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শ্লোকসংখ্যা 


॥ শ্ৰীহরিঃ ॥ 


এ বিবয়-সুটা 


বিদ্যা পৃষ্ঠা | শ্লোকসংখ্যা বিষয় পৃষ্ঠা 
ভূমিকা, বিনীত নিবেদন, সাপ পরাক্কথন প্রভৃতি... 1৯৪ (বাকা ১১৪৪ 
প্রমান (রত এরা সমতা সহ 
নিশেষ কথা ১১৯) 
১-১১ পাণ্ডব ও কৌরব সেনাদলের ৫৪-৭২ ফিতপ্রজ্জের লক্ষণাদির বর্ণনা ১২৭-১৫৫ 
প্রধান মহারধীর নামের | 
বণনা ১৯৪, 
(লেক কথ্য ১২) ] ডিও কও উপাম ১৪০) 
১২-১৯ দুপক্ষের সেনাদের শ্মধ্বলির Mor ew ১৫০) 
বগলা ১৪-২১ ছয় অধ্যাযেৱ পদ, অক্ষর 
২০-২৭ অন কতৃক সেনা পরিদর্শন ২১-২৭ ওইৰাড... Sa 
২৮-৪৭ অৰ্দুনের কাপুকষঞা, শোক, দ্বিতীয় অনাথ প্রযুক্ত হল্প ১০৪ 
অনৰ্থ এবং অনুসচ্গাযুক্ত কথা টার 
এবং সঞ্জয় করুক শোকাবিষ্ট tens 
২৭-৪৩ ১-৮ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের 
দৃষ্টিতে অনাসন্ধতাবে কতবা 
৪৩৪৪ কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা 
নিরূপণ... ১৫৭-১৭৩ 
চর (নক ১৬১৪ 
sa যোৰা ১৬৩) 
(রিশেক কথা ১৬৬) 
(সাধন সঙ্রদীয় এয 
কথা ১৭২) 
৯-১৯ মজ্জা এবং সৃষ্টিচক্রের পরম্পরা 
স্যর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সুরক্ষিত ব্যথার জনা কর্তবা- 
অঙ্জুনের কখোপকণনের যণনা কর্ম করার প্রয়োজ্জলীঘতা 
(নিশেষ কথা ৮১) ৬৫৫৭ নিলপণ,, ১৭৩-২০১ 
১১-০০ সাহখাখোগের হণনা ২৭৯৬ (যাক ১ +৫) 
(নিলেক কাথা ৬৭, ৯৯) কাতৰ এবাং আনিকার সাক্ষীর 
বিমা +2) (বিকা ১৫৯) 
(দিশে কথা 1৬, ++) (তাস নিলেক 
(শেক কথা ৮২১৮৯) ক্যা ৯৮৩) 
| উক্বণ সী নিশেষ (মমা ১৯৪) 
বিছা ১৩/ রর (বির কাছা ১৯৫) 
৩১-৩৮ ক্গারধমের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করার (বিশেষ কথা ১৯1) 
এংোদদনীগতাল গ্রতিগাদন ৯৯-১৪২ (ৰন ২০০) 
(শিকবাণ সংাীয় বিশোক ২০-২৯ লোকসংগ্রহের জনা কর্তব্য- 
কাছা ১০১) কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা 
৬৯-৫৩ কর্মযোগোর বর্ণনা. ১০২-১৯৭ ২০১-২২৩ 


(সস বিলের কা ১০৭) 
(লেক কথা ১১০) 


মগ 
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(বিশেষ কথা ২০৬) (জবতাক সপ বিশেষ 
(বিশেষ কথা ২১১) ক্মা২৮/ 
(বিশেষ ফথা ২৯৩) (ৰিন্কঞা ২৯৬/ 
(বিশেষ কথা ২১৯) (বিশেষ কথা ৩০৫) 
(অর্মকথা ২১৬) ১৬-৩৯ কর্মের তর এবং তদানুসার 
(গণ-কমবিভাগকে তত ৩১০-৩৩৭ 
লানাগ উপাখ ২১৮) 
(প্রকৃতি পুরুষ সপ্বন্ধীয় 
নর্মকথা ২২০) 
(বিশেষ কথা ২২১) 
৬০-৩৫ আগে রহিত হয়ে স্বর্ন 
অনুযায়ী ক্ত্বা-কর্ম করার 
শর ২২৩-২৪৭ ৩৩৩৫৪ 
(আপ সহী নিলেক 
কথ্য ৭১৯/ 
(সিকাযআব সংকট বিশেষ’ (গিলে কথা ৩৪1) 
কষ্ছা ২২০) (বিশেষ কথা ৩৪৯) 
(শেষ কথা ২২৬) (দিলেক কথা ৮৫১ 
er “ফেজ চণ অধ্যাষের পদ, আক্ষ ও 
করার উপায় ২৩৬ baw উর 
(লাজ ২৩১) চু অধ্যায়ে যু, টী 
মাখা ২৪৪ ESE 
(রকম এবং পরম পি ১-৬ সাংখাযোগ এ 
ময়কঞা ২৯৬) একতার প্রতিপাদন এবং কর্ম- 
৩৬-৪৩ পাপের কারণকৃত “কামাকে যোগেৱ প্রশংসা, ৫৫৩৬৮ 
২৪৮-২৬৮ (না ৩৬১) 
(নিশেষ কথা ৩৬৬) 
ক্যা ২৫০) ৭-১৯ সাংখাযোশগ ও কর্মযোগের 
(বিশেষ ক্যা ২৪৩) সাধনের প্রকার... ৩৬৮--৩৮৩, 
(বিশেষ কা ২৫৫) (বিশেষ ক্যা ৩৬৬ 
(বিশেষ কথা ২৫৮) (নিলেক কথা ৩19) 
নে ৩৮১০ 
১৩-২৬ ফলসহ সাংখ্যযোগের বিষয়... ৩৮৩-৪০৯ 
(জে- সহী বিশে 
২৬৮ কথা ৩৯৩) 
২৬৮ ২৭-২৯ খাল ও ভক্তির বনা......... ৪০১-৪১৪ 
পঞ্চম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও 
উবাচ... ৪১৪ 
৪১৪ 
২৯৮৯-৩১০ 
(ফ্কথা ২ 1২/ ৯ 
(বিহিলা ২৭৮) ৪১৪৯৪ 
(থলের কষা ২৮৪) (বিশেষ কথা ৪১৭) 
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৫-৯ ছায়োদ্ধারের প্রেরণা ও সিদ্ধ - ২৩:১৯ ভগবানের শরণাগত এবং শব্লাগাত 
কর্মযোগীর লক্ষণ, ৪২৪৩৬ যারা নন তালের বর্ণনা, 
(ডিনার সস্তা বিলের কাছা ৪২ ৬) (দশেক কমা ৪৩৭) 
(ছিলের কথা ৪৩৫) (বিশেষ কা ৫৪৩) 
১০-১৫ আসনের বিধি & যল্সসহ সং্ণ- নিযা্ি৪৪/ 
সাকাবের ধ্যানের বর্ণনা....... ৪৩৮-৪৪৩ (মা) 
(বিশেষ কথা ৪৩1) (মজাকা্ো খাহিমা ৫/৭1) 
১৬-২৩ নিয়মের এবং ফলসহ স্বরূপ - ২০-২৩ ফলসহ অনা দেনতাগণের 
ধ্যানের বগনা, ৪৪৪৪৬ উপাসনার বর্ণনা......... ৫৬১-২৬৭ 
(বিলের কথা ৪৪৬) (বিশেষ কথা ৫৯২) 
(বিলের কথ্য ৪০৯) ২৪-৩০ গানা ভগবানের প্রস্রাব জ্ঞানে না 
(দিলেক ক্যা ৪4০) জাদের নিন্দা এবং মারা জানেন 
২৪-২৮ ফলসহ নির্ুপ-নিরাকাক ধানের ওদের প্রশংসা ও ভগবানের 
বণনা, 5৫৬ 5৬৬ সহগ্রকূপের বন ২১৭-৫১০ 
(কা সপ্পকীয় বৰাক ৮৮৯) (বিশেষ কথা ২৬৮) 
(ক্লে হন লী করার (বিশেদ কথা ৫৭৭) 
বাজি ৪৩২) (ভগব্যনের সমগ্র-রূপ স্বকীয় 
২৯-৩২ সপ্তণ ও নির্গডুল ধান যোন্গীদের (বিশেধ কথা ৫৯২) 
অনুভূতি ০০ ৪৬৬-৪৭৩ (আগাম সমাজ নিশেষ বগা ৫৮২) 
২৩-৬৯ মনের নিগ্রহের বিধয়.. ৪৭৩-৪৭৯ 
(মর্মকণা ৪৭৮) রি 
৩৭-৪৭ থোগস্রাঁ বাতির গতির বর্ণনা ৯০ 
এবং ভক্তিযোগীর মহিমা... ৪৮০-৪৯৭ বি 
(নিশেষ কা ৪৯১, ৪৮% ৯৯০) 
রর ) ১-৭, অর্ধেক পাতাটি পতন এবং তার 
ভবে ভগবান কক সবসময় 
ম& অধ্যায়ের পচ, অক্ষর ও উনাচ ৪৯৮ 
৮৮৯৪৬ নি উকে স্মা কনা নির্দেশ, ১৩৬০৮ 
(নিশেষ কমা +৯৭) 
ESET (কা ৯১ 
১-১ ভঙ্গবানের সমত্রূপ বণনা করার নিলেক কষা ১০২) 
উপক্রম এবং পরা-অপবা প্রকৃতির | (বব সম্পাকক বিশেষ কথা ৬০৬) 
সংযোগে প্রাসীদের উৎপত্তির কথা | ৮-৯৯ সণ্ডণ-দিরাকার, নিরপ-নিৱাকার 
হলে নিজেকে সবকিছুর সূ শাল ক সশ-সাকানেন উদ্যাসনার ফল 
- ৪১৯৫২১ সহবৰ্শনা, ne ০৯৯৯০ 
(নিশির ৬১1) 
(শেফ কথা ৬১৮) 
(শেক কথা ৬১৯) 
বিশেষ আলোচনা, ১৭-২২ ভ্র্মণোকের ছাযি ও ভগবানের 
বিশেষ বা, মহন এবং ভক্তির বর্ণনা. 


৮-১২ কারণরাগে ভগবানের বিভৃতি- (নিলেক কাথা ৬৩২৪) 
সমুহের বর্ন ..........- ২১৪৩২, ২২-২৮ শুরু ও কৃ পক্ষের বর্ণনা এরং 
(বিশেষ কাছা ৫২৬) সেই সম্বন্ধে যে যোগিগণ জানেন 
(শেক কথা ৫২৯) তাদের মহিমা. 
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৮-১১ ফলসহ ভগাবদ্‌ ভক্তি ও ভগবদ 
কৃপা প্রভাব... ৭২২-৭৩১ 
৬০৬ (বিশে কথা ৭২০) 
৬৩৬ (বিশেষ কথা ৭২৩) 
(বিশেষ কথা ৭২৯) 
১-৬ প্রভাবসহ বিজ্ঞানের বণনা........ ৬৩৭-৬৫১ উৎস অন্য কতক ভাতার তি এব 
(জান -বিজ্ঞান মী বিশেষ শোগ ও নিডৃতিগুলি জানালো 
সা? জনাপ্রাথনা.. ৭৩১৭৩ 
(দশের কথা ৬০০) ১৯-৪২ জগবাণ কর ভার বিৃতি ও 
(বাগ ১৪৮৪ ৭৩৭-৭৬৪ 
(বিশেষ কথা ৬৫০) 
২০১০ মহাসগ এবং মহাপ্রলয়ের বর্ণনা, ৬৫১-৮৫৭ 
১১-১৫ ভগবানের নিষ্লাকারী এবং আসর, bed 
বাজী ও মোতিনী প্রকৃতির আশ্রয় উর 
কারী থাক্িদের কন্দা এবং দৈরী 
৬৫৭-৬৬৫ 
১৬-১৯ ৭১৫-৭৭৪ 
বিড়তির বর্ণনা... ৬৬৬ ৬৭০, (বিলের কষা 11২) 
২০২৫ সকাম এবং নিষ্কাম উপাসনার (নিলে কথা 11৩) 
£৭০৬৮০ ৯-১৪ সময কর্তৃক ধৃতরাষটরকে বিরাটরূপ 
(বিলের কথা ৬৭৬) বৰ্ণনা... ৭৭৪-৭৭৮ 
(বিশেষ কথা ৬৭৯) ১৫-৩১ অঞ্জু কর্তৃক বিরাটলপ দর্শন ও 
২৬-৩৪ পদাৰ্থ ও ক্রিয়া জুলি ডগবদপণ তীয় স্তুতি, ৭৭৮৭৯৪ 
কলার ফর জানিয়ে ভক্তির অনি- (শেক কথা +1৮) 
কারীদের এবং ভক্তির বর্ণনা, ৬৮০-৭০৯ (বিদার্থ +৮৪) 
(শেক কথ্য ১৮২) ৩২-৩৫ জগবান কর্তৃক অতু্যে বিরাটকপের 
(বিলৰ কথা ৯৯৮) 
(নিলেক কথা ৪০৬) (বিশেষ কথা ৮০৯) 
(সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ের ৪৭-৫০ ভগবান কৰ্তৃক বিশ্বরাপ দর্শনের 
বিযযবন্ধর সাদৃশ্য ৭০৭) কাচিনা জানানো এবং ভীত-সন্তস্ 
ন অধায়ের পদ, অক্ষর, উলাড ৭০৯ 'অগুকে আশ্রপ্ত করা. + ৮১১-৮১৮ 
৭০৯ (বিশেষ কথা ৮১২) 
1০৯ (সয় এবং অর্মুনের দিবা 
কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল ৮১৬) 
রি ৫১-৫৫ ভগবান কর্তৃক চতুঙ্ষকপের বহর 
নত এবং তাষ দর্শনের উপায় জানানো ৮১৯-৮২৬ 
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Eo 


॥ শ্রীপরমান্মনে নমঃ ॥ 


বংশীধরং তোত্রধরং নমামি মনোহরং মোহহরং ঢ কৃষ্ণম্‌। 
মালাধরং র্মধুরন্ধরং চ পার্থস্য সারথ্যকরং চ দেবম॥ 
কর্তবাদীক্ষাং চ সমত্বশিক্ষাং জ্ঞানসা ভিক্ষাং শরণাগতিং চ। 
দদাতি গীতা কক্ণার্ঘভতা কৃষ্ণেন গীতা জগতো হিতায়॥ 
সঞ্জীবলী সাধকভীবনীয়: প্রাপ্তিং হনের্বে সরলং ব্রবীতি। 
করোতি দূরং পথিবিষ্নবাধা দদাতি শীঘ্রং পরমাত্মসিন্ধিম ॥* 


গীতার মহিমা 


ভগবদ্‌গীতার মহিমা অপার ও অনীম। | ব্যক্তিদের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী এতে পাওয়া যায়, তা 
ভগবদগীতা প্রষ্নটি প্রন্লানত্রয়ের অপ্টগত বলে স্বীকার করা | তিনি যে কোনো দেশ, যে কোনো বেশ, যে কোনো 
হয়। মানুষ মাত্রেরই উদ্ারের জনা তিনটি রাজমার্গকে | সম্প্রদায়, যে কোনো বর্ণ বা যে কোনো আশ্রমেরই হন না 
“প্রস্ানত্রয়' নামে অভিহিত করা হ্যা_ প্রথমটি হচ্ছে। কেন। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থে কোনো 
বৈদিক গ্রশ্কান, এটিকে বলা হয় “উপনিযদ' : অন্যটি হল : সম্প্রদায়ের নিন্দা যা প্রশংসা নেই, বরং প্রকৃত তক্ষেরই 
দার্শনিক প্রস্থান, এটিকে 'ব্রহ্মসূত্র' নামে অভিহিত করা | বর্ণনা করা আছে। প্রকৃত তত (পরমাণ্মা) হচ্ছে তাই-ইযা 
হয়, আর তৃতীয়টি হচ্ছে স্মার্ড প্রস্থান, যেটিকে | পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত পদার্থ থেকে 
ভগবদ্গীতা’ বলা হয়। উপনিষদ হল মন দ্বারা প্রকাশিত; | সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং সমন্ত দেশ, কাল, বস্তু, বান্ডি, 
ব্রহ্মসূত্র হল সূত্র দ্দারা রচিত এবং ভগবদ্গীতা হচ্ছে: পরিস্থিতি হত্যাদিতে সব সময় একরূপে, একইভাবে 
শ্লোজের মাধ্যমে কথিত। ভগবদ্গীতা ক্লোকের মাধ্যমে স্থিত। মানুষ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন 
সৃষ্ট হলেও ভগবানের বাণী হওয়ায় এগুলি আসলে মন্তরই। প্রকৃতপক্ষে সেখানেই সে পূর্ণকূপে অবস্থিত। কিন্তু এই 
এই শ্লোকগুলির অর্থ অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এগুলিকে পরিবর্তনশীল প্রকৃতিজাত বন্ধ এবং ব্যক্তিদের প্রতি 
দ্েেষ ইত্যাদির কারণে তা অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাগ- 


দ্বেষাদি রহিত হলেই এটি অনুভব করা সম্ভব। 
“ভগবদ্গীতা" সকলশ্রেলীর নানুষের জন্যাই। ভগবদ্গীতা উপদেশ অতীব অসাধারণ। এর উপর বন্ধু 


ভগাবদগীতা এক অসাধারণ ও বিচির গ্রন্থ। সাধক ৷ টাকা রচিত হয়েছে এবং রচিত হচ্ছে, তা সত্বেও সাধু ও 


নি নিজের হাতে বাশি ও চাবুক এবং গলার দিবা মালা ধারণ করে আছেন এবং যিনি প্রাণীদের মন তথা মোহকে হরণ 
করেন সেই পার্থসারণি ধর্মযুরন্কর দিবা স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।' 

“ভগবান শ্রীকৃষ্ঃয ছানা গীত করুণার পারাবার গীতা জগতের হিতার্থে কর্তবোর দীক্ষা, সমতার শিক্ষা, জ্ঞানের ভিক্ষা এবং 
শ্রণাগতির তন প্রদান করে।' 

পরঘায্পরাপ্তিকে সবল করার এবং সাধকদের জীবনের সাধন-পথের বিন গুলিকে দূর করে শীঘ্রই পরমাত্মপ্রান্তিকূপ পরম 
সিন্ধি লাভ করার জন্য এই ‘সাধক-সন্জীবনী” খুবহ উপযোগী? 


xxii 


মহাস্মাদের এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের হৃদয়ে নৰ নৰ 
ভাবের উল্বোষ ঘটছে। এই গৃঢ় গ্রদ্ছটির উপর যতই 
আলোচনা করা হোক তবুও এর অন্ত পাওয়া যায় না। যতই 
এর গভীরে যাওয়া যায় ততই এর মাধ্যমে গডীরতর ভাব 
জ্ঞাত হওয়া যায়। একঞ্জন বিদ্বান ব্যক্তির ভাবই যখন 
সহজে বোঝা সম্ভব হয় না তখন যিনি অনন্ত, যাঁর নাম, 
রূপ ইত্যাদি সবহ অনন্ত সেই ভগবানের স্ব-কথিত 
বাণীরূপ গীতার অন্ত কিভাবে পাওয়া সম্ভব ? 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির বিশেষত হচ্ছে এই যে যারা সত্যই 
নিজের মঙ্গল চায় তা সে যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, দেশ, 
সম্প্রদায়, মত ইত্যাদির হোক না কেন তারা এই গ্রন্থটি 
পড়লেই তার সঙ্গান পেতে পারে। মানুষ যদি এই গ্রন্থটির 
সামান্য অংশেরও পঠন-পাঠন বা মনন করে তাহলে সে 
তার নিজ্ঞ উদ্ধারের জনা অতান্ত সন্তোষজনক পথ পেতে 
পারে। প্রতোক দর্শন এবং ধর্মের পৃথক পৃথক অধিকারী 
থাকে, কিন্ত গীতার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যারা নিজের 
মোক্ষ চায়, মঙ্গল চায় তারা সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করার 
অধিকারী। 

ভগবদ্গ্ীতায় সাধনগুলির বর্ণনায়, বিস্তারিত-ভাবে 
বোঝানোর জনা এক-একটি সাধনপথের একাধিকবার 
আলোচনা করা হয়েছে, তা সত্বেও এই গ্রন্থটি আয়তনে 
বিরাট হয়নি। এইরূপ সংক্ষেপে অথচ বিস্তারিতভাবে পূর্ণ 


| তত্ত্বের সুষ্ঠু আলোচনা আর কোনো গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। 
নিজের কল্যাণের জনয তীব্রভাবে আগ্রহী ব্যক্তিই যে 
কোনো পরিষ্ছিতিতে পরমাস্মতন প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, 
যুদ্ধের মতো বিরূপ সময়েও সে নিজ মঙ্গল লাভ করতে 
সমর্থ হয়_এইপগ্রকার শুধুমাত্র ব্যবহার দ্বারাই 
পরনার্থপ্রাপ্তির উপায় গীতায় শেখানো আছে। সেইজন্য 
গীতার মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রস্থ দেখা যায় না। 

গীতা একটি দিবা গ্রস্থ। এটির আশ্রয় নিয়ে পঠনাত্রই 
এক বিচিত্র অসাধারণ এবং শাস্তিদায়ক ভাবের স্ফুরণ হতে 
থাকে। এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে খুবই শান্তি 
পাওয়া যায়। এটি পাঠ করার একটি নিয়ম হচ্ছে এই যে 
প্রথমে গীতার সমস্ত শ্লোক অর্থসহ মুখস্থ করতে হয় পরে 
নির্জনে থেকে গীতার অস্থিন শ্লোক ‘যত্র যোগেশ্বরঃ 
কৃষ্ণঃ......’ এইখান থেকে শুক করে গীতার প্রথম শ্লোক 
পারলে অপার শাস্তি পাওয়া যায়। প্রত্যহ যদি সম্পূর্ণ গীতা 
প্রস্থটি একবার বা কয়েকবার পাঠ করা যায় তাহলে গীতার 
বিশেষ অর্থ স্ফুরিত হয়। মনে কোনো প্রশ্ন এলে গীতা 
পাঠে তার উত্তর আপনিই উদ্ভাসিত হয়। 

এই গ্রষ্ের মহিমা ঠিকভাবে বর্ণনা করতে কেউই সক্ষম 
নয়। অনন্ত মহিমাসম্প্ন এই গ্রন্থের মহিমা ব্যক্ত করতে 
কেই বাপারে? 


গীতার মূল উদ্দেশ্য 


গীতা কোনো বিশেষ মতবাদে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ দ্বৈত, | আশা ত্যাগ করা এবং সুখদায়ক পরিস্থিতিতে সুখভোগ 


ইজাদি কোনো মতবাদ বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের 
নিদিষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারা সীমিত নয়। গীতার প্রধান উদ্দেশ্য 

যে মানুষ যে কোনো মতবাদ বা সিদ্ধান্ত মানুক না 
কেন, সর্বপ্রকার অবস্থায় যেন তার মঙ্গল হয়, কোনো 
পরিস্থিতিতেই সে যেন পরমাত্মপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না 
হয়। কারণ জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জনাই তার মনুষ্য জন্মা 
প্রাপ্তি ঘটে। জগতে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যার 
দ্বারা মানুষের মঙ্গল না হয়। কারণ পরমাত্মতত্ব প্রত্যেক 
অবস্থাতেই সমভাবে বিদামান। সুতরাং সাধকের নিকট যে 
কোনো পরিস্থিতি যেভাবেই উপস্থিত হোক না কেন তার 
সদ্ব্যবহার করা উচিত। সদ্ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে 
যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সুখের 


তথা ‘এটি চিরস্থায়ী হোক" এইরূপ ইচ্ছা ত্যাগ করা ও 
অনোর উপকারে তা বাবহার করা। এইপ্রকার 
সদুপযোগ্ের দ্বারা মানুষ দুঃখজনক এবং সুখদায়ক 
পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে অর্থাৎ তার প্রকৃত 
মঙ্গল হবে। 

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার মধ্যে একটি সংকল্প জাগে 
যে ‘এই আমিই বহুরূণ ধারণ করব", এই ইচ্ছা থেকেই 
সেই এক পরঘাস্ঝা প্রেমলীলার জনা, প্রেমের আদান- 
প্রদানের নিমিত্ত নিজেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা_এই দুই 
কূপ ধারণ করলেন। উভয়ে লীলার উদ্দেশ্যে এক খেলার 
সৃষ্টি করলেন। সেই লীলাখেলা সম্পন্ন করার উদ্দেশো 
প্রভুর ইচ্ছায় অনন্ত জীবের (যা অনাদিকাল হতেই ছিল) 
এবং শীলাখেলার অন্যান্য উপকরণাদি (শরীর ইত্যাদি) 


আছ 
সৃষ্টি হল। খেলা ঠিকমতো হয় তখনই যখন দুইপক্ষের | ভুলে খেলার বন্দু অর্থাৎ শরীর ইত্যাদিকে নিন বাক্তিগত 
অংশগ্রহণকারীগণ স্বাধীন হয়। তাই ভগবান ভীবগপকে | সম্পত্তি মনে করে প্রাপ্ত স্বাধীন বোধের দ্থারা ভ্রান্ত 


স্বাতপ্্রোর ভাব প্রদান করেন। এই খেলায় শ্রীরাধার শুধু 
ভগবানের এপরহ ভালবাসা ছিল, তার কোনো ভুল 
হয়নি। তাই ভগবান এবং শ্রীরাধার মধ্যে ভালবাসারই, 
লীলা হয়েছিল। কিন্ত অন্যান্য জীবগণ, এই সব ভুলে 
জন্ম-মরণশীল প্রকৃতি হতে সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে নিজ 
সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় যার ফলে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
জড়িত হয়ে পড়ে । 

খেলার সামগ্রী শুধু খেলার জনাই সৃষ্ট হয়, কারো 
বান্ধিগত ব্যবহারের জনা নয়। কিছু জীবসককল খেলা 


বাবহারে প্রবৃন্ত হয়, তাই তারা জাগা পদাছেই বন্ধ 
হয়ে ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি 
শরীর ইত্যাদি ভাথা-নরণশীপ বস্থসনূহ লেকে বিনু 
ভগবানের শরণাগত হয়, তবে তারা জন্ম 
অনপ্ত দুঃখ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হে 
| সুতরাং জীবগণ যাতে জগৎসংসার থেকে বিমুখ হয়ে 
ঈশ্বরমুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিতা যোগ 


(সম্বন্ধ) খুঁজে পায় সেজজনাই এই ভগবদ্গীতার 
হয়েছে। 


গীতার যোগ 


গীতার যোগ শব্দটির অনেক বিচিত্র প্রকারের অথ 
আছে। সেগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে 
পারি। 

(১) *ুজির যোগে' ধাতুর দ্বারা সৃষ্ট ‘যোগ’ শব্দ, 
যার অথ সমরূপ ভগবানের সঙ্গে নিতাসম্বন্ধ যেমন 
শসমত্বং যোগ উচ্ছচতে' (২৪৮) ইত্যাদি। এই অর্থাট 
শ্বীতায প্রধানভাবে এসেছে। 

(২) ‘যুজ সমাধো" ধাতুর দ্বারা সৃষ্ট ‘যোগ’ শব্দ, 
যেটির অথ চিন্ডের স্থিরতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতি 

৯1২০) ইত্যাদি। 

(৩) ‘যুজ সংযমনে' ধাতুর থেকে সৃষ্ট *যোগ' শব্দ, 
যার অর্থ হচ্জে__সংযমন, সামর্থা, প্রভাব, যেমন 'পশা 
মে যোশমৈশ্বরম (৯1৫) ইত্যাদি 


শ্বীতায় যে যে স্থানে *যোগ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, | 


হার সর্বত্রই উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে একটি অর্থের 
এবং অপর দুষ্ট গৌপতাব থাকে ; 
যেমন-_'যুদ্ধির যোগে'তে *যোগ' শব্দে সমতার 
(সম্বন্ধ) প্রাধান্য আছে, কিন্তু সমতা হলে স্থিরতা এবং 
সামর্থ” স্বতঃই এসে পড়ে। ‘যুজ সমাধৌ' নামক 
‘যোগ’ শব্দটিতে স্থিরতার প্রাধান্য দেখা যায়, আর স্থিরতা 
এলে সমতা ও সামর্থ স্বতঃহ আসে। যু সংযমনে’ 


এলে সমতা এবং স্কিরতা স্বাভাবিকভাবেই আসে। সুতরাং 
গ্বীতার *যোগ" শব্দটি অতান্ত ব্যাপক ও গুড় অর্থ 
সংবলিত। 

পাতঞ্জল যোগ দর্শনে চিন্তবৃন্তির নিরোধকেই ‘যোগ’ 
নামে অভিহিত করা হয়েছে__*যোগশ্চি্বৃ্তিনিলোধয়" 
(১1২) এবং ওই যোগের পরিণামের কথাও বলা 
হয়েছে "দা স্র্টুঃ দ্রূপেৎ্বন্থানম্‌' (১।৩)। এইভাবে 
পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণতির কথা বলা 
হয়েছে, সেইটিহ গীতায় ‘যোগ’ নামে অভিহিত হয়েছে 
(২1৪৮ ; ৬।২৩)। অর্থাৎ নীতা চিন্তবন্তিসমূহ থেকে 
সর্বভারে সন্বঙ্ধ পরিত্যাগপূর্বক 
ছিতিকেই্ যোগ বঙলে। সেই সমতায় স্থিতি (নিত 
হলে আর কখনও তা হতে চ্ুতি হয় ন 
বস্তিজপতা হয় না বা ব্ুখান হয় না। বৃন্তিগুলি নিরুদ্ধ হলে 
নিবিকল্প অবস্থা হয়, কিছু সমতায় স্থিতি হলে নির্বিকল 
বোধ হয়। 'নির্বিকল্প বোধ" অবস্থাতীত এবং সমস্ত 
অবস্থার প্রকাশক 

সমতা অথাৎ নিতায়োগের অনুভব করাবার জনাই 
| শীতায় তিন প্রকার যোগপথের বর্ণনা করা হয়েছে__ 
কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। স্থল, সুক্ষ এবং 
কারণ_ এই তিনটি শরীবেরই জগতের সঙ্গে অভিন্ন 


ভগবানে জগৎসংসার মাত্রেরই উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইতাদির যে সামর্থ আছে, এই ক্ষমতা যোগীর থাকে না 


্গদ্ব্যাপারবর্জন্' (ব্রক্মসূত্র ৪1৪ 1১৭)। যোগীর যে হ্ষনতা হয় তার দ্বারা তিনি শুধুমাত্র সংসারে বিজ্ঞমপ্রাপ্তি করতে পারেন 


তা 21১১)। অর্থাৎ যতই অনুকল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক ভার উঠ 


পর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। 
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সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং এই তিনটিকে অপরের হিতার্থে 
প্রয়োগের নামই কর্মযোগ, স্বয়ং এথেকে অসঙ্গ হয়ে নিজ 
স্বরূপে স্থিত হওয়ার যে পদ্ছা তাকেই বলা হয় জ্ঞানযোগ 
এবং ভগবানে নিজেকে অর্পণ করে দেওয়ার যে পথ 
তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এই তিন যোগে সিদ্ধিলাভ 
করার জনা অর্থাৎ নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মানুষ 
তিনটি শক্তি লাভ করেছে (১) কিছু করার শক্তি (বল), 
(২) কিছু জানার শক্তি (ঞ্জান), (৩) কিছু মানবার শক্তি 
(বিশ্বাস)। কিছু করার শক্তি নিঃস্থার্থভাবে জগতের সেবা 
করবার জন্য যা কর্মযোগের অন্তর্গত, জানবার শক্তি 
নিজের স্বরূপ জানার জন্য, যেটিকে জ্ঞানযোগ বলা হয় ; 
মানবার শক্তি ভগবানকে অর্থাৎ ভগবানে সমর্পিত হবার 
জনা, এটি ভক্তিযোগ। যার কর্মে অধিক রুচি বা আগ্রহ ৷ 
থাকে, সে কর্মযোগের অধিকারী। যার মধ্যে নিজেকে | 
জানার আগ্রহ অধিক পরিমাণে থাকে, সে জ্ঞানযোগের 
অধিকারী। যার ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অধিক পরিমাণে 
থাকে, সে ভক্তিযোগের অধিকারী । এই তিন যোগ-পন্থাই 
পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন। আর যা কিছু সাধনা 
আছে তা সবই এই তিনটির অন্তর্গত) 

সমস্ত সাধনার মুখ্য উদ্দেশা হচ্ছে-_জড়বের থেকে 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন করা। সুতরাং জড়তা থেকে সম্পর্ক ছেদ 


করার প্রক্রিয়াতে (সাধনে) তফাৎ থাকতে পারে কিন্তু 
জড় থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবার পর সমস্ত সাধনই এক হয়ে 
যায় অর্থাৎ শেষকাল্সে সকল সাধনার দ্বারাই সেই এক 
সমরূপ পরমাস্মতত্ত লাভ হয়। এই সমরাপ পরমাত্মতত্ 
প্রাপ্তিকেই গীতায় ‘যোগ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে 
এবং একেই 'নিতঅযোগ? বলা হয়। 

গীতায় যে শুধু কর্মযোগ, জানযোগ বা ভক্তিযোগের 
বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়। এতে উপরোক্ত তিন যোগের 
বিষয় ছাড়াও যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যানযোগ, প্রাণায়াম, 
হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি সাধনার বর্ণনাও করা হয়েছে। 
এর বিশেষ কারণ ছিল এই যে ্গীতায় অর্জুন যুদ্ধ নিয়ে 
প্রশ্ন করেননি, বরং কল্যাণের বিষয়ে করেছিলেন এবং 
ভগবানেরও গীতা বিবৃত করার উদ্দেশ যুদ্ধ করাবার 
জন্য ছিল না। অর্জুন ভার কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন 
(২1৭ ; ভ1৯ 3 ৫1১)। সেইজনা শাস্তাদিতে যতপ্রুকার 
কল্যাণকারক সাধনার কথা উল্লিখিত আছে, তার সমস্ত 
সাধন প্রণালীহ গীতায় সংক্ষেপে অথচ পুষ্থানুপুহ্খভাবে 
বর্ণিত হয়েছে। সেই সব সাধনগুলির জনাই সাধকজগতে 
গীতা বিশেষভাবে সমাদৃত । কারণ কোনো সাধক যে 
কোনো মত, সম্প্রদায় বা সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীহ হোন না 
কেন, সকলেরই অভীন্সা নিজ কল্যাণসাধন। 


সাধনার দুটি শৈলী 


জীবের মধ্যে একটি চেতন পরমাস্তার অংশ, অপরটি 
জড় প্রকৃতির অংশ। চেতন অংশের প্রাধান্যে সে 
পরমাস্থার সাঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং জড় 
অংশের প্রাধানো সে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। 
এই দুটি আকাক্ক্ষার মধো পরমাত্মার আকাক্ষ্ষা অবশাই 
পূর্ণ হয়, কিন্তু জাগতিক আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হতে পারে 


না। কিছু কিছু জাগতিক ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখা গেলেও 
প্রকৃতপক্ষে তার নিবৃত্তি হয় না, বরং সংসারে আসক্তির 
জনা নতুন নতুন কামনা জন্মাতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে 
জাগতিক ইচ্ছা-পৃতি অর্থাৎ জাগতিক বন্তসমূতের প্রাপ্তি 
| ইচ্ছার অধীন নয়, আসলে তা হল কর্মের অধীন। কিন্ত 
| পরমায্মাপ্রাপ্তি কর্মের অধীন নয়। জীবের তীব্র আগ্রহ 


*/চ্ীনদ্ভাগরতে ভগবান বলেছেন যে_ 


যোগাস্তুয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োৎন্যোন্তি কুত্রচিৎ। (১১।২০।৬) 
নি কল্যাণকানী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বলছি__জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি 


ছাড়া কল্যাণপ্রান্তির আর কোনো পথ নেই। 
এই কথা অধ্যাত্মরামায়ণ এবং দেবীভাগবতেও আছে_ 
(ক) মার্গান্্য়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ। 


কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগক্চ শান্মতঃ।॥ (অধ্যাত্মারামায়ণ ৭।৭।৫৯) 


(ক্ষ) বাৰ্গাপ্ুযো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্ডাপ্তৌ নগাধিপ। 


কর্মযোগে! জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম॥ ( দেৰীভাগৰত ৭।৩৭।৷৩) 
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হলেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হওযা সম্ভুব। কারণ হিসাবে বলা যায় 
যে, সমস্ত কর্মেরই আদি এবং অন্ত থাকে ; সেইজন্য তার 
ফলও আদি-অন্ত বিশিষ্ট হয়। সুতরাং আদি ও অস্ত বিশিষ্ট 
কর্ম দ্বারা অনাদি-অনন্ত পরমাত্মাকে পাওয়া কীরাপে 
সম্ভব ? কিন্তু সাধকগণ প্রায়শই মনে করেন যে, যেমন 
ক্রিয়ার প্রাধানা দ্বারা সাংসারিক বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে তেমনি 
পরমাল্মার প্রাপ্তিও ক্রিয়ার প্রাধানা দ্বারা সম্ভব হবে এবং 
জাগতিক পদাৰ্থ সকল লাভ করার জনা যেমন_শরীর- 
ইন্দির, মন-বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয়, তেমন পরমাস্মা 
লাডের জন্যও সেই প্রকার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির 
সাহাযোর প্রায়োজন হয়। সেইজনা এইরূপ সাধকগণ জড় 
বস্তুর (শরীর ইত্যাদির) সাহায্যে অভ্যাস করতে করতে 
ঈশ্বর লাভের জন্য সচেষ্ট হন। 

যেমন ধানযোগে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করতে করতে 
অর্থাৎ পরমাস্তার দিকে চিন্তকে চালিত করতে করতে 
যন চিন্ত নিরুদ্ধ হয় তখন সেই চিন্তে আর সংসারের 
কোনো বাসনা না থাকায় এবং তা জড় হওয়ায় পরমাত্মায় 
মিলিত হতে না পেরে জগতসংসার থেকে বিরাগী 
(উপরতি) হয়ে যায়। চিন্ত থেকে সন্বন্ধহীন হওয়ার ফলে 
জড়র থেকে সাধকের সন্ধা সর্বাতোভাবে ছেদ হয় এবং 
সে তখন নিজেই নিঙের দ্বারা পরমাত্মাতন্্ অনুভব করে 
(শ্লীতা ৬।৯০)। কিছু যে সাধক প্রথম থেকে পরমাত্মার 
সঙ্গে নি স্বতঃসিন্ধ নিত্য-সন্হ্ধ মেনে এবং জড়- 
প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনোরকম সম্পর্ক আছে তা মনে না 
রেখে সাধনা করেন, তিনি অতান্ত শীঘ্র এবং অনায়াসে 
পরমান্মতব অনুভব করতে পারেন। 

এইভাবে যে সাধকশণ পরমাত্মতন্ব প্রাপ্ত হতে চান 
তাদের সাধনার দুটি রীতি (শৈলী) আছে। যে রীতিতে 
অন্তঃকরণের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যার দ্বারা সাধক জড় 
বন্ধুর সহায়তা সাপেক্ষে সাধন-ভজন করেন, তাকে 
'করপ-সাপেক্ষ শৈলী নামে এবং যে রীতিতে 


আস্মচেতনার [্বয়ং-এর) প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যাতে 
সাধক শুরু থেকেই জড়ছের সাহায্য না নিয়ে স্বয়ং সাধনা 
করেন, তাকে 'করণ-নিরপেক্ষ শৈলী" নামে উল্লেখ করা 
হয়। যদিও এই দুটি সাধন শৈলী দ্বারা পরমাত্মতন্ত প্রাপ্তি 
করণ-নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ স্বয়ং-এর দ্বারাই (জড়হ 
থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ছেদ হলেই) হয়, তবুও 'করণ- 
সাগেক্ষ-শৈলী'তে চালিত হলে তার প্রাপ্তিতে বিলন্ন ঘটে 
এবং ‘করণ-নিরপেক্ষ শৈলী'তে চালিত হলে তার প্রাপ্তি 
শীঘ্র হয়। সাধনের এই দুই রীতি চারটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত 

(১) করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে জড়ত্রের (শরীর-ইসি 

[রম মন-বৃদ্ধির) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু করণ 
নিরপেক্ষ -শৈলীতে জড়ত্রের আশ্রয় নিতে হয় না, বরং 
জড়ত্রের থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হয়? 

(২) করণ-সাপেক্ষ শৈলীতে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি 
হয় কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে অবস্থাগুলির থেকে 
সম্পর্ক -ছেদ হয়ে (অবস্থাতীত) তাদের অনুভব হয়। 

(৩) করণ-সাপেক্ষ শৈলীতে প্রাকৃত শক্তির (সিদ্ধি) 
প্রাপ্তিলাভ হয়, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে প্রাকৃত 
শজিগুলিন দিকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে সরাসরি 
পরমাত্মতব্মের অনুভব হয়।১) 

(৪) করণ সাপেক্ষ-শৈলীতে কখনো তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি 
পাওয়া যায় না, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে জর 
থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হওয়ায়, নিজ্ত স্বরূপে 
স্থিতি হলে অথবা ভগবানের শরণাগত হলে তৎক্ষণাৎ 
সিদ্ধিলাভ হয়। 

পাতজঞ্জল যোগদর্শনে যোশের সিদ্ধির জন্য করণ- 
সাপেক্ষ-রীতির ওপর ভু দেওযা হয়েছে, কিনতু গরীতায় 
যোগের সিদ্ধির জনা করণ-নিরপেক্ষ রীতির ওপরেই 
জোর দেওয়া হয়েছে। পরশাস্কায় মন নিবিষ্ট হলে খুবহ 

| ভালো, কিন্ত যদি মন ভাতে সমিবিষ্ট না হয তাহলে কিছু 


(গাযদি করণ সাপেক্ষ-শৈলী (চিন্তবৃত্তি নিরোধ) দ্বারা সোজ্জা পরমান্মতন্ব প্রাপ্তি হয় তাহলে পাতঞ্ল যোগ্গদর্শনের 


“বিভৃতিপাদ' (যাতে সিদ্ধির বর্ণনা আছে) বার্থ প্রমাণিত হয়। করণ-সাপেক্ষ-শৈলী দারা যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে, তা পরমান্তন্ব 
্রাসতিতে দিস ঘটায়। পাতঞ্ডলযোগ দর্শনেও এ সিদ্ধিগুলিকে নি বলেই ধগা হয়েছে___ "তে সমাধানুপস্গা ব্যুখানে সিদ্ধয়:" 


21৩৭) অর্থাৎ এই সিদ্ধিগুলি সমাধির সিদ্ধিতে বিঘন্বরূপ এবং বুখান (ব্যবহার)-এ সিন্ধিস্বরূপ-স্থান্যুপলিম' 


সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ (৩1৫ ১) অর্থাৎ লোকপালক দেবতাদের দ্বারা তাদের নিজ্ঞ নিজ লোকের ভোগের ভাকাজ্জ্ঞা 
জাগানো আহ্বান পেলে সেই ভোগাদিতে অনুরাগ বা অভিমান করা উচিত নয়, কারণ একাপ করলে পুনরায় অনিষ্ট (পতন) হবার 


সম্ভাবনা থাকে। 


৮০1 


হন না-_এই হচ্ছে করণ-সাপেক্ষ শৈলী। পরমাস্মায় মন 
সনিবিষ্ট হোক বা না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, 
কিন্ত যদি নিজে পরমায্মার সম্িহিত হয়_ তাকেই বলা হয় 
করণ-নিরপেক্ষ-শৈলী। অর্থাৎ করণ-সাপেক্ষ-রীতিতে 
পরমাস্থার সঙ্গে মল ও বুদ্ধির সম্পর্ক ঘটে এবং করণ- 
নিরপেক্ষ-শৈলীতে মণ-বুদ্ধি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে 
পরমাত্মার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ঘটে। তাই করণ-সাপেক্ষ_ 
শৈলীতে অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশ সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে কিন্ত 
করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে অভ্যাসের প্রয়োজ্জন হয় না। 
কারণ দীবের পরমাস্তায় নিতা-সম্বন্ধ (নিভাযোগ) 
সুতরাং ভগবানের সঙ্গে এই সপ্রন্ধ জানতে বা মেনে 
নিতে অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। যেমন বিবাহ হলে 
বধূ বরকে স্বতঃই স্বামী বলে স্বীকার করে, এইজনা তাকে 
কোনোরূপ অভ্যাস করতে হয় না। সেইরূপ কারো বলায়, 
“এইটি গঙ্গা’ এটি জানবার জন্য কোনো অভ্যাস করতে 
হয় না ৷ করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে নিজের জন্য সাধন- 
ভজন করার প্রাধান্য থাকে, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে 
জানা (বিবেক) এবং মানা (ভাব)-এর প্রাধানা থাকে। 
“আমার জড়রের (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে সম্পর্কই 
নেই'_ এইরূপ অনুভূতি না হলেও যখন সাধক প্রথম 
থেকেই দৃঢ়ভাবে এটি মেনে নেন তখন তার এটি 
স্পষ্টরূগে অনুভব হয়ে থাকে। যেমন, তিনি “আমি শরীর 
এবং শরীরটা আমার" এই ভুল ধারণাবশত বন্ধ ছিলেন 
তেমনি ‘আমি শরীর নই, শরীরটি আমারই নয়'_ 
এইরূপ সত্য চিন্তার দ্বারা মুক্ত হয়ে থাকেন। কারণ মেনে 
নেওয়া কথাকে না মানলেই তা দূর হয়ে যায় । এই বক্তব্য 
লেখে ভগবান গীতাতেও বলেছেন যে অজ্ঞানী মানুয 
শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ করে তার দ্বারা কৃত কর্মগুলির 
কর্তা বলে নিজেকে মনে করে__“অহচ্কারবিমূদাস্থা 
কর্তাহমিতি মন্যতে’ (*।২৭)। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ওই 
কর্মগুলির কতা হিসাবে নিজেকে মনে করেন না-_নৈব 


| অর্থাৎ অসত্য ভাবনাকে দূর করতে হলে সত্যকেন্টরিক 


ভাবনারই প্রয়োজন। 

“আমি হিন্দু, ‘আমি ব্রাহ্মণ", ‘আমি সাধু" ইত্যাদি 
মনোভাব এত দূত হয় যে যতক্ষণ এই মনোভাব নিজ্জে 
(স্বয়ং) ত্যাগ না করে, ততক্ষণ একে কেউ ছাড়াতে পারে 
না। তেমনি, ‘আনি শরীর", ‘আমি কতা” এইরূপ 
মনোভাবও এত দৃঢ় হয় যে তা ত্যাগ করা সাধকদের 
পক্ষেও শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু লৌকিক মনোভাব 
অবাপ্তবিক এবং অসত্য হওয়ায় চিরহ্ারী হয় না বরং নষ্ট 
হয়ে যায়। এর বিপরীত “আমি শরীর নই’, *আমি 
ভগবানের" ইত্যাদি মনোভাব বাস্তবিক এবং সত্য হওয়ায় 
কখনো নষ্ট হয় না। হয়তো বা কখনো তার বিস্মৃতি হতে 
পারে বা তার থেকে বিমুখতা আহস। সেইজনা সত্য- 
কেন্দ্রিক মনোভাব দৃঢ় হলে তা আর শুধু মনোভাবরাপে 
থাকে না, তা বোধ (অনুভব)-এ রূপান্তরিত হয়। 

গীতায় করণ-সাপেক্ষ হ্বীতির বর্ণনা করা হলেও 
(যেনন ৪২৪-৩০ ; ৬1১০-২৮ ; ৮৮-১৬ ; 
১৫।১১ ইত্যাদি) প্রধানত করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীরই 
বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন ২1৪৮, ৫৫ ; ৩১৭ ; 
৪1৩৮ ১৫1১২ পূরবার্ঘ। ৬।৫:; ৯৩০-৩১; ১২১২ ; 
১৮।৬২, ৬৬, ৭৩ ইত্যাদি)। এর কারণ হিসাবে বলা 
যায় যে ভগবান সাধকদের শীস্র ও অনায়াসে তাকে প্রাপ্তি 
করাতে চান দ্বিতীয়ত, অর্জুন ঘোরতর যুদ্ধের প্রাক্কালে 
নিজের মঙ্গলের কথা ডিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার মঙ্গলের 
জনা করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীহ ছিল তখন কার্যকরী। কারণ 
করণ-নিরপেক্ষ রীতিতে মানুষ সকল পরিস্থিতিতে এবং 
শাস্্রবিহিত কর্ম সম্পূর্ণভাবে করেও নিজ মঙ্গল সাধন 
করতে পারে। এই রীতি অনুযায়ী (বিনা অভ্যাসে) 
অর্জুনের মোহ দূর হয়েছিল এবং তার স্মৃতি ফিরে 
এসেছিল (১৮।৭৩)। 

সাধনের করণ-নিরপেক্ষ রীতি সকলের জনা 


কিঞ্চিৎকরোনীতি যুক্তো মনোত তত্ববিৎ' (৫1৮)। | সমানভাবে উপযোগী। কারণ এতে বিশেষ কোনো 


“ পরকৃতপচ্ছে পরমায্মাকে নানার এবং জানার বিষয়ে জগতের কোনো দৃপ্ত ঠিক নয়। কারণ জগতকে জানার ও মানার 
ব্যাপারে মন-বুদ্ধি সাহাযা করে, কিন্ু পরমাত্বাকে জানার ও মানার ব্যাপারে নন-বুদধির ভুমিকা নেই অর্থাৎ পরমাত্মার অনুভব 
স্বরূপে হয়, মন বুদ্ধি দ্বারা নয়। দ্বিতীয়ত জগৎকে জানার ও মানার শুরু এবং শেষ আছে, কিছ ভগবানকে জানার ও মানার 
কোনো আদি বা অন্ত নেই। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগতের সঙ্গে আমাদের (শ্ববাপের) কোলো সম্পর্কই নেই, কিছ পরমাস্থার সঙ্গে 


আমাদের স্থরাপগাত সম্থ্ষ সদাসর্বদা আছে এবং থাকবে। 


আগা 


যোগ্যতা, পরিস্থিতি ইতাদির প্রয়োছন হয় না। এই 
রীতিতে শুধুমাত্র পরমাস্মপ্রান্তির আতান্তিক আগ্রহ হলেই 
তৎক্ষণাৎ জড়ত্ন থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে নিতাপ্রাপ্ত 
পরমাঝ্মতন্থ অনুভব হয়ে থাকে। যেমন অন্ধকার যত 
বছরেরই পুরাতন হোক না কেন, একটি দিয়াশলাই কাঠি 
স্বালালেই্ট তা দূর হয়, সেইরাপ জড়ন্র যতই পুরোনো 
(অনন্ত ্বশ্মের) সম্পর্কের হোক না কেন, পরমাস্মপ্রাপ্তির 
একান্ত ইচ্ছা হলেই, তা দূরীভূত হয়। তাই আত্যন্তিক 
আগ্রহ করণ-সাপেক্ষতার মাধ্যমে যে সমাধি লাভ হয় তার 
থেকেও শ্রেষ্ট। নিবিকল্প সমাধি থেকেও বু্থান হয় আবার 
ব্যবহারিক জীবন জেগে ওঠে অর্থাৎ সমাধির শুরু এবং 
শেষ থাকে। যতক্ষণ আদি ও অন্ত থাকে ততক্ষণ জড়তের 
সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হলে আর 
সাধনার আদি বা অন্ত থাকে না, তখন সে গরমাস্মার সঙ্গে 
নিতাযোগ অনুভব করে 

প্রকৃতপক্ষে পরমাস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনো হয়ই না, 
হয়া সম্ভবহ নয়। শুধু জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সংযোগের জনাই পরমায্মার থেকে বিচ্ছিন্নতার ভ্রান্তি 
হয়। সংসারের কাল্পনিক আপনত্ব সংযোগ পরিত্যাগ 
করলেই পরমাত্মতন্জে আগ্রহী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নিতাযোগ 
অনুভব করতে পারে এবং স্থারী স্থিতি লাভ করে। 

অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার প্রয়োজ্জনীয়তাও করণ- 
সাপেক্ষ-শৈলীতেই আছে, করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে 
পারে কিন্তু লেখক তাতে উত্তম হয়ে যায় না, তেমনি 
অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে কর্ম শুদ্ধ হতে পারে কিন্তু 
তাতে কর্তার শুদ্ধি হয় না। কর্তার শুদ্ধি হয়__ 
যদি অন্তঃকরণ থেকে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় তবেই, 
কারণ অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পর্ক কল্পনা করাই আসল 
অস্তদ্ধি । 

নিতাপ্রাপ্ত পরমাস্থতপ্দের সঙ্গে জীবের নিত্যযোগ 
স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তার প্রাপ্তিতে করণের প্রয়োজন নেই। 
কেবল দৃষ্টিপাত দরকার যেমন প্রীরামচরিতমানসে আছে 
শংকর সহজ সন্ধপু সম্হারা (১1৫৮।8)। অর্থাৎ 


ভগবান শঙ্কর তার সহঙ্ধ স্বকপকে সংহরশ করেছিলেন, 
সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেছিত্রলন। সংহরণ করা হয় তাকেই 
যা আগে থেকেই আমাদের থাকে এবং দৃষ্টিপাত 
জালা খায় যে এটি আছে। এরূপ 
নিত্যযোগের অনুভব হয়ে থাকে। কিন্ সাং: 
কামনা, আশা এবং ভোগাদির জনা সেদিকে লক্ষ করতে, 
তার অনুভব করতে বেগ পেতে হয়। যতক্ষণ সাংসারিক 
ভোগ এ সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি থাকে ততক্ষণ মানুষের সেই 
ক্ষমতা থাকে না যার দ্বারা সে নিজ স্বকূপের প্রতি দৃষ্টি 
দেবে। যদি কোনো কারপবশত কোনো বিশেষ বিবেচনা 
| দ্বারা তার দৃষ্টি সেদিকে যায় ও, তবু তা স্থায়ী হওয়া অত্যন্ত 
কঠিন। কারণ অনিত্য বন্ধুর প্রতি অনুরাগ মানুষের মধ্যে 
| এমনভাবে আসন নিয়েছে যে তা তাকে ভগবানের 
স্বতঃসিক্ষ সম্পর্ক বুঝতে দেয় না এবং কোনো বিশেষ 
কারণে বা কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা গেলেও তা 
মনে ছির হতে দেয় না। কিছ সেই তত্তের অনুভব কীভাবে 
হবে তা জানার জনা যদি একান্টিক আগ্রহ জাগে তাহলে 
সেই বাসনার জোরে সাংসারিক আসক্তি দূরীভূত হয়ে 
খাকে। 

গ্ীতায় কথিত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ 
এই তিনটি সাধনহ করণ-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ 
নিজের দ্বারা হয়। কারণ ক্রিয়া ও পদার্থ কারোর নিজস্্ বা 
নিজের জন্য নয়, বরং অপরের জন্য এবং অপরের 
সেবার জন্য। আমি শরীর নই এবং শরীর আমার নয়, 
আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার এই প্রকার বিচার 
করা করণ-সাপেক্ষ (অভ্যাস) নয়। কারণ এর দ্বারা জড় 
পদার্থ হতে সপ্বন্ধ-ছেদ হয়। সুতরাং কর্মযোগে আত্মভাবহ 
জড়ভাবকে পরিত্যাগ করে, জ্ঞানযোগে স্বয়াই স্থয়ংকে 
(আত্মাস্বরূপ) জানে আর ভক্তিযোগে স্বয়ংই ভগবানের 
শরণাগত হয়। 

গীতার এই সাধক-সপ্্ীবনী টাকাতেও সাধনের 
করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কারণ 
সাধকগণ সহজে এবং কীভাবে শীঘ্র কল্যাণ লাভ করবেন 
সেই কথা ভেবেই এই টীকা রচিত হয়েছে। 


লষ্টপতমত 


যতক্ষণ জড়জেন সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ দুটি অবস্থা থাকে । কারণ পরিবর্তনশীল হওয়ায় জড়প্রকৃতি কখনো একে 
ভলী হয় না। সুতরাং সমাধি ও বুগ্যান এই দুই অবস্থাই জড়ত্রের সম্পর্কের থেকে হয জড়ের থেকে সম্পর্কছেদ হলে তবে 
'সহজাবদা" হয়, যাকে মহাপুরুষগণ “সহজ সমাধি" বলেছেন। এই অবস্থা থেকে আর বৃষ্ধান হয় না। 


xxviii 


টীকা সম্পর্কে 


অল্প বয়স থেকেই আমার গীতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ 


ছিল। শ্লীতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করায় এবং বহু সাধু: 


মহাপুরুষের সঙ্গ এবং বচনের দ্বারা গীতার বিষয় 
অনুধাবন করতে আমার খুব সুবিধা হয়েছে। গীতা মহান 
শা্িদারী এবং বছু বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ সেই ভাব সম্পূর্ণ 
বোঝার এবং তা ভাষায় ব্যক্ত করার সামর্থ্য আমার নেই। 
কিন্ত কতিপয় গীতাতক্ত ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহ এবং 
প্রেরণায় আমি গীতার ব্যাখ্যা লেখায় প্রবৃত্ত হই এই 
ভেবে যে, আমারও এতে গীতার মর্ম এবং ভাব বোধ 
হবে এবং কেউ যদি এটি মনন করে তারও বোধ হবে। এই 
ভাব সহকাবেহ আমি গীতার লেখনকর্নে প্রবৃত্ত হই। 
সবপ্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি 
১৩৮০ সালে ‘গীতার ভক্তিযোগ' নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। কয়েক বছর পর ত্রয়োদশ ও চতুদশ অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যা লেখা হয়েছিল, যেটি ১৩৮ সালে “নীতার 
জ্ঞানযোগ’ নামে প্রকাশ করা হয়। এটি লেখার পর মনে 
হল যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ_ যোগ এই 
তিনগ্রকারের। সুতরাং তিন যোগের ওপরই তিনটি বই 
রচিত হলে ভালো হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে 
দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাটি সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়। 
পরে তার সঙ্গে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও সম্মিলিত করে 
১৩৮৯ সালে “গীতার ভক্তিযোগ' (দ্বিতীয় সংস্তরণ) 
নামে প্রকাশিত করা হয়। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ ও পদ্ম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি দুই খণ্ডে “গীতার 
কর্মযোগ’ নামে প্রকাশিত হয়। এটি কিছুকাল পরে 
১৩৯০ সালে প্রকাশিত হয়। 
এবং “গীতার কর্মযোগ' এই তিনটি পুস্তক লেখার রীতি 
একটু অনা গ্রকারের। এর প্রথমে সন্বন্ধ, তারপর শ্লোক, 
পরে ভাবার্থ, অধ্যয় এবং সবশেষে পদের ব্যাখ্যা_এই 
রীতিতে লেখা হয়েছে। এর পিছনে অন্যের প্রেরণাও 
আছে। ৰীতি ধদলাবার কারণ হচ্ছে যে পাঠ্যাংশ অল্প 
কথায় এবং শীঘ্র লেখা যায়, যাতে পাঠকদের পড়ায় বেশি 
সময় না লাগে এবং বইটিও শীঘ্র তৈরি হয়ে সাধকদের 
হস্তগত হয়। এই বীতিতে প্রথমে যোড়শ এবং সপ্তদশ 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছে। এটি বাংলা ১৩৮৯ 


সাজে "গীতার সম্পদ এবং শ্রদ্ধা" নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। এর পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। 
এটি ১৩৮৯ সালে “গীতার সার' নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

যখন যোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
ছাপা হয়ে যায়, তখন কোনো একজন বলেছিলেন যে, 
যদি শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়, 
কারণ পাঠক যদি প্রথমে শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারে, 
তাহলে তার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধা হবে। তাই 
“গীতার সম্পত্তি এবং শ্রদ্ধার দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৯০ 
সালে) ক্লোকগুলির অর্থও দেওয়া হয়েছে। শ্লোকগুলির 
অর্থ দেওয়ার সঙ্গেহ পদগুলির ব্যাখ্যা করার ধারাও কিছু 
বদল হয়েছে। 

এরপর দশম এবং একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা 
হয়েছে। এটি ‘গীতার বিডুতি এবং বিশ্বরূপ-দর্শন" নামে 
প্রকাশিত হয়েছে। তারপর সপ্তম, অষ্টম এবং নবম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে,' যেটি “গীতার রাজবিদ্যা 
নামে প্রকাশিত। এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা 
হয়েছে, যেটি ‘গীতার ধ্যানযোগ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে, 
শেষে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। 
এটি "গীতার আরম্ভ” নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এই চারটি 
প্রস্থ ১৩৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 

এইভাবে ভুগবদ্-কপায় সমগ্র গীতার টীকা পৃথকভাবে 
সর্বশুদ্ধ দশটি খণ্ডে গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর থেকে 
প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রকাশের কাজে কাগজ হত্যাদির 
জন্য কিছু অসুবিধা হয়েছিল, তবুও সংসঙ্গের ভ্রাতাগপের 
উদ্যোগে এর প্রকাশের কার্য চলছে। সাধারণ ব্যক্তিগণ 
এই গ্র্থগুলিকে উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ 
করেছে, যার জনা কয়েকটি গ্রদ্ছ দুটি বা তিনটি করে 
সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। 

এই টাকা একস্থানে বসে লেখা নয় এবং এর প্রথম 
অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমানুসারেও লেখা 
হয়নি, তাই এতে পূর্বাপর দৃষ্টিতে কিছু তফাৎ দেখা যেতে 
পারে। কিন্তু এতে সাধকদের কোনো অসুবিধা হবে না। 
কোথাও সিদ্ধান্তের বিচারেও পার্থক্য আছে কিন্তু কর্মযোগ্য, 
জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ__এতে কোনো বিরোধ নেই। 


xxix 


লেখার সনয়_“সাধবদের নীগ্র কীভাবে পরমান্মতত্ব লাভ 
হবে’_ এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য টাকার ভাষা, 
রীতি ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। 

এই টাকার অনেক শ্লোকের বিচার অন্য টীকাশুলির 
থেকে বিপরীত ভাবের দেখা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় 
যে অনা টীকাগুলিকে জান্ত বলে প্রমাণ করা, বরং আমার 
নিজের যেখানে যেমন নির্বিবাদজপে উচিত বলে তথা 
প্রকরণ-সঙ্গতি, মৌক্তিকতা, সন্তোষজনক ও প্রিয় বলে 
মনে হয়েছে, আমি তেমনভাবেই বিচার করেছি। কারোর 
মতকে খণ্ডন বা কারোর মত সমর্থন প্রভৃতির ইচ্ছা আমার 
একেবারেই ছিল না। 

্রীমদ্ভগবদ্্ীতার অর্থ অত্যন্ত গভীব। এটি পঠন- 
পাঠন, ননন-চিগ্তন এবং আলোচনা করলে অত্যন্ত বিচিত্র 
এবং নতুন ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে যাতে মন ও বুদ্ধি 
বিস্মিত ও অসি যায়। টাকা লেখার সময় যখন 
এই ভাবগুলি লেখার ইচ্ছা হত, তখন এমন এক বিচিত্র 
ভাবের প্লাবন আসত যে কোন ভাবগুলি নিয়ে লেখা হবে 
এবং কেমন করে লেখা হবে__এই বিষয়ে নিজেকে 
একবারে অযোগ্য বলে মনে হত। তবুও আমার সঙ্গী, 
শ্রদ্ধেয় বু খারা তাদেরই আগ্রহে কিছু লেখা হত। তারা 
এই ভানগুলি লিপিবদ্ধ করতেন এবং সংশোধন করে 
রস্থাকানে প্রকাশিত করতেন। কখনো আবার গ্রগুলি 
দেখার প্রয়োজন হলে মনে হত অনেক স্থানে যেন কত 
লেখা বাকি থেকে গেছে, যেন সমস্ত ঠিক ঠিক লেখা 
হয়নি, অনেক কথা বাদ থেকে গেছে। সেইজনা এতে 
বারংবার সংশোধন ও পরিবর্তন করা হচ্ছিল। তাই 
পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে তারা যেন পূর্বে লিখিত 
বিষয়ের থেকে পরে লিখিত বিষয়ের ওপর বেশি শুরু 
এবং সেটিকে গ্রহণ করেন। 

সম্পূর্ণ গীতার টাকা পৃথকভাবে কয়েকটি খণ্ডে থাকায় 
এর পুনমু্রণে এবং এই সবগুলি একত্রে পাওয়ায় কিছুটা 
অসুবিধা থাকে এই সব চিন্তা করে এবার সম্পূর্ণ খ্বীতার 
ঢাকা একটি বাধানো এর বাপে গ্রকাশিত করা হল। এটি 


করার আগে পূর্ব-প্রকাশিত সম্পূর্ণ টাকা পুনরায় 
নেওয়া হয়েছে এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা হয়েছে। ত্রয়োদশ এবং 
চতুৰ্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। ভাষা 
ও রীতি প্রায় একই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু বাকা 
অনাবশ্যকবোধে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু নতুন বাকা 
মুক্ত হয়েছে আবার কিছু বাক্য একক্ান থেকে সরিয়ে 
অন্যত্র যথোচিত স্থানে সংযুক্ত করা হয়েছে। যে 
বাকাগুলির পুনরুক্তি খুব বেশি আছে সেগুলি যথাসম্ভব 
ছেটে দেওয়া হয়েছে, তবে সর্বত্র নয়। বিশেষভাবে 
শ্রহণযোগা বাক্যগুলি বা পুনরুক্তিগুলি সাধকগনের 
উপযোগী মনে করে সরানো হয়নি। এই কাজে অনেক 
ভুলই থাকা সন্তব, যার জন্য আমি পাঠকদের কাছে 
হাতজোড় করে ক্ষমা ঢাহছি। এহ সঙ্গে পাঠকদের কাছে 
ধ যে তারা কোনো ভুল দেখলে কৃপা করে যেন 
জানিয়ে দেন ; পরবর্তী সংস্করণে যাতে তা সংশোধন করা 
সম্ভব হয়। 

গীতা সম্পর্কিত অনেক নতুন বিষয়ের তথাপূর্ণ 
প্রবঙ্গের এক সংগ্রহ পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেটি 
“গীতা-দর্পণ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 

গীতার মনন এবং বিচারে এবং গীতার টীকা লেখায় 
আমার খুবই আধ্যাত্মিক লাভ হয়েছে এবং গীতা বিষয়ে 
খুব স্পষ্ট বোধও জাগ্রত হয়েছে। অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনীরা 
যদি এটি মনন করেন, তাহলে ভাদেরও অবশাই 
আধ্যাত্মিক লাভ হবে এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। 
গীতার মনন ও বিচার করলে যে লাভ হয় এ বিষয়ে আমার 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ লেই। 
কুযানুগ্রহদাহিকা  সকরুগা গীতা সমারাধিতা 
টিনা lees মমার্িদংদ্রশিবগা। 

৫ কিল সঃবতিক্রদাদিলিত পেশ্রীনালয সদা 

পু গরদেবতেক দিশত সবল বফভোম্‌/১) 


বিনীত 
স্বামী রামসুখদাস 


কম, আন, 


সবার পঠন-পা উপযুক্ত গীতার প্র 
সধক-সষ্জীবনী? যেন নিরন্তর উৎকৃষ্টতা লা 


লৈরাগা এবং ভক্তির বসে পরিপূর্ণ এই করলাম লীতান 'উত্রম রূপে উপাসনা করা হোক (মনন করা হোক, 
কে ভালভাবে উপলঞি। করা হোক)__জাহলে এটি ভগবান শ্রীকসের কৃপা প্রদান করবে। সাধকগণের দ্বারা উদগ্রতার সঙ্গে 
টি পদের গুছ অর্থ প্রকাশকানী এবং ইষ্টদেবের মতো কলাণ প্র্গফিনী এই 


 শ্রীপরদাত্বনে নমঃ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
অথ করন্যাসঃ 
ও অস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মালা মন্তৰস্য শ্রীডগবান্‌ বেদব্যাসঃ ঝমিঃ। অনুষটুপ ছন্দঃ। শ্ৰীকৃষ্ণঃ পরমাত্রা দেবতা। 
“অশোচ্যান্বশোচন্বং প্রল্াবাদাংশ্চ ভাষসে’ ইতি বীজম্‌ ৷ ‘সৰ্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ত্রজ’ ইতি শক্তিঃ। 
“অহং ত্বাং সর্বপাপেড্যো মোক্ষয়িয্যামি মা শুচঃ” ইতি কীলকম্‌। 

“নৈনং ছিন্দপ্তি শত্্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইতি অলুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। “ন চৈনং ক্লদয়ন্ত্তাপো ন শোষয়তি 
মারুতঃ” ইতি ত্তনীভ্াং নমঃ। “অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেদ্যোহশোধা এর চ* ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। 
‘নিতাঃ সর্বগতঃ ছাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ” ইতি অনামি্কাভ্যাং নমঃ। “পশা মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ 
সহশ্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ‘নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ’ ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্‌ নমঃ। ইতি 


করন্যাসঃ। 
অথ হৃদয়াদিন্যাসঃ 
“নৈনং ছিন্দপ্তি শস্তাণি নৈনং দহতি পাবকঃঃ ইতি হৃদয়ায় ননঃ। “ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মারুত’ 

ইতি শিরসে শ্বাহা। ‘অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোন্য এ চ* ইতি শিখায়ে বযঢটু। ‘নিতাঃ সর্বগতঃ 
ছাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ” ইতি কবচায় হুম্‌। “পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ? ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষটু। 
“নানাবিধানি দিব্যানি লানাবর্ণাকৃতীনি চ’ অন্তরায় ফট্‌। ‘শ্রীকৃষ্ণস্ৰীত্্থে পাঠে বিনিয়োগঃ?। 

ও পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্‌ 

ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধোমহাডারতম্‌। 

অদ্ধৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িণীম্‌ 

অদ্ব স্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্েষিণীম্‌॥ ১ 

নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র। 

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রস্থালিতো জানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ 

প্রপমপারিজাতায় তোত্রবেক্রৈকপাণয়ে। 

জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদূহে নমঃ॥ ৩ 

বসুদেবসূতং দেবং কংসঢাণ্রমর্দনমূ। 

দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্‌)। ৪ 

ভীম্মছ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা 

শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা। 


অশ্বথামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্ভিনী 
সোস্তীর্ণা খলু পাণগুবৈ রণনদী কৈবর্তক কেশবঃ। ৫ 
পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতাৰ্থগন্ধোৎকটং 
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্‌। 


লোকে  সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুপা। 
ডুয়ান্তারতপন্কজং . কলিমলপ্রধংসি নঃ শ্রেয়সে॥ ৬ 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎকৃপা  তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবসূ।॥ ৭ 


EE 


মং 


u প্রীপরমাসতনে ননঃ un 
ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে। 
পূর্ণসা পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষাতে ॥ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
(সাধক-সপ্ভীবনী বাংলা টীকা সম্বলিত) 

গজাননং ভূতগণাদিসেবিতং  কপিখজন্বফলচারুভক্ষণম্‌। 

২. শোকবিনাশকারকং নমামি বিঘ্বেশ্বরপাদপক্মজম্‌।১) 
খ্যামাভ্যাসব্ীকুতেন মনসা  ত্িরওঁণং নিষ্িয়ং 
জ্োতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্য্তি পশান্ত তে। 
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভুয়াচ্চিরং 
কালিদীগুলিলোদযরে কিমপি যর্নীলং মহো ধাবতি।॥-) 
পুরুষং জরন্তং 
জগতি স্ফুরন্তম্‌। 
স্ফুরতি হন্ত হৃদন্তরে মে 
কোহপি শিশুরঞ্জনপুপ্জমঞ্জুঃ ॥ 
শ্রীর্ন শরণমগীষল চ  গুণাঃ 


হ্‌ তী উমার 
ডে. সেই বিয়্েশ্বর শ্রীগণেশের চরপকনলে আনি প্রণান করি। 
যোগিগণ ধ্যানে বশীভূত মন দ্বারা সেই নির্গ্ডণ ও নিক্করিম পরম জো 
শি ধাবিত হচ্ছে, আমার জনা তাই চক্ষুতে চিরকাল চনৎকানিই প্রকাশ 

* আহা! যখন আমি সমন্তে জগতে শ্ুরিতোশ্মুখ নিরঞ্জন, অজাত এবং পুরাতন পুরুখকে ধ্যান করি, তখন আমার হৃদয়ে 
জঞ্জনাভ কৃষ্ণনৰ্ণসম্পয কোনো গোপশিশু সবলে স্ফুরিত হতে থাকে। 

যার বিদ্যাও নেই, অর্থও নেই, কোনো উপায়ও নেই ; যার কোনো গুণ নেই এবং বেদ বা শাস্ত্র আন নেই ; 

সকল বাস্কি্ট পাপী বলে পরিত্যাগ করেছে, এরূপ মানুষও যে শরশাগতের রশ্মাকতা প্রভুর শরণ লিয়ে সাধু হয়ে যাস 
ক্র হয়ে মায় সেই ভুবনবিখ্যাত গুণসম্পন্ন অমল্যত্থা যদুনাথ ভগবান গ্রীকষ্ণকে আমি প্রণাম করি। 


থাকলে দেখুন, কিন্তু মমুনাতীরে যে নীল 
তে থাকুক । 


xxxll 

যস্য শ্রীকরুণার্ণবস্য করুণালেশেন বালো ঞ্রুবঃ 
স্বেষ্ট' প্রাপ্য সমার্যধাম সমগাদ্রক্ষোৎপাবিন্দবিচ্ছুয়ম্‌। 
যাতা মুক্তিমজামিলাদিপতিতাঃ শৈলোহপি পৃজ্যোহভবৎ 
তং  শ্রীমাধবমাশ্রিতেষ্টদমহং নিত্যং শরণ্যং ভজে॥ 


ষে কক্ুণাসিন্ধু ভগবানের করুণার লেশমাত্র দ্বারা বালক ্রব নিজ সুস্থ লাভ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের লোক প্রাপ্ত 
হয়েছে, দরিলর সুদানা লকষ্ীলাভ করেহে, অঙ্জামিলাদি পালীগণ মুক্তি পাভ কথেছে, গিরি গোবরধন পৃজ্যরূপে অধিষ্ঠিত 
হয়েছে, শরণাগতের অভীষ্ট প্রদানকারী সেই ভগবান মাধবের আমি নিত্য ভজনা করি। 

(“খিনি শ্রীবসুদেবের পুত্র, দিব্যরূপধারী, কংস ও চাণুর বধকারী এবং মাতা দেবকীর পরম আনন্দস্থরাপপ, সেই জগদ্গুরু 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনি বন্দনা করি। 

'শভগবান শ্রীকৃষ৷ এবং মনুয্যশ্রেপ্ট অর্জুনকে এবং সরস্বতী এবং শ্রীবেদবাসকে নমস্কার করে তবেই মহাভারত কথা 
আলোচনা কৰা উচিত। 


eAefueS P' 11951821010 চি 


সজাঘলিল্ষী ছানা 


Preachings of Prajapati 


Precept of Sun 


|| 


সনুষ্ঠিলা Impartiality 


আনন্ত লিন্নলক্কা দল Undivided devotion fructified 


Shower of grace of Dhruva 


॥ ওঁ শ্রীপরমান্সনে নমঃ ॥ 
অথ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 


৮ অবতরণিকা Es 
পাওৱগণ জাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সমাও কবে ধখন এাতিজ্ঞ অনুযায়ী নিজেদের অর্ধ 
রাজনের আবিকার চাইলেন, তখন নুঝোর্ধন অথ রাজ্য তো নয়ই, তীর সৃচের অগ্রেবতী জম্টিকু বিনা বুদ্ধে দিতে 
অস্বীকার করলেন। অতঃপর পাওবগণ কুভ্তীনায়ের আদেশানুসারে যুক্ধ করাই ফকির করলেন। এইভাবে পাওঁব ও 
কৌরবগণের মধ্য যুদ্ধ সির নিশ্চিত হল এবং সেই অনুারী ই পক্ষ যুদ্ধের জনা প্রস্থত হতে লাগলেন। 
অতি বেদব্যাস ধতরাটকে অত্যন্ত হেহ করততেন। সেই ক্রেহের বশবতী হয়ে তিনি $ৃতরাট্রের নিকট গেলেন 


এবং বললেন শুষ্ম অনশ্ভাবী এবং এতে শরিরকুলের খ্বংসও অবশাজাবী, একে কেউ নিবারণ করতে 
পারবে না। তুমি যদি এই যকত প্রত্যক্ষ করতে চাও, আমি তোমাকে দিবি পান করতে পারি, এর দারা তনি এই 


ভ্রান থেকেই ভালভাবে হত দশন করতে পারবে। * $ৃতর্ে উত্তরে জানালেন যে, “আমি জা? এখন নিজকুলের 
চাই না: তবে যুদ্ধ কীভাবে হচ্ছে_এই সংবাদ জানতে অগ্রেহী।" তেবন মহাফি ব্যাস বললেন, 
দিবা এদান করছি, এর ফলে সঞ্জয় সমঞ্ত যুদ্ধ, সম্পুর্ণ ঘটনাবলী, সৈনাদ্র মনের ভাবও 
জানতে পারবে, শুনতে পারবে, দেখতে পাবে এবং সবকিছু তোমাকে জানাতে পারবে। তারপর তিনি সঞ্রয়কে 
দিবা়টি এদাল ক্রলেন। 
নিলি সময়ানুসারে কুরুক্ষেত্র বৃদ্ধ আব হল। সঞ্জয় দশ দিন পথঞ্জ রণাঙ্গনেই অবসান করেছিলেন। 
(পিতামহ ভীগ্া যখন শরবিন্ধ হয়ে বত হলেন, তখন সঞ্জয় হতিনাগুরে (যেখানে ঠৃতরাট্র অবস্থান করিলেন), 
এসে তাঁকে এই সংবাদ শোনালেন এই সংবাদ শুনে ধুতরা মুঃশিত চিতে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর তিনি 
সঙ্য়কে হদ্ধের সংবাদ পুষ্ানুপুক্/রাতে বশর্দা করতে বললেন। জীঙ্মপবের চাকাশতম অধ্যায় পথটি সঞ্জয় বৃদ্ধ 
সন্থঙজীয় বাড ঠতরাটরকে জানিয়েছেন» । পার্চশতম অধ্যারের শুরুতে গতবার সঞ্জায়কে জিজ্ঞাসা করলেন 
যৃত্রাষ্ট্র উবাচ ৭ 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
আামকাঃ পাগুৰাশ্চৈৰ কিমকুর্বতি সঞ্জয় ॥ ১॥ 
[সঞ্জয় (হে সঞ্জয় !') ; ধর্মক্ষেত্রে (ধর্মভূমি) ; কুকুক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্র) ; যুযুংসবঃ (যুদ্ধের ইচ্ছায়) ; সমবেতাঃ 
(একত্রিত) ; মামকাঃ (আনার) ; চ (তথা) : পাশুবাঃ (পাণ্ঠুর পুত্ৰগণ) ; কিম্‌ (কি) : অকুর্বত (করল ?)] 
ধৃতরাষ্ট্র বললেন-___হে সঞ্জয় "৷ ! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইচ্ছায় সমবেত আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ 
কীকরল? ॥১॥ 


॥*৷মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব রয়েছে এবং সেইসকল পর্বের অন্তর্গত কয়েকটি অবান্তর পর্বও আছে। তার মধ্যে এই 
শীমদ্ভগবদ্রীতা পর্ব ভীষ্মপর্বের তেরোতম অধ্যায়ে আন্ত হয়ে নিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। 
" ধতনা্ট্-সজয়-সংবাদ বৈশস্পায়ন-জনমেজয়-সংবাদের অস্তগত এবং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জন-সংবাদ ধৃত্রাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের 


অন্মেছিলেন। তিনি মুলিগণের ন্যায় জ্ঞানী এবং ধর্ম পুরুষ ছিলেন লা 
দত শাৰি ., আদিপর্ব ৬৩1৯৭)। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম মনত ছিলেন। 
{7631 মাও মত (বলা) ও &. 


2 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১ 


ব্যাখ্যা 'ধৰ্মক্ষেত্রে কুরঃক্ষেত্রে_ কুরুক্ষেত্রে 
দেবতাগণ যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা কুরুও এইস্থানে 
তপস্যা করেছিলেন। যজ্ঞাদি কম ধর্মনূলক হওয়ায় এবং 
রাজা কুকুর তপস্যাক্ষেত্র হওয়ার জন্য এই স্থানকে 
ধনক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। 

এখানে ধর্মক্ষেত্রে' এবং 'কুরুক্ষেত্রে' পদ দুটিতে 
“ক্ষেত্র' বাবহান করায় ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশা হচ্ছে এই যে 


এটি কুকুবংশীয়গণের নিজস্ব ভুমি। এটি যে শুধু যুদ্ধভূনি । 


তা নয়, এটি ভীর্থভূনি5। এখানে প্রাণিসকল 
ভীবিতাবন্থায় পুণাকর্ম করে নিজ্জ কল্যাণ সাধন করতে 
পাবে। যাতে লৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার লাভ 
হয়-_-এরূপ বিবেচনা করে এবং প্রাজ্ঞ বান্তিদের পরামশ 
নিয়েই যুদ্ধের জনা এই ক্ষেত্রটি নির্বাচন করা হয়েছিল। 

জগতে প্রায়শ তিনটি বিষয় নিয়ে যুদ্ধ হয় ভূমি বা 
রাজ্য, ধন এবং নারী। এই তিনটির মধো যুদ্ধ প্রধানত 
ভূমি নিয়েই হয়। এখানে “কুরুক্ষেত্র পদটি দেওয়ার 
তাৎপর্য হচ্ছে রাজ্য নিয়ে যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা। কুরুবংশ 
বলতে ধৃত্রাষ্ট্র এবং গার্ড পুত্রগণ-_-সকলকেই বোঝায়। 
উভয়েই কুরুবংশীয় হওয়ায় এই দুহ পক্ষেরহ কুরুক্ষেত্র 
অর্থাৎ রাজা কুরুর জমির উপর সমান অধিকার বর্তমান। 
সেইজন্য (কৌরবগণ পাণ্ডবদের রাজ্য প্রতাপণ না করায়) 
দুইপক্ষ রাজা লাভের জন্য যুদ্ধের উদ্দেশো মুখোমুখি 
হয়েছেন। 

যদিও নিজেদের রাজা হওয়ায় উভয়ের পক্ষেই 
“‘কুরুক্ষেত্রে' পদটি ব্যবহার যুক্তিসংগত এবং 
হগত+ বিপু আমাদের সনাতন বৈদিক সংস্কৃতির 
বশেমহ হচ্ছে এই যে, যে কোনো কার্য আরম্ভ করতে 
হল ছাগে ধর্মকে সংস্থাপন করতে হয়। যুদ্ধ রূপ কর্মও 
অথাৎ তীর্ক্ষেত্রে করা হত যাতে যুদ্ধে 
শের উদ্ধার হয়, কল্যাণ হয়। সেইজনাই 


তপ্ত "ধৰ্ম" পদটির দ্বারা আর একটি অর্থ 
মনে আসে-যনি আরস্তের "বর্মণ পদটি থেকে ‘ধর 
শব্দটি গ্রহণ করা হয় এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ 


শ্লোকের *মম’ পদটির ঘেকে “ম" শব্দটি প্রহণ করা হয়, 
তাহলে “ধর্ম” শব্দটি সৃষ্ট হয়। অতএব সমগ্র গীতাটি 
ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ধর্মপালন করলে গীতা-সিদ্ধান্ত 
পালন করা হয় এবং গলীতা-সিদ্ধান্ অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম 
করলেও ধর্মপালন করা হয়। 

“ধর্মক্ষেয্রে কুরুক্ষেত্রে' পদটি থেকে প্রতোকের এই 
শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, কোনো কর্ম করার আগে 
ধর্মকে সাক্ষী রেখে করা উচিত। সমস্ত কাজই করা চিত 
সকলের হিতের কথা ভেবে, শুধু নিজের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে নয় এবং কর্তবা বা অকর্তবা 
বিষয়ও শান্্রকে সাননে রেখে করা উচিত। (গীতা 
১৬২৪)। 

শসমবেতা যুযুৎসৰঃ' নৃপতিগণ বারংবার সন্ধির 
আবেদন করা সত্বেও দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব স্বীকার 
করলেন না । শুধু তাই নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলা সত্ত্বেও 
আমার পুত্র দুর্যোধন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে বিনাযুদ্ধে 
আমি তীক্ষ সৃঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ ভূমিও পাপ্তবদের দেব 
না)। তখন পাণ্ডৱগণ অপারগ হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্থত 
হয়েছে। এইভাবে আমার পুত্রগণ এবং পাঞ্চপুত্রগণ 
যুদ্ধাথ একত্রিত হয়েছে। 

উভয় সেনাদঞের মধো যুদ্ধেচ্ছা থাকলেও দুর্যোধনের 
মধ্য যুদ্ধ করার আগ্রহ বিশেষভাবে ছিল। তার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যলাভ। সে বাজা প্রাপ্তি ধর্ম দ্বারাই হোক 
বা ধৰ্ম দ্বারা, ন্যায়ের পথে হোক বা অন্যায় পথে, বিহিত 
গীতি দ্বারা হোক বা নিষিদ্ধ রীতিতে_যে কোনো 
প্রকারেই হোক, আমার রাজ্য চাই__এই ছিল তার 
মনোভাব। তাই দুর্যোধনের পক্ষই বিশেষভাবে যুদ্ধ করতে 
ইচ্ছুক ছিল। 

পাগুবদের কাছে ধর্মই ছিল প্রধান। তাদের মধ্যে এমন 
ভাব ছিল যে জীবন যেভাবেই নির্বাহ করা হোক না কেন 
তাতে তাদের ধর্মে যেন কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না 
আসে, ধর্মের বিরুদ্ধে যেন চলতে না হয়। এইজনাই 
মহারাজ ঘুধিষ্ির যুদ্ধ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু যে 
মায়ের আজ্ঞা পালন করতে চার ভ্রাতার সঙ্গে তিনি 


"যাব তীক্ষয়া সৃচ্যা কিধোদগ্রেণ কেশব। ভাবদপাপরিআাজ্যং ভূমের্নঃ পাগুবান্‌ প্রতি ॥ 
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(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১২৭।২৫) 


শ্লোক ১] সাধক 


-সমভীবনী 


যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।। অর্থাৎ মাথের আজ্ঞা পালন 
রূপ ধরন রক্ষার উদ্দেশোই যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ | 
করেছিলেন। অর্থাৎ দুর্যোধন প্রমুখেরা রাজালোভে যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পাগুবগণ ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ 
করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। 

*মামকাঃ পাণুবাশ্চৈন’_পাণ্ডবগণ ধূৃত্রাষ্ট্রকে 
(তাদের পিতার জ্ছোষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ার সুবাদে) পিতার 
মতোই মানা করতেন এবং তার আজ্ঞাবাহী ছিলেন। 
ধৃত্রাষ্ট্র অনুচিত আদেশ দিলেও পাগুবগণ উচিত-অনুচিত 


বিচার না করে তার আজ্ঞা পালন করতেন। সেইজনা ৷ 


এখানে “মামকা॥? পদটিতে কৌরবা+ এবং পাণুব উভয় 
পক্ষকেই বোঝায়। তা সত্বেও *পাশুবাই' পদটি পৃথক 
বাবহারের অর্থ এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্র ও 


পান্ডুপুত্রগণের উপর একই মনোভাব ছিল না। তার ! 


পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং নিন্দ পুত্রের উপর মোহ ছিল। তিনি 
দুৰ্যোধন প্রমখদের নিজের বলে মনে করতেন, কিন্ত 
পাণুবদের তা মনে করতেন না" । সেইজনাই তিনি নিজ 
পুত্রদের “মামকাঃ' এবং পাণ্ডবপুত্রগণকে “পাশুবাঃ! 


বলে উল্লেখ করেছেন । যে ভাব 
থাকে প্রায়শই তা বাণীর আকারে 
ক আচরণের জনাই ধুকে 
দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। এ থেকে প্রতোক মানুষের 
এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে তার নিজ গৃহে, পুত, 
গ্রামে, দেশে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্িমুখীভাব অর্থাৎ 
এটি আমার, ওটি অপরের-__এইরাগ করা দৃষণীয়। কারল 
এর দ্বারা স্নেহ গ্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না বরং 
বাদ-বিসংবাদই হয়। 

এখানে 'পাশুবাঃ’ পদটির সঙ্গে 'এব পদটি দেওয়ার 
অর্থ এই যে পান্ডবগণ অতান্ত ধার্মিক, সুতরাং তাদের যুদ্ধ 
না করাই উচিত ছিল। কিন্ত তারাও যুদ্ধার্থে রণভূমিতে 
| সনাগ্ত হযেছেন। সেখানে তারা কি করছেন ? 

["মানকাঃ' এবং "পাশুবাঃ"*--এর মধ্যে প্রথমে 
'মামকাঃ' পদটির উত্তর সঞ্জয় দ্বিতীয় শ্লোক থেকে 
ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত দিয়ে বলেছেন যে, আপনার পুত্র 
দুর্যোধন পাশুবদের সৈনাকুল দেখে দ্রোণাচার্যের মনে 
পাগুবদের প্রতি বিদ্বেষ আনয়ন করবার জন্য তার কাছে 


(০) বনী খুবই সহিফু ছিখেন। কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে নাজ, সুখ-আারাম ভোগ করার প্রবন্ি ভার ছিল না। মাতা কুষ্টী এমনই 
একজন মহিলা ঘিনি ভগবানের কাছে আপদ-বিপদের প্রার্থনা করেছিলেন। কুষ্টীর মলে সুখ-ভোগের ইচ্ছা একেবারেই ছিল 
না; কিন দুটি কালশে তার মনে খুব দুঃশ ছিল। প্রথমত রাজোর জনা ভাইয়ে ভাইয়ে (কৌরব & পাণ্ডব) যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপায় 
অবলস্থুন করলে এতে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তার আদবের পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে দুর্যোধনাদি দষ্টগণ সভার মধ্যে সকলের সামনে নগ্ন 
করতে চেয়েছিল, অপমানিত করতে চেয়েছিল। এরূপ জঘনা কাছ কোনো মানুষের পক্ষেই শোভা পায় না। এই কাজে কুন্তী খুবই 
ক্ষুণ্য হয়েছিলেন। 

দ্বিতীয়ত পপ দয ন ভাল মেল, 
শকুনি প্রমুখেরা ভগবানকে বন্দি করতে চেয়েছিল। এই কথা শুলে , এবার এই. 
সেয়া উচিত। কেননা বেঁচে থাকলে এদের পাপ কার্য বাড়তেই থাকবে ফলে এদের গুরুতর ক্ষতি হবে। এই দুটি 

পাশুবদের যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। 

“যদিও *কৌরব" শব্দে ধার পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পারব পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকেই বোঝায়, তবুও এই গ্লোকে 
শতবার যুধিষ্ঠিরাদির জনা *পাশুব’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অতএব ব্যাখায় এক্ষেত্রে “কৌরব ' শব্দ ছারা দুর্যোধন প্রমুখকে 

বলা হয়েছে। 

“ ধতরাষ্ট্রের মনে ছিমুখী-চিদ্রা ছিল যে, দুর্যোধনাদি আমার ছেলে কির যুধিষ্ঠির প্রমূখ আমার নয়. এরা গাজর পুত্র। এই 
স্বমুমী-ভাবনার জনা দুযোধন দ্বার ভীমকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দেওয়া, লাক্ষাগৃহে আগুন লাগিয়ে পাণগুবদের মেরে ফেলার 
. যুধিষঠিরের সঙ্গে ছলনা করে জুয়া খেলা, পাণুবদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সৈনা নিযে বনে যাওয়া প্রভৃতি কাধের 
জনা ধরা কখনও দুর্যোধনকে নিষেধ করেননি। কেননা তার মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, যদি কোনও প্রকারে পাগুবদের শেষ 
এয়া যায তাহলে ভার ছেলেদের রাজন সুরক্ষিত থাকবে। 
উল্লিপিত "মামকা3' এবং "পাশুবাঃ'-এর পৃথক বর্ণনা করার জনাই পরে সঞ্জয়ের বন্ডবো "দুর্যোধনঃ 
এবং "পাশুবও (১1১৪) শব্দ যুক্ত হয়েছে। 


শেষ কবে 
টি কারশের জনা কুন্টী 
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4 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১ 
গিয়ে পাগুবদের প্রধান সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ | বিকল্প, নিন্দা (আক্ষেপ) এবং প্রশ্ন। 
করেন। পরে দুর্যোধন নিন্দ সৈনাদলের প্রধান যোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়েছিল কি না ? এইরূপ বিকল্প এখানে গ্রহণীয় 


নাম করে তাদের রণকৌশল ইত্যাদির প্রশংসা করেহেন। 
দুর্যোধনকে প্রসম করার জনা ভীষ্ম উচ্চরবে শখ 
বাজালেন। সেই শম্মবর শুনে কৌরব সেনাগণও শঙ্খ 
ইত্যাদি বাদ্য বাদন করলেন। আবার চতুর্দশ শ্লোক থেকে 
উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত “পাগুবাঃ’ পদের উত্তর দিলেন যে, 
পাশ্ডবগক্ষের রথে আবাঢ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি 
করলেন। তারপর অঞ্জন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব 
প্রমুখ পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন, যা শুনে 
দুর্যোধনের সৈনাদলের বুক কেঁপে উঠল। তারপরে সঞ্যয় 
পাণ্ডবদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়ে বিংশতিতম শ্লোক 
থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন প্রসঙ্গ সুরু 
করেন] 

“কিমকুর্বত'__“কিম? শব্দের তিনটি অর্থ হয়_ 


নয় ; কারণ দশদিন ধরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং 
ভীস্মের পতনের পরই, সঞ্জয় হন্তিনাপুরে ফিরে এসে 
সেখানকার ঘটনাবলী ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছিলেন। 

“আমার পুত্রগণ ও পাণ্তুপুত্রগণ এ কী করল যে শেষ 
পৰ্যন্ত যুদ্ধ করতেই হল ! ওদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত 
হয় নি’ এইপ্রকার নিন্দা অথবা আক্ষেপ বাকাও এই 
স্থানে গ্রহণীয় নয় । কাবণ যুদ্ধ তো আর্ত হয়েই গিয়েছিল 
আর ধৃতরাষ্ট্রের মধোও আক্ষেপপূর্বক জিজ্ঞাসা করার 
কোন ভাবই ছিল না। 

এখানে ‘কিম্‌' শব্দটির অথ প্রশ্ন করাই ঠিক বলে মনে 
হয়। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছ থেকে ছোট বড় বিভিন্ন ঘটনা 
ক্রমানুসারে বিস্তারিত ও সঠিকভাবে জানবার জনাই প্রশ্ন 
করছিলেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ ‘আমার পুত্র” (মামকাঃ) এবং *পাণ্ডুর পুত্র" (পাগুবাঃ)___ এই অহকেন্দ্িক জোবোধ খেকো 
রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল, যুদ্ধ হয়েছিল, অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে উৎপঞ্ন রাগ-দ্বেষের ফলেই একশত 
কৌরব নিহত হয়েছিল কিন্ত একজনও পাণ্ডব মারা যায়নি । 

দধি মঞ্জন করলে তাতে যেমন আলোড়ন হয় ও তার ফলে মাখন উৎপর হয়, তেমনই ‘মামকাঃ’ এবং “পাগ্ডবাঃ'র 
ভেদবোধ থেকে উৎপয় হওয়া দন্দরূপ প্রতিক্রিয়াতেই অর্জুনের মধ্যে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে এবং তারই 
ফলে ভগবদ্গীতারাপ মাখন প্রকাশিত হয়। = 

আংপর্য হল এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের মনের চাঞ্চলা থেকে যুদ্ধ শুরু হয় আর অর্জুনের মনের চাঞ্চল্য খেকে গীতা প্রকটিত 
হ্য়। 

সক এক আক 


সহ ঠা একরের উতর সঞ্রা পরবতী রোক ফেকে তে শাক করেন 


রাজা বচনমন্রলীৎ || ২ ॥ 

[তদা (তখন) ! : বুম (বজ্জব্ুহে দ্তায়মান) ; পাগুবানীকম্‌ (পাণ্ডুৰ সৈন্যগণকে) ; দুষ্টা (দেখে) ভু 
(অতঃগল) ; রাজা (রাজা); দুর্যোধনঃ [দুর্যোধন) ; আচা্যম্‌ (ছরোণাচার্যের) ; উপসঙ্গমা (নিকটে গিয়ে) : বচনম্‌ (এই 
কথা) : অন্ৰবীৎ (বললেন।)] 

সঞ্জয় বললেন-__তখন বঙ্জবাহে দণ্ডায়মান পাগুব সৈনাগণকে দেখে রাজা দূর্যোধন দ্রোণাচার্যের 
নিকটে গিয়ে এই কথা বললেন ॥ ২ ॥ 

ৰ্যাখ্যা-_ “তদ! '__ যখন দুই পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধের 
জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে 


০৯০, 


সঞ্জয় “তদা" পদটি বলেছেন। কেননা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন 
'যুদ্ধাভিলামী আমার ও পারটুর পুত্রগণ কি করলেন” সেই 


+e ॥ আক ৪ 


শোক ২ | 


সাধক-সষ্তীবনী 


সম্বন্ধে জানবার জনাই। 

‘দৃষ্!” পাশুবানীকং বুম" _বন্ধব্যহে দপ্তায়মান 
পাণুবসেনাদের দেখার তাৎপর্য এই যে, পাগুবদের 
সেনাদল অতন্ত সুচার রূপে এবং একইভাবে দণ্ডায়মান 
ছিল অর্থাৎ সেই সৈনাদের মধে। কোনো ভিন্ন ভিন্না ভার 
ছিল না, মতপার্থক্য ছিল না” । তাদের দিকে ধর্ম এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। যাদের পক্ষে ধর্ম এবং ভগবান 
, তাদের অনাপক্ষেল ওপর এক বিরাট প্রভাব 
গড়ে। সেইজন্য সংখ্যায় কম হওয়া সত্বেও পাশ্তব- 
সেনাদের তেঞ্জ (মনোবল) ছিল এবং অপরপক্ষের ওপর 
তা এক বিরাট প্রভাব ফেলেহিল। তাই পাণ্ডবসেনারা 
দুর্যোধনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেইজনাই 
তিনি ছ্োপাচার্থের নিকট গিয়ে রণনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করে কথাগুলি বলেছিলেন। 

“বাজা দুর্যোধন$"__দুর্যোধনকে রাজা বলার তাৎপর্য 
হচ্ছে এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বেশি মোহ বা স্নেহ 
দুর্যোধনের ওপরেই ছিল। বংশগত বিচারে দুর্যোধনই, 
যুবরাজ ছিলেন। রাজ্রোর সকল প্রকার কার্যের 
দেখাশোনাও দুর্যোধনই করতেন। ধৃতরাষ্ট্র নামেই রাজা 
ছিলেন। বুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণও ছিলেন দুর্যোধন। 
এইসব কারণেই সঞ্জয় দুযোধনকে ‘রাজা’ নামে অভিহিত 


করেছেন। 

“আগামমুপসঙ্গমা' _প্রোপাচার্যের কাছে যাওয়ার 
তিনটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায় 

(১) নিজ স্থার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশো অর্থাৎ 
ভ্রোপাচার্যের সনে পাণ্ুবদের প্রতি বিদ্বেম উৎপন্ন করে 


ছিল। 

(৩) যুদ্ধে যিনি প্রধান, তাকে সৈনাদলের মধ্যে 
যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করাই অত্যন্ত জরুর বান্দার, না 
হলে বিশৃম্খলার সৃষ্টি হয়। তাই দুর্যোধনের পক্ষ 
দ্রোণাচার্যের কাছে যাওয়া অতান্ত ন্যায়সংগত ছিল। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে দুর্যোধনের তো পিতামহ 
ভীম্মের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, কেননা তিনিহ ছিলেন 
সেনাপতি। তা সত্বেও দুযৌধন গুরু দ্রোণাচা্যের নিকট 
কেন গেলেন ? তার উত্তরে বলা যায় যে, লোণ এবং 
ভীম দুজনেই উভয় দলের পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ তারা 
কৌরব এবং পাণ্ডব দুই পক্ষেরহ পক্ষপাতী হিলেন। এই 
দ্রোপাচার্যকে সন্বষ্ট করাই বেশি প্রয়োজন 
ছিল। কারণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দুর্যোধনের গুরু-শিষা 
সম্পর্কজানত প্লেহ ছিল, কিন্তু কৌটুন্িক স্নেহ ছিল লা । 
আর অর্জুনের ওপর ভ্রোণাচার্যের বিশেষ স্লেহ ছিল। 
সেইজন্য তাকে খুশি করতে দুর্যোধনের তার নিকট যাওয়া 
অতাপ্ত জরুরি ছিল। বাবহারিক জীবনেও দেখা মায় যে, 
যার সঙ্গে স্নেহ সম্পর্ক থাকে না তার দ্বারা কোনো 
স্বাথসিদ্ধি করাতে হলে সাধারণ মানুষ তাকে অধিক 
সম্মান দেখিয়ে সন্বষ্ট করে থাকে । 

দুর্যোধনের নিজের বিশ্বাস ছিল যে, ভীষ্ম যেহেতু তার 
পিতামহ, তাই তার কাছে সশরীরে হাজির না হলেও 
তার প্লেহের ঘাটতি হবে না। যদি তিনি কোনো কারণে 
অপ্রসন্নও হন তাহলেও তাকে যেকোনোভাবে প্রসঙ্গ করা 
সন্তুব। কারণ পিতামহ ভীম্মের সঙ্গে দুর্যোধনের আত্মীয়তা 
এবং স্লেহ সম্পর্ক ছিলই, ভীদ্ও দুর্যোধনকে গৌত্র 
হওয়ার সুবাদে জে করতেন। সেই কারণেই সীন্ম 
করেন (১1১২)। 


*/ এই অধ্যা্রে তিনধাক “শষ্য (দেশে) পদটি প্রযোগ করা হয়েছে। পাবলেনাদেন দেখে দুর্যোখলেন জোপাল্েম কাছে 
গমন করা (১২) ; কৌরবসেনাদের দেখে অর্জুনের ধনুক উন্ভোলন করা (১1২০) এবং নিজ (আত্ীয) স্বজনদের দেখে 


মোহাভিভূত হওয়া (১২৮)। এই তিনটির মধো দুইবার “দৃষ্টা” নিজেদের মণো সেনা দেখবার জনা ব্যবহৃত এবং 


ততীয়বানে শষ" প্রজনদের দেখবার জনা ব্যবহৃত হযেছে যার জনা অর্জুনের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। 
।ক্লরবসেনাদের মধ্যে মতপাথক্য ছিল ; কেননা দুর্ষোধন, দুঃশাসন ইত্যাদিখণ যুদ্ধ অভিলাশী ছিলেন কিছু ভীষ্ম, ঘোশ, 
বিকণ প্রমুখ কেউ কেউ যুদ্ধ করতে চাননি। এটিই নিম যে, যেখানে নিজেদের মধো মতপার্থক্য থাকে সেখানে তেন (জোর) 


বে কুস্ত পয নোতী নিত অবাস। তাল খাব তিনিয়া কটক ফাটা করে বিলাস 


6 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১ 

“ৰচনমত্ৰৰীৎ’ এখানে "অন্রবীৎা বলাই যথেষ্ট তাৎপর্য হল এই যে, দূর্যোধন নীতিযুক্ত গৃঢ় কথা 
ছিল। কারণ "অ্রধীৎ' ক্রিয়ার অন্তর্গত হিসাবে ‘বচনম্‌’ | বলছিলেন, যাতে জ্রোণাচার্যের মনে পাশুবদের প্রতি 
এসে যায়। অর্থাৎ দুৰ্যোধন বললে কোনো কথাই তো | বিদ্বেষ জশ্ায় এবং তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থেকে 
বলবেন। সেইজনা এই লে ‘বচনম্‌ ' শব্দটি দেওয়ার ভালভাবে যুদ্ধ করেন, যাতে দুর্যোধন বিজয়ী হন এবং 
প্রয়োজন ছিল না। তবুও ‘বচনম্‌’ শব্দটি উল্লেখ করার তর স্বার্থসিদ্ধি হয়। 


সত পি এক 
সহ তোগালাবেরি সমীপে ছিরে বেরিন কি কথা বললেন পরের স্লোকে তা জানানো হয়েক্কে॥ 


পশ্যৈতাং পাঞ্জপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্‌। 

ব্যাং  ভ্রুপদপুত্রেণ তব শিষেণ মীমতা ॥ ৩ ॥ 
[আর্য (হে আমাদের) ; তব (আপনার) ; দীনতা (বুদ্ধিমান) ; শিষোণ (লিমা ) ; জপদপুেশ (দুর ধনুর 
কর্তৃক) ; বাড়ান (রচিত ব্যুহে অবস্থিত) $ পানুপুত্রাণাম্‌ (পাশ্ডবদের) ; এতাম্‌ (এই) ; মছতীম্‌ (বিশাল) ; চমূম্‌ (সৈনা 
সমূহ) ; পশ্য (লক্ষ্য ককন।)] 


হে আচার্মদেৰ ! আপনার ধীমান শিষ্য ভ্রপদপুত্রধ্টদ্যুনন কর্তৃক রচিত ব্যুহে অবস্থিত এই বিশাল সৈনায- 
সমূহকে লক্ষ করুন।॥ ৩ ॥ 

ব্যাখ্যা-_"আচাৰ্য'_দ্রোণগকে আচার্য বলে সম্বোধন বলতে পারতেন, কিন্ত দ্রোণাচার্যের সঙ্গে জ্রুপদ রাজার যে 
করায় দুর্যোধনের এই ভাৰ প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, আপনি শত্রুতা ছিল সেই শক্রতাকে স্মরণ করাবার উদ্দেশোই 
সকলের, কৌরব ও পাগুবদের গুরু। শস্তরবিদ্যা শিক্ষা | দূর্যোধন এখানে 'জ্ুপদপুত্রেণ’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। 
প্রদানকারী হওয়ায় আপনি সকলেরই গুরল। তাই আপনার | উদ্দেশা এই যে, এখন সেই শত্রু সংহার করার উপযুক্ত 
কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্র না থাকা উচিত। | সুযোগ এসেছে। 

“তব শিষোণ দীমতা' এই পদটি প্রয়োগ করায় “পাণ্ডপুত্রাণাম্‌ এতাং ব্যঢ়াং মহতীং চমূং পশ্য _ 
দুর্যোধনের এহ মনোভাব প্রকটিত হয় যে__আপনি | জ্রুপদপুত্র রচিত বহে দণ্ডায়মান এই বিশাল সৈনা- 
এত সরল যে আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে | সমূহকে দেখুন। অর্থাৎ যে গাণ্ডবগণ অতি জ্রেহভাজন, 
জন্মগ্রহণ করেছে যে ধৃষ্টদ্ার, তাকে আপনিই শস্তুবিদ্যা | সেই পাপ্ুবগণ আপনার বিপক্ষে বিশেষভাবে আপনারই 
শিিয়েছেল। অপরপক্ষে আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুনন এতই হত্যাকাকস্টী কপদপুঞ্রকে সেনাপতি নির্বাচন করে ব্যুহ 
বুদ্ধিমান যে সে আপনাকে হত্যা করার জনাই আপনার রচনা করার অধিকার দিয়েছে। যদি পাণুবগণ আপনাকে 
কাছে শন্দুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছে। হুদ্ধা করত তাহলে যে ব্যক্তি আপনাকে বধ করার জন্য 

“ক্ৰপদপুত্রেণ'_ পদটি বলার উদ্দেশা হচ্ছে এই যে | উৎসুক, তাকে তাদের সেনাদলে সেনাপতি হিসাবে 
আপনাকে বধ করার উদ্দেশোই রাজ্জা দ্রুপদ, যাজ এবং | নির্বাচন করত না, এতটা অধিকার তাকে দিত না। কিন্তু 
উপযাজ নামক ব্রাহ্মণদের সহায়তায় যজ্ঞ করেছিলেন, সবকিছু জেনেও ওরা পৃষটদায়কেই সেনাপতি পদে 
তাতে ধষটদ্ুমের জা হয়। সেই ফ্রদপুতরধষ্টদা় আপনার | বসিয়েছে। 
সম্মুখে প্রতিপক্ষের সেনাপতিরাপে দণ্ডায়মান। | কৌরবসেনার থেকে পাশুবসেনার সংখ্যা যদিও কম 

দুযোধন এইখানে 'জ্রুপদপুত্রে'র স্থানে 'পৃষ্দ্ুমও" | অর্থাৎ কৌরবসৈনা ছিল একাদশ অক্ষৌহিণী» এবং 


এক অক্টোহিলী সেনা ২১৮৭০ টি রথ, ২১৮৭০ টি হাতি, ৬৫৬১০ টি ঘোড়া এবং ১৩৯৩৫০ জন পদাতিক সৈনা 
সংবলিত হয়। (মহাজাবত, আদিপর্ব ২।২৩-২৬)। 


শ্লোক ৪-৫-৬] 


পাগুবদের টা 


বল মাত্র সাত অক্ষৌহিলী, 
দুর্োধন পাণ্ডবদের বিশাল সৈনা 
পাণুবসৈনা বিশাল বলার দুটি তাৎপর্য হল-_ বিশেষ শক্তি ও সাবধানতা সহক 

(১) পাণ্ডবসৈনা এমন ব্হসঙ্জিত ছিল যে করেন। পাণুবদের যিনি সেনাপতি, 
দুর্যোধনের নিকট সেই অল্পসংখাক সৈন্য অনেক বেশি | শিষ, কাজেই তাকে হা 
বলে প্রতিভাত হয়েছিল। [নয়। 

(১) পাগুরসৈন্য গকলেই এক নতাবন্গন্বী ছিল। এই | ‘এতাং পশ৷'- বলার অর্থ এই যে, পাওকইলনা 
একা থাকায় পাগুবদের অপ্লসংখাক সৈনাও শক্তি ও | সকল যৃদ্ধাথে প্রন্থত ৷ সুত্য়াং আমরা এই সেনাদের হারিয়ে 
উৎসাহে অনেক বেশি বলে মনে হত। এইজনাই পাণুব | কিভাবে বিজয়ী হতে গারি__সেই বিষয়ে আপনার 

দোণাচার্যকে জানাতে | (দ্রোণাচার্যের) অতি শীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। 


পঁচি: বজ বি 


চাবোন সমীপে গিয়ে নুবেধিন কি কথা বললেন পরের ভ্রোকে তায জানানো হযরক্ে/ 


অত্র শুরা মহেধাসা ভীমার্জনসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ জ্রপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪ ॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্ডেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীৰ্ঘবান্‌। 
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্ড  শৈবাশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫ ॥ 
যুধামন্যুন্ড বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ  বীর্ঘবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্ড সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ ॥ 

[অত্র (এইছ্রানে) ; শূরাঃ (বহু বড় বড় যোদ্ধা আছেন) ; মহেষাসাঃ (অনেক বিশাল ধনুক আছে) ; চ যুধি (এবং, 
যুদ্ধে ) ; ভীমার্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জুনের সমকক্ক যোদ্ধা) : যুযুধানঃ (সাত্যকি) ; বিরাটঃ (রাজা বিরাট) ; চ (এবং) ; মহারথঃ 
ভ্রপদঃ (মহারথী ভ্রপপ) ; বৃষ্টকেতুঃ (যষ্টকেত্ু) ; চ (ও) ; চেকিতানঃ (চেকিতান) ; চ (এবং) ; বীযবান্‌ কাশিরাজঃ 
(পাদ্রী কাশিরাজ ) ; পুরুজিৎ (পুরুসতিৎ) ; চ (ও) ; কুপ্তিভোজঃ (কৃত্তিভোজ) ; ছ (এবং); নরপুঙ্গবঃ শৈবাঃ (নরশ্রেষ্ঠ 
শৈবা) : বিক্ৰান্তঃ (পৱ্যক্ৰমী ) ; ঘুধামন্যুঃ (যুধানন্য) : (এবং) ; শীৰ্ষবান্‌ (পরাক্রনী ) ; উত্তমৌজাঃ (উত্তমৌজা ); সৌভদ্রঃ 

তি 7৬ (এবহ) ; ছ্রৌপদেয়া ( চ পুত্র) : সৰ্বে, এব (এরা, সকলেই) ; মহারথাহ 
লী মহাবজী।)] 


(বহাপরাজনশা 

এইভ্ানে (পাণুবসৈন্যদলে) বনু বড় বড় বীর যোদ্ধা আছেন, যাদের অনেক বিশাল ধনুক আছে এবং 
বারা ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ ঘোদ্ধা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঘুমুধান (সাত্যকি), বিরাট রাজা এবং মহারঘী 
জুপদ, রয়েছেন ধৃষ্টকেডু, চেকিতান এবং মহাপরাত্রমী কাশিরাজ, আরও আছেন পুরুজিৎ ও কু্তিভোজ 
দুই ভাই এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, আছেন পরাক্রমী যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা, আছেন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্য 
এবং দ্রোপদীর পঞ্চপূত্র-_-এরা সকলেই মহাপরাক্রমশালী মহারথী ॥ ৪-৬ ॥ 


যার দ্বারা বাণ 
ধনুক বলা হয়। এই রকম বিরাট 


শ্রীমদ্ভগবন্ধীতা 


[অধ্যায় ১ 


বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এইরাপ বিরাট ধনুক যাঁদের 
নিকট থাকে তারা সকলেই মন্ত বলশালী যোদ্ধা হয়ে 
থাকেন, সাধারণ যোদ্ধা নন। যুদ্ধে তারা ভীম ও অর্জুনের 
মতোই পারঙ্গম অর্থাৎ দৈহিক বলে ভীমের ন্যায় এবং 
অস্ত চালনায় অর্জুনের সমকক্ষ । 


“যুযুধানঃ'__যুযুধান (সাতাকি) অর্জুনের কাছেই 


শন্রবিদযা শিক্ষা নিয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
দুর্যোধনকে নারায়ণী সেনা প্রদান করলেও সাত্যকি 
কৃতজতাবশত অর্জুনের পক্ষেই যুদ্ধ করেন, দুর্যোধনের 
পক্ষে নয়। চোণাচার্যের মধ্যে অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষভাব 


আনয়নের জনা দুর্যোধন পাণ্ডব মহারথীর মধ্যে সর্বপ্রথম : 


অর্জুল-শিষ্য যুযুধানের কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ দেখুন, 
অৰ্জ্জুন আপনার নিকট অন্্ুশিক্ষা করেছে এবং আপনি 
অর্জুনকে বরও দিয়েছেন, যাতে জগতে ভার সমকক্ষ 
আর কোনো ধনুর্ধারী না হয়") । এইভাবে আপনি 
আপনার শিষোর প্রতি স্নেহ দেদিয়েছেন, কিন্তু অর্জুন 
কৃতগ্ন হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জনা প্রস্থত। 
আর অর্জুনের শিষ্য যুযুধান অর্জুনেরই পক্ষে অবতীণ 
হয়েছে। 

(যুযুধান মহাভারতের যুদ্ধে হত হননি, তিনি 
যাদ্বকুলের মধোই লড়াই করে দৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিলেন।) 

“বিরাটশ্চ'_ যার জন্য আমাদের পক্ষের বীর 
সুশ্র্নাকে অপমান কবা হয়েছিল, আপনাকে সন্মোহন- 
জন্তু হারা মোহিত করা হয়েছিল আর যাঁর গাভীগুলিকে 
ফেল রেখে আমাদের যুদ্ধে পৃষ্ঘপ্রদর্শন করতে হয়েছিল 
সেই লান্ছা বিরাট আপনার প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত। 

কাজ নিরাটের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের তেমন কোনো 
শত লা বিদ্বেষভাব ছিল না । কিন্তু দুৰ্যোধন ভাবলেন 
ব পরই যদি ভ্রুপদের নাম করি তাহলে 
মনে হতে পারে যে, দুর্যোধন পাশুবদের 
উল্কানি দিচ্ছে বিশেষভাবে যুদ্ধ করার 
মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাবার 
চেষ্টা করছে। সেইজন্য দূর্যোধন দ্রুপদের কথা বলার আগে 
বিরাটের পরিচয় দিচ্ছেন যাতে করে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের 


চালাকি ধরতে লা পারেন এবং বিশেষভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। 

(এই মহাভারতের যুদ্ধে বিরাট রাজা এবং তার তিন 
পুত্র উত্তর, শ্বেত এবং শঙ্খ, সৃত্যুমুখে পতিত হন।) 

“জ্পদশ্চ মহারথঃ'__আগনি বাল্যবন্থা দ্রুপদকে 
আগেকার মিত্রতা স্মরণ করিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এই 
বলে আপনাকে অপমান করলেন যে, আমি রাজা আর 
তুনি ভিখারি ; অতএব তোমার-আমার বন্ধুত্ব কিসের ? 
এবং বৈরীভাবের জনা আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশো 
পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। সেই মহারণী দ্রুপদ আপনার সঙ্গে 
যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আপনারই বিপক্ষে উপস্থিত। 

(ক্রপদ রাঙ্গা যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হাতে হত 
হয়েছিলেন।) 

“ধৃষ্টকেতুঃ'__ এই ধৃষ্টকেতু এত মূৰ্খ যে, তার পিতা 
শিশুপাল কৃষ্ণের চক্রের আঘাতে পরিপৃণ সভার মধ্যে 
নিহত হয়েছিল, তবু সে কৃষ্ণের পক্ষেই যুদ্ধ করার জন্য 
প্রন্থত। 

(ধৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হন।) 

“ঢেকিতানঃ’__সকল যাদবসেনাহ আমাদের পক্ষে 
যুদ্ধ করতে প্রন্থত, শুধু এই যাদব চেকিতান, পাগুবদের 
সেনাদলে দণ্ডায়মান রয়েছে। 

(চেকিতান দুৰ্যোধনের হাতে হত হন।) 

*কাশিরাজশ্য বীর্যবান্‌'__এই কাশিরাজ অত্যন্ত বড় 
যোদ্ধা এবং মহারণী। ইনিও পাণুবসৈনাদলে রয়েছেন। 
আপনি সাবধানতা সহকারে যুদ্ধ করবেন, কারণ ইনিও 
খুব পরাক্রমশালী। 

(কাশিরাজ মহাভারতের যুদ্ধে হত হয়েছিলেন।) 

পুরুজিৎ কু্বিভোজম্ড'_পুরুজিৎ এবং কুন্তিডোজ 
|_কৃষ্টার এই দুই ভাই যদিও সম্পর্কে আমাদের এবং 
পাণুবদের মামা হন, কিন্ত এঁদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকায় 
এঁরা আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। 

(পুরুজিৎ এবং কান্তিভোজ উভয়েই দ্রোণাচার্ষের হাতে 
যুদ্ধে নিহত হন।) 

'শৈবান্ড নরপুঙ্গব॥' _-শৈবা ছিলেন যুধিষ্ঠিরের শ্বশুর 
নহাশয়। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব ও অতান্ত বলশালী। 


 ্রমতিযো তথা কর্ঠুং যথা নানোয ধনুধরঃ। হংসনো 
১৩১৯৭)। 


বিভা লোকে সত্যমেতদ্‌ ব্রবীমি তে॥ (মহাভারত. আদিপর্ব 
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পারিবারিক সম্পর্কে হনিও আমাদের কুটুম্ব। কিন্ব ইলি | গদাঘাত করায় অভিমন্যুর মৃতু হয়) 
পাণ্ডবপক্ষেই যোগদান করেছেন। | *ট্রাপদেয়াশ্ড'-__যুধিষ্টির, ভীম, জুন, 
“খুধামন্যুশ্ট বিক্রন্থ উত্তমৌজাশ্চ বীর্ঘবান্*_পা্ল | সহদেব_ এই পাঁচ ভ্রাতার কুল 
দেশের খুব বলশালী এবং বীর যোদ্ধা যুধামনুয এবং ৷ যথাক্রমে প্রতিনিখা, সুতসোম, শ্রুতকমা, শতানীক 
উত্তনৌজা আমার শত্রু অজুনের রথের পার্শ্মদেশ শ্রুতসেন জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচজনকে জাপা 
রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছে। আপনি এদের দিকেও লক্ষ রাধুন। দ্রৌপদ৷ পরিপূর্ণ সভায় আমাকে বাঙ্গ করে জানাল 


রাখবেন। হৃদয়ে আগুন স্বালিয়েছে, তার পাঁচ পুত্রকে হত্যা কুল 
(রাত্রে নিল্লামগ্র থাকাকালীন এই দুজনকে অশ্বন্থানা ; আপনি তার প্রতিশোধ নেবেন। 
হত্যা করেছিল।) (রাত্রে নিষ্রামগ্র অবস্থায় এই পাচ ভাইকে অস্থথানা 


“সৌভদ্রঃ'_হনি ক্র ভগিনী সুভদ্রার পুত্র ; হত্যা করে।) 


অভিমনুযু। ইনি মন্ত্র যোদ্ধা। মাতৃগর্ভে থাকাকালীনন | ‘সৰ্ব এবং মছারঘাঃ'_এরা সকলেই মহারহী। যাবা 
অভিমন্যু চত্রব্যুহ প্রবেশের বিদ্যাশিক্ষা করেছে। সুতরাং | শাস্ত্র এবং শস্তুবিদ্যায় পারদর্শী এবং যুদ্ধে একাকীই এক 


চক্রব্যহ রচনা করার সময় আপনি সেই কথা স্মরণ | সঙ্গে দশ হাজার যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষন, সেই 
রাখবেন। বীর পুরুষকেই “মহারথী" বলা হয়৷৷ এরূপ অনেক 
(যুদ্ধে অন্যায়ভাবে দুঃশাসনের পুত্র অভিমনুর মন্তকে মহারণী পাগুবসেনাদলে বিরাজমান। 


শা সা আজ 


তঃশাগেকের নো পানের পাতি বিত্ের জ্গালোর এবং হেনা শাতি যোগার জন্য পবন 
পাজ্বটৈনোর।বিশিউতা জানালেন । হৃবেধিনোর মলে চিঙা এল যো, এলামব' ততো প1ওবদের হাতি পক্ষপাতী আাছেনই; 
ত্র? গাওবসেনাচদেন এহত়ের কথা জেনে আমারে বলতে পারবেনা থে, ধল পাওবসৈন্যনের এত এবাশিভী রয়েছে 
তাহলে তোম ওর সঞে সাজি করছ =) কেন ? এই কথা মলে আসতেই নযযোর্ধিলা পালের কিনাটি জো নিক সৈন্যদের 
বোলি জানিয়েছেন 
অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তানিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নায়কা মম সৈনাস্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ক্রবীনি তে।।৭ ॥ 
[দ্বিজোত্তম (হে হিজোত্তম !) { অন্মাকদ্‌ (আমাদের পক্ষে) ; ভু (ও) ; যে ( যারা ) ; বিশিষ্টাঃ (প্রধান) : তান্‌ 
(তাদের ) ; নিবোধ (লক্ষ করুন !) ; তে (আপনাকে) ; সং্জার্থং (স্মরণ ফরাবার জন্য) ; মম (আমার) ; সৈনাস্য 
(সৈনাদলে) ; নায়কাঃ (প্রধান); তান্‌ (ঠাদের কথ্য) ্রবীনি (বলছি ।)] 
হে দ্বিজোত্তম ! আমাদের পক্ষেও নীরা সেনাপ্রধান, তাদের আপনি অবগত হোন। আপনাকে স্মরণ 
করাবার জন্য তাদের কথা বলছি ॥ ৭ ॥ 
ব্যাখা-_'অল্মাকং তু বিশিষ্টা যে তাঙিবোধ | জেনে রাখুন। 
দ্বিজোত্তম'_ দুৰ্যোধন প্রোণাচার্যকে বললেন যে, হে] তৃতীয় ক্লোকে 'পশা" এবং এখানে ‘নিবোধ’ ক্রিয়া 
স্বিজগ্রেষ্ঠ ! যেমন পাগুবদের সৈনাদলে শ্রেষ্ঠ মহারঘী ব্যবহারের অর্থ এই যে, পাগুবদের সৈনা তো সামনে 
আছেন, তেমনি আমাদের সৈনাদলেও তার চেয়ে কম দণ্ডায়মান, ভাই তাদের দেখাবার জন্য দুর্যোধন *গশ্া 
ইৈশিষ্টাপূণ মহারধা নেই। বরং ওদের মহারগীদের : (দেখুন) ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। নিন্ু তার 
খেকে বেশি বৈশিষ্টাপূর্ণরা আছেন। তাদের আপনি : সৈন্যদল ভার সামনে নেই অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের পি 


" একো দশসহহাণি যোয়েদ যন ধন্মিনাম্‌। শত্তুশাসপররীণশ্চ মহারথ ইতি স্মতঃ।। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১ 


রয়েছে, তাই তাদের দেখার কথা না বলে, তাদের প্রতি 
নন দেবার জনা দুর্যোধন ‘নিবোধ’ (অবগত হোন) 
ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। 

“নায়কা মম সৈনাস। সংজ্ঞার্থং তান ব্রবীমি তে 
আমার সেনার মধ্যেও বিশিষ্ট সেনাপতি, যহারথী 
আছেন। আমি শুধু আপনাকে অবগত করাবার জনাই, 
আপনার দৃষ্টি সেদিকে টানবার জনাই বলছি। 

*সংজার্থমূ*_পদটির অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের 
অনেক সেনানায়ক আছেন, তাঁদের আর কী করে নাম 
বলি ? তাই শুধু সংক্ষেপে তাদের কথা জানাচ্ছি ; কারণ 
আপনি তো সবই জানেন। 

এই ক্লোকটিতে দুযোঁধনের এমন ভাব দেখা যায় যে 
তার পক্ষ যেন কোনো দিক থেকেই দুর্বল নয়। কিন্ত 
আর নিজপক্ষ যত বেশি শক্তিশালী হোক না 
কেন, এইরূপ অবস্থাতেও শক্রপক্ষকে কমজোর ভাবা 
উচিত নয়, আর নিজের মধ্যে উপেক্ষা, উদাসীনতা 
ইত্যাদির চিন্তা একটুও আনা উচিত নয়। 
এইজনা সাবধানতা অবলম্বন করবার জনাই আমি 


ওদের সৈন্যদের কথা বলেছি এবং এখন আমাদের 
সৈনোর কথা বলছি। 

দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পাণ্ডবসেনাদের দেখে 
দুর্যোধনের ওপর এর বিরাট প্রভাব পড়েছিল এবং ভার 
মনে কিছুটা ভীতি ভাবও এসেছিল। কারণ সংখ্যায় কম 
হলেও পাণ্ডবসেনাদলে অনেক ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। 
তাছাড়া স্বয়ং ভগবান সেখানে ছিলেন। যে পক্ষে ধর্ম ও 
ভগবান থাকেন, সেই পক্ষের এক বিরাট প্রভাব সকলের 
ওপর পড়ে। অতাপ্ত পাপী এবং অতি দুষ্ট ব্যক্তির ওপরও 
তার প্রভাব পড়ে। শুধু তাই নয় পশুপক্ষী, বৃক্ষ-লতা 
ইত্যাদির ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। কারণ ধর্ম ও ভগবান 
নিত্য। যত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন জাগতিক শক্তি হোক না 
কেন, তা সবহ অনিতা অর্থাৎ মরণশীল। তাই দুর্যোধনের 
ওপর পাশুবসৈন্যদের এক বিরাট প্রভাব পড়েছিল। 
তবু তার জাগতিক শক্তির ওপর বেশি বিশ্বাস থাকায় 
দুৰ্যোধন দ্রোণাচাযের মনে আস্থা আনবার জলা 
বলেছিলেন যে আমাদের পক্ষে যে বৈশিষ্ট্য আছে ভা 
পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমরা অতি সহজেই 
বিজ্জয়ী হব। 


সত ৯৮ 


তবান্‌ 
অশ্বখামা . বিকর্ণশ্চ 


ও): সৌমদত্তিঃ ( সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ।)] 


ভীষ্মশ্ড কর্ণন্চ কৃপশ্চ সমিভিগয়ঃ। 


সৌমদত্তিস্তথৈব 


Biv 


আপনি) ; চ (এবং) ; কীশ্মঃ (পিতামহ ভীস্মঃ) ; চ (এবং) ; কর্ণ। (কর্ণ) ; চ (ও); সমিতিভ্তয়ঃ 
মবিজয়ী) ; কৃপঃ (কুপাচার্য) ; চ (এবং) ; তথা, এব (তেমনি) ; অশ্বখামা (অশ্বথানা) ; ৰিকর্ণঃ (বিকল); চ 


আপনি (ছ্োণাচাৰ্য ) এবং পিতামহ ভীষ্সর এবং কর্ণ ও সংগ্রামবিজয়ী কৃপাচার্য, তেমনি অশ্ুথামা, বিকর্ণ 


ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ॥ ৮ ॥ 


শ্যাখ্যা-_*ভবান্‌ কীষ্মশ্চ" আপনি এবং পিতামহ | 


(মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য ৃষ্টদ্যুর্নের হাতে নিহত 


ভীষ্ম উভয়েই অতাপ্ত বিশিষ্ট বাক্তি। আপনাদের হয়েছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম তার নিজ ইচ্ছায় সূর্যের 


দুজনের সমকক্ষ পৃথিবীতে তৃতীয় কেউ নেই। আপনাদের 
দুজনের মধো যদি একজনও সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন, 
তাহলে দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ ইত্যাদির মধ্যে এমন 
কেউ নেই যে আপনাদের সামনে টিকতে পারে। 


উন্তরায়ণকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।) 
*কথণ্চ'-_কর্ণও মন্ত বড় যোদ্ধা। আমার বিশ্বাস যে, 

তিনি একাই পাণ্ডুৰ সেনাদের পরাজিত করতে সক্ষম। 

তার সঙ্গে অঙ্দুনও পেরে ওঠে না। এইরূপ কর্ণও 


আপনাদের উভয়ের পরাক্রম জন্গংপ্রসিন্ধ। পিতামহ ভীষ্ম | আমাদের পক্ষেই 'আছেন। 


আবাল ব্রহ্মচারী এবং ইচ্ছামত বরত্রাস্ত অর্থাৎ তার ইচ্ছা 
বিনা কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। 


(মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে বধ করেছিলেন।) 
“কৃপশ্চ সমিতিপ্য়ং'__ কপাচার্ধের কথা আর কি বলা 


সাধক-সন্জীবনী 


তিনি সমস্ত পাণ্ডুবসেনাকে ভয় করতে পারেন। 


ভাই বিকণও অত্যন্ত ধর্মাস্থা এবং যুবক = 
প্রপিতানহ শান্তনুর ভাই বাহীকের লোত্র এবং সোমদ্ত্তের 


এখানে যদিও: দ্রোণাচার্য এবং ডীচ্মের পরে 
কপাচার্যের নামই দুর্যোধনের বলা উচিত ছিল : কিন্ত 
দু্যোধনের কর্ণের গুপর যত বিশ্বাস ছিল, কৃপাচার্যের 
ওপর তত ছিল না। তাই কর্ণের নাম এর মধোই এসে 
পড়েছিল। পাছে দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্ম এতে কৃপাচার্যের 
প্রতি অপমান নলে করেন, তাই দূর্যোধন কৃপাচার্যকে 
*সংগ্রামবিজধী' বিশেষণের দ্বারা তাদের প্রসন্ন করতে 


রাত সৌমদতিৱধৈৰ চ'- আপনি মলেকৱৰেন 
না যে শুধু পাশুবগণহ ধর্মাস্া, আমাদের পক্ষে আমার | 


পুত্র ভূরিশ্রবাও খুব ধৰ্মাস্মা ব্যক্তি । ইনি কা 
ছেন। ইনিও বড় যোদ্ধা এবং হহারং 


(যুদ্ধে বিকর্ণ ভীমের হাতে এবং তুরিশ্রবা সাতাকির 
হাতে নিহত হন।) 


এখানে এই যোদ্ধাদের নাম করার সময় দুধৌধনের এই 
ভাব বান্ধ হয় যে, “হে আচার্য ! আমাদের ইসনাদলে 


যেমন আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কপাচা্য প্রমুখ এত 
ম্থাপরাক্রমশালী যোদ্ধা আছেন, সেরূপ পাণুবসেনাদলে 
দেখা যায় না। আমাদের সৈন্যদলে কৃপাচার্য এবং 
অশ্ব্থামা__ এরা দুজন চিবজীবী, কিন্তু পাণ্ডবসৈনাদলে 
সেরকম একজনও নেই। আমাদের সৈন্যদলে ধর্মস্থা 
ব্যক্তিও কম নেই। তাই আমাদের ভীত হওয়ার কিছু 
নেই।? 


শত শর্ত সঙ 


অন্যে চ বহবঃ 
নানাশশ্ত্প্রহরণাঃ 


শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
সর্বে 


[অনো ( এঁরা ছাড়াও ) ; বহবঃ ( আরও অনেক ) ; রাঃ ( যোদ্ধা); 


যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯ ॥ 


মদর্থে ( আমার জনা ) ; ত্যক্ত জীবিতাঃ 


(প্রাণত্যাগে প্রস্থত ) ; চ ( এবং ) ; নানাশন্পরহরণাঃ ( নানাপ্রকার অন্তনিদা| জানেন ) ; সর্বে (সর্বপ্রকার) ; যুন্ধবিশারদাঃ 


(যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম ।)] 


এঁরা ছাড়া আরও যোদ্ধা আছেন, ধারা আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়েছেন এবং ধারা নানাপ্রকার 
অন্তরবিদ্যা জানেন এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ॥ ৯ ॥ 


ব্যাখ্যা--"অনো চ বহবঃ শ্রা মদর্থে ত্যক্ত- 


জীবিতাঃ'_ আমি এখনও পর্যন্ত আমাদের সৈনাদলে যত 
যোদ্ধার নাম উল্লেখ করেছি, তাছাড়াও আমাদের মধ্যে 


বাহ্রীক, শলা, ভগদান্ত, জয়প্রথ প্রমুখ অনেক বড় যোদ্ধা 
মহারঘী ধারা আমাদের মঙ্গলের না আমার 


এসেছেন। এঁরা আমার বিজয় ভা হল পতন 
করতেও প্রস্থত তবু যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করবেন না। 


| ৰাণ, ব 


তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমি কীভাবে আপনার কাছে 
প্রকাশ করি? 
“নানাশস্ুপ্রহরণাঃ সর্বে যুন্ধবিশারদাঃ’ এরা হন্তে 
ধানণ কণে চাশনাযোগ্য আমু যা তববানি, গদা, তরিশূল 
ত্যাদি বাবহা [প এবং হস্ত-নিক্ষেপের অস্ত যেমন 
বির মনা, হবে 


সৈনাদের সভাতে হ্য় তার রর এঁৱা খুবই 
পারঙ্গম এবং কুশল। 


শু শর সি 


»অশ্বথামা, বলি, বেদব্যাস, হনুমান, বিভীয়ণ, কৃণাচার্য, পরশুরাম এবং মার্কণ্ডেয এই আটজন চিরজীবী বাক্তি। শান্ত 


অশ্রথানা বল্গিব্যাসো হনুমানংস্ড বিভীষণঃ। কূপঃ পরশ্ুরামশ্চ সপ্ডৈতে টির 
[রেমিতাং মার্কগুয়মথাষ্টনম। ভীবেদরশতং সোহপি সর্বব্যাধিবিবর্জিতি 


সন্তৈত৷ 


u 


(পর্রপুরাপ ৪৯1৭) 
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সাইফ বোৰ্বনের কথার তোশাচেকা বোলো উত্তর দিলেন লা। তলা নৃযোধলের চায়া সকল না হওয়ায় তার মনো 
কী চি এল পরের ছে সঞরা তা জাদিরেছেন/১) 
ভীম্মাভিরক্ষিতম। 


অপৰ্যাপ্তং তদস্মাকং বলং 

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌॥ ১০॥ 
[অন্মাকম্‌ আমাদের ) ; তৎ বলম্‌{ এই সৈন্যগণ ) ; অপরাপর (পরা নয় ও অসম); ভীষ্মাভিরক্ষিতম্‌ ( সংরক্ষক 
জন্ম); (কিন্ত ); এডেযাম ( পাণ্ডবদের ) : ইদম্‌ বলন (এই সৈনাগণ ) : পৰ্যাপ্তম্‌ (পাপত, সম); ভীমাভিরক্ষিতম 
(ওদের সংরক্ষক ভীনসেন।)] 
আমাদের সৈন্যগণ পাশুবদের জয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় ও অসমর্থ কারণ তাদের সংরক্ষক হিসাবে 
আছেন (উভয়েরই পক্ষপাতী) ভীষ্ম। কিন্তু পাণ্ুবসৈনাগণ আমাদের জয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং সমর্থ; 
কারণ তাদের সংরক্ষক হিসাবে যিনি আছেন তিনি হলেন (নিজ সেনাদলের পক্ষপাতী) ভীম॥ ১০ ॥ 


ব্যাধ্যা__'অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীত্ঘাভি 
রক্ষিতম্‌"_ অধর্ম-অন্যায়ের জন্য দুর্যোধনের মনে 
ভীতির উদ্রেক হওয়ায় তিনি নিজ সৈন্যদের নিয়ে চিন্তা 
করছেন যে, আমাদের সৈনাদল বেশি হলেও অর্থাৎ 
পাণ্ডবসৈন্যের থেকে চার অক্কৌহিলী সেনা বেশি হওয়া 
সত্তেও পাণ্ডবদের জয় করতে অসনর্থ। কারণ আমাদের ৷ 
সৈনাদলের মধো কমতা নেই। তাদের মধ্যে এত একতা 
(সংগঠন), নিভঁয়তা, সংকোচহীনতা নেই, যা পাণ্ডবদের 
মধো আছে। আমাদের সৈন্যদলের প্রধান সংরক্ষক 
পিতামহ ভীষ্ম উভয়দলের প্রতি পক্ষপাতী অর্থাৎ তার 
মধ্যে কৌরব এবং পাণ্ডব_ দুই সৈন্যের প্রতিই আপন- 
আছে। তিনি শ্ৰীকৃষেছ্র একজন বড় ভক্ত । তার হৃদয়ে 
িষ্টিরের প্রতি প্রবল স্নেহ আছে। অর্জুনকেও তিনি 
ফ্লেহ করেন। সেইজনাই ইনি আমাদের পক্ষে 
প্যকলেও অন্তরে পাশুবক্রই মঙ্গলাকাক্ক্ষী, এই ভীস্মহ 
আমাদের সৈনাদলের প্রধান সেনাপতি। এইরাপ অবস্থায় 
আমাদের সৈন্য পাণুবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কি করে সমর্থ 
হতে পারে? কিছুতেই হতে পারে না। 

“পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্_ 
কিন্তু পান্ডৱদের সৈনাদল আমাদের জয় করতে সক্ষম। 
কারণ তাদের সৈনাদলে মতানৈক্য নেই, বরং সকলেই 
এক মতে মংগঠিত। তাদের সেনাদের সংরক্ষক ভীম, যে 
ছোটবেলা থেকে আমাকে হারিয়ে আসছে। সে একাই | 


আমার শত ভ্রাতাসহ আমাকে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা 
করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের ধ্বংস করার জনা প্রস্তুত 
হয়ে আছে। তার শরীর বন্ধের ন্যায় শক্ত। আমি তাকে 
বিষপান করিয়েছিলাম, তবুও সে মরেনি। এই ভীমই 
পাণ্ডবসেনাদের রক্ষক, কাজেই এই সেনারা প্রকৃতই 
সন্দম এবং পূর্ণ। 

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, দুর্যোধন নিজ 
সেনাদলের রক্ষক হিসাবে ভীস্মের নাম করেছেন, যিনি 


| সেনাপতি পদে অভিষিদ্ ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যদের 


রক্ষক হিসাবে ভীমের নাম কেন করেছেন, যিনি 
সেনাপতি ছিলেন না ? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, দুর্যোধন 
এই সময় সেনাপতির কথা ভাবেননি ; দুই পক্ষের 
সৈনাদলের শক্তি অধিক। প্রথম থেকেই দুর্যোধনের ওপর 
ভীমের শক্তি এবং বলের খুব বেশি রকম প্রভাব 
পড়েছিল। সেইজনা তিনি পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষক হিসাবে 
ভীমের কথাই বলেছেন। 
বিশেষ কথা 

অর্জুন কৌরবসেনাদের দেখে কারো কাছে না গিয়ে 
হাতে ধনুক নিলেন (গীতা ১1২০), আর দুর্যোধন 
পাণুণসেনাদের দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং 
তাকে পাণ্ডবদের ব্যাহবন্ধ সৈন্যদের দেখতে বললেন। এর 


সয় ব্যাসপ্রদন্ত দিাদষটি বারা সৈন্যদের মনের কথাও জানতে সমর্থ হতেন: 


প্রকাশঃ বাগ্রকাশং বা দিবা বা যদি বা নিশি। মনসা চিন্তিতমপি সর্বং বেৎসাতি সপ্জয়ঃ (মহাভারত, ভীস্মপর্ব ২1১১) 


শ্লোক ১১] 
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দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুর্যোধনেব মনে ভয় বাসা 
বেঁধেছিল'॥। হৃদয়ে ভয় থাকলেও তিনি চালাকি দ্বাবা 
দ্রোণাচার্যের প্রসম্নতা আনবার চেষ্টা করেছিলেন ; তাকে 
পাণুবদের বিরুদ্ধে উন্তেছ্ছিত কর 
দুর্যোধানের হৃদয়ে ছিল অধর্ন, অন্যায় এবং পাপ। 
অন্যায়কারী পাপী ব্যক্তি কখনো নিভীকভাবে সুখ- 
শান্তিতে থাকতে পারে না--এই নিয়ম। অপরপক্ষে 
অর্জুনের মধ্যে ছিল ধর্মভাব, ন্যায়ভাব। তাই অর্জুনকে 
নিজ স্থাথসিদ্দির কোনো চালাকি করতে হয়নি, 
॥ যা আছে তা হল উৎসাহ ও 
সেনা-পরিদর্শন করার 
অচ্যুত ! দুই 


মোহ থাকে, আসক্তি থাকে এবং যার মধ্যে অধর্ম, 
অন্যায়, কু-ভাব থাকে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 

থাকে না। সে ভিতরে ভিতরে শূনা হা 
সে নিৰ্ভয় পায়ে না। অপরপক্ষে যে নিজ ধর্ম 


হয় সে কখনোই ভয় পায় না। তার বল সতাকার বল 
সে সর্বদা নিশ্চিন্ত ও নিয় থাকে। মুতরাং যে সর সাধক 
নিজের কল্যাণে ইচ্ছুক তাদের অন্যায়, অধম ইত্যাদি 
সর্বভাবে পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের শরণাগত 
হয়ে ভগবানের প্রীতির জনাই ধর্ম অনুষ্ঠান করা কঠবা 
জাগতিক বিষয়কে গুরুষ্থ দিয়ে এবং সুখের প্রলোড 
মোহিত হয়ে কখনো অধৰ্মের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, 


সেনাবাহিনীর মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন" (১/৯১)। ৷ কারণ এসবে মানুষের কখনো ভালো হয় না, বরং 
অর্থাৎ যার মধো শীল ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য ' খারাপই হয়। 

পরিশিষ্ট-ভাব__- অর্জুন অস্ত্রশস্্রাদি সজ্জিত নারায়লীসেনা পরিহার করে শকুহীন ভঙ্গবান শ্রীকৃষ্ণকে বরণ 
করেছিলেন"? এবং দুর্যোধন ভগবানকে পরিহার করে নারায্শীসেনা গ্রহণ করেছিলেন। এর তাংপর্য হল যে, অর্জুনের 
দৃষ্টি ছিল ভগবানের দিকে আর দুর্যোধনের দৃষ্টি ছিল বৈভবের দিকে: যীর ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকে তার হৃদয় বলশালী 
হয়, কেন না ভগবানের বলই সত্যকার বল। কিন্তু যার দৃষ্টি জাগতিক বৈভবের দিকে থাকে, তার হৃদয় দুর্বল হয়, কারণ 
জাগতিক বল হয় ক্ষণস্থামী । 


এত সা এল 
সহ্য এবাব [বিন বিতানহ ভীষ্বাকে এসে করবার জন্য /নিক্তে সোনাদলের গম মহারখাদের উদ্রেশো বলেছেন 
যে 
অয়নেষু চ সৰ্বেষু যথাভাগমবঙ্ছিতাঃ। 
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্ব এব হি।৷১১॥ 


[উবন্ধঃ (আপনারা ) ; সর্বে, এব ( সকলেই ) ; সর্বেধু, অয়নেষু ( সকল ব্যহে ) ; যথাভাগম্‌ (বিভাগানুসারে) ; 
অবস্ছিতাঃ ( দৃঢ়তাপূৰ্বক থেকে ) ; হি ( নিশ্চিতভাবে ) ; ভীষ্মম্‌ { পিতামহ ভীষ্যকে ) ; এব ( ই ) ; অভিরক্ষন্থ ( চতু্দিক 
থেকে রক্ষা করুন।)] 
রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥ 


ব্যাখ্যা__'অয়নেষু চ সর্বেধু ****** ভবন্তঃ সর্ব এব 
হি'__যে যে স্থানে আপনাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, 


আপনারা সকল যোদ্ধা সেই সেই স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির 
থেকে সর্বদিক থেকে সর্বপ্রকারে পিতামহ ভীক্মকে রক্ষা 


*।কৌরবটৈনাদল যখন শঙ্খ ইত্যাদির ধ্বনি করে পাগুবসৈনাদপের ওপর তখন ওই শব্দের কোনো প্রভাব পড়ে লা। কিছু 
যখন পাগ্ডলসৈনাদের শব্খধ্লনি হয়, তখন সেই শব্দে দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ হয় (১1১৩, ১৯)। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধর্ম 
ও অন্যায়ের পক্ষ গ্রহণ করায় দূর্যোধন ও তার সঙ্গীদের হৃদয়ের জোর কমে গিয়েছিল এবং ভয়ে ভীত হয়েছিল। 

“'এবমুক্তস্ কৃষ্ণেন বুষ্থীগুত্রো ধনগয়ঃ। অযুধ্যমানং সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্‌ ৷ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ ৭২১) 


“শ্রীকৃষ্ণ একথা বললে কুষ্টাপুত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে (অন্ত্শস্ত্াদির ছারা সুসচ্গিত এক অদ্নোহিলী নারায়গীসেনা হে 
করতে অনিচ্ছুক শস্তুবঞ্িত সেই ভগবান শ্রীকৃম্ঃকে (নিজের সাহাযাকারীরাপে) বরণ করলেন।” 
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[অধ্যায় ১ 


করুন। 


প্রথমে নারী ছিলেন পরে পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই 


ভীম্মকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করুন__এই বলে | ভীষ্ম একে নারী বলেহ মনে করেন এবং সেজলা শি্ীর 


দু্যোধন শরীরকে নিজের পক্ষে আনতে চাইলেন। এটি 
বলার অন্য কারণ ছিল এই যে, যখন ভীষ্ম যুদ্ধ করবেন 
তখন যেন কোনো ব্াহদ্বার দিয়ে শিখন্তী তার সামনে এসে 
নাপড়েন-_সেটা যেন তারা লক্ষ্য রাখে যদি শিখণ্ডী এসে 
পড়েন তাহলে ভীষ্ম তার ওপর কোনো অস্ত্রাঘাত করবেন 


সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই শিখন্তী 
শিবের বরে ভীষ্মকে বধ করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। 
সুতরাং শিশপ্তীর থেকে স্তীপ্মাকে রক্ষা করতে পারলেই 
তিনি অনা সকলকে বধ করবেন, ভাতে আমরা 
নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করব। এইজনাই দুর্যোধন সমস্ত 


না। কারণ শিশপ্ী পূরবজগ্মে নারী ছিলেন এবং এই জন্মেও ৷ নহারঘীকে ডীষ্মকে রক্ষা করার কথা বললেন। 


সুজ ৯ আজ 


সহ জোগামবা কোনো উতর লা জেওয়ারুেরিনের উৎসাহ ডঙ্গ হল দক জীল্মোর রেল্ত-ভালবাসার আভিবাকতি 


সঞ্জয় পরের ক জানালেন । 
তস্য সঞ্জনয়ন হর্ষং 


কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 


সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দয প্রতাপবান্।। ১২ ॥ 
[তল দুখোধনের ) ; হর্ষম্‌ ( আনন্দ ) ; সঞ্জনয়ন্‌ ( আনয়নের জনা ); কুরুবৃদ্ধঃ ( কুরুবংীয় বৃদ্ধ ) ; প্রতাপবান 
(প্রভাবশালী ) ; পিতামহ। ( পিতামহ ডীদ্ম ) ; সিংহনাদম্‌ ( সিংহের মতো) বিনদ্ধ (গর্জন করে ) ; উচ্চৈঃ (জোরে); 


শখ (শখ!) ; দয ( বাজালেন। )] 


দর্যেধনের হৃদয়ে আনন্দ আনয়নের জন্য কুরুবংশীয়বৃদ্ প্রভাবশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহের মতো 


গর্জন করে উচ্চরবে শঙ্খ বাজালেন ॥ ১২ ॥ 
ব্যাখ্যা-_“তস্য সঞ্জনয়ন্‌ হর্ষম্‌'__যদিও দুর্যোধনের 


হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করাতে শস্থধ্বনিরূপ ক্রিয়া হল কার্য 


এবং শব্ধের ধ্বনি হল কারণ, সেইজন্য এইস্থলে 
শল্মধ্বনির বর্ণনা আগে এবং হর্মিত হওয়ার বর্ণনা পরে 
করা উচিত ছিল অর্থাৎ এখানে ‘শঙ্খ বাজিয়ে দুর্যোধনকে 
উৎফুল্ল করেছিল" __এরাপ বলা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে 
তা না বলে বলা হয়েছে, 'দুর্যোধনকে হর্যাস্বিত করার জন্য 
ভীষ্ম শম্মধ্বনি করলেন।" এর দ্বারা সঞ্জয় বোঝাতে 


চাইলেন পিতামহ ডীম্মের শস্খধ্বনি শোনামাত্র দুর্যোধনের | 


হৃদয় আনন্দিত হয়ে উঠবে। ডীষ্মের এই প্রভাবটি 
বোঝাবার জনাই সঞ্জয় পরে 'প্রতাপবান্‌’ বিশেষণটি যোগ 
করেছেন। 

“কুরুবৃদ্ধঃ' যদিও কুরদবংনীয়দের আয়ুর দিকে লক্ষ 
করলে দেখা যায় যে বৃদ্ধ বাহ্নীক (যিনি ভীদ্মের পিতা 
শান্তনুর ছোট ভাই ছিলেন) ভীপ্ের চেয়ে বৃদ্ধ ছিলেন, 
তবুও কুরুবৎে যত বৃদ্ধ এবং বয়োন্দো্ঠ ব্যক্তি 
তাঁদের সবার মধ্যে ভীষ্ম ধর্ম এবং ভগবান সম্বন্ধে 


বিশেষভাবে জ্ঞানী ছিলেন। তাই জ্ঞানবৃদ্ধ হওয়ার জনা 
সঞ্জয় ভীষ্মাকে “কুরুবৃদ্ধ।' বিশেষণে ভূষিত করেন। 
“প্রতাপৰাল্‌ '_-ডীস্মের ত্যাগের খুব প্রভাব ছিল।ইনি 
করেননি এবং বিবাহ করেননি। ভীষ্ম যেমন অস্ত 
চালনায় নিপুণ ছিলেন, তেমনি শাস্তরন্ঞানেও অসামানা 
ছিলেন। তার এই দুটি গুণেরই প্রভাব তখনকার ব্যক্তিদের 
ওপর পড়েছিল। 
কাশীরাজের কন্যাত্রয়কে স্য়ংবর সভা থেকে অপহরণ 
করে নিয়ে আসছিলেন, সেইসময় স্বয়ংবর সভায় 
উপস্থিত যত ক্ষত্রিয় একযোগে তাকে আক্রমণ করেন। 
কিন্তু ভীষ্ম একাই তাদের সকলকে পরাজিত করেন। যে 


| কাছেও তিনি হার স্বীকার করেননি। সুনিপুণ অন্্রচাললায় 


তাৰ ক্ষত্রিয়দের ওপর শুব প্রভাব ছিল। 
ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন ভগবান 


শ্লোক ৯৩] 
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শ্রীকৃষ্ঃ ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে বলেছিলেন, “ধর্ম সন্্ক্ছে যদি 
কোন জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে তা আপনি ভীষ্মের নিকট 
দ্রিভ্াসা করতে পারেন ; কারণ শাস্্জ্ঞানের সূর্য অস্তাচলে 
অর্থাৎ ভীষ্ম ইহলোক থেকে বিদায় 
নিচ্ছেন।?। এইভাবে শান্দ্রের বিষয়েও তার অপ্রতিহত 
প্রভাব ছিল। 

“পিতামহ এই পদটির বিষয়ে এই মনে হয় যে, 
দু্যোধন চতুন্নতার দ্বারা দ্রোণাচার্যকে যা বলেছিলেন, 
দ্রোণাচার্য তার কোনো উত্তর দেননি। তিনি ভেবেছিলেন 


(ঠাকুরদা) হওয়ার সুবাদে ভীম দুর্ষোধনের চাতুরির মধ্যে 
তার ছেলেমানুষিই লক্ষ করেছিলেন। সেইজন্য পিতামহ 
ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের মতো চুপ করে না থেকে দুর্যোধনের 
ছেলেদানুষি ভাবকে আনন্দিত করার জনা শঙ্খধ্বনি 
করলেন। 

“পিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দয়ৌ সিংহের 
গর্জন শুনে হাতি ইত্যাদি বড় বড় পশু যেমন ভীত সন্তুস্ত 
হয়, তেমনি গর্জনের দ্বারা সকলে যেন ভয়বিহুল হয় এবং 
দুর্যোধন খুশি হয়__এই ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই 


যেদুর্যোধন চাতুরি করে আমাকে প্রভাবিত করতে চাইছে, | ভীষ্ম সিংহের মতো গর্জন করে জোরে শঙ্খ 
সেইজনাহ তিনি চুপ করেছিলেন। কিন্তু পিতামহ | বাজিয়েছিলেন। 
পরিশিষ্ট-ভাব _দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণাচা্যের গুরু-শিষোর সম্পর্ক ছিল, আর চীম্মের সঙ্গে ছিল ভন্মাগত সম্পর্ক 


অর্থাৎ কুটুন্বের সম্পর্ক । যেখানে শিক্ষাগত সম্পর্ক সেখানে পক্ষপাতিত্ব হয় না, কিছু যেখানে কুটুন্বের সম্পর্ক সেখানে 
সেহবশত পক্ষপাতি্ন হতে পারে। তাহ দূর্যোধনের চাতু্যপূর্ণ কথা শুনে দ্রোণাচার্য চুপ করে রহলেন, যার ফলে 
দুর্যোধনের মনের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ভীষ্ম দুর্যোধনকে বিমর্ষ দেখে কৌটুম্বিক স্লেহবশে শঙ্বধ্বনি করলেন। 


শি সি ক 
সহহ/গিতানচ ভীন্রা শাঙ/ বাজানোর কী হল, পরের ভ্লোকে সঙ্গ তা জানান্জেন। 


ততঃ. শঙ্বাশ্চ ভের্য্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহনান্ত স শন্দন্তমুলোহভবৎ॥ ৯৩॥ 
[ততঃ { তারপর ) ; শত্খাঃ ( শঙ্খ ) :চ (3); ভৈর্ঘঃ ( ভেরী ) ; চ (এবং ) ; পণবানকগোমুখাঃ ( ঢোল, মৃদঙ্গ এবং 
নরসিঙ্গা সমস্ত বাদা ) : সহসা ( একসঙ্গে ) ; এব (ই) : অভ্যহম্যন্ত (বেজে উঠল) ; সঃ ( সেইসব ) ; শব্দঃ ( শব্দ ) ; হুমুলঃ 
(ভয্নংকর ) ; অন্তৰৎ ( শোনাল। )] 


তারপর শঙ্ধা, ভেরী (নাকাড়া), ঢোল, মৃদঙ্গ এবং নরশিঙ্গা আদি সমন্ত বাদা একসঙ্গে বেজে উঠল। এই 
সম্মিলিত শব্দ ভয়ংকর শোনাল ॥ ১৩ ॥ 


বাখ্যা_ “ততঃ শঙ্খান্চ ভের্যশ্চ পণবানক- ৷ মাঙ্গলিক কর্মে এবং যুদ্ধের প্রারন্ডে এটি মুখের ফুৎকারে 
গোমুখাঃ'__ভীস্ম যদিও মুদ্ধারগু ঘোষণা করে শক্ঘধ্বনি | বাজানো হয়। নাকাড়াকে “ভেরী" বলা হয় (বড় নাকাডা 
করেননি, তিনি দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জনাই শঙ্খ! নহবত নামে পরিচিত)। নাকাড়া লৌহনির্মিত এবং 
বাজিয়েছিলেন, কিন্তু কৌরবসৈনাগণ ভীম্মের শঙ্খ: মহিষের চর্মে আচ্ছাদিত এবং কাদপ্ড দ্বারা বাজানো হয়। 
বাজ্াবার কারণ হিসাবে যুদ্ধ ঘোষণা বলে ধরে নিয়েছিল। : এটি দেবদ্ধার এবং রাজার দুর্গে রক্ষিত হয়। উৎসব এবং 
তাই ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করায় কৌরবসেনাদের শঙ্ ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্মে এটি বাজানো হয়ে থাকে। রাজদ্বারে এটি 
সমন্ত বাদা একসঙ্গে বেজে উঠল। প্রতাহ বাজানো হয়। ঢোলকে বলা হয় “পণব'। এটি লৌহ 

“শঙ্খ এর উৎপণ্ডি্ল সধুদ্র। এটি দেবতাদের বা কাষ্ঠনির্মিত হয় এবং ছাগচর্মে আচ্ছাদিত থাকে এবং 
পূজায় লাগে এবং আরতি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। : হন্ত বা কাষ্টদণ্ড দ্বারা বাজানো হয়। এটি আকারে ছোট 


১ তাম্মনন্তমিতে ভীম্মে কৌরবাগাং ধরন্ধরে। জ্ঞানানান্ত্েং গমিষাস্টি তন্মাৎ স্বাং চোগযামাহম্‌॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৬।২৩) 
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ডোলকের মতো কিন্ব ঢোলকের থেকে বড় হয়। কোনো “সহসৈবাভাহনাম্ু'"।-কৌরবটৈনাদের যুক্ছোম্মাদনা 
কর্মের গ্রারন্তে এটি বাজানো গণেশ পৃজার সমান প্রবল ছিল। তাই পিতামহ ভীক্মের শঙ্খ উঠতেই 
মাঙ্গলিক কাধ বলে মনে করা হয়। ‘আনক’ বলা হয়| কৌরবসেনাদের সমন্ত বাদ্য সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল। 
মৃদঙ্গকে। এটির অপর নাম পাখোয়াজ। আকারে এটি | এগুলি বাজাতে একটুও দেবি হয়নি এবং বাজাতে কোনো 
কাষ্ঠনিমিত ঢোলকের ন্যায়। এটি মৃত্তিকা-নির্নিত ও চর্ম | পরিশ্রামও অনুভূত হয়নি। 

আচ্ছাদিত এবং এটি বাদিত হয় হন্ত সরা) “স শন্দগ্রমূলোহভবৎ'_পুথক পৃথক ভাবে নানা 
নরসিঙ্গাকে বলা হয় ‘গোমুখ’ ৷ এটি সপের ন্যায় বক্রাকার : ব্যাহে দণ্ডায়মান কৌরবটসন্যদের শহ্ ইত্যাদি বাদ্য 
এবং মুখটি গরুর ন্যায়। এটি মুখের ফুৎকার দ্বারা বাদিত : ভয়ংকর শব্দ করে বেজে উঠল অর্থাৎ সেই শব্দের 
হয়। ঝংকার প্রচণুডাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। 


এ এজ 


সহা এই আব্যারের প্াবনেই তর সরে ভিজা ক্রোছিলেন যে, বৃক্ষের আমার এবং পাঠের পুরেরা 
কি করল ? তাই সঞাযা ৱিজীয় হোক খেকে ওযরোদশা হোক পয “?তরাটেঁর পুৱেগাগ কি কচ্রল * তোরই উভর /দিলেন।/ 
এনা পরের জোোক$/লিততে “পার পুরেগশ নিজ করলা" সঞ্জয় তালা উতর /নিযেছেল/ 


ততঃ শ্বেতৈহহয়ৰ্যুক্তে মহতি সান্দনে ছ্থিতৌ। 
মাধবঃ  পাগুবশ্চৈব দিকৌ শত্মৌ প্রদগ্াতুঃ॥ ১৪ ॥ 

[ততঃ (অরপর)7 শ্বেতৈঃ হয়েঃ ( শ্বেত অশ্ব ) ; যুক্তে (বাহিত); চ ( এবং ); পাশুৰঃ ( পাণুপুত্ৰ অৰ্জুন ) ; এব 
(ও ) ; মহতি লান্দনে ( সুন্দর রাখে); স্থিতৌ ( উপবিষ্ট); মাধব ( লক্ষীপতি ভগবান শ্রী ) ; দিঝৌ ( দিবা) : শন্ধৌ 
(শত্মগ্ুলি ) ; প্রদয়তুঃ ('উচ্চৈঃস্বরে বাজালেন। )] 

তারপর শ্বেত অশ্ববাহিত সুন্দর রথে উপবিষ্ট লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাদের দিব্য 
শত্খগুলি উচ্ছৈঃস্বরে বাজালেন ॥ ১৪ ॥ | 

ব্যাখ্যা "ততঃ শ্বেতৈৰ্ণাযাৰ্যুক্তে_ চিত্রণ গন্ধ | শাগুবৰন গ্ৰাস করে (হ্থালিয়ে) নিজ অজী্ণ রোগ দূর 
অর্জুনকে একশত দিব্য ঘোড়া দিয়েছিলেন। এই | করতে চেয়েছিলেন। কারণ াগুববনে এমন কিছু 
ঘোড়াগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে এরা যুদ্ধে নিহত হলেও | বিশেষ সাহ আছে যেগুলি অজর্ণের উধস্থলপ। কিন্তু 
কখনোই সংখ্যায় কমত না, অর্থাৎ সবসময়হ পুরো | দেবতাগণ ওই বনের রক্ষক থাকায় অগ্নিদের এই কার্যে 
একশত থাকত। এরা পৃথিবী বা স্বর্গ যে কোনো স্থানেই | সফল হননি। তিনি যখনই খাণুববন দহন করতে শুরু 
বিচরণ করতে পারত। এদের মধ্য থেকেই চারটি সুন্দর | করেন, তখনই বর্ষার দেবতা ইন্দ্র বৃষ্টির জলে অগ্নি 
সুশিক্ষিত সাদা ঘোড়া অর্জুনের রথকে চালিত করার জন্য | নির্বাপিত করে দেন। শেষকালে অর্জুনের সহায়তায় 
যুক্ত করা হয়েছিল। অগ্রিদেব সমন্ত বনটি দহন করে তার অভীর্ণ রোগ দূর 

“মহতি সান্দনে স্থিতৌ’ যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃত আহুতি | করেন এবং তিনি প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকে এই বিরাট রথটি 
দেওয়া হয়, আপ্লিদেব একবার এই ঘৃত আহার করতে | উপহার দেন। ন'টি বলদবাহিত শকটে যত অস্ত্রশস্ত্র বহন 
করতে অজীণ গোগগ্রন্ত হয়ে পড়েন। তাই অগ্নিদেব | করা যায়, এই রথটিতে ততটাহ বহন করা যেত। রথটি 


কমকে অত্যন্ত সহজভাবে পরিস্ফুট করবার জনা যেখানে কম ইত্াদিবেই কারাণে স্থাপিত করা হয়, সেটিকে “কর্মকা 
প্রয়োগ বলা হয়। যেমন কেউ কাঠ কাটছে, এটিকে সহজভাবে বোঝাবার জন ‘কাঠ চেরাই হচ্ছে এরূপ প্রয়োগ করা হয়। সেই 
রাপই দেখালে “বাদ বাঞ্জানো হয়েছে" একপ প্রয্বোগ করা উচিত ছিল, কিন্তু বাদা বাদনকে সহজ বোকাবার জন্য, সেনাদের 
সউংসাহ বোঝ্মাবার জন্য *বাদ্যগুলি বেজে উঠল’ এরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। 
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স্বর্ণমণ্ডিত এবং তেজোময়, এর চাকাশুলি বিশাল ও দৃঢ়; এবং অলৌকিক। সেপ্ুলি তালা অততন্ত জোরে 
এবং ধ্বজাটি বিদু মতো কলক দিত । রথের ধ্বজাট়ি বাজিয়েছিলেন। 


এক যোজন (চার ক্রোশ) দূর থেকে দেখা যেত, কিন্তু তা 
সত্ত্বেও এটি রথের ভারব্দরূপ ছিল না বা কোথাও থেমে 
যেত না কিংবা বৃক্ম ইত্যাদিতে আটকিয়ে যেত না । 
ধ্বজাটির ওপর হনুমান বিরাজমান ছিলেন। 

“স্থিতৌ বলার তাৎপর্য এই যে, সেই সুন্দর এবং 

তেজোময় বখে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার প্রিয় 
ভক্ত অৰ্জুন বিরাজমান থাকায় রপটির শোভা এবং তেজ 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
“না” শক্ষী'দেবীকে বলা হয় ; 
'পাণ্ডন’ অৰ্থে অর্জুনকে বোকাচ্ছে 
হণ প্রধান 
ব্যক্ডি ‘পাণ্ডবানাং ধনপ্তয়ঃ' (গীতা ১০।৩৭) 

অর্জুন “নর এবং শ্রাকৃষ্ণ *নারাষল" নামে দুই 
আপ্তকাম প্যির অবতার। মহাভারতের সমন্ত পর্ব 
আরস্তের সময় নর (অর্জন) এর! গাকে (ভগবান 
শ্রীকৃষ্যকে) নমন্্ার করা হয়েছে-_“নারায়ণং নম্রতা 
নরখেব নরোত্তমম্‌’। এই দৃষ্টিতে গাগুবসৈনাদের মধ্যে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জন--এই দুজন হলেন প্রধান । 
সঞ্জয় ও গীতার শেষে বলেছেন যে, *যেসানে যোগেশ্বর 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ এবং গান্দীব ধনুকধারী অর্জুন থাকবেন, 
সেখানেই সৌন্দর্য, বিজয়, বিভূতি এবং অটল নীতি 
বিরাজ করবে? (১৮।৭৮)। 

*দিবৌ শথ্যো প্রদপ্নতুঃ' _=' 
অর্জুনের কাছে যে শম্খ ছিল সে: 


এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কৌরবপক্ষের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন পিতামহ ভীম্ম, সেইজনা যে 
সর্বপ্রথম শঙ্মঙ্ৰনি করেছিলেন তা উচিত কাজ হযেছিজ । 
কিন্তু পাণ্ডবসৈনাদলের প্রধান সেনাপতি যৃষ্টদৃ্ 
থাকতেও সারগিবাগী শ্রীকৃষ্ণ কেন সর্বপ্রথম শস্খধ্বলি 
করেছিলেন ? এর উন্থর হচ্ছে যে ভগবান সারথি হল বা 
নহারথী হন, তার প্রাধান্য কখনো কম হয় না। 
| পদেই থাকুন, সর্বদাই সর্বোন্ডম হয়ে থাকেন। কারণ তিনি 
ত, যিনি কখনো চত হন না। পাণ্ডব সৈনাদলে 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি এবং তিনিই 
সবকিছুর পরিচালক । শ্রীকৃষ্ণ যখন বালক ছিলেন তখনও 
| নন্দ, উপনন্দ প্রমুখ সকলেই ভার কথা শুনতেন। 
| সেনাই তারা বালক শ্রীকৃষ্ণের কথায় বংশানুক্রমে চলে 
আসা ইন্দ্পূজা বন্ধ করে গোবর্ধনের পৃজ্জা করতে আরন্ত 
করেছিলেন। অথাৎ ভগবান যে কোনো অবস্থায়, যে 
কোনো স্থানে এবং যেখানেই অবস্থান করুন, সেখানে 
তিনি মুখ্য রূপেহ বিরাজ করোন। সেইজ্নাই ভগবান 
পাশুবসেনাদের হয়ে স্বপ্রথন শত্খধ্বনি করেন। 

যে নিজ্জে ছোট, তাকেই উদ্ষন্থানে নিযুক্ত করা হলে 
বড় বলে মান্য করা হয়। আর যে উচ্চস্থানে থেকে 
নিজেকে বড় বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেই ছোট হয়। 
বিশ্ব যে নিজে বড়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, 
সেইস্থান তার জনাই বড হয়ে ওঠে। যেমন ভগবান সারথি 
, তীর জনাই তাই সারথি পদটিই উচ্চ বলে 
পরিগণিত হয়েছে। 


তিনি যে 


টু 5 আৰ 


সহা পরবতী চালাটি হ্োোবে 
করছেন। 


পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো 
গোগুং 


হবোাটির বিউ্যারিত বিবার ॥ছিতে গিয়ে সঞায অন্যান্যদের শহ্ফানীক বগা 
দেবদস্তং ধনঙায়ই। 


দণ্বৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫ ॥ 


[হণীকেশন ( অন্তৰ্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ) ; পাঞ্চজনাম্‌ ( পাপগজনা ) ; ধনঞয়ঃ ( ধনঞযা); দেবদতম্‌ ( দেবদন্ত নামক 


শঙ্খ বাজালেন 
(মহাশস্থ) ; দগ্মো (বাজালেন। )] 


ভীমকর্মা( ভীনকম করার উপযুক্ত ) ; বৃকোদরঃ ( বৃকষোদর ডীন ); গৌগ্ডম্‌( গো নামক); মহাশঙ্খম 


অন্তর্যমী ভগবান শরীক পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় অর্জুন দেবদন্ত নামক শঙ্খ বাজালেন এবং ভীতি- 
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উৎপাদক কর্মকারী বৃকোদর ভীম পৌঞ নানক মহাশঙ্ম বাজালেন ॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখা__*পাঞচজনাং হৃষীকেশঃ'__সকলের | এই শঙ্খধ্বনি অতান্ত জোবে হত, যার ফলে শত্রসৈন্য 
অন্তর্যানী অর্থাৎ সকলের হৃদয়ের কথা যিনি জানেন সেই ভীতচকিত হত। এই শঙ্খটি অর্জুন বাজালেন। 
সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের পক্ষে থেকে |. *পৌগুং দক মহাশঙং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ '_ 
“গাঞ্চজন্য' নামক শঙ্খ বাজালেন। পঞ্চ্জন নিত হিডম্বাসুর, বকাসুর, ভুটাসুব ইত্যাদি অসুর এবং কীচক, 
শম্খরূপধারী দৈতাকে বধ করে ভগবান তার শঙ্খরাপটি জরাসন্ধ ইত্যাদি শক্তিশালী বীরদের হত্যা করায় 
গ্রহণ করেছিলেন, তাই এই শব্মের নাম পাঞ্চজন্য। | ভীমসেের নাম হয়েছিল “ভীমকমা”। তার উদরে জটরাগরি 

“দেবদন্তং ধনগ্য়ঃ'_ রাজসুয় যজ্ঞের সময় অর্জুন | ভিন বুক" নানক একটি বিশেষ অগ্নি ছিল, যার জন্য তিনি 
বহু রাজাকে পরাজিত করে অনেক ধন-সম্পত্তির অত্যধিক খাদা হজম করতে পারতেন। সেইজনা তার 
অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তার নাম হয়েছিল | আরেকটি নাম হয়েছিল 'বৃকোদর"। এইবাপত্ীরভীমকর্ম 
“ধনঞ্জয়” । নিবাত, কবচ ইত্যাদি দৈতাদের সঙ্গে যুদ্ধের বৃকোদর ভীমসেন এক বিশাল আকারের শঙ্খ বাজালেন, 
সময় ইন্দ্র অর্জুনকে *দেবদন্ত' নামক শঙ্খ প্রদান করেন। যার নাম ‘গৌঞ’। 


এজ আক এক 


অনন্তবিজয়ং রাজা কুষ্টীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। 
নকুলঃ সহদেৰশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ৷ ১৬ ॥ 
[কুষ্বীপুত্ঃ (কৃষ্টাপুত্ৰ ); রাজা ( রাজা ) ; যুবিষ্ঠিরঃ { যুধিচ্ির ); অনন্তবিজ্য়ম্‌ (অনপ্তবিজয় ) ; নকুলঃ ( নকুল ) ; 
৪ ( এবং ); সহদেব। ( সহদেব ) ; সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ( সুখোষ এবং মণিপু্পক ৷ )] 
কুষ্ীপতর রাজা যুধিষটির অনস্তবিজয় নামক শখ বাজালেল এবং নকুল ও সহদেব সুখোধ এবং মণিপুল্পক 
নামক শঙ বাজালেন ॥ ১৬ ॥ 
ব্যাখ্যা_'অনগ্থবিজয়ং রাজা.........সুঘোষ মণি- ৷ বনবাসে যাওয়ার পূর্বে নিজেদের অর্ধরাজ্যের 
পূষ্পকৌ'_ অর্জুন, ভীম এবং যুধিষ্ঠির--এই তিনজন | (ইন্দশরন্থের) রাজা ছিলেন এবং নিয়মানুযারী 
ছিলেন কুস্থীর পুত্র এবং নকুল ও সহদেব__এই দুজন | দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বংসর অল্াতবাসের 
ছিলেন মারীর পুত্র। এইটি বোকাবার জনাই এইস্থানে | পরে ভার রাজা হওয়ারই কথা ছিল। “রাজা” 
যুধিষ্ঠিরের জন্য “কুস্তীপুত্র' বিশেষণটি প্রয়োগ করা | বিশেষণ প্রয়োগ করে সঞ্জয় এই ইঙ্গিত দিলেন 
হয়েছে। | যে পরে ধর্মবাজ যুধিষ্টির সম্পূর্ণ পৃথিবীর নরপতি 
যুধিষ্টিরকে রাজা বলার তাৎপর্য এই যে যুধিষ্ঠির হবেন। 
শি শা ক 
কাশাশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী ঢ মহারথঃ। 


ধৃষ্টদযুয়ো বিরাটশ্চ সাতাকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭॥ 
জ্রুপদো  দ্রৌপদেয়ান্ড সর্বশঃ  পৃথিবীপতে। 


সবাঞনপনজিযা বিদায় কেবলম্‌। ম্যে বসা ভান তেনহ্মাত ধনঞ্জযম (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪1১৩) 


শ্লোক ৯৯] 
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[শৃথিদীপতে ( হে বাজন্‌! ) ; পবমেধালহ (শ্রেষ্ট বনু ) ; কাশাঃ { কালীগাজ ); চ ( এশা ); হাথ লিখহী 


(মহারধী শিখষ্ডী ) ; ছ ( ও ) ; ধৃষিদ্যুরঃ ( ধৃ্টদুর ) ; 


(অপরাজেয় ) ; সাতাকি॥ ( সাত্যকি ) ; ক্রুপদঃ ( রাজা ফ্রুপদ ) ; চ ( এবং ) ; যরৌপদেয়াঃ ( 
সৌভত্রঃ (সুভরাপুতর অভিমন্যু ) ; 


মহাবাহুঃ ( এবং টদীর্ঘবাছসপন্পন্ন ) ; 
( পৃথকভাবে ) ; শঙ্ঘান্‌ ( শঙ্খগুলি) ; দগ্মঃ ( বাছালেন । ] 


চ (এবং ) ; বিরাটঃ (রাজা বিরাট 


অঅ); 


সর্বশঃ ( চতুদিক ঘেকে ) : পৃথক পৃথক, 


হে রাজন ! শ্রেষ্ঠ ধনূর্ধারী কাশীরাজ এবং মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুয় এবং রাজা বিরাট, অপরাজেয় 
সাতাকি, রাজা দ্রুপদ এবং ট্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দীর্ঘবাহুসম্পন সুভদ্রাপূত্র অভিমন্যু_ এরা সকলে চহুর্দিক 
থেকে পৃথক পৃথকভাবে (নিজ নিজ) শাঙ্খাধ্বনি করলেন ॥ ১৭-১৮ ॥ 


ব্যাথ্যা_*কাশাশ্ত পরমেদাসঃ ........ শস্মান্‌ দথুঃ 
পৃথক পৃথক’ নহাবধী শিখন্তী খুবই বড় যোদ্ধা ছিলেল। 
ইনি পূর্বজন্বে নারী (কাশীরাজের কন্যা অস্থা) ছিলেন 
এবং এই জন্মে দ্রুপদরাজার পুন্রীরূপে জন্ম নেন। পরে 
এই শিখন্তী ভুণাকণ নানক যক্ষর কাছ থেকে পুরুষত্ প্রাপ্ত 
হন। ভীষ্ম এই সমস্ত তথাই জানতেন, তাই তিনি 
শিখ্তীকে নারী হিসাবেই দেখতেন। সেইজনাই তিনি 
শিখন্তীর প্রতি শরনিক্ষেপ করতেন না। যুদ্ধকালে অর্জুন 
একে সামনে রেখে ভীদ্মের প্রতি শরনিক্ষেপ করে 
ভীম্মকে ভূপাতিত করেন। 

অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুও খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। 
যুদ্ধের সময উনি দ্রোণ রচিত চঞ্রবাহে প্রবেশ করে নিজ 
পরাক্রমে বছ দীনের প্রাণসংহার করেন। শেষে কৌরব- 


অন্ত্রাঘাত করতে থাকেন। দুঃশাসনের পুত্র তার মস্তকে 
গদাঘাত করলে ভার মৃত্যু হয়। 

শঙ্খবাদন বর্ণনকালে সঞ্জয় কৌরবসেনাদের 
যোদ্ধাদের মধো শুধু ভীদ্মের নামই করেছিলেন এবং 
পাণ্ডবসেনাদের যোদ্ধাদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, 
ভীম প্রমুখ আঠারোজ্ন বীরের কথা বলেহিলেন। এর 
স্থারা বোঝা যায় যে, সঞ্তয়ের মনেও অধর্মের 
(কৌরবসেনার) প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। সেইজন্য 
তিনি অধর্মের পক্ষের বেশি বিবরণ দেওয়া উচিত বলে 
মনে করেননি। কিন্তু তার মনে ধর্মের (পাগুবসেনাদের) 
প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পাগুবদের 
প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকায় সঞ্জয় এদের পক্ষের বর্ণনা করাই 
বেশি উচিত বলে মনে করেছিলেন । তাই তাদের পক্ষের 


সেনাদের ছয়জন মহারথী এঁকে অন্যায়ভাবে ঘিরে ধরে : বর্ণনা করাতে ভার আনন্দ হচ্ছিল। 
এ উড সি 
সহ পাওরসৈনাছের শ্ধত্দা্নী কৌবক্‌সেনাল্র ওপর কি এভাব নিভাব করোছিল- পরের লোকে তা জানানো 
হয়েছে। 
স ঘোষো খার্তরাষট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 


নভশ্চ পৃথিবীং চৈব 


তুমুলো ব্ননুনাদয়ন্॥ ১৯ ॥ 


[চ( এবং ) ; সঃ | সেহ ) ; তুমুলঃ (ভয়ংকর ) ; ঘোষঃ (ধ্বনি); পৃথিবীম্‌ ( পৃথিবী ) ;চ (এবং ) ; নভঃ 


(আকাশে): এল { ও]; বানুনাদয়ন্‌ ( এমনভাবে 


ত হল যে); ধাৰ্তরাষ্ট্রাণাম ( অনায়পূর্বক রাজা দখলকারী 


দুৰ্যোধন ও তার সহযোদ্ধাদের ) ; হৃদয়ানি ( হৃদয় ); ব্যদারয়ৎ ( বিদীর্ণ হয়ে উঠল । )] 


পাণ্ডবসেনাদের শঞ্ছের সেই ভয়ংকর ধ্বনি পৃথিবী ও আকাশে এমনভাবে ধ্বনিত হল যে, অন্যায়পূর্বক 
রাজ্য দখলকারী দুর্যোধন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের হৃদয় বিদীর্ণ করল। ১৯ ॥ 


ব্যাখ্যা--"স ঘোযো ধার্তরাষ্ট্রাণাং *.*.---** তুমুলো 
বানুনাদয়ন্‌'_ পাণ্ডণসেনাদের সেই শস্খধ্বনি এমন 


বিশাল, গান্টীর এবং উচ্চেরবসম্পয্ন ছিল যে তাতে ( 
প্রতিধ্বনিতে) পুথিবী এবং 


আকাশের 
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ভয়ংকরভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠল। সেই ভীষণ শব্দে | উত্তর হচ্ছে, এই যে অধ, পাপ বা অন্যায় যাঁর হৃদয়ে 
অন্যায়পূর্বক রাজাদখলকারীদের এবং তদের সাহাযোর নেই অর্থাৎ যিনি ধর্ম অনুযায়ী নিজ কর্তব্য পালন করেন 
জনা (তাদের পক্ষের) দণ্ডায়মান রাজাদের হৃদয় বিদীর্ণ তার হৃদয় দৃঢ় হয়, তার হাদয়ে ভীতি থাকে না। ন্যায়ের 
হল। অর্থাৎ অন্ত দ্বারা বিদীর্ণ হৃদয় যেমন পীড়িত | পক্ষে থাকায় তার মধ্যে উৎসাহ থাকে, শৌর্য থাকে। 
হয়, এই শত্খধবলির ভয়ংকর আওয়াজেও হাদয় সেইরূপ | বনবাসে যাওয়ার আগেও পাণডবেরা ন্যায় এবং ধর্ম 
পীড়িত হল। সেই শঙ্খা্বনিতে কৌরবসেনাদের হৃদয়ে অনুযায়ী রাঙা পালন করতেন এবং বনবাসের পরেও 
যুদ্ধের জন্য যে উৎসাহ, বল ইত্যাদি ছিল তা নিমেষে | নিয়ম অনুসারে কৌরবদের কাছে ন্যায়সংগতভাবে রাজা 
অন্তহিত হল এবং পাণ্ডবসেনাদের প্রতি তাদের ভীতি ফেরত চেয়েছিলেন। তাই তাদের মনে কোনোপ্রকার 
উৎপন্ন হল। ভীতি ছিল না, বরং উৎসাহ ছিল, শৌর্য ছিল। অর্থাৎ 
সঞ্জয় ধৃতরষ্ট্রকে এই ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। ধৃত্রাষ্ট্রের পাগুবগণ ধর্মের পক্ষেই ছিলেন। সেইজনাই কৌরবদের 
কাছে সঞ্জয়ের বলা “ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের এবং | একাদশ অক্ষৌহিণী সৈনোর বাদ্যযন্ত্রের মিলিত আওয়াজ 
আত্মীয়গণের জাদয় বিদীর্ণ করে দিল", এই কথা | তাদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্ত 
শিষ্টাচারযুক্ত এবং যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। কাজেই যারা অধর্ম, পাপ, অন্যায় করে, তাদের হৃদয় 
সেক্ষেত্রে সঞ্জয়ের 'ধার্তরস্ট্রাপাম’ না বলে | স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়। তাদের হৃদয় নির্ভয় এবং 
“তাবকীনানাম্‌’ (আপনার পুত্রগণ এবং আব্ীযগণের) | শদ্ধাহীন হয় না। তাদের নিঙকৃত পাপ এবং অন্যায়ই 
এরূপ বলাই উচিত ছিল, কারণ এরূপ বলাই ভদ্রতা। সেই তাদের হৃদয় দুর্বল করে ফেলে। অধযই অধার্মিককে শেষ 
দৃষ্টিতে দেখলে এখানে "খারাপ পদের অথ 'ঘারা | করে। দুর্যোধনাছি ভ্রাতাগণ লাগুবদের অন্যামভাবে হত্যা 
অন্যায়ভাবে রাদ্য অধিকার করেছেন"*-_এবপ অর্থ | করার অনেক চেষ্টা করেছে। ছল-চাতুরি দ্বারা 
করা যুক্তিসংগত এবং শিষ্টতাপূর্ণ বলে মনে হয়। | অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজ্জা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং 
অন্যায়ের পথ গ্রহণ করাতেই এঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, তাদের বহু কষ্টও দিয়েছে। সেইজনাই তাদের হৃদয় সন্ত 
এই দৃষ্টিতেও এই অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত বলে মনে | এবং দুর্বল হয়েছে। অর্থাৎ কৌরবগণ অধর্মের পক্ষেই 
হ্য। ছিলেন। সেইজনা পাগুবদের মাত্র সাত অক্ষৌহিনী 
এখানে প্রশ্ন আসে যে কৌরবগণের এগারো | সৈনোর শঙ্খধ্বনিতেই তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, 
অক্ষৌহিণী সৈনোর শঙ্খ ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাদিত | তাদের মনে ভীতি জন্মেছিল। 
হলে সেই শব্দের প্রভাব পাণ্ডবদের ওপর একটুও পড়েনি। এই প্রসঙ্গের দ্বারা সাধকদের সাবধান করা হচ্ছে যে 
কিন্তু পাণ্ডবদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সেনার শব বাজলে | ভাদের শরীর,বাক্ ও মনের দ্বারা যেন কোনো অন্যায় 
সেই শব্দে কৌরবসেনাদের হৃদয় কেন বিদীর্ণ হল ? এর | এবং অধর্ম আচরণ কলা না হয়। অন্যায় ও অধর্মপূর্ণ 


* 'অনাফেন ধৃতং রাষ্ট্র যৈস্তে ধুতরাষট্া ইরূপ বহুরীহি সমাস করার পর “ধৃতরাষ্টরা এব' এই বিশ্রহের স্বার্থে তদ্ধিতের 
*অণ্‌' প্রতায় করা হয়েছে, যাতে “ধাতরাষ্রাঃ' এইরূপ সৃষ্ট হয়েছে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হওয়ায় 
যঢ়ীতে 'ধাতরাষ্টাণাম্‌' এরূপ প্রযোগ করা হয়েছে। 

" দু্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈনা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু পাণ্ডবগণ যখন বনবাসে চলে গেলেন, তখন 
হুযোধন গনযাজ যুধিষিরের মতো করে রাজা চালাতে লাগলেন। যি যেমন নিজের কতবা মনেকরে প্রজাদের সুখে রাখবার 
জনা ধর্ম এবং ন্যায় সংগত উপায়ে রাজা চালাতেন, দুর্যোধনও তেমনি নিজ রাজঞ স্থাপিত করার জনা, নিজ প্রভাব বিন্তার করার 
জা প্রসাদ সনে যুধিচিরের মতো বারহার করতে লাগলেন। ভযোদশ বৎসর ধরে প্রজাদের সঙ্গে সুবাবহার করার ফলে যুদ্ধ 
বছ সেনা দু্যোধসের পক্ষে যোগদান করে, যারা আগে পাগুবদের পক্ষে হিল এবং ডাদেরই ডালোবাসত। নয অক্ষৌহিণী লেনা 
এইভাবে দুর্নাধনের সুব্যবহারের ফলে জযায়েত হয়েছিল। ভগবান দ্রীকৃষ্ এক অক্ষৌহিণী লারালীসেনা দিয়েছিলেন এবং 
মরা শলোর এক অক্টহিদী সেনা চতুরতার ছারা দুর্যোধন নিজ পক্ষে কষে নিয়েছিলেন, এরা আসলে পাশের পক্ষে 
ছিলেন। সেইনাই নুখোধনের পক্ষে এগারো অক্ষৌহিনী সেনা এবং পাণুবদের পক্ষে সাত অক্টৌহিলী সেনা ছিল। 
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পড়ে। তাতে হৃদয়ে ভীতি উৎপয় হয়। উদাহরণ হিসাবে দেখছিলেন”! । 
আরও বলা যায়, লঙ্ধাধিপতি রাবশকে তিলোকের তাহ সাধকদের অন্যায় ও অধন্পূর্ণ ব্যবহার করা 
সকলেই ভয় পেত। কিছু সেই রাবণ যখন সীতাক কখনো উচিত নয়। 


এ সত 


সহা তরে এখান বোকে নিজের 


TRI রে এ কবোছিলেনা। তীয় হোক থেকে উনিশ 


তোক পথ সার তার উতর /িলেনা। সক এবার পরের শোর খেকে ভগবদৃগ্যীতাল এবচাটিত এবারে সঙ্গ তর 
ক্রলেন। 


অথ  বাবক্ছিভান্‌ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান কপিধ্বজঃ। 

প্রবৃত্তে শন্্ুসম্পাতে ধনুরুদ্যমা পাশুবঃ॥ ২০ ॥ 
হমীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ  মহীপতে। 

7 অথ ( এবার ) ; শস্রসম্পাতে ( শস্লঘাত ); প্রবৃত্তে ( শুক হবার প্রন্থতি 
$ কপিফ্ৰজঃ ( কপিববজ ) ; পাণুবঃ ( পার্উপুত্র অর্জুন ) ; ধনুঃ (গান্তীব ) ; উদ্যম 
: অতন লা লে বাবস্িতান্‌ ( ব্যবস্ছিত কপে 


ক দুষ্টু ( দেখে ) ; হৃমীকেশম্‌ ( শদীবেশ শ্রীকৃষ্ণকে ) ; ইদম্‌ (এহ ) ; বাকাম্‌ (কথা ) ; আহ 
(বললেন।)] 


হে মহীপতে ধৃতরাষ্্র ! এবার শত্দাঘাত শুরু হবার প্রস্তুতি চলছে, সেই সময় কপিধ্বজ রখোপবিষ্ট 
পাঞ্জপুত্র অর্জন নিজ গান্ী তুলে নিয়ে সম্মুখে অন্যায়ভাবে রাজ্য দখলকারী নাজনাবর্গ এবং তাদের 
সঙ্গীদের বাবঞ্লিতরূপে দণ্ডায়মান দেখে অন্তর্ধামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-_ ॥ ২০ ॥ 

ব্াখ্যা--'অথ'_-অর্থাৎ এবার সঞ্জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তি ৮ সাম ভিসি অতুল 
এবং অর্জুনের কথোপকথনরূপ *ভগবদ্রীতা’ শুরু | নিজ গান্তীব ধনুক হাতে 
করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুযাস্তরতম শ্লোকে উদ্ধৃত ১০৬১ পদটিতে সঞ্জয় 
ইতি" পদ দ্বারা এই কথা সমাপ্ত হয়েছে। এইরকনই বলতে চেয়েছেন যে, ‘যখন আপনার পুত্র দূর্যোধন 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে ভগবদ্গ্ীতার পাণ্ডবসেনাদের দেখল তখন সে দৌড়ে দ্রোণাচার্যের কাছে 
উপদেশ আরম্ভ হয়েছে এবং সেই উপদেশ শেষ হয়েছে গেল'। কিন্তু অঞ্জুন যখন কৌরবসেনাদের দেখলেন, তিনি 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের হ্যেট্রিতন শ্লোকে। তখন সোজা গান্ডাব ধনুক ধরলেন *ধনুরুদ্যম্য'। এর 

“প্রবৃত্তে শন্্রসম্পাতো যদিও পি ভীষ্ম দ্বারাই বোঝা যায় যে দু্যোধনের মধ্যে ভয় এবং অর্জুনের 
দুর্যোধনকে প্রসন্ন করবার জন্যই শস্মধ্বনি করেছিলেন, | মধ্যে অভয়, উৎসাহ ও বীরস্ব ছিল। 
যুদ্ধারস্তের ঘোষণার জন্য করেননি তবুও কৌরব ও পাণুব | “কপিধ্বজঃ' অর্জুনের নামের সঙ্গে ‘কপিধ্বজ’ 
পক্ষের সেনাগণই একে যুদ্ধারস্তের ঘোষণা মনে | বিশেষণ দিয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষট্রকে অর্জুনের রথের ধ্বজায় 
করে অনশন ঠিক করে হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে দীড়াল। ' বিরাজ্জমান | হনুমালেলা কথা স্মরণ করাচ্ছেন। পাণ্ডবগণ 

bet বীচ দসকঞ্ার দেখা। আবা নিকট জী কে বেষা॥ 

জাকে ডর সুর অসুর ডেরাহী। দি নীদ দিন অয় নশাহা।। 
সো দসসীস স্থান কি না ইত উত চিতই জলা ভডিহা্ী। 
ইমি কুপঞ্ছ পগ দেত খগেসা। রহ ন তেজ তন বুদ্ধি বল লেমা ॥ (শ্রীরামচনিতমানস *।২৮।৪-৫) 
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যখন বনবাসে ছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন হাওয়া । আমি এমন ভয়ংকর গঞ্জন করব যে শক্রদের প্রাণসংশয় 
একটি সহশ্রদল কমল এসে ছ্ৌপদীর সামনে পড়ল। সেটি | ঘটবে, যার ফলে তোমরা অত্যন্ত সহজেই শত্রুদের বধ 
দেখে স্রৌপদী অতান্ত আনন্দিত হয়ে ভীনকে বললেন-_ | করতে সক্ষম হবে৷” এইরাপ যার রথের ধ্বজায় হনুমান 
'বীনবর, আমাকে এইরূপ আরও ফুল এনে দিন।' বিরাজ্জ করেন, তার বিজয় সুলিশ্চিত। 

দ্রৌপদীর ইচ্ছাপ্রণ করতে ভীম সেখান থেকে যাত্রা *পাব।"_ধূতবাষট্র তর প্রশ্নে পাওবাঃ পদের 
করলেন। ভীম যখন কদলীবনে গৌঁছালেন, সেখানে ভার | প্রয়োগ  করেছেন। সেইজনা_ ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার 
সঙ্গে হনুমানের দেখা হল। তখন তাদের দুজনের পরিচয় | পাগুবদের কথা স্মরণ করাবার জন্য সঞ্জয় (১1১৪ এবং 
বিনিময় হয়। শেখে হনুমান ভীমকে বরপ্রার্থনা করতে | এখানে) “পাগুবঃ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। 

বললেন । ভীম বললেন, “আমার ওপর আপনার কৃপা “হৃযীকেশং তদা বাকামিদমাহ মহীপতে'__ 
যেন বঙ্জায় থাকে।" তখন হনুমান বললেন, “হে বায়ুপুত্ৰ | পা্তবসেনা দেখে দুৰ্যোধন গুরু ছোণাচার্ধের নিকট গিয়ে 
যখন তুমি বাণ এবং শক্ষির আঘাতে ব্যাকুল শক্রুসেন্য | চাতুরিপূর্ণ কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু অর্জুন কৌরবসেনা 
মধ্যে ঢুকে সিংহনাদ করবে, সেই সময় আমি তোমার ৷ দেখে যিনি জগদ্গুরু, অন্তর্যামী, মন-বুদ্ধি ইত্যাদির 
আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে সেই সিংহনাদকে আরও ভীষণ | প্রেরক_ সেই ভগবান শ্রীকষ্ণকে শৌর্ধ, উৎসাহ্‌ এবং 
করে তুলব। তাছাড়াও অর্জুনের রথের ধ্বজায় থেকে : কর্তব্যপূর্ণ (পরে কথিত) বাক্য বললেন। 


সি শর 


অর্জুন উবাচ 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহ্চ্যুত॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্‌  নিরীক্ষেহহং  যোদ্ধুকামানবস্ছিতান্‌। 
কের্ময়া সহ  যোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুদামে॥ ২২ ॥ 
[আনত ( হে অচ্যুত ! ) ; উভয়োঃ (উভয় ) ; সেনয়োঃ (সেনার ); মধো ( মধ্যে); মে (আমার ) ; রথম্‌ 
( রখটিকে ) ; স্থাপয় ( স্থাপিত করে রাখুন ) ; যাবৎ ( যতক্ষণ ) ; অছম্‌ (আমি); এডান্‌ নিরীক্ষে ( এঁদের দেখি); 
যোদ্ধকামান্‌ ( যুদ্ধেচ্ছায় এখানে ) ; অৰস্থিতান্‌ (কারা উপস্থিত হয়েছেন); অস্মিন্‌( এই); রণসমুদামে (যুদ্ধ); ময়া 
( আমাকে) ; কৈঃ ( কার কার ) ; সহ (সঙ্গে); যোদ্ধব্যম্‌ ( যুদ্ধ করতে হবে। )] 
অর্জুন বললেন__ ‘হে অচ্যুত ! উভয় সেনার মধ্যে আপনি রথটিকে ততক্ষণ স্থাপন করুন, যতক্ষণ না 
আমি দেখি যুন্ধেচ্ছায় কারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এই রণাঙ্গনে কার কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে 
হবে।? ॥ ২১-২২ ॥ 
ব্যাখ্যা-_"অচুত  সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে  রখং | যেভাবে প্রস্থ দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রস্থের মধ্যভাগ এবং 
পক্ষের সৈন্যদল যেখানে যুদ্ধ করবার জনা (২) দু'পক্ষের সেনার মধাভাগ, যেখান থেকে কৌরব 
এক পক্ষ অপর পক্ষের মুখোমুখি দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে | এবং পাণ্ডব উভয়পক্ষের সেনাই সম দূরত্বে অবস্থান 
তাদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাতে তারা এক পক্ষ অপর করছিল। এইরূপ মধ্যভাগে অর্জুন রথ স্থাপন করার জন্য 
পক্ষের উপর বাণ ছুঁড়তে গারত। এই দুই পক্ষের সেনাদের ভগবানকে আদেশ করেন যাতে দুইপক্ষের সেনাদেরই 
মধ্যভাগ দুদিকের মধাবর্তী কানে ছিল--(১) সেনারা | ভালো করে দেখতে পারেন। 


'শতদাহং বৃংহয়িয্যামি স্বরবেগ রবং তব। বিজয়স্য ধ্বজস্কশ্চ নাদান্‌,মোল্ষ্যামি দারুণান্‌ ॥ 
শৰ্ণাং যে প্রাণহরাঃ সুখং যেন হনিষাথ। (মহাভারত, বনপর্ক ১৫১ 1১৭-১৮) 


শ্লোক ২৩] 


সাধক-স্ভীবনী 
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উল্লিখিত হয়েছে এইস্কলে (১1৯১), এই অধ্যায়ের “যাবদেতামিরীক্ষেমহং. ...পসমুদামে '_ 


চব্বিশতম ক্লোকে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম ক্লোকে। 
তিনৱার উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে প্রথমে অর্জন 
শ্োর্ধের সঙ্গে নিঞ্জ রথটি উভয় সেনার মধো স্থাপন করার 
আদেশ করেন (১1২ ৯)+ তারপরে ভগবান উভয় সেনার 
মধো রথ ফ্লাপন করে কুরুবংশীয়দের দেখতে বলেছেন 
(১1২৪) এবং শেষে উভয় সেনার মধ্যেই ভঙ্গবান 
বিঘাদগগ্র অর্চুলকে গীতার উপদেশ দিচ্ছেন (২1১০)। 
এইরূপে অর্জুনের প্রথমে শৌর্য ছিল, মধ্যভাগে-যুদ্ধে 
আত্মীয়স্বজঞ দেখে মোহবশত ভার যুদ্ধে বৈৱাগা 
উপস্থিত হয এবং শেষে ভগবানের নিকট গীতার মহান 
উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে অর্জুনের মোহ নাশ হয়। এর স্থারা এই 
ভাবই দৃঢ় হয যে মানুষ যে কোনো থাকুক, 
সেদান থেকেই প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপবোগ করে সে 
নিদ্লান হতে পারে এবং পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। 
কারণ পরণাস্থা যে কোনো পরিস্থিতিতেই সর্বদা একরূপে 


উভয় সেনার মধ্যে রথ কতক্ষণ স্থাপন করা হাবে ? তাতে 
অর্জন বলছেন যে, যুদ্ধেচ্ছায় কৌরবসেনাদন্দে উপক্লিত 
সৈনাসহ যত রাজনাবুন্দ দণ্ডায়মান, তাদের সকলে 
| যতক্ষণ না তিনি গর্যবেগ্ষণ করেন ততক্ষণ যেন রথটি 
স্থাপিত থাকে। এই যুদ্ধে কাদের সঙ্গে অজুনকে ঘুদ্ধ 
করতে হবে এবং কারাই বা বলবস্তায় তার সমকক্ষ, কে 
তার থেকে বলহীন এবং কেই বা তার অপেক্ষা 
অধিক বলশালী, তাদের তিনি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ 
করতে 

এখানে *মোঙ্ধুকামান্‌* পদ দ্বারা অর্জুন বলছিলেন যে 
ভারা তো সন্ধির কথাই ভেবেছিলেন, কিন্তুদুর্যোধন সন্ধির 
কথা প্রাহা করেননি । কারণ দুর্যোধনের যুদ্ধ করার ইচ্ছা 
প্রবল ছিল। অতএব অর্জুন দেখতে চান তাদের কত শক্তি 
আছে যে দুৰ্যোধন অর্জুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ 
করেন। 


শি পি শি 


যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং 


য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্বুদ্ধের্যুদ্ধে 


প্রিয়চিকীর্ঘবঃ॥ ২৩ ॥ 


[দর্বুদ্ধে॥ ( দুুদ্ধি ) ; ধা্তরাষ্ট্রসা ( দুর্যোধনের ) ; যুদ্ধে ( যুদ্ধে ) প্রিযচিকীর্সব (হিতৈনী) ; যে (যেসব ) ; এতে 
( বাজনাব্ণ ) ; অজ্ঞ ( এই সেনাদলে ) ; সমাগতাঃ ( যোগদান করেছে ) ; মোংসাানান ( যুদ্ধ করার জন্য যারা অত্যন্ত 
আগ্রহী হয়ে আছে) : জহম্‌ (আমি): অবেক্ষে (দেবি ।)] 

দুৰ্বুদ্ধি দুর্যোধনের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য যে রাজন্যবর্গ এই সেনাদলে যোগদান করেছেন, যুদ্ধ করবার 
জন্য মীরা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে আছেন, তাঁদের সকলকে আমি একবার দেখি ॥ ২৩ ॥ 

ব্যাখ্যা-_*ধার্াষট্রসা '' দুর্বুন্ধের্যদ্ধে প্রিয়চিকীর্মবঃ' ৷ বাজনাবগ এসেছেন যারা যুদ্ধ দ্বারা দুর্যোধনের ভালো 
এইস্থানে দুর্যোধনকে দুষ্টবুদ্ধি বলে অর্জুন বলতে চাইছেন করতে জান! প্রকৃতপক্ষে নিত্রদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, 


যে, “এই দুৰ্যোধন আমাদের নাশ করবার জনা আজ পর্যন্ত 
নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেছে। আমাদের অপমান করার জন্য 
নানাপ্রকার উদ্যোগ নিয়েছে। নিয়মানুসারে এবং 
ন্যায়সংগতভাবে আমরা অর্ধরাজ্া প্রাপ্তির অধিকারী, কিন্ত 
সেটিও আশ্মাসাৎ করতে চায়, আমাদের দিতে রাজি নয়। 
এমনিতেই সে অতি দুরব্ধি বাক্তি ; আবার এখানে কিছু 


তারা এমন কার্য করবেন এবং এমন কথা বলবেন যাতে 
তাদের বন্ধুদের ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গল হয়। 
কিল্ব এই নৃপতিগণ দুধোধানের দুষ্টবুদ্ধিকে শোধরাবার 
[চেষ্টা না করে অপরপক্ষে তা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং 
দুর্যোধনকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে, যুদ্ধে তাকে সাহায্য করে, 
তার পতন ঘটাতে চাইছে। অর্থাৎ দুর্যোধনের হিত কিসে 


শধধারতবান্ পদের 
খাছ 


ট অর্থ হয় __ (১) ধৃতরাষ্ট্রের পু এবহ আত্মীয়গণ, (২) অন্যায়ভাবে রাষ্ট্র (রোজ) পারল 
ধতনাস্ট্রের পুত্র _দুযৌধনের উন্দেশোই “ধারাষট্রসা' পদটি উল্লিখিত হয়েছে। 
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হবে ; সে কীভাবে রাজা পাবে আর তার পরলোকে কী | “এই যুদ্ধের জনা যারা উন্মুখ হয়ে আছেন, তাদের একবার 
করে মঙ্গল হবে__ সে সব এরা চিন্তা করছেন না। বদি এই | দেখি তো !' এঁরা অধর্থ এবং অন্যায়ের পক্ষ নিয়েছেন, 
রাজারা দুর্যোধনকে কমপক্ষে অর্ধেক রাজ্য নিজে রেখে সেইজনা এরা অর্জুনের সামনে যুদ্ধে দীড়াতে পারবেন না, 
পাগুবদের গ্রাপা অর্ধেক রাজা তাদের দিয়ে দেবার জনা | ধ্বংস হয়ে যাবেন। 
পরামর্শ দিতেন তাহলে দুর্যোধনের অর্ধেক রাজাও থাকত | “যোহসামানান্‌'_বলার অর্থ এই যে এঁদের মনে 
আর গরলোবোও মঙ্গল হত। যুদ্ধের ইচ্ছা প্রবল, সুতরা: ভাল করে দেখি এঁরা 
'যোৎসামানানবেক্ষে্হং য এতেছত্র সমাগতাঃ'_ | কারা ?* 
এজ সত সাজ 
সং অজু একপ বলায় ভগবান নি করলেন সর পরোর [টি শোকে তা জ্যানিয়েছেনা/ 
সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌॥ ২৪ ॥ 
ভীম্মদ্রোপপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি॥ ২৫ ॥ 
[ভারত ( হে ভরতবংগীয় রাজন! ) ; গুড়াকেশেন ( নিদাজয়ী অর্জুন ) : এবম্‌উত্তঃ ( এই কথা বললে ); হৃমীকেশঃ 
( অন্তৰ্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ) ; উভয়োঃ, সেনয়োঃ মধো ( উভয় সেনার মধ্যন্ভলে ) ; ভীষ্মড্রোণপ্রমুখতঃ ( পিতামহ ভীষ্ম এবং 
আচার্য প্লোণের সম্মুখে ) ; ৪, সর্বেধাম্‌ (এবং সমস্ত); মহীক্ষিতাম্‌ ( বাজন্যবর্গের সন্মুখ্ছলে ) ; রখোভমম্‌ ( শ্রেষ্ঠ 
রথটিকে ); ছাপয়িত্বা (স্থাপন করে); ইতি ( এইভাবে ) ; উবাচ (বললেন যে); পার্থ ( হে পার্থ! ) ; এতানুঃ সমবেতান্‌ 
(এখানে একত্রিত ) ; কুরূন্‌ (কুরুবংশীয়দের ) ; পশা ( অবলোকন কর। )] 
সঞ্জয় বললেন হে ভরতবংশীয় রাজন্‌। দিদ্রাজয়ী অর্জুন এই কথা বললে অন্তৰ্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
দুইপক্ষের সেনার মধ্যঙ্ছলে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য ছ্রোণ এবং সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখস্থলে সেই 
শ্রেষ্ঠ রথটিকে স্থাপন করে এইভাবে বললেন, “হে পার্থ ! এখানে একত্রিত কুরুবংশীয়দের অবলোকন 
কর।?॥২৪-২৫ ॥ 


ব্যাখা ‘গুড়াকেশেন’_ ‘গুড়াকেশ’ শব্দটির দুটি | (ভক্ত), সেই ভক্তের কথা ভগবান শোনেন ৷ শুধু 
অর্থ হয়_ (১) “গুড়া” হচ্ছে কৌচকানো জিনিস এবং | শোনেনই না, তাঁর আদেশ পালন করেন। সেইজনা তার 
‘কেশ’ বলা হয় চুলকে ৷ যার মাথার চুল কৌকডান, তাকে | নিজ সখা ও ভক্ত অর্জুন আজ্ঞা করলে অন্তর্যাী ভগবান 
বলা হয় *গুড়াকেশ'। (২) "গড়াকা+__নিদ্রাকে বলা হয় | শ্রীকৃষ্ণ দুইপক্ষের সেনার মধাস্ছলে অর্জুনের রথ স্থাপন 
এবং “শা হচ্ছেন অধিপতি। যিনি নিপ্রার অধিপতি, | করেছিলেন। 
অর্থাৎ যিনি ইচ্ছামতো নিদ্রা যেতে পারেন, নাও যেতে |. “হৃমীকেশঃ'__ ইন্দিয়গুলিকে বলা হয় “হৃধীক'। 
পারেন__ যাঁর নিগ্রার ওপর এইরূপ অধিকার আছে, | যিনি ইন্দ্রিয় গুলির ঈশ অর্থাৎ অধিপতি, তাকে হৃষীকেশ 
ডাকে বলা হয় *গুড়াকেশ?। অর্জুনের মাথার চুল | বলা হয়। প্রথমে এবুশতন ক্লোকে এবং এখানে 
কৌকভানো ছিল এবং নিদ্রার ওপরও তার আধিপত্য | “হৃশীকেশ" বলার অর্থ এই যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি 
ছিল ; তাই তাকে বলা হয়েছে “শুড়াকেশ?। সমস্ত কিছুর প্রেরক এবং সকলকে আদেশদানকারী 

*এবমুক্তঃ'_ যে নিদ্রা ও আলসাসুখের দাস নয় এবং | অন্থর্যানী ভগবানই এখানে অর্জুনের আদেশপালনকারী 
যে বিষয়ভোগের দাস নয়, কেবলমাত্র ভগবানেরই দাস | সেজেছেন ! অর্জুনের প্রতি তার কী অসীম কৃপা ! 


শ্লোক ২৬] 
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*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে দ্াপযিত্বা রথোত্তমম্‌'_ উভয় 
সেনার মধ্যন্থলে যে উণুক্ত স্থান ছিল, ভগবান সেখানেই 
অর্জুনের উত্তম বথটিকে স্থাপন করেছিলেন। 

“ভীন্মাপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেধাং চ মহীক্ষ্তাম্*_ 
রথটিকেও ভগবান অতাপ্ত চাতুর্যের সঙ্গে এমন স্থলে স্থাপন 
করলেন, যে স্থান থেকে অর্জুন তার আান্মীয় পিতামহ ভীষ্ম, 
বিদ্যাদানকারী আচার্য দ্রোণ এবং কৌরবসেনাপক্ষের প্রধান 
রাজন্যণর্গকে নিকট থেবে। দেখতে পাবেন। 

“উবাচ পার্থ পাশোভান্‌ সমবেতান্‌ কুরূুনিতি'_ 
“কুরূ' পদটির দ্বারা ধৃতবাষ্ট্রের পুত্র এবং পাঞ্জুর পুত্র 
দু'পক্ষকেই বোঝায়। কারণ এরা সকলেই কুকবংশীয়। 
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একত্রিত এই কুকষবংশীয়দের দেখা __ 
এরূপ বলার অর্থ এই যে, এই কুরুবংশীযদের 
অর্জুনের মনে এই ভার যাতে উৎপন্ন হয় যে, আমরা তো 
সবাই এক ! এই পক্ষেরই হোক অথবা ওই পক্ষের, 
জলোই হোক অথবা মন্দ, সদাচারী হোক বা দুরাচারী, 
আসলে সবাই তো আমাদেরই আত্মীয়। এর জন্য অর্জুনের 
মনে সুপ্ত কৌটুক্িক মনতাযুক্ত মোহ যাতে জাগ্রত হয় এবং 
মোহ জাগ্রত অর্জন জিজ্ঞাসু হন, যাতে অর্জুনকে 
নিমিত্ত করে ভাবী কলিযুগের জীবগশের কল্যাণের 
স্টদ্দেশো গীতার মহান উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয এই 
ভাব নিয়েই ভগবান এ' 'পশ্যৈতান সমবেতান্‌ 
কুরূন্‌* কথাটি বশেছেন। নচেৎ ভগবান “পশ্ৈতান্‌ | 
ধারতরাষট্ান্‌ সমানিতি' এইভাবে বলতে পারতেন। কিন্তু 


এইভাবে বললে অর্জুনের মনে যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহ 
জন্মাত ; যাতে গীতা প্রকটিত হওয়ার অবকাশ হত না ! 


এবং অর্জুনের অন্তরের সুপ্ত কৌটু্বিক মোহ দূরীভূত 
হত না, যেটি দূর করাকে ভগবান নিজের দায়িত্ব বলে নলে 
করেছেন। যেমন কোথাও বিস্ফোটক হলে বৈদ্য প্রথমে 


সেটি পাকাবার বাবস্থা করেন এবং যখন সেটি 
তন সেটি কেটে পরিস্কার করে দেন। তেমনি ভগবানও 
ভক্তের অন্তরের সুপ্ত মোহকে প্রথমে জা 
তারপর সেটিকে নষ্ট করে থাকেন। এখানেও 
অর্জনের অন্তরের সুপ্ত মোহকে “কুরূন্‌ পশা বলে জাগ্রত 
৷ করেছেন, যেটি পরে উপদেশ দ্বারা নষ্ট করবেন। 
| _ অর্জুন বলেছিলেন যে, ‘এঁদের আমি 
“নিরীক্ষে' (১।২৯২) ‘অবেক্ষে' (১1২৩)। সুতরাং 
এখানে ভগবানের ‘পশ্য’ (তুমি দেখে নাও)_ এরূপ 
বলার প্রয়োজন ছিল না। ভগবানের শুধু রথটি স্থাপন 
করলেই হত। কিন্তু ভগবান রণ স্থাপন করে অর্জুনের মোহ 
জাগ্রত করার জনা *কুরুন্‌ পশ।" (এই কুরুবংশীয়দের 
| অবলোকন কর)-_-এহ কথা কটি বললেন। 

আত্মীযবশত শ্রেহ এবং ডগবদ্‌ প্রেম _ এই দুটিতে 

পা্থকা। আত্মীয়-কুটুহ্বে মমতাযুক্ত স্নেহ 

না ; কেবল ‘এ আমার*__ এরূপ ভাব থাকে। সেইরূপ 
ভগবানেরও ভক্তের উপর বিশেষ স্নেহ জন্মায়, তখন 
| জল্ঞে দোমের প্রতি ভগবানেরও দৃষ্টি যায় না; শুধু “এ 
| আমার এই ভাব থাকে। আত্মীয়প্রেমে ক্রিয়া অর্থাৎ 
| পদার্থের (শরীর ইত্যাদির) এবং ভগবদ্প্রেমে ভাবের 
প্রাধান্য থাকে। কৌটু্িক লেহে মৃঢ়তা (মোহ) এবং 
ভগ্বদ্প্রেমে একাস্মভাবের প্রাধান্য থাকে। কৌটুম্বিক স্লেহ 
তমসাচ্ছয্ন হয় এবং ভগবদ্প্রেম হয় প্রকাশসম্পয়। 
কৌটুন্বিক দেহে মানুষ ক্ত্বাচাত হয়ে পড়ে আর ভগবৎ 
প্রেমে লীন হয়ে যাওয়ার জনাই কর্তব্যপালনে বিস্মৃতি 
আসতে পারে। কিছ্ব ভক্ত কখনও কর্তবাচ্যুত হয় না। 
কৌটুস্থিক সেহে আত্রীয়-কুটুম্বের প্রাধান্য থাকে এবং 
ভগবদূপ্রেমে থাকে ভগবানের প্রাধান্য । 


এড শি আকু 


শাহী আগো রোন্তাতিতে 
= তাক বণনা সঙাযা পেল হোনজালিতে 


তত্রাপশাৎ 


ভগবান অভুপিকে কৃকবংশীয়লের অবলোকন করার জন্য বলোহীলেন। তারপর কা হল 


ছ্িতান্‌ পার্থঃ পিতৃন' 


তৃনথ পিতামহান্‌। 


আচার্ধান্‌ নাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ পুত্রান পৌতান্‌ সখীংস্তথা॥ ২৬ ॥ 


শ্বশুরান্‌ 
[অথ ( তারপরে): 
ছিতান্‌ ( অবস্থিত ) ; পিডৃন্‌ { পিতৃবাগণ 


সুহৃদশ্চৈব 


সেনয়োরুভয়োরপি। 


পার্থঃ ( পৃথানন্দন অর্জুন ) : তত্ৰ, উভয়োঃ ( সেই দুই); এব সেনয়োঃ ( সৈনাদলের মন্যেই ) ; 
পিতামহান্‌ ( পিতামহগণ ) ; আচাৰ্যান্‌ ( আচাৰ্যগণ ) ; মাতুলান্‌ ( মাতুল- 
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গণ ); জ্রাতৃন্‌ (ভ্রাভাগণ ) ; পুত্ৰাপ্‌ ( পুত্ৰগণ ) ; 


শপৌতান্‌ ( পৌত্রগণ ) ; তথা, সখীন্‌ ( এবং দিত্রগণ ) ; শ্বলুরান্‌, 


(স্বশুরগণ এবং ) ; সৃষ্ধদঃ, অপি ( সুহৃদগণকেও ) ; অপশ্যৎ ( দেখলেন। )] 
তারপরে পৃথানন্দন অর্জুন সেই দুই সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, 
মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণঃ পৌত্রগণ এবং নিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও সুহৃদগণকে দেখলেন ॥ ২৬ ॥ 


ব্যাখ্যা 'তক্সাপশাৎ **** সেনয়োরুভয়োরপি'_ 
ভগবান অঞ্জুনকে যখন বললেন যে, এই রণভূমিতে 
সমবেত কুরুবংশীয়দের দেখ, তখন অর্জুনের লক্ষ দুই 
পশ্ষীয় সেনায় অবস্থিত নিজ আত্মীয়-কটুম্বদের উপর 
পড়ল। তিনি দেখলেন যে সৈনাদলে যুদ্ধের জন্য নিন্ধ 
নিজ স্থানে দণ্ডায়মান আছেন তৃরিশ্রবা প্রনুখ তার 


আছেন, আছেন পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শলা, শকুনি 
প্রনুখ মাতুলগণ। আছেন ভীম, দুর্যোধন আদি ভ্রাতা- 
গণ। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, লক্ষ্মণ (দু্যোধনের পুত্র) 
প্রমুখ পুত্রগণ রয়েছেন। লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুত্রগণ যাঁরা 
অর্জুনদের পৌত্র, তারা আছেন। দুর্যোধনের অস্বশ্থামা 
প্রনুখ বঙ্াগণ আছেন এবং অর্জুনদের বন্ধুরাও 


পিতার ভ্রাতাবা, যারা তার পিতার তুলা। ভীষ্স, আছেন। আছেন জ্রুপদ, শৈবা আদি শ্বশুরগণ। 
সোমদন্ত প্রমুখ পিতামহগণও বয়েছেন। দ্রোশ, আছেন নিঃস্বার্থ পরোপকারী বন্ধু সাতাকি, কৃতবর্মা 
কপাচার্য প্রমুখ আচার্যগণ (বিদ্যাদানকারী এবং কুলগুরু) প্রভৃতি । 

এল এ কক 


সং নিজেরা সমস্ত আ্তীয়ক্জনলের দেত্ষে অনু কি করলেন: এর পরের হ্লোকে তা কলা হরেছে। 


তান্‌ সমীক্ষা স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্‌ বন্ধুনবঞ্িতান্‌॥ ২৭ ॥ 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদমিদমব্রবীৎ। 

[অৰস্থিতান্‌ ( নিজ নি স্থানে অবস্থিত ) ; ভান্‌ ( সেই ) ; সর্বান্‌ (সন্ত); বদ্ধন্‌ ( বদধা-বাদ্দবদের ) ; সমীক্ষ্য 
(দেখে); সঃ কৌন্েয়ঃ ( সেই কুষ্টাপুত্র অর্জুন ) ; পরয়া ( অতান্ত ) ; কৃপয়া ( কাতর ) ; আবিষ্টং ( যুক্ত হয়ে); বিশবীদন্‌ 
(বিষতাপূর্বক ) ; ইদম্‌( এরূপ ) : অন্রবীৎ ( বলতে লাগলেন।)] 

নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দেখে কুষ্টীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত কাতর ও বিষগ্র হয়ে 
বলতে লাগলেন__॥ ২৭ ॥ 

ব্যাখ্যা “তান সর্বান্বন্ধুননহ্ছিতান্‌ সমীক্ষা": কুসটীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত কাপুরুষভাবাপন্ন হযে গেলেন ! 
পূর্বল্লোক অনুসারে অর্জন যাঁদের দেখেছেন, তারা উভয়পক্ষের সৈন্যদলে কেবল জন্মসন্বন্ধীয় এবং 
ছাড়াও বান্ধক প্রদুখ প্রপিতামহগণ, চষ্টদ্ম, শিখন্তী, বিদ্যাসন্বন্ধীয় আত্মীয়দেরই দেখে অর্জুনের মনে এই 
সুর আদি শ্যাসকগণ ; জয়দ্রখ আদি ভগিনীপতিগণ এবং | ভাবনা এল যে, যুদ্ধে এরাই মারা যান বা অন্য পক্ষের 
অনা অনেক আত্মীয়গণকে উভয় সেন্যদলে অবস্থিত ! লোক মারা যায়, সবেতে আমাদেরই ক্ষতি, কুলক্ষয় তো 
| আমাদেরই হবে, আমাদের আস্বীযস্্জনহ তো মৃত্যুমুখে 

পর্ন __এহ পদটিতে “স | পতিত হবেন। এরূপ চিন্তা হওয়ায় অর্জুনের মন থেকে 
কৌন্তেয়ঃ' বলার অথ এই শে, কুন্তী যাঁকে যুদ্ধ করতে | যুদ্ধের ইচ্ছা চ্সে গিয়েছিল এবং কাপুরুষ ভাবের উদয় 


উদ্ুদ্ধ করেছিলেন এবং যিনি বীরত্বের গ্রভাপে “আমার 
সঙ্গে কারা যুদ্ধ করতে উপস্থিত" 
যোদ্ধাগণকে দেখবার জনা ভগবান 
সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করার আদেশ করেন, সেই 


হয়েছিল । এই কাপুরুষসুলভ মনোভাবকে ভগবান পরবর্তী 
গ্লোকে (৯1২৩) 'কশ্মলম্‌' এবং “হৃদয়দৌর্বলাঘ" 
বলেছেন, এবং অর্জুন (২1৭) "কার্পপাদোষো- 
পহতন্বভাব' বলে এটি দ্বীকারও করেছেন। 


৩৭] সাবক-সন্ভীবলী 
_ আৰ্জুন কাপুরুষতায় আচ্ছয়  হয়েছিনে অত্যন্ত কাপুরুষতারূপ দোষ। এ 
‘কৃপয়াৰিষ্টঃ।' প্রমাণিত হয় যে, এই কাপুরুষতা তাকে এমনভাবে আনছেন করেছিল যে, যীরা তাদের 
তার পূর্বে ছিল না, কিন্তু এখন উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং  অনিষ্টকারী এবং সময়ে অসময়ে অনিষ্ট 


এটি আগন্থক দোষ। আগন্তুক হওয়ায় এটি স্থায়ী হবে না। 
অপরপক্ষে শৌর্ঘ ও বীর্য অর্জুনের স্বাভাবিক গুণ। সুতরাং 
তা চিরস্থায়ী 

অতি কাপুরুষতা কাকে বলে ? অকারণ নিন্দা, 
তিরস্কার, অপমানকারী, দুঃখদানকারী, শক্রভাবাপন্ন, 
ধ্বংস করার ইচ্ছাসম্প্। দূর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি 
প্রভৃতিকে যুদ্ধাকাঞ্্লী দেখেও তাঁদের বধ করার চিন্তা না 
আসা, তাদের নাশ করার উদ্যোগ না নেওয়া এটি 


নিয়েছিল, সেই অধার্মিক, পাপীদের ওপরও তার করুণা 
হয়েছিল (গীতা ১1৩৫, ৪৬) এবং 
কর্তব্য থেকে ঢাত হয়েছিলেন। 

‘বিমীদগ্নিদমন্রবীৎ’ যুদ্ধের ফলে, আত্রীয়স্বজন, 
কুল এবং দেশের কি অবস্থা হবে এই ভেবে অর্জুন 
অতান্ত বিষগ্র হয়েছিলেন এবং তখনই তিনি এই 
কথা বলেছিলেন, যার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা 
হয়েছে। 


প্রা পিজি পচ 
অর্জুন উবাচ 
দৃদ্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং  সমুপছ্ছিতম্।। ২৮ ॥ 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি। 
বেপথুশচ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥ 


গান্তীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈৰ পরিদহ্যতে। 
ন চ শরোম্যবহ্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনও॥ ৩০ ॥ 

[কৃষ্ণ ( হে কৃ ) ; খুযুৎসুম ( যুদ্ধেচ্ছু } ; হমম্‌, স্বজনম্‌ (এই আয্বীয়স্বজনদিগকে ) ; সমুপন্থিতম্‌, দৃষটা( সম্মুখে 
উপস্থিত দেখে ) ; মম গাত্রাণি (আমার শরীর ) ; সীদস্টি ( অবনগ হচ্ছে ) ; চ (এবং): মুখম্‌ পরিশুষ্যতি (মুখ শুদ্ধ 
হচ্ছে); চ (এবং ); মে শরীরে (আমার শরীরে ); বেপথুঃ ( কম্প দিচ্ছে); জ (এবং ) ; রোমহর্ষঃ জায়তে { রোমাক্ষ 
হচ্ছে) ; হস্তাৎ ( হাত থেকে ) ; গান্তীবম, ( গান্তাব ধনুক ) ; শ্রংসতে (স্থলিত হচ্ছে ) ; চ (এবং ) ; ত্বক ( চযে ): 
পরিদহাতে ( খালাবোধ হচ্ছে ) ; মে (আমার ) ; মনঃ (নন); ভ্রমতি, ইব ( নিতান্ত হচ্ছে); চ (এবং); অবস্থাতুম্‌ 
চ (দাঁড়িয়ে থাকতেও ) ; নশরোমি ( পারছিনা। )] 

অর্জন বললেন, _ হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধেচ্ছু এই আতীয়ন্বজনদিগকে সন্মুখে উপস্থিত দেখে আমার শরীর 
অবসয় হচ্ছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে, শরীরে কম্প দিচ্ছে এবং রোমাঞ্চ হচ্ছে। হাত থেকে গান্ডীব ধনুক স্থলিত 
হচ্ছে এবং চর্মে জ্বালা বোধ হচ্ছে। আমি যেন কিছুই ঠিক করতে পারছি না, দাড়িয়ে থাকতেও আমার কষ্ট 


হচ্ছে ৷ ২৮-৩০ ॥ 

বাখ্যা__“দৃষ্টেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসূং সমুপন্থিতন' 
_ অর্জুনের ‘কৃষ্ণ নামটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গীতায় এই 
সন্বোধনটি নয়বার উল্লিখিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
তে অনা কোনো সন্বোধন এতবার ব্যবজত 
ভগবানেরও "পার্থ নামটি অত্যন্ত প্রিয় 
মধ্যে কথোপকথনের সময় শ্রীকৃষ্ণ 
এবং অর্জুন এই নামগুলি বাবহার করতেন এবং এই কথা 


লোকপ্রসিদ্ধও ছিল। সেইজনাই সঞ্জয় গীতার শেষে 
“কৃষ্ণ' এবং পার্থ’, নামের উল্লেখ করেছেন__'যত্র 
যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত পারো ধনুর্ধরঃ' (১৮।৭৮)। 
ধৃতরাষ্টর প্রথমে বলেছিলেন 'সমবেতা যুযুৎসবঃ' এবং 
অর্জুন এখানে বললেন “যুযুৎসুং সমুপস্থিতম' ; কি 
দু'জনের দৃষ্টিতে পার্থকা আছে। ধৃতরাষ্ট্রের ছে 
দুৰ্যোধন আদি তার পুত্র এবং ঘুধিষ্টির আদি পাুর পুত্র 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


অধ্যায় ১ 


এরূপ বিভেদ ছিল। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র সেই স্থানে 
“মামকাঃ' এবং *পাগুবাঃ' বলেছেন। কিন্তু অর্জুনের 
চোখে সেই বিভেদ ছিল না, তাই অর্জন এখানে 'স্বজনম্‌’ 
বলেছেন, যাতে দুই পক্ষের লোকেদেরই বোঝায়। এর 
অর্থ হল এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধে পুত্রদের নিহত 
হবার আশদ্দা ছিল, শোক ছিল। কিন্তু অর্জুনের দুই পক্ষের 
আগ্মীয়গণেরহ বধ হবার আশগ্ষায় শোক ছিল__দুই 
পক্ষের যে কেউ হত হোন না কেন, তিনি তো আমারই 
আত্মীমা। 

এখনও পর্যন্ত ‘দৃষ্বা’ পদটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে_ 
“দৃষ্টা তু পাগুবানীকম্‌' (১1২) “বাবহ্ছিতান্‌ দৃা 
ধার্তরাষ্ট্রান' (১1২০) এবং এখানে 'দৃষ্টেমং স্বজনম্‌' 
(১1২৮)। এই তিনটি পদের অর্থ হল যে দুর্যোধন এক 
প্রকারহ দেখতেন অর্থাৎ দু্যোধনের কেবল যুদ্ধের 
ঘনোভাবই ছিল। কিন্ব অর্জুনের দেখা দু' প্রকারের ছিল। 
প্রথমে অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দেখে বীরত্বে ঝলসে 
উঠে যুদ্ধের জন্য ধনুক হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন 


আর এখন আশ্মীয়ন্ত্ররনদের দেখে মোহাবিষ্ট হয়ে যুদ্ধে 
বিরত হয়েছিলেন, ডার হাত থেকে ধনুক পড়ে যাচ্ছিল। 

“সীদন্তি মন গাত্রাপি . * ভ্রমতীব চ মে মনা 
অর্জুনের মনে যুদ্ধের ভাবী পরিণামের কথা ভেবে চিন্তা 
হচ্ছিল, দুঃশবোধ হচ্ছিল। সেই চিন্তার ও দুঃখের প্রভাব 
তার সমস্ত শরীরে পড়েছিল। সেই প্রভাবের কথা অর্জুন 
স্পষ্টভাবে ছানাচ্ছিলেন মে তার শরীরের হাত, পা, মুখ 
ইত্যাদি একেকটি অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে, নুখ শুদ্ধ 
হচ্ছে, যার জনা কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ; সমস্ত শরীর 
কম্পমান হয়েছে, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। যে 
গান্ধীব ধনুকের টংকারে শত্রু ভীত-সন্তুন্ত হয়, সেই 
শান্তীব হন্তচৃত হয়ে পড়ছে। সমস্ত শরীর এবং ত্বকে স্বালা 
অনুভূত হচ্ছে”) । মন ঘুরছে অর্থাৎ তার কি কর্তব্য তা 
বুঝতে পারছেন না। এই যুদ্ধস্থলে রথের ওপর দন্ডায়মান 
থাকতেও পারছেন না, তার মনে হচ্ছে তিনি মুষ্থা যাবেন। 
এই অনর্থকারী যুদ্ধে উপস্থিত থাকাকেও পাপ বলে মনে 
হচ্ছে। 


এত সত 
সহ গুবোরধ হবে নিজ সারীরোর অটীচিভর বণনা কবে অভুন ভাবী পারিগাম সূচকে অভ জ্জ্নাদিক জন্য বৃদ্ধ 


করা অনুচিত বলে জানাচ্ছেন / 


নিমিত্তানি চ 
শর চ 


পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। 
শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১ ॥ 


[ কেশব ( হে কেশব! ) ; নিমিত্তানিচ ( জক্ষপঞ্ুলিও ) ; বিপরীতানি ( বিপরীত ); পশ্যামি ( দেখতে পাচ্ছি) ; 
হবে (যুদ্ধে ); স্বজনম্‌ ( আৰ্মীযস্বজনকে ) ; হত্বা (বধ করে ) ; শ্রেয়ঃ ( শ্ৰেয় ) ; চ (ও) ন; অনুপশ্যামি 


পাচ্ছিনা। )] 


(লাভ) কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' ॥ ৩১ ॥ 


হে কেশব ! আমি লক্ষণগুলিও সব বিপরীত দেখতে পাচ্ছি এবং যুদ্ধে আত্বীয়ন্বজনকে বধ করায় শ্রেয় 


ব্যাখ্যা “নিমিস্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব" | এর তাৎপর্য হল কোলো কার্য আরপ্ত করার সময় মনে যত 


_হে কেশব ! আমি আক্ষণগ্ুডলিও৭) বিপরীত দেখছি। | বেশি উৎসাহ (আনন্দ) থাকে, সেই উৎসাহ কার্যটিকে 
চিনা িতাসমা ছা বপুমাত্তং বিশেষতঃ। সঙ্গীবং দহতে চিন্তা নিশ্গীবং দহতে চিতা চাই 


“চিন্তাকে চিতার সমান বলা হয়েছে, মাত্র একটি বিন্দুর তফাৎ চিন্তা জীবিত বাক্রিকে পোড়ায় আর চিতা মৃত ব্যক্তিকে 


পোড়ায়।' 


(যত লক্ষণ আছে, সেগুলি কোনো ভাল অথবা মন্দ ঘটনার নিমিত্ত হয় না, অর্থাৎ সেগুলির দারা কোনো ঘটনা সৃষ্ট হয় 


না, বত তানী ঘটনাণ পূর্বাভাস দেয়। 


লক্ষণ প্রকাশক প্রাণী ও বান্ুবে লক্ষণগ্লিকে চেষ্টার দ্বারা বোঝায় না, আপনা থেকেই সেগুলি পরিলক্ষিত হয়। 


শোক ৩২] 
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করতে তত বেশি কার্যকর করে তোলে। কিন্ত যদি কার্যের 
আরম্তেই উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়, মনের সংকল্প ঠিক না 
থাকে তবে সেই কার্ের পরিণতি ভালো হয় না। সেই 
দৃষ্টিতে অর্জুন বলছেন যে, এখন আমার শরীর শিথিল 
হচ্ছে, কম্পন হচ্ছে, মুখ শুষ্ক লাগছে ইত্যাদি যে সমস্ত 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেইসব ব্যক্তিগত লক্ষণ আমার 
ভালো বলে মনে হচ্ছে না”।। এছাড়াও আকাশে 
উক্ষাপাত, অসময়ে গ্রহণ, ভূমিকম্প, পশু-পক্ষীর 
অস্থাভাবিক বব, চন্দ্রের দাগ না দেখা, মেঘ থেকে রক্তবৃষ্টি 
হওয়া ইতাদি চিহ্ন যেগুলি পূর্বে দেখা গেছে, তাও অশুভ 
লক্ষণ এইভাবে পুর্বে এবং এখনকার লক্ষণনুলি দেখে 
আমার 'বী অনিষ্টের আশঙ্কা জাগছে” 


ন চ শ্ৰেয়োহনুপশ্যানি হত্বা স্থজনমাহবে_ যুদ্ধে 
নিজেদের স্ব্জনগণকে বধ লাড হবে 
তাও নয়। যুদ্ধের পরিং বা পরলোক 
কোনোটিই আমার পক্ষে হিতকারক বলে মনে হচ্ছে না। 
কারণ যে নিজ কুলকে ধ্বংস করে সে অত্যন্ত পাপী। 
সুতরাং কুলক্ষয়ের পাপ আমার হবেই এবং এর ফলে 
আমার নরকবাস হবে। 

এই শ্লোকটিতে “নিমিত্তানি পশ্যামি’ এবং " শ্রেয়ঃ 
অনুপশ্যামি"*__ এই দুটি বাকোর দ্বারা অর্জুন বলতে 
চাইছেন যে, “আশি লঙ্চণ গুলি দেখি বা নিজে চিন্তা করি, 
দুই ভাবেই যুদ্ধানপ্ত বা তার পরিণতি আমার পক্ষে এবং 
জগতের পক্ষে হিতকারক নয় বলে আমার মনে হচ্ছে।' 


শর শত এজ 


সঙ _ ঠাষনা কোনো শত লজ্জা নে যাচ্ছে না এবং ত্রেজও বোকা যাচ্ছে না একা নিয় পাওয়ার আচ্ছা পরের 


ঢোকে অফু্ন বিভ্যারিতভাবে বলছেন। 


ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং শুখানি চ। 


নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২ ॥ 


[কৃষ্ণ ( হেকৃষ৷! ) ; ন ৰিজয়ম্‌ কাজে { বিজয় চাই না); রাজ্াম্‌ (পাঙ্ঞাও)২ ন (না); ন, সুখানি (সুখভোগও 


চাই না ) ; গোবিন্দ (হে গোবিন্দ ! ) ; নঃ (আসাদের } ; 


রাজ্যেন ( নাজ্যে ) ; কিম্‌ ( কিলাড? ); ভোগৈঃ 


(ভোগেও); বা (অথবা) জীবিতেন (বেঁচে থেকেও ); কিম্‌ ( কি লাভ? )] 
হে কৃষ্ণ! আমি বিজযও চাই না, রাজ্যও চাই না এবং সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যে 
কি লাভ ? ভোগে কি লাভ ? এবং বেঁচে থেকেই বাকি লাভ ? ॥৩২ ॥ 


ব্যাখ্যান কাঞ্চ্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজাং সুখানি 
চ'__'মানলান যে যুদ্ধে আমি বিজমী হব, তখন সমস্ত 
পৃথিবী আমার রাজত্ব হবে, অধিকারে আসবে। সসাগরা 
পৃথিবীর অধীশ্বর হলে আমরা অনেক প্রকার সুখভোগ 
ক্ষৱব। কিন্তু এসবের কিছুই আমার চাই না, অর্থাৎ 
যুক্ছে জয়, রাজ্য বা সুখভোগের কোনো বাসনা আমার 
লেস" 

“কিং নো রাজোন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা" 


জামার মনে যখন কোনো প্রকার (জয়, রাজ্জা বা 


সুখভোগের) কামনা-বাসনা নেই, তখন যত বিশাল 
রাজাই লাভ হোক না কেন, তাতে আনার কি লাভ ? যত 
সুন্দর সুঘভোগ পাওয়া যাক না কেন, তাতেই বা আমার 
কি হবে ? অথবা এই আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে যদি বহু 
বছর ধরে সুখে রাজা ভোগ করি তাতেই বা আমার কি 
লাভ হবে ?' অর্থাৎ, এই জয়, রাজহ, সুখভোগ তখনই 
সুখ দেয় যখন হ্রদয়ে তার জনা কামনা-বাসনা থাকে, 
ভালোবাসা থাকে অথবা গুরু থাকে। কিন্তু আমার 
এহসবের জনা কোনো আকাক্ক্ষাই নেই, তাহলে এগুলি 


+ অর্জন যদিও উল শারীরিক লাক্ষণপ্তুলিকেও্ দৈব লক্ষণ বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি দৈব লক্ষণ নয়। 
এজ শোক-মোহজনিত কারণে ইন্দ্রিয়, শরীর, নন, বৃদ্ধিতে সৃষ্ট বিকার মাত। 


গা “পশ্যামি ক্রিয়াটি 


এবং বত্মানের লক্ষণ শুলির বিষয়ে এবং “অনুপশ্যামি' ক্রিয়া ভবিষ্যতের পরিলাহের 


30 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১ 
আমাকে কি সুখ দেবে ? এই সমস্ত আন্মীয়বর্গকে : প্রয়োজন, কিন্তু এঁদের যদি মৃত্যু হয়, তাহলে এগুলি 
হত্যা করে আমার বাচবার কোনো ইচ্ছা নেই ; কেননা কে ভোগ করবে ? ভোগ করা তো দূরের কথা, 
এঁরা নিহত হলে এই রাজ্য ও সুখভোগে কার বরং তাদের অবর্তমানে আমার আরও চিন্তা ও শোক 
প্রয়োজন ? রাজা, সুখভোগ এ সমস্তই আত্মীয়দের জন্যই | হবে। 


পল 2 ৯ 


সহ আুলা হচ্ছে ওয়লাত করতে কেন চাদ না, পরের হোকে তা জানাঞ্ফেনা। 
যেষামর্থে কাজ্কিতং নো রাজাং ভোগাঃ সুখানি চ। 
ত ইমেহবহ্িতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তান্তা ধনানি চা॥৩৩॥ 
{ যেষাষ ( যাঁদের ) : অর্থে ( ছন্য): মঃ (আমাদের ); নাজ্যম্‌ (রাজ্য ); ভোগাঃ ( ভোগ ); চ, সুখানি (এবং 
সুখের ) ; কাঙিক্ষতম ( ইচ্ছা ) ; তে ( তারাই ) ; ইমে ( নিজ নিজ ) :; প্রাপান্‌ চ ধনানি ( ধন-সম্পত্তি ও প্রাণের 
আশা); তন্তা ( ভাগ করে ) ; যুদ্ধে (যুদ্ধে); অবস্ধিতাঃ (উপস্থিত হয়েছেন। )] 


“যাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ এবং সুখের ইচ্ছা, ভারাই নিজেদের ধনসম্পত্তি এবং প্রাণের আশা 
পরিত্যাগ করেও যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন।" ॥ ৩৩ ॥ 

ব্যাখ্যা_-'যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং লো রাজ্বাং ভোগাঃ | তাদের প্রাণের মোহ এবং ধনের তৃষ্ণা কিছুই নেই, এই 
সুখানি চ'__'আমরা রাজা, সুখ, ভোগ যা কিছু কামনা যুদ্ধে যদি মৃত্যুও হ তবু তারা পশ্চাদ্পদ হবেন না। কিন্ত 
করি, সেগুলি নিজেদের বাক্তিগত সুখের জনা নয়, বরং এদের যদি মৃত্যুই হয় তবে এ রাজা কীসের জন্য ? সুখ 
এইসব আত্বীয়-কু্ুপব, বন্ধু প্রভৃতির জন্য চাই। জাচার্যপণ, কিসের জনা, ধন কার জন্য ? অর্থাৎ এই সবের আকাক্ষ্ষা 
পিতৃবাগণ, গিতামহগণ, পুত্ৰগণ সকলে যাতে সুখ ও | আমরা কার জনা করব ?" 
আরাম পায়, তাঁদের সেবা করা যায়, তারা প্রসয হন_ | 'প্রাণাংস্তান্ধা ধনানি চ'_এর অর্থ হচ্ছে যে, এরা প্রাণ 
এইজনাই আমরা যুদ্ধ করে রাজালাভ করতে চাই, ভোগ- | এবং সম্পদের আশা ভাগ করে উপস্থিত অর্থাৎ তারা 
সামগ্রী একত্রিত করতে চাই।" জীবিত থাকবেন এবং সম্পদ আহরণ করবেন--এই 

“ত ইমেহবন্কিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তাত্বণ ধনানি চ"__“কিন্্ | ইচ্ছা ত্যাগ করে দাড়িয়ে আছেন। যদি তাদের প্রাণ ও ধন- 
ভাবাই সকলে নিজ নিজ প্রাণ এবং ধনসম্পত্তির আশা সম্পত্তির আশঙ্কা থাকত, তাহলে কি তারা যুদ্ধে উপস্থিত 
করে যুদ্ধের উদ্দেশো আমাদের সামনে এই | হতেন ? অতএব এখানে প্রাণ এবং ধন ত্যাগ করার 
উনি দণ্ডায়নান ৷ তাদের মনে এখন শুধু এই চিন্তা, তাৎপর্য হচ্ছে সেগুলির আশাই ত্যাগ করা। 

এ এক 


সহজ বাজে জন্য আমরা বাজ্ঞ, ভোগ এবাং সুখের আশা কারি, তাঁরা কাবা এব কণা অজুদি পরের গুটি হোত 


কন 
আচার্যাঃ, পিতরঃ পুত্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ। 
মাতুলাঃ শ্রশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বদ্ধিনম্তথা।॥ ৩৪ ॥ 
ছাবিবিশতন শ্লোকে লন পিতামহান বলে সর্বপ্রথম পিতৃগণ এবং পিতামহগণের নাম বলা হয়েছে, এবং এখানে 
‘আচার্যাঃ লিতর। বলে প্রথমে আচার্যদের নাম নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে কৌটুস্িক স্নেহের প্রাধান্য ছিল, তাই 


পিতার নাম সর্বপ্রথম করা হয়েছিল এবং এখানে বধ না করার কথা আলোচনা হচ্ছে, তাই সর্বপ্রথম আদরীয় পুজা আচার্যগণ ও 
শুরুজনদের নাম করা হয়েছে, যারা জীবের পরম হিতৈষী। 
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এতা হন্তুমিচ্ছামি  স্বতো্পি মধুসূদন ৷ 
অপি ভ্রেলোকারাজ্যসা হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৫ ॥ 


[ আাগরথাঃ ( আচাৰ্য ) ; পিতরঃ (পিতা ) ; পুত্রাঃ (পুত্র ) 3 চ তথা, এব ( এবং সেইরূপ ) ; পিতামহাঃ 
হ)। মাতুলাঃ ( মাতুল ) ; শ্বশুরাঃ (শ্বশুর ); পৌত্রাঃ (পৌত্র ); শাযালাঃ (শ্যালক); তথা, সন্বন্ধিনঃ ( এবং 
অন্যান্য মত আত্মীয় আছেন); গ্মতঃ ( অন্ত্রাঘাত করলে ) : অপি (ও); এতান্‌ (তাদের) হয্রম ( নারতে ); নইঙ্ছানি 
( চাই না); মধুসূদন ( হে মধুসৃদন ! ) ; হ্ৈলোকয রাজাস্য ( ত্রিলোকের বাজন্ও ) ; হেতোঃ, অপি ( লাভ হয়, 
তাহলেও) ; নু মছীকৃতে কিম { তবে এই পৃ্িবীব অগ্নীশ্বৰ হবার জন্য কেন বধ করব ? )] 

আচাৰ্য, পিতা, পুত্র এবং সেইরূপ পিতামহ, মামা, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং অন্যান্য যত আত্মীয় 
আছেন, এরা আমাকে অন্ত্রাঘাত করলেও আমি এঁদের মারতে চাই না এবং হে মধুসূদন ! আমার যদি 
ত্রিলোকের রাজস্বও লাভ হয়, তাহলেও আমি এঁদের বধ করতে চাই না, এই সামান্য পৃথিবীর অধীশ্বর 
হবার জন৷ কেন আমি এঁদের বধ করতে যাব ? ৷৷ ৩৪-৩৫ ॥ 
ধানড়শ অধ্যায়ের একুশতম : হারা নিজ ঈক্সিত বন্র প্রাপ্তির জন্য, রাজ্য পাবার লোভে 
স্লোকে বলেছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই আমাকে হত্যা করতে চান, তবুও আমি নিচ্ছ ইস প্রাপ্তির 
তিনটি হল নরকের দ্বার। প্রকৃতপক্ষে কামেরই এই তিনটি আশা লোভের বশীভূত হয়ে তাদের মারতে চাই না। এর 
রূপ। সাংসারিক বন্ধ, বাঞ্তি ইতাদির প্রতি গুরুত্ব: তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ক্রোধ এবং লোভের বশীভূত হয়ে 
গেওয়াতে এই তিনটি উতপন্ন হয়ে খাকে। কাম অর্থাৎ | আমি নরকে যেতে রাজি নই।” 
কামনার জিয়া দুই প্রকারের_ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্টের এখানে দুবার “অপি’ পদের প্রয়োগ করায় অর্জুনের 
নিবৃত্ধি। এর মধো ইষ্টের প্রাপ্তিও দুই প্রকারের হয়_ | বন্বা হচ্ছে এই যে, “আমি তো এঁদের স্বার্থে কোনো 
সম্পদ সংগ্রহ এবং সুণভোগ। সংগ্রহের ইন্ছার নাম | বাধা দিইনি, তাহলে এঁরা কেন আমাকে মারবেন ? তবু 
লোভ" এবং সুখ্‌ডোগের ইচ্ছার নাম *কাম"। অ মনে কর, আমিই প্রথমে এঁদের স্থার্থে বাধা প্রদান করেছি 
নিবন্তিতে বাধা এলে ‘ক্রোধ’ হয় অর্থাৎ সুখভোগ এবং | এইরকম ভেবে যদি এঁরা আমাকে হত্যা করতে উদাত হন, 
তবুণ্ড (গ্লতোছপি) আমি এদের বধ করতে চাই না। 
অনিষ্টকারীর ওপর, আমাদের ক্ষতি যারা করে তাদের | দ্বিতীয়ত এঁদের বধ করলে আমার কের অধীশ্বর 
ওপর ক্রোধ স্ল্মায়, যার ফলে অনিষ্টকারীকে ধ্বংস করার | হওয়ার কো? » তবু মনে করা যাক যদি 
ক্রিয়া হয়। এব ছারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধে মানুষের দুই নিহত হন তাহলে ব্রিলোকের অধীশ্বর হব তথাপিও 
প্রকারেরহ প্রবৃত্তি হয়__অনিষ্টের নিবৃত্তির জনা অর্থাৎ ("অপি ট্রিলোকারাজাসা হোতোঃ) আমি এদের বধ 
নিজ ক্রোধের বশীভূত হয়ে ইষ্টলাভের জন্য অর্থাৎ করতে চাহি না।' 
পূর্তির জনা কিন্ধু অর্জুন এইখানে এই দুটিতেই "মধুসূদন": সন্বোধনের তাৎপর্য হল, ভগবান তো 
ছেন।] দৈতানিধনকারী, কিন্দ প্রাণ আদি আচার্যগণ এবং 

“আচার্যাঃ পিতরঃ ০**** কিং নু মহীকৃতে'_ ৷ ভীস্মাদি পিতামহ তো দৈত্য নন যে ওঁদের মারতে আমি 
“আমার আত্মীয়গণ যদি নিজ অনিষ্ট নিবৃত্তির জনা | ইচ্ছুক হব ? এঁরা তো আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আয্রীয়। 
ক্রোধের বশে আমাকে আঘাত: করে, আমাকে বধ | 'আচার্যাঃ'_ এই আগ্মীযদের মধ্যে যে দ্রোণাচার্যাদির 
করতে চায়, তাহলেও আমি নিজ অনিষ্ট-নিবৃত্তির জনা | সঙ্গে আমাদের বিদ্যা এবং ভালবাসার সম্পর্ক, সেই পূজা 
ক্রোধাপ্বিত হয়ে তাদের বধ করতে চাই না। অর্থাৎ যদি | আচার্যদের আমার সেবা করা উচিত, না তাদের সঙ্গে যুদ্ছ 


" নামক দৈতাকে বধ করায় ভগবানের আর একটি নাম হয় “মধুসূদন”। 
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করা উচিত ? আচার্যদের চরণে তো নিজের মন প্রাণ “মাতুলাঃ'-_আমাদের মাতুলগণ, আমাদের পালন- 
নিবেদিত করে দেওয়া ষ্চিত। আমাদের তাই ক্তব্য। | পোষণকারী মায়ের ডাই। অতএব তারা আয়ের সমানই 
“পিতরঃ'__ “শরীরের সম্পর্কে যারা আমাদের পিতা | পুজা। 
বা পিৃস্থানীয় তাদের শরীরের প্রতিরূপই হল আমাদের | 'শ্বশুরাঃ'_এই যে শ্বশুরগণ, এঁরা আমার এবং 
এই শরীর। শরীরে আমরা তাদের স্বরূপ হয়ে ক্রোধ বা আমার জ্রাতাদের পত্নীদের পূজনীয় পিতা। অতএব এঁরা 
(লোভবশত সেই পিতাগণকে কি করে হত্যা করব?” | আমাদের কাছে পিতার সমান পৃজনীয়। এঁদের কী করে 
পুত আমাদের এবং আমাদের ভ্রাতাদের যে | হত্যা করব? 
পুত্ররা আছে তাদের তো আমাদের লালনপালন করা | “পৌত্রাঃ'_ আমাদের পুত্রদের পুত্রযারা, তারা পুত্রের 
উচিত। তারা যদি কোনো বিপরীত কর্ম করেই ফেলে, অধিক পালনীয়। 
তাহলেও তাদের পালন করা আমাদের ধর্ম। “শ্যালাঃ' যাঁরা আমাদের শ্যালক, তারা আমাদের 
“পিতামহাঃ'-_তেমনি খিনি আমাদের পিতামহ, তিনি | প্লীদের প্রিয় ভ্রাতৃকুলপ। তাদের কী করে হত্যা করা যাবে? 
যখন আমাদের পিতাদেরও পৃজ্য, তখন তিনি তে? “সন্বন্ধিনঃ’_ এখানে যত আদ্মীয় রয়েছেন এবং 
আমাদের পরমপুজা বান্ডি। তিনি আমাদের তিরস্কার এছাড়াও যত আন্টীয় আছেন, তাদের পালন-পোষণ, 
করতে পারেন, আমাদের আঘাত করতেও পাবেন। কিন্তু সেবা করা উচিত, না ভাদের বধ করা উচিত ? এঁদের বধ 
যাতে কোন রকম দুঃখ না পান, কষ্ট না পান, যাতে সুখী ৷ করলে যদি ভ্রিলোকের অধীশ্বরও হওয়া যায়, তাহলেও 
হন, আরাম পান, তার সেবা করা হয়, আমাদের সেই | কি এঁদের হত্যা করা উচিত ? এঁদের বধ করা তো 
চেষ্টাই করা উচিত। : সর্বতোভাবে অনুচিত কর্ম। 


ক সজ 


সহ পবা অজন আান্রীয়গকেবখ না করার টি বারন ভোখথেছেন। এখন পারিগামের দিকে লক্ষ রেখেও 
আত্মীয়দের আঘাত লা করা 2715িত করছেন। 


নিহত্য ধার্তরাষট্ানঃ কা শ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন। 
খাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বেভানাততায়িনঃ॥ ৩৬ ॥ 


[ জনাৰ্দন ( হে জনাৰ্দন )7 ধা্ত্রষ্ট্রান ( ধৃতরাষ্ট্রের আ্মীযগণকে ); নিত্য ( হত্যা করে ) ; নঃ (আমরা ); কা 
শ্রাতিঃ স্যৎ (কী সুখ পাৰ?) ; এতান্‌ ( এই): আততায়িনঃ (আততাহীদের ) ; হত্বা (হতাম করলে তো); অস্মান্‌ 
( আমাদের); পাপাম্‌ এন ( পাপই ) ; আশ্রয়ে ( হবে 1)] 

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রের এই আস্মীয়গণকে হত্যা করে আমরা কী সুখ পাব ? এই আততায়ীদের মারলে 
আমাদের পাপই হবে।॥ ৩৬ ॥ 

ব্যাখা_'নিহতা ধাৰ্রাষ্ট্রানঃ....হত্বৈতানাততায়িনঃ' ৷ আত্মীয়দের কথা স্মরণে এলে তাদের অভাব আমাদের 
__"ধৃত্যাষ্ট্রের পুক্রগণ এবং তাদের সহযোগী অন্য যত বার বার কষ্ট দেবে। তাদের মৃত্যুশোক সর্বক্ষণ পীড়িত 
সৈনা আছেন. তাদের বধ করে জয় লাভ করলে আমাদের | করবে। এমতাবস্থায় আমরা কি কখনও প্রসয়তা লাভ 
কী এমন আনন্দ হবে ? যদি আমরা ক্রোধ অখবা লোভের | করতে পারব ? অর্থাৎ এঁদের হত্যা করলে আমরা যতদিন 
তাড়নায় এদের হত্যাও করি, তাহলে সেই তাড়না প্রশমিত | হহল্দোকে অবস্থান করব, ততদিন আমরা 
হলে আমাদের ক্রন্দন করতে হবে, অর্থাৎ ক্রোধ ও | কখনও চিত্তে শান্তি পাব না এবং এঁদের হত্যা করায় 
লোভের বশবর্তী হয়ে আমরা যে অন করে ফেলব তাতে | আমাদের যে পাপ হবে, তা পরলোকেও আমাদের দুঃখ 
আমাদের অনুতাপ করতে হবে। আততায়ী হলেও এই | দেবে। 


জ্লোক ৩৭] 
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আততায়ী ছয় প্রকারের হয়-_অপ্রিসংযোগকারী, 
বিষপ্রদানকাহী, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বধ করতে উদ্যত, 
সম্পদহরণকারী, জমি (রাজা) লুষ্ঠনকারী এবং নারী- 
অপহরণকারী'''। দুর্যোধনাদির মধো এই হুটি লক্ষণই 
দেখা যাচ্ছিল। তারা জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করে 
পাণুবদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভীযকে বিষপান 
করিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। অন্তুরধারণপূর্বক 
পাস্ুবদের হত্যা করার নিমিন্ত তো প্রস্তুত ছিলেনই। 
দ্যুতক্রীড়ায় কপটতার সাহাযো এঁরা পাশুবদের ধন এবং 
রাজ্য হরণ করেছিলেন। জনপূর্ণ সভায় দ্রৌপদীকে এনে, 
“আমি 
ইত্যাদি বলে তাকে খুবই অপমান করেছিলেন এবং 
দুর্যোধন প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় জয়দ্রখ দ্রৌগদীকে অপহরণ 


অনুযায়ী আততায়ীকে বধ করলে 
নো দোষ (পাপ) স্পর্শ করে না 


“নাভতায়িবধে দোযো হস্বর্ভবতি কশ্চন" (ননুস্মাতি 


গাকে জিতে নিয়েছি তুই এখন আমার দাদী" | 


| সম্পর্ক আগ করা যায় কিন্ত তাকে কি 
| যেতে পারে! 


৮1৩১)। কিন্তু আততায়ীকে বধ করা উচিত হলেও বধ 


করা কাজটি ভালো নয। শাস্তেও আহে যে, মানুষের 
কখনও কাউকে হিংসা করা উচিত নয়_"ন হিংস্যাৎসর্বা 


ভূতানি’ ; হিংসা না করা পরমধর্ম_ "অহিংসা পরমো 
ধর্মঃ'''৷ সুতরাং ক্রোধ ও শোভেয় বশবর্তী হয়ে আমরা 
কেন আত্মীয়দের নিহত করব ?' 

দুৰ্যোধন আততায়ী হওয়ায় অর্জুন তাকে বধ করতে 
পারেন ; কিন্দ তার আন্তীয় হওয়ায় অর্জুনের ধারণা 
দুর্যোধনকে বধ করলে তার পাপ হবে। কারণ শান্তর কথা 
হচ্ছে যে, যে নিজ কুল নাশ করে, সে অতন্ত পাপ 
করে- এস এ পাশিষ্ঠতমো যঃ কৃর্যাৎকুলনাম্নম্।" 
সুতরাং যে আততায়ী ঘনিষ্ঠ আত্ত্রীয় তাকে কিভাবে বধ 
করা সন্তব ? তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা বা তার থেকে 
পৃথক থাকা উচিত, কিণ্ধ তাকে বধ করা উচিত নয়। যেমন 
নিজের পুত্র যদি আততামী হয়ে ওঠে, তবে তার সঙ্গে 
হত্যা করা 


সি সি এ 
সাজে আগর হোক খুজের কুষ্পারিণন সহচ্ছে বলে একার অহন হু করা খে সদরাষ্পে অনুচিত তাই জানাত্ছেন। 


তল্মান্নার্া বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান দ্ববান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৭ ॥ 

[ তন্মাৎ ( সেইজনা ); স্ববাদ্ধবান্‌ ( নিজেদের বান্ধব ) : বার্তরাষ্ট্রান { ধৃতরাষ্টরের আত্মীয়দের ) ; হন্তুম, বৈধ করার) ; 
বয়ন্‌ ন, অর্হাঃ (আমরা উপযুক্ত নই) : হি ( কারণ ) ; নাধব ( হে মাধব! ) ; স্বজনম্‌ ( নিজ আক্বীয়দের ) ; হত্বা 
(বধ করে ); কথম্‌ ( কীভাবে ) ; সুখিনঃ ( সুখী ) ; স্যাম ( হব? )] 

সেইজন্য নিজেদের বান্ধব এই ধৃতরাষ্ট্রের আত্ীয়গণকে বধ করার উপযুক্ত আমরা নই ; কারণ হে 
মাধব ! নিজ আান্বীয়াদের বধ করে আমরা কীভাবে সুখী হব ? ॥ ৩৭ ॥ 


১ আগ্রিদো গররদশ্চৈব শন্রগাণিধনাপহত। ক্ষেত্রদারাপহত্ভা চ যড়েতে হ্যাততায়িনঃ ৷৷ (বশিষ্টন্মৃতি ৩।১৯) 

“অগ্নিসংযোগকানী, বিষপ্রদানকারী, অস্তরধারণ করে হতা করতে উদাত্ত, সম্পত্তিহরণকাযী, মিলুষ্ঠনকারী এবং নারী- 
অপহরণকারী__এই ছয়জলছ আততায়ী ।' 

* আতভারীকে বধ কর-_এটি হল অথশান্ধু এবং কাউকে হিংসা কোরো না-_এটি ধর্মশান্্ । যাতে নিজের কোনো প্রকার 
স্বাপ থাকে, তাকে বলা হয় অশান্ত ; আর যার খধে নিজের কোনো স্থার্থ থাকে না, তাকে বলা হয় ধর্মশান্সু। অর্থশান্ত্রের চেয়ে 
ধর্মশান্তু বলশালী। সুতরাং শান্তর যেখানে অথশান্ত্র এবং ধর্মশান্তু দুটির মধ্যে বিরোধ ঘটে, সেখানে অর্থশাস্ত্রকে ত্যাগ করে 
ধরশান্্রকেই গ্রহণ করা উচিত। 

“ম্মতোবিবোধে নাযন্্ বলবান্বাবহারতই। অর্থশান্্ান্ত বলবদ্ধর্মশান্দরমিতি দিতি ॥" 

(যাজ্ঞবস্ধান্মৃতি ২1২১) 
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ব্যাখ্যা ‘তম্মান্নার্হা বৰয়ং হন্তুং রত্ন] “স্বজনং হি হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব'_ ‘হে মাধব । 
সৰাজ্ধবান্‌' এখন পর্যন্ত (প্রথম অধ্যায়ের আটাশতম | এই আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কাতেই খুব দুঃখ পাচ্ছি, 
শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত) আমি আস্বীয়- | লোকবিমূঢ় হচ্ছি, তাহলে ক্রোধ এবং লোভের বশীভূত 
স্বজনশণকে বধ না করার জন্য যত যুক্তি, নথি পেশ | হয়ে আমরা যদি তাদের বধ করি তবে কতনা দুঃখ হবে! 
করেছি, যত চিন্তা প্রকাশ করেছি, তারপরে আমরা তাদের বধ করে আমরা কী সুখী হব ?? 
এরাপ অনর্থকারী কার্যে কী করে প্রবৃত্ত হতে পারি ? এখানে “এরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই মমত্্- 
নিজেদের বাথাব ধৃতরাষ্ট্রের আন্গীয়রূপ আমার এই জনিত মোহের কারণে নিঞ্জ ক্ষত্রিয়জনিত কর্তবোর দিকে 
বধু ও স্বজনগণকে বধ করার কাজ আমাদের | অর্জুনের লক্ষ যায় নি। কারণ যেখানে মোহ থাকে 
সর্বতোভাবে অযোগা এবং অনুচিত। আমার মতো | সেখানে বিবেক দমিত হয়। বিবেক দমিত হলে মোহের 
লোকের পক্ষে এরূপ অনুচিত কর্ম কী করে করা প্রথলতা হয়। মোহ প্রবল হলে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে 
সম্ভব? | স্পষ্ট ধারণা হয় না। 


শত 5% এক 


সহী এন এখানো এই এলা আসে কে অকুর্নোক পর্ষদ নুবোর্কন যেনা আরা, তমাদী হুারবিনযালির নিকট ও 
অজুর্ন আয্টীয। আীরতার ঢ়াটিতে অকন বৃ খেকে নিত হওয়ার কা নি করছেন, কিয় নুবোর্ব্নাদি বৃদ্ধ যেকে 
লিরাজ হওয়ার কথাই মলে আনছেন না__ এর কারণ কী ? এর উত্তর অভুলা পরবতী কুটি কে দিবেছেন? 

যদ্যপোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌॥ ৩৮ ॥ 
কথং ন জ্ঞয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মামিবরতিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশান্তির্জনার্দন॥ ৩৯ ॥ 

[ঘদ্দাপি ( যদিও) ; লোভোপহতচেতসঃ (লোভবশত বিবেক-বিবেচনা লুপ্ত ) ; এতে ( এই ) ; কুলক্ষয়কৃতম্‌ 
! কুলনাশ করায় ); দোষম্‌ ( দোষ ) ; চ, মিত্ৰয্োহে (এবং বিত্ৰদের হিংসা করায় ) ; পাতকম্‌ ( পাপ ); ন, পশ্দন্তি 
(লক্ষ করছেন না ) ; নাল (হে জনার্দন ! ) : কুলক্ষয়কৃতম্‌ দোষম্‌ ( কুলনাশ করলে যে দোষ হয় ) ; প্রপশাডিং, 
অন্মানিঃ (আমরা তা সমাকরূপে জেনেও) ; অস্মাৎ, পাপাৎ (এই পাপ থেকে ) ; নিবি (বিবতহওয়ার); জেরন 
(বিচার ) ; কথন্‌ ( কেন ); ন (করবনা? )] 


যদিও লোভবশত বিৰেক-বিকেচনা লুপ্ত দুৰ্যেধনাদি কুলনাশ করায় যে দোষ এবং মিত্রদের হিংসা 
করায় যে পাপ তা লক্ষ করছেন না, তবুও হে জনার্দন ! কুলনাশ করলে যে দোষ হয় আমরা তা সম্যকরূপে 
জেনেও কেন পাপ থেকে বিরত হব না? ॥ ৩৮-৩৯ ॥ 


ন্যাখ্যা__'মদাপোতে ন পশান্তি.....মিত্রদ্রোহে চ | বড় পাপ করতে যাচ্ছেন, আত্মীয়দের হত্যা করতে 
পাতকম্‌ '__'এতটা পেয়ে গিয়েছি, আরও এতটাই ; | যাচ্ছেন, সেই রাজা তারা কতদিন ভোগ করবেন এবং 
এরকমই যেন পেতে থাকি'_একপ সম্পদ, জনি, গৃহ, | তাঁরাও সেগুলির সঙ্গে কতদিন থাকবেন ? আমাদের 
সম্মান, প্রশংসা, পদমর্যাদা, অধিকার ইত্যাদির বৃদ্ধি ৮88 
পেতে থাকা বৃত্তির নাম 'লোভ'। এই লোভ-বৃন্তির জন্য | হবে এবং রাজা থাকতে যদি মৃত্যু হয় তাহলেও বা কী দশা 
দুর্যোধনাদির বিবেক লুপ্ত হয়েত * যার জন্য ভারা বিচার | হবে ? কারণ মানুষ পারস্পরিক সংযোগে যতটা সুখ- 
করতে পারছেন না যে, যে রাজা লাভের জন্য তারা এত | আনন্দ পায়, তাদের বিয়োগে ততটাই 
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শ্লোক ৩৮-৩৯| 


সাধক-সপ্ীবনী 


সংযোগে পরিণামগত ভাবে তত সুখ হয় না যত দুঃখ 
বিয়োগে পেতে হয়। অর্থাৎ অন্তরে লোভ প্রবল হওয়ায় 
ভারা রাজা ভাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কুলক্ষয় 
করলে যে কী ভযংকর পাপ হতে পারে তা তাদের 
নজরেই আসেনি। 

যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে সময়, সম্পত্তি ও শক্তি 
হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নানাপ্রকার চিন্তা, বাধা-বিপন্তি এসে পড়ে। 
দুই বন্ধুর নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বেধে যায়, মনোমালিন্য 
হয়ে যায়। নানাগ্রকার মতভেদ দেখা দেয়। মতভেদ হওয়ায় 
শক্রভাব দেখা যায় যেমনটি দ্রুপদ এবং দ্রোণের ক্ষেত্রে 
ঘটেছিল। তারা দুক্জন ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন। রাজ্য 
প্রাপ্তির পর দ্রুপদ একদিন প্রোপকে অপমান করে সেই 
বন্ধুত্ব নষ্ট করেন। এর দ্বারা রাজা দ্রুপদ এবং দ্রোগাচার্ষের 
মধো বৈরীভাব জন্মায়। নিজের অপমানের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জনা দ্রোণ অর্জুনের সাহায্য ক্রুপদকে পরাস্ত 
করে ভার অর্ধেক রাজা দল করেন। তহিতে ভ্রপদ 
দ্রোণাচার্যকে নাশ করার জনা এক যঞ্জ করালেন, যাতে 
ধৃষ্টদুয্ন এবং দ্রৌপদী জন্ম নেন। এইরূপ মিত্রদের সঙ্গে 
শত্রুতা হলে কী ভীষণ পাপ হয়, ওঁরা তা দেখতে পাচ্ছেন 
না। 


বিশেষ কথা 


এখন আমাদের যে বস্থর অভাব, সেগুলি ছাড়াই 
আমাদের কার্য সম্পন্ন হচ্ছে, আমরা বেশ ভালোভাবেই 
ঘাকি। কিন্তু যখন এই বস্থগুলিকে একবার পেয়ে 
তারপর হারাতে হয়, তথন সেগুলির অভাব বড় 
লীভাদারক হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রথম থেকে যে বস্তু 
থাকে না, তার জন্য তত দুঃখ হয় না, যতটা সেগুলি 
একবার পাওয়ার পর হারিয়ে যাওয়ায় দুঃখদায়ক হয়। তা 
সত্তেও মানুষ যার অভাব বোধ করে সেগুলি লোভবশত 
পাবার চেষ্টা করে। বিচার করলে দেখা যায় যে, যে বস্তুর 
এখন অভাব আছে, পরে ভাগ্যানুসারে তার প্রাপ্তি 
ঘটলে গ্রকতপঞ্ছে তার অভাব থেকেই যায়। সুতরাং 
সেই একই অবস্থা হয়, যা বন্তগুলি পাবার আগে ছিল। 
পারে লোভবশত সেই বস্বগুলি পাওয়ার আশায় শুধু 
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হয়। সেই 


| বন্গুলির প্রাপ্তিতে যে সুখানুভব হয় সেটির কারণ হল 
লোভ। অন্তরে লোভরূপ দোষ যদি না থাকে তাহলে 


বস্তগুলির প্রাপ্তিতে সুখানুভব 
মোহরাণী দোষ যদি না থাকে তাহলে আত্মীরসম্পক্কীয় 
সুখও হতে পারে না। কামনারূপ দোষ না থাকলে সম্পদ 
সংগ্রহের সুখ হতে না। এর তাৎপর্য এছ ₹ে 
সংসারের সুখ-প্রাপ্তি হয় কোনো না কোনো 
থেকেই। কোনো দোষ না থাকলে সংসারে সুখ আস্থাদন 
করা সন্তব হয় লা। কিন্দু লোভে অঙ্গ থাকায় মানুষ এরূপ 
বিচার করতে পারে না। এই তার বিবেক এবং 
বিচারশক্তি লুপ্ত করে দেয়। 

“কথং ন জেোয়মস্মাতিঃ.. প্রপশ্যাডিজানার্দন” 

অর্জুন এবার নিজের বিষয়ে বলছেন যে, “যদিও 
দুৰ্যোধন নিজ কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং বিত্রছোহজনিত 
পাপগুলি বুঝতে পারছেন না তাহলেও আমাদের 
কুলক্ষয়জ্জনিত অনথ -পরম্পরা বিবেচনা করা উচিত (যার 
বর্ণনা অৰ্জুন পরবতী চল্লিশতম শ্লোক থেকে চুয়াল্লিশতম 
শ্লোক পর্যন্ত করবেন) কারণ আমরা কুলক্ষয়জনিত 
দোষগুলিও ভালোভাবে জানি এবং মিত্রদের সঙ্গে 
ঘ্রোহজনিত (শগ্রুতা, হিংসা) পাপ সন্বন্ধেও অবহিত । 
এই মিব্রগণ যদি আমাদের দুঃখ দেন, তাহলে সে দুঃখ 
আমাদের জন্য অনিষ্টকারক হবে না। বরং আমাদের 
পূর্বের পাপই তো ক্ষয় হয়, আমাদের শুদ্ধি হয়। কিন্তু মনে 
যদি শত্রুতা, হিংসা আসে তবে তা মৃত্যুর পরেও 
আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না এবং জন্ম-জন্মান্তর আমাদের পাপ 
কাজে প্ররোচিত করতে থাকে, যাতে আমাদের ক্রমশ 
পতন হয়। এইরূপ অনর্থকারী এবং মিত্রত্রাহ উৎপন্নকারী 
যুদ্ধবাপী পাপ হতে বাচার চিন্তা করা কি উচিত নয় ? অর্থাৎ 
বিচারপূর্বক আমাদের এই পাপ হতে অবশ্যই দূরে থাকা 
উচিত ৷ 

এখানে অর্জুনের দৃষ্টি দুর্যোধনের লোভের দিকে ছিল 
ঠিকই, কিন্তু তিনি, নিজেও যে কৌটুস্বিক স্নেহে ( মোহে) 
আচ্ছন্ন হয়ে এইসব কথা বলছিলেন, সেইদিকে তার দৃষ্টি 
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ছিল না। কারণ তিনি তার নিজের কর্তব্য বুকতে | কোনো পোখ নাও থাকে তবুও অপরের লোষ দেখা 
পারছিলেন না। নিয়মই হচ্ছে যে, মানুষ যখন অপরের | এটাও তো একটি দোষ। অন্যের দোষ দেখা এবং নিজের 
দোষের দিকে তাকায় তখন নিজের দোষগুলি সে দেখতে । ভালোত্রের জনা অহংকার করা-_এই দুটি দোষই 
পায় না, বরং তার অহংকার হয় এই ভেবে যে, ‘ওর | পরস্পর সংলগ্র। অর্জুনও দুর্যোধনাদির মধ্যে দোষ 
মো তো এই দোষ রয়েছে, কিন্তু আমার এই দোয | দেখেছিলেন এবং নিজেদের ভালোত্বের অহংকার বোধ 
নেই।' এরাপ অবস্থায় সে ভাবতেও পারে না যে, করেছিলেন (ভালোগ্ের অহংকারের ছায়াতেই দোষ 
যদি অপরের কোনো একটি দোষ থাকে, তবে তার | থাকে)। সেই জন্য তিনি নিজের মোহরগী দোষ দেখতে 
নিজেরও অন্য কোনো দোষ থাকতে পারে। যদি নিজের | পাননি। 


এ এ বক 


সৰল এয করলে যো লোযঙালি হয় বে আমরা জানি, সেওলি কী ? সেই ছোঝওালির পরদ্পরা পরবর্তী 
পার্টি হোকে বাণী কয়েছে। 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ  জনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎ্্মমধর্মোহভিভবত্যুত।॥ ৪০ ॥ 


[ কৃলক্ষয়ে ( কুলক্ষয় হলে ) ; সনাতনাঃ কুলবর্মা। ( চিনুন যে কুলধম ); পরপশা্তি ( তানষ্ট হয়ে যায়); উত 
(এরং ); ধর্মে ( ধর্ম ); নষ্ট ( নষ্ট হলে ) ; কৃত্জম্‌( সেই সমস্ত); কুলম্‌ { কুলকে ) ; অবর্মঃ ( অধর্ম); অভিভবতি 
(গ্রাস করে।)] 


কুলক্ষয় হলে চিরন্তন যে কুলবর্ম তা নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম নাশ হলে (যারা বেঁচে থাকে) তাদের সমস্ত 
কুলকে অবর্ম গ্রাস করে | 8০ ॥ 

ব্যা্যা__'কুলক্ষযে প্রথশান্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ' __ : করশীফ তা না করা এবং যা অনুচিত তা করা__এরূপ 
যুদ্ধ যখন হয়, তখন তাতে কুল (বংশ) ক্ষয় (হাস) হয়। | অধৰ্ম সমস্ত কুলকে গ্রাস করে অর্থাৎ সমস্ত কুলে অধর্ম 
যখন থেকে এই কুল শুরু হয়েছে, তখন থেকে কুলের ধর্ম | তরে যায়। 
অর্থাৎ পবিত্র কর্মের পরম্পরা, পবিত্র রীতিনীতি, মর্যাদা এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে ফে, যখন কুল নষ্ট হয়ে 
ইত্যাদিও পরম্পরাক্রনে চলে আসছে। কিন্তু যখন কুলক্ষয় যাবে, ঝুল বলে যখন আর কিছুই থাকবে না, অধর্ম তখন 
হয়, তখন সর্বদা কুলের সঙ্গে যে ধর্ম থাকে তা নষ্ট হয়ে কাকে গ্রাস করবে ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, বুদ্ধ করার 
মায় অথাৎ জন্মগ্রহণের সময়, উপনয়নের সময, বিবাহের | উপযুক্ত পুরুষগণ তো মুদ্ছেই নিহত হন ; কিন্ত যারা যুদ্ধ 
সময়, মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর যে সমস্ত আচার | কার জানুন এল বালক এবং নারীগণ বেঁচে 
আচরণ পালন করা হয়, যেগুলি জীবিত এবং মৃত থাকে, তাদের অধর্ম গ্রাস করে। কারণ যুদ্ধে যখন শক্ত 
মানুষদের জনা ইহলোকে এবং পরলোকে কল্যাণকারক, | ব্যবহারকারী, শাস্ত্র, বাবহারাদিতে পটু ব্যক্তিগণ নিহত 
সেন্তলি সব ন্ট হয়ে যায়। কারণ কুলই যখন নষ্ট হয় তখন | হন, তখন অবশিষ্ট জীবিত বান্ডিগণকে সুশাসন করার 
কুলকে আশ্রয় করে থাকে যে ধর্ম তা কার আশ্রয়ে | এবং সুশিক্ষা দেবার জনা কেউ থাকেন না। তাই 
থাকবে? মর্যাদা রক্ষার এবং ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় তারা 

“ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎগ্মমধ্মো২ভিভবত্যুত’_যখন ৷ যেমন খুশি আচরণ করতে থাকে অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম লা 
কুলের পবিত্র মর্যাদা, পরিত্র আচরণ নষ্ট হয়, তখন ধর্ম | করে অনুপযুক্ত কাজ্জ করতে থাকে, তাতেই অধর্ম 
পালন না-করা এবং ধর্মের বিপরীত কাজ করা অর্থাৎ যা : প্রসারিত হয। 
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কলা ৪১-৪২] সাধক-ষ্ীবলী 3s 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদান কুলন্তিয়ঃ। 
স্্রীযূ  দুষ্টাসু  বার্ফেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১ ॥ 
[ কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ ! ) ; অধৰ্মাভিভবাৎ (অধৰ্ম অতাধিক বৃদ্ধি পেলে ) ; ফুলস্তিঘঃ ( কুলন্ৰীগশ ) : প্ৰদূষান্তি 
(দৃষিতা হন ) ; বাষৌয় (হে বামোঁয় 1) ; সী, দুষ্টাসূ (ক্্রীজোকগণ দৃষিতা হলে ) ; বর্ণসংকরঃ ( বর্ণসংকর ); জায়তে 
(উৎপন্ন হয়। )] 


হে কৃষ ! অধর্ম অতাধিক বৃদ্ধি পেলে কুলস্ীগণ দৃমিতা হন এবং হে বাখোঁয! দ্্ীলোকগণ দৃষিতা হলে 
বর্ণসংকর উৎপন্ন হয় ॥ ৪১ ॥ 


বাখ্যা “অধর্মাভিভলাহ কৃষ্ণ......... ন্িয়ঃ’_ বরণসংকর সৃষ্টি হয়'। পুরুষ এবং নাবী_ দুজন পৃথক 
ধর্মপালন করলে অন্তঃকরপ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ পের হলে তাদের যে সন্তান জন্মায়, তাকে বর্ণসংকর 


হলে বুদ্ধি সান্তিকী হয়। সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে কি করা উচিত 
এবং কি করা অনুচিত সেই বিবেক জাগ্রত থাকে। কিন্তু 
যখন কুলে অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখন আচরণে অস্ডুন্ধি 
করণণ্ড অশুদ্ধ হয়ে যায়। অন্তঃকরণ ৷ আপনাকে “কৃষ্ণ বলা হয়, এখন আমাকে 

চামসিকতায় পরিনত হয়। তামসিক | আমাদের বংশকে কোন্‌ দিকে আকর্ষণ করবেন মা 
অকতবাকে কর্তবা এবং | কোন্‌ দিকে নিয়ে যাবেন ?* 
কর্তব্যকে অকর্তব্য বলে মনে করতে থাকে অথাৎ | “বাষোয়' সন্থোধনে এই ভাব প্রকট হয় যে কৃষ্ণ বিঃ 
তার নধো শান্ত্মর্ধাদার বিপরীত ভান উৎপয় হয়। এই | বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাকে বার্জেয বলা হয়। 
বিপরীত বুদ্ধিতে কুলন্্রীগণ দূষিত অর্থাৎ বাভিঢারিশী হয়ে | কিন্তু যখন অঞ্জুনের বংশ লোপ পেয়ে যাবে তখন তার 
যায়। বংশধরদের কোন্‌ কুলের নামে পরিচিতি হবে ? সুতরাং 

'প্রীযু দৃষ্টামু........বর্ণসঙ্গরঃ'_স্রীগণ দূষিত হলে | কুল নষ্ট করা উচিত নয়। 


বলা হয়। 
অর্জন এখানে ‘কৃষ্ণ’ সন্থোধন করে এই কথাই 


এল ক ক 


সম্করো নরকায়ৈৰ কুলঘ্নানাং কূলস্য চ।৷ 
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপি্ডোদকক্রিয়াঃ 


[সক্ষরঃ ( বর্ণসংকর ) ; কুলঘ্রানান্‌ ( কুলঘাতকদ্রে ) ; ছ কুলসা ( এবং কুলকে ) : নরকায় এব 
( নরকে নিয়ে যায় ) ; লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ( শ্ৰান্ধ-তপণ না করায় ) ; এমাম্‌ ( এই কুলঘাতকদের ) ; পিতরঃ 


(লিতৃকুল); হি (5); পতন্তি { বিচ্যুত হন 1)] 

বর্ণসংকর কুলঘাতকদের এবং কুলকে নরকে নিয়ে যায়। শ্রান্ধ এবং তপণ না করায় এই কুলঘাতকদের 
পিতৃকুল উাদের স্থান থেকে চ্যুত হন ॥ ৪২ ॥ 

বাাখ্যা--"সঞ্চরো......কুলস্য ঢ'_ বর্ণ মিশ্রিত হলে | মধ্য দিয়ে জনগ্রহণ করেছে। তাই তাদের নিজেদের 


যে সব বর্ণসংকব সন্ান জন্মায় তাদের ধর্মবুদ্ধি হয় না। | কুলধর্ম না থাকায়, তারা তা পালন করে না, বরং তার 
তারা বংশমযাদা পালন করে না ; কারণ তারা অনর্যাদার ৷ বিপরীত আচরণ করে। 


পরস্পর -নিরদ্ষ ধর্মের সংমিশ্রণে যা সৃষ্টি হয়, তাকে *: 
বণসংফর, মাতিসংকর, কুঁজসং 
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যায়া যুদ্ধে নিজেদের কুল সংসার করেছেন, তাদের | থেকে পতন হয় অর্থাৎ তাদের স্থিতি আর সেই লোকে 
“কুলঘাতী' বলা হয়। এইরূপ কুলঘাতকদের নরকে নিয়ে : থাকে না। 


যায় এই বর্ণসংকর। শুধুমাত্র কুলঘাতকদের নয়, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ বন্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে 
কুলপরস্পরা নাশ হওয়ায় সমস্ত কুলকেই তারা নরকে | এই য়ে স্ন কলাত সন্তানগণের পূর্বপুরুষদের প্রতি 
নিয়ে যায়। শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকে না। সেইজন্য তাদের মধ্যে 


*পতন্তি পিতরো হ্যাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ' পিডৃপুরুষদের জন্য শ্রান্ধ-তর্পণ করার কোনো চিন্তা থাকে 
যারা নিজ কুলনাশ করেছে, এরূপ কুলঘাতকদের | না। যদি লোকপজ্জাবশত তারা শ্ৰাদ্ধ করেও, শাস্ত্ৰবিধি 
পিতৃকুল বর্ণসংকরজাত সন্তান দ্বারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না অনুযায়ী তাদের শ্রাদ্ধে অধিকার না থাকায় তা পিতৃলোকে 
হওয়ায় তাদেরও পতন ঘটে। কারণ শ্রাদ্ধ-তর্পণ ঠিকমতো | গোঁছায় না। এইলূপে পিতৃগণ শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারা এবং 
করলে সেই পুণোর প্রভাবেই তারা উচ্চলোকে অবস্থান | শাস্ত্ুবিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-তপণ না পাওয়ায়, নিজেদের 
করে। কিন্তু শ্রান্ধ-তপণ বন্ধ হলেই তাদের সেই উচ্চলোক : স্থান থেকে পতিত হন। 

পরিশিষ্ট-ভাব__পিতৃকুলের মধ্যে এক ‘আজান’ পিতৃকুল থাকে আর এক নত’ শিতৃকুল থাকে। পিতৃলোকে যাঁরা 
থাকেন তাঁদের ‘আজান’ বলা হয় এবং যারা মনুষালোক থেকে মৃত হয়ে পিতৃলোকে গেছেন তাদের “মর্ত' বলা হয়। 
শ্রাদ্ধ ও তপণ না করলে মত পিতৃকুলের পতন হয়। সেই পিতৃকুলেরই পতন হয় যাঁরা আত্ীয়াদের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখেন এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির আশা করেন। 


রি পক 


দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসদ্করকারকৈঃ। 

উৎসাদান্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মা্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩ ॥ 
[ এতৈঃ (এই ) ; বৰ্ণসক্ধরকারকৈঃ ( বণসংকর সৃষ্টিকারী ) : দোখেঃ ( দোষে ) ; কুলঘানাম্‌ ( কুলঘাতকগণের ) ; 
শাশ্বতাঃ (শাশ্বত ) ; কুলধৰ্মাঃ চ ( কুলধম এবং ) ; জাতির্মাঃ ( জাতিধ্ন ); উৎসাদান্তে ( লোপ পায। )] 


এই বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী দোষে কুলঘাতকগণের শাশ্বত কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম লোপ পায় ॥ ৪৩ ॥ 

ব্যাখ্যা_-'দোমৈরেতৈঃ......শাশ্বতাঃ' যুদ্ধে কুল- | কুলের যে নিজস্ব পৃথক পৃথক পরম্পরা থাকে, পৃথক 
ক্ষয় হলে কুলের সঙ্গে সঙ্গে কুলধর্মও নাশ হয়। কুলধর্ম | পৃথক মর্যাদা থাকে, পৃথক পৃথক আচরণ থাকে, তা সমস্তুই 
নাশ হলে কুলে অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে। অধর্মের বৃদ্ধিতে | সেই কুলের 'কুলধর্ম" নামে অভিহিত হয়। একটি জাতির 
দৃষিতা হন, স্ত্রগণ দৃষিতা হওয়ায় বর্ণসংকর সৃষ্টি সমস্ত কুলের সকলকে নিয়ে যে ধর্ম পালন করা হয়, সেটিই 
বে বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী দোষে কুলনাশ- | ‘জাতিধর্ম” অর্থাৎ “বর্ণধ্ম' নামে পরিচিত, সেটি ধর্ম এবং 
শান্ুবিধির দ্বারা পরিচালিত। এই কুলধর্ম এবং জাতিধর্মের 
কুলধধ এবং জ্রাতিধর্ম কী ? একটি জাতিতে এক এক | আচরণ না হলে এই ধর্মশুলি নষ্ট হয়ে যায়। 


ত সি শিক 
উৎসম্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 
নরকেছনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৪ ॥ 


[ জনাৰ্দন ( হে জনাৰ্দন ); ইতি, অনুশুশ্ৰুম (আমরা এরূপ শুনে এসেছি) ; উৎসম্নকলবর্মণাম্‌ (যার কুলধর্ম নষ্ট হয়ে 
যায়); মনুষ্যাণাম্‌ ( সেই ব্যক্তিকে )১ অন্িরতম্‌ (বহু কাল); নরকে (নরকে ); বাস। (বাস); ভবতি (করতে 
হ্য।)] 
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হে জনার্দন ! আমরা এরূপ শুনে এসেছি যে, যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, সেইসকল ব্যক্তিকে বহুকাল 
নরকে বাস করতে হয় ॥ 85 ॥ 


বাখ্যা__'উৎসমকুলধর্মাণাম্‌.*০.*তঅনুশুশ্রমণ+__ তিরস্কৃত হয় এবং পরলোকে দুগতি ও নবক প্রাপ্ত হয়। 
“ভগবান মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, নতুন কর্ম করার | নিজ্জ পাপের জনাই তাকে বহুকাল নরক-মন্তুণা 
অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং সে কর্ম করায় অথবা না | করতে হয়। এইসব কথা আমি পরম্পরাক্রমে গুরুজনদের 
করায়, ভালো করা বা মন্দ করায় স্বাধীন। তাই তার সর্বদা | কাছে শুনে এসেছি।' 
বিচার-বিবেচনাপূর্বক কর্তনাকর্ম করা উচিত। কিন্তু মানুষ "মনুষ্যাণাং' পদে কুলঘাত্তী এবং তার কুলের সমস্ত 
সুখভোগ ইত্যাদির লোভবশত নিজের বিবেককে । মানুষকে ধরা হয়েছে অর্থাৎ কুলঘাতকদের অতীতে যারা 
অবহেলা করে এবং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে পড়ে, | হয়েছিলেন তাদের (পিতৃপুরুষদের), তার নিজের এবং 
তাতে তার আচরণ শাস্তু এবং কুলমর্যাদার বিপরীত হতে | ভবিষ্যতে যাবা হবে (বংশধরদের), সকলকেই ধরা 
খাকে। পরিণামে সে ইহলোকে নিন্দিত, অপমানিত  : হয়েছে। 


4 সত 


সহ কুক্ছে ভাবতে যো সন্ত অনধাহতত পারে; সেঞালির বাশন্য হাত অফুর্নের ওপর কী এজাব কেলোহিল 
পরের রোগকে /তি্নী তাই জ্ঞানাজ্ছেনা। 


অহো বত মহৎ পাপং কর্তৃং ব্যবসিতা ৰয়ম্‌। 
যত্রাজ্যসুখলোভেন হন্ত স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৫ ॥ 


[ অহো (বড় আশ্চর্যের) ; বত, বয়ম্‌ (বিষয় যে, আমরা ) ; রাজাসুখলোভ্তেন ( রাজ্য ও সুখের লোভে ) : স্বজ্রনম্‌ 
( নিঞ্জ স্বজনদের ) ; হন্ত উদ্যতাঃ ( বধ করতে প্রস্থত হয়ে ) ; মহৎ পাপম্‌ ( একটি বড় পাপ ) ; কর্তৃম (করার 
জনা) ; ব্যবন্ছিতা (কতসংকল্প হয়েছি । )] 

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্য ও সুখের লোভে নিজ স্বজনদের বধ করতে প্রস্তুত হয়ে একটি 
বড় পাপ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি ॥ 5৫. ॥ 

ব্যাখ্যা--‘অহো বত ..****স্বজননুদযতাঃ' এই | শুনেছি, গুরুদ্দনদের কাছ থেকে শিক্ষা রি 
দুর্যোধনেরা দুষ্ট। ধর্মের প্রতি এদের লক্ষ নেহ। এদের ! নিজেদের জীবন শোধরাবার সিদ্ধান্ত করেছি, তা সমস্ত 
লোভ চেপে বসেছে। তাই এরা যদি যুদ্ধের জন্য অবহেলা করে আজ আমরা যুদ্ধরূপ পাপ করবার সিদ্ধান্ত 
প্রস্থত হয় তবে সেটা কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু | নিয়েছি এটি মন্ত বড় পাপ- মহৎ পাপমা ৮ 
আমরা তো ধর্ম-অধর্ম, কর্তবা-অকরতবা, পাপ-পুণা যে | পরই শ্লোকে *অছো” এবং “বতা__এই দুটি পদ 
কী তা জানি। এইসব জেনেও মূর্খ বান্ডিদের ন্যায় | বাবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ‘অহো’ শব্দটি আশ্চর্যের 
আমরাও এক বিরাট পাপ করতে স্থির নিশ্চয় হয়েছি। শুধু বাচক। আশ্চর্য হচ্ছে এই যে যুদ্ধ হতে পারে এমন সব 
তাই নয়, যুদ্ধে নিজ আয্মীয়স্বব্জনকে বধ করতে অস্ত্রশস্ত্র | অনর্থ-ঘটনাবলী জেনেও তারা যুদ্ধের মতো বড় পাপ 
নিয়ে প্রন্থত হয়েছি ! আমাদের পক্ষে এটি অতান্ত | করবার ষ্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ! অপর ‘বত’ পদটি 
আশ্চর্যের এবং দুঃখের ব্যাপার অর্থাৎ এটি সর্বতোভাবেই খেদের, দুঃখের বাচক। দুঃখ এই যে, যে রাজা এবং সুখ 
অনুচিত কাজ । ক্ষণস্থায়ী তারই লোভে তারা নিজ আত্বীয়স্বজনদের হত্যা 

আমাদের যা জানা আছে, আমরা যা শান্তর থেকে । করতে উদ্যত হয়েছেন! 


+ শোকাবিষ্ট হও, 


অর্জুন এখানে *অনৃশশ্রুমণ পরোক্ষ লিটু ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। 
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পাপ করতে প্রস্তুত হওয়া এবং স্বজন বধের জন্য তৈরি | সরে দীড়াতে চাইছেন। কিন্তু প্রকৃত দোষ যে 
হওয়া এই দুটি বিষয়ের কারণ কেবলমাত্র রাজ্য এবং | কি-_সেইদিকে অর্জুনের দৃষ্টি নেই। যুদ্ধে কুটুম্ব- 
সুখভোগের লোভ। অর্থাৎ যুদ্ধে যদি পাগুবেরা জয় লাভ | জনোচিত মোহ, স্বার্থপরতা, কামনাহ দোষের, কিন্তু 
করেন তাহলে তারা রাঞ্যসম্পদ লাভ করবেন, লোকের | সেদিকে অর্জনের দৃষ্টি না যাওয়ায় অর্জুন আশ্চর্য হয়ে 
ভালবাসা-্রদ্ধা পাবেন, তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, সমস্ত | খেদ প্রকাশ করছেন, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো 
রাজ্যের এপর তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বস্থানে | বিচারণীল, ধরার, দ্বীরযোদ্ধা প্রুত্রিয়ের পক্ষে হওয়া 
তাদের আদেশ পালিত হবে, অনেক ধনসম্পান্তি হওয়ায় | উচিত নয়। 
ইচ্ছামতো ভোগসম্পদ সংগ্রহ করবেন এবং আরাম- [অৰ্জুন প্রথম আটত্রিশতম শ্লোকে দুর্যোধনাদির যুদ্ধে 
আয়েশ করবেন-_তাদের মধ্যে এমনভাবে রাজ্য এবং | প্রবৃত্ত হওয়া, কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত 
সুখের লোভ এসেছে, যা তাদের মতো মানুষের পক্ষে | পাপকে লোভের কারণ বলে জানিয়েছেন এবং এখানেও 
সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। | নিচ্ছেরা রাজা এবং সুখের লোভেই এই মহাপাপ করতে 

এই ক্লোকে অর্জুন বলতে চাইছেন যে, নিজের | উদাত বলে জানিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অর্জুন 
সৎবিবেচনা+ নিজের জ্ঞানের ওপর শ্রন্ধা থাকলেই শান্তর, | পাপের কারণ হিসাবে লোভকে নিমিত্ত বলে বনে করেন। 
গুরুজন ইত্যাদির আদেশ মানা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, যে তা সত্ত্বেও পরে স্ত্তীয় অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন 
বান্তি নিজের সদ্ভাবনাকে অবহেলা করে, সে শাস্তু, | “মানুষ না চাইলেও পাপাচরণ করে কেন” এই প্রশ্নটি কেন 
শুরুজন ইত্যাদির সুসিদ্ধান্তগুলি জেনেও সেগুলি হৃদয়ে | করেছেন? তার উত্তর এই যে, এখানে কৌটুম্বিক মোহের 
ধারণ করতে পারে না। নিজের সং চিন্তা, বিচারের প্রতি | জনা অঞ্জন যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হওয়াকে ধর্ম এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
বারংবার অবহেলা, অনাদর করলে সৎ চিন্তা সৃষ্টি হয় না। | হওয়াকে অধর্ম মনে করেছেন অর্থাৎ তার শরীরাদির প্রতি 
তখন সেই মানুষকে দুপ্তণ-দুরাচার থেকে কে রক্ষা | লৌকিক দৃষ্টি থাকায় যুদ্ধে স্দ্দন-বধ করাকে লোভের 
করবে ? তেমনি অর্জুন ভাবছেন যে, তাঁরা যদি তাদের | হেতু মনে কৰেছেন। কিন্তু পরে গীতার উপদেশ শুনে তার 
জ্ঞানের সমাদর না করেন, তবে তাদের অনর্থ-পরস্পরা | নিজ শ্রেয় ও কল্যাণের ইচ্ছা জগ্রত হয় 
থেকে কে বক্ষা করবে ? অর্থাৎ কেউই রক্ষা করতে | (গীতা ৩।২)। তাই কর্তব্য আগ করে অকরশীয় কাজে 
পারবে না। প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন__সেখানে 

অর্জুনের দৃষ্টি এখানে রয়েছে যুদ্ধকপ ক্রিয়ার দিকে। | (৩।৩৬-এ) অর্জুন কর্তব্য ও সাধকের দৃষ্টিতে প্রশ্ন 
ক্রিয়াকে দোষযুক্ত মেনে নিয়ে তার থেকে করেছেন।] 

শু এল এক 

সহজ কিস্রাযযাবি ও ভাবার কাছে অভুর্নে পরের জোনে নিজের সাপকে শেক টিটি পেলা করছেল।/ 


যদি মামপ্রতীকারমশস্্রং শন্তরপাণয়ঃ। 
(৮ ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৬ ॥ 
[ যদি ( যদি ) ; ন্রপাপয॥ (অন্ত ধারণ করে ) ; ধার্তরাষ্ট্রা ( ধৃতর ষ্টরের পক্ষের লোকেরা ) ; রে ( রণাঙ্গণে ) ; 
শন্্ন (অন্তত ) ; অপ্রতীকারম্‌ (যুদ্ধ বিষুখ ) ; মাম্‌ হন্যুঃ (আমাকে বধ করে) ; তৎ মে (তা আমার পক্ষে) ; 
ক্ষেমতরদ্‌ ( অতান্ত হিতকারক ) ; ভৰেৎ (হবে। )] 


অন্্শস্ত্র ধারণ করে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের লোকেরা যদি অস্ত্ররহিত এবং যুদ্ধবিমুখ অবস্থায় আমাকে ব্ধও 


শ্লোক ৪০] 


সাধক-সপ্ভীবনী 


41. 


করে, তবে ভা আমার পক্ষে অত্যান্ত হিতকারক হবে ॥ ৪৬ ॥ 


ব্াখ্যা'যদি মাম্‌******-ক্ষেমতরং ভবেৎ’__ ৷ কথাকেই তারা ঠিক বলে মনে করে ; তার হে ই 


অঞ্জন বলছেন যে, যদি আমি যুদ্ধ থেকে সর্বপ্রকারে বিরত শ্রেণীর কথাকে তারা অনুধাবন করতে পারেনা 
হই তাহলে হয়তো দুর্যোধন ইত্যাদিরাও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত | 


হবেন। কারণ আমরা যদি কিছু না চাই, যুদ্ধ না করি, 
তাহলে তারা যুদ্ধ করবেন কেন ? কিন্তু যদি হঠাৎ ক্রোধের 
বশে অথবা অন্ত্রধারী এই ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের ব্যক্তিরা, 
“চিরকাগের মতো আমাদের পথের কাটা দূর হোক, 
শত্রুতার শেষ হোক'_ এই ভেবে যুদ্ধবিমুখ এবং 
অন্ত্রহিত অবস্থায় আমাকে হত্যা করে তাহলে তাদের 
সেই কাজ আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী হবে॥ কারণ 
গুরুজনদের যুদ্ধে নিহত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে 
বিরাট পাপের বোঝা নিতে যাচ্ছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে 
এৰঃ সেই পাপ থেকে আমার শুদ্ধিকরণ হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ 
না করলে আমি পাপ হতে রক্ষা পাব এবং আমার বংশও 
নাশ হবে না। 

[মানুষ যখন লিচ্ছের জন্য কোনো বিষয়ের বর্ণনা করে 
সেই বিষয়ের প্রভাব তখন তার ওপর পড়ে। অর্থুনও যখন 
আটাশতম শ্লোক থেকে শোকাবিষ্ট হয়ে বলতে আরম্ভ 
করলেন তখন তিনি তত শোকম ছিলেন না, যতটা 
এখন হয়ে পড়েছেন। অর্জুন প্রথমে যুদ্ধে বিরত হননি, 
কিন্তু শোকাবিষ্ট হয়ে বলতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে 
বিরত হলেন এবং ধনুক ত্যাগ করে বসে পড়লেন। 
যে, “অর্জুনের কথা বলার স্রোত শেষ 
বলবেন অর্থাৎ অর্জুনের দুঃখ তার কথার 
সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসবে এবং ভার আর কোনো দুঃখ 
অন্তরে জনা থাকবে না, তবেই আমার কথার প্রভাব 
অর্জ্জুনের ওপর পড়বে।' সেইঙ্জন্য ভগবান অর্জুনের 
বন্ধবোর মাঝখানে কিছু বলেননি।] 


বিশেষ কথা 


এতক্ষণ পর্যন্ত অর্জুন নিজেকে ধর্মাস্বা মনে করে যত 
প্রমাণ এরং যুক্তি দেখিয়েছেন, জগতে সংসারী ব্যক্তিগণ 
সেই প্রমাণহ যথার্থ বলে মনে করবেন এবং পরে ভগবান 
অর্জুনকে যে সব কথা বোঝাবেন, সেগুলি তাদের কাছে 
টিক বলে মনে হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষ 
থাকে, সেই পরিস্থিতির, সেই শ্রেণীর 


মধ্য স্বজজনপ্রিযতার মোহ ছিল এবং সেই মোহে 
হয়ে তিনি ধর্ম এবং সাধৃতা সম্বন্ধে বড় বড় কথ 
বলছিলেন। সুতরাং ঘাদের মধ্যে সবজনপ্রিয়তার মোহ 
আছে, তাদের অর্জুনের কথা ঠিক বলে মনে হবে। কিন্ত 
ভগবানের দৃষ্টি থাকে জীবের কল্যাণের দিকে অর্থাৎ তিনি 
দেখেন কি করে প্রাণীর কলাণ হবে। ভগবানের সেই উচ্চ 
ভাবকে তারা ( লৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন বাক্তিগণ) বুঝতে 
পারে না। সুতরাং তারা ভগবানের কথা ঠিক বলে মেনে 
নেবে না, বরং তারা মনে করবে যে অর্জুনের পক্ষে এই 
পাপরূপ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই স্টচিত, ভশবান তাকে 
যুদ্ধে নিয়োজিত করে ঠিক করেননি। 

প্রকৃতপক্ষে ভগবান অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করাননি 
বরং তাকে তার কতবা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেছিলেন। 
অর্জন নিজ কতবা হিসাবে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের সম্মুখীন 
হয়েছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ সন্ুহ্ধে চিন্তাভাবনা অর্জুনের 
নিজেরই ছিল ; তিনিহ যুদ্ধে প্রবৃন্ত হয়েছিলেন এবং 
ভগবানকে আহান করে এনেছিলেন। এখঠ সেই কাজকে 
তার বুদ্ধিতে অনিষ্টকারক বলে মনে হওয়ায় তিলি যুদ্ধে 
বিমুখ হয়েছেন অথাৎ নিজ কর্তব্য থেকে চাত হয়েছেন। 
তাই ভগবান বলেছেন যে, এই যে অর্জুন যুদ্ধে পরাত্মুখ 
হচ্ছেন, এ হচ্ছে অর্জুনের মেহে। তাই সময়োচিত যে 
কর্তব্য স্বতঃ সামনে আসে তা ত্যাগ করা নয়। 

কোনো এক বাক্তি বন্ীনারায়ণ যাচ্ছিল ; কিন্তু পথে 
দিকভ্রম হওয়ায় সে দশ্ষিণকে উত্তর এবং দক্ষিণ 
ভাবতে লাগল। তখন সে বন্তীনারায়ণের দিকে না গিয়ে 
বিপরীত পথে চলতে শুরু করল। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে 
দেখা, সে জিঞ্জাসা করল, "ভাই ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' 
প্রথম ব্যক্তি জবাব দিল, 'বন্তরীনারায়ণ’। তখন সেই 
ব্যক্তিটি বলল, *ভাই ! বন্্রীনারায়ণ এদিকে নয়, 
ওইদিকে, তুনি তো উল্টোপথে যাচ্ছ !? সুতরাং এই 
লোকটি ওহ লোকটিকে বন্রীনারায়ণ পাঠায়নি, সে শুধু 
দিক নির্দেশ করে ঠিক রাস্তাটা দেখিয়েছিল। 
যুদ্ধ করাননি। 
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আবীর দেখে অর্জুন ননে হয়েছিল যে, | ্রাতার বিবাহ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির 
“আমি যুদ্ধ করব না", ‘ন যোৎস্যে' (২1৯), কিন্তু মায়ের যুদ্ধ করবার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করতেন। 
ভগবানের উপদেশ শুনে অর্জুন বলেননি যে, “আমি যুদ্ধ | ভীমও যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ করতেন না ; কারণ 
করব না তিনি বলেছিলেন যে, “আপনার আদেশ পালন | তিনি ফৌরবদে বধ কাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। দ্রৌপদী 
করব’__*করিয্যে বচনং তব" (১৮।৭৩) অর্থাৎ তিনি | এমন কথাও বলেছিলেন যে, *যদি আমার পতিগণ 
নিজ করবা পালন করবেন। অর্জুনের বাক্যে এই প্রমাণ ] (পাশুবগণ) কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করেন, তাহলে 
হয় যে, ভগবান স্াকে ভার কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান | আমার বাবা (স্ুপদ), ভাই (দা), আমার পঞ্চপুত্র 
দিয়েছিলেন। | এবং অভিমন্যু কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন।* 
প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হওয়া অবশ্ান্তাবী ছিল। কারণ সবারই | এইকূপ কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল, যাতে যুদ্ধ বন্ধা হওয়া 
পরমায়ু শেষ হয়েছিল। এর অন্যথা কেউ করতে পারত | সম্ভব ছিল না। 
না। ভগবান স্বয়ং বিশ্বরাপ দর্শন করানোর সময় অর্জুনকে ভবিতব্য রোধ করা মানুষের হাতে নয়। কিন্ব নিজ 
বলেছিলেন যে, *আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল এবং সকলের | কর্তব্য পালন. করে মানুষ নিজেকে উদ্ধার করতে পারে 
সংহার করার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং | এবং কর্তবাচুত হয়ে নিজের পতন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ 
তুনি যুদ্ধ না করলেও তোমার বিপক্ষের যোদ্ধবৃন্দ কেউই | নানুষ নিজের শুভ অশুভ করাতে স্বাধীন। সেইজনা 
জীবিত থাকবে না" (১১।৩২)। সুতরাং বুদ্ধরূপী এই | ভগবান অজুনকে কর্তবোর জ্ঞান দিয়ে সমস্ত মানুষকেই 
সংহার অবশ্যই হওয়ার ছিল। অর্জুন যদি এই সংহারে | উপদেশ দিয়েছেন যে, তাদের শাস্তু-উপদেশ অনুযায়ী 
অংশ না নিতেন, তাহলেও এটি হত। যদি অর্জুন যুদ্ধ না | নিজ কৰ্তব্য পালনে তৎপর হওয়া উচিত, তার থেকে 
করতেন তবে যিনি মাতৃআজ্ঞায় দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ- | কখনো বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। 


সত ই শক 


পা বেদ তোকে অনুদানিজ পাজিতকেরর শেক ঘা শু নিয়েছেন তোরপর অকন কি করলেন পরের হোবেত 
সঞ্জয় তাই জানাচ্ছেন 
সপ্তায় উবাচ 
এবমুক্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিসৃজ্য  সশরং চাপং  শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৭. ॥ 
[ এৰম্‌ উত্ধা ( এহ কথাবলে ); শোকসংবিপরমানসঃ ( শোকাকুলমনে ) জু (অন্ন): সশরম্াপদ্‌ (বনু্বাণ) 
বিসৃজ (পরিত্যাগ করে ) সংখ্ে(যুদধছলে) ; রখোপছে (রথের মধ্যে); উপবিশহ ( উপবেশন করলেন।)] 
সঞ্জয় বললেন_ এই কথা বলে শোকাকুল মনে অর্জুন ধনরবাণ পরিত্যাগ করে যুদ্ধ্থলে রথের মধ্য 
উপবেশন করলেন ॥ ৪৭ ॥ 
“এবমুড্বার্জুনঃ .......শোকসংবিগ্রমানসঃ' | মনে যুদ্ধ না করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
যু্ধ করা অনর্থের মূল, যুদ্ধ করলে ইহলোকে | যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ধনুক হাতে উৎসাহের সঙ্গে 
কুটুম্ব নাশ হবে, পরলোকে নরক প্রাপ্তি হবে ইত্যাদি | এসেছিলেন, সেখানেই তিনি বামহন্তে গান্তীব ধনুক এবং 
কথাগুলি যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা বলে জুন শোকাকুল ৷ দক্ষিণহন্তে ভীরটিকে নীচে রেখে রথের মধ্যে 


ব্যাখ্যা- 


দি ভীমাঞ্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপলৌ সন্ধিকামূকৌ। পিতা মে যোৎসাতে বৃদ্ধ; সহ পুত্ৈর্মহারথৈঃ ॥ 
পঞ্চ চৈব মহানীৰ্ঘাঃ পুত্ৰা মে মধুসূদন। অভিননুযুহ পুরস্কৃত যোৎসান্ডে কুকুতিঃ সহ।। 
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮২।৩৭-৩৮) 
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স্থান হতে তিনি দুই পক্ষের সৈন্যদলকে 
নিরীক্ষণ করেছিলেন সেখানেই শোকাকুল হয়ে বসে 
পড়লেন। 

অর্জুনের এরূপ শোকাকুল হওয়ার প্রধান কারণ হল-__ 
_জিষ্ম এবং দ্রোশের সামনে রথ সংস্থাপন করে 
ভগবানের অর্জুনকে কুরুবংশীয়দের দেখতে বলা। ভাদের 
দেখে অর্জুনের সুপ্ত মোহ জাগ্রত হয়। মোহ জাগ্রত হওয়ায় 
অর্জুন বলেছিলেন, “যুদ্ধে আমার আশ্বীয়গণের মৃত্যু 
হবে। আত্মীয়দের মৃত্যু বড়ই দুঃখন্ছনক। দূর্যোধন প্রভৃতি 
লোভবশত এই দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না। 
কিন্তু যুদ্ধের যে কি ভয়ংকর পরিণাম হবে_সেই কথা 
চিন্তা করে আনাদের এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়া 


শউচিত। আমরা যে রাজা এবং সুখের আশায় কুলক্ষয় 
করার জনা বগভূমিতে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের 
মন্ত বড় ভুপ। সুতরাং যুদ্ধ না-করা অবস্থায়, অন্্র- 
রহিত অবস্থায় সামনে উপস্থিত যোদ্ধাঙ্গণ যদি আমাকে 
হত্যাও্ড করেন, তাহলে তা আমার পক্ষে হিতকারক 
হবে।' অন্বরে এইরূপ মোহ উপস্থিত হলে অর্জুন যু 
বিরত হওয়াতে তথা নিজ মৃত্যুতেও মঙ্গল দেখলেন এবং 
শেষে সেই মোহবশত ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বিষাদমগ্র 
হয়ে উপবেশন করলেন। মোহ-মমতারই এই কুপরিণাম 
যে, যে অর্জুন ধনুক নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, 
সেই অর্জুনই ধনুক রেখে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে 


পড়লেন! 


সক এচ শি 


ও তৎসাদিতি ্রীমদ্ভগব্দূ্গীতাসুপানিফত্সু এক্াবিদদায়াত যোগশাতে 
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ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশান্তুময় 


প্রীমভগবদ্রীতোপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষমর্জুনসং বাদে ‘অৰ্জুনবিযাদ্যোগ’ নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূৰ্ণ হল।। ১ ॥ 


প্রতোক অধ্যায়ের সমাস্তিতে 


উপরে উল্লিখিত যে পুপ্পিকা লিখেছেন, তাতে 
শ্রীমদ্ভগবদূগীতার বিশেষ মাহাস্া এবং প্রকাশ 


করা হয়েছে। 
“ওঁ, তৎ, সংৎ"৷' এই তিনটি সঙ্ষিদানন্দঘন 


আমার রচনা সৎ অর্থাৎ অবিনাশী ফল প্রদান স্বরূপ যেন 


হয়?। “ইতি'__“বাস্‌ আমার এটুকুই প্রয়োজন। এছাড়া 
আমার বাক্তিগত আর কোনো প্রয়োজন নেই।' 


যিনি 'শ্রীমৎ* অর্থাৎ সর্বশোভাসম্পরন্ন এবং যাঁতে 
সমস্ত এশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য_ এই 


পরমাস্মার পবিত্র নাম যা হ্বীবমাত্রেরই কল্যাণকারী। এটি ছয়টি ‘ভগ’ নিত্য বিদামান থাকে, সেই ভগবানের 
উচ্চারণ করলে ভীব পরমাস্থার সন্মুখীন হয় এবং এর ৷ সুখনিঃসৃত হওয়ার জনা এটিকে *শ্রীমহ ভগবহ' বলা 


্বারা শান্দ্রবিহিত কর্তবাকর্মের অঙ্গ_বৈগুলা দূর হয়। 
রী জারির লব েজ্ে 


হয়েছে? 
মানুষ যখন মজায় থাকে, আনন্দে থাকে, তখন তার 


অক্ষরগুলির উচ্চারণে যে সকল ভ্রান্তি হয় ভাজপরিযাঞন মুখ হতে স্বতঃই নীতি উৎসারিত হয়। ভগবান এটি 
করার জলা এবং সংসার থেকে সঙ্গন্ষ-বিচ্ছেদ করে । আনন্দ সহকারে গীত করেছেন, তাই এর নাম “গীতা*। 


ভগবৎ-সম্ব্ধ অনুভব করার ভন! প্রত্যেক অধ্যায়ের সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 


সমাপ্তিতে “ও তৎ সৎ' উচ্চারণ করা হয়েছে। 


নুসারে যদিও এটির “গীতন্‌* নাম 
হওয়া উচিত ছিল, কিল উপনিধদের স্বরূপ হওয়ায়, 


প্রতোক অধ্যায়ের শেষে মহর্ষি বেদবাসের গু | এটিতে স্রালিছ শব্দ “গীতার প্রয়োগ করা হয়েছে। 


উচ্চারণের অর্থ এই যে, ‘আমার রচনার অল-বৈগুণা 


এটিতে সম্পূর্ণ উপনিষদের সারতন্ব আছে এবং এটি 


যেন দূর হয়, ‘তৎ! উচ্চারণের অথ, *আমার রচনা | স্বয়ং ভগবদ্বাণী হওয়ায় উপনিযদন্থরাপ, তাই একে 


ভগবতপ্রীজর্থে যেন হয়", এবং *সহু' উচ্চারণের অর্থ, 


"উপনিষদ" বলা হয়েছে। 


“লাল সস্তুদশ অধ্যায়ের ২ 


থকে ২৭ স্লোকের ব্যাখ্যা ভরষ্টবা। 


বব শ্রীমদভপৰন্গীতা [অধ্যায় ১ 

বণ, আশ্রম, সম্প্পদায় ইত্যাদির দিকে নৃষ্টি না রেখে এই প্রথম অধ্যায়টিতে অজুনের বিষাদের বর্ণনা আছে। 
প্রাণীনাত্রেরহ কল্যাণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা হওয়ায় এটির | এই বিষাদ ভগবান অথবা সাধুসঙ্গ পেয়ে গেলে 
নাম 'প্রক্মবিদ্যা'। এই ব্ৰহ্মবিদাযা্বরূপ দবীতায় কর্মযোগ, | সংসারে বৈয়াগয উৎপ করে কল্যাণকারী হয়ে যায়। 
জ্ঞালযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যোগসাধনের | দুর্যোধন ইত্যাদিরও বিষাদ জপ্মেছিল, কিন্তু তারা ভগবানে 
শিক্ষাদান করা হয়েছে, যাতে সাধকদের পরমাত্মার সঙ্গে | বিমুখ হওয়ায় তাদের বিযাদ ‘যোগ’ হয়নি। কেবল 
নিজ নিত্য-সম্বন্ম অনুভূত হয়। সেইজন্য একে | অর্থনের বিযাদই ভগবদ্যখী হওয়ায় যোগ’ 
যোগশান্ত' বলা হয়েছে। | অথাৎ ভগবানে নিতা-সন্বগ্ধ-অনুভবকারী হয়েছে। 

গীত সাক্ষাৎ পুরুযোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তপ্রবন 1 সেইজনা এই অধ্যায়ের নাম *অর্জুনবিষাদযোগ’ রাখা 
অর্জুনের কথোপকথন। অর্জুন নিঃসংকোচে প্রশ্ন | হয়েছে। 
বান উদারভাবে উত্তর দিয়েছেন। | প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পুষ্পিকা দেওয়ার অর্থ এই 
দুজনের ভাবই এতে গরিস্ফুট। সুতরাং এই দুজনের যে, যদি সাধক একটি অধায়ও ঠিকমতো মনন. ও 
নানেই এই গীতাশান্ত্রের বিশেষ মহিমা হওয়াতে এটিকে | বিচার করে, তবে একটি অধ্যায় থেকেই তার কল্যাণ 
'শ্রীকৃষণর্জনসংবাদ" নামে উল্লেখ করা হয়। | হবে। 

পরিশিষ্ট -ভাব-_শীতার পুষ্পিকাতে প্ররক্ষবিদযায়াম, *যোগশান্রে' এবং “গ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'__ এই তিনটি 
পলে একজন বাবহাত হয়েছে, কিছু "শ্রামদ্ভগবদ্গীতাসু" এবং 'উপনিষৎসু'__ এই দুটি পদে বহুবচন ব্যবহৃত 
হয়েছে। এর অর্থ হল যে ভগবদ্বাণীরপ সমস্ত উপনিষদগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি উপনিষদ, যাতে 
জিক্মাবিদ্যা (জ্ঞানযোগ), *যোগশান্ত' (কৰ্মযোগ) এবং “শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ’ (ভক্তিযোগ)__ এই তিনটি উদ্ধত 
হয়েছে। 

গীতায় ‘প্রীকৃষ্ণা্জুনসংবাদ’টি আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে ভক্তিতেই। আরপ্তে অঞ্জন কিংকর্তবাবিমূড় হয়ে ভগবানের 
শরণ নিয়েছিলেন---'শিয্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম' (২1৭) এবং শেষে ভগবান 'মামেকং শরণংব্রজ' পদটির 
দ্বারা পূর্ণ শরণাগতির প্রেরণা দিলে অর্জুন সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হন-_'করিষো বচনং তৰ’ (১৮।৭৩)। অৰ্জ্জন 
নিজের শ্রেয় (কল্যাণ)-এর উপায় জানতে চেয়েছিলেন (২1৭, ৩1২, ৫1১), তাই ভগবান গীতায় জ্ঞানযোগ’ ও 
“কর্মযোগের'ও বর্ণনা করেছেন। 


প্রথম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ (১) এই | (৩) এই অধ্যায়ে ছয়টি ‘উবাচ’ আছে_একটি 
অধ্যায়ে "অথ শ্রথমোহখ্যায়ঃ' -এর তিন, “ধৃত্রাষ্ট্র উবাচ’ “ধৃতরাষ্ট্র উবাচ", তিনটি *সঞ্জয় উবাচ" এবং দুটি "অর্জন 
“সঞ্জয় উলাচ’ ইত্যাদি পদের বারো, শ্লোকের পাঁচশত | উৰাচ'। 


আটায়া এবং পুস্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে | প্রথম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 
সমন্ত পদের যোগ সংখ্যা পাচশত ছিয়াশি। | 


এই অধ্যায়ের সাতচল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে পঞ্চম এবং 

(২) এই অধ্যায়ে “অথ প্ৰথনোহয্যায়ঃ’-এর সাত, | তোত্রশতন শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং তেতাল্লিশতম 
রর উবাচ সপ উবাচ’ ইত্যাদি পদের সীইতরিশ, | লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'র-গাণ' যুক্ত হওয়ায় ‘র- 
শ্লোকের এক হাজার পাঁচশত চার এবং পুষ্পিকার বিপুলা’ ; গঁচিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি ও নবম 
আটচল্লিশ অক্ষর আছে। এইর্যপে সমন্ত অক্ষরগুলির শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ন-গণ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ন- 
যোগসংখ্যা এক হাজার পাঁচশত ছিয়ানববই। এই অধ্যায়ে | বিপুলা" সংজ্ঞা সম্বন্ধ ছন্দ হয়েছে। অবশিষ্ট বিয়াল্লিশটি 
সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর সংবলিত। শ্লোক 'পথ্যাবক্তু' অনুষ্টপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত। 


সত সত আজ 


॥ ও শ্রীপরমায়নে নমঃ ॥ 
অথ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


অবতরণিকা 

গুবোরধনা জোনাগেখ্কে দুই পক্ষের সেনাদের কথা বললেন, কিন্তু ঞ্রোণাচাযা কোনে! উত্তর দিলেন না। দুবো্ধিন 
তাতে &ুঃখিত হল্গেনা। তন ুযোর্বনকে এসল করার জনা ভীষ্ম জোতে শত্ধধখনি করলেন । ভীষ্মন শব্ধ! বাদতনক 
পর কৌবব এবং পাওযসেনাদের সকল বাদ বাদ্তি হয়। তারপর (বিংশাতিতম র্লোক থেকে) শ্রীকুবগনুর্নের 
কথোপকথন তার হয়। 

অজু্ম ডগবান্‌কে তাঁর নিজ বাটি দুই পক্ষের সৈনাদলের মধাঞ্কলে সলাপন করতে বললেন! ডগবান 
উভয়পক্ষের সেনাদের মধ্যভাগে জীষ্য, ভোগ ইত্যাদির সম্মুখে রথাটিকে হ্াগন করে অভুনিকে কুরুবংশীয়দের 
অবলোকন করতে বললেন। উভয়পক্ষের সৈন্যদলেইউ নিজেদের আক্মীযস্বজন, বঞ্ধুবাধ্লবদের দেবে অঙ্ুর্চনর 
কৌটিহিত মোহ জ্রত হয়, পারিণামে অজুর্ণ বুদ থেকে বি হয়ে, বনুবার্শ ত্যাগ করে রখের মধ্যে উপবেশন 
ক্রলেন। 

এবপরে বিযাল্ময়া অজুর্নেকে ডগবান কী বললেন সেই বিবয় বৃতরটেকে অবগত করাবার জনা সঞ্জয় রিতীয় 
অধ্যায়টি শুরু করেনা! 


তং তথা 


বিশীদন্তমিদং বাকামুবাচ মধুসূদনঃ॥১ ॥ 

[তথা (এইবাপ) ; কৃপয়া (কাপুরুষতায়) ; আৰিষ্টম্‌ (আৰবিষ্ট) ; বিষীদন্তম (বিষাদমগ্র) ; অশ্ৰুপূৰ্ণা কুলেক্ষণম্‌ (অশ্ৰপূৰ্ণ 
অবরুদ্ধ নেও) ; তম্‌ (অর্জুনকে) ; মধুসূদনঃ (ভগবান মধুসূদন) ; ইদম্‌ বাকাম্‌ (এই বাবদগুগি) ; উবাচ (বললেন।)] 

সঞ্জয় বললেন-_কাপুরুষতায় আবিষ্ট, বিষাদমগ্র এবং অশ্রুপূর্ণ অবরুদ্ধ-নেত্র অর্জুনকে ভগবান এই 
বাকাগুলি (পরের শ্লোকগুলিতে) বললেন ॥ ১ ॥ 

ব্যাখ্যা‘তং তথা কৃপয়াবিষ্টম' রথে সারথিকপে | বোধ হচ্ছে, তার দীড়াবার শক্তি নেই এবং মনেও ভ্রান্তি 
উপবিষ্ট ভগবানকে অর্জুন আদেশ করলেন, “হে অচ্যুত ! | এসে যাচ্ছে। কোথায় অং স্বভাব ছিল ‘ন দৈনাং ন 
আমার রণটি দুই পক্ষের সেনার মধ্যে স্থাপন করুন, যাতে | পলায়নম্‌' আর কোথায় কাপুরুষতা দোষে শোকাবিষ্ট 
আমি দেখতে পারি যে এই যুদ্ধে কে কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ | অর্জুনের রথের মধো উপবেশন করা ! অতান্ত আশ্চর্যাস্বিত 
করতে এসেছেন। অর্থাৎ আমার মতো বড় যোদ্ধার সঙ্গে | হয়ে সঞ্জয় এই ভাবটি উপরের উল্লিখিত পদে প্রকটিত 
কোন কোন যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে সাহস করেন ? মৃত্যু | করেছেন। 
সম্মুখে দেখেও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কী করে | প্রথম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকেও সপ্রয় অর্জুনের 
হয় ?? যে অর্জুনের ঘখো এইপ্রকার উৎসাহ, বীর্য | জন্য ‘কৃপয়া পরয়াৰিষ্টঃ' পদটি প্রয়োগ করেছেন। 
ছিল, সেই, অর্জুনহ দুপক্ষের সৈনাদলে নিজের | “অঞ্ঞপূর্ণাকুলেক্ষণম_ অর্জুনের মতো মহান 
আত্বীয়ন্্গনকে দেখে তাদের মৃত্যুর আশঙ্কায় মোহগ্ৰস্ত | যোদ্ধার হ্বদয়ণ্ড আত্রীয়জ্জনিত মোহ গ্রাস করেছিল এবং 
হয়ে এত শোকবিধুল হলেন যে তার শরীর অবসন্ন, মুখ | চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চোখে জল এত বেশি এসে 
শুষ্ক, শরীরে কম্পন এবং রোমসমূহ দণ্ডায়মান হয়ে | গিয়েছিল যে অর্জুন ভালো করে দেখতেও পাচ্ছিলেন না 
উঠছে, ভার হাত থেকে ধনুক পড়ে যাচ্ছে, তকে স্বালা “বিশ্বীদন্থমিদং বাকামুবাচ মধুসুদনঃ'_ এইগ্রকার 
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কাপুরুষের মতো বিষাদ করতে থাকা অর্জুনকে ভগবান হওয়ার যে সিদ্ধান্ত অর্জুন নিয়েছিলেন তাতে আলোড়ন 
মধুসূদন এই কথা (পরের দ্বিতীয়-তৃত্ীয় শ্লোকে) | সৃষ্টি হয়েছিল। অজুনকে তাঁর দোষগুলির সম্পর্কে সজাগ 
বললেন। করে ঠার মধো কল্যাণের জিজ্ঞাসা জাগ্রত করাই ছিল এর 


এখানে শুধু “বিষীদন্তমুবাচ' বললেও হত, “ইদং | উদ্দেশা। এই বিশেষ অর্থসম্প্ন বাণীর প্রভাবেই অর্জুন 
বাকাম্‌* বলার প্রয়োজন ছিল না ; কারণ “উবাচ' ক্রিয়ার ভগবানের শিষান় গ্রহণ করে তার শরণাগত হন (২1৭)। 
অগ্রগতি ‘বাকাম্‌’ পদটি আসে। তবুও 'বাকাম্‌ণ পদটি) সঞ্জয়ের “মধুসূদন॥" পদ বলার তাৎপর্য এই যে 
বলার তাৎপর্য এই যে ভগবানের এই বাকা, এই বালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ" নামক দৈতা সংহারকারী অর্থাৎ দুষ্ট 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্জুনের মধো ধমের ছদ্মরূপে যে | স্রভাবসম্পনন বাক্চিদের নিধনকারী। সেইহেতু তিনি দুষ্ট 
কর্তবাচ্যাতর দৈনা এসেছিল তার ওপরে ভগবানের এই | ন্বভাবসম্পন্ন দুৰ্যোধন প্রমুখকে নিধন না করিয়ে ক্ষান্ত 
বাণীগুলি সরাসরি আঘাত করেছিল। যুদ্ধ থেকে বিরত | হবেন না। 


কত ক 
সহ্বঞ্জ_ জগবান অজু্নকে কী বল্লোইীলেন__ পরের বাটি হকে তা কলা হয়েছে/ 
শ্রীভগবানুবাজ' 


কুতন্ত্রা কশ্মলমিদং বিনে সমুপন্ধিতম্‌ । 
অনাৰ্যজুষ্টমন্বৰ্গযমকীর্তিকরমর্জুন।॥ ২ ॥ 


[অর্জুন ( হে অন 1); বিষনে (এই বিষম সময়ে) ; স্ব, ইদম্‌(তোনার, এই) ; কম্মলম্‌ (কাপুরুতা) : কু, সমুপ্িতম্‌ 
(কোথা থেকে এল ) অনা (শ্রেষ্ঠ পুরুষের হয় না ) ; অন্র্ম (সবগলাড হয় না); অকীতিকরম্‌ (কীতিমানও করে না।)] 
শ্রীভগবান বললেন-_হে অর্জুন ! এই বিষম সময়ে তোমার এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এল, ঘা 
কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষের হয় না, যাতে স্বর্গলাভ হয় না এবং যা কীর্তিমান করে না॥ ২ ॥ 
ব্যাখ্যা ‘অৰ্জুন '- এই সম্বোধন করার তাৎপর্য হল | যেটি বিন্ময়পূর্বক বলা তা শুধু অর্জুনকে সঙ্গাগ করার 
যে “তুমি স্বচ্ছ, নির্মল অন্তঃকরণসম্প্। সুতরাং তোমার নয, যাতে অর্জুনের লক্ষ নিজ কর্তবোর দিকে থাকে। 
স্বভাবে কলুষতা, কাপুরুষতা আমা স্বভাববিরুদ্ধ। তাহলে | “কুতঃ' বলার তাৎপর্য এই যে প্রথমে এই 
তোমার মধো এটি কী করে এল ?' | কাপুরুষতারাপ দোষ তোমার মধ্যে (স্বয়ং-এ) ছিল লা। 
“কুতস্্া কশ্মলমিদং বিষমে সমুপক্ছিতম্‌*_ভগবান । এটি তো আগন্বক দোষ, যা সর্বদা থাকবার নয়। 
বিস্ময় প্রকাশ করে অর্জুনকে বললেন, ‘এরূপ যুদ্ধের | “সমুপন্ছিতম্‌' বলার তাৎপর্য এই যে, “এই কাপুরুষতা 
অবকাশে তোমার মধ্যে শৌর্য এবং উৎসাহ আসা উচিত শুধুমাত্র তোমার ধারণা এবং বাকোই আসেনি, তোমার 
ছিল, কিন্দ এরূপ বিষম সময়ে তোমার মধ্যে এই বাহ্য আচরণেও এর প্রভাব পড়েছে। এগুলি তোমার 
কাপুরুষতা কোথা থেকে এল ?? | উপর খুব ভালোভাবেই প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে তুমি 
দিয় দুইডাবে হয়ে থাকে নিজে না জানা জনা ধনুবাণ তাগ করে রথের মধোহ বসে পড়েছ। 
এবং অপরকে সচেতন করার জন্য। ভগবানের এখানে | “অনার্যভুষ্টম্+-_বুদ্ধিমান মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে যে 


সিএখানে ‘ভগবান' পদের “ডগ" শান্দে যে ‘মতুপ্‌' প্রতায় করা হয়েছে, সেটি নিতাযোগের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ 
সমন্ত নব, ধর্ম, যশ, শ্রী, জান এবং বৈরাশা_এই ছি ভগ" ভগবানে নিতা বিরাজমান। 

৭ অনাযঙুষটন্ পদে যে ‘এ’ সমাস থাকে, সেটি “আরৈভু্মাযুষটম্‌-_এই তৃতীয়া সমাসের পরই করা উচিত ; 
যেমন-_'ন আযছুষ্স্‌ অনা্যসষ্টম'। যদি ‘নঞ' সনাস তৃতীয়া সমাসের আগে করা হয় যেমন “ন আযাঁ অনার্যাঃ 


সাধক-সঞ্জীবনী 


ব্য 


ভাব উৎপন্ন হয়, তা তাদের কল্যাণের উদ্দেশোই হয়। 
সেইজন্য শ্লোকের উন্তরার্ধে ভগবান সর্বপ্রথম উল্লিখিত 
পদটির দ্বারা বলেছেন যে, “তোমার মধ্যে যে কাপুরুষতা 
এসেছে সেই কাপুরুষ-ডাব মহৎ ব্যক্তিগণ মেনে নেন না। 
কারণ তোমার এই কাপুরুষতায় নিজের কল্যাণের চিন্তা 
একেবারেই নেই। কল্যাণাকাঙ্ষ্ষী মহ বা্তি প্রবৃত্তি ও 
নিবন্তি__ দুটি কাজেই নিজের কল্যাণ চিন্তা করেন। তাতে 
তার নিজ কর্তব্য কোনো কাপুরুষতা দেখা দেয় না। 
পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য তিনি প্রাপ্ত হন, তা তিনি 
কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসাহ এবং তৎপরতা সহকারে 
সুষ্টভাবে সমাপন করেন। তিনি তোমার মতো কাপুরুষ 
হয়ে যুদ্ধ বা অনা কোনো কর্তব্যকর্ম হতে বিরত হন না। 
তাই যুদ্ধরূপে প্রাপ্ত কবাকর্ম থেকে বিরত হওয়া তোমার 
পক্ষে কলাপপ্রদ নয়? 

“অন্বগ্ম__'কলগালের কথা না ভেবে যদি জাগতিক 
দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে জগতে স্বগই শ্রেষ্ট কিন্তু 
তোমার এই কাপুরুষতা স্বগদানেও অসমর্থ অর্থাৎ 
কাপুরুষতাপূর্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তিও 
অসম্ভব।” 

“অকীতিকরম্' যদি স্গপ্রাপ্তিও লক্ষ্য না হয়, 
তাহলে মহৎ বান্তি বলে যাদের বলা হয়, তারা সেই 
কাজই করেন যাতে জগতে কীতি স্থাপিত হয়। 
কিছু তোমার এই কাপুরুষতার দ্বারা ইহলোকে কীর্তিও 


স্থাপিত হবে না বরং অপকীতি (অপযশই) হবে। 
সুতরাং তোমার মধ্যে কাপুরুষতা আসা একেবারেই 
অনুচিত।” 

ভগবান এখানে “অনার্ঘজুইস্, “অঙ্গন এবং 
"অকীর্তিকরম্‌"-_এইকপ ক্রম দিয়ে ক্রমশ তিন প্রকারের 
মানুষের কথা বলেছেন_-(১) যে বান্তি বিচারশীল হয়, 
সে নিজ কল্যাণ কামনা করে। কেবলমাত্র কল্যাণই তার 
ধোয়, উদ্দেশা হয়। (২) যে বান্তি পুণ্যাত্খা হন, 


শুভকর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রান্তি কামনা করেন। তিনি স্বর্গকেই 


শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে স্বর্গপ্রাপ্তিকেই উদ্দেশ্য করে রাখেন? 
(৩) সাধারণ বান্তিগণ সংসারকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 
সেইজন্য তারা সংসারে নিজ্জ কীর্তি স্থাপন করতে চান 
এবং সেই কীতি স্থাপনকেই তারা নিজের ধোয় জ্ঞান 
করেন। 

উপরে উল্লিখিত তিনটি পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনকে 
সাবধান করে দিয়েছেন যে, 
করার সিদ্ধান্ত বিচারশীল এবং পুণ্যাস্মা ব্যক্ডিদের সিদ্ধি, 
কল্যাণ ও ্বগপ্রান্তি করাবার পক্ষে অসমর্থ এবং সাধারণ 
মানুষের যে লক্ষা কীর্তি প্রাপ্তি, তা প্রাপ্ত করাতেও 
অসমর্থ। সুতরাং মোহবশত তোমার যুদ্ধ না করার 
সিদ্ধান্ত অত্যগ্ত গঠিত কর্ম, যা তোমাকে পতনের এবং 
নরকের পথে নিয়ে যাবে এবং তোমার অপকীর্তির কারণ 
হবে।" 


এ সী এজ 


সহ ব্যাপুৱচ্ষতা আসায় এবার কী ক্রেন ? এই এরোর মীমাংসা করত ভগবান বলেছেন বে-_ 


ক্লৈব্যং 
ক্ষুদ্রং 


মা স্ম গমঃ 


পার্থ নৈতত্ত্য্যুপপদ্যতে। 


হৃদয়দৌর্বল্যং তাক্কোত্তিষ্ঠট পরন্তথপ॥৩ ॥ 


[পাখ (হে পৃথানন্দন অর্জুন!) ; ক্লৈৰাম্‌ (এই নপুংসকতা) ; মাস্ম গমঃ (আশ্রয় কোবো না) ;স্বয়ি (তোমার); এতৎ, 
ন, উপপদ্যতে (এ উচিত নয়) ; পরন্তপ (হে পরন্তপ !) ; ক্ষুদ্রম্‌ হৃদয়দৌর্বলাম, (তুচ্ছ হাদয় দৌবল্য ) ; আফ্া (পরিত্যাগ 
করে) ; উত্তিষ্ (প্রস্থত হও ।) | 

হে পৃথানন্দন অর্জুন ! এই নপুংসকতা আশ্রয় কোরো না ; এ তোমার উচিত নয়। হে পরন্তপ ! এই তুচ্ছ 
হৃদয়-দৌর্বলা ত্যাগ করে যুদ্ধের জনা প্রস্তুত হও ॥ ৩ ॥ 


অনাধেষ্টমনা্যমৃষ্টম’ তাহলে এখানে এটি বলা ঠিক হয়না ; কারণ অনার্য বাক্চিদের খারা যার সেবা করা হয়, সে অনোর কাছে 
আদৰ্শ স্বকূপ নয়। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ২ 


ব্যাখ্যা-“পার্থ"'- কৃুষ্টীর কথা স্মরণ করিয়ে 
করাবার জনা ভগবান অর্জুনকে পার্থ নামে সম্বোধন 
করছেন।*)। অর্থাৎ “কাপুরুষের মতো তোমার মাতার 
আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।" 

'ক্রবাং মা ন্ম গমঠ' অর্জুন কাপুরুষসুলভ মানসিক 
দুর্বলতার জন্য যুদ্ধ করাকে অধর্ম এবং বুদ্ধ না করাকে 
ধম বলে মনে করছেন। তাই অর্জুনকে সজাগ করার 
জন্য ভগবান বলছেন যে, ‘যুদ্ধ না করা ধর্মের কথা নয়, 
এ তো নপুংসকতা। তুমি এই নপুংসক ভাব পরিত্যাগ 
কর?। 

নৈতত্তবয্যাপপদাতে'__'তোমার মধ্যে এই নপুংসক 
ভার আসা উচিত নয় ; কারণ তুমি বুস্তীর ন্যায় বীর 
ক্ষত্রিয় -মাতার পুত্র এবং নিজেও যুদ্ধবীব।" অর্থাৎ 
বংশগত এবং নিষ্ঞ প্রকৃতিগত কারণেও এই নপুংসক 
ভাবটি তোমার ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপুযুক্ত । 

“পরন্থপ'_'তুমি স্বয়ং পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুদের তাপ 
দেবার, তাড়িয়ে দেবার মতো বীর, তবে তুমি কি এই সময় 
যুদ্ধে পরাম্মুখ হয়ে নিজ শত্রুদের আনন্দবর্ধন করবে ?” 


'ক্ষুং হৃদয়দৌর্বলাং তাক্কোভিষ্ট'_ এখানে মূ? 
পদের দুটি অর্থ রয়েছে__ (১) এটি হৃদয়ের দুর্বলতা, 
তুচ্ছতাপ্রদানকারী অর্থাৎ মুক্তি, স্বর্গ অথবা কীততি- 
প্রদানকারী নয়। *তুমি যদি এই তুচ্ছতা পরিত্যাগ না কর 
তাহলে তুমি নিজেই তুচ্ছ হয়ে পড়বে" ; এবং (২) এটি 
হৃদয়ের দৌর্বপা, তুচ্ছ বিষয়। “তোমার মতো যুদ্ধবীরের 
এইরূপ তুচ্ছ বিষয় তাখ করা কোনো কঠিন কাজ নয়।" 

“তুমি যেরূপ মনে ভাবছ যে তুমি ধর্মাত্সা, যুদ্ধরূপ পাপ 
করতে চাণ্ড না এটি তোমার হৃদয়ের দুর্বলতা, 
শল্তিহীনতা। এটি পরিত্যাগ করে তুমি যুদ্ধের জন; প্রস্তুত 
হও অর্থাৎ তোমার প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করো।' 

এখানে অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধরূপ কর্তবাকর্ম উপস্থিত । 
সেইজন্য ভগবান বলছেন, *ওঠো, প্রস্কত হও, যুন্ধরূপ 
কর্তব্া পালন করো’। ভগবানের অন্তরে অর্থুনের 
কর্তবোর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি 
জানতেন সবদিক থেকেই অর্ছুনের যুদ্ধে যোগ দেওয়াই 
কর্তব্য। সুতরাং অর্জুনের অযৌক্তিক কথা প্রাহ্া না করে 
তৎক্ষণাৎ তাকে কর্তবা পালনের জন্য নির্দেশ দিয়ে 
বললেন, ‘সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের জনা পরস্থত হয়ে নাও।” 


পরিশিষ্ট-ভাব__ এই কথাটি ভগবান পরবর্তী একত্রিশতন থেকে 'আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা 
করেছেন। 


সজ অত করা 


"পৃথার (কুন্তী) পুত্র হওয়ায় অর্জুনের আর এক নান পার্থ। পার্থ সন্বোধনটি ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের দোতক। ভগবান গীতায় আটত্রিশবার “পার্থ” সন্বোধন কবেছেন। অন্য সমস্ত সন্ধোধনের চেয়ে পাথ সম্বোধন 
করেছেন। তারপরে “কৌদ্তেয়' সম্বোধন বেশিবার প্রয়োগ করেছেন, এটি চব্রিশবার বলেছেন। 
ভগবানের অর্জুনকে যখন বিশেষ কিছু বলার থাকে বা আশ্বাস দেবার থাকে অথবা সার উপর বিশেষভাবে ভালবাসা জন্মায়, 
বান অঞ্জুনাকে “পাথ" বলে ডাকেন। এর দ্বারা তিনি স্মরণ করাতে চান যে অর্জুন তার পিসিমার (পৃথা- কুন্তী) পুত্র 
অতি প্রিয় ভক্ত এবং সখাও (গীতা ৪1৩)। সুতরাং তিনি অর্জুনকে বিশেষ কিছু কথা বলছেন যা যথার্থ এবং 
অঞজুনেরহ হিতের জন্য। 

*'কুষ্টার বাতা ছিল থে 

এতদ ধনগয়ো বাচ্যো নিতাদ্যুক্তো বৃকোদরঃ। 

যদথাং ক্ষত্রিয় সূতে তসা কালোহয়মাগতঃ ॥ (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ১৩৭৯-১০) 


“তুমি অর্জুনকে এবং যুদ্ধে সদাপ্রস্থত ভীমকে বলবে যে, যে কার্যের জন্য ক্রত্রিয়নাতা পুত্রের জন্ম দেয়, এখন সেই কার্যের 
সময় সমাগত" । 


শ্লোক ৪] 


সাধক-সঞ্জীবনী 
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সঙ এমা অধ্যায়ে বাজ লা করার জন্য অক অনেক থাকি লিয়োছিলেনা। সেই হাজিতকে ক্োলোপেোকার পশয় না 
রো তগবাদা অফুনতে তাঁর আকাস্মিক জাখুরুকসুলত মনেনভাতের জলা তত ভবসনা বঙুবন একর হু করতে লিদেশা 
লেলা। সেই কারা অভুনও /দিজের হাজিসরতুহর সমাধান না পেটের হাত উ্জেজিত হয়ো বলে ৩:7৭ 


অৰ্জুন উবাচ 


ইযুভি 
[মধুসূদন (হে অধুস্দন! 
দ্বারা) ; সহম (আমি) ; কথম্‌ যোহস্যামি (কি করে যুদ্ধ করব 


ভীষ্মমহং সংখ দ্রোণং 
প্রতি যোতস্যামি পৃজার্হাবরিসূদন। ৪ ॥ 


$ সংখো (রণভূনিতে) : ভীষ্মম্‌ চ জ্রোণম্‌ (ভীষ্ম এবং দ্রোণের) ; প্রতি (সঙ্গে ) ; ইমুভিঃ (বাণ 


চ  মধুসূদন। 


1); অরিমৃদন (হে অরিসূদন !) ; পৃজার্হা (দুজনেই গৃজনীয়।)] 


অর্জুন বললেন হে মধুসূদন ! রণভূমিতে ভীষ্ম এবং দ্রোণের সঙ্গে বাণ দ্বারা আমি কী করে যুদ্ধ 
করব ? কারণ হে অরিসূদন ! এঁরা দুজনেই আমার পূজনীয় ॥ ৪ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘মধুসূদন’ এবং “অরিসৃদন' এই দুটি 
সন্বোধন দেওয়ার অথ হচ্ছে যে, “আপনি ও শক্র- 
বিনাশকারী অর্থাৎ, দৃষ্ট স্বভাবসম্পন্ন, অধর্ম আচরলকারী 
এবং মানুষের ক্লেশপ্রদানকারী মধুকৈটভ ইত্যাদি 
দৈতাদের আপনিই বধ করেছেন এবং যারা অকারণে 
হিংসা করে, অপরের অনিষ্ট করে এইরূপ শত্রদেরও 
আপনি বধ করেছেন। কির আমার সামনে পিতামহ ভীষ্ম 
এবং আচার্য প্রোগ উপস্থিত খারা আচরণাদিতে শ্রেষ্ঠ, 
আমাকে অতান্ত স্নেহ করেন এবং প্রীতিসহ শিক্ষা 
দিয়েছেন। আমি এরকম পরম হিতৈষী পিতামহ এবং 
বিদাপগুরুকে কি করে বধ করব ? 

“কথং।"! ভীষ্সমহং সংখো দ্রোণং চ’_ "আনি 


ভীরুতার জন্য যুদ্ধে বিমুখ হইনি, বরং ধর্মের দিকে 
তাকিয়েই যুদ্ধ থেকে বিরত হচ্ছি। কিন্দু আপনি বলছেন 
যে এই ভীরুতা, নপুংসকতা আমার মধ্যে কোথা থেকে 


হে কেশব! এ আমার কাপুরুষতা নয; কাপুকষতা তখনই 
হবে, যদি আমি মরতে ভয় পাই। আমি মরতে ভয় পাইনা, 
বরং আমি মারতেই ভয় পাই। 

“সংসারে দুই প্রকারের সম্পর্ক প্রধান_ জন্ম সম্পর্ক 
এবং শিক্ষা সম্পার্ক। জা সম্পর্কে পিতামহ ভীষ্ম 
আমাদের পুঙ্গনীয়। ছোটবেলা থেকে আমি ওর ফোলেই 
পালিত হয়েছি। শিশুকালে আমি যখন ওকে ‘বাবা’ বলে 


ডাকতাম, উনি তখন আদর করে বলতেন, ‘আমি তো 
তোমার বাকারও বাবা !' এইভাবে ভীষ্ম আমাকে অত্যন্ত 
আদর ও স্নেহ দিয়ে এসেছেন। শিক্ষার সম্পর্কে আচার্য 
দ্ৰোণ আমাদের পূজনীয়, ইনি আমার শিক্ষাগুক। আহার 
ওপর তার এত স্পেহ যে তিনি তার নিজ পুত্র 
অশ্বথামাকেও আমার সমান শিক্ষা দান করেননি। তিনি 
ব্রহ্মান্্র চালানো দুক্জনকে শেখালেও ব্রহ্মান্ত্রের 
উপসংহার আমাকেই একমাত্র শিখিয়েছেন, নিল পুত্রকে 
শেখাননি। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, 
“আমার শিষ্যদের মধো অন্রশ্ত বিদ্যায় তোমার থেকে 
পারদশী কেউ হবে না।'একাপ পৃজ্জনীয় ভীষ্ম এবং আচার্য 
দ্রোশের সামনে, “রে, তুই’ ইত্যাদি উচ্চোরণও তাদের 
বধতুলা পাপ, তাহলে হত্যা করবার জন্য তাদের সঙ্গে 
ধনুযুদ্ধ করা কত বড় পাপ।? 

“ইযুডি প্জার্থা'_ “সম্পর্কে বড় হওয়ায় 
| পিতামহ স্ীক্ম এবং আচার্য দ্রোপ দুজনেই অত্যন্ত 
শ্রদ্ধেয় ও পৃজ্জনীয়। আমার ওপর এঁদের পূর্ণ অধিকার 
| আছে। সুতরাং এরা বরং আমার ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ 
করতে পাবেন, কিন্তু আমি কীভাবে তাদের ওপর 
বাণনিক্ষেপ করব ? তাদের প্রতিদ্বন্থারূপে যুদ্ধ করা 
আমার পক্ষে অতন্ত পাপের কাজ। কারণ তারা দুজনই 
আমার সেবার যোগা, শুধু তাই নয় আমার তাদের পূজা 
করা উচিত। এহলাপ পৃঙ্জনীয় ব্যক্তিদের কীভাবে বাণবিদ্ধ 
করব?” 


সি সত ক 


 (সিতীয় প্লোকে ভগবান ‘কুতঃ’ পদটির ছারা বলেছেন 


যে, “তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এল 2" সেই 


“কুতঃ" পদটির বদলেই অর্জুন এখানে “কথম্‌' পদের দ্বারা নিজ বক্তব্য প্রকাশ করছেন। 


50 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
সাজান দুরের টিতে অনুপ উভোঞিত হতে ভগবানকে লিঙ্গ সিজার জানিতে /গিরোছিলেন /। একল ভগবত্-বাশীক 
এজঢক অকন তীক এবং ভগাবানোর সিনাজঞালি বিচার করে বলঙ্ছেন কে 


শুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্কুং ভৈক্ষ্মমগীহ লোকে। 
৫ হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব তুপ্ভীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌॥। ৫ ॥ 
"__[মহানুভাবান ( মহানুভব) ; গুরূন (গুরুজনদিগকে); অহস্থা (বধ না করে) ; ইহলোকে (ইহলোকে) ; জৈক্ষামভোকুম্‌ 
(ভিক্ষার গ্রহশকে) ; অপি (ও) ; শ্ৰেয়। (শ্ৰেষ্ঠ) ; হি (কারণ) ; গুরূন (গুরুজ্জনদের) : হত্বা (বধ করে) : ইহ (এই) ; 
কুধিরপ্রদিন্মান্‌ (বক্ত নিষিক্ত) ; অর্থকামান (ধনসম্পদ) ; ভোগান্‌ (বাজা ভোগ) ; এব, তু ( তো) ; ভুঞ্জয় (ভোগ করতে 
হবে !] 


মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষায় গ্রহণই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কারণ 


গুরুজনদের বধ করে শোণিতসিক্ত এই ধনসম্পদ এবং রাজাই তো ভোগ করতে হবে ! ॥ ৫ ॥ 


ব্যাখা [এই শ্লোকটিতে মনে হয় যে, দ্বিতীয়- 
তৃতীয় শ্লোকে ভগবানের বলা বালীগুলি এবার অর্জনের 
ওপর প্রভাব ফেলেছে। অর্জুনের মধ্যে এখন এই চিন্তা 
আসছে যে, ‘ভীষ্ম-ঘ্রোণ ইত্যাদি গুরুজনদের মারা 
উচিত নয় জেনেও ভগবান কোনো সন্দেহ না রেখে 
আমাকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তবে আমার হয়তো 
কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে।' তাই অর্জুন আগের মতো 
উত্তেজিত না হয়ে বরং কিছু নরম সুরে বলছেন।] 

“গুরূনহত্বা ..... লোকে'__ অর্জুন এখন আত্মপক্ষ 
সমর্থন করে বলছেন যে, ‘আমি যদি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ 
গুরুজনের সঙ্গে যুদ্ধ না করি তাহলে দুর্যোধনও একা 
জামার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। যুদ্ধ না হলে আমার রাজালাভ 
হবে না, যার ফলে আমাকে দুঃখ হবে। আমার 
ক জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি 
ক্রত্রিয়দের পক্ষে নিষিদ্ধ যে ভিক্ষাবৃত্তি, জীবন নির্বাহের 
জনা তাই অবলম্বন করতে হতে পারে। কিন্তু 
দিগকে বধের অপেক্ষা আমি সেই কষ্টদায়ক 
অবলপ্বল করাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি” 

“ইহ লোকে' শব্দের অর্থ এই যে, “যদিও ভিক্ষা 
করে খেলে এই জগতে আমার অনেক অপমান-অপযশ 
হবে, লোকে আমার নিন্দা করবে তবুও গুরুজ্জনকে হত্যা 
করার তুলনায় ভিক্ষ্য করা শ্রেষ্ঠ" 

“অপি'_বলার অর্থ এই যে, “আমার পক্ষে 
গুরুজনকে হত্যা করাও নিষিক্ধ এবং ভিক্ষা করাও 


নিষিদ্ধ ; কিন্তু এই দুটির দধো শুরুজনকে হত্যা করা 
আমার কাছে অধিকতর নিষিদ্ধ বলে মনে হয়” 

“হস্বার্থকামাংস্ত .... রুধিরপ্রদিক্ধান্*_অর্ভন এবার 
ভগবদ্‌-বাণীর দিকে নজর রেখে বলছেন যে, “যদি আমি 
আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি, তাহলে যুদ্ধে 
গুরুজনদের হত্যার পরিণামে আমি তাদের শোণিতসিক্ত 
ধনসম্পত্তিই তো ভোগ করব ! আমার ভোগপ্রাপ্তি হবে, 
কিন্তু সেই ভোগের বিনিময়ে মুক্তি কি পাওয়া যাবে, শান্তি 
কি পাওয়া যাবে?’ 

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ 
প্রমুখ গুরুজনগণ অর্থের জনাই কৌরবপক্ষের কাছে খলী 
ছিলেন। সুতরাং এখানে ‘অর্থকামান' পদটি *গুরুন্” 
পদের বিশেষণ বলে মনে করায় আপত্তি ? তার 
উত্তরে বলা যায় যে, *অর্থ কামনাকারী শুরুদ্রন'__ এরূপ 
অর্থ করা উচিত নয়। কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ 
প্রমুখ গুরুক্দন অথলিন্দু ছিলেন না। তারা দুর্যোধনের 
বৃত্ডিভোগী ছিলেন, তারা দুর্যোধনের নিকট খাদ্য গ্রহ 
করতেন। তাই যুদ্ধের সময় দুর্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য নয় ভেবেই তারা কৌরবপক্ষে যোগদান 
করেছিলেন। 

অপরপক্ষে অর্জুন ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখের জন্য 
“মহানুভাবান্‌' পদের প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং এইবপ 
শ্রেষ্ঠ ভাবসম্শন্ন বান্ডিদের অর্থের কামনাসম্পন্ন বলা কী 
করে সম্ভব ? তাৎপর্য হচ্ছে এহ যে, যীরা মহানুভব 


শোক ৫] সাধক-সঞ্ঠীবনী রা 51 
বাক্তি ভারা অর্থলিনদু হতে পারেন না এবং যারা অর্থলিন্দু, । এবং হনুমানের কাছে কালনেনি রাক্ষস এলে তাদের 
তারা মহানুভব হতে পারে না। সুতরাং এখানে ৷ সীতা এবং হনুমান কেউচ্ছ চিনতে প কারণ তারা 


“অর্থকামান্" পদটি *ভোগান্‌' পদের বিশেষণ হওয়াই 
সম্ভব। 


বিশেষ কথা 


ভগবান দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে অর্জুনের কল্যাণের 
জনাহ তাকে কাপুরুষতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জনা প্রস্তুত 
হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অর্জুন তার বিপরীতে এই অথ 
গ্রহণ করেন যে, ভগবান রাজ্যভোগ করার দিকে দৃষ্টি 
রেখেই যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন) । 

অর্জুন প্রথমে যুদ্ধ না করার পক্ষে ছিলেন, যার জনা 
তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকাবিষ্ট হয়ে রথের মধ্যে বসে 
পড়েছিলেন (১1৪৭)। ভগবানের কথাতেই তিনি যুদ্ধ 
করার জন্য রাজি হন। এর তাৎপর্য এই যে, অর্জুনের 
মনোভাব ছিল এই যে, “আমরা জানি ধর্ম কী, কিন্ত 
দুর্যোধনেরা ধর্ম সন্ধঙ্ে কিছু জানে না, সেইজনাই তারা 
ধনসল্পদ এবং রাজযাদির লোভে যুদ্ধ করতে উদ্যত 
হয়েছে।' এখন সেই কথা অর্জুন নিজের প্রসঙ্গেও বলছেন 
যে, ‘যদি আমিও আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি 
তাহলে পরিণামে গুরুজনদের রক্তে সিক্ত ধনসম্পদ ও 
রাজাহ তো প্রাপ্ত হব !' এইরূপে অর্জুনের যুদ্ধ করার শুধু 
মন্দ দিকগুলিই নজরে আসছিল। 

মন্দ বিষয় যদি মন্দরূপে আসে তাহলে তা দূর করা 
সহজ হয়। কিন্তু যে মন্দ বিষয় সুন্দরের ছদ্মবেশে আসে 
তাকে দূর করা বড় কঠিন হয় যেমন, সীতার কাছে রাবণ 

পরিশিষ্ট-ভাব 
যুদ্ধাবস্থাতেও তাঁদের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। 


দুজনেই সাধুবেশে ছিল। অর্জুনের বিচারে এক্ষণে যুদ্ধকপ 
কর্তবাকর্ম করা খারাপ এবং যুদ্ধ অর্থাৎ 
অর্জুনের মনে ধর্ম (হিংসাতাগ) রূপ ভালোর পোশাকে 
কর্তব্যত্যাগরাপ মন্দভাব এসেছিল। তিনি কতবা- 
আগবাপ মন্দভাবকে মণ্দরূপে দেখেননি ; কারণ তার 
স্বজনবর্গের প্রাণহানি বিষয়ে মোহ ছিল। সেইজনা এই 
মন্দভাব দূর করতে ভগবানকে অতান্ত ভোর দিতে 
হয়েছিল এবং এতে অনেক সময়ও লেগেছিল। 
আঙ্জকাল সমাজে একতা আনার নামে বর্ণ ও আশ্রমের 
মর্যাদাকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই মন্দ জিনিসটি 
একতারূপ ভালোর পোশাকে থাকায় মন্দভাবটি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সুতরাং বর্ণ-আশ্রমের মর্যাদা নষ্ট 
হলে পরিণামে মানুষ কতটা পতিত হবে, তাদের মধ্যে কত 
আসুরী ভাব উৎপক্স হবে-_এই দিকে দৃষ্টি যায়ই না। 
সেইরূপ অর্থসম্পদরাগী সঞ্চয় ও ভোগবৃত্তি মন্দ হওয়া 
সন্দেও সুখ-আরামরাগী ভালোর পোশাকে উপস্থিত 
হওয়ায় লোকে এগুলি পাওয়ার জনা মিথ্যা, কপটাচার, 
বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি দোষকে দোষ বলে মনে করে না। 
এখানে অর্জুনের মধ্যে ধর্মের রূপে মন্দভাব এসেছে 
এইভাবে যে,--*আমরা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহানুভবদের 


নাকরা 


৷ কী করে বধ করব ? কারণ আমরা ধর্মকে জানি।" অর্থাৎ 


যেটিকে ভালো বলে মনে করছেন, আসলে সেটি মন্দ ; 
কিন্তু সেটি ভালো বলে মনে করার জন্য সেটির মন্দভাব 
নজরে পড়ছে না। 


“মহানুভাবান্‌' ভীষ্ম, দ্ৰোণ প্রমুখ গুরুজনদের অনুভাব, অন্তরের ভাবই শ্রেষ্ট, শুদ্ধ, কারণ 


আক 8% 


১ শুধমাত্র জাগতিক দৃষ্টি রাখে যে সব বাক্তি, তারা কল্যাণের কথা ভাবতে পারে না। যতক্ষণ জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে, 
ততক্ষণ আধ্যা্মিক স্মরণ হয় না। এথানে অর্জুনের দৃষ্টি প্রধানত ছিল শরীরাদি জাগতিক পদার্থের দিকে। তিনি স্বজনমোহে 
আবন্ধ হয়ে ধর্মকেও জাগতিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জাগতিক (প্রাকৃত) দৃষ্টির জনা অতি বিশেষ আধ্যাস্মিক দিকে অর্জুনের লক্ষ 
নেই অর্থাৎ তার লক্ষ ভৌতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তিনি স্বজ্জনসপ্র্থীয় মোহ-মমতায় ভাসমান ছিলেন। তাই তিনি মনে 
করলেন যে, ভগবান তাকে যুদ্ধে প্রবৃস্ত করে রাজালাড করাতে চান, আসলে ভগবান তার কল্যাণের দৃষ্টিতে এ কথা 
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সহ্বন্দ জগাব বাদীর এবাপ বিশেক এত বে তা কমল অভ্ুদকে এজানিত করে; ফলে অঙুল বৃদ্ধ না ক্বাক 
কান্ডে আকও বোশি সংশারাবু্ল হচ্ছেন। সেই অব্গার অভুনী বলছেন কে 


ন চৈত্দ্বিদ্নঃ কতরমো গরীয়ো যদ্ধা জয়েম ঘদি বা নো জয়েয়ুঃ। 
যালেৰ হত্বা ন জিজীবিষামস্তেহ্বহ্িতাঃ প্ৰমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬॥ 

[এতদ্‌ (সঠিকভাবে তা); ৮ (3) ; নৰিম্নঃ (জানি না) ; কতরং (উভয়ের মধ্যে কোনটি) ; নঃ (আমাদের পক্ষে) : গরীয়ঃ 
(শেন) : যৎ, বা (অথবা আমরা) ; জয়েম, যদি, বা (জিতব, না) ; লঃ, জয়েমুঃ (আমাদের জিতে নেবে) ; ঘান্‌, হত্বা 
(যাদের মেরে) ; ন, জিজীবিমামঃ (আমরা বাঁচতেও চাই লা) ; তে, এব (তারাই); দারা (ধৃতরাষ্ট্রে আত্মীয়গণ) ; 
প্ৰমুখে, অবস্থিতাঃ (সামনে উপিত।)] 

আমরা সঠিকভাবে জানি না যে যুদ্ধ করা বা না-করা কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেযস্বর ; আমরা এও 
জানি না যে আমরা জয়লাভ করব, না ওঁরা জয়লাভ করবেন। যে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়স্বজনদের বধ করে 
আমরা শুধু জয়লাভ কেন, বাঁচতে পর্যন্ত চাই না, আজ তারাই আমাদের সামনে উপস্থিত ॥ ৬ ॥ 

ব্াখ্যা-*ন চৈতৰবিল্মঃ কতৱয়ো গরীয়ঃ”_ “আনি ৷ ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তাই বা কে জানে? 
যুদ্ধ করব, না বিরত থাকব- সার সবর সিদ্ধান্তে আসতে | “যানেৰ হত্বা ন জিডীবিযামঃ’__ "আমি আত্মীয়দের 
পারছি না। কারণ আপনার নতে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ট, কিন্তু হত্যা করে বাঁচার ইচ্ছাও পোষণ করি না, ভোগ-বাসনা, 
আমার মতে শুরুজনদের বধ করা পাপ, তাই যুদ্ধ না করাই | রাজ্যলাভ করে শাসন করা তো অনেক দূরের কথা ! কারণ 
শ্ৰেষ্ঠ । এই দুটি কথা বিবেচনা করলে কোনটি আমার পক্ষে আমার আস্মীয়রাই যদি মৃত্যুমূখে পতিত হল তাহলে বেঁচে 
অতীব শ্রেষ্ঠ তা বুঝাতে গারছি না।” এইরূপ উপরিউক্ত | থেকে আমরা কী করব ? নিজ হাতে আত্মীয়দের বধ 
পদগুলিতে অর্জুনের মধো ভগবানের এবং তার দুটি করলে তো তাদের জনা চিন্তা ও শোকই করতে হবে। 
পক্ষ সমান বলে মনে হচ্ছে। | দুশ্চিন্তা করা এবং শোকমগ হওয়া বা বিচ্ছেদের দুঃখ ভোগ 

“থা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ'_ ‘আপনার করার জনা আমি বাচতে চাই না।? 
নিৰ্দেশানুসারে যদি যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা জয়লাভ | 'তেখবছিতাঃ প্রমুখে ধার্তরা্ট্রাঃ' যাঁদের হত্যা করে 
করব, না সারা (দুর্যোধন প্রমুখ) আমাদের জয় করবে__ আমরা বাঁচতেও চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণ 
তাও আমরাঞ্জানিনা।' | আমাদের সামনে উপস্থিত। ধৃত্রাষ্ট্রের যারা আত্তরীয় ভারা 

অর্জুন এখানে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করেননি, তো আমাদেরও আত্মীয়। সেই সমস্ত আত্মীয়দের বধ করে 
বরং ভবিষাৎ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারল | বাঁচার প্রয়াসকে দিকার।* 


আজ এট ক 


সলনি কি কির করতে অপারগ করে অভু্দ বযবুজ্লতাশৃব্ক ভগবানের কাহে এরাঘর্মা করতছেন/ 
কাপণ্যদোযোপহতন্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছেয়ঃ সামিশ্চিতং ব্রৃহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌॥ ৭ ॥ 
[কারপপ্যদোষোপহতদ্বভানঃ (কাণুরুষতা দোষে অভিভূত স্বভাবসম্প) ; ধর্মমন্মৃচচেতা॥ (ধরে মোহিত অন্তঃকরণ) বাম 
পৃ্ছামি (আপনাকে জিল্রাসা করছি) ; যৎ, নিশ্চিতমূ (যেটি নিশ্চিতরূপে) ; শর ( শ্ৰেয়) ; সযাৎ, তৎ (হয় সেটি) ; মেব্রৃহি 
(আমাকে বলুন) ; অহন (আনি) : তে শিখাঃ (আপনার শিষ্য) ; ত্বাম (আপনার); প্রপন্নম্‌ (শরণাগত) ; মাম্‌ (আমাকে) : শামি 
(শিক্ষা দান করুন।)] 


শ্লোক ৭| 


সাধক-স্ভীবনী 
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কাপুরুখতারূপ দোষে অভিভূত-স্বভাব এবং ধর্ম বিষয়ে বিন্ঢ়চিন্ত আনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, 
যেটি নিশ্চিতরূপে আমার পক্ষে (কল্যাণকারী) শ্রেয়, সেটি বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার 


শারণাগত, আমাকে শিক্ষা দান করুন ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্যা "কাপণ্যদোযোপহতব্মভাব..সংম্ঢ়চেতাঃ 
যদিও অর্জন মনে মনে যুদ্ধ থেকে সর্বতোভাবে নিবন্ত 
হওয়া সবশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতেন না, কিন্ত এই স্থলে 
পাপের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি যুদ্ধে বিরত 
থাকা ছাড়া অনা কোনো পণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। 
নেইজ্ঞনাই তিনি যুদ্ধে বিরত হতে চাইহিলেন। এই যুদ্ধ- 
নিবৃত্তিকে তিনি গুণ বলে মনে করছিলেন, কাপুরুষতা 
দোষ হিসাবে নয়। কিন্তু ভগবান অর্জুনের এই যুদ্ধের 
অনিচ্ছাকে কাপুরুষতা এবং হৃদম-নৌর্বল্য বলে 
জানিয়েছেন । ভগবানের সেই নিঃসন্দিদ্ধ বাক্যে অর্জুনের 
মনে এই চিন্তা এল যে, “যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া আমার 
নয়। এটিও একপ্রকারের ভীরুত্য, যা আমার 
স্বভাববিকদ্ধ । কারণ আমার কষপ্িয্জনোচিত স্বভাবে 
দীনতা এবং পলায়ন (ষঠপ্রদর্শন)-_এই দুটি নেই! 
ভগবান কথিত এইরূপ কাপুরুষতারূপ দোষ স্বীকার করে 
নিয়ে অর্জুন ভগবানকে বলছেন যে, “প্রথমত কাপুরুষ 
দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব একপ্রকার দমে গেছে, আর 
দ্বিতীয়ত আমি নিজ্জবুদ্ধিতে ধর্মের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারছি না। আমার বুদ্ধিভ্ংশ হয়েছে, ধর্মের 
বিষয়ে আমার বুদ্ধি কোনো কাজ করছে না।" 

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনকে নির্দেশ 
দিলেন যে, "তুচ্ছ জদয-টৌর্বলা এবং কাপুরুষতা ত্যাগ 
করে যুদ্ধের জন্য প্রস্থত হ3।" এতে অর্জুনের ধর্ম (কর্তব্য) 
সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না। তবুও তার 
সন্দেহ থাকার কারণ হল এই যে, এক তো যুদ্ধে আস্মীয় 
বধ করা এবং গুরুজ্নদের হত্যা করা অধর্ম (পাপ), আর 
দ্বিতীয়ত যুদ্ধ করা ক্ত্রিয়ের ধর্ম। যুদ্ধ করতে হবে 
আত্মীয়দের সঙ্গে, এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা উচিত নর, 


হওয়ায়, “এখন এইসময় আমার সঠিক কর্তব্য কী % 
আমার ধর্ম কী ?? এটি স্পষ্টভাবে জানবার জন্য তিনি 
| ভগবানকে প্রশ্ন করছেন। 

“যচ্ছেষঃ স্যাগিশ্চিতং ত্রহি তম্মে এই অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলছেন যে, “তুনি যে কাপুরুষতার 
জনা যুদ্ধে নিবন্ত হচ্ছ, তোমার এই আচরণ, অনা্যসুলভ 
| অৰ্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাঞ্তিগণ এইরূপ আচরণ করেন না। যাতে 

দর কল্যাণ হয়, সেইরূপ আচরণই তারা করে 
থাকেন।' এই কথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে আমারও 
সেরকমই করা উচিত যা মহত্গণ করে থাকেন। এইভাবে 
অর্জুনের নধো কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং সেইজন্াই 
তিলি ভগবানকে নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করছেন 
যাতে তার নিশ্চিত কল্যাণ হয় এবং ভগবান সেইরূপ 
উপদেশই যেন তাকে দেন। 

অর্জুনের ধদয় এইভাবে বিষাদশ্রন্ত হওয়ায় এবং 
এইখানে আবার নিজ কল্যাণের কথা জিগ্ঞাসা করায় 
প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে দ্রিতিতে থাকে, তাতে সে যদি 
সন্থষ্ট থাকে তবে তার মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য জাগতে পারে 
না। প্রকৃত উদ্দেশা-_কল্াণের জাগৃতি তখনই হয, যখন 
আনুষ নিচের বর্তমান স্কিতিতে সম্থষ্ট হতে পারে না, সেই 
স্থিতিতে থাকতে পারে না। 

“শিযান্তেমহম্‌’_ নিজ কল্যাশের কথা জিল্ঞাসা করে 
অঞ্জনের মনে একটি ভাবের উদয হল € 
কথা তো গুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, বুক নয় ।' 
এর ফলে অর্জুনের মধ্যে যে রখীসুলভ ভাব ছিল, যার জন্য 
তিনি আগে ভগবানকেও নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, 
“হে অত ! আমার রথ দুই পক্ষের সেনাদলের মধ্যভাগে 
স্থাপন করুন।'-- সেই ভাবটি দূর হয় এবং কল্যাণের 


আবার ক্রয় ধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করাই উচিত-_এই দুটি | বিষয় জিজ্ঞাসা করে প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের শিষ্য 
বিষয়ে অর্জন ধর্মসংকটে পড়ে গেছেন। ধর্ম বিযয়ে স্থির । গ্রহণ করেন এবং বলেন, হে প্রভু ! আমি আপনার শিষ্য, 
সিদ্ধান্তে আসতে স্তার বুদ্ধি কাজ করছে না। এইরূপ ৷ শিক্ষা গ্রহণের পাত্র, আপনি আমার কল্যাণের কথা 


Wa 


“চেতস্‌' শব্দটি বুদ্ধির বাচক। 
* অঞজুনসা গ্রতিজে ছে ন দৈন্যং ন পলায়নম্‌। 


5 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
বলুন।' যুদ্ধ করব, কি করব না'_এহ ভাবটিহ আর থাকে 
“শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম’_ গুরু উপদেশ প্রদান না। তার এই সন্বক্মে কোনো চিন্তাই থাকে না যে, 
করেন, যার পথ সন্বপ্ধো জান নেই, তাকে জ্ঞান দান | যার শরণাগত সে হয়েছে, তিনি কী করাবেন আর কী 
করেন, সকল বিষয় জানিয়ে দেন, বিন্দু সেই পথ ধরে : করাবেন না। তার শুধু এই একটি ভাবই থাকে যে ‘এখন 
শিষোর নিজেকেই চলতে হবে। নিজ কল্যাণ শিষোর ৷ আমি যার শরণ নিয়েছি তিনি যা করাবেন, তাই করব।' 
নিজেকেই করতে হয়। আমি তো এমন চাই না যে, অর্জুনের এই দ্বন্দ দূর করার জনাই পরে ভগবানকে, 
ভগবান আমাকে শুধু উপদেশ দেবেন আর আমি সেই | *মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮৬৬) ‘একমাত্র আমার 
কাজটি সম্পন্ন করব ; কারণ তাতে আমার কাজ হবে না। | শরণাগত হও'_ এইরূপ বলতে হয়েছিল। আবার 
তাহলে আমার কল্যাণের দায় কেন নিজের ওপরে রাখব? | অর্জনও “করিখ্যে বচনং তব" (১৮।৭৩) “আপনার 
গুরুর ওপর কেন ছেড়ে দেব না ? অসুস্থ হয়ে পড়লে তা | আদেশ পালন করব'_বলে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত 
সারাবার জন্য যেমন কেবল মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। 
শিশুর মাকে ওষুধ খেতে হয়, তেমনি আমিও যদি এই শ্লোকে অর্জুন চারটি কথা বলেছেন__ 
সর্বতোভাবে গুরুর শরণাগত হই, গুরুর ওপর নির্ভরশীল | “কার্পপাদোযো......ধর্মসংমূদচেতাঃ' (২) “যন্দেয়ঃ 
হই, তবে আমার কল্যাণের পুরো দায়িক গুরুর ওপরই | স্যামিশ্চিতং ক্রুছি তপ্মে* (৩) এশিব্যান্তেহহমূ" (৪) “শাবি 
নাস্ট হবে এবং স্বয়ং গুরুকে আমার কল্যাণের ভার মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌'। এর প্রথম কথাটিতে অর্জুন ধর্মের 
নিতে হবে, এইভাবে আবিষ্ট হয়ে অর্জুন বললেন যে, সন্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়টিতে নিজের কল্যাণ 
“আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে শিক্ষা দান প্রার্থনা করেছেন, তৃত্তীয়টিতে শিষা গ্রহণ করেছেন 
করুন।? এবং সর্বশেষে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন। এখন এই 
অর্জুন এখানে 'দ্ধাংপ্রপন্নমূ" পদটির দ্বারা ভগবানের | চারটি বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করা হয়, 
শরণাগত হওয়ার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ | তাহলে প্রথমত মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করে, সে উত্তর 
শরণাগত তিনি হননি। তিনি যদি সর্বতোভাবে শরণাগত | দেওয়া বা না-দেওয়ায় স্থাধীন। দ্বিতীয়টিতে, যার কাছে 
হতেন, তাহলে তার 'শাখি মাম্‌*, ‘আমাকে শিক্ষা দিন’ | প্রার্থনা করে, ডর উত্তর দেওয়া কর্তব্য। তৃতীষটিতে, যার 
বলাটি উপযুক্ত হয় না। কারণ সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হলে | শিষাত্ব গ্রহণ করে সেই গুরুর ওপর শিষ্যকে কল্যাণের পথ 
শিষোর নিজের কোনো কর্তব্য থাকে না। দ্বিতীয়ত, দেখানোর বিশেষ দায়িত্ব এসে যায়। চতুর্থ বাকো, যার 
পরবর্তী নবম ক্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, “আমি যুদ্ধ শরণাগত হয় ভার শরণাখাতকে উদ্ধার করতেই হয় অর্থাৎ 
করব নান যোহস্যে'। অর্জুনের এই উক্তি | শরণাগতকে উদ্ধারের উদ্যোগ স্বয়ং শরণাকেই 
শরণাগতের বিকুদ্ধতাবাপল্প। কারণ শরণাগত হলে “আমি ' করতে হয়। 


স সঙ এক 

সহ আগের বাটিতে অভুনা ভগবানের শরশাগত হলেও ভোর মনে এই ডাব হল বে, “ভগবানের ইচ্ছা বুধ 
ক্রাবার, িজ আমি এই যৃড়কে আমার প্ষে বনজ বলে মানতে পারছ না। ভগবান যেমন আগেও “টিভি” বলে 
এজ করার আদেশ দিয়েছিলেন, এখনও তিন সেইরাপ বৃদ্ধ করার /নিদেপ ফেবেন। রিতীয়ত, আনিও বোধ হয় 
ভগবানের কাছে /নীজ্ের হাদয়ের জাব পুরোপুরি বোঝাতে সম হউানি/ “এই কছ/ ভেবেই অনু পরের হোরেএ্ধ লা 


ব্রার বযাপাতে নিজেরা ফাদরোনা অব স্পচীভাবে বণনা করেছেন। 
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌ ঘচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্রিয়াণাম্‌। 


অবাপ্য ডুমাবসপত্রমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।॥ ৮ ॥ 
[ছি (কেননা) ; ভৃৱৌ (পৃথিবীতে) ; স্বন্ধম্‌ (ধনধান্যসমৃদ্ধ) ; অসপয়ম্, রাজাম্‌ (নিষ্প্টক রাজা) ; চ সুরাণাম্‌ (এবং 


শ্লোক ৮-৯] 
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্র্গলোকে দে 


র) ; আধিপতাম্‌ (আপিপতা) ; অনাপ্য (পাওয়া যায়) ; অপি (তাহলেও! 


) ; ইন্দ্ৰিযাপাম্‌ (ইন্ডিয়সমূহের) ; 


উচ্ছোষণম (শুস্বকারী) ; মম (আনার) ; যহ+ শোকম্‌ ( যে শোক) ; অপনুদ্যাৎ (তা দূরীভূত হবে) ; ন, প্রপশ্যামি (মনে হয় 


না।)] 


পৃথিবীতে ধনধানাসমৃন্ধ নিষ্কন্টক রাজ্য এবং স্বর্গে দেবতাগণের আধিপত্য যদি পাওয়া যায়ঃ তাহলেও 
আমার ইন্দ্িমসমূহের সন্তাপক শোক দূরীভূত হবে বলে আমার মনে হয় না ॥৮ ॥ 


বাখ্যা_[অর্জুন ভাবছিলেন যে, ভগবান মনে 
করছেন-_অর্জুন যুদ্ধ করলে বিজয়ী হবে এবং বিজয়ী 
হলে সে রাজ্ালাভ করবে, যাতে EE 
এবহ সন্তোষ লাভ হবে। কিন্তু শোকের জনা তার এমন দশা 
হয়েছে যে বিজয়ী হলেও যে তার শোক দূর হবে_ তা 
তার মনে হচ্ছে না।] 

“অবাপা ভূমাবসপত্নমৃন্ধং রাজাম্‌’_ ‘যদি আমি 
ধনধানাসমন্ধিত নি্তণ্টক রাজালাভ করি অর্থাৎ সেই 
রাজন প্রঙ্গারা খুব সুখে থাকে, প্রজাদের অনেক 
ধনসম্পন্তি থাকে, কোনো জিনিসের অভাব না থাকে 
এবং রাজোর মধ্যে কোনো শত্রুতা না থাকে_তরও 
আমার শোক দূর হওয়া সন্তুব নয়। ' 

“সুরাণামপি চাধিপতাম পৃথিবীর এই তুচ্ছ ভোগ- 
স্বস্থ রাজ তো কোন ছার, ইন্দ্রের দিব্য ভোগসমিত | 
রাজ্যও যদি পাওয়া যায় তবুও আমার শোক, হৃদয়ের ৷ 
স্বালা এবং চিন্তা দূর হবে না।' | 

অর্জন প্রথম অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, “আমি বিজয়ও | 
চাই না, বাজাও চাই না, সুখ চাই না ; কারণ এই বাজছে 
কী হবে ? ভোগে কী হবে ? এবং এই জীবনেই বাকী 
হবে ? যাঁদের জন্য আমরা রাজা, 


ভোগ এবং সুখ 


অর্জুন বলেছেন যে, “পৃথিবীর ধনধানাসমন্বিত 
নিষ্কণ্টক রাজা যদি পাওয়া যায় এবং দেবতাদের 
আধিপত্যও যদি লাভ হয়, তাহলেও আমার শোক দূর হবে 

না, আমি তাতে সুদী হতে পারব না!” এই স্থানে 
সক মোহ বৃত্তি 


ছিল না, কিছু এ নে য় হুজ্ধে বে বিরাজ 
হয়েছে, তা নিজের কল্যাণের ভাব উৎপন্ন 


হওয়াতেই হয়েছে। সুতরাং আগের যুদ্ধনিবৃন্তির 
মনোভাবের সঙ্গে এখনকার যুক্ধনিবৃত্তির মধ্যে অনেক 
তফাৎ। 

“নহি প্রপশ্যামি......ইদ্রিয়াণাম__'আত্মীযগণের 
মৃতার আশঙ্কাতেই যখন আমার এত দুঃখ হচ্ছে, তাহলে 
তাদের মৃত্যু হলে আমি না জানি কী পরিমাণ শোকগ্রন্ত 
হব ! যদি রাজলাভের জনা আমার দুঃখ হত, তবে 
বাজালাভ করলেই তা দূর হত । কিন্তু আত্মীয়বধের জনা 
যে শোক হচ্ছে রাজালাভ করলে তা কীভাবে দূর হবে ? 
তার উপশম হওয়া তো দূরের কথা, বরং সেই শোক 
আরও বর্ধিত হবে। কারণ যুদ্ধে যদি সকলেই নিহত হন 
তবে প্রাপ্ত রাজা কে ভোগ করবে ? সেই রাজ্য কার কাজে 
লাগবে ? অতএব পৃথিবীর রাজন্ব বা স্বর্গের আধিপত্য যাই 


আকাঙ্ক্ষা করি, তাঁরাই নৃত্যুর জন্য সামনে উপস্থিত" পাওয়া যাক আমার ইনডরিয সগ্তাপক শোক তাতে দৃরীকত 
(প্রথম অধ্যায়ের বত্রিশ-তেত্রিশতম ক্লোক)। এখানে ৷ হবে না।” 
আজে এক ক 


সং আত পদাথঞলি গাও হলে তে আমার শোক নুর হবে, তো আমান নানে হয় না’ এই কথা বললে অঙ্ু্ন 


কী করলেন সয়া পরবতী তাকে বলনা করেছেন। 


সঞ্জয় উবাচ 


এবমুক্তা হৃধীকেশং 


গুড়াকেশঃ পরন্তপ। 


ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ধা তৃষ্টীং বড়ব হ।॥৯ ॥ 


[পরস্প (হে শত্রুতাপন ধৃতরাষ্ট্র !) ; এবম্‌ উল্কা (এহ 


কথা বলে) ; গুড়াকেশঃ (নিল্লাছধয়ী অজন) ; হৃষীকেশ 


56 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
(অন্তর্মাদী) ; গোবিন্দম্‌ (ভগবান গোবিন্দকে) ; ন, যোৎস্যে (জামি যুদ্ধ কব না) ; ইতি, ছ, উক্তা (স্পষ্টভাবে জানিয়ে) ; 
ভূষ্ণীম্‌ (চুপ) ; বভৃব (করে গেলেন।)] 

সঞ্জয় বললেন_ হেশক্রতাপন ধৃত্রাষ্ট্র! এই কথা বলে নিল্লাজয়ী অর্জুন ভগবান গোবিন্দকে “আমি 
করব না’ স্পষ্টভাবে জানিয়ে চুপ করে গেলেন ॥ ৯ ॥ 


ব্যাখা-_'এবমুস্তা -...+বভুব হ' অর্জুন নিজের | করতেন এবং তা মানা করতেন, কিন্তু যুদ্ধ করার বিষয়টি 
এবং ভগবানের দুই বন্তবাকেই সামনে রেখে আলোচনা তিনি ঠিকমতো গহণ করতে পারছিলেন না। তাই অর্জুন 
করলেন, তারপর শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, যুদ্ধ | নিজের হৃদয়ের কথাগুলি এখানে স্পষ্টভাবে, এককথায় 
করলে একমাত্র রাজ্জাই প্রাপ্ত করা যাবে, সম্মান হবে এবং | বল্গে দিলেন যে, *আমি যুদ্ধ করব না।" এইভাবে 
পৃথিবীতে যশলাভ করা যাবে। কিন্তু তার হৃদয়ে যে শোক, | যখন নিজের বক্তবা, নিজ সিদ্ধান্ত ভগবানকে 
চিন্তা এবং দুঃখ আছে তা দূর হবে না। অতএব যুদ্ধ না | স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিলেন, তখন ভগবানকে বলার মতো 
করাই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তার আর কোনো কথা বাকি রইল না ; সেইজন্য তিনি 

অর্জুন যদিও ভগবানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ৷ চুপ করে গেলেন 


শি পি 
সহা অনুপ যাখন বৃদ্ধ করতে স্পী আন্টিতার করলেন, তারপর কী হল, পরের রোকে সায় সোটি জনাচ্ছেন/ 


তমুবাচ হৃযীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে  বিষমীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০ ॥ 

[ভারত (হে ভরতবংশোড্ব ধৃত!) ; উভয়োঃ সেনয়োঃ (দুই পক্ষের সেনার) ; মধ্যে (মধ্যস্থলে) ; বিশীদ্, মতম্‌ 
(বিযাদমগর অর্জুনকে) ; প্রহসন্, ইৰ (প্ৰসন্ন হাস্যে) ; ছৃহীকেশঃ (ভগবান হৃযীকেশ) : ইদম্‌ (এই) ; বচঃ (কথাগুলি) ; উবাচ 
(বললেন।)] 

হে ডরতবংশোস্থব ধৃত্রাষ্ট্র ! দুই পক্ষের সেনার মধান্থলে বিষাদমগ্ন সেই অর্জুনকে ভগবান হৃবীকেশ 
স্মিতহাস্যে এই (পরবর্তী শ্লোকে বলা) কথা বললেন ॥ ১০ ॥ 

ব্যাখা-__“তমুবাচ হৃধীকেশঃ ....... বচঃ'_ অর্জুন ৷ হয়েছে__এই দেখে ভগবান কৌতুকগ্রস্ত হয়েছেন। 
তান্ত শৌর্য এবং উৎসাহের সঙ্গে যোদ্ধাদের দেখবার দিত অর্জন প্রথনে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক) 
জনাদু তের মেঃ বলেছিলেন *আমি আপনার শরণাগত, আমাকে 


অৰ্জুন বিষাদ হয়ে ইলেন। প্রকৃতপক্ষে হী রা উচিত -সেই শিক্ষা দিন’ কিনু এবানে' ভগবান 
টত ছিল এই যে, অঞ্জন যে উদ্দেশ্যে এই | যখন দেখলেন তিনি কিছু বলার আগেই অর্জুন সিদ্ধান্ত 
বুদ্ধ্থলে এসেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী যুদ্ধাথে | করে ফেলেছেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না,_ একারণেই 
নো। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য আগ করে অর্জুন | ভগবান কৌতুক বোধ করলেন। কারণ শরণাগত হলে 
চিন্তাগ্রস্ত ডিলেন। সুতরাং উভয়পক্ষের সৈনাদলের ‘আমি কী করব আর কী করব না" ইত্যাদি চিন্তা করার 
দী যান বিখাদমঞ্র অর্জুনকে উপদেশ দিতে | অধিকারই থাকে না। শরণাগতের কেবল এই অধিকার 
by থাকে যে, যার শরণাগত সে হয়েছে তাঁর কথানুযায়ী কাজ 
'প্রহসমিব'_ (বিশেষভাবে মৃদু হাসা) এর তাৎপর্য করা। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ার পরে “আমি বুদ্ধ 
এই যে অর্জুনের ভাব পরিবর্তিত হতে দেখে অর্থাৎ প্রথমে ৷ করব না’ এরূপ বলে শরণাগতির পথ থেকে একপ্রকার 
যে যুদ্ধ করার ভাব ছিল, তা এখন বিষাদে রূপান্তরিত | ব্চাত হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটি লক্ষ করেই ভগবান 


শ্লোক ১১] 
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অলক্ষে হাসলেন। “ইব'_ বলার তাংপর্য এই যে প্রবল 
হাস্য সংবনণ করে ভগবান মৃদু হাস্যে কথাটি বললেন। 
অর্জুন যখন বলে ফেললেন যে, “আমি যুদ্ধ করবন 


[নের তখন বলার ছিল যে ‘তোমার যেমন ইচ্ছা, 
তেমনি ক '__‘যথেচ্ছসি তথা কুরু' (১৮।৬৩)। কিন্ত 
ভগবান ভাবলেন যে মানুষ যখন শোক ও চিন্তায় অস্থির হয় 
তখন সে তার কর্তব্য ্রির করতে না পেরে কখনো 
উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলে, অর্জুনেরও সেই অবস্থা 
হয়েছে। সুতরাং ভগবানের হৃদয়ে অর্জুনের প্রতি 
ফি থাকায় কৃপার প্লাবন বয়ে গেল। কারণ 

বান সাধকের উক্তির দিকে লক্ষ না করে তাঁর ভাবের 
দিকে লক্ষ রাখেন। তাই ভগবান অর্জুনের *আনি যুদ্ধ 
কথাটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে (পরবর্তী শ্লোক 


যে কেবল কথায় ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবান 
তাকেও স্থীকার করে নেন। ভগবানের প্রাণীদের প্রতি 
এমনই দয়া ! 


প্রাপ্তি হবে তাও নয়'_এটি মনে করেহ অঞ্জন 


“হৃধীকেশ' বলার অর্থ হচ্ছে এই যে ভগবান অন্তর্যামী 
অর্থাৎ তিনি প্রাণীদের অন্তরের ভাব ভালেন। 
অর্জুনের অন্তরের ভাব জানেন__এখন আ 
মোহে এবং 'রাজাপ্রাপ্তিতেই যে দুঃখ দূর হবে, সুখ- 


“আমি যুদ্ধ করব না'। কিছু যখন অর্জুন 


সচেতন 
হবেন, তখন ওই কথা আর তার মনে স্থান পাবে লা 
এবং ভগবান যেমন বলবেন, তিনিও সেইমতো কাজ 
করবেন। 

“ইদং বচঃ উবাচ’ পদটির মধ্যে শুধু “উবাচ' বললেই 


কান্দ হত ৷ কারণ “উবাচ'র মধ্যেই রয়েছে * 
অর্থ। ং বচঃ" পদটি দেওয়ায় পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট 
হয়। কিছু এটিতে লান্তবিক পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি, বরং 
এক বিশেষ অর্থ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী শ্লোক থেকে 
ভগবান রহস্যময় জান প্রকাশিত করে সরলতাপূর্বক 
সুবোধা ভাষায় বুঝিয়ে যা বলেছেন, সেই দিকে লক্ষ 
বেখেই এখানে ‘বচঃ' পদটি বাবহাত হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের একদিকে কৌরবসেনা দণ্ডায়মান আর অপর দিকে পাণুবসেনা। উভয় 
সেনার মধাদ্ছলে শ্থেত অশ্বযুক্ত এক মহৎ রথ দণ্ডায়নান। সেই রথের একাংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে আছেন 
এবং অন্য অংশে অর্দুপ! অর্জুনকে নিমিত্ত করে মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণের উদ্দেশে ভগবান তার অলৌকিক উপদেশ 
প্রদান করতে আস্ত করলেন এবং প্রথমেই তিনি শরীর এবং শরীরীর বিভাগ বর্ণনা করলেন। 


শত এল আক 
সঙ শোদগা বি তাভুণের শোক দিতির উপলেশ দেবার জনা ভগবান পরবর্তী বিষয়ক অবাতাবণা করেছেন 
শ্রীভগবানুবাচ 


অশোচ্যানন্বশোচন্ত্ং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসূনগতাসূংস্চ  নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১ ॥ 

[অশোান (যাদের জন্য শোক করা উচিত নয) : ত্বম্‌ (তুনি) ; অঘশোচঃ (শোক করছ) ; চ, প্রচ্ঞাবাদান্‌ (আবার 
পণ্ডিতদের মতো) ; ভামসে (কথা বলছ) ; গতাসূন্‌, চ (মৃত, এবং) ; অগতাসূন্‌ (জীবিত) ; পত্তিতাঃ (পন্তিতগণ) ; ন 
অনুশোচন্তি ( শোক করেন না।)] 

শ্রীভগবান বললেন যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার 
পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ; কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না॥ ১১ ॥ 

ব্যাখ্যা_ [মানুষের শোক তখন হয়, যখন সে | নিজেরে নয়। কিংবা এরা আমার সমাজের, ওরা 
জগতের প্রালী ও পদার্থগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়। ৷ আমার সমাজের কেট নয় ; এরা আমার আশ্রমের আর 
বুট হল__ এগুলি আমার এবং এগুলি আমার নয় ; বা ৷ ওরা আমার আশ্রমের নয় ; এরা আমাদের পক্ষের আর 
এরা আমার নিজের আত্মীয়স্বজন এবং ওরা আমার | ওরা আমাদের পক্ষের নয়। যারা আমাদের, তাদের জন্য 
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ননতা, কামনা, ভালবাসা, আসক্তি জন্মায় । এই মমতা, 
কামনা ইত্যাদির জনাই শোক, চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ, ইত্যাদি 
দোষ উৎপন্ন হয়। এমন কোনো দোষ বা জনর্থ নেই যা 
মমতা, কামনা ইত্যাদি থেকে জন্মায় না-_এটি হল 
সিদ্ধাপ্ত। 

গীতায় প্রথমেই ধৃতরাষট্ জিজ্ঞাসা করেছেন "আমার 
এবং পাণ্ুর পুত্রগণ যুদ্ধঞ্কলে কী করছে?” যদিও 
পাগুবগণ ধৃত্রাষ্ট্রকে পিতার থেকে অধিক শ্রদ্ধা করতেন, 
কিন ধৃতাষ্ট্রের নি্জ পুত্রদের ওপরই অধিক মমতা ছিল। 
তাই তার মনে এরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল যে ‘এরা আমার 
এবং ওরা আমার নয়।" 

মমত্ববোধ অর্জুনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু অর্জুনের 
মমন্ববোধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো ছিল না। অর্জুনের মধ্যে 
ধৃতরাষ্ট্রের মতো পক্ষপাতিত্ব ছিল না ; তাই তিনি 
সকলকেই আত্মীয় মনে করেছেন 'দৃষ্টেমং স্বজনম্‌' 
(১২৮), এবং দুর্যোধনাদিকেও আন্তরীয় বলে 
জানিয়েছেন 'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" 
(১)৩৭)। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সমগ্র 
কুরুবংণীয়দের প্রতি অর্জুনের মমন্রবোধ ছিল এবং 
সেইজনাহ তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুন শোকমগ্ন 
হয়েছিলেন। এই শোক দূর করার জন্যই ভগবান অর্জুনকে 
গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটি এই একাদশতম শ্লোক 
থেকে শুরু হয়েছে। পরিশেষে এই শোক যে অনুচিত 
হও এবং শোক কোরো না'__"মা শুচঃ’ (১৮1৬৬), 
কারণ সংসারের আশ্রয় নিলেই শোক হয় আর 
অনন্যভাবে আমার শরণাগত হলে শোক, চিন্তা ইত্যাদি 
সব দূর হয়ে যাবে।] 

“অশোচ্ানন্দশোচন্্রম'__জগৎ-সংসার মাত্রেই দুটি 
বিযয় থাকে_-সং এবং অসৎ, শরীরী এবং শরীর। এই 
দুইয়ের নযো শরীরী হচ্ছে অবিনাশী এবং শরীর হল 
। দুটিই অশোচা। অবিনাশী কখনো বিনাশশ্রাপ্ত হয় 
না, তাই তার জনা শোক করার কোনো প্রশ্নই নেই এবং 
যেটি বিনাশী বা বিনাশশীল তা বিনাশপ্রাপ্ত হবেই, তা 
কোনো সময়েই স্কামীকূপে থাকে না, তাই তার জন্যও 
শোক করা ঢলে না। অথাৎ শোকগ্রস্ত হওয়া যেমন 
শরীরীর জন্যও উচিত নয়, তেমন শরীরের জনাও উচিত 


নয়। শোক কেবলমাত্র সুতার (অবিবেকের) কারণেই 
হয়ে থাকে। 

মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি রূপে 
যে সকল পরিস্থিতির উত্ভব হয় তা সমস্তই প্রারক অর্থাৎ 
স্বকৃত কর্মের ফল। সেই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির 
জনা শোক করা বা সুখ-দুঃখ অনুভব করা মৃঢ়তা বা 
বোকামি। কারণ পরিস্থিতি অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক, 
তার শুরু এবং শেষ থাকেই অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি প্রথমে 
ছিল না এবং শেষেও থাকবে না। যে পরিস্থিতি আদি ও 
অন্ত থাকে না তা নধাভাগেও মুহূর্তের জন্যও সায় হয় না। 
যদি স্থায়ী হত তাহলে শেষ হয় কী করে ? আর যদি শেষ 
হয় তবে স্থায়ী হয় কীভাবে ? এইরূপ প্রতিক্ষণ বায়িত 
অনুকূল-প্রতিকৃল পরিস্থিতির জন্য আনন্দিত বা দুঃখিত 
হওয়া বা সুখ-দুঃখ অনুভব করা শুধু নৃর্মতা। 

“প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'_ “একদিকে তুমি পণ্ডিতদের 
মতো কথা বলছ, অন্যদিকে শোক করছ। তুমি কেবলমাত্র 
কথাই বলে যাচ্ছ। তুমি প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত নও ; কারণ 
সতিকারের পণ্ডিতগণ কখনও কারও জন্য শোক করেন 
না 

'কুলনাশ হলে কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, ধর্ম নষ্ট হলে 
্ত্রীগণ দূষিত হবে, যাতে বর্ণসংকর উৎপন্ন হবে। এর 
ফলে কৃলঘাতকগণ এবং তাদের কুল নরকপ্রাপ্ত হবে। 
শরাদ্ধ-তপণ না হওয়ায় এদের গিতৃকুলের পতন ঘটবে 
তোমার এইরূপ পণ্ডিতি বাকো প্রমাণিত হয় যে শরীর 
বিনাশশীল এবং শরীরী অবিনাশী। শরীরী যদি অবিনাশী 
না হতেন তবে কুলঘাত্তী এবং কুলের নরকে যাওয়ার ডয় 
থাকত না বা পিডৃকুলেরও পতন হবার চিন্তা খাকত না। 
যখন তোমার কুল এবং পিতৃগণের জন্য চিন্তা হচ্ছে তখন 


| এই প্রমাণিত হয় যে, শরীর বিনাশশীল এবং তাতে ভিত 


শরীরী হচ্ছে নিত৷। সুতরাং শরীর নষ্ট হবার কথা ভেবে 
তোমার শোক করা কখনোই উচিত নয়।' 
“গতাসূনগতাসূংশ্চ_সকলের প্রাণ বিয়োগ 
অবশান্তাবী। এর মধ্যে অনেকে মারা গেছে এবং 
জীবিতরাও মারা যাবে। সুতরাং কারও জনোই শোক করা 
উচিত নয়। তুমি মে শোক করছ, এটি তোমার ভুল। 
যারা মৃত্যাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের জনা শোক করা খুবই, 
অনায়। কারণ মৃত প্রাণীদের জনা শোক করলে সেই 


শ্লোক ১১] 


সাধক-: 


সপ্লীবনী 59 


প্রালীদের দুঃখভোগ করতে হয় । যেমন মৃত বাক্তিদের জন্য 
শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলে, সেটি পরলোকে তারা প্রাপ্ত হন, 
সেইরূপ মৃতবাক্তিদের জন্য শোক বা কান্নাকাটি 
করলে পরিবার পরিজনগণের চক্ষু ও নাসিকা নিঃসৃত 
অশ্রদ কফ ইত্যাদিও নৃতাত্মাকে বিবশ হয়ে ভক্ষণ করতে 
হয়।১) 

যারা জীবিত, তাদের জন্যও চিন্তাভাবনা করা উচিত 
নয়। তাদের পালন-পোষণ এবং ভালোভাবে থাকার 
সকল প্রকার ব্যবস্থা করা উচিত। ওর কী দশা হবে, ওর 
ভরণপোষণ কীভাবে হবে, ওকে কে সাহায্য করবে 
হআাদি চিন্তাভাবনা কখনো করা উচিত নয় ; কারণ চিন্তা, 
ভাবনাতে কোনো লাভ হয় না। 

আমার অঙ্গসকল শিথিল হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুদ্ধ হচ্ছে 
ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণ হল শরীরের 
সঙ্গে একত্ববোধ। কারণ শরীরের সঙ্গে একহবোধ মেনে 


নিলেই শরীরের পালন-পোষণকারীর সঙ্গে একাত্মবোধ 
অনুভূত হয় এবং সেই একাক্মবোধের জনাই 


আত্তীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুনের মনে চিন্তা এবং 
শোক উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই চিন্তা ও শোকেই অর্জুনের 
শরীরে উপরিউক্ত বিকার প্রকটিত হয়েছে। ভগবান 
এখানে শোকের বিষয় হিসাবে *গতাসূন্* এবং 
“অগতাসূন' বলে জানিয়েছেন। যাঁর প্রাণত্যাগ 
হয়েছে, তাকে *গতাসূন্ এবং যিনি এখনও জীবিত 
রয়েছেন তাকে *অগতাসুন্' বলা হয়। “শ্রান্ধ-তর্পণ 
না করলে পিতৃপুরুষ পতিত হন* (১1৪২) এটি 
অর্জুনের “গতাসৃন্‌' সন্বঞ্ধে চিন্তা। এবং “যাদের জন্য 

পরিশিষ্ট-ভাব-__ মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ বয়ে; 
একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবজিতি। দু 


আমরা রাজ্য, ভোগ এবং সুখ চাই, তারাই প্রাণ এবহ 
সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত" 
(১।৩৩)-- এটি অর্জুনের ‘অগতাসূন্‌' সম্বন্ধে চিন্তা। 
উভয় চিন্তা শরীর ধরেই হয়েছে, সুতরাং দুটি চিন্তাই 
ধাতুরূপে এক। কারণ “‘গতাসূন্‌’ এবং ‘অগতাসূন্‌' 
উভয়ই বিনাশশীগ। 

|. গভাসুন' এবং *অগতাসূন্‌* এই দুইয়ের জন্য কণা 
পালন করা চিন্তার ব্যাপার নয়। ‘গতাসূন্‌'-এর জনা 
| পিগুদান এবং শ্রাদ্ধ -তপণ কর্তবা এবং ‘অগতামূন্'-এর 
জনা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও ভজীবননির্বাহের সংস্থান করা 
কর্তব্য। কর্তব্য পালন কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়, বরং 
বিবেচনার বিষয়। বিবেচনার সাহায্যে কর্তবাবোধ হয় 
এবং চিন্তায় বিবেচনাবোধ নষ্ট হয়। 

“নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ’_সৎ-অসৎ, এই দুটির 
পার্থক্য যে জ্ঞানে সেই বিবেকবতী বুদ্ধিকে “পশ্ডা’ বলা 
হয়। ‘পণ্ডা' বিকশিত হয়েছে অর্থাৎ যার সং-অসৎ- 
বিষয়ে স্পষ্ট বিবেক হয়েছে, ডাকে ‘পণ্ডিত’ বলা হয়। 
এইকূপ পণ্ডিতগণ সৎ-অসৎ-এর জন্য শোক করেন না। 
কারণ সৎকে সং বলে মনে করলেও শোক হয় না এবং 
অসৎকে অসৎ বলে মনে করলেও শোক হয় না। 
স্বর্গ স্বয়ং সৎ-স্বরূপ আর পরিবর্তনশীল শরীর 
অসংৎ-স্বরূপ। অসৎকে সৎ বলে মনে করলেই শোক 
উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এই শরীর ইত্যাদি এরূপই যেন 
থাকে, কখনো যেন না নষ্ট হয়_এহরূপ ধারণা পোষণ 
করলেই শোক হয়। সং-এর জন্য কখনো উদ্বেগ বা শোক 
হয় না। 
এক ভাগ শরীরের, অপর ভাগ শরীরীর বা দেহীর। দুটি 
স্বভাবও পৃথক। একটি জড়, অপরটি চেতন। একটি 


বিনাশশীল, অনাটি অবিনাশী। একটি বিকারশীল, অপরটি নির্বিকার। একটি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল, 
অপরটি অনগ্রকাল পর্যন্ত একই ভাবে বিরাজমান “ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্ণ (নীতা ৮1১৯), 'সর্গেংপি নোপজায়ন্তে 


(4(১) শ্লেস্মাশা বা্ছবৈনুভঃ প্রেতো তুঙ্ক্তে যতোহবশহ। ত্যাগ রোদিতবাং হি ক্লিয়াঃ কার্যাশ্চ শক্তিতঃ 


(পঞ্চতন্র নিত্রভেদ ৩৬৫) 


যৃতাপ্াকে নি বন্ধুবাধ্ধব পরিত্যক্ত গ্লেস্মাযুক্ত অশ্রু বিবশ হয়ে গ্রহণ করতে হয়, তাই রোদন না করে নি ক্ষমতা অনুযায়ী 


মৃত্মার শান্তির জনয প্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া করা উচিত। 


(২) নৃতানাং বান্ধবা যে তু মুপগ্াশ্রণি ভূতলে। পিবন্তশ্ৰণি তনাদ্ধা মৃতাঃ প্রেতাঃ পরত্র বৈ॥ 


(স্দপুরাণ, ্রাহ্দ, সেতু ৪৮1৪২) 


মৃতাস্মার জনা বন্দুবাগ্ধব পৃথিবীতে যত অশ্রু ত্যাগ কবে, সেই অশ্রু মৃতাক্মাগণ পরলোকে পান করেন। 


৪৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অন্যায় ২ 
প্রলয়ে ন ব্যথপ্তি চ' (গীতা ১৪1২) 

শরীর এবং শরীরী__ উভয়ই অশোচ্য। শরীরের সর্বক্ষণ ক্ষয় হয়, তাই তার জন্য শোক করা উচিত নয়, আর 
শরীরীর কখনোই বিনাশ হয় না, অতএব তার জন্যও শোক করা উচিত নয়। কেবল মৃর্ণতাবশে শোক করা হয়। শরীরের 
সর্বক্ষণই সহজনিবৃত্তি হয় এবং শরীরী সবক্ষণহ সকলের মধ্য বিরাচ্জিত । যারা শরীর এবং শরীরীর এই ভেদ জানেন, 
সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নৃত বা জীবিত কোনো প্রাণীর জন্যই কখনো শোক করেন না। তাদের কাছে পরিবর্তনশীল 
শরীরের বিভাগ এবং অপরিবর্তনশীল শরীরী অর্থাৎ স্বরূপের (সস্তার) বিভাগ পৃথক রাপে প্রকাশিত থাকে। 

গীতার উপদেশ আরপ্ত হয়েছে শরীর এবং শরীরীর পার্থকা নিয়ে। অন্যানা দাশনিক গ্রন্থ আত্মা-অনাস্মার বর্ণনা 
করেছে ইদংতা রূপে অর্থাৎ অঙ্ুলিনির্দিষ্টরূপ শৈলীর দ্বারা। কিন্তু গীতায় সেই শৈলীর অনুকরণ না করে সকলের 
বোঝবার মতো করে দেহ-দেহী, শরীর-শরীরীর বর্ণনা করা হয়েছে। এটি গীতার একটি বিশেষ । সাধক যদি তার 
কল্যাণ চান তাহলে ভার সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন “আমি কে?” অর্জুনও তার কল্যাণের উপায় স্বিল্রাসা করেছেন___ 
সাজে: স্যামিস্চিতং ত্ৃছি তম্মে” (২1৭)। দেহ এবং দেহীর পার্থক্য মেনে নিলেই কল্যাণ হওয়া সম্ভব৷ যতক্ষণ পর্যন্ত 
"আহি দেহ এই ধারণা থাকবে, ততক্ষণ যতোই উপদেশ শোনা যাক, শোনানো যাক এবং সাধন করা হোক, 
কল্যাণ হবে না। 

যে জিনিসটি নিজের নয়, তাকে নিজদের বলে সনে করা আর খা প্রকৃতই নিজের, তাকে নিজের মনে না করা এক নত্ত 
ভুল । নিজের জ্রিনিস তাকেই বলা যায় যা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে এবং আমিও সর্বদা তার সঙ্গে থাকি। শরীর এক 
মুহূর্ত আমাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকে না আর পরমাস্া সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন। কারণ শরীর ও জগৎ- 
সংসার একই জাতীয় আর আমাদের অর্থাৎ শরীরীর সাঙ্াত্য পরমাস্মার সঙ্গে। সেইজনা পরমাস্মাকে আপন না ভেবে 
শরীরকে আপন ভাবাই সব থেকে বড় ডুল। এই ভুল দূর করার জনাই দীতায সর্বাগ্রে শরীর এবং শরীরী ভেদ নিয়ে 
বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাধককে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এই বলে যে, “যে মৃত্যানুখে পতিত হয়, সে তুমি নও অর্থাৎ তুমি 
শরীর নও। তুমি জ্ঞাতা (যে জানে) আর শরীর জেয (জানার বিষয়) (গীতা ১৩।১)। তুমি সর্বদেশীয় “নিতাঃ সর্বগতঃ? 
(গীতা ২।২৪), ‘যেন সবমিদং ততম্‌'(গীতা ২।১৭), আর শরীর একদেশীয়। তুমি চি্মায়ললোকনিবাসী, শরীর জড়- 
সংসারনিবাসী। তুমি এই আমারই (পরমায্মারই) অংশ 'মমৈবাংশো জীবলোকে" (গীতা ১৫1৭), শরীর প্রকৃতির 
অংশ-__'মনঃসষ্টানীতিযাণি প্রকৃতিষ্থানি' (গীতা ১৫।৭)। তুমি নিৱশ্বর অমবত্ে অবস্থান কর, শরীর নিরন্তর মৃত্যুর 
মধ্যে থাকে, শরীরের ক্ষাতিতে তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। অতএব শরীরের জনা তোমার শোক, চিন্তা, ভয় ইত্যাদি 
হওয়া উচিত নয়।” 

শরীরী কোনো শরীরে লিপ্ত নয, তাই একে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে _“সর্বগতঃ' (গীতা ২।২৪) “যেন সর্বমিদহ 
ততম’ (২1১৭)। তাৎপর্য হল যে, স্বকপ হল শুধুমাত্ৰ অস্তিহ। অতএব তা প্রকৃতপক্ষে শরীরী (দেহসম্পন্ন) নয়, তা 
অশরীরী । এই জন্য ভগবান তাকে অব্য্তও বলেছেন “অব্যক্ত' (২1২০) “অব্যকতাদীনি ভূতানি’ (২।২৮)। শরীর 
প্রতিক্ষণেই ক্ষ হয় অর্থাৎ তা অসৎ। অসতের সন্তা বিদ্যমান নয় *নাসতো বিদ্যতে ভাবহ? (২1১৬)। যার সস্তা 
|; য়, এমন অসৎ শরীরকে নিয়ে সাধক কি করে শরীরী (শরীবসম্পন্ন) পদবাচা হয় ? সেইজনা সাধক শরীর 
তো নয়ই, শরীরীও নয়। কিন্ত এই প্রকরণে ভগবান সাধককে বোকানোর জনা সেই অস্তিত্বকে, স্বরূপকে ‘শরীরী’ 
(দেহা) আগ্যা দিয়েছেন। ‘শরীরী’ কথাটি বলার অর্থ হল যে তুমি শরীর নও। 

আমরা যখন শরীর এবং শরীরীকে নিয়ে আলোচনা করি, সেই সময় শরীর ও শরীরী যেভাবে থাকে, যখন 
আলোচনা করি না তশনএ তেমনই থাকে। বিচার করায় বস্তুর অবস্থানের কোনো পার্থক্য হয় না, শুধু সাধকের মোহ দূর 
হয়, তার মনুয্যজন্া সার্থক হয়। 

মানুষ বিবেকসম্পলন গ্াণী। তাই “আমি শরীর নই" খানুষর মধোই এই প্রকার বোধ আসা সন্তব। শরীরকে 
“আমি-আমার’ মনে করা মনুষাধুদ্ধি নয়, তা হল পত্বুদ্ধি। তাই শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলেছেন 


শ্লোক ১৯] 
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তং তু রাজন্‌ মরিষ্যেতি পশ্ুবুদ্ধিমিমাং জহি। 
ন জাতঃ প্রাগভূতোহদা দেহবত্ং ন নঙ্ক্ষাপি ॥ (শ্রীনভাঙববত ১৯:1২) 


“হে রাজন্‌! আমার মৃত্যু 
হয়েছে এবং আবার মতা হয 


নখ 


এই পশুবুদ্ধি তুনি এবার পরিত্যাগ কর। শরীর যেমন আগে ছিল লা, পরে জ্রল্লা 
বে, তেমনই তুমি আগে ছিলে না,পরে জন্মেছ এবং পরে মারা হাবে--তেমন 


সি বাড সক 


সহ -সং- ওত নিয়ে শোক করা অনুচিতে কেন এই জমান সমাধান জন্যই পরের “টি হোক বলা হয়ে, 


ন ত্বেবাহং জাতু নাসং 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ 


ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
সর্বে বয়মতঃ পরমূ্‌॥ ১২ ॥ 


[জাতু ( কোনো সময়ে) ; অহম্‌ (আমি) ; ন, আসম্‌ (ছিলাম না) ; ত্বম্‌+ ন (তুমি ছিলে না) ; ইমে, জনাধিপাহ (এই 


রাজনাবগ) ; ন (ছিল না) ; ন, কু এব (একথা চিক নথ) : 


(সকলে) ; ন, ভবিষ্যাম॥ (থাকবে 


জ (এবং) ; অতঃ,পরম্‌ (এব পরে) ; বয়ম্‌ (আনবা) ; সর্বে 


না); এব (তাও) : ন (নয়।)] 


কোনো সময়ে আমি ছিলাম না বা তুমি ছিলে না অথবা এই রাজন্াবর্গ ছিল না, একথা ঠিক নয়। আর 
এর পরে আমি, তুমি এবং এই নৃপতিবৃন্দ_এরা সকলে থাকবে না তাও ঠিক নয় ॥ ১২ ॥ 


ব্যাথা__[ জগতে মাত্র দুইপ্রকার বস্তু আছে__শরীরী 
(সৎ) এবং শরীর (অ-সং)। এই দুটিই অশোচ্য অর্থাৎ 
শরীরীর (শরীরে মিনি ছবিত ভার) জনাও শোক করা যায় 


না এবং শরীরের « শোক করা উচিত নয়। কারণ 
শরীরীর কখনো নাপ্তি হয় না এবং শরীর কখনো স্থায়ী হয় 


না। এই উভয় বন্দর জন! পূর্ব শ্লোকে যে ‘অশোচ্যান’ 
পদটি বাবহৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যা এখন শরীরীর নিতাত্য 
এবং শরীরের অনিতাতার রূপে করেছেন।] 

‘ন ত্রেবাহং জাতু . +** জনাধিপাঃ' 
*সাধারণ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আমি যতক্ষণ অবতার রূপ 
ধারণ করিনি ততক্ষণ আনি এই (কৃষ্ণ) রূপে সবার 
সামনে প্রকট ছিলাম না, তুমিও জন্মগ্রহপের পূর্বে 
(অৰ্জুন) কূপে সকলের কাছে প্রকট ছিলে না এবং এই 
নৃপতিবৃন্দও যতক্ষণ জন্মগ্রহণ করেননি, ততক্ষণ এই 
(রাজা) রূপে সকলের সমক্ষে প্রকট ছিলেন না। তা 


এই 


সন্তেও, আমি, তুমি এবং এই নৃপতিগণ এইরূপে প্রকটিত | 


হবার পূর্বে যে ছিলেন না--এমন কথা নয়।" 
এখানে ‘আমি, তুমি এবং এই রাঞ্জনাবৃন্দ আগেও 
ছিলাম’ _একপ বললেও কাজ হত, কিন্ত এইভাবে না 
*আমি, ভুমি এবং এই রাজন্যবৃন্দ আগে ছিলাম না, 
য়েছে। এর কারণ হচ্ছে 
এই যে “আগে ছিলাম না, এমন নয়’ এরূপ বলায় আগেও 


আমরা সকলে অবশাই ছিলাম-_এই কথাটি দৃঢ় নিশ্চিত 
হয়। এর তাৎপর্য এই যে নিত্যতন্তু সর্বদাই নিত্য, তার 
কখনো অভাব হয় না। ‘জাতু’ কথাটি বলার অর্থ এই যে, 
অতীত, ডবিষাৎ এবং বর্তমান কালে এবং যে কোনো 
দেশ, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা, বন্ধু ইত্যাদিতে 
নিত্যতস্ত্রের কিছুমাত্র নাস্টি হওয়া সম্ভব নয়। 

এবানে 'অহুম" পদটি দাবা ভগবান এক বিশেষ কথা 
বলেছেন। পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান 
তোমার অনেকবার 
ছে, সেগুলি আমি জানি, কিছু তুমি তা জান না।” 

ভগবান এইভাবে নিজ ভগনন্ত প্রকাশ করে জীবের সঙ্গে 

সার পার্থক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু এই ছুলে ভগবান জীবের 

সঙ্গে একাভাব দেখাচ্ছেন। এর তাৎপর্য এই যে ওখানে 

(৪1৫ -এ) ভগবানের অভিপ্রায় ছিল নিজ মহত্ব, বিশেষত্ব 
| প্রকাশিত করা এবং এখানে তার অভিপ্রায় হচ্ছে তাত্বিক 
দৃষ্টি দারা লিতাতত্ব অনুভব করানো। 

‘ন চৈৰ ... বয়মতঃ পরম '__ ভবিষ্যতে শরীর 
পর্বের অবস্থায় থাকবে না এবং এক সময় এই শরীরই 
থাকবে না; কিন্ু একাপ অবস্থাতে আমরা সব থাকব না 
তা ঠিক নয়, অর্থাৎ আমরা সকলে অবশাই থাকর। কারণ 
নিত্যতস্ক্রের কখনো অনপ্তিত্ন হয়নি এবং কখনো 
হবেও না। 
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আনি, তুনি এবং নৃণতিবৃন্দ-_আমরা সকলে আগে 
ছিলাম না, এ কথা ঠিক নয়, এবং পরেও থাকব না, তাও 
ঠিক নয়'__এইডাবে অ্তীত ও ভবিষ্যতের কথা ভগবান 
বললেও, বর্তমানের কথা তিনি বলেননি: তার কারণ এই 
যে শরীরের দৃষ্টিতে আমরা সকলেই বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে 
আছি। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই 
“আমরা সকলে এখন নেই, এ কথা ঠিক নয়'_এরূপ 
বলার প্রয়োজনহ নেই। যদি তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে 
আমরা সকলেই বর্তমানকালে আছি এবং প্রতি মুহূর্তে এই 
শরীরের পরিবর্তন হয়ে চলেছে__এইপ্রকার শরীরের 
সঙ্গে পৃথকভাব আমাদের বর্তমানেই অনুভব করা উচিত। 
অর্থাৎ অতীত ও ভবিষাতে যেমন নিদ্ছ সন্তার কখনো 
নাস্তি হয় না, তেমনি বর্তমানেও নিজ সম্ভার অনন্তিত্ 
নেই এটি অনুভব করা উচিত। 

প্রত্যেক প্রাণীর যখন নিদ্রা আসার আগে অনুভূতি 
থাকে যে “আমি আছি" এবং নিদ্রাভঙ্গের পরও সেই 
অনুভূতি থাকে যে ‘আমি আছি’ তখন ঘুমন্ত অবস্থাতে 
আমরা যেমন তেমনি ছিলাম। বাহ্যভাবে শুধু জানার 
করণাদি প্রভৃতি জ্ঞান-ইন্টিয়সমূহের অনস্তিত্ব ছিল, আমার 
ছিল না। এইরূপ আমি, তুমি এবং রাজন্যবৃদ্দ_ 
আমাদের সকলের শরীর আগে ছিল না এবং পরেও 
থাকবে না এবং এখনও প্রতিক্ষণ এই শরীর নাশ হওয়ার 
দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সত্তা আগেও ছিল, পরেও 
থাকবে এবং এখনও একইভাবে বিরাজমান। 

আমাদের সন্তা কালাউীত তত্ব ; কারণ আমরা সেই 
কালের আতা, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান-_এই 
তিন কালই আমাদের গোচরে আসে। সেই কালাতীত তত্ব 
বোঝাবার জনাই ভগবান এই প্লোকটি বলেছেন। 


বিশেষ কথা 


“আমি, তুমি এবং নৃপতিবন্দ প্রথমে ছিলাম না এ 
কথা দিক নয় এবং পরেও থাকব না__এ কথাও ঠিক 
নয়, এরাপ বলার তাৎপর্য এই যে, এ শরীর যখন ছিল 


নাঃ তখনও আমরা সকলে ছিলান এবং এই শরীর যখন 
থাকবে না তখনও আমরা থাকব অর্থাৎ এই শরীর 
বিনাশশীল পদার্থ এবং আমরা সব অবিনাশী সন্তা। এই 
শরীর আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না_এর দ্বারা 
শরীরের অনিতাতা প্রমাণিত হয় এবং আমরা সব আগে 
ছিলাম এবং পরেও থাকব-_এর দ্বারা সবার স্বরূপের 
নিতাতা সিদ্ধ হয়। এই দুটি বাকা দ্বারা এই একটি সিদ্ধান্ত 
প্রমাণিত হয় যে, আদি এবং অন্তে যেটি থাকে তা মধোও 
থাকে এবং আদি ও অন্তে যা থাকে না তা নধ্যভাগেও 
থাকে না। 

আদিতে এবং অন্তে যা থাকে না, তা মধ্যভাগে কী 
করে থাকবে না, কারণ তা তো আমাদের দৃশ্যমান ? এর 
| উত্তর হল এই যে, যে দৃষ্টির সাহায্যে অর্থাৎ যে মন, বুদ্ধি 
এবং ইন্টিয়ের দ্বারা দৃশ্যটি অনুভূত হয়, সেই মন-বুদ্ধি- 
ইন্দ্রিয় সমেত সেই দৃশ্যটিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। 
| অগ্ুলির কোনোটিই একফুহূর্ও স্থায়ী নয়। এরূপ হওয়া 
সত্তেও যখন চেতনস্বরূপ (স্বয়ং) দৃশ্যটির সঙ্গে তাদাত্থা 
করে, তখন সে স্রষ্টা হয়ে যায়। যখন দেখার সাধন (মন- 
বুদ্ধি-ইন্দরিয়) এবং দৃশ্য (মন-বুদ্ধি-ইন্্রিয়ের বিষয়)_এ 
সমন্তহই কোনো সময় স্থায়ী হয় না, তখন দৃশ্য দর্শনকারী যে 
স্বামী তা কি করে প্রমাণ হবে ? তাৎপর্য এই যে, ভষ্টার 
সংল্ঞা দৃশা-এবং দর্শনের সম্বন্ধ থেকেই হয়। দৃশ্য এবং 
দর্শনের কোনো সম্পর্ক না থাকলে স্রষ্টার কোনো সংজ্ঞা 
হয় না, বরং তার আধাররূপে যে নিত্যতন্ব থাকে, তাই 
থেকে যায়। সেই নিত্যতন্বকে আমাদের সবার উৎপত্তি, 
স্থিতি ও লয়ের আধার এবং সমন্ত প্রতীতি অর্থাৎ দৃশ্যমান 
জগতের প্রকাশক বলা যায়। কিন্তু এই আধার এবং 
প্রকাশক নামও আধেয় এবং তা প্রকাশ্যের সম্পর্কেই 
থাকে। আধেয় এবং প্রকাশ্য না থাকলেও তার সন্তা যেমন 
| তেমনই থাকে। সেই সতাতত্বের দিকে যার লক্ষ্য 
থাকে, তার শোক কীভাবে সম্ভব ? অর্থাৎ সম্ভব হয় না। 
এই দৃষ্টিতেই আমি, তুমি এবং রাজ্জন্যবৃন্দ স্বরূপত 
অশোচা।__ 


পরিশিষ্ট-ভাব__ এই শ্লোকে পরমাত্মা এবং জীবাস্মার সাধর্ময বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে আমি 
কৃষ্ণরূপে, তুমি অর্জুনরূপে এবং এরা সকলে রাজন্যবগরূপে অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু 
অন্তিরূপে আমরা সবাই অতীতেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব। অর্থাৎ আমি, তুমি এবং রাজনাবগ্গ __ আমরা 


সকলে শরীর সম্পর্কে পৃথক পৃথক হলেও, মূল অস্তিত্বে 


এক এবং অভিয়। শরীর অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও 
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খাকবে না, কিন্ত স্থরূপের (স্বয়ং) অস্তিত্ব অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে এবং বতমানেও আহে ৷ যখন এই শরীর 
ছিল না ভথনও সন্া ছিল, আর যখন এ শরীর থাকবে না, সন্তা তখনও থাকবে। এক সন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। 

আমি তুনি এবং এই রা্জন্যবর্থ__ এই কথাটি বলার অর্থ হল যে পরমাস্মার অস্তিত্ব এবং জীবের 
অর্থাৎ *আছে’ এবং “আছি'___ দুয়েতেই একই চিন্ময় সন্ভা বিরান্ধমান। ‘আমি’ সম্পর্কিত হলেই +আছি” 
হয়। যদি 'আমি'র সম্পর্ক না থাকে তাহলে “আছি’ও ব্যবহার করা হয় লা, তখন *আছে'ই ব্যবহৃত হয় 
“আছেন? অর্থাৎ চিনা সন্ত মাত্রই আমাদের স্বরূপ, শরীর আমাদের স্বরূপ নয়। তাই শরীরের জন্য শোক করা 
নয়। 

অতীত এবং ভবিযাতের ঘটনা যত দূরের বলে প্রতিভাত হয়, বর্তমানও ততই দূরের । অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে 
যেমন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনই বর্তমানের সঙ্গেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যখন কোনো 
সম্পর্কই নেই, তখন অত্তীত* বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধো পার্থকা কীসের ? এই তিনটিহ কালের অন্তর্গত, কিন্ত 
আমাদের স্বরূপ কালাতীত। কাল খণ্ড হয় কিন্তু স্থর'প (সম্ভা) হল অখণ্ড । শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলেই 
অতীত্ত, ভবিষাৎ ও বর্তমানের পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আনীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই ই। 

বহু যুগ অতিক্রান্ত হলেও শরীরী পরিবর্তিত হয় না, তা একই ভালে বিরাঞ্জ করে, কারণ তা হল পরমান্মার অংশ। 
কিন্তু শরীরের পরিবর্তন হতে থাকে, তা কোনো মুহূর্তেই অপরিবর্তিত থাকে না। 

আল এজ এক 


দেহিনোহন্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ 

[দেছিনঃ (প্রত্যেক দেহধারীরই) ; অস্মিন (এই) ; দেহে (েনুমাদেহে) : যথা, কৌমারম (যেমন বালা) ; যৌবনম্‌, জরা 
(যৌবন এবং বার্ধক্য উপস্থিত হয়) ; তথা (তেমনি) ; দেহান্তরপ্রান্তিঃ (দেহান্তরপ্রাপ্থি ও হয়) ; দীরঃ (ধীর বাক্তি) ; তত্রঃ 
(তাতে) ; ন, মুহাতি ( মোহগ্ৰস্ত হন না।)] 

প্রত্যেক দেহধারীরই এই মনুষ্যদেহে যেমন বালা, যৌবন এবং বার্ধকা উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তর- 
প্রাপ্তিও হয়। ধীর ব্যক্তিগণ তাতে মোহগ্রস্ত হন না ॥ ১৩ ॥ 

ব্যাখ্যা_'দেহিনোহস্মিন যথা দেহে অবস্থার পরিবর্তনে যেমন কখনো কেউ শোক করে না, 
জরা’ __ দেহধারণকারীর শরীরে প্রথমে বাল্যাবস্থা আসে, | তেমনি শরীরী এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যখন যায়, 
তারপর যৌবন এবং শেষে বৃদ্ধাবস্থা আসে। অর্থাৎ দেহ | তখন সেই বিষয়েও শোক করা স্টচিত নয়। স্থলশরীর 
কখনো এক অবস্থায় থাকে না, তা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। | থাকাকালীন যেমন বালক, যুবক অবস্থা আসে, তেমনি 

এখানে *দেহধারীর এই দেহে'_এরূপ বলায় সৃক্্ম এবং কারণশরীর থাকাকালীন দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে 
প্রমাণিত হয় যে, শরীরী এবং শরীর পৃথক। শরীরী স্রষ্টা অর্থাৎ বালা ও যৌবন ইত্যাদি যেনন স্বুলশরীরেরই 
এবং শরীর হচ্ছে দৃশ্য। সুতরাং শরীরে যে বাল্যাদি। পরিবর্তন, তেননি দেহান্তরপ্রাপ্তি (যৃত্যুর পর অন্য শরীর 
অবস্াগুলির পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন শরীরীর হয়৷ গ্রহণ) সৃক্্ম এবং কারণশরীরের অবস্থার পরিবর্তন। 
না। স্থুলশরীরে কৌমারাদি অবঞ্থাগুলির পরিবর্তন হয় 

“তথা দেহাগ্তরপ্রাপ্তিঃ'__শরীর যেমন বালা, যৌবন | এটি স্থলদৃষ্টির বিচার। সৃষ্মদৃষ্টি দিযে দেখলে দেখা যায় যে, 
হত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেহান্তরপ্রাপ্তি বা দ্বিতীয় শরীর- | অবস্থাগুলির নতো স্থপশরীরেও নিরন্তর পরিবর্তন হয়। 
প্রাপ্তি তেমনই হয়। স্বপশরীর যেভাবে বাল্যাবস্থা থেকে | বাল্যাবস্থাতে যে শরীর ছিল, তা যুবাবস্থায় থাকে না। 
যৌবন এবং যুবা অবস্থা থেকে বার্যক্যে পৌঁছায়, এই | বাস্তবে এমন কোনো ক্ষণ নেই, যে ক্ষণে স্কূলশরীরের 


ই এক 


*/বালক, যুবক এবং বন্ধ অবস্থা প্রতিটি শরীরধারণকারীর শরীরে হয় ; কিন্তু এখানে *অন্মিন্‌ দেহে’ পদটিতে “দেহ 
দেহ বাচক বলে মনে করা উচিত। 
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পরিবর্তন না হয়। তেমনি সৃক্ষ্ম এবং কারণশরীরেও 
সর্বক্ষণ পরিবর্তন হয়ে থাকে, যা দেহান্তরপ্রাপ্তির দ্বারা 
স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় !'!। 

এখন বিবেচনার বিষয় হল এই যে, স্থলশরীর সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর সম্বন্ধে 
আমাদের কোনো জ্ঞান হয় না, তাহলে তার পরিবর্তন 
সন্বন্ধে আমরা কীভাবে জানব ? তার উত্তরে বলা যায় যে, 
স্ুলশরীরের পরিবর্তনের জ্ঞান যেমন তার অবস্থাগুলি 
থেকে হয়, তেমনি সূক্ম ও কারণশরীর সম্পর্কে জ্ঞানও 


এই -ই, এইরূপ অনুভব হয়, তাহলে এইটিই সৃহ্মশরীরের 
পরিবর্তন হওয়া। এইরূপ কারণশরীরে যে ভাব (প্রকৃতি) 
দেবতাদের এক প্রকার হয় এবং পশুপক্ষী ইত্যাদিদের 
ভিন্ন প্রকার হয়। অতএব এইটি হল কারণশরীরের 
পরিবর্তন। 

যদি শরীরীর (দেহী) পরিবর্তন হত, তবে দৈহিক 
অবস্থার পরিবর্তন হলেও “আমি সেই-ই আছি") এরূপ 
জ্ঞান হত না। কি্ব দেহের অবস্থা পরিবর্তনের 


তার অবস্থাগুলি থেকে হয। স্থল-শরীরকে ‘জগ্রত', | সঙ্গে সঙ্গে *যে প্রথমে বালক ছিল, যুবক ছিল, এখন 


সৃন্্শরীরকে “স্বপ্ন” এবং কারণশরীরকে *সুযুস্তি অবস্থা 
বলে মানা হয়। মানুষ নিজ বাল্যাবন্থায় স্থপ্রেও নিজেকে 
বালকরূপেই দেখে, যুবক অবস্থায় যুবক এবং বৃদ্ধ 
অবস্থায় বন্ধরাপে দেখে থাকে। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 
স্লশরীরের সঙ্গে সঙ্গে সৃন্রশরীরেরও পরিবর্তন হয়। 
সেইরূপ বালক-বয়সে সুযুপ্তি-অবস্থা বেশি থাকে ; 
যুবাকালে খানিকটা ক্ষীণ হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তা 
অনেকটাই কমে যায় | সুতরাং এর দ্বারা কারশরীরের 
পরিবর্তনও প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত বালক ও ঘুবা-বয়সে 
নিদ্রা পর শরীর ও ইক্তিয় যেমন সতেজ হয়, তেমন 
সতেজ্জভাব বৃদ্ধ -বয়সে ঘুমোলে হয় না অর্থাৎ বৃদ্ধকালে 
বালক এ খুবক-বয়সীদের মতো বিশ্রা পাওয়া যায় 
না। এই রীতি দ্বারাও কারণশরীবের পরিবর্তন প্রমাণিত 
হয়। 

যাদের দেবতা, পশু, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতির দেহ প্রাপ্ত 
হয়, তাদের সেই শরীরে (দেহাধ্যাসের জনা) আমি 


সেই আশমি'__ এইরূপ জ্ঞান হয়ে খাকে। এর দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, শরীবীর অর্থাৎ স্বরূপের পরিবর্তন 
হয় না। 

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, প্রাণীর 
স্থলশরীরের অবস্থার পরিবর্তনের জ্ঞান হয়, কিন্ত 
দেহান্তরপ্রাপ্তির পরে পূর্বশয়ীরের জ্ঞান কেন হয় না? পূর্ব- 
শরীরের জান না হওয়ার কারণ এই যে মৃত্যুর সময় এবং 
জপ্রোর সময় অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়ঃ যার জনা পূর্বজশ্মের 
স্মৃতি বুদ্ধি ধরে রাখতে পারে না। যেমন পক্ষাঘাতে 
রোগগ্রস্ত হলে তথা অধিক বৃদ্ধ হলে পূর্বের মতো জ্ঞান ও 
বুদ্ধি থাকে না, তেমনই মৃত্যু এবং জন্মের সময় অত্যধিক 
কষ্টের ফলে তার পূর্বজন্ের স্মৃতি বা জ্ঞান থাকে 
না" কিন্তু যে মৃত্যুতে এইরূগ কষ্ট পায় না অর্থাৎ বার 
শরীরের অবস্থান্তর প্রাপ্তির মতোই অনায়াসে দেহান্তর- 
প্রাপ্তি ঘটে, তার (জ্ঞানে) বুদ্ধিতে পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকা 


সম্ভব হয়") 


*' দেহান্তরশ্রান্ডি ঘটলে সূপেশরীর ত্যাগ হম, বিশ নুক্তি না হওয়া পথন্ত সুক্ষ এবং কাবণশরীর নষ্ট হয় না। যতক্ষণ মুক্তি না হয় 


ততক্ষণ সৃন্্ম এবং কারপশবীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। 


* শাস্ত্র এই জ্ঞানকে 'প্রতাভিজ্ঞা" বলা হয়_“তত্েদস্তাবগাহি জ্ঞানং প্রতিজ্ঞা’ । 
এশ্রিমতে রদতাং স্বানামুরুবেদনয়া্তধীঃ।॥ (শ্রীদভাগবত ৩।৩০।১৮) "অনুষাগণ রোরুদামান স্বজনদিগের মধ্যে পরিবৃত 


হয়ে অতান্ত বেদনায় অচেতন হয়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।” 


বিনিদ্ধামতি কঙ্ছেণ নিরুচ্ছবাসো হত স্মৃতিঃ ৷ (শ্রীমভাগবত ৩।৩১।২৩), “গ্রহণের সময় তার শ্বাসের গতি রুদ্ধ 


হওয়ায় পূ্বন্মৃতি নষ্ট হয়।” 


("য়ে মৃতাঃ সহসা মর্ত্যা জাযান্তে সহলা শুন: । তেযাং পৌরাণিকোহভ্যাসঃ কশ্চিৎ কালং হি তিষ্ঠতি। 


তস্মাজ্জাতিস্মরা লোকে ্রায়স্তে বোধসংযুতাঃ। তেযাং নিবর্ধতাং সংজ্ঞা স্বপ্রবংসা প্রণশাতি।। (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৫) 

“যে বাক্তি সহসা মৃত্যাপ্াপ্ত হয়ে আবার কোথাও সহসা জন্মগ্রহণ করে, তার পুরাতন অভ্যাস বা সংস্কার কিছুকাল বজায় 
থাকে। তাই সে পূর্বজস্মের জ্ঞান নিয়েই ইহলোকে জন্মায় এবং তাকে জাতিন্যর বলে। কিন্তু সে যত বয়;প্রান্ত হয় ততই তার 
্বপ্রের মতো পুরোনো স্মৃতি নষ্ট হতে থাকো” 


সাধক-স্ভীবনী 


করা থাক খে. অবস্থান প্রান্তির যেমন 
ন হয়, দেহান্্রপ্রাপ্তির সেরূপ জান হয় না, কিন্তু “আমি 


" এইরূপ ণিজ্ত সত্তার জ্ঞান সকলের খাকে। যেমন, 


সুযুত্থিতে (গড়ার নিদ্রায়) কোলো কিছুর জ্ঞান থাকে না, 


জেগে উঠে বলে যে, সে এত গভীর নিদ্রা 
ধায়েছিল যে, তার কোনো আন ছিল না, তাহলে 

কোনো জ্ঞান ছিল না'_ এই জান তো ছিলই। "নিদ্রা 

যাবার আগো আমি যা ছিলাম, জাগরণের পরে সেই 
আমইহ আছি। তাহলে সুযুপ্তির সময়েও ‘আমি সেই 
ছিলান'__এইভাবে নিজ সত্তার জ্ঞান নিরন্তর অখশুরূপে 
বাকে। নিজ সম্ভার নান্তিবোধ কখনো কারো হয়-না। 
নী সংভাব অথণ্ডরূপে বিরাজমান, এই 

হওয়া যায় এবং নুক্ত অবস্থাতেও স্বয়ং 
করে। জীবস্মুক্ত অবস্থায় তার 
তর জ্ঞান যদি না-ও হয়, তিনি যে স্থল, সুস্্র এবং 


হয়েই থাকে। 

শ্বীরনতত্র ন মুহ্যতি' তাকেই দার বলা হয়, 
সদসৎ বোধ হয়েছে। এইরূপ ঘার ব্যক্তি ওইরূপ বিষ, 
কখনো মোহগ্ৰস্ত হন না, তিনি কনো সক্দ্হোক্রান্ত হন 
সিএ ঘীর বান্তির দেহাতৃরপ্রাপ্তি 


দেহান্তরপ্রাপ্তি হতেই পারে না। 

| এখানে 'ততর' পদটির অর্থ দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয়টিতে 
নেই, বরং ‘দেহ-দেহী’র বিষয়ে আছে। অর্থাৎ দেহ কী? 
দেহী কী ? পরিবর্তনশীলতা কী? অপরিবর্তনশীলতা কী ? 
অনিতা কী ? নিত্য কী ? অসৎ কী ? সং কী ? বিকারী 
কী ? অবিকারীই বা ফী ? এই সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নে তিনি 
নোহগ্রন্ত হন না। দেহ এবং দেহী সর্বতোভাবে পৃথক 
এই বিধয়ে তিনি কখনও মোহগ্ৰস্ত হন না। ত্র স্বতঃই 


তার 


বল এই তিন শরীর এরাপ অনুভব অসঙ্গতার অপ জ্ঞান থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_শরীর একভাবে থাকে না এবং সন্ত্য বা অস্তিত্বের অনেক (নানা) কপ হয় না। জন্মের 
আগে এই দেহ বা শরীর ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকবে না এবং বর্তমান সময়েও এটি প্রতি মুহুতে মারা যাচ্ছে (ক্ষয় 
হচ্ছে)। আসলে গর্ভে আসা থেকেই দেহে নুর ক্রম (পরিবর্তন) শুরু হয়ে যায়। বাল্যাবস্থা মরে (পরিবর্তিত 
হয়ে) গিয়ে ঘৌবনাবস্থা আসে, যৌবনাবস্থাৰ মৃত্যু (পরিবর্তন) হয়ে বৃদ্ধাবস্থা আসে এবং বৃদ্ানস্থার মৃত্যু (পরিবর্তন) 
হয়ে দেহান্তর অবস্থা অর্থাৎ অনা দেহ প্রাপ্তি হয়। এসব অবস্থাই শরীরকে কেন্দ্র করে হয়। বালক, যৃবক, বৃদ্ধ এই 

অবস্থা ুলশরীবেল আর দেহাপ্তরহাপ্তি হল সৃন্ম্মশরীর ও কারণশরীগেষ। শি ্রযাপেন চিন্রাযসস্তা এই অবস্থা লিন 
অন্তীত। অবস্থার পরিবর্তন হয়, স্বরূপ একই থাকে। এইরূপ শরীর-বিভাগ এবং সন্তা-বিভাগকে পৃথকভাবে মীরা 
নেন, সেই তত্বঞ্জ পুকমগণ কখনো কোনো অবস্থাতে মোহগ্রন্ত হল না। 
ভীব ্জ নিজ কর্মফল ভোগ করার জনা নানা যোনিতে জন্মশ্রহণ করে, নরকে এবং স্বর্গে গনন করে-_ এই 
পমাণিত হয় যে চুরাশি লক্ষ নায়, সুর্গ-নরকেও চলে যায়, কিন্ স্বয়ং (শরীরী বা সত্তা) একই 
লি কির পরী পরিবততিতহয়লা। হীৰ এবই থাকে সেইজনাইতো তার পক্ষে 


জরদিতিইকেমাররারররেরার তবে রানি জাক যোনি ভোগররেকে 
ঈগ বা নরকেছ বা কে যাবে আর মুক্ত কেহবে ? 

জন্মগ্রহণ করা বা সৃত্যুদুখে পতিত হওয়া আমাদের ধর্ম নয়, তা হল শরীরের ধর্ম। আমাদের (সম্ভার) আযু অনাদি, 
অনন্ত, তার মাঝে বনু শরীর উৎপন্ন হয় এবং লয়ও হয়। আমবা যেমন বস্তু পরিবর্তন করে থাকি এবং বন্ত বদল 
করলেও আমবা পরিবর্তিত হই না, একইভাবে থাকি (গীতা ২।২২), তেননই নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করলেও 
আমাদের সন্তা একইভাবে বিনা করে। তাংপর্য হল যে, আমাদের স্বাতন্্য এবং অসঙ্গতা স্থতঃসিদ্ধ। কোনো 
একটিমাত্র দেহে আমার অস্তিন্ব অগীন হয়ে থাকে না। অসঙ্গ হওয়ার ফলে আমি অনেক শরীর ধারণ করলেও একই 
বিরাজ করি, কিন্দ শরারের সঙ্গে আসক্তি মেনে নেওয়ার ফলে আমাকে অনেক শরীর ধারণ করতে হয়। নেনে 
নেওয়া সঙ্গ স্বাতী ভয় না, কিন্তু তবু আমবা নতুন নতুন সঙ্গ ধরতে থাকি। আসলে নতুন সঙ্গ না ধবলেই নুক্তি, 


চে 
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সহ আনিত্য বল শারীরিক নিলে তে সোক হয়, তার নার জন কলন _ 


মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষঃসুখদুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষদ. ভারত॥ ১৪ ॥ 
[কোনো { হে কু্তানন্দন !) ; মাত্রাম্পৰ্শহি (ই্ডিয়নৃতিগলিক বিষয়) ; তু (তে) ; শীতোধলুখনুঃখদা(দীত ও উ সুখ, 


দুঃখ প্রদান করে) ; আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল) ; অনিভ্ঞাঃ (তা অনিতা 


তান ( সেগুলিকে) ; তিতিক্ষত্ব(সহা করো।)] 


হে কুষ্টীনন্দন ! ই্রিয়ণুলির দারা যার জ্ঞান হয় সেইসকল জড়বন্তু শীত (অনুকূল) এবং 
ভাবনানুষাযী সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। সেগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সুতরাং তা 


) ১ ভারত (হে ভরতবংশোস্তব অর্জুন!) ; 


উষ্ণ (প্রতিকূল) 
অনিতা। তাই হে 


ভরতবংশোস্তব অর্জন, তুমি এগুলিকে সহ্য করো ॥ ১৪ ॥ 


বাখ্যা-_[এখানে একটি সংশয় জাগে যে, এই 
চতুর্শশ-পঞ্থদশ শ্লোকগুলির আগে (একাদশ থেকে | 
ত্রয়োদশ পর্যন্ত) এবং পরে ( ষোড়শ থেকে ত্রিশতম | 
পর্যন্ত) দেহী এবং দেহ এই দুইয়ের প্রকরণ আছে। তবে 
তার মঞ্চে 'মাত্রাস্পর্শ'-এর এই দুটি শ্লোক (প্রকরণের | 
থেকে পৃথক) কেনন করে এল ? তার উত্তর এই যে, 
যেনন দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান সমন্ত জীবের নিতাস্বরূপকে 
বোঝাবার উদ্দেশো 'কোনো কালে আমি ছিলাম না, তা | 
ঠিক নয এই কথা বলে নিজেকে সেই স্থানে 
রেখেছেন, তেননই শরীরাদি সকল প্রাকৃত পদার্থুলিই 
যে অনিতা, বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল অ জানাবার জন্য 
ভগবান এখানে “মাত্রাম্পর্শ'-এর কথা বলেছেন।] | 

“তু'--নিত্যতত্তুকে দেহ ইত্যাদি বন্ধগুলি থেকে পৃথক 
জানাবার জন। এখানে “তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

“মাত্রাম্পরৰ্শাঃ'_ যার দারা মাপজোপ করা হয় অর্থাৎ 
যা হতে জানা যায়, সেই (জানার যন) ইন্দ্রিয় শুলির এবং 
অগ্তহকরণের নাম হচ্ছে "মাত্রা মাত্রার দ্বারা অর্থাৎ | 
এবং অন্তঃকরণের ছারা যার সংযোগ হয়, তার | 
স্পশ"। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযোগের 
দারা মার জ্ঞান হয়, এরূপ সৃষ্টির সমস্ত পদার্গুলি হচ্ছে 
“মাত্রাস্পর্শাঃ'। 

“মাত্রাম্পৰ্শাঃ' পদটির দ্বারা এখানে শুধুমাত্র পদার্থই 
বিবেচিত হবে, পদার্থের সন্বন্ধগুলি কেন নয় ? 


আমরা যদি এখানে “মাত্রাস্পর্শাঃ” পদ দ্বারা শুধু পদার্থের 
সন্বন্ধটিই গ্রহণ করি তবে সেই সম্বন্ধকে ‘আগমাপায়িনঃ' 
(যাতায়াতকারী) বলা যায় না। কারণ সন্থন্ধের স্বীকৃতি 
কেবল অস্তঃকরণে না হয়ে স্বরূপে (অহং-এ) হয়। স্ব- 
স্বরূপ নিত্য, সুতরাং এতে যে স্বীকৃতি হয়, তাও নিতো 
মতোই হয়। সব-স্থরূপ যতক্ষণ সেই স্বীকৃতি আগ না 
করে, ততক্ষণ সেই স্বীকৃতি যেমন তেমলই থাকে/সর্থাৎ 
পদার্থগুলি নষ্ট হলেও, পদার্থগুলি না থাকলেও, সেই 
পদার্থের সম্বন্ধ বজায় থাকে) যেমন কোনো নারী বিধবা 
হলে অর্থাৎ তার গতির দেহত্যাগ হলে, পঞ্চাশ বছর 
পরেও যদি কেউ বলে যে, “ইনি অমুকের পরী", তাহলে 
সেই নারী সচেতন হয়ে ওঠে ! এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
সম্পর্কিত ব্যক্তি (পতি) না থাকলেও ভার সঙ্গে মেনে 
রাখা সম্পর্ক সর্বদা বজায় থাকে। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই 
সম্পর্ককে উৎপন্ন ও বিনাশশীল বলা যায় না। সুতরাং 
এখানে “মাত্রাস্পর্শাঃ" পদটির দ্বারা পদার্থ গুলির সম্বন্ধ না 
নিয়ে শুধু পদার্থগুলিকেহ ধরা হয়েছে। 
'শীতোফসুখদুঃখদাঃ"__এইস্ভানে শীত এবং ইফ 
শব্দ দুটি অনুকূল এবং প্রতিকূলের বাচক। এর অথ যদি 
ঠান্ডা এবং গরম হিসাবে নেওয়া হয় তাহলে সেটি 
শুধুমাত্র ত্লক-ইন্দ্রিয়ের (হকের) বিষয় হয়ে যাবে। যেটি 
হল একদেশীয়। সুতরাং শীতের অর্থ অনুকূলতা এবং 
উষেঃর অথ প্রতিকূলতা বলে গণ্য করাই ঠিক মনে হয়। 


ল যতই পরিবর্তন আসুক বা যতই 
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নেওয়া সম্পর্ক শুধুমাত্র অন্থীকৃতির দ্বারা অর্থাৎ নি্জের মধো না মেনে নিলে তবেই দূর হয়। নিজ সং 
শী না এবং হওয়া সম্ভবও নয়; কিন্তু মেনে নেওয়া সম্থপের অস্বীকৃতি ছাড়া, যতই ত্যাগ করা যাক, যতই 
তপস্যা করা যাক, তবুও মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয় না, বরং যেনন 
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নান্রহ অনুকূল-প্রতিকুলতার ছারা সুখ বা করতে সন্ধযানাগাদ ইন্দ্িযাদিতে কলাস্টিআসে এ 
লক হয় অৰ্থাৎ যাকে আমরা চাই, এরূপ অনুকূল : নিপ্রাভঙ্গে শরীরে সতেজ ভাব আসে, কিন্টু তা সন্ধ্যা পযন্ত 
, পরিঞ্জিতি, ঘটনা, দেশ, কাল ইত্যাদি পাওয়া | স্থায়ী হয় না। তাই পুনরাম নিদ্রার 
শেলে সুখ অনুভব হয়। আর যা আমরা চাই না, এজপ | ইন্দরিঘগুলির ক্লান্তি নিরসন হয় এবং সতেজ ভাল অনুভূত 
পতিকৃ বন্ধু, ব্যন্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি এলে দুঃখ | হয়। জ্রাগ্রত অবস্থায় যেমন প্রতি মুহুতে ক্লান্তি আসত 
ত হয়। এখানে অনুকৃলতা-প্রতিকৃলতা হচ্ছে | থাকে, তেদনি নিদ্রায় প্রতি মুহূর্তে সতেজতা 
এবং সুগ-দুঃশ হল কার্য। প্রকৃতপক্ষে এই । থাকে। এর দারা প্রমাণিত হয় যে ইন্দরয়াদিতে প্রতি নৃহ্যত 
গুলির সুখ বা দুঃখ দেবার সামর্থা নেই। মানুষ এর | পরিবর্তন হতে থাকে। 

সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে এতে অনুকৃলতা বা প্রতিকূলতার [এইস্থানে পদার্থ গুলিকে ভুলবে "আগমাপায়িনহ 
চিন্তা করে বিকারগ্রন্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে: এই সৃক্্মরূপে “অনিতাঃ' বলা হয়েছে। এগুলিকে 
গুলিকে সুপ বা দুঃখদায়ক বলে মনে হয়। তাই অনিতা হতেও যুক্ষা বলার জনা পরবর্তী যোড়শ শ্রোকে 
ন এভলিকে ‘সুখদূঃখদাঃ' বলেছেন। “অসং' বলা হয়েছে এবং প্রথমে যে নিতাতন্ত্ের বর্ণনা 

“আগনাপায়িনঃ' _ পদার্থনাপ্রই আদি-অন্ত বিশিষ্ট, করা তাকে "নৎ' বলা হয়েছে।] 

সৎপন্রি-বিলাশশীল এবং সংযোগ-বিযোগশীল। | *তাংস্িতিকষস্'__মাত্াম্পর্শ অর্দাৎ ইন্ডিয়াদি বিষয়ের 
এগুলির স্থিতি নেই, কারণ এগুলি উৎপত্তি হওয়ার পূর্বে সঙ্গে সম্পর্ককালে 'এগুলি অনুকূল এবং এুইন্তলি 
না এবং বিনাশের পরেও থাকবে না। তাই এ প্রতিকল'__-একপ ধারণা দোষের নয়, কিন্ধ এগুলির জনা 
আগমাপায়ী"। Ee (হৃদয়ে) যাগ-ছেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি 


*অনিত্যান়’-- কেউ খদি বলেন যে এগুলি উৎপন্টিল | বিকার উৎপঃ্া হওয়াই দোযের। সুতরাং অনুপ 
পূর্বে বা বিনাশের পরে যদি নাও থাকে, মধ্য অবস্থানে তো | প্রতিকূলতার ধারণা হলেও রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার 
থাকে ? এর উদ্তরে ভগবান বলছেন যে, এগুলি অনিতা উৎপন্ন না হতে দেওয়া অর্থাৎ মাত্রাস্পার্শে নির্বিকার 
মধ্য অবস্াতেও স্কায়ী হয় লা, এগুলি প্রতিমুহৃতে  থাকাহি হচ্ছে এগুলি সহ্য করা। এই সহ্য করাকেই ভগবান 

ৱিব্তনশীল। এননহ বেগে এদের পরিবর্তন হয় যে 
এদের একই রূপ দ্রিতীয়বার কেট দেশতে পায় না। কারণ “শরীর, ইন্দ্রিমসকল এবং অন্তঃকরণ 
আগের মুহূর্তে এগুলি যেমন ছিল, পর মুহুতে আর ইত্যাদির ক্রিয়া এবং অনন্াগুলির আদি এবং অন্ত থাকে 
সেইকূপে থাকে না। সেইজনা ভগবান এগুলিকে অর্থাৎ তার ভাব এবং অভাব হয়! এই ক্রিয়াগুলি বা 
“অনিজ্যাঃ’ বলেছেন। | অবস্থাগুলি তোমার মধো নেই, কারণ এগুলিকে তুনি 

শুধু এই পদাৰ্ণ শুলিই অনিত্য বা পরিবর্তনশীল নয়, | জান, এর থেকে তুমি আলাদা” 

বরং যার দ্বারা এই পদার্থ ুলিকে জানা যায়, সেই ইস্তিয় তুনি স্ব-স্বরূপে যেমন তেমনহ থাক। সুতরাং ওত 
এবং অদ্রঃকরণও পরিবর্তনশীল। এদের পরিবর্তন ক্রিয়াগুলিতে এবং অবস্থাণ্ডলিতে তুমি নির্বিকার থাক। 
কীভাবে বুঝবে ? যেমন দিনের বেলায় কাজ করতে | এগুলিতে নির্বিকার থাকাকেই তিত্িক্ষা বলা হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাৰ__দেহ যেমন কখনো একরূপে থাকে না, তা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, তেমনই ইস্দ্িাদি মন- 
সহযোগে যে জ্ঞান হয়, সেই সমন্ত জাগতিক পদার্থ (প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য মাত্রেই) কখনো একবাপে থাকে 
সেগুলিতে সংযুক্তি এবং বিযুক্তি হতে থাকে। যেসব পদার্থ বা বস্তু আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তার সংযুক্তিতে আমরা 
ঙ্গাড করি আর বিযুক্তিতে দুঃখ অনুভব করি। যেসব পদার্থ বা বন্দ আনরা চাই না, তার বিযুক্তিতে সুখ হয়, তারা 
সংযুন্ডিতে দুঃখ গাহ। পদ্ার্ণ সকলও উৎপত্তি ও বিনাশশীল আর্থাৎ অনিতা। তেমনই যার সাহায্যে পদার্থের কান হয়, 


"খে জানে এবং যা জানা যায় (অর্থাৎ ফ্রেয) তা পৃথক পৃথক তয়। 


{763 | মাও মত (দ্ঁশলা) 5 ০ 


68 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
সেই ইন্ডিয়াদি এবং অন্তঃকরণও উৎপত্তি ও বিনাশশীল অর্থাৎ অনিত্য এবং বিষয়বন্্র সহযোগে যে সুখ ও দুঃশ হয়, 
তাও বিনাশশীল এবং অনিতা। কিনু স্-স্বরূপ সর্বদা একইভাবে বিরাজমান, নির্বিকার এবং নিত্য। সুতরাং এটি সহা 
করে নেওয়া উচিত অর্থাৎ তার সংযুক্তি ও বিযুক্তিতে সুখী বা দুঃখী লা হয়ে নির্বিকার থাকা উচিত । সুখ আর দুঃখ পৃথক 
পৃথক হলেও, তাকে গিনি অনুভব করেন তিনি সেই একই আর গইগুলির থেকে পৃথক (নিবিকার) হন। (জগতের) 
পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করলে স্ব-স্বরূপের অপরিবর্তনশীলতার (নিবিকারত্রের) অনুভব স্বতঃই হয়ে থাকে। 

এইড্ানে ‘শীত’ শব্দটি অনুকূল এবং ‘উম শব্দটি প্রতিকূলতার বাচক। তাৎপর্য হল যে, বেশি ঠাপ্ডাতেও গাছ 
শুকিয়ে যায় আনার বেশি গবমেও গাছ শুকিয়ে যায়। সুতরাং পরিণামে দীত এবং গ্রীষ্ম উভয়ই সমান। এইরূপ 
অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অভিন্ন। তাই ভগবান এই দুটিকেই সহ্য করার বা এর থেকে শুধের্ব ওঠার আদেশ দিয়েছেন। 

সুখ-দুঃখ, হর্-বিষাদ, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ হতাদি আসে-যায়, পরিবর্তনশীল। কিন্ত স্ব-স্থরূপ একইরূপে 
বিরাজ্জমান। সাধকরা এই মন্ত ভুল করে বসেন বে, তিনি স্ব-স্বরূপকে না জেনে এই পরিবর্তনশীল দশাকেই দেখে 
থাকেন। বহমান দশাকে স্বীকার করেন কিন্ধ স্লির স্ব-স্বরূপকে স্বীকার করেন না। দশা আগেও ছিল না, পরেও থাকবে 
লা। অতএব গ আছে বলে প্রতিভাত হলেও আসলে নেই। অপরপক্ষে স্ব-স্বরূপের আদি, মধ্য বা অন্ত বলে 
কোনো কিছু নেই। দশা কখনও একরাপে থাকে না আর স্ব-স্বরূপ কখনও বিভিন্ন কূপের হয় না। যা দেখা বায় তাও দশা 
আর যে দেখে (বুদ্ধি) তাও দশা। যা জানা যায় তাও দশা আর যে জানে সেও দশা। যা দেখা যায় বা যার দ্বারা দেখা 
যায়__সেটি যেমন সন্তা লয়, তেমনই যা জানা যায় বা যার দ্বারা জানা যায়__সেটিও সত্তা নয়। দৃশ্য এবং দর্শনকারী__ 
এ সবই দশার অন্তগত। দৃশ্য এবং দৃশ্যের অবলোকনকারী থাকবে না বিষ স-নযং থাকবে। দশা মিটে যাবে কিনু স্ব 
স্বরূপ সদাই বিরাজমান। তাৎপর্য হল যে “দৃশোর" সঙ্গে সম্পর্ক হলেই স্থ-স্বরাপকে “দষ্টা* বলা হয়। যদি দৃশ্যের বা 
দেখার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তাহলে স্ব-স্বরূপ থাকলেও তাকে স্রষ্টা বলা যায় লা। এইরূপেই ‘শরীরের’ সঙ্গে সম্পর্ক 
হলেই স্ব-স্বরূপকে (চিন্ায়সন্তা) “শরীর” বলা হয়। যদি "শলীরের" সঙ্গে সম্পর্ক না হয় তাহলে স্ব-স্বরূপ থাকে, কিন্তু 
তখন তাকে "শরীরী" বলা যায় না (গীতা ১৩।১)। সুতরাং ভগবান মানুষকে বোঝাবার জনাই শুধু ‘শরীরী’ কথাটি 
বাবহার করেছেন। 


প গজ ক 


সাইজ আনেন ভার সাৱাস্পপের ভিডিশরগার কণা বলা হয়েছে । এঘনা তির জারা" লী হাক পরবর্তী রোকে 
তা বলা করেছে। 


যং হি ন ব্যখয়ন্তোতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতস্বায় কল্পতে॥ ১৫ ॥ 

[ছি। কেননা) : পুরুদরণ ( হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অন!) ; সমদুঃখস্খম ( সুখ দুঃখে সমভাবে দিত ১ যম দ্বীরম্‌ ( যে দীর) ; 
পৃ (বাক্ষিকে) ; এতে (এই স্পর্শজনিত) ; ন, সাখয়ন্ধি (নিচলিত করে না) ; সঃ অমৃতত্বায় (তিনি অনৃতরর লাভে) ; কল্পতে 
(সম হন।)] 

হে পুরুষশ্লেষ্ঠ অর্জুন ! সুখ-দুঃখে সমভাবে ছিত যে ধীর বাক্তিকে এই বিষয়স্পর্শজনিত সুখ-দুঃখ 
বিচলিত করে না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন অর্থাৎ তিনি অমর হন ॥ ১৫ ॥ 
শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। 
পরিবর্তনের বিচার করে, যেটিকে কখনো বদলানো “সমদুঃখসুখং ধীরম্‌'_ জ্ঞানী (ধার) ব্যক্তিগণ সুখ- 
সন্ভবই নয়। যুক্ধকূপ পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েও অন্ন সেটি দুঃখে সমভাবাপন্ন হয়ে থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তির 
পরিবর্তনের চিন্তা না করে নিক কল্যাণের চিন্তা করেছেন। | জনাই সুখ ও দুঃখ পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। সুখ- >] 
এই কল্যাণের চিন্তা করাই মানুষের মধ্যে তার ভোগ করায় পুরুষই (চেতন) হেতু হয় এবং প্রকৃতিতে 


1763 | মাও মত (সালা) < 
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স্থিত হলেই সেই হেতুটি কার্যকরী হয় (গীতা ১৩।২০- ৷ না। কারণ অনুকূলতার সদূপযোগ করার শক্তি 
২১)। যখন সে স্-স্থরাপে স্থিত হয় তখন সুখ বা দুঃখ অনুকূলতার ভোগেই বাধিত হয়। যার জনা অনুকূলতার 
ভোগ করার জনা কেউ থাকে না। সুতরাং স্ব-স্বরূপে স্থিত সদুপযোগ হয় না ; শুধু ভোগই হয়। এই লিয়ে প্রতিকূল 
হলে সে সুখ ও দুঃখে স্বভাবতই সমভাবাপন্ন হয়। ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি, ঘটনা, ক্রিযা হত্যাছি এলে অথবা 

“যং হি ন বাথয়স্তোতে পুরুষম্‌'_ ধীর মানুষদের এই | ভার আশঙ্কায় যদি আমরা শঙ্কিত হই, তাহলে 
মাত্রাস্পশ অর্থাৎ প্রকৃতির পদার্থ ব্যথা ছেয় না। প্রাকৃত | প্রতিকূলতার সদুপযোগ হয় না, কিনু ভোগ হর। ফলে 
পদার্থ সহযোগে যে সুখ অনুভূত হয় তাকেও ব্যথা বলা হয় : দুঃখ সহ্য করার সামর্থা আমাদের মধ্যে থাকবে না, আমরা 


এবং তার বিযুক্তিতে যে দুঃখ অনুভূত হয়, তাকেও ব্যথা | প্রতিকৃলতার ভোগোই আবদ্ধ খাকব এবং পু: 


| 
বলা হয়। কিন্তু যার দৃষ্টি থাকে সমতার দিকে তাকে । 


এইসকল প্রাকৃত পদার্থ সুদী বা দুঃখী করতে সক্ষম হয় না। 
সমতার দিকে দৃষ্টি থাকায় অনুকূলতার জন্য সেই সুখ 
অনুভৃত হলেও তার ভোগ না হওয়ায় অন্তঃকরণে সেহ | 
সুখের স্থায়ীভাবে কোনো ছাপ পড়ে না। এরূপই, 
প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে সেই দুইখ অনুভূত হলেও, 
তার ভোগ না হওয়ায় অন্তঃকরণে সেই দুঃখ 
কোনো ছাপ ফেলে না। এইভাবে সুখ বা দুঃখের কোনো 
ছাপ অন্তঃ না পড়ায় সে ব্যথিত হয় না। এক অর্থ 
হল এই যে, অন্তঃকরণে সুপ বা দুঃখের জান হলেও সে 
স্বয়ং সুখী বা দুঃখী হয় লা। 

*সোহমৃতত্বায় ক্মতে'__এইবাণ সার বান্তি অমন 
প্রাপ্তির যোগ্য হয় অর্থাৎ তার মধ্যে অননতা প্রাপ্ত হওয়ার 
সামর্থ এসে যায়। সামর্থ এবং যোগ্যতা এলে সে অমরত্ব 
লাভ করেই, এর বাতিক্রম হবার প্রশ্ন থাকে না। কারণ 
ভার অমরত্প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ। শুধুমাত্র পদার্থগুলির 
সংযোগ ও বিয়োগে নিজের মধ্যে যে বিকার মানা হত, তা 
ছিল ভ্রান্তি । 


করণে 


উদ্দেশোষ্ট সৃষ্ট, যে আনন্দ এবং সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হলে আর 
কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না (শ্বীত্া ৬।২২)। আমরা যদি 
অনুকূল বন্ধ, বান্ধি, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হই বা 
সেগুলি পাওয়ার সন্জাবনায় সুখ অনুভব করি অর্থাৎ 
আমাদের মধো অনুকূল বস্তু, বান্ডি ইত্যাদি প্রাপ্ত করার 
কামনা, লিন্দা থাকে তাহলে আমরা অনুকূল পরিস্থিতির 
সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হব না। অনুকূল পরিস্থিতির 


থাকব। 

প্রাপ্তিতে যদি সুখসামতীগুলি সুখ, আরাম, সুবিধার জন্য 
ব্যবহার করা হয় এবং তাতে সন্তোষ হয় তাহলে সেটি 
অনুকূলতার ভোগ হয। কিন্দর নির্বাহী বুদ্ধির উপযোগিতায় 
ওই সুখসাময্রীগুলিকে ষদি অভাবগ্রস্তের সেবার জন্ বায় 


স্থাযীভ্যুরেণ করা হয় তাহলে তা হবে অনুকূলতাব সদুপযোগ। অতএব 


সুখসাম্রী গুলি দুঃখীদের জনাই বলে বুঝতে হবে। এতে 
দুঃখীদেরও দাবি আছে। মনে কর, আনি জক্ষপতি, 
তাহলে আনার লক্ষপতি হওয়ার সুখ হয়, অহংকার হয়। 
কিন্তু এপ্তলি তখনই হয় যখন আমার কাছে আর কোনো 
লক্ষ্শতি থাকে লা। কিন্দ আমার প্রতিবেশী বা বন্ধুবযক্ষব 
যারা আছেন, তারা প্রত্যেকেই যদি কোটিপতি হন তাহলে 
কি আনি লাখপতি হওয়ার সুখ পাব ? কখনো নয়। 
সুতরাং আমাকে লাখপতি হওয়ার সুখ অভাবগ্রস্তেরা, 
দরিদ্রেরাইই দিতে পারে। তাই এঁই সুখসামন্রী, 
যেগুলি আমি প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলির দ্বারা অভাবস্রন্তদের 
সেবা না করে নিজেই যদি সুখভোগ করতে থাকি, 
তাহলে আমি কৃত্তার দায়ে দোষী হব। এতেই যত 
অনর্থ ভল্মায়। কারণ আমাদের কাছে যে সুবসাময্রী 
রয়েছে, সেগুলি দুঃখী বান্তিদেরই দান। সেইজনা শুই 
সমন্ত সুখসামন্রী দুঃ সেবায় বায় করাই আমাদের 
কর্তব্য। 

এবার চিন্তা করতে হবে যে প্রতিকূলতার সদুপযোগ 
কীভাবে করা যায় । সুখের ইচ্ছা এবং আশাই দুঃখের 
কারখ। প্রতিকূল পরিস্থিতি তখনহ দুইখদায়ক হয় 
অন্তরে সুখের ইচ্ছা থাকে। সতর্কতার সঙ্গে যদি আমরা 
অনুকূলতার ইচ্ছা, সুখের আশা পরিত্যাগ করি, 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখ গেতে হয় না অর্থাহ 


সদৃপযোগ করার সামর্থ্য, শক্তি আমরা প্রাপ্ত করতে পারব 


পরিষ্ছিতি আমাদের দুঃখী করতে পারে 
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রোগীকে কটু থেকে বন্টুতনা ওষুধ গ্রহণ করতে হলেও, সে ৷ ভোগ করতে থাকি, সুঘ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন না থাকি, 
টুকরা রানা সুখ-দুঃখের উর্ধে ওঠার চেষ্টা না করি, তাহলে আমরা 


গভীরভাবে কাটা ফুটে গোলে কন্টক উত্তোলনকারী সেটি চুপ লোকে জবা বলেছেন বৈ, সাংসারিক 
বার করার জন্য সুঁচ দিয়ে গভীর গর্ভ করে, যেটি অতান্ত পদার্ঘসনূহ অনুকুল এবং প্রতিকূলতার দ্বারা সুখ এবং 
গড়া দেয়। সেই ব্যথায় সে কষ্ট পায়, ব্যাকুল হয়, তবু সে | দুঃখ প্রদান করে এবং এগুলি গতিশীল অর্থাৎ আসে ও 
কণ্টক উত্তোলনকারীকে বলে না যে, “ভাই, ছেড়ে দাও, | যায়, টির্থামী নয়। কারণ এগুলি অনিতা অর্থাৎ 
কাটা আর বার কোরো না।” কাটা বার হবে, চিরকালের  ক্ষণ্থায়ী। এগুলি প্রাপ্ত হলে সেইক্ষণ থেকেই এগুপির 
মতো বাঘা দূর হবে-_এই কথা ভেবে সে সেই কষ্টকে লয় হতে থাকে। এগুলি সংযুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিযুক্ত 
প্রসন্নভাবে সহ্য করে। এই যে সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে | হতে সুককরে। এগুলি আগেও ছিল না, পরেও থাকবে 
দুঃশকে কষ্টকে প্রস্মভাবে সহ্য করা, এই হল | না এবং বর্তমানেও সর্বদা লয়ের পথে চলেছে। এগুলিকে 
প্রতিকলতার সদুপযোগ। যদি সে কটু ওষুধ গ্রহণে বা ভোগ করে আমরা কেবল আমাদের স্বভাবই নষ্ট করছি, 
কণ্টক উত্তোলনের ক্রিয়ায় দুঃখ পেত, তাহলে সেটি হত: সুস্-দুঃখের ভোগী হয়ে চলেছি। সুখ-দুঃখের ভোগী হয়ে 
প্রতিকূলতার ভোগ, যাতে পরিণামে তাকে ভীষণ কষ্ট | আমরা ভোগ-ঘোনির পাত্র হচ্ছি, তাহলে আমরা কী করে 
পেতে হত। | মুক্তি পাব ? আমাদের যদি ভুক্তিতেই (ভোগে) রুচি 
আমরা যদি সুখ ও দুঃখ উপভোগ করতে চাই, তরে থাকে, তাহলে ভগবান কী করে মুক্তি দেবেন? 
ভবিষাতেও আমাদের ভোগ-যোনিতে অর্থাৎ ্র্গ-নরক ৷ সুখ ও দুঃখ যদি এইভাবে উপভোগ না করে আমরা 
ইজাদিতে গমন করতে হবে। কারণ সুখ ও দুঃখ ভোগ | তার সদ্বাবহার করি তবেই আমরা সুখ-দুঃখ অতিক্রম 
করার স্থাপহ হচ্ছে স্বর্গ ও নরক। আমরা যদি সুখ ও দুঃখ | করতে পারব এবং মহৎ আনন্দ অনুভব করতে পারব। 


পরিশিষ্ট-ভাব.__ স্বরূপ হল অস্তিহরূপ। অস্তিহে কোনো বিকার থাকে না। দেহকে নিজের বলে মেনে নিলেই কিছু 
বিকার আসে। অতএব দেহে নিজের স্থিতি মেনে নিলে তখন আব কোনো মানুষই ঝাথারহিত হয়ে থাকতে পারে না। 
বাথারহিত হওয়ার তাৎপর্য হল প্রিয় বিষয় প্রাপ্ত করে হর্মিত না হওয়া এবং অপ্রিয় বিষয়ের সন্মুখীন হয়ে উদ্বিগ্ন না 
হওয়া (গীতা ৫।২০)। বথারহিত হলে মানুষের বুদ্ধি স্থির হয় স্থিরবুদ্ধিরসস্মৃডঃ (৫।২০)। 

সুখ-দুঃশদায়ক পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়াকেই ব্যথিত হওয়া বলে। সুখী বা দুঃখী হওয়া হল সুখ-দুঃখের 
। ভোগী ব্যক্তি কখনো সুদী হতে পারে না। সাধকের সুখ-দুঃখ ভোগ না করে, সু: খের সদ্ব্যবহার করা 
॥ সুধদায়ক বা দুঃখদায়ক পরিস্থিতির প্রান্তি হয প্রারন দ্বায়া (ভাগ্যানুসারে) এবং সেই পরিস্থিতিকে সাধনসাম্রী 
করে তার সদ্বাবহার করাই প্রকৃত ননুযাত্র । এই ননুষ্যত্রের দ্বারা অমরহ লাভ হয়। সুখের সদ্ব্যবহার হল অপরকে 
কলা, তাদের সেবা করা আর দুঃখের সদ্ব্যবহার হল সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা। দুঃখের সদ্বাবহার করে সাধক 
হুই শের কারণ অনুসন্ধান করেন। দুঃখের কারণ হল-__সুখের আকাক্কা__যে ছি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব 
তে (২1২২)! যিনি মুখ এবং দুঃখভোগ করেন, সেই ভোগীর পতন হয় ভার মিনি এই সুখ-দুঃখের সঠিক ব্যবহার 
করেন, সেই যোখী সুখ-দুঃখ দুইয়ের উর্ধে তঠে অমরত্ব লাভ করেন। 


অক এ আক 


সহজ এতক্জণা দেঙ-দেডীর কে বিবেচনা করা হল, সোটিই ভগবান /ডিচ ভাবে পরবতী /তিনাটি ভ্োকে বণনা 
করেছেন? 


শ্লোক ১৬] সাধক; 
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নাসতো বিদ্যতে ভাবো 
উভয়োরপি 


[অসতঃ, ভাৰঃ (অসৎ বস্তুর সন্থা) ; ন, বিদ্যতে (নেই) 


(লেই) ; তত্তুদৰ্শিভিঃ (তল মহাপুরুষগণ) ; অনয়োহ, উভযোঃ, অপি (এই গুটি) : অস্তঃ (পরিশতি) = সৃষ্টঃ (জ 


করেছেন।)] 


নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 


দৃষ্টোহস্তত্নযোস্তত্রদর্শিভিঃ॥ ১৬] 


:তু (এবং) ; সতঃঃ অভাবঃ (সং বন্ধুর জভাব।) 


অসংৎ বস্তুর ভাব (অন্তত) নেই এবং সৎ বস্তুর অনন্তিত্ব নেই । ততবদশ্শা মহাপুরুষগণ এই দুটির পরিণতি 
অর্থাৎ এ দুটিকে তত্্রত দেখেছেন অর্থাৎ অনুভব করেছেল ॥ ৯৬ ॥ 


ব্যাখ্যা [এখানে (পূ্বার্ধে) ভগবান “ভু সত্তায়াম্‌ 
(ভাবঃ,অভাবঃ), ‘অস্‌ ভূবি' (অসৎ, সৎ) এবও “বিদ্‌ 
সত্তায়াম’ (বিদাতে)__এই তিনটি সত্তাৰাচক ধাতুর 
প্রয়োগ করেছেন। নিত্যতন্তের দিকে লক্ষ্য করাবার জনাই 
এই তিনটি ধাতুর প্রয়োগ করা হয়েছে।] 

“নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"_ উৎপত্তির পূর্বে শরীর ছিল 
না, মৃত্যুর পরেও থাকবে না এবহ বর্তমানেও প্রতি 
তা লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে 
ডবিযাহ এবং বতৃমান এই তিন কালে শরীর কখনোই 
স্কাযীরূপে, একরূপে থাকে না। সুতরাং এটি অসং। 
এইভাবে এই সংসারের কোনো স্কায়িত্ব নেই, সুতরাং 
এটিও অসৎ। শরীর হল 'জগহসংসারের একটি ছোট্ট 
প্রতীক ; সেইজনা শরীরের পরিবর্তনের দ্বারা জগৎ- 
সংসারমাত্রই যে পরিবর্তনশীল তা প্রমাণিত হয় অর্থাৎ এই 
জগতের আগে অনস্তিয্ন ছিল এবং পরেও অনস্তিস্ব থাকবে 
এবং বর্তমানেও এটি নান্তির পথে যাচ্ছে। 

জগৎসংসার কালরাণী অপ্রিতে কাষ্টবং নিরন্তর দ্ধ 
হচ্ছে। কাষ্ট দগ্ধ হলে কয়লা এবং 
কিন জগংসংসারকে এই কান 
bo নদ করে যে এর কয়লা বা ভস্ম কিছুই অবশিষ্ট 
ঘাকে না। জগৎকে লয় করে দেয়। তাই বলা হয়েছে যে 
অসং-এর সত্তা বা স্থায়িত্ব নেই। 

“নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'__যেটি সহবস্ক, তার লয় হয় 
না অথাৎ দেহ যখন উৎপন্ন হয়নি, তখনও দেহী ছিল, 

| হলেও দেহী থাকবে এবং দেহ 
ধাকলেও দেহা এক ভাবে তাতে বিরাজ 


প্রতিক্ষণ হয়ে চলেছে, 


করে। এই নিয়মেই, আগৎসংসার যখন সৃষ্ট হয়নি, 
তখনও পরমান্ধতন্ব ছিল, জগৎ লয়প্রাপ্ত হলেও 
পরমাত্মতা্ থাকবে এবং বর্তমানে পরিবর্তনশীল জন্গতে 
পরমান্তত্ব যেমন, তেমনি বয়েছে। 

মমকথা 


সারে আমরা একবারই একটি রূপে দেখতে 
পারি, দ্বিতীয়বার নয়। কারণ জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল ; 
সেইজনা এবমৃহ্ত্ পূর্বে বন্ধুটি যেমন ছিল, পর মুহূর্তে 
তা সেইরাশে থাকে না, যেমন__সিনেমা দেখার 
সময় পর্দার ওপর দৃশ্য বির দেখায় ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
তাতে প্রতি মুহৃতে পরিবর্তন হচ্ছে। মেশিনে ফিল্মটি 
বেগে চালিত হওয়ায় এই পরিবঠন আমাদের চোখে ধরা 
1 

এর থেকে আরও বড় মর্মকথা এই যে প্রকতপক্ষে 
জগহকে একবারও দেখা যায় না। কারণ শরীর, ইন্দ্রিয় 
বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল করণ দ্বারা আমরা 
বব করি, সেই করণও জগতেরই। 


সুতরাং বাস্তবে জগংই জগৎকে দেখে। যিনি শরীর এবং 
জগ্হুসচসার হতে সর্বতোভাবে সম্পর্করহিত, সেই স্ব- 


স্বরূপ দ্বারা জগৎ কখনো পরিলক্ষিত হয় না! অর্থাৎ এই 
সপে জগতের প্রতীতি নেই। সংসারের সন্বন্ধ থেকেই 
সংসারের প্রীতি হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
স্বরূপের সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। 

ন্তীয়ত জগৎ-সংসারের (শরীর, ইন্ড্িযসকল, মন, 
বুদ্ধির) সাহাযা ব্যতিরেকে চেতন সবরূপের কিছুই করা 
৷ সম্ভব নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ক্রিযাগুলি জগৎ- 


ভবস্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সৃক্ষহ্থান্তয দৃশাতে' (শ্রীমন্াগবত ১১1২২৪২) 
খপি কালের গতি অতান্ত সুক্ষ হওয়ায় এর প্রতি মুহূর্তে উৎপন্ন এক 
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সংসার দ্বারা সংঘটিত, স্বরূপের দ্বারা নয়। স্থরূসের | (গীতা ১৫।১৬) বলা হয়েছে এবং অসংকে ‘অপরা 
ক্রিয়াগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। প্রকৃতি, "ক্ষেত্র, ‘প্রকৃতি’ এবং “ক্ষর' বলা হয়েছে। 


জগৎ্সংসারের বাস্তবিক রূপ হল ক্রিয়া এবং পদার্থ। 
যখন ক্রিয়া বা পদার্থ কারো সঙ্গেই স্বরূপের সম্পর্ক নেই, 
তখন প্রমাণিত হয় যে, শরীর-ইন্্িয়-মন-বুদ্ধিসহ 
সমস্ত জগতেরই নাশ হয়। শুধুমাত্র প্রমাত্মতত্বেরই 
সন্তা রয়েছে, যা নির্লিপ্তরূপে সবকিছুর প্রকাশক ও 
আধার। 

'উভয়োরপি........ দর্শিভিঃ'__ এই দুটি অর্থাৎ সৎ- 
অসৎ, দেহী-দেহেন তন্ধ তন্ুজ্ঞানী মহাপুরুষগণ দর্শন 


করেছেন এবং এই তন্তু আবিষ্কার করেছেন যে, এক সং- | 


তুই বিরাজ্জমান। 

অসৎ বস্তুর তন্ধও সৎ এবং সৎ বস্থর তন্বুও সৎ, 
অগা দুটি তন্থুহ হল এক, সৎ ভাবজপে দুই তই এক 
সুতরাং সং এবং অসং-_এই দুটি যিনি তত্বত জেনেছেন 
সেই তত্রদ্শী মহাপুরুষদের গোচরে একমাত্র সৎ তত্ভুই 
আছে। অসৎ-এর সন্থা বলে যেটিতে ধারণা 
জন্মায়, বাস্তবে সেটি সং-এরই সম্ভা। সৎ-এর 
সন্তাতেই অসৎকে সন্তাবান বলে ধারণা হয়। এই সৎকে 
“পরা প্রকৃতি' (গীত৷ ৭1৫), 'ক্ষেত্রজ্' (গীতা 
১৩1১-২), পুরুষ" (গীতা ১৩1১৯), এবং “অক্ষর 


অর্জুনও সন্তাবা শরীরনাশের জনা শোক করছিলেন 


, | যে, যুদ্ধ করলে স্বঙ্গনবর্গ সকলে মৃত্যুমুশে পতিত হবেন। 


তাতে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন যে, যুদ্ধ না করলে কি 
| এদের মৃত্যু হবে না ? যা অসৎ তা তো মরবেই এবং 
সর্বক্ষণ মরছে। কিন্তু এর মধ্যে যেটি সংরূপে থাকে তার 
কখনো নাশ হয় না। সেইঙ্গন্য অবুঝের মতো শোকগ্রস্ত 
হওয়া অর্জনের পক্ষে উচিত নয়। 

একাদশ গ্লোকে বলা হয়েছে যে, মৃত বা জীবিত, 
কাবোর জনাই প্রকৃত পণ্ডিত বাক্তিগণ শোক করেন না। 
| দ্বাদশ -ত্রয়োদশ শ্লোকে দেহীর নিতযতার বর্ণনা আছে এবং 
| তাতে “বীর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্দশ-পজ্দশ 
শ্লোকে জগতের অনিতাতার বর্ণনা আছে এবং এতেও 
“ধীর' শব্দটি বাবহ্ছত হয়েছে। তেমনিহ যোডশ 
শ্লোকটিতে সৎ-অসৎ-এর বিবেচনা করা হয়েছে এবং 
এতে  'তত্বদশী") শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই 
শ্লোকগুলিতে ‘পণ্ডিত’, "বীর" এবং “তত্ত্দশী” পদ 
ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যে বিবেকসম্পন্ন এবং 
বুদ্ধিমান হয়, তার শোক হয় না। যদি কারোর শোক হয় 
তাহলে বুঝতে হবে যে সে বিবেকবান বা বুদ্ধিমান নয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ অস্ত মাত্রেই *সৎ" এবং অন্তিসথ বাতীত যা কিছু প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদি (ক্রিয়া ও পদাৰ্থ) 


১ সেগুলি সব "অসৎ" অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। যে মহাপুরুষগণ সৎ ও অসং-__ উভয়ই তন্তু জেনেছেন অর্থাৎ 


বেল সর্বভূতে আগ্মভাব হয়েছে, তদের দৃষ্টিতে (অনুভূতিতে) অসৎ-এর কোনো অস্তিত্বই নেই এবং সহ-এর 


ভাব নেই অর্থাৎ অন্তিহ (সৎ-তন্) ব্যতীত আর কোনো কিছুই নেই। 

ন চতু্দশতম ও পঞ্গদশতম শ্লোকে শরীরের অনিত্যতার বর্ণনা করেছেন, সেই কথাটিই এইস্কানে “নাসতো 
দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শ্লোকে শরীরীর (দেহীর) অনিত্যতার বর্ণনা করেছেন, 
'নাভাবো বিদাতে সতঃ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে। 


“নাসতো বিদাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'__ এই যোলোটি অক্ষরে সমস্ত বেদ, পুরাণ এবং শাস্তাদির তাৎপর্য 


৷ অসৎ এবং সৎ এই দুটিকেই প্রকৃতি এবং 


পুরুষ, ক্ষার এবং অক্ষর, শরীর এবং শরীরী, অনিত্য এবং 


নল এবং অবিনাশী ইত্যাদি বিভিন্ন নানে অভিহিত করা হয়েছে। দেখা- -শোনা-বোকঝা-চিন্তর করা-ঠিক 


করাইতনিযত ফিছুক্যদসঘই “অসং'। যার সাহাযো দেখা-শোনা-চিন্তা ইত্যাদি করা হয়, তাও অসৎ এবং যে দেখে 


সেও অসং। 


এই যোলো অক্ষরের গ্লোকাধটিতে তিনটি ধাতু প্রয়োগ করা হয়েছে 


_ লানুশোচ্্ি পিতা” ( (২1১১), “মাৱস্তত্ ন বুহ্যাতি' 


(২1১৩), ‘সমদূঃখসুখং দীরন' (২ Se এই তিন জানে 


য্যদের *পণ্ডিত" ও পরীর" বলা হযেছে, তাদেরই এইস্থানে *ততদশী” বলা হয়েছে। 
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১) ‘ভ সন্তায়াম'_ যেমন, “‘অভাবঃ’ এবং ‘ভাবঃ'। Hl 
২) "অস্‌ ভূৰি'__ যেমন, ‘অসতঃ’ এবং 'সতহা। 
৩) ‘বিদ্‌ সত্তায়াম'__ যেমন, ‘বিদ্যতে’ এবং “ন বিদ্যতে’ । 


যদিও এই তিনটি ধাতুর মূল অর্থ এক 'অস্তিহ্ুই’ অর্থাৎ সত্তা তবুও সৃন্মভাবে এই তিনটি অনা পৃথক অথ 
কলে, যেমন-_ভূ" ধাতুর অথ ‘ডউৎপন্ডি',‘অস্্‌” ধাতুর অথ “অস্তিত্ব (সন্ভা) এবং “নিদ্‌" ধাতুর অথ “বল্মান' 
(বর্তমানের অন্তিত্ন)। 

“নাসতো বিদ্যতে ভাব॥' পদটির অর্থ হল ‘অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে’ অর্থাৎ অসতের অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই, বব: 
অসতের অভারই বিদামান, কারণ এর নিত পরিবর্তন হতে থাকে। অসৎ বর্তমান নেই, অসৎ উপস্থিত নেই, জং 
প্রাপ্ত নয়, জসহকে পাওয়া যায় না, অসৎ সর্বদা থাকে না, অসতের ট্টিতি নেই। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তা অবশ্য 
বিনাশগ্রাপ্ত হবে এটিই হল নিয়ন। উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিনাশ শুরু হয়ে যায়। এত দ্রুত তা বিনা 
দিকে এগিয়ে চলে যে, একে দ্বিতীয়বার কেউ একই রূপে দেখতে পায় না অর্থাৎ প্রথমবার তা যেমন ভারে দেখা যায়, 
দ্বিতীয়বার আর ঠিক তেমনটি দেখা যায় না। সিন্ধান্ত হল এই যে, যে বন্ধুর কোনো সময় বিনাশ হয়, তা সর্বদা বিনাশ 
হয়েই থাকে। সুতরাং জগৎ সর্বদাই বিনাশশীল একে যতই অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করা হোক, প্রকৃতপক্ষে ভগগৎ 
বিদ্যমান নয়। অসংকে প্রাপ্ত করা যায় না, কখনো প্রাপ্ত করা যায়নি এবং যাবে না। কারণ অসংকে প্রাপ্ত করা সন্ভব 
নয়। 

“নাভাবো বিদ্যতে সতঃ’ পদটির অর্থ হল__ “সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে’ অর্থাৎ সতের অভাব বিদ্যমান নয়, সৎ-এর 
ভাব টিরবিদানান, কারণ এর কখনো অভাব বা পরিবর্তন হয় না। কারণ যার অভাব বা পরিবর্তন হয়, সং বলা 
যায় না। সং-এর অস্তিত্ব নিতাই বিদ্যমান। সৎ নিত্য বিদ্যমান, অব্যয়, নিতাপ্রাপ্ত, একে নিতাই পাওয়া যায়, নিতা 
উপস্থিত থাকে। কোনো দেশ, কাল, নথ ব্যক্তি, ক্রিয়া, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদিতে সৎ-এর অভাব হয় না। 
কেননা দেশ, কাল, বন্ধ ইত্যাদি অসৎ (অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল), কিন্তু সৎ সর্বদা একইভাবে বিরাজ করে। এতে 
কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না এবং কোনো ঘাটতি আসে না। সুতরাং সৎ সর্বদাই অপরিবর্তনীয়। পরমাস্মতন্বকে 
যতই অস্বীকার করা হোক, যতই উপেক্ষা করা হোক, তার প্রতি যতই বিমুধতা আসুক, যতই অবজ্ঞা করা হোক, যতই 
যক্িতর্কের সাহাযো খণ্ডন করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তার অভাব বা পরিবর্তন হয় না, হওয়া সন্তবই নয। সং-এব 
পরিবর্তন কেউ কখনো করতে পারে না (গীতা ২।১৭)। 

“উভয়োরপি দৃষ্টঃ'_ তন্্দশী মহাপুরুষগণ এই সৎ-তনু উৎপর করেননি, তারা এটি অনুভব করেছেন। অর্থাৎ 
অসতেন অভান এবং সৎ-এর ভাব -_ উভয় তস্বই (নির্ষ) খারা জানেন, সেই জীবস্মুক্ত তত্তবজ্ঞ মহাপুরুষগণ একমাত্র 
সং-তন্তুই দেখে থাকেন অথাৎ স্থতঃ-ন্বাভাবিক যে “একই বিরান্রমান" তাই অনুভব করেন। অসৎ-এর তত্ব সৎ আর 
সৎ-এর তন্তুও সৎ। এটি জানার পর ওইসব মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে এক সৎ-তন্থ “বিরান্ত" করা ব্যতীত আর কোনো 
পৃথক সত্তা বা অপ্তিয্ থাকে না। 

অসং-এর অস্তিন্থ বিদামান না হওয়ায় তার অভাব এবং সৎ-এব অভাব বিদ্যমান না হওয়ায় তার ভাবসিদ্ধ হয়। এর 
তাৎপর্য হল যে, অসৎ বলে কিছুই নেই শুধুমাত্র সৎহ বিদ্যমান । এই সৎ-তস্বে দেহ বা দেহীর কোনো প্রভেদ নেই। 

যতক্ষণ অসতের সন্ত (অস্তিত্ব) থাকে ততক্ষণ বিবেক থাকে। অসং-এর অস্তিত্ব দূর হলে বিবেক তন্ুজ্ঞানে 
নত হয়। ‘উদ্ভয়োরপি দৃষ্টোহপ্তব্বনয়োত্তত্বদশিভিঃ’-এর নখে ‘উভ্ভয়োরপি'-তে বিবেক, “অন্তঃ”. নু 
এবং 'দৃষ্টঃ’ -তে অনুভব থাকে অর্থাৎ বিবেক তত্ুজ্ঞানে পরিণত হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র সন্তাই থাকে। শুধু 
অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই___জ্ঞানমার্গের এটিই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত। 

সতের অস্থির নেই__একথা যেমন সতা, সৎ-এর অভাব নেই একথাও তেমনই সত্য। সংকে স্বীকার করাই হল 
সাধকের কাজ। সাধকের অনুভূতি হোক বা না-হোক, সৎকে তাকে স্বীকার করতেই হবে। *আাছে?-কে দ্বীকার করা 
এবং 'নেষ্া -কে অন্দীকার করা__ একেই বলা হয় বেদান্ত, বেদগুলির প্রকৃত নির্যাস। 
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জগতে ভাব এবং অভাব __ দুটি দেখা গেলেও “অভানপ্ই প্রাধান্য পায়। পরমাত্মাতে ভাব এবং অভাব দুই-ই 
প্রতিভাত হলেও “ভাব"ই মুখা । জগতে ‘অভাবের’ মধ্যে ভাব-অভাব এবং পরমাঝ্মাতে “ভাব'-এর মধ্যে ভাব-অভাব 
বিরাজ করে। অনাভাবে বলতে গেলে, জগতে “নিত্যবিয়োগর" সংযুক্তি-বিযুক্তি থাকে আর পরমাস্মার 
“নিত্যযোগে’র মধো যোগ-বিয়োগ (মিলন-বিল্হ) থাকে। সুতরাং জগতে অভাব থাকে আর পরমাস্থাতে থাকে 
ভাব। 


নি সত ৯ 
সদ সং এবাং আসত কী গক্তী কাটি হতেন তা কলা কয়েক 


অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
ন কশ্চিৎ কর্তৃমহাতি॥ ১৭॥ 

[অবিনাশি (অবিনাশী) ; তু, তৎ, বিদ্ধি বলে তাকেই জানবে) ; যেন (ঘিনি) ই র্বন (এই সমস্ত জগতকে) ; ততম 
(পরিব্যাপ্ত করে আছেন); অস (এই) ; অবাযস্য (অবিনাশী) ; বিনাশম্‌ (বিনাশ) ; ক্চিৎ (কেউই) ; কর্তৃম্‌কেরতে) ন, 
অহতি (পারে না।)] 

অবিনাশী বলে তাকেই জানবে, যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন। এই অবিনাশীর বিনাশ 
কেউই করতে পারে না ॥ ১৭ ॥ 

ব্যাথ্যা__“অবিনাশী তু তত্িদ্ধি'_ আগের শ্রোকে যে | এটি ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের বিষয় নয় বলেই এটিকে 
সৎ-অসৎ-এর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে ৷ পরোশ্ষ-রীতির দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে। 

'সৎ'-এর ব্যাখ্যা করার জনা এখানে “তু' পদটি এসেছে। “যেন সর্বমিদং ততম্‌''" যাঁকে পরোক্ষে বলেছেন, 

“সেই অবিনাশী তন্্ুকে তুমি জান'_এই কথ। বলে l তারই বর্ণনা করছেন যে, সমস্ত জগৎহ ওই নিত্যতত্ দ্বারা 
ভগবান ওই তত্ুটিকে পরোক্ষ বলে জানিয়েছেন। পরোক্ষ | পরিব্যাপ্ত। যেমন স্বণলির্মিত গহনাতে সোনা, লৌহ- 
বলার অর্থ এই যে এখানে পরিলক্ষিত এই সমগ্র জগৎ- | নিৰ্মিত অন্ত্পন্তরে লোহা, মৃ্তকানি্িত বাসনে মাটি এবং 
সংসারেই সেই পরোক্ষ তত্ত্ব পরিব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ হয়ে জল থেকে তৈরি বরফে জলই পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি 
আছে। প্রকৃতপক্ষে যা পরিপূর্ণ, তাই “আছে” এবং সম্মুখে জগতে এই সৎ তই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং বাস্তবে 
যে জগৎ দেখা যাচ্ছে, সেটি *নেই"। এই জগতে সেই সৎ-তত্্হ জানার উপযুক্ত। 

এখানে ‘তৎ’ পদটির দ্বারা সৎ-তনুকে পরোঙ্ক-; “বিনাশমবয়স্যাস্া ন কশ্চিৎ কর্তৃমর্তি'_ শরীরী 
নীতিতে বলার অর্থ এই নয় যে, ওই তব অনেক দুরের। | অবায়”। অর্থাৎ অধিনানী। এই অবিনালীর বিনাশ কেউ 


"*যেন সবমিদং ততম্‌-_ এই পদটি লীতায তিনবার বাবহৃত হয়েছে। তার মধো এখানে এটি শরীরীর জন্য এসেছে যে এই 
শ্রীল ছারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিনত এটি সাংসাযোগের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়বার, অষ্টন অধ্যায়ের বাইশতম শোকে 
বাবহৃত, সেখানে বলা হয়েছে যে, যে ঈশ্বর এই সমর জগতে পরিব্যাপ্ত তাকে অননা ভক্তি ত্বারা লাভ করা যায়। অতএব ভক্তির 
বলা থাকায় ওই পদটি ঈশ্ববের বিষয়ে বাবহৃত হয়েছে। তৃতীয়বার, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচন্লিশতম গ্লোকে ব্যবন্ত। সেখানে 
বলা হয়েছে গে খাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ, চার বরণের লোকেদের নিজ দিঞ্জ কর্ম রা ভার উপাসনা করা উচিত। এই বর্ণনাও 
ভক্তির দৃষ্টিতে করা হয়েছে। 

নবম অধ্যায়ের চকুর্ণ গ্লোকে বাজবিদ্ার বর্ণনায় “ময়া ততমিদং সর্বম্‌' পদ দ্বারা বলেছেন যে, "সমস্ত গং আমাদ্ধারা 
পরিব্যাপ্ত'। এইপ্রকার তিন স্থানে *যেন' পদ দ্বারা ওই তবটি পরোষ্চরূপে বলা হয়েছে। অপর একছানে ‘অস্মৎ’ শব্দ 
“ময়া' দিয়ে স্বয়ং ভগবান অপরোক্ষভাবে নিজের কথা বলেছেন। 

ভগবান স্ীতায় নানাস্থানে শরীরীকেও অব্যয় বলেছেন এবং নিজেকেও অবায় বলেছেন। স্বরূপত দুটিই অলায় হলেও 
ভগবান প্রকৃতিকে নিজ বশে রেখেই (স্বাধীনভাবে) প্রকট এবং অন্তর্ধান হন এবং শরীবী প্রকৃতির বশ হয়ে জন্ম এবং মৃত্যুবরণ 
করে থাকে, কারণ সে শরীরকে নিজের বলে মেনে রেখেছে। 


শ্লোক ১৬] 
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করতে পারে না। কি শরীর বিনাশশীল ; কারণ 
পে ধ্বংসের যাচ্ছে। সুতরাৎ এই বিনাশ- 
শীলের বিনাশ বা ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারে না। “তুমি 
মনে করছ যে তুনি যুদ্ধ না করলে এরামারা 1", কিন্তু 
বাস্তবে তোনার যুদ্ধ করা না করায় এই অবিনাশী এবং 
বিনাশী তত্ত্বে কোনো গাধা হয় না, অর্থাৎ অবিনাশী 
চিরস্থায়ী থাকে এবং বিনাশশী'লের বিনাশ প্রাপু হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__বাবহার কালে আমরা বলে থাকি “এ মানুষ", 'এ পশু", “এটি গাছ' 


কোনো মানুষ, পশু, গাছ, বাড়ি আগে ছিল না, পরেও 
যাচ্ছে। অথঢ এর মধ্যে “আছি” 


এখানে এস পদ ছারা সৎ-তত্তকে বিশেষভাবে 
(অঙ্ুলি নির্দিষ্টক্াপে আলাদা করে) বলার অথ হল 
অনুক্ষণ পরিবর্তিত শরীরে যে 
এই সৎ-তন্বেরই প্রকাশ । ‘আমার শরীর এবং আমিই 
শরীরধারণকারী'_নিজসত্তার এরূপ যে জ্ঞান, তাকেই 
লক্ষা করে ভগবান এখানে ‘অস্য' পদটির ব্যবহার 
করেছেন। 


পরিলক্ষিত হয়, তা 


এটা বাড়ি? ইত্যাদি, কিচ্ছু 


থাকবে না এবং বর্তমানে এগুলি প্রতি মুহূর্তে বিনাশের পথে 
যে অস্তিহ (সস্তা) থাকে তা সৰ্বদা একইভাবে বিরাজমান। তাৎপর্য হল যে _ 


"নানুষ-পশুড-গাছ-বাড়ি' এগুলি সব ভশৎসংসার (অসৎ) আর *আছি' হল অবিনাশী আত্মতত্ব (সং)। তাই মানুষ- 


পশু-গাছ- 
“আনি দেবতা" ইত্যাদি শরীর পৃথক খণক হলেও, 


এগুলি পৃথক পৃথক হয়েও এর মধো *আছ্ছি' একই অস্তিহ। এইকপই “আনি মানুষ", “আমি পশু’, 


বা ‘আছে’ সব একই থাকে। 


“যেন সর্বমিদং ততম্‌'__ এহ পদটি ভীবান্থার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অষ্টন অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে এবং 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচিশতম শ্লোকে এই পদটি পরমাস্মার উদ্দেশো উদ্ধৃত হয়েছে। এর অর্থ হল জীবাস্মার সর্বব্যাপী 
পরনাস্মার সঙ্গে সাধম্য আছে। অতএব পরমাত্থা যেমন জগৎসংসারের প্রতি আসহ বিহীন, তেমনই ভীবাসাও শরীর 
ও জগতের প্রতি স্বতঃ-স্রাভাবিকভাবে ক্রবিহীন__“অসঙ্গো হায়ং পুরুষঃ' (বৃহদারণাক উপনিষদ্‌ ৪1৩1১), 
'দেহেংস্মিন্‌ পুরুষঃ পর$' (দ্লীতা ১৩।২২)। জীবাস্মার স্থিতি কোনো একটিমাত্র শরীরে নয়। তা কোনো একটিমাত্র 
শরীরে গিপ্ত হয়ে থাকে না। কিন্দ এই আসক্ডি-বভিত অবস্থা অনুভূত না হওয়ার জনাই জন্ম -মরণ চক্রে আবর্তিত হতে 
হয়। 


আক হজ সত 


অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহগ্রনেয়স্য তন্মাদ্‌ যুধান্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
[অনাশিনঃ (অবিনাশী) : অপ্রমেয়সা (অপ্রমেয়) ; নিত (নিতান্কিত) ; শরীরিপঃ (শরীরীর) ; ইমে, দেহা (এই 
দেহকে) ; অন্তবন্থঃ (নম্বর) ; উক্তাঃ (বলা হয়েছে) ; তম্মাৎ, ভারত (অতএব, হে অর্জুন !) ; মুধাদ্ব (যুদ্ধ কর।)] 
অবিনাশী, অগ্রনেয় এবং নিত্যস্থিত শরীরীর (জীবাস্থার) আশ্রিত এই দেহকে নশ্বর বলা হয়েছে। 
অতএব হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো (স্বধর্মের পালন করো) ॥ ১৮ ॥ 
ব্যাখ্যা 'অনাশিনঃ' কোনো কালে, কোনো | অন্তঃকরণ এবং ইন্দিয গুলি দারা যা প্রমাণিত হয় লা, 
কারণবশত কখনো কিছুমাত্র যার পরিবর্তন হয় না, যার | শাস্ত্র এবং সপন্ত-মহাপুরুষগ্গণের বন্তবা দ্বারাই ভার 
ক্ষতি হয় না বা যার লয় হয় না, তাকে “অনাশী' | যাথাথা প্রকাশিত হয়। যারা শ্রদ্ধাসম্পন্জ তাঁদের কাছে শাস্ত্র 
অথাৎ ‘অবিনাশী’ বলা হয়। এবং সন্ত-নহাগুবযগণই হলেন প্রমাণ । মীর যে শাস্তু এবং 
“অশ্রমেয়াস্য’'_ যা প্রমাণের বিষয় নয় অ্াৎ যা | সাধুতে শ্রদ্ধা থাকে তিনি সেহ শাস্তর এবং সাধুর বাকাই 
অন্তঃকরণ এবং ইন্ডিযের বিষয় নয়, তাকে বলা হয় | মানা করেন। সেষজনা এই তত্ত্ব কেবল শ্রদ্ধার বিষয়'১:, 
*অপ্রমেয়'। । প্রমাণের বিষয় নয়। 


৷ সাধনার প্রান্তে এই তত্তুটি শদ্দার বিন হয় কিন্তু পলে শন এটি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় তখন এটি শুধু আর শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে 
খাকেনা। 
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শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


[অধ্যায় ২ 


শানু বা সাধু মহাব্মাগণ কাউকে তানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হতে বাধা করেন না। শ্রদ্ধা করায় বা না করায় মানুষ 
সম্পূৰ্ণ স্বাধীন । যদি কেউ শাস্পু এবং সাধুর কথায় শ্রদ্ধাবান 
হয়, তখন সেই তত্ত্টি তার শ্রদ্ধার বিষয় হয়। কিন্তু যদি সে 
ওহগুলিতে শ্রদ্ধা না করে, তবে এই তজ্ও তার শ্রদ্ধার 
বিষয় হয়ে ওঠে না। 

“নিত্যম্য’_এটি নিত্য-নিরন্তর স্থায়ী । এটি যে কোনো 
কালে ছিল না এমন নয় অর্থাৎ এটি সর্বকালেই সর্বগ 
বর্তমান। 

“অধ্ববন্ত ইমে দেহা উক্তাঃ শরীরিণঃ'_ এই 
অন্তবিশিষ্ট, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্য শরীরীর 
(জীবাস্মার) সমগ্র জগতে যত শরীর আছে, সেই 
সবগুজিকে অন্তবিশিষ্ট বলা হয়েছে। অন্ত আছে বলার 
তাৎপর্য হচ্ছে এই যে এগুলি নিরন্তর শেষ হবার দিকে 
চলেছে। এদের অবসান ছাড়া আর কিছুই পরিণতি নেই : 
কেবল অবসানহ আছে। 

উপরিউক্ত পদে শরীরীর উল্লেখে একবচন ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং শনীরগুলির জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। 
এব একটি কারণ হল যে গ্রত্যেক প্রাণীর স্থূল, সুন্প এবং 
কারণ এই তিন শরীর থাকে। অপর কারণ হল এই যে, 
জগতের সমন্ত শরীর গুলিতেই সেই এক শরীরী পারিবাপ্ত 
হয়ে আছে। পরবর্তী চব্দিশতম শ্লোকেও একে “সর্বশতঃা 
পদ দ্বারা সবকিছুতে ব্যাপক বলে জানানো হয়েছে। শরীরী 
(জীবাস্মা) অবিনালী এবং এব প্রকাশক্ষেব্ররুপ সমস্ত 
শরীর বিনাশশীগ। অবিনাশীকে যেমন কেউ বিনাশ করতে 
পারে না তেমনি বিনাশনীলকেও কেউ অবিনাশী করতে 
পারে না। বিনাশশীল যা তার বিনাশী ভাব নিত বিরাজিত 
থাকে অর্থাৎ তার নাশ হয়ই। 

বিশেষ কথা 

এখানে “অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ' বলার তাৎপর্য এই যে, 
যে দেহ চক্ষুর গোচরে আসে, তা সবই বিনাশশীল। কিন্তু 
এই দেহগুলি কার ? 'নিতযসা", *অনাশিনঃ'__-এই দেহ 


নিতোর, অবিনাশীর। তাৎপর্য হল এই যে, নিত্যতন্তু, যার 
কথানো বিনাশ হয় না, তাকে আপন বলে মানা হয়েছে। 
নিজের বলে মেনে নেওয়ার অর্থ এই যে, নিজেকে শরীরে 
রেখে দিয়েছে এবং শরীরকে নিজের মধ্যে রেখেছে। 
নিজেকে শরীরে রাখায় “অহংভাব* অর্থাৎ “আমি 
'জাগরিত হয়েছে এবং শরীরকে নিজের মধ্যে রাখায় 
“মমতা' অর্থাৎ *আমার' ভাব সৃষ্ট হয়েছে। 

স্ব-স্থরাপ যে যে বস্তুতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই 
সেই বস্তুতে “আমিঙ' ভাব হতে থাকে ; যেমন নিজেকে 
ধনের মধ্য প্রতিষ্ঠা করলে, “আবি ধনী" : নিজেকে 
বিদ্যার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, “আমি বিদ্বান", বুদ্ধির মধ্যে 
প্রতিষ্টা করলে, ‘আমি বুদ্ধিমান’, নিজেকে সিদ্ধির নধো 
প্রতিষ্ঠা করলে “আমি সিদ্ধ, শরীরের মধ্যে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করলে, “আমি শরীর’ ইত্যাদি 

স্ব-স্বরূপ যে যে বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, 
সেই সেই বসন্তে “আমার" ভাব এসে যায় ; যেমন 
আত্মীয়দের নধো আপনভাব করলে, *আত্মীয়রা আমার, 
অর্থ সম্পদের মধো আপনভাব ধরে রাখলে, “ধন- 
সম্পত্তি আমার’, বুদ্ধিকে নিজের মনে করলে “আমার 
ইত্যাদি। 

জড়ত্রের সঙ্গে ‘আমি’ এবং “আমার"_ভাব হলেই 
সকল বিকার সুৎপর হয়। অর্থাৎ শরীর এবং স্ব-ন্থরূপ 
দুটিই পৃথক এই চিন্তাকে (বিবেকশক্তিকে) গুরুত্ব না 
দিলেই বিকার উৎপ্ন হয়। কিন্তু যাঁরা এই বিবেককে গুরুত্ব 
দেন, মহন্ত প্রদান কনেন, ত্রান্নাই হলেন পন্ডিত ব্যাক্তি 
এরূপ পণ্ডিত বান্ডিগণ কখনো শোক করেন না ; কারণ 
ভারা সম্যকভাবে অনুভব করেছেন যে, সং সংই এবং 
অসৎ অসহই। 

*ভল্মাৎ”। ঘুধাস্থ'__ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন 


| যে, সত-অসৎ তত্তবটি ঠিকমতো জেনে যেন অর্জুন যুদ্ধ 


1১ এখানে ‘তস্মাৎ' পদটি যুক্তি বোল্মাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ “যুক্তি বুঝে গেলে এবার যুদ্ধ করো'। এইভাবে 
গীতায় 'জঙ্মাৎা পদের বাবহার প্রায়শ প্রকনণের সমাপ্তিতে বা যুক্তির সমাপ্তিতে করা হয়েছে ; যেনন-- দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
ত্রিশতন, তৃতীয় অধ্যায়ের উীনশতম, অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম এবং সাতাশতন ইতাদি শ্লোকগুলিতে *তস্মাৎ" পদ প্রকরণের 
সমাপ্তিতে এসেছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পচিশতম, সাতাশতম, সাইত্রিশতম, আটফাট্িতম এবং একাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশতম 
ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে *তস্মাৎ' পদটি যুক্তির সমাপ্তির জন্য বাহত হয়েছে। 


শ্লোক ১৯] সাধক-স্ভীবনী পর 
করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করেন। অর্থাৎ শরীর । জীবনে বর্ণ এবং আশ্রম অনুষাহ্ী শানীয় বিধানের 
বিনাশশীল এবং শরীরী অবিনাশী. হতেই পারে মান্যতার খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে, 


না। “সুতরাং শোক ত্যাগ করে যুদ্ধ করো?) | ভগবান সাংখ্যযোগ অনুযায়ী সহ বলার করে 
নিশেষ কথা অর্জুনকে যুদ্ধ করার অর্থাৎ ক্তৃব্যকর্ম করার নিশা 


দিয়েছেন। 
এখানে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এই দুই শ্লোকে সহ পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেখানে জ্ঞানের সাধন 
অন্ধের আলোচনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। কারণ এই | বর্ণনা করা, হয়েছে সেখানেও ‘অসক্তিরণভিদ। 


সম্পূর্ণ প্রকরণটিতে ডগরানের লক্ষ্য ছিল সৎ-এর পুত্দারগৃহাদিযু' (১৩।৯) বলে পুত্র, ্্ী গৃহ ইত্যাদিতে 
'উপলক্ধি করানো। সৎ-এর বোধ হলে অসৎ ভাব স্বতঃই | আসজিরহিত হতে বলেছেন। যদি কেবলমাত্র 


নিবৃত্ত হয়ে মায়। তখন আর কোনগ্রকার সন্দেহের | সয্ন্যাসিগণই সাংখাযোগের অধিকারী হতেন তরে পুত্র 
করার না ভারে ইত্যাপিতে আসক্তিবর্জিত হতে বলার কো 


হয়ে কর্তব্য পালন করা উচিত। এই বিচার দ্বারা এই | ্রযো্নীয়তাই ছিল না ; কারণ সর্যাসিগণের স্্রী-পুত্রাদি 
কথাই প্রমানিত হয় যে, সাং এবং | থাকে লা। 


কর্মযোগ কোনো বিশেষ বর্ণ বা ওপর | এইরুপে, গীতার ওপর আলোচনা করলে সাংশ্যযোগ 
নির্ভরশীল নয়। নিজ কল্যাণের জন্য সাংখ্যযোগের | এবং কর্মযোগ, -দুটিই পরমাত্বপ্রাপ্তির স্বতন্তু সাধন বলে 
অনুষ্ঠানই করা হোক বা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা | প্রমাণিত হয়। এটি কোনো বর্ণ বা আশ্রনের ওপর 
হোক, তাতে মানুষ সম্পূর্ণ স্থাধীন। কিন্তু বাবহারিক | বিন্দুমাত্র নির্ভরশীল নয়। 

পরিশিষ্ট-ভাৰ-_ ভগবান তার স্টপদেশের প্রথমেই “গতাসূন’ (মৃত) এবং ‘অগতাসূন' (দীবিত)_ উভয়প্রকার 
প্রাণী সম্পর্কেই অশোচা (শোক করা উচিত নয়) বলেছেন। আবার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ গ্লোকে *গতাসূন'কে অশোচ্য 
বোঝাবার জনা “সৎ' (নিতা) সন্তঙ্ধে বর্ণনা করেছেন এবং চতুদর্শ ও পদ্ঃদশ শ্লোকে 'অগতাসুন'কে অশোচা বোঝাবার 
জন্য "অস' (অনিত্য)-এর বর্ণনা করেছেন। পরে সৎ ও অসৎ উভয়েরই বর্ণনা করেছেন যোড়শ শ্লোকে। তারপর 
সৎ-এব ভাব ও অসতের অভাব-এর আলোচনা প্রধানত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে করে এই প্রকরণ সম্পূর্ণ করেছেন। 

যদিও ভাল (হওয়া) আত্মারহ হয়ে থাকে, শরীরের নয়, তবুও মানুষ ভ্রনবশত প্রথমে শরীরকে দেখে এব পরে 
শরীরে অবস্থিত আত্মাকে অনুভব করে আকৃতি দেখে পরে ভাবকে অনুভব করে। ওপর হতে চাপানো রং 
কতক্ষণ টিকবে ? সাধকের বিচার করা উচিত যে আগে আত্মা না আগে শরীর ? বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে আত্মা 
প্রথনে এবং শরীর পরে : ভাব প্রথমে, আকৃতি পরে। তাই সাধকের প্রথমে ডাবরূপ আত্মাকে জানা প্রয়োজন, শরীরকে 
নয়। 


সজ সত এক 


সহ আগের তোর পয শরীরী আলীনাল্লী বলে জ্যনীয়েছেন। অন্য এবং ব্যাতিরেক রীতিতে এফন সেই 
কথাই চড় করার জলা, যে শরীরীতে আরিনান্টী বলো জানে না, তার সহে পরবর্তী লোকে জ্ানান্ছেন/ 


য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হনাতে॥ ১৯ ॥ 
[যঃ { যে বাতি) ; এনম্‌ (একে) ; হস্তারম্‌, বেস্তি (হত্যাকারী বলে মনে করেন) ; চ, যঃ (এবং, যে ব্যক্তি) 2 
(একে) ; হতম্‌, মন্যতে (নিহত বলে জানেন) ; তৌ, উজ (তারা উভয়েই) ; ন বিজানীতঃ (জাত 
হস্ছি (হত্যা করেন না) ; ন, হনাতে (হত হন না।)] 
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যে ব্যক্তি এই অবিনাশী শরীরীকে হত্যাকারী বলে মনে করে এবং যে ব্যক্তি একে নিহত বলে জানে, 
তারা উভয়েই একে জানে না কারণ ইনি হত্যা করেন না বা হত হন না॥ ১৯ ॥ 


ব্যাখা_“য এনং!। বেত্তি হস্তারম্‌’_-যে এই 
শরীরাকে (জীবায্মা) হত্যাকারী বলে মনে করে, সে সঠিক 
জানে না। কারণ ্রীবান্মার কর্তৃত্বভাব নেই। যেমন, 
কোনো কারিগর যতোই সুদ্ক হোক, যন্ত্র ছাড়া সে | 
কোনো কাজ করতে পারে না, তেমনি জীবাত্মাও শরীর 
ব্যতিরেকে কোনো কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। তাই 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, সকল ক্রিয়া 
প্রকৃতির স্থাবাহ অনুষ্ঠিত হয়_যিনি এইরূপ অনুভব 
করেন তিনিই জীবাত্মার অকর্তৃত্বের ভাব বুঝতে সক্ষম হন 
(১৩॥২৯)। অর্থাৎ জীবাস্মার করাভার নেই, কিন্তু | 
শরীরের সঙ্গে তাদাঝ্মা করে, সম্পর্কযুক্ত হয়ে নিজেকে 
শরীরের ছারা কৃততকর্মগুলির কর্তা হিসাবে মেনে নেয়। 
শরীরের সঙ্গে যদি তিনি সম্পর্কযুক্ত না হন, তাহলে তিনি | 
কোনো ক্রিয়ারই কর্তা হন লা। | 

“যশ্চৈনং মলাতে হতম্‌'_ যে একে হত বলে মনে 
করে, সেও সঠিক জানে না। জ্রীবাস্মা যেমন বধ করে না, 
তেমনি এর মৃত্যুও নেই ; কারণ এর কখনো কোনো । 


বিকৃতি ঘটে না। যার বিকৃতি হয়, পরিবর্তন হয় এবং 
উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তারই কেবল মৃত্যু ঘটে। 

'উজৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হনাতে' _ 
এরা দুজনেই জানে না অর্থাৎ যে এই ভীবাত্মাকে ঘাতক 
বলে জানে, সেও সঠিক জানে না এবং যে একে মরণশীল 
বলে জানে, সেও ঠিকমতো জানে না। 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে এই জীবাস্মাকে 
হত্যাকারী এবং মরণশীল উভয়ই মনে করে সে কি ঠিক 
জানে ? তার উত্তর হল যে, সেও ঠিক জানে না। কারণ 
বাস্তবে জীবাঝ্মা এরূপ নয়। এটি বিনাশকারীও নয়, 
বিনাশশীলও নয়। এটি নিবিকাররূপে নিত্য-নিরন্তর 
একইভাবে থাকে। সুতরাং এই শরীরীর (জীবাস্মা) জনা 
(শোক করা উচিত নয়। 

অর্জুনের নিকট যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসাতেই এখানে 
জীবায্মাকে হত্যা করা বা হত হওয়ার ক্রিয়া রহিত বলে 
জানানো হয়েছে। বাস্তবে জীবাঙ্মা সম্পূর্ণ ক্রিয়া থেকে 
রহিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_- এই শরীরী কাউকে মারেন না এবং কারো দ্বারা হত হন না। অর্থাৎ এই শরীরী কোনো ক্রিয়ার 
কর্তা নন এবং কর্ম নন আর এর মধো কোনোপ্রকার বিকারও আসে না। যে ব্যক্তি শরীরের মতো শরীরীকেও 
বিনাশকারী বা বিনাশশীল বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে শরীর এবং শরীরীর পার্থকোর গুরুত্ব বোঝে 
স্বিতিলাভ করে না, অপরদিকে অবিবেককেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 


সি এজ এ 
সহ ঠা হয় না কেনা ? তোর উভকে ভগবান" জনাচ্ছেন-_ 


ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিন্‌ নায়ং ভুত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুলাণো ন হন্যতে হনামানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
[আমন (এই শরীনী); কদাচিন (কখনো) ; জায়তে ন বা (জাত হন না বা) ন)শ্র়তে(নৃত হন না); ৰা (এবং); দূত 
(জন্য নিয়ে) ; উঃ ভবিতা, ন (অন্তি্ লাভ করেন না) ; আয়ম্‌ (ইনি) ; অজঃ (জপ্যরহিত) ; নিতাঃ (নিত্য) : শাশ্বতঃ 
শত): পুরাণ॥ (অনাদি); শরীরে (শরীর) : হনামানে (বিনাশগ্রাপ্ত হলেও) ; ন, হন্যতে (হত হন না।)] 


' এখানে ‘এনম্‌' পদটি অন্াদেশে এসেছে। যার বর্ণনা আগে করা হয়েছে, সেটিই দ্বিতীয়বার বলাকে “অস্বাদেশ” বলা হয়। 
প্রথমে সপ্তদশ শ্রোকে একটি বিষয় নিযে যাকে “অসা’ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, এখন এই স্থলে অপর বিষয় নিয়ে সেই তন্রাটিই 
দ্বিতীয়বার বলা হচ্ছে। সেইজনা এখানে ‘এনৰ’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। 
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এই জীবাস্থা কখনো জাত বা মৃত হন না। ইনি জন্ম নিয়ে অন্তিত্ব লাভ করেন না (অর্থাৎ ইনি নিতা 
বিদ্যমান)। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং প্রাচীন (অনাদি)। শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হলেও ইনি হত হন 


না॥২০৷॥ 

ব্যাদ্যা- [শরীরের ছয়প্রকার বিকার হয়_উৎপন্ন 
হওয়া, অন্ঞাবান দৃষ্ট হওয়া, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় হওয়া 
এবং বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া” । ভীবাস্খা এই ছমপ্রকার বিকার 


রহিত এই. কথাই ভগবান এই প্লোকটিতে 
বলেছেন॥] 


“ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিন্‌'__ শরীর যেমন জন্ম 
নেয়, এই জীবাস্তা সেইরূপ কখনো, কোনও সময়ে জন্ম 
নেন না। ইনি তো নিতা বিরাজিত। জীবাস্থাকে ভগবান 
ব অংশ জানিয়ে একে ‘সনাতন’ বলে উল্লেখ 
করেছেন_-'মমৈবাংশো  জীবলোকে ভীবভূতঃ 
সনাতনঃ' (১৫1৭) 

এই শরীরী কখনো মবেন না। সেই মরে, যার জন্ম হয় 
এবং শশরিয়তে' প্রয়োগও সেখানে হয় যেবানে এ জড়- 
প্রাণ বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। জড-প্রাণের বিয়োগ শরীরেরহ 
হয়। কিছু জীবাস্থায় সংযোগ বা বিয়োগ হয় না। এটি একই 
রকম থাকে। এর ঘৃত হয় না। 

সকল বিকারের মধো দুঁট প্রধান বিকার হল জন্ম এবং 
মৃত্যু । তাই ভগবান এদের অস্থিষ্কে বোঝাতে দু "বার না 
নলেছেন। যাকে প্রথমে বলেছেন ‘ন জায়তে’, সেটিকেই 


দ্বিতীয়বার “অজঃ' বলেছেন এবং যাকে প্রথমবার 'ন 
প্রিয়তে’ বলেছেন সেটিকেই স্বিউীয়বারে বলেছেন *ন 


হনাতে হনামানে শরীরে'। 

“অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ত'__এই অবিনাশী 
নিভাতন্ব জন্ম নিয়ে অস্তিধ্প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ এটি 
"স্বতঃসিদ্ধ" নিবিকার। যেমন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তবে 
অস্তিত্ব লাভ করে। যতক্ষণ সে গর্ভে না আসে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত "শিশু আছে’ তার সন্তার এরূপ অস্তিত্রের কথা কেউ 
বলে না। অর্থাৎ শিশুর সমা উৎপন্ন হলে তবে প্রতিষ্ঠিত! 
হয় : কারণ বিকারণীল সম্ভার আদি ও অন্ত থাকে। কিন্তু | 


এই নিত্যতত্তের সন্তা স্বতঃসিদ্ধ এবং নিবিকার ; কারণ এই 
অবিকারী সঞ্চার আদি বা অন্ত হয় না। 

“অজযঃ'_ জীবাস্মার কখনো দশম হয় না। তাই একে 
“আঅজহ’ বা জন্মরহিত বলা হয়েছে। 

“নিতাঃ’_ভ্রীবাত্মা নিতা € চিরস্থায়ী (শাশ্বত)। 
সুতরাং এর কোনো ভাবেই ক্ষয় হয় না। ক্ষয় অনিতা বস্তুর 
হয়ে থাকে, যা শাশ্বত বা চিবনথায়ী নয়। যেমন, জীবনের 
অর্ধেক আয় ফুরিয়ে গেলে শরীর কর ্রা্ত হতে থাকে, 
শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে, ইন্ডিয়শুলির শক্তি হাস পেতে 
থাকে। এইরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদির ক্ষয় 
হতে থাকে, কিন্ত জীবাস্থ্যার ক্ষয় নেই। এই নিত্যতত্বে 
কখনো কিছুমাত্র হাস হয় না। 

“শাশ্বতঃ' এই নিঅতন্ সর্বদা একরূপ, একরস 
থাকে। এর অবস্থার কখনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এটি 
কখনো বদলায় না। এতে পরিবর্তন হওয়া সম্ভবও নয়। 

“পুরাণঃ' _এই অবিনাশী তত্র পুরোনো (পুরাতন) 
অর্থাৎ অনাদি। এটি এন পুরাতন যে এটি কখনো উৎপললই 
হয়নি। উৎপয় হয় যে সকল বস্তু দেখা যায়, সেগুলি 
পুরাতন হলে আর বৃদ্ধি পায় লা, বরং নষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু 
এটি অনুৎপল্ন তন্তু, এতে বদ্ধিকাপ বিকার কী করে সম্ভব ? 
অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিরাপ য়ে বিকার তা উৎপন্ন হওয়া 
বন্তগুলিতে হয়, এই নিত্যতত্বে নয়। 

“ন হনাতে হনামানে শলীরে"__শরীর বিনাশপ্রাপ্ত 
হলেও এই অবিনাশী জীবাস্মার নাশ হয় না। এখানে 
শরীরে" পদটি বাবহারের তাৎপর্য এই যে এই শরীর 
বিনাশশীল। এই বিনাশশীন্দ শরীরেহ ছয় প্রকার বিকার 
হয়, শরীরীর নয়। 

এই পদটিতে ভগবান শরীর এবং শরীরীর যেরূপ স্পষ্ট 
বর্ণনা করেছেন, সেই স্পষ্ট বর্ণনা গীতায় আর দ্বিতীয় 


এজাযাতেথক্তি বিপরিণমতে বর্মতেহ্পক্ষীযতে বিনশাতি। (নিরুত্ত ১২১1২) 


"বাসা জন্ম নেন না 
2এটি পরিবর্তনশীল নয়, 
জিয়তে', “ন হন্যতে হনামানে শরীরে'। 


জায়তে", *অজঃ' ; জন্মগ্রহণ করে নিকারশীল সঞ্চা হন না--*অয়ং ভূত্বাতবিতা বান 
“শাশ্বত এটি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়না ; ‘পুৱাণঃ’, ক্ষীণ হয় না-_-“নিতাঃ", এবং মৃতা হয না, ‘ন 


80) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
কোনো স্থানে নেই। ভগবান বলেছেন যে শরীর নৃত্যুপ্রাপ্ত হলেও শরারীর মৃত্যু 

অর্জুন যুদ্ধে আ্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কায় বিশেষভাবে ৷ নেই অর্থাৎ এটি বিলীন হয় লা। সেইক্তনা শোক করা 
শোকবিহৃল হয়েছিলেন। সেহ শোক দূর করার উদ্দেশো । উচিত নয়। 


পরিশিষ্ট -ভাব__ *আনাদের" (স্থ-স্বরূপের) এবং শরীরের স্বভাব একেবারে পৃথক। আমরা শরীরে আবদ্ধ নেই, 
নিশে নেই। শরীরও “আমাদের? সঙ্গে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ মিশে নেই। তাই শরীর না থাকলে “আমাদের (আত্মস্বরূপের) 
কিছুহ যায় আসে না। এখন পর্যন্ত ‘আমি’ অসংখ্য শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু তার ফলে “আমার” অস্তিত্বে কি পার্থক্য 
এসেছে ? ‘আমার’ কি ক্ষতি হয়েছে ? ‘আমি’ তো একই রকম আছি ‘ডূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভুত্বা শ্রলীয়তে' 
(গীতা ৮1১৯)। তেমনই এই শরীর আগ হয়ে গেলেও ‘আনি’ স্বয়ং একইভাবে থাকব। 

যেনন হাত-পা-লাক ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ, তেমন শরীর শরীবীর (দ্ীবাস্মার) অঙ্গ নয়। যা বহমান ও বিকারনীল, 
তা 'অঙ্গ' নয, যেমন কফ, মুত্র ইত্যাদি বহমান পদার্থ এবং ফোড়া ইত্যাদি বিকারশীল হওযাহা শরীরের অক্ষ নয়, 
তেমনই শরীর বহমান (পরিবর্তনশীল) ও বিকারশীল হওয়ায় এটিও শরীবীর অঙ্গ নয়। 


সই ক বক 


সহ উঁনানিং শাতিতম হোকে ভগবান জ্যানরেছেন বে জীব হতযাও কবে না বা হতত হয় না। এটির বৃত্তে না 
হওয়ার কণা বীংশাতিতম হোকে জ্যানিরেছেন; এবার পরবর্তী লোকে এটি ছারা তা না ফটন্োোর কথ্য জানাচ্ছেন। 


বেদাৰিনাশিনং নিতাং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ ॥ 

[পার্থ ( হে পৃথানন্দন !) ; যঃ। পুরুষঃ ( যে বান্তি) ; এনম্‌ (এই শরারীকে) : অনিনাশিলম্‌ (অবিনালী) : নিভাম্‌ 
(নিত্য) ; অজ্জম (জন্মবহিত) ; অব্যয়ম্‌ ( অব্যয়) ; বেদ (জানেন) ; সং, কথন্‌ (তিনি কিভাবে) : কম, হস্ছি (কাকে হ্যা 
করবেন) ; কম্‌ (কিভাবে) ; ঘাতয়তি (হত্যা করাবেন ?)] 

হে পৃথানন্দন ! যে বাক্তি এই শরীরীকে (জীবায্মাকে) অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অবায় বলে 
জানেন, তিনি কীভাবে কাকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন ॥ ২১ ॥ 


ব্যাখ্যা 'বেদাবিনাশিনম্‌ ...... হুন্তি কম্‌*_এই ৷ ‘নিত্য’ বলে অবস্থান্তর হওয়া বা বর্ধিত হওয়া রূপ বিকার, 
শরীরীর (জীবাস্মার) কখনো নাশ হয় না, এর কখনো | “অজ" বলে জন্ম লওয়া এবং জন্মের পর সন্তাবান হওয়া 
কোনো পরিবর্তন হয় না, এ কখনো ন্যায় না এবং এর কূপ বিকার এবং “অবায় বলে ক্ষয়রূপ বিকারগুলি না 
কখনো কোনোপ্রকার ঘাটতি হয় না__যে ব্যক্তি এটি | হওয়ার কথা ভ্ঞানিয়েছেন। জ্রীবাস্থায়, কোনো ক্রিয়াতেই 
সম্যকতাবে অনুভব করেন, তিনি কেমন করে কাকে হত্যা | কিছুমাত্র বিকার হয় না। 
করবেন বা হত্যা করাবেন ? অর্থাৎ অপর ব্যক্তিকে হত | যদি ভগবানের ‘ন হনাতে হনামানে শরীরে! এবং 
করতে বা হত করানোতে সেই বাক্তির প্রবৃপ্তিই হবে না। | ‘কং খাতয়ন্তি হপ্তি কম", এই পদগুলিতে ভ্রীবাস্থাকে কর্তা 
তিনি কোনো ক্রিয়ার কা হন না বা কারো দ্বারা করিয়েও | না হওয়া এবং কর্ম সৃষ্টি না করার কথা বলার উদ্দেশা 
নেন না। ছিল, তবে এইস্জানে করা বা না করার কথা না বলে মরা 

ভগবান এইস্ভানে শরীরীকে অবিনাশী, নিতা, অজ : এবং মারার কথা তিনি কেন বলেছেন ? এর উত্তর হচ্ছে 
এবং অবায় বলে তাকে ছয়প্রকার বিকার রহিত বলে যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ভ্রনা এখানে এই কথা বলার 
জানিয়েছেন, যেমন__'অবিনাশী” বলে মৃত্যুরূপ বিকার, | প্রয়োজন ছিল যে শরীরী যুদ্ধে কারোর হত্যাকারী হন না; 


[অং মৃতিমৎ স্থাসং ্াণিমবিকারজদ। অতত্ত্থং তত্র দৃষটং চ তেন চে তথামুতহ॥ 


২২] সাধক-সন্ভীলনী 81 
ত লে 


যখন ঘাতক অর্থাৎ কণা কর্তা হন না এবং কম 
ক্রিয়ার বিষয় | হত্যা করায় শোক করা 


পরিশিষ্ট -ভাব-_-ে বা উৎপম হয়, তা স্বাভাবিক ভাবেই বিনাপপ্রাপ্তহ তাকে বিনাশ করতে হয় না। কির যে বস্তু 
উটৎপঢ্থা হয় না, তার কোনো বিনাশ নেই। আমরা লক্ষ শরীর ধারণ করলেও কোনো শরীরই চিরকালের মতো 
আমাদের সঙ্গে নেই এবং *আমি' ও কোনো শরীরকে ধরে নেই। *আমি" একইভাবে পৃথকরূপে বিরাজমান। অন্যান্য 
শরীরে এটি বোধ করার যতো বুদ্ধি থাকে না. শুবুমাত মনুষ্যদেহ ছারাই এটি বোধ করা সম্ভব হয়। আমরা যদি এটি 
অনুভবের চেষ্টা না কলি, তাহলে ভগবন্-প্রদন্ত বিবেকের অনাদর করা হয়। 


সত এক আক 


সঙ্গ আগের র্লোক্জালিতে জীব কাক এ বাবুল যে বলনা করা হযোছে, পরের করার সেটি 7জীজরতপে কণর্না 
করেছেন? 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃভ্বাতি নরোপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যালি সংঘাতি নবানি দেহী॥ ২২ ॥ 

[যথা, লরঃ { যেমন, নানুম। : জী লা লক্ু) ; বিহায় (পরিত্যাগ করে) ; অপরাণি, নবানি (অন্য 
নতুন) ; গৃষ্কাতি (গ্রহণ করে) : : জীর্ণানি, শরীরাপি (পু. শরীর) ; বিহায় (পরিত্যাগ 
কবে) : অন্যানি ( নবালি (৭ সি 

যেমন মানুষ পুরাতন বস্তু পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্তু গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহীও পুরাতন (জীর্ণ) 
শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে ॥ ২২ ॥ 

ব্যাখা-_*বাসাংসি জীর্ণানি,০**নবানি দেহী’ এই | ধারণ করাকে “জশ্ম নেওয়া" বলা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে 
অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ক্লোকে সৃত্রকূপে বলা হযেছে মে ৷ যতকাল সম্পর্ক থাকে, ততকাল এই দেহী পুরাতন শরীর 
দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয়ে ধীর পুরুষগণ | জ্যনীপুরুষ) শোক তাশ করে কর্ম অনুযায়ী বা মৃত্যুকালীন চিন্তাধারা অনুযায়ী 
করেন না। ওই কথাটিই উদ্লহরণ সহকারে নতুন দেহ প্রাপ্ত হতে থাকে। 
স্পষ্টভাবে বলছেন এখানে 'শরীরাশি' পদটিতে বহুবচন ব্যবহারের 
যেমন শোকগ্রন্ত হয় তাৎপর্য এই যে, যতকাল দেহা নিজ যঘার্থ স্বরূপের সঠিক 
শোক করা চিত নয়। বোধ না করে, ততকাল এই দেহী দেহধারণ করতে থাকে। 

মানুষই কাপড় বদলায়, পশ্টপশ্রী নয় : ছে এখনও পর্যন্ত সে কত শরীর ধারণ করেছে, তার গণনা 
নে বস্তু পরিবতনের উদ করাএ সম্তধ নয়। এই কথার দিকে লক্ষ রেখে “শরীরাণি" 
হয়েছে। নর" পদটি এইস্কলে মনুয্যশ্রেণীর বাচক এবং ৷ পদে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সমস্ত জীবকে 
স্্ী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই লক্ষ করাবার জন্য এখানে ‘দেহী’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 
এর অন্তর্গত ক্লোকের পূর্বার্ধে এখানে ভীর্প বান্তের কা বলা হয়েছে 

যেমন মানুষ জীর্ণ পুরাতন বস্তু পরিত্যাগ এবং উগ্চরাধে বলা হয়েছে ভীর্ণ শরীরের কথা। জীণ 
নতুন বস্তু পরিধান করে, তেমনি এই দেহীং বাস্তের উদাহরণ শরীরে কীতাবে প্রযুক্ত হবে ? কারণ যুবা 
শরীর তাগা করে অনা নতুন দেহ ধারণ বা শিস; শরীরও তো মৃত্যুপরাপ্ত হয়। শুধুমাত্র বৃদ্ধের জীল 
দেহ পরিত্যাগ করাকে “মৃ দেহই যে মৃতু প্রাপ্ত হয়, তা তো নয়। তার উত্তর এই বে, 


এ. 
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শরীরের আয়ু শেষ হলে তবেই তা বিনাশল্রাপ্ত হয় এবং 
আয়ু শেখ হওয়াই হচ্ছে জীর্ণ হওয়া'। শরীর শিশুর, 
যুবকের অথবা বৃদ্ধের যারই হোক, আয়ু সমান্তিতেই 
এগুলিকে ভীণ বলে মানা হয়। | 
এই গ্লোকটিতে ভগবান ‘যথা’ এবং ‘তথা’ পদটি 
দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ যেমন পুরাতন বস্তু পরিতাগ | 
করে নতুন বস্তু পরিধান করে তেমনি এই দেহী পুরাতন 
দেহ আগ করে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়। এখানে একটি | 
সংশয় হয়, যেমন বালা, যৌবন এবং বার্ধকোর অবস্থান্তর 
স্বতঃই হয়, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্তিও স্বতঃহ তয়, 
(২১৩) _এইক্কানে ‘যথা’ (যেমন) এবং ‘তথা’ 
(তেমন) ঠিকই প্রযুক্ত হয়েছে ; কিন্তু (এই শোকে) | 
পুরাতন বস্তু পরিত্যাগ করায় এবং নব বস্তু পরিধান করায় 
নানুষের স্বাধীনতা থাকে, কিন্ত পুরাতন দেহ ত্যাগ করতে 
এবং নতুন দেহ ধারণ করতে দেহীর স্বাধীনতা নেই। 
তাহলে এইন্লানে ‘যথা' এবং ‘তথা’ কীভাবে প্রযুক্ত 
হয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, এখানে ডগবানের কথার 
তাৎপর্য স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কথা বলা নয়, বরং 
শরীরের আগজনিত শোক দূর করাই তার আসল 
উদ্দেশা। পুরাতন বন্দু ত্যাগ করে নববন্ত্রধারণ করলেও 
মানুষ সেই একই থাকে, তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে 
নতুন শরীরে আশ্রয় নিলেও দেহী সেই একই এবং | 
নির্লিপ্তরূপে থাকে। সুতরাং শোক করার কোনো কারণ 
নেই। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই দৃষ্টান্ত ঠিকই আছে। 
অপর একটি সংশয় এই যে, পুরাতন বস্তু পরিত্যাগ 
করে নববন্তু পরিধান করলে মনে সুখ হয়, কিন্তু পুরাতন 
দেহ ত্যাগ করা এ বং নতুন দেহ ধারণ করায় দুঃখ হয়। 
সুতরাং এখানে ‘যথা’ এবং *তথা" কীভাবে খাটে ? এর 
উন্তর হল যে, শরীরের মৃত্যু হলে যে দুঃখ হয় তা মৃত্যুর 
কারণে নয়, আসলে বাঁচার আকাক্ষ্া থেকেই হয়। 
“আমি বেঁচে থাকব’, বাঁচার এইরূপ ইচ্ছা অন্তরে থাকে 
এবং ও দৃ্ারগ করতে হয়, তাই পেতে | 
হয়। অর্থাৎ মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে 
তখন শরীরের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মেনে নেয় যার | 
'বিচার-বিবেচলা করলে দেনা যায় যে আযু অনুক্ষণ শেষ 
এক মুহূর্ত এটি স্থির নয়। যেমন যৌবনপ্রান্তিতে বালকস্র লয় 
কির সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় প্রতি মুহৃতে সংঘটিত ডা দিকে 


ফলে দুঃখিত হয়। কিন্ট শরীরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা 
| যে মেনে নেয় না, মৃত্যুতে তার দুঃখ হয় না, বরং 
| আনন্দ হয়। যেমন মানুষ নি বস্ত্ের সঙ্গে একাত্মতা বোধ 
করে না বলেই সে বস্তুর পরিবর্তনে দুঃখবোধ করে না, 
কারণ তার বিবেক সেখানে স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকে যে 
কাপড় এবং সে পৃথক বন্ধ। কিন্তু এই বস্তু পরিবর্তন যদি 
| কোনো ছোট শিশুর করা হয়, তাহলে সে পুরাতন 
পোশাকের পরিবর্তে নতুন পোশাক পরিধান করতেও 
| কীদে। তার এই দুঃখ মুঢ়তার জন্য, কম বুদ্ধির জনা হয়। 
এই মৃঢ়তা দূর করার জনাই ভগবান এইস্থানে “যথা” এবং 
তথা" পদটি দিয়ে বন্তরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 

ভগবান এখানে বস্তু পরিধানে "পাতি" (ধারণ করা) 
| ক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন, কিনব শরীর ধারণ করায় 
| “সংযাতি’ (চলে যাওয়া) ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। 
ভগবান এরূপ ক্রিয়াডেদ কেন করেছেন ? লৌকিক 
দৃষ্টিতে িকঠিক না বোঝার জনা এরাপ মনে হয় যে মানুষ 
নি স্থানে থেকেই বনু পরিধান করে এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি 
হলে অন্যানা দেহতে পরিভ্রমণ করতে হয়। এই লৌকিক 
দৃষ্টির কারণেই ভগবান এইরূপ ক্রিয়াভেদ করে 
৷ বুঝিয়েছেন। 

বিশেষ কথা 

| গীতায় ‘যেন সর্বমিদং ততম্‌' (২1১৭), ‘নিতাঃ 
স্বগত স্থাণুঃ" (২।২৪) ইত্যাদি পদ দ্বারা দেহী বা 
:ভীবায্মাকে সৰ্বত্ৰ ব্যাপ্ত, নিতা, স্বগত এবং স্বিরস্থভাব- 
| সম্পন্ন বলা হয়েছে এবং *সংঘাতি নবাণি দেহী’ 
| (২1২২), 'শরীরং যদবাপ্রোতি' (৯1৮) ইত্যাদি 
পদগুলির দ্বারা দেহীর অনা শরীরে যাওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। কিন্ব যিনি স্বগত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, তার আসা- 
যাওয়া কী করে হয় ? কারণ কোনো একটি স্থান থেকে 
অন্যত্র গেলে তাকে *যাওয়া' বলে এবং অনয স্থান থেকে 
এইছ্বানে এলে তাকে *আসা" বলে। কিন্তু দেীর বিষয়ে 
তো এই দুটিই প্রযুক্ত হয় না। এর উত্তর হল যে, 
যেমন কারো বালক অবস্থা থেকে যুবাবন্থা প্রাপ্তি 


হচ্ছে জাহ শরীর 
পায়, তেমনি প্রকৃতপক্ষে এই বালকভাব সব্ক্ষণ লয় পাচ্ছে। 
নজর থাকে না। বাস্তবে এটিই হল অন্ঞানতা। 
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হালে সে বলে "আমি যুবক হয়ে গেছি" প্রকৃতপক্ষে সে | গেলে তো শুভাশুড কর্মের ফল ভোগ করার জনাই হল 


স্বয়ং (সন্কা) যুবক হয়নি, তার শরীর যুবক হয়েছে। তাই 
বালাবন্থায় সে যা ছিল, যুবাবস্থাতেও সে তাই আছে এ 
বন্ধাবস্থাতেও সে তাই থাকবে। কিন্তু শরীরের 
সঙ্গে একাস্মভাব নেওয়ার ফলে সে শরীরের 
পরিবর্তনকে নিক শুদ্ধ স্বরূপে আরোপিত করে নেয়। 
এইরাপই আসা-যাওয়া আসলে শরীরের ধর্ম, কিন্ত 
শরীরের সঙ্গে তাদাস্ময নেনে নেওয়ায় সে এটিকে নিজের 
আসা-যাওয়া বলে মনে করে। সুতরাং বাস্তবে দেহী বা 


বা মৃত্যু 


হয় এবং ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবানের বিমুখ হও 
মৃতু হয়। এই তিনটির মধ প্রধান কারণ হল যে. 
প্রাণীদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার নিকনতোো বাবহার 
না করলেই জগ্-মৃত্যু হয়। এখন এই জন্ম-মৃত্যু রোধ হয় 
কী করে? প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্বাবহার করলেই জন্ম-দত্র 
রোধ হয় অথাৎ নিজের স্বার্থের জনা কর্ম করলে জল্যু- 
মৃতু হয়ে থাকে সুতরাং নি স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের 


জীবাস্মার কোথাও আসা বা যাওয়া বলে কিছু নেই, 
কেবলমাত্র শরীবের সঙ্গে তাদাস্ম্য করাতেই তার আসা- 


হিত কামনায় কর্ম করলে জন্ম-মৃত্যু হয় না। নিজ জ্ঞানের 
প্রতি অশ্রদ্ধা করলো”! জন্ম-মৃত্যু হয়। সুতরাং নিজ 
যাওয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা করলে জন্ম-মৃত্যু হয় না। ভগবান হতে 

প্রশ্ন হতে পারে যে, অনাদি কাল হতে যে জন্ম-মৃত্যু বিমুখ হলে জন্ম-মৃত্যু হয়, সুতরাং ভগবানের শরণাগত 
চলে আসছে তার কারণ কী ? কর্মের দৃষ্টিতে দেখতে হলে জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। 

পরিশিষ্ট ভাব- নতুন নতুন বন্ধু পেতে চাইলে ভগবান তাকে নতুন নতুন বস্তু (শরীরাদি) দিয়ে থাকেন। 
শরীর বৃদ্ধ হলে ভগবান তাকে নতুন দেহ দেন। সুতবাং নতুন নতুন জ্বিনিস আকাক্ক্ার জনাই জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। 
নতুন নতুন জিনিসের আকাক্ক্ষাকাবীরা অনন্তকাল পর্যন্ত নতুন নতুন দ্মিনিস পেতে থাকে। মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও 
প্রাণশক্তি থাকে। ইচ্ছাশক্রির বর্তমানে যদি প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যায়, তবেই নতুন জগ্ম হয়। যদি ইচ্ছাশক্তি না দাকে, 
তাহলে গ্রাণশক্তি ফুবোলে পুনর্জন্ম হয় না। 

যে কোনো উদাহরণই কেবল এক অংশেই ঘটে, সর্বাংশে নয়। এই স্থানে পুরোনো বন্ত পরিত্যাগ করে নতুন বস্তু 
পরিবর্তন করার দৃষ্টান্ত শুধু এক অংশেই হয় যেমন মানুষ অনেক বস্তু পরিবর্তন করলেও একহ থাকে, তেমনই জ্রীবযয্মা 
নানা জন্মে অনেক শরীর ধারণ করলে একই ভাবে বিরাজ করেন। যেমন পুরোনো বস্তু পরিবর্তন করলে আমরা মরে 
যাই না এবং নতুন বন্ধু ধারণ করলেই আমরা জন্মাই না, তেমনই পুরোনো দেহ পরিত্যাগ করলে ‘আমি’ (স্ীবাস্তা) 
মরে না এবং নতুন দেহ ধারণ করলেও ‘আনি’ (জ্রীবাস্মা) জশ্ম নেয় না। অর্থাৎ শরীর মরে, “আমি? (জীবাস্থা) মরে 
না। যদি *আমি' মরে যায় তাহলে পাপ-পুণ্যের ফল কে ভোগ করবে ? অন্য জন্ম কে নেবে ? বন্ধন কার হবে ? মুক্ত 
হবেকে? 


সি এত ক 
সহ এখনে নজীর শরীরী নীবারুতের বলনা করে এবার পরবতী তিনাটি হছে তারই এবারে বলনা 
করছেন ।/ 
নৈনং ছিন্দপ্তি শস্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ৷৷ 
চন যানের অশ্র্মা করার অথ হল যে আমি যা জালি, সেই অনুযায়ী কাষ লা কবা। যেমন, সতা বলা উচিত, নি বলা 
উচিত নয়__এই কথা জেনেও স্থার্থের জন্য আমরা মিথ্যা বলি। কেউ সুখ দিলে ভালো লাগে, দুঃখ দিলে খারাপ লাখে_তা 


নাও লিলা সুখের জনা আমরা অপরকে দুখ দিহ। সেইবাপই আমর! যে, শরীর ইত্যাদি সবই বিনাশশীল, কিছুই 
, তবুও আমলা এতে মোহ-মমতা করি। এগ্ুলিই হচ্ছে নিজ ভ্যানের 'অলাদর কবা, অশ্রদ্ধা করা। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় 


[শন্মণি (শন বারা) : এনম (একে) : ন; ছিন্ন ( ছেদন করা হায় না) ; পানকঃ (অনলি); এলস(একে) 7) দহতি (দহন 


করতে পারে লা) ; আপঃ (জল) ; এনম্‌ (একে) ; ন, ক্লেদ্বান্ধি (সিক্ত করতে 


শোষয়তি (শুদ্ধ করতে পারে না।)] 


শন্ দারা এই শরীরীকে (জীবায্াকে) ছেদন করা যায় না, 


সিক্ত করতে পারে না এবং 

ব্যাখা_ 'নৈনং ছিন্দপ্তি শক্্াণি'_শরীরীকে শত 
দ্বারা ছেদন করা যায় না ; কারণ এইশস্তরগুলি প্রকৃতি হতে 
সৃষ্ট: প্রাকৃত এই শব্তু জীবায্মা পর্যন্ত পৌঁছায় না। 

শন্্ যত প্রকারের আছে তা সবই পৃথিবী-তত্তব দ্বারা 
উৎপন্ন হয়। এই পুষ্মী- তনু জীবাত্মার কোনোপ্রকার বিকার 
খটাতে সক্ষম হয় না। শুধু তাই নয়, পথ্থী-তত্ব শৰীরী 
পযন্ত পৌঁছতেই পারে না, বিকৃতি ঘটানো তো দূরের 
কথা। 

“নৈনং দহতি পাবকঃ'__অশ্রি শরীরীকে পোড়াতে 
পারে না; কারণ অগ্নির পক্ষে শরীরীর কাছে যাওয়াই সম্ভব 
নয়। যখন এই পৰ্যন্ত পৌঁহতেই পারে না তখন তার দ্বারা 
স্বালানো কেমন করে সম্ভব ? অর্থাৎ অগ্রি-তহ্ব এই 
জীবাস্মায় কোনোগ্রকার বিকার উৎপন্ন করতে পারে না। 

‘ন চৈনং ক্রেদয়গ্যাপঃ'__ছল একে সিক্ত করতে 
পারে না ; কারণ 'জলও তার কাছে গোছাতে পারে না। 
অর্থাৎ জল-তন্প এই ভীবায়ায় কোনো বিকার সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয় না। 

“ন শোষয়তি মারুতঃ'__জীবাস্মা বায়ুর দ্বারা শুদ্ধ হয় 
না অর্থাৎ বায়ুর এই ভীবাক্মাকে শুষ্ক করার সামর্থ্য নেই ; 
কারণ বায়ু সেখানে পৌঁছতে পারে না । অর্থাৎ বাযু-তন্ 
এই জীবান্ধার কোনো বিকৃতি ঘটাতে সক্ষম হয় না। 

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, 'আকাশ-__এগুলিকে পঞ্চ 
মহা বলা হয়। ভগবান এর মধে চারটি মহাভূতের কথা 
বলেছেন যে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই জ্রীবাস্মার 
কোনোপ্রকার বিকৃতি করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তিনি পঞ্চম 
মহাড়ত বোম বা আকাশ সম্মন্ধে কোনো আলোচনা 
করেননি। এয কারণ হল আকাশের কোনো ক্রিয়া 
সংঘটিত করার শক্তি নেই। ক্রিয়া (বিকৃত) করার শক্তি 
এহ চারটি মহাভূতেরই শুধু আছে। আকাশ এই 
সবগুলিকে অবকাশ প্রদান করে মাত্র। 

শ্ষিতি, জল, অগ্ি, বাযু_এই চারটি তন্তু আকাশ 


পরিশিই-ভাব-_ আমরা বলে থাকি ‘শরীর আছে”, অতএব পরিবর্তন শরীরে হয়, "আছে" (জীবাত্মা)- 


পারে না)  চ* মারুতঃ (এবং বায়ু) ; ন, 


অগ্নি একে দহন করতে পারে না, জল একে 


বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না ॥ ২৩ ॥ 


হতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু এগুলি নিজ কারণডূত আকাশে 
(কোনোগ্রকার বিকার ষ্টৎপন্ন করতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ 
| পৃথিবী আকাশ ভেদ করতে পাবে না, জল সিক্ত করতে 
| পারে না, অগ্নি ভম্ম করতে পারে না, বায়ু শুদ্ধ করতে 
সক্ষন হয় না। এই চারটি তত্র যখন নিজ কারণভূত 
| আকাশকে, আকাশের কারপভূত মহনতরুকে এবং 
| মহন্ডন্তের কারণতৃত প্রকৃতির কোনো ক্ষতি করতে পারে 
না, তাহলে প্রকৃতির অতীত শরীরীর কাছে এগুলি 
৷ কিকুপে পৌঁছাবে ? এই গুপ-সংবলিত পদার্থগুলির ওই 
| নিপ তত্ত্বে পৌছনো কেমন করে সম্ভব? তা সন্তবই নয়। 
(গীতা ১৩।৩১)। 

শরীরী হল নিতা-তত্। পৃথিনী আদি চারটি তত্ত্বের 
অস্তিত্ের প্রকাশ এই তত্ত্ব হতেই ঘটে। সুতরাং যেটি থেকে 
এই তন্গুলির সন্ত প্রকাশিত হয়, তাকে এইগুলি বিকৃত 
করবে কীভাবে ? এই শরীরী বা ভীবাত্মা সর্বব্যাপী এবং 
পৃথিবী ইত্যাদি চারটি তত্ত্ব এতে ব্যাপ্য অর্থাৎ জীবাত্মার 
অন্তগত। সুতরাং ব্যাপা বন্তু ব্যাপকের ক্ষতি কী করে 
করবে ? তার কোনো ক্ষতি করা সন্তবই নয়। 

এখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ছিল। 'এই আত্মীয়ের সকলে 
| নিহত হবেন'_এই কথায় অর্জুন শোক প্রকাশ 
| করছিলেন। তাই ভগবান বলছেন যে, ওরা কী করে মারা 
যাবে ? কারণ অন্তরশস্ত্রের সাধাই নেই ভীবাস্মা পর্যন্ত 
1 সোছিনো অৰ্থাৎ শস্ত দারা শরীরকে কাটতে পাবা গেলেও 

ছেদন করা যায় না, আগ্রেয়াস্ট্রের দ্বারা শরীর 

দগ্ধ হলেও ভীবাস্মা দক্ষ হয় না। বরুণাস্তের দ্বারা শরীর 
সিক্ত হলেও দ্রীবাত্যা সিক্ত হয না। বাযন্যান্ত দ্বারা শরীর 
শুদ্ধ হলেও শরীরী শুল্ক হয় না। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, 
| অন্ত্রের দ্বারা শরীর মৃত হলেও ভীবাত্মা মরে না, 
বরং যেমনকার তেমনই নির্বিকারভাবে থাকে। সুতরাং 
[ এটি নিয়ে শোক করা অঞ্ুনৈর পক্ষে অত্যন্ত অবুঝের 
| কাজ। 


তে হয় না। 


শ্লোক ২৪] 


সাবক-সপ্ভীবনী 


যেমন “কাঠ আছে", তাই বিকৃতি কাঠে আসে, “আছে’তে নয়। কাঠ কাটা হয়, *আছে'কে কাটা যায় না। কাই স্বালানো 


হয়, "আছে" স্বালানো যায় না। কাঠ 


না। কাঠ শুকিযে যায়, “আছে" শুকনো হয় না। কাঠ 


কনা একভাবে থাকে না কিন্তু "আছে"র কখনো বিডিন্নরূপ হয় লা। 


পল শক পক 
অচ্ছেদ্যোহ্য়মদাহ্যোহ্যমক্রেদ্যোহশোধ্য এব ঢ। 
নিভাঃ সর্বগতঃ  স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥ ২৪ ॥ 


[অয়ম (এই শরীরী) ; অচ্ছেদাঃ (খণ্ড করা যায় না) : অয়ম, অদাহা॥ (৬ করা যায় না) : অক্রেদাঃ (সিক্ত করা যায় লা) : 
চ (আর) : অশোদাঃ+ এব (শুদ্ধ করাও যায় না) ; অয়ন, নিতাঃ (এ নিত) ; সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) ; অচলঃ (অচল) ; স্থাণুঃ 


(স্থির ন্বভাবসম্পন্ন) ; সনাতনঃ (অনাদি।)] 


জীবায্মাকে খণ্ড করা যায় না, দন্দ করা যায় না, সিক্ত করা যায় না এবং শুদ্ব করা যায় না। কারণ জীবাঝ্মা 
নিত্য, সর্বব্যাপী, অচল, দ্বিরস্বভাবসম্পন্ন এবং অনাদি) ২৪ ॥ 


বাখ্যা_ [শস্থ্াদি এই জ্ীবাস্মার কোনো বিকৃতি কেন 
করতে পারে না__এই গ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।] 

“অচ্ছেদ্যোহয়ন্‌'__শস্তর দ্বারা এই জীবাস্থাকে ভেদ 
করা যায় না। তার মানে এই নয় যে, শব্দের ছেদন-ক্মতা 
সীমিত বা শন্্রগলনায় যোগা ব্যক্তির অভাব। প্রকৃত 
ব্যাপার হল এষ্ট যে, ভেদরাগ ক্রিয়া শরীরীতে কার্যকরী হয় 
না, এটি তাই ছেদন হওয়ার যোগ্য নয়। 

শন্ত্াদি ভিন্ন কোনো মণ, অভিশাপ ইত্যাদির দ্বারাও 
হ্রীবাস্মাকে আঘাত করা যায় না। যাজ্জবস্ধের প্রশ্নের উত্তর 
না দিতে পারায় তার অভিশাপে যেমন শাকল্যর মন্তক 
দেহচ্যুত হয়েছিল (বৃহদারণ্যক), এইভাবে মন্ত্র অথবা 
বাক্যের দ্বারাও দেহকে কাটা যেতে পারে, কিন্তু দেহী 
সর্বতোরূপে অচ্ছেদা। 

“অদাহ্যোহ্গম" এই শরীরী অদাহা। কেননা এটি 
দক্ষ হতে পারে না। অগ্রি বাতিরেকে মন্ত্র অথরা অভিশাপ 
স্থারাও একে দহন করা যায় না। দমযন্তীর অভিশাপে 


যেভাবে বাধ অগ্নি বাতীতই ভস্ম হয়েছিল, এভাবেই | 


যেগুলি দন্ম হওয়ার উপযুক্ত সেগুলিই অগ্নি বা জভিশাপে 
দক্ষ হতে পারে। কিন্তু জীবা্মায় এই দহনক্রিয়া কার্যকরী 
হয়না। 

“অক্রেদাঃ'_-জীবাস্আা সিক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয় 
অর্থাৎ এটি সিক্ত হবার অবস্থার অতীত । জল, মন্ত্র 
অভিশাপ, ওষুধ ইত্যাদির দ্বারা এটি সিক্ত হতে পারে না। 
যেমন, শোনা যায় যে, *মালকোষ” রাগ হিকভাবে শীত 


সিক্ত হয়। কিছু জীবাস্মা রাগ-রাগিনীর দ্বারা সিক্ত হয় না। 

“অশোষ্য'_ ভরীবাস্থা অশোষ্য। এটি এননবস্থ নয় যে 
বাধু দারা এটি শুদ্ক হবে, কারণ শোষন ক্রিয়া এটিতে 
ঘটতে পারে না। বাযু অথবা মন্ত্র, অভিশাপ, ওযধি 
ইত্যাদির দ্বারা এই জীবাস্মা শুদ্ধ হয় না। অগন্তা ধযি যেমন 
সমুদ্রকে শোষণ করেছিঙ্সেন, জীবাস্াকে সেরূপ কিউ 
নিজ শক্তিতে শোষণ করতে পারে না। 

‘এব ঢ'_-বিনাশের আশগ্কাতে অর্জুন শোক প্রকাশ 
করছিলেন। তাই স্রীবাক্মাকে অচ্ছেদা, অদাহ্য, অক্রেদা 
আর অশোয্য গলা িশেষিত করে ভগবান ‘এব চ' পদের 
দ্বারা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, শরীরী তো এই 
রূপই। অর্থাৎ কোনো ক্রিয়াই এতে প্রবেশ করতে সক্ষম 
হয় না। সুতরাং ভীবাত্মার জনা শোক করার প্রশ্নই আসে 
না। 

“নিতাঃ’_-জ্রীবাস্থা (দেহী) » এটি সর্বদা 
একভাবে বিরাজমান । এই সন্ত কোনো কালে ছিল না বা 
কোনো কালে থাকবে না এমন নয় ; এটি সর্বকালে 
একইভাবে বিরাজমান। 

“সর্বগতঃ' এই দেহী বা জীবায্রা সর্বকালে 
একহগ্রকার থাকে, তাহলে এটি থাকে কোন স্থানে? তার 
উত্তরে বলেছেন যে, এই দেহী (জীবাহ্যা) সমস্ত বাড়ি, 
বন্ধু, শরীর ইত্যাদিতে সমানরূপে শিরাজমান। 

“অভলঃ-_এটি সর্বগত হলেও, কোথাও যাওয়া- 
আসা করে কি? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মে এটি স্থির- 


হলে পাথর পর্যন্ত সিক্ত হয় : চন্তুকান্ত খণি চন্টের উদয়ে | স্মভাবসম্পাক্ অর্থাৎ এটি এখানে ওখানে আসা-যাওয়া 


৬৪ 
করে না। | *দর্বশতহ' পদের তাৎপর্য। 

“স্থাণুঃ'-_এটি স্লিযস্বভাবসম্পন্ন, কোথাও যাতায়াত | এই জগতে যা কিছু বন্ধ, বাক্তি, পদার্থ ইত্যাদি আছে 
করে না-_সে কথা ঠিক, তাহলে এতে কম্পন তো হয় ? | তা সবই গতিশীল। সেই চলমান বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ 
বৃক্ষ যেমন একই স্থানে থাকে, তার আসা-বাওয়া নেই, | ইত্যাদিতে স্থিত যে সত্তা নিজ স্বরূপে কখনও চঞ্চল 
কিন্ত এক স্থানে থেকেও বৃক্ষ দোলা খায়, নড়ে চড়ে, (বিচলিত) হয় না, সেটি বোঝাবার জনাই এই স্থানে 
তেমন জ্রীবাস্মাতেও কি নড়াচড়ার ক্রিয়া হয়? তার উত্তরে | “অচলঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
বলেছেন যে, জ্রীবাঝ্মা স্থাণু অর্থাৎ এর মধ্যে কোনোরূপ | প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য ভগৎ প্রতিক্ষণ ক্রিয়াশীল 
স্পন্দন ক্ৰিয়াই নেই। | ওপরিবরতিত হয়ে চলেছে। এইরূপ পরিবর্তনশীল জগতে 

সনাতনঃ' জীবায়া অচল, স্থাণু সে কথা ঠিক | যেটি ক্রিয়ারহিত, পরিবর্তনরহিত, স্থ্ীস্ভাবসম্পন্ন 
হলেও, এটি কি কখনো জন্য নিয়েছে ? এর উত্তরে বলা তন্তু, তার দিকে লক্ষ করাবার উদ্দেশ্যে 'স্থাণুঃ' পদ 
হয়েছে এটি সনাতন, অনাদি এবং সবকাল থেকে আছে। | বাবহাতহয়েছে। 
এটি যে কখনো ছিল না, এমন হতেই পারে না। প্রাকৃত পদার্থমাত্রই উৎপন্ন হয় এবং নাশ হয়, অর্থাৎ 

বিলের | এগুলি আগেও ছিল না পরেও থাকবে না। কিন্তু যেটি 

1 উৎপন্ন হয় না এবং লয়ও পায় না অর্থাৎ যেটি আগেও 

এই জগৎ অনিত্য, এক মুহূর্তও এটি স্থির থাকে না। | ছিল এবং পরেও চিরকাল থাকবে__সেই তত্তের 

কিন্ত যা সর্বদা বিরাজমান, যার কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন | (জীবাস্তার) দিকে লক্ষ করানোই হচ্ছে “সনাতনঃ! 

হয় না সেই জীবাখ্মার দিকে লক্ষ করাবার জনাই ‘নিত্যঃ” : পদটির তাৎপর্য 

পদটির তাৎপর্য | উপরে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের তাৎপর্য হচ্ছে এই 

দেখা, শোলা, পড়া বা অনুভব করার যোগ্য যা কিছু | যে, জগৎ-সংসারের সঙ্গে তাদাত্যা হলেও এবং শরীর- 

প্রাকৃত বন্দ গোচরে আসে, এ সবেরই মধ্য সর্বদা ও সর্বত্র | শরীরী ভাবের পৃথক অনুভব না হলেও শরীরী নিত্য 
যে পরিপূর্ণ তর আছে, সেই তন্তুকে লক্ষ করানোই | নিরন্তর একরস, একরাপ থাকে। 


[অধ্যায় ২ 


পরিশিষ্ট-ভাব-_“সর্বগতঃ'__ আত্বস্বরূপ দেহগত নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বগত এই অনুভব হওয়াই জীবস্ুক্তি। 
শরীর যেমন জগতে অবস্থান করে, তেমনভাবে “আমি” (ভীবাত্মা) শরীরে অবস্থিত থাকে না । শরীরের সঙ্গে রীবাত্মা 
কখনো মিশে যায় না, মিশে যাওয়া সন্তব নয়। শরীর “আমি' থেকে অনেক তফাতের। কিছু কামনা-মমতাকে তাদাস্ময 
করার জন্য স্রীবাস্মার সঙ্গে শরীরের একতা প্রতীত হয়। 

জীবাস্মার কোনো শরীরের প্রয়োজন নেই। শরীর ব্াতীতও (ভীবাস্মা) শরীরী আনন্দে থাকে। 


সত সি শি 


অৰ্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাৰ্যোহয়মচ্যতে। 
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং লানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫ ॥ 

[অয়ন (এই দেহ): অব্যক্তঃ (গ্রত্ক্ষ গোচরীডূত নয়); আম চিত (এটি চিন্তা করার বিষ নর); মস (এটি): 
অনিলসর্খ॥ (বিকার রাহি); উচ্যতে (বলা হয়) ; তস্মাৎ (অতএব) ; এনম্‌ (এই দেহকে) ; এবম্‌ বিদিত্বা (এইবাপ জেনে) ; 
অনুশোচিতুম ( শোক করা) ; ন, অহসি (উচিত নয়।)] 

এই দেহী প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নয়, এটি চিন্তা করার বিষয় নয় এবং এটি সর্বপ্রকার বিকাররহিত। অতএব 
দেহী অর্থাৎ জীবাস্রাকে এইরাপ জেনে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৫ n 


শ্লোক ২৬| সাবক-স্ডীবনী মা 
বাখ্যা “অব্যক্তোহয়ম্‌" শরীর-লংসারকে মেনন | অক্লেদা, অশোষ্য, অচল, 
হুলূত্ে দেখা যায়, তেমনি জীবাস্াকে স্থলরূপে দেখা অবিকার্য_এই আটটি বিশেষ: 
যায় না ; কারণ এটি হুল সৃষ্টির অতীত। যু, সৰ্ব’ 
*অচিন্ক্যোহযাম্‌ ' মল, বুদ্ধি, হত্যাদিকে দেখা লা সথাপু, সনাতন-_.এই ডিস ন 
চিন্তায় এদের অন্তি্ বোঝা যায় অর্থাৎ এগুলি | (জীবাত্মা) ইতিবাচক বর্ণনা করা হয়েছে। কি 
অনুভবগমা । কিছু স্লীবাখা চিপ্তারও বিষয় নয়। কারণ এটি | প্রকৃতপক্ষে এর বর্ণনা করা সম্ভব নয় ; কারণ এটি 
সনম সৃষ্টির অতীত। | বাকোর। আত্তীত বিযয়। যে উৎস থেকে বাক্যা 
“*অবিকার্মোহযামুচাতে' এই দেীকে (জ্রীবাত্মা) | প্রকাশিত হয়, সেই জীবাত্মাকে তার দ্বারা প্রকাশ করা 
বিকাররহিত বলা হয় অর্থাৎ এর কখনো কিছুমাত্র সন্তব নয়? এই বিবরণ থেকেই ভীবাস্ার ধারণা করতে 
পরিবর্তন হয় না। জগতের সবকিছুর কারণ হল প্রকৃতি ; | হবে। 
সেই কারণভূত প্রকতিতেহ বিকৃতি হয়। কিন্তু এহ 'তন্মাদেবং. নুশোচিতুমহসি'__তাহ এই 
স্জীবাস্মায় কোনোরূপ বিকৃতি হয় না, কেননা এটি কারণ- | জীবায্মাকে অচ্ছেদা, অশোযা, নিত্য, সনাতন, অবিকার্য 
সৃষ্টির অতীত সন্তা। ইতাদি রূপে জানা থাকলে বা ধারণা করলে আর শোক 
এখানে ঢকিশ-ঁচিশতম শ্লোকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, হতেই 


গে 


না। 
ক কচ কক 


সহ যাঙি জ্রীবাঙাকে /নীবিংলার মনে না করে বিহারী বলে নন করা হয় তা? দিনার বিরুদ্ধ), তাহলেও শোক 
করা উচিত নয পরবতী ছাটি রোডে এই কথাই বলা করেছে। 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈৰং শোচিতুমর্াসি ॥ ২৬ 
[মহাবাহো (হে মহাবাহো !) { অথ (যদি) ; মন্যসে, এনম্‌ (মনে কর এই দ্রীবাত্মা) ; নিতাজাতম্‌ (সবদা জন্মায়) ; বা, 
নিত্যন্‌, চ (এবং সর্বদাই) ; মৃতম্‌ (নৃুমুখে পতিত হয়) : তথাপি (তাহলে ৪) ; ত্বম্‌ (তোমার) ; এবম (এর জলা) : শোচিতুম 
(শোক করা) ; ন, অহসি (উচিত নয় ।)] 
হে মহাবাহো ! যদি ভুমি মনে কর যে এই ভীবাস্রা সর্বদা জন্মায় এবং মৃত্যুমূখে পতিত হয়, তাহলেও 
তোমার এর জনা শোক করা উচিত নয় ॥ ২৬ ॥ 
ব্যাখা__*অথ চৈনং ..... অঙ্থসি' ভগবান এখানে । পেয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়। এবারে একটু গন্ভীরভাবে ভেবে 
পক্ষান্তরে “অথ ৮ এবং *মন্যসে" পদ দ্বারা বলেছেন দেখুন যে সেই খীজটি এক খুহূতও কি একরূপে ছিল ? 
স্থির সিদ্ধান্ত এবং সতা কথা যদিও এই যে দেহী | মাটিতে সে প্রথমে নিজ কঠিন খোলস ত্যাগ করে কোমল 
কোনো কালেই জগ্মায না বা নরে না (গীতা ২২০), | রূপ ধারণ করে, তারপর কোমলরূপ আগ করে 
তথাপি যদি তুমি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা মেনে নাও | অক্ধুররূপী হয়, পরে অদ্কুর রূপ পরিত্যাগ করে বৃক্ষরূপে 
যে দেহের মতো দেহীও নিতা জন্মায় এবং তার নিতা মৃত্যু | আত্মপ্রকাশ করে এবং শেষে আয়ু ফুরিয়ে গেলে শুকিয়ে 
হয়, তাহলেও তোমার শোক করা উচিত নয়। কারণ যে | যায়। বীঙ্গ এইরাপ একমুহূর্তও একরাপে থাকে না, 
জন্মায়, তার শৃত্যু হবেই এবং যার মৃত্যু ভয় তার জন্মা | আসলে সে প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। যদি বন্দি 
অবধারিত-_এষ্ট লিয়মের কেউ ব্যতিক্রম করতে পারে একমুহূর্তও একভাবে থাকত, তাহলে বৃক্ষের শুকিয়ে 
y | যাওয়া পযন্ত ক্রিয়া কীডাবে হত ? বীজ তার প্রথম কপটি 
মস্ভিকাতে যদি বন্দ বপন করা হয়, তবে সেই বীজ | যখন ত্যাগ করল তখনই প্রথম রূপের মৃত্যু হল, দ্বিতীয় 
ফুলে ফেঁপে অন্ধুরিত হয় এবং সেই অঙ্কুর ক্রমশ বৃদ্ধি রূপ ধারণ করলে তার নবজ্ন্ম হল। এইভাবে প্রতি নুহূতে 
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তার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে । শরীরও এই 
বীজ্েরই মতো। অত্যান্ত সৃক্মরূপেবী 


ধারণ করে ও জন্মলাভ করে। জন্মের পর থেকে সে 


মৃত্যু হয়। এইভাবে শরীর একমুহূর্তও একরূপে না থেকে 


রজের সঙ্গে মিলিত | বদলাতে থাকে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জন্মায় এবং মরে। 
হয়। এই মিলিত পদার্থ বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ শিশুর রূপ | 


ভগবান বলেছেন যে, *খদি তুমি শরীরের ন্যায় 
শরীরাকেও (জীবাত্মাকে) নিতা জন্মায় ও বিনষ্ট হয বলে 


বাড়তে পাকে, পরে আবার ভ্রাস পেতে থাকে এবং শেষে । মেনে নাও, তবুও এটি শোকের বিষয় হাতে পারে না।” 


Be ১8 


জাতসা হি ঞ্রবো মৃত্যক্রবিং জন্ম মৃতসা চ। 
তম্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহসি॥ ২৭ ॥ 


[, জাতসা ( কেননা যে জন্মায়) ; পু, মৃত্যুঃ (নৃত্যু নিশ্চিত) : ছ (এবং) ; মৃতসা (মারা যায) : বস্‌ জন্ম (জন্যও 
নিশ্চিত) ; তল্মাহ (অতএব) ; অপরিহার্থে (এর পরিহাব সন্ত নয়) ; অর্থে (এই বিষয়ে) ; স্থম (তোমার) শোচিতুম্‌ (শোক 


করা) : ন, অঙ্থসি (উচিত নয়।)] 


যে জন্মায় তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে মরে তার জন্মণ্ড নিশ্চিত, এর (জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের) পরিহার 
অথাৎ নিবারণ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই বিষয় নিয়ে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৭ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘জাতস্য হি ........ মৃতস্য চ'_ আগের 
শ্লোক অনুযায়ী যদি ঞ্রীবাস্মার নিতা জন্মা এবং নিজ মৃত্য 
মেনে নেওয়া যায়, তবুও এটি শোকের বিষয় হতে পারে 
না। কারণ যার জশ্ম হয়েছে, সে অবশ্যই মরবে এবং যে 
মারা গেছে সে অবশাহ জন্মাবে। 

“তম্মাদপরিহার্যেৎর্থে ন সং শোচিতুমর্হসি'_ এইজনা 
কেউই এই অশ্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহকে পরিহার (রোধ) 
করতে সক্ষম হয় না। কারণ এতে কারোর কিছুমাত্র 
স্বাধীনতা নেহ। এই জন্ম-মত্যুরূপ প্রবাহ অনাদিকাল 
থেকে জলে আসছে এবং অনন্তকাল চলতে থাকবে। এই 
ত দেখলে তোমার শোক করা উচিত নয়। 

“এরা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রকূপে জন্মেছে এবং এরা অবশ্যই 
মারাও যাবে। তোমার এমন কোনো উপায় নেই, যার দ্বারা 
তুনি এদের বাঁচিয়ে রাখতে পার। যে মারা ১ সে 
নিশ্চয়ই জন্মাবে। সেটাও তুমি রোধ করতে পারবে না। 
তাহলে কীসের শোক ?* 

(শোক উসীকা কীজিয়ে+ জো অনহোনী হোয়। 

অনহোনী হোতী নছাঁ, হোনী হায় সো হোয় ॥ 

যেমন একথা সকলে জ্ঞানে যে সূর্য যখন উদিত হয়েছে 


হবেই। তাই মানুষ সূর্যের অন্ত হলে শোক বা চিন্তা করে 
না, এও তেমনি। “অর্জুন ! যদি তুমি মনে কর যে 
শরীরের সঙ্গে এই ভীষ্ম, ঠোণ আদি সকলে মারা 
যাবেন, তাহলে শরীরের সঙ্গে তারা আবার 
জগ্মাবেন&। সুতরাং এইভাবে দেখলে শোক হতে 
শারে না।" 

ভগবান এই দুটি (ছাকিশ-সাতাশতম) শ্লোকে যে 
কথা বলেছেন, সেটি ভগবানের শেষ কথা লয়। তাই 
“অথ চ* পছটির দ্বারা ভগবান অন্য (শরীর ও শরীরীকে 
একরূপ মনে করা) পক্ষের কথা বলেছেন যে, “এটি 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, কিন্ যদি তুমি এরূপ মনেও কর, 
শোক করা স্টচিত নয়।' 


দুটি শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ভগৎ- 


এই 
সংসারের বন্বনাত্রেহ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল হওয়ায় 
আগের রূপটি আগ করে অনা রূপ ধারণ করতে থাকে। 
আগের রূপ ত্যাগ হলে এটির মৃত্যু হয় এবং অন্যরূপ 
গ্রহণ করলে এটির নতুন জন্ম হয়। এইভাবে যে জন্মায় 
তার মৃত্যু হয় এবং যার মৃতা হয়, সে পুনর্বার 
ন্যায় এই প্রবাহ চিরকাল চলছে। এই দৃষ্টিতে দেখলে 


তখন তা অস্ত যাবেই এবং অস্ত গেলে পুনরায় উদিত | শোক কীসের ? 


পরিশিষ্ট-ভাব_ কোনো প্রিয়জনের যদি মৃত্যু হয়, অরথসম্পদ নষ্ট হয় তাহলে মানুষের শোক হয়। তেমনই 
ভবিষ্যতের কথা ভেবেও চিন্তা হয় যে যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়, পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহলে কি হবে ? এইসব শোক-ভাবনা নিজ 


শ্লোক ২৮] সাধক-সন্দীবনী 89 
বিবেককে ভু না দেওয়ার ছনাই হয়ে থাকে। জগতের পরিবর্তন, পরিস্থিতির নিব হলি ভ্রয়োজল 
খাকে। পরিস্থিতি যদি না বদলায় তাহলে জগৎ চলবে কি করে? মানুষ বাল্যাবন্ধা থেকে কী করে যৌবনে উপনীত হবে? 
মুখ দশা থেকে কী কবে বিদ্ধান হবে ? রোগী দশা থেকে কিভাবে লীরোগ হবে ? বীজ থেকে বৃক্ষ কী করে সৃষ্টি হবে? 
পরিবর্তন না হলে জগৎ: স্থির চিত্র হয়ে যাবে। আসলে যা মরবার (যা পরিবর্তনশীল) তা মরবেহ (পরিবর্তিত 
হবেই), যা থাকবার তা কঃ মরে লা। আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল যে মৃত্যুর পর আমাদের সামনে শরীর 
থাকে, শুধু শরীরের যিনি প্রভু সেই জীবাস্মা চলে যান। এই অনুভূতিকে গুরুত্ব দিলে আর শোক চিন্তা হয় না। 
বালির মৃতু হলে ভগবান শ্রীরাম তারাকে এই অনুভূতির কথাই জানিয়েছিলেন। 
তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্‌হ গ্যান হরি লীন্হী মায়া॥ 
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সনীরা॥ 
প্রগট সো তনু তব আগে সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুমহ্‌ রোবা॥ 
উপজা গ্যান উরন তব লাগী। লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাগী 
(শ্রীরামচরিতমানস, কিন্তিহ্ধ্যাকান্ড ১১।২-৩) 
চিন্তা করে দেখা উচিত যে যখন চুরাশি লক্ষ জন্মের কোনো শরীরই স্থায়ী হয়নি, তখন এই শরীরই বা থাকবে কেমন 
করে? চুরাশি লক্ষ শরীর যখন ‘আমি'-*আমার’ বলেও থাকেনি, তখন এই শরীরই বা কেন “আমি’ “জানার” হয়ে 
থাকবে ? এই গৃঢ় বিচার চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র মনুষ্য শরীরেই হতে পারে, অনা কোনো (প্রজাতির) শরীরে নয়। 


সহী শত 


সহ আগের এটি লোক পঠ্ভরোর কথা বলে ভগবান: এখন পরেন হোবগটিতে একেবারে সাধারণ দির কথ্য 
বালেছেন। 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অবাক্তনিবনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮ ॥ 

[ভারত (হে ভাবত !) + ভূতানি, অৰ্যক্তাদীনি (সকল প্ৰাণী জন্মের পূর্বে অগ্রকট ছিল) ; অবান্তনিধনানি (নৃত্যুর পরেও 
অপ্রকট হবে) ; বাক্তমধ্যানি* এব (কেবল মধ্যভাগে প্রকট বলে মনে হয়) ; তত্র (এতে) ; কা, পরিদেবনা (শোক করার কি 
আহছে?)] 

হে ভারত! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট হিল এবং মৃত্যুর পরেও অপ্রকট হবে, কেবল মধ্যভাগে 
প্রকট বলে মনে হচ্ছে ; সুতরাং এতে শোক কিসের ? 

ব্যাখ্যা__'অনাক্তাদীনি ভূতানি'_মে সকল প্রাণীকে নয়নগোচর থাকে। যেমন নিদ্রা যাবার আশে স্বপ্ন ছিল না 
(অর্থাৎ তাদের শরীরকে) দেখা, শোনা এবং বোকা যায় এবং জাগরিত হলেও স্বপ্ন থাকে না, তেমনি এই 
তারা সকলেই জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল অর্থাৎ প্রাণীদেরও জঙ্কোর আগে শরীর ছিল না এবং পরেও শরীর 
নমনগোচর ছিল না। থাকবে না। কিন্র মধ্যভাগে ভাবরূপে এটি পরিলক্ষিত 
“অনান্তনিধনালোব" এই সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুর পর | হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতি মুহূর্তে এটি বিনাশের পথে যাচ্ছে। 
অগ্রক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হলে সবহ | “তত্র কা পরিদেবনা' সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, 
লি এ বিলীন হয়ে যাবে, এদের আর দেখা যাবে না। | যা আদিতে এবং অন্তে থাকে না, তা প্রকৃতপক্ষে 

“বাক্তমব্যানি' এই সব প্রাণী মধ্যভাগে অর্থাৎ | মধ্যসময়েও থাকে না')। সমস্ত প্রাণীরহ শরীর আগেও 
জন্মের পর এবং মৃত্যুর আগে প্রকট থাকে, অর্থাৎ | ছিল না এবং পরেও খাকবে না ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটি 


সরে নটি বর্তমানেহপি তন্তুথা। (ৰান্তকাকারিকা ৪1৩১) 
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মধাভাগেও নেই। কিন্তু এই জীবাস্থা প্রথমেও ছিল | গেল যে শরীবের সব সময় বিনাশ আছে কিছু জীবাস্মার 
এবং পরেও থাকবে। সুতরাং এটি তো মধ্যভাগে | কখনো বিনাশ নেই। সুতরাং এদের জন্য শোক হওয়া 
থাকবেই। তাহলে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ৷ উচিত নয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ যা আদি এবং অন্তে নেই, তার *লা-থাকা" যেমন নিতা-নিরষ্ডর এবং যা আদি এবং অন্তে 
“থাকে' তার *থাকাও" নিতা-নিরগ্তর।$। যার “না-থাকা’হ সত্য, তা হল *অসং" (শরীর) এবং যার "থাকাস্ নিত্য, 
তা হল ‘সং’ (শরীরী অর্থাৎ জীবাত্া)। অসতের সঙ্গে আমাদের নিত্যাবিচ্ছেদ আর সতের সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ 
থাকে। 
LAME 
সহা ভগাবান এবার জীবাতার অগা কহা বগা করছেন। 


আশ্চর্যব পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবন্ধদতি তথৈৰ চান্যঃ। 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈৰ কশ্চিৎ॥ ২৯ ॥ 
[কক্ষিৎ, এনম্‌ ( কেট এই জীবাাকে) ; আশ্চর্মবৎ পশ্যতি (আশ্চ্যতবলা দেখেন) ; চ, তথা, এব (এবং তেই) ; অনাঃ 
(অনা কেউ) ; আশ্চ্থবৎ বদতি (আশ্চৰ্মকূপে বর্ণনা করেন) ; চ (আবার) ; অন্যঃ, এনম্‌ (অন্য কেউ একে) : আশ্চর্যবৎ 
(আশ্চ্যকূপে) ; শৃণোতি (শোনেন) ; চ, এনম্‌ (এবং এঁর) শ্রদ্ধা, অপি (শুনেও) ; কশ্চিৎ, এব (কেউ) ; ন, বেদ (জানেন 
লা।)] 
কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যতুলা দেখেন, কেউ এই জীবায়াকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন আবার অনা 
কেউ একে আশ্ষর্মনূপে শোনেন এবং এর বর্ণনা শুনেও কেউ একে ঠিকমতো জানেন না অর্থাৎ এটি 
দুর্বোধ্য ॥ ২৯ ॥ 
ব্যাখ্যা__*আশ্তর্ঘপদ পশ্যতি কশ্িদেনম্‌'_-এই | এটি বিলক্ষণ রূপে জানা হয়। 
জীবাস্মাকে কেউ আশ্চর্যকূপে জানেন। অর্থাৎ অন্য সমস্ত | 'পশাতি'_ পদের দুটি অর্থ আহে, চোখে দেখা এবং 
বন্ধ যেমন দেখা, শোনা, পাড়া বা জানা যায় এই দেহকে । স্ব-স্বরূপকে নিজে থেকে জানা। এখানে “পশ্যতি” পদটি 
তেমনভাবে জানা যায় না। কারণ অনা সকল বস্ুকে যেনন | নিজ্ঞের দ্বারা নিজেকে (স্বরূণকে) জানার বিষয়ে ব্যবহৃত 
স্বয়ং থেকে আলাদা হওয়ার ফলে জানা যায় অর্থাৎ হয়েছে (গীতা ২1৫৫ ; ৬।২০ ইত্যাদি)। 
সেগুলি জানার বিষয় হয়ে যায়, জীবান্মা কিন্তু সেরূপ | যেখানে নেত্রাদিকরণ ছারা দেখা (জানা) হয়, সেখানে 
ইন্দিয-মন-বুদ্ধির বিষয় লয়। একে তো স্থয়ং-এর দ্বারা | টা (দশনিকারী), দৃশ্য (দেখার বস্তু) এবং দর্শন (দেখা 
(নিজেহ-নিজেকে) জানা যায়। যেটিকে নিজে থেকে ক্রিয়া) এই ত্রিপুটি হয়। এই ত্রিপুটি দ্বারাই জাগতিক- 
জানা হয়, সেই জানা লৌকিক জ্ঞানের নো হয় না, বরং | জ্ঞান হয়। কিন ত্রিপুটি স্থারা স্বকূপের জান হয় লা অর্থাৎ 


*' ১) যন্দ যস্যাদিরপ্তশ্চ স বৈ মধাং চ তসা সন্‌। (শ্ীনস্ভাগবত ১১।২ ৪১৭) 

“যার আদি ও অস্তে যা থাকে, মধ্যকালেও তাই থাকে এবং সেটিছ সত্য।' 

২) আদান্তযোরস্য যদের কেবলং কালক্চ হেতুস্চ তদের মধ্যে ৷ (দ্রীমন্ভাগবত ১১২৮১৮) 

“এই জগতের আদিতে যা ছিল এবং শেষে যা থাকবে, যা এর মূল কারণ এবং প্রকাশক, সেই পরমান্থা মধ্যকালেও 
বিরাজমান।” 

৩) লষৎ পুরস্তাদুত যয পশ্চান্‌ মধ্যে চ তয় বাপদেশনাত্রম্‌। (শ্রীমডাগবত ১১1২৮।২১) 

“যা উৎপন্ন হওয়ার আগে ছিল না, প্রলয়ের পরে থাকবে না, (এরকম বিষয়ের ক্ষেত্রে) মনে করতে হবে যে নধাবস্ী 
সময়েও সেটি নেষ্ট, যা আছে তা শুধুমাত্র কল্পনা, নামমাত্ত।? 
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স্বয়ং-এর জ্ঞান করণসাপেক্ষ নয়। স্বয়ং-এর জ্ঞান স্বয়ং - | 
এর ছারাই হয় অর্থাৎ এই জ্ঞান করণ-নিরপেক্ষ। যেমন, 
“আনি আছি'_ এইরকম যে নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান 
থাকে, এতে কোনো প্রমাণের বা কোনো করণের 
প্রয়োজন নেই। নিজের অপ্তি্বের বিষয় থেকে 
আলাদাভাবে অর্থাৎ দ্শারাপে কখনো দেখা যায় লা। 
এর জ্ঞান স্য়ং-এর দ্বারা স্বয়ং-এ হয়, এটি 
ইন্দিযঞ্জনিত বা বুদ্দিনিত্র নয়। সেইজনা নিজেকে জানা 
আশ্চর্যকূপে হয়ে থাকে। 

অন্ধকার ঘরে যেমন কোনো জিনিস আনতে গেলে 
আমাদের আলোও চাই এবং চক্ষও চাই। অর্থাৎ ওই 
অঙ্ষকার কক্ষে আলোর সাহায্যে আমরা চক্ক দ্বারা সেই 


পারি। কিন্তু যদি 
কোথাও প্রল্গিত প্রদীপ থাকে এবং আমরা সেটিকে 


দেখতে যাহ, তবে তার জন্য আর আমাদের অন্য কোনো 
প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রদীপ স্বপ্রকাশ। সেটি 
নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করে। তেমনি নিজ স্বরূপ 
দেখার জন্য অনা কোনো প্রকাশের (আলোর) প্রয়োজন 
হয় না ১ কারণ ভরীবাতা (স্বরূপ) স্বয়ং -প্রকাশ। সুতরাহ 
এটি নিজেই নিজেকে জানতে পারে। | 

স্থল, সৃক্ম এবং কারণ-_-এই তিন শরীর আছে। অন্ন- 
জল থেকে যে শরীর সৃষ্ট তাকে বলা হয় সথলশরীর ৷ স্থল 
শরীর হল ইচ্ছিয়ের বিষয় । এই স্বলশরীরের ভিতর পাঁচটি 
জ্ঞানেন্দ্িয়, পাঁচটি কমেন্ডিয় এবং পাঁচ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি 
_ এই সতেরোটি তত্ব দ্বারা সৃষ্ট 'সুক্মশরীর' আছে। 
স্ক্মশরীর ইন্দিযের বিষয় নয়, বরং এটি বুদ্ধির বিষয়। 
যেটি বুদ্ধির বিষয় নয়, যাতে প্রকৃতি-স্বভাব ইত্যাদিও 
থাকে, সেটি হল ‘কারণশরীর’। এই তিনটি শরীরের 
ওপর আলোচনা করলে জানা যায় যে এই স্থলশরীর ৷ 
আমাদের স্বরূপ নয় ; কারণ এটি প্রতি যুহূর্তে বদলায় 
এবং এটিকে জানা যায়। সৃগ্মাশরীরও বদল হয় এবং | 
তাকেও জানা যায় ; সুতরাং এটিও আমাদের স্বরূপ নয়। 
কারণ-শরীর প্রকতিন্বয়াপ, কিন্তু দেহী (জীবাত্মা) 
প্রকতিরও অতীত । সুতরাং কারণশরীরও আমাদের স্বরূপ 
নয়। জীবা্মা যখন প্রকৃতির বধ্ধানরহিত হয়ে যায় তখন 
নিজেই নিজের স্বরূপ জানতে পারে। এই জানা জাগতিক | 


বস্তুগুলি জানার চেয়ে সর্বধা বিশেষভাবে জানা হয়। 
এইজনা একে *আশ্চর্যবৎ পশাতি’ বলা হয়েছে। 

ভগবান এখানে বলেছেন *নিজেকে অনুভবকারী 
কোনো একজনই হয়-__*কশ্চিৎ', এবং পরের সপ্তম 
অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লোকেও এহ কথাহ বলেছেন যে কোনো 
একজন বান্তি আমাকে তত্ব দ্বারা জানে-_ 
বেপ্তি তত্ততঃ'। এই পদ দ্বারা মনে হতে পারে যে এই 
অবিনাশী তন্তু জানা বড়ই কঠিন এবং দুর্লভ। কিন্ত 
বান্তুবিক তা নয়। এই তত্ত জানা কঠিনও নয, দূর্লভও নয়। 
বরং এই তনুকে সত্যকার জানবার জিজ্ঞ্যসুর অর্থাৎ 
এইদিকে নিজেকে সমপল করার লোকেরই অভাব। 
এনা কম হওয়ার কারণ হল নিতে জানবার ইচ্ছা কম 
খাকা। 

“আশ্চৰ্মবস্বদতি তখৈব চাল্যঃ'_এইরূপই অনা ব্যক্তি 
এই জীবাস্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করে ; কারণ এই 
তত্ব বাণী দ্বারা প্রকাশিত নয়। যার ছারা বালী প্রকাশিত, 
সেই বালী তাকে কী করে প্রকাশিত করবে ? যে 
মহাপুরুষ এই তান্বের বর্ণনা করেন, তিনি কেবলমাত্র 
শাখা চন্দরন্যায়ের মতো"! শুধু সংকেতই করেন, যাতে 
শ্রোতার লক্ষ এইদিকে আসে। তাই এর বণনা আশ্চর্যবহ 
হয়। 

এখানে যে 'অনাঃ" পদটি বাবহৃত হয়েছে, তার অর্থ 
এই নয় যে, যে জানে এবং যে বলে, দুজনে পৃথক বাক্তি ; 
কারণ যে নিজে জানে না সে বর্ণনা করবে কী করে ? 
সুতরাং এই পদের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সকল ব্যক্তি 
জানেন, ভাতের মধ্য বর্ণনা করার উপযুক্ত মানুষ কোনো 
একজনই হন। কারণ সমস্ত অনুভবকারী তকুজ্র 
মহাপুরুষগণও ওই তত্ত্বের বর্ণনা করে শ্রোতাদের সেই 
তন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন না। তাদের সংশয় ও 
তর্কমুক্রির পুরোপুরি সমাধান করার ক্ষমতা, থাকে 
না। সুতরাং বর্ণনাকারীর বিশেষ ক্ষমতা পরিস্ফুট করার 
জনাই এখানে *অনাঃ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

আশ্চর্থবচষৈনমনাঃ শৃণোতি' অনা কেউ কেউ এই 
সীবাস্থাকে আশ্চর্য্ধপে শোনে অর্থাৎ শ্রবণকারী, শান্ত 
এবং লোক-লোকাপ্তরের যত কথা শুনেছে সেই সব 
কথার তুলনায় দেহী সঙ্ধন্দীয় কথা সর্বদাই অনা স্তরের 


"কোন বালককে অঙ্গুলি দারা ইঙ্গিত কবে যেমন তাকে চন্দ্র দেখতে সাহায্য কথা হয়। 
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[জৰ্যায় ২ 


হয়। কারণ অন্য যা কিছু জানা আছে তা সবই ইন্রিয়-মন- 
বদি ইত্যাদির বিষয়: কিছুর দেহী ইল্তিয়াদির গোচরীভূত 
বিষয় নয়, বরং এটিই ইন্দিয়াদির ব্যিয়গুলিকে প্রকাশিত 
করে। সেনা দেহী সপ্রন্ীয় আলোচনা তার কাছে 
আশ্চর্যের মতো শোনায়। 

এখানে ‘অলাঃ' পদ ব্যবহারের অর্থ এই যে, যিনি 
জানেন এবং যিনি বিবৃত করেন-_-এই দুজনের থেকে 
শ্রোতা (তত্রজিরোসু) ভিন্ন বান্তি । | 

“শ্রুত্বাপোনং বেদ ন চৈর কশ্চিৎ' শুনেও কেউ ৷ 
একে জানতে পারে না। তার মানে এই নয় যে, কেট | 
শুলেছে, সুতরাং সে আর দ্বানবে না। এর অর্থ হল যে 
কেবলমাত্র শ্রবণ করে কেউ একে জানতে পারে না। শ্রবণ 
বরারপর যান সেই তাতে ছিরে 
আপনিই আপনাকে জানতে পারো । 

কে যদি বলে যে শান্তর এবং গুকুজনের বাক শুলেই 
তো জ্ঞান হয়, তাহলে এখানে “শুনেও কেউ জানে 
না'_একূপ কেন বলা হয়েছে ? এই বিষয়টি নিয়ে একটু 
গুরুব্লসহ আলোচনা করলে দেখা যায় যে শাস্ত্রের ওপর 
শ্রদ্ধা করতে শান বাধ্য করে না এবং গুরুজনের ওপর 
শ্রদ্ধা করতে গুরুজ্জনেরাও বাধা করেন না। সাধক নিজেই 
শান্ত এবং গুরুঙ্গনের এপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করেন, নিজেই, 
তাদের শরণাগত তন। যদি স্থয়ং-এর সম্মুখীন না হয়েই 
জান প্রাপ্ত করা যেত, তবে আজ পর্যন্ত ভগবানের অনেক 
অবতার হয়েছেন, 
তাদের আগমনে কোনো বান্ডিরই অজ্ঞান থাকা উচিত 


ছিল না অর্থাৎ সকলেরই তত্ত্যন যাওয়া উচিত 
ছিল। কিছ্র সেরূপ দেখা যায় না। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস নিয়ে 
শুনলে আক্মোপলকিস জনা সাহাষা হয় মাত্র, কিন্তু স্বয়ং - 


ই স্বরূপে দ্রিত হয়। সুতরাং উপরিস্টক্ত পদটির তাৎপর্য 


ডত্তুজ্ঞানকে অসপ্তবরূণে ঘোষণা করা লয়, বরং এটি যে 
করণ-নিরপেক্ষ তাই জানানোহ এর উদ্দেশ্য মানুষ যে 
কোনো প্রকারে যতই তত্ত্ঞ্জান জানবার চেষ্টা করুক না 
কেন, শেষ পর্যন্ত নিজেই সে নিজেকে জানতে পারে। 
শ্রবণ-মনন ইআদি সাধন তন্ুজানের পরস্পরাগ্গত সাধন 
প্রগালী বলে মেনে নিলেও, প্রকৃতপক্ষে বোধ করণ- 
নিরপেক্ষ (নি্গের দ্বারাই নিজে) হয়। 

আপনাকে আপনি জানা কী করে হয় ? একটি হচ্ছে 
করা, আরেকটি হল দেখা এবং অপরটি হল ভালা। 


| করাতে কমেন্ডিয়ের, দেখায় জ্ানোন্দিযের এবং জানায় 


স্বয়ং -এর প্রাধান্য থাকে। 

জ্ঞানেন্দরিয়ের দ্বারা জানা যায় না, বরং দেখা যায়, 
কোনটি ব্যবহারের উপযোগী। স্বম়ং-এর দ্বারা যা জানা 
যায়, সেটি দু'প্রকারের-_একটি হল জ্বগংসংসারের 
সঙ্গে আমার নিতা-ভিন্নতা এবং অপরটি হল পরমাস্থার 
সঙ্গে আমার সর্বদা অভিন্নাতা। অনা কথায়, পরিবর্তনশীল 
বিনাশশীল পদাথঞ্লির সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক 
নেই এবং অপরিবর্তনশীল অবিনাশী পরমাত্মার সঙ্গে 
আমার নিত্য সম্পর্ক। এরূপ জানলে তখনই স্বতঃ 


যায় না। সেখানে বুদ্ধিও স্ুক হয়ে যায়। 


পরিলিষ্ট-ভাব__ শুধুমাত্র শুনেই অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা শরীরীকে জানা যায় না, তবে জিচ্ছাসু হয়ে তত্বুক্র, 


অনুভবী 
"আশ্চৰ্যবংবদতি তথ্ৈব চান্যঃ’ বলার অর্থ হল যে তন্তু 


কুষদের কাছে শুনলে জানা যেতে পারে-_'যতত্বামপি সিদ্ধানাং কশ্চি্মাং বেপ্তি তত্তৃতঃ' (গীতা ৭1৩)। 


[ভবকারীদের মধ্যেও বর্ণনাকারী কেউ একজন দাত্রহ হন। 


যাঁরা অনুভব করেন, তারা সকলেই যে বর্ণনা করতে পারেন, তা লয়। 


যেমন, জগতে শোনাদাত্রই বিবাহ হয় না, নারী-পুরুষ ভয়ে যদি উভযকে পতি-প্রীকপে স্বীকার করেন, তাহলেই 
বিবাহ হতে পারে, তেমনই, শোনামাত্রই কেউ পরনাস্মতন্ত জেনে ফেলতে পারে না, শোনবার পর যখন সে তাকে 
স্বীকার করে, তাতে স্বিত হয়, তখনই সে ্ব-স্বকপকে জানতে সক্ষম হয়। সৃতবাং শোনার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের ভাষা 


নিজেই লিঙ্কে জানার কথা দীতার কয়েক স্থানে দেখা যায় ; 

১) আত্থান্যেবাস্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্তদোচাতে। (২1৪৫) 

এ ডি আত্মনোব চ সন্তটপ্তসা কার্য্যং ন বিদ্যতে ৷ (৩1৯৭), 
৩) যত্ৰ চৈবাত্মনাস্মানং পশাম্নাস্থানি তুষ্যতি॥। (৬1২০) 

৪) যতপ্তো যোগিনশ্দৈনহ পশান্াচযমন্যবস্কিতন্‌ ৷ (১৫1১১) 


যেমন__ 


শ্লোক ৩০] 


সাধক-সঞ্জীবনী 


শিখতে পারে, অন্যকে শোনাতে পারে, লিখতে প্যবে, ব্যাখ্যা করতে পারে, চিন্তাও করতে পার 


সক্ষম হয় না 


শুধুমাত্র শুনলেই পরমাস্মতন্র জানা যায় না, শোনার পর উপাসনা করলে তবেই জানা সম্ভব হয 
মহাপুরুষ পরঘাক্মতনব বর্ণনা করেন এবং শ্রোতা জিজ্ঞাসু ও 


উপাসতে .....' (গীতা ১৩।২৫)। যদি কোনো 
শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, তাহলে তখনই তার জ্ঞান হতে পারে। 


Ee HH 
সাফা এবারে দেহ এবং দেন (জাতারে। এক্রশেল উপসাংকাব করা হচ্ছে। 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত। 
তঙ্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্ছসি॥ ৩০ || 


[ভারত (হে ভরতবংশ্ো্ভব অজুন !) ; সর্বস্য, দেহে (জীবগশের দেহে) ; আনাম দেহী (এই দে 
সানি (প্রাণীদের জনা) ; 


অবশ (অবধ্য) ; 
করা) ; ন, জহি ( 


তন্মাৎ (সেইজন্য) ; সর্বাপি (সমস্ত) 
ন্য়।)] 


স্বম (তোমার) ; শোচ্তুম্‌ (শোক 


হে ভরতবংশোস্তব অর্জুন ! জীবগণের দেহে এই দেহী সর্বদাই অবধ্য, সেই কারণে এই সমস্ত প্রাণীর 
জন্য অর্থাৎ কোনো প্রাণীর জনাই তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা দে নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত" 

_ খনুযা, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, স্থাবর- 

জঙ্গম সমন্ত প্রাণীর শরীরে অবস্থিত এই দেহী সর্বদা অবধ্য 
অর্থাৎ অবিনাশী। 

'অবধাঃ? শব্দটির দুটি অথ হয়_-(১) একে বধ করা 

২) একে বধ করা যায় না। যেমন গরু অবধ্য, 


নয়। কারণ গোহত্যা অত; 
দেতীর ব্যাপারে *দেহীকে বধ করা উচিত নয়'_একূপ 
কোনো কথা আসে না বরং এই দেহীকে কখনো 
কোলোপ্রকারে বধ (বিনাশ) করা যায় না এবহ কেউ 
করতে পারে না বিনাশমবায়স্যাসা ন কশ্চিৎ 
কর্তুনর্ছতি' (২1১৭)। 

“তম্মাৎং সর্বাণি ভূতানি তং শোটিতুমহসি'_ 
সেইজন্য তোমার কোনো প্রাণীর জনা শোক করা উচিত 
নয়। কারণ দেহাল বিনাশ কখনোই সন্তব নয় এবং 
বিনাশশীল এই দেহ একনুষূর্তও স্থিরভাবে থাকে না। 


এখানে *সর্বাণি ভূতানি’ পদে বহুবচন দেবার অর্থ হল: 


এই যে কোনো প্রাণী যেন বাদ না যায অর্থাৎ কোনো 
টব জনাই শোক করা উচিত নয়। 
শরীর বিনাশশীল ; কারণ এর স্বভাবই হচ্ছে নাশ 


ক্ষয় হচ্ছে। কিছ্র যেটি নিজের 
নিতাস্থবকূপ তার কখনো ক্রয় হয় না। এই বান্তবিকতা যদি 
উপলব্ধি করে নেওয়া যায়, তাহলে শোক হওয়া সম্ভবই 
নয়। 


প্রকরণ -স্বন্ধীয় বিশেষ কথা 


এখানে একাদশ শ্লোক থেকে ত্রিশতন শ্লোক পর্যন্ত যে 
প্রকরণ আছে, এটি বিশেষভাবে পি টি নিত্য 
অনিত্য, সৎ-অসৎ, অবিনা* . এই দুটিকে 


ভিন্নরূপে বিবেচনার জনা অর্থাৎ এ টু পৃথক 
জানাবার জনাই হয়েছে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহী 
(জীবাস্মা) ও দেহ পৃথক_-এই বিবেক জাগ্রত না হয়, 
ততক্ষণ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্কিযোগ ই 


জানা প্রযোজন। কারণ দেহী যদি দেহ থেকে পৃথক না হয়, 
তাহলে দেহের মতা হলে স্বর্গে কে যায় ? সুতরাং 
অন্তিবাদী যত দার্শনিক আছেন, তারা অদ্বৈতবাদী বা 
ইৈতবাদী, যে কোনো মতের হন না কেন, সকলেই 
দেহী এবং দেহের পার্থক্য স্বীকার করেন। এইস্থানে 
ভগবান এই পার্থক্য স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। 
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ত্রহ প্রকরণে ভগবান যে কথা বলেছেন, তা প্রা সমন্ত । সৎ, নিনাশী-অবিনান্ী শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন। যে 
মানুষেরই অনুভবের কথা। যেমন, দেহ পরিবর্তনশীল | এই দুটির পাথকা নিকমতো জেনে নেয়, সে কনো 
কিন্দু দেহী অপবিবর্তনীয়। দেহী যদি পরিবর্তনশীল হয় তবে | বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্ত হয় না। যে কেবলমাত্র দার্শনিক 
শরীরের পরিবর্তনের কণা কে জানবে ? প্রথমে বাল্াবস্থা : কথাগুলি আওড়ায়, তার শোক দূর হয় না। 
ছিল, তারপর যৌবন এল ; কখনো অমুখ হয়, কখনো বা | একটি হল দর্শনশান্ত্রুলি নিয়ে পড়াশোনা করা আর 
সেরে যায় এইভাবে অবস্থাগ্ুলি পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এই | একটি হল অনুভব করা। এ দুটি বিষয় পৃথক এবং এগুলির 
অবস্কা্তলির জাত্ারাপে দেহী একইবাপে থাকে। সুতরাং | মধ্যে অনেক পাথকা রয়েছে। পড়ার ক্ষেত্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, 
পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তলীয়__এই দুটি কখনো এক | জীব, প্রকৃতি এবং জগৎ এই সমস্তই জ্ঞানের বিষয় 
হতে পারে না। এটি সকলেরই গ্রতাক্ষ অনুভূতি। এইজনা | অর্গাৎ অধ্যয়নকারী জ্ঞাতা এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর ইতাদি হল 
ভগবান এই প্রকরণে আব্মা-অনাস্া, ্ষ-ভ্ীব,প্রকৃতি-: ইস্রিঘ ৪ অপ্রঃকরণের বিষয়। যে অধ্যয়ন করে সে তার 
পুরুষ, জড়-চেতল, মায়া-অনিদ্যা ইত্যাদি কোনো | জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চায়া, বিদ্যা সংগ্রহ করতে চায় । কিনু 
দাশনিক শব্দের প্রযোগ করেননি'*!। কারণ লোকে | যিনি সাধক, মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু এবং ভক্ত হন, তিনি অনুভব 
দাশনিক বিমযগুলি কেবলমাত্র শেখার জন্য বে করতে চান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং জগৎ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ 
অর্থাৎ এ বিষয়গুলি শুধু পড়ার বিষয় বলে মেনে নেওয়া করে এবং নিজেই নিজেকে অনুভব করে ব্রন্মের সঙ্গে 
হয়। এইদিকে লক্ষ রেখে ভগবান এই প্রকরণে দার্শনিক | অভিন্নতা ও নুভব করতে চান, ঈশ্বরের শরণাগত হতে 
শব্দের প্রয়োগ না করে দেহ-দেহী* শরীর-শরীরী, অসৎ- | চান। 
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পরিশিষ্ট-ভাব_ ভগবান একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত দেহ- দেীর বিবেকের বর্ণনা করেছেন। এই প্রকরণে 
ভগবান ব্রশ্গা-দীব, প্রকতি-পুরুষ, ভড়-চেতন, মায়া-অবিদ্যা, আত্মা -অনাঝ্মা ইত্যাদি কোনো দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ 
করেননি এর কারণ হল যে ভগবান এটি শুধুমাত্র পাঠের বিষয় অথাৎ শেখার বিষয় না করে অনুভব করার বিষয় করতে 
চেয়েছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেহ-দেহীর পুথকভাবের অনুভব মানুষমাত্রেই করতে সক্ষম। এর জনা 
বিস্তু অধ্যয়ন করার বা অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই। 

সৎ-অসতের বিচার মানুষ যদি নিজ শরীরকে নিয়ে করে, তাহলে সে সাধক হয় আর যদি জগৎসংসারকে ধরে 
করে, তাহলে বিদ্বান হয়। নিজেকে: জগতের সং-অসতের বিচারকারী মানুষ বন্তা (শিক্ষণপ্রাপ্ত) বা জ্ঞানী 
হতে পারে, বিশ্ব তার নিজের অনুভব হতে পারে না। কিন্তু নিজেকে নিয়ে সৎ-অসতের বিচারকারী মানুষ প্রকৃত 
(অনু্ৰী) জ্ঞানী হয়। অর্থাৎ জগতে সৎ-অসতের বিচার হয় শুধু পাণ্ডিতোর জন্য, কিন্তু সীতা পান্তিত্য করার জন্য নয়। 
তাই ভগবান দার্শনিক শব্দাদি প্রয়োগ না করে দেহ-দেহী, শরীর-শবীরীর মতো সাধারণ শব্দাদি বাবহার 
জগতে সৎ-অসতের বিচার কবে, তারা নিজেকে আলাদা রেখে পাণ্ডিতোর অধিকারী হয়ে ওঠে। অপরগন্ষে 
মধ্যে দেহ-দেসী বিচার করলে মানুষমাত্রেই আ্ঞানপ্রান্তির অধিকার লাভ করে। অনুভব করার জন্য দেহ-দেহার বিচার 
উপযোগী আর শেখাবার জনয উপযোগী হল তত্ব-বিচার। তাই সাধক যদি অনুভব করতে চান তাহলে তার সর্বপ্রথম 
শরীরের থেকে আত্মার পৃথকভাব অনুভব করতে হয়। এইভাবে যে শরীর শরীরীর থেকে সম্পর্করহিত এবং শরীরী 
শরীরের থেকে সম্পর্করহিত অর্থাৎ “আমি শরীর নহ’ এই বোধ হাতে থাকে।। সে যত সততার সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে, 
বিশ্বাসের সঙ্গে, নিঃসন্দেহ হয়ে শরীরের অস্তিহ ও শুরুত্ন মেনে নিয়েছে, ততটাই সততা, দৃঢ়তা, বিশ্বাস নিয়ে, 
নিঃসন্দেহভাবে স্ব-দ্বরূপের অন্তিহ্ ও গুরুত্ব মেনে নেওয়া এবং অনুভব করা প্রয়োজন। 

শরীর শুধুমাত্র কর্ম করার সাধন আর কর্ম শুধু জগতের জন্যই করা হয়। যেমন, কোনো লেখক যখন শিখতে বসেন, 
তখন তিনি লেখনী হাতে নেন আর যখন লেখা বন্ধ করেন তখন লেখনী যথাস্থানে রেখে দেন। তেমনই সাধকের কর্ম 


সযগিও এই প্রকরণে (পঞ্চদশ এবং একবিংশ শ্রোকে) দুবার “গুকম" শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, তবুও এটি দার্শনিক “প্রকৃতি- 
পুরুষা'-এব অথ প্রযুক্ত না হয়ে “মনুষ্য'-এর অথেই প্রযুক্ত হয়েছে। 
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করার সময় শরীরকে স্বীকার করা উচিত আর কর্ম সমাপ্ত হলেই শরীরকে লেখনীর মতো আলাল 
সন্ধন্ধশূনা মনে করা উচিত -_ তাতে আসক্ত না হওয়া উচিত। কেননা তোমার যদি কোনো কিছু করার 
শরীরকে দরকার হবে কেন? 

সাধকদের জনা প্রয়োজনীয় কথা হল___তিনি অসতরূপে যাকে জানেন সেই অসংকে পরিত্যাগ করা; সাধক যাকে 
অসৎ বলে জানেন, তা যদি পরিত্যাগ করেন, তাহলে তার সাধনা সাঙ্গ, সুগম হয় এবং শীগ্রই সিজিলা করেল 
সাধকের নিজ সাধো যে প্রীতির ভাব, তাকেই সাধন বলা হয়। এই প্রীতির ভাব কোনো বন্ধ, ব্যক্তি, যোগ্যতা, 
হতযাদির দ্বারা অথবা কোনো অভ্যাসের সাহায্যে প্রাপ্ত করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে সাধাতে আপনভাব এলে তবেই তা 
প্রাপ্ত হয়। সাধক যাকে আপন বলে মনে করেন, তাতেই তার ভালোবাসা স্বতঃস্ফৃর্তভারে জেগে ওঠে। কিন্তু প্কত 
আপনভাব সেই বন্ধতেই হওয়া উচিত, যাতে এই চারটি ব্যাপার থাকে __ 

১) যাতে আমার সাধর্দা অর্থাৎ স্বরূপগত এক্য থ্যকে। 

২) যার সঙ্গে আমি নিতযসম্পর্কিত। 

৩) যার কাছ থেকে আনি কখনও কিছু চাই না। 

৪) আমার যা কিছু সে সব আমি যাকে সমর্পণ করে দিহ। 

এই চারটি বিষয় ভগবানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্া। কেননা শরীর এবং জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য স্থায়ী নয় 
ওগুলির সঙ্গে আমাদের স্বরূপগত একাও নেই। ৰত পরিবর্তনশীল বন্ধুর সঙ্গে অপরিবর্তনশীল বস্তুর একা 
কী করে হবে ? আমরা শরীরের সঙ্গে যে এক্য দেবে থাকি, তা বাস্তবিক সতা নয়, সেটি মেনে নেওয়া হয়েছে মাত্র। 
নেনে নেওয়া একা শুধু কর্তব্য পালনের জন্য। অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের একা নেনে নেওয়া, তার সেবা করা হলেও 
তার সঙ্গে প্রকৃত একযভাব স্থাপিত হতে পারে না। 

যাকে আমরা অসৎ (অনিত্য) বলে জালি তাকে জাগ করার জনা সাধকের বিরেকবিরুদ্ধ সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ 
করা প্রয়োজন। যার সঙ্গে আমাদের নিভাসম্পর্ক নেই এবং স্থবরূপগত একা নেই, সেপ্ডলি নিজের বলে মনে করা 
বিতবেকবিরুদ্ধ সন্বগ্গা। সেই ভাবে দেখলে শরীরকে নিজের বলা নিবেকবিরুদ্ধ। এই বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্ক থাকলে 
কোনো সাধনই সিদ্ধ হতে পারে না। শরীবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একজন যত তপস্যা করুক, সমাধি লাভ করুক, 
লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করুক না কেন, তাহলেও তার নোহনাশ এবং সতাতত্ প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। বিবেকবিরুদ্ধ 
ক পরিত্যাগ করলেই মোহনাশ হয় এবং সতযতন্ত প্রাপ্ত করা ঘায়। তাই বিবেকবির্দ সম্পর্ক ত্যাগ না করা পর্যন্ত 
সযকের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমরা যদি শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া এই বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্ক পরিত্রাগ নাও 
তাহলেও শরীর একসময় আমাদের তাগ করবেই। যা আমাদের ত্যাগ করবেই, তাকে আগ করা এমন কি কঠিন 
কাজ ? তাই যে কোনো পথের যেমনই সাধক হোন না কেন তাকে এই সত্য স্বীকার করতেই হবে যে আমি শরীর নয় 
এলহ শরীর আমার বা আনার জন্য নয় ; কেননা আনি অশরীরী, আমার প্রকৃত স্বরূপ হল অব্যক্ত । 

সাধকের যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে আনি-আনার কূপ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ সাধনা করলেও সিন্ধিলাভ হয় না এবং 
তার সকল শু কর্ম, সার্থক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠা আসক্তিতেই আবদ্ধ থাকে । সাধক যদি যজ্ঞ-তপ-দান ইত্যাদি শুভ কর্ম 
করতে থাকেন আত্মা ও পরদাত্মাকে ধ্যান করতে থাকেন বাসমাধিমগ্র হন তাহলেও তার বন্ধন সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না। 
কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল আসল বন্ধন, প্রকৃত দোষ, যার থেকে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়ে 
সাধকের যদি শরীরের সঙ্গে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্ণতোভাবে দূর হয় তাহলে তার দ্বারা অশুভ কর্ম তো 
হই না উপরন্থ শুভকর্মের আসন্তিও দূর হয়। কোনো অর্থহীন চিন্তা তিনি করেন না এবং সার্থক চিন্তাতেও তাঁর কোনো 
জাসক্তি থাকে না। তার সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য দূর হয় এমনকি সমাধিতে বা ফ্িরতায় কিংবা নির্বিকল্প স্থিতিতে পর্যন্ত 
কোনোরূপ আসক্কি থাকে না। এইভাবে স্থূলশরীর দ্বারা সংঘটিত কর্মে, সৃগ্মশরীর দ্বারা হওয়া চিন্তায় এবং কারণশরীর 
 ভ্ৈৰ্যের ফলে আসক্তি নাশ হলে সাধকের সাধন সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তার মোহনাশ হয়ে সতাতব্ ইপলক্তি হয় 
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তাই ভগবান ভার উপদেশের প্রারন্ডে শরীবের সঙ্গে বঙ্ষলের সম্পর্ক সর্বতোভাবে মোচন করার উদ্দেশ্যে শনরীর- 


শরীবীর বিবেকের (পৃথকত্রের) আলোচনা 


ক শি এজ 


সহন অঙু্নের মনে আয়রন বেক এশা ছিল এবং ওল্জন 
ক জিল এই বে, আীয়দের মৃত কলে তাদ্রে জন্য ইহলোকে শোক হে এবং 


নৱকাদি দি ভোগ করতে হবে তাই ভগবান অকর্নার শোক আপসারণ ব্রার /নীমীজ একাদশ জোক থেকে /রিশতমা 


লোকা পর খলোছেনা এবাং আলা 
করটছেন/ 


স্বধর্মমপি চাবেক্ষা 


নর পাপের তরা চুর কর 


জনয কনা দি 


ন্‌. বিকম্পিতুমহসি। 


ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহনাৎ ক্ষত্রিয়স্য ল বিদাতে॥ ৩১ || 
[৯ (এবং) ; স্বধর্মম (নিজের ক্ষারধঘকে) ; অবেক্ষ, অপি (দেখেও) ; লিকম্পিহৃম্‌ (কম্পিত হওয়া) ; ন, অর্হসি (উচিত 
নয়) ; ছি (কারণ) ; ক্ষত্রিয়সা (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) ; ধর্মাৎ, যুন্ধাৎ (ধমযৃন্ধ অপেক্ষা) ; অন্যৎ (আর কিছুই) : শ্রেয়ঃ 


(কেল্যাণকারী) ; ন, শিদ্যাতে (নেই ।)] 


স্বধর্মের দিকে লক্ষ রেখেই তোমার শিহরিত হওয়া অর্থাৎ কর্তনাকর্ম হতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় ; 
কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযদ্ধ অপেক্ষা আর কিছুই কল্যাপকারী কর্ম নেই ॥ ৩১ ॥ 


ব্াখ্যা__ [প্রথম দুটি শ্লোকে যুদ্ধ থেকে যে লাভ হতে 
পারে তার বর্ণনা করা হয়েছে।] 
“সবধর্মমপি চাবেক্ষা ন বিকম্পিতুম্হসি'_ স্বয়ং 


পরখাত্থধ অঙগীভূত। এটি যখন শরীরের সঙ্গে একা ছয়ে 


যায়, তখন এই 'স্ব’কে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে যা 
বলে মেনে নেয়, সেটিকে তার কর্তব্য স্বধর্ম বলা হয়। 
যেমন, কেউ নিজেকে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূত্ বলে 
মনে করে, তখন নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্যপালন করাই 


সেইজনা ভগনান ন যে, “যদি স্ধর্ম অনুযায়ী দেখা 
যায়, তাহলেও ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী তোনার পক্ষে যুদ্ধ করাই 
কর্ভবা। নিজ্জ কর্তব্য হতে তোমার কখনো বিমুখ হওয়া 
“ধর্ম্যান্ধি খৃদ্ধাচ্ছেয়োহনাৎ ক্রত্রিয়সা ন বিদাতে' 
ধমখুদ্দ বাতিরেকে ্ষত্রিয়ের আব কোনো কল্যাণকারী কর্ম 


হল তার স্বধর্ম নিজেকে শিক্ষক বা কর্মী কলে মনে 
করলে, শিক্ষক বা কর্মীর কর্তব্য পালন করাই তো তুর 


সধর্ম। কেউ নিজেকে যদি কারো পিতা বা পুত্র বলে মনে 


করে, তাহলে পুত্র বা পিতার প্রতি কর্তব্য করাই 
ভর স্বধর্ম। 

এইছানে ক্ষত্রিঘদের কর্তব্যকর্মকে “ধর্ম” নানে বলা 
হয়েছেন ক্ষুত্রিয়ের মুখা কর্ঠবাকর্ম হল যুদ্ধে বিমুখ ন 
হওয়া। অর্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং যুদ্ধ করা তার স্বধর্ম। 


পরিশিষ্ট-ভাব_দেহ-দেহীর পার্থকা বর্ণনা করার পরে ভগবান এহ গলে 


1 ষ্টাদশ অধ্যায়ে যেখানে (১৮৪২-৪৮-এ 
শব্দটিও আছে__'শ্রেয়ান্‌ নধর্মো বিশুপঃ পরধর্মাৎ 
প্রমাণিত হয়। 


বল্পছেন যে, ‘শ্রেয় (কল্যাণ) হয় নিজ ধর্ম 
গা কারণেই হোক না কেন নিষ্গ 


ধৰ্ম 
কিম" এবং "ধম শব্দ পর্যায়বটী রূপে 
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স্বধর্মপালনের (কর্ত্ব্যপালনের) বর্ণনা করেছেন। কেননা দেহ-দেহীর পার্থক্য-জ্ঞান থেকে যে তনু পাওয়া যায়, তা 
দেহের সদুপযোগ এ স্বধর্মপালনের দ্বারাও পাওয়া সম্ভব । বিবেকে নুখা ব্যাপার “বানা” আর স্থধর্মপালনে মুখা হল 
“করা"। যদিও নানুবের পক্ষে বিবেকই প্রধান, যা ব্যবহারে, পরমাথে, লোক-পরলোকে সর্বত্রই কাজ কিন্তু যে 
সব ব্যক্তি দেহ-দেহীর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য ভগবান ধর্ম পালন করার কথা বলেছেন, যাতে তাঁরা 
শুধুমাত্র তার্কিক জ্ঞানী না হয়ে প্রকৃত তন্তু অনুভব করতে সক্ষম হয়। 

অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি গরমাত্মতন্ব জানতে আগ্রহী, কিন্ত তীক্ষ বুদ্ধি এবং প্রগাঢ় বৈরাগা না থাকায় জ্ঞানযোগের 
জানতে অক্ষম, তীরা কর্মযোগ সহযোগে পরঘাত্মতদ্্ জানতে সক্ষম হন, কারণ জানযোশের দ্বারা যে অনুভব হয, 2 
অনুভব কর্মযোগের সাহাযোও হওয়া সপ্তব (গীতা ৫1৪-৫) 
ক্ষত্রিয় ছিলেন, উ্গবান তাহ এই প্রকরণে ক্ষাত্রধর্মের কথা বলেছেন। আসলে এইস্থানে ক্ষাত্রধম উপলক্ষ 
নার। তই এই ফান ব্রাহ্গণাদি অন্যান্য বর্ণের মানুষদের তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম (কর্তব্য) পালনের কথা ধরে নি 
হবে। (বীত ১৮৪২-৪৩-৪৪) । 

['স্বধৰ্ম'কেই স্বভাবজ কর্ম, সহজ্ঞ কর্ম, স্বকর্ম ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে (গীতা ১৮।৪১-৪৮)। স্থাথ, 
অহংকার এবং ফলোচ্ছা পরিত্যাগ করে অন্যের হিতারথে কর্ম করাই স্বধর্ম। স্বধর্ম পালনই কর্মযোগ।] 


আঁ এ আৰু 


যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বৰ্গন্বারমপাবৃতম্‌। 
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধনীদৃশম্‌ ৷ ৩৯ ॥ 
[যদৃচ্ছয়া, উপপন্নন্‌ (আপনা হতে প্রাপ্ত) : অপাব্তম্‌ (মুড) ; স্বগধারম (স্ুগদ্বারন্বরূপ) পার্থ (হে পাথ 1) ; সুখিনঃ, 
ক্ষত্রিগ্াঃ, ফ (ভাগাবান প্রণত্রয়গণহ) ; ঈদৃশম্‌ (এইকসপ) : যুদ্ধন (যুদ্ধ) ; লভন্তে (লাভ করে থাকেন।)] 


আপনা হতে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ মুক্ত স্বগদ্বারস্বরূপ। হে পার্থ, ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই এইরূপ যুদ্ধ লাভ করে 
থাকেন ॥ ৩২৯ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘মদৃচ্ছয়া......অপান্তম্‌’’ _পাষুবগণের | বারংবার সন্ধির প্রন্থাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্ক দূ্যোষন তা 
সঙ্গে পাশা খেলার সময় দু্যোধন শর্ত রেখেছিলেন যে, | গ্রহণ করেননি। সেইজনাহ ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, 
আপনারা এতে পরাজিত হন, ল আপনাদের ৷ *এই যুদ্ধ আপনা হতেই তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। 
বর্ম বনবাস এবং এক বংসর অজ্ঞাতবাস ভোগ স্বাভাবিকভাবে গ্রাপ্ত ধর্মীয় যুদ্ধে যে ক্ষত্রিয় শৌর্যবীর্যের 
করতে হবে। স্রয়োদশ বর্ষ পরে, আপনারা আপনাদের | সঙ্গে সন্মুখীন হয় ও মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য স্থর্গন্থার 
রাছা ফিরে পাবেন। কিন্তু যদি অস্রাতবাসে থাকাকালীন ৷ শদ্মুক্ত থাকে।' 
জামরা আপনাদের সঙ্গান পাই, তবে পুনর্বার আপনাদের “সুখিনঃ স্বত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধনীদৃশম্‌ '_ এইকপ 
বাগ নয বায়ার ভোগ কত যবে পাশা’ দেল রত হতে রেইন দাদুর 
পরাজিত হয়ে শর্তানুযাযী পাশুবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এখানে সুখী বলার অর্থ নিজ কর্তবাপালন করায় যে সুখ, 
এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। তারপরে যখন তারা | সেই সুখ সামান্য সংসারসুখ ভোগ দ্বারা পাওয়া যায় না। 
জনের রাজ্য ফেরত চাইলেন, দুর্যোধন উত্তর দিলেন | জাগতিক ভোগসুখ তো পশুপক্ষীরাও পেয়ে থাকে। 
‘বিনা সৃচাগ্র মেদিনীও আনি দেব না।' ৷ অতএব যিনি কর্তবাপালন করার সুযোগ 
বুধের এই কথা শুনেও পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে | তাকে ভাগ্যবান বলে মনে করা উচিত। 


সক ও শক 
সহ্য এ না করলে কী মতি হর পরবর্তী চারাটি লোকে তার বণনা করছেনা! 
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৪৪ শ্রীমংভগবন্গীত [অধ্যায় ৯ 
অথ চেৎ তুমিমঃং ধর্মাং সংগ্রামঃ ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধর্মং কীভিং চ হিত্বা পাপমবান্দ্যসি॥ ৩৩ || 
(অথ) চেহ (আর যদি) ; স্বন, ইমম্‌ তিন এছ) ; ধর্ম, সংগ্রামং বেক) ; ন) করিমালি (শা কর) 
*্বধর্মন্‌ (অধম) ; চ (আবহ) ; কীৰ্তি (লি) ; হিত্া (৷ 5 সাপম্‌ (গাপ) ; অনান্সাসি (খুনে) | 
আর যনি তুমি এই ধর্মঘুদ্ধ না কর, অহলে স্বহর্ম ও কীর্তি জাগ করে পাপ্রে ভাগী হবে । ৩৩ । 
ব্যাখ। -‘অথ........পাপমবান্সাদি' এখানে । সালে তোমাত পাপ হবে এবং ছে 
‘জাখ' অাস্থাটি পল্জান্তনে খলজৃত হয়েছে এবং “চেহ! ই হবে। 
অব্যরারি সন্তাবশ'র অর্থে বারখাত হয়েছে। এর তাৎপর্য আপনা হতে পান এই পর্মলগ ক 
ল নে তুমি যুদ্ধ ন’ করেও থাকতে পারণে না, দি খন পরিত্যাগ ক 
ক্ষানস্বভান্গে পররশ হয়ে তাই সুপ কক্ই, 
গ্োত ১৮৷৬০). কিন্তু খদি এপ মলেও ক্বা | পরি 
যায় মি যুদ্ধ করণে না, তাহলে তোমার স্বধা | খত যোদ্ধা খতু 
ক্ষাত্রল্ম পারত হনে। ক্ষাত্রধ্ম পরিজ্ঞাগ | হবে 


ত্যাগ্৷ করে কী 
তেমানে প্রধর্ম 
পাপ হবে। যুদ্ধ 
রবে খে, অর্জনের 
তেমার কীতি লষ্ট 


সন্ভাবিতস্য চাকীত্ির্মনপাদতিরিচাভে ॥ ৩৪ ॥ 
[চ, ভানি (এবং, সক্কলপ্র লী) ; ভপি, তে (তোমা) : ভৰায় মূ (চি ঠজবর্ভিম (একী 
থাকবে) ; ভকীর্তিঃ (এই অন্ত) : সম্ভাবিভলা (৮*থানিত ব্যক্তির পক্ষে) $ ্রণাৎ, চ (তুর খে 
(এঃখদারকত্য )] 
সকল প্রাণী চিরকাল তোমার অকীর্তির কথা বলতে থাকবে। এই অকীর্তি সন্মানিত ব্যক্তির পক্ষে মত্রার 
দায়ক হয় || ৩৪ ॥ 


"সন্তব্তিসা চাকীতিৰ্মরণাদতিরিচাত্তে 
কির পৃরার্থে তগবাল সাধাখ্শ লাম্গিলেন দারা 
অর্জুনের শিণা করার কথা ব্লেছেন। এবাক লোকটির 
শেখাবে সকলের 


এই 


তিন স্পৰ্শ নেই 
নেই বা শত্রুতা নেই এর শাহারণ 


১ লে শি ক্ষারেধম 
ত (যো, কি হুদ 
£ গেল, যা এওগ আলা নে 


টক দৃষ্টি 
“লোকেরা এ: 
লপযণ হয়, তখন ঠা তার 


কাপুরুষত = 
আতর লা ইতানি। 

তে' বলাগ অথ হল যে গগঃ অত 
হার এও প্রভাব! আন 
এবে। "অবায়াস্ত এপ 
শর্তের 
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ভ [তং মংস্ন্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাসাসি লাঘবম্‌॥ ৩৫ ॥ 
[জি মহারগাঃ (এবং মহারগিগণ) ; মংসান্তে (মনে করবেন): স্থাম্‌ ভয়াৎ (ভয়বশত তুমি) ; রণাহং, উপরতন। 
হচ্ছ) ; যেযাম্‌ (ষঁ অন (তুমি) ; বছমতঃ (কহুজনেৱ মানা বাঞ্ি) ; ভৃত্া (হয়েছিলে) ; লাঘবম্‌ (লঘৃহ) : যাসাসি (প্ৰাপ্ত 
জবে।)] 
মহারথিগণ মনে করবেন যে ভয়বশত তুমি যুদ্ধে বিরত হচ্ছ। যাঁদের ধারণায় তুমি বহুজনমানা ব্যক্তি 
হয়েছিলে, তাদের দৃষ্টিতে তুমি লঘৃত্ব প্রাপ্ত হবে॥ ৩৫ ॥ 
ব্যাশ্যা__ভয়াপ্রণাদুপরত: 
“তুমি মনে করছ যে তুমি শুধুমাত্র নিজ কল্যাপের জনা যুদ্ধ 
থেকে বিমুখ হচ্ছ : কিন্দ যদি তাই হত এবং যুদ্ধকে তুমি 
পাপ বলে মনে করতে, তবে প্রথম থেকেই তুমি একান্তে 
করতে এবং যুদ্ধে তোমার প্রবৃত্তিহ হত 
1 কিন্তু তুমি একান্ডে না থেকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছ। এখন | = yj 
যদি তুমি যুদ্ধে নিবন্ধ হও, তাহলে বড বড় রী নানী যোদ্ধা তো অৰ্জুন ! যুদ্ধে অনেক দৈত্য, দেবতা, 
নহারথিগণ মনে করবেন যে, “যুদ্ধে নিহত হবার | গন্ধ্বকেও সে পরাজিত করেছে। যদি এখন তুমি যুদ্ধে 
অরুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়েছে। সে যদি ধর্ম নিয়ে বিচার | বিনত হও, তাহলে ওই সব নহারঞীর কাছে তুমি লঘু 
বিবেচনা করত তবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হত না ; কারণ যুদ্ধ (তুচ্ছ) প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে তোমার 


করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সুতরাং অর্ভুন মৃত্যুভয়েই যুদ্ধে | হবে। 


+***মহারথাঃ'__ নিবৃত্ত হচ্ছে।' 
“যেযাং চ ত্বং বহুমতো ডুত্বা মাসাসি লাঘব 


সত সত 2 


অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দন্তন্তৰ সামর্থাং ততো দুঃখতরং নূ কিম্‌॥ ৩৬ ॥ 
[তব অভিতাঃ ( তোমার শত্ৰুগণ) ; ভব সামর্থাযস্‌ ( তোমার সামর্থোর) ; নিন্দস্তঃ (নিন্দা করে) ; বহুন্‌ (অনেক) ; 
অবাচানাদান্‌ (অকথা বাকা) : চ, বদিমান্তি (বলবে) : ততঃ (এর থেকে) ; দুঃখতরম্‌ (বড দুঃখ) ; নু, কিম (আর কিসে ?)] 
তোমার শক্রগণ তোমার সামর্থোর নিন্দা করে অনেক অকথ্য বাকা বলবে। এর থেকে বড় দুঃখ আর 
কিসে হতে পারে? ॥ ৩৬ ॥ 


ব্যাখ্যা__“অনাচ্গবাদাংশ্চ ... সামর্থাম্‌*__শক্র দুঃখ দেবার জন্য, তোমার মনে স্বালা ধরাবার জন্য কত 
অর্থাৎ অহিতকারীকে ‘অহিত’ বলা হয়। দুর্যোধন, | অকথ্য বাক্য বলবে। গুদের কটু কথা তুমি কী করে সহ্য 
শাসন, কর্ণ প্রমুখ তোমার যে সকল শক্র করবে ? 
তাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ লা হলেও এরা নিজেরাই | “ততো দুঃখতরং নু কিম '_ এর থেকে বেশি আর কী 
প্রতি বৈরীসম্প্ন হয়ে তোমার অহিত করবে । | দুঃখ হতে পারে ? কারণ দেখা যায় যে, মানুষ যেমন তুচ্ছ 
এরা জালে যে তুমি অতাগ্ত বীর যোদ্ধা, এরূপ জেনেও বান্ছিনা দ্বারা অপমানিত হয়ে তা সহা করতে না পেরে 
এনা তোমাকে নপুংসক বলে তোমার সামর্থোর নিন্দা নিজ সামর্থোর অধিক, যোগাতার অধিক দুঃসাহসিক 
, বলবে, “দেখ যুদ্ধের সময়েই তো অর্জুন সরে | করে নৃত্যাকেও বরণ করে নেয়, তেমনি যখন শক্তুরা 
। থাকলে আমাদের সামনে টিকতে পারত নাকি? কে অযথা অপমান করবে, তিরস্কৃত করবে, 
আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে কি পেরে উঠত ? * এইরূপ তোমাকে ৷ তুমি তা সহ্য করতে না পেরে ক্রোধাস্থিত হযে যুদ্ধে লিপ্ত 
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জজ 


৯১০১ 


[জব্যায় ২ 


পাড়বে, তখন তোমার কত নিন্দা হবে। সেই 


সহজ হিলবিতী চানাটে হোক বুজ না কবে বি হাতি তা জঞাদীয়ে জগবানা এবার প্ৰানী টি পোটক যুজ করলে 


বটী লাভ তাই জ্ান্যন্ফেন। 


হতো না প্রান্সাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্‌। 


তম্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় 


[বাঃ হতঃ (যদি মৃত্যুও হয়) ; সস, পরান্সাসি (প্রাপ্তি হবে) ; বা (যদি) 
ভোক্ষসে ( ডোগ করবে) ; তম্মাৎ, কৌন্ডের (অতএব হে কুষ্টীনন্দন ! 


রাজহ) ; 
চয় হয়ে) ; উত্তিষ্ঠ (পরন্থত হও1)] 


যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭॥ 
জিরা (জয়লাভ কর) ; মহীন্‌ (পৃথিনীর 
যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) : কৃতনিশ্চরহ (স্কির 


যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যুও হয় তবে তোমার হ্র্গপ্রাপ্তি হবে। আর যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর তবে পৃথিবীর 
রাজস্ব ভোগ করবে। অতএব হে কুক্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধের জনা দির নিশ্চয় হয়ে প্রস্তুত হও ॥ ৩৭ ॥ 


ব্যাখ্যা "হতো বা ........মহীম্‌"__এই অধ্যায়ের 
যষ্ট শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, “আমরা জানি না যুদ্ধে 
ওরা আমাদের পরাজিত করবে, না আমরা এদের 
পরাজিত করব।' অর্জুনের এই সন্দেহ নিরসন করতে 
ভগবান স্পষ্টরপে জানাটে . ‘যদি তুমি যুদ্ধে কর্ণ 
প্রভ্তির হাতে নিহত হও তবে তোমার স্ব্গপ্রাপ্তি হবে 
আন ঘদি যুদ্ধে চ্গয় হয় তাহলে সসাগ্ররা পৃথিবীর রাজত্ব 
তুমি ভোগ করবে। এইভাবে তোমার দু*দিকেই লাভ। 
অথাৎ যুদ্ধ করলে তোমার উভয়দিকেই লাভ এবং যুন্ধ না 
করলে উতভয়দিকেই শ্ষুতি। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই 
তোমার উচিত।' 

“তহ্মাৎ কৃতনিশ্চয়ঃ'_ এখানে ‘কৌন্তেয়’ 
সম্বোধন করার অর্থ হল এই যে, যখন আহি সন্ধির প্রন্থাব 
নিয়ে কৌরবসভায় গিয়েছিলাম তখন তোনার না কুষ্তী 


তোমাকে যুদ্ধ করবার কথাই বলতে বলেছিলেন। সুতরাং 
তোমার যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, বরং যুদ্ধ 
করতে স্থির নিশ্চয় হয়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত।" 

অর্জুন যুদ্ধ না করতে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং ভগবান 
এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যুদ্ধ করার নির্দেশ 


দিয়েছিলেন। এতে অজুনের মধ্যে সংশয় জন্মেছিল যে 
যুদ্ধ করা উচিত কি না। তাহ ভগবাল এখানে সেই সন্দেহ 
নিরসন করার '্বনা বলছেন যে, “তুমি কোনো সংশয় না 
রেখে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হও ।” 

এখানে ভগবানের কথার এই অর্থ মনে হয় যে, 
মানুষের কোনো অবস্থাতেই 


্রাপ্তকর্তবা পরিত্যাগ করা 
২ তৎপরতার সঙ্গে নিজ 
কর্তবা পালন করা উচিত। কর্ত্ব্যপালনেই মানুষের 
মনুষাত। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ ধর্মপালন করলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সৃখগ্রদ হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্তবাপালন এবং 
অকর্তবা পরিত্যাগ করলে ইহলোকে ও পরলোকে সিদ্ধিলাভ হয়। 


এড কত ক 


সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবান্সাসি॥ ৩৮ ॥ 


[জয়াজযৌ (জয়-পৰাজয়) 


না।)] 
1785] মাও মণ (আলা) 6D 


* লাভালাজৌ (লাভ-ক্ষতি) ; 
কবে) ; ততঃ, যুদ্ধায় (তারপর যুদ্ধে) ; যুজান্স (অবতীর্ণ হও); 


সুখদুঃখে (সুদ-দুঃখকে) ; সমে, কৃত্বা (সমান স্কান 
এবম (এইকাপে) ; পাপম্‌ (পাপ) ; ন, অবান্দ্যনি (প্রাপ্ত হবে 


শ্লোক ৩৮] 


সাধক-স্ভীবনী 


জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি* সুখ-দুঃখকে সমান (জান) করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এইরূপে বুদ্ধ করলে 


ভুমি পাপভাগী হবে না ॥ ৩৮ ॥ 


ব্যাখ্যা [অর্জুনের আশগ্ষা হিল যে যুদ্ধে আস্মীয়বধ 
করলে তার পাপ হবে, কিছু ভগবান এখানে বলেছেল যে, 
“যুদ্ধ পাপের কারণ নয়, পাপের কারণ হল নিজ কামনা। 
অতএব কামনা ভাগ করে তুমি যুদ্ধের জন প্রস্তুত হও।'] 

‘সুখ-দূঃখে,. “যুজাস্ব’__'যুদ্ধে সর্বপ্রথম জয় 
এবং পরাজয় হয়, জয় ও পরাজয়ের পরিণাম হল লাভ ও 
ক্ষতি, লাভ ও ক্ষতির পরিণাম হল সুখ ও দুঃখ। জয়- 
লাভ-ক্ষতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া তোমার 


যুক্ষে ভয়-পরাজয, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখ তো 
বেই। সুতরাং তুনি প্রথম থেকে এটি ভেবে রাখ যে 
তোমাকে শুধুমাত্র নিজ কর্তবা পালন করতে হবে, জয়- 
পরাজয় ইত্যাদিতে কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এই 
দৃষ্টিভঙ্গি রেখে যুদ্ধ করলে পাপ হবে না অর্থাৎ সংসার- 
বন্ধন হবে না। 

সকাম এবং শিষ্কান_দুই ভাবের দ্বারাই নিজের 
কর্ত্ব্যকর্ম পালন করা প্রয়োজ্জন। ধার ভাব সকাম, তীর 
কর্তব্য পালনে আলসা, প্রমাদ একেবারেই হওয়া উচিত 
নয়, বরং তৎপরতার সঙ্গে নিজের কর্তবা সমাপন করা 
স্টচিত। দীর ভার নিষ্কাম, থে নিজ কল্যাণ চায়, তারও 
তৎপরতার সঙ্গে নিচ্ছ করবা পালন করা উচিত। 

সুখ এলে ভালো লাগে এবং চলে গেলে খারাপ 
লাগে, দুঃখ এলে খারাপ লাগে এবং চলে গেলে ভালো 
সাগে। সুতরাং এদের মধ্যে ভাতুলা কী, খারাপই বাকী ? 
অর্থাৎ দুই-ই সমান, এক। এইভাবে সুখে; 
রেখে তোমার নিঙ্গ কর্তব্য পালন করা উচিত। 


মার কোঃ নি তা fae 


প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি শান্ত অনুযায়ীই যেন হয় হোত 
১৬।২৪)। 

'নৈবং পাপমবান্দাসি'__ এখানে পাপ শব্দটি পাপ 
এবং পুণা_ দুইয়ের বাচক, যার ফল হন্-_ স্বর্গ এবং 
নবকপ্রাপ্তিকূপ বঙ্গান, যার দ্বারা মানুষ নিজ কল্যাণ থেকে 
রক্ষিত হয় এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। ভগবান 


চিত 


ঃলেছেন যে, *হে অর্জুন ! সমত 
কর্তব্যকর্ম করলে পাপ এবং 
তোমার বন্ধন হবে না।" 


প্রকরণ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা 
ভগবান একতিশতম শ্লোক থেকে 


পৰ্যন্ত আটটি গ্লোকে কয়েকটি বিচিত্রভাব প্রকট করেছেন: 
যেমন 


হেল 


১) কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করাতে হলে বা কোনো বিষয় 
বোঝাতে গেলে কী করতে হবে, ভগবান 2 এই 


আটটি শ্লোকে জা 


যেমন, কর্তবাকর্ম করা এবং 
অকর্ভবা না করা_-এই বিধি-নিষেধের ব্যাখ্যা করতে 
হলে তাতে প্রথমে নিয়ন, মধ্যভাগে নিষেধ এবং 
উপসংহারে আবার নিয়মের বর্ণনা করে সমাপ্ত করা 
উচিত। শুগবানও এখানে প্রথমে একত্রিশ-ত্রিশতম 
শ্লোক দুটিতে কর্তব্যকর্ণ করলে যে লাভ হয় তার বর্ণনা 
করেছেন, পরে মধ্যভাগে তেত্রিশ থেকে ছত্রিশতম চারটি 
শ্লোকে কর্ঠবাকর্ম না করলে কী ক্ষতি হয় তার বর্ণনা 
করেছেন এবং শেষে সাইত্রিশ ও আটব্রিশ দুটি শ্লোকে 
কর্ঠবাকর্থ করলে কী লাভ হয় তার বর্ণনা করে ক্তব্যকর্ণ 
করার আজ্ঞা দিযেছেন। 

২) শ্রথম অধ্যায়ে অর্জুন ভার মতের সপক্ষে যে ঘুক্তি 
নিয়েছিলেন, এই আটটি শ্লোকে ভগবান তার সমাধান 
$ যেমন অর্জুন বলেছেন__+আমি যুদ্ধ করাতে 
কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না" (১1৩১), ভগবান 
বললেন-_“ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনো 


কল্যাণের সাধন নেই' (২৩১)। অর্জুন ভিল্ঞাসা 
করেছেন, “যুদ্ধ ন্থারা আমি কীভাবে সুশী হতে পারি ?' 


(১৩৭), উত্তরে ভগবান জানালেন, ‘যে ক্ষত্রিয়ের 
এরূপ ধর্মযুদ্ধ সামনে এসে পড়ে, সেই ক্ষত্রিয় সুখীই হয" 
| (২।৬২)। অর্জুন বলেছেন, ‘যুদ্ধ করার পরিনাম নরক 
প্রাপ্তি” (১1৪৪), ভগবান বললেন, 'যুদ্ধ করলে স্বগ 
প্রাপ্তি হয়।' (২1৩২ + ৩৭)। অৰ্জুন বলেছেন, »মুক্গ 
করলে পাপ হয়" (১1৩৬), ভঙ্গবান জানালেন, * 
| করলে পাপ হয়* (২৩৩) অর্জুন বলেছেন, 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 


পরিণামে ধর্ম নাশ হবে? (১1৪০), | তা উদ্ধারের পথে বাধান্বকপ। 


"যুদ্ধ না করলে ধর্ম নাশ হবে | ৪) ভগবান এ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে যে 
৯1৩৩)। কথা সংক্ষেপে বলেছেন, সেইগুলিই এখানে বিস্তারিত 
৩) অর্জুনের ধারণা ছিল যে যুদ্ধরূপী মোর কর্ম হয়েছে ; যেখন_ জিনাযজুষ্ইম' বলেছেন, 


পরিত্যাগ করে ভিক্ষার দ্বারা জীবন-নির্ধাহ করা তার পক্ষে 1 “ধর্মান্ধ যুন্ধান্ণ্ৰেয়োহন্যৎ " বলেছেন। আগে 
শ্রেয়স্কর (২।৫)। কিন্তু ভগবান তাকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ | ‘অন্বর্গাম' বলেছেন এবং এখানে “স্গর্থারমপাবৃতম্* 
দিলেন (৯1৩৮)। উদ্দীবের মনে ইচ্ছা ছিল ভগবানের | বলেছেন। আগে বলেছেন 'অকীর্তিকরম্‌', এখানে 
সঙ্গে থাকার, কিন্পু ভগবান তাকে উত্তরাখত্ডে গিয়ে “অকীতিংঢাপি ভূতানি কথগ়িযান্টি তেহব্যয়াম' বলেছেন। 
তপসাাকরার আদেশ দেন (শ্রীমদ্ডাগবদ্‌ ১১।২৯।৪১)। আগে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন 'তাক্তোত্তিষ্ঠ 
এর অর্থ হল এই যে, নিজ ইজ্ছা বা আগ্রহ জগ নাকরলে  পরন্থপ', সেই নিদেশই এখানে দিয়েছেন _ “ততো যুদ্ধায় 
কল্যাণ হয় না। এই আগ্রহ যে প্রকারেরই হোক না কেন, | যুজাস্ব'। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_দীতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরমাথের 
পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও শান্্ুবিহিত সর্বপ্রকার কর্ম করেও নি কল্যাল করতে সক্ষম হয়। জনযানা গ্রস্াদিতে প্রায়শই 
বলা হয়ে থাকে যে, যদি নিজ কল্যাণ চাও তাহলে সব কিছু পরিত্যাগ করে সাধু হও, নির্ভনে বসবাস কর, কারণ 
ব্যবহারিক জীবন ও পরমার! দুই একসঙ্গে লাভ করা সন্তব হয় না। কিনু গীতায় বলা হয়েছে, আপনি যেখানেই থাকুন, যে 
মতবাদই মানুন, যে সিদ্ধান্তকেহ মেনে নিন অথবা যে ধর্ম, বণ, সম্প্রদায়, আশ্রমেরই হোন না কেন গীতা অনুযায়ী 
চললে অবশাই আপনার কল্যাণ হবে। একান্তে বাস করে বহু বৎসর সাধনা করে মুনি-প্ষিরা যে তত প্রাপ্ত হন, 
শীতানুযাযী চললে সেই তত্রেরই প্রাপ্তি হতে পারে। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে নিন্মামভাবে কর্তবাকর্ম করাই হল 
গীতা অনুযায়ী চলা। 

যুদ্ধের থেকে বেশি ঘোর পরিস্থিতি ও প্রবৃষ্তি আর কি হতে পারে ? যুদ্ধের মতো ভয়ংকর পরিস্ধিতি ও প্রবৃত্তিতেও 
যদি মানুষ তার কল্যাণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে এমন কোন পরিঞ্ছিতি আছে, যাতে অবস্থান করে মানুষ তার কল্যাণ 
না করতে পারে ? গীতার মত অনুযায়ী মানুষ একান্তে আসন পেতে ধ্যানের দ্বারাও নিজের কল্যাণ করতে পারে (গীতা 
৬1১০-১৩) আবার যুদ্ধ করলেও তার কল্যাণ হতে পারে। 

অর্জন স্বৰ্গ অথবা রাজ্য কোনোটিই চাননি (সীতা ১।৩২, ৩৫, ২1৮)। তিনি শুধু যুদ্ধ দারা কৃত পাপ থেকে রক্ষা 
লেন (শীতা ১ ।৩৬, ৩৯, ৪৫) । তাই ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যদি তুমি স্বর্গ বা রাজ্য নাচাও এবং 
পাপ থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এই যুদ্ধরূপ ক্ত্ব্য সমব্রৃদ্ধি সহকারে কর, এতে তোমার পাপ হবে না “নৈবং 
পাপমবান্সাসি"। কারণ পাপের কারণ যুদ্ধ নয়, পাপের কারণ হল বৈষমা (গশ্ষপাতির}, কামনা, স্বার্থপরতা এবং 
অহংকার । যুদ্ধ তো তোমার কর্তব্য (ধর্ম) ! কর্তব্য না করে অকর্তবা করলে পাপ হয়। 

আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে যেমন যে, তুমি যদি রাজা ও স্বর্গলাড করতে চাও তাহলেও তোমার 
কতবাপালন করা উচিত আর এই শ্লোকে বলছেন যে যদি তুমি রাজা ও দ্বর্গলাভ করতে না চাও তাহলে তোমাকে 
সমস্বুদ্ধি সহকারে কর্ঠবাপাপন করতে হবে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 

এ ক গজ 


সাহা -- আগো ভোলে ভগালান যে সমভেম কথা বলেছেন, পরে টি ভোকে সোটি শোনার জন্য নলেশা নিয় 
তারা মারিয়া বণদয জ্রফেনা। 


এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বৃদ্ধি্যোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধা ঘুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্দং প্রহাসাসি॥ ৩৯ ॥ 
[পার্থ ( হে পার্থ 1) ; এষা, বুন্ধিঃ (এই সনবুদ্ধি) ; তে( (তোমাকে) ১ সাংখো (সাংব্যযোগে) : অভিহিতা (বলা 


শৈলী অবগত করাচ্ছেন, যাতে মানুষ যে কোনো 


শ্লোক ৩৯] 
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হয়েছে) ; তু+ ইমাম্‌ (এবং এ সপক্ষে) ; যোগে (কর্মযোগ্ের মাধ্যমে) ; শৃণু (শ্রবণ কর) ; যয়া, বুদ্ধ্যা (এই সমবুদ্ধি) ; যুক্তঃ 


(যুক্ত হলে) ; কৰ্মবন্ধম্‌ (কৰ্মবন্ধান) ; 


প্রহাসাসি (ত্যাগ করতে পারবে।)] 


হে পার্থ ! এই সমবুদ্ধির কথা প্রথমে সাংখ্যযোগে বলা হয়েছে, এখন তুমি এ সম্বন্ধে কর্মযোগের 
মাধামে শ্রবণ কর । এই সমবুন্ধিযুক্ত হলে তুমি কর্মবন্ধন ত্যাগ করতে পারবে ॥ ৩৯ ॥ 


ব্যাখ্যা__'এষা তেহভিহিতা সাংখো বৃদ্ধি্যোগে ত্বিমাং 
শৃণু'_ এখানে "তু" পদটি প্রকরণ-সন্বন্ধ-বিচ্ছেদ করার 
জনা ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে সাংখ্য প্রকরণ সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে এবং এখন কর্মযোগের প্রকরণ বলা হচ্ছে। 

'এষা" পদটি এখানে বাবহাত হয়েছে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত 
সমবুদ্ধির জনা। এই সমবুদ্ধির বর্ণনা আগে সাংখ্যযোগে 
(একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) সুপ্দররূপে করা 
হয়েছে। দেহ এবং দেহীর সঠিক ধারণা হলে 
স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি অনুভূত হয়। কারণ দেহে আসক্তি 
থাকলেই বিষমভাব উপস্থিত হয়। এইভাবে সাংবাযোগে 
সমবুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখন এই সমবুদ্ধির কথা 
তুমি কর্মযোগোর বিষয়ে শোনো। 

“মাম্‌' বলার অর্থ এই যে, এখন এই সমবুদ্ধি সন্থঙ্গে 
কর্মযোগের বিষয়ে বলা হচ্ছে যে, এই সমবুদ্ধি 
কর্মযোগের দ্বারা কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? এর স্বরূপ 
কী ? এর মহিমাই বা কী ? এই কথাগুলির জন্য 
ভগবান এই বুদ্ধিকে যোগের বিযয়রূণে শোনার জনা 
বলেছেন। 

“বুদ্ধ্যা মুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাসাসি' _ 
অর্জুনের মনে ভয় ছিল যে যুদ্ধ করলে পাপ হবার সম্ভবনা 
আছে (১।৩৬, ৪৫)। কিন্ত ভগবানের মতে কর্মে 
বিমমবুদ্ধি (রাগ -দ্বেষ) হলেই পাপ হয়। সমবুদ্ধিসম্পন্ন 
হলে পাপ হয় না। যেমন, জগঠৃত অনেক কার্যকলাপেই 


হয় না ; কারণ আমাদের এসবে সমবুদ্ধি থাকে 
অর্থাৎ সেঞ্ুলিতে আমাদের কোনো পক্ষপাতিত্ব, আগ্রহ, 
বাগ-দ্বেষ থাকে না। শতুমিও এইরূপ সমবুদ্ধি 
সম্পন্ন হও, তাহলে তোমার এই কর্মবন্ধন রূপ পাপ 
হবেনা।' 

এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন তার কল্যাণের কথা 
নিজ্াসা করেছিলেন। সেইজনা ভগবান কল্যাণের প্রধান 


রুহ আরোপ করে বলেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ 


পুণ্য হয়ে থাকে, তাতে আমাদের কিন্তু পাপ বা পুপ্য। 


অপেক্ষা শ্রেয় আর কোনো সাধন নেই (৯৩১) ; আবার 
জানিয়েছেন যে সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করলে পাপ স্পর্শ 
করে না (২1৩৮)। এখন সেই সমবুদ্দিকে কর্মযোগের 
বিষয় বলে জানাচ্ছেন। 

কর্মযোগী লোকসংগ্রহের জনা সকল কর্ম 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশান্‌ কর্তুমর্হসি' (৩1২০)। 
লোকসংপ্রহের জন্য কর্ম করলে অর্থাৎ নিস্থার্থভাবে 
লোকমর্াদা সুরক্ষিত রাখার জন্য, জনসাধারণকে অসৎ, 
পথ থেকে সরিয়ে সৎপথে চালিত করার জন্য কর্ম করলে 


| সহজেই সমতাপ্রান্ত্ি হয়। সমতাপ্রান্ত্ি হলে কর্মযোগী 


অনায়াসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হল। 

এই (উনচল্লিশতম) শ্লোকটি ত্রিশতন শ্লোকের পরই 
ঠিকমতো প্রযোজ। হয় এবং এটি সেখানেই থাকার 
যোগা। তার কারণ এহ শ্লোকটিতে দুটি নিষ্ঠার বর্ণনা 
আছে। প্রথমে একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত 
সাংখাযোগের দ্বারা নিষ্ঠার (সমতার) কথা বলা হয়েছে 
এবং এখন কর্মযোগের ছারা নিষ্ঠার (সমতার) কথা বলা 
হয়েছে। সুতরাং এন্কলে একত্রিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত 
আটটি শ্লোক অসঙ্গত বলে বোধ হয়। তা সত্তেও এই 
আটটি শ্লোক এখানে বাবহারের অর্থ এই যে কর্মযোগে 
বর আগে কর্তব্য কী এবং অকর্তবা 
র পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্তবা এবং যুদ্ধ না করা 
অকর্তব-_এই বিষয়ের বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। 
সেইজনা ভগবান কর্ত্ব্য-অকর্তব্যের বর্ণনা করার জাই 
ইউপরিউন্ত আটটি শ্লোক (২1৩১-৩৮) বলেছেন, এবং 
তারপরে সমতার কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে 
এরথমে একাদশ থেকে তি শ্লোক পর্যন্ত সৎ-অসতের 
বর্ণনা দ্বারা সমত্রের কথা বলা হয়েছে যে সং সৎস্থ এবং 
অসৎ অসহই। এর কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারে 
না। আবার একরিশ থেকে আটত্রিশতন শ্লোক পর্যন্ত 
কর্তবা-অকঠবোর কথা বলে উনচন্ল্িশতম শ্লোক থেকে 
অকণবা পরিত্যাগ করে কর্তবাগালনপূর্বক কর্মের 
সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সময়ের 
বর্ণনা করত্নে। 
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পরিশিষ্ট-ভাৰ-_ কর্মযোগের দুই ভাগ আছে _কর্তব্যবিজ্ঞান এবং যোগবিজ্ঞান। ভগবান একত্রিশ থেকে 
সাইত্রিশতম শ্লোক পযন্ত কর্তবাবিজ্ঞান সম্মন্ধে বলেছেন, যাতে কর্তব্যক করলে লাভ এবং না করলে ক্ষতির কথা বলা 
হয়েছে। এবার এই শ্লোক থেকে তিষ্লানতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যোগবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন। 

আগের শ্লোকে ভগবান যে সমতার কথা বলেছেন, তা সাংখাযোগ্ এবং কর্মমোধা-_-এই উভয় সাধনার ছারা প্রাপ্ত 
হতে পালে। শরীর এবং শরীরীর পার্থক্য জেনে শরীরের থেকে সম্পর্করহিত হওয়াই হল “সাংখাযোগ" আর কর্তবা ও 
অকরবোর পার্থক্য জেনে অকর্তবাকে ত্যাগ করে কর্তবাপালন করা হল “কর্মমোগ'। মানুষের এই দুইয়ের মধ্যে কোনো 
একটি সাধনার দ্বারা এই সমতা প্রাপ্ত করা উচিত। কেননা সমতা এলেই মানুষ কখবন্ধান থেকে মুক্ত হতে পারে) 

একটি হল ধর্মশাস্তর (পূর্ব মীমাংসা) আর অন্যটি হল মোক্ষশান্্র (উত্তর-প্রীমাংসা)। এখানে একত্রিশ থেকে 
সাইত্রিশতম শ্লোক পযন্ত ধমশাল্প এবং উনচজিশ থেকে তিষ্লানতন শ্লোক পর্যন্ত মোক্ষশান্ত্ের কথা বলা হয়েছে। ধর্মের 
দ্বারা লৌকিক ও গারলৌকিক__ উভয়েরই উন্নতি হয়ে থাকে ১) ধর্মশান্্রে ক্তবাপালনই প্রধান। ধর্ম অথবা কর্ভবা, 
দুটি একই ব্যাপার। 

বা করা উচিত, সেটি না করা অকর্তবা, আর যা করা উচিত নয়, তা করাও 'অকর্তব্য। যাতে নিজ সুখের আকাল্কা 
বিসর্জন দিয়ে অপরকে সুদী করা যায় এবং যাতে নিজের এবং অপরেরও মঙ্গল হয়, তাকে বলা হয় “করঠবা+। কর্তবা 
"প্রাপ্তি হয় । কৰ্তব্য পালন না করে মানুষ “যোগ্যারূড' হতে পারে না (গীতা ৬1৩)। যোগের 
হয়, যা কর্মমোশ ও জ্ঞানযোগ দুইয়েরই পরিণাম (গীতা ৫।৪-৫)। 


প্রাপ্তি হলে তবুজ্ঞা স্বতঃ! 
এ এজ এক 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রতাবায়ো ন বিদাতে। 
্বশ্পমপ্যসা ধর্মসা আায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০ ॥ 

[ইহ (জগতে) ; অসা (এই সনবৃদ্ধিকাপ) : ধরমস্য (ধর্মের) £ ন, অভিক্রমনাশ, আসি (প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না) ; প্রভানায়ঃ 
(কোনো বিপরীত ফল ) ; ন, বিদ্যতে (হয়, না) ; স্বপ্পম্‌, অপি (অল্প আচরণ ও) ; মহত॥ (মহৎ) ; ভয়াৎ (ভয় হতে) ত্রায়তে 
(রক্ষা করে।)] 

জগতে এই সমবৃদ্ধিরূপ ধর্মের প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না, এই কর্মের কোনো বিপরীত ফলও হয় না এবং এই 
ধর্মের অল্প আচরণও (জন্ম-মৃত্যুরূপ) মহাভয় হতে রক্ষা করে ॥ ৪০ ॥ 

ব্াখ্যা__'নেহাভিক্রমনাশোহস্তি'-_এই সমবুদ্ধির | ভোগ হয় না, বরং তাতে সাধনই হয়। 
(সমতা) যদি কেবলমাত্র আরম্ভও হয়, তাহলেও যেই প্রভাবায়ো ন বিদাতে' _ সকামভাবে করা কর্মে মন্- 
প্রারষ্ডের বিনাশ হয় না। সমতাপ্রাপ্তি করার জন্য মনে যে | উচ্চারণ, যত্া-বিধি ইত্যাদিতে যদি কোনো ন্যুনতা থাকে 
আগ্রহ, উৎকণ্ঠা আসে, সেটিই হচ্ছে এই সমতার প্রচেষ্টার | তবে তার ফল বিপরীত হয়। যেমন, পুররপ্রাপ্তির আশায় 
আরম্ভ । এই আরপ্তের কখনো বিলুপ্তি হয়না ; কারণ সত্য | কেউ যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে এবং তার বিধিতে কোনো 
বন্ধুর জনা আকাঙ্ষ্ষাও সত্যই হয়। ক্রুটি হয় তবে পুত্র হওয়া তো দূরের কথা গৃহে কারো 

এখানে "ইহ বলার অথ এই যে, এই মনুষালোকে | মৃত্যুও হতে পারে। আর নিয়মাদিতে কোনো ঘাটতি 
মনুযাই এই সমবুদ্ধি লাভ করার অধিকারী। মানুষ ছাড়া | থাকলে তত বিপরীত ফল যদি নাও হয়, তাহলেও পুত্র 
অপর সকলেই ভোগযোনিসপ্ম্পম্ন। সুতরাং তাদের | স্বাভাবিক দেহে জাগায় না! কিন্ব যে বান্তি এই সমবুদ্ধিকে 
বিষমতা (রাগ-দ্বেষ) দূর করার উপায় নেই । কারণ শুধু নিজ অনুষ্ঠানে আনার চেষ্টা করে, তার চেষ্টার, অনুষ্ঠানের 
রাগ -দ্বেমপূর্বকই ভোগ হয়ে থাকে। রাগ-দ্বেষ না থাকলে | কখনো বিপরীত ফল হয় না। কারণ তার অনুষ্ঠানে ফলের 


(বেশোষিক ১1৩) 
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ইচ্ছা থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ফলের ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ 
সমতা আসে না এবং সমতা এলে ফলেচ্ছা থাকে না। 
সুতরাং তার অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হয় না, তা হওয়া 
সন্তৱই নয়। 

বিপরীত ফল কী ? সংসারে বিষমভাব রাখাই বিপরীত 
ফল। সাংসারিক কোনো কার্যে অনুরাগ হওয়া এবং 
কোনো কার্যে দেয় হওয়াই বিষমতা এবং এই বিষমতা 
ছাৱাহ জল্ম-মৃত্যুকূপ বন্ধন হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন 
সময়ব্যেধ আসে তখন রাগ-দ্বেষ থাকে না এবং রাগ- 
দ্বেষ লা থাকলে বিষমতাও থাকে না, তাহলে আর 
বিপরীত ফল হওয়ার কোনো কারণই থাকে না। 

“স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য আয়তে মহতো ভয়াৎ' এই 
সমবুদ্ধিকপ ধর্মের সামানা ক্রিয়াও যদি করা হয়, ক্ীবনে 
সামানা সমতাও আসে, আচরণে সামান্যতম 
সমভাবও আসে, তাহলে জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে 
রক্ষা পাওয়া যায়। সকাম কর্ম যেমন ফল প্রদান করে নষ্ট 
হয়ে যায়, এই সমতা তেমন ধনসম্পন্তি ইত্যাদি কোনো 
ফল প্রদান করে বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ এর ফল বিনাশশীল 
ধনসম্পত্ধি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে নিঃশেষ হয় না। সাধকের 
অন্তঃকরণে অনুকূল-প্রতিকল বস্তু, বান্তি, ঘটনা, 
পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে পরিমাণে সমস্বভাব জাগরিত হয়, 
তা তাঁর অন্রঃকরণে অটল থাকে, এই সমন্ববোধ কোনো 
কালেই বিনাশ হয় না। যেমন, যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তির সাধন 
অবস্থায় যত সমতা এসে যায়, যত সাধনসম্পদ লাভ 
হয়, তা তীর স্বর্াদি উচ্যালোকে বহু বর্ম সুখভোগ করে 
এবং মর্তলোকে কোনো শ্রীমানের ঘরে জন্ম নিলেও নষ্ট 
হয় না (৬1৪১, ৪৪)। এই জনতা তথা সাধনসামগ্রী 
কখনো কিছুমাত্র কম হয় না, বরং সর্বদা যেমনকার 
তেমনই সুরক্ষিত থাকে ; কারণ এটি হল “সৎঃ অর্থাৎ 
চিরম্ায়ী। 

ধর্মের প্রকাশে দুটি বিভাগ আছে__১) দান করা, অল্প 
বিতরণ করা ইত্যাদি পারোপকার করা এবং ২) বর্ণ আশ্রম 
অনুসারে শাস্ত্রবিহিত নিজ কঠবাকম তৎপরতার সঙ্গে 
পালন কথা। এই ধম শিল্পামভাবে পালন করলে সমন্্রূপ 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান সমতার মহিমা উনচল্লিশ-চল্লিশতম শ্লোকে চার প্রকারে জানি 


ধর্ম স্বতইই আসে। কারণ এই সমতাকপ ধর্ম স্র-স্থূপের 
ধর্ম অর্থাৎ স্বরূপ । এইজনাই এখানে সনবৃক্ছিকে ধর্ম বলা 
হয়েছে। 


সমতা-সমন্ধীয় বিশেষ কথা 


সাধারণ মানুষের মনে প্রায়শ এই হা 
একাগ্র হলে তবেই ভঙ্জন-মনন হয়, মন যদি 
তাহলে জপ করে কী পাভ ? কিন্ত গীতার দৃষ্টিতে মন 
হওয়া এমন কোনো বড় জিনিস নয়। গীতার 
হল__সমতা। অন্য লক্ষণ আসুক বা না আসুক ঘাৱ 
সমত্ববোধ এসে গিয়েছে, গীতা তাকে সিদ্ধ বলে স্বীকার 
করে। যার মধ্যে অন্য সব লক্ষণ প্রকটিত অথচ সমত্ববোধ 

নি, গীতা তাকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করে না। 

সমতা দুই প্রকারের অন্তঃকরণের সমতা এবং 
স্থরূপের সমতা । সমরূপ পরমাস্মা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই 
সমরাপ পরমাস্থাতে যে স্থিত হয়ে যায়, সে 
সংসারমাত্রেরই ওপর বিজ্য়প্রাপ্তু হয় এবং জীবন্মুক্ত হয়ে 
যায়। এটিকে জানা যায় অন্তঃ করণের সমতার দ্বারা (ন্বীতা 
৫1১৯)। অগ্তঃকরশের সমতা হল সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে 
সম থাকা (২1৪৮ )। প্রশংসা বা নিন্দা যাই করা হোক, 
কার্য সফল হোক বা না হোক, লাখ টাকা আসুক বা চলে 
যাক, কিন্তু তার জনা অন্তরে কোনো ব্যাকুলতা যেন না 
আসে ; সুখ-। হয-শোক ইত্যাদি যেন না হয় 
(২1২০)। এই সমতার কখনো বিনাশ হয় না। এইই 
সমতার দ্বারা কল্যাণ ব্যাতীত জার কোনো ফল হয় না। 

মানুষ তপস্যা, দান, তীথ, ব্রত ইত্যাদি যে কোনো পুণ্য 
কর্ম করুক না কেন, তা ফল প্রদান করেই নষ্ট হয়ে যায় । 
কিন্তু সাধন করতে করতে অন্তঃকরণে যদি সামান্যতম 
সমতা (নির্বিকারভাবে) আসে তবে তার বিনাশ হয় না, 
বরং তা পরিণামে কল্যাণ করে। সেইজনা সাধনায় 
সমতা যত উচ্চ বন্ধ, মনের একাগ্রতা তত উচ্চ বস্তু নয়। 
মন একা্র হলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হতে পারে, কিন্ত কল্যাণ হয় 
না। কিন্তু সমতা এলে মানুষ সংসারবন্ধান খেকে সহজেই 
মুক্ত হতে পারে (৫1৩)। 


(১) 'কর্মবন্ধং প্রহাসাসি'__ মানুষ সমতার সাহাখো কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। 
(২) 'নেহাভিক্রমনাশোহস্টি'_এর আরম্ভ ও বিনাশ হয় না। 
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(৩) "প্রভাবায়ো ন বিদাতে'_ এই অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হয় না। 

(5) 'হৃজমপাসা ধর্মসা আ্ৰায়তে মহতো ভয়াৎ’”__ এব সামানা কিছু অনুষ্ঠান হলেও জশ্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে 
রক্ষা করে। 

যদিও প্রথম বাকাটির মধোই অবশিষ্ট তিনটি বাকা এসে পড়ে, তবুও সবগুলির মধ্ো কিছুটা পার্থকা থাকেই, 
যেমন 

(১) ভগবান প্রথমে সাধারণ নিয়ম জানিয়েছেন যে সমত্রযুক্ত মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়। বন্ধনের কারণ গুণাদির 
সঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক (গীতা ১৩।২৯)। সমস্থ বোধ হলে প্রকৃতি এবং তার 
কার্যাদির সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না. তাই মানুষ তখন কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেমন জগতে নানাপ্রকার শুভ. 
অশুভ কর্ম সংঘটিত হয়, কিন্তু এসব কর্ম আমাদের আবদ্ধ করে না। কেননা এইসব কর্মের সঙ্গে আমাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই, তেমনই সমতাযুক্ত ব্যক্তির শরীর দ্বারা যে সব কর্ম হয় সেগুলির সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক থাকে 
না। 

(২) সমবুদ্ধি যদি শুধু আৱস্ত হয় অথাৎ কেবল সমন্বপ্রাপ্ত করাই উদ্দেশ্য হয়, জিঞ্জাসা যদি মনে উদয় হয় তবে 
সেই আরন্ডের কখনো বিনাশ হয় না। কারণ অবিনাশীর উদ্দেশ্যও অবিনাশীহ হয়ে থাকে এবং বিনাশের উদ্দেশ্য 
বিনাশী হয়। বিনাশীর ুদ্দেশ্য থাকলে নাশ (পতন) হয়, কিন্তু সমতার উদ্দেশা শুধু কল্যাণহ করে__ “জিজ্ঞাসুরপি 
যোগসা শব্ত্রহ্জাতিবর্ততে' (সীতা ৬1৪৪) 

(৩) সমস্থ অনুষ্ঠানের ফল কখনো বিপরীত হয় না। সকামভাব নিয়ে করা কর্মে যদি মন্ত্রোচ্চারণ,অনুষ্ঠান-বিধি 
ইত্যাদির কোনো ক্রটি হয় তবে তার বিপরীত ফল হয*।। কিন্ত যেটুকু সমতা অনুষ্ঠানে ও জীবনে এসেছে, তাতে যদি 
বাবহার বিধিতে কোনো ভুল হয়, খুব সাবধানের সঙ্গে অনুষ্ঠান না করা হয় তাহলেও তাতে কোনো বিপরীত ফল 
(বন্ধন) হয লা। যেমন, যে আমার কাছে কাজ করে সে অর্থাকারে লন স্বালাতে গিয়ে যদি সেটা ভেস্তে ফেলে তাহলে 
আমি অসন্ব্ট হই। কিন আমার কোনো বন্ধু, যে আমার থেকে কোনোদিন কিছু চায় না, তার হাত থেকে বদি লপ্ঠনটি 
পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে আমার তার ওপর রাগ হয় না। বরং আনি তাকে বলি, আরে তোমার হাত থেকে পড়ে 
ভেঙেছে তো কি হয়েছে, আমার হাত থেকেও তো কত জিনিস ভেঙে যায় ! ছেড়ে দাও, এটা কোনো ব্যাপারই নয়। 
তাহ যারা সকামভাবে কর্ম করে, তাদের কর্মের বিপরীত ফল হতে পারে, কিন্তু যারা কোনোরূপ কিছু আশা করে না, 
তাদের অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হবে কীকরে? তা হওয়া সম্ভব নয়। 

(৯) যদি অল্প একটুও সমস্বের অনুষ্ঠান হয, সামান্যতমও যদি সমতা ছার হয় তবে তা জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় 
রক্ষা করে অর্থাৎ কল্যান করে। সকাম কর্ম যেমন ফলদান করে নষ্ট হয়ে যায়, সমতা তেমন অল্প একটু হলেও 
ফলপ্রদানের পর নষ্ট হয় না, বরং শেষ প পাবণায়ে কল্যাণই করে থাকে। যকতর, দান, তপাদি শুভ কর্ম সক্ামভাবে 
যদি করা হয় তাহলে তার ফল বিনাশ। (ধনসম্পন্তি এবং স্গগলাভ) হয় আর যদি নিষ্কামভাবে করা হয় তাহলে তার 
ফল হয জবিনাশী (মোক্ষ)। এইরাপ যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি শুভ কর্মের দু'প্রকার ফল হয়, কিন্তু সমতার একই ফল 


 কণিত আছে থে ইষ্ট ইন্দ্রকে বধ করার নিমিল্ড পুত্রের অন্য এক্সমজ্ঞ করোছলেন। সেই যজে পষিগণ সইন্্শক্রং বিবরন 
এই মন্তুটি দ্বারা পুজা করেছিলেন। “ইন্দরশঞ্র' শব্দটি যদি ফঠীতৎপুরুষ সনাস হয়, তবে তার অর্থ হল শইস্্রসা শত্রু" (ইন্দ্রের 
শত্রু) আর যদি বছুত্ীহি সমাস হয়, তাহলে তার অর্থ ইন্দ্র শক্রর্ণস্য (ইন্দ্র যার শত্র)। সমাসের পার্থকো স্বরেও তফাৎ হয়। 
অতএব যষঠীতৎপুকুম সনাসে “ইন্দরশত্র' শব্দটির উচ্চারণে অন্তিম অক্ষর *এ' উদাত্র স্বরে হবে এবং বহুরীহি সঘাসে স্ক্রু 
শব্দ উচ্চারণে প্রথম অক্ষর ‘ই উদাত্ত স্বরে হবে। খষিগণের উদ্দেশা ছিল যন্ঠীতৎপুকুখ সনাসের “ইন্দশত্র" শব্দটির অদ্তিম 
অক্ষর উদাত্ত স্বরে উচ্চাবণ করা তারা প্রথম অক্ষর সই" উদান্ত সুরে উচ্চোরণ কবেন। এইরাপ স্ববভেদে মন্রোচ্চাবণের ফল 
বিপরীত হয়ে যায়, যার ফলে ইন স্টার পুত্র বৃত্রাসুরের হত্যাকারী হয়ে ওঠেন। তাই বলা হয় যে- 
স্বরতো বর্গতো বা মিথাপ্রযুত্জো ন তমর্ণমাহ। স বাথজ্রো ধজসানং হিনস্তি যণেন্দর 


= স্থপতোহ্পরাধাৎ ॥ 
(পাণিনীয়শিক্ষা) 


শোক ৪১] সাধক-স্ীবলী 
হয়_ তা হল কলাণ। যেমন যদি কোনো পথিক শৰাস্তায় চলতে চলতে কোনো এক স্থানে বিরান লেৱ লা 
এবং পরে চলতে আবপ্ত করে, তবে সে পুনরায় গোড়া থেকে আরপ্ত ফরে না। বরং যেখানে 2 
একবার এসেছে তা কখনো নষ্ট হয় না। 

'স্বল্মপাসা ধর্মসা ত্রায়তে মহতো ভয়াং'-_- নিল্কামভাব অল্পনাত্রা উদিত হলেও তা হল সত্য জার 
তা হল অসত। যেমন ভুলো একমণ হলেও তা পোড়াতে একমণ আগুন লাগে না। তুলো একষণ হোক বা একশত 
তার জনা একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট একটি কাটি ্বাললেই তা অগ্নিতে পরিণত হবে। তুলো নিজেই সেই আগুন 
সাহাযা করবে। আগুন তুলোকে সঙ্গ দেবে না, তুলো নিজেই ফলনশীল হওয়ায় আগুনকে সঙ্গ দেবে। এইরূপ অসঙ্গত 
হল আগুন আর জগৎসংসার তুলো। জগৎসংসার থেকে অসঙ্গ (বিচ্ছিম) হলেই জগৎ নিজেই নষ্ট হয়ে যায় যা 
আমলে জগৎসংসারের অস্তিত্ব না গাকায় তার সঙ্গে কখনো সন্দন্ধ হয়ই না। 
অতি সামান্য ত্যাগও হল সং, আর যত বড় ক্ৰিয়াই হোক না কেন, তা হল অসহ। ক্রিয়ার অন্ত (শেষ) থাকে , কিন্ছ 
গা হুল । তাহ যজ্ঞ, দান, তপাদি ক্রিয়া ফলপ্রদাল করে নষ্ট হয়ে যায় (গীতা ৮1২৮), কির ত্যাগের ফল কখনো 
নষ্ট হয় না “ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌* (গীতা ১২।১২)। একমাত্র অহং ত্যাগ করলেই অনন্ত সৃষ্টি ত্যাগ হয়ে যায়, কারণ 
অহং সমস্ত জশগৎসংসার ধারণ করে রাখে (লীতা ।৫)। 

যেমন, যত থাই থাক, তা আগুনের কাছে কি টিকতে পারে ? অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, সূর্যের কাছে তা থাকে 
কি? অন্ধকার ও সূর্যের সঙ্গে লড়াই হলে কি অ জেতে ? তেমনই অজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে লড়াই হলে কি অজ্ঞান 
জেতে ? যত মহাভয় হোক তা কি অভযের সামনে টিকবে ? সমবোধ যত অন্কাই হোক তা হল পূর্ণ আর ভয় যত ভয়ানক 
হোক তা অসম্পূর্ণ। সমতা স্বল্প হলেও তা মহান, কারণ তা সত্য এবং মহাভয় অল্প (সস্তাহীন অপ্তিহ্হীন), কারণ তা 
পাকা নয়। 

সমতাকে, নিষ্কামহাবকে “স্বন্প' বলার অর্থ কী? প্রকৃতপক্ষে নিগ্লামভাব মহান কিছ আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের 
অনুভূতিতে অল্প ধরা পড়ায় একে স্বল্প বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি অজ হলেও সমতা অস্ত! হয় না। ওদিকে আমাদের দৃষ্টি 
যদি কম পাড়ে তবে তার দোষ অ দৃষ্টির, তন্দ্ের নয়। এইনাপহ আমরা অসহকে বেশি গুরু দিলেও অসৎ মহৎ 
হয় না, মহৎ হয় আমাদের গুরুত্ব । তাই আমরা যদি সংকে বেশি গুরুত্ব দিই তাহলে সৎ মহৎ হয়ে ওঠে অর্থাৎ তার 


অহন, উরল্হ অনুভূত হয় এবং অসৎকে গুরুত্ব না দিলে, অসৎ সল্প হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে অসৎ মহৎ হোক বা স্বল্প 
ক্ষ) হোক, তার কোনো অস্ঠিহ নেছ__'নাসতো বিদাতে ভাবহ' এবং সৎ মহহই হোক বা স্বল্প হোক, তার অস্তিহ 
নিত্য নিরন্তর ৷ "নাভাবো বিদ্যতে সত্তঃ'। এই জনাই উপনিষদে পরমায্থতত্তুকে অণু থেকেও অণু এবং মহৎ 


স্বেতাম্বতর উপনিষদ ৩।২০)। 


থেকেও মহত বলা হয়েছে __ “অপোরণীয়াল মহভো মহীয়ান্‌' (কঠ ১।২।২০ 


সী কল হজ 


সন উদাঢারিশতমা হোক ভগবান যোগ্যৱিফয়ো কে সমবির কথা যোগ্য হবে এবণ করার জন্য বলো 
সেই সমহািকো গাও করার সাধনা পরবর্তী রোকে জদাচ্ছেল। 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখা হ্যান্তাশ্চ বুদ্ধয়োহ্ব্যবসায়িনাম্‌ ৷ ৪১ ॥ 
[কুক্ণণন্দন ( হে বুনন 1) ; ইহ (এই) ; লাবসাগাস্মিকণ বুদ্ধিঃ (লিশ্চঘাস্মিকা বুদ্ধি) ; একা (একই) ; অৰ্যৰ্সায়িনাম্‌ 
(ভঙ্কিবচিন্ত মানুষদের) ; বৃন্ধয়ঃ, অনস্তাঃ, চ (বুদ্ধি অনস্থ এবং) ; বহুশাখা (বহুশাখাগ্রযুক্ত) ; হি (হয়ে থাকে। )] 
হে কুরুলন্দন ! এই সমবৃদ্ছিপ্রাপ্তির বিষয়ে ব্যবসায়াস্মিকা (নিশ্চয়ায্মিকা) বুদ্ধি একই থাকে। অব্যবসাযী 
(অঙ্কিরচিত্ত) মানুষদের বৃদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্ত হয়ে থাকে ৪১ ॥ 
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ব্াখযা_ “বাবসায়াৰধিকা বুদ্ধিরেকেছ কুরুনন্দন'_ বুদ্ধি রত এক নিপল হযে বাম কিন্ত কমনোগ ও 
কর্মযোগী সাধকদের ধ্যেয় (লক্ষণ) যে সমতাপ্রাপ্তি, তা | ভক্তিযোগে প্রথমে বুদ্ধির এক স্থিতি হয়, তারপর 
পরমাঝ্খারই স্বরূপ। সেই পরমাস্মাস্বরপ সমতাপ্রাপ্তির স্বরূপের বোধ হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগে জানের প্রাধান্য 
শের সমতাই সাধন। সংসারের প্রতি | থাকে এবং কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগে এক নিশ্চয়তা 
অনুরাগ অন্তঃক্রণের সমতা অর্জনে বাধা। সেই অনুরাগ | প্রাধান্য থাকে। 
দূর করার অথবা পরমাস্মতন্ত প্রাপ্ত করার জনা যে দূ “বহুশাখ। হ্যনপ্তাষ্চ বুদ্ধযোহৰ্যবসায়িনাম্‌ _ তিনিহ 
নিশ্চয় করা হয়, তার লাম হল-_বাবসায়াস্মিকা বুদ্ধি। : অব্যবসায়ী মীর মধো সকামভাব থাকে, যিনি ভোগ এবং 
বাবসায়াস্মিকা বৃদ্ধি কেন এক হয় ? কারণ এর দ্বারা ৷ সংগ্রহে (সদ্যে) আসক্ত খাকেল। কামনার জনা এরূপ 
জাগতিক বন্ধ, পদার্থ ইত্যাদির থেকে কামনা ত্যাগ হয়। | বান্তির বুদ্ধি বছগানী হয় এবং বুদ্ধিও অসংখা শাখা- 
এই ত্যাগ এক প্রকারই হয়, তা সে ধনসম্পন্ডির কামনা প্রশাখাযুক্ত হয় অর্থাৎ এক-একটি বুদ্ধি বহুরকম শাখাযুক্ষ 
আগ্হ হোক বা মানমর্যাদার কামনা ত্যাগ হোক। কিন্তু | হয়। যেমন পুত্রপ্রাপ্ত করতে হবে__ এই একটি বৃদ্ধি এবং 
শ্রহণ করার জিনিস অনেক হয, কারপ এক একটি বস্তু পুন্রপ্রাপ্তির দ্ন্য কোন ওষুধ খাওয়া যায়, কোন মন্ত্র জপ 
অনেক প্রকারের হয় ; যেমন একই খিষ্টান নানা প্রকারের | করা যায়, কোন অনুষ্ঠান পালন করা যায়, কোন সাধুর 
হয়ে থাকে। সুতরাং এই সমস্ত বন্থ লাভের কাষনাঙ | আশীর্বাদ নেওয়া যায় ইত্যাদি উপায় ওই বুদ্ধির অসংখ্য 
অনেক, অনন্ত হয়ে থাকে। শাখা-প্রশাখা । এইরূপ ধনপ্রাপ্তি করতে হবে এটি 
গীতায় কমযোগ। (এই শ্লোক) এবং ভক্তিযোগের | একটি বুদ্ধি এবং ধনলাভের আশায় ব্যবসা করতে হবে, 
(৯15০) প্রকরণে ব্যবসায়াস্মিকা বুদ্ধির বর্ণনা করা : চাকরি করতে হবে, চুরি করতে হবে, ডাকাতি করতে 
হয়েছে, কিন্দ জ্ঞানযোগের প্রকরণে ব্যবসায়াস্তিকা | হবে, জাল- 'জোচ্ছুরি করতে হবে ইত্যাদি ওই বৃদ্ধিরই 
বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়নি। এর কারণ হল যে অনন্ত শাখা-প্রশাখা। এরাপ মানুষের বুদ্ধিতে পরমাত্ম- 
আনযোগে প্রথমে স্বর্ূপের বোধ হয়, পরে তার পরিণানে | প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে একটিই হয়ে থাকে। যতক্ষণ মানুষের উদ্দেশ থা লক্ষ্য এক না হয়, ততক্ষণ 
তার অনন্ত উদ্দেশ্য (লশ্ষা) থাকে এবং এক-একটি উদ্দেশোর নানা শাখা-প্রশাখা হয়ে থাকে। তার কাননাও অনন্ত হয়ে 
থাকে এবংএক-একটি কামনা পূরণের জন্য তার উপায়ও নানাপ্রকার হয়। 


এত এজ আক 

সহন _ জন্য (আককাচিভি) নাদুকলের বাজি বেল অন কয়-- তার কারণ পরবর্তী তিনাটি রোকে জানীরেহেন। 
যামিমাং পুষ্পিভাং ৰাচং প্রবদন্তাৰিপশ্চিতঃ। 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদন্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২ ॥ 

কামায়ানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 

ক্রিয়াবিশেষৰহুলাং ভোগ্ৈশ্ৰ্যগতিং প্রতি॥ ৪৩ ॥ 

কামায়ানঃ ( যে কামনাতে মগ্ন হয়ে আছে) ; ছর্থপরাঃ (স্থগকেই যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে) ; 
থিত খান ধম যে প্রীতি রাখে) ; অনাৎ ( ভোগ বিনা কিছু) ; ন, অগ্রি, ইতি ( নেই এমন কথা); 
বাদিনঃ (যে বলে থাকে 'অবিপশ্চিতঃ (বিবেকহীন ব্যক্তি) ; ইনাম্‌, মানু পৃষ্পিতাম (এই একার মনোহর) ; বাচম্‌ প্রবদ্ধি 


(বাকা বলে থাকে) ; জন্ম-কর্ম-ফলপ্রদাম্‌ (জন্ম-নৃত্যুর্ূপ ফল প্রদানকারী) ; ভোগৈশ্বর্যগতিম্‌ প্রতি ( ভোগ-ওশ্বর্যপ্রাপ্তির 
জনা) : ক্রিয়াসিশেষ লাম (নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্মের বণনাকারী।)] 


হে পৃথানন্দন ! যারা কামনাতে মগ্ন হয়ে আছে, স্বর্গকেই যারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, বেদে কথিত সকাম 
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কর্মে যারা প্রীতি রাখে, ‘ভোগ বিনা আর কিছুই নেই’ এমন কথা যারা বলে, এইরূপ বিবেকহীন 
ব্যক্তিগণ সেই প্রকার মনোহর (পুষ্পিত) বাক্যই বলে, যা জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগ- 
এশ্বৰ্যপ্রান্তির উপায়স্বরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্মের বর্ণনাসূচক ॥ ৪২-৪৩ ॥ 

ব্যাখ্যা-"কামাত্মানঃ’_এরা ভোগবিলাসে এমন- | নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ভোগ করাই তাদের জীবনের প্রধান 
ভাবে ডুবে থাকে যে এরা যেন কামনার মূর্তি । এদের মধ্যে | উদ্দেশা হয়। 
কামনা ছাড়া আর কোনো নিজ্ন্তা থাকে না। এদের মনে |  “খযামিমাং ........ বিপন্চিতঃ'_ যার সৎ-অসং, 
হয় কামনা-বাসনা ব্যতিরেকে মানুষ বাচতে পারে না এবং ৷ নিত্য-অনিত্য, অবিনাশী-বিনাশী ইত্যাদি বিচারবোধ 
কামনা ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না, কামনাহীন নেই, এইরূপ অবিবেকী বান্িগণ বেদে যে সমস্থ বাণীতে 
ব্যক্তি প্রন্তুরের মতো নির্জীব হয়ে যায় । এইরাগ ভাবসম্পন্ন | সংসার এবং ভোগবিলাসের বর্ণনা আছে, সেই সমন্থ 


বান্ডিকে “কামাঝ্মানঃ” বলা হয়। মনোহর বাণীগুলিহ বলে থাকে 
স্ব-ন্ররূপ সর্বদাই একভাবে থাকে, তার কখনোস্তাস-! এখানে 'পুল্পিতাম' 


বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কামনা আসে এবং যায় ও বাড়ে-কনে। এবং এশর্ষের প্রাপ্তির ব 
স্ব-প্বর্যাশ পররনা্মার অংশ আর কাননা জগতের অংশ)  পুস্শে পল্পবিত, তার কোনে 
সুতরাং স্বস্থরপ এবং কামনা দুটি সর্ব | তৃপ্তিলাভ হয়, পত্র-পুষ্পের শোভাতে াণীগুলি 
কিছু কামনায় মগ্ন বান্িগণের নিজ স্বরূপের স্থাতন্ত্রগত | স্থায়ী ফল প্রদান করে না। ওই বাক্যের যে ফল-_স্বর্গাদি 
কোনো ধারপাহ থাকে না। ভোগ, তা কেবলমাত্র শুনতেই সুন্দর, তার কোনো মিন 
“স্বগপিরাঃ'__স্বগে অত্রাৎকষ্ট দিবা ভোগ পাওয়া যায়, ৷ নেই। 
সেইজন্য তাদের ্বগই সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষা হয়ে থাকে এবং “জন্যাকর্মফলপ্রদাম'_ এই পুষ্পিত বাকাসমূহ জন্মা- 
তারা স্বগপ্রাপ্তির আশাতে দিনরাত লেগে থাকে। মৃত্যুরাপ কর্মফল প্রদানকারী, কারণ এগুলিহত সাংসারিক 
এখানে ‘স্বগপরাঃ" পদ দ্বারা সেইসব ব্যন্ডিদের কথা | ভোগকেই গুরুত্ণ দেওয়া হয়েছে। ওই সমন্ত ভোগের 
বলা হয়েছে যারা বেদ এবং শান্তর বর্ণিত স্বর্গাদি লোকের অনুরাগই পরবর্তী জ্বন্মের কারণ হয়ে থাকে (গীতা 
ওপর আঙ্ক বাখে। ১৩৯১)। 
*বেদবাদরতাঃ......... 
সকামকর্মে প্রীতি রাখে অর্থাৎ বেদের তার এরা 
সুধুনাত্র ভোতগ এবং স্বগপ্রাপ্তিতেবেলেষ্ট মনে করে তার 
জনা এরা “বেদবাদরতাঃ'। তাদের মনে ইহজগতে এবং ৷ হয়েছে, তাতে ক্রিয়ার বাহুল্য থাকে অর্থাৎ সেই সমস্ত 
সঙ্গে ভোগ বিনা আর কিছুই নেই অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে | অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার বিধি থাকে, নানাপ্রকার ক্রিয়া করতে 
ছাড়া পরমাস্মা, তনজ্ঞান, মুক্তি, ভগবহ প্রেম | হয়, অনেক প্রকার বগ্বর প্রয়োজন হয় এবং শারীরিক 
ইতাদি কোনো বন্ধই নোই। সুতরাং তারা ভোগবিলাসেই  পরিশ্রনও খুব করতে হয় (গীতা ১৮1৯ ৪)। 


শর শত সি 
ভোগৈম্রর্ধপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়ায্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ 88 ॥ 


[তমা (এই শ্রাতপ্রদ বাকো) ; অপহৃত চেতসাম (যাদের চিন্ত মোহিত হয়েছে) ; ভোগৈশ্বর্মপ্রসক্তানাম্‌ ( ভোগ-রশ্বষে 
আসক্ত বাক্তিদের) ; সমাযৌ (পরনাস্মায়) ২ ব্যবসায়াঝ্মিকা (নিশ্চয়াস্থিকা) ; বৃদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ; ন বিধীয়তে (হতে পারে না।)] 
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এই সমন্ত আপাত প্রীতপ্রদ বাকো যাদের চিত্ত মোহিত হয়েছে অর্থাৎ ভোগে আসক্ত হয়েছে সেইসব 
ব্যক্তিদের পরমাত্বায় নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধি হতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ 


ব্যাখ্যা__'তয়াপহতচেতসাম্‌"_আগ্ের শ্লোকে যে 
শোভাধুক্ত খাকোর বর্ণনা করা হে 
অপহৃত চিন্ত অর্থাৎ স্বর্গে অতান্ত সুখ, সেখানে দিবা নন্দন 
বাগান আছে, সেটি অপ্সরা পরিবেষ্টিত, সেখানে অমৃত 
পাওয়া ঘায়_এরূপ বাকো যাদের চিত্ত ভোগে মোহিত 
তাদের কথা বলা হয়েছে। 

ভোশৈশ্ব্যপ্রসক্তানান্‌*_ শব্দ, স্পৰ্শ, কূপ, রস এবং 
গন্ধ__এই পাঁচ বিষয়, শরীরের সুখ, মান এবং নামযশের 
মোহ_ এই সব কিছুর দ্বারা সুখ গ্রহণ করার নাম হল 
*ভোগ’। ভোগ করার উদ্দেশ্যে বন্ধ, টাকাপয়সা, 
অট্টালিকা ইত্যাদি যা সমস্ত সংগৃহীত হয়, তার নাম হল 
“বিশ্বর্যয। এই ও এশ্বৰ্যে যাদের আসক্তি, 
ভালোবাসা, আকর্ষণ আছে অর্থাৎ এই সবকে যারা শুরু 
দেয়, তাদের ‘ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্‌' বলা হয়েছে। 

যারা কেবল ভোগ এবং এশ্বধেই মন্ত থাকে তারা 
আসুনীসম্পদসম্প্ন হয়। কারণ প্রাণকে বলা হয় “অসু* 
এবং যারা এই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, সেই 
প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিদের ‘অসুর' বলা হয়। তারা 
শরীরের গ্রাধানাকে নিয়ে এখানে অথবা স্থগে ভোগ 
করতে চায় *। 

'বাবসায়াক্মিকা বুদ্ধি সমানো ন বিধীয়তে'_ 
মনুষাজশ্মের যেটি আসল লক্ষ্য, যার জন্য মনুষ্যদেহপ্রাপ্ত 
হয়েছে তা হল পরমাস্থাকেই প্রাপ্ত কবা_এই 
ব্যবসায়াস্থিকা (নিশ্চয়াস্থিকা) বুদ্ধি ওইসব মানুষদের হর 
না। তাৎপর্য হল, যা ভোগ করা হয়েছে, যা ভোগ করা 
যেতে পারে, ভোগের সম্বন্ধে যা শোনা হয়েছে এবং 
ভবিষাতে শোনা যেতে পারে, সেই সংস্কাবের ফলে 
বুদ্ধিতে যে মালিনা থাকে, সেই মালিনোর জন্য জগৎ- 
সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পরণাস্থানুী হতে 


ভোগ 


সেই বাক্যে যাদের ' যারা শিক্ষিত হয়ে “আমি বিদ্বান 


[হয় না, যত 
| নিজের কুচি এবং দ্রভাব। ভোগ এবং সম্পত্তিসংগ্রহের 


জগতের নানাপ্রকার শিক্ষা, কলা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে 
, "আমি অনেক কিছু 
জানি'_এই অহংকারে সুখী হয়, সেই সুখে 


আসক্ত ব্যক্তিগণেরও পর প্রি বিষয়ে একান্ত 
নিশ্চিত হয় না। 
বিশেষ কথা 
পরম দযালু প্রভু কৃপা করে এই এমন এক 


বিশেষ বিচারক্ষমতা (বিবেকশক্তি) দিয়েছেন, যার দ্বারা 
সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে নিজেকে উদ্ধার করে, 
সকলের সেবা করে ভগবানকে পর্যন্ত নিজ বশে রাখতে 
পাবে। এতেই মনুষাজন্যোর সার্থকতা । কিন্তু ভগবানপ্রদন্ত 
ঢারশক্তির অনাদর করে বিনাশশীল ভোগ এবং 
সম্পদসংগ্রহে আসক্ত হওয়াই হল পশুবুদ্ধি। কারণ পশু- 
পক্ষীও ভোগ করে, মনুমা যদি সেই ভোগে মগ্ন হয় তবে 
পশ্ুপক্ষী এবং মানুষের মধো পার্থকা কী থাকে 2 
পশ্ডপক্ষী হল [যোনি। সুতবাং তাদের কাছে 
কর্তবযোর কোনো প্রশ্ন নেই । কিছু মনুষা জন্ম হয়েছে 


| শুধুমাত্র নিজ কবাপালল করে উদ্ধার পাবার 


জনাই, ভোগসুপের জলা নয়। সেইজন্য তার কাছে যে 
কোনো পরিস্থিতি আসুক তা তনকল-প্রতিকুল যাই 


| হোক, তা সবষ্ট সাধনসামন্ত্রী, ভোগের জন্য নয়! যে 


সেগুলিকে 


তার 
পবমাস্মাতে কখনো বারসায়ায্মিকা (নিশ্চয়াস্মিকা) বুদ্ধি 


| হয়না। 


আসলে জাগতিক বস্থুসকল ভগবানের পথে যাবার 
বাধাস্থরূপ নয়, কিন্দ ভোগের যে আকর্ষণ তস্্রঃকরণে 
দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে সেটিই আসল বাধা। ভোগ তত বাধক 
র ভাব বাধক হয়। প্রধান বাধা হয় 


ইচ্ছোকে পোষণ করে যদি কেউ পরমাত্মাকে লাভ করতে 


হয় এরাপ দৃঢ় নিশ্চয় তারা করতে পারে না। এইরূপ, | চায় তবে ভগবান লাভ তো দূরের কথা, তার প্রাপ্তির 


এখানে যে রাজসিক বান্তিদের বর্ণনা করা হচ্ছে, তাদের ভঙ্গবা 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ" (১৬1১১), প্রসক্তা 
যে শুধুমাত্র ভোগ করতে চাষ, তাকে আসুরীসম্পদসম্পন্থাই বলা হয়। 


সু 


যোড়শ অধ্যায়ে আসুনীসস্পাদসম্প্দের প্রকবলে 
' (১৬১৬), ইতাদি পদ দ্বারা বলেছেন। 
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সে করতে পারে না। কারণ যেখানে 
পরনাস্মাকে পাবার ইচ্ছা সেখানেই অর্থাৎ নেই জ্ঞান ভোগ | চেষ্টা করতে পাবে না। কারপ 
জার সপ্চযের রুিতে অবরুদ্ধ হয়েছে। যতক্ষণ ভোগ | আমক্তিতে বশীভূত, তার যে শক্তি ছিল তা হে 
এবং সম্পদসংগ্রহে, মান-যশ-আরামে আসক্তি থাকে, | এবং সম্পদসংগ্রহে কেন্টীভূত রয়েছে। 
পরিশিষ্ট-ভাব__ নিজেদের কল্যাণের গথে যদি কোনো প্রতিবন্ধক থাকে, তা হল__-ভোগ এবং অশ্র্য (সংগ্রহ) 
র ইচ্ছা। জালে আবদ্ধ মাছ যেখন এগোতে পারে না, তেমনই ভোগ ও সংগ্রহে আবদ্ধ মানুষের দৃষ্টি পরনান্জার 
জিকে যেতেই পারে না। শুধু তাই নয়, এইসব আসন্ত বান্ধি পরমায়াপ্রাপ্ির লক্ষ্যও স্থির করতে পারে না। 
যারা জগৎসংসারকেই সত্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে কর্মযোগই আশু কল্যাণকারী হয়। কর্মযোগী তার 
কমের সাহাযো জগতের সেবা করে অর্থাৎ প্রতিটি কমই তারা নিষ্কামভাবে অপরের হিতাণে করে। তারা অন্যের 


ওয়ায তাদের মধ্যে সংগ্রহের আকাঙ্কাও আর থাকে না১। 
জি উজ শি 


সহ কোলো বিকয়নে ক্র দিতে হলে একতা তার লোক- এগ উতর গাঞ্চ়ক এক জায়গায় রেখে; বিচার করে 
তারপরে তাকে এজনবাদার ব্রত হয়া। এমনে জগাকান নিভ়ামভাবাটিবৈ ওনগ্র দিতে জেৱেজেন; সরুতরা? আগের তিলাটি 
ছে সকামজাবসম্পর়া বযঞিদের বণন্য করে এবার পরবর্তী বোকে নিকাহ হওয়ার জেরেশা দিয়েছেন 


অ্েগুপ্যবিষয়া বেদা নিন্বৈগ্ুণ্যো ভৰবাৰ্জুন। 
নির্ধন্বো নিত্যসত্দ্ছো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ ৪৫ || 
[ বেদাঃ { বেদসমৃহ) ; জৈগুপাবিষয়াঃ (তিনগুনের কার্যাদির বর্ণণাকারক) ; অর্জন ( হে অর্জুন !) : নিরুপায়, ভব 
(ত্রিপ্তণবহিত হও) ; নির্বন্দিঃ (নির্দন্দ) ; নিতাসস্থহ্থঃ (নিত্যসতবন্থ) ; নির্যোগক্ষেম॥। ( যোগক্কেমের ইচ্ছারহিত) ; আয়বান্‌ 
(পরমাস্থাপরায়ণ।)] 
বেদসমূহ গুণত্রয়ের কার্যগুলির বর্ণনাকারক, হে অর্জন ! তুমি নিস্ৈ্ুণ্য হও, নির্্ন্ব হও, নিত্যসত্ 
হও, যোগক্ষেমরহিত হও এবং পরমাত্বাপরায়ণ হও ॥ ৪৫ ॥ 
ব্যাখ্যা 'হ্ৈগ্ৰণাৰিষয়াঃ বেদাঃ'  এইন্ানে বেদের কর্ণনা কলা হয়েছে, নিন্দা করার জন্য নয়। বেদ যে 
তাৎপর্য বেদের ওই অংশটুকুত্েই সীমাবন্ধ, যাতে কেবলমাত্র ত্রিগুপের কার্য জগংসংসারেরই বর্ণনা করে, 
ব্রিপ্ুণ এবং ব্রিগ্ুপাদির কার্য, স্বর্গাদি ভোগের বর্ণনা | তা নয়, বেদে পরমাস্মা এবং তীর প্রাপ্তির সাধনার বর্ণনা 
আছে। | করা হয়েছে। 
এখানে উপরিউক্ত পদগুলির অর্থ বেদের নিন্দা করা | “নিক্বৈগুণ্ো ভবার্জুন’_ “হে অর্জুন ! তুমি ব্রিগুণের 
নয়, বরং তার দ্বারা নিষ্কামভাবের মহিনাই গীত হয়েছে। | কার্যরূপ জগৎসংসারের বাসনা ত্যাগ করে অসংসারী হও 
যেমন হীরকের বর্ণনা করার কালে তার সঙ্গে কাচের বর্ণনা | অর্থাৎ সংসারের উধ্বে অবস্থান করো।* 
করলে তান অর্থ কাচের নিশ্দা করা হয় না, বরং হীরকের | *নির্ঘন্বঃ'__সংসান থেকে উধের্ব উঠতে গেলে রাগ- 
মহিমা জানানোই এর উদেশ্য। তেমনি এখানে : দেষাদি দ্বন্থরহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এগুলিই 
নিদ্কানভাবের মহিমা জ্জানাবার জনাই বেদের সকামভাবের । মানুষের প্রকৃত শক্র অর্থাৎ এগুলিই মানুষকে সংসারে 


গ্রহের আকাঞ্ষা সর্বতোভাবে দূর হলেই প্রকৃত সেবা হয়, 
নকল সেবাও আসলে পরিণত হয়। 


"প্রকৃত সেবা বাস্তবে ত্যাগের দ্বারাই সম্ভব। অথাহ 
নতুবা তা শুধু নামেই সেবা করা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি 


ভাগ ও সং: 
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বদ্ধ কুন রাখে গীতা ৩।৩৭ 
থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চি 
ভগবা *হফ্ণে অর্জুনকে নিদ্বন্ব হওয়'র আদেশ | 
জেন দিখেছেন ? কারণ দন্দ্ব খই মানুষ ছোহেপ্স্ত হয, | 
তা 4 ২৭)। সাধক মখম নির্ঘ্ন 
সাধণভ রতে পারেন | বেকা মায় যে, উগেকাতে রাগ 'ও বের সংস্কার থাকে, 
৮), হলে সাধক | উন্ীণভাবে রাগ বেষেল সমা থাকে, জিব উপরতিভে 
সংলগারবক্ষান ওকে মুগ হয়ে যাম (তা 1৩)" | বাশ দেহের জঙঙ্কারও থাকে 

নি" হত সুতা দূর হয় (দাতা ১21৫! 1 ছন্দ সাধক | বৰেষ চিরকালের সঙ ছুরি ভুত হয়। 
কর্ম করলেও ওর ঘর" আর হন না (শী ৪1২২) | -শিজাসভহ'- ব্বন্ছরহৃত হওয়ার উপায় হল, শা 
সাধক সানা দৃঢ় হয়৷ | নিজনিরক্াহিও সর্বত্র পরিপূর্ণ, যেই পরনাতাম্ লক 

নিছন্দ হবার গাদেশ | সব 'ইর নাখা। 

নির্বোগক্ষেনঃ'১)_ ‘তুমি যোগ এবং কষে 
কোনো বন্ধু, বাজি ইও"! ইচ্াগ রেখো না। ফারণ বে আাধাব শ্ণাগত, 
ভনুরাগ হয়, তরে এনা বস্তু, খাজি ইত্যাদিতে বেখ হর- - | তার যোগশ্রেন আমি দিনেই রহল করে খানি 
" এর'প হলে ভগবান উপেক্ষিত হল__ এটি । 
একপ্রকার দেষ। কিন্তু সাধকের যখন ভুগবানে ভালোবাসা? সি শুগুনাত্র পরাস্ত 
জন্মায়, তখন ফাং অপর হয় লী, “রদ সংসার | এবং একমাত্র পরসান্মা নর ছুতিষ লক্ষ বাখ। 


শ্রীমদ্ডগবন্ধীত [দ্যা ২ 
ইন তুমি ছন্দ । খেকে উপরতি হয় উপগাতি হওয়ার এখস অবস্থা এরূপ 


হয় যে সাধকের প্রাতকুলতার প্রতি দ্বেষ হর না, কিনব 
প্াউকুল্ত। 


সন্তান থাকে =) 


5 ৰাগ- 


পরিশি-ভাব_-'শির্মন্দঃ' - বান্ধবে অভ়-ঢেতন, সৎ অসৎ, নিতা-আনিজায, শিলাশশীস-অবিনাশী হুত।দির 
পাৎকি।ও হন হন্দ। মে এবং কষে জাথনা করাও ছন্ধ। দ হলে সর কিছুই ভগবান" - এই প্রত সতাটির অনুভব 
1' কণণ সণ কিছু অনি ভগবান «ন ৩ হলে জড়-চেতনের বন্দ কেন থাকব ? তি ওগশান আমৃত এবং মৃতু 
এবং অসৎ ড৬৪কেই তায সর্প বলে জ নিয়েছেন "অমৃভং চৈব মৃত্যুন্চ মদসঙ্গাহমর্জুম' (মী 


এ এজি এ 


গন পারে হোই মলা 
হাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগুতোদকে। 
তাবানু সর্বেধু বেদেযু ক্রান্মাণসা বিজানতঃ ৷৷ ৪৬ ॥ 


[বর্লতঃ সব) এ সংশ্দ্তোদকে (জল ্রইিত সহান জলাশয় পেলে) ; উদপালে ( 


জনয মাওুষেন)  যাবাধ$ অত 


একই বিষয় ও পন্ডতে দুই প্রকার ভাঙে “ছ" বলা হত হি বিধ '৬ বত লরি পৃথক হয়, তাহলে অন্ধ হয় এ" মেমন 
কাত এবং খুজিযাও ড়া এ সেন িহগুলিলে পুথর বাদে লেন কোনো দন্দ শয। তেমনি জখহ্সংগার থেকে 
বিমুখ হয়ে ভগব:লোর শা্সগগত হওয়াও ঘন নয় কিছ যদি সংস রেই দুটি তাত দেখা হয়ে (বাগ ভেম, হল, শোক, স্থ- সুখ 
হাতা), তাহশে সেট জখ হয় এবং তাতেই মান্য আবদ্ধ হয়। 


প্রা বসু পির নাম ‘যোগ! এবং প্রাপ্তবন্ত পক্ষাকে ধলা হয় “ক্ষেন*। 


শ্লোক ৪৭] সাধক-সম্ভীবনী 

(শে প্রমোছন থাকে) ; বিজ্ঞানতঃ (তর) ্রা্মণলা ্রে্ানিউসেব) ; পর্বে, বেশে (সপ বেছে) হা 
এক বিস্তীর্ণ মহা জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন, অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ 

হয় নাঃ বেদ এবং শানের তত্ব প্রন্ননিষ্ট পুরুষেরও বেদে ততটাই প্রয়োজন অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনই 

থাকে না॥ ৪৬ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘যাবানথ.. *সংগ্লুতোদকে' বৃহৎ পুণ্যকৰ্ম গুলি তার কাছে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো তয়ে 
পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ, নির্মল সরোবর প্রাপ্ত হলে মানুষের আর  যায়। এইরপ দৃষ্টান্তই পরবর্তী সন্তরতম শ্লোকে দেওয়া 
ন হয়েছে যে. শুই জ্ঞানী মহাপুরুষ সনুপ্রের মতো বিশাল 
হয়ে থাকেন। তার নিকটে যত ভোগ্াসামন্্রীই আসুক না 
তে তিনি কোনোপ্রকার বিচলিত হন না। 
পরমাস্কতন্তর জানেন এবং বেদর ও শাস্ত্র, সেই 
মহাপুরুষকে এখানে 'প্রাহ্মণসা বিজানতঃ’ পদের দ্ধারা 
যোগ্য থাকে না। কিন্বু বৃহৎ সরোবর প্রাপ্ত হলে তাতে বলা হয়েছে। 
সমস্ত কিছু করা হলেও তাতে কোনো পাথকা হয় না অর্থাৎ *ভাবান্‌' বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, পরমান্মতত্প্রাপ্ত 
তার স্বচ্ছতা, নির্মলতা, পবিত্রতা যেমন তেমনই থাকে। হলে তিনি ত্রিগুণরহিত হন। তিনি নির্দ্ন্ধ হন অর্থাৎ তার 
“তাৰান্‌ সর্বেধু বেদেমূক্রা্ষমণসা বিভ্ানতঃ'_এইকপ  রাগ-ছেষ ইত্যাদি থাকে না। তিনি নিত্যতত্বে স্থিত হন। 
যে মহাপুরুষ পরমান্মতত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, শাক্ষেম হয়ে যান অর্থাৎ কোনো বন্ধুর প্রাপ্তি 
কথিত যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ হত্যাদি যত পুণাকাধ আছে, রব গরাপ্তবস্থ রক্ষিত হতে থাক এই ভাবও তার 
তাতে তার কোনো প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ এই সমন্ত হয় না। তিনি সর্বদা পরমাঝ্মপরায়ণ হয়ে থাকেন। 


যায়, তার ফলে সেটি আর সলাত 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ জাগতিক ভোগের কোনো অন্ত নেট ।ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আর তাতে অনন্ত প্রকারের ভোগ আছে। কিন্ত 
যদি সেগুলি পরিত্যাগ করে তাতে আসাজিশুনা হওয়া যায়, তবেই তার অন্ত হয়। কামনাও এহরাপ অনন্ত হয়। তাই 
তাকে যদি পরিত্যাগ কলে নিষ্কাম হওয়া যায়, তবেই তার অন্ত হয়। 


সঙ সত পরি 
সহজ ভগবান উনমেজিশতেমা বোকে যে সমবুদ্ধি (সম) শোনাবে জন্য আহুন্দকে নিলে দিয়োছিলেন, পরবতী 
তোকে তা ঞ্রাও করার জন্য কমা করিতে নদে দিজ্েনা। 
কর্মণ্যেবাধিকারস্ডে মা ফলেমু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতৃ্ভূর্মা তে সঙ্গোহন্তুক্মণি॥ ৪৭ ॥ 


5 তে, অধিকারঃ ( তোমার অধিকার) : ফলেযু (কর্মফলে) ; কদাচন, মা (কখনও নেই) ; 
নন হেতু) ; মা, ভুঃ (হোয়ো না) : অকর্মপি (কর্ম ত্যাগে) ; তে ( তোমার) ; সঙ্গঃ (আসক্তি) ; মা 


[কর্মণি, এব (ফক্তবাকর্মেই! 
কর্ফলাছেতুঃ (কন 
(লা) ১ অন্ধ (হয়।)] 

কর্তব্যকর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো অধিকার নেই ; সুতরাং তুমি কর্মফলের হেতু 
হোয়ো না এবং কর্মভ্যাগেও যেন তোমার আসক্তি লা হয় ॥ ৪৭ ॥ 

ব্যাথ্যা__“কর্মপোবাধিকারদ্তে'__ যে কর্তবাকর্ণ তুমি ইত্যাদি জঙ্গম এবং শঞ্চ-লতাদি স্থাবর প্রাণী কোনো নতুন 
হয়েছ তাতেই তোমার অধিকার, এতে তুমি স্থাধীন। কর্ম করতে সক্ষম নয়। দেব তাগণ নতুন কর্ম করতে সক্ষম 
কমের প্রাধান্য মানুষ ব্যতীত হলেও তারা পূর্বকৃত যঞ্ঞ, দানাদি শুকরের ফলভোগহ 
ন কম করার জনা নয়। পশু-পল্ষ্ী করে থাকেন। সারা ভগবানের বিধান অনুযায়ী মানুষের 
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জন্য কর্মসামগ্রী দিতে পারেন, কিন্তু ভারা সুখভোগে লিপ্ত । 
থাকায় নিজেরা কোনো নতুন কর্ম করতে পারেন না। 
নারকীয় জীবগণও ভোগযোনি হওয়ায় নিজেদের দুস্কর্মের 
ফল ভোগ করে থাকে, নতুন কর্ম করতে সক্ষম হয় না। 
নতুন কর্ম করার অধিকার শুধুমাত্র মানুষেরই জাছে। 
সেবারাপ নতুন কর্ম দ্বারা নিজেদের উদ্ধার করার জন্য 
ভগবান মানধকুপকে এই অন্তিম মনুযাজম্ম প্রদান 
করেছেন। কিনু এই কর্ম নিজের জন্য হলে তাতে আবদ্ধ 
হতে হয়, আবার আলসা-প্রধাদে গা ভাসিয়ে যদি 
কমবিমুখ থাকা হয় তবে জন্ম-নরণ চক্রে বার 
আৰিত হতে হয়। ভগবান সেইঙ্নাই বলেছেন মে, 
“তোমার কেবলমাত্র সেবারূপ কর্তবাকর্মেই অধিকার 
আছে।' 

“কর্মপি’ পদটিতে একবচন ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই | 

* যে মানুষের কাছে দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি 
নিয়ে শাস্তুবিহিত নানারপ কর্ম হতে পারে, কিন্তু নানুষ 
একটি সময়ে একটিমাত্র কাছই তৎপরতার সঙ্গে করতে 
সক্ষম হয়। যেমন ক্ষত্রিয় হওয়ায় অর্জুনের যুদ্ধ করা, দান 
করা ইত্যাদি কর্তবাকর্মের বিধান আছে, কিন্তু বর্তমানে 
যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধরূপ কর্তবাকঘই শুধু করতে | 
পারেন, দানাদি কর্তবাকর্ম করা সম্ভব হয় না। 
মর্মকথা 

মনুষ্যদেহে দুটি ব্যাপার ঘটে_ পুরাতন কর্মের 
ফলভোগ এবং নতুন পুরুযার্থ। জীবের 
কেবলমাত্র পুরাতন কর্মের ফলভোগ হয় অর্থাৎ কীট- 
পতঙ্গ, পশ্তপক্ষী, দেবতা, ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত সমস্ত জীবহ 
ভোগযোনি। সেইজন্য তাদের প্রতি ‘এটি করো’, “৫টি 
করো না'_এরাপ বিধান নেই। পস্ডপক্ষী, কীট-পতঙ্গ 
হত্যাদি যা কিছু কর্ম করে, তা সমস্ত তাদের কর্মকলেরই 
ভোগ। কারণ তারা যে কর্ম করে তা সবই প্রারন্ধ অনুযায়ী 
আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তাদের জীবনের অনুকূল - 
প্রতিকূল পরিস্থিতির যা কিছু ভোগ তাও ফলভোগ রূপেই 
থাকে। কিন্ব মনুয্যদশ্ প্রাপ্তি হয় নতুন পুরুষার্থের জন্য, 
যাতে সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে। 

মানব-জীবনে দুটি বিভাগ থাকে--একটি হল তার 
নিকট গুরাতন কর্মের ফলস্বরূপ অনুকূল -প্রতিকুল | 
পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া এবং অনাটি হল তার দ্ধারা নতুন 
কর্ম বা পুরুষার্প করা। নতুন কর্ম অনুসারে তার ভবিয্যৎ 


স্থির হয়। সেইজ্তনাই শান্ত, সাধু-মহাপুকষদের বিধি 
নিষেধ, সরকারি নিয়মকানুল ইত্যাদির শাসন শুধুমাত্র 
মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্ধা। কারণ মানুষেরই থাকে 
পুরুষার্থের প্রাধানা ও নতুন কর্ম করার স্থাধীনতা। কিন্ত 
বিগত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অনুকৃল -প্রতিকৃূল 
পরিষ্ছিতির পরিবর্তলে সে পরাধীন। অর্থাৎ মানুষ কর্ম 
করতে স্বাধীন হলেও ফলগ্রাপ্তিতে সে পরাহ্থীন। কিছ্ব 
অনুকৃপ-প্রতিকৃলপ পরিস্থিতির সদুপযোগ করে মানুষ 
সেগুলিকে তার উদ্ধারের সাধন-সামগ্রী করে নিতে 
পারে। কারণ এই মানব-ভীবন তার উদ্ধারের নিমিন্বেই 
সৃষ্ট হয়েছে। সেইজনা এর নতুন পুরুষার্থ উদ্ধারের জন্য 
এবং পুরোনো কমের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত পরিক্ছিতিও 


এতে বিশেষভাবে বেঝার বিষরটি হল এই বে, 
মনুযা-ভীবনে প্রারন্ধ অনুযায়ী শুভ-অস্তভ যে সমস্ত 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেগুলি মানুষ সুখদায়ক বা 
দুঃখদাগ্নক বলে মনে করতে পারে, কিন্তু প্রকতপক্ষে সেই 
সব পরিস্থিতিতে সুধী বা দুঃষ্থী হওয়া কোনো কর্মের ফল 
নয়, বরং তা মুর্খতার পরিচায়ক। কারণ পরিস্থিতির উদ্ভব 
বাইরে থেকেই হয় আর সুখী বা দুঃখী হয় স্বয়ং নিজে। 
সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাদাস্ত্য করেই সুখ বা দুঃখের 
ভোক্তা হয়। মানুষ যদি সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাদাত্ব না 
করে তার সদূপযোগ করে, তবে সেই পরি তার 
উদ্ধারের সাধন-সামত্রী হয়ে ওঠে। সুখদারী পরিস্থিতির 
সদুপযোগ হল__অপরের সেবা করা এবং ফী 
পরিস্থিতির সদুপযোগ হল-__সুখভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ 


| করা। 


দুঃখদায়ক পরিস্ছিতিতে মানুষের কখনো উদ্বিগ্ন হওয়া 
উচিত নয়, বরং চিন্তা করা উচিত যে আমি সুখভোগের 
আশায় প্রথমে পাপ করেছি এখন সেই পাপ দুঃখদায়ক 
পরিস্থিতি রূপে এসে শেষ হচ্ছে। এতে একটি লাভ হচ্ছে 
এই যে, ওই পাপের প্রাযশ্চিন্ হচ্ছে এবং আমার 
শুদ্ধিকরণ হচ্ছে। আর অন্য লাভ হল এই যে, আমি যদি 
আবার সুশভোগের আশায় পাপ করি তবে পরে আবার 
এইকূপ দুঃখদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সুতরাং 
সুখভোগের আশায় আর কোনো কাচ্ছ করা উডিত নয়, 
বরং প্রা্ীমাত্রেরই হিতের জন্য কাজ করা উচিত। 
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এর তাৎপর্য হল এই যে, পশ্পক্ষী, কীটপতঙ্গ 


ইভালি প্রালীদের পুরাতন কর্ম বা নতুন কর্ম সবই | অভাব বোধ হয়, কামনা পূর্ণ হলে পরাদীনতা এ 


ভেগকাপে থাকে, কিন্তু মানুষের জন্য পুরাতন কর্মের ফল 
ং নৃতন (পুরা) কর্ম_এই দুই-ই হল উদ্ধারের 
'ধন। 
“মা ফলেষু কদাচন'_ ফলে তোমার কিছুমাত্র 
অধিকার নেই অর্থাৎ ফলগ্রাপ্তিতে তোমার কোনোরূপ 
স্বাধীনতা নেই । কারণ ফলের বিধান আনার আধীন। 
সুতরাং ফলের ইচ্ছা না করে কর্তব্যকর্ম কর। যদি তুমি 
ফলের ইচ্ছা রেখে কর্ম কর তবে তুমি আবদ্ধ হবে 
“ফলে সন্তো নিবধাতে' (গাতা ৫।১২)। কারল ফলের 
ইচ্ছা অথাৎ ভোগের ইচ্ছার ওপরই কর্তৃক নির্ভর করে 
অর্থাৎ ভোগবাসনা থেকে কর্তৃত্ব আসে। ফলের আশা 
সর্বতোভাবে দূর হলে কর্তৃ দূরীভূত হয় এবং কর্তৃত্ব দূর 
হলে মানুষ কর্ম করেও আবদ্ধ হয় না। এর তাৎপর্য হল এই 
ঘোনুষ কর্তৃত্ব ভাব দ্বারা তত আবদ্ধ হয়ে নেই যত আবদ্ধ 
সে ফলাকাক্ক্ষা বা ভোগের আকালষ্ষা (ভোক্ষৰ দ্বারা 
হয়ে আছে?) 

দি্ীযত শা কিছু কর্ম সম্পাদিত ভয় তা সমস্থ প্রাকৃত 


পদার্থ এবং মানুযের সম্মেলনে হয়ে থাকে। পদার্থ এবং 
মানুষের সহযোগিতা ছাড়া স্বয়ং কর্ম করতেই পারে না। 


সুতরাং এদের সহযোগিতা দ্বারা কৃতকর্মের ফল নিজের 
জন্য চাওয়া সততা নয়। সুতরাং কর্মের ফল ঢাওয়া 
মানুষের পক্ষে হিতকারক নয়। 

“কলে তোমার অধিকার নেই'_ এতে প্রমাণিত হয় 
যে ফলের সঙ্গে সন্গ্ধ ভাগন করা বা না করায় আনুষ 
দ্রাধান, সমথ। এতে সে প 

শফলেঘ' পদে লব 
একটি কর্ম করলেও তার অনেক ফল আশা কবে। 
যেমন, ‘আমি এই কর্মটি করছি, যেন এতে আমার পুশ 
হয়, সংসারে আমার নাম হয়, লোকে আমাকে ভালা 
বলে মনে করে, আমাকে সন্মান করে, যেন অনেক 
সম্পদ গ্রাপ্থি হয়" হিআাদি। 


দীর্ন এল২ অসনথ লম। 


ন ব্যবহারের অথ হল এই যে, 


নিঞ্ধাম হওয়ার উপায়_ (১) কামনা ₹ৎপর হলে 


হলে দুঃখ হয়। আবার কামনা-পৃর্তির সু 
কামনা জাগ্রত হয় এবং সকামভাবে নতুন- 
করার আগ্রহ বাড়তেই খাকে__এটি ঠিকমতো 
নিষ্ধানভাব আপনা হতেই এসে মায়। 

(২) কর্ম নিতা নয় : কারণ তার আর্ত ও শেষ আছে 
এবং ওই সব কর্মের ফল এ নিত্য নয়। কারণ সেহু! 
সংযোগ এবং বিয়োগ হয়। কিছু হূরূপ নিত্য । অনিতা কর্ম 
এবং কর্মফলে নিত স্তর নোপ্রকার লাভ হয় 
এটি ঠিকভাবে বুঝলে নিদ্কামভাব আসে। নিস্থাম হলে 
সাংসারিক স্বল্প চলে যায় এবং পরনাস্থতত্তরের প্রাপ্তি 
ঘটে। 

কর্মে নিষ্থাম হতে গেলে সাধকের বিবেকের জোর 
থাকা দরকার এবং তার মধ্যে সেবার ভাব থাকা 
প্রয়োজন। কারণ এই দুটি ঠিক রাখলে তবেই কর্মযোগের 
আচরণ ঠিকমতো পালিত হয়, নতুবা কর্ম 'কর্মস্ছ হয় 
সেটি আর 'যোগা' হয় না। অথাৎ নিজ সুঘ ও আরাম তাগ 
করতে বিবেকের প্রাধানা থাকা ঢাই এবং অনাকে সুখ ও 
আরাম দেওয়ার জনা সেবা ভাবের প্রাপান্য থাকা ট্টচিত। 

“মা কর্মফলহেড়ুর্ভুঃ' তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ো 
না।" অর্থাৎ শবীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কর্ম- 
সামগ্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা রাখা উচিত নয় ; এগুলিতে 
মমহবোধ হলে মানুষ কর্মফলের হেতু হয়। পরবতী পঞ্চম 
অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও ভগবান শরীর, মন, বুদ্ধি 
এবং ছন্টরিয়াদিতে একেবলৈঃ' পদটির দ্বারা বলেছেন যে 
শরীর ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র মমতা থাকা উচিত নয়। 

শুভকর্মগুলিতে ফলের ইচ্ছা না থাকলেও ‘আনার 
দ্বারা কেউ উপকৃত হয়েছে, কারো মঙ্গল হয়েছে, কেউ 
সুখী হয়েছে'_এরূপ ভাব হলেও তা কর্মফলের হেতু 
হয়ে যায়। কারণ একপ ভাব হলে শুভকর্ের সঙ্গে মন, 
বৃদ্ধি, ইা্িঘাদির সম্পর্ক ঘটে, এগুলি হল অসৎ-সম্পর্ক। 
প্রকৃতপক্ষে অন্ডঃকরণ, বহিঃকরণ এবং ক্রিয়া গুলির সঙ্গে 


নয নিলে 


“অন্তরে ভোর (ফলের ইচ্ছা বা আসক্তি) অধিক 
ইত্যাদিতে কম 


ওপর নিতর করে না। 


পরিমাণে থাকাতে মানু 
কেই বারণ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ₹' 
উপর নিষ্ঠবশীল। কারণ অপ্রাপ্ত পদাখেন প্রাপ্তি তো নির্ভব করে কর্মের ওপরে, কিন্তু নিতাপ্রাপ্ত তবের প্রাপ্তি কনের 


ভগবৎপ্রাপ্তি, তক্া্ঞান, প্রেমপ্রা্তি 
উপর নির্ভরশীল নয়, বরং 


প্রানি ইত্যাদি কর 
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[অধ্যায় ২ 


আমাদের কোনো সস্ব্া লেই। এগুলির সম্পর্ক 
কেবলমাত্র সমষ্টিগত জগংসংসারের সঙ্গে। যেমন, অনা 
এক বাক্তির দ্বারা অপর কোনো লোকের হিতকার্য হলে 
তাকে আমরা নিজের বলে মনে করি না বা নিজের নিমিত্ত 
মনে করি না, তেখনি নিজের বলে কথিত যে শরীর তার 
দ্বারা যদি কারো হিত হয়, তবে তাতেও নিজেকে নিমিত্ত 
মনে করা উচিত নয়। নিজেকে যদি কখনোই কোনো 
ক্রিয়াতে নিমিত্ত বা হেতু বলে মনে না করা হয়, তাহলে 
আর কর্মফলের হেতু হতে হয় না। 

“মা তে সঙ্গোহস্্কর্মণি' “কর্ম না করাতেও তোমার 
আসক্তি থাকা উচিত নয়।’ কারণ কর্ম না করার আসক্তি 
হলে আলস্য, প্ৰমাদ আদি উপস্থিত হয়। কর্মকলে আসক্তি 
থাকলে যেরূপ আবদ্ধ হতে হয়, তেমনি কর্ম ন্য করাতে 
যে আলসা-প্রমাদাদি আসে তাতেও মানুষ আবদ্ধ হয়, 
কারণ আলসা-প্রনাদেরও একটি ভোগ থাকে, অর্থাৎ 
তারও একপ্রকার সুখ আছে, যেটি তমোগুণের 
নিদ্রালসাপ্রমাদোথং  তভ্ভামসম্দাহৃতম্* (গীতা 
১৮1৩৯) এবং এর ফল হল অধোগতি “আধো গচ্ছন্ধি 
তামসাহ (গীতা ১৪।১৮)। অর্থাৎ কোথাও অনুরাগ বা 
আসক্তি হলে তা সংসারে আবদ্ধই করে_“কারণং 
গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজদ্াসু' (গীতা ১৩২ ১)। 

“কর্মবহিত হলে আমার লৌকিক লাভ হবে, জগতে 
আমার খ্যাতি হবে" ইত্যাদি 
প্রয়োজনবোধ থাকা উচিত নয় এবং “সমাধি হলে 
আধ্যাস্মিক তন্দে আমার স্থিতি হবে” ইভাদি কোনোরূপ 
পারমার্থিক প্রয়োজনবোধও থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ “কর্ম 


এই শ্লোকে ভগবানের কথার এই অথ ধরা যায় যে, 
পরিবর্তনশীল বন্, ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া, ঘটনা, 
পরিস্থিতি, অবস্থা, স্থুল-সৃদ্ম-কারণ-শরীর ইত্যাদির সঙ্গে 
সাধকের সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা কর্ব্য। 

এই শ্লোকটির চারটি পং্তিতে চারটি কথা বলা হয়েছে 
(১) ‘কৰ্ম করাতেই তোমার অধিকার’, (২) “ফলে 
তোমার কোনো অধিকার নেই", (৩) "তুমি কর্মকলের 
হেতুও হয়ো না, এবং (৪) “কর্মরহিত হওয়াতে যেন 
তোমার আসক্তি না হয়’। এর প্রথম এবং চতুর্থ পংকস্তির 
অর্থ এক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির অর্থ এক। প্রথম 
পংক্তিতে কর্ম করায় অধিকারের কথা বলা হয়েছে আর 
চতুর্থ পতক্তিতে কমরহিত হওয়ার আসক্তি যেন না আসে 
তাই নিষেধ করা হয়েছে । দ্বিতীয় শংক্তিতে ফলের আশা 
বারণ করা হয়ছে এবং তৃতীয় পহক্তিতে ফলের 
হেতু হতে নিষেধ করা হয়েছে। 

এর তাৎপর্য হল এই যে, অকর্মণাতাতে রুচি হলে 
প্রমাদ, আলস্ ইত্যাদি ‘তামসী বৃত্তি'র সঙ্গে তোমার 
সন্ব্ম স্থাপিত হবে। কম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক 
ডাপন করলে তোমার "রাজসিক বৃত্তি'র সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপিত হবে। প্রমাদ, আলসা, কর্ম, কর্মফল ইত্যাদির সঙ্গে 
সম্পর্ক না থাকলে যে বিবেকগত সুখের অনুভূতি হয়, 
প্রকাশ পাওয়া যায়, জ্ঞান আহরণ করা যায় সেশুলির সঙ্গে 
সন্বন্ধ স্থাপিত হয়ে ‘সাস্বিক বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক যোগ 
হয়। এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই জন্ম-মৃত্যুর 
কারণ। সুতরাং সাধক কর্ম, কর্মফল এবং এগুলি ত্যাগের 
যে সুখ--এগুলির কোনোটির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন ৫ 


না করলে সাংসারিক এবং পারমার্থিক উন্নতি হবে’£- না করে বা এপ্ডলির প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি না কৰে। 
এটিও কর্মরহিত হওয়ার আসক্তি। কারণ প্রকৃততনু কর্ম কর্ম করেও এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক না রাধাকেই বলা হয় 
করা বা না করার অস্তীত। | কর্মমোগ। 

পরিশিষ্ট-ভাব করের দুটি বিভাগ আছে, কর্ম-বিভাগ এবং ফল-বিভাগ। মানুষের অধিকাল্স থাকে শুধু কর্ম 
বিভাগেই, ফল-বিভাগে নয়। কারণ নতুন পুরুষার্থ হওয়ায় কর্ম-বিভাগ (কর্ম করা) মানুষের অধীন আর পূর্বকৃত 
কর্মাদির ভোগ হওয়ায় ফল-বিভাগ (হওয়া) প্রারক্ধের (ভাগোর) অধীন। কর্মযোগের ধৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে 
মানুষ যে সাধন-সামগ্রী (বন্দ, যোগ্যতা ও সানর্থা) লাভ করেছে, তা হুল গ্ারদ্ধ (ভাগা)জনিত এবং তার সদব্যবহার 
করা অর্থাৎ সেগুলি নিজের মনে না করে অপরের বলে মনে করে অপরের সেবায় নিয়োগ করাই হল “পুরুষার্থ"। 

কর্মযোগোর প্রধান কথা হল _ নিজের কর্তবোর ছারা অন্যের অধিকার বক্ষা করা এবং কর্মফল অর্থাৎ নিজ 
অধিকার পরিত্যাগ করা। অন্যের অধিকার রc্ষ্য করলে পুরাতন আসক্তি দূর হয় এবহ নিজ অধিকার পরিত্যাগ করলে 
নতুন কোনো আসক্তি জন্মায় না। এইভাবে পুরাতন আসক্তি দূর হলে এবং নতুন আসক্তি না জন্মালে কর্মযোশী বীতরাগ 


শ্লোক ৪৮] সাধক-সঞ্তীবনী 
হন। বীতবাশ হলে তার তত্ত্বজ্ঞান হয়? কেননা তন্বজ্ঞানপ্রান্ত্িতে বিনাশশীল, আসৎ বস্তুর 
বাধা 


রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিযু। কৃতঃ শাদ্দলতা তস্য যস্যাগিঃ কোটরে 

তাৎপর্য হল যে, বন্ধু, বান্ধি এবং ক্রিয়াতে মনের যে প্রিযভাব এবং আকর্ষণ থাকে, তা হল শজ্ঞানেক প্র 

যেমন, কোনো বৃক্ষের কোটবে আগুন লাগলে সে গাছ আর সতেঙ্র-সবুজ থাকে না, শুকিয়ে যেতে থা 
যে বান্তির মধ্যে আসক্তি-রূপ আগুন থাকে, সে কষনও শান্তি পেতে পারে না। 


নট সি নত 
সহন আগর র্লোকে কমা করার নিলে দিয়ে ভঙগবাদা এবার কমা করার সমে সমতা বজায় র্যষার এগাল 
জানাক্কেন। 
যোগন্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং তান্া ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচাতে॥ ৪৮ ॥ 
[বনজ ( হে ধনঞজয় 1) : সঙ্গম, আৰু (আসক্তি বহন করে) : সিদ্ধাসিচ্ধো॥ (সিচধি-অসিডিতে) : সমঃ, ভা (সম সান 
করে) ; যোগন্ধঃ ( যোগষ্ট হয়ে) ; কর্মাণি, কুরু (কর্ম ককো) ; সমত্বন (সমত্রকেই) ; যোগঃ ( যোগ) : উচ্যতে (বলা হয়।)] 


হে ধনপ্রয় ! তুমি ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে সমান জান করে, যোগন্থ হয়ে কর্ম করো, 
কারণ এই সমত্বকেই যোগ বলা হয় ॥ ৪৮ ॥ 


ব্যাখ্যা--*সঙ্গং তাত্তা'_+কোনো কর্মে বা কোনো ৷ না হওয়া ইত্যাদি যে সমন্ত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি আছে, তাতে 


ফলে, কোনো দেশ, কাল, ঘটলা পরিস্থিতি, 

করণ, বহিঃকরণ ইত্যাদি প্রাকত বস্তুতে যেন তোমার 
আসক্তি না হয়, তাহলেই তুমি নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করতে 
পারবে। তুলি যদি কর্ম বা ফল ইত্যাদি কোনো কিছুতে 
জাবদ্ধ হও, তাহলে নির্গি প্ততা কী করে থাকে ? এবং 


সম থাকা উচিত (সমান জান করা উচিত) ৷৷ 
কর্মযোগীর সমভাব এমন হওয়া উচিত যাতে কর্ম 
সম্পন্ন হোক বা না হোক, ফলপ্রান্তি হোক বা না হোক, 
নিজের মুক্তি হোক বা না হোক-_আমার কেবল কর্ভবা 
পালন করে যাওয়াই উচিত। সাধকের অনাসন্ভ ভাবের 


লিলি প্ততা ছাড়া ওই কর্ম কেমন করে মুভ্ভিদায়ক হবে ?" অনুভৱ হোক বা না হোক, তার অন্তরে সামাভাব আসুক 
“সিন্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভৃঙ্কা'__শ্রাসক্তি ত্যাগের বানা আসুক, তবু ার উদ্দেশ্য হবে কামনা ত্যাগ করার, 
পরিণাম কী ? সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতালাভ হএয়া। | সনভাব আনার । যেটি উদ্দেশা হিসাবে নেওয়া হয়, তাই 
কর্ন সম্পূর্ণ হওয়া বা না হওয়া জাগতিক দৃষ্টিতে তাব | শেষকালে দিন্ধ হয়। সুতরাং সাধনরূপ সনত্রার দ্বারা 
ফল অনুকূল হওযা বা প্রতিকূল হওয়া, ওই কর্ম করায় ৷ অর্থাৎ অগ্রুরের সমতাতে সাধারাপ সমতা স্বতঃই এসে 
ভশংসা বা নিন্দা হওয়া, অন্তঃ করণের শুদ্ধিকরণ হওয়া বা যায়_ “তদা যোগমৰবান্দাসি’ (৯1২৩)। 


এই বিষয়ে শদ্ছরাচার্য (গীতা ২।৪৮-এর ব্যাখা করে) বলেছেন যে, *যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কর্মাণি কেবলবীশ্ববার্থং 
তত্রাপীগ্বরো নে কুষান্নিতি সঙ্গং তাক ধনঞ্জয়। ফলতৃষ্শূনোন ক্রিযনাণে কর্মাণি সন্তশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রান্তিলক্ষণা সিক্ত 
রিপ্দ্যন্জা অসিদ্ছিপ্তযোঃ সিছ্ধাসিদ্ধোরপি সমন্তল্যো ভূত্বা কুরু কর্মাণি। কোহমৌ যোগো যন্ত্র: কুর্বিতাক্তমিদমের তৎ 
সন্ছাসিছ্ধযোহ সৎ যোগ উচতে।'__'হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থ হয়ে শুধু ঈশ্বরের জনা কর্ম করো। এতেও “ঈশ্বর আমার ওপর 
হস হোন '__এই কামনা ত্যাগ করে কর্ম করো। ফলডৃষ্ণারহিত পুরুষের দ্বারা কর্ম হলে অপ্তঃকরণের শুদ্ধিতে উৎপন্ন হওয়া 
জ্ঞানপ্রাস্তি হল সিদ্ধি এবং তার বিপরীত (জ্ঞানপ্লাপ্তি না হওয়া) হল অসিদ্ধি। এইরূপ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন হয়ে অথাহ 
কেই তুলা জ্ঞান করে, কর্ম করো। সেটি কেমন যোগ, যাতে স্থিত হয়ে কর্ম করতে বলা হয়েছে ? সেটি হল এই যে. যাতে 
অসিক্ষিতে সম হওয়া যায়, তাকেই বলা হয় যোগ” 


HS 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ২ 


“যোগ কুরু কর্মাণি'_সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম | “অবাবসাযাস্থিকা* বলা হয় (গীতা ২1৪৪)। যার স্থারা 


হওয়ার পরে ওই সমভাবে নিরন্তর অটল থাকাই *যোগন্থ 
হওয়া। যেষন, কোনো কার্থের প্রারস্তে গণেশপূক্জা করা 
হয়, তারপর সেই কাঙ্জ করার সময় পৃজ্ঞার ব্যাপারটি আর 
সব সময় সঙ্গে রাখা হয় না। এতে যেন কেউ না মনে করে 
যে শুরুতে একবার সিদ্ধি-অসিন্ধিতে সম হয়ে গেলে 
আর সেটিকে সর্বসময় সঙ্গে বাখতে হয় না, রাগ-দ্বেষ 
করা যেতে পারে। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে কর্তব্য 
করার সময় সর্বক্ষণই সমতায় স্থিত হয়ে করতে হয়। 

“সমত্তং যোগ উচ্যতে '__সমতাই যোগ অর্থাৎ সমতাই 
হচ্ছে পরমায্মার স্বরূপ। অন্তরে সেই সমতাকে সর্বক্ষণ 
বজায় রাখতে হবে। পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ের উনিশতম 
শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে “যাদের মন সাদ স্থিত 
হয়েছে 
করেছেন। কারণ গ্রন্ম নির্দোষ এবং সম ; সুতরাং ব্রন্মেই 
তাঁদের ছিতি।” 

“সমভাকে যোগ বলা হয়'__এটি যোগের পরিভাষা । 
পরের যষ্ঠ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
যে, ‘দুঃখের সংস্পর্শের যেখানে আত্যন্তিক অভাব তারই 
নাম যোগ।” এই দুটি পরিভাষাই বান্তবে এক। যেমন, দাদ 
হলে চুলকালে সুখ হয় এবং স্থালা করলে কষ্ট হয়, কিন্ু 
এই দুটিই অসুশের জন্য দুঃখস্বরূপ, সেরূপ সাংসারিক 
সম্পর্কে যে সুখ বা দুঃখ হয় দুটিই প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই 
স্বরূপ। এইভাবে জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদকেই 
বলা হয় ‘দুঃখ -সংযোগ-বিয়োগ।' সুতবাং একে দুইদ- 
সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের রহিত হওয়া বলা 
হোক বা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অর্থাৎ সুখ-দূঃখে সম হওয়া 
বলা হোক : দুটি একই কথা। 

এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে স্থল, সৃক্ম এবং 
কারণশরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়ামাত্রই জগতের সেবার জন্য 
করা স্টচিত, নিজের জনা নয়। এরূপ করলেই সমতা 
আসবে। 

বৃদ্ধি এবং সমতা -সন্ধন্ধীয় বিশেষ কথা 

বুদ্ধি দুই প্রকারের হয় অবাবসায়াস্মিকা এবং 
বাবসাযাস্মিকা। যার দ্বারা সাংসারিক সুখ, ভোগ, আরাম, 
মান, অহংকার ইত্যাদি প্রাপ্ত করা লক্ষ হয়, সেই বুন্ধিকে 


সমতা প্রাপ্ত করা, নিজের কল্যাণ করাই উদ্দেশা হয়, 
তাকে “বাবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' (গীতা ২1৪১) বলা হয়। 
অবাবসায়াস্মিকা বুদ্ধি অনন্ত হয় আর ব্যবসায়াস্থিকা বুদ্ধি 
হয় মাত্র একটি । যার অব্যবসায়াস্মিকা বৃদ্ধি হয়, সে স্বয়ং 
অবাবসায়ী (অবাবসিত) হয়-_‘বুন্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ 
(৯৪১) তথা সে সংসারী হয়। যার ব্যবযায়াস্মিকা বুদ্ধি 
হয়, সেই স্বয়ং বাবসামী (বাবসিত) হয়ে থাকে_ 
“বাবসিতো হি সঃ’ (৯1৩০) এবং সে সাধক হয়ে থাকে। 

সমতাও দুই প্রকারের হয়__সাধনরূপ সমতা ও 
সাধ্যরূপ সমতা । সাধনরূপ সমতা হল অন্তঃকরণের এবং 
সাধারাপ সমতা হল পরমান্মস্বরূপের। সিদ্ধি-জসিদ্ধি, 
অনুকূলতা-প্রতিকুলতায় সম থাকা অর্থাৎ অন্তরে রাগ- 
দ্বেষ ইত্যাদি না হওয়াই হচ্ছে সাধনরূপ সমতা, যেটি 
বিশেষভাবে দীতায় বর্ণিত হয়েছে। এই সাধনরূপ সমতার 
ছারা যে স্বতঃসিদ্ধ সমতা প্রাপ্তি হয়, সেটিই হল সাধ্যরাপ 
সমতা, যার বণনা এই অধ্যায়েরই তিপ্লায়তম শ্লোকে ‘তদা 
ঘোগমবান্সাসি' পদের দ্বারা করা হয়েছে। 

এখন এই চারটি বিভেদকে এইভাবে বুঝতে হবে যে 
একজন সংসারী অনাজান সাধক, একটি সাধন, অপরটি 
সাধা। ভোগা বন্ধ ভোগ করা এবং সংগ্রহ করা যাদের 
উদ্দেশা, তারা হল সংসারী। তাদের একমুখী 
কাবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, বরং কামনারূপ শাখা- 
প্রশাখাধুক্ত বহুদিকগানী বুদ্ধি হয়। 

“যাই হোক না কেন আমাকে সমতাপ্রাপ্ত করতেষ্ট 
হবে'_ যারা এরূপ স্থির নিশ্চয় করেন তাঁদের বুদ্ধি 
বাবসামাস্থিকা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন এরুপ সাধক 
আসেন, তখন সিদ্ধি-অসিদ্ধি, লাভ-ক্ষতি, অনুকূল- 
[তিকৃল যে কোনো পরিস্থিতির উত্তৰ হোক না কেন, 
তাতে তিনি সম থাকেন, তার বাগ বা দ্বেষ হয় না। এই 
সাধনরাপ সমতার দ্বারা তিনি জগহসংসার থেকে 
উরধন্তরে আরোহণ করেন “ইহৈব তৈর্জিতঃ স্গো 


| যেযাং সাম্য ছ্রিতং মনঃ” (গীতা ৫।১৯-এর পূর্বারণ)। 


সাধনরূপ সমতা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবে সমরূপ পরমাস্মার 
প্রান্তিলাভ ঘটে-নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্‌ ব্রহ্মণি 
তেক্ছিতাঃ' (মীতা ৫1১ ৯-এব উত্তরার) । 


সাধক-সঞ্জীবলী 

লি যোগদর্শনে চিত্তবৃন্তি নিৱোধরূপ সাধনকে 
নিরোধ" (১1২)। এই যোগের পরিপামন্থরাপ ষ্টার স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়-__'তসা দৃষ্টঃ স্বরূপেহ্বস্থানম' (১1৩)। 

এইরাপে পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণামের কথা বলা হয়েছে, গ্ীতায় তাকেই ‘যোগ’ বলা হয়েছে, * 
যোগ উচ্যতে’, ‘তং বিদ্যাদ দুঃখসংযোগৰিয়োগং যোগসঞ্জিতম্‌’ (51২ 5)। তাৎপৰ্য হল থে, গীতায় জিভ 
সর্বতোভাবে সম্বপ্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে স্বতঃসিন্ধভাবে সম স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি হলে তাকে ‘যোগ! বলা হয়েছে। এ 
অথাৎ সমতায় স্থিতিলাভ করলে আর কখনো এর থেকে বিচ্ছেদ বা ব্যান হয় না, সেইজন। একে নিন 
হয়। চিন্তবৃস্থি নিরোধ হলে তো *নির্বিকপ্প অবস্থা" হয়, কিন্ব সমত্রে স্বতঃসিদ্দ ছ্িতি হলে “নির্বিকল্ শে" 
(সহজাবস্থা) হয়। নিৰ্বিকল্প বোধ কোনো অবস্থা নয়, এ হল সমস্ত অবস্থার অতীত এবং তার প্রকাশক ও সমস্ত যোগ 
সাধনার ফল। অবস্থা দু'গ্রকারের হয়__নির্বিকল্প এবং সবিকল্প। কিন্দু বোধ শুধুমাত্র নির্নিকল্পই হয়ে থাকে। এইরূপে 
লীতার যোগ পাতঞ্জল যোগদর্শনের যোগের থেকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 

যাবা মূ এবং ক্ষিপ্ত বৃত্িসম্পরা নয়, বরং বিক্ষিপ্ত বৃন্তিসম্ন্লা তারাই পাতপ্জ! দর্শনের যোগ্ের অধিকারী। 

সব ব্যক্তি ভগবদ্প্রাপ্তি করতে চান তারা সকলেই গীতা কথিত যোগের অধিকারী শুধু তাই নয, যে সব ব্যক্তি 
এবং সংগ্রহকে গুরুত্ব না দিয়ে এই যোগকেই গুরুত্ব দেল এবং প্রাপ্ত করতে চান সেই যোগ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ 
দ্বর্ণিত সকান কর্মাদি অতিক্রম করে যান__“জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ্ত্রক্ষাতিবর্ততে' (গীতা ৬1৪৪)। 
সত এল ক 


সহা উদাগনিশতমা থেকে আটেগমিশতম র্লোক পরে বে সমবাঞির কথা বাণিতি হয়েছে, সকাম কমা অপেক্ষা সেই 
সমৃদ্ধির শেষত পরবতী হ্রোকে বলা হয়েছে। 
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। 
বুদ্ধো শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। ৪৯॥ 
[বৃদ্দিমোগাহ (বুদ্ধিযোগ) ; কৰ্ম (সকাম কর্ম) ; দূরেণ, অবরং (লিতান্তুহ নিকৃষ্ট) ; ধনপ্তায় (হে ধনঞ্জয়) ; বুন্ধৌ (বুদ্ধির) ; 
শরপম্‌ (আশ্রয়) ; অন্বিচ্ছ (গ্রহণ বার) ; হি (কারণ) : ফলহেত্বঃ (ফলের আশায়) ; কৃপগাঃ (অতান্ত হীন।)] 
বুদ্ধিযোগ (সমতা) অপেক্ষা সকান কর্ম নিতান্তই নিকৃষ্ট। অতএব হে ধনঞ্জয় ! তুনি সমবুদ্দির আশ্রয় গ্রহণ 
করো। কারণ ফলের আশায় যারা কর্ম করে তারা অতি হীন ॥ ৪৯ ॥ 
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*যোগ" বলা হয় যোগস্তিতবুত্তি- 


বাখ্া-'দূরেণ হ্যৰরং কর্ম বুন্ধিযোগাহৎ' 
বৃক্ধিযোগ অর্থাৎ সমতার অপেক্ষা সকামভাবে কর্ম করা 
কৃষ্ট । কারণ কর্মের উৎপত্তি হয এবং নাশ হয় আর 
এই সব কর্মের ফলেরও সংযোগ এবং বিয়োগ আছে। 
পক যোগ (সমতা) হচ্ছে নিতা ; তার কখনো বিয়োগ হয় 
লং এতে কখনো বিকৃতি হয় লা। অতএব সমতার থেকে 
সকাম কর্ম অতান্ত নিকৃষ্। 

সকল কর্ণের মধ্যে সমবোধহ শ্রেষ্ঠ। সমবোধ 
ব্যতিরেকে সকল জীবই কর্ম করে থাকে এবং সেই কর্মের 
Tমন্লাপ তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় এবং 
গ করে। কারণ সমবোধ ব্যতিরেকে কর্মে উদ্ধার 
ধা নেই। কর্মে সমবোধই সঠিক কৌশল। 


কর্মে যদি সমবোধ না থাকে তাহলে শরীরে অহং ও মমহ 
আসে আর এই শারীরিক অহং, মম হওয়াই পশ্ুবুদ্ধি। 
ভাগবতে শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে__ 
‘ত্বং ভু রাজন মলিষোতি পশুবুদ্ধিমিনাং জহি" 
(১৯1৫২) অৰ্থাৎ, হে রাছন্‌ ! তুমি এখন এই 
পশ্ুবুদ্ধি, বঙ্জন করো যাতে, আমার মৃত্যু হবে।' 
“‘দূরেণ' বলার অথ এই যে, যেমন আলোর প্রকাশ 
এরং অন্দাকার কখনো সমকক্ষ হতে পারে না, 
তেমনি বুদ্ধিযোগ এবং সকাম কর্মও কখনো সমকক্ষ 
হতে পারে না। এই দুটির মধ্যে দিল ও রাত্রির মতো 
বিরাট পার্ণকা। কারণ বুদ্ধিযোগ পরমাত্মাপ্রাপ্তি 
করায় এবং সকাম কর্ম জন্ম -মৃতা চক্রে করায় 


120 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অন্যায় ২ 
“বুদ্ধো শরণমন্থিচ্ছ'__-'তুমি বুদ্ধির (সমতার) আশ্রব | হওয়া। সুতরাং ভগবান সাতচল্লিশতঘ শ্লোকে “মা 

প্রহর কর। সমতাতে নিরন্তর স্লিত হওয়াকেই তার আশ্রয় | কর্মফলহেতুর্ভঃ' বলে কর্মফলের হেতু হতে নিষেধ 

গ্রহণ করা বোঝায়। সমতায় স্থিত হলেই তোমার স্বরূপে | করেছেন। 

নিজ স্থিতিন অনুভব হবে।" কম এবং কমফল দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত এবং এ 
“কৃপণাঃ ফলছেতবঃ'__কর্মফলের হেতু হওয়া থেকে রহিত যে নিতাতন্্ সেটির ভাগ পৃথক। এই নিত্য 

তান্ত হীন । কর্ম, কর্মফল, কর্মসামগ্লী এবং শরীর ইত্যাদি তন্তু অনিতা কর্মফলের আশ্রিত হয়ে যায় এর সমান 

করণশুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই কর্মফলের হেতু | লিক্ষ্টতা আর কী হতে পারে? 


পরিশিষ্ট ভাব__যোগের থেকে কর্ম অত্যন্তই নিকৃষ্ট অর্থাৎ কল্যাণকারী নয়। যেনন পর্বতের থেকে ধুলিকলা অতি 
নিকৃষ্ট অর্থাৎ পর্বতের সঙ্গে ধুলিকণার অণু কোনোভাবেই তুলনীয় নয়, তেমনই যোগের তুলনায় কর্ম অতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ 
যোগের সঙ্গে কমের কোনো তুলনাই চলে না। কর্মে যোগই কৌশল-__ 'যোগঃ কর্মসু কৌশলস্‌" (গীতা ২1৫০), তাই 
যোগ ব্যতীত কর্ম নিকৃষ্ট, নিরর্থক এবং বাধাস্থরপ-_ 'কর্মণা বধাতে জ্বুঃ'। 

কর্মযোগে ‘কর্ম' করণসাপেক্ষ কিন্তু ‘যোগ’ করলনিকপেক্ষ। কর্মের দ্বারা যোগপ্রাপ্তি হয় না, সেবা এবং ত্যাগের 
দ্বারাই তা হয়। অতএব কর্মযোগ কর্ম নয়। কর্মযোগ করণনিরপেক্ষ অর্থাৎ নিবেকপরধান সাধন। যদি সেবা ও ত্যাগের 
প্রাধানা না থাকে, তাহলে কমই হয়, কর্মযোগ হয় না। 

সমতা পরমাত্মতন্তর প্রাপ্তি করায় আর সকাম কর্ম জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করে। তাই সাধকের উচিত সমতাকে 
আশ্রয় করা এবং সমতাতেই ফ্রিত থাকা । সমতায় অবস্থান করলে সাধক আর দীন পাকেন না, তখন তিনি কৃতকৃতা, 
জ্াতঞ্জাতবা এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তুব্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সকানভাবে নিজের জনাই শুধু কর্ম করে, সে সব দীন ও 
বন্ধ হয়ে গাকে। 

শীতায় কর্ম যোগের বায় তিনটি শব্দ বাবহৃত হয়েছে__ বৃদ্ধি, যোগ এবং বুদ্ধিযোগ। কর্ণযোগে “কর্মের প্রাধান্য 
থাকে না। তাতে “যোগে রই প্রাধানা থাকে। কঘযোগে বাবসাযাস্মিকা একনিষ্ঠ বৃদ্ধির প্রাধান্য থাকায় একে 'বুদ্ধি' বলা 
হয় এবং বিবেচনাপ্রসৃত ত্যাগের প্রাধান্য থাকায় একে ‘যোগ’ বা “বুদ্ধিযোগ" বলা হয। 

ধানযোগে *মনে'র এবং কর্মযোগ্ধে “বুদ্ধি প্রাধানা থাকে। মন নিরদ্ধ করার প্রয়াসে স্কিরভাব ও চঞ্চলভাব-__ 
দুইহ অনেক দূর পর্যস্থ সঙ্গে থাকে, কেননা সাধক মনকে জগৎসংসার থেকে সরিয়ে পরমাস্াতে নিয়োজিত করতে 
চান। মনকে জগৎসংসার থেকে সরালেও মনে সংসারের অস্তিত্ বজায় থাকে। সিদ্ধান্ত হল এই যে, যতক্ষণ অপর 
কোনো সম্ভার ধারণা বজায় থাকে, ততক্ষণ মন সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ হয় না। তাহ সমাধি পর্যন্ত পোঁছলেও সমাধি এবং 
বুগ্বান __ এই উভয় অবস্থাই থাকে। কিন্ত বুদ্ধির প্রাধান্য থাকলে কর্মযোগ্ে বিবেকের প্রাধান্য থাকে। বিবেকে সৎ 
এবং অসৎ দুই-ই থাকে। কর্মযোগী অসৎ বস্তুসমৃহকে সেনার বস্তু মনে করে অন্যের সেবায় ব্যয় করেন, যার ফলে অতি 
সহজেই তিনি অসতের সম্পর্ক ত্যাগ করতে সক্ষম হন। 

মনকে নিরোধ করা সব সময় সপ্তব হয় না, তবে উপযুক্ত সময়ে একান্তে থাকতে থাকতে তা করা সম্ভব হয়। কিন্ত 
বাবসাধাস্মিকা বৃদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিরন্তর থাকে। 

এক ক এক 


সহজ আগের রো কে বলাকির আশয়োর কথা বলা হয়ছে; এখন পরের হবে সেউ হাজির আয়ের কল বলা 
হযেছে? 


* যোগ ব্যন্টীত কর্ম এবং আন উডযই অথহীন, কিন ভক্তি অণহীন নয়। কারণ 
তাই ভগবান শ্বয়াং ভক্তকে যোগপ্রদান করে থাকেন “দদামি বুদ্দিযোগ তথ 


তে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক খাকে, 
তা ১০।১০)। 


শ্লোক ৫5] সাবক-সঞ্জীবনী 


বৃদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুদ্বৃতে। 
তশ্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মসূ কৌশলম্্‌॥ ৫০ ॥ 


[বৃদ্ধিযুক্তঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন বান্তি) ; ইহ (ইহলোকে) ; সুকৃতদুষ্বৃতে (পুণা এবং পাপ) ; উভে, জহাতি (উভয়কেই 
পরিত্যাগ করেন) ; তন্মাং (অতএব) ; যোগায় ( যোগে) ; বুজঞান্থ (সচেষ্ট হও, কারণ) ; যোগঃ (যোগ) : কর্মনু (কমে) ; 


কৌশলম্‌ (কুশলতা ৷) ] 
সমবুদ্দিসম্পম বাক্তি ইহলোকে জীবিত অবস্থাতেই পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করে। সুতরাং তুমি এই যোগ 


লাভে সচেষ্ট হও, কারণ যোগ প্রাপ্ত করাই হল কর্মে কুশলতা ॥ ৫০ ॥ 


সমতাযুক্ত বাক্তি ইহপ্জীবনেই পাপ-পুণ্য পরিআগ করে 
অর্থাৎ তাকে আর পাগ-পুখা স্পর্শ করে না, সে এগুলি 
থেকে রহিত হয়ে যায। যেমন জগতে পাপ-পুণ্য হয়ে 


তুমি বুঝতে পারবে, তখন এগুলির আসা বা যাওয়ার 
কালে তুমি সর্বদা সমরূপেই থাকতে পারবে। এই 
সমতাকে তুমি অনুভব করো।' 

“যোগঃ কর্মসু কৌশলম্* কর্ম যোগই কৌশল 


চলেছে কিন্ত সর্বব্যাপী যে পরমাস্মা ভার কোনো পাপ বা 
হয় না, তেমনি যিনি সমতায় নিরন্তর স্থিত থাকেন, 
ও পাপ বা পুণ্য হয় না (নীতা ২।৩৮)। 

সমতা এমন এক বিদ্যা, যার দ্বারা মানুষ জগতে 
থেকেও জগংসংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকতে সক্ষম তয়। 
পদ্মপত্ৰ যেনন জলে জন্থায় এবং জলেই থাকে, তবু তা | 
" জ্ললিপ্ত হয় না। তেমনি সমতাযুক্ত ব্যক্তি সংসারে 
থেকেও সংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকে। পাপ বা পুণা তাকে 
আর স্পর্শ করে না অর্থাৎ সে পাপ -পুণা থেকে অসঙ্গ হয়ে 
যার। 

প্রকৃতপক্ষে এই স্বয়ং ( চেতনস্বরূপ) তো পাপ-পুণা 
রহিত-ই। কিন্ত শনীরাদির সঙ্গে অসৎ পদার্থের সম্পর্ক 
স্থাপন হওয়ার জনাই পাপ ও পুশো স্পর্শ ঘটে। যদি সে 
স্বয়ং এই অসৎ পদাথগুলির সঙ্গে সম্পর্ক হ্বাপন না করে 
তবে পাপ বা পুণ্য স্পর্শ করে না, বরং সে স্বচ্ছ, 
আকা নির্ননখাকে। * 

“তন্মাৎ যোগায় যুজান্'_ “অতএব তুমি যোগের 
জন্য সচেষ্ট হও অর্থাৎ সমতায় নিরন্তর স্থিত হও। বাস্তবে 
সমতাই হল তোমার স্বরাপ। তুমি সর্বদাই সমতায় 
থাক, বিন্র রাগ-দ্বেষাদির কারণে তুমি এই সমতা অনুভব 
করতে পার না। তুমি যদি সর্বসময় সমতায় ছিত না থাক, 
তবে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি তুমি কীভাবে বুঝাতে 
পারবে ? এই সুখ বা দুঃখকে তুমি আলাদাভাবে 
জান, কেননা এই দুটিই পৃথক। এই দুটিকে যখন 


অর্থাৎ কর্ণের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে অথবা ওই কর্মফল, 
প্রাপ্তি বা অপ্রান্তিতে সম থাকাই হল কর্মের কৌশল 


পন্ডি ও বিনাশশীল কর্মে যোগ ছাড়া আর কোনো 
গুরুত্পপূর্ণ বিষয় নেই। 

এই পদটিতে ভগবান যোগের পরিভাষা বলেননি, 
বরং যোগের মহিনা কী, তাই জানিয়েছেন। পদটির অর্থ 
যদি ধরা যায় এই যে, ‘কর্মে কুশলতাই হচ্ছে যোগ’ _ 
তবে তাতে আপস্তি কীসের ? যদি এরূপ অর্থ করা হয়, 
তাহলে যে অতান্ত কুশলতার সঙ্গে ও সাবধানতার সঙ্গে 
নি করে, তার এই টৌর্মবৃত্তি রূপ কর্ম ও যোগ হিসাবে ধার্য 
হবে। সুতরাং এরাপ অর্থ করা ঠিক নয়। কেউ বলতে 
পারেন যে “আমরা বিহিত কর্মগুলি কুশলতাপূর্বক 
করাকেই যোগ বলে মনে করি।' কি এরাপ মনে করলে 
মানুষ কুশলতাপূর্বক বিভিন্ন কর্মের ফলে আবদ্ধ হবে, 
ফলে তার সমতায় স্থিতি থাকবে না। সুতরাং এইফ্লানলে 
“কষে যোগহ কোশল’ এরূপ অর্থ করাই উচিত 
কর্ম করার সময়ও যাঁর অগ্রঃকরণে সমবোধ থাকে, 
বা কর্মফল তাকে আবন্ধ করতে পারে না। সেইজন্য 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল কর্মগুলি করার সময় সং 
থাকাই কুশলতা, বুদ্ধিমন্তার পরিচয়। 

দ্বিতীয়ত আগের দুটি শ্লোকে এবং এই শ্লোকের 
পূর্বার্ধেও যোগেরই (সমতার) প্রসঙ্গ রয়েছে। কুশলতার 
প্রসঙ্গ নয়। সেইজনা “কর্মে যোগই কুশলতা’ এই অর্গ 
গ্রহণ করাই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ঠিক। 


1 কারল 


পরিশিষ্ট-ভাব-_-এই শ্লোকে উদ্ধৃত ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌" পদটি আলোচনা করলে দুটি অর্থ পাওয়া যায় 
১) “কর্মসু কৌশলং যোগঃ' অর্থাৎ কমে কৌশলই হল যোগ। 
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“কর্মসু যোগঃ কৌশলম? অর্থাৎ কর্মে যোগহ হল কৌশল। 
যদি প্রথম অথটি ধরা হয় অর্থাৎ “কর্মে কৌশলই হল যোগ’ তাহলে যারা অতান্ত কৌশলে, সতর্কতার সঙ্গে চুরি- 
ওঁ করে, তাদের কর্মগুলিও *যোগ” নামে অভিহিত হবে! কিন্ত তা মনে করা উচিত নয় আর এখানে নিষিদ্ধ কর্ম 
নিয়েও আলোচনা হয়নি। এখানে যদি শুভক্মুলিই কৌশলপূর্বক করাকে *যোগ' বলে মনে করা হয় তাহলে মানুষ 
তার কৌশলে করা সমস্ত শুভকর্মেরই ফলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে “ফলে সক্তো নিবধ্যতে” (গীতা ৫1১২)। সুতরাং 
তার স্কিতি তখন আর সনতা থাকে না এবং তার দুঃখও দূর হয় লা। 

শানে বলা হয়েছে “কর্মণা বধাতে জন্তুঃ' অর্থাৎ কর্মদারা মানুষ আলদ্ধ হয়। সুতরাং যে কর্ম স্বাভাবিকভাবেই 
মানুষক্চে আবদ্ধ করে, সেই কই যে প্রকারে যুক্তি প্রদানকারী হয়ে ওঠে সেটিই হল প্রকৃতপক্ষে কর্মের কৌশল। মুক্তি 
যোগের (সমতার) দ্বারা হয়, কর্মে কৌশলের দ্বারা নয়। যোগের (সমতার) আদি এবং আন্ত নেই। কিন্তু কর্ম যত মহানই 
হোক, তার আরপ্তু এবং শেষ আছে আর তার ফলেও সংযোগ ও বিয়োগ হয়। যার আবন্ত ও শেষ থাকে এবং যার 
সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তার দ্বারা মুক্তিলাভ হবে কীকরে ? বিনাশনীলের সাহাযো কীভাবে অবিনাশীকে পাওয়া 
সম্ভব ? গরমাস্তার স্বকূপইথ হল সমতা-__“নির্দোষং হি সমং ্রক্ষ' (গীতা ৫।১৯)। সুতরাং মহন্ত যোগেরই, কর্মের নয়। 

যদি প্রথম অর্থটি ঠিক বলে মনে করা হয় তাহলে ‘কৌশলে'র মধোই সমতা, নিপ্বামভাবকে ধরতে হবে। যদি কর্মে 
কৌশলই যোগ হয় তাহলে সেই কৌশলটি কি? এর উত্তর হল বোগই (সমতাই) কৌশল। এরূপ অবস্থায় “করণে যোগই 
যে কৌশল" এই সোজা অর্থটি কেন ধরা হবে না ? যখন +যোগঃ কর্মসু কৌশলম" পদটিতে *যোগ্য' শব্দ বাবহার করা 
হয়েছে, তখন "কৌশলের" অর্থ যোগ ধরার প্রয়োজন নেই। 

প্রকরণ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যায় যে যোগ (সমতা) নিয়েই প্রকরণটি চলছে, কর্মের কৌশল 
নিয়ে নয়। ভগবান “সমসত্বং যোগ উচ্যতে" বলে যোগের পরিভাষা জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এহ প্রকরণে যোগহ 
বিধেয়, কর্মে কৌশল বিধেয় নয়। যোগই কর্মের কৌশল, অর্থাৎ কর্ম করার সময় হৃদয়ে যেন সমতা থাকে, রাগ-দ্বেষ 
না খাবে এটিই হল কর্মের কৌশল। তাই “যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌'_ এই কথা যোগের পরিভাষা নয়, এ হল 
যোগের মহিমা । 

এই (পপ্যাশতম) শ্লোকের পূর্বর্ধে ভগবান বলেছেন যে সমতাযুক্ত ব্যক্তি পুণ্য এবং পাপ উভয়ই রহিত হন। মানুষ 
যদি পাপ ও পুণা উভয়ই রহিত হয় তাহলে কৌশলের সঙ্গে কোন কর্ম করবে? সুতরাং পুণা ও পাপ রহিত হওয়ার অর্থ 
এই নয় যে ওই বাক্তি কোনো ক্রিয়া করে না, কেন না কোনো বান্তি ক্রিয়া না করে একমুহূর্তও থাকতে পারে না 
(গীতা ৩।৫)। তাই এখানে পাপ-পুণ্য রহিত হওয়ার অর্থ হল তার ফল থেকে মুক্ত হওয়া। পরে একায়তম শ্লোকেও 
'ফলং অন্তরা" পদটিতে ফলত্যাগের কথাই বলেছেন। 


ও হয়েছে। সেম্গানে “অকুশল কর্মে'র প্রসঙ্গে 
সক্চমতাবে করা এবং শাস্দুনিষিদ্ধ কমের কথা বলা হয়েছে এবং “কুশল কর্মের" প্রসঙ্গে নিষ্কামভাবে করা শাস্তুবিহিত 
ক কথা বলা হয়েছে। কুশল এবং অকুশল কর্মের আদি ও অন্ত হয়, কিন্ত যোগের আদি-ভন্ত হয় না! রাগ ও স্বেষ 
লুল কারণ, কুশল-অকুশল কর্ম নয়। তাই আসক্তিপূর্বক করা কর্ম যত শ্লেষ্ঠই হোক না কেন, তা বঙ্ধনকারকই হয়ে 
রণ এই কমের ছারা যদি ব্রঙ্গাপোকপ্রান্তিও হয়, তাহলেও সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮।৯৬)। 


বুদ্ধিমান, সংশয়রহিত এবং স্-ন্্রপে স্থিত থাকেন (গীতা ১৮1১০)। 
[নায় প্রমাণিত হয় যে *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌ পদটির অর্থ হল “কর্মে যোগই কৌশল'__ এটিই 
ও যোগে ভিত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন-__'যোগছঃ কুরু কর্মাণি” (২1৪৮)। তাৎপর্য 
না মহন্ত নেই। যোগেরহ (সমতারই) মহন্ত আছে। সুতরাং কর্মে যোগই কৌশল। 


আট এড ৯ 


সাধক-সন্জীবনী 


এখন আগের হ্োাটিবনদ করার উদ্দেত্পোতি ভগবান পরবতী রে 


কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীমিণঃ। 


ডন্মবন্ধবিনিৰ্মুক্তাঃ 


পদং 


গদচ্ছন্তানাময়ম্‌ ॥ ৫১ ॥ 


[হি (কারণ) : বৃদ্ধিযুক্তাঃ (সমতাযূক্ত) ; মনীষিণঃ (নলীষিগণ) ; কর্মজম্‌, ফলম্‌ (কর্ণজনিত ফল) ; ত্যান্তা (ভাগ করে); 
জন্মবদ্ধবিনিরর্ধাঃ (জান্মারযূপ বন্ধন থেকে নুক্ত হয়ে) : অনাময়ম্‌ (নির্বিকার) ; পদম, গচ্ছন্তি (পদপ্রাপ্ত হন।)] 
সমতাঘুক্ত বুদ্ধিমান সাধকগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পদ- 


প্রান্ত হন 0৫৯ ॥ 


ব্যাখ্যা__'কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তাক্তা মণীমিণঃ’ | ছাষ্লালতন শ্লোক “শাশ্বত অবায পদ" নামে আ 


যিনি সমতাযুক্ত, তিনিই বাস্তবে বুদ্ধিমান অর্থাৎ জ্ঞানী। | করা হয়েছে। 


দস অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, যে 
E কির কর্মে দ্বেষ £ সুখকর কর্মে 
আসক্ত হন না, তিনিই প্রকৃত মেধাবী (বুদ্ধিনান)। 

কর্ম তো ফলের কাপে পরিণত হয় এবং সেই ফল 
কেউই পরিত্যাগ করতে পারে না। যেমন, কেউ যদি 
নিষ্কান ভাব নিয়ে ক্ষেতে বীছ রোপণ করে, তবে তাতে 
কি শসা উৎপন্ হবে না? খী রোপণ করলে গাছ নিশ্চয় 
উৎপন্ন হবে। তেমনি কেউ নিষ্কামভাব নিয়ে কর্ণ করলেও 
তার ফল অবশাই হবে। সুতারাং এই স্থানে কর্মজনিত ফল 
আগের অথ হল কর্মজনিত ফলের ইচ্ছা, কামনা, মমতা, 
বাসনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা। সকলেই এগুলি আগ 
করতে সক্ষম। 

“জন্মবন্ধবিনি্নুক্তাঃ'_সমতাযুক্ত মনীষী সাধকগণ 
জন্মরূপ বদ্ধাণ হতে মুক্ত হয়ে যান। কারণ সমতায় স্থিত 
হলে তাদের আর আসন্তি-দ্বেষ, কামনা, 
সাদি দোষগুলি বিন্দুমাত্র থাকে ন 
আর পুনঙ্ছন্ম হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। ভারা 
জন্ম-মৃততাবগ বন্ধন থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে 
যান। 

“পদং গচ্ছস্কানাময়ম"__'আময়া 
রোগ হচ্ছে একগ্রকার বিকার। ঢকানোগ্রকার 
বিকার থাকে না, তাকে “অনাময়' বা নির্বিকার 
বলা হয়। সমতামুক্ত মনীখিগণ এই নির্বিকার পদ প্রাপ্ত 
হন। এইরূপ নির্বিকার পদকে পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
পঞ্চন শ্লোকে “অব্যয় পদ" এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের 


মমতা 


সেইজন্য তাদের | 


বর অর্থ হল রোগ। | 


যদিও গীতায় সন্ববপ্তণকেণ্ড অনাময় (১৪1৩) বলা 
হয়েছে কিন্ব প্রকৃতপক্ষে অনাময় (নির্বিকার) হচ্ছে 
স্বরূপ বা পরমাঝুতনু । কারণ এটি গুণাতীত তব, যা প্রা 
হলে কাউকে আর জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়না 
গবমান্মতন্জ প্রাপ্তির হেতু হওয়ায় ভগবান সব্রগুণকেও 
অনাময় নামে অভিহিত করেছেন। 

অনাময় পদ প্রাপ্ত হওয়া কেমন ? প্রকৃতি হচ্ছে 
বিকারশীল তাই তার কার্ধবাপ শরীর-জগৎসংসারও 


| বিকারশীগ। স্বয়ং নির্বিকার হয়েও যখন এই বিকারশীল 


শরীৱের সঙ্গে তাদাত্মা করে, তখন সে নিজেকেও 
বিকারশীল বলে মেনে নেয়। কিন্ত যখন সে শরীরের সঙ্গে 
মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করে, তখন তার নিজ সহজ 
নিবিকার স্বর্ূপের অনুভব হয। এই স্বাভাবিক নির্বিকার 
অনুভব করাকেই এখানে অনানয় পদপ্রাপ্ত হওয়া বলা 
হয়েছে। 

এই শ্লোকে “ুদ্ধিযুক্তাঃ' এবং “মনীষিণঃ' পদে 
বহুবচন দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, খাঁরাই সমতাতে 
স্থিত হন, তারা সকলেই অনানয় পদপ্রাপ্ত হন, মুক্ত 
কেউ আর বাকি থাকেন না। এইরূপ, 
অনাময়প্রান্তির একটি নিশ্চিত উপায় সমতা। এর 
ছারা এই প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তি ও বিনাশশীল 
পদার্থের সঙ্গে যখন কোনো সম্পর্ক না থাকে, তখন 
নির্বিকারত্রের অনুভব হয়। তার জন্য কোনো পরিশ্রম 
করতে হয় না, কারণ এটি সৃষ্টি করতে হয় না, এটি স্বতঃ 
ও স্থাভাবিকই। 


ধু 


পরিশিষ্ট-ভাব__ কর্মে যোগাই (সমতা) কেন কৌশল তার কারণ “হি পদটির দ্বারা এই শ্লোকে জানাচ্ছেন। 


সান্ত্িক কর্মের ফল নির্নল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হল মৃঢ়ত্য (গীতা ১৪ 
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সমতাযুক্ত বাক্তি এই তিনপ্রকারের ফল পরিত্যাগ করেন। কর্মজনিত ফলত্যাগের দুটি অর্থ হয__ ফলেচ্ছা পরিত্যাগ 
করা এবং কর্মের ফলস্বরূপ অনুকূল -প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও তাতে সুখী বা দুঃখিত না হওয়া। 

প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত জগৎসংসারই কর্মফল অর্থাৎ বন্ধন । বিনাশশীল বস্থমাত্রই কর্মফল। তাই 
এই জগৎসংসাবে কর্মফল ব্যতীত আর কিছুই নেই। কর্মফল ত্যাগ করলে আর কোনো বন্ধন অবশিষ্ট থাকে না। 

মনীষী? শব্দটির অর্থ হল জ্ঞানী (সমবুদ্ধিসম্পন)। পূর্বল্লোক অনুযারী সমতাপূর্বক কর্ম করাই হল বুদ্ধিনস্তা-_"স 
বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু' (গীতা ৪।১৮)। 

“পদং গচ্ছন্রানানয়ম্‌'__ “গচ্ছপ্তি'_পদটির তিনটি অর্থ হয়_-১. জ্ঞান হওয়া, ২. গমন করা, ৩. প্রাপ্ত হওয়া। 
এখানে নির্বিকার পদপ্রাপ্তির অর্থ হল__ জন্ম-মরণ থেকে রহিত হওয়া এবং নির্বিকার পদের স্বতঃসিন্ধপ্রাপ্তির জ্ঞান 


হয়ে যাওয়া। কারণ নিতা-নিবৃত্তেরই নিবৃত্তি হয় এবং নিত্যপ্রাপ্তেরই প্রাপ্তি হয়। 
এই গ্লোকে প্রমাণিত হয় যে কর্মযোগ মুক্তির ও কল্যাগগ্রাপ্তির পৃথক সাধন। কর্মে গোর দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি এবং 


পরমান্মাতত্ের প্রাপ্তি উভয়ই হয়ে থাকে। 


এজ কক 


সহজ আঢাশর র্লোকে বিবৃত অলাৰয় পলাতক করষাটি পরক্তী ছাটি হোক বলা হয়েছে। 


যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্বাতিতরিষ্যতি। 


তদা গন্তাসি নির্বেদং 


শ্রোতবাসা শ্রুতস্য চ॥ ৫২ ॥ 


[যদা (যখন) : তে, বুদ্ধিং ( তোনার বুদ্ধি ) ; মোহকলিলম্‌ ( মোহরূপ করণন) ; বাতিতরিম্যতি (অতিক্রম করবে); তদা 
(তখন) ; শ্রুতদা, চ (শত ও) ; শ্রোতবাসা (শ্ৰবণীয় বিষয় থেকে) ; নিৰ্বেদম, গপ্থাসি ( বৈবাগা লাভ করবে।)] 
যখন তোমার বৃদ্ধি মোহরূপ কর্দম অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রত ও শ্রোতবা বিধয় ভোগ থেকে 


বৈরাগা লাভ করবে ॥ ৫২ ॥ 
ব্যাশ্যা_ 'খদা ভে মোহকলিলং বুদ্ধিবাতিতরিষাতি' 


শরীরে অহংভাব এবং মমস্ববোধ করা এবং শরীর 
সম্পর্কিত মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, বস্ক-পদার্থ 
ইত্যাদিতে মমন্ববোধ করাকেই “মোহ? বলা হয়। কারণ 
এই শবীরাদিতে নিজন্্ কোন অহংবোধ বা মমহবোধ 
নই, এটি আমরা বেখেছি। 
ভানন্দিত হওয়া এবং প্রতিকূল পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি 
প্রাপ্তিতে উদ্দিন হওয়া, সংসার-পরিবারের মধ্যে 
লঘমভাব, পক্ষপাতিস্থব, ঈর্ষা প্রভৃতি বিকার হওয়া__এ 
সমস্তই হল 'কলিলা অথাৎ পাক। এই মোহবগ পক্ষে 
বা পর হয, মানুষ তখন কিংকতবাবিঘু হয়ে 
পড়ে। তখন তার আর কোনো বোধজ্ঞান থাকে না। 

চেতন হয়েও শরীরাদি জড় পদার্থের 
সঙ্গে অহং শে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। 
কিন্তু বাস্তবে সে, ! বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, 
সেইসব বস্তু তার সঙ্গে সর্বদা খাকে না এবং সেও 


সেগুলির সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারে না। কিন্তু নোহের 
ফলে তার সেদিকে দৃষ্টি যায় না এবং গে নানাপ্রকার নতুন 
নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে জগৎসংসারে অধিকতরভাবে 
আবদ্ধ হতে থাকে। কোনো পথিক নিজ গন্তব্যে পোঁছাবার 
আগে যেমন একটি ভালে আল্তানা নিয়ে খেলাধুলা বা 
হাসি-তাদাশায় সময় নষ্ট কনে, মানুষণ্ড তেননই এই 
জগতের বিনাশশীল পদার্থ সংগ্রহে এবং তার সুখভোগে 
তথা বান্তি, পরিবার ইত্যাদিতে মমন্বব্োধ নিয়ে, তাতে 
সুখ আহরণে নগ্ হয়ে যায়। এই হচ্ছে তার বুদ্ধির মোহরুপ 
পক্ষে পতিত হওয়া। 

শরীরের প্রতি অহংবোধ € মমহবোধ করে এবং 
পরিবার পরিচ্ছলের প্রতি মমতা করে জীবনযাপনের জনা 
আমরা এখানে আসিনি। এতেই আবদ্ধ হয়ে নিজেদের 
প্রকৃত টয়তি (কল্যাণ) থেকে কি আমরা বন্ছিত থাকব ? 
আমাদের এতে আবদ্ধ না হয়ে, নিজেদের কল্যাণ করতে 
হবে-_এটি দৃঢ় নিশ্চিত করে নেওয়াই হল বুদ্ধির মোহরূপ 
পক্ষ অতিক্রম করা। কারণ এহরূপ চিন্তা দৃঢ়ভাবে ধরে 


শ্লোক ৫৩] 


সাবক-সপ্ভীবনী 
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থাকলে আমাদের বুদ্ধি সংসারের সম্পর্ককে নিয়ে 
আটকে থাকবে না অর্থাৎ এতে ডুবে যাবে না। 

মোহরাপ পক্ষ থেকে স্দ্ধার পাবার দুটি উপায় আছে_ 
এক হল বিবেক, অপরটি সেবা। বিবেক (যার বর্ণনা 
২1১১-৩০-এ করা হয়েছে) যদি প্রখর হয়, তাহ 
সেটি অসং বিষয়গুলিতে অনীহা এনে দেয়। মনের মধ্যে 
যদি অপরকে সেবা করা, অন্যকে সুখী করার প্রবল ইচ্ছা 
জাগে, তবে নিজের সুখ ও আরাম পরিত্যাগ করার শক্তি 
এসে বায়। অপরকে সুখী করার ইচ্ছা যত প্রখর হবে 
নিজের জনা সুখের ইযহারও ততই ত্যাগ হতে থাকবে৷ 
যেমন শিষোর গুরুকে, পুত্রের 
পরিচারকের মনিবকে সুখী করার ইচ্ছা জাগ্রত হলে তার 
জের সুখ ও আরামের ইচ্ছা আপলিই অনায়াসে দূর হয়। 


তেমনি কর্মযোগীর সংসারমাত্রেরই সেবা করার ইচ্ছা হয় 
এবং এর ফলে তার নিজের সুখভোগের ইচ্ছা আপনিই 
দূর হয়। 


বিবেক-বিচার দ্বারা নিজের ভোগের ইচ্ছা মেটানো 
কিছু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ বিবেক যদি অত্যন্ত দু না 
হয়, সেটি ততক্ষণহ কার্যকরী হয় যতক্ষণ কোনো 
ভোগাবনস্ সম্মুখে না আসে। ভোগাবস্ এসে পড়লেই 
সাধক প্রায়শ তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যার মধ্যে 
সেবাভাব থাকে, তার কাছে অত্যন্ত সুখপ্রদ ভোগণ্ড যদি 
আনে তবে সে সেটি অপরের সেবায় বায় করে। সুতরাং 
তাৱ নিজের সুখ ও আরামের ইচ্ছা অনায়াসে দূর হয়। 
সেইস্কনা ভগবান সাংখ। থেকে কমযোগকে শ্রেষ্ঠ 
(৫1২), সহজ (৫1৩) এবং শীঘ্র সিক্ষিপ্রদ (৫15) বলে 
জানিয়েছেন t 

“তদা গন্থাসি নিবেদিং শ্রোতবাসা শ্রুতস্য চ'_নানুষ 

প্রকার ভোগের কথা শুনেছে, ভোগ করেছে এবং 
ভালোভাবে অনুভব করেছে, সেই সমস্ত ভোগ এখানে 


ধা ধলা হয়োছে। স্থগলোক, ব্ৰহ্মলোক 
ভোগোর কণা শোনা যায়, সে সমস্ত 
এখানে "শ্রোতবাসা"”। পদের হন্তগতি বয়েছে। ‘তোমার 
বুদ্ধি যখন মোহকূপ পদ্ষ অতিক্রম করবে, তখন এই 
"শ্রুত'_হহলৌকিক এবং 'শ্লোতৰা'_পললৌকিক 
ভোগ ও বিষয়গুলিতে তোমার বৈরাগা দেদা দেব 
অর্থাৎ বুদ্ধি যখন এহ মোহগঞ্গকে পার হয়ে যায় তখন 
বুদ্ধিতে প্রবলভাবে বিবেক জাগরিত হয়। সংসার সর্বক্ষণ 
পরিবর্তিত হচ্ছে আর আমি সেই একই খয়েছি : সুতরাং 
আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ থেকে কি করে শান্তি 
পানি ? আমার অভাব এর দ্বারা কী করে দূর হতে 
পারে ? এরূপ প্রবল আহে হলে তবে এইসব “শ্রুত' 
ও *শ্রোতবা' বিষয়গুলিতে স্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্য দেখা 
দেয়। 

এখানে ভগবানের “শ্রুত' স্থানে ভুক্ত এবং “শ্রোতবা" 
স্থানে ভোক্তব্য বলাই ঠিক ছিল। কিন্তু এরূপ না বলার অর্থ 
হল যে জগতে যা কিছু পরোক্ষ বা প্রতাক্ষ বিষয়ের 
আকর্ষণ হয় তা শ্রবণ করেই হয়। সুতরাং আকর্ষণের মুখা 
ব্যাপারই হল শ্রবণ করা। জগৎসংসার তথা বিষয় হতে 
রক্ষা পাবার জন্য যেখানে জ্ঞানমাগ ও ভক্তিমার্গের বর্ণনা 
করা হয়েছে, সেখানেও শরণ করাকেই মুখ্য বলে 
জানানো হয়েছে। অর্থাৎ সংসারই হোক বা পরমাস্তাই 
হোক, সবকিছুতে একনিষ্ঠ হওয়ায় শ্রবণই প্রধান। 

এখানে দা" এবং *ভদা' বলার অর্থ এই যে এই 
“শ্রুত’ ও 'শ্রোতবা’ বিষয়গুলি থেকে কত বছরে, কত 
মাসে বা কত দিনে বৈরাশ্য লাভ হবে__তার কোনো নিয়ম 


"কু পদের 
ইত্যাদি ঘতরকম 


নেই, বরং যে মুহূর্তে বৃদ্ধি মোহলাপ পঙ্ক অতিক্রান্ত হবে, 
সেই মুহূর্তেই 'শ্রুত' এবং 'শ্রোতৰা’ বিষয় হতে 


ভোগে বৈরাগা উদয় হবে। এতে বিলম্ব হওয়ার কোনো 
কারণ নেই। 


আঁ ক গজ 


শ্রুতিবিপ্রতিপমা তে যদা স্থাসাতি নিশ্চলা। 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাঙ্ম্যশি ॥ ৫৩ ॥ 
[শ্রতিবিপ্রতিপণা (নানাগ্রকার শান্ত্রীয় মতভেদে বিক্ষিপ্ত) ; তে, বৃদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) ; খদা, নিশ্চলা, স্থাস্যতি (যখন 
নিশ্চল হবে) ; সমানৌ (পবযমাত্মায়) ; অচলা (অচলা) ; তদা ( সেই সময়) : যোগম্‌ (যোগ); অনান্সাসি (প্ৰাপ্ত হবে।)] 


(১ এখানে “শ্রচ্তসা” এবং ‘শ্রোতব্যসা' পদ দুটি কূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গঞ্ধ_ এই গীচগ্রকার বিষয়ের উপলক্ষণ। 
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নানাপ্রকার শা্্রীয় মতভেদে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হয়ে যাবে এবং পরমাস্মায় অচলা হবে, 
সেই সময় তুনি যোগপ্রাপ্ত হবে ॥৫৩ ॥ 


ব্যাখ্যা [লৌকিক মোহরপ পক্ষ অতিক্রম করলেও ৷ যোগাতাকে ঠিক করে নেন অথবা ঠিক করতে না পেরে 
নানাপ্রকার শান্সীয় মতভেদ ভারা যে মোহ সহপনন হয়, | ভগবানের শরণাগত হয়ে তার সাহায্য চান, তখন ভগবহ 


সেগুলিকে অতিক্রম করবার জনা ভগবান এই শ্লোকে কৃপায় ২ বৃদ্ধি নিশ্চলা হয়। দ্বিতীয়ত সমন্ত শাস্ু, 
প্রেরণা দিয়েছেন।] সম্প্রদায় ইত্যাদিতে দ্রীব, জগৎ এবং পরমাস্মা এই 
“শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে ......... যোগমবান্দ্যসি'_ | তিনটিরই পুথকরাপে বণনা করা হয়েছে। এসব বিচার 
অঞ্জুনের মনে এই শ্রাতিরিপ্রতিপন্তি(এ্রবণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত | করলে দেখা যায় যে ভীবের স্বরূপ যাই হোক না কেন, 
ভাব) এসেছিল যে নিজ গুরুজনদের, আত্মীয়দের হত্যা কিন্ত ‘আমি'ই জীব এতে সকলেই একমত ; জগৎ- 
করা উচিত নয় আবার নিজের ক্ষত্রিযধর্মও (যুদ্ধ) ত্যাগ | সংসারের স্বরূপ যেমনই হোক, এটিকে ভাগ করা 
করা উচিত নয়। এ আত্মীয়দের রক্ষা করা, অন্য; উচিত. এতেও সকলেই একমত। এরূপ সির করে নিলে 
দিকে ক্ষাত্রধন পালন কণা__এর মধ্যে যদি আতীয়দের সাধকদের বুদ্ধি নিশ্চলা হয়। ‘আমাকে শুধু পরমাস্থা লাভ 
রক্ষা করতে হয় তবে যুদ্ধ করা যায় না এবং যুদ্ধ করলে করতে হবে'_এই সংকল্প দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চয় করলে 
আত্মীয়দের রক্ষা করা যায় না_ এই দুই বিষয় নিয়ে | বুদ্ধি অচলা হয়। তখন সাধকগশ সহজভাবে যোগ অর্থাৎ 
অর্জুনের শ্রুতিবিপ্রতিপস্থি হয়েছে, তাতে তার বুদ্ধি; পরমাস্্ার সঙ্গে নিতযযোগ প্রাপ্ত হন। 
বিচলিত হয়েছে "| তাই ভগবান শাস্ত্রীয় মতভেদেবুদ্ধিকে | শাদ্ব্ীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অথবা নিজ কল্যাণের 
স্থির এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির ব্যাপারে বুদ্ধিকে অচল রাখার  নিশ্চয়তায় যতো ক্রটি থাকে, ততই বিলম্ব ঘটে। কিন্ত এই 
প্রেরণা দিয়েছেন। দুটিতে যখন বুদ্ধি নিশ্চলা এবং অচলা হয়ে যায়, তখনই 
সাধকদের মলে এক্ষেত্রে প্রথমে এই দ্বিধা দেখা দেয় | পরমায্মার সঙ্গে নিঅধোগের অনুভব হয়। 
যে, সাংসারিক ব্যবহার ঠিক রাখা উচিত, না | জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বৃদ্ধি 
পরনাত্মপ্রাপ্তির জনা চেষ্টা করা উচিত ? ক্রমে এরূপ : *নিশ্চলা" হওয়া প্রয়োজন। যেটি যষ্ট অধ্যায়ের তেইশতম 
নিশ্চয় হয় যে, “আমার শুধু ভগৎসংসারের সেবা করা | শ্লোকে 'দুঃখসংখোগবিয়োগম্‌* পদে বলা হয়েছে ; আর 
উচিত, জগতের কাছ থেকে আমার নেবার কিছুই নেই।" | পরনায্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বুদ্ধি 
এরুপ ধারণা বদ্ধমৃঙ্গ হবার পর তাদের ভোশের আকাল্ক্ষা | ‘অচলা’ হওয়া প্রয়োজন, যেটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
কমতে থাকে এবং বৈরাগ্য জাগে। একপ হলে সাধকেরা : আটটগ্লিশতম শ্লোকে 'সমন্বং যোগ উচ্যতে” পদ ছারা বলা 
ভগবানের দিকে অগ্রসর হন তখন তাদের নিকট | হয়েছে। 


ও সাধন বিষয়ক নানাপ্রকার শান্ীয মতভেদ উক্ত; এখানে ‘তদা যোগমনাব্লাসি' পদে যে যোগপ্রাপ্তির 
হয়। তখন “আমার কোন সাধাকে স্বীকার করা উচিত | কথা বলা হয়েছে সেই যোগ এমন নয় যে পূর্বে পরমাস্মার 


এবং কোন সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত"_তাস্ছির | সঙ্গে বিচ্ছেদ ছিল, সেই বিচ্ছেদ দূ হওয়াতে যোগ হল, 
শল তন্ত্র কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধকেরা যখন বরং ভ্রমবশত অসৎ পদার্থশুলির সঙ্গে মেতে 
ডগ সাহায্যে নিজ কুটি, শ্র্ধা-বিশ্বাস এবং | সম্পর্ক সবতোভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াকেই *যোঙ 


কোরের--সংসারী এবং শান্তরীয়। সংসারের মোহরূপ পদ্দে আবদ্ধ হওয়া সাংসারিক জালে পড়া এবং শান্তর, 
ইতালির 'সবত-অদৈতের নানা মভাদিতে সমসায় জড়ানোই শান্্রীয় জালে পড়া। সংসারের জাল তো ছটাকখানেক 

কী জাল হচ্ছে একশত মণ সুতোর নতো। তাই ভগবান এখা ন বলেছেন যে সংসারী ও শাস্ীয়__এই দুই 
নিশ্চলা (এক নিশ্দযসম্পন্ন) ভা উচিত এবং পরমাত্মাতে বুদ্ধি স্থির থাকা স্টচিত যে, আমার পরমাস্মাকে প্রাপ্ত 
তে যাই হোক না কেন। 
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বলে অর্থাং মানুষের চিরকালের যে বাস্তবিক স্থিতি ৷ যোগ হল নিতাযোগের বাচক। এই লিভ হনুভূতি 
(পরমায্লার সঙ্গে নিত্যযোগ), সেই স্থিতিতে সচেতন কর্মের ( সেবার) দ্বারা করা হলে সেটি “কর্মযোগা', 
[গ বলে। এই বাস্তবিক স্থিতি এত বিশেষ যে | বিচার-বিবেচনার দ্বারা করা হলে *জআনযোগ’, নর 
এর থেকে কখনো বিচ্ছেদ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। তাতে দ্বারা করা হলে “ভক্তিযোগ’, সংসারের লয়-চিন্তার দারা 
সংযোগ, বিয়োগ, যোগ কোনো শব্দই প্রযুক্ত হয় না। করা হলে ‘লয়যোগ', প্রাণাযানের দ্বারা করা হলে 
শুধুমাত্র অসৎ-এর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ | 'হঠযোগ' এবং সংযন-নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গের দ্বারা করা 
করাকেই এখানে 'যোগ' নাম দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এই | হলে ‘অষ্টাঙ্গযোগ' বলা হয়। 
-_ মোহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়__“মোহবলিধা' অর্থাৎ জাগতিক মোহ আর 
“শ্রুতিৰিপ্ৰতিপূত্তি' অর্থাৎ শান্রীয় (দাশনিক) নোহ। শরীর, ত্ী-পুত্র, ধনসম্পত্তি, ইত্যাদিতে যে আসব্ডি ভহ্থায় তাকে 
বলা হয় ‘জাগতিক মোহ'। আর দৈত, অন্ৈত, হ্ৈতাদৈত, বিশিষ্টদ্বৈত এই সব দাৰ্শনিক মতভেদে জড়িয়ে পড়াতে 
বলা হয় “শাস্ত্রী মোহ’ । এই দুটি নোহ পৱিত্যাগগ করলে মানুষের ভোগে বৈরাগ্য আসে এবং তার বৃদ্ধি স্থির হয়। 
স্থির হলে যোগপ্রাপ্ি হয় অর্থাৎ পরমায্মার সঙ্গে দূরত দূর হয়ে সামীপা লাভ হয়। কর্মযোগে সানীপ্যালাভ হয়, জ্ঞানযো 
অভেদ হয় এবং ভক্তিযোগের দ্বারা অভিন্নতা আসে। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ র মধ্যে একটিতে 
সাধক উভয়েরই ফল লাভ করেন (শীতা ২।3-2)। 

মানুষের যদি শুধু নিজের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে এবং ধনসম্পত্তি, কুটুন্াদিতে কোনো স্বার্থের সম্পর্ক না থাকে 
অহলে সে এই জাগতিক মোহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। পুস্তক যদি পড়ার উদ্দেশো পড়া না হয় এবং শক্তরীয় কথা 
জানার উদ্দেশা না হয়ে শুধুমাত্র তত্র অনুভব করার জনাই পড়া হয় তাহলে মানুষ শাস্ত্রী মোহ অতিক্রম করতে সক্ষম 
হয়। অথাৎ সাধকের জাশাতিক মোহের এরং শান্ট্রীয় নতপারণকোর কোনোটিরই প্রাধান্য রাখ উচিত য়। ভার কোনো 
মত বা সম্প্রদায়ের গ্রতি কোনো পক্ষপাত রাখা উচিত নয়। তাহলেই তিনি যোগ, মুক্তি এবং ভক্তির অধিকারী হতে 
সক্ষম হন। এর থেকে বেশি কোনো অধিকারবিশেষের প্রয়োজন নোই। 


হলে 


সত আত এ 
সহবক_মোহপ্ এবং এরণভিবিগাতিগাতি অপসারিত হলে হোগা কিবা বাকিদের সম্পকে অহু্দ এস 
রিফাত 
অর্জুন উবাচ 
ছিতপ্রজ্রস্য কা ভাষা সমাধিহ্থসা কেশব। 
ছিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌॥। ৫৪ ॥ 

[কেশব হে কেশব 1) ; সমাধিহুসা (পরবাস্মায় স্থিত) ; ছিতপ্রজস্য (স্বিতগ্জের) : কা, ভাষা (লক্ষণ কী ?) ; ছিতদদীং 
(ভগ বান্ধি) ; কিন, প্রভামেত (কিলুপে কণা বলেন) : কিম, আলীত (কিরূপে অবস্থান করেন) ; কিম্‌ (কেমনভাবে) ; 
ব্রজেত (বিচরণ করেন।)] 

অর্জন বললেন-_হে কেশব ! যিনি পরমাস্মায় ছিত এবং ছিতগ্রজ, তার লক্ষণ কী ? সেই দিত বাক্তি 
কিরূপে কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কেমনভাবে বিচরণ করেন 2 ॥ ৫৪ ॥ 

ব্যাখ্যা_[ অৰ্জুন এখানে ছ্রিতগ্রজ্ের বিষয়ে যে প্রশ্ন | ‘যখন তোমাৰ বৃদ্ধি মোহরাপ পক্ছ এবং শ্রতিবিপ্রতিপন্তি 
করেছেন, এই প্রশ্নটি করার আগে অর্জুনের মনে কর্ম ও | অতিক্রম করবে তখনই তুমি যোগগ্রাপ্ত হবে*__একথায় 
বুদ্ধি (২।২৭-০) নিয়ে অনা একটি প্রশ্ন জেগেছিল। ৷ অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগণিত হল যে, যখন তিনি যোগ- 
কিন্তু ভগবান বাহায় ও তিষ্সারতম শ্লোকে বলেছিলেন বে, | প্রাপ্ত হবেন, স্িতপ্রজ্ঞ হবেন, তখন তার নিজের লক্ষণ 


কেমন হবে ? সেইজন্য অর্জুন এই ব্যক্তিগত সংশয় | ্টপরতি হয়ে ষায়। সিদ্ধ -অবস্থাতে তিনি কর্ন থেকে 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, পরে কর্ম বা বুক্ধির জন্য অর্থাৎ | বিশেষভাবে বিরত হন। ভক্তিযোগী সাধকেরও সাধন 
সিদ্ধান্ত নিয়ে যে অন্য সংশয় ছিল, সেটি ছিতপ্রজের | অবস্থায় জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি ভগবত 
লক্ষণের বর্ণনার পরে (৩।১-২-এ) জিজ্ঞাসা করে সম্পর্কীয় কা করার রুচি দেখা যায় এবং এর বহুলতাও 
নিয়েছেন। অন্ন যদি এই টুয়ামতম গ্লোকেই সিদ্ধান্তগ্ডলি হয়। সিদ্ধ-অবস্থায় ভগবৎ সম্বন্ধীয় কাজই বিশেষভাবে 
জানতে চাইতেন তাহলে ক্িতপ্রজঞ বিষয়ক প্রশ্নটি করার | হয়ে গাকে। এইরূপ জ্ানযোগী ও ডক্তিযোগী দুহপ্রকার 
অবকাশ পেতে অনেক দেরি হত।] যোগার সাধন এবং সিল্ধ- অবস্থায় পার্ণকা দেখা যায়, কিন্ধ 
“সমাধিল্স্য"১' __যে ব্যক্তি পরঘাস্মাকে লাভ | কর্মযোলীর সাধন এবং সিদ্ধ-অবস্থায় কোনো পার্থকা 
করেছেন, তার উদ্দেশ্যে এই স্থানে “সমাধিষ্ধসয' পদটি । দুই অবস্থাতেই তার কর্মপ্রবাহ একইভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। চঃ কে। অর্থাৎ সাধনাবস্থায় তার কর্মপ্রবাহ ছিল 
“ছিতত্রস্যা_এই পদটি সিদ্ধ ও সাধক উভয়েরই | এবং যোগারূঢ় হওয়াও কমই প্রধান কারল। তাই 
ধার বিচার-কিবেচনা দৃঢ়, সাধন হতে যিনি সিদ্ধের লক্ষণে, সাধক যাতে সিদ্ধ হতে পারেন, 
না, এরূপ সাধকও স্িতপ্রজ্ঞ (ছির- : তার সাধনপ্রণালী জানিয়েছেন এবং যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, 
বুদ্ধিসম্পন্ন) হন। আবার পরমাস্মতন্ত অনুভব হওয়ায তাত 
যিনি স্থিতধী হয়েছেন, এরূপ দিদ্ধকেও “কা ভাষা"*৷__ সমাধিতে আরুঢ় ব্যক্তিগলকে কোন্‌ 
টাও সুতরাং স্থিতপ্রস্ঞ শব্দটির ছারা সাধক | বাকোর দ্বারা বর্ণনা করা যায অর্থাৎ তাদের লক্ষণ কীরূপ 
ং সিদ্ধ উভয়কেই বোৰায়। প্রথম একচল্লিশতম | হয় ? (এব উত্তর টনটন রেগে 
শ্লোক থেকে পঁয়তাল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত এবং | *ছিতন্রী, কিং প্রভাষেত'__সমাণিপ্রাপ্ত বাক্তিগণ 
সাতচল্লিশতম শ্লোক থেকে তিষ্লামতম শ্লোক পর্যন্ত কেমন করে কথা বলেন? (এর উত্তর হয়ায়-সাতার 
সাধকদের বর্ণনা আছে। সেইজনা আগের ক্লোকগুলিতে 
শিদ্দপুরুষেণ লক্ষণের বর্ণনায় সাধকের লক্ষণও বর্ণনা স কীভাবে অবস্ধান করেন অর্থাৎ 
করা হয়েছে। সংসার থেকে কীভাবে উপরাম (উপরতি প্রাপ্ত) হন ? 
এখানে একটি সংশয় দেখা দেয় যে, অর্জুন | (ভগবান এর উত্তর দিয়েছেন আটার থেকে তেষট্রিতম 
“সমাধিষ্স্য পদটি দ্বারা ছ্রিতপ্রজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা শ্লোকে।) 
করেছিলেন, কিনব ভগবান স্রিতপ্র্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে '্রজেত কিন্‌'---তিনি কীভাবে বিচরণ করেল অর্থাৎ, 
সাধকের কথা কেন জানালেন ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, ভার বাবহার বে ? (ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর 
জ্ঞানযোগী সাধকের প্রায়শই সাধন অবস্থাতে কর্মে | দিয়েছেন টৌষট্রি থেকে একান্তরতম শ্লোকে।) 


সর : পি সি 
সহ ভগবান এখন পরবর্তী রোকে অকুর্নের এখন এরর উর লিচ্ছেনা। 
শ্রীভগবানুষাচ 
গ্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট ছ্িতপ্রজ্ন্তদোচ্যতে॥ ৫৫ ॥ 
[পার্থ ( হে পৃথানন্দন !) ; ঘদা (যখন) ; সৰ্বান্, মনোগতান (সমস্ত মনোগত) ১ কামান্‌ (কামনাগুলি) ; প্রজহাতি 
(সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে) ; আত্মনা, আত্মনি (আপনাতে আগনি) ; এব (ই) ; তু (সন্ষ্ট থাকেন) ; তদা (তখন) ; 
ছিতপরস (ভিতর); উগতে (বলা হয়।)] 


*সমাধি' পদটি এইখানে পরমাস্মার বাচক। এটিকেই আগে ছুযাল্লিশতম শ্লোকে 'সমাধো ন বিদীয়তে' পদ দ্বারা বলেছেন। 
4) *কয়া ভাষয়া (বাণ্যা) ভাষাত ইতি ভাষা।' 
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শ্রীভগবান বললেন__হে পৃথানন্দন ! যখন সাধক তার সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ 
করে আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাকে ছ্বিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ ৫৫ ॥ 


ব্যাখ্যা [গীতার একটি ধীতি হচ্ছে এই যে, যে এখানে “কামান” শব্দটি বহুরচন হওয়ায় *সর্বান্” 
সাধক যেকূপ সাধন (কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ছত্যাদি) ছারা পদটি তার অন্থগত হয়ে যায়, তা স' 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই সাধনই তার পূর্ণতা লাভের কারক বাবহারের তাৎপর্য এই যে, যেন কো 
বলে বর্ণনা করা হয়। যেমন, ভক্তিযোগের সাধক | এবং কোনো কামনার কিছুমাত্র অংশও 
ভগবানকে ছাড়া আর কিছু নেই__এজপ অনন্যযোগ দ্বাবা | থেকে যায়। 

তারা উপাসনা করেন (১২।৬)। সুতরাং সিদ্ধ-অবস্থায় *আয্মানোবাধানা ভুষ্টঃ'- যে সময়ে সমস্ত কামনা ত্যাগ 
তারা সনন্ত প্রাগীক্জগতের প্রতি দ্বেষভাবরহিত্ত হন | করা হয় এবং আপনাতে আপনি সন্বষ্ট থাকা হয় অর্থাৎ 
(১২1১৩)। জ্ঞানযোগের সাধক, নিজ স্বরূপকে | নিজে থেকে নিজের মধ্যে সহজে সন্তোষ লাভ হয়। 
ত্রিপ্তণাতীত এবং নিলিপ্তক্ূপে দেখেন (১৪।১৯)। | সন্তোষ দুই প্রকারের একটি হল গুণ, অপরটি 
সুতরাং সিদ্ধাবস্ধায় তারা সমস্ত গুণের অতীত হয়ে যান | স্বরূপ । অন্তরে কোনোপ্রকার ইচ্ছা না থাকা হল গুণ এবং 
(১৪২২ -২৫)। কৰ্মযোগেও এইরূপ প্রধানত কামনা- | স্বয়ং-এ অসন্তোষের অতান্ত অভাব হওয়া হল স্বরূপ । এই 
বাসনা ত্যাগের কথাই বলা হয়েছে । সুতরাং [স্বর্ূপভ়ূত সন্তোষ স্বাভাবিক এবং সর্বদা বিরাজিত। এর 
সিদ্ধযবন্ধায় কামনা-বাসনা সম্পু জন্য কোনো অভ্যাস বা বিচার করার প্রয়োজন হয় না। 


এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।] স্বরূপভূত সন্তোষে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান স্বতঃই স্থির থাকে? 
“প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ “ভিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে' স্বয়ং যখন বহু শাখাবিশিষ্ট 


পদটির তাৎপর্য হল যে কামনা স্বয়ং-এ নেই এবং মনেও অন্ত কামনাগুলিকে নিজের বলে মনে করত, সেই 
নেই। কামনা উৎপন্ন হয় এবং তার লয়ও হয় আর স্বয়ং সময়েও কামনাগ্লি প্রকৃতপক্ষে তার নিজের মধ্যে ছিল 
সর্বদ স্থারী। সুতরাং স্বয়ং-এ কী করে কামনা থাকবে? না এবং স্বয়ং স্থিতগ্রডাই ছিল। কিন্তু তখন নিজ 
মন হল একটি করণ বা উপাদান, এতে কামনা সর্বক্ষণ কামনাবশত বুদ্ধি স্থির না থাকায় তাকে স্থিতপ্রল্প বলে 
থাকতে পারে না, মনে কামনার আগমন হয়__ উল্লেখ করা মেত না অর্থাৎ তার স্থিতপ্রস্ততার অনুভূতি 
'মলোগতান্‌’। অতএব মনে কামনা কী করে থাকবে ? হত না। এখন তিনি সমন্ত কামনা বর্জন করেছেন অর্থাৎ 
কিন্তু শরীর-ইন্দরিয়-মন-বুদ্ধি স্থারা তাদাস্ম্য হওয়ায় তার মেনে নেওয়া সম্পর্কটিকে সরিয়ে দিয়েছেন, এবার 
মনে আসা (আগত) কামনাগুলিকে নিছের বলে মনে তাকে স্কিতপ্র্জা বলা যায় অর্থাৎ তার এখন স্বিতপ্রজ্ঞতা 
করে অনুভব হয়। 

হাতি, ক্রিয়ার সঙ্গে “পরা উপসর্গ ব্যবহারের তাৎপর্য সাধক বুদ্ধিকে স্থির রাখার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
এই যে, সাধকগণ কামনাগুলিকে সর্বভোভাবে বর্জন ৷ কামনাগুলি সর্বাংশে পরিত্যন্ত হলে বুদ্ধি স্থির করার চেষ্টা 
করেন ; কোনো কামনার অংশের কিছুমাত্র লেশও | করতে হয় লা, তা সত স্াাবিক স্থির হয়ে যায়। 
তাদের মধ্যে থাকে না। কর্মযোগে সাধকের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 

নিজের স্বকূপকে কখনো পরিত্যাগ করা যায় না এবং | থাকে । তার যোগারাঢ় হওয়াতেও কমই কারণ হয় 
যার সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, তাকেও পরিত্যাগ | “আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমু্গতে' (গীতা ৬।৩)। 
করাযায় না। কিন্ত আগ তাকেই করা যায়, যা নিজের নয়, | তাই কর্মযোগীর সাধক-অবস্থা এবং সিদ্ধ-অবস্ছা, দুই 
অথচ তাকে নিচ্দের বলে মনে করা হয়। এইবপই | অবস্থাতেই কর্মের সঙ্গে সন্বগ্ধা থাকে। সিদ্ধাবস্থায় মর্যাদা 
কামনাও আমাদের মধো নেই। কিন্তু তাকে নিজের বলে অনুযায়ী কর্মযোগীর কর্মগুলি সম্পন্ন হয়, যা সাধারণের 
মেনে নেওয়া হয়েছে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক বর্জন নিকট আদর্শস্বরূপ (গীতা ৩1২১)। চতুর্থ অধ্যায়ে 
করাকেই এখানে “প্রজহাতি' পদের দ্বারা বলা হযয়েছে। ভগবান এই কথাই বলেছেন যে, কর্মযোগী কর্ম করার 
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সময় নির্িপ্ত থাকেন এবং নির্লিপ্ত থেকেও কর্ম করেন_ | এবং পরে চা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" পদ দ্বারা পরমান্যাতে 
'কর্মগাকর্মঃ পশ্োদকমণিচ কর্ম যঃ' (৪।১৮)। | স্িতির কথা বলেছেন। উনমটতম শ্লোকে প্রথম অংশে 

ভগবান তিগ্লায়তম শ্লোকে যোগপ্রান্তিতে বুদ্ধির | সংসার তের কথা বলে পরে “পরং দৃষ্টা” পদটির দ্বারা 
সন্থন্ধে দুটি কথা বলেছিলেন__সংসার পরিত্যাগে বুদ্ধি | পরমাযরায় দ্রিতির কথা বলেছেন। যাটতম শ্লোক থেকে 
নিশ্চলা হয় এবং ভগবানদুখী হলে বৃদ্ধি অচলা হয়। অর্থাৎ একমটিতন প্লোক পথ প্রথমে সংসার ত্যাগ ওপরে “যুক্ত 
নিশস্ল বলে, সংসার পরিত্যাগ হওয়ার কথা জানিয়েছেন! আসীত মৎপরঃ" হআদি গদগুপির দ্বারা পরমাত্যায় 
এবং অচল বলে, পরমাত্ায় স্থিতির কথা জানিয়েছেন। | স্থিতির কথা বলেছেন। বাষট্রি থেকে পয়ষট্টিতম শ্লোক 
সেই দুটি কথা ধরেই তিনি এখানে *মদা" এবং “তদা” পদ | পর্যন্ত প্রথনে সংসার আগেন কথা বলে পরে 'বুদ্ধিঃ 
দ্বারা বলেছেন যে, সাধক যখন কামনাগুলি থেকে পর্যবতিষ্ঠতে' পদ দ্বারা পরমাযায ছিতির কথা বলেছেন। 
সর্বতোভাবে বিমুখ হন এবং নিজ স্ববাপে সন্প্ থাকেন, ছেষন্টি থেকে আটযট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত প্রথমে সংসার 
তখন তাকে ছিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ তার নংধ্যে ত্যাগ ও পরে “তসা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত” পদ স্বারা পরনাস্মায় 
কামনার লেশমাত্রও থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সাধক | ছিতির কথা বলেছেন। উনসন্তরতম স্লোকে “যা নিশা 
বলা হয় আর যখন কামনা সর্বাংশে বি 
সিদ্ধ বলা হয়। এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত দুটি সংসার ত্যাগের কথা বলেছেন এ 
কথাই বর্ণনা করেছেন; যেমন-_এানে 'প্রজহাতি যদা | সংযনী' এবং *সা নিশা পশাতো মুনেঃ 
কামান্‌ সর্বান্‌' পদ দারা সংসার পরিত্যাগের কথা | দ্বারা পরমাল্মায় স্থিতির কথা বলেছেন। সত্তর এবং 
বলেছেন এবং আবার “আয্মনোবাগ্মনা তুষ্টঃ’ পদ ছারা | একান্তরতম শ্লোকের প্রথমে সংসার ভাগ এবং 
পরমাত্মাতে স্িতি বুঝিয়েছেন। পরে "স. শান্তিমধিগচ্ছতি' পদ দ্বারা পরমায্মায় 

ছা্সামাতম শ্লোকের প্রথমাংশে (তিন পংক্তিতে) (সতি জানিয়েছেন। বাহাস্রতম ক্লোকে “নৈনাং 
সংসার পরিত্যাগ এবং “ছিতদীরমদিঃ' পদ দ্বারা প্রাপ্য বিমুহাতি' পদ দ্বারা সংসার ত্যাগ এবং 
গরমাত্মাতে স্থিতির কথা বলেছেন। সাতান্ন এবং '্র্মনির্বাণমৃচ্ছতি' ইত্যাদি পদগুলিতে পরমাসথায় স্থিতির 
আটায়তন গ্লোকে প্রথমে সংসার আগের কথা বলেছেন কথা জানিয়েছেন। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ুটি বিভাগ আছে, একটি হল ছ্ছিববুদ্ধিসম্পননাদের, অপরাটি অস্থিরবৃদধিসম্পন্নদেব। অস্থির- 
বুদ্ধিসম্প্্নাদের সম্বন্ধে একচল্লিশ থেকে চুয়ালিশ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে, এখানে পঞ্চা্ন থেকে একাস্তৱতম শ্লোক 
পথ সিরবুদ্ধিসষ্পায় বাক্তিদের কথা বলা হয়েছে। সাধক যখন জাগতিক আগ্রহ পরিত্যাগ করে নিক্ত স্বরূপে অবস্থান 
করেন, তখন তাকে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। 
ণার, তার বুদ্ধি একনিশ্চয়সম্পন্ন হয়। কেননা পরমাতঙ্খাও একই। কিন্তু যার 
জাগতিক বন্ধুর আকাক্ষ্ষা থাকে, তার বুদ্ধ অসংখ্য কামলাসম্ন্স হয়, কারণ জা বন্ধুও অসংখ্য হয়ে থাকে। 
লীতা ২1৪১)। 

সমপ্রান্তির জনা বুদ্ধির স্থিরতা অতান প্রয়োজন পাতঞল যোগদর্শনে মনের স্থিরতার (বি শরোধ) গুরুত্ব দেওয়া 
গীতা বুদ্ধির ছ্িবতাকেই (উদ্দেশ্যের দৃড়তা) গুরু দিয়েছে। কেননা কল্গাণপ্রান্তির জন্য মনের ছিরতার 
হত গুরু নেই, যত বুদ্ধির ছ্িরতার আছে। মন ছি হলে লৌকিক সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, আর বুদ্ধি স্থির হালে পারমার্থিক 
সিল্ছি াগ্রা্তি) হয়। কর্মযোগে বুদ্ধির হৈ প্রধান। যদি মন সির হয় তাহলে কর্মযোদী তার কর্তাক কী করে 
কন " কারণ মনস্ছির হলে বাহ্য কর্মাদি নিবৃত্ত হয়ে যায়। ভগবান যোগে (সমতায়) স্কিত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ 
 _'শোগহঃ বুল কর্মাণি' (২।৪৮)। 

প্রজহাতি' এবং *কামান্‌ সর্বান্‌' পদ বাবহারের তাহপর্থ হল যেন বিন্দুমাত্র কামলা না থাকে, সম্পূর্ণভাবে যেন 
কামনা আগ করা হয়। কারণ কামনাই হল পরমাত্মগ্রাপ্তির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। 
০ ন ্ 
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শ্লোক ৫৩] 


সাধক-সঞ্জীললী 


সর এবারা পরবর্তী ফাটি রোতকে “তগ্রজ্ রাজি কী কথা বে 


সুখেষু বিগতম্পৃহঃ। 


দুঃখেধনুদধিগ্রমনাঃ 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ 
[দুঃখেয (দুঃখ হলে) ; অনুষ্ধিগ্রমনাঃ (যিলি উদ্বেগহ্ীন) 


ছিতবীর্মুনিরুচাতে ॥ ৫৬ ॥ 


; সুখেষু (সুখ হলে) ; বিগতন্পৃহঃ (স্পৃহাশুন। ; বীতরাঙ্গ- 


ভয়ক্রোধঃ (সবতোভাবে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত) ; ছিতদীঃ* মুনিঃ (মননশীল ভতপ্র্ঞ) ; উগাতে (বলা হয়] 


দুঃখে গিনি উদ্বেগহীন, সুখে মিনি স্পৃহাশূন্য, 


যিনি সর্বতোভাবে আসক্তি, ভয় এবং ফ্রোবরহিত 


হয়েছেন, সেই মননশীল ব্যক্তিকে ফ্রিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ ৫৬ ॥ 


ব্যাখ্যা_[অর্জুন ‘ক্লিতপ্রজ্ঞ কীরূপে কথা 
এই ক্রিয়াটিকে বুখ্যরূপে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্ত 
ভগবান ডাবের প্রাধান্যে দিলেন । কারণ ক্রিয়াতে 
ভাবই গ্রধান। ক্রিয়ামাত্রই ভাবপূর্বক হয়। ভাবের 
পরিবর্তনে ক্রিয়াও পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ বাইরে 
থেকে জিয়াকে সেহরূপ দেখালেও বান্তবে সেইরূপ 


থাকে না। সেই ভাবের কথাহ 
বলছেন1১॥] 
পুঃখ্বনুদিগ্রমনাহা খর সন্তাবনায় এবং 


প্রাপ্তিতে মিনি উদ্দেগহীন অর্থাৎ কর্তবযকর্ম করার সময় 
কর্মে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, নিন্দা বা অপমান হওয়া, কর্মের 
প্রতিকূল ফল হয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার বাধাতেও যাঁর 
মনে কোনো উদ্বেগ হয় না। 

কমযোগীর মনে উদ্বেগ বা চাঞ্চলা না আসার কারণ 
হল যে তব মুখা লক্ষ্য হল-_জপরের হিতার্থে কর্ম করা. 
যথাযথভাবে ক সম্পাদন করা, কর্মফলে 
বা কামনা যেন না জন্মায় এই বিষয়ে সাবধান থাকা। একপ 
করলে তার মনে একপ্রকার প্রসন্ধৃতা বিরাজ করে। সেই 
প্রস্ঘতার জনা যতই প্রতিকূলতা আসুক তার মনে 
আসে না। 

“সুখেষু বিগতল্পৃহঃ'-_সুখের সম্ভাবনায় বা 
প্রান্তিতেও যার মধ্যে স্পৃহা জাগে না অর্থাৎ বর্তমানের 
কর্ম সফলতাপূর্বক সম্পাদন হওয়া, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বা 
সম্মান, অনুকূল ফলগ্রাপ্তি হাদি অনুকূলতা এলেও তার 


৯ ম্বীতায় অঞ্খুন যেখানেই ক্রিয়ার প্রাধান্যের বিষয়ে প্রশ্ন 
দিয়েছিলেন। কারণ ক্রিয়া! 
প্রশ্ন করেছিলেন গুধাতীত 


সমতাপূর্বক হয়। 
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করেছিলেন, তার কস্তর ভগবান ভাব এবং বোধের প্রা 
ভাব এবং বোধই গ্রধান। ভাব ও বোধ অনুযায়ীই ক্রিয়াগুলি হয়। যেমন, ভত্ুদর্শ অধ্যা 
কিন আচরণ কীলাপ হয় ? ভগবান তখন ভাবের মুখাতা লিয়ে উত্তর দিয়েছিলে 


মনে ‘এরূপ পরিস্থিতি বজায় থাক ; এই পরিস্থিতি সর্বদা 
লাভ হোক '_ এরাপ ইচ্ছা জাগে না। তার অন্তরে অনুকূল 


ভি সারের পদার্থগুলি 
মনের ওপর যে লোভনীয় প্রভাব ফেলে তাকে আ' 
| বলা হুয়। যে পদাৰ্থগুলির প্রতি আসক্তি রয়েছে কোনো 
বলশালী ব্যক্তি যদি সেই পদাথগুলিকে নষ্ট করে, 
সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সেন্ডলির 
প্রাপ্তিতে বাধাদান করে, তাহলে মলে “ভয়" উতৎপম হয়। 
সেই বান্তি যদি হীনবল হয় তাহলে মনে ‘ক্রোধ’ জাগে। 
কিন্দ যাঁর মনে অপরকে সুখী করার, পরের হিত করার, 
অনোর সেবা করার ভাব জাগ্রত তাঁর আসক্তি 
স্বাভাবিকভাবে দূর হয়। আসক্তি দূর হলে ভয় এবং 
ক্রোধও আর থাকে না। সুতরাং তিনি আসক্তি, ভয় ও 
ক্রোধ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন। 

যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুমাত্র ও উদ্বেগ, ইচ্ছা, আসক্তি, ভয় 
এবং ক্রোধ থাকে, ততক্ষণ তাকে সাধক বলা হয়। এগুলি 
সর্বতোভাবে রহিত হলে তিনি সিদ্ধ হন। 

[বাসনা, কামনা ইত্যাদি সবই বাগের (আসামির) 
অভিবাক্তি। বাসনার তারতমা হলেই তার পৃথক পৃথক 
নাম হয় ; যেমন অন্তরের সুপ্ত যে অনুরাগ তাকে "বাসনা? 
বলা হয়। এই বাসনারই লাম “আসক্তি” এবং প্রিয়তা। 
“আমার যেন ওই বন্ধু লাভ হয়া__এই বে ইচ্ছা জাগে, 
তাকে বলা হয় ‘কামনা’ ৷ কামনা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনাকে 


132 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
বলা হয় “আশা” । কামনা পূরণ হলে বম্গুলির বমির কা শুধুমাত্র বাকোই অবলস্থিত নয়। সেইজন্য ভগবান সপ্তদশ 
সেগুলি আরও বেশি করে পাবার যে ইচ্ছা জাগে, তাকে | অধ্যায়ে ‘মৌন’ শব্দটি মানসিক তপ বোঝাতে ব্যবহ্যর 
বলা হয় ‘লোভ’ লোভের মাত্রা বেড়ে গেলে তাকে বলা | করেছেন, বাকোর তপে নয় (১৭।১৬)। 
হয় "তৃষা" অর্থাৎ উৎপম ও বিনাশশীল পদার্থন্তলির প্রতি | কর্মযোগের প্রকরণ হওয়ায় এখানে মননশীল 
যে আকর্ষণ, শুরুত্ এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ থাকে সেগুলিরই | কৰ্মযোগীকে মুনি বলা হয়েছে। মননশীলতার তাংপর্য 
অপর নাম বাসনা, কামনা হত্যাদি।] হল-_-সাবধানীর মনন অর্থাৎ সচেতন থাকা যাতে মনে 

“চিতীমুলিকুচ্যতে'_এরাপ মননশীল কর্মযোশীর : কোনোরূপ কামনা-বাসনা না এসে পড়ে। সর্বদা অনাসজ 
বুদ্ধি ছিল ও আট হয়ে যায। *যুনি' কথাটি বাকোর প্রতি | থাকাই সিদ্ধ কর্মযোগীর সাবধানতা ; কারণ প্রথমে সাধক- 
দ্রযোজ্ঞা, সেইজনা ভগবান ‘কিং প্রভাষেত'-এর উত্তরে | অবস্থায় তার এরূপ সাবধানতা থাকে (নীতা ৩।১৯) 
মুনি শব্দটি বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে “বুনি” শব্দটি | এবং এর দ্বারাই তিনি পরসাস্কাতন্ প্রাপ্ত হয়েছেন। 


ক আজ এক 


যঃ সর্বত্রানভিন্সেহন্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ভসা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥। ৫৭ ॥ 
[সব (সবলিষয়ে) ; অনভিযেহঃ (আসন্তিশূনা হযে): তৎ, তৎ, শুভাশুভম্‌ ( সেই সেই বিষয়ের শুভ-অশুভ); প্রাপ্য, 
নি) ; ন, ভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) ; ন, দ্ষ্টি (অসসষ্ট হন লা) ; তস্য (তার) : প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) : প্রতিষ্ঠিতা 


(স্থির হয়েছে।)] 

সব বিষয়ে আসজিশূন্য হয়ে সেই সেই বিষয়ের শুভ-অসশুভ প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দিত ও অসমত হন না, 
তিনিই ছ্িতপ্রজ্ত ॥ ৫৭ ॥ 

্যাখ্যা_ | সাগের গ্লোকে ভগবান নির্বিকার থেকে | এই বাস্ডির নিকট প্রারকবশত শুভ- অশুভ, শোভন- 
কর্তবাকম করার কথা বলেছেন। এবার এই শ্রোকে কম | অশোভন, ভালো মন্দ, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি 
অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূ্-প্রতিকুল পরিস্থিতিতে সম এবং | আসে, তখন তিনি অনুকূল পরিষ্িতিতে আনন্দিত হন না 


1 | এবং পরিস্থিতিকে দ্বেষ 
যিনি সর্বস্থানে স্লেহবহিত অনুকূল পরিষ্টিতির জন্য মনে যে প্রসম্মতার উদয় হয়, 
বলে কথিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি | বাকোর দ্বারা যে প্রসন্নত্য স্যন্ত হয়, বাইরে থেকে 
এবং দ্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি হতাদি কোনো কিছুতে উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি করা হয়_এগুলি হল সেই 
আসক্তি বা আকর্ষণ থাকে না। পরিস্থিতিকে অভিনন্দন জানানো। তেমনই প্রতিকূল 

বন্দ, গদাথ ইত্যাদি ঠিকভাবে থাকলে আমিও ঠিক পরিস্থিতিতে মনে দুঃখ হয়, বিষ্তা আসে এই ভেবে যে 
থাকব এবং নষ্ট হলে আমিও বিনষ্ট হব, ধনসম্পত্তির | এগুলি কী করে এবং কেন হল ! এগুলি না হলে ভালো 
আমদানিতে আমি বড হয়ে গেলাম এবং সেশুলি | হত, এন শীঘ্র মিটে গেলে ভালো হয়__এ সবই হল ওহ 
অপসূত হওয়াতে আমি মারা পড়লাম-_বস্তু, পদার্থ | পরিস্থিতির প্রতি দ্বেষ হওয়া। সর্বত্র সলেহরহিত, নিলিপ্ত 
ইত্যাদিতে এই যে একাত্মতার মতো ভালবাসা, একেই | বাক্তি অনুকূল অবস্থায় আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল 
বলা হয় ‘অভিয়েহ' ৷ স্কিতপ্রজ্জ কর্মযোগীর কোনো রকম | অবস্থায় অসন্ব্ট হন না। অর্থাৎ তিনি অনুকূল-প্রতিকৃল 
বস্তুর প্রতি এইরাপ অভিঙ্গেহ বিন্দুমাত্র থাকে না। | অবস্থা লাভ করলেও তার মধো নির্সিপ্তভাব বজায় খাকে। 
বাহিরের থেকে বন্ধ, বান্তি, পদার্থ ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগ ‘তৎ, ভৎ' বলার তাৎপর্য হল এই যে, যে সমস্ত 
থাকলেও তিনি অন্তরে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন। | অনুকূল-প্রতিকূল বন্দ, ব্যন্ডি, ঘটনা, পরিস্থিতি 

“তত্তং প্রাপ্য শুভাস্তভং নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি” যখন ৷ ইত্যাদিতে বিকার আসার সপ্তাবনা থাকে এবং সাধারণ 


নির্বিকার থাকার কথা বলছেন 
“যঃ সর্বর্ানভিন্সেহঃ" 


অর্থাৎ বীর নিবে 
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বাক্তিরা তাতে বিকারগ্রস্ত হয়, সেইসকল অনুকূল বা । হতে থাকে। তাহলে পাথলদ কোথায় হয় ? শরীরের সঙ্গে 


প্রতিকূল বন্ধ ইত্যাদি কোথাও, কখনও এবং কোনো 
ভাবে প্রাপ্ত হলেও স্কিতপ্রল্জ ব্যক্তি তাতে আনন্দিত বা 
অসন্বষ্ট হন না। 

“তস্য প্রজা প্রতিষ্ঠিতা' তার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
একরস ও একরাপ হয়। সাধন-অবস্থায় তার যে 
নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধি ছিল এখন সেই বুদ্ধি পরমাত্মায় অচল ও 
অটল রাপে প্রতিষ্ঠিত। তার বুদ্ধিতে এই বিবেক 
পরিপূর্ণরপে ছ্বাগ্রত হয় যে, জাগতিক ভালো বা মন্দের 
সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তার কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। কারণ 
এই ‘মন্দ সমযগতভাবে পরিবর্তনশীল, কিন্তু তার 
সুরূপ পরিবর্তনশীল নয়, সুতরাং পরিবর্তনশীল বস্তুর 
সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব ? 
বে দেখলে দেখা যাবে পার্থক্য স্বরূপে হয় 
না এবং শরীর-ইন্দ্রিয-মন-বুদ্ধিতেও হয় না। কারণ 
নিডের যে স্বরূপ তাতে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না | 


একাস্মাভাব 
নেয়। এই তাদাত্বা। (এক্াত্মাভাব) যখ 
ধারণা দূরীভূত হয়ে বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠি 
দ্বিতীয় কথা এই যে, এক বাক্তির 
হোক এবং পরমান্মার বিষয়ে সে নি 
বিচার করুক না কেন, মে কখনোই পরনাস্মাকে বৃদ্ধি 
অন্তর্গত করতে পারবে না। কারণ বুদ্ধি সীমিত 
পরমাস্মা হচ্ছেন অসীম-অনান্ত। কিল্ু সেই অঙগীন- 
পরমাস্থায় যখন বৃদ্ধি লীন হয়ে যায়, তখন সেই সীমিত 
বুদ্ধিতে পরমাত্মা বাতিরেকে অন্য কোনো সন্তাৰি 
হয় না-_এই হল বুদ্ধির পরমায্মায প্রতিষ্টিত হওয়া 
কর্মযোগী ক্রিয়াশীল হন; সুতরাং ভগবান ছাপ্লান্নতন 
শ্লোকে ক্রিয়ার সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিস্পৃহ এবং নিক 
হওয়ার কথা বলেছেন এবং এই শ্লোকে প্রারব অনুযায়ী 
স্বতঃ প্রাপ্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আনন্দিত বা 


এবং প্রকৃতির কার্যে শরীরাদি স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত ' অসন্তুষ্ট না হওয়ার কথা বলেছেন। 
সত উজ সা 


সহ ভগবান এবার পরবতী ত্লোকে *স্থিতপ্রজ্ঞ কীভাবে অবস্থান করেন’ ? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে 


আরম্ভ করেছেন। 


যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোজানীব সর্বশঃ। 


ইস্ডরিয়াণীন্রিয়ার্থেভান্তসা 


[ইব, চ, কম ( যেনন কচ্ছপ) ; অঙ্গানি (অঙ-গ্রতা্গ) ; সর্বশঃ (সবদিক থেকে) ; সংহরতে 


(এই কমযোগীও) : যদা (যখন! 
বুদ্ধি) ; প্রতিষ্ঠিত (প্রতিষ্ঠিত হয়।)], 


প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮ ॥ 
'কুচিভ করে) ; অয়ম্‌ 


উন্ডিয়াথেভাঃ (ইন্দিয়াদির বিষয়সমূহ হতে) : ইন্দিয়াণি (ইন্ডিয়গ্ুলি) ; তস্য, প্রজ্ঞা (তোর 


যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গ প্রতাঙ্গকে সর্বদিক থেকে সংকুচিত করে রাখে, তেমনি কর্মযোগীও ইন্দ্রিয়াদির 
বিষয়সমূহ থেকে ইন্ডিযগুলিকে সর্বতোভাবে সংহরণ করে নেন (অপসারণ করে নেন), তখনই তার বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হয় (তখন তিনি ছরিতপ্রজ্ত হন) ॥ ৫৮ ॥ 

ব্যাখ্যা-- “যদা সংহরতে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত'_ থেকে প্রত্যাহার করে নেল। যদি তার ইন্দিয়প্ুলির সঙ্গে 
এইভানে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ এই য়ে, যখন | কোনোরূপ মানসিক সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে তাকে 
কচ্ছণ চলতে থাকে তখন তার ছয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা । আর স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় না। 
যায়_চারটি পদ, একটি লেজ এবং একটি মন্তক। কিন্তু এখানে *সংহরতে' ক্রিয়া ব্যবহারের তাংগর্য হল এ 
যখন সে তার অঙ্গুলি শুকিয়ে ফেলে তখন কেবলমাত্র | যে, স্লিতপ্রজ্জ বান্ডি বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার 
তার পৃষ্যদেশ দেখা যায়। তেমনি স্কিতপ্র্ত ব্যক্তিও পঞ্চ | করে অর্থাৎ তিনি বিষয়গ্জলি নিয়ে কথ 
ইন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টিকে তার নিজ্জ নিজ্ত বিষয়গুলি | কোনো চিন্তা আসতে দেন না। 
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এই শ্লোকে “যদা' পদটি ব্যবহৃত হলেও ‘তদা’ পদটি | দেখা যায় না আবার চক্ষু উন্মীলনেই সূর্য দেখা যায়। 
ব্যবহৃত হয়নি। যদিও ‘যত্তদোৰ্নিতাসম্বন্ধঃ’ এইখানে সূর্য এবং চোখের কোনো কার্যকারণ 
যেখানে 'যদা" বাবজত হয়েছে, সেখানে “তদা’র অনুমান | সম্পর্ক নেই অর্থাৎ চক্ষু উন্মীলনের ফলে সূর্য প্রকাশিত 
করা যায় অর্থাৎ *যদা' পদটিরই অন্তর্গত ‘তদা’ পদটিও | হয়নি। সূর্য প্রথম থেকেই যেমন তেমনই আছে। চক্ষু বন্ধা 
এসে পড়ে। তা সত্তেও এইস্থানে ‘তদা’ পদটি প্রয়োগ লা করার আগেও সূর্য যেমন ছিল, চক্ষু বন্ধ করার পরেও 
ভীর তাৎপর্য হল এই যে, ইন্দিয়ণ্লি তদের | তেমনই আছে। কেবলমান্্ চক্ষু বন্ধ করায় আমাদের 
নিজ্ঞ নিজ বিষয় হতে সর্বতোভাবে প্রত্যাহৃত হলে, সূর্যের অনুভব ছিল না। তেমনই হদ্িয়গুলিকে বিষয় হতে 
পপ ০ ব যে স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি 


নয়, তা কালাতীত। কারণ এই অনুভূতি কোনো ক্রিয়া বা | হয়েছে, সেই অনুভূতি মনঃসংযোগে ইন্দিয়ের বিষয় নয়। 
তাাগের ফল নয়। এই অনুভব উৎপন্ন হবার মতো বস্তুও অর্থাৎ এই খ্বতঃষিদ্দ তত্ত্ব বিষয় 
নয়। সেইজনা কালবাচক ‘তদা’ পদটি | কাল্গীন, ভোগাস্থাদনে ব্যাপৃত থাকা-কালীনও তেমনই 
ব্যবহারের প্রয়োজন লেই। এটির প্রয়োজন সেখানেই, | আছে। কিন্তু ভোগ ইত্যাদির সঙ্গে সন্বন্ধরূপ আচ্ছাদন 
থাকে। যেমন থাকায় তা অনুভূত হয় না, এই আচ্ছাদন অপসারিত 
আকাশে সূর্য প্রকাশনান থাকলেও চক্ষু বন্ধ করলে সূর্যকে | হলেই এটি অনুভূত হয়ে যায়। 


চিন্তা করা- 


অ এক এক 


সন পরের কে জগবানা জাদাচজ্ছেন কে শুধমাহো উন্লিব'ভালিতে নিয় খেকে এত্যাজত করাই ভিতরের 
প্লাক 


বিষয়া বিনিবর্তন্রে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপ্যসা পরং দৃ্টা নিবর্ততে॥ ৫৯ ॥ 
|নিরাথরসা (অনাহারী) ; দেহিনঃ, বিষয়াঃ (বাতির বিষয়ভোগ) ; বিনিবর্তঞ্ে (নিবন্ত হলেও) : রসবজমূ (বিষয় 
তৃদগ) ; অসা (স্থিতপ্ৰজ্ঞ বাতির) ; পরম, দা (প্রমাস্তৃতত্ত অনুভব হওয়ার ফলে) ; রসঃ, অপি (বিময় কষ); নিবর্ততে 
(নিবন্ত হয়ে যায়।)] 
অনাহারী (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও তার (বিষয়) 
তু নিবৃত্ত হয় না। কিছু পরমাস্মতন্ত অনুভূত হওয়ার ফলে ছিতপরচ্লাকতির বিষয়তৃষ্ণ নিবৃত্ত হয়ে যায় 
অর্থাৎ সংসারে তার কোনো রসতৃষ্ণা থাকে না ॥ ৫৯ ॥ 
শাখ্যা_ 'বিষয়া বিনিবৰ্তপ্তে নিরাহারসা দেহিনঃ । খাদাবস্থু গ্রহণে সক্ষন নয়, এই ব্যাপারে আমি পরবশ ; 
দুই প্রকারে মানুষ অনাহারী হয়_-(১) | কিন্তু যখন আমি সুস্থ হব, শরীরে সামর্থা আসবে, তখন 
ক্ষোঙ্াথ সাপনবন্ বর্জন করা অথবা অসুস্থতার জন্য থাদা | আমি খাদা গ্রহণ করব।' তার অন্তরে এইরূপ বিষয়রস- 
ক্ষন হওয়া এবং (২) সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে তৃষ্গ থাকে। এইভাবে ইন্দিয়গুলি বিষয় থেকে প্রত্যাহার 
হল কা অৰ্থাৎ ইন্িয়গুলিকে সমস্ত বিষয় | করে বিষয়ভোগ নিবন্ত করা গেলেও সাধকের অন্তরে 
কে প্রত্যাহার করে নেওয়া। [বি বেন! সুখতৃষণ তা সদা নিবৃত্ত হয় না। 
হছে ‘নিরাহাবাসা’ পদটি বাবহৃত হয়েছে সেইসব যাঁদের স্বাভাবিকভাবে বিষয়ে অনুরক্তি কম এবং যারা 
সাধকনদেরই উদ্দেশ্যে যারা ইন্ডরিয়গ্জলিকে বিষয় হতে | তীর বৈরাশাবান সেইসব সাধকের রসতৃষঘ সাধনাবস্থায়ই 
প্রজাহার করে নিতে সচেষ্ট । নিবৃত্ত হয়ে যায়। কিন্দ যারা তীব্র বৈরাগ্য ব্যতিরেকেই 
রোগীর মনে এই ভাব থাকে যে, “কি করি, শরীর | বিচার-বিবেচনার পরে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেহ 
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সাধকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিষয়কে বর্জন | রসতৃষ্ণা সাধকের অহংবোধ জর্থাহ জানিযের মধ্যে থেকে 
করলেও তাদের রসবৃদ্ধি নিবৃন্ত হয় না। | যায়। এই রগতৃষ্ণাই ুলক্দ আসক্তির রূপ ধারণ করে। 
'রসোংপাস্য পরং দৃষ্ু নিবর্ততে'_ এই স্বিতপ্রজ্ঞের সুতরাং সাধকের কর্তব্য হচ্ছে নিজ অহং বোধ থেকে তৃষ্ণা 
রসবুদ্ধি পরমাযাকে অনুভব করে নিবৃত্ত হরে যায়। দূর করা এই ভেবে যে, তো নিস্তাম ; আসক্ত 
রসতৃন্ছা নিবৃত্ত হলেই যে তিনি স্কিতপ্রন্জ হবেন, এমন হওয়া, কামনা করা আমার উঠ এহভাবে 
কোনো নিয়ম নেই। কির ছিতগ্রজ হলে রসবুদ্ধি যে থাকে ৷ নিক্ামভাব এলে অথবা নিষ্কাম হওয়ার উদ্দেশা থাকলে 
না- এটা নিয়ন। | রসতৃষ্ণা অপসৃত হতে থাকে এবং পরমান্বতন্ত অনুভূত 
'রাসোখপাসা" পদটিব দারা এছ অর্থ পরিস্ফুট হয় যে. ৷ হলে তৃষ্গা সর্ণতোভাবে শেষ হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ভোগের অস্তিহ ও গুরুত্ব মেনে নিলে অন্তরে ভোগের জন্য যে সুঙ্ম আকর্ষণ, প্রিয়তা, ভালোবাসা 
তৈরি হয়, তাকে বলা হয় ‘রস’ । কোনো লোভী বান্ডি যদি অর্থ লাভ করে এবং কামুক ব্যক্তি যদি এক নারীকে পায়, 
তাহলে তাদের মধ্যে যে উৎফুল্লতার ভাব উৎপন হয়, তাকেই বলা হয় “রস” । ভোগের পর মানুষ যখন বলে 
“কত মজা হয়েছে’ সেগুলি হল ওই রসেরই স্মৃতি । এই রস থাকে অহমে (চিৎজড়গ্রদ্ছিতে)। এই রসেরই হুল রূপ হল 
আসক্তি ও সুখাসক্তি। 

যতক্ষণ পর্যন্ত সংযোগজ্গনিত সুখে রসবৃদ্ধি থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির (ক্রিয়া, পদার্থ এবং ব্যক্তির) 
পরাধীনতাও বজায় থাকে। রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হলে পরাধীনত্র সর্বতোজাবে দূরীভূত হয়, ভোগসূখের পরব্শতা থাকে না 
এবং অন্তরে ভোগের আকাক্ক্ষাও থাকে না। 

অন্তরে যতক্ষণ বিশ্ণুমাত্রও ভোগের অন্তিহ এবং গুরুত্ব পাকে, ভোগে রসবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরমাস্মার 
অলৌকিক রস গ্রকটিত হয় না। পরমান্ারস অনুভব করা তো কথা, পরমাস্মাকে প্রাপ্ত করতে হবে সেই দৃঢ়তাও 
(গ্নাতা ২৪৪ )। বাহাতঃ ইন্ছিয়ের বিষয় থেকে সম্পর্ক ছেদ হলেও অর্থাৎ ভোগাদি পরিত্যাগ ও অন্তরে 
রসবুদ্ধি বজায় খাকে। তরবোধ হলে এই রসবুদ্ধি শুকিয়ে যায় , নিবন্ধ হয়ে যায় পলং দৃষ্টা নিবর্ততে? । তাৎপর্য হল 
যখন জগতের সঙ্গে নিজ ভি্তা এবং পরমান্মার সঙ্গে নিজ অভিন্নতা অনুচূত হয়, তখন বিনাশশীল (সংযোগজনিত) 
রসের নিবপ্তি হয়। বিনাশী রসের নিবন্ডি হলে অবিনাশী (অখণ্ড) রস জাগরিত হয়। 

তত্তুবোধ হলদে রস তো সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ই, তবে তত্তুবোধ হওয়ার পূর্বেও ঈপেক্ষা, চিন্তাভাবনা, সংসঙ্গ এবং 
সাধুর কৃপার 'দারাএ রস নিবন্ত র।ধীর বসবৃদ্ধি নিবৃত্ত হয়েছে, তেমন তক্তুল্জ মহাপুরুষের সঙ্গ দ্বারাও রস নিবৃত্ত 
হতে পারে। 


, জানযোগ ও উন্দ্বিযোগ্ধ_ এই তিন সাধনার সাহাযো বিনাশশীল রস নিবৃত্ত হয়। যেমনই কর্মযোগে 
সেবার রস, জ্ঞানযোগে তন্তু অনুভবের রস এবং ভক্তিযোগে প্রেমের রস পাওয়া যায়, তেমন তেমন বিনাশশীল রস 
স্বভাবতই দূর হতে থাকে। যেমন শিশুরয়সে খেলনাতে রস পাওয়া যায়, কিন্তু বড় হলে অথে রস আস্বাদন হলে 
খেলনার রস স্বভাবতই দূর হয়ে যায়। সাধনায় রস পাওয়া গেলে ভোগের রস স্বতঃই দূর হয়ে যায়। 
রসবুদ্ধি থাকলে, ভোগপ্রাপ্তি হলে মানুষের টি ্ুচগ্জল হয় এবং সে ভোগের বশীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃন্ত 
হওয়ার পর যদি ভোগাদি প্রাপ্তি হয়, তাহলে তত্তুজ্ঞ মহাপুরুষের চিন্তে নিশ্দুমাত্রা বিকার উপস্থিত হয় না (গীতা ২।৭০)। 
তার মনে এমন কোনো বৃদ্ধি আসে না, যাতে ভোগাদি তাকে আকর্যণ করতে সক্ষম হয়। কোনো পশুর সামনে টাকার 
খলি রাখলে পশ্ডটির কোনোপ্রকার লোভ-বৃন্তি জন্মায় না অথবা সুন্দরী নারীকে দেখে তার কাম-প্রবৃপ্তি জন্মায় না। পশু 
টাকা অথবা সুন্দরী নারী সন্ধে জ্ঞাত নয়, কিন্তু তত্র মহাপুরুষ টাকা এবং সুন্দরী নাবী দুটি সম্পর্কে সমাকভাবে জ্ঞাত 
থাকেন (গীতা ২1৬৯), তা সত্ত্বেও তার লোভ বা কাম-প্রবৃত্তি ডশ্মায় না। অঙ্গের কোনো অংশে চুলকানি হলে আমরা 
যেমন আষ্ুলের সাহায্যে চুলকে নিই আর চুল্কোনো হয়ে গেলে আকুল সম্পর্কে কোনো শেয়াল রাশি 
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ইন্দিয়াদির সাহাযো বিষয়ভোগ করলেও তক বান্তির চিন্তে কোনো বিকার জন্মায় না, তিলি একইভাবে নির্বিকার চিত্তে 
থাকেন। কেননা রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি নিজ সুখের 


পরে আর তা থাকে না। খাদ পেলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা গ্রতোক গ্রাসে কম হতে হতে শেষে ক্ষিদে দূর ভয়ে খাদো 
অরুচি আসে। কিন্ব অবিনাশী রস কখনো কম হয় না, তা সবসময়ই একই প্রকার (অখন্ড) থাকে। বিনাশশীল রস ভোগ 


কগলে পরিণানে জন, অভাব, রোগ, শোক, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয়। ী মানুষেরা এই 
বিকার থেকে রক্ষণ পায় না, কারণ এই-ই হল ভোগের অবশ্ান্তাবী পরিণাম। নি দুঃখদর্শনের কথা 


বলেছেন__'দুঃখদোষানুদর্শনম্* (গীতা ১৩।৮)। কামাদি দোষ মুক্ত হলেই মানুষ তার কল্যাণের জন্য আচরণ করতে 
সক্ষম হয় (গীতা ১৬।২১-২২)। 


কচ এ ক 
সহ বক্র দিতি না কলে গতি কি ? পরবতী হছে সোটি বলা হচ্ছে 


যততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০ ॥ 
[হি( কেননা) ; কৌন্তেয় ( হে কসঠীনপ্দন) : যততঃ (যত্রণীল) ; বিপস্চিতঃ (বিবেকবান) ; পুরুষসা, অপি (নানুষেনও) ; 
প্রমাীনি (প্রমণনশীল) ; ইন্জিয়াণি (ইন্দিযণুলি) ; মনঃ (চিভকে) ১ প্রসভম্‌ (বলপূৰ্বক) ; হবি (হরণ করে।)] 
হে কুনতীন্দন ! (রসতৃষ্া থাকলে) যত্বশীল বিবেকবান মানুষের প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) 
ইন্রিয়গুলিও তার চিন্তকে বলপূর্বক হরণ করে ॥ ৬০ ॥ 
ব্যাখ্যা_'মততো হাপি......প্রসভং মনঃ"*। যে | হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, যতক্ষণ বুদ্ধি সর্বতো- 
বান্তি স্বয়ং য্ণীল, সাধনা করে, প্রতোক কাজ বিচার- ৷ ভাবে পরমান্সতন্বে প্রতিষ্ঠিত (স্থিত) না হয়, 
বিবেচনাপূর্বক করে, আসক্তি ও ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে, বুদ্ধিতে সামানা মাত্রায় সংসারের সভ্য থেকে 
অনোর যাতে ভালো হয়, সুখ হয়, কল্যাণ হয় এরূপ | যায়, বিষয়েনডরিয় সম্বন্ধ হতে সুখ হয়, আস্বাদিত 
ভাব পোষণ করে এবং সেইরূপ কার্যও করে সে | ভোগ্য পদাথগুলির সংস্কার থাকে ততক্ষণ সাধন- 
কর্তবা-অকর্তব্য, সার-অসার সম্বন্ধে জানে এবং কী | পরায় বুদ্ধিমান, বিবেকবান, বান্তিবও ইক্তিয 
কী কর্ম করলে তার কী পরিণাম হবে তাও জানে । সর্বতোভাবে বশে থাকে না। ইদ্দিয়ের বিষয়গুলি সম্মুখীন 
এইরূপ বিবেকবান বাক্তিকে লক্ষ্য করে “যততো | হলে আস্থাদিত ভোগা পদারথগুলির নিজস্ব সংস্কারের 
হাপি পুরুষসা বিপশ্চিতঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। | বলে ইন্িমসকল-মন-বুদ্ধি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট 
ম্রশীপ এইন্যপ বিবেকী পুরুষের মনকেও প্রমথনশীল [ হয়। অনেক খমির ক্ষেত্রেও এপ দেখা যায়, 
ইস্জিমগুলি বলপূর্বক হরণ করে অর্থাৎ সে বিষয়ে আকৃষ্ট | যাঁরা বিষয়ের সম্মুদীন হয়ে বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন। 


ভগবান এইস্থানে ইন্দিয়প্ুলিকে "প্রমাধীনি’ বলেছেন এবং মষ্ঠ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম গ্লোকে অর্জুন মনাকে “প্ৰমাণি” 
বলেছেন। সুতরাং ইন্দি ও মন উভয়ই প্রমথনশীল। অতএব এখানে বলা হয়েছে যে ইন্দিয়গ্ুলি চিন্তুকে হরণ করে এবং পরে 
এই অধ্যায়ের ছেযেট্টিতম ক্লোকে বলা হয়েছে যে, মন বুদ্ধিকে হরণ করে অর্থাৎ এখানে ইা য়ের প্রাবলা এবং এখানে মনের 
প্রাবলোর কথা 'ানিয়েছেন। এর থেকে এই অর্থ দাড়ায় যে সাধককে এই দুটিই সংযম তাহলেই তিনি সংখনী 
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সুতরাং সাধকের কখো “সআমার উন্থিযগুলি বশে আছে? 
বলে নিজের ই্রিয়গুলির ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত 


নয"! । আর কখনো এমন অহংকার করা উচিত নয় যে, 


পল 4% ক 


সঙ আগের কোচকে বলা হয়েছে যে বসতে থাকলে যড়েশীল /বিফ়ান ব্যাঞিরাও ইজীয় ওলি তাক মন হরণ করে, 
যারা কে তার বি পরামায়ায় এাতিচিত হতে সক্ষম হয় না। সেই রাসেল! কেরে নব করা যায় পরের শো তার 


উপায় জানালো হক্কে। 


তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যসোনন্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১ ॥ 


[যুক্তঃ (কৰ্মযোগী সাধক) ; তানি, সৰ্বাণি (ওই সব ইন্ডিয়ন্ডলিকে) ; সংযমা (সংযত করে) ; মৎপরঃ (আমাতে চিত্ত 
সমাহিত করে) ; আসীত (অবস্থান করেন) ; ছি, মল্য (কারণ মীর); ইন্ডিয়াপি (ইন্দ্রিয় গুলি) ; বশে (সংযত) ; তস্য, প্রদ্লা 


(তারই বুদ্ধি) ; প্রতিষ্ঠিত (প্রতিষটিত।)] 


কর্মযোগী সাধক সমন্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে যেন আমাতে চিত্ত সমাহিত করে অবস্থান করে : কারণ যাঁর 
ইন্দরিয়গুলি সংযত, উারই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত (ছিতপ্রজ্ঞ) বলা হয় ॥ ৬১ ॥ 


ব্যাখ্যা-- “তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আলীত পর" 
বলপূৰ্বক চিন্তহরণকারী যে ইন্দ্রিয়, সেগুলিকে সংযত 
করে অর্থাৎ সজাগ থেকে সেগুলিকে ভোগের রংয়ে না 
ডুবিয়ে আমার শরণাগত হও। এর তাৎপর্য এই যে, সাধক 
যখন ইন্ড্িয়কে সংযত করেন, তখন তার নিজের 
সামর্থোর জনা অহংভাব থাকে যে আমি ইন্দিয়গুলিকে 
নিজের বশে এনেছি। এই অহংভাব সাধককে উন্নত হতে 
দেয় না এবং তাকে বিপথগামী করে দেয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় 
সংযত করায় সাধকের কখনো নিজের সামর্থ্যের 
অহংকার করা উচিত নয় । তার নিজের চেষ্টাকেই কারণ 


হিসাবে না দেখে, বরং ভগবং কৃপাকেই কারণ বলে মনে 


করা উচিত, এ যে, “আমীর উন্দ্িম-সংমছের যে 
সাফলা, তা ভগবানের কৃপাতেই লাভ হয়েছে?" এরূপ 
ভগবৎপরায়ণ হলে তবেই তাঁর সাধন সিদ্ধ হয়। 

এখানে “মৎপরঃ" বলার অর্থ হল যে মানবদেহ লাভ 
কবা, সাধনায় রুচি হওয়া, তাতে ব্যাপৃত থাকা এবং 
সিদ্ধিলাভ করা-_এ সমন্তহ ভগবৎ কপার ওপর নির্ভর 
করে। কিন্ু অহংকারবশত মানুষ প্রায়ই এদিকে দৃষ্টি দেয় 
না।কর্মযোধার কাছে কর্ম করাই মুখা থাকে এবং এতে সে 


নিজেরই পুরুষার্থ মানে। তাই ভগবান বিশেষ কৃপা করে 
কর্মষোগ্ী সাধকদেরও তার শরণাগত হওয়ার কথা 
বলছেন। 

ডগবহপরায়ণ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে শুধুমাত্র 
ভগবানের প্রতি মহৎ বুদ্ধি হওয়া যে, একমাত্র ভগবানই 
আমার এবং আমি ভগবানের ; সংসার আমার নয় এবং 
আমি সংসারের নই। কারণ ভগবান সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে 
থাকেন, সংসার সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকে না। এইভাবে 


সাধকের “আনি-ভাব* শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেহ 
সম্পর্কিত থাকা উচিত। 
কর্মযোগের প্রকরণ হওয়ায় এখানে ভগবানের 


কর্মযোগের '্টপযোগী উপায় জানানোর প্রয়োজন ছিল? 
কিন্তু গীতায় গভীর মনোনিবেশ করলে বোবা যায় যে, 
সাধনার সফলতা লাভে ভগবৎপরায়ণতাই একমাত্র 
কারণ । তাই গীতায় ভগবৎপরায়ণতার অনেক মহিমা গীত 
হয়েছে। যেমন 'যতপ্রকার যোগী আছেন, তার মধ্যে 
যিনি শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক আমার পরায়ণ হয়ে আমার ভজনা 
করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ” (৬1৪৭) ইত্মাদি। 

“বশে হি মসোক্জিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত _আগে 


মাত্র পবন দুহিতা বা ন বিবিজাসনো ভবেৎ। বলবানিষ্টিমগ্রামো বিদ্ধাংসমপি ক্ষতি (মনু ২।২১৫) 
পুরুষমানুষের কখনো মা, বোন অথবা কন্যার সঙ্গে একান্তে বসা উচিত নয় ; কারণ বলবান ইন্ডিয়সকল বিদ্বানকেও 


বিচলিত করে। 
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উনযাটতন স্লোকে ভগবান বলেছেন যে,ই্রিয়ভলি বিষয় হয়নি। কিন্তু এইছলে ছিদ্র বাতিল ইনি সংযত 
থেকে সম্পর্করহিত হলেও ছ্িতপ্রজ হওয়া যায় না, | হয়েছে এবং রসন্তুফ্াও নিবন্ত হয়েছে। তাই ইন্দরিয়-বিষয় 
আবার এই শ্লোকে বলছেন যে, যার হলেই সাধক ফিতপ্র্ঞ হয়ে যাবে 
হয়েছে ঢা নিম লোই। কারণ তার তো বসকলগা 
(২।৫৯-এ) ইন্দিযগ্তুলি বিষয় থেকে সম্পর্কবর্জিত | থাকতে গারে। বরং বলা যায় যে, স্কিতপ্রজ্ঞ হলে ইন্ররিয 
হলেও অন্তরে রসতৃমগ ছিল, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযত ত হলেই, এটাই নিয়ন। 


পনিশিষ্ট-ভাব _ কর্মযোগের সাধকদেরও ভগবান “মতপর॥" পা দ্বারা তার শরণাগত হওয়ার কথা 
বলেছেন, এ হল ভক্তির বৈশিষ্টা ! কারণ ভগবানের শরণাশত না হলে ইষ্টিয়াদি সবতোভাবে সংযত করা কঠিন হয়। 
কর্মমোগে ত্যাগ এবং আগ হতে শান্তি ও সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সুখ প্রাপ্তিলাভের সুখ নয, এ হল দুঃখ (অশান্তি) 
দূর হওয়ার সুখ। কিন্তু ভক্তিতে পরাপ্তিসুখ পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তির (প্রেমে) সুখ না পেলে ইন্দিয়াদি সর্বভোভাবে 


সংযত হয় না। দ্বিতীয়ত, কমযোগে তীব্ৰ বৈরাগ্য হলে তবেই ইন্ডিযাদি সংযত হয়, কিন্তু ক্তিতে (ভ পরাণ হলে) 
সামান্য বৈরাগ্যতেই ইন্দিয়াদি সহজে সংযত হব। তাই এখানে ভগবান “মৎপরঃ" পদটি বাবহার করেছেন। 


এ শি হল 


সহঙ্ক_ ৬গাবব পরায় হলে ইঙ্গনাভালি সংযত হুর রসিক 
পরবতী টি মো তা জানানো হচ্ছে। 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ  সঙ্গন্তেবুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিনিভ্রমঃ। 
ম্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ গ্রণশ্যতি॥ ৬৩ ॥ 
[বিখয়ান (বিষয়প্তলি নিয়ে) ; ধ্বায়তঃ, পুঃসঃ (চিন্তা কবলে ছানুষেব) ; তেমু ( সেগুলির প্রতি) ; সঙ্গঃ, উপজায়তে 
(আসি ছল্মায়) ; সঙ্গাৎ (আসক্তি থেকে) ; কামঃ (কামনা) : সঞ্জায়তে (জন্ম নেয়) ; কামাহ (কামনা প্রতিহত হলে) : ক্রোধহ 


'ঘাহ) ; ভবতি ( হয়) : সম্মোহাৎ (সম্মোহ 
) ; বৃদ্ধিনাশ। (বন্দনা হয়) ; বৃদ্ধিনাশাহ (বৃদ্ধি ন্ট হয়ে 


হব, কি ভগবাৎপবায়শ না হলে কী হয 


পেকে); স্মৃতিবিদ্রমঃ (ল্বতিভ্রংশ) ; ন্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মতিভষ্ট 
গেলে) ; প্রণশাতি (পতন হয়।)] a 

” বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি মানুষের আসক্তি জগ্মায়। আসক্তি থেকে জন্ম হয় কামনা 
অর্থাৎ বিষয়ভোগের আকাজক্ষা। সেই কামনা প্রতিহত হলে জন্মায় ক্রোধ, ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ 
বা মূঢ়তা। মৃঢ়তা থেকে হয় স্মৃতিভ্রংশ ৷ স্মৃতিভিষ্ট হলে বৃদ্ধিনাশ৷ হয় এবং বৃদ্ধিভ্্ট হয়ে গেলে হয় মানুষের 
বিনাশ ৰা পতন ॥ ৬২-৬৩ ॥ 

ধ্যাযতো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গন্তেষূপজায়তে’ | অনুরাগ, আসক্তি এবং ভালবাসা জন্মায়। আসক্তি হলে 
ভগবৎপরায়ণ না হলে, ভগাবৎ চিন্তা না করলে বিযয়ের দানুখ সেই বিষয় সেবন করে। বিষয়ভোগ, তা মানসিক 
চিন্তাই হতে থাকে। কারণ জীবের একদিকে থাকেন | হোক অথবা শারীরিক, তাতে যে সুখ হয়, তার জনাই 
পরমায্তা আর অপরদিকে সংসার। সে যখন পরমাত্মার | বিষয়ে ভালবাসা জল্ায়। ভালবাসার কারণে সেই বিষয়ে 
আশ্রয় ছাড়ে, তখন সে সংসারের চিন্তাই করতে থাকে : | বারংবার চিন্তা হতে থাকে। সেই বিষয়ভোগ করা হোক বা 
কারণ এ ছাড়া তার চিন্তার আর অন্য কোনো বিষয় থাকে হোক, তা হলেও সেই বিময়ের ওপর অনুরাগ জমায় 
না। এইভাবে চিন্তা করতে করতে মানুষের ওই বিষয়ে _ এটিই নিয়ম। 


শ্লোক ৬২-৬৩] 


সাধক-সঞ্তীবনী 


139 
“সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ’ _বিষয়ন্তলির ওপর এবং অনুচিত কর্ম ও করে বসে | 
অনুরাগ জশ্মালে ওই সমস্ত বিষয় ভোগ করার এই ইচ্ছা (৩) লোভে যে সম্যোহ তাতে মানুষের 
জশ্মায় যে, "ওসব বস্তু ভোগ করার অধিকার যেন আমি সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম ইত্যাদির বিচার লুক না এবং সে 
পাই।" কপট ব্যবহারে লোককে ঠকায়। 
“কামাং ক্রোধোহভিজায়তে'__কামনা অনুযারী সব (8) মমতার দ্বারা যে সম্মোহ আহস তাতে নানুষের 


বন্দ পেতে থাকলে “লোড জগ্মায় এবং কামনা পূর্তির 
সন্তাবনায় কেউ বাধা দিলে তার ওপর “ক্রোধ 
জন্মায়। 

কামনা এমন জিনিস যে এতে বাধা পড়লে ক্রোধের 
উৎপন্তি হয়ই বর্ণ, আশ্রম, গুণ+ যোগ্যতা ইত্যাদির জন্য 
নিজদের নধো বিশেষত্রের যে অহংকার থাকে, সেই 
অহংকারে নিজের জনা শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদির যে কামনা 
থাকে, সেই কামনাতে কোনো বান্তি বাধা হয়ে দীড়ালে 
ক্রোধ উৎপন্ন হয়। 

“কামনা” হল 
বৃত্তি এবং “ক্রোধ 
বন্তি। 

কনো কোনো ব্যাপারে যদি ক্রোধ উৎপর হয়, তবে 
বুঝতে হবে এর মূলে কোথাও অবশাহ আসক্তি রয়েছে। 
দেখলে খদি ক্রোধ জন্মায়, তাহলে বুঝতে হবে ন্যায় 
নীতির ওপর অনুরাগ আছে। অপমান ও তিরস্থাররারীর, 
ওপর যদি ক্রোধ জন্মায়, তাহলে বুঝাতে হবে মান ও. 
সম্মানের ওপর অনুরাগ আছে। নিন্দাকারীর ওপর ক্রোধ 
জন্মালে বুঝতে হবে প্রশংসার ওপর অনুরাগ আছে। 
দোষারোপণকারীর ওপর ক্রোধ জন্মালে, বুঝতে হবে যে 
নির্দোষিতানূলক অভিমানে অনুরাগ আছে ইত্যাদি। 

'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ'_-ক্রোধ সম্মোহ 
আসে অর্থাৎ মৃঢ়তা আচ্ছর করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে দেখতে 
গেলে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মমতা-__এই চারটি 
দ্বারাই সম্যমোহ আসে ; যেমন 

(১) কামনার ছারা যে সম্মোহ হয় তাতে রিচার- 
বিবেচনা করার বুদ্ধি লোপ পায় এবং মানুষ কামনার 
বশীভূত হয়ে কপার উপযুক্ত নয এমন কাজও করে ফেলে। 

(১) ক্রোধে যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষ তার 
প্রিয়জ্জন এবং পুজা বযক্রিকে ভালো-মন্দ কথা বলে ফেলে 


সণ বৃত্তি, *সম্মোহা তমোন্তণ 
জোগুণ এবং তমোগুণের মধ্যবর্তী 


ব্যবহারে সমতা থাকে না, প্রত্ুত সে পক্ষপাতদু্ হয়ে 
পড়ে। 

কাম, ক্রোধ, লোড, মমতা__এই চারটি যদি সম্যমোহ 
হয়, তাহলে ভগবান কেন শুধুমাত্র ক্রোধের কথাই 
বলেছেন ? গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় 
লোভ এবং মমতা-_এতে নিজ 
বৃত্তি জাগ্রত থাকে, কিন্দ ক্রোধে যে সাস্মোহের উৎপন্তি 
হয়, তা কাম, লোভ এবং মমতা হতে উৎপন্ন সন্মোহের 
থেকেও ভয়ংকর হয়। সেইজনাই ভগবান এখানে 
শুধুমাত্র ক্রোধ থেকে সম্মোহ হওয়ার কথা বলেছেন। 

*সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমহ'__বড়তায় আচ্ছয় হলে 
স্মৃতিভ্রংশ হয় অর্থাৎ শান্ত দ্বারা, সৎ বিবেচনার দ্বারা যে 
নিশ্চয়তা আসে যে, "আমার এরূপ কাজ করা উচিত, 
এরূপ সাধনা করা উচিত, নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা 
করা উচিত", সেই সমন্ত স্মৃতিহ লোপ পায়, সেগুলি 
স্মরণে থাকে না। 

“স্মৃতিংশাদ্বুদধিণাশঃ__স্মতিত্রংশ হলে বুদ্ধিতে 
প্রকাশমান বিবেকবোধ লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তার আর 
নতুন কনে বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। 

'বুদ্ধিনাশাং প্ৰণশ্যতি" বিবেক লুপ্ত হলে মানুষ তার 
নিজের স্থিতি থেকে ডরৃত হয়। সুতরাং এই পতন থেকে 
রক্ষা পেতে হলে সকল সাধকেরই ভগবৎপরাম়ণ হওয়ার 
খুবই প্রয়োজ্জন আছে। 

7. এখানে, বিষয়চিন্তা করলেই অনুরাগ (আসক্তি), 

|| অনুরাগ থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ হতে 
সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিত্রংশ থেকে 
বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে পতন-_ এই যে ক্রম বলা 
হয়েছে, তার বিচার করতে তো দেরি হতে পারে, কিন্ত 

| এই সমন্ত বৃত্তি উৎপয় হতে এবং তার দ্বারা মানুষের পতন 
হতে দেরি হয় না। বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো এই সমস্ত বৃত্তি 
তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়ে মানুষের পতন ঘটায়। 


শত বত শর 


সহ ডগা 


বাব পরবতী শোকে ভিত বাকি ভাবে বিচরণ জবেলা সেই চখ ক উত্তর লিন 


04৫ Oo শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত  নিষয়াণিন্ডরিয়ৈশ্চরন্‌। 
আয়বশ্দোর্বিধেয়াক্সা  প্রসাদমনিগচ্ছতি॥ ৬৪ ॥ 
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
প্রস্মচেতসো হ্যাশু বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 
[ড, বিখেযারা (কি নশীড়ত চিন্ত) ; রাগন্বেযবিয্ক্তৈঃ (অনুবাগ ও বিজেমনুজ হয়ে) ; আয়াবশো। (নিজ বশীভূত) 


ইজি (ই্িয় গুলির দাবা) ; বিময়ান্‌, চরন্‌ (বিষয় উপভোগ করে) ; প্রসাদম (প্সনতা) ; অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) : 
প্ৰসাদে (প্রসমতা জালে) ; অস্য (সাধকের) ; সর্দদুঃ্খানাম্‌ (সমস্ত দুঃশ) ; হানিঃ, উপক্জায়তে (দূর হয়) ; প্রসমচেতসঃ 


(প্রসাদ); বুদ্ধিঃ (বৃদ্ধি) ; হি (নিঃসন্দেহ) : আশু (অতি য়) ; পৰ্মবতিষ্ঠতে (ছিতি 


করে।)] 


বশীভূতচিন্ত (অন্তঃকরণযুক্ত) সেই কর্মযোগী সাধক, অনুরাগ ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে নিজ বশীভূত 
হস্ডিয়গুলির সারা বিষয় উপভোগ করে হৃদয়ে প্ৰসন্নতা লাভ করেন। হৃদয়ে প্রসমতা জন্মালে সাধকের সমন্ত 
দুঃখ দূর হয় | এইরূপ প্রসন্নহৃদয় সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে অতি শীঘ্র পরমায্ায় ছিতি লাভ 


করে ॥ ৬৪-৬৫॥ 

ব্যাখা ‘তু'_পূ্বপ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
আসক্তি নিয়ে বিষয়চিন্তা করলে পতন হয় আর এখানে 
বলছেন যে আসক্তি ত্যাগ করে বিষয়ভোগ করলে 
স্থান গটে। আগে বুদ্ধিনাশের কথা বলেছিলেন আর 
এখানে বৃদ্ধির স্কিতি হওয়ার কথা বলছেন। এইভাবে 
পূর্বে কথিত বিষয়ের থেকে এই গ্লোকে কথিত বিষয়ের 
তফাৎটি বোঝাবার জনাই এখানে ‘তু' পদটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

“ৰিধেয়াস্মা' _সাধকের নিজ চিন্ত নিজের বশে রাখা 
উচিত। চিত্ত বশীভূত না হলে কর্মঝোগে সিদ্ধিলাভ হয় না, 
তখন কর্ম করতে গেলে নিযে অনুরাগ জন্মায় এবং 
হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে সকল 
টিত নিজ চিন্তকে বশে রাখা । কর্মযোগীর জন্য 
এটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। 1 


“আত্মবশ্ঃ  বাগহ্েষবিযুক্তেহ  ইন্ডিয়ৈত__ 
“বিবেয়ান্লা’ পদটি যেমন অন্তঃকরণকে বশে রাখার অথে 
“আত্ছবশ্ঠোঃা পদটিও 


করার অর্থে ব্যবহৃত। অথাৎ 
বাবহারের সময় ইন্দিয়গ্লি নিজের বশীভূত থাকা উচিত 
আর তা করতে হলে ইীন্িয়গুলির অনুরাগ ও বিদ্বেষ 
বঞ্জিত হওয়া আধশাক। অতএব কোনো বিষয় হন্তিয় দ্বারা 
শর সময় তা যেন অনুরাগপূর্বক না হয় বা কোনো 
কিছুর যেন বিবাগপূর্বক না হয। কারণ বিষয়গুলির 
গ্রহণে অথবা বর্জনে ততটা গুরুত্ব নেই, যতটা আছে 
ইন্ডিয় গুলিতে অনুরাগ ও বিরাগ দেওয়ায়। তাই 


তৃতীয় অধ্যায়ের চোত্রিশতন শ্লোকে ভগবান সাধকদের 
| সাবধান করে বলেছেন যে, সকল ইস্তিয়ের্ই অনুকূল ও 
প্রতিকূল বিষয়ভেদে অনুরাগ ও বিশ্বেঘ আছে। সাধক যেন 
এগুলির বশীভূত না হন, কারণ এই দুটিই সাধকের শত্রু । 
পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, “যে 
সাধক রাখ-দ্বেষাদি দন্দ রহিত হয়, তিনি অনায়াসে 
মুক্তিলাভ করেন।' 

“বিষয়ান্‌ চরন্‌' যাঁর চিন্ত নিন বশীভূত অর্থাৎ যাঁর 
ইন্দিযগুলি রাগ-দ্বেষরহিত তথা আপন বনীভূত, এরূপ 
সাধক ইন্ডরিয়ের দ্বারা বিষয়সেবা অর্থাৎ সেগুলির সকল 
প্রকার ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষয়ভোগ 

বুদ্ধি সহকারে বিষয়সেবা করাই পতনের 
এই জেগবুদ্ধি না করার জনাই এইস্থানে 
“নিধেয়াস্মা", *আত্মাবশো?২ ইত্যাদি পদ বাবহৃত হয়েছে। 

“প্রসাদমধিগচ্ছতি’ _রাগ-দ্েমবজিত হয়ে বিষয়- 
সেবন করলে সাধক অন্তঃকরলের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। এই 
প্ৰসন্নতা হচ্ছে মানসিক তপস্যা (গীতা ১৭।১৬), যেটি 
শারীরিক বা বাটিক সংযম থেকে শ্রেষ্ঠ । অতএব সাধকের 
অনুরাগ পরবশ হয়ে বিষয়সেবন করাও উচিত নয় বা 
বিদ্রেমপূর্বক বিষয় আগ করাও উচিত নয়। কারণ রাগ ও 
দেখ এই দুটির দ্বারাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাগিত হয়। 

রাগ-দ্রেষরহিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের দারা বিষয় সেবন 
করলে মে প্রশান্তি আসে তাতে যদি নন না দেওয়া হয় 
অর্থাৎ সেই প্রশাপ্তিরও যদি সেবন না করা হয় তাহলে সেই 
| অনাসক্তির প্রসাদে পরমাত্মা লাভ হয়। 


শ্লোক ৬৪-৬৫| সাধক-: 


সন্ভীবনী 


“প্ৰসাদে সর্বদুঃখালাং হানিরস্যোপজায়তে'__চিন্ত | 


প্ৰসন্নতা লাভ করলে সমস্ত দুঃখের নাশ হয় অর্থাৎ কোনো 
দুঃখ থাকে না। কারণ অনুরাগ জ্রশ্মালে চিন্তে বিষগ্রতা 
আসে, তার থেকে আসে কামনা এবং কামনা থেকেই হয় 
যত দুঃখের সৃষ্টি। কিন্তু অনুরাগ দূর হলে চিন্তে প্রসন্নতা 
আসে এবং সেই প্রম্যাতার দ্বারা সমন্ত দুঃখ দূর হয়। 

যতপ্রকার দুঃখ আছে, তার সমপ্তই প্রকৃতি এবং 
প্রকৃতির কার্যরূপ শরীর ও সংসারের সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি 
হয় এবং শরীর ও সংসারের সম্পর্ক হয় সুখের আশায় 
আর সুখের লিনা জন্মায় অভাববোধ থেকে। কিন্তু যখন 
প্রশান্তি আসে তখন বোধ দূর হয়। অভাববোধ দূর 
হলে সুখের লিন্দা থাকে মার 
সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না এবং স্থল না থাকলে 
সমস্ত দুখের অবসান হয়-- *সর্ধদুঃখানাহ ছানি? । অর্থাৎ 
প্রসন্নতার দ্বারা দুটি ব্যাপার হয়--সংসার হতে সম্পর্ক 
বিচ্ছেদ এবং পরমাগ্রায় বুদ্ধির স্থিরতা লাভ। এই কথাটি 
ভগবান প্রথমে তিষ্কামতন শ্লোকে ‘নিশ্চলা' এবং 
“অচলা" পদ দুটির দারা এইভাবে বলেছেন তাদের বুদ্ধি 
সংসারে লিশ্চলা এবং পরমাত্মায় অচলা হয়। 

এখানে "সর্ধদুঃখানাং হানিঃ' বলার অর্থ এই নয় যে 
তার নিকট কোনো দুঃখদামক পরিস্ছিতি আসতেই পারে 
না, বরং এর তাৎপর্য হল এই যে কর্ম অনুযায়ী তার নিকট 
দুঃখদায়ক ঘটনা ৰা পরিস্থিতি আসতে পারে। কিন্তু তীর 
হাদযে দুঃখ, শোক বা কোনো চাঞ্চল্য আদি বিকৃতি 
আসতে পারে না। 


হয় অর্থাৎ সাধক হরযযং পরমাস্থায স্থিত হল 
কোনোপ্রকার সন্দেহ থাকে ন 
ম্যাথ 
ভগবহ সন্দুগ্ধীয় প্রসম্নতা অথবা ব্যাকুলতা_- 
মধ্যে যে কোনো একটি যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা 
পৰমাত্মা লাভে সহায়ক হয়। যেমন, 
গমনকালে গোশিনীদের মা-' -বাবা, ভাই, সানী প্র 


পাও দুর হয়েছিল। এইভাবে পাপ- পুণ্যরহিত হয়ে তারা 
শরীর থেকে মুক্ত হয়ে সবপ্রথন ভগবানের সঙ্গেই 
হন কিনু সাংসারিক বিষয়গুলির সম্পর্কে যে প্রসয়তা 
বা ব্যাকুলতা আসে তার ছারা ভোগের সংস্কার দৃঢ় হয় 
অর্থাৎ সাংসারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এর উদাহরণ সংসারের 
সনন্ত প্রার্ণীই, যারা প্রসন্নতা ও ব্যাকুলতা থাকায় এই 
সংসারে বদ্ধ হয়ে আছে। 

এই গ্রসমতা ও ব্যাকুলতায় হৃদয় দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত 
মোমে রং দিলে যেমন সেই রং স্থায়ী হয় তেমনি 
অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হলে তাতে ভগবং-সন্বক্গীয় বা 
সংসার-সন্বন্ধীয় যে ভাবই আসে তা স্থায়ী হয়ে যায়। স্কায়ী 
হলে এই ভাব উদ্ধান বা পতনকারক হয়ে যায়। সুতনাং 
সাধকের উচিত সাংসারিক অতি গ্রিয় বস্থর প্রাপ্তি ঘটলেও 


“প্রসন্নচেতসো হ্যাস্ত বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে'_- 


(স্বচ্ছ) চিতসম্পন ব্যক্তির বুদ্ধি আঁত শীঘ্র পরমাস্থায় সবিত ' 


তাতে প্রসন্ন না হওয়া এবং অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তুতেও উদ্িগ্র 
না হওয়া। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__সাধকের ভাবের দুটি ভাগ আহে, একটি হল ভোগের আর অন্যটি যোগের। অনুরাগ ও বিহ্বেষযুক্ত 
“ভোগ্ী" বান্ডি বিষয়ের চিন্তা করলে, তার পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। কিন্তু রাগ-ছ্বেমবভিত “যোগী” ব্যক্তি যদি 


বিষয়াদি উপভোগাও করেন, তাহলেও 


পতন হয় না, 


তিনি পরমাস্মাকেই প্রাপ্ত হন। 


রাশ-দ্লেষরহিত মানুষ ভোগবুদ্ধি সহ বিষয়াদি সেবন করেন না অর্থাৎ তোগাজনিত সুখ (রস) গ্রহণ করেন না, কারণ 


তা তার ফ্েয় বিষয় নয়। তিনি 


ভোগ গুলিকে অনুরাগসহ ভোগ না করে অনাসক্তিপূর্বক ভোগ করেন € 


ত1৩৪)। 


তাই তার হৃদয় নির্মল থাকে । আসলে আসন্ডিীন ভোগ কোনো ভোগই নয়। তবে মানুষের কাছে তা ভোগের আচরন 


»অগ্ুগৃহগতাঃ কাশ্চিদ গোশ্যোহলন্মবিনির্গনাঃ। কম তষ্তাবনাযুক্তা দধুনীলিতলোচনাঃ 
এঃসহপ্রেষ্টবিরহ উতর তাপধৃতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ়াতাগ্লেমনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ 


মেক পরাস্মানত জানবৃদ্ধয়াপি সঙ্গতাঃ। জহুর্ণময়ং দেহং 


প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ৷৷ (প্রীমভাগবত ৯০।১৯৯-৯১। 


(এই গ্লোকগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জনা শীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত “অলৌকিক প্রেম" পৃল্তক গড়া প্রযোজন) 
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ত হয়, তাহ এইস্ানে “বিষয়ান্‌চরন্‌* পদটি ব্যনহৃত হয়েছে। i 

রাগ-দ্বেমরহিত হলে ‘প্রসাদ’ বা নির্মপত্য প্রাপ্তি হয়। সর্বসময় প্রসম্নতা থাকা, কখনো বিষন্নতা বানীরস ভাবনা 
আসা একেই বলা হয় প্রসাদ’ ৷ এই ‘প্রসাদ’ প্রান্তিতেও সন্তোষ লাভ না করলে, তা উপভোগ না করলে, অতি শীগ্রই 
পরমাস্থাপ্রান্তি হয়। 


নি ই 2 


সহ আগর টি রোদ ভারা ভগবান কে কালি বলেছেন, গরবতী 7টি হোকে বচতিব্কে ভীতি ভার ভগবান 
লোজলিকেই নাতে জানীরেছেন। 


নাস্তি বুদ্ধিরঘুক্তস্য ন চাঘুক্তস্য ভাবনা। 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তসা কুতঃ সুখম্‌॥ ৬৬ ॥ 
সংযত নয়) : বুদ্ধিঃ (বাবসাযাস্তিকা বুদ্ধি) : ন, অস্থি (হয় : চ (এবং): অযুক্তস্য ( সেই 
অযুক্ত বান্তির) : ভাবনা (কর্তবাপরা়লতাব বুদ্ধি) : ন (হয় না) ; অভাবয়তঃ (নিস্কানভাব থাকাষ) : শান্তিঃ, ন (শান্তি পান 
না) ; চ(অতএব) ; অশান্সয (যার শান্তি নেই) ; সুখম্‌, কৃতঃ (সুখী কী করে?)] 

যার চিত্ত ও ই্দিয় সংযত নয়, তার বযবসায়ায়িকা (িশ্চয়ায্রিক|) বুদ্ধি হয়া না। ব্যবনায়াস্িকা বুদ্ধি না 
হওয়ায় তার মধো নিষ্কামভাব অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণতা আসে না। নিষ্বামভাব না থাকায় তার শান্তি হয় না। 
যার শাস্তি নেই, সে সুখী হবে কি প্রকারে ? ॥ ৬৬ ॥ 


বাখ্যা-_[এখানে কর্মযোগের বিষয় আলোচিত | ‘ন চাযুক্তসা ভাবনা'_যার বাবসায়াস্তিকা 
হয়েছে। কর্ম যোগে মন এবং ইন্দিয়গুলির সংযমই মুখ্য | (নিশ্চয়াত্মিকা) বৃদ্ধি হয় না, তার মনে এরূপ ভাবনা আসে 
বিষয়। বিঢার-বিবেচনাগূর্বক সংযম অনুশীলন না করলে | না যে, ‘আমার শুধু নিজকর্তবা করা উদিত এবং 
কামনা নাশ হয় না। কামনা নষ্ট না হলে বৃদ্ধির স্থিরতা হয় ফলাকাজ্ক্ষা, কামনা, আসক্তি ইত্যাদি ত্যাগ করা স্টচিত।” 
না। অতএব কর্মযোগী সাধকের উচিত প্রথমেই মন ও | নিজ ধোয় স্থির না হওয়ার ফলেই তাদের এরূপ চিন্তা 
ইন্্রয় দুই হ সংযত করা। কিন্ব যাদের মন ও ইন্দ্রিয় আসে না। 
সংযত হয়নি, এই শ্লোকটিতে তাদের কথা বলা হয়েছে।] | *ন জাভাবয়তঃ শাহিঃ'_ যে কর্তব্যপরায়ণ নয়, সে 

"নাছ বুদ্ধিরযুক্তস্য' যার মন ও বৃদ্ধি সংযত নয, | শান্তি পেতে পাবে না। সাধু, শিক্ষক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
এরূপ অযুক্ত (অসংঘনী) বাক্তির ‘আমাকে সুধু ৷ বৈশ্য, শত প্রমুখ ব্যক্তিগণ লিজ নিজ্জ কর্তব্য যদি তৎপর 
পরমাত্াপ্রাপ্তি করতে হবে" এরূপ একনিষ্ঠতা হিয় | হয়ে পালন না করেন তাহলে তারা শান্তি পেতে পারেন 
না'*। কারণ মন ও ইন্ডিয সংযত না হওয়ায় 2 $ | না। কারণ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ কর্তবা পালন না করলে 
সম্পদসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, সে কখনো সম্মান অশান্তি উংপয়া হয়। 
আকাক্ক্ষা করে, কথনো সুখ ও আরাম, কখনো অর্থ | *অশান্তসা কৃতঃ সুখম্‌' যে অশান্ত, সে কী করে 
আবার কখনো বা ভোগসুপ চায়_তার মধ্যে এরূপ lo হবে ? কারণ তার হুদয়ে সর্বক্ষণ চাঞ্চল্য থাকে। 
নানাপ্রকার কামনা উৎপন্ন হতে থাকে। তাই তার বুদ্ধি : যতই তার আশানুরূপ ভোগাদিপ্রাপ্তি ঘটুক না কেন তার 


একনিষ্ঠ হয় না। | হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর হয না অর্থাৎ সে সুমী হতে পারে না। 
অজ সি সক 

রর (আমিত্েল) পা হলে ইন বশীচত হয় না এবং ইনি বশী না হলে একস নিশ্চযযুক্ত বুদ্ধি 

হয় না। যদি অহংভাবের পরিবর্তন হয় যে, আনি সাধক দাধন-ভজনই আনার কাজ, তাহলে মন-হন্তিয তই বশীভূত হয, 


তাকে আর বশে আনার কষ্ট করতে হয় লা। 


শ্লোক ৬৭] সাবক-স্ভীবনী _ 
সমর আসমা চিত বাজি নাজি কেচা এপস হয়ঃ গতর লোলে 


ইন্্িয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়র্নাবমিবান্তসি॥ ৬৭ ॥ 


[ছি, চরতাম্‌ ( কেননা নিজ নিজ্ঞ বিষয়ে বিচরণশীল) : ইন্ডিয়াণাম্‌ (ইন্দিয়শ্ুলির নখো ) 
) ; অন্তসি (ছল্দের) ; বায়ুঃ, ইব (বামুতাডিত) ; নাৰম্‌ ( নৌকার) ; অন্য 


অনুিধীয়তে (নিজের বশীভূত করে) ; তৎ 
(এন) ; গ্রজাম্‌ (প্রজ্ঞাকে) ; ছরতি (হরণ করে নেয়।)] 


করে, তখন সেই মন জলের উপরিষ্থিত বায়ুতাড়িত নৌকার ন্যায় প্রজ্ঞাকে হরণ করে নেয় ॥ ৬৭ ॥ 


ব্যাখ্যা_[নানুষ এই জন্ম লাভ করেছে শুধুনাত্র 
পরমাজ্মাকে পাওয়ার জনাই। সুতরাং *লানাকে শুধুনাত্র 
পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে তাতে যাই হোক না 
-এইভাবে নিজের উদ্দেশ্যকে দৃঢ় হয়! 
উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে সাধকের অহং ভাব থেকে ভোগের গুরুত্ব 
দূর হয়। গুরুত্ব চলে গেলে নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় হয়। কিন্তু 
যতক্ষণ এই বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ তার কী দশা হয়_ 
তারই বর্ণনা এখানে করা হয়েছে।] 

“ছন্িয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিৰীয়তে 
যখল সাধক কর্মগ্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাবহার করেন তখন 
উন্দিয় গলির নিকট নিজ নিজ বিষয় এসে ঘায়। সেগুলির 
মধ্য যে ইন্জিযের নিজ বিষয়ের ওপর অনুবাগ জন্মা, সেই 
ইন্দ্রিয় মনকে তার অনুগানী করে নেয়, মনকে নিজ সঙ্গী 
করে নেয় এবং মন সেই বিষয়ের বসাস্থাদন করে অর্থাৎ 
মনে সুখবৃদ্ধি ও হোগবুদ্ধির প্রতি আকর্ষণ ঘ' 


বিষয়ের রঙে মন রতিন হয়ে ওঠে এবং তার গুরুত্ব মনের 


1 সেই 


গুকব ভান পায়, তখন 
নেয় অর্থাৎ সাধকের মনে কর্তবাপরায়ণতা আর স্বান পাহ 
না, সেখানে তখন ভোশবুদ্ধি বিরাজ করে। এই ভোগবুদ্ধি 
হলে সাধকের মনে ‘আমাকে পরমাস্থপ্রাপ্তি করতে 
হবে" এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আর থাকে না। এইরূপ 
বিবেচনা বনদাতে বিলন্থ ঘটে, কিন্ত বুদ্ধি বিচলিত হতে 
সময় লাগে না অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয় মনকে নিজের অনুগানী 
করে এবং মনে ভোগনুদ্ধি উৎপগ হয় তখনই বুদ্ধি নাশ 
হ্ঘ। 

“বায়র্নাবমিবা্তসি'_ সেই বুদ্ধি কীভাবে নষ্ট হয়__ 
সেটি দৃষ্টান্ত দাবা বোঝানো হয়েছে যে, জলে বিচরশকারী 
লৌকাকে বায়ু যেমন চালনা ঝরে, তেমনি নন বুদ্ধিকে 
চালনা করে। যেমন কোনো বাক্তি নৌকায় করে নদী বা 
সনুদ্ পার হয়ে নিজ গণ্ভবো যাত্রাকালীন বিপরীত বায়ু 


ওপর প্রভাব বিস্তার কবে। 


আসন্ত হয়ে মনকে আকৃষ্ট করে এবং মন তাতে খুশি হয়ে 


দ্বারা চালিত হয়ে গন্তবোর বিপরীত মুখে ধাবিত হয়, 
তেমনি সাধক নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধিযোগে যখন সংসার- 
সমুদ্র অতিক্ৰম করে পরমাস্তরার দিকে যাত্রা করে, সেই 


সএহ আলোকের পূর্বার্সে কম-কর্তৃ-প্রয়োগ করার পূর্বে কর্ঠাচা ছিল অর্থাৎ “চরতাম্‌ ইন্িমাপান্‌ ইন্ডিয়ন্‌ যত ননঃ 
অনুনিদধাতি' এইরাপ নাকন ছিল। এই বাকাটিতে ই্তিয় ছিল কত আর মল ছিল কর্ম। কিছু বাক্যকে সরল করার সময় যখন 


“কম 
কাজ হয়, তা সমন্তহ করার জনা হয়ে থাকে। এখানে 
বোঝানোর জ্রলাই কর্মকাপ মনকে কর্তা করা হয়েছে। মন গর 


দস্ডিযাণাৎ হি উরতাহ যন্রনোহমুনিষীয়তে'--যেটি 
ই্জিমশুলি যে বিষয়ে নিচরণ 
হরণ করে নেয় অর্থাৎ মনে বিষয়ডোগের প্রাধান্য হয়। 


যোগ করা হয় অর্থাৎ কর্মকে কর্তা করা হয়, তখন সেখানে এই কতাকে কমবৎভাব করা হয়। এতে কর্মের জন্য মে 
প্রাধানা দেখাবার গ্রনয অথাৎ ই্সিযগ্ুলি ছাড়া মনই সব করে-_এটি 
রুষ হওয়ায় প্রথম পুরুষ *অনুবিধায়তে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে। 
এখন কর্তৃবাচোর ফলবাপ খে ইন্দ্রিয় ছিল, তার প্রয়োজনীয়তা লা থাকায় সেটি বন্ধিতি হা 


তাই সম্পূর্ণ বাকাটি হয়েছে 


ওপরের ক্লোকে আছে। এই কর্ম-কর্ত-প্রয়োগের তাৎপর্য 
|, সেই বিষয়গুলির নল্যে মন যে যে বিষমে আকষিত হয়, রাসাবস্ট হয়, সেই মল একাই বুনন 


144. চিলি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ২ 
সময় কোনো ইন্ট্িয় যদি মনকে নিজ অনুগামী করে | তাতে নৌকা নিজ পথ থেকে বিচ্যুত তো হয়ই না 
তাহলে কেবলমাত্র ওই মন একাই নৌকারূপী বুদ্ধিকে | উপরস্থ গপ্তব্ছিলে পৌঁছাতে সহায়ক হয়ে ওঠে। 
চালিত করে অর্থাৎ বুদ্ধিকে সংসারমুখী করে দেয়। কলে | তেমনি ইন্দিয়ের অনুগামী হওয়া মন বুদ্ধিকে দুই প্রকারে 
সাধকের বিষয়গুলির ওপর সুখবুদ্ধি এবং সেই উপযোগী | বিচলিত করে পরমা্মপ্রাপ্তির নিশ্চমতাকে দাবিয়ে দিয়ে 
পদাথ-গুলিতে মহতবুদ্ধি উপস্থিত হয়। ভোগবুদ্ধির প্রকাশ ঘটায় অথবা অবৈধ ভোগে নিযুক্ত করে 

বায়ু নৌকাকে দুই প্রকারে বিস্নিত করে_-নৌকাকে | পতন ঘটায়। বিন্ব মার মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত, তার 
পথভ্রষ্ট করে কিংবা ডুবিয়ে দেয়। কিন্ত নাবিক দক্ষ বুদ্ধিকে মন বিচলিত করে না, বরং পরমাত্মার নিকট 
হলে সে বাযুর ক্রিয়াকে নিজ অনুকূলে আনে, ৷ গোছাতে সাহাযা করে (২।৬৪-৬৫)। 

পরিশিষ্ট-ভাব__এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত শ্লোকে উদ্ধৃত “যৎ’ এবং 'তৎ' পদগুলিতে 
কথা না বলে মনের কথা কেন বলা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধিহরণকারী না বলে মনকে বুদ্ধিহরণকারী বলা হয়েছে 
কেন? তার উত্তরে বলা যায় যে, এই অধ্যায়ের যাটতম শ্লোকে ইন্টরিয় গুলিকে মনোহরণকারী বলা হয়েছে এবং তৃতীয় 
অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকে ইন্টিয়াদির থেকে মন এবং থেকে বৃদ্ধিকে শক্তিশালী (সৃস্ম, শ্রেষ্ট) বলা হয়েছে। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইস্দিয়াদি ননকে হরণ করে এবং মন বুদ্ধিকে হরণ করে। দ্বিতীয়ত বুদ্ধিহরণ করার ব্যাপারে 
মনই প্রধান, ইন্দরিয়াদি নয়। কেননা ন্ট যোগ যতক্ষণ লা হয় ততক্ষণ ওই ইস্ড্িয়ের নিজ বিষয়েও 
কোনো জ্ঞান থাকে না_-"অশিষ্ঠায় মনশ্চায়ং নিষয়ানূপসেবতে’ (গীতা ১৫।৯)। শ্রীমভাগবতে শ্রীদন্াত্রেয় মহারাজ 
বলেছেন_ 


তদৈৰমাত্খন্যবরুদ্ধচি্তো ন বেদ কিছিঃদ্‌ বহিরন্ডরং বা। 
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিনৌ গতাঝ্মা ন দদর্শ পার্স ৷ (্রীমভাগবত ১১।৯।১৩) 
“যার চিন্ত আত্মাতেই শিরুদ্ধ হয়, তার অন্তর-বাহিরে কোথাও কোনো পদার্থের জ্ঞান থাকে না। আমি এক বাণ- 

প্রস্থতকারীকে দেখেছিলাম, সে তার কান্দে এত তন্ময় ছিল যে সপারিধদ রাঙ্জাল শোভাযাত্রা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম 
লেও গে তা বুঝতে পারেনি।" 
বাণ-প্রন্থতকারকের কণোস্দ্িয় ছিল এবং কর্ণেস্দিয়ের বিষয় শব্দও ছিল। কিন্তু তার মন কাজে নিবিষ্ট থাকায় সে 
কোনো শব্দ শুনতে পায়নি। অর্থাৎ মন সঙ্গে থাকলে তবেই ইীন্দিযগ্ডলিন নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। মন সঙ্গ 
না দিলে যখন ইন্দিয়ের নিজবিষয় সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকে না, তখন সেই ইন্দিয় বুদ্ধিকে কী করে হরণ করবে ? তা 
কখনোই সম্ভব নয়। 


আর এক আক 


সহজ অসম্/ছিত প্যারা বি কেন নিশা হয় না, তাক বারন শৃবহ্লোক্ে বলা হেছে /। একার যাবা সমাহিত 
হ্তরোহেন, তদের জিতি পরের হ্লোকে বািক হরেছে/ 


তম্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 
ইন্দরিয়ালীকদিযারথেভান্তসা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮ ॥ 
[তল্মাৎ। মহাবাহো ( সেইহেতু, হে নহাবাহো !) : যস্য (যে ব্যক্তির) : ইন্দিয়াণি (ইন্দিয়সমূহ) ; ইন্ত্িয়ার্থেভাহ (ইন্দিয়াদির 
ভোগ্য বিষয় হতে) : সর্বশঃ (সর্বতোভাবে) ; নিগৃহীতানি (প্রভাত হয়েছে) ; ভসা, প্রজা (তারই বুদ্ধি): প্রতিষ্ঠিতা (ছির।)] 
সেইহেতু, হে মহাবাহো ! যে বাক্তির ইন্দ্িয়সমূহ ভোগ্যবিষয়গুলি হতে সম্পূর্ণরূপে প্রান্ত হয়েছে, 
ডারই প্রজ্ঞা ছির হয়েছে বলে জানবে ॥ ৬৮ ॥ 
ঝাখা-_'তস্মাদ্‌ যসা .... প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা'_মাটতম | আলোচিত হযেছে, তার উপসংহারে “তন্মাং' পদ দ্বারা 
শ্লোক থেকে মন ও ইন্ডিযগুলি বশীভূত করার যে বিষয় ৷ বলেছেন যে, যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সংসারের প্রতি আকর্ষণ 


শ্লোক ৬৯] 
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নেই তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলা হয়। 

এখানে *সর্বশঃ' পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে 
সাংসারিক বাবহারে বা একান্তে চিন্তার সময়ে _ কোনো 
অবস্থাতেই সাধকের ইদ্্রিয়ভোগ বা বিষয়ে যেন প্রবন্তি না 
হয়। কর্মক্ষেত্রে তিনি যে কোনো ভোগাবিষয়াদির সম্মুখীন 
হন না কেন, তিনি সেগুলিতে বিচলিত হন লা। তার মন 
ইন্িযের বশবর্তী হয়ে তর বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে পারে 
না। পর্বতকে যেমন কেউ অতিক্রম করতে পারে না, 
তেমনি তার বুদ্ধিতে এমন দৃঢ়তা এসে যায় যে তার 
মন কোনো অবন্লাতেই বুদ্দিকে অতিক্রম করতে সক্ষম 
হয় না। কারণ তার নলে বিষয়ের কোনো গুরুত্ব 
থাকে না। 

'নিগৃহীতানি' কথাটির অথ হল যে ইন্দিয়গুলিকে 


| বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে বশীভৃত করা হয়েছে অর্থাৎ 


বিষয়ের ওপর সাধকের 
আকর্ষণ নেই। যেমন সাপের বিষ-- 
আর বিষ থাকে না। সেই সাপ 
কোনো ক্ষতি হয় না। তেমনি ইন্দ্রিয় থেকে রাগ 
করাও বিয-দাত দূর করার মতো ব্যাপার। 


শা, আলি না 


5 আর 
দেষদূর 


ওই 


ইন্দিয়গুলির সাধকের পতন ঘটাবার আর কোনো সামর্থ 
(থাকে না। 


এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে সাধককে দূ 
সঙ্গে স্থির করতে হয় যে, ‘আমার লক্ষ্য হল পরমাত্মাকে 
লাত করা, ভোগ-বিলাস বা সম্পদসংগ্রহ আমার উ; 
সাধকের হৃদয়ে যদি সর্বক্ষণ এই সাবধানতা 
র বুদ্ধি স্থিতিলাভ করে। 


যাকে 


সত শত সি 


সহ যাঁর উানাওজি বশত হযেছে; তাঁর এরং সাধারণ মানুকের মঝ পার্থ কী পরের হ্লোবটিতে তাই 


জানানো হয়েছে। 


যা নিশা সর্বভূতানাং 


তস্যাং জাগর্তি সংবমী। 


যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশাতো সুনেঃ॥ ৬৯ ॥ 


[সর্বউজালাম্‌ (সমন্ত নানুষের পক্ষে) ; যা, নিশা (যা রাত্রিন্বরূপ) ; তন্যাম (তাতে): 


ংঘমী (সংযনী মানুষ) ; জাগৰ্তি 


(জাগারত থাকেন) ; মস্যাম (যাতে) ; ভূতানি (সাধারণ মানুষ) ; জাগ্রতি (জাগরিত দাকে) : সা, মুনেঃ (তা মুনিগণের) ; 


পশ্াতঃ (দৃষ্টিতে) ; নিশা (রাত্রিস্বরূপ।)] 


সমস্ত মানুষের পক্ষে যা নিশাস্বরূপ (পরমাত্মাতে বিমুখতা), তাতে সংযমী ব্যক্তি জাগরিত থাকেন এবং 
যাতে সাধারণ মানুষ জাগরিত থাকে অর্থাৎ ভোগ এবং সঞ্চয়ে নিমগ্ন থাকে, আত্মদশী মুনিগণের পক্ষে তা 


রাত্রিন্বরূপ ॥ ৬৯ ॥ 

ব্যাখ্যা নিশা সৰ্বসূতানান্‌ যাদের ইন্ডির এবং 
মন নিজ বশীভূত নয় এবং যারা ভোগে আসক্ত, তারা 
পরমায্ার বিষয়ে নিপ্রিত। পরমাস্থা কী বস্তু ? 
তন্বজ্ঞান কাকে বলে ? আমরা কেন দুঃখ ভোগ কলি ? 
শোক-তাপ কেন হয়? আমবা যা কিছু করি, তার পরিণাম 
কী ?_ এহ দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই তাদের পক্ষে 
রাত্রিস্বরূপ, যা অগ্রাকারাচ্ছয। 

এইস্থলে 'ভূতানাম্‌’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, 
পশুপক্ষী যেমন সারাদিন খাওয়াদাওয়াতেই বান্ত থাকে, 
এইরূপই যে সব ব্যক্তি দিনরাত খাওয়াদাওয়া, সুখ- 


আরাম, ভোগ-বিলাসে এবং অর্থসংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে, | 


তাদের পশ্তুপক্ষীর সামিল বলে ধরা হয়। কারপ 
পরমাস্মৃতত্বে যারা বিমুখ হয় তাদের সঙ্গে পশুপক্ষীর 
কোনো পাৰ্থক! থাকে না। এরা উভয়েই পরমাস্মাপ্রাপ্তির 
সাধনায় নিদ্রিত। যদি কোনো পার্থকা থাকে তা হল এই 
পশুপক্ষীর মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ততো জাগ্রত নয়, 
তারা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদিতেহ লেগে থাকে । আর 
মানুষের মধো ভগৰৎ কৃপায় সেই বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত 
থাকে, যাতে তারা নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম 
প্রাণীদের সেবা করতে পারে এবং পরমাস্মাকে লাভ 
করতে পানে। কিন্তু সেই বিবেক-বুদ্ধির সদ্বাবহার না 
করে মানুষ ধনসম্পরদ সংগ্রহ এবং ভোগলিন্দায় ব্যাপ্ত 
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__ শ্রীমদগবদগীতা 


[অধ্যায় 


থাকে, যার ফলে তারা সংসারের পক্ষে পশুপক্ষীদের 
চাইতেও বেশি দুঃখদায়ক হয়। কারণ পশু 


আসুক বা না আসুক সেটিকে সংগ্রহ করে রাখে, যার | 
ফলে অপরের প্রয়োজনীয় বস্তুতে অভাবের সৃষ্টি করে। | 

“তসাং জাগতি সংযনী' সাধারণ মানুষের পক্ষে বা 
বাত্ৰিস্সকূপ অর্থাৎ পরমাস্মার দিক থেকে, নিজ কল্যাণের 
দিক থেকে যে বিবাপ থাকে, সংযনী ব্যক্তি তাতে | 
(সংযত) থাকেন। যিনি ইস্টিয় এবং ননকে | 


বশীভূত করেছেন, জোগ-লিব্সা এবং সম্পদসংগ্রহে 
আসক্ত লন, যাঁর ধোয কেবল পরমাত্মা, তিনি হচ্ছেন 


সংযনী পুরুষ। পরমান্মতন্ু, নিজস্বরূপ, জগৎসংসারকে 
যথার্থরূপে জ্রানাই তার পক্ষে জাগরিত থাকা। 

“যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি’--যে ভোগ এবং সংগ্রহের 
ব্যাপারে অতান্ত সতক্ক থাকে, প্রত্যেকটি মুদ্রার হিসাব 
রাখে, সম্পত্তির প্রতিটি ইঞ্চির খবর রাখে, তার 
অধিকারে যত সম্পদ থাকে তা বৈধ হোক বা অবৈধ, | 
তাতে সে খুশি হয়ে মনে করে যে, “আমার এত সম্পদ 
হয়েছে, আমার এত লাভ হয়েছে'_এইরূপে যে 
সাংসারিক 'পস্কারীঃভোগ গুলি গ্রহণে এবং মান-সম্মান, 
যশ -প্রতিণন্ধি ইআদি প্রাপ্ত করতে বাস্ত থাকে এবং সতর্ক 
সেইরকম বিষযটিস্তায় নিরত মানুষের পক্ষে এসব 
হল জাগরণ। 

“সা নিশা পশ্যতো মুনে'__সাংসারিক ভোগ- 
সংগ্রহে যে মানুষ নিজে 
ভাবে এবং তাতে লী। 
ব্যক্তিদ্রে কাছে (মারা সংসার এবং প্রনাক্মতত্ত উভয়ই 
সমকরাপে জানেন) সেইসব সাংসারিক মানুষের 
ক্রিয়াকলাপ তনসাচ্ছয্ন বাত্িস্বরূপ। 

শিশুরা যেমন খেলার সময় 
কাচের টুকরো নিয়ে নিজেদের নধো ঝগড়া করে, কেউ 
যদি একটি পেয়ে যায় তবে এই ভেবে খুশি হয় যে, 


“আমার কত লাভ হল" আর না পেলে দুঃখিত মনে ভাবে 
“আমার অনেক ক্ষতি হল।' কিন্ বার কাছে এই নুড়ি- 
পাথরের কোনো গুরু নেই সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে 
করেন যে, এই নুড়ি-পাথরের প্রাপ্তিতে লাভ কী আর না 
পেলেই বা ক্ষতি কীসের ? এইসব শিশু নুড়ি 
পেয়েও যায় তা কতক্ষণহ বা তা তাদের সংগ্রহে থাকবে ? 
এইরূপ ভোগসংগ্রহে বাস্ত মানুষ ভোগাদির জলা লড়াই - 
ঝগড়া, মিথ্যাচার, বেইমানি ইত্যাদি করতে থাকে এবং 
সেপ্ুলি পেয়ে খুশি হয় আর ভাবে “আমার অনেক লাভ 
হল।' কিন্তু সংসার ও পরমাত্মতত্ু স্ন্ধে জ্ঞাত মননশীল 
সংযনী ব্যক্তিগণ পরিষ্কার অনুভব করেন যে ভোগ 
করলে, শ্রদ্ধা-মান পেলে, সুখ-আরাম ভোগ করলে, 
খাওয়াদাওয়ায় আনন্দ পেলে বা সাজগোজ করলে কী 
হয় ? এর দ্বারা মানুয কী পায় ? এগুলির মধ্যে কোনটি 
তার সঙ্গে থাকবে ? কতক্ষণ ভোগসুখ তাদের সঙ্গে 
থাকবে? এই যে ভোগ-বন্ডি তাই বা কতদিন 
থাকবে ”_ এইভাবে তাদের দৃষ্টিতে বিষয়াসন্ড প্রাণীদের 
জাগরণ বাতেরহ সমান। 

সেই মননশীল সংযমী বাক্তি পরনাস্মার, নিজন্ববাণ 
তথা সংসারের পরিণাম তো জানেনই, তিনি সেই সমন্ত 
বন্ধগুলিকেও জানেন যে, এইগুলিন মধ্যে কোনটি কার 
হিতাৰ্থে লাগবে বা এর দ্বারা অন্যের কী সুবিধা হবে। ভারা 
সেইসব যন্ত যথাযথ স্থানে ঠিকভাবে ব্যবহার করেন, 
সেগুলিকে অন্যের সেবায় লাগান। 

যেমন, চোখের দোষ থাকলে যখন আমরা আকাশের 
দিকে তাকাই, তখন আকাশে নানাপ্রকার জালের মতো 
দাগ দেখতে পাই এবং চোখ বন্ধ করলেও সেই জাল 
দেখতে পাই ; এরূপ দেখলেও আমাদের এই স্থির 
বিশ্বাস থাকে যে আকাশে কোনোপ্রকার জাল নেই। 
এহরূপেহ ইন্দ্রিয় ও অগ্রঃকরণ দিয়ে সংসারকে 
লক্ষ করলেও মননশীল সংযনী বান্ডিল স্থির বিশ্বাস 
থাকে যে জগৎ-সংসার প্রকৃতপক্ষে নেই, এগুলি সব 
প্রতীতিমাত্র। 


পরিশিষ্ট -ভাব-_ সাংসারিক ব্যক্তি রাত-দিন ভোগ এবং সল্পদসংগ্রহে বান্ত থাকেন, সেসবেই গুরুত্ব 
দেন, সাংসারিক বমজে অতান্ত সাবধান ও নিপুণ হন, নানাপ্রকার কলাকৌশল শেখেন, নানা বস্তু আবিষ্কার করেন, 
লৌকিক বন্দর প্রাপ্তি হলে নিজের উন্নতি হয়েছে বলে ননে করেন, সাংসারিক বন্মূহের প্রশংসা করেন। ভারা 
যতকাল বেঁচে থাকেন সুখভোগের উদ্দেশ্যে বড় বড় যাগযজ্র করেন, দেবতাদের পূজা-অৰ্চনা, জপতপ করেন। কিছ 


শ্লোক ৭০] সাধক-সপ্তীবনী 
জীবল্যুক্ত , তত্তুন্ভা মহাপুরুষ এবং সত্যকার সাধকদের কাহে এই বিযয়চিন্তা হল 


ে কেন এবং যা সে 
“নানাদস্তীতি বাদিন॥' (গীতা ২।৪২)। 'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চতাঃ' (গীতা ১ 
বিষয়ের দিকে তাদের বুদ্ধি যায় না। কিন্তু পারমার্থিক সাধক পারমার্থিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিষঘ: 
তাই তাদের না *পশ্যতঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। সংসারী লোক শুধু বাতই দেখেন, দিনকে দেখেন না। কিন্ত 
দিন ও ৱাত উভয়ই দেখেন-_উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ বল্গা যায়, বালক শুধু বালকভাবই 
দেখেছে, যৌবন দেখেনি, কিনতু বৃদ্ধ ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বালকভাব, যৌবনভাবও দেখেছেন। যিনি অর্থসংগ্রহ 
করে জমান তিনি অর্থত্যাগ করতে জানেন না। কিন্তু যিনি প্রাপ্ত অর্থ আগ করেছেন তিনি অর্থ জমাতেও জানেন, ত্যাগ 
সিদ্ধান্ত হল এই যে সংসারে ব্যাপৃত ব্যক্তি সংসারের রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ সংসার থেকে 
সে যথার্থই সংসারের পরিচয় জানতে পারে । এরূপই পরমান্মার 


জানান সা্াই নে বা আছে’ জানেন ভাদের সঙ্গে = নেই’ বলে মানা ব্যক্তিদের কোনে 
'কে মারা মানেন তাঁরা *আছে' বলে মানা বান্তিদের সঙ্গে বিরোধ করেন। 
এ এত আক 
সঙ্গ নননশীল সংযমী বাতি সংগারকেরাতিজ্কপ দেখেন। এতে এরা আসে যে তিনি কি সাংসারিক রঙসয়হের 
সাংস্পলো আসেনাই না ? হাদি না আসেন তবে জর জীবন নিবি হয় কীভাবে ? আন বা? সামসারিক সম্পকে থাকেন 
তাহলে তাঁর ভিডি কটা হা" এই (বিষয় ওলি আলোচনা করার জনা গরের যোংগাটি কথিত কয়েছে। 


আপূর্মমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্দৎ। 
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০ ॥ 

[ আপূর্মাপম্ত সনুভ্রম (ছলপৃণ সমুদে) ; যন্ধৎ ( ) ; আপঃ (জলরাশি) ; প্রবিশস্তি (এসে পড়ে) ; অচলপ্রতিষ্ঠন 
(অচলরূপে বিরাজ করে) ; তম্কৎ ( তেমনি) ; যম্‌ (যে নাকে) ; সৰ্বে, কামাঃ (সমস্ত বিন); প্রবিশন্তি (প্রবেশ 
করে) : সঃ (তিনিই) : শান্তিম, আছোক (নালা ফরেন) ন, কামকামী (যারা ভোগকামনা করে, তাবা শাস্তি পায় 
না] 

জলপূৰ্ণ সমুদ্রে যেমন নদ-নদীর জলরাশি এসে চারদিক থেকে পড়ে মিশে যায়, কিন্তু সমুদ্র নিজমহিমায় 
অচলরূপে বিরাজ করে : তেমনি যে সংযমী মানবের মধো বিষয়সকল প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়, 
কোনোরূপ বিকার উৎপগ্ন করে না, তিনিই পরমশাস্তি লাভ করেন। যিনি ভোগকামনা করেন, তিনি শান্তি 
পান না ॥ ৭০ ॥ 


1 টি হয় না, কিন্তু 


কমে যায় না। অর্থাৎ নদ-নদীর জল বেশি পরিমাত 
যন্বৎ’_ বর্ষাকালে নদ-নদীর দুল অতান্ত বেড়ে যায়, না আসা; 
অনেক নদীতে বান আসে, কিন্ত এই সমস্ত জল যখন ৷ কিংবা বাড়বামল (জলে প্রকটিত অগ্নি) এবং সূর্য দ্বারা 
জলপূর্ণ সমুদ্রে এসে পড়ে, সমুদ্র তখন কলেবর বৃদ্ধি করে | শোষিত হওয়া সন্েও সমুদ্রের কোনো তফাৎ হয় 
না, নিজমহিমায় অচলরূগে অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে | বাড়েও না বা কমেও লা। সমুদ্র নদ-নদীর জলের অপেক্ষা 
যখন নদ-নদীর জল অতান্ত কম হয়ে যায়, ও সমুদ্র | রাগে না। এটি সর্বদা একইপ্রকার পরিপূর্ণ থাকে 


লে 
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নিজমহিমা ত্যাগ করে না। a 
“ত্বং কামা'"' যং প্রৰিশস্তি সর্বে স শান্তিমাপ্রোতি'__ ংসা গ্পদার্থগুলি হচ্ছে জড়, অনিত্য, 

এইরাপে স সমস্ত ভোগই পরমাস্মতন্ুক্র সংযনী | অসৎ, সসীম এবং সেগুলি সমাপ্ত হয়। 

মানব প্রাপ্ত হন। কিছু এগুলি তার নিজের বলে | অপর পার্থকাটি হল এই যে, সমুদ্রে নদীর স্বল এসে 

কাথত শরার এবং অন্তরে সুখ বা দুঃশরূপ বিকার. গোঁছায়, কিন্ত ক্িতগ্রস্ত বান্ডি যে তত্তরে স্থিত হন, সেখানে 

উৎপয় করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং তিমি পরমশাপ্তি- | এই সাংসারিক ভোগাপদাথ পৌছাতে সক্ষম নয়, তা 

প্রাপ্ত হন। ভার যে শান্তিগাভ হয় তা | কেবলমাত্র ভার বলে কথিত শরীর ও অন্তঃ করণ পর্যন্ত 

পরমাস্মতস্ম্রের কারণেই হয়, ভোগ্যপদার্থের জনা নয় পৌঁছাতে পারে। সুতরাং সমুদের দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র তার বলে 

(গীতা ২।৪৬)। কথিত শরীর ও অগ্তঃকরণের স্থিতি জানাবার় জনাই 
এখানে যে সমুদ্র এবং নদীর জলের দৃষ্টান্ত দেওয়া | দেওয়া হয়েছে। ভার প্রকৃত স্বরূপ জানাবার মতো কোনো 

হয়েছে ভা ফ্রিতপ্রচ্ছ সংযনী ব্যক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ খাটে প্রকীষ দষ্টান্ত নেই। 

এবং নদীর লে স্থজাতীয়তা আছে! ‘ন কামকামী’_ যাদের মনে ভোগ্যপদার্থসুলির 

কামনা থাকে, যারা সেগুলিকেই গুরুত্ব দে এবং যাদের 


গাপদার্থগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে; দুঃখ, শে 
নি-রাত, আকাশ-পাতালের দৃষটান্তও টিকমতো উপযুক্ত পাবে? আসলে চেতন-স্বরূপের কখনও জড়-বন্থর 
হয়া না। কারণ স্কিতপ্রজ্জ বান্তি যে তবে স্থিত হন তা হল | দ্বারা তৃপ্তি হতেই পারে না। 


পনিশিষ্ট-ভাব_ লিগ নিজ কামনার জনাই এই জগৎকে জড়রং বলে মনে হয়। বাস্তবে জগহও চিন্সয় পরমাত্রা 
“বামূদেৰঃ সৰ্বম' (গীতা ৭1১৯), "সদসচ্চাহমৰ্জুন' (গ্রীতা ৯ ।১৯) । সুতরাং মানুষ যখন কামনারহিত হয়, তখন তার 
দ্বারা সকল বন্ধই প্রসম হয়। দন প্রসয়া হওয়ার ব্যাপারটা জানা যায় তখনহ, যখন দেখা যায় সেই নিষ্কাম মহাপুরুষের 
প্রয়োজনীয় বন্দগুলি সময়মতো আপনিই তার কাছে পৌছে যাচ্ছে। ভার কাছে গিয়ে সফল হবার জনাই যেন বস্থগুলি 
লালামিত থাকে। কিন কামনারহিত হওয়ায় বস্থসমূহ প্রাপ্ত হওয়ায় বা না হওয়ায় সার মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় 
। ভান দৃষ্টিতে বন্রসমূহের কোনো সুকহহ থাকে না। এর বিপরীত হল কামনাসস্প্ মানুষেবা বন্পপ্রাপ্ত হোক বা না 
হোক, তাদের বনে সর্বদাই অশান্তি 


জকরে। 
এজ, এ কা 
সহ পরবতী রোকে তপত ব্যাডি কীভাবে বিচরণ করেনা ৮" _ এই এল্লের উত্তর নিয়ে উপসংহার করছেনা! 


বিহায় কামান্‌ ঘঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। 
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 

[মঃ, পুৰান ( যে শা); সৰ্বান্‌, কামান (সমন্ত কামনা) ; বিহায় (গবিত্যাগ করে) ; নিঃল্পৃহঃ (নিঃস্পৃহ হযে) ; নির্মনঃ 
(মনতাশূন৷) ; নিরহদ্ধারঃ (অহংকাররহিত) : চরতি (বিচরণ করেন) ; সঃ (তিলিহ) ; শান্িম্‌ (শান্তি) ; অবিগচ্ছতি (গ্রাপ্ত 
হন)] 

খে বাক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ মমতাশূন্য এবং অহংকাররহিত হয়ে আচরণ করেন, 
তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৭১ ॥ 


৭ এইছ্ুলে কানা" পদটি কামনার বাচক নয়, যে বন্ধশুলির কামনা করা হয় সেহ ভোগাপদার্থজুলির বাচক। 
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বাখ্যা_ “বিহায় কামান খঃং সর্বান্‌ পুমাংস্চরতি 
নিঃস্পৃহ' অপ্ৰাপ্ত বন্ধুর প্রাপ্তির ইচ্ছাকে 'কামনা" বলা 
হয়। স্থিতগ্রস্ বান্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন। 
কামনা পরিত্যাগ করলেও শরীর নির্বাহের জনা দেশ, 


কাল, বন্ধ, ব্যক্তি, পদাথ ইজাদির যে প্রয়োজনীয়তা হয় | 


অর্থাৎ জীবনানির্বাহের জন্য প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর যে 
প্রয়োজন থাকে, তাকে বলা হয় *স্পৃহা?। ছিতত্রঙ্ঞ ব্যক্তি 
এই 'স্পরহা'ও পরিত্যাগ করেন। কারণ যে জন্য এই শরীর 
লাভ হয়েছে এবং যা এ্রয়োন্রনে ছিল সেই তন্-লাভ 
হয়েছে, এখন শরীর থাক বা না থাক, শরীর নির্বাহ হোক 
াক_.তিনি আর তাতে খেয়াল রাখেন না। 
এই-ই হলো তার নিস্পৃহতা। 

নিম্পৃহ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তিনি ভীবন-নির্বাহের 


এবং পথা-কুপথাগুলিও লক্ষ রাখেন অর্থাৎ সাধনাবন্থায় 
শরীর ইত্যাদির প্রতি তার ব্যবহার যেমন ছিল, এখনও 
তেমনই থাকে। তবে এখন শরীর থাকলে ভালো হয়, 
জীবননির্বাহের বন্দসমূহ পাওয়া গেলে ডালো হয়_এরূপ 
কোনো বাসনা তার ভিতর থাকে না। 

এই অধ্যায়ের পঞাতন শ্লোকে "গ্রজহাতি যদা কামান 
স্বান" পদের দ্বারা কামনাত্যাগের যে কথা বলা হয়েছে, 
সেই কথাটিহ এইস্থানে ‘বিহায় কামান যঃ স্বান’ পদের 
দ্বারা বলা হয়েছে। এর আর্থ হল যে কর্মযোগে সমস্ত কামনা 
পরিত্যাগ না করে দ্রিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় লা। কারপ 
কামনাগুলির জনাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বছায় থাকে। 


| দারা পরিলক্ষিত হয়, আর যে জানি” 


| সেশুলির সঙ্গে মমহ্ে 
| আনসে। যখন সংসারের কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও 
নন না। তিনি ওই সব বস্তু গ্ৰহণ করেন | অহংবোধ চিরকালের নতো পরিতাক্ত হয় তন শান্তি 


ভান থাকে, তারও 
ধারণা হয় কোনো কিছু প্রকাশের হাৱা । সুতরাং প্রকাশের 
দৃষ্টিতে দেখলে শরীর, ইন্ডিয়, মন, বৃদ্ধি, অহংকার 
(আমি-ভাব)-_এগুলি সবই দশা। হচ্ছে এই যে 
ডষ্টা দৃশ্যের থেকে আলাদা হন। এটি শ্রনুভল করে 
ফিতগ্রজ বাজি নিরহংকার হয়ে যান 

এস শান্তিমধিগচ্ছতি'_ ড্কিতপ্রস্ত ব্যক্তি শান্টিলাহ 
করেন। কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ এবং অহংবোধরহিত 
হলে তবেই যে তার মধ্যে শান্তি আসে_ত্য নয়, 
প্রকৃতপক্ষে শান্তি মনুয্যমাত্রেই সদা বিরাজমান। শুধুমাত্র 
বিনাশশীল বস্তুগ্ুলির থেকে সুখভোগের কামনা থাকায়, 


স্বতঃসিদ্ধডাবে অনুভূত হয়। 

এই শ্লোকে কামনা, স্পৃহা, মমহ্ববোধ ও অহবোধ-__ 
এই ঢারটির মধ্যে অহংবোধই প্রধান। কারণ একমাত্র 
অহংবোধ না থাকলেই সবকিছু দূর হয় অর্থাৎ যদি 
“আমি’-ভাব না থাকে, তাহলে “আামার" -ভাব কী করে 
আসবে এবং কামনাই বা কে করবে এবং কেন করবে? 

শুধু 'নিরহদ্কানঃ" বলাতেই যখন কামনাদির ত্যাগ 
বোঝায়, তাহলে আবার কামনাদির আগের বর্ণনা বে 
করা হয়েছে ? এর উত্তর হল কামনা, স্পৃহা, মমতা এবং 
অভং--এহ চারটির মধ্যে কামলা হচ্ছে স্থূল। কামনা 
থেকে স্পৃহা সৃক্ধ, স্পৃহা থেকে মমতা সৃক্্ম এবং মনতা 


মিলা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে সংসারের স 


মমতাকে 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। মানুষ যে সব বস্তুকে নিজের 
বলে মনে করে, তা প্রকৃতপক্ষে নিজের নয়, তা কেবল 
জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত বস্তুসমৃহকে 
নিজের বলে এনে করা ভুল। এই ভুল দূর হলে ছ্বিতপ্রজ্ঞ 
বাগ্ডি বন্ট-বাক্ডি-পদাথ-শরীর ইস্ট্িয়াদিতে মমত্বরহিত 
হল। 

“নিরহদ্গারঃ'_ *আগিই এই শরীর’ শরীরের সঙ্গে 
এইপ্রকার একাত্ম হওয়াকে বলা হয় অহংকার 
(অহংভাব)। ছিতএজ এহ অহযভাব থাকে না। 
শরীর, ইন্দিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমন্তুই কোনো প্রকাশের 


থেকে অহংবোধ আরও সৃন্ম। সেইজন্য সাধক যদি 
সবপ্রথনে কামনা, স্পৃহা ও মমতা আগ করেন, তাহলে 
অহং বি ত্যাগ করা সহজ হয়। 

শাক্ত্রীয় দৃষ্টিতে প্রথমে কামনার আগ তারপরে স্পৃহা, 
মমতা এবং অহংভাব পৱিত্যাগের কথা বলা হয়ে থাকে। 
কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে প্রথমে মমতার ত্যাগ এবং 
ক্রমশ কামনা, স্পৃহা এবং অহংভাবের পরিত্যাগ করা 
যথার্থ মনে হয়। গ্রাপ্তবপ্তে মমতা এবং আপ্রাপ্তবন্তর 
কামনা হয়ে থাকে। সর্ধপ্রথমে মনতাকে ত্যাগ করা সহজ। 
সর্বাগ্রে মমতার দ্বারা অর্থাৎ প্রাপ্তবন্তুতে আসক্তি কর 
মানুষ আবদ্ধ হয়। অতএব মমতাকে ত্যাগ করলে নিস্কাম 
হওয়ায় সামর্থ্য আসে, কামনার ত্যাগ করলে নিস্পৃহ 
হওয়ার সামর্থা লাভ হয় এবং স্পৃহা ত্যাগ 


লে অহং- 


[অধ্যায় ২ 
ভাব ত্যাগ করার সামর্থ্য আসে। শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুসবণ । সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে প্রাণীমাত্রেরহ “আমি আছি" 
করলে মানুষ পান্তিত্য অর্জন করে কিন্তু সাধকের পদ্ধতি | এইপ্রকার নিজস্বকূপের স্বতঃসিদ্ধ সস্তার জ্ঞান থাকে। এর 
অনুসরণ করলে মানুষের তত্ত্বের অনুভূতি হয়। মধ্যে আমি’ হচ্ছে প্রকৃতির অংশ এবং *আছি’ হল সত্তা। 

অহংবোধ ও মমত্ববোধরহিত হওয়ার উপায় এই “আছি! বান্তবে “আমি*কে নিয়েই থাকে। যদি “আমি! 


না থাকে, তাহলে “আছি'ও থাকে না, তাহলে ‘আছে! 
কর্মযোগের দৃষ্টিতে _'কোলো কিছুই আমার নয়, | থাকে। 


কারণ আমার কোনো বন্ধ, বান্তি, পরিসিতি, ঘটনা, | “আমি আছি, “তুমি আছ’, ‘এ আছে', ‘সে 
অবস্থা ইত্যাদির ওপর স্বাধীন অধিকার নেই। যখন কিছুই | আছে*_এই চারটির অস্তিত্ব ব্যক্তি এবং দেশ-কাল 
আমার নয় তখন আমার কিছুর দরকার নেই ; কারণ শরীর | নিয়েই। যদি এই চারটি অর্থাৎ ব্যক্তি এবং দেশ-কালকে 
যদি আমার হয় তবে অয়-জল-বস্তাদিরও আমার নাধরা হয় তাহলে শুধু “আছে'হ থাকে_-'আছে'-তেই 
প্রয়োজন থাকে, কিন্তু শরীরই যদি আমার না হয় তাহলে | এব স্থিতি হয়। ‘আছে'তে ছ্থিতি হওয়ায় সাংখ্যযোগী 
আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। যখন আমার কিছু | অহংবোধ ও মমহবোধরহিত হন। 
নয় এবং আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই, তখন “আমি” ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যাকে “আমি এবং *আমার' 
তো কোনো বন্থ, শরীর, | বলা হয়, তা সবই প্রভুর। কারণ আমার বলে যে সমস্ত 
বস্তু, তার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই; কিন্তু প্রভুর 
“আমার' বলে কথিত এই শরীরাদির শুধুমাত্র | সেগুলির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি যেভাবে 
সংসারের সঙ্গেই অভিন্ন-সম্পর্ক হয়ে থাকে। সেইজন্য | বস্তগুলিকে রাখেন, রাখতে চান, সেগুলি সেভাবেই 
নিজের বলে কথিত এই শরীর দ্বারা যা কিছু করার তা শুধু | থাকে। সুতরাং এ সমস্্ই ডতার। তাই এগুলি প্রভুর 
জগতের হিতের জনাই করতে হয়। কারণ আমার কিছুরই | সেবাতেই লাগানো উচিত। আমার বলে যে শরীর-ইন্দিয 
প্রয়োজন নেই ; এরূপ ভাব হলে “আমি '-র একদেশীয় | -মন-বুদ্ধি আছে-_এ সমন্তই তার আর আনিও তার। 
বোধ স্বতঃই দূর হয় এবং কর্মযোগী অহং ও মমদবোধ- | এরূপ ভাব হলে ভক্তিযোগী অহংবোধ ও মমন্ববোধরহিত 
রহিত হন। হন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ প্রথমে 'সোহমৃতত্বায় কল্পতে’ (২।১৫) বলে জ্ঞানযোগের সিদ্ধির (পূর্ণতার) কথা বলা হয়েছে, 
এবার *স শান্তিমধিগচ্ছতি' বলে কর্মযোগের সিন্ধির কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে চিন্ময়তাতে স্থিতিলাভ হলে 
অমররপ্রাপ্তি হয় এবং জ্ঞড়নব (অহং) ত্যাগ হলে শান্তিলাভ হয়। 

অহংভাব নিজ্রস্বরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তা নেই। এটি যদি বান্তব হত, তাহলে আমরা কখনও 
নিরহংকার হতে সক্ষম হতাম না এবং ভগযালও কিখনে। নিরহংকার হপ্য়ার কথা বলতেন না। কিন্তু তিনি 
“নিরহঙ্কারঃ' কথাটি বলেছেন, সুতরাং আমরা অহংকাররহিত হতে সক্ষম। আমাদের অনুভবও তাই যে স্বরূপ প্রকৃতই 
জহংকাররহিত। গভীর নিপ্রার সময় অহং-এর অভাব এবং স্ব -স্বন্ূপের (নিজ সন্ভার) ভাব সকলেই অনুভব করে 
থাকে, যা জাগবিত হবার পর স্পষ্ট বোধ হয়। সুযুপ্তিকালে অহং অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়, কিন্তু স্থ-স্বরূপ বিরাজমান 
থাকে। তাই গভীর নিপ্রার পর আমরা জেগে উঠে বলি “আমি এত আরামে ঘুমিয়েছি যে আমি কিছু জানিই না।” এই 
স্মৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরাম অনুভবকারী এবং “কিছু না জানা'র অনুভবকারী তো ছিলই। না হলে আরাম কে 
অনুভব করছে এবং “কিছু জানি না" _এ কথাটা কে জানল? সুতরাং ‘কিছু জানি না"_ হল অহং-এর অভাব এবং 
এই জ্ঞান যার আছে, তিনিই সে অহংবর্ভিত স্ব-স্বরাপ। 

এক মহিলার নাকের নথ কুয়াতে পড়ে গিয়েছিল। সেটি তোলার জনা এক বাক্তি কুযাতে নেমে জলের মধ্যে নথটি 
খুজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সে নঘটি পাওয়ায় খুব খুশি হল। কিন্তু সে জলের মধ্যে থাকায় কোন কথা বলতে পারল 
না, কারণ বাক্য (অগ্নি) এবং জলের মধ্যে বিরোধ আছে। তাই জলের বাইরে এসে সে বলতে পারল যে “নথ পাওয়া 


শ্লোক ৭২] 
গেছে!" তেমন গভীর নিদ্রা 
থাকে না। নিল্লা ভঙ্গ হা 
এইকূপ সূযুপ্তিতে অহং-এর অভাব সকলেই অনুভব করে, রসের 
অহংকার আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না, কিন্টু আমি (স্ব-স্বরূপ) অহংকার বিমা থাকতে পারে এবং থাকেই) 
আমাদের সুরূপ চিন্রায় সন্ভা। এই নিত সন্তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, কিন্তু সম্ভার (স্ব-স্বরূপের) প্রয়োজন 
আছে সকলেরহ। আমরা যদি অহং থেকে পৃথক না হয়ে অহংকাররাপ হতাম, তবে গভীর নিদ্রায় অহংকার লীল হলে 
আমরাও থাকতাম না। সুতরাং অহংকার বাতীতও আমাদের সব্তিই সিদ্ধ হয়। জাগ্রত এবং স্বপ্নে অহং প্রকটিত থাকে, 
সুষৃপ্তিতে অহং লীন হয়ে খায়, কিন্তু আমি (স্ব-স্বরূপ) নিত্য নিরন্তর বিরাজনান। যা প্রকট ও লীন হয় না, সেটিই হল 
আমাদের সুরূপ। 
কামনা আগ হলেও শরীর নির্বাহের জনা কিছু কিছু বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির প্রয়োজজন থেকে যায, যাকে বলা 
হম স্পৃহা? স্থিতপ্ৰস্ত মহাপুরুষদের শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা তো দূরের কথা শরীরেও গ্রয়োজ্জন থাকে না। বে 


নেয় যা স্বরূপত তার নয়। নিজ্জের জন্য বলে মনে করেন না, 
জগৎ এবং জণ্তেরই না বলে মনে করেন। তাই তার কোনো বস্রই প্রয়োজন থাকে লা। 

"কামনা" এবং *স্পৃহা'__ এই দুটি ত্যাগ করার তাংপর্য হল যে বস্তুর কামনাও যেন না থাকে এবং নির্বাহের জন্য 
কাননাও (শরীরের প্রযোজ্ন) না থাকে। কারণ নির্বাহের জনা কামনাও সুখভোগ। শুধু তাই নয়, শান্থি-মুক্তি-তব্রজ্ঞান 
ইত্যাদি প্রাপ্ত করার ইচ্ছাও কামনা | সুতরাং যথার্থ নিষ্কানভাবে মুক্তির কামনা করা উচিত নয়। 

এই শোকে অপরা-প্রকৃতির নিষেধ আছে। ভীব অহংকারবশত অপরা-প্রকৃতিকে (জগৎকে) ধারণ করেছে _ 
“যযেদং ধার্মতে জগৎ (গীতা ৭।৫)। সুতরাং নিরহংকার হলে অপলা -পগ্রকৃতির নিষেধ (সম্পর্কবিচ্ছিন) হয় এবং জীব 
জন্ম-যৃত্যারূুণ বান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সবকিছু ত্যাগ হলেও অহংকার থেকে যায়। কিন্ত অহংকার ত্যাগ হলেই 
সবকিছু ভাগ হয়। 


এল এ উজ 


সহ কামনা, বাসনা, মমাতা এবাং অহং বোববাইতে হুল তার কী জিডি হয় পরবতী ছে তারই বন করে 
বিফকের উপসংহার ক্রেনা। 


এষা ব্ৰাহ্মী ছ্িতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। 

৮ ছিত্বাস্যানন্তকালেহপি ্ৰহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ 

[পার্থ ( হে পৃথানন্দন !) ; এমা (ইহাই) ; ্ৰহ্মী, দ্থিতিঃ (বৰাহ্মীস্ছিতি) ; এনাস, প্রাপা (এই অবস্থা প্ৰাপ্ত হলে) : ন, বিমুহযতি 
( মোহগ্ৰস্ত হয় না) ; অন্তকালে, অপি (বৃত্যুকালেও যদি) ; অস্যাম (এই অবস্থায়) ; সিনা (দিতি থাকে) : ব্ৰহ্মনিৰ্বাণম্‌ 
(নির্বাণ) : মৃচ্ছতি (লাভ ঘটে।)] 

হে পৃথানন্দন ! একেই বলা হয় ব্রা্দীন্িতি (ত্ৰহ্মজ্ানে অবস্ছিতি)। জীবের এই অবস্াপ্রাপ্তি হলে তিনি 
কখনো আর মোতগ্রস্ত হন না। মৃত্যুকালেও যদি এই ভবদ্ায় স্থিত হন, তাহলে নির্বাণ লাভ হয় অর্থাৎ তাঁর 
্র্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ৭২ ॥ 


ব্যাখ্যা এষা প্রাঙ্দী স্বিতিঃ পার্থ’ এই হল ব্রা্মী- থাকে। সেই সম্পর্ক চিরকালের মতো ত্যাগ কবলে 
স্থিতি অথাৎ ব্ৰহ্মপ্রাপ্ত র len eo যোগীর কোনো বাঞ্িগাত স্থিতি থাকে না। 
তলে যখন কর্তৃক্ভাব দূর হয়, তং ই অতি নিকটের বাচক হওয়ায় এখানে “এষা' 


হয়। কারণ সং সঙ্গে সম্পক থাকলেই ভ অহং ভা 


পুরে বর্ণিত “বিহায় কামান, *নিঃস্পৃহহা, 
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নির্মমতা এবং “নিরহঙ্কারঃ' পদগুলিকে লক্ষ্য করায়। অধিভ্তৃত, অধিদৈব এবং অধিযন্ঞ সবই এক ভগবান _ 
ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত-*তোমার বুদ্ধি যখন ' মৃত্যুকালেও যে বাক্তি আমাকে এইভাবে জানেন, তিনিই 
মোহকদম এবং নানা কথায় বিক্ষিপ্ত হওয়া ভাব অতিক্রম | আমাকে যখাথরূপে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই 
করবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে'_এই বাকা শুনে প্রাপ্ত হন।' অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকেও বলেছেন, 
অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে সেই স্থিতি কীরূপ হয়? | “মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করতে করতে 
তাই তিনি ছিভগ্রজের বিষয়ে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। | দেহত্যাগ করেন, তিনি যে আমাকেই প্রাপ্ত হন, তাতে 
সেই চারটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এইস্থানে বলেছেন | কোনো সংশয়ই নেই।” 
যে সেই স্থিতিকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়। অর্থাৎ সেটি | দ্বিতীয়ত উল্লিখিত পদটির দ্বারা ভগবান সেই 
কোনো বান্তিগত স্থিতি নয়, এতে কোন অহংভাব থাকে | ব্রাহ্মীস্থিতির এই মহিমা বর্ণনা করছেন যে, মৃতযুকালেও 
না। এটি নিতাযোগের প্রাপ্তি, তাতে একটিমাত্র তত্বই | কেউ যদি এতে স্থিত হন, তবে তিনি নির্বাণ ্রহ্মকেই 
াকে। সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ করাবার জনাই এখানে | প্রাপ্ত হন। সমবুদ্ধির বিশয়ে যেমন ভগবান জানিয়েছেন যে 
“পার্থ সম্বোধন করা হয়েছে। এর অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় হতে রক্ষা করে (২1৪০), 
“নৈলাং প্রাপা বিমুহাতি'__শরীরে যতক্ষণ অহংভাব ৷ তেমনি এখানেও জানিয়েছেন যে মৃত্যুকালেও যদি 
থাকে, ততক্ষণ পযন্ত মোহগ্ৰস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। | ব্রাহ্মীষ্ছিতি লাভ হয়, জড় থেকে সম্পর্ক ছেদ হয় তাহলে 
কিন্তু যখন অহংভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে ব্রহ্ষে স্থিতি নির্বাণন্থরূপ ব্ৰহ্মপ্রান্তি হয়। এই স্থিতি অনুভূত হওয়ার 
অনুভূত হয় তথন অহংবোধ নষ্ট হওয়ায় আর কখনো | পথে জড়ছের প্রতি অনুরাগই একমাত্র বাধাস্বরূপ। 
মোহগ্ৰস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। | বৃক্লাক্দালেও যদি কেউ আসক্তি ত্যাগ করেন তাহলে 
সৎ এবং অসৎকে ঠিকভাবে না জানাই হচ্ছে মোহ। | তংকালে তার নিজ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবিক স্থিতি অনুভূত হয়। 
তাৎপর্য হল থে স্বয়ং সং হয়েও অসতের সঙ্গে নিঙ্গের | এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, সমন্ত জীবন 
একাত্মতা মানতে থাকাই হল মোহ। সাধক যখন অসৎকে | ধরে যে অনুভ্ঠতি হয়নি, মৃত্যুকালে তা কেমন করে হবে? 
সমাক্রাণে জেনে নেন, তখন ভার অসতের থেকে ] অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় সাধকের বুদ্ধিও সুস্থ থাকে, বিচার 
সম্পর্কছেদ হয়ট। এবং সং-এ নিজ-প্রকৃত-িতি | করার ক্ষমতা থাকে, সাবধানতা থাকে, তবেই ব্রাহ্মীস্ছিতি 
অনুভূত হয়। এই স্থিতি অনুভূত হলে আর কখনো অনুভব করা সহজ হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে, দেহত্যাগের 
মোহগ্ৰস্ত হতে হয় না (গীতা ৪।৩৫)। [ সময় বৃদ্ধি বিকল হয়, সাবধানতা থাকে না এইরূপ 
“ভ্িত্বাস্যামন্তকালেহপি  ব্রহ্মনি্বাণমৃচ্ছতি'_ এই অবস্থায় ব্রাহ্মীঞ্ছিতির অনুভব কী করে সম্ভব ? এর উত্তর 
মনুষাদেহ লাভ হয়েছে কেবলমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির জনাই। হল এই যে, মৃত্যুকারে প্রাণত্যাগের সময় শরীরাদি থেকে 
তাই ভগবান, অত্যন্ত সাধারণ এবং অতি পাপীব্যক্তিদেরও | যখন স্বতঃই সম্পর্ক ছেদ হতে থাকে, সেই সময় যদি 
সুযোগ দিয়েছেন যে যদি তারা মৃত্যুকালেও পৰনাস্থার্ুত সিদ্ধ তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রাখা যায় তাহলে সহজে তার 
স্থিতি করে অর্থাৎ জড়ত্বের থেকে সম্পর্ক ছেদ করে অনুভব হতে পারে। কারণ নিবিকল্প অবস্থাপ্রাপ্তিতে বুদ্ধি, 
নেয়, তাহলে তারাও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে জন্ম-মৃত্যু চক্র | বিবেক ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে কিন্তু সর্ব অবস্থাতীত 
থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। এই কথাই ভগবান সপ্তম | তত্প্রাপ্তিতে শুধুমাত্র লক্ষোর প্রয়োজন হয়২১। সেই 
অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকেও এইভাবে বলেছেন, | লক্ষ্যে পূর্বের অভ্যাস থেকেই হোক বা কোনো 


নলে অসতের নিবৃত্তি হয় : কারণ অসতের স্বাধীন সম্তাই নেই। সং হতেই অসৎ সত্তা লাভ করে। 
অসংৎকে জানলেও ঘদি অসতের নিবৃত্তি না হয় তবে প্রকৃতপক্ষে অশৎকে জানা যায়নি, শেখা হয়েছে মাত্র । শেখাস্ঞানের দ্বারা 
অসতের নিনন্থি হয় না ; কারণ মনে 

“নিৰ্বিকল্প অবস্থার প্রাপ্তিতে অভ্যাস, বিচার, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি কাজ করে কিন্ত নির্বিকল্পবোধের (অবস্থাততীত ব্ৰাহ্মী 
ক্িতিন) প্রা বুদ্ধি কোনো কাঙ্জ করে না। এতে বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিয়া হয়। কারণ নির্বিক্বোধ হচ্ছে করণনিবপেক্ষ 
অথাৎ এতে করণের কোনো প্রয়োজ্জন থাকে না। করল থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদই হল এর প্রাপ্তির কারণ। 


শ্লোক ৭২] 


সাধক-সঞ্জীবনী 


স্ুভসংস্কার থেকে হোক অথবা ভগবান বা কোনো সন্ত 
অহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় হোক, সেই লক্ষ্য হলেই 
প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। 

এইন্কলে ‘অপি' পদটির তাৎপর্য হল এই যে, 
মৃত্যুকালের পূবে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় এই স্থিতি হলে 
ীবগুক্তি লাভ হয় ; কিছ যদি মৃত্যুকালেও এই স্থিতি লাভ 
হয় অথাৎ কেউ নমত্ববোধহীন এবং অহংকারবোধ শূন্য 
হয় তাহলেও মুক্তিলাভ হয়। এর তাৎপর্য হল যে এটিতে 
তৎক্ষণাৎ স্থিতি লাভ হয়। ছ্িতির জনা অভ্যাস, ধ্যান বা 
সমাধির কোনো প্রয়োজন হয় না। 

ভগবান এইস্ছলে কর্মযোগের প্রকরণে 'ব্রহ্মনি্বাণম্‌' 
পদটি বাবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, 
সাংখ্যযোগীর যেমন ‘নির্বাণ’ ব্রহ্ম লাভ হয় (গীতা 
৫1২৪-২৬), কর্মযোগীরও তেমনি *নিৰাণ’ ব্ৰহ্ম লাভ 
হয়। এই কথাটি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন 
বে যে সাংশ্যযোগিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, সেই স্থান 
কর্মযোগিগণও প্রাপ্ত করতে সক্ষণ হন। 


বিশেষ কথা 


সংসারে দুটি বিভাগ রয়েছে _জড় ও চেতন। 
প্রাণীমাত্রেরই স্বরূপ হল চেতন, কিন্তু তা জড়ের সঙ্গে 
সন্বন্ধিত। জড়ছের দিকে আকর্ষিত হলে পতনের পথে 
যেতে হয় আর চিন্ময় (চিৎ-ময়)-তত্ত্রের দিকে আকর্ষণ 
হলে উথ্থান হয়, নিজ্জকল্যাণ হয়। ছড়ত্রের পথে যাওয়ার 
প্রধান কারণ হল ‘মোহ ' এবং পরমাত্মৃতন্থ জানার প্রধান 
কারণ হল “বিবেক"। 

বোঝাবার জন্য মোহ এবং বিরেকবোধকে দুটি ভাগে 
বিভক্ত করা যায়_১) অহং-মমহবোধঘুক্ত মোহ এবং 
কামনাহুক্ত মোহ, ২) সৎ-অসৎ বিবেক এবং কর্তবা- 
অকর্তবোর বিবেকবোধ। 

প্রাপ্তবন্ত ও শরীরাদিতে অহংবোধ ও মনহবোধ 
করা__এটি হল অহং -মমসত্ববোধযুক্ত মোহ : এবং অপ্রাপ্ত 
বন্ধু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইতাদি কামনা করা_এটি হল 
কামনাযুক্ত মোহ। শরীরী (যিনি শরীরে অবস্থান করেন) ও 
শরীর দুই পথক, শরীরী হল সৎ আর শরীর হচ্ছে অসৎ, 
শরীরী চেতন এবং শরীর হল জড়__এগুলি ঠিকমতো 
পৃথকভাবে জানাই হল সং-অসতের বিবেকবোধ । আর 
কর্তব্য কী, অকর্তব্য কী, ধর্ম কাকে বলে, অধর্থইবা কাকে 


বলে_ এগুলি ঠিক 
এবং করবা জা করাই হল কর্তবা-ভকঠরোর 
বিবেকবোধ। 

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনেরও দুই মোহ 
জন্মেছিল ; যাতে প্রাণীমাত্রেই আবদ্ধ হয়ে আছে। 
অহংবোধে সৃষ্ট_আমি সমস্ত দোষের কথা জানা ধর্মাত্মা 
এবং মমহবোধ সৃষ্ট আমার আত্মীয়রা হত হবেনা, 
এটি হল অহং ও মমন্ববোধযুক্ত মোহ। “আমার পা* 
হয়, কুলনাশের দোষ না স্পর্শ করে, মিত্রদ্রোহের পাপ' 
লাগে, নরকে যেন যেতে না হয়, পূর্বপুরুষের পতন না 
হয়”__এহসব হল কামনাযুক্ত মোহ। 

উল্লিখিত দুই প্রকারের মোহ দূর করার জন্য ভগবান 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই প্রকারের বিবেকের কথা বলেছেন _ 
দেহী-দেহের, সৎ-অসৎ-এর বিবেক (২)১১-৩০) 
এবং কর্তবা-অকর্তবোর বিবেক (২।৩১-৫৩)। 

শরীরী এবং শরীরের বিবেকের কথা বলতে গিয়ে 
ভগবান বলেছেন যে, “আনি, তুমি এবং এই রাজনাবর্গ 
প্রথমে ছিলাম না__এটি ঠিক নয়, পরেও থাকব না 
তাও ঠিক নয়" অর্থাৎ আমরা সবাই আগেও ছিলাম, 
পরেও থাকব অর্থাৎ এই শরীর আগে ছিল না এবং পরেও 
থাকবে না এবং মধ্যকালেও প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। 
যেমন দেহে বালা, যৌবন এবং বার্ধক্যের অবস্থা আসে, 
যেমন মানুষ পুরাতন বন্ত্রাদি পরিতাগপূর্বক নববন্ত্ 
পরিধান করে, জীব তেমন পূর্বেকার শরীর পরিত্যাগ 
করে অন্য নৃতন শরীর ধারণ করে। এটি এক অকাট্য 
নিয়ম। এতে চিন্তার বা শোকের কী আছে? 

কর্তব্য-অকর্তবোর বিবেকের কথা বলতে গিয়ে 
ভগবান বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিযের পক্ষে যুদ্ধের 
থেকে বড কোনো ধর্ম নেই। অনায়াসে প্রাপ্ত যুদ্ধ 
স্বর্গলাভের পক্ষে উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। যুদ্ধরূপ সুধর্মপালন 
না করলে অর্জুন পাপভাগ্গী হবেন। যদি তিনি জয়- 
পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমভাবে দেখে 
যুদ্ধ করেন, তাহলে তার পাপ হবে না। কারণ কর্তব্য- 
কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কখনো নয়। 
তাই ভগবান বলেছেন যে, “তুমি কর্মফলের হেতু 
কখনও হোয়ো না এবং কর্ম না করাতেও যেন 
আসক্ত হোয়ো না। সুতরাং তুমি কর্মের সিচ্ছি- 
অসিদ্ধিতে সম হয়ে এবং সমত্রে স্কিত হয়ে কর্ম 
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করো ; কারণ সময়ই যোগ। যে বাকি সন্ধি | 
হয়ে কর্ম করে, সে জীবিতাবস্থাতেই পাপ-পুশ্যরহিত হয়ে 


যাঘ।" 


[অধ্যায় ২ 
তোমার বুদ্ধি মোহরাপ পক্ষ এবং চিন্ত- 
বিক্ষেপকারী কখনকে অতিক্রম করবে, তখনই তুমি 


পরিশিষ্ট-ভাব__ নির্মন (নমবোধহীল) এবং নিরহংকার হলে সাধকের অসৎ-এব সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় এবং 
সৎ-এ অথাৎ ব্রচ্মতে নিজ স্বতঃ স্বাভাবিক স্রিতি অনুভূত হয়। একেই বলা হয় প্রাঙ্গীস্থিতি। এই ব্ৰাহ্মীষ্কিতি প্রাপ্ত হলে 
শরীরের কোনো মালিক বা প্রভু থাকে না, অর্থাৎ শরীরকে *আমি' *আনার' বলার কেউ থাকে না, ব্যকতিত্রভাব দূর 
ভয়। অথাৎ আমাদের স্থিতি অহংকারের আশ্রিতনয়। অহংকার দূর হলেও আমাদের স্কিতি বঙ্জায থাকে, যাকে বলা হয 
ব্াঙ্গীদ্ছিতি'। একবার এই নিতাযোগ) অনুভূত হলে আর কখনো মোহ আসে না (গীতা ৪।৩৫)। যদি 
মৃত্যুর সময়েও মানুষ নির্মম ও নিরহংকার হয়ে ্রাহ্গীস্থিতি অনুভব করে, তাহলে তার তখনই নির্বাগ প্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। 

নির্মম নিরহং কার হলে ব্রল্দপ্রাপ্তি এবং তত্ুল্রান হয়। তখন মানুষ মদন্রহিত, কামনারহিত এবং কর্তৃত্বরহিত হয়ে 
যায়। কারণ ভীব অহং-এর জনাই জগৎ ধারণ করেছে *অহংকাবিমুঢায়া কর্তাহমিতি মন্যতে’ (গীতা ৩1২৭), 
“জ্ীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধাৰ্যতে জগৎ’ (গীতা ৭1৫)। মানুয যদি অহং পরিত্যাগ করে তাহলে জগৎ থাকে লা। 
রন্প্রাপ্তি হলে (যদি ভক্তির সংস্কার থাকে তাহলে) স্বতঃই সমগ্র পরমাত্থপ্রান্তি হয়, কারণ সমগ্র পরনাস্মাব্রহ্মের 


আমার কিছু নেই__- একথা স্বীকার করলে মানুষ ‘নির্মম’ (মন হবোধনীন) হয়ে যায়, আমার কিছু চাই না-_ এটি 
স্বীকার করলে সে 'নিস্কাম হয়ে যায়। আনার নিজের জন্য কিছু করার নেই একথা স্বীকার করে নিলে মানুষ 
“নিরহংকার” হয়। 

এল এজ এজ 


ও তৎ সৎ ইতি শ্রীমঢডগবদৃগীতাসুপানিষত্সু এন্দালিদযায়াং যোগশাতে শ্রীরুবণভুদসংবাছে 


সাংখ্যব্যোগো নাম ভিতীযোহ্ধায়ঃ / ২ / 


এইভাবে ও, তৎ, সৎ এই ভগবৎ নাম উাারণপূর্বক ব্হ্মবিদ্যা এবং যোগান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্রূপ 
শ্রীকৃষ্ণাজজুনসংবাদে “সাংখ্যযোগ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।।২ ॥ 
কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ হত্যাদি সমস্ত *সপ্তয় উৰাচ', শ্রীভগবানুবাচ' ইত্যাদি পদের 
সাধনগুলির মধ্যে বিবেকবোধের অতান্ত প্রয়োন্জন। পয়তাল্লিশ, শ্লোকগুলির দু'হাজার চারশো তিনটি এবং 
সাংখ্যযোগে এই বিবেকবোধের প্রাধানা থাকে এবং | পুষ্পিকাতে পরঁয়তাল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমন্ত 
ভগবান সাংখাযোগ দ্বারাই তার উপদেশ আরম্ভ অক্ষরগ্রলির যোগফল হল দু'হাজার পাঁচশো। এই 
করেছেন; সুতরাং এই অধ্যায়টির নাম বাখা হয়েছে ! অধ্যায়ের বাহাতরটি স্লোকের মধো পঞ্চন, সপ্তন, অষ্টম, 
*সাংখাযোগ'। বিশতম, বাহশতম এবং সন্তরতন--এই ছয়টি শ্লোক 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ ৪ । চ্যাল্লিশ অক্ষরে গঠিত, ষষ্ট শ্লোকটি ছেচলিশ অক্ষরে 
১) এই অধ্যায়ে “অথ দ্বিতীয়োহ্যায়ঃ’-এর তিন, | এবং উনভ্রিশতম শ্লোকটি পযতাল্লিশটি অক্ষরে রচিত। 
“সঞ্জয় উলাচ", '্রীভগবানুবাচ" ইত্যাদি গদগুলির না টোধটিটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরে রচিত। 
টিনা ৩) এষ্ট অধ্যায়ে সাতটি উবাচ আছে_ দুটি "সঞ্জয় 
চোদ্দো, শ্লোকগুলির ন'শো সাতায় এবং পুষ্পিকার উবাচ, তিনটি শীত টনি গত 
তোরোটি পদ আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ পদপ্লির যোগফল উড", তিনটি 'লরাভগবানুরাচ নাইটি পনি উন 
হল নয়শত সাতাশি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 
২) এই অধ্যায়ে “অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ'-এর সাত, এই অধ্যায়ের বাহান্তরটি শ্লোকের মধ্যে পঞ্চম, যষ্ঠ, 


শ্লোক ৭২] সাধক-স্ভীবনী 155 
সপ্তম, অ্টব. বিশতম, বাইশতম, উনত্রিশতম এবং | পহক্িতে এবং একত্রিত এল ক নংক্তিতে 
সন্তরতম-_-এই আটটি শ্লোক “উপজাতি ছন্দযুক্ত তীয় | 'মগণ প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপুলা" ; ছেচলিশতম 
অধ্যায়ের বাহায়তম এবং সাতযষ্টিতম স্লোকের প্রথম | শ্সোকের প্রথম পংক্তিতে “সগন' প্রযুক্ত 
পংক্চিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় *ন-বিপুলা" ; দ্বাদশ, | বিপুলা' : পয়গ্রিশতম শ্লোকের প্রথম 
ছাব্বিশ এবং বত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্চিতে এবং | ‘নগণ'’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘জাতিপক্ষ বিপুলা" ; এবং 
একষটি এবং তেষট্রিতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে | সাতচল্লিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে *ভগণ' এবং 
'রগণ? প্রযুক্ত হওয়ায় ‘র-বিপুলা', ছত্রিশ এবং | তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'সংকীর্ণ- 
ছাপান্নতম গ্রোকের প্রথম পংক্তিতে *ভগণ? প্রযুক্ত | বিপুলা’ সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। শেষ ুনপপ্চাশটি শ্লোক 
হওয়ায় “ভ-বিপুলা' ; একান্তরতম শ্লোকের প্রথম “যাবত অনুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত _ 


ক ক 


৮৫ 
/ 


৯ 

ীমন্জ্গবদ্গীতার উপদেশ সকল মানুবের অভিজ্ঞতার উপর আধারিত। এব দিবা উপদেশ (২/3১ থেকে) 
এদাল আরা বারো সবপ্রথম ভগবান এটি স্পষ্ট করেছেন যে শরীর এবং শরীরী একাটি অপরাটির খেকে সবর্তোলক 
পৃণক। শরীর আনিতা, অসৎ, একদেশীর এবং বিনাশশীল এবং শরীরী মিতা, সং, সবর্ব্যাপী এবং অবিলাশী। 
সুতরাং বিনাশশীল বর বিনামশ দেখে দুলকী না হওয়া এবং আবিনাশী বন্তুর আবিনাশির দেখে সোটি ধরে রাবার 
শরয়াস না কলাক “নিবেক ' বলা হয়। ক্মর্বোগ, আঞনযোগ এবং ভক্তিবো্-এই তিনাটি যোগমাগেই বিবেকের 
জতাভ এয়োজন থাকে। “আমি শরীর থেকে সব্তোভাবে পৃদক” এরুপ বিবেকবোধ জাগলেই সাকির ইচ্ছা 
জাত হয় হাজির কথা দুরে থাক, হ্গ্রানতির কাননাও, নিজেকে শরীর খেকে পৃথক ভাবলে তবেই উৎপল 
হওয়া সম্ভব ॥ সেইজনা ডগবান ভর উপদেশ শুরু করেই সবপরথম বিবেক নিয়ে আলোচনা করেছেন) 

গীতার এই বিবেকের প্রকরণ ছিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে শুর হয়ে িশতন শ্লোকে শেষ হয়েছে। 
বিবেকের এই এরকরণে ডগবান আতা, অনাড়া, একতি, পুরুষ, এক্ষ, আবিলা, ঈশ্বর, জীব, জগ, মায়া ইত্যারি 
কোনো দাশনিক শব্দ ব্যবহার করেনানি, বরং যাতে সকল ব্যক্তি সহজ জাবে বুঝতে পাবে, তেমনভাবে ভগবান 
এর বণনা করেছেন। এব অর হল এই যে; মানুঝমাত্রেই পরমাত্বপ্রাির আগিকারী, কারণ এই মনুষানেহ 
পরযা্গোতীর জনাই লাভ হয়েছে। সুতরাং উলিদিত বিবেককে ওর দিলে অনুষ্যমাতেই প্রমাতুঙ্রান্তি করতে 
সক্ষম তয়। 

এই একর ভগবান “বুদ্ধি শন্দাটিও বাবহার কারোনানি। বাস্তবে নিতা এবং আনিত্, সং এবং অসৎ, আবিনাশী 
এবং বিনাশী, শরীরী এবং শরীরকে পৃথকভাবে বোঝবার জনা “বিবেকবোধেরই' এয়োজন, পির নয়। বিবেক 
বৃদ্ধির খেকে শ্রেষ্ঠ । যেমন একাতি ও পুরুষ হল অনাদি (গীতা ১৩1১৯), তেমানি তার বিডিয়াতা একাশকারী 
'বিবেকও জনা1। এই বিবেক ব্িতে একটিত হয়। ভগবংপরদত্ত এই বিবেক গ্ালীমাতেবউ লিভার) পশু-পক্ষীও 
খাদা-অধালা পদাখেরি ভিত জানে। লতা-বৃক্ষাদিতেও শীত-এ্রীষ্ম, অনুকুল-এ্রাতিবু প্রজাতির ভিদতার জ্ঞান 
থাকে বৃজ্জিপধান হওয়ায় মানুষ এই বিবেক বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়। পশু-পক্ষীর ম্যে জমার জীবনা-দীবিতির 
প্রহযাজনে জড় পথের বিবেক টাকে । কিন্তু মানুষ তার বিবেক ছারা জা-মারগরাপ বান হতে চিরদিনের মতো 
মু হয়ে শাস্বত শা পাওঁ করতে সক্ষম হয়। এই হল; বিবেকের বিশেষ 
বেক জগ্েত হলে অধাৰ্ৎ শরীর ও শরীরীর পাখা বোধগম্য হলে নিজের বলে অনুভুত শরীর-ইন্টিয়-মন- 
বদি সহ সমস্ত জগাতসংসারের সম্পর্ক চিরকালের নতো বিচ্ছেদ ঘটেধা শাশ্বত এবং বৃদ্ধি উদ্ধতা অর সমক্র লাভ 
করে অথাৎ বুদ্ধির বিষনমভাব দুর ক্রা। 

কমযোগে বৃদ্ধির একনিশ্চযতার এাধান্য থাকে “ব্যবসায়ারিকা বুদ্িরেকেহ” (গীতা ২ (5১) গানুষের 
বন নিজ কল্যাণ অথবা পরঝারঙ্ঠোত্িই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, তখন অনুবৃন্লতা বা এাতিকৃলতা তার 
এতিবজাক হতে পারে না এবাং কেনো সাধন বাতিরেকেই তার বৃদ্ধি সময় লাভ করতে থাকে। 2াছিকে সম করার 
জনা তখনই চেটা করতে হয়, যতক্ষণ বুদ্ধিতে জগং-সংসারের ওক, আকবণি, আসক্তি থাকে। এক, 


সাংখাযোগে বিবেকের, ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের এবং কর্মযোগে নিশ্চয়া্মিকা বৃদ্ধির প্রাধান্য থাকে। কর্মযো' 
বিবেক বা শ্রচ্চা-বিশ্মাম থে থাকে লা__-তা নয় ; কিন্তু নিশ্চাস্িকা বুদ্ধির প্রাধানাই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ সাং 
ভক্তিযোশে ও একনিশ্চযাস্থিক বুদ্ধি দেখা যায! 
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নিশ্ছৱাখিকা নু 


লা ঠক, আকবঠি ও সাজি কতই চুক ভাতে থয) ভোগ এবং কী 
এই নিসা বু লারতেক পথে বিরাট বাঝাখজেপ রলে করিত ভাঙে দত ২ / 811 
এইনাপ কমর্ঝেগে নিশয়াতিক্য বাকি অতাভ আবশাক বলার পর ভগবান অঞ্দাকে সমজাণাপর ভয়ে কতর্বাকম 


করতে নিশেষজনর আরান কজেহেন হেন ক্মর্থোবাদিক্চলতো” (২4৭/, ব্যাগ রুকার্ণিণ 
(২45৮) কিমা 
pe 


দি হতে সাং 


তোমার আধার, সমকে হিত হয়ে ভান ৮৭ কলো!" এর সুজ আরও বলেছে? কে 
দরেশ হ্যবরঃ [িযোগাৎ 1২15৯) 'সকামল্ন বুরিক্েশের (সমত) খেকে অনেক আহা, পর বপছেন 
বৃতদী শরগনাহিচ্ছ’ (২/৭৯), বুদ্িযুজে জাতী উভে বুকতহুতে। এস্মাৎ ধোগাম বুজা 'ফোগঃ এ 
জেটপলস্ব/” (২/৫০) ত ভিত আশয় গহনা করো . বয় পুরু প ৩ গুণঃ উজ 
জী করো, কারণ সখতাই কমর কৌশল 

প্রথম অধ্যায়ের একাতরিশ'তম টিকা অঞুলি বলছেন, 


অতুর্টনের সনে আগে থেকেই বৃদ্ধ না করান ইচ্ছা হিল 


ছে নিও করার অহা আমার কোনো খখল জারি দেখতে পাচ্ছি না ন জবজয়োধ্নুপসামি হর 
হজনমাহবে!» আবার পরতারিশতন তোকে তালি বলছে হায় / এট অত দূরের নিত বে বিনা 


হয়েও আমন যকতর মতো ওয়ান 


"তে কিতীয় 


হয়োছি '_ “আহো বত মহৎ পাপং কু কাবাদিতা বরুম্‌'। 
গত শ্রের্ঠ বলে ফন 
পরজ্দ (২ /৩/ 


বরে পাল গ্রোকে এতুন 


শোয়ো জোক তক্ষরমাগীহ তে 


নিজের দিনা জানিয়ে দিয়েছেন যে জদি 


সাধারণ নিয়ন এই রে হোতা আটে খেতেই নিজের নত দীযারিত করে রেখে বারি বর নতাসত আনল কয়ে, 
তাজলে সে বার কণা সাঠিক্ওাকে অনুধা 
আগ্রহ রেখে (উপারিউঞ একরলে উ/লানিত, তগনানের কণ 
কমর্যোগ ও জানব্োগ উভয়েরই এশংসা এনে অন জীন পক্ষে জোন সাবন-পথ উপর এটি লিক অনুধারন 
জরতে নঃ পেরে পরবর্তী একে ভগবানকে তর ক: 


ন করতে পারে নয! এবই ফলে, আঙুর আগে থেকেই হি 


জায়সী চেৎ কর্মণস্ডে মতা বৃদ্ধির্জনার্দন। 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১ ॥ 

ব্যামিশ্রেণেব বাক্েন বুদ্ধিং মোহয়সগীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম॥ ২ ॥ 
[অনার ( হে জপারদন!) { চে তে ।মদি 
কেশব [হে কেশব!) ; নাম্‌ এআযাকে) ; মো, কর্মলি (এই খোর কে) ; কিছু 
ব্যানিশ্রেণ, হল (এট মিি৩) ২ বাকোন (বচন বা) ; মে, বু্ধন (জম 
তা [নিশ্চিত করে) ; তৎ, একম্‌ (এমন ক 
অহম্‌ (যাতে আ|) ; শ্ৰেয়ঃ (কল্যাণ) : আগুমাম্‌ (লাভ করতে সন 
অরুন বললেন, হে জনাৰ্দন : যদি আপনি কর্ম থেকে নুদ্ধিকে (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে 
হে কেশৰ ! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিঘুক্ত করছেন ? আপনি আপনার এই নিমিশ বচন দ্বালা কেন 
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আমার বৃদ্ধিকে মোহিত করছেন ? সৃতরাং আপনি নিশ্চিত করে আমায় এমন কথা বলুন যার ছারা আমি 


কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হুই || ১-২ ॥ 


ব্যাখ্যা-“জনার্দন’_ এই পদটির দ্বারা অর্জুন এই | 
ভাব গ্রকটিত করছেন যে, "হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সবার | 
মনস্থামনা পূরণকারী, সুতরাং আমার অনস্কামনা তো 
লিশ্চয়হ পূরণ করবেন।' 

“জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্ডে .... নিয়োজয়সি কেশব! 
মানুষের স্বভাবের একটি দুর্বলতা এই যে, সে প্রশ্ন করে 
তার উত্তরে বক্তার কাছে নিজের কথার বা সিদ্ধান্তের 
সমর্থনই পেতে চায়। একে দুর্বলতা এই জন্য বলা হয়েছে 
যে বক্তার নির্দেশ অনুকূল অথবা প্রতিকূল যাই হোক, 
ঠিকভাবে পালন করাই হল শৌর্ব। তাছাড়া আর 
সবকিছুকেই কাপুরুষততা বলা যায়। এই দুর্বলতার জনাই | 
মানুষ প্রতিকূল অবস্থার স'্মুখীন হলে অস্থাচ্ছন্দ অনুভব 
করে। যখন সে প্রতিকৃ্তান কষ্ট সহ্য করতে পারে লা 
তখন সে ভালোহ্রের বেশ নেয় অর্থাৎ তখন ভালোর 
ছদ্যুবেশে মন্দগুলি আসে। মন্দগুলি যখন সুন্দরের রূপ 
ধরে আসে, তখন তা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়। এইছ্ানে 
অর্জুনের মনেও হিংসাত্যাপরাপী ভালোর সাজে কর্তবা- 
তাগরূপ মন্দ চিন্তা এসেছিল। সেইজন্য তিনি কর্তবাকর্ম 
থেকে জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি 
প্রশ্ন করেছেন যে, ‘আপনি যদি কর্ম হতে জ্ঞানকে 
শ্রেষ্ট বলে মনে করেন, তাহলে আমাকে যুদ্ধরূপ ঘোর 
কর্মে কেন নিয়োজিত করছেন ?? 

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে 
“বুদ্ধিৰ্যোগে' পদটিতে সমবুদ্ধির, (সমহ-এর) কথা | 
বলেছেন। কিন্তু অর্জুন এটিকে জ্ঞান বলে মনে 
করেছিলেন। তাই তিনি ভগবানকে বলেছেন, “হে 
জনা্দন ! আপনি প্রথমে “সাংখ্য'-এ এই বুদ্ধির কথা 
বলেছেল এবং এটিকেই আমাকে যোগ-বিষয়ে অনুধ্যান 
করতে বলেছিলেন। এই বুদ্ধিযুক্ত হলে আমারও কর্মবন্ধন 
মুক্ত হবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মবন্ধন হতে 
তখনই নুক্তি হয় যখন জ্ঞান হয়। আপনি আরও 
বলেছিলেন যে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞান হতে কর্ম অতান্ত 
নিকৃষ্ট (২1৪৯)। যদি আপনার মতে কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ 
বা উ্ভন হয় তাহলে আমাকে শাস্তুবিহিত যজ্ঞ, দান, 
তপস্যা ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্ত করালো উচিত নয়, 


খা 


শুধুমাত্র জানেই প্রবৃত্ত করানো উচিত। কিন্তু তা না 
আপনি এর বিপরীতধর্নী কর্ম অর্থাৎ মুল 
ক্র ব্যাপার, যাতে কেবল মনুষ্য নিধন করতে হ্যা, 
সেইরূপ কমে কেন নিয়োগ করছেন 


নধো এমন স্থানে রথটি্‌কে 
স্থাপন করুন যাতে কারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে: 
তা যেন আনি দেখতে পাই। কিন্তু ভগবান দুই 
সৈন্যের মধাযস্থলে ভীষ্ম ও দ্রোণের রথের সন্মুখে এবং 
অন্যান্য রাজনাবর্গের সামনে রথ স্থাপন করে যেই 
বললেন যে, ‘তুনি এই কুরুবংশীয়দের দেখ’, তখনই 
অর্জুনের কৌটুত্বিক মোহ জেগে উঠল। মোহ জাগ্রত 
হওয়ার ফলে অর্জুনের মনোভাব যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম হতে 
নিবৃন্ত হয়ে জ্ঞানের পথে জেগে উঠল। কারণ জ্ঞানমার্ণে 
যুদ্ধের মতো নিষ্ঠুর কর্মের আবশ্যক হয় না। তাই অর্জুনের 
জিজ্ঞাসা যে, ভগবান কেন ভাকে এই নিষ্ঠুর কর্মে প্রবন্ত 
করছেন 

এখানে 'বৃদ্ধিঃ" পদটির অর্থ হিসাবে জ্ঞানকে ধরা 
হয়েছে। এইধানে 'বুদ্ধিঃ" পদটির অথ যদি “সমবুদ্ধি” 
(সম) ধরা হয় তাহলে বিগ বচন সিদ্ধ হয় না। কারণ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম হে শবান অজুনকে 
যোগে (সমহে) ভিত হয়ে কর্ম করতে উপদেশ 
য়েছিলেন। বিমিশ্র বচন তখনই প্রমাণিত হয় যখন 
অর্জুনের ধারণায় দুটি বিষয় থাকে আর তখন এই প্রশ্ন 
আসে, ‘যদি আপনার মতে কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, 
তাহলে আমাকে কেন এই নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োজিত 
করছেন ? দ্বিতীয়ত ভগবান প্রথনে অর্জুনের প্রশ্নের 
উত্তরে দুটি নিষ্ঠার কথা জানিয়েছিলেন__জ্ঞানীদের 
জ্ঞানযোগে লিষ্া এবং যোগীদের কর্ণযোগ্ে নিষ্ঠা। এতেও 
অর্জুনের প্রশ্নে ‘বৃদ্ধিঃ' পদটির অর্থ ‘জ্ঞান'কে গ্রহণ 
করাই যুক্তিসংগত মনে হয়। 

যে কোনো সাধক শ্রদ্ধাপূণজাবে প্রশ্ন করলে তবেই 
প্রশ্নের সঠিক উদ্ভব পেতে পারেন। আক্ষেপপূর্বক আশ্ক্ষা 
করলে সঠিক পাওয়া সন্তুর নয়। 


160 শ্রীমদ্ভগবদগ্বীতা [অধ্যায় ৩ 
নের পূর্ণ শ্রন্ধা ছিল। তাই ভগবান নির্দেশ করলে হেন যে ভগবান তার বুদ্ধিকে আচ্ছয় করছেন 
নিজ্ঞ কল্যাণের জনা যুদ্ধরূপ নিঠুর কর্মেও প্রবৃত্ত | না। কিন্তু ভগবানের উক্তি ঠিকমতো অনুধাবন করতে না 
তার প্রশ্নে এরূপ ভাবই প্রকটিত হয়েছে। | পারায় অর্জুনের মনে হয়েছে যে ভগবানের কথাগুলি 
ব্যামিখ্রোণেব বাকোন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে'__এই | মিশ্রিত এবং তার এও মনে হয়েছে যে, যেন ভগবান বচন 
পদটির দ্বারা অর্জুনের এই ভাব প্রকটিত হয় যে, “কখনো দ্বারা ভার বুদ্ধিকে আচ্ছা করছেন। কিন্দ ভগবানই যদি 
আপনি বলছেন যে কর্ম করো'__'কুরু কর্মাণি' (২1৪৮) | অর্জুনের বুদ্ধি দোহা করেন তবে সেই মোহ দূর 
আবার কখনো বলছেন যে জানের আশ্রয় নাও_‘বুদ্ধৌ | করবে 
শারণমদ্রিচ্ছ' (২1৪৯)। আপনার এই বিমিশ্র বচনে “তদেকং বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্‌' 

আমার বুদ্ধি মোহগ্রপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ আমি স্পষ্টরূপে বুঝতে | আমার কল্যাণ কর্ম করলে হবে, না জ্ঞানের দ্বারা হবে_ 
পারছি লা আমার কর্ম করা উচিত, না জ্ঞানের শরণ ; আপনি যে কোনো একটিকে নিশ্চিত করে বলুন, যার 


1 


নেওয়া উচিত৷ | দ্বারা আমার কল্যাণ সাধিত হয়। আমি আগে, ও আপনাকে 
এখানে দুবার ‘ইন’ পদের প্রয়োগ দ্বারা ভগবানের | বলেছি যে যার দ্বারা নিশ্চিতরূপে আমার কল্যাণ হয়, 


ওপর শ্রদ্ধার প্রকাশ বোঝানো 


। শ্রদ্ধার আমাকে তাই বলুন-_'যচ্ছেয়ঃ স্যা্িশ্চিতং ব্রৃহি তম্মে’ 
নিয়েছেন! (২1৭), এখনও আমি সেই কথাই বলছি? 


পলিশিষ্ট-ভাব-_ জগতের অন্তিহ যতক্ষণ নেনে নেওয়া হয়, ততক্ষণ কর্মকে ভয়ানক অখবা সুন্দর বলে মনে হয়। 
কারণ জগৎকে অস্তিত্ব বলে ধরে নিলে কমের দিকে দৃষ্টি থাকে, নিঞ্জ কঠবোর দিকে নয়। কর্তবোর দিকে দৃষ্টি থাকলে 
কর্মকে ভয়ানক বা সুন্দর বলে মনে হয় না। 

bd ০ শা 
সভঙ্-_ এবার গণবতী/উন/টি( তীয়, চখ ও গন) একে ভগবান অভুর্নৈর “ব্যামিশ্রেণেব বাকোন' (মিশ্রিত 
বচনের) পদের উত্তর দিচ্ছেন। 
শ্রীভগবানুবাড 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌॥ ৩ ॥ 

[জন (হে নিস্পাপ অৰ্জুন !) ১ অস্মিন্‌, লোকে (এই ননুষযলোকে ) ; দ্বিনিধা (দুই প্ৰকাবের) ; নিষ্ঠা (নিষ্ঠা আছে) ; ময়া, 
পুরা (আমি আগেই) ; প্রোক্তা (বলেছি) ; সাংখ্যানাম্‌ {স্ানীদের) ; লানযোগেন (আ্ঞানযোগে) ; যোগিনাম্‌ ( যোগীদের) ; 
কর্মযোগেন (কর্মযোগে।)] 

শ্রীভগবান বললেন_হে অনঘ অর্জুন ! এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে, একথা আমি আগেই 
বলেছি। সেগুলি হল জানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা ঘটে ॥ ৩ ॥ 


ব্যাখা-_[অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, সেইজন্য তিনি | কথা জিজ্ঞাসা করাই তার নিষ্পাপতার লক্ষণ ; কারণ স্বীয় 

সমন্ববাচক “বুদ্ধি' শব্দের অর্থ ধরেছিলেন 'জ্ঞান'। কিন্তু : কল্যাণের ত্র আকাঙ্ক্ষা হলেই সাধকের পাপ দূর হয়। 

ভগবান প্রথমে *বুদ্ধি' এবং 'বুদ্ধিযোগ’ শব্দ দ্বারা সনত্রের | “লোকেহন্মিন্‌ গিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ' 

বর্ণনা করেছেন (২।৩৯, ৪৯ ইত্যাদি) ; তাই এখানেও | এখানে ‘লোকে’ পদটির অর্থ হিসাবে মনুষ্য-শরীর বুকতে 

ভগবান জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ__এই দুইয়ের দ্বারা | হবে ; কারণ স্রানযোগ এবং কর্মযোগ_ দুই প্রকারের 

প্রাপণীয় সনত্রের বর্ণনা করছেন।] ৷ সাধনা করার অধিকার অথবা সাধক হওয়ার অধিকার 
শঅনঘ'__অঙজুন কতৃক নিজ শ্রেয়ের (কল্যাণের) | একমাত্র মনুষা -শরীরেই আছে। 


শ্লোক ৩] 
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‘নিষ্ঠা'_অথাৎ সমর দিতি এক প্রকারেরই হয়, 
যেটি দুই ভাবে প্রাপ্ত করা খায_-জ্ঞানযোগ দ্বারা অথবা 
কর্মযোগ দ্বারা। এই দুই প্রকারের যোগের পৃথক বিভাগ 
করার জ্বলা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে 
বলেছেন, “এই সমবুদ্ধির কথা আমি সাংখ্যযোগের | 
বিষয়ে (একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পথ) বলেছি, | 
এবার এটিকে কর্মযোগের বিষয়ে (উনচল্লিশতম থেকে | 
তিগ্রান্মতন শ্লোক পথ) বলছি, শোন 

“এমা তেহভিহিতা সাংখো বুদ্ধিৰ্যোগে তিমাং শুপু। 

“পুরা” পদটির অর্ণ “অনাদিকাল"ও হতে পারে আবার 
“কিছুক্ষণ আগেও হতে পারে। এখানে এই পদের অর্থ 
হল কিছুক্ষণ আগে অথাৎ পূর্বের অধ্যায়, যেখানে 
অর্জুনের সংশয় ছিল। যদিও দুই প্রকার নিষ্ঠা নিয়ে পূর্বের 
অধ্যায়ে পৃথকভাবে বলা হয়েছে, তবুও কোনো নিষ্টাতে 
কর্মভাগের কথা বলা হয়নি। 


মর্মকথা 


ভগবান এই স্থলে দৃইগ্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছেন__ 
সাংখাণিষ্ঠা বা জ্ানযোগ এবং যোগনিষ্ঠা বা কর্মযোগা। 
ইহজগতে যেমন নিষ্ঠা দুই প্রকারের_ লোকেহস্মিন, 
দ্বিবিধা নিষ্ঠা’ তেমনি পুকুষ 5 দুই প্রকারের হয় 'ছাবিনৌ 
পুরুষৌ লোকে" (দীতা ১৫।১৬) ; যেমন- ক্ষর 
(বিনাশগীল সংসার) এবং অক্ষর (অবিনাশী স্বরূপ)। 
ক্ষর-এর সিদ্ধি-অশিচ্ষিতে এবং প্রাপ্তি-' 
খাকাকে বল্গা হয় 'কমযোগ" এবং ক্ষর হতে বিমুখ হয়ে 
অক্ষরে স্থিত হওয়াকে বলা হয় *জ্লানযোগ'। কিন্ত ক্ষর 
এবং অক্ষর--এই দুই ব্যতিরেকে, অন্য এক উত্তমপুরুষ 
আছেন, পরমাস্তা বলা হয়-- "উত্তমঃ পুরুষস্তবন্যঃ 
প্রমাস্কেতবাদাহনতঃ' (১৫।১৭)। এই পরমাস্থা ক্ষরেরও 
অতীত এবং অক্ষর হতেও উন্তম সেইজনা শাস্ত্রে এবং 
বেদে তিনি *পুরুষোত্তম' নামে খ্যাত (১৫1৯৮)। এই 
পরমাত্মায় সর্বতোভাবে পূর্ণর্ূপে শরণাগত হওয়াকেই | 
শভগবনিষ্ঠা' (ভক্কিযোগ) বলা হয়। তাই ক্ষরের প্রাধানো ৷ 
কর্মযোগ, অক্ষবের প্রাধানো জ্ঞানযোগ এবং পরমাস্মার 


প্রকৃতপক্ষে কমযোগ ও জানযোগ, দুটি 


এদের মধ্ো শুধুমাত্র ভগবানের পরায়ণতা হয় না। 


[1763 | মাও মঁ০ (আশা) ৪ & 


প্রাধানো ভক্তিযোগ হয়।'* 

সাংখানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা- এই দুটি সাধকের নিজ 
নিজ নিষ্ঠা; কিন্দ ভগবৎনিষ্টা লক 
কারণ সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠাতে সাধকের *আমি 
আছি" এবং *জগৎসংসার আছে? 
অতএব জানযোগী জগৎ্সংসার থেকে সম্পর্ক ছে করে 
নিজ স্বরূপে স্থিত হন এবং কর্মযোগী সংসারের বস্থলমূহ 
(শরীরাদি) সংসারেরই সেবায় বায় করে লহ 
সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করেন। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠায় সাধকের 
‘ভগবান আছেন’ _-এই অনুভূতি হয় না ; কিন্ব 
বিশ্বাস থাকে মে স্বরূপ ও সংসার এই দুটির থেকেও 
বিশেষরাপ কোনো তন্ত্র (ভগবান) আছেন। হ 
তিনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানকে মেনে নিয়ে 
নিজেকে তীর শ্রীচরলে সমর্পণ করেন। তাই সাংখ্যানিষ্ঠা 
এবং যোগনিষ্টায় “জানবার? প্রাধান্য থাকে এবং 
ভগবৎনিষ্ঠায় *মানা" [শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস)-এর প্রাধানা 
থাকে। 

জানা এবং মানা__দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য লেই। 
'জানা"ও যেমন সন্দেহরহিত (দৃঢ়) হয়, তেমনি *মানা'ও 
সন্দেহবহিত হ্যা। মেনে নেওয়ার ব্যাপারে বিচার- 
বিবেচনার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যেমন ‘অমুক 
আমার মা"__এটি একটি মেনে নেওয়া ব্যাপার, এই 
ব্যাপারে কখনো সন্দেহের উদয় হয় না, জিজ্ঞাসা আসে 
না, বিচার করার প্রয়োজন হয় না। সেইজনা গ্ীতায় 
ভক্তিযোগের প্রকরপে যে স্থানে জানার ব্যাপার আছে 
সেইগুলিতে মেনে নেওয়াই বোঝানো হয়েছে ধরতে 
হবে। এইভাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মঘোগ্ের প্রকরণে যে 
যেস্ছানে মেনে নেবার কথা আছে, সেগুলি জানবার অর্থে 


নয়। 


একপ অনুভব হয়? 


ধরে নিতে হবে। 
সাংখানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য এবং 


সাধকের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধন-সাধা 
নয়। ভগবৎনিষ্টাতে সাধক নির্ভর করে থাকেন ভগবান 
এবং তার কৃপার ওপর। 

শ্রীতায় স্থানে স্কানে ভগবৎনিষ্ঠার বণনা আছে : 


(যোগেই ভগবানের সন্ন্ধ থাকে ; কারণ তিনিই এই দুটির বিধায়ক। তার দ্বারাই 
কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে কল্যাণের বিধান হয়। তাই কর্মযোলী ও জানযোগী উভয়েই ভগবানের মতই (সিদ্ধান্ত) পালন 


152 শরমদূতগবদ্গীতা [অন্যায় ত 
যেনন-_-এই অধ্যায়ে প্রথমে দ্বিবিধ নিষ্ঠার বর্ণনা করে অবিনাদী শরীরীর কথা বলেছেন, গীতা হ।১৬) যাকে 
পরে ত্রিশতম গ্লোকে “মগ সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য' | ‘অসৎ’ এবং “সৎ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
পদটির দ্বারা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে । পঞ্চন অধ্যায়েড 1 'কর্মঘোগেন যোগিনাম্‌"_বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং 
দ্বিবিধ নিষ্ঠার বর্ণনা করে দশম শ্লোকে প্রহ্মণাধার  পরিছিতি অনুযায়ী যে সমস্ত শান্্রবিহিত কর্তব্যকর্ম 
কর্মাণি' এবং শেখে 'ভোজ্ঞারং যন্যতপসাম্‌ ... * ইত্যাদি ] উপস্থিত হয়, সেগুলিতে অর্থাৎ সেই কর্ম ও তার ফলে 
পদগুলির দ্বারা ভক্তির বণনা করা হয়েছে, ইত্যাদি। | কামনা, নমতা এবং আসঞ্ডি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা 
জানযোখেন সাংখ্যানাম্‌'_ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থাকাকেই “কর্মযোগা? 
সমস্ত শুণই গুণসমূহে আবর্তিত হচ্ছে, সকল ক্রিয়া গুণ | বলা হয়। 
ও ইহ্্রিয়গুলিতেই হচ্ছে (গীতা ৩1২৮) এবং এগুলির । ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতিচন্লিশ এবং 
সঙ্গে আমার কোনো সপ্ন নেই”--এইবাপ ভেবে সমস্ত আটচল্লিশতম শ্লোকে প্রধানত কর্মযোগেরই বর্ণনা 
জিয়ায় কর্তৃত্বের অভিমান সর্বতোভাকে পরিত্যাগ করাকেই | করেছেন। এর মধ্যে সাতচল্লিশতম শ্লোকে 
বলা হয় ‘জানযোগ’। কর্মযোগের সিদ্ধান্গুলি জানানো হয়েছে এবং 
দীতা-উপদেশের গ্রার্তেই তগবান সাংগ্যযোগের  আটচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় 
(জনযোগের) বর্ণনাকালে বিনাশশীল শরীর এবং | বিধি বলা হয়েছে 


পরিশিষ্ট ভাব-_ কর্মযোগ এবং জানযোগ-__ এই উভয় নিষ্ঠাই লোকে (জগতে) হওয়ায় একে (লৌকিক) বলা 
হয় “লোকেহম্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা'। কর্মযোগে “শ্ষর' (জগৎ)-এর প্রাধানা এবং জ্ঞানযোগ “অক্ষর" (ভীবাস্মা)-এর 
প্রাধান্য থাকে। ক্ষর এবং অক্ষর দুই-ই জাগতে অবস্থিত__“ঘাবিমো পূরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ' (গীতা 
১৫1১৬)। সুতরাং কমমোগ এবং জ্ঞানযোগ-___ এই দুটিই হল লৌকিক নিষ্টা। 

ভ্রীৰ এবং জগৎকে গুরুত্ব দেওয়াতেই এই দুটি নিষ্ঠা হয়ে থাকে। জীব ও জগৎকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি পরমাত্মাকে 
গুরু দেওয়া হয়, তাহলে এই দুটি নিষ্ঠা আসে লা। তখন শুধুমাত্র অলৌকিক ভগবদৃণিষ্ঠা (ভক্তি) হয়। 

লৌকিক নিষ্ঠাতে (কর্ণযোগ ও জ্ঞানযোগে) সাধকের প্রধানত নিজের উদ্যোগহ থাকে। তিনি সাধনাতে নিজের 
পুরুষার্থ থাকে বলে মনে করেন। কিন্তু যখন তিনি ভগবদ্‌ আশ্রয়ে থেকে সাধন-ভজন ন, নিজেৰ উদ্যোগই প্রধান 
বলে মনে করেন না, তখন তার নিষ্ঠা হয় অলৌকিক। কেননা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে সবই অলৌকিক হয়ে 
যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক না হয়, ততক্ষণ সবই লৌকিক থাকে। 

কাউকে খারাপ বলে মনে না করলে, কারো ক্ষতি না চাইলে এবং কারো ক্ষতি না করলে তখন “কর্মযোগ’ আরম্ভ 
হয়। আমার বলে কিছু নেই, আমার কোনো কিছু চাওয়ার নেই এবং আমার নিজের জনা কিছু করার নেই-_ এই সত্য 
স্বীকার করে নিলে ‘জানযোগ' আরস্ত হয়। 


ভে 


শি আল সত 


ন কর্মণামনারস্ভামৈল্লর্মাং পুরুষোহস্ুতে। 
ন চ সমাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪ ॥ 
[পূৰুষঃ (মানুষ) ; কৰ্মণাম্‌ (কম) ; অনারস্তাৎ (আর্ত না করলেই) ; নৈ্বমাম্‌, অশুতে ( নৈষ্া প্রাপ্ত হয়) ; ন (তা নয়) 
চ, স্াসনাহ (এবং কর আগ করলেই) ; সিদ্ধিম (সিন্ধি) ; এব (ই) ; সমধিগচছতি (লাভ হয়) ; ন (তাও নয়।)] 


মানুষ কর্মচেষ্টা না করলেই যে নৈষ্কর্মপ্রাপ্ত হয় তা নয়, আর কর্মত্যাগ করলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাও 


নয়॥৪॥ 
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শ্লোক 5] 


সাধক-: 


স্জীবনী 163 


ব্যাখ্যান কর্মণামনারদ্ায়ৈষ্কর্মাংপুরুষোহ সুতে’ 
কর্মযোগে কর্ম করা অত্যন্ত প্রযোজ্জন। কারণ নিন্ধামভাবে 
কর্ম করলেই কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয়,'*! কর্ম না করলে 
এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
নুষের হৃদয়ে কম করার যে প্রবণতা থাকে তা 
প্রশমিত করার জনা কামনা ত্যাগ করে কর্তব্যকর্ম করা 
প্রয়োজন। কামনা নিয়ে কর্ম করলে এই প্রবণতা দূর হয় 
না, বরং বেড়েই চলে। 

“নৈন্তর্মাম অসুতে'_পদটির তাৎপর্য হল যে, 
কর্মযোগ আচরণকারী ব্যক্তি কর্ম করেই নৈস্কর্্ প্রাপ্ত হয়। 
যে ছিতি হলে মানুষের ক্মগুলি অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ 
বন্ধনকারক হয় না সেই স্কিতিকে বলা হয় “নৈন্তর্মা”। 

যেরূপ ভর্ভিত বীজ অঙ্কুর উদ্গমে অসমর্থ হয়, 
সেইরূপ কামনারহিত হয়ে কর্ম করলে তা ফলদানে 
সর্বতোরূপে অসমর্থ হয়। সুতরাং নিদ্কান ব্যক্তি দ্বারা 
সংঘটিত কর্মে গুলরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তন করাবার 
শক্তি থাকে না। 

কামনা ত্যাগ তখলহ সম্ভব, যখন সমন্ত কমই অপরের 
হিতাৰ্থে করা হয়, নিজের জন্য নয়। কারণ কর্মনাত্রেরই 
সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং নিজ (স্বরূপের) 
সম্বন্ধ থাকে গরদাত্মার সাঙ্গে। নিজের সঙ্গে কর্মের কোনো 
সম্পর্ক নেই। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থের জনা কর্ম 
করা হয ততক্ষণ কামনা ত্যাগ হয় না এবং যতকাল কামনা 
শূন্যতা না হয় ততকাল নৈপ্বাপ্াপ্তিও ঘটে না। 

“ন চ সগ্লাসনাদের সিদ্ধিং সমবিশচ্ছতি'-_এই 
শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্মযোগের দৃষ্টিতে ভগবান বলেছিলেন 
যে, কর্মারন্ত না কৰে কযোগীর পক্ষে কপনোই নৈদ্বর্যা_ 
প্রাপ্তি সন্তব নয়। এখন শ্লোকের উত্তরাধে সাংখ্যযোগের 
তে বলছেন যে, কর্মগুলি কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে 


ভাগ করলেই সাংখাযোগীর সিচ্গি অথাৎ লৈঙ্্যপ্রাস্তি 
ঘটে লা। সিদ্ধিলাভ করতে হলে তার কর্তৃত্বভাব 


(অহংভাব) পরিত্যাগ করা অতান্ত আবশাক। সুতরাং 
সাংখ্যযোগীর জন। কর্ম গুলি বাহ্যত তগ করা প্রধান নয়, 
প্রধান হল অহং -ক্তৃত্বকে পরিত্যাগ করা। 


সাংখ্যযোগে কম করাও যায় সাবার কোনো এক সীমা 
পর্যন্ত কর্ম পরিত্যাগও করা যায়। কিন্থ কর্মযোগে সিদ্ধি - 
প্রাপ্তির জন্য কর্ম করাই আবশ্যক (শীত =।৩)। 


মৰ্মাথ 


শ্রীমদ্ডশ্ববদ্গীতা মানুষকে আচরণের দ্বারা পরমার্থ 
সিদ্ধির কলা শেখান। এর উদ্দেশা কর্ত্বাক্ম 
কর্ত্বাকর্ম ত্যাগ করানো নয়। সেইজনা ভগারান কর্মযোগ 
এবং জ্ঞানযোগ_ উভয় যোগ সাধনেই কর্ম করার কথা 
বলেছেন। 

একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হল এই যে, যখন সাধক নিজ 
কল্যাণ কামনা করেন তখন তিনি সাংসারিক ক 
বীতশ্রন্ধ হয়ে ওঠেন এবং সেগুলি বর্জন করতে চান। 
অর্জুন সেইরূপ কার্ম বীতশরদ্ধ হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা 
“কর্মযোগ এবং ডযনাযোগ- উভয় হে 
সাধনেরই তাৎপর্য যখন সমস্ত লাভ, তাহলে আপনি 
আবার আনাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিচ্ছেন কেন? কেনই 
বা আমাকে যুদ্ধের মতো নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োগ করছেন ?" 
কিছু ভগবান উভয় প্রকার সাধনেই অর্জুনকে কর্ম করার 
আদেশ দিয়েছেন ; যেমন--কর্মযোগে ‘যোগস্থঃ কুরু 
কর্মাণি' (গীতা ২।৪৮) এবং সাংবাযোগ্ে “তন্মাদ্যুধ্যন্দ 
ভারত" (গীতা ২।১৮)। এতেই প্রমাণিত হয় যে 
ভগবানের অভিগ্রায় মূলত কর্ম ত্যাগ করালো নয়, বরং 
তার অভিপ্রায় কর্ম করানো । তবে একথা ঠিক যে ভগবান 
কর্মের মধ্যে যেগুলি বিষাক্ত অংশ-_কামনা-নমতা- 
বাসনা, সেগুলি বর্জন করে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 

কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ না করে সাধকের উচিত সেগুলি 
থেকে নিজ আসক্তি নিচ্ছি করা। কর্মযোশী নিঃস্ার্থভাবে 
কর্ম করে শরীর, ই্তরিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদিকে 
| সংসারের সামগ্রী মনে করে সংসারের হিতার্থে ব্যয় 
করেন এবং কর্ম বা তার সম্্ীম পদার্থ গুলির সঙ্গে 
নিজদের কোনো সম্বন্ধ মেনে লেন না (গীতা ৫।১১)। 
| জ্ঞানযোগে সহ-অসৎ বিবেকের প্রাধানা থাকে। 
সুতরাং জ্ানযোগী মনে করেন যে, *গুপই 


‘মিনি যোখাকাদ হাতে চান, সমঞ্জ লাভ করতে চান, তার জন্য (কর্মযোগোর দৃষ্টিতে) নি্নামভাবে কর্ম করা প্রযোজন__ 


“আরুকক্ষোমুনে 


গং কর্ম কাবণমুচ্যতে' (গীতা ৬1৩)। যদি তিনি কমই না করেন 


আনবেন কী করে যে তিনি সিচ্ছি - 


অসিন্ধিতে সমভাবে বিরাজ্জ করছেন, নাকি বিচলিত হয়ে পড়ছেন ? 
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ডণলিতে আবর্তিত হচ্ছে অথাৎ শরীর, ইিয়াদি, | একান্তে জবস্ছিত থেকে সাধন-ভ্রজন করাকে গীতা 
সমন, বুদ্ধি দির এরাই ক শিল্প হা বি সমাদর কর হয়েহে। সাড়িক প্রন একাও থেকে লাধনন 

> ভজনে সময় ব্যয় কর: ফিক পুরুষ সংকয়- 
বিকল্পে এবং তামগিক এুইন্ষ নিএা-আলমঃ ও প্রমাদে 
সদয় আভিবাহিত করে, যাএ কলে পতন এবশাউাবী হয। 
নেই কান্ডে বমবাসের রাট থাকলেও 


প্রায় >মন্তু সাধক্ই অনুভূতি হুল এফ মে, কল্যাণের 
কাল্কা গ্রা্দত হলেই, কম, পদার্থ এবং ব্য্ডি 
সম্পর্কে ওঁদের অরুচি ভল্মায়। বি 
অম্পন্ঠ থাকায় আবাদ ও ক: 


রর পরবুদ্থি থাকলেও 


ত বাধ্য জয়ে দীড়ায়। | lh lols তীরপালন 357 বে 
যে, “বম, পার্থ এবং ওয়া উচিত নম। বাতি বিশেষ বা 


নর হুগাশত পরিত্ঘাগ করলে আবে, আমি 
পারঘার্খিক পথে আগুয়ান হতে পারব” কিছ প্র 


ত॥গ করছি 


আসন্ডি গএ উচিত 
নয়। কোথাও আসর বন্ধন লা হলে সাধকের খুব শী, 
কল্যাণ হয়। laine একাজ বসেই, ত একান্ত 


হয় না, কারণ তব লো অগ্রাপ্তি হয় না 
দয় প্রতেক ক্রিয়ার আনন্ত ও শেষ এ 
কপ্লীর মধোই ক্রিয়া করর গ্রহ থাকে । ফলে সে ফ্রিয়ানা 
করা উটত পয, তান কা এবৎ য' করা 
কিছু নাকরে শুধু অপরের দলের জন্য করা। নলের 
কখনো পেস বয় ন’, কারণ নিজ স্বণাপ হুল নিত্য আল কর্ম অনিতা। সৃভতরাৎ শিল্কামভ্াণে 
অলোর হিতার্থে কর করলে কিনার আগে দূর হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিস্ছেদ হয়ে যায় এবং সর্ব দেশ, কাল 
সৃতাদিত বিরাজম = পরসাত্মতত এুকটিত হয়ে যায়, তা অশভবে আসে। 
শর ঈশা 

ন হি কণ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষ্ঠতাকর্মকৃৎ। 

কার্ধতে জ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগ্ীণৈহ॥ ৫ ॥ 

[আচ হি কে। নি জু { কোনো অবস্থায়) : কপম্, অপি (ক্ষণফা=ও) ; আকরমকৃত (কমন! পরে) ; নঃ 
তিষ্ঠতি £ হি ( কেননা) ; জবশচ (একৃতির গুলে বলীভূত একে) ; সর্ব (প্রাশীমমূহ) ; প্রাকৃতিডৈঃ 
প্রকৃতিজাত। রিল ; কর্ম কেন) ; কাৰ্য্যতে (এন্তে বাধা হয় ')] 

কোনো ব্ম্ভিহ কোনো অবস্থা স্ষণবলণড কর্ণ না করে থাকছে পারে না, কেননা প্রকৃতিজাত গুণে 
বশীভূত প্রাণী কর্ম করতে বাধ্য হয ॥৫ ॥ 

ব্যাখ্যান ছি কশ্চিং ক্ষণমগি জাতু ভিষ্টঅকর্মকৃা ' 2 
জ্ঞানযোগ এবং ৬ক্তিযোগ 


পথা হোজ পা কেন সাধক কম না করে থাকতে 
যে কোলে | পারেন না? এখানে চিৎ, “ক্ষপম্য এবং জাই এই 
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তিনটি বিশেষ পদ আছে। এর মধ্য “কম্চিৎ' পদের 
প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, কোনো মানুষই কর্ম না 
করে থাকতে পারে না, তা সে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যাই 
হোক। যদিও জ্ানীর নিঙ্গ শরীরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ 
থাকে না, তা সত্বেও তার শরীর দ্বারা ক্রিয়াদি নিয়মিত 
হয়ে থাকে। “ক্ষণম" পদটির প্রয়োগ করে ভগবান 
ছেন, ‘যদিও মানুষ *“আনি সর্বময় কর্ম করি” একথা 
মেন নেয় না, তবুও সে যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে তা? 
সম্পর্ক মেনে নেয়, ততক্ষণ সে একমুহূর্তৎ কর্ম না করে 
থাকে না।' ‘জাতু' পদটির প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন 
যে, জাগ্রত, সু সুযৃপ্রি- মূৰ্ছা ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই 
মানুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না। এই শ্লোকের 
উন্তরাধে এর কারণ হিসাবে ভগবান “অবশহ' পদটির 
দ্বারা বল “প্রকৃতির বশ হয়ে তাকে কর্ম করতেই, 
হয়।' প্রকৃতি সবদা পরিবর্তনশীল। সাধকের নিজের জন্য 
কিছু করার প্রয়োজন নেই। বিহিত কর্মরূপে যা সাধকের 
সম্মুখীন হয, অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি রেখে কেবল 
সেহ কাজগুলো করে দিতে হয়। পরমাস্মপ্রান্তির উদ্দেশ্য 
থাকায় সাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম করা সম্ভব নয়। 
অনেকে শুধুমাত্র খুলদেহের ক্রিয়াগুলিকেই কর্ম বলে 
মনে করেন ; কিছুর গীতা মানসিক ক্রিয়ানুলিকেও 
কমরূণে গণ্য করে। গীতা শারীরিক, বাচিক এবং 
মানসিকভাবে কৃত ক্রিয়ামাত্রকেই কর্ম রূপে গণ্য করে__ 
“শরীরবাজ্মনোভির্যং কর্ম প্রারভতে নরঃ' (গীতা 
১৮1১৫)। শারীরিক বা মানসিক যে সমন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে 
মানুষ নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে সে সমন্ত ক্রিয়াই কর্মরূপ 
ধারণ করে আর বন্ধনের কারণ হুয়, অনাগুলি নয়। 
মানুষদের এমন এক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, 
তারা সন্তান পালন-পোষণ, জীবিকা-নির্বাহ, ব্যবসায়, 
চাকরি, অধ্যাপনা ইতাদিকেই কর্ম বলে গণ্য করে। আর 
এর অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া, শোওয়া-বসা, চিন্তা করা 
এগুলিকে কর্ম বলে ধর্তবোর মধো আনে না। সেইজনা 
অনেকে ব্যবসায় ইত্যাদি কর্মগুলিকে ভাগ করে মনে 
করে যে তারা কোনো কর্ম করছে না। এগুলি তাদের এক 
মন্ত ভ্রান্তি। শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় স্থলশরীরের 
ক্রিয়া ; ঘুমানো, চিন্তা করা ইত্যাদি সৃন্ক্ম শরীরের 
ক্রিয়ান্ডলি এবং সমাধি ইত্যাদি কারণ-শরীরের 
ক্রিয়াসকল_ এ সমন্তুহ কর্ম । যতক্ষণ দেহে অহংবোধ ও 


মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর দ্বারা সম্পাদিত 
হয়। কারণ-শরীর হল 
কার্য এবং প্রকৃতি কখনো লিক্কিয় থাকে লা। 
সুতরাং দেহে অহংবোধ ও মমহবোধ থাকলে কোনো 
মানুষই কোনো অবস্থাতে একনুহৃত কম না করে থাকতে 
পারে না, তা সে অবস্থা প্রবৃত্তির বা নিবৃস্তির মাই হোক। 

“কার্মতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈওঁণৈঃ' 
গ্রকৃতিজ্জনিত গুণ প্রকৃতির বশীভূত প্রাণীদিগের দ্ধারা কর্ম 
করায়। পরবশ হওয়ায় প্রকৃতির গুণগুলির প্রভাবে 
কর্ম করতে বাধ্য হয় কেননা প্রকৃতি এবং তার শুপ দি 
ক্রিয়াশীল (গীতা ৩।২৭ ; ১৩।২৯)। যদিও আত্মা 
নিক্কিষ, অসঙ্গ, অবিনাশী, নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত, কিনু 
যতক্ষণ সে প্রকৃতি এবং তার কাজ-_ন্ছুল, সুহ্্ম এবং 
কারণ-শরীরের কোনো একটির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন 
করে, তার দ্বারা সুখ কামনা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে 
প্রকৃতির বশ হয়ে থাকে (১৪1৫)। এই বশ্যতাকেই 
এখানে "অবশঃ' পদে বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টম 
শ্লোকে এবং অষ্টম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও প্রকৃতির 
সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় জীবের পরবশ হয়ে কর্ম 
করার কথা বলা হয়েছে। 

স্বভাব তৈরি হয় বৃত্তি থেকে, বৃত্তি সৃষ্টি হয় গুণের দ্বারা 
এবং গুণ উৎপন্া হয় প্রকৃতি থেকে। সুতরাং স্বভাবের 
পর্বশ বলা হোক বা গুণগুলির পরবশ বলা হোক অথবা 
প্রকৃতির পরবশ বলা হোক ব্যাপার একই। সবার মূলেই 
আছে প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃতিজনিত পদার্থশুলির 
প্রবশতা। এই পরবশতা থেকেই সমস্ত প্রকার পরবশতার 
| সৃষ্টি। সুতরাং গ্রকৃতিজনিত গরবশতাকেই কোনো স্থানে 
কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও কর্মের আবার 
জায়গায় গুনের পরবশতা রূপে উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, জীব যতক্ষণ প্রকৃতি এবং 
তার গুপগুলিন প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত না হয়, 
তার পরমাস্বপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ জীব কাল, স্বভাব 
ইত্যাদির পরবশ হয়েই থাকে । অর্থাৎ যতক্ষণ প্রকৃতির 
সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, প্রকৃতিতে স্থিত থাকে, 
ততক্ষণ কখনো গুণের, কখনো কালের, কখনো 
স্বভাবের পরবশ হতে থাকে, সে কখনো স্ববশ (স্বাধীন) 
হয় না। এভাবেই সে পরিস্থিতি, বালতি, স্ট্রী, 
ধনসম্পত্তি ইত্যাদির পররশ হয়ে থাকে। কিন্তু যখ 
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গুণের অতীত নিজ স্বকূপের অথবা পরনাস্মতন্ের পরিবর্তন রুপ ক্রিয়া হয় না। প্রকৃতির দ্বারা যেমন সৃষ্টি 
অনুভব করতে সক্ষম হয়, তথন তার জার এই পরবশতা | সকল ক্রিয়াই স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির 


থাকে না এবং সে স্বতঃই স্বতন্্তাপ্রাপ্তু হয়। দারা বালা, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা এবং খাদ্য পরিপাক, 
বিবিধ শ্বাস -্রসথাস, দেখা, শোনা ইতাদি সমন্ত করিম স্বাভাবিক 


কূপে হতে থাকে। কিন্ত জীবাস্মা কিছু ক্রিয়াতে নিজেকে 
প্রকৃতির সক্রিয় এবং নিস্থরয় (সুদ্ম) দুটি অবস্থা কর্তা বলে মনে করে বন্ধনদশা রা 
রয়েছে। যেমন কর্ম করা হল সক্রিয় অবস্থা আর কর্ম না প্রকৃতি সর্বদা পরিব্তনশী্গ, কিন শুদ্ধ স্বরূপে কখনো 
কণা (নিপা ইত্যাদি) হল নিক্তরিয় অবস্থা। বান্তবে নিস্করিয় কোনো পরিবর্তন হয় না । বাস্তবে প্রাকৃতিক পদাথ'গুলির 
অবস্থাতেণড প্রকৃতি কখনো লিস্কিয় থাকে এতে ৷ কোনো স্বতন্ত্র সন্তা নেই। যা প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয় 
সৃন্মরূগ সক্রিয়তা থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তিকে তাকেই পদার্থ বলা হয় অর্থাৎ পরিবর্তনের পুগ্কেই পদার্থ 
তার ঘুন ভাঙার আগে ভাগালে সে অভিযোগ করে যে বলা হয়। পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কোনো মানুষ 
কাচা ঘুম থেকে তাকে জাগানো হয়েছে। এক দ্বারা | কোনো অবস্থাতেই শ্রুপম্যত্র কনবিহীন অবস্থায় থাকতে 
প্রনাণিত হয় গ্রে নিয় নিষ্তিয় অবস্থাতেও নি গাড় | পারে সা। সাধক ঘি ঠিকমতো এটি অনুভব করেন যে, 
হবার কাঙ্ছটি হচ্ছিল। সম্পূর্ণ নিগ্রার পর মানুষ যখন | সমন্ত ক্রিয়াই পদার্থ গুলিতে হচ্ছে এবং পদার্থ ুলির সঙ্গে 
জাগ্রত হয় তখন সে ওরকম কথা বলে না ; কারণ তার | আমার কোনো সন্বন্ম নেই তবে তিনি এই পরবশতা 
লিত্রা পরিপূর্ণ হয়েছে। এইরূপ সনাধি, প্রলয়, মহাপ্রলয় | থেকে মুক্ত হতে পারেন । কর্মযোগী সর্বদা পরিবর্তনশীল 
ইত্যাদি অবস্থাতেও জিয়াগুলি সুদ্মজপে হতে থাকে। পদার্থের কামনা, মমতা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে 

বান্তবে দেখলে বোঝা যায যে প্রকৃতির কণনোনিস্কিয় পরবশতা দূর করেন। 
অবস্থা হয় লা ; কারণ এটি প্রতি ুহূর্তে পরিবর্তনশীল। | ভগবান এই প্লোকে যে কথা বলেছেন, তা তিনি 
স্বয়ং আত্মায় কর্তৃ্ভাব নেই : কিন্তু শরীরাদি গ্রকৃতির | অষ্টাদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও এইভাবে বলছেন 
কার্থগুলিন সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিলে সে প্রকৃতির বশ হয়ে | যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনো বান্ডিই 
যায়। এই পরবশতার জনাই স্বয়ং অকর্তা হয়েও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কর্মআগ করতে সক্ষম হয় না ন হি দেহভতা 
কর্তা কলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মায় কোনো শবাং তাক্তুং কর্মাণাশেষতিঃ'। i 

পরিশিল্ট-ভাব শুধু প্রকৃতিতেই ক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিঙ্জ একাত্মতা মেনে নেওয়ার ফলেই 
মানুষ প্রকৃতিজাত গুণাদির অধীন হয়ে পড়ে--'অবশঃ' এবং তার ফ্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গঠিত হয়। সেইজন্য 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক খারা মেনে নেয় সেইসব ব্যক্তি জাগ্রত, সপ্ন, সুমুপ্তি, নৃর্তা, সমাধি এবং স্গ-নহাসগ, প্রলয়- 
মহাগ্রলয় ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই কোন ক্ষণে কর্ম না করে থাকতে পারে না। 

সুযুপ্তি, মা এবং সমাধি অবস্থাতে কী করে ক্রিয়া হয় ? মানুষ যখন খুমায় তখন যদি কেউ তার দুম ভাায় তন 
সেই বন্তি বলে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে ! এতে প্রমাণিত হয় যে সুযপ্তিকালেও নিছা গাঢ় হবার ক্রিয়া হতে 
থাকে। তেমনই মূৰ্ছা এবং সমাধির সময়েও ক্রিয়া জারি থাকে, পাতপ্রল যোগদর্শনে এই ক্রিয়াকে বলা হয় 
“পরিগাম”*।। পরিপামের অর্থ হল, পরিবর্তনের বহমান ধারা অর্থাৎ বদলের প্রবাহা১।। অর্থাৎ সমাধির আরম্ভ থেকে 
ব্যুপান হওয়া পর্ষদ ক্যা হতে থাকে। যদি ক্রিয়া না হয় তাহলে ব্যুখান হওয়া সপ্তবই নয়। সমাধির সময় পরিণাম হয় 
আর সমাধি আনতে হয় বুঃখান। 


1৭ বুখাননিরোধসংস্তারযোরভিভবপ্াদু্ান্দো লিরোধক্রণচিস্তাগযো নিরোগগরিণামঃ ৯) সর্বাথতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষযোদয়ৌ 
চিন্তসা সমাধিপরিণামঃ ॥১১ ॥ ততঃ শান্তোদিতে তুলাপ্রতাযৌ চিত্তসোকাগ্রতাপরিণানঃ ॥১২ ॥ (বিভূতিপাদ) 

1? ‘আখ কোহযাং পরিণামঃ ? অবঞ্কিতসা ভ্যস্য পূ্বধর্নলিবততৌ ধর্মাপ্তরোৎপন্তিঃ গৰিণামঃ ( যোগাদশন, বিভূতি ১৩-এর 
ব্যাসভাষ্য)। এই পরিণাম কী ? অবস্থিত বোর পূর্বধ্ম নি ত হয়ে অনা ধর্মের উৎপত্তিকেই ( অবস্থাগ্তরকেই) বলা হয় পরিশাম।* 


সাবক-সপ্ভীবনী 167 
প্রকৃতির সমন্ত অবস্থার অতীত হল___ সহজাবস্থা অথবা সহজ্ত সমাধি। সহজাবস্থা হয় স্ব -স্বরূপের, যাতে বিন্দুমাত্র 
কোনো ক্রিয়া নেই এবং হওয়া সম্ভবও নয়। সুতরাং সহজ অবস্থায় পরিণাম বা ব্যু্থান কখনোই হয় না। কেননা 
ক্রিয়াগুলি প্রকৃতি-বিভাগের অন্তর্গত, স্রূপ বি অন্তর্গত নয়। 
“কার্যতে হাবশঃ কম" __ কর্ম করার বাপারে আমরা পরাধীন হলেও তাতে রাগ বা দ্বেষ করা না করায় আমরা 
স্বাধীন। 


আর 4% কা 


সঙ আগের লোকে বলা হয়েছে বে কোনো মানুকই কোনো অবঞাতে সঙ্গমারে কমা'না কে থাকতে পারেনা 
তে পর আসতে গার থে মানুষ হরকারী হয়ে ইন্টিয়াদিলি ভিদ্যা বসত বছরেও । নিজেকে নীরা যানে কারাতে পারে। তার 
উত্তরে ভগবান পরবতী হোকে জানাক্ষেন_ 


কর্মেন্্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 
a ইন্ডিয়ার্থান্‌ বিমৃছাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬ ॥ 


[যঃ, কমেন্ডিয়াণি ( যে কমেনি গুলিকে) ; সংঘম্য (কদ্ধ করে) ; মনসা (মন ছারা) : ইন্দিয়ার্থান্‌ (ইনদরিগ্ডলির বিষয়) ; 
স্মরন, আস্তে (চিন্তা করতে থাকে) ; সঃ, বিম্ঢাত্জা ( সেই মূঢ়মতি বাক্তিকে ) ; মিখ্যাচারঃ, উচ্যতে (মিথ্যাচারী বলা হয।)] 
যে কমেন্ড্িয়গুলিকে (সব হন্দরিয়ুলিকে) হঠতাপর্বক রুদ্ধ করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় চিন্তা 


করতে থাকে, সেই মুঢ়মতি ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী (মিথ্যা আচরণকারী) বলা হয় ॥ ৬ ॥ 


ব্যাখ্যা “কনেক্দিঘাণি সংযম্য .... মিথ্যাচারঃ স 
উচ্যতে' এখানে *কমেক্ডিয়াণি' পদাটির উদ্দেশ্য পঞ্চ 
কমেন্দিয়ই (বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) শুধু নয়, 
বরং এর সঙ্গে পথ আ্যানেন্দিফও (চক্ষু, কণ, নাসিকা, 
জিহা, রক) আছে। কারণ জ্ঞানেন্দিয় বাতিরেকে শুধুমাত্র 
কর্মেন্দরিয়ের সাহায্যে কোনো কর্ম করা সম্ভব নয! তাছাড়া 
চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্মসকল বন্ধ না করলে তাকে 
টিক মিথ্যাচার বলা যায় না। 

শীতায় জ্ঞানেন্টরিয়ণ্ডলিকে কর়েন্দ্রিযের অন্তগত বলেই 
মানা হয়েছে। সেইজন্য শ্ীতায় “কর্মোন্দ্রয়' শব্দটি দেখা 
যায়, কিন্ত “জ্ঞানেন্ত্রিয়' শব্দটি কোথাও দেখা যায় না। 
পদ্ম অধ্যায়ের অষ্টম-নবম শ্লোকে দেখা, শোনা, স্পর্শ 
করা ইত্যাদি জ্ঞালেস্ডিয়ের ক্রিয়াঞ্ুলিকেও কর্মেন্দরিয়ের 
ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্মিলিত করা হয়েছে, যাতে প্রমানিত 
হয় যে গীতায় জ্ানেন্দ্রিয়ণ্ডলিকে কমেন্ট্রয়ের মধোই ধরা 
হয়েছে। মনের ক্রিয়াগুলিকে গীতায় কর্ম বলে মানা 
হয়েছে__শরীরবাঙ্কানোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ” 
(১৮1১৫) । তাৎপৰ্য এই যে এ্রকৃতিমাত্রই ক্রিয়াশীল 
হওয়ায় প্রকৃতির কার্যগুলিও ক্রিয়াশীল হয়। 

“সংযমা" গদটির অথ যদিও ধরা হয় যে ইন্দিয়গুলির 


যথাযথ লিয়মন কলা অথাৎ সেগুলিকে বশে আনা, তবুও 
এইস্থানে এই পদটির অথ ইদডিয়গুলিকে বশ করা লা হয়ে 
সেগুলিকে হঠতাপূর্বক সংযত করা বলা হয়েছে। কারণ 
ন্দিমগুলি বশ হলে মিথাচার বলা কথাটি খাটে না। 

মৃঢ় বুদ্দিসম্পন্ন (সদসৎ বিবেকরহিত) বাক্তি বাহাত 
ই্দিযাদি কর্ম হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে কিন্ছু মনে মনে ও 
ইন্দিয়াদির বিষয়সমূহ চিন্তা করতে থাকে এবং ওই 
স্থিতিকে সে ক্রিয়ারহিত বলে মনে করে। সেইজনাই 
| তাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ মিথ্যা আচরণকারী বলা হয়। 
| _ যদিও সে ইন্দিয়াদির বিষয়গুলি বাহ্যত বর্জন করেছে 
এবং করছে যে, আমি কর্ম করি না, তবুও এই 
অবস্থাতেও সে প্রকৃতপক্ষে কর্মরহিত হয় না। কারণ 
বাহ্যত ক্রিয়ারহিত মনে হলেও অহং-করৃহ+ মমত্ব এবং 
| কামনাবশত বিষয়চিন্তার ফলন্বরাপ তার বিষয়ভোগ রূপ 
কর্ম অব্যাহত থাকে। 

সাংসারিক ভোগগুলি বাহাভাবে ভোগ করা যায় 
আবার মানসিক ভাবেও ভোগ করা যায়। আসন্তিপূর্বক 
বাহ্যভাবে ভোগ করলে অগ্তঃকরণে ভোগের যেরূপ 
সংস্কার তৈরি হয়, মানসিকভাবেও যদি আসক্তিপূর্বক 
ভোগের চিন্তা করা হয় সেইরূপ সংস্কারই হয়ে থাকে 
মানুষ লিচার-বিবেচলা করে, লোকভহে এবং 


অসনু 


[অধ্যায় ৩ 
ব্যবহার করে ফেলার লজ্জায় অনেক সময় বাহাভাবে অর্জুন কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে বর্জন করতে ইচ্ছুক, 
ভোগ বর্জন করে কিন্তু তার মানসিক ভোগের ক্ষেত্রে | তাই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘আপনি আনাকে এই 
বাইরে থেকে বাধা আসে না। সুতরাং সে মনে মনে ভোগ ৷ ঘোরকর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? উত্তরে ভগবান 
করতে থাকে এবং মিথ্যা অহংকার নিয়ে থাকে যে, | এখানে জানিয়েছেন যে, যে রান্ডি অহং-কর্তৃফবোধ, 
“আমি ভোগ ত্যাগ করেছি'। মানসিক ভোগ বিশেষভাবে | মনববোধ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পোষণ করে 
ক্ষতিকারক হয়ে থাকে কারণ এটি উপভোগ করার জন্য শুধুমাত্র বাহাভাবে কর্ম ত্যাগ করে নিজেকে ক্রিয়ারহিত 
বিশেষ অবসর পাওয়া যায়। সুতরাং সাধকের উচিত যে, | বলে ঘনে করে, তার আচরণ মিথ্যা। অর্থাৎ 
সে যেমন বাহ্যভোগ থেকে দূরে থাকে, সেগুলি বর্জন সাধকদের কর্ণকে বাস্তবে বর্জন না করে, কাননা- 
করে, তেমনি মনের ভোগচিন্তা থেকেও বিশেষ সাবধান | বাসনারহিত হয়ে তৎপরতাপূর্বক সেগুলি পালন করা 
হয়ে যেন তা ত্যাগ করে। উচিত। 

পরিশিষ্ট-ভাব___ জাগতিক ভোগাদি বাহ্যিকভাবেও ভোগ করা যায় আবার মন 
ভোগ করা এবং মনে মনে সেগুলি চিন্তা করে তার থেকে রস (সুখ) মানসিকভাবে গ্রহণ করা-_ এই দুইয়ে কোনো 
পার্থকা নেই। বাহাত অনুরাগপূর্বক ভোগ করলে যেরূপ সংস্থার লাভ হয়, মনে মনে ভোগ করলেও অর্থ মনে তার 
চিন্তা করলেও সেইরূপ সংস্কারই লাভ হয়ে ঘাকে। ভোগের কথা স্মবণে এনে তার স্মৃতি থেকে রসপ্রহণ করা হয়, তা 
বহুদিন পর্যন্তও একইভাবে থেকে যায়। সুতরাং অতীত ভোগের চিপ্তা (মানসিকভাবে সুখভোগ) করলেও 
'ব মতোই প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, মনে মনে ভোগের চিন্তার রস গ্রহণ করাতে বিশেষ ভাবে ক্ষতিও হয়। 
কারণ মানুষ লোর্-লজ্জায়* ব্যবহারের তু ল-ক্রুটির জন্য অনেক ভোগ বাহ্যত করতে পারে না, কিন্তু মনে মনে ভোগ 
করায় সেইসব বাধা থাকে না। সুতরাং মনের দ্বারা ভোগের জন্য মানুষের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। তাই মনে মনে ভোগ 
করাতে সাধকদের অনেক শ্রুতি হয়। আসলে মন থেকে ভোগে ত্যাগই হল একত আগ (গীত! ২ 1৬৪)। 


ও ভোগ করা যায়। বাহ্যত 


আত জি ৯ 


সহ এত জাতে ভগবান কনর্যোগ এবং পারখাযোগ-_ উভয় নিভীতেই কমা ত্যাগ করা অনারশাক বলে 
জানিয়েছেন! আবার পঞ্চম প্লোকে বলেছেন যে; একো খানুষই কেনো বলাই বমি) কারে প্পনারে থাকতে 
পারে লা! বর রোকে হাতি উটের কিয়া রত করে নিজেকে কিয়াাভিত বলে মলে করাকে যা বলে 
জ্যানীয়েছেন। এর ধাবা এমযাণিত হত যো কম হৃরুপত কজন করলেই সেঙালি এ্তপক্ষে বজা করা হয় না। সেইজন্য 
ভগবান পরবতী জোোবটিতে আসল ত্যাগ কালে বলে তাই জানাচ্ছেন, 


য্তিন্দিয়াণ মনসা নিয়ম্যারভতেহজনি। 
কর্মেন্দ্রিয়েঃ কর্মযোগমসম্ভঃ স বিশিষাতে॥ ৭ ॥ 

[তু অৰ্জুন ( হে অৰ্জুন !) ; যঃ, মনসা (যে মনের দ্বার) ; ইঞ্জিয়াণি (ইন্দিয়ুলি) ; নিলা (সংযত করে)  অসক্তঃ 
(অনাসজ হয়ে) ; কর্মেন্সিয়ৈঃ (কমেন্দিয়ের সাহাঘো) : কর্মযোগম্‌(কর্মযোগ) ; আরভতে (অনুষ্ঠান করেন 5 সঃ (তিলিই) ; 
বিশিষ্যতে ( শ্রোছ।)] 

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে অনাসক্ত হয়ে (নিষ্বামভাবে) কর্মেদ্দিয়ের 
সাহায্যে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥ 

ব্যাখ্যা_'তু' এখানে অনাসক্ত হয়ে যীরা কর্ম; *অর্জন*_ “অর্জন শব্দটির অথ স্বচ্ছ। ভগবান 
করেন তাঁরা কেবল মিখ্যাচারীদের থেকেই নয় বরং | এইস্থানে “অর্জুন” সম্বোধন বাবহার করে এই ভাব প্রকাশ 
সাংখ্যযোগীদের থেকেও শ্রেষ্ট, সে কথা জানানোর জনাই | করেছেন যে, তুমি নির্মগ হৃদয়সম্পন্ন ; সুতরাং তোমার 
এখানে “তৃ" পদটি বাবহাত হয়েছে। ' মনে কর্তবাকর্ম বিষয়ক এই সন্দেহ কেন ? অর্থাৎ 


শ্লোক ৭] সানক-সপ্ভীবনী 169 
‘তোমার মধ্যে এই সংশয থাকা উচিত নয়” 1. কমেন্ডিয় দ্বারা হওয়া সাধারণ ক্রিয়া গুলি থেকে আরম্ভ 

“যস্তিস্তরিয়াণি মনসা নিয়ম্য'_এখানে ‘মনসা’ পদটি করে চিন্তা ও সমাধি প্র সমস্ত ক্রিয়াগুলিরহ আমাদের 
সমস্ত অন্তংকরলের (মন, বুদ্ধি, চিন্ত এবং অহংকার) স্বরূপের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নী 
বাচক এবং "ইন্ডরিয়াণি' পদটি ষষ্ঠ গ্লোকে বর্ণিত | স্বরূপ অনাসক্ত হলেও জ্রীবাত্মা স্থযং আসক্তি স্বারা 
কমেন্দড্রিয়াণি' পদটির ন্যায় দশটি ইন্দরিয়ের বাচক। সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে। 

মন দ্বারা ইন্দ্রিয় বশ করার অর্থ হল যে বিবেকসম্পন্ন | আসন্িরহিত হওয়াই কর্মযোগীর প্রকৃত মহিনা। কর্ম 
বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করা যে, “মন এবং 'ইন্ত্রিয়ের সঙ্গে দ্বারা প্রাপ্ত কোনো ফলেরই আকাঙ্ক্ষা না করা অর্থাং 
স্বরূপের কোনো সম্পর্ক নেই।" মনের সাহাযো ইন্দ্িয়কে | সেগুলি থেকে অসঙ্গ হওয়াকেই বলা হয় জাসক্তিরাইত 
নিয়ন্ত্রণ করলে ইন্ডিয়গুলির স্তগ্থ কোনো আগ্রহ থাকে না হওয়া। 
অর্থাৎ সেগুলিকে ইচ্ছামতো সঙ্গিবিষ্ট করা যায় এবং সাধারণ মানুষ নিজ কামনা পূরণের উদ্দেশোই কোনো 
সরানো যাষ। কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে । কিন্ৰ সাধক কর্মে প্রবৃন্ত হন 

ইন্দিয়গ্ুলিকে তখনই বশে আনা যায, যখন সেগুলির | আসক্তি ত্যাগের উদ্দেশোই। এরূপ সাধকদেরই এইস্কানে 
প্রতি মহন (আমারভাব) দুর হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ের একাদশ | “অসক্তঃ” বলা হয়েছে। 


যখন জ্ঞানযোলী এবং কর্মযোগী উভয়েই ফলেচ্ছা 


ততঃ কুক যতাস্তবান্‌' 
অর্থাৎ বশীভূত ইন্ড্িষের দ্বারাই কর্মযোগ্ের আচরণ করা কর্মযোগ অতি সুগম প্রমাণিত হয়। কেননা জ্ঞানযোগীর 
সন্তুব। দেহাডিমান এবং জাগতিক ক্রিয়া ও পদার্থের আসক্তি দূর 

পূর্ববর্তী (ষষ্ঠ) শ্লোকে ভগবান ‘সংযম্য" পদটির দ্বারা করার জনা কর্মযোগের (নিষ্কামভাবে কর্ম করার) 
নিগ্যাচাবের প্রসঙ্গে ইদ্রিয় গুলিকে হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করার আবশ্যকতা থাকে এবং কর্মযোগীর অন্য কোনো সাধনার 
কথা বলেছিলেন ; কিগ্টু এখানে “নিয়ম্য' পদটিতে শান্র- প্রয়োজন থাকে না (৫1৬; ১৫।১১)। কর্মযোগে আসক্তি 
মর্যাদা অনুসারে ইন্দ্রিয় গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার (নিষিদ্ধ কর্ম ৷ ভাগই হল মুখ্য বিষম, এর দ্বারা কর্মযোগী সমবুদ্ধি প্রাপ্ত 
থেকে সরিয়ে শাপ্তুবিহিত কঠবাকর্মে নিযুক্ত করার) কথা : হন। সেইজনা ভগবান বলেছেন যে কর্ম আগ করার 
বলা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ করলে স্বতইই ইন্্রিযগুলি সংযত প্রয়োজন নেই বরং আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করাই 
হয়। প্রায়োজ্জন। 

*অসক্তঃ’__দূই স্থানে আসক্তি হতে পারে_(১) কর্ম আগা করা উচিত কি উচিত নয় বস্তুত এইদিকে 
কর্মে এবং (২) তার ফালে। সমস্ত দোষই আসক্তিতে ! লক্ষ রাখা গীতার উদ্দেশ্য নয়। গীতা অনুবারী কর্মে 
জন্মে, কর্মে বা তার ফলে নয়। অর্সোন্তি থাকলে যোগসিদ্ধ আসক্ডিই (দোষ হওয়ার কারণে) পরিত্যাজ্া। কর্মযোগে 
য়া হয় না। আসক্তি তাগ করলে তবেই যোগ সিদ্ধ হয়। | *কর্ম" সর্বদা অপরের হিতার্থে করা হয় এবং *যোখ” 
সুতরাং দাধকদের কর্ম ভাগ না আসন্ছি | নিজের জনা নয়। অঞ্জুন কর্মকে ‘নিজের জনা" মনে 
ত্যাগ করাই কর্ঠবা। আসান্ডিরহিত হয়ে সাবধানতা এবং ৷ করেছিলেন, সেইজন্য যুদ্ধরাপ কতব্যকর্ণ তার ঘোরতর 
তৎপরভাপূর্বক কর্ভবাকম না করলে কর্ম থেকে সম্পর্ক- বলে মনে হয়েছিল। তাহ ভগবান স্পষ্টভাবে জানিয়ে 
বিচ্ছেদ হতে পারে না। সাধক তখনই আসন্ভিরহিত হাতে দিলেন যে আসি ভয়ংকর দোষ, কর্ণ নয়। 
কর্মেন্ডিয়ে। কর্মযোগন্‌ আরভতো'_-এই শ্লোকের 
নিজের না" না ভেবে, শুধুমাত্র সংসারের | প্রথম পংক্তিতে যেমন *ইন্জিয়াণি' পদটির অর্থ দশ তৃন্দিয় 
্ তৎপর হয়ে কতবাকর্মের আচরণ করতে ৷ বোঝায় তেমনি এখানে “কর্মেন্দ্রিয়েঃ” গদটিকেও দশ 
থাকেন। অথাৎ যখন তিনি নিজের জনা কোনো কর্ম না ইন্ডিয়ের বাচক বলে ধরতে হবে। *কর্মেন্ডরিয়ৈ£' পদটিল 
কর কেবল অপরের হিতের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম করেন, | ছারা যদি শুধু হস্ত-পদ-বাক্‌ ইত্যাদিকে ধরা হয় তাহলে 
তখন ঠাৱ ফলাসাক্কি স্বতঃই দূর হয়। | জেখা-শোনা বা মন দ্বারা বিচার করা হাড়া কর্ম: 
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প্রকারে সাধিত হয় ? এখানে তাই সমস্ত করণ ্ুলিকেই | আসক্তি মেটানোর উদ্দেশোই করা উচিত। য 
অর্থাৎ অগ্রঃকরণ এবং বহিঃকরণ উভয়কেই কর্মেন্িয় | ভগবান গীতায অর্জুনকে প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ 
বলে ধরা হয়েছে। কারণ এই সবগুলির সাহাযোই কর্ম | করতে বলেছেন, কারণ অর্জুনের প্রধান ইচ্ছা ছিল নিজ 
সাধিত হয়। ক্যাশ ঝরা (গীত৷ ২৭ ; ৩২; ৫।১)। 

কর্ম যখন নিঞ্জে জনা না করে অন্যের হিতের  *সবিশিষ্যতে' যিনি নিজ স্বার্থ এবং ফলের আসফি 
উদ্দেশ করা হয় তখন তাকে কর্মযোগ বলা হয়। নিজের | পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণীদের হিতের উদ্দেশ্যে কর্ম 
জনা কর্ম করলে তখন কর্মের সঙ্গে এবং কর্মফলের সঙ্গে | করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বাক্তি। কারণ তাব ক্রিয়াসকল 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর কর্ম নিজের জনা না করে | সংসারের প্রতি হওয়ায় তাতে স্বতঃই অসঙ্গতা আসে। 
অনোর জনা করলে কর্ম এবং কর্মফলের সম্পর্ক অন্যের সাধকের যখন নিঙ্জ কল্যাণ করার ইচ্ছা জাগে, তখন 
সঙ্গে এবং পরমায্মার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক হয়, যা| তিনি কর্মগুলিকে সাধনের বিঘ্ন মলে করে তার থেকে 
আসলে সর্বদাই বর্তমান। এইভাবে দেশ, কাল, পরিস্থিতি | বিরত হতে ঢান। ফিন্দ বাস্তবে কর্ম করা দোষের নয় বরং 
ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত করঠবাকর্মশুলি নিঃস্বার্থভাবে পালন | কর্মে সকামভাব থাকা হচ্ছে দোষের। সুতরাং ভগবান 
করাই হচ্ছে কর্মযোগের আরশ্ু। কর্মযোী সাধক দুই | বলেছেন ঘে বাহাত ইন্দ্রিয় সংযম করে অন্তরে বিষয় 
শ্রেণীর হন-__ চিন্তাকারী মিথ্যাচারী ব্যক্তি অপেক্ষা আসক্তিরহিত হয়ে 

(১) ধার মধো কর্ম করার আগ্রহ, আসন্তি এবং রুচি অনোর হিতার্থে কর্ম করা শ্রেষ্ট বাস্তবে মিথ্যাচারী বাক্তি 
কিন্তু তীর নিজ কলাল করার ইচ্ছাই প্রধান, এরূপ অপেক্ষা স্বগাদিপ্রাপ্তির আশায় সকানভাবে যে কর্ম করে 
সাধকের নতুন নতুন কর্ম আরস্ত করার প্রয়োজন নেই, | সেও শ্রেষ্ট । অতএব অপরের কল্যাণার্থে নিষ্কামভাবে যে 
তার শুধুমাত্র প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করাই উচিত। | কর্মযোগী কর্ম করেন তিনি যে শ্রেষ্ঠ হবেন_তা আর 

(২) যার মধ্যে নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছা প্রধান নয় বলার অপেক্ষা রাখে না। পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন যখন প্রশ্ন 
এবং সংসারের সেবা করায়, সকলকে সুখী করায় এবং | করলেন যে, সন্যাস এবং যোগ_ উভয়ের মধ্যে কোনটি 
সমাজ সংস্কার করার কাজে খাঁন অধিক আগ্রহ, যার এই | শ্রেষ্ঠ তখন তার উত্তরে ভগবান দুটিকেহ কল্যাণকারী বলে 
ধারণা যে ওসব কাজ করলে অনেকের সেবা করা সম্ভব, | জানালেন এবং বললেন যে, কর্মসন্লাস অপেক্ষা 
সনাজের উন্নতি হওয়া সম্ভব ইত্যাদি_এরূপ সাধক যদি | কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। এখানেও বিযয়ে স্বার্থভাব পরিত্যাগ করে 
নতুন নতুন কর্ম শুরু করেন তবে তাতে কোনো দোষ : অপরের হিতার্থে কর্ম করেন যে কর্মযোগী তাকেই শ্রেষ্ট 
নেই। তবে, নতুন কর্মের আরম্ভ শুধুমাত্র কর্ম করার ৷ বলে জানানো হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ নিজের কল্যাণের আকাক্ক্ষা, উদারতা আর হৃদয়ে করুণা অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখী 
(আনন্দিত) এবং দুঃখে দুঃখী এই তিনটি থাকলে নানুষ কর্মযোগের অধিকারী হয়ে যায়। কর্মযোগের অধিকারী হলে 
কমযোগ সহজেই হতে থাকে। 

কর্নযোগের একটি ভাগ হল “কর্ম” (কর্তব্য) অন্য ভাগটিকে বলা হয় ‘যোগ’ প্রাপ্ত বস্তু, সামর্থা এবং যোগ্যতার 
সদ্ব্যবহার করা এবং মানুষের সেবা করা হল কর্ত্ব্য। কর্তব্য পালন করলে জগৎসংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া বন্ধন দূর 
হয়ে যায়_- একেই বলা হয় যোগ। কর্তবোর সম্পর্ক থাকে জগৎসংসারের সঙ্গে আর যোগের সন্বন্ধ হল পরমাত্মার 
সঙ্গে। 


LAE 
আঞ্চল গীতঃ নিজ পোল অদুখা়ী এলো উপইলাদিত কয়টি সরতে আলোলনো ক্বে॥ তানাপর সোট করলে লাভ 
হবে, না গগতি হবে তা জানায় । তারপরে সোটি অনি করার দিদেশী এলান কলে। এখানেও ভগবান অকুরনের (আমাকে 
ফোরকনোর কেন দিত করছেন ?) এয্রাটির উর দিতে গিত প্রথমেই বলেছেন কমা সনর্্তোভাবে পরিত্যাগ করা 
জাসভব। তোলার কমা হিরপতে ত্যাগ করে নানে মো বিকার করাতে মিখাাচারা বলে নিরঃমাভাত কমিটি করেন 
তাকে শ্রেষ্ঠ বলো আজিহিত বরেছেনা। পরবর্তী তোকে ডগবান সেই অনুষাতী ক্তবাকত্মকিরাক নিলে িচ্ছেল 
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নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ॥। ৮ ॥ 

[কন (তুমি) ; নিয়তম (শাস্ুবিধিসম্মত ) ; কর্ম, কুরু (কর্ম করো) ; হি (কারণ) ; অকর্মণঃ (কম না 
জ্যায়ঃ (কম করা শ্রেষ্ঠ) ; চ (এবং) ; অকর্মণঃ (কর্ম না করলে) ; তে (তোমার) ; শরীরমাত্রা, অপি 
প্রসিদ্ধে।হ (হতে পারে না।)] 

তুমি শান্্ুবিধিসম্মত (নিদিষ্ট) কর্ম করো, কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করলে 
তোমার শরীর নির্বাহ হতে পারে লা ॥ ৮ ॥ 


বাখ্যা_ 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম'_ শাস্তুবিহিত এবং “কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ’_ এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 
নিয়ত_দুই প্রকার কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। | (অর্জুনের প্রশ্নে) উল্লিখিত “জ্যায়সী” পদটির উত্তর 
বিহিত কর্মের তাৎপর্য হন্_সা চাবে শান্ত কথিত | ভগবান “জ্যায়ঃ” পদের দ্বারা দিয়েছেন। সেপানে অর্জুন 
আজ্ঞাকূপ কর্ম, যেমন ব্রত-উপবাস-উপাসনা ইত্যাদি। | প্রশ্ন করে আপনি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানকেই 
এই বিহিত কর্মগুলি সপ্পূর্ণজূপে করা একজন ব্যক্তির | শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে আমাকে এই ঘোর 
পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু নিষিদ্ধ কর্মগুলি পরিত্যাগ করা কেন নিয়োজিত করছেন ?' তার উপ্রে ভগবান 
সহজ্। বিহিত কর্ম না করলে তো দোষ হয় না, যতটা জাভ ; বলেছেন, “কর্ম না করার থেকে কর্ম করাকেই আমি শ্রেষ্ট 
হয় নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করলে ; যেমন মিথ্যা কথা না | বলে মনে করি।' এইরূপ অর্জুনের যুক্তি ছিল যুদ্ধরূপ 
বলা, চুরি না করা, হিংসা না করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মগুলি | ঘোর কর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়ার এবং ভগবানের মত ছিল 
ত্যাগ করলে বিহিত কর্ম স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। | অর্জুনকে যুন্ধরাপ নিয়ত কর্মে প্রবৃন্ত করানো। সেই জন্য 
নিয়ত কর্মের তাৎপর্য হশ-_বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং | অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, *দোষযুক্ত হলেও 
পরিষ্ছিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্যকর্ম ; যেমন খাদা গ্রহণ | সহজ (নিয়ত) কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়'_“সহজং 
করা, বাবলা করা, গৃহ নির্বাণ, পথত্রান্ত ব্যক্তিকে সঠিক কর্ম কৌন্তেয় সদোযনপি ন ভাজে? (১৮।৪৮)। কারণ 
পথ দেখানো ইত্যাদি। এটি পরিত্যাগ করলে দোষ হয় এবং কর্মগুলির সঙ্গেও 

কর্মযোগের দৃষ্টিতে বর্ণ-ধর্ম অনুকূল যে শাস্তুবিহিত | সম্পর্ক টিকে থাকে। সুতরাং কর্ম তাগ অপেক্ষা নিয়ত 
কবাকর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় তা নিষ্ঠুর বা সৌম্য যাই হোক, | কর্ম করাই শ্রেষ্ট। আর আসন্ডিবজিতি হয়ে কর্ম করা তো 
সেগুলি নিয়ত কর্ম। এখানে ‘নিয়তং কুরু কর্ম” পদটির  শ্রেষ্ঠতর বলে মানা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা কর্মগুলির 
দ্বারা ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম : সঙ্গে সর্বতোভ্যবে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। সুতরাং ভগবান 
হওয়ার জনা নিন্ধ বর্ণ-ধর্ম অনুযন্লরী দ্বারা প্রাপ্ত 
যুদ্ধ করাই হল তোমার কর্ম (১৮।৪৩)। 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধবা'প হিংসাগ্মক কর্ম নিষ্ঠুর বলে ননে 
হলেও নি্টুর নয়, বরং তার পক্ষে এটি নিয়ত কমই।  কর্মযোগে *কর্ম জায়ো হ্যকর্মণঃ’ ভগবানের এটি 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, 'সুধর্মের দিকে দৃষ্টি হল প্রধান সিদ্ধান্ত। এটিকেই ভগবান 'মা তে 
রেখে যুদ্ধ করাও তোমার পক্ষে নিয়ত কর্ম'__'স্বধর্মমপি সঙ্গোহস্তুকর্মণি' (গীতা ২।৪৭) পদটির ছারা স্পষ্টভাবে 
ঢাবেক্ষা ন বিকল্পিতুমর্হসি’ (২।৩১)। প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম বলেছেন, *হে অর্জুন ! কর্ম না করাতে যেন তোমার 
এবং নিয়ত কর্ম দুই-ই এক। দুর্যোধনাদির জন্যও যদিও আসক্তি না জল্মায়। কারণ কর্তবাকর্সে অমনোযোগী 
বর্ণ ধর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম: কিন্ত এটি অন্যায়যুক্ত হওয়ায় | বাক্তি গ্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রাতে নিজ অমূল্য সময় বাঘ 
নিয়ত কর্মের থেকে আলাদা। কারণ এরা যুদ্ধ করে| করে অথবা শাস্তুবিরুদ্ধ কর্মাদি করে যাতে তার পতন 
অন্যায়ভাবে রাজা নিতে চাইছে। সুতরাং তাদের | ঘটে। 
কাছে এটি নিয়ত বা ধর্মযুক্ক কর্ম নয়। | কর্থকে শ্ব্ূপত পরিত্যাগ করার থেকে কর্ম ছারা 
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কর্মের সঙ্গে সন্বগ্ধ-বিচ্ছেদ করাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কামনা, 
বাসনা, ফলাকাক্ক্ষা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদিই কর্মের সঙ্গে 
সম্পক্যুক্ত করে দেয়, তা মানুষ কর্ণ করুক আর নাই 
করুক। কামনাদি আগের উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মযোগের 
আচরণ কবলে কামনা ইত্যাদি অতি সহজ্দেই পরিত্যক্ত 
হয়। 

'শরীরমাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ'__ অর্জনের 
মনে হয়েছিল যে কর্ম না করলে স্বতঃই কর্মের সঙ্গে 
সম্পর্ক হের হয়ে যায়। সেইজনা ভগবান নানা যুক্তির 
কর্ম করার প্রেরণা ছি 


বলছেন, ৫ &' 
কথা বাদ দাও, কমন করলে তোমার শরীরানির্বাহ 
(জানাহার আদি) পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়বে।* 

যেমন বিবেক সহযোগে সংসারের থেকে 
হয় তেমনি কৰ্মযোগে কতবাকর্ম ঠিকভাবে 
লৈ সংসার থেকে সঙ্নগা-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। 
সুতরাং জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগকে কোনও ভাবেই 
ছোট বলে মনে করা উচিত নয়। কর্মযোগী তার শরীরকে 
এই জগতের বন্ত মনে করে সংসারের সেবায় তাকে 
নিয়োজিত করেন অর্থাৎ শরীরের ওপর তার কোনো 


নিজন্ববোধ থাকে না। তিনি স্থল, সৃক্্ম এবং কারণ দেহের | 
এক ক্রমশ স্কুল, সৃক্ম এবং কারণরুপ সংসারের মধ্যে 
বিস্তার করেন, যেমন জ্ঞানযোগী ব্রহ্ষের সঙ্গে এক্যবোধ 
অনুভব করেন। এইরূপ কমযোগী জড়তত্তের সঙ্গে উকা 


সাধন-সন্বক্ধীয় মর্মকথা 
র্মে অরুচি হয়েছিল অর্থাৎ তা 
করার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। শুধু অর্জুনই নয়, প্রত্যুত 
পারমাথিক পথে বিচরণকারী অন্যান্য সাংকেরাও প্রায়শ 
এই ব্যাপারে ভুল করে থাকেন। যদিও তাদের সাধন- 
ভজন করারই ইচ্ছা থাকে এবং তা করেও থাকেন তবুও 
তাঁরা নিজেদের পছন্দ মতো পরিস্থিতি, অনুকূলতা এবং 
সুগবুদ্ধিও বজায় রাখেন যা তাদের সাধনায় বিরাট বাধা। 
যে সাধক তত্বপ্রাপ্তির পথে সুগমতার ইচ্ছা করেন 
এবং তা শী লাভ করতে চান তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখেরই 
অনুরাগী, সাধনপ্রেমী নন। যিনি সহজভাবে তর্বপ্রাপ্তি 


| করতে চান, তাকে কঠোরতা সহ্য করতে হয় 
শী তন্তপ্রাপ্তির আশা করেন তাকে বিলস্থ সইতেই হয়। 
কারণ সহজভাবে এবং শীঘ্র পাবার চেষ্টায় সাধকের দৃষ্টি 
সাধনার” না থেকে "ফলের" দিকে থাকে, যাতে 
| সাধনে বিন ঘটে এবং সাধা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। যার 
উদ্দেশা দৃঢ় থাকে যে, “যেমন ভাবেই হোক, আমাকে 
তন্বলাভ করতেই হবে’, তার দৃষ্টি সহজনপণ বা ক্রুততার 
দিকে থাকে না। তৎপর মন্থী বান্তি যখন নিজ উদ্দেশা 
পূর্তির জনা তৎপর হন তখন তিনি নিজের সুখ-দুঃখের 
দিকে নর পযন্ত দেন না_ “মনন্থী কার্যার্থী ন গণয়তি 
দুঃখং ন চ সুখম্‌’ (ভর্তৃহরিনীতিশতক)। সাধকদের আর 
১৬৬ লোভী বাক্তিও কষ্টের দিকে তাকায় না। 
প্রায়শ দেখা যায় যে, ঘৰ্মাক্ত কলেবর বা তৃষ্ণার্ত বাক্তির 
শৌচকাযে যাওয়ার জনন বিশেষ তাগিদ থাকলেও যদি পণ্য 
ভ্রব্য বিক্রির তথা অর্থাগমের বিশেষ সুযোগ আসে, তবে 
সে পূর্বোক্ত সব কষ্ট সহ্য করে যায়। লোভী ব্যবসায়ীর 
মতো সাধাকেরও সাধ্যের ওপর নিষ্ঠা হওয়া উচিত। সাধ্য 
প্রাপ্তি না করা পর্যন্ত তিনি যেন শাস্টি না পান, জীবন যেন 
তার কাছে ভারস্বরূপ মনে হয়, খাওয়াদাওয়া, আবান 
ইত্যাদি কিছুই যেন ভালো না লাগে এবং হৃদয়ে সাধনের 
জন্য শ্রদ্ধা এবং তৎপরতা যেন বজায় থাকে। সাধ্য প্রাপ্তির 
উৎকণ্ঠা থাকায় বিলম্ব অসহ্য মনে হয়, কিন্তু তা শীঘ্র লাভ 
হোক-_এমন আকাঙ্া হয় লা 

উৎকণ্ঠা এক ব্যাপার এবং শীঘ্র পাবার আশা অনা 
ব্যাপাব। আসক্তিযুক্ত সাধন-ভজনকারী সাধক সাধনাতে 
সুখভোগ করে থাকেন কিন্তু তাতে বিলম্ব হলে বা 
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তিনি ক্রোধান্বিত হন এবং 
সাধনার দোষ দেখেন। কিন্তু শ্রদ্ধা এবং প্রেমযুক্ত 
সাধনকারী সাধক সাধনে বিলগ্ব হলে বা প্রতিবন্ধকতা 
এলে আ্তভাবে ক্রন্দন করেন এবং সার উৎকণ্ঠা আরও 
বেড়ে যায়। ক্ষিপ্রতা এবং উৎকষ্ঠাতে এই পার্থকা 
লক্ষণীয়। ক্ষিপ্রতায় সাধকের সুখ-সুবিধার এই ভাব 
বিবাজ করে যে, তত্বপ্রাপ্তি তাড়াতাড়ি হলে পরে আরাম 
করা যাবে। এইরূপ ফলের দিকে দৃষ্টি থাকায় সাধনে 
শ্রদ্ধাভাব কমে যায়। কিন্তু উৎকণ্ঠাতে সাধক তার 
সাধনকেই আরাম ভেবে মনে করেন যে, সাধন-ভজন 
ছাড়া আর করার কীই বা আছে ? এর চেয়ে ভালো কাজ 
আর কী আছে যে করব ? সুতরাং সাধনই করা উচিত, তা 
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সে সহজভাবে বা কঠিনভাবে যাই হোক কিংবা শীঘ্র বা | তত ন নারদ কর উপপেনু। 
বিলস্বেই খটুক। এইজ্জনা তার সম্পূর্ণ শক্তি আপু কহহি সত বাল মহেসু ৷৷ 


করেন। কিছু যারা গীগ্র সিদ্ধিলাভ আশা করে, তাদের | মাতা পা্বতীর ভাবেতে শীগ্রতার 

সাধ্য প্রাপ্তিতে নিলন্ব ঘটলে তারা নিরাশও হয়ে যেতে | সাধনায় সাধোর থেকেও বেশি শ্রদ্ধা দেখানো 

পারে। সুতরাং সাধকের উচিত সাধোর থেকেও সাধনে | এই শ্লোকটিতে ভগবান অর্জুনকে 

অধিক মনোযোগ প্রদান করা। যেমন মাতা পার্বতী | সাধকদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে তাদের নিজ 

বলেছেন এবং সুখবুদ্ধি ( যেটি সাধনের প্রধান বাধা) পাতা" 
জন্ম কোটি লগি রগর হমারী। অত্রান্ত তৎপরতার সঙ্গে কর্তবাকর্ম করায় ম 
বর সমু ন ত রহউ কুআরী করা উচিত। 


সাধনে নিয়োজিত হয়, যাতে তিনি শীঘ্রই তত্ব ন রী 


কর্মসম্নযাসাৎ কর্মযোগোবিশিষ্যাতো (গীতা ৪1২)। তাহ ভগবান উপস্থিত প্রকরণটিতে নিষ্কামভাবে কম করার শপে 
বিশেষ জোর দিয়েছেন। 


সস সক 


সহা আগের প্লোকাটিতো ভগবান কমা না করলে সরীর-নিবক্চ করা যায় না, সো কথা বলেছেন। এর ভাবা 
এমানিত হয় যে কানা করা হাই এয়োজন। কিছু কম কিরে তো মানুষ আবন্ধ হয় 'ক্মাণা বথাতে জন: , তাহলে এই 
বাজনা হতো পাবার জনা মানবের কী করা উচিত ভগবান পরবতী রোকে তা জানাচ্ছেন 


যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯ ॥ 

[যন্ধার্থাৎ (যজের উদ্দেশ্যে করা) ; কর্মণই (কর্ম গুলি) ; অনাত্র (অন্য) ; অয়ম্‌ লোকঃ ( লোকসকল) ; কর্মবন্ধনঃ (কর্মে 
আবদ্ধ হয়) ; কৌস্বেয় ( ছে কুম্বীনন্দন !) ; মুক্তসঙ্গঃ (আসন্ডিবর্জিতি হয়ে) ; তদর্থম্‌ (যজের উদ্দেশ্য) ; কর্ম (কর্তবা- 
কর্ম) ; সমাচর (করো।)] 

যজ্ঞের (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি ব্যতিরেকে অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) করলে 
মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়, সেইজন্য হে কুষ্টীনন্দন ! তুমি আসক্তিবৰ্জিত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম 
করো ॥৯॥ 

ব্যাখ্যা__“যলার্থাৎ কর্মপোহনাত্র'_-গীতা অনুযায়ী ৷ সঞ্চিত কর্মসমূহকেও বিনষ্ট করে। 
কর্তব্যমাত্রই ‘যজ্ঞ’ । যঞ্জ, দান, তপস্যা, হোম, মানুষের স্থিতি হয় প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশা অনুযায়ী, 
ভ্রমণ, ব্রত, বেদাধ্যায়ন ইত্যাদি সমন্ত শারীরিক, | ক্রিয়া অনুযায়ী নয়। ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্থ 
বাবহারিক এবং পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিকেই যজ্ঞ বলা হয়। | উপারডনি ; সুতরাং তার বাস্তবে স্থিতি অর্থেই থাকে এবং 
কর্তব্য মনে করে ব্যবসায়, চাকুরি, অধ্যায়ন, অধ্যাপনা, দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বৃত্তি অর্থের দিকে চলে 
ইত্যাদি শানজুবিহিত কর্ম করার নামও যজ্ঞ । অপরের সুখের যায়। তেমনি যজ্্ার্থ কর্ম করার কালে কর্মযোগীর স্থিতি, 
জন্য বা তাদের হিতের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় সেনুলি তীর উদ্দেশ্য পরমাত্মাতেই থাকে এবং কর্ম সমাপ্ত হলেই 
সবই যন্তাৰ্থ কর্ম। য্ার্থ কর্ম করলে আসক্তি খুব শীঘুই দূর তাঁর বৃত্তি পরমাত্মার দিকে চলে যায়। 
হয এবং কর্মযোগীর সমগ্র কর্ম বিনষ্ট হয় (গীতা ৪1২৩), সমস্ত বর্ণের লোকেরহ পৃথক পৃথক কর্ম থাকে। একটি 
অর্থাৎ ওই কর্মগুলি নিজে তো বন্ধনকারক হয়ই না বরং | বর্ণের লোকের কাছে যেটি স্বধর্ম, অনা বর্ণের লোকের 
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কাছে সেটি (বিহিত ক না হওয়ায়) পরধর্ম অথাৎ অন্যায় 
কর্ম রূপে প্রতিভাত হয় ; যেমন- ব্রাহ্মণের নিকট ভিক্ষা 
দ্বারা জ্রীবিকা-নির্বাহ স্বধর্ম হলেও কষত্রিয়ের কাছে এটি 
পরধর্ম। এহরূপ নিষ্ধামভাকে কর্তব্যকর্ণ করা মানুষের 
স্বর্ন এবং সকামভাব নিয়ে কর্ম করা হল পরধর্ম। 
যতপ্রকার সকাম এবং নিষিদ্ধ কর্ম আছে তা সবই ‘অন্যত্র 
কর্মের' শ্রেণীভুন্। নিজ সুখ-নান-অহংকার-আরাম 
ইত্যাদির জানা যে সব কর্ম করা হয় সেগুলি সমস্তই 
*অনাত্ত ক্ম’''৷। সুতরাং ক্ষুল্র বা বৃহৎ যেরূপ কমই করা 
কেন, তাতে সাধকের সাবধান থাকতে হয়, যেন 
কোনো স্থার্থভাবনায় চালিত হয়ে সেই কর্ম না করতে হয়। 


অতিথি এলে যদি তাকে কেউ “আসুন, 
বসুন" ইত্যাদি শ্রদ্ধামূলক শব্দে আপ্যায়ন করে এবং 
অন্তরে নিজের মধ্যে ভালো মানুষের অভিমান আরোপ 
করে অথবা “এরূপ করলে অতিথির ওপর আমার প্রভাব 
ভালো হবে” এই দৃষ্টিভঙ্গি গোষণ করে তাহলে স্ার্থভাব 
সুপ্ত থাকায়, এটি ‘অন্যত্র কৰ্ম" কূপে বিবেচিত হয়, 
যজ্ঞার্থ কর্ম রূপে নয়। 

২) সংসঙ্গ, সভা ইত্যাদিতে যদি কোনো বাক্ত প্রশ্ন 
কলার সময় ননে এইভাব রাখেন যে বন্তা এরং শ্রোতাগণ 
তার সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করবেন এবং তাদের 
ওপর প্রশ্নকারীর ভালো প্রভাব পড়বে তবে এটিও “অনাত্র 
কম" রূপে বিবেচিত হয়, যন্ঞার্থ কর্ম কূপে 

অপাৎ সাধকের স্বার্থ, কামনা ইত্যাদি ভাব পরিত্যাগ 
করে কর্ম করা উচিত। কর্ম নিষিদ্ধ নয়, নিষিদ্ধ হল 
সকানভাব। 

সাধকের ভোগাকাঙক্ষা এবং এশ্বর্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনো 
কর্ম কলা উচিত নয় কারণ ওরাপ বুদ্ধিতে ডোগাসন্তি এবং 
কামনা থাকে, যার ফলে কর্মযোগের আচরণ পালিত হতে 
পারে না। নির্বাহ-বুদ্ধিতে কর্ম করলেও বাঁচার আগ্রহ 
থাকে। সুতরাং নির্বাহ-বুদ্ধিও পরিত্যাজ্য। সাধকের 
কেবলমাত্র সাধন -বুদ্ধিতেই সমস্ত কম করা উচিত। তিনিই 


সাধক ধিনি নিজ মুক্তির জন্যও কর্ম না 
করে শুধুমাত্র অনোর হিতের জলা কর্ম করেন। কারণ 


নয়। অনোর হিতেই নিজের হিত। 
অপরের হিতে? থেকে নিক্ম-হিতকে পৃথক করে দেখা 
ভুল। সেইজন লৌকিক এবং শান্ধীয় যে কর্মই করা হোক, 
তা সবহ শুধুমাত্র লোক-হিতার্গে করা উচিত। 

নি সুখ বা হিতের জনা কর্ম করলে তা বন্ধনকারক 
হয়। শুধু নিজ হিতের দিকেই দৃষ্টি রাখলে বাক্তিহ-ভাব 
বঙ্জায় খাকে। সেইজন্য অনা কাজ তো নিশ্চয়ই, জগ- 
চিন্তা-ধ্যান-সনাধি ইত্যাদি কম লোকহিতার্থে করা 
উচ্তি। তাৎপর্য এই যে, স্থল, সুষ্কম এবং কারণ, এই তিন 
শবীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়া জশৎসংসারের জনাহ যেন করা 
হয়, নিজের জন্য নয়। “কম” জশহসংসারের জনা এবং 
সংসার থেকে সম্বন্ধ ছেদ হলে পরমাস্মার সঙ্গে যোগ? 
নিজের জনা। এরই নাম কর্মযোগ। 

লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ'  কর্তব্যকর্ম (যজ্ঞ) করার 
অধিলার প্রধানত মানুষেরই থাকে। ভগবান পরে এর 
বৰ্ণনা সৃষ্টিচক্রের প্রসঙ্গে ৪ (৩1১৪-১৬) করেছেন। যার 
উদ্দেশা থাকে প্রাধীমাত্রেরষ্ট হিত করা, তাদের সুখী করা, 
তার দ্বারাই কর্ঠবাকর্ম সাধিত হয়। মানুষ যখন অন্যের 
হিতাথে কর্ম না করে শুধু নিজের সুখের ছনা কর্ম কবে, 
তখন সে আবদ্ধ হয়ে যায়। 

আসক্তি এবং স্থার্থযুক্র হয়ে কর্ম করাই বন্ধনের 
কারণ। আসক্তি এবং স্বার্থ না থাকলে স্বতঃই অপরের 
হিতাে কর্ম করা হয়ে থাকে। ভাবের দ্বারাই বন্ধন হয়, 
ক্রিয়ার দ্বারা নয়। মানুষের বন্ধনের কারণ কর্ম নয়, বরং 
কর্মের মধ্যে সে যে আসক্তি ও স্থার্থভাব রাখে তার দ্বারাই 
সে আবদ্ধ হয়। 

“তদর্থং কর্ম কৌন্ছেয় ঘুক্তসঙ্গঃ সমাচর’_ এখানে 
ভগবানের 'মুক্তসঙ্গঃ' পদটি বলার তাৎপর্য এই যে কর্মে 
ব্য পদার্থে অথবা যা দ্বারা কর্ম করা হয়, সেই শরীর-মন- 
বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমতা-আসক্তি হওয়াই বন্ধনের কারণ। 
মমতা-আসক্তি থাকলে কর্ত্ব্যকর্মও স্বাভাবিক বা 
ক্রটিহীন হয় না। মমতা-আসক্তি না থাকলে পর-হিতের 
জনা করা কর্ত্ব্যকর্মের আচরণ স্বতঃসক্ফুর্ত হয় এবং যদি 


নিজের জনা কম করলে সকামভাব থাকে এবং সকামভাব থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে 


লাধক-সন্ভীবলী 


কর্তবাকর্ণ প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাহলে স্বতঃই 


নিবিকল্পতায়, স্গাপে স্থিতি হয়। পরিণামে সাধন নিরন্তর | 


হয় এবং কখনো সাধনবিহীন অবস্থা হয় না। 

আলসা এবং গ্রমাদের জনা নিয়তকর্ম পরিত্যাগ 
করাকে ‘তামস আগ’ বলা হয় (শীতা ১৮৭), যার ফল 
হয় মৃঢ়তা অথাৎ মুচযোনিপ্রাপ্তি_-'আজ্ঞানং তমসঃ 
ফলম্‌? (গীতা ১৪।১৬)। কর্মকে দুঃখদায়ক মনে করে 
পরিত্যাগ করাকে 'রাজস আগ” বলা হয় (নীতা ১৮1৮) 
যার ফল দুঃখপ্রাপ্তি'রজসন্ত ফলং দুঃখম’ (গীতা 
১৪1১৬)। সেইজন্য ভগবান এখানে অর্জুনকে কর্ম ভাঙ্গ 
করার কথা বলেননি, বরং স্বার্থ, নমহ, ফলাসক্তি, 
কামনা, বাসনা, পক্ষপাত ইত্যাদি বহিত হয়ে শাস্তুবিধি 
অনুযায়ী সুচারুভাবে উৎসাহপূর্বক কর্তব্যকর্ম পালনের 
নির্দেশ দিয়েছেন। একেই “সাত্বিক ত্যাগ” বলা হয় (গীতা 
১৮1৯)। ভগবান স্বয়ং পরে একথা বলেছেন, “আমার 
করার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবুও আমি 
সতর্কতাপূর্বক কর্মানুষ্ঠান করি’ (গীতা ৩।২২-২৩)। 

কর্তব্যকর্ম উত্তমরূপে পালন করায় দুটি কারণে 
শিথিলতা আসে--১) মানুষের স্বভাব হল যে, সে আগে 
ফল কামনা করে তবেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যখন সে দেখে যে 
কমযোগ অনুযায়ী ফলের কামনা বাখা উচিত নয়, তখন 


সে চিন্তা করে, “তবে কর্ম করব কেন ?? (২) কর্ম শুরু | 


করার পর যখন সে বুঝতে পারে যে এর বিপরীত ফল 
হবে, তখন সে ভাবে, “আমি তো উত্তম কর্মই করেছি, 
তার ফল যদি বিপরীত হয়, তাহলে আর কর্ম করবই বা 
কেন?” 

কর্মযোগীর কোনো কামনা থাকে না বা তিনি 
কোনও বিনাশশীল ফলও আশা করেন না, তিনি 
সংসারের হিতার্থে কর্তব্যকর্মশুলি করে থাকেন মান্র। 
অতএব উপরের দুটি কারণে তীর কর্তব্যকর্মে কোনো 
শৈথিলা আসতে পারে না। 


মর্মকথা 


মানুষের প্রায়শ এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, সে যে 
কর্মের নিজ স্বার্থ দেখতে পায়, সেই কর্ম অতান্ত 
তৎপরতার সঙ্গে করে কিন্তু সেই কর্মটি তার পক্ষে বন্ধনের 
কারণ হয়ে দীডায়। এই বন্ধন হতে মুক্তি পাবার জনা তার 
কর্মযোগের আচরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। 

কর্মযোগে সমস্ত কর্মই অপরের জন্য কনা হয়, নিজের 
জন্য কখনো নয়। অপর কারা ?--এটা বোকা অতান্ত 
জরুরি। নিজ শরীর ব্যতিরেকে অন্য প্রাণী বা পদার্থ তো 
ছিন্ন বটেই, কিন্তু নিক্দের বলে এই যে স্থূলশরীর, 
সৃক্মশরীর (ইন্টিয়-মন-বুদ্ধি-প্রাণ) এবং কারণশহীর 
(যাতে *আমিহ' ভাব পোষণ করা হয়) তাও স্বয়ং-এর 
থেকে পৃথক!) । কারণ স্বরূপ (ভীবাস্া) হল চেতন 
পরমাস্মার অংশ এবং শরীরাদি অন্য যা কিছু তা সব জড় 
প্রকৃতির অংশ, সমস্ত ্রিয়াগুলিই জড়ে এবং জড়ের জন্য 
হয়ে যায়। চেতন বা চেতনের জনা কনো কোনো ক্রিয়া 
হয় না। সুতরাং 'করা' নিজের জনা করাই যায় না, 
কখনো হয়লি এবং হওয়া সম্ভব নয়। তকে জগৎ- 
সংসারের সঙ্গে মিভিত হয়ে শরীরাদি জড় পদার্থকে যতটা 
অংশে চেতন ‘আমি’, "আমার" এবং “আমার জন্য 
বলে মেনে নেয়, সেই অংশটিতে তার স্বভাবে ‘নিজের 
জন্য" করা হয়। অতএর অপরের জনা কর্ম করলে 
মমন্বোধ ও আসক্তি সহজেই দূর হয় 

শারীরিক অবস্কা (বালা, যৌবন ইত্যাদি) পরিবর্তনেন্ড 
প্রাণীমাত্রেরই ‘আমি সে-ই’ এইরূপে আপন এক স্থির 
সন্তার অনুভব হয়। এই অপরিবর্তনশীল সস্তার (নিজস্ব 


স্ব ) পরমাত্মতব্বের সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ এক্য থাকে 
এবং পরিবর্তনশীল শরীর, ইন্দরিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির 


জগহসংসারের সঙ্গে স্বতঃই এক থাকে। আমাদের দ্থারা 
যে সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হয় তা সবই শরীর, ইন্দিয়াদির ছারা 


‘*/সংসাৱ যেমন ‘অন্য’, তেমনি শরীর-ইন্দরিযাদি-মন-বুদ্ধিও “অনা" অর্গাং অপর। সুতরাং কর্মযোগী এগুলিকে নিজের 
মনে না করেও এগুলির পরিচর্যা করেন। শরীরকে নিদ্রালু, অলস, প্রমাদী, নিশ্ধরমা এবং ভোগী হতে না দেওয়াই ‘শরীরের' 
সেবা। ইন্দিযগুলিকে সাংসারিক ভোগে লা লাগানোই হল প্রিয় গুলি" পরিচর্ম।। মনঝে। বারো অহিত-চিন্তা, বিষয়-চিন্তা বা 
অর্থহীন চিন্তায় ব্যাপৃত হতে না দেওয়াই হল ‘মনে 'র পরিচর্য্য।বুদ্ধিকে অনোব কর্তব্য বিচার করতে না দেওয়া, অপবে কী কবছে 
বা করছে না---এইসব ভাবতে না দেওয়াই হল বুদ্ধির পরিচর্যা প্রকৃতপক্ষে শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন এবং বুদ্ধিতে মনরবোধ 5 
আসক্তি না রাখাই হল এগুলির প্রকৃত *সেবা?। 


সম্পর্ক থাকে উকাতি | 
ভিজনিত পদার্থের এ সৎ (নিজ স্থরাপ)-ও 
সঙ্গ নয়' সেইজন। শরীরে চাহায়া ছাড়া আমরা কো সঙ্বল্ধ নেই, সেইজনা নিজস্ব এবং 
(ক্রিয়া করতে সক্ষম নই। এর দা নিশ্চিতরূপে প্রদা জের জনা কিছুই নেহ। শ্রী ইত্যাদির গাহ্াযা ছু 
নাদের নিভের জন্য কিহুই করার নেই, যা তিছু le আমর কিছু করতে সম্ষষণ লই, ভাই নিজে 
কর্তব্য সবই জগঞ্সংসারের জন্য। কারণ ‘করা’ তার । খরার নেছ। জের দা 
জা, যে সয় করতে >ক্ষম। যে কুয়ং কিছু তি হয় লা এবং খপ: 
“করা'র হিধানহ বেই। খা ৷ আসলে নিহ্ধের জন্য কিছুই 


“কিল্লা জগখনদসারেরই নিজের ক্ষন্য করলেই 
মানুষ বর্ম দ্বাবা আবন্ধ হয় _ ‘খজ্াৰ্থাৎ কর্মচণ'হন্যত্ 


লোকোহমং কর্মৰন্দনঃ' 


(সেটি বাস্তব সা), পরানের সংক্গার ঘখবাে 
পের সদকা পাওয়া নায়, আর যদি 


ভগবাশেন গতি প্রেম উৰয় হয়। 


এষ কর্ম কলে পারছ হয় লা, শ্রত্যুত 'অনা্র কর্ম" করলে অথাৎ নিজেণ করনা কম কগঙ্গে 
৩)/অভএক “যিঞ্জা্থাৎ কর্মোহন্যত্র লোক্োহরং কর্মবন্ধ-ণ$' পদটি তাৎগর্ম হুল 
জন্য ফি কর! উটিত নয় 


হতে সক্ষম হয, যখণ সে জগৎসংসার প্রাপ্ত শরীর, বস্তু, যোগ তা এবং 
য়ে এবং টি কোনো আশা না করে । আমর প্রকৃত 
স্মধি।ণতা 
গর। সংসার সঙ্গে 


সম্পর্ক বচ্ছিম করার জনা আমাদের 


কচ এন এ 


তথ এই রন ফেণে 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ লৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
আনেন প্রসবিঘধধমেষ  বোহস্রিষ্টকামধুক্‌॥ ১০ ॥ 


দেবান্‌ ভাবয়ত্রানেন ভে দেবা ভাবযন্ত্র বঃ। 

পর্স্পরহ প্রেয়ঃ পরমবাঙ্মাথ | ১৯ | 
[প্রজালহি (৫ পতি গঙ্গা); পুলা (সৃষ্টির অণ্ড); লহমজ্ঞাহ ( 

"আনেন (এই তৰা দ্বগা) 


মকর বিখান সহ) ১ প্রজাত (প্র) ; সুই (গুটি 
[ল্ষাষম্‌ (সকলের সমু রো) : এখস (এন) ১ বং 
হাক) : অনেন [এই কতন্যক* জার ) দেবান্‌ 
দেব) ভালন্ত (নালোহথ- 
কথ) 


কমন); পরতপরম পবল্পবেগ) ) বয্ (সেংলংনাহ ছায়া) (পরম (পম) : গে 
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মানুষকে) বলেছিলেন যে, তোমরা এই কর্তব্য (যজ্ঞ) দ্বারা সকলের সমৃদ্ধি করো এবং এই কর্তবারূপ যজ্ঞ 
তোমাদের কর্তব্য পালনের অভীষ্ট সামগ্রী প্রদানকারী হোক। এই কর্তবাকর্ম (যন্ঞ) দ্বারা তোমরা 
দেবতাগণের সংবর্ধন করো এবং দেবতাগণও তাদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোম়য়ন (সংবর্ধন) করুন। 


এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে ॥ ১০-১১ ॥ 


ব্যাখা--“সহযজ্রাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট পুরোবাচ প্রজাপতি 
_ব্ৰহ্মা প্র্জা (সৃষ্টি)র রচয়িতা এবং তার প্রভু তাই নিছ 
কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রজাদের রক্ষা এবং 
তাদের কল্যাণের চিন্তাও করে থাকেন। কারণ যিনি-যেটি 
সৃষ্টি করেন, সেটি রক্ষা করাও তার কর্তব্য হয়ে থাকে। 
বর্ষা প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে তার রক্ষায় তৎপর থাকেন এবং 
সর্বদা তার হিতের কথা চিন্তা করেন। সেইজন্য ঠাকে 
“প্রজাপতি বলা হয়। 

সৃষ্টি অর্থাৎ সর্গের (কল্পে) প্রারপ্তে ব্রহ্মা করব্যকর্ম 
করার যোগ্যতা এবং বিবেক-বুদ্ধিসহ মনুষ্য জাতির সৃষ্টি 
করেন'*!। অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগো 
কল্যাণ হয়। তাই ব্ৰহ্মা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির 
সদুপযোগ করার প্রেরণায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। 

সৎ-অসৎ-এর বিচার করায় অসমর্থ পশু-পক্ষী-বৃক্ষ 
ইত্যাদির দারা স্বাভাবিক পরোপকার (কর্তব্য) পালিত 
হয়। কিন্তু মানুষ ভগবৎ-কৃপায় বিশেষভাবে বিবেচনা 
করার শক্তি (বিবেক) লাভ করেছে। সূতরাং সে যদি নিজ 
নিবেচনাকে (বিবেককে) শুরুহ কোনোরূপ 
অকর্তরা না করে, তবে তার দ্বারা স্বাভারিকভাবেই 
লোক-হিতার্থ কর্ম হওয়া সম্ভব 

দেবতা, ক্ষ, পিতৃপুরুষ, মাুষ এবং অন্য (পশু, 
পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি) সমস্ত প্রাণীই হল ‘প্রজা’ । এদের ঘধো 
যোগ্যতা, অধিকার এবং সাধনের বিশেষহের জন্য অন্য 
সকল প্রাণীর পালন-পোষণের দামি মানুষের উপর 
বর্তায়। সুতরাং এইস্থলে "প্রজ্ঞা" পদটি বিশেষভাবে 
টে দেদশ্োই প্রযুক্ত হয়েছে। 
অনাদিকাল গেকে এই কর্মঘোগের অনুষ্ঠান চলে 


আসছে। চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লোকে “পুর 
পদটিতেও ভগবান বলেছেন, “যে কর্মযোশের কথ আমি 
পুনরায় বলেছি, তা বহুকাল প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।' সে 
কথাই এইস্থানেও “পুরা" পদের দ্বারা ভগবান অন্য ভঙ্গিতে 
বলছেন, ‘কেবল আমিই নই, ব্রহ্মাও সৃষ্টির আদিতে 
ক্তবাসহ প্রজ্ঞা সৃষ্টি কারে তাদের সেই কর্মযোগের আচকণ 
দৈশ দিয়েছিলেন।' অর্থাৎ এই কর্মযোগের 
(নিঃস্থার্থভাবে কবাকর্ করার) পরম্পরা অনাদিকাল 
থেকে চলে আসছে। এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। 

চতুর্থ অধ্যায়ে (চব্বিশতম থেকে ব্রিশতম শ্লোক পযন্ত) 
পরমাস্মপ্রাপ্তির যতগুলি সাধনের কথা বলা হয়েছে, তা 
সবই ‘যন্ত্র নামে অভিহিত | যেমন দ্রবাযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, 
যোগযজ্ঞ, গ্রাণায়ান ইত্যাদি। “যজ্ঞ ’ শব্দটি প্রাযশ হোন 
সম্পর্কিত ক্রিয়ার জনাই প্রসিদ্ধ ; কিছু গীতায় “যর 
শব্দটি শান্তু-বিধি দ্বারা কৃত সমন্ত বিহিত ক্রিয়াগ্ুলিরও 
বাচক। নিজ বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, জাতি, স্বভাব, দেশ, কাল 
ইত্যাদি অনুষাধী প্রাপ্ত কর্তবাকর্মুলিই “বজ্র” অন্তর্থত। 
অপরের মঙ্গল চিন্তা নিয়ে করা সমস্ত কমই “যন্ত' নামে 
অভিহিত। মানুষের দায়িস্র হচ্ছে এইরূপ যজ্ঞের (কর্তব্য) 
করা। 

“মনেন প্রসবিদাধ্বামেম বোহন্িষ্টকামবুক'"'- ব্ৰহ্মা 
সবকিছুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করো, উন্নতিতে সাহাবা 
করো। এরূপ করলে তোমরা কর্তব্যকর্ম করার উপযোগী 


অর্জুনের কর্ম না করাখ যে রূটি ছিল, তা দূর করার 
জনা ভগবান বলেছেন, "প্রজাপতি ব্রহ্মার বচন থে 


জগাবানই। (গীতা ৪1১৩ :১৭।২৩)। 
এসইষট শব্দ “যা? ধাতুর দ্বারা কৃমত্তে ‘কত’ 
ধাতুর যোগে *অণ্* প্রতায় করলে হয়, যেটি পদ 


এইখানে পুঝতে হবে যে ভগবানের নির্দেশে এবং তার শক্তিতে ব্রহ্মা পরল সৃষ্টি করেন। সুতরাং মৃল স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষে 


করলে হয়, যেটি যঞ্জের (কতবাকর্ের) বাচক এবং "কাম" শব্দটি কমু" 
(সামন্তীর) বাচক 
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(তোমার কর্তবাকর্ণ করার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অন্যের 
হিতাথে কর্তব্যকর্ম করলেই তোমার লৌকিক 
পারলৌকিক উন্নতি হওয়া সম্তব।" 

নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র কর্তবাপালনের জনা কম করলে 
মানুষ মুক্ত হয়ে যায় এবং সকামভাবে কর্ম করলে মানুষ 
বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আলোচা অধায়টিতে 
নিষ্কামভাবে করা কর্তবাকর্মের কথা আলোচিত হায়েছে। 
তাই এইস্লানে ‘ইষ্টকাম' পদটির অর্থ “ঈন্দিত ভোগ- 
সামগ্রী" (যা হল সকামভাবের সূচক) গ্রহণ করা উচিত 
বলে মনে হয় না। এখানে এই পদটির অর্থ হল যজ্ঞ 
(কর্তব্যকর্ণ) করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি*!। 

কর্মযোগী অপরের সেবা বা মঙ্গল করার জনা সর্বদা 
তৎপর থাকেন। তাই ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী অন্যের সেবা 
করার সামগ্রী, সামর্থ্য এবং শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয় 
বন্তগুলির অভাব কখনো তাঁর হয় না। সমন্ত প্রয়োজনীয় 
সামন্রী সহজেই তিনি প্রাপ্ত হতে পারেন। ব্রহ্মার বিধান | 
অনুসারে যাঁর যে বন্ধু কবাকর্ম করার জন্য প্রাপ্তিলাভ 
হয়েছে, সেগুলি কর্তবাপালন করার জনা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত 
রয়েছে। কর্তব্যপাপপন করার বস্তু কখনো স্বল্পমাত্রায় প্রাপ্তি 
হয় না। ব্রহ্মার বিধানে কখনো ক্রটি হয় লা কারণ 
কর্তব্যপালনের বিধান যখন তিনি নিশ্চিতরূপে দিয়েছেন 
তখন কর্তবাপালন করার সামন্লীও তিনিই সংগ্রহ করে 
দেন। 

মানুষের শরীর প্রকৃতপক্ষে ভোগসুখের জনা নয়__ 
“এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাই? (শ্রীরামচরিতমানস 
৭/5৬।১)। তাই *সাংসাবিক সুখভোগ করো"__এরূপ' 
নির্দেশ বা বিধান কোনো সং-শান্দ্রে নেই। সথাজও যেষন 
সুখ ভোগ করার নির্দেশ দেয় না। শান্তু এবং সমাজ 
অপরকে সুদী করার নির্দেশই দিয়ে থাকে । যেমন দেখা 


পিতা পুত্রের কাছ থেকে সেবা চেয়ে নেবেন। এইরাপ 
পুত্র, স্্রী ইত্যাদি অন্যানা সন্দ্ষের সম্পর্কেও বুঝতে 
হবে। 

কর্মযোগী সর্বদা দেওয়ার ভাবই পোষণ করেন, গ্রহণ 
করার নয়। কারণ গ্রহণের ভাবই বন্ধনকারক। গ্রহণের 
ইচ্ছে থাকলে কল্যাণপ্রাপ্তিতে বাধা আসে এবং তার সঙ্গে 
সাংসারিক বন্দসাম্রী প্রান্তিতেও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। 
প্রায় সকলেই অনুভব করে যে সংসারে যারা চাহিদা 
পোষণ করে তাদের কেউই কিছু দিতে চায় না। তাই ব্রহ্মা 
বলেছেন যে.কোনো কিছুর আশা না করে নিঃস্বার্ণভাবে 
কর্ত্ব্যপালন করলেই মানুষ নিজ উন্নতি (কল্যাণ) সাধন 
করতে সক্ষম হয়। 

“দেবান্‌ ভাবয়তানেন'_ এখানে ‘দের’ শব্দটি 
উপলক্ষ মাত্র, এই পদটিৰ দ্বারা মানুষ দেবতা, পি, 
পিতৃলোক ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদের বুঝতে হবে। কারণ 
কর্মযোগীর উদ্দেশ্য থাকে কর্তব্যকর্মের দ্বারা সমস্ত 
প্রাণীকে সুদ্বী করা। সেইজনা সকল প্রানীর উন্নতির 
জন্য মানুষকে কর্তবাকর্মজপ যন্তরপালনের আদেশ 
দিয়েছেন ভগবান ্রহ্মা। নিজ কর্তবা যথাযথ পালন করলে 
মানুষের স্বতঃই কল্যাণ সাধিত হয় (গীতা ১৮।৪৫)। 
কর্ঠব্য-পালনধাপ কর্মের পূর্ণ অধিকারী হল মানুষ। 
কারণ মানুষই স্বাধীনভাবে কর্ম করার অধিকার 
পেয়েছে। সুতরাং তাদের এই স্থাধীনতার সদ্ব্যবহার করা 
উচিত। 

‘তে দেবা ভাবযন্র বঃ'_-যেমন বৃক্ষ, 
স্বাভাবিকভাবেই ফুল ফল হয়, কিন্তু গাছে যদি সার এবং 
জল দেওয়া হয়, তাহ! 
রূপে দেখা যায়। এইরূপ পুজা-আরাধনার দ্বারা 
দেবতাদের পুষ্টি হয়, ফলে দেবতাদের কর্মনুলি 


যায়, পিতাকে বিধান দেওয়া হয়েছে যেন তিনি পুত্রের | বিশেষভাবে ন্যায়প্রদ হয়। কিছু মানুষ যখন নিজ করবা 
পালন পোষণ করেন। কিন্তু এমন বিধান দেখা যায় না যে: কমের দ্বারা দেবতাগণের পুজা-ভারাধনা না করে, তখন 


(আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন মে যজ ডিম অন্য কর্মে অর্থাৎ সকামতাবে কথা কর্ম রা মানুষ আবদ্ধ হয় এবং পরে 
অয়োদশতম হোকেও বলেছেন যে, যারা নিজেদের জনা অর্থাৎ সকামভাবে কর্ম করে তারা পাপী এবং পাপই ভক্ষণ করে। 
এইভাবে পিছনের এবং শগ্লোকণ্ডলি দেখলে দুই স্থানেই সকামডাব ত্যাগের কথা আছে দেখা যায়। সুতরাং মধ্যক্কানের 
(দশম, একাদশ ও দ্বাদশ) ক্লোকগ্রলিতেও সকামভাব ত্যাগের কথা যুক্তিসংগত মনে হয়। যদি এখানে স্ট্রকাম পদটির অর্থ 
“ঈন্পিত' বপন রা হয় তবে তা (প্রকরণ-বিরুদ্ধ হওয়ার জন্য) দৃষণীয়। কানাণ ঈক্দিত বন্র পাবার জনা যে কর্ম করা হয়, ভগবানের 
মতে সেই কর্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং “ইষ্টকাম” পদটির অর্থ হল “করবো জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল" 


শ্লোক ১০-১১] 
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দেবতাদের পৃষ্টিপ্রান্তি হয় না, এতে তাদের কর্তব্য- 
নের ঘাটতি এসে যায়। তাদের কতব্যপালনের ঘাটতি 
হওয়াতে জগতে বিপ্লব আসে অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি 
ইত্যাদি দেখা দেয়। 

“পরস্পরং ভাব্যান্তঃ'_ এই পদটিতে এই অথ প্রকাশ 
করে না যে যদি অনো আমার সেবা করে তবেই আমি তার 
সেবা করব । বরং এই অথ প্রকাশ করে যে কেউ আমার 
সেবা করুক বা না করুক, আমার কর্তব্য হল তাকে সেবা 
করা। অন্যে কী করে, কী করে না ; আমাকে সুখ দেয়, না 
দুঃখ দেয় এসব আমার দেখার দরকার নেই ; কারণ 


অপরের কর্তবোর খোঁজ যে করে সে নিজ কর্তব্য । 


হতে বিচ্যুত হয়। পরিণামে তার পতন ঘটে। অনাকে 
দিয়ে ক্তব্যপালন করানো আমার অধিকার নয়। 
সকলের হিতার্থে শুধু আমাদের নিজের নিজের 
কর্ত্ব্যপালন করতে হবে খাতে সবাই সুদ্দী হয়। সেবা 
করার সময় নিজের বুদ্ধি, সামর্থা, সময় এবং বন্থসামন্রী 
পুরোপুরিভাবে অপরের হিতার্থে নিয়োগ করা চাই 
অর্থাৎ যংকিণ্চিংও নিজের জনা অবশিষ্ট কূপে রাখা 
উচিত নয়। তাহলেই জড়ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 
হবে। 

আমাদের যত সাংসারিক সম্পর্কজনিত বাক্তি 
আছেন, যেমন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভাজ ইত্যাদি 
তাদের সকলকেই, আমাদের সেবা করা উচিত। নিজের 
সুখের জন্য এই সম্পর্ক নয়। যাঁর সঙ্গে আমাদের যেরূপ 
সম্পর্ক, সেই অনুযায়ী ডাকে সেবা করা, য্যাদা অনুসারে 
তাকে সুখী করা আমাদের কর্তব্য) তাদের থেকে কোনো 
কিছু আশা করা এবং তাদের ওপর নিজেদের অধিকার 
ফলানো মস্ত বড় ভুল। আমরা তাদের কাছে খলী এবং 
সেই খন পরিশোধের জনাই আমাদের এইস্থালে জন্ম 
হয়েছে। সুতরাং নিঃস্বাণভাবে আত্মীয়দের সেবা করে 
আমাদের খরণ পরিশোধ করা__এটি আনাদের প্রাথমিক 
অবশ্য কর্ঠনা। সেবা সকলকেই করা উচিত ; কিন্ত 
আমাদের ওপর যাঁরা নির্ভরশীল তাদের সেবা সর্বপ্রথন 
করা কর্তব্য। 

শরীর, ইন্টরিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি কিছুই 
নিঙ্ছস্থ নয় এবং নিজের জন্যও নয়_এটি হল সিদ্ধান্ত। 
সুতরাং নিচ নিজ কর্ঠব্যপালন করলে স্তঃই পরস্পরের 


উন্নতি হয়। 
কর্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধীয় মর্মকথা 


মানুষ যখন নিজ্জ কর্তব্যপালন দ্বারা অনোর অধিকার 
রক্ষা করে, তখনই কর্মযোগ্ের পালন হয়। যেমন 
মাতাপিতার সেবা করা পুত্রের কর্ঠবা এবং নাতাপিতাল তা 
প্রাণা। যেটি অপরের প্রাপা, সেটি পালন করা আমাদের 
কর্তব। সুত্ররাং প্রত্যেক বাক্তির নিজ নিজ কর্তবপালন 
দ্বারা 'অপরের প্রাপ্তির অধিকার রক্ষা করা উচিত, কিন্ত 
অনোর কর্তব্য দেখা উচিত নয়। অন্যের কর্তব্য দেশতে 
গেলে মানুষ স্বয়ং কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে । কারন অপরের 

বো লক্ষ রাখা আমাদের কর্তব্য নয়। অর্থাৎ অন্যের 
মঙ্গল করা সুচিত এটি আমাদের কর্তব্য আর র্‌ 
অধিকার। অধিকার যদিও কর্তবোরই অধীন, তবুও 
বরং নিঙ্গ অধিকার পরিত্যাগ করতে হয়। শুবু অন্যের 
অধিকার রক্ষা করার জন্য নিজ কতবাপালন করতে হয়। 
অনোর কর্তবোর দিকে লক্ষ রাখা এবং সেই অনুযায়ী 
নিজ অধিকার প্রয়োগ করা, ইহলোকে এবং পরলোকে 
মহা পতনকারক। বর্তমানে গৃহে, সমাজে যে অশান্তি, 
কলহ, সংখ দেখা যায় তার আসল কারণ হল এই যে 
সকলেই নিজ অধিকার রক্ষায় বাপত, কেউই করতব্যপালন 
করতে প্রান্থত নয । সেইঞ্জলাই ব্রহ্মা দেবগণ ও মনুষাগণকে 
উপদেশ দিয়েছেন যে পরস্পরের মঙ্গল করাই তোমাদের 
কর্ত্ব্য। 

“শ্ৰেয়ঃ পরমবান্াথ"_ প্রায়ই এইরূপ ধারণা করা 
হয়ে থাকে যে, এপানে পরম কলাপপ্রাপ্তির কথাগুলি 
অতিশয়োক্তি, কিন্ত বান্তুবিক তা নয়। যদি কারো এতে 
কোনো সংশয় থাকে তবে সে এরূপ করে নিজেই পরীক্ষা 
বন্যুতে পারে । যেমন কারো গচ্ছিত রাখা বস্ ফেরত দিয়ে 
দেবার পর আমাদের সেই বাকি ও বন্ধুর সঙ্গে কোনো 
সম্পর্ক থাকে না তেমনি সাংসারিক বস্থপুলি সংসারের 
সেবায় বায় করলে সংসার এবং সহ কন্তগুলির 
সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সংসারের সঙ্গে 
মেনে নেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিয় হলেই চিন্সয়তার অনুভব 
হয়। সুত্রাং ব্রহ্মার বচনগুলি অতিশযোক্তি মনে করা 
উচিত নয়। 

এটি একটি সিদ্ধান্ত যে মানুষ যতক্ষণ নিজের জনা কন 
করে ততক্ষণ তার কর্মের সমাপ্তি হয় না এবং 


শ্রীমদ্ভগবদগ্গীভা 


[অন্যায় ৩ 


কর্মের দ্বারা ক্রমশই আবদ্ধ হতে থাকে। সেই কীর্তিমান, 
যে নিজের জন্য কখনও কিছু করে না। নিজের জনা 
কিছু না করলে পাগাচরণও হয না। কারণ কামনার 
জানাই মানুষ পাপাচরণ করে থাকে (৩।৩৭)। সুতরাং যে 
সাধক নিজ্দ কল্যাণ চান তার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী 
ফলের ইচ্ছা এবং কামনা তাগ করে কর্তব্যকর্মগুলি 
তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত। তবেই তার স্বতঃসিদ্ধ 
কল্যাণ হয়। 

নিন কামনা পরিত্যাগ করলেই সংসারের মঙ্গল হয়। 
যে নিজ কামনা পূর্তির জন্য আসন্ডিযুক্ত হয়ে ভোগ করে 
সে নিজের পতন তো ঘটায়ই উপরম্থ যাদের এই সমস্ত 
ভোগাসামন্ত্রীর অভাব আছে তাদেরও দুঃখ দেয়। কারণ | 
অভাবপ্রস্ত মানুষের সেই ভোগাপ্রব্যের অভাবে দুঃখ 
পাওয়া স্থাভাবিক। এইভাবে সুখভোগকারী বান্তি নিজে 
হিংসা থেকে রক্ষা পায় না। অপরদিকে পারমার্থিক পথে 
যাঁরা বিচরণ করেন ভাদের দেখে অপরে স্থতঃই শান্তি 
পায় ; কারণ পারমার্িক ধনে সকলের সমান অধিকার 
থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজে কামনা- 
বাসনা ত্যাগ করে কর্তব্যপালন করতে থাকলে ব্রহ্মার 


বচন অনুসারে অবশাই তার পরম কল্যাণ হয়, এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। 

এইস্থানে পরম কল্যাপগ্রাপ্তি প্রধানত মানুষেরই 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে, দেবতাদের জনা নয়। কারণ 
দেবতাগণকে ভাদের নিজেদের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে 
সৃষ্টি করা হয়ণি। মানুষ যে সব কর্ম করে তদনুযায়ী ফল 
প্রদানের জন্য, তাদের কর্মসামগ্রীর সংস্থান করার জন্য 
এবং তাদের সুকমের ফল ভোগ করার জনাই 
দেবতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারাও যে নিষ্কানভাবে 
কর্মসামগ্রী প্রদান করেন তা নয়। দেবতার মধ্যেও যদি 
কারোর নিজ্জ কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে 
কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই অর্থাৎ যদি কোনো দেবতা নিজ 
কল্যাণ চান তবে তা তিনি পেতে পারেন। অত্যন্ত ঘোর 
পাপী ব্যক্তির যখন নিন্দ কল্যাণ করাতে কোনো বাধা 
থাকে না, তবে দেবতাগণের পক্ষে (যাঁদের পুপাযোনি 
বলাহয়) নিজের উদ্ধার করাতে অন্তরায় কেন হবে ? কিন্তু 
তা সত্বেও দেবতাদের উদ্দেশা ভোগ-বিলাসের দিকেই 
থাকে, তাই প্রায়শ তাদের মধ্যে নিজেদের কল্যাণের ইচ্ছা 
থাকে না। 


পরিশিষ্ট -ভাব_-মানবজীবন হল কর্মযোনি এবং চুরাশি লক্ষ যোলি, দেবতা, নারকীয় জীব ইত্যাদি হল 
ভোগযোনি। সকামভাবসম্প্ নাক্তিরা ভোগ করার জনাই স্বর্গে গমন করেন। সুতরাং দেবতারা নিষ্কানভাব না রেখে 
কেবলমাত্র তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অতএব এখানে কল্যাণের কথাগুলি মানুষের উদ্দেশোই বলা হয়েছে 
বলে বুঝতে হবে। 

মুক্তি হল স্বাভাবিক ব্যাপার, বন্ধনই অন্থাভাবিক। নিজ কল্যাণ করার জন্যই মনুষ্য জন্ হয়ে থাকে। তাই যারা নিজ 


ক্বাপালন করে, স্থাভাবিক ভাবেই তাদের কল্যাণ হয়__'পরস্পরং ভাবয়প্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবান্সাথ'। কল্যাণের জন্য 
নতুন কিছু করার প্রয়োন্রন নেই, বরং যে কাছ করা হয়ে থাকে, সেগুলি স্বার্থ, অহং-অত মান এবং ফলেচ্ছা পরিত্যাগ 


করে অনোর হিতার্থে করলে কল্যাণ লাভ হয়। নিষ্ঞামভাব ব্যতীত যদি নিজ কবাপালন করা হয়, তাহলে স্বর্গাদি 
পুপ্ালোকপ্রাপ্রি হয়। বড় বড় যজ্ঞ করলে যে স্ব্গপ্রাপ্তি হয়, ক্ষত্রিয় শুধুমাত্র নিজ কর্তবাকর্ম__ যুদ্ধ করেই তা প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম হয়। 

্র্গা দেবতা ও মানুষকে পরস্পরের হিত করার কথা বলেছেন, এথেকে মানুষের চার বর্ণ্রেও একে অন্যের হিত 
করার কথা বুঝে নিতে হবে। চার বর্ণের মানুষ যদি পরস্পর হিতাৰ্থে নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম করে তাহলে তারা পরম 
কলাপ লাভ করবে। 

সম্পূর্ণ জগৎ এমনভাবে সৃষ্টি যে নিজের জনা কোনো কিছুই (বপ্ বা ক্রিয়া) নয়, সবই অন্যের জন্য __ “ইদং 
ব্রক্মণে ন মম’ ৷ পতিরতা নারীর যেমন পতির জনাই পাতিরত্য, তার নিজের জন নয তরী অঙ্গ পুরুষকে সুখদান করে, 
্ত্ীলোককে নয়। পুরুষ অঙ্গ নারীকে সুখ দেয়, পুরুষকে নয়। মায়ের দুধ শিশুকে খাওয়াবার জনাই। মায়ের নিজের জন্য 
নয়। শিশুর কর্মোদাম মাকে সুখ দেয়, শিশুকে নয়। মাতা-পিতা সন্তানের জন্য আর সন্তান মাতা-পিতার জন্য। শ্রোতা 
বঞ্জার বন্ধৃতা শোনার জন্য হয় আর বক্তা শ্রোতাকে শোনানোর জনাই হন। অর্থাৎ নিজে সুখগ্রহণ না করে অপরকে সুখ 
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প্রদান করাই কর্তনা । ভোগের জন্য জশৎ সৃষ্ট হয়নি, জগৎ সৃষ্ট হয়েছে উদ্ধার 
ভাবে অনোর হিত করতে সক্ষম। তাই দেবতাদের মধোও নারদের নতো কমি হয়েছেন। 
।র দিক থেকে কারোর কোনো বাধা নেই, তা হলেও কল্যাণের প্রধান এবং স্বতঃসিদ্ধ অধিকারী হল 


প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা তো অন্যের ভালো করব, কিন্তু অন্যে যদি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার 


করে মন্দ 
বাবহার করে তাহলে 'পরম্পরং ভাবয়ন্ত' কীভাবে সিদ্ধ হয় ? তার উত্তর হল যে আমরা যদি অপরের ভালো করি 
তাহলো অনা কেউ আমাদের কিছু খারাপ করতে পারে না। তাদের কোনো সামর্থাই থাকে না আমাদের মন্দ করার যদি 
তারা তেমন কিছু করেও, তাহলে পরে তার জনা দুঃৰ পাবে, কাদবে। যদি তারা আমাদের কিছু ক্ষতি করে, তরে এনন 
কেউ হাজির হবেন মিনি আমাদের দুঃখ দূর করবেন, সহানুভূতি প্রকাশ করবেন। আসলে কোনোক্ষেত্রেই কারো ক্ষতি 
করার কথা বলা হয়নি। মানুষই ঈর্ষা পরবশ হয়ে অন্যের ক্ষতি করে। “পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' এটি হল মানবতার বালী 
এই মানবিকতা না মানুষ দুঃখ পায়। 


শু আক ক 


ইষ্টান ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈর্দন্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২ ॥ 
[যজ্ঞভাবিতাঃ (মগজ দ্বারা পুষ্ট) ; দেবাঃ, হি ( দেৱগণ) ; বঃ, ইষ্টান, ভোগান্‌ ( তোমাদের কতব্যপালনের আবশ্যক 
সামন্রী) ; দাসান্তে (প্রদান করে যাবেন) ; তৈঃ, দত্তান্‌ ( দেবতা প্রদন্ত ভোগাবন্ত) ; এভাঃ, অপ্রদায় (অন্যের সেবায় বায় না 
করে); যঃ, তুঙক্তে (থে বাক্তি উপভোগ করে) ; সঃ ( সে ব্যক্তি) ; স্তেনঃ, এব (অবশাই চোর।)] 
যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট (সংবর্ধিত) দেবগণ তোমাদের (বিনা প্রার্থনাতেই) কর্তবাকর্মের জন্য আবশ্যক সামগ্রী 
প্রদান করে যাবেন। দেবতা প্রদত্ত এই সামগ্রী অন্যের সেবায় ব্যয় না করে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে 
অবশাই চোর ॥ ১২ ॥ 


ব্যাখ্যা__“ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ ছি বো দেবা দাসান্তে বজ্র : যে, দেবতা তার অধিকার মনে করে মানুষকে প্রয়োজনীয় 
ভাবিতাঃ'_-এখানেও “ইষ্টভোগ" শব্দের অর্থ ঈন্সিত দ্রবাসামন্্রী প্রদান করেই থাকেন। মানুষের উচিত শুধু 
পদার্থ হতে পারে না। কারণ আগের (একাদশ) ক্লোকে | নিজেদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করা। 
পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবার কথা বলা হয়েছে এবং সেই “তৈৰ্দন্তানপ্ৰদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে’ ব্ৰহ্মা দেবতাদের 
হেতুই এই (দ্বাদশ) শ্লোকটি এসেছে । ভোগের ইচ্ছা থাকা উদ্দেশ্যে “তে দেবাঃ' পদটি প্রয়োগ করেছেন ; কেননা 
পর্যন্ত পরম কল্যাণ কখনো হতে পারৈ না। সুতরাং এখানে | তার সন্মুখে মানুষ ছিল, দেবতা নন এবং এইস্থলে 
নষ্টা শব্দটি *যজ্‌* ধাতুর দ্বাবা নিষ্পন্ন হওয়ায় এবং “এভা' পদটির (যা "দম" শব্দ থেকে সৃষ্ট) প্রয়োগ করা 
'ভোগ”” শব্দটির অর্থ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হওয়ায় হয়েছে যেটি সামীপ্যের দোতক। ভগবানের কাছে সবই 
উপরোক্ত পদটির অর্থ হয়__"এই দেবগণ তোমাদের যজ্ঞ । নিকটে (গীতা ৭।২৬)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এখন 
(ক্ত্ব্যকর্ম) করার প্রয়োজনীয় বন্ধুসকল দিতে | এইস্থল থেকে ভগবানের বচন আরম্ত হল। 
থাকবেন।? এখানে ছিঙক্তে* পদটির তাৎপর্য কেবলমাত্র 
এখানে ‘যজ্মভাবিতাঃ দেবাঃ” পদটির তাৎপর্য হল এই | ভোজন ক্রিয়াতে নয়। বরং শরীর-নির্বাহের সকল 


1১ উ্ পালনাভ্যাবহারয়োঃ" (সিদ্ধান্তকৌদুদী ১৫১৮)-_ভুজ' ধাতুর দুটি অর্থ হয়_-পালন এবং ভক্ষণ। এখানে 
লালন” অ্টিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। 

1০ এইসুলে অনবনাথক "ভু? ধাতু দ্বারা 
কাছে গ্রহণ করা (ব্যবহার কবা।) 


ক্ডে পদটি নিষ্পন্ন হয়। অনবন অৰ্থ হুল-_ ভক্ষণ অর্থাৎ বন্গ্ুলিকে 
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এই দেহ মাতা-পিতার থেকে পাওয়া এবং পালন- 
কর্তা তারাই। বিদ্যালাভ হয়েছে গুরুত্থানীয় ব্যক্তিদের 
কাছ থেকে। দেবগণ সকলকে কর্তবাপালনের বন্দসমূহ 
প্রদান করেন, খধিগণ প্রদান করেন জান। গিতৃবাগণ 
মানুষকে সুখ-সুবিধা গ্রহণের উপায় জানান। পশুপক্ষী, 
বক্ষলতা ইত্যাদি অনোর সুখের জনা নিজেদের সমর্পিত 
করে (যদিও তাদের এই বোধ থাকে না যে তারা কারো 
উপকার করছে, কিন্ তাদের দ্বারা স্বতঃস্ফৃর্ত উপকার হয়ে 
থাকে)। এইরূপ আমাদের যা সামগ্রী_বল, যোগ্যতা, 
পদ, অধিকার, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি আছে, তা সমস্থ 
অন্যের কাছ থেকে লাভ করা। তাই সেগুলো অপরের 
সেবায় লাগানোই উচিত 

আমাদের শরীর, ইন্ডিয়াদি, সন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত 
বিষয় জগৎসংসার থেকে সংগৃহীত। এগুলি কখনোই 
নিজস্ব নয় আর তা হতেও পারে লা। সুতরাং এগুলি 
নিজের মনে করে এগুলির দ্বারা সুখভোগ করাই বন্ধনের 
কারণ। বন্ধন থেকে যুক্তি পাবার সহজ পথ হল এই যে 
যাঁর থেকে আমরা এই বন্তগুলি পেয়েছি, এগুলি তারই 
মনে করে, ভার সেবায় নিষ্কামভাবে লাগানো। এটিই 
আমাদের পরম কর্ঠবা। 

সাধকের মনে প্রায়ই এমন ভাবের উদয় হয় যে, ‘যদি 
আমরা সংসারের সেবা করি, তবে সহ: প্রতি 
আমাদের আসক্তি আসবে এবং আমরা সংসারে আবদ্ধ 
সেবা করলে আবদ্ধ হতে হয় না বরং নিজের জন্য কিছু 
করলে তবেই আবদ্ধ হতে হয়। তাই গ্রহণ করার ভাব 


অধিক 
পরিমাণের কোনোই আবশাকতা নেই। এ বিষয়ে যুক্তি হল 
যার যতটা শক্তি থাকে, তার কাছে ততটাই আশা করা হয় 
সুতরাং ভগবান বা দেবতা তার থেকে বেশী কী করে 
আশা করবেন? 

“‘স্তেন এব সঃ'__এখানে "সঃ স্তেন’ পদটিতে 
একবচন বাবহারের তাৎপর্য এই যে, নিজ কর্ত্ৰা পালনে 
অনিচ্ছুক বান্তি অন্য সকলের প্রাপ্য সামগ্রী (অন্ন, জল, 
বস্ত্রাদি) অপরকে না দিয়ে একাই ভোগ করে, অতএব সে 
চোর পদবাচা। 

য়ে বান্তি অপরকে তার প্রাপ্য ভাগ না দিয়ে একাই 
সমস্ত ভোগ করে, সে তো চোরই । কিন্তু যে ব্যক্তি 
স্বপ্রকারেই নিজ স্বাথসিদ্ধ করতে চায় অর্থাৎ বন্তু- 
সামন্রীন্থলি মান যশ ইত্যাদি লাভের উদ্দেশে সেবার 
কাজে লাগায় সেও সেই অংশে চোর। এরূপ ব্যক্তির 
অন্তঃকরণ কখনো শুদ্ধ এবং শান্ত থাকতে পারে না। 

এই বাষ্টি কোনোভাবেই সমষ্টি জগৎ থেকে 
পৃথক নয় এবং তার পৃথক হওয়া সগ্তবও নয় । কারণ 
সমষ্টির অংশকেই বাষ্টি বলা হয়। তাই বাষ্টিকে (শরীর) 
নিঞ্জের বলে মনে করা এবং সমষ্টিকে (জগৎ) নিজের 
বলে শা মানাই হল রাগ-দ্েষাদি দ্বন্দের মুল এবং এটিই, 
হল অহংভাৰ এবং বান্চিত্ বা বৈষম্য" । কৰ্মযোগ পালন 
করলে এই সমস্ত (রাগ-দ্রেযাদি) সহজেই দূরীভূত হয়। 
কারণ কর্মযোগীর এই ভাব থাকে, “আমি যা কিছু করছি, 
তা নিজের জন্য নয়, বরং জশগৎসংসারের জনা করছি।” 
এতে আরও একটি বড মর্মকথা হল এই যে, কর্মযোগী 
নিজ কল্যাণের কোনো কর্ম না করে সংসারের 
কল্যাণের নিমিস্তই করে থাকেন। কারণ সকলের 


পরিত্যাগ করে দেবগণের মতো অপরকে সুখী করাই | কল্যাণের থেকে নিজ কল্যাণকে পৃথক করে দেখাই হচ্ছে 
মনুষামার্রেরই পরম কর্তব্য হওয়া উচিত। | বাকতিস্থাথ এবং বৈষম্যের জন্ম হওয়া, যেটি সাধকের 

কর্মযোগের সিদ্ধান্তের বিধানহ হচ্ছে প্রাপ্ত সামগ্রী, | উন্নতির পথে বাধাস্বরাপ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি 
সামথা, সময় এবং বুদ্ধির সদুপযোগ করা। প্রাপ্ত সামগ্রীর যা কিছু আমাদের আছে, তা সবই এই জগৎ-সংসার 
চেয়ে ভিন্স বন্ধর (' নতুন বস্তুর) কামনা করা থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং জগৎ হতে প্রাপ্ত সাথী শুধুমাত্র 
! সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুর সদুগযোগ ৷ নিজ স্বার্থে বাবহার করা সততার কাজ নয়। 


১ আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিনী মম ॥ (মহাভারত, সাশ্বমেধিক ৩২ 1১১) "এই শরীর ও আমার নয় অপবা এই সমগ্র 
পৃথিবীই আমার!" 
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কর্তবা-সম্্ধীয় বিশেষ কথা মায়ের নিজেব কোনো প্রয়োজন থাকে লা, তা সন্তানের 

হিন্দু সংস্কৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ | খাদারূপেই বিবেচিত হয়, তেমনি সমস্ত সামন্রী 
করা। সেই উদ্দেশোই ব্রহ্মা (সৃষ্টির আদিতে) মানুষদের | মানুষের কাছে থাকে প্রকৃতপক্ষে তা অপরের সেবার 
নিঃস্বার্থভাবে নিজ নি কোর ছারা একে অপরকে | জনাই থাকে। সুতরাং প্রাপ্ত বন্ততে তার ননতা 


সুখী করার নির্দেশ দিয়েছেন (গীতা ৩।১০)। 

সংসারে ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা ইত্যাদি সকলেই কর্ম 
করে থাকেন; কিন্দ তাদের একটি মন্ত ভুল হয় এই যে, 
তারা কামনা-মনতা-বাসনা স্বার্থ হতাদির বশীভূত হয়ে 
কর্ম করেন। সুতরাং লৌকিক বা পারলৌকিক কোনো 
লাভই তাদের হয় না, বরং ক্ষতিই হয়ে থাকে। স্বার্থ দ্বারা 
তাড়িত হয়ে কর্ম করলে নিজেদের মধ্যে মারামারি, 
ঝগড়া, ঈর্ষা ইত্যাদি আসে এবং পরলোকে দুর্গতি হয়। 


থাকা বা সেটি তার নিজ্জস্থ বলে মনে করার কোনো 
অধিকার নেই। মমতা করলেও সেটি তার কাছে 
চিরকালের জলা থাকব না, শুধুমাত্র মমতারূপ বন্ধলটি 
থেকে যাবে। সেইজনাই ভগবান বলেছেন যে, 
সামগ্রী গুলিকে নিজের বলে মনে করে যারা ভোগ কনে 
তারা প্রকৃতপক্ষে চোরই। 
দেবতা-খধি-পিতপুরুষ-পশুপক্ষী-বুক্ষলতা ইত্যাদি 
সকলেরই পরোপকার করা স্বাভাবিক স্ৃভাব। মানুষ এদের 


অনোর সেবা করে তার প্রতিদানে কিছু আশা করলে বন্ধ | থেকে সর্বদা সহযোগিতা পাওয়ায় এদের কাছে গুলী হয়ে 
এবং বান্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যে | থাকে। এই খপ থেকে মুক্তি পাবার জনাই পঞ্চ 
কোনো কর্মের সঙ্গেই স্রার্থ-সম্পর্ক যুক্ত হলে সেই কর্ম | মহাযজ্রের (ধমিযত্ম, দেবযজ, ভৃতযজ্, পিতৃযজ্ঞ এবং 


তুচ্ছ এবং বন্ধনকারক হয়ে দীড়ায়। স্বার্থপর ব্যক্তিকে 
জগতে কেউই ভালো বলে না। যে কেবল চায়, তাকে 
কেট বেশি দিতে চায় না। প্রায়শ এরূপ দেখা যায় যে গৃহে 
কোনো ভোগী বা বাণী ব্যক্তি থাকলে সংসারের বন্থগুলি 
তার অলক্ষে রাখা হয়। অপরপক্ষে আমাদের যত বুদ্ধি, 
সময়, সামর্থ এবং সামগ্রী থাকে, ততটাই যদি আমরা 


অপরের সেবায় বায় করি তবে তার দ্বারা কল্যাণ তো । 


হয়ই, তাছাড়া বস্ব-সামন্ৰী, সুখ, নান-যশ-শ্রদ্ধা ইত্যাদির 
আশা না করলেও সেগুলি স্বতঃই প্রাপ্ত হতে থাকে। 
কর্মযোগীর মান-যশ ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। 
কারণ তিনি জানেন আশা এবং সুধভোগই বন্ধনকারক। 

“আমি সুখ পাব কী করে ?'_ শুধুমাত্র এই 
আকাঙ্ক্ষার জনাই মানুষ ক্তবাঢ্যুত ও পতিত হয়ে যায়। 
সুতরাং অনো কী করে সুখী হবে__এই ভাবটি কর্মযোগীর 
সর্বদা বজায় রাখা উচিত। গৃহে মা-বাবা, ভাই-বোন, সত্র- 
পুত্র প্রমুখ যত ব্যক্তি থাকে, তাদের সকলেরই একের 
অন্যের হিতের কথা ভাবা উচিত। সেবকের প্রায়শ একটি 
ভুল হয়ে থাকে | সে ‘আমি সেবা করছি, আমি জিনিস 
প্রদান করছি'_ এই ভেবে মিথ্যা অভিমানের বশবরী 
হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সেবক ব্যক্তি সেবোর (যার সেবা 
করে তার) বস্গুই তাকে প্রদান করে। মাতৃ-দুক্ষে যেমন 


মনুযাযজ্ঞের) বিধান আছে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে 
বুদ্ধিপূর্বক নিজ্জ কর্তব্যকর্ম পালন করে সকলকে তৃপ্ত 
করতে সক্ষম | সুতরাং মানুষের উপরই সব থেকে 
বেশি দাখি্ অপিত রয়েছে। তার এমন স্থাধীনতা 
| আছে যার সদ্ব্যবহার করে সে পরম শ্রেয় লাভে 
| সক্ষম। 

দেবতাগণ তো তাদের কর্ঠবাপালন করেনই। মানুষ 
যদি তার কর্তবাপালন না করে তাহলে শুধু দেব 
মধোই নয় উপরন্থ ত্রিলোকেই নানাপ্রকার বিশৃঙ্ালা সৃষ্টি 
হয় এবং তার পরিণামে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভনিকল্পপ 
ইত্যাদি শ্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকে! ভগবানও (গীতা 
ত1২৩-২৪ শ্লোকে) বলেছেন, "আমি যদি সতর্ক হয়ে 
কর্ঠবাপালন না করি তাহলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন 
হবে।' যেমন গতিশীল বলদচালিত শকটের একটি ডাকা 
ভগ্ন হয়ে গেলে সমন্ত গাডিটিতেই তীব্র আলোড়ন হয়, 
তেমনি গতিশীল সৃষ্টিচক্রে একজন বাক্তিও যদি কর্তব্যচ্যুত 
হয় তাহলে তার বিরূপ প্রভাব সমগ্র সৃষ্টির ওপর পাড়ে। 
অনাভাবে বহলে শরীরের একটি লীডিত অঙ্গ যদি সুন্ 
হয়ে যায় তাহলে সমস্ত শরীরের স্বতঃই হিত হয়, তেনলি 
নিজ্জ কর্বা ঠিকমতো পালনকারী ব্যন্তির দ্বারা স্থত: 
সমস্ত জগতের হিত সাধিত হয়। 


[ন্যায় ত 


প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতা এবং মানুষ-_উভয়কেই 
তাদের নিজ নিজ কর্ঠবাপালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
দেবতাগণ মর্যাদা সহকারে আচরণ করে থাকেন। 
কেবলমাত্র মানুষ নিজ নিবুদ্ধিতার দোষে নর্যাদা নষ্ট 
করে। কারণ অপরের সেবার জনা যে সমস্ত সামগ্রী সে 
পায় সে সেগুলিকে নিজের মনে করে আকার করে | 
বসে। অনন্ত জন্মের কর্মবন্ধান থেকে মুক্তি পাবার জনা 
মানুষ স্থাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু সে সেই স্বাধীনতার 
অসদ্বাবহার দ্বারা কর্ম এবং করিলে সাত আদি 
পোষণ করতে থাকে। তার ফলে তার নতুন কর্মবন্ধন 
উৎপন্ন হয় ও সে তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী 
অনেক জন্মের জনা দুঃখ পাবার বান্তা তৈরি করে ফেলে। 
সুতরাং মানুষের উচিত, সে যা কিছু বস্থ প্রাপ্ত হয় তার 
দ্বারা গ্রিজগতের সেবা করা অর্থাৎ সেই সামগ্রীগুলি 
ভগবান, দেবতা, খষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ ইত্যাদি সমস্ত 
প্রাণীর সেবায় নিয়োজিত করা। 

প্রশ্ন প্রাপ্ত বন্ত্রসামত্ী সবই যদি অপরের সেবায় 
নিযুক্ত করা হয়, তাহলে কর্মযোগীর জীবন কীভাবে নির্বাহ 
হবে? 

সমাধান_ প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে নিজ একাত্মতা 
(বোধ করলে অর্থাৎ শরীরকেই স্বরূপ মনে করলে এই প্রশ্ন 
জাগে। কিন্তু কর্মযোগী শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো 


সম্পর্ক মেনে নেন না, বরং সেটি জন এবং 
জগতেরই জন্য মনে করে জগৎসংসারের তনিযুক্ত | 


বিনাশশীল শরীরের প্রতি নয। যার লক্ষ থাকে শরীরের 
তারই এইরাপ প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে কযোগীর | 
চাবে নির্বাহ হবে ? 


ভোগেচ্ছা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা 
এবং মরার ভয় থাকে । কর্মযোগীর ভোগেচ্ছা থাকে না; 
কারণ তার সমস্ত কর্ম নিজের জনা লা হয়ে 
অন্যের সেবার্থে হয়ে থাকে। সুতরাং কর্মযোগী তার 
জীবনের পরোয়া করেন না। তার মনে এই প্রশ্নও 
আসে না যে তার জীবিকা-নির্বাহ হবে কী প্রকারে ! 
প্রকৃতপক্ষে যার অন্তরে জগতের কোনো কিছুর জনাই 
প্রয়োজজনবোধ থাকে না, জগতেরই তাকে প্রয়োজন হয়। 
তাই তাঁর ভীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা জগৎ নিজেই 
করে দেয় 

যাঁর ভীবন পরোপক্ষারে সমর্পিত, এরূপ পশুপক্ষী, 
কীটপতঙ্গ, বক্ষলতা ইত্যাদি সমস্ত সাধারণ প্রাদীর ভীবন- 
নির্বাহের ও যখন বাবস্থা আহে, তখন শরীরসহ সমস্ত প্রাপ্ত 
ম্রীগুজি যিনি জগতের মঙ্গলার্থে বায় করেন, তার 
জীবন নির্বাহের কোনো বাবলা হবে না, এটি কী করে 
সম্ভব? 

সবার পালনকর্তা ভগরানের অসীম কৃপায় ভীবন- 
নির্বাহের বন্তসামগ্রী সমস্ত প্রাণী সমানভাবে পায়। এর 
প্রত্যক্ষ উদাহরণ সবার সাঘনেই আছে। মায়ের শরীরে 
যেখানে শুধুমাত্র রক্তই থাকে, সেখানেও গর্তের সন্তানের 
জনা সুমিষ্ট এবং পুষ্টিকর দুধ আপনিই সৃষ্ট হয়। সুতরাং 
প্রারককেই মানা হোক বা ভগবহ কৃপাই বলা হোক, 
ভীবননিবাহের সামন্রী মানুষ স্বতঃই পেয়ে যায়। এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ, চিন্তা, শোক এবং বিচার থাকা 
নয়। ভগবানের রাজো যখন অত্যন্ত পাপী এবং নাস্তিক 
ব্যক্তিরও জীবন-নির্বাহ হয় তখন কর্মযোগীর জ্রীবন- 
নির্বাহে কি বাধা হতে পারে ? সুতরাং এই প্রশ্ন 
ওঠা ভ্রম। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__'শজভাবিতাঃ' পদটির অর্থ যজ্ঞ্ারা পরিপৃষ্ট, পৃক্ধিত এবং সংবর্ধিত। মধালোকে থাকায় মানুষ 
উন ও অধঃ সমস্ত লোকে অবস্থিত প্রাণীদের পরিপুষ্ট করতে সক্ষম। মানুষকে মধ্যলোকে রাখার কারণই হল যাতে 
তারা সকলের মঙ্গল করতে সক্ষম হয়। মানষের কল্যাণের জন্যই এই বিধান। 


আত এত ৯৪ 


শ্লোক ১৩] সাধক-সন্্ীবনী 
সহ লকমা হ্লোকে ডগনালা বলোছিলেনা বে “বত্রযাদির জনয কমা করলে তর ভাব 


"লে তিনী জর জনা কনা করার নিজেলী। 


লোন: 


ৱা বাচন দারা এই /নিনেশলে: 


/নিজের কার ক্রেরা টোন ভঙ্গাবাদ পরবর্তী রলোকে বার (ক্তর্বাকম) করা বা না করার ফল স্প্টরগুপ বণনা জুল 


যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো 


মুচান্তে সর্বকিজিমৈঃ। 


ভুঞ্জতে ভে ত্বঘং পাপা যে পচন্তাত্মকারণাৎ॥ ১৩ ॥ 
[যজশি্টাশিন। (যজ্ঞাবশেষ অনুভবকারী) ; সন্তঃ ( শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ) ; সর্বকিলিষৈ।, মুচান্তে (পর্ব পাপ থেকে সুজ হল) : 
তু, মে (কিন্তু খারা) ; আত্মকারণাং (নিজের জনাই) ; পচন্তি, তে (সমস্ত কর্ণ করে, তারা) ; পাপা (পাপীরা) : জঘন্‌ 


(পাপরাশিই) ; ভুপ্ততে (ভক্ষণ 


বেখাকে।)] 


যঙ্ঞাবশেষ (যোগ) অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বপাপ থেকে যুক্ত হন। কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম কেবল 
নিজের জন্যই করে সেইসকল পাপী ব্যক্তি শুধু পাপরাশিই ভক্ষণ করে থাকে ॥ ১৩ ॥ 


ব্যাথ্যা-_'ঘজশিষ্টাশিনঃ সগ্ত£__নিদ্ধামভাবে বিধি- 
পূর্বক করলে (ধজ্জাবশিষ্টরূপে) যোশ অথবা 


স্তাই শেষ পৰ্যন্ত থেকে যায়। কমযোগের প্রধান বিষয় 


হচ্ছে এই যে জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু বাবাই কর্ম | 


করা হয়ে থাকে এবং সংসারের কার্যে বায় করাতেই কর্ম 
যজ্ঞ’ সিদ্ধ হয়। য্ঞসিদির পরে স্বাভাণিকভাবেই অবশিষ্ট 
“যোগ নিজের জনা থেকে যায়। এহ যোগ (সমত) 
“যজ্ঞাবশিষ্ট' নামে অভিহিত, একে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে 
অমৃত বলেছেন বঙ্রশিষ্টাদৃতভুজঃ? (স।৩১)। 

'নূদথে সর্বকিঝিষৈ।' _'কিলিষেঃ' পদটি এখানে 
বন্বচনান্ত। এর অর্থ গাপ থেকে অর্থাৎ *বন্ধানগুলি 
থেকে'। কিন্তু ভগবান এই পদটির সঙ্গে আবার “সৰ 
পদটি প্রয়োগ করেছেন, যার বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে 
বন্ধন থাকে না। তার সমস্ত কর্ম (সঞ্চিত, প্রারন্ধ এবং 
ক্রিমমাণ) বিলীন হয়ে যায়'"। (গীতা ৪1২৩)। সনন্ত কর্ম 
বিলীন হয়ে গেলে তার সনাতন ত্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় (গীতা 
৪7৩১)। 

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান যজ্ঞার্থ কৃত কম 
ভিন্ন জনা কর্ম গুলিকে বন্ধনকারক বলে জানিয়েছেন এবং 
চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতন গ্লোকে যাঁরা যন্ঞার্থ কর্ম করেন 
তাদের কর্ম সম্পূর্ণভাবে বিলীন হওয়ার কথা বলেছেন। 


কে (৩1৯ এবং ৪1১৩) যে কথা বলা 
হয়েছে, সেইকথাহ এইজানে *সর্বকিঝিষের? পদের ছারা 
বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে যন্ঞশেষ 
জনুভবকারী ব্যক্তি বঙ্গনরাপ সমন্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে 
| যায়। পাপাদি কর্ম তো বন্ধনকারক হয়ই, সকামভাবে করা 
| পুন্য কর্মও (ফলগ্রদানকারী হওয়ায়) বন্ধনকারক হয়। 
যজ্ঞশেষ (সময) অনুভূত হলে পাপ বা পুণ্য, কোনোটাই 
থাকে ন৷--'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীত উভে সুকৃতদুষ্কতে 
(গীতা ১।২০)। 

বিচার করে দেখতে হবে যে বন্ধনের প্রকৃত কারণ 
কী ? এরূপ হওয়া উচিত আর এরূপ হওয়া উচিত নয়__ 
এই ভাবনাতেই বহ্ধান সৃষ্ট হয়। এই ভাবনারূপ কামনাই 
হচ্ছে সমস্ত পাশের মূল (শ্লীতা ৩1৩৭)। সুতরাং কামনা 
পরিত্যাগ করা অতন্ প্রয়োন।  , 
1 প্রকৃতপক্ষে কামনার কোনো স্বতন্ত্র সন্তা নেই। কামনা 
অভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং স্বযং-এ (স্বরূপে) 
কোনো অভাব হতেই পারে না এবং হয়ও না। তাই 
স্বয়ং-এর কোনো কামনাই থাকে না। কেবলমাত্র 
ভ্রমক্রমে শরীরাদি অসৎ পদার্থের সঙ্গে নিজ একা মেনে 
নিয়ে মানুষ অসৎ পদাৰ্থ গুলির অভাবকেই নিজের অভাব 
বলে ননে করতে থাকে এবং অভাব পূরণের নিমিত্তে 
আবার অস পদাথষ্ট আকাম্পণ করতে থাকে। সাধকের 


কা 


না থাকলে সঞ্চিত কণ বিদীন হয়। যতক্ষণ শরীর গাকে, প্রাক অনুসারে ততক্ষণ অনুকল- পতিকৃল পরি 


আসতেই থাকে । কিছ্কু এতে সে সুখী বা দুঃখী হয় না অর্থাৎ এসব পরিস্থিতির কোনো প্র্ভাবই তার ওপর পড়ে না__এই হল 


প্রাবন্ধ কমের বিলীন হ৪যা। ফলেচ্ছা 


'ঘাকলো ক্রিয়নাণ কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ ফলপ্রসূ হয় না__এটি হল ক্রিযহাণ কমের 
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এহদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যে ক্রিয়ানুলির শুরু এবং | করে এটিকে প্রয়োজনানুসারে অন্ন, জল বন্দি না 
শেষ আছে তার সঙ্গেই উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদর্থগুলির | যোগানো এবং একে অলস, প্রঘাদী বা ভোগী তৈরি না 
সম্পর্ক হয়। কিন্তু এসব পদার্থ দ্বারা মানুষের অভাব | করাই হচ্ছে এই শরীরের সেবা। এতে শরীরে মমতা বা 
কখনো পূরণ হতে পারে না। যখন এগুলির দ্বারা অভাব | আসক্তি থাকে না। 
পূরণ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, তখন এসব পদার্থের মানুষকে তার নিজের কর্মের ফল নিজেকেই ভুগতে 
কামনা করাই ভুল। এইভাবে ঠিকরিক বিচার-বিবেচনা | হয়। কিন্তু তার কৃতকর্মের ফল সমস্ত সংসারের ওপর 
করলে সহজেই কামনার নিবৃত্তি হয়। প্রভাব ফেলে। নিজের জনাই যে কর্ম করে, সে নিজ কর্তবা 
নিজের বলে কথিত যে শরীরাদি বন্ধ তাকে নিজের | থেকে চত হয় এবং ক্তবাঢ্রাত হলেই দেশে অকাল, 
বলে মনে না করে অপরের সেবায় নিয়োজিত করলে মহামারী, মৃত্যু ইত্যাদি মহাকষ্ট, ভয় উপস্থিত হয়। সুতরাং 
শবীবাদি পদার্ণ থেকে স্বতঃ সশ্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং | মানুষের উচিত তার নিজের (স্বার্থের) কিছু না করা, 
তৎক্ষণাৎ নিজ সংশ্বরূপের বোধ হ্য। যার মনে | নিজের বলে কোনো কিছু না মনে করা এবং নিজের জন্য 
কোনোপ্রকার কামনা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না সে জীবিত ৷ কিছু আশা না করা। 
অবস্থাতেই মুক্ত হয়ে যায়। কর্মফলের (উৎপত্তি ও বিনাশশীল সকল বস্তুর) আশ্রয় 
“মে পচল্্াস্মকারণাৎ'_নিভেব জন্য কোনো কিছুর | নেওয়াই হল নিজের জন্য রন্ধন প্রস্থত করার সামিল । 
আকালক্ষা অথাৎ স্বার্থ, কামনা, মমতা, আসক্তি এবং | এইজনাই ভগবান ফষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে “অনাশ্লিতঃ 
অপরে যাতে আমাকে ভালো মনে করে এরূপ সামান্য : কর্মফলম্‌' পদটির হ্থারা কর্মযোগীকে কর্মফলের আশ্রয় 
মাত্র ভাবনা *আত্মকারণাৎ’ পদের অন্তর্গত। যেমানুষের । গ্রহণ লা করতে বলেছেন। সর্বতোভাবে অনান্রিত হলে 
স্থা্থবদ্ধি যত অধিক হয়, সে তত বেশি পাপী হয়। তখনই মানুষ আর নিজের জন্য কোনো কিছু করে 
এখানে “পচপ্তি’ পদটি উপলক্ষক, এর অর্থ শুধুমাত্র | যার ফলে সে যোগস্থ হয়। 
ভীগ (হাম) করা না হয়ে খাওয়াদাওয়া, চলা-ফেরা, | “ভুঞতে তে ভ্ণং পাপাঃ'_ এই পদটির দ্বারা ভগবান 
শোগয়া-বসা হজাদি সমন্ত সাংসারিক ক্রিয়ার সিদ্ধি! ভল্ল ভাষায় শুধু "নিজের জনা" যারা কর্ম করে তাদের 
বোঝায়। নিন্দা করছেন। আত্মস্বাথের জনা কর্ম করলে মানুষ এত 
নিজ স্থাথসিদ্দির জন) কোনো বান্তি নিজের জন্যই | পাপ সংগ্রহ করে যে চুরাশি লক্ষ জন্ম এবং নরকের 
রক্ষান করুক বা অপরের জন্য রন্ধন করুক, প্রকৃতপক্ষে | দুঃখ ভোগ করলেও তা শেষ হয় না, বরং সঞ্চিত রূপে 
সেটিও সে নিজের জনাই কবে। এর বিপরীতে নিজ্দের সেটি থেকেই যায়। মনুষা্ন্ম এমন এক অন্ত 
স্থা্থগব পরিত্যাগ করে কর্তবাপালনকারী সাধক নিজ কৃষিক্ষেত্র যে এতে পাপ বা পুণ্য যে বীজইহ রোপণ করা 
শরীরের জন্য রঞ্জন করুক বা অনোর জনো করুক সেটি | হোক না কেন তা বহু জন্ম পর্যন্ত ফল দিতে থাকেগে। 
কত, অনোর জনাই করা হয়। জগতে আমরা যে | সুতরাং মানুষের শীঘ্রই এই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত যে, 
সমস্ত বন্দু আহরণ করেছি, তা জগতের সেবায় বায় না | “আমি আর পাপ (স্বার্থের জনা কর্ম) করব না।" এই ছির- 
করে নিজ সুখের উদ্দেশো বায় করাকেই নিজের জনা নিশ্চয়তা এক বড় শক্তি। সত হল এই যে, পরমাস্মার 
(পাক) বারহার করা বোঝায়। জগৎ থেকে প্রাপ্ত দিকে চলার দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকলে পাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ 
ক্ষুল্জাতিশ্ষুদ্র শারীরিক অংশাদিও নিজের বলে মনে না | হয়ে যায়। 


পরিশিষ্ট-ভাব- |, যোগ্যতা, পদ, অধিকার, বিদ্যা, বল ইত্যাদি যা কিছু আছে তা সবই প্রাপ্ত হওয়া 
এবং সেগুলি চিরকাল থাকবে না। তাই সেগুলি তার নিজের অথবা নিজের জন! নয়, অনোর সেবার জনা। এটিই হল 
আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মুল কথা। আমাদের দেহের প্রতোকটি অঙ্গ-প্রতাঙ্গ যেমন আমাদের শরীরেরই হিতের 


“*রনুযয-জপ্যাই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জন্মের আদি এবং অন্তিম জন্ম। মানুষ যদি পরমাস্মাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এটিই হয় তার শেষ 
জন্ম* আবার পরমান্ধুপ্রান্তি না করলে এটি হয় অনন্ত জ্বন্মের কোনো এক আদি জঞ্ম। 
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ন প্রতোকটি মানুষই জগতের হিতের জনা সৃষ্ট হয়েছে। মানুষ যে কোনো লেশ, বেশ, বর্ণ বা 
হোক না কেন, সে স্বীয় কর্মের ধারা অপরের সেবা করে সহজেই নিজ্ঞ কল্যাণ করতে সক্ষম হয 

আমাদের যা কিছু বিশেষহ, তা অনোর ক্বনা, নিন্দের জনা নয়। যদি প্রতোক বান্ডিহ এ পালকি কত 
কেউই আর বন্ধ থাকবে না, সকলেই জীবন্ত হয়ে যাবে। প্রাপ্ত বনত লি অনোর সেবায় নিয়োজিত 
কিছুই ব্যয় হয় না, বিনা বায়েই কলাগপ্রাপ্থি হয়ে যায়। এছাড়া ঘুক্তিলাভের জন্য আর কিছুই করার প্রয়োজন 
আমাদের কাছে যা আছে, সেটুকুই আমাদের সেবায় নিয়োগ করার অধিকার, তার চেয়ে বেশির প্রয়োজন, 


। তার 
বেশি মানুষ করতেও পারে না। যতটুকু সামর্থ্য, যোগাতা ও বন্ধু নিঞ্জের কাছে থাকে, সেটুকু সম্পৃৎ সেবায় ব্যয় 


করলে পূর্ণন্ধপে কলযাণ লাভ কনা যায়। 

আসলে শরীরের সাহায্যে জগৎসংসাৱের কাজই হয়,নিজের কাজ্জ হয় না । কারণ শরীর আমার জন্য নয়। কিছু 
কাজ করার জনাই শরীরের প্রয়োজন হয় । কোনো কিছু যদি করা না হয় তাহলে শরীরের দরকার কী ? তাই শরীর দার 
নিজের জনা কিছু করাহ দোষের। প্রাপ্ত বন্দর দ্বারা আমরা প্রকৃত কল্যাণের জন্য কিছু করতে সক্ষম হই না, তা 
দিয়ে জগতের সেবা করতে পারি। শরীর এই জগতেরই অংশ, সূতরাং তদিয়ে বান্যাজহবে, তাহ 
জগহকে শরীর -মন-বুদ্ধি-ইন্দ্িফাদি কখনোই অতিক্রম করতে পারে না, কেননা এ: 


না। তাই নিচ্ছের সুখের জনা কাজ করা মনুষাহের পরিচায়ক নয়, রানা নুরে তলে 
মানুষ বলা হয়, যে অপরের হিতাথে কর্ম করে। নিজ সুখের জন্য যারা কর্ম করে তারা পাপ ভক্ষণ করে 


ঘ থাকে আর অনোোর হিতার্থে যারা কর্ম করেন সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত থাকেন অর্থাৎ সদাসুখী হন 
'যজশিষ্টামৃতভুজোঘাষ্ডি ব্রহ্ম সনাতনম্‌' (গীতা ৪।৩১)। 
শত ক ২৮ 
সহ ভিউ দির কমে আমাকে কেন নিয়োজিত করছেন ৮: অনুর্নের এই এর উত্তর /7িতে /রিয়ে ডগাবান 
পরবতী ছাটি শোকে টাটকা সুবমগার জন্যও যজ্ঞ কিও্বিবম) করার এয়োজ্লীয৩)2তিপাদন করছেন। 


অনাদ্‌ ভৰন্তি ভূতানি পর্জন্যাদমসম্ভবঃ। 
যজাদ্‌ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুন্তবঃ॥ ১৪ ॥ 
কর্ম ব্রন্ষোন্ভবং বিদ্ধি প্রদ্দাক্ষরসমুন্তবস্। 
তম্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌॥ ১৫ ॥ 

[উনি (সননত প্রাণী) ; অগ্নাৎ, ভবস্তি (অন থেকে উৎপয় হয়) ; অয়সম্ভবঃ (জন উৎপন্ন হয়) ; পাজনযাহ (জল অর্থাৎ মেঘ 
থেকে) : পর্জন্যঃ ( মেঘ) ; মজ্াৎ+ ভবতি (জন্মায় যজ্ঞ থেকে) ; খ্ঞ। (ঘা) ; কৰ্মসমৃ্ধৰঃ (কর্ম হতে নিষ্পয় হয়) ; কর্ম 
(কৰ্মকে) ; ব্রহ্মোন্তসম ( বেদ হতে উৎপন্ন); বিন্ধি (জানবে) ; ব্ৰহ্ম (বেদ) ; অক্ষরসমুদ্ঠবম্‌ (পর্ত্রহ্ম হতে প্রকটিত) ; তম্মাৎ 
( সেই হেতু) ; সর্বগতম্ত ব্ৰহ্ম (সৰ্বব্যাপী পরনাস্থা) : যক্নে ঘেজে) : নিভাম্‌ (নিত): প্তিষ্ঠিতম (প্রতিষ্ঠিত) J 

সমস্থ প্রাণী অম থেকে উৎপন্ন হয়, অয উৎপন্ন হয় মেঘ (জল) থেকে, মেঘ জন্মায় যন্ত্র থেকে, যজ্ঞ 
নিষ্পন্ন হয় কর্ম থেকে। বেদ থেকে কর্ম উৎপন্ন হয় এবং বেদ পরত্রন্থ থেকে প্রকটিত বলে জানবে। 
সেইহেতু এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্জে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৪-১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা ‘অগ্নাদ ভবগ্ি ভূতানি’ প্রাণধারণের |. যে প্রাণীর যা খাদ্য, যা গ্রহণ করলে শরীরের উৎপত্তি, 
নিমিত্ত যে আহাৰ্য গ্রহণ করা হয়, তাকে ‘অন্ন’ বলা | পোষণ এবং পুষ্টি হয়, তাকেই এখানে *অল্প 
হ্য়। নামে অভিহিত করা হয়েছে ; যেমন__মৃত্তিকার কীট 

আছ ভক্ষণে’ ধাতুর জারা * 
অন্যথযে “অদো জন্ধির্লাপ্তি কিতি 


ন ছারা “অয়” শব্দটি সৃষ্ট হয়, 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৩ 


মৃত্তিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাই মৃত্তিকাই তার জন্য 
অম্ন। 

জরায়ুজ্জ (মনুষা, পশু ইত্যাদি), উদ্ভিদ (বৃক্ষ, 
লতাদি), অগুজ (পক্ষী, সর্গাদি) এবং স্বেদজ (কীটাদি) 
এই চানপ্রকার প্রাণী অগ হতে উৎপন্ন হয় এবং অন্ন '্বারাই 
প্রাণ ধারণ করে) 

“পঙ্জা্ন্যাদয়নসম্ভবঃ’ সমস্ত খাদাপদার্থের উৎপত্তি হয় 
জল থেকে। ঘাস-পাতা, সবজ্জি ইত্যাদি তো জল থেকে 
হয়ই, নৃত্তিকার উৎপত্তির কারণও জলই। অন্ন, জল, বন্ধু, 
গৃহ ইআদি শরীর-নির্বাহের সমস্ত সামগ্রীহ স্থল বা 
সুন্মরূপে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে 
জলের আধার। 

“যক্মাদ্‌ ভবতি পজনাঃ?_ ‘যজ' শব্দটি প্রধানত 
আহুতি দান করা ক্রিয়ার বাচক। কিন্তু গীতার সিদ্ধান্ত এবং 
কর্মক্োগে প্রস্কৃত প্রকরণ অনুযায়ী এখানে “যজ্ঞ' শব্দটি 
সমস্ত কর্তব্করের উপলক্ষ । যজ্ঞে ত্যাগের প্রাধানা 
থাকে। আহুতি দিতে অ+ ঘি ইত্যাদি বস্তু ত্যাগ করতে 
হয়, দান করাতে বন্ধ আগ হয়, তপস্যা করতে গেলে 
সুখভোগ ত্যাগ করতে হয়, কর্তবাকর্ম করতে গেলে নিজ 
স্বার্থ, আরাম ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং ‘যজ্ঞ’ 
শব্দটি যঞ্জ (হোম), দান, তপ ইত্যাদি সমন্ত শাস্তুবিহিত 
ক্রিয়াগুলিরও উপলক্ষ । 

বৃহ্পারণ্যক উপনিষদে একটি কাহিনী আছে। প্রজাপতি 


ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ এবং অসুর এই তিনজনকে সৃষ্টি । 


করে তাদের *‘দ' এই অক্ষর উপদেশ দিয়েছিলেন। 
'দেবতাগণের নিকট জোশ্যসামগ্্রীর আধিক্য থাকায় ত 
*দ’-এর অর্থ ‘দমন করো" ধরলেন। মানুষের মধো 


সংগ্রহের প্রবৃত্তি বেশি থাকায় তারা ‘দ' এর অর্থ ধরলেন ! 


“দান করো?। অসুরদের অপরকে নির্যাতন করার প্রবৃত্তি 
বেশী থাকায় তারা “দ" এর অর্থ ধরলেন “দয়া করো’। 
এইরূপ দেবতা, মানুষ ও অসুর তিনজনকে দেওয়া 
উপদেশের অর্থ হল অপরের হিত করাই ৷ বর্যার সময় যেখ 
যে গর্জন করে ‘দ-দ-দ', তা আজও ব্রহ্মার উপদেশ 


(দমন করো, দান করো, দয়া করো) কূপে কর্তব্যকর্ম 
স্মরণ করিয়ে দেয় (বৃহদারণ্যক ৫।২।১-৩)। 

নিজের কর্ঠবাপালানে বৃষ্টি হওয়া কীভাবে সন্তব ? 
অনোর ওপর বাক্যের থেকে আচরণের প্রভাব বেশি 
মাত্রায় প্চে--“ঘদ্‌. যদাচরতি শ্রেষ্ঠন্তত্ত দেবেতরো জনঃ' 
(গীতা ৩।২১)। মানুষ নিজ নিজ কর্তবা ঠিকমতো পালন 
করলে দেবতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে, যাতে তারাও 
তাদের কর্তব/পালন করেন, বৃষ্টিপাত ঘটান (গীতা 
৩1১১)। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে চারজ্জন কৃষক 
ছিল। আষাঢ় মাস এলো কিন্তু বৃষ্টি হল না দেখে তারা 
আলোচনা করতে লাগল যে, চাষ করবার সময় এসে 
গেল। “বর্ষা হল না তো কী করা যাবে, আমরা সময়মত 
আমাদের কর্তবাপালন করতে থাকি।” এই ভেবে তারা 
ক্ষেতে গিয়ে হাল দিতে শুরু করল। মযূরেরা বালকদের 
হাল চালাতে দেখে ভাবতে লাগল কী ব্যাপার ? এখনও 
বর্ষা শুরু হয়নি, অথচ এরা হাল দিতে শুরু করেছে ? 
তারপর তারা জানত পারল যে কৃষকরা তাদের কর্তব্য- 
পালন করছে, তখন মযূরগুলো ভেবে দেখল যে কৃষকরা 
যখন তাদের কর্ঠবাপালন করছে তখন আমরাই বা কেন 
পিছনে থাকি ? এই ভেবে মযূরগুলোও কেকারব করতে 
লাগল। মযূরদের কেকারবে মেঘ ভাবতে লাগল, “আমার 
গর্জন না শুনেই ময়ূর কেন কেকারব তুলেছে ?' সমস্ত 
ব্যাপার জানতে পেরে মেঘ ভাবতে লাগল, “তাহলে 
আমিই বা কেন আমার কর্তব্য থেকে দূরে থাকি?” মেঘ 
গর্জন শুরু করজ। মেঘের গর্জন শুনে ইন্দ্র ভাবলেন 
“আরে, বাপার কী ?" তিনি যখন জানতে পারলেন যে, 
এরা সকলেই তাদের নিজ নিজ কর্তব্যপালন করছে, তখন 
ইন্দ্র ভাবলেন, ‘আমি বা কেন আমার কর্তব্যপালনে 
পিছিয়ে থাকি ?' এই ভেবে তিনিও মেঘকে বৃষ্টি শুরু 
করার নির্দেশ দিপেন। 

“যজ্ঃ কর্মসমুস্তবঃ’ -শিষ্কামভাবে করা লৌকিক 
এবং শাস্ত্রীয় সমস্ত বিহিত কর্মকেই ‘যজ্ঞ’ বলা হয়। 
ব্ৰহ্মচারীদের পক্ষে অগ্রিহোত্র করাই হল “যন্তর’। সেইরূপ 


()প্রশ্নান্ধোৰ খঙ্গিমানি ভূতানি জায়স্তে। অনেন জাতানি জ্রীবস্তি ( তৈত্বিবীযোপনিষদ্‌ ৩।২)। 
1 বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরো বাসো গৃহাযর্থোহঠ্পরিক্রিয়া ৷৷ (মনুস্থতি ২।৬৭) 
বিবাহিতা নারীর পক্ষে বৈবাহিক বিধি পালন করাই হল বৈদিক সংস্কার (যঞ্যোপবীত), পতি সেবা করাই হল গুরুকুল নিবাস 


(বেদাধায়ন) এবং গৃহকার্য করাই হল অগ্নিহ্যেত্র (যজ্ঞ)। 


শ্লোক ১৪-১৫] 


সাধক-: 
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নারীদের খাদা প্রন্থত করাকে “যচা বলা হয়) 
আয়ুর্বেদ জ্ঞাতা কেবল লোকের হিতার্থে যদি বৈদ্য-কর্ম 
করেন, তাহলে সেটি হল তার পক্ষে “যজ্ঞ'। এইরূপ 
বিদ্যার নিজের অধ্যয়ন এবং ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়কে 
(এটি যদি শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে নিষ্কামভাবে করা 
হয়) ‘যজ্ঞ' বলে মনে করতে পারেল। এইভাবে বর্ণ, 
আশ্রম, দেশ, কালের মর্যাদা রক্ষা করে নিষ্কামভাবে করা 
সমস্ত শাস্ুবিহিত কর্তবাকমই ‘যজ্ঞ" নামে অভিহিত হয়। 
যজ্ঞ যেকূপই হোক তা ক্রিযাভিন্তিক হয়। 

বিভিন্ন তীব্র বিষগুপিকেও বৈদ্যগণ যখন শুদ্ধ করে 
ওষুধরূপে দেন, তখন সেই বিষগুলিও অমৃতের ন্যায় 
কঠিন অসুখ দূর করে দেয়। এইকপই কামনা, মমতা, 
আসন্ডি, পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য, স্বার্থপরতা, অহং- 
অভিমান ইত্যাদি সবই কর্মের মধ্যে বিষের সমান। কর্মের 
এই বিষান্ত অংশ নষ্ট করে দিলেই এইসব কর্ম অমৃতময় 
হয়ে জন্ম-মরণরাপ মহৎ রোগ দূর করতে সক্ষম হয়। 
এইরূপ অমৃতময় কর্মকেই যজ্ঞ" বলা হয়। 

“কর্ম ব্ৰহ্ষোষ্ভবং বিদ্ধি'_বেদ কর্তবাকর্ম পালনের 
বিধি নির্দেশ করে (গীতা ম1৩২)। মানুষের কর্তব্যকর্ম 
পালনের বিধির জ্ঞান বেদ থেকে হওয়ার জন্য বেদ হতেই 
কর্মের উৎপন্তি বলা হয়েছে। 

“বেদ'-এর অন্তর্গত খক্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও 
অথর্ববেদের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস (রামায়ণ, 
মহাভারত) ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের অনুভবের 
কথা ইত্যাদি সমস্ত সংশাস্ত্রগুলিকে বেদানুকুলভাবে গ্রহণ 
করা উচিত। 

ব্রশ্মাক্ষরসমুস্তবম '__'ব্রহ্ম' পদ এখানে বেদের 
বাচক। সচ্চিদানপ্দখন পরমাস্থা হতে বেদ প্রকটিত (গীতা 
১৭।৯৩)। পরমায়্া এইরূপ সমস্ত কিছুর মূল। 

বেদ পরমাত্মা থেকেই প্রকটিত, এটি কর্তব্যপালনের 
নিয়মাবলী ব্যক্ত করে। মানুষ সেই কর্তবা বিধিপূর্বক পালন 
করে। কর্তব্যপালনের দ্বারা যজ্ঞ হয় এবং যজ্ঞ হতে বৃষ্টি 
হয়, বর্ষা হলে অন্ন জন্মায়, তা থেকে প্রাণী সৃষ্টি হয়। সেই 


। | প্রামীদের মধো মানুষই ক্তবাকূপে যজ্ঞ কে) সি 


| এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে। 

“তদ্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিতাং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম'_ 
ব্রহ্মা পদটি এইস্থলে অক্ষর 
পরমাস্মা)-এর বাচক। সুতরাং সর্বগত (সর্বব্যাপী) হচ্ছেন 
স্বয়ং পরমাত্মা, বেদ নয়। সর্বব্যাপী হলেও পরমাস্থা 
বিশেষভাবে *যঞ্জে”্ই (কর্তব্যকর্ে) সর্বদা বিলমান 
থাকেন। এর তাৎপর্য হল এই যে নিষ্কামভাবে কর্তবাকর্ম 
যেখানে পালন করা হয়, পরমাস্থা সেখানেই বিরাজ 
করেন। সুতরাং যাঁরা পরমাস্গরাপ্তি করতে চান তাঁরা নিজ 
কর্তব্যকর্ম দ্বারা অতি সহজেই তাকে পাভ করতে পারে 
স্কর্মণা তমভার্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (গীতা 
১৮1৪৬)। 

প্রশব-যদি পরমাস্মা সর্বব্যাপী হয়ে থাকেন, তাহলে 
তাকে শুধুমাত্র য্জে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে কেন ? 
তিনি কি তবে অন্য স্থানগুলিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত নন ? 

উত্তর-_পরমাস্মা সর্বত্র সমভাবে নিত্য বিদ্যমান । তিনি 
অনিতা অথবা একদেশীয় নন। সেইজনাই তাকে এখানে 
*সর্বগত" বলা হয়েছে। যজ্ঞে (কর্তবাকর্মে) নিত্য 
প্রতিষ্ঠিত বলার অর্থ হল এই যে, যজ্ঞ হচ্ছে তার 
উপল্ক্ধি-স্থান। ভূমিতে সবত্র জ্বল থাকলেও, কৃপাদিতে 
এটি উপলক্ধ হয়, সর্বত্র নয়। পাইপে সর্বত্র জল থাকলেও 
একমাত্র কলের মুখ বা ছিদ্র থেকেই সেটি পাওয়া যায়। 
তেমনি পরদাস্মা সর্বগত হলেও, যজ্রতেই তাকে প্রাপ্ত 
করা যায়। 

নিজের জন্য কর্ম করলে অথবা জড়ের (শরীরাদি) 
সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার 
প্রাপ্তিতে বাধা আসে। নিস্কামভাবে কেবলমাত্র অন্যের 
হিতের জনা নিঞ্জ নিজ ক্ঠবাপালন করলে এই বাধা দূর 
হয় এবং নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মা স্বতঃই অনুভূত হয়। 
এইজনাই অর্জুন যখন নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে 
যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান তাকে নানা যুক্তির সাহায্যে 
কর্তবাপালনের বিশেষ গুরুত্ব দেখিয়েছেন। 


শত পাজ 


মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের ছারা স্বতঃই 


যন (পরোপকার) হতে থাকেন কেননা এদের দ্বারা 


চিন্তে যজ অনুষ্ঠান হওয়া সম্তব নয়। মানুষই একমাত্র বুদ্ধি সহযোগে যন্ত্র করতে পারে। কারণ মর করার যোগ্যতা এবং শস্গিকার 


একমাত্র মানুষেরই আছে। 


190. 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ত 
সঙ্গ ঠাঠিচকে অনুসারর নিজের ক্ত্যপাজনা করাল লায় দুর; সুতরাং কেসক ক্যা লিজ কতকাল ক 
না, পরবতী রোকে ভযাৰান ক্রেেনা/ 


গ্রবর্তিতং 


এবং 


চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 


অধায়ুরিন্দিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬ ॥ 
[পার্থ (হে পাণ !) ; ঘঃ (যে ব্যক্তি) ; ইহ (ইহলোকে) ; এবম্‌ (এই প্রকার) ; প্রবর্তিতম (প্রচলিত) ; চক্রম (সৃষ্টি 
চক্রের) ; ন, অনুবর্তয়াতি (অনুযায়ী না চলে) : ইন্দিয়ারামঃ (ইন্দিয়সুখে ভোগাস্) ; অঘায়ুঃ, সঃ (পাপাচারী সেই বান্তি) ; 


মোঘল (বা) ; জীবতি (ছীবনধাৰণ করে।)] 


হে পার্থ ! যে বাক্তি ইহলোকে এইপ্রকার পরম্পরা স্বারা প্রচলিত সৃষ্িচক্র অনুযায়ী চলে না, 
ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত পাপাচারী সেই ব্যক্তি বৃথাহ এই জগতে জীবনধারণ করে থাকে ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাথা--*পাথ'__নবম শ্লোকে যে প্রকরণ শুক কবা 
হয়েছিল তার উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান অর্জুনকে 
এখানে ‘পার্থ’ সম্বোধন করে বর মে ত 
সেই পৃথার (কুষ্টীর) পুত্র, যিনি আন্জীবন কষ্ট সহ্য করেও 
ভার করব্যপালন করেছেন। অতএব তোমার ্ারাও 
কর্তবো অবহেলা হওয়া উচিত নয়। যে যুদ্ধকে ভুমি নিষ্ঠুর 
কর্ম বলে মনে করছ, তা তোমার পক্ষে নিষ্ঠুর কর্ম নয়, 
বরং সেটি হল যজ্ঞ (কর্তবা) কর্ম। একে পালন করাই 
সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলা আর এটি পালন না করা হল সৃষ্টি- 
চক্র অনুযায়ী না চলা।" 

“এবং শ্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ’ 
চাকার ক্ষুদ্র একটি অংশ ভেঙে গেলেও যেমন সমস্ত 
রথটিতে এবং তার আরোহীদের আঘাত লাগে, তেমনি 
যে বাক্তি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ প্লোকে বর্ণিত সৃষ্টিচক্র অ 
ছলে না, সে সমষ্টিগত সৃষ্টির সঞ্চাললে বাধা উৎপাদন 
করে। 

জগৎ এবং বাক্তি দুটি (বিজাতীয়) বস্তু নয়। যের্ষন 
সঙ্গে জঙ্গ-প্রতাঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে 
শরীরের ঘনিষ্ট স্বগ্ম থাকে তেমনি জগতের সঙ্গে বাতির 
এবং বাড়ির সঙ্গে জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সুতরাং 
কোনো ব্যক্তি যখন কামলা, বাসনা, মমন্ব ও অহং- 
কর্তৃত্ববোধ পরিত্যাগ 
তার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি স্বতঃই সুখী হয়। 

“হন্দিয়ারামঃ'__যে ব্যক্তি কামনা, 


বাসনা, 
নমহবোধে যুক্ত হয়ে ইন্দিয়াদির ভোগে ব্যাপৃত থাকে, 
এখানে তাকে ভোগাদিতে বিচরণকারী বলে জানানো 
হয়েছে। এরাপ মানুষ পশু অপেক্ষা হীন কারণ পশু 


নতুন কো 


পাপ করতে সক্ষম নয়, তারা পূর্বকৃত 
রে নির্মলতার পথে অগ্রসর হয় কিন্তু 
পাপের দ্বারা ক্রমশ পতনের 
দিকে অগ্রসর হয় এবং তার সঙ্গে সৃষ্টিচক্রে বাং পম 
করে সমস্ত সৃষ্টিকে দুঃখগ্রন্থ করে। 
*অঘায়ুঃ'__সৃষ্টিচক্ৰ অনুসারে যে ব্যক্তি কর্তবাপালন 


করে না, তার ভ্রীবন পাপময়। কারণ ভোগবৃদ্ধি সহকারে 
ইন্ডিয়। ব্যাপৃত হওয়ায়, সেই বান্তি হিংসারাপ 
পাপের হাত থেকে রক্ষা পায় না। স্বার্থপর, অহংকারী, 


ভোগী এবং সম্পদ-সংগ্রহকারী ব্যক্তির দ্বারা অনোর 
অহিত হয় ; সুতবাং এরূপ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে 
পাপময়। গোস্থামী শ্রীতুলগীদাস বলেছেন যে, 
পর দ্রোহী পর দার রত পর ধন পর অপবাদ। 
তে নর পাবর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ।। 
(ত্রীরামচরিতমানস ৭:৩৯) 
মোঃ পার্থ স জীবতি'_ যেসব মানুষ নিজ কতবা- 
দন করে না, তাদের সভ্য ভাষায় নিন্দা বা তিরস্কার করে 
| ভগবান বে 
থাকাই যৃথা অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হা 
আর্য হল এই যে, তারা নিজ কর্তবাপালন করে যদি 
সৃষ্টিচক্রকে সুখী নাও করতে পারে তাহলে অন্তত দুঃখী 
যেন না করে। যেমন ভগবান শ্রীরান বনবাসে থাকাকালীন 
অযোধ্যাবাসীগণ তাকে দেখতে চিত্রকূটে এলে 
সেখানকার কোল, কিরাত, ভীল ইত্যাদি অরণ্যবালীগণ 
তাদের বলেছিল যে, “আমরা যে তোমাদের বস্ত্র ও 
উজ্দসাদি চুরি করিনি, এটিই আমাদের সব থেকে বড় 
সেবা বাশ" শাহ হমারি অতি বড়ি সেবকাঈ। লেছি ন 


শ্লোক ১৭] 


সাধক সপ্ভীবলী 


বাসন বসন চোরাঈ। (শীরামচরিতমানস ২1১১1), | লিকিয়ারামঃ+ তালা গাই 
পি নিজ করবা যারা পালন কবে না, সেইসব বান্তি | কথা বলে তাদের জীবন বৃ 


অন্তত সৃষ্টিচক্রে যদি বিশ না ঘটায় তাহলে সেটিও তাদের 
পক্ষে মন্ত বড় সেবা। 

সৃষ্টিচক্র অনুসারে যারা কাজ করে না ভগবান তাদের 
প্রথমে "নরেন এব সঃ" (৩।১২) ‘তারা চোর’ এবং 
“ভৃঞ্জতে তে ত্বঘম্‌' (৩।১৩) ‘এরা পাপই ভক্ষণ করে" 


হে ছেন। 
গোস্বামী তুলসীদাসও বলেছেন__ 
তেজ কৃসানু রোষ মহিষেসা। 
অঘ অবগ্ডন ধন ধলী ধনোসা॥ 
উদয় কেত সম হিত সবহী কে। 
কু্তকরন সম সোবত নীকে॥ 


এরূপ কথা বলেছিলেন এবং এই শ্লোকে এঅঘায়ু- | (শ্রীবামচরিতমানস ১1৪1৩) 
পরিশিষ্ট-ভাব__ নবন শ্লোক থেকে এই শ্লোক পযন্ত যে বর্ণনা আছে, তার তাৎপর্য হল নিঃস্বার্থভাবে অনোর 
সেবা করা। 
্ ০ ০ 
সক জঙ্গাংসং সার খেকে সম্পরু্ষেল করার জন্য কারা নিজ কাতর্বাগালন কবে না, দুর হোকানিতে তাদের 
/তিররর রুরা হয়েছে কিছ বাঁকা /নীজ /নীক্ত কতর্বা্পান ছারা সং কে সম্পা ছিয়া করেছেন সেই এহাপুরুকদের 
তির বণনা পরবতী টি হোক ভগবান করেছেন 


বন্্াত্মরতিরেব সাদাত্বতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মনোব চ সন্থন্তসা কার্ধং ন বিদ্যতে॥ ১৭ ॥ 
[ক ; যঃ, মানবঃ (যে বান্তি) ; আয়রতিহ+ এব (নিজেতেই প্রীত) ; ৮, আযমতৃপ্ঃ (নিজেতেই তৃপ্ত) ;চ, আযনি 
এব (এবং নিজেতেই) ; সন (অথ); স্যাৎ (থাকেন) ; শসা (ভান) ; কার্থম (কোনো কৰা); ন, বিদাতে (থাকে না।)] 
কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেতেই গ্রীত, নিজেতেই তৃপ্ত এবং নিজেতেই সন্বষ্ট, তার নিজের জনা কোনো কর্তব্য 


থাকেনা ॥১৭ ॥ 

ব্যাখ্যা--"যন্জাত়্রতিরেৰ. -'সন্তষটন্তসা' 
এখানে “তু পদটি পূর্বক্লোকে বর্ণিত নিজ কর্তবো 
অবহেলাকারী বাক্তির অপেক্ষা কর্তব্কর্ণ দ্বারা 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের বিশেষত্ব জানাবার জলা 
প্রযুক্ত হয়েছে। 2 

মানুষ যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় 
ততক্ষণ সে তার অনুরাগ ইন্দিয়াদির ভোগে 
পরিবার ইত্যাদিতে এবং ভোজনাদিতে তৃপ্তি ও ধন- 
সম্পদে সন্বষ্টি আছে বলে মনে করে। কিন্তু এইসবে তার 
অনুরাগ তৃপ্তি বা সম্বষ্টি কণনো পূর্ণ হয় না এবং তা স্থায়ীও 
হয় না, কারণ জগছসংসার প্রতিমূহূর্তে পরিবর্তনশীল, 
জড় এবং বিনাশশীল। কেবল শরয়ং স্বরূপ হলেন সর্বদা 
একনসে বিদদমান, চেতন এবং অবিনাগী। এর তাৎপর্য 
হল যে ‘স্বয়ং বা স্বরূপ এর সংসারের সঙ্গে কোনো 
৷ সুতরাং স্বয়ং -এর প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্বৃষ্টি 
রের দ্বারা হতে পারে? 


কোনো বাক্তিরই সাংসারিক প্রীতি চিরকাল থাকতে 
পারে না-_এটি সকলেই অনুভব করেছেন। বিবাহকালে 
নারী-পুরুষের মধো যে প্রীতি বা আকর্ষণ দেখা যায় একটি 
বা দুটি সন্তান হওয়ার পর তা আর থাকে না। কোনো 
কোনো স্থানে এমন দেখা যায় যে একজন নারী তার বৃদ্ধ 
পতিকে বলছেন যে, ‘বুড়ো ময়ে গেলে বাঁচি !' ভোজনে 
ও কিছু সময়ের জনাই দেখা যায়। অর্থপ্রাপ্তির যে 
সন্ষ্টি দেখা যায় তাও ক্ষণিক কারণ ধনসম্প্পদের আসন্তি 
সর্বদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইজন্য অভাববোধ 
সর্বদাই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সংসারে গ্রীতি, তৃপ্তি এবং 
সন্তুষ্টি কখনো স্থায়ী থাকতে পারে না। 

মানুষের সাংসারিক বন্তগ্ডলিতে প্রীতি, তৃপ্তি এবং 
সম্বষ্টির কেবল গ্রতীতিষ জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে তা টেকে না। 
যদি সতাই তা হত তাহলে এসবে অপছন্দ, অতৃপ্তি কা 
অসস্থষ্টি আসত না। স্বরূপে কৃপ্তি, রীতি এবং সন্থষ্টি 
স্বতঃস্ফৃত। স্বরূপ হচ্ছে সৎ। সতের কখনো কিছুমাত্র 
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[অধ্যায় ৩ 


অভাব হয় না_-+নাভাবো বিদাতে সতহ' (গীতা ২1১৬) 
এবং অভাব না পাকলে কোনো কামনা উৎপন্ন হয় না। 
তাই স্বকূপের নিষ্কামভাব স্বতঃসিদ্দ। কিন্তু যখন জীব 
ভ্রমবশত সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন 
সে সংসারে প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্বষ্টি অন্বেষণ করতে থাকে 
এবং তার জন্য গাংসারিক বস্তু কামনা করতে থাকে। 
আকাঙ্ক্ষা করার গর যখন সেই বস্তু (ধলাদি) প্রাপ্ত হয়, 
এবং কামনা মিটে যাওয়ায় (অনা আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হবার 
পূবে) তার নিস্কামভাব আসে। তখন সে নিস্কামতার সুখ 
নুন করে। কিন্ব সেই সুখকে মানুষ ভুল করে 
সাংসারিক বন্ধপ্রান্তিন্সনিত সুখ বলে করে এবং 
সেটিকেই প্রীতি, তৃপ্তি ও সপ্থষ্টি নামে অভিহিত করে। 
বস্থপ্রাপ্তিতেই যদি সে সুদী হত তবে সেটি প্রাপ্তির পরে 
সেটি থাকাকালীন সর্বদা সে সুখীই থাকত, কনো দুঃখ 
পেত না এবং পুনর্বার কোনো বন্কর আকাঙ্ক্ষা তার মধ্য 
উৎপন্ন হত না। কিন্তু সাং বন্ধ দ্বারা কখনো পরিপূর্ণ 
(সর্বদার জন!) প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্বৃষ্টি প্রাপ্ত না হওয়ায় 
এবং সংসারে মমতার বন্ধন থাকায় সে আবার নতুন 
নতুন আকাক্ক্ষা করতে থাকে। কামনা উৎপন্ন হলে 
নিজের মধ্যে অভাব এবং কামা বন্ধু লাভ হলে তার মধ্যে 
এক পরাধীন ভাব অনুষূত হয়। সুতলাং আকালাকারী 
বান্তি সর্বদা দুঃখিত থাকে। 

এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, সাধক নিস্তামতাকে 


সুখের মূল কারণ বলে মনে করেন এবং কামনাকে ননে 
করেন দুঃখের কারণ। কিন্তু সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ 
বন্থগুলির প্রাপ্তিকেই সুখ বলে মনে করেন এবং 


বান্তিগণণ্ড যদি সাধকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে চিন্তা করে 
তদনূসারে আচরণ করে তাহলে তারাও শীঘ্রই স্বতঃসিদ্ধ 
নিষ্কামতা লাভ করতে পারে। 

সকাম বাকিদের কমযোগের অধিকারী বলা হয়েছে 
“কর্মযোগস্থ কামিনাম্‌” (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।২০।৭)। 
সকাম ব্যাক্তিদের প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্বষ্টি সংসার থেকে 
হয়। তাই কর্মমোগে সিদ্ধ নিষ্কাম মহাপুরুষদের অবস্থা 
বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এঁদের প্রীতি 
তৃপ্তি এবং সমষ্টি সকাম বাক্তিদের ন্যায় সংসারের প্রতি 
না হয়ে আয্মস্বরূপের প্রতি প্রতাক্ষভাবে হয়ে থাকে (গীতা 
২1৫৫), যেটি পূর্ব হতেই স্বকূপত ছিল। 


প্রকৃতপক্ষে গ্রীতি, তৃপ্তি ও সন্থপ্টি-_তিনটি পৃথক না 
হলেও সাংসারিক সন্দঙ্ধেব জনা সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রতিভাত হয়। সেইজন্য সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ 
হলে ওই মহাপুরুষের প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্বষ্টি_তিনটি 
একই তত্ত্বে (স্বরূপে) অবস্থিত হয়। 

ভগবান এই শ্লোকটিতে দু'বার এবং পরবর্তী শ্লোকে 
একবার “এব এবং *ঢ' পদদুটি প্রয়োগ করেছেন। এর 
দ্বারা এই ভাবটি গ্রকটিত হয় যে কর্মযোগীর প্রীতি, তৃপ্তি 
এবং সন্বষ্টিতে কোনোগ্রকার ক্রটি থাকে না এবং ভবের 
অতিরিক্ত অনা কিছুর প্রয়োজনীয়তাও থাকে না (গীতা 
৬২২৯) 

“সা কার্ঘং ন বিদ্যতে মানুষের জনা যে সব 
কর্তবাকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল পরম 
কলাণস্থরাপ পরমাস্থাকে লাভ করা। যে কোনো সাধন 
(কর্মযোশ, জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোশ) দ্বারা উদ্দেশা 
সিদ্ধ হলে মানুষের পক্ষে আর কিছু করা, জানা অথবা 
পাওয়া বাকি থাকে না, এখানেই হল মনুষ্য জীবনের পরম 
সফলতা। 

মানুষের বান্রবিক স্বরাপে কোনো কিছুর অভাব না 
থাকলেও যতক্ষণ সে সাংসারিক সম্পর্কের জন্য নিজের 
মধো অভাব 'বোধ করে এবং দেহকে *আমি’ তথা 
আমার" বলে মনে করে, ‘নিজের জন্য’ কর্ম করে, 
ততক্ষণ তার কর্তবা করা অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু যখন 
সে *নিক্ছের জনা? কিছু না করে “অন্যের জনা* অর্থাৎ 
শরীর, ইন্ডিযাদি, মন, বৃদ্ধি, প্রাণের জন্য, যা, বাবা, স্ত্রী, 
পুত্র, সংসারের জনা, সমাজের জনা, দেশের জন্য এবং 
জগতের জন্য সমস্ত কর্ম করে, তখন তার জগৎসংসার 
থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সংসার থেকে 
জনা কোলো কর্তব্য আর বাকি থাকে না। কারণ স্বরূপে 
কোনো ক্রিয়া হয় না। সমন্ত ক্ৰিয়াই সাংসারিক সম্পর্ক 
থেকে এবং সাংসারিক বস্থ দ্বারাই হয়। সুতরাং সংসারের 
সঙ্গে যার আসক্তির সপ্গ্ধ থাকে, তার জন্য কর্তব্য 
থেকে যায়। 

যখন কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তখনই কর্ম 
হয়ে থাকে । আকাকক্ষা উৎগঞ্ন হয় অভাব থেকে। সিদ্ধ 
মহাপুরুষদের কোনো কিছুর অভাব খাকেই না, তাহলে 
তাদের আর করারই বা কী থাকে ? 


শ্লোক ৯৬] 


সাধক-সন্জীবনী 


কমযোগের দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের রতি, তৃপ্তি এবং 


যাওয়ায় তারা বিধিনিষেধের উবে অবস্থান করেন। যদিও 
শাস্ত্রের অনুশাসন তাদের ওপর থাকে না, তাহলেও 
তাদের সমন্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্ানুকুল এবং 
অপরের আাদশ স্বরূপ হয়। 


এখানে “তসা কার্য: ন বিদাতে' পদটির 


যায়, তেমনি মহাপুরুষদের দ্বারা সমস্ত আদর্শ শাস্তালুক্‌ল 
কৰ্মও (কর্তৃত্বাভিমান না থাকায়) স্বতঃ হয়ে যায় 
পরিশিষ্ট -ভাব-_ কর্মযোগী নিঃস্বার্ণভাবে জগৎসংসারের সেবার জনাই সমন্ত কর্ম করে থাকেন। গঙ্গাজলে 


গাঙ্গাপৃজা হয়, তেমনই জগৎ থেকে প্রাপ্ত শরীর ইন্দরিয়াদি মন বৃদ্ধি এবং অহংকে জগতের সেবাতেই নিয়োজিত করলে 


একমাত্র চিন্ময় সন্তা 


অবশিষ্ট থাকে। তাই তার প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্বষ্টিও স্বরাপেরই হয়। 


জাগতিক বিধি ও নিষেধ __ এ দুটিই প্রকৃতপক্ষে নিষেধ। কারণ দুটিই শেষ পর্যন্ত থাকে না। তাই জশাংসহসাল 
থেকে সম্পর্ক ছি হলে কর্ম যোঙীর আর কোনো বিধিনিষেধ থাকে না __ *হিসাহ কার্যং ন বিদ্যতে"। 


পট স্ঠ (পি 
নৈৰ তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ বশ্চন। 
ন ঢাস্য সর্বভুতেঘু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮ ॥ 
[ভসা (তার) ; ইহ (হহ জগতে) ; কৃতেন (কর্মানুষ্ঠানের) ; ন, কশ্চন, অর্থ ( কোনোই প্রয়োজন নেই) ; ন, অকৃতেন 


(কর্ম থেকে বিরত) ; এব (থাকারও) 
প্রকার) ; অর্থবাপাশ্রয়ঃ (স্বার্থের সন্ত) ; ন (থাকে না।)] 


2৮ (এবং) ; সর্বভতেধু (সমস্ত প্রাণীর মধে) ; 


অসা (এঁদের) 


$ কশ্চিৎ (কোনো 


সেই (কর্মযোগে সিদ্ধ) মহাপুরুষের এই জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই বা কর্ম থেকে 
বিরত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই এবং প্রাণীগণের সঙ্গেও তার কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে 


না॥১৮॥ 
ব্যাখা_“নৈৰ তস্য কৃতেনাং 


_ প্রতোক মানুষেরই 


থাকে না। তারা অনুভব করেন যে এই পদার্ঘ, শরীর, 


কিছু করার ইচ্ছা থাকে। যতক্ষণ এই ইচ্ছা কোনো | ইন্টিয়াদি, অস্তঃকরণ ইত্যাদি সবই জগ্গৎসংসারেব এবং 


করা অসমাপ্ত খাকে। নিস্তের জন্য কিছু পাবার 
আকাক্ক্ষহি মানুষের বন্ধনের কানণ। সেই ইচ্ছা নিবৃত্ত 
জনাই কর্তব্যকর্ম করার প্রয়োজন থাকে। 

কর্ম দুই প্রকারের হয়। কামনাপুরণের জন্য এবং 
কামনা নিবন্তির জন্য। সাধারণ মানুষ কামনা পূরণের 
উদ্দেশ্যে কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোনী কামনা নিবৃন্তির জন্য 
কর্ম করেন। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরষদের কোনো কামনা 
না থাকায় ক্ডবোর সঙ্গে তাদের কোনোপ্রকার সম্পর্ক 
তৈরি হয় না। তাদের দ্বারা নিঃক্থার্থভাবে কৃত সকল 
কর্তব্যকম স্বতঃই সৃষ্টির হিতের জন্য হয়ে যায়। 

কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মের সঙ্গে তাদের 


নিজেদের (ব্যক্তিগত সুখ ও আরামের) কোনো সন্বগ্ম | বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদির ব্যবহার কেবল স 
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এখান থেকেই প্রাপ্ত, তাদের ব্যক্তিগত নয়। সুতরাং 
এগুলির রা শুধুমাত্র সংসারের জন্য কর্ম করতে হয়, 
নিজের জনা নয়, যদিও সংসারের সাহায্য কোনো 


| কমই করা সন্তব নয়। প্রাপ্ত কর্মসামন্ত্রীর সম্পর্কও সমষ্টি 


সংসারের সঙ্গেই থাকে, নিজের সঙ্গে নয়। তাই কোনো 
কিছুই নিজের নয়। বাষ্টির জন্য সমষ্টি হতেই পারে না। 
মানুষ এই কুল করে ফেলে যে তারা নিজেদের জনা 
সমষ্টির বাবহার করতে চায়, তার জন্যই অশান্তি পায়। যদি 
সে তার শরীর, ইন্চিয়াদি, মন, পদাৰ্থ ইত্যাদি 
সমষ্টির জনা বাবহার করে, তাহলে সে মহৎ শান্তি প্রাপ্ত 
হত গহন বাগে বিছ হত লাদ একি 
এই যে তাদের নিজেদের বলে কথিত 


794 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [জন্দায় ত 
হয়। সুতরাং তাদের শারীরিক ক্রিয়াদিতে নিজেদের | পে) প্রবৃত্তি বা নিবন্তি__ কোনোটিই নেই। এটি প্রবৃত্তি 
কোনো প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন না থাকলেও ৷ ও নিবৃত্তির নিলিপ্ত প্রকাশক মাত্র। 
স্বাভাবিকভাবে সার দ্বারা জনগণের জনা আদর্শস্বরূপ | সঙ্গে একাত্ম হলেই (শরীরকে ধরে) “করা! 
উত্তম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। যার কর্ম প্রয়োজনের তাগিদে | এবং “না-করা'-_ এই দুটি বিভাগ (গন) হয়ে খাকে। 
সম্পাদিত হয় তান দারা আদর্শ কর্ম হয় না-এটি সিদ্ছান্ত। | প্রকৃতপক্ষে করা" বা “না-করা' দুটি একই বিষয়। দেহের 
"নাকৃতেনেছ কশ্তন'--য়ে বান্তি শরীর, হঞ্জিযাদি, | সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 'না-করা" হরকৃতপক্ষে ‘করা'ই হয়। 
মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে নিজের সম্পর্ক আছে বলে মনে করে ৷ যেমন “গচ্ছতি" (যাচ্ছে) হল ক্রিয়া, তেমনি “তিষ্ঠতি'ও 
এবং আপসা, প্রমাদ ইত্যাদিতে আসক্তি নিয়ে থাকে, সে | (দীড়ানো) ক্রিয়া। যদিও সুল দৃষ্টিতে দেখলে 'গচ্ছতি’ তে 
অগরের জনা কর্ম করতে চায় না; কারণ তার প্রয়োজন | ক্রিয়াটি দেখা যায় এবং “তিষ্ঠতি'তে ক্রিয়া দেখা যায় না। 
থাকে তানস-সুশের, যার উৎপড্ি হয় প্রমাদ, আলসা | তবুও সুচ্মতাবে দেখলে বোঝা যায় যে, যে শরীরে 
এবং আরাম থেকে (গীতা ১৮৩৯)। কিন্তু এইসব | “যাওয়া" ক্রিয়াটি ছিল তাতেই “দাড়িয়ে থাকা'টিও একটি 
মহাপুরুষ, যারা সাত্বিক সুখেরও উদর অবস্থিত, তামস- ক্রিয়া। সেইরূপই যে কোনো কাজ, তা “করা” -ই হোক বা 
সুতে তাদের প্রবৃত্তি কেন হবে ? শরীরাদির সঙ্গে তাদের ৷ *না-করা"-_ দুটিই ক্রিয়া। অতএব যেসব ক্রিয়া স্বূলভাবে 
বিন্দুমাত্র বন্ধন থাকে না, তাই তাদের আলস্য বা আরামে ৷ দেখা প্রকতিতেই থাকে, সেইপ্রকার সুলদৃষ্টিতে না-দেখা 


রুচি থাকার প্রশ্নই আসে না। ক্রিয়াও প্রকৃতিত্রেই থাকে। যার প্রকৃতি বা তার কার্যাদিতে 
4 [ ভতিক, আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক বা পারলৌকিক 


= | কোনোরূপ প্রায়ো্জন থাকে না, সেই মহাপুরুবের কর্ম করা 
সাধকগণ প্রায়শই কর্ম না করার ওপরই গুরুত্ দিয়ে | বানা করাতে কোনো স্বাথ থাকে না। 


থাকেন। তারা কর্মে বিরত থেকে সমাধিতে দিত হতে সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তবেই করা বা না করার 
চান, যাতে কোনো প্রকারের চিগ্রাভাবনার অবকাশ না | প্রশ্ন আসে। কারণ জড়ের সম্পর্ক ছাড়া কোনো ক্রিয়া হতে 
থাকে। এ অতি উত্তম এবং লাভগ্রদ বিষয়, কিন্তু এটি | পারে লা। এবাপ মহাপুরুষের জড়ঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সিদ্ধান্ত নয়। যদিও প্রবৃত্তির (করার) থেকে নিবৃ্তি(না- | সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি_এই দুটির 
করা) শ্রেষ্ঠ, তবুও এটি কোনো তত্ব নয়। | অতীত সহঙ্জ-নিবৃপ্তি- তত্ত্বে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত 
প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা)_ দুই-ই হয়। সুতরাং সাধকের জড়ন্ব (শরীরের অহংভাব এবং 
প্রকৃতির রাছো আবি নি্বিকল্প সমাধি পট সমন্তই | নহ) থেকে সম্পর্ক ছেদ করার প্রয়োজন থাকে। তন 
প্রকৃতির রাজা কারণ নিবিকল্প সমাধি থেকেও বখালহয়। | সর্বদাই একবূপে বিরাঙ্জমান। 
ক্রিয়ামাত্রাই প্রকৃতির দাবা হয়-_-প্রকর্ষেণ করণং (ভারে | 'নঢাসা সর্বভূতেধু কশ্চিদরথবপা্রয়ত'_ শরীর অথবা 
লুট) ইতি প্রকৃতিঃ' এবং ক্রিয়া হাড় বান হওয়া স্ব | সংসারের সঙ্গে কোনোরূপ স্বার্থ সন্থস্ধী না থাকায় 
নয়। সেইজন্য চলা, বলা, দেখা, শোনা ইত্যাদির মতোই মহাপুরুষদের সকল কা্যাদি স্বতঃই অপরের হিতার্থে হয়ে 
'শোওয়া, বসা, দাঁড়ানো, যৌন থাকা, মৃষ্ছিত হওয়া এবং | থাকে। শরীরের সকল অঙ্গ যেমন স্থতঃ শরীরের হিতাথে 
সমাধি হওয়াও করিয্াঠ। বাগুধিক কে (তন | নিয়োজিত থাকে, তেমনি মহাপুকযদের নিজের বল যে 


চি 


“প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল, তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো প্রাণী কোনো অবস্থাতে ক্ষণনাত্রওু কর্ম বিনা থাকতে পারে 
না (গীতা ৩॥৫ : ১৮।১১)। সুতরাং যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা হয ততগণ সমানিও করমরূপেই বিবেচিত হয়, 
যাতে সমাধি এবং ব্য "এই দুই অবস্থা হয়। কিছ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিয় হলে আর এই দুই অবস্থা হয় না, বরহ “সহজ 
সমাধি! না *সহজ্জাবস্থা" হয়, যাৱ থেকে কখনো বুথান হয় না। কারণ অবস্থার গ্রফৃতিত্রেই ঘটে, স্বরূপে নয়। তাই 
সহজাবস্থাকে সর্বাপেক্ষা উম অবস্থা বলা হয়েছে? 
উত্তমা সহজাবষ্া মধামা ধ্যানধাবপা। কনিষ্ঠা শান্তা চ তীর্থযাত্রাহধনাহধনা ॥ 
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শরীর (যেটি জগতের একটি ছোট্র অঙ্গ) তা স্ৃতঃই 
জগতের হিতে নিয়োছিত হয়ে থাকে। তাদের সমস্ত ভাব 
এবং কমপ্রচেষ্টা জগতের হিতার্ণেই হয়ে থাকে। নিজের 
হাতে নিজের দুখ প্রক্চালনে যেমন 
প্রত্ুপকার বা অভিমানের ভাব থাকে না, তেমনি তাঁদের 
শরীর ছারা জগতের হিতসাধন হালেও মহাপুরুষদের মধো 
কিছুমাত্র সাথ, প্রতাপকার বা অভিনানের ভাব আসে না। 

আগের ফ্লোকে ভগবান সিদ্ধ মহাপুরুমাদের সম্পর্কে 
বলেছিলেন যে, তাদের কোনো কর্তব্য থাকে না_“তস্য 
কার্যং ন বিদ্যতে’ । তার কারণ জানাতে গিয়ে ভগবান এই 
মহাপুরুষদের উঠ শ্লোকে তিনটি কথা 
বলেছেন__(১) তাদের কর্ম করার কোনো প্রয়োজন 
থাকে না। (২) কর্ম না করার€ কোনো প্রয়োজন থাকে না 
এবং (৩) কোনো প্রাণী বা পদার্ণের সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র 
স্থাথের সম্পর্ক অর্থাৎ কিছু পাবার প্রয়োজনও 
থাকে না। 

প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের করা বা না-করার কোনো 
প্রয়োজন নেই এবং কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গেও 
কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ শুদ্ধ স্বরাপ দ্বারা কোনো 
ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। যে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় 
প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ্জনিত পদার্থগুলির সম্পর্ক থেকে, 
সেইজনা স্বরূপের করা বলে কিছু নেই। 

যতক্ষণ মানুষের মধো কিছু করার আকাঙ্ক্ষা, পাবার 
ইচ্ছা, বীচার আশা এবং মরার ভয় থাকে, ততক্ষণ তার 
টবে রাতে 
না করার কোনো আকাক্ষ্ষা থাকে না, জগতের কোনো 
কিছু পাওয়ার ইচ্ছো থাকে না, প্রচুণরক্ষার জন্য বাস্ততা বা 
নৃত্যুত থাকে না, তাঁকে কোনো কতব্য করতে হয় না। 
কিছু তার দ্বারা স্বতঃই কর্তবাকর্ম হতে থাকে। যেখানে অ- 
কর্তব্য হওয়ার সন্তাবনা থাকে, সেখানেই প্রেরণা থাকে 
কর্তব্য পালন করার। 


দশ্যে এই 


বিশেন কথা 
শ্বীতায় ভগবানের এখনই বলার রীতি যে তিনি বিভিন্ন 
সাধনমার্গের সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী 
পরৃনাস্থাপ্রাপ্তকারী সিদ্ধ ঘহাপুরুষাদের লক্ষণগুলি বর্ণনা 
করেছেন। এখানে সপ্তুদশ-অষ্টাদশ শ্লোক দুটিতে 
এইরূপ রীতি প্রযুক্ত হয়েছে। 
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স্বার্থ, | 


| তৃতীয় পং! 


যে সাধনা যে স্থান থেকে শুরু হয়, তার সমাপ্তিও 
সেইয়ানেই হয়। যদিও নীতায় ক্মযোহগের প্রকরণ আরম্ভ 
হে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতন শ্লোক ছে 
কর্মযোগের গুল সাধনার বিচার-নিবেচনা স্থিতীয় অধ্যায়ের 
সাতচল্লিশতমন শ্লোকে করা হয়েছে। ওহ ক্লোকের চারটি 
পংজিতে বলা হয়েছে _ 

১) কর্মণ্বাধিকারপ্তে (কর্মেই তোমার অধিকাল)। 

২) মা ফলেষু কদাচন (কর্মফলে তোমার কখনো 
অধিকার নেই)। 

৩) মা কর্মফলহেতুর্ভঃ (তুমি কর্মকলের হেত হয়ো 
না)। 

৪) মা তে সঙ্গোগ্রকর্মণি (কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার 
প্রবৃত্তি না হয়)। 

এই শ্লোকটিতেও (৩।১৮) ঠিক এরূপ সাধনার 
সিদ্ধির কথাই আছে। এখানে (২1৪৭) দ্বিতীয় এবং 
তে সাধকদের যে কথা বলা হয়েছে, এই 
শ্লোকের উন্তরার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রসঙ্গেও সেটি বলা 
হয়েছে, যে তাদের কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে 
কোনোরূপ স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। সেখানে প্রথম এবং 
চতুর্ণ পংক্তিতে সাধকদের জন্য যে কথা বলা হয়েছে, 
সেই কথাই এই শ্লোকের পূর্বার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের জনা 
বলা হয়েছে যে, তাঁদের কর্ম করা বা না করা__দুইয়েতেই 
কোং না। এইভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শ্লোকেগড “কর্মযোগ’ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের 
লক্ষণশুলিও বর্ণিত হয়েছে। 

কর্মযোগ সাধনের দৃষ্টিতে দেখলে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ 
শ্লোকটি আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শ্লোকটি তার পরে আসা 
উচিত ছিল। কারণ কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষের যখন বর্ম 
করা বা না করায় কোনো প্রযোজ্ঞন থাকে না এবং কোনো 
প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে তার কোনোরূপ স্বার্থের সম্পর্ক 
থাকে না, তখন তার অনুরাগ, তৃপ্তি এবং সন্বষ্টি নিজের 
মধোই হয়ে থাকে। কিছু যোড়শ শ্লোকে ভগবান “মোঘং 
পার্থ স জীবতি" পদাটর দারা কর্তবো অবহেলাকারী 
ব্যক্তির বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে জানিয়েছেন। সুতরাং 
সপ্তদশ শ্লোকে ‘যঃ তু" পদটি দিয়ে এই কথা 


জানাচ্ছেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ যদি কর্তব্যকর্ম নাও করেন 
তবুও তার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয় না বরং মহাসার্থক 


হয়। কারণ ননুধ্য-জন্মের উদ্দেশ্য তিনি সম্পূর্ণ 
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রাহ তিতেই কর্তব্য নিহিত থাকে। নানুষ সুখের 


করেছেন। সুতরাং তার কোনো কাজ জার অসমাপ্ত | পরিস্ছিতি 
থাকেনা। লালসাতেই কর্তব্য বিস্মৃত হয়। যদি সে নিঃস্বার্থভাবে 
£ অবস্থান করলে কোনো কর্তব্য অসমাপ্ত | অপরের সেবা করে নিজ সুখ-লালসা দূর করে, তাহলে 
থাকে না, অতি সাধারণ ব্যক্তিও যে কোনো অবস্াতে ৷ সে ভীবনের সমস্ত দুঃখ থেকে যুক্তি পায় ও পরমশান্তি 
তৎপরতা এরং আগ্রহ সহকারে নিষ্থানভাবে কর্তব্যকর্ম | লাভ করতে সক্ষম হয়। এই পরমশান্তি লাভ করায় 
করলে তা প্রাপ্ত হতে পারে। কারণ সেই স্থিতিপ্রান্তি | সকলের সমান অধিকার। জগতের সমস্ত পদার্থ, পদ 
কমাতে সকলেই অধিকারী এবং স্থাধীন। প্রতোক ইত্যাদি সবার পক্ষে সমানভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব 
পরিস্থিতির সঙ্গেই কতব্যের সম্পর্ক আছে। তাই প্রতোক | পরদশান্তি সকলেরই সমানভাবে প্রাপ্তি হতে পারে। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ জগতে “কবা* আর “না-করা'___ দুটি পরস্পরের আপেস্ষিক। তাই আমি কিছু করব না’ 
এটিও “কবা"ই। কিন্দ পরমাত্থাভন্তে *না-করা" নিরপেক্ষ, স্থাভাবিক। কারণ চিন্ময় ক্রিয়া করা বা না-করা, 
[নোটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। তাই পরনাত্মতন্ধ প্রাপ্ত কর্মযোগী মহাপুরুষের কোনো বন্ধ, ব্যক্তি বা ক্রিয়া, 
কোনোকিতুর সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক থাকে না-_*যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে' (নীতা ১৪ 1২৩)। তার দৃষ্টিতে একদাত্র 
চিন্ময় সন্তা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। 


শা আল শি 


সক ইবি কটি লোলে বাণিত মহাপুর্ফলেরে হিরা করার জনয গাগরুদের কী করা উচিত. পরবতী বোকে 
সেই সাধনা এশ/লী জানাচ্ছেন। 


তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর। 


অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাগ্োতি পুরুষঃ॥ ১৯ ॥ 

[জন্মাৎ (অতএব) ; সততম (সর্বদা) ; অস্ত (আসক্তশবনা) ; কার্মম্‌ কর্ম (বাক) ; সমাচর (ঠিকভাবে পালন 
করো) ; ছি (কারণ) ; অস্তঃ (অনাসক্ত) ; কর্ম (কন) : আচরন্‌ (করলে) ; পূরুষঃ (দানুষ) ; পরম্‌(পরনাস্ম) ; আগ্লোতি 
(লাভ করে।)] 

অতএব তুমি সর্বদা আসক্ভিশূন্য হয়ে যথাযথভাবে কর্তবাকর্ম পালন করো। কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম 
করলে মানুষ পরমাস্থাকে (মোক্ষ) লাভ করে ॥ ১৯ ॥ 


বাখ্যা_ ‘তম্মাদসন্তঃ সততং কার্থং কর্ম সমাচর' | নিচ স্বরূপ থেকে বিজাতীয় (জড়) পদার্থের প্রতি 
আগের ক্লোকটির সঙ্গে এই শ্লোকের সম্পর্ক জানারার | আকর্ষণকেই বলা হয় “আসকি'। আসক্তিশূন্য হওয়ার 
জনাই এখানে 'স্মাহ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। আগের | জন্য আসক্তির কারণ জানা প্রয়োজন। “আনি শরীর" এবং 
শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সিদ্ধ মহাপুরুষদের নিজেদের “শরীর আমার'__একূপ মনে করলে শরীর ইত্যাদি 
জনা কোনো কর্ম কনার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও | বিনাশী পদাথ গুলির গুরুতর হৃদয়ে ছাপ ফেলে। সেইজনাই 
লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়। | ওসব পদার্থে আসক্তি আসে। 
সেইজনা অর্থুলকেও নিগ্কামভাবে কর্তব্যকর্মের দ্বারা. আসন্তিই পতন ঘটায়, কর্ম নয়। আসক্তির জনাই 
পরনাগ্া লাভ করার মিদেশ দেবার জনাই ভগবান | মানুষ শরীর, ইন্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় পদার্থের 
এইছ্ানে ভ্মাৎ পদটি প্রয়োগ করেছেন। কারণ নিজ | সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজের আরাম ও সুখভোগের 
স্রাপ_'স্ব'-এর জনা কম করা বানা-করা কোনোটিরই | জনা বিভিন্ন প্রকারের কর্ম করে। এইরূপ জড়ত্বের সঙ্গে 
। কর্ম সর্বদাই *পরের' (অনোর) জনা হয়, | মেনে নেওয়া সন্ুক্ধই মানুষের বারংবার জস্থ-নৃত্যুর 
"নথ এর আনা নয়। সুতরাং আলোর জনা কর্ম করলে কর্ম কারণ হয ‘কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদৃঘোনিজন্মসু" 
করার আসক্ডি দূর হয় এবং স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। | (গীত ১৩।২১)। আসক্ভিশূনা হয়ে কর্ম করলে জড় 


17631 মাও মণ (আঁশলা ) 90. 


সন্ীবনী 
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হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। | কঠবোর সঙ্গে সম্পর্ক হয়। মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে 


জগৎ হতে প্রাপ্ত সামগ্রী (শরীরাদি) দ্বারা আমরা আজ 
পর্যন্ত কেবলমাত্র নিঙ্দেদের জনাই কর্ম করেছি। সেগুলি 
নিজেদের সুখভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের 
লাগিয়েছি। সেইজনা আমরা এই জগতের থলে আবদ্ধ ৷ 
সেষ্ট খণ শোধ করার জনা শুধুমাত্র হিতাৰ্থে কর্ম 
করা অত্যন্ত আবশাক। নিন্দের জনা (কলের আকাল্কা 
নিয়ে) কর্ম করায় পুরাতন খন শোধ তো হয়ই না, উপরষ্দ 
নতুন খণের উৎপত্তি হয়ে যায়। খণমুক্ত হবার জন্য 
আমাদের বারংবার জপুগ্রহণ করতে হয়। শুধুমাত্র অপরের 
হিতাৰ্থে সমন্ত কর্ম করলে পুরোনো খণ শোধ হয়ে যায় 
এবং নিজের জনা কিছু না করলে বা কিছু আশা না করলে 
নতুন পণ উৎপম হয় না। এইভাবে পুরোনো খন যখন শেষ 
হয় এবং নতুন ক্ষণ উহপর হয় না, তখন আবদ্ধ হওয়ার 
কোনো কারণ না থাকায় মানুষ স্থতঃই মুক্ত হয়ে যায়। 

কোনো কমই চিরকালের জন্য স্থায়ী হয না, কিন্ 
(হৃদয়ে) আসক্তি চিরকাল থেকে যায়, সেইজনা ভগবান 
'সততম্‌ অসন্ত’ পদের দানা চিরদিনের মতো আসন্ডিশূন্য 
হতে বলেছেন। সাধকের মনে এরূপ কথা চিরকাল 
জাগরূক থাকা প্রয়োজন যে__'আমার কখনো আসক্ত 
হওয়া উচিত নয়।' সবসময় আসক্রিশূনয থেকে, যে 
বিহিত কর্ম সামনে আসে, কর্তব্য মনে করে তা করে 
ফেলা উচিত--স্পরিউন্ড পদটির এই হল ভাবার্থ। 

প্রকৃতপক্ষে কারো অন্তরেই আসক্তি চিরস্ারী হয় না। 
লগৎসংসারই যখন চিবস্থামী নম, প্রতিনুহূর্তে তার 
পরিবর্তন হচ্ছে, তখন আসক্তি কি করে চিরস্থায়ী হবে ? 
আরোপ করা *অহং"-এর সঙ্গে আসক্তি চিরস্থায়ী 
কলে ধারণা হয়। € 

“কার্মনূণ অর্থাৎ কতবা তাকেই বলে, যা করা যায় এবং 
যা অবশ্যই করলীয়। অন্য ভাষায়, কর্তবোর অর্থ হল_ 
নিজ স্বার্থ আগ করে অন্যের হিতসাধন। যথাসাধা 
অপরের শাস্ুবিহিত ন্যায়সংগত চাহিদা পূরণ রূপ 
কর্তবাগালনের তাৎপর্য হল অপরের হিতসাধন করা। 

কর্তবপালনে সকলেই স্বতন্ত্র এবং সমর্থ, কেউই 


পরাধীন বা অসমথ নয়। তবে প্রমাদ অথবা আলস্যবশত । 


অকরশীয় কাজ করার মন্দ অভ্যাস হলে বা ফলের ইচ্ছা 
দাকলেই কঠবাগালন কিন বলে মনে হয়, নতুবা কর্তবা 
পালনের নতো সহজ আর কিছুই লেই। পরিস্থিতি অনুষযাতী 


স্বাধীনভাবে কর্তবাপালনে সক্ষম। কঠবাপালন স্থারাই 
| আসক্তি দূর হয়। অকরণীয় কাজ করলে বা কর্ত্বাপালন 
না করলে আসক্তি আরও বেড়ে যায়। কর্তব্য অর্থাৎ 
অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে বর্তমানের আসক্তি এবং কিছু 
আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ভবিধাতেব আসন্ডিও দূর হয। 
| “সমাচর’ পদটির অর্থ এই যে, অতান্ত সাবধানতা 
সহকারে, উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে বিমিপূর্বক 
কর্তবযকর্ম করা উচিত। কর্তব্যপালনে একটুও অসাবধাল 
হলে কর্মযোগের সিদ্ধিতে বাধা আসতে পারে। 

বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি (স্রভাব) এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী 
| মে ব্যক্তির জন্য যে শাস্তুবিহিত কর্তব্য করার কথা বলা 
» যথোপযুক্ত পরিস্থিতিতে সেটিই ভার পক্ষে 
| স্বাভাবিক বা “সহজ কর্ম" । সহজ কর্ণে যদি কোনো দোষ 
দেখা যায়, তাহলেও সেটি পরিত্যাগ করা উচিত নয় 
| (গীতা ১৮1৪৮)। কারণ সহঙ্জ কর্ম করলে মানুষের পাপ 
| হয় না (মীতা ১৮।৪৭)। সেইজনাই ভগবান এইছানে 
অর্দুনকে বলছিলেন যে “তুমি প্রুত্রিয় ; অতএব যুদ্ধ করা 
| (নিষুর মনে হলেও) তোমার পক্ষে সহজ কর্ম ; নিষ্ঠুর 
কর্ম নয়। সুতরাং তোমার সণ্মুখে উপস্থিত যে সহজ কর্ম, 
অনাসক্ত হয়ে সেটি তোমার করা উচিত। অনাসক্ত হলেই 
সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়!" 

বিশেষ কথা 

| জীব যখন মনুষা-জল্ গ্রহণ করে, তখন সে শরীর, 
অথ, জনি, বাড়ি ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রী পেয়ে থাকে ; কিন্তু 
| যখন ইহলোক ত্যাগ করে তখন এই সবই পরিত্যক্ত হয়। 
এই সহজ কথায় এটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে শরীর 
ইজাদি সমস্ত সামন্টাই আমরা বাইরে থেকে প্রাপ্ত হই, 
কোনোটিই আনাদের নিজ্রস্থ নয়। যেনন মানুষ কাজ করার 
জনা কোনো অফিসে গেলে সে চেয়ার, টেবিল, কাগজ 
ইত্যাদি সমন্ত সামগ্রী অফিসের কাজের জন্য পায়। এর 
কোনোটিই নিজের মনে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জনা 
নয়। তেমনি জগতে শরীরাদি সমস্ত সামগ্রী 
কাজের (সেবার) জনাই পাওয়া, নিজের জনা নয়। মা 
তৎপরতা এবং উৎসাহের সঙ্গে অফিসের কাজ ক 
তার বিনিনয়ে সে বেতন পায়। কাজটি অফিসের 
হয় এবং বেতন নিজের জন্য পাওয়া যা 


198 শ্রীমদ্ভগবদগীতা [অধ্যায় ৩ 
জাতের জনা সমস্ত কাজ করলে জগতের বেক সম্পর্ক | সামিল মারের সেবা করে, তার পারিবে তারা কিছু 
বিচ্ছিন্ন হয় এবং যোগের (পরমাস্তার সঙ্গে নিজ নিত্য : চায় না। সেইজনা রাত্রে ঘুমের সময় তাদের মনে জাভ- 
সন্গন্ধের) অনুভব হয়। *কর্ম" ও “যোগ ' এই দুটি মিলে | লোকসানের কোনো হিসাব থাকে না। কারণ তারা কিছু 
কর্মযোগ হয়। জগতের জন্য করা হয় কর্ম আর যোগ হয় আশা করে সেবা করেনি। এইরূপ সেবার ভাব নিয়ে যে 
নিজের ছন্য। এই যোগই হল বেতন। | অনোর জন্য সনপ্ত কর্ম করে এবং কারো কাছ থেকে 
সংসার সাধনার ক্ষেত্র। এখানকার প্রতোক সামন্রী | সম্মান, মর্যাদা ষ্টত্যাদি কোনো কিছু আশা Yj: 
সাধনের জন্য, ভোগ বা সংগ্রহের জনা নয়। হ্বাগতিক মনে জগৎসংসারের কোনো প্রভাব থাকে না, সে অতি 
বন্ধ শিকগন্ন বা নিজের জন্য নয়। নিজস্ব বন্ধ | সহজেই সংসারবধ্ধান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 
পরনান্মতন্। তা পাওয়া গেলে আর অনা কোনো বস্তু কর্ম সকলেই করে, কিছু তখনই কর্মযোগ হয় যখন 
পাবার আকারক্ষা থাকে না (গীতা ৬1২২)। কিন্তু | আস্তিশূনা হয়ে অনোর জন্য কম করা হয়। শাস্তরবিহিত 
আতিক বন্ধ যতই গ্রাপ্ত হওয়া যাক তা পাবার আকাক্ষ্ষা কর্ম করলেই আসক্তি দূর হওয়া সম্ভব *ধর্ম তেঁ বিরতি’ 
কখনো দূর হয় না বরং বেড়েই চলে। (শ্রীরামচরিতমানস ৩।১৬।১)। শান্ুনিমিদ্ধ কর্ম করলে 
মানুষ যখন প্রাপ্তবন্কগুলি নিজের বলে মনে করে তখন আসক্তি কখনো দূর হয় না। 
এই ভ্রান্তি জনা সে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই ভ্রান্তি দূর করার “পরমাপ্রোতি পুরুষ" ত্রয়োদশ. অধ্যায়ের 
জন্য কর্মযোগ অনুষ্ঠানই হল সহজ এবং শ্রেষ্ট উপায়। | টৌত্রিশতম শ্লোকে যেমন ভগবান *পরম্‌* পদ দ্ধারা 
কর্মযোগী কোনো বস্তুকে নিজের জন্য মনে না করে অন্যের সাংসাযোগীর পরমাস্মাপ্রাপ্তির কথা বলেছিলেন, তেমনি 
সেবায় (তাদেরই মনে করে) বায় করেন। সেইজন্য তিনি | এখানে ‘পরম্‌' পদ দ্বারা কর্মযোগীর পরমাস্াপ্রাপ্তির কথা 
সহজেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। জানিয়েছেন। তাৎপর্য এই যে সাধক (রুচি, বিশ্বাস এবং 
সকল প্রাণীহ্ কর্ম করে থাকে, কিছু সাধারণ প্রাণীর | যোগ্যতা অনুযায়ী) যে কোনো পথের পথিক হন- তা সে 
করা কর্ম এবং কর্মযোগীর করা কর্মের মধ্যে অনেক | কর্মযোগ, আনযোগ বা শুক্তিযোগ যাই হোক না কেন, 
পাথকা থাকে। সাধারণ মানুষ (কর্মী) কামনা, বাসনা, | তার প্রাপ্তিযোগ! বস সেই এক পরমাস্থাই থাকেন (গীতা 
জল ৫)। প্রাপ্তিযোগা তত্ত্ব তাই হতে পারে, যার 
সনন্ত পরিত্যাগ করে কর্ম করেন। সাধারণ মানুষের কর্ম- রান্তিতে বিকল্প, সন্দেহ এবং নিরাশা থাকে না এবং যা 
প্রবাহ স্বার্থকেন্দ্রিক হয় এবং কর্মযোগীর কর্মপ্রবাহ | সদা বিরাজমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বকালে বিরাজমান, 
জগতমুখী হয়। তাই সাধারণ মানুষ আবদ্ধ হয় আর সকলের জন্য বিরাজমান, সকলের নিজ্রস্থ এবং যে তত্ত্ব 
কর্মযোশী মুক্ত হয়ে যান। থেকে কেউ কখনো কোনো অবস্থায় কোনোভাবেই পৃথক 
“অসক্তো হ্যাচরন্কম’ মানুষই তার কাননা-বাসন্লা হতে পারে না অর্থাৎ যিনি সর্বদা সকলের কাছে 
দারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থা পে স্বতঃ প্রাপ্ত হয়েই আছেন। 
সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল জগতের হিতের জনাই ত্র প্রশ্ন কর্ম করতে করতে কর্মযোগীর কর্তৃহাভিমান 
সমস্ত কর্ম করা এনং তার বিনিময়ে কোনো ফল আশা না | কীভাবে মেটা সপ্তব ? কর্তৃত্বাভিমান দূর না হলে তো 
কলা। এইপ্রকার আসক্তিশৃনা হয়ে অর্থাৎ “আমার কারো পরমাত্মতন্ব অনুভব হওয়া সম্ভব নয়। 
কাছে কিছু চাইবার নেই" এইভাবে জগতের জন্য বর্ম: সমাধান-_সাধারণ মানুষ সমস্ত কর্মই নিজের জনা 
বললে জগৎসংসার হতে স্বতঃই সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। | করে থাকে। নিজের জনা কর্ম করলে তাতে কর্তৃত্বাভিমান 
কর্মযোগী জগতের সেবা করায় বর্তমানের সামগ্রী | খাকে। কর্মযোগী কোনো কর্ম নিজের জন্য করেন না। 
থেকে এবং কিছু আকাক্হ্ষা না থাকায় ভবিষ্যতের তিনি মনে করেন শরীর, ইন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, 
বস্তুসামগ্রী থেকে তাঁর (আসভিমূলক) সন্বক্ক ত্যাগ হয়ে; অর্থ ইত্যাদি যা কিছু বন্থ জগৎ থেকে পাওয়া 


যায়। সবই জগৎসংসারেরহ না নিজের লয়। যখনই তিনি 
মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের কর্তব্য মনে করে | সুযোগ পান, তখনই তিনি প্রাপ্ত সমস্ত পদার্থ, সময়, 


শ্লোক ১৯] 
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সামর্থ্য ইত্যাদি জগতের সেবায় বায় করেন এবং তিনি 
মনে করেন যে জগৎসংসারের জিনিদই তিনি সংসারের 
সেবায় বায় করছেন অর্থাৎ সামগ্রী, সময়, সামর্থ্য ইত্যাদি 
সব তারই, যার সেবায় এগুলি বায় করা হচ্ছে। এরূপ মলে 
করায় তার আর কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। 

কর্তৃত্বের কারণ হল__ভোক্ত্ব। কর্মযোগী ভোগের 
আশা রেখে কর্ম করেন না। ডোগের আশা যারা রাখে 
তারা কযোগী হয় না। নি হন্তে মু যৌত করলে যেমন | 
মনে হয় না যে "আমি আমার কোনো উপকার . 
কারণ মানুয হাত ও মুখ দুটিকেই আপন অঙ্গ বলে মনে 
করে, তেমনি কর্মযোগীও তার শরীরকে জগৎসংসারের 
অঙ্গ বলে মনে করেন। সুতরাং অঙ্গ যদি অঙ্গেরই সেবা 
করে তবে তাতে কর্তৃত্বাভিমান কীসের ? 

এই হল নিয়ম যে. মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মে প্রবন্ত | 
হয়, কর্ম সমাপ্ত হলে তা সেই লক্ষোই লীন হয়ে যায়। 
যেমন কোনো বাবসায়ী অর্থের উদ্দেশ্য নিয়ে যদি ব্যবসায় 
করে তাহলে দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষ 
স্বতঃই অর্থের দিকে যায় এবং সে হিসাব দেখতে বাসে। 
যেসব গ্রাহক তার কাছে এসেছিল তারা কোন জাতি 
ভত্যাদির দিকে তার কোনো লক্ষ থাকে না। কারণ 
গ্রাহকদের জাতি-বিচারে তার কোনো প্রয়োজন নেই। 
জগতের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যতই কর্মে তন্ময় হোক না 
কেন, তার জগৎসংসারের সঙ্গে কখনো একা হতে পারে 
না। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগতের সঙ্গে তার একা নেই-ই। 
জগৎসংসার সর্বদা পরিবর্তনশীল, জড় পদার্থ, কিন্ত 
'সুঘং’ (স্বরাপ) চিরস্থায়ী এবং চেতনাসম্পন্ন। যারা | 
পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে কর্ম ক্লুবেন তাদের পরমাস্মার 
সঙ্গে মিলন ঘটে (সাধক তা অনুভব করুন বা নাই করুন) । 
কারণ 'স্বয়ং’-এর পরযাত্মার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ (তরুগত) 
কা থাকে। এইভাবে কর্তা যখন “কর্তব্য” হয়ে নিজ 
উদ্দেশোর (পরমাত্মতস্তের) সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন 
আব কর্তৃবাভিমানের প্রশ্ন থাকে না। 

কর্মযোগী যে উদ্দেশ পরমাত্মতনব প্রাপ্তির জনা সকল 
কর্ণ করেন তাতে (পরমাস্মতব্রে) কর্তৃত্বাভিমান অবা 
কর্ানাব থাকে না। সুতরাং প্রতোক ক্রিয়ার প্রারন্তে এবং 
শেষে ওই উদ্দেশোর সঙ্গে একা অনুভূত হওয়ায় 
কর্মযোীর কর্তৃত্নাডিমান থাকতে পারে না। 


| এইডাবটি আসে যে, * শ্রোতারা যেন আমার সেবা করে' 


প্রাণীমাত্রের কৃত প্রত্যেক কর্মেরই আরম্ভ এবং শেষ 


থাকো কোনো কমই সবসময় ধরে হয় না। সুতরাং কারো 
কর্তন চিরকাল থাকে না, কর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
কর্তৃত্বও শেষ হয়ে যায়। কিন্ত মানুষ এই ভুল করে যে, সে 
যখন কোনো কর্ম করে নিজেকে সে সেই কর্মের কতা বলে 
মনে তো করেই, যখন সে আর ওই কর্মটি করে না 
তখনও সে নিজেকে আগের মতো কর্তা বলেই ভাবতে 
থাকে। এইভাবে সর্বদা নিজেকে কর্তা বলে মনে করতে 
থাকায় তার কর্তৃত্নাডিনান দূর হয় না, বরং দৃঢ় হতে খাকে। 
যেমন, কোনো বাকি কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় হয 
বন্ধা (ব্যাখ্যাকর্তা), কিন্তু অন্য সময়েও সে যদি নিজেকে 
বক্তা বলে মনে করে তাহলে তার কর্তৃ্নাতিমান দূর হয় লা। 
নিজেকে সর্বক্ষণ বাধ্যাকর্তা বলে মনে করলেই ননে 


“আমাকে সম্মান করে”, “আমার প্রয়োজনগুলি মেটায় 
এবং “এই সাধারণ ব্ক্তিদের সঙ্গে কী করে আমি 
একত্রে অবস্থান করব", “এই সাধারণ কাজ আমি 
কী করে করব?" ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনার ছারা তার 
ব্যাখ্যাকর্তারূপ কনের সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক বজায় থাকে। 
এর কারণ হল-__ব্যাখ্যাকর্তারূপে তার ধন-মান-মর্ধাদা- 
ডোগ-আবাম ইত্যাদি কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
খাকা। নিজের জন্য যদি কিছু পাওয়ার চিন্তা না থাকে 
তাহলে কর্ম করা পর্যপ্তই কর্তৃত্বভাব সীমিত থাকে এবং কর্ম 
সমাপ্ত হলেই সেটি তার উদ্দেশো লীন হয়ে যায়। 
যেমন, খাদাগ্রহণ করার সময়েই মানুষ নিজেকে 
ভোল্তা অর্থাৎ ভোজনকারী বান্তি বলে মনে করে, 
ভোজন করার পরে আর করে না। তেমনই কর্মযোগীও 
করে, অনা সময় করে না। যেমন, কোনো কর্মযোগী যদি 
বাখ্যাকর্তা হন এবং সাধারণ বাক্তিদের মধ্যে 
সুখাতিও থাকে, তথাপি কখনো কোথাও ব্যাখ্যা শোনার 
অবকাশ যদি ঘটে তাহলে তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে 
বসেও অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা শুনতে পারেন। 
সেইসময়ে তার কোনো সম্মানের বা উচ্চ আসনেরও 
গ্রযোজন নেই। তখন তিনি নিজেকে একজন সাধারণ 
শ্রোতা হিসাবেই দেখেন, ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে নয়। কখনো 
ব্যাখ্যা করার কাঙ্জ শেষে তার কোনো ঘর পরিস্কার করার 
দরকার হলে, সেই কাজও তিনি অতি তৎপরতার সঙ্গে 
করে থাকেন, যেমন তৎপরতায় বি 
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থাকেন। তার মনে কখনো এই চিন্তা আসে না যে, ‘এত 
বড় ব্যাখ্যাকর্তা হয়ে আমি এই অতি তুচ্ছ ঘর-পরিষ্কার 
করার কাজ কী করে করব ? লোকেই বা কী বলবে ? 
আমার সম্মান তো মাটিতে মিশে যাবে" ইত্যাদি। তিনি 
ব্যাখ্যা করার সময় নিজেকে ব্যাখ্যাকর্তা, ব্যাখ্যা শোনার 
সময় শ্রোতা এবং ঘর পরিষ্কার করার সময় সাফাইকারী 
বলে মনে কবেন। সুতরাং তীর কর্তৃ্বাভিমান সর্বক্ষণ 
থাকে না। যে বস্তু সবক্ষণ থাকে না, অবিরাম বদলায়, তা 
প্রকৃতপক্ষে অস্থির্বান হয় না এবং তার সম্পর্ক চিরকাল 
থাকে না--এটি হল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি 
গেলেই সাধকের প্রকৃত বিষয়ের (কর্তৃহাভিমানরহিত 
স্বজপের) অনুভব হয়ে যায়। 

কর্মযোগী সমস্ত ক্রিয়া সেইভাবে করে থাকেন, 
যেভাবে বিভিন্ন সাজে পাত্রপাত্রীরা নাটকে অভিনয় করে। 
যেমন নাটকে হরিশচন্ড্রের চরিত্রে অভিনয় করার সময়েই 
অভিনেতা হরিশ্চন্দ্রে মতো সান্ডে এবং নাটক শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওই ভূমিকা সেখ হয়। তেমনই, 
কর্মযোগীর কর্তৃত্বপনাও নাটকের চরর্রাীভিনয়ের মতো 
নির্দিষ্ট ক্রিয়াটুকুর জনাহ সীমিত থাকে। নাটকের হরিশ্চন্্র 
যেমন হরিশ্চন্দরের সমন্ত ক্রিয়াণ্ডলি ঠিকমতো করলেও 
বাস্তবে নিজেকে ওই ক্রিয়াগুলির কর্তা (অর্থাৎ প্রকৃত 
হরিশ্চন্দ্র) বলে মনে করে না, তেমনি কর্মযোগী 
শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ণ করলেও বান্তবে নিজেকে ওই 
ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করেন না। কর্মযোগী শরীবাদি 
সকল বস্থকেই নাটকের সাজ-এর মতো নিজস্ব বা নিজের 
জনা না মনে করে সেগুলি (সংসারের মনে করে) | 
সংসারের সেবায় ব্যয় করেন। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই 
কর্মযোগীর মনে বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান থাকতে পারে লা। 

কর্মযোগ্ী যেমন সর্বক্ষণ নিজেকে কর্তা বলে মনে 
করেন না, তেমন মা-বাবা, স্ট্রী-পুত্র, দাদা- 
ইত্যাদির সঙ্গেও নিজ সম্পর্ক সবসময় মানেন না। 
শুধুমাত্র সেবা করার সময়েই, তাদের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
মেনে থাকেন। যেমন, পতি তার পত্রীর কাছেই পতি, তা 
সেই পত্রী মতই রূঢভাষিলী, কুরূপা, কলহপরায়ণা হোক 
না কেন। তাকে পর্রীরাগে স্বীকার করে নিলে সেই পতি 
নিজ যোগাতা এবং সাম অনুযায়ী পরীর ভরণপোষণ 
করতে বাধা। পতির কর্তব্য হল প্রয়োজনে পত্থীকে সং 
পরামর্শ দেওয়া তা সে মানুক বা না মানুক। কিন্তু সর্কসময় 


তার নিজেকে স্বামী ভাবার প্রয়োজন নেই। কারণ এই স্ত্রী 
যে আগের জপ্োও তারই স্ত্রী ছিল তার কি ঠিক আছে? 
এবং মৃত্যুর পরেও যে সে তার দ্বীই থাকবে তারই বাকি 
নিশ্চয়তা আছে ? তাছাড়া বর্তমান সময়েও সে কারো মা, 
কারো কন্যা, কারো ভগিনী, কারো বা বৌদি এবং ননদ 
ইত্যাদি। সে তো সৰ্বদা কেবল স্্রা-হ নয়। এরূপ মনে 
করলে তার কাছ থেকে সুখ আদায়ের ইচ্ছা সত দূর হয় 
এবং “শুধুমাত্র ভরণপোষণ (সেবা) করার জনাই সে 
পরী’ এই ধারণা দৃঢ় হয়। এইরূপ কর্মযোগী জগতে পিতা- 
পুত্ৰ-পতি-ডাই ইত্যাদি কূপে যে সব আত্মজন পেয়েছেন, 
তাদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখেন। অপরে তাদের 
কর্তব্য ঠিকমতো করছে কিনা, সেদিকে তিনি ক্ষ রাখেন 
না। নিজের নধ্যে কর্তৃত্বাভিমান হলেই অপরের কর্তবোর 
দিকে লক্ষ যায় এবং র ক্তবো দৃষ্টি দিলেই মানুষ 
নিজের কর্তব্য চত হয়। কারণ অনোর কর্তব্য দেখা 
নিজের কর্তবা নয়। 

কর্মযোগী যেমন জগতের প্রাীদের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ 
সবসময় মনে রাখেন না, তেমনি বর্ণ, আশ্রম, জাতি, 
সম্প্রদায়, পটিনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সঙ্গে সন্বন্ধও 
সবসময় মনে রাখেন না। যে বন্ধ সর্বক্ষণ থাকে না তার 
অভাব হওয়া স্থাভাবিক। তাই কর্মযোগীর কর্তৃহাভিমান 
স্বাভাবিকভাবে দূর হয়। 


অর্মকথা 


সবার কর্তৃত্ব নেই অর্থাৎ যিনি সমস্ত কর্তৃত্বের অতীত 
সেই পরমাত্মার সঙ্গে গ্রালীমাত্রেরই একা স্বতঃসিদ্ধ। 
| সাধকদের এই ডুলটি হয় যে তারা এই বান্তুবিকতার দিকে 
লক্ষ রাখেন না। 
যেমন দোলনা যত জোরেই চালানো হোক না কেন, 
প্রত্যেকবারই এটি সমতায় (সমস্ছিতিতে) আসে অর্থাৎ যে 
স্থান হতে দোলনার রঙ্জুটি বাধা হয়েছে, আগে পিছে 
‘দোলা সময় এটি গ্রতোকবার সেইস্ভানে আসে, তেননি 
প্রতোকটি রিয়ার পনে অক্রিয় অবস্থা (সমতা) আসেই। 
অনা ভাষায়, প্রথম ক্রিয়াটির শোষে এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াটির 
আরস্তের মধাসময়ে এবং প্রত্যেক সংকল্প বা বিকল্পের 
| মধোও সমতা থাকেই 
অপরপক্ষে, বাস্তবিকভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় 
| যে দোলনা চলার সময় (অসম দেখালেও) সেটি সবসময় 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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সমতাতেই থাকে অর্থাৎ এটি সাসনে-পিছনে যাতায়াত | নিশচলরূপ যে স্বয়ং স্বরূপ তাঁর কোনো প্রীতি হয় না 


করলেও সর্বক্ষণ (যেখান থেকে দোলনার দড়ি বাঁধা 
হয়েছে, তার) বরাবরই থাকে। এইরূপ জীবও প্রতোক 
ক্রিয়াতেই সমতায় স্থিত থাকে। তার এঁকা সবসময় থাকে 
পরমাত্মার সঙ্গে। ক্রিয়াকালে তাকে সমতায় স্থিত না 
দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সমতা থাকেই, কেউ যদি সেটিকে 
অনুভব করতে চায় তবে ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই (সেই 
সমতা) অনুভূত হয়। যদি সাধক সবসময় এই ব্যাপারে 
সচেতন থাকেন তাহলে তার এই সবক্ষণ স্থিত সমতা বা 
পরমাত্মার সঙ্গে নিজ একা অনুভূত হয়, যেখানে কর্তৃত্ব 
থাকে না। 

এই যেনে নেওয়া কতৃহাভিমান দূর করার জলা 
প্রতীতি এবং প্রাপ্তির পার্থক্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। 
যেটি দেখা মায় অথচ পাওয়া যায় না, তাকে বলা 
হয় "প্রীতি" এবং যেটি পাওয়া যায় অথচ দেখা যায় 
না, তাকে বলা হয় “প্রাপ্ত'। দেখা এবং শোনার মধ্যে 
বর্তমান প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল জগৎ হচ্ছে “প্রতীতি", 
এবং সর্বত্র নিতা পরিব্যান্ত পরমাত্মতন্ত হল “প্রাপ্ত'। 
পরমাত্মতর্ব ব্রহ্ম থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই 
সমভাবে স্বতঃ প্রাপ্ত। 

শইদং' বোধে (অর্থাৎ ‘এই দেখছি” বোধে) দেখা 
গ্রতীতির প্রতিক্ষণ নাশ হচ্ছে। দৃশ্যমাত্রই প্রতিক্ষণ অদৃশা 
অর্থাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যার দ্বারা প্রতীত হয়, সেই 
ন্্রযগুলি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিও প্রতীতি মাত্র। নিত্য! 


সদা সর্বত্র স্থিত পরমাত্মতত্ব তো 'স্বয়ং'-এ নিতাপ্রান্ত। 
সেইজন্য ‘প্রস্তীতি' হচ্ছে অভাবরূপ এবং “প্রাপ্ত” হল 
ভাবরাপ--*নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদাতে 
সতঃ' (গীতা ২।১৬)। 

সকল পদার্থ এবং ক্রিয়াই হল “প্রতীতি’। ক্রিয়ামাডে 
নিস্্িমাতে লীন হয়। সমস্ত ক্রিয়ার আদি এবং আস্তে 
সহজ (স্বাভাবিক) নিস্ধিয় তন্ব বিদামান থাকে। সিদ্ধান্ত 
হচ্ছে এই যে যা আদি এবং অন্তে থাকে তা মধ্যেও 
থাকে। সুতরাং ক্রিয়াকালেও অখণ্ড এবং সহজ নিস্কিয় 
তত্ত্ব যেমন ছিল তেমনই থাকে। এই সহজ 
নিষ্ক্রিয় তন্তু (চেতন্্রাপ অথবা পরমাত্মতত্তব) নি্তিয় 
এবং সক্রিয়_উভয় অবস্থাকেই প্রকাশিত করে অর্থাৎ 
এটি প্রবৃত্তি বা লিবৃস্তি (করা বা লা কলা) দুইয়েরছ 
অতীত। 

প্রতীতির ( দেশ, কাল, বন্ধ ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদির) 
ভারা মেনে নেওয়া সপ্বগ্ধ অর্থাৎ আসক্তির জনাই 
নিতাপ্রাপ্ত পরমাস্মাতত্ত্রের অনুভব হয় না। আসক্তি দূর 
হলেই নিতাপ্রাপ্ত পরমাস্মতত্তরের অনুভব হয়। সুতরাং 
আসক্ডিশূন্য হয়ে প্রতীতিকে (নিজের বলে যে শরীর এবং 
অন্য পদার্থগুলি) প্রতীতির (সংসারমাত্রের) সেবায় 
নিয়োগ করলে প্রতীতির (শরীরাদি পদার্থের) প্রবাহ 
প্রতীতির (সংসারের) দিকে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে 
প্রাপ্ত পরমাত়তববহ অবশিষ্ট থাকে। ৮. 


: শত এ এক 


সভা আসাজিলানা এছ কমা করলে অহার্ত নিজের জন্য কোনো কনা বুলে কি কেউ পরমাত্যতে লাভ করতে 


পেরে ? পরবতী হোকে ভগবান তোর উত্তর দিচ্ছেন? 


কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাঙ্ছিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশান্‌ কর্তৃমহসি॥ ২০ ॥ 


পর্ণ [জনকাদয়* (রাজা জনকের মতো হাপুরুষগাণ) ; কর্মণা+ ছি, এব (কর্ম দারাই) ; সংসিদ্ধিম্‌ (পরমাসিদ্ধি) : আছ্িতাঃ 
(লাভ করেছেন) ; লোকসংগ্রহম্‌ ( লোকসংগ্রহের দিকে) ; সম্পশান (দৃষ্টি রেখে) ; অপি (ও) ; কর্তৃম্‌ কর্ম করা) : এব 


(ই) : অর্সি (উচিত।)] 


রাজা জনকের মতো মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি 


রেখে তোমারও নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত ॥ ২০ ॥ 
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[অধ্যায় ত 


ব্যাখ্যা "কর্মণৈৰ হি সংসিন্ধিমাঞ্ছিতা জনকাদয়ঃ' 
“আদি” পদটি ‘প্রভৃতি’ (আরম্ভ) তথা *প্রকার* দুটিরই 
বাচক বলে মানা হয়। এখানে উদ্ধত ‘আদি’ পদটিকে যদি 
“প্রভৃতির বাচক মনে করা হয় তাহলে “জনকাদয়:' 
পদটির অর্থ হয়__যার আদিতে (আরম্ভ) আছেন রাজা 
জনক অর্থাৎ রাজা জনক এবং তার পরে হওয়া 
মহাপুরুষগাণ। কিণ্র এখানে এই অর্থ ঠিকমতো মানা যায় 
না, কারণ নক রাজার আগেও অনেক মহাপুরুষ কর্ম 
দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ; যেমন সূর্য, বৈবস্থত মনু, 
রাজা ঈ্কাকু প্রমুখ (গীতা ৪।১-২)। সুতরাং এখানে 
“আদি খদটিকে *গ্রকার' -এর বাচক মনে করাই 
সেই অনুসাবে “জ্রনকাদয়ঃ' পদটির অর্থ হল-_রান্দা 
জনকের মতো গুহস্থাশ্রমে থেকে নিষ্কানভাবে সমস্ত কর্ম 
করে পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, যারা রাজা জনকের পূর্বে 
বা পরে (আজ পর্যন্ত) হয়েছেন। 

কর্মযোগ এক অতি প্রাটান যোগ, যার দ্বারা রাজা 
জনকের মতো অনেক মহাপুরুষ পরমাস্থাকে প্রাপ্ত 
হয়েছেন। সুতরাং বর্তমান সময়ে বা ভবিষাতেও যদি কেউ 
কর্মযোগের ছারা পরমাস্থাকে প্রাপ্ত করতে চায় তাহগে 
তার উচিত সে যেন কখনো প্রাকৃত বন্ুগুলিকে 
(শৰীরাদিকে) নিজস্ব বা নিজের বলে মনে না করে। কারণ 
বান্তবে এগুলি কারো নিষ্গন্ব নয়, বরং জগৎসংসারের 
জনাই। এই সতাকে মেনে নিয়ে সংসার থেকে প্রাপ্ত 
বন্ধগুলি সংসারের সেবাতে ব্যয় করলে সহজেই সংসার 
থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। সেইজন্য 
কর্নযোগ হল পরমাস্গ্রাপ্তির সহজ, শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র 
সাধন__এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। b> 

এখানে “কর্মণা এব" পদটির আগের শ্লোকের 
*অসক্তো হ্যাচরন্কর্ম' পদের অর্থাৎ আসন্তিশন্য হয়ে কম 
করার সঙ্গে সন্থব্ধ আছে। কারণ আসক্ডিরজিত হয়ে কর্ম 
করলেই মানুষ কণবন্ছান হতে মুক্ত হয়, শুধু কর্ম করলেই 
হয় না। শুধু কর্ম করলে গ্রাশী আবদ্ধ হয়__ “কর্মণা বধাতে 
জন্তুঃ' (মহাভারত -শাষ্টিপর্ব ২৪১।৭)। 

গীতার রীতি হল যে ভগবান পূ্বশ্নোকে বর্ণিত বিষয়ের 
প্রধান অংশটি (যেটি সাধকের পক্ষে বিশেষভাবে 
উপযোগী) সংক্ষিপ্তরূপে পরের গ্লোকে পুনর্বার জানিয়ে 
দেন, যেমন আগের (উনিশতম) শ্লোকটিতে আসভ্িশূনা 
হয়ে কম করার নির্দেশ দিয়ে এই নিশতম শ্লোকে সেই 


কথাটিকেই সংক্ষেপে কির্মপা এব' পদের ছারা 
জানাচ্ছেন। এইকপহ পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ের যষ্ট শ্লোকে 
বর্ণিত বিষয়ের প্রধান কথাটি সপ্তম শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে 
“নয্যানেশিতচেতলাম্‌* (আমাতে চিন্ত প্রদানকারী ভক্ত) 
পদ দ্বারা পুনরায় বললেন। 

এইস্থানে ভগবান 'কর্মণা এব'-এর স্থানে “যোগেন 
এব’ ও বলতে পারতেন । কিন্তু অর্জুনের আগ্রহ ছিল কর্মকে 
স্বরূপত আগ করা এবং আসন্তিশূন্য হয়ে করা যাবে 
এমন কর্মেরই প্রসঙ্গ চলছে বলে 'কর্মণা এব পদের 
[প্রয়োগ ফরা হযেছে। সুতরাং এইহানে এই পদের প্রয়োগ 
হল আগোর শ্লোক অনুযায়ী আসক্তিশবনা হয়ে কৃত 
কর্মযোগ। 

প্রকৃতপক্ষে জড় কর্ম দ্বারা চিন্তয় পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ 
হয় না। নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে অনুভব করার লক্ষ্যে 
কর্মসমূহ আসক্কিশূনা হয়ে করলে প্রতিবহ্ধকতাগুলি 
দুর হয়ে যায়। তখন স্বতঃই সর্বব্যাপী পূর্ণ পরঘাত্মার 
অনুভব হ্য়। এইভাবে পরণাত্মাতন্ত অনুভব বায়ার 
প্রতিবগ্গকতাগুলি দূর করার জন্য এইস্কানে কর্ম ছারা 
পরনসিদ্ধি (পরনাযাতত্্ের) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। 


পরনাস্রাপ্তি-সনবদ্ধীয় মর্মকথা 


মানুষ মনে কৰে সাংসারিক বন্ধ প্রাস্তির মতোই 
পরমাত্মাপ্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা অন্তর হয়। তারা মনে করে যে 
কোনো উচ্চপদস্থ বান্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে যখন 
অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তখন অনস্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের 
নায়ক পরমাস্মার সঙ্গে মিলিত গেলে তো আরও 
বেশি পরিশ্রম (তপস্যা, ব্রতাদি) করত হবে। কিন্ত 
সাধকদের এটি মন্ত বড় ভুল। 
| কমের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সেইজনা 
মনুযা-জন্মাকে *কর্মসঙ্গী' না *কর্ষে আসন্ডিসম্পন্প' বলা 
হয়েছে__'রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিযু জায়তে’ (গীতা 
১৪।১৫)। এইজনাহ মানুষের কর্মে বিশেষ প্রবৃত্তি থাকে 
এবং সে বর্ম দ্বারাই তার অভীষ্ট বন প্রাপ্ত করতে চায়। 
ভাগাক্রমে সে বর্ম সহযোগে সাংসারিক অভীষ্ট বন্ধু প্রাপ্ত 


করেও থাকে : যার ফলে তার দৃঢ় ধারণা হয় যে সমস্ত বন্থই 
কম দ্বারা ল ছে এবং তা হাতে পারে। পরনাস্মার 


বিষয়ে তার এই ধারণা থাকে এবং সে চেতন 
| পরমাস্মাকেও জড় কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত করার জন্য চেষ্টা 


শ্লোক ২০] সাবক-সপ্ভীবনী 
করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম ছারা পরমাস্তাকে পাওয়া যায় । সংগ্রহেচ্ছাই বাধা, অন্য কোনো বাধা এ 
না। এটি খুব গভীরভাবে বোনা দরকার। | পরমাস্তপ্রান্তির জনা তীর তথা একাগ্র বাসনা 
কম দ্বারা বিনাশশীল বন্ধু (ভগতসংসার) প্রাপ্ত হওয়া জাগ্রত হয়, তাহলে এই নুহূর্তেই পরমাক্ধা 
নায়, অবিনাশী বন্ধ (পরমা) নয়। কারণ সমস্ত কর্মই | কর্ম করা এবং তার ফল ভোগ করাই ম 
এই বিনাশশীল বন্ধ (শরীর, ইদ্রিয়াদি, মন) দ্বারাই ৷ উদ্দেশ্য নয়। সাংসারিক ভোগবাসনা 
সংঘটিত হয়। কিন্তু পরমাঝান প্রাপ্তি হয় এই বিনাশী সংগ্রহের ইচ্ছা ত্যাগপূর্বক পরমাসা প্রা 
পদাথে সর্বতোভাবে আসন্ছিশূনা হলে তবেই। | তখনই হওয়া সম্ভব যখন সাধকের সারাজীবনের একমাত্র 
সমন্ত কর্মেরই আরম্ভ এবং শেষ আছে, সেইজনা কর্ম লক্ষা হয় পরমাত্মাকে লাভ করা। অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ 
দ্বারা প্রাপ্ত বহ্থরও উৎপত্তি হয় এবং বিনাশ অবশাস্তাবী। করা ছাড়া অনা কোনো কার্যের কোনোরাপ গুকহ থাকে 
কর্ম দ্বারা সেই বন্ধু লাভ করা যায়, যেটি দেশ-কাল না আর। প্রকৃতপক্ষে পরমাস্মাগ্রা্তি ভিন্ন নুয্য্ভীবনের 
ইত্যাদিত দৃষ্টিতে 'অলভ্য। সংসারের বস্তুসনূহ এক দেশ, দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ নেই। শুধু এই প্রয়োজন লা 
কাল ইত্যাদিতে অবস্থানকারী, উৎপন্ন যা বিনাশশীল এবং দেশটি জানা এবং তাকে সম্পূর্ণ করাই হচ্ছে জীবনের 
সর্বক্ষণ পরিবর্তনশীল। সুতরাং কর্ম দ্বারা এগুলি প্রাপ্ত লক্ষ্য। 
করা সম্ভব। অপরপক্ষে পরমাত্মা সমস্ত দেশ, বস্তু, | এখানে উদ্দেশা এবং ফলেচ্ছা_ দুটির পার্থকাটি 
ব্যক্তি ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত (নিতপ্রাপ্ত)' জেনে নেওয়া দরকার। ‘উদ্দেশ্য হল নিত্য 
সর্বতোভাবে ংপত্তি বা বিনাশ এবং তনরহিত। | পরমাত্মতত্তকে প্রাপ্ত করা এবং “ফলেচ্ছা হল অনিতা 
সুতরাং তার প্রাপ্তি কর্ম দ্বারা সম্ভব নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ। এই ৷ (উৎপত্ভি-বিনাশশীল) বস্তু প্রাপ্তি নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য 
কারণেই সাংসারিক পদার্থ চিন্তার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না, পুরণ হয় কিছ ফলেচ্ছা বিনাশশীল। স্বরূপবোধ এবং 
আর পরমায্মার প্রাপ্রিলাভে চিন্তাই মুখ্য বিষয়। চিন্তার দ্বারা ভগাবহপ্রাপ্তি_এই দুটিই হল দেশ, ফল নয়। 
সেই বন্তুই পাওয়া সম্ভব যা তার অতিশয় সন্নিকটে রয়েছে। : উদ্দেশ্যগ্রাপ্তির জনা কৃতকর্ণকে সকাম বলা হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে পরমাত্থার প্রাপ্তি চিন্তাকূপ ক্রিয়া দ্বারাও সম্ভব | সেহজন্য নিষ্কাম পুরুষের (কমযোগ্লীর) সমস্ত কমই, 
নয়। তাঁর চি্তার বৈশিষ্টা হল অন্য (সাংসারিক) চিন্তা | উদ্দেশ্যের জনা হয়, ফলেচ্ছার জনা নয়। 
আগ করানোয়। সাংসারিক চিন্তা সর্বতোভাবে দূর হলেই | কর্মযোগে কর্ম (জড়হ্রের) থেকে সম্পর্ক ছেদ করার 
পরমায্মার অনুভব হয়ে যায়। | উদ্দেশ্য নিয়ে শান্রবিহিত শুভকৰ্ম করা হয়? সকাম ব্যক্তি 
আমাদের পেকে সর্বত্রব্যাপ্ত পরমাস্তার কোনো দূরত্ব ফলের ইচ্ছা নিয়ে নিজের জনা কর্ম করে এবং কর্মযোলী 
নেই এবং তা থাকা সন্তবও নয়। যাকে আমরা আমাদের ফলের ইচ্ছা তাগ করে অপরের জন্য কর্ম (সেবা) করেন। 
থেকে দুরের নলে মনে করি না, সেই ‘আমি’ ভাবের কর্মই ফলরাপে পরিণত হয়। সুতরাং কর্মের সঙ্গেই ফলের 
থেকেও পরমাস্মা আমাদের অধিকতর নিকটে। “আামি' সম্বন্ধ হয়। কিন্তু উদ্দেশা কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। 
ভাব তো পরিচ্ছিন্ন (একদেশীয়), কিন্তু পরমাস্মা। অপরের হিতার্থে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে *পরমাত্মা দূরে 
কোনোভাবেই পরিচ্ছি্ন নন। এরূপ যে পরমাল্মা | আছেন" এই ধারণা দূরীভূত হয়। 
আমাদের অত্যন্ত নিবটগ্থ, নিতাগ্রাপ্ত, তাকে অনুভব | লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশান্‌ কর্তৃনহসি'_ 
করার জন্য জাগতিক বন্ধগাপ্তির তুলা তর্ক এবং যুক্তি | ধলোক' শব্দটির তিনটি অথ হয়__১) “মনুষ্যলোক'" 
উত্থাপন করার অথ নিজেকে নিজেই গ্রবন্ধনা করা। প্রড়তি লোক (স্থান), (২) ওই লোকে অবস্থানকারী 
জাগতিক বন্তর ইচ্ছানাত্রহ প্রাপ্তি হয় না। কিন্ত | প্রাণী, এবং (৩) শাস্ত্র (বেদ ছাড়া অনা সব শীস্ত্ু)। 
পরমাত্মার প্রাপ্তি তীত্র আকাজ্গগ থাকলেই হয়ে যায়। এই | মনুষালোকের তথা তাতে অবস্থানকারী প্রাণীদের এবং 
ভাৱ বাসনা জাগ্রত হওয়ায় জাগতিক ভোগ এবং | শাস্্রাদির মর্যাদা অনুসারে হওয়া সমস্ত আচরণগুলিকেই 


একান্ত আগ্রহ 


+/দেস কাল দিসি বিদিসিহ মাহী। কহহু সো কহা জহা প্রভু নাহী ॥ (শ্ৰীবামচরিতমানস ৯১৮৬)৩) 


204 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ত 
(ভীবন্যাকেই) লোকসংগ্রহ বলা হয়। স্বরূপ এবং ফলের দৃষ্টিতে ছোট বা বড়, নিষ্ঠুর বা সৌনা 
লোকসংগ্রহের তাৎপর্য হল__লোকমর্যাদা সুরক্ষিত বলে ধারণা হয়!"৷। ফলেচ্ছা ত্যাগ করলে সকল কমই 
রাখার উদ্দেশো, সাধারণ বান্তিদের অসংপথ থেকে | উন্দেশাসিদ্ধকারী হয়ে খায়। সুতরাং জড়ত্বের থেকে 
বিমুখ করে সৎ-এর অনুগানী করার জন্য নিযস্থার্ঘভাবে সম্পর্ক-নিচ্যুত করায় ছোট বা বড় সকল কমই সমান হয়ে 
কর্ম করা। গীতায় এটি *মঞ্জাথথ কর্ম' বলেও অভিহিত। | থাকে। 
নিজ আচরণ এবং বাকোর দারা সাধারণ লোককে অসং | কোনো বাক্তির ভীবন অনোর সহায়ত ভিন্ন চলতে 
পথ হতে বিমুখ করে সৎ গণের অনুগামী কবা অত্যন্ত মহং (সিনা আজ-পিতার কট হতে শরীরপ্রাপ্তি হয় এবং 
সেবা। কারণ সৎ-এর অনুগামী হলে লোকে মার্জিত হবে | বিদ্যা, যোগ্যতা, শিক্ষা ইত্যাদি গুরুল্ঞনের নিকট হতে 
যায় এবং উদ্ধার হয়ে যায়। পাওয়া যায়। যে অয গ্রহণ করা হয়, সেটি অপরে উৎপন্ন 
লোককে শুধুমাত্র দেখাবার জন্য নিজ কর্তব্যপালন | করে বন পরিধান করা হয়, তা অপরে তৈরি করে ; 
করলে তা লোকসংগ্রহ হয় না। কেউ দেখুক বা না দেখুক যে গৃহে বাস করা হয়, সেটির নির্মাণ অপরে করেছে: যে 
লোকম্াদা অনুযায়ী নিজ-নিজ্ঞ (বর্ণ-আশ্রুম-সম্প্রদার় | পথ দিয়ে চলা হয়, সেটিও অনোর দ্বারা প্রস্থত, ইত্যাদি 
বি এইভাবে প্রতোক ব্যক্তিরই জীবন-নির্বাহ অন্যের কর্মের 


লোকসংগ্রহ হয়। পরে আশ্রিত থাকে। সুতরাং প্রচতাক বাক্তিরহ অন্যের 
কোনো কর্তবাই ছোট বা বড় হয় না। তুচ্ছতম এবং ৷ কাছে খন থাকে, যেটি শোধ করার অন্য যখাসাধা 


শ্রেষ্ট কমকেও কেবল কর্তব্য মনে নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা (হিত) করা প্রয়োজন। 
করলে তা সমানই হয়। দেশ -কাল-পরিস্িতি-অবসর- | নিজের বলে মনে করা এই শরীর এবং জগতের 
বণ-আশ্রম-সং্রদাঘ ইত্যাদি অনুসারে যা কর্তব্যকর্ণ রূপে : পদার্থ গুলিকে নিশ্দুমাত্রও নিজন্থ এবং নিজের জন্য মনে 
সম্মুখীন হয়, সেই ক বিরাট বলে বোধ হয়। কর্মকে | না করলে মানুষ এই গ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ এখানে উদ্ধৃত 'কর্ণণেন হি সংসিদ্ধিমা্িতাঃ” পদটির দারা সিদ্ধ হয় যে কর্মযোগ মুক্তির স্মতন্র 
সাধন। ভ্রনকাদি বাজনাগণ কর্মযোগের সাহাযো পরমসিদ্ধি লাড করেছিলেন, কেননা তারা শুধুমাত্র অপরের সেবার 
জন্য, তাদের সুখী করার জনাই বাহ করেছিলেন, নিজেদের সুখের জন্য করেননি। 

'লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশান কর্তৃমহসি' পদটির তাৎপর্য হল যে তোমার এই কর্মযোগ্গের আদর্শ জনসাধারণের 
নো স্থাপন করতে হবে যে, কর্মযোগের পালন করলে পরমসিদ্ধির প্রাপ্তি হয়। 


সি = জা 
সহ কমাকিরিলো কীভাবে এলাবসাে হয় পরবতী জোকে ভগবান তার আলোচনা করজেনা। 


যদ যদাচরতি শ্রেষটসত্তদেবেতরো জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদনুবর্ততে॥ ২১ ॥ 


| শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) ; যং, যং, আচরতি (যা যা আচরণ করেন) ; ইতর!+ জনঃ (অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও) ; তৎ+ তৎ, 
এব (তাই করে থাকে) ; সঃ (তিনি) ; যং (যা কিছু) ; প্রমাণন্‌ (প্রামাণা) ; কুরুতে (বলে ধরেন) ; লোকঃ (সাধারণ 
নানুঘও) ; তৎ, অনুবর্ততে ( সেই অনুযায়া আচরণ করেন।)] 

শ্রেষ্ঠ বান্তি যা যা আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণ তাই করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য 
বলে ধরেন, সাধারণ মানুষেরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে থাকে ॥ ২১ ॥ 

(১ নহরণাথ__ করকে প্রধান করে দেখলে ঝাড়ু 
কর্মফলেন দৃষ্টিত 


দেওয়া ছোট কাজ এবং শান্তর বাগ্যা করা বড় কাজ বলে ধারণা হয় এবহ 
অলপ দান করলে কম পুণ্য এবং বেশি দান করলে অধিক পুণ্য হয় বলে ধারণা হয়। 


শ্লোক ২১] 


সাবক-সপ্ভীবনী 


ব্যাখ্যা *ঘদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্স্তুত্তদেৰেতরো জন: 
তিনিই শ্রেষ্ট পুরুষ যিনি জ্রগহসংসারকে (শরীরাদি 
পদার্থকে) এবং স্বয়ংকে (নিজ স্বরূপকে) তন্তুত জানেন। 
তার স্থ্াভাবিকভাবে অনুভব হয় যে এই শরীর, ইন্দিয়াদি, 
মন, বুদ্ধি, অথ, আত্মীয়, সম্পত্তি ইত্যাদি সবই জগৎ- 
সংসারের, নিজের নয়। শুধু তাই নয, এই শ্রেষ্ঠ পুরুষটি 
আগ, বৈরাগা, প্রেম, আন, সদ্গুণ ইত্যাদিও নিজের 
বলে মনে করেন না। কারণ এগ্লিকেও নিজের বলে 
মনে করলে বান্তি ('অহং" ভাব) পরিপুষ্ট হয়, যেটি 
তন্তুপ্রাপ্তির বাধান্বরাপ। “আনি তাগী’, *আমি কৈরাগী", 
“আনি সেবক’, "আনি ভক্ত" ইত্যাদি ভাবও ‘অহং'ভাব 
পুষ্টির সহায়ক হওয়ায় তব্বপ্রান্তির পথে বাধাস্বরূপ হয়। 
শ্রেষ্ট বাক্ৰির (জড়ত্রের সম্পর্কে হওয়া) ‘বাষ্টি অহংকার" 
তো হয়ই না এবং “সমষ্টি অহংকার" কেবলমাত্র 
ব্যবহারিক কারণে হয়ে থাকে, যা সংসারের সেবাতেই 
ব্যাপৃত গাকে। কারণ অহংকর্তৃহভাবও ভগহ- 
সংসারেরই (গীতা ৭1৪ ;১৩1৫)। 

জগৎ হতে প্রাপ্ত শরীর, অথ, পরিবার-পরিজন, পদ, 
যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদি সমস্ত পদাথই সদুপযোগ। 
অর্থাৎ অন্যের সেবায় বায় করার জনাই প্রাপ্ত হয়েছে, 
ভোগ করার জনা বা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জনা নয়। 
যে এগুলিকে নিজন্ব এবং নিজের জনা মনে করে 
উপভোগ করে, তাকে ভগ্গবান চোর বলেছেন_-'যো 
ভুডক্কে স্তেন এব সঃ" (গীতা ৩।১২)। এহ সমস্ত পদার্থই 
সমষ্টি, কখনোই কোনোভাবে বাষ্টির নর। প্রকৃতপক্ষে 
এগুলির সঙ্গে আমাদের বে সম্পর্ক নেই। শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তির নিজের বলে যে শরীর সৃর্ত্যাদি বস্তু তা (সংসারের 
হওয়ায়) স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় বায় 
হয়। জগতের সকল প্রাণীর হিতে তার স্থাভাবিক প্রবৃত্তি 
থাকে। 

“দেওয়ার” ভাব হতে সমাজে একা, প্রেম উৎপন্ন হয় 
এবং নেওয়ার" ভাব পতনকারক হয়। দেহকে “আমি”, 
আমার" অথবা *আমার জন্য মনে করলেই “নেওয়ার 
ভাব উৎপয় হয়। শ্রেষ্ট বান্তি শরীরের সঙ্গে নিজের 
সম্পর্ক না মানায় তার মধো “নেওয়ার ভাব বিন্দুমাত্র 
থাকে না। তাই তার প্রতোকটি ক্রিয়াহ অপরের হিতকারী 
হয়ে গুঠে। এবাপা শ্রেষ্ঠ বাক্তির দশন, স্পর্শ, বার্ডালাপ, 
চিন্তন ইত্যাদি থেকে স্বাভাবিকভাবে লোকের হিতসাধন 


হয়। শুধু তাই নয়, তাক স্্পশের বাহু 
পক্ষে হিতকারী হয়ে থাকে। 

এরূপ শ্রেষ্ঠ বাক্তি দু’প্রকারের হয_-১) অবধৃত কোটি 
এবং ২) আচার্য কোটি। অবধূত কোটির শেল পু 


মনুষামাত্রের কাছেই আদর্শ ব্যক্তি হয়ে থাকেন 
আচার্য কোটির শ্রেষ্ঠ বর্ণনা করা 


আচার-আচরণ সর্বদাই শান্্র-সর্যাদা অনুকূল 
কেউ দেখুক বা না দেখুক। অহংভাব ও মমহবোল 
থাকায় তীর দ্বারা সমস্ত করবা স্বাভাবিক রূপে পালিত 
হয়। যেমন অবগো পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং পরে সেটি 
শুষ্ক হয়ে ঝরে যায়। কেউ সেটি লক্ষ না করলেও, পুস্প 
তার চারিদিক সুগঞ্জ জারা মোহিত করে দুর্গন্ধ নাশ করে 
থাকে। এইরূপ শ্রেষ্ট বাক্তির দ্বারা (সর্বতোভাবে 
পরহিতের অসীমভাব থাকায়) সমগ্র সংসারের 
স্বাভাবিকভাবে অনেক উপকার হয়ে থাকে, তা কেউ 
বুঝুক বা নাই বুঝুক। কারণ বাক্ডির অহংভাব ও মমত দূর 
হওয়ায় ভগবানের পালনশক্তির সঙ্গে তার একা ঘটে, যার 
জনা সমগ্র সংসারের হিত হয়ে থাকে । 

শরীরের সমন্ত অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেমন আসলে 
এক হয়ে থাকে ( যেমন, কোনো একটি অঙ্গে কিছু হলে 
মানুষ তাকে নিজের অসুখ বলে মনে করে), তেমনি 
জগতের সমন্ত প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে সবই 
এক শরীরের কোনো পীড়িত অঙ্গ সুস্থ হলে যেমন সমস্ত 
শবীরই স্বচ্ছন্দ হয়ে যায়, তেমনি প্রাপ্ত বস্তু, সময, 
পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী মর্যাদা সহকারে নিজ কর্তব্য 
পালনকারী বাতির দ্বারা সমস্ত জগতের স্বতঃই হিত হয়। 


{স্থলশরীর দ্বারা হওয়ার জনা) স্থল রীতিতেই হয়, অর্থাৎ 
তা লীমিত হয়। কিন্তু তার ভাবের প্রভাব সূক্ষ্ম রীতিতে পড়ে 
থাকে, যা অসীম, অনপ্ত। “ক্রিয়া' গীমিত হলেও, "ভাবা 
অসীম হয়। 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আচরণে যে ভাবের প্রকাশ করে 
থাকেন, অন্যানা বাক্তির ওপর তার প্রভাব অতান্ত বেশি 
হয়। তিনি নিজ বণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির আচরণ 
সুচারুভাবে পাপন করায় অন্যান্য বর্ণের আঃ 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ওপরও তার বাকোর প্র 


ত এবং 


206 


শ্রীনদ্ভগবদীতা 


[অধ্যায় ত 


শ্রেষ্ঠ বাঞ্জিগণ যদিও নিঙ্গেল জনা কিছুই করেন না 


এবং ভার কোনো কর্তৃত্থাভিমানও থাকে না, তবুও 
সাধারণের দৃষ্টিতে আচরণ পরিলক্ষিত হওয়ায় 
এইক্লানে *আচরতি' ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে। সকলের 


উপকারের জনা স্বাভাবিকভাবে তার দারা ক্রিয়াপ্ডলি হয়। 
নিজের কোনো স্বার্থ না থাবায় তার কৃত ছোট বড় 
প্রতিটি ক্রিয়াই মানুষের হিতসাধন করে। যদিও তার 
কোনো কর্তব্য থাকে না_-*তসা কার্ধং ন বিদ্যতে" (গীতা 
৩।১৭) এবং তার অহংকর্তৃত্ববোধক অভিমানও নেই 
“নির্মমো নিরহঙ্গারঃ' (গ্রীতা ২1৭১), তবুও তার দারা 
সুচারুরূপে কর্তব্য পালিত হর। এইভাবে 
চরাণে তার দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়। 1 


বিশেষ কথা 


প্রায়শ দেখা যায় যে, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, 
আশ্রম ইত্যাদিতে যে রাক্িকে শ্রেষ্ট বলে নির্ণয় করা হয় 
এবং যাকে সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে শ্রদ্ধার 
চোখে দেখে, তিনি যেরাপ আচরণ করেন, সেই সমাজ, 
সম্প্রদায়, জাতি প্রভৃতির লোকও তেমনই আচরণ করতে 
থাকে। 
অন্তরে অর্থ এবং পদের মহত্ব এবং লোভ থাকায় 
লোকেরা অর্থশালী (লক্ষপতি, কোটিপতি) বা উচ্চ; 
পদাধিকারী (নেতা, মন্ত্রী ইত্যাদি) ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ বলে 
মেনে নেয় এবং তাদের খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। 
যাদের অন্তরে জড় পদার্থের (অর্থ, পদ ইত্যাদির) গুরুহ 
থাকে, তারা বাস্তবে নিজেরাও শ্রেষ্ঠ হয় না এবং শ্রেষ্ঠ 
মর্মও বুঝতে পারে না। এরা যাদের শ্রেষ্ঠ বলে মন 
কবে, তারা বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নয়। যাদের হৃদয়ে অর্থের প্রতি 
অধিক আসঞ্ডি থাকে তাদের ওপর ধনী বাক্তিদেরই প্রভাব 
পড়ে ; ফেমন__চোরের গুপর রের সর্দারের প্রভাবই | 
ডে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ না হয়েও লোকে এদের 
শ্রেষ্ট বলে মেনে নেওয়ায় এইসব ধনী বা উচ্চ পদাধিকারী 
বাক্তিদের আচরণ সমাজে স্বাভাবিকভাবে প্রচার পেয়ে 
কনিকা ডে লে মনের 
, সেই বান্তি কোন কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন 
লন দ্ক, (লোকের মধ্যে তা স্বতঃই 
প্রচারিত হয়ে যায়, সেটি ঘতই গোপন ব্যাপার হোক না 
কেন। সেইজনাই বর্তমান সময়ে মিথা, কপটাচার, 


ধোৌকাবাজি, চুরি ইত্যাদি কুব্যবহার সমানে 
কোনো পাঠশালাতে না পড়ালেও স্বতঃই প্রচারিত হচ্ছে। 

দুঃখ এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে এখন লোকেরা 
লক্ষপতি ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়। কিন্তু যিনি 
প্রতিদিন লক্ষ বার ভগবৎ নাম জপ করেন তাকে মানে না। 
তারা এটা বিচার করে না যে লক্ষপতি বান্তি তার মৃত্যুর 
পর একটি কানাকডিও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্ত 
ভ্গবহ নাম জপকারীন মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ ভগবৎ নামরাপ 
এইর্য তার সঙ্গে যাবে। একটি নামও পড়ে থাকবে না। 

স্ন স্ব স্থানে বা ক্ষেত্রে যে বাক্তিকে প্রধান বলা হয়, 
সেই অধ্যাপক, বাখ্যাকারী, আচার্য, গুরু, নেতা, 
শাসক, মোহপ্তু, কথাকার, পুজারী প্রমুখ সকলেরই নিজ 
নিন্দ আচরণে সাবধানতা অবলম্বনের খুবই প্রয়োজন 
রয়েছে যাতে অপরের ওপর ভার বাবহারের ভালো প্রভাব 
পড়ে। এইরূপ পরিবারের মুখা বান্ডিরও (কর্তার) তার 
আচরণে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ 
তার দিকেই পরিবারের সকলের দৃষ্টি থাকে। রেলগাড়ির 
চালকের ন্যায় সমাজের প্রধান ব্যক্তির ওপরও বিশেষ 
দায়িত্ব থাকে। রেলগাড়িতে খারা ওঠে তারা শুয়ে বা বসে 
ভ্রমণ করতে পারে, কিন্দ গালককে সর্বদা সজাগ থাকতে 
হয়। তার সামানা অসতর্কতায় দুঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। সেইজনা সংসারে নিচ্গ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বলে 
থাকে মেনে নেওয়া হয় তার নিজ আচরণের ওপর বিশেষ 
নজর রাখা অত্যান্ত প্রয়োজন। 

“স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তুদনুবর্ততে' যা 
অন্তরে কামনা, বাসনা, মমতা, স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব 
ইত্যাদি দোষ নেই এবং বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব বা কিছু 
পাবার আকাম্কষা নেই, এরূপ ব্যক্তির কিত বাকোর 
প্রভাব স্বতঃই অন্যের ওপর পড়ে এবং সাধারণ সানুষ 
তার কথা অনুযায়ী আচরণেও প্রবৃত্ত হয়। 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আচরণের কথাই যখন 
বলা হয়েছে তখন প্রমাণের কথা বলার কী প্রয়োজন এবং 
প্রমাণের কথা বললে আচরণের কথা বলারই বা কী 
প্রয়োজন '? তার উত্তর হল এই যে, যদিও আচরণই 
প্রধান, কিন্তু একটি মানুষের দ্বারা সমস্ত বর্ণ, আশ্রম, 
সম্প্রদায় ইত্যাদির ভাবগুলির আচরণ করা সম্ভব নয়। 
সেইজন্য শ্রেষ্ট ব্যক্তি নিজে যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি থেকে 


| এসেছেন, সেই অনুযায়ী তিনি যথার্থ আচরণ তো করেনই 


সাধক-সন্জীবনী 


বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির 
শান্ত ইতিহাস ইত্যাদি থেকে প্রমাশসহ | 
যে, স্থাথের জনা কিছু নাকরে | 
সকল প্রাণীর হিতাথে নিজ নিজ (বণ. আশ্রম, সম্প্রদায় | 
অনুসারে) কর্তবাপাগন করাহ তাদের কল্যাণের সহজ | 
এবং শ্রেষ্ঠ সাধনা (গীতা ১৮1৪৫)। তার বচনে প্রভাবিত 
হয়ে অনানা বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির লোকও তার 
কথা অনুযায়ী নিজ নিজ ক্তবাপালন করতে থাকেন। 

যদিও আচরণের ক্ষেত্র সীমিত এবহ প্রমাণের | 
(বাকোৱ) ক্ষেত্ৰ বিস্তৃত হয়, তা সত্বেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষের আচরণে পাঁচটি পদ-মহ?ত “যৎ’, ‘তৎ!, 
“তৎ” এবং (বিশেষভাবে) ‘এব' দেওয়ার অর্থ হল এই 
যে, সার আচরণের প্রভাব সমাজে পাঁচন্ডপ (বেশি) 
পরিলক্ষিত হয় এবং প্রনাণে দুটি পদ-_ যত” এবং “তহ* 
দেওয়ার অভিপ্রায় হল এই যে প্রমাণের প্রভাব 
সমাজের ওপর শুধুমাত্র দ্বিগুণ (অপেক্ষাকৃত কম) পড়ে। 
সেইজন্য ভগবান বিশতম শ্লোকে লোকসংগ্রহের 
স্দেশো নিজ কর্তবাপালনের ওপরই বিশেষভাবে জোর 
দিয়েছেন। 

শ্রেষ্ঠ বাঞ্চি যদি নিচে তার বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি 


মনে নিজ কর্তবোর প্রতি অশ্ব এলং জকটি হবার 
সন্তাবনা থাকে। সেইছন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিজে আচরণের 
দাবা এবং 
লোককে নিজ নিজ কর্তবাপালানে দি 
হিত সাধন করান। 

শ্রেষ্ট বাক্তির আচরণ তারাই অনুসরণ করেন, মীরা 
তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে হেট 
হওয়া সত্বেও যদি তাকে শ্রেষ্ঠ বলে 
তাহলে সে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণ এবং তার কথা 
অনুযায়ী কাজ করতে পারে না। 

বর্তমানে পারমার্থিক (ভগবৎ সন্বন্ধীয়) ভাবের 
প্রচারকারী বহু বাকি থাকা সত্বেও লোকের ওপর তাদের 
ভাবের প্রভাব খুবই কম দেখা যায়। এর কারণ হল যে বন্তয 
যা বলে থাকেন প্রায়শহ সেইরূপ আচরণ তিনি নিজে 
করেন না। নিজে আচরণ করে সেইমতো উপদেশ দিলে, 
সেইসব কথা বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ হয়ে থাকে । 
এর বিপরীত হল বিনা আচরণে বলা উপদেশগুলি কেবল 
বারুদরা বন্দুকের মতো হয়, যা কেবল আওয়াজ করেই 
চুপ করে ষায়। তবে গারমাথিক উপদেশ এইভাবে নষ্ট হয় 
না, তা কিছু না কিছু প্রভাব ফেলেই ৷ ভগবহচর্চা, কথা বা 


অনুযায়ী আচরণ না করে শুধুমাত্র বাকোই উদাহরণ দেন, | কীর্তন হত্যাদির কিছু প্রভাব সবার ওপরে পড়েই। শ্রোতার 
তবে লোকের ওপর তার বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে না। | যদি শ্রদ্ধা থাকে এবং তিনি সাধন-ভজ্জন করেন বা করতে 
তাতে লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে, *এটি ৷ চান, তাহলে তার ওপর (নিজ শ্রদ্ধা এবং সাধনায় আগ্রহ 
তো কেবল নুখের কথা, যিনি বলছেন তিনি তো নিজ । থাকার জনা) এইসব বাকোর প্রভাব অধিক পরিনাণে পড়ে 
কর্তবাপালন করেন না।' এরূপ ধারণা হওয়ায় লোকের | থাকে। 

t 


ক এজ এক 


সহজ ভগৱান এবার পরবর্তী ।ভিনাটি শোকে তাঁর নিজের উদাহরণ নিতে লোকসাংএতের ব্যাপাবাটিকৈ রড 
ক্রেছেন। 


ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চল। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্ং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২ ॥ 

[পার্থ (হে পাথ !) ; নে (আমার) : ত্রিযু, লোকেনু (ত্রিলোকে) ; কিন, কর্তবাং, ন, অস্থি (কোনো করবা নেই) : চ 
(এবং) ; ন, অবাপ্তবাম (প্রাপ্ত করার যোগ্য) ; অনবাপ্তম (অপ্রান্ত নেই) : কর্মণি (কতকাঝানে) ; এব (ই) ; ব্ত (ব্যাপ্ত 
আহি।)] 

হে পার্থ ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তবা নেই এবং প্রাপ্ত করার যোগ্য কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই, 
তবুও আমি কর্তবাকমেহ ব্যাপৃত আছি ॥ ২৯ ॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদশীতা 


[অধ্যায়ত 


ব্যাখ্যা_ন মে পার্থান্তি....নানবাপ্তমবাপ্তবাং'_ 
ভগবান কোনো একটিমাত্র লোকে (স্থানে) সীমিত হয়ে 
নেই। তাই তিনি ত্রিলোকে নিজের কোনো কর্তব্য না 
থাকার কথা বলেছেন। 

ত্রিলোকে ভগবানের কোনো কর্তব্য নেই কারণ ভার 
কিছু পাওয়ার নেই। কিছু পাওয়ার আশাতেই সকলে 
(মানুষ, পশু, পক্ষী) কর্ম করে থাকে। ভগবান উপরের 
পদটিতে বিশেষভাবে এই কথাটি বালেছেন যে কিছু করার 
বা পাওয়ার বাকি না থাকলেও তিনি কর্ম করে চলেছেন। 

নিজের জনা কোনো কর্তব্য না থাকলেও ভগবান 
অপরের হিতার্থে অবতাররূপ গ্রহণ করেন এবং 
সাধুজনেদের উদ্ধার, পাগীদের বিনাশ এবং ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্য কর্ম করে থাকেন (গীতা ৪1৮)। 
অবতার হওয়া ছাড়াও ভগবানের এই জগৎ রচনাও 
জীবমাত্রেরই উদ্ধারের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য কর্মের ফল 
ভোগের জন্য সবর্গবাস এবং পাপ-কর্মের জন্য নরকবাস ও 
চরাশি লক্ষ জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য এবং পাপ- দুইয়ের 
উদ্ধে সুঠে নিজ কল্যাণের জনাই মনুযা-জন্য হয়ে থাকে। 
এটি তখনই সম্ভব হয় যখন যানুষ নিজের জনা কিছু না 
করে। তার সমস্থ কর্ম অর্থাৎ স্ুলশনীর দ্বারা হওয়া 
“ক্রিয়া”, সৃশ্মশরীর দারা "চিন্তা" এবং কারণশরীর দ্বারা 
হওয়া “ছ্থিরতা" সে শুধু আনোর হিতাথে নিজের 
জনা নয়। কারণ যার দ্বারা এই কর্ম গুলি করা হয় সেই স্থূল, 
সুক্ষ, কারণ-তিন শর্ীরহ জগতের, নিজের নয়। 
সেইজনা কর্মযোগী শরীর, ইন্ডিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ 
ইত্যাদি সমন্ত সামগ্রাকেই (যেগুলি প্রকৃতপক্ষে জগং- 
সংসারেরই) জবাৎসংসারের বলে মনে করেন এবং 
লক্ষে জশতেরইহ সেবায় নিয়োজিত করেন। মানুষ 
তর সামন্রীগুলি জগতের সেবায় নিয়োগ না করে 
যাগ করে তাহলে সেটি তার মস্ত 
ভুল। জগতের বন্ধগুলিকে নিজের মনে করলেই ফল: 
কামনা আসে এবং যলপ্রাপ্তির জনাই কর্ম করা হয়ে 
খাকে। এইভাবে মানুষ যতক্ষণ কিছু পাওয়ার আশায় কর্ম 
করে, ততক্ষণ তার কর্তব্য বাকি থেকে যায়। 

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে মনুষামাত্রেরই 
নিজের জন্য কোনো কঠব্য থাকে না। কারণ প্রাপনীয় বন্ধু 
(পেরনাত্মতন্থ) হল নিতপ্রাপ্ত এবং স্ব-স্বরূপও নিত্য। 
কিনব কর্ম এবং কর্মফল হল অনিতা অর্থাৎ এগুলি 


উৎপন্তিমূলক ও বিনাশশী। অনিতোর (কর্ম এবং তার 
ফলের) নিতোর (স্বরূপের) সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব 
| হয়? কর্মের সম্পর্ক হচ্ছে পরের (শরীর এবং জগতের) 
সঙ্গে, “স্'-এর সঙ্গে নয়। কর্ম সর্বদাই “পর’-এর দ্বারা 
এবং ‘পরের’ জনাই হয়। সুতরাং নিজের জন্য কিছু করা 
সম্ভব নয়। মানুযের জনাই যখন কোনো কর্তব্য থাকে না, 
তখন ভগবানের জন্য কর্ত্বা কী করে থাকে? 
| কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুঘদের জন্য ভগবান এই 
| অধ্যায়ের সতেরো-আঠারোতম শ্লোকে বলেছেন যে, ওই 
| মহাপুরুষদের কোনো কর্তব্য থাকে না কারণ তাদের রতি, 
তৃপ্তি এবং সন্বষ্টি নিন্দে থেকে নিজেদের মধোই হয়ে 
থাকে। তাই তাদের জগতে কিছু করা বা না করার কোনো 
প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গে 
বিন্দুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। এরাপ হওয়া সন্ত, 
তাঁরা লোকসংগ্রহার্থে কর্ করে থাকেন। এইভাবে 
ভগবান এখানে নিজের প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন যে, কোনো 
করবা বাকি না থাকলেও বা কিছু পাওয়ার না থাকলেও 
তিনি লোকসংগ্রহাৰ্ণ কর্ম করেন। এর তাৎপর্য হল যে 
তত্তবজ্জ মহাপুরুযের ভগবানের সঙ্গে এক! ঘটে_ “মর্ম 
সাধর্মামাগতাঃ' (গীতা ১৪1২)। ভগবান যেমন 
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ (গীতা ৩1২৩ ; ৪1১৯), জগতে 
তন ব্যক্তিও সেইরূপ আদর্শ (গীতা ৩।২৫) পুরুষ । 
“বর্ত এর ঢ কর্মণি' _ এইন্কানে *এব" পদটি ব্যবহার 
কনার ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে, “আমি উৎসাহ এবং 
তৎপরতাপূর্বক, আলস্যবর্জিত হয়ে, সাবধানতার সঙ্গে 
কতবাকর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করি, কর্ম গুলি ত্যাগ করি না 
বা উপেক্ষাও করি না।? 
যেমন রেলের ইঞ্জিন চলা শুরু করলে, তার সঙ্গে 
যুক্ত কামরাগুলিও চলতে থাকে, তেমনি ভগবান এবং 
সন্ত-মহাত্মাগণ (যাদের কিছু করার বা পাবার আকাঙ্ক্ষা 
থাকে না) ইঞ্জিনের ন্যায় কর্তব্যকর্ম করেন, যাতে অন্যান্য 
ব্যক্তিগণ তাদের অনুসরণ করতে পারে। 
সাধারণ বাক্তিদের মধ্যে করার এবং পাবার আকাঙ্ক্ষা 
থাকে। নিষ্কামভাবে কর্তবাকম করলে এই ইচ্ছাগুলি 
দূরীভূত হয়। ভগবান এবং সন্ত-মহাস্মাগ্গণ যদি 
কর্তবাকর্ষ না ক তাহলে অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও 
কর্ত্বযকর্ম পালন করবে না, যার ফলে তাদের মধ্যে 
প্রমাদ-আলসা ইত্যাদি দেখা দেবে এবং তারা অকর্তব্য 
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করতে শুরু করবে। এর ফলে তাদের ইচ্ছা কীভাবে কর্তবাচ্যুত হন না। সুতরাং 
দুরীভূত হবে ! তাই সনন্ত মা হিতাৰ্থে ভগবান এবং কখনো কর্ঠবা্রাত হওয়া ' 
সন্ত-মহাত্মাগণের ছারা স্বাভাবিকভাবে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠিত [তিন ভগবহুতন্ব অনুভব ক 
হয়। কর্তবাগরায়ণ হয়ে থাকলে সাধকের 
ভগবান সর্বদা কততবাপরায়ণ থাকেন, কখনও তিনি অতি সহজেই হওয়া সম্ভব। 
পরিশিষ্ট -ভাব-_ভগবান মহাভারতে উতষ্ক খষিকেও ত্রিলোকে ভার কর্তবোর কথা বলেছিলেন__ 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধমসংস্থাপনায় চ। তৈন্তের্বেষৈশ্চ রূপেশ্চ ত্রিমূ লোকেযু ভাগব॥ 
(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪1৯৩ 
“আমি ধর্মের রক্ষা এবং স্থাপনার নিমিত্ত ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও আকৃতি 
অনুসারে ব্যবহার করে থাকি।" 


শর শি 4 


যদি হ্যহং ন বর্তেযং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩ ॥ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্মাং কর্ম চেদহম্‌। 
সন্ধরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাই॥ ২৪ ॥ 
[ছি, পার্থ (কারণ, হে পাথ !) ; যদি, অহম্‌ (যদি আমি) ; জাতু, অতন্দ্রিতঃ (সাবধানতাপূর্বক) ; কর্মণি (কর্তব্যকর্ম) ; 
ন, বর্তেয়ম্‌ (না করি) ; মনুষ্যা॥ (সাধারল মানুষ) : সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) ; মম, বর্ত্ম (আমার পথই) : অনুবর্তন্তে (অনুসরণ 
করবে) ; চেছ (যদি) ; অহম্‌ (আনি) ; কর্ম (কম) : ন, কুর্ষান্‌ (না বানি) ; ইমে, লোকাঃ (এই সকল লোক) ; উৎসীদেয়ুঃ 
(পথ্জভ্ট হবে) ; চ (এবং) ; সঙ্গরসা (বর্ণসংকরাদির) ; কর্তা (হেতুকারক) ; স্যাম্‌ (হব) ; ইমাঃ (এই সমস্ত) ; প্রজাঃ 
(প্রজাদের) ; উপহন্যাম্‌ (বিনাশের হেতু হব।)] 
হে পার্থ ! যদি আমি সাবধানতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম না করি (তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে ; কারণ) সাধারণ 
মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে। যদি আমি কর্ম না করি, তাহলে এইসকল লোক পথভুষ্ট 
হবে এবং আমি বর্ণসংকরাদির হেতু এবং এই সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব ॥ ২৩-২৪ ॥ 
স্যাখ্য__(বাইশতম প্লোকে ভগ্ন অঞয় রীতি 


কর্তবাপালনের 


স্বারা | করতে আলস্য বা প্রমাদ করা চত নয় এবং সেগুলি 
ন এবং ৷ অত্ন্ত সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত। 
এষ্ট স্লোকগুলিতে ভ' নানান রীতি দ্বাবা কর্তব্য- | সাবধানতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম না করলে মানুষ আলসা ও 
পালন না করলে যে ক্ষতি হয় তা প্রতিপাদন করেছেন।) পরমালেৰ বশবতী হয়ো নিজ অনুলা ভীবন নষ্ট কতে। 


দি হাহং ন বর্তেমং জাতু কর্মপাতক্রিত/__ | করে শৈথিলা না ঘটিয়ে সাবধানতা এবং তৎপরতার 
প্্বস্লোকে উদ্ধৃত “বর্ত এব চ কর্মণি' পদটি দৃঢ়তর করার | সঙ্গে কর্ণ করলেই কর্মের থেকে সন্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। যেমন 
নাই এখানে “হি' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। গাছের শক্ত ডাল শীঘ্রই ভেণ্ডে যায়, কিন্তু যেটি অর্ধভগ্ন 


বান বলেছেন, “আমি সাবধানতাপূর্বক কর্ম করব | অবস্থায় ঝুলে থাকে, সেই শিথিল ডাল শীঘ্র ভাঙে না। 
5কিল্ত ‘যাতে এমন মনে কর | তেমনি সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক কর্ম করলে 
সেই অর্থে ভগবান এখানে ‘যদি কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঃ হয়, কিন্তু আলস্য ও প্রমাদ 
ছেন সহকারে ( শৈথিল্যপূর্বক) কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক 
অর্থ হল এহ যে কর্তব্য মান উনিশ 'সমাচর' 


এরূপ হতেই পারে 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


পদ এবং এই শ্লোকে অতন্দরিতঃ' পদটি প্রয়োগ 
করেছেন 

যদি কোনো কর্ণের কথা বারংবার স্মরণে আসে, 
বুঝতে হবে যে কর্মটি করায় কোনো ক্রটি (কামনা, 
আসক্তি, অপূর্ণতা, আলস্য, গ্রমাদ বা উপেক্ষা) ইত্যাদি 
ছিল, যার জনা ওই কম হতে সমহ্াছেদ হয়নি। সন্বহ্মছেদ 
না হওয়াতেষ্ট এহ পূ্বকৃত কমটি বারংবার স্মরণে আসে। 

“মম বঞ্াানুবর্তন্ছে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'__ এই পদটির 
দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, "আমার পথ অনুসরণ 
কারীগণহ বাস্তবিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত । যারা আমার 
আদর্শ না মেনে আলস্য ও প্রমাদবশত কর্ত্বা-কর্ম না 
করে শুধুমাত্র অধিকার আকাক্ষ্যা করে, তারা 
অযোগ্য ।* 

এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
শ্রেষ্ঠ বান্তির আচরণ এবং উদাহরণহ সকল নানুষ 
অনুসরণ করে থাকে এবং এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
যে মানুষ সর্বপ্রকারে তার পথ অনুসরণ করে। এর অর্থ 
এই যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটিমাত্র লোকেই (মনুষালোকে) 
আদৰ্শ পুরুষ হয়ে থাকেন, কিন্তু ভগবান তিনটি লোকেরই 
আদর্শ পুরুষ। 

জগৎসংসারে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত তা 
জানাবার জনা ভগবান মনুষ্যলোকে অবতরণ করেন। 
জগতসংসারে নিঞ্জের জন্য থাকা উচিত নয়_ এই হচ্ছে 
সংসারে থাকার বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে এই জগং-সংসার 
হচ্ছে একটি বিদ্যালয়, যেখানে আমাদের কামনা, নমতা, 
্থার্থ, ইত্যাদি পরিত্যাগ করে অপরের হিতের জনা কর্ম 
করা শিখতে হয় এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করে নিজ উদ্ধার 
সাধন করতে হয়। সংসারের সকল ব্যক্তিই একে অপরের 
সেবা (হিত) করার জনাই আছে। সেইজন্য পিতা-পুত্র, 
পতি-পর্ী, ভাই-বোন ইত্যাদি সকলেরই সুচিত যে তারা 
যেন একে অপরের অধিকার অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য 
পালন করে এবং একে অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা 
করে। 

“উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কর্যাং কর্ম চেদহন্*_ 
ভগবান তেইশতম শ্লোকে ‘যদি হাহং ন বর্তেয়েং জাতু 


। কৰ্মণাতন্ত্রিতঃ' পদের দ্বারা কর্মে সাব। 
৷ করলে যে ক্ষতি হতে পারে সেই কথা বলেছেন এবং এই 

(চবিবিশতম) শ্লোকে উপরের পদটিতে কর্ম না করলে যে 
| ক্ষতি হতে পারে তার কথা বলেছেন। 

যদিও এরূপ হতেই পারে না যে আমি কর্তবাপালন 
করছি না, তবুও যদি এরূপ মনে করা হয় সেই দৃষ্টিতে 
ভগবান এখানে *চেৎ’ পদটিব প্রযোগ করেছেন। 

| এই পদটির তাৎপর্য এই যে, মানুষের কর্ম না করাতেও 
| আসক্তি হওয়া উচিত নয়_‘মা তে সঙ্গোহন্তুকর্মণি* 
গৌতা ২।৪৭)। সেইজন্য ভগবান নিজের উদাহরণ দিয়ে 
বলেছেন, “আমার কোনোকিছু পাবার বাকি না থাকলেও 
আনি কর্ম করি। আমি যদি (যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে 
আমি অবতাবরূপে জ্রহ্সগ্রহণ করেছি, সেই অনুযায়ী) নি 
কর্তব্যপাপন না করি তাহলে সমস্ত মানুষ উৎসস্লে যাবে 
অর্থাৎ তাদের পতন ঘটবে। কারণ কবা ত্যাগ করলে 
| মানুষের মধ্যে তামসিক ভার 
অধোগতি হয়’ ‘অধোগতি গচ্ছন্তি তামসাঃ’ (গীতা 
| ১৪1১৮)। 

ত্রিলোকে ভগবানই একমাত্র আদর্শ পুরুষ এবং সমস্ত 
প্রাণীহ ডাকে অনুসরণ করে। সেইজনা ভগবান যদি 
কর্তন্যপালন না করেন তাহলে ত্রিলোকে কেউই নিজ 
কর্তবাপালন করবে না। নিজ কর্তবা পালন না করলে 
তাদের স্বতঃই পতন ঘটে। 

“সদ্করসা চ কর্তা স্যামূপহন্যানিমাঃ প্রজাঃ'_ আমি 
যদি কর্তবাকর্ম পালন না করি তাহলে সমস্ত লোক উৎসয়ে 
যাবে এবং আমি তাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ হব, যা 

| কখনও স্তব নয়। 

পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি ধর্ম বা ভাব যদি একত্র মিলিত হয় 
তাহলে সেটিকে 'সংকর" বলা হয়। 

প্রথম অধ্যায়ের চল্লিশতম এবং একচল্লিশতম শ্লোকে 
হবে। কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম নষ্ট 

| হলে সমস্ত কুল পাপে ভরে যায়। পাপ অতান্ত বেশি হলে 
কুলক্ীগণ বাভিচারিমী হয় এবং নারীগণ ব্যাভিচারিলী হলে 
বর্ণসংকর উৎপল হয়।” এখানে অর্জুনের মনোভাব ছিল 
| যে যুদ্ধ করলে বর্শসংকর উৎপন্ন হাবে'*!। কিন্তু এখানে 


"অর্জুনের মত অনুযাী যদি বিচার করা হয় তাহলে বাস্তবে কর্তবাপালন না করাই ধণসংকরতার কারণ দে রুললান হলে 


শ্লোক ২৫-১৬| 


ভগবান অন্য কথা বলেছে 
কর্ম না করলে বং 


ভগবান তার নিজদের উদাহরণ দিয়ে লোকে আযান কবা গু 
কর্তরা-কর্ম না করি তাহলে কর্ম, ধর্ম, উপাসনা, বণ, ভগবান ফজল এই কথার হট যে এ 


এসে যায়।" অর্থাৎ কর্ত্ব্যকর্ম লা করলেই সংকরতার | যে তুমি রণী হবে আর আমি সারথি হব, 
উৎপত্তি হয়। tine এখানে ক্ষত্রিয় হয়েও আজ আমি তোমার সারথা হী 
নিয়ে নিঙ্জ কতবা সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে পালন 
করছি। আমার এই কর্তবাপালনের প্রভাবও ব্রিলোকে 
পড়বে কারণ আমি হচ্ছি এই ভ্রিলোকের আদর্শ 
বিশেষ কথা ব্যক্তি। সকল প্রাণী আমারই পথ অনুসরণ করে 
তাই তোমারও লিজ কর্তব্যকর্ম শুপেক্ষা না করে আমার 
মতো সাবধানতার সঙ্গে তৎপর হয়ে তা পালন করা 


আশ্রম, জাতি প্রভৃতি সবকিছুতে স্বাভাবিকভাবে সংকরতা S এহ সি এবং আমিও 


সঙ LAE 
সঙ্ঙ্ছ_ আগের তিনাটি রলোকে ভগবান নিজে বেনন সাবকানতার সে কমা করার বণনা দিয়েছেন, তেমানি পরবতী” 
কটি কে জ্ঞালী মহাণকবল্রোও সাবধানতার সঙ্গে কম করার প্েবশা দিয়েছেন 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত। 
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্যর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥২৫ ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং নাম্‌। 
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 
[ভারত (হে ভন তবংশোতব অর্জুন !) ; কর্মণি, সক্তাঃ (কর্মে জাসভ) ; অবিদ্বাংসঃ (ভঞ্জব্যকিরা) ; যথা, কুবন্তি (যেরূপ 
করেন) ; অসক্তঃ (আসক্তি বজ্জিত) ; বিদ্ধান্‌ (জ্ঞানী বাক্তিগণের) ; লোকসংগ্রহম্‌ ( লোকসংগ্রহাথে) : চিকীর্ষুঃ (মনে করি) 
: তথা, কুর্মাং ( সেরূপ কম করা যুক্তহ (সাবধান) ; বিদ্বান (তন মহাপুকুষগণ) ; কর্মসঙ্গিলাম (কৰ্ণে আসক্ত) ১ 
অজ্ঞানাম্‌ (অস্ঞ বযক্তিদ্বে) ; বৃদ্ধিভে্দম্‌ (বৃদ্ধিতে হুন) ; ন, জনয়েৎ (উৎপন্ন করবেন না) : সর্বকর্মাণি (সমন্ত কর্ম) ; সমাচরন্‌ 
(জালোভাবে অবহিত হয়ে) ; জোষয়েৎ (নিযুক্ত করবেন ।)] 
হে ভরতবংশোষ্ভৰ অর্জুন ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম করেন, আসক্তি বর্জিত জ্ঞানী 
বাক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্ে সেরূপ কর্ম করা উচিত। তত্তবজ্র মহাপুরুষগণ সতর্ক থেকে কর্মে আসক্ত অজ্ঞ 
ব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করবেন না, বরং তারা নিজেরা সমস্ত কর্ম ভালোভাবে অবহিত হয়ে অজ্ঞ 
ব্যক্তিদেরও সেইরূপে কর্মে নিযুক্ত করে রাখবেন ॥ ২৫-২৬ ॥ 


নারাগণের বাভিচারিলী হওয়া একপ্রকার কর্তবচ্যুত হওয়াই এবং নারী কর্তবযঢুুত হলেই বরণসংকরতা আসে। যদি নারীদের মংলা 
এই ডাব থাকে যে আমাদের স্থাহীরা যুন্ধকূপ কতবাপালন কালে প্রাণত্যাগ করেছেন, তা সত্বেও করবা ভ্াগ্গ করেননি, 
তুল আমরা কেন আমাদের কর্তব্য তাশা করব ? তাহলে আর তারা কর্তবাঢ়াত হবে না। ক্ঠবাঢত না হলে তাদের সতীহ বজায় 
মাপ ফলে ধর্ণসংকতা আসতে পালে না। 


212 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ত 


ব্যাখ্যা--'সক্তাঃ কর্মণাবিদ্বাংসো যথা কুবন্তি ভালতা 
যেসব ব্যক্তির শানু, শান্র-পদ্ধতি এবং শান্তুবিহিত 
শুভ কর্মগুলিন ওপর সামগ্রিক শ্রদ্ধা আছে এবং 
*শান্ত্রবিহিত কর্মের ফল অবশাই পাওয়া যায়'__এই 
কথান উপ সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ; যারা তব নন বা 
দুরাচারীও নন কিন্তু কর্ম, ভোগ এবং পদার্থসকলে 
জ্রন্য এখানে “*সক্তাঃ', 
“অবিদ্বাংসঃ" ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয়েছে শান্তুল্ঞান থাকা 
সন্থেও শুধু কামনার কারণে এরূপ ব্যক্তিদের অবিদ্বান 


(অজ্ঞ) বলা হয়েছে। এইসব ব্যক্তি শাস্্া্র হলেও তত্তুদ্ধ ৷ 


নন। এরা শুধুমাত্র নিজের জনাই কর্ম করে গাকেন, 
সেইজন্য তাদের 'অঞ্ত বলা হয়। 

এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কমে কখনো প্রমাদ, আলস্য 
প্রভৃতি না করে সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক যথাযথ 
বিধি সহকারে কর্ম করে থাকে । কারণ তাদের ধারণা 
থাকে যে কর্মে কোনো ঘাটতি থাকলে তার ফলেও ঘাটতি 
আসবে। ভগবান তাদের এইরূপ কর্ম করার রীতিকে 
আদর্শ বলে চিহ্নিত করে আসক্কিশূন্য বিদ্বান রাক্তিদেরও 
ওুহকূপ রীতিতে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করার প্রেরণা 
দেন। 
“কুৰ্যদ্বিদা গুধাসকাচ্চিকীরযোকিলংপহয 
মধ্যে থেকে কামনা, বাসনা, মমতা, গা 
পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি রর দূরীভূত 
হয়েছে এবং শবীরাদি বস্থর প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, 
এরূপ তবু মহাপুরুধের উদ্দে; “আসক্তঃ, 
বিদ্বান? পদ উদ্দৃত হয়েছে”) 

বিংশতিতম শ্লোকে খলোকসংগ্রহমেবাপি সংপশামঃ 
কথাটি বলে আবার একুশতম গ্লোকে যার ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে, সেটিই এইস্থানে গলোকসংগ্রহং চিকীর্ধঃ" পদটির 
দ্বারা কণিত হৃয়েছে। 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের (আসক্ভিশৃনা বিদ্বান ব্যস্কিদের) সমস্ত 
আচরন স্থাভাবিকভাবেই যজ্ঞের জলা, মর্যাদা সুরক্ষিত 
রাখার জনা হয়ে থাকে। যেমন ভোগী মানুষের ভোগে, 


| মোহগ্ৰস্ত মানুষের আত্বীয়ন্্জনে এবং লোহী মানুষের 
অর্থে আসক্তি হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ বাক্তির প্রাণীনাত্রেরহ 
হিতে অনুরাগ দেখা যায়। তার অন্তরে “সানি লোকহিতে 
কর্ম করছি'__এরাপ ভাবও হয় না, বরং তার দ্বারা 
স্বাভাবিকভাবেই লোকহিত কায হয়ে থাকে। প্রাকৃত 
পদাথ গুলি থেকে সর্নতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ওই 
আানী মহাপুরুষের প্রতীয়মান শরীর, ইন্দরিয়াদি, মন, বুদ্ধি 
ইতাদিও 'লোকনংগ্রহ' পদে উদ্ধৃত "লোক শব্দটির 
অন্তগত। 

অনা ব্যক্তিরা এই জ্ঞানী মহাপুরুষদের লোকসংগ্রহের 
ইচ্ছাসম্পন বলে মনে করেন, কিন্ত তারা প্রকৃতপক্ষে 
লোকসংগ্রহের ইচ্ছাও পোষণ করেন না। কারণ তারা 
জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত শরীর, ইন্টরিয়াদি, মন, বুদ্ধি, 
পদার্থ, পদ, অধিকার, অর্থ, যোগ্যতা, সামর্থা ইত্যাদিকে 
সাধনাবস্থাতে কখনো নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে 
করেন না, বরং এগুলি সবই তাঁরা জগতের এবং 
জগতের সেবার গন্য বলে মনে করেন, যেটি বান্তব- 
সত্য। সেই প্রবাহের জনাই সিদ্ধাবস্থায়ও তাদের বলে 
কথিত শরীরাদি পদার্থগুলি কোনো আগ্রহ ছাড়াই 
স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় ব্যাপৃত থাকে। 

এই শ্লোকে ‘যথা’ এবং ‘তথা’ পদগুলি কর্ষ করার 
প্রকারের অর্থে ব্াবস্থাত। এর অর্থ হল এই যে, অজ্ঞ 
(সকাম) ব্যক্তি যেমন নিঙ্গ স্বার্থের জন্য সাবধানতা ও 
তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ 
লোকসংগ্রহ অর্থাৎ অপরের হিতার্থে কর্ম করেন। জ্ঞানী 
বাক্তির প্রাণীমাত্রেরই প্রতি হিতের বেছে সমস্ত 
লৌকিক এবং বৈদিক কর্মের আচরণ করে মাওয়া উচিত 
কী করে সবার কল্যাণ হবে ?-_ এই, ভাব নিয়ে কর্তবা- 
কর্ম করলে পূর্ঘিবীতে তার সুন্দর ভাবের প্রচার স্বতঃই হয়ে 
খাকে। 

অজ্ঞ বাঞ্তিশ্শণ ফলপ্রাপ্তির আশায় সাবধানতা এবং 
তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্তবাকর্ণ করে, বিদ্ধ জ্ঞানী 
ব্যক্তির ফলে আসক্তি থাকে না এবং তার কোনো 


।১দিগু পনমান্মত প্রাপ্ত হলে সাংখাযোশী এবং কর্মযোগী-__দুই-হ এক হয়ে যান (গীতা 418৫) তা সত্তেও 


সাধনাবস্থায় উভয়ের গাধ 
সাংখ্যযোগীর কর্মে বিশেষ: 
তার থেকে যায় যদিও কোঃ 


ণাল্ীতে পার্থকা থাকায় সিদ্ধ অন্থাতেও 


ম দেখা যায় কিন্তু কৰ্মযোগীর কর্মে অতান্ত তৎপরতা থাকে। কারণ প্রথমে কর্ম করার স্বভাব 
কোনো স্থানে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায। 


লক্ষণ ও ন্রভাবে কিছুটা পাকা থেকে যায়। 


শ্লোক ২৫-২৬] 


সাধক-সপ্জীবনী 


কর্তব্যও থাকে না। তাহ ভার পক্ষে কর্মকে উপেক্ষা করা 
সন্রব হতে পারে। এইজনাই ভগবান কর্ম করার বিষয়ে 
দরও অজ্ঞ বাঞ্চিদের মতোই কর্ম করার | 
নিদেশ দিয়েছেন। 

একুশতম শ্লোকে বিদ্বান ব্যক্তিকে "আদর্শ বলা 
হয়েছিল, কিছু এইখানে ঠাকে 'আনুগামী' বলেছেন। এর 
তাৎপর্য হল এই যে, বিদ্বান বাতি আদশই হন বা 
অনুগামী, তার দ্বারা স্বভাবতই লোকসংগ্রহ হয়। যেমন 
ভগবান শ্রীরাম প্রজাদের উপদেশও দেন আবার পিতার 
আদেশপালন করে বনবাতেও ঘান। এই দুটি 
পরিস্ছিতিতেই তার দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়। কারণ তার কর্ম 
করা বা না করায় নিঞ্জের কোনে প্রয়োজন ছিল 

বিদ্বান বাক্তি যখন আসক্কিশূনা হয়ে কর্তব্যকর্ম করেন 
তখন আসক্ত-চিন্ বান্ছিন অষ্তঃকরগেও বিদ্বান ব্যক্তির 
কর্মের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়ে, তা সেই ব্যক্তি “এই 
মহাপুরুষ নিদ্ধানভাবে কর্ম করছেন" __ এটি প্রতাক্ষভাবে 
দেখুক বা না দেখুক। একের নিঙ্কামভাবের প্রভাব 
স্থাভাবিকভাবেই অনোর ওপর পড়ে-_এটি একটি 
সিদ্ধান্ত। সেইজনা আসক্তিশুনা বিদ্বান বাক্তির ভাব ও 
আচরণের প্রভাব শুধু মানুষের ওপরই নয় পশু-পক্ষীর 
ওপরও পড়ে। 


বিশেষ কথা 


মানুষ যতক্ষণ নিষ্ছামভাব নিয়ে বিহিত কর্ম না করছে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত তার জল্ম-মৃত্বা চক্রে ঘোবা রোধ হয় ন 
যতক্ষণ সে নিজের জনা কম করে, ততক্ষণ সে কৃতকৃত্য 
হয় না অর্থাৎ তার কাজ শেষ হ্বয় না। কারণ “স্বয়ং” 
স্বরূপ) চিরস্থায়ী এবং কর্ম ও তার ফল বিনাশনীল। 
সুতরাং গ্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বার্থ ত্যাগ করে (নিজের জন্য 
না করে অনোর হিতাৰ্থে) কতনাকর্ম করা অভ্তন্ত 
প্রয়োজন। 
সাংসারিক বন্ধুগুলিকে মূল্যবান মনে করার কারণেই 
কর্মযোগ (নিষ্টামভাবপূর্বক কর্তবযকর্ম) পালন করা কঠিন 
বোধ হয়। আমরা যদি অন্যের কাছে কিছু আশা না করে 
শুধ্মাত্র অনোর হিতার্থে স্ব রাজ করা চিত বলে স্বীকার 
করে নিই তাহলে তখনই আমাদের কর্মযোগ-পালনের 
পথ সহজ হয়ে যায়। 
প্রকৃতপক্ষে পদাথগুলিল কোনো শুরুত্ নেই, গুরুত্ব 


আছে সে্জলিব ব্যবহারের । আচরণের 
প্রতিফলিত হয় যখন অন্থুরে ওই পদ 
না। কোনো বস্ধষ্ট বাক্তিগত নয় শুধু বাবহাুরর 
সেগুলি ব্যক্তিগত | বন্দগুলিকে বান্তি্ত বলে মনে 
করলেই অনোর হিতার্থে সেগুলি ত্যাগ করা কিল ততুয়ে 
দাড়ায়। কোনো পদার্থ বা ক্রিয়াই বন্ধনকারক নয়, 
সেগুলির সন্বন্ধাই হল বন্ধনকারক। 

বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারাও লোকসংগ্রহের জনা সকল 
কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু তা সন্তেও “আমি লোকসংগ্রহ 
করছি'__এই অভিমান তাদের মধো থাকে না। কারণ এই 
শরীর, ইত্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, যোগ্যতা, পদ 
সমন্ত জন্ঘতের এবং জগৎ থেকেই পাওয়া। জগ হতে 
পাওয়া বস্তুসমূহ জগতের সেবাতে লাগানোই যথাযথ 
কর্ম। এই বন্ধসমূহকে অত্যন্ত সততার সঙ্গে, সর্ধাদার সঙ্গে 
জগতের জনাই সমর্পণ করা উচিত। এই সমর্পণ তেমন 
কোনো মাহাস্তরাবাখক কর্ম নয়। যেমন, কেউ যদি আমার 
কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখে এবং কয়েকদিন পরে ফেরৎ 
চাইলে আনি ধদি তাকে সেই টাকাটা ফেরৎ দিই, তাহলে 
তাতে কি এমন মহং কাজ করা হল ? হতে পারে, এতে 
আমার দাযিক্ল শেষ হল, আমি খমুক্ত হলাম। এইরূপ 
জগতের বন্্গুলি জগৎকে সমপণ করে দিলে আমার 
দায়িত্ব শেষ হয়, আমি খপমুক্ত হই-_জন্মা-নৃত্যুর বন্ধন 
থেকে চিরকালের জনা মুক্তি পেয়ে যাহ। সুতরাং 


লিক শুকত থা 


| সাংসাৱিক বপ্রগুলি জগতের কাজে লাগিয়ে কোনো দান- 


পুণ্য করা নয় বরং নিজেরই কান্ত শেষ করা হয়। 

এন বুদ্দিভেদং বিদ্ধানযুক্তত সমাচরন' 
পঁচিশতম শোকে ‘অসক্তঃ", ‘বিদ্বান’ পদগুলির দ্ধাবা যাৱ 
বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আসন্তিশুন্য বিদ্বান ব্যক্তিকে 
এখানে "যুক্ত বিদ্বান’ গদটির হারা বলা হয়েছে। 

বার অন্তরে সর্বদাই স্বাভাবিক সমহবোধ থাকে, যাঁর 
স্থিতি নির্বিকার, যিনি ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করেছেন এবং যার 
কাছে মাটি, পাথর ও স্বর্ণের সমান মূল্য, এইরূপ তন্তৃস্তা 
মহাপুরুষকেই “ুক্ঃনিশবন্‌' বলা হয় (গীতা ৬।৮)। 

পূর্বের (শঙিশতম) শ্লোকে *সক্জাঃঃ অবিদ্বাংসঃ' পদ 
দ্বারা যাব বণনা করা হয়েছে, সেই শাস্তুবিহিত শুভকর্মে 
আসক্তিসম্পন্ন অঞ্জ ব্যক্তিদের এইস্কানে 'কর্মসঙ্গিনাম্‌, 
অজ্ঞানাম্‌* পদটি দ্বারা বলা হয়েছে। 

শাস্তুবিহিত কর্মগুলি নিজের জন্য (সুধা 


214 


শ্রীমদ্ভগবদ্‌দীতা 


[অধ্যায় ত 


মর্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্তির আশায়) করার কারণে এই 
ব্যক্তিদের *কর্মসঙ্গী' এবং *অজ্ঞানী" বলা হয়েছে। 

শ্রেষ্ঠ বাক্তিদের বিশেষ দায়িত্ব থাকে কারণ অন্য 
বাক্তিরা তাদের স্্রাভাবিকভাবেই অনুসরণ করে থাকে 
সেইজন্য ভগবান টগরিউল্ত পদটির দ্বারা বিন্ধান ব্যক্তিদের 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে হারা যেন এমন কোনো আচরণ না 
করেন বা এমন কোনো কথা না বলেন যাতে অজ্ঞ 
(কামনাযুক্ত) বান্িদের বর্তমান স্থিতি থেকে পতন হয়। 
অজ্ঞ ব্যক্তি বর্তমানে যে স্থিতিতে আছে, সেই স্থিতি 
থেকে তাকে বিচলিত করাই (পতন ঘটানো) তার মধ্ো 
*বুদ্ধিভেদ' উৎপন্ন করা। সুতরাং বিদ্বান বাক্তির সকলের 
হিতের ভাব মনে রেখে ভার নিজের বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুযায়ী 
শান্ুবিহিত শুভকর্ষের আচরণ করা উচিত, যাতে অনা 
ব্যক্তিদের মধোও নিষ্কামভাবে কর্ঠবাকর্ম করার প্রেরণা 
জাগে। সমাজ এবং পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের জন্যও 
একথা প্রযাজা। তাদেরও নিক্ত করঠবাকর্ম সাবধানতার 
সঙ্গে যথাযথ পালন করা উচিত, যাতে সমাজ এবং 
পরিবারের ওপর তার ভালো প্রভাব পড়ে। 

বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করার কিছু উদাহরণ হচ্ছে এইরূপ - 

১) ‘কর্মে কী আছে ? কর্ম দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়, কর্ম 
অতি নিকৃষ্ট ; কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানে মনোনিবেশ করা 
উচিত' ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া বা এইভাবে নিজ আচরণ 
বা বাকা দ্বারা অনোর মনে কর্তবাকর্ের প্রতি অশ্রদ্ধা- 
অবিশ্বাস উৎপন্ন করা। 

২) “যেখানেই দেখো, সেখানেই স্বার্থ, স্বার্থ ছাড়া 
কেউ থাকতেই পারে না। সকলেই স্বার্থের জন্য কর্ম করে, 
মানুষ যে কাই করুক না কেন, তাতে ফলের অ্বশা 
থাকেই, ফলের আশা না থাকলে সে কাজ করবেই বা 
কেন?” ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া। 

৩) “ফলের আশা করে (নিজের জন্য) কর্ম করলে 
(ফল ভোগ করার জনা) বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়" 
ইত্যাদি উপদেশ প্রদান। এইপ্রকার উপদেশের ফলে ! 
কামনাণীল ব্যক্তিদের কর্মফলের ওপর বিশ্বাস থাকে না। 
তার ফলে তাদের (ফলের) আসক্তি তো দূর হয় না, বরং: 
শুভকর্মগুলি অনিবার্ধভাবে পরিত্যক্ত হয়। আসক্তি 
বন্ধনের কারণ, কর্ম নয়। এইভাবে লোকের মনে বুদ্ধিভেদ 
উৎপন্ন না কবে, তত্র ব্যক্তির উচিত হল নিঙ্গ বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম অনুসারে করতব্যকর্ম করা এবং অপরকেও সেইভাবে | 


করতে উদ্নিপিত করা । ভার উচিত নিল আচরণ বা বাকো 
অক্ষ ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রম না ঘটিয়ে বর্তমান স্থিতি থেকে 
তাদের ক্রমশ উচ্চ স্থিতিতে উত্তরিত করা। যে শান্তরবিহিত 
শুভকর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিরা ইদানীং করে থাকে তাঁরা যেন 
লেশুলিকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন এবংতাদের কর্মে 
যে ডুলক্রটি থাকে সেগুলি তাদের অবগত করান যাতে 
তারা সেই ক্রটিগলি সংশোধনপূর্বক যথাবিধি কট 
পালন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও জ্ঞানী বান্তির এরূপ 
উপদেশ দেওয়া উচিত যে, যজ্ঞ, দান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি 
শুভকর্ম করা খুবই ভালো, তবে এইসব কর্মে কলের আশা 
করা উচিত নয় কারণ পাথরের বিনিময়ে হীরে বিক্রি করা 
বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং সকামভাব পরিত্যাগ করে 
শুভকর্ম করলে লাভই হয়ে থাকে। এইভাবে সকামভাব 


| দ্বারা নিষ্কামভাবের দিকে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিভেদ নয়, 


বরং বাস্তবিকতা। 

এইরূপ উপাসনার ব্যাপারেও তন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ 
উৎপন্ন করা উচিত নয়। যেমন, লোকে প্রায়শই বলে থাকে 
যে নাম-জপের সময় ভগবানে মন না রাখলে নাম জপ 
বার্থ হয়। কিন্তু তন্তুম্ ব্যক্তির এই কথা না বলে বলা উচিত 
যে নাম-জপ কখনো বার্থ হতে পারে না। কারণ 
ভগবানের প্রতি একটু ভাব থাকলেই নাম-জগ সম্ভব হয়। 
ভাব না থাকলে নাম-জপে প্রবন্তিহ হয় না। সুতৱাং 
কোনো অবস্থাতেই নাম-জগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 
এই যে বলা হয়েছে যে ‘মনুৰ তো চহ দিসি ফিরৈ, যহ 
তো সুমিরন নাহি" এরও অর্থ হল এই যে মন না লাগলে 
এটি স্মরণ নয়, কিন্তু ‘জপ' তো বটেই। অবশ্য 
মনোনিবেশপূর্বক ধ্যান ও নাম-জপ করলে খুব তাডাতাড়ি 
লাভ হয়। 

কোনো বাক্তিই গুণরহিত হয় না, কিছু 
না কিছু গুণ তার মধ্যে থাকেই। তাই তত্র মহাপুরুষের 
কোনো বাক্তিকে (তার উন্নতির জন্য) কোনো শিক্ষা দিতে 
হলে বা কিছু বোঝাতে গেলে তাকে নিন্দা বা অপমান না 
করে তার গুণের প্রশংসা করাই উচিত। গুণের প্রশংসা 
করে শ্েহের সঙ্গে তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার উপর 
সেই শিক্ষার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। সমাজ ও 
পরিবারের প্রধান বাক্তিদেবও এই রীতিতে অন্যকে শিক্ষা 
দান করা উচিত। 


“সমাচরন্‌ এবং 'জোষয়েং" পদ দুটির দ্বারা ভগবান 


সাধক-সঞ্ভীবনী 
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শান্তুবিহিত ক্মগুণি ভালোভাবে করা এবং (২) 
কর্মে আসন্ত আজ বাক্রিদেরও এইভাবে কর্ম করানো। 
অপরকে দেখিয়ে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে দম্ভ যা 
পতনকারী আসুবী-সম্পদের লক্ষণ (গীতা ১৬।৪)। 
সুতরাং লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং লোকসংগ্রহের 
উদ্দেশোহ ক্ব্যকর্ম করার নির্দেশ ভগবান দিয়েছেন। 
কর্ম করাতে নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও 
তত্তুন্জ বাক্তির উচিত সমস্ত কর্তবাকর্ম সুচারুরূপে পালন 


সহকারে 


দিয়েছেন--(১) নিজে সাবধানতা | করা, যাতে কর্মে আস্ত বহি 


বুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং তারাও নিষ্ধানভাবে কর্ম করতে 
থাকে। এর তাৎপর্য হল যাতে 
আসন্ডিশুনদ ব্যবহার দেখে 
ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। 
এইরূপে জ্ঞানী বাক্তিদের উচিত তারা যেন কর্মে 
আসক্ত ব্যক্তিদের সশ্রদ্ধাভাবে বুঝিয়ে তাদের 
কর্মগুলি স্বরূপত (সর্বতোতাবে) পরিত্যাগ করান এবং 
বিহিত কর্ম হতে সকামভাব তাগ করার প্রেরণা দেন। 


মাদাম কর্ন প্রতি নহৎ 


পরিশিষ্ট-ভাব-__তত্বজ মহাপুরুষ এবং ভগবান-_-উভয়েরই কোনো কর্তৃত্নাভিমান থাকে না। সুতরাং তারা 
লোকসংগ্রহের জনাই কর্তবাকর্ম করে থাকেন, নিজেদের জন্য নয়। সাধকদেরও নিজেদের জন্য কিছু করা উচিত নয়, 
কেননা স্বরূপে কোনো কর্তৃত্ব নেই। সাধারণ লোকেদের উল্মার্গ (বিপথ) থেকে সরিয়ে সন্মার্গে (সৎপদে) নিয়ে 
আসাকেই বলা হয় লোকসংগ্রহ। লোকসং গ্রহের উপায় হল-__ শাস্ট্ানুমাধী আচরণ করা এবং অন্তরে সাধক এমন ভাব 
বেন যে আমি সাধক, আমার নিজের জনা কিছুই করার নেই। কিনু তিনি লোকেদের মধ্যে প্রচার করবেন না 
জের জনা কিছু করি না। 


এল সস 
সহহক- জ্ঞানী এবং অং বাতি মধ্যে পাথর কী পরবর্তী হোকটিতে ভগবান তা জদাচ্ছেদ। 


গ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি সন্যতে॥ ২৭ ॥ 
[কর্মাণি (সকল কর্ণ) ; সর্ণশঃ (সর্ণপুকারে) ; প্রকৃতেঃ গুপৈঃ (প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা) ; ক্রিয়মাণানি (করা হয়ে 
থাকে) ; অহঙ্ষারলিমানগ্া (অহঃকারসোহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট অক্ষ ব্যক্তি) ; ইতি মনাতে (মনে করে যে) ; অহম্‌ 
(আহিষ) : কৰ্তা (কতা 1)] 


সকল কর্ম সর্বতোভাবে প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় ; কিন্তু অহংকারে মোহান্ধ অজ্ঞ বাক্তি মনে 


করে “আমিই কর্তা” ॥ ২৭ ॥ 

বাখ্যা_-প্রকৃতেঃ জিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মালি 
সর্বশঃা__ যে অথশু (সমষ্টি) শক্তির সাহায্যে শরীর, বৃক্ষ 
ইত্যাদি জস্ নেঘ এবং বন্ধিগ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হয়, গঙ্গা 
হতআদি নদীসকল প্রবাহিত হয়, গৃহাদি পদার্থভুলির মধ্যে 
পরিবর্তন হয়, সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তাতেই মানুষের 
দেখা, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি সকল ক্রিয়া হয়ে থাকে। 
কিছু মানুষ অহংকারে মোহগ্রস্ত হয়ে অক্রতাবশত এক 
সমষ্টি শক্তি দ্বারা হওগা জিয়াগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে 
নেয়_এক, স্লাভাবিকভাবে হতে থাকা ক্রিয়াশুলি, 
শরীরের গঠন, খাদা হজম ইত্যাদি ; আর দুই, 
কান দ্বারা হওয়া ক্রিযাুষি; যেমন__দেখা, কথা বলা, 


খাওয়া ইআাদি। জ্ঞান দ্বারা হওয়া ক্রিযাগুলিকে মানুষ | অর্থাৎ ওই বৃ্তিকেই নিন্দ স্বরূপ বলে মনে করলে, 


| অস্ঞতাবশত নিজের ছারা কৃতবলে মনে করে। 


প্রকৃতি থেকে জাত গুপগুলির (সত্ব-রজ-: 
কার্য হওয়ায় বৃদ্ধি অহংকার, মন, পঞ্চমহাভূত, দশ 
ইন্ট্িয় এবং ইন্দ্রিয়াছির পাঁচটি বিষয় _এগুলিকেও 
প্রকৃতির গুণ বলা হয়। উপরের পদটিতে ভগবান 
স্পষ্টরূপে জানিয়েছেন যে, সমস্ত ক্রিয়াই (সমষ্টিরই হোক 
বা বাষ্টির) প্রকৃতির গুণাদির দ্বারাই সংঘটিত হয়, 
স্বজপের দ্বারা নয়। 

“অহঙ্কারবিযূঢ়াস্মা’_অন্তবের একটি বন্তির নাম হল 
“অহংকার? । "স্বয়ং" (স্রূপ) হালেন সেই বৃদ্ধির জ্ঞাতা 
কিন্তু ভমনশতঃ "স্বয়ং’কে এই বৃত্তির সঙ্গে এক করের 
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(সেই মানুষকে) বিমৃঢ়ান্তা বলা হয়। বিপরীত ভাবার কাক্ত মানুষ নিজেই করেছে, তাই এটিকে 
যেমন শরীর হঙ্গ “ইদম্ণ (এই), তেমনি অহংকারও ৷ দূর করতে কেবল সেই পারে। এটি দূর করার উপায় হল 


হল ‘ইদম্‌' (এই)। ‘দম’ (এই) কখনো “অহম 
(আমি) হতে পারে না এই হল সিদ্ধান্ত। মানুষ যখন 
ভ্রমবশত "ইদমৃ'কে "অহম্‌ অর্থাৎ ‘এই ’টিকে “আমি 
বলে মেনে নেয়, তখনই তাকে "অহংকার বিম্ঢ়াত্মা” বলা 
হয়। এই মেনে নেওয়া অহংকার কোনো উদামের প্রভাবে 
দূর হয় না, কারণ সেই উদামের মধোও অহংকার থেকে 
যায়। এই মেনে নেওয়া অহংকার দূর হয় একমাত্র 
অস্ীকতি দ্বারা অর্থাৎ মেনে না নিলেই। 


বিশেষ কথা 


“অহম্‌' দু'প্রকারের হয়-_€১) প্রাকৃত (আধাররূপ) 
“অহম্ণঠ ; যেমন “আমি আছি’ (নিজ স্যার) (২) 
অপ্রাকৃত ( নেনে নেওয়া) ‘অহম্‌’ ; যেমন ‘আমি এই 
শরীর'। 

“বাস্তবিক অহং' হল স্বাভাবিক ও নিত্য এবং 
“অবান্তবিক অহং’ হল অস্বাভাবিক এবং অনিতা। 
সুতরাং *বান্তবিক অহং' বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু তা 
কখনো নষ্ট হতে পারে না। ‘অবাস্তবিক অহং' প্রতীত 
হলেও, এটি কখনও স্থায়ী হতে পারে না। মানুম এই জুল 
করে যে সে “বাস্তবিক অহম্‌' (নিজ স্বরূপ) বিস্মৃত হয়ে 
“অবান্তুবিক অহম্‌' (আমি এই শরীর) কে-ই সত্য বলে 
মেলে নেয়। 

“কর্তাহমিতি মন্যতে’ যদিও সকল কর্ম র্বপ্রকারে 
প্রকৃতির গুণাদির দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবুও 
অহংকারে বিমুন্ধচিন্ত অজ্ঞ বাক্তি কোনো কোনো কমের 
কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়। কারণ সে 
অহৎকারকেই (অহংকর্তৃত্ব বোধ) নিচ্ স্বরূপ 
করে। অহংকর্তৃত্ববশতই মানুষ শরীর, ইন্ডি 
ইত্যাদিতে *আমিহ' করে নেয় এবং ওই (শরীরাদির) 


-_বিচার-বিবেচনাপূর্বক না মানা, কারণ মেনে নেওয়ার 
দাৱাই মেনে নেওয়া দূর করা যায। 

“করা" এক ব্যাপার, *না-করা' আর এক ব্যাপার। 
“করা! যেমন একটি ক্রিয়া, তেমনি “না-করা'ও একটি 
ক্রিয়া ঘুমানো, জেগে থাকা, বসা, চলা, সমাধিক্ব হওয়া 
এ সবই ক্রিয়া। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে। 
“স্বয়ং '-এ (চেতন স্বরূপে) করা এবং না-করা_ 
কোনোটিই নেই। কারণ তিনি এই দুইয়েরই অতীত । তিনি 
অক্রিয় এবং সবকিছুর প্রকাশক। “স্বয়ং’-এ যদি ক্রিয়া 
সংঘটিত হত, তাহলে তিনি ক্রিয়ার (শরীরাদির 
পরিবর্তনরূপ ক্রিয়াগুলির) জ্ঞাতা কী করে হতেন ? করা 
বা না-করা সেখালেই সম্ভব যেখানে ৫ (আমি) 


"| থাকে। *অহম্‌" না থাকলে ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক 


থাকে লা। করা এবং না-করা-_ দুই-ই বার দ্বারা প্রকাশিত 
হয়, সেই অক্রিয় তত্দে (নিজ স্বরূপে) মানুষের স্থাভাবিক 
ফ্লিতি থাকে। লিঙ্ক “অহং 'বশত মানুষ প্রকৃতিতে সংঘটিত 
জিয়াগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। প্রকৃতির 
(জড়ের) সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ককে *অহম্‌* বলা 
হ্য়। 


মর্মকথা 


যেমন সমুদ্রেরই অংশ হওয়ার জন্য সমুদ্রের ঢেউ 
এবং সমুদ্রের মধ্যে স্ব- জাতীয় এঁক্য থাকে অর্থাৎ ঢেউ যে 
জাতির সেই জ্ঞাতিরই হল সমুদ্র, সেইরূপ জগতেরই 
অংশ হওয়ায় শরীরের জগতের সঙ্গে স্জান্তীয় একা 
আছে। মানুষ জ্রগৎসংসারকে “আমি বলে মনে করে না, 
কিন্ত ্রমবশত শরীরকে "আমি" বলে মনে করে। 

যেমন সমুদ্র ছাড়া ঢেউ-এর কোনো পৃথক অস্ত 
নেই, তেমনই জগহসংসার ছাড়া শরীরেরও কোনো 


্রিয়াগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়। এই ৷ পৃথক অন্তিত্ণ নেই। কিন্তু অহংকারে বিনু্ধচিত্ত মানুষ যখন 


এখানে যাকে "বাস্তবিক অহম্‌' বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ‘অহম্‌' নয়। ত হল গৎ-রূপ, টিৎ-রাপ তত্ত্। এটিকে 
“বাস্তবিক অহন ' এইজন্য বলা হয়েছে যে এটি কখনো পরিবর্তিত হয় না। কিন্দু "অবাস্তবিক অহম্‌” পরিবর্তিত হয়। যেমন কোনো 
বান্তি অশিক্ষিত হলে, সে বলে, আমি মৃখ, নিরক্ষর আর পড়াশোনা শিখে সেই বলে যে, ‘আবি বিদ্বান, শিক্ষিত'। এইকপ 
“অহম্‌'-এর পরিবর্তনেও নিজ সত্তা (আমি আছি') পরিবর্তিত হয় না। ওয়া *অহম্*-এর সঙ্গে সর্বদা থাকা সে 
সত্তাকে বলা হয় "বাস্তবিক অহম্?। মেনে নেওয়া "অহম্‌’ -এয় সঙ্গ বন্ধিতি হালোই অথাৎ ওপান খেকে দৃষ্টি সরে গেলেই সেই 
“বাস্তবিক অহ্ম্‌' সন্তিদানন্দ স্বরূপ হয়ে যায়। 
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শরীরকে “আমি? (নিজ স্বরূপ) বালে মেনে নেয়, তখন | ভ্রমবশত আবদ্ধ হয়েছিলেন সেখানে ৱিকভাবে মেনে 
ধো নানাপ্রকার কামনা উৎপন্ন হতে { যেমন | নিয়ে তিনি মুক্ত হয়ে যান, কারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে 
“আমার যেন স্ত্রী, পুত্র, অর্থ ইত্যাদি লাভ হয”, “লোকে | মেনে নেওয়া ব্যাপারকে না মানলেই তা মিটে ঘায়। এই 
আমাকে যেন ভালো বলে মনে করে”, ‘আমাকে কথাই ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম শ্রোকে_ নৈৰ 
যেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করে", “আমার মতানুযায়ী যেন কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মনোত তত্তববিৎ ' পদটিতে 
চলে' ইতাদি। তার এদিকে দৃষ্টি যায় না যে শরীরকে | “মন্যেত' পদ ছারা প্রকটিত করেছেন যে “আমি কা 
নিজ স্বরাপ বলে মনে করে সে প্রথম থেকেই আবদ্ধ | এই অবাস্তবিক মনোভাব দূর করার জন্য “আমি কিছুই করি 
হয়ে রয়েছে, আবার কামনা বাসনার দ্বারা সেই | না'__এরাপ মনোভাব রাখা প্রয়োজন। 
বন্ধন দৃঢ়তর করছে, নিজেকে বিপদের দিকে নিয়ে | “আমি শরীর, আমি কণা" ইত্যাদি অসত্য 
যাচ্ছে! শ্বীকতিগুলিগ্‌ এত দৃঢ হয়ে যায় যে সেগুলি ত্যাগ করা 
সাধনার সময়ে প্রানি (হা) প্রকৃতিজনিত গুণাণ্ডণ কঠিন মনে হয়। তাহলে “আনি শরীর নই ; আমি অকতা+ 
হতে সম্পূর্ণরূপে অতীত"- এরূপ অনুভব না হওয়া ইত্যাদি সত্যকার স্্ীকৃতিগুলি কেন দৃঢ় হবে না ? আর যদি 
একবার ঠিকভাবে দৃঢ়তা লাভ করে তাহলে তা দূর হবে 
ওইরূপ অনুভবই হয়ে যায়। এইভাবে যেখানে তিনি | কীভাবে? 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ জড় বিভাগেই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। চেতন বিভাগে কখনোই বিন্দুমাত্র কোনো ক্রিয়া হয় না। 
চিন্ত অহংকারে মোহগ্রস্ত হওয়ায় অজ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করে যে ‘আমিই কতী?। “অহং ছারা বিদৃঢ চিত্ত' কথার তাৎপর্য 
এই যে, অপর্য প্রকৃতির অংশ যে অহং তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করা অর্থাৎ অহং কেই নিলের স্বরূপ বলে মেনে 
য়া যে এটিই “আঘি'। একেই তাদাত্ময বলে। 

নিজেকে যে কর্তা বলে মানে, প্রকৃতপক্ষে সে চেতন। কিছু জড় অহংকে নিঙের স্বরপ বলে নেনে নেয়। তাৎপর্য 
হল যে, অহংকে যারা নিজ স্বরূপ বলে মানেন, নিজেকে একদেশীয় (পরিচিছিঃ) বলে মনে করেন তারা স্বয়ং 
পরমান্মারই অংশ। সেই দ্রয়ং-এ (পরযাস্মার অংশে) কর্তাভাব থাকা সপ্তবপরহ নয় (গীতা ১৩।২৯)। বাস্তবে স্বয়ং 
কখনো শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে না “শরীরছ্থোহপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপাতে' (গীতা ১৩।৩১), 
কিন্ত মানুষ একাত্ম বলে মেনে নেয়__“কর্তাহমিতি মন্যতে" । আসলে তাদাঝ্ঝা হয় না, তাদাস্থা মেনে নেওয়া হয়। 
পর্ধ হল খে স্বয়ং কর্তা হন না, বিবেক-বুদ্িপূর্বক বিবেচনা না করে নিজের মধ্যে কর্তাভাব মেনে নেন_ 
“মনাতে'। নিজেকে কর্তা বলে মনে করলেই তার ওপর শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ জাবি হয়ে যায় এবং তাকে কর্মফলের 
ভোক্তা হতে হয়। 

স্-্বলূপের (স্বয়ং) কোনো জিয়া লেই। ক্রিয়া সেখানেই হওয়া সম্ভব, যেখানে শৃন্যন্ান থাকে। সর্বতোভাবে পূর্ণ 
স্বরূপে কর্ম কোথায় হবে ? কিন্তু নিজেকে কর্তা বলে মনে করলে, সে প্রকৃতির যে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, 
সেই ক্রিয়া তার জনা ফলরপ “কর্ম হয়ে ওঠে। যার ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। কারণ কর্তাকেই ভোক্তা হতে হয়। 

কারকমাত্রেরই স্বরূপের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়। তাই স্বরূপে লেশমাত্রও কর্তৃ থাকে না। কর্তৃত্বের 
লগ আলাছা। আজ পর্যন্ত দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি নানা শরীর দারা ষেদব কর্ম করা হয়েছে, 
তার কোনোটিই স্বরূপ পযন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি এবং কোনো শরীরও ন্বকাপের কাছে পৌঁছযনি, কারণ কর্ম এবং 
নর্থ (শরীর), এই দুটি হল আলাদা বিষয় আর স্বরূপ হল পৃথক বিষয়। কিন্ত মানুষ এই ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ায় তারা 
কর্ম এবং ফলে আবদ্ধ। হয়। 

যতক্ষণ 'কিরা? আছে, ততক্ষণ অহংকারের সম্পর্ক বজায় থাকে, কারণ অহংকার (কর্তৃত্ব ভাব) ব্যতীত “করা? 
নল হয় না। করার অহংকার হলেই কর্তৃত্বাভিমান এসে যায়। কর্তৃত্বাভিমান হলে ‘করা’ হয় এবং (কৰ্ম) করলে 
তত ইমান পৃষ্ট হয়। তাই কোনো কিছু করার দ্বারা সাধক কখনো অহংকাররহিত হাতে পারেন লা। অহংকার সহকাত্র 
করা কর্ম কখনো কল্যাণ সাধন করে না, কেননা অহংকারই সর্ব অনথের এবং জন্ম-মৃতযুর মূল কারণ। নিজের জন্য 
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কিছু না করলে অহংকারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ প্রকৃতি মাত্র থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তাই সাধকদের উচিত 
কর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেওয়া। বিবেককে গুরুত্ব দিলে বিবেক স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্পষ্ট হতে 
পাকে এবং সাধককে মার্গ (পথ) দশন করাতে সক্ষম হয়। পরিণামে এই বিবেকই তন্রুজ্ঞানে পরিণত হয়। 


কল সী ক 


তত্তববিত্ু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ। 


গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে॥ ২৮ ॥ 

[তু, মহাবাহো (কিন্ব হে মহাবাহো !) ; শুণকৰ্ম, বিভাগয়োঃ (ভণবিভাগ ও কর্মবিভাগ) ; তন্থবিৎ (তন্তবৃত যে মহাপুরুষ 
জেনেছেন) ; গুণাঃ (সমন্ত গুণ) ; গুণেষূ (গুণস্ডলিতে) ; ব্তন্তে (আবৰ্তিত হয়) ; ইতি, মত্বা (এরূপ মেনে নিয়ে); ন, সজ্জতে 
( সেগুলিতে আসক্ত হন না।)] 

হে মহাবাহো ! যে মহাপুরুষ গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্তুত জেনেছেন, তিনি “সমস্ত গুণই 
গুগুলিতে আবর্তিত হয়”__এইরূপ মেনে নিয়ে সেশুলিতে আসক্ত হন না ॥ ২৮ ॥ 


বাখ্যা__*তন্ববিক্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাঙগয়োঃ'__ ৷ বিবেক থাকে এক বিশেষরূপে। গুরুতর সহকারে এই 
আগ্গের শ্লোকে বর্ণিত “অহঙ্কারবিসৃঢাত্া' (অহংকারে | বিবেককে জাগরিত করাই হচ্ছে প্রধান কাজ । সুতরাং 
বিমুদ্ধচিন্ত ব্যক্তি) থেকে তন্দুজ মহাপুরুষকে সম্পূর্ণরূপে | সাধকের (বিবেককে জাগ্রত করে) বিশেষভাবে এই 
পৃথক এবং বিশেষরূপে জানাবার জন্য এখানে “তু" পদটি | আসক্তি দূর করা উচিত। 
প্রযুক্ত হয়েছে। তত্ত্ব জিঞ্সাসু সাধকও যদি গুণ (পদার্থ) এবং কর্মতে 
সন্ত, রজ এবং তম এই তিনটি প্রকৃতিজনিত গুণ। | (ক্রিয়া) নিগ্ডের কোনো সম্পর্ক দ্রীকার না করেন, তাহলে 
এই তিনটি গুণের কার্য হওয়ায় সমস্ত সৃষ্টি হল | তিনিও গুপবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তন্তু জানতে 
্রিগুণাস্মিকা। সুতরাং শরীর, ইস্িয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণী, | পারেন। গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্বুগতভাবে 
পদাথ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ হচ্ছে গুণময় ; একেই “গুণ- | জানা এবং “শ্বয়ং”’কে (চেতন স্বরূপ) তন্ুগতভাবে 
বিভাগ' বলা হয়। এর (শরীরাদি) দ্বারা হওয়া ক্রিয়াকে ৷ জানা, দুইয়ের পরিণাম একই হবে। 
“কর্মবিভাগ" বলা হয়। 
গুণ এবং কর্ম অর্থাৎ পদার্থ এবং ক্রিয়া নিরন্তর গুপ-কর্মবিভাখকে ভরত জানার উপায় 
পরিবর্তনশীল। পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং | ১) শরীরে অবস্থিত থেকেও চেতন-তন্ত (স্বরূপ) 
ক্রিয়াহ্ুলির আন্ত ও শেষ থাকে। এই সত্য ঠিকমতো | সর্বদা অক্রিয় এবং নির্লিপ্ত থাকে (বীতা ১৩।৩১)। 
করাই হল গুণ এবং কর্মবিভাগের তন্থগুলিকে : প্রকৃতির কার্যকে (শরীর, হক্তিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) 
(আলাপের) কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না। | 'ইদন' (ইহা) বলা হয়। ইদম্‌" (ইহা) কখনো সঅহম? 
তা সদা নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকে অর্থাৎ তার কখনো প্রাকৃত | (আমি) হয় না। ফখন ‘এটি’ (শরীরাদি) “আমি” নয় তখন 
পদাখ বা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হয় না। এগুলি ঠিকভাবে | *এটি'তে হওয়া ক্রিয়াগুলিহ বা "আমার" কীভাবে হয় ? 
অনুভব করাই হল চেতনকে তন্্ত জানা। এর তাৎপর্য হল এই যে, শরীর, ইন্দ্িয়াদি, মন, বুদ্ধি 
অজ ব্যক্তি যখন এই গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগের | ইত্যাদি সবই প্রকৃতির কার্য এবং “স্বয়ং” এগুলি হতে 
সঙ্গে নিশা সন্ধক্ষা মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়ে যায়। | সর্বতোভালে অসন্নগ্ধা ও নিলিপ্ত। সুতরাং এগুলির মধ্যে 
শান্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই বন্ধনের প্রধান কারণ “অজ্ঞানতা | হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তা 'স্বয়ং' কীভাবে হতে পারে ? 
হলেও, সাধকের দৃষ্টিতে “আসক্তিই হল এর প্রধান | এইভাবে পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির থেকে যিনি নিজেকে 
কারণ। এই আসক্তি অবিবেক থেকে উৎপন্ন হয়। বিবেক | পৃথক বলে অনুভব করেন, তিনি আর আবদ্ধ হন না। 
জাগরিত হলে আসক্তির নাশ হয়। মানুষের মধ্যে এই সকল অবস্থাতেই ‘নৈৰ কিঞ্চিৎ করোমীতি (শীত 


শ্লোক ২৬] 


সাধক-সপ্ীবলী 


1৮) ‘আমি (স্ব-স্বরূপে) কিছুই করি না'__ এরূপ 
অনুভব করাই হল নিজেকে ক্রিয়াগুলির থেকে পৃথক বলে 
জানা অর্থাৎ অনুভব করা। 

(২) দেখাশোনা, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সবই ‘ক্রিয়া * 
আর দেখাশোনা ইত্যাদির বিষয়, খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী 
ইত্যাদি সমন্তই *পদার্'। এই ক্রিয়া এবং পদার্খগুলি 
আমরা ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, মুখ ইত্যাদি) দ্বারা জানি। 
ইন্দিয়গুলি “নন' দ্বারা, মনকে “বুদ্ধি দ্বারা এবং বুদ্ধিকে 
মেনে নেওয়া অহং (আমির) দ্বারা জানা যায়। এই 
‘অহম্‌’ও একটি সাধারণ প্রকাশ ( চেতন) দ্বারা প্রকাশিত 
হয়। এই সৰ্বব্যাপী প্রকাশহ সবকিছুর জ্ঞাতা, সবকিছুর 
প্রকাশক এবং সবকিছুর আধাব। 


অহম্‌* এর অতীত নিজ স্বরূপকে (চেতন) কীভাবে 
জানা যায়? য় যদিও বুদ্ধি অবিদ্যায় লীন হয়, 


তাহলেও মানুষ ঘুম জেগে উঠে বলে, “আনি খুব 
আরামে ঘুমিয়েছি'। এইরূপ জেগে ওঠার পর *আমি 
আছি’ অনুভবটি সকলেরই হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে সুযুপ্তিতে নিজের অস্তি্ব ছিল। তা যদি না হত, 
তাহলে ‘আমি আরামে নিছা গিয়েছি" ; ‘আনি কিছুই 
জানতে পারিনি'_ এরূপ স্মৃতি বা অনুভূতি হত না। 
স্মৃতি হয় অনুভূতি থেকেই।। সুতরাং সকলের সব 
অবস্থাতেই নিজ অস্তিত্বের অখণ্ড অনুভূতি হয়ে থাকে। 
কোনো অবস্থাতেই নিজ আন্হহানতার (“আমি নেই’) 
অনুভূতি হয় না। যিনি এই মেনে নেওয়া *অহম্‌’ 
(অহংবোধ) থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজ স্বরূপকে 
(*আছি') অনুভব করেছেন, তাকে *তন্তুবিং’ বলা হয়। 

অপরিবর্তনশীল পরমান্মতত্বে সঙ্গে আমাদের 
স্থাভাবিকভাবে নিতা সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই 
পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক 
নেই, এটি কেবল মেনে নেওয়া সম্পর্ক ৷ বিচারবিবেচনার 
বা প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক যখন ছেদ করা 
হয় তখন তাকে বলা হয় “জ্ঞানযোগ"। আর যদি সেই 
সম্পর্ক পরছিতার্থে কর্ম করে ছেদ করা যায়, তাহলে 
তাকে বলা হয় কর্মযোগ। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ 


হলেই ‘যোগ’ পেরযাস্থার সঙ্গে নিত্য 
অনুভূতি) হয়। অন্যথায় শুধুমাত্র জ্ঞান" বা “কাই হয়ে 
থাকে। সুতরাং প্রকৃতি হতে সম্পর্ক-বি 
পরমাস্মার সঙ্গে নিজ নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধিকারী কা 
হলেন 'তন্রবিৎ"। 

“গুণা গুণেমু বর্তন্ছে'__ প্রকৃতিজাত গুণাগুণ হতে 
উৎপন্ন হওয়ায় শরীর, ইন্ডিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইআদিকেও 
'গুণ'ই বলা হয় এবং এণ্ডলির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংঘটিত 
হয়। বিবেক জাগ্রত না থাকার কারণে অজ্ঞ বান্তি এই 
গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে এর দ্থারা 
সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে 
নেয়'"৷। কিন্তু শ্বয়্ং-এ (সামানারাপে বা সর্বানুস্যুত 
চেতন) নিচ্ছ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলে “আমি 
কর্তা _এই ভাব আসতেই পারে না। 

রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলে অর্থাৎ তাতে ক্রিয়া হতে 
থাকে ; কিন্তু চলবার শক্তি আসে ইঞ্জিন এবং চালকের 
মিলিত শক্তি থেকে। আসলে গাড়িকে চালাবার শক্তি 
ইঞ্জিনেরহ আছে, কিন্তু চাপক সপ্গালন না করা পর্যন্ত তা 
গশ্তবান্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। কারণ ইঞ্জিনে 
ইন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি নেই, তাই তার ইন্তিয়-মন- 
বুদ্ধিসম্পত্না চালক (মানুষ) প্রয়োজন। অনুরূপভাবে 
মানুষেরও শরীরকূপ ইঞ্জিন আছে আর তা সঞ্চালনের 
জনা ইন্দ্রয-মন-বুদ্ধিও আছে। শরীর-ইন্দিয়-মন- 
বুদ্ধি_-এই চারটি এক সবানুস্যত (সর্বব্যাপী) প্রকাশ 


| (চেতন) থেকে সন্তা এবং স্ফৃতি পেলে তবেই কার্য 


করতে সমর্থ হয়; সর্বব্যাপী প্রকাশের (জ্ঞানের) প্রতিবিশ্থ 
পড়ে বুদ্ধিতে, বুদ্ধির জ্ঞানকে যন গ্রহণ করে, ইন্ডরিয়াদি 
গ্রহণ করে সেই মনের জ্ঞানকে, তখনই শরীররূপ ইঞ্জিন 
সঞ্চালিত হতে সক্ষম হয়। বুদ্ধি-মন-ইন্টিয়াদি-শরীর-_ 
এ সবই গুণ এবং এগুলির প্রকাশক অর্থাৎ এগুলিকে 


| অন্তিহ্ব ও স্ফৃততির যোগানদাতা “ন্বয়ং' এই গুণগুলি হতে 


সম্পর্কশূনা এবং নির্লিপ্ত থাকেন। সুতরাং বাস্তবে সমস্ত 
গুণই গুণগুলিতে আবর্তিত হচ্ছে। 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণই সকলে অনুসরণ করে 


'অনুস্থতবিষয়াসম্প্্রামোনঃ স্মৃতিঃ। ( যোগদর্শন ১1১১) 
শউদ্াহরগ-__বাণী ছল “পদাপ' 


বলার প্রবৃত্তি হচ্ছে “ক্রিয়া” এবং বাক্য হয় সমষ্টি শক্তির দ্বারা অর্থাৎ গুণই গুণ গুলির 


মহ্যে আবতিত হচ্ছে । কিন্ত মানুষ অজ্ঞতাবশত্ পদার্থ এবং ক্রিয়াকে নিজের বলে মনে করে নিজে কর্তা হয়ে যায়। 
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হাক জঙ জবান জানী নহাপুরুষদের দ্বারা কীভাবে | মানুষ “আমি 


লোকসংগ্রহ হয়.__তার বর্ণনা করতে গিয়ে জানাচ্ছেন 
যে, যেরূপ ওই মহাপুরুষগণ “সমস্ত গুহ গুপশুলিতে 
আনবর্তিত হচ্ছে'__এরূপ অনুভব করে তাতে আসক্ হন 
না, সেইরূপ সাধকদেবও সেই প্রকার মেনে নিয়ে 
ওইগুলিতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। 
প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধীয় মর্মকথা 

আকর্ষণ সর্বদা স্বজ্াতীয় বস্তুর মধো হয়ে থাকে ; 
যেমন কানের সম্পর্ক শব্দের সঙ্গে, ত্বকের সম্পর্ক 
স্পর্শের, চোখের সম্পর্ক রূপের, জিভের সম্পর্ক রসের 
সঙ্গে এবং নাকের গঙ্ষের প্রতি আকর্ষণ হয়। এইভাবে 
পাঁচটি ইন্দিয়ের নিজ নিজ্ঞ বিষয়ের প্রতিই আকর্ষণ ঘটে 
থাকে? এক ইন্দিয়ের অন্য ইন্দ্িয়ের বিষয়ে কখনো 


আকর্মণ ঘটে না। তাৎপর্য হল এই যে একটি বস্তুর অপর | 


বনস্তুটির প্রতি আকর্ষন হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে দুটি বস্তুর 
মধ্যে স্বজাতীয়তা। 

আকর্ষণ, প্রবৃত্তি এবং প্রবন্থির সিদ্ধি স্বজাতীয়ের 
মোই হয়ে থাকে। বিজাতীয় বন্ধগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও 
হয় না, প্রবৃক্তিও হয় না এবং প্রবৃত্তির সিদ্ধিও হয় না। 
সেইজন্য আকর্ষণ, প্রবৃত্তি এবং প্রবৃস্তির সিদ্ধি 
স্বজাতীয়তার জন্য “প্রকৃতি'তেই হয়। কিন্তু পুরুষ 
(চেতন)-এ বিজাতীয় প্রকৃতির (জড়ের) যে আকর্ষণ 
বোধ হয় তাতেও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির অংশই প্রকৃতির 
আকর্ষণ করে। করা এবং ভোগ করা, এই দুটি 
ক্রিয়াই প্রকৃতির, গুরুষে নযা। পুরুষ (চেতন) সর্বদা 
নির্বিকার, নিত্য, অচ্গ এবং একরস থাকেন। 4 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম প্লোকে ভগবান 
বলেছেন ঘে শরীরে স্থিত হলেও ( চেতন) পুরুষ 
প্রকৃতপক্ষে কিছু করেনও না বা লিপ্তও হন না 
“শরীরস্ছোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপাভে। পুরুষ 
শুধুমাত্র প্রকৃতি্ন হওয়ার ফলেই অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে 
তাদাস্্ করাতেই সুখ-দুঃখ ভোক্কত্রের হেতু বলে বলা 
য়েছে “পুরুষ সুখদুহখানাং ভোকৃহে হেতুরুচাতে? 


(গীতা ১৩।২০) এবং “পুরুষঃ প্রকৃতিছো হি ডুঙ্ক্তে | 


প্রকৃতিজান্‌ গুণান’ (গীতা ১৩1২১)। এর তাৎপর্য হল 
এই যে যদিও সমন্ত ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার সিদ্ধি ও আকর্ষণ 


ত্র হেতু হয়ে যায়। কারণ সুখী বা দুঃখী হবার 
ভূতি প্রকৃতির (জড়ের) মধ্যে থাকতেই পারে নাঃ 
এবং গ্রকৃতি (জড়) ব্যতিরেকে কেবলমাত্র পুরুষ (চেতন) 


নেই ; কিন্তু তার মধ্যে সম্পর্ক মানা বা না-মানার যোগ্যতা 
অবশাই থাকে। তিনি পাথরের মতো জড় নন, তিনি 
জ্ঞানস্বরূপ। পুরুষের মধ্যে যদি সম্পর্ক মানার বা না- 
মানার যোগ্যতা না থাকত, তাহলে তিনি কী করে প্রকৃতির 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন? প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করে ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজের সন্্ধ কী করে ঘানেন 
এবং নিজেকে সেই কর্তৃত্ন-ডোকৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক 
কীভাবে দ্বীকার করেন। সম্পর্কগুলিকে নানা বা না- 
মানাকে "ভাব? বঙগা হয়, “ক্রিয়া নয়। 

পুরুষের সম্পর্ক স্কাপন করা অথবা না করার যোগ্যতা 
তো থাকে, কিছ ক্রিয়া করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে থাকে 
না। ক্রিয়া করার যোগ্যতা তারই থাকে, যার মধ্যে 
পরিবর্তন (বিকার) হয়। পুরুষে ( চেতনে) পরিবর্তনের 
অথাৎ প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেইজনা 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই পুরুষ (চেতন) 
নিজের মো ক্রিয়াশীলতাকে মেনে নেয় কি্তাহমিতি 
মন্যতে’ (গীতা ৩:৯৭)। 

পুরুষের কোনো পরিবর্তন হয় না, এটি (পরিবর্তন না 
হওয়া) তার কোনো অসামর্থা বা ঘাটতি নয়, বরং এটি 
ভার মহত্ৰ। তিনি সর্বদা একরস, একরূপ থাকেন। 
পরিবর্তিত হওয়া তার স্বভাবই নয়। যেমন বরফের গরম 
হওয়ার স্থভাব বা যোগাতা নেই। পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া 
হওয়া প্রকৃতিরই স্বভাব, পুরুষের নয়। কিন্ প্রকৃতির সঙ্গে 
নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করার পূণ সানথা, যোগাতা এবহ 
স্বাধীনতা এর আছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে 
মূলে এঁর সম্পর্ক (তাদাত্মা) নেই। 

প্রকৃতির এই শরীরকে যখন পুরুষ নিজ্ধ স্বরূপ 
বলে মনে করেন, তখন প্রকৃতির ওই অংশে (স্বল্দাতীয় 
প্রকৃতির) আকর্ষণ, ক্রিয়া এবং তার ফল প্রাপ্থি হতে 
থাকে। এরই ইঙ্গিত করা হয়েছে “ডণা॥ গপেশু বর্তন্তে 


গ্রকৃতিতেই হয়, তা সত্তেও প্রকৃতির সঙ্গে তাদা্া করায় | এই পদটিতে। গুণেতেই নিজ্জ স্থিতি মেনে নিয়ে পুরুষ 


শ্লোক ২৮] 


সাধক-লভ্ীবনী 


বি 


গুলির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করার জনা 
জোর দিয়েছেন। 

তত্ত্ের দৃষ্টিতে দেখা যায় যে সন্বন্ধ-বিচ্ছেদ আগের 
থেকেই (অনাদিকাখ। থেকে) হয়ে আছে। শুধু ভ্রমবশত 
সনগন্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই মেনে নেওয়া 
সম্পর্ক অস্বীকার করে "গুপই যে গুপগুলির মধ্যে 
আবর্তিত হচ্ছে" এই বাপ্তবিক ব্যাপারটিকেই কেবল 
স্ইপলন্ধি করতে হবে। 

“ইতি মত্বা ন সজ্জতে' এখানে "মত্ত" পদটি “জালা” 
অর্থে বাবহাৃত হয়েছে। তঞ্জগুঃ মহাপুরুষ প্রকৃতি (জড়) 
এবং পুরুষকে (চেতন) স্বাভাবিকভাবে পৃথকরূপে 
জানেন। সেইজন্য তিনি প্রকতিজনিত গুণগুলিতে আসন্ত 
হননা। 

ভগবান ‘মত্বা’ পদটির প্রয়োগ ছারা সাধকদের যেন 
এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারাও প্রকৃতিজ্রনিত 
গুলিকে পৃথক মেনে নিয়ে সেগুলিতে যেন আসক্ত না 
হ্ন। 


বিশেষ কথা 
কর্ণযোগী এবং সাংখ্যযোগী_ এই দুজনের সাং 
গ্রণালীর মধ্যে একতা নেই। কর্মযোগী গুগগ্ 
। শবীরাদিতে) মেনে নেওয়া এক্য দূর করার চেষ্টা করে 
৷ সেইজন্য শ্রীমত্ভাগবতে 'কমযোগন্ত কামিনাম্‌" 
1১১)৯২০।৭) বলা হয়েছে। ভগবানও সেইজন্য 
কর্মযোগীর কর্ম করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর 
পরিশিষ্ট-ভাব-_ যাঁরা 


উহার লা ভি হেতু" (গীতা 


৬1৩)। কর্মযোগী কর্ণ করলেও তা নিজের জনা করেন 
না, বরং অপরের হিতার্থে করে থাকেন; সেহডন্য তিনি 
আর ভোক্তা হন না। ভোক্তা না হওয়ায় তাঁর ভোক্হ নাশ 
হয়। ফলে কর্তৃজ স্থাভাবিক কূপেই লয় পায়। এর তাৎপর্য 
হল এই যে, কতৃত্ের ঘধো যে কর্তাভাব থাকে তা ফলের 
জনাই হয়ে থাকে। ফলের উদ্দেশ্য না থাকলে কর্তৃঃ 
থাকে না। তাই বাস্তবে কর্মযোগী কর্তা হতে পারেন 


সাংখ্যযোগীর মধ্যে বিবেক এবং বিচারের প্রাধান্য 
খাকে; তিনি “প্রকৃতিজনিত গুণহ ভপগ্ুলিল মধ 


আবর্তিত হচ্ছে" এরূপ জেনে নিজেকে ওই ক্রিনাগুলির 
কতা বলে মনে করেন না। এই কথাই ভগবান পরবর্তী 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
সমস্ত কর্ম সবপ্রকারে প্রকৃতির ছারাই ক্রিয়মান বলে দেখেন 
এবং 'সবয়ং’কে (আত্মা) অকর্তারূপে অনুভব করেন 


তিনিই যথার্থদনী। সাংখ্যযোগী এইভাবে কর নাশ 
করেন। কর্তৃত্ব নাশ হলে ভোকত লাভানিকভাবে নাশ হয়। 

তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তেই ভগবান নানা ্টদাহরণ এবং 
দৃষ্টিকোণ দ্বারা কর্ম করার ওপর জোর দিয়েছেন ; 
যেমন-_*ুনক ইত্যাদি মহাপুরুষগণও নিষ্কামভাবে কর্ম 
করে পরমসিন্ধি প্রাপ্ত হয়ে? 
করে থাকি’ (৬1২২) ; ‘জ্ঞানী মহাপুরুষগণও অজ্ঞ 
ব্যক্তিদের ন্যায় লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকেন" 
(৩।২৫-২৬)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সবদিক খেকে 
কর্ম করাই শ্রেয়। 


অহংকারে মোহগ্রন্ত হন না, তাদের বলা হয় “তত্বিৎ'। এই তন্বিৎকেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
তন্রদশ্শী' বলা হয়েছে। তন্থুবিৎ গুল ও কর্মবিভাগ অর্থাৎ পদার্থ ও ক্রিয়া থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে 


সাধকের যতক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে *তন্ঈবিৎ' বলা যায় না। কেননা জগৎু- 
সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউই জগৎকে জানতে সক্ষম হয় না। জগতের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হলে তবেই 
জগাৎকে জানা সপ্তব হয়-_ এই হল নিয়ম। বিপরীতক্রমে পরমায্মা থেকে পৃথক হয়ে কেউহ পরমাস্থাকে জানতে সক্ষম 
হয় না। পরমাত্মার সঙ্গে এক হল্দে তবেই পরমাস্মাকে জানা যায় এই নিয়ন। প্রকৃতপক্ষে আমলা জগৎ থেকে পৃথক 
এবং পরমায়ার সঙ্গে অভিয়া। জগতের সঙ্গে শরীরের একা থাকে আর আমাদের (স্বয়ং-এব) সঙ্গে পরমাস্থার একহ 


কর কক এক 


222 i শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৩ 
প্রকৃতেরওঁণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্কে গুণকর্মসু। 
তানকৃৎ্সবিদো মন্দান্‌ কৃৎস্সবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯ ॥ 

[প্রকৃতেঃ (শ্রকৃতিজনিত) ; গুণসমন্যূঢাঃ (শপে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) ; গুণকর্মসু (গুণ এবং কর্মে) : সঙ্ষন্তে (আসন্ত 
থাকে) ; তান, অকৃত্মবিদয ( সেই সম্পৃ্ণরাশে অবুঝ) ; মন্দান্‌ (অন্তবুদ্ধি) ; কৃৎ্স্সবিৎ (পর্ণজানী মহাপুরুষগণ) ; ন, 
বিচালয়েৎ (বিচালিত যেন না করেন।)] 

প্রকৃতিজনিত গুণে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুণ এবং কর্মে আসক্ত থাকে। এই অনল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে 
যথার্থ জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম থেকে বিচালিত করা উচিত নয় ॥ ২৯ ॥ 

বাখ্যা-__"প্রকৃতেঞডপসম্মূচাঃ সজ্জপ্তে গুণকর্মসু' _ ৷ ঠিকমতো না জানায় তাদের দঅকৃত্লবিদঃ" (পুর্ণভাবে না 
সন্ত, রজঃ এবং তথঃ__প্রকৃতিজনিত এই তিনটি শুণই ৷ জানা ব্যক্তি) বলা হয়েছে এবং সাংসারিক ভোগ এবং 
মানুষের বন্ধনের কারণ। সনথগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি : সংগ্রহের আগ্রহ থাকায় তাদের "মন্দান্ঃ (মন্দবুদ্ধি) বলা 
ছারা, রজোগ্ডণ কর্মের জাসন্কি ছারা এবং তমোপুণ | হয়েছে। 
প্রমাদ, আলসা এবং নিদ্রা দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে৷ কৃতি বিচালয়েহ'_-£ণ এবং কর্মবিভাগকে 
(নীতা ১৪1৬-৮)। উপরিউক্ত পদটিতে ওইসব ৷ সম্পূর্ণকাপে জাত এবং কামনা-কাসনা 
অঙ্গবাক্ডিদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকৃতি্ঞনিত | ব্যক্তির উচিত হল তিনি যেন পূর্ববর্ণিত (সকামভাবে 
গুণগুলিতে মোহগ্ৰস্ত হয়েছে অর্থাৎ আবদ্ধ হয়েছে। কিছু : শুভকর্মে নিযুক্ত) অজ্ঞ ব্যক্তিদের শুভকর্ণ থেকে বিচলিত 
তাদের শান্তর, শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ণ এবং ওই সমন্ত কর্মের না করেন, যাতে এই অস্তবুদ্ধি বান্ডিগণ তাদের বর্তমান 
ফলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। এই অধ্যায়ের পঁচিশ এবং ৷ স্থিতি থেকে স্থলিত না হয়। এহ অধ্যায়ের পঁচিশ 
ছাবিশতম ক্লোকে ওইরাপ অজ্ঞ পুরুষদের “সক্তাঃ | ছাব্বিশতম ক্লোকে একপ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ‘অসজ্তঃ, 
অনিশ্বাংসঃ' এবং *কর্মসঙ্গিলাম', *অজ্ঞানাম্‌* নামে ৷ বিদ্বান" এবং 'যুক্তঃ, বিদ্বান নামে বর্ণনা করা হয়েছে। 
বর্ণনা করা হয়েছে। লৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগের | ভগবান তত্ব ্ নহাপুরুষকে পঁচিশতন শ্লোকে “কুর্মাৎ' 
কামনার জন্য এই ব্যক্তিগণ পদার্থ এবং কর্মে আসক্ত | পদ দ্বারা নিজে কর্ম করার এবং ছাব্রিশতম প্লোকে 
থাকেন। সেইজনা তারা এর উর্ধ্বে ওঠার কথা ভাবতেই | *জোষয়েৎ পদ দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারাও ওই রূপেই 
পারেন না। তাই ভগবান এঁদের অজ্ঞ বলেছেন। কর্ম করাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে ভঙ্গবান “ন 

“তানকৃৎক্সবিদে| মন্দান'_অন্ঞ ব্যক্তিরা শুভকর্ম বিচালয়েৎ” পদের দ্বারা ওইরূপ নির্দেশ না দিয়ে কিছুটা 
কবে কেবল স্ছিতিহীন বিনাশনীল পদার্থ লাভের উদ্দেশ্যে। ৷ নমনীয়ভাব দেখিয়েছেন যাতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বেশি কিছু 
অর্থ সম্পদ ইত্যাদি পাপ্ত পদার্থে তারা মমত্রসমসপৃম্ হয় | না করতে পারলেও অন্তত এটুকু লক্ষ্য রাখেন যে তাদের 
এবং অপ্রাপ্ত পদার্থ পাবার আকাঙ্ক্ষা করে। এইভাবে সংকেত, বাকা এবং কোনো ক্রিয়ার দ্বারা অস্ঞ ব্যক্তিরা 
মমত্ববোধ এবং কামনা দ্বারা আবন্ধ থাকায় তারা গুণ | নিজ নিজ কর্ম থেকে যেন বিচলিত না হয়। কারণ হল, 
(পদাৰ্থ) এবং কর্মের তত্তুগুলি পূর্ণজূপে জানতে সক্ষম হয়: ভীবন্মুক্ত মহাপুরুষের ওপর ভগবান এবং শাস্তরবিধি 
না। তাদের শাসন জারি করেন না। তাদের বলে কথিত যে 

অজ্ঞ বান্তিগণ শান্দ্ুবিহিত কর্ম এবং তার বিধি | শরীর তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
ঠিকমতো জানলেও গুণ এবং কর্মের তন্তগুলিকে  ক্রিয়াগুলি হয়ে থাকে।" 


ক্রিয়া এবং কর্ম এই দুয়ের মধ্যেও পাকা আছে। ক্রিয়ার সঙ্গে বদন *আমি, কর্তা' এইরূপ অহং ভাব থাকে, তখন 
সেই ক্রিয়াটি কর্মকূপে পরিগণিত হয় এবং তার ইষ্ট, অনিষ্ট এবং হিত্রিত-_তিন প্রকার ফল পাওয়া যায় (দীতা ১৮।১২)। কিছ 
যেখানে "আমি কর্তা নই’ এইরূপ ভাব থাকে সেখানে ক্রিয়াটি “কর্ম” হয় না অর্থাৎ সেটি ফলদায়ক হয়ে ওঠে না। তন্তু 
মহাপুরুষের দ্বারা ফলদায়ক কর্ম হয় না, বরং ক্রিয়া ( চেষ্টা) মাত্রই হয়ে থাকে (গীতা ৩।৩৩)। 
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তন মহাপুরুষগণ কর্মযোগীই হন বা জ্ঞানযোগী_ | প্রকটিত না করেন, যার দ্বারা এসব সকান বান্ডিদের 
সকল কর্ম করলেও তাদের কর্ম বা পদার্থের সঙ্গে | শাস্তুবিহিত শুভকর্মে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অরুচি জন্মায় 
কোনোপ্রকার সন্ধা প্রতঃই থাকে না যেটি বস্তুত আগে | যাতে তারা এই সমস্ত শুভকর্ণ পরিত্যাগ কুর। কারণ 
থেকেই লেই। এরূপ করলে তাদের পতন হবার আশঙ্কা ঘাকে। সেইজনা 

অজ্ঞ বাক্তিগণ স্ব্গলাভের আশায় শুভকর্ম করে | এরূপ অজ্ঞ বাক্তিদের শুধুমাত্র সকামভাব থেকে: 
থাকে। সেইজনা ভগবান এরূপ ব্যক্তিদের বিচলিত না | করা উচিত, শাস্ত্রীয় কর্ম থেকে নয়। জন্ম-মৃতারুপী বন্ধন 
করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ মহাপুরুষগণ তাদের | থেকে মুক্তি পাবার জনাই তাদের থেকে 
আচৰণ, বাণী এবং ক্রিয়া দ্বারা যেন এনন কোনো ব্যাপার | বিচলিত করা উচিত এবং আবশাকও। 

পরিশিষ্ট-ভাব-__ অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, “আমাকে এই ভয়ানক কর্মে কেন নিয়োগ করছেন ?" তার উত্তরে 
ভগবান বিভিন্নভাবে জানিয়েছেন "আমার উদ্দেশ ভীষণ কর্মে নিয়োগ করা নয়, কর্ম হতে সম্বন্ধ -ছেদ করাই হল আসল 
স্দ্দেশা।” কর্মযোগের উদ্দেশাই হল কর্ম হতে সম্পর্ক ছিম করা। 


সত এ খল 


সহে বো কমের ছানা মানুষ আব হয়ে পে, সেই কমা এবং কমা্লোর আদাকি একোাক্তি পাবার জন্য কী করা 
চিতি পরবর্তী শ্লোক ভগবান ত জ্ন্যাজ্ছেন 


ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সম্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশীনির্ঘমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০ ॥ 
[অব্যাস্মচেতেসা (বিবেক বুদ্ধি সহকারে); সর্বাণি, কর্মাণি (সমন্ত কর্তবাকর্ম) ; ময়ি (আমাতে) ; সম্নাস্য (অপণ করে) ; 
নিরাশীঃ (কামনারহিত) ; নির্মমঃ (মমত্ববোধ) ; বিগতস্ধরঃ, ভুত্বা (সন্তাপরহিত হয়ে) ; মুধান্ব (যুদ্দরূপ কর্ম করো।)] 
তুমি বিবেক বুদ্ধি সহকারে সমন্ত কর্তৰ্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে কামনা, মমতা এবং সন্তাপ পরিত্যাগ 
করে যুদ্ধরূপ কর্তবাকর্ম করো ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা_-"মগি সর্বাণি কর্মাণি সঙ্গাসাধ্যাত্্চেভলা"__ | উঠবে।' 

সাবকদের মনে প্রাযশহ এই চিন্তার উদয় হয় যে, কর্মের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি কোনো 
ফলে বন্ধন হয়, আবার কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে | কিছুর ওপরই কোনো অধিকার খাটে না-নানুষমাত্রেই 
হু কীভাবে কর্ম করা উচিত, যাতে কর্ম বন্ধনকারক | এটি অনুভব করে থাকে। এগুলি সবই প্রকৃতির 
জয়ে বরং মুক্িদায়ক হয়। এই বিচারের নীমাংসার  “প্রকৃতিল্থানি' এবং “নং হল পরমাস্মার “ননৈবাংশো 
দ্দেশ্যে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, “তুমি অধ্যাস্ম-চিন্ত জীবলোকে" (গীতা ১৫।৭)। ₹ শরীর ইত্যাদি 
বিবেচনাযুক্ত হৃদয়) দ্বারা সমস্ত কর্তব্যকর্ম পদার্থে ভ্রমবশত যে নিজঞস্ববোধ মেনে নেওয়া হয়েছে তা 
আমাতে অপণ করে দাও অর্থাৎ এতে তোমার নিজ্ের | ভগবানের বলে নেনে নেওয়াকে (যেটি চিরন্তন সত্য) 
কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করো না। কারণ ‘অর্পণ’ বলা হয়। সুতরাং নিজ বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে 
প্রকৃতপক্ষে জগতের সমন্তে জ্রিয়াই কেবলমাত্র আমার পদার্থ এবং কর্মসমূহে মুখতাবশত্র মেনে নেওয়া সম্পর্ক 
শক্তিতে হয়ে থাকে। শরীর ইন্ডিয়াদি, পদার্ণ ইত্যাদিও | আগ করাই হল প্রকৃত অর্পণ করা। 

আমার এবং শক্তিও আমারহ। এইজন্য সবকিছুই | 'অধ্যায্সচ্তসা' পদটির ছারা ভগবান এই অথই বাহক 
ভগবানের এবং ভগবান আমার-_ গভীরভাবে এই বিচার করেছেন যে, সাধক যে পথেরই হন না কেন তার উদ্দেশা 
করে গখন তুমি কর্ঠবাকর্ম করবে, তখন এই কর্ম গুলি আর ৷ আধ্যাত্মিক হওয়া উচিত, লৌকিক নয়। রে 
তোমার বঙ্গনকারক হবে মা, বরং মুক্তিদায়ক হয়ে বা প্রয়োজন সর্বদাই নিতাতব্তের (আধাম্মিক) হয আর 
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কামনা হয়ে থাকে অনিতা তস্তের (অর্থাৎ যার উৎপত্তি 
এবং বিনাশ আছে)। সাধকদের উদ্দেশ্য থাকা উচিত, 
কিন্ব কামনা নয়। যে অন্তরে উদ্দেশ্য থাকে তা বিবেক- 
বিচার সম্পন্ন হয়ে থাকে । 

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনো দৃষ্টিতেই শরীরাদি 
ভৌতিক পদার্থ বাক্তির নিজস্ব বলে প্রমাণিত হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে এইসব পদার্থ নিজস্ব এবং নিজের জন্য নয়, 
বরং এগুলি ঠিকমতো ব্যবহারের জনাই প্রাপ্ত হয়েছে। 
এগুলি নিজের নয় বলেই এর ওপর কোনোপ্রকার 
আধিপত খাটে না। 

জগৎসংসারমাত্রই পরমাস্মার, কিন্ত ভ্রমবশত জীব 
পরমাস্মার বন্তসমৃহ নিঞ্জের বলে মনে করে এবং 
এইজনাই সে বন্ধনগ্রন্ত হয়। সুতরাং বিচারবিবেচনার দ্বারা 
এই ভ্রম সংশোধন করে সমস্ত পদার্থ এবং কর্মকেই 
অধ্যাত্মতন্বের (পরমাত্মার) বলে স্্ীকার করে নেওয়াকে 
অধ্যাত্মচিত্তের দ্বারা তার অপর্ণ বোবায়। 

এই শ্লোকটিতে ‘অধ্যাস্তচেতসা’ পদটি মুখ্যরূপে 


এসেছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, অবিবেকবশতই | 
'উৎপন্ডি ও বিনাশশীল এই শরীর (জগৎসংসার) নিজ্জের | 


বলে প্রতীয়মান হয়। যদি বিবেক-বিচার সহকারে লক্ষ 
করা যায় তাহলে এই শরীর বা জগৎসংসার আর নিজের 
বলে মনে হয় না, বরং এক অবিনাশী পরমাস্মতত্বকেই 
নিজের বলে অনুভব হয়। জগৎসংসারকে নিজের বলে 
দেখলেই পতন হয় এবং নিজের বলে না দেখলে উত্থান 
হ্য় 
ধয়ক্ষরন্ত ভবেন মৃত্যাস্ক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতমু। 
মমেতি চ ভবেন্‌ মৃত্ার্ন মমেতি চ শাশ্বতম্‌ ৷ 
(মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৩1৪ ; আশ্বমেধিক ৫১1২৯) 
দুটি অক্ষরের ‘মম' (এটি আমার__এই ভাব) হল 
মৃত্যু আৱ তিনটি অক্ষবের “ন মম’ (এ আমার নয়_এই 
ভাব) হল অমৃত সনাতন ব্ৰহ্ম । 


অর্পণ সক্্ধীয় বিশেষ কথা 


ভগবান “ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সঙগাস্য' পদটির দ্বারা 

সমস্ত কর্ম অর্পণ করার কথা এইজনা বলেছেন যে, মানুষ 

করণ (শরীর, ইন্জরিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ), উপকরণ (কর্ম 

করার উপযোগী বন্ধগুলি) এবং ক্রিয়াগুলিকে ভ্রমবশত 
|| 


নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে করে যা কখনো তার 
ছিল না, নেই এবং হতে পারেও না। উৎপত্তি এবং 
| বিনাশশীল বন্তুগ্ুলির সঙ্গে অবিনাশীর সম্পর্ক কোথায় ? 
সুতরাং কর্মগুলি জগতে অর্পণ করা হোক বা প্রকৃতিকে 
অর্পণ করা হোক অথবা ভগবানকে অর্পণ করা ছোক 
তিনটির একই পরিণাম হয়। কারণ জগৎ হল প্রকৃতির 
কার্য আর ভগবান হলেন প্রকৃতির প্রভু। এই দৃষ্টিতে 
দেখলে জগৎসংসার এবং প্রকৃতি দুই-ই ভগবানের । 
সুতরাং “আমি ভগবানের এবং আমার বলে যা কিছু বন্ধ 
| সবই ভগবানের" এই ভাব নিয়ে সমস্ত কিছু ভগবানকে 
অর্পণ করে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ বস্থ থেকে নিজের 
মমতা তুলে নেওয়া প্রয়োজন। এরূপ করার পর সাধকের 
জগতের থেকে অথবা ভগবানের কাছ হতে আর কিছুই 
চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁর যা প্রয়োজন তার 
বাবস্থা ভগবান নিজেই করে থাকেন। অর্পণ করার পর 
শরীরাদি পদার্থ গুলিকে আর নিজের বলে মনে করা উচিত 
নয়। যদি নিজের বলে মনে হতে থাকে তাহলে প্রকৃত 
অর্পণ করা হয়নি: সেইজন্য ভগবান বিবেক ও বিচারঘুক্ত 
হৃদয়ে অর্পণ করার কথা বলেছেন, যাতে এই বাস্তব 
সত্যটি ঠিকমতো বোঝা যায় যে এই পদার্থগুপি 
ভগবানের, নিজের নয়। 

ভগবানকে অর্পণ করাতে এমন বিশেষত্ব আছে যে, যে 
কোনো ভাবে (এমনকি উত্যক্ত হয়েও যদি) অর্পণ করা 
| যায় তাহলেও তাতে লাভ হয়ে থাকে। কারণ কর্ম এবং 
বস্তুসমূহ নিজের নয। কর্মগুলি করার পরেও সেগুলি 
অর্পণ করা যায়, কিন্ত বাস্তবিক অর্পণ হয় তখনই যখন 
পদার্থ এবং কর্মসমূহ থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। পদার্থ 
এবং কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব তখন যখন 
ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয় যে, করণ (শরীর ইত্যাদি), 
উপকরণ (জাগতিক পদার্থ), কর্ম এবং “স্থয়ং'_এ 
সমন্তই ভগবানের । সাধকগণ প্রায়শই এই ভুল করে বসেন 
যে এই উপকরণগুলি যে ভগবানের তা তারা মালার চেষ্টা 
করেন কিন্তু “করণ এবং স্বয়ংও যে ভগবানেরই' _ 
এইদিকে তারা নজর দেন না। সেইজন্য তাদের অর্পণ 
সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সাধকদের করণ, উপকরণ, ক্রিয়া 
এবং “স্বয়ং’-এ সবকিছুই ভগবানের বলে যেনে নেওয়া 


শ্লোক ৩০] 


সাধক-; 


স্ভীবনী 


উচিত__যা বাস্তবিকই ভগবানের। 

কর্ম এবং পদার্থগুলি স্বরূপত ত্যাগ করাকে অর্পণ 
বলে না। ভগবানের বন্তুসামগ্রী ভগবানের বলে মেনে 
নেওয়াই হল অর্পণ। যে বান্তি বন্তুগুলি নিজের বলে মনে 
করে ভগবানে অর্পণ কবে-_ভঙ্গবান তার পরিবর্তে তাকে 
অনেক জিনিস প্রদান করেন। যেমন পৃথিবীর মাটিতে যত 
বাজ বপন করা হয়, তার কয়েকগুণ অধিক শস্য পৃথিবী 
ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু শসা যত অধিকই হোক লা কেন, তার 
সীমা থাকো অপরপক্ষে বন্্টি নিজের নয় মনে করে 
(ভগবানের মনে করে) ভগবানকে যে অর্পণ করে, 
ভগবান তার কাছে নিজেকেই সমর্পণ করেন এব 
কাছে খলী হয়ে যান। অর্থাৎ বস্বগুলি নিজের মনে করে 
অর্পণ করলে € বস্গুলির শুরুহ থাকলে) সেই 
বস্থুর পরিবর্তে বন্তু পাওয়া যায় আর প্রতার্পশের সময় 
নিজের নে না করলে স্বয়ং ভগবানকে লাভ করা 
যায়। 

প্রকৃত অর্পণে ভগবান অতান্ত প্রসন্ হন। তার মানে 
এই নয় যে, অর্পণ করায় ভগবানের কোনো সাহায্য হয়। 
এতে অপণকারী কর্মবন্মন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং 
এতেই ভগবান প্রসন্ন হন। যেমল একটি ছোট্ট ছেলে 
মাটিতে পড়ে যাওয়া চাবি তার বাবাকে খুঁজে দিশে তিনি 
খুশি হন। ছোট্ট ছেলেটিও বাবার, বাড়ির অঙ্গনও বাবার 
এবং চাবিটিও বাবার । প্রকৃতপক্ষে চাবিটি পাওয়াতেই যে 
বাবা খুশি হয়েছেন তা নয়, তিনি খুশি হয়েছেন ছেলেটির 
(প্রতযর্পণের) ভাব দেখে। তাই তিনি আশীর্বাদ করে 
‘তুনি অনেক বড় হও।' তুর্থাৎ তাকে নিজের 
ন! এইরূপ সকল পদার্থ, শরীর 


তার 


থেকে নিজন্থভাব দূর করা এবং সেগুলি ভগবানকে অর্পণ 
করার ভাব দেখেই তিনি (ভগবান) প্রসন্ন হন এবং খলী 
হয়ে যান। 
সকাম ভাব-সম্পকী্ঘ বিশেষ কথা 

পরঘাস্থা বড় পিচিত্র রীতিতে এই মনুষা-শরীর রচনা 
করেছেন। মানুষের ভরীবন-নির্বাহ এবং সাধনার জনা যে 
সমন্ত সানী প্রযোজন তা সে প্রচুর মাত্রায় প্রাপ্ত হয়েছে। 
ভগবৎ প্রদন্ড বিবেক তার নধ্যে বিদামান। সেই 
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এঃ প্রাপ্ত বস্তুসমূহে মমন্রবোধ এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা 
করতে থাকে, তখন সে জল্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবন্ধ হয। 
যে সমন্ত বন্ধ, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা, যোগাতা, শক্তি, 
শরীর, ইন্দিয়াদি, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইত্যাদি বত্মালে 
আমাদের রয়েছে বলে মনে হয়, এগুলি পূর্বেও আমাদের 


| ছিল না, পরেও আমাদের জনা থাকবে না। কারণ এ 
কখনও একভাবে স্থায়ী নয়, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল, 
এই বাস্তবিক সত্তা মানুষ জ্ঞানে। মানুষ যেরূপ জাতে, 
সেইরূপই যদি মেনে নেয় এবং আচরণ যদি তদনুসারে 
করে তাহলে তার উদ্ধার হওয়ায় কোনোরূপ সন্দেহ থাকে 
| না। যেরূপ জানে, সেইরূপই মেনে নেওয়ার অর্থ হল এই 
যে শরীরাদি পদার্থগুলি নিজস্ব বা নিজের জন্য বলেনা 
মনে করা, তার আশ্রিত না হওয়া এবং সেগুলিকে গুরুত্ব 
দিয়ে তার পরাধীনতা স্বীকার না করা। বড় ভুল হল 
পদাৰ্থ গুলিকে গুরুত্ধ দেওয়াতেই। গদার্থগুলির প্রাপ্তিতে 
নিজেকে কৃতা্থ মনে করাই হল সব থেকে বড় বন্ধন। এই 
বিনাশশীল পদার্থগুলিতে গুরুত্ক দিলেই নতুন নতুন 
কামনার উদ্ভব হয়। কামনাই হল সমপ্ত পাপ-তাপ-দুঃখ- 
অনর্-নরক ইত্যাদির মূল কারণ । কামনার দ্বারা কোনো 
বন্ধ লাভ হয় না, যদি প্রারক্ষবশত প্রাপ্তি হয়, তবুও তা 
চিরস্থামী হয় না। কারণ এই সমস্ত পদার্থ গতিশীল, 
অস্থায়ী, চিরস্াযী একমাত্র 'স্বযই। সুতরাং কামনা ত্যাগ 
করে মানুষের উচিত কর্তব্যকর্ম পালন করা। 
এখানে প্রশ্ন আসতে পাবে যে কামনা ছাড়া কর্মে প্রবৃত্তি 
আসবে কীভাবে ? তার সমাধান হল এই যে, কামনার 
পূর্তি এবং নিবৃন্তি-_এই দুটির জন্যই কর্মে প্রবৃত্তি হয়। 
সাধারণ মানুষ কামনা পূর্তির উদ্দেশোই কর্মে প্রবৃত্ত হয় 
আর সাধক প্রবৃত্ত হন আত্মশুদ্গির জলা, কামনা নিবৃ্তির 
জনা (গীতা 81১১)। প্রকৃতপক্ষে কর্মে প্রবৃত্তি কামনা 
লিবৃত্তির জনাই হওয়া উচিত, কামনা পূর্তির জনা নয়। 
এই মনুষা-দেহ যে উদ্দেশ্য পূর্তির জনা প্রাপ্ত হয়েছে 
তা পূর্তি হলে আর কিছুই পারার বাকি থাকে না। যে সব 
মানুষ তাদের আসল উদ্দেশ্য (নিত্তন্থ পরমাস্থার প্রাপ্তি 
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ভুলে থাকে তারাই কামনা পূর্তির উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করে। | বি-দেহ (অহং-রহিত) হতে পারে। সুতরাং 
এইসব মানুষকে ভগবান ‘কূপল’ (দীন বা দয়ার পাত্র) ৷ মানুষনাত্রেরই পূর্ণ অধিকার আহে কামনা-বাসনা এবং 


নামে অভিহিত করেছেন__'কৃপণাহ ফলহেতবঃ" (গীতা | সন্তাপরহিত হওয়ার। 


২1৪৯)। অনাগাক্ষে যে সব ব্যক্তি উদ্দেশ্যকে লক্ষা রেখে 
(কামনা নিবৃত্তির জন্য) কর্মে প্রবৃত্ত হন, ভগবান তাদের 
“মনীষী" (বুদ্ধিমান্‌ বা জ্ঞানী) নামে অভিহিত করেছেন 
“ফলং তান্বা মনীমিণঃ' (নীতা ২।৫১)। উদ্দেশ্য হল 
সেবা, সুরূপ-বোধ এবং ভগবহ প্রাপ্তি, কামনা নয়। 
বিনাশশীল পদার্থ আকাক্ক্ষার ভাবই হল কামনা। সুতরাং 


কামনা বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্মে প্রবৃত্তি হয় না এরূপ | 


মনে করা ভুল। প্রকৃত উদ্দেশা পূর্তির লক্ষ্য নিয়েও 
সুচারুরূপে কর্ম করা যায়। 

নি অংশী পরমাত্মা হতে বিনুখ হয়ে জগৎসংসার- 
এর (জড়ক্ের) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলেই 
প্রয়োজনীয়তা এবং কামনা__দুইয়ের উদ্ভব হয়। জগাৎ- 
সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ করলেই আবশ্যকতা পূরণ হয় এবং কামনার 
নিবৃত্তি ঘটে। 

“নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ধ বিগতজ্ধরঃ'_ সকল কর্ম 
এবং পদার্থ (কর্মসামন্রী) ভগবানে অর্পন করাণ পরও 
কামনা, বাসনা এবং সন্তাপের যংকিঞ্ধিৎ অবশেষ থেকে 
যেতে পারে। উদাহরপন্রূপ বলা যায়_ আমি কাউকে 
কোনো বই, দিলে, সে যখন সেটি পড়তে থাকে, তখন 
আমার মনে হয় যে ওটি আমার বই। এই হল আংশিক 
মমরবোধ, যা পুন্তকটি দেবার পরেও থেকে যায়। এই 
শেযাংশটি দূর করার জন্য ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 
‘তুমি নতুন কোনো বস্তুর কামনা কোরো না, প্রাপ্ত 
বন্তুতেও মমতা কোরো না এবং বিনাশশীল বগ্ধব জন্য 
সপ্তাপ (শোক) কোরো না, ‘আমাকে’ সবকিছু অপণ 
করার প্রমাণ হল কামনা, মমতা বা সন্তাপের কিঝিৎমাত্রও 
তোমার মধো থাকবে না।” 

যে সব সাধকের সবকিছুই তগবানে অর্পণ করার 
পরেও পূর্ব সংখারবশত শরীরাদি পদার্থের প্রতি কামনা, 
মমতা এবং সন্তাপ দেখা যায়, তাদের নিরাশ হওয়া উচিত 
নয়। কারণ যার মধ্যে কামনা দেখা যায়, সেই কামনারহিত 
হয় ; যার মমতা দেখা যায়, সেই মমতাশূনা হয় এবং যার 
মধ্যে সন্তাপ দেখা যায়, সেই সন্তাপ বিবর্জিত হতে পারে। 
এইরূপহ যে দেহকে *অহম্‌* (আমি) মনে করে সেই 
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শীতার “স্বর শব্দটি শুধুমাত্র এখানেই বাবহৃত 
হয়েছে। যুদ্ধে আত্মীয়জনিত স্নেহ ইত্যাদি থেকে শোক 
পাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যুদ্ধরূপ কর্তবাযকর্ম 
করার কালে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জনা 
ভগবান *বিগতন্ধরঃ' পদটি ব্যবহার করে অর্জুনকে 
বলেছেন যে *তুমি শোকরহিত হয়ে যন্ধরূপ কর্তব্যকর্থ 
করো।' 

অর্জুনের নিকট কর্তব্যকর্ম ছিল যুদ্ধ, তাই ভগবান: 
“যুধ্যস্ব' পদটির দ্বারা ডাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
ভগবানের এই কথার তাৎপর্য নিছক যুদ্ধ করা নিয়েই নয়, 
বরং কর্তব্যকর্ম করাতে আছে। সেইজনা যে সমস্ত 
কতবাকর্ম এসে উপস্থিত হয়, সাধকদের সেগুলি নিষ্কাম, 
মদন্হীন এবং নিঃসন্তাপ হয়ে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে করা 
উচিত। তার সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত 
নয়। সিদ্ধি-অসিন্ধি, অনুকৃল-প্রতিকুল অবস্থায় 
সমভাবাপন্ন থাকাকেই বলা হয় *বিতন্বরঃ' ; কারণ 
অনুকূল জবস্থার প্রসন্নতা এবং প্রতিকূল অবস্থার উদ্রিগ্রতা 
_ হুই-ই হচ্ছে ‘স্বর’ (সন্তাপ)। রাগ-ছেষ, সুখ-দুঃখ, 
কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিকারকেও 'স্বর’ বলা হয়। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে রাগ-দ্বেয, চিন্তা-উদ্বেগ, 
ব্যাকুলতা ইত্যাদি যতপ্রকার মানসিক বিকৃতি আছে, সেই 
সবগুলিই হল ‘স্বর’ এবং সেগুলি রহিত হওয়াকেই বলা 
হয় ‘বিগতন্তরঃ'। 


বিশেষ কথা 


যখন সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় পরমাস্মপ্রাপ্তি, 
তখন তাঁর যা কিছু সামগ্রী (বন্ধ, পরিস্থিতি ইত্যাদি) সবই 
সাধন সামন্্রীতে পরিণত হয়। তখন সেই সামন্রীগুলিতে 
আর ভালো বা মন্দ ডাব থাকে না। সুতরাং সামগ্রী যেমনই 
থাক সেইভাবেই ডগবানকে অর্পণ করা উচিত। ভগবান 
যেমন দিয়েছেন, সেইমতোই ডাকে প্রত্যর্পণ করা উচিত। 

সকল কর্ম ভগবানে অপণ করার পরেও যে কামনা, 


মমতা ও শোক অন্তরে প্রতীত হয়, তাও ভগবানকে অর্পণ 
করে দিতে হয়। ভগবানে অপণ করলে সে ভগবদনিষ্ঠ 
হয়ে যায় 
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বলা হয় কমই যোগার হওয়ার হেতু 
“লারুকুক্ষোর্মুনেযেগিং কর্ম বারপমুসতে' (গীতা ৬।৩)। | 
কারণ কর্তবাকর্ম করলেই সাধক জানতে পারেন যে তার পা 
কোথায় এবং কিসে ক্রটি (কামনা-বাসনা ইত্যাদি) | নয়'_এরাপ ভাব আসে, যেটি বাস্তব সজ 
আছে ?) এইজনা দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক ধ্যান | কর্তবাকর্ম পালন তখনই সম্ভব, য' 
অপেক্ষা কর্মফল তাগকেই (কদযোগ) শ্রেষ্ঠ বলা | জগতের জনা না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মার জনাই হ 
হয়েছে। কারণ ধ্যানের সময়ে সাধকের দৃষ্টি বিশেষভাবে | পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশো সাধক যেমন 
মানসিক চাঞ্চলোর দিকেই থাকে এবং ধোয়তে | কর্তবাপরায়ণ হতে থাকেন ঠিক তেমনই কামনা-বাসনা, 
মনোনিবেশ হলেই, ধ্যানের সফলতা সম্বন্ধে তিনি ৷ মমতা ইত্যাদি দোষ স্বতঃই দূর হতে থাকে এবং সমতায় 
নিঃসংশয হয়ে যান। কিলন্দু মানসিক চঞ্চলতা ছাড়া অনা: স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলেই অহংকতৃহবোধ লোপ পায় 
ক্রটির (কামনা-মমতা ইত্যাদির) দিকে দৃষ্টি তখনই যায, এবং উদ্দেশোর সঙ্গে এক হয়। নিয়ম হল এই যে নিজের 
জন্য কোনো কিছু পাবার বা করার ইচ্ছা না থাকলে 

ক্লোকটিতে 'ঘুধাস্থ' পদটির দ্বারা কর্ত্বাকর্ম করার নির্দেশ *অহম্‌* (বাক্তি্) স্বতঃই দূর হয়: 

দিয়েছেন। অর্জন শ্রেয় (কল্যাণ) 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম প্লোকে যেমন দিদ্ধি- চাইছিলেন া। তাই অন তার রে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ ভগবান ; করলে ভগবান যুক্দরূপ কর্তবাকর্ম করার নির্দেশ 

দিয়েছেন, তেমনি এইস্থানে (ভ্রিশতম শ্লোকে) নিষ্কাম, ৷ দেন ; কারণ ভগবানের মতে কর্তবাকর্ম করলে অর্থাৎ 

নির্মম এবং নিঃসন্তপ্ত হয়ে যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ঠবাকর্ম করার | কর্মযোগ সহযোগে শ্রেয়োলাভ করা যায় এবং জ্ঞানযোগ 

নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধে মতো নিষ্টুর কর্মও যখন সমহ- | বা ভক্তিযোগ দ্বারাও শ্রেমোলাভ করা যায়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ এতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের (আমাকে ভীষণ কর্মে কেন নিয়োগ করছেন 1) বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছেন। এবার এই স্লোকটিতে তিনি তগবদনিষ্ঠা অনুসারে কর্ম করার বিধি জানিয়েছেন। 

“সকল কর্ম আমাকে অর্পণ কর+_একথা বলার অর্থ হল যে ক্রিয়া এবং খদার্থকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে 
না করে আমার এবং আমার জন্য বশে মনে করো। কারণ ভগবান সমগ্র এবং সমশ্ত কর্ম ও পদার্থ (অধিভূত)__সব 
কিছুহ ভগবানের অন্তর্গত (গীতা ৭1২৯-৩০)। সেই সমগ্র ভগবানের জন্যই এখানে “ময়ি” পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

এই শ্লোকে ‘ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সঙ্গাস্য' পদটিতে ভক্ডিযোগের, *অধ্যায়চেতসা" পদে জ্ঞানযোগের এবং 
নিরাশশীনির্ঘমো ভূত্বা যুধ্যস্থ বিগতন্ধরঃ' পদটিতে কর্মযোগের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। 

€ সি আক শি 


সহ আগের হ্রোকাটিতে ।নিজ চান জানিতে পরবর্তী দুটি কে ভগবান নিক মতের পাটি সাধন কুরেছেল। 


যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্কি মালবাঃ। 
শ্রদ্ধাবস্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ॥ ৩১ ॥ 
[ শে, মানবাঃ ( যে মানাবগণ) ; অনস্যুন্তচ ( দোদৃষ্টিবহিত হয়ে) ; শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্ৰন্ধাসহকারে) ; মে (আমার) : ইদম্‌ 
(এই) ; মতম্‌ (মতের) ; নিতাম্‌, অনুভিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুসরণ করেন) ; তে, অপি (সারা) ; কর্মভিঃ (সমস্ত কর্মবন্ধন 
হতে) : মুচান্তে (মুক্ত হয়ে যান।)] 


A 


িজদাহরণ-_-একজন ব্যক্তি কোনো একটি সেবাসবিতিতে মন দিয়ে সেবাকার্য করে কিছু যখন কেউ তাকে সম্মান দেখায় 
রা পুরস্কত করে তখন তার মধ্যে আসক্তি দেখা দিতে পারে। এই ধরনের অপরিপক্কতার জান কর্মক্ষেত্রেই হতে পারে 
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[নাম ত 


যে সকল মানুষ দোমনদৃষ্টিরহিত হয়ে শরন্ধা সহকারে আমার এই মতের (পূর্বস্থোকে বর্ণিত) সর্বদা অনুসরণ 
করেন, তারাও সমস্ত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান ॥ ৩১ ॥ 


ব্াখ্যা_ 'যে মে মতমিদং শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো _ 
যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির কোনো 
মানুষই যদি বর্পবথান হতে মুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে 
এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে। শরীর, 
ইন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, কর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুই 
নিজের নয় এই প্রকৃত সত্যটি জেনে গেলে সকল 
মানুষই কর্মবন্ধ মুক্ত হয়ে যায়। 

ভগবান এবং তার মতে প্রতাক্ষত নিঃসন্দেহ দৃঢ় 
বিশ্বাসী এবং পৃজাভাবধুন্ মানুষকে “শ্রন্ধাবস্তঃ" পদে বলা 
হয়েছে! 


ইত্যাদি জড় পদার্থগুলিকে নিজের বা নিজের 
জন্য মনে না করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায় এই প্রকৃত 


সত্য শ্রদ্ধা জাগলে জড় পদার্থগুলিব সঙ্গে মেনে নেওয়া | 


সম্পর্ক আগ করা সহজ হয়। 

শ্রদ্ধাবান সাধকই সৎ-শান্্র সৎ-চর্চা এবং সংসঙ্গ 
প্রসঙ্গ করে থাকেন এবং সেগুলির আচরণ করেন। 

পরযমাত্মপ্রাপ্থির জনাই এই মনুষাদেহ লাভ হয়েছে। 
সুতরাং পরমাখ্মাকে লাভ করার জন্য তীব্র ইচ্ছা জাগলে 
সাধকের মধ্য শ্রদ্ধা, তৎপরতা, সংযতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি 
স্বতঃই আসে। অতএব সাধকদের প্রধানত পরমাখপ্রাপ্তির 
ইচ্ছাকেই তীব্রভাবে জাগ্রত 


'অনসূয়ন্তঃ' পদটি ব্যবত হয়েছে। গুণের মধ্যে দোষ 
দেখাকে “অসুয়া” বলা তয়। ‘অসুয়া’ (দোবদুষ্টি) রহিত 
মানুষকে এখানে “অনসৃয়ন্তঃ” বলা হযেছে। 

যেখানে শ্রন্ধা থাকে, সেখানেও কিছুটা দোষদৃষ্টি 


পারে। তাই ভগবান “শরদ্ধাবন্তঃ" পদটির সঙ্গে 
অনুস্যন্তঃ' পদাটিও যোগ করে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে 
দোষদুষ্টি রহিত (পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাবান) হতে বলেছেন। এইরূপই 
গীতা শ্রবণের নাহাত্মা জানাতে গিয়েও ডগবান শ্রদ্ধাবান 
ন সুয়শ্চট' (দ্বাতা ১৮1৭১) পদটির বাবহার দ্বারা 
শ্রোতাকে শ্রদ্দাযুক্ত এবং দোমদৃষ্টিরহিত হতে বলেছেন। 


“ভগবানের কথাগুলি ভালো, কিন্তু তিনি এত; 


আত্মশ্লাঘা এবং অহংকারের কথা বলেছেন যে, সবকিছু 
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আমাকে অর্পণ করে দাও” অথবা ‘এই কথাগুলি ভালো 
বটে, বিশ্ব কর্মের দ্বারা কী করে ভগবংপ্রান্তি হতে 
পারে? কম তো জড় এবং বন্ধনকারক হয়" ইত্যাদি ভাব 
মনে আনাই হল ভগবানের অভিমতগুলিকে দোষদৃষ্টিতে 
দেখা। সাধকদের ভগবান এবং তার অভিমত দুইয়েতেই 
'দোষদৃষ্টি করা উচিত নয়। 

প্রকৃতপক্ষে সবহ ভগবানের কিন্তু মানুষ ভ্রমবশত 
ভগবানের এই বন্সামন্্রী নিজের বলে মনে করে বন্ধ হয়ে 


যায় এবং কামনা-বাসনার বশবর্তী হত ব পেতে 
থাফে। সুতাহ এই আপনহ পরিত্যাগ করিয়ে মানুষের 


উদ্ধারের জনা (যেন সে চিরকালের মতো সুখী হয়) 
ভগবান তার স্বাভাবিক করুণায সমস্ত কর্ম ভাকেই অর্পণ 
করার কথা বলেছেন। সুতরাং এটিকে দোষদৃষ্টিতে দেখা 
উচিত নয়। এ তো প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম সৌহার্দা, 
করুণা এবং বাৎসলোরহ পরিচায়ক যে তার কোনো 
অপূর্ণতা এবং প্রয়োজনীয়ত না থাকলেও শুধুমাত্র মানব 
কল্যাণের উদ্দেশোই তিনি সমন্ত কর্ম তাকে অর্পণ করার 
কথা বলেছেন। 

ভগবানের মতবাদ জগতে ‘সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। 
সর্বোপরি সিদ্ধান্তকেই এই্থানে “মতম্‌’ পদ দ্বারা বলা 
হয়েছে। উগবান তার সহঙ্জ সারলা এবং নিরভিমানতার 
জনাই সৰ্বোচ্চ সিদ্ধান্তকে “মত” নামে অভিহিত করেছেন। 
এই মত বা সিদ্ধান্ত তিনকালেই একইভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ 
এতে কখনো কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, তা একে কেউ 
শ্রদ্ধা করুক বা না করুক। 

এখানে 'নিভাম" পদটি ‘মতম্‌’-এর বিশেষণ নয়, 
এটি “অনুতিষ্ঠপ্তি' পদেরই বিশেষণ। কারণ ভগবান হলেন 
নিত্য সুতরাং ভার সম্পর্কিত সকল বন্থই নিতা। 
ভগবানের মতও লিতা। ভগবানের মত হল সর্বোপরি 
সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত তাকেই বলা হয় যা কখনো বদলায় 
না। সুতরাং ভগবানের মত নিতা তো বটেই, তাই তার 
অনুষ্ঠানও সর্বকাল্ে হওয়া উচিত। এইস্কানে ক্রিয়াবিশেযণ 
“নিত্যম্‌' পদটি ব্যাবহারের তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের 
মতের প্রতি নিত নিরপ্তর (সর্বদা) স্থিরচিত্ত থাকাই হল এর 
অনুষ্ঠান করা। 
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প্রশ্থ_ভগবানের মত কী ? এবং এর অনুষ্ঠান সর্বদা 
কী কবে করা যায়? 

উত্তর প্রাপ্ত কোনো বন্ধই নিজের নয়_এই হল 
ভগবানের মত। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ, 
সম্পদ, পদার্থ ইত্যাদি সবই প্রকৃতির কার্য এবং জগৎ- 
সংসারও প্রকৃতির কার্য। তাই এই বন্তগুলির জগতের 
সঙ্গে একা থাকে এবং গরমাত্মার অংশ হওয়ায় “স্বয়ং'- 
এর পরমাস্মার সঙ্গে একা থাকে। সুতরাং এই বন্দগুলি 
কারো ব্যক্তিগত নয়, বরং এগুলির ব্যবহারের অধিকার 
বাক্তিগত। তাছাড়া সদ্গুণ, সদাচার, ত্যাগ, বৈরাশা, 
দয়া, ক্ষমা ইত্যাদিও বাড্ডিগত নয়, বরং ভগবানের এই 
সম্পদ দৈবী অর্থাৎ ভগবংপ্ৰান্তির সম্পদ হওয়ায় এগুলিও 
ভগবানেরই। এই সদ্গুণ, সদাচার ইত্যাদি যদি ব্যক্তিগত 
হত তাহলে এর ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকত 
এবং আমান সপ্মতি ছাড়া এতে আর কারো অধিকার 
খাকত না। এখুলি নিজের মনে করলে অভিমান (অহং- 
কর্তৃত্বভাব) জন্মায়, যা আসুরী সম্পদের মূলকারণ। 

যে বস্তু নিজ্ঞের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করলে 
এবং সেটি লাভের আশায় কর্ম করলে, তা বন্ধনের কারণ 
হয়। শরীরাদি বন্বগুলি নিজন্ন তো নয়ই “নিজের জন্যও 
নয়। এগুলি যদি আমাদের নিজের হত, তবে এর প্রাপ্তিতে 
আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ হত, পূর্ণতার অনুভব 
হত। কিন্দ জাগতিক বন্ধ ততই সংগৃহীত হোক না কেন, 
তার দ্বারা কখনো তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তি বা পূর্ণতার আস্বাদন 
সেই বন্ধ (ভগবান) পেলে হয়, যেটি সতাই লিজের। 


নিজের প্রকৃত বন্ধুটি প্রাপ্ত হলে আর স্বপ্নে কোনো কিছু | 


পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেমন, জগতের সমস্ত 
পুত্রবন্তী নারীই জননী, কিন্ত বালকদের যে কোনো যাকে 
পেলে আনন্দ হয় না, তার নিজের নাকে পেলেই সে সন্থষ্ট 
হয়। সেইরাপ যতক্ষণ আরও পাবার বাসনা থাকে, 
ততক্ষণ বুঝতে হবে যে নিজের বস্থটি পাওয়া 
প্রাপ্ত বন্ধগ্ুলিকে যতই নিজের বলে মনে করা হোক, 
প্রকৃতপক্ষে এগুলি নিজের নয়, তই এগুলির থেকে 
তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। সুতরাং গ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজক্ব 
এবং নিচের জন্য নয়। 

শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত বন্ধগুলি আমরা সঙ্গে নিয়ে 
আসিনি সঙ্গে নিয়েও যেতে পারব না এবং বর্তমানেও 
প্রতিনুহূর্তে এসব আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। 


বর্তমানে যেটিকে নিজের বলে প্রতীতি হয়, সেটিও 
সদ্ব্যবহার করার অর্থাৎ অপরের হিতের জনাই, নিজের 
অধিকার রক্ষার্থে নয়। সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুর সদ্বাবহারেই 
আমাদের অধিকার আছে, নিজের মনে করাতে নয়। 
ভগবান এই সমন্ত পদাৰ্থ এত স্টদারভাবে এবং এমন রূপে 
প্রদান করেছেন যে মানুষ এগুলি নিজের বলেই ধারণা 
করে বসে। এই বন্ধগুলিকে নিজের বলে মনে করা 
ভগবানের উদারতার অপব্যবহার করা। যে সমস্ত বস্তু 
নিজের নয়, কিন্তু ভুলবশত নিজের বলে মনে করা হয়। 
সেই ভুল অপসারণ করতে সাধকের অধাস্রাচিন্তে 
গভীরভাবে বিচার করে সেগুলি ভগবানকে অর্পণ করে 
দেওয়া উচিত অর্থাৎ ভ্রমবশত মনে করা আপনস্বদূর করা 


উচিত। 
যে সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অধ্যাত্্তন্রকে 
(পেরনাস্মা) প্রাপ্ত করা, তিনি যদি গভীরভাবে আলোচনা 
করেন তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে প্রান্ত 
কোনো বস্থই নিজের নয়, বরং এই সবেরই বিচ্ছেদ হয়ে 
যায়। শরীর, পদ, অধিকার, শিক্ষা, যোগ্যতা, 
ধনসম্পদ, জমিজ্ায়গা ইত্যাদি যা কিছু প্রাপ্ত হয় তা সবষ্থ 
এই জগৎ থেকে গাওয়া এবং জগতেরই জানা। এই প্রাপ্ত 
বস্তুসমূহ জগৎসংসারের (কার্য) বলেই মনে করা হোক 
অথবা প্রকৃতির (কারণের) বলে মনে করা হোক বা 
ভগবানের (জগৎ-প্রভুব) বলে মনে করা হোক, প্রকৃত 
সত হল এই যে এগুলি নিজের নয়। যে বস্তু নিজের নয়, 
তা নিজের জন্য কীভাবে হতে পারে? 

সাধকের কোনো *বস্থুহ' নিজের বলে মনে করা উচিত 
নয় বা কোনো “কর্ম"ও নিজের জন্য করা উচিত নয়। 
নিজের গুলা কার্য করলে তা বন্ধনকারক হয় (গীতা ৩:৯) 
অর্থাৎ যজ্ধের (নিষ্কামভাবে পরহিতার্থে করা কর্তবা- 
কর্মের) অতিরিক্ত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা) মানুষের 
বন্ধনের কারণ হয়। যে সাধক যক্কের জনা কর্ম করেন, 
তার সমস্ত কর্ম, সঞ্চিত কর্ম পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় (গীতা 
৪1২৩)। ভগবান সমন্ত লোকের ঈশ্বর (স্বামী) 
“নর্বলোকমহেশ্ুরম্* (গীতা ৫।২৯)। মানুষ যখন, 
নিজেকে ওই সমন্ত বন্ধুর মালিক বলে মনে করে, তখন 
সেতার প্রকৃত গ্রভুকে ভুলে যায়। কারণ সে নিজেকে যখন 
যে বন্ধন মালিক বলে মনে করে, তখন তার সেই বস্থুর 
| চিন্তাহ হতে থাকে। তাই ভগবানকে বিশ্বের প্রভু মনে 
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করে জগতে সাধকের সেবকের নতো থাকতে হয়। সেবক | করতে হয়। এই হল তগবানের মতের সর্বদা 
প্রভুর সমন্ত কান করলেও নিজেকে কখনো প্রভু বলে মনে | অনুসরণ। 
করে না। সুতরাং সাধকের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, “মুচ্ন্তে তেছপি কর্মভিঃ__-ভগবান অর্জুনকে 
পদাৰ্থ ইত্যাদি নিজের মনে না করে, ভগবানের বলে মনে | বলেছেন, “আষি তোমাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিচ্ছি যে 
করে নিন্দ কর্তব্য পালন করা উচিত; নিমি্তমাত্র হয়ে কর্ম | তুমি তোমার সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করে কর্ত্বাকর্ষ পালন 
করা উচিত। নিন্দেকে প্রভু বলে অহংবোধ আনা উচিত | করো, আমার নির্দেশ পালন করলে তোমার মুক্তি লাভের 
নয়। কোনো বাধাই থাকবে না এবং যাদের আছি এরূপ স্পষ্ট 
সমন্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করে লাভ-ক্ষতি, | নির্দেশ দিহ না, তারাও যদি এই মত (প্রাপ্ত বন্ধ নিজের না 


মান-অপমান, সুখ যা কিছু আসে তা সমস্ত: যনে করে কর্তবাকর্ম পালন করা) অনুযায়ী কর্ম করে, 
ভগবানের বলে মনে করে সাধকের আর তাতে নিজের তাহলে তারাও মুক্তি পদ লাভ করে । কারণ এই মতটিই 


কোনো সম্পর্ক বাধা উচিত নয়। মানুষের কাছে এমন যে, আমাকে কেউ মানা করুক বা না করুক, 
কর্তবামাত্রেরই প্রাপ্তি হয়ে থাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী। : শুধুমাত্র এই মত পালন দ্বারাই মানুষ মুক্তিলাভ করতে 
পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রসমতাপূর্বক্চ নিজ্জ কর্তব্য পালন পারে) 

পরিশিষ্ট-ভাব_ ভগবানের মতই বাস্তবিক সত্য এবং সর্বোপরি সিদ্ধাপ্ত। এতেই সমস্ত মত-মতান্তর অন্তৰ্ভুক্ত 
খাকে। কিন্তু ভগবান অত্যপ্ত নিস্পৃহভাবে, বিনয়ের সঙ্গে তার সিদ্ধান্তকে “মত" বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, 
ভগবান তার অথবা অন্য কারে নিরপেক্ষভাবে তার নত প্রকাশ 
করেছেন। 

মত কখনো সর্বাধক হয় না, তা ব্াক্তিগতই হয়। বান্তি ভেদে মত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তই হল সবার 
ওপরে, যা সকলকেই মানতে হয়। তাই গুরু-শিষ্যেও মতপার্থকা হতে পারে, কিন সিদ্ধান্তের পার্থক্য হয় না। খষি- 
নি, দাশনিকগণ তাদের নিজ নিজ্জ মতকে প্রাণ -সিদধাপ্ত' বলে থাকেন, কিন্তু ভগবান নীত্াতে তার সিদ্ধান্তকে ‘মত! 
বলে জানিয়েছেন। খমি-মুনি, দার্শনিক, আচার্মদের মতেও দিরুক্তি থাকে, কিন্তু ভগবানের মত অর্থাৎ সিদ্ধান্তে কোনো 
দ্বিরুক্তির অবকাশ থাকে না। 


ক আজ 


যে ত্বেতদভ্াসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিমৃঢ়াংস্তান বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২ ॥ 
[ডু লে (কিন্ধ যে বাঞ্ি) ; অভান্য়ন্তঃ (দোষদৃষ্টিবশত) ; মে (আমার) ; এতদ্‌, মতম (এই মত ন, অনুত্িষ্ন্ধি (পালন 
তান ( সেই) ; সৰ্বস্ঞাননিমূঢ়ান (সৰ্বজ্ঞানবিষূঢ়) “১ অচেতসঃ (বিবেকহীন বান্ধিকে) : নষ্টান্‌ (বিনষ্ট বলেই) ; বিন্ধি 
(ছেলো।)] 
যেবাক্তি দোষদৃষ্টিশত আমার এই মত পালন না করে, সেই সর্বানবিমূদ্, বিবেকহীন ব্যক্তিকে বিনষ্ট 
বলেই জেনো অর্থাৎ তাদের পতন হয় ॥ ৩২ ॥ 
ব্যাখ্যা “যে ভেতদভাস্যান্ো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌? | হয়_ভগবানও এইরূপ চান যে সমস্ত কর্ম তাকেই অপণ 
_ত্রিশতম ক্লোকে বণিত সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীদের ৷ করা হোক, তাকেই প্রভু বপে মানা হোক-_এইরূপ মনে 
লাভের বর্ণনা একত্রিশতম শ্লোকে করা হয়েছে, তার পরে | করা হল “ভগবানের" ওপর দোষারোপ করা। 
সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাবা না চলে তাদের পৃথক করার | কামনা-বাসনা ছাড়া জগৎসংসারের কার্য কীভাবে 
জনাই এখানে ‘তু' পদটি ঝাবহাত হয়েছে। চলবে ? মমত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে পরিতাগ্ করা যায় না, 
যেমন জগৎসংসারে সকল স্থার্সম্পন্ বাতি আশা | রাগ-দ্বেষ ইত্রাদি বিকাররহিত হওয়া অসম্ভব 
করে যে, আমিই যেন সমস্ত বন্ধু পাই, আমার যেন লাভ এইরূপ মনে করার অর্থ হল ভগবানের মতের ওপর 
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দোষারোপ করা। অনুসরণ করে না, সেও ভবিষাতে সংসঙ্গ ইত্যাদির 
ভোগ এবং সম্পপদসংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ যারা | প্রভাবে ভগবানের মতানুযায়ী আচরল করে মুক্তিলাভ 
শরীর ইত্যাদি পদার্থভুলিকে নিজন্ব এবং নিজের জন্য | করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ওই বাক্তির ভাব যি বর্তমানের 
বলে মনে করে এবং সকল কমই নিজের জন্য করে, তারা | মতো ভবিধাতেও অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ও 
ভগবানের মত অনুযায়ী কার্য করে না। (ভগবদ্প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকায়) পতন হয়েছে বলেই 
“সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্‌ তান' _যেসন বান্তি ভগবানের মত | বুঝতে হবে। এইজনাই ভগবান এইসব বান্তির উল্দেশ্যে 
অনুসরণ করে না, তারা সর্বপ্রকার জাগতিক জ্ঞানে | 'নষ্টান্‌ বিদ্ধি" পদটির প্রয়োগ করেছেন। 
(বিদ্যা-কলা ইত্যাদিতে) মোহগ্ৰস্ত হয়ে থাকে। তারা যে সব বাক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না, তারা 
মোটর, এরোপ্লেন, রেডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদির | সমস্ত কাজই আসক্তি বা লেযপূর্বক করে। আসক্তি (রাগ) 
আবিপ্তারে, সেগুলির কলাকৌশল শেখায় এবং নতুন | ও দ্রেষ দুই-ই মানুষের বিষম শক্র_-*তৌ হাসা 
নতুন আবিষ্কারেই ব্যণ্ত থাকে। সম্ভরণ, গৃহনির্মাণ, | পরিপছ্ছিনৌ' (নীতা ৩।৩৪)। বিনাশশীল হওয়ার জন্য 
চিত্রাঙ্ষন ইত্যাদি শিল্পকলায়, মন্ত্র, তথ, মন্ত্রাদির সন্ধে | পদার্থ এবং কর্ম সর্বদা সঙ্গী হয় না, কিন্তু রাগ-ছেষ 
জানায় এবং সেগুলির দ্বারা চমৎকারির প্রদর্শনে, দেশ- ৷ সহকারে কর্ম করলে মানুষ তাদাজ্যা, মমত্ববোধ এবং 
বিদেশের ভাষা, লেখন, '্রীতি-রেওয়াজ, খাওয়াদাওয়া কামনা সারা আবন্ধ হয়ে বারংবার নীচ ম্ম এবং নরক- 
ইত্যাদি শিক্ষাতেই লেগে খাকে। যা কিছু আছে, তা সব প্রান্ত হতে থাকে। সেইজনাই এরূপ ব্যক্তিদের পতন 
এই-হ- এই বিশ্বাস তাদের জন্মায় (লীতা ১৬।১১)। | হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
এইরূপ বাক্তিদেরই এখানে সকল জ্ঞানে মোহগ্রস্ত বলা | একপ্রিশতম ও বত্রিশতম-_এইহ দুটি শ্লোকে ভগবান 
হয়েছে। বলেছেন যে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যারা কর্ম করে তারা 
'আচেতসঃ'__যারা ভগবানের মত অনুসরণ করে না | কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং যারা এরূপ করে না 
তাদের সং-অসৎ, সার-অসার, ধর্ম-অধর্ম, বন্ধন- | তাদের পতন হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ 
মোক্ষ ইত্যাদি পারমার্থিক বচনের জ্ঞানও (বিবেক) হয় | ভগবানকে মানুক বা না মানুক তাতে ভগবানের কোনো 
না। তাদের টৈতন। হয় না, পশুর মতোই তারা বেহুশ হয়ে | আগ্রহ নেই ; কিন্তু তার (ভগবানের) মত (সিদ্ধান্ত) 
থাকে। তালা ব্যর্থ আশা, বাথ কর্ম এবং বার্ণ জ্ঞানসম্পন্স | অবশাহ পালন করা উচিত-_এহ হল ভগবানের আদেশ। 
বিক্কিপ্তচিত্ত দৃঢ় বাক্িরাপে পরিগণিত হয়__*মোঘাশা | যদি মানুষ তা না করে তাহলে তার পতন অবশাস্তাবী। 
মোঘকর্মাথো মোঘজ্ঞানা বিচেতস£' (গীতা ৯।১২)। | সাধক যদি ভগবানকে মান্য করে তার মত অনুযায়ী কর্ম 
“বিদ্ধি মষ্টান্‌'_-মনুষ্য-দেহ লাভ করেও যারা | করেন তবে ভগবান তাকে নিজেকেই প্রদান করেন। আর 
ভগবানের মত অনুসারে চলে ন্য, তারা নষ্ট হয়ে গেছে যদি ভগবানকে না মেনে কেবলমাত্র তার মতানুষায়ী কর্ম 
বলেই ধরে নেওয়া উচিত অর্থাৎ তারা জন্ম-সৃত্রা চক্রেই। করেন, তাহলে ভগবান তার উদ্ধার করেন। অর্থাৎ 
আবদ্ধ থাকবে। | ভগবানকে যাঁরা মানেন তাঁরা ‘প্রেম’ লাভ করেন আর 
মনুযাঙ্জীবনের শেষ পর্ম'ত মুক্তির সম্ভাবনা থাকে (গীতা | যাঁরা ভগবানের মতটিকে শুধুমাত্র মেনে চলেন তারা 
৮1৫)। সুতরাং যে বান্তি বর্তমান সময়ে ভগবানের মত | “বুক্তি' লাভ করেন। 


সি গত এক 
সহ ভগবানের মতানুযাযী কমা করলে খানুকের পতনা হয়া এপ বোন ? পরবতী তোকে ভগ্ন তার উতর 
(টিনা 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩ ॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৩ 


[ভজনি (স্ত্রী) ; প্রকৃতি খাত (প্রকৃতিকে অনুসবণ করে) ; আনবান্, জপি (আলী ব্যক্তিও) ; স্বল্যাঃ (নি 


রর) 


প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি) ; সদৃশম (অনুযায়ী) ; চেষ্টতে ( চেষ্টিত হন) ; নিগ্রহঃ (নিগ্রহের জনা জেদ) ; কিম্‌, করিষ্যাতি (করে কি 


হবে?)] 


সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিকে অনুসরণ করে? জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের জন্য চেষ্টা 


করেন। তাহলে নিগ্রহের জনা জেদ করে কী হবে? 

ব্যাখ্যা 'প্রকৃতিং শান্তি ভূতানি'_যত কর্ম করা হয় 
তা সবই স্বভাব এবং সিদ্ধান্ত”) অনুযায়ী হয়। স্বভাব 
দু'প্রকারের হয়__রাগ-দ্বেষরহিত এবং রাগ-দ্বেষযুক্ত। 
খেমন__পথ চলার সময় কোনো বোর্ড দেখা গেলে এবং 
তার ওপর কিছু লেখা থাকলে সেটি কোনোরূপ রাগ- 
দেষ বা সিদ্ধান্ত থেকে পাঠ করা হয় না, 
দ্বেষরহিত স্বভাব থেকেই পাঠ করা হয়ে থাকে। কিন্তু 
কোনো বন্ধুর পত্র এলে সেটি অনুরাগসহ পঠিত হয় এবং 
শত্রুর পত্রের প্রাপ্তি ঘটলে সেটিকে ছ্বেষপূর্বক পাঠ করা 
হয়। তাহলে এগুলি রাগ দ্বেষঘুক্ত স্বভাব দ্বারা হয়। 
শীতা-রামায়ণ ইত্যাদি সৎ গ্রন্থ পাঠ সিদ্ধান্ত স্হকারেই 
পঠিত হয়। মনুধা-উন্মা পরমাস্মপ্রান্তির জনাই হয়েছে। 
তাই পরমাতাপ্রাপ্তির উদ্দেশ নিয়ে কর্ম করাও সিদ্ধান্ত 
অনুসারে হয়। 

এইরূপ দেখা, শোনা, গাগ্ষা শৌকা, স্পর্শ করা ইত্যাদি 
ক্রিয়ামাত্রই স্বভাব ও সিদ্ধান্ত দুইয়ের দ্বারা হয়। রাগ- 
দ্বেষবর্ভিত যে প্রভাব তা দোষযুক্ত হয় না, বরং রাগ- 
জেষঘুক্ত স্বভাব দোষী হয়। বাগ-দ্বেষপূর্বক করা কর্মগুলি 
মানুষের বন্ধনের কারণ হয়, কারণ এতে স্বভাব অশুদ্ধ 
হয় এবং সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে যে কর্মগুলি করা হয় তা 
উদ্ধারকারী হয়। কারণ এতে স্বভাব শুদ্ধ হয়। স্বভাব 
অশুদ্ধ হওয়াতেই জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্মপর্ক 
ছেদ হয় না। স্বভাব শুদ্ধ হলে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্ক অতি সহজেই ছেদ হয়। 

জ্ঞানী মহাপুরুষদের নিজের বলে যে শরীর তার দ্বারা 
ভ্রিয়াগুলি স্বতঃই হয়ে যায়, কারণ তাদের মধ্যে কর্তৃত্বভাব 
থাকে না। পরমাত্মপ্রাপ্তির্ জনা চেষ্টিত সাধকগণের ক্রিয়া 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হয়। লোহী বান্তি যেমন সর্বদা 
সাবধান থাকে, যেন লোকসান না হয়ে যায়, তেমনি 
সাধক সর্বক্ষণ সতর্ক থাকেন, যেন তার কোনো ক্রিয়া 


রাশ- 


॥ ৩৩ ॥ 


রাগ-দ্রেষপূর্বক হয়ে না যায়। এরূপ সতর্কতা অবলম্বন 
করায় সাধকের স্বভাব শীঘ্র শুদ্ধ হয়ে যায় এবং এর 
পরিণাম-স্বরূপ তিনি কর্মবন্ধন মুক্তিলাভ করেন। 

যদিও ক্রিয়ানাত্রই স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি সংযোগে 
হয়ে থাকে তবুও অজ্ঞ ব্যক্কিগণ ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজ 
সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেকে ওই ক্রিয়াশুলির কর্তা বলে 
মনে করে (গীতা ৩।২৭)। পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহের 
সঙ্গে নিজ সন্বক্ধ ছাপন করার জনাই রাগ দ্বেষ উৎপল হয় 
এবং জন্ম-মৃত্যু রূপ বন্ধন হয়ে থাকে। অপরপক্ষে যে 
সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ যোগ করেন না, তিনি 
নিজেকে সর্বদা অকর্তারপে অনুভব করেন (গীতা 
১৩1২৯)। 

স্বভাবে প্রধান দোষই হল প্রাকত পদার্থের প্রতি 
আসক্তি । স্বভাবে যতক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই 
অশ্তুদ্ধ কর্ম হয়ে থাকে। সুতরাং আসন্তিই সাধকের পক্ষে 
বন্ধনের মুখা কারণ। আসক্তি থাকে মেনে নেওয়া 
বোযেই এবং মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিযের 
বৱিযয়সমূহে এর প্রভাব দেখা যায়। 


(১) চেতন ছারা জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ 
থেকে সৃষ্ট তাদান্ম্যরূপ 'অহম্‌'। 


(২) জড় প্রকৃতির ধাতুরূপ “*অহম্‌'_ 
“মহানূতান্যহংকারঃ' (গীতা ১৩৫) । 
জড় প্রকৃতির ধাতুক ং"-এ কোনো দোষ নেই 


কারণ মন, বুদ্ধি, উন্টিযাদির মতো এটিও একটি করণ। 


তাই সমস্ত দোষটি এই মেনে নেওয়াতেই। জ্ঞানী 
মহাপুরুষদের মধো এই তাদাত্মমরূপ ‘অহং'-এর 


সর্বতোভাবে অভাব দেখা যায়। সুতরাং তাদের বলে 
কথিত শরীর দ্বারা যে সকল ক্রিয়া হয় তা প্রকৃতির ধাতুরূপ 
“অহং" দ্বারাই হারে থাকে। প্রকতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর সকল 


'শসিঙ্ান্ত তাকেই বলা হয় যেটি শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশানুযায়ী হয়। শান্তর এবং ভগবানের নির্দেশ পালন না করলে 


তাকে সিদ্ধান্ত বলে গণা করা হয় না। 


শ্লোক ৩৩] 


সাধক-স্ভীবনী 
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ক্রিয়াই সংঘটিত হয় এই প্রকৃতির ধাতুরূপ ‘অহং 
দ্বারা । কিন্তু জড় শরীরকে ‘আমি’ এবং *আমার" মনে 
করা। অজ্ঞানী মানুষ সেই ক্রিয়াগুলিকে নিজের এবং 
নিজের বলে মনে করে এবং আবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ এই 
ক্রিয়াগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করলেই 
আসক্তি জন্মায়'*।। 

“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজজ্জানবানপি’_যদিও 
অন্তরে রাগ-দ্ষেষ না থাকায় জ্ঞানী মহাপুরুষদের স্বভাব- 
প্রকৃতি 
তাদের চেষ্টা নিজ প্রকৃতির (স্বভাব) অনুযায়ীই হয়ে থাকে। 
যেমন কোনো আলী মহাপুরুষ যদি ইংরাজি লা জানেন, 
তাহলে তাকে ইংরাজি বলতে বললেও তিনি তা বলতে 
পারবেন না। যে ভাষা জানেন সেই ভাষাতেই 
বলবেন। 
বান নিচ প্রকৃতিকে (স্বভাব) বশীভূত করে যখন 
যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্বভাব অনুযায়ীই কর্ম 
করেন, যেমন ভগবান শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণমরূপে মনুষ্য 
অবতার গ্রহণ করলে অথবা মৎস্য, কর্ম, বরাহ হতযাদি 
রূপে অবতাররূপ গ্রহণ করলে, সেই সেই প্রকাশ 
অনুযায়ীই কর্ম করেন। 

এর তাৎপর্য হল এষ্ট যে, ভগবানের অবতার-দেহেও 
বর্ণ এবং যোনি অনুযায়ী স্বভাবের পার্থক্য থাকে কিন্তু 
বশ্যতা থাকে না। এইরূপ যে যে মহাপুকষদের প্রকৃতি 
(জড়স্ব) হতে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাঁদের স্বভাবে পার্থকা 
থাকলেও বশ্যতা না। কিছু যে মানুষের প্রকৃতির 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিয়া হয়নি, তার স্বভাবে পার্থক্য এবং 
বশ্যতা__দুই-ই থাকে। € 

এখানে “সবস্যাঃ' পদটির অর্থ হল এই যে, জ্ঞানী 
মহাপুরুষের প্রকৃতি নির্দোষ হয়। তিনি প্রকৃতির বশ হন 
বরং প্রকৃতি তার বশ হয়ে থাকে। কর্মের ফলের 

মূল বীন্দ হল কর্তৃক্াভিমান এবং স্থার্থবুদ্ধি। জ্ঞালী 
মহাপুরুযের কর্তৃত্বা এবং স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। তার 
ছাৱা শুধুমাএ চেষ্টা করা হয়। কমই বন্ধনকারক হয়ে 
থাকে, চেষ্টা বা ক্রিয়া নয়। সেইজনা এইস্থানে “চেষ্টতে " 
পদটি বাধস্াত হয়েছে। ডর স্বভাব এত শুদ্ধ হয় যে তার 


দোষ হয় এবং তাঁরা প্রকৃতির বশ হন না, তবুও | 


করা ক্রিয়াগুলিও অত্যন্ত শুদ্ধ এবং সাধকদের জন্য আদর্শ 
হয়ে থাকে। 

পূর্বেকার এবং বর্তমান জন্মের সংস্থার, বাবা-মায়ের 
সংস্কার এবং বর্তমানের সঙ্গী, শিক্ষা, পরিবেশ, অধ্যয়ন, 
পুজা, চিন্তা, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি অনুযায়ী স্বভাব গড়ে 
ওঠে। প্রত্যেক মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং 
তাকে নির্দোষভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলেই 
স্থাধীন। ব্যক্তিগত স্বভাবের পার্থকা জ্ঞানী মহাপুরুষদেরও 
থাকে। 

চেতনে কোনোপ্রকার পার্থক্য থাকে না এবং 
প্রকৃতিতে (স্বভাবে) স্বাভাবিকভাবে পার্থকা থাকে। 
প্রকৃতির কাজই হল বৈষমা। যেমন আম একই জাতের 
হলেও নানান আমে নানাপ্রকার পার্থক্য থাকে; তেমনই 
প্রকৃতি (স্বভাব) শুদ্ধ হলেও জ্ঞানী মহাপুরুষদের 
প্রকৃতিতে পার্ণকা থাকে। 

জ্ঞানী মহাপুরুষের স্বভাব শুদ্ধ (রাগ-ছেষরহিত) 
হয় তাই তিনি প্রকৃতির বশ হন লা। এর বিপরীতে অশুদ্ধ 
(রাগ-দ্বেষযুক্ত) স্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি তার নিজেরই সৃষ্ট 
স্বভাবের বশে বাধা হয়ে কর্ম করে। 

“নিগ্ৰহ কিং করিষ্যতি'__ীর স্বভাব অত্যান্ত শুদ্ধ এবং 
শ্রেষ্ঠ, তার ক্রিমাগুলি ভার প্রকৃতি অনুমাগীহ হয় আর যার 
স্বভাব অশুদ্ধ (বাগ-দেষযুক্ত) সেই বাক্তির ক্রিয়া তো 
প্রকৃতি অনুযায়ীই হবে। এবিষয়ে ব্যতিক্রম হবার উপায় 
নেই। যার যেমন স্বভাব, তাকে সেই অনুযায়ীই কাজ 
করতে হয়। স্বভাব অশুদ্ধ হলে তা অশুদ্ধ কর্মে এবং শুদ্ধ 
হলে তা শুদ্ধ কর্মে মানুষকে নিয়োজিত করে। 

অন্ধুন যখন জেদের বশে যুদ্ধরূপ কতবাকর্ম 
পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান তাকে এ 
* ‘তোমার স্বভাব তোমাকে বলপূর্বক 
যুদ্ধে করবে" _'প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষাতি' 
(১৮1২৯) কারণ তোমার স্বভাবে শ্ষাত্রকর্ম (সুদ্ধাদি) 
করার প্রবাহ রয়েছে। তাই স্বাভাবিক কর্মে আবদ্ধ হয়ে 
| পরের বশীভূত হয়ে তুমি যুদ্ধ করবে, অথাৎ এতে তোমার 
জেদে কিছু হবে না"_'করিষাসাবশোহপি তৎ’ 


1 (১৮1৬০)। 


শরীরে বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির নয শরীর-নির্বাহের ক্রিয়প্তলিও স্বাভাবিকভাবে হয, কিছু রাগ- 


লেমাদ থাকায় সাধারাণ বান্ধিগণের এই (বাবহারিক) ক্রিয়াতে লিপ্তুতা থাকে ; কিন্ জ্ঞানী মহাপুরুষদের রাগ-দ্বেষ না থাকায় 
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যেমন কোনো গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীনা একশো মাইল 
হলে তার চেয়ে বেশি বেগে চলে না, তেমনি জ্ঞানী 
মহাপুরুষের দ্বারাও নিজ শুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার 
চেষ্টাই থাকে লা। অশুদ্ধ প্রকৃতির বাক্তিদের স্বভাব খারাপ 
হওয়া গাড়ির মতো। খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়ি সারাবার 
দুটি প্রধান উপায় হল-_১) গাড়িটি নিজে সারানো, ২) 
গাড়িটিকে কারখানাতে পৌছে দেওয়া। তেমনি অশুদ্ধ- 
চিন্ত বাকিদের শুধরাবারও দুটি প্রধান উপায় আছে_-১) 
রাগ-দ্রেযরহিত হয়ে কর্ম করা (গীতা ৩।৩৪) এবং ২) 
ভগবানের শরণাগত হওয়া, (গীতা ১৮।৬২)। গাড়ি 
যদি ঠিক থাকে তবে আমরা গাড়ির অধীন নই, আর 
যদি গাড়ি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তার 
অধীল হয়ে যাই। তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রকৃতি 
শুদ্ধ হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বশ হন না আর অজ্ঞ 
বাক্তির প্রকৃতি অশুদ্ধ হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বশ হয়ে 
থাকেন। 

যার বুদ্ধিতে জড়ত্বের (জাগতিক ভোগ এবং 
সংগ্রহের) প্রতি গুরু থাকে সেই বান্তি যতই বিদ্বান 
হোক না কেন, তার পতন অবশান্তাবী। কিন্দ যার জড়ত্বের 
প্রতি কোনো মোহ নেই এবং ভগবৎপ্রাপ্তি করাই যার 
উদ্দেশ্য এরূপ বান্তি বিদ্বান না হলেও তার উত্থান 
অবশাস্তাৰী। কারণ যার উদ্দেশ্য ভোগ এবং সম্পদ- 
গ্রহ না হয়ে শুধুমাত্ৰ পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, তার 
সমস্ত ভাব বিচার কর্ম ইত্যাদি তার উন্নতির সহায়ক হয়ে 


থাকে। সুতরাং সাধকের সর্বপ্রথম উন্দেশা হওয়া উচিত 
পরমাঝ্যপ্রান্তি, তথা সেই সউদ্দেশা সিদ্ধির জন্য রাগ-দ্বেষ 
রহিত হয়ে কর্ব্যকর্ম করা। রাগ- দ্বেষরহিত হওয়ার সহজ 
উপায় হল-_ প্রাপ্ত শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজস্ব বা 
নিজের জন্য মনে না করে অপরের সেবাথে নিয়োগ করা 
এবং তার পরিবর্তে কিছু আকাঙ্গ্রা না করা। 

প্রকৃতির অধীন না হওয়ার জনা সাধকের উচিত 
কোনো আদর্শ সামনে রেখে কর্তবাকর্ম করা। আদর্শ 
দু'প্রকার হতে পারে_-(১) ভগবানের মত (সিদ্ধান্ত) 
এবং (২) শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের আচরণ। যারা আদর্শ 
সামনে রেখে কর্ম করে তাদের প্রকৃতি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং 
নিতপ্রান্ত পরমাস্মতন্ অনুভূত হয়। অপরপক্ষে আদর্শ 
সামনে না রেখে যারা কর্ম করে তারা রাগ-দেপূর্বকই 
লনস্ত কর্ম করে থাকে, যার জনা রাগ-দ্বেষ দৃঢ়তর হয় 
এবং তাদের পতন হয় “নষ্টান্‌ বিদ্ধি’ (গীতা ৩।৩২)। 

নদীর শ্রোতকে যেমন আমরা রুদ্ধ করতে পারি না, 
| কিন্তু খাল কেটে তার গতি ঘুরিয়ে দিতে পারি, তেমনই 
কর্মের প্রবাহ আমরা বঙ্ধ করতে পারি না, কিন্তু তার গতি 
অনা দিকে ঘুরিয়ে দিতে পাবি। নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র 
অনোর হিতের উদ্দেশো কর্ম করা হুল কর্মপ্রবাহের গতি 
বদলানো। নিজের জনা কোনো কর্ম করলে কর্মের গতি 
বদলায় না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র অপরের 
হিতাথে কর্ম করলে কমপ্রবাহ জগতের দিকে যায় এবং 
সাধক কর্মবন্ধান থেকে মুক্ত হয়ে যান। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ _জানী মহাপুরুষগণও যখন ব্যবহারিক প্রয়োজনে কর্ম সম্পাদন করেন তখন সেটিও তান্রে প্রকৃতি 
(স্বভাব) অনুসারে সম্পাদিত হয়। কেননা করপাদি (যন্দু) ব্যন্তীত কেউ কোনো কাজ করতে পারে না। যেমন আচার্য 
বালকের স্থিতিতে এসে তাকে বর্ণমালা (ক-খ-গ) ইত্যাদি শেখান, তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষ সাধারণ মানুষের ছিতিতে 
এসে তাদের বোঝান, কর্মের সম্পাদন করেন। 

“চেষ্টতে' পদটির অর্থ হল তিনি কর্ম করেন না, তার প্রকৃতি অনুসারে স্বতঃই ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন গাছের পাতা 
নড়লে তাতে কোনো ফলরূপ (পাপ বা পুণ্য) কর্ম হয় না, তেমনই কর্তৃস্থাভিমান না থাকায় তার দ্বারা শুভ-অশুভ 
কোনো কর্ম হয় না। 

জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অপরের হিতে ব্যাপৃত থাকেন, কেননা সাধনাবহণ থেকেই তাদের স্বভাব থাকে প্রাণীদের হিত 
করার দিকে "সর্বভূতছিতে রতাঃ' (গীতা ৫1২৫, ১২1৪)। তাই তা নো কিছু করা, জানা, এবং পাওয়া 
বাকি না থাকলেও ভাদের মধ্যে সকলের মঙ্গল করার স্বভাব থেকে যায়। তাৎপর্য হল যে, অনোর হিতের জন্য কাজ 
করতে করতে যখন তাদের জগংসংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিষ্ হয়ে যায়, তখন তাদের আর চেষ্টা করতে হয় 
না, স্বভাববশে তাদের শবারা স্বতঃই অনোর হিতসাধন হয়ে থাকে । 
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সহ এত তাক মাদুফই তার এবগতি সঙ্গে নিয়েই জগত বছর; তাই তাল নিক এগ অনুষাবী কমা করতে কর 


সেইজন্য ভগবান পরবর্তী রোগে এরউ শুভ করার উপায় জানতেন? 
ইন্দিয়সোন্ররিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্ছিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপদ্ছিলৌ॥ ৩৪ ॥ 
[হল্সিয়স্য, ইন্দিয়সয (ইণ্দিয় -ইন্দিয়ে) ; অর্থে (প্রত্যেক ইন্দিযেরই) ; রাগছেশৌ (রাগ এবং দেষ) ; ব্যবদ্ছিতৌ (স্কিতি 


হয়) ; তয়োঃ (ওইসবের) ; বশম্্‌, ন, আগচ্ছেৎ (বশে আসা উচিত নয়) ; ছি (কারণ) ; তৌ (এই দুটিহ) ; অস্য (এর) ; 
পরিপন্থিনৌ (বিশ্নপ্রদানকারী শত্রু।)] 


ছন্ড্রিয়-ইন্দ্রিয়ে” অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে মানুষের রাগ এবং দ্বেষ (অনুকূল ও 
প্রতিকূল) ব্যাপারে স্থিতি হয়। মানুষের শুইগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয় ; কারণ এই দুটিই জীবের 


(পারমার্থিক পথে বিদ্ধ প্রদানকারী) শত্রু ॥ ৩৪ ॥ 

ব্যাখ্যা_“ইত্ডরিয়সোন্ডিয়স্যার্থে রাগহেযৌ ব্যবদ্থিতৌ" 
=প্রতোক ইন্দ্রযের প্রতিটি বিষয়ের রাগ-দ্বেষ পৃথক । 
পৃথক জানাবার জন্যই এখালে “ইন্দ্িয়স্য" পদটি দুবার | 
ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক 
ইন্দিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের) প্রতিটি 
বিষয়ে (রূপ, শন্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ) অনুকূল ও 
প্রতিকৃলতায় মানুষের রাগ-দ্বেষ স্থিত হয়ে থাকে। 
সেটির ওপর রাগ (আসক্তি) জন্মায় এবং প্রতি 
মনোভাবে ৪ই বিষয়ে 'দেষ" হয়। 

প্রকৃতপক্ষে রাগ এবং দ্বেষ ইন্দ্মের বিষয়ে অবস্থিত 
থাকে না। যদি বিষয়গুলিতে রাগ-দ্বেমের অবস্থিতি হত 
তবে একটি বিষয়ই সকলের সমানভাবে প্রিয় বা অপ্রিয় 
হত। কিন্তু সেরূপ হয না; যেমন বর্ষা কৃষকের প্রিয় তু 


হলেও, কুপ্তকারের নয়। কোনো মানুষের ক্ষেত্রেও | 
কোনো বস্তু সর্বদা প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না, যেনন__ঠাপ্ডা 


হাওয়া গ্রীষ্মকালে ভালো লাগলেও শীতকালে ভালো 
লাগে না। এইরূপ সব বিষয়ই নিজ অনুকূল-প্রতিকূল ভাব 
অনুযায়ী প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে থাকে অর্থাৎ মানুষ 
বিষয়গুলিকে নিজের অনুকূল-প্রতিকূল ভাব দ্বারাই 
সেপ্ডলির ভালো- মন্দ বিচার করে রাগ-দ্বেষ করে থাকে। 
তাই ভগবান বলেছেন প্রতোক ইন্দিমই প্রতোক বিষয়ে | 
অবস্থিত বয়েছে। 

রাগ এবং দেয প্রকৃতপক্ষে মেনে নেওয়া *অহমণ-এ 


বান “সন রসোহপাসা” গতা ২1৩১) পদটিতে “অন্য পদ গা জানিয়েছেন যে মাপ (আসক্ডি) ও জে 


নেওয়া ‘অহম্‌'-এ (সাধকের) থাকে। 


(আমিহ্তে) থাকে ১। শরীরে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 
“অহম্‌' বলা হয়। সুতরাং শরীরে যতক্ষণ এই সম্পর্ক 
কে ততক্ষণ তাতে রাগ-দ্বেষ থাকে এবং সেই 
দ্রেষই বুদ্ধি, মন, ইন্দিয়সমূহ এবং ইন্িয়ূহের বিষয়ে 
লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ের সাইত্রিশ থেকে 
তেতাল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান এই রাগ-দ্বেষকেই 
“কাম' এবং “ক্রোধ? নামে অভিহিত করেছেন। রাগ এবং 
দ্বেষই ঘুলরূপে কাম এবং ক্রোধ। চষ্লিশতম শ্লোকে বলা 
হয়েছে যে এই “কাম” ইন্দরিয়সমৃহ, মন এবং বুদ্ধিতে 
অবস্থান করে। বিষয়ের ন্যায় এগুলিতে (ইন্তরিয়াদি, মন 
এবং বুদ্ধিতে) "কাম" প্রতীত হওয়ায় ভগবান এগুলিকে 
“কাম'-এর নিবাস ছল বলে জানিয়েছেন। বিষয়ে রাগ- 
দেষ প্রতীতিমাত্র। ইন্জিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি, এগুলি কেবল 
কর্ম করার করণ (যন্ত্ু)। এগুলিতে কাম- ক্রোধ বা বাগ- 
দ্বেষ কোথায় ? তাছাড়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনষাটতব 
স্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয়কে 
গ্রহণ না করলে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অন্তরস্থিত 
রাগ নিবৃত্ত হয় না। পবমাস্থার সাক্ষাৎ পেলেই এই রাগ বা 
আসক্তি নিবৃত্ত হয়ে যায় । 

“তায়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ__পদটির দ্বারা ভগবান 
সাধককে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন যে রাগ-দ্বেষ বৃত্তি 
উৎপর হলেও ভার সাধন বা সাধা হতে নিরাশ হওয়া 
উচিত নয়, উপরশ্থ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে ওই বাক্তির 
কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ধ হওয়া উচিত নয়। কমে 
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প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি শান্তর নির্দেশ অনুযায়ীহ হওয়া উচিত | 
(গীতা ১৬।২৪)। রাগ-দ্বেষবশতই যদি কোনো সাধকের 
কর্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় তবে তার মানে এই যে সাধক 
রাগ-দ্বেষের বণীভত। আসক্তিপূর্বক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি 
হলে আসক্তি দৃঢ় হয় আর দ্বেষ সহকারে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি 
হলে দ্বেষ পরিপুষ্ট হয়। এইভাবে রাগ-দ্বেষ পরিপুষ্ট 
হওয়ার ফলে পতনই হয়ে থাকে। 

সাধক যণন সংসারের কম ত্যাগ করে সাধন-ভ্তনে 
ব্যাপৃত হয় তখন জগতে নানাপ্রকার ভালো-মন্দ ভাবের 
স্কুরণ হতে থাকে, যার ফলে সাধক বিচলিত হয়ে যায়। 
কিন্দু ভগবান এইস্থানে তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে 
সাধকদের ওই স্ফুরগগুলিতে ভয় পাবার কিছু নেই। এই. 
স্করণগ্ুলির আসলে কোন অস্তিহ নেই কারণ এগুলির 
উৎপন্তি হয়েছে। আর সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বস্তু উৎপন্ন হয় 
তার নাশও হয়। সুতরাং বিচার করলে দেখা যায় যে 
স্ফূরণগ্ুলি আসছে না, বরং চলে যাচ্ছে। সংসারের কার্য 
করার সময় বান্ততার জনা এই স্ফুরণশুলি দমিত হয়ে 
থাকে এবং সংসারের কাধআগ করায় বান্ততার অবসানে 
পুরাতন সংস্থারগুলি স্ফৃরণরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 
সাধকদের এই ভালো বা মন্দ স্ফুরপগুলিতে কোনোপ্রকার 
রাগ-দ্রেখ করা উচিত নয়, বরং সাবধান হয়ে এগুলিকে 
উপেক্ষা করে নিজে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। এইরূপ 
তাদের পদার্থ, বাক্তি, বিষয় ইত্যাদিতেও রাগ-হেষ রাখা 
উচিত নয়। 

রাগ (আসক্ডি)-ছেষ জয় করার উপায় 

রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ পুষ্ট 
(প্রবল) হতে থাকে এবং অশুদ্ধ প্রকৃতি (স্বভাব) পেতে 
থাকে। প্রকৃতি অশুদ্ধ হলে প্রকৃতির অধীনতা পাকে। 
এইরূপে অশুদ্ধ প্রকৃতির অধীনতায় কৃত কর্ম মানুষকে 
আবদ্ধ করে। সুতরাং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কোনো 
কর্মে প্রবৃন্ত বা নিবৃনত হওয়া উচিত নয়__এই উপায়টি 
এখানে জানানো হয়েছে। এর আগে ভগবান বলেছেন, 
“যারা আমার মত অনুসরণ কবে, তারা কর্ম-বন্ধন থেকে 
মুক্ত হয়ে যায়’ (গীতা ৩।৩১)। সেইজনাই রাগ-দ্বেষাদি 
বৃত্তির বশীভূত না হয়ে ভগবানের মতানুসারে কর্ম করলে 


সহজেই রাগ-দ্বেষ দূর হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, 


সাধক যেন সমস্ত কর্ম এবং নিজেকেও সম্পূর্ণভাবে 
ভগবানে অর্পণ করে দেন এবং এরকম মনে করেন যে, 
কর্ম তার জন্য নয়, তা ভগবানেরই জন্য। যার দ্বারা কর্ম 
সংঘটিত হয়, সেই শরীর, হন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি 
সবই ভগবানের এবং তিনি নিজেও ভগবানেরই। তাই 
নিন্ধাম, নকবজিতি এবং নিঃসন্তাপ হয়ে কর্তব্যকর্ম করলে 
রাগ-দ্রেষ দূর হয়। এইভাবে ভগবানের মত বা সিদ্ধান্তকে 
সম্মুখে রেখেই কোনো কার্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া 
উচিত। 

সমস্ত সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য এবং শরীর সৃষ্টির একটি 
অংশ। এই শরীরের প্রতি যতক্ষণ নমহ্ববোধ থাকে 
ততক্ষণ রাগ -বেষও থাকে অর্থাৎ মানুষ তার ইচ্ছামতো 
বন্তগুলি গ্রহণ বা পরিত্যাগ করে। এই ইচ্ছা-অনিচ্ছাই 
রাগ-দ্বেষের সৃষ্ম রূপ। রাগ-দ্বেষপূর্বক প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত 
হলে রাগ-দ্বেষ পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু শাস্্ানুসারে কোনো 
কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়। কারণ 
শাস্ত্রাণুযায়ী কম করলে নিজ ইচ্ছা -অনিচ্ছার প্রাধান্য আর 
থাকে না। যারা শান্ত জানে না তাদের জন্য মহর্ষি 
বেদব্যাসের শাস্ত্রের সার কথা হল 

শ্রায়ভাং ধর্মসর্বন্বং শ্রুদ্বা চৈবাববার্থতান্‌। 
আত্মনঃ প্রতিকলানি পরেষাং ন সমাচরেং ৷ 
(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি ১৯।৩৫০-৫৬) 

মানব ! তোমরা ধর্মের সার শোনো এবং শুনে 
ধারণ করো যে, যা আমরা নিজেদের জন্য চাই না, তা 
অপরের প্রতি যেন না করি।” 

জীবন্ত মহাপুরুষও শান্তর-দর্যাদাকে শ্রদ্ধা করেন। 
তাই শ্রাচ্ছে পিশুদ্ানের সময় পিতার হাত প্রত্াক্ষভাবে 
দেখা দিলেও ভীষ্ম শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কুশের উপরই 
পিণ্ডদান করেছিলেন (মহাভারত, অনুশাসন ৮৪।১৫- 
২০)। তাই সাধকগণের উচিত শাস্্রানুমোদিত কর্ম করা। 

রাগ-দ্বেষ দূর করতে আগ্রহী সাধকদের কর্ম করার 
জন্য শান্ত প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে, কিন্তু রাগ-দ্বেষ 
হতে সর্বতোভাবে মুক্ত মহাপুরযদের অন্তঃকরণ এত শুদ্ধ 
ও নির্মল হয় যে তাতে বেদের তাৎপর্য স্বৃতঃই প্রকটিত 
হয়, তা তিনি বিদ্বান হন বা না হন। তার অন্তরে যে কথা 


শ্লোক ৩৩] 
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জাগরিত হয় , তা শাস্ত্রানুকুলই হয়ে থাকে :১॥ রাগ- দ্বেষ 
সর্বতোভাবে রহিত হওয়ায় এইপ্রকার মহাপুরুষের ছারা 
শান্্নিষিদ্ধ ক্রিয়া কখনো হয়ই না। তার স্বভাব 
স্বাভাবিকভাবে শান্নুঘায়ী হয়ে যায়। সেইজন্যই এরূপ 
মহাপুরুষের আচরণ এবং বাণী অন্যানা ব্যক্তিদের পক্ষে 
আদশস্বিকূপ হয়ে থাকে (গীতা ৩1৯১)। সুতরাং তাদের 
আচরণ এবং বাণী অনুসরণ করলে সাধকের রাগ-দ্বেষ 
দূর হয়। 

কেউ কেউ মনে করে যে রাগ-দ্বেয অন্তঃকরণের ধর্ম। 
তাই এগুলি দূর করা যায় না। কিন্ব একথা যুক্তিসংগত 
বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে রাগ-দ্বেষ অস্তঃকরণেরই 
বার, তা ধর্ম নয়। এসব যদি অন্তঃকরণের ধর্ম । 
যে সময় অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকে, সেই সময় 
রাগ-দ্বেষও থাকত অর্থাৎ এগুলি সর্বদাই মনে হতে 
খাকত। কিন্তু রাগ-দ্বেষ ভাব সর্বদা থাকে না, কখনো 
কখনো অনুভূত হয়ে থাকে মাত্র। সাধন-ভজন করতে 
থাকলে রাগ-দ্বেষ উন্তবোন্তর স্তিমিত হতে থাকে_এটি 
সাধকেরা অনুভব করে থাকেন। যে বন্থ ক্ষয় হয় তার 
লয়ও হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাগ-দ্বেষ অন্তঃ করণের 
ধর্ম নয়। রাগ-দ্বেষকে ভগবান “মনোগত" বলেছেন 
“কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌' (গীতা ২1৫৪)। অর্থাৎ 
এটির মনে আগমন হয়, সর্বদা থাকে না। তাছাড়া ভগবান 
রাগ-দ্বেষকে বিকার বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩1৬) 
এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তিতে চিন্তকে সর্বদা সম রাখাকেই | 
সাধন বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩1৯)। বাগ-দ্বেষ যদি 
অন্তঃকরণের ধর্ম হত, তাহপে এর্টি সমচিন্ততারূপ সাধন 
হতে পারত না। ধর্ম স্থায়ী হয়ে থাকে এবং বিকার অস্থায়ী 
হয় অর্থাৎ সেটি যাওয়া-আসা করে। রাগ-দ্বেষ অন্তরে 
আসে এবং চলে যায় সুতরাং এটি দূর করাও সম্ভব। 

প্রকৃতি (জড়) এবং পুরুষ (চেতন)-_দুটি ভিন্ন বিষয়। 
এই দুইয়ের-ই বিবেক স্বতঃসিদ্ধ। পুরুষ এই বিবেককে 
গত না দিয়ে প্রকৃতিজনিত শরীরের সঙ্গে একা করে 
নেয় এবং নিজেকে একদেশীয় বলে মেনে নেয়। এই জড় 


এবং চেতনেৰ একাস্মতাকেই “হম” (আমির) বলা হয় 
এবং রাগ-দ্বেষ থাকে অহম্‌-এই । তাৎপধ হল এই যে, 
অহহবোধ (আমি-বোধ) রাগ-দ্বেষের বাসস্থান আবার 
রাগ-দ্বেষ থেকেই অহংবোধ পরিপুষ্টও হয়। এই রাগ- 
দ্বেষ বৃদ্ধিতে প্রন্তীত হয়, যার জনা সিদ্ধান্তগুলির প্রসঙ্গে 
নিজ বুদ্ধিতে নিজের মতামত প্রিয় লাগে এবং অন্যের 
মতামত অপ্রিয় মনে হয়। আবার এই রাগ-দ্বেছ 
প্রতীত হয়, যাতে মনেন অনুকূল বিবয প্রিয় এবং প্রতিক 
বিষয় অপ্রিয় লাগে। এই রাগ-দ্বেষ উন্দরয়াদিতে প্রীত 
হওয়ায় ইন্দরিয়াদির অনুকূল বিষয় প্রিয় এবং প্রতিকূল বিষয় 
অপ্রিয় লাগতে থাকে। এই রাগ-দ্বেষ ইন্দিয়াদির 
বিষয়সমূহে (রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে) নিজস্ব অনুকূল 
ও প্রতিকূল ভাবনাসহ প্রতীত হয়। সুতরাং জড় ও 
চেতনের গ্রস্থিকপ অহংবোধ (আমিহ) দূর হলে রাগ- 
দ্বেষেরও সর্বতোভাবে অভাব হয়ে যায় ; কেননা রাশ্ব- 
দ্বেষবন্গায় থাকে অহংবোধেরই ওপর। 

“আমি সেবক আনি জিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত'__এই 
সেবক বা জিজ্ঞাসু বা ভক্ত যে ‘আমি'-বোধে অবস্থান 
করে, সেই ‘আমি'তেই অবস্থান করে রাগ-দ্রেষ। 
কেবলমাত্র জড়ে বা কেবলমাত্র চেতনে রাগ -দ্বেষ থাকতে 
পারে না, জড় ও চেতনের মেনে নেওয়া সম্পর্কেই 
অবস্থান করে রাগ ও দ্বেষ। জড়-চেতনের মেনে নেওয়া 
সম্পর্কের মধো এর অবস্থিতি হলেও, প্রধানত জড়েই 
রাগ-দ্বেষ অবস্থান করে। জড়-চেতনের তাদাত্মো জডের 
আকর্ষণ জড় অংশতেই হয়, কিন্ত তাদাত্ম্যতার জন্য তা 
চেতনের বলে মনে হয়। জড়ের প্রতি আকর্ষণকেই রাগ 
(আসক্তি) বলা হয়। তাই সাধক যখন শরীরকেই (জড়) 
নিজ স্বরূপ বলে মনে করে, তখন তার রাগ-দ্বেষদূর করা 
কঠিন বলে মনে হয়। বিন্ট চেতন-স্বরূপের দিকে লক্ষ্য 
থাকলে রাগ-দ্রেষ দূর করা কঠিন হয় না। কারণ রাগ বা 
দেম স্বতঃসিদ্ধ নয়, এটি জড়-এর (অসৎ) সম্পর্ক থেকে 
উদ্ভূতহয়। 

সংসঙ্গ, ভজন, ধ্যান ইত্যাদিতে যদি ‘রাগ’ বা অনুরাগ 


(যে বান্তি কনো ধর্মকে পরিত্যাগ করে না তার অন্তঃকবণও শুদ্ধ হয়ে যায়। রাজা দুষ্মন্তের বর্ণনাকালে মহাকবি 


কালিদাস লিখেছেন যে 


*সভাং হি সন্দেহপাদেষ্‌ বন্ধু প্রমাশমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ৷৷” (আঅভিজ্ঞানশকুন্তুলম্‌ ১1২১) "যেখানে লে 


দহ হয় সেখানে সংপুরুষের অস্তঃকরণের প্রবৃত্তিই প্রমাণ হয়ে থাকে।” 
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হয় তবে সংসারের প্রতি দ্বেষভাব আসে। কিন্তু প্রেম’ | থাকে। সুতরাং রাগা-দ্বেষরহিত হবার জন্য সাধকের সমস্ত 
হলে সংসারের প্রতি দ্বেষ ভাব আসে না, তখন সংসারের | ক্রিযাই সিদ্ধান্ত অনুসারে করা উচিত। তাহলেই তার স্বভাব 


প্রতি উপেক্ষা (বিমুখ) ভাব দেখা যায়!” জগতের কোনো | 
একটি বিষয়ে আসক্তি হলে অন্য বিষয়ে দ্বেষ হয় কিন্ত 
ভগবানে প্রেম হলে সংসারে নৈরাগা দেখা দেয়। বৈরাগা 
হলে সংসার থেকে সুখ পাবার চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং 
স্বাভাবিকভাবে জগৎসংসারের সেবা হয়ে খাকে। এর 
দ্বারা শরীর, ইন্দরিযাদি, মন এবং বুদ্ধির সঙ্গে “অহং* 
স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় ব্যাপৃত হয়। পরিণামে 
শরীরাদির সঙ্গে সঙ্গে "অহং বোধ থেকেও সম্পর্ক বিজ্ছি্ন 
হওয়ায় রাগ -দ্বেষ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়ে যায়। 
মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই তার স্বভাব অথবা সিদ্ধান্তকে 
নিয়ে হয়ে থাকে। কেবল আধ্যান্ধিক উন্নতির জনা যে কর্ম 
সেই কমন সিদ্ধান্ত অনুসারে করা হয়। স্বভাব দু' প্রকারের 
হয়_রাগ-দ্বেষরহিত (শুদ্ধ) এবং বরাগ-দ্বেষয়ুক্ত 
(অশ্ুদ্ধ)। স্বভাবকে তো দূর করা যায় না কিন্ত এটিকে 
শুদ্ধ অর্থাৎ ধাগ-দ্বেষরহিত করা অবশ্যই সম্ভব। যেমন 
গঙ্গার উৎপস্তি গঙ্গোব্রী থেকে, গঙ্গোত্রী যে উচ্চতায় 
অবস্থিত যদি সেই উচ্চতায় বা ততোধিক উচ্চতায় বীধ 
তৈরি করা যায়, তবে গঙ্গার প্রবাহ রোধ করা যেতে পারে। 
কিন্ু এ কাজ সহজ্জ নয়। তবে খাল কেটে গঙ্গার গ্রবাহকে 
ঘোরানো যায়। এইরূপই স্বাভাবিক কর্মের প্রবাহ রোধ 
করা না গেলেও তাকে বদল করা যায় অর্থাৎ তাকে রাগ 
দ্বেষবঙ্জিত করা সম্ভব__-এই-হ হচ্ছে গীতার মার্নিক 
সিদ্দান্ত। রাগ-দ্ধেষযুক্ত যে জ্রিয়াগুলি হয় তাতে প্রবৃত্তি 
এবং নিবৃত্তি তত বাধক নয়, যতটা রাগ-দ্বেষ 
এইজন্য ভগবান রাগ-দ্বেষ আগ করা বান্তিকেই প্রকৃত 
আগী বলে অভিহিত করেছেন (ল্লীতা১৮১০)। রাগ- 
দ্বেষের দিকে বেশির ভাগ সাধকেরই নভর থাকে না। 
সেইজনা তার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রাগ-দ্েষপূর্বকই হয়ে 


স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধাপ্ত অনুরূপ তথা শুদ্ধ হয়ে যায়। 

রাগ-দ্বেযযুক্ত মণ উৎপন্ন হলে এবং সেই অনুযায়ী 
কম করলে বাগ-জেয দৃড়তর হয়। আবার সেই অনুযায়ী 
কর্ম না করে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দূর 
হন 

মনের শুভ এবং অশুভ স্ফ্রণশুলির জন্য রাগ-ছ্বেয 
হওয়া উচিত নয়। সাধকের কর্তব্য হল মনে জাগ্রত ওই 
স্ষ্রণগুলিকে নিজ স্বক্ূপের বলে মনে না করে তার সঙ্গে 
কোনো সম্পর্ক স্কাপন না করা এবং সেগুলির সমর্থন বা 
বিরোধ কোনোটাই না করা। 

সাধক যদি রাগ-ছেষ দূর করতে সক্ষম না হন তাহলে 
তার সর্বসমর্থ পরম সুহৃদ প্রভুর শরলাগত হওয়া উচিত। 
তবেই প্রহর কৃপায় তার রাগ-দ্বেষ দূর হয়ে যায় (শ্লীতা 
৭1১৪) এবং প্রমশাস্তি প্রাপ্তি হয় (গীতা ১৮।৬২)। 
নিজের বলে মেনে নেওয়া ‘অহং'-এর সঙ্গে শরীর, 
হস্টিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এবং সাংসারিক পদার্থ সমন্তই 
ভগবানের _এরাপ মনে করাই ভগবানের শ্রণাগত 
হওয়া। ভগবানের প্রসমতা লাভের জনা ভগবানেরই 
প্রদন্ত সামী ধারা ভগবানের প্রাণীদের সেবা করা উচিত 
এবং পরিবর্তে কিছুই আশা কৰা উচিত নয়। পরিবর্তে কিছু 
আশা করলেই জড়রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। 

রাগ-দ্বেষ দূর করার অবার্থ উপায় হল নিষ্কামভাবে 
আ্গৎসংসারের সেবা করা। স্থল, সৃহ্ম এবং কারণশরীর 
থেকে শুরু করে তখাকদিত “মহৎ” পর্যন্ত যা কিছু নিজের 
বলে আছে তা সবই জগহ: সেবায় লাগানো 
উচিত। কারণ এইসব পদাথই তস্তুত সংসারের সঙ্গে 
অভিন্ন এগুলিকে জগৎ থেকে পৃথক (নিজের) বলে মনে 
করাই বন্ধান। সুলশরীর দ্বারা ক্রিয়া এবং বিষষগত সুখ, 


সাধকের সংসঙ্গাদিতে আসক্তি না প্রেম দেখা দিয়েছে তা এই উদাহরণ ছারা জানা সন্তব,_সৎসন্গ, ভজন ইত্যাদিতে 
কেউ বাধা দিলে তার ওপর ক্রোধ হলে বুঝাতে হবে সহসঙ্গাদিতে “আসন্ডি' আছে এবং (এই বাঞ্ছিনা ওপর রাগ না হয়ে) যদি 
কানা এসে যায় তবে বুঝতে হবে সৎসঙ্গাদিতে “প্রেম? আছে। কারণ নিজের দৃঢ়তা কম থাকলেই সাধনায় বাধা আসে। তাই বাধা 
প্রাপ্ত হলে নিজের দৃঢ়তার অভাব দেখে সাধক দুঃখিত হন। তেমনই অনা ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির বান্তিদের আমাদের ভালো না 
লাগলে বুঝতে হবে যে, আমাদের নিঞ্জেদের বর্ম-সম্প্রদায়ের ওপর আমাদের *আসক্ডি' আছে। প্রকৃতপক্ষে সংসঙ্গ, ডজন- 
ধ্যান ইত্যাদিতে আসক্কি আসা তত খারাপ নয় কারণ যেভাবেই হোক ভঙ্গবানে মন দ্রির কষা ভালো 

“ত্মাৎ কেনাপুযুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েহ'। (শ্রীমন্তাগবত ৭1১1৩১) 


শ্লোক ৩৪] 
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সৃক্ষ্মশরীর দারা চিগ্তার সুখ এবং কারণশরীর দ্বারা অনুভূত 
স্থিরতার সুখকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে 
মনুষাদেহ নিজের সুখের জনাই নয়_ 
“এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ'। 
[্রান্নামচবিতমানস ৭২৪1১) 
অপরপক্ষে, যে শরীর, ইন্জিয়াদি+ মন, বুদ্ধি, পদার্থ 
দ্বারা সেবা করা যায়, সে সবই এই পৃথিবীর অংশ । এই 
পৃথিবীহ যখন নিজস্থ নয়, তাহলে তার অংশ নিজন্থ হয় 
কীভাবে ? শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে 
করলে সতাকার সেবা পাওয়া সপ্তব নয়। কারণ তাতে 
মমতা এবং স্বার্থপরতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
পদার্থগুলি তার বলেই মনে করা উচিত, যার সেবা করা 
হয়। ভক্ত যেমন পদার্থগুলিকে ভগবানের মনে করে 
তাকেই অৰ্পণ করেন--'্বদীয়ং বন্ধ গোবিন্দ ভুভামেন 
সমর্পয়ে' তেমনই কর্মযোগী পদার্থভলিকে জশগং- 
ংসাবের মনে করে জগৎংকেই অর্পণ করেন। 
সেবা-সন্বন্ধীয় নর্মকথা 

সেবা সেই করতে পারে যে নিজের জন্য কখনো কিছু 
আশা করে না। সেবাকার্য করার জানা অর্থ কামনা তো 
কামনাই, সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করাও কামনা। কারণ 
সেবার আকাল হলেই অর্থ ও পদার্থের আকাজ্জা হয়। 
তাই সুযোগ পেতে এবং যোগ্যতা থাকলে সেবা করা 
উচিত, কিন্ত সেবার আকাক্্ষা করা উচিত নয়। 

অপরকে সুখী করে ‘আমি অপরকে সুখী করছি'__ 
ভাব রাখা, সেবার বিনিময়ে সামান্য পরিমাণেও মান, 
হশ আশা করা এবং সেই মান-যাশে জ্সানন্দিত হওয়াও হল 
প্রকৃতপক্ষে ভোগ । কারণ এরূপ করলে সেবা সুখভোগে 
পরিলত হয় অর্থাৎ সেই সেবা সুখের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
সেবা করে যদি তার থেকে কিছুমাত্র সুখ গ্রহণ করা হয় 
সেই সুখ, অর্থ ইত্যাদিতে গুরুত্ব আনে এবং তাতেই 
ক্রমশ মমতা এবং কামনার উৎপত্তি হয়। 

“মানি কাউকে কিছু দান করছি'__যার এরূপ ভাব 
জা সে একথা বুঝতে পারে না এবং তার বুদ্ধিতে 
=-কথা অনুভূত হয় না। কেউ তাকে একথা সহজে 
হৈ ও পারে না যে, সেবাকার্যে বাবহাত পদার্থগুলি 
মার সেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে তারই। যার জিনিস তাকেই 
দেওয়া হচ্ছে, তখন পরিবর্তে কিছু আশা করার 


অধিকার আসে কোথা হতে ? যার গচ্ছিত ধন তাকেই 
প্রতার্পণ করায় কৃতজ্ঞতা কিসের ? নিজ হস্তে নিজ 
মুখ ধৌত করলে তার পরিবর্তে কি আমরা কিছু আশা 
কার? 

প্রল্ম-_অর্থ ইত্যাদি বন্ধুর দ্বারাই সেবাকার্য সপ্ভব। বস্তু 
ছাড়া সেৱাকার্য কী করে করা যায়? সুতরাং সেবার জনাও 
বন্তুগুলির আকাঞ্্ষা না করার তাৎপর্য কি? 

সমাধান_-ছুল বন্তুগ্ুলির দ্বারা সেবা করা তো খুবই 
স্থুল ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সেবা হল ভাব, কর্ম নয়। কর্ম 
দ্বারা বন্ধন এবং সেবা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়। সেবার 
ভাব হলে নিজের যা কিছু থাকে তা স্বাভাবিকভাবে সেবায় 
বায় হয়। সেবার ভাব হলে নিজের কাছে যা কিছু থাকে 
তার দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে সেবা হয় ; অধিক আর কোনো 
বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজ্জনই হয় না। 

বন্তগুলিতে গুরুইবোধ না থাকলে তবেই প্রকৃত সেবা 
হওয়া সন্তব। স্থল বস্থব দ্বারাও সেবা করতে সেই পারে 
যার বশ্বশুলির প্রতি কোনো মতস্তুবুদ্ধি নেই। বন্তগ্ুলিতে 
গুরুত্ব দিলে সেবাকার্যে অহংভাব এসে যায়। অন্তরে 
যতক্ষণ বন্ধুর প্রতি গুরুত্বভাব থাকে ততক্ষণ সেবকের 
মধ্যে ভোগনুদ্ধি থাকে, তা কেউ জানুক বা না জানুক। 

সেবা প্রকৃতপক্ষে ডাব থেকে হয়, বন্ধ থেকে নয়। বন্ত 
দ্বারা কর্ম হয়, সেবা নয়। সুতরাং বন্তুসামণ্রী প্রদান 
করলেই সেবা হয় না। দোকানদার বন্ুসামন্রী দিয়ে থাকে 
কিন্ব সেই সঙ্গে তার কিছু পাবার আশা থাকে বলে তাতে 
পুণ্য হয় না। তেমনি প্রজা রাজাকে কর-জপে ধন প্রদান 
করে কিন্তু সেটি দান হয় না। কাউকে জল পান করিয়ে 
“আমি ওকে জল পান করানোয় সে সুখী হয়েছে'_ এ 
হল দোকানদারি মনোভাব। “আমি মান-যশ চাই না, কিন্ত 
জল পান করালে পুণ্য হবে" অথবা “দান করলে পুণা 
হবে'_ এহ ভাব থাকলেও ফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত 
হওয়ায় অন্তরে জল, অর্থ ইত্যাদি বস্তুর শুরুত্ব প্রভাব 
ফেলে। বন্রগুগিন গুর'ত্লের প্রভাব পড়লে প্রকৃত সেবা হয় 
না, বরং নেওয়ার ভাব থাকায় অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক 
বজায় থাকে, তা সে বুঝে বা না বুঝে যেভাবেই করুক। 
তাই বন্ধগুঞি অপরের সেবাথে নিয়োগ করে তার দ্বারা 
দান বা গুণোর কথা ভাবা উচিত নয়, বরং সেগুলি থেকে 
নিজ্জ সম্পর্কই আগ করা উচিত। 

আমি জিনিসটি তাকেই দিতে পারি, যার এই 
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[অধ্যায় ৩ 


জিনিসটির উপর অধিকার আছে অর্থাৎ জিনিসটি প্রকাতই 
যার। বন্তাট তাকে দিলে আমার ধাপ শোধ হয়। যদি কারো 
কোনো বস্তুর আমার থেকেও বেশি প্রয়োজন (ক্ষিদে) 
থাকে, তবে সেই ওই বস্তুটির প্রকৃত অধিকারী। সে নিজ 
অধিকারের (প্রাপ্য) বস্তই নিয়ে থাকে। আমার অধিকারের 
দ্রব্য অনো নিতেই পারবে না। 

একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ করতে হয় যে 
আন্তরিকতার সঙ্গে অপরের সেবা করলে যার সেবা করা 
যায় তার হৃদয়ে সেবাভাব জাগরিত হয়-__এটিই নিয়ম। 


সত্যিকার হৃদয় দিয়ে সেবা করে যে বাক্তি, স্থুৃষ্টিতে | 
দেখলে সে পদার্থ দ্বারাই সেবা করে বটে, কিছ সষ্াৃষ্টিতে ৷ 


দেখলে বোঝা যায় যে সে সেব্যের হৃদয়ে সেবাভাব 
জাগিয়ে তোলে। সেবোর হৃদয়ে সেবাভাব জাগ্রত না হলে 
সাধকের বুঝতে হবে যে তাঁর সেবায় কোনো ক্রুটি 
(নিজের জনা কোনো আকাঙ্ক্ষা) আছে। সুতরাং 
সাধককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই অপরের 
সেবা করা উচিত এবং নি ক্রটিগুলি খুঁজে দূর করা 
উচিত। "অন্যে আমাকে ভাল বলুক'__ সেবার মধ্যে এই 
ভাব একেবারে রাখা উচিত নয়। এই ভাব মনে উদয় হলে 
তা দূর করতে হয়। কারণ এই ভাব 


ন 


বৃদ্ধিকারী। 

প্রতোক সাধকের পক্ষে জগৎসংসার শুধুমাত্র কর্তবা- 
পালনের স্থান, সুখী বা দুঃখী হওয়ার স্থান এটি নয়। 
সংসার সেবার জন্য। এই সংসারে সাধককে সেবাই করে 
যেতে হয়। সেবা করার সময় মনে সর্বপ্রথম সাধককে এই 
ভাব রাখতে হয় যে, “আমার দ্বারা কারো যেন কিছুমাত্র 


অহিত না হয়"। জগতে কিছু প্রাণী দুঃখী হয় এবং কিছু 
প্রাণী সুখী হয়। দুঃখী প্রাণীদের দেখে দুঃখিত হওয়া এবং 
সুখী প্রাণীদের দেখে সুখী হওয়াও সেবা। কারণ এতে 
দুঃখী এবং সুখী_ উভয় ব্যাক্তির সুখ অনুভূত হয় এবং 
তারা ভরসা পায় যে তাদের কেউ সঙ্গী আছে। দুঃখী 
মানুষের সঙ্গে আমরাও আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়ে খাই 
এবং দেখি যে কীভাবে তার দুঃখ দূর হবে ? প্রীতিপূর্বক 
তার কথা শুনি এবং আলোচনা করি, তাকে বলি যে 
প্রতিকূল পরিঞ্ছিতিতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় । এরূপ 
পরিস্থিতিতে ভগবান রাম এবং রাজা নল, হরিশ্চন্দ প্রমুখ 
মহান ব্দ্ডিদেরও পড়তে হয়েছিল । তোমার থেকেও 
অনেক বেশি দুঃখী মানুষ আজকাল নজরে পড়ে, কোন 


| সাহায্য প্রয়োজন থাকলে বলো-_ইত্যাদি। এইরূপ কথায় 
ওই বান্তি খুব খুশি হবে। এইভাবে সুহী ব্যক্তির সঙ্গে 
মিলিত হয়ে যদি আমরা আন্তরিকভাবে সুখী হই এবং 
প্রকাশ করি এটি খুবই ভালো হয়েছে, তাহলে সেও খুশি 
হয়। দুঃখী এবং সুখী লোকেদের এইভাবে আমরা সেবা 
করতে পারি। অন্যের দুঃখ এবং সুখে যোগ দিয়ে আমরা 
তাদের সুখী করতে পারি। প্রয়োজন হল সর্বক্ষণ অপরের 
হিতের কথা চিন্তা করা} মিনি অনোর দুঃখে দুঃখী 
এবং সুখে সুখী হন, তিনি সাধুরূপে পরিগণিত হন। 
গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস মহারাজ সাধুদের লক্ষণগুলি 
“পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পরা 
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১) 
এখানে চিন্তা আসতে পারে যে আমরা যদি অপরের 
দুঃখে দুঃখিত হতে থাকি তাহলে আমাদের দুঃখ কখনো 
| দূর হবে না। কারণ জগতে দুঃখী লোকেরই বেশি দেখা 
পাওয়া যায়। সমাধান হল যে, আমাদের কোনো দুঃ' 
| হলে আমরা যেমন সেটিকে দূর করার চেষ্টা করি, তেমনই 
অপরের দুঃখ দেখলে নিচ্ছ সাধ্যানুযায়ী তার দূর 
করার চেষ্টা করা উচিত। তার দুঃখ দূর করার জন্য 
| সত্যিকারের আগ্রহ থাকা উচিত। তাই অপরের দুই 
দুঃখিত হওয়ার তাৎপর্য হল যে, দুঃখীর দুঃখ দূর করার 
আশ্রহ বা চেষ্টা করা, যার দ্বারা আমার হৃদয়ে গ্রসমতাহ, 
আসে, দুঃখ নয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত হলে আমাদের ধা 
শক্তি, যোগ্যতা, পদার্থ ইত্যাদি থাকে তা সবই. 
স্বাভাবিকভাবে অপরের দুঃখমোচনে লেগে যায়। দুঃখী | 
ব্যক্তিকে সুখী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তার! 
| দুঃখ দূর করার জনা নিজ সুখ-সাম্রী তার প্রয়োজনে 
| লাগানো আমাদের নিজেদের সাধ্যের মধ্যে। সুখ- 
সামশ্ীগুলি পরিত্যাগ করলে সেই নুহূর্তেই শান্তি লাভ হয। 
সেবা করার অর্থ হল সুখী করা। সাধকের ভাব “মা 
কচ্চিদ্‌ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ’ (কারো বিন্দুমাত্র দুঃখ যেন না 
হয়) হলে তিনি সকলকেই সুশী করেন অর্থাৎ সকলেরই! 
সেবা করে থাকেন। সাধক সকলকে সুখী করতে সক্ষম না 
হলেও এরূপ ইচ্ছা তো তিনি পোষণ করতেই পারেন। 
ইচ্ছা পোষণ করায় সকলেই স্বাধীন, পরাধীন কেউই নয়। 
তাই সেবার জন্য অর্ণ-সামগ্রীর প্রায়োজনীয়তা নেই, যতটা 
| প্রয়োজন আছে সেবা করার ইচ্ছ্াযর। ক্রিয়া এবং পদার্থ 
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যতই হোক তা লীমিত হয়। সীমিত ক্রিয়া এবং পদার্থের ৷ ব্যয় করলে রাগ-দ্বেষ সহজেই দূর হয়। 
দ্বারা সেবাও গীমিতই হয়ে থাকে তাহলে সীনিত সেবার । *তৌ হ্যসা পরিপছ্ছিনৌ'_পারমাথথিক নার্গে রাগ- 
দ্বারা অসীম তত্র (পরমাস্থা) লাভ কীভাবে সম্ভব হয় ? | স্বেষই হল সাধকের সাধন-সম্পদ অপহরণকারী প্রধান 
কিন্তু ভাব হচ্ছে অসীম। এই অসীম ভাব দ্বারা সেবাও | শক্রু। কিন্ত সাধকগণ প্রায়শ সেইদিকে লক্ষ করেন না। 
অসীম হয়, তাই অপীম সেবা দ্বারা অসীম তত প্রাপ্তি হয়। সেইজনাই সাধন-ভজন করলে যতটা আধ্যহিক উন্নতি 
সেইজনা অসীম ভাবযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া এবং পদার্থ সীমিত হওয়া উচিত, সাধকদের ততটা হয় না। সাধকলের প্রায়ই 
হলেও তার সেবা কম হল বলে মনে করা উচিত নয়, এই অভিযোগ থাকে যে মন লাগে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
কারণ তার ভাব হয় অসীম। মন না লাগা তত বাধা নয়, যত বাধা রাগ-ছেষ 

সাধকের কর্তবাগালনের ক্ষেত্র সীমিত হলেও যাদের | করার ফলে হয়। তাই সাধকের কর্তব্য হল মনের 
সঙ্গে ভার মেলামেশা তাদের সুখী দেখে তিনি সুখ পান | একাগ্রতায় দৃষ্টি না দেওয়া এবং যে যে স্থানে রাশ-হ্েষ 
এবং দুঃখিত দেখে দুঃ থাকেন। পদার্থ, শরীর, | উৎপন্ন হতে থাকে সেই স্থান থেকে মন তৎক্ষণাৎ সরিয়ে 
ইন্দ্রিযাদি মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিজ্দের এবং নিজের জনা নয় : নেওয়া। রাগ-দ্বেষ দূর হলে মনোনিবেশ করাও সহজ 
এটিই হল প্রকৃত সত্য। দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ৷ হয়ে যায়। 
যোগ্যতা, সামর্থা ইত্যাদি কোনো কিছুহ ব্যক্তিগত নয়। স্থাভাবিক কর্ম ত্যাগ করা সহজ না হলেও ওই 
ভ্রমবশত এইসব পদার্থের মেনে নেওয়া সম্পর্ক সকলেই কর্মগুলি রাগ-দ্বেষপূর্বক সমাপন করা বা না করা সাধকের 
পরিত্যাগ করতে পাবে, তা যে যত দরিদ্রই হোক বা ধনী | সাধ্যের মধো। সাধকের পক্ষে যেটি করা সম্ভব, ভগবান 
হোক, বিদ্বান বা মূর্খ হোক। এইরূপ ত্যাগ করাতে | তা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে রাগ-দ্বেষযুক্ত 
সকলেই স্বাধীন এবং সমর্থ স্কুরণ হলে সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত নয় ; কারণ 

প্রকৃত সেবকের বৃত্তি বিনাশশীল পদার্থের দিকে যায়ই | এই দুটিষ্ঠ পারমাথিক পথের শত্রু। এরূপ করায় সাধক 
না ৷ কারণ তার হৃদয়ে বন্্-সামগ্রীর কোনো গুরুত্ই [ স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে বাগ-দ্বেয স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হতে 
থাকে না। অন্তরে বস্তু-সামগ্রীর গুরুহ থাকলে তবেই সেই | থাকে, কিছু সাধক ওই রাগ-দ্বেষগুলিকে নিজের বলে 
বস্গুলি নিজের বলে মনে হয়। সাধকদের প্রথন থেকে মনে করে তাতে সস্তা আরোপ করেন এবং সেই অনুযায়ী 
যনে করা উচিত যে, *বস্থ-সামন্ত্রী আমাদের নয় এবং কর্ম করে থাকেন। সেইজন্য এগুলি দূরীভূত হয় না। সাধক 
আমাদের জন্যও নয়” ব্রগুলি নিজস্ব ও নিজের বলে যদি এগুলি নিজের বলে না মনে করেন এবং সেই 
মনে করলে ভোগহ হয়, সেবা নয়। এইবপ বস্থুসামন্ত্রী | অনুযায়ী কর্ম না করেন তাহলে এগুলি স্বাভাবিকভাবে নষ্ট 
নিজস্ব এবং নিজের জনয নয় মনে করে সেব্যের কাজে | হয়ে যায়।_ 

পরিশিষ্ট-ভাব-_অপরকে সুখ-দুঃখের কারণ মেনে নিলেই সুখ-দুঃখ হয়, রাগ-ছ্েষ জমায় অর্থাৎ যাকে 
সুখপ্রদানকারী মনে করা হয়, তার প্রতি অনুরাগ এবং যে দুঃখ দেখ বলে মনে করা হয় তার প্রতি দ্েষ জন্মায়। সুতরাং 
রাগ-দেষ নিজের ভুলের জনাই হয়। এর আর অনা কোনও কারণ নেই। এই বাগ-দ্বেষ হওয়ার জনাই ভগহ 
ভগবংস্বরাপ বলে প্রতিভাত হয় না, জড় ও বিনাশশীল বলে প্রতীত হয়। রাগ-দেষ না থাকলে জড়তা থাকেই না, তখন 
সব কিছুই হয় চিপ্রায় পরমাত্মা___ 'বাসুদেবই সর্বম্" (গীতা ৭1১৯)। 

মন ও বুদ্ধিতে যদি বাগ-দেমাদি কোনো দোষ উৎপন্ন হয়, তাহলে তার বশীভূত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ সেই 
অনুযায়ী কোনো নিষিদ্ধ (অনুচিত) কাজ করা ঠিক নয়। তার বশীভূত হয়ে কাজ করলে সেই দোষ দৃঢ় হয়ে যায়। কিন্ত 
তার বশীতত হয়ে ক্রিয়া না করলে মনে একপ্রকার বল এ প্রেরণা জাগবে। যেমন, কেউ আমাকে কটু কথা বললে যদি 
আমার ক্রোধ না হয়, তাহলে আমার মনে এই ভেবে আনন্দ ও প্রেরণা জাগে যে, যাক আজ আমাকে ক্রোধের 
হতে হয়নি। সুতরাং আত্মসন্বণকে নিজের শক্তি না ভেবে ভগবানেবই কৃপা বলে মনে করতে হয়, ভাবতে হয় 
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কৃপাতেই আমি রক্ষা পেয়েছি, না হলে আমাকে ক্রোধের বশীভূত হতে হত এইভাবে সাধক কখনও কোনো প্রতিকূল 
পর্নিস্থিতিতে পড়লে তার বশীভূত যেন না হন এবং পরিস্থিতিকে নিজের মধ্যে যেন পোষণ না করেন যদি কাগ-দ্েষ 
নিজের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহলে যতক্ষণ নিজের অন্তিহ থাকে, ততক্ষণ রাগ-দ্ধেষও থাকে। কিছু এটি সকলেই অনুভব 
করেন যে আমি নিরন্তর বিরাজমান, কিন্তু রাগ-দ্রেষ নিরন্তর থাকে না, এটি আসে ও যায়। অস্তিহরপ স্ব-স্বরূপে রাগ- 
দ্বেষ পৌছতেই পারে না। কারণ আমার (স্ব-স্বরূপের) বিভাগ আলাদা আর লাগ -গ্েষের বিভাগ আলাদা। যার রাগ- 
দেখ জাসা-যাওয়ার জন থাকে, সে রাগ-দ্বেম থেকে পৃথকই থাকে। সুতরাং রাগ-দ্বেষ আমার থেকেও পৃথক এবং 
তে এটিপ্রতীত হয়, সেই মন ও বুদ্ধি থেকেও পৃথক __ ‘মনোগতান্‌' (নীতা ২।৫৫)। 

“ইন্দিয়সোদ্লিয়স্যার্থে রাগন্বেষৌ ব্যাবছিতৌ" পদটির আর্থ হল যে অনুকূল ও প্রতিকল কোনো অবস্থাতেই যেন 
অনুরাগ না থাকে, বরং সেটির সদ্ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় অন্যের সেবা করা এবং প্রতিকূল 
অবস্থায় অনুকূলতার ইচ্ছা ত্যাগ করা। “তয়োর্ন বশমাগচ্ছেহ' পদটি তাৎপর্য হল যে, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় 
সুখী বা দুঃখী হয়ো না। সুখী বা দুই হলে কলাসক্ত হতে হয় যার দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয় “ফলে সক্তো নিবধ্যতে’ 
(নীতা ২1১২)। 


সর উর ৯ 


সঙ আসা এব? হকের বশত হয়ে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় পরবতী হোকে ভগবান 
তারা উত্তর িরোছেল/ 


শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।॥ ৩৫ ॥ 
4 [হনুষ্টিতাৎ (উত্তমর্যপে অনুষ্ঠিত) : পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা) ; বিপুণ। (কমগুণবিশিষ্ট) ; ্বধর্মঃ (নিজ ধর্ম) ; শ্ৰেয়ান্‌ 
(শ্ৰেষ্ঠ) ; ধর্মে (স্ধ্মে) ; নিধনম্‌ (মৃত্যু) ; শ্ৰেয়ঃ (কল্যাণকানী) ; পরধর্মঃ (গরধর্ম) ; ভয়াবহঃ (ভয়সংকুল।)] 
উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বন্মগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারী, কিন্তু 
পরধর্ম ভয়প্রদানকারী, বিপজ্জনক ॥ ৩৫ ॥ 
ব্যাখ্যা-_'শ্রেয়ান'! দ্বধর্মো বিগুণঃ পরবর্মাৎ | না কেন, তবুও শ্বধর্ম নিষ্কামভাবে পালন করলে পরিণামে 
স্বনৃষ্ঠিতাৎ'__অপর বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম বাইরে তা কল্যাণ প্রদান করে থাকে। তাই কোনো অবস্থাতেই 
থেকে যতই গুণসম্পন্ন দেখাক, তার পালনে যতহ | মানুষের নিজধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং নিস্কান 
সুগমতা থাকুক বা মনোনিবেশ হোক, এতে যতই অর্থ-,| হয়ে মমহবোধ ত্যাগ করে, অনাসক্রভাবে স্বধর্ম পালন 
সম্পদ, সুখ-সুবিধা, মান-যশ ইত্যাদির প্রাপ্তি হোক, | করা কর্ত্ব্য। 
আল্লীবন যতই সুখ -স্বাচ্ছেন্দোর প্রতিশ্রুতি থাক না কেন, মানুষের পক্ষে স্বধর্ম পালন করা সহজ ও স্বাভাবিক। 
পরধর্ম পালন বিহিত না হওয়ায় এটি পরিণামে ভয়ই | মানুষের "জন্ম" কর্ম অনুযায়ী হয় এবং জন্মা অনুসারেই 
(দুঃখ) প্রদান করে থাকে। অপরপক্ষে নিজ বর্ণ, আশ্রম | ভগবান কর্ম স্থির করেছেন (গীতা ১৮ 1৪১)। সুতরাং 
ইত্যাদির ধর্ম বাহাত যতই বমগ্ুণবিশিষ্ট মনে হোক, সেটি | নিজ নিঞ্জ নিদিষ্ট কর্ম পালন করলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে ॥ 
পালনে মতই কষ্ট ছোক, ঘনোসংযোগ না হোক অথবা | মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ তার কলা হয় (গীতা ১৮1৪৫)। 
ধনসম্পাদ, সুখ-সুবিধা, মান-যশ ইত্যাদি নাই পাওয়া | সুতরাং দোষঘুক্ত মনে হলকোও নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ স্ধর্ম 
যাক, এটির পালনে জ্রীবনভর যত কষ্টই সহ্য করতে হোক | ত্যাগ করা উচিত নয় (গীতা ১৮1৯৮) 


অর্জুনের দুল প্রশ্নে উদ্ধৃত “জ্যায়সী" (৩১) এবং এখানে উল্লিখিত *শ্রেযান্‌”_ দুটি একই শন্দ। এতে মনে হয় যে, 
ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর প্রধানত এই শ্লোকেই দিয়েছেন। 


শ্লোক ৩৫] সাধক 
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যুদ্ধাপেক্ষা ডিক্ষা গ্রহণ করে জীবন-নির্বাহ শ্রেষ্ঠ বলে 
অৰ্জ্জুন মনে করেছেন (গীতা ২৫)। কিন্তু ভগবান 
এইস্থানে অর্জুনকে যেন জানাচ্ছেন যে ভিক্ষান্নে জীবন- 
নির্বাহ করা ভিক্ষুকের পক্ষে দধর্ম হলেও অর্জুনের কাছে 
সেটি পরধর্ষ। কারণ অর্জুন গৃহস্থ ক্ষত্রিয়, ভিক্ষুক নন। 


প্রথম অধ্যায়ে যখন অর্জুন বলেছিলেন যে যুদ্ধ করলে 
প্পাপই হবে’ _‘পাপমেবাশ্রয়েং' (১1৩৬), তখনও 


ভগবান তাকে জানিয়েছেন, 'ধর্মযুন্ধ না করলে তুমি স্বধর্ম 
এবং কীর্ত্চিত হয়ে পাপভোগ্সী হবে? (২।৩৩)। ভগবান 
পুনবায় জানিয়েছেন যে, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ- 
দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধ করলে অর্থাৎ রাগ 
দ্বেষনহিত হয়ে নিজ কতন্য (স্বধর্ম) পালন করলে পাপ 
হয় না (২।৩৮)। পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান 
বলেছেন যে স্বভাবনিদি্ট স্বধর্মকপ কর্তবাপালন করলে 
মানুষ পাপভাগী হয় না (১৮1৪৭)। তাংপর্য হচ্ছে এই 
যে, স্বধর্মপালনকালে আসন্তি বা দোষ থাকলেই পাপ হয়, 
অনাথায় নয়। রাগ-দ্রেষরহিত হয়ে ঠিকভাবে স্বধর্ম পালন 
করলে *সমতা* (যোগ) অনুভূত হয় এবং সমতা অনুভূত 
হলে দুঃখ নাশ হয (গীতা ৬।২৩)। তাই ভগ্গবান 
বারংবার অর্জুনকে রাগ-দেষ (আসক্তি ও দ্বেষভাব) 
রহিত হয়ে যুদ্ধরূপ স্বধর্ম পালন করার উপর জোর 
দিয়েছেন। 

ভগবান অর্জুনকে যেন বলছেন, 'ক্রত্রিয়কুলে জন্ম 
হওয়ায় ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করা তোমার স্বধর্ম (কর্তব্য) 
যুদ্ধে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-: 
সমানরাপে দেখা উ এবং *যুদ্ধরূপ ক্রিয়ার সঙ্গে 


৬1১)। 
কর্তব্য মনে করে ধর্ম পালন করলে কমপ্রবাহ প্রকৃতিতে 
লয় হয় এবং কর্তার সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক থ 

বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী সকল মানুষেরই নিজ 
নিজ কর্তবা (স্বধর্ম) কগ্যাপপ্রদ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান 
বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির কর্তব্য দেখলে নিজ কতব্য 
অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন মনে হয় ; যেমন_ ব্রাহ্মণের 
করবা (শম, দম, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি) থেকে ক্ষত্রিয়ের 
কর্তবো (ফুদ্ধাদিতে) অহিংসাদি শুণগুলি কম দেখায়। 
তাই এইছ্ছানে 'বিগুণঃ* পদটি দেওয়ার অর্থ হল এই যে 
অনোর করবা থেকে নিজ কর্তবোর গুণগুলি কম বলে 
প্রতিভাত হলেও সেটি কল্যাণকারী হয়। সুতরাং কোনো 
অবস্থাতেই নিজ কতবা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 

বর্ণ, আশ্রম অনুসারে বাহাত কর্মগুলি পৃথক ( ঘোর 
বা সৌম্য) বলে প্রতিভাত হলেও পরমাত্মপ্রাপ্তিরপ 
উদ্দেশো তা একই ফল দিয়ে থাকে। যদি পরঘায্প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্য না থাকে এবং অন্তরে প্রাকৃত পদার্থের শুক 
থাকে তাহলেই কর্ম ঘোর বা সৌমা রূপে প্রতিভাত হয়। 

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' ্বধর্ম পালন করাতে যদি 
| সৰ্বদা সুখ-আরাম, ধন-সম্পন্তি, নান-যশ, সমাদর- 
সম্মান ইত্যাদি পাওয়া যেত তাহলে আজকাল ধর্মাস্মাদের 
| ভিড় দেখা যেত। কিন ন্ধর্মপালন সুখ বা দুঃখের দিকে দৃষ্টি 
রেখে করা যায় না, ভগবান অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে 
নিষ্কামভাবেই এটি পালন করতে হয়। তাই স্বধর্ম 
| পালনকালে কোনো কষ্ট অনুভব হলে সেই কষ্টও 


আমার কোনো সম্পর্ক নেই'__ এঁকপ মনে করে শুধুমাত্র উন্নতিকারক হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে কষ্ট না বলে, 
কর্মাসক্তি ক্ষয় করার জনাই কর্ম করা ॥ শরীর, | তপস্যাই বলা যায়। এই কষ্ট দ্বারা তপস্যার চেয়েও শীঘ্র 
তৃন্দ্িয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সবই কর্তবাপালনের উন্নতি লান্ড হয়। কারণ তপস্যা নিজের জন্য করা হয় এবং 
জন৷ 


| কৰ্তব্য কা হয় অন্যের জনা। জেনেশুনে তপস্যা করলে 
বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তবা যা লাভ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয় 
নিঃস্থার্থডাবে পালন করাই হল “স্বধর্ম'। আস্তিক বাক্তি | স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত কষ্টরূপ তপস্যাতে। মিলি স্বধর্ম- 
যাকে “ধম" বলে থাকেন, সেটিই হল কর্তবা। স্বধর্মপালন | পালনকালে কষ্ট সহ্য করেন এবং মৃত্যুবরণ করতেও 
করা বা নিজ কর্তব্যপালন করা, দুটি একই ব্যাপার। কুঠিত হন না, সেই ধৰ্মাস্মা মানব অমরত্ব লাভ করেন। 

কবা বলা হয় তাকে, যা সহজে করা যায়, যেটি | লৌকিকভাবে দেখলেও যিনি কষ্ট এলেও নিজ ধর্মে 
অবশা করণীয় এবং যা করলে প্রাপ্য বস্তুর প্রান্তি | (কর্তব্য) অটল থাকেন তার খুবই প্রশংসা এবং গৌরব 
অবশাস্তাহী হয়৷ ধর্ম পালন করা সুগম হয়, কারণ সেটিও ৷ হয়। যেমন, দেশ স্বাদীন করার জন্য যেসব বাক্তি কষ্ট সহা 
কতবা হয়ে থাকে। এটি একটি নিয়ম যে, শুধুমাত্র নিজ | করেছিলেন, বারবার জেলে গিয়েছিলেন, ফাসি বরণ 
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করেছিলেন, আজও ভাদের প্রশংসা ও গৌরব গীত হয়। 
অপরপক্ষে মন্দ কর্ম করে জেলে গেলে সর্বত্রই নিন্দা হয়ে 
থাকে। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে নিজ ধর্ম পালনকালে কষ্টই 
হোক বা মৃতাই আসুক, তাতে তার ইহলোকে প্রশংসা 
এবং পরলোকে কল্যাণ হয়। 

্বধর্মণালনকারী ব্যক্তির ধর্মের দিকে দৃষ্টি থাকে। ধর্মের 
দিকে লক্ষ থাকায় ধর্মের সঙ্গে তীর সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং 
ধর্মপালনকালে যদি তার মতা ঘটে, তরু তিনি উদ্ধার 
পেয়ে যান। 

শদ্তা_স্বধৰ্ম পালনকালে মৃত্যু হলে যে কল্যাণই হবে, 
তাকী করে মানব ? 

সমাধান গীতা স্বয়ং ভগবানের বালী, সুতরাং এতে 
শঙ্কার কোনো স্থান নেই । তাছাড়া এটি চর্ম-চক্ষুর প্রতাক্ষ 
বিষয় নয়, বরং এটি হল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যাপার। 
তাহলেও এই সম্বন্ধে কিছু কথা জানানো হচ্ছে। 

১) যে বিষয় আমরা জানি না, তা র শান্ত 
থেকেই জানতে হয় শাস্ত্রে আছে, যে ধর্মকে রক্ষা 
করে, ধম তাকে রক্ষা (কল্যাণ) করে- “ধর্ম রক্ষতি, 
রক্ষিতঃ" (মনুস্মৃতি ৮।১৫)। সুতরাং যে ধর্ম পালন করে 
অর কল্যাণের ভার ধর্মের ওপর অর্থাৎ ধর্মের উপদেষ্টা 
ভগবান, বেদাদি, শাস্্রাদি, শযিগন এবং মুনিগণের ওপর 
নান্ত থাকে, তাই এঁদের শক্তি সহযোগেই ওই বাক্তির 
কল্যাণ হয়। যেমন আমাদের ধর্মে আছে যে পাতিক্রতা ধর্ম 
পালন করলে স্ত্রীগণের কল্যাণ হয়। এক্ষেত্রে পাত্ত্রিত্য 


নিন্দা, অপমান ইত্যাদি সহ্য করতে হলেও রাজা হরিশ্ন্দ্র 
ভার “সতা' ধর্ম থেকে বিচলিত হননি এবং তারই প্রভাবে 
তিনি সমন্তপ্রজাসহ পরমধাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন"! আজও 
ভার মহিমা এবং গৌরব বিদামান। 

৩) বর্তমানে পুনঞ্জগ্ম সপ্বন্ধীয় নানা ঘটনা দেখা, শোনা 
বা জানা যায়, যাতে মৃত্যুর পর জীবের যে সমস্ত সদ্গতি 
বা দুগতি হয তার বিষয়ে জানা যায়'"। 

৪) নিঃস্বার্থভাবে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে 
আস্তিক ব্যক্তি তো বটেই, যারা পরলোক মানে না, 
সেইরূপ নাস্তিক ব্যক্তির চিন্তেও সাত্বিক প্রসনতা আসে। 
এই প্রসন্নতা কল্যাণের দোতক । কারণ কল্যাণের 
প্রকতরাপ হল 'পরমশান্তি'। সুতরাং নিজ অনুভব দ্বারাই 
প্রমাণিত হয় যে অকর্তব্য সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে 
কর্তবাপালন করলে কল্যাণ হয়। 


মর্মকথা 


স্বরূপত স্বয়ং পরমাত্থার অংশ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে 
স্বধর্ম হল নিজ কল্যাণ করা, নিজেকে ভগবানের বলে 
মনে করা এবং ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের বলে 
মনে না করা, নিজেকে জিঞ্ঞাসুরূপে দেখা, নিজেকে 
সেবক ভাবা। বারণ এ গুলিহ হল প্রকৃত ধর্ম, স্ব-স্বরূপের 
ধর্ম, মন বা বুদ্ধি পরিচালিত ধর্ম নয়। এছাড়া বর্ণ, আশ্রম, 
শরীর ইত্যাদি নিয়ে যতপ্রকার ধর্ম আছে, সেগুলি কর্তব্য- 
পালনের নিমিত্ত স্থধর্ম হলেও, তা পরধর্মই । কারণ ওই. 


বর্ম পালনের নির্দেশ প্রদানকারী ভগবান, বেদ, শস্তাদির | সমস্ত ধর্মই আরোপিতমাত্র, স্বয়ং-এর নয়। ওইসব 
শক্তিতেই কল্যাণ হয়ে থাকে, পতির শক্তিতে নয়। ধর্ম ধর্মপালনে অন্যের সাহাযোর প্রয়োজন হয় অথাৎ ওগুলি 
পালন করার জন্য ভগবান, বেদসমূহ, শান্ত, খষি- অনোর অধীন। অপরপক্ষে যেটি নিজের প্রকৃত বর্ম তাতে 
এবং সাধু-মহ্যপুরুষদের নির্দেশ থাকে, তাই ধর্মপালন- কারো সহায়তার প্রয়োন্জন থাকে না অর্থাৎ সেগুলির 
কালে মৃত্যু হলে তাদের শক্তিতেই কল্যাণ হয়ে থাকে, ৷ স্বাধীনভাবে পালন সম্ভব। তাই যে প্রেমিক সে স্য়ংই 
এতে কোনো সন্দেহই নেই। প্রেমিক, জিল্ঞাসু যে সে স্বয়ংই জিজ্ঞাসু এবং সেবকও 

২) পুরাণ এবং ইতিহাসের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে স্বয়ংই সেবক। সুতরাং প্রেমিক প্রেমের সঙ্গে প্রেমাস্পদে 
নিজধর্ম পালনকারীর কল্যাণ হয়। যেমন, অনেক কষ্ট, মিশে যায়, জিজাসু জিজ্ঞাসা হয়ে জাতব্য-তত্তের সঙ্গে 


িজনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্ণসা দর্শকম্‌। সর্বসা লোচনং শানু যসা নাস্তা এব সঃ।। 

যা বছ সংশয় দূরকারী এবং পরোক্ষ (অপ্রত্য্ষ) বিষয় দর্শনকারক সেই শাস্ত্র সকলেরই চক্ুত্বরূপ। সুতরাং যার শাস্টুজ্ঞান 
নেই তাকে অঙ্গাই বলা যায়। 

এ) আষ্টব-_আককেযপুরাণ* দেবী ভাগবত ইত্যাদি। 

'শশষটবয__'কল্যাণ' মাসিক পত্রের ৪৩তম বর্ষ (১৯৬৮) বিশেষ ভাগ “পরলোক ও পুনর্জন্ম । 


শ্লোক ৩৫] 


সাধক-সষ্তীবনী 
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একীভূত হয় এবং সেবক সেবা হয়ে সেবোর সঙ্গে এক 
হয়ে যায়! এহভাবেই সাধকনাত্রেহ সাধনা দ্বারা এক হয়ে 
সাধাস্বরূপ হয়ে ওঠেন। 

যে সাধকগণ পরমাত্মগ্রাপ্তি লাভ করতে ইচ্ছুক, 
তাদের অর্থ-যশ-ান-মর্যাদা-শ্দ্দা-আরাম ইত্যাদি 
পাবার ইচ্ছা জাগে না। তাই অর্থ যশ না পেলেও তাদের 
মনে কোনো চিপ্তা হয় না আর যদি প্রাবকূবশত এগুলি 
পেয়েও যান তাতেও তারা আনন্দিত হন না। কারণ 
তাদের ধোয় হয় শুধুমাত্র পরমাঝ্যাকে প্রাপ্ত করা, অর্থ-যশ 
প্রাপ্ত করা নয়। তাই কর্তবারপে প্রাপ্ত লৌকিক কর্মাদিও 
তাদের দ্বারা সুচারুভাবে এবং পবিত্রতাপূর্বক সম্পন্ন হয়। 
কাদের উদ্দেশা পরমাস্মপ্রাপ্তি হওয়ায় তাদের সমস্ত কর্ম 
পরমাস্মার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। যেমন, অর্থলাভ 
ধোয় হওয়ায় বাবসায়ী সুশ-আরান পরিতাগ করে কষ্ট 
সহা করে, যেমন চিকিৎসক (রোগীর দেহে) ফোডাকে 
ছুরি দিয়ে কাটলেও ‘পরিণামে ভালোই হবে" ভেবে রোগী 
হৃদয়ে প্ৰসন্নতা অনুভব করে তেমনি পরমাত্মপ্রাপ্তি লক্ষা 
হওয়ায় (জগৎ) সংসারে পরাজয়, ক্ষতি, কষ্ট 
হত্যাদিতেও সাধকের হদয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রসন্নতা 
থাকে। অনুকূল-প্রতিঞল পরিষ্ছিতিগুলি তার কাছে 
সাধন-সামন্্রী হয়ে থাকে 

সাধক যখন নিঞ্জ কল্যাণ করাই দৃঢ় নিশ্চয় করে ধম 
(নিজ স্থাভাবিক কম) পালনে তৎপরতার সঙ্গে লেগেযান 

তথন যে কোনো কষ্ট, দুঃখ, কঠিনতা আসুক না কেন, 
জনি অত বিলি হন ন। তিল. লহ সেই কষ্ট, 

দুঃখ ইত্যাদি তার কাছে তপস্যা রূপে অর্থাৎ প্ৰসন্নতা 
প্রদানকারী হয়ে থাকে। 

শরীরকে “আমি' এবং *আমার" বলে মনে করলেই 
সংসারে রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। রাশ 
(আসক্তি)-দ্বেষ থাকলে মানুষের স্বধর্ম এবং পরধর্মের 
সম্পর্কে জান হয় না। যদি শরীর “আমি' (স্বরূপ) হত 
তাহলে আমি" থাকলে শরীরও থাকত এবং শরীর না 
থাকলে *আমি”ও থাকত না। যদি শরীর ‘আমার’ হত 
তাহলে এটি পাবার পরে আর কিছু পাবার ইচ্ছা থাকত না। 
ইচ্ছা বন্ধায় থাকলে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতপক্ষে আমার" 
(নিজের) বন্ধু এখনও পাওয়া যায়নি এবং যেগুলি লাভ 
হয়েছে সেই বন্দ (শনীনাদি) "আমার" নয়। শরীরকে সঙ্গে 
করে আনা হয়নি এবং সঙ্গে করে লিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, 


ন 


টচ্ছানুযাধী এতে পনিব্তন আনা যায় না, তাহলে এটি 
'আমার" কীরূপে হল ? এইপ্রকার "শরীর আমি নয় এবং 
আমার নয়’ এই জান (বিবেক) সব সাধকেরই 1 
কিন্তু এই জ্ঞানে গুরুত্ব আরোপ না করলে এর রাগ-দ্েষ 
দূর হয় না। যদি শরীরে কখনো আমি ভাব এবং আমার 
ভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে সাধকের তাতে গুরুত্ব আরোপ 
না করে নিজ্জের বিবেককেই গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ 
“শরীর আমি নয় এবং আমার নয় এই বিষয়ে দৃঢ়তা গাকা 
উচিত। নিজের বিবেককে গুরু দিলে প্রকৃত তন্তু বোধ 
হয়। বোধ সম্পন্ন হলে আর রাগ-ছেম থাকে না। রাগ- 
দ্বেষ না থাকলে অন্তরে স্থধর্ম ও পরধর্মের জান 
স্বাভাবিকভাবে গ্রকটিত হয় এবং সেই অনুযায়ী স্বতঃই 
চেষ্টা হতে থাকে 

*পরধর্মো ভয়াবহ'__পরধর্ম পালন যদিও আপাত 
সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে যায়। 
মানুষ যদি “স্বার্থপরতা” পরিত্যাগ করে পরহিতের জন্য 
ধর্ম পালন করে তবে তার কখনো কারো হতে ভয় হয় না। 

্রশ্ন_ অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম, তেতাল্লিশতন 
এবং চুয়াল্লিশতম শ্লোকে, প্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
শৃদ্রদের স্বাভাবিক কর্মের ক্রম বর্ণনা করে ভগবান 
সাতচল্লিশতন শ্লোকের পূর্বার্ধেও সেই কথাই | শ্রেয়ান্‌ 
স্বধর্মো ৰিগডণঃ পরধর্মাৎস্বনষ্ঠিত্রাৎ) বলেছেন। সৃতরাং 
যখন এখানে (উপস্থিত শ্লোকটিতে) অপরের স্থাভাবিক 
কর্মকে ভয়াবহ বলা হয়েছে, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
বিয়াল্লিশতম প্লোকে বলা ব্রাহ্মণের “স্বাভাবিক কর্ম'ও 
অপরের (ক্ষত্রিয় ইত্যাদির) পক্ষে ভয়াবহ হওয়া উচিত 
কিন্তু শাস্তে সকল মানুযকেই তা পালনের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। এর তাংপর্য কি? 

উত্তর মনের নিগ্রহ, ইন্ডিয়াদি দমন এগুলি সব হল 
“সাধারণ ধর্ম (গীতা ১৩।৭-১১ ; ১৬1১-৩), যেগুলি 
সকলেরই পালন করা উচিত। কারণ এগুলি সকলেরই 
স্বধ্ম। এই সাধারণ ধর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে “স্বাভাবিক কম” 
কারণ এটি পাপনে তার কোনো পরিশ্রম হয় না। কিন্তু অন্য 
বর্ণের মানুষদের এটি পালন করতে সামান্য পরিশ্রম হতে 
পারে। স্বাভাবিক কর্ণ এবং সাধারণ কর্ম_এই দুটিই 
স্বধর্মের অন্তর্গত। সাধারণ ধর্ম ভিন্ন নিজ স্বাভাবিক কর্ম 
পাপময় মনে হলেও তাতে প্রকৃতপক্ষে পাপ হয় না: 
শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য মনে করে (স্বার্থ, 
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্রীমদৃভগনদ্রীতা 


[অধ্যায় ৩ 


হত্যাদি পরিত্যাগপূর্বক) শোর্যবীর্য সহকারে যুদ্ধ করা 
ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়ায় এটি পাপকার্য মনে হলেও 
প্রকৃতপক্ষে এতে পাপ হয় না-'ম্বভাবনিরতং কর্ম 
কুর্বমাপ্রোতি কিজিমম্? (গীতা ১৮৬ ৭)। 

সাধারণ কর্ম বাতীত অপরের স্বাভাবিক কর্ম (পরধর্ম) 
ভয়াবহ। কারণ এটি শান্রনিষিদ্। আচরণ এবং অন্যের 
জীবিকা অপহরণকারক। অপরের ধর্ম ভয়াবহ এইজন্য যে 
সেটি স্থান বিশেষে এবং জন্ম বিশেষে নরকরূপ ভীতি 
প্রদানকারী। তাহ ভগবান যেন অর্জুনকে বলছেন, 
“ভিক্ষায্ে জীবিকা নির্বাহ করা অপরের জীবিকা 
অপহরণকারী এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় 
তোমার পক্ষে শ্রেযস্কর নয়, বরং তোমার পক্ষে যুক্ধরূপে 
স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সহজ কর্ম পালনই শ্রেয়স্তর।' 


স্বধর্ম এবং পরধর্ম সম্বন্ধীয় মর্মকথা 
পরনাস্মা এবং তার অংশ (জীবায্মা) হল “স্বয়ং এবং 


প্রকৃতি এবং তার কার্য (শরীর এবং জগৎ) হল “অন্য"। 


“স্বয়ং '-এর ধর্মকে “স্বধর্ম' এবং ‘অনোর' ধর্মকে 
“পরধর্ম' বলা হয়। সুতরাং সৃক্ম দৃষ্টিতে দেখলে 
নির্বিকার, নির্দোষ, অবিনাশঙ্ন, নিতাতা, নিষ্লামতা, 
নির্মমতা ইত্যাদি যা কিছু স্বয়ং-এর ধর্ম, সেগুলি সবহ 
“নবধর্ম'। উৎপন্ন হওয়া, উৎপন্ন হয়ে থাকা, পরিবর্তন 
হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, ক্ষীণ হওয়া বা নাশ হওয়া) 
এবং ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা, মাল যশের 
আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা কিছু শরীরের, জগৎসংসারের বর্ম, 
সেগুলি সবই 'পরধম"_*সংসারধৈরিবিমুহামানহ" 
(শ্রীমদ্ভগবত ১১1২।৪৯)। স্বয়ং-এ কখনো কোনো 
পরিবর্তন হয় না, তাই তার নাশও হয় না ; কিন্তু শরীরে 
নিরন্তর পরিবর্তন হয়, তাই সেগুলি নাশ হয়। এই দৃষ্টিতে 
দেখলে সবধর্ম হল অবিনাশী এবং পরধর্ম বিনাশশীল। 

ত্যাগ (কর্মযোগ)। বোধ (জ্ঞানযোগ) এবং প্রেম 
(ভক্তিযোগ)এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় এগুলি হল 
স্বধর্ম। ধর্মে অভ্যাসের প্রযোজনীয়তা নেই। কারণ 
অভ্যাস শরীরের সম্পর্কে হয় এবং শরীরের সম্পর্কে যা 
কিছু হয় সে সবই পরধর্ম। 

যোগী হওয়া স্বধৰ্ম এবং ভোগী হওয়া হল পরধর্ম। 


*জায়তেহপ্তি বিপরিণমতে বর্ধতেৎপক্ষীয়তে বিনশাতি, 


নিলি প্ত থাকা হল স্থধৰ্ম আর লিপ্ত হওয়া পরধর্ম। সেবা 
করা স্বধর্ম আর কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হল পরধর্ম। 
| প্রেমী হওয়া হল স্বধর্ম আর আসক্ত হওয়া হল পরধর্ম। 


দিদা, নির্মম এবং অনাসক্তি হচ্ছে স্বধর্ম এবং কাননা, 
মমতা ও আসক্তি হল পরধর্ম। এর তাৎপর্য হল এই যে 
প্রকৃতির সম্পর্ক বাততীত (স্বয়ং-এ) যা কিছু হয় তা সবই 
“সবধর্ম' এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে যা কিছু হয় তা সব 
“প্রধর্ম'। স্বধর্ম হল “চিন্ময় ধর্ম' আর পরধর্ম হল ‘জড় 
ধর্মা। 

পরমাস্মান অংশ (শরীরী) হচ্ছে “্থ' এবং প্রকৃতির 
অংশ (শরীর) হল *পর’। *স্'-এর দুটি অর্থ হয়-_এক 
হল ‘স্বয়ং’ এবং অনাটি হল “স্বকীয়” অর্থাৎ পরমাস্ঘা। 
এই দৃষ্টিতে নিজ শ্বকূপবোধের আকাক্কষা এবং স্বকীয় 
পরমাস্্ার ইচ্ছা দুই-ই “ধন” 

পুরুষের" ( চেতনের) ধর্ম হল-- স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক 
স্থিতি এবং “প্রকৃতির' (জড়ের) ধর্ম হল_ স্বতঃসিদ্ধ 
স্বাভাবিক পবিবর্তনশীগতা। পুরুষের ধর্ম হল 'স্বধর্ম' এবং 
| প্রকৃতির ধর্ম হল “পরধর্ম'। 

মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের ইচ্ছা থাকে _ 
‘সাংসারিক’ অর্থাৎ ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা 
এবং 'পারমার্থিক' অর্থাৎ নিজ কল্যাণের ইচ্ছা। এর মধ্যে 
ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছাকে বলা হয় “পরধর্মা 
অর্থাৎ শরীরের ধর্ম । কারণ অসং শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করলেই ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছা জাগে। নিজ 
কল্যাণের ইচ্ছা হল *স্থবর্মী। কারণ পরমাস্ারই অংশ 
হওয়ায় স্বয়ং-এর ইচ্ছাও পরমাস্মারই ইচ্ছা, ভগৎ- 
সংসারের নয়। 

সধর্ম পালন করায় মানুষ স্বাধীন । কারণ নিজ কল্যাণ 
| করায় শরীর, ইন্ডরিয়াদি, মন, বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা 
নেই, বরং এগুলির থেকে বিমুখ হওয়ার প্রয়োজন থাকে। 
কিন্তু পরধর্ম পালন করায় মানুষ অপরের অধীন, কারণ 
| এতে শরীর, ইন্দ্িয়াদি, মন, বৃদ্ধি, দেশ, কাল, বস্তু, বান্তি 
ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে। শরীরাদির সহায়তা ভিন্ন 
পরধর্মের পালন সপ্তবহ নয়। 

স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং শরীর হল জগৎ- 
সংসারের অংশ। মানুষ যখন পরমায্মাকে আপন বলে 


"(নিত ১১ ২)। 


শ্লোক ৩৫] 
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মেনে নেয় তখন সেটি তার 'স্বধর্ম' হয়ে যায় আর যখন 
শরীর-সংসারকে আপন বলে মেনে নেয় তখন সেটি তার 
“*পরধর্ম" হয়__ যেটি হচ্ছে শরীর-(সংসার) ধর্ম। মানুষ 
যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না মেনে পরমাত্মপ্রাপ্তির 
জনা সাধনা করে, সেই সাধনা তখন “স্বধর্ম' হয়ে গযে। 
নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মার অথবা নিজ স্বরূপের অনুভবকারী 
সমস্ত সাধন, “স্বধর্ম' এবং সংসারের দিকে আকর্ষণকারী 
সমস্ত কমই হল 'পরধম"। এইভাবে দেখলে কর্মযোগ, 
জ্ঞানযোগ এবং ভক্চিযোগ-_এই তিনটি যোগাই 
মনুয্যমাত্রের 'সুধর্ম'। অপরপক্ষে শরীরের সঙ্গে নিজ 
সম্পর্ক স্কাপন করে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যাপৃত 
থাকা মনুষামাত্রেরই *পরধর্ম'। 

স্থলে, সৃহ্ম এবং কারণ-_এই তিন শরীর ছ্থারা করা 
তীর্থ, ব্রত, দান, তপস্যা, চিন্তা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি 
সমস্ত শুভকম সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জনা করলে 
সেটি “পরধন” হয়ে ওঠে আর নিষ্কামভাবে অর্থাৎ অন্যের 
জনা করলে সেটি “্বধর্ম" হয়ে যায়। কারণ স্বরূপ হচ্ছে 
নিষ্কাম এবং সকামভাব প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে আসে। 
তাই কামনার উদ্ভব হলে পরধর্ম বগ্ধানকারী হয়। 

মানুষের বিশেষ কাজ হল-_পরধর্ম হতে বিমুখ হওয়া 


এবং স্বধর্মের শরণাগত হওয়া । মানুষের পক্ষেই কেবল 
এটি করা সন্ভব। ন্বধর্মে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যেই মনুষা- 
| দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। পরধর্ম অন্যান্য যোনি এবং ভোগগ্রধান 
স্বর্গাদি লোকেও আছে। স্বধর্ম পালনে মনুষ্যমাত্রেই সমথ, 
যোগা এবং স্বাধীন আর পরধর্ম পালনে মনুষামাত্রেই 
নির্বল, অযোগা এবং পরাধীন। প্রকৃতিজনিত বন্দর 
কামনাতে অভাবরাপ দুঃখ হয় এবং বস্তুটি প্রাপ্ত হলে সেই 
বস্তুটির পরাধীনতা হয়, যেটিকে বলা হয় পরধর্ম। কিন্ত 
প্রকৃতিজনিত বন্তগুলির কামনাসমূহ নাশ হলে অভাব 
এবং পরাধীনত্রা চিরকালের মতো দূর হয়, যেটিকে 
“স্বধর্ম' বলা হয়। এই স্ববর্মে স্থিত অবস্থায় যতই কষ্ট 
আসুক, এমনকি যদি দেহত্যাগও হয়, তবুও তা কল্যালই 
করে। কিনু পরধর্মের থেকে অধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্ত 
হলেও সেটি ভয়াবহ অর্থাৎ তা বারংবার জন্ম-যৃত্া চক্রে 
প্রেরণ করে। 

জগতে যত দুঃখ, শোক, চিন্তা ইত্যাদি আছে, তা সবই 
পরধর্মের আশ্রয় নেওয়ার জনাই হয়। পরধর্মের 
আশ্রয় পরিত্যাগ করে স্বধ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে 
চিরকালের মতো শাশ্মত পরিপূর্ণ আনন্দের প্রাপ্তি ঘটে, যা 
স্কতঃসিদ্ধ। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ সাধক জন্ম ও কর্ম অনুসারে “স্'কে অর্থাৎ নিজেকে যা বলে মনে করেন, তার ধর্ম (কর্তব্য) তার 
কাছে ‘ধর্ম’ এবং যা তার পক্ষে নিষিদ্ধ, তাকে বলা হয় “পরধর্ম*। যেমন সাধক নিজেকে যে বর্ণ এবং আশ্রমের বলে 
মনে করেন, সেই বর্ণ এবং আশ্রমের ধর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম। তিনি ছাত্র বা অধ্যাপক হলে পড়া বা পড়ানো তার সুধর্থ। 
তিনি নিজেকে সেবক, ভিজ্াসু বা ভক্ত বলে মনে করলে সেবা, জিজ্ঞাসা ও ভক্তি তার কাছে স্ধর্ম। যাতে অনোর 
অহিতের, অনিষ্টের ভাব থাকে, সেট চুরি, হিংসা ইত্যাদি কর্ম কারো স্ধর্থ নয়, সেগুলি হল কুধর্ম অথবা অধর্ম +! 
নিগ্কামভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করাকে (কর্মযোগ ) ধর্ম বলে। স্থধর্মকেই শীতায় সহজ কর্ম, স্বকর্ম এবং স্বভাবজ 
কর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে। 

কর্তবোর বিরুদ্ধ কর্ম করা অকর্তবা এবং কর্তব্যপালন না করাও অকর্তব। (গীতা ২।৩৩)। 

শত উজ শিক 


সহ কিধমকিলাযানবগরক এবং পরধন ভয়াবহ: এরা জেনেও মানুষ কেন তত জমে প্রি হয় নয ? ভুদা 
তাই নিযে এলা করাছেন। 


নপ্রতোক ধর্মেই কুধম, অধর্ম এবং পরধর্ম__ এই তিন ধর্ম থাকে। অনোর অনিষ্ট চিন্তা, কৃটগীতি ইত্যাদিকে বলা হয় * 
কুধৰ্ম' ৷ যজ্ঞে পশুবলি দেওয়াকে বলে ‘ধর্মে অধম" । যা নিজের জনা নিষিদ্ধ এরূপ অনা বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম হল “ধর্মে 
পরধর্ম' । কুলর্ম, অধর্ম, পরধর্ম_ এই তিনটির দ্বারা কল্যাণ হয় না। নিজ স্বার্থ এবং অহং অভিমান মুক্ত যে ধর্ম অনোর হই 
করা হয় তার স্থারাই কল্যাণ হওয়া সম্ভব । 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
অঙ্ুনি উবাচ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বার্যোয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
[বর্োয় (হে বারে !) ; অথ, অয়ম্‌ (তাহলে) ; পূরুষঃ (মানুষ) ; অনিচ্ছ ন অপি (অনিচ্ছা সত্বেও) ; বজাৎ (বল- 
পূর্বক) ; নিয়োজিতঃ। ইব (সংযুক্তির নযায়।) কেন, প্রযুক্তঃ (কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে) ; পাপম্‌ (পাপের) ; চরতি (আচরণ 
করে?)] 
অর্জুন বললেন-_হে বার্ষেয ! তাহলে মানুষ অনিচ্ছা সত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক পাপাচরণ করার জনা 


প্রেরিত হয়ে থাকে? ॥ ৩৬ ॥ 

বাখ্যা__“অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং ..... বলাদিব 
নিয়োজিতঃ' যদুকুলে ‘বৃষ্ণি’ নামক একটি বংশ ছিল। 
সেই বঞ্চিবংশে অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ 
করায় তার আর একটি নাম হয় বার্ষেয়। পূর্বশ্লোকে 
ভগবান স্বধর্মপালনের প্রশংসা করেছেন। ধর্ম 'ব্ণ' এবং 
'কুলো'র হয়ে থাকে ; সুতরাং অর্জুনও কুলের (বংশের) 
নামেই ভগবানকে সস্বোধন করে প্রান করেছেন। 

বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করতেচান না ; কারণ পাপের 
পরিণাম হল দুঃখ আর কোনো প্রাণীই দুঃখকে চায় না। 

এখানে *অনিচ্ছন্‌' পদটির তাৎপর্য ভোগ ও সম্পদ- 
সংগ্রহের ইচ্ছার ত্যাগ নয়, তাৎপর্য হল পাপ করার ইচ্ছা- 
ত্যাগ। কারণ ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছাই হল সমস্ত 
পাপের মূল, যেটি না থাকলে পাপ হয়ই না। 

বিচারণীল ব্যক্তি যদিও পাপ করতে চায় না, কিন্্ তার 
মধে। জাগতিক ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা থাকায় 
সে করণীয় কর্তব্যকর্ম করতে সক্ষম হয় না, অকরণীয় 
পাপ-কাজ করে ফেলে। 

*অনিচ্ছন্‌* পদটির প্রাবল্য বোঝাতে অর্জুন “বললাদিব 
নিয়োজিতঃ' পদটি ব্যবহার করেছেন। এর তাংপর্য হল 
এই যে, পাপবুন্তি উৎপন হুলে বিচারশীল ব্যক্তি সেই 
পাশের পরিণাম জেনে তার থেকে তাভাবে দূরে 
থাকতে চায় ; কিন্তু তা সত্বেও সে সেই পাপাচরণে 
এমনভাবে প্রবৃত্ত হয়, যাতে মনে হয় কেউ মেন 
বলপূৰ্বক গাপ-কাজে প্রবৃত্ত করাচ্ছে যেন পাপ-কাজে 
প্রবৃন্ত হওয়ার কোনো বিশেষ শক্তিশালী কারণ আছে। 

পাপ-কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার মূল কারণ হল--“কাম? 
অর্থাৎ জাগতিক সুখভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহ্ের কামনা। 
কিন্তু এই কারণের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় মানুষ বুঝতে 
পারে না, কে পাপে প্রবৃত্ত করায় ? সে মনে করে যে, 


*আমি তো পাপকে জেনে তার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা 
করি, কিন্তু আমাকে যেন কেউ বলপূর্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত 
করছে ।' যেমন দুর্যোধন বলেছেন যে 

জানামি ধম নাত মেএবাজি_ 

জাদাযাবমাত ন 5 মে নিরাতিও। 

কেনা ফেবেন ছানি /জিতেন 

বাঘা নিতো প্রি তা বুরানি/ 

(গগসংহিতা, অশ্বমেধ ৫০1৩৬) 

“আমি ধর্মকে জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃন্তি নেই, 
আর অধর্মকেও জানি, কিন্তু তা থেকে আনি নিবন্ত হতে 
পারি না। আমার হৃদয়ে অবস্থিত কোনো একজন দেবতা 
আমাকে দিয়ে যা করান, আমি সেহরূপই করে থাকি 

দুৰ্যোধন কথিত এই “দেব প্রকৃতপক্ষে “কামাই 
(ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা), যার ফলে মানুষ 
বিচরবিবেচনা প্রয়োগ করেও ধর্মকে পালন বা অধর্মকে 
পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। 

“কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পদটিতেও 
“অনিচ্ছন্‌' পদের প্রাবল্য বোঝায়। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে 
বিচারশীল ব্যক্তি নিজ্ে পাপ করতে চায় না ; কিন্তু মনে হয় 
করায় ! অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে, সেই অপরটি কে? 

ভগবান আগের চৌত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে রাগ 
ও দ্বেষ (যা কাম এবং ক্রোধেরই সৃক্ষ্মরূপ) সাধকের 
মহাশক্র অর্থাৎ এই দুটি হ পাপের কারণস্বরূপ। কিন্তু 
সাধারণভাবে এটি বলায় অর্জুন এর তাৎপর্য বুঝতে 
পারেননি। তাই তিনি প্রশ্ন করছেন, *মানুয বিবেচনা দ্বারা 
| পাপ করতে না চাইলেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপাচরণ 
| করতে বাধ্য হয় ?* 
অর্জুনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে [একত্রিশতম থেকে 


শ্লোক ৩৭] 


সাধক-সঙ্জীবনী 
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পর়ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত ] অশ্রদ্ধা, অসূয়া (দোষদৃষ্টি) বিরুদ্ধে পাপে প্রবৃত্ত হয় ? তাছাড়াও ঈশ্বর, প্রারর, যুগ, 
ক্ষতিকর মনোভাব, মৃঢ়তা প্রকৃতির (স্বভাবের) বশবর্তী | পরিস্থিতি, কর্ম, কুসঙ্গ, সমাজ, হীতি, লোকাচার, 
হওয়া, রাগ-দ্বেষ, স্বধর্মে অরুচি ও পরধর্মে রুচি_এর | সরকারি নিয়ম ইত্যাদির মধোও কী কারে মানুষ পাপে 
মধো আসল কারণ কোনটি, যার দ্বারা মানুষ তার ইচ্ছার | প্রবৃত্ত হয়? 


eI 
সঙ ভঙগবাদা পরবতী রোল অভুর্নের এরোর উর /নিচ্ছেন। 
শ্রীভগবানুবাচ 


কাম এষ ক্রোধ 


এষ রজোগুণসমুন্তবঃ। 


মহাশনো মহাপাপূমা বিদ্ধযেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
[রজোগুণ-সমৃস্ৰঃ (রজোওণ হতে উৎপন্ন) ; এষচ* কামঃ (এই কাম) ; এষ (এটিই); ফ্রোধঃ (ক্রোধে পরিণত হয়) ; 
মহাশনঃ (দৃষ্প্রমীয়) ; মহাপাপমা (মহাপাপী) ; ইহ (এই বিষয়ে) ; এনম্‌ (একে) ; বৈরিপম্‌, বিদ্ধি (শঞ বলে জানবে।)] 
শ্রীভগবান বললেন-_ রজোগুণ হতে উৎপন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হল পাপের কারণ। এই কামনাই 
ক্রোধে পরিণত হয়। এটি দৃষ্পূরণীয় অর্থাৎ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে তুমি একেই 


শক্র বলে জানবে ॥ ৩৭ ॥ 

ব্যাখ্যা “রজোগুণসমৃষ্তবঃ' পরবর্তী চতুর্দশ 
অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তৃষ্ণা 
(কামনা) এবং আসক্তি থেবেই রঙজোগুণ উৎপন্ন হয় আর 
এখানে বলছেন যে রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয়। এর 
থেকে এই বোঝা উচিত যে রাগ (আসক্তি) থেকে কামনা 
উৎপন্ন হয় আর কামনা থেকে আসক্তি (রাগ) বৃদ্ধি পায়। 
তাৎপর্য হল যে জাগতিক বিষয়গুলিকে সুখদায়ক মনে 
করলেই আসক্তি উৎপন্ন হয়, যাতে অন্তরে তার গুরুত্ব 
দৃঢ়তা লাভ করে। তাই ওই পদার্থ গুলি সংগ্রহ করার এবং 
তার থেকে সুখাস্বাদনের কামনা উৎপন্ন হয়। পুনরায় 
কামনার প্রভাবে পদার্থ গুলিতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। এই 
ক্রম যতক্ষণ চলতে থাকে, ততক্ষণ পাপকর্থ হতে 
বর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয় না। 

“কাম এষ ক্রোধ এযঃ' ‘আমার মনোমত হোক'_ 
এই হল কাম'"৷। উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় পদাথ 
সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছা, সুখের 


আসক্তি এ সমন্তই কামনার রূপ। 

পাপ কর্ম কখনো “কাম'-এর বশীভূত হয়ে করা হয় 
আবার কখনো ক্রোধেরবশীভূত হয়ে করা হয়ে থাকে। 
দুটির পাপ পৃথক পৃথক হয়। সেইজন্য দুটি পদ ব্যবহৃত 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাম অথাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল 
পদার্থের কামনা, প্রিয়তা এবং আকর্ষণই সমস্ত পাপের 
মূল?)। কামনায় বাধা-প্রাপ্ত হলেই কাম ক্রোধে পরিণত 
হয়ে যায়। সেইজন্য ভগবান শুধু কামনাকেই পাপ- 
কর্মশুলির মূল জানাবার জনা উপরিউক্ত পদে একবচনের 
প্রয়োগ করেছেন 

কামনার পূরণ হলে লোভ" উৎপন্ন হয়) এবং 
কামনাতে বাধা পড়লে যে বাধা দেয় তার ওপর 
ক্রোধ? উৎপন্ন হয়। বাধাপ্রদানকারী যদি তার 
থেকে বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে ক্রোধ না হয়ে “ভয়” 
উৎপন্ন হয়। সেইজন্য গীতায় কোনো স্থানে 
কামনা ও ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কথাও বলা 


ইং তি মে সাদিত্ীচ্ছা কামশন্দিতা" (এটি আমার প্রাপ্তি হোক, এটি আমর প্রাপ্তি হোক এইপ ইচ্ছাকে 


“কাম? বলা হয়।) 


দিও ভ্বতগ্রদ্ধ বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া এবং ভগবানের থেকে বিদুখ হওয়াই পাপের হেতু তা সন্ধে 'কাম'কেই 
এখানে পাপের হেতু বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই (তৃতীয়) অধ্যায়টি কর্মঘোগের, আর কর্মযোগে প্রধান লক্ষাই হল কামনা দূর করা। 


এ *জ্িনি প্রতি লাভ লোভ অধিকাঈ” (শ্রীরানচরিতমানস ১।১৮০।১ 


7৬।৯০২।১)। 
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[অধ্যায় ৩ 


“বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ' (৫।২৮) 
কামনা সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা 


সমস্ত পাপ, সন্তাপ, দুঃখ ইত্যাদির উৎস হল কামনা। 
কামনাসম্পন্ন ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায় সুখ পাওয়া তো 
দূরের কথা, স্বপ্নেও কখনো সুখ মেলে না “কাম অছত 
সুখ সপনেছঁ নাহী" (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৯০।১)। যা 
চাওয়া যায় তা হয় না আর যা চাওয়া হয় না, সেটিই হয়_ 
একেই দুঃখ বলা হয়। যদি ‘চাওয়া’ এবং “না-চাওয়া'কে 
পরিআগ করা যায়, তাহলে দুঃখ কোথায় ? 

বিনাশশীল পদার্থের আকাক্ষ্ষাকেই কামনা বলা হয় 
অবিনাশী পরমাস্মাকে লাভ করার ইচ্ছা কামনার মতো 
মনে. হলেও সেটি প্রকৃতপক্ষে “কামনা” নয়। কারণ 
উৎপত্তি এ বিনাশশীল পদার্থের কামনা কখনো পূর্ণ হয় না, 
বরং সেটি বাড়তেই থাকে, বিস্ব পরমাস্মাকে লাভ করার 
আকাঙ্ক্ষা (পরমাত্মপ্রাপ্তি) পূর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত কামনা 
হয় নিজ হতে ভিন্ন বস্তুর জন্য, কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন নিজ 


হতে অভিন্ন। এইরূপ সেবা (কর্মযোগ), তত্ত্বজ্ঞান 
(জ্ঞানযোগ) এবং ভগবদ্প্রেমের (ভক্তিযোগের) 


আকাঙ্ক্ষা “কামনা” নয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা 
প্রকৃতপক্ষে জীবনের বাস্তবিক প্রয়োজনীয় বন্ধ (ক্ষুধা)। 
জীবের তো পরমাব্যাকেই প্রযোজন। কিন্তু বিবেক 
অবদমিত হওয়ায় সে বিনাশশীল পদার্থের কামনা করতে 
থাকে। 

প্রশ্ন আসতে পারে যে, কামনা না করলে জগতের 
কার্য কিভাবে সম্পন্ন হবে ? উত্তরে বলা যায় যে, জুগতের 
কার্যাদি বন্দর ছারা, ক্রিয়ার ছারা হয়, মনের কামনা দ্বারা 
নয়। বস্তুর সম্বন্ধ থাকে কর্মের সঙ্গে, তা সে কর্ম 


প্রারক্কেরই হোক অথবা বর্তমানের উদ্যোগগত হোক। কর্ম । 


হল বাইরের জিনিস আর কামনা হল অন্তরের। বাইরের 
কর্মের ফলও (বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির রূপে) বাইরেই 
পাওয়া যায়। 

কামনার সম্পর্ক ফলের (পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদির) 
প্রাপ্তির সঙ্গে থাকে না। যে বন্ধু কর্মের অধীন, তা কামনা 
দ্বারা কীভাবে প্রাপ্ত হবে ? জগতে দেখা যায় যে অর্থের 
কামনা থাকা সত্বেও মানুষের দারিদ্য দূর হয় না। ভ্রীবশ্ুক্ত 
মহাপুরুষ ব্যতীত অনা সকলেই বেঁচে থাকার আশা সঙ্গে 


রেখেই মরে। কামনা থাক বা না থাক, যে ফল পাবার তা 
পাওয়া যাবেই। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যা হবার তা হবেই 
এবং যা না হবার তা কখনো হবে না, তা সেটি কামনা 
করা হোক বা না হোক। যেমন কামনা না করলেও 
প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে পড়ে, তেমনি কামনা না করলে 
অনুকূল অবস্থাও আসবে। রোগের কামনা না করলেও 
অসুখ হয় এবং কামনা না করতেও নীরোগ থাকে। নিন্দা, 
অপমানের কামনা না করলেও নিন্দা এবং অপমান এসে 
থাকে এবং কামনা না করলেও প্রশংসা ও সম্মান লাভ 
হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি যেমন কর্মের ফলে হয়, তেমনি 
| অনুকূল পরিস্থিতিও কর্মের ফলেই হয়ে থাকে। তাই বন্ধ, 
পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া অথবা না হওয়া কর্মের 
সঙ্গেই সম্পর্কিত, কামনার সঙ্গে নয়। 

তাৎক্ষণিক সুখের যেমন কামনা হয় আবার ভাবী 
সুখেরও কামনা জাগে। ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা হচ্ছে 
তাৎক্ষণিক সুখের কামনা আর কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছা হল 
ভাবী সুখের কামনা। এই দুই কামনাতেই কেবল দুঃখই 
থাকে। কারণ কামনা শুধুমাত্র বতমানেই দুঃখ দেয় তা 
নয়, এটি ভবিষ্যত জন্মের কারণ হওয়ায় ভবিষ্যতেও দুঃখ 
দেয়। অতএব এই দুই কামনাই পরিত্যাগ করা উচিত। 

কর্ম এবং বিকর্ম (নিষিদ্ধ কর্ম)__এই দুটিই কামনার 
কারণ হয়ে তাকে। কামনার জন্য “কর্ম” হয় আর কামনা, 
অধিকতর হলে “বিকর্ম” হয়। কামনার জনাই অসৎ-এ 
আসক্তি দৃঢ় হতে থাকে। কামনা না থাকলে অসৎ হতে 
সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। 

কামনা পুরণ হলে আমরা কামনা উৎপন্ন হওয়ার 
আগের অবস্থায় ফিরে যাহ। যেমন কারো মনে কামনার 
উত্তব হল যে, “আৰি যেন একশো টাকা পাই'। এর আগে 
| অর মনে একশো টাকা পাবার আকাক্ক্ষা জাগে নি; 
সুতরাং অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কামনা উত্ভবশীল। 
যতক্ষণ একশো টাকার আকাঙ্ক্ষা হয়নি, ততক্ষণ 
‘নিষ্কাম’ স্থিতি ছিল। চেষ্টা দ্বারা, প্রারন্ধবশত যদি একশো 
টাকা লাভ হয় তাহলে সেই ‘নিষ্কাম’ ছিতি চলে আসে। 
কিন্তু জাগতিক সুখাসক্তিন জনা এটি স্থায়ী হয় না এবং 
নতুন নতুন কামনার উত্ভব হয় যে, আমি যেন হাজার টাকা 
পেয়ে যাই। এইভাবে কামনার পরিপৃর্তিও হয় না এবং পূর্ণ 
তৃপ্তিও লাভ হয় না, শুধুমাত্র পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই 
লাভ হয় না। 
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“কামা অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের কামনা পরিত্যাগ 
করা কহন নয়। একটু গভীরভাবে বিচার করতে হয় যে 
প্রকৃতপক্ষে কামনা কি দূর হয় না, নাকি স্থায়ী হয় না। দেখা 
যায় যে কামনা বাস্তবিক স্থায়ী হয় না। সেটি নিরন্তর মিটে 
যেতে থাকলেও মানুষ নতুন নতুন কামনার বশীভূত হয়। 
কামনা উৎপন্ন হয় এবং যা টৎপর হয় তার ক্ষয়ও 
অবশান্তাবী। তাহ কামনাও স্বতঃই মিটে যায়। মানুষ যদি 
নতুন কামনা পোষণ না কৰে তাহলে পুরাতন কামনাগুলি 
পূরণ হয়ে বা কখনো পূরণ না হওয়ায় স্থাভাবিকভাবেই দূর 
হয়ে যায়। 

কামনা পূর্তি সকলের জনা এবং সর্বদার জনা নয়। 
কিন্তু কামনা ত্যাগ সকলের জন্য এবং চিরকালের জনা 
হতে পারে । কারণ কামনা অনিত্য আর ত্যাগ হচ্ছে নিত্য। 
নিস্কাম হওয়ায় বাধা কীসের ? আমরা মমহ্ববোধরহিত হই | 
না, আসল বাধা এইটিই। মমহবোধ রহিত হলে নিস্কাম 
হবার শক্তি আসে আবার নিষ্কাম হলে মমতারহিত হবার 
শক্তি এসে যায়। মমন্ববোধরহিত, নিন্ধাম এবং ঙ্গবর্জিত 
হলে নির্বিকারস্থ, শাস্তি এবং স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবে 
এসে যায়। 

একটি অতিশয় গুরুত্পপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা 
যাক। কামনা পরিত্যাগ করা খুব কঠিন বলে আমরা মনে 
করে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখা যাক যে যদি কামনা 
পরিত্যাগ করা কঠিন হয়, তাহলে কামনা পূরণ কি সহজ ? 
জগতে আজ পর্যন্ত কারোরহ সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়নি। 
আমাদের কথাই শুধু নয়, ভগবান রামের পিতারও 
(দশরথের) সমস্ত আকাক্ক্ষা পুর্ণ হয়নি। সুতরাং | 


কামনাগুলির পূর্তি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু কামনা 
পরিত্যাগ করা অসম্ভব নয়। আমরা যদি মনে করি 
কামনাগুলি পরিত্যাগ করা শক্ত, করিন কথাও 
অসম্ভব কথার (কামনা পূরণের) থেকে সহলই হয়ে 
ওঠে ; কারণ কামনা পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু কামনার 
পূর্তি হওয়া সপ্তবই নয়। তাহ কামনাগুলির পূরণ অপেক্ষা 
কামনাগুলি ত্যাগ করহি সহল। আমাদের এই ভুল হয় যে, 
যেটি করা সপ্তব নয়, আমরা সেটির জনাই চেষ্টা করি, 
আর যেটি করতে আমরা সক্ষম, সেটি করি না। সেইজন্য 
সাধকদের কামনাগুলি পরিত্যাগ করা উচিত, যা তারা 
করতে সক্ষান। 
কামনাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয় 

৯) শরীর-নির্বাহের জনা আবশ্যক প্রত্যেকটি কামনা 
পূরণ করে নেওয়া) 

২) যে কামনা ব্যক্তিগত এবং ন্যায়সংগত এবং যা 
পূর্ণ করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে, সেগুলিকে ভগবানে 
অর্পণ করে মিটিয়ে ফেলা হয়।/*) 

৩) অপরের যেটি ন্যায়সংগত এবং হিতকারী কামনা 
যেটি পূর্ণ করতে আমরা সক্ষম, ত পূরণ করা উচিত। 
এইভাবে অনোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলে আমাদের কামনা 
আগের ক্ষমতা এসে যায়। 

৪) উপরিউক্ত তিন প্রকারের কামনার অতিরিক্ত সকল 
কামনা বিবেচনা দ্বারা যেন মিটিয়ে ফেলা হয়। 

“মহাশনো মহাপাপ্মা'_ কোনো কোনো শক্র 
এমনও থাকে যে তারা পৃজ্জা-উপচারে অথবা স্তব-স্থতিতে 
শান্ত হয়, কিন্তু এই ‘কাম’ এমন শত্রু যে কোনো কিছুতেই 


এপ কামনাতে চারটি ব্যাপার থাকে 


১) যে কামনার এন উৎপত্তি হয়েছে ( যেমন, ক্ষুধার সময় খাদ্যের কামনা) 
২) যেটি পূরণ করার প্রয়োজ্জনীয় সরঞ্জাম এখন পাওয়া সম্ভব৷ 


৬) যেটি পূরণ না করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। 


৪) যার পৃতির 'দারা নিজের বা অনোর-__কারো কোনো ক্ষতি না হয়। 


এইরূপ শরীর নির্বাহের অত্যাবশ্যক কামনাগুলি পুরণ করা উচিত। আবশ্যক কামনাগুলি পুরণ করলে অনাবশাক 
কামনাগুলি পরিত্যাগ করার শক্তি পাওয়া ঘায়। কিন্তু আবশাক কামনাগুলি পূরণের সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ ভাতে কবে 
নতুন নাহুন কামনার উৎপত্তি হয়, যার আর কখনো অন্ত থাকে না। 

উদাহরণ "জগতে অন্যায় অত্যাচার যেন না হয়'_এরাপ উতর ব্যক্তিগত কামনা ন্যায়সংগত অথচ আমাদের সাধোর 
অতীত । সুতরাং এবাপ কামনা ডগবানে অপণ করে নিশ্চিন্ত হতে হয়। এবাপ ভঙগবানে অর্পিত কামনা ভবিষাতে (ভগবান ইচ্ছা 
কবলে) পু হয়। 
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সে শান্ত হয় না। এই কামের কখনো তৃপ্তি হয় না অপরের (হিংসা) পতন ঘটায়। যেমন কোনো বাক্তি অর্থ 
বুঝে ন কাম অগিনি তুলসী কহু, সংগ্রহ করে তার দ্বারা সুখভোগ করলে, নির্ধন বান্তি তাই 


বিষয়-ভোগ বছ ধী তে।। (বিনয়পত্রিকা ১৯৮) 

অথ প্রাপ্তি হলে যেমন অথের কামনা বেড়েই যায় ; 
তেমনই ভোগ যতই পাওয়া যাক কামনা সেইভাত 
বাড়তে থাকে। তাই কামনাকে বলা হয়েছে *মহাশনঃ'। 

সমন্ত পাপের কারণই হল কামলা। চুরি, ডাকাতি, হিংসা 
ইন্তাদি যত পাপ সব কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। 
তাই কামনাকে “মহাপাপ্‌মা" বলেও অভিহিত করা হয়েছে। 

কামনা উৎপন্ন হলেই মানুষ নিজ কর্তব্য থেকে, নিজ 
স্বরূপ থেকে এবং নিজ ইষ্ট (ভগবান) থেকে বিমুখ হয় 
এবং এই বিনাশশীল জগতের আশ্রয় গ্রহণ করে। 
বিনাশশীলের আশ্রয় নেওয়াতে পাপ হয় এবং তার 
ফলস্বরূপ নরক এবং নীচজন্ম প্রাপ্তি হয়। 

সংযোগজনিত সুখের কামনা করার ফলেই জগৎ সত্য 
বলে প্রতীত হয় এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল শরীর 
ইত্যাদিকে স্থির বলে ভ্রম হয়। জাগতিক পদার্থগুলি স্থির 
বলে মনে করেই মানুষ সেগুলি হতে সুখভোগ করে এবং 
সেগুলির আকাঙ্ক্ষা করে। সুখভোগের সময় জগতের 
ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে দৃষ্টি যায় না এবং মানুষ ভোগকে এবং 
নিজেকে স্থায়ী বলে মনে করে। মেটি গ্রতিমুহ্র্তে বিনাশ 
প্রাপ্ত হচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই জগৎ থেকে স্থায়ী সুখ 
পাবার ইচ্ছা কী করে হয় ? কিন্তু 'জগৎ ূর্ভ 
বিনাশের পথে যাচ্ছে এই জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করলেই 
সাংসারিক (জাগতিক) সুখভোগের ইচ্ছা জাগে। 
সিনেমার মধ্যে পাকা আঙুর দেখলেও সেটি খাবার ইচ্ছা 
হয় না, যদি সেই ইচ্ছা হয় তবে বুঝতে হবে আমরা 
সেটিকে স্থির বলে মেনে নিষেছি। পরিবর্তনশীল জন্পত্্‌কে 
স্থির বলে মনে করলে বাস্তবে যেটি স্থির তন্তু, সেই 
প্রমাস্মতস্তের দিকে অথবা নি স্বরূপের দিকে দৃষ্টি যায় 
না। সেদিকে দৃষ্টি না দেওযায মানুষ তা থেকে বিমুখ হয়ে 
বিনাশশীল সুখভোগ্ে আবদ্ধ হয়ে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে প্রকৃত তন্ধ থেকে বিমুখ না হলে কোনো জাগতিক 
সুখভোগ করা সম্ভব হয় না এবং আসক্তি সহকারে 
জাগতিক সুখভোগ করলে মানুষ পরমাত্মা থেকে বিমুখ 
হয়ে যায়। 

ভোগবুদ্ধিতে ভাগতিক সুখভোগকারী মানুষ 
ংসারাপ পাপ হতে রক্ষা পায় না। সে নিজের এবং 


দেখে হৃদয়ে অর্থ ও ভোগের জন্য বিশেষ দুঃখ অনুভব 
করে এবং তার অন্তরে হিংসা জন্মায়। ভোগ করলে সে 
স্বয়ং নিজেরও পতন ঘটায়, কারণ স্বয়ং পরমাত্মার চেতন 
অংশ হয়েও জড়ের (অর্থের) গুরু দেওয়ায় সে 
প্রকৃতপক্ষে জড়ের দাস হয়ে যায়, তাতেই তার পতন 
ঘটে। জগতের সমস্ত ভোগাপদার্থই সীমিত হয়ে খাকে । 
সুতরাং মানুষ যে ভোগ করে তা অন্যের অংশ থেকে 
আসে। তবে শরীর নির্বাহ করার জনা পদার্থ গ্রহণ করলো 
মানুষের পাপ হয় না। শরীর নির্বাহের ব্যাপারেও নিজের 
জনা সুখভোগ করা নিষিদ্ধ। মা-বাবা, গুরু, বালক, 
নারী, বৃদ্ধ প্রমুখদের প্রথমে শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় 
বস্তু দিয়ে তারপর নিজে গ্রহণ করা উচিত। 

ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগকারী ব্যক্তি নিজের পতন 
তো ঘটায়ই, ভোগ্য বস্থগুলির অপব্যবহার করে সেগুলিও 
নষ্ট করে এবং অভাবগ্রন্ত ব্যক্তিদের হিংসার কারণ হয়ে 
ওকে । কিন্তু জীবশ্ক্ত মহাপুরুষদের ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য 
নয়। তাদের দ্বারা হিংসারূপ পাপকার্য হয় না ; কারণ 
তাদের ভোগবুদ্ধি থাকে না এবং নিষ্কামভাবে তাদের দ্বারা 
শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জনা শাস্তুবিহিত ক্রিয়া হয়ে 
থাকে । (গীতা ৪।২১ : ১৮1১৭)। এইসব মহাপুকষের 
ব্যবহৃত বন্ধ বিকাশ লাভ করে, পতনকারী হয় না অথাৎ, 
বন্ধগুলি তাদের ব্যবহৃত হওয়ায় সেগুলির সদ্বাবহার 
হয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। জগতে যতক্ষণ এইরাপ মহাপুরুষ 
শরীর ধারণ করে থাকেন ততক্ষণ তাদের দ্বারা 
স্বাভাবিকভাবে সকল প্রাণীরই উপকার হয়ে থাকে। 

শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা “মহাশনঃ" এবং 
“মহাপাপ্‌মা' নয়। কারণ কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের 
আবশাকতা “কামনা” নয়। আবশ্যকতার পূরণ ঘটে 
যেমন _ক্ষধাবোধ হলে আছার করলে তৃপ্ত হওয়া যায়। 
কিন্দু কামনা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। | 

“বিন্ধেনমিছ বৈরিণম্" যদিও বান্তবে জাগতিক 
পদার্থের কামনা আগ হলেই সুখ-শান্তি অনুভূতি হয়, তা! 
সন্ধেও মানুষ অজ্ঞতাবশত পদার্থ হতে সুখ হয় বলে মনে 
করে। এইভাবে মানুষ পদার্থগুলিকে কামনার সুখের ] 
কারণ বলে মনে করে সেগুলিকে নিজ বন্ধু এবং হিতৈষী 
বলে মনে করে। এইজন্য তার কামনা কনো দূর হয় নাঃ 


শ্লোক ৩৭] 


সাধক-সপ্ীবনী 
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ভগবান সেইজনাই এখানে বলেছেন, “এই কামনাকে বন্ধু 
নয়, শত্রু বলে মনে করবে।' কামনাকে মানুষের শত্র বলা 
হয় এইজনা যে এটি মানুষের বিবেককে আবৃত করে পাপে 
প্রবৃত্ত করায়। 

একমাত্র কামনাই হল জগতের সমস্ত পাপ, দুঃখ, 
নরক ইত্যাদির মৃল। ইহলোকে বা পরলোকে যেখানেই 
কেউ দুঃখ পাক না কেন, অসৎ কামনাই হল তার কারণ। 
সমন্ত দুঃখেরই উৎপত্তি হয় কামনা থেকে, অন্য কিছু 
থেকে নয়। 


বিশেষ কথা 


“কাম' দূর করার প্রধান এবং সরল উপায় হল-_ 
অপরের সেবা করা, তাদের সুখী করা। অন্যান্য দেহ- 
ধারণপকারী তো বটেই, বলে যে দেহ, ইন্দিয়াদি, 
মন, বুদ্ধি, প্রাণ _তাও অপরেরই। সুতরাং এগুলির 
নির্বাহও সেবা মনোভাবে করা উচিত, ভোগবুদ্ধিতে নয়। 
এগুলি হতে সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। 

কর্মযোগে স্থূলশরীর দ্বারা সংঘটিত “ক্রিয়া”, সৃন্ম- 
শরীরের দ্বারা হওয়া "চিন্তা" এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া 

কে্যা_তিনটিই নিজের জনা নয়, জগতেরই জন্য। 
কারণ খুলশরীরের ভ্ুপজগতের সঙ্গে, সৃন্মশরীরের 
সৃক্মজগতের সঙ্গে এবং কারনশরীরের কারণজগ্গতের 
সঙ্গে একা থাকে। সুতরাং শরীর, পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা 


অপরের সেবা করা উচিত হলেও তা নিয়ে সেবকের | 


অহংকার করা উচিত নয়। সৃক্মশরীর হারা পরহিত চিন্তা 
করা উচিত হলেও তার থেকে সুখ গ্রহণ করা অনুচিত। 
কারণশরীর দ্বারা স্থিত হওয়া উচিত হলেও, সেই ক্ৈর্বের 
সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়'*!। এইভাবে সুখ গ্রহণ না করলে 


ফলাস্তি দূর হয়। ফলের আসক্তি দূর হলে কর্মের | 


আসক্তিও সহন্ডেই দূর হয়। 
“আমার আদেশ যেন বজায় থাকে; অমুক বাক্তি যেন 


আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে ; রুকু যেন আমার 


(অসং) জগৎ থেকে কিছু নেওয়ার কামনা প্রচণ্ড 
হানিকারক হয। অন্যের ন্যামসংগত কামনা (যাতে তার 
হিত হয় এবং যেটি পুরণ করার সামর্থা আমাদের মধ্যে 
থাকে) পূর্ণ করলে নিজ কামনা ত্যাগ করার শক্তি এসে 
যায়। অনোর কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম না হলেও সেটি পূণ 
করার ইচ্ছা হৃদয়ে থাকা ডাটিত। 

তাদাক্ম্য অহংভাব (নিজেকে শরীর বলে মনে করা), 
মমহবোধ (শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে 
করা) এবং কামনা (অমুক বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে_এরূপ 
ইচ্ছা) এই তিনটির দ্বারাই জ্রীবসকল জগতে আবদ্ধ 
হয়ে যায়। তাদাস্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা, মমতা দ্বারা বিকার 
এবং কামলা হতে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কামনা ত্যাগ করলে 
মমতা এবং নমতা ত্যাগ করলে কামনা দূর হয়। কর্মযোগী 
সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হন না। কারণ 
তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ, পদার্থ 
ইত্যাদি কোনোটিই নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে 
করেন না। তিনি এই শরীর ইত্যাদিকে কেবল জগতের 
এবং জগতের সেবার জনাহ বলে মনে করেন। 

'কাউকে দুঃখ দেব না’_ এরূপ চিন্তা মনে এলে 
সেবাকাজ শুর হয়ে যায়। সুতরাং সাধকের অন্তরে “কেউ 
যেন দুঃখ না পায়'_এরূপ মনোভাব সবসময় রাখা 
উচিত। ভুলক্রমে কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেললে তার কাছে 
ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়। সে ক্ষমা না করলেও চিন্তা নেই। 
কারণ অকৃত্রিমভাবে ক্ষমা যে চায় ভগবানের কাছ থেকে 
সে ক্ষমা লাভ করে। সেবা করার সময় সাধকের সদা সতর্ক 
মধ্যে এসে না পড়ে। এইভাবে সেবা করলে “কামরাণী” 
শত্রু সহজেই বিনষ্ট হয়। 


পরিশিষ্ট ভাব-_ বধ, বাক্তি এবং ক্রিয়া থেকে সুখ আশা করার নাম হল “কাম” (কামনা)। এই কামরূপ একটি 
দোষেই অনন্ত দোষ, অনন্ত বিকার, অনপ্ত পাপ পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং যতক্ষণ মানুষের মধো কাম (কামনা) থাকে, 
ততক্ষণ পর্যপ্ত সে সর্বতোভাবে নির্দোষ, নির্বিকার, নিষ্পাপ হতে পারে না। নিজের সুখের জন্য কিছু টি 
সকল দোষের জগ হয়। যে কারো কাছ থেকে কিছু আশা করে না, সেই সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হতে পারে 


!১।সেবা, পরহ্থিত-চিন্তা, ইৈর্য ইত্যাদির সুখ গ্রহণ করা এবং ১৯ 


বাধক (গীতা ৯৪1১)। তাই সাধকের সার্বিক, রাজসিক এবং তামসিক__ 


স্থতঃই সঙ্গ-বিবঙ্জিত । 


তিনটি গুণ হতেই সঙ্গবদ্চিতি হতে হয়, কারণ স্বরূপ 
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[অধ্যায় ত 


কর্মফল তিন প্রকারের ইষ্ট, অনিষ্ট এব 
ফলই পাওয়া যায়। 


শাঙ্গুনিষিদ্ধ কৰ্ম প্রারক্ধ (ভাগ্য) থেকে হয় না, "কাম থেবে 


শব (গীতা ১৮1১২) এই তিনটির মধ্যে কাম’ থেকে শুধু অনিষ্ট’ 


হয় । প্রারক থেকে (ফলভোগের জনা) কর্ম করার প্রবৃত্তি 


হলেও, নিষিদ্ধ কর্ম হয় না, কেননা প্রানের ফল ভোগ করার জন্য নিষিদ্ধ আচরণের কোনো প্রয়োজনই নেই। 
“কাম' উৎপন্ন হয় রজোগুণ থেকে। সুতরাং পাপের কারণ রজোগুণ আর কার্য হল তমোগুণ। সকল পাপই 


রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। 


শত আক 


সহ ও 
কী ? এগ বিরোষণ পরবতী টি হোলে ভগবান করছেন 


/টি গাপ" তা জেনোও মানুষ পাচ্পে লতা হর; অতএব এই জানের এভাব আচরনে না আসার কারণ 


ধূমেনাত্রিয়তে বহি্যথাদর্শো মলেন ঢচ। 
যথোন্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্্‌॥ ৩৮ ॥ 


[যথা (যেমন) ; ধূমেন (ধুম দ্বাযা) ; বহিঃ, চ (বহি এবং) ; মলেন (নয়লা দ্বারা) ; আদর্শ; (দর্পণ) ; আব্রিয়তে (আবৃত 


হয়) ; থা, উদ্বেন (জ্যায় দ্বারা) ; গর্ভঃ (গড) 
(এই জ্ঞান অথাৎ বিবেক) ; আবৃতম্‌ (আবৃত থাকে।)] 


5 আবৃতঃ (আবৃত থাকে) ; তথা ( সেহূপ) ; তেন (কামের দ্বারা) ; ইদম্‌ 


যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান 


অর্থাৎ বিবেক আবৃত থাকে ॥ ৩৮ ॥ 


বাখ্যা_ *ধৃমেনাব্রিয়তে বছছি'_ ধুম দ্বারা যেমন অগ্নি; 


আবৃত থাকে, তেমনি কামনা দ্বারা মানুষের বিবেক আবৃত 
থাকে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় লা। 

বিবেক প্রকটিত হয় বুদ্ধিতে। বুদ্ধি তিন প্রকারের 
সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। সাত্বিক বুদ্ধিতে 
কর্তরা-অকর্ঠবা সম্ঙ্ধ! স্পষ্ট জ্ঞান থাকে, বাজসিক 
বুদ্ধিতে কর্তব-অকর্তবোর জ্ঞান ঠিকমতো থাকে না আর 
অমনিক বুদ্ধিতে সব বস্্তে বিপরীত বুদ্ধি হয় (গীতা 
১৮1৩০-৩৯)। কামনা উৎপন্ন হলে সাক্কিক বুদ্ধি কয়া 
দ্বারা অগ্নির মতো আবৃত যায়। রাজ্গসিক এবং 
তামসিক বুদ্ধির কথা তো বলাই বাহুলা ! 

জাগতিক আকাল্্ষা উৎপন্ন হলেই পারমার্থিক পথ 
ধূমাবৃত হতে থাকে। এই অবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন না 
করতে কামনা আরও বৃদ্ধি পায়। কামনা বৃদ্ধি পেলে 
পারমার্ণিক পথ অগ্ধকারাচ্ছন্ হয়। 

উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় বন্তগুলিতে প্রিয়, মহত্ব, 
সুখ, সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ইত্যাদি দেখলে কামনা উৎপন্ন হয়। 
এই কামনাই আসলে বিবেককে আবৃত করে। অন্যান্য 
শরীর অপেক্ষা মনুষা -শরীরেহ বিবেক বিশেষভাবে 


প্রকটিত হয়। কিন্ত জড় পদার্থের কামনার জন্য বিবেক 
কাজ করে না। কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেক কুয্াশাচ্ছর 
হয়ে পড়ে। ধমাচ্ছন্প হলেও যেমন অগ্নি কাজ কয়ে, 
তেমনই কামনা উৎপন্ন হলেই যদি সাধক সতর্ক হয়ে যায়, 
তাহলে তার বিবেক কাজ করতে সক্ষম হয়। 

প্রথম অবস্থাতে কামলাকে দূর করার সহজ উপায় হল 
এই যে, কামনা উৎপন্ন হলেই সাধকের বিচার করা উচিত 
যে, আমি যে বন্ুটির কামনা করছি, সেই বস্তুটি সর্বদা 
আমার সঙ্গে থাকবে না। আগেও সেটি আমার সঙ্গে ছিল 
নাএবং পরেও সেটি আমার সঙ্গে থাকবে না এবং মধ্যেও 
সেটি নিরপ্তর আমা হতে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এরূপ বিবেচনা 
করলে কামনা থাকে না। 

*যথাদর্শো মলেন চ'__ যেমন ময়লাতে দর্পণ আবৃত 
হলে প্রতিবিশ্ন দেখা যায় না, তেমনি কামনার বেগ বৃদ্ধি 
পেলে “আমি সাধক, এটি আমার কর্তব্য এটি আমার কর্তব্য 
নয়’__এই জ্ঞান আর থাকে না। অন্তরে বিনাশশীল বন্দর 
গুরু্ধ বেশি হলে মানুষ সেইসব বনস্তুগুলির ভোগ এবং 
সংগ্রহ করার কামনা করে। এই কামনা যেমন যেমন বাড়তে 
থাকে, মানুষের পতনও তেমন তেমনই হতে থাকে। 


শ্লোক ৩৮] 


সাধক-সভীবনী _ 


বাস্তবে গুরুতর সেই বস্তুটির নয়, গুরুহ হল তার 


ব্যবহারের। অর্থ, বিদ্যা, বল ইত্যাদি কিছুই তত গুরুত্বপূর্ণ কামেরই দ্বারা বিবেক আবৃত হওয়ার 


নয়, গুরুত্ব হল এগুলি সদ্বাবহারের-_ এটি বুঝতে 
পারলেই আর এইসব বন্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ 
আমাদের যেসব বন্ধ আছে, সেগুলি ঠিকমতো ব্যবহার 
করার দায়িত্ব আমাদেরই। এইগুলিই ঠিকমতো কাজে 
লাগাতে হয়, আরও বেশি আকাঙ্ক্ষা করে কী হবে ? 
কারণ কেবল কামনা করলেই বন্থগুলি পাওয়া যায় না। 

জাগতিক বন্দর গুরুত্ব যেমনি কম হতে থাকবে, 
সাধকের অন্তরে পরমাস্মার মহন্বও তেমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। 
জাগতিক বস্তুর গুরুত্ত সর্বতোভাবে দূর হলে পরমাত্মার 
অনুস্তি হবে এবং কামনা চিরতরে বিনষ্ট হবে। 

যখোজেনাবূতো গর্ভ£'-_দর্পনে ময়লা পড়লে তাতে 
মুখ দেখা না গেলেও, এটি যে “দর্পণ” এই জ্ঞান থাকে। 
কিন্তু যেমন জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকায় গর্ভস্থ সন্তান 
পুত্র, না কন্যা তা জানা যায় না তেমনি কামনার 
তৃতীয়াবস্থায় কর্তব্য-অকর্ডবোর জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ 
বিবেক সম্পূর্ণন্ূপে আবৃত হয়। বিবেক আবৃত হলে 
কামনার বেগ বৃদ্ধি পায়। 

কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তার থেকে 
সম্যোহ হয়, সম্যমোহ থেকে বুদ্ধিভ্রংশ হয়। বৃদ্ধি নষ্ট হলে 
মানুষ উপযুক্ত কর্ম না করে ছল, কপটতা, বেইমানি, 
অন্যায়, পাপ, অত্যাচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ-কর্ম করতে 
আরম্ভ করে। ভগবান এরূপ ব্যক্তিদের মনুষ্য নামের 
অনুপযুক্ত বলে জানিয়েছেন। সেইজন্য ঘোড়শ অধ্যায়ের 
যে স্থানে এইকপ ব্যক্তিদের বর্ণনা আছে, সেখানে ভগবান 
(অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত) মনুষ্যবাচক কোনো 
শব্দ ব্যবহার করেননি। স্বৰ্গলোক কামনাকারী বাক্তিদেরও 
ভগবান 'কামাত্মানঃ' (নীতা ২1৪৩) বলে উল্লেখ 
করেছেন, কারণ এরূপ ব্যক্তি কামনার স্বরূপই হয়ে 
থাকে। কামনাতে লীন থাকায় তাদের ধারণা হয় যে, 
জাগতিক সুখের থেকে বেশি আর কিছুই নেই (দীতা 
১৬।১১)। 


যদিও কামনার এই তৃতীয়াবস্থায় মানুষের লক্ষ্য তার | 


প্রকৃত সউন্দেশোর (পরমাত্মপ্রান্তির) দিকে যায় না, তবুও 
পূর্বসংস্কারবশত বর্তমানের কোনো সুসঙ্গের দ্বারা 
বা অন্য কোনো কারণবশত তার নিঞ্জ উদ্দেশ্য জাগরিত 
হলে তার কল্যাণ সাধিত হয়। 


৷ উপস্থিত হয়। কিন্ত যে ব্যক্তি কামনাকেই সুখে 


“তথা ভেনেদমাবৃতম্ 


এই 


দিয়েছেন। সুতরাং উপবিষন্ত পদটির তাৎপর্য হল এই যে, 
স্ুধুমাত্র কামনার দ্বারা বিবেক আবৃত হলেই কামর 
তিনটি অবস্থা পরিস্ট হয়। 

কামনা উৎ্পন হলে এই তিনটি অবস্থা সকলের হৃদয়ে 


কারন 
বলে মনে করে তার আশ্রয় নেয় এবং কামলা 
পরিত্যাজ্য তা মেনে নেয় না, সে কামনার প্রকৃত 
পায় না। কিন্তু যে পরমার্থে আস্থা রাখে এবং সাধন, 
করে সে এই কামনাকে চিনে নেয়। যে ব্যক্তি কামনাকে 
চিনে ফেলে, সেই একে নাশ করতে সক্ষম হয়। 

এই শ্লোকে ভগবান কামনার তিনটি অবস্থার বর্ণনা 
কামনাকে নাশ করার উদ্দেশোই করেছেন। যে নির্দেশ 
তিনি পরবর্তী একচল্লিশ এবং তেতাজিশতম শ্লোকে 
দিয়েছেন। বাস্তবে কামনা উৎপন্ন হলেই তার বেগ এরূপ 
দ্রুত বেড়ে চলে যে তার উপরিউক্ত তিনটি ক্রম বর্ণনাতে 
তো সময় লাগে কিন্দু কামনার বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে না। 
কামনা বৃদ্ধি পেপে অনর্থ হতে থাকে। সমস্ত পাপ সন্তাপ 
দুঃখ ইত্যাদি হয়ে থাকে কামনার কারণেই। সুতরাং 
মানুষের উচিত নিজ্জ বিবেককে জাগ্রত রাখা যাতে কামনা 
উৎপন্ন না হয়। কামনা যদি উৎপন্নও হয়, তবে প্রথম বা 
দ্বিতীয়াবস্থাতেই তাকে নষ্ট করে দিতে হয় যাতে সেটি 
তৃতীয়াবন্থায় পৌঁছাতে না পাবে। 

বিশেষ কথা 

ধোয়া দেখা গেলে বোঝা যায় যে কাছেই আগুন 
আছে ; কারণ সেখানে আগুন না থাকলে ধোয়া কোথা 
থেকে আসবে ? সুতরাং ধোঁয়াচ্ছন্প থাকলেও যেমন 
আগুন থাকার সন্বক্কে জ্ঞান হয়ে যায়, অয়লাতে ঢাকা 
থাকলেও যেমন দর্পণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং জরাযুতে 
আবৃত থাকলেও যেমন গার্ড সম্দ্ধে জ্ঞান সকলেরই 
থাকে, তেমনি কামনা দ্বারা আবৃত থাকলেও বিবেক 
(কর্তবা-অকঠবোর জ্ঞান) সকলেরই থাকে, কিছু 
কামনার জনা সেটি ব্যবহৃত হয না। 

শান্জানুসারে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে তিনটি দোষ 
বাধাস্বরাপ-_মল, বিক্ষেপ এবং 'আবরণ। এই দোষ? 
অসৎ (সংসারের) সম্পর্কে উৎপর হয়। অসং-এব সহ্বক্ধ 
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কামনা থেকে হয়। সুতরাং কামনাই হল মূল দোষ। | হলে মলদোষও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। 
কামনার সর্বতো প্রকারে নাশ হলেই অসহ হতে সম্পর্ক ৷ শ্রীমন্ভাগবতে ভগবান কামনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
ছেদ হয়ে যায়। অসং-এর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই | কর্মযোগহ (নিষ্কাম-কর্ণ) কল্যাণের উপায় বলে 
সমস্ত দোষ দৃূরীড়ত হয় এবং বিবেক প্রকটিত হয়। | জরামিয়েছিলেন 'কমাযোগর কামিনাম্‌’ (১১ ৷২০।৭)। 
পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে প্রধান বাধা হল-_্রাগতিক সুতরাং কামনাযুজ ব্যক্তিদের নিজ কল্যাণের ব্যাপারে 
পদার্থগুলিকে বিনাশশীল জেনেও সেপ্ুলিকে গুরুত্ নিরাশ হতে লেই ; কারণ যার মনে কামনা উৎপন্ন হয়েছে 
দেওয়া। হৃদয়ে যতক্ষণ বিনাশশীল পদার্থের গুরুত্ব থাকে | সেই নিষ্কাম হতে পারে। কর্মযোগ দ্বারা কামনাগুলি 
এবং সেপ্তালিকে সত্য, সুন্দর এবং সুখদায়ক বলে মনে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষু্রাতিক্ষুদ্ট বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর 
হতে থাকেন ততক্ষণ মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ এই ৷ যে কোনো লৌকিক বা পারমার্থিক কাজই করা হোক না 
তিনটি দোষ থাকে। এই তিনটির মধ্যে আবার | কেন যদি ওই কাজটি এইভাবে সতর্ক হয়ে করা যায় যে, 
অধিকতর বাধাস্বরূপ মনে করা হয়। মল ‘আনি কেন করছি এবং কীভাবে করছি ?” তাহলে তার 
দোযের (পাপের) প্রধান কারণই হল কামনা। কারণ সমস্ত | উদ্দেশ্য জাগ্রত হয়। সর্বক্ষণ উন্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি থাকলে 
পাপই কামনার জনা হয়। যখন সাধক দৃঢ় নিশ্চয় করে যে, | অশুভকর্ম সম্পাদিত হয় না এবং শুভকর্মগুলিও আসক্তি 
“আমি আর পাপ করব না", তখন সমস্ত দোষের মৃলচ্ছেদ ও ফালেচ্ছা আগ করে সম্পাদন করায় নিস্কানভাব অনুভূত 
হয় এবং মলদোষও দূর হতে থাকে। সর্বতোভাবে নিষ্কাম | হয় এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। 
পরিশিষ্ট-ভাব-_পরমাত্মতত্ত্বপ্রান্তিতে কামনাই হল প্রধান অস্তরায়। যেমন ছলে পূর্ণ একটি কলসি রয়েছে। আমাকে 
দুটি কাজ করতে হবে। কলসিটিকে খালি করতে হবে এবং তাতে আকাশ (শূনা) ভরতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমার দুটি 
কাজ করতে হবে না, একটি কাজ করলেই হবে, কলসিটিকে খালি করতে হবে। কলসি থেকে জল ফেলে দিলে স্বতঃই 
কলসির মধ্য আকাশ (শুনা) ভরে যাবে। তেমনই কামনা ত্যাগ করা এবং পরমাখ্যাকে প্রাপ্ত করা, দুটি পৃথক কাজ নয়। 
কামনা পরিত্যাগ করলে স্বতঃহ পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। কামনাবশতই পরমাত্মাকে অপ্রাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়। 


LE ME 


আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পরেণানলেন চ॥ ৩৯ ॥ 
[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) ; এতেন, অনলেন (অগ্ির নযায়) ; দুষ্পুরেণ (দুষ্পূরদীয়) ; চ (এবং); জ্ঞানিনঃ 
(জ্ঞানীদের) ; কামরুূপেপ, নিতাবৈরিপা (চিরশত্রু কামনা ছাবা) ; জ্ঞানম্‌ (আন) ; আবৃত্রম্‌(আচ্ছর থাকে।)] 
ছে কৌন্তেয় ! বিবেকশীল পুরুষের চিরশক্র অগ্নির ন্যায় দুম্পূরণীয় এই কাম অর্থাৎ কামনার দ্বারা 
মানুষের বিবেক-বৃদ্ধি (জ্ঞান) আচ্ছয় থাকে ॥ ৩৯ ॥ 
বাখ্যা_ "এতেন'  সাইত্রিশতম ক্লোকে ভগবান 
জানিয়েছিলেন যে, পাপ করাবার মুখা কারণ হল “কাম? 
অর্থাৎ কামনা। সেই কামনার উদ্দেশোই এইস্কানে 
“এতেন' পদটি ব্যৱহৃত হয়েছে। 


'দুষ্পুরেণানলেন চ'_ যেমন অগ্রিতে ঘি আহুতি 
দিলে অগ্নি কখনও তৃপ্ত হয় না, বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে, 
তেমনি কামনার অনুকূল ভোগ করতে থাকলে কামনা 
তৃপ্ত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে” যে বস্তুই 


‘ন জাতু কামঃ কামানামুপডোগেন শামাতি। হবিষা কৃষ্ণবরেধি ভু এবাভিবর্ধতে॥ (শ্রীাগৰত ১১১১৪ ; 
মনুন্মতি ২৯৪) 


শ্লোক ৩৯] 
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সামনে আসুক না কেন কামনা অগ্নির ন্যায় সেটিকে গ্রাস 
করতে থাকে। 
ভোগা এবং সম্পদ-সংগ্রহের কামনা কখনো পূর্ণ হয় 
না। ভোগাসাম্রী যতই মিলতে থাকে ততই তার জন্য 
তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ জড় পদার্থেরই কামনা হয়, 
তাই জড়ের সন্ন্ধে এটি কখনো দূর হয় না, বরং ক্রমশ 
বেড়েই চলে। সুন্দরদাস মহারাজ লিখেছেন__ 
জো দস, বীস পচাস ভয়ে সত, 
হোই হজার তো লাখ মগেগী। 
কোটি অরব্ণ খরবব অসংখ্য, 
পৃথ্থীপতি হোন কী চাহ জগৈগী।। 


তেরী তো ডূখ কভ়ী ন ভগৈলী॥ 

যেমন, একশো টাকা পেলে হাজ্জার টাকা পাবার ইচ্ছা 
মনে জাগে, এতে বোঝা যায় যে নয় শত টাকার ঘাটতি 
রয়েছে। হাজার টাকা পেলে তখন দশ হাজ্জার টাকা পাবার 
বাসনা হয়, তাহলে এবার নয় হাজার টাকার ঘাটতি হয়। 
দশ হাজার টাকা পেপে আবার এক লাখ টাকা পাবার ইচ্ছা 
হয়, তখন আবার নকাই হাজার টাকার ঘাটতি হয়। এক 
লক্ষ টাকা পেলে দশ লক্ষ না হলে সম্বষ্টি হয় না, তারপর 
সোজাসুঞ্জি কোটিপতি হবার বাসনা জ্াগরিত হয়, তাতে 
নিরানব্বই লক্ষ টাকার ঘাটতি থাকে। এইভাবে মনে হতে 


থাকে যে লাভের অংশ বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে | 


ঘাটতির অংশই বেড়ে যায়। যত অর্থ প্রাপ্তি হয়, ততই 
দারিদ্রা (অর্থের আকাঙ্ক্ষা) বেঢ়ে চলে। বান্তবে যার 
অর্থের আকাক্্ষা নেই, তারই দারিদ্রা দূর হয়। 
চাহ গনী চিন্তা মিটী, মনূর্মা বেপরবাহ। 
জিনকো কছ ন চাছিয়ে, সো সাহনপতি সাহ॥ 
প্রকৃতপক্ষে অর্থ তত বাধা নয় যত বাধা হয় তার 
কামনা। ধনী বা নির্ধন যারই অথের কামনা হোক, সে-ই 
পরমাস্বপ্রান্তিতে বঞ্চিত হয়। কারুরহ কখনো কামনা পূর্ণ 
হয় না ; কারণ এটি পূর্ণ হবার নয়। কামনা দূর হলে তবেই, 
কামনারহিত হওয়া সপ্তব। 
‘কামরূপেণ' জড় সম্পর্কিত বস্তু থেকে সুখ 
পাওয়ার আকাক্ক্ষাকেই ‘কাম’ বলা হয়। বিনাশশীল 
জগতের প্রতি একটুও গুরুত্ববোধ থাকলে তাকে “কাম? 
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বলা হয়। 

অপ্রাপ্ত বন্ধু প্রাপ্ত করার আকাক্ক্ষাকেই “কামনা” বলা 
হয়। হৃদয়ে যে নানাপ্রকার সৃক্ম কামনা অবদমিত থাকে 
তাকে ‘বাসনা’ বলা হয়। বস্তুগ্ুলির প্রয়োজনীয়তা অ 
করাকেই ‘স্পৃহা’ বলে। বন্দগুলির উত্তম এবং 
নজরে আসাকে “আসক্তি” বলা হয়। সেই: 
সম্ভাবনাই হল “আশা” আর অধিক পরিমাণে পাবার 
আকা্ণকে বলা হয় “লোভ বা ‘তৃষ্ণা । বস্বপ্তলি পালার 
আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেলে বলা হয় 'যাচ্না’। এগুলি সমস 
“কাম'-এরই বিভিন্ন কূপ। 

“জ্ঞানিনো নিতাবৈরিণা' এখানে 'জ্ঞানিনঃ' পদটি 
কারণ বিবেকবান সাধকই এই কামরূপ শত্রুকে চিনতে 
পারেন এবং তাকে নাশ করেন। সাধনাহীন ব্যক্তিরা 
এসুলিকেই জানেই না, বরং এগুলিকে সুখদায়ক বলে 
মনে করে। 

ভগবান বলেছেন যে এই কামনা বিবেকবান 
সাধকদের নিতাশঞ্। কাননা উৎপন্ন হলেই বিবেকবান 
সাধকদের চিন্তা আমে যে এবার কোনো একটা বিপত্তি 
আসবে ! কামনাতেই নিহিত থাকে জগতের গুরুত্ব এবং 
আশ্রয়, যেটি পারমার্িক পথের বিরাট বাধান্থরূপ। 
বিবেকবান সাধকের কামনার অনুভূতি হলেই কাটা বিধতে 
থাকে। কারণ পরিণামে কামনা সকলকেই দুঃখ দেয়। 
সেইন্ধন্য এটি সাধকের নিত্যাশক্র। 

ভোগে ব্যাপৃত অঞ্জানী বাঞ্ডিদের এই কামনা বন্ধুর 
অনুভূত হয়। কামনা না থাকলে ভোগ্াপদার্থভুলি সুখ 
দিতে পারে না, উপরদ্ব শেষ পর্যন্ত তা দুঃখ, শোক, 
কারাবাস, নরক ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটায়। তাই বাস্তবে এই 
কামনা অজ্ঞানীদের পক্ষেও নিতা শক্রু। কিন্ত অস্ঞানীদের 
বোধ জাগ্রত খাকে নাঃ আর জ্ঞানী বিবেকবাল সাধকদের 
বোধ জাগ্রত থাকে। 

*আবৃভং জনম" প্রাণীমাত্রেরই বিবেক (জ্ঞান) 
খাকে। পশু-পক্ষী ইত্যাদি মনুযোতর প্রাণীর এই বোধ 
বিকশিত হয় না, কেবলমাত্র ২ জীবন-নির্বাহের 
প্রযোজ্গনানুযায়ী সেই পর্যন্ত এটি লীগিত থাকে। মানু 
যদি কামনা না থাকে তবে এই বিবেক বিকশিত হতে 
পাবে; কারণ কামনাতেই এই বিবেক আব থাকে 


| 
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বিবেক আবৃত থাকলে মানুষ নিজ পরাস্বপ্রাপ্তির লক্ষে 
এগোতে পারে না, কারণ তার কামনা তাকে চিন্ময় - 
তন্বের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না, বরং তাকে জড়-তত্তরে 
আবদ্ধ করে রাখে। 

নিজের প্রতি যদি অনা কেউ অপ্রিয় এবং অসত্য কথা 
প্রয়োগ করে তাহলে খারাপ লাগে এবং প্রিয় ও সত্য কথা 
বললে ভালো লাগে। তার অর্থ হল এই যে, ভালো-মন্দ, 
সদ্গুণ-দুর্ভূণ, কর্ঠবা-অকর্তন্য ইত্যাদির জ্ঞান অর্থাহ 
বিবেক সকল মানুষেরই থাকে, কিন্তু তা সঞ্জেও সে অপ্রিয় 
এবং মিথ্যা কথা বলে এবং নিজ কর্তব্যপালন করে না__ 
এর কারণ হল যে কামনা তার বিবেককে আবৃত করে 
রেখেছে। 

কামনাবশতই ত্যাগে যে সুখ বিরান্ছিত সেই জ্ঞান 
কার্যকরী হয় না। অনুকূল ভোগাপদাথপ্রাপ্তি ঘটলে সুখী 
হওয়া যায়, এই হল মানুষের ধারণা কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ওই 
সমন্ত ত্যাগেই সুখ হয়। সকলেই অনুভব করে যে জাগ্রত 
অবস্থায় বা স্বপ্রে ভোগাপদার্থের সঙ্গে সন্দন্ধ থাকায় সুখ ও 
দুঃখ পুই-হ অনুভূত হয়। কিন্তু সুযুপ্তিতে (খভীর 
নিদ্রাকালে ভোগাপদার্খের কোনো স্মৃতি না থাকায়) 
সুখানৃভূতিষ হয়, দুঃখ নয়। সেইজনা গভীর নিদ্রা হলে সে 
বলে “আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি।" তাছাড়াও জাগ্রত 
অবস্থায় এবং স্বপ্ন দেখাকালীন ক্লান্তি এসে যায়, কিন্ত 
সুযুপ্ধিতে ক্লান্তি দূর হয়ে গ্রফুল্রভাব ফিরে আসে। এতেষ্ট 
প্রমাণিত হয় যে ভোগাপদার্ ত্যাগ করলেই সুখ পাওয়া 
যায়। 

অর্থের আকাক্ক্ষা হলেই মনের ছারা অর্থ ধৃত হয়। 
যখন বাহাত ধন প্রাপ্ত হয়, তখন মনের দ্বারা ধৃত/অথ 
পরিআক্ত হয় এবং সুখের প্রতীতি হয়। সুতরাং বাস্তবে 
সুখের ধারণা বাহাত অথপ্রাপ্তিতে হয়নি, তা হয়েছে 
মনের দ্বারা ধৃত অর্থ ত্যাগ করাতেই। অর্থপ্রাপ্তিতে যদি 
সুখ নিহিত থাকত তাহলে অর্থ থাকা অবস্থায় কধলো দুঃখ 
আসত না ; কিছ অর্থ থাকলেও দুঃখ আসে। 

মানুষ যখন কোনো বস্তু আকাকষ্ষা করে, তখন সে 
তার অধীন হয়ে যায়। যেমন তার ঘড়ির জন্য বাসনা হল। 
বাসনা উৎপন্ন হতেই তার ঘড়ির অভাবে দুঃখ অনুভূত 
হয়--এটি হল ঘড়ির জন্য পরাধীনতা। সে ভাবতে থাকে 
টাকা পেলে সে তৎক্ষণাৎ ঘড়ি ক্রয় করবে অর্থাৎ টাকা 
থাকলে নিজেকে স্বাধীন এবং টাকা না থাকায় নিজেকে 
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পরাধীন বলে মনে করে। কিন্ত এরুপ মনে করা একেবারে 
উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে টাকা পেলে ঘড়ির জন্য পরাধীনতা 
না থাকলেও, টাকার পরাধীন তো হতেই হয় ; কারণ 
টাকাও পন", 'স্' শয়। বস্তুর কামনা হলে যেমন মানুষ 
বন্দর পরাধীন হয়, তেমনি অর্থের কামনা হলে অর্থের 
শোকে পরাধীন হতে হয়, পরাধীনতা একই প্রকার থেকে 
যায়! কিন্তু কামনা দারা বিবেকবোধ আবৃত হওয়ায় মানুষ 
বন্ধর প্রধীনতা অনুভব করলেও অথের পরাধীনতা তার 
অনুভূত হয় না, বরং অর্থের জনা তার স্থাধীনতাই 
অনুভূত হয়ে থাকে। যে পরাধীনতা স্বাধীনতার মতো মনে 
হয়, সেটি দূর করা বড়ই কঠিন। 

জগৎ মাত্রই ক্রণভঙ্গুর। শরীর, অর্থ, জমি, বাড়ি 
ইত্যাদি যত জ্ঞাগতিক বন্ধু আছে, তা সবই প্রতিযুহূর্তে 
বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের থেকে 
বিযুক্তও হচ্ছে। কিন্তু ভোগের সময় আমাদের এই 
ক্ষপঙ্গুরতার কথা মনে থাকে না। ভোগা পদার্থসকল 
নিত্য এবা স্বির বলে মনে না করলে সুখভোগ হতেই 
পারে লা। সাধারণ মানুষহ কেবল নয় সাধকরাও অনেকে 
সুখভোগকে নিত এবং দির মনে করেছ তাতে আবদ্ধ 
হন। কামনা দ্বারা বিবেক আবৃত হওয়াই হচ্ছে এর কারণ। 


বিশেষ কথা 


মানুষকে চিরকালের জনা মহৎ এবং চিরতরে সুশ্রী 
করার উদ্দেশ ভগবান কামনা-বাসনাকে “নিতাশক্র" 
বলে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাবধান করেছেন । 
কারণ কামনাই সমস্ত পাপ এবং দুঃখের কারণ। এক ব্যক্তি 
তার স্ত্রীকে খুঁজছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল--তোমার 
স্থীর নান কী ? সে জবাব দিল ‘বেইজ্জতি’। আবার তারা 
জিজ্ঞাসা করল-_তোমার নাম কী ? সে বলল “বদমাশ"। 
লোকেরা বলল-_চি্তা কোরো না, তোমার স্ত্রী অতান্ত 
পতিব্ৰতা, নিছে ফিরে আসবে ! তাৎপর্য হল 
বদমায়েশের বেইজ্জতি অবশাই হবে। এইরূপ জগতে 
বিনাশশীল ভোগের আকাজ্ক্ষাকারী মানুষের নিকট দুঃখ 
নিজে থেকেই আসে। 

মানুষ দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, বিন্ধ 
দুঃখগুলির কারণ যে ‘কাম’ (কামনা) তাকে ছাড়ে না। 
কামনা থাকতে স্বপ্নে ও সুখ পাওয়া যায় না “কাম অছত 
সুখ সপনেহু শাহী" [প্রীরানচরিতনানস ৭1৯০।১)। 


শ্লোক ৪০] সাধক-সঞ্ডাবনী ভি 

চেয়েছেন যে, ভোগাপদাথের দ্বারা কামনা কখনো পূরণ | (পরবর্তী অবস্থায়) সে 
হয় না। যেমন ভোগাপদার্থ মি থাকে তেমনই প্রবৃত্ত হয়। আরও অধিক কা 
ক্রমান্বয়ে তার কামনাও বেড়ে চলে, আর যেমন কামলা অবস্থায়) সে অথ লোভে অনা 
বাড়তে থাকে, তেমনষ্ অভাব অনুভত হয় এবং সেই | বসে। এইভাবে বিনাশশীল সুদের কামনায় 
অভাব দূর করার জন্য মানুষ পাপ-কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেমন | ইহলোক এবং পরলোক -_দুটিকেই অত্যন্ত দুঃখ 
অর্থের কামনা উৎপঞ্ন হলে মানুষ অর্ণপ্রাপ্তির আশায় তোলে। 


হত্যা পবন করে 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ সাধনার পথে প্রধান বাধা হল সংযোগজ্জনিত সুখের কামনা। সাধনপথে এই বাধা বহুদূর পাচ্ছ 
সঙ্গে থাকে। সাধক যেখানে সুখ গ্রহণ করেন সেখানেই বদ্ধ হয়ে যান। এমন কি সাধক যদি সমাধি থেকে সুখ জাহরণ 
করেন তাহলে সেখানেও তিনি বাধা পড়েন।১) সাস্তিক সুখের কামনা এবং আসক্তিও বন্ধনকারক হয়ে যায় 
“সুখসঙ্গেন বপ্পাতি' (গীতা ১৪1৩): তাই ভগবান এখানে সংযোগন্জনিত সুখের কামনাকে বুদ্ধিমান সাফকদের 
লিতাইবরী বলে জানিয়েছেন “ন তেষু রমতে বুঝ (গীতা ৫1২২), 'দুঃখমেৰ সর্বং বিবেকিনও? (যোগদশলিহ 
২।১৫)। 


সত সত এল 
স্তক্ক_ কোনো শররর বিনাশ করতে হলে তার অব্ান জানা অত্া্ত প্রয়োজন, সেইজনা ডগব্যন পরবতী হোতে 
জ্ানীদের ট্রিশরে কান-এক আশ্োয জান জানাচ্ছেন? 
ইন্দ্িয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচাতে। 
এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃভা দেহিনম্॥ ৪০ ॥ 
| ইনজ্রি়াণি(ইীনদরাদি) ; মনঃ, বুদ্ধিঃ (মন এ বুদ্ধি) ; অসা (এগুলি কামনার) ; অধিষ্ঠানম্‌ (আশ্রয়স্কান) ; উচ্যতে (বলা 


হয়েছে) ; এষ (কামনা) ; এতেঃ (এগুলিকে) ; জানম্‌, আবৃত্য (জ্ঞানকে আবত করে) ; দেহিনম্‌ ( দেহাতিমানী 
মানুশকে) ; লিমোহয়তি ( নোহগ্ৰন্ত করে] 


ইন্দিয়াদি, মন ও নুদ্দি__এগুলিকে কামনার আশ্রয় স্থান বলা হয়েছে। কামনা এগুলিকে (ইন্দ্রিয়াদি, 
মন, বুদ্ধি) অবলম্বনপূর্বক জ্ঞানকে আবৃত করে দেহাভিমানী মানুষকে মোহগ্রস্ত করে ॥ ৪০ ॥ 


ব্যাখ্যা “ইন্ডিমাপি মনো বৃদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমৃসতে'- 
কাম পাঁচটি স্থানে পরিলক্ষিত হঠঠ_(১) পদার্থসমূহে 
(গ্গীতা ৩।৩৪), (২) ইন্দিয়াদিতে, (৩) মনে, (৪) 
বুদ্ধিতে এবং (৫) মেনে নেওয়া অহং-এ (*আমি') 
অর্থাৎ করাতে (গীতা ২)৫৯)। এই পাঁচ স্থানে 


পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ‘কাম’ থাকে মেনে: 


নেওয়া অহং-এ (চিদ্‌-জড় গ্রন্থ 


)। তা সন্বেও 


উপরিউক্ত পাঁচ হানে অনুড়ত হওয়ায় শ্তুলিকে কামনার | 


বাসস্থান বলা হয়। 


সমন্ত ক্রিয়া শরীর, ইস্িয়াদি, নন এবং বুদ্ধি দ্বারাই 
হয়ে থাকে। এই চারটি হল কর্ষ করার সাধন। যদি 
এগুলিতে কাম নিহিত হত তবে এগুলির গ্থারা পারমার্থিক 
কর্ম করা সম্ভব হত না। সেইজন্য কর্মযোগী নিষ্কাম, নির্মম 
এবং অনাসক্ত হয়ে শরীর, ইস্তিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি 
সহযোগে অন্তরের শুদ্ধির জনা কর্ম করে থাকেন (গীতা 
৫1১১) 

কাম প্রকৃতপক্ষে অহং-এ (জড়-চেতনের তাদাস্মা) 
থাকে। অহং অর্থাৎ আমিই ভাব শুধুমাত্র মেনে নেওয়া 


গোর সুখ সংযোগঞ্জনিত আর সমাধির সুহ বিষোগজনিত। সংযোগজনিত সুখ গ্রহণ করলে পতন হয় আর 


বিমোগজনিত সুখ গ্রহণ করলে সেই সুখেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। 
এপরমাস্প্রাপ্তির পথে সাত্বিক সুখের আসক্তি বাধা প্রদান করে এবং রাজসিক-তামসিক সুখের আসক্তি পতন ঘটায় 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৩ 


হয়েছে। “আনি অমুক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়ভুক্ত' এটি 
কেবল মেনে নেওয়া। মেনে নেওয়া বাতিরেকে এর অনা 
কোনো প্রমাণ নেই। এই মেনে নেওয়া স্বন্ধতেই কামনা 
বিরাজ করে। কামনা থেকেই সমস্ত পাপের উৎপন্তি। পাপ 
ফলভোগা হলেই বিনষ্ট হয়, কিছু অহ! কামনা 
দূরীভূত না হলে নতুন নতুন পাপ উৎপন্ন হতে থাকে। 
অতএব কামনাই হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। 
মহাভারতে বলা হয়েছে যে, 
কামবন্দণমেবৈকং নানাদন্তীহ বন্ধনম। 
কামবন্ধনমুক্তো ছি ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে ৷৷ 
(শান্তিপর্ব ২৫১৭) 
জগতে কামনাই হল একমাত্র বন্ধন, আর কোনো 
বন্ধন নেই। যে এই কামনার বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, সে | 
ব্ৰহ্মভাব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। 
“এতৈৰিমোহয়তোষ আনমাবৃতা দেহিনন্‌’ ৷ 
কামনাবশতই মানুষের যা করা উচিত সে তা করে না এবং 
যা করা উচিত নয় সেটি করে বসে। কামনা এইভাবে! 
দেহাডিমানী বাক্ডিকে মোহগ্রন্ত করে রাখে। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, কামনা থেকে 
ক্রোধ উৎপন্ন হয়_'কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে 
(২৬২) এবং ক্রোধ থেকে সশ্মোহ (অতান্ত মৃঢ়ডাব) 
উৎপল হয়_‘ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ’ (২।৬৩)। এতে 
বোঝা যায় যে কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, 
কিন্তু যদি কামনা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে কামনা থেকে 
লোভ এবং লোভ থেকে সম্মোহ উৎপন্ন হয়| অর্থাৎ 
কামনার ভোগাপদাথ পাওয়া না গেলে ‘ক্রোধ’ উৎপন্ন 
হয়, আর সেই পদার্থ পেলে “লোভ? উৎপন্ন হয়। তার 
“মোহ' জন্মা়। কামনা হল রজোঞুপের কাজ 
হাল মোহ হল তমোগুশের কাজ। রজোনুল এবং 
পাশাপাশি বিরাজ করে। মুতৱাং কাম-ক্রোধ- 
মোহ পাশাপাশি বিরাজ করে থাকে কাম 
এবং বুদ্ধি সহযোগে দেহাভিমানী ব্যক্তিকে 
(বেহুশ) করে রাখে। এইভাবে “কাম” 
শের কার্য হলেও তমোগুণের কার্য রূপ মোহে 


পরিণত তয়। 

কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ প্রথমে ইন্টিয়াদির ছারা 
ভোগ করার কামনা করে। প্রথমে ভোগাবস্তুর অভাব হয়, 
পরে পাওয়া গেলেও সেগুলি স্থায়ী হয় না। তবুও সেগুলি 
কোলোমতে প্রাপ্ত করার জন্য মানুষ মনের মধ্যে 
শানাপ্রকার কামনা করতে থাকে। সেগুলি প্রাপ্ত করার 
জনা বুদ্ধি দ্ারা নানাগ্রকার পায় উদ্ভাবন করে। এইভাবে 
কামনা প্রথমে ইীনদরয়াদির সংযোগছনিত সুখের প্রলোভনে 
ব্যাপৃত করে। পরে ইন্ডরিয়গুলি মনকে তার দিকে আকর্ষণ 
করে। অতঃপর ইন্দরিয়গ্ুলি এবং মন মিলিত হয়ে 
বুদ্ধিকেও নিজেদের দিকে আকর্ষিত করে। এইভাবে 
কামনা দেহাভিমানীর জ্ঞানকে আচ্ছয় করে ইন্দরিযাদি, ঘন 
এবং বুদ্ধি সহযোগে তাকে মোহগ্ৰস্ত করে ফেলে এবং 
তাকে পতনের পথে ঠেলে দেয়। 

সিদ্ধান্ত এই যে ভৃত্য ভালো হলেও গৃহকর্তা তাকে যদি 
তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয় তাহলে তার উত্তম ভৃত্য 
পাওয়া কঠিন হয়। তেমনি গৃহকর্তা ভালো হলেও, ভৃত্য 
যদি তাকে কুকথা শোনায়, তাহলে তারও আর উত্তম 
গৃহক্তা মেলে না। এইভাবেই মানুষ পরমাত্মপ্রাপ্তি না 
করে শরীরকে জাগতিক ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহেই যদি 
ব্যাপৃত করে রাখে, তবে তার আর মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয় 
না। অপ্তঃকরণ অপবিত্র হলে উত্তম বন্ধুর অপব্যবহার করা 
হয় এবং অন্তঃকরণ =e হয় কামনার দ্বারা। তাই 
সবপ্রথন কামনা দূর করতে 

“দেহিনম্‌ বিমোহয়তি' সা তাৎপর্য হল এই যে, 
দেহাভিমানী পুরুষকে এই কাম মোহগ্রস্ত করে রাখে। 
শরীরকে "আমি" এবং ‘আমার’ বলে যে মনে করে 
তাকেই দেহাভিমানী বলা হয়। ভগবান ভাৱ উপদেশের 
প্রারস্তেই দেহ (শরীর) এবং দেহী (শরীরী, আত্মা) 
সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করেছেন (গীতা ২।১১-৩০)। 
সকলেই অনুভব করে যে দেহ এবং দেহী দুই-ই-পৃথক। 
দেহাভিমানীদের (যারা দেহকেই নিষ্গ স্বরূপ বলে মনে 
করে) জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত হয়ে তাদের আবদ্ধ করে 
রাখে, দেহীকে (শুদ্ধ স্বরাপকে) নয়। যে শরীরের সঙ্গ 


কামঃ প্রভবতি কামাললোভোভিজ্ায়তে। লোভাত্তবতি সণ্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মতিবিভমহ॥ ॥ 
বৃদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশাতি।। (মার্কপ্ডেয়পুরাণ ৩।৭ ১-৭২) 

“'তমোষ্ণ, রজোগ্ু এবং সন্পুপ-__তিনটির মধ্যে (ক্রম অনুযায়ী ১,১০ ও ১০০ নম্বরের মতো) দশগুণের পার্ণকা। 

se ICE EE ES ১০০) এই পুটির থেকে দূরে 
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নেয় না, তাকে এটি আবদ্ধ করতে | বন্তগুলিতে অনুরাগ উৎপন্ন হয়। অনুরাগ 
পারে না । দেহকে *আমি", আমার" এবং “আমার জন্য* | জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জহর স্গ 
যনে করলেই মানুষের উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় ৷ হলেই কামনার উৎপত্তি হয়। কামনা উৎপন্ন হলে 
পদার্থগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার দ্বারা তার ওই ৷ মোহগ্রস্ত হয়ে সংসারে আবদ্ধ হয়। 


এ ৮ ক 
সঙ _ পরবতী তিনাটি লোকে ভগলান কাম বিনাশ করার পল্াতি জানিয়ো সেওালি বিনাশ করার নিলেশ 


তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম ভরতর্ষভ। 
পাপ্মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ৷ ৪১ ॥ 

[তন্মাৎ ( সেইহেডু) ; ভরতর্ঘত (হে ভরতশ্রেষ্ট অর্জুন !) ; বম আদৌ (তুনি সর্বাগ্রে) ; ছন্দ্রিয়াণি (ইন্দিয়নুলিকে) ; নিয়মা 
(বীতূত করে) ; এনম্‌, জ্ানৰিজ্ঞাননাশনম্‌ (এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশী) ; পাপমানম্‌ (মহৎ পাপস্থনূপ কানকে) ; হি 
(অবশ্যই) ; প্রজহছি (সবলে বিনাশ করো 

সেহেতু, হে ভরতাশরেষ্ঠ অর্জুন ! তুমি সর্বাগ্রে ইন্দিয়গুলিকে বশীভূত করে, জান-বিজ্ঞানবিনাশী ঘোর 
পাপন্বরূপ কামকে (কামনাকে) সবলে বিনাশ করো ॥ ৪৯ ॥ 


ব্যাখ্যা *তস্মাহ ত্বমিন্দিয়াণযাদৌ নিয়মা ভরতর্ষভ' *এনম্‌ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম' "জ্ঞান" পদের অর্থ 
হস্িয়গ্লিকে বিষয়-ভোগে প্রবন্ত হতে না দেওয়া, | শাস্ত্রীয় জ্ঞানও ধরা যায় ; যেমন ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক 
কেবলমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য অথবা সাধন-ভজনে | কর্মের অন্তর্গত 'জ্লানম্‌' পদটি শাস্ীয় জ্ঞানের প্রসঙ্গে বলা 
পরবন্ত হতে দেওয়াই হল সেগুলিকে বশীভূত করা। অথাৎ | হয়েছে (গীতা ১৮।৪২)। কিন্তু এইস্ছানে প্রসঙ্গ অনুযায়ী 
হন্দিয়গ্ুলি যেন আসক্তিপূর্বক বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত না হয় বা *জ্ঞানে'র অর্থ বিবেক (কর্তব্য ও অকর্তব্যকে ভি রূপে 
ছেষপূর্বক নিবৃত্ব না হয় (গীতা ১৮।১০)। অনুরাগপূর্বক | জানা) গ্রহণ করাই উচিত বলে মনে হয়। ‘বিজ্ঞান’ পদটির 
প্রবন্ত এবং দ্বেষপূর্বক নিবৃত্ত হলে রাগ- দ্বেষ পরিপুষ্ট হয় অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্তজ্ঞান (অনুভব জ্ঞান, 
এবং মানুষ না চাইলেও তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। ৷ প্রকৃত জ্ঞান বা বোধ)। 
সেইজন্য প্রবৃত্তি এবং নিবৃন্তি অথবা কর্তবা এবং অকর্তব্য বিবেক এবং তন্্ঞান__দুটিই স্বতঃসিদ্ধ। তত্ব 
জানার জন্য শাস্ুই হস গ্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। শাস্তু | জ্ঞানের অনুভব সকলের থাকে না, কিন্তু বিবেকের 
অনুযায়ী কর্তব্য পালন এবং অকর্তব্য তাগ করলে ইশ অনুভব সকলের থাকে। মানুষের মধ্যে এই বিবেক 
ভরয়াদি বশীভূত হয়। রি | বিশেষভাবে বিরাজমান। অর্জুনের প্রশ্নে (মানুষ না 

*কান" বিনাশ করার জন্য সর্বপ্রথম ইস্িয়গুলিকে ; চাইলেও পাপ করে ?) উদ্ধৃত * Jl 
সংযত করতে বলার কারণ হল এই যে, মানুষ যতক্ষণ | পদটিতেও এটিই সিদ্ধ হয় যে মানুষের অস্তরে বিবেক 
ন্দিয়াদির বশীভূত হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে তত্তের দিকে | আছে এবং তার দ্বারাই সে পাপ ও পুণ্য কী, তা জানে 
দৃষ্টি দিতে পারে না এবং তত্ত্ের দিকে দৃষ্টি না দিলে অর্থাৎ | এবং পাপ করতে অনিচ্ছুক থাকে। পাপ না করার ইচ্ছা 
টব না করলে *কাম* সর্বতোভাবে লয় পায় না। | বিনা বিবেকে হয না। কিছ 'কাম' সেই বিবেকবোধকে 

মানুষের প্রবৃত্তি ইন্দিয়াদি সহযোগেই হয়। তাই সে | আবৃত করে এবং তাকে জাগ্রত হতে দেয় না। 
প্রথমে ইন্িয়াদি বিষয়েই আবদ্ধ হয়, যাতে তার মধো ওই | বিবেক জাগ্রত হলে মানুষ ভবিয্যতের দিকে অর্থাৎ 
বিষয়সমূহে কামনা উৎপন্ন হয়। সকামভাবে কর্ম করলে | পরিগামের দিকে লক্ষ রেখেই সমস্ত কার্য করে। কিন্তু 
মানুষ সম্পূর্ণভাবে ইন্দিয়ের বীভূত হয় এবং তাতেই ; কামনার দ্বারা বিবেক আবৃত হলে পরিণামের দিকে দৃষ্টি 
তার পতন ঘটে। কিন্ত যে ব্যক্তি বশীভূত ব রে যায় , সেইজনাই সে তখন পাপ করে বসে। 
নিদ্কামভাবে কবাকন সে শীঘ্রই উদ্ধার পায়। | এরূপ যে বিবেকের অনুভব সকলেই বোধ কর, 


262 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৩ 


সেই বিবেককেই যখন এই ‘কাৰ’ জাগরিত হতে দেয় না, | কামনা পরিত্যাগ কত 


তাহলে তার সমস্ত কা স্বতঃই ঠিক 
তখন যেটি সকলের অনুভবগত নয়, সেই তত্রজ্ঞানকেকী | হয়ে যায়। মানুষ যখন বাঁচার কামনা অথবা অন্য কামনা 
করে জাগ্রত হতে দেবে ? সেইজনাই এইস্থানে *কাম'কে ৷ নিয়ে মারা যায়, তখন এই কামনাগুলি তার পুনর্ভনোর 
জ্ঞান (বিবেক) এবং বিজ্ঞান (বোধ) দুয়েরই নাশক বলে | কারণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কামনা 
জানানো হয়েছে। থাকে, ততক্ষণ সে এই আগ্ম-মৃত্যুরাপ চক্রে আবর্তিত 
প্রকৃতপক্ষে এই 'কাম' জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নাশ | হতে থাকে। এইরূপ বন্ধন ছাড়া কামনা দ্বারা আর কোনো 
(অনস্তিহ) করে না, বরং ওই দুটিকেই আবৃত করে রাখে কার্য সাধিত হয় না। 
অর্থাৎ প্রকট হতে দেয় না। ওইগুলিকে আবৃত করার | মানুষ যখন জড় পদার্থ গুলিতে আকর্ষণ বোধ করে 
ব্যাপারটাকেই এখানে নাশ করার কথা বলা হয়েছে। | তখনই তার কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলেই 
কারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কখনো নাশ হয় না। বাস্তবে যার | বিবেকবোধ অবদমিত হয়ে ইন্দিয়গুলি প্রাধান্য পায়। 
নাশ হয় তা হল ‘কাম’ই। যেমন চোখের সামনে মেঘ | ইন্টিয়। লি মানুষকে শুধুমাত্র শন্দাদিবিষয়ক সুখভোগে 
এলে "মেতে সূর্য ঢাকা পড়েছে" এরূপ বলা হয়, কিন্তু | প্রবৃত্ত করে। পশু, পক্ষী প্রবৃত্তি ইন্দরিয়বিষয়ক সুখ পর্যন্ত 
বাস্তবে সূর্য আচ্ছাদিত হয় না, বরং দৃষ্টিহ আবৃত হয়, | সীনিত। কিন্তু কামনাতে বিবেক আবৃত হওয়ায় মানুষ 
তেমনি “কামনার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান আবৃত ইন্দিয়জনিত সুখের আশায় ভোগ্য-পদার্থের কামনা 
এরূপ বলা হলেও, বাস্তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আবৃত হয় না, | করতে থাকে এবং সেই পদার্থ-সংগ্রহের জনা অর্থের 
আসলে বুদ্ধিই আচ্ছাদিত হয়। | আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, তার দৃষ্টি ক্রমশ 
“পাপ্‌মানং ছি প্রজহি'_ কামনা হল সমস্ত পাপের অর্থের থেকে সরে গিয়ে অর্থ-সংগ্রহের দিকে চলে যায়। 
মূল। তাহ কামনা ট্রৎপয। হলেই পাপ হবার সম্ভাবনা | শুধুমাত্র জীবন নিবাহের জনা প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা 
থাকে। পরবর্তী সময়ে কামনা মানুষের বিবেককে আবৃত | অধিকতর অর্থ-সংগ্রহের বৃত্তি আরও বেশি করে পতন 
করে তাকে অধ্ধা করে দেয়, যাতে তার আর পাপ-পুখোর | ঘটায় এবং সংগ্রহ অপেক্ষা সেগুলির সংখ্যাবদ্দি আরও, 
আন থাকে না, যার ফলে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাতে | হানিকারক হয়। অর্থ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তখন সে ছল- 
তার মহাপতন হয়। তাই ভগবান কামনাকে মহাপাপকারী | কপটতা-মিথ্যা-চুরি ইত্যাদি পাপ-কর্মাদিও করতে শুরু 
বলে সেটি অবশাই বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। | করে এবং অথবিদ্ধি প্রাপ্ত হলে তার অহংকার জন্মায়, যা 
গৃহস্থজীবন উচিত নয়, সাধু হয়ে যাই, একান্তে চলে আসুরী সম্পদের মূল কারণ। এইভাবে কামনার জনাই 
যাই এরূপ চিন্তা করে মানুষ তার কার্যধারা পরিবর্তিত মানুষ অহাপতনের দিকে অগ্রসর হয়। সেইজনাই ভগবান 
করতে চায়, কিন্তু এসবের কারণে কামনা'কে পরিত্যাগ | এই মহাপাপী কামকে সম্পূর্ণভাবে নাশ করার নির্দেশ 
কয়ে না; তাকে আগ করার কথা চিন্তাই করে না। যদি সে | দিয়েছেন। 


পি এক ক 


ইন্জিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভাঃ পরং মনঃ। 
মনসন্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ॥ ৪২ ॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শক্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
[হন্তয়াণি (ইিয়সমূহ) ; পরাণি (ছল দেহ থেকে শ্রেষ্ট) ; আহঃ (বলা জয়) : ইল্জিয়েডাঃ ইনিযগুলি অপেক্ষা) পরম, 


মনঃ ( শ্ৰেষতর হল নন) * মনসঃ, তু (মনের থেকেও); পরা, বুদ্ধিঃ ( শ্রেযতর হল বৃদ্ধি) ; মঃ। বুদ্ধ (বৃদ্ধির 
পরতঃ (উপনে আছে) ; সঃ (তা হল কাম) ; এবম্‌, বুন্ধেঃ (এইভাবে বৃদ্ধির চেয়েও) ; পরম্‌ (উপরে) ; 
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নিয়ে) ; 


আৰধনা, আত্তানাম্‌ (নিজের দ্বারা নিজেকে) ; সংন্তভ (বশীভূত কবে) : মহাবাহো ( হে মহাবাহো !) : কামরূপম 


(কানরূপ); দুরাসদন্‌, শত্রুম (দুন্দর্ঘ শত্রুকে) ; জহি (নাশ করে।)] 

ইন্দ্রিয়গুলিকে (ছুলশরীর অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ (সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সৃক্ম) বলা হয় ; 
ইন্দ্িয়গুলি অপেক্ষা শ্রেয়তর হল মন, মনের থেকে শ্রেয়তর বুদ্ধি, বৃদ্ধির থেকেও ঘা প্রবল তা হল কাম। 
এইভাবে বুদ্ধির চেয়েও পর অর্থাৎ কামকে জেনে নিজের দ্বারা নিজেকে (আত্মাশক্তির দ্বারা) বশীভূত করে, 
হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে নাশ করো ॥ ৪২-৪৩ ॥ 


ব্যাখ্যা হন্জিয়াণি পরাণাহুঃ'__শরীর 
বিষয়গুলির থেকে শ্লেয়তর হচ্ছে ইন্ট্িমসকল। অর্থাৎ 
ইন্টিয়াদির দ্বারা বিষয় সমূহের জ্ঞান হয়, কিন্তু বিষয়াদির 
দ্বারা ইন্দ্রিযাদির সম্পর্কে জান হয় না। বিষয় ব্যতিরেকে 
ইন্তিযগুলি থাকে কিন্তু ইন্দিয়াদি বাতীত বিষয়ের অন্তিত 
প্রমাণিত হয় না। ইদ্দিয়গুপিকে প্রকাশিত করার সামর্থ্য 
বিষয়ের থাকে না, বরং ইন্দিযগুলি বিযয়গুলিকে প্রকাশ 
করে। ইন্ডিয়ন্তলি একই থাকে, কিন্তু বিষয় পরিবর্তিত হয়। 
ই্ডরিযাদি হল ব্যাপক এবং বিষয় হচ্ছে ব্যাপা অর্থাৎ বিষয় 


বা 


ছাস্ট্য়গুলির অন্তর্গত হয়ে থাকে। কিন্ত ইন্দিয়ন্ুলি বিষয়ের | 


অন্তর্গত নয। বিষয়ের থেকে উন্দিয়গ্লি সৃহ্কম। তাই 
বিষয়গুলি অপেক্ষা ইন্দিয়াদি শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, 
ব্যাপক এবং সৃষ্ম। 

'ইন্্িয়েভা॥ পরং মনঃ'_ ইই্দরিয়গুলি মনকে জানতে 
পারে না, কিন্তু সমপ্ত ইন্দরিয়ই মনের গোচর। ইন্দরিয়গুলির 
মধ্যে আবার প্রতিটি ইন্টরিয় তার নিজ নিজ বিষয়ে অবহিত, 
অন্যানা ্ন্দিয়ের বিষয়ে নয় কান শুধুমাত্ৰ 


শব্দকেই অনুভব করতে পারে, কিন্তু গন্ধ, স্পর্শ, রূপ বা 
রসকে নয় ; স্রক্‌ শুধুনাত্র স্পর্শকেই অনুভব করতে 
পারে নিরব, গাধা মাপ বৃ রসকে নয় হস 
গন্ধ, স্পর্শ বা 


কেবলমাত্র রূপকেই চেনে কিন্ত শব্দ, 
রসকে নয় ; তেমনি রসনা শুধু 
রসকেই ; শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বা রূপকে 
গঙ্গেরই আগ্রাণ নিতে সক্ষম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ বা রসের 
নয় ; একমাত্র মনই পাঁচটি জঞানেন্্রিয় এবং তার 
বিষয়গুলিকে জানতে সক্ষম। তাই মন হল ইন্দরিয়গুলির 
থেকে শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সৃক্ম। 
*মনসন্তু পরা বুদ্ধিঃ' _মন বুদ্ধিকে জানে না, কিন্তু 
বুদ্ধি মনকে জানে । মন কেমন ? শান্ত, না ব্যাকুল? ঠিক, 
না বেঠিক ? ইত্যাদি বিষয়গুলি বুদ্ধি জানে। ইন্দরিয়গুলি 
ঠিকমতো কাজ করছে কিনা-_তাও বুদ্ধি জানে, অর্থাৎ 


বুদ্ধি মন এবং ইাপ্দিযগ্লি এবং তার বিষয়! 
তাই ইন্তিয়গুলির থেকে শ্রেয়তর যে মন, সেই 
থেকেও বৃদ্ধি শ্রেযতর | শ্রেষ্ঠ, বলবান, প্রকাশক, 
এবং সুগ)। 
“যঃ বুন্ধেঃ পরতন্ত সঃ" বুদ্ধির কতা হচ্ছে 

তাহ বলা হয় “আমার বুদ্ধি ৯০ অহং’ 
হলো কর্তা। করণ পরতন্্র হয়, কিন্তু কর্তা হল স্বতস্ত্র। এই 
“অহং '-এর জড় অংশেই থাকে “কান'। জড় অংশের 
সঙ্গে তাদাত্মা হওয়ায় এই ‘কাম ' স্বরূপে (চেতনে) প্রতীত 


হ্যা 
বাস্তবে “কাম? “অহং?-এ বাস করে। কারণ সে-ই 
ভোগের আকাম্ষা করে এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়। 
ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগা_-এই তিনটির মধ্যে 
স্বজাতীয়তা (একই শ্রেণীডুক্ত) থাকে। এতে স্বজাতীয়তা 
না থাকলে ভোল্ডার ভোগোর প্রতি কামনা বা আকর্ষণ 
হতে পারে না। যিনি ভোক্তা ভাবের প্রকাশক, নীর প্রকাশে 
ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য--এই তিনটিই সিন্ধ হয়, সেই 
পরম প্রকাশে (শুদ্ধ চেতনে) "কাম" থাকে লা। “অহং? 
পযন্ত সবই প্রকৃতির অংশ। সেই *অহং*-এরও পরে 
সাক্ষাৎ পরমায়ার অং “স্বয়ং” বিরাজ করেন, যিনি 
শরীর, 'ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি এবং অহহ-__এই সবের 
আশ্রয়, আধার, কারণ এবং প্রেরক । তিনি শ্রেষ্ট, বলবান, 
প্রকাশক, ব্যাপক এবং সৃক্ষ্র। 
জড়ের (প্রকৃতির) অংশই সুখ-দুঃখরূপে পরিণত হয় 
অর্থাৎ এই সুখ-দুঃখরাপ বিকার জড়েই হয়ে থাকে। 
চেতনে কোনো বিকার নেই। চেতন হল বিকৃতির জ্ঞাতা ; 
কিন্ব জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় চেতনই সুখ ও দুঃখের 
ভোক্তা হয়ে থাকে অর্থাৎ তখন চেতনই সুখী বাদুঃশী হয়ে 
থাকে। শুধুমাত্র জড়ের সুখী বা দুঃখী হওয়া সপ্তব নয়। 
তাৎপর্য এই যে “অহং'-এর যে জড় অংশ থাকে তার 
সঙ্গে তাদান্ম্য করাতে চেতনও নিজেকে "আমি ভোক্তা" 


264 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" [অধ্যায় ত 
বলে মেনে নেয়। পরমাত্মতন্ব অনুভূত হলেই বসবৃদ্ধি স্বরূপবোধের ক্ষিজ্ঞাসা এবং ভগবৎ প্রেমের অভিলাষ) 
নিবৃত্ত হয়ে যায় 'রসোহপাস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে' | পূরণ হয়। লৌকিক ইচ্ছাগুলি উৎপর হলেও স্থায়ী হয় না 
(গীতা ২1৫৯)। এতে “অসা' পদটি ভোক্তারূপ ‘অহং’- ৷ কিন্তু পাযমার্থিক ইচ্ছা দমিত হলেও দূর হয় না। কারণ 
এর বাচক এবং ভোক্তাপনের নির্লিপ্ত যে তত্ত্ব, তা হল | জীকিক ইচ্ছাগ্ুলি অবাস্তুবিক আর পারমার্থিক ইচ্ছা হল 
পরমাস্মার বাচক “পরম' পদ। সেই পরনাস্থার জ্ঞান হলে বান্তবিক। সেহজন্য সাধকের যেমন লৌকিক ইচ্ছাগুলি 
রস অথাৎ 'কাম' নিবৃত্ত হয়ে যায়। কারণ কামনা হয় সুখ পূর্ণ হবার আশা করা উচিত নয়, তেমনষ্ট পারমার্থিক ইচ্ছা 
পাবার জনা এবং স্বরূপ হল সহজ সুবরাশি। তাই | পূরণ না হলে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। 
পরমাগ্রতান্ধের অনুভব হলে “কাম” (সংযোগজনিত | প্রকৃতপক্ষে, ইচ্ছা মূলে একই, যা নিজ পরমাত্মার 
সুখের আকাঙ্ক্ষা) সর্বতোভাবে দূর হয়। [আস জজের সংস্পর্শে এসে এই ইচ্ছার দুটি ভাগ 
বরা হয়ে যায় এবং মানুষ নিক্তের বাস্তবিক ইচ্ছার পূর্তি 
পরিবর্তনশীল জড়ের (জগতের) দ্বারা করার জন্য জড় 
পদাৰ্ণগুলি কামনা করে, এটিই হচ্ছে তার ভুল। কারণ 
মন-বুদ্ধি হল ‘অন্তঃকরণ'। স্থলশরীরের উপরে হল | লৌকিক আকাঙ্ষ্ষাগুলি হল *পরধমণ” এবং পারমার্থিক 
ইনি গুলি ( শ্ৰেষ্, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সৃদ্ম) ইচ্ছা হল “ধম । কিন্ব সাধকের মনে লৌকিক ও 
এবং ইন্জরিয়গুলির উপরে হল বুদ্ধি বুদ্ধির উপরে হল | পারমার্ণিক, -দুইপকার ইচ্ছা থাকায় স্ন্দের সৃষ্টি হয়। ছল 
“তযু অনা কতা। ‘কাম’ আধাৎ জাগতিক ব্মকাজ্যা | সৃষ্টি হলে সাধকের ভজন ধান সৎসঙ্গ ইত্যাদির সময় 
এই ‘অহম্‌'-এ (কর্তা) থাকে। | পারমািক ইচ্ছা অবদমিত হয় এবং লৌকিক ( ভোগ 
নি সমতা (স্ব-অন্তিব) অৰ্থাৎ নিজ স্বরূপ চেতন, | এবং সম্পদ সংগ্রহের) কামনা দাগ্রত হয়ে ওঠে। লৌকিক 
নির্বিকার এবং মৎ-চিদ্‌-আনন্দরূপ। এটি যখন জড়ের | চ্ছাগুলি থাকা পর্যন্ত সাধকের সাধনের সির নিশ্চয়তা 
(প্রকৃতিজাত শরীরের) সঙ্গে তাদাত্ করে নেয় তখন থাকা সন্তব নয়। গারমারথিক ইচ্ছা জাগ্রত না হলে সাধকের 
উৎপন্ন হয় ‘অহম্‌' এবং স্বরূপ কণা হয়ে যায়। এইকপ | উন্নতি হয় না। সাধকের যখন একমাত্র পরমাত্বপ্রাপ্তি 
কণ্ঠায় এক জড় অংশ থাকে এবং আর এক দিকে চেতন করাই দৃঢ় উদ্দেশ্য হয় তণন এইসব দন্দ্ব দূর হয় এবং 
অংশ থাকে। জড় অংশের প্রাধান্য থাকে সংসারে এবহ | সাধকের একমাত্র পারমার্থিক ইচ্ছা প্রবল থাকায় সাধক 
চেতন অংশের প্রাধানো পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয় | সহজেই পরমান্মপ্রপ্তি করে (গীতা ৫।৩)। সেইজন্য 
অর্থাৎ এর জড় অংশের প্রাধানো লৌকিক (জাগতিক) | লৌকিক এবং পারমার্থিক ইচ্ছার দন্দ দূর করা সাধকের 
ইচ্ছা থাকে এবং চেতন অংশের প্রাধান্যে পারমার্থিক পক্ষে অতান্ প্রযোজন। 
(পরমাত্তর-প্রাপ্তির) ইচ্ছা থাকে। জড় অংশ বিনাশশীল | শুদ্ধ স্বরূপে নিজের অংলী পরমায়ার প্রতি 
তাহ লৌকিক আকাক্ক্ষাও বিনাশশীল এবং চেতন অংশ | স্বাভাবিকভাবে এক আকর্ষণ বা রুচি থাকে, যাকে প্রেম" 
সদা স্থিতিশীল, সেইজন্য পারনার্ণিক ইচ্ছার সার্বিক পূরণ | বলা হয়। যখন সে জগংসংসাবের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
সন্তুব। তাই লৌকিক ইচ্ছা (কামনা)-গুলির নিবৃন্তি এবং | মেনে নেয় তখন এই "প্রেম" দমিত হয়ে যায় এবং ‘কাম’ 
পারমার্থিক ইচ্ছা (সংসার ৫ মুক্তির ইচ্ছা, | উৎপন হয়ে যায়। যতক্ষণ “কাম” বিদামান থাকে, ততক্ষণ 


সথলশবীর হল “বিষয়' ; ইন্দিযুলি 'বহিঃকরণ" এবং 


জড় -চেতনের তদাস্থ্য এবং আকর্ষণকে বোঝবার জনা একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। চতুষ্কোণ একটি লোহার অগ্নির সঙ্গে 
আদাম্মা অর্থাৎ সশ্বশ্থা হলে সেই লোহাটির দগ্ধ করার ক্ষমতা না থাকলে সেটি গগ্ধকারক হয়ে ওঠে। আর অগ্নি চতুদ্ধোপ বিশিষ্ট 
না হয়েও চতুয়োগ সমগিত হয়ে ওঠে। আগ্রির সঙ্গে তাদাস্ত্য হলেও চুম্বক দারা গোহাই আকর্ষিত হয়, অগ্নি নয় কারণ চুম্বকের 
সঙ্গেই লোহার শ্বজাতীয়র থাকে। অগনি নিজ স্বাতী নিরাকার অগ্নিতত্তের দিকেই আকর্ষিত হয় এবং তা ক্রমশই শান্ত হয়ে যায়। 
এইরাপ জড় এবং চেতনের তাদাস্থো জড় অংশ জগতের দিকে এনং চেতন অংশ পরমাস্থার দিকে আকর্ষিত হয়। চেতন অংশ 
পরমাস্মান প্রতি আকৃষ্ট হলে জড় অংশ দূর হয় কারণ এটি অনিত্য ৷ কিন্তু জড় অংশ জগতের প্রতি আকৃষ্ট হলেও চেতন অংশ দূর 
হয় না কারণ চেতন হল নিতা। 


শ্লোক ৪২-৪৩] সাধক- 


-সঞ্ীবনী 
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“প্রেম' জাগরিত হয় না। প্রেম জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত 
“*কাম' সম্পূর্ণভাবে বিনাশগ্রাপ্ত হয় না। জড় অংশের 
প্রাধান্য যার মধ্যে জাগতিক ভোগাদির আকাক্ক্ষা (কাম) 
থাকে, তার মধোই চেতন অংশের প্রাধান্যতে পরমাত্মা- 
লাভের ইচ্ছাও থাকে। সুতরাং বান্তবে “কাম'-এর নিবাস 
স্থুল জড় অংশেই হয়ে থাকে। কিন্তু সেটিও চেতনের সম্বন্ধ 
থেকেই হয়। চেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ হলেই ‘কামের’ 
নাশ হয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল এই যে, চেতনের দ্বারা 
জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেই জড় ও চেতনের 
তাদাস্মারূপ ‘অহম্‌'-এর নাশ হয়ে যায় এবং *অহম্‌’ নাশ 
হলেই ‘কাম'ও নষ্ট হয়ে যায়। 

“অহম্‌’-এ যে জড় অংশ থাকে, 'কাম' তাতেই বাস 
করে-_এর সপক্ষে প্রবল যুক্তি হল এই যে দৃশ্যরূপে 
পরিলক্ষিত যে জগৎ তাকে দর্শনকারী ইন্দ্রিযাদি তথা বুদ্ধি 
এবং তাকে দর্শন করে যে ভোক্তা__এই তিনটির মধো 
জাতীয় (ধাতৃগত) একা না থাকলে ভোক্তার ভোগোর প্রতি 
আকর্মণ হতেই পারে না। কারণ স্বজাতীয়ের মধোই 
আকর্ষণ হয়ে থাকে, বিজাতীয়ে নয় ; যেমন__রাপের 
প্রতিই নেত্র আকর্ষণ বোধ করে, শব্দের প্রতিনয়। এই কথা 
সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পর্কে প্রযোজা। বুদ্দিরও আকর্ষণ হয় 
বোঝার বিষয়ের (বিবেক বিচারের) প্রতি, বিষয়ের 
প্রতি হয় না (যদি হয় তাহলে ইন্দ্রিয় সহযোগী হলেই হয়)। 
একরূপই স্য়ং-এর (চেতনের) পরমাখ্যার সঙ্গে তত্ত্রগত 
একা থাকে, সেইজন। স্বয়ং-এর (চেতন) পরমাস্মার প্রতি 
আকর্ষণ থাকে। এই তাত্বিক একতা জড়-অংশকে 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে অর্থাৎ জড়ের সঙ্গে মেনে 
ওয়া সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ত্যাগকরলে তবেই তত্ত্বগত 
একা অনুভূত হয়। এটি অনুভূত হলেই ‘প্ৰেম’ জাগরিত 
হয়ে যায়। প্রেনে জড়য়ের (অসৎ-এর) লেশমাত্র অবশেষ 
পাকে না অর্থাৎ জড়ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যায়। 

প্রকৃতির কার্য সহতদ্দের (সমষ্টি বুদ্ধির) অতি সৃক্ষ 
অংশ *কারণশরীরপ্হ হল ‘অহম্‌'-এর জড় অংশ। এই 
কারণ শরীরেই থাকে 'কান'। কারণ শরীরের সঙ্গে 
তাদাত্মা বোধের জনাই “কাম' স্বয়ং-এ পরিলক্ষিত হয়। 
তাদাস্থযা দূর হালে ‘কাম'-এর লেশও থাকে না বলে নিজ 
শুদ্ধ স্তরূপের অনুভব হয়ে থাকে। স্বরূপ অনুভূত হলে 
ভাবে নিবৃত্ত হয়। 
+ পরং বুদ্ধা” 


প্রথমে শরীর থেকে 


| শ্রেয়তর 'ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দিয়াদি থেকে শ্রেয়তর মন, মল 
থেকে শ্রেয়তর বুদ্ধি এবং বুদ্ধি থেকেও যা শ্রেয়তর তা 
“কাম' বলে বলা হয়েছে। এখন উপরিউক্ত পদটিতে বুদ্ধি 
থেকে শ্রেয়তর ‘কাম’ কে জানতে বলার অভিপ্রায় হল এই 
যে এই “কাম'-এর বসতি ‘অহম্‌'-এ। বান্তুবিক স্বরূপে 
“কাম' নেই। স্ববাপে যদি 'কাম' থাকত তবে এটি কখনো 
| দূর হত না। বিনাশশীল জড়ের সঙ্গে তাদাত্মা করলেই 
“কাম' উৎপন্ন হয়। তাদাত্মাতেহ ‘কাম’ থাকে, যেটি জড়ে 
অনুভূত হয় বিন্দু পরিলক্ষিত হয় স্বরূপে, তাই বুদ্ধির 
থেকো শ্রেয়তর এই ‘কাম’ কে জেনে তার নাশ করা উচিত। 

“*সংস্ত্যাস্মানমাস্তনা' বুদ্ধির থেকে শ্রেমতর 
‘অহম্‌’-এ স্থিত “কাম*কে নাশ করার উপায় হল 
নিজের ছারা নিজেকে সংযত করা অর্থাৎ শুধু নিজ 
শুদ্ধ স্বরূপের সঙ্গে বা নিজ অংশী ভগবানের সঙ্গেই 
সম্পর্ক রাখা, যা হল ধ্রুব সত্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম 
শ্লোকে “উদ্ধরেদায়ানাস্মানম্‌” পদটির দ্বারা এবং ষষ্ট 
শ্লোকে “মেনাফ্বৈবাস্মনা জিতঃ' পদটির দ্বারাও এই কথাই 
বলা হয়েছে। 

স্বরূপ (স্বয়ং) সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ এবং শরীর 
ইন্দ্িষাদি মন-বুদ্ধি জগৎসংসারের অংশ। স্বরূপ যখন 
নিজ অংশী পরমাস্মা হতে বিমুখ হয়ে প্রকৃতিমুদ্রী (জগৎ- 
সংসারগান্নী) হয় তখন তার মধ্যে কামনা উৎপন্ন হয়ে 
থাকে। কাননা অভাব থেকে উৎপন্ন হয় এবং অভাব 
সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে হয় ; কারণ জগ্গৎসংসারই 
হচ্ছে অভাবকপ-*নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ” (২।১৬)। 
সংসার সন্বন্ধ-ছেদ হলেই কামনাগুলি নাশ হয়ে 
যায় কারণ স্বরূপে কোনো অভাব নেই__“নাভাবো 
বিদ্যতে সত" (গীতা ২।১৬)। 

পরমাস্থা থেকে বিমুখ হয়ে জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
মেনে নিলেও জীবের (প্রয়োজনীয়তা বা ক্ষুধা) তার নিজ 
| অংশী পরমাস্মাকে প্রাপ্তিলাভ করার প্রকৃত ইচ্ছা জেগে 
থাকে। “আমি যেন চিন্রকাল বেঁচে থাকি ; আমি যেন 
৷ সবকিছু জাত হই ; আমি চিরসুখী হস্ট'_এহরূপে আসলে 
সে সৎ-চিৎ-আনন্দনরাপ পরমাত্মাকেই আকাজ্কা করে, 
কিছু জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সে ভ্রমক্রমে এই 
আকাক্ক্ষা্ডলগি জাগতিক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করতে চায় 
একেই বলা হয় *কাম'। এই কামনা কখনো পূরণ হতে 
পারে না। সেইজনা এই কামকে নাশ করতে হয়! 
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[অধ্যায় ত 


যিনি জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তিনিহ 
তাকে আগ করতে পারেন। তাই ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, লিজেবোই জগতসংসার হতে সম্পর্ক-হেদ করে 
*কান'কে নাশ করতে হবে। 

নিজেকে নিজে সংযত করতে কোনো অভ্যাস করতে 
হয় না, কারণ অভ্যাস জগতের (শরীর, ইন্ডিয়াদি, মন 
এ বুদ্ধির) সাহাযোই হয়। তাই অভ্যাসের জন্য 
জাগতিক সন্ভন্ধোর সাহাযা নিতে হয়। বাস্তবে নিজ স্থরূশে 
দিতি বা পরনাত্মাৰ প্রাপ্তি জগতের সাহায্যে হয় না সেটি 
জগতের সঙ্গত্যাগ (সম্বন্ধ-ছেদ) দ্বারা আপনা থেকেই 
ঘটে যায়। 


মর্মকথা 


চেতন যখন জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় তখন 
তার যেমন সাংসারিক (ভোগের) বাসনা জাগে তেমনি 
পরমাস্থাপ্রাপ্তির ইচ্ছাও থাকে। জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করায় জীবের ভুল এখানেই যে, সে সং-চিৎ- 
আনন্দস্থরাপ সেই পরমায্মার প্রাপ্তির ইচ্ছা-আকাল্ফাকে 
জগতের পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করার জনা জাগতিক পদার্থসমূহ 
কামনা করতে থাকে। পরিণামে তার উভয় ইচ্ছাই 
(স্বরূপবোধ ব্যতিরেকে) কখনো দূর হয় না। 

জগৎসংসারকে জানার জলা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া 
এবং পরমাস্তাকে জানার জন্য তার সঙ্গে অভিন্ন হওয়া 
প্রয়োজন, কারণ বাস্তবে “স্বয়ং'-এর সংসারের সঙ্গে 
বিচ্ছিন্নতা এবং পরমাস্মার সঙ্গে অভিন্নতাই থাকে। কিন্তু 
জাগতিক আকানক্ষা করলে *নয়ং' জগতের সঙ্গে নিজ 
অভিয্নভাব বা সামীপ্য দ্বীকার করে নেন, যা আসনে 
কখনো বাস্তবায়িত হয় না। পরমাত্া লাভের আকাজক্ষা 


1 পারমার্থিক ইচ্ছা খুবই উপযোগী ৷ পারমার্থিকইচ্ছাযদি উতর 
হয় তাহলে লৌকিক আকাক্্ষাগুলি স্থাভাবিকভাবে দূর 
হয়। লৌকিক আকাজ্ছ্ষা সবতোভাবে দূর হলে পারমার্ণিক 
ইচ্ছা পূরণ হয় অর্থাৎ নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মা অনুভূত হল ৯ 
কারণ পরমাস্া সদা সর্বত্র বিদামান, কিন্তু লৌকিক 
আবারক্ষা বিদামান থাকলে সেটি অনুভব করা যায় না। 
“জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদন্‌' _ 
'মহাবাহো'র অর্থ হল শালপ্রাংশু সবল বাহু সম্বিত 
শ্রবীর। অর্জুনকে “মহাবাহো” অর্থাৎ শূরবীর বলে 
ভগবান জানাতে চাইছেন যে, “তুমি এই কাম বাপ শক্রুকে 
দমন করতে সক্ষম ।” 
জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ‘কাম’ দূর করা অত্যন্ত 
কঠিন। এই কাম অনেক বড় বড় গণামান্য ব্যক্তিরও 
বিবেক আবৃত করে তাদের কর্তবাচ্যাত করে দেয়, তাতে 
তাদের পতন ঘটে। সেইজন্য ভগবান কামকে দুর্জয় শক্রু 
| বলেছেন। 
“কান'কে দুর্জয় শত্রু বলার অর্থ হল এর থেকে সাবধান 
থাকতে হয়, দুয় ভেবে নিরাশ হওয়ার জন্য নয় 
যে কোনো কামনার উৎপত্তি, পূর্তি, অপৃতি এবং 
নিবৃন্তি হয়ে থাকে। এইজন্য সমস্ত কামনাই উৎপন্ন হয় 
এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিছ “স্বয়ং” চিরস্থায়ী এবং এই 
কামনাগুলির উৎপণ্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত | সুতরাং 
সে সহজেই কামনাগুজির থেকে সম্পর্ক-হেদ করতে 
পারে, কেননা বাস্্রবে তো এই সম্পর্ক নেই-ই। তাই 
| সাধকদের কামনাগুলির থেকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। 
সাধকদের যদি নিঞ্জ কল্যাণের দৃঢ় উদ্দেশ্য জাগে) তবে 
| তারা সহজেই কানকে জয় করতে পারেন। 
কামনা পরিত্যাগ করায় অথবা পরমাস্মার প্রাপ্তি লাভে 


করলে স্বয়ং? পরমাস্মার থেকে নিজ পার্থক্য বা দূরহ মেনে | সকলেই স্থাধীন, অধিকারী, যোগ্য এবং সক্ষম। কিন্ত 
নেয়, কিন্তু তারও কোনো বাপ্তবিক সন্তাব্তা থাকে না। | কামনা পূরণে কেইই স্থাদীন, অধিকারী, যোগ্য বা সক্ষম 
এটা ঠিক যে জাগতিক আকাক্গ্ষা মেটানোর জনা নয়। কারণ কামনা পূর্ণ হবারই নয়। পরমাত্মা এই মনুষ্য- 


"মদ সবে প্রমুচাপ্তে কামা যেহসা হৃদি শ্রিতাই। অথ মঙ্যোহমৃতো ভবতাত্ত ব্রহ্ম সমশ্যুতে ॥ 
(কংঠোপনিষদ্‌ ২।৩।১৪ ; বৃহদারণাক উপনিষদ্‌, ৪181৭) 
“সাধকের হাদিছিত (হৃদয়ে অবস্থিত) কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায় তখন মরণশীল্স মাণুধ অমরত্ব লাভ করে এবং এইটি 
হল (মনুষা- দেহেই) ব্ৰহ্মকে সম্যক অনুভব করা।” 
বিমুগ্চতি যদা কামান্‌ মানবো মনসি স্কিতান্‌। তহ্োব পুণ্ডরীকাক্ষ ভঙ্গবদ্ধায় কল্পতে ॥ (শরীমস্তাগবত ৭1১৩৯) 
“কমলনয়ন ! মানুষ যখন তার সমন্ত মনস্থামনা পরিত্যাগ করে তখনই সে ভঙগবহস্বরূপকে প্রাপ্ত করে।' 
'জনদেশা বা পক্ষা সর্বদাহ অবিনাগীরহ (চেতনতকু বা পরমাস্মার) হয়ে থাকে, বিনাশশীলের (জগৎসংসারের) নয়। 


শ্লোক ৪২-৪৩] 


সাধক-সপ্ভীবনী 


267 


দেহ দিয়েছেন তাকে লাভ করারই জন্য। তাই কামনা 
পরিত্যাগ করা কঠিন ব্যাপার নয়। জাগতিক ভোগা 
বন্তগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জনাই কামনা পরিত্যাগ করা 
শক্ত বলে মনে হয়। 

সুখের (অনুকূলতার) কামনা দূর করার জনাই ভগবান 
কখনো কখনো দুঃখ (প্রতিকূলতা) প্রদান করে জানিয়ে 
দেন, “সুখের আশা কোরো না, আশা করলেই দুঃখ 
পেতে হবে জাগতিক পদার্থ কামনাকারী মানুষ কখনো 
দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না-_এই হল নিয়ম। 
কারণ স' নিত ভোগহ দুঃখের হেতু হয়ে পাকে 
(গীতা ৫।২২)। 

স্বয়ং-এর (বাপের) অনন্থ বল। তার সন্ভা এবং বল 
অবলম্বন করেই বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্িয়াদি সন্তাবান এবং 
বলবান হয়ে থাকে। কিন্দু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে 


সে এই শক্তির কথা বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে বুদ্ধি, মন | 


ও ইন্দ্রিয়ের অধীন বলে মনে করে। সুতরাং “কাম’-রূপ 
শক্রকে বিনাশ করার জনা সাধকের নিজেকে জানা এবং 
নিজ শক্তির উপর আস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন। 

“কাম জড়ের সম্বন্ধ থেকে এবং জড়েই হয়ে থাকে। 
তাদাড্মোর ফলে সেটি স্বয়ং-এর বলে প্রতীত হয়। জড়ের 
সঙ্গে সম্পকীভূত না হলে ‘কাম’ থাকে না। তাই এইস্ছলে 
“কাম নাশ করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে "কাম" এর সর্বথা 
অভাবের কথাই বলা হয়েছে। তা না করে যদি এর 
বিপরীতে ‘কাম' অর্থাৎ কামনার অস্তিত্ব মেনে 
তাকে মেটাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি মেটানো 
কঠিন। কারণ বান্তবে কামনার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিহ্ 
নেই-ই। কামনা উৎপন্ন হয় এব$ উৎপন্ন হয় যে বস্তু 
তা বিনাশ প্রাপ্ত হবেই-_এই হল নিয়ম। কামনা 
না করলে আগের কামনাটি স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়। 


এইজনাই কামনা মেটাবার অর্থ হল._নতুন কোনো 
কামনা না করা। 


শরীর ইত্যাদি জাগতিক বস্তগুলিকে ‘আমি’, “আমার” 


| এবং “আমার জনা" বলে মনে করলেই নিজের মধ্যে 


অভাব অনুভূত হয়। কিছু ভুলবশত সেই 
সাংসারিক পদার্থ দ্বারা পুরণ করতে চায়। সেইজন্য সে 


| ওইসব বন্ধু কামনা করে। কিন প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত 


জাগতিক পদার্থ দ্বারা কারোরই অভাবের (নিনৃত্তি কা) 
পূর্তি হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্তবও নয়। কারণ স্থয়ং 
হচ্ছে অবিনাশী এবং পদার্থ হল বিনাশশীল। স্বয়ং 
অবিনাশী হয়েও বিনাশশীল পদার্থের কামনা করায় 
কোনো লাভ হয় না এবং ক্ষতির কিছু বাকি থাকে না। 
সেইজনা ভগবান কামনাকে শক্ররূপে জানিয়ে তাকে 
বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

কর্ম যোগের দ্বারা অতি সহজেই এই কামনা নাশ শ্রয। 
কারণ কর্মযোগী সাধক কষুদ্রাতিকষুত্র বা অতিবৃহৎ প্রতিটি 
জাগতিক ক্ৰিয়াই পরমাত্বপ্াপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যের 
প্রত্যেক ক্রিয়াই নিগ্কামভাবে এবং অপরের হিত ও সুখের 
জন্য করে থাকেন, নিন্দের জনা কখনো কিছু করেন না। 
সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী এবং শক্তি যা কিছু তার থাকে, তার 
কিছুই তার নয়, বস্তুত এগুলি তার প্রাপ্তি হয়েছে এবং 
পরিত্যাগণ্ড হয়ে যাবে। সেইজনা তিনি সেগুলি কখনো 
নিজের বলে মনে করেন না বরং জগতের বলে মনে 
করে নিঃস্বার্ণভাবে জগতের সেবায় ব্যয় করেন। নিজের 
জনা রাখেন না এবং লিঙ্গের মনে করেন না বলেই 
নয়। 

কর্মযোগী নিজের জনা কিছু করেন না, কিছু চান না 
এবং কোনো কিছুহ নিজের বলে মানেন না। তাই তার 
কামনাগুলি সহজেই নাশ হয়। কামনা সর্কতোভাবে নাশ 
হলে ভাব উদ্দেশা পূৰ্ণ হয় এবং তিনি নিজের বধ্য স্বরূপ 
দর্শন করে কৃত-কতা, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তবয 
হয়ে যান। অর্থাৎ ভার আর কোনো কিছু করার, জানার বা 


৷ পাওয়ার বাকি থাকে না। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান ইন্দ্রিযাদি, মন ও বুদ্ধির কথা বললেও ‘অহং’-এর কথা বলেননি। অহং বুদ্ধির অতীত। 
সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্ণ শ্লোকেও ভগবান বুদ্ধির পর অহং -এর কথা বলেছেন "ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো- 
বুদ্ধিরেব চ। অহদ্ধার ইতীয়ং নে....'। তাই এখানেও*সঃ? পদটির দ্বারা অহং স্থিত “কাম'কেই ধরতে হবে। 


বিনাশশীলের কামনাই থাকে, উদ্দেশ্য নয়। উন্দেশা তাই হয় যা মানুষ নিরন্তর কামনা করে। তার শরীর যদি ছিম-বিচ্ছিন ও করা 
শা একই খাকে। উদ্দেশোর সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হ। কিন্ত কাননান সিদ্ধিলাভ হয় না বরং 
উদ্দেশ্য সর্বদা একভাবে বিরাজমান কিন্তু কাননা পরিবর্তনশীল। 
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যতক্ষণ স্ব স্বরাপের সাক্ষাৎ না হয়, ততক্রণ অহং-এ কান থাকে। স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎ হলে অহং-এ আর কাম 
থাকে না “পরং দৃষ্টা নিবর্ততে? (গীতা ২।৫৯)। সুখ থাকে স্বরূপে, কিন্তু কানের জনা মানুষ জড়কে গুরুহ ও অস্তিত্ 
প্রদান করে, তার থেকে সুখ আশা করে। জড়ত্রের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ ‘কাম’ থাকে। জড়ছের 
সম্পর্ক-ছিন হলে “প্রেম হয়। 
“কাম নিজের মধ্যে থাকে__রসোহপ্যসা' (গীতা ২।৫৯)। নিজের মধ থাকার জনাই কাম আমাদের বাধান্বরূপ 
হয়ে দীড়ায়। কাম যদি আমাদের মধ্যে না থেকে অন্য কিছুর (ইশ্টিয়-মন-বুদ্ধির) মধ্যে থাকত, তাহলে আমাদের কিসের 
বাধা ! নিজের মধো কান হলেই স্বয়ং সুখী বা দুঃখী হয়, কর্তা-ভোক্তা হয়। প্রকৃতপক্ষে কাম নিজের মধো নেই, একে শুধু 
মেনে নেওয়া হয়, তাই এটি দূর হয় । অতএব কাম নিজের মধ্যে থাকলেও, সেটি মেনে নেওয়াই হয়েছে, বাস্তবে তা নেই। 
অহং-এ যা থাকে সেসব জিনিস মানুষ নিজের বলে মেনে নেয়। যে অহংকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয় সেই 
অহং -এই কাম থাকে। সৃতরাং যতক্ষণ অহং থাকে, ততক্ষণ অহ্ং-এর জাতির আকর্ষণ অর্থাৎ “কাম'ও থাকে আর 
যখন অহং থাকে না, তখন স্বয়ং -এর জাতির আকর্ষণ অর্থাৎ “প্রেন' প্রকাশিত হয়। “কান"-এ জগ্রৎসংসারের দিকে 
এবং “প্রেম'-এ প্রমাস্মার দিকে আকর্ষণ হয়। 
সমন্ত ত্ৰিলোক, অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড হল ‘বিষয়’। বিষয় ইন্দ্রিয়াদির এক অংশে থাকে, ইন্দ্িয়াদি মনের অনা এক অংশে 
থাকে, মন বুদ্ধির এক অংশে থাকে, বুদ্ধি অহং -এর এক অংশে থাকে এবং অহং চেতনের (স্বে-স্বরূপের) এক 
অংশে থাকে। সুতরাং চেতন অত্যন্ত মহান, যার নো সম্পূর্ণ ত্রিলোক, অন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড বিদামান। কিন্তু অপরা প্রকৃতির এক 
অংশ অহং-এর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করায় মানুষ অতান্থ ক্ষুদ্ধ (একদেশীয়, পরিচ্ছন্ন) বলে মনে 


প্র এক সক 


ও তৎসংহতি শ্ৰীমদূভগবদ্গীতাসৃপনিষংসূ ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকৃষ্ণার্জজুনসংবাদে 
কর্মযোগো নাম তৃতীয়াহ্্যায় ॥ ৩ ॥ 
এইগ্রকার ওঁ, তৎ, সহ _ এই ভগবৎ নাম উচ্চারশপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্দ্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্শীতোপনিষদ্রূপ 
শ্ৰীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে “কর্মযোগ’ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


এই তৃতীয় অধ্যায়টির নাম *কর্মযোগ’। কারণ এই | অক্ষর সমন্বিত। 
তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের যে বিশদ বর্ণনা আছে গীতার | (৩) এই অধ্যায়ে চারটি উবাচ আছে__দুটি “অর্জুন 
অনা কোনো অধ্যায়ে তা নেই। উৰাচ’ এবং দুটি ‘শ্ৰীভশ্ববানুবাচ’। 
তৃতীয় অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ, ভূর অধ্যায়েশরযুক ছন্দ 
“অর্জন উবাচ’ ইত্যাদি পদের আট, স্লোকগুলির পাঁচশত দি টি " 

২ তৃতীয় চরণে 'রগণ' যুক্ত হওয়ায় ‘র-বিপুলা' ; পঞ্চম 
বালিশ এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে লোকের প্রথম চরণে “নগপ” যুক্ত হওয়ায় বিপুল" 
সমস্ত পদণুলির যোগফল হল পাঁচশত ছেষটি ৷ উনিশ, ছাব্বিশ এবং পয়ন্রিশতম প্লোকের প্রথম চরণে ও 

(২) এই অধ্যায়ে ‘অথ তৃতীয়োহধ্যায়'-এর সাত, অষ্টম, একুশতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে ‘ভগণ' প্রযুক্ত 
“অর্জুন উবাচ" ইত্যাদি পদের ছাব্বিশ, শ্লোকণুলির এক | হওয়ায় “ভ-বিপুলা ; এবং সপ্তম ক্লোকের প্রথম চরণে 
হাজার তিনশত ছিয়ান্তর এবং পু্পিকার পয়তাল্লিশটি | ‘নগণ' এবং তৃতীয় চরণে 'রগণ’ যুক্ত হওয়ার “সংকীর্ণ 
অক্ষর আছে। এতে সমস্ত অক্ষরের যোগসংখ্যা এক: বিপূলা” সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি তেত্রিশটি শ্লোক 
হাজার চারশত চুয়াল্স। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ । চিক “পথ্যাবক্রু' অনুষ্টূপ ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত। 


শক আত আজ 


ও শ্রীপরমাত্সনে নমঃ 


অথ চতুৰ্থোহধ্যায়ঃ 
চতুর্থ অধ্যায় 


/____[অিবতরণিকা | _____ 


শ্রীতগবান ছিতীয় অধ্যায়ের উনচািশতম হ্রোকে অঙ্ুনিকে বলোহিলেন, “আনযোগে নিজ বিবেক-বিচার 
অনুযায়ী চললে যে সমরু্ধি প্রাপ্তি হয়, সেটিই তুমি কমর্বোগ এসঙ্গে শোন অর্থ কমর্যোগে নিামভাক সহকারে 
পরাহিতাথে কর্তবা-কম' করলে এই সমবুদ্ধি কীরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায, তাই শোন” _ ‘এষা তে্ভিহিতা সাংখ্য 
বৃজিযোর্গে রিমাং শৃপু।’ অতঃপর কমর্যোগের বণর্মাকালে এসঙ্গনুসারে অঙ্ুর্নের এশ্লের উরে কিতপ্রজের লক্ষণ 
জানিয়ে অব্যায়টির বিষয়ে সমা করেছেন। 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারঞ্জে অঞুর্ন এহ করোছিলেন, “আপনার মতে যখন বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ট বলে গণ্য করা হয়েছে, 
তাহলে আপনি আমাকে এই নিষ়ুর কমে (বৃদ্ধে) কেন নিয়োজিত করছেন ?' ডগবান এর উত্তরে চতুর্থ থেকে 
উনিশতম শোক প্রত নানাভাবে কতৰ্ব্য-কম করার এয়োজলীয়তা দেখিয়ে এমাণ করলেন যে, কর্তরবা-ক্ম করলেই 
যোগ (সমবৃ্ধি) হওয়া ধায়। এরপর ৱরিশতম রোোকে ডগবৎনিষ্টা অনুযায়ী কতব্য-কম সম্পাদনের তিনি বিশেষ 
বিধি জানিয়েছেন, “বিবেকপৃনকি সমস্ত কম আমাকে অপণ করে এবং নিষ্কাম, নিম ও নিঃসপ্াপ হয়ে শাত্্রারিহিত 
কর্তর্বয-ক্ম করা উচিত।' ক্তর্বা-কম করার এই বিবিকে “নিজমত' জানিয়ে ভগবান একারিশ-বারিশতম 
শ্লোকটুটিতে অধয় এবং বাতিরেক বিধি ছারা নিজের মত সৃঢ়ঢ় করেছেন এবং পাঞিশতম র্লোকে এই বিধি পালনে 
বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিজ কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে মৃত্যুও হোয়জর_ “বধে নিধন: শ্রোয়ঃ '/ তারপর 
অভুন হৱিশতম শোকে এশ করেন, “মানুষ লা চাইলেও কার ভারা নিয়োজিত হয়ে পাপ (অকর্তর্ব্য) করে ?' তার 
উত্তরে ভগবান “কাম? অধণারৎ কামনাকেই সমস্ত পাপও অনথের হেতু জানিয়ে পরে এই কামরূপী শত্রুকে বধ করার 
নিদদেশ দিয়েছেন! 

যালিও তীয় অধ্যায়ের সার্ীতিপতয শ্লোক থেকে ভগবান নিরবাচ্ছি্ভাবে উপদেশ দিয়ে চলেছেন, তবুও 
তেতািশতম র্লোকে অঙ্ভুনের প্রর্লোর উত্তর দেওয়া শেষ হলে মহারী বেল্ব্যাস তীর অত্যায়ের সমার্তি করেছেন 
এবং নতুন একটি অধ্যায় (চতুর) শুরু করেছেন। এতে মনে হয় যে অন্ুুর্নের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে 
ভগবান কিছুক্ষণ থেমোছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচালিশ-আটচালিশতম শ্লোক কমযোঙ্োর যে বিষয়টি 
লি আলোচনা চলাছিল, সেটিই চু অধ্যায়ের প্রথম হ্লোকে 'ইমম" পদের ছারা প্রনাবায আরজ করেছেন। সৃতরাং 
চত অধ্যায়াটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিউ বলে মনে করা হয়। 

কমর্যোগে ভাটি বিষয় মু"/_€১) ক্তব্যি-কমের আচরণ এবং (২) কর্তবা-ক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। অজুর্ন 
কমর হরাগত তাগ করতে জেয়োছিলেন, তাই তৃতীয় অধ্যায়ের পারে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন 
ভগবান তাঁকে এই নিঠুর কনে প্রবুজ করাচ্ছেন 2 অতএব তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান পালাভাবে কতবা-কমের 
আচরণাদির এয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কমযোগকে বোঝার জনয তাত্িক ব্যাপার 
নিয়েও আলোচনা করেছেন, কিছু এই (চখ) অধ্যারে ক্মর্যোগের তাত্বিক দিকটি বোঝার ওপর বিশেষভাবে জোর 
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(পরস্পর) জানিয়ে তার অনাচিক প্রমাণিত করছেন। 


বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ 


শ্রীভগবানুবা। 


অধ্যায়েই উপারিউজ টি বিষয়ে বলা হয়েছে ; কিন্তু তীয় অধ্যায়ে প্রাধানা পেরেছে কর্তবা-কমের আচরশের 
বিষযাটি এবং চৃতখ অধ্যায়ের এবান বিবয় হল কর্তবা-কমোর বিষয়ে জানের কথা-_ “ততে কম এবন্ষ্যানি 


জজ 


অনাদি হওয়া সেও যো ক্মফোগ ডমওলে নিশেষভাবে অনুভবকারী মহাপুরুষের অভাবে অনেকদিন ধরে 
লুওগ্রোয় হয়েছিল, তারই বণনা পুনবারর আরজ করতে গিয়ে ভগবান এখম তিনাটি োকে কমর্বোগের এতিহা 


বিবন্ধতে যোগং প্রোক্তবানহমবায়ম। 


মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥ 


| অহম (আমি) ; ইমম্‌, অবায়ম (এই অবিনালী) ; ঘোগম্‌ ( যোগ) ; বিবন্থতে (সূর্যকে) ; প্রোক্তবান্‌ বলেছিলাম) ; 
বিবস্বান্‌, মনবে (সূ মনুকে) ; প্ৰাহ (বলেছিলেন) : মনুঃ (মনু) : ইস্কাকবে (বাচ্ছা ক্নাকুকে) ; অন্রবীৎ (বলেছিলেন।)] 


শ্রীভগবান বললেন-_আমি এই অবিনাশী যোগ সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য (তার পুত্র) মনুকে এবং 


(তার পুত্র) ইস্কাকুকে বলেছিলেন ॥ ১ ॥ 

বাখ্যা__ইমং বিবন্ধতে যোগ: প্রোক্তবানহমবায়ম্* | 
ভগবান যে সূর্য, মনু এবং ইক্ত্মাকু রাজাদের কথা 
বলেছেন, এরা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে 
থেকেই কর্মযোগ সহযোগে পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; 
সুতরাং এই ‘ছমম্‌', “অবায়ম্', 'যোগম্‌ পদের অথ পূর্ব 
প্রকরণ অনুযায়ী তথা রাজপবস্পরা অনুযায়ী “কর্মযোগ” 
বলে গ্রহণ করাই উচিত মনে হ্য। 

যদিও পুরাণাদিতে এবং উপনিষদেও কর্মযোগের 
বর্ণনা আছে, কিন্তু সেগুলি গীতায় বর্ণিত কর্মযোগের মত | 
পৃষ্থানুপুক্থ এবং বিস্তৃত নয়। গীতায় ভগবান নানা যুক্তি 
দ্বারা কর্মযোগের সরল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। 
কর্ম যোগের এত বিশদ বর্ণনা পুরাণ ও উপনিষদে দেখা যায় 
না। 

ভগবান শিতা এবং তার অংশ জীবাস্মা নিতা তথা 
ভগবানের সঙ্গে জীবের সন্্ধও নিতা। অতএব ভগবৎ 
প্রাপ্তির সমন্ত পথ (যোগপথ, জনপথ, ভক্তিপথও 
নিতা)। এখানে “অবায়ম্‌* পদের দ্বারা ভগবান 
কর্মযোগের নিতাতার উল্লেখ করেছেন। 


মনু 


পরমাযত্মার সঙ্গে জীবের স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ (নিত্যযোগ) 
থাকে। যেমন, পতিব্রতা স্ত্রীকে নিজেকে পতির হওয়ার 
জনা কিছু করতে হয় না, কারণ সে তো পতিরই, তেমনি 
সাধককেও পরমাত্মার হওয়ার জনা কিছু করতে হয় না, 
কারণ তিনি তো পরমাত্মারই। কিন্তু যখন তিনি অনিত্য 
ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন 
করেন, তখন তার *নিতাযোগ" অর্থাৎ পরঘাস্মার সঙ্গে 
নিতা সন্বন্ম অনুভব হয় না। সুতরাং সেই 
অনিতোর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর করার জন্য 
কর্মযোগী শরীর, ইন্ডিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্ত সমন্ত 
বন্তগুলিকে জগতের মনে করে জগতেরই সেবায় 
নিয়োজিত করেন। তিনি মনে করেন যে, যেমন ক্ষুল্রাতি - 
ক্ষুদ্র ধূলিকণাও এই বিশাল পৃথিবীর অংশবিশেষ তেমনি 
এই শরীরও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ। এরূপ মনে 
করলে *কর্ম' সংসারের জনা এবং ‘যোগ’ (নিত্যযোগ) 
নিজের জনা হয় অথাৎ নিতাযোগ অনুভব হয়ে থাকে। 

ভগবান “বিবন্বতে প্রোক্তবান” পদটির দ্বারা সাধককে 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, সূর্য যেমন সর্বদা পরিক্রমণ রত 


গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শুরু এবং কৃষ্ণ এই 
হতে জগতঃ শাশ্বতে মতো" (গীতা ৮1৯৬)। 


দুটি গতিকেও নিত্য বলে জানিযেছেন_ শুরুকুষ্ণে নী 


শ্লোক ১ 


সাধক-স্ীবলী 
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রয়েছেন অর্থাৎ কর্ম করে চলেছেন এবং সবকিছু 
প্রকাশিত করছেন কিন স্দরয়ং নির্লিপ্ত রয়েছেন, তেমনি 
সাধকদেরও প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী নিক্ত কর্তব্য পালন 
করা উচিত (গীতা ৩।১৯) এবং অনাদেরও কর্মযোশের, 
শিক্ষা দিয়ে লোকসং্রহ করা উচিত, কিন্তু নিজেকে এতে 
নির্লিপ্ত (নিষ্কাম, নিৰ্মম এবং নিরাসন্) রাখা উচিত। 
সৃষ্টির মধ্যে আদি সৃষ্টি হল সূর্য। সৃষ্টি রচনাকালেও সূর্য 
পূর্বকল্পে যেমন ছিলেন তেমনভাবেই প্রকটিত হয়েছেন 


আদি গুরু এবং কর্মযোগও অনাদি। তাই ভগবান 


যে যোগ সৃষ্টির আদি খেকে অর্থাৎ চিরকাল ধরে রয়েছে 
এ কথাই আমি তোমাকে জানাচ্ছি।" 

প্রশ্ন ভগবান সৃষ্টির আদিকালে সূর্যকে কেন 
কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন ? 

সন্তর-_(১) সৃষ্টির গ্রারস্তে ভগবান সূর্যকেই 
কর্মযোগের প্রকৃত অধিকারী মনে করে তাকেই সর্বপ্রথম 
এই যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। 

(২) সৃষ্টিতে যা প্রথম উৎপন্ন হয়, তাকেই উপদেশ 
দেওয়া হয়, যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজ্জাগণকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন (গীতা ৩।১০)। উপদেশ প্রদানের অর্থ 
হল-_-কতবা সন্্ন্ষে অবহিত করা। সৃষ্টির প্রথমে সূর্যের | 


উৎপত্তি হয়েছিল, পরে সূর্যের থেকে সমন্ত চরাচর উৎপন্ন 
হয়। সকলের সৃষ্টির মিনি কর্তা”! সেই সূর্যকে সর্বপ্রথম 
উপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায় হল, তার থেকে উৎপন্ন সমস্ত 
সৃষ্টির কাছে পরম্পরা ক্রমে কমযোগকে সহজসাধ্য করা। 

(৩) সূর্ম হচ্ছেন জগতের চক্ষু । তার দ্বারাই সকলের 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও তার উদয়ের সঙ্গেই প্রায় সমন্ত প্রাণী 
জেগে উঠে নিঞ্ধ নিজ কর্মে ব্যাপৃত হয় । সূর্যের মাধ্যমেই 
দ্বারাই মানুষের মধ্যে কর্তবাপরায়ণতার ভাব আসে। তাই 


রর সূর্যকে সমস্ত জগতের আত্মা বলা হয়_ “সূর্য আত্মা 


জগতত্তস্থ্যস্চ' 11 

সুতরাং সূর্য যে উপদেশ প্রাপ্ত হবেন, সমন্ প্রাণী স্বতই 
তা প্রাপ্ত হবে। তাই ভগবান প্রথমে সূর্যকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। 

প্রকৃতপক্ষে নারায়ণরূপে উপদেশ প্রদান এবং 
সূর্ধবাপে উপদেশ গ্রহণ জগৎনাটাসূত্রধার ভগবানের এক 
অপরুপ লীলা বলেই মনে করা ঠিক-_যা জগতের হিতের 
জনা অতান্ত প্রয়োজ্জন ছিল। অর্জুন যেমন মহাজ্ঞানী নর- 
খাধির অবতার ছিলেন, তথাপি লোকসতগ্রহার্থে তারও 
উপদেশ গ্রহল করার প্রয়োজনীয়তা ছিল, ঠিক তেমনই, 
ভগবান স্থয়ং জানম্থরূপ সূর্যকে উপদেশ প্রদান 
করেছিলেন, ধার ফলে জগতের মহাউপকার সাধন 
হয়েছিল, হয়ে চলেছে এবং হতে থাকবে। 

“বিবন্ধান মনবে প্ৰাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীতা__ 
গৃহস্ছের নিজস্ব বিদ্যা হল কর্মযোগ। ব্রহ্মচর্য, গাহনছা, 
বাণপ্রস্থ এবং সম্যাস_এহ চারটি আশ্রমের মধ্য 


শান্ত সূর্ঘকে 'সবিতা" বলা হয়েছে, এর অর্থ হল__ উৎপন্কাৰী। পাশ্লতা বিজ্ঞানও সূর্যকে সমস্ত সৃষ্টির কারণ বলে মনে 


* বহাহারতে সূর্যকে বলা হয়েছে 


জশাতশচকুনমাস্মা সর্বদেহিনান। হং ঘোনিঃ সর্বভৃতানাং ঈমাচার: ক্রিয়াবতাম্‌ 
সর্ব সাংখ্যানাং যোশিনাহ ত্বং পরায়ণমূ। অনাবৃতাখলদ্ধারং বং গতি্বং মুমুক্ষতাম॥ 


য়া সংধার্যতে লোকন্বয়া লোকঃ প্রকাশাতে। স্বযা পৰিত্রীকরিয়তে নির্বাজ্জং পালাতে হা ॥ 


(বেনপর্ব ৩।৩৬-৩৮) 


“সূর্মদের | আপনি সমন্ত্র জগতের চক্ষু এবং সকল প্রালীর আশ্মা। আপনিই সকল জীবের উৎপন্তিস্কল এবং কর্মানুষ্টানে 


যোজিত পুকথদের সদাচার (এর প্রেরক)।' 


“সকল সাংখাযোগীর প্রা্তবা স্থান ও আপনি, আপনিই সকল কর্মযোগীর আশ্রয়, আপনি মোক্ষের উন্মুক্ত দ্বার এবং আপনিই 


একমাত্র গাতি।" 
“আপনি সমস্ত জগতকে ধারণ করে আছেন, জাপনার দ্বারা 
এবং আপনার দ্বারাই 


নু’ 


এই চরাচর প্রকাশিত হয়েছে। আপনি এুলিকে পবিত্র করেছেন 


ভাবে এগুলি প্ৰতিপালিত হয়ে খাকে।” 
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শ্ৰীমদ্ভগবদ্কীতা 


[অধ্যায় ৪ 


গৃহস্থাশ্রম হলো প্রধান। কারণ গৃহস্থাশ্রম থেকে অনা 
আশ্রম সৃষ্টি ও পোষণ হয়। মানুষ গৃহস্থাশ্রমে থেকেই নিজ 
কর্তব্য পালন করে সহজেই পরমাত্বপ্রাপ্তি করতে পারে। 
পরমাত্মগ্রাপ্তির জনা তার আশ্রম পরিবর্তন করার কোন 
প্রয়োজন হয় না। সূর্য, মনু, ইচ্ষাক প্রমুখ রাজাদের উল্লেখ 
করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, কল্পের আদিতে 
গৃহঞ্জেরাই কর্মযোগের বিদ্যা জেনেছিল এবং গৃহ্থাশ্রমে 
থেকেই তারা কামনা নাশ করে পরমান্মতত্ব লাভ 
করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও গৃহস্থ ছিলেন। 
তাই ভগবান অর্জুনের মাধামে সমস্ত গৃহস্থকে যেন 
সচেতন (উপদেশ) করেছেন যে তারা ঘরের শিক্ষা 
'কির্মযোগ' পালন করে ঘরে থেকেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম, অনা কোন স্থানে তাদের যাবার কোন 
প্রয়োজন নেই। 

গৃহস্থ হওয়া সত্বেও অঙ্জুন প্রান্ত কতবা-কর্ম (যুদ্ধ) 
পরিত্যাগ করে ভিক্ষায়ের দ্বারা স্রীবিকা নির্বাহ শ্রেষ্ঠ বলে 
মনে করেছিলেন (গীতা ২1৫) অর্থাৎ নিজ কল্যাণের 
জনা গৃহস্থাশ্রর অপেক্ষা সন্নযাসাশ্রমকে শ্রেষ্ট বলে মনে 
করেছিলেন। সেইজনাই উপরিউক্ত পদের দ্বারা ভগবান 
যেন বলতে চেয়েছেন, “তুমি রাজ পরিবারের শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ, 
কমযোগ তোমার গৃহের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সেইজনা তোমার 
পক্ষে এটি পালন করাই শ্রেয়স্কর।' সন্নযাসীগণ যে 
পরমান্মতন্ব লাভ হন, সেই তন্তু গৃহস্কাশ্রমে থেকেও 
কর্মযোগী স্থাধীনতাপূর্বক লাভ করতে সক্ষম হন। সুতরাং 
কর্মযোগ গৃহস্থদের প্রধান বিদ্যা হলেও সন্যাস 
অন্মানা আশ্রমের ব্যক্তিগণও এটি পালন করে 
পরমাস্মতন্্ লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রাপ্ত পরিস্থিতির 
ব্যবহারই হল কর্মযোগ। সুতরাং বর্ণ, আশ্রম, 
সম্প্রদায়, দেশ, কাল প্রভৃতির যে কেউ হোক না কেন 
কর্মযোগ পালন করতে সকলেই সক্ষম। 

কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী বাক্তিদের নাম 
সেই বিষয়ের মহিমা প্রকটিত হয়, তাতে অনোও 
সেইরূপ করতে উৎসাহিত হয়। যাদের হৃদয়ে জাগতিক 
বন্তুর গুরুর থাকে, তাদের ওপর এশ্বযশালী ব্যক্তিদের 
প্রভাব বেশি পড়ে । তাই ভগবান সৃষ্টির প্রান্তে সূর্য এবং 
মনু প্রমুখ প্রভাবশালী রাজাদের উল্লেখ করে কর্ণযোগ 
পালন করার প্রেরণা দিয়েছেন। 

বিশেষ কথা 


ক্রিয়া এবং পদার্থসমূহে অনুরাগ হলে অর্থাৎ সে 


সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কমযোগ হওয়া সম্ভব নয়। গৃহে 
থাকলেও কালক্রমে সাংসারিক ভোগাদিতে অরুচি 
(উপরতি বা কামনার অভাব) হয়ে থাকে। কেননা 
স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে কোনো ভোগেরই শেষে 
অরুচি উতপন হয়ে থাকে। ভোগারস্তের সময় যতটা আগ্রহ 
(কামনা) থাকে, ভোগের সময় তা আর ততটা থাকেনা, 
ভোগ করতে করতে ক্রমশ তা শেষ হয়ে যায়। যেমন_ 
নিষ্টায্ন খেতে আর্ত করার আগে যে রুচি থাকে, খেতে 
খেতে সেই রুচি কমতে থাকে এবং শেষে এতে অরুচি 
এসে পড়ে । কিন্তু মানুষের ভুল এই যে, সে এই অরুচিকে 
গুরুত্ব দিয়ে তাকে স্থায়ী করতে চায় না, সে এই 
অরুচিকেই তৃপ্তি বলে ধরে নেয়। আসলে অরুচির 
তাৎপর্য হল ভোগে ক্লান্তি অর্থাৎ ভোগ করার শক্তিরই 

যে রুচি বা কামনার কখনো অভাব হয় বা আগ্রহ কমে 
যায়, সে রুটি বা কামনা বাস্তবে “স্বয়ং’-এর হতে পারে 
না। যে বস্তুতে অরুচি উৎপন্ন হয়, তার সঙ্গে আমাদের 
প্রকৃত সম্পর্ক থাকতে পারে না। যাঁর সঙ্গে আমাদের 
প্রকৃত সঙ্গ্ধ বিদ্যমান, সেই সৎ-স্বরূপ পরমাত্মতত্বের 
দিকে অগ্রসর হলে তার প্রতি কখনো রুচির অভাব হয় না, 
বরং রুটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে--এমনকি 
পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলেও এই রুচি ‘প্রেম’ রূপে বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। 'ন্য়ং' যে সং-স্বরূপ, তাই নিজের 
অভাবের ইচ্ছা কাঝোনাই হয় না। 

কর্ম, করণ (শরীর, ইন্টিযাদি, মন ) এবং 
উপকরণ (পদার্থ অর্থাৎ কর্ম করার উপযোগী সামস্্রী)__ 
এই তিনটিই উৎপত্তি ও বিনাশশীল। তাহলে এর থেকে 
প্রাপ্ত ফল কীভাবে নিত্য হতে পারে? সেগুলিও স্বভাবতই 
বিনাশশীল। অনিনাপীর প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি লাভ হয়, 
বিনাশশীল বস্তু প্রাপ্ত হলে সেই তৃপ্তি লাভ কীভাবে 
সম্ভব ? তাই সাধকের কর্ম, করণ এবং উপকরণ__এই 
তিনের থেকেই সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। এসব থেকে 
সম্পর্ক নিচ্ছি হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র তখনই যখন সাধক 
নিদ্দের জনা কিছুই করেন না, নিজের জনা কিছু আশা 
করেন না বা নিজের বলে কিছু মনে করেন না। বরং 
নিজের বলতে যে কর্ম, করণ এবং উপকরণ-_এইগুলির 
থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জনা তিনি এগুলিকে জগৎ, 
সংসারের বলে মনে করে জগতেরই সেবায় ব্যয় করেন। 

কর্মযোদী কর্ম করলেও তাতে ভার কামনা, মমতা বা 
আসক্তি হয় না, তাতে তার প্রীতি এবং নিষ্ঠা থাকে। 
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কামনা, মমতা ও আসক্তি অপবিত্রকারক এবং স্রীতি ও 
নিষ্ঠা পবিত্রতাদায়ক। কামনা, মমতা এবং আসক্তি 
সহযোগে কোনো কর্ম করলে তাতে পতন এবং পদার্থের 
নাশ হয়ে থাকে এবং এই কর্ম বারংবার স্মরণ হতে থাকে 
অর্থাৎ ওঠ কর্মটির সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন ঘটে। কিন্তু প্রীতি 
এবং তৎপরতা সহযোগে কর্ম করলে নিজের উন্নতি এবং 
পদার্থের সঠিক ব্যবহার হয়, নাশ হয় না এবং ওই কর্মটি 
পুনর্বার স্মরণে আসে না অর্থাৎ এই কর্মটির সম্পর্ক বন্ধন 
ছিয্ন হয়। ফলে নিতাপ্রাপ্ত স্বরাপ অথবা পরনাস্মতন্ত 
অনুভব হয়ে থাকে। 

মানুষ যেমনই হোক না কেন, সে সহজেই এটি বুঝতে 
পাবে যে যা কিছু তার আছে, সেগুলি তার নয়, বস্তুত 
কারো থেকে পাওয়া ; যেমন শরীর পিতামাতার থেকে 
পাওয়া, বিদ্যা-যোগাতা গুরুদ্বনদের থেকে পাওয়া 
ইত্যাদি। অর্থাৎ পরস্পরের সহায়তাতেই সকলের 
জীবনধারা চলে। অতান্ক ধনী ব্যক্তির জীবনও অপরের 
সাহায্য বিনা চলে না। আমরা যদি কারো নিকট থেকে কিছু 
নিই, তাহলে কাউকে কিছু দেওয়া, সাহাযা করা, সেবা 
করা আমাদেরও পরম কর্তব্য হয়ে যায়। এরই নাম 
কর্মঝোগ। মানুষমাত্রহ এটি পালন করতে সক্ষম এবং 
এটির পালনে কখনো বিন্দুমাত্র অসানর্থা বা পরাধীনতা 
নেই। 

কর্তব্য তাকেই বলা হয় যেটি সুখপূর্বক করা সম্ভব, 
যেটি অবশ করণীয় অর্থাৎ যেটি করার উপযুক্ত এবং যেটি 
পালন করলে উদ্দেশোর সিদ্ধি অবশ্যই হয়ে থাকে। যা 
করা সম্ভব নয়, সেটি করার দায়িত্ব কারোর ওপর নেই 
এবং যেটি করা উচিত নয় সেটি করতষ্ই নেই। যেটি করা 
দুর্টি অবস্থা ন্াভাবিকভাতে 
হয় নির্বিকার অবস্থা অর্থাৎ কিছু না করা অথবা যেটি 
করা উচিত, সেটি করা। 

কর্তৃব্য সর্বদা নিদ্রামভাবে পরহিতের দিকে দৃষ্টি রেখে 
করা হয়। সকামভাবে যে কর্ম করা হয় সেগুলি বন্ধনকারক 
হয়ে থাকে, তাই সেগুলি করাই উচিত নয়। নিক্কামভাবে 
করা কর্ম ফলের কামনারহিত হয়, উদ্দেশ্যরহিত নয়। 
উদ্দেশারহিত কর্ম কেবল পাগলদের হয়। ফল এবং 
উদ্দেশ্য দুইয়ের সধো পার্থকা আছে। ফল উৎপন্ন হয় 
এবং নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু উদ্দেশ্য নিতা। উদ্দেশ্য 
নিতাপ্রাপ্তু পরমাস্মার অনুভূতির হয়ে থাকে, যার জন্য এই 


পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় লা। সকানভাব, প্রমাদ, 
আলসা ইত্যাদি থাকলে নিজ কর্তব্য পালন করা করিন 
বলে মনে হয় 

প্রকৃতপক্ষে কর্তবাকর্ম পালনে কোনো ক্লান্তি নেই। 
করতব্যকর্ম সহজ ও স্বাভাবিক হয়, কারণ এটি হল স্থধর্ম। 
যখন অহংভাব, আসক্তি, মমতা, কামনা যুক্ত হয়ে অর্থাৎ 
“নিজের জনা" কর্ম করা হয়, তখনই ক্লান্তি আসে৷ 
জানিয়েছেন (গীতা ১৮/২৪)। 

ভগবানের ছ্থারা যেমন প্রাণীমাত্রেরই হিতসাধন হয়ে 
থাকে তেমনি ভগবানের শক্তি প্রালীমান্রেরহ হিতে 
নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। যেমন আকাশবালী কেন্দ্র স্থারা 
প্রসারিত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ধ্বনি সমস্ত স্থানে প্রচারিত 
হয়ে থাকে, কি্ক রেডিওতে যে স্থানে এ ধ্বনিটি ধরা যায় 
সেখানে রেডিওর কাটা রাখলে তবেই ধ্বনি ধরা সম্ভব 
হয়। এইরূপ কর্মযোগী যগন স্বার্ণপরতা ত্যাগ করে 
কেবলমাত্র জগতের হিতের ভাব নিয়ে সমন্ত কর্ম করেন 
তখন ভগবানের সর্বব্যাপী হিতৈষিণী শক্তির সঙ্গে তার 
সংযোগ হয় এবং ভার কর্মে বিশেষ ক্ষমতা হয়। 
ভগবানের শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় ভার মধো 
ভগবানের শক্তিই কাজ করে এবং সেই শক্তির দ্বারা 
লোকের হিতসাধন হয়ে থাকে। সেইজন্য করবাকর্মে 
কোনো বাধাও আসে না এবং ক্লান্তিও বোধ হয় না। 

কর্মযোগে পরাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রাপ্ত 
পরিষ্থিতি অনুযারীহ কর্মযোগ পালন করতে হয়। 
কর্মযোগে কোনো বিষয়ে কারো সহায়তার প্রয়োজন 
হলে, সেটি করার নামই *সেবা। যেমন কারো গাড়ী 
খারাপ হয়ে গেছে, সে সেটি ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা 
করছে, আমি যদি তার সেই কাজে সাহায্য করি, তাকেই 
বলা হয় ‘সেবা’ । বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে যে 
সেবা করে, সে আসলে কম করে, সেবা নয়। কারণ এতে 
তার উদ্দেশ পারমাথিক না হয়ে লৌকিক হয়ে ওঠে। 
পরিস্ছিতি অনুযায়ী নির্বিচারে পরহিতে করা কর্মকে সেবা 
বলে। কর্মযোগী পরিস্থিতির পরিবর্তন করে না বা 
বিচারও করে না। তিনি প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার 
করেন মাত্র। প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্বাবহারকেই কর্মযোগ 
বলা হয়। 


শি বি এজ 


[জন্যায়ত 


এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ো বিদুঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২ ॥ 
[পরস্থপ (হে পরপ্তপ 1) ; এবন্‌ (এইবাগে) ; পরম্পরাপ্রাপ্তম (পরস্পরাগতভাবে প্রাপ্ত) ; হমম্‌ (এই কমযোগ) ; রাজর্শযাঃ 
(বাজাধগণ) ; ৰিদুঃ (অবগত ছিলেন) : মহতা, কালেন (দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ায়) ; সঃ, যোগঃ (এই যোগ) ; ছু 
নেনুষালোকে) ; নষ্টঃ (ঘুপ্তপ্রায় হয়েছে।)] 


হে পরন্থপ ! এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘসময় অতিবাহিত 


হওয়ায় মনুষালোকে এই যোগ লৃপ্তপ্রায় হয়েছে ॥ ২ 
লাখ্যা_ *এবং প্র্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ো বিদুঃ' 
সূর্য, মনু, ইচ্ষাকু প্রমুখ বাজরিগন এই কর্মযোগ 

সঠিকভাবে জেনে নিজেরা সেইমত আচরণ করতেন এবং 

প্রভাদেরও সেইরূপ আচরণ করতে শেখাতেন ৷ এইভাবে 
পরস্পরাক্রমে বাজর্ঘিদের মধ্যে এই কর্মযোগ চলে 
এসেছে। এটি রাজাদের (ক্ষত্রিয়দের) নিচ্রস্থ বিদ্যা, 
প্রত্যেক রাজারহ তাই এটি জানা কর্তব্য। এইভাবে 
পরিবার, সমাজ্ধ, গ্রাম ইত্যাদির যিনি প্রধান বান্তি তারও 


এই বিদ্যা জানা অবশা কর্তবা। 
প্রচীনকালে কর্নযোগের ভ্গনসম্প্ধ ৱাজাগণ 


রাজ্যভোগে আসক্ত না হয়ে ট্টন্তমরূপে রাজ্য পরিচালনা 

করতেন। প্রজার হিতে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি খাকত। 

সূর্যরংশীয় রাজ্জাদের সন্বক্মে মহাকবি কালিদাস 
্রঙ্লানামেব ভতার্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। 
সহরগুণনূত্ষ্টনাদন্তে হি রসং রবিঃ॥ 

(বঘুবংশ ১।১৮] 

“এই রাজনাবর্গ তাদের প্রজাদের নঙ্গলের জনা 


ডল গ্রহণ করেন।" 
অর্থাৎ রাজাগণ প্রজাদের নিকট থেকে কর ইত্যাদি 


তা প্রজাদেরই নঙ্গলাখে বায় 


| বিদাতে সত।' (গীতা ২ ।১৬)। এটি 


জেদের জনা তার কিছুই নেন না। তাদের 
নী র্বাহের জনা তারা পৃথকভাবে চাষের 


কাজ্দ করাতেন। কর্মযোগ পালন করার ফলে ওইসব 
রাজাদের বিশেষ জান ও ভক্তি স্বতই প্রাপ্ত হতো। 
সেইজনাই প্রািনকালে বড় বড় খষিগণও জ্ঞান আহরণের 
উদ্দেশ্যে ওইসব রাজাদের কাছে যেতেন। প্রীবেদব্যাসেরু 
পুত্র শ্রীর্ুকদেবও জ্ঞান আহরণের 
জনকের কাছে গিয়েছিলেন। ছান্দোগা উপনিষদের পঞ্ষন 
অধ্যায়ে আছে যে ্রহ্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশো ছয়জন প্রষি 
একই সঙ্গে মহারাজ অশ্বপতির নিকট গিয়েছিলেন") 
তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে জনকাদি রাজাদের 
এবং এইগ্লে সূর্য, মনু, ইস্মাকপ্রনুখ রাজাদের কর্মযোগী 
বলে অভিহিত করে ভগবান যেন অর্জুনকে দেখাতে 
চেয়েছেন যে, গৃহস্থ এবং ক্ষত্রিয় হওয়ার সুবাদে 
তোমার নিজ পূর্বপুরুষদের (বংশ-পরম্পরা) না 
কর্মযোগ অবশ্য পালন করা উচিত (গীতা ৪1১৫)। 
তাছাড়া নিজ্জ বংশের কৃতা (কর্মযোগ বিদ্যা) নিজের 


এবং তার প্রাপ্তির সাধনাগুলি-_কর্মযোগ, জ্রানযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদিও পরমাস্মার দ্বারা স্রিরিকত হওয়ায় 
নিতা। তাই এগুলি কখনো অবিদামান হয় 


না হলেও নিত্য বিরাজিত। তাই এখানে উদ্ধত *নষ্টঃ' 
পদটি অর্গ হল লুপ্ত বা অগ্রকটিত হওয়া, অনপ্িহ হওয়া 
নয়। 

প্রথম প্লোকে কর্মযোগকে *অবায়ম্‌’ অর্থাৎ অবিনাশী 


1১ এই প্রসঙ্গে মহারাজ অশ্নপতির এই কথাটি লক্ষণীয় 


নানাহিতািাবিদান স্সৈনী স্বৈৱিণী কুতঃ ৷৷ (ছান্দোগা ৫1১১৫) 
$ মদিৱাসক্ত নয়, আগ্রিতোত্র 


না এমন কেউ নেই, কোন নৃখ 


সাধক-স্ভীবনী 
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বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে ‘নষ্টঃ' পদটির অর্থ যদি | কর্মগুলি হতে সম্পর্ক ছেদ করেন। সুতরাং জ্ঞানযোশী বা 
কর্মযোগের অনস্তিক্ মনে করা হয় তবে দুদিকেই এরূপ । ভক্তিযোগী কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করলেও কর্মযোগের 


বোধ উৎপন্ন হয় যে কর্ম যোগ ধদি অবিনাশী হয় তাহলে 
তার আবার অনপ্তিত্ব কী করে হয় ? এবং নাস্তি হলে 
সেটি অবিনাশী হওয়া কী করে সম্ভব ? তাছাড়া ভগবান 
পরবর্তী (তৃতীয়) শ্লোকে কমযোগকে পুনবার প্রকটিত 
করার কথা বলেছেন। এটি যদি লোপই পেয়ে থাকে, 
তাহলে পুনরায় প্রকটিত হতে পাবে না। ভগবানের 
বক্তব্যে বিরুদ্ধভাব গাকাও সম্ভব নয়। তাই এখানে “ইহ 
নষ্টঃ" পদটির অর্থ হল এই যে, এই অবিনাশী কর্মযোগ 
তন্ত্র বর্ণনাকারী গ্র্ধ এবং এই তন্থ সম্থন্ধে অভিজ্ঞ ও 
আচরণকারী শ্রেষ্ট পুরুষদের ইহলোকে যেন অভাব 
প্রতীয়মান হয়। 

যে বিষয়টি যেখান থেকে আরম্ভ হয়, 
পরম্পরাক্রমে যত দূরে যেতে থাকে, ততই তা 
পরিবর্তন হতে থাকে এটিই হলো নিয়ন। ভগবান 
বলেছেন যে, কল্পের আদিতে আমি এই কর্মযোগ সূর্যকে 
বলেছিলাম এবং পরম্পরাক্রমে এটি রাজধিগণ 
জেনেছিলেন। সুতরাং এটিতে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে 
এবং বহু বছর পার হওয়ায় এখন এই যোগ পৃথিবীতে 
লুপ্তপ্রায় হয়েছে। সেইজনাই বর্তমানে এই কর্মযোগের 
কথা খুব কন শোনা বা দেখা যায়। 

কর্মযোগের আচরণ লুপ্তপ্রায় হলেও এর সিদ্ধান্ত 
(নিজের জন্য কিছু না করা) সর্বদাই বিরাজমান! কারণ 
এই সিদ্ধান্তকে মেনে না নিলে কোনো যোগই (জ্ঞানযোগ, 
ভক্ভিযোগ ইত্যাদির) সাধনা হওয়া সম্ভব নয়। 
মনুষামাত্রকই তো কম করতে হয়। জ্ানযোগী বিচার 
দ্বারা কর্মগুলি বিনাশশীল মনে করে কর্ম থেকে সম্পর্ক- 
হেদ করেন, উক্তিযোগী কর্মকে ভগবানে অর্পণ করে 


সিদ্ধান্ত তাদের মানতেই হবে। তাৎপর্য হল এই যে, 
বর্তমান সময়ে ক্মযোগ লুপ্তপ্রায় সত্বেও সিদ্ধান্ত 
হিসাবে এখনও বিদামান। 

বাস্তবে দেখতে গেলে কর্মযোগের “কম” লুপ্ত হয়নি, 
বরং (কর্মের প্রবাহ নিজের দিকে হওয়ায়) “যোগ 'ই ছে 
পেয়েছে। তাৎপর্য হল, জাগতিক পদার্থগুলি যেমন কর্ম 
করলে পাওয়া যায়, পরমাত্মাকেও তেমনি কর্ম করলে 
পাওয়া যায়__এই কথাটি সাধকদের মনে এতো দৃঢ়ভাবে 
বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে *পরমাস্মা হলেন নিতাপ্রাপ্তা'_ 
এইবাস্তুবিকতার দিকে ভাদের লক্ষই যায় না। “কম” সর্বদা 
জগতের জন্য হয় এবং *যোগ” হয় নিজের জন্য। 
“যোগে'র জনা কর্ম করতে হয় না, কারণ যোগ 
স্তইসিদ্ধা ১ সুতরাং *যোশ"-এর জন্য কর্ম করলেই 
হবে এই মনে করা হল যোগেব লুপ্ত হওয়া। 

এই মনুষ্যদেহ কর্মযোগ পালন করার অর্থাৎ অপরের 
নিঃন্থাথ সেবা করার জনাই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখন 
মানুষ দিন-রাত পিক্জ সুখ -সুবিধা-সপ্মান ইত্যাদি প্রাপ্তির 
জনাই চেষ্টা করে। স্বার্থপরতা বেড়ে যাওয়াতেই অপরের 
(সেবার দিকে মানুষের লক্ষ যায় না। যে জন্য এই মনুষাদেহ 
প্রাপ্তি, সেটি বিস্মরণ হওয়াই হল কর্মযোগের লুপ্ত 
হওয়া। 

মানুষ সেবার দ্বারা পশু-পক্ষী থেকে মানুষ-দেবতা- 
পিতৃপুরুষ, গমি-সাধু-সহাস্মা এবং ভশ্গবানকে পর্যন্ত 
নিজের অধীন করতে পারে। কিন্ত এই সেবাভাব ভুলে 
মানুষ নিজে ভোগের বলীভূত হয়, যার পরিণামে নরক 
এবং চুরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করতে হয়। এটিই হল 
কর্মযোগের অপ্রতাক্ষ হয়ে যাওয়া। 


উল সর আর 


খলোকহিতার্থে নি 


কতবা (প্বধৰ্ম) পালন করলে ‘যোগ’ সিদ্ধ হয় ; সুতরাং এই 'করা"ও বাস্তবে না করার জনা অর্থাৎ 


করা" শেষ করানই জনা 'আরুরুক্ষোর্মুনে্যোগং কর্ম কারণমুচাতে' (গীতা ৬15)। “কম করার বেগ" প্রশমিত করার জনাই 


শুধু সেবার ভাবে কঠবা-কর্ম করা উচিত। সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জনা কর্ম করলে “কম করার বেশ" বাড়তে 
পরের জনা কর্ম করলে “কমের বেগ" সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ অনোর জন৷ করলেই “করা শেষ হয় আর নিজের জনয 


বাকী থেকে যায়। *কনা' সমাপ্ত হলে স্বতঃসিন্ধ “যোগ’-এর অনুভব হয়। 
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স এবায়ং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোক্ত পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌॥ ৩ ॥ 
| মে (আমার) ; ভক্তঃ, চ, সখা, অসি (ভক্ত এবং সখা) ; ইতি ( সেইজনা) ; সঃ, এব (এই) ; অয়ম্‌, পুরাভনঃ (সেই 
পুরাতন) ; যোগঃ ( যোগ) ; অদা, ময়া (আজ আমি) ; তে (তোমাকে): প্রোক্তঃ (বললাম) ; ছি (কারণ) ; এতৎ (এটি) ; 
উত্তমম্‌ (অতি গৃঢ়) ; রহসান্‌ (রহস্য ।) ] 
“তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয় সথা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ তোমাকে বললাম, কারণ এটি অতি 
গুড় রহস্য ॥ ৩ ॥ 


ব্যাখা ‘ভক্তোহসি মে সখা চেতি’ অৰ্জুন প্রথম | হাজির হয়, কিন্ত বৈভব বা ব্য চাইলে ভগবান আসেন 


থেকেই ভগবানকে তার গ্রিয়সখা বলে মনে করতেন 
(গীতা ১১৪১-৪২) । এখন তিনি ভক্তও হয়েছেন 
(গীতা ২1৭) অর্থাৎ অর্জুন সখারূপ ভক্ত আগেই 
দাসরূপ ভক্ষ এখন হলেন। আদেশ এবং উপদেশ দাস বা 


| করেন না। তিনি অশ্ব 


না। এশ্বৰ্য ভক্তদের চরণে লুটোয়, কিন্তু সত্যিকারের যে 
ভক্ত তিনি এশ্বর্য প্রাপ্তির আশায় ভগবানের আরাধনা 
চান না, শুধু ভগবানকেই চান। 
অশ্বর্য কামনাকারী মানুষ এশ্বর্যেরই দাস হয় আর 


শিষাকেই দেওয়া হয়, সখাকে নয়। অর্জুন ভগবানে' 
শরণাগত হলে, তবেই ভগবান উপদেশ দিতে শুরু 
করেন। 

যে কথা সখাকেও বলা যায় না, তা শরণাগত শিষোর 
কাছে প্রকটিত করা যায়। অর্জুন ভগবানকে বলছেন, | 
“আমি আপনার শিষ্য এবং শরণাগত, আমাকে শিক্ষা 
দিন।" সেইজন্য ভগবান অর্জুনের কাছে নিজেকে প্রকটিত 
করলেন, রহস্যের জাল উদ্মোচন করলেন। 
সেইজনাই তিনি বৈভন এবং অন্ত্র-শন্তরে সুসজ্জিত 
“নারায়ণী সেনা? পরিত্যাগ করে নিরস্ত ভগবানকে নিজের 
“সারথি” রূপে বরণ করেছিলেন *॥। 

সাধারণ মানুষ ভ রে দেয় বন্ধগুলিকে নিজের 
কলে মনে করে ( যেগুলি প্রকৃতপক্ষে নিজের নয়), কিন্ত 
নিজের বলে মনে করে না, (যিনি বাস্তবে | 
নিজেরই)। তারা বৈভবশালী ভগবানকে না দেখে তার 
বৈভবেই আকৃষ্ট থাকে। বৈভরহ সত মনে করায় তাদের 
বুদ্ধি এতটাই প্রবল হয় যে তারা ভগবানেরই অভাব মেনে 
নেয় অর্থাৎ ভগবানের দিকে তাদের দৃষ্টিই যায় না। কিছু 
বাক্তি আবার এশ্বর্য প্রাপ্তির আশায় ভগবানের ভজন- 
পূজন করে। ভগবানকে চাইলে বৈভব পিছন পিছন এসে 


ভগবানের কামনাকারী মানুষ ভগবানেরই ভক্ত হয়। অর্জুন 
এশ্বর্য (নারাযণী সেনা) পরিত্যাগ করে কেবল 
ভগবানকেই নিজের করে চেয়েছিলেন, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে 
ভীষ্ম, প্লোণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাপুরুষগণ থাকতেও 
গীতার মহান দিবা উপদেশ একমাত্র অর্জুনহ লাভ 
করেছিলেন এবং যথাসময়ে তিনি রাজ্যও পেয়েছিলেন। 

“স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ' 
এই পদটির তাৎপর্য এই নয় যে, আমি বিস্তারিতভাবে 
কর্মযোগের কথা বলে দিয়েছি, বরং এর তাৎপর্য এই যে, 
যা কিছু বলেছি তা সম্পূর্ণ। পরে ভগবানের জন্ম নিয়ে 
অর্জনের প্রশ্নের উন্তর দিয়ে ভগবান পুনরায় ওই 
কর্মযোগেরই বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। 

ভগবান বলেছেন, “সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে আমি যে 
কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলাম, তাই আজ পুনর্বার 
তোমায় জানাচ্ছি বহুদিন পার হয়ে যাওয়ায় এই যোগ 
অপ্রকটিত হয়েছিল এবং আমিও অপ্রকটভাবে ছিলাম। 
এখন আমি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছি এবং 
যোগকেও পুনরায় প্রকটিত করেছি। সুতরাং অনাদিকাল 
থেকে যে কর্ম যোগ মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে 
এসেছে, আজও তা তাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে 
দেবে।” 


১ এবমুকস্ত কৃষ্ণন কুষটা 


[তৰো ধনঞয়ন॥ অধুধামাল সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্‌ ৷৷ (মহাভারত উন্যোগ ৭1২১) 


“শ্রীকষ্ণ এরূপ বলায় কুষ্টাপুত্র ধনঞ্জয় রলভৃষিতে (অন তরে সুসঞ্ধিত এক অক্ষৌহিদী নারায়লী সেনা পরিত্যাগ করে) যুদ্ধ 


করতে বিমুখ নিরস্ত্র ভগবান 


শ্রীকষ্ণকেই (নিজের সাহায্যকারী হিসাবে) বেছে নিলেন।" 


শ্লোক ৩] 
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অধ্যায়ের ছেষট্রিতম শ্লোকে অর্জুনকে ‘সর্বভুহ্যতম’ কথা 
বলেছিলেন, ‘তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে | 
সর্বপাপ মুক্ত করে দেব", সেইরূপ এখানে “উত্তম 
রহসা" (গুহযতত্র) প্রকাশিত করেছেন এই বলে, “আমিই 
সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলাম এবং সেই 
উপদেশই আজ তোমাকে দিচ্ছি।” 

ডগবান যেন অর্জুনকে বলছেন, *তোনার সারছি 
হয়ে, তোমার নির্দেশ পালনকারী হয়েও আমি আজ 
তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, যা আমি সৃষ্টির আদিতে | 
সূর্যকে দিয়েছিলাম। আমি সাক্ষাৎ সেই এবং এখন 
অবতারবাপে গুপ্তভাবে প্রকটিত হয়েছি_এটি অতান্ত 
রহস্যপূর্ণ কথা। সেই রহস্যের কথা আজ ভামি তোমাকে 


সাধারণত উপদেষ্টার থেকে উপদেশের দিকেই বেশি 


থাকে। এই প্রসঙ্গটি জানলে বা পড়লে, উপদিষ্ট ‘যোগ’- 
এর দিকে দৃষ্টি গেলেও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে স্বয়ং 
আদি নারাযণ_-সেদিকে সাধারপত্ দৃষ্টি যায় না। যে 
ব্যাপারটি সহজে ধরা যায় না, সেটিকে “রহস্য” বলা হয়। 
সেইজনা ভগবান এই ক্কানে ‘রহসাম্‌' পদটির দ্বারা নিজ 
পরিচয় দিয়েছেন। এর অর্থ হল সাধকের দৃষ্টি সর্বদা 
ভগবানের প্রতি থাকা উচিত। 

নিজেকে “আদি উপদেষ্টা" বলে ভগবান যেন 
মানবমাত্রেরই “গুরু” বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। 
প্রকাশ করে না, তবে কোনো আস্মীয়ের কাছে নিজ 
পরিচয় প্রকাশ করতেও পারে॥ তেমনি ভগবান 
মনুষ্যাবতারের সময়ও অর্জুনের ফাছে নিজ ঈশ্বরভাব 
প্রকটিত করেছেন অর্থাৎ যে বিষয়টি গোপন রাখা উচিত 
ছিল, সেটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ এক উত্তম রহসা। 

কর্মযোগকেও উত্তম রহসা বলা যেতে পারে। যে সব 
কর্মের দ্বারা ঈীব আবদ্ধ হয় (কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ), সেই 
কর্মের সাহাযোই তারা মুক্তিলাভ করে__এ এক উত্তম 
রহসা। বন্তগুলিকে নিজস্ব বলে মনে করে নিজের জন্য 
কর্ম করলে বন্ধন ঘটে আর বস্তুপ্তলিকে নিজের বলে মনে 
না করে (অনোর মনে করে) শুধুমাত্র অপরের হিতাথে 
নিঃস্বার্থ ভাবে নিয়োজিত করলে মুক্তি লাভ হয়। অনুকূল- 


যেমনই হোক, প্রতোক পরিছ্িতিতেই স্বাধীনভাবে এই 
কর্মযোগ পালন করা সন্ভব। কর্মযঘোগে রহূসোর তিনটি 
দিক প্রধান 

১) কোন কিছুই আমার নয়। কারণ আমার স্বরূপ হল 
সং বা অবিনাশী এবং যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা সবই 
অসৎ বা বিনাশশীল, এই অবস্থায় অসৎ পদার্থগুলি কি 
করে আমার হতে পারে ? নিত্ের সঙ্গে অনিত্য সম্পর্কিত 
কীভাবে হবে? 

২) আমার কিছুতেই প্রয়োজন নেই। কারণ স্বরূপের 
(সৎ-এর) কোনো কিছুর অভাব হয় না। তাহলে কোন 
বস্র কামনা হবে ? অনুহপন্ন অবিনাশী তত্তের কাছে 
উৎপন্ন হওয়া বিনাশশীল পদার্থ কোন কাজে আসবে ? 

৩) নিজের জনা কিছুই না করা। তার প্রথম কারণ হল 


এই যে, স্থয়ং হলেন চেতন পরমাস্মার অংশ এবং কর্ম হল 
জড়। স্বয়' নিরন্তর স্থিতিশীল কিন্তু কর্মের এবং তার 


ফলের আদি-অপ্ত থাকে। সেইজনা নিজের জন্য কর্ম 
করলে আদি ও আন্তস*সন্স কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কর্ম এবং তার ফল সমাপ্ত হলেও তার 
সঙ্গ (আসক্তি) থেকে যায় এবং তা জন্ম-মৃত্যুর কারণ 
হয়_'কারণং গুণসঙ্গোহসা সদসদ্ঘোনিজন্মসু" (গীতা 
৯৩1২১)। 

দ্বিতীয় কারণ হল যে “করা”-র দায়িত্ব তার ওপরই 
বর্তায় যে করতে সক্ষম অর্থাৎ যার করার যোগাতা আছে 
এবং যে কিছু পাওয়ার আশা রাখে। নিস্কিয়, নির্বিকার, 
অপরিবর্তনীয় এবং পূর্ণ হওয়ায় চেতন স্বরূপ শারীরিক 
সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোনো কিছু করতে সক্ষম নন। 
সুতরাং এই বিধান মানতেই হয় যে স্বরূপ নিজের জন্য 
কিছু করেন না। 

তৃতীয় কারণ হল স্বরূপ সৎ এবং পূর্ণ । সুতরাং তাতে 
কখনো কোন অপূর্ণতা আসতে পারে না, আসার 
সম্ভাবনাও নেই ‘নাভাবো বিদাতে সতঃ’ (গীতা 
২।১৬)। অপূর্ণতা না আসার কারণ হল যে, তার কোন 
কিছু পাওয়ার ইচ্ছাই জাগে না। এর দারা স্বতই প্রমাণিত 
হয় যে স্বরূপের কোন কিছু *করা"-র দায়িত্ব নেই অর্থাৎ 
তার নিজের জনা কিছুই করার লেই। 

কর্মযোগের “কর্ণ” সংসারের জন্য হয় এ 
হয় নিজের জন্য। কিন্তু নিজের জন্য কর্ম করলে “হে 
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[অধ্যায় ৪ 


অনুভূত হয় না। ‘যোগ’ তখনই অনুভূত হয় যখন কর্ণের 
সম্পূৰ্ণ প্রবাহ জগৎ-সংসারের দিকেই প্রবাহিত হয়। 
কারণ শরীর-ইন্ডিয়াদি-মন-বুদ্ধি-পদার্থ-ধন-সম্পন্তি 
ইত্যাদি আমাদের যা কিছু আছে তা সমন্তই জগৎ- 
সংসারের সঙ্গে অভিয়, জগতেরই। তাই সেগুলি 
জগতের সেবাতেই বায় করা উচিত। সুতরাং বস্তু এবং 
ক্রিযারূপ জগৎ থেকে সম্পর্ক -ছেদ করার জনাই অপরের 
জন্য কর্ম করতে হয়। একেই বলে কর্মযোগ। কর্মযোগ 
সিদ্ধ হলে কর্ম করার আসক্তি, পাওয়ার আকাল্ক্ষা, 
বাঁচার আশা এবং মৃত্তাতয়-_.এসবই দূর হয়ে যায়। 

সূর্য প্রকাশিত হলে যেমন লোকে অনেক প্রকার কর্ম 
করে, কিন্তু সূর্যের সঙ্গে ওইসব কর্মের কোন সম্পর্ক থাকে 
নিই *সুয়ং’-এর (চেতনের) প্রকাশে সব কর্ম 
হয়, কিন্তু তার সঙ্গে “সবয়ং"-এর কোন সম্পর্ক থাকে না, 
কারণ "স্বয়ং" চেতন বা অপরিবর্তনশীল এবং কর্ম জড় বা 
পরিনর্তনশীল। কিন্তু যখন 'স্বয়ং” ভ্রমবশত ওই বন্তসমূহে 
এবং কর্মগুলির সঙ্গে সামানাতম সম্পর্ক মেনে নেয় 
অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের এবং নিজের জনা মনে করে, 
তখনই সেই কর্ম অনশান্তাবীরাপে তাকে আবদ্ধ করে। 

কোনো অবস্থাতেই নিতাকর্ম ত্যাগ না করা এবং 
নিয়মিত সময়ে কার্যের জন্য তৎপর থাকা সূর্যের এক 
বিশেষত্ব। কর্মযোগীও সূর্যের নায় তার বিহিতকর্ণ 
যথাসময়ে করার জন্য সর্বদাই তৎপর হয়ে থাকেন 

ঠিকভাবে কর্মযোগ পালন করলে কর্মযোগীর যদি 
সংস্কার থাকে তাহলে তার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, আর 
ক্তির সংস্কার থাকে তাহলে তার ভক্তি প্রাপ্তি স্বতহ 
হয়ে যায়। কর্মযোগ পালন কবলে শুধু নিজেরই নয়, 
জগতমাত্রেরই পরম হিত হয়। অন্য কেউ দেখুক বা না 
খুক, বুঝুক বা না বুঝুক, মানুক বা না মানুক, নিজ 
কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও স্ৃতই 
কর্তব্য পালনের প্রেরণা হয় এবং এইভাবে সকলের সেবা 
করাও হয়। 


মর্মকথা 


শ্বীতায় ভগবান উপদেশের প্রারস্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
একাদশতম শ্লোক থেকে ব্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত 
মনুষামাত্রের অনুভবের (বিবেকের) বর্ণনা করেছেন। এটি 
কেবলমাত্র মানুষের অনুভবের কথা নয়, বরং 


| জীবমাত্রেরই অনুভবের কথা ; কারণ “আমি আছি__ 
এইরূপ নিজের সত্তার অনুভব স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রালীরই 
থাকে। বৃক্ষ, পর্বতাদিরও এই অনুভব থাকে। কিন্তু তারা 
তা প্রকাশ করতে পারে না। পত্যুপক্ষীর মধো এটি 
প্রতক্ষভাবে দেখা যায়, যেমন-__পশুপক্ষী নিজেদের 
মধো মারামারি করে, এটি তাদের নিজ-নিজ সত্তার জনাই 
হয়। নিজের সত্তা পৃথক বলে অনুভূত না হলে এরা কেন 
মারামারি করবে ? মানুষের মধ্যে তো এটি প্রত্যক্ষভাবে 
অনুভূত, তবুও সে এই অনুভবের দিকে লক্ষও করে না 
এবং একে মর্ধাদাও দেয় না। এই অনুভবকেই বলা হয় 
বিবেক বা নি-জ্ঞান। সবার মধ্যে এই বিবেক স্কতই 
থাকে এবং এটি ভগবদপ্রদন্ত। 

ইস্দিযাদি, মন এবং বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ। তাই 
এগুলির দ্বারা যে জ্ঞান আহরিত হয় সেগুলি হল 
প্রকৃতিজ্ঞনিত জ্ঞান শাল্ত্াদি পড়ে বা শুনে এই ইত্তিক্ 
মন-বুদ্ধি সহযোগে যে পারমার্থিক জ্ঞান আহরিত হয়, 
তাও একপ্রকার প্রক্তিজনিতই বলা যায়। এই 
| প্রকতিজনিত জানাপেক্ষা পরমাস্মাতত্তবকে নিজ জ্ঞান 
(স্বয়ং থেকে পাওয়া জ্ঞান) সহযোগেই জানা যেতে 
পারে। নিজ জান অর্থাৎ বিবেককে প্রাধান্য দিলে “আমি 
কে?" "আমার কী আছে ?' ‘জড় এবং চেতন কী ?" 
“প্রকৃতি এবং পরমাস্থা কী ?'__এই সমন্ত জানার শক্তি 
জন্মায়। এই বিবেক কর্মযোগেও কাজ করে_ এ এক গৃঢ় 
কথা। 

কর্মযোগে বিবেকের দুটি দিক প্রধান__(১) নিজের 
অস্তিযে (আমি আছি" এহ ভাবনায়) কোন সন্দেহ থাকে 
না এবং (২) যে বন্ধ এখন সংগৃহীত হয়েছে তার ওপর 
| নিজের কোনো অধিকার নেই ; কারণ এগুলি আগেও 
নিজের ছিল না পরেও নিজের থাকবে না। আমি (স্বয়ং) 
নিত্য, স্তায়ী এবং এই মিলিত সামন্্রীনুলি_ শরীর 
ইন্জিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিত্য পরিবর্তনশীল এবং 
এগুলির নিতা বিয়োগ হয়ে থাকে। কর্মগুলির যেমন শুরু 
ও শেষ হয়, তেমনি তার ফলও সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হয়ে 
থাকে। তাই কর্ম এবং পদাখগুলি জগতের সঙ্গেই 
সম্পর্কযুক্ত, স্বয়ং-এর সঙ্গে নয়। এইভাবে বিবেক 
জাগরিত হলেই কামনা নাশ হয়। কামনা নাশ হলে 
| নিষ্কানতা স্বতসিদ্ধভাবে প্রকটিত হয় অর্থাৎ কর্মযোগ 
পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়। 


শ্লোক ৩] 
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কামনা দ্বারা বিবেক আবৃত হয় (গীতা ত1৩৮-৩৯)। 
স্বাথবৃদ্ধি, ভোগ করার বুদ্ধি, সংগ্রহের বুদ্ধি থাকলে মানুষ 
নিজ কর্তব। ঠিকভাবে স্থির করতে পারে না। সে বিভ্রম 
দ্বারাই বিভ্রম থেকে অথাৎ শরীর-ইন্্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির 
জোরেই মুক্তি পেতে চায় এবং সেইজনাই সে এই বর্তমান 
পরিস্ছিতির পরিবর্ঠন করার চেষ্টা করে। নিন্দ পরিস্ছিতির 
পরিবর্তন করা তার নিজের হাতে নয়, কাজেই বিভ্রম 
থেকে পরিত্রাণ না পাগুয়ায় তা উন্তরোন্তর বেড়েই 
চলে। বিবেক জাগরিত হলে যখন স্থার্থ-বুদ্ধি, ভোগ 
করার ইচ্ছা এবং সংগ্রহের বুদ্ধি আর থাকে না তখন নিজ 
কর্ভবা স্পষ্টরপে প্রতিভাত হয এবং সম্ত বিভ্ম স্থতইদূর 
হয়। 

কর্ম অনুসাবে বাহ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অর্থাৎ 
সেপ্ডলি কমেরই ফল। ধন-নির্ধন, নিল্দা-স্তি, শ্রদ্ধা- 
অবহেলা, যশ-অগযশ, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু. 
আরোগ্য-রুগ্রতা ইত্যাদি সমস্ত পরিস্থিত্তিই কর্মের 
অধীন শুভ এবং অশুভ কর্মের ফলরাপে অনুকূল 
এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী হওয়া দুর্খতা। তাৎপর্য 
হল এই যে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
কর্মের ফলে এবং তাতে সুগী বা দুঃখী হওয়া নিজের 
অজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে। কর্মের ফল মেটানো কারো 
নিজের বশে নয়, কিন্ত মুতা দূর করা সম্পূর্ণ নিজের 
হাতে। যাকে দূর করা সম্ভব, সেই অজ্ঞতাকে দূর করার 
চেষ্টা না করে, পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করা__এক 
বিরাট ভুল সেইজ্জনা নিজের বিবেকবোধকে প্রাধান্য 
দিয়ে এই অজ্ঞতা দূর করা উচিত এবং অনুকূল -প্রতিকূল 
অবস্থার সদ্বাবহার করে তার উ্ধের উঠতে হয় অর্থাৎ 
'সেগ্চলির সঙ্গ বর্জিত হতে হয়। কোনো পরিস্থিতির সঙ্গেই 
সম্পর্ক স্কাপন না করে তার সঠিক ব্যবহার করে অর্থাৎ যে 
অনুকূল পরিস্থিতিতে অপরের সেবা করে এবং প্রতিকূল 
পরিস্থিতি এলে দুঃখিত হয় না অর্থাৎ সুখের 


| আশা করে না, সে সহজেই সংসার বন্ধন মুক্ত হতে 
পাবে। 
যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষ কখনো আশা করে না, 
| সেগুলি পূর্বকৃত অশুভ (পাপ) কৰ্মের ফলেই হয়ে থাকে। 
তাই পাপকর্ম করাই উচিত নয়। কারো কষ্ট হয়, স্বপ্নেও 
তেমন কাজ করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে পাপাদি 
(নতুন) কর্ম না করলেও পুরানো পাপ-কর্মের ফলস্বরূপ 
যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন অন্তরে চিন্তা, 
শোক, ভয় ইত্যাদিও এসে উপস্থিত হয়। এর কারণ হল 
চিন্তা ও শোককে আমরা বেশি ঘনিষ্ঠ বলে মনে ধরে 
রেখেছি। যেমন, বিক্রিত গান্তী পুরানো পরিচিত স্থানে 
বারংবার ফিরে । তাকে প্রতিবার নতুন স্থানে পৌঁছে 
| দিতে দিতে তবেই সে পুরানো স্থানে আসা বন্ধ করে। 
তেমনি আজ এই মুহূর্তে দৃঢ়ভাবে বিচার করতে হবে যে, 
এই সমন্ত্র (পরিবর্তনশীল-টৎপত্তি বিনাশশীল) 
পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চিন্তা বা শোক করা 
ভুল, এই ভুল আমরা আর করব না, তাহলেই এই সমস্ত 
চিন্তা ও শোকের পথ কন্ধ হবে। 
বিবেক পূর্ণরূপে জাগ্রত না হলেও কর্মযোগীর এরূপ 
নিশ্চয়াম্মিকা বৃদ্ধি থাকে যে, যা নিজের নয় তার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছেদ করা এবং জাগতিক সুখভোগ না করে 
কেবলমাত্র সেবাই করা উচিত। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির 
জনাই তাঁদের অন্তরে জাগতিক সুখের গুরুত্ব থাকে না। 
তাই *ভোগেই সুখ নিহিত'__ এই ভ্ৰমে তাঁকে আর কেউ 
আবদ্ধ করতে পারে না। সুতরাং এই একটি বিশ্বাসে অটল 
থাকলেই তার কল্যাণ হয়। সহসঙ্গ এবং স্থাধায় দ্বারা এই 
নিশ্চয়াস্মিকা বৃদ্ধি শক্তিলাভ করে। সুতরাং প্রতোক 
সাধককেই অন্তত এইরূপ কল্যাণকারী নিশ্চয়তা অবশাই 
দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করতে হয়। এরূপ নিশ্চয়তা ধারণে 
সকলেই স্থাধীন, পরাধীন কেউই নয়। কারো 
বিন্দুমাত্র সাহাযা ছাড়াই এটি করা সম্ভবপর হয়, কারণ 
| এতে সে পুরোপুরি সক্ষধ। 


He I শর 


(৮সুনছ ভাত ভারী প্রবল বিলি কহেউ মুনিনাথ। হানি লাভ জীলনু মরনু জু অপজসু বিমি 


হাদ 


(শ্লীরামচরিতমানস 
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সহ জীব আল্টিতে সৃবাৰ্কে আনিই উপলেপা দিলাম এবং সেই অনি আজ তোমার উপলেশা লিক্ছি* এটি 
তালে অক্ু্নের হ্াজারীকভাবে এটা জগেত হল বে, বিনি আমার সামনে উপ, সেই ভঙগবান শ্রী ঢাটীল পারে 
কী করে সুবা উপদেশ দিলেন ০ সেই ব্যাপারাটি ভালোভাবে বোকার জ্দাউ অডুর্ন পরবতী স্লোকে ভগবানকে এতা 


করছেনা! 


অর্জন উবাচ 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবন্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪ ॥ 
[ভবতঃ। জন্ম (আপনার জন্ম) ; অপরম্‌ (এখন হয়েছে) ; বিবন্ষতঃ। জন্ম (সূর্যের জগ হয়েছে) ; পরম্‌ (অনেক আগে) ; 
ভ্রম (আপনিই) ; আদৌ (সৃষ্টির আদিতে) ; এতৎ (এই যোগ) ; প্রোক্তবান্‌ (বলেছিলেন) ; ইতি (একথা) ; কথন্‌ (কী 
করে); বিজানীয়াম্‌ (বুঝব ?)] 
অর্জুন বললেন, “আপনার জন্ম এখন হয়েছে আর সূর্যের জন্ম হয়েছে অনেক আগে, সুতরাং আপনিই 
যে সৃষ্টির আদিতে এই যোগ সম্বন্ধে সূর্যকে বলেছিলেন-_তা আমি কী করে বুঝব?’ ॥ ৪ ॥ 
বাখা-_-'অপরং ভবতো জন্ম পরং ক্ন্ম | কেমন করে জানব ?' অর্জুনের এই প্রশ্নটির তাৎপর্য হল 
বিবহ্বতঃ'__ “কিছুকাল আগে (আপনি) শ্রীবসুদেবের | এই যে, সূর্যকে উপদেশ দেওয়ার পর সূর্যবংশের (মনু, 
গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সূর্যের জন্ম হয়েছে সৃষ্টির | ইন্াক আদি) কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু 
প্রারপ্তে। তাহলে আপনি কী করে সূর্যকে কর্মযোগ সন্থন্ধে | আপনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন কিছুদিন পূর্বে । 


বললেন ?' | সুতরাং সৃষ্টির আদিতে আপনি কীভাবে সূর্যকে উপদেশ 
অর্জুনের এই প্রশ্নটিতে তর্ক অথবা আক্ষেপ নেই, | দিয়েছিলেন-_-এই কথাটি আমি ভালোভাবে বুঝতে চাহ। 
আছে শুধু জিজ্ঞাসা। তিনি ভগবানের জল্া-সম্পর্কিত | সূর্য এখনও বিদ্যমান, তাকে এখনও ট্টপদেশ দেওয়া সম্ভব 


রহসাটি সহজভাবে বোঝার জনাই প্রশ্নটি করেছেন। | কিন্তু আপনি সূর্যকে উপদেশ দেবার পরে সূর্যবংশের 
কারণ ভগবানের জন্ম-রহসা স্বয়ং ভগবানই উদ্ঘাটন  উত্তরাধিকারীদের বর্ণনাও করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয় 
করতে সক্ষধ। যে সূর্যকে আপনি এখন কোনো স্টপদেশ দেননি। তাহলে 

'কথমেতদ্িজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি'__  কল্পের প্রারপ্তে কী করে আপনি সূর্যকে উপদেশ 
“আপনিই যে সৃষ্টির আদিতে উপদেশ দিয়েছিলেন তা ৷ দিয়েছিলেন ? 


আক, পি এক 


সদ অভুর্নোর এলো উরে নিজ আরতার-রহস্য একাটিত কারার জন্য জগাবান নে নিজ সবিতার কিন 
কাররেকেন/ 


শ্রীভগবানুবাদ 
বহুনি মে ব্তীতানি জন্মানি তব চার্জনি। 
তানাহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ॥ ৫ ॥ 
[পরস্তপ (হে পরগ্তপ) ; অর্জন (অর্জুন !) ; মে, চঃ তব (আমার এবং তোমার) ; বহুনি, জন্মানি (বহু জম); ব্যতীতালি 
(অতীত হয়েছে) ; অহম্‌ (আমি) ; তানি, সর্বাণি (সেইসব) ; বেদ (জানি) ; ত্বম্‌ (তুনি) ; ন, বেখ (জান লা।)] 
শ্রীভগবান বলল্পেন___“হে পরস্তুপ অভুর্ণ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সব 
জানি, কিন্তু তুমি জান না।? ॥ ৫ ॥ 


শ্লোক ৫] 
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ব্াখ্যা_ তৃতীয় শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে তার ভক্ত 
এবং প্রিয় সখা বলে জানিয়েছিলেন, তাই আগের স্লোকে 
অর্জুন নিঃসঙ্কোচে নিজ হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। 
অ্ুনের মনে ভগবানের জন্ম-রহসা জানার প্রবল আগ্রহ 
হয়েছিল, সেহজনা বন্ধুত্বের খাতিরে ভগবান অর্জুনের 
কাছে তার জগ্ম -রহসা প্রকাশিত করেছেন। নিয়মই হচ্ছে 
এই যে, শ্রোতার জানার প্রবল আগ্রহ থাকলে বক্তা কিছু 
গোপন করতে পারেন না। সেইজনাই সাধু-মহাত্মাগণও 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের কাছে নিজেকে 
প্রকাশিত করেন" 
গৃঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহি। 
আরত অধিকারী জহ পাবহি । 
(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১০।১) 
“বনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজুন'__তোমার 
এবং আমার অনেক জন্ম অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আমার 
জন্ম এক প্রকারের (যার বর্ণনা পরবর্তী ষষ্ঠ শ্লোকে আছে) 
এবং তোমার (জীবের) জ্যা অন্য প্রকারের (যার বর্ণনা 
অষ্টন অধ্যায়ের উনিশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ ও 
ছাব্বিশ সংখাক শ্লোকে করা হয়েছে )। তাৎপর্য হল যে, 
আমার এবং তোমার অনেকবার জন্ম হলেও তা পৃথক 
প্রকারের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ ক্লোকে ভগবান অর্জুনকে 
বলেছেন যে, “আমি (ভগবান) এবং তুমি এবং এই 
রাজনাবগ (ভব) যে প্রথমে ছিলাম না বা পরেও থাকব 
না-_এমন নয়।’ তাৎপর্য হল যে, ভগবান এবং তার 
অংশ জ্রীবাত্মা দুই-ই অনাদি এবং নিত্য। 
'তানাহং বেদ সর্বাণি'_জগর্তে এরূপ “জাতিম্মর’ 


জীকও দেখা যায়, যাদের পূর্বজক্ষের জ্বান থাকে। তক্রুপ | 


যারা সাধনা করে সিদ্ধ হন, সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিদের 


*যুগ্তান যোগী" বলা হয়। সাধনা করত করতে এঁদের বৃত্তি 
এত শক্তি অর্জন করে যে যেখানেই এই বৃত্তি স্থাপন করা 
হয়, সেখানকারই জ্ঞান তারা অর্জন করেন। এরূপ 
যোগীরা নিজেদের বিগত কিছু জঙ্ের 
পারেন, সমস্ত জঙ্গোর নয়। এর বিপ 
*যুক্তযোগী' ভগবান স্বয়ং। যিনি সাং 
স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগী। জগমান্তরগুলি 
বৃত্তি ব্যবহার করতে হয় না, তিনি 


অবহিত থাকেন। ভার জ্ঞানে অতীত ভবিষ্যং এবং 
বর্তমানে কোন পার্থক্য নেই, তার অখণ্ড জ্ঞানে সবকিছুই 
নিত্য বর্তমান (গীতা ৭ 1৯৬)। কারণ ভগবান সমস্ত 
দেশ, কাল, বন্ধু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে পূর্ণরূপে 
অবস্থান করেও সর্বতোভাবে এগুলির অতীত। 

[আমি এই সবগুলি জানি’ ভগবানের এই বাকো 
সাধকদের এই ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, “আমরা 
ভগবানের গোচরে রয়েছি, ভগবান সব সময় আমাদের 
দেখছেন। আমরা যাই হই না কেন, ভগবানের জানার 
মধোই আছি।'] 

“ন ত্বং বেখ পরস্থপ' জনা সম্বন্ধে না জানার প্রধান 
কারণ হল-_হুদয়ে বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণকে প্রাধানা 
দেওয়া। এইঞ্জনাই মানুষের জ্ঞান বিকশিত হয় না। 
অর্জুনের হৃদয়ে বিনাশশীল বস্তু এবং বাক্তিদের গুরু 
ছিল, সেইজনাই তিনি আত্মীর বধে ভীত হয়ে যুদ্ধ করতে 
রাজি হচ্ছিলেন না। প্রথম অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে 
অর্জুন বলেছিলেন “যাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ 
এবং সুখের আকাক্ক্ষা, সেই আত্মীয়গণই প্রাপ এবং 
সম্পত্তির আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপজ্ভিত'_এতে 
প্রমাণিত হয় যে অর্জুন রাজ্য, ভোগ এবং সুখ কামনা 


সাধু মহায্মাগণ্ গোপন অবস্থায় থাকেন, সকলের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না। বিস্ত নিলে উদ্ধৃত তিনটি স্থানে তারা 


ক) যখন অত শ্রদ্ধাশীল কেউ কোন নহাপুরুষের সম্মুখীন হন এবং তিনি ওই মহাপুরুষের সম্বন্ধে জানতে তীব্র আকাজ্জা 


প্রকাশ করেন। 
খ) যখন তার ফোন ভক্তের প্রাণত্যাগের সময় হয়। 
গ) যখন সাধু-মহাস্মার নিজ প্রাণত্যাগের সময় হয়। 


দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সময়ে মহাপুরুষগণ অনা ব্যক্তির কাছেও নিজেকে প্রকাশিত করেন, যিনি হয়ত ততো শ্রদ্ধাশীল লন. 
কিন্তু তিনি ওই মহাপুকষকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন এবং তীর সন্থঙ্গে জানতে আগ্রহী। 
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করতেন। অতএব বিনাশশীল পদার্থের কামনা থাকায় | অসং। তাই তা নিশ্চিতভাবে অনস্তি্ হয়। এই অনস্তিত্ব 
তার পূর্বজ্জস্মের কথা জানতেন না। সম্পন্ন জগং-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জনাই 
মমতা ও আসক্তিপূর্বক নিজের সুখভোগ "ও আরামের | মানুষ নিজের মধ্যে অভাব অনুভব করতে থাকে। অভাব 
জন্য অথ ইত্যাদি বন্ধ সংগ্রহ করাকে “পরি বলা হয়। | অনুভব হওয়ায় তার মধ্যে এরূপ কামনা উৎপন্ন হয় যে, 
পরিগ্রহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা অর্থাৎ নিজেন সুখ, | ওই অভাব যেন পূরণ না হয় এবং আরও কিছু প্রাপ্তি 
আরাম ইত্যাদির জনা কোন বন্ধ সংগ্রহ না করাকেই | ঘটে। সেই কামনার পূরণের জনাই সে দিনরাত 
*অপরিগ্রহ' বলা হয়। অপরিগ্ৰহ দূঢ়তর হলে পূর্বজন্মোর | ব্যাপৃত খাকে। কিন্তু কামনা পূর্ণ হবার নয়। তবুও 


জ্ঞান হয়ে থাকে_ কামনার জনাই মানুষ কাগুজ্ঞানশৃণা হয়ে পড়ে। সুতরাং 
“অপরিগ্রহয়ৈর্যে জন্মকথস্তাসংবোধঃ।' এই সব অন্যানা জন্মের স্থান তো দূরের কথা, 


(পাতগ্রল যোগদর্শন ২1৩৯) | ইহজশ্বের কর্তবা-জানও (কী করছি আর কী করা উচিত) 
সংসার (ক্রিয়া এবংপদার্থ) সর্বন পরিবর্তনশীল এবং : হয় না। টি 


সত হজ এক 


সন আছর ল্লোলগটিতে ভগবান বলেছেন, “আমার এবং তোমার অনোক জন্যা অতীত হয়েছে/ ' এর পরবতী 
ভলোছেক ভগবান তীর (অবতার) জোর বিশে জানাচ্ছেন। 


অজোহপি সন্নবায়াত্থা ভুতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্ৰকৃতিং  স্বামধিষ্ঠায় _ সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥ 
“ [অঃ (জ়রহিত) £ অৰায়াত্মা (অবিনশ্বর) ; সন, অপি (হয়েও) : ভূতানাম (সম প্রানীকুলেব) ; ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) ; সন, 
অপি (হওয়া সত্তেও); স্বাম, প্রকৃতিম (নিজ প্রকৃতিকে) ; অঅধিষ্ঠায় (বশীভূত করে) ; আত্মমায়য়। (যোগমায়ায়) ; সম্ভবামি 
(আবির্ভূত হই।)] 
আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর হয়েও এবং সনন্থ প্রাণীকূলের ঈশ্বর হওয়া সত্তেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন 
করে যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥ 
ব্যাখ্যা-_এটি ষষ্ঠ শ্লোক এবং এতে ছটি কথা বলা ; সন্বঙ্গে প্রযোঙ্গা'», প্রকৃতি এবং  যোগমায়া-_এই দুটি 
হয়েছে। অজ, অবায় এবং ঈশ্বর এগুলি ভগবানের | ভগবানের শক্তির বিষয় এবং আর একটি হল ভগবানের 


*'ীতায় ভগবান তার অন্ঞ, অবায় এবং ঈশ্বর-_এই তিনটি রুপ জানা ও না জানার কণা বলেছেন ; যেমন 
(ক) ‘অজ’ স্বূপকে জানার কথা 
যো মামজমনাদি চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। অসংমুডঃ স মতোষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ৷ (১০1৩) 
জস্রলাপকে না জানার কথা 
য়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমবাঘম্‌॥। (৭1২৫) 
" স্বরূপকে জানার বিষয় 
জারা উতাদিনবায়মূ॥। (৯1১৩) 
অব্য স্বরূপকে না জানার বিষয় 
পরং ভারমজ্গানপ্তো মমাবায়মনুত্তমন্‌।। (41২৪) 
(গ) ঈশ্বর" প্বরূপকে জানার কথা 
ভোক্তারং মজতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ ৷ সুহৃদং সর্বভূতানাং জাত্া মা২ শাস্তিমৃচ্ছতি॥ (৫1২৯) 
ঈশ্রর সগাপকে না জানার কথা-_ 


অনজ্ঞানস্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রতম্‌। পরং ভাবমন্ানস্তো মন ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ (৯১১) 


শ্লোক ৬] সাষক- 


স্ভীবনী 


আবির্ভূত হওয়ার কখা। 

“অজোহশি স্মবায়ায়া'_এই পদটিতে ভগবান 
জানাচ্ছেন যে, ভার জন্থা সাধারণ মানুষদের মতো নয় 
এবং তীর মৃত্যুও সাধারণ মানুষদের মতো নয়। “মানুষ 
জন্মগ্রহণ করে এবং নারা যায় কিন্তু আমি জন্মরহিত হয়েও 
আর্বিউিত হই এবং অবিনশ্বর হয়েও অন্তর্ধান করে থাকি। 
আবির্ভূত হওয়া এবং অগ্রহিতি হওয়া দুটিই আমার 
অলৌকিক লীলা ৷! 

সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট (অবাক্ত) রূপে থাকে 
এবং মৃত্যুর পরেও অগ্রকট (অব্যক্ত) হয়ে যায়। কেবল 
মধাবতী সমযেই প্রকট (বাক্ত) থাকে (গীতা ২।২৮)। 
কিছু ভগবান সূর্যের মতো সদাই প্রকটিত। এর তাৎপর্য হল 
এই যে, সূর্য উদয় হওয়ার আগে যেমন থাকে, অস্ত যাবার 
পরেও তেমনই থাকে অর্থাৎ সূর্য সদা বিরাজমান ৷ কিন্তু 
স্থান বিশেষের ব্যক্তিদের কাছে এটির উদয় ও অন্ত 
পরিলক্ষিত হয়। তেমনি ভগবানের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান 
মানুষের দৃষ্টিতেই হয়, প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদা 
বিরাজ্জমান। 

অন্যান প্রাণী যেমন কর্মের ফল স্বরাগ জন্মগ্রহণ করে, 
ভগবানের সেবাগ জন্ম হয় না। কর্মের ফল রূপে জন্ম হলে 
দুটি ব্যাপার থাকে_ আয়ু এবং সুখ বা দুঃখভোগ। 
ভগবানের এই দুটির কোনোটাই হয় লা। 

অন্যান্য বাক্তি জগ্মাবার পর বালক অবস্থা ও পরে 
যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তারপর বৃদ্ধাব্থা আসে এবং তার মৃত্যু 
হয়। কিন্তু ভগবানের এরূপ পরিবর্তন হয় না। তিনি 
অবতাররাপে এসে বালালীলা করেন এবং কিশোর বয়স 
(পনেরো বছর) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবার লীলা করেন। কিশোর 
বয়সে পৌঁছে তিনি সেই অবস্থাতেই থেকে যান। বছ 
বৎসর পার হলেও তিনি সেই সুন্দর স্থরূপেই বিরাজ 
করতে থাকেন। সেইঙ্জনা ভগবানের যত চিত্র দেখা যায়, 
তাতে তার সব গুষ্ক দেখা যায় না (এখন যদি কেউ একে 
দেয়, সেটা পৃথক ব্যাপার?) যাই হোক, অন্য প্রাণীদের 


মতো ভগবানের জন্ম হয় না, 
হয় না। 

“ডুতানামীশ্বরোহপি সন্*_প্রালীদেল ঈশ্বর (নিয়ন্তা ) 
হয়েও তিনি অবতারপর্বে ক্ষুদ্র বালকের রূপ ধারণ 
। করেন। কিছু বালকরূপ ধারণ করলেও তার ঈশ্বর ভাবের 
(নিমন্ত্রণ শক্তির) কোনো ব্যতায় হয় না। যেমন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ তার মাত্র ছয়দিন বয়সেই পুতনা রাক্ষ্ীকে বর 
করেছিলেন। পুতনার দেহের বিস্তার ছিল আড়াই যোজন 
এবং সে ছিল মহা ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। শ্রীকৃষ্ণের যনে ঈন্থর 
ভাব না থাকলে পুতনা রাক্ষসীর সংহার সম্ভব হোত কি? 
| মাত্র তিনমাস বয়সে ভগবান শকটাসুবকে, এক বছর 
বয়সে তৃণাবর্তকে এবং পাঁচ বছর বয়সে অধাসুরকে বধ 
| করেন। এইভাবে বাল্যাবস্থাতেই ভগবান অনেক রাক্ষস 
সংহার করেন। সাত বছর বয়সে তিনি মাত্র এক আঙুলে 
গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করেন! 

সমন্ত প্রাণীর ঈশ্বর হওয়া সত্বেও ভগবান অবতাররূপে 
'কুদ থেকে ক্ষুত্রতর হয়ে যান এবং যে কোনো সামান্য 
কাজও করে থাকেন। এখানেই বাস্তবিক ভগবানের 
| ভগবন্তা। ভগবান অর্জুনের অশ্বের চালক হয়েছেন এবং 
তার নির্দেশ পালন করছেন, তা সত্বেও ভগবানের অঞ্জন 
এবং অন্যান্য প্রাণীদের গুপর ঈশ্মরভাবের প্রভাব একই 
| প্রকার আছে। সারথি হয়েও তিনি অর্জুনকে গীতার মহৎ 
উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান গ্রীরাম পিতার আদেশ 
অমানা না করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন, 
তা সত্ত্বেও ভগবানের দশরথ বা অন্যানা প্রাশীদের ওপর 
ঈশ্বরভাবের প্রভাব একই প্রকার ছিল। 

“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়'_সত্ব, রজ এবং তম__এই 
তিনটি গুণের থেকে যেটি পৃথক, তাই হচ্ছে ভগবানের 
শুদ্ধ প্রকতি। এই শুদ্ধ প্ৰকৃতি হলো ভগবানের স্বকীয় 
সচ্চিদানন্দঘনন্রূপ। একে বলা হয় সন্ধিনী শক্তি, সংবিং 
শক্তি এবং অন্থাদিনী শক্তি!'। একেই চিন্ময় শক্তি, 
Lich doe নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীমতী রাধা।+1, 


গোসানী শক্তি হল এ “সং'-স্বরূপা, সংবিৎ-শক্তি ‘চিৎ’ -স্বরুপা এবং আরিনী শক্তি * আনন্দ’-স্বরূপা। 
(অবতরণের সময় ভগবান নিজ শুদ্ধ প্রকৃতিরূপ শক্তিকে আশ্রয় করে অবতরণ করে থাকেন এবং অবতাররাপে এই শক্তির 


দ্বারা কাজ করেন। শ্রীমতী রাধা ছিলেন ভগবানের শক্তি, তার অনুগামিনী আরো আনে 
প্রদানকারী হয়ে বিরাজ্স করতেন। ধারা ভক্তিহীন তারা এঁদের সম্পর্কে জানতে পাবে না। এঁদের জানা স্তব হয় এঁদে 


এবং শ্রীমতী বাধার) কুপাতেই। 


ভক্তি 


সী ছিলেন, যারা ভক্তিরূপা এ+ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


শ্রীমতী সীতা প্রভৃতি এই শক্তি রূপরেই প্রকাশ | ভগবানকে 
লাভ করার *ভক্তি' এবং “গ্রন্দবিদ্যা'ও তাই। 

প্রকৃতি হল ভগবানের শক্তি । যেমন অগ্নিতে দুটি শক্তি 
থাকে_ প্রকাশ করার শক্তি এবং দাহিকা শক্তি। 
প্রকাশিকা-শক্তি অন্দাকার নাশ করে এবং ভয় দূর করে। 
দাহিকা-শক্তি দগ্ধ করে এবং শীত দূর করে। এই দুটি 
শক্তি অগ্নি হতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। এইজন্য ভিন্ন 
নয় যে এগুলি অগ্নিময় অর্থাৎ এগুলিকে অগ্নি হতে পৃথক 
করা সন্তব নয়। আর অভিন্ন নয় এইজন্য যে অগ্নি 
থাকতেও সন্ত, উধ ইত্যাদির দ্বারা অগ্নির দাহিকা শক্তিকে 
সঙ্কুচিত করা যায়। এইরূপেহ ভগবানের যে শক্তি তা 
ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন _ কোনোটিই বলা 
সম্ভব নয়। 

দেশলাহতে যেমন অগ্নির সত্তা সর্বদা বিরাজমান, কিনব 
তার প্রকাশিকা এবং দাহিকা সভয় শক্তিই সুপ্ত থাকে ; 
তেমনি ভগবানও সমপ্ত দেশ, কাল, বস্তু, বান্ডি ইত্যাদিতে 
সর্বদা বিরাঙ্ছিত হলেও তার শক্তি গুপ্তভাবে থাকে। সেই 
শক্ষিকে নিয়ন্ত্রিত করে অর্থাৎ নিজ বশে এনে তার দ্বারা 
ভগবান প্রকটিত হন। অগ্নি যেমন তার প্রকাশিকা এবং 
দাহিকা শক্তি সহ যতক্ষণ প্রকটিত না হয় ততক্ষণ সদা 
বর্তমান থেকেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি যতক্ষণ 
ভগবান তার শক্তি সহ প্রকটিত না হন, ততক্ষণ ভগবান 
সর্বদা বিরাজমান হলেও নযনগোচর হন না। 

রাধা, সীতা, রুক্মিণী প্রভৃতি সকলেই ভঙ্গবানেরই 
দিব্যশক্তি। ভগবান সাধারণভাবে সর্বত্র থাকলেও কে 
কর্ম করেন না। কোন কর্ম যখন করেন তখন তার 
সহযোগে তিনি বিচিত্র লীলা করে থাকেন। ভার লীলা 
এতো বিচিত্র এবং অলৌকিক যে, তা শ্রবণ করে, গান 
করে এবং স্মরণ করেও জীব পবিত্র হয়ে নিজ উদ্ধার লাভ 
করতে সমর্থ হয়। 

নির্গুণ-উপাসনাতে 


যে শক্তি 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলে 


অভিহিত হয়, সণ্ডণ-উপাসনাতে সেই শক্তিই ‘ভক্তি’ 
নামে অভিহিত হয়ে থাকে। জীব ভগবানেরই অংশ। সে 
যখন অনোর ওপর থেকে মধহ্থবোধ দূর করে শুধুমাত্র 
ভগবানেই স্বতঃসিদ্ধ প্রকত আত্মীয়তা জাগ্রত করে, তখন 
ভগবানের শক্তি তার মধ্যে ভক্তিরূপে প্রকটিত হয়। এই 
ভক্তির এমন বিশেষ শ্রুমতা থাকে যে তা নিরাকার 
ভগবানকেও সাকাররাপে প্রকটিত করায়, ভগবানকেও 
আকষিত করে থাকে। এই ভক্তি ভগবানেরই প্রদত্ত । 

ভগবানের ভক্তিরূপ শক্তির দুটি প্রকার হয়_ বিরহ 
এবং মিলন। ভগবান বিরহ"! প্রদান করেন, আবার 
নিলনও প্রদান করেন। ভগবান যখন বিরহ প্রদান করেন 
তখন ভক্ত ভগবানের অভাব বে 
সেই ব্যাকুলতার আগুনে জগৎ -: 
ছাই হয়ে যায় এবং ভগবান প্রকটিত হন। জ্ঞানমার্গে 
প্রথমে প্রগাঢ় জিক্সাসারূপে ভগবানের শক্তি কাজ করে 
(যার ফলে সাধক তত্তবণ্ুলি সঠিক না জানা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত হন 
না) এবং ব্র্গাবিদানাপে জীবের অজ্ঞানতা দূর করে তার 
বাস্তবিক স্বরূপ প্রকাশিত করে। কিন্তু ভগবানের সেই 
দিবাশক্ডি। ভগবান যা বিরহরূপে প্রেরণ করেন, সেটি এর 
থেকেও আরো বিশেষ। ‘ভগবান কোথায়?" “আমি কী 
করব?” ‘কোথায় পাব ?'__ ভর এই কথা ভেবে ব্যাকুল 
হয়ে ওঢে, আর এই ব্যাকুলতা সমস্ত পাপ ভম্ম করে 
ভগবানকে সাকাররাপে প্রকটিত করে দেয়। ব্যাকুলতার 
দ্বারা যত শীঘ্র কার্য সিদ্ধি হয়, বিবেক-বিচার পূর্বক কৃত 
সাধনাতে তত নয়। 


বিশেষ কথা 


ভগবান প্রকৃতির সাহাযো অবতাররূপ গ্রহণ 
করেন এবং নানাপ্রকার লীলা করে থাকেন। যেমন অগ্নি 
নিজে কিছু করে না, তার গ্রকাশিকা শক্তি সবকিছু প্রকাশ 
করে এবং দাহিকা শক্তি দহন করে। তেমনই ভগবান 
নিজে কিছু করেন না, তার দিবাশক্তিই সমস্ত কাজ সম্পন্ন 


১ সাধুদের বালীতে আছে-__*দারয়া হরি কিরপা করী, বিরহা দিয়া পঠায়।' অর্থাৎ ভগবান কৃপা করে আমার জনা বিরহ 


প্রেরণ করেছেন। 


শ্লোক ৬] 


সাধক-স্ভীবনী 


করে। শাস্ত্রে আছে যে সীতা বলেছেন ‘রাবণ বধ 
ইত্যাদি সব কাজ আমিই করেছি। শ্রীরাম কিছু করেননি।" 

যেমন মানুষ আর তার বল (ক্ষমতা), তেমনই 
ভগবান এবং তার শক্তি। এই শক্তি ভগবানের থেকে 
পৃথকও বলা যায় না, আবার একও বলা যায় না। মানুষের 
যে বলবন্তা মানুষ সেটি পৃথক করে দেখাতে সক্ষম হয় 
না, সুতরাং সেটি তার থেকে পুণক নয়। মানুষ 
(একইগ্রকার) থাকে, কিন্ত তার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাই 
সেটি মানুষের সঙ্গে এক বা অচ্ছেদাও নয়। মানুষের সঙ্গে 
যদি সেটির একত্র থাকত তবে সেটি স্বরূপের সঙ্গে 
চিরকাল একইগ্রকার থাকত, হ্রাস-বৃদ্ধি হোত না। সুতরাং 


ভগবান এবং তার শক্তিকে ডিন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় | 


না। দাৰ্শনিকগণও একে ভিন্ন বা অভিন্ন বলেননি। এই 
শক্তি অনির্বচলীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ এই 
শক্তিকে রাধা নামে অভিহিত করেন। 

নারী ও পুরুষ যেমন দুজন ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী 
রাধা কিন্তু তেমন ভিন্ন বা দুই নয়। জ্ঞানে দ্বৈত অদ্বৈত হয়ে 
যায় অর্থাৎ দুই হয়েও এক হয়ে যায় আর ভক্তিতে অদ্বৈত 
দ্বৈত হয় অৰ্থাৎ এক হয়েও দুই রূপ হয়ে যায়। জীব এবং 
ব্ৰহ্ম এক (অভিন্ন) বোধ হলে ‘জ্ঞান’ হয় আবার একই 
ব্ৰহ্ম দুই রূপ ধারণ করলে "ভক্তি" হয়ে যায়। একই অদ্বৈত 
তন্তু প্রেমলীলা কবার জন্য, প্রেম আস্বাদন করার জনা 
সকল ভীবকে গ্রেমের আনন্দ দেবার জন্য কৃষ্ণ এবং 
রাধা এই দুই রূপে প্রকটিত হয়েছেন ১। দুটি রূপ হওয়া 
সত্তেও দুজনের মধ্যে কে বড় এবং! কে ছোট, কে প্রেমিক 
আর কে বা প্রেমাস্পদ, তা ধরাই যায় না। দুজনের 
ক্ষেত্রেই একজনকে অপরের থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। 
দুজনেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। শ্রীমতী 
রাধাকে দেখে ভগবান (গ্রীকৃষ্ণ) প্রসন্ন হন এবং 
ভগরানকে দেখে গ্রীতা হন শ্রীমন্তী বাধা। দুজনের 
পরস্পরের প্রেমলীলায় রসবদ্ধি হয়। একেই বলা হয় 


‘রাস'। 

ভগবানের শক্তি অনপ্ত, অপার। 
এশ্বর্য এবং মাধুর্য দুই-ই আছে। এশ্বর্য শক্তির দ্বারা ভগবান 
এরূপ বিচিত্র এবং মহত কর্ম করেন যা অন্য কেউ করতে 
সক্ষম নয়। খঁশ্বর্য শক্তির জন্য তার মধো যে মহত্ব, 
বিশেষত্ব, অলৌকিক দেখা যায় তিনি ছাড়া আর কারো 
মধ্যে এটি দেখা বা শোনা যায় না। মাধুর্য শক্তিতে ভগবান 
ভার এশর্য ভুলে যান। ভগবানকে মোহিত করে যে 
মাধূর্ম শক্তি তাতে এক মধুরতা, মিষ্টতা থাকে; যার জন্য 
ভগবানকে এতো মধুর ও প্রিয় বলে মনে হয়। ভগবান 
যখন গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেন, এই মাধুর্য শক্তি 
তখন গ্রকটিত হয়। ওই সময় এশবর্য শক্তি প্রকটিত হলে 
সমস্ত খেলাই পণ্ড হবে, গোপবালকগণ ভয় পাবে এবং 
খেলাও হবে না। এইভাবেই ভগবান কোথাও বন্ধুরূপে, 
কোথাও পুত্রকে এবং কোথাও স্থামীরূপে প্রকটিত হন। 
সেই সময় ডার এশ্র্যশক্তি সুপ্ত হয়ে থাকে এবং মাধুর্য 
শক্তি প্রকটিত থাকে। অর্থাৎ ভগবান ভক্কের ভাব অনুযায়ী 
তাদের আনন্দ দেখার জনাই নিজ এশর্য গোপন করে মাধুর্য 
শক্তি প্রকটিত করে থাকেন। 

যখন মাধুর্য শক্তি প্রকটিত থাকে তখন এশ্বর্য শক্তি 
প্রকাশ পায় না আবার যখন ওএশ্বর্য শক্তি প্রকটিত থাকে 
তখন মাধুর্য শক্তি প্রকাশ হয় না। এ্রশ্বর্য শক্তি কেবলমাত্র 
তখনই প্রকটিত হয় যখন মাধুর্য ভাবের মধ্যে কোন সন্দেহ 
উৎপন্ন হয়। যেমন মাধুর্য শক্তি প্রকাশ থাকা কালে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসকে খুঁজছিলেন, বিশ্ব “গোবহসটি কোথায় 
গেল? এই সন্দেহ উদ্ভুত হতেই উ্ব্যশক্তি প্রকটিত হল 
এবং ভগবান তৎক্ষণাৎ জেনে গেলেন যে ব্রহ্মা গোপনে 
গোবতস নিয়ে গেছেন। 

ভগবানের সৌন্দর্য শক্তিও থাকে, যার জনা প্রাণীসকল 
তাতে আকৃষ্ট হয়। ভগবান শ্রাকফের সৌন্দর্য দেখে মথুরা 
নিবাসী নারাগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন 


*’যেয়ং বাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসঞ্চিদেহশ্চৈকঃ ক্রীড়নাথং দিধাড়ুত্‌। 
“রাধা আর এই কৃষ্ণ রসের সাগর, তারা আসলে অভিন্ন, লীলার জন্য দুই কূপ ধারণ করেছেন মাত্র।? 


(শ্রীরাধাতাপনীয়োপলিষছ) 


286. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
গোপাস্তপঃ কিমচরন্‌ যদসুষা রূপং 
লাবপ্যসারম্সমোধর্বমননাসিন্ধম্‌। 
দৃগ্ভিঃ পিবষ্কানুসবাভিনবং দুরাপ- 


মেকান্তধান যশসঃ শ্রিয় এশ্বরস্য ৷ 
(প্রীমভাগবত ১০1৪৪।১৪) 
“ভগবান শ্রীকষে বাপ সমন্ত সৌন্দর্যের সার, সৃষ্টিতে 
কোনো রাপহ্‌ তার রূপের সমান নয়। তার রূপ সাজানো- 
গোছানো অথবা গহনা-কাপড় দ্বারা সজ্জিত নয়, এটি 
স্বয়ংসিদ্ধ। এই রূপ দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না; কেননা 


তিনি নিত্য নবীন। সমস্ত যশ, সৌন্দর্য এবং ব্রশবর্য এই | 


কূপকে আশ্রয় করে থাকে। এই রূপের দর্শন করা অত্যন্ত 
দুর্লভ । গোপিনীরা এমন কী যে তপস্যা করেছিলেন জানি 
না, যে তারা তাদের দুই চক্ষু ভরে সর্বদা এই অপরূপ রূপ- 
মাধুরী পান করে থাকেন" 

শুকদেব বলেছেন 


পপুর্ণ তৃপ্তা নয়নৈন্তদাননম্‌ ৷৷ 
পিৰল্ত ছব চক্ুর্ভাং লিহন্ত ইব জিহুয়া। 
জিত ইব নাসাভ্যাং শ্রিষগ্তঃ ইন বাহুভিঃ॥ 
(শ্বীমভাগবত ১০। ৪৩। ২০-২১) 
“হে পরীক্ষিত ! মঞ্চের উপর যাঁরা বসেছিলেন, সেই, 
মথুরার নাগরিকবন্দ এবং রাষ্ট্রের জনগণ পুকযোন্ডম 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামকে দেখে এত প্রসন্ন হলেন 
তাদের চক্ষু ও মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল এবং উৎকণায় ভঃ 
গেল। তারা শুধুমাত্র চু দ্বারা তাদের মুখের কপমাধুরী 
পান করে তৃপ্ত হচ্ছিলেন না, তারা চক্ষু দ্বারা তো সেবন 
করছিলেন, জিহবা দ্বারাও যেন লেহন করছিলেন, নাসিকা 
ছারা শৌকাছিঙ্সেন এবং বাহু দ্বারা যেন আকর্ষণ করে 
হৃদয়ে মিশিয়ে রাখছিলেন !" 
ভগবান শ্রীরাষের সৌন্দর্য অবলোকন করে বিদেহ 


| সাধারণ বাক্তির খে 


(শ্রীরানচরিতনানস ১1৯ ১৫1৪) 


এবং বলেছেন, 
সহজ বিরাগরূণ মনু মোরা। 
থকিত হোত জিমি চন্দ চকোরা॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ১1২১৬1২) 
বনে বসবাসকারী কোল ভীলও ভগবানের রূপ দেখে 
মুগ্ধ হয়ে যায়_ 
করছি জোহারু ভেঁটধরি আগে। 
প্রভুহি বিলোকহি অতি অনুরাগে 
চিত্র লিখে জনু জহ তহ ঠাছে। 
পুলক সন্লীর নয়ন জল বাড়ে॥ 
[শ্রীরামচরিতমানস ২1১৩৫1৩) 
প্রেমিকদের কথা আর কী বলা যায়, শক্রভাবাপন্ন 
রাক্ষস খর-দৃষণও ভগবানের মূর্তির সৌন্দর্য দেখে 
বিশ্ময়াবিষ্ট হয়ে বলতে থাকেন, 
নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে 
দেখে জিতে হতে হম কেতে॥ 
হম ভরি জন্ম সুনহু সব ভাঈ। 
দেখী নহি অসি সুন্দর তাঈ। 
(শ্রীরানচরিতমানস ৩1১৯1২) 
অর্থাৎ ভগবানের দিব্য সৌন্দর্য দেখে প্রেমিক, 


ঘ | বৈরাগী, জ্ঞানী, মুর্খ, শত্রু, অসুর এবং রাক্ষস পযন্ত 


সকলের মন আকৃষ্ট হয়ে যায়। 

“সন্তবাম্যাস্মমায়য়া' _ যে বান্ডি ভগবানে বিমুখ হয়ে 
থাকে, তার কাছে ভগবান নিজ যোগমায়ায় আবৃত হয়ে 
দেখা দেন। মানুষ যখনই তার 
শরণাঙ্গত হতে আরম্ভ করে, ভগবান তখনই তার কাছে 
প্রকটিত হতে থাকেন। এই যোগমায়ার আশ্রয়ে থেকেই 
ভগবান নানা বিচিত্র লীলা করে থাকেন।* 


(১! যোগ্ামায়ার আশ্রয় নিয়েই ভগবান রাসলীলা করেন, 


ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষা রন্তু ননশ্চক্রে যোগমায়ানুপাশ্রিতঃ ॥ (শ্রীমন্ভাগবত ১০। ২৯। ১) 


শ্লোক ৬. সাধক-সপ্ীবনী 

ভগবদ্বিনুখ মুর্খ বাক্তিদের সামনে দুটি আচ্ছাদন 
থাকে__একটি হল তাদের অজ্ঞতার আর অপরটি 
ভগবানের যোগমায়ার আচ্ছাদন (গীতা ৭।২৫)। নিজ | করতে পারা যায়। তিনি যদি যোগমায়ার সাহালা লা 
অজ্ঞতার জনা ভগবানের প্রভাব সামনে প্রকাশিত হলেও | তবে তার লীলা কারো পক্ষে দেখা বা আস্বাদন করা সম্ভবই 
তা তারা অনুধাবন করতে পারে না ; যেমন__ দ্রৌপদীর | হয় না। 


বন্তুহরণ করার জন্য দুঃশাসন তার সমস্ত বল প্রয়োগ EOE বিশেষ কথা 

করেছিল, কিছু সে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও শাড়ির অন্ত 

হয়নি | অবতার এর অথ হল-_অরতরণ করা। সর্বত্র 
জরপদ সুতা নিরবল ভই তা দিন, পরিব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দরূপ পরমাস্মা তার অননা ভক্তদের 
তজ্ি আয়ে নিজ ধাম। ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য তার অত্যধিক কৃপাবশে স্কান- 
দুসসাসন কী ভুজা থকিত ভঈ, | বিশেষে অনতারনাপ গ্রহণ করেন এবং সাধারপের নতো 
বসন রূপ ভএ স্যাম ॥ হয়ে যান। অন্যান্য বাক্তিদের প্রভাববা মহব্র তো বড় হলে 


এইভাবে সভার মধ্যে ভগবান তার পবযপ্রকটিত | হয়, কিন্তু ভগবানের প্রভাব বা মহন সাধারণ অবস্থাতেও 
করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতাবশত দুঃশাসন, দুর্ধোধন, কর্ণ | সেইরূপ প্রভাবশালীই হয়। কারণ অপার, অসীম, অনন্ত 
প্রমুখের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি, যে হ্রৌপদী | হওয়া সন্তেও তিনি অতি সাধারণের মতো দেখান_এই 
ভগবানকে আহান করামাত্র তিনি কিরূপ বিশেষভাবে | হচ্ছে তার বিশেষত্ব! যেমন, ভগবান অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ধারণ 
প্রকটিত হলেন ! একটি নারীর বস্তু হরণই করতে পারলো করলেও, একটি পর্বত ধারণ করায় তিনি “গিরিধারী’ 
না তাহলে আর তারা কী করতে পারে !_এই অসামর্থোর | নামে প্রসিদ্ধ হলেন। অন্ত ্রচ্মাগ্ড যার প্রতিটি রোমকূপে 
দিকে তাদের লক্ষ গেল না। ভগবানের প্রভাব সামনে | অবস্থিত“! সেই পরমেশ্বর একটিমাত্র পর্বতকে তুলবেন 
দেখেও তারা সেটি সমাক্ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম | এটি বিরাট কিছু নয় । কিন্তু এই সাধারণ বিষয়েই 
হয়নি। ভগবানের বিশেষ দেখা যায়। এইরূপ অবতার রূপ ধারণ 

ভীব যদি নিজ মৃঢ়তা (অজ্ঞান) দূর করে তাহলে তার | করাতেই ভগবানের বিশেষ্ধ। 
নিজ স্থবরাপ অথবা পরমাস্মতত্ব বোধ হলেও, ভগবানের | সাধারণ মানুষ যেখানে যেকপ বাবহার করে, সেই 
দর্শন হয় না”! । ভগবানের দর্শন লাভ তখনই সম্ভব, যখন | স্থানে ভগবানও সেইরাপই লীলা করেন। বালো একেবারে 
তিনি তার যোগমায়ার আবরণ সয়িয়ে দেন। মানুষ নিজ | সাধারণ বালকের মতো আচরণ করেন। গোপবালক- 
অজ্ঞানতা চেষ্টা দ্বারা দূর করতে সক্ষম হলেও যোগনায়ার | গণের সঙ্গে খেলার সময় অন্য বালকদের কাছে হার 
বাধা দূর করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বতোভাবে : মানেন! যে গোপবালক জয়ী হয় সে অশ্বারোহী সাজে 
ভগবানের শরণাশত হলে ভগবান তার শক্তি দ্বারা এবং ভগবান ঘোড়ার সান্দ নেন। এই হলো তাঁর বিশেষ 
মানুষের অজ্ঞানতা দূর করতে পাবেন এবং দর্শনও দিতে মহন্ত 
থাকেন। ভগবানের মহিমা যারা জানেন সেহ জ্ঞানী মহাস্মাগণ 


নিজ স্বলাপ বোধ হলেই যে ভগবানের দর্শন হবে__-এমন কোন নিয়ম নোই। কিন্তু ভার দশন হলে স্বরূপ বোধ হয়ে যায়। 
তাই ভগবান বলেছেন 

মম দরসন ফল পরম অনুপা। জীব পাব নি সহজ সরূপা ৷ (শ্রীবামচনিতমানস ৩। ৩৬। ৬) 

“রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোট বরকষানড (শ্রীরামচরিতমানস ১। ২০১) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


{অধ্যায় ৪ 


তার স্থরূপাস্থাদনে মন্ত হয়ে থাকেন ; কিন্তু ভক্তদের তার 
এই সাধারণ অজ্ঞ বালকের মতো অবোধ আচরণ অত্যান্ত 
বিচিত্র ও মধুর বলে মনে হয। এটি জ্ঞালীদের জ্ঞানের 
গণ্ডির অতীত। জ্ঞানীদের শিরোমণি ব্রন্মাও ভগবানের 
লীলা দেখে আশ্চর্যাগ্িত হন ! বড়ো বড়ো মুনি-খষি, 
যোগী-তপস্নী, সাধু-মহাত্মাও তার লীলারহস্য জানতে 
পারেন না এবং এই বিষয়ে হতবাক হন | ভগবান কৃপা 
য়ে সব প্ৰিয় অন্তরঙ্গ ভক্তকে জানাতে চান, শুধু 


তারাই তার এই লীলার তন্ জানতে সোই 
জানই জেহি দেহ জনাঈ' (শ্ৰীরামচরিতমানস 


২1১২৭।২)। গোচারপকালে গোপবালকদের সঙ্গে 


খেলার সময়ও ভগবান অনেক বড়ো বড়ো দুঃসাধ্য কার্য 
সমাধা করেছেন। অ 


ক বড় রাক্ষসও এককথায় বধ 


করেছেন। ছোট বালকের রূপে থাকলেও তার প্রভাব 
তেমনই ছিল। 

কোনো বিদ্ধান বান্তি যেমন ছোট বালককে বর্ণমালা 
শেখাবার সময় তার হাত ধরে তাকে “ক খ গ .....! 
লেখান এবং মুখে নিজেও তাই উচ্চারণ করতে থাকেন। 
তার অর্থ এই নয় যে সেই বিদ্বান নিজে 
বর্ণমালা শিখছেন। তিনি নিছে বালকের মতো হয়ে তাকে 
শেখান, যাতে সেই বালকটি সহজে শিখতে পারে। 
সেইকরূপই অন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ানক ভগবান আমাদের 
মধ্যে এসে আমাদের মত হয়ে আমাদের শিক্ষা দেন। তার 
অলৌকিক বিচিত্র লীলা হয়ে 
থাকে, যেগুলি শ্রবণ, পাঠ ও ভঙ্গন করলে লোকের 
উদ্ধার হয়। 


এমনি অনেক 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ভগবান প্রকৃতির সাহ্যযোহ ক্রিয়া (লীলা) করেন। তাই গীতা বলেছেন, সমস্ত কাজই আনি 
করেছি, ভগবান রাম কিছুহ করেননি (অধ্যাত্মুরামায়ণ, বালকাণ্ড ১।৩২-৪৩)। কিছু ভগবান মানুষের নায় প্রকাতির 
অগ্ধান হন না-_ “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ায়।' কেননা ভগবানের কাছে প্রকৃতি পর" নয় বরং “অভিন্ন (রীতা ৭।8-৫)। 
প্রকৃতিতে স্থিত মানুষের মধো ডগ্ববানকে প্রকটিত হতে হয়, তাই তিনি প্রকৃতিকে স্বীকার করেই প্রকটিত হন। তখনই 
মানুষ তার সাক্ষাৎ পেতে সক্ষম হয়। 


নত ক 


সঞ্বদ _পরথাতৌ হোলে ভগবাদ এাকে তীর আকত্রানোক কালা জাত্ছেনা। 


যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধর্মস্য+ তদায্ানং সৃজামাহম্॥। ৭ ॥ 
[ভারত (হে ভরতবাংশীয় অর্জুন !) ; যদা, যদা (যখনই) ; ধর্মস্য (ধর্মের) ; গ্রানিঃ (গ্লানি এবং) ; অধর্মস্য (অবর্মের) ; 
অস্থাথানম, ভবতি (উত্ভব হয়) ; তদা, হি ( সেই সময়েই) ; অহম (আনি) ; আয়ানম্‌ (নিজেকে) ; সৃজামি (প্ৰকট করি।)] 


হে ভরতবংশীয় অর্জন ! যখনই ধর্মের গ্রানি এবং ভধর্মেন অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়েই আমি নিজেকে 
সাকাররূপে প্রকট করি (দেহ ধারণ করি) ॥৭ ॥ 


ব্যাখ্যা-"যদা যদা হি ধৰ্মস্য ....... অভ্যাত্থানমধৰ্মস্য' 


_ ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধির তাৎপর্য হল-_ভগবদ্‌ 


প্রেমী, ধর্মাস্থ্যা, সদাচারী, নিরপরাধ এবং নির্বল মানুষদের 
পপর নাস্তিক, পাপী, দুরাচারী, বলবান ব্যক্তিদের 
জত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের মধ্যে সদ্গুণ- 


সমাচার অত কমে গিয়ে দুর্ভণ-দুরাচারের অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়া। 

“যদা যদা’ পদটির তাৎপর্য হল যে যখন যখন প্রয়োজন 
হয়, তখন তখনই ভগবান অবন্তীর্ঘ হন। একটি যুগে 
যতবার প্রয়োজন এবং অবকাশ হয়, ততো বারই তিনি 


শ্লোক ৭] 


সাধক-সভীবনী 
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অবতরণ করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সমুদ্র মুনের 
সময় ভগবান অজিতরূপে সমুদ্র মন্ছন করেছিলেন। 
কচ্ছপরাপে মন্দারপর্বতকে ধারণ করেছিলেন এবং 
সহশ্রবাহুরূপে মন্দার পর্বতকে ওপর থেকে চেপে 


রেখেছিলেন। আবার দেবগণকে অমুতের ভাগ দেবার ৷ 


জন্য মোহিণীরাপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান 
একসঙ্গে অনেকরূপ ধারণ করেছিলেন। 

অধম বৃদ্ধি এবং ধর্ম ছ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ হল 
বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আকর্ষণ। যেমন মাতা এবং 
পিতা হতে দেহ সৃষ্টি হয় তেমনি প্রকৃতি এবং পরনাস্থা 
সহযোগে জগৎ সৃষ্ট হয়। এতে প্রকৃতি এবং তার কার্য 
জগৎ-সংসার প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনো 
একমুহূ্ত ও একভাবে থাকে না। অপরপক্ষে পরমাস্তা ও 
তার অংশ দীবাস্মা উভয়ই সমস্ত দেশ, কাল ইত্যাদিতে 
নিতা নিরপ্তর অবস্থান করেন, এতে কখনো কিছুমাত্র 
পরিবর্তন হয় না। জীব যখন অনিত্য, উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল প্রাকৃত পদার্থ থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা পোষণ 
করে এবং সেগুলির প্রাপ্তিতে সুখী হয়, তখন তার পতন 
আরন্র হয়। মানুষের সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ 
সংগ্রহে যখনই আসক্তি বাড়তে থাকে সমাজে অধর্ম 
তখনই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অধর্ যেমন বন্ধি পেতে 
থাকে, সমাজে পাপাচরণ, কলহ, বিদ্রোহ ইত্যাদি দোষও 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

সতা, ব্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চার যুগের দিকে 
দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, এগুলিতে ধর্ম ক্রমশ হাস হয়ে 
থাকে। সতাযুগে ধর্মের চারটি চরণ থাকে, ত্রেতাযুগে 
থাকে ধর্মের তিনটি চরণ, দ্বাপরযুগে দুটি চরণ আর 
কলিযুগে মাত্র একটি চরণহ থাকে। যখন কোনো যুগের 


হল ধর্ম সংস্থাপন করা এবং অধর্মকে নাশ করা। 

ধর্মের হানি এবং অধর্ম বৃদ্ধি হলে মানুষের অধর্মে 
প্রবৃত্তি হয়। অধর্মে প্রবৃন্তি হলে তাদের পতন স্বাভাবিক 
হয়। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ। তাই মানুষের 
পতন রোধ করার জ্ঞন্য তিনি স্বয়ং অবতার রূপ ধারণ 
করেন। 

মানুষের কর্মে সকামভার প্রবল হওয়াই ধের গ্রানি 
এবং নিজ নিজ কৰ্তব্য থেকে চ্যুত হয়ে তার দ্বারা 
আচরণ করাই হল অধর্মের অভ্যুথ্থান। কাম" অর্থাৎ 
কামনা থেকেই সবরকম অধর্ম, পাপ, অন্যায় ইত্যাদি হয় 
(শীতা ৩। ৩৭)। সুতরাং এই ‘কাম’ নাশ করার জন্য 
এবং নিস্কাম-ভাবের প্রসার করার জনা ভগবান অবতীর্ণ 
হন 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই বর্তমান সময়ে ধর্মের 
অধর্ধের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলে ভগবান কেন 
অবতাররূপে জনা নিচ্ছেন না? তার উত্তর হল যে, যুগটি 
দেখে মনে হয় সেইরূপ সময় এখনো আসেনি, যাতে 
ভগবান অবতীর্ণ হবেন। ত্রেতাযুগে রাক্ষসেরা খাষি- 
মুনিদের বধ করে তাদের হাড় দিয়ে পাহাড় তৈরী করে 
ফেলেছিল। এখন ত্রেতাযুগের থেকেও অধমাকস্থার 
কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে, কিছ এখনও ধর্মাত্মা বান্তি 
আছেন, তাদের কেউ বধ করে না। আর একটি ব্যাপার 
আছে, যখন ধর্মের হ্রাস হয়ে অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন 
ভগবানের নির্দেশে এই পৃথিবীতে মহাপুরুষ আসেন 
অথবা এখানে বিশেষ কোনো সাধক প্রকটিত হন এবং ধর্ম 
সংস্থাপন করেন। কখনো কখনো ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষও 
ভগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত আগমন করেন। সাধক এবং 


| মহাপুরুখ যেখানে বাস করেন, সেখানে অধর্ন ততো 


ধর্মের প্রায়োঞ্জনীয় মূলা মানের থেকেও অধিক হাস বিস্তার লাভ করে না এবং ধর্মের স্থাপনা হয়। 


পায়, তখনই ভগবান তা পুনঃস্থাপন করার নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হন। 

“তদায়ানং সৃজাম্যহম্‌' যখনই ধর্মের গ্লানি এবং 
অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ 
করেন। সুতরাং ভগবানের অবতরণের প্রধান প্রয়োজন 


যখন লোকে সাধক এবং সন্ত-মাহাত্মাদেরও মানতে 
চায় না, বরং তাদের বিনাশ করতে আরন্ত করে এবং 
প্রকৃত ধর্মপ্রচারকের সংখ্যা অতান্ত কমে যায় এবং যে যুগে 
যেমন ধর্মবাবস্থা হওয়া উচিত তার থেকে ধর্ম ব্যাপকভাবে 
হ্রাস পায় ভগবান স্বয়ং তখন আবির্ভূত হন। 


এচ পি এ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৪ 


সহন পরী হবে নিজ আবোল একুশের সময় কনো করা জগাকান এবার জা অবতার হল তরোজন 
জ্যানাতক্কেন/ 


পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় ঢ দুষ্কৃতাম। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮ ॥ 
[সাধুনাম্‌ (সাধুগণকে) ; পরিত্রাণ (রক্ষা করার জনা): দুস্বতাম (ৃমৃতিকারীদেল) ; বিনাশায় (বিনাশ করার জন্য) ; চ 
(এবং) ; ধর্মসংচ্াপনার্থায় (ধর্মকে স্থাপন করার জনা) : যুগে, যুগে (যুগে যুগে) ১ সন্তৰামি (অবতীৰ্ণ হই।)] 
সাধু (ভক্ত)গণকে রক্ষা করার জন্য, দুষ্কৃতি (পাপকম)কারীদের বিনাশ করার জনা এবং ধর্মকে যথাযথ 


সংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥ 


দ্বারাই অধর্মের নাশ এবং ধর্মের প্রসার হয়, 


রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন। 


অপরের মঙ্গল করাই যার স্বভাব এবং 
নাম, রাপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি শ্রদ্ধা এবং 
প্রেমপূ্বক স্মরণ-কীর্তন করেন ৪ লোকসাধারণে সেগুলি 
প্রচার করে থাকেন, এরূপ ভগবদ্‌ আশ্রিত বাক্তিদের 
এখানে 'সাধূনাম' বলা হায়েছে। 
প্রমান প্রাপ্তি করাই শীর একমাত্র উদ্দেশা, তাকে 
সাধু বলা হয়!” এবং বিনাশশীল সংসারের আশ্রয় যার 
উদ্দেশে হয়ে থাকে, তাকে অসাধু বলা হয়। 
অসং এবং পরিবর্তনশীল বস্তুতে সদ্ভাব রাখলে এবং 
তাতে গুরুত্ব দিলে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা যে 
অনুপাতে নষ্ট হতে থাকে, সাধুভাবও সেই যতো 
বৃদ্ধি পেতে থাকে আবার কামনা যেমন বৃদ্ধি পেতে 
থাকে, সাধুভাবও সেইরকম লোপ পেতে থাকে। 
কারণ অসাধুতার মূল কারণই হল কামনা। সাধুতার স্থারা 
নিদ্ধ উদ্ধার এবং মানুষের উপকার স্বতই হয়ে থাকে। 
সাধু ব্যক্তিদের ভাব এবং ক্রিয়ায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, 
পর্বত, মানুষ, দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঘি, মুনি ইত্যাদি 
সকলেরই হিত হয়ে থাকে 
হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী। 
তম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥ 
[শ্রীরামচরিতমানস ৭। ৪৭। ৩) 


bu 


| যদি মানুষ এই সব বাক্তিদের মাহাত্ম্য জানতে পারে, 
তাহলে তারা তাঁদের চরণের দাস হয়ে যায়। অপর পক্ষে 
মধো তাকে কয়েকবার প্রহার করে থাকে 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভগবান যদি সাধু 
ক্রিদের রক্ষাই করে থাকেন তাহলে সাধু ব্যক্তিদের 
পেতে দেখা যায় কেন ? তার উত্তর হল এই 
| যে, সাধু বান্িদের রক্ষার অর্থ হল তাদের ভাবকে রক্ষা 
করা ; শরীর, ধন-সম্পন্তি বা সন্মান-মর্যদা রক্ষা করা 
নয়, কারণ তারা এইসব জাগতিক বন্ধুকে গুরুত্ব দেন না। 
ভগবানও এই বন্গুলির প্রতি গুরুত্ব দেন না। কারণ 
জাগতিক বন্ধতে গুরুত্ব দিলেই অসাধু ভাব উৎপন্ন হয়ে 
খাকে। 

ভক্তদের মনে জাগতিক পদার্থের মহত্ব বা উদ্দেশ্য 
| থাকেই না, সেইজনাই তারা ভক্ত। ভক্তগণ প্রতিকূল 
| (দুম্বদায়ক) অবস্থাতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন ; কারণ 
প্রতিকূল অবস্থায় যত আধ্যাস্মিক লাভ হয়, তা আর অনা 
কোনো সাধনায় হয় লা। বাস্তবে ভক্তিও প্রতিকৃলতাতেই | 
বৃদ্ধি পায়। জাগতিক অনুরাগ এবং আসক্ভিতেই পতন | 
হয়, প্রতিকৃলতাতে সেই আসক্তি দূর হয়। তাই ভগবানের | 
ভক্তদের প্রতি প্রতিকূল অবস্থা প্রেরণ করাও প্রকৃতপল্ষে 
তাদের রক্ষা করাই। 

“বিনাশায় চ দুগ্ৃতাম্‌’_দুৰ্বৃতকারী বাক্তি অধর্মের 
প্রচার এবং ধর্মের হানি করে। সেইজনাই তাদের 


৯ সাধবেব স মন্তবা সমাগ্ব্যনসিতো হিত সঃ ॥ (গীতা ১।৩০) | 
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বিনাশ করতে ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। 


যে ব্যক্তি কামনার অতিবৃদ্ধিকালে মিথ্যা, কপটাচার, 


ছল, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি দুষ্খণ-দুরাচাবে ব্যাপৃত থাকে, ফে | 


ব্যক্তি নিরপরাধ, সদ্শী, সদাচারী সাধুদের ওপর 
অত্যাচার করে, যে অন্যের অহিত করার কাজে ব্যাপৃত 
হয়, যে খ্রবৃন্তি এবং নিবৃত্তি কী তা জানে না, ভগবান 
এবং বেদাদি শাস্ত্রের বিরোধিতা করাই যাদের স্বভাব, 
এরুপ আসুৰী স্ঈভাবধুক্ড হয়ে বদ আচরণ করা মানুষদের 
উজেছেই “দুদ্বতাম্‌' পদটি এইস্কানে উল্লিখিত হয়েছে। 
বান অবতার হয়ে এসে এরূপ দুদ্ধতকারী মানুষক্রেই 
বিনাশ করেন। 


প্রশ্থ_ভগবান তো সকলের কাহেই সম এবং তার 
শত্রু কেউ নেই (*সমোহহং সর্বভতেধূন মে ছেষাঃ? 
৯। ২৯)। তাহলে তিনি দুষ্টের বিনাশ করেন কেন? 
উত্তর সকল প্রাণীরষ্ট পরম সুহ্দদ হওয়ায় ভগবানের 
শঞ্র কেউ নেই । কিনু যে বান্তি, ভক্তের কোন ক্ষতি 
করে, সে ভগবানের শত্রু হয়ে যায়_ 
সুনু সুরেস রঘুনাথ সুভাউ। 
নিজ অপরাধ রিসাহি ন কাউ॥ 
জো অপরাধু ভগত কর করঈ। 
রাম রোম পাবক সো জরঈ॥ 
(ত্রীরাবচরিতমানস ২। ২১৮। ২-৩) 
ভগবানের এক নাম হল “ভক্ত ভক্তিমান’ (শ্রীনভাগ্গবত 
১০। ৮৯। ৫৯)। সুতরাং ভক্তদের কষ্টপ্রদানকারী 
তি বিনাশ ভগবান নিজেই করেন। ভক্তরা 
পাপবিনাশ করেন এবং ভগবান পালীদের বিনাশ করেন। 
সাধুগলের পরিত্রাণে তার যত কৃপা থাকে, তত কুপাই 
কে দর্মতিকাবীদের বিনাশ করায় ১। বিনাশের দ্বারা 


(ক) 'অরিছুক অনভল কীন্হ ন নামা” (শ্রীরামচরিতমানস ২। ১৮৩। ৩) 


ভগবান তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলেন। 
সাধু-মহাক্মাগণ ধর্ম সংস্কাপন করলেও দুষ্টের বিনাশ 

করেন না। দুষ্টেব বিনাশ ভগবান নিচ করে থাকেন 

যেমন__সাধারণভাবে ঞষুধ দেওয়া লা 


গছ করার 
কাজ কম্পাউগ্ডার করলেও, বড় অপারেশন করতে 
হলে শলা-চিকিৎসক নিজেই করে থাকেন, আর কেউ 
নয়। 

মা এবং বাবা__সুজ্জণন সমানভাবে পুত্রের মঙ্গল চান। 
পুত্র পড়াশোনা করে না, দুষ্টুমি করে, তখন মাও তাকে 
বোঝান এবং বাবাও বোঝান। তবুও বালক দুষ্টুমি করা না 
ছাড়লে বাবা তাকে মারধোর করেন। কিন্তু বালকটি যখন 
ভয় পেয়ে যায়, তখন মা এসে বাবার প্রহার থেকে 
বালকটিকে রক্ষা করেন। মা পত্ভ্িতা হলেও, পতিকে 
অনুসরণ করা তার ধর্ম হলেও তার অর্থ এই নয় যে স্বামী 
পুত্রকে প্রহার করলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে প্রহার 
করবেন। তিনি যদি এইরাপ করেন তবে বেচারি বালকটি 
কোথায় যাবে ? বালকটিকে রক্ষা করলে তার পতিব্রতা 
ধর্ম নষ্ট হয় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে বাবাও সন্তানকে 
মারধোর করতে চান না, তিনি চান তার দুর্ঠুণ-দুরাচার 
রোধ করে তাকে ভালো করে তুলতে ৷ ভগবানও এইরূপ 
বাবারই মত আর তার ভক্তরা হলেন মায়ের মতো। 
ভগবান এবং সাধু-মহাখ্থারা মানুষকে বোঝাতে 
খাকেন। তা সত্ত্বেও যদি মানুষ দুন্ধর্ম ত্যাগ না করে তাহলে 
তাকে বিনাশ করতে ভগবান নিজেই অবতীর্ণ হন। যদি 0 
দুস্কর্ম পরিত্যাগ করে তবে তার বধের আর প্রয়োজন 
থাকেনা। 

নিৰ্ল্ডণ ব্ৰহ্ম স্বয়ং প্রকৃতি, মায়া, অজ্ঞান ইত্যাদির 
বিরেদী নন বরং এইপগুলির অস্তিছাচক স্ফুরণ 
প্রদানকারী এবং পোষক। অর্থাৎ প্রকৃতি, মায়া ইত্যাদির যা 


(ঘ) যে যে হতাশ্চক্ৰধরেণ রাজংস্িলোকা নাথেল জনার্দনেন। তে তো গতা বিষ্ণুপুরীং প্রযাতাঃ ক্রোধোহপি দেবস্য 


| (পাশ্ুবদীতা) 


এহ (জনা) দেবের ক্রোধ বরাদানে 


ন্যায় ক্্যালপ্রদ। 
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[তায় 


কিছু সামর্থ্য, তা সব সেই নিপুণ ব্রচ্গেরই। এইভাবেই | 
সম্ুণ ভগবানও কোনো জীবের ওপর দ্বেষ বা শক্রভাব 
রাখেন না, বরং সমানভাবে সকলকে সামর্থ্য দেন এবং 
তাদের পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, ভগবানের সৃষ্ট এই 
পৃণিবীও সবাইকে বসবাস কনার জন্য সমানভাবে স্থান 
দেয়। সাধু-মহাস্মাদের বিশেষ সান দেওয়া এবং 
দৃষ্কৃতকা। গণি কোনোরকম আশ্রয় না দেওয়া, এসব 
পক্ষপাতিস্ব তার নেই। এরাপভাবেই অন্ন সকলেরই ক্ষুধা 
সমভাবে দূর করে, জল সকলেরই পিপাসা সমানভাবে দূর 
করে, বায়ু সকলকে একই প্রকারে প্রাপবাযু প্রদান করে, 
সূর্য একইভাবে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়। যদি পৃথিবী, 
শাদা, জল ইত্যাদি পুক্র্মকারীদের বাসস্থান, অঙ্গ, জল 
ইত্যাদি দেওয়া বন্ধ করে তাহলে তো তারা বীচতেই 
পারবে শা। এইভাবে ভগবানের বিধান অনুযায়ী চালিত | 
পৃথিবী, অন্ন, জল, বায়ু ইত্যাদিতে যদি এতো উদারতা, 
সমতা থাকে তবে এই বিধানের যিনি বিধায়ক (ভগবান) 
তার বিশেষ উদারতা ও সমতা সম্বন্ধে কী বলার আছে ? 
তিনি উপর্ষের খনি। এই বিধায়ক (ভগবান) এবং ভার 
বিধানের দিকে যদি একটু দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে মানুষ 
অববিহৃল হয়ে গড়ে এবং ভগবানের চরণে তার অনুরাগ 
যায়। 

ভগবানের দুষ্ট বাক্তির সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, 
তার বিরোধ কেবল দুক্কর্মের সঙ্গে। কারণ এই দুস্কৰ্মের 
ফলে জগতের এবং ওইসব দুষ্ট ব্যক্তিদের অহিত হয়ে | 
থাকে। ভগবান সকলেরই সুহৃদ্‌ তাই তিনি জগর্তের 
(লোকেদেরও মঙ্গলের জনাই দুষ্টের বিনাশ 
বশ। তিনি যে পাপী ব্যক্তিদের বধ করেন তাদের 
নিজ ধামে প্রেরণ করেন-_এ ভার এক অপার 


এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যদি আমরা পাপ | 


কাজ্জ করতে থাকি তাহলে আমাদের দমন করতেও কি 
ভগবানকে আসতে হবে ? যদি তাই হয় তবে ভগবানের 
হাতে মৃত্যু হলে আমাদের কল্যাণই হবে ; তবে শ্রমসাধ্য 
সদ্গুণ-সদাচার পালন কেন করব ? এর উত্তরে বলা যায় 
যে, ভগবান সেই সন পালীদের বধ করতে আসেন, যারা 
ভগবান ছাড়া আর কারো হাতে বধ্য নয়। দ্বিতীয়ত শুভ 
কর্মে যতটা লে; থাক! যায়, ততোটাই পুণা লাভ হয়, 
কিন্ত অশুভ কর্মে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় 
বা অন্য কেউ বধ করে তাহলেই মুশকিল ! ভগবানের 
হাতে বধ হয়ে মুক্তি পাবার আশা কীভাবে পূর্ণ হবে ! তাই 
অশুভ-কর্ম করা উচিত নয়। 

'ধর্মসংহ্াপনার্থায়' __নিষ্বামভাবের উপদেশ, আদেশ 
এবং প্রচার করাই ধর্ম সং হাপন করা। কারণ নিচ্কামভাবের 
অভাবে এবং অসৎ বস্তুর অস্তিহ্কে গুরুত্ব দিলেই 
অধর্ম বৃদ্ধি পায়, যার দ্বারা মানুষ দুষ্ট স্রভাযসম্পন্ন 
হয়ে ওঞে। সেইজনাহ ভগবান অবতাররাপ ধারণ 
করে স্বীয় আচরণের দ্বারা নিষ্কামভাব প্রচার করতে 
আসেন। নিষ্ামভাবের প্রচারে ধর্মের স্থাপনা স্বতই হয়ে 
থাকে। 

ভগবানই হলেন ধর্মের আশয়" (গীতা ১৪। ২৭)। 
সেইজন্য শাশ্বত ধর্ম সংস্থাপন করার প্রয়োজনে ভগবান 
অবতার হয়ে আসেন। সংস্থাপনা করার অর্থ হল-_ 
সম্যকভাবে স্থাপন করা। তাৎপর্য হল এই যে, ধর্ম কখনো 
লুপ্ত হয় না; তার শুধু হাসই হতে পারে। ধর্ম হাস পেলে 
ভগবান পুনরায় তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন 
(গীতা ৪1১-৩)। 

“সন্তুবামি যুগে যুগে'_ প্রয়োজন হলে ভগবান 
প্রত্যেক যুগে অবতাররূপে আসেন। এক যুগের মধোও 
যতবার প্রয়োজন হয় ততবার ভগবান অবতাররূপ ধারণ 
করেন। ‘কারক-পুরুষ’'*৷ এবং সাধু-মহাত্মার রূপেও 


(ক) “শ্রুতি সেতু পালক যাম কুম্ত' (দীরামচরিতমানস ২। ১২৬) 


(খ) মস প্রভার" (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯ । ১৩৭) 
(যে মহাপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত করেছেন এবং ভঙবহ ধামে অবস্থান করেন, তাকে *কারক-পুকুষ' বলা হয়। 
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ভগবান অবতীর্ণ হন। ভগবান এবং কারক পুরুষের | সেইঞ্জনা ভগবানের অবতার ভিন্ন ভিন্ন হলেও স্বয়ং 
অবতার হচ্ছে “নৈমিত্তিক, কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের | ভগবানে কোন ভিন্নতা নেই। সমন্ত অবতারেই ভগবান 
অধতারকে ‘নিত্য’ বলে মানা হয়। পূর্ণ এবং পূর্ণভাবেই বিরাজ করেন। 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবান তো সর্বসমথ, ভগবানের কোন কর্তবা নেই এবং কিছু পাবার বাকী 
বে সাধুদের রক্ষা করা, দুষ্টদের বিনাশ করা এবং ধর্মের | নেই (গীতা ৩। ২২), তবুও জগতের প্রয়োজনে অবতার 
স্কাপনা করা--তিনি কি এই সব কাঙ্গ অবতার না হয়ে | হয়ে কেবল জগতের মঙ্গল করার জনাই তিনি সব কর্ম 
করতে পারেন না ? তার উত্তরে বলা যায় যে, তিনি | করেন। তাই মানুষের শুধু অপরের হিতার্থে কর্তবা-কর্ম 
অবতার না হয়ে যে এগুলি পারেন না তা নয়। যদিও | করা উচিত। 
ভগবান অবতার না হয়েও অনায়াসেই সবকিছু করতে ৷ চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান 
পারেন এবং করেনও, তবুও ভ্ীবের ওপর বিশেষভাবে | মানুষের জন্ম এবং নিজের জন্ম (অবতার) সম্পর্কে 
কৃপা করে তাদের মঙ্গল করার জনা ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ তিনটি বড় পার্থকেরর কথা বলেছেন 
হনান।। অবতার কালে ভগবানের দর্শন, স্পর্শ, কথাবার্তা ১) জানার পার্থকা__মানুষের এবং ভগবানের 
ইত্যাদির দ্বারা, পরবর্তীকালে তার দিব্যলীলাদির শ্রবণ, | অনেকবার জপ্মু হয়েছে। সেই সব জন্মের কথা মানুষ 
চিন্তন এবং ধ্যানের দ্বারা তীর উপদেশ অনুযায়ী আচরণ | জানে না, কিন্তু ভগবান জানেন ($) ৫)। 
করলে লোক সহজেই উদ্ধার পেয়ে যায়। এইভাবে | ২) জন্মে পার্থকা__মানুষ প্রকৃতির বশ হয়ে নিজের 
লোকের সর্বদা যাতে উদ্ধার হতে থাকে, অবতার হয়ে | কৃত পাপ-পুণোর ফল ভোগ করার জনা এবং 
ভগবান এই রীতি প্রবাহিত রাশেন। ফলভোগপূর্বক পরমাস্থাকে প্রাপ্ত করার উদ্দেশো জন্মগ্রহণ 
ভগবানের এমন প্রেমিক ভক্ত আছেন, যারা | করে। কিথ্ব ভগবান নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে 
ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে চান, তার সঙ্গে থাকতে | স্তেচছাক্রমে নিজ যোগমায়ার সাহায্যে স্বয়ং প্রকটিত 
ঢান। তাদের ইচ্ছা পূরণের জনাও ভগবান অবতাররূপ | হন (৪1 ৬)। 
ধারণ করেন এবং তাদের কাছে এসে তাদের সঙ্গে; ৩) কর্মে পার্থকা--সাধারণত মানুষ নিজ কামনা 
সমভাবে ক্রীড়া করেন। পূর্তির জনা কর্ম করে থাকে, যেটি মনুষ্য জন্মের উদ্দেশা 
কার্য করা প্রয়োজন, ভগ্গবান সেই | নয় আর ভগবান কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম 
অনুসারে অবতার হয়ে সেই কার্যটি সম্পূর্ণ করেন। | করেন (৪1 ৭-৮)। 


পট পট ক 


সহন সুত র্লোকে উড়তে অভুর্নের এর উতর ভগবান তাঁর জুস্রেরে /দিবযতার বণনা আরজ করোহিলেনা। এখন 
নিজেকেই জাম কেরি (কমার্যোগের) তত জাদাবার উদ্দেশে তার জারা নিবাতাব সঙ্গে সঙ্গে দিক কনের রিতা 
জানাও যাহার বলছেন 


"১ অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুমং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা! 


ন তৎপরো ভবেৎ॥ 

(শ্রীম্ভাগবত ১০। ৩৩। ৩৭) 

ভগবান জীবকে বিশেষ কৃপা করার জনাই নিজেকে মনুষারূপে প্রকটিত করেন এবং এমন লীলা করেন যে, যা শুনে জীল 
হগাবং পরায়ণ হয় । 
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জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। 


তক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহৰ্জুন॥ ৯ ॥ 


[অর্পন ( হে অর্জুন!) ; মে (আমার) : জন্ম, চ, কর্ম (জন্ম এবং কর্ম); দিবাম্‌ (সবই দিবা) ; এবম্‌ (এইভাবে) ; যঃ (থে. 


সব বান্তি) ; তন্বতঃ (তত) ; বেভি (ছে 


লেন) ; সঃ (তারা) ; দেহন্‌, তান্া 
(পুনর্জগ) ; ন, এতি (প্রাপ্ত হন না) ; মাম ( আনাকেই) : এভি (প্রাপ্ত হন।)] 


( দেহতাগা করার পর) ; পুনঃ, জন্ম 


হে অর্জুন ! আমার জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য। এইভাবে (আমার জন্ম ও কর্মকে) যে সব ব্যক্তি তত্তত 
জানেন অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে মেনে নেন, ভারা দেহত্যাগ করার পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, ভারা 


আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥ 
--*জন্ম কর্ম চে মে দিবাম্‌*_ভগবান জন্ম- 
সিরেপাতোতামে হুতীত এবং অবিনাশী। 


গ্রহণের লীলা করে থাকেন। ভার জন্ম করের বশ নয়। 
তিনি তীর ইচ্ছাতেই দেহ ধারণ করেন।'* 


ভগবানের সাকার রূপ জীবের শরীরের মতো 
অস্িনজ্জাময় হয় না। জীবের দেহ পাপ -পুণ্যময়, অনিতা, 
রোগগ্রস্থ, লৌকিক, বিকারশীল, পঞ্চভূতনয় এবং রজ- 
বীর্য হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে কিন্তু ভগবানের দেহ পাপ 
পুণা রহিত, নিতা, অনাময়, অঙৌকিক, বিকাররহিত, 
পরম দিবা এবং প্রকাশ্য। অন্যান্য জীব অপেক্ষা 
দেবতাদের দেহও দিব্য হয়, কিন্তু ভগবানের দেহ তাদের 
থেকেও বিশেষভাবের হয়, দেবতাগণও তাই তাকে দর্শন 
করতে উৎসুক থাকেন (গীতা ১১। ৫৯)। 

ভগবান যখন শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হন তখন তিনি মা কৌশল্যা বা মা দেবকীর গর্ভে 
উৎপন্ন হননি। প্রথমে তিনি তার শঙ্-চক্র-গদা-পদ্মধারী 
স্রাপের দর্শন দিয়ে তারপর তিনি মায়েদের প্রার্থন্যতে 
বালালীলা করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামের উদ্দেশো | 


গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস শ্রীরামচরিতমানসে বলেছেন 
ভএ প্রগট কৃপালা ঈীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী। 
হরমিত মহতালী মুনি মন হারী অস্ত রূপ বিচারী॥ 


| লোচন অভিরামা তনু ঘনশ্যামা নিক্ষ আযুধ ভুজ চারী। 


ভূমন বনমালা নয়ন বিসালা শোভাসিন্ধু খলারী॥ 
sll 
মাতা খুনি বোগী লো মতি জেলী তজহৃতত দহা 
কীজৈ সিসুলীলা অতি প্রিয়সীলা য়হ সুখ পরম অনুপা॥ 
সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুরভূপা। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এ্রসঙ্গে আছে 
উপসংহার শিশ্বাত্মঘদো রূপমলৌকিকম্‌। 
শত্খচক্রগদাপদ্থগ্রিযা  জুষ্টং চতুর্ভূজম্।। 
(্রীমদ্ভাগৰত ১০। ত। ৩০) 
মা দেবরী বনেছেন_“বিশ্বাত্মন্‌ ! শস্খ-চক্র-গদা 


এবং পনের শোভাযুক্ত এই চতুর্বাহুদম্পন্ন তোমার 
অলৌকিক দিবাকূপ এবার সংবৃত (অপসারিত) কর।? 


তখন ভগবান মা-বাবার সম্মুখে নিজ মায়া দ্বারা তৎক্ষণাৎ 

এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করলেন 

"শির সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বব প্রাকৃত শিশুরা ॥ 
(শ্ৰীমন্তাগরত ১০। ৩। ৪৬) 

ভগবান শ্রীরাম যখন স্বধানে প্রস্থান করেন তখন তিনি 


১ ক) “নিজ ইন প্রভু অবতরই", (শ্রীবামচরিতমানস ৪ । ২৬) 
(ৰ) বি ধেনু সুর সপ্ত হিত লীন্হ মনুজ অবতার। লিঙ্গ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া গ্রণ গো পার॥ 


(শ্রীরামচরিতথানস ১। ১৯২) 


(গ) উদ্ধব ভগবানকে বলেছেন__“দ্বং ব্রহ্ম পরনং বোম পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ। অনতীর্দোথসি ভগবন্‌, 
স্বেচ্ছোপাত্তপৃপশ্বপুঃ ঢগবত ১১ ৷ ১১। ২৮) 
“আপনি প্রকৃতির অতীত পুধোল্তম এবং চিদাকাশস্থরূপ ব্রহ্ম। তা সত্তেও আপনি 


অবতারকূপ গ্রহণ করেছেন।' 


শ্লোক ৯] 
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সশরীরে অন্তত হন। জ্রীবের ন্যায় তার দেহ এখানে ছিল 
না, তিনি সশরীরে নিজ ধামে চলে গিয়েছিলেন 
পিতামহবচঃ শ্ৰুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ। 
বিবেশ বৈষ্যবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥ 
(বাল্মীকিরামায়ণ, উত্তর, ১১০। ১২) 
“মহামতি ভগবান গ্ৰীবাম পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে 
তদনুষায়ী দির করে নিজের তিন ভ্রাতার সঙ্গে সশরীরের 
বৈষঃব তেজে প্রবেশ করেন।' 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কেও এরূপ উদ্ধৃতি আছে 
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্‌। 
যোগধারণয়াহহগ্রেখ্যাদদ্ধু ধামাৰিশৎ স্বকম্‌ ৷ 
(শ্রীমভাগব্ত ১১ ৷ ৩১। ৬) 
“ধারণা এবং ধ্যানের জনা অত্যন্ত মঙ্গলরূপ নিজ 
লোকাভিরাম মোহিনী ঘৃর্তিকে যোগধারণাজনিত অগ্নির 
দ্বারা ভস্ম না করেই ভগবান সশরীরে নিজ ধামে প্রবেশ 
করেন।" | 
ভগবানের দিব্য শরীরের ব্যাপারে মহাবুনি বাল্মীকি 
ভগবান প্রীরামকে বলেছেন যে__ 
চিদানন্দময় দেহ তুম্‌ছারী। বিগত বিকারী জান অধিকারী। 
নর তনু ধরে সন্ত সুর কাঞ্জা। কহ করছ জস প্রাকৃত রাজা ॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ২। ১২৭। ৩) 
একদা সনকাদি খষি বৈকুণ্ঠধামে যাচ্ছিলেন, সেখানে 
ভগবানের দ্বারী তাকে ভিতরে যেতে বারণ করে। তখন 
সনকাদি দ্বারীকে অভিশাপ দিলেন। নিজ অনুচর দ্বারা 
সনকাদির অপমান করা হয়েছে জেনে ভগবান নিজে ওহ 
স্থানে পদাপণ করলেন। সেই সময় ভগবানের দর্শন লাভ 
করে ভ্রাদের বিশেষ দশা প্রান্ত হয়। তারা 
শ্রীচরপে প্রণাম জানালেন 


ভগবানের | 


(শ্রীমভাগবত ৩1১৫৪৩) 

“প্রণাম করামাত্রা সেই কগলনেত্র ভগবানের চরণ- 

কমলের পরাগ হতে মিলিত তুলসী-মঞ্জরীর গম্ধাময 

বাতাস তাদের নাসিকায় প্রবেশ করে অক্ষর পরমাত্থায় | 

নি স্থিতিশীল সেই জ্ঞানী মহাত্মাদেরও চিন্ত এবং 
শরীরকে চঞ্চল করেছিল।" 


শব্দাদি বিষয়ে গক্ষ এম, 
মন আকৃষ্ট হবে। কিন্ত 
সুগন্ধে সর্বদা পরমাস্ম-স্বরূপে নিমগ্ন 
চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয়েছিল। কারণ এই সুগন্ধ কোনো পার্থি 
বিকারজনিত গণ্ধা নয়, এটি হলো দিবা সুরা । ভগবালে 
প্রত্যেকটি বন্মই (বস্তু, অলঙ্কার, অস্ত ইত্যাদি) এইরূপ 
দিব্য, চিন্ময় এবং অতিশয় বিশিষ্ট হয়ে থাকে। 
গগলানের লীলাকাহিনী শোনা, পড়া, স্মরণ করা 
ইত্যাদিতে মানুষের অন্তঃকরণ নির্মপ, পবিত্র হয়ে ওঠে 
এবং তাঁদের অল্সানতা দূর হয়ে যায়_এই হলো 
ভগবানের কর্মের দিবাভাব। জ্ঞানস্থবরূপ ভগবান শঙ্কর ও 
ব্রহ্মা, সনকাদি খষি, দেব্ধি নারদ প্রনুশও তার লীলা গ 
করেন এবং শুনে মগ্র হয়ে যান। ভগবাতে 
অবতাররাপের লীলাস্কলে আস্তিকভাবে, শ্রন্ধা-প্রেমপূর্বক 
বসবাস করলে এবং সেই স্থান দর্শন করলেও মানুষের 
কল্যাণ সাধিত হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবান 
শুধুমাত্র জীবগণের কল্যাণের উদ্দেশোই অবতার হয়ে 
আসেন এবং লীলা করেন। সুতরাং তার লীলা পাঠে, 
শ্রবণে এবং মনন চিন্তন স্বাভাবিকভাবে সেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয়। 

চতুর্থ শ্লোকে আঙ্জুন ভগবানকে শুধু তার জন্মের 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু এইস্কলে ভগবান 
অর্জুনের জিগ্জাসা ছাড়াই নিজ হতেই কর্ম" সম্বন্ধে বলতে 
শুরু করলেন। এতে ভগবানের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় 
যে, “আমার কর্ম যেমন দিব্য, তোমার কর্মও তেমনি দিব্য 
হওয়া উচিত" । কারণ মানুষের জন্ম দিব্য হওয়া সম্ভব নয়, 
কিন্তু তার কর্ম অবশাই দিবা হতে পারে ; কারণ তার জন্মাই 
সেজন্য। কর্মের দিবাতা (শুদ্ধি) আসে যোগ 
সহযোগেই। যে কর্ম বন্ধনকারক হয়, দিব্যতা এলে সেই 
কৰ্মই মুক্তি প্রদানকারী ওঠে। কর্ম দিব্য (ফলেচ্ছা, 
মমতা-আসক্তি বর্জিত) হলে কর্তা প্রথমত তাতে আবদ্ধ 
থাকেন না মুক্ত হয়ে যান ; দ্বিতীয়ত তিনি তার পুরাতন 
কর্মেও আবদ্ধ থাকেন লা মুক্ত হয়ে যান ; আর তৃতীয়ত 
তার কৃতকর্মের দ্বারা অপরেরও স্বাভাবিকভাবে মঙ্গল হয়ে 
থাকে। 

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল বন্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই কমে 
মালিন্য আসে এবং সেগুলি বন্ধলকারক হয়ে ও 
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বিনাশশীল পদার্খের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ কর্মের ছারা আবদ্ধ হয়। পরে কামলা যেমন বাড়তে 
অন্তঃকরণ, কর্ম এবং পদার্ণ_ এই ভিনটিই মলিন হয়ে | থাকে, পাপেও তেমনি প্রবৃত্তি হতে থাকে। এইভাবে তার 
যায় এবং বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক কর্ম অত্যন্ত মলিন হয়ে যায়, যার জনা সে লারংবার লীচ 
দূর হওয়ায় এই তিনিই স্বাভাবিকভাবে পবিত্র হয়ে যায়। | জন্ম লাভ করে এবং নরকে পতিত হয়। কিন্তু যখন সে 


সুতরাং দুল প্রতিবন্ধক হল বিনাশশীল বস্তুর সঙ্গে মেনে 
নেওয়া সম্পর্ক। 

“এৰং যো বেত্তি তত্বত!’ অজ্ঞ ও অবিনাশী হয়েও 
এবং প্রণীমাত্রেরই ঈশ্বর হওয়া সত্তেও ভগবান শুধুমাত্র 
জীবগণের হিতের উদ্দেশে! নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে 
স্বাধীনভাবে যুগে যুগে মনুষ্যাদি বাপে অবতরণ করেন 
এটি তন্দুতঃ জানা অর্থাৎ দৃঢ়তা পূর্বক মেনে নেওয়াই 
ভগবানের জন্মের দিব্যতাকে জানা। 

সমস্ত ক্রিয়া করতে থাকলেও ভগবান অকর্তাই থাকেন 
অর্থাৎ তার মধো ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার অভিমান থাকে না 
(গীতা ৪। ১৩) এবং কোনো কর্মফলেই তার স্পৃহা 
(ফলোচ্ছা) নেই (গীতা ৪। ১৪)--এই তন্তুটিকে জানা 
ভগবানের কর্মের দিবাতাকে জানার বাচক। 

ভগবানের জগ্মধারণ যেমন স্বাভাবিকভাবে জীবের 
হিতের জন হয় এবং কর্মে নির্লিপ্ততা থাকে, তেমনি 
মানুষের মধোও সমন্ত জীবের হিতের চিন্তা এবং কর্মে 
নির্পিপ্ততার জাগরণ হল প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ভশ্বা ও 
কর্মের তত্ত্বকে জানা। 

'আন্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি'_ ভগবানের ত্ৰিভুবনে 
কিছু করার বাকী নেই আর কিছু পাবারও বাকী নেই 
(গীতা ৩। ২২)। তা সত্তেও তিনি শুধুমাত্ৰ জীবের 
উদ্ধারের জনা কৃপা করে এই পৃথিবীতে অবতাররূপে 
আসেন এবং নানাপ্রকার অলৌকিক লীলা করেন। সেই 
লীলাকথা ভজন করলে, শুনলে, পড়লে এবং সেগুলি 
মনন করলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে জগৎ সংসারের 
সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হলে 
পুনা হয় না অর্থাৎ মানুষ জপ্য-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে 
মুক্ত হয়ে যায়। 

প্রকৃতপক্ষে কর্ম বন্ধনকারক নয়। কর্মে বন্ধন করার যে 
শক্তি তা কেবল মানুষেরই নিজের সৃষ্ট (কামনা)। কামনা 
পূরণের জন্য আসক্তিপূর্বক নিজের জন্য কর্ম করলেই 


অপরের সেবার জন নিষ্কামভাবে কর্ণ করে তখন তার 
কর্মে দিবাতা এবং বিশেযভাব আসতে থাকে। এইভাবে 
কামনা সর্বতোভাবে নাশ হলে তার কর্ম দিবা হয়ে ওঠে 
অর্থাৎ সেটি আর বন্ধানকারক থাকে না, তার আর 
পুনর্জন্মের প্রশ্ন ও থাকে না। 

“মামেতি সোঙ্ুন'__বিনাশশীল কর্মের সঙ্গে নিজ 
সম্পর্ক জাপন করায় নিতাপ্রাপ্ত পরমাস্মাকেও অপ্রাপ্ত 
| বলে মনে হয়। নিষ্কাম ভাব সহকারে কেবলমাত্র অপরের 
| হিতাৰ্থে সমস্ত কান্দ করলে কর্মের প্রবাহ কেবল জগতের 
| অভিমুখে যায় এবং নিতাপ্রাপ্ত পরমায্মা অনুভূত হন। 
জীবের ওপর অশেষ কৃপাই ভগবানের জন্মের 

কারণ-_এইভাবে ভগবানের জন্মের দিব্যতা জানলে 
| ভগবানের উপর মানুষের ভক্তি হয়| ভক্তির দ্বারা 
ভগবান লাভ হয়। ভগবানের কর্মের দিব্যতা ছানলে 
মানুষের কর্ম ও দিব্য হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি বন্ধনকারক 
না হয়ে তার নিজের এবং অপরেরও কল্যাণকারক হয়ে 
ওঠে, তাতে জগং-সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদপূর্বক 
ভগৰদ্‌ প্রাপ্তি ঘটে। 


মর্মকথা 


সমন্ত কর্মই শুরু এবং শেষ হয় (এবং কর্মের 
ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায় তাও অনিতা এবং বিনাশশীল 
হয়ে থাকে)। কিন্ত স্বয়ং (ভীবাঝ্থা) সর্বদা অস্তিত্ববান। 
সুতরাং প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং (স্থলপ)-এর সঙ্গে কর্মের 
| কোনো সম্পর্কই নেই, এটি মেনে নেওয়া হয় মাত্র। 
সুতরাং সমস্ত কর্ম করলেও তার সঙ্গে নিজের কোন 
সম্পর্ক নেই এরূপ অনুভব করলে তার কর্ম দিব্য হয়ে 
যায়__কর্মের তত্র হল তাই। একেই বলে কর্মযোগ। 

ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় মানুষ 
মাত্রেরই কর্ম করার প্রবণতা থাকে | সে কর্ম না করে 
মুহূ্তমাত্র থাকতে পারে না (গীতা ৩।৫)। কারণ সংসারে 
সে দেখে যে কমের দ্বারাই সিদ্ধি (বন্ধু প্রাপ্তি) লাভ হয়। 


"উমা রাম সুভাউ ছেহি জঞানা। তাহি ভজ্জনু তজি ভাব ন আনা’ | (শ্রীরামচরিতমানস ৫। ৩৪। ২) 
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এইজনাই সে পরমাস্থাকেও কর্ম দ্বারা লাভ করতে চায়। 
কিন্ত এ তার বিরাট ভ্রম। কারণ বিনাশশীল কর্ম দ্বারা 
বিনাশশীল বস্তুই লাভ করা যায়, অবিনালীকে নয়। 
অবিনাশীর প্রাপ্তি কেবল কর্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে 
তবেই হয়। কর্মে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কর্মযোগে (জ্ঞানযোগ 
অপেক্ষা) অতি সহজেই হয়। কারণ কর্মযোগে স্থল, সূক্ষ্ম 
এবং কারণ-_ এই তিন শরীর-দ্বারা হওয়া সমন্ত কর্ম 
গিক্কামভাবে শুধুমাত্র জগতের হিতের উন্দেশো হওয়ায় 
কমের প্রবাহ জগতের অভিমুখে যায় এবং তার কর্ম থেকে 
সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 

এখানে ভ* 'মাম্‌ এতি' পদ দ্বারা এই ভাব প্রকট 
করেছেন যে, মানুষ কর্মের দ্বারা যে সিদ্ধি চায়, সেই 
পরমাম্মতন্ স্বতঃসিদ্ধ (নিতযপ্রাপ্ত)। স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর জন্য 
করার কী আছে? যে বন্ধু প্রাপ্ত হয়েই আছে তাকে আবার 
প্রাপ্ত করা কী ? কর্মের দ্বারা সেই বন্ধই পাওয়া যায় যা 
অপ্রাপ্ত। 

একটি উৎপত্তি আর একটি হল অক্তেষণ। উৎপত্তি 


সেটির হয়, যার পৃথক অস্তি্থ নেই, যার প্রথমে অন্তিহ । 


ছিল না এবং পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্বেষণ তারই 
হয়, যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ত আছে, যেটি আগেও ছিল এবং 
নিতা বর্তমান। কিন্তু সেটি ক্রিয়া এক পনানোন জনের 
গুরুত্ব মেনে নেওয়ায় লুক্কাযিত রয়েছে ন 
ক্রিয়া এবং পদার্থগ্ডলি কেবলমাত্র অনন্যর সেবায় 
নিয়োজিত করে তখন ক্রিয়া-পদার্থরূপ জগহ-সংসার 
থেকে স্বাভাবিক-ভাবে সম্পর্ক ছেদ হয় এবং নিতাপ্রাপ্ত 
পরমাস্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়। একেই বলা হয় 
নিতপ্রাপ্তের অন্বেষণ । 

কবা-কম না করে প্রমাদ-আলসো দিন যাপন করা 
এবং কর্তবা-কর্ম করে তার ফলের আশা করা 
নুষের নিতাগ্রাপ্ত পরমাস্থার অনুভবে বাধাপ্রাপ্ত হওয় 
এই দুটি হল কারণ। এই বাধা দূর করার উপায় হল ফলের 
আশা না রেখে অনোর প্রতি সেবার ভাবে কর্তবা-কর্ম 
করা। ফলের আশা না রেখে কর্ঠবা-কর্ম করলে কর্ম হতে 
সম্পর্ক-হেদ হয়। কর্ম থেকে সম্পর্ক-ছেদ হলেই, 
পরমাস্মার সঙ্গে আমাদের যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক তা 
অনুভূত হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ নিঞ্জামভাবে শুধুমাত্র অনোর হিতা্থে কর্ম (সেবা) করলে বা ভগবানের জন্য কর্ম (পূজা) করলে, 
সেই কর্ম দিবা ও মুক্তিদায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু কামনাপূর্বক নিজের জন্য কর্ম করলে সেই কর্ম মল্সিন ও বন্ধান-কারক হয়। 

কর্মে কর্তৃত্ব না থাকাই দিবাতা। নিজের জনা কিছু না করলে কর্তৃত্ব থাকে না! 

ভগবানের অতি ক্ষুদ্র ক্রিয়া এবং অতি বৃহৎ ক্রিয়া-_ প্রত্যেকটি ক্রিয়াই তাঁর লীলা। ভগবান সামানা মানুষের ন্যায় 
ক্রিয়া করেও নিরলিপ্ত (গীতা ৪।১৩)। ভগবানের লীলা সবই দিব্য। এই দিবাতা দেবগণের দিব্যভাব থেকেও বিশিষ্ট । 
দেবগণের দিব্যতা মানুষের সাপেক্ষ হওয়ায় তা পীমিত, কিন্তু ভগবানের দিব্যতা নিরপেক্ষ এবং অগীম। জীবশ্মুক্ত, 
তততুজ্ঞ, ভগবদ্‌-প্রেমিক মহাপুরুষদের ক্রিয়াগুলি দিব্য হলেও ভগবদ্লীলার ন্যায় দিবা হয় না। ভগবানের সাধারণ 
লীলাও অত্যন্ত অসাধারণ হয়। যেমন, ভগবানের রাসলীলা সাধারণভাবে লৌকিক বলে প্রতিভাত হলেও এটি পঠন- 
পাইন দ্বারা সাধকের কান-বৃত্তির বিনাশ হয় (শ্রীমত্তাগবত, দশম স্কন্ধ ৩৩।৪০)। 

এই জগৎ ভগবানের আদি অবতার-_ 'আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' (শ্রীমভাগবত* ২৷৬1৪১)। তাংপর্য হল 
যে, ভগবানই জগৎ কূপে প্রকটিত হয়ে আছেন। কিন্তু জীব ভোগাসক্তিবশতঃ জগৎকে ভগবদ্রূপে স্থীকার না করে 
বিনাশশীল জগৎ-রাপেই মেনে নেয়__“জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ’ (গীতা ৭1৫)। এই ধারণা দূর 
করার জনা সাধকের দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত যে, যা দেখা যায়, তা ভগবানের স্বরূপ এবং যেসব ঘটনা ঘটে, 
সেসব ভগবানেরই লীলা। এরূপ মেনে নিলে (স্বীকার করলে) জগৎ আর জখৎবাপে থাকে না এবং “ভগবান বাতীত 
আর কিছুই নেই" এটি! হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এর ফলে জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে শুধু ভগবানই বিরাজিত 
থাকেন। কেননা প্রতিটি বন্ধু ও ব্যক্তিকে ভগবানের স্বরূপ এবং প্রতোক ক্রিয়াকে ভগবদ্লীলা বলে মনে করলে 
ভোগাসন্তি এবং রাগ-দ্বেষ থাকে না। ভোগাসক্তির বিনাশ হলে যেসব ক্রিয়া আগে লৌকিক বলে মনে হত, সেই সব 
ক্রিয়া অলৌকিক ভগবদ্লীলারূপে প্রতিভাত হয় এবং যেখানে প্রথমে ভোগাসক্তি থাকে, সেখানে পরে তা ভগবদ, 
প্রেমে পরিবর্তিত হয়। 


298 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অন্যায় 
জনন যেমন কপ ধারশ করেন, তননুযায়ী লীলা করে থাকেন) যখন তিনি অর্চাবতার বা মৃত্তি ধারণ করেন, 
তখন তিনি মৃির ন্যায় অচলের লীলা করেন। তিনি যদি অচল না থাকেন তাহলে অর্চাবতার হবেন কী করে ? তিনি 
রাম-কৃষ্ণাদি কূপ এবং মৎসা, কৃর্মাদি রূপও ধারণ করেছেন। তিনি যেমন রূপ ধারণ করেন, তেমনই লীলা করেন। 
বরাহাবতারে যেমন তিনি শৃকর রূপে লীলা করেছেন, আবার বামনাবতারে ব্রহ্মচারী হয়ে লীলা করেছেন। এর দ্বারা 
সাধকদের বুঝতে হবে যে এখনও যা কিছু হচ্ছে, তা সবই ভগবতলীলা। 


$৮ কক 
সাদ গরণতী লোকে ভগবান তাঁর জন্য কমের চিবঃতা সাজেক খাঁর? জানেন তাঁদের সহজে বণর্না করেছেন 


বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 


বহবো জানতপসা পৃতা মস্তাবমাগতাঃ॥ ১০ ॥ 
[খ্বীতরাগভয়ফ্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত হয়ে) ; মন্ময়াঃ (আমাতে তদগতচিত্ত) ; মাম্‌ (আমার) ; উপাশ্রিতাঃ 
(শরণাপন্ন); জ্ঞানতপসা, পৃতাঃ (জ্ঞানরাপ তপস্যায় পরিত্র হয়ে) ; বহৰঃ (অনেকে) ; মন্তাবম্‌, আগতাঃ (আমার স্বরূপ লাভ 
করেছেন।)] 
আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধবজিতি হয়ে, আমাতে তদ্গতচিন্ত এবং আমার শরণাপন্ন ও জ্ঞানরূপ তপস্যা 
দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেক ভক্ত আমার স্বরূপ লাভ করেছেন ॥ ১০ ॥ 


ব্াথা-_“বীতরাগভযাক্রোধাঃ'__পরমাত্মাতে বিমুখ | সম্ভব না হয় বা সেও কোনো সময় আমার ক্ষতি করতে 
হলে বিনাশশীল পদার্থে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে৷ পারে, যদি এই সন্তাবনা থাকে_তবে “ভয় উৎপন্ন হয়। 
প্রাপ্ত বস্তুতে 'মমতা' এবং অপ্রাপ্ত বস্তুতে "কামনা | এইপ্রকার বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি থেকেই ভয়- 
উৎপন্ন হয়। প্রিয় বন্ধর প্রাপ্তি হলে 'লোভ' হয়, আর | ক্রোধ-লোত-ঘমতা-কামনা ইত্যাদি সকল দোষের 
সেগুলি প্রাপ্তিতে বাধা পড়লে (বাধা প্রদানকারীর ওপর) | উৎপন্ডি হয়। আসক্তি দূর হলে এই দোষগুলিও দূর হয়। 
ক্রোধ" জন্মায়। বাধাপ্রদানকারী বান্তি যদি নিজের থেকে | বন্গুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করে অপরের 
শক্তিশালী হয় এবং তার ওপর নিজের ক্ষমতা জারী করা | এবং অপরের জন্য মনে করে তাদের সেবা করলে 


ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ উচ্চ খমিকে বলেছেন 
ধর্মসংরক্ষণাথায় ধর্মসংস্থাপনায় 5। তৈস্তৈবেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিযু লোকেষু ভার্গব।॥। 
€ (মহাভারত, অস্থমেধপর্ব ৫৪ 1১৩-১৪) 
“আমি ধর্মরক্ষা এবং ধর্ম স্থাপনার জনা ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতরণ করে সেই সেই রূপ এবং আকৃতি অনুসারে 
ব্যবহার করে থাকি।' 
যদা হত দেবযোনৌ নর্তামি কৃপ্তনন্দন। তদাহং দেববৎ সর্বনাচরামি ন সংশয়ঃ 
যদা গান্ধর্বযোলোৌ বা বর্তামি উগুনদ্দন। তদা গঙ্গর্ববৎ সর্ববাচরামি ন সংশ্যঃ ॥ 
নাগঘোলৌ যদা চৈব তদা বৰ্তামি নাগবৎ। যন্ষরাহ্ষসযোনোন্ত যথাবদ্‌ বিচরাম্যহম্‌ ৷৷ 
(মহাভারত, অশ্মমেধপর ৫৪। ১৭-১৯) 
“হে ডৃগ্ুনন্দন ! যখন আমি দেবযোনিতে অবতরণ করি, তখন দেবতাদের ন্যায় সমস্ত আচার বাবহ্ার করি, এতে কোনো 
সংশয় নেই।? 
“যখন গঞ্ধ্ব যোনিতে প্রকাটিত হই, আমার সব আচার-বাবহার গন্ধর্বদের ন্যায় থাকে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।" 
“আৰি যখন নাগরূপে জন্মাই তখন নাগেদের মতোই আচরণ করি। যক্ষ-রাক্ষসাদি কূপেও প্রকটিত হলে আমি তাদের 
মতোই আচরণ করে থাকি।' 


শ্লোক ১০] 


সাধক-স্ভীবনী 


আসক্তি দূর হয়। কারণ বান্তুরে এই সব পদার্থ বা ক্রিয়ার 
সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। 

নিজের কোনো প্রয়োজন লা থাকলেও ভগবান 
(কেবলমাত্র আমাদের কল্যাণের জনাই অবতাবরাপ প্রহল 
করেন। কারণ প্রাণীমাত্তেরই তিনি পরম সুহৃদ এব' 
সমস্ত ক্রিমাই জীবগণের কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে থাকে। 
ভগবানের সঙহ্গদয়তার ওপর এইলাপ পড় বিশ্বাস 
হলে ভঙ্গবানে আকর্ষণ জদ্মায়। ভগবানে আকর্ষণ সৃষ্টি 
র্‌ আকর্ষণ (আস্ডি) সুত দূর হয়। যেমন, 
রে আকর্ষণ বোধ করে 
। খেলার সময তারা এই 


“এটা আমার! । এইভাবে 


করে। কিন্তু যখন এদের বয়োবৃদ্ধি হয় তন নুড়ি-পাথরের 
টুকরো থেকে তাদের আকর্ষণ মিটে গিয়ে টাকা-পয়সাতে 
হয়। অর্থের ওপর আকর্মণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তখন তাদের 
আর নুড়ি-গাথর বা গেলনাতে আকর্ষণ থাকে না। 
এইভাবেই মানুষ যখন পরমাত্মাতে মগ্ন হয় তখন তাদের 
অথ-সম্পদ ইত্যাদি জাগতিক বন্ধুর প্রতি আর কোনো 
আকর্ষণ থাকে না, সবই অর্থহীন হয়ে যায়। জগতের 
আকর্ষণ এবং আসক্তি দূর হয়। আসক্তি দূর হলেই ভয় 


তদ্রুপ ভগবানে আকৃষ্ট হলে মানু 
যায়_'তন্য়াঃ' (নারদ-ভক্তিসূত্র 

[নেই লীন হয়ে থাকে। তার 
আচরণ ইতানিতে ভগবানেরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। 
প্রেমের ভাধিকা বশত সেও ভগবংস্বকপ হয়ে ঘা 
তার আর পৃথক কোনো সন্তাই লেই। 

মামুপাশ্রিতাঃ'__“বীতরাগভয়ক্রোধাহা তে 
সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায় এবং সা 
উপাশ্রিতাহ'-তে ভগবানে একাত্মতা হয়। 

কারো আশ্রয় না নিয়ে মানুষ বাঁচতেই পারে না 
ভগবানের অংশ জীৰ ভগবান হতে বিমুখ হয়ে অন্যের 
আশ্রয় গ্রহণ করলে সেই আশ্রয় চিরন্বায়ী হয় না, অচিরেই 
বিনষ্ট হয়ে যায় । অর্থ ইত্যাদি বিনাশশীল পদারের আশ্রয় 
পতন ঘটায়। শুধু তাই নয়, শুভ কর্ম করার বুদ্ধি, ভগ্বহ 
প্রাপ্তির সাধনাদি এবং ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহ তাগেরও 
আশ্রয় নিলে ভগবদ্‌-প্রাপ্তিতে বিল হয়। মানুষ যতক্ষণ 
স্বয়ং (প্রকপ দ্বারা) ভগবানের শরণাগত না হয়, ততক্ষণ 
তার পরাদীনতা দুর হয় না এবং সে দুঃখ ভোগ করতেই 
থাকে। 

জাগতিক পদার্থে মানুষের আকর্মণ এবং আশ্রয় পৃথক 
পৃথক স্থানে হয়ে থাকে, যেমন মানুষের আকর্ষণ দ্রী-পুত্র 
ইত্যাদিতে থাকে এবং সে আশ্রয় নেয় বড়োর কাছেই। 


এবং ক্রোধ এই দুটি দূর হয়, কারণ এই দুটিই আসক্তির | কিন্ত ভগবদ্মুখী মানুষের ভঙগবানেই আকর্ষণ থাকে এবং 


আশ্রয়ে অবস্থান করে। 


| সে 


ানেরই শরণাগত হয়ে থাকে, কারণ প্রিয় থেকে 


“মন্ময়াঃ’_ ভগবানের জগ এবং কর্মের দিবাভাব | প্রিয়তম হলেন ভগবান আর মহৎ থেকেও অতি মহৎ সেই 


ভন্তুতঃ জানলে মানুষের ভগবানের ওপর ভ্যলোবাসা 
জগ্থায়, বাসা জগ্মালে সে ভগবানের শরপাগত হয় 
এবং শরণাগত হলে সে স্বয়ং *মন্ময়াঃ' অর্থাৎ ভগবংময় 
হয়ে যায়। 


নই । 

*বহবো জ্রানতপসা পৃভা মন্ভাবমাগতাঃ'__ 
জ্ঞানযোগ (সাংখ্যনিষ্ঠা) যদিও মানুষ পবিত্র হতে পারে, 
তা সত্বেও এইস্থানে ভগবানের দিবন্ধন্ম এবং কর্মের তত্ত্ব 


জগৎ-সংসারের ভোগে আসক্ত মানুষ ভোগাদির | জানাকেই “জ্রান' বলা হয়েছে। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ 


কামনায় তন্বায় হয়ে যায _ 'কামাস্তানঃ' (গীতা ২1৯৩) 


পবিত্র হয়, কারণ তিনি পবিত্র হতেও পবিত্র 


*গতিস্মিতপ্রে্মণডাঘণাদিযু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিক্ডমূর্তয়ঃ। অসাবহং তিতাবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাহ ৷৷ 


"নিজ প্রিযতন শ্রীকৃষ্ণের চাল-চলন, হাসা-বিলাস এবং চিন্তবন-নিহার ইত্যাদিতে গ্রীকুঝের প্রিয় গোপিনীগণ তারই ঘতো 
হয়ে গিয়েছিলেন ; ভাদের দেহেও সেই গতি-মতি, সেই ডাব-ভঙ্গী অনুরণিত হচ্ছিল । ওরা নিজে 


(শ্রীনভাগবত ১০।৩০। ৩) 
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“পনৰিত্রাপাং পৰিত্ৰং যঃ। ভগবানের অংলীভূত হওয়ায় করাই হলরান্তবিক বন্ধন বা অপনিত্রতা। তত 
জীবের মধোও স্বাভাবিকভাবে পবিত্রতা থাকে_*চেতন |  এইপ্রকার বিনাশশীল বস্তগুলিকে নিজস্ব বা নিজের 
অমল সহজ সুখ রাসী' (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)। | বলে মনে না করাই হল “জ্রানতপস্যা", যার দ্বারা মানুষ 
বিনাশশীল পদার্থকে গুরুত্ব দিলে, সেগুলিকে নিজের | পরম পৰিত্র হয়। যত তপস্যা আছে, "জ্ঞানতপস্যা’ তার 
বলে মনে করলেই অপবিত্রভাব আসে। কারণ বিনাশশীল | মধ্য সবচেয়ে বড়ো তপস্যা। জ্ঞানতপসার দ্বারা জড়ের 
পদার্থের আসান্তিহ হল মলিনতা (অপবিভ্রতা)/১। | সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। 
ভগবানের জখম ও কর্মের তন্তু জানলে বিনাশশীল পদার্থের | মানুষ যতক্ষণ জড়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় রাখে, 
আকর্ষণ, আসক্তি সর্বতো দূর হয়, সমস্ত মালিনা | ততক্ষণ অন্য কোনো তপস্যায় সে ততো পবিত্র হয় না, 
চলে যায় ও মানুষ পরম পবিত্র হয়ে ওঠে। যত পবিত্রতা জ্ঞানতপস্যার সাহাযো জড়ের স্বন্ধ- বিচ্ছেদ 

কর্মযোগের প্রসঙ্গ হওঃ পরিউক্ত পদে উল্লেখিত | হয়। এই জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে মানুষ ভগবানের 
“জ্ঞান শব্দটির অর্থ হিসাবে কর্মযোগের আনকেও মানা | ভাৰকে (অস্তি্) অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন পরমাস্মতত্ব প্রাপ্ত 
যেতে পারে। কর্মযোগের জান হলো__শরীর, ইন্ডিয়াদ, হয়। এর তাৎপর্য হুল এই যে, ভগবান যেমন নিত্য এবং 
মন, বুদ্ধি, পদ, যোগ্যতা, অধিকার, অথ. সম্পত্তি ছত্যাদি | নিরন্তর অবস্থান করেন ; ভগবান যেমন নির্লিপ্ত ও 
প্রাপ্ত বন্রগুলি জগৎ-সংসারের এবং জগৎ-সংসারেরই | নির্বিকার ভাবে থাকেন, সেও তেমনি নিরলিপ্ত ও নির্বিকার 
জন্য, নিজস্ব বা নিজের জন্য নয়। কারণ স্বয়ং (স্বরূপ) | ভাব প্রাপ্ত হয়, ভগবানের যেমন কিছু করা বাকি থাকে 
হলেন নিত্য, অতএব নিতোর সঙ্গে অনিতা বস্তু কীভাবে | না, তারও তেমনি কিছু করা বাকি থাকে না। জ্ঞানমার্গ 
এক হয় এবং তার প্রয়োজন কী করে হয় ? শরীরাদি | হায়াও মানুষ এইরূপ ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয় (নীতা 
নন্তপুলি জন্মের পূর্বেও আমাদের সঙ্গে ছিল না এবং মৃত্যুর | ১৪1১৯)। 
পরও থাকলে না এবং বর্তমানেও প্রতিমুহূর্তে এটির আগেও অনেক ভক্ত জানতপসার দ্বারা পবিত্র হয়ে 
সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে। এই প্রাপ্ত বস্তগুলির সদ্ব্যবহার করার ভগবানকে লাভ করেছেন। সুতরাং বর্তমানেও সাধকদের 
একমাত্র অধিকার আমাদেরই আছে, নিছের বলে মনে | জানতপস্যার সাহাযো পবিত্রতা লাভ করে ভগবানকে 
করার কোনো অধিকার নেই। এই বন্ধগুলি জগতেরই, | লাভ করা উিত। ভগবানকে পাওয়ায় সকলেই স্বাধীন, 
সুতরাং জগতেরই সেবায় এগুলি ব্যয় করতে হয়। এই হল | কেউই পরাধীন নয়। কারণ এই মানব-দেহ পরমাত্ম- 
এস্তলির সদ্ব্যবহার । এপ্তলি নিজস্ব বা নিজের বলে মনে প্রাপ্তির উদ্দেশোই পাওয়া /, 

এ এক এ 

পাহ ডগাবানেরা জার নিব্যতা সে বশ করা হল; এবার তাঁর কোর দিব্যাতা কী সেউ /বিবরের সুচনা করা 

হচ্ছে? 


যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথেব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্থানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১ ॥ 
[পার্থ (হে পৃথানন্দন 1) যে, যথা ( যে ভক্ত যেভাবে) $ মাম্‌ (আমার) ; প্রপদাস্ছে (শরাণাগত হয়) 3 অহম্‌ (আমি) ; তান্‌, 
তথা, এব (তাকে সেইভাবেই) ; ভজামি (আশ্রয় দান করে থাকি) : মনুষ্যাঃ (সকল অনুষা) ; সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) ; মম 
(আমারই) : বর (পথের) ; অনুবর্তন্ধে (অনুসরণ করে।)] 
হে পৃথানন্দন ! যে ভক্ত যে-ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবেই আশ্রয় দান করে 
থাকি ; কারণ সকল মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করে ॥ ১১ n 


"মমতা মল জবি জাহ’ (গ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক) ; ‘মমতানেধ্যদৃমি 


( যোগবাসিষ্ট ৬। ২। ৫৩। ১১)। 
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ব্যাখ্যা ‘যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব 
ভজামাহম্‌'_ভক্ত যে-ভাবে, যে সম্বন্ক নিয়ে, যে 
প্রকারে ভগবানের শরণাগত হয় ভগবানও তাকে 
সেইভাবে, সেই সম্বন্ধ অনুসারে, সেইভাবে আশ্রয় দেন। 
যেমন, ভক্ত যদি ভগবানকে গুরু বলে মেনে নেয়, 
তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু হয়ে থাকেন, শিষ্য বলে মনে 
করলে, শ্রেষ্ঠ শিষ্য হায়ে যান, বাবা-মা বলে মনে করলে, 
তিনি আদৰ্শ বাবা-মা হয়ে থাকেন, পুত্র বলে মনে করলে, 
শ্রেষ্ট পুত্র হন, ভাই বলে মনে করলে আদর্শ ভাই হল, সখা 
বলে মনে করলো শ্রেষ্ট সখা হন, সেবক বলে মনে করলে, 
শ্রেষ্ঠ সেবক রূপে থাকেন। ভক্ত যদি ভগবানকে না পেয়ে 
ব্যাকুল হয়ে যায়, তাহলে ভগবানও ভক্তের জনা ব্যাকুল 
হয়ে ওকে 

ভগবানের প্রতি অর্জুনের সপ্যভাব ছিল এবং তিনি 
তাকে নিজের সারখিরূপে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান 
সখ্যভাবে তার সারথি হপেন। খষি বিশ্বামিত্র ভগবান 
শ্ীরানকে নিজ্জের শিষ্য বলে মনে করতেন এবং ভগবান 
তীর শিষ্য হয়েছিলেন। এইরূপ, ভগবানের নীতিই হল 
ভক্তদের শ্রদ্ধার ভাব অনুযায়ী তাদের প্রতি সেইরকম 
আচরণ করা। 

অনন্ত ব্হ্মা্ডের প্রভু ভগবানও তার সৃষ্ট সাধারণ 
মানুষের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, এ তার কী মহান 
ঠদাৰ্য, দয়া এবং সমপ্রাণতা! 

ভগবান বিশেষভাবে ভক্তদের জনাই অবতাররূপ গ্রহণ 
এটি এই ব্ঠঁখান আলোচনা (প্রকরণ) থেকে 
প্রমাণিত হয়। ভক্কেরা যেভাবে, যে রূপে ভগবানের সেবা 
করতে চান, তগবানকেও তাদের জুন্য সেই রূপে আসতে 
হয়। যেমন, উপনিষদে বলা আছে_“একাকী ন রমতে" 
(বিহদারলাক ১1৪ ।৩)--একাকী ভগবানের মন মানে না, 
তাই তিনি নানারূপে প্রকটিত হয়ে ভরীডারত হন। 
এইভাবে যখন ভক্তদের মনে ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়ার 
ইচ্ছা জাগে, তখন ভগবান তার ভক্তদের সঙ্গে ক্রীড়া 
(লীলা) করার জান প্রকটিত হন। ভক্ত ভগবান ব্যতিরেকে 
যেমন থাকতে পারেন না তেমনই ভগবানও ভক্ত বিনা 
থাকতে পারেন না। 

এখানে উল্লেখিত ‘যথা’ এবং ‘তথা’ বাচক 
পদগুলির তাৎপর্য হল “সন্ধা”, “ভাব” এবং ‘একাগ্রতা’ । 


ভক্ত এবং ভগবানের ভাব একই রকমের হুলও একটি 
বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভগবান ভক্তের সামর্থ্যানুযায়ী 
নিজ্জের সামর্থ্য বা শক্তির প্রয়োগ করেন না বরং নিজের 
শক্তি অনুসারেই আচরণ করে থাকেল *'। ভগবান সর্বত্র 
বিদ্যমান, সর্ব সমর্থ, সর্বজ, পরম সুহৃদ এবং সত্াসক্ষল্প। 
ভক্তকে কেবল নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে 
হবে, তাহলে তিনি সর্বশক্তিসমেত ভগবানকে লাভ 
করবেন। 
সাধক নিজেই ভগবতপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করেন। 
কেননা ভগবদ্প্াপ্তির জনা প্রাপ্ত বুদ্ধি, সামশ্রী, সময় এবং 
শক্তিকে তিনি নিজের বপে মনে করেন, সেগুলিকে পুরো 
ব্যবহার না করে নিঞ্জের জন্য কিছুটা রেখে দেন। সাধক 
যদি সেগুলি নিজের বলে না মনে করে সেগুলি পূর্ণমাত্রায় 
| ব্যবহার করেন, তাহ; রব শীদ্হ ভগবংপ্রাপ্তি হয়ে 
থাকে । কারণ ওই সমস্ত কোনো বন্তুহ তার নয়, সেগুলি 
ভগবান হতে প্রাপ্ত, ভগবানের সামগ্রী। তাই সেগুলিকে 
নিজের বলে মনে করাই বাধাস্বরূপ। সাধক নিজেও 
ভগবানেরই অংশ। তথাপি তিনি নিজেই ভগবানের 
থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করেন, ভগবান তা মনে 
করেন না। 
ভক্তি (প্রেম) কর্মজানিত অর্থাৎ কোনো সাধন 
বিশেষের ফল নয়। সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত 
। হলে ভক্তি স্বতঃই পাওয়া যায়। দাস্য, সখা, বাৎসলা, 
মাধুর্য ইত্যাদি ভাবগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল শরণাগতির 
ভাব। এখানে ভগবান যেন এই কথাই বলতে চেয়েছেন, 
“তুমি তোমার সবকিছু আমায় দিলে আনিও আমার সনন্ত 
তোমায় দেব আর তুমি যদি তোমাকেই আমায় দাও, তবে 
আমিও নিজেকে তোমায় দেব।’ ভগবৎ প্রাপ্তির কী সহজ 
এবং সুলভ ব্যবস্থা ! 
ভগবহ চরণে নিজেকে সমর্পণ করলে ভগবান ভক্তের 
অতীতের ভুল-ভ্রাপ্তিগুলি আর মনে রাখেন না। তিনি 
সাধকের হাদয়ের বর্তমানের সেই ভাল ত্রান্িগুলি দৃঢ় 
ভাবটি শুধু দেখেন 
রহতি ন প্রভু চিত চুক কিএ কী। 
করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥ 
(শ্রীরানচরিতমানস ১1২ ৯৩) 
এই (একাদশ) শ্লোকে দ্বৈত-অদ্বৈত, সপ্ডণ-নিশুলত 


দরিয়া দুষণ দাস মে, নী বাম মে দোষ। জন চালে ইক পাবড়ো, হবি চালে সৌ কোস ॥ 


২02 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


সাযুজা-সানীপা ইত্যাদি শান্ট্রায় বিষয়ের বর্ণনা নেই, বরং 
বৰ্ণনা আছে ভগবানের আপন ভাবের। যেমন নবম শ্লোকে 
ভগবানের জু কর্মের দিবাতা জানলে কীভাবে ভগবদ্‌ 
প্রাপ্তি হয় তাই বর্ণনা করা হয়েছে। "একমাত্র ভগবানই 
আমার এবং আমি ভগবানের, অনা কেউ আমার নয় 


এবং আমিও কারোর নহ'__ এইভাবে ভগবানের সঙ্গে | 


একাত্মতা করলে তার খ্রাপ্তি শীপ্র এবং অনায়াসে হয়। 
সুতরাং সাধকের কেবল ভগবানকেই আপন বলে মেনে 
নেওয়া উচিত (যেটি বাস্তব সত্য), তা বোকা যাক বানা 
যাক। শুধু মেনে নেওয়াতেই যখন জাগতিক মিথ্যা 
সম্পর্কগুলি সতা বলে প্রতীয়মান হয়, তখন যে 
ভগবানের সঙ্গে আমাদের সন্বুক্ নিত্য নিয়ত, তার সম্বন্ধ 
কেন অনুভবে আসবে না ? অর্থাৎ অবশ্যই অনুভবে 
আস্যব। 

প্রশ্ন ভগবানকে যে যেভাবে উপাসনা করে, 
ভগবানও তার সঙ্গে সেইভাবেই ব্যবহার করেন। তাহলে 
কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে দ্বেষ বা শত্রুতা ইত্যাদি ভাব 
রেখে সন্বন্ধ স্থাপন করে তাহলে ভগবানও কি তার সঙ্গে 
সেই (দ্বেষ ইত্যাদি) ভাব দ্বারাই ব্যবহার করেন ? 

উত্তর এখানে 'গ্রপদান্ডে' পদটির দ্বারা ভগবানের 
্রপত্তি অর্থাৎ শরণাগতির বিষয় বোঝায়; ছেষ বাশক্রতার 
বিষম নয়। সুতরাং এখানে সেই বিষয়ে প্রশ্ন জাগতে 
পারে না। তা স্যন্বও এটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা 
যায় ভগবানকে স্বীকার করার তাৎপর্য হল__কল্যাণ করা। 
ভগবানকে যে যেভাবে উপাসনা করে, ভগবানও তার 
করেন।১। ভগবান প্রাণীমাত্রের পরম সুহৃদ (গীতা 
৫1২৯), তাই যার যাতে মঙ্গল হয়, ভগবান তার জন্য 
সেরূপ বাবন্থাই করে থাকেন। হিংসা দ্বেষ যারা করে 
তাদেরও যাতে কল্যাণ হয়, ভগবান সেইরাপই করে 
থাকেন। (হিংসা-দ্বেষফারীরা ভগবানের কী ক্ষতিই বা 


করতে পারে ?) অঙ্গদকে রাবলের সভায় পাঠাবার সময় 
ভগবান শ্রীরাম বলেছিলেন যে, এমন কথা বলবে 
যাতে আমাদের কাজও হয় আর রাবশের মঙ্গল হয়_ 
"কাজু হমার তাসু হিত হোদঈ" (শ্রারামচরিতমানস 
ড।১৭।৪)। 

ভগবানের সৌহাদোর কথা তো বলাই বাহুল্য, তার 
ভক্ত সমস্ত প্রাণীর সুহ্গদ হয়ে থাকেন-_“সুহদহ 
সর্বদেহিনাম্* (শ্রীমন্তাগবত ৩1২৪ ।২১)। ভক্ত দ্বারাই 
যখন কারো কিছুমাত্র অহিত কার্য হয় না, তখন ভগবানের 
দ্বারা কারো অহিত হওয়া কী করে সম্ভব ? ভগবানের 
সঙ্গে যে-কোনো সম্পর্ক স্থাপন করলেই তা কল্যাণকর 
হয়, কারণ ভগবান পরম দয়ালু, পরম সুহৃদ এবং চিন্ময় । 
যেমন বৈশাখ মাসে বা মাঘ মাসে যখনই গঙ্গাস্নান করা 
হোক না কেন, দুষ্ট সময়েই মাহ্যন্তা একই থাকে, তবুও 
বৈশাথ নাসে স্লান করলে মন যত প্রসন্ন হয়, মাঘ মাসের 
স্লানে সেই প্রসম্নতা আসে না। এইরূপ ভক্তি এবং প্রেম 
সহকারে ভগবানে সম্পর্ক স্কাপনকারীর যেরূপ আনন্দ 
লাভ হয়, হিংসা ও শক্রতাপূর্বক সম্পর্ক হাপনাকারী 
সেইনাপ আনন্দ গায় না। 

“মম বর্ানুনর্তন্তে মনুষাং পার্থ সর্বশহ'_ শ্রেষ্ঠ 
বাক্তিগণ যেমন আচরণ করেন, অন্যান্য বান্তিগণও সেই 
অনুযায়ী আচরণ করতে থাকে (নীতা ৩। ২১)। ভগবান 
সব থেকে শ্রেষ্ঠ (সবার গপরে)। তাই সকলেই তার পথ 
অনুসরণ করে। তৃতীয় অধ্যায়ের তেইশতন ক্লোকের 
উন্তরার্ধেও এই কথাই (উপরিষ্টক্ত শব্দ ছারা) বলা হয়েছে। 

সাধক ভগবানের সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক মেনে নেন, 
ভশ্গবান তার সঙ্গে সেই সম্পর্কই মানার জনা প্রস্কত 
থাকেন। রাজ্জা দশরঘ ভগবান শ্রীরামকে পুত্রকূপে 
চেয়েছিলেন, তাই ভগবান তার পুত্র হয়েই জন্মেছিলেন 
এবং পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্বেও *পিতা' দশরথের বাকা 
লঙ্ঘনে নিঙ্গেকে অসমর্থ বলে জানিয়েছিলেন।" 


1১৪ 


কামাদ্‌ দ্বেঘাদ্‌ ভযাৎ জেহাদ যথা ভক্কেশ্বরে নই । আবেশ্য তদঘং হিস বহল স্তদ্গতিং গাতাঃ ৷” (শ্রীম্ভাগবত ৭1১২৯) 


“অনেক বান্তি কাম, হিংসা, ভয় এবং সহ দ্বারা নিজের মনকে ভঙ্গবানে নিয়োজিত করে এনং নিজের সমগ্ত পাপ ধৌত 
করে ভগবানকে তেমন করে লাভ করে, ভক্ত যেন ভক্তি দ্বারা লাভ করেন।' 
‘শাভ্রহং হি বচনাদ্‌ রাজ পতেখমপি পাবকে। ভক্ষয়েয়ং বিযং ডীক্ষং পতেয়মপি চার্শবে॥ 


ভগবান শ্রীরাম 
সনু্রেও ঝাপ দিতে পারি।' 


(বাষ্দীকি রামায়ণ, 


্যা কাণ্ড ১৮। ২৮-২৯) 


[ছেন-_-“আমি আমার পিতার কথায় অগ্রিতে গ্রবেশ করতে পারি, ভী্ষ বিষ ভক্ষণ করতে পারি এবং 


শ্লোক ১১] 


সাধক-স্ভীবনী 
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এইরূপ আচরণ দ্বারা ভগবান এই রহসা প্রকটিত করেছেন 
, যদি তোমার জগতে কারো সাথে কোনো সন্বন্কজনিত 
প্রিয়ভাব থাকে, তবে সেই সম্পর্ক তুমি আমার সঙ্গে 
স্থাপন করো, যেমন_মায়ের ওপর প্রিয়ভাব থাকলে তুমি 
আমাকে তোমার মা বলে মনে করো, বাবার ওপর 
প্রিয়ভাব থাকলে তুমি আমাকে তোমার বাবা বলে মনে 
করো, পুত্রের ওপর প্রিয়ভাব থাকলে আমাকে তোমার 
পুত্র বলে মনে করো ইত্যাদি। এরূপ ভাবলে প্রকৃতই 
আমার ওপর ভালবাসা জশ্মাবে এবং অতি সহজেই 
আমাকে প্রাপ্ত হবে। 

দ্বিতীয়ত, ভগবান তার আচরণের দ্বারা এই শিক্ষা 
দিয়েছেন যে, আমার সঙ্গে যে যে-প্রকার সম্পর্ক স্কাপন 
করে, তার জন্য সেইরূপই হয়ে থাকি, সেইত্তাবে 
তোমার সঙ্গে যে যেমন সম্পর্ক স্থাপন করে 
প্রতি সেইরূপই হয়ে যাও। যেমন--মা-বাবার কাছে 
সুপুত্রকূপে থাক, দ্রার নিকট সুযোগ স্বামীকূপে থাক, 
ভগিনীর কাছে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে থাক হতাদি। কিন্তু 
পরিবর্তে তুমি কিছু আশা কোরো না, কিছু পাবার আশায় 
মা-বাবাকে আপন না ভেবে কেবল সেবা করার জনাই 
তাদের আপন বলে ভাববে। এরূপ মনে করাহ হল 
ভগবানের পথ অনুসরণ করা। অভিমান রহিত হয়ে 
নিঃস্বাথভাবে অনোর সেবা করলে শীঘ্রই অনোর প্রতি 
নমতা ভগবানের প্রীতিতে পরিণত হয়, যার দ্বারা ভশ্মবদ্‌- 
প্রাপ্তি হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_এই জগহং-সংসার যদিও সাক্ষাৎ পরমাস্তার স্বরূপ, তা 


কাছে 


১ তুমিও তার | 


বিশেষ কথা 
অহংকার বর্জিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে 
ভালোবাসলে সেই প্রেম স্বতই প্রেমময় ভগবানের দিকে 
যায়। কারণ অহংকার এবং স্বার্ণপরতাই ভগবদ্‌ প্রেমে 
বাধা প্রদান করে। এই দুটির জনাই মানুষের প্রেমভাব 
সীনিত হয়ে যায় এবং এটি পরিত্যাগ করলে তার প্রেমভাব 
ব্যাপক হয়। প্রেমভাব ব্যাপক হলে তার মেনে নেওয়া 
সমন্ত বানানো সম্পর্কই দূর হয় এবং ভগবানের সঙ্গে 

স্বাভাবিক নিতা-সম্পর্ক জাগ্রত হয়। 
ভীবনারেরই পরমাস্থার সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্য সম্পর্ক 
থাকে (গীতা ১।৭)। কিছ ্রীব যতক্ষণ এই সম্পর্কটি 
চিনতে না পেরে অন্য সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকে, 
ততক্ষণ সে জন্ম-সৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হরে থাকে। তার 
এই বন্ধন দুদিক থেকে হয়__এক, সে ভগবানের সঙ্গে 


তার নিতা সম্পর্কটি জানে না এবং দুই, যার সঙ্গে তার 
বাস্তবিক এ সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে সে তার 


সম্পর্ককে জরামীবাপে গণ্য করে নেয়। জীব যখন “যে যথা 
মাং প্রপদ্যপ্তে' অনুযাগী তার সম্পর্ক কেবল ভগবানের 
সঙ্গে মেনে নেয় অর্থাৎ জেলে নেয়, তখন তার ভগবানের 
সঙ্গে নিত্য সন্ধা অনুভূত হয়। 

ভগবানের সঙ্গে নিতা-সম্পর্ক জানাও ভগবানের 
শরণাগত হওয়া। শরণাগত হলে ভক্ত নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, 
নিহশোক ও নিঃশঙ্ক হয়ে যায়। তারপর আর তার দ্বারা 


ভগবানের নির্দেশ বিনন্দ কোনো কাজ হওয়া সম্ভব? তার 
সমস্ত কাজহ তখন ভগবানের নির্দেশানুযায়ী হয়_'মম 
বয়ানবর্তন্ে 


সত্তেও যে তাকে যে রূপে দেখে» তার 


সেই রূপেই প্রকটিত হর্ন আমরা নিজেকে শরীর ভেবে যখন নিচ্ছের ভুনা বন্তর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, 


তন ভগবান সেই বন্ধুর রূপধারণ করে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। আমরা অসৎ-এ স্থিত হলে ভগবানও সেই 


অসৎ-্লপে প্রতিভাত হন। হে 


নন হে 


ভগবানের নিয়মে ‘যেখানে যেমন, সেখানে তে, 


রা খেলনা চাইলে বারা টাকা খরচ করেও তার জন্য খেলনা কিনে এনে দে 
তেমনই আনরাও যা চাই পরম দয়ালু ভগবান (সর্বদা সৎস্বরূপ হয়েও) সেই রূপে আমাদের কাছে প্রকটিত হুন। আমরা 
যদি ভোগাদি লা চাই তাহলে তাকে আর কেন ভোগরূপে আসতে 


হবে ? সাজানো রূপ কেনই বা ধারণ করতে হবে? 


হলেও জীবের প্রতি তার কৃপা অসাধারণ, কারণ কোথায় জীব 


আর কোথায় ভগবান ! অহং -' -অভিমান ব্যতীত জীবের আর কী ক্ষমতা আছে ? তা সত্ত্বেও জীব যদি তগবানে আকৃষ্ট 
হ্য়, ভগবানও জীবে আকৃষ্ট হন। যেমন, বিদুরপত্রী নিজ ভাবে বিভোর হয়ে ভুল করে শ্রীকষ্ণকে কলার খোসা খেতে 


ভগবানের নিয়মে "যেখানে 


ভগবানও নিজেকে ভুলে গিয়ে সেটি খেয়ে নিলেন এবং তাতেই আনন্দ গেপেন! 
যেমন" ব্যাপারটি শুধু ক্রিয়াতে আছে, ভাবে নয়। অতান্ত আস্তিক ব্যক্তির প্রতি 


ভগবানের যে স্নেহ ও কৃপা থাকে, তেমনই স্থেহ ও কৃপা অতি নাস্তিকের প্রতিও থাকে। তাই ভগবানের “যেখানে 
যেননে' স্বার্থভাব নেই, বরং এ তার মহন্ত ৷ ভগবান হয়েও তিনি জীব তার আপনার বলে মেনে নেন, নিজের মতই 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


ভাবেন! তাঁর সব থেকে বড় মহন্তু হল যে তিনি নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব রাখেন না। 


এক ক পি 


সহজ আগের হোকটিতে ভগবান বলেছেন যে, বে আমাকে বে-ভাবে হীকার করে, আমিও তাকে সেইভাবে 
এহশ কারি অখার্ৎ আমাতে এও জওয়া আতাজ সরল ও সহক্ত। তা সেও তোকে কেনা ভগবানের শরাণাগাত হয়া পয 


পরবতী ভাতে তার কারন জানাচ্ছেন 


কাক্ক্ষন্তং কর্মণাং 


সিদ্ধিং ঘজন্ত ইহ দেবতাঃ। 


ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২ ॥ 
[কর্মণাম্‌, সিদ্দিম্‌(কমসিদি) ; কাক্কষপ্তঃ (আকাঞ্াকারী ব্যক্তি) ; দেবতাঃ ( দেবতাদের) ; মনে (পূজা ও আরাধনা 


করে) ; হি (কারণ) ; ইহ, মানুষে, লোকে (এই মনুষ্যলোকে) 


(লীগই) ; ভৰতি (পাওয়া যায়।)] 


কর্মসিদ্ধি (ফল) আকাঙ্্ষাকারী ব্যক্তি দেবতাদের পৃজা-আরাধনা করে, 


হতে উৎপন্ন ফল শীঘ্রই পাওয়া যায় ॥ ৯২ ॥ 
বাখ্যা__“কাজ্ষত্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ 
দেবতাঃ'__মানুষ নতুন কর্ম করার অধিকার লাভ 
করেছে। কর্ম করলেই যে সিদ্ছিলাভ হয় তা প্রতাক্ষ করা 
যায়। সেইজনা মানুষের হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস হয়ে আছে যে 
বিনা কর্মে কোনো বস্তু পাওয়া যায় না। তারা এমনও মনে 
করে যে জাগতিক পদার্থের ন্যায় ভগবংপ্রাপ্তিও কর্ম 
(তপ, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি) করলে লাভ হয়। বিনাশশীল 
পদার্থের আসক্তি বশত তাদের দৃষ্টি এই বান্তবিকতার 
দিকে যায় না যে জাগতিক বন্তগ্ুলি কর্মজনিত, একদেশীয় 
তথা সেগুলি নিতাপ্রাপ্ত নয় ; সেসব আমাদের থেকে 
পৃথক এবং পরিবর্তনশীল। তাই সেগুলি প্রাপ্ত করতে 
হলে কর্ম করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভগবান কর্মজনিত 
;, তিনি ব্যাস্ত স্বরূপ আমাদের নিতাপ্রাপ্ত, আমাদের 
থেকে পৃথক নন এবং অপরিবর্তনশীল। তাই ভগবৎ- 
প্রাপ্তিতে জাগতিক বন্ধ প্রাপ্তির নিয়ম খাটে না। শুধুমাত্র 
প্রা আকাক্ক্ষা থাকলেই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়। তীর ইচ্ছা না 
হওয়ার মুখ্য কারণই হল জাগতিক ভোগের কামনা। 
ভগবান পিতার মতো এবং দেবতা দোকানদারের 
মতো। ভ্রব্য না দিলে দোকানদারের অর্থ প্রহণ করার 
অধিকার থাকে না। কিন্তু পিতার অথ গ্রহণের অধিকারও 


: কর্মজা (কর্ম হতে উৎপন্ন) ; সিন্ধিঃ (ফল) ; ক্ষিপ্রম্‌ 
কারণ এই মনুষ্যলোকে কর্ম 


দিতে হয়। তেমনই ভগবানের নিকট থেকে কিছু নিতে 
গেলে তার দাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু দেবতাদের 
কাছ থেকে কিছু পেতে গেলে বিধিপূর্বক ক্রিয়াকর্ম করতে 
হয়। দোকানদারের নিকট থেকে শিশু দেশলাই, ছুরি 
ইত্যাদি ক্ষতিকারক ্রব্যাদিও দাম দিয়ে কিনতে পানে 
কিছু সেই বালক যদি তার পিতার কাছে ওইসব 
ক্ষতিকারক বন্ধু চায় তাহলে তিনি তাকে সেগুলি দেন না 
এবং পয়সাও নিয়ে নেন। পিতা তাকে এমন বস প্রদান 
করেন যাতে তার মঙ্গল হয়। এইরূপ দেবতারা তাদের 
সউপাসকদের (তাদের উপাসনা বিধিপূর্বক হলে) হিতাহিত 
বিচার না করেই আকাঞ্গিত বন্ধ প্রদান করেন। কিন্তু 
গরমপিতা ভগবান তার ভক্তদের তাঁর ইচ্ছাতে এমন বন্ত 
প্রদান করে থাকেন যাতে তাদের পরম মঙ্গল হয়। এতদ্‌ 
সত্তেও বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি, মমতা এবং 
| কামনাবশত অন্পবৃদ্ধি মানুষ ভগবানের মহস্তু এবং সৌহার্দ 
জানতে পারে না, তাই তারা অজ্ঞানতাবশত দেবতাদের 
উপাসনা করে থাকে (গীতা ৭1২০-২৩; ৯1২৩-২৪)। 

“ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিন্ধর্ভবতি কর্মজা' এই 
মনুষ্যলোক হল কর্মভূমি_'কর্মানুবন্দীনি মনুষালোকো' 
(নীতা ১৫।৯)। এটি ছাড়া আর সবই (হ্বর্গ শরক 


থাকে এবং প্রবা প্রদানেরও। পিতার কাছ থেকে কোনো 
বস্তু নিতে গেলে পুত্রকে তার মুলা দিতে হয় লা, কিন্তু 
দোকানদারের কাছ থেকে কোনো বস্তু নিলে তার মুলা 


| ইত্যাদি) হলো ভোগভূমি। মনুষ্যলোকেও নতুন কোনো 
কর্ম করার অধিকার মানুষেরই আছে, পশু-পক্ষী হত্যাদর 
নেই। মনুষা-জন্মে কৃতকর্মের ফপই ইহলোক 


শ্লোক ১৩-১৪] 


সাধক-সঞ্জীবনী 
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পরলোকে ভোগ করতে হয়। 

মনুযালোকে কর্মে আসক্তিসম্পন্ন বাক্তিরা বাস করে 
_ কিরমসঙ্গিযু জায়তে’ (শীতা ১৪। ১৫)। কৰ্মে আসক্তি 
থাকায় তারা কর্মজনিত সিদ্ধিতে প্রলু হয়ে থাকে। কর্ম 
থেকে যে সিদ্ধি, তা শীঘ্র প্রাপ্তি হলেও চিরস্থায়ী হয় না। যে 
কর্মের আদি এবং অন্ত থাকে, তার থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধি 
(ফল) কী করে দায়ী হতে পারে ? সুতরাং বিনাশশীল 
কর্মের ফলও বিনাশশীল হয়। কিন্তু কামনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
লক্ষণ শীয়প্রাপ্ত ফলের ওপর থাকলেও সেগুলির বিনাশের 
দিকে যায না। বিধিপৃধক কলা ফল দেবতাদের দ্বারা 
শীই প্রান্তি হয়, সেইজনা তারা দেবতাদের শরণাগত হয় 
এবং ভাদেরই উপাসনা করে থাকে। এইভাবে কর্মজনিত 
ফল আকাস্ক্ষা করায় তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে 
পারে না যার জন্য তাদের বারংবার জশ্ব -মৃত্যা গ্রহণ করতে 
হয় 

প্রকৃত সিদ্ধি কর্মজনিত নয় । প্রকৃত সিদ্ধি হল ভ* 
্রান্তি। ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন-__কর্মঝোগ, জ্ঞানযোগ বা 
ভক্তিযোগ€ কমের ওপর নির্ভরশীল নয়। কর্মের দ্বারা 
যোগের সিদ্ধি হয় না, বরং কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ 
করলেই হয়ে থাকে। 

প্রশ্ন বলা হয়েছে যে, কর্ম করলেই “কর্মযোগে'-র 
সিদ্ধি হয়_‘আকরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুাতে' 
(লীতা ৬৩), তাহলে কর্মযোগ্ কর্মজনিত নয় কেন? 

উত্তর কর্ম থেকে এবং কর্মসাদপ্্রী থেকে সম্পর্ক 
ছিন্ন করার জনাই কর্মযোগে কর্ম করা হয়। যোগ 


(পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ) হল স্বতঃসিদ্ধ এবং 
স্থাভাবিক। সুতরাং যোগ অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তি কর্মের 
দ্বারা হয় না। কর্ম প্রকৃতপক্ষে সতা নয়, বরং 
পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরাপ কর্মের যে বিধান, তা সতা। যে 
কর্ম কোনো সৎ উদ্দেশ্যে করা হয় তার পরিণাম সৎ 
হওয়ায় সেই কর্মকেও সং কর্ম বলা হয়_ কর্ম চৈব 
তদথীয়ং সদিতোবাভিীয়তে' (দীতা ১৭। ২৭)। 
নিজের জন্য কর্ম করলেই *যোগ" (পরমায্মার সঙ্গে 
নিতা যোগ) অনুভূত হয় না। কর্মযোশে অনোর জন্য সব 
কর্ম করা হয়, নিজের জন্য অর্থাৎ ফল প্রাপ্তির জনা নয়__ 
“কর্মণোবাধিকারস্কে মা ফলেঘু কদাচন’ (গীতা ২।১৭)। 
নিজের জনা কর্ম করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয (লীতা 
৩1৯) এবং অপরের জন্য কর্ম করলে সে মুক্ত হয়ে যায় 
(গীতা ৪1২৩) । কর্মযোগে অন্যের জনাই সমস্ত কর্ম করা 
হয় বলে কর্ম এবং ফলের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, 
এটি হল যোগ অনুভব করার হেতু। 
কর্ম করার জন্য 'পর' অর্থাৎ শরীর, ইন্রিয়াদি, মন, 
| বুদ্ধি, পদাৰ্থ, ব্যক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদি পরিবর্তনশীল 
| বন্কসমূহের সাহাযা নিতে হয়। 'পর”-এর সাহায্য নেওয়া 
পরাধীনতা। স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে, তাঁর কখনো 
কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই তার অনুভূতিতে ‘পর’ 
বলে বর্ণিত শরীর ইত্যাদি পদার্থের সাহায্যের লেশমাত্রও 
| অপেক্ষা বা প্রয়োজন নেই। “পর" এর সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্কগুলি ভাগ করলেই স্বরূপে স্বত স্বাভাবিক স্থিতি 
অনুভূত হয়। 


এ সত আজ 


সহজ অভ হ্রোছেক নিজ আবতাবকপের উদ্দেশ বগলা বে নন: 


ভগবান তাক কমের দিব্য ভোক জানার 


নাহার বলেছেন। কমজোনিত সানি আজ করলেই কমে আন্বিতা (হালিনতা) আসে। তাই কুনো নিকিতা 


/পাবিরতা) বটীভাবে আসে তা জানাবার জন্য ভগবান এফন তীর বগুমরি লিবাডাব বিশেষভাবে বগলা করছেন। 


চাতুৰ্ব্ণাং 


ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 


তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমন্যয়ম্॥ ১৩ ॥ 
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ণ স বধাতে॥ ১৪ ॥ 
[ময়া (আমার দ্বারা) ; গপকমনিভাগশহ (গুণ ও কর্ম বিভাগ অনুসারে) : চাকু (চারটি বর্ণের) ; সৃষ্টম্‌ (রচনা কলা 
হয়েছে) ; তস্য ( সেই); কর্তারম্‌, জপি (কতা হলেও) ; মাম্‌ (আমাকে) ; অধায়ম্‌ (অব্যয় পরমেশ্বর) ; অকর্তারম্‌, বিন্ধি 
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(অকঠা বলে জেনো) ; কর্মফলে (কর্মের ফলে) ; মে, স্পৃহা, ন (আমার স্পৃহা নেই) : কর্মাণি (কর্ম) : মাম (আমাকে) : ন, 
লিল্পপ্তি (লিপ্ত করতে পারে না) ; ইতি (এইভাবে) ; যঃ, মান্‌ ( যে আমাকে) ; অভিজানাতি (ততুত জেনে যায়) ; সঃ 


(সে): কর্মতিঃ (কমের ছারা) ; ন, বধ্যতে (আবদ্ধ হয় না।)] 

আমার দ্বারা গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণের রচনা করা হয়েছে। এই সৃষ্টির কর্তা আমি 
হলেও আমাকে অবায় পরমেশ্বর ও অকর্তারূপে জানবে। কারণ কর্ণের ফলের প্রতি আমার কোন স্পৃহা 
নেই, ভাই কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না। এইরূপে যে আমাকে তন্বত জানতে পারে, সেও কর্মের 


দ্বারা আবদ্ধ হয় না ॥ ১৩-১৪ ॥ 

ব্যাখ্যা 'চাতুৰ্বৰ্ণাং "৷ ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ__ 
পূর্বজন্ো কৃত-কর্ম অনুযায়ী জীবের সত্ব, রজ ও তম_ 
এই তিনটি গুণের তারতম্য থাকে। সৃষ্টির সময় ভগবান 
এই সমস্ত গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূল এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেন'+।। নানুষ ছাড়াও 
দেবতা, পিতৃগণ, তিক ইত্যাদি অন্যান্য প্রালীর সৃষ্টিও 
ভগবান গুণ ও কর্মানুসারে করে থাকেন। এতে তার কোন 
বৈষন্য থাকে না। 

"চা: এই পদটি হল প্রাণীদের উপলক্ষয। এর 
তাৎপর্য হল এই যে, কেবল মানুষই চার প্রকারের হয় লা, 
পশু-পাক্ষী-বক্ষাদিও চার প্রকারের হয় ; যেমন-__ 
পক্ষীকুলে পায়রা হল ব্রাহ্মণ, বাজ ইত্যাদি হল ক্ষত্রিয়, 
ছিল ইত্যাদি বৈশ্য এবং কাক ইত্যাদি হল শৃ্র। এইবাপ 
গাছের মধোও হয়, যেমন__অশ্বথ ইত্যাদি হল ব্রাহ্মণ, 
নিম ইত্যাদি হল ক্ষত্রিয়, তেতৃল ইত্যাদি হল বৈশ্য এবং 


পদটির স্থারা বিশেষভাবে মানুষের কথাই বলা হয়েছে, 
কারণ বর্ণবিভাগের বিষয়টি মানুষই বুঝতে পারে এবং 
সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কর্ম করার অধিকার 
একমাত্র মানুষেরই আছে। 

‘চারটি বর্ণের সৃষ্টি আমিই করেছি'_এই কথায় 
ভগবানের এই ভাবও পরিস্ফৃট হয় যে প্রথমত, জীব তার 
অংশ এবং দ্বিতীয়ত তিনি সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ, তাই তিনি 
সর্বদা তাদের মঙ্গলের দিকেই লক্ষা রাখেন। এর বিপরীত 
জীব দেবতার অংশ নন এবং দেবতাগণও সকলের সুহৃদ 
নন। অতএব মানুষের কর্তব্য হল নিজ বর্ণ অনুযায়ী সমস্ত 


| কৰ্তব্য কর্ম দ্বারা তারই উপাসনা করা (গ্রীতা ১৮।৪৬)। 

“তসা কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যরম'_ এখানে 
“অকর্তারম্‌* পদটি কর্ম করলেও কর্তৃত্বাভিমান থাকে না 
এই কথা বলার জন্য উল্লেখিত হয়েছে। সৃষ্টি, পালন, 
সংহার ইত্যাদি সমন্ত কর্ম করেও ভগবান এই কর্মগুলি 
খেকে সর্কতোভাবে অতীত ও নির্লিপ্ত থাকেন। 
| সৃষ্টি রচনাতে ভগবানই উপাদান কারণ এবং তিনিই 
নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকাপাত্রের মৃত্তিকা হল উপাদান কারণ 
এবং কুম্তকার হল নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকাপাত্র নির্মাণ 
করতে মৃত্তিকা বায় (খরচ) হয় এবং সেটির নির্মাণে 
কুস্তকারের শক্তি বাযিত হয়। বিশ সৃষ্টি রচনাতে ভগবানের 
কোনো কিছু বায় হয় না। তিনি একই প্রকার থাকেন। তাই 
তাকে "অবায়ম্‌' বলা হয়েছে। 

জীবও ভগবানের অংশ হওয়াতে অবায় স্বরূপই। 
| বিচার করতে হবে যে শরীরাদি সমন্ত বন্ধ ভগৎ-সংসারের 
| এবং জগৎ থেকেই আহরিত। সুতরাং জগতের ছ্থিনিস 
জগতের জনাই বায় করলে নিজের কী ক্ষতি? আমরা তো 
স্বরপত অবায়ই থাকি। সেইজন্য সাধক যদি শরীর, 
ইন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক 
পদার্থগুলি নিজের এবং নিজের জনা মনে না করেন, 
| তাহলেই তার নিজ অব্যয় ভাব অনুভূত হবে। 

এখানে “বিদ্ধি' পদটির দ্বারা ভ তার কর্মের 
দিব্যতা অনুভব করার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্ম করার 
সময়েও কর্ম, কর্ম-সামন্্রী এবং কর্মফলের সঙ্গে নিজের 
কোনো সম্পর্ক না রাখাকেই বলা হয় কর্মের দিব্যতা। 

“ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা'_-এই 


নি *চ্জাঝোবাশ্ছাতুব্ামূণ এই স্থানে “চতুবর্ণাদীনাং স্বাথে উপসংখ্যানাম্‌ণ এই বাতিক দ্বারা সত্াথে বাঞ প্রত্যয় করা হয়েছে। 
সন্বপ্তণের প্রাধালো ব্রাহ্মণের, রজোগুপের প্রাধানো এবং সস্তবগ্তণের গৌণতায় ক্ষত্রিয়ে, রজোগুণের প্রাধানো ও 
তমোণুণের গৌণতায় বৈশ্যের এবং তমোগুণের প্রাধানো শুত্রের বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 


শ্লোক ১৩-১৪] 


সাধক-সমীবনী 


বিশ্ব আপি সমস্ত রচনা কর্ম করেও ভগবানের এই 
কর্মগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তার কর্মে 
বিষমভাব, পক্ষপাতিত্ব ইতাদি দোষের জেশনাত্র থাকে 
না। তার কর্মফলে বিদ্দুমাত্র আসক্তি, মমত্ববোধ বা কামনা 
নেই। তাহ কৰ্মগ্ুলি ভগবানকে লিপ্ত করে না। 

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বন্ধমাত্রহ হল কর্মকল। ভগবান 
বলেছেন যে, যেমন আমার কর্মফলে কোন স্পৃহা নেই, 
তেমনই তোমারও কর্মফলে স্পৃহা থাকা উচিত নয়। 
কর্মকলে স্পৃহা না থাকলে সমস্ত কম তুমি কর্মের 
দ্বারা আবদ্ধ হবে না। 

আগের (ত্রয়োদশ) ল্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সৃষ্টি 
রচনা ইত্যাদি সমন্ত কর্মের কর্তা হয়েও আমি অকর্তাই 
থাকি । অৰ্থাৎ আমার কোনো কর্তৃত্বাভিমান নেই, আর 
এই শ্লোকে বলেছেন যে, কর্মফলে আনার স্পৃহা নেই 
অর্থাৎ আনার ভোকৃহ্বাভিমানও নেই। সুতরাং 
সাধকদেরও এই দুটি বহিত হওয়া 
করে শুধুমাত্র অনোর জনা কর্ম করলে কর্তৃত্ব এবং 
ভোক্ুত্র_কোনটিই থাকে না। কর্তৃত্ব এবং ভোক্ৃহহ হল 
সংসার। অতএব এই দুটি না থাকলে যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। 

“ইতি মাং যোহভিজানাতি' _গানুষের যখন কামনা 
ডৎপর হয় তখন তার লক্ষ্য থাকে উৎপত্তি-বিনাশশীল 
বন্ধগুলির গুপব। উৎপন্ডি-বিনাশশীল (অনিতা) পদার্থের 
দিকে লক্ষ থাকলে সে নিত্য ভগবানকে তন্্রত জানতে 
পারে না। কিন্ত কামনা দূর হলে যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, 
তখন স্বতই ভগবানের দিকে লক্ষ যাষ। দৃষ্টি ভগবানের 
দিকে গেলেই মানুষ জানতে পারে যে ভগবান 
প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ, তাই সার দ্বারা কৃত সমস্ত 
্রিয়াই প্রাণীদের মঙ্গলের জলাই হয়ে থাকে। ভগবান 
মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার জনাই ছনুষা-দেহ, 
প্রদান করেন, কিন্দ মানুষ এটি অনুধাবন না করে নতুন 
নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইজনাই 
কর্তৃত্বভাব এবং ফলেচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তিলি কৃপাপূর্বক 
জীবকে কর্মবঞ্জন থেকে মুক্তির জন্য, তাদের উদ্ধার করার 
জন্যই এই সৃষ্টি রচনার কার্য করেন। ভগবানকে এইভাবে 
জানলে ঘানুষ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়_ 

উমা রাম সুভাউ জেহি জানা। 
আহি ভজনু তঙ্জি ভাব ন আনা ॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ৫1৩৪1২) 


স্চিত। ফলেচ্ছা ভাগ | 


ঘি 
ভগবানের কর্ম তো দিবাই, 
সাধু-হহায্মাদের কর্মও দিব্য হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে শুধু 


সাধু-মহাত্মাই নন, মানুষমাএহ তাদের নিজ কর্মকে 
দিবাকর্মে পরিণত করতে সক্ষম। কর্মে যখন মালিনা 
(কামনা, মমতা, আসক্তি ইতাদি) আসে, তখন সেগুলি 
বহ্ধনকারী হয়ে ওঠে। এই মাগিনা দূর হলে কর্ম দিব্য হয়ে 
ওঠে, তখন মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় না। শুধু তাই নয় এই 
দিব্য কর্ম সেই কর্তার এবং অনোরও (তীর মতো 
আঢরণকারীদের) মুক্তিকারক হয়। 

| নিষ্গ কর্মকে দিব্যতায় পরিণত করার সহজ উপায় 
হল-__গ্রগৎ-সংসার হতে প্রাপ্ত বস্তুসমূৃহকে নিজস্ব এবং 
নিজের জনা বলে মনে না করে (জগতের এবং জগতের 
জনা মেনে নিয়ে) জগতের সেবায় নিয়োগ করা। 


বিচার করে দেখতে হয় যে, আমাদের দেহ ইত্যাদি যে 
সব বাহ্য বন্ধ আছে, সেগুলি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে 
আসিনি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাবোও না। সেগুলি 
ও আমরা ইচ্ছানুষায়ী সেগুলির পরিবর্তন 


থাকাকালীন 
ঘটাতে পারি না, ইচ্ছামতো সেগুলি ধরে রাখতে পারি না 
অর্থাৎ সেগুলির ওপর আমাদের কোনো আধিপত্য খাটে 
না। এইভাবে জশা-জগান্তর ধরে সঙ্গে থাকা সূক্ষ্ম এবং 
ফারণ-শরীরও পরিবর্তনশীল এবং প্রকৃতির কার্যস্বরূপ, 
| তাই এগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। 
এগুলি *নিঞ্জের জনা" নয় কারণ এগুলির প্রাপ্তিতে 
পাওয়ার আকাল্কা খেকে যায়। যদি এগুলি আমাদের 
নিশ্স্ বস্তু হত তাহলে আর পাবার ইচ্ছা থাকত না। এই 
অবস্থায় ওই বন্থসমৃহকে নিজের বলে মনে করা কত বড় 
ভ্রম! ওই বন্ধগুলিতে যে আপনভাব বোধ হয় তা কেবল 
ওইগুলির সুবাবহারের জনা, ওইগুলির ওপর অধিকার 
কায়েম করার জনা নয়। 

সেবা করার জনাই সবকিছু নিজের হয়ে থাকে, গ্রহণ 
করবার জন্য নয়। জগ্গৎ তো নয়ই, এমনকি ভগবানও যে 
| কিছু পাইয়ে দেবার জনা আপন তা নয়। অর্থাৎ ভগবানের 
নিকট থেকেও কিছু চাওয়া উচিত নয় বরং তার কাছে শুধু 
নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হয়। কারণ আমাদের যা 
প্রয়োজন এবং যা দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়, ভগবান 
সেঞ্ুলি আমরা না চাইতেই আগে থেকে আমাদের দিয়ে 
রেখেছেন; তার অপ্রত্ুলতা রাখেননি । আমাদের প্রয়োজন 
যতটা ভগবান বোঝেন, ততটা আমরা বুঝি না, কারণ 
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তিনি সর্বজ্ঞ এবং সদাহিতকামী। ভার কাছে না করে সেগুলি নিষ্কানভাবে অন্যের হিতার্থে 
নিতান্তই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। অতএব তার কাছে কী চাইব ? | নিয়োজিত করাই হল সেগুলির সদ্ব্যবহার। এর দ্বারা কর্ম 
যা কিছু আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলির সুব্যবহার করাই ও পদার্থসমূহ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরমানন্দময় 
হল আমাদের কাজ । বন্দসমূহকে নিজস্ব বা নিজের বলে | পরমাস্মার অনুভব হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ জগৎ সংসার সৃষ্টি করলেও যেমন ভগবানের অকর্তাভাব (একই ভাবে) অক্ষুণ্ন থাকে, তেমনই 
জীবেরও স্বরূপত অকঠাভাব যথাযথ সুরক্ষিত থাকে __*শরীরন্থোহপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে’ (গীতা 
১৩।০১)। কিন্ত মানুষ মৃঢ়তা পূৰ্বক নিজের মধ্যে কর্তাভাব স্বীকার করে নেয় "অহচ্কারবিমৃঢ়াস়্া কর্তাহমিতি মন্যতে’ 
(গীতা ৩।২৭)। 

কর্ম, ক্রিয়া এবং লীলা দৃশ্যত এক মনে হলেও, বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্। যে ক্রিয়া কর্তৃহাভিমান নিয়ে করা হয় 
এবং অনুক্ল-প্রতিকৃল ফল পাওয়া যায়, সেই ক্রিযা “কর্ম” নামে অভিহিত হয়। যা কর্তৃমাভিমানপূর্বক করা হয় না এবং 
ফলপ্রদানকারী নয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘ক্রিয়া'। যেমন নিংশ্বাস-প্রশ্থাস, চোখ খোলা-বন্ধ করা, নানী চলা, 
হৃৎপিণ্ডের কার্য হওয়া ইত্যাদি। যেসব ক্রিয়া কর্তৃত্ব এবং ফলেচ্ছা রহিত হয় এবং তারই সঙ্গে দিবা এবং সকলের 
হিতের জন্য করা হয়, তাকে বলা হয় 'লীলা+। সারিক লোকেরা যা করে, তাকে বলা হয় “কর্ম”, মুক্ত পুরুষদের দ্বারা 
ক্রিয়া” সংঘটিত হয় আর কাজকে বলা হয় ‘লীলা'-_*লোকবত্ধু লীলাকৈবলাম” (ত্ৰহ্মসূত্ৰ ২।১1৩৩) 
অর্থাৎ যেমন জগৎ না খাকলেও তা প্রতিভাত হয়, তেমনই ভগবানের সৃষ্টি কার্যাদি শুধু লীলামাত্র। অর্থাৎ ভগবান কর্তা 
না হলেও লীলায় তিনি কর্তা বলে প্রতিভাত হন। 

'চাতুবাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গীতায় জন্মসূত্রে জাতিভেদ মানা হয়। যে ব্যক্তি 
যে বণে, যে জাতির মাতা-পিতা হতে জাত, তার দ্বারাই সেই জাতকের জাতি মানা হয়। জ্ঞাতি শব্দটি “জনী প্রাদুর্ভাবে* 
ধাতু দ্বারা সৃষ্ট যেটি জু! থেকে জাতি প্রমাণ করে। কর্ম থেকে ‘কৃতি! শব্দ হয়, যেটি 'ডুকৃঞ্রণে" ধাতুদারা সৃষ্ট হয়। 
তবে জাতির সম্পূর্ণতা পায় সেই অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করলেই। 


এ সি 


সহা আগের রোকাটিতে নিজ উদাহরণ দিয়ে পরবতী হোলে ভগবান ৃযথুজ বডির উদাহরণ চি কুচ 
লিজ ক্তর্যা-কম(নিানভাবে সম্পাদনা করতে দিকে দিয়েছেন। 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বেরপি মুমুক্ষৃভিঃ। 
কুরু কর্মের তস্মাৎ ত্বং পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতম্‌॥ ১৫ ॥ 

[পূৰৈঃ (পূৰ্ববৰ্তী) ; মুমুক্কুতিঃ, অপি (মুুক্ষুগণণ্ড) ; এবম্‌ (এরূপ) ; জান্তা (জেনে) ; কর্ম (কর্ম) ; কৃত 
(করেছিলেন) ; ত্মাৎ (তাহ) ; বন (তুনি) ; পূর্বেঃ (পূর্বব্ীগণের দ্বারা) ; পূর্বতরম (পর্ব পূর্ব কালে) ; কৃতম কর্ম (কত 
কর্শুলিই) ; এব (ডাদের মতো করে) ; কুরু (কর ।)] 

প্বনতী মমুক্ষগণ এরূপ জেনে কর্ম করেছিলেন, তাই তুমিও পূরববতীগণের দ্বারা সর্বদা কৃত কর্মগুলিই 
(তাদের মতো করে) কর ॥ ১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা_-(নবঘ শ্লোকে ভগবান তার কর্মের দিব্যতা | মুমুক্ষু ছিলেন, অথাৎ নিজ কল্যাণ চাইতেন। কিন্তু 
নিয়ে যে প্রসঙ্গ শুরু করেছেন, এখানে তার উপসংহার | যুদ্ধরূপে প্রাপ্ত কর্তবা-কর্ম তার নিকট কল্যাণপ্রদ বলে 
করেছেন।) মনে হয়নি বরং সেটিকে ভয়ানক কর্ম মনে করে আগ 

“এবং আত্বা কৃতং কর্ম পৃবৈরপি মুমুক্ষভিঃ'_অর্থুন | করতে চেয়েছিলেন (গীতা ৩:১)। তাই ভগবান অর্জুনকে 

(এ নীতা একে “কটা ও বলা হয়েছে__ শাহ চেষ্টতো (5।55)। = 
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প্রচীনকালের সুমুক্ষু ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 
যে তারাও তাদের করবা পালন করেই কল্যাণ লাভ 
করেছেন, অতএব তোমারও তাদের মতো নিজ কর্তব্য 
পালন করা উচিত। 

তৃতীয় অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে রাজা জনক প্রভৃতির 
উদাহরণ দিয়ে এবং এই (চতুর্থ) অধ্যায়ের প্রথম-দ্িতীয় 
শ্লোকে বিবস্থান, মনু, ইচ্্াকু প্রমুখের উদাহরণ দিয়ে 
ভগবান যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা এই ক্লোকেও 
বলেছেন। 

শাস্তে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মুমুক্ষা জাগ্রত হলে 
কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করা উচিত । কারণ মুমুক্ষার পরে মানুষ 
আর কর্মের অধিকারী থাকে না ; বরং সে তখন জ্ঞানের 
অধিকারী হয়ে যায় ১ কিন্তু ভগবান এইস্থানে বলেছেন 
যে, মুমুক্ষু বাক্িরাও কর্মযোগের তত্ত্ব জেনে কর্ম 
করেছেন। তাই মুণুক্ষুত্ন জাগ্রত হলেও নিজ কর্তব্য-কর্ম 
করে যাওয়া উচিত। 

কর্মযোগের তত্ত্ব হল_ কর্ম করতে করতে যোগন্থ 
থাকা এবং যোগস হয়ে কর্ম করা। কর্ম জগহ-সংসারের 
জন্য এবং যোগ নিঞ্ছের জন্য করা হয়। কর্ম করা এবং কর্ম 
না_ করা দুটি ভিন্ন অবস্ছা। সুতরাৎ প্রবৃত্তি (কর্ম করা) এবং 
নিৰৃত্তি (কর্ম না-করা)-_দুটিই হল প্রবৃত্তি (কর্ম করা)। 
প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্ডি-এই দুটি থেকে উচ্চে আরোহণ 
করাই হল যোগ, যেটি হল পূর্ণ নিবৃন্তি। পূর্ণ নিবৃত্তি 
কোনো অবস্থা নয়। 

চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্মফলে আমার 
কোন স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমার্কে আবদ্ধ করে না। যে 
ব্যক্তি কর্ম করার এই বিদ্যা (কর্মষোগ) অবগত হয়ে 


ফলেচ্ছো ত্যাগ করে কর্ম করে, সেও কর্ম সারা আবদ্ধ হয় 
না। কারন ফলেচ্ছার দ্বারাই মানুষ আবন্ধ হয়_ ফলে 
সক্তো নিবধ্যতে’ (গীতা ৫1১২)। মানুষ যদি তার 
সুখভোগের জন্য অথবা অর্থ, মান, মর্যাদা, স্বর্গ ইত্যাদির 
জন্য কর্ম করে, তবে সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে (গীতা 
1৯) কিছ যদি তার লক্ষ্য উৎপন্থি-বিনাশশীল জগতের 
দিকে নাথাকে এবং সে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ 
করার জন) নিঃস্্াথ সেবাভাবে কেবলমাত্র অনোর 
| হিতাৰ্থে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ 
করে না (গীতা ৪1২৩)। কারণ অন্যের জন্য কর্ম করলে 
কমশ্রবাহ জ' দিকে হয়, যার ফলে কর্মের সম্পর্ক 
(অনুরাগ) দূর হয় এবং ফলেচ্ছা না থাকায় নতুন সম্পর্ক 
সৃষ্টি হয় লা। 

“কুরু কর্মের তল্মান্ং পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতম্‌' এই 
পদটির দ্বারা ভগবান অঞ্ুনকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
তুমি মুমুক্ষু, সেইজন্য আগে অন্যান্য মৃমুক্ষুগণ 
লোকহিতার্থে যেমনভাবে কর্ম করেছিলেন, তুমিও 
সেইরাপ জগৎ-হিতার্থে কর্ম কর। 

শরীর, ইন্দিয়াদি, মন ইত্যাদি কর্মের সামত্রীগ্ুলি 
নিজের থেকে ডিন্ন এবং জগতের সঙ্গে অভিন্ন। এগুলি 
| জগৎ-সংসারের এবং জগতের সেবার জনাই প্রাপ্ত। 
সেগুলি নিজের মনে করে নিজের জনয কর্ম করলে কর্মের 
সঙ্গ নিজের সঙ্গে হয়ে যায়। সমস্ত কর্ম যখন কেবল 
অন্যের হিতার্থে করা হয়, তখন ক আর আমাদের সঙ্গে 
সম্পর্কিত থাকে না। কর্ম হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ 
হলে যোগ" অর্থাৎ পরমাঝ্মার সঙ্গে নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক 
| অনুভূত হয়, যা প্রথম থেকেই আছে। 


পরিশিষ্ট -ভাব-_ গ্রয়োদশ-চর্তুদশ শ্লোক গুলিতে ভগবান জানিয়েছেন যে, কর্তৃত্াভিমান এবং ফলেচ্ছারহিত হয়ে 
জগ্গৎ-সৃষ্টি কপ কার্য করায় তা তাকে আবদ্ধ করে না। ভগবান আরো জানিয়েছেন যে, মুমুক্ষু বাক্তিগণও পূর্ব পূর্ব কালে 
এইবাপ কর্তৃত্বাজিমান ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করেছেন। কারণ কর্তৃহাভিমান এবং ফলেচ্ছা থাকলেই কর্ম 
বঙ্গানকারক হয়। অতএব তুমিও সেইভাবেই কর্ম কর। 
জানযোগে প্রথমে ক্টৃত্নাভিমান আগ কর। হয়, পরে স্বতই ফলেচ্ছা আগ হয়। কর্মযোগে প্রথমে ফলেচ্ছা ত্যাগ করা 


১ তাবৎ কর্মাণি কুরীতি ন নিবিদ্যেত যানতা। মৎ কথাশ্রবলাদৌ বা শ্রদ্ধা যাব জায়তে ॥ 
শ্রোনভাগবত ১১২০৯) 
“কর্ম ততক্ষণ করা উচিত, যতক্ষণ নৈরাশ্া উদয় না হয় অথবা যতক্ষণ আমার (ভগবানের) বাকাদি শ্রবণেশ্রদ্ধা না উৎপন্ন 


হ্য। 
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হয়, পরে সহজেই কর্তৃত্বাভিমালের ভাগ হয়ে ময়। 


সজ এ সা 


সহ আগের হোক এবং জ্ঞাতা তং কমা” পদাটির ভারা কমার্কে জানার কথা বলা হয়েছে। ভগবান এবার 
পরবতী জোক থেকে কমার্কে "জারা জানার জনা একরণ তরু করঙেনে। 


কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপাত্র মোহিতাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবন্ধ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাহ॥ ১৬ ॥ 
[কম, কিছ (কর্ম কী) ; অকর্ম, কিম (অকর্ম কাকে বলে) ; ইতি, অত্র (এই বিষয়ে) ; কৰয়ঃ, অপি (বিদ্বান ব্যক্তিগণ) ; 


মোহিতাঃ ( মোহগ্ৰন্ত হন) ; ত (এই) ; কর্ম (কমতন্ু) ; তে (তোমাকে) ; প্রবঙ্ামি (সম্যক্রূপে জানাচ্ছি) ; যৎ (যা) ; 
জায় (জানলে) ; অশুভাহ (অশুভ হতে) ; মোক্ষাসে (নুক্তিলাভ করবে।)] 

কর্মকী এবং অকর্মহ বা কাকে বলে__এই বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিগণও মোহগ্ৰস্ত হয়ে যান। সুতরাং আমি 
এই কর্মততত সম্মন্ধে তোমাকে সম্যকরূপে জানাচ্ছি, যা জানলে তুমি অশুভ (সংসার-বন্ধন) হতে মুক্তি লাভ 
করবে ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাখ্যা--*কিং কর্ম"__সাধারণত মানুষ তার দেহ | করার ভাব অনুযায়ী কমের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। 


এবং ইন্দরিয়াদির দ্বারা সাধিত ক্রিয়াকেই কর্ম বলে মনে 
করে এবং দেহ ও ইন্দিয়াদির ক্রিয়া বন্ধ হলে তাকে অকর্ন 
বা কর্মহীন অবস্থা বলে মনে করে। কিন্তু ভগবান দেহ, 
বাকা এবং মল দারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংগঠিত হয় 
সবগুলিকেও কর্ম বলেছেন 'শরীরবাঙ্মনোভির্ৎ কর্ম 
প্রারভতে নরঃ' (গ্লীতা ১৮।১৫)। 

ভাব অনুসারেই কর্মের সংজ্ঞা হয়। ভাব পরিবর্তিত 
হলে কর্মের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। যেমন কর্ম স্বকূপত 
সাত্ত্বিক দেখালেও কর্তার ভাব যদি রাজসিক বা তামসিক 
হয়, তাহলে তার কর্মও রাজ্সিক অথবা তামসিক হয়ে 
পড়ে। যেমন, কেউ দেবীর উপাসনারূপ কর্ম করছে, 
স্বরূপত সান্ধিক কর্ম। কিন্তু উপাসনাকারী যদি তা কোনো 
কামনা সিদ্ধির জন্য করেন, তাহলে সেটি রাজসিক কর্ম 
হয়ে যায়। আর কর্মটি যদি কাউকে বধের উদ্দেশ্যে করা হয় | 
তবে তা তামসিক কর্ম হয়ে যায়। সেইরাপহ কর্মকর্তার যদি 
ফলোচ্ছা, মমহবোধ এবং আসক্তি না থাকে তাহলে তার 
কৃত কর্মগুলি ‘অকর্ম” হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি কর্মফলে 
আবদ্ধ হয় না। তাংপৰ্খ হল এই যে, কেবল বাহ্যিক করিনা 
করা বা না করায় কমের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় না। এই 
বিষয়ে শান্ত বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও মোহগ্ৰস্ত হন অর্থাৎ 
কর্মতন্তুগুলি যথার্থ নিরূপণ করতে সক্ষম হন না। যে 
ক্রিয়াগুলিকে ভারা কর্ম বলে মনে করেন, সেগুলি কর্ম, 
অকর্ম অথবা বিকর্ম যে কোনোটি হতে পারে। কারণ, 


সেইজনা যেন ভগবান জানাচ্ছেন, প্রকৃত কর্ম কী ? এটি 
কেন আবদ্ধ, করে ? কেনন আবদ্ধ করে এবং এর 
থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায় ?__ এইসবগুলি সম্পর্কে 
আমি আলোচনা করব যা হ্রেনে কর্ম করলে কর্ম আর 
যন্ধনকালক হবে না। 

মানুষের মধো যদি মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা 
থাকে, তবে কর্ম না করলেও বান্তুবে তার দ্বারা কমই হয়ে 
থাকে অর্থাৎ কর্মে লিপ্ততা থাকে। কিন্ব যদি মমতা, 
আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকে, তাহলে কর্ম করলেও, 
কর্ম করা হয় না অর্থাৎ কর্মে সে নির্গিপ্ত থাকে। তাৎপর্য 
হল এই যে, কণা নির্সিপ্ত হলে তার কর্ম করা অথবা না- 
করা--- দুটিই অকর্ম হয়ে যায় এবং কর্তা যদি লিপ্ত হয় 
কর্ম করা বা না-করা দুটিই কর্ম বলে বিবেচিত হয় 
এবং বন্দনকারী হয়ে থাকে। 

“কিমকর্মেভি'__ভগবান কর্মের দুটি ভাগের কথা 
বলেছেন__কর্ম এবং অ-কম। কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ 
হয় এবং অ-কর্ম দ্বারা (অনোর জন্য কর্ম করলে) মুক্ত 
হ্য়। 

কর্মতাগ করা অ-কর্ম নয়। মোহবশত কর্মত্যাগ 
করাকে ভগবান ‘তামস’ ত্যাগ বলে জানিয়েছেন। (গীতা 
১৮1৭)। শারীরিক ভয়ে যে কর্মত্যাগ কমা হয় 
তাকে বলা হয় 'রাজস' ত্যাগ (গীতা ১৮।৮)। তামস 
এবং রাজস ত্যাগে কর্ম স্বরূপত ভাগ হলেও কর্ম থেকে 


শ্লোক ১৩] 


সাধক-সষ্টীবনী 


সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। কর্মে ফলেচ্ছা এবং আসক্তি ত্যাগ 
হলে তাকে ‘সাত্বিক’ ত্যাগ বলা হয় (১৮৯)। সান্ত্িক 
আগে স্বরূপত কর্ম করলেও সেটি বাস্তবে অ-কর্ম। 
কারণ সাত্বিক তাগে কর্ম হতে সন্বক্ষ-বিচ্ছেদ হয়। 
সুতরাং কম করলেও তাতে নির্লিপ্তি থাকায় তা বস্তুত 
অ-কর্ম। 

শাস্ত্র পণ্ডিত ব্যক্তিও অ-কর্ম কী সেই বিষয়ে 
মোহগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অতএব কর্ণ করা অথবা না- 
করা_ দু অবস্থাতেই জীব যাতে আবদ্ধ না হয়, এই 


তন্থুটি জদযঙ্গন হলেই কর্ম কী এবং অ-কর্মই বাকী? তা 
অনুভব করা যায়। যুদ্ধঝাগ কম না করাকেই অর্জুন 


কল্যাণকর বলে মনে করেছিলেন। তাই ভগবান | 


বলেছিলেন যে, যুদ্ধরূপ কর্ম ত্যাগ করলেই তুষি কর্মহীন 
অবস্থা (বন্ধন হতে মুক্তি) লাভ করবে না (গীতা 515), 
বরং যুদ্ধ করেও তুমি সেই কর্মহীন অবস্থা লাভ করতে 
সক্ষম (গীতা ২1৩৮), অতএব অ-কর্ম কী- এই তন্তুটি 
তুমি আগে বোঝ। 

নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা অথবা কর্ম করাকালীনও নির্লিপ্ত 
থাকা-_ এটিহ হলো প্রকৃত অ-কর্ম (কর্মহীন)-_অবস্থা। 

“কবয্মোহপান্র মোহিতাঃ'__সাধারণ মানুষের এত 
ক্ষমতা নেই যে, তারা কর্ম এবং অকর্মের তান্ডিক নির্ণয় 
করতে পারে। শাস্ত্র বড় বড় পণ্ডিত বাক্তিও এই বিষয়ে 
ভুল করেনা কর্ম এবং কমহীনতার তন্তু জানতে তাদের 
বুদ্ধিও হতবাক হয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল এই যে, এই 
তন্তু কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ তনুভ্ঞ মহাপুরুষগণ 


“তত্তে কর্ম শ্রবক্ষ্ামি"__জ্রীব কর্ম স্থারাই আবদ্ধ হয় 
এবং কর্ম দ্বারাই সে মুক্ত হয়। এখানে ভগবান জোর দিয়ে 
বলেছেন যে, আনি কর্মতত্ব সন্দরন্ধে তোমাকে এমনভাবে 
অবহিত করবো, যাতে কর্ম করলেও সেটি বন্ধনকারক না 
হয়। তাৎপৰ্য হলো এই যে, কর্ম করার এমন বিদ্যা 
জানাবো, যাতে কর্ম করলেও তুমি জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন 
থেকে মুক্ত হতে পার। 

কর্ম করার দুটি পথ--প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। 
প্রবৃত্তিমার্গকে বলা হয় “কর্ম-করা" এবং নিবৃস্তিমার্গকে 
বলা হয় ‘কর্ম না-কবা"। দুটি পথই বন্ধকারক নয়। 
বন্ধনকারী হল কামনা, মমতা, আসক্তি তা সে 
প্রবৃন্িমাগেই হোক অথবা নিবৃত্তিমার্গে। কামনা, মমতা, 


আসক্তি না থাকলে মানুষ প্রত্তিনাগ বা নিবন্তিনাগ__ দুই 
অবস্থাতেই সত মুক্ত হয়ে যায়। এই তন্তু জানাই হল কর্ম- 
তন্্কে ঠিকমতো জানা। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের পপ্যাশতম শ্লোকে ভগবান ‘যোগঃ 
| কৰ্মসু কৌশলম' কর্মে যোগহ হল কৌশল-_-এই বলে 
৷ কর্মতন্ন গানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, কর্মবন্ধন থেকে 
মুক্ত হবার প্রকৃত উপায় হল ‘যোগ’ অর্থাৎ সমরবোধ। 
কিছু অ্ুন এই তন্তুটি গ্রুদয়ঙ্গম করতে পারেননি। ভাই 
ভগবান এই তঞ্জটি পুনর্ধার বোঝাবার জনা প্রতিজ্ঞা 
করেছেন। 


| বিশেষ কথা 


কর্মযোগের অর্থ কর্ম নয়, এটি হল সেবা। সেবাতে 
আগের প্রাধানা থাকে। সেবা এবং ত্যাগ এর কোনটিই 
কর্ম নয়। কেননা এই দুটিতেই বিবেকের প্রাধানা থাকে। 

আমাদের শরীর, ইন্দিয়াদি, মল, বুদ্ধি প্রভৃতি যত 
সামগ্রী আছে, তা সবই প্রাপ্ত হয়েছে এবং এগুলি সবই 
পরিতাক্ত হবে। প্রাপ্ত বস্তগ্ুলিকে নিজের মনে করার 
| অধিকার আমাদের নেই। জগৎ হতে প্রাপ্ত বন্থগুলিকে 
| জগতের সেবায় নিয়োজিত করারই অধিকার আমাদের 
আছে। যে বন্ধু বাস্তবে নিজের, তাকে (স্বরাপ বা 
পরমাত্মা) কখনো আগ করা যায় না এবং যে বস্থ নিজের 
নয়, সেই শরীর বা জগৎ-এর ত্যাগ স্বতঃসিদ্ধ | সুতরাং 
ত্যাগ তাকেই করা যায়, যেটি নিজের নয়, কিন্তু যাকে 
ভুলবশত নিজের বলে মনে করা হয়েছে অর্থাৎ আপন 
বলে প্রতায় করার যে ভাব, সেটিই পরিত্যক্ত হয়। যে বস্তু 
আদৌ নিজের নয় সেটিকে নিজের বলে লা মানা ত্যাগ হয় 
কী করে ? এটি তো বিবেক। 

কর্মসামত্রী গুলি (শবীর-ইস্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি) 
নিজস্ব বা নিজের জনা নয়, এগুলি অপরের এবং 
অপরের জনাই। এগুলি জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর 
থেকে স্বয়ং সদা-সবর্দা নির্বিকার ও একরসরূপে 
বিরাজমান। বিন্দু কর্মসামগ্রীগুি আগে আমার কাছে ছিল 
না এবং পরেও থাকবে না আর বর্তমানে এটি নিরন্তর 
বিচ্ছেদের দিকে যাঞ্ছে। তাহ এর দ্বারা যে কর্ম সাধিত হয়, 
তা অনোর জনাই হয়, নিজের জন্য নয়। এর আর একটি 
মর্মকথা হলো এই যে, কমসাম্রী ছাড়া কোনো কৰ্মই 
সংঘটিত হয় না। যেমন যত বড়ো লেখকই হোক না 
কেন, কালি-কলম-কাগজ ছাড়া সে কিছুই লিখতে 
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পারবে না। অতএব যখন কর্মসামন্রী ছাড়া কোনো কিছু 
করা সন্তুব নয়, তখন এই বিধান মানতেই হবে যে নিজের 
জন্য কিছু করার নেই। কারণ কমসামন্্রী জগতের সঙ্গে 
সম্পকিত, নিজের সঙ্গে নয়। তাই কর্মসামন্ত্রী এবং কর্ম 
সর্বদা অন্যের মঙ্গলের জনা, যাকে সেবা বলা হয়। 
অন্যেরই বস্তু অনো পেলে সেবা হয় কীভাবে ? এটিই তো 
বিবেক। 

অতএব ত্যাগ এবং সেবা__এই দুটিই কর্মসাধ্য নয়, 
বরং বিবেকসাধ্য। প্রাপ্ত বন্ধ নিক্ষের নয়, সেগুলি অলোর 
এবং অনোর সেবারই জন্য-_এই হলো বিবেক। তাই 
কমযোগ মূলত কর্ম নয়, বরং তা হল বিবেক। 

বিবেক কোনো কর্মের ফশ নয়, আসলে অনাদিকাল 
হতে গ্রাণীমাত্রেই এটি স্বতঃ্রাপ্ত। যদি কোনো শুভকর্মের 
ফল হিসাবে বিবেক জাগ্রত হয়ে থাকে, তাহলে বিবেক- 
শূনা অবস্থায় সেই শুভকর্ম সম্পাদিত করে কে? কারণ 
শুভ-জশ্ুভ কর্মের বিভিন্নতা মানুষ বিবেকের দ্বারাই 
জানতে পারে এবং সেইজ্নাই সে অশুভ কর্ম ত্যাগ করে 
সুভবর্ম করে থাকে। অতএব বিবেক হুল শুভ কর্মের 
কারণ, কার্য নয়। এই বিবেক হল স্বতঃসিদ্ধ, কর্মযোগও 
স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ কর্মযোগে পরিশ্রম নেই। এইরূপ 
জ্ঞানযোগে নিজ অসঙ্গ স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ এবং ভক্তিযোগে 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কও ন্বতঃসিদ্ধ 

“যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহশুভাৎ’_ জীব স্বয়ং শুভ এবং 
পরিবর্তনশীল জগৎ-সংসার হল অশ্ুভ। জীব স্বয়ং 
পরমাস্ত্রার নিত্য অংশ হয়েও পরমাস্মাতে বিমুখ হওয়ায় 
এই অনিতা জগৎ-সংসারের ফাদে আটকে পড়েছে। 
ভগবান বলেছেন যে, আমি সেই কর্ম-তত্তব বর্ণনা করছি, 
যা জেনে কর্ম করলে তুমি অশুভ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু রূপ 
সংসার-বঙ্গীন থেকে মুক্ত হতে পারবে। 

এই শ্লোকে কর্মকে জানার যে প্রকরণ শুরু হয়েছে, 
অর উপসংহার করা হয়েছে বত্রিশতম ক্লোকে ‘এবং 
জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে’ পদটির দ্বারা। 


মর্মকথা 


কর্মযোগের অর্থ হল__কর্ম জগতের জন্য এবং যোগ 
নিজের জনযা। কর্মের দুটি অথ হয় করা এবং না-করা। 
কর্ম করা এবং না-করা-_দুটিই প্রাকৃত অবস্থা। দুটিতেই | 


2 “কার্য বাপে অহংবোধ থাকে 
এবং না-করায় থাকে ‘কারণ’ রূপে। যতক্ষণ 
ক থাকে, ততক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, 
এবং যতক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ 
ং বোধ থাকে। কিন্ 'যোগ" এই দুই অবস্থারই অতীত। 
সেই যোগ অনুভব করার জন্য অহংবোধ-শৃন্য হওয়া 
প্রয়োজন। অহংব্জিত হওয়ার উপায় হল কর্ম করা বা 
না-করার সময়ে যোগে অবস্থান করা এবং যোগে 
অবস্থিত হয়ে কর্ম করা বা না-করা। তাৎপর্য হল এই যে, 
কর্ম করা করা এই দুই অবস্থাতেই যেন নিরলিপ্ততা 
বজায় থাকে 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি” (গীতা ২।৪৮)। 
কর্ম করলে জগং-সংসারে এবং কর্ম না করলে 
পরমাস্যাতে প্রবন্তি হয়_ এরূপ মনে করে সংসার-কর্ম 
থেকে নিবন্ধ হয়ে একান্তে ধান সমাধিতে লেগে থাকাও 
কর্ম করা। একান্তে ধ্যান এবং সমাধিতে ব্যাপৃত থাকলে 
পরম উপলব্ধি হবে এই ভাব নিয়ে ভবিষা 
পরমান্সতন্থ প্রাপ্ত করার ভাবও কর্মের সৃন্মরূপ। কারণ 
করা আধারের উপরই ভবিষ্যতে তত্ব লাভের আশা থাকে। 
কিন্তু পরমাস্মাতত্ব করা বা লা-করা_ দুইয়েরহ অতীত। 
ভগবান বলেছেন যে, আমি সেই কর্ম-তন্তু বলব, যা 
জানলে তুমি তখনই পরমায্মাতন্্ প্রাপ্ত হবে। এটি 
ভবিষ্যতের অপেক্ষা রাখে না, কারণ পরমাত্মতন্ব সমগ্র 
দেশ, কাল, বন্ধ, ব্যক্তি, শরীর, ইন্দরিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ 
ইত্যাদিতে সমভাবে পরিপূর্ণ । মানুষ যেখানে নিজে আছে 
বলে মনে করে, পরমায্মাও সেখানে। কর্ম করা অথবা না- 
একইভাবে বিরাঙ্গ করে। শুধুমাত্র প্রকৃতিজনিত ক্রিয়া 
এবং পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নেওয়ার জনা 
আমাদের তা অনুভব হয় না। 

অহংবোধ নিয়ে করা সাধন এবং সাধনের অভিমান 
যতক্ষণ বন্ধায় থাকে, ততক্ষণ অহংবোধ দূর হয় না, বরং 
দৃঢ় হতে থাকে, তা সে স্থূপরূপেই (কর্ম করার সঙ্গে) 
হোক অথবা সুক্ষমানূপে (কর্ম না-করাতে) হোক। 

“আমি করি'_এর মধোও সেইরূপ অহংভাব থাকে। 
নিজের জনা কিছু না করলে অর্থাৎ কর্মমাত্রেই জগতের 
মঙ্গলের জন্য করলে অহংবোধ জঙ্গৎ-সংসারে বিলীন 
হয়ে যায়! 


এ সর আক 


সাধক-স্জীবনী 
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বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ। 


শ্লোক ১৭| এ 
সহজ এবার জগবান কমার তত জানার প্রেরলা দিয়েছেনা। 
কর্মণো হাপি বোদ্ধব্যং 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধবাং 


[কর্মণঃ, অপি (কমের ও) ; বোছ্মবাম্‌ (জানা উচিত) 


গহনা কর্মণো গতিঃ॥ ১৭ ॥ 


£ চ অকর্মণঃ (এবং অকবের) ; বোন্ধবাম (জেনে রাদা 


সত) ; চ, বিকর্মণ॥ (বিকম) ; ছি (কারণ) ; কর্মণঃ (কমের) ; গতি (গতি) ; গহনা (দুর্জেয়।)] 
কর্মের তন্বও জানা উচিত এবং অ-কর্মের তত্ুও জেনে রাখা উচিত তথা বিকর্ম কাকে বলে তাও জানা 


উচিত। কারণ কর্মের গতি (তত) দর্জেয়॥ ৯৭ ॥ 

ব্যাখ্যা “কর্মণো হাপি বোদ্বাম্‌'_ কর্ম করার সময় 
নিলিপ্ত থাকাই হল কমতন্ুকে জানা, যার বর্ণনা পরবর্তী 
অষ্টাদশ ক্লোকে 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ' পদের দ্বারা করা 
হয়েছে। 

কর্ম স্থরাপতঃ এক দেখালেও অন্তরের ভাব অনুযায়ী 
তার তিনটি ভাব হয়_কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম। 
ক্রিয়াগ্ুলি “কর্ম” নানে 
অভিহিত হয়। ফলাকারক্ষা, মমতা এবং আসক্তি রহিত 
হয়ে শুধুমাত্র অন্যের হিতের জনা যে কর্ম করা হয় তাকে 
“অ-কর্ম' বলা হয়। বিহিত কৰ্মও যদি অন্যের অহিতের 
জন্য বা কাউকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ করা হয় তাহলে 
সেটিকে “বিকর্ম" বলা হয়। নিষিদ্ধ কর্মযাত্রই যে *বিকরম”, 
তা বলাই বাহুলা। 

“অকর্মণপ্দ লোদ্দাবাম_নির্সিপ্ত থেকে কর্ম করা হল 
অ-কর্মের তত্ত্বকে জানা, যার বর্ণনা পরবর্তী আঠারোতন 


কামনা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন বিকর্ম (পাপ কর্ম) হয়ে 
থাকে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটব্রিশতম শ্লোকে ভগবান 
বলেছেন যে, যুদ্ধের মতো হিংসাযুক্ত ভয়ানক কর্ম যদি 
শান্তুনি্দেশ এবং সমতাপূর্বক (জয়-পরাভয়, লাভ-ক্ষতি 
এবং সুখ দুঃখকে সমান মনে করে) করা হয়, তাহলে 
এতে পাপ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, ‘বিকর্মে'র ন্যায় 
প্রতিভাত হলেও আসলে তা ‘অকর্ম'ই হয়। 


হেতুই হচ্ছে কামনা (গীতা ৩।৩৬-৩৭)।/১ সুতরাং 
বিকর্মের তন্তু হল__বিকর্মকে ক্রিযাগতভাবে তাগ করা 
এবং বিকর্ম হওয়ার মূল বিষয় কামনা ত্যাগ করা। 

“গহনা কর্মণো গতিঃ' কোন্‌ কর্ম মুক্তি প্রদানকারী 
এবং কোন্‌ কর্ম বঞ্ধনকারী_ এটি ঠিক করা অতান্ত 
কছিন। কর্ম কী, অ-কর্ম কী এবং বিকর্মই বা কী_ এর 
যথার্থ তন্ত্র কিক করতে বড় বড় শাস্ত্রে পশ্তিতও অসমর্থ 
হন। অর্জুনও এই তবু না জানায় যুদ্ধরূপ কর্তবা-কর্মকে 
ভয়ানক নিষ্ঠুর কর্ম বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং কর্মের 
গতি (জান বা তন্তরাপে) অতানথদুর্সেয়। 

প্রশ্ন এই (সতেরোতম) ক্লোকে ভগবান “বোদ্ধব্যং 
চ বিকর্মণঃ' পদটির দ্বারা বলেছেন যে বিকর্মের তন্তু 
জানা উচিত। কিন্তু উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোকের 
প্রকরণে ভগবান “বিকর্ে'র কোন ব্যাখ্যাই করেননি। 
তবে তিনি শুধুমাত্র এই শ্লোকেই বিকর্মের কথা কেন 
বলেছেন? 

উত্তর উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পথ্য প্রকরলে 
ভগবান প্রধানত ‘কৰ্মে অকম" সন্বন্থো বলেছেন, যাতে 
| সমস্ত কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ কর্ম করলেও তাতে বন্ধন 
যেন না হয়। বিকর্ম কর্মেরই খুব কাছাকাছি ; কারণ কর্মে 
কামনাই হলো বিকর্মের প্রধান হেতু । অতএব কামনা ত্যাগ 
করার জনা এবং বিকর্মকে নিকৃষ্ট জানাবার জনাই ভগবান 
বিকর্ণের কথা বলেছেন। 

যে কামনার জন্য “কর্ম” হয়ে থাকে, সেই কামনা 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হলেই “বিকর্ম' হতে থাকে। কিন্তু কামনা নাশ 


শাস্ত্নিষিদ্ধ কর্ণকে "বিক্" বলা হয়। বিকর্ম করার | হলে সমস্ত কর্ম 'অকমে" পরিণত হয়। এই প্রকরণটির মূল 


1 যোডশ অধ্যায়ে যে পানে আসুরী-সম্পদের বর্না আছে, সেই স্থানে অষ্টম শ্লোক খেকে তেইশতম শ্লোক পযন্ত “কাম 
শব্দটি মোট ন'বার ব্যাবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে ‘কান' অর্থাৎ কাননাই সমস্ত আসুবী-সম্পদদের (বিকর্মের) কারল। 
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তাৎপর্য “অকর্ম'-কে জালা এবং “অকর্ণ” হয় কাননা | আছে: যেদন-_“কামসঙ্গল্পবর্জিতাই' (৪1১৯), “তাক্কা 
নাশ হলে। কামনা নাশ হলে বিকর্ম হয়ই না। সুতরাং | কর্মফলাসঙ্গম্‌’ (৪1২০), *নিরাশীঃ” (৪1২১), “সমঃ 
বিকর্ের আলোচনার গ্রযোজনষ্ট নেই। তাই এই প্রকরণে | সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ' (৪1২২), “গতসঙ্গস্য', “যজ্ঞাযাচরতঃ' 


বিকর্মের কথা বলা হযনি। দ্বিতীয়ত পাপজনক এবং 
মরকপ্রাপ্ডির কারণ হওয়ায় বিকর্ম সর্বথা পরিত্াজা। 
সেইজনাও এটি বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি। তবে বিকর্মের 
মুল কারণ “কামনা" আগের কথা এই প্রকরণে প্রধানরূপে 


পনিশিষ্ট-ভাব__ আমাদের পক্ষে এবং অনোর পক্ষে, বর্তম 


হবে, তা বোঝা অত্যান্ত কঠি 
লাভের জন্য কর্ম করতে গেলে হয়ে যায় লোকসান! 


(81২৩) 

এইভাবে বিকর্মের মূল ‘কামনা’ ত্যাগের বর্ণনা 
করার জনাই এই গ্রোকে বিকর্মকে জানার কথা বলা 
হয়েছে। 


এবং পরিণামে কোন্‌ কর্মের জন্য কী ফল লাভ 


কোনো কর্ম থেকে মানুষ নিজের ভালো হবে মনে করে, কিছু তা হয়ে যায় মন্দ! সে 


জন্য করতে গোলে পা দুঃখ ! কারণ কর্তৃত্বাভিমান এবং 


ফলেচ্ছা (সুখাসক্তি) থাকায় মানুষ কর্মের গতি বুঝতে সক্ষম হয় না। 
সত সত এক 


সদ তঙগলানা এবারো বচ্লোরি তর্ক এশাং সা করে 


পশ্োদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 


কর্মণ্যকর্ম যঃ 


স বুদ্ধিমান মনুষোষু স যুক্তঃ কৃৎ্কর্মকৎ।॥ ১৮ ॥ 
[যঃ ( যে ব্যক্তি) ; কর্মণি (কমে) ; অকর্ম, পশ্যেৎ (অকর্ম দেখেন) ; চ, যঃ (এবং যিনি) ; অকর্মণি (অকর্মে) ; কর্ম 


(কম); সঃ, মনুয্যেষু (মানুষের মধ্যে তিনিই) ; বুদ্ধিমান (বৃদ্ষিমান) ; সঃ (তি 


কর্মকারী।)] 


১ যুক্ত। ( যোগী) ; কৃহ্সকর্মকৃৎ (সৰ্ব 


যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই 


যোগী এবং সর্বকর্মকারী ॥১৮ ॥ 


বাধ্য “কর্মণাকর্ম যঃ পশ্োেৎ'_ কর্মে অকর্ম 
দেখার তাৎপর্য হল__কর্ম করা কালে অথবা না-করা 
কালে তাতে নির্লিপ্ত থাকা অর্থাৎ নিজের জন্য কোনো 
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি না করা। অমুক কর্মটি আমি করেছি, এই 
কের অনুক ফল আমার লাভ হোক-_এই ভাব নিয়ে কর্ম 
করলেই মানুষ কর্মে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেক কথেরই আরম্ভ 
এবং শেষ থাকে, তাই চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
যে, কর্ম আমাকে বাধতে পারে না। কারণ আমার কর্মফলে 
কোনো স্পৃহা নেই। ফলের স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষাই 
বন্ধনকারক হয়_'ফলে সক্তো নিবধ্যতে’ (গীতা 
1১২) 

ফলের ইচ্ছা না থাকল্গে নতুন কলে আসক্তি উৎপন্ন হয় 
না এবং অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে পূর্ব আসক্তি নাশ 
হয়। এইভাবে অনুরাগরূপে বন্ধন না থাকলে সাধক 
সবপ্রকারে বীতরাগ (অনাসক্ত) হন। বীতরাগ হলে সমস্ত 


কমই অকর্ম হয়ে যায়। 

কর্মের অনুবপ্থোই (উপলক্ষে) জীবের জন্য হয়। যেমন 
যে পরিবারে জন্থা হয়, সেই পরিবারের লোকেদের সঙ্গে 
তার প্রণানুবন্ধ ছিল অর্থাৎ কারো খণ শোধের ছিল বা 
কারো কাছ থেকে খন আদায় করার ছিল। কারণ অনেক 
জন্মে অনেক লোকের আদান প্রদান হয়েছে। এই 
আদান প্রদান বহু জন্ম ধরে চলে আসছে। এটি রোধ না 
করলে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। 
এটি রোধ করার উপায় হলো যে, এখন থেকে নেওয়া বন্ধ 
করা অর্থাৎ নিজ অধিকার ত্যাগ করা এবং আমাদের 
ওপর যাদের অধিকার আছে, তাদের সেবা করা। 
এইভাবে নতুন করে আর খশ না করা এবং পুরানো খণ 
যা আছে তা (অনোর জনা কর্ণ করে) মিটিয়ে ফেলা। 
তাহলেই এই খণানুবস্ধ (আদান-প্রদানের ব্যবহার) 
শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ জন্ম-মরণের কারণ থাকবে না 


সাধক-স্ভীবলী 


শ্লোক ১৮] 2 Is 
(গীতা ৪1৯৩)। যেমন, কোনো দোকানদার তার কারবার করা এবং না-করা_ এই দুই অবস্থাতেই সমভাবে 


গুটিয়ে নিতে চাইলে, তাকে দুটি কাজ করতে হবে__ 
এক, যাকে দেবার আছে, তাকে দিয়ে দিতে হবে এবং 
দুই, যার থেকে তার নেওয়ার আছে তা নিয়ে নেবে 
অথবা ছেড়ে দেবে। এইরূপ করলে সে কারবার বন্ধ 
করতে পারবে । যদি সে এই চিন্তা করে যে, যা নেওয়ার 
আছে, তা সব আদায় করব তাহলে তার বাবসা উঠবে না। 
কারণ যতক্ষণ সে নেবার ইচ্ছায় সামগ্রী দিতে থাকবে 
ততক্ষণ দোকানও চাপু থাকবে, বন্ধ হবে না। 

নিজের জনা কিছু না করলে বা কিছু আকাক্ক্ষা না 
করলে অসঙ্গবোধ ঈতষ জাগ্রত হয়। কারণ করণ (শরীর, 
স্ন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ) এবং শ্টপকরণ (কর্ম করার 
সানী) জশতের এবং জগতের সেবার জনাই প্রাপ্ত 
হয়েছে, নিজের জন্য নয়। তাই সমন্ত ক্তবা-কর্ম (সেবা, 
ভজন, জপ, ধ্যান এবং সমাধিও) শুধুমাত্র জগতের 
হিতাৰ্থে করলে কমের প্রবাহ সংসারের দিকে প্রবাহিত হয় 
এবং সাধক স্বয়ং অসঙ্গ, নির্লিপ্ত খাকেন। এই হল কর্মে 
অকর্থ দর্শন করা। 

প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ কর্ম 
করা বানা-করা__সুই-ই *কর্ম' হয়ে থাকে। তাহ কর্ন করা 
বা লা-করা--দুটি অবস্থাতে কর্মযোগীর নির্লিপ্ত থাকা 
উচিত। কর্মে নির্লিপ্ত থাকার অথ হল-_কর্ম করলে আমার 
ভালো ফল লাভ হবে, আমার সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটবে, লোকে 
আমাকে সম্মান করবে, ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ 
হবে_এইরূগ কোনো ইচ্ছা পোষণ না করা। এইরূপেই 
কর্ম না-করয় নির্লিপ্ত থাকার তাৎপর্য হল_ কর্মত্যাগ 
করলে আমি মান, মর্যাদা, ভোগ, শারীরিক সুখ ইত্যাদি 
প্রাপ্ত হব এমন ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও পোষণ না করা। 

ধ ভেবে এবং শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্মত্যাগ হল 
রাজস ত্যাগ এবং মোহ, আলস্য, প্রমাদের জন্য কর্মত্যাগ 
করাকে বলা হয় তামস তাগ। এই দুই প্রকার ত্যাগই 
সর্বতোভাবে পরিত্যাঙ্গয। এসব ছাড়াও যদি নিজের বিশেষ 
স্থিতি লাভের জন্য, সমাধির সুখভোগের উদ্দেশ্যে এবং 
জীবগুক্তির আনন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশো কর্মআগ করা হয়, 
তাহলে সেই ত্যাগ দ্বারাও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় 
না। কারণ কর্ম না-করার সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, 
ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রকৃতির 
সঙ্গেও সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছিম হলে কর্মযোগী কর্ম 


| নিলি প্ত থাকেন। 
| “অকর্মণি চকর্মযঃ'_অকর্ষে কম দেখার অংপর্ম হল 
এই যে, নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা বা না করা। 
যে, কষ করার অথবা না করার সময়েও নিত্য-নিরন্তর 
নির্লিপ্ত থাকা। 

জগতের কাজ করতে প্রবৃত্ত হলে তার কাছে প্রবৃত্তি 
(করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা) দুই-ই উপস্থিত হয়। 
কোনো কাজে প্রবন্তি হয় আবার কোনো কাজে নিবৃত্তি 
| হয়। কিন্তু কর্মযোগীন প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুই-ই 
নির্লিপ্তাপূর্বক এবং জগতের মঙ্গলের জনাই শুধুমাত্র 
হয়ে খাকে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই ভার কোনো 
প্রয়োজন থাকে না “নৈৰ তস্য কৃতেনাৰ্থো নাকৃতেনেহ 
কশ্চন’ (গীতা ৩1১৮), যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে 
তিনি কর্মযোগী হন না, তিনি কী হয়ে থাকেন। 

সাধক প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ নিজ সম্পর্ক মেনে 
চলেন, ততক্ষণ তিনি কর্ম করাতে নিজ সাংসারিক উন্নতি 
মেনে নেন এবং কর্মত্যাগে নিজ পারমার্থিক উন্নতি মনে 
করেন। কিন্দু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুহ-ই প্রকৃতপক্ষে 
প্রবৃত্তি ; কারণ দুটিতেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। 
চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যেমন স্কুল শারীরিক 
ক্রিয়া, তেমনই একান্তে থাকা, চিন্তা করা, ধ্যান করা সূক্ষ্ম 
শরীরের ক্রিয়া এবং সমাধিস্থ হওয়া কারণ-শরীরের 
ক্রিয়া। তাই নিলিপ্তভাবে থাকলেও লোক-সংশ্রহার্থে 
| কর্তবা-কর্ম করা উচিত। একেই বলা হয় অকর্মে কর্ম। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে এটিকেই “যোগস্থঃ 
কুরু কর্মাপি' (যোগ অর্থাৎ সমহে স্থিত হয়ে কর্ম কর) পদ 
দ্বারা বলা হয়েছে। 

জাগতিক প্রবৃত্তি বা নিবৃন্তি-_দুটিহ হল “কর্ষ'। প্রবৃত্তি 
অথবা নিবৃত্তি কালে নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্ত থেকে 
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি করা। এইভাবে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি 
দুয়েতেই সর্বপ্রকারে নিলিপ্ত থাকাকে 'যোগ’ বলা হয়। 
একেই বলা হয় কর্মযোগ। 

প্রশ্ন কম করাকালীন অথবা না-করাকালীন নিলিপ্ত 
থাকা এবং নির্পিপ্ত হয়ে কর্ম করা বা না-করা- এই 
দুইয়েতে “অকর্ম' অর্থাৎ নি্ণিপ্ততাই প্রধান। তাহলে 
ভগবান কর্ষে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম_এই দুটি কথা 
কেন বলেছে 
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সৰর-_কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম এই দুটিতে 
এক নির্পিপ্রভাব সার হলেও প্রথমে (কর্ম অকর্মতে) কর্ম 
করাকালে অথবা না-করার কালে-__দুটি অবস্থাতেই স্থায়ী 
নির্লিপ্ত ভাবের প্রাধানা থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে (অকর্মে 
ক) নির্সিপ্ত হয়েও কর্ম করা বা না-করার প্রাধানা থাকে। 
তাৎপর্য হল এই যে, নির্পিপ্ততা নিজের জন্য এবং কর্ম 
জগতের জন্য ; কারণ নির্িপ্ততার সম্পর্ক 'স্ব' (স্বরূপ)- 
এর সঙ্গে | তাই নির্গিপ্ততা হল স্বধর্ম এবং কর্ম করা বা লা- 
করার সম্পর্ক হল “পর (শরীর, জগৎ)-এর সঙ্গে। তাই 
কর্ম করা বা না-কর! হল পরধর্ম। এই দুটি যে দুই ভাগে 
বিভক্ত তা সম্পূর্ভাবে জানাবার ভ্রনাই ভগবান 
উপরিউক্ত কথা দুটি বলেছেন। 

কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম_এই দুটি কর্মযোগের 
কথা, যার তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতি হতে সর্বতোভাবে 
সম্পর্ক-বিচ্ছেদ যেন হয় অর্থাৎ করা বা না-করায় নিজের 
কোনো প্রয়োজন যেন না থাকে এবং লোক-সংগ্রহার্থে 
যেন কর্মস্ুলি করা, বা না-করা হয়, কারণ কর্ম করা কালে 


নির্লিপ্ত থাকা এবং নিলিপ্ত হয়েও অন্যের হিতার্থে কর্ম | 


করা__এই দুটিই গীতার সিদ্ধান্ত। 

প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা) দুটিই রয়েছে 
প্রকৃতির রাজননে। প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল, তাই 
প্রবন্তিরও আদি-অপ্ত থাকে এবং নিবৃন্তিরও আদি-অন্ত 
থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এর অতীত যে পরমনিবৃত্ততন্তু 
অর্থাৎ নিজ স্বরূপ-এর আদি ও অস্ত হয় না। সেটি প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি চলাকালীনও একইভাবে বিরাজ করে। সেটি 
পরবৃন্তি এবং নিবৃত্তি দুয়েরই প্রকাশক এবং আধার। 
তাই, তাতে প্রবৃন্তি নেই নিবৃত্তিও নেই__এহ তত্তুটি 
বোঝার জনা এবং তাতে স্থিত হয়ে লোকসংগ্রহার্থ 
(যজ্ঞাথ) কর্ম করার জন্য এখানে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে 
কর্ণ এই দুটির কথা বলা হয়েছে। 

*স বুদ্ধিমান মনুযোযু' যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং 
অক কর্ম দেখেন অর্থাৎ সর্বদা নিলিপ্ত থাকেন, বাস্তবে 
তিলিই কর্ম তল জানেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্লিপ্ত না 
হন অথাৎ কর্ম এবং পদার্থকে তিনি নিজস্ব এবং নিজের 
জন্য বলে মনে করে থাকেন, ততক্ষণ তিনি কর্মতন্ বুঝে 
উঠতে সক্ষম হন না। 

পরমাস্থাকে জানতে গেলে স্বয়ং-এর পরমাত্মার সঙ্গে 


অভিয্নতা অনুভব করতে হয় এবং জগৎ-সংসারকে | 


জানতে গেলে স্বয়ং-এর জ্বগৎ-সংসার (ক্রিয়া এবং 
পদার্থ) ঘেকে সর্বতোভাবে পার্থকা অনুভব করতে হয়। 
কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা (স্বরূপত) পরনাস্মার সঙ্গে 
অভিন্ন এবং জগং-সংসার থেকে পৃথক। তাই কম থেকে 
পৃথক হলে অর্থাৎ নির্লিপ্ত হলেই কর্ম-তন্তুকে জানতে 
পারা সপ্তব। কর্ম আদি ও অন্ত বিশিষ্ট এবং আনি (ভৌব 


(স্বয়ং) নিত স্কিত। অতএব আনি স্বরূপত কর্ম হতে পৃথক 


(লি্লিপ্ত)_এই প্রকৃত তন্তু অনুভন করাই হল প্রকৃত 
আান। প্রকৃত তন্ত্রের গভীরে না পৌঁছলে এই ভ্ঞানলাভ 
সম্ভব নয়। 

যেমন, কাহ্দলের ঘরে ঢুকে কাজলে নির্লিপ্ত থাকা 
সাধারণ লোকের কাজ নয়, তেমনি সমস্ত কতর্বা-কর্ম 
করেও কর্মে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা সাধারণ বুদ্ধির 
লোবেনা কাঙ্দ নয়। তাই ভগবান এরূপ কর্মযোগীকে 
মানুষের মধ্য বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেছেন। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের দশম ক্লোকেও ভগবান এদের “মেধাবী” 
(বুদ্ধিমান) বলে অভিহ্থিত করেছেন 

সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম_ 
এই তিনটি তত্ত্ব বুঝতে বলেছেন। এখানে “মনুষোধু 
বুদ্ধিমান্‌* পদটি দিয়ে ভগবান যেন জানাতে চেয়েছেন যে, 
যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মের তত্ত্ব জেনে 
নিয়েছেন, তিনি সব কিছুই জেনে গেছেন অর্থাৎ তিনি 
জ্ঞাত -জ্রাতবা, হয়ে গেছেন। 

“স যুক্তঃ'_ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে কর্মযোদী সমভাবে 
থাকেন। কর্মের ফল প্রাপ্তি হোক বা না হোক তাতে তীর 
বৈষদ্য আসে না ; কারণ তিনি ফলেচ্ছা সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ করেছেন। সমহ্কের অপর নাম হল যোগ। তিনি 
নিঅ-নিরপ্তর সমত্তে স্থিত থাকেন, সেইজন্য তাকে যোগী 
বলা হুয়। 

প্রাণীমাত্রেরই পরমাখ্মার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ নিতাযোগ 
থাকে। কিন্তু মানুষ জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
স্থাপন করে রেখেছে এইজন্য তার নিতাযোগ বিন্মরণ 
হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, জড়বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করার অথই হল পাতার সঙ্গে নিজ নিত্য-সম্পর্কের 
বিস্মধণ হওয়া। কর্মযোগী ফলেচ্ছা, মমন্তবোধ এবং 
আসক্তি পরিত্যাগ করে কেবল অন্যের জন্য কর্তবা-কর্ম 
করেন, যাতে তাঁর জড়ছ্বের সঙ্গে স্থাপন করা সম্বন্ধ দূর হয় 
এবং পরমাধ্মার সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্যযোগ অনুভূত হয়। 


সাধক-স্ভীবনী 
যোগী বলা হয়েছে। (কথ) করা শেষ হয় না। কিন্ব যখন বি 
“খুক্তঃ’ পদে এই ভাব প্রকটিত হয় যে যোগী প্রাপ্ত | থেকে সর্বতোভাবে সম্পূর্কছেদ হয়ে 
করার উপযুক্ত তন্ব লাভ করেছেন অর্থাৎ তিনি প্রাপ্ত- | অবিনাশী কল প্রাপ্তি হয়, তখন (কর্ম) কর 
প্রাপ্তবা হয়েছেন। মতো সমাপ্ত হয় এবং কর্মযোগীর কর্ম করা জা না-ক: 
“কৃত্সকৰ্মকৃৎ' যতক্ষণ কিছু ‘পাওয়া’ বাকি কোনো প্রয়ো্জন থাকে না। একপ কর্মযোগী সমস্ত কম 
থাকে, ততক্ষণ ‘করা’ ও বাকি থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ কিছু | সম্পন্নকারা অর্থাৎ তার আর কোনো কর্ম করা বাকি থাকে 
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ করবার আসক্তি দূর | না। তিনি কৃতকৃত্য হয়ে যান। 


হয় না। করবার, জানবার এবং পাবার বাকি না থাকলে সেই 
বিনাশশীল কর্মের ফল বিনাশশীলই হয়ে থাকে। | কর্মযোগী এই অশুভ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান 


যতক্ষণ বিনাশশীল ফলের আকাকক্ষা থাকে, ততক্ষণ | (গীতা ৪।১৬, ৩২)। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ দুটি বিভাগ আহে, একটি কর্মের অন্যটি অকর্মের। এই দুইয়ের মধ্যে অকর্মই সার তত্ত্ব । তাই যে 
ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন অর্থাৎ কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন এবং যে বাক্ডি অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ নির্লিপ্ত হয়েও 
কর্ম করেন, তার কোনো কিছু করা, জানা বা পাওয়ার বাকি থাকে না। যেমন কোনো কর্মের-প্রারপ্তে গলেশপুজা করা 
হয়, কিন্ত কর্ম করার সময় আর গণেশের পৃজা সবসময় করা হয় না। তেমনই কেউ ছে করেন যে কর্মের আরম্ভ 
নিলি প্তভাবে করা হয়েছে, পরে আর নিলি প্ত থাকার প্রয়োজন নেই ! সেই জনাই ভগবান এখানে উপরোক্ত কথা দুটি 
বলেছেন। অর্থাৎ নিজের মধ্যে কখনো লিপ্ততা (ফলেচ্ছা এবং কর্তহ্বাভিমান) আসা সুচিত নয়, সর্বদা নির্লিপ্ত থাকা 
সউচিত। 

তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম গ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্ম না-করার থেকে কর্ম করাই শ্রেষ্ট 'কর্মজ্যায়ো হ্যকর্মণঃ" 
এবং এখানে বলেছেন কর্ম করার থেকেও অ-কর্ষকে (অকর্তৃন্) দেখা শ্রেষ্ট এবং যে ব্যক্তি এরূপ দেখেন তার আর 
কোনো কিছু করা, জানা এবং পাওয়া বাকি থাকে না। এতেই প্রমাণিত হয যে মানুষের ফলেচ্ছা এবং ক্তৃহাভিমান 
থাকা উচিত নয়, কারণ এই দুটিতেই মানুষ আবদ্ধ হয়। 


আত সত সত 
সাজা ভগবালা এবার পরবতী হোত কমে আ-কমা এবং আ.কামো কম ভারা দেখেন অার্ধ কমের ততুজ্ঞানী 


লিক অহাপাক্কর ক্যা বণনা করাত 


যস্য সর্বে সমারস্তাঃ কামসন্ধল্পবর্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্নিদগ্ষকর্মাণং তমাভুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯ ॥ 

[ঘসা (যার) ; সর্বে, সমারস্তাঃ (সমস্ত কর্মের জারগুহ) ; কামসস্ন্্বজিতাঃ (সত ও কামনাবজিত) ; জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাপং 
(বার সকল কর্ম জানরূপ অগ্নিতে দক্ষ হয়েছে) ; ভম্‌ (সেই বাক্তিকে) : বুধাঃ (জানীগণও) ; পশ্ডিতম্‌ (পন্ডিত) ; আহঃ (বলে 
াকেন।)] 

যাঁর সমস্ত কর্মের আরম্রই সংকল্প এবং কামনা-বর্জিতি এবং যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভল্মীভত 
হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণও পণ্ডিত (বিদ্বান) বলে থাকেন ॥ ৯৯ ॥ 


ব্যাখ্য__“মসা সর্বে সমারভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ'() | _ বিষয়গুলির বারংবার চিন্তন হলে, সেগুলি স্মরণে 


১ যেখানে দুটির পদের অই প্রধান হয়ে থাকে, সেখানে “রস্মসমাস* হয়। এখানে “সংকল্প এবং “কান' দুটি শব্দই নিক 
নিজ অর্থে প্রধান। অতএব এইস্থানে 'সংকল্পাশ্চ কামাস্চ'__এইাপ দ্বন্দসমাস হওয়ায় *সংকল্সকামাত'_এইরাপ হয়েছে 
কিন্তু দন্দদমাসের যে পদটিতে কম স্থর হয়, তার প্রযোগ আগে হয়ে থাকে। এখানেও “কাম” শব্দটিতে কম স্বর হওয়ায় তার 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জন্মায় ৪ 


করৃন্ধির উদয় হওয়াকে বলা হয় “সংকল্প” এবং “এই 
বিষয়বন্থ আমার পক্ষে ভালো নয়, ক্ষতিকারক'_ এরূপ 
বৃদ্ধিকে বলা হয় *রিকল্প'। বুদ্ধিতে এরূপ সংকল্প ও 
বিকল্প হতে থাকে। বিকল্প দূর হয়ে যখন শুধুমাত্র সংকল্প 
থাকে, তখন ‘এই বিষয়-বন্পু আমার পাওয়া চাই, এটি 
আমার হতে হবে'_ এইরূপ সেটি প্রাপ্ত করার জন্য 
অন্তরে যে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় 
কাম? (কামনা)। কর্মযোঃগ সিদ্ধ মহাপুকষদের সংকল্প 
এবং কামনা-_দুটিই থাকে না অর্থাৎ তাদের মনে 
কাননাঞ্জনিত সংকল্প থাকে লা এবং সংকল্পেক কার্য 
হিসাবেও কামনা থাকে না। সুতরাং তারা যে কর্ম করেন, 
তা সবই সংকল্প ও কামনাবঙ্জিত হয়ে থাকে। 
সংকল্প এবং কামনা__এই দুটি হলো কর্মের বীজ। 
সংকল্প এবং কামনা না থাকলে কর্ম অ-কর্ম হয়ে যায় 
অর্থাৎ কর্ম ন্গাকারক হয় না। সিদ্ধ নহাপুরুষদের সংকল্প 
এবং কামনা না থাকার জনন তাদের দ্বারা যে কর্ম হয় তা 
বন্ধনকারক হয় না। তাদের দ্বারা লোকসংপ্রহার্থে, কর্তব্য 
পরম্পরা বজায় রাখার জন্য সমস্ত কর্ম ঠিকমতো হলেও 
তিনি এই কর্ম হতে স্বতই সৰ্বথা নির্লি প্রভাবে থাকেন। 
ভগবান কোনোষ্কানে সংকল্প (৬।৪), কোথাও 
কামনা (২।৫৫) এবং কোনো জায়গায় সংকল্প ও 
কামনা--দুটিই (৬২৪-২৫) তাগ করার কথা 
বলেছেন। সুতরাং যেঙ্ছানে শুধু সংকল্প ত্যাগ করার কথা 
কলা হয়েছে, সেখানে কামনা এবং যেখানে শুধু 
কাননাগুলি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে 
সংকল্প ভাগের কথাও বুঝে নিতে হবে ; কারণ সংকল্প 
হল কামনাগুলির কারণ এবং কামনা হল সংকল্পের কার্ষ 
তাৎপর্য হল এই যে, সাধকদের সমস্ত সংকল্প এবং কামনা 
উচিত। 
মোটরগাড়ি চার রকম অবস্থায় থাকে 
খন গ্যারেজে থাকে তখন ইঞ্জিন বা ঢাকা 


কোনোটিই চলে না ; ২) মোটর চালু করলে ইঞ্জিন 
চললেও চাকা তখনও অনড় থাকে ; ৩) গাড়ি চালু করলে 
ইছিন ও চাকা দুই-ই চলতে থাকে ; ৪) নিরাপদ ঢালু 
ধান্তা এলে ইদ্ছিন বন্ধ করলেও চাকা চলতে থাকে। 
মানুষের এইরকম চারপ্রকার অবস্থা হয়--১) কামনাও 
উৎপন্ন হয় না এবং কর্ম ও হয় না; ২) কামনা উৎপন্ন হয়, 
কিছু কর্ম হয় না ; ৩) কামনা থাকে এবং কর্মও হয়; ৪) 
কাননা থাকে না, কর্ম হয়। 

মোটর গাড়ির সব থেকে ভাল (চতুর্থ) অবস্থা হল এই 
যে, ইঞ্জিন বন্ধ থাকে এবং চাকা চলতে থাকে অর্থাৎ তেল 
খরচ না হয়েও রাস্তা অতিক্রম করা যায়। এইরূপ 
নানুষেরও সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা হল-__কামনা থাকে না 
এবং কর্মও হয়ে যায়। এরূপ অবস্থার মানুষকে জ্ঞানী 
ব্ক্তিগণও পণ্ডিত বলে উল্লেখ করেন। 

'সনারসাঃ"”। পদটির ভাব হল এই যে কমযোগে সিদ্ধ 
মহাপুরুষরা নানা কর্ম সুচরুভাবে, যদাযথরূপে 
তৎপরতার সঙ্গে করে থাকেন। দ্বিতীয় একটি ভাব দেখা 
যায় যে, তাদের কৃত কার্যসমূহ শাস্ত্রসম্মত হয়। তাঁদের 
ছারা করণীয় কর্মই হয়ে থাকে। কারো অহিত হতে পারে 
এমন কোনো কম তাদের দ্বারা হয় না। 

“সর্বে' পদটির ভাব হল এই যে, তাঁদের কৃত 
কর্মগুলির সবই সংকল্প এবং কামনাবর্জিত হয়। প্রত্যুষে 
নিপ্রাঙ্গ থেকে রাত্রের বিশ্রাম পর্যন্ত স্রান-খাওয়া-পৃজা- 
পাঠ-জপ-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় 
সমস্ত কমই সংকল্প এবং কামনাবর্জিত হয়ে থাকে। 

'আনাগিদগ্দকর্মাণম"- করেন সম্পর্ক অপরের 
(শরীর-সংসার) সঙ্গে, স্ব (স্বরূপ)-এর সঙ্গে নয় ; কারণ 
কর্মের আরপ্ত ও শেষ থাকে, কিন স্বরূপ সর্বদা একইভাবে 
বিরাজ্মান__এই তঞ্চটি ঠিকমতো ভানাকেই বলা হয় 
'জ্ঞান'। এই জ্ঞানকূপ আগতে সমস্ত কর্ম ভন্মীভূত হম 
অথাৎ কমগুগির ফল দেবার (আবদ্ধ করার) শক্তি থাকে 
না (গীতা ৪1১৬, ৩২)। 
প্রকৃতপক্ষে শরীর এবং ক্রিয়া দুই-ই জগতের সঙ্গে 


প্রয়োগ আগে হয়েছে ; সুতরাং 'কাম-সংকল্পা" এই রূপে ধৃত হয়েছে। এখন *কামসংকলসৈবর্জিতাঃ'__এতে তৃতীয়া সমাস 


হওয়ায় 
এইস 
উলিখিত “আরন্ত' পদের বাচক নয়। কারণ ও 


*সমারপ্তা 


'্শ পদটি ‘কানসংকল্লৈবন্চিতাঃ’ রূপ ধারণ করেছে। 


" পদটি সিদ্ধ কর্মযোলীর রাগ-দেষনক্জিতি গথামণ প্রণন্তির বাচক, চরতুদশ অধ্যায়ের স্থাদশ ক্লোকে 
'্রবন্তি' এবং *আবন্ত'__ এই দুটি শব্দ আছে । সুতরাং সেখানে কর্ত্না-কর্ম 


করা “প্রবৃত্তি এবং ভোগ ও সংগ্রহের উদ্দেশো নতুন কর্ম আরম্ভ করাকে “আর্ত” বলা হয়। 
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অভিয়। কিন্তু স্বয়ং সর্বতোভাবে পৃথক হয়েও ভ্রমবশত ত্যাগী শোভা জগহমে করতা হৈ সন কোয় 
নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। মহাপুরুষেদেরও হরিয়া গৃহন্ধী সা চৈ রিরলা হের 
যখন নিজের বলে যে শরীর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক অর্থাৎ জগতে (বাহ্য ত্াগকারী 
থাকে না, তখন জগতমাত্রেই যেমন সমস্ত কর্ম হয়ে থাকে ৷ মহিমা কীর্তন সকলেই করে থাকে, 
তেমনই তাদের বলে কথিত যে শম্নীর-_তার দ্বারাও স্বত | সকল কর্তবা-কর্ণ পালন করেও যে নিলিপ্ত থাকে, 
কর্মাদি হয়ে যায়। কর্মে এইবাপ নির্লিপ্ততা অনুভব করায় | (অন্তরে াগকারী) সংসারী ব্যক্তিকে জানার মৃতা কন 
ওই মহাপুরুমাদের কেবল বর্তমান কমই নষ্ট হয় না, উপরশ্থ | বিরল হযে থাকে। 
সঞ্চিত কও সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রারন্ পদ্মপত্ৰ যেমন জলে উৎপন্ন হয় এবং জলেই থাকে 
কম অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে তাদের জীবনে | অথচ ছলে লিপ্ত হয় না, তেমনি কর্মযোী কর্মফোলিতত 
উপস্থিত হয় আবার লুপ্ত হয়ে ঘায়। কিন্ত ফলে অনাসক্ত (মনুষা-দেহ) উৎপন্ন হয়েও এবং কর্মময়-জগতে বাস 
হওয়ায় তাঁরা সেগুলির ভোক্তা হন না অর্থাৎ তারা করে কর্ম করতে থাকলেও কর্মে লিপ্ত হন না'*। কে 
বিন্দুমাত্র সেইজন্য প্রারন্ধ কর্মও লিপ্ত না হওয়া সাধারণ বুদ্ধিমানের কান্দ নয়। আগের 
অস্থায়ী, কেবল পরিস্থিতির সত্ব করে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান এরূপ কর্মযোগীকে “মানুষের 

“তমা: পশ্ডিতং বুধাঃ'__যে ব্যক্তি কর্ষকে স্থরূপত | নধো বুদ্ধিমান" বলে জানিয়েছেন এবং এখানে বলেছেন 
ত্যাগ করে পরমাস্মাতে ঘন নিবিষ্ট করেছে, তাকে বোকা | যে এঁকে জ্ঞানী বাক্তিরাও পণ্ডিত অর্থাৎ বুদ্ধিমান বলে 
সহজ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কমে বিন্দুমাত্রও লিপ্ত না হয়ে | অভিহিত করেন। একথার তাৎপর্য এই যে, এইরূপ 
তৎপরতার সঙ্গে কর্ণ করে, তাকে বোঝা কচিন। সন্ত- ৷ কর্মযোগী পশ্চিতদেরও পণ্ডিত, জ্ঞানীদের মধ্যেও অগ্রগণা 
মহাপুরুষদের বাণীতে আছে: হয়ে থাকেন '॥ 

LAE NE 


তক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিতাতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০ ॥ 
[কর্মফলাসদম্‌ (কর্ম ও ফলাসক্তি) ; আন্ত (পরিত্যাগ করে) ; নিরাশ্রয়॥ (কালো আশ গ্রহণ না করে) নিত্যতৃপ্ঃ (সদা 
তৃপ্ত থাকেন) ; সঃ কর্মপি (তিনি ক) ; অভিপ্রকৃতঃ অপি (বিশেষভাবে প্রবৃন্ত থাকলে ৪) ; কিঞ্চিৎ, এব (কিছুই) ; 
ন,করোতি (করেন লা।)] 
যিনি কর্ম এবং ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে, কারো আশ্রয় গ্রহণ না করে সদা তৃপ্ত থাকেন, তিনি 
কর্মে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত থাকলেও বাস্তবে কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥ 
বাখ্যা_-'ত্রান্তা কর্মফলাসঙ্গম্*_কর্ম করার সময় ৷ বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না, তাই তারা কর্মকলের হেতু 
যখন কর্তার এই ভাব থাকে যে, এই শরীরাদি কর্মসামন্্রী | হন না। 
আমার, আমি কর্ম করি, কর্মগুলি আমার এবং জামার সৈনানা নিয় লাভের আকাক্ক্ষায় যুদ্ধ করে। বিজয় 
জনা, এগুলির দ্বারা আমার এই ফল প্রাপ্তি হবে--তখন | প্রাপ্তি হলে তা সৈনাদলের না হয়ে রাজার বলে মানা 
কর্তা কর্মফলের হেতু হয়ে যান। কমযোগে সিদ্ধ হয় | কারণ রাজাই সৈন্যদলের জীবন-নির্বাহের বাবস্থা 
মহাপুরুষদের প্রাকৃত পদার্থ হতে সর্বপ্রকারে সম্পর্কছেদ করেছেন ; তিলি যুদ্ধাসামন্রীর যোগান দিয়েছেন এবং 
অনুভব হয়, তাই কমসামগ্রী, কর্মে এবং কর্বকলে ্াপ্রেরণাও তারই দেওয়া, সৈনাদলও রাজার জনাই যুদ্ধ 


নি পি মুসা তরিরপজায়তে। প্রবৃত্তির সা নিবৃত্তি ফলদাযিনী ॥ (াকরমীতা ১৮1৬১) 


“মূ বাতির নিবৃনতও প্রবন্ধ ডৎ্পনকারী হয় এব জ্ঞানী ব্যক্তির প্রবৃত্তি নিবৃ্তি-রাপ ফল প্রদানকারী হয়ে থাকে।" 
"গৃহে পণ্ডিতাঃ কেচিৎকেচিশ্বখেধ্‌ পণ্ডিতাঃ। সভায়াং পশ্িতাঃ কেচিৎ কেছিৎ পণ্ডিত পত্তিতাঃ॥ 
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করে। এইভাবে শরীর, ইন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম- | কী করে সন্ত হয় ? সুতরাং ভ্তীব যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপত্তি 
সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই জীব সেঞ্ুলির দ্বারা বিনাশশীল ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক বজায় 


করা কর্ণের ফলভোরী হয়ে যায়। [ রাখে এবং তার আশ্রয় (সাহাযা) গ্রহণ করে ততক্ষণ সে 
কর্ম-সামস্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না হওয়ায় কর্মকলের সঙ্গে স্বাভাবিক নিতা-তৃপ্তি অনুভব করতে সক্ষম হয় না। 
মহাপুরুষদের কোনো সন্গ্থা হয় না। | কমযোগ প্রারা সিদ্ধ মহাপুরুষ আশ্র়রহিত অর্থাৎ 


কর্মফলের সঙ্গে স্বরূপে বাস্তবিক কোনোই সম্পর্ক | জগতের আশ্রয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। সেজনা তার 
নে। তার কারণ স্বকূপ হল চেতন, অবিনাশী এবং | স্বাভাবিকভাবে নিতা তৃপ্তি অনুভব হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের 
নি্বিকার। কিন্দ কর্ম ও কর্মফল স্টভয়ই জড় অর্থাৎ | সণ্তদশতম শ্লোকে ‘আসত্মতৃপ্তঃ’ পদের দ্বারাও এই নিতা- 
বিকারযুদ্ত এবং সেগুলির আরন্ত ও শেষ থাকে। স্বরূণের তৃপ্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে। 
সঙ্গে সর্বদা বে কর্মও থাকে না এবং কর্মকলও | “কর্মণভিপ্রবৃত্তোহপি নৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ’ 
পাকে না। এইভাবে কর্মফল এবং কর্মফলের সঙ্গে “অভিপ্রবৃত্তঃ" পদটির তাৎপর্য হল যে মহাপুরুষদের দ্বারা 
যদিও স্বরূপের কোনো সম্পর্ক থাকে না, তা সত্বেও | কৃত সমন্ত কর্মই যণাযথভাবে হয়ে থাকে কারণ তাদের 
ভীব ্রমক্রমে এইগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন ৷ কর্মফলে কোনো আসক্তি থাকে না। তাদের লব কমই 
করে নেয়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই বন্ধনের কার' শুধুমাত্র জগৎ হিতাৰ্থে হয়। 
হয়ে যায়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক যদি দূর হয়, | যার কর্মফলে আসক্তি থাকে, সে যথাযথভাবে কর্ম 


তাহলে কম এবং তার ফলে জীবের স্বাভাবিক নি সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় কর্ম 
আসে। | করা কালে মাঝে মাকে ফলের চিপ্তা উদয় হওয়ায় তার 


“নিরাশ্রয়ঃ' _ দেশ, কাল, বস্তু, বযন্ছি, পরিস্থিতি শক্তির অপব্যয় হয়ে থাকে। ফলে তার পূর্ণ শক্তি কর্মে 
হআদির কোনোরূপ সাহায। গ্রহণ না করাই হল “নিরাশ | নিয়োজিত হতে পারে না। 
বা আশ্রয়রহিত হওয়া। যতো বড়ো ধনী, রাজা ও মহারাজা |  *অপি" পদটির তাৎপর্য হল যে, যথাযথভাবে সমস্ত 
হোক না কেন, তাকেও দেশ, কাল ইত্যাদির সাহায্য বা | কথ করেও, মুক্তপুরুষ প্রকৃতপক্ষে কোনো কমই করেন 
আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু কর্ম যোগ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ দেশ, না; কারণ সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত হওয়ায় কর্ম তাকে স্পর্শ 
কাল ইত্যাদির কোনো আশ্রয় নেন না। আশ্রয় গাওয়া যাক | করে না তাঁর সমস্ত কমই কর্মে পরিণত হয় 
বা না যাক তা তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না। তাই তিনি তিনি যখন কিছুই করেন না, তখন তিনি কর্ষফলে 
আশ্রয়রহিত হয়ে থাকেন আবদ্ধ হবেন কী করে ? তাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্থাদশ 

“নিতাতৃপ্তঃ' জীব (আত্মা) পরদাস্মার সনাতন অংশ | শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কর্মফল পরিত্যাগকারী 
হওয়ায় সং-স্বক্কপ। সং-এর কখনো অনস্তিহ হয় না কর্মযোগী কর্মের ফল কোথাও পায় নান তু 
“নাভাবো বিদ্যতে সতঃ’ (গীতা ২।১৬)। কিন্তু যখন জীব | সঙ্লাসিনাং কচি’ ৷ 
অ-সতের সঙ্গে নিন্দ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, তখন তার প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল। সুতরাং যতক্ষণ প্রকৃতির 

নর মধ্যে অভাব অর্থাৎ ঘাটতি অনুভূত হয়। সেই | গুণাদির (ক্রিয়া ও পদার্থের) সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, 
ন পূর্ণ করার জনা সে জাগতিক বস্তু কামনা করতে ততক্ষণ কর্ম না করলেও মানুষের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক 
থাকে। ঈন্দিত বস্তুর প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি হয়, তা হয় | থাকে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সম্পর্ক না করলে মানুষ কর্ম 
ক্ষণিক, ঢিরঙঞ্ায়ী নয়। কারণ জগতের প্রত্যেক বস্তু, | করলেও কিছু করে না। কমযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের 
ব্যন্ডি, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে লয়-এর দিকে প্রকৃতিজনিত গুণাদিতে কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাই 
চলেছে। সুতরাং সেগুলিকে আশ্রয় করলে স্থায়ী তৃপ্তি- | তারা লোকহিতার্থে সমন্ত কর্ম করেও, বাস্তবে কিছুই 
লাভ কী করে সম্ভব ? সৎ-বন্ধর তৃপ্তি অসৎ-বন্ধর দ্বারা: করেন না। 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_মানুষের মধ্যে যতক্ষণ কর্তৃত্ভাব থাকে, ততক্ষণ তিনি কিছু করলে যেমন না করলেও তেমনি 
“করা” হয়ে থাকে। কিন্তু কর্তৃত্ব দূর হলে তার দ্বারা কখনো কিছুই *করা' হয় না। 


আক আত আক 


সংহ্বধা ভীনিশাতমা-বগাডিতহা রোব কমর্যোগে /সিভ নহাপুরচ্কল্রে কমা নীলিওতা কনা 
একৃলশতমা শোকে নিরাতিপরায়ণ এবং বাইশতন প্রোকে এরাজিপরারাণ কমার্যোগটী সাধকের কমা ফেকে নিলি 
বণনা করোছেনা। 


বান এবার 


নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা আক্তসর্বপরিগ্রহঃ। 
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বনাপোতি কিল্িষম্॥ ২১ ॥ 


4 [যতচিত্রাস্থ (মিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে বশীভূত করেছেন) ; ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ (মিনি সর্বপ্রকারের সঞ্জয় বর্জন করেছেন 
এরূপ) ; নিরাশীঃ (আশারহিত) ২ কেরলম্‌ (কেবল) : শারীরম্‌ (শরীর সম্বন্ধীয়) ; কর্ম, কুর্নন (কর্ম করেও) ; কিছিবন 
(পোপভাঙ্দী) ; ন, আপ্রোতি (হন না।)] 
যিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন 
করেছেন, এইরূপ আশাশূন্য কর্মযোগী কেবল শরীর সন্ধন্ধীয় কর্ম করেও পাপভাগী হন না ॥ ২১ ॥ 
বাখ্যা__“যতচিত্তায়া'_জগতে আশা বা আকাল্ক্ষা | বলা হয়েছে | কারণ *পরিপ্রহ'র সঙ্গে “সর্ব' শব্দটি 
থাকলেই শরীর, ইন্ডিয়। মন ইত্যাদি বশীভূত হয় না। এই | একমাত্র এখানেই বলা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের উনিশতম 
শ্লোকে “নিরাশীঃ" পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে | শ্লোকে ভক্তিযোগীর জনা “অনিকেতঃ' পদটি ব্যবহৃত 
কর্মযোগীর আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না। তাই তার | হয়েছে, কিন্ব সেখানে এর অর্থ হল বাসস্থানের প্রতি 
শরীর, ইন্ডরিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ স্বাভাবিকভাবে তার বশে | মমতা ও আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া।] 
থাকে। এগুলি বশে থাকায়, এগুলির দ্বারা কোনো বার্থ | “নিরাশীঃ'__কর্মযোগার আশা, কামনা, স্পৃহা, 
ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। বাসনা ইত্যাদি থাকে না। তিনি যে শুধু বাহ্য ভোগ সামগ্রীর 
“ত্যক্তসর্বপরিপ্রহ।'_ কর্মযোগী যদি সন্ন্যাসী হন, | সংগ্রহ আগ করেন তাই নয়, তিনি অন্তরে ভোগ 
তাহলে তিনি সবপ্রকার ভোগ্য-সামন্রীর সংগ্রহ স্বরূপত সামগ্রীর কামনা ও আকাজক্ষা তাগ করেন। আকাঙ্ক্ষা 
পরিত্যাগ করেন। যদি তিনি গৃহস্থ হন তাহলে ভোগ করার | এবং কাননা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা সম্ভব না হলেও তার 
ইচ্ছায় (নিছের সুখের জনা) কোনো সামগ্রী সংগ্রহ করেন || থাকে এগুলি ত্যাগ করারই। 
না। তার কাছে যে সমস্ত সানত্রী থাকে সেন্ডলি নিজের. *শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্‌ 
বলে মনে না করে জগতের বলে মনে করেন এবং | (শরীর সঙ্্ীয় কর্ম) পদটির দুই অর্থ হয়_এক হল 
জগতের সুখেই সেই সামত্রীগুলি ব্যয় করেন। ভোশেজ্ছার শারীরিক কর্ম এবং অনাটি হল শরীর -নির্বাহের জন্য কৃত 
জন্য সংগ্রহ ত্যাগ করা তো প্রতোক সাধকেরই অবশা | কর্ম । শরীরের দারা হওয়া কর্ম (শারীরিক কর্ম)-এর কথ্খা 
প্রয়োজন। পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও বলা হয়েছে। এর 
[এইরূপ নিবৃত্তি-সূচক শ্লোক শ্লীতায় আর কোনো । তাৎপর্য হল যে সমন্ত কই শুধুমাত্র শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, 
স্বানে উল্লেখিত হয়নি। যষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে | মন, বুদ্ধির দারাই হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আমার কো 
ধ্যানযোগীর জনা এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিপ্লায়তম সম্বন্ধ নেই, এরূপ মনে করে কর্মযোগী চিত্ত (অন্তঃকল: 
শ্লোকে জ্ঞানযোগীদের জনা পরিগ্রহ ত্যাগ করার কথার  শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করেন। কিন্তু এখানে উদ্ধৃত স্লো 
উল্লেখ আছে। কিন্তু তার থেকেও উচ্চ শ্রেণীর পরিগ্রহ নিবৃস্তি-সূচক, তাই, এইন্কানে উদ্ধৃত হে 
আগের কথা “তক্তসর্বপরিগ্রহঃ' পদটির দ্বারা এখানে কেবলমাত্র শনীর-নির্বাহের জন্য করা অ 
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322 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৪ 
(খাওয়া, শুচি-স্ান ইত্যাদি) মনে করাই উপযুক্ত বলে বাকি লা থাকলেও) লোকসংগ্রহ কর্ম করার প্রেয়ণা 
মনে হয়। নিবৃত্তি-পরায়ণ কর্মযোগী কেবল সেটুকু কমই | ন (৩1২৫ নিজের জন্যও ভগবান 
করেন, যাতে তার শরীর-নির্বাহ হয়। ছেন যে তরি তার কোনো কর্তব্য এবং 


“নাপ্রোতি কিন্জিযন'_ যে বাক্তি কর্ম করা বা না- 
করার সঙ্গে নিঙ্দের কিছুমাত্র ও সম্পর্ক রাখে, সে পাশে 
অর্থাৎ জন্যা-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কামনারহিত 
কর্মযোগী কর্ম করা অথবা না-করার সঙ্গে নিজের কোনো 
সম্পর্ক রাখেন না, তাই তিনি পাপতাগ্ী হন না অর্থাৎ তার 
সমস্ত কমই অকর্ম হয়ে যায়। 

নিবৃততিপবায়ণ হলেও কর্মযোগী কখনো আলস্য বা 
প্রমাদ-পরাযণ হন না। আলসা-প্রমাদও একপ্র, ভাগা। 
একান্তে এমনি পড়ে থাকলে আলোর ভোগ হয় 
শাস্তুবিরুদ্ধ অথবা নিরর্থক কর্মতে প্রমাদ ভোগ হয়। 
এইভাবে নিবৃক্তিতে আলস্যের সুখভোগ এবং প্রবহি 
প্রমাদের সুখভোগ হতে পারে। এরূপ আলস্য -প্রমাদ দ্বারা 
মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু অনেক কম কর্ম করলেও 
নিবৃত্তি-পরায়ণ কর্মযোগীর বিন্দুমাত্র আলসা-প্রমাদ 
আসে না। ত্রান মধো যদি একটুও 'আলস্য-প্রমালের উদয় 
হয়, তাহলে ‘কিন্দিষণ্‌ ন আপ্নোতি’ পদটি প্রযোজ্য হয় 
না। তিনি হলেন, “যতভিনতাস্া' অর্থাৎ তার শরীর, ইন্দ্রিয় 
এবং চিন্ত সংযত, তাই তার মধ্যে আলস্য বা প্রমাদ | 
আসতেই পারে না। শরীর-ইন্দিয-চিত্ত বশীভূত হওয়ায়, 
ভোগা-সামগ্রী ত্যাগ করায় এবং আশা, আকাক্ক্ষা, নমতা 
রহিত হওয়ায় তার দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম হওয়া সম্তবহ লর। 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তার দ্বারা যখন কোনো 
পাপকর্ম হওয়া সম্ভবই নয়, তখন একথা কেন বলা হয়েছে 
যে তিনি পাপভাগী হন না? তার উন্তর হল এই যে, ক্রিয়া 
আৱস্ত করাতেই অনিবার্ঘভাবে দোষ হয়ে থাকে 
“সর্বারস্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ়িরিবাবৃতাঃ” (নীতা 
১৮1৪৮)। কিন্তু মূলত অসং সঙ্গ অর্থাৎ কামনা, মমতা, 

আসক্তি থাকলে তবেই পাপ হয়ে থাকে। | 

গীর কামনা, মমতা এবং আসক্তি থাকেই না অথবা 
কামনা, মমতা ও আসক্তির কোনো উদ্দেশ্য থাকে 
না, তাই তার কর্ম করা বা না করায় কোনো প্রয়োজন 
থাকে না। এইজনাই তাকে কর্মের যে আনুষঙ্গিক দোষ 
থাকে তাও স্পর্শ করে না এবং শাস্তরবিহিত কর্ম ত্যাগের 
পাপও বায় না। 

অপর একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ে 
হগবান সিদ্ধ নহাপুরুষকেও (তার নিজের কোনো কর্তব্য 
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এবং 


প্রাপ্তবা না থাকলেও তিনি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করেন 
(৩1২২-২৪)। সুতরাং কেবল শরীর-নির্বাহের জনাই 
যদি এমন কর্মযোগীগণ কর্ম করেন তবে তাদের 
লোকসংগ্রহ ত্যাগের দোষ কি বর্তাবে না ? এর উত্তর হল 
এই যে, কামনা, মমতা ইত্যাদি না খাকায় তাদের কোনো 
দোষ হয় না। যদিও সিদ্ধ মহাপুরুমদের এবং ভগবানের 
কামনা-মমতা ইত্যাদি বিন্দুমাত্র থাকে না, ভাসতে তারা 


js কিতপক্ষে গ্রহ করুন বা 
সার €পর কোন 
| দায়িত্ব নেই (নীতা ৩১৪ বাস্তবে এটিও নিবৃত্তি 


পরায়ণ সাধকদের জন্য একপ্রকার লোকসংগ্রহই 
বলা যায়। লোকসংগ্রহ করা হয় না, এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
হ্যা 

তৃতীয় একটি প্রশ্ন হাতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের 
ত্রয়োদশ গ্লোকে ভগবান যারা শুধু নিজের শরীর 
রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের পাপী বলে অভিহিত করেছেন। 
আবার এখানে বলেছেন যে শরীর-নির্বাহের জন্য কর্ণ 
কলে কোন পাপ স্পর্শ করে না। এ দুটির সামঞ্রস্য হয় 
কীভাবে ? এর উত্তর হল এই যে, যতক্ষণ ভোগবুদ্ধি 
থাকে ততক্ষণ কর্ম করা অথবা না-করায় পাপভাগী হতেই 
হয়, সেইজন্য সেইস্লানে *পচন্তি আত্মকারণাৎ" পদটি 
ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত কর্মযোগীদের ভোগবুদ্ধি 
নেই এবং কর্ম ও 


করাতে কিছুনাযত্রও পাপভাগী হন না 


প্রশ্ন এই প্লোকটিকে সাংখাযোশীর জন্য মনে করলে 
কি আপত্তির কিছু আছে ? কারণ এতে উল্লিখিত সব 


লক্ষ্মণ সাংখাযোগীর মধ্যে দেখা যায়। 

উত্তর প্রথমত এটি কর্মযোগের প্রসঙ্গ, তাই এই 
গ্লোকটি মুখত কর্মযোগীরই। দ্বিতীয়ত সাংখাযোগী 
কে কর্তা বলে মনেই করেন না। তার মধ্যে “আমি 
কিছুই করি না" (গীতা ৫1৮) এাপ স্পষ্ট বিবেকবোধ 
থাকে ; তাহলে তার পক্ষে ‘কর্ম করলেও পাপ হয় না'_ 
এরূপ বলা কীভাবে সম্ভব হয় ? 

কর্মযোগের সাধকদের 


এপ স্পষ্ট বিবেকবোধ 


| জ্ঞাগরিত না হলেও তারা এই বোধে নিশ্চিত থাকেন যে, 


রা নই” এই তিনটি ভিন জানোগী 

বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়ায় তারা কর্ম করলেও তাতে | সম্ল্যাসাশ্রমে খাকু Hs ধ্যে বিবেক লুল, 

নির্লিপ্তভাবে থাকেন। উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে ধারণা দৃঢ় নিশ্চয়কূপে ভাতে, 
মানুষের মনে প্রায়শ এই ধারণা থাকে যে, কর্মযোগী | তিনি কর্ণযোগী, তিনি শৃহস্থাশ্রামে অথবা লল্লা্াশ্ুন 

থাকেন গৃহস্কা্রমে এবং জানযোগী (সাংখাযোগী) | যেখানেই থাকুন। 

থাকেন সন্যাস আশ্রমে । কিছ প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। | 


অত উকি আজ 


যদৃচ্ছালাভসস্তুষ্টো দ্বন্বাহীতো বিমৎসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২ ॥ 

[যদৃচ্ছালাভসপ্তইঃ (নিজে থেকে যা পাওয়া যায় তাতে সঙ্ষ্ট ন) ; বিমুসর॥ (খিনি ঈর্যারাহিত) ; হস্থাীতঃ (সুন্দর 
অতীত) : সিন্ধৌ চ অসিন্ধৌ (সিক্তি অসিদ্ধিতে) : সমঃ (সম থাকেন) ; কৃত্বা, জপি (করলেও) : ন, নিবন্্যতে (আবন্ধ হন 
না)] 

যিনি (কর্মযোগী) ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে নিজে থেকেই যা পাওয়া যায় তাতে সন্তষ্ট থাকেন এবং যিনি 
ঈর্ষারহিত, দ্রন্থের অতীত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম থাকেন তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না ॥ ২২ ৷ 


-_ 'যদৃচ্ছালাতসপ্তইঃ'_ কর্মবোগী নিষ্কামভাবে | অনুভব 1-_'সর্বভিতাস্বভতাত্মা' (গীতা ৫।৭)। 
সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্তবা-ক্ম সমাধা করেন। ফল প্রাপ্তির | সেইজন্য ভার কোনো প্রাণীর ওপর কিছুমাত্র ঈর্ধার ভাব 
আশা না রেখে কর্ম করলে কর্মফলরূপে তার অনুকূলতা | থাকে না। 
বা প্রতিকূলতা, লাভ না ক্ষতি, মান বা অপমান, স্তুতি বা |  *বিমৎসর?" পদটি পৃথকভাবে দেবার উদ্দেশ্য হল যে, 
নিন্দা ইত্যাদি যা কিছু ঘটে তাতে কর্মযোগীর চিত্তে | কোনো প্রাণীর প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্যার ভাব যাতে না আসে, 
(অন্তঃকরণে) কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হয় না। যেমন তিনি | কর্মযোশী সেই ব্যাপারে অতান্ত সাবধান থাকেন। কারণ 
যদি ব্যবসায়ী হন তবে ব্যবসায়ে লাভ হোক বা ক্ষতি ৷ কর্মযোগীর সমস্ত ক্রিযাই প্রাণীদের হিতার্থে হয়; সুতরাং 
হোক, তাতে তার চিন্তে কোনো প্রভাব পাড়ে না। তিনি৷ তার মধো যদি কিছুমাত্র ঈর্যার ভাব আসে, তাহলে ভার 
সকল পরিস্থিতিতে সমানভাবে সম্থষ্ট থাকেন। কারণ তার | কাজগুলি অনোর হিতাৰ্থে হতে পারে না। 
ফলের ইচ্ছা থাকে না। তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবসায়ে | ঈর্ষা-দোষে অত্যন্ত সৃ্ম্ম ব্যাপার। দুজন দোকানদার 
ক্ষতির জ্ঞান তার থাকে এবং তিনি তার | এবং তাদের মধো বন্ধুত্ব আছে। এদের মধ্যে একজনের 
যথোপযুক্ত চেষ্টাও করে থাকেন, কিন্তু তার পরিণামে | দোকান অপরের থেকে ভালোভাবে চললে, অন্যজনের 
তিনি সু বা দুঃখী হন না। সাধকের চিন্তে যদি কিছু প্রভাব মধ্যে এমন ঈর্ষাভাব দেখা দেয় যে, ওর আমার- 
পড়েও, তবুও তাতে ব্যাকুল হবার কিছু নেই । কারণ দোকানের চেয়ে ভালো চলছে। এইরূপ ঈর্যাদোষে মিত্র 
সাধকের অন্তরে এর প্রভাব স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই দূর হয়ে মিত্রের উন্নতি সহ্য করতে পারে না। যেখানে পরস্পরের 
যায়। মধো ভালোবাসা থাকে, একতা থাকে, মিত্রতা থাকে, 

উপরিউক্ত পদে *লাভ' শব্দটি প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত, | সেখানেও ঈর্ষা-দোম এসে পড়ে। তাহলে যেখানে 
যা অনুসারে শুধু লাভ বা অনুকূলতার প্রাপ্তিই লাভ নয়, ৷ শত্রুতা, ভিন্নতা ইত্যাদি থাকে, সেখানকার কথা তো 
বরং লাভ-ধ্চতি, অনুক্লতা-প্রতিকুলতা ইত্যাদি যা | বলাই বাছুলা। সেইজন্য সাধকদের এই দোষ থেকে দূরে 
কিছুরই প্রাপ্তি ঘটুক, এ সবহ লাভ। থাকার জন্য বিশেষভাবে সাবধান থাকা উচিত, 

“বিমৎসরঃ'-_কর্মযোগী সমন্ত প্রাণীর সঙ্গে একাত্মতা |. 'দ্বন্াতীতঃ'_ কর্মযোগী লাড- 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


অপমান, নিন্দা-প্রশংসা, অনুকৃূলতা-প্রতিকূলতা, সুখ- 
হাদি দৃশ্দের অতীত হন । সেইজন্য তার চিন্তে ওই 
দ্বন্দ থেকে উদ্ভূত বাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার 
উৎপন্ন হয় না। 

ছন্দ নানা প্রকারের হয় ; যেমন ভগবানের সপ্ুণ- 
সাকাররূপ ঠিক, না নিগ্ুণ-নিরাকার ঠিক ! অদ্বৈত 
সিদ্ধান্ত ঠিক, না দৈত সিদ্ধান্ত ঠিক, ভগবানে মন লাগে কি 
না, একান্ত হয়েছে কি না, শাস্তিলাভ হয়েছে কিনা, সিদ্ধি 
প্রাপ্তি হয়েছে কি না হত্যাদি। এই সব দ্বন্দ্বের সঙ্গে সপ্বন্ধ 
না থাকলে তবেই সাধক নির্ঘদ্ছ হন। ওজনের কাটা যেমন 
দিকে ভারী হয়ে গেলে তাকে আর সমান বলা যায় না, 
তেমনই সাধকের চিন্ত কোনো এক দিকে ঝুঁকে গেলে 
তাকে আর দ্বন্দ্াতীত বলা যায় না। 

কর্মযোগী সর্বপ্রকার ছন্দের অতীত হন, সেইজন 
তিনি সপ্োষের সঙ্গে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
খাকেন (গীতা ৪ 1৩)। 

'সমঃ সিদ্ধাবসিন্ধৌ চ'_কোনো কর্তব্য কর্ম নির্বিয়ে 
সম্পন্ন হওয়াকে সিদ্ধি এবং কোনোপ্রকার বিপ্র, বাধার 
জন্য সেট সম্পন্ন না হওয়াকে অসিদ্ধি বলা হয়। 
কর্মের ফল প্রান্তিকে বলা হয় সিদ্ধি এবং অপ্রান্তিকে 
বলা হয় অশিদ্ধি। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে রাগ-দ্বেষ, ভর্য- 
শোক ইত্যাদি বিকার না হওয়াই হল সিন্ধি 
অসিদ্ধিতে সম থাকা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম 
ক্লোকে ‘সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভুত্বা’ পদটিতেও এই ভাব 
আছে। 

আমাৰ কিছুই নয়, নিজের জনা কিছুই চাই না এবং 


নিজের জনা কিছুই করার নেই__এই তিনটি বিষয় | 


ঠিকমতো অনুধাবন করলে তাহলেই সিন্ধি ও অসিদ্ধিতে 
পূর্ণ সমতা আসে। 

“কৃত্বাপি ন নিবধাতে'_এখানে ‘কৃত্বা অপি" পদটির 
তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ 


হন না, তাই কর্ম না করে আবদ্ধ হওয়ার কথাই ওঠে না। 
| তিনি উভয় অবস্থাতেই নির্লিপ্ত থাকেন। 
| যেমন শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য যে কর্মযোগী কর্ম 
করেন তিনি কর্মতে আবদ্ধ হন না, তেমনি শাস্তরবিহিত 
সমস্ত কর্ম করেন যে কর্মযোগী তিনিও কর্ণতে আবদ্ধ হন 
|না। 

এর তাংপর্য হল এই য়ে, কর্মযোগে কর্ম করা, কর্ম 
বেশি করা, কম করা অথবা না করা বন্ধন বা মুক্তির কারণ 
নয়। এগুলির সঙ্গে যে লিপ্ততা থাকে, সেটিই হল বন্ধনের 
কারণ এবং নির্পিপ্ততা হল মুক্তির কারণ। নাটকে যেমন 
| এক বান্তি লক্ষ্মণের এবং অন্য বাক্তি মেঘনাদের রূপ 
ধারণ করেন এবং দুজনেই নিজ নিজ চরিত্র অনুযায়ী কাজ 
করেও তাতে নির্লিপ্ত থাকেন অর্থাৎ বাস্তবে নিজেদের 
লক্ষ্মণ বা মেঘনাদ বলে মনে করেন না। তেমনই কর্মযোগী 
নিজ বণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করেও 
তাতে নির্লিপ্ত থাকেন অর্থাৎ তাদের কোনো সম্পর্ক 
মানেন না। তার সম্পর্ক নিতা-নিরন্তর স্থিত স্বরূপের সঙ্গে 
থাকে, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে নয়। 
সেইজনা তীর স্থিতি স্বাভাবিকভাবে সমতায় থাকে। সমতে 
স্থিত হওয়ায় তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না। 

বিশেষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সমতা 
৷ স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক মানুষ অনুভব কবে যে অনুকূল 
পরিস্থিতিতে যে (স্বয়ং) থাকে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও 
সেই থাকে।যদি সে (স্বয়ং) একই না থাকতো তাহলে দুটি 
পৃথক (অনুকূল-প্রতিকুল) পরিস্থিতির জ্ঞান হতো 
কীভাবে ? এতে প্রমাণিত হয় যে পরিবর্তন হলেও স্বরূপে 
আমরা সমই (যেমন তেমনই) থাকি। ভুল শুধু এই হয় 
যে, আমরা পরিস্থিতির দিকটাই লক্ষ্য করি, স্বরূপের 
দিকটা উপেক্ষিত থাকে। নিজ “সম’ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি না 
রাখার জনাই আমরা নানাপ্রকার পরিস্থিতির দ্বারা সূখী বা 
দুঃখীহই। / 


He HH 


সদ ঢতীয় অধ্যায়ের নাকম জের গুটি ভগবাদ “বাতিক কাতি "তে বলেছেন বে, ফলের আতিরিভ 
কমামানুকের বজড়নের কারণ হয এবার তেইশতেন শোকের উত্তরাবে সেই কথাটি “আর বাতি ”-তে বলেছেন। 


গতসঙ্গস্য মুক্তসা জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং শ্রবিলীয়তে॥ ২৩ ॥ 
গিনি ফলস জিত) ; মুক্তা (রাগছ্েম হতে মুক্ত) ; জানাবন্িত চেহসঃ (যার বুদ্ধি সবকূপের আনে 
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অবস্থিত) ; যজ্ঞায় (বজ্সাে) ; আচরতঃ (কর্মকারী মানুমের) ; 


হয়ে যায়।)] 


সমগ্র (সপন) কর্ম (5; প্রদিলীয়তে (ফলসহ দিলীন 


মিনি সম্পূর্ণরূপে ফলাসক্তিরহিত , রাগ-ছ্বেষ হতে মুক্ত, খার বুদ্ধি (জ্ঞান) স্বরূপের জ্ঞানে অবস্থিত, 
এপ শুধুমাত্র যজার্থে কর্মকারী মানুষের সমস্ত কর্ম (ফলসহ) বিলীন হয়ে যায় ॥ ২৩ ॥ 


ব্যাখ্যা--[কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম (ফলসহ) বিলীন 
হওয়ার কথা সমগ্র দীতার মধ্যে শুধুমাত্র এই শ্লোকেই 
আলোচিত হয়েছে, তাই এটি কর্মযোগের প্রধান শ্লোক। 
এইরূপ চতুর্থ অধ্যায়ের ছত্রিশতন শ্লোক ভগনযোগের 
এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের খ্যেট্রিতম শ্লোক ভক্তিযোগের 
প্রধান প্লোক।] 

“গাতসঙ্গস্য'__ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি এবং 
বাক্তি সম্পদের প্রতি যে আসক্তি, সেপ্তলির 
আন্তরিক আকর্ষণ সেটিই প্রকৃতপক্ষে বন্ধন-কারক অর্থাৎ 
জন্ম-মৃত্যুর কারণ (গীতা ১৩1২১)। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ 
করে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে লোকসংগ্রহার্থে কম 
করতে থাকলে কম 
আসক্তিশৃনা হন অর্থাৎ তার আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হয়ে 
যায়। 

বাস্তবে মানুষ শ্ববাপতই আসক্তিশূন্য_*অসঙ্গো হায়ং 
পুরুষঃ' (বৃহদারপাক উপনিষদ ৪1৩1১৪)। কিন্ত 
আসক্কিবিহান হলেও সে শরীর, ইন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি, 
পদার্থ, পরিস্থিতি, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে 
নিয়ে সুখের আশায় তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। আমার 
মনোগ্ৰাহী হোক অর্থাৎ আমি যা চাই, তাই হোক এবং যা 
আমি চাই না, তা যেন না হয়-_যতক্ষণ এরূপ ভাব থাকে, 
ততক্ষণ এই আসক্তি বাড়তেই থাকে। বাস্তবে যা হবার, 
তাই হয়। চাওয়া হোক বা না হোক যা হবার তা হবেই এবং 
যা হবার নয়, তা চাইলেও হবে না। সুতরাং নিজের মনে 
আকাঙ্ক্ষা করে মানুষ বার্থ (বিনা কারণে) আবন্ধ হয় 
এবং দুঃখভোগ করে। 

কর্মযোগী জগৎ হতে প্রাপ্ত শরীরাদি বন্ধগুলিকে 
নিজের এবং নিজের জন্য না ভেবে সেগুলি জগতের বলে 
মনে করে ভগতেরই সেবায় অর্পণ করে দেয়। তাতে বন্ধ 
এবং ক্রিয়াদির প্রবাহ জগতের দিকেই প্রবাহিত হয় এবং 
নিজ আসক্টিশূনা স্বরাগ যেমনকার তেমনই থেকে যায়। 

কর্মযোগীর “অহং '-ও সেবায় নিয়োজিত হয়। তাৎপর্শ 
হল এই যে, তার মধ্যে “আমি সেবক' এই ভাবও থাকে 


যোগী ক্রিয়া এবং পদার্থ ইত্যাদিতে | 


না। এই ভাবটি মানুষকে 'সেবকন্কের' অভিমানে আব 
করে। সেবকঠের অভিমান তখনই হয়, 
সাম্ীগুধির সঙ্গে নিজয্ববোধ গড়ে 
সামন্রীন্ুলি ধার ছিল, তাকেই দেওয়াতে সেবার 
কিসের ? আমি তান কাছ থেকে ঝরণমুক্ত হলাম মাত্র 
সেবক যেন না থাকে, কেবল সেবাই থাকে) এইভাক 
থাকে যে, সেবার পরিবর্তে অর্থ-মান-মর্যাদা-পদ- 
অধিকার ইত্যাদি কিছুই নেওয়ার নেই ; কারণ এগুলির 
ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। তাই সেগুলি 
স্বীকার করা অনধিকার প্রয়াস। লোকে আমাকে সেবক 
বলবে__এরূপ ভাব যেন না থাকে এবং যদি এরূপ বলে 
ও অন্তর থেকে খুশি হওয়াও উচিত নয়। এইরূপ 
জাগতিক বস্ুণ্ুলি জগতের সেবায় সর্বতোভাবে 
নিয়োজিত করলে চিন্তে প্রসন্নতা আসে। সেই প্রসন্নতাও 
যদি উপভোগ না করা হয় তাহলে স্থতঃসিদ্ধ অসঙ্গতা 
অনুভব হয়। 

“মুক্তসা'_নিজ স্বরূপ থেকে যা সম্পূর্ণত পৃথক, 
সেই ক্রিয়া এবং শরীরাদি পদার্থের সঙ্গে নিক্দ সম্পর্ক না 
থাকলেও কামনা, মমতা এবং আসক্রিপূর্বক সেগুলির 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ 
সেগুলির অধীন হয়ে যায়। কর্মযোগ পালন করলে যখন 
| মেনে নেওয়া (অবাস্তবিক) সম্পর্ক দূর হয়, তখন 
কর্মযোগী সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত হন। আসক্িবর্জিত 
সম্পূৰ্ণ মুক্ত হতে পারেন অর্থাৎ কারো অধীন 


বুদ্ধিতে স্বরূপের জ্ঞান 
*জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ 
বলা হয়। স্বরূপের জ্ঞান হলেই তার স্বরূপে ভিতি হযে 
যায়, যেটি বাস্তবে প্রথম থেকেই আছে। 

জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জগতেরই হয়। স্বরূপের জ্ঞান হয় 
না ; কারণ স্বরপ স্বত জ্ানন্নরাপ। ক্রিয়া এবং পদাথই 
হচ্ছে জগৎ। ক্রিয়া এবং পদার্থের বিভাগ আলাদা একই 
স্বরূপের বিভাগও আলাদা এবং ক্রিয়া ও পলাগের 


সদা-সর্বদা জাগরাক থাকে তাত 
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স্বরূপের সঙ্গে কোনোসাত্র সম্পর্ক লেই। ক্রিয়া এবং | আবদ্ধ হয়। মানুষ যখন কামনা-বাসনা-মমতা ভাগ করে 
পদার্থ হল প্রকাশা এবং স্বরূপ হল প্রকাশক। এইভাবে ৷ কেবল অনোর হিতাৰ্থে সব কর্ম করে এবং প্রাপ্ত বন্বগুলি 
ক্রিয়া ও পদাের স্বকূপের সঙ্গে পার্থকা সম্পর্কে যথাযথ | অনোর বলে মনে করে তাদেরই সেবায় নিয়োগ করে, 
জান হলেই ক্রিয়া এবং পদার্ণরূপ জগৎ হতে সম্বন্ধ | তখন কর্মযোগীর সমস্ত (ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারক্) 


বিচ্ছিয় হয়ে স্বতঃসিদ্ধ আসক্তিবন্ধিত স্বরূপের স্থিতি 
অনুভব হয়। | 

“যল্লায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'_ ‘কর্মে 
অকর্ম' দেখারই অন্য একটি রূপ--যজ্ঞার্থ কর্ম অর্থাৎ 
যজ্ঞের জনা কর্ম করা। নিঃ্বার্থভাবে কেবলমাত্র অন্যের 
হিতাৰ্থে কর্ম করাকে “যজ্ঞ' বলা হয়। যে শুধুমাত্র খজ্জের 
জনাই সমন্ত কর্ম করে, সে কম-বঙ্গন হতে মুক্ত হয়ে 


কর্ম বিলীন হয়ে যায় অর্থাং 
স্বতঃসিজ অনাসন্ধি অনুভূত হয়। 
বিশেষ কথা 


১) কর্তা, ফরণ এবং কর্ম এই তিনটির মিলনে 
কর্মসঞ্চয় হয় (গীতা ১৮।১৮)। কর্তৃত্ববোধ না থাকলে 


র কর্মের সঙ্গে নিজ 


| কম সংগ্রহ হয় না। কারণ করণ এবং কর্ম দুই-ই কর্তার 


আর যে যন্ঞার্থে কর্ম করে না অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম অদীন। অতএব কর্মসঞ্চয়ের প্রধান হেতু হল কর্তৃইই? 
করে, সে কর্ম দ্বারা আবদ্ধ “জ্ঞার্থাৎকর্মশোহনাত্র চিন্তা করলে বোঝা থাকে যে, কোনো কিছু 


লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ" (গীতা ৩1৯)। 

প্রকৃতির কার্য হল ক্রিয়া এবং পদার্থ। এই দুটির 
মধ্য ক্রিয়ারও আদি-অন্ত থাকে এবং পদার্থেবও আদি: 
অন্ত থাকে) ক্রিয়া আরগু হওয়ার আগে ছিল না এবং 
সমাপ্ত হবার পরেও থাকবে না, অতএব মধ্যবর্তী সময়েও 
নেই এটিই প্রমাণিত হয়। এইরূপই পদার্থ উৎপল 
হওয়ার আগেও ছিপ না এবং নষ্ট হবার পরেও থাকবে 
না, অতএব মধ্যকালেও সেটি নেই_ এটিই প্রমাণ হয়। 
সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যে বস্তু আদি ও অন্তকালে খাকে না, 
সেটি বধাকালেও (বর্তমানে) থাকে না।১॥ কিন্তু চেতন 
স্বরূপের আদি বা অপ্ত হয় না, এটি সদা ক্রিয়াহীন 
একইরূপে বিরাজ করে। এই চেতনতন্ ক্রিয়া এবং 
পদার্থ দুইয়ের প্রকাশক এইরূপে ক্রিয়া এবং পদার্থের | 
সঙ্গে কোনোরূপ সম্বন্ধ না থাকা সন্ডেও যখন সেটি 
এগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখনই সে আবদ্ধ | 
হয়ে যায়। এই বদ্ধান থেকে নুক্তি পাবার উপায় হল-__. 
কলেচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র অনোর হিতাৰ্থে কম করা। 
নাপ্রকার ক্রিয়া হয়ে চলেছে এবং | 
প্রকার পদাৰ্ণ ও বিদামান। কিন্তু মানুষ যে সন্ত ক্ৰিয়া 
এবং গদাথে আসকন্তি, মমতা এবং কামনাপূর্বক নি 
সম্পর্ক মেনে নেয়, সেই ক্রিয়া এবং পদার্থের দ্বারাই সে 


পাবার আশাতেই করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়. যার ফলে 
কর্তৃহবোধ উৎপন্ন হয়। কর্তৃহবোধের দ্বারা বান ঘটে । 
মানুষ যখন কোনকিছু পাবার আশায় নিজের জন্য কর্ম 
করে, তখন তার কর্তৃহবোধ দৃঢ় হয়। পাবার ইচ্ছা ত্যাগ 
করে, শুধুমাত্র যন্গার্থে অর্থাৎ অপরের হিতার্থে যখন 
কমযোগী কম করেন, তখন তার কর্তৃত্বভাব হয় অপরের 
প্রয়োজনে, তার ফলে তিনি আসক্তিবর্জিত অবস্থা লাভ 
করেন। সেইজনা তার করা কর্ম গুলির সঞ্চয় হয় না। কারণ 
আধার (ক্হভাব) না থাকলে, কর্ম থাকবে কোথায় ? 
কর্মযোগ্ে 'মমহবোধ" (আমার ভাব) পরিত্যাগ এবং 
জ্ঞানযোগে 'অহংভাব" (আমি ভাব) পরিত্যাগ করাই হল 
প্রধান। নমন্ববোধ পরিত্যাগ করলে অহংভাব এবং 
অহংভাব পরিতান্ত হলে মমহবোধ স্বতই পরিত্যক্ত হয়। 
তাই কর্মযোগে প্রথমে “মমন্ধবোধ" দূর হয়, পরে 
“অহংভাব' স্বতই দূর হয়,) এবং জ্ঞানযোগে প্রথমে 
অহংভাপ, পরে মমন্ববোধ স্থতই দূর হয়ে যায়। অহংভাব 
ও মমত্ববোধ নাশ হলে কর্তৃত্ব ও ভোক্ৃত্বও নাশ হয়। 
কর্মযোগী নিঙ্জের জন্য কোনো কর্ম করেন না এবং 
কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না ; অতএব তিনি কর্মফলের 
ভোক্তা হন গা। যেমন, কোনো এক ব্যক্তিকে বিভিন্ন 
মামলায় আলাদা করে সাজা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে যদি 


(*আদারন্তে চ যয্ান্তি বত্মানেৎপি তৎ তথা। (মান্তক্যকারিকা ৪।৩১) 
অহংভাবের সঙ্গে মমন্বোধ ও থাকে ; যেনন-_আমার অহংকার । সেইজনা কর্মযোগে নমন্ববোধ সর্বত্রোভাবে পরিত্যক্ত 


বের সঙ্গেও মমত্ববোধ থাকে না। তখন অহং ভাব (নামমাত্র রূপে) জগতের সেবার জনা থেকে যায়। 


শ্লোক ২৩] 
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মারা যায তবে তার সমস্ত সাজাও সমাপ্ত হয়। কারণ সাজা 
প্রাপ্ত ব্যক্তিটিই যদি জীবিত না থাকে, তাহলে সাজা ভোগ 
করবে কে ? এরূপেই কর্মযোগীর ভোক্ৃত্বভাবই যখন 
নাশ হয়ে যায়, তখন তার সমস্ত কর্ম শেষ হয়ে যায়। 
কারণ ভোক্তাই যখন না থাকে, কর্মফল ভোগ করবে 
কে? 

২) এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন 
যে, তার জন্ম ও কর্ম দিবা_তাই যে বাক্তি তাকে তত্বত 
জানতে পারে সে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানের জস্থাই 
দিব্য হয়, কিন্তু মানুষ যদি চায় তবে সে তার কর্মকে দিব্য 
করতে পানে। তাই এই অধ্যায়ের চতুর্দশ প্লোকে ভগবান 
তার কর্মের দিবাতার কারণ জানিয়ে বলেছেন যে, 
কর্মফলে আমার কোনো স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে 
লিপ্ত করে না অথাৎ আমার কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায়। 
এইভাবে কর্মের তন্তু জেনে যে কর্ম করে, তার কর্মগুলিও ৷ 


অকর্ম হয়ে যায়। আবার পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
যে, মুমক্ষ বাজিগণ এইরূপ জেনে কম করেন। তারপর 
যোড়শ শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ব জানাবার অঙ্গীকার 
করেছেন এবং সপ্তদশ শ্লোকে বলেছেন যে, কর্ম, বিকর্ম 
এবং অকর্ম_ তিনটিরই তত্ব জানা উচিত। আবার অষ্টাদশ 
শ্লোকে ভগবান প্রধানত কর্মের তত্বই (অকর্ম অথবা 
নির্লিপ্ততার কথা) জানিয়েছেন। 

কামনা থেকে ‘কর্মে'র সৃষ্টি হয়, কামনা বৃদ্ধি পেলে 
“বিকর্ম' হয় এবং কামনা না থাকলে “অকন" হর। এই 
(ষোড়শ থেকে বহ্রিশতন শ্লোক পর্যন্ত) প্রকরণের মূল 

পর্য হল “অকর্মে'র বর্ণনা করা। সেইজন্য ভগবান কর্ম 
এবং বিকর্ম_দুইয়েরই মূল কারণ “কামনা” ত্যাগের এবং 
“অকর্মে'র বর্ণনা উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত 
প্রত্যেক শ্লোকেই করেছেন এবং শেষে বত্রিশতম শ্লোকে 
এই প্রকরণের ইপসংহার করেছেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ একটি হল ‘ক্রিয়া’ অন্যটিকে বলা হয় “কর্ম" এবং আর একটি হল 'কর্মযোগ'। শরীরের শিশু 
অবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্তি এবং যৌবন থেকে বৃন্ধাবস্থা প্রান্তিকে বলা হয় ‘ক্রিয়া’। ক্রিয়ার দ্বারা পাপ হয না, পুণ্াও 
হয় না, বন্ধন হয় না, মুক্তিও হয় না। যেমন, গঙ্গার ক্রিয়া হল বয়ে যাওয়া এবার তাতে যদি কেউ ডুবে মারা যায়, গঙ্গার 
তাতে যেমন পাপ হয় না, তেমনই এই বয়ে যাওয়া জলে চাষ-বাসাদি পুণাকর্ম হলেও গঙ্গার তাতে পুণা হয় না। মানুষ 
যখন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কর্তা হয়ে বসে অর্থাৎ ক্রিয়া নিজের জন্য করে, তখন সেই ক্রিয়া ফলদায়ক 
“কম” হয়ে ওঠে। 

কর্মদ্বারা বন্ধন হয়-_-'যদ্ঞার্থাৎ কর্মশোহনাত্র লোকোহয়: কর্মবন্ধনঃ” (গীতা ৩।৯)। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার 
উদ্দেশ্যে মানুষ যখন নিজের জনা কিছু না করে, বরং নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অপরের হিতাথেই কর্ম করে, তখন সেটি 
হয়ে ওঠে “কর্মযোগ'। কমযোগে বন্ধন দূর হয় “যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' ৷ বন্ধন দূর হলে যোগ হয় অর্থাৎ 
পরমাক্মার সঙ্গে নিতা সম্বন্ধ অনুভূত হয়। 

এই তেইশতম শ্লোকটি কর্মযোগের মুখ্যতম শ্লোক। যেমন ভগবান *জানাগ্রিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে' 
(81৩৭) পদটিতে জ্ঞানাগ্লি দ্বারা স্ঞানযোগীর সমন্ত পাপ ভস্ম হওয়ার কথা বলেছেন এবং ‘অহং ত্বা 
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' (১৮1৬৬) পদটির দ্বারা ভক্তের সমন্ত পাপ নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন, তেমনই এই 
শ্লোকে 'যজায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে’ পদটিতে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম (পাপ) নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন। 


সক ক কক 


উদাহরণের জনা-__কামনা ত্যাগের কথা এই পদগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে “কামসংকল্জবর্জিতাঃ' (৪। ১৯) ; “তা 
কর্মফলাসঙ্গম্‌' (৪। ২০) ; ‘নিরাশীঃ' (৪1 ২১) ; *যদৃচ্ছালাভমন্থষ্টঃ' (৪। ২২) ; এবং ‘গতসঙ্গস্য' (৪। ২৩)। 

অকর্ষের কথা এই পদগুলিতে উদ্ত___“জ্ঞনাস্রিদক্কর্মাণম্‌" (৪। ১৯)  *নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" (৪1২০) ২ “কর্ম 
কুৰ্বগনাপ্লেতি কিন্দিষম্‌' ($1২১) ; ‘কৃত্থাপি ন নিবধ্যতে’ (৪। ২২) ; এবং “কর্ম সমপ্রং প্রবিলীয়তে' (৪। ২৩)। 
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সহ আগের শ্লোক্যটিতে জেগবান বলেছেন বে হজ্ঞাহে কমা করলে সমত জ্যা বিলীন হয়ে যার, সাদর কা 
লি এবং কোগাতার ভিযাতোর জন্য সাধনাও রিভিয বালের হয়া। সেইজনা পরবর্তী সাতাটি হোপে (চাকিল দেৱে 


(ভিশন ভোক পর) ভগাবানা ভিতা জিয়া প্রকারের সাধনতে যজ্ঞরপ্োে কপ করেছেন? 
্রহ্মাপণিং ব্রহ্ম হবিব্র্ষাগ্ো ত্রহ্মণা হুতম্‌। 
ভ্রহ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪ ॥ 

[অপণন (অপণ) ; ভ্রম (ব্রহ্ম) ; হৰিঃ (হতাদিত পদাথ) ; ব্ৰহ্ম (রঙ্গ) ; ত্ন্মণা (বরগবাপ কর্তার দারা) ; ব্রহ্মায়ৌ 
(ব্ৰহ্মরূপ আসিতে) ; হতম্‌ (আছতি প্রদান ক্রিয়া); বর্ষকর্মসমাধিনা ( যে বাপি পরহ্ষোই কর্ম সমাধি হয়েছে) ; তেন (তার); 
গন্ধবাম্‌ (প্রা ্তব্য ফলও) ; ব্ৰহ্ম, এব (ব্ৰহ্মই হয়।)] 

যেযজে অর্পণ (অর্থাৎ যে সকল পাত্র দ্বারা যজ্ঞাদিতে বন্ত অর্পিত হয়) ব্রহ্ম, ঘৃতাদিও ব্রহ্ম এবং ত্রহ্মরূপ 
কর্তার দ্বারা ত্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম, এরূপ য্সকারী যে ব্যক্তির ব্রহ্ষেই কর্ম-সমাধি 


হয়েছে, তার উপযুক্ত কর্মের ফল প্রাপ্তিও ত্রহ্মই হয় ॥ 


ব্যাখা যজ্ঞে আছতি হল প্রধান কৃতা। সেই আহুতি 
প্রদান তখনই পূর্ণ হয় যখন হব্য পদার্থটিও অগ্নির রূপ 
ধারণ করে, তার পৃথক সন্ভতা আর থাকে না। এইরূপ 
যতপ্রকার সাধনা আছে, তা সরই সাধারূপ হলে, তবেই 
যজ্ঞ হয়ে থাকে। 

যতপ্রকার যজ্ঞ আছে, তার মধ্যে পরমাত্মতত্ব অনুভব 
করা কোনো ভাবনা নয়, বরং প্রকৃত সত্য। ভাবনা তো 
পদার্থেরই হয়ে থাকে। 

এই চন্নিশতম শ্লোক থেকে ত্রিণতম শ্লোক পর্যন্ত যে 
যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবহ “কর্মযোগে'র 
অন্তরগত। কারণ ভগবান এই প্রকরনের উপক্রমেও ‘তত্তে 
কর্ম প্রবন্ষ্যামি যজ্রঞ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহশুভাৎ' (৪1১৬) 
বলেছিলেন ; এবং উপসংহারেও 'কর্মজান বিদ্ধি তান 
সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষাসে' (৪1৩১) বলেছিলেন এবং 
মধ্যভাগেও বলেছিলেন যে-_'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং 
প্রবিলীয়তে' (51২৩)। আসল কথা হল এই যে যিনি 
এইলাপ যজ্ঞ করেন তার সমস্ত কমই যেন অকর্ম হয়ে যায়। 
কেবলমাত্র পরম্পরা রক্ষার জনাই যদি যন্ত করা হয়, তবে 
সমস্ত কমই অকর্ম হয়ে যায়। সুতরাং এই সব যজ্ঞে "কর্মে 
অকর্ম'র বশনাই করা হয়েছে। 

“ব্রহ্মার্পণং প্রহ্ম হবিঃ'_যে পাত্র থেকে অগ্রিতে 
আহুতি দেওয়া হয়, সেই ক্রক, ক্রুবাদি পাত্রগুলিকে 
এখানে ‘অপণম' পদ দারা বলা হয়েছে__“অর্পাতে 
অনেন ইতি অর্পণম'৷ সেই অর্পণকেও ব্রহ্ম বলেই মনে 
করবে 


॥২৪ ॥ 


তিল, যব, ঘৃত ইত্যাদি যে পদার্থগুলি দ্বারা যজ্ঞ করা 
হয়, সেই প্দাথগুলিকেওও ব্ৰহ্ম বলে 

ব্রক্ষাগ্রোব্রঙ্ষণা হুতম্‌' 
তিনিও ব্ৰহ্ম (গীতা ১৩।২), যে অগ্রিতে আহুতি প্রদান 
করা হয় সেই অগ্নিও ব্রহ্ম এবং আছুতি প্রদানরূপ ক্রিযাও 
ব্ৰহ্ম, একপহ মনে করা উচিত। 

শ্রদ্ষকমসিমাধিনা' যেমন যঞ্জকারী বান্তি যঞ্জের 
সমস্ত প্রবা, অগ্নি ইত্যাদি সবকিছুকেই ব্রহ্ষের স্বরূপ বলে 
মনে করেন, তেমনি যে প্রত্যেক কর্মে কর্তা, করণ, কর্ম 
এবং পদার্থ সবগুলিকেই ব্রহ্মকূপ বে অনুভব করে, 
সেই বাক্তির ব্রহ্েই কম-সমাধি হয়। অর্থাৎ তার সকল 
কছেই ব্রহ্মবুদ্ধি হয়। তার পক্ষে সমস্ত কমই তখন 
ব্ৰহ্মস্তরূপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে 
পৃথক স্বরূপ থাকে না। 

ব্রদ্ষেব তেন গপ্তবাম’'-_ব্ৰহ্ষে কর্ম-সমাধি হওয়ায় 
যাঁর সমস্ত কর্ম ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়, তার ফলরূপে 
তিনি লাভ করেন। কারণ তার 
দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো পৃথক সন্তা থাকতেই পারে 
না। 

বিশিষ্ট বাক্তিগণ এই চন্নিশতম শ্লোকটি আহারের 
পূবে আবৃত্তি করেন, যার ফলে ভোজনরূপ কর্মও বলে 
পরিণত হয়। ভোজ্সনরূপ কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধি এইভাবে করা 
হয় 

১) যে হস্ত দ্বারা অর্পণ করা হয়, সেটি ব্রন্মপ-__ 
“সৰ্বতঃ পাণিপাদং তৎ’ (গীতা ১৩।১৩)। 


শ্লোক ২৫] 
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২) ভোঙ্ছা পদাৰ্থও ব্ৰহ্মরূপ_"অহমেবাজাম্‌' (গীতা 
৯।১৬)। 

৩) ভোজনকারীও ব্রচ্গাপ-__“মমৈবাংশো জীব- 
লোকে (গীতা ১৫1৭)। 

৪) জঠরাগরিও ব্ষন্থরাপ_ “অহম বৈশ্বানরঃ' (নীতা 
১৫।১৪)। 

৫) ভোজনকূপ ক্রিয়া অর্থাৎ জঠরাগ্রিতে অন্নের 
আহতিরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম ‘অহম্‌ হুতম্‌' (গীতা ৯।১৬)। 

৬) এইরূপ ভোঙ্নকারী বাক্তির দ্বারা প্রাপ্ত করার 
োশা ফলও ব্ৰহ্মাই হযে থাকে 'মজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি 
ভ্ৰশ্ম সনাতনম' (শীতা ৯1৩১) | 


মর্মকথা 


প্রকৃতির কার্য অর্থাৎ জগতের স্বরূপ হল ক্রিয়া এবং 
পদার্থ। বাস্ুবিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতি বা! 
সংসার ক্রিয়ার বাপ:। কারণ পদাথ কোনো সময় 
কিভাবে থাকে না ; এতে পব্বিতল হতে থাকে। 
সুতরাঃ লান্তলে পদার্থ লি হল পরিবতনশীল ক্রিয়াপুঞ্। | 
শুধুনাত্র আসক্তির জনা পদাথ গুলিকে প্রাধানা দেওয়া হয়। 
সমন্ত ক্রিয়াই লয়ের পথে যাচেছ। অতএব জগৎ হল 
লয়রূপ। ভাবরূপে কেবলমাত্র এক অক্রিয় তত্ত্ব ব্ৰহ্মই 


কিমান : খর সন্ধায় লুপ জগৎ সত্তাবান (অস্তিত্ব 
সম্পশ্ন) বলে প্রতিভাত হয়। জগতের লয়কূপকে এইভাবে 
বোঝা যায় 

জগতের তিনটি অবস্থা দেখা যায়-_উং 
এবং প্রলয় ; যেমন_-কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, কিছুকাল 


| থাকে এবং শেষে নষ্ট হয়ে যায় অথবা মানুষ জন্মগ্রহণ 


করে, বেঁচে থাকে এবং শেষকালে মারা ঘায়। এর থেকে 
বিচার করলে দেখা যায় যে কেবল উৎপন্তি এবং প্রলয়েরই 
ক্রম আছে, স্থিতি প্রকৃতপক্ষে নেই-ই। যেমন-_কোনো 
ব্যক্তির আযু যদি পঞ্চাশ বছর হয়, তাহলে কুড়ি বহর পার 
হলে তার আয়ু মাত্র ত্রিশ বছর। এর পর বিচার করলে 
দেখা যায় যে শুধু প্রলয়হই আছে উৎপত্তি নেই-ই ; অর্থাহ 
আযু যতটা পার হয়েছে, সেই কটি বছরের জন্য মানুষটি 
মারা গেছে। এইভাবে মানুষের প্রতিমুহৃর্তে মৃত্যু (নাশ) 
হচ্ছে, তার জীবন প্রতিশ্মণ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 
দৃশামাওই অদৃশ্যের দিকে যাচ্ছে। নান্তিহ হল প্রলয়, তাই 
নাস্তিই শেষ পর্যন্ত থাকে। নান্তির অস্তি্ক ভাবরাপ ব্রহ্মের 
উপরই শাল। সুতরাং ভাবরূপে একমাত্র ব্ৰহ্মাই 
বিদ্যামান থাকেন-“সর্বং খক্সিদং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগা 
৩1১৪১); “বাসুদেৰঃ সর্বমূ? (গীতা ৭1৯৯)। 


এত এত ৰ 


দৈবমেবাপরে যজ্ঞং 
ব্ৰহ্মাগ্থাবপরে যজ্ঞং 


যোগিনঃ 


পর্যুপাসতে। 
যজ্ঞেনৈবোপজুহৃতি॥ ২৫ ॥ 


[অপরে, যোগিন॥ (অন্য অনেক যোলী) ; দৈবম্‌ (ভগবদ্পণ রূপ) ; যন্ঞম্‌, এব (ঘজ্েরই) ; পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান 
করেন) ; অপরে (অপর কোন যোগীগণ) : ব্রহ্মাযৌ ভ্রক্ষরূপ আগ্রিতে) ; ঘজ্রেন, এব (যচ্ছের দ্বারাই) : যজ্ঞম্‌ (যজ্ঞের) ; 
উপলুস্ৃতি (অনুষ্ঠান করেন।)] 

অন্য অনেক যোগী ভগবদর্পণরূপ যন্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অপর কোন কোন যোগী ব্রহ্মরূপ অগ্রিতে 
বিচাররূপ যঞ্দের দ্বারাই জীবায্মারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা__'দৈবমেবাগরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ' | সাধকদের উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়েছে। 
_ আগের প্লোকে ভগবান সর্বত্র প্রহ্মদশনরূপ যন্তকারী ; সমন্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ গুলিকে নিজস্ব বা নিজের জন্য 


সাধকদের বর্ণনা করেছেন। এখানে ভগবান “অপরে' | মনে না কনো সেগুলি শুধুমাত্র ভগবানের এবং ভগবানের 
পদের দ্বারা তার থেকে আলাদা প্রকারের যজ্ঞকারী ৷ জনাই মনে করা হল *দৈবযজ্ঞ" অর্থাৎ ভগবদর্পণরূপ 
সাধকদের বর্ণনা করছেন। যন্জঃ। ভগবান দেবগণেরও দেবতা, তাই সমস্ত কিছু 

এখানে *যোগিনঃ" পদটি যজ্ঞাথ কর্মকারী তাকে অর্পণ করে দেওয়াকেই এখানে দৈবযক্ঞা 


" ্রকর্ষেণ করণং (ভাবে লট) ইতি প্রকৃতি 


।সসাগ্রীতা সরভীতি সংসারঃ। 
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শ্রীমন্ভগবদৃগীতা 


[অধ্যায় ৪ 


বলা হয়েছে। 
কোনো ক্রিয়া এবং পদার্থে বিন্দুমাত্র আসক্তি, 

অমহববোধ এবং কামনা না রেখে সেগুলি সর্বতোভাবে 

ভগবানের বলে মনে করাই দৈবযজের সঠিক অনুষ্ঠান। 


্গাগনাবপরে যজ্ঞং  যজেনৈবোপজুহতি'_এই : 


শ্লোকের পূর্বাধে উল্লিখিত দৈবযজ্ঞ ছাড়া অনা যজের 
বর্ণনা করার জনা এখানে *অপরে" পদটি উল্লিখিত 


হয়েছে। 
চেতনের সঙ্গে জড়ের 


ডের তাদাস্মা হওয়াতেই তাকে 
জীবাস্মা বলা হয়। বিচার-বিবেচনা করে জড় হতে 
সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে লীন হয়ে যাওয়াকেই 
এখানে ‘যজ্ঞ’ বলা হয়েছে। লীন হওয়ার তাৎপর্য হল_ 
পরমাত্মতত্ব হতে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো পার্থক্য 
না রাখা। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ '্রহ্মাগ্রাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞৈনৈবোপজুহ্থতি' কথাটির এই অর্ণ ও করা যায় যে অপর যোগিগণ জগৎ 
'ংসাররূপ প্রঙ্গের সেবার জনা শুধু লোক সংগ্রহরূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ করেন অর্থাৎ য্ঞার্থে 
কর্থাদি করে থাকেন। (শীতা ৩।৯ এবং ৪1২৩)। 


সত আজ ২ 


শ্রোত্রাদীনীন্ডিয়াণান্যে সংষমাগ্রিযু জুহ্বতি। 
শন্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্দরিয়াগ়িযু জুন্থতি॥ ২৬ ॥ 

[জনেন (অনা যোগীগণ) ; শ্রোজ্াদীনি, ইন্দিয়াণি (চক্ষু, কর্ণাদি সমস্ত ইণ্ডিয়গুলিকে) ; সংঘমারিনু (সংযমকূপ অগ্নিত): 
জুহতি (আহুতি দেন) ; অম্যে (অপর যোগীগণ) : শব্দাদীন, বিদয়ান্‌ (শবদাদি বিষযগ্লিকে) : হন্তিয়াগ্নিয (ইন্দিযকপ 
অগ্নিত) ; জুন্ৃতি (আছতি দেন।)] 

অন্য যোগীগণ চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দিয়গুলিকে সংখমরূপ অগ্নিতে আছতি দেন এবং অপর 


যোগীগণ শব্দাদি বিময়গুলিকে ইন্দরিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬ ॥ 


বাাখ্যা-_'শ্রোত্রাদীনীন্দ্িয়াণ্যন্যে সংমমাগ্রিষু জুহ্বতি’ 
__সংযমরূপ আগুনে 'ইন্দরিয়গ্ুলি আহুতি দেওয়াকে 
এই্লানে যজ্ঞ বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, একান্তে 
থাকাকালে চক্ষু-কর্ণ-জিধ্া-নাসিকা-ত্বক- এই পাঁচটি 
ইন্দ্রিয় তাদের নিঞ্জ নিজ বিষয়ে (যথাক্রমে কূপ-শব্দ-রস- 
গন্ধ ও স্পর্শ) যেন মোটেই প্রবৃত্ত না হয়। ইন্দ্রিয়! 
সংযত থাকে 

সম্পূর্ণ সংযম তখনই বুঝতে হবে যখন ইন্টিয়াদি- 
মন-বুদ্ধি এবং অহং এই সবগুলি থেকে অনুরাগ ও 
জাসন্তি চিরতরে নাশ হয়ে যায় (গীতা ২৫৮-৫৯, 
৮) 

“শব্দাদীন্‌ বিষয়াননা ইন্ডিয়া্িযু জুহ্বতি'_ূপ-বস- 
শন্দ-গঙ্ষ-স্পশ- এই পাঁচটি বিষয় আছে। বিষয়গুলি 
ইস্িয়কপ অগ্রিতে আহতি দিলে সেটি যল হয়ে যায়। 
তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবহারকালে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির 
সঙ্গে সংযোগ হয়ে কাজ করলেও ইন্দরিয়াদিতে যেন 


কোনো বিকার উপস্থিত না হয় (গীতা ২।৬৪-৬৫)। 
ইন্তিযগুলি যেন আসক্তি ও অনুরাগব্জিত. হয়। 
বিষয়গুলির ইস্িয়াদিতে অনুরাগ বা আসক্তি উৎপন্ন 
করার শক্তি যেন মোটেই না থাকে। 

এই শ্লোকে কদিত পুইপ্রকার যজ্ঞে অনুরাগ ও আসক্তি 
সর্বতোভাবে নাশ হলেই সিদ্ধি (প্রমাস্থ) প্রাপ্তি হয়। 
| অনুরাগ ও আসক্তি দূর করার জনাই দ্বিবিধ প্রক্রিয়াকে 
যল্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে _ 

প্রথম প্রক্রিয়াতে সাধক একান্তে থাকাকালে 
ইন্ডিয়গুলির সংযম করে। বিচার-বিবেচনা, জপ-ধ্যান 
ইত্যাদিতে ইন্িয়গুলি সংযত হতে থাকে। সম্পূর্ণ সংযম 
হলে যখন আসক্তির লয় হয়, তখন একান্তে এবং 
বাবহারাদির সময়_দুষ্ট অবস্থাতেই তার স্থিতি 
একইপ্রকার থাকে। 

দ্বিতীয় প্রক্িয়াতে সাধক ব্যবহারকালে রাগ- 
ন্বেষশূণা ইস্টরিয়াদি দ্বারা মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ 


শ্লোক ২৭-২৮| 


সাধক-স্ীবনী 
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থেকেও অনুরাগ ও আসক্তি দূর করে দেয়। আসক্তি 


য় সময়েই ভার স্থিতি সমান (একপ্রকার) 


দূর হলে ব্যবহারের সময় বা একান্তে থাকার সময় | থাকে। 
Ed Ed 
সর্বাণীন্্িয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭ ॥ 


[আপনে (অন্য যোগীগণ) ; সর্বাণি (সমন্ত) ; ইন্দ্রিয়কর্মাণি, চ (ইন্দিয়ের কর্মন্তলি এবং) ; প্রাণকর্মাণি (প্রাণের 
ক্রিয়ান্ডলি) ; জ্ঞানদীপিতে (আআনদারা প্রকাশিত) ; আত্মসংযমযোগায়ৌ আত্মাসংযহবাপ আঅগ্নিতে) ; জুস্থৃতি (হোম করে 


থাকেন।)] 


অন্য যোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি 


এবং প্রাণের ক্রিয়াগুলি জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত 


আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে হোম করে থাকেন ॥ ২৭ ॥ 


ব্যাখ্যা_"সৰ্বাণীন্দরিয়কর্মাপি প্রাণকর্মাণি চাপরে'_ 
এই শ্লোকটিতে সমাধিকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে। 
কোনো কোনো যোগী দশ ইন্দিয়ের ক্রিয়াশুলিকে 
সমাধিতে যজ্পাহুতি দেন। তাৎপর্য হল এই যে, সমাধি 
অবস্থাতে মন-বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্দরিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং 
কমৌন্দিয়) ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। 

সমাধিরূপ যজ্ঞে প্রাণের ক্রিয়া আহুতি দেওয়া হয় 
অর্থাৎ সমাধিকালে প্রাণের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সমাধি 
অবস্থায় প্রাণের গতি বন্ধ হয় দুই প্রকারে 

একটি হল হঠযোগের সমাধি, যাতে প্রাণবায়ু রোধ 
করার জনা কুন্তক করা হয। কুম্তকের অভ্যাস বাড়তে 
বাড়তে প্রাণের গতি রুদ্ধ হয়, যা কয়েক ঘন্টা থেকে 
কয়েকদিন পর্য্ত রুদ্ধ হতে পারে। এই প্রাণায়াম দ্বারা আযু 
বৃদ্ধি পায়। যেমন-_ বর্ষার জল প্রবাহিত হলে জলের সঙ্গে 
সঙ্গে বালিও আসে এবং তাতে ব্যাড চাপা পড়ে যায়। বর্ষা 
চলে গেলে বালি যখন শুকিয়ে যায় ব্যাগুলি তার তলায় 
চুপচাপ পড়ে থাকে। সেগুলির প্রাণবায়ু তখন রুদ্ধ থাকে। 
আবার যখন বর্ষা আসে, তখন বর্ষার জল তাদের ওপরে 
পড়লে ব্যাঙ গুলি পুনরায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং ডাকতে 
থাকে। 


দ্বিতীয় প্রকারে মনকে একাপ্র করা হয়। মন 
সর্বতোভাবে একাগ্ঠ হলে প্রাণের গতি স্বতই রুদ্ধ হয়। 

“জ্বানদীপিতো সমাধি এবং নিদ্রা দুটিতেই 
কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাই বাহাত দুটি 
অবস্থায় একরাপ প্রতিভাত হয়। এখানে “জ্ঞানদীপিতে” 
পদটির দ্বারা সমাধি এবং নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য দেখানো 
হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, বাহাত একরূপ 
দেখালেও সমাধি অবস্থায় ‘এক সচ্চিদানদ্দ পরমাত্মাই 
সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন’ এই জ্ঞান প্রকাশিত (জাগ্রত) 
থাকে এবং নিদ্রার সময়ে সমস্ত বৃত্তি অবিদ্যায় লীন হয়ে 
যায়। সমাধি অবস্থায় প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় এবং 
নিপ্রাকালে প্রাণের গতি চলতে থাকে। তাই নিদ্রা এলে 
সমাধি হয় না। 

“আত্মসংযমযোগাক্ী জুহতি'_ চিত্তবৃন্তি নিরোধরূপ 
অর্থাৎ সমাধিরূপ যঙ্সকারী যোগীগণ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের 
ক্রিযাগুলি সমাধি-যোগরাপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ 
মন-বুদ্ধি সহ সকল ইচ্দিয় এবং প্রাণের ক্রিয়াগুলিকে কন্ধ 
করে সমাধিতে স্থিত হন। সমাধিকালে সব ইন্ড্িয় এবং 
প্রাণ তাদের চাগ্চলা ত্যাগ করে। তখন এক সচ্চিদানন্দঘন 
| পরমায্থার জ্ঞানই শুধু জাগ্রত থাকে। 


সি তি সর 


দ্রবাযন্ঞান্তপোষজ্ঞা 


যোগমজ্ঞান্তথাগরে। 


্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ মতয়ঃ সংশিতত্রতাঃ॥ ২৮ ॥ 
[পরে (অন্যান্য) ; সংশিত্ত্রতাঃ (প্রশংসনীয় ব্রত পালনকারী) ; মতম॥ (প্রযকরশীল সাধক) ;দ্বামজ্ঞাঃ (ব্য সহ্য যজ্ঞ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[সব্যার৪ 


করেন) : তাপোষজ্াঃ (তপোষজ্ঞ করেন) ; তথা, যোগমজা ( যোগযন্ করেন) ; ৪ (এবং) ; স্ধ্যায় জানঘললাঃ ( 


জ্ানযজ্জ করেন।)] 


স্থাধ্যায়কূপ 


অন্যান্য প্রশংসনীয় ব্রত পালনকারী যত্বশীল সাধক দ্রব্য সম্বন্ধীয় যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ তপোমজ্ঞ 
করেন, অনা কেউ আবার যোগমজ্র করেন, অপর কিছু সাধক স্বাধ্যায়রূপ জ্ানযজ্ঞ করেন ॥ ২৮ ॥ 


ব্যাখ্য_'যতয়ঃ সংশিতররতাঃ'__অহিংসা, সত, | 
অন্তেয় (অচোর্য), ব্রশ্ার্যা, অপরিগ্রহ (ভোগবুদ্ধি 
সহকারে সংগ্রহের অভ্াব)__এই পাঁচটি ‘যম’ (নিয়ম) 
আছে”, যেগুলিকে *মহাত্রত" বলা হয়েছে। শান্ত্রে এই 
মহাব্রতের অনেক প্রশংসা এবং মাহ্াম্মা আছে। এই 
ব্রতের সার হল এই যে, মানুষ যেন সংসার বিনুখ হয়। 
এই ব্রত পালনকারী সাধকদের উদ্দেশ্যে এখানে 
'সংশিতক্রতা' পদটির উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও এই 
শ্লোকে উদ্ধত চারটি বজ্র যে পালনীয় ব্রত বা নিয়ম 
আছে, সেগুলিতে অবিচলিত থেকে যাঁরা সেগুলি পালন 
করেন তাদেরও “সংশিতব্রতাঃ' বলা হয়। নিজ নিজ 
নে প্রথ্শীল হওয়ার জনা এঁদের “যতয়ঃ' বলা 


হয়েছে। 


ংশিতত্ৰতাঃ! পদটির সঙ্গে ('ভ্রবাযজাঃ', 
“তপোষজ্ঞাঃ', 'যোগযজ্ঞাঃ" এবং ‘জ্ঞানযজ্ঞাঃ’র মতো) 
“যজ্ঞাঃ' পদটি বাবহার না করায় এটিকে আলাদা করে 
যা বলে মানা হয়নি। 

'ভ্রবাষজাঃ'-_ সংসারের হিতার্থে কৃপ, পুকুর, 
মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ, অভাবগ্রস্ত লোকেদের | 
অন-জল-বন্ত্র-উষধ-পুন্তক ইতাদি বিতরণ, দান 
এগুলিকে বলা হয় 'ভ্রব্যযজ্ঞ"। দ্রব্য (তিনটি শরীরসহ | 
সমন্ত পদার্থ) গুলিকে নিজের বলে না মনে করে| 
ইন্া্ভাবে অনোর মনে করে অপরের সেবায় বায় 
করলে ত্রবাযঞ্ঞ সিদ্ধ হয়। 
ইত্যাদি যত পদার্থ আমাদের সঙ্গে আছে, তার 
হারাই হন্ত করা সপ্তব, তার বেশির প্রয়োজন হয় লা। মানুষ | 
একটি বালকের নিকট থেকে ততটাই আশা করে, যতটা 
সেই লালকের দ্বারা হওয়া সম্ভব, তবে সর্বজ্ঞ ভগবান এবং 
জগৎ আমাদের শ্রমতার থেকে বেশি আশা করবেন | 


কীভাবে? 


“তপোযজ্ঞাঃ' নিজ কর্তবা (ক্বধর্ম) পালনে যে সমস্ত 
প্রতিকূলতা, বাধা আসে, সেগুলি প্রসন্নতার সঙ্গে সহা 
করা হল “তপোষজ্ঞ'। লোকহিতার্থে একাদশী ইত্যাদি ব্রত 
পালন, মৌন ধারণ ইত্যাদিও “তপোযজ্ঞ’ অর্থাৎ 
তপস্যারূপ যজ্ঞ। কিন্তু অতান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি, বন্দ, 
বাক্তি, ঘটনা উপস্থিত হলেও সাধক যদি প্রসন্নতার সঙ্গে 
তার কর্তা পালন কন্মতে খাকেন, নিজ কর্তব্যে যদি 
বিচলিত না হন, তাহলে সেটিই হয় সব থেকে বড়ো 
তপস্যা, যা শীঘ্রই সিদ্ধি প্রদান করে। 

গ্রামের সমস্ত নোংরা, আবর্জনা যদি কোনোস্থানে 
ফেলে রাখা হয়, তবে তা পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কিন্তু ওই 
নোংরা আবৰ্জনাই যদি ক্ষেতে ফেলা হয় তবে তা থেকে 
চাষের পক্ষে অতান্ত ভালো সার তৈরি হয়। অনুরূপভাবে 
প্রতিকৃলতা আমাদের অপছন্দ এবং আমরা তা আবর্জনার 
মতো পরিত্যাগ করি অর্থাৎ সেগুলিকে গুরুত্ব দিই না। 
কিন্তু ওই প্রতিকূলতাই আমাদের কর্তব্য পালনের পক্ষে 
অতান্ত উত্তম সামগ্রী হয়। অতএব অতান্ত প্রতিকূল 
পরিস্থিতি যদি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করা যায় তবে অনা 
কোনো তপস্যা তার সমকক্ষ হয় না। কিন্তু আসক্তি 
থাকায় অনুকূল অবস্থা ভালো লাগে এবং প্রতিকূলতা 
খারাপ লাগে। সেইজনাই প্রতিকূলতার গুরুত্ব আমরা 
বুঝতে পারি না। 

'যোগমজান্তথাপরে"__-এধানে আন্তুকরলের সমহকে 
যোগ বলা হয়েছে। সমত্বের অর্থ হল কার্ধের পূর্তি বা 
অপৃত্তিতে, ফলের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, অনুকূল- 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, নিন্দা ও স্বতিতে, আদর- 
অবহেলায় সমভাবাপন্ন থাকা অর্থাৎ, চিত্তে চাঞ্চল্য, রাগ- 
দ্বেষ, হর্য-শোক, সুখ-দুঃখ না হওয়া। এইভাবে সম 
থাকাকেই বলা হয় ‘যোগযজ্ঞ’। 

'স্বাধ্যায়ন্ানযন্ঞাঃ' কেবল লোকহিতের জনা 


সি অহিংসাসত্াস্রবরক্গচ্যাপরিপ্রহা যমাঃ ৷৷ (যোগদর্শন ২1৩০] 
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গীতা, রামায়ণ, ভাগবত, বেদ, উপনিষদ ইতাদি | অধ্যয়ন করবে, আনি তার আনমঙ্ দারা পুজি হব _ 
ন করা, নিজের | এই হল আমার মত (১৮1৭০)। তাং 
বিচার-বিশ্লেষণ করা-_এ সবই গীতার স্থাধায় হল ‘জ্ানযন্ঞ” 


্য হল এই যে, 


স্বাধ্যায়রূপ “জ্রানযজ'। [প্রবেশ করে বিচার করা, তার ভাব 
গীতার শেষে ভগবান বলেছেন যে, যে এই শীতাশান্ু ৷ ইত্যাদি সবই হণ স্বাধায়লাপ আআআনযজ্ঞ। 
সত শত শি 


অপানে জুন্থতি প্রাণং প্রাণেৎপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী কুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯ ॥ 


অপরে  নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি। 
সর্বেহপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥ ৩০ ॥ 

[অপরে (অন্যানা যোগী)  প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাপাযান পরায়ণ হয়ে) ; অপানে, প্রাণম (অপানে প্রাণকে) ; প্রাণাপানগ 
(প্রাণ এবং অপানের গতি) ; কুদ্ধা ( রোধ করে) ; প্রাণে, অপানম্‌ (প্রাণে অপানের) ; জুষ্ুতি (আহুতি দেন) ; তথা, অপরে 
(অন্য কত) : নিয়তাহারাঃ (পরিমিতাহারী সাধক) : প্রাণান্‌, প্রাণেষু (প্রাণকে, প্রাণেই) ; গুয্ুতি (আহুতি দেন) : এতে, সর্বে, 
অপি (এই সব সাধক) ; যজ্পক্ষপিত কম্মধাহ (ঘজ্জাদির ছারা পাপনাশ করেন) ; যজবিদ। (তারা ঘজগুলির জ্ঞাতা।)] 

আবার অন্যান্য কত যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে অপানে প্রাণকে পূরক করেন, প্রাণ ও অপানের গতি 
রুদ্ধ করেন, পরে প্রাণে অপানের আহুতি দেন ; অন্য কত পরিমিতাহারী সাধক প্রাণকে প্রাণেই আহুতি 
দেন। এইসব সাধক যজ্জাদির দ্বারা পাপ নাশ করেন, তীরা যজ্ঞগুলির জ্ঞাতা ॥ ২৯-৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা-_ *অপানে জুহ্থৃতি...প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'' ৯ _ | বায়ু স্থাভাবিকভাবে প্রাণবায এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণের স্থান হাদয়ে (ওপরে) এবং অপানের স্থান হল অপানবাযুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এটিই হল প্রাণবায়ুতে 
গুহ্যে (নীচে)।১)। শ্বাস ছাড়ার সময় বামুর গতি উপর দিকে অপানবাযুর হোম (আহুতি) করা। একে বলা হয় “রেচক’। 
এনং শ্বাস নেবার সময় বায়ুর গতি নীচের দিকে হয়ে | চারবার ভগবৎ নামে পূরক, যোলবার ভগ্মবৎ নামে কুম্তক 

থাকে। সেইজনা শ্বাস ভাগ করা হল 'প্রাপ'-এর কাজ | এবং আটবার ভগবৎ নামে রেচক করা হয়। 
এবং শ্বাসকে ভেতরে নেওয়া হল *অপান'-এর কাজ। এইভাবে যোগীগণ প্রথমে চন্দ্নানীর দ্বারা পূরক, পরে 
যোগীগণ প্রথমে বাইরের বায়ু বাম নাসিকা (চন্দ্রনাডী) কুন্তক এবং তারপরে সূর্যনাটী দ্বারা রেচক করে থাকেন। 
দ্বারা ভেতরে টেনে নেন। এই বায়ু হৃদয়ে অবস্থিত | এরপর আবার সূর্যনাভী দ্বারা পূরক, পারে কুস্তক এবং 
প্রাণবায়ুকে সঙ্গে করে নাভি থেকে স্বাভাবিকভাবেই | তারপরে চন্দ্রনাডীতে বেচক করে থাকেন। এইভাবে 
বারংবার পূরক-কুস্তক-রেচক করাই হল প্রাণায়ামরূপ 


অপানে লীন হয়ে যায়। একে বলা হয় *পূরক’। এরপর 
প্রাণবামু এবং অপানবাযু_দুষ্ঠয়েরই গতি রুদ্ধ করা হয়। যজ্ঞ কলা। পরমাখাপগ্রাপ্থির শুদ্দেশো নিগ্কামভাবে 
ভতরেও আসে লা। ৷ প্রাণায়ামপরায়ণ হলে সমন্ত পাপ নাশ হয়'"।। 


তখন শ্বাস বাইরেও যায় না এব 
একে বলা হয় 'কৃম্ভক'। যোগীগণ এর পরে ভেতরের | *অপরে নিয়তাহারা॥ প্রাণান্‌ প্রাণেমু জুহ্বতি”. 
বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা (সূর্যণাটী) দিয়ে বার করেন। সেই | নিয়মিতভাবে আহার বিহার করেন যে সাধকগণ, তারাই 

এই (উনত্রিশতন) শ্লোক “অপরে' কর্তা এবং “জুহৃতি' ক্রিয়া একইভাবে এসেছে ; সুতরাং এখানে পূরক, কুপ্তক এলং 
রেচকপূর্বক রিয়াকে একই প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ ধরা হয়েছে। 

হাদি প্রাণই স্থিতো নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। (যোগ্চুড়ামশ্যুপনিষদ্‌ ২৩) 

(অীতাধায়নশীলম প্রাণায়ামপরসা চ। নৈৰ সন্তি হি পাপানি পূর্বজস্মকৃতানি চ॥। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


প্রাণকে প্রাণে আছতি 
বা খুবই কম ডোজ্জনকারী অথবা উপবাসকারীগণ এই 
প্রাণায়াম করতে পারেন না (শীতা না 

প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেওয়ার অথ হল- প্রাণকে 
প্রাণে এবং অগানকে অপানে আছ্ুতি দেওয়া অর্থাৎ 
প্রাণ এবং অপানকে নিজ নিজ স্থানে রুদ্ধ করা। 
শ্বাস ছাড়াও নয় এবং শ্বাস গ্রহণ করাও নয়। একে 
'্তস্তবৃতি প্রাণায়াম'ও বলা হয়। এই প্রাণায়াম 
অভ্যাস করলে স্বাভাবিকভাবে বৃন্তিগুলি শান্ত হয়ে যায় 
এবং পাপ নাশ হয়। শুধু পরমাস্মুপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে 
প্রাণায়াম করলে অপ্তঃকরণ নির্মল হয় এবং পরমাস্প্রাপ্তি 
হয়। 

“সর্বেপোতে ঘজবিদো যজক্ষপিতকল্যযাঃ'_ 
চক্তিশতম শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোকের পূর্কাধ পর্যন্ত যে 
যজ্ঞগুলি বর্ণিত হয়েছে, তার অনুষ্টানকারী সাধকদের 
উদ্দেশ 'সর্বেছপ্োতে' পদটি বাবজত হয়েছে। ওই 
যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করতে থাকলে তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট 
হয়ে যায় এবং অবিনাশী পরমাতথার প্রাপ্তি হয়। 

প্রকৃতপক্ষে সমন্ত যাই কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 
করার জন্য যাঁরা এরূপ জানেন তাদের ‘যজ্ঞবিৎ' অর্থাৎ 
যজ্ঞের তত্তজঞানী বলা হয়। কর্ম থেকে সর্বতোভাবে 
সম্পর্ক বিচ্ছিয হলে পরমাত্মার অনুভব হয়। যারা 
অবিনাশী পরমাস্মাকে জানার জন্য যজ্ঞ করে না, বরং 
ইহলোক এবং পরশোকে (স্বর্গ হত্যাদিতে) বিনাশশীল 
ভোগপ্রান্তির জনাই শুধু যজ্ঞ করে থাকে, তারা যজ্ঞের 
তত্ব জানতে পারে না। কারণ বিনাশশীল পদার্থের কামনাই 
হল বন্ধনের কারণ- "গভাগতং কানকামা লভন্তে’ 
(গীতা ১।২১)। সুতরাং মনে কামনা-বাসনা পোষণ করে 
পরিশ্রম সহকারে বড় বড় যজ্ঞ করলেও জশ্ম-মরণের 
বন্ধন বজায় থাকে। 

মিটা ন মনকী বাসনা, নৌ তত ভয়ে ন নাস। 
ডুলসী কেতে পচ মুয়ে, দে দে তন কো ত্রাস॥ 


বিশেষ কথা 


যঞ্জের সময় আগুনে আছতি দেওয়া হয়। আহুতি 
দেবার বন্ধ গুলির রূপ প্রথমে আলাদা আলাদা থাকে । কিন্তু 
আন্ডনে আছতি দেবার পর সেগুলি আর বিভিন্ন রূপের 
থাকে না, তখন সবই অগ্নিকপ ধারণ করে। এইরূপ 


| মেটাতে 


ত পারেন। অধিক তোজনকারী | পরমাত্মপ্রাপ্তির জনা যে সাধনগুলিকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা 


করা হয়েছে, সেগুলিতে আহুতি দেবার তাৎপর্য হল এই 
যে, আহুতি দেওয়া বন্তগুলির পৃথক পৃথক সন্থা যেন না 
থাকে, সবই শ্থাহা হয়ে যায়। যতক্ষণ তার পৃথক অস্তিত্ 
বজায় থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত আছতি দেওয়াই হয়নি 


অথাৎ যঙ্ঞানুষ্ঠানই হয়নি। 
এই অধ্যায়ের যোড়শ শ্লোক থেকে ভগবান কর্মতন্থের 


রি) বর্ণনা করেছেন। কর্মের তন্তু হল_ কর্ম 
করেও তাতে আবদ্ধ না হওয়া। কর্মে আবদ্ধ না হওয়ারই 
একটি সাধন হল--যজ্ঞ। অগ্নিতে প্রদান করলে সব বস্তুই 
যেমন স্থাহা হয়ে মায়, তেমনই শুধুমাত্র লোকহিতার্থে কর্ম 
করলে সমস্ত কমই স্বাহা হয়ে যায়_'যজ্ঞায়াচ্রতঃ কর্ম 
সমগ্ৰং প্রবিলীয়তে' (গীতা ৪।২৩)। 

(লোকহিতার্থে নিষ্কানভাবে করা অত্তান্ত সাধারণ কর্ম 
দ্বারাও পরমা্মা প্রাপ্তি হয়। অপরপক্ষে সকামভাব রেখে 
করা অত্যন্ত বিশাল কর্মের দ্বারা পরমায্মা প্রাপ্তি সম্ভব নয়। 
কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের কামনাই বন্ধনের 
কারণ। পদার্থ এবং ক্রিয়ারাপ জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
স্থাপন করলে মানুযমাত্রেরই পদার্থ পাবার এবং কর্ম করার 
এরূপ আসক্তি থেকে যায় যে, আমার যেন কিছু প্রাপ্তি 
হতে থাকে এবং আমি যেন কোনো কর্মের মধোই 
থাকি। একেই “পাবার আকাঙ্ক্ষা’ এবং “কর্মের বেগ’ 
বলা হয়। 

মানুষের মধো স্বভাবত যে পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, 
তা প্রকৃতপক্ষে নিজ অংশী পরমাত্মাকে লাভ করারই 
আকারষ্ষা। কিন্তু পরমায্মা হতে বিমুখ হয়ে জগৎ মুখী 
হওয়াতেই মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা জাগতিক পদার্থের দ্বারা 
। জাগতিক পদার্থ গুলি বিনাশশীল হয় আর 
জীব হল অবিনাশী। অবিনাশীর আকাঙ্ক্ষা বিনাশশীল 
পদার্থ দ্বারা কীভাবে মিটবে ? কিন্তু যতক্ষণ জগতের 
সম্মুশীন থাকা হয় ততক্ষণ কিছু পাবার বাসনাও থাকে। 
যতক্ষণ মানুষের পাবার বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্মের 
বেগও বজায় থাকে। এইভাবে যতক্ষণ পাবার আকাঙ্ক্ষা 
এবং কর্মের বেগ বজায় থাকে অর্থাৎ পদার্থ এবং ক্রিয়ার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু রোধ 
হয় না। এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল কিছু পাবার 
আশা না করে শুধু অনোর হিতার্থে কর্ম করা। একেই 
(লাকসংগ্রহ, যক্ঞার্থ কর্ম, লোকহিতার্থে কর্ম ইত্যাদি 


শ্রোক ৩১] সাধক-সন্জীবনী 33s 
নামে অভিহিত করা হয়। ভগবানের জনা কর্ম করা হয়, তবে জন্গৎ হৃতে সম্পর্কচ্যুত 

শুধুমাত্র অপরের হিতাৰ্থে কর্ম করলে জগতের সঙ্গে | হয়ে আসক্তি বর্জন তো হয়ই, তাছাড়া জার একটি 
সম্পর্ক দূর হয় এবং অনাসক্তি আসে। যদি শুধুমাত্র | প্রাপ্তি হয় সেটি হলো ভগা 


পরিশিষ্ট-ভাব-_নিঃস্থার্থভাবে শুধুমাত্র অপরের হিতাৰ্থে কর্তব্য কর্ম করাকে বলা হয় ‘যজ্ঞ'। যজ্ঞে সকল কমই 
অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি আর বন্ধনের কারণ হয় না। চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে মোট বারো 
যজের কথা জানানো হয়েছে, তা নিয়ে জানানো হল_ 

১) ব্ৰহ্ম যন্ঞ-_প্রতোক কর্মে কর্তা, করণ, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি সব কিছুকেই ব্রহ্মরূপে অনুভব করা। 

২) ভগবদৰ্পণরাপ যজ্ত__সমন্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ নুলিকে শুধু ভগবানের এবং ভগবানের জন্য বলে মনে করা 

৩) অভিন্নতারূপ যন্ঃ-_-অসৎ হতে বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে লীন হওয়া অর্থাৎ পরমাস্মা বাতীত নিজের কোনো 
পৃথক অস্তিষ্ঠ না রাখা। 

(করবাকর্মকপ যজ্ঞ শুধু অন্যের হিতার্থে সমস্ত কর্তবা কর্ম করা।) 

৪) সংমমরূপ যজ্ঞ একান্তে থাকার সময়ে ইন্দিয়াদির বিষ্যনুশ্থী না হওয়া। 

৫) বিষয়আহুতিরূপ যজ্ঞ-_ব্যবহারের সময় ইন্টিঘগ্লি বিষয়ের সংস্পর্শে এলেও তাতে রাগ-ছ্বেষ হতে না 
দেওয়া (নীতা ২।৬৪-৬৫) 

৬) সমাণিরূপ খন্জ নন বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্ডিষ এবং প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ করে জ্ঞান ছারা প্রকাশিত সমাধিতে স্থিত 
হওয়া। 

৭) দ্ৰবাযজ্ঞ--সমস্ত পদাৰ্থকে নিঃস্বাথভাবে অপরের সেবায় নিয়োগ করা। 

৮) তপোযজ্ঞ-_কৰ্তব্য পালনের সময় বাধা-বিপত্তি এলে সেগুলি প্ৰসন্নতা সহকারে মেনে নেওয়া। 

৯) যোগ্যন্জ_-কাঙের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমভাবে থাকা। 

১০) স্বাধ্যায়কূপ জ্ঞানযন্ঞ-_অন্যোর হিতার্থে সৎ শাস্ত্রের পঠন -পাঠন, নাম-জপ ইত্যাদি করা। 

১১) প্রাণায়ামরাপ যন্ঞপূরক, কুম্ভক এবং রেচকপূর্বক প্রাণায়াম করা। 

৯২) প্তপ্তবত্তি (চতুৰ্থ) গ্রাণায়ামরাপ যজ্ঞ সংযমিত আহার দারা প্রাণ এবং অপানকে নিজ নিজ স্থানে কন্দ কল্া। 

__এই সবকিছুর তাৎপর্য হল যে আমাদের ক্রিয়ামাত্রই যজ্মর্ূপ হওয়া উচিত, তাহলেই জীবন সফল হবে। অর্থাৎ 
আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করতে নেই। ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমাদের সম্বন্ধ 
প্রমাস্তার সঙ্গে, যিনি ক্রিয়া ও পদার্থবহিত। 


এজ এ আদ 


গাজ কয়া এরং পা করে কী প্রতি হয়, তাই জানাচ্ছেন। 


যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্‌। 
নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১ ॥ 

[কুরুসন্তম (হে কৃরশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) : যন্তরাশিষ্টামৃতভুজো (যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অভিলামী বাকি) ; সনাতনম্‌ ব্রহ্ম (সনাতন 
পনদন্রহ্ধ পরমাস্মাকে) ; যান্তি (প্রাপ্ত হন) ; অযন্ঞস্য (যারা যজ্ঞ কবে না তাদের পক্ষে) ; অয়ম্‌, লোকঃ (ইহলোকই) ; ন, অস্তি 
(নুদ্দায়ক নয়) ; অনাঃ (পরলোক) ; কৃতঃ কী করে (সুখদারী হবে ?)] 

হে করুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অমৃতরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অভিলাধী ব্যক্তি সনাতন পর ব্রহ্ম পরমাস্বাকে প্রাপ্ত হন। যারা 
যজ্ঞ করে না তাদের পক্ষে ইহলোকই সুখদায়ক নয়, অতএব পরলোক সুখদায়ী হবে কী করে? ॥ ৩১ ॥ 
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ব্যাখ্যা__'মজ্জশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্‌'_ | লাভ করে। 
যজ্ঞ করলে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অন্যকে সুধী করলে যে! *নায়ং লোকোহস্থামজ্ঞসা কুতোহনাঃ কুরুসত্তম'__ 
সমন্ের অনুভূতি হয়, সেটিই হলো “যজ্রশিষ্ট অমৃতে'র তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে, 
অনুভূতি। অমৃত অর্থাৎ অমরত্ব অনুভবকারী ব্যন্ডি কর্ম না করলে তোমার শরীর-নিবাহও করা হবে না। 
সনাতন পরন্রন্ম পরমাত্মা প্রাপ্ত হন (গীতা ৩।১৩)। আবার এখানে বলেছেন যে, যজ্ঞ না করলে তোমার 

মানুষ স্বরূপত অমর। মরণশীল বস্তুর সংস্পর্শে এসেই | ইহলোকই সুখপ্রদ হবে না, পরলোকের আর কথা কী! 
মানুষ মৃত্যুকে অনুভব করে। এই, বন্তগুলি জগতের কেবল স্বার্থভাবে (নিজের জন্য) কর্ম করলে ইহলোকে 
হিতাৰ্থে নিয়োগ করে মানুষ যখন আসন্তিরহিত হয় তখন ৷ সংঘর্যের সৃষ্টি হয়, সুখ-শান্তি নষ্ট হয় এবং পরলোকেও 
সে স্বতই অমরত্ব অনুভব করে। কল্যাণ হয় না। 

কবাগুলিকে কেবল কর্তব্য মনে করলে সেপ্তলি | নিজ্ধ নিজ্ কর্তব্য পালন না করলে গৃহেও অশান্তির 
যজে পরিণত হয়। অন্যের হিতার্ণে করা কর্মপ্তলিই কর্তব্য | সৃষ্টি হয়, ঝামেলা শুরু হয়। গৃহে যদি কোন স্থার্থপর, 
বলে অভিহিত হয়। যে কর্মগুলি নিজের জন্য করা হয়, : লোভী ব্যক্তি থাকে, তাহলে গৃহের লোকেদের তাকে সহ্য 
সেগুলিকে কর্তব্য বলা হয় না, শুধু কর্ম বলা হয়, যার হয় না। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্য ছারা সকলকে 
দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায় । তাহ যন্তের কেবলমাত্র প্রদানই | সুখী করাই হল গৃহে অথরা জগতে থাকার শিক্ষা। নিজে 
ওয়া হয শুধু শরীর নির্বাহের জনা (গীতা | কর্তবা পালন করলে অন্যেও কর্তবা পালনের প্রেরণা 
৪1২১)। শরীর যাতে যজ্জ করার জন্য সক্ষম থাকে তে গৃহে একা এবং শান্তি স্বাভাবিকভাবে বিরাজ 
সেইজন্য শুধু শরীর নির্বাহের জন্য বস্তগুলির ব্যবহার | করে। শিল নিজ কর্তবা পালন না করলে হহুলোকেই সুখে 
করাও যজ্ঞের অন্তরগত। মনুষা-দেহ যজ্ঞের জনাই সৃষ্ট। ; বসবাস করা অসপুধ হয় আর পরলোকের তো কথাই 
সেটিকে মান-ম্যাদা, সুখ -আরাম ইত্যাদিতে নিয়োজিত নেই। অপরপক্ষে নিজ কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করলে 
রাখা বন্ধন-কারক হয়ে থাকে। শুধু যজ্ঞের জনা কর্ম ইহলোক এবং পরলোক দুই-ই সুঘদায়ক হয়। 
করলে মানুষ বন্ধানরহিত (মুক্ত) হয় এবং সনাতন ত্রহ্মপদ ৷ 


এ ইত এক 


সৰা এই আধ্যায়োক যোডেশ তেল ভগবান কনাতিভু জানাতে 7চপ্রাতিজঞ (ছিলেন । তা /বিজ্া্নিতজোবে বপন? করে 
এবার জোর উপসংহার করেছেন! 


এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রন্গণো মুখে। 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২ ॥ 

[এবম্‌ (এইকূপ) ; বহুৰিধাঃ, যন্ধা (বহুবিধ যজ্ঞের কথা) টক্রহ্ষণঠ, মুখে ( বেদের বাণীতে) ; বিতভাঃ (বিস্তাযিতভাবে বলা 
হয়েছে) ; তান্‌, সর্বান্‌ (ওইসব গুলিকে) ; কর্মজান্‌ (কর্মজনিত বলে) ; বিন্ধি (জানবে) ; আস্থা ( জেনে) ; বিমোক্ষাসে 
(নুক্তিলাভ করবে।)] 

এইরূপ আরো বহুবিধ যজ্ঞের কথা বেদের বাণীতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ওই সবগুলিকে তুমি 
কর্মজনিত বলে জানবে। এইভাবে জেনে যজ্ঞ করলে তুমি (কর্মবন্ধন হতে) মুক্তিলাভ করবে ॥ ৩২ ॥ 

ব্যাখ্যা ‘এবং বহুবিধা যজ্জা বিততা ব্রহ্মণো ৷ হয় এবং তদনুযায়ী তাদের সাধন প্রণালীও বিভিন্ন 
মুখে'_ চব্বিশ থেকে ত্রিশতম গ্লোক পর্যন্ত যে বারোটি প্রকারের হয়ে থাকে। 
যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও বেদে আরও | বেদে সকাম অনুষ্ঠানের বিন্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্থ 
অনেক প্রকার যল্জের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ | সেগুলি হতে বিনাশশাল ফলই কেবল প্রাপ্ত হয়, 
সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের নিষ্ঠাও নানাপ্রকারের অবিনাশী নয়। তাই বেদে বর্ণিত সকাম যঙ্ঞানুষ্ঠানকারী 


শ্লোক ৩২] সাধক-নগ্জীবনী = 337 
বাক্তি স্বর্গলোকে গমন করেন এবং সেখানে পুলা ক্ষয় | দ্বারা হয় না, কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ন হলে 
হলে পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তারা এইভাবে । তবেই কল্যাণ হয়। তাই তুনি যদি যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকেও 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবন্ধ হয়ে থাকেন (গীতা ৯।৯১)। কিন্তু  নির্িপ্রভাবে পালন করতে পারো তবে তাতেও তোমার 
এখানে গইসব সকাম অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়নি। এখানে কল্যাণ হবে। কারণ কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে না, 
সেই সব মিষ্কামকর্মবাপ যজোর কথা বলা হয়েছে, যার প্রকৃতপক্ষে (কর্ম এবং তার ফলের) আসক্তিই বন্ধনের 
অনুষ্ঠান দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়__*যান্তি ব্রহ্ম কারণ হয় (গীতা ৬।৪)। যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম, সেইজন্য 
সনাতনম্‌' (গীতা ৪।৩১)। সেটি করাও তোমার পক্ষে সহজসাধা। 

বেদাদিতে কেবলমাত্র স্বগণ্রাপ্তির সাধনরূপ সকাম | "এবং জাত্বা বিমোগ্ম্মসে' ভগবান এই অধ্যায়ের 
অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনাই আছে তা নয়, এতে পরমাত্মপ্রান্তির ৷ চতুর্শতম শ্লোকে বলেছেন যে, কর্মফলে আমার স্পৃহা 
সাযনরূণে শ্রবণ, নিদিধ্যাসন, প্রাণায়াম, সমাধি নেই, তাই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না--যে 
ইত্যাদি অনুষ্লানভ্লির বিষয়ও বর্ণিত আছে। উপরিউক্ত আমাকে এরূপভাবে জানে, সেও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় লা। 
পদের সেটিই হল লক্ষ্য তাৎপর্য হল এই বান্তি কর্মে নির্লিপ্ত থাকার বিদ্যা 

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুরদশ-পঞ্চদশশ শ্লোকগুলিতে বলা | (কর্মফলে স্পৃহা না রাখা) আয়হ এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে, 
হয়েছে যে, যক্ বেদ হতে উদ্ধৃত এবং ব্যাপ্তি স্বরূপ | সেও কর্ম-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়। আবার পদ্চদশ 


মনন, 


পরমাস্মা ওই যলের নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞে পরমাস্মা নিত্য 
প্রতিষ্ঠিত থাকায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কেবলমাত্র পরসায্মতন্দ 
প্রাপ্তির জনাই করা উচিত। 

“কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ স্বান’ চব্বিশ থেকে ভ্রিশতন 
শ্লোক পর্যন্ত যে দ্বাদশ যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে এবং 
'এইরাপ্ছ বেদাদিতে যে সব যজ্ঞের বর্ণনা করা আছে, সেই 
সমন্ত যজ্ঞের উদ্দেশোই এখানে “ভানু সর্বান' পদটি 
উল্লিখিত হয়েছে। 

“কর্মজান্‌ বিদ্ধি’ পদটির তাৎপর্য এই যে, এই সমস্ত 
যজ্ঞ কর্মছনিত অর্থাৎ কর্ম দ্বারা সংঘটিত হয়। শরীর দ্ধারা 
যে ক্রিয়াদি হয়, বাণী ছারা যে বাকা নিঃসৃত হয় এবং 
দ্বারা যে সংকল্প করা হয় সেগুলিকে কর্ম বলা হয়_ 
“শরীরবাঙ্মনোভির্যং কর্ম প্রারভতে নরঃ’ (গীতা 
১৮1১০) 

অর্জুন নিজ কল্যাণ আকাক্ক্ষা করলেও যুদ্ধরূপ 
কর্তব্য-কর্মকে পাপ মনে করে সেটি পরিত্যাগ করতে 


অর্জুনকে এই বশতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধরূপ কর্তব্য 
পরিত্যাগ করে তুমি নিজ কল্যাতণর জন্য যে সাধনাই কর, 
তাও কর্ম বপেহ বিবেচিত হবে। কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে কম 


লন। তাই ‘কৰ্মজান্‌ বিদ্ধ" পদটির দারা ভগবান: 


শ্লোকে ভগবান এই কথাই *এবং জ্বাত্বা' পদে বলেছেন। 
| সেখানেও এই ভাব আছে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণও এরূপ 
| জেনে কর্ম করে থাকেন। ষোড়শ প্লোকে কর্ম থেকে 
নির্লিপ্ত থাকার এই তন্্াটকে বিস্তারিতভাবে জানাতে 
ভগবান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং *যজ্জাত্মা 
মোক্ষমসেহশুভাৎ' পদ দ্বারা সেটি জানলে মুক্তি হয় বলে 
জানিয়েছেন। এখন এই ল্লোকে ‘এবং আস্থা বিসোক্ষাসে 
পদটির দ্বারা ওই বিষয়ের উপসংহার করছেন। 
তাৎপর্য হল এই যে, ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র 
| লোকহিতাৰ্থে কর্ম করলে মানুষ কর্ম-বন্ধন থেকে 


জগতে অসংখা ক্রিয়া চলেছে, কিন্তু মানুষ যে সব 
ক্রিয়ার সঙ্গে নিঞ্জের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাতেই সে 
আবদ্ধ হয়। জগতের কোনো স্থানে যে কোনো ক্রিয়া বা 
| ঘটনা ঘটুক, মানুষ তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন 
| করলে এবং তাতে সন্বষ্ট বা অসন্থষ্ট হলে সেই ক্রিয়ার 
সঙ্গে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু শরীর বা জগতে 
সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে যদি তার সম্বন্ধ না থাকে 
অর্থাৎ তার উপর ক্রিয়ার প্রভাব না পড়ে তাহলে সে কর্ম- 
| ৰন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে। 


আক শি ক 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


নো এতে পাৱে যে; এইসব রর মধ্যে বোগোন্‌ বজ পরে ০ ভগবান পরবতী হকে 


শ্ৰেয়ান্‌ দ্ৰব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযন্ৰঃ পরন্তপ। 


সর্বং কর্মাখিলং পার্থ 


জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 


[পরন্তপ, পার্থ ( ছে গ্রন্থ অর্জুন !) ; দ্রবাময়াৎ, যজ্ঞাৎ (ভরব্যময় যজ্ঞ পেকে) ; জানয্াঃ, শ্রেয়ান্‌ (জনয শ্রেষ্ট) : সরবমূ 
(সমস্ত) ; কর্ম (ক) ; অখিলম, জানে (পদার্থ জ্ঞানই) : পরিসমাপ্যতে (পরিসমাপ্ত হয়।)] 
হে পরন্তপ অর্জুন! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানবজ শ্রেষ্ঠ কারণ সমন্ত কর্ম এবং পদার্থ জানেই (তন্রন্জানে) 


বিলীন হয় ॥ ৩৩ ॥ 

ব্যখ্যা “শ্রেয়ান দরবাময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ | 
পরস্তপা'যে সব যজ্ঞে দ্রবা (পদার্থ) এবং কমের 
প্রয়োজনীয়তা থাকে, সেইসব যজ্ঞ হল 'ভবাময়ণ।“দরবা"। 
শব্দের সঙ্গে “ময়' প্রত্যয় প্রচুর্যের অর্থে ব্যবহৃত। যেমন 
মাটির প্রাধানে প্রত পাত্রকে ‘মৃন্ময়’ বলা হয় তেমনি | 
দবোর প্রাধান্যে যে যজ্ঞ করা হয় তাকে “ভরব্যময়' যজ্ঞ বলা 
হয়। এরূপ প্রবানয় যজ্ঞের থেকে স্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ 
জ্যানযজ্জে পবা এবং কর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। 

সব যজ্ঞকেই ভগবান কর্মজনিত বলেছেন (৪1৩২)। 
ভগবান এইঞ্ছানে বলছেন যে, সমস্ত কর্ম জ্ঞানযজ্ঞে 
বিলীন হয় অর্থাৎ স্যানযন্ত্র কর্মজনিত নয়, এটি বিবেক ও 
বিচারজনিত। অতএব এখানে যে জ্ঞানযন্তের উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা পূর্ববর্ণিত দ্বাদশ যঞ্জের অন্তর্গত যে জ্ঞানখজ্ঞ 
(81২৮) তার বাচক নয়, এটি হল পরবর্তী (চৌত্রিশতম) 
শ্লোকে বর্ণিত জান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রক্রিয়ার বাচক। 
পূ্বর্ণিত দ্বাদশ যজ্ঞের বাচক হল এই “দ্রবাময় যজ্ঞ’। | 
দরবাময় যন সম্পন্ন করেই জ্ঞানযন্প করা হয়। 

যদি সৃন্মদৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে বোঝা যায় যে 
জাানমন্ঞও ক্রিয়াজনিত, কিন্ত এতে বিবেক বিচারের 
থাকে। 

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জানে পরিসমাপাতো__ 
'সবম এবং “অখিলম" দুটি শব্দ পর্যায়বাচক এবং 
অর্থ হল “সম্পূর্ণ । তাই এইভানে “সৰ্বম্‌ কর্ম" 
এর অথ হল সমস্ত কর্ম (কর্মমাত্র) এবং "অখিলম্‌*-এর 
অথ সমন্ত বলবা (পদাৰ্থমাত্র) ধরাই ঠিক বলে মনে হয়। 

মানুষ যতক্ষণ নিজের জলা কর্ম করে, ততক্ষণ তার 
সম্পর্ক ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে বজায় থাকে। যতক্ষণ 
ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে অস্তঃকরণে 


ততক্ষণ পা্্ত অশুদ্ধি থাকে । তাই নিভের জন্য কর্ম না 
করলেই অপ্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। 

অন্তঃকরণে তিন প্রকারের দোষ থাকে নল (সন্ধিত 
পাপ), বিক্ষেপ (চিত্ত-চাগ্চল্য) এবং আবরণ (অজ্ঞান)। 
নিজের জনা কোনো কর্ম না করলে অর্থাৎ শুধুমাত্র 
জগতের সেবায় কর্ম করলে যখন সাধকের অন্তঃকরণে 
স্থিত মল ও বিক্ষেপ দুটি দোষ দূর হয়, তখন তিনি জ্ঞান 
প্রাপ্তির সাহাযো আবরণ-দোষ দূর করার জন্য কর্মগুলি 
স্ববাপত পরিত্যাগ করে গুরুর নিকট গমন করেন। সেই 
সময় তিনি কর্ম এবং পগার্থ থেকে উচ্চে আরোহণ করেন 
অর্থাৎ তখন তীর আর কর্ম বা পদার্থের দিকে লক্ষ্য থাকে 
না, তখন চিশ্বয় তত্বই হয় তার একমাত্র লক্ষা। এই হল 
সমস্ত কর্ম এবং পদাথগুলির তন্রঙ্ঞানে পরিসমাপ্তি। 


জানপ্রাপ্তির প্রচলিত প্রক্রিয়া 


শাস্ত্াদিতে জ্ঞানপ্রাপ্তির আটটি অন্তরঙ্গ সাধনের কথা 
বলা হয়েছে_(১) বিবেক, (২) বৈরাগর, 
হত্যাদি ছয় সম্পত্তি (শম, দম, শ্রদ্ধা, উপরতি, 
ও সমাধান), (8) মুমুক্ষুব্ব, (৫) শ্রবণ, (৬) মনন, (৭) 
নিদিধ্যাসন, (৮) তর্পদার্থ সংশোধন। এর মধ্যে প্রথম 
সাধন হলো বিবেক। সৎ ও অসংকে পৃথকভাবে জানার 
নামই হলো 'বিবেক'। সং-অসৎকে পৃথকভাবে জেনে 
অসংকে পরিত্যাগ করা বা সংসার বিমুখ হওয়াকেই বলা 
হয় “বৈরাগা”। এর পর শম-দম ইত্যাদি দুটি সম্পত্তি ধারণ 
হয়। মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়াকে বলা হয় ‘শম’, 
সন্্িয়গুলিকে বিষয় থেকে সরাবার নাম হল “দম"। ঈশ্বর, 
শাস্ত্র ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা সহকারে এবং প্রতাক্ষের চেয়েও 
বেশি বিশ্বাস বাখাকে বলা হয 'প্রদ্ধা"। বৃত্তিসমূহের সংসার 


শ্লোক ৩৪] | 
বিরুশ হওয়াকে বলা হয় "উপৰ 
নানাপ্রক্ার দ্বন্দ্ব সহ্য করা বা উপেক্ষা করাকে বলা 


নেওয়া এবং পরণাত্মতন্থের অস্তিহ 


শতিতিক্ষা", অন্তঃকরণে কোনো প্রশ্ন না থাকাকে বলা হয় | চিন্তা" বলা হয়। এই “বিপরীত চিন্তা" দূর করার নাম হল 
এনিদিধাসন"। প্রকৃতিজাত পদাথপ্ড 


সমাধান" এরপর চতুর্ণ সাধন হল * 
থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাকে বলা হয় * কষা ॥ 
“মুমুক্মা’ জাগ্রত হলে বন্্রমূহ এবং কর্ম স্বরূপত ত্যাগ ; 'তন্্পদার্থ সংশোধন । একেই বলা হয় “তন্তু 
করে সাধক শ্রোত্রিয় (বৈদক্জ ব্রাহ্মণ) এবং ব্রল্গনিষ্ঠ গুরুর | সাক্ষাৎকার'১॥ 
কাছে খান। গুরুর লিকট থাকাকালে শান্দ্রাদি শুনে তার | বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এইসব সাধনের 
অর্থ উপলব্ধি করা বা ধারণ করাকে বলা হয় *শ্রবন। | তাৎপর্য হল--অ-সাধন অর্থাৎ অসৎ-এর সম্পক 
“শ্ৰবন” করলে প্রমাণগত সংশয় দূরীভূত হয়। যুক্তি এবং | পরিত্যাগ ত্যাজা বস্তু নিজের জন্য নয়, কিন্তু যা 
বিচার দ্বারা পরমান্মতন্ চিন্তা করাকে “ননন* বলা হয়। পরিণাম (তন্্-সাক্ষাৎকার) নিজের জনাই হয়ে থাকে 
পরিশিক্ট-ভাব__ ্রবাময় যস্তে ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তাই সেগুলি করণসাপেক্ষ ৷ জ্ঞানযজ্ে বিচার- 
বিবেচনার প্রাধান্য থাকে, সুতরাং তা করণনিরপেক্ষ। সেইজন্য দরবাময় যঞ্ থেকে জ্ঞানযজ শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানযজ্ঞে সমস্ত 
ক্রিয়া এবং পদার্থের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তন্বজ্ঞান হয়। তখন আর কিছু করা, জানা এবং পাওয়ার বাকি 
থাকে না, কারণ একমাত্র পরমাস্মতত্ত ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্রই থাকে না 


এ সি সই 


₹ আু্ি তর ক্লযাগ চেয়োহিলেনা অতএক কল্গাণ এব নানা সাধন খঙ্জরাস্পে বণনা করে ভঙগাবান এবার 
আদরের সাহায্য ততৃঙ্ঞান লাভ করার প্রচলিত নিয়ম বণনা ক্রছেল। 


তত্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্শেন সেবয়া। 
উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্ততবদর্শিনঃ॥॥ ৩৪ ॥ 


[তৎ, বিদ্ধি ( সেই তব্বদশীর শিক্ষা করা) ; প্রপিপাতেন (তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে) ; সেবয়া ( সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট 
করে) ; পরিপ্রশশোন (সরলতাপ্বক প্রশ্ন করলে) ; তে, তত্ত্দশিনিঃ ( সেই তন্বদ্') ; জানিনঃ (জ্ঞানী মহাপুরুষ) ; জ্ঞানম্‌, 
উপদেক্ষান্ধি (তত্তজ্ঞান সন্ধে উপদেশ প্রদান করবেন।)] 

সেইটিকে (তন্ব্ান-তত্তদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে) অবগত হও। তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, 
সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করে সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে সেই তন্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষ তোমাকে ওই তত্ত্বজ্ঞান 
সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করবেন ॥ ৩৪ ॥ 

বাখ্যা__“তদ্দিদ্ধি' অর্জুন আগে বলেছিলেন যে, | পরিত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু 
যুদ্ধে আত্বীযস্ঈজনদের হত্যা করায় আমি কোনো কল্যাণ ভগবানের মত অনুসারে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কর্মত্যাগ করার 
দেখছি না (গীতা ১।৩১), এই আততায়ীদের মারলে তো | প্রয়োজন নেই (গীতা ৩1২০ ; ৪1১৫)। তাই ভগবান 
পাপহ হবে (নীতা ১।৩৬)। যুদ্ধ করার থেকে আমি | যেন এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যদি কর্মকে 
ভিক্ষা করে জীবন-নির্বাহ করাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি | স্বরূপত ত্যাগ করে জান প্রাপ্ত করাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে 
(রীতা ২।৫)। এহরূপে অর্জুন যুদ্ধরাপ কর্তব্য-কর্মকে | কর, তাহলে তুমি কোনো তরদশী জ্ঞানী মহাপুরুষের 


নি সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, তার দ্বারা "শ্রবণ" হয় শান্তর, ‘মনন’ হয় বিষয়ের, 
“নিদিধ্যামন' হয় অর্থের এবং "সাক্ষাৎকার? হয় র। 
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নিকট গিয়ে বিধিপূর্বক প্রান লাভ কর, এরূপ উপদেশ |  “সেবয়া’ শরীর এবং সমস্ত বস্তুর ছারা শুরুর সেবা 
আনি তোমাকে দেব না। করবে। তিনি যাতে প্রসন্ন হন, সেরূপ কর্ম করবে। তার 
প্রকৃতপক্ষে ভগবাধে তত্র নয় অর্জুনকে কোনো | প্রসমতা যদি লাভ করতে হয় তাহলে নিজেকে 
জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে পাঠানো, এটা শুধু তাকে সতর্ক | সর্বতোভাবে সঁপে দিতে হয়। তার মনোভাব, আদেশ 
কনার জন্য বলা। যেমন, কোনো মহাপুরুষ কোনো | নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। বাস্তবিক সেবা একেই বলা 
ভিকে তার কল্যাণের কথা বললে শ্রদ্ধার অভাববশত ' হয়। 
নাদ তা তার পছন্দ না হয়, তখন সেই মহাপুকষ তাকে সাধু এবং মহাপুরুষদের সব থেকে বড়ো সেবা হল 
বলে দেন যে, তুমি অনা কারো কাছে গিয়ে তোমার তাদের আদর্শ অনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করা। কারণ 
কল্যাণের পথ জিজ্ঞাসা কর। তেমনি, ভগবান যেন | তাদের আদর্শ তাদের জীবনের থেকেও বেশি মূল্যবান 
এইবূপই বলছেন যে, যদি তোমার আমার কথা পছন্দ না | হয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত (আদর্শ) রক্ষার জনা মহাপুরুষ 
হয়, তবে তুমি দা জ্ঞানী নহাণুরুষের কাছে গিয়ে নিলে ্রীবনও সানন্দে পরিতাগ করতে পারেন। তাই 
প্রচলিত প্রণালী দ্বারা জ্ঞান লাভ কর। জ্ঞান প্রাপ্ত করার | সাতিকার সেবক কায়মনোবাকো তার আদর্শ পালন করে। 
প্রচলিত প্রণালী হল কর্মকে স্থরূপত ত্যাগ করে, “পরিপ্রস্থোন'- শুধুমাত্র পরমাস্থাতত্ব জানার জন্য 
শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে গিয়ে বিদিপূর্বক জ্ঞান জিল্রাসু হয়ে, সরলতার সঙ্গে, শুরুকে প্রশ্ন 
প্রাপ্ত করা+)। | করবে। নিজের পাণ্ডিতা জাহির করার জনা বা তাকে 
পরে আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, নিজ পরীক্ষা করার জনয প্রশ্ন করবে না। 
ক্তব্য-কর্ম করতে থাকলে (কর্মযোগ সিদ্ধ হলে) অন্য আমি কে? সংসার কী ? বন্ধন কাকে বলে ? মোক্ষ 
কোনো সাধন ছাড়াই এই তন্রজান নিজেই লাভ করবে। | কী ? পরমায্মতদ্ব ফিবাপে অনুভব করা যায় ? আমার 
তার জন্য আর কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধনার পথে কী কী নিম্ন আছে, সেগুলি কীরাপে দূর করা 
“প্রণিপাতেন'_ জ্ঞান লাভের জন্য গুরুর কাছে গিয়ে সম্ভব ? তত্ত্ব বুঝতে কেন অসুবিধা হচ্ছে ? ইত্যাদি প্রশ্ন 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে। অর্থাৎ গুরুর কাছে নশ্র ও | শুধু নিজে বোঝার 'জনাই (যেমন সন্দেহ হবে তদনুযার়ী 
বিনয়ী হয়ে থাকবে নীচবৎ সেবেত সদৃগুরুম', যাতে | জিজ্ঞাসা) করবে। 
কোনো ভাবে গুরুর কখনো কোনোপ্রকার অনাদর, | “ল্রানিনন্তব্বদর্শিনঃ'- “তত্বদর্শিনঃ' পদের অর্থ হল, 
অবহেলা না হয়। বিনশ্রভাবে, সারলোর সত জিজ্ঞাসু | সেই মহাপুরুষ পরমাস্থতন্ব অনুভব করেছেন ; এবং 
হয়ে তায কাছে খেকে কে সেবা করতে হয়। নিজেকে | “জঞানিনঃ' পদের তাৎপর্য হল, তার বেদ এবং শাস্ত্রের 
তার কাছে সমপণ ভার অধীন হয়ে থাকবে। শরীর যথাযথ জ্ঞান (ব্যুৎপত্তি) আছে। এরূপ তত্ধদ্শী এবং 
এবং বন্ধু ইত্যাদি সবই তাকে সমর্পণ করবে। সাষটা্ প্রণাম | জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়েই জান লাভ করা উচিত। 
হারা শরীর এবং সেবা ছারা নিজের সকল বস্থ তাকে | অন্তঃকরণের শুদ্ধতা অনুসারে জ্ঞানের অধিকারী তিন 
অপণ করবে। প্রকারের হয়ে থাকে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। উত্তম 


ী ্বর্াত্রমবণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃষ্বা সমাসাদিতশুদ্ধনানসঃ। 
মন তৎপূ্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্ৰয়েত সদ্গুরুনাত্মলক্ধয়ে ৷ (অধ্যাস্মারামায়ণ, উত্তর. 1৭) 

“সবপ্রদন নিন্দ বণ ও আশ্রমের জনা শাস্ত্র বর্ণিত ক্রিয়াগুলি যথাযথ পালন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে পরে ওই ক্রিয়াগুলি ত্যাগ 
করতে হয়। তারপর শম-দমাদি সাধন দ্বারা সম্পন্ন হয়ে আত্মল্লান প্রাপ্তির জন্য সদ্গুরুর শরণাগত হতে হয় 

তন্কিক্লানাণং স গুরমেবাভিগঞ্জেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্ৰহ্মনিষ্ঠম্‌। 

সেই জ্ঞান প্রান্তর জনা সেই জিজ্ঞাসু সাধক হাতে সমিধ (যক্ঞকাষ্ট) নিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বেদশান্তরের জ্ঞাতা এবং তন্রজ্ঞানী 


গুরুর কাছে যান। 
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[ন তখন ওই মহাপুরুষের অন্তকরণে 
দ সন করলে তন্ুজ্ান | তার প্রতি এক বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়, যাতে সাধকের 
লাভ হয় }কনিষ্ঠ অধিকারী তত্ব জানবার জন্য নানাপ্রকার : পারমার্থিক উন্নতি হয়। সাধক যদি এইভাবে তার নিকট 
প্রশ্ন করে থাকে। সেহ প্রশ্নের সমাধানের জন্য বেদ এবং | অবস্থান না করেন, তবে জ্ঞানলাভ হলেও সাধক তা ধারণ 
শান্সমূহের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ; কারণ | করতে পারেন না। 

শুধুমাত্র যুক্তি দারা তর বোঝানো যায় না। সুতরাং গুরু | '‘জ্ঞানম’ পদটি এইস্বানে তন্ুজ্ঞান অথবা 
যদি 


ভ্দশী হন অথচ জ্ঞানী না হন তবে তিনি শিষ্যের স্ররাগবোধের বাচক। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের জ্ঞান হয় না, 
প্রকার প্রশ্নের সমাধান করতে অক্ষম হন। আবার গুরু জ্ঞান হয় জগৎ-সংসারের। জগতের জ্ঞান হলেই জগহ- 
যর শাস্ত্র হন অথচ তত্তুদর্শী না হন তবে তা সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বতঃসিদ্ধ 
সেই গুরুত্ব থাকে না যাতে শ্রোতার জ্ঞান স্বরূপ অনুভূত হয়। 
পারে। তিনি নানা কথা বলতে পারেন, বই 'উপদেক্ষান্টি' এই পদের তাৎপর্য হল এই যে 
পারেন কিন্ক শিষ্যের বোধ আনতে পারেন না। সেইজনা বহাযুরাৰ জানস'ৰতে জলদেশ দিলেও আনতে যেতে 
গুরুর তরুদলী এবং জ্ঞানী_দুই-হ হওয়া অত্যন্ত | বোধ হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরবর্তী 
প্রয়োজন। উনচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, শ্রন্ধাবান 
সউপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানম্‌"_নহাপুরুষকে সাষ্টা্গে | বান্তি জ্ঞানলাভ করেন 'শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌'। 
প্রণাম করলে, তাকে সরলতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেই তিনি কারণ শ্রদ্মা হৃদয়ের বন্ধু । কিন্তু কপটতাপূর্বকও প্রণাম- 
তন্রজানের উপদেশ দেবেন এর অথ এই নয় যে, তিনি ৷ সেবা-প্রশ্নাদি করা সম্ভব হয়। তাই এইস্থানে মহাপুরুষ 
এগুলির আশা করেন। আসলে প্রণাম, সেবা ইত্যাদি কর্তৃক জ্ঞানের উপদেশ দেবার কথাই বলা হয়েছে এবং 
কোনো কিছুর শর্তহ তার নেহ। এইসব বলার অর্থ হল যে, | উনচল্লিশতম ক্লোকে বলা হয়েছে যে শ্রদ্ধাবান সাধকই 
সাধক যখন জিল্ঞাসু হন এবং বিনশ্রভাবে মহাপুরুষের জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম। 


সক আর পিক 


৮ তভঙ্ঞান এও করার এচেলিত রীতির বগা করে ভগবান পরবতী ।তিনাটি (পয়ারিশ; হাতল এবং 
সাইারিশতম্। শ্লোকে ততুজ্ঞানের এরুত নাজারায জানাচ্ছেন 


যজ্‌ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাসাসি পাগুব। 
যেন ভূতানাশেষেণ দ্রক্ষ্স্যাস্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫ ॥ 
[যজ্, জ্ঞাত্বা (অনুভব করলে) ; পুনঃ, এবম্‌ (আব, এরূপ) ; মোহম্‌, ন, যাসাসি ( মোহগ্রন্ত হবে না) : পাশুব (হে 
; যেন (যার দ্বারা) ; ভূতানি (সকল প্রাণীকে) ; অশেষেপ (সার্বিকভাবে) ; আসমানি (নিজের মধো) ; অথো 
(তারপরে); ময়ি (আমার গচ্চিদানন্দঘন পরমাযস্তায়) ; দ্রক্ষাসি ( দেখতে সক্ষম হবে।)] 
যা (তত্ত্বজ্ঞান) অনুভব করলে তুমি আর এরূপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং হে অর্জুন ! যে (তন্বজ্ঞানের) দ্বারা 
তুমি সকল প্রাণীকে সামগ্রিকরূপে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে আমার (সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মায়) মধ্যে 
দেখতে সক্ষম হবে ॥ ৩৫ ॥ 
ব্যাখ্যা “যজ্জ্ঞাত্থা ন পুনমেহিমেবং যাস্যসি পাগুব’ | মহাপুরুষগণ তোমাকে তত্দ্রহান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন ; 
__আগের শগ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে এই | কিন্তু উপদেশ শুনলেই বান্তৱিক বোধ অর্থাৎ স্থরূপের 


উন অধিকারী সেই হয়, রা হরর করার তাহা কে, বার তরি বাপানে রিবা ভালো লা গে লা, 
অর্থাৎ যে বর্তমানে তখনই তনপ্রান্তি করতে চায়। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৪ 


যাথার্থয অনুভব হয না-_'শ্রুত্বাপোনং বেদ ন চৈৰ 
কশ্চিৎ' (গীতা ২1২১) ; এবং বাস্তবিক বোধের বর্ণনাও 
কেউ করতে পারেন না। কারণ বান্তবিক বোধ হল করণ 
নিরপেক্ষ অর্থাৎ এটি মন ও বাদীর অভীত। সুতরাং 
বাস্তবিক বোধ স্বয়ং এর দ্বারা স্বয়ং-এরই হয়ে থাকে 
এবং এটি তখনই হয়, যখন মানুষ নিজ বিবেককে 
(জড-চেতন ভেদাভেদ জ্ঞানকে) গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 
বিবেককে গুরুত্ব দিলে যখন অবিবেক সর্বতোভাবে 
দূৱ হয়, তখন সেই বিবেক-ই বাস্তবিক বোধে পরিণত 
হয় এবং জড়ত্বের থেকে একেবারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 
করে দেয়। বান্তবিক বোধ হলে আর কখনো মোহ 
হয়লা। 

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের এই মোহ উপস্থিত 
তাদের শ্রান্ধ-তপণাদি কে করবে? শ্রাদ্ধ-তপণ না করলে 
তাদের নরকে পতন হবে। আর যারা জীবিত থাকবে, সেই 
নারী এবং শিশুদের জীবন-নির্বাহ এবং প্রতিপালন 
কীভাবে হবে ? ইত্যাদি। তত্বজ্ঞান হলে এই মোহ আর 
থাকে না । বোধ জাগ্রত হলে জগতের সঙ্গে যখন “আমি? 
ও “আমার” ভাব থাকে না তখন পুনরায় মোহ উৎপন্ন 
হবার প্রশ্ন থাকে না। 

"যেন ভূতানাশেষেণ ্রক্ষাস্যাত্মনি'_তন্রজ্ঞান 
হওয়ামাত্র এরূপ অনুভূতি হয় যে, জামার অস্তিত্ই যেন 
সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং সেই অস্তিত্বের মধোই অনন্ত বহমান 
নিজের মধো দেখে, তেমনি তত্জ্ঞান হলে মানুষ সমস্ত 
প্রাণীকে (জগৎকে) আপনাতে দেখে। যষ্ঠ অধ্যায়ের 
শ্লোকে উদ্ধত *সর্বহিতানি চাক্সনি” পদের 


| দ্বারাও এই দিতির বর্ণনা কলা হয়েছে। 

*অথো নয়ি'- তত্ত্বঞ্জান প্রাপ্ত করার যে প্রচলিত 
প্রক্রিয়া আছে, সেই অনুসারে ভগবান বলেছেন যে শুরুর 
নিকট হতে বিধিপূর্বক (শ্রবণ, মনন এবং 
নিদিধ্যাসনপূর্বক) তত্ুঞ্জান প্রাপ্ত করলে সাধক প্রথমে 
নিজ স্বরূপে সমপ্ত প্রাণীকুল অবলোকন করেন এটি হল 

পদের অনুভব, এবং তখন তিনি স্বরূপকে অর্থাৎ 
| সমস্ত প্রাণীকুলকে এক সঙ্চিদানদ্দঘন পরমাস্মাতে 
অবলোকন করেন--এটি হল “তৎ" পদের অনুভব। 
এইভাবে তার প্রথম “বম্‌* (স্বলপের) এবং পরে “তত 
(প্রমাস্মতত্বরের) সঙ্গে "হম" এর একা অনুভব হয়। শেষে 
একমাত্র ব্রহ্গীই বিদা 
এবং দর্শন_-তিনটির কোনোটিই থাকে না। কিন্ত 
লোকের দৃষ্টিতে তার নিজের বলে যে অন্তঃকরণ তাতে যে 
ভাব দেখা যায়, সেটিকে ধরে ভগবান বলেছেন যে, তিনি 
| আমাতেই সব কিছু দেখেন। স্থল দৃষ্টিতে দেখলে সমুদ্র 
| এবং তার ঢেউয়ের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। এক 
জলেরই দুই অস্তিত্। জলতত্তরে সনুদ্রও নেই, ঢেউও নেই। 
পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সমুদ্র লীমিত, ঢেউও 
সীমিত। কিন্তু অলতত্ব গীমিত নয়। সুতরাং সমুদ্র এবং 
শরীরবালী ঢেউয়ে পাথকা দৃষ্ট হয়। শরীর জগতেই উৎপন্ন 
এবং লুপ্ত হয়। কিছু প্রকৃতপক্ষে জগৎ এবং শরীর 
ইত্যাদির কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। পরমাত্মতরে 
জগংও নেই, শরীরও নেই। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত 
হওয়ায় জগৎ এবং শরীর সবই গীমিত। কিন্তু পরমাস্মতত্ত 
| সীমিত নয়। অতএব জগৎ বা শরীরে দৃষ্টিপাত না করে 
| একমাত্র পরমাস্মৃতত্বকে দেখাই হল যথার্থ দেখা (গীতা 
| ১৩২৭)। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ তত্ত্বজ্ঞান অথবা অজ্ঞান নাশ একবারই হয় এবং তা হয় চিরকালের জনাই। তাৎপর্য হল যে, 


তত্তুক্জা 


গর পুনরাবৃত্তি হয় না। এটি একবার অনুভূত হওয়া মানেই চিরকালের জনা অনু ত হওয়া। কারণ অজ্ঞানের 
অনুভূত ৬ 


যেহেতু কোনো পৃথক অস্তিন্ব থাকে না, তাই পুনরায় অজ্ঞানতা আসে না। সুতরাং নিত্যনিন্ত যে অজ্ঞান তারই নিবৃত্তি 
হয় এবং নিতাপ্রাপ্ত যে তন্তু তারই প্রাপ্তি হয়। 

স্-স্বকপ আসি এবং বোধস্বরাপ। বোধকে অনাদর করার অর্থ অসৎকে স্বীকার করা এবং অসৎকে স্বীকার 
করলে বিবেকহীন হতে হয়। তাৎপর্য হল যে আমরা বোধ থেকে বিমুখ হয়ে অসংকে আন্টি দি এবং অসতকে অস্তিত্ব 
দেওয়ায় হি টন অসম্মান হয়। প্রকৃতপক্ষে বোধের অনাদর করা হয়নি, অনাদিকাল থেকে এর অনাদর আছে। যদি 
মনে করা হয় যে আমরা বোধের অনাদর করেছি, তাহলে প্রমাণ হয় যে আগে বোধকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং 
এখন মর্যাদা দিলে পুনবার অনাদর হতে পারে। কিন্তু বোধ একবারই হয় এবং তা চিরকালের জনাই হয়। 


শ্লোক ৩৬] সাধক-সন্ধীবলী 
তন্জ্ঞান হলে আর মোহ হয় না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মোহ বলে কিছু নেই-ই। সেটিই নিটে যায়, 
পাওয়া যায় তাকেই, যা অ 


জগৎ জীবের অগ্তগ 


আর জীব পরনাস্মার অন্তর্গত, তাই সাধক প্রথমে জগৎকে নিজের মধ্যে 


দেখেন__ 


“দরক্ষাস্যাক্ধনি', তারপর নিজেকে পরমাস্মার মধ্যে দেখেন _-“অথো অনি । *ছক্ষাস্যত্কানি'-তে আত্মজ্ঞান (জ্ঞান) 


আছে আর “আথো ময়ি' তে পরমাত্মক্ঞান (বিজ্ঞান) থাকে। আত্মজ্ঞানে নিজ্জানপ্দ আর পরমাত্মজ্ঞানে থাকে 
পরমানন্দ। লৌকিক নিষ্ঠা (কর্ণযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা আত্মজ্ঞান অনুভবে আসে আর অলৌকিক নিষ্টা (ভক্তিযোগ) 
দ্বারা পরমাঝ্মস্ান অনুভূত হয়। 

সবই ভগবান---এই সার্বিক জনই হল ‘পরমাসত্বজ্ঞান’। আত্মজ্ঞানের দ্বারা খুক্তি লাভ হলেও অহং-এর সূন্ম্রেশ 
থেকে যায়, যার ফলে দাশনিকদেরও তাদের দর্শনে মতপার্থক্য থেকে যায়। সৃক্ষ্ম অহং বোধ না থাকলে মতপার্থকা হবে 
কেন? অপরপক্ষে পরমাস্থাজ্ঞানে সৃক্ম অহং -এর কোনো রেশ থাকে না এবং তার থেকে উদ্ধৃত সমস্ত দার্শনিক 
মতপার্থকা শেষ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে যতক্ষণ *আত্মনি” থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিক মতগার্থকা থাকে। যখন 
“বাসুদেবঃ সর্বন" অনুভূত হয় তখন সমস্ত মতপার্থক্য দূর হয়ে ‘অথো ময়ি হয়ে যায়। “অতো ময়ি’ -তে একমাত্র 
পরমায়মা বাততীত অন্য কোনো অস্ত থাকে না। 


এ এক আক 


অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভাঃ পাপকৃত্তমঃ। 
সর্বং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।॥ ৩৬ ॥ 
[ চেৎ, পাপেভাঃ (যদি সকল) ; পাপেভাঃ অপি (পালীর থেকেও) ; পাপকৃত্তমঃ, অসি (অধিক পাপী হও) ; জানপ্রবেন 
(জ্ঞানলপী নৌকার সাহাযো) ; এব, সর্বম্‌ (নিঃসন্দেহে সমস্ত) ; বৃজিনম্‌ (পাগ সমুদ্র) ; সন্তরিযাসি (পার হতে পারবে।)] 
যদি তুমি সকল পাপীর থেকেও অধিক পাপী হও, তাহলেও তুমি ভ্রানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে 
সমন্ত পাপ-সমুদ্র সম্পূর্ণরূপে পার হতে পারবে ॥ ৩৬ ॥ 


ব্যাখ্যা--‘অপি চেদসি পাপেভাঃ সর্বেভাঃ 
পাপকৃত্তমঃ'_পাপ আচরণকারীদের তিনটি শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়_(১) *পাপকৃ অর্থাৎ পাপাচরণকারী, 
(২) “পাপকৃত্তর' অর্থাৎ দুজন পাপীর মধ্যে একজনের 
থেকে বেশি পাপাচরলকারী, (৩) ‘পাপকৃত্তম” অর্থাৎ 
সকল পাপীর মধ্যে সব থেকে বেশি পাপাচরণকারী। 
এখানে *পাপকৃত্তমঃ" পদের প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন 
যে, তুমি যদি সমস্ত পাপীদের মধোও সবচেয়ে বেশি 
পাপকারী হও, তাহলেও তন্জজ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমস্ত 
পাপ হতে উদ্ধার পেতে সক্ষম। 

ভগবানের এই কণাটি অত্যন্ত আশ্বাসপ্রদ। তাৎপর্য হল 
এই যে, যে ব্যক্তি পাপকাজ ত্যাগ করে সাধনে ব্যাপৃত 
হয়েছে, তার তো কথাই নেই, যে আগে অনেক পাপ 
করেছে, তারও চিন্তে যদি তত্তবwিল্লাসা জাগ্রত হয় তবে 
তাকে নিজ উদ্ধারের বিযয়ে হতাশ হতে হয় না। কারণ 


ঘোরতর পাগী ব্যক্তিও যদি ইচ্ছা করে তবে সে এ জন্মই 
নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। পুরানো পাপ ততো 
বাধা হয় না, যতো বাধা নতুন পাপে হয়। মানুষ যদি 
বর্তমানে পাপ হতে নিবন্ত হয় এবং দৃঢ়নিশ্চিত হয় যে সে 
| আর কখনো পাপ করবে না, শুধু তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা 
করবে, তাহলে তার পাপ দূর হতে বিল্ব হয় না। 

যে স্থান শত বৎসর ধরে ঘন অন্ধকারে আবৃত, সেই 
স্থানে প্রদীপ স্বালালে সেই অন্ধকার দূর হতে একশো বছর 
লাগে না, প্রদীপ স্বালানো মাত্রই অন্ধকার দূরীভূত হয়। 
এইরূপ তত্তবল্জান উদয় হলেই পূর্বকৃত সমন্ত পাপ সঙ্গে 
সঙ্গে দূর হয়। 

“চে? (যদি) ব্যাবহারের তাৎপর্য হল এই যে, এরূপ 
৷ মানুষ সাধারণত পরমায্মায় শরণাগত হয় না। কিন্তু তারা 
যে শরণাগত হতে পারে না তা নয়। কোনো মহাপুরুষের 
সংস্পর্শে অথবা কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি, পরিবেশ 


344 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৪ 
ইত্যাদির প্রভাবে যদি তাদের মলে এরূপ নিদ্ধাস হয যে; | সম্পর্ক নিচ্ছে হয়, তখন আর পাপ কী করে 
পরমাস্মতত্ত-জ্ঞান অতি অবশাই প্রাপ্ত করা উচিত, তবে। থাকবে ?_*মূলাভাবে কুতঃ শাখা’। 
তারাও সমগ্র পাপ-সাগর থেকে সামস্রিকডাবে উত্তীর্ণ হয়ে |  পরমাস্থার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে নৌকার সঙ্গে তুলনা 
যায়। করে “জআনপ্রব' অর্থাৎ আানরূপ নৌকার প্রাপ্তি বলা 
নবম অধ্যায়ের ত্রিশ-একত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান হয়েছে। মানুষ যতই পাপী হয়ে থাকুক না কেন, জ্ঞানরূপ 
এরূপ কথাই অনন্যভাবে যাঁরা তার ভজনা করেন তাদের | নৌকার সাহাযো সে এই পাপরাপ সাগর নিরাপদে পার 
সন্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, অত্ন্ত | হয়ে যায়। জানরাপ এই নৌকা কখনো ফুটো হয় না বা 
দুরাচারী বাঞ্চিও যদি স্থির করে যে, এবার সে ভগবানেরই | ভেঙ্গে যায় না, এটি কখনো ডোবেও না। এই নৌকাই 
সাধনা করবে তাহলে তারো অতান্ত শীগর কল্যাণ | মানুষকে পাপ-সাগর পার করায়। 
লাভ হয় ] 'আনযজ" (81৩৩) দ্বারাই এই জ্রানরূপ নৌকা লাভ 
“সৰ্বং আানপ্রবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষাসি'_ প্রকৃতির | করা যায়। জ্ঞানযজোর শুরু থেকেই ‘বিবেক’ তার সঙ্গে 
কার্য শরীরের এবং জগতের থেকে সমস্ত পাপ উদ্ভূত হয়। | থাকে এবং 'তরজানে" এটি পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতা 
তস্তজ্ঞান হলে যখন এই সব পাপ থেকে সর্বতোভাবে | প্রাপ্ত হলে আর লেশমাত্র পাপ থাকে না। 


পরিশিষ্ট ভাব- ভগবান এই স্বানে “পাপেভাঃ সর্ষেভাঃ পাপকৃত্তমঃ' পদের সাহায্যে পাীর অস্তিন সীমা 

নাচ্ছেন! “পাপেতাঃ' পদটি বহুবচন হওয়ায় যদিও এটি সমগ্র পাগীর বাচক, তা সত্তেও ভগবান এখানে “সর্বেভাঃ' 
পদটি ব্যবহার করেছেন। “সর্বেভাঃ' পদটিও সম্পূর্ণতারই বাচক। এই দুটি পদ বাবহারের পরও ভগবান পাপকৃত্মঃ' 
পদটি ব্যবহার করেছেন, যা অতিশযতার বাচক। শব্দটি প্রথমে *পাপকৃ', পরে *পাপকৃন্তর' আর তার পরে 
“পাপকৃত্তম’ হয়। এর থেকে অর্থ দাড়ায় যে, সমস্ত জগতে যত পাপী থাকতে পারে, সেই সব পাপী থেকেও যে অধিক 
পাপী, সেও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। কেননা পাপ যতই হোক, তা অসৎ আর গান হল সৎ। সৎ-এর সামনে অসৎ 
খাকতে পারে না। পাপ অপবিত্র, কিন্ত জ্ঞান পরমপবিত্র (এই অধ্যায়ের আটত্রিশতম স্লোক)। অপবিত্র বস্তু কী করে 
পবিত্র বস্তুকে রোধ করবে ? সুতরাং পাপ কখনো জ্ঞানকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান প্রতিবন্ধক হল 
বিনাশশীল সুখের আসক্তি (গীতা ৩।৩৭-৪১)। ভোগাসক্ডির জনাই মানুষের পারমা্থিক বিষয়ে রুচি হয় না এবং রুচি 
না হলে জ্ঞান প্রাপ্তি অত্র দুষ্কর হয়। 


শি শি আত 


ঘখৈধাংসি সমিদ্ধোহন্ৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহজুন। 

জঞানাগ্রিঃ সর্বকর্মাণি ভম্মসাৎ কুকুতে তথা॥ ৩৭ ॥ 
[অঙ্ুন ( হে অন !) যথা ( যেমন) : সমিদ্ধঃ, অসি (প্রবলিত অব); এখাংসি (জন সমূহকে) ; ভন্মসংৎ, কুকুতে 
“ভাবে মী কণে) : জানা, তথা ( তেমনি জানরাপ অসি) ; কি (কমসমূহকে) : ভন্মসাৎ (সম্পূর্ণভাবে 
ই) ; কুরুতে (করে দেয়।)] 
হে অজু ! প্ৰস্তলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভশ্মীভূত করে, জানরূপ অগ্নি তেমনই 
কর্মপমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভন্মীভূত করে দেয় ॥ ৩৭ ॥ 
ব্যাখ্যা-_‘যথৈধাংসি সমিদ্ধোহ্ির্ভম্মসাৎ | তাই ভগবান অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়ে জানাচ্ছেন 
কুক্ততেহ্ুন আগের শ্লোকে ভগবান জ্ঞানরূপী | যে, প্রন্থলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কাষ্ট ইত্যাদি ইন্দনকে 
সম্পূর্ণভাবে ভস্ম করে, তার আর কোনো অবশেষ থাকে 
না, তেমনি জ্ঞানকূপ অগ্নি সমস্ত পাপকে এমনভাবে ভন্ম 
কেহ যায়, সেটির কি হয় ? করে যে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 


পযন্ত থে. 


শ্লোক ৩৮] সাধক-সন্টীবলী 

“জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" অগ্নি নিন্জ সম্পর্ক স্থাপন করে অহ 
যেমন কাঠকে ভস্ম করে দেয়, তেমনি তত্তুজ্ঞান-কূপ অগ্নি | ক্রিয়ার কর্তা বলে ভেবে নেয। তাতেই এই ড্র্যান্তুলি 
সঞ্চিত, প্রারক্ধ এবং ক্রিয়মাল_এই কর্মকেই | ‘কর্ম' রূপ ধারণ করে 
ভন্মীভূত করে দেয়। যেমন অগ্নিতে কাঠের আর | এইরূপ ছে 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনই তন্থুরান হলে সমস্ত যায়। 
কর্ম আপনিই বিনষ্ট হয়ে থাকে । তাৎপর্য হল এই । তত্তবঞ্জান হলে বহু জন্মের সঞ্চিত কর্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হযে 
যে, জ্ঞান হলে কর্ম থেকে এবং জগত-সংসার | যায়। কারণ সবঙ্গ সপ্ত কর্মহ অজ্ঞানকে আশয় কর 
খেকে সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছিয় হয়। সম্পর্ক | থাকে । সুতরাং '্রানলাত হলেই (আশ্রয়, আধাররূপ 
বিচ্ছিন্ন হলে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিহ অনুভূত হয় না। | অজ্ঞান না থাকায়) এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান হলে 
প্রকৃতপক্ষে এক পরমাত্মাত্ুই শেষ পযন্ত বিদ্যমান হয়ে | কর্তৃত্বাভিমান থাকে না ; তখন সমস্ত ক্রিয়মাণ কর্ম অকর্ম 
থাকে। হয়ে যায় অর্থাৎ ফলদায়ক হয় না। প্রারক-কর্মের ফলগুলি 

বাস্তবে ক্রিয়ামাগ্রই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত হয় (সীতা (অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি), শরীর যতক্ষণ থাকে 
১৩1২৯)। সেই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই ততক্ষণ থাকলেও প্রানী ব্যক্তিদের ওপর তার প্রভাব পড়ে 
সেটি কর্ম হয়। শিরা-উপ্পশিরায় রক্ড- ত হওয়া, ॥ কারণ তন্বর্ঞান হলে ভোর্তত্ব থাকে না। অতএব 
শরীরের বাল্যাবঞ্ছা থেকে যুবাবন্থা প্রাপ্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস | অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তিনি সুখীবা 
নেওয়া, খাদা হজম হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়া যে সমষ্টি | দুঃখী হন না। এইরূপ তন্্ঞান হলে সঞ্চিত, প্রারন্ধ এবং 
প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই প্রকৃতির দ্বারাই খাওয়া- | ক্রিয়মাণ-_তিন কমের সঙ্গেই কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। 
দাওয়া, চলা-বসা, দেখা, কথা বলা ইতাদি ক্রিয্মাও | কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় কর্ম থাকে না, ভন্ম থেকে 
হয়। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানতাবশত হই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে যায় অর্থাৎ সমস্ত কহ অকর্মে পরিণত হয়। 


সত শর 


সহ ডগাবান পরবর্তী র্লোকের গরিক তভজ্ঞাদের মাহা জানিয়ে শেকাবে কমার্যোগের বিশেষ ট্রলি একটিত 
ক্ররেছেন। 


ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদাতে। 
তৎ স্বয়ং বোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 


যোগসংসিন্ধঃ (যাব যোগ ঠিকভাবে সিদ্ধ হয়েছে) ; তৎ (এই তরজ্ঞানকে) ; 
আপনিই) ; জয্মনি (নিজের মধ্যে) ; বিন্দতি (লাভ করেন।)] 

এই মনুয্যলোকে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের সমান পবিত্রকারী আর কোনো সাধন নেই। যে ব্যক্তির যোগ 
যথাযথ সিদ্ধ হয়েছে, সেই কর্মযোগী পুরুষ অবশাই এই তত্রলানকে নিজেই নিজের মধ্যে লাভ করে 
থাকেন ॥ ৩৮ ॥ 

ব্যাখ্যা_ “ন হি জানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'_ | থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এখানে ইহ’ পদটি মনুধালোকের বাচক : কারণ সমন্ত আগৎ-সংসারের শ্বতন্্র সত্তা মেনে নিলে এবং তার 
পবিত্রতা এই মনুষালোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রতা থেকে সুখ পাবার আশা করলেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় 
প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার এবং সুযোগ একমাত্র মনুষ্য- | (গীতা ৩।৩৭)। তন্তুল্জান হলে যখন জগতের পৃথক 
দেহেহ আছে। অন্য কোনো দেহধারীর এই অধিকার | (স্বত্ত) সন্ভাই বিনুপ্ত হয়ে যায়, তখন সমস্ত 
থাকে না। অন্যান্য লোকে খাওয়ান অধিকারও মনুষ্যলোক | সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়ে যায় এবং মহাপবিত্রভাব জাল 
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[অন্যায় ৪ 


এইজনা জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকারী অন্য কোনো 
সাধন নেই। 

জগতে যজ্জ-দান-তপস্যা-পূ্জা-ব্রত-উপবাস-জপ- 
ধ্যান-প্রাণায়াম ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন আছে এবং গঙ্গা- 
যনুনা-গোদাবরী ইত্যাদি যত তীর্থ আছে, সেগুলি সমন্তই 
পাপ নাশ করে মানুযকে পবিত্র করে। কিন্তু এই সবে 
তত্রজ্ঞানের মত পবিত্রকারী কোনো সাধন বা তীর্থাদি 
নেই। কারণ এগুলি সব হল তবরজ্ঞানের সাধন এবং 
তন্তবঞ্জান হল এগুলির সাধ্য। 

পরমাত্মা সকল পবিত্রের অপেক্ষা পবিত্র 
*পবিত্রাণাং পৰিত্রম' (বিস্সহজ্রনাম ১০)। সেই 
পর্নমপবিত্র পরনাস্মার অনুভবকারী হওয়ায় তত্তবজ্যনও 
অতান্ত পবিত্র । 

“যোগসংসিন্ধঃ' যাঁর কর্মযোগ সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ 
কর্মযোগের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীণভাবে পূর্ণ হয়েছে, সেই 
মহাপুরুষকে এখানে ‘যোগসংসিন্ধঃ' বলা হয়েছে। ষষ্ট 
অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে তাকেই *যোগারূঢ়' বলা হয়েছে। 
কর্মযোগের একেবারে চরম অবস্থাকে বলা হয় 
“যোগারুড়' হওয়া। যোগারাড় হলেই, তত্ুবোধ ছশ্মে। 
তত্তবৰোধ হলে জগৎ-সংসার হতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক- 
ছেদ হয়ে যায়। 

কর্মযোগোর প্রধান বিষয় হল-_নিজের জন্য কিছু না 
করে সমস্ত কর্ম জগতের হিতার্থে করা। এরূপ করলে 
সামগ্রী এবং ক্রিয়াশক্তি_দুইয়েরই প্রবাহ জগতের 
সেবার্থে হয়। প্রবাহ জগৎ সেবার্থে হলে “আমি সেবক" 
একূপ (অহং)ভাবও থাকে না অর্থাৎ, সেবক থাকে না, 
শুধু সেবা থেকে যায়। এইরূপে সেবক যখন সেবা হয়ে 
সেবো লীন হয়ে যান, তখন প্রকৃতির কার্য_ শরীর এবং 
সংসার থেকে সরবত সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। 


থাকে না কেবল ক্ৰিয়াই থাকে। একেই বলা হয় যোগ 
সংসিদ্ধি অর্থাৎ সমাক্‌ সিদ্ধি। 

কর্ম এবং ফলাসক্তির জনাই যোগ" অনুভব হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে কম এবং পদাথ গুলি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া 
স্বতঃসিদ্ধু। কারণ কর্ম এবং পদার্থ অনিত্য (অর্থাৎ এগুলি 
আদি ও অন্ত বিশিষ্ট) এবং নিজ স্বরূপ হলো নিতা। 
অনিতা কর্ম থেকে নিত্যস্বরূপ কী পেতে পারে ? তাই 
কর্মের দ্বারা স্বরূপের কিছুই পাবার নেই_ এই হলো 
“কমবিজ্ঞান'। কর্মবিল্ান সাধিত হলে কর্মফল থেকে 
সন্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ কর্মজনিত সুখ গ্রহণ করার 
আসক্তি সর্ব তোভাবে দূর হয়, যেটি দূর হলেই পরসাস্মার 
সঙ্গে নিজ স্বাভাবিক নিতাসম্পর্ক অনুভূত হয়, যাকে বলা 
হয় *যোগবিজ্ঞান'। যোগবিজ্ঞান অনুভব হওয়াই হল 
যোগের সংসিদ্ধি। 

“তৎ স্বয়ং কালেনাস্মনি বিন্দতি যে তত্তজ্ঞানের 
সাহায্যে সমস্ত কর্ম ভন্ম হয়ে যায় এবং যার সমান 
পবিত্রকারক জগতে আর দ্বিতীয় কোনো সাধন নেই, 
কর্মযোগী যোগসংসিদ্ধ হলে অন্য কোনো সাধন ছাড়াহ 
সেই তত্বঞ্জান আপনি তংশ্ৰণাৎ প্রাপ্ত হন। 

চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে, প্রচলিত 
প্রণালী অনুযায়ী কর্মতাগ করে গুরুগৃহে গেলে তিনি 


| তত্তজানের উপদেশ দেন_'উপদেক্ষান্তি তে জ্রানম্‌'। 


কিছ গুরু উপদেশ দিলেই যে তত্ুজ্ঞান হবে, তার কোনো 
নিশ্চয়তা নেই। কিন্ব ভগবান এখানে বলেছেন যে, 
কর্মযোগ প্রণালীতে যারা কর্ম করেন তাঁদের যোগসংসিদ্ধি 
প্রান্ত হলে তন্তুজ্ঞান লাভ হয়। 
উপরিউক্ত পদে উদ্ধৃত *কালেন' পদটি বিশেষভাবে লক্ষ 
করার যোগা। ভগবান ব্যাকরণের দৃষ্টিতে “কালেন* পদটি 
তৃতীয়া যুক্ত করে জানাচ্ছেন যে, কর্মযোগের দ্বারা অবশাই 


সম্পর্ক ছেদ হলে জগতের আর পৃথক সস্তা বলে কিছু | তত্রজ্ঞান অথবা পরমাস্থৃতত্বের অনুভব হয়ে থাকে)। 


*কালেন'_এই শব্দটিতে “কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' (পাণিনি সূত্র ২।৩)-এর ছারা প্রাপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির 
নিষেধ করে “অপব্গ তৃতীয়া" (এ ২1৩1৬) ছারা তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। যে স্থানে অবশাই ফলপ্রান্তির অর্থাৎ কার্যসিছি 
হওয়ার দোতন হয়, সেখানেই তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয়া বিভক্কি হয়, সেখানে ফল প্রাপ্তির দ্যোতন নিশ্চিত 
নয় ; মেমন-_“মাসম্‌ অধীতে’ পদটি দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হয়, এর অর্থ হল এক মাসেও পুরো না পড়তে পারা। কিন্তু এই পদটিই 
যদি 'মাসেন অধীতে' এইভাবে তৃতীয়াতে প্রযুক্ত হোত, তবে এব অর্থ হোত এক মাসেই পুরো পড়ে নেওয়া। এইজনা ভগবান 
এখানে দ্বিতীয়াতে ‘কালম্‌' পদ না দিয়ে তৃতীয়াতে *কালেন" পদ বাবহার করেছেন, খাতে অর্থ হয় যে, কর্মঘোগ দ্বারা অবশাই 
ফলপ্রাপ্তি (সিদ্ধি) হয়। 

চে 


শ্লোক ৩৬] 


সাধক-সন্ভীবনী 


“স্বয়ম' পদ বাবহারের তাৎপর্য হল এই যে, তন্বগ্গন 
প্রাপ্ত করার জনা কর্মযোগীর কোনো গুরু, গ্রন্থ বা অপর 
কোনো সাধনের উপর নির্ভর করতে হয় না। কর্মযোগ 
বিধিতে কর্তবা-কর্ম করতে করতেই তার আপনিই 
তন্তজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। 

'আয়্নি বিন্দতি' -পদটির তাৎপর্য হল এই 
যে, তব্তুপ্জান লাভ করার জনা কর্মযোগীর অন্যত্র 
যাবার প্রয়োজন হয় না। কর্মযোগ সিদ্ধ হলে তার 
নিজের মধ্যে ন্বতঃপ্ফুঠভাবে স্বতঃসিদ্ধ তন্তজ্ঞান অনুভব 
হ্য। 

সর্বত্র পরিপূর্ণ হওয়ায় পরমাস্মা নিজের নধ্যেও থাকে। 
সেখানেও পরমাক্মা বিরাজ করেন। কিন্তু প্রমাত্মা 
বিমুখ হয়ে জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলে 


| 
মধ্য পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না। ঠিকভাবে 


কর্মযোগের অনুষ্ঠান পালন করলে যখন জগৎ-সংসার 
হতে একেবারে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ জগতের 
সঙ্গে তাদাস্থ্য, মমতা, কামনা দূর হয়ে যায়, তখন তীর 
আপনিই অতি সহজে তন্ব অনুভব হয়ে থাকে_ 
“নির্ঘন্যো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্তে' (গীতা 
৫1৩) 

পরমাবতন্বের জ্ঞান হল করণ-নিরপেক্ষ। সেইজন্য 
এর অনুভব আপনা হতেই হতে পারে, ইন্দরিয়াদি, মন, 
বুদ্ধি ইত্যাদি করণের দ্বারা হয় না। সাধক যে কোনো 
তনু জানার চেষ্টা করুন না কেন, শেষঅবধি 
তিনি নিজে নিজেই তত্ব জেনে যান। তন্তুল্জান প্রাপ্তির 
'অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা ইত্যাদি বাধাগুলি দূর করার 
জনা শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধনকে পরস্প্রাগত সাধন 
বলে মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বোধ আপনিই হয়, 
কারণ মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই জড় পদার্থ। জড়ের 
দ্বারা এই চিন্ময় তন্্ুকে জানা কী করে সম্ভব, যা 
সর্বতোভাবে জড়ের অতীত ? বাস্তবে, জড়ের সঙ্গে 
সম্পর্ক-ছেদ হলেই তত্ব অনুভব হয়, জড়ের দারা হয় না। 
যেমন চোখের দ্বারা জগৎকে দেখা গেলেও চোখের দ্বারা 
চোখকে দেখা যায় না। তবে এটি বলা যায় যে, যার দ্বারা 
দেখা হচ্ছে সেটি চোখ । এইরাপ যিনি সকলের সবকিছুকে 


জানছেন কে কার দ্বারা জানা সম্ভব “বিজ্ঞাতারমরে | 


কেন বিজানীয়াৎ' (বৃহদারণাক উপনিষদ ২1৪1৪)? যার 


দ্বারা সমস্ত বন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান * 
বিশেষ কথা 

এই অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে সাইত্রিশতম শ্লোক পযস্ত 
ভগবান জ্ঞান সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তাতে 
জ্ঞানযোগের বিশেষ মহিমার প্রকাশ দেখা যায়? কিস 
প্রকৃতপক্ষে সেটিকে জানযোগের মহিমা বলেই মেলে 
নেওয়া ঠিক নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় এতে 
অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই গা অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে 
যে, যে তন্বঞ্জান এতো মহান ও পবিত্র এবং যে জ্ঞান 
প্রাপ্তির না আমি তোমাকে তন্ুদশী মহাপুরুষের নিকট 
যেতে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই জ্ঞান তুমি কর্মযোগের সাহায্যে 
নিজেই প্রাপ্ত করতে সক্ষম__'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ 
কালেনায়নি বিন্দতি' (গীতা ৪1৩৮)। এইভাবে 
জআ্বানযোগের প্রশংসাসূচক এই শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে 
প্রকারান্তরে কর্মযোগের বিশেষত্ব এবং মাহাত্ম্য জানাতেই 
বলা হয়েছে। অর্জুন জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে জ্ঞান 
আহরণ করেন, এমন অভিপ্রায় ভগবানের ছিল না। 
ভগবানের অভিপ্রায় ছিল এই যে, যে জ্ঞান এত কষ্টসাধ্য 
উপায়ে, জানীদের কাছে বাস করে, তাদের সেবা করে, 
বিনীত প্রশ্লোন্তরের দ্বারা, শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন করে 
প্রাপ্ত করতে হয়, সেই জ্ঞানই তুমি কর্মযোগের বিধি 
অনুসারে প্রাপ্ত কব (যুদ্ধ) পালনের দ্বারা লাভ করবে। 
যে তন্রজ্ঞান লাভ করার জনা আমি তত্তব্দশী যহাপুরুষের 
কাছে যাবার প্রেরণা দিয়েছি, সেই তত্বভ্ঞান সেভাবে যে 
প্রাপ্ত হবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই । কারণ যে 
বাক্তির কাছে যাবে-_তিনি যে তরুদর্গী, তা কী করে 
জানবে? এবং ওই মহাপুরুষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাও কম 
থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই প্রক্তিয়াতে প্রথনে সন্ত 
প্রাণীকে এক পরমান্মতন্বে দেখতে (গীতা ৪1৩৫) হবে। 
এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত করার বীতিতে সংশয় ও বিলম্বের 
সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কর্মযোগের সাহাযো অন্য ব্যক্তির 
সাহায্য বাতিরেকে অচিরে নিশ্চিতভাবে তন্তুজ্ঞান অনুভব 
হয়। ‘তাই আমি মনে করি কর্মযোগহ তোমার পক্ষে ঠিক 
পথ ; অতএব প্রচলিত রীতিতে কোনো জ্ঞান, উপদেশ 
আমি তোমাকে দেব না।* 

ভগবান তো মহাপুরুষদের ও মহাপুরুষ । সুতরাং তিনি 
অর্জুনকে অন্য কোনো মহাপুরুষের কাছে জ্ঞান আহরণের 


| অধ্যায় ৪ 


কথা কেন বলবেন ? এই অধ্যায়ের পরবর্তী একচলিশত৷ 
শ্লোকে ভগবান কর্মযোগের প্রশংসা করে বিয়াল্লিশতম 


স্লোকে অর্জুনকে সমতাতে স্থিত হয়ে মুদ্ধ করার জনা 
স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন। 


পরিশিষ্ট -ভাব-_ *পবিজ্রমিহ'_ জাগতিক সম্পর্ক থেকেই অপষিত্রতা আসে। তন্ব্জান হলে যখন জগৎ-সংসার 
অতান্ত গুরুত্বহীন হয়ে যায়, তখন অপবিত্রতা থাকার প্রশ্ন আসে না। তাই জ্ঞানে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা, জড়তা এবং 


বিকার নেই। 


হহ' পদটি লোক" -এর বাচক। তাৎপর্য হল যে ততুজ্জান লৌকিক, আর পরমাত্মজ্ঞান অলৌকিক। 


সত সত সক 
সা ভগবান এবার পরবতী রোকে জ্আাদকরো্ত করার উপ্রাক্ত বাকিদের পারীজ্য কাশ করেছেন, 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংঘতেন্দ্রিয়ঃ। 


জ্ঞানং লক্ধা পরাং 
[সংযতেন্তিয়ঃ (জিতেন্দিয়) ; 


শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯ ॥ 


তৎপরঃ (সাধনপরায়ণ) : শ্রদ্ধাবান্‌ (শরচ্ধাবান ব্যক্তি) ; জ্ঞানম্‌, লভতে (জ্ঞানলাভ 


করেন) ; জ্ঞানম্‌, লঙ্কা (আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে) ; অচিরেণ (অচিরেই) ; পরাম্‌, পান্ধিম্‌ (পরন শাস্তি) ; অধিগচ্ছতি (লাভ 


করেন।)] 


যিনি জিতেন্ডরিয় এবং সাধনপরায়ণ এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্রানলাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে 


তিনি অচিরেই পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥ 


ব্াখ্া_“তৎপরঃ সংযতেন্্িয়া'_এই লোকে 
শ্ৰদ্ধাবান বাক্তির জান প্রাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে। 
নিজের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব কম থাকলেও মানুষ ভ্রমবশত, 
নিজেকে অত্যন্ত শদ্মাযুক্ত বলে মনে করতে পারে। তাই 
ভগবান শ্রদ্ধাকে জানবার উপযুক্ত দুটি বিশেষণ ব্যবহার 
iS “সংঘভেন্িয়ঃ' এবং ‘তৎপরঃ'। 
যাঁর ইন্ট্রিয়াদি সম্পূর্ণ নিজ বশীভূত, তিনি 
“*সংযতেন্ত্রিয়' আর যিনি একাগ্রভাবে তার সাধনায় 
ব্যাপৃত, তিনি হলেন ‘তৎপরঃ'। সাধনায় তৎপরতার 


বিচার হল ইন্দ্িয়ের সংযম। ইন্দ্রিয় যদি সংযত না হয় 


এবং তা বিষয় ভোগের জনা ব্যন্ত হয়, ত: 
সাধন-পরায়ণতার অভাব রয়েছে। 

“শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌'_পরমাত্মাতে, নহাপুরুষে, 
ধর্মে এবং শাস্তে সন্রদ্ধ প্রত্যক্ষবং বিশ্বাস হওয়াকে 
-শ্রন্ধা' বলা হয়। 


পৱনাস্থতান্ যতক্ষণ অনুভবে না আসে, ততক্ষণ 
প্রতাক্ষের শি করে পরমাস্থাতে বিশ্বাস রাখতে 
হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশ-কাল ইত্যাদি পরমাত্মার থেকে দূরে 
নেই, দূরত শুধু মেনে নেওয়া। এই দূরত্ব মানার জনাই 
পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্ানান হলেও, অনুভৃত হন না। তাই 


“পরমাস্মা আমার মধ্যে আছেন, এরূপ মেনে নেওয়াকেই 
শ্রদ্ধা বলা হয়। মানুষ যেমনই হোক না কেন, সে যদি 
একমাত্র পরমাস্মাকে প্রাপ্ত করতে চায়' এবং “পরমাস্মা 
আমার মধোই আছেন" এরাপ শ্রদ্ধাসম্প্ হয়, তবে তার 
পরমাস্মতান্বের জ্ঞান অবশান্তাবী হয়ে থাকে। 

জগৎ প্রতিমুহূর্তে গতিময়, একদুহূর্ও স্থির নয়। এ 
কোনো পৃথক অস্তিহ নেই। পরমাস্মার সন্তাতেই এর 
অস্তিত্ব প্রকাশমান। এইকপ জগতের পৃথক অস্তিত্ না 
মেনে একমাত্র পরমাস্মার অস্তিত্তকে মেনে নেওয়াই হল 
শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধা হলে শীগ্রই জ্ঞান লাভ হয়। 

যতক্ষণ ইন্দিয়াদি সংযত না হয় এবং সাধনে তৎপরতা 
না আসে, ততক্ষণ শ্রদ্ধার অভাব আছে বলে বুঝতে হবে। 
যদি ইক্জিয়াদি বিষয় সংসর্গে যায়, তাহলে সাধনে 
তৎপরতা আসে না। সাধনে তৎপরতা না হলে অনা 
পরায়ণতা অথাৎ অনা পদার্থের প্রতি ভালবাসা আসে। 
সাধনায় পরায়ণতা না আসা পযন্ত শ্রদ্ধাও পুরোপুরি আসে 
না। শ্রদ্ধা পুরোপুরি না থাকায় তন্তু অনুভবে বিলম্ব ঘটে, 


| লং নিত্াপ্রাপ্ত তত্ব-অনুভবে বিলঙ্দের কোনো কারণই 


লেই। 
এই অধ্যায়ের টৌত্রিশতম গ্লোকে ভগবান স্তরু-গৃহে 


শ্লোক ৩৯] 


সাধক -স্ভীবনী 


গিয়ে বিধিপূর্বক জ্ঞানলাভের প্রণালী বর্ণনা করতে গিয়ে 
তিনটি সাধনের কথা জানিয়েছেন-_প্রপিপাত, পরিপ্রশ্ন 
এবং সেবা। এখানে ভগবান জ্ঞানলাভ করার একটি 
সাধনের কথা জানিয়েছেন তা হল শ্রদ্ধা। টৌত্রিশতম 
শ্লোকে উপদেক্ষান্তি' পদ দারা গুরুর জ্ঞান বা উপদেশ 
পেলেই যে আনলাভ হবে, এমন কথা সেখানে বলা নেই। 
কিন্তু এই গ্লোকে ‘লভতে' পদ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে। তাংপর্য হল এই যে, টৌত্রিশতম 
ক্লোকে কথিত সাধনের সাহাযো জ্ঞান যে প্রাপ্ত হয় তার 
কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্ত এই গ্লোকে কথিত সাধনার 
সাহাযো জ্ঞান নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ হল 


এহ যে, চৌত্রিশতম ক্লোকে কথিত সাধনটি বহিরঙ্গ | 


হওয়ায় এটি কপটভাবে বা সাধারপভাবে করা সম্ভব। কিন্তু 
এই শ্লোকে কথিত সাধনটি অন্তরঙ্গ হওয়ায় কপটভাবে বা 
সাধারণভাবে সেটি করা সন্তব নয় (গীতা ১৭।৩)। 
সেইজনা জ্ঞান প্রাপ্তিতে শ্রন্ধাই হল প্রধান। 

এমন একটি তত্ত্ব বা বোধ আছে, যেটি আমি অনুভব 
করতে সক্ষম এবং এখনই তা পারি_ এটিই হল 
প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা। তত্তবও বিদ্যমান, আমিও বিদ্যমান, সেই 
তন্্ আমি অনুভব করতেও আগ্রহী, তবে দেরি কিসের ? 


বিশেষ কথা 


অতান্ত আশ্চর্যের কথা হল এই যে, যা নিত বর্তমান, 
সেটি প্রিয় বলে মনে হয় না আর যা সর্বক্ষণ পরিবর্তিত 
হয়ে চলেছে, গতিশীল রয়েছে, সেই জগৎ প্রিয় বলে মনে 
হয়। এর কারণ হল এই যে জগৎ একমুহূর্তও স্থির থাকে 
না, সে নিরন্তর ক্ষয়ের দিকে চলেছে, অথচ তাকে আমরা 
স্থায়ী বলে মনে করি। স্থায়ী মানার জনাই তার মধ্য থেকে 
স্থায়ী সুখ আস্বাদন করতে চাই, যেটি সর্বপ্রকারেই 
অসন্তব। 

সুখ পাবার জনা আমরা জগতের সঙ্গে “আপন-ভাব* 
তৈরী করে নিই, যা কোনো কালেই আপন নয়। নিভস্থ 
বস্তু হল তাই, যা কখনো আমাদের থেকে বিচ্যুত হয় না 
এবং আমরাও যা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। জগৎ- 
সংসার যদি আমাদের আপন হত তবে প্রত্যেক পরিস্থিতিই 
আমাদের সঙ্গে থাকত। কিন্দ পরিস্িতিও আমাদের সঙ্গে 
থাকে না এবং আমরাও পরিস্থিতির সঙ্গে থাকি না। 
অতএব তা কোনোভাবেই আমাদের নয়। যে অন্তঃকরণ ও 


ইন্ড্িয়াদির সহায়তায় আমরা 
ভ্রমবশত সেগুলিকেও আমরা 
কিন্তু এগুলির ওপরও আমাদের 
না। চিন্ত এবং ইন্ডরিয়াদিসহ সমস্ত জগৎ প্রলয়ের পথে 
অগ্রসর হচ্ছে। এণ্ডলির কোনো ভ্রাযিহ্হ লেই 

জগতের কেবলই প্রতীতি হয়ে থাকে 
কখনোই সম্ভব নয়। জগৎ নিজ স্বরূপ পযন্ত 
না, কিন্তু বাপ সর্বত্রই অস্টিহ রূপে বিরাজ করে। জগততর 
পৃথক কোনো অস্তিয্ন নেই, কিন্ত স্বরূপের অস্তিহ নিতা- 
নিরন্তর বিদামান। স্বরূপের অর্থাৎ নিজের অন্ত্িহের 
প্রতাক্ষ অনুভব হয়। স্বরূপ অপরিবর্তনীয়, এটি 
পরিবর্তনশীল হত তাহলে জগতের পরিবর্তন অনুভব 
করত কে " জগতের নিরপ্টর পরিবর্তন এবং লয়ের 
অনুভব করলেও নিজের (স্বয়ং-এর) পরিবর্তন কিংবা 
করি না। তবু পরিবর্তনশীল 
শরীরের সঙ্গে নিজ স্ব তাদাস্মা করে, শরীরের 
পরিবর্তনকে ভ্রমবশত নিঞজ্জ পরিবর্তন বলে মনে করি। 
শরীরের সঙ্গে নিজ সমন্ধ স্থাপন করে শরীরের অবস্থাকে 
নিক্ত অবস্থা বলে মেনে নিহ। বিচার করে দেখতে হয় যে, 
যদি শারীরিক অবস্থার সঙ্গে আমরা এক হই, তাহলে 
অবস্থা চলে গেলে, আমাদেরও যেতে হত। এতেই 
প্রমাণিত হয় যে, পরিবর্তনশীল অবস্থা হল এক আর আমি 
হলাম অন্য। এইভাবে নিজ নিত্য সিদ্ধ স্বরূপের অনুভব 
হওয়াই হল “করান? । 

দ্বিতীয়ত এই উনচল্লিশতম শ্লোকে ‘লভতে’ পদটি 
আছে, যার তাৎপর্য হল যে বস্থ নির্মিত হয় না, সেইরূপ 
নিতাসি্ধ বন্ধুর প্রাপ্তি। যে বন্থ নির্মিত হয় অর্থাৎ যে বস্তু 
আগে ছিল না, যাকে তৈরি করা হয়েছে সেই বস্তুর 
প্রান্তিকে ‘লভতে' বলা যায না। কারণ যে বন্থ প্রথমে ছিল 
না এবং পরেও থাকবে না, সেরূপ বন্ধর প্রতীতি (ধারণা) 
হলেও, প্রাপ্তি হয় না। প্রতীত হওয়া বন্ধুকে প্রাপ্ত বলে 
মনে করলে নিজের বিবেককে অনাদর করা হয়। 

যা জগৎ উৎপন্তি হওয়ার আগেও থাকে, জগৎ 
(উৎপন্ন হয়ে থাকার) ফিতিতে থাকে এবং জগৎ লয় 
হবার পরেও থাকে, সেই তন্বকেই আছে" বলে বলা হয় 
এবং “আছে'র প্রাপ্তিকেই ‘লভতে' বলা হয়। কিন্ত যে 
বন্ধু উৎপন্ন হবার আগেও ছিল না এবং নষ্ট হবার পরেও 
থাকবে না এবং মধ্যবর্তী সময়েও সর্বদা লয়ের দিক 


তরপ্রার্ি 
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[অধ্যায় ৪ 


যাচ্ছে সেই বস্তুকে ‘নেই’ বলা হয়। “লেই"-এর ধারণা 
(প্রতীতি) হয়, প্রাপ্তি হয় না। যা “আছে” তা তো আছেই। 
আর যা নেই, তা নেই-ই। *নেই'-কে ‘নেই’ রূপে মেনে 
নিয়ে *আছ্ছে'-কে “আছে' রূপে মানা-ই হল শ্রদ্ধা, যাতে 
নিতাসিদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি হয__-শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞালম্‌"। 
“জ্ঞানং লক্ধা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'_ নবম 
অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান নিষেধাত্মক ভাবে 
জানিয়েছিলেন যে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তাকে প্রাপ্ত না হয়ে 
জন্মা-মরণরাপ চক্রে আবর্তিত হয়। সেই কথাহ এখানে 
বিধিসন্মত বাকো জানাচ্ছেন যে, শ্রদ্ধাবান বাক্তি 
পরমশাস্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করে জন্ম 


মৃত্যুবাপ সংসার-চক্ত থেকে মুক্তি পান। 

| পরমশান্তি এখনই অনুভব না হওয়ার কারণ হল যে, 
ঘে বস্তু নিজের মধোই আছে, তাকে সেখানে না খুঁজে 
অন্ত্ৰ খোঁজার চেষ্টা করা। প্রত্যেক প্রাণীরই পরমশান্তরি 
 স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মানুষ পরমশান্তি-স্বরূপ পরমাত্মা হতে 
বিমুখ হয়ে জাগতিক বস্তুতে শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই বহ 
জন্ম ধরে শাস্তির খোজে ঘুরে বেডালেও সে শাস্তি পায় না। 
এই উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্থসনূহে শান্তি পাবেই বা 
কীভাবে ? তত্ত্বজ্ঞান অনুভূত হলে যখন দুঃখরূপ জগৎ 
| হতে সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়, স্বতঃসিদ্ধভাবে তখনই 
| পরমশাস্টি অনুভূত হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব___শ্রচ্ছাবান লভতে জ্ঞানম্‌'__ শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং বিচার বিবেচনার প্রয়োজন সমস্ত সাধকেরই 
থাকে! তবে কর্মযোগ এবং আনযোগে বিচারের প্রাধান্য থাকে আর ভক্তিযোগে থাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধানা। 


আরপ্তে "তত্ত্বজ্ঞান আছে'- এরূপ শ্রদ্ধা হলে, তাহলেই সাধক তার প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন। 
সি এত ক 
সহ _কে ব্যাঞি ভাদলাভের যোগ্য নয়, এর বিরহী সংশয়ার়া মানুষদের পরবর্তী লোকে অগবাদা গল 
কবেছেন/ 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। 


নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াস্মনঃ॥ ৪০ ॥ 

[অস্ঞপঃ (বিবেকবোধন্থীন) : চ (এবং); অশ্রন্ধধানঃ (শদ্ধাবঞ্জিত) ; সংশয়াস্মা (সংশয়াকুল বাঞ্জির) ; বিনশাতি (পতন 
হয়) ; সংশয়ান্মঃ (সংশয়াকুল বাক্তির) : ন, অয়ম্‌, লোকঃ (ইহলোক) ; অন্রি (নেই) ; ন, পরঃ (পরলোকও নেই) ; চ 
(এবং); ন, সুখম (সুখ নেই।)] 

বিবেকবোধহীন (অজ্ঞ) এবং শ্রদ্ধাবজির্ত সংশয়াকুল বাক্তির পতন হয়। এরূপ সংশয়াকুল ব্যক্তির 
ইহলোক-পরলোক নেই এবং সুখও নেই ॥ ৪০ ॥ 

ব্যাথ্যা__'অজশ্চশ্রদ্দধানস্চ সংশয়ায়া বিনশ্যতি’_- | পানামার্থিক পথের বিচরণকারী সাধকের সংশয় উৎপন্ন 
যে ব্যক্তির বিবেক এখনো জাগ্রত হয়নি বা যতটা জাগ্রত | হওয়া স্বাভাবিক, তার কারণ তিনি কোনো বিষয়ে 


হয়েছে তাতে গুরুর দেয় না এবং যারা শ্রদ্ধাহীন এরূপ 


কারণ সংশয়াখ্মা বাক্তির বুদ্ধি প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষারহিত, 
এরা অনোর বাকো মর্যাদা দেয় না, তাই এই ব্যক্তিদের 


সংশয় দূর হবে কীরাপে? আর সংশয় দূর না হলে তাদের" 


উন্নতি হওয়াই বা সম্ভব হয় কীভাবে ? 
নানারকম কথা শুনে “এটি দিক না ওইটি ঠিক ?' 
এরূপ সংশয়াপয় বান্ডিকে বলা হয় সংশয়াস্থা। 


শয়যুক্ত ব্যক্তিদের পারমার্থিক পথ থেকে পতন হয়। | 


অনুধাবন করলে কিছু বোঝেন আর কিছু বুঝতে পারেন 
না। যে বিষয়ে কিছুই তাতে ভার সংশয় 
জন্মায় না আর যেটি পুরোপুরি বোঝেন, তাতেও সংশয় 
থাকে না। অতএব অর্ধজ্ঞান থেকেই সংশয় উৎপন্ন হয়, 
একেই বলা হয় অজ্ঞান'*৷। অতএব সংশয় উৎপন্ন হওয়া 
হানিকর নয়, আসলে সংশয় বজায় বাখা এবং সেটি 
অপসারণের চেষ্টা না করাই হানিকর। সংশয় দূর করার 
চেষ্টা না করলে সেটিই ক্রমশ “সিদ্ধান্তে” পরিণত হয়। 


1 অজ্ঞানের অর্থ জ্ঞানের অভাব নয়। অর্ধস্ানকে পূর্ণভান বলে মনে করাই হলো অজ্ঞানতা। কারণ পরমান্মার অংশীভূত 
হওযায স্্রীবের জ্ঞানের অভাব হতেই পারে না। কেবলমাত্র বিনাশশীল অসৎ বন্ধুর অন্তির্ মেনে নিয়ে তাকে হুরুহ্ দেওয়া, 


শ্লোক 5০] 


সাধক-স্ভীবনী 


কারণ সংশয় দূর না হলে, পারমার্থিক পথের সবষ্ট 
বুজরুকি এরূপ ভাবনার উদয় হয়ে থাকে। এই ভেবে ষে 
সেই পথ ত্যাগ করে সে নাস্তিক হয়ে যায়। পরিণামে তার 
পতন হয়। তাই সাধকের মনে সংশয় থাকলে তাঁর সে 
বিষয়ে উদ্দেগ থাকা উচিত। উদ্বেগ থাকলে মনে প্রশ্ন উদয় 
হয়, যার পূরণে সংশয়-বিনাশক জ্ঞান লাভ হয়। 

সাধকের লক্ষণ হল-_অনুসন্ধান করা। যদি তিনি মন কোনো 
ও ইন্দিয়ের সাহাযো দেখা ও জানা ব্যাপারকেই সতা বলে 
মনে করেন, তাহলে ওখানেই থেমে থাকতে হয়, আর 
অগ্রসর হতে পারেন না। সাধকের সর্বক্ষণ এগিয়ে যেতে 
হয়। যেমন রাস্থায় চলার সময় পথিকের দেখা উচিত নয় 
সে কত রাস্তা অতিক্রম করেছে, বরং দেখতে হয় আর 
কত পথ বাকি 
তেমনি সাধকেরও দেখা উচিত নয় সে কতটা জেনেছে 
অর্থাৎ নিজের জ্ঞানে সম্ষ্ট না হয়ে বরং যা সে ঠিকমতো 
জানে না, সেটি জ্বানবার চেষ্টা করা উচিত । তাই মনে 
সংশয় থাকলে কখনো সন্ষ্ট হতে নেই, বরং অগ্নিবং 


জিজ্ঞাসায় প্রত্বলিত থাকা উচিত। এরূপ হলে সাধকের | 


সংশয় সাধু মহাত্থা অথবা গ্রস্থাদি, কোনো না কোনো 
প্রকারে দূর হয়। সংশয় দূর করার অন্য কেউ না থাকলে 


ভগবৎ কৃপাতেহ তার সংশয় দূর হয়। 
বিশেষ কথা 
জীবাত্মা পরমাস্মার অংশীভূত_“মমৈবাংশো 


জীবলোকে" (গীতা ১৫।৭)। তাই যখন তার নিজ অংঙ্গী 
পরমাস্মাকে লাভ করার ক্ষুধা জাগে এবং সেটি পূরণ না 
হলে দুঃখ হয়, তখন ভগবান সেই দুঃখ সহ্য করতে 
পারেন লা। তখন ভগবান স্বয়ং তা পূরণ করেন। এইরূপে 
যষন সাধকের নিঞ্জের মনের সংশয়ে ব্যাকুলতা বা দুঃখ 
আসে, তখন সেই দুঃখ ভগবানের অসহা হয়। সংশয় দূর 
করার জনা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় না, যে 
সংশয় নিয়ে সাধক দুঃখ পান, ভগবান নিজেই তা দূর করে 
তার দুঃখ মোচন করেন। অন্তরে কোনো সংশয়ের জনা 
দুখ হলে লেই অন্তরের ডাক ভগবানের কাছে আপনিই 


তবেই সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। | 


| বিষয়েই স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারে না ; 


লৌছে যায়। 
সংশয়ের জনা সাধকের প্রকৃত উন্নতির গতি রুহ হয়, 
কাজেই সেই সংশয় দূর করলেই তার মঙ্গল হয়। ভ' 
প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ “সুহ্দদং সর্বভূতানাম' (গীতা 
৫1২৯), তাই যখন কোনো সংশয় নিয়ে মানুষ ব্যাকুল হয 
এবং ব্যাকুলতা তার কাছে অসহা হয়ে ধ 
কোনো প্রকারেই হোক না কেন ভগবান সেই সংশয় দুর 
করেন। ভুল এই হয় যে, মানুষ যতটুকু জানে সোটিক্হে 
সম্পূর্ণ মনে করে অহংকার করে যে, সে সব ভা 
অভিমান হল মহাপতনকারী। 
“নায়ং লোকোহস্থি ন পরো ন সুখং সংশায়াত্মনঃ' 


| এই শ্লোকে এরূপ সংশয়-চিন্ত বাঞ্তিদের বর্ণনা করা 


হয়েছে যারা *অজ্ঞ' এবং “শ্রদ্ধাহীন'। তাৎপর্য হল এই 
যে, মনে সংশয় থাকলেও এই সব মানুষের নিজ 
বিচারবুদ্ধি তো নেই-ই এবং অপরের কথাও তারা মেনে 
নেন না। সেইজনা এই সংশয়-চিন্ত ব্যক্তির পতন 
হয়। তাদের ইহলোক-পরলোক এবং সুখ কোনটিই 
নেই৷"! 

সংশয়াস্তা বান্তি ব্যবহার ইহলোকেই বারাপ হয়ে 
থাকে। তার কারণ সে প্রত্রেক বিষয়ে সন্দিন্ধ হয়, 
যেখন_ এই ব্যক্তি ঠিক, না বেঠিক ? এই খাদ্য ভালো, না 
মন্দ ? এতে আমার ভালো হবে, না মন্দ হবে ? ইত্যাদি। 
এই সংশযাস্মা ব্যক্তির পরলোকেও কল্যাণ লাভ হয় না। 
কারণ কল্যাণ প্রাপ্ত হতে গেলে নিশ্চয়াব্মিকা বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয়। সংশয়চিত্ত ব্যক্তি দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় কোনো 
যেমন-_জপপ 
করব, না স্বাধায় ? সাংসারিক কা-কর্ম করব, না 
পরমাস্া প্রান্তর চেষ্টা করব ? ইত্যাদি। মনে সংশয় থাকায় 
তার মনেরও স্থিরতা থাকে না। তাই বিবেক-বুক্ধি এবং 
শ্রদ্ধার সাহাযে সংশয় দূর করা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। 

দুটি পৃথক পৃথক বিষয় পড়লে বা শুনলে সংশয় 
উৎপন্ন হয়। সেই সংশয় এক বিবেক-বিচারের সাহায্যে 
দূর হতে পারে বা শাস্ত্র অথবা সাধু-মহাস্মার কথা শ্রদ্ধা 
সহকারে মেনে নিলেও হতে পারে। তাই ১১৯ 


অসম ক্লিন অসৎ বলে মেনেও অসৎ বস্তু থেকে বিমুখ না হওয়াবেই বলা হয় আঙ্মানতা। আই মানুষের যেটুকু জান 
থাকে, যদি সেই অনুযায়ী সে তার নিজ জীবন গড়ে নেয়, তবে অজ্ঞানতা চিরতরে দূর হয়ে জান প্রকাশিত হয়। কারণ 


অল্ঞানতার কোনো পৃথক অস্তিহ নেই। 


কিছু শ্রদ্ধা, কিছু দৃষ্টভাব, কিছু সংশয়, কিছু জ্ঞান। ঘরেরও থাকে না, ঘাটেরও নয়, যেমন ধোপার গাধা ॥ 
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ব্যক্তির যদি অজ্ঞতা থাকে তবে তার বিবেক-বিচার : হয়। কারণ এই দুটির মধ্যে কোনো একটি বিশেষভাবে 
বাড়াতে হয় আর যদি অশ্রদ্ধা থাকে তাহলে শ্রদ্ধা বাড়াতে ' মেনে না নিলে সংশয় দূর হয় না। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ প্রান হলে সংশয় দূর হয় -_“জ্ঞানসংছিয়সংশয়ম' (গীতা ৪1৯ ১) এবং শ্রদ্ধা হলেও সংশয় দূর 
হয়ে যাম-__'আচ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌” (দীতা ৪1৩৯)। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্া-_ এই দুটিই যদি না থাকে তাহলে সংশয় দূর 
হয় না। তাই যেসব সংশয়াখ্থা ব্যক্তিদের জ্ঞান (বিবেচনা) ও শ্রদ্ধা কোনোটাই নেই অর্থাৎ যারা নিজেরাও জানে না 
আবার অনোর কথাও মানে না, তাদের পতন হয়। 


ক শক পক 


সহন ভগবানা তোৱেশতমা হোক খেকে জানবোগের একরণ শর করে জান পার উপায় ও জ্ঞানের মাহিয়া 
জ্ঞানিরেছেলা/ বো জ্ঞান জাকাত গমন গর তাঁর সেবা করলে পাওয়া যায়, সেই জানা ক্মবোগ সি মানু আপাদিই লাজ 
করে গাৱক এটি জ্লানিয়ে ভগবান জল এরা আবিকারীর বণনা করে এবত্বশোর উপসংহার করেছেন। এবার এরা হল 
চিত বারে জা কমর্োগীর কী করতে হবে  ভঙগবানা পরবর্তী শ্লোকে তা জাদাচ্ছেনা। 
যোগসন্গান্তকর্মাণং  জ্ঞানসংছি্সংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১ ॥ 
[ধনঞ্রয় ( হে ধনঞ্জয় 1) ; যোগসঙ্গা্তকর্মাণম্‌ ( যোগের দ্বারা যার সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিল হয়েছে) ; 
জানসংছি্সসংশয়ম্‌ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যার সকল সংশয় নাশ হয়েছে) ; আত্মবন্তম (স্বরূপপরায়ণ বাক্তিকে) ; কর্মাণি, ন, 
নিবরন্তি (কম আবদ্ধ করতে পারে না।)] 
হে ধনঞ্জয় ! যোগ (সমতা) দ্বারা যার সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিম হয়েছে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা বীর 
সকল সংশয় নাশ হয়েছে, এইরূপ স্বরূপ-পরায়ণ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না ॥ ৪১ ॥ 


ব্যাখ্যা 'যোগসান্তকর্মাণং"__শরীর, ইন্জিয়াদি, | *জ্ঞানসংছিমসংশয়ম'_নানুষের মধ্যে প্রাযহ এই 
মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল বস্তু আমরা প্রাপ্ত হয়েছি এবং ৷ সংশয় দেখা যায় যে, কর্মরত অবস্থায় কর্ম হতে তার 
যেগ্ুলিকে আমাদের নিজের বলে মনে হয়, তা সবই সম্পর্ক কীভাবে হির হবে ? নিজের জন্য কিছু না করলে 
অপরের সেনার্ে প্রাপ্ত, নিজ অধিকারে রাখার জনা নয়। 
এই দৃষ্টিতে যখন ওই সব বস্তু অনোর সেবায় (তাদেরই 
মনে করে) বায় করা হয়, তখন কর্ম এবং বস্তুর প্রবাহ 


| কলাণ কী করে হবে ? ইত্াদি। কিছু যখন সে ভালোভাবে 
কর্ম-তত্ জেনে যায়» তখন তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়ে 


si যায়। করার এই বিষয়ে স্পষ্ট ভুয্ান হয়ে যায় যে, কর্মের 
জগতের দিকে প্রবাহিত হয় এবং নিজের মধ্য স্বত সমহ , এবং তার ফলের শুরু এবং শেষ থাকে, কিস্স্বরূপ সর্ব 


অনুভব হয়। এইভাবে যোগ (সমহ) সহযোগে হিনি কর্ম যেমন তেমনই থাকে। তাই কর্মনাত্রেরই সম্পর্ক *পরা 
হতে সম্পর্ক ছিল করেছেন তাকে বলা হয়] (সংসার)-এর সঙ্গে থাকে, স্ব (আত্মস্ববূপের)-এর সঙ্গে 
“যোগসন্ান্তকৰ্মা’। একেবারেই নয়। এই দৃষ্টিতে নিজের জন্য কর্ম করলে 

কর্মযোগী যখন কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র 
অর্থাৎ কর্ণ করা কালীন বা না করা কালীন__উভয ; অপরের জনা কর্ম করলে কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। 
অবস্থাতেই সবসময় আসক্তি শুনা থাকেন, তখন তাকেই । এতেই প্রমাণিত হয় যে অনোর গন্য কর্ম করলেই নিজের 
প্রকৃতপক্ষে * যোগসম্লন্্কর্মা' বলা হয়। কল্যাণ হয়, নিঞ্জের জুনা কর্ম করলে হয় না। 


এই অধ্যাযেরই মোল থেকে বরিশতম শ্লোক পথনতপ্রকরণে কমন সনদে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধো 
অষ্টাদশতম গ্লোকটি প্রধান। 


শ্লোক ৪২] 
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“আত্মবন্তমূ*_কর্মঘোগীর উদ্দেশ্য হল স্বরূপবোধ 
লাভ করা, তাই তিনি সর্বদা স্বরূপ (আত্ম) পরায়ণ হয়ে 
থাকেন। তার সমস্ত কর্মই জগতের জনা হয়ে থাকে। 
সেবা তো প্রত্যক্ষভাবে অনোর হিতার্থে হয়ই, 
খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা ইত্যাদি জীবন নির্বাহের 
সকল ক্রিয়া অপরের জনাই হয়ে থাকে, কারণ 
ক্রিয়াগুলির সম্বন্ধ জগৎ-সংসারের সঙ্গেই থাকে, 


স্বরূপের সঙ্গে নয়। 

“ন কর্মাণি লিবর্মতি'_কমযোনী নিজের জনা কোনো 
কর্ম না করায় সমন্ত কর্ম থেকে তার সম্প্পক ছিন্ন হয় অর্থাৎ 
তিনি চিরকালের মতো সংসার-বন্ধন হতে 
বান 


কর্ম স্বরূপত বন্ধনকারক নয়। কর্মে ফলেচ্ছা, মমতা, 
আসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমানই বন্ধনকারক হয়। 


৪ সক শি 


সহ ভগবান আঙ্গের শোকে জানিয়েছেন যে, জ্ঞানের ভারা সংশয় নাশ হয় এবং সমর সাহাবে কমা ভিত 
সম্পকরিবীক্ছির হওয়া ধায়। এবার পরবতী রোলে ভগবান জ্ঞানের সাহাব নিজ সংশয় নাশ করে সমকে ভিত হবার 
জন্য অন্রুদাকে নিশা দিয়েন? 


তস্মাদজ্ঞানসম্ভৃতং হৃংস্থং জ্বানাসিনাত্মনঃ। 

ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠট ভারত॥ ৪২ ॥ 

[ তস্মাৎ (অতএব) ; ভারত ( হে অর্জুন !) ; জহ্ছম্‌ (হৃদ্যক্থিত) ; এনস্‌ অজ্ঞানসন্ভৃতম্‌ (এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন) ; 
আত্মনঃ, সংশয়ম্‌ (নিজ সংশয়কে) ; জঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খাঙসাদারা) ;ছিত্বা( ছেদন করে) ; যোগম্‌ (সমহে) ; অতিষ্ঠ (স্থিত 
হও) ২ উত্তিষ্ঠ (পন্থত হও ।)] 

অতএব হে অর্জন ! হৃদয়ঙ্ছিত এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন নিজ সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা ছেদন করে 
সমস্বে ছিত হও (এবং যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত হও ॥ ৪২ ॥ 


ব্যাখ্যা__'তস্মাদজ্ঞানসন্তৃতং....ছিকৈনং সংশয়ম্‌" 
আগের শ্লোকে ভগবান এই সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন যে, 
যিনি সমস্থের দ্বারা সকল কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন 
এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করেছেন, সেই 
আত্মপরায়ণ কর্মযোগীকে কর্ম আবদ্ধ করে না, অর্থাৎ 
তিনি জঙ্-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। এখন 
ভগবান ‘তম্মাং' পছ দ্বারা অর্জনাকেও সেভাবেই জেনে 
কর্তবা-কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন। 

অর্জুনের মনে সংশয় ছিল যে, যুদ্ধরূপ ভয়ানক কর্মের 
থেকে কল্যাণ হবে কী করে ? আর কল্যাণ লাভের জন্য 
আমি কর্মযোগের করব, না জ্ঞানযোগের ? 


বর্তমান প্লোকে ভগবান এই সংশয় দূর করার প্রেরণা 
দিয়েছেন ; কারণ সংশয় থাকলে কর্তব্য ঠিকমতো পালিত 


হয় না। 

“অজ্ঞানসন্তৃতম্*_পদটির ভাব হল এই যে, সমন্ত | 
সংশয়ই অজ্ঞান হতে অর্থাৎ কর্ম এবং যোগের তত্তবগুলি 
ৱিকমতো না জানার জনাই সৃষ্ট হয়। ক্রিয়া এবং 
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| পদাথগুলিকে শিজন্ন এবং নিজের জন্য মনে করাই 
অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা যতক্ষণ থাকে, অন্তঃকরণে 
ততক্ষণ সংশয় থাকে । কারণ ক্রিয়া এবং পদার্থ হচ্ছে 
| বিনাশশীল আর স্বরূপ হল অবিনাশী । 

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের আচরণ করার এবং এই 
জানার 
ব বলা হয়েছে। কারণ কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে 
রও প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠিকমতো না 
জানলে কোন কমই ভালোভাবে সাধিত হয় না। তাছাড়া 
কর্মকে ঠিকভাবে জেনে করলে, সেই কর্ম আর বন্ধনের 
কারণ হয় না, বরং মুক্তিগ্রদ হয়ে ওঠে (গীতা ৪1১৬, 
৩২)। তাই এই অধ্যায়ে ভগবান কর্মকে তত্ব দ্বারা জানার 
ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। 
|_ আগের প্লোকেও “জ্ঞানসংছিয়সংশয়ম্‌’ পদটি এই 
| অথেই উদ্ধত। যে ব্যক্তি কর্ম করার বিদ্যা আন্ত করে 
নেয়, তার সমস্ত সংশয় নাশ হয় । কর্ম করার বিদ্যা হল__. 
নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজনই লেই। 
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“যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ট ভারত'__অর্জুন তার ধনূর্বাণ | সেইসব কর্মে আমাদের আসক্তি বা অনুরাগ না থাকায় 
ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়েছিলেন (১।৪৭)। তিনি | আমরা সেই সকল কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হই না, নির্লিপ্ত থাকি। 
ভগবানকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ | যে সব কর্মে আমাদের অনুরাগ বা আসক্তি আসে, সেই কর্ম 
করবেন না--'ন যোৎস্ো' (গীতা ২।৯)। এখানে | দ্বারা আমরা আবদ্ধ হই, কারণ রাগ-দ্বেষের দ্বারাই কর্ণের 
ভগবান অর্জুনকে যোগঞ্থ হয়ে যুদ্ধ করার | সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন রাগ-ছেয থাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবান এই কথাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের | না অর্থাৎ সমধবোধ জাগ্রত হয়, তখন কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক 
আটচল্লিশতম শ্লোকে ‘যোগন্থঃ কুরু কর্মাণি' | স্থাপিত হয় না; অতএব মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়। 


(যোগযুক্ত হয়ে কর্তবা-কর্ম কর) পদ দ্বারাও বলেছেন। | নিজ্জ স্বরূপ লক্ষ্য করলে জানা যায় যে ভাতে সম 
যোগের অর্থ হল  ‘সমহ্'_'সমত্বং যোগ উচ্যতে’ | স্বতঃসিন্ধ। বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক কর্মেরই 
(গীতা ২।৪৮)। শুরু এবং শেষ থাকে। সেই কর্মের ফলও আদি ও অন্ত 


অর্জুন যুক্ধ করাকে পাপ বলে মনে করতেন (গীতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বরূপ সবসময় একইরূপে বিরাজিত। 
১1৩৬, ৪৫)। তাই ভগবান অর্জুনকে সমস্কে স্থিত হয়ে যুদ্ধ কর্ম এবং ফল অনেক প্রকার হয়, কিন্ত স্বরূপ একই থাকে। 
করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সমস্ছ স্থিত হয়ে যুদ্ধ করায় | সুতরাং কোনো কর্ম নিক্জের জনা না করলে এবং কোনো 
পাপ হয় না (গীতা ২/৩৮)। তাই সমহ্ে হিত হয়ে কতব- | পদার্থ নিজস্থ এবং নিজের বলে মনে না করলে যখন 
কর্ম করাই হল কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায়। : ক্রিয়া-পদার্থরূপ জগৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছয় 

জগতে দিনরাত নানাপ্রকার কর্ম সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু | হয়ে যায়, তখন স্বতঃসিন্ধ সমর আপনিই অনুভব হয়। 


LAE ME 


খু তংসদিতি শ্ৰীমদ্ডগবদ্গীতাসূপনিবৎসূ ্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে শ্রীকৃষার্জনসংবাদে 
জ্ঞানকর্মসম্নাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ-- এই ভগবদ্‌ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশান্ময় গ্রীমদ্ড' 0 দ্‌ রীপ 
শ্ৰীকৃষ্গা্চুনসংবাদে জ্ঞানকর্মসম্্যাসযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল | ৪ ॥ 


ততন্তুল্পান প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগের। ৩) এই অধ্যায়ে তিনটি উবাচ আছে__দুটি 
বর্ণনা হওয়ায় এই চতুর্থ অধায়টির নাম | “ভরীভগবান্বাচা এবং একটি “অন উবাচ'। 
"জানকর্মসন্যাসযোগ'। 
চতুথ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ অনার্য 
৯) এই অধ্যায়ে “অথ চতুর্থেহিধ্যায়ঃ’ এর তিন, এই অধ্যায়ের বিযান্লিশটি ক্লোকের মধ 
"অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের ছয়, শ্লোকাদির পাঁচশত একক্রিশতম এবং আটত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 
এগারো এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে ৷ এবং দ্বিতীয়, দশম, ত্রয়োদশ এবং চল্লিশতম শ্লোকের 
সমস্ত পদের যোগসংখ্যা হল পাঁচশত তেতরিশ। তৃতীয় পংক্তিতে “নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় “ন-বিপুলা" : ষষ্ঠ 
২) এই অধ্যায়ে ‘অথ চতুরথেছিধ্যায়ঃ' এর সাত, ক্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 
অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের কুড়ি, শ্লোকাদ্রি এক হাজার ৷ র-বিপুলা' ; এবং চব্বিশতম গ্লোকের প্রথম পংক্তি 
তিনশত হুয়াল্লিশ এবং পুষ্পিকার পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। এবং খ্রিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে “ভগণ' 
এইভাবে সম্পূর্ণ অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল এক হাজার প্রযুক্ত হওয়ায় *ভ-বিপুলা" সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। 
চারশত একুশ। এই অধ্যায়ের সমন্ত শ্লোকই বত্রিশ অবশিষ্ট তেত্রিশ শ্লোক ঠিক *পথ্যাবক্রু অনুষ্টুপ ছন্দের 
অক্ষরের। জক্ষণযুক্ত। 
4% 
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॥ ও শ্রীপরমাানে নমঃ ॥ 


অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 
পঞ্চম অধ্যায় 


০. ররর 

শ্রীতগবান চুতণ অধায়ের তেত্রিশ থেকে সাইরিশতম লোক পণ্ড কমর এবং পাকে বাহাত ত্যাগ করে 
ত্দ্টী নহাপুকষের নিকটে জ্ঞান প্রাণ করার প্রচলিত রীতির পশাংসা করেছেন এবং অঙুনিকে সেই শিক্ষা লাভ 
করার উপদেশ দিয়েছেন (৪৩৪) । তরজ্ঞান প্রারভির এই রীতিতে কম ত্যাগ করে নিজনে থেকে পরমায়তত্বের 
মনন করা প্রায়োজল। অক্রুনের মনে প্রথম থেকেই হৃদ্ধরপ কর্ম লা করার ইচ্ছো ছিল। কারণ তিনি নিজ কল্যাণ 
চাইতেন এবং যুদ্ধকে পাপ বলে মনে করতেন! তাই অজুনা মনে করলেন যে, ভগবান আমাকে এইকপ কর্ম 
ক্বারাপত ত্যাগ করে জ্ঞান পাঞির জনয সাধন- ডজন করতে বলছেনা। 

আবার চু অধ্যারের আটারিশতম রোকে ভগবান বলেছেন যে, সাধক কমর্যোগের মাধামে অবশাই সেই 
তরজ্ান নিজে নিজেই লাভ করেনা। অহার্ধ কমর্যোগী সাধকদের জ্ঞান প্রাতীর জনা অনা সাধনপ্রপালী অনুসরশ 
অথবা তত়দ্শী নহাপুরুষের আশয় এহশ করার কোনো এয়োজনীয়তা নেই। এর ছারা স্পষ্টতই ততজ্ঞান প্রাণির 
জন্য কমর্যোগের বিশেষভাবে এশংসা করা হয়েছে। 

এইরাপে অজুর্ন তত অধ্যায়ের তোরিশতম শ্লোক জ্ঞান প্রাপ্জির প্রচলিত রীতির এশংসা শুনতে পান এবং 
চৌৱিশতম শ্লোকে “বিদ্ধি পদ দারা এই রীতিতে নিজের আন প্রাপ্তির জনা বিশেষ উপদেশ বলে মনে করলেন। 
আবার আটারিশতম এবং এক্চাবিশতম প্লোকে কমার্যোগের এশংসা শোনোন। বিয়ালিশতম শ্লোকে ভগবান 
অজুনকে 'যোগমাতিঞ্ঠোডি পদটি ছারা কমার্যোগের বিধিতে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন । এইভাবে জ্ঞানযোগ এবং 
কমর্যোগ উভয়ের এশংসা শুনে এবং দুটির জন্য উপদেশ পেয়ে অজু ছির করতে পারাহিলেন না যে এই দুটির 
নবো কোন্‌ সাবনাটি তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ? তাই ভগবানকে দিয়ে এটি ছবির করানোর ঞন্য অঙ্ুর্ জিজ্ঞাসা ক্রলেন। 


ত ++ জন উরাত == 4৯  এএলর্ট 


সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্ষোগং চ শংসসি। 
যচ্ছের এতয়োরেকং তন্মে ব্রৃহি সুনিশ্চিতম্॥। ১ ॥ 
[কৃষ্ণ (হে কষ 1) : সদ্যাসম্‌, কর্মণাম (স্বরূপত কর্মত্যাগ করতে বলেছেন) ; চ, পুনঃ (এবং, আবার) : যোগম্‌ 
(কর্মযোগের) ; শংসসি (প্রশংসা করেছেন) ; এতয়োই (এই দুই সাধনের মধো) ; ঘহ+ একম্‌, সুনিশ্চিতম্‌ ( যেটি 
নিশ্চিতভাবে) ; শ্রেয়ঃ (কলাণকারী) ; তৎ ( সেইটি) ; মে (আমাকে) ; ব্রহি (বলে দিন।)] 
অর্জন বললেন-_হে কৃষ্ণ ! আপনি স্বরূপত কর্ম ত্যাগ করতে বলছেন আবার কর্মঘোগেরও প্রশংসা 
করছেন। সুতরাং এই দুটি সাধনের মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে কল্যাণকারী, আমাকে সেইটি বলে দিন॥ ১ ॥ 
ব্যাখ্যা--"সগ্যাসং  কর্মণাং কৃষ্ণ" _পরিবার- | অনেক তর্ক করেছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি 
পরিজনদের প্রতি স্মেহবশত অর্জুনের মনে যুদ্ধ না করার যুদ্ধ করাকে পাপ বলে অভিহিত করেছিলেন ( 
ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল। এর সমর্থনে অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে ১1৪৫)। অর্জুন যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবন-নির্লাহ 
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[জ্যায় ৫ 


করেছিলেন (২1৫) এবং 
ভগবানকে নিশ্চিতভাবে স্পষ্টভাষায় বলেও 
কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি যুদ্ধ করবেন 


না(১)১)। 

শ্রোতা প্রায়ই বক্তার শন্দগুলির অর্থ নিজের চিন্তা 
অনুযায়ী করে থাকেন। আত্মীয় এবং স্বজনদের দেখে 
অর্জুনের হৃদয়ে যে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই 
অনুসারেই তার যুদ্ধরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত বলে মনে 
হয়েছিল। তাই তিনি ভগবানের কথার নিজ চিন্তা অনুযায়ী 


এই অর্থ করজেন যে, 
করে প্রচলিত প্রথা জং 
করছেন। 

'পুনর্যোগং চ শংসসি'_ চতুর্থ অধ্যায়ের আটগ্রিশতম 
স্লোকে ভগবান কর্মযোগীর অনা কোনো সাধন ছাড়াই 
তত্তপ্ান প্রাপ্তির কথা বে ৷ সেটি লক্ষ করেই অর্জুন 
ভগবানকে বলছেন, “আপনি তো কখনো জ্ঞানযোগের 
(৪1৩৩) প্রশংসা করছেন আবার কখনো বা কর্মযোগের 
প্রশংসা (৪19১) করছেন'। 

“যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে বহি সুনিশ্চিতম্”_ 
এইপ্রকার প্রশ্ন অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও 
“যন্রেয়ঃ স্যামিপ্চিতং ব্রহি তম্মে’ পদে করেছিলেন। তার 
উত্তরে ভগবান দ্বিতীয় অধায়ের সাতচল্লিশ- 
আটচল্লিশতম ঞ্লোকে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করে সেই 

টী আচরণ করতে বলেছিলেন। আবার তৃতীয় 
অধ্যায়ের দিতীয় ক্লোকে অঙ্জন 'ভদেকং বদ নিশ্চিতা যেন 
শ্রেয়োহমাণুয়ামূ' পদটির দ্বারা নিজের কল্যাণের কথা 
জিজ্ঞাসা করে উত্তরে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের 
ত্রিশতম প্লোকে নিষ্কাম, মমতাশূন! এবং শোকশূন্য হয়ে 
যুদ্ধ করবার উপদেশ দিয়েছেন এবং পর ত্রিশতম শ্লোকে 
নভবর্ম পালনকেছ শ্রেয় বলে জানিমেছেন। 
উপরোক্ত পদগুলিতে অর্জুন যা জিজ্ঞাসা 
করেছেন, তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ 
(৫:1২), কৰ্মযোগী অনায়াসে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত 
হন (৫15), কৰ্মত্যোগ বাতিরেকে সাংখাযোগের সাধনে 


শবান কমকে স্বরূপত পরিত্যাগ 
নুযায়ী তত্তুল্জান প্রাপ্তির প্রশংসা 


সিন্ধিলাভ করা কঠিন ; কিন্ট কর্মযোগী সঙ ব্রহ্ম প্রাস্ত হন 
| (21৬) । এই কথা বলে ভগবান অর্জুনকে যেন বলছেন 
যে, কর্মযোগই অর্জুনের পক্ষে সত্বর এবং সহজে 
ব্ৰহ্মপ্রাপ্তির পথ। অতএব ভার কর্মযোগের সাধনই করা 
উচিত। 

অর্জুনের মনে প্রধানত নিজ কল্যাণেরই আকাঙ্ক্ষা 
ছিল। তাই বারংবার তিনি ভগবানের কাছে শ্রেয় সন্বন্ষে 
প্রশ্ন করছিলেন (২1৭ ;৩1২;1১)। কল্যাণ প্রাপ্তিতে 
ইচ্ছার প্রাধানা থাকে। সাধনার সাফল্যে বিলম্বের হেতুও 
এই যে, কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ জাগরিত না হওয়া। 
যে সাধকদের বৈরাগ্গ তীব্র হয়নি, কল্যাণের আকাক্ক্ষা 
জাগ্রত হলে তারাও অনায়াসে কর্মযোগের সাধন করতে 
গারে?।। অর্জুনের হৃদয়ে ভোগের সম্পূর্ণ বৈরাগ্য 
জাগেনি অথচ ভার নিজ কল্যাণের ইচ্ছা বর্তমান, 
সেইজনাই তিনি কর্মযোশের অধিকারী। 

প্রথন অধ্যায়ের বত্রিশতম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম 
শ্লোক দেখলে এটি বোঝা যায় যে, অর্জুন স্বৰ্গলোক তো 
নয়ই ব্রিলোকের বান্জন্ও চান না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
অর্জুনের যে ভোগবিলাসে বা রাজালাভে সম্পূর্ণ অনীহা 
ছিল তা নয়। সাব বন্তবা ছিল এই যে, যুদ্ধে কুটুম্বদের বধ 
করে তিনি বিজয়ী হয়ে রাজা লাভ করতে চান না। অর্থাৎ 
স্বজনদের বধ না করে যদি রাজ্জা লাভ করা সম্ভব হয় 
তাহলে তিনি তাতে প্রন্তত । দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম 
শ্লোকে অর্জন সেই কথাহ বলেছেন যে শুঞ্জনদের বধ 
করে রাজভোগ করা উচিত নয। এতে পরিস্ফুট হয় যে 
গুরুক্রনদের বধ না করে যদি রাজা লাভ করা যায় তবে তা 
স্বীকার্য ৷ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন, কে 
আমরা জানি না এবং ওঁদের হত্যা করে 
আমার বাচবারও আক্যাক্ষ্ষা নেই। অর্থাৎ যদি অর্জুনের 
পক্ষের বিভ্য় নিশ্চিত বলে মনে হয় এবং ওঁদের না মেরে 
রাজা লাভ করা যায় তাহলে তিনি রাজ্য গ্রহণে প্রস্তুত? 
পরে আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সীইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান 
অর্জুনকে বলেছেন যে, “তোমার তো উভয়তেই লাভ ; 
| যদি তুমি যুদ্ধে হত হও তবে তোমার স্ব্গপ্রাপ্তি হবে, 


*'যোগাস্ত্রযো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।, 
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'িত্ানা? কর্মযোগন্ত কামিনাম্‌। 
(শ্রীমভাগরত ১১।২০ ৬-৭) 


থাকত তাহলে ভগবান হয়ত এমন কথা বলতেন না। 


সন্যাসঃ 


সত্যকার বৈরাগা নয়। বরং 
আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটি এই শ্লোকেও স্পষ্ট দেখা 


মধ্যে যে নিজ 


কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। 


তয়োস্ত কর্মসন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২ ॥ 


[সঙ্যাসঃ (গ্লাস) : 
তয়োঃ (কিন্তু এই দুটির মধ্যে) ; কর্মসন্লযাসাং (কর্মসম্ল্যাস অপেক্ষা) : কর্মযোগঃ (কর্মযোগ) : বিশিষাতে (শ্রেষ্ঠ।)] 

শ্রীভগবান বললেন_ সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মফোগ-__দুটিই কল্যাণকারী : কিন্তু এই দুটির মধ্যে 
কর্মসন্্যাস (সাংখ্যযোগ) অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ৷ ২ ॥ 


+ কৰ্মযোগঃ (এবং কর্মযোশ) : উভৌ (দুটিই) ; নিংশ্রেয়সকরৌ (নিশ্চিতকূপে কল্যাণকারী) ; তু, 


ব্যাখ্যা [ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংখ্বযোশ | হয়ে শুধুনাত্র পরমাত্মতব্তরের উপর লক্ষ্য থাকে! এন থেকে 


এবং কর্মযোগের পালন প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম এবং 
সম্প্রদায়োর মানুষেরা করতে পারে। কারণ, তার এই 
সিদ্ধান্ত কোনো বিশেষ বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়ের জন্য 
নয়। এই অধ্যায়ের প্রথম ক্লোকে অর্জুন কর্মত্যাগ করে 
যথাবিধি জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রথাকে ‘কর্মসয়্যাস’ 
নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্দ ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
জ্ঞান প্রাপ্তির জনা সাংখ্যযোগ পালন প্রত্যেক মানুষই 
স্বধীনভাবে করতে পাবে এবং সেটি পালন করতে হলে 
কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজনও নেই। 
সেইজনা ভগবান প্রচলিত মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজ 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।] 

সম্যাস'-_এইস্ছানে "সম্লাসঃ' পদটির অর্থ 
সাংখাযোগ', কমকে স্বরূপত ত্যাগ করা নয়। অর্জুনের 
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান কর্মত্যাগ করে সম্যাসের 
কথা না ভেবে কর্মরত অবস্থায় জ্ঞান প্রাপ্ত করার যে পথ 
সাংখাযোগে আছে, সেটি জানাচ্ছেন। এই সাংখাযোগের 
দ্বারা মানুষ বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোনো 
পরিস্থিতিতে 'াধীনভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে অর্থাৎ 
নিজ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। 

সাংখাযোগের সাধনায় বিচার এবং বিবেকের প্রাধান্য 
থাকে। বিবেচনাপূর্বক শ্তীব্র বৈরাগা না হলে এই সাধনা 
সফল হয় না। এই সাধনায় জগতের পথক অস্তিত্ব দূরীভূত 


আসক্তি দূর না হলে জগতের স্বতন্ত সত্তার প্রভাব দূর 
হওয়া অতান্ত কঠিন। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, 
দেহাভিমানী বান্তিদের পক্ষে এই সাধনা ক্রেশদায়ক (গীতা 
১২৪)। এই অধ্যায়ের ষষ্ট শ্লোকেও ভগবান বলেছেন 
যে, বর্মযোগের সাধনা ছাড়া সন্যাসের সাধনা কঠিন ; 
কারণ সংসারের আসক্তি মুক্ত হতে কর্মযোগই একটি 
সহঙ্জ পথ। 

কর্মযোগশ্চ'_ মনুষা মাত্রেরই কর্মের প্রতি আসক্তি 
অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, সেটির নিবৃন্তির জনাই 
কর্মে প্রবস্ত হওয়া আবশাক (গীতা ৫1৩)। কিন্তু এইসব 


| কর্ম কোন্‌ ভাব এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কীভাবে করা যায় 


যাতে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, সেই করবা-কর্ম 
করার কৌশলকেই “কর্মযোগ" বলা হয়। কাজটি ছোট, না 
বড় কর্মযোগে সেটি লক্ষা করা হয় না, 
হিসাবে যা উপস্থিত হয, তা শিষ্কামভাবে অপরের 
করলীয়। কর্ম থেকে সন্বদ্ম-ছেদ করার জন্য প্রয়োজন হল 
নিজের জনা কোনো কর্ম না করা। নিজের জনা কর্ম লা 
করার অর্থ কর্মের বিনিময়ে কিছু পাবার আশা না থাকা। 
যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের কিছু পাবার আকাজ্কা থাকে, 
ততক্ষণ কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় থাকে। 
“নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ' অর্জুন প্রশ্ন 
সাংখাযোগ এবং কর্মযোগ এই দুইয়ের 
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[অধ্যায় ৫ 


নিশ্চিতরূপে কল্যাণকারী ? উতলে ভগলান বলছেন, ‘হে 
গুন ! এই উভয় সাধনাই নিশ্চিতরূপে কলাণকারী । 
কারণ উভয় পথহ সমতা প্রাপ্তির উপায়।* এই অধ্যায়ের 
চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকেও ভগবান এই বক্তবা সমর্থন 
করেছেন। এয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান 
সাংখাযোগ এবং কমযোগ__এই দুটির দ্বারা পরমাত্মতত্তব 
উপলান্ধি করার কথা বলেছেন। সেইজনা এই উভয় পথই 
পরমাঝপ্রাপ্তির পৃথক সাধন প্রণালী (নীতা ৩1৩)। 

“তয়োস্তু কর্মসগ্নাসাৎ' এক সাংখাযোগেরই দুটি 
বিভাগ আছে। প্রথমটি চতুর্থ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে 
বিবৃত সাংখ্যযোগ, যাতে কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করার কথা 
বলা এবং পরেরটি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ 
থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যপ্ত বিবৃত সাংখাযোগ, যাতে 
কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি। এখানে 
“কর্মসন্্যাসাৎ' পদ উভয প্রকার সাংখ্যযোগেরই বাচক। | 

“কর্মযোগো বিশিমাতে' পরবর্তী (তৃতীয়) ক্লোকে 
ভগবান এই পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে 
কর্মযোণীকে নিতাসন্লযাসী মনে করা উচিত, কারণ সে 
অনায়াসে সংসায়-বঙ্ধন থেকে মুক্ত হয়। আবার ষষ্ট 
শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্মযোগ ব্যতিরেকে 
সাংখাযোগের সাধন কঠিন এবং কর্মযোগীর শীঘ্রই ব্রহ্ম 
প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ সাংখ্যযোগে কর্মযোগেরও প্রয়োজন 
হয়, কিন্তু কর্মযোগে দাংখাযোগের প্রয়োজনীয়তা নেই। 
তাই দুটি সাধনাই কল্যাণকার়ী হওয়া সত্বেও ভগবান 
কর্মযোগকেই শ্রেষ্ট বলেছেন। 

কর্মযোগী লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন_ 
'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তৃমহসি' (সীতা 
৩1২০)। লোকসংগ্রহের তাৎপর্য হচ্ছে_ নিঃস্কার্থভাবে 
সমাজের মর্যাদা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, মানুষকে 
কুপথ থেকে সুপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে কর্ম করা | 
অথাৎ কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করা। শ্লীতায় 
এটিকেই *যল্ার্থ কম" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে 
কেবল নিজের জনা কর্ম করে সে আবদ্ধ হয় (৩1৯, 
১৩)। কিন্ব ক্মমোগী নিঃস্থার্থভাবে কেবলমাত্র অপরের 
হিতার্ে কণ করে। সুতরাং সে কর্মবন্ধন হতে সহজেই 
মুক্ত হয়ে যায় (স1২৩)। এইজনাই কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ 
বলা হয়েছে। 

যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো বান্তি কর্মযোগের 


সাধনা করতে পারে, তা সে নানি যে কোনো বণ, আশ্রম 
বা সম্প্রদায়ের হোক না কেন। কিন্তু অর্জুন যে 
কর্মসয়্যাসের কথা বলেছেন তা কেবল এক বিশেষ 
অৱস্ভাতেই করা সপ্তব (গীতা ৪1৩৪) ; কারণ তত্তরদশী 
মহাপুরুযের সাক্ষাৎ পাওয়া, তার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মানো 
এবং তার নিকটে বাস করা__সকল মানুষের কাছে এরাপ 
সুযোগ আসে না। সুতরাং প্রচলিত রীতির সাংখাযোগের 
সাধন একটি বিশেষ অবস্থাতেই পালন করা সম্তব। কিন্ত 
কমযোগের সাধন যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং যে 
কোনো বাক্তিই করতে পারে। সেইজনাই কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। 

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করাকেই কর্মযোগ বলা 
হয়। যুদ্ধের মতো ঘোরালো পরিস্থিতিতে কর্ষযোগ্ 
পালন করা যায়। যে কোনো ব্যক্তি, য়ে কোনো 
পরিস্থিতিতে কর্মযোগ পালনে সমর্থ ; কারণ কর্মযোগে 
(কোনো কিছু লাভের আশা থাকে না। কোনো কিছু প্রাপ্তির 
আকাম্ম্া থাকলেই কর্তব্য-কর্মে অসমর্থতা এবং অনীহা 
আসে। 

কর্তৃত্ব এবং ভোক্কহ নিয়েই জগৎ-সংসার। 
সাংখ্যযোগী এবং কণযোগী উভয়কেই সংসার থেকে 
সম্পর্ক ছেদ করতে হয়, তাই উভয় যোগীরই কর্তৃত্ব এবং 
ভক্ত এহ দুই বাসনার অবসান ঘটানোর 
প্রযোজনীয়তা থাকে। তীব্র বৈরাগা এবং ভীক্ষ 
সচেতনতার দ্বারা সাংখাযোগী কর্তৃত্বের অবসান ঘটান । 
বৈরাগোর অত তীন্রতা না থাকায় এবং সচেতনতা কম 
হওয়ায় কর্মযোগী অনোর হিতার্থে কর্ম করে ভোকুক্ের 
অবসান ঘটান । এইভাবে সাংখাযোন্সী কর্তৃত্ব ত্যাগ করে 
সংসার বক্ষন থেকে মুক্ত হন এবং কর্মযোগী ভোকত 
অর্থাৎ কিছু পাবার আশা ত্যাগ করে মুক্ত হন। এটাই নিয়ম 
যে, কর্তৃত্ব ভাগ করলে ভোক্ক ত্যাগ হয় এবং ভোকত 
ত্যাগ করলে কর্তৃত্ব স্বতই ত্যাগ হয়। কোনো কিছু পাবার 
ইচ্ছাতেই কর্তৃদ আসে। যে কর্মে নিজের জনা 
কোনোগ্রকার সুশভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেটি 
ক্রিয়ামাত্র, কর্ম নয়। যন্ত্রে যেমন কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি 
কমযোগীরও কর্তৃত্ব থাকে না। 

সাধক জগতের প্রাণী, বন্ধ, পরিস্ছিতি ইত্যাদিতে 
নিজের আসক্তি স্পষ্ট অনুভব করেন। এই আসভিকে 
তিনি নিজ বন্ধনের মুখ্য কারণ বলে মনে করেন এবং 
সেটি দূর করার চেষ্টাও করেন। আসক্তি দূর করার জনা 
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কর্মযোগী কোনো প্রাণী বা পদা্থকেই নিজের বলে মনে | তাঁর স্বাধীন সন্তার অনস্তিহ অনুভব করা খুবই কফিন। 
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জনা কোনো আকাক্ক্ষাও রাখেন না। ক্রিয়ার 
মাধ্যমে সুখভোগের কামনা না থাকায় কর্মযোগীর ক্রিয়ার 


পরিণাম সকলের হিত এবং বর্তমানকালে সকলের সুখ 
ও আনন্দের জনাই হয়ে থাকে। ক্রিয়ার থেকে সুখ 
আহরণের ভাব থাকলে ক্রিয়াগুলিতে অহংকার (কর্তৃত্ব) 
এবং মমতা জন্মায়। কিন্তু ক্রিয়ার থেকে সুখ আহরণের 
বিন্দুমাত্র ভাব না থাকায় কর্তৃত্ব আসে না। কারণ 
ক্রিয়া দোষের নয়, ক্রিয়াজ্জনিত আসক্তি এবং ক্রিয়ার 
ফলাকাঙ্গ্াই দোষের। সাধক যদি ক্রিয়া হতে সুখ না চান 
এবং ক্রিয়ার ফল আশা না করেন তাহলে কর্তৃহ কী করে 
থাকে ? কারণ কর্তৃহ বজায় থাকে ভোক্ক্কের ওপর। 
ভোকৃহ না থাকলে কর্তৃত্ব নিজ সুদ্দেশ্যে (যার জনা কর্ম 
করা, তাতে) লীন হয়ে যায়, তখন কেবল পরনাস্মতত্ুই 
অবশিষ্ট থাকে। 

কর্মযোগীর *অহহ' অর্থাৎ *আমিত্ব" শীঘ্র এবং 
সহজেই নাশ হয়, কিছু জ্ঞানযোগীর ‘অহং’ সাধনার 
উচ্চাবস্কাতেও বজায় থাকে। কারণ এই যে *আমি সেবক 
(কেবলমাত্র সেবার জনাই সেবক, নিজের জনা নয়) 
এইরূপ মনোভাব থাকায় কর্মযোগীর “অহং'ও সেবার 
সেবায় নিয়োজিত থাকে | কিন্দ “আমি মুমুক্ষু’ এরূপ 
মনোভাব থাকায় আনযোগ্লীর *অহং' অপরিবর্তিত 
থাকে। কর্মযোগী নিজের জন্য কিছু না করে কেবলমাত্র 
অপরের হিতার্থে সমস্ত কর্ম করে, কিন্তু জ্ঞানযোগী সাধন 
করেন নিঞ্জের হিতাথে। নিজের হিতের জন্য সাধন 
করলে “অহম্‌' অপরিবর্তিত থেকে যায়। 

জ্ঞানবোশের মূল বিষয় হল জগতের স্থাধীন সত্তার 
অনন্তিহ উপলকি করা এবং কর্মযোগের মূল বিষয় হল 
আসক্তির অনস্তি্ই উপলব্ধি করা। জ্ঞানযোগী বিচারের 
সাহাযো জগতের সত্তার অনস্তিত্ব বোধ করতে চেষ্টা 
করেন বিন্দু জাগতিক বিষয়বস্তুর ওপর আসক্তি থাকায় 


স্বতন্ত্র সন্তার অনস্তির্ বোধ হয় কিন্ত বাবহারকালে পদার্থ 
সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতীত হয়। অপরপাক্ষে কর্মযোলী 
সাধকের লক্ষ্য অপরকে সুখী করার জনাই নিদিষ্ট থাকায় 
তার আসক্তি স্বতই দূর হয়। তাছাড়াও আহরিত বস্তুসমূহ 
বর্জন করা কর্মযোগীর পক্ষে যত সহজ, জ্ঞানযোগীর পক্ষে 
তত নয়। জ্ঞানযোগীর কাছে কোনো বস্তুকে মায়া ননে 
করে আগ করা কঠিন হয়ে পড়ে অপরদিকে সেই বন্থুই 
যদি দেখা যায় অন্যের প্রয়োজন আছে, তবে সেটি ত্যাগ 
করা সহজ হয়। যেমন, আমার কাছে কম্বল আছে, সেইটি 
অনোর প্রয়োজন আছে জেনে পরিত্যাগ কয়া বা তার 
থেকে আসক্তি সরানো, অতান্ত সহজ কথা। কিন্তু (যদি 
বৈরাগ্গা খুব তীব্র না হয়) কন্দলটি বিচার দ্বারা অনিতা, 
ক্ষণডঙ্গুর, মায়াময় মনে করে সেটিকে পরিত্যাগ করা 
সহঞ্জ হয় না। দ্বিতীয়ত নায়ামাত্র ননে করে ত্যাগ করায় 
(বৈরাগোর তেছ যদি না থাকে), যে সকল বস্তু আমাদের 
ভালো লাগে না, সেই মন্দ বন্থগুলি সহজেই পরিত্যক্ত 
হয়। কিন্ত যেগুলি আমাদের ভালো লাগে, সেই সুন্দর 
বন্তুগ্ছলি আগ করতে কষ্ট হয়। আবার অনোর 
কাজে লাগে দেখে যে বস্কগুজি ভালো লাগে তা সহজেই 
ত্যাশ করা যায় ; যেন-_খাবারের সময় থালায় বেশি 
রুটি যদি কম করতে হয় তবে বাসি, ঠাণ্ডা রুটিহ আগে 
তুলে দেব। কিন্তু যদি অন্যকে দিতে হয় তাহলে ভালো 
রুটিহ দেব, খারাপ বা বাসি নয়। তাই কর্মযোগের 
প্রক্রিয়ায় আসক্তি দূর না করলে সাংখ্যযোগের সাধন 
হওয়া খুবই কঠিন। বিচারে পদার্থগুলির সত্তা না 
মানা হলেও পদার্থশুলির উপর স্বাভাবিক আসক্তি 
থাকায় ভোগে লিপ্ত হয়ে পতন পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা 
থেকে যায়। 

শুধুমাত্র মিথ্যা জেনে অর্থাৎ ভসৎ বন্কে অসৎ 
জানার দ্বারা আসক্তির নিবৃত্তি হয় না'*।। যেমন চলচ্চিত্রে 


(গাকর্মযোগী সেবা করার জনা সকলকেই আপন বলে মনে করেন, কিন্তু নিজের জনা (স্বার্থের জনা) কাউকে আপন বলে 


মনে করেন না। 


(এ/অসহকে অসহ জানলে তখনই নিবৃত্তি আসে, নিজ স্বরূপে স্কিত হয়ে অসংকে অসৎ বলে জানা যায়। স্থরুপে স্থিতি 


করণ-নিরপেক্ষ। বিশ বৃদ্ধি ইত্যাদি করণ দ্বারা অসৎকে অসৎ 


জানলে তার নিবৃত্তি হয না ; কারণ বুদ্ধি ইত্যাদি করলও অসৎ 


সুতরাং অসহ-এর দ্বারা অসৎকে জানলে অসতের নিবৃত্তি কীভাবে হবে? 


369 মদ্ভগবন্গীতা [অধ্যায় ৫ 
দৃশামান পদা্থগুলি বাস্তবিক নয়_এরূপ জানা সত্বেও | করা, পদার্থের সত্তার নয়। কারণ আসক্তি বস্ধানের 
তাতে আসক্তি জন্মায়। সিনেমা দেখলে চরিত্র, সময়, কারণ, বস্তু নয। পদার্থ সৎ হোক বা অসং, এমনকি 
চোখের দীপ্তি এবং অর্থ এই চারটি নষ্ট হয়_এটি | সং-অসতের চেয়ে অসাধারণ হলেও এতে যদি আসক্তি 
জেনেও আসক্তিবশত সিনেমা দেখা হয়। এর দ্বারা | থাকে তাহলে তা বন্ধনকারী হবেই। প্রকৃতপক্ষে কোনো 
প্রমাণিত হয় যে বাস্তবে বন্ধ না থাকলেও তাতে আসক্তি পদাথই বন্ধানের কারণ নয়। বন্ধন হয় তাদের 
বা সম্পর্ক থাকতে পারে। যদি আসক্তি না থাকে তাহলে সঙ্গে আমাদের সৃষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা এবং সম্বন্ধ জন্মায় 
পদার্থের সত্তা স্বীকার করলেও তাতে আসক্তি জন্মায় না। | আসক্তির দ্বারা। সুতরাং সেই আসক্তি দূর করার দায়িহ 
সেইজন্য সাধকের প্রধান কাজ হল-_আসক্তির বিনাশ | আমাদেরই। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ যদিও *যোগ' বাতীত কর্ম এবং জ্ঞান দুই-ই বন্ধনকারক, তবুও কর্ম করলে পতন তত হয় 
না, যত হয় বাটিক (বাহ্যিক) জ্ঞানের দ্বারা। বাচিক জ্ঞান নরকগানী করতে পারে-_ 
অজ্ঞস্যা্ধপ্বৃদ্ধস্য সৰ্বং ্রচ্গোতি যো বাদেহ। 
মহানিরয়জালেমু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥ 


(যোগবসিষ্ঠ, দিতি, ৩৯) 

“যারা নির্বোধ মানুষকে “সবই ব্রহ্ম’ একপ উপদেশ দেয়, তারা ওই ব্যক্তিকে ভীষণ নরকের ফাদে ঠেলে দেয়।' 

সুতরাং বাটিক জ্ঞানীর থেকে কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। অতএব খারা কর্মযোগেষ আচরণ করেন, তাদের 
শ্রেষ্ঠ আর বলার অপেক্ষা রাখে লা ! জ্ঞানযোগী শুধু নিজের জনোই উপযোগী হন, কিন্তু কর্মযোগী জগৎ সংসার 
সকলের পক্ষে উপযোগী যিনি জগতের উপযোগী, তিনি নিজেরও উপযোগী হবেন-__এটিছ নিয়ম। তাই কর্ষযোগ 
হল বিশিষ্ট। 

সাংখাযোগ ব্যতীত কর্মযোগের অনুষ্ঠান সন্তব হলেও কর্মযোগ বাততীত সাংখযোগের অনুষ্ঠান কঠিন (গীতা 
৫1৬)। তাই সাংখাযোগের থেকে কর্মযোগ বিশিষ্ট। সাংশাযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগের থেকে 
ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ (গীতা ৬।৪৭)। তাই দীতায় প্রথমে সাংখ্যযোগ, তারপর কর্মযোগ এবং পরে ভক্তিযোগ_ এই 
পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে” । 

ফলপ্রাপ্তিতে কমযোগ ও জ্ঞানযোগ এক (গীতা ৫18-৫)। সাধনে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এক___ “মৈত্র করুণ 
এব চা (গীতা ১২1১৩), কারণ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ-__দুটিতেই অপরকে সুখপ্রদান করার ভাব থাকে। কর্ম করায় 
কর্মী ও কর্মযোগী এক (গীতা ৩1২৫) এবং তন্তুষ্ মহাপুরুষ ও ভগবানেরও কর্ম করায় একত্র থাকে (গীতা শ।২২- 
২৬)। এইভাবে কমী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী ও ভগবান-_এই চাৱপ্রকার বাক্তির সঙ্গে কর্মযোশী এক হয়ে যান। 
এটাই কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য। 

সাংখ্যযোগে অহং-এর সৃক্ম সংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু কর্মযোগে ক্রিয়া এবং পদার্থের থেকে সম্পূর্ণভাবে 
সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় অহং -এর সুষম সংস্কারও থাকে না। কর্মযোগে অ-কর্ম (অ-ভাব) অবশিষ্ট থাকে (গীতা ৪1১৮) 
এবং সাংখাযোগে থাকে আস্মা (গীতা ৬1২৯)। 


এ ক 
সহজ _ ভগবান এবারে কমর্যোগকে শ্রেজে বলার কারণ বলছেনা/ 


সিভাগবতেও এই আরম আছে 

যোগাস্ুয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। 

জ্ঞানং কর্ম চ ডক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোতস্তি কত্রচিৎ । (শ্রীমন্তাগবত ১১1২০।৬) 

“যেসব ব্যক্তি নিজ কল্যাণ চাষ তাদের আমি তিনটি যোগপথের কথা বলেছি__ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই 
তিনটি ছাড়া কল্যাণের অন্য কোনো পথ নেই।” 


শ্লোক ৩] সধক-স্ডীবনী 


জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্নযাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাক্ক্ষতি। 
নির্ন্থো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্াতে ॥ ৩ ॥ 

[মহাবাহো (হে মহাবাহো !) ; যঃ (যে ব্যক্তি); ন, েষ্টি (কাউকে দেখ করেন না) ; ন, কাল্ক্ষতি ( কোনো কিছু আকন 
করেন না) ; সঃ, নিত্যসাাসী (ডাকে, সদাসম্যাশী) ; জেয (বলে জানতে হয়) ; হি, নির্ধন্্ঃ (কাণ সপ্ত বাতি 
সুখম্‌, বদ্ধাৎ (অনায়াসে সংসার বন্ধন) ; প্রমুচাতে (মুক্ত হন।)] 

হে মহবাহো ! যে ব্যক্তি কাউকে দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাকে 
(কর্মঘোগীকে) সর্বদা সন্ন্যাসী বলে জানতে হয় ; কারণ জ্রন্দরহিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে 
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মুক্ত হন৷ ৩ ॥ 

অর্থ হয় একটি হল যাঁর ডুছদছবয় (বাহু) দীর্ঘ এবং 
বলশালী অর্থাৎ মিনি শক্তিমান যোদ্ধা। অপরটি হল, যাঁর 
বন্ধু অথবা ভাই একজন বড় মানুষ৷ প্রাশীমাত্রেরই সুহৃদ্‌ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের বন্ধু এবং অজাতশক্র 
যুধিষ্টির ছিলেন অর্জুনের ভাই। এই সম্বোধন করে ভগবান 
যেন অর্জুনকে বলছেন যে, কর্মযোগ অনুযায়ী সকলকে 
সেবা করার ক্ষমতা তার মধ্যে নিহিত আছে, অতএব 
তিনি সহজেই কমযোগ পালন করতে সক্ষম। 

“যোন দ্বেষ্টি যিনি কোনো প্রাণী, বস্তু, পরিষ্টিতি, 
সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে রাগ বা দ্বেষ করেন না, তিনিই 
কর্মযোগী। সকলকে সেবা করা এবং সুদী করাই 
কর্মযোগীর উদ্দেশা। কর্মযোগীর যদি কারো ওপর 
বিন্দুমাত্র রাগ বা দ্বেষ জন্মায় তাহলে তার দ্বারা যথার্থ 
কর্মযোগ পালন করা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং যার প্রতি 
তাঁর কিছুমাত্র দ্বেষ থাকে, তার সেবা কর্মযোগীর সর্বপ্রথম 
করা উচিত। 

“ন দ্বেষ্টি’ সর্বপ্রথমে বলার অর্থ এই যে, যে কাউকে 
খারাপ মনে করে বা কারো ক্ষতি কামনা করে, সে! 
কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝতেই সক্ষম নয়। 
মর্ষকথা | 

প্রালীমাত্রেরই হিতের জন্য কর্মযোগীর নিজের দোষ 
ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, অনোর ভালো করা তত 
প্রয়োজন নয়। কারো ভালো করলে শুধুমাত্র ব্যক্তির বা 
সমাজের উপকার হয় ; অপরপক্ষে দোযরহিত হলে সমগ্র 
বিশ্বের কল্যাণ হয়। কারণ ভালো কাজে ক্রিয়া এবং 
পদার্থের প্রাধান্য সীমিত থাকে কিন্তু দোষরহিত হওয়ায় 
হৃদয়ের অসীম প্রাধানা থাকে। হৃদয়ের কু-ভাব 
যদি দূর না হয় তাহলে দৃশ্যত ভালো কাজ করলেও 


| সেইজন্য ভালোহের অহংকার ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, 


অহংকার জন্মায়, যেটি আসুরী-সম্পদের মূল। ভা 
কাজ করার অহংকার তখনই জন্মায় যখন হৃদয়ে কোনো 
না কোনো কু-ভাব থাকে। যেখানে অপূর্ণতা থাকে, 
ই অহং-অভিমান জন্মায়। কিন্তু যেখানে পূর্ণতা 
বিদামান সেখানে অভিমানের প্রশ্নই থাকে না 

গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বিনাশশীল 
পদার্থ ছাড়া কারো সেবা করা যায় না। যে বস্তু বা পদার্থের 
সাহায্যে আমরা কাউকে সাহায্য করি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের নয় ; বরং তাদেরই, যাদের আমরা সাহাষা 
করছি। তবু যদি সেবার অহংকার হয় তাহলে সেটি 
বিনাশশীল পদাথের প্রতি আসক্তির জনাই। যতক্ষণ 
বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তি থাকে, ততক্ষণ 
যোগে" সিদ্ধিলাভ হয় না। ‘আমি ভালো কাজ 
করেছি'__এই অহংকার কুকর্মের থেকেও ভয়ঙ্কর কারণ 
এই ভাবটি “আমিক্ের? মধো বাসা বাধে। কর্ম এবং তার 
ফল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ *আমিহ্র থাকে, 
ততক্ষণ *আমি্ে" আশ্রয় নেওয়া আত্বাপ্রসাদের অহংকার 
দূর হয় না। অপরপক্ষে, ঘারাপকে আমরা খারাপ বলে 
জানি। কিন্তু ভালোকে আমরা খারাপ-জপে জানি না 


যেমন হাতের লোহার বেড়ি পরিত্যাগ করা যায়, কিছু 
সোনার বেড়ি পরিত্যাগ করা যায় না, কারণ সেটি 
অলগ্কাররাপে রয়েছে। তাই কু-ভাব-রহিত হয়েই সুকম 
করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কু-ভাব ত্যাগ হলে বিশ্বের মঙ্গল 
আপনা থেকেই হয়, করতে হয় না। সেইজন্য কু-ভাব 
রহিত মহাপুরণ যগি হিমালয়ের এবান্ত শুহাতেও অবস্থান 
করেন, তাহলেও ভার দারা বিশ্বের বহু কল্যাণ সাধিত 
হয়। 
*ন কাঙ্ক্ষতি'__কর্মযোগে প্রধান হল কামনা ভাগ 
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কামনা করেন না। কামনা ত্যাগ ও পরোপকার এই দুটিতে | কোনোরকম সপ্বঙ্ক রাখেন না, তিনি কখনো কোনো 


পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নিন্বাম হবার জন্য অপরের 
মঙ্গল করা আবশাক। অপরের মঙ্গল করলে কামনা ত্যাগে 
উৎসাহ আসে। 

কর্মমোগে কর্তা নিষ্কাম হয়, কর্ম নয় ; কারণ কর্ম জড় 
হওয়ায় তা নিষ্কাম কিংবা সকাম হতে পারে না। কর্তার 
অধীন কর্ম, সেইজন্য কর্মের অভিব্যক্তি কর্তার দ্বারাই 
হয়ে থাকে। কর্তা নিষ্কাম হলে স্টার কর্মও নিষ্কাম হয়। 
একে কর্মযোগ বলা হয়। সুতরাং কর্মযোগই বলা হোক বা 
নিষ্কাম কর্ম বলা হোক, দুয়েরই অর্থ এক ৷ কর্মযোগ সকাম 
হয় না। কর্ম নিষ্কাম হলে কর্তা কর্মফল থেকে মুক্ত হয়। 
কিন্তু যদি কর্তার মধ্যে সকামভাব এসে পড়ে তবে সে 
কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ হয় (গীতা ৫1১২)। সকামভাব 


অবস্থাতেই কর্মের কিগিঃতমাত্র ফলও প্রাপ্ত হন নান 
তু সম্যাসিনাং ক্ষচিৎ' (গীতা ১৮1১২)। সেইজনা 
শান্্রবিহিত সকল কর্ণাদি করলেও কর্মযোগী সর্বদা 
সম্াসাই থাকেন। 

কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করে সাংখাযোগ পালন করা 
কিন । সেঠজনা সাংখাযোগের সাধক প্রথমে কর্মযোগী 
এবং পরে সন্ন্যাসী (সাংখ্যযোগী) হন। কিন্ত কর্মযোগের 
সাধকদের সাংখাযোগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। 
তাই কর্মযোগী প্রথম থেকেই সঙ্লযাসী। 

যিনি রাগ-দ্বেষ মুক্ত তার সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়ার 
প্রয়োজন লেই। কোনো নাতি, বস্তু, শরীর, ইন্দিয়াদি, 
মন, বৃদ্ধি ইত্যাদি নিজের নয় এবং নিজের জনও নয়__ 


নষ্ট হয় তখনই, যখন কর্তা নিজের জন্য কোনো কর্ম না 
করে, অপরের হিতার্থে সকল কর্ম করে। সেইজন্য কর্তার 
নিত্য নির্ভর নিষ্কান থাকা উচিত, কর্তার মধ্যে যতই 
নিষ্কামভাব থাকবে তার কর্মযোগের আচরশও তত সঠিক 
হবে। কর্তা সর্বতোভাবে নিষ্কাম হলে কর্মযোগ সিদ্ধ হয়। 

'জেয়ঃ স নিতাসন্স্াসী' অর্জন যুদ্ধ না করে 
ভিক্ষাবৃন্তি অবলম্মনে দ্রীবননির্বাহ করার বাসনা প্রকাশ 


করেছিলেন- “গুরানহস্থা হি মহানূভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্তুং ৷ 


ভৈক্ষামপীহ লোকে' (গীতা ২।৫)__ অর্থাৎ গুরুজনদের 
হত্যা করার চেয়ে সন্যাস গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ ভগবান তার 
উত্তরে যেন বলছেন, "হে অর্জুন ! তোমার এই সন্ন্যাস 
তো গুরুজনের মৃত্যুয়ে গ্রহণ করা বাইরের সন্ন্যাস, কিন্তু 
কর্মযোগীর সম্ম্যাস রাগ-্থেম রহিত নিতাসন্াস অর্থাৎ 
অন্তরের সত্যিকারের সম্গাস।” 

এর পর যন্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান শুধুমাত্র 
যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাগকারী অর্থাৎ কেবলমাত্র যারা সন্্যাস- 
আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্লাসী না বলে হৃদয় 
থেকে সংসারের আশ্রয় ত্যাগী কর্মযোগীকেই প্রকৃত 


সগ্্যাগী বলেছেন। ভগবানের বিবেচনায় এইরূপ 
কর্মযোগীহ বাস্তবিক সন্ন্যাসী । 


কর্ম সম্পাদন কালেও কর্মের সঙ্গে কোনোপ্রকার 
সম্বন্ধ না রাখার নামই সম্যাস। যিনি কর্মের সঙ্গে 


নিশ্চিতরূপে এটি জানা হলে রাগ-ছেষ দূর তার 
অন্তরে বথার্থভাবে সর্যাস অনুভব হয়, তখন 
বাবহারকালে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দেখালেও অন্তরে 
(রাগ-দ্বেষ না থাকায়) তার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক 
৷ হয়ই না। একেই ‘নিত্যসম্নাস’ বলে। লৌকিক বা 
পারলৌকিক যে কোনো কাজ করার কালে কর্মযোগীর 
সংসারে সর্বথা সম্যাসভার থাকে। এইজনাই তিনি 
নিতাসন্্যাসী বলে পরিচিত হবার যোগ্য। 

সংসারে সম্পর্ক-ছেদ বা বন্ধনের অ-ডাবই সন্যাস 
আর কর্মযোগীর রাগ-দ্রেষ না থাকায় সংসারে বন্ধন 
থাকে না। সুতরাং কর্মযোগী নিত্যসন্ল্যাসী। 

"নির্ন্থো হি ........ সুখং বন্ধাৎ প্রযুসতে”*_ 
সাধনার প্রথম পর্যায়ে সাধকের অন্তঃকরণে দন্দ্ব থাকে। 
| সংসঙ্গ, স্থাধায়, বিচার ইত্যাদি দ্বারা তিনি পরমাত্ম- 
| প্প্তিকে নিজ ধোয় বলে মেনে নেন ঠিকই কিনু ভার 

নিজের বলে কথিত মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির কচি 
| স্বাভাবিকভাবে ভোগবিলাস বা সম্পদ সংগ্রহের দিকেই 
থাকে। তাই সাধক কখনো পরমাত্মাতন্থ পেতে চান আবার 
কখনো ভোগ ও সম্পদ আহরণের দিকে যেতে চান তিনি 
যখন যেমন সঙ্গ পান তখন সেই অনুসারে তার ভাব 
পরিবর্তন হয়। এরাপ হতে থাকলেও তিনি নিশ্চিন্তে 
ভোগবিলাসে ম% থাকতে পারেন না। কারণ সৎসঙ্গাদির 


শক্সীতায় উল্লিখিত ‘কর্মবন্ধং প্রহাসাসি’ (২1৩৯) ; ‘ত্রাযতে মহতো ভয়াৎ' (২1৪০) ; “ঘহাতীহ উভে সুকৃত দুড়তো' 
(২1৫০) ; “মোন্সেহশুভাৎ’ (৪1১৯, ৯1১) 5 বিজন স্তরিয্যসি’ (৪৩৬) “নানি দুঃালখমশান্ছতমূ* (1১৫); 
“শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ' (৯1২৮) ; “মৃত্যুসংসারসাগরাৎ সুন্ধর্তা ভবামি' (১২৭) ইত্যাদি পদগুলি 
“বন্ধাং প্রমুচ্যতে” পদগ্লির পর্যায়বাচী হিসাবে উল্লিখিত। 


শ্লোক ৩] 


সংস্থার তার হৃদয়ে বৈরাশ্য (ভোগবিলাতস অরুচি ) সৃষ্টি 
করে। এইভাবে সাধকের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব (ভোগ করব, না 
সাধনভজন করব) চলতে থাকে। এই দ্বন্দের ওপরই 
অহংভাব নির্ভর করে। সাংসারিক ভোগবিলাসে এবং 
সম্পদ-সংগ্রহে মত্ত থাকা নয়, একমাত্র পরমাত্মতত্বকেই 
প্রাপ্ত করা উচিত-__এইরাপ দৃঢ় নিশ্চয় হলে আর দ্বন্দ 
থাকে না এবং অহংভাব পরমাত্মাতন্ডে লীন হয়ে যায়। 

প্রকৃতপক্ষে সংসারের গুণ অন্তঃকরণে ছাপ ফেলে 
বলেই দ্বন্দ জাগে। ভোগবিলাস করলে, অপরের থেকে 
সুখ চাইলে, জগতের প্রাণী ও বস্থসমূহের গুরুত্ব অন্তরে 
অক্ষিত হয়। তার থেকে সুখ গ্রহণ করলে সে গুরুত্ ক্রমশ 
বাড়তে থাকে, ফলে সেগুলি প্রাপ্ত করার ইচ্ছা প্রবল হয়। 
এই ভাব পরমাস্তপ্রাপ্রির উদ্দেশ্যকে স্থায়ী এবং দৃঢ় হতে 
দেয় না। এতে সাধকের মনে দ্বন্দ থেকে যায় । উদ্দেশ্যের 
দৃঢ়তার জন্য সাধককে দৃঢ়চিত্তে বিচার করতে হয় যে, 
“যতই সুখ, আরাম বা ভোগ পাওয়া যাক না কেন, আমি 
তাগ্রহণ করব না এবং পরহিতের জন্য তা আগ করব।" 
এই বিচার যত দৃঢ় হয়, সাধকও ততই নির্ধস্ হন। 

নিরঘপ্র হওয়ার প্রধান কথা “ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি’ 
শ্লোকের এই পদটিতে বলা হয়েছে ; যার অথ হল রাগ- 
দ্বেষ রহিত হওয়া। রাগ-দ্বেষ দূর করার জন্য বিচার করা 
উচিত যে, আমাদের না চাওয়া সত্তেও অনুকূল-প্রতিকূল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নিজের আকাঙ্ক্ষায় অনুকূল 
অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং না চাইলে প্রতিকূল অবস্থা আসে 
না--তা নয়। অনুকৃল-প্রতিকূল অবস্থা প্রারন্ধ অনুযায়ী 
আসে এবং যায়, তাহলে এর আসা-যাওয়ায় আকাঙ্ক্ষা 
কিসের ? অনুকূল অবস্থার প্রতি আসক্তি এবং প্রতিকূল 
অবস্থার প্রতি ছেষ হয় কেবল নিজের হমে। এইকপভিন্তা 
করলে ভ্রম দূর হয়ে চিরকালের মতো রাগ-দ্বেষের সম্পূর্ণ 
অবসান হয়। 

আর একটি কথা হল এই যে, নিজের (স্বয়ং-এর) 
সত্তা স্বাধীন, তা কোনো পদার্থ, ব্যক্তি বা ক্রিয়ার অধীন 
নয়। কেননা সুযুপ্তিতে অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় যখন আমরা 
জগৎ-সংসারকে ভুলে যাই, তখনও তা বিরাজমান 
থাকে। জাগ্রত এবং স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই আমরা 
প্রাণী, পদার্থ ছাড়াই থাকতে সক্ষম হই। তাহলে 
(নিজের স্বাধীন সস্তা হওয়া সত্বেও) রাগ-ছেষ করে 


দ্বেষ দূর হয়। 
সংসারের প্রতি আসক্তি নাশও হয়। 
এই আসক্তি কখনো স্কাযী হয় না। কিন্দ আমকা নতুন নতুন 


প্রাণী ও পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই আসক্তি বজায় 
রাখার চেষ্টা করি। পক্ষান্তরে পরমাত্মার ইচ্ছা উৎপন্ন ও নষ্ট 
হয় না। কারণ পরনাখারই অংশ হওয়ায় পরমাদ্ডার সঙ্গে 
ভীবের সম্পর্ক অখণ্ড থাকে ॥ পরমাস্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা 
কখনো কমে না বা বাড়ে না। কেবলমাত্র সংসারে আসক্তি 
বেশি হলে এটি কম হয় এবং আসক্তি কম হলে এটি 
বাড়ে বলে মনে হয়। সেইজন্য ‘আমি যেন চিরকাল 
ভীবিত থাকি, আমি যেন সবকিছু জেনে নিই, আমি যেন 
সদা সুখে থাকি'__এইভাবে সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ 
পরমাস্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা জীবমাত্রের মধো সবসময়ই থাকে। 
যখন সাংসারিক আসক্তি দূর হয় এবং একমাত্র পরমাত্মা 
লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তন আর কোনো ছন্দ 
থাকে না। 

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ-_তিল যোগেই 
নির্দ্দ হওয়া অতাপ্ত আবশাক। যতক্ষণ দ্বন্দ থাকে, 
ণ মুক্তি হয় লা (গীতা ৭1২৭)। পরমাত্মতত্ব 
প্রাপ্তিতে রাগ এবং দ্বেষ এই দুটিই শত্রু (গীতা ৩।৩৪)। 
নিরদদ্দধ হলে এই দুটি দূর হয় এবং এদের অবসানে 
সুখপূর্বক পরমাস্থতয প্রাপ্তি হয়। 

সংসারে বন্ধনের কারণ দুটি রাগ এবং দ্বেষ। যত 
সাধন-পথ সবই এই রাগ-দ্বেষ দূর করার জন্য'”। রাগ- 
দেষ দূর হলে নিতপ্রাপ্ত পরমাস্মতত্বের অনুভূতি 
স্বতঃসিদ্ধ হয়। এতে কোনো পরিশ্রমই নেই। কারণ অ- 
সংকে গুরুত্ব দিলে পরমাক্যতস্তের অনুভব হওয়া সম্ভব 
নয়, বরং অসৎ তাগ পরমাস্থতত্ব লাভ হয়। 
অ-সতের অন্তিহ রাগ ও দ্বেষের ওপর নির্ভরশীল। অসৎ 
সংসারতো নিজে থেকে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, কিন্ত 
নিজের নধো রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি থাকায় জগৎ-সংসারকে 
স্থির বলে মনে হয়, যা ভ্রম। সুতরাং যে জগৎ সর্বদাই 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাতে যদি আসক্তি বা দ্বেষ না থাকে 
তাহলে মুক্তি আবশ্াগাবী। তাই নির্ঘপ্দ অর্থাৎ রাশ-ছ্বেষ 
রহিত বাক্তি পরমানন্দে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
যায়। 


1 1এতব্যনেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ ৷ যুজ্যতেৎভিমতে হ্যাথো মন্দ কৃৎস্শঃ 


(গ্রীনন্ভাগবত 


-_যোগীদের সমন্ত যোগ-সাধনের একমাত্র অভীষ্ট ফল হচ্ছে-_ সংসারে সম্পূর্ণভাবে আসক্কিরহিত হওয়া। 
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পরিশিষ্ট -ভাব__বাহ্যিক সুখ দুঃখে (সুখ-দুঃখদায়ক পরিস্কিতিতে) সম এবং অভান্তুরীণ সুখ-দুঃখ থেকে রহিত 
হওয়াকে “নির্মন্দ্ব' অথাৎ দরন্দ্বরহিত বলা হয়। 

তাদান্মো চেতন অংশের প্রাধান্যে “জিজ্ঞাসা' থাকে এবং জড় অংশের প্রাধানো ‘কামনা’ থাকে। মানুষের 
‘অবিনাশী -' " ক্ুধা থাকে, কিন্তু রুচি থাকে বিনাশলীলের, তাই অবিনাশীর ক্ষুধা সে বিনাশশীলের সাহাখো দূর 
করতে চায়। শ্ষুধা আর কচির এই দন্দই মানুষের সংসার বন্ধনকে দৃঢ় করে। যখন মানুষের সংসারে রাগ-দ্বেষ আর 
থাকে না, তখন তার জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় এবং কামনা দূর হয় অর্থাৎ সে তখন নিদবদ্দি হয়। 

ক 


সক এই অব্যাতরার ছিতীয় লোকেরা দুবটিব ভিগাবানা জানবোগ এবং কমবেঠগ- টিকে পরমা কলযাশকারীবলে 
দ/ তার ব্য পুনেব বটি হোলে রুরেছেন। 


সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাঙ্ছিতঃ সমাগুভয়োর্বিদতে  ফলম্। ৪ ॥ 
'ধ ব্যক্তিগণ) ; সাংখ্যযোগো (সাংখায়োগ ও কমযোগের) ; পৃথক, প্রবদপ্ধি (তিয় ভিন্ন ফলের কথা বলে) ; 
ন, পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা বলেন না) ; একম্‌, অপি (এই যে কোনো একটিতে) ; সম্যক (ভালোভাবে) ; অস্কিতঃ (স্বিত হলে 
মানুষ) ; উভয়োঃ (দুটি সাধনারই) ; ফলম্‌ (ফল) : বিন্দতে (প্রাপ্ত হয়।)] 
অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকে যে সাংখ্যযোগ এবং কর্মঘোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু পশ্ডিতগণ এরূপ 
বলেন না । কারণ এই দুটি সাধনের যে কোনো একটি সাধনা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হলে মানুষ দুই সাধনারই 
ফলস্বরূপ সেই পরমাস্মাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥ 
বাখ্যা_ 'সাংখাযোগ্ পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন | যে মহাপুরুষগণ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের তত্ব 
পণ্ডিতাঃ' এই অধ্যায়ের প্রথম ক্লোকে অর্জুন কর্ম | যথার্থ বুঝেছেন, ডারাই পণ্ডিত অর্থাৎ বুদ্ধিমান। দুটি যে 
পরিভাগ করে তন্বী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে জ্ঞান | পৃথক পৃথক ফল দেয় তা তারা বলেন না। কারণ তারা ওই 


লাভ করার সাধনকেই *কর্মসন্ন্যাস' নামে বলেছেন। 
ভগবানও দ্বিতীয় শ্লোকে নিজের সিদ্ধান্তের প্রাধানা ব্যাখ্যা 
করার জনা একে “সন্ল্যাস' এবং *কর্মসঙ্াস' নামে 


অভিহিত ছেন। এখন সেই সাধনকে ভগবান 
এইস্থানে ‘সাংখ্য’ নামে অভিহিত করেছেন। ভগবান 


শরীর এবং শরীরীর মা বিচার করে স্বরূপে স্থিত 
হওয়াকেই *সাংখা" বলেছেন। ভগবানের মতে 'সঙ্গাস' 
এবং 'সাংখ্য' হল পর্যায়বাচী ; যাতে দৃশ্যত কর্ম আগ 
করার প্রয়োজনীয়তা নেই। 

অর্জুন যাকে “কর্মসন্যাস' নামে বলেছেন, সেটিও 
নিঃসন্দেহে ভগবান কণিত *সাংখা'-এবই আর এক 
রূপ। কারণ গুরুবাকা অনুসারেও সাধক শরীর এবং 
শরীরীর পার্থক্য বিচার করে। 

“বালাঃ" পদটিন দ্বারা ভগবান বলছেন যে, বয়স এবং 


| দুই সাধন প্রণালী না দেখে তাদের সত্যকার পরিণামটি 
দেখেন। 

সাধন-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বয়ং ভগবান 
তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাংখ্যযোগ এবং 
কর্মযোগকে দু'প্রকারের সাধন বলে স্বীকার করেছেন। 

| দুটির সাধন প্রণালী পৃথক পৃথক হলেও সাধ্য পৃথক পৃথক 
নয়। 

“একমপ্যান্ছিতঃ সম্যগুভয়োর্কিদদতে ফলম্‌*__লীতায় 
স্থানে স্থানে সাংশাযোগ এবং কর্মযোগের পরমাস্মাপ্রাপ্তির 
কূপ ফল একই বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চবিবশতম 
শ্লোকে দুটি সাধন দ্বারা একই পরমাত্মতত্তু অনুভব হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম ক্লোকে 
কর্মযোগীর প্রমাস্মাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ 
অধ্যায়ের চতুর্থ শ্রোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 


বুদ্ধিতে বড় হয়েও মারা সাংখাযোগ এবং কর্মযোগকে | চৌত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা বলা 
ভিন্ন ভি ফলদায়ক বলে মনে করে তারা বালকের ন্যায় | হয়েছে। এই প্রকারে ভগবানের মতে দুটি সাধন একই 
অসন্ঞ। ফলদায়ক। 


শ্লোক ৫] প্র টি সাধক -সম্ভীবনী 
পরিশিষ্ট-ভাব-_ যারা নানা শান্্রীয় কথা জানে, কিন্তু সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের তকে গভীবভাত্র জালা, 
প্রকৃতপক্ষে বালক অথাৎ নির্বোধ। 
সমগ্র গীতাতে অবিনাশী তত্বের উদ্ধৃতিতে ‘ফল’ শব্দটি শুধুমাত্র এই শ্লোকেই বলা হয়েছে 


পরিণাম। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ-_উভয় সাধনে প্রাপ্ত হওয়া তত্তুকে *ফল’ বলার অর্থ হল যে এই ু 
মানুযের নিজ উদ্যোগই হল প্রধান। জ্ঞানযোগে বিবেকরূপ উদ্যোগ প্রধান আর কমযোগে পরহিত ক্রিয়ারুপ 


প্রধান। সাধকের নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রম সফল হয়েছে, তাই একে বলা হয়েছে 'ফল' । এই ফল নষ্ট হবার নয়। কমযোগ 
এবং জ্ঞানযোগ এই দুটির ফল হল আত্মজ্ঞান অথবা ্রঙ্গজ্ঞান। 

কর্বা-কর্থ করাকে বলা হয় কর্মযোগ আর কিছু না করা হল জ্ঞানযোগ। কিছু না করলে যে তত প্রাপ্তি ত্য, ক 
কম করলেও সেই তন্বপাভ হয়। এই “করা? এবং “না-কবা"-কে বলা হয় ‘সাধন’ এবং এগ্ুঙ্ির দ্বারা যে তুলা হয় 
তাকে বলা হয় “সাধা'। 


শ সি সি 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখাং চ যোগং চ যঃ পশাতি স পশ্যতি॥ ৫ ॥ 
[সাংখোঃ (সাংবাযোগিগণের দ্বারা) ; খৎ, স্থানম্‌ ( যে তত্বের) ; প্রাপ্যতে (প্রাপ্তি ঘটে) : যোগৈঃ, অপি কর্মযোণীদের 
দ্বারাও) ; তৎ ( সেই) ; গমাতে (প্রাপ্তি ঘটে) ; যঃ (যে বাক্তি) ; সাংখাম্‌, চ (সাংখাযোগ এবং) ; যোগম্‌ (কর্মযোগকে) ; 
একম্‌ (এক); পশ্যতি (দেখে) ; সং, চ ( সেই ঠিক) ; পশ্যতি ( দেখে।)] 


সাংখ্যযোগীদের যে তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় কর্মযোগিদেরও সেই তত্বেরই প্রাপ্তি হয়। সুতরাং যিনি 


সাংখ্যঘোগ এবং কর্মযোগকে (ফলরূপে) এক দেখেন, তিনিই যথার্থরূপে দেখেন || ৫ ॥ 


ব্াখ্যা_-'মৎ সাংখোঃ প্রাপাতে ছানং তদ্যোগৈরপি 
গমাতে' পূর্ব শ্লোকের উন্তবাধে ভগবান বলেছিলেন 
যে, একটি সাধনে ঠিকভাবে স্থিত হলেই মানুষ দুই 
সাধনের ফলস্বরূপ একই পরমাত্মতত্ব প্রাপ্ত করতে পারে। 
সেই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করতে ভগবান উপরিউক্ত পদে 
অনাভাবে জানালেন যে. যে-তব্র সাংখ্যযোগী প্রাপ্ত 
করেন, সেই তত্ত্ব কর্মযোগীও প্রাপ্ত করেন। 

সাধারণত মনে করা হয় যে, কর্মযোগের দ্বারা কোনো 
কল্যাণ হয় না, কল্যাণ কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারা হয় 
এই ভ্রম দূর করার জন্য এখানে “অপি” অবায় প্রয়োগ করা 
হয়েছে। 

সাংখাযোগী এবং কর্মযোগী__উভয়েরই পরিণামে 
কর্ম থেকে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি থেকে সম্গগ্ধ-বিচ্ছেদ 
হয়। প্রকৃতি থেকে সম্থন্ধ-রঠিত হলে দুটি যোগহ এক হয়ে 
যায়। সাধনকালেও সাংখাযোগের বিবেক (জড় ও 


চেতনের সম্পর্কছেদ) কমযোগীকে গ্রহণ করতে হয় এবং | 


কর্মযোগের রীতি (নিজের জনা কর্ম না করা) 
ংখ্যযোগীকে গ্রহণ করতে হয়। সাংশাযোগের বিবেক 


প্রকৃতি ও পুরুষের সদ্বগ্ধ-ছেদ করার জন্য হয় আর 
কর্মযোগের বিবেক জগতের সেবার জন] হয়। সিদ্ধি 
প্রাপ্তি হলে সাংখাযোগী এবং কর্মযোগী_ উভয়েরই এক 
অবস্থা হয়, কারণ দুই যোগীরহ নিজ্ঞ নিজ সাধনায় নিষ্ঠা 
থাকে (গীতা ৩।৩)। 

সংসার অতি বিষম (অর্থাৎ সমভাবের নয়) ।ঘনিষ্ঠতন 
সাংসারিক সম্পর্কেরও বৈষমা থাকে। কিন্তু পরমাস্তা 
হচ্ছেন সম। সুতরাং জগৎ-সংসার থেকে সর্বতোভাবে 
সম্পর্ক-রহিত হলেই সমন্ী পরমাত্মাকে লাভ করা স্তর 
হয়। সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ করার দুটি যোগপথ 
আছে__জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ। “আমার সৎ-: 
কখনো অ-ভাব হয় না, কামনা এবং আসক্তিতেই 
অ-ভাব জগ্মায়'_এক্াপ চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়াকেই 
জানযোগ বলে। যে সকল পদার্থে সাধকের 
আসক্তি, সেগুলি অন্যের সেবায় ব্যয় করা এ 


সেবা করা__তাকেই বলা হয় কর্মযোগ। 


জ্ঞানযোগে বিবেক ও বিচার দ্বারা এবং ক্যাট 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৫ 


সেবার দ্বারা সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়। 

“একং সাংখাং চ যোগং চ যঃ পশাতি স পশ্যভি'_ 
পূর্ব শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান ব্যতিরেক রীতিতে 
বলেছিলেন যে, অন্ঞবুদ্ধি বাক্তিরাই পাংখাযোগ এবহ 
কর্মযোগের পৃথক পৃথক পরিণামের কথা বলে থাকে। 
সেই কথাই অগ্রয় রীতিতে বলেছেন যে, যে বাক্তি এই দুই 
সাধনের পরিণাম একট রূপে দেখে, সে-ই যথার্থদশী। 

এইরূপ চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকের সার হল এই 
যে, ভগবান সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ দুটিকে পৃথক 
সাধন বলে ননে করেন এবং দুটিরহ পরিণামে এক 
পরমাস্মাপ্রান্তি বলে মানেন। যারা এই সত্যকার তথ্য জানে 
না তাদের ভগবান অনল্পবুদ্ধি বলেন, আর যারা এটি জানেন 
তাদের ভগবান যথার্থদ্ী বা বুদ্ধিমান বলেন 

বিশেষ কথা 

কোনো সাধনাতে পূর্ণতা পেলেই বাঁচার আশা, মৃত্যুর 
ভয়, পাওয়ার লোভ এবং কিছু করার আসক্তি এই 
চারটিই পুরোপুরি দূর হয়। 

যা সর্বক্ষণ নষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ যা সর্বক্ষণ অনস্তিত্বের 
দিকে যাচ্ছে ; সেই শরীরে মৃত্যুভয় থাকে না ; আর যা 


নিত্য বিরাজমান, সেই স্বরূপে বাঁচবার ইচ্ছা থাকতে পারে 
না। তাহলে বাঁচার ইচ্ছা এবং মৃত্যুর ভয় কার হয়? স্বরূপ 
যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন তাতে 
বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুর ভয় জন্মায়। বাঁচার ইচ্ছা এবং 
মৃত্যুভয়_জ্ঞানযোগে (বিবেকের দ্বারা) এ দুইয়ের 
অবসান ঘটে। 

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তারই হয়, যার মধ্যে কোনো 
অভাব আছে। নিঙ্জ স্বরূপ ভাবময়, এতে কখনো অ-ভাব 
হতে পারে না, তাই স্ববাপের কখনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা 
থাকে না। পাওয়ার ইচ্ছা না থাকায় তার মধ্যে ক্রিয়ার 
আসক্তিও হয় না। স্বরূপ নিজে ভাবময় হলেও যখন অ- 
ভাবরূপ শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয় তথন তার অ-ভাব 
বোধ হতে থাকে, যার ফলে তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
জন্মায় এবং সেই আকাঙ্ক্ষার ফলে করবার অনুরাগ 
জন্মায় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং করবার আসক্তি এই 
দুটিই কর্মযোগের ছারা দূর হয়। 

জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ- এই দুটি সাধনের কোনো 
একটিতে পূর্ণতা প্রাপ্তি হলে, বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুভয়, কিছু 
পাওয়ার ইচ্ছা এবং কিছু করার আসক্তি_এই চারটি 
সর্বতোভাবে দূর হয়। 


পনিশি্-ভাব-_সাংখাযোগ এবং কর্মযোগ- লৌকিক হওয়ায় উভয় সাধনই এক। সাংখ্যযোগে সাধক 
চিন্ময়তত্রে স্থিত হয় আর চিন্ময়তত্তে স্বিত হলে জড়হ দূর হয়। কর্মযোগে সাধক জড়ন্ব ভাগ করে, আর জড় আগ হলে 
চিন্মমতন্ে স্থিতি হয়। এইভাবে সাংখাযোগ এবং কর্মযোগ-__উভয় সাধনের পরিণামে চিন্ময়তন্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ চিন্ময় 
স্বরূপে স্থিতি অনুভব হয় 

শরীরকে ভগৎ-সংসারের সেবায় নিযোগ করা হল কর্মযোগ আর শরীর থেকে নিজেকে পৃথক অনুভব করা হল 
জ্ঞানযোগ। শরীরকে জগৎ-সংসারের কাজে নিয়োগ করাই হোক অথবা শরীরকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করাই 
হোক-__উভয়েরই পরিণাম এক অর্থাৎ উভয় সাধনার দ্বারাই জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থ-স্থরূপে 
স্কিতিলাভ হয়। 

এখানে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের মধো- চতুর্থ শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে পঞ্চম শ্লোকের উত্তরার্ধের আর পঞ্চম 
শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে চতুর্থ শ্লোকের উত্তরার্ধষের সম্বন্ধ বয়েছে। 

কমযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিন সাধনের মধো জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের প্রচার বেশি। কিন্ত 
ক্মযোগের প্রচার অত্যান্ত কম। ডগবানও গীতায় বলেছেন যে “বু সময় অতিবাহিত হওয়ায় এই কর্মযোগ পৃথিবী থেকে 
শুপতপ্রায় হয়ে গেছে (৪1২)।' তাই কর্মযোগের সম্পর্কে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এটি পরমার্াপ্রাপ্তির কোনো পৃথক 
সাধন নয়। ফলে কর্ম যোগের সাধক হয় জ্ঞানযোগ অবলম্বন করেন, নতুবা ডক্তিযোগ অবলম্বন করেন, যেমন __ 

তাবৎ কর্মাণি কুবীত ন নির্বিদোত যাবতা। মংকথাশ্রবণাদৌ বা শ্ৰদ্ধা যাব জায়তে। (শ্ৰীমন্ধাগবত ১১/২০।৯) 

“কর্ম ততক্ষণই করা উচিত , যতক্ষণ ভোগ্াদিতে বৈরাগা না আসে, (ঞানযোগের অধিকারী না হয়) অথবা আমার 
লীলা কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না আসে (ভক্তিযোগের অধিকারী না হয়)।” 

কিন্তু ভগবান এখানে জ্ঞানযোগের মতো কর্ম যোগকেও পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন। উপরিউক্ত 
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চতুর্থ-পঞ্কম শ্লোক ব্যতীত গীতায় নানাস্কানে কর্মযোগের দ্বারা পৃথকভাবে তন্তজ্ঞান, পরমশান্তি, মুক্তি অথবা 
পরমাস্মতন্তপ্রাপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে ; যেষন-_“তৎস্কয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনায়ানি বিন্দতি' (31৩৮), 
“যোগযুক্তো মুনিব্রদ্দি নচিরেণাধিগচ্ছতি' (৫1৬), “যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' (৪1২৩), “জ্ঞানাগ্নিদন্ধ - 
কর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ? (৪1১৯), -যুক্তঃ কর্মফলং তাত্বা শান্তিমাপ্োতি নৈছিকীম্‌' (৫1১২) 

শ্রীনভাগবতেও কর্মযোগকে পরমাম্প্রাস্ডির পৃথক সাধন বলা হয়েছে_ 

স্বধর্ম্থো যজন্‌ যজৈরনাশীঃ কাম উন্ভব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদানায় সমাচেরৎ॥ (১১।২০।১০) 

“যিনি স্ুধৰ্মে থেকে এবং ভোগ-কামনা ত্যাগ করে নিজ কর্তবাকর্ম দ্বারা ভগবদ্‌ পৃজা করেন এবং সকামভাবে কোনো 
কম করেন লা, ডাকে স্বর্গ রা নরক কোনো লোকেই যেতে হয় না অর্থাৎ তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। 

অন্মিন লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মছ্োহনঘঃ শুচিঃ। জানং বিশুদ্ধমাপ্রোতি মন্তকতিং বা যদৃচ্ছয়া। (১১। ২০। ১১) 

“স্বধর্মে দিত সেই কর্মযোগী ইহলোকে সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম করেও পাপ-পুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে তত্তুল্ঞান 
অথবা পরমপ্রেম (পরাভক্তি) প্রাপ্ত হন।' 

তাৎপর্য হল যে কর্মযোগ সাধককে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিবোগেন অধিকারী করে তোলে এবং পৃথকভাবে তাঁর 
কল্যাণও সাধন করে। অন্যার্থে কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞান অথবা ভক্তিরও প্রাপ্তি হতে পারে এবং সাধ্য-জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) 
অথবা সাধ্য-ভক্তিও (পরমপ্রেম বা পরাভক্তি) প্রাপ্তি হতে পারে। 


সর এ সি 


সহ এই অব্যায়েরই ভিতীয় ঢোকে ভগবান সন্যাস (সাং াযোগ) অন্পে্গ কমার্যোগকে শ্রোচঁ বলেছেন। এফন 
এসই কথাই /তিনী অনাভাবে বলছেন। 


সম্যাসন্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। 
যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬ ॥ 
[তু মহাবাহো (কিছু, হে মহাবাহো!) ; অযোগতঃ (কৰ্মযোগ ব্যতিরেকে) ; সয্যাসঃ'*) (সমাস) ; আতুম্, দুঃখম্‌ (সিদ্ধ 
হওয়া কঠিন) ; মুনি (মননশীল) ; যোগযুক্তঃ (কৰ্নযোগী) ; নচিরেপ (শীত্রহ) ; অ্রক্ম, অধিগচ্ছতি (রগ প্রাপ্ত হয়।)] 
কিন্তু হে মহাবাহো ! কর্মযোগ ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন। মননশীল কর্মযোগী শীঘ্রই ব্রহ্ম 
প্রাপ্ত হন ॥৬ ॥ 
ব্যাখ্যা 'সঙ্যাসন্ধ মহাবাহো দুংখমান্ুমযোগতঃা আসক্তি দূর করার সহজ উপায় হল__কর্মযোশেন্ 
সাংখ্যযোগের সাফলোর জন্য কর্মযোগ সাধন অতি ৷ অনুষ্ঠান করা। কর্মযোগে সকল ক্রিয়াই অন্যের হিতার্থে 
আবশ্যক । কারণ এটি ছাড়া সাংখ্যযোগে সিদ্ধিলাভ করা | করা হয়। অনোর হিতের ভাবনা ছাগলে নিজের প্রতি 
কঠিন। কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে গেলে | অনুরাগ ন্তই দূর হ্য। সেইজন্য কর্মযোগের আচরণ দ্বারা 
সাংখ্যযোগ সাধনার প্রয়োজন নেই। এই ভাব এখানে “তু | আসক্তি দূর করে সাংখ্যযোগের সাধন করা সহজ হয়। 
পদটির স্থারা নির্দেশিত হয়েছে। কমযোগের সাধন না করে সাংখাযোগে সিদ্ধিলাভ করা 
সাংখাযোগীর লক্ষ্য হল পরঘাত্থাতন্ত অনুভব করা। | কঠিন হয়। 
কিন্তু আসক্তি থাকলে এই সাধন দ্বারা পরমাত্মতত্ব অনুভব | “যোগযুক্তো  মুনিব্র্দী. নচিরেণাধিগচ্ছতি'_ 
করা তো দূরের কথা, এটি হাদয়ঙ্গম করাই কঠিন হয়ে | নিষ্কামভাবে অপরের হিতের কথা যিনি মনন করেন, সেই 
পড়ে। | কর্মযোশীকে এখানে “মুনিঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 


যদিও এখানে ‘সম্যাস' পদ আত্ুম্ণ ক্রিয়ার কর্ম হওয়ায় এতে দ্বিতীয়া হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু “তু” পদকে নিপাত সংজ্ঞা 
মেনে এতে কর্ম উক্ত হওয়ায় *সম্লযাস' পদে প্রথমা হয়েছে। 
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কর্মযোগী ক্ষত বা বৃহৎ যে কোনো ক্রিয়া করার সময় 
বিচার করে যে তার ভাব নিষ্কাম, না সকাম ? সকামভাব 
এলেই সে সেটিকে দূর করে ; কেননা সকামভাব এলেই 
সেই ক্রিয়াটি তার নিজের এবং নিজের জন্য হয়ে যায়। 

অন্যের হিত কী করে হবে ? এইরাপ চিন্তা করলে 
আসক্তি সহজেই তাগ করা যায়। 

উপরের পদগুলি দ্বারা ভগবান কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য 
বলেছেন। কর্মযোগী শীঘ্রই পরমাত্মতত্ব প্রাপ্ত রে থাকে। 
পরমাত্মতনব প্রাপ্তিতে বিলন্বের কারণ হল-_সংসারে 
আসক্তি । নিষ্কামভাবে কেবল অনোর হিতার্থে কর্ম করলে 
কর্মযোগীর আসক্তি মম্পূর্ণ দূর হয় এবং আসক্তি সম্পূর্ণ 
দূর হলে স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মতত্তের অনুভূতি হয়। এই 
বিষয়েই ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে “তৎ 
যে, যোগসংসিদ্ধ হলেই আপনা আপনি নিশ্চিতভাবে 


সাধনের প্রয়োজ্জন নেই। এর সিন্ধিতে কোনো জটিলতা 
নেই বা এতে বিলগ্বও হয় না। 

অপর একটি কারণ এই যে, দেহধারী- দেহাভিমালী 
বান্তি সম্পূর্ণ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু 
যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাকে ত্যাণী বলা হয় 
(১৮।১১)। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দেহধারী বান্তি 
সর্বতোভাবে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু কর্মফল 
অর্থাৎ কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারেন। সেইজনা 
কর্মযোগ সুগম। 

কর্মযোগের মহিমার কথা বলতে গিয়ে ভগবান 
বলেছেন যে, কমযোগী তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রাপ্ত 
“আাগাচ্ছান্কিরনন্বরম্‌' (গীতা ১৯1১২)। তিনি সংসার- 
বন্ধন হতে অনায়াসে মুক্ত হন ‘সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে' 
(গীতা ৫।৩)। অতএব কর্মযোগের সাধনা সহজ, শী্র 
ফলপ্রদ এবং অন্য সাধন ছাড়াই পরমাত্প্াপ্তির এক পৃথক 


তন্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায়। এই সাধনায় অন্য কোনো | সাধন প্রণালী। 


সত সক উজ 
সা ভগ্ন এবার কমবো্টীর লঙষ্াালি বণনা করছেন। 


যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতায়়া জিতেন্ডরিয়ঃ। 


সর্বভতাত্মভূতাত্া কুর্বমপি ন লিপাতে॥ ৭ ॥ 

[ভিতেন্তরিয়ঃ (যার ইন্দ্রিয় বলীভূত) ; বিশুদ্ধাস্তা (যার অন্তঃকরণ নির্মল) ; বিজিতাত্থা (যাঁর শরীর স্ববশ এবং) ; 
সৰ্বভূতায়্ভূতাস্মা (সকল প্রালীর আস্মাহ যার আত্মা) ; যোগযুক্তঃ (কর্মযোগী) ; কুর্বন, অপি, ন, লিপাতে কেম করলেও 
তাতে লিপ্ত হন না।)] 

যার ইন্দ্রিয় নিজবশ, যার অস্তঃকরণ নির্মল, যাঁর শরীর স্ববশ এবং সকল প্রাণীর আত্মাই যাঁর আব্সস্বরূপ, 
এরূপ যে কর্মযোগী _তিনি কর্ম করলেণ্ড তাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥ 

ব্যাখা__'জ্িতেন্ত্রিয়ঃ' ইন্দ্রিয় বশীভূত হওয়ার | আবশাক। তাই ভগবান কমযোগ্ের প্রণালীতে 
অর্থ-_ইন্দিয়াদির নিজ-নিজ  রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত | ইন্ডিয়গুলিকে বশে রাখার কথা বিশেষভাবে বলেছেন ; 
হওয়া। ৱাগ দ্বেষ রহিত হলে ইন্দিয়াদির মনকে বিচলিত | যেমন-_ 'যন্তি্িয়াণি মনসা নিয়ম্য” (৩।৭) ; *তস্মাৎ 
করার শক্তি আর থাকে না'২॥ সাধক তখন | স্বমিনরিয়াণ্যাদৌ নিয়মা' (৩1৪১)। কমযোগীর কর্মের 
ইনসিযাদিকে নিয়ন্ত্রিত করে হীচ্ছানুকুল কাজে লাগাতে | সঙ্গে সম্বন্ধ অধিক থাকে, সেইজনা ইন্রিয়গুলি বশে না 
পারেন। থাকলে তাঁর বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কর্মযোগ 

কমযোগের সাধকদের ইন্দ্রিয় বশে রাখা অত্যন্ত | সাধনে অনোর হিতের জনা সেবার ভাব রেখে কর্তবা-কর্ম 


শা পটু ্রায়াচ যো নরঃ। হাত ায়তি বা স বিজেযো ভিতেি। মেনুস্থতিহ ১৮) 
“যেবাক্তি শুনে, স্পর্শ করে, দেখে, খেয়ে এবং ঘ্রাণ নিয়ে প্রসন্ন যা খিয্ন হন না, তাকে জিতেস্ডিয় বলে জানবে” 


শ্লোক ৭] 


সাধক-সপ্তীবনী 
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করতে হয়, সেইজলাই ইন্দিয়গুলিকে বশে রাখা অত্যন্ত | 
জরুরী। ইন্দিয়ণ্ডলি বশে না থাকলে কর্মযোগের সাধন ! 
করা কঠিন হয়। 

“বিশুদ্ধান্না_ অপ্তঃকরণের মলিনতার হেতু হল 
সাংসারিক বন্তুতে গুয়্ দেওয়া। যেখানে সাংসারিক 
বন্তুর গুরুত্ব থাকে, সেখানেই তার কামনা থাকে। সাধক 
তখনই নিষ্কাম হন, যখন তার অন্তরে সাংসারিক বন্ধুর 
গুরুত্ব থাকে না। যতক্ষণ বন্ধগ্ুলির গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ 
তিনি নিষ্কাম হতে পারেন না। 


একমাত্র পরমাস্থপ্রাপ্তির দৃঢ় উদ্দেশ্য থাকলে 
অন্তঃকরণ যত শীঘ্র এবং যেমন শুদ্ধ হয়, তেমন শীঘ্র 


ভাবে সেরূপ শুদ্ধি অন্য কোনো সাঘনপথে হয় লা। 
সেইজনাই কর্মযোগে একনিবিষ্ট হওয়ার যে মহিমা তা 
অন্যত্ৰ নেই। 
করার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। শরীরে যদি আলসা-প্রমাদ 
আসে তবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। তাই 
শরীর বশে রাখার কথা ভগবান বলেছেন। 

*সর্বভতাত্মভতাত্মা'__কর্মযোগীর সমস্ত প্রালীজগতের 
সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভূত হয়'*)। যেমন শরীরের 
কোনো অংশে আঘাত লাগলে অন্য অঙ্গ তার সেবা করার 
জন্য স্বাভাবিকভাবে, কোনো অহংভাব ব্যতিরেকে, 
কৃতজ্ঞতার আশা না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে, 
তেমনি কর্মযোগীও অন্যকে তৃপ্তি দেওয়ার জনা 
সহজভাবে, অহংভাব এবং নোনা নাতিনে 
কৃতজ্ঞতার আশা না করে স্তই কাজ কবেন। তিনি 
কোনো প্রালীকেই নিজের পৃথক ভেবে সেবা করেন 
না। সকলকেই নিজ অঙ্গ বলে মনে করেন। 

শরীরের বিভিন্ন প্রততাঙ্গের প্রতি বাবহার ভিন্ন ভিন্ন 
হলেও সমন্ত প্রতঙ্গেহ যেমন তার নিভভাব একই রকম 
বঙ্জায় থাকে, তেমনি কর্মযোগীরও মর্যাদা অনুযায়ী 


সংসারে বিভিন্ন জনের প্রতি ভিন ভিন্ন ব্যবহার হলেও 
সকলের প্রতি তাঁর একায্মভাব একই রকম থাকে। 
নি অনুরাগ দূর করার জন্য *সর্বভতাত্মভৃতায্মা" 
হওয়া অর্থাৎ সকল প্রাণীর সঙ্গে নিজ একহ মেনে নেওয়া 
অতান্ত জরুরী। কর্মযোগীর স্বভাব হল-_উদারতা। 
সর্বভৃতাত্মভৃতাস্থা না হলে এইভাব আসে না। 


বিশেষ কথা 


ক্রিয়া এবং বন্ধুর সঙ্গে আমরা নিরন্তর থাকতে পারি না 
এবং এরাও আমাদের সঙ্গে নিরন্তর থাকতে পারে না । 
কারণ ক্রিয়া এবং বন্ধুর নিরন্তর পরিবর্তন হয়, কিন্ত 
আমাদের (স্বরূপের) কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ক্রিয়া 
এবং বস্তু সর্বক্ষণ আমাদের পরিত্যাগ করছে। আমরাও 
এদের অন্তর থেকে পরিত্যাগ করলেই মুক্তি পেতে পারি, 
পরম শাস্তি লাভ করতে পারি এসবের সঙ্গে সংযোগ 
বালে আমরা হুক্ি ও পরমশান্টি লাভ করতে পারব না। 
কারণ এগুলির সঙ্গে থাকা আমাদের স্বভাব নয় এবং 
এগুলিরও আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা স্বভাবগত 
নয়। তাই ক্রিয়া এবং বস্তু অন্যের সেবাতেই নিয়োজিত 
করা উচিত। এই দুটিকে অনোর সেবায় নিয়োজিত করা 
আমাদের সস্তা নয়, নরং এটিই বাস্তবিকতা। যেটি 
বাস্তবিক সেটিই সহজ, অর্থাৎ তাতে পরিশ্রম বা অভিমান 
হয় না। যা অবান্তবিক তাতেই পরিশ্রম হয় এবং তাতে 
অভিমান আসে। 

ক্রিয়া এবং বন্তুগুলি অন্যের সেবায় তখনই লাগালো 
সম্ভব, যখন আমাদের মধো ‘উদারতা’ আসে। এখানে 
লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, উদারতা আমাদের স্বরূপ'*!। 
তাই উদারতা ধন-সম্পদ্‌ বা পরিশ্রম কোনো কিছুরই 
অপেক্ষা রাখে না। প্রয়োজনীয়তা আছে শুধু এটুকুই যে, 
সুখী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হওয়া এবং দুঃখী ব্যক্তিদের 
দেখে দয়ালু হওয়া। যথাযখই সুখী বাক্ডিকে দেখে মনে 


আপন শরীরে অসঙ্গ হোক অথবা প্রাণীজগতের সকল শরীরের সঙ্গে নি একাত্মবোধ হোক__দুটিরই পরিণাম এক। 
আনযোগী। শি শরীর থেকে অসঙ্গ হয় এবং কর্মযোগ্ী সকল শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরকে একাত্ম মলে করেন। একস্ববোধ 
জাগলে তিনি উদারতা লাভ করেন। 

উদারতা গুণ হলেও এটি আমাদের স্বরাপও বটে । আমানের যা কিছু আছে, তা অন্যের সেবার জন্য_ এইভাবে সেগুলি 
অপরের সেবায় লাগানোকে উদাবতা বলা হয় এবং এটি একটি ‘গুণ’ । আমাদের যা কিছু আছে, সেগুলি আমাদের নয়_এরূপ 
ভেবে সেগুলি অপরের সেবায় লাগানোর উদারতা হল আমানের স্বরূপ’, কারণ এতে পদার্ণ গুলির গেকে সম্পর্ক তিরোহিত 
হয় এবং স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৫ 


যেন এই ভাব আসে যে, হৃদয়ে যেন এই করুণা উৎপন্ন 
হয় যে সে কিভাবে সুঘী হতে পারে। সকলেই সুখী হোক 
আর দুঃদীদের দেখে কেউ যেন দুঃখী না থাকে এই ভাব 
আসে। 

ভগবান ভোগ এবং সংগ্রহকে সাধনের পথে বাধা 
বলে বাক্ত করেছেন (গীতা ২।৪৪)। সুখী বাকিদের 
দেখে আনশ্দিত হলে ভোগ বাসনার ইচ্ছা দূর হয় ; কারণ 
ভোগবিপাসে যে সুখ, যদি অনাকে সুখী দেখেই সেই সুখ 
হয় তাহলে আমাদের ভোগবিলাসের আর কোনো 
প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দুঃখী মানুষকে দেখে দুঃখ পেছে 
সংগ্রহের ইচ্ছা দূর হয় ; কারণ নিজ দুঃখ দূর করার জনা যে 
বন্ত্রসকল আমরা সংগ্রহ করি এবং বায় করি, তা স্বতই 
অন্যের দুঃখ দূর করতে খরচ হবে। যেমন নিজের কোনো 
কষ্ট হলে জামা সেটি দূর করার চেষ্টা করি, তেমনি 
অনোর কষ্ট দেখে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী তা দূর করার চেষ্টা 
হবে। 

প্রসমতা এবং করুণায় এক বিশেষ সুখ রয়েছে । সেই 
সুখ (ভব) ক্রিয়া এবং পদার্থ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে 
ভীবকে পরমাখারাপ নিতা-রসের (ভাবের) সঙ্গে অভিন্ন 
করে দেয়। 

“যোগযুক্তঃ’_ জিতেন্দ্ৰিয়, বিশুদ্ধা্থা, বিজিতাত্মা 
এবং সর্বভৃতাত্মতৃতাস্মাপূর্বোক্ত এই চারটি লক্ষণযুক্ত 
যে সকল কর্মযোগী, এখানে তাদেরই ‘যোগযুক্তঃ' বলা 
হয়েছে। 

সাধনায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি না হওয়ার কারণ হল__ 
উদ্দেশ্য এবং রুটির ভিন্নতা। অন্তরে যতক্ষণ সংসারের 
গুরুত্ব খাকে, ততক্ষণ উদ্দেশ্য এবং সাংসারিক 
আকর্ষণের সংঘর্ষ প্রায় দূরই হয় না। অবিনাশী পরমাস্ার 
্াপ্তিই মানুষের আসল উদ্দেশ্য হয়েও প্রায়শই আগ্রহ 
থাকে নশ্বর সংসারের প্রাণী, বন্ধু, পরিস্থিতি ইত্যাদির 
দিকে। উদ্দেশা এবং আগ্রহ এক হয়ে গেলে সাধনা 
আপনা-আপনি দ্রুত সফল হয়। এখানে ‘যোগযুক্তঃ" 
পদটি সেই কর্মযোগীর জনা বাবহ্ৃত : যার উদ্দেশ্য ও 
আকর্ষণ অভিম। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও আকর্ষণ- দুই এক 


পরমাস্থার মধো বিলীন হয়ে রয়েছে। 
যে কর্মফল উৎপন্ন হয় ও নাশ হয়, তার আকাঙ্জা 
বিন্দুমাত্র না থাকলে তবেই কর্মযোগের পালন হয়। ফল 


| এবং উদ্দেশ দুই ভিগ্ন। কর্মযোগীর ফলের ইচ্ছা থাকে লা 


কিন্তু উদ্দেশ্য অবশাই থাকে। কমযোগীর একটিই উদ্দেশ্য 
থাকে, যা সকলে পেতে পারে এবং যা সর্বদা সঙ্গে 
থাকে। যা কেউ পায় এবং কেউ পায় না, যা কখনো থাকে 
আর কখনো থাকে না, তা কর্মযোগীর লক্ষ্য নয়। সেই 
দৃষ্টির লক্ষ হল সর্বদা পরমান্মতন্তের প্রতি। পরমাস্থতন্ব 
কোনো কর্ম, অভ্যাস ইত্যাদির ফল নয়। ফল তো তৈরী 
হয় আবার নষ্ট হয়, কিনব পরমাত্মা নিত্য বিরাজমান। যা 
সৃষ্টি হয় এবং নাশ হয় কর্মযোগী তা চান না। কারণ 
সেগুলির আকাঙ্ক্ষা পরমাত্মপ্রা্তির পথে বাধান্থরূপ। 
পরমাত্মাহ কমযোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় কর্মযোগীকে 
‘যোগযুক্ত’ বলা হয়েছে। 

এইভ্ানে যাকে *যোগযুক্তঃ" বলা হয়েছে, ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের চতুর্ণ ল্লোকে তাকেই “যোগারূড়ঃ' বলা হয়েছে। 

‘কুর্ব্লগি ন লিপাতে'__কর্মযোগী কর্ম করলেও 
কর্মের দ্বারা বাঁধা পড়েন না। কর্মের বন্ধনের নানা হেতু 
থাকে। যেমন, কর্মের প্রতি আসন্তি, কর্মকলের 
আকাঙ্ক্ষা, কর্মজনিত সুখের আশা এবং তার ভোগ ও 
কর্তৃহাভিমান'*)। সার কথা হল এই যে, কর্ম দ্বারা 
কিছু পাওয়ার ইচ্ছাই বন্ধনের কারণ। বিন্দুমাত্র পাওয়ার 
আশাও আর না থাকলে কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে 
বাধা পড়েন না। অর্থাৎ কর্মযোগীর কর্ম অ-কর্মে পরিণত 
হয়। 

সাংখ্যযোগীগণ “গুণা গুণেষু বরতন্তে (রীতা ৩1২৮) 
“গুণই গুণের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে'_এরূপ মনে করে 


| কর্মে বাধা পড়েন না। তেমনি কর্মযোগিগণ পরহিতের 


জনা কর্ম করেন বলে তারাও কর্মে বাঁধা পড়েন না। 
কেবলমাত্র অন্যের জানা কর্ম করায় তাদের কর্মও “গুণা 
গুণেষু বরতপ্তে'-র মতো হয়। 

এখানে ‘অপি’ পদটিতে আর একটি ভাব প্রকাশ পায় 
যে, কর্মযোগী কর্ম করার সময নির্লিপ্ত তো থাকেনই, কর্ম 


তীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোক কমযোগের স্বরূপ জানাতে গিয়ে ভগবান “মা কর্মফলহেতুভুঃ' পদটির দারা কর্মের 


প্রতি আসক্তি, কর্মঞ্নিত সুখের আশা এবং তার ভোগ ও কর্তৃরাভিমান দূর করার কথা বলেছেন এবং *মা ফলেষু কদাচন’ 


পদটির দ্বারা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা দূর করার কথা বলেছেন। 
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লিপ্ত থাকেন (গীতা ৪।১৮)। | জগতের জনাই বলে মনে করেন। কমযোদী যখন পদার্থ, 
তার কর্ম করা বা না করায় কোনো পার্থকা থাকে না (গীতা | মন, বুদ্ধি ইত্যাদি এবং তাদের ক্রিয়া: শুধুমাত্র 
৩1১৮)। তিনি সর্বদা নির্গিপ্ত থাকেন। জগতের জনা বলে মনে করেন, তখন এইসকল 

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সাংখাযোগী জড় ত্যাগ করে | করলাদির দ্বারা কারো উপকার করা হলে, কাউকে 
চিন্ময়ের সঙ্গে নিজ একর মেনে নেন এবং কর্মযোগী | আনন্দ দিলে, কারো হিত হলে, “আমি করেছি", 
নিজের বলে কথিত শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির “আমার জনাই এটি হয়েছে এরূপ কী করে 
সংসারের সঙ্গে একই মানেন অর্থাৎ বস্তু, শরীর, মন, | মনে করবেন ? মনে করতে পারেন না। সেইজনাই 
ইন্দরয ইত্যাদি এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলিকে | তিনি কর্ম করলেও কর্তা হন না অর্থাৎ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন 
নিজের বলে মনে করেন না ; সেগুলিকে জগতের এবং | না। 


পরিশিক্ট-ভাব__ শরীর, ইন্দ্িয়াদি এবং অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক ছিয়া হওয়ায় যখন কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে 


নিন্জ একা অনুভূত হয়, কর্ম করলেও তাতে কর্তৃত্ব থাকে না। কর্তৃত্ব না থাকায় তার কৃত কর্ম বন্ধনকারক হয় না 
(গীতা ১৮।১৭)। 


তখন; 


এ  শ এক 


সহ কম কিওয়ার নিযে কমার্যোগটীর কথা কলে ডগবাল এখন পরের টি ঢোকে সাং খাযোগের সাধনের কথা 

ব্লছেন। 
নৈৰ কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ। 
পশ্যন্‌শৃথবন্‌ স্পৃশন্‌ জিস্ন্‌ নশ্বান গচ্ছন্‌ স্বপন শ্বসন্‌ । ৮ ॥ 
প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌  গ্ৃহনমুন্মিষচ্নিমিষয়পি। 
ইন্দরিয়াণীন্দরিয়ার্থেযু বর্তস্ত ইতি ধারয়ন্্‌॥ ৯ ॥ 

[ত্ববিৎ (তরজ্ঞানসম্প) ; মুক্তঃ (সাংখ্যযোগী) : পশান্, শূপবন্‌ (দেখা-শোনা) ; শপৃশন্‌ জিন্‌ (স্পর্শকরা ও গ্রাণ 
নেওয়া) ; অশ্বন্‌, গচ্ছন্‌ (খাওয়া, চলা) ; গৃহ্নন, প্রলপন্‌ (গ্ৰহণ করা, কথা বলা) ; বিসৃজ্জন্‌ (ত্যাগ করা) ; সথপন্‌ (শয়ন 
করা) ; শ্বসন (শ্বাস গ্রহণ করা) ; উস্মিষন্‌ (চক্ষু খোলা) ; নিমিধল্‌ (বন্ধা করা) ; অপি (সত্বেও) ; ধারয়প (দৃঢ়ভাবে) ; ইতি 
(তিনি, একূপ) ; ইতি, মন্যেত (মনে করেন) ; ইন্দিয়াণি (সকল ইন্সিাই) ; ইন্দিয়ার্থেধু (ইন্ডিয় সকলের) ; বর্তন্তে (কাজ 
করছে) ; কিঞ্চিৎ, এব (কিছুই) ; ন, করোমি (করি না।)] 

তন্তুজ্ঞানসম্পন্ন সাংখ্যযোগিগণ দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, চলা, গ্রহণ করা, 
বলা, ত্যাগ করা, শয়ন করা, শ্বাস গ্রহণ করা, চক্ষু উন্দীলন এবং বন্ধ করা-_এইসকল করা সত্বেও মনে 
করেন যে, সকল ইন্দ্রিয়ই তাদের নিজেদের বিষয়ে কাজ করছে, আমি (স্বয়ং) কিছুই করি না ॥ ৮-৯ ॥ 

ব্যাখ্যা_ *তত্ববিৎ যুক্তঃ' এখানে এই পদটি | কোনো ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব ডাব দেখেন না, তিনিই ‘তত্তববিৎ’। 
সাংখাযোগের বিবেকশীল সাধকের বাচক, যিনি তত্তববিদ্‌ | তার মধো সদা এই সতর্কতা থাকে যে স্বরূপে ক্তৃত্বভাব 
মহাপুরুষদের নায় অশ্রান্তভাবে তত্ব অনুভব করতে | নেই। প্রকৃতির কার্য শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্জিয়সকল, প্রাণ 
তৎপর থাকেন। তার মধো এইরূপ বিবেক জাগরিত | ইত্যাদির সঙ্গে তিনি কখনো নিজ অভি্নতা স্বীকার করেন 
হয়েছে, যাতে তিনি মনে করেন যে, সমন্ ক্রিয়া | না, অতএব এইসকল করণাদির দ্বারা কৃত ক্রিয়াগুলি 
প্রকৃতিতেই সম্ঘটিত হচ্ছে, সেগুলির সঙ্গে আমার | তিনি স্বকৃত ক্রিয়া বলে কীভাবে মেনে নেবেন? 
কোনো সম্পর্কই নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রতোক ব্যক্তিই স্বলপত উপরিউক্ত 

খিনি নিজের মধ্যে অর্থাৎ স্বরূপে কখনো কিছুমাত্র | স্থিতিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা ভ্রমবশত স্বরুপকে 
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[অধ্যায় ও 


ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করে (গীতা ৩1১৭)। 
পরমাস্থার যে শক্তির দ্বারা জগতের সমষ্টিগত ক্রিয়াগুলি 
হয়, সেই শক্তি দাৱাই ব্যষ্টি শরীরের ক্রিয়াগুলিও সাধিত 
হয়। কিন্তু সমষ্টির ক্ষুদ্র অংশের (বাষ্টির) সঙ্গে নিজের 
সম্পর্ক যোগ করায় মানুষ বাষ্টির কিছু ক্রিয়াকে নিজের 
ক্রিয়া বলে মনে করে। এই ধারণা দূর করার জন্যই ভগবান 
বলেছেন যে, সাধকদের নিজেদের কখনো কর্তা বলে মনে 
করা উচিত নয়। যতক্ষণ তাঁর মধ্যে সামান্য অংশে 
কর্তৃত্বের স্বীকৃতি থাকে ততক্ষণ তাকে সাধক বলা হয়। 
যখন তার অহংকর্তৃত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয় এবং 
স্বরূপের অনুভব হয়, তখন তাকে তব্ুবিৎ মহাপুরুষ বলা 
হয়। যেমন_ স্বপ্ন থেকে জাগরিত হলে মানুষের স্বপ্রের 


সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনি তত্ববিৎ | 


মহাপুরুষদের শরীরাদিতে হওয়া ক্রিয়াগুলির সঙ্গে 
বিনদুমাত্রও সম্পর্ক (কর্তৃত্বভাব) থাকে না। 

এখানে ‘তত্তববিৎ’ তিনিই, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের 
বিভাগকে সমাক অনুভব করেন। অর্থাৎ শুণ এবং ক্রিয়া 
সবই প্রকৃতির, প্রকৃতির অতীত তত্বে গুণ এবং ক্রিয়া 
নেই । প্রকৃতির অতীত নির্বিকার তন হল সমস্ত কিছুর 
আধার এবং প্রকাশক। সবকিছুর প্রকাশক হয়েও তা 
প্রকাশোর মধো ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। প্রকাশ্যের 
(শরীর ইত্যাদির) মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে থাকলেও প্রকাশক 
প্রকাশকই এবং প্রকাশ্য প্রকাশাই থাকে। এইরূপ তিনি 
সকলের আধার হয়েও সকলের (আধেয়ের) কণায় কণায় 
ব্যাপ্ত আছেন, কিছ্ব তিনি কখনো আধেয় হন না। কারণ 
যিনি প্রকাশক এবং আধার, তার করা এবং হওয়া নেই। 
করা এবং হওয়ারূপ পরিবর্তন কেবলমাত্র প্রকাশ্য কিংবা 
আধেয়তে সন্তব। এইরূপ প্রকাশক এবং প্রকাশা, আধার 
এবং আধেয়র প্রভেদ বা বিভাগগুলি যিনি সম্যক্রূপে 
জানেন, তিনিই “তন্ববিৎ'। এই প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং 
পুরুষ (ক্ষেত্রজ্)-এর বিভাগকে জানবার কথা ভগবান 
পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে এবং পরে সপ্তম 
অধ্যায়ের চতুর্থ-পণঃম এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়, 
উন্শিতম, তেহশতম এবং টোত্রিশতম শ্লোকেও 
বলেছেন। 


“পশান্‌ শৃপ্ন্‌ .......... উদ্মিষনগিমিষপি'_এখানে 
দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, গ্রাণ নেওয়া এবং খাওয়া-_এই 
পাঁচটি ক্রিয়া (ক্ৰম অনুসারে নেত্র, শ্রোত্র সবক, নাসিকা, 
জিহ্বা--এই পাঁচটি) জ্ানেস্্িয়ের। চলা, গ্রহণ করা, 
বলা, মল মুত্রাদি ত্যাগ করা এই চারটি ক্রিয়া (ক্রম 
অনুসারে পদ, হস্ত, বাক্‌, উপস্থ ও পায়ু_এই পাঁচটি) 
কর্মেন্দিয়ের')। শোওয়া_এটি হল অন্তরের ক্রিয়া, 
শ্রাসগ্রহণ হল প্রাণের ক্রিয়া এবং চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা 
এই দুহ ক্রিয়া কর্ণ নামক উপপ্রাণের। 

উপরিউক্ত এয়োদশ ক্রিয়া দ্বারা ভগবান জ্ঞানেন্দ্রিয়, 
কমেন্ট, অন্তঃকরণ, প্রাণ এবং উপপ্রাণ দ্বারা সংঘটিত 
সমগ্র কর্মের উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, 
সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি, প্রাণ 
ইআদির দ্বারা হয়, স্ব-স্বরূপের দারা নয়। অন্য একটি 
ভাবও পরিস্ফুট হয় যে, সাংখ্যযোগীর দ্বারা বর্ণ, আশ্রম, 
স্বভাব, পরিষ্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী শাস্তুবিহিত শরীর 
নির্বাহের ক্রিয়া খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম করা, উপদেশ 
দেওয়া, লেখা, পড়া, শোনা, চিন্তা করা ইত্যাদি যে হয় 
শা তা নয়। তার দ্বারা এই সমস্ত ক্রিয়াও হতে পারে। 

মানুষ মন ও বুদ্ধি দ্ধারা যে সমন্ত কর্ম করে, নিজেকে 
সেগুপিরই কর্তা বলে মনে করে ; যেমন পড়া, লেখা, 
চিন্তা করা, দেখা, খাওয়া ইতাদি। কিন্তু এমন অনেক ক্রিয়া 
আছে যেগুলি মানুষ অজান্তেই করে থাকে ; যেমন স্থাস 
গ্রহণ ও তাগ করা, চোখ খোলা ও বন্ধ করা ইত্যাদি। 
তাহলে এই ক্রিয়াগুলির কর্তা নিজেকে না স্বীকার করার 
কথা এই শ্লোকে কেন বলা হয়েছে? এর উত্তর হল এই 
যে, সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হয় ; 
ইচ্ছানুরূপ করে থাকে । তেমনি চোখ খোলা ও বন্ধ করা 
জ্ঞাতসারে করা সম্ভব। সেইজন্য এই সমস্ত ক্রিয়ার 
কর্তাকেও নিজেকে অন্নীকার করতে বলা হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত মানুষ যেমন *শ্বসন্‌ উদ্মিষন্‌ নিমিষন্‌'(শ্বাসগ্রহণ 
ও চোখ খোলা বন্ধ করা)---এই ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক 
মনে করে এতে নিজের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, তেমনি 
| অন্যান ক্রিয়াগুলিকেও স্বাভাবিক মনে করে তাতে নিজ 


ও পায়ুর ক্রিয়াগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। 


bt এখানে পঞ্চ কমেস্কিযের ফ্রিয়াপ্তলির বণনা চারটি ক্রিয়ার অন্তর্গত করা হয়েছে অর্থাৎ *বিসৃজন্‌' ক্রিয়ার অন্তগতই উপস্থ 


শ্লোক ৮-৯] 


সাধক-সঞ্জীবনী 


কর্তৃত্ব স্বীকার করা উচিত নয়। 

এখানে *পশান্‌* ইত্যাদি থে তেরোটি ক্রিয়ার কথা বলা 
হয়েছে, সেগুলির কোনো আধার ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব 
নয়। এই ক্রিয়াগ্ুলি যার আশ্রিত অর্থাৎ ক্রিয়াপুলির যে 
আধার, তাতে কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না। এরূপে 
প্রকাশিত এইসব ক্রিয়া কোনো প্রকাশ ছাড়া সিদ্ধ হয় না। 
যে প্রকাশের দ্বারা এই সব ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যে 
প্রকাশের অন্তর্গত হয়, সেই প্রকাশে কখনো কোনো ক্রিয়া 
হয়নি, হয় না, হবে না, হতে পারে না এবং হওয়া সম্তবও 
নয়। এরূপ ওই তন্ সকলের আধার, প্রকাশক এবং 
স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। তিনি মধ্যে থেকেও কিছু করেন 
না। সেই তন্তুকে সম্যকরূপে জানাবার জনাই উপরে 
উল্লিখিত ত্রয়োদশ ক্রিয়ার তাৎপর্য । 

“স্্ত্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ স্্-স্থরূপে 
যখন কর্তৃত্বভাব নেই, তখন ক্রিয়াঞ্ডলি কী করে এবং কার 
ছারা সংঘটিত হচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে 
ভগবান উপরের পদটিতে বলেছেন যে সমন্ত ক্রিয়াই 
'্্ত্রিযগুলির দারা, ই! বিষয়ে হচ্ছে। এখানে 
ভগবানের বলার উদ্দেশ্য ইন্দিযের কর্তৃত্ব জানানো নয়, 
বরং স্ব-স্বরূপের কর্তৃ-রহিত অবস্থা (নির্লিপ্ততা) 
জানানো। 

এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কমেন্ড্িয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ, 
উপপ্রাণ ইত্যাদি সবগুলিকেই “ইস্্িয়াণি" পদের অন্তর্গত 
ধরা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচটি-_শব্দ-স্পর্শ-রাপ- 
রস-গন্ধ। এই বিষয়গুলিই উদ্দিয়ের কর্মক্ষেত্র। সমস্ত 
ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয় প্রকৃতির কার্য। সেইজনা ইন্দ্রিয় 


দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া হয় তা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই কাধ 
হয়- 


১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাপানি শুপৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 

(গীতা ৩২৭) 
২) প্রকৃত্যেৰ চ কর্মাণি ্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ। 

(গীতা ১৩1২৯) 
গুধগুলির কার্য হওয়ায় ইন্দ্িয়সকল এবং তাদের 
বিষয়গুলিকে "গুণ" বলা হয়। অতএব পুণই গুণের মধো 
আবর্তিত হচ্ছে “গুণা গুণেষু বর্তন্তে' (নীতা ৩।২৮)। 
গুণগুলি ছাড়া আর কেউ কর্তা নয়__“নান্যং গুপেভাঃ 
কর্তারং যদা জ্টানুপশ্যাতি' (গীতা ১৪।১৯)। তাৎপর্য হল, 
জিয়ামান্রকেই প্রকৃতি ছারা হওয়া বলা হোক, প্রকৃতির 
কার্যগ্ুণের দ্বারা হওয়া বলা হোক বা ইন্দ্রিয সকল দ্বারা 


হওয়া বলা হোক, বান্তবপন্গে্ সব একই 

ক্রিয়ার তাৎপর্য হল- 
প্রকৃতিতেই হয়। স্বরূপে পরি 
নেই। কারণ প্রকৃতি সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল এ 
কর্তৃত্বভাব রহিত। প্রকৃতি কখনো ক্রিয়াহীন 
এবং স্বরূপের কখনো ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। ক্রিয়ামাত্রই 
প্রকাশ্য এবং স্বরূপ হচ্ছে প্রকাশক। 

“নৈৰ কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যেত'_ এখানে “আমি 
(স্বরাপত) করা নই’ _ তার অর্থ এই নয় যে ‘আমি 
(স্বরূপ) আগে কর্তা ছিলাম’। স্বরূপের কর্তৃত্বভাব 
বর্তমানে নেই, অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে 


| না। ক্রিযামাত্রই প্রকৃতিতেই সংঘটিত হয়। কারণ প্রকৃতি 


সর্বদাই ক্রিয়াশীল এবং পুরুষ অর্থাৎ চেতন-তন্ব সর্বদা 
ক্রিয়ারহিত। চেতন যখন ভ্রমবশে প্রকৃতির কার্যের সঙ্গে 
তাদাস্তা করে নেয় তখন সে প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি নিজের 
ক্রিয়া বলে মনে করে এবং ওই সমন্থ ক্রিয়ার কর্তা হয়ে 
বসে (গীতা ৩।২৭)। 

যেমন, এক ব্যক্তি চলন্ত রেলগাড়ির কামরায় বসে 
আছেন, তিনি চলছেন না ; কিন্তু রেলগাড়িটি চলমান, 
সেইজনা সেই বাঞ্তির না চলেই চলা হয়ে যাচ্ছে। 
রেলগাড়িতে আরূঢ় অবস্থায় এখন ওই বাক্তির পক্ষে 
থেমে থাকা সপ্তব নয়। এইরূপ ক্রিয়াশীল প্রকৃতির 
কার্যকপ স্থুল, সূক্ষ্ম বা কারণ-_ যে কোনো অবয়বের সঙ্গে 
কর্ম না করলেও সে ওই শরীরের দ্বারা কৃত কর্মগুলির 
কর্তা না হয়ে থাকতে পাবে না। 

সাংখ্যাযোগী কখনো শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তরঃকরণ 
ইত্াদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাই তিনি 
কর্মগুলির কর্তৃহ কখনো অনুভব করেন না (গীতা 
হ1১৩)। যেমন শরীরের বালক থেকে যুবকে পন্নিশত 
হওয়া, কালো চুলের সাদা হওয়া, খাদাদ্রব্য হজম হওয়া, 


| শরীর সবল অথবা দুর্বল হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি 


স্বাভাবিকভাবে (নিজে নিজেই) হচ্ছে, তেমনি অনা সব 
ক্রিযাও সাংখাযোগী অনুভব করেন স্থাভাবিকভাবেই হয়ে 
যাচ্ছে। অর্থাৎ তিনি নিজেকে কোনো ক্রিয়ারই কর্তা বলে 
মনে করেন না। 

স্বরূপকে যারা কর্তা মনে করে গীতায় তাদের নিন্দা 
করা হয়েছে (৩।২৭)। সেইরূপ শুদ্ধ স্বরূপকে যারা কর্তা 
বলে ভাবে তাদের বলা হয়েছে মলিন অন্তঃকরণযুক্ত এবং 
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[অন্যায় ৫ 


দুর্ঘতি (১৮।১৬)। আবার স্বরূপকে যারা অকর্তা বলে 
মনে করেন, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে (১৩।২৯)। 

“এব' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে, সাধক যেন 
কখনো নিজেকে কোনোভাবেই কর্তা না মনে করেন 
অর্থাৎ কখনো কোনো অংশেই নিজেকে কোনো কর্মের 
কর্তা না ভাবেন। এইভাবে নিজের মধ্যে যখন কর্তৃত্বভাব 
না থাকে তখন তার দারা কৃত ‘কর্ম' গুলির সংজ্ঞা বদলে 
যায় এবং তা *ক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়। তাকে কেবল 
“চেষ্টা' মাত্র বলা যায়। এই দৃষ্টিতেই তৃতীয় অধ্যায়ের 
তেত্রিশতম ক্লোকে জ্ঞানী মহাপুরুষ দ্বারা কৃত ক্রিয়া 
গুলিকে 'চেষ্টতে’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে। 

এখানে *এব" পদটি দেওয়ার দ্বিতীয় অর্থ হল স্বয়ং- 
এর শরীরের সঙ্গে তাদাস্ম্য হলেও বা শরীরের সঙ্গে সে 
যতই ওতঃপ্ৰোত হয়ে যাক, এবং নিজেকে “আমি কর্তা" 
মেনে নিলেও স্বরূপে কখনো কর্তৃত্ আসে না আর 
কখনো আসতে পারেও না। কিন্ত প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্মা 
করে তিনি নিজের মধো কর্তৃত্ব মেনে নেন। কারণ তার 
মধ্যে মানা ও না-মানার সামর্থা ও স্বাধীনতা থাকে। 
‘সেইজনা তিনি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন এবং 
যখন নিজের দিকে দৃষ্টি দেন তখন অকতাভাবও তার 
অনুভবে আসে। এই দুইএ্রকার বক্তব্য (নিজেকে কর্তা 
মানা এবং না-মানা) থাকলেও স্বরূপের মধ্যে কখনো 
কর্তৃত্ব আসেই না। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে 
ভগবান বলেছেন যে-_শরীরের আশ্রয়ে থাকলেও ইনি 
কিছু করেন না এবং লিপ্তও হন না। প্রকৃতিস্থ পুরুষই 
ভোক্তা হন (গীতা ১৩1২১); গুণগুলির ক্রিয়ার ফলের 


ভোক্তা হলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে নিজ স্বরূপ থেকে ছাত হন | 
না। কিন্তু নিজ স্বরাপের দিকে দৃষ্টি লা থাকায় নিজের মধ্যে | 


লিপ্ততার ভাব উৎপন্ন হয়। 

যদিও পুরুষ স্বয়ং স্বরাপত নির্লিপ্ত ভাব মধো ভোকৃত 
নেই, থাকা সন্তবও নয় ; তা সত্বেও সুখদুঃখের ভোক্তা 
স্বয়ং পুরু (চেতন)ই হন অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী স্বয়ং পুরুষ 
(চেতন হ হয়ে থাকেন, জড়বস্তু নয়। কারণ জড়ে সুখী বা 
দুঃখী হওয়ার শক্তি বা যোগ্যতা কোনটাই নেই। তাহলে 
পুরুষের ভোক্ত্বভাব নেই অথচ সুখ-দুঃখের ভোক্তা 


সঙ্গে তামা হলে সুখী পুঃ হওয়া অর্থাহ আনি সুহী,, 
আমি দুঃস্বী'_ এরূপ মেনে নেওয়া স্বয়ং পুরুষ নিজেই 
করেন। কারণ এক্প স্বীকৃতি পুরুষের দারাই সম্ভব, অর্থাৎ 
এটা পুরুষই মেনে নিতে পারে, জড় নয় : এই দৃষ্টিতে 
পুরুষকে ভোক্তা বলা হয়েছে। সুখী বা দুঃখী হওয়া নিজে 
মানলেও অর্থাৎ সুখের সময় সুধী এবং দুঃখের সময় 
দুঃখী _একরাপ মনে করলেও পুরুষ স্বয়ং নিজ স্বরূপ 
থেকে নিলিপ্ত এবং সুখ ও দুঃখের প্রকাশকই হয়ে 
থাকে ; এইভাবে দেখলে পুরুষে ভোকৃত্ব ভাব নেই এবং 
থাকতেও পারে না। কারণ একদেশীয়ভাব দ্বারাই 
ভোক্কল্বোধ আসে এবং একদেশীয়ভাব অহংকার থেকে 
আসে। অহংকার প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি জড়। 
সুতরাং তার কার্য জড়ই হয় অর্থাৎ ভোক্কৃহভাবও জড়। 
এইজনা ভোক্ৃবভাব পুরুষ (চেতন)-এ থাকে না। যদি 
পুরুষ সুখের সময় সুথী এবং দুঃখের সময় দুঃখী হত, 
তাহলে তার স্বরূপও পরিবর্তনশীল হত । কারণ সুখের 
আদি ও অন্ত আছে এবং দুঃখেরও আদি ও অন্ত আছে। 
তাহলে পুরুষও আদি ও অন্ত বিশিষ্ট হবে, যা একেবারেই 
অসম্তব। কারণ দীতায় একে অক্ষর, অবায় এবং নির্লিপ্ত 
বলা হয়েছে এবং তত্তুল্ভ মহাপুরুষগণ এর স্বরূপ একরস, 
একরাপ বলে মেনে নিয়েছেন। যদি এই পুরুষকে সুখের 
সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী হন বলে মানা হয়, 
তাহলে পুরুষ সর্বদা একরস, একরাপ থাকেন- এরূপ 
| কীভাবে বলা যায়? 


|| বিশেষ কথা 


তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোক ‘অহংকারবিমূঢ়ায়া 
কর্তাহমিতি মন্যতে' _তে ব্যবহৃত ‘মন্যতে’ পদ স্থারা যে 
| কথা বলা হয়েছে, তারই নিষেধ এখানে “নৈব কিঞ্চিৎ 
করোমীতি যুক্তো মনোত তত্ববিৎ' শ্লোকে ব্যবহৃত 
“মন্যেত" পদ দ্বারা করা হয়েছে। “মন্যেত' পদের অর্থ 
| মানানয়, বরং অনুভব করা বোবায় ; কারণ স্বরূপে ক্রিয়া 
| থাকে না_ এটি অনুভব ; মান্যতা নয়। কৰ্ম করার সময় 
অথবা না করার সময়_দুই অবস্থাতেই স্বরূপের 
অকর্ৃত্বভাব যেমন তেমনই খাকে। সেইজনা তন্দুবিৎ 


পুরুষ-_এ'দুটি কীভাবে সম্ভব ? এর কারণ হল ভোগেন | পুরুষ অনুভব কৰেন যে কর্ম করার সময় তিনি যেমন 
সময় যে ভোগাকার- _সুখ বা দুঃখের বৃত্তি তৈরী হয়, | ছিলেন, কর্ম না করার সময়েও ঠিক তেমনই ছিলেন। 
সেটি প্রকৃতির এবং প্রকৃতিতেই থাকে। কিন্তু সেই বৃত্তির অতএব কর্ম করা বা না করায় ভাব নিজ্ স্বরূপে (নিজ 


শ্লোক ৮-৯] 


সাধক-সভীবনী 


কাজ 


সত্তা) কী পার্থক্য হয় ? অর্থাৎ বাপ সর্বদা অকর্তাই 
থাকে। এইরূপ প্রকৃতির পরিবর্তনের জ্ঞান (অনুভব) 
সকলের হয়, কিন্তু নিজ স্বরূপের পরিবর্তনের জ্ঞান 
কারোর হয় না। স্বরূপ সমস্ত ক্রিযাশুলির নির্লিপ্তরূপ 
আশ্রয়, আধার এবং প্রকাশক। তার মধ্যে কখনো 
বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের সন্তাবনা নেই। 

স্বরূপে কখনো অভাব হয় না। যখন তা প্রকৃতির সঙ্গে 
অনুরাগবশত তাদাস্মা মেনে নেয়, তখন তার মধ্যে 


অভাববোধ মনে হতে থাকে। সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত | 


পদার্থসকল আকাঙ্ক্ষা করতে খাকে। কামনা পূরণ করতে 
তার মধো কর্তৃত্নভাব আসে। কারণ কামনা না ভাগলে 
কর্তৃত্বভাৰ আসে না। 


স্বর্ণকার যত দক্ষই হোক না কেন সে হাতুড়ি ইত্যাদি 
যন্ত্রপাতি ছাড়া কোনো কাৰ্যই করতে পারে না, তেমনি 
করণ ছাড়া কর্তাও কোনো কাজ করতে পারে লা। 
এইভাবে যোগাতা, সামর্থ এবং -_এই তিনটি 
প্রকৃতিতেই আছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্থন্ধোর জনাই তা 
নিজের বলে মনে হয়। এই তিনটি সর্বদাই বাড়ে বা কমে 
কিন্তু স্বরূপ সর্বদা অপরিবর্তিত ণাকে। অতএব এদের 
স্বরূপের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। 

ক্তৃত্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে সনবদ্ধহেতু আসে, সেইজনা 
নিজেকে কর্তা জ্ঞান করা পরধর্ম। স্বরূপে কর্তাভাব নেই, 
তাই নিজেকে অকঠা মনে করা স্বধর্ম। যেমন ব্রাহ্মণ 
নিজের (‘আমি ব্রাহ্মণ')ভাবে সর্বক্ষণ স্থিত থাকেন, 


প্রকৃতির সঙ্গে সন্বদ্ধ ব্যতীত স্বরূপ কোনো ক্রিয়া তেমনি তন্তুবিৎ নিজ অকর্তীভাবে (স্ব-ধর্মে) সর্বদা স্থিত 
করতে পারে না। কারণ যে করণসমূহ দ্বারা কর্ম হয়, ৷ থাকেন এই হল ‘নৈৰ কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত 
সেগুলি প্রকৃতির অঙ্গ। কর্তা করণের অধীন। যেমন | তত্তববিৎ” পদটির ভাব। 

পরিশিষ্ট-ভাব__ বিবেকবান জ্ঞানযোগী প্রথমে জ্ঞানেন্দরিয়, কমেন্ডিয়, অগ্তঃকরণ এবং প্রাণের দ্বারা হওয়া সমস্ত 
ক্রিয়াগ্ুলি সম্পাদন করেও “আমি নিজে কিছুই করি না'__এইরলাপ মনে করেন, পরে সেটি তার অনুভব হয়। 
প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় সত্তা মাত্রেই না-করা এবং না-হওয়া ব্যাপারটি আছে। দুল, সূন্ম্ম এবং কারণ শরীরে হওয়া সকল 
ক্রিয়া প্রকৃতিতে হয়, স্বরূপে নয়। সুতরাং স্ব-স্বরূপের কোনো ক্রিয়ার সঙ্গেই বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। 

অবিবেচনাবশত অহংকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলে যিনি “অহংকার বিমৃঢ়াস্মা’ হয়েছিলেন (খীতা ৩1২৭), 
তিনিহ বিবেক-বিচার দ্বারা নিজেকে অহং-এর থেকে পৃথক বলে অনুভব করলে 'তম্ববিৎ' হয়ে ওঠেন অর্থাৎ তার 
মধ্যে তখন আর কর্তৃত্বভাব থাকে না। তিনি নিত্য চিন্ময় তন স্থিত হয়ে যান। 

অহংকারে মোহিত হয়ে স্বয়ং ভ্মক্রমে নিজেকে কর্তা বলে মনে করলে তিনি কর্ম এবং তার ফলে বন্ধ হয়ে যান 
এবং চুরাশী লক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যদি নিজেকে অহং ঘেকে পৃথক বলে মনে করেন এবং নিজেকে 
কর্তা না ভাবেন অর্থাৎ স্বয়ং বাস্তবিক যা তাই অনুভব করেন তাহলে ভার পক্ষে তন্বিৎ (মুক্ত) হওয়া আশ্চর্যের কিছু 
নয়। অর্থাৎ যা অসত্য, তাকে সত্য বলে মেনে নিলেও (যখন সেটি সত্য বলে প্রতিভাত হয়,) তখন যা বাস্তবিক সত্য, 
তাকে মেনে নিলে সেটি যে তেমনই দেখাবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? 

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং যখন নিজেকে কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করেন, তখনও তিনি কর্তা বা ভোক্তা নল 
'শরীরক্োছপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপাতে' (গীতা ১৩৬১)। কারণ নিষ্জ স্বরূপ শুধুমাত্র সন্তা। সন্তায় অহং নেই 
আর অহং এরও সত্তা নেই। সুতরাং "আমি কর্তা+__এই মনোভাব যতষ্ট দৃঢ় হোক না কেন তা ভুলই ! ভুলকে 
ভুল বলে মনে করলেই তা দূর হয়__এটিই নিয়ম। কোনো গুহায় হাজার বছর ধরে অন্ধকার থাকলেও আলো 
প্রবেশ করলেই তা তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে, আলোকিত হতে তার বহু মাস বা বছর লাগে না। তাই সাধকেরও 
দৃঢ়তার সঙ্গে মানা উচিত যে “আমি কর্তা নই। তখন এই স্বীকৃতি আর মেনে নেওয়া রূপে থাকে না, অনুভবে পরিণত 
হয়। 

জড় চেতনের তাদাস্থয হলে “আমি 'র প্রয়োগ জড় (তাদাস্মকূপ অহং)-এর জনাও হয় আবার ঢেতন (স্বরূপ)-এর 
জন্যও হয়। যেমন, *আমি কর্তা'_এতে জড়ের দিকে দৃষ্টি থাকে এবং “আমি কর্তা নই'__এতে (জড়ের 
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থাকায়) চেতনের দিকে দৃষ্টি থাকে যার দৃষ্টি জড়ের দিকে থাকে অর্থাং যিনি অহংকে নিজ স্বরাপ বলে মনে করেন, 
তিনি “অহঙ্কারবিমৃঢ়াস্থা' এবং বীর দৃষ্টি চেতন (অহংবল্জিতি স্বরূপ)-এর দিকে, তিনি “তন্তুবিৎ’ হন। 

সাধক যখন বর্তমানে “আমি স্বয়ং কিছুই করি না” _এইভাবে স্বয়ংকে অকর্তা অনুভব করার চেষ্টা করেন, তখন 
ভার কাছে এক সমস্যা এসে হাজির হয়। যখন তার অতীতের কৃত সুকর্মগুলি স্মরণে আসে, তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে 
ভাবেন যে আমি খুব ভালো কাজ করেছি, ঠিক করেছি । আবার যখন তার কুকর্মগুলি স্মরণে আসে, তখন দুঃখিত হয়ে 
ভাবেন, আমি খুব খারাপ কাজ করেছি, ভুল করেছি। এইভাবে অতীতের কমসংস্কারগুলি তাকে সুখী বা দুঃখী করে 
তোলে। এই বিষয়ে একট মমকথা হুল যে স্বরূপের কর্তৃত্বভাব বর্তমানে নেই, অত্তীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে 
না। সুতরাং সাধকের জানা উচিত যে তিনি যেমন বর্তমানে অকর্া, তেমনই অতীতেও অকর্তাই ছিলেন। কারণ 
বরতমানই অতীত কালে বিগত হয়েছে। স্বরূপ সন্তামাত্র (অস্িরমাত্র) এবং সন্তায় কোনো কমই সম্পাদিত হয় না। 
শুধুমাত্র অহংকারে ষোহগ্রপ্ত চিন্ত অজ্ঞানী মানুষের দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয় (গীতা ৩1২৭)। সাধকের অতীতের 
কৃতকর্ম স্মরণে এলে যে সুখ-দুঃখের চিন্তা হয়, তাও প্রকৃতপক্ষে অহংকারবশতই হয়। বর্তমানে অহংকারবিমৃড়াস্থা হয়ে 
অর্থাৎ অহংকারবশত নিজ সম্পর্ক মেনেই সাধক সুখী বা দুঃখিত হয়। সুলদৃষ্টিতে দেখলে অত্ীতকাল যেমন এখন 
নেই, তেমনই অতীতে করা কর্মগুলিও এখন প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত । সৃষ্ষদৃষ্টিতে দেখলে যেমন অতীতে বর্তমান ছিল 
না, তেমনি অতীতও ছিল না। এইরূপ বর্তমানে যেমন অন্তীত নেই, তেমনই বর্তমানও নেই। কিছু সম্ভার নিত্য-নিরন্তর 
অবস্থা বিরাজমান। অর্থাৎ সত্তা (অসি) মাত্রেই অন্ীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনটিরই সর্বতোভাবে অভাব আছে। 
সন্ত কালাতীত। তাই সে কোনো কালেই কর্তা নয়। সেই কালাঙীত এবং অবস্থাত্ীত সন্তায় কোনো কালবিশেষ এবং 
অবস্থাবিশেষকে নিয়ে কর্তৃত্ব বা ভোক্কুত্বের আরোপ করাই অভ্রতা। অতএব অতীতের কৃতকম গুলির স্মৃতি অহংকার 
বিমৃঢ়াত্মার স্মৃতি, তত্তববিদের নয়। 

“নৈৱ কিঞ্চিৎকরোমি’ অর্থ হল ক্রিয়া নেই কিন্তু সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি শুধুমাত্র অস্তিত্বের 
দিকেই থাকা উচিত। এই অপ্িস্ব চিন্ময় হওয়ায় জ্ঞানস্বরাপ এবং নিবিকার হওয়ায় আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দ অখণ্ড, শান্ত 
এবং একরস। 

শরীরের সঙ্গে তাদাস্থা হওয়ায় প্রতোক ক্রিয়াতেই স্বয়ং-এর এরূপ প্রাধান্য থাকে যে আমি দেখছি, আমি শুনছি 
ইত্যাদি ক্রিয়া শরীরে হয় কিন্দু আমরা তাকে নিজের বলে মনে করি ্য়ং-এব কোনো ক্রিয়া নেই, তিনি করা এবং না 
করা-_দুই-ই রহিত (গীতা ৩ ১৮), তাই শরীরের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হলেও শুধুমাত্র আমার বান্তুবিক স্বকূপ- 
এর ওপরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে আমি কোনো কিছুই করি না। 


সি উজ কক 


সহা সওম ভোকে ক্মর্যোগীর এবং অউম-নবমা জোকটিতে সাংখাবোন্টীর কম হিতে /নীলিততার কথা জ্যর্নরে 
জগবান এবার আজিবার্গীর কম হিতে নিলিতার কথা বলক্েনা। 

ol প্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং তান্তা করোতি যঃ। 

4 লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবান্তসা॥ ১০ ॥ 
(যে ভক্তিযোগী) ; কর্মাণি (সমন্ত কৰ্ম) : ব্ৰহ্মণি (ভগবানে) ; আদায় (অর্পণ করে) ; সঙ্গম্‌, তান্বণ (আসক্তি আগ 
করে) ; করোতি (কর্ম করে) ; সঃ, অন্তসা (সে জলমধ্যে) ; পন্ধপাত্রম্‌, ইব (কমল পত্রের নায়) ; পাপেন (পাপে) ; ন, 
লিপাতে (লিপ্ত হয় না।)] 


যিনি (ভক্তিযোগী) সমস্ত কর্ম পরমাত্ঝায় অর্পণ করেন এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন তিনি জলে 
পন্থপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥ 


শ্লোক ১০] 
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ব্যাখ্যা__'ব্ৰহ্মণ্যাধায় কর্মাণি' শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, 
বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি সবকিছু ভগবানেরই, নিজের নয়। 
সুতরাং এদের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলিকে ভক্তিযোগী কী 
করে নিজের বলে মনে করবেন ? সেইজন্য তার এই ভাব 

, ‘ক্ৰিয়ামাত্ৰই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবানের 
জনাই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্তমাত্র।' 

ভগবানই নিজ (আমার) ইন্্রিয়ের দ্বারা নিজেই সব 
ক্রিয়া করছেন এই কথাটি ঠিকভাবে উপলব্ধি করে সমস্ত 
ক্রিয়াগুলির কর্তা ভগবান এরূপ স্বীকার করা হল উপরের 
পদগুলির অর্থ। 

শরীরাদি বন্ধুসকল নিজের নয়, বস্তুত এগুলি এখানে 
প্রাপ্ত হয়েছে এবং ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এগুলি ভগবানের 
জনা, ভগবৎ প্রীত্যর্ণে অপরের সেবা করার জনাই পাওয়া 
গিয়েছে। এগুলির উপর আমাদের স্বতন্ত্র অধিকার নেই 
অর্থাৎ এগুলি আমরা নিজ ইচ্ছানুষায়ী রাখতেও পারি না, 
পরিবর্তন করতেও পারি না এবং মরে গেলে সঙ্গেও নিয়ে 
যেতে পারি না। সেইজ্নাই এই শরীর ইত্যাদিকে এবং এর 
দ্বারা হওয়া কর্মসকলকে নিজের বলে মনে করা সততা নয়। 
অতএব মানুষকে সততার সঙ্গে, যাঁর বন্ধ তার (অর্থাৎ 
ভগবানের) বলে মানতে হবে। কারণ এই সমস্ত বস্তুই তার। 

কর্মযোগী তার সমন্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ “জগৎ- 
সংসার"-কে, জ্ঞানযোগী "প্রকৃতি'-কে এবং ভক্তিযোগী 
*ভগবান*- কে অর্পণ করেন। প্রকৃতি এবং সংসার-_ 
দুয়েরই প্রভু ডগবান। সুতরাং ক্রিয়া এবং পদার্থ সমস্ত 
ভগবানকে অর্পণ করাই হল শ্রেষ্ঠতা। 

“সঙ্গং ভান্তা করোতি ঘঃ'_ কোনো প্রাণী, পদার্থ, 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র 
অনুরাগ, আকর্ষণ, আসক্তি, গুরুত্ব, মমতা, কামনা 
ইত্যাদি না থাকাই হল সর্বতোভাবে আসক্তি ত্ঞাগ। 

শান্ীয় দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যু কারণ ‘অজ্ঞান’ হলেও 


সাধনের দৃষ্টিতে আসক্তি -ই জশ্ম-মৃত্যুর প্রধান কারণ-_ 
‘কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসূ’ (গীতা 


না থাকলে মানুষ পাপে লিপ্ত হয় লা. 

কোনো ক্রিয়া করার সময় ক্রিয়াজনিত সুখ গ্রহণ 
করলে বা তার ফলে আসক্ত হলে সেই ক্রিয়া হতে সম্বন্ধ 
ত্যাগ হয় না, বরং আসক্তি দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো 
বেড়ে যায়। কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কমের ফলস্বরূপ 
বস্তু কামনা করাই যে আসক্তি তাই নয়, এমনকি ক্রিয়ার 
সময়ও আপনাতে মহত্ব বা ভালোত্ব আরোপ করা আর 
অনাদের দিয়ে ভালো বলানোর ভাব পোষণ করাও 
আসন্কিই। সেইজ্জনা নিজের জনা কিছু করতে নেই। হে 
কর্ম দ্বারা নিজের বিন্দুমাত্র সুখ পাবার ইচ্ছা হয, সেই 


| কৃতকর্ম নিজের জনা হয়ে যায়। নিজ সুখ-সুবিধা এবং 


সম্মানের ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে কর্ম করাই 
উপরিউক্ত পদগুলির অভিপ্রায় 

'লিপাতে ন স পাপেন পল্মপত্রমিবান্ভসা'_ এটি 
অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় যে, ভগবানের শরণাগত হয়ে 
ভক্তিযোগী সংসারে থেকে ভগবানে নিবেদিতভাবে 
কর্মসম্পন্ন করলে কর্ম দ্বারা বধ্ধনপ্রাপ্ত হন না যেমন 
পদ্মাপাতা জলে উৎপম হয়ে, জলে থেকেও জল থেকে 
নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি ভক্তিযোগী সংসারে থেকে সমস্ত 


ক্রিয়া করলেও ভগবানের শরণাগত হওয়ায় সংসারে 


সর্বদা সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন। 

ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে সংসারের কামনা করাই 
| সমন্ত পাপের প্রধান কারণ। কামনা উৎপন্ন হয় আসক্তি 
থেকে। আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হলে কামনা থাকে না 
তাই পাপ হওয়ার সপ্তাবনাও থাকে না। 

ধূঙ্দে অগ্নির ন্যায় সকল কর্মেই কোনো না কোনো দোষ 
যুক্ত থাকে (গীতা ১৮।৪৮)। কিন্তু যিনি আশা, কামনা 
এবং আসক্তি তাগ করেছেন, তাকে এই দোষহুলি স্পর্শ 
করে না। আসক্তি রহিত হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করলে 
এর প্রভাবে সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিলীন হয়ে যায় (গীতা 
৯।২৭-২৮)। সুতরাং ভক্তিযোগীর কোনোভাবেই 


১৩।২১)। অজ্ঞান (জ্ঞানের অভাব) আসক্তির ওপরে | পাপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। 


স্থিত । সেইজন্য আসক্তি চলে গেলে অজ্ঞানও নাশ হয়। | 


এখানে ‘পাপেন’ পদটি কর্ম দ্বারা হওয়া সেই পাপ- 


এই অনুরাগ বা আসক্তি হতেই কামনা উৎপন্ন হয় পুণযরূপ ফলের বাচক, যেটি পরবর্তী জন্ম আরস্তের 
*সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ’ (গীতা ২।৬২)। কামনাই সমস্ত । কারণ হয়। ভক্তিযোগী সেই পাপ-পুণ্যরূপ ফলে 
পাপের মূ (গীতা ৩1৩৭)। এইজন্য পাপের মূল কারণ কখনো লিপ্ত হন না অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। এই কথাই 
আসক্তি ত্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। কারণ এটি নবম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে “শুভাশুভফলৈরেবং 
থাকলে মানুষ পাপের হাত থেকে রক্ষা পায় না আর এটি : মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ' পদ দ্বারা বলা হয়েছে। 
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পরিশিষ্ট-ভাব__ এখানে সপ্ুণ ঈশ্বরকে ক্ষণ বলার অর্থ হল যে ঈশ্বর সম্ডণ, নির্ডুপ, সাকার, নিরাকার সবই 
কারণ তিনি সমগ্র। সমগ্র মধ্যে সবই অন্তর্ভুক্ত (গীতা ৭২৯-৩০) শ্রীমন্ভাগবতেওত্রহ্ম (নিগুণ-নিরাকার), পরমাস্মা 
(সম্তণ-নিরাকার) এবং ভগবান (সগুণ-সাকার) এই তিনকে একই বলা হয়েছে!” তাৎপ্য এই যে “সম্ুণ'-এর 
মধ্যেত্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান__এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু *নি্ঠুণ'-এর মধো কেবল ব্রচ্ধকেই ধরা হয়, কারণ 
নিরুশে গুণ নিষিদ্ধ । তাই নিগডণ সীমিত আর সপ্ুণ সমগ্র। 

বৈষ্বভন্রগণ সডণ-সাকার ভগবানের উৎসবকে 'ব্ক্মোৎসব" নামে অভিহিত করেন। অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
'এর্গা নামে অভিহিত করেছেন_“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌” (গীতা ১০।১২)। দীতায় ব্রহ্মকে 
তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে __ “ও, “তৎ” এবং ‘সৎ’ (১৭।২৩)। নাম-নাসীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এটিও 
সম্তণ। 


সত আত শত 
সহ্য ভাবনা এবার কমার্যোগীর মারার কীতি জানাজ্ছেল। 


কায়েন মনসা বুদ্ধা কেবলৈরিন্দ্ৰিয়েরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যন্ধাত্তশুন্ধয়ে॥ ১১ ॥ 
[যোগিনঃ (কমযোগী) ; সঙ্গম তান্রা (আসক্তি আগ করে) ; কেবলৈঃ ( কেবল) ; ছন্দিয়ৈঃ, কায়েন (ইনি, 


শরীর) : মনসা, বুগ্া (মন ও বুদ্ধি সহযোগে) ; আহ্মশু্য়ে (অন্তঃকরণের শুদ্ধির জনা) ; অপি (হ) : কর্ম (কর্ম) : কুৰন্তি 
(করেন।)] 


কর্মযোগী আসক্তি ত্যাগ করে শুধুমাত্র (মমতারহিত) ইন্দ্রিয় -শরীর-মন-বৃদ্ধি সহযোগে অন্তঃকরণের 
শুদ্দির জন্যই কর্ম করেন ॥ ১১ ॥ 


ব্যাখ্যা _'মোগিনঃ'_ এখানে *যোগিলঃ" পদটি 
কর্মযোগীর জনা বাবহ্ৃত হয়েছে। যে যোগী ভগবদ্‌-অপপল 
বৃদ্ধিতে কমু করেন, তাকে ভক্তিযোগী বলা হয়। কিন্তু যে 
যোগী শুধু সংসারের সেবার জনা নিষ্কামভাবে কর্ণ 

ডাকে কর্মযোদী বলা হয়। কর্মযোগী তার শরীর, 
দ্বারা কর্ম করলেও, সেগুলিকে নিজের বলে 
না, বরং এগুলি সংসারেরই বলে মনে 
করেন। কেন-না শরীর ইত্যাদির জগৎ-সং: সঙ্গেই 
একা থাকে। 

“কায়েন মনসা বুদ্ধা কেবলৈরিক্রিয়ৈরপি'__ যে 
শলীন-ইীপ্দিয়-মন-খুদ্ধিকে সাধারণ মানুষ নিজের বলে 
করে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কোনোভাবেই তার নিজের 
এগুলো প্রাপ্ত হয়েছে এবং এগুলি তাকে ছেড়ে 
চলে মালে । তাই এগুলিকে নিঞ্জের বলে মলে করা সম্পূর্ণ 
ভুল। জগতের সঙ্গে এগুলির স্বতঃসিদ্ধ এক্য থাকে। 

বিচার করলে দেখা যায় যে, শরীর ইত্যাদি বস্তু 


কোনোপ্রকারেই নিজের নয়। মালিকানার বিচারে দেখলে 
এগুলি ভগবানের। কারণের দৃষ্টিতে দেখলে এরা প্রকৃতির 
আর কাজের দৃষ্টিতে দেখলে এরা জগতের (সংসার থেকে 
| অভিন্ন) এইবপ যে কোনোভাবেই এগুলিকেনিজ্ছের বলে 
মনে করা, এগুলিতে মমন্্র রাখা ভুল। সর্কতোভাবে মহ 
দূর করার জন্য এখানে 'কেবলৈঃ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। 

কেবলৈ।" পদটি এখানে বহুবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় 
ইন্টিযগ্ুলিরই বিশেষণ বুঝতে হবে। কিন্তু শুধুইন্ডিয়গুলি 
থেকে মমত দূর করার জনাই বলা হয়েছে শরীর, মন, বুদ্ধি 
থেকে দুর করার জন্য বলা হুয়নি__-এরকম সম্ভবপর নয়। 
শরীর ইত্যাদির সম্পর্ক সমগ্র সমষ্টি সংসারের সঙ্গে বাষ্টি 
কখনও সমষ্টি থেকে পৃথক হাতে পারে না। সেইজন্য 
বাষ্টির (শরীরাদির) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে সমষ্টির 
(সংসারের) সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
যেমন একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে অর্থাৎ সম্পর্ক 
| স্থাপিত হলে শাশুতী, শ্বশুর ইত্যাদি শ্বশুরবাড়ির সমস্ত 


বদি তরি য্জ্ানমযম।এক্ষোতি পরবাস্থেতি ভগবানিতি শকতে॥। (১৯1১১) 


শ্লোক ১১] 


সাধক-- 
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আত্মীয়ের সঙ্গে আপনিই সঙ্গ হয়, তেমনিই জগহ- 
সংসারের কোনো বন্দর (শরীর ইতাদির) সঙ্গে সম্পর্ক 
স্কাপন করলে অর্থাৎ সেটিকে নিজের বলে মেনে নিলে 
সমস্ত সংসারের সঙ্গে স্বতই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং 
“কেবলৈঃ’ পদটি শরীর-ইন্দরিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত 
বন্তু থেকেই মম দূর করার প্রেরণা প্রদান করেন।!* 

প্রকৃতপক্ষে কর্তার স্বয়ং নির্মম হওয়া প্রয়োজন। যদি 
কর্তা স্বয়ং নির্মম হন তাহলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি 
ইত্যাদি থেকে মমন্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয়। কারণ 
প্রকৃতপক্ষে শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি স্বরূপ থেকে 
সর্বতোভাবে পৃথক ; সুতরাং এতে মমত্ববোধ শুধু মেনে 
নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে নেই। 

কর্মযোগ সাধনায় ফলেচ্ছা ত্যাগই প্রধান (গীতা 
৫1১২)। সাধারণ বাক্তি ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্ম করে, 
কিন্তু কর্মযোগী ফলাসক্তি দূর করার জন্য কর্ম করেন। কিন্দ 
যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিকে নিজের 
বলে মনে করেন, তিনি ফলেচ্ছা ত্যাগ করতেই পারেন 
নান) কারণ তার মনোভাব হয় যে শরীর ইত্যাদি যখন 
তার নিজের তখন তার দ্বারা কৃত কর্মের ফলও তারই 
প্রাপা। এইভাবে শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে 
করলে স্বতই ফলাকাঙ্সক্ষা জখ্মায়। তাই ফলাকাক্্ষা দূর 
করার জন্য শরীর ইত্যাদিকে কখনো নিজের বলে মনে না 
করা অবশ্য কর্তব্য । 

“কেবলৈঃ' পদের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যেমন বর্ষা 
বা মেঘ জল বর্ষণ করে, তাতে লোকের উপকার হয়। কিন্তু 
তার মধ্যে এই ভাব থাকে না যে “আমি বর্ষা, আমার জন্য 
ইন্দিয়গুলির স্বারা যে হিতকর্ম হয় তাতে কোনো অহংভাব 
যেন প্রকাশ না পায়। কিন্ক শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়ের 
দ্বারা বাক্তি বিশেষের কোনো অভিষ্ট সিদ্ধ হলে বা 
কারো মনস্থামনা পূর্ণ হলে যদি (নিজের) মনে প্রসম্নতা 
আসে তবে মন, বুদ্ধি ইতআদিতে আসন্জিশূন্যতা থাকে 
না, বরং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, মমত্ববোধ 
জঙ্মায়। 


“সঙ্গং তাস্বাস্মশুন্ধয়ো' (পূর্বে দশম শ্লোকেও “সঙ্গং 
ব্রা" পদটি ব্যবহৃত হয়েছে ; অতএব এটির ব্যাখ্যা 
সেখানেই দেখা উচিত ।) 


সাধারণত মল, বিক্ষেপ এবং আবরপ-দোষ দূর 
হওয়াকেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি বলে মনে করা হয়। 


কিন্ত বাস্তবিক রণশুদ্ধি তখনই হয় যা 
ইন্দ্রিয় ঘন ও বুদ্ধি থেকে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর 
হয়। শরীর ইত্যাদি কখনও বলে না যে “আমরা তোমার" 
বা ‘তুমি আমাদের'। আমরাই তাদের নিজের বলে 
মনে করি। ওগুলি নিজের বলে মনে করাই অশুদ্ধি_ 
“মমতা মল জরি জাঈ' (শ্রীরামচবিতমানস ৭।১১৭ক)। 
| অতএব শরীরাদির প্রতি অহংভাব-মমস্ববোধ ইত্যাদি 
| কাল্পনিক সম্পর্কের সর্বথা অভাবকেই আত্মশুদ্ধি 
বলা হয়। 

এই শ্লোকে বাবহৃত “কেবলৈঃ’ পদটির দ্বারা শরীর- 
ইন্দ্িয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি নিজের বলে মনে না করার কথা 
বলা হয়েছে অর্থাৎ *কেবলৈঃ’ পদটিতে নিজের মমত্বভাব 
দূরীভূত করার উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে 
আত্মশ্ুদ্ধয়ে পদে মমন্বকে সর্বতোভাবে দূর করার কথা 
বলা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জলা 
(মমত্বভাব সর্বতোভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে) শরীর- 
ইন্দ্রিয় মন-বুদ্িকে নিজের বলে না ভাবলেও একটি সৃক্ম 
মমন্্ভাব এদের মধ্যে থেকে যায়। সেই সূক্ষ্ম মমহভাব 
সর্বতোভাবে দূরীভূত করাই আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ 
অন্তঃকরণশুদ্ধি। 

অহ্যবোধে্ নমন্ববোধ থাকে। মমহবোধ সর্বতো- 
দূর হলে যখন অহহবোধেও মমস্ববোধ থাকে না 
তখনই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধি হয়। 
| “কর্ম কুবপ্থি'__শরীর-ইস্্িয়-মন-বুদ্ধিতে যে সুক্ষ 
মমহভাব থেকে যায় তাকে সর্বতোরাপে দূর করার জনাই 
কর্মযোগী কর্ম করেন। 

মানুষ যতক্ষণ কর্মের দ্বারা নিজের কোনোপ্রকার সুখ 
আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ ফলের কামনা করে এবং শরীর- 
ইনদ্রয়-মন ইত্যাদি কমৌন্িয়গুলিকে নিজের বলে মনে 


ভাবে 


এখানে *অর্থবশাদ্‌, বিওক্তিপরিণামঃ" অনুসারে *কেবলৈঃ' পদের বিভক্তির পরিণাম করে নেওয়া উচিত অর্থাৎ 
“কেবলেন কায়েন', “কেবলেন মনসা", *কেবলযা বুদ্ধয়া'__এইভাবে বিভক্তির পরিবর্তন করা ট্টচিত। 

নানুষ যদি কর্মফলের আশা না করে, তাহলেও শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করলে সে কর্মফলের হেতু হয়, যেটি 
ভগবান নিষেধ করেছেন-_-*মা কর্মফলহেতুর্ডুঃ' (লীতা ২1৪৭) 
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করে, ততক্ষণ সে কর্মবন্ধান থেকে মুক্ত হতে পারে না | করাকেই হেতু বলা হয়। "আরুরুক্ষোর্মুনের্ষোগং কর্ণ 
সেইজন্য কর্মযোগী ফলোচ্ছা ত্যাগ করে এবং কর্ম- ৷ কারণমুগতে" (গীতা ৬।৩)। এইভাবে অনোর হিতের 
সামস্্রাগুলিকে নিজের বলে মনে লা করে অপরের | উদ্দেশ্যে তিনি যেমন যেমন কর্ম করেন, তেমনিভাবে 
হিতাথে কর্ম করে। কেন-না যোগার হতে ইচ্ছুক র মমতা-আসক্তি ক্রমশ দূর হতে থাকে এবং 
মননশীল যোগীর জন্য (অনাদের হিতের জনা) কর্ম | অন্তঃকরণের শুদ্িলাভ হতে থাকে। 


পরিশিষ্ট: ভাব শুদ্ধ করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না, কারণ শুদ্ধ করণে অগ্রঃকরণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। 
যতক্ষণ পৰ্যন্ত "আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হোক'__এই ভাব বজায় থাকে, ততক্ষণ অপ্রংকরণের শুদ্ধি হতে পারে না, 
কারণ মমতাই হল যথার্থ অশুদ্ধি । তাই রামায়ণে আছে “মমতা মল জরি জাই" (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড 
১১৭ ক)। ভগবানও এখানে 'কেবলৈঃ" পদ দ্বারা অন্তঃকরণের সঙ্গে মমন্ববোধ না রাখার কথা বলেছেন। শরীর, 
ইস্তিয়, মন ও বুদ্ধিতে মমরবোধ সর্বতোভাবে দূর হওয়াই হল অন্তঃকরণের শুদ্ধি। তাই অন্তঃকরণে মমহুবোধ 
(আপলভাব) সর্বতোভাবে দূর করার জন্য কর্মযোগী অনাসক্তভাবে কর্ম করে থাকেন। তিনি নিজের জন্য কোনো কর্ম 
করেন না। কারণ মমন্ববোধ থাকলে কর্ম করা হয়, কর্মযোগ হয় না। নিজের জনা কোনো কর্ম না করলে কর্মঝোগীর গতি 
স্বরূপ অভিমুখী হয়। 

কর্মযোশী প্রথমে মমত্বরহিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করেন, পরে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 

এ এক কৰু 
সহ এবার ভগবান পরবতী তোকে অয় ও ব্যাতিেক রীতি সহযোগে কমর্বোগের নাইমা বণনা করছেন? 
যুক্তঃ কর্মফলং তাক্তা শান্তিমাপ্রোতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২ ॥ 

[মু (কর্মমোগী) ; কর্মফিলন্ও তান্ত (কর্মফল ত্যাগ করে) ; নৈচ্িকীম, শান্তিম্‌ ( নৈষ্ঠিক শান্ত) ; আপ্রোতি (প্রাপ্ত 
হন) ; অযুক্তঃ (সকাম বান্তি) ; কাষকারেণ (কামনাবশত) ; ফলে, সক্তঃ (ফলে আসক্ত হয়ে) ; নিবধ্যতে (বন্ধন দশা প্রাপ্ত 
হন।)] 

কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্টিক শান্তি (নির্বাণ, মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। কিন্তু সকাম ব্যক্তি কামনাবশত 
ফলে আসক্ত হয়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন॥ ১২ ॥ 


ব্াখ্যা__'ঘুক্তঃ'_-এই পদটির অর্থ প্রসঙ্গানুযায়ী | ফলেচ্ছা, আসক্তি ত্যাগ করা। কারণ প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ 
গৃহীত হয়; যেমন এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে নিজেকে | কর্মফলের নয়, বরং কর্মফলের ইচ্ছার। কর্মফলের ইচ্ছা 
অকতা করেন যেসব সাংখ্যযোগী, তাদের জন্য | ত্যাগ করার অর্থ_যে কোনো কর্ম এবং কর্মফলে নিজের 
“যুক্তঃ' পদটি বাবহৃত হয়েছে। তেমনি এইস্থানে কর্মফল | জন্য কখনও বিন্দুমাত্র সুখ পাওয়ার আশা না রাখা। কর্ম 
ত্যাগকারী কর্মমোগীদের জনা “যুক্তঃ” পদটি উল্লিখিত | করলে প্রথমত একটি তৎকালীন ফল (সুখ) পাওয়া যায় 
হয়েছে। এবং দ্বিতীয়ত কর্মের পরিণামে ফল পাওয়া যায় এই দুই 

যাদের উদ্দেশা *সমতা' লাভ, তারা সকলেই যুক্ত প্রকার ফলের ইচ্ছাই ত্যাগ করতে হয়। কিছুই নিজের নয়, 
অর্থাৎ যোগী। এই্বানে কর্মযোগীর রীতি আলোচনা নিজের জনা কিছুই করার নেই এবং নিজের জনা কিছুই 
হচ্ছে, তাই এখানে 'ঘুক্তঃ' পদটি এইরূপ কর্মযোগীর | প্রয়োজন নেই- এইভাবে কর্তা সর্বপ্রকারে নিষ্কাম হলে 
উদ্দেশো ব্যবহৃত, বুদ্ধি বাবসায়াস্ত্িকা (নিশ্চযাত্তিকা) | কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ হয়। 
হওয়াতে যার মধ্যে সাংসারিক কামনা-বাসনা নেই। সঞ্চিত কর্ম অনুসারে প্রারন সৃষ্ট হয়, প্রারক্ধ অনুযায়ী 

“কর্মফলং তাক্কা__ এখানে কর্মফল ত্যাগ করার অর্থ | মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মনুষ্য-জন্মে নতুন কর্ম সৃষ্ট 


শ্লোক ১২] 
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হওয়ায় নতুন কর্ম-সংস্কার সপ্িত হয়। কিন্তু কর্মফলের 
আসক্তি তাগ করে কর্ম করলে কর্ম ভর্জিত বা সিদ্ধবীজের 
ন্যায় সংস্কার উৎপন্ন করতে অসমর্থ হয় এবং তার সংজ্ঞা 
“অকর্মে পরিণত হয় (গীতা ৪।২০)। বর্তমানকালে 
নিস্কামভাবে কৃত কর্মপ্রভাবে পুরাতন কর্ম-সংস্কার 
(সঞ্চিত কর্মফল) শেষ হয় (গীতা ৪।২৩)। এইভাবে 
তার পুনর্জন্মের কারণই শেষ হয়ে যায়। 

কর্মফল চার প্রকারের হয় 

৯) দৃষ্ট কর্মফল বর্তমান সময়ে করা নতুন কমের 
ফল, যা তৎক্ষণাৎ প্রতাকষ প্রাপ্ত হয় ; যেমন-_আহার 
করলে তৃপ্তিলাভ করা ইত্যাদি। 

২) অদৃষ্ট কর্মফল বর্তমান সময়ে করা নতুন কর্মের 
ফল, যেটি এখন সঞ্চিতরূপে সংগৃহীত হচ্ছে, কিন্ত 
ভবিষ্যতে ইহলোকে এবং পরলোকে অনুকূল বা প্রতিকূল 
রূপে প্রাপ্ত হবে। 

৬) প্রাপ্ত কর্মফ্ল-__প্রারকূ অনুযায়ী বর্তমানে প্রাপ্ত 
শরীর, জাতি, বর্ণ, ধন, সম্পত্তি, অনুকূল এবং প্রতিকূল 
পরিস্থিতি ইত্যাদি। 

৯) অপ্রাপ্ত কর্মফল- প্রারন্ধ কর্ণের ফলরূপে যে 
অনুকূল বা প্রতিকৃল পরিস্থিতি ভবিষ্যতে মিলতে পারে। 

উপরিউক্ত চার প্রকারের কর্মফলগুলিতে দৃষ্ট এবং 
অদৃষ্ট কর্মফল ‘ক্রিয়মাণ কর্মের" অধীন তথা প্রাপ্ত এবং 
অপ্রাপ্ত কর্মফল 'প্রারক্ধকর্মের" অধীন। কর্মফল ত্যাগ 
করার অর্থ-_ৃষ্ট কর্মফলের আগ্রহ না বাধা এবং তা 
পেলে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ না হওয়া এবং অদৃষ্ট কর্মফলের 
আশা না করা ; প্রাপ্ত কমফলে মমহবোধ না করা এবং 
সুষী বা দুঃঘী না হওয়া ও অপ্রাপ্ত কমফলের কামনা না 
করা যে, যেন দুঃখ দূর হয় এবং সুখ আসে। 

সাধারণ মানুষ কোনো -না-কোনো কামনা নিয়ে কর্ম 
আরম্ভ করে এবং কর্মের সমাপ্তি পর্যপ্ত তারই চিন্তা করতে | 
থাকে। যেমন, ব্যবসায়ী অর্থ লাভের ইচ্ছায় ব্যবসা আরম্ভ 
করলে তার বন্তিগুলি অর্থের লাভ-ক্ষতির দিকেই থাকে, 
যেন তার লাভ হয়, ক্ষতি না হয়। অর্থ লাভ হলে সে প্রসন্ন: 
হয় আর ক্ষতি হলে দুঃখিত হয়। এইভাবে সকল বাক্তিই 
সী, পুত্র, ধন, মান, কীর্তি ইত্যাদি কোনো না কোনো 
অনুকূল ফলের আশা নিয়েই কর্ম করে। বিশ্ব কর্মযোগী 
ফলেচ্ছা আগ করে কর্ম করেন। 

এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্র উঠতে পারে যে, যদি 


কোনো ইচ্ছাই না থাকে তাহলে লোকে কর্ম করবে 
কেন ? এর উত্তরে সর্বপ্রথম কথা হল 
মানুষ কোনো অবস্থায় কর্ম সর্বতোরুপে তাশ করতে 
পারে না (গীতা ৩1৫)। যদি এরূপ যাও যায যে 
মানুষ বেশির ভাগ কর্ম শ্বরূপত ত্য" 
তাহলেও মানুষের অন্তরে যতক্ষণ সং 
থাকে, ততক্ষণ সে শান্তি পায় না অর্থাৎ কর্ম না করে 
থাকতে পারে না। তার বিষয় চিন্তা অবশাই হবে, যেটিকে 
কর্ম করাই বোঝায়। বিষয়ের চিন্তা হওয়ায় সে ক্রমশ 
পতনের দিকে চলে যাবে (গীতা ২।৬২-৬৩)। সেইজনা 
যতক্ষণ আসক্তি সর্বতোভাবে দূর না হয়, ততক্ষণ মানুষ 
কর্ম থেকে মুক্তি পায় না। কর্ম করলে পুরাতন আসক্তি নাশ 
হয় এবং নিস্বার্থভাবে পরহিতের জন্য কর্ম করলে নতুন 
ভাবে আসক্তি উৎপন্ন হয় না। 

বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কর্মফলের ইচ্ছা রেখে 
কাজ করা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ। প্রথমত প্রত্যেক 
কমই যখন আরপ্ত এবং সমাপ্ত হয়, তখন তার ফল 
কীভাবে নিতা হতে পারে ? ফলও প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে 
যায়। অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফল দুই-ই নশ্বর। হয় ফল 
থাকবে না, না হয় আমাদের বলতে যে শরীর, তা থাকবে 
না। দ্বিতীয়ত ইচ্ছা থাক বা না থাক যে ফল পাবার, তা 
পাওয়া যাবেই। ইচ্ছা করলে বেশি ফল পাওয়া যায় এবং 
ইচ্ছা না করলে ফল কম পাওয়া যায়, এমন নয়। অতএব 
ফল কামনা করা অবিবেচনা-প্রসৃতই। 

নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলের কামনা না করে 
লোকহিতার্ঘে কর্ন করলে তা থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়। 
কমযোগীর কর্ম উদ্দেশাহান অর্থাৎ পাগলের কর্মের ন্যায় 
হয় না, বরং পরমাম্মতন্ প্রাপ্তির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই 
তিনি লোকহিতার্থে সকল কর্ম করেন। তার কর্মের 
উদ্দেশ্য পরমাত্মতত্র প্রাপ্তি, সাংসারিক বস্তু বা সুখ নয়। 
শরীরে মময্নবোধ না থাকলে, তাতে আলস্য বা 
অকর্মশাতা ইতাদি দোষ আসে না। তিনি সমস্ত কর্ম 
সুচারুরূপে এবং তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। 

মৰ্মকথা 
যে সকল কর্ম করলে নশ্বর পদার্থের প্রাপ্তি হয়, সেই 


কর্মসমূহ নিষ্কামভাবে একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির উন্দেশো 
লোকহিতাৰ্থে করলে সেটি নিতাসিদ্ধ পরমাত্যতন্তু লাভের 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
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হেতু হতে পাবে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোকে বলা 
হয়েছে যে, কর্ম দ্বারাই জনকাদি কর্মযোগিগণ পরমাত্ম- 
প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং ষষ্ট অধ্যায়ের তৃতীয় 
শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যোগারুঢ় হবার জন্য কর্ম করা 
আবশ্যক। এই সমস্ত আলোচনাতে এই অর্থ পরিস্ফুট হয় 
যে, পরমাস্থাতর প্রাপ্তি কর্ম দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। 
পার্বতী, মনু-শতরাপা প্রমুখেরাও তপস্যারূপ কর্ম দ্বারা 
ভগবংপ্রাপ্ত হয়েছেন। একথাও বলা হয় যে, জপ-ধ্যান- 
সৎসঙ্গ-স্বাধায়-শ্রবণ-মনল ইত্যাদি সাধন দ্বারা তত্ত্বের 
সাক্ষাৎ হয়। এর বিপরীত এমন কথাও শোনা যায় যে 
তপস্যা ইত্যাদি কর্ম বারা ভগবত প্রাপ্তি হয় না (গীতা 
১১1৫৩), পরমাস্তা কোনো কর্মের ফলের জভ্য নয় 
ইত্যাদি। এই দুটি কথার সামঞ্জস্য কীভাবে সম্ভব ? 

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে পরমান্তা লাভ 
(কোনো কর্মের দ্বারা হয় না। তিনি কোনো কর্মের ফল নন। | 
পরমায্মা প্রতিটি দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, 
পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সদা-সর্বদা বিদ্যমান। ইনি সর্বদা 
সকলের প্রাপ্ত এবং তাতেই সব সময় সকল প্রাণীর 
অবস্থান। পরমাত্মা হতে কখনও কোনো বাক্তি পৃথক ছিল 


না, নেই, থাকবে না এবং থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু জড়- 


প্রকৃতির কার্য শরীর-ইন্দরিয়-মন-বুদ্ধি-বস্তু ইত্যাদিতে 
অহংকার ও মমহবশত নিজের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার 
করতে থাকায় মানুষ পরমাঝ্মা হতে বিমুখ হয়ে যায় এবং 
যা বাস্তবিক নিজের, সেই পরমাস্মাকে নিজের না মনে 
করে, যা নিঞ্জের নয় সেই নশ্বর বস্তগুলি বলে 
মনে করতে ঘাকে। তাৎপর্য হল জড় পদার্থের সঙ্গে 
হ্বীবের যে আসক্তিযুক্ত সমগন্ধ থাকে, তাকে দূর করাততই 
সমন্ত সাধনের সার্থকতা থাকে। 
নিতপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং তপস্যাদি 
সাধনা করতে করতে যখন জড়ন্ব থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়; 
তখনই পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। সেই সম্পর্ক খুব অনায়াসে | 
তাগ হয়, যখন নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র লোকহিতের 
উদ্দেশো কতব।-কর্ম করা হয়। 

পরমাস্মাকে কোনো কিছুর দ্বারা কেনা যায় না ; কেননা 
প্রকৃতির সমন্ত বস্থ একত্র করলেও চিন্ময় এবং অবিনাশী 
পরমাস্ার বিন্দুমাত্র সমকক্ষ হতে পারে না। দিত্তীয়ত মূলা 


দিয়ে যে বন্ধু পাওয়া যায়, তা এ মূল্যের চেয়েপুর্বল বা কম 
মুলাবানহ হয়। কর্ম দ্বারা যদি পরমাত্মা লাভ হয়, তাহলে 
তিনি কর্মের থেকে দুর্বল বা কম মূল্যবান বলে প্রমাণিত 
হন। 

এখানে একটি মর্মকথা বোঝার আছে যে, বহু সাধকই 
যে শরীর, ইন্জিয, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে সাধনা 
করেন সেইগুলির প্রতি সপ্ুগ্ধ, মহাত্ুভাব এবং আশ্রয় 
রেখেই সাধনা করেন। এই শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ 
বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বজায় থাকে ততক্ষণ জড়বের সঙ্গেও 
সম্পর্ক বজায় থাকে। জবর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকলে 
পরঘাঝ্মতন্তের অনুভব হয় না। পরমাত্ততত প্রাপ্তি জড়ত্বের 
| দ্বারা হয় না, বরং অন্তর থেকে জড়ছের গুরুহ ত্যাগ 
করলে হয়। 

জগৎ-সংসার এবং শরীর-মন-ইস্ডরিয়-বুদ্ধি এসবই 
সমগোত্রীয়। অতএব এগুলিকে জগতেরই মনে করে, 
জগতের সেবায় লাগানো উচিত (যাকে কর্মযোগ বলা 
হয়)। কিন্তু এই শরীর ইত্যাদিকে কোনোভাবেই নিজের 
বলে মনে না করা, এদের গুরুত্ব না দেওয়া, এদের আশা 
| নারাখা উচিত। কারণ অ-সতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেঅ- 
সৎ সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হতে পারে না। অসৎ থেকে 
সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার জনা নিগ্লামভাবে করা সমস্ত কমই 
সহায়ক হয়। অ-সৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিচ্ছেদ 
হলেই পরমাত্ার দিকে যে বিমুখতা জন্মেছিল, তা দূর হয় 
এবং নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতন্ছের অনুভূতি হয়। 

“শান্তিমাপ্রোতি নৈষ্টিকীম্‌*_এই সত্য অভিজ্ঞতা- 
প্রসৃত যে, সাংসারিক বন্তসমূহের কামনা এবং মমত ত্যাগ 
করলে শাস্তি লাভ হয়। সুযুপ্তিতে যখন জশ্গৎ-সংসারের 
| বিস্মৃতি হয়, তখন তাতেও শান্তি অনুভূত হয়। যদি 
জাগ্রত-অবস্থাতেই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক- 
বিচ্ছেদ (কামনা ও মমত্র আগ) হয়, তাহলে তো 
আর কোনো কথাই নেই। নিল্রামগ্ন হওয়া, কোনো 
কার্যে সফল হওয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি 
কার্ধেও একপ্রকার শান্তি পাওয়া যায়। এর তাৎপর্য 
হল সাংসারিক কামনা, মমতা ও আসক্তির ত্যাগেও 
শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শান্তি উপভোগ করলে অর্থাৎ 
এর থেকে সুখ গ্রহণ করলে এবং একেই লক্ষ্য 
মনে করলে সাধক এই শান্তির ফলস্থরূপ প্রাপ্য 'নৈষ্ঠিক 
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শান্তি” অর্থাৎ পরমশাস্তি থেকে বঞ্চিত হন। কারণ এই | দ্বারা কোনো বন্পই পাওয়া যায় না, যদি পাওয়া যাও 
শাস্তি সাধকের উদ্দেশ্য নয়, কেন-না, এই শাস্তি হল; তাহলে তা চিরস্থায়ী হয় না__এইকথা 
পরমশাস্তির কারণ মাত্র__*যোগার্চস্য তস্যৈব শমঃ | জেনেও বন্ধ কামনা করা ভ্রম। শ্রীতৃলসীদাস বলেছেন 
কারণনমুচ্যতে' (গীতা ৬।৩) যে 

সংসারের সম্বন্ধ -ছেদ থেকে যে শান্তি পাওয়া যায় তা অন্তর তোহি তজৈঙ্গে পামর তু ন তজৈ অনহী তে॥ 
সন্ভপ্ুণসম্পন্ন সাস্তিকী শান্তি। সাধক যতক্ষণ এই শান্তি (বিনয়পাত্রকা ১৯৮) 
উপাভোগ করেন, অর্থাৎ এই শান্তির দ্বারা “আমি শান্তিতে এর অর্থ এই নয় যে, পদার্থগুলিকে স্বরূপত আগ 
আছি" এইগ্রকার আয্াসম্বষ্টিতে থাকেন, ততক্ষণ | কর। স্বরূপত আগ যদি মুক্ত হত তাহলে মরণোষ্মুখ 
পনিচ্ছিমতা থাকে (গীতা ১৪।৬) এবং যতক্ষণ | (শরীর আগ্কারী) সকলেই মুক্ত হয়ে যেত। বস্ধসমূহ তো 
রিচ্ছিন্নতা গাকে ততক্ষণ অখণ্ড একরস প্রকৃত শান্তির স্বতই স্তরাপ থেকে বিচ্ছিগ্ন হয়ে চলেছে। সুতরাহ বাস্তবে 
ভব হয় না। ওই পদার্থগুলিতে যে কামনা, বাসনা, আসক্তি থাকে, 
“অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে যি | সেগুলি তাগ করতে হয়। কারণ পদার্থগুলিতে মেনে 
কর্মযোগী নন, কিন্তু কী, সেই সকাম ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নেওয়া কামনা-বাসনা-আসক্তিরূপ সম্পর্কই জন্ম- 
এখানে ‘অযুক্তঃ” পদটি বাবহাত হয়েছে। মৃত্যুরূপ বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। কর্মযোগের আচরণ 

কামনাযুক্ত বাক্তি নতুন নতুন কামনার জনাই ফলে দ্বারা (কর্মপ্রবাহ কেবলমাত্র পরহিতের জনা হলে) এই 
আসক্ত হয়ে জন্ম-মরণরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কামনা | মেনে নেওয়া সম্পর্ক অতি সহজেই ত্যাগ হয়ে যায়। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ বাস্তবে মুক্তির জন্য অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধন করাও ফলাসক্তি। মানুষের অভ্যাস হল যে 
সে ফলের কামনা নিয়ে প্রতিটি কাঞ্জ করে, তাই বলা হয় মুক্তি লাভের জন্য, পরমাত্বাপ্রাপ্তির জন্য সাধনা কর। 
প্রকৃতপক্ষে সাধন কেবল অ-সাধন দূর করার জনাই। মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। পরমাত্মা নিত্যলভ্য। পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো 
ক্রিয়ার ফল নয়। অতএব কিছু করলে যে পরমাত্মপ্রাপ্তি হবে এরূপ ইচ্ছা হওয়াও ফলেচ্ছা। 

সাধকের এরূপ আশা করা উচিত নয় যে আমি এই সাধনার দ্বারা এইরূপ ফল পাব। ফলের আশা করাই ফলাসক্তি। 
যার ফলে সাধন বর্তমানে ঠিকমতো হয় না। সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে নিজের সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখা 
উচিত এবং তৎপর হয়ে সাধনা করা উচিত। তাহলে সিদ্ধি তই আসবে। সাধক যদি ফলের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন, 
তাহলে সিদ্ধিলাভ হয় না। 

আমরা যদি নিৰ্বিকল্প ও নিষ্কাম হতে পারি, তাহলে অতান্ত সুখলাভ করতে পারি___এইভাবে মূলে সুখ পাবার যে 
আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটিও ফলেচ্ছা, যা সাধককে নির্বিকল্প, নিন্ধাম হতে দেয় না। 

সর এজ ক 
সহা ক্ম্যোগোর বণনা করে জগবাল এনা আবার সাং ব্যবোগোর বিঙারীজ বণনা করেছেন। 
সর্বকর্মাণি মনসা সন্গস্যান্তে সুখং বশী। 


নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্॥ ১৩ ॥ 
[বশী (জিতেন্বিয় ব্যক্তি) ; দেহী, নবছারে, পুরে (নয় দ্বারবিশিষ্ট শরীরের) ; সর্বকর্মণি (সমন্ত কর্ম) ; মনসা 
(মানসিকভাবে) ; সঙাসা (ত্যাগ করে) ; ন, কুরবন (না করে) ; ন, কারয়ন্‌ (না ফরিয়ে) ; সুখম, আন্তে (পরমসুখে অবস্থান 
করেন।)] 


জিতেন্দরিয় (ইন্দ্রিয়, মন বশীভূত) ব্যক্তি নবদ্ধারবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করলেও সমন্ত কর্ম বিবেকপূর্বক 


নষ্টিক শাস্তি” পরমাত্প্রাপ্তিবই রূপ । একেই শীতায কোথাও ‘শশমচ্ছান্তম্‌' (৯1৩৯) পদ খারা, কোথাও “পরাং শাম 
(৪1৩৯ ; ১৮1৬২) পদ স্থাবা এবং কোথাও শান্তি (৫1২৯ ; ২।৭০-৭ ১) পদ দ্বারাও বলা হয়েছে। 
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[অধ্যায় ৫ 


মানসিকভাবে ভাগ করে নিঃসন্দেহে পরম সুখে বাস করেন, কারণ তিনি কিছু করেনও লা এবং কিছু 


করানও না| ১৩ ॥ 

ব্যাখ্যা “বশী দেহী'_ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে 
মমতা ও আসক্তি হলেই এগুলি মানুষের ওপর অধিকার 
বিস্তার করে। কামনা বাসনা না থাকলে স্বতই এগুলি 
নিজের বশে থাকে। সাংখাযোগীর ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি 
ইত্যাদির ওপর কোনো মমতা বা আসক্তি না থাকায় 


এগুলি সবসময় হাব বশে থাকে। এইজনা এখানে তাকে | 


“বশী? বলা হয়েছে। 
মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতির কার্যের (শরীর, ইন্দ্রিয় 
ইত্যাদি) সঙ্গে কোনোরূপ সংস্রব থাকে, ততক্ষণ সে 
প্রকৃতির “অবশা" অর্থাৎ বশীভূত থাকে "কার্যতে হ্যবশূহ 
কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগ্তপৈঃ' (গীতা ৩:৫)। প্রকৃতি সর্বক্ষণ 
ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
কমরহিত পারে না। কিন্তু প্রকৃতির 
জব, দক কারণ_ এই তিন শরাবের সঙ্গে 
ও আসক্তিযুক্ত কোনো সম্পর্ক না থাকায় সাংখ্য- 
মেদ তার ক্রিয়া গুলির কর্তা হন না। যদিও সাংখাযোগীর 
নিজ শরীরের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক থাকে না, 
তাহলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তিনি শরীরধারী বলেই 
পরিলক্ষিত হন। সেইজনা তাকে “দেহী বলা হয়েছে। 
“মবদ্ধারে পূরে' শব্দাদি বিষয় অনুধাবন করার জনা 
দুটি কান, দুটি চক্ষু, দুই নাসিকাছিদ্র এবং একটি মুখ 
এই অপ্তদ্ধার শরীরের উপর অংশে আছে, এবং মলমৃত্রাদি 
ত্যাগ করার দুটি দ্বার শরীরের 
দ্বারবিশিষ্ট শরীরকে *পুর' নগর বলার তাৎপর্য এই 
যেমন নগর এবং তাতে বসবাসকারী বান্তি পৃথক 
হয়, তেমনই এই শরীর এবং তাতে অবস্থানকারী 
জীবাস্তা-_এই দুটিই পৃথক। নগরে অবস্থিত মানুষ যেমন 
নগবের কার্যকলাপগুলি নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে না, 
তেমনি সাংখাযোগী শরীরে হওয়া ক্রিয়াগুলিকেও নিজের 
বলে মনে করেন না। 
'সর্বকর্মাণি মনসা সম্গাসা'_এই অধ্যায়ের অষ্টম- 


শে আছে। এই নয়টি | মে 


যদি কেবল মন থেকে ত্যাগ করা মনে করা হয় তাহলে তা 
ক্রটিপূর্ণ হবে। কারণ মন থেকে ত্যাগ করাও মনের একটি 
ক্রিয়া এবং গীতা মনের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াকেও 'কর্ম' বলে 
মনে করে- *শ্রীরবাঙ্মনোভির্ধৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ" 
(১৮।১৪)। শরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তৃত্বভাব মন 
থেকে ত্যাগ করলেও মনের (আগরুপ) ক্রিয়ার 


| কর্তৃভাব তো থেকেই গেল ! তাই “মনসা সঙ্গাসা" 


পদদুটির তাৎপর্য হজ্ছে__সততাপূর্ণ ভাবে মন হতে 
ক্রিয়াগুলির কর্তৃহভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ অহংভ 
্বীন্কার করা ননবঙ্কপ্তলি ত্যাগ করা। যেখান খেকে 
আনিরের সম্পর্ক স্্রীকার করা হয়েছে সেখান থেকে 
সেই সম্পর্কের অবসা প্রয়োজন। সাংখাযোগী 


নিজের মধো কর্তৃত্বভাব না 
দেন অর্থাৎ কর্তৃত্বভাব হে, নিজের মধ্যে 
কখনো নেই। 


“নৈৰ কর্ণ কারয়ন্‌*_সাংখ্যযোগীর মধ্যে কর্তৃত্ব 
এবং কারয়িতৃত্ধ (অনোর দ্বারা কাজ করানো) দুই-ই 
থাকে না অথাৎ তিনি কিছু করেন না এবং কিছু করানও, 
না। 

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র 
অহ্ভাব ও মমব্ধের সশ্বন্ধা লা হওয়ার জন্য সাংখ্যযোশী 
[কে ওএলির দ্বারা কৃত কর্মসমূহের কর্তা কী করে 
? অর্থাৎ কখনও মানতে পারেন না। এই 
অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকেও ‘নৈব কিঞ্চিৎ করোমি' পদগুলি 
স্থাৱাও এই কথাই বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 
একত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান ‘শরীরস্ছোহপি কৌন্তেয় ন 
করোতি' পদগুলি ছারা যে শরীরের মধ্যে 
থেকেও এই অবিনাশী আত্মা কিছুই করেন না। 

এখানে সংশয় জাগতে পারে যে জ্রীবাস্মা নিজে 
কোনো কাজ করে না; কিন্তু সে প্রেরক হয়ে কাজ করাতে 
সক্ষম তো হয় ! এর নিরসনে বলা যায় যে, সূর্যোদয় হলে 


নবম শ্লোকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রাণ দ্বারা ৷ সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়, সকলে নিজ নিজ কর্মে 
হওয়া যে তেরোটি ক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে | ব্যাপৃত হয় ; কেউ ঢাষের কাজে যান, কেউ বেদপাঠ 


সেইসব ক্রিয়াগ্ুলির বোধক এই “সর্বকর্মাণি” পদটি। 


করেন, কেউ বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন ইত্যাদি| কিন্তু সূর্যদেক 


এখানে “মনসা স্গাস্য' পদ দু'টির অভিপ্রায় হল ৷ কোনো বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মের প্রেরক নন; তার থেকে 


বিবেকপূর্বক মন হতে পরিত্যাগ করা। এই পদ দু'টির অথ 


সবাই আলো পান কিন্দ কেউ সেই আলোকের সদ্বাবহার 


শোক ১৪] সাৰক-সঞ্জীবনী 

বা অপব্যবহার করুক এতে তার কোনো প্রেরণা থাকেনা । | সেরূপ হয় না, কারণ স্বরূপ যেমন 
যদি তার কোনো প্রেরণা থাকতো তাহলে পাপ বা পুণোর | শুই স্বরূপে মানুষের স্থিতি স্থত এক i 
ভাগ তাকেই নিতে হত। এইরাপ চেতনতন্তের ছারাই | তাতে স্থিত হওয়ার জনা কোনো শম কা উলান থাকে না। 
প্রকৃতি সত্তা এবং শক্তি প্রাপ্ত তো হয়, কিন্তু সে কোনো | স্বলপকে জানতে পারলে শুধু স্থরূপই থ 


ক্রিয়ার গ্রেরক হয় না। এই কথাহ ভগবান এখানে *ন | ব্যাপার বোঝানোর জনাই এখানে “আস্তে ব্যবহার 
কারয়ন্‌' পদদুটির দ্বারা বোকাচ্ছেন। হয়েছে। এটিই চতুর্দশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে "না 


“আনছে সুখম্‌'_মনুয্যমাত্রেরই স্বরূপে স্বাভাবিক : পদ দ্বারা বলা হয়েছে। 
স্থিতি থাকে ৷ কিন্দ মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ‘আস্তে’ ক্রিযাটি এখানে যে তত্বের সত্তা প্রকাশ 
ইতাদিতে তার স্থিতি মনে করে, যার জনা তার এই করছে, তা সমস্ত আধারের আধার ৷ সমস্ত উৎপন্ন তত্তু এই 
স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয় না। কিন্তু সাংখ্যযোগীর অনুৎপন্ন তত্বের আশ্রিত। সেই সর্বঅধিষ্ঠানরূপ ততত্ের 
নিরন্তর স্বরূপে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হতে থাকে। কোনো আধারের প্রয়োজনীয়তাই বা কী ? সেই স্থতঃসিছ 
স্বরূপ সদা-সর্বদা সুধস্বরূপ। এই সুখ অখণগু, একরস তন্বে স্বাভাবিক স্থিতিকেই এখানে *ভান্তে' পদ দ্বারা বলা 
এবং পরিচ্িছিয়তারহিত। হয়েছে। এটিকেই পরে কুড়িতম শ্লোকে “ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি 

একটি বন্তর অপর বস্তুতে যেরূপ স্থিতি হয়, স্বরূপে স্থিতঃ' পদসনৃহ দ্বারা বলা হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ 'নৈব কুর্বপ কাররন্‌" __ তন্তুপ্রান্তিতে করার ভাবই বাধাস্রূপ। করার ভাব থেকে কতুহ আসে 
আর কর্তৃ থেকেই বাক্তিত্ত আসে। প্রকতিতেই ক্রিয়া বর্তমান, স্বরূপ সবই অক্রিয়। সুতরাং কিছু করলে প্রকৃতির সঙ্গে 
সম্পর্ক স্াপিত হয় আর কিছু না করলে স্থতই স্বরূপে স্কিতিলাভ হয়। ‘আমার কিছু করার নেহ'__ এই ভাবএ “করার 
অন্তগত। সুতরাং কিছু করার মধোও যেমন কামনা থাকা উচিত নয় তেমনই কিছু না করার মধ্যেও এই ভাব থাকা 
উচিত নয় __ 'নৈবভসা কৃতেনাৰ্ণো নাকৃতেনেহ কশ্চন’ (গীতা ৬।১৮)। স্বরূপতত করা আর না-করা- উভয়ই রহিত 
অর্থাৎ নিরপেক্ষ তত্ত্। 

বশী-গুণাদির সংস্পশেই ক্রীঘ “অবশ” অর্থাৎ পরাধীন হয় (গীতা ৩।৫)। জ্ঞানযোগের সাহাযো অবশত। বা বশ্যতা 


দূর হয় এবং জীব ‘বশী' অর্থাৎ স্বাধীন, নিরপেক্ষ হয়ে যায়। 


ক ক এক 


সহ পুনের তাকে বঙগা হয়েছে বে সাং দ্াবো্ী কমা বিবেনও নযা বা করানও লা কিন্ত ভগবান তো কমার্রান ? 
এর উত্তর পরবর্তী লোকে দেওয়া হযেছে 


ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকসা সৃজতি প্রভুঃ। 
ন  কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪ ॥ 

[প্ৰভুঃ (পরমেশ্বর) ; লোকসা (মানুষদের) ; ন (না) : কর্তৃত্বম (কর্তৃত্বভাবের) ; কর্মাণি (কর্মের) ; কর্মফলসংযোগম্‌ 
(কর্মফলের সঙ্গে সংযোগ) ; ন সৃতি (সৃষ্টি করেন না) ; তু (কিন্তু) ; স্বভাব (স্বভাব) ; প্রবর্ততে (আবর্তিত হতে 
থাকে।)] 

পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্বভাব বা কর্ম সৃষ্টি করেন না এবং কর্মফলের মঙ্গে কোনো সংযোগ সৃষ্টি করেন 
না; কিন্তু স্বভাবই আবর্তিত হয়।॥ ১৪ ॥ 

ব্যাখ্যান কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকসা সৃজতি প্ৰভুঃ’ | ও নিয়ামক। সৃষ্টি রচনা করলেও তিনি অকতীই (গীতা 
_ সৃষ্টি রচনা সগুণ ভগবানের কাচ্ছ, তাই তাকে “প্রভুঃ' ৷ ৪।১৩) থাকেন। 
বলা হয়েছে। ভগবান সর্বকার্যে সমর্থ এবং সকলের শাসক কোনো কর্মেরই কঠহভাবের সম্পর্ক ভগবানের সৃষ্ট 
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নয়। মানুষ নিজেই কৰ্মে কতৃত্বযব আরোপ করে। সমস্ত ভগবান যোগ করতেন তবে কোনো জীব কর্মফল হতে 
কমই প্রকৃতির দ্বারা হচ্ছে ; কিন্তু মানুষ অন্ঞতাবশত | মুক্ত হতে পারত না। 

প্রকৃতির সঙ্গে তাদাস্মা করে নিয় এনং তার কৃত কর্মের | দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্োকে ভগবান 
নিজেকে কর্তা মনে করে (গীতা ৩।২৭)। যদি) বলেছেন- “মা কর্মফলহেতুরঃ' অর্থাৎ 'কর্মফলের হেত 
কর্তৃত্নভাবের সম্পর্ক ভগবানের সৃষ্ট হত, তাহলে ভগবান হয়ো না?। অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী হওয়া বা না হওয়া অর্থাৎ 
এই অধ্যায়ের অষ্টম গ্লোকে “নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি কর্মফলের হেতু হওয়া বা না হওয়া মানুষের নিজের হাতে। 
যুক্তো মন্যেত তত্তববিৎ’_ এই কথা কী করে বলেন ? এর | কর্মফলের সঙগন্ধ যদি ভগবানের সৃষ্ট হত, তাহলে মানুষ 
তাৎপর্য হচ্ছে, কর্তৃত্বডাব ভগবানের সৃষ্ট নয়, বরং এটা | কখনও সুখ-দুঃখে সম হতে পারত না এবং নিক্কামভাবে 
জীবের নিজেরই মনে করা। সুতরাং সে এটিকে বর্জন কর্মও করতে পারত না, যেটি করার কথা ভগবান গীতার 
করতে পারে। [ইল লে বলছেন (মেনন 5২০ সাবান হী 

ভগবান এমন ৰিধানও দেন না যে অনুক জীবকে | ইত্যাদি)। 

অমুক শুভ বা অশুভকর্ম করতে হবে। ভগবান যদি সংশয় _শ্রুতিতে আছে যে ভগবান যার উত্ধগতি 
এরাপ বিধান দিতেন তাহলে বিধি-নিষেধ আরোপকারী | করাতে চান, তার দ্বারা শুভকর্ম করান আর যার 
শান্ত, গুরু, শিক্ষা ইত্যাদি সবই বার্থ হয়ে যেত, এই সবের ; অধোগতি করাতে চান, তার দ্বারা অশুতকর্ম করান?১)। 
কোনো সার্ণকতাই থাকত না এবং ভীবকে কর্মের ফলও ! ভগাবানই যখন শুভ ও অশুভ কর্ম করান তাহলে “ভগবান 
ভুগতে হোত না। ‘ন কর্মাণি' পদের দ্বারা এই প্রমাণিত হয় | কারোর কতৃত্ব, কম এবং কর্মফল সংযোগের সৃষ্টি করেন 
যে, মানুষ কর্ম করাতে স্বাদীন | না'_ এলাপ বলা হলে তো শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়! 

“ন কর্মফলসংযোগম' জর দলক | সমাধান-_বান্তবে শ্রুতিতে উপরিউক্ত বন্তবোর 
তেমনি ফল ভোগ করতে হয়। জড় হওয়ার জন্য কর্ম | তাৎপর্য হল, শুভাশুভ কর্ম করিয়ে মানুষের উত্বগতি 
নিজের ফল ভোগ করতে অসমর্থ, তাই ভগবান এবং অধোগতি করাতে নয়, বরং প্রারক্ধ অনুযায়ী কর্মফল 
কর্মফণের শিধান করেন এইভাবে লভতে ঢ ততঃ | ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে নেওয়াত্রেই।১॥ অর্থাৎ 
কামান্‌ ময়ৈৰ বিিতান্ছি তান্‌' (গীতা ৭।২২)। ভগবান | শুভাশুভ কর্ণের ফল ভোগ করে মানুষ যাতে কর্মবন্ধন 
কর্মের ফল দিলেও, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন না. “থকে মুক্ত হয়ে হার সত্যিকার প্রেম পাবার উপযুক্ত হয়ে 
বরং জ্রীব তার সঙ্গে নিঞ্জ সম্পর্ক স্থাপন করে। জীব ওঠে ভগবান কৃপা করে তাকে তার প্রারন্ধ (ভাগ্য) 
অল্পতাবশত কর্ণের কর্তা হয়ে এবং কর্মফলে আসন্ত হয়ে! অনুযায়ী সেইরূপ পরিস্থিতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন। 
কর্মফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী | যেমন, যে ব্যক্তির প্রারক্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী অর্থপ্রাল্তির 
হয়। জীব যদি কর্মফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না | সম্ভাবনা আছে, ভগবান তাকে বাবসায় ইত্যাদিতে 
করে, তবে সে কর্মফলের সম্পর্ক থেকে মুক্ত থাকতে | তদনুরূপ প্রেরণা দেন অর্থাৎ ও সময় তার তেমনি বুদ্ধি হয় 
পারে। যারা এরূপ কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন | এবং যার প্রাবন্ধ অনুযায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাকে 
না, তাদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে “সঙ্গাসিনাম্‌' | বাবসায় ইত্যাদিতে তেমনি প্রেরণা দেন। তাৎপর্য এই 
সানা দেওয়া হয়েছে। ইহলোকে বা পরলোকে তাদের | যে, মানুষ যাতে নিজ শুভ ও অশুভ কর্মের ফল ভোগ 
কের ফল ভোগ করতে হয় না। কর্মফলের সম্বন্ধ যদি | করতে পারে, ভগবৎপ্রেরণাতে তার তেমনিই পরিস্থিতি ও 


এষ হোৰ সাধু কর্ম কারয়তি তং যনেভ্যো লোকেভ্য উগ্লিনীযত এষ হোবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নি্নীযতে।* 
গন ণোপনিষদ্‌ ৩1৮)। 

* মুলে শুভ (পুণৰ) এবং অশুভ (পাপ) কর্ম, কামনার বনীভৃত হয়েই মানুষ করে থাকে (দত্ত ৩।৩৭), যার ফলে ক্রমশ 
উলতি (স্বৰ্গলোক ইত্যাদি প্রাপ্তি) এবং অধোগতি (নরক প্রাপ্তি) হয়। মানুষ মুক্তিত জন্য ভগবান প্রদন্ত স্থাদীনতার 
অসদ্্যবহার করেই কামনা করে থাকে। 
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বুদ্ধি তৈরি হয়। বশীভূত থাকে 

শ্রুতির যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে “প্রকৃতিং যান্তি 
যার উর্ফ্যগতি এবং অধোগতি করাতে চান, তাকে | ভূতানি’ পদগুলির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, নানুষ তার 
দিয়ে শুভ বা অশুভ কর্ম করান, তাহলে মানুষ কর্ম প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। এই কথাই 
করায় সম্পূর্ণ পরাধীন হয়ে যায় এবং শাস্ত্র, সাধু- ভগবান এখানে "তু স্বভাবই প্রবর্ততে' পদগুলির ছারা 
মহাত্মা প্রভৃতির বিধি-নিষেধ, গুরুর শিক্ষা ইত্যাদি | বলেছেন। 
সমস্তহ বার্থ হয়ে যায়। সুতরাং এখানে শ্রুতির তাৎপর্য | যতক্ষণ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের সঙ্গে জীব নিজ সম্পর্ক 
এই যে, কর্মের ফল ভোগ কবিয়ে মানুষকে শুদ্ধ করা। বজায় রাখে ততক্ষণ কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মকলের সঙ্গে 

“স্বভাবন্থপ্রবর্ততে' _ কর্ঠহভাব, কর্ম এবং কর্মফলের | সঙ্থগ্ধ এই তিনটিতে ভ্ভীবের পরাধীনতা বজায় থাকে, 
সম্বন্ধ এই তিনটি মা., , নিজের স্বভাবের বশে করে যেটি জীবের নিজেরই 
থাকে। এখানে “স্বভাবঃ' পদটি বাষ্টি প্রকৃতির (স্বভাব) উপরে উল্লিখিত পদগুলিতে ভগবান বলেছেন যে 
বাচক, যেটি স্ৰী নিজেই সৃষ্টি করেছে। স্বভাবে যতক্ষণ | কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলসংযোগ (ভোক্কৃহ)__তিনটিই 
রাগ ও হিংসা থাকে ততক্ষণ স্বভাব শুদ্ধ হতে পারে না, | জীবের নিজের সৃষ্ট, তাই সে নিজে এগুলি ভাগ করে 
যতক্ষণ স্বভাব শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ জীব সেই বর ৷ নির্লিপ্ত হতে সক্ষম। 

পরিশিষ্ট-ভাব-__ কর্তৃহভাব, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ পরমাস্মার সৃষ্টি নয়, তা জীবেরই সৃষ্টি। তাই ক্রীবেরই 
এটি ত্যাগ করার দাযিত্ব। 

"ভালমত প্রবর্ততে'_ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অস্বাভাবিকতার মধ্যে 
স্বাভাবিকতা দেখার কারণে জগতের সম্পর্ক স্বাভাবিক বলে প্রতীত তয়। এই স্বভাব স্বত নয়, এটি হল কৃত্রিম বা 
বানানো। 


শি শিক এ 


সং ভগবান খন কাৰো কি কম এর ক্মহুলর সংযোগ রচনা করেন না, তাহলে তিনি কাণে কমের 

ফলভাগী কীভাবে কবেন এই কথাটি পরের হোক স্পউকগে জানানো এয়েছে/ 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈৰ সুকৃতং বিভুঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যস্তি জন্তবঃ॥ ১৫ ॥ 

[বিছুঃ (সৰ্বব্যাপী পরমাস্মা) ; কস্যচিৎ (কারে) ; পাপম্‌ (পাপকম) ;চ (এবং) ; সুকৃতম্ এব (পুণ্যকর্ম) ; ন, আদত্তে 
(্রহণ করেন না) ; অআনেন (অজ্ঞানের দ্বারা) : জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান) ; আবৃতম্‌ (আবৃত খাকায) ; তেন (তার দ্বারা) ; জন্তুবঃ 
(সকল জীব) ; মূহাপ্তি ( মোহগ্ৰস্ত হয়ে ধাকে।)] 

সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারো পাপ বা কারো পুণ্য গ্রহণ করেন না ; কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায়, 
সকল জীব মোহগ্ৰস্ত হয়ে থাকে ॥ ১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা--“নাদত্তে কসাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং ৷ কর্ম করেনও না এবং কাকে দিয়ে কর্ম করানও না; 
বিভৃঃ'_ পূর্ব শ্লোকটিতে যাঁকে “প্রভুঃ' পদ দ্বারা সম্বোধন সুতরাং তিনি কোনোরূপ কর্মফলের ভাগী হন না। 
করা হয়েছে, সেই পরমাস্মাকে এখানে “বিঃ পদটির | সূর্য সমস্ত জগতকে আলো দেয় এবং সেই আলোতে 
দ্বারা বোঝানো হৃয়েছে। মানুষ পাপ এবং পুণা কর্ম করে ; কিন্তু সেই সকল কর্মের 

কর্মফলের অংশীদার হওয়া দুইপ্রকারে হয়_যে কর্ম | সঙ্গে সূর্যের কোনোরূপ সন্বঞ্ধ থাকে না। সেইরূপ 
করে সে কর্মফলের অংশীদার হয় এবং যে অপরের দ্বারা : পরমাস্মতত্তব হাতে প্রকৃতি তার সন্তা লাভ করে অর্থাৎ সমস্ত 
কর্ম করায় সেও কর্মফলের অংশীদার হয়। কিন্তু পরমাত্মা জগৎ সস্তা লাভ করে। সেই সত্তা লাভ করেই প্রকৃতি এবং 
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তার কার্য জগৎ-সংসার এবং শরীরাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 
করে। এ শরীরাদির দ্বারা কৃত পাপ-পুণ্যের সঙ্গে 
প্রমাত্মতত্তের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না। কারণ ভগবান 
মানুষমাতরকেই স্বাধীনতা দিয়ে রেশেছেন। সুতরাং মানুষ 
ওহ সকল কর্মের ফলভাগী নিজেকেও ঘনে করতে পারে 
অথবা ভগবানকে মনে করতে পারে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম 
এবং কর্মফলকে ভগবানে অর্পণ করতে পাবে। যে 
ভগবানের দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে 
সমস্ত কর্ণের কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে, সে 
বন্ধনে আবদ্ধ হয় । তার কর্ম এবং কর্মফল ভগবান গ্রহণ 
করেন না। কিন্ যে মানুষ সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার 
করে কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে, সে মুক্ত 
হয়। তার কম এবং কর্মফল ভগবান গ্রহণ করেন। 

যেমন সপ্তম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে *সর্বস্য"' পদ 
দ্বারা এবং ছাক্বিশতম শ্লোকে ‘কশ্চন’ পদ দ্বারা সাধারণ 


মানুষের কথা বলা হয়েছে, তেমনি এখানে ‘কস্যচিৎ’ পদ ৷ 


দ্বারা নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে যারা কর্ম করে 
সেই সাধারণ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, ভক্তদের নয়। 
কারণ ভাবগ্রাহী হওয়ায় ভগবান ভক্তদের অর্পণ করা পত্র, 
পুষ্প ইত্যাদি পদার্থ এবং সনপ্ত কর্ম গ্রহণ করেন (গীতা 
৯1২৬-২৭)। 

“অজ্ঞালেনাবৃতং জ্ঞানম্‌*_সকল মানুষের মধ্যে 
স্বরূপের জ্ঞান হ্বতঃসিক্ধভাবে থাকে ; কিন্ব সেটি অক্ঞানে 
আবৃত থাকে। সেই অজ্ঞানতাবশতই জীব মূঢ়া প্রাপ্ত হয়। 
নিজেকে কর্তা বলে করা মৃঢ়তা (সীতা ৩1২৭) 
ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই বিবেক দিয়েছেন, যার দ্বারা 
এই মৃঢ়তা নাশ করা যায়। এজনা এই অধ্যায়ের অষ্টম 
স্লোকে বলা হয়েছে যে, সাংখাযোগিগণ যেন কখনো 
শুনে কোনো কমের কর্তা বলে মনে না করেন এবং 
ত্রয়োদশ শ্লোক সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব বিবেকপূর্বক মন হতে 
তাগ করতে বঙ্গা হয়েছে। 

শরীর ইত্যাদি সমপ্ত বস্থতে সর্বক্ষণ পরিবর্তন হতে 


| থাকে। স্ব-স্বরূপে,. কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। 


স্বরূপত অপনিবর্তনশীল হওয়া সত্বেও পরিবর্তনশীল 
বন্তসমূহের সঙ্গে এক স্বীকার করা হল অজ্ঞানতা। শরীর 
ইত্যাদি সকল বন্ধ পরিবর্তিত হচ্ছে_যে এরূপ উপলক্ধি 
করে সে স্বয়ং কখনও পরিবর্তিত হয় না। এইজন্য নিজের 
পরিবর্তন কেউ অনুভব করে না। সুতরাং ‘আমি 
পরিবর্তিত হব না’ এইভাবে পরিবর্তনশীল বস্থসমূহের 
সঙ্গে নিজ অসঙ্গতা অনুভূত হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় 
এবং তত্তুল্জান স্বতই প্রকাশিত হয়। কারণ প্রকৃতির 
কার্যশুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্বীকার করতে থাকলে 
তন্দুজান প্রকাশিত হয় না। 

অজ্ঞান শব্দের মধো যে 'নঞ্' সমাস আছে, তা 
জ্ঞানের অভাবের বাচক নয়, বরং এটি অজ্ঞান বা 
অসম্পূর্ণজ্ঞানের বাচক। কারণ অনুভব হোক বা না 
হোক জ্ঞানের অভাব কখনো হয় না ॥ সেইজন্য 
অসম্পূর্ণ জনকেই অজ্ঞান বলা হয়। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি 
বারা প্রাপ্ত জ্ঞান অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে 
গুরুহ দিলে বা এর প্রভাবে প্রভাবিত হলে প্রকৃত জ্ঞানের 
প্রতি দৃষ্টি পড়ে না--অজ্ঞানের দ্বারা এইভাবেই জ্ঞান 
আবৃত হয়। 

ইন্্রিয়ের জ্ঞান সীমিত। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধির 
জান অসীম। কিন্ু বুদ্ধির জ্ঞান মন এবং ইন্দিয়ের 
জ্ঞানকেই (জ্ঞানা এবং অজানা) প্রকাশিত করে অর্থাৎ 
বুদ্ধি নি্জ বিষয়ই প্রকাশ করে। বুদ্ধি যে প্রকৃতির কার্য আর 
প্রকৃতি যে বুদ্ধির কারণ, বৃদ্ধি সেই প্রকৃতিকে প্রকাশ করে 
না। বৃদ্ধি যখন প্রকৃতিকেও প্রকাশ করতে পারে না, তখন 
প্রকৃতির অত্তীত যে চেতন-তন্থ তাকে কী করে প্রকাশ 
করবে ? সেইজনা বুদ্ধির জ্রানও অসম্পূর্ণ । 

“তেন মৃহান্তি জন্তবঃ' ভগবান “জন্তবঃ" পদটির 
স্বানা যেন মানুষকে তিরস্কৃত করেছেন এই বশে বে, যে 
বাক্তি নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেয় না, সে প্রকৃতপক্ষে 
জপ অর্থাৎ তাকে পশুই বলা যায়); কারণ তাদের ও 


৷ পশুদের মধো জানের কোনো পার্থকা থাকে না। শুধুমাত্র 


শুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশুনাৰ্‌। 
নরাগামধিকো বিশেষো আনেন হীনাঃ পশ্ুভিঃ সমানাঃ ৷৷ [চাণকানীতি ১৭1১৭) 


"আহার, শিল্পা, ভয় এবং মৈথুন-_মানুষ এবং পশুব মধ্যে সমভাবে থাকে। মানুষের বিশেষ এই যে, তার মধ্যে বিবেক 


(ৰিচারবোধ) থাকে। বিবেকহীন মানুষ পশুর সমাল।” 
1763 | মাও মঁ০ (আলা) 150. 
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আকৃতির জন্য কেউ মনুষ্য (পদবাচ্য) হয় না। সেই আনি কী করে মুক্তি পাব ? সুদী ব লী হওয়া আমাদের 
মানুষ, যে নিজদের বিবেককে প্রাধানা দেয়। ইন্দ্িয়গত | কর্মের ফপ, এর থেকে কী করে যুক্তি পাব ?'_এই 
ভোগ গশ্ুও করে থাকে, কিন্তু মানুষের লক্ষা সেই ভোগ | ধারণা পোষণ করাই অজ্ঞানে মোহগ্রস্ত হওযা। 
নয়। সুখ-দুঃখ রহিত তত্ব প্রাপ্ত করাই মনুষ্য জীবনের জীব স্রাপত অকর্তা এবং সুখ-দু: 
লক্ষ্য যার নিজ কর্তব ও অকর্ঠবা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান | ঘুর্খতার জনা সে নিজেকে কর্তা মনে 
থাকে তিনিই সাধক নামের যোগা। | সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে সুখী বা দুঃখী হয়। এই মৃড়তা 
নিজেকে কর্মসমূহের ফার্ঠা মনে করা এবং কর্মফলের | (অল্ঞান)বেস্ট এখানে তেন" পদ দ্বারা বলা হয়েছে। এই 
হেতু হযে সুখী বা দুঃখী হওয়া__এগুলি অজ্ঞানজাত মোহ | মুত অজ্ঞানী মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়, এখানে “তেন 
থেকে হয়। “পাপ-পুণ। আমাকে করতেই হয়, এর থেকে ৷ মুহান্তি জন্তবঃ" পদগুলির দ্বারা সেই কথাই বলা হয়েছে 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ অন্ধকারের যেমন সূর্যকে আবৃত করার ক্ষমতা নেই, তেমনই অজ্ঞানের দ্বারাও জ্ঞানকে 
আবৃত করার সামর্থ্য থাকে না। অস্থাভাবিককে স্থাভাবিক বলে মনে করা-__এটিহ হল অজ্ঞানতা, এতেই মানুষ 
মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যদিও অজ্ঞানের সাহাযো জ্ঞানকে আবৃত করার কথা মৃড্তাবশত মেনে নেওয়া 
হয়, বান্তবে তা সত্য নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে নিজের বিচার-বুদ্ধিকে গুরুর দিয়ে এই মোহ দূর করতে পারে (গীতা 
1১৬)। 

জান প্রকৃতপক্ষে আবৃত হয় না, আবৃত হয় বুদ্ধি। কিন্তু মানুষ মনে করে জ্ঞান ঢাকা পড়ে গেছে, তাই এখানে 
“আবৃত শব্দটি বাবশ্ৃত হয়েছে। এই কথাই তৃতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম গ্লোকেও “আবৃতং জানমেতেন' পদগুলির 
দ্বারা বলা হয়েছে। অজ্ঞান অভাবরূপ, তার কোনো অস্তিত্ন নেই। যার অভাব আছে (অন্তিধহান), তার দ্বার কোনো 
কিছু আবৃত হতে পারে না। অতএব বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অন্থাভাবিকতায় স্বাভাবিক আরোগ করাই হল অজ্ঞান 
অন্াভাবিকল দূর হয়ে যদি স্বাভাবিকন্ব আসে তাহলে সর্বব্যাপী পরনায্মার সঙ্গে একা অনুভূত হয়। ব্যক্তিভাবই পাপ- 
পুণ্য, সুকতি-ুস্ৃতি গ্রহণ করে, অতএব সর্বব্যাপী পরমাত্মার সঙ্গে একা অনুভূত হলে অর্থাৎ বাযক্তিভাব দূর হলে পাপ- 
পুণ্য আর স্পর্শ করে না। 

অজ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানের (অস্থাভাবিককে স্থাভাবিক বৃদ্ধি) জন্য মানুষ “জন্ঘ' হয়ে যায়_ “তেন মৃহাস্তি 
জন্তবঃ।" এইভাবে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক মানার জন্য জীব 'জগৎ' (জড়) হয়ে যায় (গীতা %1১৩)। 

যা আমাদের সঙ্গে ওতোপ্রোতোতাবে আছে, দেই পরমাত্াকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করা আর যা 
আমাদের থেকে পৃথক সেই শরীরকে নিজের বলে ভাবাই হুল অক্সানতা। 

সর এ আক 


সহা গুলে রোকাটিতে ভগবান বলেছেন বে আজ্ঞালের ভাবা জ্ঞান আনত থাকায় সমন জীৱ মো হয়ে 
গাকে। নিজ বিবেক জাৱা সেই অজানা হর করলে যো জান একাশিত হয়, পরেন অ্লোবাটিতে তার মইনা জানানো 
হরেছে। 


জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌॥ ১৬ ॥ 


[তু (কিছ) ; শেঘাম্‌ (গিনি) ; আয়নঃ (নিজের সেই) ; জানেন (জ্ঞানের সহায়তায়) ; তৎ অজ্ঞানন্‌ (এই জ্ঞানকে); 


:খানাস্থাসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্দা। ( যোগদর্শন ২1৫) 
*অনিতো নিতা, অপবিত্রে পবিত্ৰ, দুঃখে সুখ এবং অনাস্মায় আগ্মভাবের অনুভূতি হল অবিদা।' 
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[অধ্যায় ৫ 


নাশিতম্‌ (দূর কৰেছেন) ; তেবান্, তৎ, জ্ঞানম্‌ (তার সেই জান) : জাদিতাৰহ (সূর্ণের প্রভার ন্যাম) : পরম (পরনতত্ 


পরমাস্থাকে) ; প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে।)] 


কিন্তু যিনি সেই নিজ জ্ঞানের (বিবেকের) সহায়তায় অজ্ঞ।ণকে দূর করেছেন, তার সেই জ্ঞান সূর্যের 
প্রভার ন্যায় পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাখা “জানেন নাশিতমাত্মনঃ' 
পূর্বের শ্লোকে কথিত বাক্যের চেয়ে বিশেষ কথা বলার 
জনা এখানে ‘তু’ পদের প্রযোগ করা হয়েছে। 

পূর্বের শ্লোকে যাকে *অজ্ঞানেন" পদে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তাকেই এখানে ‘তৎ অজ্ঞনম্* পদে বলা 
হয়েছে। 

নিজ্ক সত্তাকে এবং শরীরকে পৃথক মনে করা হচ্ছে 
‘জ্ঞান’ আর দুটিকে অভিন্ন মনে করাকে বলা হয় 
“অজ্ঞান । 

এই সুজনশীল-বিনাশশীল জগতের কোনো অংশে 
আমরা নিজেদের স্থান তো দিয়েছি অর্থাৎ আমিত্ব 
(অহংভাব) আরোপ করে রেখেছি এবং কোনো 
অংশকে নিজের মধ্য স্থান দিয়েছি অর্থাৎ মমতায় জড়িয়ে 
রেখেছি। নিন্দ সত্তার উপলন্ধি নিরন্তর হয়ে থাকে এবং 
অহং বা মমত্বও যে পরিবর্তনশীল তা প্রত্যক্ষ করা যায় ; 
যেমন প্রথমে আমি বালক ছিলাম এবং আমার নিজস্ব 
খেলার সামগ্রী ছিল, এখন আমি যুবক বাবৃদ্ধ এবং আমার 
স্তর, পুত্র, অর্থ, গৃহ ইত্যাদি রয়েছে। এইভাবে আমিহ ও 
মমন্ত্র পরিবর্তনের জ্ঞান আমাদের আছে, বি তর নিজ সম্ভার 
পরিবর্তনের জ্ঞান আমাদের নেই- এই উপলব্ধি জ্ঞান 
ঝ। বিবেক । 

আমিয় এবং মমত্বকে জড়ের সঙ্গে সন্বক্যুক্ত না করে 
সাধকের নিজ বিবেককে এরাপ গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে 
“আমি ও আমার ভাব' যার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে, সে 
সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমি এবং আমার বলে কথিত 
যে আমি (আমার সস্তা) তা একই থাকে। জড়ের পরিবর্তন 
বা অভাব অনুভব কণা যায়, কিন্তু স্বরূপের পরিবর্তন এবং 


অভাব কারো বোধগমা হয় না। কারণ স্বরূপের অতি 
সামানাও পরিবর্তন বা অভাব কখনো কোনোভাবেই হয় 
না। এই বিবেকের দ্বারা ‘আমিত্র ও আমার বোধ’ ত্যাগ 
করা উচিত যে, এই শরীর “আমি' নই এবং যা কিছু 
পরিবর্তনশীল তা *আমার" নয়। এই বিবেকের সহায়তায় 


| অজ্ঞানতা দূর করতে হয়। পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে 


অপরিবর্তনশীলের সম্পর্ক হয় অজ্ঞানতার ফলে অর্থাৎ 
বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়ায়। যিনি বিবেককে জাগ্রত 
করে পরিবর্তনশীল “আমি ও আমার? ভাবগুলির সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তার এই বিবেক সচ্চিদানন্দঘন 
পরমাস্মাকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ অনুভব করিয়ে দেয় 

'তেঘামাদিতাবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌'_ 
বিবেক সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হলে পরিবর্তনশীলে স্পৃহার 
নিবৃত্তি হয়। পরিবঙনশীলে নিবৃত্তি হলে নিজ স্বরূপের 
স্পষ্ট বোধ হয়, ফলে পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ব প্রকাশিত হয় 
অর্থাৎ তার সঙ্গে নিঞ্দ অভিন্নতা অনুভূত হয়। 

এখানে ‘পরম্‌' পদটি পরমাস্মতত্তের জনা প্রযুক্ত 
হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনযাটতম শ্লোকে এবং 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চোঁত্রিশতম শ্লোকেও পরমাস্মতত্ত 
উল্লেখ করতেই ‘পরম’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

“প্রকাশয়তি' পদটির তাংপর্য হচ্ছে এই যে, সূর্য উদয় 
হলে নতুন বস্তু নির্মিত হয় না। বরং অন্ধকারে আবৃত 
থাকায় যে বন্দুলি দেখা যাচ্ছিল না সেগুলি দেখা যেতে 
লাগল। এইরূপ পরমাত্মতত্ স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অজ্ঞানতায় 
আবৃত থাকায় তা অনুভব হচ্ছিল না। বিবেকের প্রকাশে 
অজ্ঞান দূরীভূত হলেই সে স্বতঃসিদ্ধ পরমাস্মতত্ত্ 
অনুভব হতে থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__যুক্তি বিচারের সাহাযোই অজ্ঞান দূর হয়, উদ্যমের দ্বারা নয়_- ‘যতন্তোহপ্যকৃতান্রানো নৈনং 
পশাল্ঞাচেতসঃ? (গীতা ১৫1৯১)। কেন-না অভ্ঞানের বিনাশ ক্রিয্া সাধা, পরিশ্রাসাধ্য নয়। পরিশ্রম করলে শরীরের 
সঙ্গে সম্পর্ক বঞ্জায় থাকে, কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়ত, অজ্ঞান দূব করার চেষ্টা 


শ্লোক ১৭] সাধক সপ্ভীবনী 391 


করলে অজ্ঞান ৃড় হয়; কেন-না তার অস্টিহ মেনে নিয়েই সেটি দূর করার জনয প্রয়াস করা হয় 
অন্থাভাবিকতায় 'কতার বিপরীত চিন্তা (অজ্ঞান) নিজের মধ্যেই থাকে। তাই বিঢার-বুদ্ির ওপর নির্ভর করলে 
তার নিরাকরণ হয়। 


= সত ক 


সনু্জ_ কে /ভিতিতে সবরে পানিপৃণ পরমাতাত্তের অনুভব এরা, সেই /$৩ গতির জনা কে সাধন, সোটি পরের 
ঞ্লোকে বলা হয়েছে। 


তদ্‌ বুদ্ধয়ন্তদাত্মানস্তমিষ্টান্তংপরায়ণাঃ। 
গচ্ছস্তাপুনরাবৃতিং জ্ঞাননির্বত কল্মযাঃ॥ ১৭ ॥ 


[জ্দায়ানঃ (তাতেই যাঁদের আত্মভাব) ; তদ্বৃদ্ধয়ঃ (যাঁদের বুদ্ধি তাতে নিবিষ্ট রয়েছে) ; তশিষ্ঠাঃ (যাদের নিষ্ঠা 
) ; তৎপরা়পা॥ (পরমাজ্ুপরায়ল সানকেরা) ; জ্ঞালনির্মৃতকল্মমাঃ (জালের দ্বারা পাপরহিত হযে) ; অপুনরাবৃত্তিম 
৮৮ গাঙ্ছন্ধি (প্রাপ্ত হন।)] 

খাদের বৃদ্ধি তার প্রতি নিবিষ্ট, যাদের আত্মভাব সেই পরমাস্মতবেই রয়েছে, খাদের মন তার প্রতি 
তন্ময়, এইরূপ পরমাস্মপরায়ণ সাধকদের জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ তারা 
পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥ 


বাখ্যা-_[পরমাখ্মতন্্ অনুভব করার জনা দুই | করাকালীন এই চিন্তা অখণ্ড থাকে যে, সম্ভারূপে সব্থান 
প্রকারের সাধন আছে__একটি হল বিবেকের দ্বারা | পরমাগ্মতন্বে পরিগুণ। চিন্তায় জগৎ-সংসারের সত্তা 
অসৎকে ত্যাগ করে সং-এর স্ববাপে স্াভাবিকভাবেস্ছিতি | আসেই না। 
লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি সং-এর চিন্তা করতে করতে “তমিষ্ঠাঃা সাধকের মন ও বুদ্ধি যখন পরমাত্মার 
সত-এর প্রাপ্তি হয়। চিন্তনের দ্বারা সং-এরই প্রাপ্তি হয়। | সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন তিনি সর্বদা পরমাস্মাতে নিজ (স্ব 
অ-সৎ প্রাপ্তি হয় কর্মের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা নয়। সৃজনশীল: স্বরাপের) স্বত-প্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন। মন বুদ্ধি 
ও বিনাশশীল বস্তু কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় এবং নিত্য | যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মায় একাত্ম হয় অর্থাৎ মনে 
পরিপূর্ণ তত চিন্তার দ্বারা পাওয়া যায়, চিন্তার দ্বারা কীভাবে | পরমাত্মার চিন্তা এবং বুদ্ধিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে 
পরমাস্থাকে পাওয়া যায়_তার বিধি এই শ্লোকটিতে বলা | সথিরনিশ্চযতা না হয়, ততক্ষণ পরমাত্মাতে নিজ্ধ স্বাভাবিক 
হয়েছে। স্থিতি থাকা সত্বেও তা অনুভূত হয় না। 

“তদবুন্ধয়ঃ' _নিশ্চঘকারী বৃত্তির লাম 'বুন্ধি'। সাধক “তৎপরায়পাঃ'_পরমাস্মা হতে নিজ সত্তা পৃথক না 
প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করেন যে, সর্বত্র এক | থাকাই পরমাঝ্মপরায়ণ হওয়া বোঝায়। পরমাত্মাতে নিজ 
পরমাত্মতত্ত্রই পরিপূর্ণ। এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি হওয়ার | স্থিতি অনুভব করলে সাধকের সত্তা পরমান্মার সন্তায় লীন 
পূর্বেও পরমাস্মা ছিলেন এবং জগৎ লয় হবার পরেও | হয় এবং তিনি স্বয়ং পরমাস্মস্দরূপ হয়ে যান। 
তিনি থাকবেন। এর মাঝেও যে জগৎ প্রবাহ চলমান সাধক যতক্ষণ সাধনের সঙ্গে একাত্ম না হন ততক্ষণ 
তাতেও পরমাখ্যা একইভাবে আছেন। এইভাবে | সাধনা অখণ্ড থাকে না, ভঙ্গ হতে থাকে। যখন সাধক 
পরমাত্মার সত্তাতে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার তাৎপর্য | অর্থাৎ আমির চলে যায় তখন সাধন সাধ্যরূপই হয়ে যায়। 
“তদ্বুদ্ধয়ঃ' পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে সাধন এবং সাধ্য দুইয়ের মধো নিতা 

“তদাত্মানঃ' আত্মা" শব্দটি এখানে মনের ৷ একা থাকে। 
বাচক। বুদ্ধিতে পরমাত্মতন্ব স্থিরনিশ্চয় হওয়ামার স্ত | 'জ্ঞাননির্যূতকল্যমাঃ' জ্ঞান অর্থাৎ সদসৎ বিবেকের 
স্বাভাবিক পরমাত্মা-চিন্তা হতে থাকে। সকল ক্রিয়া | যথার্থ জাগরণ হলে অসৎ সর্বতোরূপে নিবৃত্ত হয়। জসহ- 


392 নে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চিট [অধ্যায় ৫ 
এর সম্পর্কেই পাপ-পুণ্যরূপ দোষ সৃষ্টি হয়, যার স্বারা কোথাও আসা বা যাওয়া থাকে না। সেইজনা যে মহাপুরুষ 
মানুষ বঞ্ধান প্রাপ্ত হয়। অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ- | পরমাহ্স্বরাপই হয়ে যান তারও কোনো আসা বা যাওয়া 


বিচ্ছেদ হলে পাপ এবং পুণা দূর হয়। থাকে না। শুতিতে বলা আছে যে_ 
“গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিম্‌'_ অ-সৎ-এর সঙ্গই পুলরা- | “ন তলা প্রাণা উৎক্রাম্তি ব্ৰহ্মৈৰ সন্ত্ৰহ্মাপোতি' 
বৃত্তির (পুশ) কারণ *কারণং গুণসঙ্গোহসয সদসদ্‌- ৷ (বৃহদারণাক উপনিষদ্‌ ৪1৪1৬) 


যোনিজন্মযু’ (গীতা ১৩।২ ১)। অ-সৎসঙ্গ সর্কৃতোভাবে “তার প্রাণ উৎত্রমণ হয় না, তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে 
দূর হলে পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন ওঠে না। প্রাপ্ত হন)? 

যে বন্ধুটি একদেশীয়, তারই আসা-যাওয়া থাকে। | তার ধলে কণিত গে শরীর সেই শরীর ধরেই বলা হয় 
কিন্তু যা সর্থতর পরিপূর্ণ, তা কোথা থেকে আসবে আর যে ভার আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এখানে “গচ্ছন্তি” 
কোথায়ই বা যাবে ? পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বনস্, | পদটির তাৎপর্য হচ্ছে-_ বাস্তবিক বোধ হওয়া, যেটি হলেই 
পরিস্থিতি ইতাদিতে একভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। তার | নিতাপ্রাপ্ত পরমাস্মতব্বের অনুভব হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব- অস্থাভাবিকতায স্বাভাবিকের চিন্তা দূর হলে এক পরমাস্থা ব্যতীত অনা কারো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে 
না এবং সাধক পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যান, যা প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অতএব তাকে পুনর্বার সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে 
হয় না 'সর্গেিপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্ি চ' (গীতা ১৪1২) 


সি উড আজ 
সহ গুদের হ্োবটিতে বাগি সাধনা ভার ক বহাপুক্ষলের জ্ঞান বাাজারবগলে কেনন হয পরবর্তী রোকে 


তা বলা করেছে 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈৰ শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮ ॥ 
[পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানী মহাপুক্ষগণ) ; বিদ্যাবিনয়সম্পন্সে (বিদ্যাবিন কু) প্রাঙ্গণে, চ (রাহ্মণে এবং); শ্বপাকে, চ (চঞ্ডালে 
৩) ; গবি (গো) হননি, শুনি (হি এবং সারমেয়) ; এব (ইত্যাদিতে ও) ; সমদর্শিনিঃ (সমরাপে পরমাস্মাকেই অবলোকন 
করেন।)] 


বিদ্যাবিনয়যুক্ত ত্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল ও গাভী, হস্তি এবং সারমেয় (কুকুর) ইত্যাদিতে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ 
সমদশীহন॥ ১৮ ॥ 

ব্যাখ্যা__‘বিদ্যালিনয়সমমপম্ে ........ সমদর্শিনঃ'__ ; যেমন, বিদ্াবিনয়সম্পাস প্রাঙ্ম পুজা হওয়া 
্রহ্মণকে এখানে দুটি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে | সম্ভব, চণ্ডালের নয়, গাভীর দুধই পান করা সম্ভব, 
বিদ্যাযুক্ত এবং বিনয়যুক্ত অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ যিনি বিদ্বান | কুকুরের নয় : হন্তীর পিঠেই আরোহণ করা যায়, কুকুরের 
এবং বিন সুভাবসম্প |ব্রাহ্মণত্রের অহংভাব বর্জিত)। ৷ নয়। এই পাচটি প্রাণীর উদাহনণ দিয়ে ভগবান বলেছেন 
প্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি উচ্চ জাতি তো বটেই, তার সঙ্গে যে এগুলির সঙ্গে মানুযের আচরণের সমতা আনা সম্ভব 
বিনা এবং বিনয় দ্বারা সমৃদ্ধ- ব্রাহ্মণত্বের এটিই পূর্ণতা। না হলেও তত্বত সকলের মধ্যে এক পরমাত্মতন্তুহ 
মেখানে পূর্ণতা সেখানে অহংভাব থাকে না। অহংকার পরিপূর্ণরূপে বিবাজজমান। মহাপুরুষগণের দৃষ্টি সদা-সর্বদা 
সেখানেই হয় যেখানে অপূর্ণতা থাকে। সেই পরমাস্মতত্বের ওপরই থাকে। সেইজন্য তাদের দৃষ্টি 

ব্ৰাহ্মণ এবং চণ্ডালে তথা গাভী, হস্তী এবং কুকুরের | কখনো বৈষমাদুষ্ট হয় না। 
মধ্যে আচরণে বৈষমা অনিবার্য। এদের মধ্যে সমআচরণ | একটি সংশয় এখানে আসতে পারে যে, দৃষ্টিতে 
শাস্ত্রে বলা সেই, উচিতও নয় এবং কল্মা সন্তবও নয়। ৷ বিভেদ না হলে তাদের আচরণে ভিন্নভাব কীভাবে 


সাধক-সভীবনী 


শ্লোক ১৮] & 393 
হতে পারে ? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, নিজ শরীরের কর্যাৎ ক্রিয়াহৈতং ন কুত্রচিৎ' দেশ) 
সকল অঙ্গে (মন্ত্রক, পদ, হস্ত, গুহ্যাদিতে) আমাদের দৃষ্টি টবে সর্বদা অদ্বৈত হওয়া মাঘ (ব্যবহারে) 


অর্থাৎ নিজস্বভাব এবং হিতের চিন্তা সমান থাকে, 
তাহলেও আমরা এগুলির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করি ; 
যেমন-__কারো গায়ে পা লেগে গেলে আমরা ক্ষমা চেয়ে 
নিই, কিছু হাত স্পর্শ করলে করি না। মাথা এবং হাত 
দিয়ে প্রণাম করে থাকি, পা দিয়ে নয়। গুহো হাত স্পর্শ 
করলে আমরা হাত ঘৌত করি, হাতের সঙ্গে হাত লাগলে 


নয়। কেবল তাই নয়, একটি হাতে আঙ্গুলগুলির যধোও ৷ 


বারহারে পার্ণক্য থাকে। সকলেই জানেন কাউকে তর্জনী 
দেখানো আব বদ্ধাঙছুষ্ট দেখানোর পার্থকা। এইরূপ, 
শরীরের বিভিন্ন অঙগ-প্রত্যঙ্দের ব্যবহারে পার্থকা তো 
থাকে, কিন্তু আশ্মীয়তায় কোনো পার্ঘকা থাকে না। 
সেইজন্য শরীরের কোনো অঙ্গ পীড়িত হলে উপেক্ষা করা 
হয় না। ব্যবহারে পার্থকা থাকলেও অসুস্থতা দূর করার 
জন্য আমরা একইরাপ ব্যবহার করি। শরীরের সকল 
অঙ্গের ভালো-মন্দে আমাদের একরূপ ভাবই থাকে 
(গীতা ৬।৩২)। এইরূপ প্রাণীসকলের খাওয়া-দাওয়া, 
গুণাগুণ, আচরণ, জাতি ইত্যাদির পার্থক্য তাদের প্রতি 
জ্ানী মহাপুকষগণের বাবহারেও পার্থকা আনে আর 
সেটিই সঙ্গত। কিন্তু সেইসব প্রাণীতে এক পরমাত্মতব্ব 
পরিপূর্ণ থাকায় মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে কোনো পার্থকা 
থাকে না। প্রাণীদের প্রতি মহাপুরুষদের স্নেহ, ভালবাসা, 
কল্যাণচিন্তা, দয়া ইত্যাদি ভাবের কখনো পার্থক্য হয় না। 
ত অপ্তঃকরণে রাগ-দ্বেষ, মমতা, আসক্তি, 
অভিমান, পক্ষপাত, বিষমতা ইত্যাদির সর্বতোভাবে 
অভাব থাকে। নি শরীরের কোনো অঙ্গের কষ্ট দূর করার 
জন্য যেমন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, 
দুঃঘ জানতে পারলে, তার দুঃখ দূর করে সুখী করার 
চেষ্টাও তাদের স্বাভাবিকভাবে থাকে। এইজনাই ভগবান 
মহাপুরুষদের সমদশী বলেছেন, সমবতী নয়। শীতায় 
অনাত্রও সমদশী বা সমবুদ্ধির কথাই বলা হয়েছে, 
যেমন--"সমবৃদ্ধি্িশিষাতে' (৬।৯); "সৰ্বত্ৰ সমদর্শনহ" 
(৬1২৯) ; ‘আত্মৌপম্যেন সৰ্বত্ৰ সমং পশ্যতি" 
(৬1৩২): ‘সৰ্বত্ৰ সমবূজ্ধয়ঃ' (১২1৪) ; ‘সমং সৰ্বেষু 
ভতেষু ...... যঃ পশাতি স পশাতি' (১৩।২৭) এবং 
“সমং পশান্‌ ছি সর্ব" (১৩।২৮)। 

শ্রীশঙ্রাচার্য মহারাঞ্জ বলেছেন, *ভাবাদ্বৈতং সদা 


অনা প্রাণীর | 


কখনও নয়। 
সমত্ব-সন্বন্ধীয় বিশেষ কথা 


আজকাল সম ব্যবহার নিয়ে খুব তর্ক করা হচ্ছে। 
সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করো_একরূপ প্রচার করা 
হচ্ছে। কিন্দ সমত্র কাকে বলে এবং তা কেমন করে আসে 
_ বাস্তবিক এটি বোঝার খুবই প্রয়োজন আছে। 

সত্ব কোনো ছেলেখেলা নয়, এটি পরমান্থার 
সাক্ষাংস্বরূপ। যাঁর মন সমক্কে স্থির হয়, তিনি 
জীবিতাবস্থায়ই জগতে বিজয় লাভ করেন এবং পরব্রক্ষ 
পরমাক্মাকে অনুভব করেন (গীতা $1১৯)। এই সমত্বভাব 
তখনই আসে, যখন অপরের দুঃখ নিজ দুঃখ, অপরের 
সুখ নিজের সুখ বলে মনে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, 
“হে অর্জুন ! যে বাক্তি নিজ শরীরের ন্যায় আমাকে 
সবকিছুতে সমান দেখে এবং সুখ অথবা দুঃখকে সর্বত্র 
সমভাবে দেখে সেই যোলীকে পরম শ্রেষ্ট বলে মানা 
হয়’ (৬1৩২)। 

যেমন শরীরের কোনো অঙ্গে গীড়া হলে তাকে দূর 
করার জনা আগ্রহ হয়, তেমনি কোনো প্রাণীর দুঃখ, শোক 
হলে যদি তা দূর করার জনা মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে তাহলে 
সমন্্ভাব আসে। সপ্ত মহাপুরুঘদের লক্ষণেও আছে_ 

“পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর 
(শ্রীরামচরিতমানস ৩৮1১) 

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সুখের আকাক্ক্ষা থাকে, 
ততক্ষণ যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, সমস্থ আসে না। 
কিন্তু যখন হৃদয়ে এহ আগ্রহ জাগে যে অনাদের কী করে 
সুখ হবে, তাদের কীসে আরাম হবে, তাদের কীসে লাভ 
হবে, তাদের কল্যাণ কীভাবে হবে, তখন সমহভাব 
আপনিই এসে যায়। এটি প্রথমে নিজগৃহ থেকেই আরম্ভ 
করতে হয়। হৃদয়ে এমন ভাব যেন হয় যাতে কারুর 
বিন্দুদাত্র দুঃখ বা কষ্ট না হয়, কারো কশনো যেন অনিষ্ট না 
হয়। আমি যত কষ্টুহ পাই, কিনু আমার বাবা-মা, স্্রী-পুত্র, 
ভাই-ভাইয়ের স্ত্রী এরা যেন সুখে থাকে। পরিবারে 
| সকলকে সুখ আরাম দিলে নিজের হৃদয়ে শান্তি আসবেই 
যেখানে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে সু 
পারলে হৃদয়ে এক বিশেষ আনন্দের হিল্লোল বয়ে ঘা 
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কিন্তু মমতা যুক্ত হয়ে যদি সুখ দেওয়া হয় তাতে আমাদের 
উন্নতি হয় না। যেখানে মমতার সম্পর্ক নেই, 
সেখানে সুদী করা বা যেখানে আমরা মমতা করে সুখী 
করি, সেখান থেকে মমতা সরিয়ে নেওয়া_ দুটির 
পরিণাম একই হয়। 

চিত্রকুটে লক্ষ্মণ, ভগবান শ্রীরাম এবং সীতার সেবা | 
কেমন করে করেন, তা জানাতে গিয়ে গোস্বামী তুলসীদাস 

সেবি লখনু সীয় রঘুবীরহি। 
জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি॥ 
(শ্ীবামচরিতমানস ২।১৪২ ১) 

অর্থাৎ লক্ষ্মণ ভগবান শ্রীরাম এবং সীতাকে এমনভাবে 
সেবা করেন, যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ শরীরের সেবা | 
করে। নিজ শরীরের সেবা করা এবং তাকে সুখ দেওয়া | 
কোনো বৃদ্ধিমন্তার কান্ত নয়। নিজের শরীরের পরিচর্যা 
পশুণড করে। যেমন বাদর-মায়ের নিজ বাচ্চার ওপর 
এতো নমতা থাকে ঘে বাচ্ছাটির মৃত্যু হলেও সে তার 
শরীরটিকে ধরে রাখে, ছাড়তে চায় না। কিন্তু যখন কোনো 
খাদাবস্ত জোগাড় হয়, তখন সে নিজেই সেটি খেয়ে নেয়, 
বাচ্চাকে খেতে দেয় না। বাচ্চাটি খাবার চেষ্টা করলে তাকে 
এমন ধমক দেয় যে সে চীৎকার করে পালিয়ে যায়। 
সুতরাং মমতা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমর আসা অসম্তব। 

যার কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার কিছু নেই, যার! 
কাছে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই, সেরূপ বাক্তির সঙ্গেও 
আমাদের প্রীতিপূর্ণ সূব্যবহার করা উচিত, যাতে আর মঙ্গল 
হয়। কোনো ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে সঠিক পথের কথা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে এবং আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 
তাকে পথ দেখাই অথবা যদি কিছু দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে যাই 
(গিয়ে ঠিক পথটি চিনিয়ে দিই), তাহলে হৃদয়ে প্রতাক্ষ | 
দুশ এবং শান্তি অনুভব হয়। কিন্তু আমি জেনেশুনেও যদি 
তাকে সঠিক রাস্তা না দেখাই, তাহলে আমার হৃদয়ে সেই 
সুখ অনুভব হবে না। এটি অভিজ্ঞতার ব্যাপার, কেউ 
(পরীক্ষা) করে দেখতে পারেন। কারো পিপাসা পেলে, 
তাকে বলা উচিত, "ভাই, এদিকে এসো, ঠাণ্ডা জল 
আছ্ছে।' তারপর দেখবে হবাদথে প্রসমভাব আসবে, সুখ 
অনুভব হবে। এই সুখ কল্যাণকারী সুখ। অনো দুঃখ পাক, 
কিন্তু আমি সুখ পেয়ে নিই এই সুখ পতনকারী হয়। এতে 
ব্যবহারিক জীবনেও উন্নতি হয় না ; পরমার্থেও নয় । 
আমরা সংসঙ্গের আয়োজন করি। এতে আমন্ত্রিত 


ব্যক্তিদের বসার বাবন্কা করি এবং শ্্রীতিপূর্ণ বাক বলি, 
“আসুন, এখানে বসুন।" তাকে এমন স্থানে বসাই যেখান 
থেকে তিনি ভালোভাবে শুনতে পাবেন। তিনি কী করে 
আরাম করে বসবেন ? কী করে ভালোভাবে শুনবেন 


| এই ভাব মনে রেখে যেন তার সঙ্গে ব্যবহার করি। এরূপ 


করলে আমাদের হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে শাস্তি আসে। কিছু 
এটিই যদি আদেশ করার মতো বলি যে, “কি করছেন ? 
এদিকে বসুন, এখানে নয়", তাহলে বাকা এক হলেও 
হৃদয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। অন্তরে যে অভিমান থাকে তা 
অপরকে আঘাত করে, কষ্ট দেয়। এরূপ ব্যবহার করে যদি 
কেউ আশা করে যে সমত্ববোধ আসবে, তবে তা কখনও 
(আসবে লা) সম্ভব নয়। 

সবার হিতে যাঁর প্রীতি অনুভব হয়, তিনি ভগবান প্রাপ্ত 
হন- “তে প্রাপুবন্থি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ' (গীতা 
১২1৪)। কারণ ভগবান প্রতোক প্রাণীরই পরম সুহৃদ 
(গীত ২1২৯)। তিনি প্রতোক প্রাণীরই পালন ও 
পোষণকারী। পরন আস্তিকই হোক বা পরম নাস্তিক, 
উভয়ের জনাই ভগবানের এক নিধান। এক বাক্তি অত্যন্ত 
আস্তিক, ভগবানকে মানে এবং তাকে লাভ করার জনা 
সাধন-ভজন করে আর এক বান্তি অত্যন্ত নাস্তিক, জগৎ 
থেকে ভগবানের নাম মুছে ফেলতে চায়, (দ্বিতীয় বান্তি) 
হাদয়ে এমন ভাব রাখে যে, ভগবানকে মানার ফলে এবং 
ভগবানের জনাই এই জগৎ কষ্ট পাচ্ছে, ভগবান নামক 
কোনো বন্ধই নেই ; এই তার হৃদয়ের ভাব এবং এইরূপ 
সে প্রচাবও করে। এইরূপ ঘোর নাস্তিক বাক্তিরও পিপাসা 
দূর হয় যে জলের ছারা, পরম আন্তিক ব্যক্তিও সেই জলের 
দ্বারা তৃষ্ণা দূর করে। জলে এমন বৈষম্য নেই যে তা 
আস্তিকের পিপাসা ঠিকমতো মেটাবে এবং নাস্তিকের 
পিপাসা দূর করবে না! জল একই নিয়মে সকলের তৃষ্ণা 
দূর করে। সূর্য তেমনই সমানভাবে সকলকে আলো 
দেয়, হাওয়াও একইভাবে সকলকে শ্থাসপ্রস্থাস গ্রহণের 
সুযোগ দেয়। পৃথিবী সমানভাবে সকলকে স্থান দেয়। 
ভগবান রচিত প্রতেক বন্ধই এইভাবে সকলে সমানভাবে 
উপভোগ করে। 

সমস্ত মানে এই নয় যে সবার সাথে সমানভাবে 
আহার -বিহার বা বিবাহ সম্বগ্ধ করা। ব্যবহারিক সমন 
পতন ঘটায়। সমবানহার হল যমরাজ্, মৃত্যুর আর এক 
নাম, কারণ এর ব্যবহারে অসমভাব নেই। মহাত্মাই হোন 
বা গৃহস্থ, সাধুই হন বা পশু অথবা দেবতা মৃত্যুতে 
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সকলেরই এক পবিণাতি। তাই যমকে (যমরাজকে) 
“সমবনী" (সম-ব্যবহারকারী) বলা হয়েছে'*॥ সুতরাং 
যারা সমব্যবহার করে, তারাও যমরাজ। 

পশুদের মধোও সমান ব্যবহার দেখা যায়। কুকুর 
ব্রাহ্মণের পাকশালায় পা না ধুয়েহ যায়। রান্নাঘর ব্রাহ্মণের 
বা হরিজনের যারহ হোক, সে যে অবস্থায় থাকে, 
সেভাবেই চলে যায় ; কারণ এটিই তার সমহ। কিন্ত 
মানুষের পক্ষে এটি সমন নয় বরং বলা যায় বিকট পশ্ডহ। 
সমহ তারই নাম যার দ্বারা মনে হয় অপরের দুঃখ কী করে 
দূর হবে, অনো কী করে সুখী হবে, আরাম পাবে। এরূপ 
সমস্থ রেখে, ব্যবহারে পবিত্র নির্মল ভাব রাখা উচিত। 
ব্যবহারে পবিভ্রভাব থাকলে অন্তঃকরণ পবিত্র, নির্মল 
হয়। কিন্ত যদি বাবহারে অপবিত্রতা থাকে, খাওয়া-দাওয়া 
ইত্যাদি এক করলে হাদয়ে অপবিত্রতা আসে, যাতে 
অশান্তি বৃদ্ধি পায়। শুধু বাইরের ব্যবহারে সমহ রাখা শাস্ত্র 
এবং মর্যাদা বিরুদ্ধ। এর দ্বারা সমাজে সংঘর্ষ হয়। 

বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ উচ্চ এবং শূত্র নীচ এটি 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নয়। ব্রাহ্মণ উপদেশের দ্বারা, ক্ষত্রিয় 
রক্ষণের দ্বারা, বৈশ। ধন-সম্পত্তি আবশাকীয় বস্তু দ্বারা 
এবং শৃদ্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সকল বর্ণের সেবা করবে। 
তার অর্থ এই নয় যে অলো লিজা কর্তব্য পালনে পরিশ্রম 
করবে না, বরং নিজ কর্তব্য পালনে সমানভাবে সকলে 
পরিশ্রম করবে। যার কাছে যে প্রকারের শক্তি, বিদ্যা, কলা 
ইত্যাদি আছে, তার দ্বারাই চার বর্ণের মানুষ চার বরই 
সেবা করবে, অপরের কার্যের সহখাকারী হবে। কিন্ত চার 
বর্ণের সেবার মধো কোনো 0 রাখবে না। 

আজকাল বর্ণশ্রম দূর করে দলাদলি চলছে। বর্ণাশ্রমে 
এখন তত দ্বন্দ নেই, যত দ্বন্দ্ব দলাদলি নিয়ে হচ্ছে__এটি 
প্রতাক্ষ কণা। প্রাচীনকালে লোক চতুবর্ণ এবং আশ্রমের 
মর্যাদা অনুসারে চলত এবং সুখ-শান্তিতে বসবাস করত। 
এখন বর্ণশ্রমের মর্যাদা দূর করে অনেক দল-সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করা হয়েছে, যাতে দ্বন্দব-সংঘর্ষ চলেছে। গ্রামে 
সকলের পানীয় জল পাওয়া দুঙ্কর হয়ে পড়েছে। যার 
অধিকারে একটি কৃপ অ।., সে বলে, ‘তুমি অমুক 
দলকে ভোট দিয়েছ, তুমি এখান থেকে জল নিতে পারবে | 


(+)-সমৰী পরেতরাট্‌! (অমরকোষ ১১1৫৮) 


না।? গিতা-ঘাতা-পুত্র তিনজনই পৃণক-পৃথক দলকে 
ভোট দেখ এবং গৃহে এ নিয়ে ঝগড়াঝাটিও করে। হৃদয়ে 
শক্ততা ভরে রাখে যে ‘তুমি ওই দলের, আমি এই 
দলের? । কত ভয়ানক অনর্থ হচ্ছে! 

যদি সম আনতে হয় তাহলে অপর ব্যক্তি তা সে যে 
কোনো বণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় বা মতের হোক না 
কেন, তাকে সুখী করতে হবে, তার দুঃখ দূর করতে হবে 
এবং তার প্রকৃত হিত করতে হবে। তার মধ্যে এই পার্থকা 
থাকতে পারে যে, “তুমি রাম-রাম বল, আমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ 
বলি’ ; ‘আপনি বৈষ্ণব, আমি শৈৱ’ ; ‘আপনি দুসলমান, 
আমি হিশ্দু’ ইত্যাদি। কিব এতে কোনো বাধা হয় না, বাধা 
তখনই আসে যঘন এই ভাব থাকে যে “এরা আমার দলের 
নয়, সেইজনা ওদের দুঃখ হোক, কিন্তু আমি এবং আমার 
দলের লোকেরা যেন সুখে থাকি" । এই ভাব পোষণ করলে 
ভয়ানক অনর্থ হয়। তাই যে কোনো বর্ণের মানুষই কষ্ট 
পাক না কেন তার হিতের জনা চিন্তা সমভাবেই করা উচিত 
এবং তার সুখ হলে, তাতে সমানভাবে প্রসন্ন হওয়া 
উচিত। যেমন ব্রাহ্মণ এবং হরিজনদের মধো সংঘর্ষ হল, 
এতে হরিজনদের হার হলে এবং ব্রাহ্মণরা জিতে গেলে 
যদি আমাদের মনে আনন্দ হয় অথবা ব্রাহ্মণরা হেরে 
গেলে এবং হরিজনদের জিত হলে যদি আমাদের মনে 
দুঃখ হয়, তবে এটি অসম ব্যবহার, যা অত্যান্ত হানিকারক। 
ব্রাহ্মণ এবং হরিজ্ঞান_-সকলের প্রতিই আমাদের হৃদয়ে 
হিতের চিন্তা সদানভাবে থাকা উচিত। কারো অহিত হে 
আমাদের সহ্য না হয়। সকলের দুঃখই যেন সমভাবে 
আমাদের নাড়া দেয়। ব্রাহ্মণ দুঃগী হলে তাকে সুখী করব 
এবং হরিজন যদি দুঃখ পায় তাকে সুখী করব না__এরাপ 
পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়, বরং হরিজনকে সুখী করারই 
বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত আবার হরিজনকে সুখী করতে 
গিয়ে ব্রাহ্মণদের দুঃখকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এইরূপ 
কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির জনা 
পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। সকলের প্রতি সমানভাবে 
হিতকর বাবহার করা উচিত। যদি কোনো নিগ্নবগের 
লোককে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার থাকে তাহলে সেই বর্গের 
লোকেদের ভাব এবং আচরণগুলি শুদ্ধ এবং সুন্দর করা 


396 [অন্যায় ৫ 
দরকার। তাদের কোনো কিছু অভাব থাকলে সেন্ডলি | যাদের খাদ বস্তু, গৃহ ইভাদি রী নির্বাহের বন্ধুর 
পুরণ করতে হয়, তাদের সাহায্য করতে হয়, কিন্তু তাদের | অভাব থাকে, তাদের বিশেষ করে ওই সমন্ত বন্তু দেওয়া 
উত্তেজিত করে তাদের হৃদয়ে অন্য বর্গের প্রতি ঈর্ষা উচিত, তা তারা যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায়ের 
এবং দেষভাব উৎপর করে দেওয়া অতান্ত অহিতকর, | হোক লা কেন। সকলেরই জীবনযাপন সুখপূর্ণ হওয়া 
মারাস্থাক। এটি ইহলোকে এবং পরলোকে পতনকারক | উচিত। সকলে সুখী হোক, সকলে নীরোগ হোক, 
হয়। কারণ ঈর্ঘা, দ্বেষ, অভিমান ইত্যাদি মানুষকে [দলিলে হোক, কালো কখনো যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ 
পতনোনুখ করে। এরূপ ভাব ব্রাহ্মণের হলে তারও | না হয়'*। এরূপ ভাব 
পতন হয় এবং হরিজনের হলে তারও পতন হয়। | যথাযোগ্য বাবহার করাই সমহীবোধ, যা সমস্ত মানুষের 
উত্থান তো হয় সদ্ভাব, সদ্গুণ এবং সদাচারের দ্বারা। | পক্ষে হিতকারক। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ প্রাণও চন্ডাল, হস্তি, সারমেয় জীবজগৎ নিতাপরিবর্তনশীল এবং এগ্ুগি লয়ের দিকে 
যাচ্ছে, কিন্তু এগুলির মধ্যে শাশ্থত যে ভাবরূপ সৎ-তন্থ বিরাজমান তার কোনো পরিবর্তন নেই, তা নিত্য নিরন্তর 
বে বিবাজমান। জ্মানীগণ সেই সং-তকুই জং পিপড়ে বালির মধ্যে মিশে থাকা চিনির দানা 
নষ্ট আানীদের জ্ঞানচন্কু অসৎ জগতে পরিব্যাপ্ত সৎ-তত্বকে খুঁজে নেয়। অর্থাং ব্রাহ্মণ হোক 
বা চণ্ডাল, গাভী হোক বা সারমেয়, হাতি হোক বা পিঁপড়ে সানাপ্রকার বিপরীতধরমী প্রাণীর মধ্যেও তাদের দৃষ্টি সর্বদা 
সম-ই থাকে। আচরণ বৈষম্যমূলক (ষথাযোগা) হলেও তাদের দৃষ্টি কখনও বিষম হয় না। PR 


এল এ আত 
সহা ভগবান এখন পে বালিতে সমলের বিশেষ মাহিম? জানতেন / 


ইহৈৰ তৈভিতিঃ সগো যেষাং সাম্যে স্কিতং মনঃ। 

rl নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ ব্ৰহ্মণি তে দ্বিতাঃ॥ ১৯ ॥ 

[ যেমাম্‌, মনঃ (যার মন) ; সামো, ছিতম্‌ (সমত্রে ভিত) ; তৈঃ, ইহ, এৰ (তিনি দীবিতাবস্থাতেই) : সঙ্গ: (সমস্ত 
জগৎকে) ; জিতঃ (জয় করেছেন) ছি, ব্রহ্ম (কারণ ্রক্ষ); নির্দোষম্‌, সমম্‌ (নির্দোষ এবং সম তস্মাৎ ( সেইজন্য) ; তে, 
ব্ৰহ্মাণি (তিনি বর্গ); ছিতাঃ (ভিত বাকেন।)] 

ধার অন্তঃকরণ সমন্ধে স্থিত, তিনি জীবিভাবন্থাতেই সমস্ত জগতকে জয় করেছেন; কারণ ব্রহ্ম নির্দেষ 
এবং সম, সেইজন্য তিনি ব্ৰহ্মই ছ্রিত থাকেন ॥ ১৯ ॥ 

বাখ্যা_ 'যেঘাং সামো ছিতং মনঃ'_পরদান্মাতন্ | দোষ, অশান্তি ইত্যাদি থাকে 
অথবা স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলে যখন মন ও পূর্ব এবং পশ্চিম দুদিকে পর্বত থাকলে যেমন পূর্বদিকে 
বৃদ্ধিতে রাগ -দ্বেষ-কামনা-অসমব্যবহার ইত্যাদি সম্পূর্ণ | সূর্যের উদয় দেখা যায় না ; কিন্তু পশ্চিমে স্থিত পর্বত চুড়ায় 
তখন মন ও বুদ্ধিতে স্বত স্বাভাবিক সমহ্ববোধ | আলোর জ্যোতি দেখে তার উদয় সম্বন্ধে আর কোনো 
এইস যায়, আনতে হয় না। বাইরে থেকে দেখলে | সন্দেহ থাকে না। কারণ সূর্য উদিত না হলে পশ্চিমের 
মহাপুরুষ এবং সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা | পর্বতের চুড়ায় আলোর জ্যোতি দেখা সম্ভব নয়। তেমনি 
ইত্যাদি বাবহারগুলি একইপ্রকার দেখায়, কিন্ত | যাঁর মন ও বৃদ্ধিতে মান, অপমান, নিন্দা-স্থতি, সুখ-দুঃখ 
মহাপুরুষদের অন্তরে নিরন্তর সনত, নির্দোষভাব, শান্ত | ইত্যাদির কোনো প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ যাঁর মন-বুদ্ধি 
ইত্যাদি থাকে এবং সাধারণ মানুষদের হৃদয়ে অসমভাব, : রাগ-দ্বেষ, হর্য-শোক ইত্যাদি বিকার রহিত, তার স্বরূপে 


*সর্বে জবন্ধ সি সর্ষে সন নিরামযাঃ। সর্বে ভত্রানি পশান্ধ মা কশ্চিদ্‌ দুঃখভাগভবেৎ। 


শ্লোক ১৯] 
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স্বাভাবিক স্থিতি অবশান্তাবী। কারণ স্থরূপের স্থাভাবিক 
স্থিতিনা থাকলে মন ও বুদ্ধিতে অটল এবং একরসসম্পন্ন 
সমর থাকা সম্ভবই হয় না। 

“্হৈৰ তৈজিতিঃ সৰ্গ।' এখানে ‘“তৈঃ’ পদে বহুবচন 
ব্যবহারের অর্থ এই যে, সকল মানুষই পরমাত্মতত্ত প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম এবং সমন্ত জগতে বিজয় লাভ করতেও 
তারা সক্ষন। 

“ইহ এব' পদদুটির তাৎপর্য হল মানুষ বর্তমানে এবং 
ভীবিতাবন্থাতেই এই জগতকে জয় করতে পারে অর্থাৎ 
জগৎ-সংসাররূপ পাশ থেকে মুক্ত হতে 

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণী, বস্তু, ঘটনা, 
পরিস্থিতি ইত্যাদি সমন্তই ‘পর’ আর যে এর অধীনে 
থাকে, তাকে “পরাধীন’ বলা হয়। এই শরীরাদি 
বন্ধগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া এবং এগুলির প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করা অর্থাৎ এগুলির কামনা করাই এগুলির 
দ্বীনে থাকা। পরাধীন বাক্তিই প্রকৃতপন্দে পরাজিত হয়ে 
থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরাধীন ভাব দূর না হয় ততক্ষণ 
পর্প্ত সে পরাধীনই থাকে । 

যার মনে জাগতিক বন্ধগুলির কাননা থাকে, সেই 
বাক্তি যদি অপর প্রাণী, বাজ্য ইত্যাদির প্রভুত্ণ লাভ করে 
তাহলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে পরাচ্ছিত বলা যায়। কারণ 
দে ওই সমস্ত পদার্থে সুরু দেয় এবং নিজেকে এগ্ডলির 
অধীন মনে করে। শারীরিক শক্তির দ্বারা পশুও বিজয়ী 
হতে পারে, কিছু বাস্তবিক বিজয় লাভ হয় হৃদয় থেকে 
বস্তুগত অধীনতা দুর হলেই । 

পরাঞ্জিত ব্যক্তিই অন্যকে পরাজিত করতে চায়, 
অপরকে নিজের অধীনে আনতে চায়। প্রকৃতপক্ষে 
নিছে পরাজিত না হয়ে কেউহ অনাকে পরাজিত করতে 
পারে না। যেমন__কোনো রাজা বা বিদ্বান ব্যক্তি অন্য 
ব্যক্তির ওপর জয়লাভ করতে গেলে তাকে সর্বপ্রথম 
লিজ সেনা, সামা, বুদ্ধি, বিদ্যা ইত্যাদির সাহায্য নিতেই 
হ্য়। 

কামনার উদ্ভব হলেই মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ে। এই 
পরাধীনতা, কামনার পূর্তি হোক বা না হোক_ উভয় 


অবস্থাতেই যেমন তেমনই থাকে কামনার পূর্তি না হলে 
| মানুষ বস্তুর অভাববশত পরাধীনতা অনুভব করে এবং 
কামনা পূরণ হলে অর্থাৎ সেই বন্ধুটি 
সেই বন্তর পরাধীন হয়ে পড়ে ; কারণ উন 
বিনাশশীল বস্তুমাত্রই ‘পর'। কামনার পূর্তি না হলে মানুষ 
পরাধীনতা তো অনুভব করেই, কিন্তু কামনা পূর্তি হলে 
তার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয় যে সে পরাধীন হলেও তা অনুভব 
করে না, বরং নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করে। 
তিনি সম্পূৰ্ণ স্থামীন হয়ে যান। স্বাধীন ব্যক্তিই বিজ্ী হন। 
কিন্তু সেই স্বাধীন ব্যক্তির মনে কখনো কাউকে পরাজিত 
করার ভাবনা আসে না। তিনি জগতের (কোনো বন্র) 
তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। 

যিনি জগৎ জয় করেছেন, এরূপ সমদশী সহাপুরুষকে 
জগতের অতি বড় সুখ বা প্রলোভন আকৃষ্ট করতে পারে 
না এবং গুরুতর দুর 
(শীত ৬1২২)। 

তার মনে জগতের কোনো প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি 
ইত্যাদির জনা কিছুমাত্র কামনা, বাসনা, স্পৃহা, তৃষ্ণা 
ইত্যাদি থাকে না। যদিও তার অনুকূল বা প্রতিকূলতার 
জ্ঞান থাকে এবং সেই অনুযায়ী তিনি যথোচিত চেষ্টাও 
:বেন, তাহলেও এই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার কোনো 
প্রভাব তাঁর অস্তঃকরণে পঃ 

“নির্দোশং ছি সমং ব্রহ্ম’ পরমাস্মতত্তে দোষ, বিকার 
বা বিষনতা থাকেই না। যা কিছু দোষ বা বিষমতা আসে, 
তা সর প্রকৃতির সঙ্গে অনুরাগ -সম্পর্ক স্বীকার করলেই 
উৎপন্ন হয়। পরমাস্মতন্ প্রকৃতির সন্ধা থেকে সর্বদা 
নির্লিপ্ত তাই ভাতে সামানাও দোষ বা বিষমতা নেই। 

“তম্মাদ ত্রহ্মণি তে ছিতাঃ'__পরমাত্মতন্ত হচ্ছে 
নির্দোষ এবং সম, সেইজন্য যে মহাপুরুষগণের অন্তঃকরণ 
নির্দোষ এবং সম হয়েছে, তাঁরা পরমাত্মতন্তে স্থিত 
হয়েছেন। 

অসতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই সমস্ত দোষ এবং 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৫ 


বিষমতার উৎপত্তি হয়। জগৎ-সংসার অসৎ। অসং 
তাকেই বলে যা প্রতিনুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এবং মূলে যার 
স্বতন্ত্র সন্তা নেই। অসতের সঙ্গে সম্পর্ক (একাত্ম) করে 
দোষ এবং বিষমতা হতে রক্ষা পাওয়া অসম্তব। | 
মহাপুরুষদের অন্তঃকরণে অসতের কোনো গুরুত্ব না 
থাকায় তাদের ওপর অসতের কোনো প্রভাব পড়ে না। 


বা সমতায় স্কিত বলে পরিচিতি ঘটে। গীতায় এই 
সনতাকেই ‘যোগ’ বলা হয়__*সমত্বং যোগ উচ্যতে’ 
(২1৯৮) এবং এই প্রান্তিকে গীতা মনুষা-জঙ্বোর 
পূর্ণতা বলে মনে করে। * 

জানযোগের এই প্রকরণ ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে শুরু 
হয়েছে। পঞ্চদশ শস্লোকের শেষে “জন্তবঃ” পদ দ্বারা 


অসতের কোনো প্রভাব না থাকায় তাদের অন্তঃকরণ 
নির্দোষ এবং সম হয়। নির্দোষ এবং সম হওয়ায় 
পরমাত্মৃতস্বে তাদের স্থিতি স্বত ও স্বাভাবিক হয়, যা আগে 
থেকেই আছে। যেমন, যেখানে ধোয়া সেখানে অগ্নি 
নিশ্চয়ই আছে, কারণ অগ্নি বাতিরেকে যৌয়া অসম্ভব 
তেমনি যাঁর অপ্তঃকরণে সমতা থাকে, তিনি নিশ্চয়ই 
পরমাস্থাতত্তে স্থিত আছেন কারণ পরমান্মতত্রে ছিত না 


| বহুবচনের প্রয়োগ শুরু হয়েছে, যেটি এই শুনিশতম 
শ্লোক পর্যন্ত বাবহৃত হয়েছে। সবগুলিতে বহুবচন 
প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, যে সকল মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিল, তারা সকলেই পরমাত্মত্ প্রাপ্ত করতে সক্ষম। 
| কিন্তু এই শ্লোকে ব্রঙ্গণি” পদে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে, 
| যার অর্থ হল, সমস্ত মানুষ একই পরমান্মতন্র প্রাপ্ত হয়। 
মুক্তি ব্রাহ্মণেরই হোক বা চণ্ডালের, উভয়েই সেই এক 
হলে পূর্ণ সমতা আসা সন্তব নয়। । তর লাভ করে। কেবলমাত্র শরীরেরই পার্থক্য হয়, যা 

নিজ (স্বয়ং-এর) দিতি পরমাহ্মতদ্থ অথবা সমতাতে বস্তুত উপাধিমাত্র। তত্বের কোনো পার্থকা থাকে না। পূর্বে 
থাকার জনাই অন্তঃকরণে সমতা আসে। সেইলা | যত সনকাদি মহাত্মা হয়েছেন, তারা যে তত্ত্ব প্রাপ্ত 
অগ্তঃকরশে সমতা এলেই ওই মহাপুরুষদের পরমাত্মতত্বে | করেছেন, আজ সেই তুই প্রাপ্ত হয়। 


পরিশিষ্ট ভাব__ এখানে উদ্ধৃত ‘মন’ শব্দটিকে বুদ্ধির বাচক বলে বুঝতে হবে, কারণ সমতায় মন স্ছিত হয় না, 
বৃদ্ধিই স্থিত হয়। মন স্কিত হয় ধানে। এটিও ছিরবুদ্ধির প্রকরণ। মনের ছিবতা থাকে শুধু ধ্যানাবস্থাতে, আচরণে নয়, 
কিছ বুদ্ধি স্কৈ্য সর্বক্ষণ থাকে। মনের সরষে দ্বারা কল্যাণ হয় না, বরং তা হয় বুদ্ধির হৈধের সাহায্ে। মনের স্থৈর্যে 
সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং মনের কৈর্য তত উচ্চ নয় যত বুদ্ধির । ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্িতপ্রস্ত (ছিরবুদ্ধি) হওয়ার 
মহিমা জানিয়েছেন। পরবর্তী প্লোকেও ভগবান বলেছেন '্বিরবদ্ধিরসপ্মূঢ়ো ত্রহ্মবিদ্‌ ্রহ্মণি ছিতঃ)" 

সাধক যাতে জ্রমবশত নিজেকে তরাল্স না মনে করেন সেই জন্য তার চেনার উপায় জানিয়েছেন। তার বুদ্ধিতে 
সমহ যদি না এসে থাকে তবে বুঝতে হবে এখনও ততবজ্ঞান হয়নি, শুধু রম হয়েছে! বুদ্ধির সময়ের স্বরূপ হল-_ বাগ, 
দ্বেষ, হর্য, শোক ইত্যাদি না হওয়া। তত্ুপ্াপ্তি হলে বুদ্ধিতে সর্বসময় সমতা থাকে। এই সমতা হলে বুদ্ধির কখনো 
উত্থান-পতন হয় না। 

যীর বুদ্ধি সমস্থ স্থিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষ থাকে না। তার মধ্যে এই সমবুদ্ধি সর্বদা অটল থাকে যে, সব 
কিছুই এক পরমাত্মা। একমাত্র পরমাস্মা ছাড়া যখন অন্য আর কিছুই নেই, তখন কে হিংসা করবে এবং কাকে 
করবে ? যখন একটি সন্তাই অবিচলভাবে অনুভব হয়, তখন আর কোনো কামনা থাকে না এবং কোনো অশান্তিও 
থাকে না। 


সত উজ আজ 


সহজ আগের জোরে বো জিকির বশ্য করা হযেছে, 
বণনা করা হ়েছে। 


সোটি এর সাধন এবং চিত্তের লাঙপা/লি পরবর্তী শ্রোকে 


শ্লোক ২০] সাধক-সপ্তীবনী 399 
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
ছিরবুদ্ধিসম্মুচো  ব্রহ্মবিদ্‌  ব্রহ্মণি ছিতঃ| ২০ ॥ 

[প্রিয়ম্‌ (পরিয়কে) ; প্রাপা (লাভ করে) ; ন, প্রহ্নযোৎ, চ (আনন্দিত হন না এবং) ; অশ্রিয়ম্‌, প্রাপা (অপ্রিয় প্রাপ্ত হয়ে) 

ন, উদ্দিজেৎ (উ্ি হন না) ; স্থিরবুদ্ধিঃ (দ্থিরবুদ্ধিসম্পল) ; অসম্মূঢ়ঃ (মৃড়তা রহিত) : প্রক্মৰিৎ (ব্ৰহ্মাবিদ্‌ £ ব্ৰহ্মণি 


(্ৰক্মেই) ; স্বিতঃ (ছিত থাকেন।)] 
যিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় 


প্রাপ্ত হয়েও উদ্বিগ্ন হন না, সেই সির বুদ্ধিসম্পন, 


মৃঢ়তারহিত ত্রহ্মবিদ ব্যক্তি ব্রচ্ষেই ছিত থাকেন ॥ ২০ ॥ 


পরিস্থিতি ইত্যাদি লাভ করাকেই প্রিয়লাভ করা বলে। 
শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, সম্প্রদায়, শঙ্কু 


না। করণ দ্বারা লব জান সন্দেহ রহিত বা স্থির হয় না, তাই 
সেটিকে স্বল্পজ্ঞান বলা হয়। বিশ্ব স্বয়ং-এর জ্ঞান (নিজ 
সম্ভার জ্ঞান) স্থয়ং-এর স্বারা হওয়ায় এতে কোনো 
পরিবর্তন বা সন্দেহ আসে না। যে মহাপুরুষের এইকপ 
করণ-নিরপেক্ষ জ্ঞানের অনুভূতি হয়েছে, তার (লোকের 


ইত্যাদির প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি 
প্রাপ্তিকেই অপ্রিয় প্রাপ্তি বোঝায়। 

প্রিয় বা প্রি প্রাপ্তিতে সাধকের অন্তরে আনন্দ বা 
দুঃখ হওয়া উচিত নয়। এইস্ালে প্রিয় এবং অপ্রিয় প্রাপ্তির 
অর্থ এই নয় যে, সাধকের হৃদয়ে অনুকূল বা প্রতিকূল 
প্রাণী বা বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ বা বিদ্বেষ আছে, বরং 
ওইসব প্রাণী বা বন্ধুর প্রাপ্তির জ্ঞানকেই প্রিয় বা অপ্রিয় 


প্রাপ্তি বলা হয়েছে। প্রিয় বা অপ্রিয়, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির 


জ্ঞান হওয়া দোষের নয়। হৃদয়ে এগুলির প্রাপ্তি বা 
অপ্রাপ্তির প্রভাব পড়া অর্থাৎ আনন্দ বা দুঃখের বিকার 
হওয়াই দোযের। 


জ্ঞান অন্তঃকরণে হয় আর আনন্দিত 

বা উদ্বিগ্ন হয় কর্তা। অহংভ্যবে মোহগ্ৰস্ত অন্তঃকরণসম্পর 

ঠর কার্যকারণাদি নিতে 

নন্দিত বা উদ্বিগ্ন হতে থাকে। কিছু যার 

মোহ অপসারিত হয়েছে, যিনি তত্ত্ববেত্তা, “গুণই গুণে 

আবর্তিত হচ্ছে'_এরূপ জেনে তিনি নিজের মধ্যে 

(স্বরূপে) প্রকৃত অক্তৃত্ব অনুভব করেন (গীতা ৩1২৮)। 
স্বরূপে আনন্দিত এবং উদ্বিগ্ন হওয়া অসম্ভব। 

“ছিরবুদ্ধিঃ' _-প্রধাপের জ্ঞান স্বয়ং -এর দ্বারাই স্বয়ং - 

এ হয়ে থাকে। এতে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়র ভাব থাকে না। এই 


“আমি কর্তা'__এরপ | 


দৃষ্টিতে) বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এতই স্থির থাকে যে এতে 
কখনো বিকল্পভাব, সন্দিক্ধতা, বিপরীত চিন্তা, অসম্তাবনা 
তৃত্যাদি আসেই না। সেইছ্দনা একে “ছিরবুদ্ধিঃ' বলা হয় 
“অসমন্মূঢ়ঃ'__যে পরমাস্মতন্ত্ সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, 
তাকে খথার্থর্যণে অনুভব না করা এবং যার কোনো স্বতন্র 
সন্তা নেই, সেই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জগৎ-সংসারকে 
সত্য বলে মনে করা--এইরূপ মৃঢ়তা সাধারণ মানুষে 
বিদামান। এই মৃঢ়তা যার মধা থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত 
হয়েছে, এইস্কানে তাঁকে “অসম্মূড' বলা হয়েছে। 
'ব্রহ্মবিৎ'__গরমা্মা হতে পৃথক হয়ে পরমাস্মার 
অনুভব হয় না। পরমাত্মার অনুভব হলে অনুভবিতা, 
| অনুভব এবং অনুভাবা-_এই ত্রিপুটি থাকে না, বরং 
ত্রিপুটিরহিত অনুভবনাত্রই (জ্ঞানমাত্র) থাকে। প্রকৃতপক্ষে 
ব্রহ্মকে কে জানেন-__এটি বলা সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্মকে 
তিনি ব্ৰক্ষের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান ১) 
সেইজন্য তিনি নিজেকে ব্রহ্মবিৎ বলে মলে করেন না 
[অর্থাৎ তার মধ্যে *আমি ব্রহ্মকে ভানি' এই অহংভাব 
থাকে না। 
“ব্রক্মণি ছিতঃ'__বান্তুবে সমস্ত প্রালীহ তত 
| সর্বক্ষণই ব্রহ্ম অবস্থিত । কিন্দ ভরমক্রমে নিজ স্থিতি শরীর, 
ইন্দ্িয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মেনে নেওয়ার ফলে মানুষ 


জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ এতে শরীর, ব্র্গে তার নিজ স্বাভাবিক অবস্থিতি অনুভব করতে পারে 
তৃন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কোনো করণের প্রয়োজন হয় । না। ঘাদের ব্র্গো আপন স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়েছে, 


[রকম বেদ প্রক্ষৈৰ ভবতি’ (খুগুক. ৩1২৯) $ ‘ব্ৰক্ষৈৰ সন্বরঙ্গাপোতি? (বৃহদারণাক উপনিষদ্‌ ৪1৪1৬) 
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সেইসব মহাপুরুষদের জন্য এইস্ছানে 'তরক্মাণি ছিতঃ" | তবুও বক্ষে স্থিতি কিন্তু সেই প্রকারের নয়। কারণ ব্রহ্ম 

পদদু'টি প্রয়োগ করা হয়েছে। এরূপ মহাপুরুষদের অনুভব হলে সর্বত্র এক ্রহ্গীহ অনুভব হর। তাতে অনা 

সবরকম পরিস্থিতিতে প্রচ্ছে নিতা-নিবন্তর আপন | কিছুর পৃথক সন্তাই থাকে না। যতক্ষণ কেউ ব্রহ্মতেই 

স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয়। | নিজের স্থিতি মেনে নেয়, ততক্ষণ বিভেদ থাকে, ব্রহ্মোর 
যদিও এক বস্তুর অপর বস্তুতে অবস্থিতি ঘটতে পারে, | প্রকৃত অনুভূতিতে ঘাটতি থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব_- সুযুপ্তি এবং মুহথয় মানুষের শরীর হতে অজানতে সম্বগ্ধ -বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ মন অবিদ্যায় লীন 
হয়। তাই এই অবস্থায় মানুষের প্রিয় এবং আপ্রিয়ের, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির কোনো জ্ঞানই থাকে না। কিন্তু জীবস্মুক্ত 
মহাপুরুষের সঙ্গানেই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ তয। তাই তার প্রিয়-অগ্রিয়, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির জ্ঞান থাকলেও 
তিনি তাতে আনম্দিত-উদ্িগ্ সুখী বা দুঃখী হন না। তার শরীর -ইন্দিয়-মন -বুদ্ধির বশ্যতা দূর হয়। 

ব্ৰহ্মকে জানা এবং তাঁতে স্কিত হওয়া উভয়ই এক। 


এক বজ 


সন্থা এছ নিজের জাভাবিক (ভীতির অনুভব কী এক্যরেরা হয়, তাক বিরোফণ পরবতী হোত করা হক্ছে। 
বাহাম্পর্শেিসক্তাত্থা বিন্দত্যাত্মনি যং সুখম্‌। 
স ব্ৰহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশুতে ॥ ২১ ॥ 

[বাহাস্পাশেু (বাহাবিষযে) ; অসক্তাস্তা (অনাসক্ত অন্তঃকরণের সাধক) ; আঝানি (আত্মাঘ) : যং, সুখম্‌ ( যে আনন্দে 
আছে| ; বিন্দি (লা করেন) ; সঃ (সেই) ্র্মযোগমুক্তয়া (রো অভিয় চিন্ত পুরুষ) ; অক্ষম, সুখম্‌, অসুতে (অক্ষয় 
আনন্দ অনুভব করেন।)] 

বাহাবিষয়ে অনাসক্ত অন্তঃকরণযুক্তব্র্ষে অভিচিত্ত পুরুষ অগ্রঃকরণে যে আনন্দ (সান্তিক সুখ) আছে 
তা লাভ করেন এবং অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২১ ॥ 
ব্যতীত | পরিবর্তনশীল, কিছু আসক্তির জন্য মনোযোগ সেই 
বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে এবং শব্দ, | পরিবর্তনের দিকে যায় না এবং তাতেই সুখ অনুভব হয়। 


স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ের সংযোগজনিত সুখে যিনি (যাঁরা) 
আসক্ডিরহিত হয়েছেন, সেইসব সাধকদের উদ্দেশ্যে এই 
পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। যেসব সাধকের আসক্তি এমনও দূর 
মনি, কিছু যাঁদের উদ্দেশ্য এই সমস্ত আসক্তি বর্জন করা, 
ও আসক্ডিরহিত বলে মনে করা উচিত। কারণ 
উদ্দেশার দৃঢ়তা থাকায় তাদের আসক্তি শীঘ্রই দূর হয়। 

আগের শ্লোকে বর্ণিত “পরিয়বন্র প্রাপ্তিতে হর্যাগ্িত 
এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়'_এইরাপ 
স্থিতি লাভ করার জনা বাহ্যবিষয়ে আসন্ভিরহিত হওয়া 
প্রয়োজন। 

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বন্ধুমাত্রকেই "বাহ্যস্পর্শ" বঙ্গা 
সেটির সম্পর্ক বাইরের থেকে বা অন্তর থেকে যাই 
হোক। এই ‘বাহ্যস্পশে’ যতক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণ 
নিজ লাখের অনুভব হয় না। বাহ্য বন্থসকল সদা 


পদার্থ গুলিকে অপরিবর্তনশীল ও স্থির বলে মনে করেই 
মানুষ তা থেকে সুখ নেয়। কিন্ব প্রকৃতপক্ষে ওইসব পদার্থে 
সুখ থাকে না। পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করলে 
সুখ হয়। সেইজন্য গাঢ় নিদ্রার সময় যখন সমস্ত পদার্থের 
| সঙ্গে সম্পর্কে বিস্মৃতি আসে, তখনই প্রশান্তি আসে। 
ভ্রম হচ্ছে এই যে, মানুষ পদার্থ বিনা বেঁচে থাকতে 
পারে না। কিন্তু প্রকৃতভাবে দেখলে বোঝা যায় যে বাহ্য- 
পদারথগুলির প্রভাব চলে লা গেলে মানুষ বাঁচতেই পারে 
না। সেইজনা সে নিপ্রা যায় ; কারণ গাঢ় নিদ্রায় সে 
পদা্থগুলিকে বিস্মৃত হতে পাবে। পদার্থ গুলির কথা শুধু 
ভুলে গেলেণ্ড নিঞ্জায় যে সুখ, সতেজতা, শক্তি, 
নীরোগভাব, নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি পাওয়া যায় জাগ্রত 
অবস্থায় পদার্থ গুণির সংস্পর্শে তা লাভ করা যায় না। তাই 
জাগ্রত অবস্তায় মানুষের বিশ্রাম নেবার, প্রাণী ও 
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পদার্থশুলির থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ইচ্ছা জাগে। সে যেমন অন্দকার দূর হওয়া এবং আলোর প্রকাশ 
নিপ্রাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে ; কারণ আসলে  হওয়া__দুটি একই সঙ্গে হয়, কিন্তু মনে করা হয় যে 


পদাথগুলি থেকে দূরে থাকপেই মানুষ জীবন লাভ করে। 

লিল্লার দুটি দিক থাকে প্রথম হল মানুষ 
বাহাপদাথগুলির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিয হতে চায় এবং 
দ্বিতীয়ত তার মধো এই ভাব থাকে যে নিদ্রাভক্ষে তাকে 
এই কাজ কবতে হবে। এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে পদার্থ বা 
বস্তৃগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে চাওয়া হল নিজের 
ইচ্ছা, যেটি সর্বদা একইভাবে থাকে, কিন্তু কার্য করার যে 
ভাব তা পরিবর্তিত হতে থাকে। কার্য করার ভাব প্রবল 
থাকার জনা মানুষের দৃষ্টি পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক 
বিচ্ছিয়া হওয়ার দিকে যায় না। সে পদার্খগুলির সঙ্গে স্বন্ধ 
বজায় রেখেই নিদ্রা যায় এবং জাগরিত হয়। 

অতান্ত আশ্চর্যের কথা হল এই যে সম্পর্কিত জিনিসবা 
বান্তি বাস্তবে না থাকলেও সম্পর্কটি থেকে যায়। তার 


আগে অন্ধকার দূর হয় আর তারপরে হয় আ 
প্রকাশ। এইরাপই আসক্তি বন করা এক 
হয়া__দুটি একই সঙ্গে হলেও প্রথমে আসন নাশ 
('বাহাল্পশেষসন্তাক্মা') এবং পরে ব্রচ্ষে হত 
('্রহ্মযোগযুক্তাত্থা') বলে মনে করা হয়। যেমন ভয়োদ্শ 
অধ্যায়ের প্রথম প্লোকে ক্ষেত্রের (জীবাত্মার) ছারা 
নিজেকে ক্ষেত্র (শরীর) হতে সর্বতোভাবে পৃথক 


করার কথা বলা হয়েছে; আবার দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেত্রের 


ছারা নিজেকে পরসাত্মতব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন 
করার কথা বলা হয়েছে। তেমনই এইস্থানে 


কারণ হল যে, স্বয়ং (অবিনাশী চেতন) যে সম্পর্ককে 
নিজের বলে মেনে নেয়, তা দূর হয় না। এই মেনে নেওয়া 
সম্পর্ক দূর করার উপায় হল নিজের মধ্য সম্পর্কাটিকে না 
মানা। কারণ প্রাণী বা পদাথের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো 
সম্পর্ক নেই, এটি কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে। মেনে 
নেওয়া ব্যাপারটি না মানলে তার সম্পর্ক থাকতে পারে না 
আবার মেনে নেওয়াকে ধরে থাকলে তা অন্য কোনো 
সাধনার দ্ধারা দূর করা যায় না। তাই মেনে নেওয়া সম্পর্ক 
ভিতর থেকে অস্বীকার করতে হয়। তবেই মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ 
হয়। 

বাহ্য পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক অবাস্তব কিন্তু পরমাত্মার 
সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বাস্তব। সুখের আশায় মানুষ 
বাইরের পদার্থ গুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক গড়ে তোলে, 
কিন্ত পরিণামে সে কেবল পায় (গীতা 21২২)। এই 
অনুভব করলে বাহ্য পদার্থে আসক্তি দূর হয়। 

“বিন্দআা্তজনি যৎসুখম্‌*_বাহরের পদার্থগুলির 
আসক্তি দূর হলে অন্তঃকরণে সাত্বিক সুখ অনুভূত হয়। 
বাইরের পদার্থ দ্বারা যে সুখ হয় তাকে বলা হয় রাজস সুখ। 
মানুষ যতক্ষণ রাজস সুখ উপভোগ করতে থাকে, ততক্ষণ 
সে সান্তিক সুখ অনুভব করতে পারে না। রাজ্জসিক সুখে 
অনাসক্ত হলে সাত্বিক সুখ অনুভূত হয়। 

*স ব্ৰহ্মযোগযুক্তাস্তা' সংসারে অনুরাগ দূর হলে 
তবেই ব্ৰক্মে অভিন্ন চেতনায় স্বাভাবিক স্থিতি লাভ হয়। 


তত্ত্বের সঙ্গে স্বভাবে এক ও অভিন্ন অনুভব করার কথা 
বলা হয়েছে। 

ভোগে বিরত হয়ে সাক সুখ উপভোগ করার পরে 
| *আঘি সুখী’, ‘আমি জ্ঞানী’, “আমি নির্বিকার", “আমার 
কোনো কর্তবা নেই" এইরূপ অহং -এর সৃক্ষ্ম রেশ থেকে 
: যায় সেটি দূর করার জনা একমাত্র পরমাস্মতত্বে অভিন্নতা 
অনুভব করা প্রয়োজন। কারণ পরধাস্মতত্বে সম্পূর্ণ এক 
না হলে নিজ সন্তা ও নিজ বাক্তিত্ন (পৃথক ভাব ও 
একদেশীয় ভাব) সর্বতোভানে দূর হয় না। 

‘সুখমক্ষয়মশুতে' সাধক যতক্ষণ সান্তিক সুখ 
উপভোগ করতে থাকেন, ততক্ষণ তার মধ্যে সৃক্ষ 
 সৃক্ম পরিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। সাত্বিক সুখ 
উপভোগ না করলে *অহং" সর্বতোভাবে দূর হয় এবং 
সাধকের পরমান্থস্বরূপ, চিন্ময়, নিতা, একরসসম্প্ন 
অবিনাশী সুখ অনুভব হয়। এই অক্ষয় সুখকেই 
“আত্যন্তিক সুখ" (৬1২১), *অতাণ্ত সুখ" (৬1২৮), 
“একান্তিক সুখ’ (১৪1২৭) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা 
হয়েছে। এর অনুভব হলে ওই প্রমাত্মতত্তে এক স্বাভাবিক 
আকর্ষণ জন্মায়, যাকে বলা হয় প্রেম (গীতা ১৮।৫৪)। 
এই প্রেমে কখনো ভাটা পড়ে না, বরং এটি দিন দিন 
বেড়েই চলে। এই তত্ত্বের প্রসঙ্গ আলোচিত 
হলে, এর গুপর বিচার-বিৰেচনা হলে আগের গেকে 
একটু নতুনত্ব দেখা যায়। একেই বলে প্রতিক্ষণ 
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[অধ্যায় । 


বৃদ্ধি হওয়া। এতে একটি বোঝার ব্যাপার হল যে প্রেম 
প্রতি মুহূর্তে বাড়লেও যদি মনে হয় “আগে কম ছিল 
এবার পূর্ণ হয়েছে', তাহলে এটি হল সাধন-অবস্থা, আর 


যদি নতুন ভাব দেখলেও ‘আগে কম ছিল এখন পূঃ 
হয়েছে" এটি মনে না হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটি সিল: 
অবস্থা। 


গজ এ ক 
সহ হীবিাবেত ভগবান বিষয়ো অনাসজ বাজিরি অদ্য সৃথ তিক কথা বজেছেন। একার নিবয়ে আসাতি 
বাত কীভাবে হওয়া খায়. পরের কাকে সোটি আলোচনা ক্রেকেন/ 
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। 
আদান্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২ ॥ 


[ঘি (কারণ) ; কৌন্তেয় ( হে কুষ্টীন 
ভোগসুখ) ; তে, আদান্তবন্তঃ (তা আদি- 
(তাতে) ; ন, রমতে (আবর্তিত হন না।)] 


) ; সংস্পৰ্শজাঃ (ইন্ডিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন) ; যে, ভোগাঃ (যে সমস্ত 
অস্তবিশিষ্ট) : দুঃখযোনয় (দুঃখের) ; এব ( হেতু) : বুধঃ (বিবেকবান বান্তি) ; তেনে 


কারণ হে কুষ্টীনন্দন ! ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত ভোগ (সুখ), তা আদি-অন্তবিশিষ্ট এবং 
দুঃখের হেতু সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তি তাতে রত হন না ॥ ২২ ॥ 


ব্যাখ্যা_'যে ছি সংস্পর্শজা ভোগাঃ'__রূপ, রস, 
শব্দ, স্পর্শ, গঙ্গা এই বিষয়গুলিতে আসক্তিপূর্বক 
ইন্দ্িষের সম্পর্ক হলে যে সুখ প্রতীত হয়, তাকেই বলা হয় 
ভোগ। সম্পকজজনিত অর্থাৎ ইন্্রিঘজনিত ভোগে মানুষ 
কখনও স্বাধীন নয়। সুখ-সুবিধা এবং মান-মযযাদা পেয়ে 
প্রসন্ন হওয়াকেও ভোগ বলা হয়। নিজের বুদ্ধিতে যে 
সিদধান্তটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়, অপর বাক্তি দ্বারা সেই 
সিদ্ধান্তের প্রশংসা শুনে যে তৃপ্তি ও সুখ হয় তাও এক 
প্রকারের ভোগ। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মা ছাড়া 
প্রকৃতিজাত যত প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদি 
আছে, তার মধ্যে যে কোনো প্রকৃতিজাত করণ সহযোগে 
সুখভোগ করাকেই ভোগ বলা হয়। 

শাস্ুনিষিদ্ধ ভোগ সর্বতোভাবে তাজা তো বটেই 
শাস্তুবিহিত ভোগ পরমাস্থুপ্রান্তির পথে বাধা সষ্টিকারী 
হওয়ায় পরিআছা। কারণ জনকের সম্পর্ক ছাড়া ভোগ হয় 
না এবং পরমাস্মগ্রাপ্তির জন্য জডঙ্লের সঙ্গে সম্পর্কছেদ 
করা অত্যন্ত আবশাক। 

“আদ্যন্তবন্তঃ’-_সমন্ত ভোগই আদি-অন্ত বিশিষ্ট, তা 
'অনিতা এবং পরিবর্তনশীল (গীতা ২।১৪)। তা কখনোই 
একভানে স্থির থাকতে পারে না। অর্থাৎ এই ভোগগুলির 
স্বয়ং (স্বরূপ)-এর সঙ্গে কোনোভাবেই একা নেই। ভোগ 
আছি ও অন্তবিশিষ্ট এবং সং সর্বদা ছিরজপে বিরাজমান । 
ভোগ হল জড় আর স্বয়ং চেতনবিশিষ্ট। ভোগ হচ্ছে 


বিকারী এবং স্বয়ং নির্বিকার। ভোগ হল আদি-অগ্তবিশিষ্ট 
এবং স্বয়ং হলেন অনাদি-অনন্ত। সেইজন্য ভোগ হতে 
কখনোই স্বয়ং সুখলাভ করতে পারে না৷ জীব হল 
| পরমাত্মার অংশ-_ 'মমৈবাংশো জীনলোকে" (গীতা 
| ১৫৭), সুতবাং পরমাত্মা হতেই তার অক্ষয় সুখ- 
প্রাপ্তি সন্তব-'স ব্রহ্মমোগমুক্তান্মা সুখমক্ষযমশুতে' 
(গীতা ৫1২১)। 

ভোগ অস্থায়ী অর্থাৎ সেটি সংযোগ-বিযোগ্সম্পন্ন__ 
এইদিকে দৃষ্টি দিলেই সুখ-দুঃখের প্রভাব কমে যায়। 
সেইজনা "আদাস্বস্তঃ' পদটি ভোগের প্রভাব দূর করার 
জন্য উষধননরাপ। 

দুঃখযোনয় এব তে'_সম্পর্কজনিত যত সুপ আছে, 
তা সবই দুঃখের উৎপস্তি-স্থান। সম্পর্কজনিত সুখশুলির 
উৎপত্তি হয় দুঃখ থেকে এবং তা দুঃখেই শেষ হয়। প্রথমে 
কোনো বন্ধু অভাববাপ দুঃখ অনুভব হয়, পরে সেই বস্তুর 
প্রাপ্তিতে সুখ হয়। বন্ধুর অভাবরূপ দুঃখ যে পরিমাণে হয়, 
তার প্রাপ্তিতে সুখ সেহ পরিমাণে হয়। 

ভোগী বাক্তি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। কারণ 
| জড়কের সম্পর্ক থেকেই ভোগ হয় আর জড়ত্বের সম্পর্কই 
জগ্ম মতারাপ গভীর দুঃখের কারণ হয়। 


পরিপামভাপসংক্কারদুঃখৈর্ভণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেক 


সর্বং বিবেকিনঃ। (২1১৫) 
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ধ সকলের মধো বিদ্যমান থাকায় 
এবং তিনটি গুণের বৃত্তি পরস্পর বিরোধী হওয়ায় 
বিবেকবান বাক্তিদের কাছে সমস্ত ভোগই দুঃখরূপ হরে 
থাকো । 

সমস্ত ব্ষয়ভোগহ আরস্তে সুখাবহ মনে হলেও 
পরিণামে তা দুঃখই প্রদান করে (দীতা ১৮।৩৮)। কারণ 
ভোগের পরিণামে নিজ শক্তি হ্রাস হয় এবং ভোগাপদার্থ 
নাশ হয়_এহ-ই হল *পরিপামদুঃখ। 

নিজ অপেক্ষা অপর বাঞ্তির বেশি ভোগাসামত্রী 
দেখলে, নিজ ইচ্ছানুযানী পূর্ণ ভোগ না হলে, অন্তরে 
ভোশ্বাসনা সত্তেও ভোগ করার সামর্থা না থাকলে এবং 
প্রাপ্ত ভোগ হারানোর আশঙ্কায় ভোগের মধ্যে থাকলেও 
হৃদয়ে যে সন্তাপ থাকে. ঠা-কই বলা হয় “তাপদুঃখ’। 

কোনো কারণবশত ভোগের সমাপ্তি ঘটলে মানুষ সেই 
ভোগকে স্মরণ করে দুঃখিত হয়,_এটি হল 
“সংস্কারদুঃখ'। 

ভোগে রুচি হওয়ায় মন সেইগুলি ভোগ করতে ইচ্ছা 
করে, কিন্তু বিবেকের প্রভাবে বুদ্ধি তাকে সেই ভোগ 


তাকে লাভ করার জনাই এই ননুষ্যদেহ লাভ হয়েছে। দুটি 
মানুষ সমানভাবে ভোগসামগ্রী পেতে পাবে না, কিন্ত 
মনুষামাব্রেই ভগবানকে সমানভাবে লাভ করতে পারে। 
সত্যযুগ ইত্যাদিতে শ্রেষ্ট খষিগণ যে ভগবানকে 
লাভ করেছি; তা আজ কলিযুগেও সকলেই লাভ 
করতে গারেন। ভোগপ্রাপ্তি সকলের চিরদিনের জন্য 
হয় না, কিছু ঈশ্বর প্রাপ্তি চিরদিনের জন্য হয় এবং 
সবার জন্য হয়। অর্থাৎ ভোগের (জড়বস্থর) প্রাপ্তির 
বিভিন্নতা থাকেই, আর এগুপি ভাগ করলে সব এক হয়ে 
যায়। 

এব" পদটির অর্থ হল যে ভোগ নিঃসন্দেহে, 
নিশ্চিতরূপে দুঃখের কারণ। সেগুলিতে সুখ আছে 
বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে সুখের লেশমাত্র 
নেই। 

“ন তেষু রমতে বুধঃ' সাধারণ মানুষের যেসব 
ভোগে সুখ আছে বলে মনে হয়, বিবেকবান ব্যক্তিগণ 
তাকে দুঃখকূপ জানেন। সেইজন্য তারা সেই ভোগে রত 
হন না, তার অধীন হন না। 

বিবেকবান মানুষের এই জ্ঞান থাকে যে জগতের সমস্ত 


থেকে নিবৃত্ত করে। এইরূপই সৎসঙ্গ করার সময় তামসিক | দুঃখ, শোক, পাপ, নরক ইত্যাদি সংযোগজনিত সুখের 


বৃত্তির জনা নিদ্রা আসে এবং নিগ্রাসুখ নানু ক সেই 
দিকেই আকর্ষণ করে : কিন্ত সাত্ত্বিক বৃত্তির জন্য তার মনে 
এই চিন্তা আসে যে, ‘এখন সংসঙ্গ করে নাও ; কারণ এই 
সুযোগ বারবার আসে না'_এটি হলো “গুণবৃত্তি- 
বিরোধ’, এর জনা সাধকের খুব দুঃখ হয়। 

ভোগ প্রাপ্ত হওয়া কারো নিজের হাতে নয় ; কার 
এতে প্রারন্ধের প্রাধান্য এবং নিজের পরাধীনতা থাকে। 
কিন্তু ভগবদ্‌ প্রাপ্তি সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব : কারণ 


ইচ্ছার ওপরই নাস্ত। নিজের এহ জ্ঞানকে গুরুত্ব 
দেওয়াতেই তারা হলেন বুদ্ধিমান। অপরপক্ষে যারা এই 
ভোগ দুঃখদায়ক জেনেও, এইসব ভোগ কামনা করেন 
এবং তাতেই রত থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজ জানের 
যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ায় বুদ্ধিমান বলার উপযুক্ত নন। 
নিজের জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদানকারী বুদ্ধিমান মানুষ কখনো 
গের কামনা পোষণ করেন না বা তাতে রত থাকতে 
পারেন না। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ বস, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার সম্পর্কে যে সুখ তা দুঃখের কারণ সুখ ভোগকারী ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক 
নিয়ম অনুসারে দুইখভোগ করতেই হয়। সুখের আশা, কামনা এবং ভোগ থেকে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না, বরং দুঃখখই, 
মেলে। ভোগের সংযোগ অনিত্য, বিয়োগই নিত্য। মানুষ সেই অনিতাকে গুরুত্ দিয়েই দুঃখ পেয়ে থাকে। তার চিন্তা 
করা উচিত যে সুখ চাইলে কি সুখ পাওয়া যাবে আর দুঃখনাশ হবে ? সুখের আশা করলে সুখ তো পাওয়া যায় না, 
দুঃখও দূর হয় না। দুঃখ দূর করার জনা সুখের আশা করাই হল দুঃখের মূ কারণ। 

একটি হল দুঃখভোগ আর অন্যটি হল দুঃখের প্রভাব। মানুষ যখন দুঃখভোগ করে তখন তার মধ্যে সুখের ইচ্ছা 
জন্মায় আর যখন তার ওপর দুঃখের প্রভাব হয, তখন তার সুখের ইচ্ছা দূর হয়, তাতে অরুচি জন্মায় দুঃইখভোগের দ্বারা 
মানুষ দুঃখী হয় আর দুঃখের প্রভাবে মানুষ দুঃখ থেকে উদ্তীরণ হয়। দুঃখের প্রভাবে সে দুঃখে ভেঙ্গে না পড়ে তার 
কারণগুলি খুঁজতে থাকে যে আমার কেন দুঃখ হল ? এইভাবে চিন্তা করলে সে বুঝতে পারে যে সুখাসক্তি ব্যতীত 


404 [অধ্যায় 
দুঃখের আর তে কারণ নেই, ছিল না এবং হবে না, হতে পারেও না। পরিস্ছিতিও দুঃখের কারণ নয়, কারণ সেটি 
প্রতিমুহ্র্তেই বদলাতে থাকে! কোনো প্রাণীও দুঃখের কারণ নয়, কারণ তারা আমাদের পূর্বের পাপগুলিকে নষ্ট করে 
আমাদের উন্নতিতে সাহাযা করে। জগতও দুঃখের কারণ নয়, কারণ তাতে যা পরিবর্তন হয় সেগুলি আমাদের দুঃখ 
দেবার জনা নয়, আমাদের উন্নতির জনাই হয়। যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে উঠতি হবে কী করে ? পরিবর্তন ছাড়া 
বীজ থেকে বৃক্ষ হবে কী করে ? বজ দীর্ঘ থেকে শরীর কীভাবে তৈরি হবে ? বালক কী করে যুবকে পরিণত হবে? মূর্খ 
কী করে বিদ্দান হবে ? রোগী কিভাবে নিরোগ হবে ? তাৎপর্য হল স্বাভাবিক পরিবর্তন বিকশিত করে। জগতে 
পরিবর্তনই সার। পরিবর্তন বাতীত জগৎ এক অচল, স্থির চিত্রের ন্যায় হত। সুতরাং পরিবর্তন দোষাবহ নয়, কিন্তু 
তাতে সুখবুদি করাই হল দোষের। ভগবানও দুঃখের কারণ নন, কেন-না তিনি আনন্দঘন, তার কাছে কোনো দুঃখই 
নেই। 

“ন তেযু রমতে বুধঃ'__বিবেকবানমানুষ ভোগে বত থাকেন না ; কারণ ভোগ -কামনা বিবেকবান ব্যক্তিদের নিত্য 
বৈরী স্বরূপ *জানিলো নিত্যৈরিপা' (নীতা ৩ ৩৯)। অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভোগ ভালো লাগে, কারণ অজ্ঞতার কারণেই 
দোষাদিতে গুণবুদ্ধি হয়। সব ভোগই দোষজনিত। অন্তরে কোনো দোষ না থাকলে ভোগবুদ্ধি হয় না। বিবেকবান 
ব্যক্তিরাই দোষ দে' পান। তাই তারা ভোগে রত হন না অর্থাৎ তার থেকে সুখগ্রহণ করেন না। 

যা সর্বদা থাকে না বা ক্রুণস্কায়ী তেমন বস্থর ইচ্ছা বিচারশীল বান্তি করেন না । কেন, না তিনি জানেন যে প্রাপ্ত 
কোনো বন্ধ, বাক্তি, যোগ্যতা, সামথা তার নয় এবং তার জন্যও নয়। শুধু তাই নয়, এই অনন্ত বিশ্বে এমন কোন বস্তু 
নেই, যা তার বা তার জনয অতান্ত প্রিয় বস্তুও চিরকাল তার থাকবে না বা তার সঙ্গে থাকবে না। তাই বিবেকনান বান্তি 
এই দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকে যে, যে বস্তু এবং বাক্তি সর্বদা তার সঙ্গে থাকবে না, সেগুলি বাতীতই তিনি চিরপ্রসন্ন থাকতে 
সক্ষন। 


ক 


শঠা _আছের হ্লোকে ভগবান বলেছেন কে সংংযযগাজানীত দুখ জোগাকা £2খের হাত খেকে নিসার পায় না, 
তাহলে গু কো ত্য পরবতী কে তা জদাচ্ছেন/ 


শরোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্ত স সুখী নরঃ॥ ২৩ ॥ 
[ইহ (এই মনুষ্যদেহেষ্ট) ; যঃ (যে বান্তি শরীরবিমোক্ষপাৎ প্রাক, এব (মরণের পূর্বেই) ; কামক্রোধোস্তব্‌ (কাম ক্রোধ 
হতে উৎপন্ন) ; বেগম (বেগ) ; সোঢুম্‌ (সহ্য করতে) ; শক্ষোতী (সমর্ণ হন) ; সঃ, নরঃ (তিনিই) ; যুক্তঃ ( যোগী) ; সং 
(তিনিই) ; সুখী (সুধা বান্তি ॥)] 


এই মনুষাদেহেই যে ৰাক্তি মরণের পূর্বেই কাম-ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সমর্থ হন, তিনিই 
যোগী এবং সূখী বাক্তি ॥ ২৩ ॥ 
ব্যাখ্যা *শরোতীহৈর যঃ ..... আচ্ছাদিত থাকে। আচ্ছাদিত থাকলেও এই বিবেক সময় 


বেগম '__সকল প্রাণীহ এক অলৌকিক বিবেক প্রাপ্ত হয়ে | সময়ে মানুযকে ভোগ এবং সংগ্রহরূপ দুঃখ এবং দোষ 
থাকে। পশু-পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীতে এই বিবেক সুপ্ত | দর্শন করায়। কিন্তু মানুষ তাতে গুরুত্ব না দিয়ে ভোগ এবং 
থাকে। তাদের কেবলমাত্র নিন্ধ নিজ জন্ম অনুযায়ী শরীর- | সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং মানুষের উচিত, 
নির্বাহের বুদ্ধি থাকে। দেবতাদের মধ্যে এই বিবেক | এই বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে তাকে স্থায়ী করে রাখা। এতে 
আবরিত থাকে। কারণ ভোগের জনাই তাদের জশ্ম হয়। | তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বিবেককে স্থায়িত্ব দিয়ে সে 
তাই তাদের মধ্যে ভোগের বাহ্ুলা এবং উদ্দেশাও থাকে | রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিকার সর্বতোভাবে আগ 
ভোগের | মনুষাজন্মেও ভোগী এবং সংগ্রহকারীর বিবেক | করতে সক্ষম হয়! তাই ভগবান ‘ইহ’ পদটির দ্বারা 
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মানুষকে সতর্ক করে বলছেন যে, এখন মানুষ এই দুর্লভ 
সুযোগ পেয়েছে, যার ছারা সে কাম-ক্রোধ ভয় করে 
চিরকালের মতো সুখী হতে গারে। 

মুক্তি পাবার জনাই এই অনুষাদেহের উৎপস্তি। তাই 
মানুষমাত্রেই কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে সক্ষম এবং 
অধিকারী । এটি কোনো বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির উপর নির্ভর 
করে না। 

মৃত্যু যে কখন আসবে কেউ জানে না, সুতরাং কাম- 
ক্রোধের বেগ প্রথম থেকেই সহ্য করা উচিত। কাম- 
ক্রোধের বশীভূত না হয়ে গড়ি সেই সতর্কতা আন্্রীবন 
পালন করতে হয়। একমাত্র নিজেই এটি করতে 
সক্ষম আন কেউ নয়। মনুষ্য শরীরেই এই কাজ করার 
সুযোগ আছে, অনা দেহে নয়। তাই শরীর ত্যাগ করার 
আগেই এটি অবশা করে নিতে হবে__এই পদগুলিতে 
এই ভাবই পরিপ্ফুট হয়েছে। 

উপরের পদগুলি থেকে এই ভাবও নেওয়া যেতে | 
পারে যে, বান ক্রোধের বশীভূত হয়ে শরীর কোনো কাজ 
করার পূর্বেই সেই বেগ সহ! করে নেওয়া কর্তব্য। কারণ 
কাম-ক্রোচধা ক্রিয়া একবার শুরু হলে শরীর এবং তার 
বন্তিগুলি আর নিজের বশে থাকে না। 

ভোগ্য-সামন্রী পাবার আগো তার ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছা 
জাগলেই সতর্ক হতে হয় যে, ‘আমি তো সাধক, আমার 
ভোগে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি সাধকের 
কাজ নয়।' এইভাবে ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ামাত্রহ তা ত্যাগ 
করতে হয়। 

পদার্থের প্রতি আসক্তি (কামনা) খাকায় *অনুক পদার্থ 
সুন্দর এবং সুখদায়ক' এইরূপ সংকল্প সৃষ্টি হয়। 
সংকল্পের উৎপত্তির পর সেই পদার্থ প্রাপ্তির জন্য কামনা 
উৎপন্ন হয় এবং সেগুলির প্রাপ্তিতে যে বাধা দেয় তার 
প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয়। 

কাম-ক্রোধের বেগ সহা করার তাৎপর্য হল এই যে__ 
কাম-ক্রোধের বেগ উৎপযই না হতে দেওয়া। কাম- 
ক্রোধের উৎপত্তি হলে তবেই বেগ আসে এবং বেগ এলে 
তখন কান-ক্রোধ রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই কাম- 
ক্রোধের সংকল্প জাগতে না দেওয়াই উপরোক্ত পদগুলির 
ভাব প্র্তীত হয়। কারণ কাম-ক্রোধের সঞ্চার হলে অন্তরে 
অশান্তি, উত্তেজনা, সংঘর্ষ ইত্যাদি হতে থাকে, যেগুলির 
জনা মানুষ সুখী হতে পারে না। কিন্তু এই শ্রোকটিতে *স 


সুখী" পদদু*টির দ্বারা কাম-ক্রোধের বেগ সহনকারী 
ব্যক্তিকে *সুখী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত 
কাম- ক্রোধের বেগ মানুষ শক্তিশালী ব্যক্তির ভয়ে দমিয়ে 
রাখতে পারে অথবা ব্যবসায়ে লাভ হতে দেখলে সেই 
লোভের বশবর্তী হয়েও দশিযে খাতে পারে। কির 
এইভাবে ভয় বা লোভের জন্য কাম-ক্রোধের বেগ সহন 
করলে সে সুখী হয় না। কারণ সে যেমন ক্রোধের দ্বারা 
আবদ্ধ ছিল, তেমনি ভয় এবং লোভেও বদ্ধ হয়ে গেছে। 
তৃতীয়ত এই গ্লোকে *যুক্তঃ" পদটির দ্বারা কাম-ক্রোধের 
বেগ সহনকারী বাক্তিকে যোগী বলা হয়েছে; কিন্তু সংকল্প 
ভাগ না করলে মানুষ কখনও যোগী হতে পারে না 
(নীতা ৬1২)। তাই কাম ও ক্রোধের বেগ রোধ করা 
ভালো হলেও সাধকের এরূপ ইচ্ছা জাগতে না দেওয়াই 
উচিত। 

কাম-ক্রোধের সংকল্প রোধ করার উপায় হল-_ কাম 
ও ক্রোধকে নিজের মধ্য না মানা। কারণ আমি স্বয়ং 
চিরস্থায়ী এবং কাম ও ক্রোধ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। 
অতএব এগুলি আমার সঙ্গে এক থাকতে পারে না। 
দিতীয়ত, কাম ও ক্রোধকে আমরা নিজের থেকে পৃথক 
বলেও জানি। যাকে আমরা পুথক বলে জানি, সেই বন্ধ 
নিজের নধো থাকে না। তৃতীয়ত, কাম-ক্রোধ রহিত 
হওয়া সন্তব__'কামক্রোধবিযুক্তানাম্‌" (গীতা ৫1২৬), 
“এতৈৰিমুক্তঃ’ (গীতা ১৬।২২)। সেই এপ্ডলি থেকে 
রহিত হতে সক্ষম, যে বান্তবে প্রথম থেকেই এগুলি 
সম্পর্কে সজাগ থাকে । চতুর্থত, ভগবান কাম-ক্রোধকে 
(যেটি রাগ-দ্বেষেরই স্থুলরূপ) ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতির 
বিকার বুল জানিয়েছেন (গীতা ১৩15) সুতরাং এই 
সমস্ত প্রকতিতেই হয়ে থাকে, নিভ্ডের মধ্যে নয় । কারণ 
স্বরূপ হল নির্বিকার। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কাম- 
ক্রোধ নিজের মধ্যে থাকে না। এটিকে নিজের বলে মনে 
করার অর্থ একে আমন্ত্রণ করা। 

“স যুক্তঃ নরঃ’_ যার জ্ঞান অজ্ঞানমৃড়তায় আবৃত, 
সেইরাপ ব্যক্তিকে ভগবান এই অধ্যায়ের পনেরোতম 
শ্লোকে জন্ম (জন্তবঃ) নামে অভিহিত করেছেন। এই 
ভনে কাম-ক্রোধের বেগ সংবরণে সক্ষম মানুষকে 
“নরঃ' নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এর ভাব হল-_ 
কাম- ক্রোধের বশীড়ত যে, সে মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। 
যিনি কাম-ক্রোধ জয় করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি 
“মানুষ, শূরবীর। 


= Se [অন্যায় ৫ 
[কে যোগী বলা হয়। যে নিজ প্রকৃতপক্ষে সুখী। কারণ কাম-ক্রোধের সংকল্প জানলে 
বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে কাম-ক্রোধের বেগ সংযত করে, ৷ মানুষের অন্তরে অশান্তি, চালা ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়। 
সেই যোগে (সমহ্বে) দিত হাতে পারে। এই দোষগুপি থাকলে তাকে সুখী বলা সম্ভব নয়। কাম- 

সসুন্বা'__কেবলমাত্র মানুষ নয়, পশু-পক্ষীও কাম- | ক্রোধের বশীভূত হলে সে দুঃখী হয়। নিয়মই হচ্ছে যে, 
ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হলে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে | উৎপন্থি ও বিনাশশীল বন্ধগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সুখ 
না। তাই যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধ ত্যাগ করেছে, সেই ৷ কামনাকারী ব্যক্তি কখনো সুখী হতে পারে না। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ প্রথমে স্কুরণ হয়। এই ক্ফুরণে সত্তা, আসক্তি এবং আগ্রহ জথ্যালে সেই ভাব দৃঢ় হয়ে সংকল্প 
হয়ে ওঠে। সংকল্প থেকে মনোরথ বা মনোরাজ্য হয়, যার থেকে কাম-ক্রোধাদির বেগ উৎপন্ন হয় (গীতা ২।৬২- 


৬৩)। সাধকদের জনা প্রথম কথা হল যে তারা যেন এই বেগ উৎপন্ন হতে না দেন অর্থাৎ সংকল্প না করেন। তাতে 
সক্ষম না হলে অন্ততপক্ষে বেগ উৎপন্ন হলেও যেন তাতে বশীভূত হয়ে রে ক্রিয়া না করেন। 


ও সত কক 
সাহা বাতা সাম্পকের্বি ঘেকে পাওয়া হুর নস্পারিগামের বণর্মা করে ভগবান এফন ত্যডাঙারিক তক সাহায্যে 


ফোক হয় তার মাহিমার বণনা করছেন/ 
যোহন্তঃ 


সুখোহস্তরারামন্তথান্তর্জোতিরেব যঃ। 


স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং প্রহ্মডুতোহধিগচ্ছতি॥ ২৪ ॥ 


[যঃ ( যে ব্যক্তির) ; অন্তঃসুখ (পরমাত্মাতেই সুখ) ; অন্তরারামঃ (যিনি পরমান্মাতেই রত) ; তথা, যঃ (এবং হি 
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অন্তর্জোতিঃ, এব ( কেবল পরমাত্মাতেই জানযুক্ত) ; সঃ, ব্রক্মডূতঃ (রঙ্গে নিস্থিতি অনুভবকারী সেই) ; যোগী 
(সোংখাযোগী) ; ব্রহ্মনিৰ্বাপমূ, অধিগচ্ছতি (নির্বাণ প্ৰহ্দ প্রাপ্ত হন।)] 

যে ব্যক্তির কেবল পরমাত্মাতেই সুখ এবং কেবল যে পরমাত্মাতেই রত এবং যিনি কেবল পরমাত্মাতেই 
জ্ঞানযুক্ত, ব্রচ্কে নিজ ছ্ছিতি অনুভবকারী সেই সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥ 


বাখ্যা_ “মোহস্তঃ সুখোহন্তরারামন্তখান্তর্জোযোতিরেব 
যঃ’_ যার প্রকৃতিজ্জাত বাহ্যপদার্থে সুখ অনুভব হয় 
না, একমাত্র পরনান্মা হতেই সুখ অনুভব হয় 
এরূপ সাধককে এইস্কানে “অন্তঃসূখঃ' বলা হয়েছে। 
পরমাত্মতত্তর ভিন্ন অন্য কিছুতেই তার সুখ-বুদ্ধি থাকে না। 
পরমাস্মতত্বের সুখ অনুভব হতে থাকে 
র সুখের আধারে বাহ্যপদার্থগুলির কোনো সম্বন্ধ 
থাকে না। 

স্বয়ং নিজ সন্তায় স্থিত থাকার ভানা বাহ্যপদার্থের 
বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই। স্বয়ং-এর স্বয়ং থেকে 
কোনো দুঃখ হয় না, কোনো অরুটি হয় না__একেই 
বলা হয় অন্তঃসুখ। 

যে বন্ধ চিরদিনের জনা পাওয়া যায় না এবং সকলে 
পায় না, তাকে বলা হয় *বাহা"। কিন্তু যা চিরদিনের জনা 
সকলে পেতে পারে তাকে বলা হয় 'আভ্যন্তর’। 

যে ভোগাবস্তুতে সুখভোগ না করে 


পরনাস্তনতে সুখানুভব করে এবং ব্যবহারিক জীবনেও যে 
শুধুমাত্র পরমাস্মাতত্ত্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত, সেই সাধককে 
এখানে ‘অন্তরারামঃ' বলা হয়েছে। 

জনিত জান, বুদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি 
যতগ্রকার সাংসারিক জ্ঞান আছে, সে সবের প্রকাশক 


| এবং আধার হল পরঘাত্মতত্ের ভ্রান। যে সাধকের এই 
| জান সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাকে এখানে “অন্তর্জোতিঃ' 


বলা হয়েছে। 

সাংসারিক গ্রানের আরও ও শেষ হয়, কিন্তু এই 
পরমাত্মতন্ধ জানের আরম্ভ বা শেষ থাকে না। এটি নিতায- 
নিরন্তর ছিতিশীল। তাই *সবের মধ্যে এক পরমাত্মতত্বহ 
পরিপূর্ণ হয়ে আছে" -এহরাপ জ্ঞান সাংখাযোগীর মধ্যে 
সর্বদা স্বত স্বাভাবিক বিরাজ করে। 

'স যোগী ব্রঙ্গনির্বাণং ত্রদ্মভুতোহধিগচ্ছতি'__ 
সাংখাযোগের উচ্চপর্যায়ের সাধক ব্রহ্ষে নিজ স্থিতি 


| অনুভব করেন, যেটি পরিচ্ছিন্নতার দ্যোতক। কারণ 
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সাধকের ‘আমি স্থাধীন', “আমি মুক্ত', “আমি ব্রহ্ম |. ব্রন্মতৃত সাংখ্যযোগীর ব্যক্তিত্ব যখন নির্বাণ ব্রক্গে 
স্থিত’ এইপ্রকার পরিচ্ছিয্নতার সংস্কার থাকে৷ ব্ক্ষভূত | লীন হয়ে যায়, তখন একমাত্র নির্বাণ ব্ৰহ্মই অবশিষ্ট 
সাধকের নিজের মধ্যে এই পরিচ্ছিমতার অনুভব হয় না। : থাকে। অর্থাৎ সাধক পরমাত্মতত্তের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে 
যতক্ষণ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র পরিচ্ছিন্নতা বা ব্যক্তিত্ব বাকি যান__তন্তত এক হয়ে যান, যা স্বতঃসিদ্ধ। ত্ৰহ্মভূত 
থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তত্ত্বনিষ্ঠ হতে পারে না। তাই এই | অবস্থায় সাধক তো ব্রঙ্গেই নিজ দিতি অনুভব 
অবস্থায় সন্ুষ্ট হওয়া উচিত নয়। | করেন, কিন্ধ বাক্তিত্ব নাশ হলে অনুভরকারী জার কেউ 

'ব্রহ্মনির্বাপম্‌! পদটির অর্থ হল- যাতে কখনো | থাকে না। সাধক তখন নিজেই ব্রহ্ম হয়ে বরন্নকে 
কোনো ব্যাকুলতা ছিল না, নেই বা হবে না এবং হওয়া | প্রাপ্ত করেন-_'ব্রন্মৈব সন্‌ ব্রক্ষাপ্োতি' (বৃহদারণাক 
সম্ভবও নয়- ব্রহ্ম হলেন একপ নির্বাণ অর্থাৎ শান্ত। উপনিষদ্‌ ৪181৬)। 


পরিশিষ্ট-ভাব- এখানে *অন্তঃ' পদটিকে *অন্তঃকরণের অর্থ বলে মনে না করে “পরমাঝা”্ন অর্থ বলে ধরতে 
হবে। কারণ অন্তঃকরণে সুখসম্পন্ন অথবা অন্তঃকরণে বমণকারী বা অন্তঃকবণে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় 
না। অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক -বিচ্ছিমন হলেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় 


শত সি এক 
লিরাজিগত সাধনার কথা জ্গানিয়েছেন। পরবতী রোকে এাভিগত 


সহজ পৃব(ল্লোকে জবান সাঃ: 
সাংখাবোগোর সাধনার কথ? জানাজ্ছেন। 


লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ শ্ষীণকল্মযাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫ ॥ 

[মতাত্মানঃ (যাঁর দেহ-মন-বুদ্ধি-ইস্ডিয়াদি নিজ বশীভূত) ; সর্বভৃতদিতে রতাঃ (যিনি সর্বভূতহিতে রত) } ছিনবৈধা (যিনি 
সংশয়শূনা) ; ক্ষীণক্মাধা (যাঁর সমস্ত দোখ দূর হয়েছে) ; কনয়ঃ (বিবেকসংশায় সাধক) (ত্ৰহ্মনিবাণম্‌ ( ব্ৰহ্ম নির্বাণ) : লভন্তে 
(লোড করেন।)] 

ধার দেহ মন-বুদ্ধি ইন্জিয়াদি নিজের বশীভূত, যিনি সর্বভৃতহিতে রত, যিনি সংশয়শৃন্য, যীর সমস্ত 
কল্মম (দোষ) দূরীভূত হয়েছে, সেই বিবেকসস্পন্ন সাধক ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ৷৷ ২৫ ॥ 

ব্যাখ্যা-"যতাস্ানঃ’ -নিতা সত্যতত্বপ্রাপ্তি দৃঢ় লক্ষ্য | বুদ্ধিতে আপনব্বের ভাব নেই এবং যিনি এই শরীর 
হওয়ায় সাধকদের শরীর -ইন্দ্রিয়াদি-নন-বুদ্ধিকে বশীভূত | ইত্যাদিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন না, এরূপ 
করতে হয় না, বরং তা স্বাভাবিকভাবে সহজেই বশীভূত ৷ সতর্ক সাধকদের উন্দেশ্যে এইছ্ছানে *ঘতাক্মানঃ' পদটি 
হয়ে যায়। বশীভূত হওয়ায় এগুলি বাগ-দ্বেষাদি | ব্যবহৃত হয়েছে। 
দোষরহিত হয় এবং এগুলি দ্বারা সংঘটিত সমস্ত কর্মই “সর্বভূতছিতে রতাঃ'__সাংখ্যযোগের সিদ্ধিতে 
অপরের হিতে হয়ে থাকে। ব্যক্তির অভিমান মূল বাধা। এই বাযক্তিয্বের অভিমান দূর 

শরীর -ইন্দিয়াদি মন-বুদ্ধিকে নিজস্ব এবং নিজের | করে তত্তে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করার জন্য সমন্ত 
জনা মনে করতে থাকলেই এগুলি বশে থাকে না এবং | প্রাণীর হিতে রত হওয়া প্রয়োজন। সমগ্র প্রাপীকুলের হিতে 
এগুলিতে রাগ দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষ বিরাজ ল্লীতিভাবই তার বাক্তিহ (অভিমান) দূর করার সহজ পথ। 
করে, যতক্ষণ এই দোষগুলি বঙজায় থাকে ততক্ষণ সাধক | যিনি সর্বস্থানে পরিপূর্ণ পরমাত্মতড্রের সঙ্গে অভিন্ন 
এদের বশীভূত থাকে। সেইজন্য সাধকের এই শরীরাদিকে | ভাব অনুভব করতে চান, তার পক্ষে প্রাণীমাত্রের হিতে 
কখনও নিজস্ব বা নিজের জন্য বলে মনে করা উচিত নয়। | প্রীতিভার থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন নিজের বলে 
এরূপ মনে করলে এগুলির আগ্রহ শেষ হয় এবং | যে শরীর তার আকৃতি, অবয়ব, কায, নাম ইত্যাদি বিভিন্ন 
এগুলি বশীভূত হয়। সুতরাং যার শরীর-ইন্টরিয়াদি-মন- | হলেণ্ড এমন ভাব থাকে যে, সকল অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গঈই আরাম 
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পাক, কোনো অঙ্গের যেন ক্লেশ না হয়, তেমনি বর্ণ, | অনুভব হলে সাধকদের সবই নির্বিকার ভাব আসে। 
আশ্রম, সম্প্রদায়, সাধন-পদ্ধাতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হলেও  “‘খষয়।'__'খ্রয্‌’ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। এই জ্ঞানকে 
সমস্ত প্রালীকুলের হিতে স্বাভাবিক গ্রীতি হওয়া উচিত, | (বিবেক) যাঁরা গুরুত্ব দেন তাদের খষি বলা হয়। 
যেন সকলে সুখী হয়, সকলের মঙ্গল হয়, কেউ প্রচীনকালে খযিগণ গৃহে বাস করেও পরমাত্মতন্ত 
বিন্দুমাত্র কষ্ট না পায়। কারণ বাহ্যত ভিন্ন ভিন্নকূপ | পেয়েছিলেন। এই শ্লোকেও জাগতিক ব্যবহার সত্বেও 
প্রতীয়মান হলেও অন্তরে সেই এক পরমাত্মতত্ুই বিচার- পরমাত্মতত্ব প্রাপ্তির আশায় 
সমভাবে সর্বনজ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং প্রাণীমাত্রেরই ; সাধন-৬জনকারী সাধকদের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
হিতে প্রীতি হলে বাক্তিগত স্বার্থভাব সহজেই দূর হয়ে | নিজ বিবেককে প্রাধানা প্রদানকারী এই সাধকগণও 
পরমাস্মতন্তের সঙ্গে নিজ্জ অভিয্নতা অনুভব হয়। খমিপদবাচ্য। 

“ছিনক্ৈধা॥' যতক্ষণ পরমাত্কপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়. *লডদ্ডে ব্রহ্মনির্বাণম’ _ ব্রহ্ম সদা-সর্বদা সকলেরই 
নিশ্চয়তা না হচ্ছে, ততক্ষণ উদ স্কিতিসম্পন্ন সাধকদের | প্রাপ্ত। কিন্ত পরিবর্তনশীল দেহাদিতে নিজ একত্ব মেনে 
অন্তরেও কিছু না কিছু দ্বিধা থেকে যায়। দৃঢ়নিশ্দিত হলে নে নুধ ব্রহ্মা হতে বিমুখ হয়ে থাকে। যখন 
সাধনায় কোনো সংশয়, বিকল্প, ভ্রম সম্বন্ধ 
ত্যাদি থাকে না এবং তারা অসন্দিন্ধ চিত্তে তৎপরতার | বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সমস্ত বিকার এবং সংশয় নাশ 
সঙ্গে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন। হয়ে সর্বত্র পরিপূণ বরহানুভূতি হয়। 

“ক্ষীণকল্মষা॥'__ প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া যা কিছু “লভন্তে পদটির তাৎপর্য হল যে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ 
সম্পর্ক থাকে, তা সবই কল্ময অর্থাৎ দোষ ; কারণ প্রকৃতির | লীন হয়ে যায়, তেমনি সাংখ্যযোগীও ব্রহ্মে লীন হয়ে 
সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলিহ সমন্ত কল্মষ অর্থাৎ পাপ, | যান। জলতন্তে যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গের মধ্যে কোনো 
হেতু। প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর, | পার্থক্য নেই, তেমনি নির্বাণ ব্রন্মে আত্মা ও পরমাত্মার 
বুদ্ধি ইত্যাদিতে স্পষ্টভাবে নিজ পৃথক ৷ মধ্যে কোনো পার্থকা নেই। 


পরিশিষ্ট -ভাব__ লোকের দৃষ্টিতে মনে হয় জ্ঞানযোগী অনোর হিত (পর্বভূতহিতে রতাঃ) করেন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
তিনি তা করেন না, আসলে তার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের হিত সাধন হয। 
ক আত শত 


সহজ চাৰধা- পিশাতেমা হরোকে ভয়াকান সাংখাবোগোর সাধকে বগি 21৩ করার ক বলেছেন। এখন 
পরবতী লোকে জানাচ্ছেন এছলাদিথপি গান হলে তাঁর কীকপ অনুভতি হয়। 


কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রন্নির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌॥ ২৬ ॥ 
[কামক্রোধনিযুক্তাণাম্‌ (কানক্রোধবর্জিত) ; যতচেতসাম্‌ (সংযতচিন) ; বিদিতাৰ্মনাম্‌ (আত্মদশী) ; যতীনাম্‌ 
(সাংখ্যযোগিগণের) ; অভিতঃ (উভয়পিকেই) : ব্্মনির্বাপম্‌, বর্ততে (নির্বাণ ্রক্ম পরিপূণ।)] 
কাম-ক্রোধ হতে মুক্ত, সংযতচিত্ত এবং আত্মদশী সাংখ্যযোগিগণের উভয় দিকেই অর্থাৎ দেহ 
থাকাকালীন অথবা দেহত্যাগের পর-_ সর্বত্রই নির্বাণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ॥ ২৬ ॥ 
ব্াখ্যা_'কামক্রোধবিযুক্তালাং যভীনাম্‌*_উপরি-| (শরীর-ইনদরিয়াদি-মন-বুদ্ধি ইত্যাদির) সংস্পর্শে উৎপন্ন 
উক্ত পদগুলির দ্বারা ভগবান পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন যে,  হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষের উৎপস্তি ৪ বিনাশরহিত সৎ 
সিদ্ধ মহাপুরুষদের কাম-ক্রোধাদি দোষ লেশমাত্র থাকে | ততে স্বাভাবিক ছিতি অনুভব হয় সুতরাং উৎপন্তি ও 
না। কাম-ক্রোধাদি দোষ উৎপত্তি ও বিনাশী অসৎ বস্তুর ৷ বিনাশশীল অসৎ বস্থগুলিব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক 
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থাকে না। তার অনুভবে নিজের বলে কথিত শরীর 
অস্তঃকরণ সহ সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজের (স্বয়ং-এর) 
সম্পর্ক সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়, তাই তার কাম- 
ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হবে কী করে ? কাম-ক্রোধ 
সুক্ষরাপেও যদি থাকে তবে নিজেকে ভীবনুক্ত বলে মনে 
করা ভ্রম। 

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর কামনা করাকে “কাম' 
বলা হয়। কাম বা কামনা অভাব থেকে উৎপন্ন হয়। অভাব 
সদা অসতের মধ্যে বাস করে। সৎস্বরূপে কোনো 
অভাবই নেই। কিছু স্বরূপ যখনই অসৎ-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য 
করে তখন অসৎ-অংশের অভাবকে সে নিজের বলে 
মনে করে। নিজের মধ অভাব মনে করলেই কামনার 
সৃষ্টি হয় এবং সেই কামনা পূরণে বাধা উপস্থিত হলে 
ক্রোধ জন্মায়। এইরূপ স্বরূপে কামনা না থাকলেও 
তাদাস্ক্যতার জন্য নিজের মধ্যে কামনা প্রতীয়মান হয়। 
কিন্তু যার এই তাদাস্রা দুর হয়েছে এবং স্বরূপে স্বাভাবিক 
স্থিতি অনুভব হয়েছে, তার স্বয়ং-এ অসৎ-এর অনস্তি্ 
অনুভব হবে কীভাবে ? অর্থাৎ তা হতে পারে না। 

সাধনার দ্বারা কাম-ক্রোধ কমে যায়_সাধকেরা 
এইবাপ অনুভব করেন। যেটি কম হতে থাকে সেটি 
ক্রমশ লোপ পায়, সুতরাং যে সাধনার দ্বারা কাম- 
ক্রোধাদি হ্রাস পেতে থাকে, সেই সাধনার দ্বারাই সেটি 
লোপও হয়। 


সাধকের অনুভব হতে থাকে যে (১) কাম-ক্রোধাদি 
দোষগুলি আগে যত শীষ সৃষ্টি হত, এখন আর তত শীঘ্র হয় 
না। (২) আগে যেরূপ তীব্রতায় আসতো, এখন আর তা 
আসে না এবং (৩) আগে যত দীর্ঘ স্থায়ী হতো, এখন আর | 
তত হয় না। কখনো আবার সাধকের এমনও মনে হয় যে, 
কাম-ক্রোধের তীব্রতা আগের থেকে বেশি হচ্ছে। তার 
কারণ হল এই যে (১) সাধনার দ্বারা ভোগাসক্তি কমতে 
থাকলেও পূর্ণাবস্থা এখনও প্রাপ্ত হয়নি (২) অন্তঃ করণ শুদ্ধ | 


হওয়ায় অল্প কাম-ক্রোধও সাধকের কাছে বেশি বলে মনে 
হয়। (৩) মনের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কাছ করলে 
সাধকের তা খারাপ লাগে, কিন্তু সাধক তা গ্রাহ্য করেন না। 
খারাপ লাগার ব্যাপারটি ভিতরে জমতে থাকে। শেষে 
সামান্য বাপারেও অধিক ক্রোধ এসে যায়, কারণ ভিতরে 
যা জমে থাকে তা একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। এতে অন্যানা 
ব্যক্তিরা আশ্চর্যা্িত হয়ে পড়ে যে, এই সামান্য ব্যাপারে 
তিনি কেন এতো রেগে গেজেন। 

কখনো কখনো বৃত্তিগুলি ঠিকমতো হলে সাধকের 
মনে হয় যে, তিনি পূর্ণাবন্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ তিনি অনুভব করেন যে তিনি পূর্ণাবস্থা 
প্রাপ্ত হয়েছেন, ততক্ষণ তার (বাক্তিত্ব বজায় থাকায়) 
পূর্ণাবস্থ প্রাপ্ত হয় না। 

“যতচেতসাম্‌"_যতকাল অসং-এর সঙ্গে সম্পর্ক 
থাকে ততকাল মন বশীভূত হয় না। অসৎ সম্পর্ক 
সর্বতোভাবে দূর হলে মহাপুরুষদের মন স্বতই বশীভূত 
খাকে। 

“অভিতো ব্রশ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌*__ 
নিজের প্রলাপেন প্রকৃত জ্ঞান যাদের হয়েছে সেইসকল 
মতাপুরুষদের “বিদিতায্মনাম্‌” নামে এখানে অভিহিত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে মনুষাজ্া প্রাপ্ত এবং 
মনুযাজগোর যে মহিমা গীত হয়েছে, তা তারা উপলব্ধি 
করেছেন। 

দেহ থাকাকালীন বা বিদেহী অবস্থায় _সর্বা এই 
মহাপুকষগণ নির্বাণ ব্রহ্ম স্থিত থাকেন। বিভিন্ন 
ক্রিয়াক্ালে সাধারণ মানুষ যেমন নিজ শরীরে অবস্থান 
করেন, মহাপুরুষগণের এইরূপ বিভিন্ন ক্রিয়ার সময়েও 
এক ব্ৰহ্মই তাদের নিরন্তর অবস্থান থাকে। তাদের 
স্বাভাবিক স্ছিতিতে কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয় না। 
কারণ যে ভাগে ক্রিয়াগুলি হয়, সেই বিভাগের (অসৎ- 
এর) সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। 


সা ইভ আক 


সহা এখনা পরবতী হাটি শোকে ভগবান জানাচ্ছেন বে, থে তড় জানযোগী এবং ক্ম্যো্ী রা করতে সক্ষম, 


সেই তত থানযোগ্রীও প্রা করতে পাবেন 


'*খ্যানযোগ সাধকদের একক স্বতস্তরভাবে পরমা্তা প্রাপ্ত করায় এবং কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্ডিযোগের সাধকেরাও এর 
সাহায্য নিতে পারেন। জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গ এবং স্থাধ্যায়___এগুলি প্রতিটি সাধকের পক্ষে উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। 


419 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ভথ্যায়৫ 
স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংস্ক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রবোঃ। 

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭ ॥ 
যতেন্ট্িয়মনোবৃদ্ির্মনির্মোক্ষপনায়ণ। 


বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮॥ 

[বাহ্যান্‌, স্পর্শান (বাহা নিষয়সকল) ; বহিঃ এব বোইরেহ) ; কৃত্বা (পরিত্যাগ করে) ; চ (এবং) ; চক্ষুঃ (চক্ষুর দৃষ্টি) ; 
জাবো॥? অধরে (ভার মধ্যস্থলে স্থাপন করে) ; নাসাভ্ন্তরচারিলৌ (নাসিকায় বিচরণকারী) ; প্রাণাপালৌ (প্রাণ ও অপান- 
বায়ুকে) ; সমৌ, কৃত্বা (সমান রেখে) ; যতেন্তরিয়ননোবৃদ্ধিঃ (যাঁর ইন্দ্রধাদি, মন ও বুদ্ধি স্ববশে) ; যঃ 
(যিনি) ; মোক্ষপরায়ণঃ ( মোক্ষপরায়প) ; বিগতেচ্ছাভয়ফ্রোধঃ (ইচ্ছা -ভয ক্রোধ হতে মুক্ত); সঃ, মুনিঃ (সেই মননশীল 
বান্তি) ; সদা (সর্বদাই) ; মুক্তঃ, এব (নুক্ত ।)] 

বাহ্য বিষয়সকল বাহিরেহ পরিত্যাগ করে চক্ষুর দৃষ্টি মধ্যে ছ্ছাপন করে, নাসিকায় বিচরণকারী প্রাণ ও 
অপানবায়ুকে সমান রেখে যিনি ইন্দিয়াি, মন ও বুদ্ধিকে নিজের বশে রেখেছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ, 
ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ হতে মুক্ত, সেই মননশীল ব্যক্তি সর্বদাই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥ 


ব্যাখ্যা স্পর্শান্কৃত্বা বহিরাহ্যান*__পরমাস্তা । নাসিকা থেকে যে বায়ু বহির্ণত হয় তাকে বলা হয় প্রাণ" 
ব্যতিরেকে সমস্ত বিষয়ই বাহ্য। বাহ্য বিষয়সকল বাইরেই | বায়ু এবং যেটি নাসিকার মধ্য গ্রহণ করা হয় তাকে বলা 
আগ করে দেওয়ার অর্থ হল এগুলির চিন্তা মনে না হয় “অপান" বায়ু। 
আনা। প্রাপবায়ূর গতি হয় দীর্ঘ এবং অপানবাযুর গতি লঘু 
বাইরের বিষয়বন্র সম্পর্ক ত্যাগ কর্মযোগে সেবার দ্বারা ৷ হয়। এই দুটিকে সমান কণার জনা প্রথমে বাম নাসিকা 
এবং জ্ঞানযোগে বিচার-বিবেচনার দ্বারা করা যায়। ভগবান | দ্বারা অপানবায়ু ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ডান নাসিকা দ্বারা 
এইজানে ধ্যানযোগের দারা বাহ্য-বিষয় থেকে সম্পর্ক প্রাণবাযুকে বারে আনতে হয়। আবার ডান নাসিকা দ্বারা 
ত্যাগের কথা বলছেন। ধ্যানযোগে একমাত্র পরমাত্মাই | অপানবাম়ু ভেতরে টেনে নিয়ে বাম নাসিকা দারা প্রাণবাযু 
চিন্তার বিষয় হওয়ায় বাহ্য-বিষয়ে বিমুখতা আসে। বাইরে ত্যাশ করতে হয়। এই দুই ক্রিয়াতে সমান সময় 
বাহ্য বিষয়সকল বস্তুত কোনো বাধা নয়। বাধা হল-_ | লাগা উচিত। এইভাবে নিত্য অভ্যাস করলে প্রাণ এবং 
এগুলির সঙ্গে আসক্তিপূর্বক নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়া। অপানবায়ুর গতি সম, শান্ত ও সূক্ষ্ম হয় । যখন নাসিকার 
সেই মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করাই হল উপরিউক্ত | বাইরে, ভিতরে বা কণ্ঠ দেশে বায়ুর স্পর্শ অনুভূত হয় না, 
পদগুলির অর্থ | তখন বুঝতে হবে যে প্রাণ-অপানের গতি সমান হয়েছে। 
“চক্ুশ্চেবান্তরে ভ্রবোঃ'__এদানে “ভ্রবোঃ অন্তরে" | এই দুটির গতি সমান হলে (পরমায়মা যদি উদ্দেশ্য হল) 
পদটির দ্বারা চক্ষুর দৃষ্টি দুই ক্রমধ্যে স্থাপন করা ব দৃষ্টিকে | স্থাভাবিকভাবে মনে পরমায্মার চিন্তা এসে যায়। 
নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করা (গীতা ৬1১৩)- দুটি ধ্যানযোগে এই প্রাশায়ামের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাই 
অর্থ নেওয়া যেতে পারে। উপরে লিখিত পদগুলিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। 
ধানের সময় পুরোপুরি চোখ বন্ধ করে রাখলে | “ঘতেন্সিয়মনোবুদ্ধিঃ'__প্রতযোক মানুষেরই ইন্দ্রিয় 
লয়দেয অর্থাৎ নিপ্রা আসার সম্ভাবনা থাকে এবং চোখ | এবং বুদ্ধির সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির 
সম্পূ্ খোলা থাকলে (সামনে সুন্দর দৃশ্য থাকলে) | মধ্যঞ্লেই হল মনের নিবাস। মানুষকে লক্ষ করতে হবে 
বিক্ষেপদোষ আসার সন্তাবনা থাকে। এই দুপ্রকার দোষ দূর | যে তার মনের ওপর ইস্িয়-আনের প্রভাব পড়ে, না 
করার জনা চক্ষু অধমুগ্রিত করে দৃষ্টি দুই ভ্রর মধ্যস্থপে | বুদ্ধির থবা দুটি জ্ঞানের আংশিক 
স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। প্রভাব নে 'সংযোগ্গের প্রভাব পড়ে 
“প্রাপাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভান্তরচারিলৌ'__ | এবং বৃদ্ধির জ্ঞানে “পরিশামে'র। যে মানুষের মনে 


শ্লোক ১৭-১৮] সাধক-সঞ্জীবনী ll 
কেবলমাত্র ইন্ডরিয় টাব থাকে, সে | করলে তার ওপর ক্রোধ জন্মায়। এরূপেই বাচার ইচ্ছা 
সংযোগজনিত সু্খভোগে ব্যাপৃত হয়। আর যার মনে | থাকলে মৃত্যুতে ভয় হয় এবং অপরের ভারা নিজ ইচ্ছা- 
বুদ্ধির জ্ঞানের প্রভাব থাকে, সে (পরিণামের দিকে দৃষ্টি | পূরণের বা অনোর ওপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার 
থাকায়) সুখভোগ ত্যাগ করতে সমর্থ হন তেষু | ইচ্ছা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভয় বা ক্রোধ 
রমতে বুধঃ' (গীতা ৫1২২)। উৎপন্ন হওয়াতে ইচ্ছাই মুখা। মানুষের যদি ইচ্ছাপূরণের 

প্রায়শ সাধকদের মনে আংশিকরাপে ইদ্রিয় এবং ৷ উদ্দেশ্য না থাকে এবং প্রমাত্মপ্রাপ্তিহ যদি একমাত্র লক্ষা 
বৃদ্ধি দুই জানের প্রস্তাব থাকে। তাদের মনে ইন্দ্রিয় হয় তাহলে ভয় ও ফ্রোধসহ সমস্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণ দূরীভূত 
এবং বুদ্ধির জ্ঞানের মধ্যে দ্র চলতে থাকে। সেইজনা হয়। ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে দূর হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। 
তারা বিচার-বিবেচনাকে গুরু দিতে পারেন না এবং যা । কারণ বস্তুসামগ্রীর ও বাঁচার আকাক্ষায় মানুষ ছন্ম-মৃত্যুর 
করতে চান, তা কবে উঠতে পারেন না। এই ছশ্দই ধ্যানের । বঙ্ষানে পড়ে ৷ সাধককে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, 
পথে বাধাস্বরূপ। সুতরাং এখানে মন, বুদ্ধি এবং | ইচ্ছা করলেই কি বন্ধগুগি পাওয়া যায় ? আর, বাঁচার 
ইন্দিয়গ্ুলিকে বশীভূত করার অর্থ হল যে মনের ওপর | ইচ্ছা করলে কি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া স্ব ? 
কেবলমাত্র বুদ্ধির জ্ঞানেরই যেন প্রভাব থাকে, ইন্দরিয়াদির | বাস্তব সত্য হল এই যে, আমরা বস্তুর আকাক্্ষাও পূর্ণ 


জ্ঞানের প্রভাব যেন সর্বতোভাবে দূর হয়। করতে পারি না এবং মৃত্যুর হাত থেকেও বীচতে পারি না। 
“মুনিৰ্মোক্ষপরায়ণঃ'__পরমাত্মপ্রাপ্তিহ যার লক্ষা, | সেইজনা সাধক যদি দৃঢ়নিশ্চয় হন যে, এক পরমাতপ্রাপ্তি 


এরূপ পরমাস্মা স্বরূপের মননকারী সাধককে এইস্থানে ছাড়া তার আর কিছুই প্রয়োজন নেই, তাহলে তিনি 


*মোক্ষপরায়ণঃ' বলা হয়েছে। পরমাত্মতত্্ সমন্ত দেশ, 
কাল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকায় সকলের সদা-সর্বদা প্রশ্থি 
হয়ে রয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ দৃঢ় না হওয়ায় এরূপ নিতাপ্রাপ্ত 
তত্তু অনুভূত হতে বিলপ্ব হচ্ছে। যদি উদ্দেশ্যে দৃঢ় হয় 
তাহলে তঞ্জ অনুভূত হতে সময় লাগে না। বাস্তবে প্রথম 
থেকেই, এই উদ্দেশ্য স্থির হয়ে আছে ; কারণ এই 
মনুষাদেহ তো পরমাক্মপ্রাপ্তির জনাই পাওয়া গিয়েছে। 
সেই উদ্দেশাটি কেবল চিনে নিতে হয়। সাধক যন এইই 
উদ্দেশাটি চিনে যান, তখনই তার পরমাত্মপ্রাপ্তির বাসনা 
উৎপন্ন হয়। এই বাসনা জগতের সমস্ত কামনা 
সাধককে  পরমান্মৃতত্ব অনুভব করায়। 
পরমান্মপ্রাপ্তিস উদ্দেশা জানার জনাই 
“মোক্ষপরায়ণঃ” পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। 
কর্মযোগ, সাংখাযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি 
সমস্ত সাধনেই এক দৃঢ় নিশ্চয়তা বা উদ্দেশ্যের অত্যন্ত 
প্রয়োজন। নিজ কল্যাণ করার উদ্দেশাহ যদি দৃঢ় না হয়, 
তাহলে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি কী করে পাওয়া যাবে ? তাই 
এখানে “মোক্ষপরায়ণঃ" পদটির দ্বারা ধ্যানযোগে দুঢ়- 
নিশ্চয় হওয়ার আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে। 
“বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো মঠ নিজের ইচ্ছাপ্রণে 
বাধাদানকারী প্রাণীকে নিজের থেকে সবল বলে মনে 
করলে তার প্রতি ভয় উৎপন্ন হয় এবং দুর্বল বলে মনে 


এইছ্ানে 


তখনই মুক্ত হতে পারেন। কিন্দ যদি বস্থ এবং বাঁচার 
আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সেই ইচ্ছা তো কখনো পূর্ণ হয়ই 
না এবং মৃত্যু ভয় থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় না বা ক্রোধের 
হাত থেকেও মুক্তি মেলে না। তাই মুক্তি পাবার জনা 
আকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়া আবশাক। 

যদি বন্ধ প্রাপ্ত হবার থাকে তাহলে আকাঙ্ক্া না 
করলেও প্রাপ্তি হবে আর যদি না পাবার হয় তবে 
আকাঙ্ক্ষা করলেণ্ড তা পাওয়া যায় না। সুতরাং বন্ধ 
পাওয়া বা না পাওয়া ইচ্ছোধীন নয়, বরং তা অনা কোর 
বিধানের অধীন। যে বন্ধ আমাদের ইচ্ছোধীন নয়, 
পাওয়ার ইচ্ছ্য ত্যাগ করায় কষ্ট কীসের ? বন্থ লাভের 
ইচ্ছা যদি পূর্ণ হত তবে সেটি পূণ করার জন্য চেষ্টা করা 
যেত এবং যদি বাঁচবার আকাল্ষ্ষা পূর্ণ হত তাহলে মৃত্যু 
থেকে বাঁচার চেষ্টা করা যেত। কিনু ইচ্ছানুসারে বস্তুসামরী 
পাওয়া যায় না বা মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া 
যায় না। বথধসামন্ত্রীর আকাক্ক্ষা না থাকলে জীবন 
আনন্দময় হয়ে ওঠে আর যদি বাঁচার ইচ্ছা না থাকে 
তাহলে মৃত্যুও আনন্দময় হয়ে ওঠে। জীবন তখনই 
কষ্টদায়ক হয় যখন নশ্ুগামগ্রীর আকাক্্ষা থাকে আর 
মৃত্যুও তখনই কষ্টকর হয় যখন বাঁচার আকাল্্কা থাকে 
তাই যিনি বন্সামন্্রী এবং বাঁচার কাকা সর্বভোভাবে 
ত্যাগ করেছেন তিনি ্রীবিতাবস্থাতেই মুক্ত হয়ে যান, 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
| মরণ ইত্যাদি কোনো কিছুরই প্রভাব পড়ে না 
ও বিনাশশীল “সদা মুক্ত এব' পদগুলির তাৎপর্য হল এই যে, বান্তবে 
বন্ধগুলির সঙ্গে নিঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করাই হল বন্ধন। : সাধক স্বরূপত সর্বদাই মুক্ত । শুধুমাত্র উৎপত্তি ও বিনাশশীল 
এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই হল ৷ বন্তসামন্্রীর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করাতেই তার নিজ 
মুক্তি। যে মুক্তিলাভ করেছে, তার ওপর কোনো ঘটনা- মুক্ত স্বরূপের অনুভ্ভূতি হয় না। জগৎ-সংসারের সঙ্গে 
পরিস্থিতি, নিশ্দা-স্কতি, অনুকূলত-প্রতিকৃলতা, জীবন- গ্রীক সমগ্ধ দূর হলেই স্বতঃসিদ্ধ মুক্তির অনুভূতি হয়। 
পরিশিষ্ট-ভাব__ বাহ্যিক পদার্থ বাইরেই পরিত্যাগ করার অথ হল স্ব-স্বরূপকে শরীর থেকে পৃথক করে নেওয়া 
যে আমি শরার নহ, শরীর আমার নয় এবং আমার জনাও নয়। এই তিনটি কথা সাধককে মানতেই হয়, তা তিনি যে 


কোনো যোগপথেরই পথিক হোন না কেন। শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না মানলে যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। 
পূর্বে চক্রিশতম শ্লোকে 'অন্তঃ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, 


{জত্যার$ 


বাহ্য কোনো বন্ধ নয়, এটি হল বন্তি। “বাহ্য” শব্দটির প্রয়োগ হয় অন্য সন্তা মে! 
একই। তাহ “স্পৰ্শান্‌ কৃত্া বহির্বাহযান্' পদগুলির তাৎপর্য হল যে এক তত্তু কাতীত অন 


তাই এখানে *বাহা" শব্দটি বাবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
নিয়ে, যদিও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব 
কোনো সন্থার স্থীকৃতি না থাকা। 


সর আক এজ 


সক ভগবান কো্গানঙ্গা একক সাং ফযানিজরে বশর্গা কুরে জী 


‘জুয়ার পক্ষে উপক্যো্টী বানাবোঙ্গোর বশার্না করেছেন 


এখনা তিনি সবলভাবে কল্যাণবগনা ভগবাদিঙগীর বণনা ক্রছেন। 


ভোক্তারং  যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 
সুহ্ধদং পর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯ ॥ 
[মাম (আমাকে) ; শঞ্জতপসাম্‌ (সকল যজ্ঞ ও তপস্যার) ; ভোক্তারম্‌ ( ভোক্তা) ; সর্বলোকমহেশ্বরম (সর্বলোকের 
হের) ; সর্বভূতানাম্‌, সূহ্নদম্‌ (সকল প্রাণীর সুহৃদ) ; জানা (জেনে) ; শান্িম্‌, খচ্ছতি (শাস্তি লাভ করেন।)] 
ভক্তগণ আমাকে সকল ক্র ও তপস্যার ভোক্তা, সর্কলোকেন মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহদ্‌ 
(স্বার্থব্জিতি, দয়ালু এবং প্রেমিক) জেনে শান্তি লাভ করেন ॥ ২৯ ॥ 


ব্যাখ্যা__'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্‌'-_মানুষ যখন | হৃদয়ে ভগবান বিদ্যমান৷” তাই কাউকে পূজা করা, 


কোনো শুভ কর্ম করে, তন যেগুলির সাহায্যে শুভ 
কর্ম করে, সেই শরীর, ইন্ডিযাদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ 
ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে এবং যার জন্য শুভ কর্ম 
করে, তাকে ওই কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে ; 
যেনল-_-কোনো দেবতার পৃজ্জা করলে, ওই দেবতাকে 
পৃজারূপ কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে। কারোর সেবা 
করণে তাকে সেবারূপ কর্মের ভোক্তা বলে মেনে নেয়। 
ক্ষুধার্ত বযন্ডিকে অম্ দান করলে, তাকে অগ্নের ভোক্তা 
বলে মানে ইতাাদি। এই নেনে নেওয়া দূর করার জনা 


নন, 


ভগবান উপরের পদগুলিতে বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে | 


তিনিই সমস্ত শুভকমের ভোল্তা। কারণ প্রাণীমাত্রেরহ 


কাউকে অস্না-জল দান করা, কাউকে রাস্তা দেখানো 
ইত্যাদি যত শুভ কর্ম আছে, তা সবেরই ভোক্তা বলে 
ভগবানকে মানা উচিত। লক্ষ ভগবানের দিকেই থাকা 
উচিত, প্রাণীর ওপর নয়। 

নবম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান নিজেকেই 
সমস্ত যজ্জের ভোল্ডা বলে জানিয়েছেন_+অহং হি 
সর্বধজ্ঞানাং ভোক্তা" । 

দ্বিতীয়ত যেগুলির সাহাযো শুভ কর্ম সম্পাদিত হয়, 
সেই শরীর, ইনডিাদি, মন, বৃদ্ধি, পদার্থ ইতাদি নিজের 
নয়, এগুলি আসলে ভগবানেরহ। সেগুলিকে নিজের 
মনে করাই ডুল। সেগুলি নিজের ভেবে নিজের জনা 


1» সর্বসা বিষ্টিতন" (গ 
তিষ্ঠতি' (গীতা ১৬1৬১)। 


ন ১৩1১২), "সবস্য চাহং হাদি সংনিনিষট:' (গীতা ১৩1১৫), জিশ্বরঃ সর্বভৃতানাং 
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শুভকর্ম করলে মানুষ স্বয়ং এই কর্মের ভোক্তা হয়ে যায। । করার অধিকারই আছে, নিজের বলে মনে করার নয়। এই 
তাই ভশবান বলেছেন তুমি সমন্ত শুভ কর্ম কখনো ৷ পদার্থগুলিকে নিজের বলে না মনে করে, ভগবানের বলে 


নিজের জন্য না করে কেবল আমারই জন্য কর। এরূপ 
করলে তুমি ওইসব কর্মের ফলভাগী হবে না এবং কর্ম 
থেকে তোমার সম্পর্ক -ছেদ হয়ে যাবে।' 

সব অশুভ কর্মই কামনার জন্য হয়ে থাকে। কামনা 
আগ করে শুধুমাত্র ভগবানের জনা সব কর্ম করলে অশুভ 
কর্ম স্বরাপত হয় না এবং শুভ কর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক 
থাকে না। এইভাবে সমন্ত কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক 
বিচ্ছিন্ন হলে পরনশাপ্তি লাভ হয়। 

“সর্বলোকমহেশ্বরম' ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন ভিন্ন 
ঈশ্বর হতে পারেন; কিন্তু তারা সকলেই ভগবানের অধীন। 


ভগবান সমগ্র লোকের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেইজন্য | 


এইস্থানে "সর্বলোকমহেশ্বরম' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির প্রভু একমাত্র ভগবানই, সুতরা' 
কোনো সং বাতি সৃষ্টির কোনো জিনিসকে কী করে 
নিজের বলে মনে করবে? 

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, স্্রী, পুত্র, অর্থ, 
সম্পদ, গৃহ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে প্রায়শ 
লোকে বলে থাকে যে, ভগবানই সমস্ত জগতের প্রভু। 
কিন্ত এরূপ বলা সততার পরিচয় নয়। কারণ মানুষ যতক্ষণ 
শরীর, ইন্দিয়, মন ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে, 
ততক্ষণ ভগবানকে সমস্ত জগতের প্রভু বলা নিজেকেই 
নিজে প্রতারণা করা হয়। কারণ সকলেই যদি শরীর ইত্যাদি 
বস্তুন্ছলি নিজের বলে মনে করতে থাকে, তবে আর 
অবশিষ্ট কী থাকল ভগবানকে যার প্রভু বলা যায় ? অর্থাৎ 
তার বলতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং একমাত্র সেই 
বলতে পারে ‘সবই ডগবানের'__যে শরীর ইতআদি 
কোনো পদার্থকেই নিজের বলে ননে করেই না। যে 
কোনো বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে 
ভগবানকে যথার্থরূপে সর্বলোকমহেশ্বর বলে মনে 
না। সে যতগ্রলি বস্তু নিজের বলে মনে করে, সেই অংশে 
ভগবানকে সবলোকমহেস্থর বলে মনে করার ভাবে ঘাটতি 
থাকে। 

মানুষের কেবল শবীর ইত্যাদি পদার্থগুলি সদ্ব্যবহার 


মেনে নিয়ে তারই সেবায় নিয়োগ করলে পরমশান্তি 
পাওয়া যায়। 

“সুহৃদং সর্বভৃতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি'__যিনি 
সর্বলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, তিনি স্বাভাবিকভাবেই 
বিনাকারণে প্রাণীদের হিত করেন, প্রাণীদের রক্ষা করেন 
এবং প্রাণীদের ভালোবাসেন এবং তার মতো এরূপ 
হিতৈষী, রক্ষক এবং প্রেমিক অপর আর কেউ নেই_ 
এইপ্রকার জেনে; নিলে পরমশাস্তি লাভ হয়। কারণ তিনি 
বাস্তুবিকই এইরাপ । অসীম শক্তিশালী ভগবান কোনো 
প্রয়োজন না হলে আমাদের পরম সুহাদ, তাহলে আর 
ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, অশান্তি ইত্যাদি কী করে হওয়া সম্ভব ? 

বিনাকারণে জীবের হিতকারী মাত্র দুজন আছেন__ 
| ভগবান এবং তার ভক্ত '"। ভগবানের কারো কাছ থেকেই 
কিছু পাবার নেই__'নানাপ্তমবাপ্তব্যম্‌" (গীতা ৩1২২), 
তাই স্থাভাবিকভাবেই তিনি সকলের সুহদদ। ভক্তও নিজের 
জনা কারো কাছে কিছু চান না এবং সকলেরই মঙ্গল 
চান এবং মঙ্গল করেন। সেইজন্য তিনিও সকলের সুহৃদ 
হন__'সু্দঃ সর্লদেহিনাম্‌? (শ্রীমভাগবত ৩।২৫।২১)। 
ভক্তদের মণে। যে সুহ্ৃদ্‌ ভার দেখা যায় তাও মূলত 
ভগবান হতেই প্রাপ্তু। 

ভগবান সমস্তু যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, তিনি সমগ্র 
লোকের ঈশ্বর এবং আমাদের পরম সুহ্ৃদ__এ তিনটি 
সতোর মধো কোনো একটি বিষয়ও যদি দৃঢ়তার সঙ্গে 
মেনে নেওয়া যায়, তাহলে ভগবৎ প্রান্তিরূপ পরমশান্টি 
লাভ হয়। আর যদি তিনটিই মেনে নেওয়া হয় তাহলে তো 
কথাই নেই। 

নিজের জনা কোনো কিছু আশা করা, কোনো বস্তুকে 
| নিজের বলে মনে করা এবং ভগবানকে নিজের বলে মনে 
না করা__ভগবদ্‌ প্রাপ্তির পথে এই তিনটি প্রধান বাধা। 
| ভগবান ‘ভোক্তারং যজ্জতপসাম" পদদুটির দ্বারা বলেছেন 
যে, নিজের জনা কিছু আশা করা বা কোনো কিছু করা 
উচিত নয়। 'সর্বলোকমহেশ্বরমূ* পদের দ্বারা বলেছেন 
কোনো কিছু নিজের বলে মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ সুখের 


এখানে জানার অর্থ হল-__দৃছ়তা সহকারে মালা। "মানা" 


নেওয়াও জানার সমকক্ষ। 


জেনে নেওয়ার থেকে ুর্বল নয়। এইজনা দৃঢ়তা সহকারে মেনে 


(শহেতুরহিত জগ জুগ উপকারী তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরাৰী ॥ (শরীরামচরিতমানম ৭1৪৭1৩) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জব্যায়৫ 


আকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধ ও ব্যক্তির ওপর আধিপত্য ত্যাগ করা | এগুলো হলেই পরম শাস্তি অনুভূত হয়। কারণ, এর যে 


উচ্চিত এবং *সুহৃদং সর্বভৃতানাম্‌* পদে বলেছেন যে, 
“শুধু আমাকেই নিজের বলে মনে করবে, অন্য কোনো 
বস্তু বা বাক্তিকে নিজের বলে মনে করবে না।' এই 
তিনটির মধ্যে যে কোনো একটিকে মেনে নিলে অন্য দুটি 
স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং ভগবৎং প্রাপ্তি হয়। 
নিজের জন্য সুখের আশা তখনই ভাগ করা যায়, 
যখন মানুষ কোনো প্রালী বা পদার্থকে আর নিজের বলে 
মনে না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পদার্থকে সে আপন 
বলে মনে করবে ততক্ষণ সে বিনিময়ে সুখের আশা 
করবেই। সুখের ইচ্ছা আগ করলে মমতা ত্যাগ এবং 
মমতা ত্যাগ করলে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ হয়। যখন সমন্ত বন্দ 
ও বাক্তিতে মমতা তাগ.করা হয় তখন ভগরানই একমাত্র 
আপন থেকে যান। যে আর কাউকে আপন বলে মনে 
করে সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সর্বতোরাপে আপন বলে 
মনে করে না, শুধু বলার জন্য বলতে থাকে যে, ‘ভগবান 
আমার মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলে ভগবানের সঙ্গে 
সত্যিকার আত্মীয়তা জাগ্রত হয়। এর তাৎপর্য হল যে, 
সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা হোক বা মমতার অনস্তিই হোক 
বা ভগবানের সঙ্গে সত্যিকার আপন সম্পর্ক হোক ; 


এ উজ সি 


কোনো একটি ভাব দৃঢ়জপে থাকলে অনা ভাবগুলিও 
স্বত্ এসে যায়। 

প্রথমত কর্ম করা উচিত এবং দিত্তীয়ত, কর্ম করার 
বিদ্যা বা জ্ঞান থাকা উচিত। মানুষ যখন কর্ম করে অদ্থচ 
কমটি সম্পাদন করার বিদ্যা জানে না অথবা কর্ম করার 
বিদ্যা জানলেও কর্মটি করে না, তখন তার দ্বারা 
সুচারুরূপে কর্ম করা স্তব হয় না। তাই ভগবান তৃতীয় 
অধ্যায়ে কর্ম করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন কিন্ত 
তার সঙ্গে কর্মতন্থ ভালোভাবে জানার কথাও বলেছেন । 
আবার চত্ুথ অধ্যায়ে কর্মের তন্তু জানার ওপর বিশেষ 
(জোর দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কর্ম করার কথাও 
বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে যদিও কর্মযোগ এবং 
সাংখাযোগ উভয়ের দ্বারা কল্যাণ হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে, তাহলেও ভগবান সাংখাযোগের থেকে 
কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলে য়েছেন। এই অধ্যায়ে 
ক্রমানুসারে কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ্ের বর্ণনা করে 
পরে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন এবং 
অবশেষে সংক্ষিপ্তাকারে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন 
যা ভগবানের মুখ্য উদ্দেশ্য। 


4 


ও তৎসাদাতি ীমদ্ভগবদ্ন্ীতাসুশনিমৎসু এক্ষাক্গায়াং যোগশাহে এীরুফগভুনী সংবাদে 
কমগন্যাসযোগো নামক পষ্থমোষগায়ঃ সমাওা ॥ ৫ / 


এইপ্রকার ও, তৎ, সৎ__এই ভগবদ্‌ নাম উচ্চারপপূর্বক ব্রক্ষাবিদ্যা এবং যোগশাস্তুনয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


উপনিষদ্রাপ শ্রীকৃষ্যার্জুনসংবাদে কর্মসম্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ & ॥ 
কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ উভয়েরই বর্ণনা হওয়ায় | নয়শত ছিয়ানকাই। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ 


এই পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হয়েছে “কর্মসগ্নযাসযোগ'। 
পঞ্চম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ 

১) এই অধ্যায়ে ‘অথ পঞ্চমোহ্ধ্যায়” এর তিন, 
“অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত 
বাহাস এবং পু্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত 
পদশুলির যোগসংখ্যা হল তিনশত বাহান্তর। 

২) এই অধ্যায়ে ‘অথ পঞ্চমোহ্ধ্যায়' এর সাত, 
“অর্জুন উবাচ’ হত্াদি পদের তের, শ্লোকগুলির নয়- 


অক্ষরের) 

৩) এই অধ্যায়ের দুটি উবাচ" আছে_ একটি হল 
“অর্জন উবাচ’ অপরটি হল 'স্রীভগবানুবাচ"। 

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 

এই অধ্যায়ের উনত্রিশটি শ্লোকের মধো__প্রযোদশ 
এবং উনত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে *ন্গণ' প্রযুক্ত 
হওয়ায় ‘ন-বিপুলা' ; এবং বাইশতম শ্লোকের তৃতীয় 
পংক্তিতে ‘মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপুলা’ সংজাযুক্ত 


শত আটাশ এবং পুষ্পিকায় আটচল্লিশটি অক্ষর ৷ ছন্দ হয়েছে। বাকি ছাব্বিশটি শ্লোক “পথ্যাবক্ু" অনুষ্টুপ 


আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল 


ছন্দের লক্ষণ যুক্ত। 


সক সত আক 


॥ ও শ্রীপরদাত্মলে নম ॥ 


অথ ষষ্ঠয়োহধ্যায়ঃ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 


অবতরণিকা 


পঞ্জম অধ্যায়ের প্রাবঞ্জে অজুপ্ন জিজ্ঞাসা করোছিলোনা যো, সাংখাযোগা ও কযোগ এই দটির মধ্যে কোনটি 
শ্রেষ্ট ? এর উত্তরে ভগবান বলোহিলেন যে দুটিই কল্যাগকারক; কিছু কমর্সম়যাস এবং কমর্যোগ এই টির মধ্যে 
কমর্যোগই শ্রেজ_ তয়োভ কমগত্যাসাৎ কমার্যোগো বিশিষাতে" (৫1২)/ 

দুটিই কীভাবে কল্যাণকারক হয় তার বগনা ভগবান পতন অধ্যায়ের ছাব্ধিশতম শ্লোক পর করেছেন। পরে 
তিনি সাংখ্াযোগ ও কমার্যোগের পক্ষে উপযৃক্ত এবং হুতন্রভাবে কল্যাণকারক ধ্যানযখোগের বণনা সংক্ষেপে ছুটি 
শ্লোকে করার পর নিজে থেকেই ভক্তির নিষ্ঠার কথা জানিয়ে পদ্ম অধ্যায়ের উপসংহার করেন। 

পুনরায় কমাযোগোর প্রেঞতা জানানোর জল ভগবান ষটট অধ্যায় আরজ করছেনা 


শ্রীভগবানুবাচ 


অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। 


Ed 


|কর্মফলম (কর্মের) ; অনাশ্রিতঃ (আশ্রয় না নিয়ে) 


স সন্যাসী চ যোগী চ ন নিরাগ্ির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১ ॥ 
$ যঃ (থে); কাৰ্মম্‌, কর্ম (কঠবা-কর্মের পালন) ; করোভি 


(কবে) ; সঃ (সেই) ; সঙ্যাসী (সন্লাসী) ; চ, যোগী (এবং যোগী) ; ঢ (আর) ; নিনগ্সি (যিনি অগ্নি ত্যাগ করেছেন) ১ ন 
(নন) : চ (অথবা) ; অক্রিয়ঃ (ক্রিয়া আগ করলে) ; ন (না।)] 

শ্রীভগবান বললেন-__কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে মিনি কর্তব্য-কর্ম করেন, তিনিই সয়্যাসী এবং ঘোগী। 
যিনি শুধু অগ্নি (যজ্ঞাদি) ত্যাগ করেছেন তাকে সন্যাসী বলা যায় না বা শুধু কর্মত্যাগ করলেই যোগী হওয়া 


যায়না ॥ ১ ॥ 

ব্যাখাা_"অনাশ্লিতঃ কর্মফলং’__এই পদটির 
তাৎপর্য হল যে, মানুষের কোনো উৎপত্তি-বিনাশশীল 
বস্থু, বাক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদির আশ্রিত 
থাকা উচিত নয়। কারণ জ্জীব স্বয়ং পরমাস্যার অংশ 
হওয়ায় নিত স্থিতিশীল আর সে যে বস্তু, বাক্তি ইত্যাদির 
আশ্রয় গ্রহণ করে, সেগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং 
গ্রতিমুহূর্তে পরিব্তনশীল। এগুলি পরিবর্তনশীল হওয়ায় 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় আর জীব বিক্তই (নিঃস্স) থেকে যায়। শুধু 
রিন্তই থাকে না, বরং সেগুলির আসক্তিকে ধরে থাকে। 
যতক্ষণ সে আসক্তিকে ধরে থাকে ততক্ষণ তার কল্যাণ 
হয় না অর্থাৎ এই আসক্তি তার উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম 
গ্রহণের কারণ স্বরূপ হয় (গীতা ১৩।২১)। যদি সে এই 
আসক্তি আগ করে তাহলে সে স্বতই মুক্ত হয়ে যায়। সে 


আসলে সদা-যুক্ত, শুধুমাত্র আসক্তির জন্য সে এই মুক্তি 
উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, 
মানুষ যেন কর্মফলের প্রত্যাশা না রেখে শুধু কর্তবা-কর্ম 
করে যায়। কর্মফলের প্রত্যাশা না রাখলে নৈষ্ঠিক শান্তি 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কর্মফলের আসক্তি থাকলে বন্ধন প্রাপ্ত হয় 
(গীতা ৫।১২)। 

স্থল, সৃন্মা এবং কারণ-_এই তিন শরীরই “কর্মফল'। 
এই তিনটির কোনোটিরই আশ্রয় না নিয়ে এগুলি অপরের 
হিতে বাবহার করা 'উচিত। যেমন, স্থুলশরীর দ্বারা ক্রিয়া ও 
পদাগুলি জগতেরই--এরাপ জেনে তার বাবহার 
জগতের সেবায় করা, সৃচ্মশরীর দ্বাবা অন্যের মঙ্গল 
কীভাবে হবে, সকলে কী করে সুখী হবে, সবাই কীভাবে 
উদ্ধার পাবে_এরপ চিন্তা করা এবং কারণশরীর দ্বারা 
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হওয়া ছ্িরতার (সমাধি) সমস্ত ফল জগতের হিতার্থে 
অর্পণ করা। কারণ এই তিনটি শরীরই নিজস্ব (ব্যক্তিগত) | 
নয় এবং নিজের জনাও নয়, এগুলি জঙ্গতের এবং 
জগতেরহ সেবার জনা। এই তিন শরীরের সঙ্গে জগতের 
অভি্নতা আছে এবং নিজের স্বরূপের সঙ্গে ভিন্নতা 
আছে। এইভাবে এই তিনটির শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ না 
করাই 'কর্মফলের আশ্রয় না করা’ এবং এই তিন শরীর 
স্বারা শুধুমাত্র জগতের হিতের জন্য কর্ম করাই হল 
*কর্তবা-কর্ম করা?। 

আশ্রয় না নেওয়ার অথ হল যে সাধনগ্ঞানে শরীর 
ইত্যাদিকে অপরের হিতাথে নিয়োগ করা, কিন্তু নিজে 
নিরাসক্ত থাকা অর্থাৎ এগুলিকে নিজন্ব বা নিজেরই জনা 
বলে মনে না করা। কারণ মনুষ্য জন্মে এই শরীরের 
কোনো নিজস্ব গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শরীরাদির দ্বারা 
কৃত সাধন-ভজনের। সুতরাং আগহ হতে প্রাপ্ত বন্ধ 
জগতকেই দিয়ে দিলে, জগতের সেবায় নিয়োগ করা হলে 
তবেই আমরা প্রকৃত ‘সন্যাসী’ হতে পারি এবং প্রাপ্ত 
বন্ধগুলিতে নিজয্নভাব ত্যাগ করলেই আমরা *আগী" 
হতে পারি। 

কর্মফলের আকাক্ক্ষা না করে কর্তবা-কর্ম করলে কী 
হয় ? নিজের জন্য কর্ম না করলে নতুন করে আর 
আসক্তির সৃষ্টি হয় না আর শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম 
করলে পুরানো আসক্তি দূর হয়ে বায় এবং কর্মের বেগও 
নাশ হয়। এইরাপে সর্বতোভাবে আসক্তি দূর হলে মুক্তি 
স্বতঃসিদ্ধ হয়। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুকে আশ্রয় করার | 
নাম হল বন্ধন আর সেগুলি ত্যাগ করাকে বলা হয় নুক্তি। 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবার 
উপায় হল-_সেগুলির আশ্রয় না নেওয়া অর্থাৎ সেগুলির 
ওপর মমতা না রাখা এবং নিজের জীবনকে ওইসবে 
আশ্রিত মনে না করা। 

“কার্য: কর্ম করোতি যঃ'__কর্তব্যমাত্রেরই নাম হল 
কার্য। কার্য এবং কর্তব্য-_এই দুটি শব্দ হল পর্যায়বচী। 
তাকেই কর্তবা-কর্ম বলা হয়, যেগুলি আমরা 
স্বাভাবিকভাবে করে থাকি, যেগুলি অবশ্যই করা উচিত 
এবং যেস্ুলি কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। 

‘কার্যং কর্ম” অর্থাৎ কর্ঠবা-কর্ম অসন্তব হয় না এবং 
কঠিনও হয় না। যেগুলি করা অনুচিত, সেগুলি কর্ঠবা- 
কর্ম নয়, সেগুলি অকর্তবা অর্থাৎ অকার্য। এই অকর্তব্যও | 


পরব জানার পরি জা 
অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতার বাইরে এবং (২) যেগুলি 
অনুচিত কর্ম অর্থাৎ যা শান্তু এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ ॥ 
অকর্তবা কখনোই করা উচিত নয়। তাৎপর্য হল এই যে, 
কর্মকলের আকাক্ক্কা না করে শাস্ুবিহিত এবং 
লোকমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্ত কতর্বা-কর্ম নিষ্কামভাবে 
অপরের হিতের জনাই করা উচিত। 

কর্ম দুই উদ্দেশো করা হয়ে থাকে_ ফলের প্রাপ্তির 
জনা এবং কর্ম তথা তার ফলের আসক্তি দূর করার জন্য। 
এখানে কর্ম এবং তার ফলের আসক্তি দূর করার জনাই 
প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। 

*স সন্গাসী চ যোগী ৮ এইভাবে যিনি কর্ম করেন 
তিনিই সন্লাপী এবং যোগী। তিনি কর্তবা-কর্ম করেও 
নির্লিপ্ত থাকেন, সেইজনা তিনি *সন্সযাসী'। এমনকি 
কর্তবা-কর্ম করার সময়েও সুদী বা দুঃখী হন না 
অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্দিতে সম থাকেন, সেইজন্য 
তিনি *যোগী?। 

এর তাংপ হল এই যে, কর্মকলেন আশ্রয় না নিয়ে 
কর্ম করলে তার কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব দূর হয় অর্থাৎ তার 
কের সঙ্গে ও তার ফলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে 
না, সেইজন্য তিনি *সল্াগী'। তিনি কর্মে এবং কণফল। 
প্রান্তি-অপ্রান্তিতে সম থাকেন, তাই তিনি ‘যোগী'। 

এখানে প্রথমে "সন্যাগী' পদটি বলায় এই ভাব 
প্রকাশিত হয় যে, অর্জুন স্থকপত্ত কর্ম তআগকেই শ্রেষ্ঠ বলে 
মানতেন। তাই অর্জুন (২1৫) বলেছিলেন যে, বুদ্ধ করা 
অপেক্ষা ডিক্ষায়ে জীবন-নির্বাহ করা শ্লেষ্ঠ। তাই ভগবান 
এইস্থানে প্রথনে 'সন্লাসী" পদটি দ্বারা অর্জুনকে বলেছেন, 
হে অর্জুন! তুমি যাকে সন্যাস বলে মনে কর, বাস্তবে সেটি 
সম্যাস নয়। যে ফলের আশা ত্যাগ করে নিজ কর্তবারূপ 
কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতাথে কর্তবাবুদ্ধিন সাহায্যে করে, 
সেই বাস্তবে প্রকৃত সন্সযাসী। 

“ন নিরগ্মিঃ'__কেবল অগ্নি রহিত হলেই সন্যাসী হন 
না অর্থাৎ বাহ্যত যিনি যজ্ঞ, হবি আদি ত্যাগ করেছেন, 
বন্ধ-পদার্থ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু বার অন্তরে ক্রিয়া এবং 
পদার্থের আসক্তি আছে, গুরুত্ব আছে, মমত্ব আছে, তিনি 


কখনও সত্যকার সন্ন্যাসী হতে পারেন না। 


*ন অক্রিয়ঃ'__প্রায়শ লোকেদের ধারণা হল যে, যে 
বাক্তি কোনো কর্ম করে না, ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি বাহাত 


শ্লোক ৯] সাধক-ং 


:-সীবনী চি 


পরিত্যাগ করে বনে চলে যায অথবা নিস্তরিয় অবস্থায় 
সমাধিতে বসে থাকে, সেই যোগী । কিছু ভগবান বলেছেন 
যে, যতক্ষণ মানুষ উৎপন্তি ও বিনাশশীল বন্থুগুলির আশ্রয় 
ত্যাগ না করে এবং মনে মনে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে যতহ ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকুক, 
ব্তিগুলির থেকে চিন্ত সবতোভাবে নিরোধ করে রাখুক, 
সে কখনো যোগী হতে পারে না। অবশ্য যদি চিত্তের 
বন্তিগুলি সর্বতোভাবে নিরোধ করা হয়, তাহলে সে 
নানাপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হলেও তার দ্বারা তার 
কল্যাণ হতে পারে না। এর তাৎপর্য হল এই যে, শুধু 
বাহ্যত নিশ্ধিম হলেই যোগী হওয়া মায় না। তিনিই যোগী 
হতে পারেন, যিনি উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর 
লের) আশ্রিত না থেকে কর্তব্য-কর্ম করেন। 

কর্ম করার একটি স্থাভাবিক প্রবণতা থাকে। 
সেটি কর্মযোগের বিধির সাহায্যে কর্ম দ্বারাই প্রশমিত করা 
সন্ভর, নাহলে সেটি মেটে না। প্রায়শ দেখা যায় যে, যে 
সাধক সমস্থ ক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে একান্তে থেকে জপ- 
ধ্যান ইত্যাদি সাধন-ভর্জন করেন, এরূপ নির্জনতাপ্রিয় 
উচ্চাবন্থাপন্ন সাধকদের মনেও লোকের হিত করার প্রবৃত্তি 
উৎপন্ন হয় এবং তারা একান্তবাস ও সাধন ত্যাগ করে 
'লোকহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন। 

সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের 
প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এটি তখনই প্রশমিত হয় যখন সাধক 
নিজের জনা কখনো বিন্দুমাত্র কর্ম না করে সমস্ত কর্ম 
অপরের জন্য কর্ন করলে কর্মের প্রবণতা দূর হয় এবং 
সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমতা প্রাপ্ত হলে স্মকপ 
পরমাস্ততন্ত অনুভূত হয। 


বিশেষ কথা 


শরীর এবং জগৎ-সংসার বিষয়ে অহংবোধ ও 
মমন্ববোধ হওয়া কমের ফল নয়। এই অহং ও মমহবোধ 
মানুমের মেনে নেওয়া, তাই এটির পরিবর্তন হয়। যেমন, 
মানুষ গৃহস্ক জীবনে নিজেকে গৃহস্থ বলে মনে করে, 
আবার সে-ই যখন সাধু হয়ে যায় তখন নিজেকে সাধু বলে 
মনে করে অর্থাৎ তার গৃহস্থ -বোধের অহং দূর হয় এবং 
সাধু- বোধের অহং আসে। তেমনই ‘এটি আমার" এই 
ভাব থেকে মানুষের ওই বন্দুটিতে মমত্ববোধ থাকে আবার 
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না 


সেটি যখন অন্যকে দিয়ে দেয় তখন তার আল ওই বসুটির 
মমতা থাকে না। এতে প্রমাণিত হয় যে অহং-বনহবোধ 
কেবল নেনে নেওয়া, বাস্তবে এটি নেই। যা 
হতো তবে কখনো এটি দূর হত না-_ “নাভাবো বিদ্যতে 
সতঃ’' আর যদি দূর হয় তাহলে এটি বাস্তব নয়_ 'নাসতো 
বিদ্যুতে ভাব" (গীতা ২1১৬)। 

অহং ও পরমন্বরোধের যিনি আধার ও আশ্রয় 
স্বয়ং পরমাত্মার অংশ। তার কখনো অনস্তিত্ হয় না 
ব্যাপ্তিস্তরূপ পরমাত্মার সঙ্গে তার এঁকা থাকে। তার মধো 
অহংবোধ ও মমহবোধের লেশমাত্র থাকে না। প্রাকৃত 
বস্থর সঙ্গে তাদাস্্ করলেই অহং ও মমহবোধ প্রতীত 
হ্য়। মানুষ এই তাদায্ম্য করা বা না করায় সম্পূর্ণ 
যেমন ‘আনি গৃহস্থ", ‘আমি সাধু’ এরূপ মনে করায় 
অর্থাৎ অহং -মমন্ববোধ স্থাপন করায় বা ত্যাগ করায় মানুষ 
স্বাধীন ও সক্ষম৷ তারা এই বিষয়ে পরাধীন বা অসমর্থ 
নয়। কারণ শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চেতন 
(স্বয়ং), শরীর বা সংসার নয়। সুতরাং যিনি সম্পর্ক 
স্থাপন করতে পারেন তিনি সম্পর্ক আগ করতেও সক্ষম। 

সম্পর্ক স্থাপন করার থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা সহজ। 
যেমন, মানুষ বাল্যাবস্থায় ‘আমি বালক" এবং যুবাবস্থায় 
“আমি যুবক'-_-একূপ মনে করে। এইভাবে সে বাল্যাবস্ধায় 
এখেলনাগুলি আমার' এবং যুবাবস্ভায় “টাকা-পয়সা 
আমার’__ এরূপ মনে করে থাকে। এইভাবে মানুষ 
বালাাবস্থা এবং খেলনা ইতাদির সঙ্গে সম্থন্ধ সে নিজেই 


[স্থাপন করে। কিন্তু এর সঙ্গে সম্পর্কগুলি ত্যাগ করার 
প্রয়োজ্দন হয় না কারণ সেই সম্পর্ক ্তষ্ট পরিত্যক্ত হয়। এর 
তাৎপর্য হল যে, বাল্যাবস্থা ইত্যাদির অং ভাব শরীর পাকা 


মেনে নেওয়ার ওপর। সেরূপই খেলনা ইত্যাদির প্রতি মমতা 
বন্ধু থাকা বা না থাকার নির্ভর করে না, মেলে নেওয়ার 
ওপরই নির্ভর করে। সেইঞ্জনা কর্মফল (শরীর, বন্ধ ইত্যাদি) 
বজায় থাকলেও তার আশ্রয় সহজেই ভাগ করা যায়। 
“স্বয়ং ' হলেন নিতা এবং শরীর ও জগৎ হল অনিতা। 
নিত্োর সঙ্গে অনিতোর সম্পর্ক কখনোই টিকে থাকতে 
পারে না। বিদ্ব স্বয়ং যখন অহং অভিমান ও মমহবোধেক 
সঙ্গে সম্পর্কিত হন তখন সেই অহং-অভিমান 
মমত্ববোধকেও নিত্য বলে মনে হয়। তখন সেটি ত্যাগ 
করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ তিনি নিত্য-স্বরূপে অনিতা 
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অহং-মমধাকে (আমি* এবং ‘আমার ভাব’-কে) | দৃষ্টি যদি ওয়া হয় তাহলে স্বরূপ জ্ঞাতৃহরহিত 
আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দেহের সঙ্গে নিজের যে | চৈতন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ কেবলমাত্র চিংরূপে বিরাজ 
সম্পর্ক তা মেনে নেওয়া হয়েছে মাত্র। কারণ শরীর হল | করেন অর্থাৎ চৈতনা রূপে বিরাজ করেন। এই চৈতন্য 
প্রকাশ্য এবং স্বয়ং (স্বরূপ) প্রকাশক। শরীর একদেশীয় | স্বরূপে ‘আমি’ বা “আমার ভাব’ থাকে না। তাতে 
আর স্বরূপ স্বদেশীয় বা দেশাতীত। শরীর হচ্ছে জড় আর অহংকর্তৃত্ববোধ এবং মমন্ধও থাকে না। তা হল কেবল 
স্বয়ং হল চেতন। শরীর জয় আর স্বরূপ জ্রাতা। স্থরূপের | চৈতনামাত্র ব্হ্ম-স্বরূপ, ব্রক্ষে আমি’ বা ‘আমার’ ভাব 
এই জ্ঞাতার ভাবও শরীরের দৃষ্টিতেই সম্তব। শরীর থেকে | কখনো ছিল না, নেই এবং হওয়া সম্ভব নয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব- কীট থেকেত্রগ্ালোকপর্যন্ত সমস্ত জগৎই হল কর্মফল। জগৎ-সংসারের স্বরূপ হল-_বস্ু, বাক্তি 
এবং ক্রিয়া। বনস্ধমাত্রেরই প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি থাকে। ব্যক্তিমাত্রেরই থাকে সংযোগ ও বিয়োগ আর ক্রিয়ামাত্রেরই থাকে 
আর্ত ও শেষ। যিনি বস্তু, বাক্তি এবং ক্রিয়া--এই তিনেরষ্ট সংস্পর্শ ত্যাগ করে প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করেন তিনি 
সত্যকার সন্ন্যাসী ও যোগী। যিনি কর্মফল ত্যাগ না করে শুধু অগ্নি ত্যাগ করেন তিনি প্রকৃত সন্যাসী নন এবং যিনি 
কেবলমাত্র ক্রিয়াগুলিকে ত্যাগ করেন, তিনি যথা যোগী কারণ মানুষ কর্মফলে আবদ্ধ হয়, অগ্রি অথবা ক্রিয়ার 
দ্বারা নয়। 

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লোকে ভগবান দুটি নিষ্ঠার কথা বলেছেন__সাংখ্যনিষ্ঠা (সাংব্যযোগ) এবং যোগনিষ্ঠা 
(কর্মযোগ)। আবার পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ-পদ্মম শ্লোকে সাংখাযোগ ও কর্মযোগ- উভয়কেই ভগবান একই 
ফলসম্পন্ন বলে জানিয়েছেন। এখন এই্লানে ভগবান সেই ভাবটি নিয়েই বলেছেন যে যিনি কর্মফল ত্যাগ করেছেন, 
ভিনিহ সতাযকার সাংখ্যযোনী এবং কর্মযোগী। তাৎপর্য হল যে চিন্তবৃত্তি নিরোধ করলেই কেউ যোগী হয় না। একমাত্র 
কর্মফল ত্যাগ করলেই যোগী হওয়া সম্ভব। কেন-না যতক্ষণ কর্মফলের আকাম্ষ্ষা থাকে, ততক্ষণ বৃত্তিনিরোধ করে 
সিদ্ধিলাভ হলেও কলযাগহ না 


eal ্ প্ৰ 
সহজ হৃ(াকে বলা হয়েছে দীন সাাসী, তিনিই যোগী । নিজ এর একা কিলে তার বগা করা হযেছে পরবর্তী 
লোকে? 
যং সম্াসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণুব। 
ন হাসম্ন্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥২ ॥ 

এ [পাশুবঃ(হে অঞ্জন!) ; যম্‌ (যাকে); সঙ্গাসম্‌, ইতি, প্রাঃ (সমাস বলে) ; তম (তাকেই); যোগম্‌ ( যোগ বলে) ; বিদ্ধি 
(হানবে) ; ছি (কারণ) ; অসমান্তসংকল্পো (সংকল্প ত্যাগ না করলে) ; কশ্চন ( কেউ) ; যোগী ( যোগী) ; ন, ভবতি (হতে 
পারে না।)] 

হে অর্জুন ! লোকেরা যাকে সন্ন্যাস বলে, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে ; কারণ সংকল্প ত্যাগ না 
করলে মানুষ কোনো প্রকারেরই যোগী হতে পারেনা ॥ ২ ॥ 

ব্যাখ্যা_'যং সম্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি | যেমন সর্বতোভাবে ত্যাগী হন, কর্মযোগীও তেমনি 
পাব পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারস্তে ভগবান বলেছেন যে, | সর্বতোভাবে তগী হন। 
সন্যাস (সাংখাযোগ) এবং যোগ (কর্মযোগ)-_এই দুটিই | অষ্টাদশ অধ্যায়ের নবম প্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
স্বতন্রুভাবে কল্যাণকারী (৫1২) এবং দুটির ফলও এক | ফল এবং আসক্তি সর্বতোভাবে তাগ করে শুধুমাত্র 

(৫1৫) অর্থাৎ সন্লাস এবং যোগ দুটি পৃথক নয়, দুটি | কঙব্য মনে কৰে নিয়ত কর্ম “সাত্বিক ত্যাগ’ বলা 
একই। ভগবান সেকথাই এখানে বলেছেন যে, সন্ন্যাসী | হয়, যার দ্বারা পদার্থ এবং ক্রিয়া হতে সর্বতোভাবে 
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সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায় এবং ফলত মানুয জাগী অর্থাৎ 

যোগী হয়। এইভাবে সম্যাসীও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন। | 
সুতরাং উভয়েই ত্যাগী। অর্থাৎ যোগী এবং সম্্যাসীতে 

কোনো পার্থকা নেই। পার্থক্য নেই বলেই ভঙ্গবান পঞ্চম 

অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে রাগ -দ্বেষ বর্জনকারী 

যোগীহ হলেন ‘সম্যাসী”। 

“ন হাসয়ান্তসংকপ্পো যোগী ভবতি কশ্চন'__যনে যে 
সব ক্ফুরণ হয় অর্থাৎ নানা ব্যাপার স্মরণে আসে, তার 
মধ্যে যেটিতে মন আবদ্ধ, হয়, মার সঙ্গে প্রিয় বা অপ্রিয় 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটিকে বলা হয় *সন্কল্প"। এই সঙ্কল্প 
ত্যাগ না করলে মানুষ যোগী হতে পারে না, সে ভোগীই 
থেকে যায়। কারণ পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ককে বলা হয় 
‘যোগ’ আর যার অন্তরে বস্তুর সম্পর্কে আকর্ষন, প্রিয়তা 
এবং সুখবুদ্ধি সে (অন্তরে ভোশা-পদার্থের সঙ্গে 
সম্পর্ক মেনে নেওয়ায়) 'ভোগী’ হয়, যোগী হতে পারে 
না। সে যোগী তখনই হয়, যখন এই সব অনিতা বস্তুতে 
আকর্ষণ এবং সুখবুদ্ধি না থাকে এবং তখনই সে সমস্ত 
সক্ষল্লের ভাগী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য 


সম্পর্ক অনুভূত হয়। 

এখানে *কশ্চন" পদের এই অর্থও গ্রহণ করা যায় যে, 
সঙ্কল্প ত্যাগ না করে মানুষ কোনো প্রকারেরই যোগী 
অর্থাৎ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী, হতযোগী, 
লয়যোগী ইত্যাদি হতে পারে না। কারণ পন ও 
বিনাশশীল জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, অতএব 
তাকে যোগী বলা যায় না। সে ভোগীহ থেকে যায়। শুধু 
মানুষ নয়, পশু-পক্ষীও একূপ ভোগী হয় ; কারণ তারাও 
সক্চল্ভ ত্যাগ করেনি। 

এর অর্থ হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অসৎ (অনিত্য) 
বন্ধুর সঙ্গে বিস্দুনাত্রও সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ নিজেকে 
নিজেরই কিছু একটা মনে করবে, ততক্ষণ মানুষ কোনো 
পথ্েরই যোগী হতে পারবে না। অর্থাৎ অ-সং বস্থগুলির 
সঙ্গে সন্ন্ধ বঙ্গায় রেখে যত সাধন অভ্যাসই করুক, 
যতই নির্জনে, গিরিগুহায় বাস করুক, গীতার সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী তাকে যোগী বলা যাবে না। 

এইভাবে সন্ন্যাস এবং যোগ-সাধনা ভিন্ন প্রকারের 
হলেও সক্ষল্প ভাগে দুটি সাধনই এক। 


সিল উর সি 


স্বাহা পৰাত পাছে এক যোগৰ এশংসা করা হয়েছে; পরবতীরনাবেগ এসাটি লাতের উপায় অননান্যো হরেছে॥ 


আকরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচযাতে। 
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচাতে॥ ৩ ॥ 

[ যোগম্‌ (যে যোগে) ; আরুরুক্ষোঃ (আরা হতে ইচ্ছুক, এরূপ) ; মুনে। (মননশীল যোগীর পক্ষে) ; কর্ম, কারণম্‌ 
(কর্তব্য কর্মকেই কারণ) ; উচাতে (বলা হয়) ; তসা, এব ( সেই) ; যোগারুড়সা ( ঘোগারূড মানুষের) ; শমঃ (শান্তিকেই) ; 
কারণম্‌ (পরমাস্তপ্রাপ্তির কারণ) ; উচ্যতে (বলা হয়।)] 

যোগে আন্দঢ় হতে ইচ্ছুক, এরূপ মননশীল যোগীর পক্ষে কর্তন্য-কর্ম করাই হল কারণ এবং সেই 


যোগারূঢ় মানুষের (শম) শান্তিই হচ্ছে পরমাস্প্রাপ্তির কারণ॥ ৩ ॥ 


ব্যাখ্যা 'আকরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে' ৷ 
_যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক, এরূপ মননশীল যোগীর 
(যোগারূঢ় হওয়ার উদ্দেশো) নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম 
করাই হচ্ছে কারণ। তাৎপর্য হল এই যে কর্মের বেগ 
প্রশমন করার জন্য প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম করাই হচ্ছে কারণ ; 
কারণ কোনো ব্যক্তির জন্মানো, লালিত হওয়া এবং 
জীবিত থাকা অন্যের সাহায্য ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। তার 
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শরীর, ইন্দরিয়াদি, মন, বুদ্ধি এবং অহযাবোধ পর্যন্ত এমন 
কোনো জিনিস নেই যেটি প্রকৃতির দান নয়। তাই যতক্ষণ 
সে এইসকল প্রাকৃত পদার্ণ জগতের সেবায় নিয়োগ না 
করে, ততক্ষণ সে যোগার হতে পারে না অর্থাৎ সমস্তে 
স্থিত হতে পারে না। কারণ প্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই 
সঙ্গে একা আছে, নিজের সঙ্গে কোনো প্রকারে 

প্রাকৃত পদার্থে যে নিজন্বভাব দেখা যায় তার অথ হঙ্গ 
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[অধ্যায় ৬ 


এই যে, আমাদের সেগুলি শুধু অপরের হিতে নিছে গ | 
করার দায়ি রয়েছে। সুতরাং ওই সব পদার্থ অপরের 
সেবায় নিয়োগ করান ইচ্ছা জাগলে সমন্ত ক্রিয়া-প্রবাহ 
জগাতমুখী হয এবং তিনি স্বয়ং যোগারূঢ় হন। ভগবান 
অনান্র এই কথাই অধয়-বাতিরেক রীতিতে জানিয়েছেন 
যে, যঙ্জাথে অথাৎ অপরের হিতার্থে যারা কর্ম করেন 
তাদের সম্পূর্ণ কর্ম লয় হয়ে যায় অর্থাৎ তা বন্ধনের 
কারণ হয় না (গীতা ৪1২৩) এবং যজ্ঞ ছাড়া অন্য 
কম অর্থাৎ নিজের জনা কর্ম করলে তা বন্ধনকারক হয় 
(সীতা ৩।৯)। 

কর্ম কেন যোগানী? হওয়ার কারণ হয় ? কারণ, ফল 
আমাদের সমতা আছে কি, নেই, আমাদের 
ওপর এর কী প্রভাব পড়ে ত্য তখনই বোঝা যাবে যখন | 
আমরা কর্ম করবো। সমতার পরিচয় কর্ম করাকালেই 
প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কর্ম করার সময়ে যদি আমাদের মধ্যে 
সমঙ্কের ভাব থাকে, অনুবাগ বা বিদ্বেষ না হয়, তাহলে 
ফিক আছে ; সেই কর্ম তখন *যোগে'র কারণ হয়ে যায়। 
কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে সমন্ব না থাকে, অনুরাগ বা 
বিদ্েয উংপ॥! হয় ; তাহলে জড়ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় 


সেই কর্ম *যোগে'র কারণ হয় না। 

'যোগারূছসা তসোব শমঃ কারণমুচাতে'_অসতের 
(অনিতোর) সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই অশান্তি উৎপন্ন হয়। 
এর কারণ হল এই যে, অসৎ-পদাথের (শরীরাদির) সঙ্গে 
স্বয়ং-এর সশ্বদ্ধ একবারের জনাও হতে পারে না বা 
থাকতেও পারে না। কারণ স্বয়ং সর্বদা বিরাজমান এবং 
শরীরাদি পদারথমাওষ্ট প্রতিমুহূর্তে লযয়ের দিকে যাচ্ছে। 
প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে এরূপ 
আনিতোর সঙ্গে স্বয়ং তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, 
এটিকে স্থায়ী রাখতে চায়। কিন্তু এই সম্পর্ক সার হয় না। 
তাই সেটি হারাবার ভয় এবং হারিয়ে যাওয়াতে অশান্তি 
উৎপন্ন হয়। যখন শরীরাদি অনিত্য বস্থগুলি জগতের 
সেবায় নিযুক্ত করে তার থেকে নিজ সম্পর্ক চিরকালের 
মতো ছেদ করা হয় তখন অনিত্য বন্ধু ভাগে 
স্বাভাবিকভাবে শান্তি পাওয়া ঘায়। কিন্তু সাধক যদি সেই 
শান্তি থেকেই সুখ আহরণ করতে থাকেন তাহলে তিনি 
তাতেই আটকে পড়েন। যদি তিনি ওই শান্তিতে অনুরাগবা 
সুখ বোধ না করেন তবে ওই শান্তি পরমাত্মতত্ব প্রান্তির 
কারণ হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_যোগাকাঢ হতে ইচ্ছুক যোগীর পক্ষে যোগাড় হওয়ার জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম করাই হল কারণ 
এ ‘ তার থেকে প্রাপ্ত শান্তি পরমায প্রাপ্তির কারণ। তাৎপর্য হল যে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে কর্ম কারণ নয়, সম্পর্ক ছেদ 
থেকে যে শান্তিলাভ হয়, তাই-ই হল প্রকৃত কারণ। এই শাস্তি হল সাধন, সিদ্ধি নয়। 

বিবেচলা সহকারে কর্ম করলেই কমের বেগ প্রশমিত হয়, কেন-না এই বেশ প্শমনের শক্তি কর্মে নেই, তা আছে 
বিচার বিবেনাতে। যার যোগারা হবার আকাল থাকে, সে সকল কমই বিবেচনা সহকারে কবে থাকে। বিবেকবুদ্ধি 
করে, ঘখন সাধক বা যোগী কামনা পূর্তিতে পরাধীনতা ও অপূর্তিতে অভাব অনুভব করে। 
পরাধীনতা এবং অভাব কেউই চায় না। কিন্তু কামনা করলে এই দুটি দূর হয় না। 

শোগারাড় অবস্থাতে সন্ব্ট হওয়া উচিত নয়, কেন-না সন্তুষ্ট হলে যোগী ওই স্থানেই থেমে যাবেন, তাতে 
নেক সময় লেগে যায় (গীতা ১৪।৬)। যেমন,শিশুর প্রথমে খেলার ওপর ঝোক থাকে। কিন্তু পরে 
নন তার কৌক টাকার দিকে যায় এবং খেলার আগ্রহ আপনিই দূর হয়। তেমনই যতক্ষণ পরমাস্ম- 
না হয় ততক্ষণ এই শান্তিতে আগ্রহ থাকে অর্থাৎ শান্তিকেই অতিউন্তম বলে মনে হয়। কিন্তু যদি এই শান্তি 
এ করে তা থেকে বিরত থাকা যায় তাহলে সেই আগ্রহ আপনিই দূর হয়ে শীঘ্রই পরমাত্মাপ্রাপ্তি অনুভব হয়। 

গান হওয়াতে কর্ম করাই হল কারণ, অর্থাৎ নিঃসথর্থভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করতে করতে যখন সব 
কিছুরই যাগ হয়, তখনই সাধক যোগারূঢ হন। কর্মের সমাপ্তি হয় আর যোগ নিতা স্থায়ী হয়। 

কী (ভোখী) করে আর কর্মযোগীও কর্ম করে, কিন্তু এদের দুজনের উদ্দেশ্য মনত বড় পার্থক্য থাকে। একজন 
lj উন্দেশ্যে অথবা কামনা পূর্তির জন্য কর্ম করে আর অপরজন আসক্তি ত্যাগ করার জন্য কর্ম করে। 

জনা আর কর্মযোগী করে অপরের জন্য। সুতরাং কর্ম একপ্রকার হলেও যে আসক্তি আগ করে 
সে যোগী (যোগারুড়) হয়। কর্ম দ্বারাই যোগীকে চেনা যাষ। নে “বৃদ্ধা নারী পতিত্রতা' ! 
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শ্লোক ৪] সাধক-সম্ভীবনী pl 421 
এইন্কানে যাকে ‘শম’ (শাস্তি) নামে অভিহিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের টৌষট্রিতম শ্লোকে তাকেই "প্রসাদ" 
(অন্তরের প্রসম্নতা) বলা হযেছে। এই শান্টিকে উপভোগ না করলে “নির্বাণপরমা শান্তি’ লাভ হয (দীতা =।১৫)। 
ত্যাগের দ্বারা শাপ্তিলাভ করা যায় (গীতা ১২।১২)। শান্তি উপভোগ না করলে অথগুরস (তত্জ্গান) প্রাপ্তি হয়। আবার 
এই অথশুরসেও সন্ষ্ট না হলে অনন্তরস (পরমপ্রেম) লাভ হয়। 
এ সস 


সভা যোগালা কে হতে পাকে গ্রবতী্হোকে তার উত্তর নিয়েছেন। 


যদা হি নেন্দরিয়ার্থেমু ন কর্মস্বনুষজ্জতে। 
সর্বসংকল্পসম্যাসী  যোগারূড়ন্তদোচ্যতে॥ ৪ ॥ 

[ছি ( কেননা) ; যদা (যখন) ; ন (না) ; ইন্দিয়ার্থেশ্‌ (ইন্দ্রিয় ভোগে) ; কর্মসু (কর্মে) ; ন, অনুষজ্জাতে (আসক্ত হয় 
না) ; তদা (তখন) ; সৰ্বসঞ্চ্লসন্যাসী (সর্বসক্ষতযদী ব্যক্তিকে ) ; যোগারুড়ঃ ( যোগারাড়) : উচ্যতে (বলে অভিহিত করা 
হ্য।)] 

তিনি যখন ইন্দ্রিয় ভোগ বা কর্মে আসক্ত হন না, তখন সেই সর্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তিকে যোগারুঢ় বলে 
অভিহিত করা হয় ॥ ৪ ॥ 


বাখা-_“যদা হি নেন্িয়ার্থেধু (অনুষজ্ঞতে)”__ ৷ বস্টির প্রয়োজন অনুভব করেছিল তখনও সে পরাধীন 


সাধক 'ইন্িয়াদিতে অর্থাৎ প্রারজূ অনুসারে প্রাপ্ত শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিযয়ে, অনুকূল বন্ধ, 
ব্যক্তি, পরিষ্টিতি, ঘটনাদি এবং দেহের আরাম, মান, 
অহংকার ইত্যাদিতে আসক্তি না করেন, ভোগবুদ্ধি 
নিয়ে মেন এগুলি ভোগ না করেন, সন্থপ্ট না হন, বরং 
এটি অনুভন করতে থাকেন যে এই সমস্ত বিষয়, বস্তু 
ইত্যাদি আসে এবং যায়। এগুলি অনিতা, তাহলে এতে 
সন্বষ্টির কী আছে_ এই ভেবে নির্লিপ্ত থাকেন। 

ইন্দ্িগ্ুলি ভোগে আসক্ত না হবার উপায় হল 
ইচ্ছাপূরণ থেকে সুখ গ্রহণ না করা। যেমন, কোনো 
মনোগ্রাহী কথা শোনা গেল ; পছন্দ অনুযানী বস্তু, বাক্তি, 
পরিস্থিতি, ঘটনা পাওয়া গেল এবং যা বাঞ্ছিত নয় 
থাকল না, তাতে মানুষ প্রসন্ন হয় এবং তার থেকে 
সুপ্গ্রহণ করে। সুখগ্রহণ করলে মানুষের ইন্দ্রিযভোগে 
আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধকের উচিত অনুকূল বস্তু, 
পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদি পাবার আশা না করা এবং 
অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুকূল বস্তুসমূহ যদি পাওয়া যায়, 
তাতে প্রসন্ন না হওয়া। এবাপ হলে ইপ্রিয়তোগ্গে আসক্তি 
আসে না। 

দ্বিতীয়ত, মানুষের অনুকূল জিনিস না থাকলে সে 
সেই বস্টির প্রয়োজন অনুভব করে, আর যখন সেটি 
প্রাপ্ত হয় তখন সে তার অধীন হয়ে যায়। যে-সময় এই 


ছিল, আবার এটি পাওয়াতেও “এটি না হারিয়ে যায়'__ 
এহ ভেবে সেই বন্ধুর পরাধীন হয়ে গেল। সুতরাং 
পদাৰ্থ গুলি পাওয়া এবং না পাওয়ার পার্থক্য এইটুকু থাকে 
যে, জিলিসটি পাওয়া না গেলে গেটিল অভাব অনুভব হয়, 
আর পাওয়া গেলে পরাধীনতা বোঝা না গেলেও, তাতে 
তাকে স্বাধীন বলে মনে হলেও _ এটি আসলে তার মনের 
ভ্রম ছাড়া কিছু নয় যেমন কেউ কারো সঙ্গে বিশ্থাস- 
হওয়ার অর্থ হল নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারণ 
সে তখন অনুকূল পরিস্থিতির অধীন হয়ে যায়, যেটি 
পেতে থাকলে তার স্বভাব খারাপ হতে থাকে এবং 
বারংবার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে। এই 
সুখভোশের কামনাই তার জন্ম-মৃত্ুর কারণ হয় । তাৎপর্য 
হল এই যে, অনুকূলতার আকাঙ্ক্ষা করা, আশা করা 
এবং অনুকূল বিষয়ে সন্বাট হওয়া_-এগুলি হল সমস্ত 
অনর্থের মূল। এতে অনর্থ এবং পাপের শেষ থাকে না। 
এটি ত্যাগ করলে মানুষ যোগারড় হয়। 

তৃতীয়ত, জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে সমস্ত অনুকূল 
ডোগ্যবস্থ আমাদের কাছে থাকে, সেগুলি আমাদের নয়। 
সেগুলি কার, তা আমাদের জানা নেই। যখন কোনো 
অভাধগ্রস্ত প্রাগী আমাদের গোচরে আসে, সেই 
সাম্ীগুলিকে তার মনে করে তাকেই দেওয়া উচিত 
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[ভধ্যায় ৬ 


[এটি তোমারই ছিল-_সুের উপর এপ বলা টিক নয়] 
তাকে প্রদান করে মনে করতে হয় যে জীবন নির্বাহের 
অতিরিক্ত যে বন্দু আমার কাছে ছিল, সেই খল থেকে 
আদি মুক্ত হলাম। এর অথ হল এই যে, জীবন নির্বাহের 
অতিরিক্ত বন্দগুলিকে নিজের বা নিজের জনা মনে না 
করলে ভোগে মানুষের আসক্তি হয় না। 

“ন কর্ম্বনুমজ্জতে'’ ইন্্িয়ের বিষয়ে যেমন 
আসক্ত হওয়া উচিত নয়, তেমনি কেও আসক্ত হওয়া 
উচিত নয় অর্থাৎ ক্রিয়গাণ কর্মের পৃতি-অপৃর্তিতে এবং 
সেই কর্মের তাৎকালিক ফলের প্রান্তি-অপ্রাপ্তিতেও 
আসক্তি থাকা উচিত নয়। কারণ, কর্ম করলে কর্মের প্রতি 
অনুরাগ উৎপয় হয়। তাতে একপ্রকার সুখবোধ হয়। আর 
কর্ম চিকনতো অনুষ্ঠিত না হলে তাতে মনে দুঃখবোধ 
জন্যায়। এই সুখ-দুঃখ বোধই হল কর্মের আসক্তি । সুতরাং 
সাধকের বিধিপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করা উচিত হলেও 
তাতে আসক্ত না হয়ে সাবধানতার সঙ্গে নির্লিপ্ত হতে হবে 
যে, এই কর্মগুলি আসে এবং যায় আর আনি নিতা-নিরন্তর 
স্থিতিশীল, সুতরাং এই কর্মশুলি হওয়া বা না হওয়া এবং 
এর আসা-যাওয়াতে আমার কী যায় আসে ? 

কর্মে আসক্তি কীভাবে জানা যায? ক্রিষমাণ (বর্তমানে 
করতে থাকা) কর্মের পূর্তি-অপূৃতি আনন তার থেকে 
পাওয়া ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ সিচ্ষি-অসিদ্ধিতে 
মানুষ যদি নির্বিকার না থাকতে পারে, অর্থাৎ তার অন্তরে 
হর্য-শোক ইত্যাদি বিকার দেশা দেয়, তবে বুঝতে হবে 
ক্ষণিক ফলে আসক্তি বয়েছে। 

ইন্দ্রিয় এবং কর্মে আসন্ত না হওয়ার তাৎপর্য এই যে, 

ং (স্বরূপ) চিন্ময় পরমায্মার অংশ হওয়ায় নিত্য 
অপরিবর্তনশীল এবং পদার্থ ও ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির কার্য 
হওয়ায় নিতা-নিরপ্র পরিবর্তনশীল কিন্তু যখন স্ুযং ওই 
পরিবর্তনশীল পদার্থ এবং ক্রিয়াগ্ুলিতে আসক্ত হন, 
তখন তিনি ওগুলির অধীন হয়ে যান এবং বারংবার জনমা- 
বৃত্বারূপ মহাদুঃখ সহ্য করতে থাকেন । এই পদার্থ এবং 
ক্রিয়াগুলি হতে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত 
হওয়ার জন্য ভগবান দুটি পথ বলেছেন, ইন্দরিয়াদির 


ব্যাপারে অর্থাৎ পদার্পভুলিতে আসক্তি না করা এবং কর্মে 
(ক্রিয়াদিতে) আসক্তি না রাখা। এরূপ করলেই মানুষ 
যোগারাড় হয়। 

| _ এখানে একটি উপলব্ধির ব্যাপার হল এই যে, 
জিযাগুলির ওপর ভালোবাসা সাধারণত ফলকে ধরেই 
হয় এবং ফল হল হন্যে ভোগর। সুতরাং ইন্দ্িয়াদির 
ভোগের আসক্তি যদি সর্মতোভাবে দূর হয় তাহলে ক্রিয়ার 
[ আসক্তিও দূর হয। তা সব্বেও ভগবান পৃথকভাবে 
ক্রিয়াগ্ুলির আসক্তি দূব করার কথা কেন বলেছেন? তার 
কারণ হল এই যে, ক্রিয়ার প্রতি একটা স্বাভাবিক আসক্তি 
খাকে। ফলেচ্ছা না থাকলেও মানুষের কর্ম করার একটি 
প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাই হল ক্রিয়ার আসক্তি যার 
জন্য মা কিছু না করে থাকতে পারে না, কিছু না কিছু 
| কাজ সে করতেই থাকে। অনোর জন্য কর্ম করলে অথবা 
ভগবানের জন্য কর্ম করলে তবেই এই আসক্তি দূর হয়। 
সেইজনা ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমে অভ্যাসযোগ 
সন্বগ্ধে বলেছেন। কিন্ত আগ্তরে কর্মের প্রবণতা থাকলে 
অজাসে মন লাগে না। সুত্রাং কৰ্ম -প্রবণতা দূর করার 
জনা দশম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, “সাধক যেন 
আমার জনাই কেবল কর্ম করে” (১২।১০)। তাৎপর্য হল 
গারমার্থিক কাধ ইত্যাদি করায় যাঁর মন লাগে না এবং 
অন্তরে কর্ম করার আসক্তি থাকে, সেই ভক্তিযোগের 
| সাধক যেন কেবল ভগবানের জনাই কর্ম করেন, এতে 
তার আসক্তি দূর হবে। এইরূপ কর্মযোগী সাধক শুধু 
জগতের হিতাথেই যেন কম করেন, তাহলে তীর কর্ম 
করার প্রবণতা (আসক্তি) দূর হয়ে যাবে। 

1. কর্ম করার আসক্তি যেমন হয়, তেননি কর্ম না-করার 
| আসন্তিও হয় কর্ম না-করার আসক্তিও হওয়া উচিত 
নয়। কারণ কর্ম না-করার আসক্তি থেকে আলস্য এবং 
প্রমাদ উৎপন্ন হয়, যেটি হল তামসিক বৃত্তি এবং কর্ম করার 
আসক্তি বাথ চেষ্টায় বাপৃত হয়, যেটিকে বলা হয় 
রাজসিক বৃত্তি। 

| সাধক কতদিনে, কত মাসে অথবা কত বছরে 
| যোগারূঢ় হতে সক্ষম ? তার জনা ভগবান 'যদা" এবং 


কর্মসু' পদটি এইস্কানে বহুবচন, যার তাৎপর্য হল এই যে, আসক্ত ব্যক্তির অনেক কর্ম এবং তার ফলের আশা থাকে: 
কিন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ের পতালিশতম গ্লোকে “কর্ণ” পদটি একবচন, যার তাহপর্ হল থে, আসক্তিরহিত বাকি অনেক ভব 


করলেও তাতে ক্তব্যবুদ্ধি অভিন্নাই থাকে। 


শ্লোক ৪] 


সাধক-সপ্ভীবনী 


*তদা" পদটি দিয়ে জানাচ্ছেন যে, যখনই মানুষ ইন্টরিযাদি 
এবং ক্রিযাগুলি হতে সর্বতোভাবে আসক্তি রহিত হয় 


তখনই সে যোগারাড় হতে সক্ষম। যেমন, যদি কেউ স্থির | 


করে যে, “আজ থেকে আর কখনও ইচ্ছাপূরণের সুখ 


গ্রহণ করব না" এবং সে তার এই সিদ্ধান্তে (প্রতিজ্ঞায়) দৃঢ় 


থাকে, তাহলে সে তখনই যোগারাঢ হতে সঙ্গ হয়। এটি 
জানাবার জনাই ভগবান ‘যদা’ এবং ‘তদা’ পদটির সঙ্গে 
“হি” পদটি যোগ করেছেন। 

পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্তি করা বা না করায় 
ভগবান প্রতোক মানুষকেই এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, 
তুমি সাক্ষাৎ আমার অংশ এবং এই সমন পদার্থ ও ক্রিয়া 
হল প্র নিত। এর মধো পদার্থগুলি হল উৎপত্তি- 
বিনাশশীল এবং ক্রিয়াগুলির আরম্ভ ও 
সুতরাং এগুলি নিত্য স্থায়ী নয় আর তুমি নিত্য স্থিতিশীল। 
তুমি নিত্য হয়েও অনিত্যে আবদ্ধ হও, অনিতোই আসক্তি 


এবং প্রীতি কর। এতে তোমার কিছু লাভ হয় না শুধু 


দুঃখই পেতে থাকো। সুতরাং তুমি এখনই ঠিক করে নাও 
যে তোমার প্রাপ্ত পদার্থ বা ক্রিয়াগুলি থেকে সুখ গ্রহণ 
করবে না। তাহলে তোমরা এখনই যোগার হতে 
পারবে। কারণ যোগ অর্থাৎ সমন “বোধ তোমার নিষ্ছেরই 
জিনিস। সম হল তোমার স্বরূপ এবং স্বরূপ হল সৎ 
(নিতা)। সৎ-এর কখনো অন্তত হয় না এবং অসৎ-এর 
কখনো স্থিতি হয় না। এরূপ সং-স্বরূপ তুমি অসৎ পদার্থ 
এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্ত হয়ো না ; তাহলেই তুমি স্বত 
স্বাভাবিক যোগারূঢ অবস্থা অনুভব করতে পারবে। 


“সর্বসংকল্পসগ্্যাসী' আমাদের মনে যত স্ফুরণ হতে ৷ 


থাকে, তার মধ্যে যেটিতে আমাদের সুখ অনুভূত হয় এবং 
সেটিকে নিয়ে মনে চিন্তা হতে থাকে যে, “আমি যদি এটি 
পেতাম ; তাহলে আমি খুব সুখী হতে পারতাম’ এইরূপ 
স্ফরণে লিপ্ত হলে তাকে বলা হয় 'সংকল্প'। সংকল্প 
অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার কারণে সুখ বা দুঃখদায়ক 
হয়। যেমন সুখদায়ক সংকল্পে লিপ্ততা (অনুরাগ বা 
বিদ্বেষ) আসে, তেমনি দুঃখদায়ক সংকল্পেও লিপ্ততা 
আসে অতএব দুটি সংকল্পই বদ্ধনকারক হয়। এতে ক্ষতি 
ছাড়া লাভ হয় না। কারণ সংকল্প নিজ স্বরূপ বোধ হতে 
তো সাহায্য করেই না বা অনোর সেবা করতেও দেয় না, 
ভগবানে প্রীতি জন্মাতে দেয় না এবং ভগবানে 
মনোনিবেশ করতেও দেয় না বা নিজ নিকট আত্মীয়দের 


সঙ্গে সুসম্পর্কিত হতেও সাহায্য 
এই যে, নিজে সংকল্প ধরে থাকবে 
হয়ই না, জগৎ-সংসারের কল্যাণও হয় না, আত্মীয়দের 
কোনো সেবা করাও হয় না, ভগবদ্প্রাপ্তিও হয় না এবং 
নিজ স্বরূপ বোধও হয় না। এর দ্বারা শুধু ক্ষতিই হয় । এটি 
বুঝে সাধককে সমস্ত সংকল্প রহিত হতে হয়, যেটি 
প্রকৃতপক্ষে সতাই। 

মনে উঠতে থাকা স্ফূরণ যদি সংকল্পের রূপ না ধারণ 
করে, তবে সেগুলি আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। স্ফুরণ হলে 
মানুষের তত ক্ষতি বা পতন হয় না ; কিন্তু এতে সময় তো 
নষ্ট হয়ই । সুতরাং এই স্ফুরণগুলিও পরিত্যাজ্য। সাধকের 
সংকল্প অবশাই ত্যাগ করা উচিত। কারণ সংকল্প ত্যান্গ না 
করে অর্থাৎ মনকে দুরে না সালে সাধক যোগার হতে 
পারেন না এবং যোগারুঢ না হলে পরমাস্মাকে লাভ করা 
যায় না, কৃতকৃতা হওয়া যায় না, মনুষা্স্থা সার্থক হয় না, 
ভগবানে প্রীতি জন্মায় না, দুঃখের অন্ত হয় না। 

দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বাতিরেক রীতিতে বলেছেন 
যে, সংকল্প ত্যাগ না করে মানুষ কোনোভাবেই যোগী 
হতে পারে না । আবার এখানে অস্বয়-রীতির দ্বারা 
বলেছেন যে, সংকল্প ত্যাগ করলে মানুষ যোগারূড় হয়। 
এর তাৎপর্য হলো যে, সাধকের কোনো প্রকারেরই 
সংকল্প রাখা উচিত নয়। 

সংকল্প ভাগের উপায় (১) ভগবান নিজের দিক 
থেকে আমাদের শেষ জপ মনুষারাপে করেছেন, যাতে 
আমরা নিজেদের উদ্ধার করতে সক্ষম হই। সুতরাং এই 
অমূল্য, মুক্তিদায়ক মনুষাজন্মুকে নিরর্থক কাজে আমাদের 
নষ্ট করা উচিত নয়-এক্সপ চিন্তা করে সংকল্প ত্যাগ 
করতে হবে। 

(২) কর্মযোগের সাধক নিজের কর্তবা পালন করে। 
কর্তব্যের সম্বন্ধ থাকে বর্তমানের সঙ্গে, অতীত বা 
ভবিষ্যতের সঙ্গে নয়। কিন্তু সংকল্প-বিকল্প অতীত- 
ভবিষাৎ কাল নিয়ে হয়, বর্তমান নিয়ে নয়। তাই সাধকের 
নিজ কর্তব্য ত্যাগ করে অতীত ভবিষ্যৎ কালের সংকল্প- 
বিকল্পের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বরং আসক্তি 
রহিত হয়ে কর্তবা-কর্মে ব্যাপৃত থাকা প্রয়োজন (গীতা 
৩1১৯)। 

(৩) জানযোগের সাধককে এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হতে হয় 
যে প্রকৃতপক্ষে সত্তা একমাত্র পরমাস্মার রয়েছে। 
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সংকল্প কিংবা সংসারের বাস্তবে কোনো সত্তা নেই। যোগারাডস্থদোচাতো_সিদ্ধি ও অসিস্ধিতে সম 
অতএব যদি কখনো কোনো সংকল্প জাগে তাহলে তাতে | থাকার নামই হল “যোগ' (গীতা ২।৪৮)। এই যোগ 
নিব থাকতে হবে। ওতে আসক্তি কিংবা বিদ্বেষ | অর্থাৎ সমরে আধা হওয়া, স্কিত হওয়াকেই বলা হয় 
করবে না। মোগাবাড হওয়া। যোগাগাচ হলে পরমাত্মা প্রান্তি হয়। 

(5) ভক্তিযোগের সাধককে চিন্তা করে বুঝতে হয় যে, | দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে, সংকল্প ত্যাগ 
মনে যত সংকল্প আসে, তা সবই প্রায় অতীত কালকে | না করলে কোনো যোগাই সিদ্ধ হয় না এবং এখানে 
নিয়ে, যা এখন নেই, ! অথবা ভবিষ্যতের জনা আসে, | বলেছেন যে সম্পূর্ণভাবে সংকল্প ত্যাগ করলে তবেই 
যেটি পরে হতে পারে অর্থাৎ এখন নেই। অতএব যা এখন | সে যোগাবাচ হয়। এতে সিদ্ধ হয় যে সবপ্রকারের 
নেই, তাব চিন্তায় সময় নষ্ট করা আর যে ভগবান এখন | যোগেই যোগারাঢ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও 
আছেন, নিজের মধো আছেন, আমাদের নিজের, তার | এইস্থানে কর্মযোগের প্রকরণই রয়েছে, কিন্দু সংকল্প 
চিন্তা না করা__এ কত বড় হুল! এই চিন্তা করে সংকল্পকে | আগ করলে যোগারাঢ় অবস্কায় সবই এক হয়ে যায় 
দূর করতে হয়। | (গীতা ৫1৫)। 


পরিশিভাব-_যোগাবারকে কীভাবে চেলা যায় ? এখানে সেই সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে পদার্থে 
(বস্তু এবং বাক্তির) প্রতি আসক্ত না হওয়া, ক্রিয়াদিতে অর্থাৎ মনোবান্া ত্যাগ 
করা। আংপরয হল যে ইন্িযাদির ভোগাদিতে এবং ক্রিয়াতে যেন আসক্তি না হয় এবং ননের মধ্যে এই ইচ্ছা যেন লা 
থাকে যে এটা হওয়া উচিত অথবা ওটি হওয়া উচিত নয়। যর পদার্থ খাকায় া লা থাকায় কোনো আসক্তি নেই, দিনা 
খাক্ষায় বা না থাকায় কোনো আসক্তি নেই এবং কোনো প্রকার সংকল্প নেই, তিনিই “যোগারাড'। অর্থাৎ পদার্থ পাওয়া 
মাক ৰা না যাক, বাকি থাকুক খা না খাকুক, ক্রয়াদি হোক বা না হোক এসবে কোনো আগ্রহ থাকা উচিত নয় (গীতা 
৩1১৮) 

সাধকের চিন্তা করে দেখা উচিত, এমন কোন্‌ব্থু আছেবা সর্বদা আমাদের কাছে থাকবে আর আমরাও সর্বদা তার 
আর আমরাও সর্বদা তার সঙ্গে থাকব ? 
এমন কোন্‌ ক্রিয়া আছে যা আমরা সর্বদা করতে পারব এবং যা সর্বদা আমাদের দারা হতে থাকবে ? কোনো বস্তুই 
সর্ণকালের জনা আমাদের সঙ্গে থাকে না, কোনো বাক্তি এবং ক্রিয়াও থাকে না। একদিন আমাদের বন্ধ, বান্ডি এবং 
ক্রিয়া থেকে পৃথক হতেই হবে। আমরা যদি এখনই তাদের থেকে পৃথক স্বীকার করে নিই, তাদের সঙ্গ আগ করি 
হলে জীব স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় তৎপর হল যে বন, বাতি ও ক্রযাদির সংযোগ অনিতা। কচ বিয়োগ নি 
নিতাকে স্বীকার করলে নিতা তত প্রাপ্তি হয় এবং কোনো কিছুর অভাব আর থাকে না। 

হন্দিয়াদির ভোগ এবং কর্মে আসক্ত না হওয়ার অর্থ হল কামনা রহিত এবং কর্তৃঃ রহিত হওয়া। ইন্ছিয়াদির 
শে, পদার্থে আসন্ত না হলে সাধক কামনারহিত হন এবং ক্রিয়াদিতে আসন্ত না হলে কর্তৃত্বাহিত হন। কামনারহিত 
এবং কর্তৃত্বরহিত হলে স্বরূপে সত স্থিতিলাভ হয়। বাস্তবে নতুন করে স্থিতিলাভ হয় না, স্থিতি স্তই রয়েছে। কিন্ত 
ক্াললাশৃ 5 কর্ঠহশূনা না হলে সেই সিতি অনুভূত হয় না। কামনা ও কর্তৃত্বের সবতোভাবে ত্যাগ হলে স্বরূপে 
দর ফিতি অনুভূত হয়। 

এ সময যেমন কলম কাজে লাগে আর লেখার কাল সম্পূর্ণ হলে কলম যেমনকার তেমন রেখে দেওয়া হয় 
লই সাধক কাজের সময় তার শরীরকে কাজে ব্যবহার করবেন এবং কাজটি সম্পূর্ণ হলে তার সঙ্গ রহিত হবেন, 
তাহলে তাকটি কিয়া পরেই তার যোগে (সমত) স্িতিলাভ হয়। ক্রিয়া থেকে যদি সবতোভাবে সম্পর্ক ছি হয 
হাহলে তিনি যোগাকঢ় হন। 

ক্রিয়া ( টা) এবং পদার্থের (ওখর্যের) আসক্তি থেকেই পতন হয় (সীতা ২৪৪) । তাই ফ্রিয়াতেও আসক হতে 
নই এবং তার ফলেও আসক্তি থাকা উচিত নয় (গীতা ২ 18৭, ৫1১২)। সংকল্পঙ্জনিত সুখের ভোগও যেন না হয় 
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অর্থাৎ সংকল্পপূর্তির সুখ নেওয়া উচিত নয়। নিজ মুক্তির ইচ্ছাও যেন না থাকে, কারণ মুক্তির ইচ্ছাতে বন্ধনের সত্তা 
দৃঢ় হয়। সুতরাং কোনো সংকল্প বা ইচ্ছা না রেখে উদাসীন থাকা উচিত। 


কত কট ৰ 


সহন আগের রোকাডিতে ভগবান যোগাড় মানুকের লক্ষণ জ্রানাততে গয়ো “যদা” একং “তলা গুদের ছানা 
যোগাকড হওয়াতে আখা নিজের উজার করতে মানব খে জা্ীন তা জানিয়েজেন। পরবতী র্লোকে ভগবান এতোক 
বাজতে তার উল্জারের জনা প্রেরগা দিয়েছেন 


উদ্ধরেদাত্মনাত্ানং নাত্মানমবসাদয়েহ। 
আত্মৈৰ হ্যাত্মনো বন্ধুরায্মৈব রিপুরায়ানঃ ॥ ৫ ॥ 


[আয়না (নিজে দ্বারা) ; আস্মানম্‌, উচ্ধরে (নিজেকে উদ্ধার করতে হবে) ; আস্মানম্‌ (নিজের) ; ন, অবসাদয়েৎ (পতন 
যেন নাকলা হয়) ; হি (কারণ) ; আস্থা, এব (নিজেই) ; আয্মনঃ। বন্ুঃ (নিজের বন্ধু) ; আত্মা, এব (নিজেই) ; আস্মনঃ, রিপুঃ 
(নিজের শক্র।)] 


নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে হবে, নিজের পতন যেন না করা হয় ; কারণ নিজেই নিজের বন্ধু 


এবং নিজেই নিজের শক্র ॥ ৫ ॥ 

বাখ্যা__'উদ্দরেদাত্মনায়ানং"__নিজের দ্বারা নিজের 
উদ্ধার করতে হবে--এর তাৎপর্য হল এই যে শরীর, 
ইন্দিয়াদি, নন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদির প্রভাব থেকে নিজেই 
নিজেকে মুক্ত করতে হবে। নিজ স্বরূপে যে একদেশীয় 
"আনি" ভাব দেখা যায়, তার থেকেও নিজেকে মুক্ত 
করতে হবে। কারণ, শরীর, 'ইস্তিয়াদি এবং 
‘অহং 'ভাব_ এই গুলি সব প্রকৃতির ব্যাগার ; নিজের 
স্বরূপ নয়। যেটি নিজের স্বরূপ নয়, তার থেকে নিজেকে 
মুক্ত কবতে হয়। 

নিজ স্বরূপ পরমাস্থার সঙ্গে অভিন্ন এবং শরীর, 


ইন্দিযাদি এবং *আমি' ভাব প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। যদি । 


নিজের উদ্ধারের জনা, এর প্রভাব থেকে মুক্ত 
করার জনা শীর, উত্জিঘাদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির আশ্রিত 
থাকা হয় তবে জড়ঃঃ ত্যাগ হবে কীভাবে ? কারণ জড় 
বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তার প্রযোজনীয়তা মেনে 
নেওয়া, তার সাহায্য নেওয়াই হল প্রকৃত বন্ধন। যেটি 
নিজের, নিজ্ঞের মধ্যে আছে, এখন আছে এবং এখানেই 
আছে, সেই পরমাস্মাকে প্রাপ্ত করার জনা শরীর, 
ইন্দরিয়াদি, মণ বা বুদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ 
অসতের দ্বারা সং-কে লাভ করা যায় না, বরং অসৎ 
ত্যাগেই সং-প্রান্তি হয়। 

দ্বিতীয় ভাব, যেটি আগের প্লোকে আছে যে, প্রাকৃত 
পদার্থ, ক্রিয়া এবং সংকল্লে আসক্ত না হওয়া, তাতে 


আবদ্ধ না হওয়া, বরং তার থেকে নিজেকে মুক্ত করা। 
সকলেরই প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, পদার্থ, ক্রিয়া এবং 
সংকল্ের আরপ্ত এবং শেষ থাকে, সেগুলি সংযুক্ত ও 
বিযুন্ধ হয়, কিন্দ নিজের (স্বয়ং-এর) অনন্তি্ত এবং 
পরিবর্তন কখনো কারো অনুভূত হয় না। স্বয়ং সর্বদা 
একরূপে বিরাজমান। সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশশীল 
পদার্থ ইত্যাদিতে আবদ্ধ না হওয়া, তার অধীন না হওয়া 
এবং সেগুলিতে নিলি প্ত থাকাই হল নিজের উদ্ধার করা। 

প্রত্যেক মানুষেরই এমন বিচারশাক্তি আছে যে, সেটি 
কার্যকরী করলে সে নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। 
“জ্ঞানযোগে'র সাধক সেই বিচারশক্তির দ্বারা জড়- 
চেতনকে পৃথক করে চেতনে (নিজ স্বরূপে) স্থিত হন 
এবং জড় (শরীর-সংসার) থেকে সম্পর্ক-ছেদ করে 
*ভক্তিযোগোর সাধক আমি ভগবানের এবং 
ভগবান আমার" এইভাবে ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক করে নিজেকে উদ্ধার করেন। “কর্মযোগের 
সাধক ওই বিচারশক্তির দ্বারা শরীর, ইন্দরিয়াদি, মন, বৃদ্ধি 
| ইত্যাদি যেগুলি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি জগৎ-সংসারের 
মেনে নিয়ে জগতের সেবায় নিয়োজিত করে ওহ 
| পদাথগুলি থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিম করেন এবং নিজ 
স্বরূপে স্থিতিলাড করেন। এই্টভাবে মানুষ তার 
বিচারশক্তিকে কাছে লাগিয়ে যে কোনো যোগ- 
নিদ্দ কল্যাণ করতে সক্ষম হয় 
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উদ্ধার সম্পক্কীয় বিশেষ কথা 


ভেবে দেখতে হয় যে, “আমি” শরীর নই ; কারণ শরীর 
নীল জায় আমি একট ধাকি। এই শরীরও 
'আমার' নয় ; কারণ শরীরের ওপর আমার কোনো প্রভুত্ন 
খাটে না অর্থাৎ শরীরকে আমি যেমন রাখতে চাই, এটি 
(সেভাবে থাকতে পারে না ; যতদিন রাখতে চাই, ততদিন 
থাকে না এবং যেমন সুগঠিত করতে চাই, তেমন তৈরি 
হয় লা। এই শরীর “আমার জলা*ও নয় ; কারণ যদি এটি 
আমার জন্য হতো তাহলে এই শরীর প্রাপ্তির পরে | 
আর কোনো ইচ্ছাই জগ্মাতো না। দ্বিতীয়ত, শরীর 
পরিবর্তনশীল এবং আমি অপরিবর্তনীয; পরিবর্তনশীল 
অপরিবর্তনীয়র কী করে কাজে লাগবে ? লাগতে পারে | 
না। তৃতীয়ত, এটি যদি আমার জন্য হত তাহলে সর্বদা 
আমার সঙ্গেই থাকত, কিন্তু এটি চিরকাল আমার সঙ্গে 
থাকে না। এইভাবে ‘শরীর আমি নয়", “আমার নয়’ এবং 
“আমার জনা নয়'__এই বাস্তব সতে মানুষ দৃঢ় থাকলে, 
আপনিই তার উদ্ধার লাভ হয়। 
এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, ঈশ্বর, সাধু-মহাত্মা, 
শুক” শান্্র_-এসবের দ্বারাও তো মানুষের উদ্ধার হয় ; 
তাহলে নিভোই নিজের উদ্ধার কববে__এরাপ কেন বলা 
হয়েছে ? তার উত্তর হল এই যে, ঈশ্বর, সাধু-মহাত্মা 
আমাদের শ্রদ্ধা হবে। সেই শ্রদ্ধা আমাদের নিজেদেরই 
করতে হবে। আমরা যদি শ্রদ্ধা না করি, তাহলে তারা কি 
আমাদের দিয়ে শ্রদ্ধা করাতে পারেন ? তা তারা পারেন 
না। যদি ঈশ্বর বা সাধুগণ আমরা শ্রদ্ধা না করলেও জোর | 
করে আমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়ে আমাদের উদ্ধার 
করতেন, তাহলে আমাদের উদ্ধার বহু আগেই হয়ে যেত। 
লি আজ পর্যন্ত ভগবানের অনেক অবতার আবির্ভূত 
* নানাপ্রকার সাধু-মহাস্মা, জীবশ্যুক্ত, ভগবদ্‌- 
জন্মগ্রহণ করেছেন । কিন্ু আজ পর্যন্ত আমাদের 
য়া সপ্ত হয়নি। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, 
হক মহায্াদের শ্রদ্ধা করে না, তাদের শরণাগত হয় না, 
উদেল কথা মেলে চলে না, তাদের উদ্ধার হয় না। কিন্তু 
হীরা তার শ্রদ্ধা করেছেন, তাদের শরণাগত হয়েছেন, 
ধনে চলেছেন, তারা উদ্ধার পেয়েছেন । 


সাধকের শান্ত, ডগবান,গুরু প্রযুখে শক্ধা- | 
বিশ্বাস করে এবং তালের নির্দেশ পালন করে নিজ | 


উদ্ধার করা উচিত। 

ভগবান, সাধু-মহাস্থা প্রমুখ থাকা সত্বেও আমাদের 
উদ্ধার হয়নি, তার মানে যে উদ্ধারের সামন্রীর কোনো 
অভাব ছিল তা নয়, অথবা আমরা নিজেদের উদ্ধারে যে 
অসমর্থ, তাও নয়। আমরা নিজ উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত 
হইনি, তাই এগুলি সব মিলেও আমাদের উদ্ধার করতে 
সক্ষম হয়নি। যদি আমরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য 
সংকল্পবন্ধ হই, শরণাগত হই তবে মনুষ্য-জন্মের মত 
এমন জন্ম এবং কলিযুগের মতো এমন সুযোগ লাভ করে 
আমরা অনেকবার নিঞ্জেদের উদ্ধার করতে সক্ষম হই। 
কিন্তু এটি তখনি সপ্তব যখন আমরা স্বয়ং উদ্ধার আগ্রহী 
হব 

দ্বিতীয়ত, স্বয়ংই নিজের পতন ঘটিয়েছে অর্থাৎ সেই 
জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্কাপন করেছে, জগৎ তার 
সঙ্গে আত্মীয়তা করেনি। যেমন, বালক অবস্থাকে সে 
ভগ করেনি, সেটি স্বাভাবিকভাবেহ ত্যাগ হয়েছে। 
তারপর সে ঘুবক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিয়েছে এইভাবে 
যে, ‘আমি যুবক", কিন্তু যুবাবস্থার সঙ্গেও তার সম্পর্ক 
স্থায়ী হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, সে যদি নতুন সম্পর্ক 
স্থাপন না করে তবে তার পুরানো সম্পর্ক স্বতই ত্যাগ হয়ে 
যায়। পুরানো সম্পর্ক স্থায়ী হয় না কিন্তু সে নতুন নতুন 
করে সম্পর্ক স্াপন করে-_-এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
সম্পর্ক স্থাপন করতে বা আগ করতে সে স্বাধীন এবং 
স্বতন্ত্র । যদি সে নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে, তাহলে তার 
উদ্ধার সে নিজেই করতে সক্ষম হয়। 

শরীর এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা 
প্রতিমহূ্তে ক্ষয় হচ্ছে। সেই স্বাভাবিক ক্ষমিত অবস্থাকে 


সংযুক্তির সময়েই স্বীকার করে নিলে সে নিজেই নিজেকে 
উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। 


'নাস্মানমবসাদয়েৎ'_-সে নিজেকে পতনের দিকে 
যেন না নিয়ে যায়_এর তাৎপর্য হল এই যে, 
পরিবর্তনশীল প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে যেন সম্পর্ক স্থাপননা 
করে অর্থাৎ সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তার ক্রীতদাস যেন না 
হয়, তার অধীন না হয়, সেগুলিকে নিজের জন্য প্রয়োজন 
বলে যেন না মনে করে। যেমন কারুর অর্থ-প্রাপ্তি 
হয়েছে, পদোমতি হয়েছে, অধিকার হস্তগত হয়েছে, 
এগুলি পাওয়ায় সে নিজেকে অনেক বড় এবং শ্রেষ্ঠ ও 
স্বাধীন বলে মনে করে। কিন্ত বিচার করতে হবে যে, সে 


শ্লোক ৫] সাধক-সগ্রীবনী বা 
স্বয়ং বড় হয়েছে, না কি অর্থ, পদ, অধিকার দ্বারা বড় | আমরা না মেনে 
হয়েছে? স্বয়ং চেতন এবং একইরাপ থাকা সন্থেও এই | আমাদের টচ্ধার করতে 
সব প্রাকৃত বস্তুর অধীন হয়ে যায় এবং নিজ পতন ঘটায় “আয্মৈব রিপুরাত্মনঃ" 
আশ্চর্যের কথা হল এই য়ে, এই পতনকেও সে তার উন্নতি | যে নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধার 
বলে মনে করে এবং এগুলির অধীন হয়েও নিজেকে | শত্র। সে নিছে ছাড়া তার আর শক্ত নেই। 
স্বাধীন মনে করে। প্রকৃতিজাত শরীর, ইন্দ্রিয়, নন, বুদ্ধি ইত্যাদিও তার 
*আয়ৈৰ হ্যালো বন্ধুঃ" সে নিজেই তার বন্ধু। সে | কোনো অপকার করতে সক্ষম নয়। এগুলি যেমন 
নিজে ছাড়া তার আর কোনো বন্দু! নেই। সুতরাং স্থয়ং- | অপকার করতে গানে না, তেমনি উপকার করতে পারে 
এর কারো প্রয়োজন নেই, তার নিজের উদ্ধারের জন্য: না। যখন স্বয়ং ওই শরীরাদিকে নিজের বলে মেনে নেয়, 
কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, শরীর, ইস্্িয়াদি, মন, তখন সে স্বয়ং নিজের শক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ এসব প্রাকৃত 
বুদ্ধি ইত্যাদির প্রায়োজন নেই এবং কোনো বন্ধ, ব্যক্তি, | পদার্থে নিজস্বতা মেলে নিলেই নিজের সঙ্গে নিজের 
পরিস্তিতি ইতাদিবও প্রযোজ্ন নেই। এর তাৎপর্য হল এই | শত্রুতা করা হয়। 
যে, প্রাকৃত পদার্থ সহায়ক বা বাধক কোনোটাই নয়। সে | শ্লোকটির উন্তরার্ধে দুবার 'এব' পদটি ব্যবহারের অর্থ 
সবয়ংই নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই সে স্বয়ংই তার | হল এই যে, দ্রীবের মিত্র বা শক্র সে নিজেই, 
বন্ধু (মিত্ৰ)। নিত্র বা শক্র হতেই পারে না এবং হওয়া সম্ভব৪ নয়। 
যিনি আমাদের সাহাযাকারী, রক্ষক, উদ্ধারকর্তা, প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক মেনে না নিলে 
তাকে যখন আমরা শ্রচ্চা-ক্তি করি, ভার কথা যেনে । নিজেই নিজের নিত্র হয়ে থাকে এবং প্রকৃতির কার্যাদির 
চলি, তখনি তিনি আমাদের লক্ষ, সাহাযাকারী ইত্যাদি সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক স্থাপন করলে নিজেই নিজের শক্ত 
হন। সুতরাং আসলে আমরাই আমাদের বন্ধু । কারণ ৷ হয়ে থাকে । 


পরিশিষ্ট-ভাব__ নিজেকে উদ্ধার করা বা নিজের পতন হওয়ার ব্যাপারে মানুষ শেঠ তাল উপলক্ষ্য হয়ে থাকে, 
অনা কেউ নয়। ভগবান মানুষকে এমন শরীর দিয়েছেন যাতে তার নিজের কল্যাণ করার সবরকম সামগ্রী পুরোপুরি 
আছে। তাই তার নিজ কল্যাণের জনা অন্য কারো সাহাযাই দরকার হয় না। তার গতনও অনা কারো দ্বারা হয় না। জীব 
নিজেই 'ওণাদির সঙ্গে লিপ্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (গীতা ১৩।২১)। 

শুরু, সাধু এবং ভগবানও তখনই উদ্ধার করতে সক্ষম হন যখন মানুষ নিজে তাদের ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখে, 
তাদের মেনে নেয়, তাদের শরণাগত হয়ে তাদের আদেশ পালন করে। মানুষ যদি তাদের স্বীকার না করে, 
তাহলে তারা কীকরে উদ্ধার করবেন ? করা সপ্তবই নয়। শিষা যদি নিজে থেকে শিষ্য স্বীকার না করে তাহলে গুরু কী 
করবেন ? যেমন খাদা পরিবেশন করলেও খিদেটা নিচ্ছেরই হওয়া চাই। খিদে না হলে আনো যতই খাদা 
পরিবেশন করুক, তাতে কী হবে ? তেমনই নিজের ইচ্ছা না হলে গুরু, সাধু-মহাত্মাদের উপদেশে কাজ কী হবে? 

গুরু, সাধু বা ভগবানের কখন অভাব হয় না। বহু বড় বড সাধু হয়েছেন, গুরু হয়েছেন, ভগবানের অবতার 
হয়েছেন, কিন্ত এখনও আমরা উদ্ধার পাইনি, তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে আমরাই দের স্বীকার করিনি। সুতরাং 
আমাদের উদ্ধার বা পতনের জনা আমরা নিজেরাই দায়ী ৷ যারা নিজেদের উদ্ধার এবং পতনের জনা অন্যকে দায়ী করে, 
তাদের উদ্ধার কখনোই সগ্তব নয়। 

প্রকৃতপক্ষে ভগবান আছেন, গুরু আছেন, তন্ানও আছে এবং মানুষের নিজের যোগ্যতা এবং সামর্থ 
আছে। শুধুবাজ বিনাশশীল বন্দ থেকে সুখের আশার ফলে সেটি প্রকাশ পেতে বাধা পায়। সেই বিনাশশীল সুখের 
আসক্তি দূর কলার দাযিত্র সাধকেরহ, কারণ ওই আসক্তির দ্ধনা দায়ী সে-ই। 

গুরু হওয়া বা গুরু তৈরি করা গীতার সিদ্ধান্ত নয়। মানুষ নিজেই তার গুক। নিজেকেই তার উপদেশ দিতে হবে। সব 
কিছুই যখন পরমাস্থা (বাসুদেবঃ সর্বম্), তখন অন্য কেউ কী করে গুরু হবে আর কে কাকে উপদেশ দেবে ? তাই 


, শ্রন্ধা-বিশ্মাস না করলে তারা 
এই হল নিয়ম। 
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“উদ্ধরেদায়লায্ানম্‌' কথাটির তাৎপর্য হল অন্যের মধ্যে যে অভাব তা না দেশে নিজের মধোর অনবগুলি দেখে 
সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা। নিজেকেই উপদেশ দিতে হয়। নিজেই নিজের গুরু হও, নিজেই নিজের নেতা হও, 
নিজেই নিজের শাসক হয়ে ওঠো। 


এজ আত 5% 
সভা আগের ভবগটিতে ভগবান জানিয়েছেন বে, ইয়ং -& তার মির এবং হত ই তার পরে হয়া তার /নীর 
এবাং শে কাকে এর গরতী জোকে ভগবান তা জানিয়েছেন অথাৎ আগের রোকাটার উততরাবেরে ব্যাধ পরের 
ভ্লোকাটিত করেছেনা। 
বন্ধুরাত্রাত্মনস্তস্য যেনাস্বৈবাত্মনা জিতঃ। 
অনাত্মনন্ত শত্ৰুত্বে বর্তেতোয্মৈব শক্রবৎ॥ ৬ ॥ 
[ যেন (গিনি); আস্মন (নিজেকে) ; আম্মা (নিজেই) ; জিতঃ (জয় করেছেন); তা (তিনি) ; আঙ্মা, এব (নিজেই) ; 


আয়ন (নিজের): বন্ধুঃ (লু); তু (এবং) ; অনায়লে (অনাস্থা) ; আত্মা, এব (আত্মাই) ; শক্রত্বে (শত্রুতা) ; শক্রুবধ 
(শত্রুতা করে) ; বর্ততে (অনিষ্ট সাধন করে।)] 


যে নিজেই নিজেকে জয় করেছে, সে নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে নিজে নিজেকে জয় করতে পারেনি, 
এরূপ অনাস্মার আত্মাই শত্রুতা করে স্বীয় অনিষ্টসাধন করে ॥ ৬ ॥ 
ব্যাখা, রা হেনা ভিত | থরে অনো উপরকর্লাবা়। সেখানে 
| 


নিজের মধ্যে নিজের ছাড়া অনা কোনো সমতার অস্থি | সে প্রথমে শাস্ত্র বা নিজ বৃদ্ধির নিকট পরাজিত হয়। 
নেই। সুতরাং যে নিজের মধ্যে নিজেকে ছাড়া অপরের অথাৎ যে বান্তি কোনো কিছুর দ্বারা কারুর উপর জয় লাভ 
(শরীর, উন্দিযাদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির) বিন্দুমাত্র | করে, সে নিজে আগে সেই বস্দসমূহের অধীন হয়। নিয়ম 
প্রয়োজনীয়তা রাখেনি অর্থাৎ অসৎ পদাখের প্রত্যাশা ৷ হল এই যে, স্বয়ং পরাজিত (অধীন) না হয়ে অন্যকে জয় 
সর্বতোভাবে ত্যাগ করে তার সম স্বরূপে স্কিত হয়েছে, | করা যায় না সুতরাং যে নিজের জন্য অন্যের ওপর 
সেই নিজেকে জয় করেছে। | বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না সেই নিজেকে জয় করতে পারে 
সে যে আস্থাতে স্থিত হয়েছে_তা কীভাবে জানা | এবং স্বয়ংই তার বধ্ধু হয়ে থাকে। 

যাবে ? তার অন্তর সমন্ধে স্থিতি লাভ করবে ; কারণ ব্রক্ষ “অনাস্মনস্থ শত্রুত্বে বর্তেতাঝ্মৈৰ শত্ৰুবহ’_ যে মত 
নির্দোষ এবং সমন্র-ভাবে তার অন্তর পূর্ণ হবে। এর দ্বারাই | ব্যস্তীত অনোর অর্থাৎ শরীর-ই্দরিয়াদি-মন-বুদ্ধি-ধন- 
জানা যাবে যে, সে ব্রশ্ো স্থিত হয়েছে (গীতা ৫1১৯)। | বৈভব. 'রাজা-সম্পন্তি-পদ-অধিকার প্রততিকে নিজের 
নিজেকে জনা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, তাকেই “অনাস্মা” বলা 
জ্রয় করতে পারে। ক্ষ প্ঙগস্থিতি নিত-নিরম্তর । হয়। এর তাৎপর্য হল যে, যা নিজের স্বরূপ নয়, আস্থা 
হয়েই রয়েছে, কেবলমাত্র মন-বুদ্ধি ইতাদিকে আপন | নয়, সেগুলিকে নিজের প্রযোজ্ষন এবং সহায়ক বলে ননে 
ননে করায় সেই স্থিতি অনুভূত হয় না। | করে এবং সেগুলিকেই নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেয়। 
জগতে অপরের সাহাযা বাতিরেকে কেউই কাউকে | এরূপ অনাস্মা ব্যক্তি নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা করে। 
পারে না এবং অন্যের সাহাযা নেওয়াই হল যদিও সে মনে করে যে, মন-বুদ্ধি ইত্যাদিকে নিজের 
ই়ংকে পরাজিত গন্া। এইভাবে দেখা যায় যে, 'স্য়ং’ | ভেবে তার ওপর সে আধিপত্য বিস্তার করেছে, 
গ্রথনে পরাজিত হয়েই অনাকে জয় করে। যেমন কেউ | সেগুলিকে সে জয় করেছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে (সেগুলি 
কাউকে অন্ত্র-শন্্র সাহাযো পরাজিত করল তার অর্থ, | নিজের মনে করায়) সে নিজেই পরাভূত হয়। এইভাবে 
অনাকে পরাজিত করতে হলে অন্তর শান্তর আশ্রয় বা | অনোর কাছে পরাজিত হয়ে নিজেকে জয়ী ভাবাই হল 
অধীনতা নিতে হয়। কেউ আবার শাস্ত্রের সাহাযো, বুদ্ধির ' নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা। 


শ্লোক ৭] 


সাঘক-স্তরীবনী 
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“শক্রুত্তে' বলা হয় এই অর্থে যে, যা নিজের নয়, তার 
সঙ্গে ‘আমি’ এবং *আমার' সম্পর্ক মেনে নেওয়াই 
হল নিজ্জেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা৷ এর দ্বারা প্রতিপন্ন 
হয় যে, স্বযং প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
স্থাপন করলেই শত্রুতার শুরু হয়। মানুষ প্রাকৃত বন্ধুর 
ওপর যতই অধিকার নিপ্তার করতে থাকে ততই সে 
নিজেকে পরাধীন করতে থাকে। উপরদ্থ সে মান-মর্ধাদা 
কীতি ইতাদি আকাক্ক্ষা করে ক্রমশ আরো বেশি করে 
পতিত হতে খাকে। সে মনে করে ‘আমি ঠিক করছি, 
আমার উন্নতি হচ্ছে", কিন্ ব্যাপারটি একেবারে বিপরীত ৷ 
হয়। এভাবে সে নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে 
তোলে। 

খুবই আশ্চর্যের কথা হল এই যে, 
সর্বতোভাবে ডতাকে পরিহার করে শুধুমাত্র চিন্মায়তত্ত 
লাভের উদ্দেশোষ প্রান্ত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য ভুলে মানুষ 


বদের 


দিয়ে সেগুলিকে বন্জায় রাখতে প্রয়াসী হয়। এইভাবে 
চিন্ময় হওয়া সত্তেও জড়তের দা 
নিজেরই সঙ্গে শত্র মতো আচ 
“শক্রবৎ' বলায় এই ভাব প্রকাশিত হয় = 
ইন্দরিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিছের বলে মনে কুর সে 
লিজেকে এপ্ডলির অধিপতি বলে মনে করে। কিন্দ 
প্রকৃতপক্ষে সে তার দাস হয়ে যায় ! যদিও তার নিজের 
দৃষ্টিতে তার বাবহার নিজের অহিত করার দিকে থ 
কিন্তু পরিপানে এতে তার অহিতই হয়। তাই ন্‌ 
বলেছেন যে তার ব্যবহার নিজের সঙ্গে শত্রুবং অথাহ 
শত্রুর ই হয়ে থাকে। 
তাৎপর্য হল এই যে, কোনো ব্যক্তিই স্-ইজ্ছায় নিজের 
সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার কবে না। কিন্ত অসৎ বন্ুর 
জনা যা কিছু 


করে, তা প্রকৃতপক্ষে তার শত্রুর মতোই হয়ে দাড়ায় ; 


বর্তমানে এবং মৃত্বার পরও তার মৃ্তি, ছবি ইত্যাদির দ্বারা কারণ অসৎ বন্ধর আশ্রয় নিলে পরিণামে সেটি জন্মা 
যাতে তার নিজ নাম স্বামী হয়-_-এহভাবে জডন্বকে গুরুত্ব ৷ মৃত্যরাপ মহাদুঃখদায়ক হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ শরীরে আমি ও আমার ভাব যদি না থাকে তাহলে নিজেই নিজের মিত্র আর যদি শরীরকে নিজের 
বলে মনে করা হয় তাহলে নিজেই নিজের শত্রু হয় অর্থাৎ অনাত্মাতে গুরুদ্ দিলে তার পরিণাম শত্রুর মতোই হয়। 

“শক্রবৎ'__ শত্ৰু যে ক্ষতি করে, সেই ক্ষতি সে নিজের প্রতি নিজেই করে। ভোগী মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের যত 
ক্ষতি করে, তার শক্রও তত ক্ষাতি করতে পারে না। বান্তবে দেখা যায় শত্রুদের দ্বারা আমাদের ক্ষতির পরিবর্তে ভালোই 
হয়। তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতেই পারে না। কেন-না তারা বন্ধু পর্যন্তই পৌছতে পারে, স্ব-স্বরূপ পর্যন্ত পৌছায় 
না। সুতরাং বিনাশশীল বন্দর বিনাশ করা ব্যতীত তারা আর কীহ-বা করতে পারে ? বিনাশশীল বস্তুর বিনাশে আমাদের 
নঙ্গলই হয়। আসলেন আমাদের ভাব নষ্ট হলেই আমাদের ক্ষতি হয়। 


পা শি পি 
সহা নিজের ছারা নিজের জন্য পা্রিক পারলাম কী ? পরবতী তিনটি হ্লোলে জাল উতর কেয়া হায়েছে/ 
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোফসুখদূঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।॥ ৭ ॥ 
[জিভায়নঃ (যিনি নিজেকে জয় কবেছেন) ; শীতোফসুখদুঃখেযু (শীত-গ্রীষ্ম সুঘ-দু£খে) ; তথা (এবং) ; মানাপমানয়োঃ 
(মান অপমানে) ; প্রশান্তস্য (প্রশান্ত নির্বিকার মানুষ) ; পরমাস্মা (পরমাস্মাকে) ; সমাহিতঃ (নিতপ্রাপ্ত থাকে।)] 
যিনি নিজেকে জয় করেছেন এবং শীত-গ্রীষ্ম (অনুকূল-প্রতিকল), সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে 
সর্বদাই প্রশান্ত সেই নির্বিকার মানুষের কাছে পরমাসত্মা সর্বদাই নিতাপ্রাপ্ত ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্যা_[ষষ্ঠ ক্লোকে "অনাত্বনঃ' পদ এবং এইস্থানে * অনায়া', সে শরীবাদি প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে ‘আমি’ 
“জিতাস্মনহ" পদ বাবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে, যে এবং *আমার" ভার করে নিজের সঙ্গে শত্তর মতো 
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শ্ৰীনদ্ডগৰদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


ব্যবহার করে এবং যে "তাক, সে শরীরাদি প্রাকৃত | তাকে 'দুঃখী' ললে। 


পদার্থ গুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ফ্লাপন না করে নিজের 
সঙ্গে মিত্রতা করে। এইভাবে অনাস্থা মানুষ নিজের পতন 
ঘটায় এবং জিতাস্মা মানুষ নিজের দ্ধার করে।] 

“জিতায়নঃ'__যে শরীর-ইত্ডিযাদি-ঘন-বুদ্ি ইত্যাদি 
কোলো প্রাকৃত পদার্থকে নিজের জন্য অপরিহার্য বলে 
মলে করে না এবং ওই প্রাকৃত পদার্থ গুলির সঙ্গে কিছুমাত্র 
আপন ভাব রাখে না, তাকে বলা হয় ‘জিতাত্মা'। জিতাত্মা 
বাক্তি নিজের মঙ্গল তো করেই, তার দ্বারা জগতের 
অনেক উপকার সাধিত হয়। 


“শীতোষাসৃখদুঃখেযু প্রশান্তসা'_ এখানে “শীত! 


২) যার কাছে বাহ সুখদায়ক সামগ্রী নেই, সে কী 
খাবে--তার ঠিক নেই, পরনের কাপড় নেই, মাথা 
গোজার স্থান নেই, দেখাশোনা করার কেউ নেই এই 
অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও যার মনে দুঃখ বা সন্তাপ নেই এবং 
যিনি কোনো বন্ধু, বান্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোনো 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, বরং সর্ববন্থায় অতান্ত 
প্রস্ভাবে থাকেন, তাকেই ‘সূখী’ বলা হয়। কিন্বু যার 
বাহ্য সুখদায়ক সামগ্রী পূর্ণ ভাবে বিদামান, উত্তম খাদাবন্থ 
থাকে, উত্তম পরিধেয় বন্তুদি থাকে, থাকবার জন্য সুরম্য 
প্রাসাদ থাকে, গৃহে দাস-দাগী পরিবৃত থাকে এইরূপ 


এবং *উম৷' এই দুটি পদের ভাব গভীরভাবে বিচার 
করলে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা কেবল ঠান্ডা বা গরমের 
কথা বলা হচ্ছে না। কারণ সে দুটি কেবল স্বক (স্পর্শ)- 
ইস্্যে বিষয়। জিতাঝ্মা ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র 
স্পর্শেস্রিয়ের বিষয়ে প্রশান্ত থাকেন তবে কর্ণ, চক্ষু, 
জিহ্বা, নাসিকা এই ইন্ডরিযের বিষমগুলি বাকি থাকে 
অর্থাৎ এইগুলিতে তার প্রশান্ত হওয়া বাকি থেকে যায়। 
ফলে তার পূর্ণতা আসে না। অতএব এষইস্থানে ‘শীত’ 
এবং “উস পদ অনুকৃল এবং প্রতিকূল বিষয়ের বাচক। 

শীত অর্ণে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্তরে 
একপ্রকার শীতল ভাব অনুভূত হয় এবং উঃ বা প্রতিকূল 
অবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্তরে একপ্রকার সন্তাপ অনুভূত হয়; 
অৎপর্য হল এই যে, অন্তরে শীতলতা বা সন্তাপ কিছুই । 
থাকবে না, বরং এক সমশাপ্তি বিরাজ করবে অর্থাৎ 
“রিস্ছিতি প্রাপ্ত হলেও অন্তরে শাস্তি ভঙ্গ হয় না। 
কারণ অন্তরের যে স্বতঃসিদ্ধ শান্তি থাকে, সেটি অনুকূল 
অবল্লায় সন্বষ্ট হলে এবং প্রতিকূল অবস্থায় অসস্থষ্ট হলে 
ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং শীত-উফ্চতে প্রশান্ত থাকার অর্থ 
হল বাহ্য সংযোগ -বিয়োগের প্রভাব অন্তরে যেন না পড়ে। 
ন বিচার করে দেখতে হবে যে *সুখ" এবং দুঃখ’ 
কী অর্থ হতে পারে? সুখ এবং দুঃখ দুই প্রকারের 


১) সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে যার ধন-সম্পন্তি- 
বৈভৱ, স্্া-পুত্র ইতাদি অনুকূল সামগ্রীর প্রাচুর্য থাকে, 
তাকে লোকে *সুখী" বলে। যার ধন-সম্পন্তি-বৈভব, 


্্ীপৃত্র হতাদি অনুকূল সামগ্রীর অভাব থাকে, লোকে 


| হয়-_'অনুকূলবেদনীয়ং সুখম' এবং প্রতিকৃলতায় 
অনুভূত হয়_*ং ং দুঃখম্‌'। তাই 


অবস্থায়ও যে দিনরাত চিন্তা করতে থাকে যে, আমার এই 
সমস্ত যেন নষ্ট না হয়ে যায়, এগুলি যেন ঠিকভাবে 
থাকে, কীভাবে এর বৃদ্ধি করা যায় ইত্যাদি। এইরূপ বাহা- 
সামন্রী থাকা সত্বেও অন্তরে যে সর্বদা দুঃখ পেতে থাকে, 


তাকেই “দুঃখী' বলা হয়। 


উপরিউক্ত দু'প্রকারের সুখ-দুঃখ বলার তাৎপর্য হল 
এই যে-_বাহা-সামন্রীর দ্বারা সুখী ও দুঃখী হওয়া এবং 
অন্তরে প্রসন্াতা বা বিযগ্রতাকে ধরে সুদী বা দুঃখী হওয়া। 
গীতায় যেখানে সুখ-দুঃখে “সম? থাকার কথা বলা হয়েছে 
সেখানে বাহ্য-সামগ্রীতে সম থাকার কথা বলা হয়েছে: 
যেমন__'সমদুঃখসুখঃ! (১২১৩ ; ১৪1২৪), 
“শীতোষ্ণসুখদুঃখেযু সম? (১২1১৮) ইতযাদি। যেস্থানে 
সুনদুইখরহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অন্তরের 
প্রসন্নতা এবং বিষণ্নতা 'রহিত" হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে যেমন _-ন্দৈবিমুক্তাত। সুখদুঃখসংজৈ£া 
(১৪1) ইতাদি। যেখানে সুশ-দুঃখে সম হওয়ার কথা 
আছে, সেখানে সুখ-দৃঃখের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু তার 
প্রভাব পড়ে না এবং যেখানে সুখ-দুঃখ রহিত হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে, সেখানে সুখ-দুঃখের অস্তিত্বই থাকে 


না। এইভাবে বাহা সুখ-দুঃখদায়ক সামগী প্রাপ্তিতে 


অন্তরে সমত্রের কথা বলা হোক বা অন্তরে সুখ-দুঃখ রহিত 


অবস্থা বলা হোক দুইয়ের তাৎপর্য একই ; কারণ সমহ 


এবং বর্জন দুই-ই অন্তরের বিষয়। 
এখানে শীত-উ্দ এবং সুখ-দুঃখ প্রশান্ত (সম) 
থাকার কথা বলা হয়েছে। অনুকূল অবস্থায় সুখ অনুভূত 


শ্লোক ৭] 
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উক্দের অর্থ যদি অনুকৃল ও প্রতিকৃল বলে ধরা হয় তং 
পুনবায় সুখ-দুঃখ বলার কোনো অর্থ হয় না এবং সুখ- 
দুঃখ ধরলে শীত-উষঃ বলা বার্ণ হয়ে যায়। কারণ সুখ- 
দুঃখ পদ শীত ও উযেরই (অনুকল-প্রাতিকুল অবস্থারহ) 
বাচক। তাহলে এই স্থানে শীত-উফ এবং সুখ-দুঃখ পদের 
সার্থকতা কীভাবে সিদ্ধ হয় ? ‘শীত-উষঃ' পদটির দ্বারা 
প্রারন্ধ অনুযাদী হওয়া অনুকৃল-প্রতিকৃল বিষয়কে যদি ধরা 
হয় এবং "দুখ দুঃখ পদের দ্বারা বর্তমানে করা ক্রিয়মাণ 
কর্মগুলির পৃর্তি-অপু্্তি এবং সেগুলির তাৎকালিক 
ফলের সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে যদি ধরা হয় তবে এই পদটির 
সার্থকতা সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য এই হয় যে, প্রারক্ক অনুযায়ী 
অনুকূল-প্রতিকৃল পরিস্থিতি হোক অথবা ক্রিয়মাণ কর্মের 
তাৎকালিক সিদ্ধি বা অসি্ধি হোক__এই দুই ব্যাপারেই 
প্রশান্ত (নির্বিকার) থাকা চিত 

এই প্রকরণ অনুসারেও উপরের অথই গ্রহণযোগ্য 
বলে মনে হয়। কারণ এই অধ্যায়ের চতুর্থ শোকে 
উপস্থাপিত  “নেন্দ্রিয়ার্থেযু (অনুষজ্জতে)' পদটিকে 
এইছ্ছানে “শীত-উষ।' পদের দ্বারা বলা হয়েছে এবং ‘ন 
কর্মসু অনুষজ্জতে' পদটিকে এখানে সুখ-দুঃখ পদের দ্বারা 
বলা হয়েছে অর্থাৎ গইস্থানে গ্রারন্ধ অনুযায়ী উপস্থিত 
অনুকূল-প্রতিকল অবস্থাতে এবং ক্রিয়মাণ কর্মগুলির 
পূর্তি-অপূর্তিতেও তাৎকালিক ফলের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে 
আসক্তিবর্জিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এইস্থানে ওই 
দুই বিষয়ে প্রশান্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। 

‘তথা মানাপমানয়োঃ'--যিনি এইরূপ নান- 
অপমানেও প্রশান্ত (নির্বিকার)। এখানে কেউ যদি প্রশ্ন 
করেন যে, মান-অপমানও তো প্রারক্কেরই ফল ; সুতরাং 
সেটি শ্ীত-উঞ্চেরছ (অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থারই) 
অন্তর্গত। তাহলে সেটি পৃথকভাবে কেন ধরা হবে ? মান- 
অপমানকে পৃথকভাবে এইজনা ধরা হবে যে শীত-উফঃ 
হল দৈবেচ্ছা (নৈর্বাক্তিক) কৃত প্ৰারক্ধের ফল, আর মান- 
অপমান হল পরেচ্ছাকৃত (ব্যক্তি নির্ভর) প্রারন্ধের ফল। 
পরেচ্ছাকৃত প্রারক্ধ মান-সম্মানেও হয়, আবার নিন্দা- 


[শ্ভিতেও হঘ। সুতরাং নানু অপমান সনের বারা 
নিন্দা-স্তৃতি (প্রশংসা) যদি গ্রহণ করা হয়, তাও গ্রহণ করা 
যায়। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগী অনোর দ্বারা করা 
মান-অপমানেও প্রশান্ত থাকেন অর্থাৎ তার শান্তিতে 
কোনো ব্যাঘাত হয় না। 

মান-অপমানে প্রশান্ত থাকার উপায়_সাধককে কেউ 
মান-সম্মান যদি করে, তাহলে সাধক যেন মনে না করেন 
যে এটি আমার কর্মের, আমার শুণের, আমার ভালোক্রের 
ফল। বরং তার মনে করা উচিত যে, যিনি আমার প্রশংসা 
নিজের গুণ বলে মনে করা সততার কাজ নয়। কেউ 
অপমান করলে মনে করতে হবে এটি আমারই কর্মের 
ফল। এতে অপমানকারীর কোনোই দোষ নেই, বরং সে 
তো দয়ার পাত্র । কারণ সে বেচারী আমার পাপের ফল 
ভোগ করার নিমিত্ত হয়ে আমাকে শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ 
দিয়েছে। এইরূপ মনে করলে সাধক মান-অপমানে প্রশান্ত 
ও নির্বিকার হতে পারবেন। যদি তিনি সম্মানকে নিজের 
গুণ এবং অপমানকে অনোর দোষ বলে মনে করেন, 
তাহলে তিনি মান ও অপমানে প্রশান্ত থাকতে সক্ষম হবেন 
না। 

'পরমাত্মা সমাহিতঃ'__শীত-উফ, সুখ-দুঃখ এবং 
মান-অপমান_এই ছ'টি বিষয়ে প্রশান্ত ও নির্বিকার 
থাকলে প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তি পরমাস্মাপ্রাপ্ত 
হয়েছে। কারণ অন্তরে বিশেষভাবে আনন্দ প্রাপ্তি না হলে 
বাহ অনুকৃল ও প্রতিকূল অবস্থা, সিদ্ধি-অসিন্ধি এবং 
মান-অপমানে সে প্রশান্ত থাকতে পারে না। যে প্রশান্ত 
থাকে, সে অবশাই সেই একরসসম্পন্ন বিশেষ আনন্দ 
প্রাপ্ত হয়েছে। তাই গীতায় স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, 
“যে বাক্তির মন সামো (সমছ্ধে) স্থিত হয়েছে, তিনি 
ভীবিতাবস্থাতেই জগতকে জয় করেছেন’ (৫1১৯) ;যা 
প্রাপ্তি হলে তার থেকে বেশি লাভের কথা মনে আসতে 
পারে না এবং যাতে স্থিত হলে বড় বড় দুইখও বিচলিত 
৷ করতে পারে না (৬1২২) ইত্যাদি? 


গরিশিষ্ট-ভাব-__ যার আত্মা নিজের মিত্র অর্থাৎ যাঁর শরীরের প্রতি আমি বা আমার ভাব নেই, তিনি অনুকূল- 

প্রতিকূল, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সম এবং নির্বিকার থাকেন। এরূপ মানুষকে সিদ্ধ কর্মযোশী অর্থাৎ তার 

পরমাস্মার অনুভব হয়েছে__এরূপ মনে করা উচিত। কেন-না অনুকূল -প্রতিকৃল অবস্থা, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমান 
আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু পরঘাত্মতন্ধ একইভাবে বিরাজ করে। 
শত আছ, গোটা 
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জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্া কুটছ্ছো বিজিতেন্তিয়ঃ। 
যুক্ত ইত্যুচ্যৃতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮ ॥ 
[জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাস্মা (যার অন্রঃকরণ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত) ; কট: (গিনি কৃটের নতো নির্বিকার) ; বিজিতেন্তরিয় 
(জিতেন্দিয়) ; সমলেষ্টান্মকাথানঃ (মৃন্তিকা, প্রস্তর ও গে সমনুদ্ধিসম্প্ন) 2 ইতি, যোগী (এইরূপ যোগীকে) £ যুক্তঃ, উচ্যতে 
(যোগারূঢ় বলা হয়) ] 
যার অন্তঃকলণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিলি কৃটের (কামারের নেহাইর) ন্যায় নির্বিকার, জিতেন্তিয় 
এবং মৃংখণ্ড, পাথর এবং সুবৰ্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, এরূপ যোগীকে যুক্ত (যোগার) বলা হয় ॥৮ ॥ 
ব্যাখ্যা “জ্ঞানবিজ্রাতৃপ্তাক্া'_এটি কর্যোগের ! “সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুক শতায্মবান্" (১২1১১) 
প্রকরণ। সুতরাং এইজ্লানে কর্ম করার শিক্ষাকে বলা হয় | অর্থাৎ কর্মফল আগ করতে হলে জিতেন্্িয় হওয়াই 
জান" এবং কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকাকে বলা | প্রধান কর্তব্য। এইকূপে সাধনাবস্থায় ইন্দরি়গুলিব বিষয়ে 
হয় ‘বিজ্ঞান বিশেষভাবে সতর্ক থাকা সাধক সিদ্ধাবস্থায় স্থাভাবিক- 
সথলশরার দ্বারা যে সব ক্রিয়া হয়, সৃক্মশবীব দ্বারা যে চাবেই ‘বিজিতেন্দ্ৰিয়’ হয়ে ওঠেন। 
সব চিন্তা ইত্যাদি হয় এবং কারণ-শরীর দ্বারা যে সমাধি 'সমলোষ্টাম্মকাখনঃ' মাটির ঢেলাকে বলা হয় 
হয়_এই তিনটিই যদি নিজের জন্য কনা হয়, তাকে | *লোস্”, “অশ্ম” হচ্ছে পাথর এবং সোনাকে বলা হয় 
‘জ্ঞান’ বলে না। কারণ ক্রিয়া, চিন্তা, সমাধি ইত্যাদি সমন্ত | *কাগঃন'_ এই সব বিষয়ে সিদ্ধ কর্মযোগী সমভাব 
কর্মেরই আদি এবং অন্ত হয়। কিন্ত স্বয়ং পরমায্মার | পোষণ করেন। সম থাকার অর্থ এই নয় যে তার মাটির 
হওয়ায় নিত্য বিদামান। অতএব অনিত্য কর্ম এবং তার | ছেলা, পাথর এবং স্বর্ণ সম্বদ্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না। 
ফল দ্বারা এই নিতা শ্ববাপের তৃপ্তি কী করে হবে ? জড়ের কোন্টি কী, সে বিষয়ে তিনি যথার্থ অবহিত থাকেন এবং 
দারা চেতন কীভাবে তৃপ্তিলাভ করবে ? যদি এটি সেগুলির ব্যবহারও তার সম্যক্রূপে জানা থাকে অর্থাৎ 
ঠিকমতো উপলন্ধ হয় যে কর্মের জারা আমার কিছু পাবার সোনাকে সিন্দুকে সুরক্ষিত রাখা এবং মাটির ঢেলা ও 
নেই, তবে এটি হল কর্ম করার “জ্ান'। এই সান হলে সে | পারবে: বাইরে রাখা ঠিকই করে থাকেন। তা সত্ত্বেও 
কর্মের পৃর্তি-অপৃতি এবং পদার্থের প্রান্তি-অপ্রাপ্তিতে সম | সোনা হাতছাড়া হলে বা অর্থ নষ্ট হলে তার মনে তা 
থাকে একে বলা হয় *বিজান"। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান | বে প্রভাব ফেলে না এবং স্বর্ণ হস্তগত হলে, তাতেও 
ছারা সে স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করে। তখন তার আর কিছু করা, | ভর মলে কোনো বিকার হয় না। অর্থাৎ এগুলির আসা- 
জানা এবং পাবার বাকি থাকে না। যাওয়াতে তিনি আনন্দ বা বিষাদ বোধ করেন না 
“কৃটলঃ'।"/ কুট (অহবপ) হল একপ্রকার লৌহ- এটাকেই বলা হয় তার সন থাকা। ভার কাছে সোনা এবং 
পিণ্ড, যার ওপর লোহা, সোনা, রূপা ইত্যাদি পেটাই করে পাথরের মূল্যবোধ একই ; সোনাও যেমন মাটির ঢেলাও 
নানারাপ জিনিস তৈরি করা হয়, কিন্তু কুট একইরূপে | তেমনই। সুতরাং এর কোনটি যদি হাতছাড়া হয় তাহলে 
৷ এইরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষদের নিকট নানাপ্রকার | কী হবে ? নষ্ট হলেই বা কী হবে এই সবে তার মনে 
তি উপস্থিত হয়, কিছ তিনি কূটের ন্যায় একই রকম | কোনো বিকার উৎপয় হম না: প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক 
ভাবে থাকেন। স্থাপন করলেই এইসব স্বর্ণাদি প্রাকৃত পদার্থের মূল্য প্রতীত 
“বিজিত্তেন্দিয়ঃ’-_কর্মযোগী সাধকের ই্জিয়ের ওপর | হয় এবং তখনই এণ্ডলির হ্রাস-বদ্দিতে অন্তরে প্রভাব 
বিশেষভাবে লক্ষা রাখতে হয় । কারণ কমে প্রবৃত্তি থাকায় বিস্তার করে। বিন্ধ এগুলির প্রকৃত পরিচয় বোধ হলে যখন 
তার কোনো না কোনো বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ হওয়ার | প্রকৃতির সঙ্গে সমপর্ক-ছেদ হয়ে যায়, তখন কর্মযোদীর 
সম্ভাবনা থাকে। তাই শীতায় বলা হয়েছে | অন্তরে এই সব প্রাকৃত ( ভৌতিক) পদার্থের আর কোনোই 


"থে কৃষটের (অহরণ অর্থাৎ কামারের বেদী) নাফ নিবিকার থাকে, তাকে “কুট বলা হয কৃটবহ তিষ্ঠতি কহ 
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মূলা থাকে না অর্থাৎ এর হাস-বৃক্ষিতে ভার মধ্যে সমডাব | উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলির সঙ্গে বাবহার 
বজায় থাকে। যথাযোগ্য করা উচিত এবং যথাযোগা ব্যবহার করেও 
এর আসল ব্যাপার হল এই যে, তার দৃষ্টি পদার্থশুলির | এগুলির বিনাশশীলতার মূলে তার দৃষ্টি থাকে 
উৎপন্ন এবং বিনাশ হওয়ার দিকে থাকে অর্থাৎ সার | মধো যে পরমাস্মতত্ব সমানরূপে পরিপূর্ণ 
দৃষ্টিতে এইসব প্রাকৃত পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশে কোনো | সেই পরমাত্মতসত্তের স্বতঃসিদ্ধ সমতা ভার মহে 
তফাৎ থাকে না। সোনাও উৎপন্ন এবং নষ্ট হয়। পাথরও | করে। 
উৎপন্ন ও নষ্ট হয়, তথা মাটির ঢেলাও তেমন উৎপন্ন “যুক্ত ইতুচাতে যোগী'-_এরাপ জ্ঞান-বিজ্ঞান স্থারা 
এবং নষ্ট হয়। এই অনিত্যতার সতা তার জানা তৃপ্ত, নির্বিকার, জিতেন্ডিয় এবং সমত্ববুদ্ধিযুন্ত 
বারি যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ়, সমত্রে স্থিত বলা 
পার্থকা দেখেন না। এই তিনটি জিনিসের নাম এইজন্য | ভয়েছে। 


টু শর শক 
সুহনন্নিত্রাৰ্যুদাসীনমধ্য্বদ্বেষ্যবন্ধুযু । 
সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষাতে॥ ৯ ॥ 


[সুহ্বক্মিয়াৰ্ম্দাসীনমধ্যন্দ্বেযাবন্ধুধু (সুদ শত্রু, উদালীন, মধ্যস্থ, দ্বেযা এবং আদ্মীযগপে) ; চ (এবং) ; সাবুযু (সাধু 
আচরণকারী) ; পাপেমু, জপি (পাপ আচরণকারীদের প্রতিও) ; সমবুদ্ধিং (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুদ) ; বিশিম্যতে | শ্রেষ্ট )] 


সুহ্নদ্‌, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেঘা। স্বজন, সৎ-আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের প্রতিও 


সিদ্ধ 


যিনি সমনুদ্ধিবিশিষ্ট তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥ 

বাখ্া_[আষ্টম ক্লোকে পদার্থ গুলিতে সমন্ধ ভাবের 
কথা বলা হয়েছে এবং এই শ্লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের 
প্রতি সমতার কথা বলা হয়েছে। মানুমের প্রতি সমতার 
কথা বলার অর্থ হল এই যে, বস্তু নিজে কোনো ক্রিয়া করে 
না; সুতরাং তাতে সমবৃদ্ধি হওয়া সহজ হয; কিন্তু বানি 
নিজের জন্য এবং অপরের জনা ক্রিয়া করে । সুতরাং 
তাতে সমবুদ্ধি হওয়া কঠিন। তাই বাকিদের আচরণেও 
যার বুদ্ধি, বিচারে কোনো বিষমভাব বা পক্ষপাতিহ্ থাকে 
সেই সনবুদ্দিসস্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ।] 
মতো, কিন্তু মতাশনা হয়ে কোনো কারণ ব্যতিরেকে 
সকলের হিত চায় এবং মঙ্গল করার স্ব ভাবসম্পন্ন হয়, 
তাকে ‘সুহৃদ’ বলা হয় এবং যে উপকারের পরিবর্তে 
প্রতুপকার করে তাকে “মিত্র বলা হয়। 

সুঙ্দের স্বভাব যেমন বিনা কারণে অপরের হিতকারী 
হয়, তেমনি বিনা কারণে অপরের অনিষ্ট করা যার স্বভাব, 
তাকে “অরি' বলা হয়। যে নিজের স্বার্থসিন্ধির জন্য অথবা 
অনা কোনো বিশেষ কারণে অন্যের অনিষ্ট, অপকার 
করে, তাকে “দ্রেয্য' বলা হয়। 


দুটি পঞ্চ নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছে, তাদের 
দেখেও যে পৃথক থাকে, কাঝর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্র 
করে না বা নিজে থেকে কিছু বলে না, তাকে “উদাসীন 
বলা হয়। পক্ষান্তরে দু'পক্ষের বিবাদ যেন মিটে যায় এবং 
দুজনের মঙ্গল হয়-এরূপ ভাবসহ যারা চেষ্টা করে 
তাদের 'মধ্যস্ব' বলা হয়। 

একজন হল ‘বন্ধু’ অর্থাৎ আস্তীয এবং অপরজন বন্ধু 
নয়, কিন্তু এই দু'জনের সঙ্গে ব্যবহারে তার মনে কোনো 
বিষনভাব উদয় হয় না। যেমন, তার পুত্র অথবা জনা 
কারোর পুত্র কোনো অন্যায় কাজ করেছে, তাহলে সে 
তাদের অপরাধ অনুযায়ী দু'জনকেই সমান শান্তি দেয়। 
তেমনই তার পু অথবা অনোর পুত্র কোনো ভালো কাজ 
করেছে, সেই দু'জনকেই পুরক্কৃত কবাতেও তার কোন 
পক্ষপাতিত্ন থাকে না। 

‘সাধুদপি ঢ পাপেযু সমবুদ্ধিনিশিষাতে'_ শ্ৰেষ্ঠ 
আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের মধ্যে বাবহারে 
পার্থকা থাকে এবং পার্থক্য থাকাই উচিত । কিন্তু এই 
দু'পক্ষেরই মঙ্গলাকাল্কায় অর্থাৎ তাদের মঙ্গল করায়, 
দুঃখের সময় তাদের সাহায। করায়, সমভ্াবসম্পন্ন ব্যক্তির 
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[অধ্যায় ৬ 


অন্তরে কোনো বিষমভাব বা পার্থক্য থাকে না। “সবার 
মধ্যে এক পরমাস্মা বিরাজমান" এরূপ ভাব তীর স্বয়ং-এ 
(নিজের মধ্যে) থাকে। তাই বুদ্ধিতে সকলের মঙ্গল 
কামনা হয়, মনে সবার জন্য মঙ্গল চিন্তা হয় এবং বাবহারে 
আপন-পর-এ মম॥ রহিত হয়ে সকলের সুখ সম্পাদিত 
হয়। 

যে স্থানে বিষমবুদ্ধি হওয়ার সন্তাবনা অধিকভাবে 
থাকে, সেখানেও সমবুদ্ধি হওয়া একটা বিশেষত্র। ৷ 
সেখানে যদি সমবুদ্ধি হয়, তবে সর্বত্রই সমবৃদ্ধি হতে | 
পারে। 

এই শ্লোকে ভাব, গুণ, আচরণ ইত্যাদির পার্থক্য ধরে 
নয় প্রকার প্রাণীর নাম করা হয়েছে। এই প্রাণীদের ভাব, 
গুণ, আচরণ ইত্যাদির পার্থকোর জন্য সেগুলির সঙ্গে 
ব্যবহারে যদি কোনো বৈষম্য আসে, তবে তাতে কোনো 
দোষ হয় না। কারণ সেই ব্যবহার তাদের ভাব, আচরণ, | 
নয়। কিন্ব তাদের সকলের মধ্যেও যে পরমাস্মা 
পরিপূর্ণভাবে আছেন-_এই উপলব্ধিতে কোনো ভেদ 
যেন না আসে এবং নিজের দিক থেকে সকলের সেবার 
ভাব যেন বজায় থাকে-_এই ভাবেও কোনো পার্থক্য | 
হওয়া উচিত নয়। 

তাৎপৰ্য হল এই যে, যে কোনো পথেই তত্ববোধ হোক 
না কেন, সর্বত্রই তার সমবুদ্ধি হযে থাকে অর্থাৎ কোথাও 
তার পক্ষপাতিত্ব না হয়ে সমানভাবে সকলের সেবা এবং 
হিতের চিন্তা আসে। যেমন ভগবান সমস্ত প্রাণীর সূহদ্‌__ 
সুহৃদং সর্বভৃতানাম্‌* (গীতা ৫1২৯), তেমনি এই 
সিদ্ধকর্মযোগীও সমস্ত প্রাণীর সুহাদ্‌ হন___-সুহৃদঃ 
সর্বদেছিনাম্‌’ (ঘ্রীমত্তাগবদ ৩।২৪।১১)। 

এখানে সুহৃদ মিত্র ইত্যাদির নাম করার পর শেষকালে 
“সাধৃষপি চ পাপেমু' বলার তাৎপর্য হল এই যে, শ্রেষ্ঠ 
আচরণকারী ও নীচ আচরণকারী ব্যক্তিদের প্রতি যাঁর 
সমবুদ্ধি হয়, তার সর্বত্রই সমবুদ্ধি হয় । কারণ জগতে 
আচরণেরই প্রাধানা থাকে, আচরণেরই প্রভাব পড়ে, 
আচরণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়, আচরণের 
সহায়তাতেই শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা জন্মে, স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি 
আচরণের ওপরই পড়ে এবং আচরণ দ্বারাই সঙ্ভাব-দুর্ভাব 
উৎপন্ন হয়। ভগবানও “যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ত্তত্তদেবেতরো 


জনঃ' (৩1২১) বলে আচরণের কথাই প্রধান বলে 
জানিয়েছেন। তাই শ্রেষ্ঠ আচরণকারী এবং নিকৃষ্ট 
আচরণকারীদের মধ্যে সমভাব হলে সর্বত্রই সমভাব হয় । 
এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ব্যক্তিদের প্রতি 
সদ্ভাব হওয়া সহজ, কিন্তু পাপাচরণকাধীদের প্রতি 
সন্ভান হওয়া কঠিন হয় । তাই ভগবান এখানে “অপি চ' 
দুটি অবায়ের বাবহার কবেছেন, যার অর্থ হল পাপাচরণ- 
কারীদের প্রতিও যার সমবুদ্ধি থাকে, তিনিই শ্রেষ্ঠ 

এখানে বিভিন্ন ধরনের জাগতিক পদার্থাদিকে 
অবলোকনকারীর আন্তরিক দৃষ্টির কথা উদ্থানসিত হয়েছে 
তাই 'সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে" বলা হয়েছে। সতাদর্শনকাবীর 
যে সমবুদ্ধি হয় তা সকলের বোধগম্য হয় লা, কিন্তু 
সাধকদের জনা সেটিই প্রধান বিষয় ; কারণ সাধক “আমি 
নিজ দৃষ্টিতে কেমন, এই ভাবে নিজেকে দেখে থাকে। 
হয়েছে (৬1৫)। 

জগতে সাধারণত লোকের অনোর ব্যবহারের দিকেই 
দৃষ্টি থাকে। সাধককে চিন্তা করে দেখতে হয় যে, আমার 
দৃষ্টি আমার ভাবের ওপর থাকে, না কি অন্যের আচরণের 
ওপর থাকে ? অন্যের আচরণের দিকে দৃষ্টি থাকলে যে 
দৃষ্টির দারা নিজের কল্যাণ হয়, সেই দৃষ্টি বন্ধ হয়ে 
তমসাচ্ছর হয়ে যায়। তাই অপরের ভালো-মন্দ ব্যবহারের 
দিকে দৃষ্টি না দিযে তাদের প্রকৃত যে স্বরূপ, সেইদিকে দৃষ্টি 
বাদতে হয়। স্বরূপের দিকে দৃষ্টি থাকলে তাদের লোকের 
আচরণের দিকে লক্ষ যায় না। কারণ স্বরূপ সর্বদা 
একইপ্রকার থাকে, কিন্তু আচরণ পরিবর্তনশীল। সতা- 
তন্ত্রের ওপর যে দৃষ্টি থাকে তাও সতাই হয়। কিন্তু যার দৃষ্টি 
কেবল আচরণের দিকেই থাকে, তার দৃষ্টি অসৎ-এর 
দিকে থাকায় অসং-ই হয়। এর মধোও অশুদ্ধ আচরণের 
দিকেই যার বেশি দৃষ্টি থাকে, বুঝতে হবে যে তার পতন 
হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যে আচরণ বাঞ্ছনীয় 
নয়, সেই অশুদ্ধ আচরণকে যে গ্রাধানা দেয়, সে নিজের 
পতন ঘটায়। তাই ভগবান এইস্কানে অশুদ্ধ আচরণকারী 
পাগীদের প্রতিও সমতবুদ্ধিসম্পন্নদের শ্রেষ্ঠ বলেছেন। 
কারণ তাদের লক্ষ্য সতা-তত্বের ওপর থাকাফ তদের 
দৃষ্টিতে সবকিছু পরমাত্মতত্্রূখে বিরাজ করে। পরবর্তী 
পর্যায়ে সবকিছু থাকে না কেবল পরমাস্মতত্বই বিরাজ 
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করে। তারই মহিমা এইস্কলে গীত হয়েছে | হতে পারি না এবং সাধনা করেও নিজেরা সন্থষ্ট হই না। 
“সমবুদ্ধিরবিশিষ্যাতে' পদের ছারা। মনে এই চিন্তা আসে যে এত সাধনা করেও সদগুণ: 

বিশেষ কথা সদাচারসম্পন্ন হতে পারলাম না। অতএব এই সদ্‌গুপ- 


গীতার যোগ হল *সমতা'_'সমসত্বং যোগ উচ্যতে’ 
(২1৪৮)। শীতাণ দৃষ্টিতে যদি সমন্ধ এসে যায় তাহলে 
আর কোনো লক্ষণের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ যার প্রকৃত 
সময় প্রাপ্তি হয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত সদ্গুণ এবং সদাচার 
স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং তাঁর সংসারে জয় হয় 
(২1১৯)। বিষ্ুঃপুরাশে শ্রীপ্রহাদণ্ড বলেছেন যে, সমহইই 
ভগবানের উপাসনা (ভজন)--“সমন্বমারাধন-মচ্যুতস্া" 
(১1১৭1৯০)। এইভাবে যে সমৱের অসীম, অপার, 
অনন্ত মহিমা, যার বর্ণনা কেউ করতে সক্ষম নয়, সেই 
সম প্রাপ্তির উপায় হল-_অন্দবুক্দিরহিত হওয়া। 
মন্বুদ্ধি রহিত হওয়ার উপায় হল_ (১) কাউকে মন্দ 
(খারাপ) মনে না করা, (২) কারো মন্দ না করা, (৩) 
কারো ক্ষতি করার চিন্তা না করা, (8) কারো মন্দ না 
দেখা, (৫) কারো মন্দ কিছু না শোনা, (৬) কাউকে মন্দ 
কিছু না বলা। এই ছ'টি বাকা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করলে 
মন্দরহিত হওয়া যায়। দন্দবুদ্ধিরহিত হলেই স্বত 
স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধো ভালোস্ক এসে যায়। কারণ 
ভালোই হল আমাদের স্বরূ। 

ভালো হওয়ার জনা আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, 
কিন্তুদীর্ঘকাল ধরে সাধনা করলেও বাস্তবিক ভালো আমরা 


সদাচার হবার লয়_-এই ভেবে আমরা সাধ 
হয়ে গড়ি। হতাশ হবার প্রধান কারণ হল 
ভালো হওয়াকে চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করেছি এবং 
্দবুদ্দিকে ঠিকমতো ত্যাগ করিনি। ম্দবুদ্ধিকে 
সর্বতোভাবে ত্যাগ না করলে অংশত ভালোবুদ্ধি 
মন্দবুদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। কারণ অংশত ভালো হলে 
ভালোক্বের অহংকার হয় এবং যত খারাপ থাকে তা সবই 
ভালোত্বের অহংকার অবলম্বন করে থাকে। পুরোপুরি 
ভালো হলে আর ভালোত্বের অহংকার হয় না এবং 
মন্দবুদ্ধিও উৎপন্ন হয় না। সুতরাং মন্দবুদ্ধি ত্যাগ করলে 
বিনা উদ্যোগে ভালোয স্বতই এসে যায়। ভালোন্ যখন 
আমাদের মধো আসে, তখন আমরা ভালো হয়ে যাই। 
কাজ হতে থাকে। যখন ভালো হতে থাকে, তখন 
নির্বাহ হতে থাকে অর্থাৎ ভীবিকা-নির্বাহের জন্য 
আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না এবং অন্যের 
অধীনও হতে হয না। এরূপ অবস্থায় আমরা জগতের 
প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারি। জগতের 
প্রভাব থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের স্বতঃসিদ্ধ সমন 
প্রাপ্তি হয় এবং আমরা কৃতকৃতা হই, ভীবন্ুক্ত হই। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__সমতা এবং বিষমতা দুটির বিভাগ পৃথক পৃথক। পরমাত্তন্ব হল সম আর জগৎ-সংসার বিষম। 
সিন্ধ কর্মযোগীর বিষম বাবহারেও সমবুদ্ধি থাকে। আচরণের ক্ষেত্রে যার সঙ্গে কখনও একা হতে পারে না, একা হওয়া 
উচিতও নয় এবং একা করা যায় না, সেই মাটির চেলা, পাথর এবং স্বর্ণে ও সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, ছেষ্য 
এবং সাধু ও পাপী ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরশেও তার সমবুদ্ধি বজায় থাকে। কারণ তিনি অনুভব করেছেন যে ‘একমাত্র 
পরমাত্মা বাতীত আর কিছুই নেই।” 

একটি নির্মিত বিষ্ণুমূ্তি এবং একটি স্বর্ণনির্মিত কুকুরনৃর্তি যদি ওজনে এক সমান হয়, তাহলে উভয়ের দামও 
একই হয়। শ্রাবিষ্ণু সবশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং পরম পূজনীয় আর কুকুর অস্পৃশ্য জন এবং অপৃজা। বাহাত দুই মৃতির মধ্য 
বড় পার্থকা থাকলেও স্বর্ণের মূলো তাদের কোনো পার্থক্য পাকে না ! তেমনই জগতে কেউ মিত্র, কেউ শক্ত, কেউ 
মহাত্মা, কেউদুরাস্থা, কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ সজ্জন, কেউ দুর্জন, কেউ সদাচারী, কেউ দুরাচারী, কেউ ধর্মাত্মা, 
কেউ পাপাত্মা, কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ এসব বাহ্যিক দৃষ্টিতে । কিন্তু তত্বত সবই সেট ভগবান। এক ডগবানই 
অনন্তরূপে প্রকটিত হয়েছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে চিনতে পারেন, অনোরা পারেন না। 

্নানের সময় সাবান মেখে আয়নায় প্রতিবিশ্ব দেখলে সেটি অতান্ত নোংরা, বিশ্রী দেখায়, মনে হয় সারা গায়ে সাদা 
সাদা ফোক্কা বা অনা কিছু হয়েছে। কিন্ত তাতে মনে কোনো দুঃখ বা হতাশা আসে না। কারণ আমাদের মনে এই ভাব 
থাকে যে জল ঢাললেই ওগুলি চলে গিয়ে শরীর পরিস্কার হয়ে যাবে। তেমনই সবকিছুই পরমাস্ঝার স্বরূপ, কিন্তু ওপর 
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[ব্যায় ৬ 


থেকে পথক পৃথক শরীরে পৃথক পৃথক দেশায। প্রকৃতপক্ষে যা দেখা যার তাও নরসাযমাদ সুমন, নিন্ব ন 


জন্য এদের পৃথক বলে প্রতিভাত হয়। 

পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে “কর্মযোগী বিশিষাতে' 
'সমবুদ্ধিবিশিষাতে" পদের দ্বারা বলা হয়েছে। 
লিপ্ততা হলে "ভোগ" হয়। তিনটি যোগেই সমবুদ্ধি থাকে, 
হওয়ায় কর্মযোগীর কাছে বৈষনা বিশেষভাবে আসে। 


-ছেযাদির 


পদটির দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই এখানে 


সমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নির্লিপ্ত পাকেন। নিরসিপ্ত থাকলে ‘যোগ’ হয়, 


কিছ কর্ম যোগে বিশেষ ভাবে থাকে, কারণ ভৌতিক সাধনা 


ক 


পৱাল কো সন (সমত) এয কমযোগ হারা হর, সেই সমতা গযাদযোগ ভারাও প্রা হবে খাকে। তাই ভগবান 
গানবোগের এবারাণ আড় করার আসো ধানবোগোর জন্য পেরণা নিচ্ছেন? 


যোগী যুঞ্জীত সততমাস্তানং রহসি ছিতঃ। 


রে একাকী  যতচিত্াস্থা 
[ অপৰিশ্ৰহঃ (ভোগবৃদ্ধিতে ভ্ৰবাসংগ্ৰহে বিরত) ; নিরাশীঃ 
যোগী (যোগী) ; একাকী, 


(স্থিত করে রাখবেন।)] 


ভোগবুদ্ধিতে ভোগাপদার্থ সংগ্রহে ইচ্ছাশূণ্য, আকাজ্কষারহিত এবং 
একাকী নির্জন স্থানে নিত হয়ে সর্বদা মনকে পরমাস্ায় দিত রাখবেন ॥ 


ব্যাখ্যা_ [পথম অধ্যায়ের সাতাশ-আটাশত শ্লোকে 
যে ধ্যানযোগের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, এখন 
সেটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। 

“যুজ্‌ সমানৌ' ধাতু দ্বারা যে ‘যোগ ' শব্দ সৃষ্টি হয়, তার 
অর্থ হল চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করা'*॥ সেই যোগের 
বর্ণনা এখানে দশম শ্লোক থেকে শুরু করা হচ্ছে।] 

অপরিগ্রহঃ' _ চিন্তবন্তিনিরোধকূপ যোগের সাধন 
সংসারবিমুখ হয়ে এবং শুধুমাত্র পরমাস্ার সম্মুখীন হয়ে 
করা হয়। অতএব তার জন্য প্রথমে সাধনের কথা 
বলেছেল-_*অপরিগ্রহঃ়' অর্থাৎ, নিজের সূববুদ্ধির জন্য 
কিছুই সংগ্রহ না করা কারণ নি সুখের জনা ভোগ এবং 
সম্পদ সংগ্রহ করলে তাতে মন আকর্ষণ থাকে। যার ফলে 
সাধকের নন ধ্যানেতে যুক্ত হয় না। সুতরাং ধ্যানযোগের 
দাধক্‌দের অপরিগ্রহ হওয়া খুবই প্রয়োজন। 

নিনাশীঃ- প্রথমে ‘অপরিগ্রহঃ” পদটির দ্বারা 
বাহ্যিক ভোগা-পণার্থ আগের কথা বলেছেন, এবার 
'নিরাশীঃ' পদটির দ্বারা ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা 


নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০ ॥ 
(আকাজ্কারহিত) ; যতচিত্তান্তা (সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ) ; 


রহসি (একাকী নির্জনস্থানে) $ ছিঃ (স্থিত হয়ে) ; সততম্‌ (সর্বদা); আস্মানম্‌ (মনকে) 5 যুঞ্ঠীত 


সংযতচিন্ত ও সংযতদেহ যোগী 
ou 
(আগের কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে, অন্তরে 
ভোগবৃদ্ধিতে কোনো ভোগা বস্তুকে ভোগ করার ইচ্ছা, 
কামনা বা আশা যেন না থাকে। কারণ মনে উৎপন্ডি- 
| বিনাশশীল পদার্থের শুরু, আশা, কামনা পরমাধাপ্রান্তির 
পথে এক মন্ত বাধা। অতএব সাধককে এর থেকে সাবধান 
থাকতে হয়। 

“যতচিত্তাক্া' বাইরে থেকে নিজের সুখের বস্ত 
ও সংগ্রহের ইচ্ছা এবং ভিতর থেকে সেগুলির কামনা 
ও আশা ত্যাগ করলেও অন্তঃকরণে নতুন করে 
| আসক্তি উৎপন্ন হওয়ার সপ্তাবনা থাকে। তাই এখানে 
তৃতীয় সাধন প্রণালী জানাচ্ছেন-_“ঘতচিতানকা" অর্থাৎ 
সাধক অন্্রঃকরণসহ শরীরকে বদীভূত রাখুক। এগুলি 
বশীভূত হলে আর নতুন আসক্তি উৎপন্ন হয় না। এগুলি 
বশে আনার উপায় হল আসক্তি সহকারে কোনো নতুন 
কাজ না করা। কারণ আসক্তিপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হলে শরীর 
আরাম-আয়েসে, উন্দরিয়াদি ভোগে এবং ভোগ-চিন্তায় 
অথবা ব্যর্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য অন্তঃকরণ এবং 


শাশ্চন্তবন্তিনিরোধ:” (পাতঞ্জল যোগদর্শন ১।২) 
“*আলিম্‌’ বলা হয় ইচ্ছাকে এবং ‘নিস্‌'-এর অর্থ রহিত 


হওয়া, সুতরাং ‘নিরাশীঃ'র অর্থ হল ইচ্ছা রহিত হওয়া। 


শ্লোক ১০] 


সাধক-স্ভীবনী 


৮১ 


শরীরকে বশে রাখার কথা বলা হয়েছে। 

“যোগী যার ধোয় এবং লক্ষ্য শুধুমাত্র পরমাত্মাতে 
মিলিত হওয়া অর্থাৎ যিনি পরমাত্মপ্রান্তির জনাই ধ্যানযোগ 
করেন, সিদ্ধি বা ভোগপ্রান্তির আশায় নয়, এখানে ডাকেই 
“যোগী বলা হয়েছে। 

‘একাকী’ ধ্যানযোগের সাধক নিঃসঙ্গ হবেন, তার 
কোনো সহায়ক যেন না থাকে । কারণ দু'ছন হলেই 
কথাবার্তা হতে থাকবে এবং সঙ্গে কেউ সাহায্যকারী হলে 
আসক্তি বশত তার কথা স্মরণ হতে থাকবে, তাতে মন 
ভগবানের দিকে যাবে না। 

“রহসি ছিতঃ'__সাধককে কোণায় স্থিত হতে হবে 
তা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি যেন একান্তে 
হন অর্থাৎ এমন স্কানে অবস্থান করেন যেখানে ধ্যানের 
বিরুদ্ধ পরিবেশ না হয়। যেমন নদীর ধার, বনের 
নির্জনতা, নির্জন মন্দির ইত্যাদি অথবা গৃহের এক নির্জন 
ভজন করা যায়। সেই স্থানে 
[হার বা শয়ন না করে। 

'আত্মানং সততঃ যুঞ্জীত' উপরিউক্ত ভাবে একান্তে 
বসে মনকে সর্বক্ষণ ভগবানে নিযুক্ত রাখা উচিত। মনকে 
সর্বদা ভগবানে নিযুক্ত রাখার জনা প্রধান উপায় হল এই 
যে, যখন ধ্যান করার জন্য একান্ত স্থানে যাবে, তখন মনে 
মনে এই চিন্তা করতে হয় যে, *এখন আমার সংসারের 
কোনো কাজ করার নেই, এখন কেবলমাত্র ভগবানের 
ধ্যানে নিযুক্ত থাকব, এখন ভগবান ছাড়া অনা কিছুই চিন্তা 
করব না"। এরূপ চিন্তা এঁকান্তিক ভাবে করতে হয়। কারণ 
ব্রকান্তিকতাই সাধনা। 

সাধকের আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল যে, 
ধ্যানের সময় তো তিনি তৎপরতার সঙ্গে ভগবানের চিন্তায় 
ভগবানের চিন্তা করা প্রয়োজন, কারণ কাজের সময় 
ভগবানের চিন্তা না থাকলে সংসারের লিপ্ততা বেড়ে যায়। 
কার্যাদির সময়ও ভগবানের মনন করলে ধ্যানের সময় 
চিন্তা করা সহজ হয় এবং ধ্যানের সময ঠিকমতো চিন্তা 
হওয়ায় কীর্যাদির সময়ও মনন হতে থাকে অর্থাৎ উভয় 
সময়ে ধ্যান ও চিন্তা করা একটি অপরটির সহায়ক হয়। 
তাৎপর্য হল এই যে, সাধকদের সাধন যেন সব সময় 
চলতে থাকে। তিনি জগতে ভগবানকে মিলিয়ে নিলেও 
ভগবানের সঙ্গে যেন জগৎ-সংসারকে মিলিয়ে না 


ফেলেন অর্থাৎ সংসারের কার্যাদির সময়ও যেন 
| ভগবংস্মরণ করতে থাকেন। 


হবে, অমুকের সঙ্গে দেখা করতে হবে" ইত্যাদি বিষয় মনে 
করেন অর্থাৎ মনে সেগুলির চিন্তা রাখেন, তাহলে তার 
মন ভগবানের ধ্যানে নিরত হতে পারে না। অতএব ধ্যানে 
বসার সময় দৃঢ়নিশ্চয় করতে হয় যে, যাই হোক না কেন, 
যদি গলাও কেটে নেয়, আমাকে ভগবানের ধ্যান করতেই 
হবে। এরূপ দৃঢ় সংকল্প হলে ভগবানে মন নিবিষ্ট করতে 
খুব সুবিধা হয়। 

সাধকের অভিযোগ থাকে যে ভঙ্গবানে মন নিবিষ্ট হয় 
না, এর কারণ কী ? এব কারণ হল সাধক জগতের সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করে ধ্যান করেন না, বরং সম্পর্ক বজায় 
রেখেই করেন। সুতরাং নিজের সুখ এবং সেবার আশায় 
অন্তরে কাউকে নিজের বলে যেন মনে না করেন অর্থাৎ 
কারো প্রতি মন্ববোধ না রাখেন। কারণ মন সেখানেই 
যায়, যেখানে মমতা থাকে। তাই উদ্দেশা যেন পরমাত্মাকে 
| লাভের জনা থাকে এবং অন্য সবকিছুতে নির্পিপ্ততা 
থাকে, তবেই ভগবালে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব হবে। 

বিশেষ কথা 

| অর্জুন আগেও যুদ্ধের জনা প্রস্থত ছিলেন এবং 
| শেষকালে তিনি যুদ্ধ করেও ছিলেন। শুধু মধাবর্তী সময়ে 
তিনি যুদ্ধ করাকে পাপ বলে ভেবেছিলেন। তপন ভগবান 
এইভাবে কর্মের প্রসঙ্গ হওয়ায় গীতাতে কর্মযোগের বিষয় 
আলোচনা করা ঠিকই হয়েছে । কিন্তু এতে জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদি নানাগ্রকার পারমার্থিক সাধনের বর্ণনা 
কেন করা হয়েছে ? এর মধ্যে এইস্থানে ধ্যানযোগের 
বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কেবল নির্জনে থেকে ধ্যান 
করতে হয়। এই প্রসঙ্গই বা কেন এইস্থানে আলোচিত 
হয়েছে? 
তার মধ্যে কপাণের আকাক্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই তিনি 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তীর শ্রেয় (কল্যাণ) 
নিশ্চিত হয় ভগবান যেন তাকে সেই উপদেশ দেন 
(২1৭ 7৩1২ :;৫।১)। সেইজনা শ্রেয়স্কর যতগুলি পথ 
আছে, সেই সবই ভগবানকে বলতে হয়েছে। তার মধ্যে 
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দান, যজ্ঞ, তপ, বেদাধায়ন, প্রাণায়াম, ধ্যানযোগ, | লক্ষ থাকে তারাই আবদ্ধ হয়। সাধকের লক্ষ যদি 
হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদির কথা জানানোও কর্তব্য ছিল। | শুধু পরমাস্থার দিকে থাকে, তাহলে তার নিকট যে 
সেইজনা ভগবান গীতা কল্যাপকারী সাধন- কোনো কর্তবা-কর্ম আসুক না কেন, তা সমভাবে করা 
গুলি জানিয়েছেন। সেই সব সাধনে ভগবান এ কথাই উচিত। সমভাবে করা সমস্ত কর্ত্বা-কমই কল্যাণকারক 
বলেছেন যে, উৎপস্তি-বিনাশশীল বন্ধুর দিকে যাদের | হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ কর্মমোগ'», জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ হল করণ নিরপেক্ষ সাধন, কিছু ধ্যানযোগ হল করণ- 
সাপেক্ষ সাধন। ভগধান এবার ধ্যানযোগের বর্ণনা আরস্ত করছেন। 


সত এ এজ 


সাহ আঙের কটিতে ভগবান ধ্যানব্োোগোর করনা প্রেরণা /দিরেছেল। ব্যানযোগোব সাধন কেমন কুরে করা বারা 
পরবতী তিনাটি লোকে সেউ কথা জানাচ্ছেন? 


শুটো দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য হ্বিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্বাচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌॥ ১১ ॥ 


[শুটো (পবিত্ৰ) ; দেশে (প্লানে) ; চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ (কুশ, মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্তু আবৃত করে বসবে) ; ন, 
ভতবাস্তিতিদ (অতি উচ্চ নয়) : ন অতিলীচম (অতি নি লা হব) ; আঙ্মনঃ (নিজ) ; আসনম্‌ (আসন) ; ছিনম্‌(ভিরভাবে) : 
প্রতিষ্ঠাপা (ছ্রাপন করে।)] 

পবিত্র স্থানে ক্রমশ কুশ, মুগচর্ম এবং তার ওপর বন্াবৃত করে আসন স্থাপন করবে, সেই আসন যেন 
অতি উচ্চ বা অতি নিয় না হয়, এইভাবে নিজ আসন স্থিরভাবে স্থাপন করবে ॥ ১১ ॥ 

ব্যাখা "শুটো দেশে ভুমি দুইপ্রকারে শুদ্ধ হয়_ | যায়, তবে কুশের ওপর চটের আসন অথবা উলের কম্বল 
১) স্বাভাবিক শুদ্ধ স্থান-যেমন, গঙ্গার ধার, বনাঞ্চল, | পাতা উচিত এবং তান গুপর কোমল সুতি বস্ত্র পাততে 
তুলসী, আমলকী, বট ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষের পাশের স্থান! হবে। 
প্রভৃতি এবং (২) যে স্থান শুদ্ধ করা হয়েছে যেমন, ভগবানের বরা অবতাররূপের লোম থেকে উৎপন্ন 
গোময় দিয়ে জায়গাটি পরিস্কার করা হয়েছে অথবা জল হওয়ায় কুশকে পবিত্র বলে মানা হয়। তাই তার থেকে 
ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে নাটি আছে, সেখানে | তৈরি আসন কাজে নেওয়া হয়। গ্রহণ ইত্যাদির সময় 
ওপরের চার-পাঁচ আঙ্গুল মাটি তুলে ফেলে জনি শুদ্ধ করা শুদ্ধির জন্য বিভিন্ন দ্রব্য এবং কাপড় ইত্যাদির মধ্যে কুশ 
হয়। এরূপ স্বাভাবিক অথবা শুদ্ধ করা সনতল জমিতে | রাখা হয়। পবিত্রীকরণ, প্রোক্ষণ ইত্যাদির সময়ও কুশ 
কার বা পাথরের চৌকি ইত্যাদি পেতে নিতে হয়। | দিয়ে কাজ করা হয়। তাই ভগবান কুশ বিছাবার নির্দেশ 

“চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌'__যদিও উপরিউক্ত প্রণালীতে | দিয়েছেন। 
মুগচর্ম এবং কুশ পাতা উচিত), তা সত্তেও | কুশ যাতে দেহে ব্যথা লা দেয় এবং আমাদের শরীরে 
কুশ পাতা উচিত তার গুপর হনন না-করা অর্থাৎ যে বিদ্যুৎশক্তি থাকে তা যাতে আসনের মধ্য দিয়ে ভূমিতে 
স্বাভাবিকভাবে মৃত মৃগের চর্ম পাতা উচিত । কারণ বধ- 1 না চলে যায় সেইজনা মুগচর্ম পাতার বিধান দেওয়া 
করা দৃগের চর্ম অশুদ্ধ হয়। যদি এরূপ মৃগচর্ম না পাওয়া হয়েছে। 

(কমযোগে "দর করণ সাপেক্ষ কিন্তু যোগ’ করণ নিরপেক্ষ 

1 শ্লোকে যেমন আছে, যদি সেইমত ধরা হয় তবে নীচে বস্তু, তার ওপর মুগচর্ম এবং তার ওপর কুশ পাততে হয়। কিন্তু এই 


ক্রম যুক্তিসঙ্গত নয় ; কারণ কুশ গায়ে ফোটে। অতএব নীচে কুশ, তার ওপর মৃগচর্ন এবং তার ওপর বনু এই ক্রম নেওয়া 
হয়েছে : কারণ পাঠক্রম পেকে আর্থ ক বলবান হফ_*পাঠক্রুবাদ্্রিনো বলীযান্‌'। 
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মৃগচর্মের লোম শরীরে যাতে না লাগে এবং আসন 
নরম থাকে সেইজনা মৃগচর্মের ওপর শুদ্ধ সুতিবস্ | 
পাতার কথা বলা হয়েছে। মৃগচর্মের পরিবর্তে যদি কম্বল : 
পাতা হয়, যাতে গরম না লাগে সেইজন্য তার ওপর | 
সুতিবস্ত্র বিছাতে হয়। 

“নাত্াচ্ছিতং নাতিনীচম্‌'-_সমতল পবিত্ৰ স্থান, ৷ 
যেখানে টৌকি পাতা যায়, সে জান যেন অতি উচ্চ বা 
অতি নি না হয়। কারণ অত্যন্ত উচচস্থান হলে ধ্যানের 
সময় নিদ্রা হলে সেখান থেকে পড়ে আঘাত পাবার 
সম্ভাবনা থাকে । আবার অতান্ত নিঘ্নস্থান হলে নানারকম 
ছোটখাটো কীটপতঙ্গ শরীরে উঠে কামড় দিলে| 
ধ্যানে বিক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজনাই অতি 
শু বা অতি নিচু জায়গায় আসন করতে নিষেধ করা 


আসন--টোকি বা তক্তা পাতা হবে তা যেন নড়বড়ে না 
হয়। জমির ওপর তার চারটি পায়া যেন ঠিকমতো স্থির হয়ে 
থাকে। 

যে আসনে বসে ধ্যানাদি করা হয়, সেটি নিজস্ব হওয়া 
উচিত, অনোর নয়। অপরের আসন গ্রহণ করলে তাতে 
অপরের পরমাণু থেকে যায়। তাহ এহস্ানে 'আত্মনঃ' 
পদটির দ্বারা নিজ নিজ আসন পৃথক রাখার বিধান দেওয়া 
হয়েছে। এইভাবে গোমুখী (জপমালার থলি), মালা, 
সন্ধ্যারতির পঞ্চপাত্র, আচমন পাত্র ইত্যাদিও নিজক 
আলাদা রাখা উচিত৷ শাস্ত্রে এও বলা আছে যে, অপরের 
কবলে তার পাপ-পুণোরও ভাগীদার হতে হয়। পুণ্যাস্লা 
সাধু-পুরুষদের আসনেও বসা উচিত নয়। কারণ তাদের 
এতে অপরাধ হয়। 


তত্রেকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেকিয়ক্রিয়ঃ। 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২ ॥ 
[তত্র, আসনে ( সেই আসনে) ; উপৰিশ্য (উপবেশন করে) : ঘতচিত্তেন্দরিয়ক্জিয়ঃ (চিত্ত এ ই্সিযাদিন ক্রিয়াকে বশীভূত 


করে) ; মনঃ (মনকে); একাগ্রম্‌, কৃত্বা (একাগ্র করে) ; আয়-বিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) ; যোগম্‌ (যোগের) ; যঞ্জাৎ 
(অভ্যাস করবে।)] 


সেই আসনে উপবেশন করে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে মনকে একাগ্র রেখে অন্তঃকরণ 
শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবে ॥ ১২ ॥ 


বাখ্যা-_[আগের শ্লোকে আসন পাতার নিয়ম | (চাঞ্চলাশূনা) হয়ে যায়। কারণ মনের চাঞ্চলা শরীরকে 
ভানাবার পর ভগবান এবার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশতম ক্লোকে | স্থির হতে দেয় না এবং শরীরের চাঞ্চল্য, ক্রিয়া-প্রবণতা 


আসনে বসার নিয়ম জানাচ্ছেন।] 

“তত্র আসনে'-_যে আসনে ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম 
এবং বস্তু পাতা হয়েছে, সেই আগের শ্লোকে বর্ণিত 
আসনটিকে এই স্থানে ‘তত্র আসনে' পদটিতে বলা 
হয়েছে। 

“‘উপবিশ্য'_সেই বিছানো আসনে সিদ্ধাসন, 
পদ্মাসন, সুখাসন ইত্যাদি যে প্রণালীতে সুখপূর্বক বসা 
সম্ভব, সেই প্রণালীতে বসতে হবে। আসনের বিষয়ে বলা 
হয়েছে যে, যে আসনেই বসা হোক না কেন, তাতে 
একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। সেই সময়ে 
এদিক সেদিক করা চলবে না। বসবার এরূপ অভ্যাস হয়ে 
গেলে মন এবং প্রাণ স্বতই স্বাভাবিকভাবে শান্ত! 


মনকে স্থির হতে দেয় না। সেঈজন্য ধ্যানের সময় শরীরকে 


এবং ইন্ট্রিয়াদির ক্রিয়া নিজ বশে রাখা উচিত। ব্যবহারের 
সময়েও শরীর-মন-ইন্ডরিয়াদির ক্রিয়ার ওপর নিজের 
অধিকার থাকা উচিত। কারণ ব্যবহারের সময় চিন্ত ও 
ইন্ডিয়াদির ক্রিয়া নিজ বশে না থাকলে ধ্যানের সময়েও 
এই ক্রিয়া শীঘ্র বশে আসে না। সুতরাং ব্যবহারের সময় 
চিত্ত ইত্যাদির ক্রিয়া বশে রাখা প্রয়োজন। তাৎপর্য হল এই 
যে, নিজ জীবন ঠিকমতো সংযত করে রাখা উচিত। 
পরবর্তী যোড়শ-সপ্তদশ শ্লোকেও সংযত জীবন যাপনের 
কথা বলা হয়েছে। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যায় ড 


“একাগ্রং মনঃ কৃত্বা মনকে একাগ্র করবে অথাহ 
মনকে সংসারের চিন্তা থেকে একেবারে দূরে রাখবে। তার | 
জনা এনাপ চিন্তা করবে যে, এখন আমি ধ্যান করার জন্য | 
আসনে উপবিষ্ট হয়েছি। এই সময় যদি আমি সংসারের | 
চিন্তা করি তবে সংসারের কাজ তো হবেই না বরং 
সংসারের চিন্তায় পরমায্মার ধ্যান ও চিন্তন নষ্ট হবে। 
এইভাবে দু'দিকেই আমি নিঃস্ব হয়ে যাব এবং ধ্যানের 
সময়ও অন্তীত হয়ে যাবে। অতএব এই সময় আমার | 
সংসারের চিন্তা করা উচিত নয়, বরং সেই মন শুধুমাত্র 
ভগবানের চিন্তায় লাগানো উচিত। এরাপ দৃঢ়-নিশ্চয় হয়ে | 
ধ্যানে বসতে হয়। এরূপ দৃঢ়তা নিয়ে বসলেও যদি । 
সংসারের কোনো চিন্তা মনে আসে তবে বুঝতে হবে এই 
চিন্তা আমি করিনি। এটি নিজে থেকেই উদ হয়েছে 
যেটি নিজে থেকে উদিত হয়, সেটির পরোয়া না করা, 
অৰ্থাৎ সেটি অনুমোদনও করব না বা বিরোধিতাও করব | 
না, এইভাবে চললে সেই চিন্তা আপনা থেকেই ক্রমশ 
নিজীব হয়ে নাশ হয়ে যায়। যেমনভাবে মনে উদিত 
হয়েছিল তেমনিভাবেই সেটি বিস্মরণে চলে যায়। কারণ 
যেটি উৎপন্ন হয়, তার নাশ হবেই. এই হল নিয়ম। যেমন 
জগতে নানাপ্রকার ভালো-মন্দ কার্য হচ্ছে, কিন্তু আমরা 


সেগুলি আমাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না; অথাৎ 
এসবের পাপ বা পুণা আমাদের স্পর্শ করে না। তেমনি 
নিজে থেকে উদয় হওয়া চিন্তাপ্ডলির সঙ্গে যদি আমরা 
কোমো সম্পর্ক ছাপন না করি, তাহলে ওই চিন্তা গুলির 
কোনো প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে না, আমাদের মনও 
তাতে আবদ্ধ হয় না। মন যদি আবদ্ধ না হয় তবে তা স্মতই 
একাগ্র ও শান্ত হয়ে যায়। 

“যুঞ্জাদ্‌ যোগমাযবিশগ্ধয়ে' -অপ্ঃকরল শুদ্ধির 
জনাই ধ্যানযোগের অভ্যাস করবে। জাগতিক পদার্থ, 
ভোগ, মান, অহংবোধ, আরাম, যশ-প্রতিষ্টা, সুখ- 
সুবিধা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা করা অর্থাৎ এগুলির কামলা 
করাই হল অন্তঃকবণের অশুদ্ধি এবং জাগতিক পদার্থ 


| ইজাদিখাপ্িয় উদ্দেশ্য কামনা না করে শুধুমাত্র পরমাস্থ- 


প্রাপ্তির উদ্দেশ্য রাখাই হল অঃ 

খদ্ধি, সিদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য এবং অপরকে 
দেখাবার উন্দেশোও যোগাভ্যাস করা যায়। কিনতু তার দ্বারা 
যে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে এমন কোনো কথা নেই। 


| যোগ" হল এক গ্রকারের শক্ষি, যেটি জাগতিক ভোগ- 


প্রাপ্তির আশায় নিয়োগ করলে ভোগ-সিদধ প্রাপ্ত করা যায় 
এবং পরমাত্মগ্রাপ্তির জনা নিয়োগ করলে পরমাত্মপ্রাপ্তির 


যদি তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক সলা না করি, তবে | সহায়ক হয়। 
সর সক নক 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধালয়মলং ছিঃ 
সম্প্রেক্ষ্ম নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানৰবলোকয়ন্‌ ৷ ১৩ ॥ 


[কায়শিরো গ্রীবং (শরীর, মস্তক এবং গ্রীবাকে) ; সমম্‌ (সোজা); অচলম্‌, ধারয়ন্‌ (নিশ্চলভাবে রেখে) ; চ (এবং); 
দিশঃ (অন্যদিকে) ; অনবলোকয়ন্‌ (না তাকিয়ে] স্ব্‌ (নিজের) ; নাসিকাগ্রম (নাসিকার অগ্রভাগে) ; সম্ম্রেন্কা (দৃষ্টি নিবিষ্ট 


করে) ; ছিরঃ (স্থির হয়ে।)] 


শরীর, মন্তক এবংগ্রীবা সোজা নিশ্চলভাবে রেখে এবং অন্য দিকে না তাকিয়ে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে 


দৃষ্টি নিবিষ্ট করে স্থির হয়ে বসবে ॥ ১৩ ॥ 
ব্যাখ্যা ‘সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়মচলং* যদিও । 
“লয় হল শরীরের নাম, তবুও এখানে (আসনে বসার | 
মর থেকে গলা পর্যন্ত দেহ্যংশকে ‘কায়’ নামে | 
হয়েছে। “শির হল উপরিভাগ অর্থাৎ নন্তক | 
" হল মন্তক ও শরীরের মধ্যবত্তা গলার অংশ। | 
"= করার সময এই কায়া, শির এবং প্রীবা সমান এবং | 
সবল ঘকবে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের যে অস্থি, সেগুলির সব | 
খাঁজে খাজে থাকে এবং তার ওপর হ্রীবা | 


এবং মস্তক থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, শরীর, মস্তক ও 
শ্রীবা_-এই তিনটি যেন একটি সূত্রে অচল হয়ে থাকে। 
কারণ এই তিনটি সামনে ঝুঁকলে ঘুম আসে ও পিছনে 
নুঁকলে জড়তা আসে এবং ডাইনে-বামে বকলে চাগ্লা 
আসে। তাই সামনে-পিছনে অথবা ড 
না। দণ্ডের মতো সরশ-সোজা হয়ে বসবে 

সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি যতপ্রকারের আসন আছে, 
আারোগোর দৃষ্টিতে সেগুলি সবই ধ্যানযোগের পক্ষে 


শ্লোক ১৪] 


সাধক-স্ীলনী 


বকা 


সহায়ক, কিন্ত ভগবান এই স্থানে সমস্ত আসনের সার কথা 
জানিয়েছেন__তা হল শরীর, মন্তক ও শ্বীবাকে সোজা 
স্থিরভাবে রাখা। তাই ভগবান বসার ছনা সিদ্ধাসন, 
পদ্মাসন ইত্যাদি কোনো আসনেরহ নাম করেননি বা 
কোনো আসনের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। তাৎপর্য হল 
যে, যে আসনেই বসা হোক না কেন, তাতে শরীর, মন্তক 
ও দ্বীবা যেন সমসৃত্রে থাকে । কারণ এগুলি এক সূত্রে 
থাকলে মন খুব শীঘ্রই শান্ত এবং সির হয়। 

আসনে বসলে যদি ঘুম আসতে থা 
কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করতে হয়। আবার স্থির 
হয়ে বসে চিন্তা করতে হয় যে এবার আমি আব উঠব নাবা 
এদিক-ওদিক করব না। এখন কেবল স্থির এবং সোজা 
হয়ে ধ্যান করব। 

“দিশশ্চানবলোকয়ন্‌*_দশ দিকের কোলো দিকেই 


দেখবে না ; কারণ এদিক-ওদিক দেখার জ্জন্য গলা 


ঘোরালে ধ্যান হয় না, বিক্ষেপ হয়। তাই গ্রীবা (গলা) ছ্ছির 
রাখবে। 

*সম্প্রেক্ষা নাসিকাগ্রং স্বম' নিজ নাসিকার অগ্রভাগ 
দেখতে থাকবে অর্থাৎ চোখ দুটিকে অর্ধনিনীলিত করে 
রাখবে। কারণ চোখ একেবারে বঙ্ধা করলে ঘুম আসবার 
সন্তাবনা থাকে এবং চোগ খোলা থাকলে সা 
দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে, তার প্রভাবে ধানে বিক্ষেপ হবার 
সম্ভাবনা গাকে। সুতরাং নাকের অগ্রভাগা দেখার তাৎপর্য 


হল নেত্র অর্ধাননীলিত করে রাখা। 
“দ্বিরঃ'_ আসনে বসার পর শরীর, ইন্দরিয়াদি, মন 
ইতাদিতে কোনোপ্রকার ক্রিয়া যেন না হয়। কেবল 


পাথরের মৃর্তির মতো বসে থাকতে হয়। এইভাবে একটি 
| আসনে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা স্থিরভাবে বসে থাকার 
| অভ্যাস হলে ওই আসন সে জয় করবে অর্থাৎ সে 
| ‘জিতাসন’ হবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__এখানে নাসিকার অগ্রভাগকে দেখা বুখ্য নয়, বরং মনকে একাগ্র করাই হল মুখ্য । 
বত উড এজ 
সন আসন জাপনা এবং আসো বসার ।বিছি-নিয়ম জানয়ে পথবতী [টি তোকে কলস সঙণ- সাকার খানোর 


একার জানাচ্ছেন 


প্রশান্তাত্মা  বিগতভীব্র্দচারিবরতে স্কিতঃ। 


মনঃ 


[প্রশান্তান্মা (যার অন্ত 


ংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪ ॥ 
রণ) ; বিগততীঃ (যে ভরশূনা)  ্রক্মচারিবরতে ( যে ব্রহ্মচারিবিতে) ;মুক্তঃ (ধ্যানযোগী) ; মনঃ 


(মনকে) ; সংখমা (সংযত করে) ; মক্চিন্তঃ (আনাতে চিন্ত) ; মহপরঃ (আমান শত্ণাগত হয়ে) ; আসীত (উপবেশন 


করবে)] 


যিনি প্রশান্ত-চিত্তঃ ভয়রহিত এবং ব্রহ্মচর্যশীল এরূপ সতর্ক যোগী মনকে সংযত করে, আমাতে চিত্ত 


নিবিষ্ট করে, মৎপরায়ণ হয়ে স্থিত হবে ॥ ১৪ ॥ 


ব্যাখ্যা--'প্রশান্তাস্তা' যার আন্তহকরণ রাগ-ছেষ 
বর্জিত, তিনিই ‘প্রশান্তাস্মা'। যার সাংসারিক মানাতা প্রাপ্ত 
করার, প্রদ্ধি বা সিন্ধি প্রাপ্ত করা উদ্দেশ্য না হয়ে কেবল 
পরমাস্মপ্রাপ্তি করাই দৃঢ় উদ্দেশা হয়, তার রাগ- দ্বেষ 
শিথিল হয়ে লয় হয়ে যায়। বাগ-দ্বেষ মিটে গেলে শান্তি 
স্বতই আসে, যা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। তাৎপর্য হল এই 
যে, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই সুখ-দুঃখ, রাগ- দেষ 
ইত্যাদি দ্বন্দ উদ্ভূত হয় এবং এই দন্দের জনাই মানসিক 
শান্তি ভঙ্গ হয়। এই দ্বন্দ যখন দূর হয়ে যায় তখনই 
স্বতঃসিদ্ধ শান্তি প্রকটিত হয়। সেই স্বতঃসিদ্ধ শান্তি যিনি 


প্রাপ্ত হন, তাকেই বলা হয় 'পরশান্রায়া'। 

“বিগতভীঃ'__ শরীরকে *আমি' বা ‘আমার’ বলে 
মনে করলেই রোগ -নিষ্দা-অপমান-মৃত্যু ইত্যাদির ভয় 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন মানুষ শরীরের সঙ্গে এই ‘আমি’ 
ও 'আমার" ভাবটি তাগ করে, তখন আর তার কোনো 
ভয় থাকে না। কারণ তার আন্ত্ঃকরণে এই ভাব দৃঢ় হয়ে 
যায় যে, যদি এই শরীর বীঁভবার হয়, তাহলে তা 
বাছবেই-কেউ তাকে মারতে পারবে না, আর যদি এই 
শরীর গত হবার হয়, তাহলে তা হবেই__কেউ একে 
বাঁচাতে পারবে না। যদি মৃত্যু হয় তাহলে তা অত্যন্ত 
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আনন্দের কথা ; কারণ আমার চিত্তবৃন্তি পরমাত্বমুখী | সেটিও এখনকার নয়। বস্ব ব্যক্ডি-পদ্থ-ঘটনা- 


থাকায় আমার কল্যাণ হবেই ! যখন কল্যাণে কোনো 
সন্দেহ নেই, তাহুলে ভয় কীসের ? এইভাবে সে 
সর্বপ্রকারে ভয় রহিত হয়ে যায়। 

ব্রন্মঢারিপ্রতে ছিতঃ'__এখানে ব্রক্ষচারিব্রত বলতে 
(কেবলমাত্র বীর্যরক্ষার কথা বলা হয়নি, বরং বহ্মচ্য ব্রতের 
কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, ব্রহ্মচারীদের 
জীবন যেমন গুরু আজ্ঞা অনুযায়ী সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত 
হয়, ধ্যানযোগীদের জীবনও তেমনি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত 
রাখা উচিত। ব্রহ্মচারী যেমন, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ- 
স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয় থেকে এবং নাম-যশ, দান ও 
শারীরিক সুখ আরাম থেকে দূরে থাকেন, তেমনি 
ধ্যানযোগীরও উপরিউক্ত আটটি বিষয়ের কোনোটিই 
ভোগবুদ্ধি বা রসবুদ্ধিতে উপভোগ করা উচিত নয়, 
নির্বাহবৃদ্ধিতেই সব গ্রহণ করা উচিত। কারণ ভোগবুদধি 
সহকারে উপভোগ করলে ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না। 
তাই ধ্যানযোগীর ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত 
প্রয়োজন। 

বরতেস্থির থাকার অর্থ হল যে, অবস্থা পরিস্থিতি প্রভৃতি 
কোনো কারণেই কখনো বিন্দুমাত্র সুখবুদ্ধি সহকারে 
পদার্থগুলির উপভোগ যেন না হয়, তা সে ধ্যানের সময়েহ 
হোক বা বাবহারিক সময়েই হোক। এতে সকল 
সইন্দিয়েরই ব্রহ্মাচর্য হয়। 

“মনত সংষম্য মচ্িত্তঃ'_ মনকে সংযত করে 
আমাতে নিবিষ্ট কর অর্থাৎ চিন্তকে জগতের দিক থেকে 
সর্বতোভাবে সরিয়ে কেবল আমার স্বরূপ চিন্তায়, আমার 
লীলা-গুণ-প্রভাব-মহিমা ইত্যাদির চিন্তায় ব্যাপৃত কর। 

হপর্য এই যে, জাগতিক বস্তর-বাক্তি-পরিস্থিতি-ঘটনা 
ইত্যাদি নিয়ে মনে যা কিছু সংকল্প-বিকল্পরপ চিন্তা আসে, 
থেকে মনকে সরিয়ে আমাতে নিবিষ্ট কর। 
যে সব চিন্তা হয়, তা প্রায়শই অতীত নিয়ে হয় 
হয় ভবিষাৎ নিয়েও। কিন্তু সাধক বর্তমানে 
পরমাস্মাতে মন নিবিষ্ট করতে চান। যখন অতীতের কথা 
মনে আসবে, তখন মনে করবে যে ওই ঘটনা এখনকার 
নয় এবং ভবিষ্যতের কথা মনে এলে, ভাববে 


পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে যেসব সংকল্প-বিকল্প হয়ে থাকে 
তা সবহ ওই বন্্-বাক্ডি ইত্যাদির হয়, যা এখন নেই। 
আমার লক্ষ্য পরমাগ্মাকে চিন্তা করা, সংসারের চিন্তা করা 
নয়। সুতরাং যে সংসারের চিন্তা হচ্ছে, তা আগে ছিল না, 
পরেও থাকবে না এবং এখনও নেই। কিন্তু যে পরমায্মার 
চিন্তা করা উচিত, সেই পরমাত্মা আগেও ছিলেন, এখনও 
আছেন এবং পরেও থাকবেন। এইভাবে জাগতিক বন্ধ 
ইত্যাদির চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট 
করা উচিত। কারণ অতীতের যতই চিন্তা আসক না কেন 
তাতে লাভ কিছু হয় না এবং ভবিষ্যতের যাই চিন্তা করা 
| হোক সে কাজ বৰ্তমানে করা সম্ভব নয়, একপে অভীত- 
| উিষযাতের চিন্তা হতে থাকলে এখন যে ধ্যান করা হচ্ছে, 
| সেটিও সম্ভবপর হয় না, কাছেই বৃথা চিন্তায় সবদিক 
থেকেই নিঃস্ব হব। 

“যুক্তঃ'_ ধ্যান করবার সময় সতর্ক থাকবে অর্থাৎ 
মনকে সংসার থেকে সরিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট করার 
জনা সর্বদা সাবধান এবং জাগ্রত থাকবে। ধ্যানে কখন 
প্রমাদ বা আলস্য আসতে দেবে না। তাৎপর্য হল যে 
একান্তে বা বাবহারিক ক্ষেত্রে ভগবানে মন নিবিষ্ট 
রাখার সচেতনা সবসময় বজায় রাখবে। কারণ চলা- 
ফেরায়, কাজে-কর্মে সজাগ এবং একাগ্র থাকলে মন 
প্রকুল্প থাকে এবং মন প্রফুল্ল থাকলে ব্যবহারিক 
সময়েও মনসংযোগ করতে সুবিধা হয়। তাই এই দুটি 
একে অপরের সহায়ক অর্থাৎ ব্যবহারকালের সাবধানতা 
একান্তে এবং একান্ডের সাবধানতা ব্যবহারের সহায়ক 
হয়া 

“আসীত মৎপরঃ'_কেবজনাত্র ভগবদ্পরায়ণ হয়ে 
আসন গ্রহণ করবে অথাৎ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ধোয় যেন শুধু 
ভগবানই হল। ভগবান-বাতীত কোনো জাগতিক কামনা- 
বাসনা-স্পৃহা-মমতা যেন না থাকে। 

এই অধ্যায়ের দশম আলোকে ‘যোগী যুঞ্জীত 
সততমায্ানং রহসি স্ছিতঃ' গদটির দ্বারা ধ্যানযোগের যে 
উপক্রম করেছিলেন, সেটিই এইস্থানে “যুক্ত আসীত 
মহপরঃ" পদের দ্বারা বলা হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ নিজ বৈশিষ্ট্য মানলে আসুরী সম্পদ আসে। তাই ভগবান “মৎপরঃ" পদের দ্বারা ধ্যানযোগীদেরও 
তার শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। ভগবদ্পরায়ণ হলে ভগবানের শক্তির সাহাযো বিকার শীঘ্র দূর হয় এবং 
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অহংভাবও থাকে না। ভক্তির এটিই হল বৈশিষ্ট 

এই শ্লোকে "মন" এবং ‘চিন্ত' এই দুটি সমানার্থক পদ বাবহৃত হয়েছে। *মন' দ্বারা কোনো বঙ্ছুল বারা বার মনন করা 
যায় এবং *চিন্তের' সাহায্যে কোনো একটি বস্তুরই চিন্তা করা সন্ত হয়। সুতরাং এখানে উদ্ধৃত 'মনঃ সংযম মচ্চি্তঃ' 
পদটির তাৎপর্য হল যে জ্ঞাত সংসার নিয়ে মনন করা টটচিত নয় অর্থাৎ মনকে জাগতিক বিষয় থেকে সরিয়ে একার 
হয়ে শুধুমাত্র ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত অর্থাৎ চিন্তকে ভগবানে নিয়োজিত করতে হবে। 


শি সত সত 
যুঞ্জন্েবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মতসংহ্বামবিগচ্ছতি॥ ১৫ ॥ 

[নিয়তমানসঃ (মন নিয়ন্ত্রণকারী) ; যোগী (যোগী) ; আয়মানন্‌ (মনকে) ; এবম্‌ (এইভাবে) ; সদা (সর্বদা) ; যুগ্জন্‌ (ভিত 
করে) ; মৎসংস্ানম (আনাতে) ; নির্বাপপরমাম্‌( যে নির্বালকূপ পরম) : শাস্তিম (শালি আছে) ; অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন।)] 

মন নিয়ন্ত্রণকারী যোগী মনকে এইভাবে সর্বদা পরমাত্রায় স্বিত করে আমাতে যে নির্বাণরূপ পরম শান্তি 
আছে, তা প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥ 

বাখ্যা_ 'ঘোগী নিয়তমানসঃ'__যার মনের ওপর | ধরতে হবে। 
নিয়ন্ত্রণ (জোর) থাকে, সে হল 'নিয়তমানসঃ'। সাধকের | 'মুগ্জন্‌ আল্মানম'-এর তাৎপর্য হল মনকে সংসার 
যখন শুধু পরমান্মাই উদ্দেশা হয়, তখনই তিনি | থেকে সরিয়ে পরমাগ্ঝায় স্থিত করা উচিত। 
এনিয়তমানস" হতে পারেন। পরনাত্মা ভিন্রা তার আর “সদা*র তাৎপৰ্য হল এই যে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে 
কারো সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। কারণ যতক্ষণ তাঁর জগৎ- | ধালযোগের অভ্াস করা উচিত। কখনো যোগের অভ্যাস 
সংসারের সঙ্গে সম্পর্ব থাকে, ততক্ষণ তাঁর মন নিয়ন্ত্রিত | করা হল আনার কখনো করা হল না_এরূপ হলে 
হতে পারে না। ধ্যানযোগে শীঘ্র সিদ্ধি হয় না। অনা অর্থ হল এই যে, 

সাধকের একটি বড় ভুল হল যে তিনি নিজেকে | পরমাত্মাকে প্রাপ্তির লক্ষ বাবহারিক জীবনে অথবা 
কোনো উপাধিযুক্ত বলে মনে করেন এবং সাধন করতে | একান্তে সর্বক্ষণ ধরে রাখা উচিত। 
থাকেন ধ্যানযোগের, যার ফলে ধ্যানযোগের সিদ্ধি শীগ্র ; “শান্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি'_ 
হয় না। সুতরাং সাধকের উচিত যে তিনি যেন নিজেকে ন যে প্রকৃত স্থিতি হয়, যা প্রাপ্ত হলে আর কিছুই 
গৃহস্থ, সাধু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র ইত্যাদি কোনো থাকে না, তাকেই এখানে “নির্বাপপরমা 
বর্ণ বা আশ্রমের উপাধিযুক্ত মনে না করে কেবল মনে | শান্তি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্যানযোগী এরূপ 
করেন যে ‘আমি তো শুধু ধ্যান করতে চাই। ধ্যানের | নির্বাণকপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। 
সাহাযো পরমাস্মাকে লাভ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।। একটি হল 'নির্বিকল্প ছিতি' অনাটি হল 'নির্বিকল্প 
জাগতিক ক্বদ্ধি বা সিদ্ধি প্রাপ্ত করা আনার উদ্দেশ্য বোধ'। ধ্যানযোগের দ্বারা প্রথমে “নির্বিকল্প দিতি’ হয়, 
নয়।' এইভাবে অহংভাব পরিবর্তিত হলে মন ৷ তারপরে “নির্বিকল্প বোধ' আসে। এই নির্বিকল্প বোধকে 
স্বাভাবিকভাবে স্থির হয়। কারণ অহংভাব যেখানে থাকে “নির্বাণপরমা শান্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
সেখানেই অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণের স্বাভাবিক প্রবন্থতি শাস্তি দুই প্রকারের শাস্তি এবং পরম শান্তি। সংসার 
স্ফৃর্ত হয়। আগে (সম্পর্ক বিচ্ছেদে) “শান্তি হয় এবং পরমাত্মতন্ব 

“যুগ্জনেবং সদাত্মানম্‌'_দশম শ্লোকের “যোগী যুঞ্জিত প্রাপ্তি হলে ‘পরম শান্তি" লাভ হয়। এই পরম শান্তিকেই 
সততম্' পদ থেকে চতুর্দশ শ্লোকের "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ৷ নীতায় “নৈষ্ঠিকী শান্তি' (৫1১২), “শশ্বচ্ছান্তি' (৯।৩১) 
পদ পযন্ত ধ্যানের অর্থাৎ মন নিবিষ্ট করার যে বর্ণনা | ইত্যাদি নামে এবং এইখানে নির্বাণপরমা শান্তি নামে বলা 
করা হয়েছে, সেগুলি সব এখানে *এবম্‌' পদের অন্তর্ভুব্ত | হয়েছে। 


সলভ কক 


বৰৰ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৬ 
সহ এবার পরবতী দাটি হোকে ধ্যানবোগ্গেক উপযোগী /নিংমেও'লি ও বাতিবেকেএবং অভর-টাতি সহহোঙ্গে 
বন করেছেন। 


নাতাশ্মতন্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্তঃ। 
ন চাতি স্বপুশীলস্য জাগ্রতো নৈব ঢারজন॥ ১৬ ॥ 


[অর্জন ( হে অৰ্জুন 1) ; যোগঃ ( যোগ) ; অতি (অধিক) ; অশ্াাত। ( ভোজনকারী) ; চ (অথবা) ; একাদ্রম 
(একেবারে) ; অনশ্নতঃ (অনাহানী) ; চ (কিংবা) ; অতি (অধিক) ; স্বপ্রশীলসয (লিল্লালু) ; চ. (বা) ; জাগ্রতঃ 


(জাগরণনীল) ; ন, অন্তি (সিদ্ধ হয় না।)] 


হে অর্জন ! এই যোগ যারা অত্যধিক ভোজন করেন বা যারা একান্ত অনাহারী কিংবা যারা অতিশয় 
নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল তাদের দ্বারা সিন্ধ হয় না ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাখ্যা 'নাভাশ্তন্ত যোগোহস্টি'_অধিকভোজন- 
কারীর যোগ সিন্ধ হয় না'”'। কারণ অধিক বাদ্য গ্রহ 
করলে, অর্থাৎ ক্ষুধা বাতিরেকে আহার গ্রহণ করলে 
অ্বা ক্ষুধার জন্য যা প্রয়োজন তার বেশি আহার্য গ্রহণ 
করলে বেশি জলতৃষ্ণা পায় এবং জল বেশি পান করতে 
হয়। বেশি আহাৰ্য ও জল গ্রহণে পেট ভার হয়, পেট ভার 
হলে শরীরে আলস্য আসে ও বারংবার পেটের কথাই 
চিন্তা হতে থাকে। কোনো কাজ অথবা সাধন-ভজন-জপ- 
ধ্যান ইতাদিতে মন লাগে না। ভালোভাবে শোওয়া-বসা 
যায় না বা চলাফেরা করতেও মনে ইচ্ছা হয় না। এর ওপর 
অজীর্পহত্তাদি অসুখ শরীরে আশ্রয় লেয়। সুতরাং অধিক 
ভোজনকারী বাক্তির যোগ সিদ্ধ কীভাবে হবে ? হওয়া 
সম্ভব লয়। 

‘ন চৈকান্্রমনশতঃ_ 
ভোজন করে না তাদেরও 
আহার নাকরলে বারংবার সে কথাই মনে আসতে থাকে। 
শবীমের ক্ষমতা কমে যায়, দেহ শুকিয়ে যায়, অঙ্গ শিথিল 
হয়ে আসে, চলাফেরা কষ্টকর হয়, শুয়ে থাকতে মন 
চায়, জীবন কষ্টকর হয়। বসে যোগ অভ্যাস করাও তখন 
মনে হয়। চিন্ত পরমাস্মাতে আকৃষ্ট হয় না। অতএব 
এইরূপ বাক্তির যোগ কীভাবে সিদ্ধ হবে? 

“ন চাতি স্বপ্রশীলসা' যার অতি ঘুমের স্বভাব থাকে, 
তার দ্বারাও যোগ, সিদ্ধ হয় না। কারণ বেশি ঘুমালে 
অভ্যাস খারাপ হয়ে ঘায, বারবার নিদ্রা এসে পীড়া দেয়। 


অতিরিক্ত ঘুমের জলা ঘুম তেমন গঠীরও হয় লা। নিদ্রা 
গভীর না হলে স্বপ্র আসে, মনে নানাপ্রকার সংকল্প 
বিকল্প হতে থাকে । শরীর আলস্য ভরা থাকে, আলস্যের 
জনা বসতেও কষ্ট হয়। অতএব সে যোগের অভ্যাস 
করতেই অপারগ, তাহলে সে সিদ্ধিলাভ করবে কী 
ভাবে? 

'জাগ্রতো নৈৰ চার্জুন'_ হে অর্জুন ! অতি নিদ্রা 
যেমন যোগসিদ্ধি হওয়া সপ্ত হয় না তেমনই নিদ্রাহীলতায় 
যোগের সিদ্ধি কী করে হবে ? শরীরের এ্রযোজনীয় ঘুম না 
হলে, অনিলৰ শরীর নিয়ে আসনে বসলে নিদ্রা এসে যায়, 
যার ফলে সে যোগঅভ্যাস করতে সক্ষম হয় না। 

সান্তিক বাক্তিদেরও কখনো কখনো সৎসঙ্গের, গভীর 
সাত্ত্বিক তন্তুকথা, ভগবদ্‌ আলোচনা অথবা ভক্ত চরিত্রের 
কথা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে রস এবং আনন্দে 
পূর্ণ হয়ে নিদ্রা দূর হয়ে থাকে । কিন্ তাদের এই জাগরণ 
অন্য প্রকারের হয় অর্থাৎ রাছসিক-তামসিক বৃত্তিসম্পয় 
বান্তির যেরূপ জাগরণ, সাত্তিক ব্যক্তির জাগরণ সেরূপ 
নয়। এই জাগরণে সাত্বিক বাক্তিরা যে আনন্দ পান, তাতে 
তাদের বিশ্রামের কাঞ্জ হয়ে যায়। সুতরাং সারারাত 
জেগে থাকলেও ঘুম তাদের কষ্টদায়ক হয় না। শুধু তাই 
নয়, এই জাগরণ তাদের গুণাতীত হতে সাহায্য করে। 
কিন্তু রাজসিক-তামসিক ব্যক্তিদের নিদ্রা না হলে অনা 
সময়ে তাদের নিগ্রা উত্যক্ত করে এবং শরীর রোগগ্রস্ত 
কবে। 


শোওয়াতে আরাম আর উঠলেই পরিশ্রম বলে মনে হয়। | এইভাবেই ভক্তজ্জন ভগবানের নাম-জপে, কীর্তনে, 


(অপরের খাবার থেকে নিজের খাবারের মাত্রা কম হলেও যদি নিজের ক্ষুধার তুলনা খাদ বেশি প্রহণ করা হয় তবে 


তাকে অতিভোজ্জন বলা হয়। 


শোক ১৭] 


সাধক-সপ্ভীবনী 


ভগবদ্‌ বিরহে জান-খাওয়া বিস্মৃত হন তাদের ক্ষুধা 
হয় না, কিন্তু তারা “অনশ্তঃ' নন। কারণ 


ভঙগবদূমুদী হওয়ায় ভাদের ছারা যে কাজ হয়, 
সবই ‘সৎ’ রূপে প্রতিভাত হয়। 


এজ আদ সি 


ঘুক্তাহারবিহারস্য 


যুক্তচেষ্টসা  কর্মপু। 


যুক্তত্বপ্লাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭ ॥ 
[দুঃখহা (দুঃখনাশক) ; মোগঃ ( যোগ) ; যুক্তাহার বিহারস্য (পরিমিত আহার -বিতারকারী) ; কর্মসূ (কমে); ঘুক্তচে্রসা 
(যথাযথ চেষ্টা করেন) ; যুক্ত সবপ্লাবোধসা (যথাযথ নিপ্রিত ও জাগরিভ থাকেন) ; ভবতি (হয়ে থাকে।)] 
বারা পরিমিত রূপ আহার ও বিহার করেন, কর্মে পরিনিতরূপ চেষ্টা করেন এবং পরিমিতরূপ নি্রিত ও 
জাগরিত থাকেন তাদেরই যোগ দুঃখনাশাক হয়। ১৭ ॥ 


ব্যাখ্যা 'দুক্তাহারবিহারসা'__আহার হবে সত্তা 
এবং নায়সঙ্গত উপায়ে উপার্জিত অর্থে এবং তা হবে 
সান্িক এ পিত্ত ন্াদবুদ্দিতে বা দ্ধিতে তোজন যেন 

হয়, তা হবে শুধু সাধনবুদ্ধি সহকারে । আহার ধর্মসঙ্গত 
এবং আমুর্বেদের দৃষ্টিতে করা উচিত এবং ততটাই করা 
চিত যা সহজে হজম হবে। আহার শরীরের অনুকূল হবে 
এবং তা হাক্জা এবং পরিনিতবাণ (যতটা খাওয়া সম্ভব তার 
চেয়ে একটু কম) হবে-_এরাপ আহারকারীকেই যুক্ত 
(যথোচিত) পরিমিত আহারী বলা হয়। 

বিহার বা ঘোরাফেরা ও পরিমিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ 
বেশি ঘোৱাফেরা করা উচিত নয়। স্থান্থোর পক্ষে যতটা 
হিতকর তাই করা উচিত। ব্ায়াম-যোগাসন ইত্যাদি যেন 
অধিকমাত্রায় না হয় বা প্রয়োজনের তুলনায় কমত না হয়, 
সবই যেন পরিমিতরূপ হয়। এরূপ যারা করেন তাদের 
যুক্রবিহারী বলা হয়। 

*ঘুক্তচেষ্টসা কৰ্মসূ’ নিজ বণ-আশ্রম অনুযায়ী যেমন 
দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই 
অনুসারে শরীর-নির্বাহের জনা কর্ম করা এবং নিজ সামর্থা 
অনুযায়ী আত্বীয়-স্জনাদির এবং সমাজের হিতবুদ্ধিতে 
সেবা করা, পরিস্থিতি অনুষায়ী যেসব শাস্ুসম্মত কর্তবা- 
কর্ম উপস্থিত হয় সেগুলি প্রসন্লভাবে করা। এইরূপ কর্মতে 
যার যথাযোগ্য চেষ্টা থাকে, তাকে এখানে *যুজচেষ্ট' বলা 
হয়েছে। 

*যুক্তন্বপ্নাববোধস্য'__ঘুম এমন হওয়া উচিত যাতে 
জাগরিত হলে নিদ্রা বা আলসা পীড়া লা দেয়। দিনের বেলা 
জাগবে এবং রাত্রের প্রারস্তে ও শেষভাগে জেগে থাকবে। 
রাত্রের মধ্যবর্তী সময়টুকু ঘুমাবে। আবার রাত্রে 
অনেকক্ষণ জেগে থাকলে তে ঘুম ভাঙতে চায় না। 


সুতরাং তাড়াতাড়ি শোবে এবং তাড়াতাড়ি জাগবে। 
অর্থাৎ যে শয়ন এবং জাশরণে স্থানের হানি হয় না, 
যোগসাধনার বিষ্ন ঘটে না, সেইনূপ পরিনিতরূপ শয়ন ও 
এখানে *যুজছ্বপ্নসা' বলে নিধ্লাবঞ্ছাকেই যথোচিত 
বলা হলে যোগসিক্ধিতে অন্তরায় হত না এবং পূর্বক্লোকে 
কথিত ‘অত্যধিক নিদ্রা এবং একেবারেই, নিদ্রা না 
যাওয়া'_এর নিষেধ এইছানে যথোচিত নিদ্রা" বললেই 
হয়ে যেত, তাহলে এইন্ভানে “অববোধ' শব্দটি বাবহারের 
তাৎপর্য কী ? এখানে “অববোধ" শব্দটি বাবহারের 
তাৎপর্য হল এই যে যার জনা এই মনুষাজন্ম প্রাপ্তি 
হয়েছে, সেই কাঙ্গে লেগে মাও 
করা অর্থাৎ জাগতিক সম্পর্কের উর্ধে থেকে সাধনায় 
যথাসাধ্য সময় যাপন করা। এরই নাম জ্াগরণ। 


হল এই যে বর্ণ, আশ্রন, দেশ, কাল, পরিস্থিতি, ভ্বীবিকা 
ইজাদি বিষয়ে সকলের একরকম নিয়ম হয় না। সুতরাং 
যার পক্ষে যেটি উচিত সে তেমন করলেই দুঃখনাশক 
যোগ সিদ্ধ হয়। 

“যোগো ভবতি দুঃখহা" এইভাবে যথোচিত আহার, 
বিহার ইত্যাদি করলে ধ্যানযোগীর দুঃখ দূরকারী যোগ 
সিদ্ধ হয়। 

যোগে এবং ভোগে বিশ্যে পার্থক্য থাকে। যোগে 
ভোগের অতান্ত অভাব থাকে, কিন্ত ভোগে যোগের তত 
অভাব থাকে না। কারণ যে সুখ হয়, সেই 
সুখানুভূতিও অসতের সংযোগ দূর হলেই হয়। কিন্ত 
মানুষের দৃষ্টি সেই বিয়োগের দিকে না গিয়ে অসং-এর 
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সংযোগের ওপরেই থাকে। তাই মানুষ ভোগকে বা সুখকে 
সংযোগজনিত বলে মনে করে এবং এরাপ মানার ফলেই 
তার ভোগাসক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজনা তার দুঃখনাশক 
যোগের সিদ্ধি হয় না। দুঃখনাশকারী যোগ সেটিই হয়, 
যেটিতে ভোগের একান্ত অভাব থাকে। 
বিশেষ কথা 

এই শ্লোকটি যদি ধ্যানযোদীর উদ্দেশ্যে কথিত, 
তবুও সকল সাধকই এই শ্লোকটিকে নিজেদের কাজে 
লাগাতে পারেন এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন 
গঠন করে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। এই ল্লোকটিতে 
প্রধানত চারটি বিষয় বলা হয়েছে__যুক্ত আহার-বিহার, 
যুক্ত কর্ম, যুক্ত নিদ্রা এবং যুক্ত জাগরণ। এই চারটি বিষয় 
সাধক কীভাবে কার্যকরী করবেন-__এখন তা বিচার করা 
দবকার। 

আমরা চব্বিশ ঘন্টা সময় পেয়েছি এবং আমাদের 
করার চারটি কাজ আছে। চব্বিশ ঘণ্টাকে চার ভাগে ভাগ 


করলে প্রত্যেক কাজের জনা আমরা "ঘণ্টা করে সময় 
পাই ; যেমন--১) আহার-বিহার অর্থাৎ খাওয়া, 
বেড়ানো এবং শারীরিক অত্যাবশ্যক কাজের জনা ছয় 
ঘণ্টা। ২) কর্ম অর্থাৎ চাষবাস, বাবসায়, চাকরি ইত্যাদি 
জীবিকা সম্বন্ধীয় কাজের জন্য ছয় ঘণ্টা। ৩) ঘুমের জন্য 
ছয় ঘণ্টা এবং ৪) জাগরণের জন্য অর্থাৎ ভগবদ্‌-প্রাপ্তির 
জনা জপ-ধ্াান-সাধণ-ভজ্জন-কথকতা-কীর্ঠন ইত্যাদির 
জন্য ছয় ঘন্টা। 

এই চারটি বিষয়েরও দুটি বিষয়ের দুটি বিভাগ আছে___ 
এক বিভাগ হল ‘উপার্জন’ অর্থাৎ রোজগার করা এবং 
দ্বিতীয় বিভাগ হল বায় অর্থাৎ খরচ করা। যুক্ত কর্ম এবং 
যুক্ত জাগরণ এই দুটিই হল উপার্জনের বিষয়। যুক্ত 
আহার-বিহার ও যুক্ত নিধ্লা- এই দুটিই হল বায়ের বিষয়। 
উপার্জন এবং বায়_ এই দু'টি ভাগের জন্য আমাদের 
কাছে দুই প্রকারের পুঁজি থাকে _ (১) সাংসারিক ধন- 
ধানা ও (২) পরমাু (জীবন)। 


মানুষের পুজি 
1 সপ ২. 
(অথ ও সম্পদ) (জীবন) 
ধন-ধানা পরমায়ু 
1১ = 
বায় | উলান বায় উপার্জন 
শা চট 
আহার-বিহার ভীবিকা শয়ন জাগরণ 
সম্বন্ধীয় কর্ম (নিদ্রা) (সাধন-ভজন) 
প্রথম পুজি_অ্থ-সম্পদের সম্পর্কে যদি বিচার করা | নিস্াতে যত কম সময় দিলে শরীর ঠিক থাকে ও সময় 


হয় তাহলে দেখা যায় উপার্জন বেশি করলে চলে, কিন্তু 
উপার্জনের থেকে খরচ বেশি হলে চলে না। তাই আহার- 
বিহার ছয় ঘণ্টার পরিবর্তে চার ঘণ্টায় কাজ সেরে চাষ- 
বাস, বাবসা ইত্যাদিতে আট ঘন্টা বায় করা উচিত। অর্থাৎ 
আহার-বিহারের সময় কম করে জীবিকা সম্বন্ধীয় কার্যে 
অধিক সময় বায় করা উচিত। 


দিয়ে, বাকি সময়কে ভগবৎ চিন্তায় লাগাতে হয়। এই 
উপার্জনের (সাধন-ভজনের) যাত্রা দিনে দিনে বাড়ানো 
উচিত । কারণ আমরা এখানে সাংসারিক অথ-সম্পদ 
উপার্জন করতে আসিনি, আমরা এসেছি ভগবদ্প্রাপ্তির 
জনা। তাই অনা কাজের থেকে যতটা সময় আমরা বাঁচাতে 
পারি, তা দিয়ে আমাদের বেশিক্ষণ সাধন-ভজন করা 


দ্বিতীয় পুঁজ্জিআযুর সম্পর্কে বিচার করলে দেখা যায় | করতবা। 


যে নিদ্রায় আযুস্কাল বৃথাই বাযয়িত হয়। সুতরাং নিদ্রায় ছয় 
ঘণ্টা বায় না করে চার ঘণ্টায় কার্য সম্পন্ন করতে হয় এবং 


জপ-তপ-ভজ্জনে আট ঘন্টা সময় দেওয়া উচিত। অর্থাৎ | 


দ্বিতীয়ত জীবিকা সম্পকী্ কাজ করার সময়ও 
ভগবানকে স্মরণে রাখা শুচিত এবং শয়নের সময়ও 
ভগবদ্‌ স্মরণ করা উচিত। শয়নের সময় ভাবতে হবে যে 


শ্লোক ১৮] _ লাধক-সম্ভীলী 

এতক্ষণ চলাফেরা ও বসার সময় ভঙ্রন করেছি এবার | চেষ্টার দরকার নেই। এইভাবে শুয়ে 

শুয়ে ভজন করব। শুয়ে শুয়ে ভজ্জন করার সময় ঘুম ৷ সময় পূর্ণ হলে আবার উঠে ভজন- 

আসে তো আসুক, কিছ শেফ ঘুমোবার জন্য ঘুমানোর : করবে, তাহলে সমস্ত কাজই ভজন হয়ে 
পরিশিষ্ট -ভাব__যোড়শ এবং সপ্তদশ শ্লোক ধ্যানযোগীর পক্ষে উপযোগী তো বটেই, অন্যানা যোগীদের 

(সাধকদের) পক্ষেও এটি অতান্ত উপযোগী। 


সংৎসঙ্গ-স্থাধ্যায় 
উৰবে। 


গর এত ক 
সহজ আঙোর হাটি হোক ধ্যানযোগের জনা আনয়-ব্যাতিরেক রীতিতে এখান /নিয়মা জযানীয়েছেন। এখন একস 
লিয়ন পালনকালে হবাপঝানকাী সাধকের কীল ভতি হয, পরের শ্লোকে তাই জাদাক্ছেনা/ 
যদা বিনিয়তং  চিত্তমায্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। 
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮ ॥ 
[বিনিয়তম (বশীভূত) ; চিন্তম (চিত্ত) ; যদা (যখন) ; আস্মনি, এব (নিজ স্বরূপেই) ; অবতিষ্ঠতে (অবস্থিত হয়ে যায়) ; 
সর্বকামেভাঃ (সব পলার্থে) : নিংস্পৃহহ (নিঃস্পৃহ) ; তদা (তখন); যুক্তঃ (ডাকে) ; ইতি (এইরূপ) ; উচাতে (বলা হয়।)] 
বশীভূত চিত্ত যখন নিজ স্বরূপে অবস্থান করে এবং সকল পদার্থে যোগী কামনাশূনা হন তখন তাকে 


যোগসিদ্ধ বলা হয় ॥ ১৮ ॥ 

ব্যাখ্যা-_[এই অধ্যায়ের দশম থেকে ত্রযোদশ শ্লোক 
পর্যন্ত সকল ধ্যানযোগী সাধকদের আসন পাতার এবং 
তাতে বসার বিধিনিয়মগুলি জানানো হয়েছে। চতুর্দশ 
এবং পঞ্চদশ ক্লোকে সগ্ুণ-সাকারের ধ্যানের ফল 
সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার যোড়শ-সপ্তদশ 
শ্লোকে সমন্ত সাধকের পক্ষে উপযোগী নিয়মগুলি 
জানানো হয়েছে। এবার এই শ্লোকটি (অষ্টাদশ) থেকে 
তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বরূপের ধ্যানের ফলসহ বর্ণনা 
করা হয়েছে।] 

“যদা . লিলিয়তং চিত্তমাস্মন্যেবাবতিষ্ঠতে' 
বিশেষভাবে বশীভূত চিত্ত) অর্থাৎ সংসারের চিন্তন 
থেকে রহিতচিন্ত যখন নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়। 
তাৎপর্য হল যে, যখন এই সব কিছু ছিল না, তখনও যা 
ছিল আবার যখন এসব কিছু থাকবে না, তখনও যা 


থাকবে এবং সববিছু সৃষ্টি হওয়ার আগে যা ছিল, সবকিছু 
ধ্বংস হবার পরেও যা থাকবে এবং এখনও যেমনকার 
তেননই রয়েছে, সেই নি স্বরূপে চিত্ত স্কিতি লাভ করে। 
নিজ স্বরূপে যে রস ও আনন্দ আছে তা এই মন কখনও 
কোথাও প্রাপ্ত হয়নি। অতএব সেই রস ও আনন্দ প্রাপ্ত 
হলে মন তাতেই লীন হয়ে যায়। 

“নিঃল্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইতাচাতে তদা 
আবার যখন সে প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, ইহলৌকিক- 
পারলৌকিক, শ্রুত-অশ্রুত ইত্যদি সমস্ত পদার্থ ও 
ভোগে নিঃস্পৃহ হয় অর্থাৎ তার কোনো পদার্থ বা ভোগের 
জনা কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন তাকে ‘যোগী’ বলা 
হ্য। 

এখানে “যদা' এবং তদা’ পদ বাবহারের তাৎপর্য হল 
এই যে, তিনি এতদিন ধরে, এত যাস ধরে বা এত বছর 


ক) চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা বৃদ্টি আছে মনে করা হয়__মৃঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। এর মধো 'মৃঢ়' এবং 
শক্ষপ্রণ চিন্তবন্ধিব ব্যক্তি যোগের অধিকারী হতে পারে না। চিত্ত কখনও স্বকূপে স্থিত হয আবার কখনো হয় না-_এরূপ 
বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তির মানুষ যোগের অধিকারী হয়। চিন্তবৃত্তি যখন “একাগ্র' হয় তখনই সবিকল্প সমাধি হয়। একাগ্রবৃন্তিব পরে যখন 
চিন্ত ‘নিরুদ্ধ' অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন নির্বিকল্প সমাধি হয়। এই নির্বিকল্প সমাধিকেই ‘যোগ’ বলা হয়েছে। এইস্কানে ভগবান 
“বিনিয়তং চিন্তম' পদের দ্বারা একাগ্রবৃত্তি অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির সক্ষেত দিয়েছেন। 

খ) এই অধ্যায়ের পন্ধদশ শ্লোক যাকে “নিয়তমান্সঃ" বলা হয়েছে, সেই অবস্থার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


ধরে যে যোগী হবেন-_এমন কোনো নিয়ম নেই, বরং 
যে মুহুর্তে বশীভূত চিন্ স্বরূপে ছ্রিতিলাভ করে এবং সমন্ত 
বিষয়ে নিঃস্পৃহ হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তিনি যোগী হয়ে 
যান। 


বিশেষ কথা 


এই গ্লোকে দুটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে এক, 
চিন্ত স্বরূপে স্কিতিলাভ করা এবং দুই, সকল বস্তুতে 
নিঃস্পৃহ হওয়া। তাৎপর্য হল এই যে, চিন্ত স্বরূপে মগ্ন 
হতে হতে যখন শ্বরূপেই স্কিতিলাভ করে, তখন 
মনে বন্ধ, বাক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির চিন্তা 
আসে না, মন তখন স্বরূপেই লীন হয়ে যায়। এই প্রকার 
স্বরূপে মন লীন হয়ে থাকলে ধ্যানঘোগীর বাসনা, 
কামনা, আশা, তৃধগ ইত্যাদি সর্বতোভাবে রহিত হয়ে 
যায়। শুধু তাই নয়, তিনি জীবন-নির্বাহের উপযোগী বস্তুর 
প্রয়োজনবোধ থেকেও নিঃস্পৃহ হয়ে যান। তার মনে 
কোনো বন্দ ইত্যাদির বিশ্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না, 


তখনই তিনি প্রকৃত যোগী হন। 

এই অবস্থার সঙ্গেত দেওয়া হয়েছে প্রথমে চতুর্থ 
শ্লোকে কর্মযোগীর জনা যে, যখন ই্দিয়াদির ভোগে এবং 
ক্ৰিয়াতে কোনো আসক্তি থাকে না বরং সমন্ত সংকল্প 
পরিত্যক্ত হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যোগার (৬1৪)। 
গুহ স্থানের এবং এই গানের গ্রসাঙ্গের পার্থক্য হল এই যে, 
ওই ছানে কর্মযোগী অপরের সেবার জনা কর্ম করেন, 
তাই তার ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং 
তিনি যোগার হন। আর এইস্থানে ধ্যানযোগী চিন্তকে 
| স্বরূপে স্থিত করেন, তাই ভার চিত্ত শুধু ্রকপেই স্থিত হয় 
ক্রিয়া ও পদার্থে নিঃস্পৃহ হন। তাৎপর্য হচ্ছে 
কর্মযোশীর কামনা প্রথমে দূর হয় এবং তারপর তিনি 
যোগারূর হন আর ধ্ানযোদীর চিন্ত প্রথমে স্বরূপে 
| স্থিতিলাভ করে, তারপর তার কামনা দূর হয়। কর্মযোগীর 
| মন জগতের সেবায় ব্যাপৃত হয় আর চিন্ত স্বরূপে 
স্থিত হয় আর ধ্যানযোগীর চিন্ত মনের সহযোগে স্বরূপে 
স্িতি হয়। 


আত এ এক 
সহজ করাত মির জিডি (বিচ হয় পরবতী শ্লোকে আলোর দৃঠাভ নিলো স্পষ্ট জানাচ্ছেন! 


যথা দীপো নিবাতন্থো 
যোগিনো  যতচিত্তস্য 


নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। 
যুগ্ততো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯ ॥ 


[যথা (যেমন); নিবাত (বায়ুর স্পষ্দনহীন স্থানে) দীপঃ (আলোর শিখা) ; ন, ইঙ্গতে (ডঞ্চলারহিত থাকে) ; মোগম্, 
যুঞ্জতঃ ( যোগাভ্যাসকানী) ; মতচিন্তস্য (সংযতচিন্ত) ; যোগিনঃ ( যোগীৱ) ; আৰ্মনঃ (চিত্তের) ; সা ( সেইরূপই) ; উপমা 
(উপমা) ; স্মৃতা ( দেওয়া হয়ে থাকে।)] 

নিল্বম্প বায়ুর স্থানে যেমন আলোর শিখা চাঞ্চলারহিত থাকে, যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর 
চিত্তেরও সেইরূপই উপমা দেওয়া হয়॥ ১৯ ॥ 
যুঞ্জতো 
যেমন সম্পূর্ণভাবে বায়ুর স্পন্দনহীন স্থানে রক্ষিত 
পের শিখা আন্দোলিত হয় না, তেমনই যিনি 


“যতচিত্তম্য’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
কোনো স্থানই সর্বতোভাবে বায়ুশুনা হয় না। বায়ু সর্বত্র 


| থাকে। এই বায়ু কোথাও স্পন্দদরূপে থাকে কোথাও বা 


যোশাভাস , যার মন সূরূপের চিন্তায় ব্যাপৃত এবং 
‘জা বশীভূত, সেই ধ্যানযোগীর চিত্তের সঙ্গে 
উপমা দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্য হল এই 
যে, এই যোগীর চিন্ত সূকূপে এমনভাবে স্থিত হয়েছে যে 
স্বরূপ ভিন্ন অনা কিছু তার চিন্তার বিষয় হয় না। 

আঙোর গ্লোকে যোগীর যে চিন্ডকে বিনিয়ত (সংযত) 
বলা হয়েছে সেই বশীভূত-চিন্ত যোগীর উদ্দেশো এখানে 


নিঃস্পন্দভাবে থাকে। সেইজনা এখানে 'নিবাত্ঃ" 
পদটি বায়ু না থাকার বাচক নয়, এটি বায়ুর নিদ্স্প 
অবস্থার বাচক। 

এইস্থানে উপমেয় চিন্তকে পর্বত ইত্যাদি স্থির, অচল 
বস্তুর সঙ্গে উপমা না দিয়ে প্রদীপের শিখার উদাহরণ 
কেন দেওয়া হয়েছে ? প্রদীপের শিখা স্পন্দিত বামুতে 
আন্দোলিত হতে পারে, কিন্তু পর্বত কখনো নড়ে না। 


শ্লোক ২০] 


সাধক-সীবনী 


অতএব পর্বতের উদাহরণই দেওয়া উচিত ছিল ! এর 
সন্তরে বলা যায় যে, পর্বত স্বভাবতই স্থির, অচল এবং 
প্রকাশহীন আর প্রদীপের শিখার স্বৃভাবই চপল এবং 
প্রকাশমান। চপল বন্ধুকে স্থির রাখা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। 
চিন্তও প্রদীপের শিখার নায় প্রভাবে চঞ্চল, তাই চিত্তের 
সঙ্গে প্রদীপের শিখার উপমা দেওয়া হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, প্রদীপের শিখা যেমন দীপামান হয়, তেমা 

যোগীর চিন্ছে পরমাস্মতব্ত জাগ্রত হয়। এই জাগৃতি সুযুপ্তি 


থেকেও বিশেষরূপ। যদিও সু 
জগৎ-সংসার সপ্বক্ধে নিবৃত্তি এই 
হয়, কিন্তু সুযুণ্তিতে চিন্তবন্তি অবিদায় লীন হয়ে যায়। 
অতএব সেই অবস্থায় স্বরূপের প্রকাশ হয় না। অপরপক্ষে 
সমাধিতে চিন্তবৃস্তি জাগ্রত থাকে। তাই এখানে প্রলীপের 
শিখার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই কথাটি চতুর্থ 
৷ অধ্যায়ের সাতাশতম স্লোকে “জানদীপিতো" পদ দ্বারা বলা 
হয়েছে। 


কল সক এ 


সহ বো আবছা হল গণ এত হয়, পরবতী লোকে সোটি স্পউভাতবো বগনা কবা হযেছে । 


যত্রোপরমতে চিত্তং 
যত্র চৈবাত্মনাস্বানং 


নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। 
পশ্য্নাত্বনি তুষাতি।। ২০ ॥ 


[যোগসেবয়া ( যঘোগাভ্যাস করলে) ; মন্ত্র( যে অবস্থায়) ; নিকুন্ধমূ, চিত্তন্‌ (নিরুজ্জ চিন্ত) ; উপরমতে (উপরত হয়) ; চ, 


যত্ৰ (এ 
স্বরূপ মধোই) ; তুঘাভি (পরিতুষ্টি লাভ করে।)] 


দে অবস্থায়) ; আন্না (নিজ স্বকূপন্থারা) : আয়ানম্‌ (নিজের আমিকে) ; পশান্‌ ( দেখে) ; আত্মনি, এব (নিজ 


যোগাভ্যাস করলে যে অবস্থায় নিরুদ্ধ-চিত্ত নিবৃত্ত হয় এবং যে অবস্থায় নিজের স্বরূপে নিজের 
£আমি'কে দেখে নিজেই নিজেতে পরিতুষ্টি লাভ করে ॥ ২০ ॥ 


বাখা-_'যক্রোপরমতে চিত্তং -.পশানাত্থালি 
ভুষ্াতি'__ধানযোগে আগে ধারণা হয় যে, মনকে 
শুধুমাত্র স্বরূপেই ছ্িত করতে হবে। এরূপ ধারণা হলে 
স্বরূপ ছাড়া অন্য কোনো বৃন্তি যদি উৎপন্ন হয়েও যায়, 
তবে সেটি উপেক্ষা করে চিন্তকে কেবলমাত্র স্বরূপেই 
স্থিত করলে যখন বনের গতি কেবল স্থকূপেই স্থিত হয়, 
তখন তাকে ধ্যান বলা হয়। ধ্যানের সময ধ্যাতা, ধ্যান 
এবং ধোয়_এই ত্রিপুটি থাকে অর্থাৎ সাধক ধ্যান করার 
সময় নিজেকে ধ্যাতা (ধ্যানকারী) বলে মনে করে, স্বরূপে 
তন্ময় বৃত্তিকে ধ্যান বলে মনে করে এবং সাধ্যরূপ 
স্বরূপকে ধোয় বলে মনে করে। তাৎপর্য হল এই ঘে, 
যতক্ষণ পযন্ত এহ তিনটির পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকে, 
ততক্ষণ তাকে ধ্যান” বলা হয়। ধ্যানে ধ্যোয়ের প্রাধানা 
থাকায় গ্রথমাবস্তায় সাধক নিজের ধ্যাতা ভাবটি ভুলেযান। 
পরে ধ্যানের বৃত্তিও ডুলে যাল। শেযে শুধুমাত্র ধোয়াই 
জেগে থাকে। একে বলা হয় *সমাধি'। চিত্তের এটি হল 
সংপ্রস্ঞাতসমাধি_ যা একাগ্র অবস্থায় হয়। এই সমাধি 
দীর্ঘকাল অভ্যাস করলে পরে “অসংপ্রজ্াত সমাধি’ হয়। 
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এই দুটি মনাধির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যতক্ষণ ধোয়, 
ধোয়ের নাম এবং নাম-নামী সম্মগ্ধ_ এই তিনটি বীজ 
থাকে, ততক্ষণ একে 'সংগ্রল্গাত সমাধি বলা হয়। একে 
বলা হয় চিত্তের *একা্রণ অবস্থা। কিন্ু যখন নামের স্মৃতি 
না থেকে কেবল নানী (ধোয়) থেকে যায়, তখন তা 
“অসংপ্রল্ঞাত সমাধি’ হয়। একেই বলা হয় চিত্তের 

নিরুদ্ধ অবস্থায় দু'প্রকার সমাধি হয়__সবীজ এবং 
নিবীজ। যাতে সংসারের বাসনা সৃক্ভাবে থাকে, তাকে 
বলা হয় *সবী্জ সমাধি'। সূক্ষ্ম বাসনা থাকায় সবীভ 
সমাধিতে সিদ্ধি প্রকটিত হয়। সাংসারিক দৃষ্টিতে এই 
তথাকথিত সিদ্ধিকে এশর্ধ বলা হলেও, পারমার্থিক 
দৃষ্টিতে (চেতন-তৰ্বের প্রাপ্তিতে) এগুলি বিয়ন্্রাপ। 
ধ্যানযোগী যখন এই সিদ্ধি নিন্তত্ব বলে জেনে এব থেকে 
বিরত হন, তখন তার *নিবীজ সমাধি" হয়। এখানে (এই 
শ্লোকটিতে) ‘নিরুদ্ধম' পদের দ্বারা যা অভিহিত করা 
হয়েছে। 

ধ্যানে সংসারের সম্পর্ক থেকে বিমুখ হওয়ায় এক 


450 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


অপার শাস্তি ও সুখ অনুভৃত হয়, যা সাংসারিক সম্বন্ধ 
থেকে কখনো পাওয়া সপ্তব নয়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে তার 
থেকেও বিশেষ সুখ অনুভূত হয়। এই সংপ্রজ্ঞাত সমাধি 
থেকেও অসংপ্রজাত সমাধিতে আরও বেশি সুখ অনুভূত 
হয়। সাধক যখন নিবীঞ্জ সমাধি অবস্থায় পৌঁছান তখন 
তিনি বিশেষভাবে সুখ ও আনন্দ অনুভব করেন। 
যোগাভ্যাস করতে করতে চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা-__নিবীজ 
সমাধি থেকেও বিরত হয় অর্থাৎ যোগী ও নিৰীজ সমাধির 
সুখও ভোগ করেন না, ওই সুখের ভোক্তা হন না। সেই 
সময় তিনি নি সাপে নিজেকেই অনুভব কৰে নিজে 
সন্তুষ্ট হন। 

“উপরমতে' পদটির অর্থ হল এই যে, সংসারে চিত্তের 
কোনো প্রয়োজন থাকে না আবার স্বকূপকেও তা ধারণ 
করতে পারে না। কারণ চিত্ত প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সেটি 
জডপদার্থ আর স্বরূপ হল চেতন। সুতরাং জড় চিত্ত, 
চেতন স্বরাপকে কীভাবে ধারণ করতে পারবে? তাকখনই 
সম্ভব নয়। তাই সেটি বিরত হয়। চিন্ত বিরত হলে চিত্তের 
সঙ্গে সর্বতোভাবে যোগীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 

“তুযাতি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, তীর স্থষ্টির আর 
অনা কোনো কারণ থাকে না। একমাত্র স্বরূপই ভার 
সপ্তোষের কারণ হয়। 

এই শ্লোকটির সার হল এই যে, নিজের সাহাযো 
নিজের ভিতবেই নিজ স্বরূপের অনুভব হয়। এই তন্তু 


নিজের ভিতর একইভাবে থাকে। কেবল সংসারের সঙ্গে | 


পরিশিষ্ট-ভাব-__মন আত্মায় স্থিত হয না বরং উপরাম 


নিজ সম্পর্ক মানার জনা চিন্তবৃত্তিগ্ুলি সংসারে লেগে 
থাকে, যার জনা এই তন্ডের অনুভব হয় না। ধ্যানযোগের 
| সাহাযো যখন চিত্ত সংসার হতে বিচ্ছিয় হয়, তশন 
যোগীর চিন্ত হতে এবং সংসার হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলেই তার 
স্বতই নিজ স্ববাগের অনুভব হয়। 


বিশেষ কথা 


ধ্যানযোগে যে তন্বপ্াপ্ডি হয়, সেই তন কর্মযোগেও 
প্রাপ্ত হওয়া যাঘ। কিন্দ এই দুই সাধনায় কিছু পার্থকা 
আছে। ধ্যানযোগে সাধকের চিত্ত যখন সমাধি সুখ থেকেও 
বিরত হয়, তখন তিনি নিছের মধোই নিজে সন্ষট 
থাকেন। কর্মবোগ্গে সাধক যখন নিজ্ত মনোগত বাসনা 
| সৰ্বতোভাবে ত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাতে আপনি 
তুষ্ট থাকেন (গীতা ২।৫)। 

ধ্যানযোগে মন স্বরূপে স্থিত হলে মন তদাকার এবং 
সমাধি হয়। মন যখন সেই সমাধি থেকেও বিরত হয়, 
তখন যোগীয চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কছেদ হয় এবং তিনি 
আপনাতে আপনি সথষ্ট হন। 

কর্মযোগে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্িয়াদি, শরীর ইত্যাদি পদার্থ 
এবং সমস্ত ক্রিয়ার প্রবাহ কেবল অনোর হিতের চিন্তায় 
থাকে, ফলে সমস্ত মনোবাসনা দূর হয়। কামনা ত্যাগ 
হলেই মন থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তিনি 
তে আপনি সন্বষ্ট হন। 


হয়। কারণ মন ও আত্মা এক শ্রেণীর নয়, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক 


শ্রেণীর । মন হল অপরা (ড়) প্রকৃতি আর আস্থা হল পরা (চেতন) প্রকতি। তাই আত্মাই আত্মাতে স্থিত হয় 
“আত্তনায়ানং পশানলায়নি তুষাতি।' 

নিজের মধ্যে নিজেকে দেখার তাৎপর্য হল এই যে আবঝ্মতর্ব পরসংবেদা নয়, এটি স্বসংবেদা ৷ মনের দ্বারা যা চিন্তা 
কা হয়, তাতে মনের বিষয়ই (অনাবা) চিন্তায় আসে, পরযাস্মা নয়। বুদ্ধির দ্বারা যা সির কা হয়, তা বুদ্ধির বিষয়াই 
হয়, পরমাস্মার নয়। বাকাদ্বারা যা বর্ণনা করা হয়, তা বাকোর অন্তগতি বিষয়ই হয়, পরমাত্মার নয়। অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ও 
বাকা দারা প্রকৃতির (অনাস্মার) চিন্তাই হয়। এগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হলে অর্থাৎ সম্পর্ক বিচ্ছিন হলে তবেই 
পরমাস্থার প্রাপ্তি লাভ হয়। যদি শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে মন-বুদ্ধি-বাকা দ্বারা চিন্তা, নিশ্চয় করা 
বা বৰ্ণনা করার দারা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না, উপরন্থ তা সাধনরূপেই পরিগণিত হয়। কিন্তু সাধক যদি তাতেই সম্ব্ট 
থাকেন এবং পূর্ণতা মেনে নেন, তাহলে তিনি তাতেই বীধা পড়েন। 

এখানে ধ্ানযোগের সাহায্যে যে তততুপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে কর্মযোগের 
সাহায্যে সেই একই তততপ্রাপ্তির কথা জানানো হয়েছে। এই দুই যোগের মধ্যে শুধু এই পার্থকা বিদামান যে ধ্যানযোগ 


17531 মা০ মণ ( শ্ৰঁণলা ) 178 


শ্লোক ২১] সাধক-সঞ্ভীবনী বলা 
হল করণ সাপেক্ষ আর কর্মযোগ করণ নিবপেক্ষ সাধন করণ সাপেক্ষ সাধনে জড় থেকে সম্পর্ক ছি হতে বিলন্তু হর 
এবং এতে যোগল্রষ্ট হবার সপ্তাবনা থাকে। 


কি পি শক 


সহ আগের শোবগটিতে বলা হযেছে বে গানবাগী আপলাতত আপা তাটি অনুতর ক্বেন॥ তারপর কীহয_ 
গরের শ্োকাটিতে তাই জানানো হচ্ছে। 


সুখমাতান্তিকং যত্তদুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দরিয়ম্‌। 
বেস্তি যত্র ন চৈবায়ং দ্ছিতশ্চলতি তত্তঃ॥ ২১ ॥ 

[যৎ, সুখম্‌ ( গে সুখ) ; আতান্থিকম্‌ (অতান্ত ) : অতীন্তিয়স্‌ (অতীন্ডি) ; বৃদ্ধিগ্রাহ্যম্‌ (বুদ্ধিগ্রাহ্য) ; তৎ (ওই 
সুখকে) ; যত্ত (যে অবস্থায়) ; বেত্তি (অনুভব করায়) ; চ* ছিতঃ (এবং স্কিতিলাভকারী) ; অয়ম্‌ (ওই ধ্যানযোগী) ; তন্তুতঃ 
(তন্তু হতে) ; এব (কখনো) ; ন, চলতি (বিচলিত হয় না।)] 

যে সুখ আত্যন্তিক, অতীন্দ্ৰিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যে অবস্থায় ওই সুখ অনুভূত হয় তথা যে সুখে 
ছিতিলাভকারী ধ্যানযোগী সেই তত্ত্ব হতে কখনো বিচলিত হন না ॥ ২১ ॥ 


ব্যাখ্যা--“সুখমাতাযন্তিকংযৎ’ _ ধ্যানযোগী আপনাতে করতে পারে। তাই এই সুখকে অতীন্রিয় সুখ বলা হয়। 
আপনি যে সুখ অনুভব করেন, প্রাকৃত জগতে সেই সুখের “বুদ্ধিগ্রাহ্যম্‌'-_এই সুখকে বৃদ্ধিগ্রাহা বলা হয়েছে 
থেকে বেশি আর কোনো সুখ হতে পারে না। হওয়া | এইজনা যে এটি তামস সুশেরও অতীত। তামসিক সুখ 
সম্ভবও নয়। কারণ এই সুখ ত্রিণ্ডণাতীত এবং স্বতঃসিদ্ধ। নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়। গভীর 
এই হল সম্পূ সুখের শেষ কথা “মা কাষ্ঠা সা. নিদ্রায় (সৃযুস্তিতে) সুখ পাওয়া গেলেও তাতে বুদ্ধি লীন 
পরা গতিঃ'। এই সুখকেই অক্ষয় সুখ (৫1২১), অতন্ত হয়ে যায়। আলসা এবং গ্রমাদে সুখ অনুভব হলেও এতে 
সুখ (1২৮) এবং একান্তিক সুখ (১৪1২৭) বলা : বুদ্ধি ঠিকমতো জাগ্রত না থাকায় বিবেকশক্তিও লুপ্ত হয়ে 
হয়েছে। যায়। কিন্তু এই আতান্তিক সুখে বুদ্ধি লীন হয় না এবং 

এই সুধকে এখানে *আাত্মন্তিক' বলার তাৎপর্য হল | বিবেকশক্তিও জাগরিত থাকে। এই আত্যন্তিক সুখকে 
এই যে, এই সুখ সাত্বিক সুখের থেকেও বিশেষ রূপের। | বুদ্ধিও গ্রহণ করতে পারে না ; কারণ বুদ্ধি হল প্রকৃতির 
কারণ সাব্িক সুখ উৎপন্ন হয় পরমাত্ম-বিষযক বুদ্ধির কার্য, অতএব তা প্রকৃতির অতীত স্বরূপভূত সুখকে 
প্রশান্তি থেকে (গীতা ১৮1৩৭), কিন্তু আতান্তিক সুখ | কীভাবে গ্রহণ করবে? 
উৎপন্ন হয় না, এটি স্বতঃসিদ্ধ, উৎপন্ন না-হওয়া সুখ। এখানে সুখকে আত্যন্তিক, অতীন্দিয এবং বুদ্ধিপ্রাহ্য 

“অতীন্ডিয়ম"__এই সুখকে ইন্দ্রমাতীত বলার তাৎপর্য : বলার তাৎপর্য হল এই যে, এই সুধ সাত্বিক, রাজসিক 
হল এই যে, এটি রাজসিক সুখেবও অতীত, বিশেষ সুখ। ৷ এবং তামসিক সুখের অতীত অর্থাৎ গুণাতীত স্বরূপভূত। 
রাজনিক সুখ উৎপয্না হয় জাগতিক বন্-বান্ডি-পদার্থ- “বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং হিতশ্চলতি তত্বতঃ'_ 
পরিস্থিতির সম্পর্ক থেকে এবং সেটি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ | ধ্যানযোগী আপনাতেই আপনি সুখ অনুভব করেন এবং 
করা হয। বগ্স-বাক্তি ইত্যাদি প্রাপ্তি হওয়া আমাদের | এই সুখে অবস্থান করে তিনি কখনো কিছুমাত্র বিচলিত 
আয়ত্তে নেই এবং সেপ্ুলির প্রাপ্তি হলে এই সুখভোগ হন না অর্থাৎ এই সুখের অখণুতা স্বতই সর্বদা বিরাজ 
ওহ বিষয়ের (বস্-বাক্তি হত্যাদির) আয়ন্তাধীন হয়। | করে। যেমন, মোঘল শাসক ধাপ্লাবাজি করে শিবাজীর পুত্র 
সুতরাং রাজসিক সুখে পরাধীনতা থাকে। কিছু আতান্টিক | শস্তাজীকে বন্দি করেছিল এবং তাকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ 
সুখ ইন্ট্িয়াদির বিষয় নয়। এটি মনে ও পৌঁছায় না, কাজেই | করতে বলেছিল, কিন্ত শপ্তার্দী তাতে রাজি হননি। তন 
ইন্ট্িয়ের কথাই ওঠে না। এটি স্বয়ংহ একমাত্র অনুভব ৷ নুসলমানেরা তার চোখ উপড়ে নেয়, চানড়া তুলে দেয়_ 
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তা সন্তে শস্তালী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেননি । তাৎপর্য হল | সাত্বিক সুখ থেকে সরে আসতে পারেন, সমাধি হতেও 
এই যে, মানুষ যতক্ষণ তার মেনে নেওয়া জিনিসকে বাখিত হতে পারেন, কিণ্বু আতান্তিক সুশ হতে অর্থাৎ 
নিজে ভাগ না করে, ততক্ষণ অপর কেউ তার তত্ধক্সান হতে কখনো বিচলিত বা বাখিত হন না। কারণ 
মানাতাকেও ছাড়াতে পারে শা। যখন নিজ নান্যতাকে | এতে তার দূর, পার্থকা এবং ভিন্নতা লুপ্ত হয়ে একমাত্র 
অপর কেউ ছাড়াতে পারে না, তখন যার প্রকৃত সুখ লাভ | আখস্ববাপই থেকে যায়। অতএব সে আর কী থেকে 
হয়েছে সেই সুখকে কীকরে ছাড়াতে পারবে ? টস [বিচলিত হে এবং কোথা থেকেই বা ব্যুখান করবে ? 
নিজেও এই সুখ থেকে কেন বিচলিত হবে ? হতে পারে | জড়বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই বিচলিত বা ব্যুদিত 
না। | হওয়ার কথা আসে। যতক্ষণ জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে 

মানুষ সেই প্রকৃত সুখ হতে, জ্ঞান হতে, আনন্দ হতে | ততক্ষণ সে একরস হতে পারে না ; কেন-না প্রকৃতি 
কথনো সরে আসে না_ এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ | সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। 


পরিশিষ্ট -ভাব-__স্্জপের অনুভূতি হলে ধ্যানযোগীর সেই অবিনাশী, অখণ্ড সুখের অনুভূতি হয়, যা *আতান্তিক' 
অর্থাৎ সান্দিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট, ‘অত্তীন্দিয়' অর্থাৎ রাজসিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট এবং “বুদ্ধিগ্রাহ্য' অর্থাৎ 
তামসিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট । 

অবিনাণী সুখকে ব্রা বলার অথ এই নয় যে, তাৰুদ্ধির অন্তর্গত হবে। কারণ বুদ্ধি হল প্রকতির কার্য, তাহলে 
তা প্রকৃতির অতীত সুখ পর্যন্ত কী করে গৌছবে ? তাই অবিনাশী সুখকে বৃদ্ধিগ্রাহা বলার অর্থ ওই সুখকে তামসিক 
সুখের থেকে বিশিষ্ট বলে অভিহিত করা । নিল্লা, আলসা এবং প্রমাদ হতেউৎপন সুখই তামসিক শখ (শীতা ১৮।৩৯)। 
গভীর দিদবায় (সুযৃপ্তিতে) বুদ্ধি অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়। 

আলসা এবং প্রসাদ বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে জাগরিত থাকে না। কি স্বতঃসিদ্ধ অবিনাশী শুশে বুদ্ধি অবিদায় লীন হয় 
না, তা সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত পাকে_-'জ্ঞানদীপিতে’ (নীতা ৪ 1২৭)। তাই বুদ্ধির সচেতন অবস্ছাকেই “বুদ্ধিগ্রাহ্য” বলা 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি ওই পর্যন্ত পৌছায়হ না। 

যেমন আয়নাতে সূর্য ধরা পড়ে না, প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিবিশ্ব পাওয়া যায়, তেমনই বুদ্ধিতে সেই অবিনাশী সুখ 
গৌঁছায় না, সেই সুখের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই একে “বুদ্ধিগ্রাহা' বলা হয়েছে। 

তাৎপর্থ হল যে স্-স্রবাপের অথণ্ড সুখ সাত্বিক, রাজসিক এবং তামগিক সুখের থেকেও অতি বিশিষ্ট অর্থাৎ তা 
গুণান্তীত একে বুদ্ধিগরাহা বলা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে বৃদ্ধির অন্রীত। 
বুদ্ধিযুক্ত (প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত) চেতনই বুদ্ধিগ্রাহায, শুদ্ধ চেতন নয়। স্ব-স্বরূপ বাস্তবে কখনোই প্র র সঙ্গে 
লিভ হতে পারে লা, কিন্তু তিনি নিজেকে মিলিত বলে মেনে থাকেন-_-'যয়েদং ধার্মতে জগহ' (গীতা ৭12)। 

সি সা শি 
সহ গাদযোঙ্ী কেন তত ফেক সরে নঃ_ পরবতী হতে তোর কারণ জানানো হয়েছে 
যং লঙ্কা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ ছিতো ন দুঃখেন গুরুথাপি বিচালাতে॥ ২২ ॥ 

| যন। যে অবস্থা) ; লাভম্‌ (লাভ) ; লন্ধা (হলে পর) ; ততঃ (তার) ; অধিকম (অধিক) ; অপরম্‌ ( কোনো 
) ন" মাতে (মানাহ যায় না) ; চ, য্মিন (এবং যে অবস্থায়) ; ছিত। (স্থিতি হলে) : শুরুণা (ভীষণ) ; দুঃখেন, অপি 
) ; ন, বিচালাতে (বিচলিত হন না।)] 

শি অবস্থা লাভ করলে কোনো লাভকে তার অধিক মানাই যায় না এবং যে অবস্থায় ছিতি হলে 
মহাদুঃখেও বিচলিত হন না ॥ ২২ ॥ 
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সাপক-সভীবলী 


এত 


বং লক্কা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং 
নুষ যে সু প্রাপ্ত হয়, তার অধিক সুখ দেখলে, 
সে তাতে লোভবশত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ 
ঘণ্টায় একশ টাকা পায়, সেই একই সময়ে যদি অনাত্র 
হাজার টাকা পাওয়া যায়, তবে সে এ একশ টাকার স্থিতি 
থেকে ‘বিচলিত হয়ে পড়ে এবং হাজার টাকার কাজে 
চলে যায়। নিদ্রা, আলসা এবং প্রমাদজ্জনিত তামসিক সুখ 
প্রাপ্ত হলেও মানুষের যখন বিষয়জনিত সুখ বেশি ভালো 
লাগে, তাতে বেশি সুখ বলে মনে হয়, তখন সে তামসিক 
সুখ ত্যাগ করে নিষয়জ্জনিত সুখের দিকে লুক হয় 
এ্রইরুপহ যখন সে বিষয়জনিত সুশকে ছাড়িয়ে ওঠে, 
তখন সান্তিক সুখের জন্য ব্যাকুল হয় এবং যখন সান্ডিক 
সুখকে ছাড়িয়ে যায়, তখন সে আতান্তিক সুখের জনা 
আত হয়। কিন্ত সে একবার আতান্তিক সুখ প্রাপ্ত হলে 
আর কখনো তা থেকে বিচলিত হয় না! কারণ আত্যন্তিক 
সুখের থেকে বড়ো আর কোনো সুখ বা লাভ হতেই পাবে 
না। আতান্তিক সুখহ সুখের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। ধানযোগী 
যখন এই মুখ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি এর থেকে আর কী 
করে বিচলিত হবেন ? 

“যস্মিন ছিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে'_ 
বিচলিত হওয়ার আর একটি কারণ হল যে, লাভ বেশি 
হলেও যদি তার সঙ্গে মহাদুঃখের সন্তাবনা থাকে, 
তাহলেও মানুষ সেই থেকে বিচলিত হয়। যেমন, 
হাজার টাকা পেলেও যদি সেখানে বিপদের আশঙ্কা 


থাকে, তাহলে মানুষ হাজার টাকার লোভ সংবরণ 
করে। এইবাপই মানুষ কোনো 
সেখানে যদি কোনো বিপদ 
স্থান ত্যাগ করে। কিছ ভগবান ব 
সুখে অবস্থানকারী যোগী! মহাদুঃখ এলেও 
হল না। যেমন, কোনো কারণে যদি তার শরীর ফাসি 
চড়ানো হয়, শরীরকে খণ্ড খণ্ড করা হয়, দুটি পাহাড়ের 
মধ্যে শরীর পিষে যায়, তার জীবিত অবস্কাতেই শরীর 
থেকে চামড়া খুলে নেওয়া হয়, শরীরে ছোট ছোট গত 


| করে দেওয়া হয়, ফুটন্ত তেলে শরীরকে ডোবানো হয় 


এইরূপ শ্ুরুতর, মহা-দুঃখদায়ক ঘটনা একসাথে 
ঘটলেও তিনি লক্ষাঢ্াত হন না। 

ভালে কেন বিচালিত করা যায় না ? কারণ দুঃখ যা 
আসে তা সবই প্রকৃতির রাজ্যে অর্থাৎ শরীর-ইন্্িয়াদি- 
মন-বুদ্ধিতেই হয়, আর আতান্তিক সুখ, স্রূপবোধ হচ্ছে 
প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব৷ কিন্দ পুরুষ যখন প্রকৃতির অধীন হয় 
অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে তাদাস্থা করে, তখন সে 
প্রকৃতিদনিত অনুকৃল-প্রতিকৃল পরিস্থিতিতে নিজেকে 
সুখী ঝা দুঃখী মনে করে (গীতা ১৩।২১)। যখন সে 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিয়া করে নিজ স্বরাপভৃত সুখ 
অনুভব করে, তাতে স্থিত হয়, তখন প্রাকৃতিক বিকার 
সেখানে পৌঁছাতে পারে না, তাকে স্পর্শ করতে পারে 
লা। তাই শরীরের মত দুঃখই আসুক তিনি নিজ স্থিতি 
থেকে বিচ্যুত হন না। 


পরিশিষ্ট- ভাব-__ এই শ্লোকটি সকল সাধনার কষ্টপাথর। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যে 
কোনো সাধনার সাহাযোই এই স্থিতির বিচার করা উচিত। নিজ্জ অবস্ছিতি বোঝার জনা এই শ্লোকটি সাধকদের পক্ষে 


অতন্ত উপযোগী 


৷ জলীবমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে যাতে তার দুঃখ দূর হয়ে সুখ হয়। তাই এই শ্লোকে বর্ণিত স্থিতি 


সাধকমাত্রেরহ প্রাপ্ত করা উচিত। না হলে তার সাধনা পূর্ণ হবে না। সাধক যাতে মধাপথে থেমে না যান, অর্ধসমাপ্ত 
সাধনাকে যাতে পূর্ণ না মনে করেন, সেইজন্য এই শ্লোক অনুসারে নিজের স্থিতির বিচার করা উচিত। 
মাতে লাভের অন্ত থাকে না এবং দুঃখের লেশমাত্ম থাকে না সেই দুলভ অবপ্ধা মানুষ মাত্রেই লাভ করতে পারে। 
কিন্ত তারা ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যস্ত থেকে নিজের যে পরিমাণ ক্ষতি করে তার কোনো সীমা নেই। 
সর শি চা 


সহজ বো পু এও হলে তার খেকে আর আবি লাভের সঞাব্বনা থাকে না এবং যাতে কত হলে নতাদুঃগও 
লিছালিতে রাতে পারে না, সেই সা লাহভর জন্য পরকতৌ হোলে শেরাগা ফেওয়া $য়েছে। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জায় ৬ 


তং 


বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজিতস্‌। 


স নিশ্চয়েন ঘোক্তব্যো যোগোহনির্বিঘচেতসা॥ ২৩ ॥ 
[নুঃখসংযোগবিয়োগম ( যে অবদ্থায় দুঃখের সংযোগই বিয়োগ) ; তম, যোগসঞ্জিতম্‌ (তাকে যোগ বলে) ; বিদযাৎ 
(জানবে) ; সঃ ( সেই) : যোগঃ (ধানযোগ) ; অনি্িম চেতসা (নিবেদশৃনা চিত্তে) ; নিশ্চয়েন (অধ্যাবসায় সহকারে) ; 


যোক্তব্য (অভ্যাস করা কঙবা।)] 


যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগই বিয়োগ হয়েছে তাকেই ‘যোগ’ বলে জানবে। (এই যোগ যে 
ধ্যানযোগের লক্ষ্য), সেই ধ্যানযোগ অনির্বি্ন চিত্তে অধাবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসং- 
জ্রিতম্‌'_ যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, | 
হয়নি, হবে না এবং হওয়া সপ্তবই নয়, সেই দুঃখরূপ 
জগৎ-সংসার এবং র সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াই | 
হল “দুঃইপসংযোগ'। এই দুঃখ সংযোগ ‘যোগ’ নয়। এটি 
যদি যোগ হত অর্থাৎ জগৎ-সংসানেন সঙ্গে আনাদের | 
সম্পর্ক নিত হত তাহলে এই দুঃখসংযোগের সম্পর্ক 
কখনো ছিয়া তত না। কিন্ত যোগ হলে এই দুইপ- 
সংযোগের বিয়োগ (লয়) হয়। এর দাবাই প্রমাণিত হয 
যে, দুইখ-সংযোগ কেবল আমাদের মেনে নেওয়াতে, 
আমাদের তৈরি করার থেকেই হয়, এটি স্বাভাবিক নয়। 
যত দৃঢ়তার সঙ্গেই এর মং যোগে মেলে নেওয়া হোক না 
কেন এবং যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সংযোগ মানা হোকনা 
কেন, এটি কখনো প্রকৃত সংযোগ হয় না। সুতরাং আমরা 
এই মেনে নেওয়া আগন্বক দুঃখ-সংযোগকে দূর. করতে 
সক্ষম। এই দুঃশ-সংযোগের (শরীব-সংসার) বিচ্ছেদ 
হলেই স্বাভাবিকভাবে ‘যোগ’ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ স্বরূপের 
সঙ্গে আমাদের মে নিত্যযোগ রয়েছে, আমাদের সেটি 
[ভব হয়। স্বরূপের সঙ্গে নিতাযোগকেই্ এখানে 
বুঝতে হবে 
সংসার হতে সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হওয়াকেই 
'গ" বলে চিহ্নিত ঝরা হয়েছে। এতে ননে হয় 
দকূপের সঙ্গে আগে আমাদের বিচ্ছেদ ছিল, এখন 
হ। কিল্ট তা নয়। স্বরূপের সঙ্গে আমাদের 
নিতাযযোগ বতনান। দুঃখরাপ জগতের সংযোগের আরম্ভ 
এবং শেখ থান কিন্তু নিত্যখোগের কখনো আরস্ত এবং 
শেষ থাকে না। কারণ এই যোগ মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃত 
পদার্থ সহযোগে হয না, এটি নন-বুদ্ধি ইত্যাদির সম্পর্ক- | 
ছিন্ন হলে তবেই হয়। এই নিতাযোগ স্বতঃসিন্ধ। 
সকলেরই এতে স্বাভাবিক স্থিতি। কিন্তু অনিত্য জগতের 


El 


বাণ 


সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় এই নিতাযোগের বিস্মৃতি 
হয়। সংসার থেকে সম্্ধ বিচ্ছেদ হলেই নিভাযোগের 
স্মৃতি জাগ্রত হয়। এই কথাই অঞ্জন অষ্টাদশ অধ্যাে 
তিয়ান্তৱতম শ্লোকে ‘নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলক্কা" পদে 
নিয়েছেন। অতএব এই যোগ নতুন কিছু নয়, এটি 
নিতাযোগেরই অনুষ্ঠৃতি। 

ভগবান এবানে *যোগসংজিতম্‌" পদটি ব্যবহার 
করে মগের বিচ্ছেদের নাম ‘যোগ’ বলে 
জানিয়েছেন এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে *সমত্বং ঘোগ উদাতে” 
বলে সমরকেই ‘যোগ' বলে জানিয়েছেন। এখানে 
সাধারণ সমত্রের বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্বে 
(২।৯৮-এ) সাধনরাগ সমন্রের বর্ণনা করা হয়েছে। এই 
দুটি বিষয় তন্তুত একই। কারণ সাধনরাপ সমননই শেষে 
সাধারূপ সমতায় পরিণত হয়। 

পতঙ্জলি চিন্তবানতি নিরোধকেই 'যোগ নামে অভিহিত 
করেছেন *ঘোগাশ্চন্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগদর্শন ১1২) 
এবং চিক্তবৃত্তির নিরোধ হলে ষ্টার ন্ররূপে স্থিতি হয় বলে 
জানিয়েছেন _ ‘তদ র্ স্বরূপেহ্বস্থানম্‌' (১1৩)। কিছ্বু 
ভগবাল এইজানে তত বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং 
যোগসংজ্রিভম্‌* পদের ছারা ষ্টার স্বরূপে অবস্থানকেই 
“যোগ” বলেছেন, যা স্বতঃসিদ্ধ । 

এখানে “তম? বলার তাৎপর্য কী ? অষ্টাদশ শ্লোকে 
যোগীর লক্ষণ জানিয়ে উনিশতম শ্লোকে আলোর শিখার 
দৃষ্টান্তের দ্বারা তার চিন্তের ছ্িতি বর্ণনা করেছেন। যে 
অবস্থায় এই ধ্যানযোগীর চিন্ত বিরত হয়, বিশতম শ্লোকের 
পূর্বাধে *যত্র'_ পদ দ্বারা তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং এই 
যোগীর স্থিতি কখন পরমাস্মায় হয়, তার ইঙ্গিত শ্লোকটির 
উত্তরার্ধে ‘যত্র' পদ দ্বারা দিয়েছেন। একুশতম শ্লোকের 
পূর্ার্ধে "হু" পদ দ্বারা এই যোগীর আতান্তিক সুখের 
মাহাত্ম্য বলেছেন এবং শেঘার্ষে *যত্র' পদ দ্বারা সেই 


শ্লোক ২৩ 


সাধক-সম্জীবলী 


এজ 


অবস্থার সক্ষেত জানিয়েছেন। বাইশতম শ্লোকের পূর্বাধে 
“যম্‌' পদ দ্বারা এই যোগীর লাভের বর্ণনা করেছেন এবং 
শেষার্ধে সেই লাভকে “যন্মিন্' পদে জানিয়েছেন। 
এইভাবে বিশতম শ্লোক থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত 
ছয়বার 'যহ'। শব্দের প্রয়োগ করে যোগীর যে বিশেষ 
স্থিতির কথা বলা হয়েছে, তাকেই এখানে ‘তম্‌' পদ দ্বারা 
চিহ্নিত করে তার মহিমা জানানো হয়েছে। 

“লস নিশ্দয়েন যোক্তবো যোগোছনির্বিনচেতলা'__ 
যাতে দুঃখ -সংযোগেরই বিচ্ছেদ হয়, এরূপ (সাধারূপ 
সমত্বের) উদ্দেশা নিয়ে সাধকের অনির্বিগ্র চিত্তে 
বর্ণনা এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ থেকে কুড়িতম শ্লোক পর্যন্ত 
করা হয়েছে। 

যোগ অনুভব করার জন্য সর্বপ্রথম সাধকের বুদ্ধি 


কই উপস্থিত হোক তবুও সেই প্রতিজ্ঞা ভাগ করা 
উচিত লয়। 

“অনির্বিগ্চেতসা' এর তাৎপর্য হল এই যে, অনেক 
সময় লেগে গেল, অনেক উদাম করা হল__তবুও 
সিদ্ধিলাভ হল না! সিন্ধি কবে প্রাপ্তি হবে? কীভাবে প্রাপ্তি 
হবে 1__এইগ্রকারে কখনো ব্যাকুল হবে না। সাধকের 
এই ভাব থাকা উচিত যে, যত বছরই লাগুক, যত জস্থাই 
হোক, যত ভয়ানক দুঃখই সহ্য করতে হোক, আমাকে 
তন্রলাভ করতেই হবে। সাধকের মনে এই ভাব থাকা 
উচিত যে আমার অনেকবার জন্ম হয়েছে, কিন্তু সবই 
নিৱৰ্থক নষ্ট হয়েছে, কোনো লাভ হ্যনি। বহুবার নরক 
| ভোগ করেছি, কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হয়নি অর্থাৎ তাতে 
| শুধু পূর্বকৃত পাপ নাশ হয়েছে, কিন্তু ভগবান লাভ করতে 
পারিনি। এখন এই জন্মে যদি সম্পূর্ণ সময়, জীবন এবং 


অবিচল হওয়া উচিত অর্থাৎ ‘আমাকে যোগ প্রাপ্ত করতে ৷ উদাম পরমাস্মা প্রাপ্তিতে বাধিত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত 
হবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হতে হয়। এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | সুখের কথা। 
হতে হলে জগতের যতই প্রলোভন আসুক, যত বড় | 

পরিশিষ্ট-ভাব__জাগতিক সংযোগের বিভাগ আর যোগের বিভাগ__এদুটি সম্পূর্ণ পৃথক। সংযোগ তার সঙ্গেই 
হয় যার সঙ্গে আমরা সর্বদা থাকি না এবং যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারে না। *যোগ" তার সঙ্গে হয়, যার সঙ্গে 
আমরা সর্বদা থাকতে পারি এবং যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকতে গারে। তাই জগতে একের অনোর সঙ্গে সংযোগ হয় 
আর পরমাস্মার সঙ্গে হয় যোগ। জগতের সঙ্গে যোগ হয় না আর পরনাস্মার সঙ্গে বিয়োগ হয় না অর্থাৎ জগৎ আমাদের 
সঙ্গে যুক্ত নয়। আর পরমাস্মা আমাদের থেকে পৃথক নয়। মানুষের সব থেকে রড় ভুল, সব থেকে বড় ভ্রান্তি এই যে 
তারা মনে করে ডগাৎ তার আপন আর পরমাত্মা পর। জগৎ সংসারে সংযোগ-বিয়োগ হয় কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে যে 
যোগ তার কখনও বিচ্ছেদ হয় না। 

মানুষ সংযোগ চায়, কিন্তু তা হয়ে যায় বিয়োগ, তাই জগৎ-সংসার হয়ে ওঠে দুঃখরূপ__“দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌' 
(গীতা ৮।১৫)। কোনো কিছুর আকাক্ক্ষা থাকলেই দুঃখের সংযোগ হয়। কোনো আকাকুক্ষা না থাকলে দুঃখ প্রাপ্তি হয় 
না, তখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়। 

পরমাস্মার সঙ্গে জীবের যোগ বা সম্পর্ক নিতা। এই স্বতঃসিদ্ধ নিতাযোগকে বলা হয় ‘যোগ’ । এই নিত্যযোগ সর্ব 
দেশে, সর্ব কালে, সর্ব ক্রিয়ায়, সর্ব বস্তুতে, সর্ব ব্যক্তির মধ্যে, সর্ব অবস্ধায়, সর্ব পরিস্থিতিতে, সর্ব ঘটনায় বিদ্যমান। 
তাৎপর্য হল এই যে এই নিতাযোগের কখনো বিয়োগ হয় না, হবে না এবং হওয়া সন্তবও নয়। কিন্তু অসতের 
(শরীরের) সঙ্গে নিঞ্জ সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় এই নিত্যযোগ অনুভব হয় না। দুঃখরূপ অসতের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্ক রহিত হলেই এই নিতাযোগ অনুভব হয়। এটিই হল গীতার প্রধান যোগ আর এই যোগ অনুভব করার জন্য 
গ্ৰীতায় কর্মযোগ, জ্যানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদির সাধনগুলি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সাধন গুলিকে তখনই 
*যোগ’ বলা যাবে, যখন অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সন্বব্ধ অনুভব হবে। 

ভগবান দুভাবে যোগের পরিভাযার কথা বলেছেন_ 


ছা, যম, যন্মিন_ এই তিনটিই ‘যৎ’ শব্দ থেকে সৃষট। 


456 শ্রী 
১) সমহকে যোগ বলা হম সমস্বং যোগ উচ্যতে’ (২18৮) 

২) দুঃখকূপ জগৎ সংসারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই বলা হয় যোগ- ‘তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং 
যোগসঞ্জিতম্‌' (৬।১৩)। 

সমতা হোক বা সংসারের সংযোগের বিয়োগ হোক, দুইহ এক। অথাৎ সময়ে স্থিত হলে জগৎ সংসারের সঙ্গে যে 
যোগ তার বিয়োগ হয় এবং জগৎ সংসারের সঙ্গে বিয়োগ হলেই সময ষ্বিতিলাভ হয়। দুটির মধো যে কোনো একটি 
হলেই নিতাযোগা প্রাপ্তি হয়। কি সৃঙ্মদ্টিতে দেখলে দেখা যায় “তং বিদাদুঃখসংঘোগবিয়োগং যোগসজ্জিতম্‌" হল 
প্রথম স্থিতি আর 'সমহং যোগ উচ্যতে’ হল তার পরবতী স্থিতি, যাব নধো নৈষ্ঠিক শান্তি, পরমশান্তি অথবা আতান্তিক 
সুখের প্রাপ্তি আছে। 

সমন প্রাপ্তিও স্বত হয় এবং দুঃখ নিবৃত্তিও স্বতঃ হয়। যা নিতাপ্রাপ্ত তারই প্রাপ্তি হয় আর যা নিতানিবৃত্ত, নিবৃত্তি 
তারই হয়। নিতাপ্রাপ্তের প্রাপ্তিকেই যোগ বলা হয় এবং নিতানিবৃত্তের নিবন্তিকেও যোগ বলা হয়। বস্থ, বাক্তি এবং 
ক্রিয়ার সংযোগাজনিত যত সুখ আছে, সেগুলি সবই দুঃখের কারণ অর্থাৎ দুঃখ উৎপাদনকারক (গীতা ৫।২২)। 
সুতরাং সংযোগেই দুঃখ আসে, বিচ্ছেদে নয়। বিচ্ছেদে (জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছেদে) যে সুখ, সেই সুখের বিয়োগ 
হয় না, কারণ তা নিতা। যখন সংযোগেও বিয়োগ হয় এবং বিয়োগেণ্ড বিয়োগ হয়, তন বুঝতে হবে বিয়োগ নিত্য। 
তায় এই নিত্য বিয়োগকেই “যোগ’ বলা হয়। 

পরনাত্মতত্ব হচ্ছে ‘অস্তি' রূপ এবং জগৎ-সংসার হল “নান্তি' রূপ। একটি মর্ম কথা হল "অন্তি'-কে দেখলে তা 
শুদ্ধ 'অন্ রূপে প্রতিভাত হয়া না, কিন্তু ‘নাস্তি'-কে ‘নান্তি" রূপে দেখলে শুদ্ধ অস্তি 'অন্তি'রূপে প্রতিভাত হয়! 
কারণ 'অস্টি'-কে প্রতাঞ্ করতে মন-বুদ্ধি-বৃত্তি লাগালে তার সঙ্গে বৃত্ডিরূপ “মাপ্তি'ও মিলিতভাবে থাকে। কিন্ত 
“নাস্তি-কে ‘নাস্তি রূপে দেখলে বৃত্তিও “নাস্তি'-তে পরিণত হয়ে শুদ্ধ “অস্তিহ শেষ পর্যন্ত থাকে, যেমন ময়লা 
পরিস্কার করার পর তার সঙ্গে নটাটিও দূর করা হয় তখন শুধু পরিচছ্ বাড়ীটিহ থাকে। তাৎপর্য হল যে “পরমাস্মা সর্বত্র 
পরপর হয়ে আছেন'-_এটি মনে মনে চিন্ত করলে, বৃদ্ধি ছারা স্থির বিশ্বাস করলে বৃত্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক লা 
থাকে। কিন্তু ‘জগৎ-সংসার প্রতিমূহৃ্তে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে'-_এইভাবে জগৎ-সংসারকে নাস্তিকপে দেখলে 
জগৎ-সংসার ও বন্তি__ুটি থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভাবরাপ শুদ্ধ পরমাধ্াত্লই থাকে। 


[অধ্যায় ৬ 


সি সত এক 

সহজ আগের বেরা পার্কে ভগবান কে যোহগের সিযকাপ সমতল) বাগদা করেছেন, প্রক্তী হোক যেত 

সেই যোগ এাতির জনা নিবি, নিবাকাবের ধ্যানের একরণ আরজে জরেজেন। 
সংকক্পপ্রভবান্‌ কামাংস্তাক্তা সর্বানশেষতঃ। 

/ মনসৈবেন্দিয়গ্রামং  বিনিয়ম্য  সমন্ততঃ॥ ২৪ ॥ 

[সংক্প্রডবান্‌ (সংকল্পজাত) ; স্বান কামান (সমস্ত কামনাকে) ; অশেদতঃ (সর্বতোভাবে) ; তক্কা (পরিত্যাগ করে) ; 
সপসাঃ এব (মনের দ্বারাই) : ইন্তিয়গ্রামম্‌ ইন্িগুলিকে) : সমন্ততঃ (বিখযসমূহ হতে) $ বিনিয়মা (নিবৃত্ত করে।)] 

সংকলজাত সমস্ত কামনাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহ হতে 
নিবৃত্ত করে__॥ ২৪ ॥ 


ব্াখ্যা__[কর্মফল ত্যাগকারী কর্মযোগীর যে স্থিতিহয়। (৬৷১৪-১৫) এবং নিজ্জ স্বরূপের ধ্যানকারী ধ্যান- 
{৬।১-৯), সম্তণ-সাকার ভগবানের ধ্যানকারী | যোগীরও সেই স্থিতি হয় (৬।১৮-২৩)। নিশুণ- 
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এ 


নিরাকার ধ্যানকারীরও যে একই স্থিতি হয় সে কথা 
জানাবার জনাই ভগবান পরবর্তী প্রকরণ শুরু করেছেন।] 

*সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্াক্তা সর্বানশেষতঃ' _ 
জাগতিক বন্দ, বান্ডি, পাদাথ, দেশ, কাল, ঘটনা, 
পরিস্থিতি ইত্যাদিতে মনে যে নানাপ্রকার স্কৃরণ হয়, ওই 
ক্ফৃরণগুলির মধো যে স্মরণে প্রিয়ভাব, সৌন্দর্য এবং 
প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, সেটি সংকল্পের রূপ ধারণ 
করে। তেমনি যে স্মরণে 'এই বস্ত-বাক্তি হল বড খারাপ, 
আমার উপযুক্ত নয়'_এইরাপ বিপরীত ভাব উৎপন্ন 
হয়, সেই শ্ফৃরণগুলিও সন্ধল্প হয়ে যায়। সংকল্প 
থেকেই, ‘এরূপ হওয়া উচিত আর এরূপ হওয়া উচিত 
নয়'_ এই কামনার (আকার্ষার) উৎপত্তি হয়; এইরূপ 
সংকল্প হতে উৎপন্ন কামনাগুলি সর্নতোভাবে ত্যাগ করা 
উচিত। 

এখানে *কামান্‌' পদটি বহুবচনে বাবহাত হয়েছে, 
তবুও এর সঙ্গে "সর্বান্" পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই 
যে, কোনোগ্রকার কামনা একেবারে যেন না থাকে। 


“অশেষতঃ" পদটির তাৎপর্য হল এই যে, কামনার 
ধীজও (সৃন্্ম সংস্কার) যেন না থাকে। কারণ বৃক্ষের 
একটিমাত্র বীজ হতে মাইলের পর মাইল জঙ্গল সৃষ্টি হতে 
পাতে । অতএব ব্বীজবাপ কামনাও ত্যাগ করা উচিত 

'মনসৈবেক্রিয়গ্রামং বিনিয়মা লমন্ততঃ 
ইচ্দিয়ের সাহাযো রাপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এই 
বিষয়গুলি অনুভূত হয়, ভোগ হয়, এই ইন্দরিগুলিকে 
মনের দ্বারা ঠিকমতো চিহিত করে নিতে হয় অর্থাৎ মনে 
সাহাযো ইন্দিয়গুলিকে তার বিষয় থেকে সরিয়ে নিতে 

“সমন্ততঃ"_বলার তাৎপর্য হল এই যে, মনের দ্বারা 
শব্দ স্পর্শাদি বিষয়গুলির চিন্তা করবে না এবং জাগতিক 
মান-মর্যাদা-আবাম ইত্যাদির দিকে যেন কোনো আকর্ষণ 
না থাকে 

এর তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগীর ইস্িয়াদিকে 
অন্তঃকরণের দ্বারা প্রাকৃত পদার্থ গুলি থেকে সর্বতোভাবে 
সম্পর্ক বিচ্ছি্ করে নেওয়া কর্তবা। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__প্রথমে স্ফুরণ হয, পরে সংকল্প আসে, স্মরণে সন্তা, আসক্তি এবং আগ্রহ থাকায় সেটি সংকল্প 
পরিণত হয়, যা লান-কারক হয়। সংকল্প থেকে পুনরায় কামনা উৎপরা হয়। 'স্যুরণ’ হল দর্পণের কাচের মতো, যাতে 


প্রতিবিশ্ন সামী হয় না। কিন্ত 'সংকল্প' হলো ক্যামেরার লেন্সের 


তা, যাতে গ্রতিবিশথ স্থায়ীভাবে থাকে। সাধকের তাই 


সতর্ক থাকতে হয় যে সণ যদি থাকেও তা যেন সংকল্পে পরিণত না হয়। 


সত শক সত 


সহা আগের হোছক ভগবান সম কামনা পরিত্যাগ করার এবং ইন্টিয় নিক কারার নিচ সললের কথা বলেছেন? 
এই ত্লোকে তির্নী জানাচ্ছেন কী কে কামনা পারিত্যাগ করা যায় এব ইন্টির়ভাগিকে বশীড়ত করা যায। 


শনৈহ 


শনৈরুপরমেদুদ্ধযা ধৃতিগৃহীতয়া। 


আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েং॥ ২৫ ॥ 


[ধৃতিগৃহীতয়া ( ৈৰ্যযৃক্ত) ; বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) ; শনৈঃ, শনৈ। (ধীরে দীরে) ; উপরমেৎ (বিরত হবে) ; মনঃ, আস্কসংস্থম 
(পরমাস্ত স্বরূপে মনকে সমাকভাবে স্থাপন করে) : কিঞ্চিৎ, অপি (আর কোনো কিছুই) ; ন, চিন্তয়েৎ (চিল্লা করবে না।)] 

ধৈৰ্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা জগৎ হতে ধীরে ধীরে বিরত হবে এবং পরমাত্মস্বরূপে মন (বৃদ্ধি)-কে সম্যকৃভাবে 
স্থাপন করে তারপর আর কোনো কিছুই চিন্তা করবে না ॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখা ‘বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া' _গাধন করতে করতে 
সাধক প্রায়শ অধৈর্য হয়ে যান, নিরাশ হয়ে পড়েন যে 
ধ্যান-ধারণাদিতে, বিচার-বিবেচনায় এতো সময় লেগে 
যাচ্ছে, তবুও তত্তু-লাড হচ্ছে না, কী করা যায় ? কেমন 


করে তত্ত্ব লাভ হবে ? এহজ্ধনাই ভগবান ধ্যানযোগী 
সাধককে সতর্ক করে বলেছেন যে, ধ্যানযোগের 
করতে করতে সিদ্ধি প্রাপ্তি না হলেও তার অধৈর্য হও 
উচিত নয়, ভার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। সিন্ধিপ্রাপ্তি হলে, 
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সাফলা পেলে ধৈর্য যেমন থাকে, বিফল হলেও সেইরকম 
ধৈর্য রক্ষা করতে হয় যে বছরের পর বছর কাটুক, শরীর 
নষ্ট হয় হোক তাতেও পরোয়া করি না, কিন্তু ত্তপ্রাপ্তি 
করতেই হবে”) কারণ এল চেয়ে বড় কোনো কাজ নেহ। 
তাই এটিকে সমাপ্ত করার আগে আর কী কাজ করার 
আছে? এর থেকেও মহং কোনো কাজ যদি থাকে, তবে 
এটিকে বাদ দিয়ে সেটিকেই আগে করি ; এইভাবে বুদ্ধিকে 
বশীভূত করতে হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে মাল-মর্যাদা, আরাম- 
আয়েসের জন্য জগতের যে সব গুরুত্ব রয়েছে, 
সেগুলিকে সরাতে হবে। তাৎপর্য হল এই যে, আগের 
শ্লোকে যে বিষয়গুলি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, 
ধৈর্য সহকারে, বুদ্ধির দ্বারা সেই বিষয় থেকে বিরত হতে 
হবে। 

'শনৈ॥ শনৈরুপরমেৎ'__বিরত হবার জন্য তাড়াহুড়ো 
বিষয় হতে উদাসীন হবে এবং তাতে একেবারে বিমুখ হয়ে 
যাবে। 

কামনা ত্যাগ এবং বিষয়সমূহ থেকে মনকে সংযত 
করার পরেও এখানে যে বিরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, 
তার তাৎপর্য হল এই যে, কোনো বস্থ ত্যাগ করলেও সেই 
তাজা বস্্রতে অংশত দ্বেষভাব থাকতে পারে। সেই 
দ্বেষভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করার জনাই এখানে বিরত 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে; সংকে 
সঙ্গে অনুরাগ যেন না হয়, দ্বেষ ভাবও যেন না আসে ; 
অর্থাৎ এগুলি থেকে একেবারে বিমুখ হয়ে যাবে। 

এখানে বিমুখ হতে বলার কারণ হল এই যে, 
পবমাস্মতন্থ মনে ধারণ করা যায় না ; কারণ মন প্রকৃতির 
অংশ। প্রকৃতিকেই যখন মন ধারণ করতে সক্ষম নয়, 


তাহলে প্রকৃতির অীত এই পরমায্মতন্ কীভাবে ধারণ | 


করবে ?-_'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্‌' 
(কেনোপনিষদ্‌, ১।৫)। যেমন-_মৃলত সূর্যের কারণেই 
প্রদীপ এবং বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, অতএব সেই প্রদীপ 
ইত্যাদি সূর্যকে কী করে প্রকাশ করবে ? এদের আলো তো 


| সূৰ্য থেকেই আসে ! তেমনই মন-বুদ্ধি ইত্যাদিতে যা কিছু 
| শক্তি থাকে, তা প্রমাস্যা থেকেই আসে। সুতরাং সেই 

মন-বুদ্ধি ইত্যাদি কী করে পরমাস্মাকে ধারণ করবে ? 
| ধারণ করতে সক্ষম নয়। 

দ্বিতীয়ত, জগতের অভিমুখী হলে কারোরই সুখ হয় 
না, কেবল দুঃখই -দুঃখ হয়। অতএব জগৎ-সংসার নিয়ে 
চিন্তার প্রয়োজনই নেই। তাহলে এখন কী করা উচিত ? 
| তার থেকে বিরত (বিমুখ) থাকাই ভাল। 

“আত্মসংস্থং মনঃ'"। কৃত্বা" সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দ 
| পরমান্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। সংকল্পশুলির আদিতে 
| এবং অন্তে সেই পরমাস্যাই বিদামান। সংকল্পেড আধার 
এবং প্রকাশকরূপে এক পরমাস্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। 
| ওই সংকল্পে আর কোনো অস্তিত্ব উৎপন্ন হয়নি ; এতে 
সন্তারূপে সেই পরমাঝ্যাই বিদ্যমান। বুদ্ধিতে এটি দৃঢ়কপে 
ধারণ করবে, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। মনে যদি কোনো 
তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেটিকেও পরমাস্মার স্বরূপ বলে মনে 
করবে। 

অপর একটি ভাব হল এই যে, পরমাত্মা দেশ, কাল, 
বন্ধ বাক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে 
আছেন। এই দেশ-কাল ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং লয় হয় 
কিন্তু পরদাধাতর কখনো সৃষ্টি হয় না বা নষ্টও হয় না। এটি 
সর্বদা একইরূপে বিরাজমান। এই পরমাস্মায় মন স্থিত 
কবে অর্থাৎ সর্বস্থানে এক পরমাত্মাই বিদ্যমান, তিনি ছাড়া 
| অন্য কোনো অন্তিসনহ নেই এইকূপ দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে অন্য 
কোনো ভাবনা রাখবে না। 

“ন কিঞ্চিদপি চিন্তুয়েৎ’_ জগতের চিন্তা করবে না 
একথা আগেই বলা হয়েছে। 'পরমাত্যা সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে 
আছেন’ এই চিন্তাও করবে না। কারণ মনকে যখন 


হবে অর্থাৎ মনের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, যার 
ফলে জগৎ-সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছি্ হবে না। যদি 
“আমার এইরাপ স্থিতি যেন বজায় থাকে'_ এরূপ চিন্তা 
হয়, তাহলে পরিচ্ছিয্তাও বজায় থাকে অর্থাৎ চিত্তের 


'ছুহাসনে শুষাতু মে শরীরং হগক্চিনাংসহ প্রলয়শ্চ যাতু। অপ্রাপা বোধং বহুকল্দুর্লভং নৈনাসনাৎ কায়মিদং চলিব্যাতি।! 

“এই আসনে নসে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে যাক, চর্ম, মাংস, এবং হাড় পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাক : কিছ বহুকলপদুল বোধ প্রাপ্ত 
না করে এই আসন এ শরীর রি 

এখানে "মন শব্দটি অষ্তঃকরণের বাচক। 


শ্লোক ১৫] ডি 
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এবং চিন্তাকারীর অস্টি বায থাকে। অতএব “সর্বত্র এক 


পরমাজ্মাই পরিপূর্ণ'__এটি দৃড়নিশ্ডয় করে পরে আর 
কোনোগ্রকার চিন্তা করবে না। এইভাবে বিরত হলে 


তঃসিদ্ স্ববীপের অনুভূতি হয়, যেটি প্রথমে বাইশতম 
ক্লোকে বর্ণিত হয়েছে। 


ধ্যান সম্পক্ীয় মর্মকথা 


সর্বপ্রধান কথা হল যে, পরমাস্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ। 
সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল বন্তুতে, সকল ব্যক্তিতে, 
সমস্ত খটনাতে এবং সমন্ত ক্ৰিয়াতে পরমান্রা সাকার- 
নিরাকার ইত্যাদি সর্ণরপে সর্বদা একইভাবে বিবান্রমান। 
পরমাস্মা ছাড়া প্রকৃতির মধো মত প্রকার যা কিছু আছে তা 
সবই পরিবর্ঠনশীল। কিছু পরনাস্থাতত্বে কখনো কিছুমাত্র 
পরিবর্তন হয়নি, হবে না এবং হওয়া সপ্তবও নয়। সেই 
প্রমাস্মার ধ্যান এমনভাবে করতে হবে যেন কোনো 
ব্যক্তি সমুদ্রের গভীনে ডুব দিয়েছে, যেখানে যতদূর দৃষ্টি 
যায় কেবল জলই নজরে আসে। নীচের দিকে তাকালে 
জল, ওপরে জল, চারিদিক জলেই পরিপূর্ণ। এইভাবে 
যেখানে কেউ নিজেকে কোনো এক জানে নিমজ্জিত মনে 
করেন, বস্তুত তার মধ্যে পরণাস্থা, বাইরেও পরমাত্মা, 
ওপরে পরমাস্মা, নীচেও পরমাত্মা-ঢারিদিক কেবল 
পরমাস্মাই পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। দেহের প্রতিটি 
কণায়-কণায় তিনি বিদামান। মানুষের ধোয় হল সেই 
পরমাস্মাকে প্রাপ্ত করা এবং তিনি নিতা-নিরন্তরই প্রাপ্ত। 
কেউ কখনোই পরমান্মতন্তু থেকে দূরে যেতে পারে না। 
পারে না। শুধু মানুষের দৃষ্টি বিনাশশীল বস্তুর দিকে থাকে 
বলে সর্বদা পরিপূণ, নির্বিকার, সম, শান্ত পরনাস্মতন্ধ 
তাদের নজরে আসে লা। 

সেই পরমাধ্াতন্থে যদি তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হয় তবে তিনি 
লক্ষা করেন যে, তিনি সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ, তখন 
স্বাভাবিকভাবে ধ্যান হয়, ধ্যান করার প্রয়োজ্জন হয় না। 
যেমন, আমরা পৃথিবীতে বাস করি এবং আমাদের 
ভিত্রে-বাইরে, উপর-ণীচে, চর্তুদিকেই আকাশ 
বিদ্যমান, চারিদিক শৃনাতায় ব্যাপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমরা 
খেয়াল করি না। খেয়াল করলে দেখতে পাই যে, আমরা 
আকাশেই আছি, আকাশেই চলা-ফেরা করি, খাওয়া- 
দাওয়া আকাশে এবং শ্য়ন-জাগরণও আকাশে করি। 
আকাশেই (শৃণা স্থানে) আমরা সব কাজকর্ম করি, কিন্ত 


সেদিকে লক্ষ না থাকায় এ! 
না। যদি সেদিকে মনোযোগ 
মেঘ জায় তাতে বৃষ্টি হয়, আক্যশে 
বিরাজ করে তবেই আকাশ লক্ষে আসে, 
আকাশকে শেয়াল না করলেও আমলা সব কালই 
আকাশে করে থাকি। তেমনই পরমাধাতের দিকে 
খেমাল না থাকলেও আমাদের সমন্ত ক্রিযাই এই 
পরনাস্থাতস্তরের মধোই হয়ে থাকে। তাই শ্বীতায বলা 
হয়েছে যে “পনৈঃ শানৈকুপরমেদ বুদ্ধা ধৃতিগৃহীতযা" 
অর্থাৎ ধৈরযযুক্ত বুদ্ধি সহকারে ধীরে ধীরে বিরত হবে। 
জগতের কোনো কথা মনে উদয় হলে, তার থেকে বিরত 
হবে। সাধকের এই ভুল হয় যে, যখন তিনি পরমাস্মার 
ধ্যানে তখন জাগতিক বন্থ স্মরণে এলে তিনি তার 
বিরোধিতা করেন। বিরোধিতা করলে সেই বস্থুটির সঙ্গে 
সম্পর্কও বজায় থাকে আবার আসক্তি করলেও তার 
সম্পর্ক বজায় থাকে। সুতরাং এগুলির বিরোধিতাও করা 
উচিত নয় আবার 'আসক্তি আনাও উচিত নয়। সেগুলিকে 
উপেক্ষা করে, তাদের সম্পর্কে উদাসীন, নির্লিপ্ত হতে 
হয়। জগহ-সংসাবের কথা স্মরণ হয় তো ভালো আর না 
হয় তাও ভালো এইরূপ বেপরোয়া ভাব হলে জগতের 
সঙ্গে আর সম্পর্ক স্থাপন হয় না। সেকারণেই ভগবান 
বলছেন যে, সেওুলিতে শুধু উদাসীন হওয়াই নয়, বিরত 
হতে হয়-__-'শনৈঃ শনৈ॥ উপরমেৎ'। 

যে জিনিস উৎপন্ হয়, সেগুলি নষ্ট হয়_এই হল 
নিয়ম। অতএব জশাতে যতই সংকল্প-বিকল্প হোক, সবই 
নষ্ট হয়ে যায়। তাই এগুলিকে ধরে বাখার চেষ্টা করাই ভুল 
নষ্ট করার চেষ্টা করাও ভুল। জগতে অনেক 
জিনিসেরই উৎপত্তি হয় এবং বিনাশ হয়, কিন্ত তার ভালো 
বা মন্দ কোনো প্রভাব আমাদের দায়ী করে না। কারণ 
তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এইরূপ মনে 
যদি কোনো সংকল্প উদয় হয়, জগৎ-সংসার নিয়ে 
কোনো চিন্তা জাগে তাহলেও আমাদের ভার সঙ্গে কোনো 
সম্পর্ক নেই। যে সকল বন্থ প্রভৃতির সংকল্প জাগে তাদের 
সঙ্গে যেমন সম্পর্ক নেই, তেমনি যে ননের মধ্যে এগুলির 
উদয় হয় সেই মলের সঙ্গেও স্দ্ধ নেই। আমাদের সম্পর্ক 
থাকে সর্বত্র পরিপূর্ণ যে পরমাস্মা, একমাত্র তারই সঙ্গে। 
অতএব যে সমস্ত বন্ধ উৎপন্ হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় তা 
আসক্তি বা কীসের আর দ্বেষই বা কীসের ? এটি উৎ' 
ও বিনাশের এক প্রবাহনাত্র। এর খেকে বিরত হয়ে যাও, 


আমাদের ন্ররে আসে 
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[ন্যায় = 


বিমুখ হয়ে যাও, এর পরোয়া করো না। | 

সর্বত্র এক পরমাস্মাই পরিপূর্ণ আমরা যখন আপনাতে 
ব্যক্তিত্ব আরোপ করি, তখন “আমি আছি" এরূপ বোধ 
হয়। এই ব্যক্তি, “আমির ভাব যার অগ্ততি, সেই তিনি 
হলেন অপার, অসীম, সম, শান্ত, সদ্ঘন, চিদ্ঘন, 
আনন্দঘন পরণাত্মা। যেমন, সমস্ত পদাথ, ক্রিয়া ইত্যাদি 
একই অপ্থিত্ের অগ্তগত। সেই অস্তিত্বের যদি সম্পর্ক থাকে 
তবে তা বন্ধ, বাক্তি এবং সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে আছে আর 
যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে কারো সঙ্গেই নেই। অস্তিত্ 
নিজ স্থানে একইভাবে অবস্থান করে। তাতে নানা বন্ধ 
আসে যায়, নানাপ্রকার ক্রিয়া হয়ে থাকে ; কিন্তু সেই 
অস্তিত্বের তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। তেমনই 
অন্তি্রূপ পরযায্মার সঙ্গে কোনো বন্ধ, ক্রিয়া, ইত্যাদির 
কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক থাকলে সম্পূর্ণের 
সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে আর নাহলে কোনো কিছুর সঙ্গে | 
থাকে না। এই বন্ধ, ক্রিয়া ইত্যাদি সব উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল এবং পরমাস্মা অনুৎপল্ন তত্ত্ব । সেই 
পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে কোনো কিছু চিন্তা করবে না। 

এক হল চিন্তা 'ুবা" আর অপরটি হল চিন্তা ‘হওয়া’। 
চিন্তা করবেনা কিন্দ চিন্তা আপনি যদি হয়ে যায়, তার সঙ্গে 
কখনো সম্পর্ক স্থাপন করবে না, সতর্ক থাকবে। 
প্রকৃতপক্ষে আমরা অসঙ্গই থাকি । কারণ সংকল্প এবং 
বিকল্প উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আমি বিদামান 
খাকি। তাই যে বিদ্যমান সে স্রাপেই স্থিত থাকবে এবং 
সংকল্প ও বিকল্পকে উপেক্ষা করবে, তাহলে এগুলি 
(সংকল্প-বিকল্প) আর আমাদের ওপর ক্রিয়াশীল হবে 
না। সাধক একটি ভুল করে ফেলে-_ঘধন তার জগৎ- 
সংসারের কথা মনে পড়ে তখন সে আগ্রহে তাকে দূর 
করার চেষ্টা করে। এরূপ করলে তার জগতের সঙ্গে 
বিশেষভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেইজনা সেগুলি দূর 

বাল জনা উদাম করবে না, বরং মনে ভাববে যে এই 
সংকল্প-বিকল্প যা মনে উঠছে, এতেও পরমাত্ম-তত্ 
ত হয়ে আছে। যেমন জলে বরফ ফেললে, বরফ 
f জল আবার তার বাইরেও জল। তেমনি সংকল্প- 
বিকল্প যা কিছু মনে উঠক, তা সবই পরমাত্মার অন্তর্গত 
এবং সংকল্প-বিকল্পের মধোও সেই পরমাত্মাই পরিপূর্ণ 
হয়ে আছেন। যেমন সমুত্রে বড বড় ঢেউ ওঠে, একটি 
ঢেউ-এর পর আর একটি ঢেষ্ট আসে-_সেই ঢেউগুলি 
জলে পরিপূর্ণ _পৃথক পৃথক দেখালেও সেগুলি জলময় । 


এবং একই জল থেকে সৃষ্ট ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয! 
তেমনি সংফল্প-বিকল্পে পরমায্মতব্ ছাড়া আর কোনো; 
তত্ব নেই, কোনো বন্ধ নেই। 

এখন কোনো পুরানো ঘটনা স্মরণে এল, যেটি পূর্বে 
ঘটেছিল, কিন্তু এখন নেই। মানুষ জোর করে সেটিকে 
চিন্তা করে এই ভেবে শস্কিত হয় যে, এবার কী করব, মন 
বসছে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন পরমাত্মার ধ্যান করতে 
থাকে, সেই সময় অনেক পুরানো ঘটনার স্মৃতি ও সংস্কার 
নাশ হবার জনাই প্রকটিত হয়। কিন্তু সাধক সেটি বুঝতে 
না পেরে তাতে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলি আরো মজবুত করে 
ফেলে! এইজনা তাকে উপেক্ষা করবে। সেগুলির ভালো 
বা মন্দ কিছুই ভাববে না, তাহলে সেগুলির যেমন উদয় 
হয়েছে, তেমনই লয় হয়ে যাবে। আমাদের সম্বন্ধ একমাত্র 
পরমাস্মার সঙ্গে, আমরা পরমাঝ্মার এবং পরমাস্থা 
'আমাদের। সর্বত্র পরিপূর্ণ এই পরমাযাতে আমাদের স্থিতি 
চিরপ্তন_একূপ মনে করে শান্ত হয়ে বসবে। নিজে থেকে 
কোনো চিন্তা করবে না। কোনো চিন্তা আপনিই উদয় 
হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছ্বাপন করবে না। তখন সমস্ত 
বৃত্তি স্বতই শান্ত হয়ে যাবে ও পরণাত্মার ধ্যান 
স্বাভাবিকভাবে হবে। কারণ বন্তিগুলি আসে আৰ যায় কিন্তু 
পরমাত্মা সদা বিরাজমান। যা স্বতঃসিদ্ধ, তা নিয়ে কী 
করার আছে? কিছু করারই নেই। সাধক মনে করে যে, 
আমি ধ্যান করছি, চিন্তা করছি এটি ভুল। সর্বত্রই যখন 
এক পরমাস্মাই বিরাজমান, তখন কী চিন্তা করবে, কী 
ধ্যান করবে ? সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, কিন্তু জল-তত্বে ঢেউও 
নেই, সমুদ্রও নেই। তেমনই পরমাক্মতন্বে জগৎ- 
সংসার নেই, বস্তুও নেই আর আসা-যাওয়াও নেই। 
এই পরমাত্তন্ত হল পরিপূ, সম, শান্ত, নির্বিকার এবং 
স্বতঃসিদ্ধ। তার চিন্তা করতে হয় না। তার কি চিন্তা 
করবে ? ভাতে আমাদের স্থিতি তো স্বত এবং সব সময়ই 
আছে। কার্থাদির সময়ও সেই পরঘায্মার থেকে আমরা 
পৃথক হই না, নিরন্তর ত্রার মধ্যেই আমরা অবস্থিত। 
বাবহার্য বিষয়গুলিকে যখন আমরা সমাদর করি, গুরুত্ব 
দিই, তখনই মনের মধ্যে বিচ্ষেপ আসে। একান্তে বসে 
কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলে মনে বিক্ষেপ উপস্থিত 
হয়! প্রকৃতপক্ষে বিশ্ষেপ ওই বিষয়টির জন্য হয় না। 
ওগুলিকে গুরুত্ব দিলে, গগুলির অন্তিষক মেনে নিলেই 
বিক্ষেপ হয় 

যেমন আকাশে মেঘ উৎপন্ন হয় এবং বিলীনও হয়, 
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তেমনি মলে নানা স্ফৃরণ উৎপগ্ হয় আবার শান্ত হয়ে যায়। 
আকাশে কত মেঘ উৎপন্ন হয় আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু 
তাতে আকাশের কোনো পরিবর্তন হয় না ; সেটি একই 
প্রকার থাকে। তেমনই ধানের সময় কোনো চিন্তা আসুক 
বা না আসুক, পরঘায্মা একইভাবে পরিপূর্ণ হয়ে বিরাজ 
করেন। কোনো কিছু স্মরণে এলে তাতেও পরমাস্মা 
বিরাজমান থাকেন, আর কিছু স্মরণে না এলে তাতেও 
পরমাঝ্মা বিরাজ করেন। দেখা, শোন, বোঝার যা কিছু 
আছে, তার বাইরেও পরমাস্মা এবং সে সবের মধ্যেও 
পরমাস্মা বিরাজ করেন; ষ্থাবর-অস্কাবর যা কিছু আছে, 
তাও পরমাস্মা । দূর থেকে দূরেও যে পরমাৰ্যা এবং নিকট 
থেকে নিকটেও সেই পরমাস্মা অতি সৃক্ষা হওযায় 
গমা হন না (নীতা ১৩।১৫)। পরমাস্মা 
এইকপ সম্ঘন, চিদ্ঘন এবং আনন্দঘন। সর্বত্র পূর্ণ: 
আনন্দ, অপার আনন্দ, সম আনন্দ, শান্ত আনন্দ, ঘন 


আনন্দ, অচল আনন্দ, অটল আনন্দ, সর্বস্কানে শুধু 


একান্তে বসে ধ্যান করার সময ছাড়া অনা কাজ করার 
সময়ে মনে করতে হবে যে পরমাচ্ছা স্বর পরিপূর্ণভাবে 
আছেন। কাজ করার সময় সাবধান হয়ে পরমাস্মার অস্তি্ 
চিন্তা করলে, ধ্যানের সময় খুব স্টপকার হয আর ধ্যান 
করার সময় সংবল্প-বিকপ্পকে উপেশ্গা করলে সাংসারিক 
ব্যবহারের সময় পরমাত্থার চিন্তায় অত্রান্ত উপকার হয়। 
যিনি সাধক হল তিনি দু-এক ঘন্টার জনা তা হন না, 
অষ্টপ্রহরই সাধক থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্ম* 
সর্বদা অবস্থান করেন, তেমনই জীবনাত্রেই পরমাস্সাত 
সর্বদা অবস্থান করে ব্রাহ্মণ জন্গ্রহল করে কিন্তু পরমান্ধা 
অজ, তিনি জস্মান না। কিন্দ কান্দ কর্ম করতে করতে 
বিষযবস্থ, ক্রিয়াদি এবং বাক্তিদের দিকে লক্ষ থাকে না। 
তাই একান্তে ধ্যান করার সময় এবং ব্যবহারাদির সময় 
সাধকের দৃষ্টি এইদিকে থাকা উচিত যে সমস্ত দেশ, কাল, 
বন্ধ, বান্তি, ঘটনা, ক্রিয়া ইত্যাদিতে এক পরমাস্মতসত্তুই 
একভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। তাতে অবস্থিত হয়ে আর 


আনন্দেই পরিপূর্ণ। | কালে হজে নানে সাদ বিন 


পরিশি্-ভাব-___ধ্যানযোগের দুটি পদ্ধতি আছে__১) মনকে একাগ্র করা এবং ২) বিচার বিবেচনা পূর্বক যানের 
দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করা। বিচার সহকারে সম্পর্ক ছিন হলে তখনই মুক্তিলাভ হয়। জগতে মত পাপ বা গুণ কর্ম হোক, 
তার সঙ্গে যেমন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনই শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-নন ও বৃদ্ধির সঙ্গেও আমাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই। একেই এউপরতি বা বিরত হওয়া বলে। চিন্তা-বৃন্তির সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা উদিত নম । শ্রীমত্তাগবতে বলা 
হয়েছে 

সর্বংব্র্গা়কং তসা বিদ্যঘাহহস্মনীময়া। পরিপশানুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশায়ঃ ॥ (শ্রীমভাগবত ১১1২৯১৮) 

“পূর্বোক্ত সাধনকারী (মন-বাকা-শরীরের সমস্ত ক্রিয়া দ্রাবা পরমাযমার উপাসনা) ভক্তের *সবকিছুহ 
একপ স্থির বিশ্বাস হয়। তারপর তিনি এই অধ্যাত্মবিদ্যার সাহাযো সবপ্রকার সংশঘ রহিত হয়ে পরনা্মাকে সর্বত্র অনুভব 
করে বিরত হন অর্থাৎ “সবই ভগবান'__এই চিন্তাতেও না থেকে, সর্বত্র সাক্ষাৎ পরমায়াই পরিলক্ষিত হতে থাকেন)” 

সনন্ত দেশ-কাল-ক্রিযা-বন্ট-বাযক্তি-অবস্থা-পরিষ্টিতি-ঘটনা ইত্যাদিতে এক পরমাত্মত্তই অন্তিত্তরূপে পরিপূর্ণ 
হয়ে বিরাজমান দেশ-কাল ইত্যাদি স্লাযী নয়। কিন্ত পরমাস্মতন্ব নিত্য বিরাজমান। সাধক এইভাবে প্রথমে মন ও বুদ্ধির 
দ্বারা দৃঢ় নিশ্চিত হবেন যে ‘পরমাত্মতত্ত চির বিরাভনান"। পরে এই মনোভাবও আগ করে শান্ত হবেন অর্থাৎ চিন্তা 
জাগ করবেন। আত্মা, অনাধা, পরমায়া, জশৎ-সংসার, সংযোগ-বিয়োগ ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েই যেন চিন্তা না 
করেন। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করলেই জগৎ-সংসার এসে হাজির হবে। কেন-না চিন্তা করলেই চিন্ত (করণ) সঙ্গে 
থাকবে। করণ সঙ্গে থাকলে 'গৎ ভাগ হবে না, কারণ করণও জগৎ। তাই ‘ন কিিদপি চিন্তয়েং' কথাটিতে করণ 
থেকেই সম্পর্ক ছিয়া হয়, কেন -না করণ সঙ্গে না থাকলে তবেই প্রকৃত ধ্যান হয়। সৃক্ধা থেকে সৃন্ম্তর চিন্তাতেও বৃত্তি 
জেগে থাকে, তা দূর হয় না। অপরপক্ষে কোনো কিছু চিন্তা করার ভাব না থাকলে বৃত্তি স্বতই শান্ত হয়ে যায়। তাই 
সাধককে সর্বতোভাবে চিন্তাকে উপেক্ষা করতে হবে। যেমন জল স্থির (শান্ত) হলে জলে মিশ্রিত মাটিও ধীরে ধীরে 
আপনিই শান্ত হয়ে মায়, অহম্‌ ধবীভূত হয়ে প্রকৃত তন (অহংরহিত সত্তা) অনুভূত হয়। 

এশানে বৃত্তির অভাব বুকাতেই 'শনৈহ শনৈঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি বলার তাৎপর্য হল যে জোর 
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তাড়াহুড়ো করেও নয়। কারণ জন্য-জস্মান্তরের সংস্থার তাড়াছুড়ো কবলে দূর হয় না। অতি ব্যন্ততা চাঞ্চলাকে ধরে 


রাখে, স্থায়ী করে, কিন্তু 'শনৈঃ শনৈঃ' চাঞ্চল্য নাশ করে। 
প্রকৃতির সম্পর্ক ছাড়া তত্ত্বের চিন্তা বা মনন হতে পারে না। অতএব সাধক যদি চিন্তা করেন তাহলে চিত্ত সঙ্গে থাকে, 


মনন করলে মন সঙ্গে থাকে, নিশ্চয় করা কালে বুদ্ধি সঙ্গে থাকে, দর্শন করলে দৃষ্টি সঙ্গে থাকে, শ্রবণ করলে 
শ্রবণেস্িয় সঙ্গে থাকে, কণা বললে বাণী সঙ্গে থাকে। তেমনই “আছে'-কে মেনে নিলে মেনে নেওয়া এবং মান্যকারী 
থেকে যাবেন আর 'না'-কে বারণ করলে যিনি বারণ করবেন তিনি থেকে যাবেন। কর্ৃত্নাভিমান আগ করলে 
“আমি কতা নই’ __ এষ সক্ষম অহংভাব থেকে যায় অর্থাৎ ত্যাগ করলেন তআঙ্জা বু এবং আলী (জাগকারী) থেকে 
যান। তাহ সাধক এর থেকে যেন উদাসীন হন অর্থাৎ মেনেও যেন না নেন, বারণও যেন না করেন, গ্রহণও না করেন, 
আগঞ্ না করেন, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক তত্তুকে স্বীকার করে অশ্বরে ও বাহিরে যেন শান্ত হন। আমাকে শান্ত 
থাকতে হবে__এই আগ্রহ লা সংকল্পও যেন না থাকে না হলে এতেষ্ট কর্তৃবোধ এসে যাবে, কারণ শান্ত থাকা হল 
স্বতঃসিদ্ধ। 

সাধক আমি, তুমি, ও, সে__এই চারটিকে বাদ দিলে পরিণানে এক অস্ত্র থাকে। সেই স্বতঃসিদ্ধ অস্তিহকে 
স্বীকার করে স্বেচ্ছায় আর কোনো চিনা করবে না; যদি কোনো চিন্তার উদয় হয়, তাহলে তাতে রাগ-দ্রেষ করবে না, 
খুশি-অখুশি হবে না, তাকে ভালো বা নন্দ বলে মনে করবে না। চিন্তা করা উচিত নয়, কিন্তু চিন্তা এসে গেলে তাতে 
। হাওয়া আপনিই প্রবাহিত হয়, শীত-গ্রীস্ম আসে, বর্ষা হয়, তাতে আমাদের কোনো পাপ বা পুণা হয় 
না, কেন-না তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। জড়ঙ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই দোষ স্পর্শ করে। অতএব 
চিন্তা এলে তাকে উপেক্ষা করতে হবে, তার সঙ্গে নিজেকে একাস্ম করা উচিত নয় অর্থাৎ এমন মনে করা উচিত নয় যে 
আনি চিন্তা কলছি বা চিন্তা আমার নথ হচ্ছে। চিন্তা মনে হয় এবং মনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। 

'আমাসংসং মনঃ কৃত্বা" বাটিতে ‘নন’ শব্দটি বুদ্ধির বাচক, কারণ চাগ্চলা মনে এবং ভৈর্য বুদ্ধিতে হয়। সুতরাং 
“আয়সংহছম্? কথাটির তাৎপর্য হল এই, যেন চাঞ্চল্য না থাকে, যেন ছৈর্য থাকে। যেমন “এটি অমুক গ্রান'__এটি 
দৃঢ়নিশ্চিতরূপে জানা থাকলে তা নিয়ে আর কোনো চিন্তা থাকে না, তেমনই “পরমাত্মা আছেন" এরূপ কথা দৃঢ়ভাবে 
জানা থাকলে, তা নিয়ে আর চিন্তা হয় না। যা স্বতঃসিদ্ধ, তার জন্য চিন্তা কিসের ? তাই আত্মাচিপ্তা করলে আত্মবোধ হয় 
না, কারণ আথ্মচিন্তা করলে চিন্তাকারী থাকে এবং অনাস্মার অন্তিন্ব থাকে। অনাস্মার অস্তি্ মানলে তবেই তো অনাস্মার 
ত্যাগ এবং আস্মার চিন্তা করবে! 

“ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েং’__ একে 'চুপ সাধন", “মৃক সংসঙ্গ' এবং “অচিন্তের ধ্যান" ও বলা হয়। এতে স্থল শারীরিক 
ক্রিয়া নেই, সৃক্ষ্মশরীরের চিন্তা নেই অথবা কারণ শরীরের স্থিরতা নেই। এতে ইন্দিয়াদি নিস্তেজ থাকে, মনও শান্ত 
* বুদ্ধিও নিদ্ধ্প থাকে অথাৎ শরীর-ইন্িয়াদি-মন-বুদ্ধির কোনো ক্রিয়া থাকে না। সকলেই চুপ, কেউ কিছু বলে 
দেখার ছিল___তা দেখা হয়েছে, শোনার ছিল-_-শোনা হয়েছে, বলার ছিল-_বলা হয়েছে, করার ছিল 
করে নিয়েছি। এখন আর কিছুই দেখা-শোনা- বলা-করাতে কচি নেই, আগ্রহ নেই__ এরূপ অবস্থা হলেই তন “চুপ 
সাধন’ হয়। এই "টুপ সাধন? সমাধির থেকেও উচ্চাবস্থা, কারণ এতে শুদ্ধি এবং অহং কর্তৃত্ববোধ থেকে সম্পর্ক ছিল 
হয়। সমাধিতে লয়, বিক্ষেপ, কমায় এবং রসাস্থাদ__এই চার দোষ বা বিষ থাকে, কিছু চুপ সাধনে এইসব দোষ থাকে 
না। চুপ সাধন বৃত্তিরহিত। 


না। 


Ed শর এ 
সদ গবা একানে নিরিবিলি না হলে কী করা উচিত তাউ পরবতী লোকে অভ্যা্ করার কা জানযাচ্ফেন/ 
£ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমহিরমূ। 
ততন্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেৰ বশং নয়েং॥ ২৬ ॥ 


[অঙ্থিরম্‌ (আইন) ; চঞ্চলম্‌ (চপল) : মলঃ (নল) ; যতঃ, যতঃ ( যে যে বিষয়ে) ; নিশ্চরতি (বিচরণ করে) ; ততঃ, ততঃ 
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( সেই সেই ছান হতে) ; নিয়মা (প্রত্যাহার করে) ; এতহ (একে) : আত্মনি* এব (এক পরমায্মাতেই) : বশং, নয়েৎ (নিবিষ্ট 


করেরাখবে।)] 


এই অছির ও চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হতে প্রত্যাহার করে এক 


পরমায্মাতেই নিবিষ্ট করবে” ॥ ২৬ ॥ 


বাখ্যা__'ঘতো যতো নিশ্চরতি ..... আত্মন্যেব বশং 
নয়েৎ'__সাধক যাকে ধোয়া করেছেন, তাতে সহজে মন 
বসে না, স্থির হয় না। তাই তাকে "অস্থির বলা হয়েছে। 
এই মন নানাপ্রকার সাংসারিক ভোগ-সুখ ও পদার্থাদির 
চিন্তা করতে গাকে। সেইজনা একে চল বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মন পরমাত্মাতেও 
স্থির হয়ে থাকে না এবং সংসারও ত্যাগ করতে পারে লা, 
তাই সাধকদের উচিত যে, মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, 
তাকে সেই সেই বিষয় হতে তখনই প্রত্যাহার করে 
পরমাস্থাতে নিবিষ্ট করতে হবে। এই অস্থির এবং চল 
হনকে সাব্ধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কোনো 
আলগাভাব রাখতে নেই। 

মনকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করার তাৎপর্য হল__যখন 
বোঝা যায় মন কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে, তখনই 
বিচার করতে হয় যে টিন্্াধৃত্তি ও তার বিষয়ের আধার ও 
প্রকাশক নয়ং পরঘাত্মাই। একেই বলে পরমাত্মায় 


১) মন যে যে ইন্ডরিয়- 
ঘটনা, পরিস্থিতি ইতাদিতে ধাবিত হয় অর্থাং সেগুলির 
প্রত্যাহার করে নিজ ধোয়_পরমাস্মাতে নিবিষ্ট করবে। 
পুনরায় মন ধাবিত হলে আবার পরমায্মার দিকে ফিরিয়ে 
আনবে। এইভাবে বারংবার মনকে ধোয়তে অভিনিবেশ 
করাবে। 

২) মন যেখানে যাক, সেখানেই পরমাস্মাকে দেখকে। 
যেমন, গঙ্গা নদীর কথা স্মরণ হলে, ভাবতে হবে গঙ্গানদী 
রূপে পরনাস্মাই বিরাজমান। গাভীর কথা মনে পড়লে 
ভাবতে হবে গাভীরূপে পরঘাত্মাই বিরাজ করছেন 
এইভাবে মনকে পরমাথ্মায় নিবিষ্ট করবে। অন্যভাবে 
দেখলে, গঙ্গানদী ইত্যাদিতে সত্তারূপে পরমান্মাই বিরাজ 


করছেন। কারণ এগুলির আগেও পরমাস্থা ছিলেন, 
এগুলি নাশ হলেও পরমাত্মাই থাকবেন আব বর্তমান 
অবস্থাতেও এতে পরমায্মাই আছেন-_এইকরূপে মনকে 
পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করবে। 

৩) সাধক যখন পরনায্মাতে মনোনিবেশ করার 
অভ্যাস করেন, তখন জগতের নানা কথা তার মনে 
ড়তে ঘাকে। এতে সাধক এই ভেবে শঙ্কিত হন যে, 
যখন আমি জগৎ-সংসারের কাজ করতাম, তখন এতো 
কথা মনে হত না, এত চিন্তা হত না; কিন্তু যখন পরমাস্মায় 
মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছি, তখনই নানারকম কথা 
মনে আসছে ! কিন্ু এতে সাধকের শঙ্ধার কোনো কারণ 
: কারণ সাধকের যখন উদ্দেশা হয় পরমাত্মাকে লাভ 
করা, তখন তার মনের ভেতর থেকে সংসারের চিন্তারূপে 
নানা মলিনতা বের হয়ে আসে এবং চিত্ত পরিষ্কার 
হয়ে যায়। তাৎগ্য হল এই যে, সাংসারিক কাজের 
সময অন্তরের পুঞ্জিত প্রচীন সংস্কার বাব হওয়ার 
সুযোগ পায় না। তাই সাংসারিক কাজ ত্যাগ করে একান্তে 
থাকলে সেগুলি বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে বার হতে 
খাকে। 

৪) সাধকের ভঙ্গবৎ-চিগ্া কঠিন বোধ হয় এইজন্য 
যে, তিনি নিজেকে জগৎ-সংসারের ভেবে ভগবদ্‌ 
চিন্তা করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার জগতের চিন্তা হয় 
এবং ভগবানের চিন্তাও করতে হয়। তবুও ভগবানের চিন্তা 
স্থির হয় না। তাই সাধকের উচিত ভগবানের হয়ে 
ভগবানের চিন্তা করা। অর্থাৎ “আমি তো শুধু ভগবানেবই 
আর শুধু ভগবান আমার ; আমি শরীর ও জগৎ- 
সংসারের নই এবং এই শরীর ও জগৎ-সংসার 
আমার নয়", এইরাপ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত 
হলে ভগবানের চিন্তা স্থাভাবিকভাবে হয় চিন্তা করতে হয় 
না। 

৫) ধ্যান করার সময় সাধকের এইদিকে দৃষ্টি রাখতে 
হয় যেন মনে কোনো কাজ জমা হয়ে না থাকে অর্থাৎ 


সমগ্র দীতার মহা অভ্যালেন মূল পরিচয় স্পষ্টরূপে এই ভোকোই দেখতে পাওয়া মায়। 
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আমার অমুক কাজটা করতে হবে, অনুক স্থানে যেতে ৭) সামনে দৃষ্টি বেপে কিছুক্ষণ পরপর চোখের পলক 
হবে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে, অমুক বান্তি ফেলবে এবং চোখ বন্ধ করবে। চোখের পলক ফেলতে 
দিখা করতে আসবে, তার সঙ্গে কথাও বলতে হবে | থাকলে, বাইরের দৃশ্য যেমন চোখের থেকে অদৃশা হয় 
ইত্যাদি কাজ জমা করে রাখবে না। একাপ কাজের আকর্ষণ | চিত্তের সংকল্প ও বিকল্পও তেমনি কেটে যায়। 
ধ্যান হতে দেয় না। সুতরাং ধ্যানে বসার সময় চিত্তকে শান্ত ৮) নাক দিয়ে শ্বাসকে প্রথমে দু-তিন বার জোরে 
করে তবে ধ্যানে বসতে হয়। জোরে ফেলবে এবং শেযে জোর করে একবার সম্পূর্ণ 
৬) ধ্যান করার সময় মনে যখন কোনো সংকল্প বা | নিঃশ্বাস বাইরে ফেলে নিঃশ্বাস বন্ধা করে থাকবে। যতক্ষণ 
বিকল্প এসে পড়ে তখন “অড়ংগ বড়ংগ স্বাহা এরূপ | সম্ভব শ্বাস বঙ্গ রেখে তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে স্বাভাবিক 
বলে এইসব দূর করতে হয় অর্থাৎ “স্বাহা” বলে সংকল্প - শ্বাসের স্থিতিতে ফিরে আসবে। এ ভাবেও সমস্ত সংকল্প- 
বিকল্পকে (অডংগ-বডংগ) আহুতি দিতে হয়। | বিকল্প দূর হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_আগের শ্লোক অনুযায়ী যদি চুপ-সাধন করা সন্তুব না হয়, তাহলে মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, 
সেন থেকে সরিয়ে তা পরযাস্থাতে নিবিষ্ট করবে। মনকে পরমান্মাতে নিবিষ্ট করার একটি শ্রেষ্ঠ সাধন হল এই যে মন 
যে যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই সেই বিষয়ে পরমান্মাকেই দর্শন করা অথবা মনে যা যা চিন্তার উদয় হয়, সেগুলিকে 
পরমাস্থারই স্বরূপ বলে জানা। 

মর্ম কথা হল এই যে সাধক যতক্ষণ এক পরমাস্মায অস্তিত্ব ব্যতীত অনা অস্তিত্ব যেনে নেন, ততক্ষণ তার মন 
সম্পূর্ণরূপে নিরু্ধ হতে পারে না। কারণ যতক্ষণ ভার মধ্যে ভিন্ন আসত মেনে নেওয়া থাকে, ততক্ষণ রাগ-হ্েষ 
সর্বতোভাবে দূর হতে পারে না এবং রাগ-দ্রেষ রহিত না হলে মনের প্রকৃত বিষয় রহিত হওয়া সম্ভব নয়। রাগ-দ্বেষ 
থাকলে মনের আংশিক নিরোধ হয়, এতে লৌকিক সিদ্ধি প্রাপ্তি হলে প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না। অপর সত্তা মেনে 
নেওয়ার ব্যাপারটি থাকলে মন যদি নিকদ্ধ হয়, তাতে বুথ অর্থাৎ এতে সমাধি ও ব্যখান দুটি অবস্থাই হয়। কারণ 
দ্বিতীয় অস্তিত্ব না মানলে দুই অবস্থা সপ্তব হতে পারে না। সৃত্রাং দ্বিতীয় অস্থি স্বীকার করলে তবেই মন 
সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ হয়। 


এচ এক এক 


সহন জকি গর্চিলাতমা জো বে খযানবো্টীলের উপাতিক কা বলা হয়েছে, গ্রবতী টি লোকে সেই অবলা 
বণনা করে তার সাধনার বল জানাচ্ছেনা। 


প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। 


উপৈতি শান্তরজসং প্রহ্মভতমকল্মষম্॥॥ ২৭ ॥ 

[অৰুল্মমম্‌ (খাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে) : শান্ধজজসম্‌ (যাঁর বোন দুরীভিত হয়েছে) ; প্রশান্তমনসম্‌ (যার মন 
সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে) ; এনম্টব্রচ্গভতম্‌ (এইকপত্রহ্মভূত) ; যোগিনম্‌, হি ( যোগীর নিশ্চিতভাবে): উত্তমম (উত্তম) : 
সুখন্‌ (সুখ) ; উপৈতি (পাভ হয়।)] 

মার সমন্ত পাপ দূর হয়েছে, মী রজোগুণ তথা মন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে, এইরূপ ত্রহ্মস্বরূপ যোগীর 
নিশ্চিতভাবে উত্তম সাত্বিক সুখ লাভ হয় ॥ ২৭ ॥ 

ব্যাখ্যা প্রশান্তমনসং হোনং ... ব্রহ্মভূতমকল্মযম' ৷ যোগীকে এখানে 'অকল্মাযম্* বলে অভিহিত করা 
_ষীর সমঞ্ত পাপ দূরীভূত হয়েছে অর্থাৎ তযোগুণ এবং | হয়েছে। 
তনোপ্তণগত অপ্রক্চাশ, অপ্রধন্তি, প্রমাদ এবং মোহ | যার রজঞোগুণ এবং রঙ্লোগ্ুণগত লোভ, প্রবৃত্তি, নব- 
(গীতা ১৪।১৩)-_এইলব বস্তি নষ্ট হয়েছে, একপ | নব কর্মে উদ্যোগ, অশান্তি স্পৃহা (গীতা ১৪১২)-_ 
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এইসব বৃত্তি সমাহিত হয়েছে, সেরূপ যোগীকে এখানে | তিনিই (উপরান হওয়ায়) পাপরহিত, শান্ত রজোগুণ- 
'শান্তরাজসম' বলে বলা হয়েছে। সম্পন্ন এবং প্রশান্ত-মনা হয়েছেন। তাই ওই যোগীর 
তমোগুণ, রঙ্গোগ্ুণ তথা শুগুলির বৃন্তিসমূহ শান্ত | উল্লেখে এখানে 'এনম্‌' পদটি বাবহাত হয়েছে। এরূপ 
হওয়ায় মান মন স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রাকৃত  ব্রহ্মাস্বরাপ ধ্যানযোগীর স্বভাবতই উত্তম সুখ অর্থাৎ সান্তিক 
পদারথাত্রেই তথা সংকল্প বিকল্পে যার উপরতি হয়েছে, | সুখ লাভ হয়। 
এইরাপ স্বাভাবিক শান্ত মনের যোগীকে এখানে | প্রথমে তেইশতঘ শপ্লোকের উত্তরার্ধে যে যোগ 
'প্রশান্তমনসম্" বলা হয়েছে। অধাবসায় সহকারে অভ্যাস করার নির্দেশ দেওয়া 
“প্রশান্ত' বলার তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগী | হয়েছে__*স নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ' সেই যোগ অভ্যাসকারী 
যতক্ষণ মনকে নিজের বলে মনে করেন, ততক্ষণ | যোগীর নিশ্চিতরূপে উত্তম সুখ গ্রাপ্তি হয়, এতে কিছুমাত্র 
অভ্যাস দ্বারা মন শান্ত হলেও প্রশান্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে : সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই নিঃসন্দিদ্ধতা জানাবার 
শান্ত হয় না। কিন্তু ধ্যানযোগী যখন মন থেকে | জনাই এখানে “হি” পদটির প্রয়োগ হয়েছে 


উপরান (নিবৃত্তি) হন অর্থাৎ মনকে নিজের বলে মনে *সুখমুপৈতি" বলার তাৎপর্য হল এই যে, যে যোগী 
করেন না, ভার থেকে সম্পর্ক-ছেদ করেন, তখন সবকিছু থেকে উপরত হন, ডর উত্তম সুখের খোঁজ 
মনে রাগ-দ্রেষ না থাকায় তার মন স্বাভাবিকভাবে করতে হয় না, সেই সুশপ্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ, পরিশ্রম 
শান্ত হয়ে যায়। ইত্যাদি করতে হয় না, বরং তিনি সত স্বাভাবিক সেই 


পচিশতম স্লোকে যার উপরামতার বর্ণনা করা হয়েছে, | উত্তম-সুখ লাভ করেন। 
a He BF 


যুগ্জমেবং সদাস্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। 
সুখেন  ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশুতে॥ ২৮ ॥ 
[এবম্‌ (এইভাবে) ; আত্মানম্‌ (নিজ মন) ; সদা, যুঞ্জন্‌ (সর্বদা সমাহিত হওয়ায়) ; ৰিগতকল্মঘঃ (নিস্পাপ) ; যোগী 
(যোগী) ; সুখেন (সহজেই) ; ব্ৰহ্মসংস্পর্শম্‌ (ত্হ্ম প্রান্তিকপ) ; অতান্তম্‌, সুখম্‌, অশুতে (নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন।)] 
এইভাবে নিজ মন সর্বদা পরমাস্তায় সমাহিত হওয়ায় নিষ্পাপ যোগী সহজেই ত্রহ্মপ্রান্তিরূপ নিরতিশয় 
সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥ 
ব্যাখ্যা_'যুঞ্জয়েৰং সদাস্থানং যোগী বিগতকল্মষঃ" শোকে ‘নিয়তমানসঃ’ এসেছে এবং এখানে 
= নিজ স্থিতির জন্য যে (মনকে বারংবার স্থির করা ‘বিগতকল্মযঃ” আছে, কাবণ ওইন্থানে পরমাস্মায় মন 
হত্াদি) অভ্যাস করা হয়, সেই অভ্যাসের কথা এখানে | সমাহিত করার প্রাধান্য ছিল এবং এখানে জড় ত্যাগের 
বলা হয়নি। এখানে অনভ্যাসই হল অভ্যাস অর্থাৎ নিজের | প্রাধানা বয়েছে। ওইস্থানে পরমাত্মাকে ধ্যান করতে করতে 
স্বরূপে নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থিত রাখাই হল অভ্যাস। এই ৷ মন সশুণ পরমাস্মায় সমাহিত হলে জগৎ-সংসার 
অভ্যাসে কোনো চেষ্টা থাকে না। এরূপ অভ্যাস ছারা ওই | স্বাভাবিকভাবেই পরিতাক্ত হয় এবং এইস্ানে অহং- 
যোগী অহংভাব ও মমত্রহিত হন। অহংকার ও | মমন্তরূপ কর্দম হতে অর্থাৎ সংসার হতে সর্বতোরূপে 
মমতারহিত হওয়াই হল পাপরহিত হওয়া। কারণ | সম্পর্কছেদ করে নিজ্ঞ ধোয় পরমাস্থায় সমাহিত হয়। 
জগতের সঙ্গে অহংভাব ও মনহ সপ্রপ্থা রাখাই হল পাপ। : এইরূপে দুইয়েরহ অথ একই দাড়ায় অর্থাৎ ওইস্থানে 
পঞ্চদশ শ্লোকে “যুঞ্জয্নেবম্‌' পদটি সন্ডণের ধ্যানের | পরনাস্মায় মন নিবিষ্ট হওয়ায় জগৎ পরিত্যক্ত হয় আর 
বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এখানে “যুঞ্জছেবম্' পদটি এইখানে জগৎ-সংসার পরিত্যক্ত হওয়ায় পরমাস্জায় মন 
নিরুশের ধ্যানের বিষয়ে বলা হয়েছে। তেমনই পঞ্চদশ | নিবিষ্ট হয়। 


466... [যায় ৬ 
'সুখেন ক্রক্ষসংস্পর্শমতান্তং সুখমশুতে' | বন্ধ _কেউইঘাকে না, সেটিই হল ‘অত্যান্ত সুখ’ । যোগী 
ব্রক্ষের সঙ্গে যে অভিন্নতা হয়, তাতে "আমি" ভাবের | এই সুখ প্রাপ্ত হন। *অতান্ত সুখ", “অক্ষয় সুখ" (31২১) 
সংস্কারও থাকে না, সন্তাও থাকে না। এটিই হল সুখপূর্বক এবং ‘আতান্তিক সুখ" (৬1২১). এগুলি সব একই 
্রশ্োর সাযুজ্জা করা। যে সুখে অনুভবকারী এবং অনুভবী | পরমাস্মতস্তরূপ আনন্দের বাচক। 
গত 5% পক 


সহঃ আইীদ্শ ফেলে তেইশতেমা হোক প্র হরকাগের খ্যানকালী কে সাংখ/যোষ্টীর বণনা করা করেছে, তারা 
অনুভবের বণনা পরবর্তী শ্লোচক কারা হরেছে। 


সর্বভূতঙ্ছমাত্সানং সর্বভৃতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্বা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯ ॥ 
[সর্বত্র (সর্বত্র) ; সমদর্শনঃ (নিজস্থবরূপ দর্শনকারী এবং) ; যোগযুক্তাক্কা (ধ্যানযোগে যুক্তচিন্ত যোগী) ; আস্থানম্‌ 
(দিজস্বরূপকে) ; সবন্িতছম্‌ (সর্বভৃতে)  ঈক্ষতে (দর্শন করেন) : সর্বনতানি (সর্বডূতকে) ; আনি (লিজ স্বকুপে।)] 
এইরূপ সর্বত্র নিজ-স্বরূপ দশ্নিকারী এবং ধ্যানযোগে যুক্তচিন্ত সাংখ্যযোগী নিজ স্বরূপকে সর্বভূতে 


এবং সর্বভৃতকে নিজ স্বরূপে দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥ 

বাখ্যা__ঈক্ষতে যোগযুক্তাস্তা সর্বত্র সমদর্শন$'_ 
সর্বত্র এক সঙ্চিদানপ্দশ্ঘন পরনাত্মাই পরিব্যাপ্ত হয়ে 
নাম, রূপ, আকৃতি ইতাদি বিভিন্ন হলেও সেগুলিতে 
একই চিনি দেখে বা লোহার তৈরি নানাপ্রকার অস্ত্র-শন্তরে 
একই লোহা, মৃত্তিকা নির্মিত নানাপ্রকার বাসনে একই 
মৃত্তিকা এবং সোনায় নির্মিত নানাপ্রকার গহনাতে একই 
বাক্তি ইত্যাদিতে সমরূপে সেই এক আপন স্বরূপকেই 
দেখেন। 


“যোগযুক্তান্মা'_এর তাৎপর্য হল এই যে, 


ধ্যানযোগের অভ্যাস করতে করতে এই যোগীর 
অন্তঃকরণ তার স্বরূপে লীন হয়ে যায়। [লীন হয়ে গেলে 


পর্বভিতনবনাম্মানং স্বভৃতানি চাত্মনি' পদে বলা হয়েছে] 
আত্মাকে নিজ সত্যন্ববাপকে অনস্থিত দেখেন। যেমন 
সাধারণ প্রাণী সমস্ত শরীরে নিজেকে অনুভব করে অর্থাৎ 
শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতাঙ্গে *আনি'-কেই পূর্ণরূপে 
অনুভব করে, তেমনি সমদর্শী ব্যক্তি সকল প্রাপীতে নিজ 
স্বরাপকে স্থিতি দেখেন। 

কেউ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, সে স্বপ্নে স্থাবর জঙ্গম 


অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, যে কথা | 


ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখে। কিন্ত ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে 
স্বপ্নের দ্বারা সৃষ্ট-জগৎ দেখতে পায় না। অতএর স্বপ্লে 
স্কাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছু নিজে থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল। 
জাগ্রত অবস্থায় যদি কোনো জড় বা চেতন প্রাণী বা 
পদার্থের কথা স্মরণে আসে, তাহলে সেটি মল দিয়ে 
দেখতে পায় এবং বিস্মরণ হলেই ওইসব দৃশা অদৃশ্য হয়ে 
বায়। সুতরাং স্মরণকালে যা কিছু দেখে তা সবই মনের 
ছারা সৃষ্ট। এইভাবেই ধ্যানযোগী সমস্ত প্রালীতে নিজ 
স্বরাপকে স্থিত দেখেন। স্থিত দেখার তাৎপর্য হল এই যে, 
সমস্ত প্রাণীতে সত্তাকূপে নিজের স্বরূপহ আছে। স্বরূপ 
ভিন্ন অন্য কোনো অস্তিষ্ঠ নেই-ই ; কারণ জগৎ কোনো 
সময়ই একরূপে থাকে না, এটি প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে 
চলেছে। জগতের কোনো রূপ একবার দেখলে পুনর্কার 
দেখবার ইচ্ছা হলেও, দেখা সম্ভব নয়। কারণ আগের 
ক্ূপটির পরিবর্তন হয়ে যায়। এরূপ পরিবর্তনশীল বস্তু, 
ব্যক্তি ইতাদিতে সন্তারূপে অপরিবর্তনশীল নিজ 
স্বরাপকেই যোগী দেখেন। 

“সৰ্বভৃতানি ঢায্সনি'__তিনি সমস্ত গ্রাণীকেই তার 
অন্তগতরূপে দেখেন অর্থাৎ ভার সর্বগত, অসীম, 
সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপেই সমন্ প্রাণী এবং সমন্ত জগতকে 
দেখেন। যেমন এক আলোর অন্তর্গত লাল, হলুদ, ls 
নীল ইত্যাদি যত রঙ দেখা যায়, তা সবই সেই আলোর 


শ্লোক ৩০] 


সাধক-সন্ভীবনী 


প্রকাশের থেকেই সৃষ্ট এবং সেটি আলোর প্রকাশেই দেখা 
যায়। দৃশ্যমান সমস্ত বন্সমূহ দূর্ঘ থেকেই উৎপন্ন 
এবং সৃযের প্রকাশেই দৃষ্ট হয়, তেমনই এই যোগী সমস্ত 
প্রাণীকে তার স্বরূপ থেকে সৃষ্ট, স্বরূপেই লীন এবং 
স্বরূপেই ছিত দেখেন। তাৎপর্য হল এই যে, তিনি যা কিছু 
দেখেন, মেগুলি সহ তার নিজের স্থরূপ। 

এই শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে নিজের ষ্বিতি জানিয়েছেন, 
কিন্তু নিজের মধো প্রাধীদের স্কিতির কথা বলেননি। এই 


কথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, প্রাণীদের মধে 
থাকলেও, তার মধো প্রালীদের সত্তা নেই, কারণ স্বরূপ 
সর্বদা একরূপে অবস্থান করে, কিন্তু প্রালী জন্মায় এবং 
মরে। 

এই শ্লোকের তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবহারকালে 
প্রাণীদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্না আচরণ হয়, কিন্তু পৃথক পৃথক 
আচরণ হলেও সেই যোগীর সমদশনের স্থিতিতে কোনো 
পার্থক্য হয় না। 


সর এ ক 


সহসা ভগবান চুক়দা-পঞ্চলশ হোত সওগ-সাক্ারের ধ্যানাজারী যে জজিবোগীর বণর্মা করেছেন, তার 


যো মাং পশাতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০ ॥ 

[যঃ (মিনি) ; সর্ব (সবাব মধো) : মাম্‌ (আমাকে) ; পশ্যতি, চ (দেখেন এবং) ; ময়ি (আমার মধ্যে) ; সর্বম্‌, পশাতি 
(সব কিছু পরিদর্শন করেন) ; তসা (তার কাছে) : অহম (আনি) ; ন, প্রণশ্যামি (অদৃশা হই না) ; চ, সঃ (এবং তিনিও); মে 
(আমার কাছে) ; ন, প্রণশাতি (অদৃশা হন না।)] 

যে ভক্ত সবার মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সবকিছুকে দর্শন করেন, তার কাছে আমি 
অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা_'যো মাং পশাতি সর্বন'_যে ভক্ত সমস্ত | বছর চলেছিল, কিস কেন জানতে পারেনি। শো-বৎস্যের 
দেশ, কাল, বস্ক বাকি, পশু-পক্ষী, দেবতা, যক্ষ, ৷ মধ কয়েকটি বাছুর তো দুক্ধপোষ্য ছিল, সেগুলি গৃহেই 
রাক্ষস, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে আমাকেই থাকত আর তাদের থেকে বড়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণ বনে নিয়ে 
দেখেন : যেমন-প্রক্ষা যখন গো-বৎসা ও গোপ- | যেতেন। একদিন বড় ভাই বলরাম দেখলেন যে, 
বালকদের অপহরণ করেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ | দুগ্ধপোষা গো-বৎসাগুলির গাভি-মায়েরা তাদের নিজের 
গো-বৎস্য এবং গোপ-বালকরূপ ধারণ | আগেকার (বড়) বৎস্যগুলিকে দেখে দুধ পান করাবার 
করেছিলেন। শুধু বাছুর আর গোপ-বালকই নয়, তিনি | জন্য হুন্কার দিয়ে ছুটছে। বয়স্ক গোপগণ তাদের থামাতে 
তাঁদের যত শিঙা, বাশি, পোধাক-পরিচ্ছদ, গহনা | চেষ্টা করলেও তারা থামেনি। তাই গোপদের সেই 
ই্াদির রূপও ধারণ করেছিলেন ই লীলা পুরো এক গাডিগুলির ওপর খুব যাগ হয়েছিল। কিন্ত যখন তারা নিজ 


> খঘাবদ্বহসপবৎসকা্লকবপুর্যাবৎকরাত্গয়াদিকং যাবদষ্টিবিষাণবেণুদলশিপাবদ্দিতৃান্বরম। 
যাবা্ছালগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদবিহারাদিকং সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গনদজঃ সর্বস্বর্ূপো বতৌ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবত ১০)১৩।১৯) 

“এই বালকগণ এবং গো-বৎসাগণ সংদ্যায় যত ছিল, ওদের ছোট ছোট শরীর যেমন ছিল, তাদের হাত-পা যেমন ছিল, 
তাদের কাছে যত এবং যে প্রকার ছড়ি, শিলা, বাঁশী এবং বস্তু আভরল ছিল এবং তারা যেরাপ স্বভাব-চরিত্র-গুণ নাম-রূপের 
ছিল, যে যে অবস্ঠার ছিল, যেমনভাবে তারা খাওয়া-শোওয়া চলা-ফেরা করত, ঠিক তেমন ভাবে, তেমন বাপে সর্বস্বরূপ 
ভগবান প্রকটিত হয়েছিলেন। সেইসনয় “এই সম্পূর্ণ জগং-সংসারই বিষ্ণুর রূপ'__এই বেদবাণী যেন সৃতিমন্তী হয়ে প্রকটিত 
হয়েছিল।' 
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বালকদের দেখল, তখন রাগ শান্ত হয়ে স্নেহে অভিভূত | সর্বক্ষণ আমি তার সন্মুখেই থাকি। 
হয়ে পড়ল। তারা বালকদের জড়িয়ে ধরে মন্তকের প্রাণ “সচ মেন প্রপশ্যতি'_ভক্ত যখন ভগবানকে সর্বত্র 
নিতে লাগল। এই লীলা দেখে দাদা বলরাম ভাবতে | দেখতে পায়, ভগবান তখন ভক্তকে সবস্থানে দেখেন ; 
লাগলেন এসব কী ব্যাপার ! তিনি তখন ধ্যানস্থ হয়ে | কারণ ভগবানের রীতি হল এই যে, “যে যেভাবে আমার 
বুঝলেন যে, গো-বংস্য এবং গো-বালকদের রূপে | শরণ নেয়, আমিও সেইডাবেই তাকে আশ্রয় দিই'__“ষে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বিরাজিত। ভগবানের সিদ্ধ ভক্তেরাও | যথা মাং প্রপদান্তে তাংন্তথেব ডজামাহম্‌' (গীতা 
এইরূপ সর্বত্র ভগাবানকেই দেখে থাকেন। অর্থাৎ তাদের | ৪1১১)। তাৎপর্য হল এই যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে 
দৃষ্টিতে ভগবদ্‌ সত্তা ভিন্ন অনা কোনো সত্তা থাকে না। নিলে-মিশে যায়, ভগবানের সঙ্গে তার একাস্মবোধ, ইক 
“সৰ্বং চ ময়ি পশাতি'_-*আবার যে ভক্ত দেশ-কাল- | হয়ে যায় । তাই ভগবান নিজ স্বরূপে ভক্তকে সর্বত্র দেখতে 
বন্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিষ্ছিতি ইত্যাদিকে আমারই অন্তর্গত- | পান। এইভাবে দেখলে ভক্তও ভগবানের কাছে কখনো 
কূপে দেখে _খেনন, গীতার উপদেশ দেবার সনম: পশম হন না। 
অর্জুনের অনুরোধে ভগবান ভার বিশ্বজপ দেখিয়ে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবানের কাছে তো 
বলেছিলেন যে, সমস্ত জগৎ চরাচর এবং সংসারকে ৷ কেউই অদৃশ্য হয় না-_*বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি 
আমার এক অংশে অবস্থিত আছে দেখ পিকের ভাঞ্জুন। ভবিদ্যাণি চ ডূতানি ...." (গীতা ৭২৬), তাহলে 
জগৎ কৃংস্সং পশ্যাদা সচরাচরম। মম দেহে.. এখানে কেবল ভক্রের জনাই “সে আমার কাছে অদৃশা হয় 
(১১15), তখন অৰ্জুনও বলেছিলেন যে, আনি তোমার | না'_এরকম কেন বলা হয়েছে ? এর উত্তর হল এই যে, 
দেহে সকল প্রাণীকে দেখছি 'পশ্যামি দেবাংস্তব | যদিও ভগবানের কাছে কেউই অদৃশ্য হয় না, তবুও যে 
দেবদেহে সর্বাংস্থা ভূতনিশেষসঙ্ঘান' (১১।১৫)। | ভগবানকে সর্বত্র দেখে, তার ভাবের জনা ভগবানও 
সঞ্জয়ও বলেছিলেন যে, অর্জুন ভগবানের দেহে সমন্ত | তাকে সর্বত্র দেখতে পান। কিন্তু যে ভগবানে বিমুখ হয়ে 
জগৎ-সংসারকে  দেখেছিলেন-_ ন্লৈকস্থং জগৎ | জগতের প্রতি আসক্ত থাকে, তার কাছে ভগবান অদৃশ্য 
কৃত: প্রবিভক্তমনেকধা' (১১।১৩)। এর তাৎপর্য হল হয়ে থাকেন__'নাহঃং প্রকাশঃ সর্বস্য' (গীতা *1২৫)। 
এই যে, অর্জুন ভগবানের দেহে সব কিছু ভগবৎ স্বরূপস্ট অতএব (তার ভাবের জনাই) সেও ভগবানের কাছে 
দেখেছিলেন। এইরাপই ভক্তের দেখা-শোনা এবং | অদৃশ্য হয়ে থাকে। যতটুকু অংশে তার প্রতি 
বোকার মধ্যে যা কিছু আসে, তিনি সেগুলিকে ভগবানের | ভাব নেই, ততটা অংশেই সে ভগবানের কাছে অদৃশা 
মধোই দেখেন এবং ভগগবদ্‌ স্বরুপই দেখেন। | হয়ে থাকে । একথা ভগবান নবম অধ্যায়েও বলেছেন যে, 
‘তস্যাহং নপ্রপশ্ামি'_ভক্ত যখন সর্বত্র আনাকেই | “আমি সব প্রালীতেই সমভাবে অবস্থিত। কেউ আমার 
দেখে, তখন আনি তার কাছে কীভাবে লুক্কামিত থাকব, | শত্রু নয়, কেউ আমার প্রিয়ও নয়। কিন্তু ভক্তিপূর্বক যে 
কোন্‌ স্থানে লুক্কায়িত থাকব এবং কার আড়ালে লুক্কাযিত | আমাকে ভজ্জনা করে, সে আমাতে এবং আমি তাতে 
থাকব? তাই আমি ওই ভক্তের কাছে অদৃশ্য হই না অর্থাৎ | অবস্থান করি' (গীতা ৯।২৯)। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_আগের শ্লোকে আত্মজ্ঞানের কথা বলে ভগবান এবার পরমাত্বাঞ্জানের কথা বলছেন। ধ্যানযোগের 
কোনো কোনো সাধকের মনে জ্ঞানের সংস্কার থাকায় বিবেকের প্রাধানা থাকে আর কোনো কোনো সাধকের 
মধ্ো ভক্তির সংস্থার থাকায় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে। তাই জানের সংস্থারসম্পন্ন ধ্যানযোগী বিবেক- 
পূর্বক আত্মাকে অনুভব করেন-__“সর্কভৃতহ্ছমাত্বানং সর্বভূতানি ঢাত্মনি' (গীতা ৬।২৯) এবং ভক্তি সংস্কার- 
সম্পন্ন ধ্যানযোগী শ্রন্ধাবিশ্নাস সহকারে পরমাত্মাকে অনুভব করেন__*মো মাং পশাতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি 
পশাতি'। 


*যো মাং পশাতি সর্বত্র পদটির ভাব হল এই যে, যে আমাকে সবার মধো দেখে এবং নিজের মধ্যেও অবলোকন 
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করে। "সর্ব চ ময়ি পশ্যতি" পদটির ভাব হল যে, যে সবাইকে আমার মধ্যে দেখে এবং নিজেকেও আমার মধ্যে 
দেখে। 

যেমন সর্বত্র বরফ পড়ে থাকলে সেই বরফ কীকরে অদৃশ্য থাকবে ? বরফের পিছনে বরফ রাখলে ও বরফই দেখাবে। 
তেমনষ্ট সব কূপে যেমন একমাত্র ভগবান অবস্থিত তখন তিনি কেমন করে লুকাবেন, কোথায় লুকানেন আর কার 
পিছনেই বা লুকাবেন ? কেন-না এক পরমাধ্া ব্যতীত আর কোনো অন্তিন্নই তো নেই। পরণাত্মাতে শরীর ও শরীরী, 
সৎ ও অসং, জড় ও চেতন, ঈশ্বর ও জগৎ, সপ্তণ ও নির্গডুণ, সাকার ও নিরাকার ইত্যাদি কোনো ভেদাভেদ নেই। সেই 
একের মধ্যে বহু ভাগ এবং বহু ভাগের মধ্যেও সেই একই বিরাজনান। এটি বিচার বিবেচনার বিষয় নয়, এ হল শ্রদ্ধা- 
বিশ্বাসের বিষয়। অতএব “সবই পরমাস্থা'-_এই সত্য সাধকের শ্রদ্ধা  বিশ্বাসপূর্বক মেনে নেওয়া এবং দ্বীকার করা 
উচিত। দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিলে পরে সেইমতো অনুভব হয় । 

সাধক প্রথমে পরমাস্মাকে দূরে দেখে, পরে কাছে দেখে, তারপর নিজের মধো দেখে, একেবারে শেষে শুধু 
পরনাস্মাকেই দেখে। কর্নযোগী পরমাত্মাকে কাছে দেখতে পান, জ্ঞানযোগী পরমাস্থ্াকে নিজের মধ্যে দেখেন, আর 
ভক্তিযোগী সর্বত্রই দর্শন করেন। 


শক শ শি 
সাহা ভগবান এখন খ্যানব্যানী লিদ্দ ভিভবাক্টীব পচন জ্যনাক্জেন / 


সর্বভতহ্নিতং যো মাং ভজত্োকত্বমান্ছিতঃ। 
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১ ॥ 

[একত্বম্‌ (একাত্বভাবে) ; আছিতঃ (কত) : যঃ, যোগী ( যে ভক্তিযোগী) : সৰ্বভৃতঞ্ছিতম্‌ (সমন্ত প্রাণীতে কত) ; মাম্‌ 
(আমার) ; ভজতি (ভঙ্গনা করেন) ; সঃ, সবথা (তিনি সর্বপ্রকার) ; বর্তমানঃ, অপি (আচরণ করলেও) ; ময়ি (আমার 
নধো) : বর্ততে (অনুবর্তন করেন।)] 

আমার মধ্যে একত্বভাবে স্থিত যে ভক্তিযোগী সমস্ত প্রাণীতে ছ্িত আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকার 
আচরণ করলেও, আমার মধ্যেই ব্যবহার করেন অর্থাৎ সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন ॥ ৩১ ॥ 

ব্যাখ্যা__“একত্বমান্ছিতঃ' আগের শ্লোকে ভগবান | আধিক্য থাকায় সেখানে দ্বৈতভাব থাকে না। তেমনই যে 
জানিয়েছিলেন যে, যে আমাকে সর্বত্র এবং সকল পদার্থ | ভক্তিযোগের সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হন, ভগবানে 
আঘাতে দেখে, তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং সেও | অত্যপ্ত ভালবাসা থাকায় তার ভগবানের সঙ্গে 
আমার কাছে অদৃশা হয় না। কেন অদৃশা হয় না ? হয় না | সম্পর্ক স্থাপন হয়। এই অভিন্ন সম্পর্ককে এখানে 
এইজনা যে সমস্ত প্রাণীতে অব আমার সঙ্গে তার | *একত্বমাহিতঃ' পদের দ্বারা বশা হয়েছে। 
একান্ততা হয়েছে অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার প্রেম ঘনীভূত | *সর্বডতহ্কিভং মো মাং ভজতি'_ সকল দেশ-কাল- 

বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিস্ছিতি ইত্যাদিতে ভগবানই পরি- 


হয়েছে। 


অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে তো স্বরূপের সঙ্গে একা হয়, কিন্তু 
এখানে সেই একোর কথা বলা হ্যনি। এখানে দ্বৈত হয়েও 
অভিন্নতা হয়েছে অর্থাৎ ভগবান এবং ভক্তকে দুইরূপে 
দেখালেও বাস্তবে দুজনে একঠ১।। যেমন পতি ও পত্নী 
দুই দেহ হলেও নিজেদের আভিনন বলে মনে করে, দুই বন্ধু 
তাদের নিজেদের এক বলে মনে করে ; কারণ ভালবাসার 


ব্যাপ্ত হয়ে আছেন অথাৎ সমস্ত চরাচর জগতই হল ভগবদ্‌ 
স্বরূপ_-“বাসুদেবঃ সর্বম্‌' (৭১৯)--এহ হল তার 
ভজ্জন। 
“সৰ্বভূতস্থিতম্‌' পদটির দারা মনে হয় যে ভগবান যেন 
শুধুমাত্র প্রাণীদেহেই স্থিত, আসলে তা নয়। ভগবান 
কেবল গ্রাজীদেহেই অবস্থিত নন, তিনি জগতের প্রতিটি 


শানে দুই হয়ে এক হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তিতে প্রেমের বিশেষভাবে আস্থাদন করার জন্য, প্রেমের বৃদ্ধির জন্য এক হয়েও 
সুইরূপ হয়ে যায় ; যেমন-__ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা এক হয়েও দুইকূপে আছেন। 
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শীমদূলগবদলীভ 


[নামত 


কণায় পরিপূর্ণরূপে বিরাজ্মান। যেমন, স্বর্ণালন্কার 
সোনার থেকেই, নির্মিত হয়, সোনাতেই অবস্থান করে 
এবং সোনাতেই তার অবসান হয় অর্থাৎ তাতে সবসময় 
সোনা-ই থাকে। কিন্তু সাধারণের চোখে অলঙ্ষারের 
আকৃতি পৃথক প্রত্তীত হওয়ায় তাদের বোঝাবার জনা 
বলা হয় যে অলদ্ধারে সোনা-ই আছে। ঠিক সেইরূপই 
সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সময় এবং সৃষ্টির অবসানে এক 
পরমাত্মাই বিরাজ করেন। কিন্দু সাধারণের দৃষ্টিতে 
প্রাণী এবং পদার্থের অন্তিত্ব পৃথকরূপে প্রতীত হয়। 
তাই তাদের বোঝাবার জনা বলা হয় যে, সব প্রালীতেই 
এক পনমাঝ্মা বিরাজনান, আর কেউ নয়। সেই বাস্তব 
সতাকেই এখানে 'সর্বভৃতন্ছিতং মাম্‌' পদের স্থারা 
বলা হয়েছে। | 

“সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে'_তিনি। 
শাস্তু এবং বর্ণ-আশ্রমের নর্ধাদা অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া, | 
শোওয়া-জাগা, ওঠা-বসা ইত্যাদি সমন্ত ক্রিয়া যা কিছু 
করেন তা আমাতেই আবর্তিত হয় এবং আমাতেই 
অবস্থিত থাকে। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে যখন আমি ছাড়া অনা 
কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তিনি যা কিছু করেন, তা 
কোথায় করবেন ? অতএব আমার মধোই সবকিছু 
করেন। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রকরণে ভগবান 
জানিয়েছেন যে সর্বপ্রকার আচরণ করলেও তার আর জন্ম 
হয় না--“সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে’ 
(১৩1২৩) ; এবং এখানে ভগবান জানিয়েছেন যে 


সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও তিনি আমাতেই অৱস্থান 
করেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, এন্ানে জগৎ-সংসার 
থেকে সম্পর্ক -বিচ্িছন্ন হওয়ার কথা বগা হয়েছিল এবং 
এখানে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে আনযোগী যুক্ত হয়ে 
যান এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা হলে ভক্ত প্রেমের 
এক বিশেষ রস আস্বাদন করেন, যা হল অন্তহীন এবং 
সর্বক্ষণ বর্ধমান। 

এখানে ভগবান বলেছেন যে সেই যোগী আমার 
মধোই আচরণ করেন এবং আমাতেই অবস্থান করেন। 
এতে প্রশ্ন হতে পাবে যে, তাহলে কি অন্যান্য প্রাণী 
ভঙগাবানে অবল্লান ? এর উত্তর হল এই যে, সকল 
প্রাণী আসলে ভগবানেই আবর্তিত হচ্ছে, ভগবানেই 
অবস্থান করছে ; কিছু তাদের অন্তঃকরণে জগতের অস্তিত্ব 
ও গুরুত্ব থাকায় তারা নিজ স্িতি জানতে সক্ষম হয় না, 
স্বীকার করে না; অতএব ভগবানে অবস্থান এবং 
আচরণ করেও তারা জগতের সঙ্গেই আচরণ করে অর্থাৎ 
তারা জগতের সঙ্গে অহং -মমন্রভাব রেখে জগতকেই 
ধারণ করে রাখে-_ য়েদং ধার্যতে জগৎ’ (ললীতা ৭।৫)। 
তারা জগতকে ভগবানের স্বরূপ বলে মনে না করে শুধু 
জগৎ মনে করেই আচরণ করে। তারা বলেও থাকে 
আমরা সংসারী মানুষ, সংসারেই বসবাসকারী। কিন্ত 
ভগবানের ভক্ত এই কথা জানেন যে সমন্ত জগতই 
বাসুদেবের কূপ । তাই সেই ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানেই বিরাজ 
করেন এবং ভগবানের সঙ্গেই আচরণাদি করেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভক্ত সমগ্র জগৎকে পরমাত্মার স্বরূপ বলেই দেখেন। তার কাছে এক পরমাস্মা ব্যতীত আর 
কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তার কাছে ছরষটা, দৃশ্য এবং দর্শন__এই তিনই পরমায়ান্থরূপ হয়ে যান-__“বাসুদেবঃ 
সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯)। তাই গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজা হয়, তেমনই এ ভক্তের সমস্ত ব্যবহারও পরমাত্মাতেই হয়। 
যেমন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বাক্ডি সকল ক্রিয়া করেও শরীরেই অবস্থান করে, তেমনই ভক্তিযোগী সকল ক্রিয়া 
করেও পরমাস্মাতেই অবস্থান করেন। 

পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান আ্ঞানযোগীকে বলেছেন-_+সর্বধা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োংভিজায়তে' 
(১৩1৯৩) আর এখানে ভক্তিযোগীকে বলেছেন-_"সব্থা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।” তাৎপর্য হল যে, 
জ্ঞানমাগে জগ্ম -মরণ চক্র দূর হয়, মুক্তিলাভ হয় কিন্তু ভক্তিমাগে জন্ম-মৃত্যু দূর হয়ে ভগবানের সঙ্গে অজ্মিতা আসে, 
আত্তীয়-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গীতাম এই ভাবটিকে এভাবে বলা হয়েছে “তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি' 
(৬1৩০), ‘প্ৰিয়ো ছি জ্ঞানিনোছত্যৰ্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ(41৯৭) “জলী ত্বাস্মৈৰ মে মতম্‌’ (41১৯), ‘যে ভজন্তি তু 
মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্‌" (৯।২৯)। ্ঞানমার্গে সৃন্ম অহং -ভাব থাকায় দার্শনিক মতভেদ থাকতে পারে, কিন্ত 
ভক্তিমার্গে ভগবানের সঙ্গে আস্মীয়-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সৃক্ম্ অহং -ভাব এবং তার থেকে উদ্ভূত দাশনিক মতভেদ 
থাকে না। ‘ন স কৃয়োহডিজায়তে’ তত স্বরূপের স্থিতি অনুভূত হলে শুধুমাত্র প্র স্বকূপই থাকেন এবং “স যোগী ময়ি 


শ্লোক ৩২] 


সাধক-স্ভীবনী 


বর্ততো-তে শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন, যোগী থাকেন না অর্থাৎ স্বয়ং যোলীরূপ থাকেন না, 


থাকেন, 


সা সক গর 


সহজ জভদ সক্লতোণগারা লোকক আচরণ পালন করলেও সেওলি বীবরে আমার পাতি নীট তয় পরবতী রো 


তা জলাচ্ছেন। 


আত্মৌোপমোন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন। 


সুখং বা যদি বা দুঃখং 


স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২ ॥ 


[অর্জন (হে অৰ্জুন !) ; ঘঃ ( যে মহাপুকষ) ; আত্বৌপম্যেন (নিজ দেহে সাদূশো) ; সৰ্বপ্র (সর্বত্র) ; সমম্, পশাতি 
(সমদশী) ; বা (এবং ) ; সুখম, যদি, বা, দুঃখম্‌ (সুখ ও দুঃখকেও) ; সঃ (তাকেই) ; পরমঃ (পরম) ; যোগী (যোগী) ; মতঃ 


(মনে করা হয।)] 


হে অর্জুন! যে ভক্ত আত্মসাদৃশো সর্বত্র সমদশী এবং সুখ ও দুঃখকে সমরূপে দেখেন, তাকেই পরম 


যোগী বলে মনে করা হয়। ৩২ ॥ 

ব্যাখ্যা__'আক্মোপমোন সর্বত্র সমং পশ্যতি 
যোহ্ঞুন'__ সাধারণ মানুষ যেমন নিজ্ছের শরীরে 
নিজেরই অবস্থান দেখে এবং তার শরীরে কোনো অঙ্গে 
কোনো রকম ব্যাধি হয় তা যেমন চায় না, বরং সর্ব অঙ্গে 
সমান আরাম চায়, তেমনি সমস্ত প্রাণীতে নিজ স্থিতি 
সমানভাবে অনুভবকারী মহাপুরুষ সকল প্রালীরহ 
সমভাবে আরাম চান। তার কাছে কোনো দুঃখী প্রালী 
এলে, তিনি নিজে পীড়িত অঙ্গের কষ্ট দূর করার ন্যায়, 
সেই প্রাণীরও দুঃখ নিবারণের স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা 
করেন। তাৎপর্য হল এই যে, সাধারণ প্রাণীদের যেমন 
নিজ শরীবের আরাম  স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচেষ্টা 
থাকে, জ্ঞানী মহাপুরুষ তেমনি অনোর শরীরের আরামের 
জন্য স্বাভাবিকভাবে যর্নবান হন। 

"সবন্র' বলার তাৎপর্য হল এই যে, তার দ্বারা বর্ণ- 
রেখে সকলকেই সমানভাবে সুখী করার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা 
থাকে। তেমনই পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি স্থাবর- 
জঙ্গম সমস্ত কিছুকেই সমভাবে সুরী করার চেষ্টা থাকে 
এবং তাদের দুঃখ দূর করার স্বাভাবিক উদ্যোগও হয়। 

নিজ শরীরের অঙ্গের কষ্ট দূর করার সমান চেষ্টা 
থাকলেও অঙ্গ নিয়ে ডেদদৃষ্টি থাকেই এবং থাকা উচিতও। 
যেমন, হাতের কাজ পায়ের দ্বারা হয় না। হাতের দ্বারা হাত 
স্পর্শ করলে তা ধোওয়ার প্রশ্ন আসে না ; কিন্ত হাত দিয়ে 
পা ছুঁয়ে ফেললে হাত ধুতে হয়। হাত দিয়ে মল-সূত্র 


পরিস্কার করলে, হাতটি বিশেষভাবে ধোওয়ার প্রয়োজন 
হয়। তেমনি শাস্তু এবং বর্ণ-আশ্রমের মর্যাদা অনুযায়ী 
সকলের সুখ-দুঃখে সমভাব রেখেও স্পর্শ-অস্পর্শের 
দিকে লক্ষ রেখে ব্যবহার করা উচিত। কারো প্রতি 
বিন্দুমাত্র ঘৃণার ভাব রাখা উচিত নয়। যেমন নিজ পবিত্র- 
অপবিত্র শরীরের অঙ্গ গুলিকে রক্ষায় ও সেগুলি ঠিকভাবে 
আরামে রাখলেও শুদ্ধতার দৃষ্টিতে তার স্পশ-অস্পর্শের 
ভেদ রাখা হয়, তেমনি শান্তর-মর্ধাদা অনুযায়ী জগতের 
সকল প্রাণীতে স্পর্শ-অস্পর্শের ভেদ মেনেও জ্ঞানী 
মহাপুরুষ তাদের দুঃখ দূর করার বা সুখী করার চেষ্টা 
কনো বিন্দুমাত্র কম করেন না। তাৎপর্য হল এই যে, নিজ 
কোনো অঙ্গ অস্পৃশ্য হলেও যেমন তা অপ্রিয় হয না, 
তেমনই শাস্তুমর্ধাদা অনুযায়ী কোনো প্রাণী অস্পৃশ্য হলেও 
তাতে প্রিয়তা এবং হিতৈথীতা কখনো কম থাকে না। 
“সুখং বা যদি বা দুঃখম্‌' নিজ শরীরের সাপেক্ষে 
অপরের সুখ-দুঃখে সমান ভাব থাকার অর্থ এই নয় যে 
অনোর শরীরের কোনো অংশ পীড়িত হলে, সেটি 
নিজের শরীরেও হবে, নিজেরও সেই পীড়া অনুভব হবে। 
যদি একে সমত্ব বগা হয় তবে দুঃখই বেশি ভোগ করতে 
হয় ; কারণ জগতে দুঃখী প্রাণী সব থেকে বেশি আছে। 
অপরপক্ষে উদাসীন ত্যাগী মহাস্মাগণ যেমন নিজ 
শরীরের এবং নিঙ্জ শরীরের অঙ্গে হওয়া পীড়াগুলিকে 
উপেক্ষা করেন, তেমনি অপরের শরীর এবং শরীরের 
অঙ্গের পীডাগুলি উপেক্ষিত হয় অর্থাৎ যেমন তার 
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[জন্মায় ৬. 


শরীরের সুখ দুঃখের পরোয়া নেই, তেমনি অনোর সুখ- 
দুঃখের ৪ তিনি পরোয়া করেন না উপরিউন্ত পদের এটি 
অর্থ নয় 

উপরোক্ত পদের অর্থ হল এই যে, যেমন দেহাসক্ত 
অজ্জানী ব্যক্তির দেহে গীড়া হলে সেটি দূর করতে এবং 
সুস্থ হতে তার চেষ্টা ও তৎপরতা থাকে, অপরের দুঃখ দূর 
করতে এবং তাদের সুখী করতে জ্ঞানী মহাপুরুষের তেমন 
স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ও তৎপরতা থাকে। 

যেমন কারো হাতে ব্যথা লাগল এবং সে কোনো 
লোকালয়ে গেল। সে পীড়িত হাতটিতে যাতে পুনরায় 
চোট না লাগে তার জনা অন্য হাতটির হ্বারা আঘাত 
সামলায়। কিন্ত হাতটির মধ্যে এই বোধ কখনো আসে না 
যে “আমি জখম হাতটিকে রক্ষ্য করছি, তাকে সুখ দিচ্ছি” 
সেই হাতটি অন্য হাতটিকে একথাও জানায় না যে, ‘ওরে 
হাত ! আমি তোর দুঃখ দূর করার জনা কত চেষ্টা 
করেছি !' অসুখ দূর করার জন্য সে নিজের কোনো 
ভুমিকা আছে বলে মনে করে না। এরূপই জ্ঞানী 
মহাপুরুষদের দ্ধারা দুঃখী প্রাণীদের সুখী করার চেষ্টাও 
স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। তাদের মনে এই অভিমান 
আসে লা যে আমি প্রাণীদের দুঃখ দূর করছি, অপরকে সুখী 
করছি। অপরের দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টাতে তিনি নিজের 
কোনো বিশেষত খুঁজে পান না। তীর স্বভাবই হয় অপরের 
দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করা। 

জ্ঞানী বাক্চির দেহ পীড়িত হলে তিনি তা সহা করতে 
বা তিনি তার পীড়া উপেক্ষাও করতে পারেন। 
কিন্তু অপরের লীড়া হলে তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। 
কারণ দুটি হাতে যেমন নিজের ব্যান্ত্ি সমানভাবে থাকে, 


তেমনি সব শরীরে ভাব স্থিতি সমান থাকে। কিন্তু যে 
অন্তঃকরণে বোধের উদয় হয়েছে, তাতে শীড়া সহ্য করার 
| শক্তি থাকে কিন্তু অপরের অন্তঃকরণে পীড়া সহ্য করার 
শক্তি সেইরূপ থাকে না। অতএব তীর দ্বারা অপরের 
শরীরের ব্যাধি দূর করার বিশেষ তৎপরতা থাকে। যেমন, 
ইন্দ্র কোনো 'অপরাধ ছাড়াই দর্ীচি মুনির মাথা কেটে 
ফেলেছিলেন, পরে আশ্থিনীকুমারদয় সেটি আবার 
যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের যখন 
প্রয়োজন হল, তখন দধীচি ভার শরীর ত্যাগ করে তাকে 
(বন্ধু তৈরির জনা) নিজ্ঞ অস্থি প্রদান করেন। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নিজ শরীরের দুঃখ তো 
উপেক্ষা করা সম্ভব জার অপরের দুঃখ উপেক্ষা করা যায় 
না__এতো বিমনভাব হল ! এখানে সমতা কোথায় ? এর 
উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে এই বিষম অনুভবই হল সমতার 
জন্মদাতা, সমতা লাভের উপায়। এই বৈষম্য সমতার 
থেকে অনেক উচ্চের বস্থ। সাধক সাধন অবস্থায় 
| এরূপ বৈষমা করে থাকেন, সিচ্ধ-অবস্থাতে এটিই তাঁর 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তার চিন্তে কোনোপ্রকার 
বৈষম্য আসে না। 

“স যোগী পরমো মতঃ' তার দৃষ্টিতে পরমাস্মা ছাড়া 
আর কিছু থাকে না। তিনি নিত্যযোগ (পরমাস্মার সঙ্গে 
নিত্য সম্পর্ক) এবং নিত্য সমন্তে স্থিত থাকেন। কারণ 
শরীব-সংসার হতে সবতোভাবে সম্পর্ক ছিল হওয়ায় তার 
| পরমাস্ার সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয়-ই না এবং তিনি 
সমস্ত অবস্থাতেই এবং পরিস্থিতিতে একইভাবে বিরাজ 
করেন। অতএব আমি তাকে পরম যোগী বলে ননে 
| করি। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ সাধারণ মানুষ যেমন শরীরকেই নিজের বলে মনে করে, শরীরের কোনো অংশে বাধি না চেয়ে, 


অঙ্গে রাগ-দ্বেষ না করে সমস্ত অঙ্গকেই সমানভাবে নিজের বলে মনে করে, তেমনই ভক্ত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে 
অংশী পরমাস্াকেহ অবলোকন করেন এবং সবাব দুঃখ দূর করার এবং সকলকে সুখী করার জনা সমানভাবে 
করাপে চেষ্টা করেন। তিনি বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ; এই সবগুলি নিজের মনে না করে সবই ভগবানের বলে 


মনে করেন। গঙ্গাজল দ্বারা যেমন গঙ্গাকে পৃজা করা হয়, প্রদীপ দিয়ে যেমন সূর্যপৃঞ্জা করা হয়, তেমনই ভক্ত ভগবানের 
বন্থ সমৃহই ভগবানে অপণ করেন__ "তবদীয়ং বন্তু গোবিন্দ তুভামেৰ সমর্পয়ে'। 

শরীরের সমস্ত অঙ্গুলি যথাযোগ্য বাবহার করেও যেমন তাতে আত্মবৃদ্ধি একপ্রকারই থাকে এবং এসব অঙ্গের 
শীড়া দূর করার ও সেগুলিকে যে রাখার চেষ্টা সমানই থাকে, তেমনই ‘যেমন দেবতা, তার তেমন পুজা" এই বাকা 
অনুসারে ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল, সাধু ও কসাই, গরু এবং কুকুর ইত্যাদি সবার সঙ্গে শাস্তুদর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য 
বাবহার করেও ভক্তের ভগবদ্বু্ধিতে এবং এদের দুঃখ দূর করার, এদের সুগ্ী করার চেষ্টায় কোনো পার্থক্য থাকে না। 


শ্লোক ৩৩] সাধক-সন্ভীবনী 473 

ভক্ত যেমন সকল প্রালীর আত্মার সঙ্গে ভগবানের এক মেনে নেন (৬।৩৯), তেমনই তিনি সবার শরীরের সঙ্গে 
নিজ শরীরের এক মেনে নেন। তাই তিনি অনোর দুঃখে দুঃখী এবং অনোর সুখে সুখীবোধ করেন “পল দুখ দুখ সুখ 
সুখ দেখে পর' (রামচরিতমানস, উত্তরকাণু, ৩৮1১)। তিনি নিজ শরীরের সুখ-দুঃখের ন্যায় সবার সুখ-দুঃখকে 
নিজের বলে মলে করেন। অনোর দুঃখে দুঃখিত হওয়া মানে নিজে দুঃখী হওয়া নয়, বরং অপরের দুঃখ দূর করার 
চেষ্টা করা। তেমনই নিজে যদা হওয়ার জনা অপরের দুঃখ দূর করা নয়, তাকে রুরুণা করে সুখী করার চেষ্টা 
করতে হবে। তাৎপর্য হল নিজে সুখ ভোগ করা নয়, বরং “অলোর দুঃখ দূর হওয়ায় সে সুী হয়েছে! এইভেকে প্রসযন 
খাকা। 

চোখ এবং পায়ের প্রভেদ হল এই যে চোখ দিয়ে দেখা হয় আর পা দিয়ে চন্দা হয়। চোখ হল জ্ঞানেস্ট্রিয় আব লা হল 
করেনি এত পাকা থাকা সত্বেও অভিনতা হল এইযে পায়ে কটা ফুটলে দেখে জল আসে আর চোখে লিপ 
পা টল্মল্‌ করে গুঠে ! তাৎপর্য হল যে আমরা শরীরকে জগৎ-সংসার থেকে এবং জগৎ-: সংসাৱকে শরীর থেকে পৃথক 
করতে পারি না। তাই আমরা যদি শরীরের জনা পরোয়া করি তাহলে তেমনভাবে জগতের নাও পরোয়া করতে হয় 
আর যদি জগং-সংসারকে গ্রাহ্য না করি তবে শরীরকেও প্রাহোর মধ্যে আনা উচিত নয়। এই দুটি কথার একটিও যদি 
মেনে নেওয়া হয় তাহলে সেইটিই হবে যথার্থ পুরুষার্থ। 

সী সত এক 


সহ দাংযাযো ও খমযোগগা ভাবা যো সঙ হাতি হয়, সেই সমজ ব্াদাহোগের সাহাযোও প্রাও' করা যায এই 
কথা ভগবান দশম বরোক খেকে বারিশতহ জোক পথ জ্ানিরোছেন। অজু এবার খযানযোগে পাও সমর /নিরো পরবতী 
এটি রোকে নিজের ধারণা একশ করোছেন। 


অঞ্ুন উবাচ 
যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সামোন মধুসৃদন। 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ ছিতিং হ্রিরাম্‌॥ ৩৩ ॥ 

[মধুসূদন (হে মধুসূদন !) যা (আপনি) ; সামোন, যঃ (সমপূ্বক যে) ; আযম, যোগঃ (এই যোগের ছারা) ; প্রোক্তঃ 
(জানালেন) ; চঞ্চলত্বাৎ (চা্চলোর জন্য) ; অহম্‌ (আমি) ; এতসা (এই যোগে): দ্বিরাম্‌ (ছিব); ছিভিস্‌ (স্থিতিলাভ করা); 
ন (সহজ নয়) ; পশ্যামি (মনে কারি।)] 

অর্জুন বললেন__হে মধুসূদন £ আপনি সমসত্বরূপ যে যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় এই 
যোগে ছ্ির ছ্বিতিলাভ করা খুব কঠিন বলে আমার মনে হয় ॥ ৩৩ ॥ 


বাখ্যা_ [মানুষের কল্যাণের জনা ভগবান গীতায় । এইরূপ সমবুক্সিসম্পন্ন হয়ে সাংসারিক কাজ করলে কর্মে 
প্রধান কথা জানিয়েছেন এই যে, জাগতিক বস্তুর প্রাপ্তি- | আবদ্ধ হতে হয় না। এই ভাব নিয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের 
অপ্রাপ্তি সব ধরেই চিন্তে সম রাখা উচিত; এই সমড্রের প্রানন্ডে বলেছিলেন যে, যে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে 
দ্বারাই মানুষেন কল্যাণ হয। অর্জন পাপকে ভয় পেতেন | কর্তবা-কর্ম করে, সেই সয়্যাসী, সেই যোগী । এই কর্মফল 
তাই ভগবান তাকে বলেছিলেন যে, ন্য়-পরাহ্থয, লাভ- | ত্যাগের সিদ্ধিকেই ভগবান ‘সমতা’ বলেছেন (৬1৯)। 
ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান জেনে তুমি যুদ্ধ করো, | এই সমতা প্রাপ্তির জন্য ভগবান দশম শ্লোক থেকে 
তাহলে তোমার পাপ হবে না (গীতা ২।৩৮)। দেখো, | বত্রিশতম শ্লোক পর্যপ্ত ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। এই 
জগতে অনেক প্রকার পাপকার্ হচ্ছে, কিন্তু সেই সব পাপ | ধ্যানযোগের বর্ণনা লক্ষ করে অর্জুন এখানে নিজের মত 
আমাদের স্পর্শ করে না। কারণ সেই সকল পাপে | প্রকাশ করেছেন।] 
আমাদের কোনো বিষম-শুদ্ধি আসে না, সম-বুদ্ধি থাকে। “যোহয়ং যোগস্য়া প্রোক্তঃ সামোন?_এখানে অর্জুন 


বাব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ব্যায় ৬ 
তার যেমত প্রকাশ করেছেন, সেটি আগের শ্লোকের জন্য ‘এতস্যাহং ন পশ্যামি চক্চলত্বাৎ ছিভিং হ্বিরাম্‌ 
নযা, আসলে সেটি ধ্যানের সাধন বিষয়ে। কারণ বত্রিশতম | এই পদটিতে অর্জুনের এহ অভিপ্রায় বাক্ত হয় যে, 
শ্লোকটি ধ্যানযোগে সিদ্ধ পুরুষের জন্য কথিত এবং সিদ্ধ : কর্মযোগ ছারা সমহ-প্রাপ্তি সহজ হলেও এখানে যে 
পুরুষের সমতা স্বতই হয়। তাই এখানে “যঃ' পদ দ্বারা | ধ্যানযোগ দ্বারা সমর প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, মনের 
এই প্রকরণের প্রথমে কথিত যোগের (সমত্বের) ইঙ্গিত | চা্চলোর জনা সেই ধ্যানে স্থির হয়ে থাকা তার পক্ষে 
এবং ‘অয়ম্‌' পদ দ্বারা দশম প্লোক হতে আটাশতম শ্লোক | কঠিন বলে মনে হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগ সাধনের রহস্য প্রকাশ করা মানসিক চাঞ্চলা দূর না হয়, ততক্ষণ ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় 


হয়েছে। | না এবং ধানযোগে সিদ্ধি না হলে সম পরা্তিও হয় না। 
ন সত পক 
সহা কে চঞ্জলতার জনা মনকে ন্চিভাে অবস্লান করানো কারিনা বলে অজুর্নোর মনে হয়েছে উদাভ্রস সেই 
চম্জলতাৱ স্পট বগা (ভানী পরের রোকাটিতে করেছেন। 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্ৰমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্‌। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্‌॥ ৩৪ ॥ 
[ছি, কৃষ্ণ ( কেন-না হে কৃষ্ণ !) ; মনঃ, চঞ্চলম্‌ (মন চঞ্চল) : প্ৰমাধি [ইনি বিক্ষোভকারী) : দৃড়ম্‌, বলবৎ (দৃঢ় এবং 


বলবান) ; তসা, নিগ্রহম্‌ (তাকে নিরুদ্ধ করা) ; অহম্‌ (আমি) ; বায়োঃ, ইব (বাধ); সুদুর (শুবই কঠিন) ; মনো (বলে 
মনে করি।)] 


কেন-না হে কৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী, দৃঢ় (জেদী) এবং বলবান। আমি তাকে 


নিরোধ করা বায়ুকে আবদ্ধ রাখার মতোই দুষ্কর বলে মনে করি ॥ ৩৪ ॥ 


ব্যাখা_ 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি 
বলবদ্দৃঢ়মূ'_এখানে ভগবানকে "কষা" নামে সম্বোধন 
করে অর্জুন যেন বলছেন যে, ‘হে প্রভু ! আপনিই কৃপা 
করে এই মনকে আকর্ষিত করে আপনাতে মগ্র করুন, 
তবেই এটি যুক্ত হবে। আমার পক্ষে এটি বশীভূত করা 
খুবই কঠিন, কারণ এই মন বড়ই চগ্ল এবং ইন্দ্রিয়ের 
বিক্ষোভকারকও অর্থাৎ এটি সাধককে তার স্থিতি থেকে 
বিচ্যুত করে। মন যেমন দৃঢ় তেমনি বলবান।* 

ভগবান কাম অর্থাৎ কামনা থাকার পীচটি স্কানের 
উল্লেখ করেছেন ইন্ডিযাদি, মন, বুদ্ধি, বিষয় এবং স্বয়ং 
(গীতা ৩৪০ ; ৩1৩ 1৫৯)। আসলে কাম বাস 
করে স্বয়ং -এ অর্থাৎ চিৎ-জড় গ্রস্থিতে এবং ইন্তরিয়াদি, 
মন, বুদ্ধি ও বিষয়াদিতে এটির প্রতীতি হয়। যতক্ষণ স্বয়ং 
থেকে কামনা নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ এটি সময়-সময়ে 
ইন্জিয়াদিতে প্রতীত হয়। কিন্তু কামনা যখন স্বয়ং থেকে 
নিবৃত্ত হয়ে যায়, তখন ইন্দিয়াদিতেও আর থাকে না। এর 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ স্থয়ং-এ কামনা থাকে 
ততক্ষণ এটি সাধকের মনকে পীড়িত করতে থাকে। তাই 


এখানে মনকে 'প্রমাথি' বলা হয়েছে। তেমনই স্বয়ং-এ 
| কাম থাকলে ইন্ট্রিয়াদি সাধকের মনকে ব্যথিত করতে 
থাকে। অই দ্বিতীয় অধ্যায়ের যাটতম ক্লোকে 
ইন্্য়াদিকেও বিক্ষোভকারী বলা হয়েছে__“ইত্ডিয়াশি 
প্রমাধীনি হরপ্িপ্রসভং মনঃ"। তাৎপর্য হল এই যে, যখন 
মনে এবং ইন্দিয়াদিতে কামনা আসে তখন তা সাধককে 
গভীরভাবে ক্লেশ দেয়, তাতে সাধক নিজ স্থিতিতে 
অবস্থান করতে পারেন না। 

সেই কামনা স্বয়ং-এ থাকায় পদার্থগুলির উপর মনের 
গভীর আকর্ষণ হয়। তাই মন কিছুতেই তাকে ছাড়ে না, 
| দৃ্ুভাবে ধরে থাকে, তাই মনকে দৃঢ় বলা হয়েছে। মনের 
এই দৃঢ়তা অতান্ত বলশালী ; তাই মনকে বলবান বলা 
হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, মন এমনই বলবান যে সে 
সাধককে জোর করে বিষয়ের দিকে টেনে নেয়। শাস্ত্রে 
এতদূর পর্যন্ত বলা আছে যে, মনই মানুষের মোক্ষ 
বা বন্ধনের কারণ 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ- 
মোক্ষয়ো !' কিন্তু মনের এই প্রমথনশীলতা, দৃঢ়তা এবং 
শক্তিমত্তা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সাধক নিজের মধ্যে 


শ্লোক ৩৫] 


সাধক-সম্ভীবনী 


থেকে কাননাকে সম্পূর্ণভাবে দূর না করেন। সাধক নিজে 


যখন কামনা রহিত হন, তখন বিষয়াদিব যতহ সংসর্গ হোক 


না কেন সাধকের ওপর তার কোনো প্রভাবই পড়ে না। তখন 
মনের প্রমথনগীলতা (আলোড়ন) প্রভুতি বৃত্তি নষ্ট হয়ে ঘায়। 

মনের চাঞ্চল্যও ততক্ষণ বাধা সৃষ্টি করে, যতক্ষণ 
স্বয়ং-এ কিছুমাত্র কামনার অংশ থাকে। কামনা সম্পূর্ণ 
নিবৃত্ত হলে মনের চাগঃলা কিছুমাত্র বাধ্য হতে পাবে না। 


অর্থাৎ দেহাভিমান (জড়ের 
সম্পূর্ণ দূর হলে যখন পরমাত্মতা 
মন যে যে স্থানে যায় সেই সেই স্থানেই পরমাত্মৃতত্ 
অনুভূত হয় অর্থাৎ তার অখণ্ড সমাধি (সহঙ্জ সমাধি) 
হয়। 

‘তস্যাহং নিগ্রহং মনো বায়োরিব সুদুঞ্করন'_ এই 
চঞ্চল, প্রমাথি, দৃঢ় এবং বলশালী মনের নিগ্রহ করা 


শান্্রকারেরা বলেছেন যে 
দেহাভিমালে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমায্ানি। 


অতন্ত কঠিন। আকাশে বিচরণশীল বায়ুকে যেমন 
হাত দিয়ে ধরতে পারে না, তেমনই এছ মনকে কেউ 
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্॥ ধরতে পাবে না। অতএব একে নিগ্রহ (দমন) করা আমি 
(সরন্বতীরহস্যোপনি (অর্জন) হাদুস্কর কাজ বলে মনে করি। 
পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান উনত্রিশতম স্সোকে স্বকপের ধ্যানকারী সাধকের অনুভবের কথা জানিয়েছেন এবং ত্রিশ 
থেকে বত্রিশতম শ্লোকে সণ-সাকার ভগবানের ধ্যানকারী সাধকের কথা জানিয়েছেন। এই শ্লোকগুলিতে 
ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই যে সবার মধ আত্াদর্শন অথবা সবের মধ্যে ভগবদ্দর্শন করাই হল ধ্যানযোগের 
অন্তিম ফল। ভ্রানের সংস্ষারসম্পন্ন ধ্যানযোধী সবার মধ্যে আত্মাকে এবং ভক্তির সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে 
ভগবানকে দেখেল। সবার মধ্যে আস্থাকে দেখা *আত্মজ্রান' এবং সবার মধো ভগবানকে দেখাকে বলা হয় 
“পরমান্মজ্রান'। আত্মঙ্ঞানে বিবেক-নুদ্ধি এবং পরমাস্মক্সানে শ্রদ্ধা-বিশ্নাসের প্রাধানা থাকে, মনের স্থিরতার প্রাধান্য 
নেই। কিন্তু অর্জুনের মনে দশম থেকে আঠাশতম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগের সংস্কার গাথা ছিল, সেইজন্য তিনি 
আস্মজ্ঞান বা পরমাত্ম্ঞান না হওয়ার জন্য মনের চাঞ্চলাকে কারণ বলে মনে করেছিলেন। তার লক্ষ ধ্যানযোগীর 
অন্তরের জ্ঞান বা ভক্তির সংস্কারের দিকে যায় নি, মনের চাপচলোর দিকে ছিল। তাই তিনি মনের চঞ্ঃলতাকেই প্রতিবন্ধক 
বলে মনে করেছিলেন। 


. এ সি 
সহা গরথতী রোকে ভগবান কনের নত অনুমোদন কুরে মননে নিছে কচ্রারা উপায় জানাচ্ছেনা। 
শ্রীভগবানুবাচ 
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্িগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫ ॥ 

[মহাবাহো (হে মহাবাহে) ; মনঃ (এই মন) ; চলন্‌ (অতান্ত চঞ্চল) ; দুনিগ্রহম্‌ (একে নিরোধ করাও কঠিন) ; অসংশয়ম্‌ 
(তোমার একথা একদন ঠিক) ; তু, কৌন্তেয় (কিন্ত হে কুন্তিনন্দন !) ; অভ্যাসেন, চ (অভ্যাস এবং); বৈরাগোণ ( বৈরাগোর 
দ্বারা) ; গৃহ্যতে (বশ করা সন্তব হয়।)] 

ভগবান বললেন-_হে মহাবাহো ! এই মন অতান্ত চঞ্চল, একে নিরোধ করাও অত্যন্ত কঠিন_ 
তোমার এই কথাটি একেবারে সত্য। কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা 
যায়। ৩৫ ॥ 

ব্যাখা ‘অসংশয়ং মহাবাহো মনো দূর্নগ্রহং 
চলম্‌*__এখানে 'মহাবাছো' সন্বোধনের তাৎপর্য 
শৌযকে নিয়ে অর্থাৎ অভ্যাস করার সময় কখনো 
হতেদাম হতে নেই। নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে শৌর্য ধারণ 


করা উচিত। 

অর্জুন প্রথমে বলেছেন ঢাঞ্চলোর জন্য মনকে নিরোধ 
করা অত্যন্ত কঠিন। তাতেই ভগবান বললেন, তুমি সত্য 
কথাই বলেছ, এতে কোনো সংশয় নেই। কার: 


476 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


অতান্ত চঞ্চল এবং একে নিরোধ করা অতি কঠিন কাজ । 

“অভ্াসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ ভ গৃহাতে' 
অর্জুনের নাতা কুন্তা অতান্ত বিবেকবোধসম্পল্লা তথা 
সংসারবিরাদী নারী ছিলেল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে বিপত্তির বর প্রার্থনা করেছিলেন ১॥ ইতিহাসে 
এইরূপ বর গ্রার্থনাকারী পূব কমই দেখা যায়। তাই এখানে 
“কৌস্তেয়' নামে সন্মোধন করে ভগবান অর্জুনকে তার মা 
কুন্তীর কথা স্মরণ করাচ্ছেন যে, তোমার মা কুন্তী যেমন 
লংসারনিরাগী তুমিও তেমন সংসারে উপরত (নিবৃত্ত) 
হয়েপরমাস্মার শরণাগত হও অর্থাৎ মনকে জগ থেকে 
সরিয়ে পরমাস্মায় নিবিষ্ট করো। 

ননকে বারংবার ধোয়তে নিবিষ্ট করাকেই "অভ্যাস" 
বলা হয। যথেষ্ট সময় দিয়ে এই অভ্যাসের ফলে সিন্ধি হয়। 
নিরন্তর সময় দিতে হয়, রোজই অভ্যাস হয়। 
কখনো অভ্যাস করলে, কখনো নয়_ এটি যেন না হয়। 
তাৎপৰ্য হল নিরপ্তর অভ্যাস করা উচিত এবং নিজ ল্যেয়ের 
প্রতি গুরুর এবং শ্রদ্ধা-সম্প্ন হওয়া উচিত। এইভাবে 
অভ্যাস করতে থাকলে অভ্যাস দৃঢ় হয়। 

অভাসের দুটি ভাগ আছে__-১) নিজের যা লক্ষ্য, 


ধোয়, তাতে মন স্থির করা এবং দ্বিতীয় কোনো বৃত্তি বা! 


অন্য চিন্তা এলে তাকে উপেক্ষা করা, তাতে উদাসীন 
হওয়া। 

২) নন যেখানেই যাক্‌, সেখানেই যেন নিজ লক্ষ্য, 
ইষ্টকে দেখা। 

উপরিউল্ত দুটি সাধন বাটীত মনোনিবেশ করার 
আরও কয়েকটি উপায় আছে 

১) সাধক যখন ধ্যানে বা তখন সর্বপ্রথম 
কয়েকটি শ্বাস জোরে ছেড়ে দিয়ে ভাববেন যে, আমি মন 
সংসারের চিন্তা দূর করলাম, আমার মন এখন আর 
সাংসারিক চিপ্তা করবে না, শুধু ভগবদ্‌-চিত্তা করবে এবং 
চিন্তায় যা আসবে সেগুলি ভগবানেরই স্বরূপ হবে। 
ভগবান ভি আমার ননে অন্য কোনো চিন্তা আসতেই, 
পারে না। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ সেই, যা মনে আসে 


এবং মনে যা আসে তা ভগবানেরই স্বরূপ__এই হল 
“বাসুদেবঃ সর্বম'-এর তাৎপর্ণ। এরূপ হলে মন আর 
কোথাও না গিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট হবে। 

২) ভগবদ্‌ নাম জপ করবে, কিছু জপকালে দুটি 
| ব্যাপারে শেয়াল বাখবে__এক হল নামোচ্চারণের সময় 
| তাতে ফাক দেবে না অর্থাৎ রা... নে 
এইভাবে ধীরে দ্বারে উচ্চারণ করলেও মধ্যবর্তী সময়ে 
ফাক রাখবে না এবং দ্বিতীয়ত নান কানে না শুনে জপ 
করবে না অর্থাৎ পের সময নাম নিজ কানে শুনবে। 

৩) যত সংখাক নাম উচ্চারণ করবে, মনে মনে সেটি 
খেয়াল করে রাখবে অর্থাৎ নামটি মালার দ্বারা বা আঙ্গুলে 
গণনা না করে মনের দ্বারা নাম উচ্চারণ করে মনে মনেই 
সেটি গণনা করবে। 

₹) একটি নাম শব্দ করে উচ্চারণ করবে এবং অনাটি 
মনে মনে জপ করবে ; যেমন-_যুখে *রাম-ম্বাম-বাম" 
সটচ্ছারণ করবে আর মনে মনে “কৃষ*-কষঃ-কৃষ্ণণ জপ 
করবে। 

৫) রাগ-রাগিলীর সাহাযো যেমন নামকীতন করা হয়, 
তেমনি রাগ-রাগিণীর সাহাযো্ মনে মনে নাম-কীর্তন 
করবে। 

৬) চরণ থেকে মাথার মুকুট এবং মুকুট থেকে চরণ 
পর্যন্ত ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করবে। 

৭) ভগবান আমার সামনেই দণ্ডায়মান_এইভাবে 
| ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করবে। ভগবানের দক্ষিণ পদের 
পীচটি আঙ্গুলের ওপর মনে মনে পাঁচটি নাম লিখবে। 
আঙ্গুলের উপরের ভাগে লগ্বালব্বিভাবে তিনটি নাম 
লিসবে। চরণের যেখান থেকে শুরু, সেই সন্ধির ওপর 
| দুটি নামের শিকল করবে। তার ওপর লম্বা করে তিনটি 
| নাম লিখবে ইট নীচে এবং ওপরে এক-একটি নামের 
গোল শিকল করবে। উরুর ওপর লম্বা করে তিনটি নাম 
লিখবে। ডানদিকের কোমরের অর্ধেক অংশে দুটি নামের 
কোমরবন্ধ করবে। তিনটি নান লিখবে পাঁজর, দুটি নাম 
কাধের ওপর আর তিনটি নাম লিখবে হাতের 


বিপদ সন্ত নঃ শশ্মন্তত্ৰ জগদ্গরো। ভবতো দর্শনং যতস্যাদপুনভবদর্শনাম্‌॥। 


(শ্রামভাগবত ১ 


1৮1২৫) 


হে জগাদৃগুরু ! আমার জীবনে যেন সর্বদা এইরূপ বিপদ পদে পদে আসতে থাকে, যাতে আমার পুনঃ সংসার-বন্ধান 


বি ০০৯১৮ 


শ্লোক ৩৩] 


সাধক-সপ্ভীবনী 


খা 


উপরিভাগে। কনুই-এর ওপর ও নীচে দুটি করে নামের | 


শিকল করবে। পরে তিনটি নাম কনুই-এর নীচে হাতের 
উপরিভাগে লিখবে। হাতে দুটি নামের শিকল করবে এবং 
পাচ আঙ্গুলে পাঁচটি নাম লিখবে । গলায় চারটি নামের দ্বারা 
অর্ধেক মালা এবং কানে দুই নামের কুণ্ডল করবে। 
মুকুটের দক্ষিণাংশে ছয়টি নাম লিখবে অথাৎ নীচের ভাগে 
দুটি, মধ্যভাগে দুটি এবং উপরিভাগে দুটি নামের শিকল 


তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের দক্ষিণ অঙ্গে চরণ 
থেকে মুকুট পর্যন্ত ট়া্সটি নাম বা মন্ত্র লিখতে হবে (মনে 
মনে) এবং বাম অঙ্গেও মুকুট থেকে চরণ পর্যন্ত চুয়ায়নটি 
নাম বা মন্ত্র লিখতে হবে। এর দ্বারা ভগবানের একটি 
পরিক্রমা হয়, ভগবানের সর্ব অঙ্গের চিন্তা করা হয় এবং 
একশত আট নামের মালা হয়। প্রতিদিন এইরূপ 
কমপক্ষে একটি মালা জপ করা উচিত। এর থেকে বেশি 
করতে চাইলে, করতে পার। 

এইকূপ চিন্তা করার অনেক বাপ এবং অনেক উপায় 
আছে। সাধক এইভাবে নিজেও নানাপ্রকার উপায় বার 
করতে পারেন। 

অভ্যাসের সহায়তার না ‘বৈরাগো'-র প্রয়োজন 
আছে। কারণ জাগতিক ভোগসুখ থেকে অনুরাগ যত 


অর্থাৎ তাতে রাগ-দ্বেষ করবে না। তাহলেই সেই স্ফুরণ 

আপনা হতে মিটে যাবে। এইভাবে অভ্যাস ও বৈরাগযের 

দ্বারা মন নিরোধ করা যায়, মনকে বশীভূত করা যায়। 
বৈরাগ্য লাভের কয়েকটি উপায় হল 

(১) জগৎ প্রতিমুহূতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং স্বরূপ 
কখনো কোনো প্ষণেই পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং জগহ, 
আমাদের সঙ্গে নেই এবং আমরাও জগতের সঙ্গে নেই। 
যেমন বালাবস্থা, যুবাবস্থা আমাদের সঙ্গে থাকে না, 
পরিস্থিতি চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকে না, ইত্যাদি 
এরূপ চিন্তা দ্বারা জগতে বৈবাগা আসে। 

(২) নিজদের বলে যে সকল আত্মীয়-কুটুস্থ আছে, 
তারা যদি আমাদের কাছ থেকে অনুকূলতার ইচ্ছা রাখে 
তাহলে নিজ শক্তি, সামর্থা, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের 
ন্যায়সম্পন্ন ইচ্ছা পূর্ণ করবে এবং পরিশ্রমের দ্বারা তাদের 
সেবা করবে। কিন্ব তাদের থেকে কোনোগ্রকার আনুকূলা 
অর্থাৎ কিছু পাবার আশা সর্বতোভাবে ত্যাগ করবে। 
এইভাবে নিজ সাম্য অনুযায়ী বস্তু দান করলে এবং 
নিজ পরিশ্রম দ্বারা অনোর সেবা করলে পুরানো আসক্তি 
দূর হয় এবং কোনো চাহিদা না থাকায় নতুন আসক্তি 
তৈরি হয় না। এতে স্বাভাবিকভাবে সংসারে বৈরাগা 
আসে। 


কমবে, মন তত্রই পরমাস্মায় নিবিষ্ট হবে। সাংসারিক! ৩) যত দোষ, পাপ, দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেগুলি সবই 
আকর্ষণ সম্পূর্ণ দুর হলে মনে সংসারের জন্য আর ৷ জগতের আকর্ষণ বা অনুরাগ থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে আর 
আসক্তিপূণ চিন্তা থাকে না। তাই পুরানো সংস্কারবশত যত সুখ-শান্তি পাওয়া যায়, সে-সব রাগ-দ্বেষ রহিত 
কখনো কোনো স্ফুরণ হলেও, তাকে উপেক্ষা করবে ৷ হলেই পাওয়া খায়। এরূপ চিন্তা করলে বৈরাগ্য হবেই। 
এক এক 4% 
সহ্য আগের হোক অভ্যাস ও বৈরাগোর সাহাবো মনকে নিরোধ করার কথা বলা হয়েছে, পরবতী রোকে 

ভগবান খ্যানাযোগা এওঁতে আঞ্য়-ব্যাতিরেকের ভারা নিজের মত জানাচ্ফেনা। 

অসংযতাত্মনা যোগো দুল্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 

বশাাত্মনা তু যততা শক্যোহ্বাপ্তুমূপায়তঃ॥ ৩৬ ॥ 


[অসংযতাৰ্বানা (যার হন সম্পূর্ণ বশীভূত নয়, তার পক্ষে) ; যোগঃ, দুষ্প্রাপ ( যোগ দুষ্প্রাপা) ; তু (কিন্ব) ; উপায়তঃ 
(বিহিতভাবে) ; মততা (মহ বগলে) ; ৰশ্যাস্মনা (বশীভূত চিত্ত সাধকের) ; অবাঞ্ধুম (প্রাপ্ত হওয়া) ; শকাঃ (সপ্তব) : ইতি (এহ 
হল) ; মে (আমার) ; মতিঃ (মত।)] 


যার মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত নয়, তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপা। কিন্তু বিহিতভাবে ঘড় করলে বশীভূতচিত্ত 
যোগীর যোগ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, এই আমার মত ॥ ৩৬ ॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


ব্যাখ্যা_ 'অসংযতায়না যোগো দুষ্প্রাপঃ' আমার 
মতে যার মন বশীভূত নয়, তার দ্বারা যোগসিদ্ধ হওয়া 
কঠিন। কারণ যোগসিদ্ধির পথে মন বশীভূত না হওয়া 
যতটা বাধা, মনের চাঞ্চলা তত বাধা নয়। যেমন পতিব্রতা 
স্ত্রী মনকে বশে তো রাখেই কিন্তু তাকে একাগ্র করে না। 
সুতরাং ধ্যানযোগীর মন বশে রাখা উচিত। মন বশীভূত 
হলে তাকে যেখানে স্থাপন করতে চাইবে সেখানেই স্থাপন 
করতে পারবে। যতক্ষণ ধরে রাখতে চাইবে ততক্ষণ তা 
পারবে এবং যেখান থেকে যখন উঠিয়ে নিতে চাইবে, 
সেখান থেকে মন উঠিয়ে নিতে পারবে। || 

প্রায়শ দেখা যায় যে, সাধকগাণ শ্রদ্ধা সহকারে সাধন 
ভজন করলেও তাদের চেষ্টায় কিছু শৈথিল্য থেকে যায়। 
ভাবা যথাযথভাবে সংযত থাকেন না অর্থাৎ মন-ইন্দিয়াদি 
অন্তঃকরণ পূর্ণভাবে সংযত করেন না। সেইজনা যোগ | 
প্রান্তিতে বাধা আসে অর্থাৎ পরমাস্মা সদা-সর্বত্র বিদ্যমান 
হলেও শীঘ্র অনুভূত হন না। 

ভগবৎ-অভিমুখী, বৈষ্ণব সংস্কারসম্পন্ন সাধকদের 
নাংসাহারে যে অরুচি দেখা দেয়, বিষয় ভোগে তাদের সে 
অরুচি আসে না অর্থাৎ বিষয় ভোগকে তারা তত নিষিদ্ধ 
এবং পতশকারক বলে মলে করেন না। কারণ বিষয় 
ভোগে অধিক অভ্যাস থাকায় এতে আমিষাহারের গ্লানি 
থাকে না। মাংস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বন্ধ হওয়ায় এগুলি 
গ্রহণ করলে পতন তো হয়, উপরম্ম আসক্তি সহকারে 
বিষয় ভোগ করলে তার থেকেও বেশি পতন হয়। কারণ | 
মাংস ইত্যাদিতে “এটি নিষিদ্ধ বস্তু" এরূপ চিন্তা থাকে। 
কিন্ব বিষয় ভোগে ‘এটি নিষিদ্ধ এই ভাবনা থাকে লা। 
ভাই ভোগের সংস্কার যেটি অন্তরে গাথা হয় সেটি অতি 
ইয়ানক হয়ে ওঠে। তাংপর্য হল এই যে, মাংসাহারে যে 
পাপ হয়, সেটি দগুভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়ে যায়, 
সেটি আর পরে নতুন পাপের সঙ্গে যুক্ত হয় না। কিন্ত 
সাজ সহকারে বিষয় ভোগ করলে যে সংস্কার তৈরি 
হয় সেটি জন্ম ছশমান্তবেও বিষয়ডোগ এবং তার রুচির 
পরিণামন্রকুপ পাপে প্রবৃত্ত করাতে থাকে। 

ভতগ হল এই যে, সাধকের অন্তঃকরণে বিষয় 
গের প্রতি আকর্ষণ থাকার জ্জনাই তিনি সংযতাত্া 
হতে পারেন না, মন -সপ্লিয়াদিকে বশীভূত করতে পারেন 


না। তাই তার যোগপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ ধানযোগের সিদ্ধিতে | 
বাধা আসে। 


'বশ্যাত্মনা তু যঘততা শাক্যোহবাপ্ুমুপায়তঃ'_“কিস্ব 
যিনি তৎপরতা সহকারে সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন অর্থাৎ 
মিনি ধ্যানযোগে সিদ্ধ হওয়ার জনয ধ্যানযোগের উপযুক্ত 
আহার-বিহার, শয়ন-জাগবণ ইত্যাদি নিয়মপ্তুলি 
নিয়মিতভাবে দৃঢ়তা সহকারে পান্দন করেন এবং যাঁর মন 
সম্পূর্ণ বশীভূত হয়েছে, এরূপ বশ্যাস্মা সাধক যোগপ্রাপ্ত 
হন অর্থাৎ তিনি ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, এই 
আমার মত্র'__“ইতি মে মতিঃ'। 

বশ্যাস্থা হওয়ার উপায় হল- সর্বপ্রথম নিজে জানতে 
হবে যে “আনি ভোগী নই। আমি একজন জিল্ঞাসু, শুধু 
তন্তু জানাই আমার কাঞ্জ ; আমি ভশবানের, অতএব 
ভগবানে অর্পিত হওয়াই আমার কান্দ ; আমি সেবক, 


| কাজেই শুধু সেবা করাই আনার কাজ। কারো থেকে 


কিছু প্রত্যাশা করা আমার কাজ নয়’। এইভাবে 
নিজের অহংভাব পরিবর্তন করলে নন অতি শীঘ্র বশীভূত 
হয়। 

মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন তা স্বাভাবিকভাবে বশীভূত 
হয়। মনে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আসক্তি থাকাই 
মনের অশুদ্ধি। যখন সাধকের দৃঢ় উদ্দেশা হয় একমাত্র 
পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, তখন তার মন থেকে উৎপত্তি 
বিনাশশীল বন্দর আকর্ষণ দূর হয় এবং মন শুদ্ধ হয়। 

বাবহারকালে সাধক এই সাবধানতা যেন অবলম্বন 
করেন যে, কখনো কোনোভাবে পরের ন্বহ যেন না এসে 
পড়ে । কারণ পরের জিনিস গ্রহণ করলে মন অশুদ্ধ হয়। 
(কোথাও চাকুরী বা কোনো কাজ করলে, যত পয়সা পাওয়া 
যায, তার থেকে বেশি কাজ করবে। ব্যবসা করলে বস্তুর 
ওজন, মাপ বা গুশতিতে হিসাবের চেয়ে বেশি 
দিয়ে ফেললেও যেন কম না দেওয়া হয়। মন্দের মঙুরি 
দেবার সময় তাদের কাজ হিসাবে যতটা হয়, তার থেকে 
কিছু বেশিই দেবে। এই প্রকার ব্যবহারে মন শুদ্ধ হয়। 

মর্মকথা 

অর্জুন মনে করেছিলেন ধ্যানযোগে মানসিক চাঞ্চলাই 
বাধাস্থরাপ। তিনি আরো বলেছিলেন চাঞ্চলা নিরোধ করা 
বায়ুকে নিরুদ্ধ করার মতই অসন্তব। সেইজনা ভগবান মন 
নিরোধ করার জনা অভ্যাস এবং বৈরাগা__এই দুটি 
উপায় জানিয়েছেন। এই দুটির মধ্যেও ধ্যানযোগের জনা 
“অভ্যাস*-ই হজ প্রধান (গীতা ৬।৯৬)। জানযোগের 


শ্লোক ৩৬] 


সাধক-সপ্তীবনী 


জন্য ‘বৈরাগা' বিশেষ উপযোগী। যদিও বৈরাগয 
ধ্যানযোগেও সহায়ক, তবুও অনুরাগ থাকলেও 
ধানযোগে মনকে ক্রুদ্ধ করা সন্তুব। যদি বলা হয় যে, 
অনুরাগ থাকলে মনকে কন্ধ করা যায় না, তাতে একটি 
আপত্তি এঠে। পাতঞ্জলযোগদর্শন অনুযায়ী চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ অভ্যাসের দারাই হতে পারে। তাতে যদি বৈরাগাই 
কারণ হয়, তাহলে সিদ্ধি প্রাপ্তি কীকরে হবে ? (যার 
বর্ণনাপাতঞ্জলযোগদর্শনেশ বিভূতিপাদে করা হুয়েছে।) 
তাৎপর্য হল এই যে, অনুরাগ থাকলেও যদি চিত্ত 


হয় লা। তাই চিন্ত-চাগল্য বোধ করার 
কিছু বলেননি। কারণ চিন্তকে 
ধ্রোয় নয় অর্থাৎ ভগবান যে ধ্যানের বণনা করেছেন, সেই 
ধ্যান হল সাধন, ধোয় নয়। ভগবানের মতে সং 
যা আসক্তি, সেগুলিই হল আসল বাধা, 
| উদ্দেখাই হল সেগুলি দুর করা। ধ্যান হল এক বিশেষ 
শক্তি বা পুঁজি, যাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সিদ্ধিতে 
ঠিকমতো বাবহার কনা সপ্তব। 

মাত্র পরমান্মতন্বকেই চায়, তাই 


ভগবানের 


[ং তার 


একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়, তাহলে অনুরাগের জনাই সিদ্ধি-ই 
প্রকটিত হয়। কারণ সংযন (ধ্যান-ধারণা-সমাধি) কোনো 
একটি সিদ্ধি (সিদ্ধাই) প্রাপ্তর জনাই করা হয় এবং 
যেখানে সিদ্ধি-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেখানে অনুরাগের | 
লাভ করাই উদ্দেশা থাকে সেখানে এই ধ্যান-ধারণা এবং 
সমাধি পরমাস্মপ্রাপ্তির সহায়ক হয়ে ওঠে। 

একাগ্রতার পর চিন্ত যখন নিরুদ্ধ অবস্থায় আসে, তখন 
সমাধি হয়। সমাধি হয় কারণশরীরে এবং সমাধি থেকেও 
ব্যুস্থান হয়। যতক্ষণ সমাধি এবং ব্যুখান-_এই দুটি অবস্থা 
থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক ছিম হলে সহজ্ঞাবন্ধা হয়, যার থেকে ব্যু্খান 


মনকে একাগ্র করার তত প্রয়োজন নেই, যত প্রয়োজন 
থাকে প্রাকৃতিক কার্য মনের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার, 
মনের সঙ্গে আপন ভাব দূর করার। তাই সমাধি থেকেও 
যখন বিরতি হয় তখনই সর্বাতীত তন প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য 
| হল এই যে, যতক্ষণ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, 
ততক্ষণ তাতে একপ্রকার আকর্ষণ থাকে। যখন ওই অবস্থা 
প্রাপ্তি হয়, তখন তাতে আকর্ষণ না থেকে সত্যকার 
জিল্ঞাসুন তা থেকে উপরতি হয়ে যায়। উপরতি হলে 
অর্থাৎ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কছেদ হলে অবস্থাতীত 
চিন্মায়-তত্ত্ের অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায়। এই হল 
যোগসিদ্দি। চিন্ময় তত্বের সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্যযোগ 
অর্থাৎ নিতাসম্বন্ধ -বিদামান। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ ধানযোগেব সিদ্ধির জনা প্রকৃতপক্ষে মনকে তত নিরুদ্ধ করার গ্রয়োজন হয় না, যত তাকে বশ 
করা অর্থাৎ শুদ্ধ করার দরকাব। শুদ্ধ করার অর্থ হল মনে বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ না থাকা। যিনি নিজ মনকে শুদ্ধ 
করেছেন, তিনি চেষ্টা করলে তার ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ হয়। 

ভগবান একত্রিশতম শ্লোকে 'সর্বদতক্ছিতং যো মাং ভজতোকত্বমাছ্িতঃ' পদটিতে যে কথা বলেছেন, তাতে প্রধান 
বাধা হল__ উগবদ্বুদ্ধি না হওয়া এবং ব্তিশতম শ্লোকে “আক্মৌপমোন সর্বত্র সমং পশ্যতি ঘোঙ্জুন' পদটিতে যে কথা 
বলেছেন, তাতে প্রধান বাধা__রাগ ও দ্রেষ। কিন্তু অর্জুন ভুল করে মনে করেছেনে যে মানসিক চাঞ্চলাই এর 
প্রতিবন্দক। প্রকৃতপক্ষে ঘানসিক চাঞ্চলা নয়, সমস্ত কিছুতে ভগবদবুদ্ধি না হওয়া এবং বাগ-দ্বেষ থাকাই হল প্রকৃত 
বাধা। যতক্ষণ রাগ-দ্বেখ থাকে, ততক্ষণ সবের মধ্যে ভশবদ্বুদ্ধি আসে না এবং যতক্ষণ ভগবান ব্যতীত অন্য সত্তাকে 
গুরুত্ব দেওয়া হয় ততক্ষণ পযন্ত সর্বতোভাবে মন নিরুদ্ধ হয় না। 

বৃন্তিকে নিরুদ্ধ করলে বৃত্তির সত্তাকে মেনে নেওয়া হয়, কেন-না বৃত্তির সন্তাকে মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই তাকে 
নিরদ্দ করা হচ্ছে। স্বরূপত কোনো বৃত্তি নেই। সুতরাং বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করলে কিছুদিনের জনা মন নিরুদ্ধ হলেও, 
আনার ব্যুখান হার আশঙ্ষা খাকে। যদি অনা কোনো অন্ি্থকে স্বীকার করে না নেওয়া হয়, তাহলে ব্যু্থানের প্রশ্নই 
ঠে না। কেন-না অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে মনও থাকে না। 


সত শত কক 


480 শ্রীনদ্ভ" ঠা Yl [অধ্যায় ড 
সহজ আগের ভ্লোকাটিতে ভগবান কলেছেন বো, বার অর: কারণ সম্পাণডান্রে বশীড়ত নয় অথার্ত যো ব্যাক্তির 
এজেউায শোরিল্য থাকে তার পঞ্চ বোঙোর তি কা্টিন। সেইজন্য অক পরবতী হ্রোছে কটি এঠা করেছেন। 


অর্জুন উবাচ 
অযতিঃ  শ্রদ্ধয়োপেভো ঘোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপা যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭ ॥ 
[কৃষ্ণ ( হে কৃষ্ণ !) শ্ৰদ্ধয়া, উপেতঃ (যার সাধনায় শ্রদ্ধা আছে) ; অতি (কিন্তু মলের শৈখিলাবশতঃ) ; যোগাৎ ( যোগ 


হতে) ; ছলিতমানসঃ (অষ্ট হয়ে যান) ; যোগসংসিদ্ধিন্‌ ( যোগসিদ্ধি) ; অপ্রাপা (প্রাপ্তির পরিবর্তে) ; কান্ত গতিন্‌ (কী 
গতি) ; গচ্ছতি (লাভ করবেন ?)] 


অর্জুন বললেন-_হে কৃষ্ণ ! যার সাধনে শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু যত্নের শৈথিলাতাবশত যদি তিনি শেষকালে 
যোগভ্ৰষ্ট হন তাহলে তিনি যোগপ্রান্তির পরিবর্তে কী গতি লাভ করবেন ? ॥ ৩৭ ॥ 


ব্যাখ্যা *অযতিঃ শ্রন্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত- | তাৎপর্য হল এই যে, তিনি পাপকাজ সম্পূর্ণভাবে 
মানসঃ' যাঁর সাধনভজনে অর্থাৎ জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ- | ভাগ করেছেন, তাই তিনি তো নরকে যাবেন না এবং 
্থাধ্যায় ইত্যাদিতে আগ্রহ আছে, শ্রন্ধা আছে এবং সেগুলি | স্র্গকামনা না করায় স্বর্গে 
অভ্যাসও করেন, কিন্তু অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ/”) বশে | শ্রদ্দাপূর্বক সাধন-ভজ্ঞনে ব্যাপৃত থাকায় তার পুনর্জন্ম 
না থাকায় সাধনে শৈথিলা থাকে, তৎপরতা থাকে না, | হবে না। কিন্তু অদ্রিমকালে পরমাস্মার স্মৃতি জাগকক 
এরূপ সাধক অস্তিমকালে জগৎ-সংসারের প্রতি অনুরাগ | না থাকায়, অপর চিন্তা মনে থাকায় তার পরমাস্মপ্রান্তিও 
থাকায়, বিষয়াদির চিন্তা হওয়ায় নিজ সাধন থেকে যদি | হয়নি, তবে তার কী গতি হবে ? তিনি কোথায় আশ্রয় 
বিচ্যুত হন, তিনি ধোযর উপর যদি স্থির না থাকেন, তবে | পাবেন ? 
তার কী গতি হয়? কৃষ্ণ" সম্বোধন করার অথ হল এই যে, আপনি তো 

*অপ্রাপা যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'_ : সবল প্রাণীকে আকর্মণ করেন এবং তাদের গতি-অগতি 
বিষয়াসক্তি, অসতর্কতার জন্য অস্টিমকালে যাঁর চিন্ত জানেন এবং সেই গতির বিধায়ক। অতএব আমি 
বিচলিত হয় অর্থাৎ সাধন থেকে ঢাত হন এবং সেইজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে যোশাত্রষ্ট সাধকদের আপনি 
তার যোগের সংসিদ্ধি__পরমাস্থা প্রাপ্তি হয়নি, তবে কোন্‌ দিকে আকর্ষণ করবেন ? তাদের আপনি কী গতি 
তিনি কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হবেন ? করবেন? 


পরিশিষ্ট-ভাব__ করপসাপেক্ষ সাধনে মন-সহ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় “যদা বিনিয়তং চিত্তমাস্মন্যোবাবতিষ্ঠতে” 
(শীতা ৬।১৮)। তাই মনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মন বিচলিত হয়ে যোগম্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। করণকে আপন 
মনে করলেই করণসাপেক্ষ সাধন হয়। ধ্যানযোগী তার মনকে (করণকে) নিজের মনে করে তা পরমাস্তাতে নিয়োজিত 
করেন। মন সংযুক্ত করার ফলেই তিনি যোগত্ষ্ট হন । তাই যোগভ্ৰষ্ট হওয়ার জনা করণ সাপেক্ষও হল কারণ। এই করণ 
সাপেক্ষত্া কমযোগ,জানযোগ ও ভক্তিযোগ তিন সাধনেই নেই। 

ধ্ানযোগীর পুন্জপ্য হয় মন বিচলিত হলে অর্থাৎ নিজ সাধন থেকে আর্ট হলে। কিছ্র কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীর 
পুনজন্ম হয় তখন যখন জাগতিক আসক্তি থাকে। ভক্তিযোগে ভগবদ্‌ আশ্রয়ে থাকায় ভগবান তার ভক্তকে বিশেষ ভাবে 


রক্ষা করেন __'যোগক্ষেমং বহামাহম্‌' (গীতা ৯২২), “মাচ্চিন্তহ সর্বদূর্ণাণি মৎ, প্রতপ্রসাদাত্তলিষাসি" (গীতা 
১৮।৫৮)। 


সত আক সি 


(মন, বুদ্ধি, চিন ও অহ কারকে অ্তঃকরণ এবং পাটি ভালে ও পাঁচটি কমেপ্তিয়কে বহিঃকরণ বলা হয়। 


শ্লোক ৩৮] সাধক-সন্ভীবনী 


কচ্চিল্োভয়বিভ্রষটশ্ছিমান্রমিব নশাতি। 
অগ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূছো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮ ॥ 

[মহাবাহো ( হে মহাবাহো !) ; অপ্রতিষ্ঠঃ (সংসার আশ্রয় বর্জিত) ; ত্রহ্মণঃ (পরমাস্মপ্রা্তির) ; পথি (পথে) : বিমূঢ়ঃ 
(মোহগ্ৰস্ত অর্থাৎ বিচ্যুত) ; উভযবিভ্রষ্টঃ (উভয় পণে ভ্ৰষ্ট সাধক) : কচ্চিৎ, ছিয়াল্ৰম্‌ (কি ছি/ভিঃ মেঘরাশির) ; ইৰ (নায়) ; ন, 
নশ্যতি (নষ্ট হয়ে যান না।)] 

হে মহাবাহো ! সংসার আশ্রয়বর্জিত এবং পরমাত্প্রাপ্তির পথে মোহগ্রস্ত অর্থাৎ ব্চ্যিত-_এইরূপ উভয় 
পথে ভ্রষ্ট সাধক কি ছিয্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘরাশির ন্যায় নষ্ট হয়ে যান লা ? ॥ ৩৮ ॥ 

ব্যাখা [অৰ্জুন আগের শ্লোকটিতে 'কাং গতিং কৃষ্ণ : আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং অন্যটি প্রাপ্ত হয়নি'__এই 
গচ্ছতি' বলে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটিই বিষয়েই উপরিউক নষ্টা হিকমত খার। 
এখানে খোলাখুলিভাবে জিক্সাসা করছেন।] এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের বিষয় হল এই যে সাক্ষাত 

“অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো নিমূডো ব্রহ্মণঃ পথি'_সেই : পরনাস্মার অংশ হওয়ায় জীবের কখনো অনস্তিস্থ (অভাব) 
বাক্তি সাংসারিক প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) জেনেশুনেই ত্যাগ | হতেই পারে না। যদি তার মধ্যে সংসারের উদ্দেশ্য হয়, 
করেছেন অর্থাৎ তিনি জাগতিক সুধ-আরাম, আদর-  সংসারহ আশ্রয় হয়, তবে সে স্বর্াদিলোকে বা নরকে 


অভ্যরনা, যশ-প্রতিষ্া ইত্যাদির কামনা ত্যাগ করেছেন, 
এগুলি প্রাপ্ত করার কোনে তার নেই। এইভাবে 
সাংসারিক আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি পরমা্মপ্রাপ্তির পথ 
নিয়েছিলেন। কিন্ত জীবিতাবস্থায় তার পরমাস্মাপ্রাপ্তি হয়নি 
এবং অন্তিমকালে তিনি সাধন-ভষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ 
পরমাত্মার কথা তাঁর স্মরণে নেষই। 

*কচ্চিগ্নোভয়বিভ্রটদ্ছিঙ্াভ্রমিব নশ্যতি'_যে সাধক 
এরূপ দুদিক থেকেই ভ্রষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ জাগতিক ও 
পারমার্থিক দুটির উন্নতি থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন, ছিয়- 
বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় নষ্ট হয়েছেন। তাৎপর্য হল এই 
যে, মেদখণ্ড যেমন একটি মেঘরাশিকে ছেড়ে অনা 
মেঘরাশিতে পৌছাবার আগেই হাওয়ার আঘাতে ছিন্স- 
বিচ্ছিন্ন হয়ে আর অপর মেঘ খণ্ডে পৌঁছাতে পারে না, 
তেমনই সাধক সংসারের আশ্রয় তো ছেড়েছেন এবং 
অস্তিমকালে পরমায্মার কথা স্মৃতিতে না থাকে, তবে 
তিনি কি নষ্ট হন? তার কি পতন হয় ? 

মেখের উদাহরণ এখানে ঠিকমতো খাটে না। কারণ 
ওই মেঘখণ্ডটি যে মেখরাশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং 
যে মেঘরাশির দিকে যাচ্ছে_এই তিনটি একই জাতির 
অর্থাৎ তিনটিই জড় পদা্থ। কিন্তু যে সাধক সংসার ত্যাগ 
করেছেন, সেই সংসার এবং যাঁকে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 
চলছেন, সেই পরশাস্মা এবং তিনি নিজে (সাধক) এই 
তিনটি এক জাতির নয়। এই তিনটির মধ্যে সংসার হল 
জড় এবং পরমাস্মা এবং সাধক হলেন চেতন। তাই “প্রথম 
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এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি আসুরীযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
কিন্তু বাস করে এই জগতের গণ্ডির মধোই। কিন্তু এখানে 
উল্লিখিত সাধক সাংসারিক আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং 
পরমাত্বাপ্রাপ্তিহ তার একমাত্র উদ্দেশ্য, তবুও জীবদ্দশায় 
ভার পরমাস্মাপ্রাপ্তি হয়নি এবং অপ্তিমকালে কোনো 
কারণবশত তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধন-ভজনে স্থিতি 
বদি না থাকে, পরমাস্মাচিস্তাও যদি না থাকে, তবে তিনি 
এই স্থান হতে ভ্ৰষ্ট হয়ে কী গতি প্রাপ্ত হন ? 


বিশেষ কথা 


এই প্লোকে ‘পরমাস্থাপ্রাপ্তি থেকে এবং সাধন থেকে 
ভষ্ট (চত) হওয়া'_যদি এরূপ অর্থ নেওয়া হয়, তবে 
এই কথা এখানে ঠিকভাবে খাটে না। কারণ আগে মেঘের 
যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেটি উপরের অর্থের সঙ্গে 
ঠিকমতো খাটে না। মেঘের একটি খণ্ড মেঘরাশিকে ছেড়ে 
অন্য মেঘরাশির দিকে যায়, কিন্তু সেই মেঘরাশিতে 
পৌঁছাবার আগেই সেটি বায়ুর আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় মেঘখণুটি নিজেই তার নিজ 
মেঘরাশি ত্যাগ করে অর্থাৎ নিজের আগের স্থিতিকে ত্যাগ 
করেছে এবং তারপর অন্য মেঘরাশিতে পৌঁছাতে সক্ষম 


৷ হয়নি, তাই সেটি উভয়কুল থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু 


সাধক তো এখনো পরমাত্মাকে লাভই করেননি, তবে 
আর তার পরমায্ঝা প্রাপ্তি থেকে ভরষ্ট চ্যুত) হওয়া বলা কী 
করে সম্ভব ? 


482 [অধ্যায় ৬ 

দ্বিতীয়ত, সাধ্য প্রাপ্তি হলে সাধক কখনো সাধ্য থেকে | কিন্ত আন্তিনকালে কোনো কাবশবশত পরমান্থাকে 
চত হতে পারেন না অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি | বিস্মরণ হয়ে সাধনায় বিচ্গিত হয়েছেন। এইভাবে 
সাধা থেকে পৃথক হন না, তাকে তাগ করতে পাবেন না। | সংসার এবং সাধন- ভয়তেই তীর স্থিতি না থাকায় 
সুতরাং তাকে সাধা থেকে চত বলা যায় না। তবে তাকেই উভয়ত্রষ্ট বলা হয়। অৰ্জুনও সাইব্রিশতম শ্লোকে 
অন্তিমকালে স্থিতি না থাবায়, পরমাত্মার কথা স্মরণ না *যোগাচ্ছলিতমানসঃ' বলেছেন এবং এই (আটত্রিশতম) 
থাকায় তাকে 'সাধনন্রষ্ট' বলা গেলেও “উভয় বলা | শ্লোকে 'অপ্রতিষ্ঠঃ', “বিমৃঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি’ এবং 
যায় না। সুতরাং এখানে মেঘের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাকেই "ছিললাম্রমিব" বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, সেই 
উভয়ভরষ্ট বঙ্গা যায়, যে বাক্তি সাংসারিক আশ্রয় বান্তি সংসার তাগ করেছেন এবং পরমাস্ার প্রাপ্তির 
জেনেশুনে নিজেই ত্যাগ করে পরমাস্মাপ্রাপ্তির জনা চেষ্টা | সাধনেও বিচলিত হয়েছেন, মোহগ্রস্ত হয়েছেন। 

এ এজ হজ 


সহা পৰোক সন্দ্ত চুব করার জলা অকু্দ পরবতী লোলে ভঙ্গবাচনোর কাছে প্রাৎ্মা করেছেন, 


এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ। 
ভ্রদনাঃ সংশয়স্যাস্য ছেন্তা ন হ্যপপদাতে॥ ৩৯ ॥ 

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) ; মে (আমাৱ) ; এড, সংশয়ম্‌ (এই সংশয়) ; অশেষতঃ (লিঃশেষলাপে) ; ছে্ুম (ছেদ করার 
আনা) ; অর্ছসি (আপনিই যোগ্য) ; হি, অসা (কারণ) ; ত্বদনযঃ (আপনি ছাড়া আর কেউ); সংশয়স্য (সংশয়) ; ছেত্তা, ন, 
উপপদাতে (দূর করতে সক্ষম নয়।)] 

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে আপনিই ছেদ করতে পারেন, কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ 
আমার এই সংশয় দূর করাতে সক্ষম নয় ॥ ৩৯ ॥ 

বাখা__'এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্ুমহসাশেষতঃ করতে পাবেন একমাত্র শান্প্ত কোনো বিদ্বান বা্তি। কিন্তু 
__পরমায়প্রাপ্তি উদ্দেশা হওয়ায় সাধক পাপকর্ণ থেকে যোগভুষ্টেব কী গতি হয় এই উত্তর তারা দিতে সক্ষম নন। 
সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়েছেন, অতএব তিনি নরকে যেতে অবশ্য যোগী কিছুদূর পর্যন্ত বলতে পারেন, কিন্তু তিনি 
পারেন না এবং স্বর্গ তার খোর না হওয়ায় স্ব্গেও | সমস্ত প্রাণীর গতি-অগতি অর্থাৎ আসা-যাওয়ার কথা 
যেতে পারেন না। মনুযাজন্ম লাভের উদ্দেশা তার নেই, জানতে পারেন না। কারণ তিনি হলেন “মুঞ্জান্‌ যোগী" 
অতএব তিনি মনুষ্য্ন্মও লাভ করবেন না এবং | অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা যোগ প্রাপ্ত যোগী। সুতরাং তিনি 
পরমাস্প্রাপ্তির সাধনেও বিচলিত হয়েছেন। আমার | সেই পর্যপ্রই জানতে পারে যতটা ভার জানার লীনা, 
আাশঙ্গা হল যে, এঁরা কি ছিয্ন-বিচ্ছিয্না মেঘের ন্যায় বিনষ্ট | কিন্তু আপনি হলেন “যুক্ত যোগী” অর্থাৎ আপনি অভ্যাস ও 
হয়ে যান? চেষ্টা সর্বত্র সবকিছু জানেন। আপনার সমান জ্ঞানী 

দনাঃ সংশয়স্যাসা ছেস্তা ন হ্াপপদ্যতে'_অন্য | কেউ হতে পারে না। আপনি স্বয়ং ভগবান এবং সকল 
কেউ এই সংশয় দূর করতে সক্ষম নয়। এর তাৎপর্য হুল | প্রাণীর গতি-অগতির সন্বন্ধে জানেন')। সুতরাং এই 
এই যে, শাত্দের যদি কোনো গুদ কথা থাকে, বা কোনো ৷ যোগভন্টের গতির সঙ্দ্দে একমাত্র আপনিই সঠিকভাবে 
গভীর বিষয় থাকে কিংবা কোনো কিন পংক্তি থাকে | জানাতে পারেন। আপনিই পারেন আমার এই সংশয় দূর 
যার অথ অনুধানন করা মুশকিল, তবে তার অর্থোদ্ধার । করতে। 


5 বিদ্যানবিদযাং চ স বাচো ভগানিতি॥ 


(বিষ্ণুপুরাণ ৩৫1৭৮ ; নারদপুরাপ, পর্ব ৪৬1২১) 
“যিনি সমন প্রাণীর উৎপত্তি ও লয়, গতি এবং অতি, বিদ্যা এবং অসিঘ্যাকে জানেন, তিনি ভগবান শব্দের যোগ” 


পন পরলাং চৈৰ ভৃতানানাগতিং গতিন্‌। বে 
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শ্লোক ৪৭] সাধক-সন্ভীবনী 
পরিশিষ্ট-ভাব-__ভগবান শ্রীকষ্ছেব ভগবদ্শক্তির উপর অর্জুনের অগাধ আন্া ছিল। 


যোগভ্রষ্টের গতির বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং বলেছেন যে এই বিষয়ে ন 
নন। ভগবান শ্রীকৃষেমা হগবদ্শক্তির ওপর এত বিশ্বাস থাকার জন্যই তিনি এক অক্ষৌহিণী নারায়লী সেলাল পরিবর্তে 


অন্তহীন শ্রীকৃষ্ণকেই তার পক্ষে যোগদান করতে অনুরোধ করেছিলেল। 
ee শ 


সহজ-_ আটারিশতেম রোলে অকুর্না এস করোছিলেনা সংসার ও সাধনুচাত সাধকছেন পতন হয় কিনা ॥ তার 
ভগবান পরের লোকগীত নিটরফ্রেন/ 


শ্রীভগবানুবাচ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশন্তস্য বিদ্যতে। 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গভিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০ ॥ 


[পার্থ ( হে পাখ !) : তস্য, ইহ (তার ইহলোকে) ; অমৃত্র(পরলোকে) : এব, বিনাশ (কোগা ই বিনাশ) ; 
(হয় না) £ ছি, তাত (কারণ, হে বৎস 1) : কলাণকৃৎ (কল্যাল কর্মকারী) ; কম্চিৎ ( কোনো বাড়ি): দূর্গতিম্‌ (দুর্গতি) : ন, 

শ্রীভবান বললেন হে পার্থ! তার ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ হয় না ; কারণ, হে তাত 
(বৎস), কল্যাণ-কর্মকারী কোনো ব্যক্তিই কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। 

বাখ্যা- [যার অপ্তিনকালে স্মরণে পরমাস্মা আসেন | তাকে হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তিনি যে 
না, তীর পতন হয় কি না--এই নিযয়ে অর্জুন অতান্ত | আগ-তপসা। করেছিলেন, যে সাধন-সামগ্রী পুপ্জীডূত 
বাকুল হয়েছিলেন। এই ব্যাকুলতা ভগবানের কাছে | করেছিলেন, তা এই হবিণ-প্রস্মেও বিনষ্ট হয়নি। হরিণ- 
লুক্কানিত পাকেনি। তা ভগবান অর্জুনের *কাং গতিং | জন্মোও তার প্বজ্ান্নোর কথা স্মরণে ছিল, যা অনেক 
কৃষ্ণ গচ্ছতি'_এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই মানুষের থাকে না। তাই তিনি (হরিণ-জঙ্বে) শিশুকাল 
অর্জুনের চিন্তচাপাহা দূর করছেল।] | থেকেই মায়ের সঙ্গে থাকতেন না, সবুদ্ পাতার পরিবর্তে 

“পার্থ নৈৰেহ নামুত্ৰ বিনাশস্তস্য বিদ্যতে হে পার্থ ! | শুকনো পাতা শেতেন। অর্থাৎ নিজ স্থিতি পেকে পত্রন না 
মে সাধক অস্তিমকালে কোনো কারণবশত যোগ থেকে, ৷ হওয়ায়, হরিণ-জন্মেও তার পতন হয়নি (শ্রীমভাগ্ববত 
সাধন-ভজ্জন থেকে বিচ্যুত হয়ে যান, সেই যোগভুরষ্ট সাধক স্কন্ধ ৫, অধ্যায় ৭-৮)। এইভাবে প্রথমে মনুষ্য-জন্বো যান 
মৃত্যুর পর ইহলোক বা পরলোক যেখানেই জন্ম নিন না | স্বভাব থাকে সেবা করার, জপ-ধ্যান করার এবং চিন্তা 
কেন, তার পতন হয় না (দীতা ৬।৬১-৪)। তাৎপর্য নিজের উদ্ধার করার, তিনি কোনো কারণবশত 
হচ্ছে এই যে, যোগসাধনার দ্বারা যে স্থিতি লাভ | অস্তিমকালে যোগভ্রষ্ট হলে এবং ইহলোকে পশ্- 
করেছেন, তার থেকে (নীচে) তার পতন হয় না। পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তার সেই উত্তম স্বভাব এবং 
সাধন-সামন্্রী নষ্ট হয় না ; তার পারমার্িক উন্দেশা | সতসংস্কার নষ্ট হয় না। এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে 
পরিবর্তিত হয় না। অনাদিকাল হতে তার যে জশ্ম-মৃত্যু যে, কেউ অনা জগ্জে হাতি বা উট ইত্যাদি হয়ে 
চক্রে যাতায়াত ছিল, এর পরে তাকে সেই জন্ম-ধৃত্যুর | জন্মেছিলেন, কিন্দ সেই জন্মে তারা ভগবানের কথা 
চক্রে বাধা থাকতে হয় না। [রা ভগবদ্কথা আলোচনা হত, 

ভরতমুনি যেমন ভারতবর্ষের রাজ্জা ত্যাগ করে একান্তে একটি কালো কুকুর এসে সেই কণা শুনত । কীর্তন করার 
তপস্যা ক্রতেন। সেখানে দয়াপরবশ হয়ে তিনি একটি | সময় যখন কী্তন-মণ্ডলী পরিভ্রমণ করত, সেই কুকুরটি 
হরিণ-শিশ্ুর মায়ায় আসনত হলেন, যার কজন পরজন্মে ৷ তখন মণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করত। এটি আমার 
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১ ২ _ শীমদ্তগবদ্দীতা [অধ্যায় ৬ 
নিজের দেখা ঘটনা। আমার শরলাগত হন। যেমন, গোপিনীদের অভিযান 


“ন হি কল্যাপকৃহকশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'__ 
ভগবান এই ক্লোকের পূর্বারধে অর্জুনকে "পার্থ নামে 


সন্দোধন করেছেন, এটি হল আত্মীয় সন্বন্দের দ্যোতক। 
অর্জুনের সমস্ত নামের মখে। এই *পাথ" নামটি হিল 


ভগবানের অতান্ত গ্রিয়। এবার ট্তরার্ধে তার থেকে অধিক 
প্রেমপর্ণ শব্দে ভ' তাত (বৎস) ! 
কল্যাণময় কর্ম যারা করেন ভাদের দুর্গতি হয় না।' এই 
*তাত' সন্দোধন সমগ্র শীতায মাত্র একবারই উল্লিখিত 
হয়েছে। এটি অতাধিক বাৎসলোৱ নিদর্শন। 

এই গ্লোকে ভগবান সাধকমাত্রের জন্যই অতান্ত 
আশ্মাস বাণী দিয়েছেন যে, ধারা কল্যাণ কর্ম করেন, যীরা 
যে কোনো সাধনার দ্বারা নির্মল হৃদয়ে পরমাস্মতত্ব প্রাপ্ত 
করতে চান, এরুপ কোনো সাধক কখনো দুগতিগ্রিন্ত হল 
না। 

তাঁর দুগ্তি হয় না-_এটি বলার অর্থ হল যে, যে বান্তি 
কলাণকারী কাঙ্ছে ব্যাপৃত থাকে অর্থাৎ মনুষা-দেহ যে 
জনয প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আসল কাজে ব্যাপুত এবং 
জাগতিক ভোগ বা সম্পদ-সংগ্রহে আসন নয়, এরূপ 
বান্তি মে পণেই চন্দুণ না কেন তাঁর কখনো দুর্গতি হয় 
না। কারণ তার ধোয় চিশ্া তন্ত্র আমি (পরমাস্মা)আছি, 
তাই তার পতন হয় না। আমিহ তাকে রক্ষা করি, সুতরাং 
তার পতন হলে কীভাবে ? 

আমার দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে প্রাণীদের মঙ্গলের প্রতি 
থাকে। যে বান্তি আমার পথ অনুসরণ করে, নিজ পরম 
মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয় : কারণ 
প্রকৃতপক্ষে সে আমারই অংশ, জগতের নয়। তীর সম্পর্ক 
বান্তুবিকই আমার সঙ্গে থাকে, সংসারের (জগতের) 
সঙ্গে নয! দে আমার সঙ্গের এই প্রকৃত সম্পর্ক, প্রকৃত 
ল্য জেনে গেছে, তাহলে তার দুগতি হবে ফী প্রকারে ? 
যদিও কখনো কখনো তাকে মোহগস্ত বা সাধন পরিত্যালী 
মনে হতে পারে ; কিন্ব এই পরিস্থিতি সাধারণত তাঁর 
অহংকারের জনাই পরিলক্ষিত হয়। আমিও তাঁকে উদ্দীপ্ত 
করার জনা, তার অহংকার দূর করার নিমিত্ত এমন ঘটনা 
ঘটিয়ে দিই, যাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে আরও উৎসাহপূর্বক 


(অহংকার) দেখে আমি রাসেল সময়ই অন্তর্থিত 
হয়েছিলাম, ফলে গোপিলীরা হতচকিত হয়েছিল। যখন 
তারা অত্যান্ত ব্যাকুল হল, তখন আমি গোপিনীদের মধ্যে 
প্রকটিত হয়েছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞালার উত্তরে 
বলেছিলাম ‘ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতম্‌' 
(ব্রীমত্তা, ১০৩২২ ১) অর্থাৎ তোমাদের ডজন করতে 


এইরূপ আনার চিত্তে সাধনকারীদের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। 
তার কারণ হল এই যে, অনন্ত জন্ম ধরে আমাকে ভুলে 
থাকা এই প্রাণীরা যশন আমার শরণাগত হয়, তখন তারা 
আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়। কারণ তারা বহু জন্মে বহু 


দুঃখ 


ভোগা করেছে এবং এখন ঠিক পথ ধরেছে। মা যেমন 
শিশুসন্তানের বক্ষা-পালন ও মঙ্গল করেন, আনিও 
সেইভাবে এই সাধকদের সাধন এবং তদের হিতের রক্ষা 
করে তাঁদের সাধনের বৃদ্ধি করি। 

তাংপৰ্য হল এই যে, মার একবার সাধন-সংস্কার গড়ে 
উঠেছে, তার আর কখনো তা নষ্ট হয় না। কারণ 
গরনাস্মার জনা ঘা কিছু করা হয়, তা সবই সৎ" রূপে 
পরিণত হয় “কর্ম চৈব তদধীয়ং সদিভোবাভিথীয়তে" 


(গীতা ১৭1২৭) অর্থাৎ সাধনের অনন্তিত্ধ (অভাব) হয় 
না- ‘নাভাবো বিদাতে সতঃ" (গীতা ২।১৬)। ভগবান 
এই কথাই এখানে বলেছেন যে, কল্যাণকর কাজ যারা 
করেন সেই সব মানুষের দুর্গতি হয় না। তাদের যে সদ্ভাব 
তৈরি 


হযেছে, স্বভাব যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে 
যে জন্মই হোক (পশু বা পাখি) অথবা যে কোনো 
পরিস্থিতিই আসুক, তবুও এই সম্ভাবের দ্বারা তারা 
কল্যাণকর বাদ্ষ্ট করবেন। কোনো কারলবশত তাদের 
নীচ্জস্ম হলেও, সেখানে স্বজাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে তার 
স্বভাবের পার্থকা পাকবেই ৷” 

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অজামিলের মতো 
শুদ্ধ ব্রাহ্মণও গণিকাগানী হয়েছিলেন, বিশ্বমঙ্গলও 
চিন্তামণি নামে এক গণিকার বশীভূত হয়েছিলেন, তাহলে 
তাদের এই জীবনেই এরূপ পতন কী করে হল ? উত্তর 


“খর স্বভাব শুদ্ধ ত: 
কারণ তার স্বভাব ওই প্রাণীগুলির মতো হয় না 
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যাব মধো সন্ভাব আছে, ভাৱ কোনো নীচ যোনি 


সাপ, বিছে ইত্যাদিতে জন্য হতে পারে না। 


তিনি ওইসব প্রাণীদের অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম হন না। 
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হচ্ছে এই যে, সাধারণ লোকের চোখে তাদের পতন ৷ সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক যতটা হিস হয়েছে, সেই 

5, প্রকৃতপক্ষে তাদের পা ন হয়নি। কারণ | স্বিতি তার পুরোটাই থাকে অর্থাৎ সেটি ক কোনো 
অস্তিমকালে ভারা উদ্ধার পেয়েছিলেন। অজামিলকে অবস্থাতেই নষ্ট হয় না, সেটি তার মধো সুরক্ষিত থাকে। 
নিতে এসেছিলেন ভগবানের পার্যদ আর বিশ্বমঙ্গল | যখনই তার কোনো সংসঙ্গ লাভ হয় বা কোনো 
ভগবানের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে তারা আগেও | আসে তথনই ভিতরের এই ভাবটি প্রকটিত হয় এবং তা 
সদাচারী ছিলেন এবং অপ্তিমকালেও উদ্ধারপ্রাপ্ত তীব্রভাবে ভগবদ্‌ শরণ নেন) তবে সাধনে বাং 
চব মধ্যবতী সময়েই তারা পতিতদশা 


ভাব ও আচরণাদি খারাপ হয়ে যাওয়া এবং পরমাত্ধ- 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কৃসঙ্গের দ্বারা, বাধা-' প্রাপ্তিতে বিশ্ব ঘটা-_সেদিক দিয়ে দেখলে, তার পতনই 
জনা বা অসাবধানতার জনা ভার ভাব এবং আচরণের হয় বলা যায়। সুতরাং উপরিউল্ড উদাহরণগুলি থেকে 
পরিবর্তন হতে পারে এবং ‘আমি কে, কী করছি, আমার | সাধকনের এই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, আমাদের সবসময় 
কী করা উচিত'__এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি ৷ সাবধান থাকতে হবে, যাতে আমরা কুসঙ্গে না পড়ি, 
সংসারের প্রবাহে ভেসে যেতে পারেন। কিন্তু আগে বিষয়ের বশীভূত না হই এবং নিজ সাধন-ভজ্ঞন ছেড়ে 
সাধনাবস্থায় তিনি যে সাধন-ভঙ্জন করেছেন, তাতে | কোনো বিপরীত কাজে না লিপ্ত হয়ে পড়ি। 


এ উড সত 


সহ্জ__আঙগোর তোকে ভগবান অভুনকে আস্থাসে (্রিযাছিলেন যো, কোনো সাধবেরই পতন হয় না এবং তীর 
কগতিও হয় না।/ ভগবান এখনা অভুর্নোর জিজাসিত সাইাতিশতমা প্রোকের পরয়োর উরে যোগ সাধকের গাতির বণনা 
করছেন 


প্রাপ্য পুণাকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুটীনাং শ্রীমতাং গেহে ঘোগন্রপ্টোহভিজায়তে॥ ৪৯ ॥ 

[ মোগভষ্টঃ (এই যোগভ্ৰষ্ট বাক্তি) : পুণ্যকৃতাম, (পুণাকর্মকারীদের) ; প্রাপা, লোকান্‌ (প্রাপা লোক লাভ কবে) ; শাশ্মতী, 
সমাঃ (বন্ধ, বৎসর) ; উদিত্বা (বাস করেন) ; শুচীনাম্‌ (শুদ্ধ) ; শ্রীমতাম্‌, গেছে (শ্রীসল্পয্লের গৃহে) { অভিজায়তে (জন্মা 
নেল।)] 

এই যোগত্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকৰ্মকারীদের প্রাপ্যলোক লাভ করেন এবং সেখানে বহু বৎসর বাস করে 
আবার ইহলোকে, শুদ্ধ শ্রীসম্পমের গৃহে জন্থগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥ 

ব্যাখ্যা'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্‌'-_ লা শাস্ত্রীয় | কমতে হয বগি কর্ম বিধি সহকারে যথাযথভাবে করতে 
বিধি-নিধান সহকারে যজ্ঞাদি কর্ম যথাযথ পালন করেন, | হয়, তবে তারা স্র্গলোক লাভ করতে সক্ষম হন। 
তাদের স্বগগলোকের ওপর অধিকার জন্মায়, তাই সেই ৷ সেখানেও তাদের ভোগেচ্ছা বজায় থাকে ; কারণ তাদের 
লোককে (স্বর্গাদি) এখানে “পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্য লোক" | উদ্দেশাই হল ভোগ করা। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো 
বলা হযেছে। তাৎপর্য হল এই যে, ওই (স্র্গাদি) লোকে ৷ কারণবশত অগ্রঃকালে সাধন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, 
পুণ্যকর্মকারী বাক্তিগণই যেতে পারেন, পাপকর্মকারীগণ | তাঁকে স্বর্গলোকের জন্য পরিশ্রম করতেও হয় না, 
নয়। কিন্তু যে সব সাধকের পুণাকর্মের ফলস্বরূপ সুখভোগ | আকাঙ্ক্ষা করতেও হয় না বা তার যজ্ঞাদি শুভ-কর্ম 
করার ইচ্ছা থাকে না, তাদের এই স্বগালোক বিঘ্ুরূপে ৷ করারও প্রয়োজন হয় না। তবুও তার স্র্গপ্রাপ্তি হয! 
যায়। অর্থাৎ যঞ্জাদি শুভকর্মকারী | সেখানে থাকলেও তার ভোগে অরুচি জন্মায়। কারণ তাব 
তে হয়, ওই (স্বৰ্গ) লোক প্রার্থনা  ভোগবাসনার উদ্দেশ্য থাকে না। তারা শুধুমাত্র জাগতিক 


ধস দুজন কুসঙ্গত পরহাঁ। ফনি মনি দন 


ভগ অনুসরা ॥ (্রীধাগবিতমানস ১1৩।) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


সৃন্ম বাসনার জন্য ওই স্বর্গলোকে যান। কিন্তু তার এই 
বাসনা বাসনাভ্রোপী পুরুষের বাসনার মতো হয় না। 

যিনি কেবল ভোগবাসনার জনা স্বর্গে যান, তিনি 
যেমন ভোগে লীন হন, যোগল্রষ্ট বান্তি তেমন 
ভোগবাসনায় লীন হন না। কারণ ভোগের আকাক্্ষাযুক্ত 
বাক্তি ডোগবুদ্ধিতেই ভোগকে স্বীকার করেন এবং 
যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তির ভোগ প্রাপ্ত হয় নিগ্লরাপে। 

“উযিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ'__স্বৰ্গাদি উদ্চলোকে যজ্ঞ 
ইত্যাদি সুভ-কর্মকারীগণগড গমন করেন ( ভোগ করার 
উদ্দেশো) এবং যোগভ্ষ্ট ব্যক্ডিশণও গমন করেন। যারা 
ভোগ করার উদ্দেশো যান, তাদের পুণা ক্ষয় হতে থাকে 
এবং পুণ্য ক্ষয় হলে তাদের পুনরায় ইহলোকে জন্ম নিতে 
হয়। তাই তারা কিছু সময়ের জনাই সেখানে থাকতে 
পারেন। কিন্তু যার ভোগ করা নয, বরং 
পরমাস্মপ্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য, সেই যোগ ব্যাক্তি কোনো 
সৃষ্মা বাসনার জনা যদি সরে যান, তবে ভার সাধন- 
সম্পদের কোনো শ্রাণতা হয় না। তাহ তিনি সেখানে 
বহুকাল থাকতে পারেন অথাৎ তার সেখানে থাকার 
কোনো তথাকথিত সময় সীমা থাকে না। 

যিনি ভোগ করার উদ্দেশ্যে উচ্চলোকে গমন করেনা, 
তার সেই লোকে গমন হয় কমজনিত কারণে। কিন্তু 
যোগভ্ৰষ্ট সাধক উচ্চলোকে কর্মের জনা গমন করেন না, 
তা হায় যোগের প্রভাবে, তার সাধন সম্পদের প্রভাবে 
এবং তার সং-উদ্দেশোর প্রভাবে। 

স্বর্গাদি সুখভোগের উদ্দেশ্যে যে বান্তি ওই লোকে 


গনন করেন, তার সেখানে থাকারও স্বাধীনতা থাকে না | 


এবং যাওয়ারও স্বাধীনতা থাকে না। তিনি ভোগ করার 
নাই যঞ্জাদি কর্ম করেছেন, সেই শুভকর্ণের ফল যতক্ষণ 
শেষ না হয়, ততক্ষণ তিনি সেই স্থান থেকে নীচে আসতে 
পারেন না আনার শুভকর্মের ফল শেখ হলে তিনি সেখানে 
থাকতেও পাবেন না। কিছ্র যে ব্যক্তি পরনাস্মার প্রাপ্তির 
ভনাহ সাধন করেন এবং শুধুমাত্র অন্তিমকালে যোগ হতে 
বিচ্যুত হওয়ায় স্থগে যান, ভার বাসনার তারতম্য অনুযায়ী 


সেখানে অবস্থানের সময় কম-বেশি হতে পারে, কিছু | 


তিনি সেই ভোগে আবদ্ধ হন না। কারণ যোগ-জিজ্ঞাসু 
ব্যক্তিও যখন শব্দবরচ্ষ অতিক্ৰম করেন (৬138), তখন 
যোগহ্ষ্ট ব্যক্তি সেখানে আবদ্ধ হবেন কীভাবে? 
“শুটীনাং শ্রীমভাং গেছে মোগজষ্টো্ভিজায়তে" 
স্বর্গলোকের ভোগ বাসনায় যখন অরুচি আসে, তখন 
সেই যোগাত্র্ট বান্ডি আনার ইহলোকে ফিরে আসেন এবং 
শুদ্ধ শ্রীসল্পয় বান্ডির গৃহে জপা নেন। তার ফিরে আসার 
কারণ কী ? তার ফিরে আসার কারণ প্রকৃতপক্ষে 
ভগ্বানষ্ট জানেন ; কিন্ঠ গীতার আলোচনাতে নে হয় 
যে, সেট বান্ধি সাধন করার জনাই পুনরায় আসেন। তিনি 
সাধন ত্যাগ করতে চাননি, কিন্ত অপ্তিমকালে সাধন হতে 
বিচ্যুত হযে া। তাই সেই সাধনার যে নহত উদ্দেশা 
র চিন্তে অদ্কিত থাকে, ত স্র্গলোকেও তাকে অর্থাৎ 
সেই যোগভরষট ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে পুনরায় সাধন-ভজন 
করার নিমিত্ত প্রেরণা দিতে থাকে, আকর্ষিত করতে 
থাকে। এতে ভার মনে পুনর্বার সাধন-ভজনের আগ্রহ 
জগ্ঘায়। মনে কেন এরাপ হয়ত! তিনি নিজেও বুঝতে 


| পারেন না। সদাচাণী শ্রীসম্প্ বান্ডির গৃহে ভোগে নিমগ্ন 


হলেও গৃরণজন্থোন অভ্যাস তাকে যখন জোর করে যোগের 
দিকে নিয়ে যায় (৬1৪৪), তখন এই সাধক তাকে 
সগলোকে সাধনবিহীন অবস্থায় শান্তিতে থাকতে দেবে কী 
করে ? তাই ভগবান তাকে সাধন করার সুযোগ দেবার 
জনাই শুদ্ধ সদাচারী শ্রীসম্প্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম দিয়ে 
পাঠান। 

যাঁর অর্থ হল শুদ্ধ উপাঙ্ছন দ্বারা সংগৃহীত, যিনি 


কখনো পরের ধন নেন না, যার আচরণ ও ভাব শুদ্ধ, যাঁর 
হৃদয়ে ভোগ এবং পদার্থের প্ররুত্র বা মনত্ববোধ নেই, যিনি 


সমন্ত পদার্থ, ঘর, পরিবার ইত্যাদিকে সাধন-সামন্্রী বলে 
মনে করেন, যিনি ভোগ বুদ্ধির দ্বারা কারো ওপর নিজের 
বান্তিগত আধিপতা দেখান না, তাকেই বলা হয় ‘শুদ্ধ 
শ্রীমান্‌' বাক্ি। যে অথ এবং ভোগাদিতে নিজ অধিকার 
কায়েম করে, নিজেকেই সমন্ত ধন-সম্পত্তির মালিক বলে 
মনে করে অথচ সেগুলির দাস হয়ে থাকে, তাকে শুদ্ধ 
রীমান্ধা যায় না! 


সি সি নক 


শ্লোক ৪২] সাধক-সন্তীবনী 
সঙ্গ আগের র্লোকাটিতে ভঙ্গবাদ অফুর্নের এত্লোর উরে যোগভেতের কী গাতি কয তাত 


অথবা যোগিনামেৰ কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
০ এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌॥ ৪২ ॥ 


[অথবা (অথনা) ; ধীমতান (ছ্ানবান) ; যোগিনাম্‌, কুলে, এব ( যোগীকুলে) : ভবতি (জাগরণ করেন) : যং, দশন, 
এতৎ,, জন্য (এই্যপ যে জাপ) ; লোকে (এই জগতে) ; হি (নিঃসন্দেহে) ; দুর্লভতরম্‌ (তা খুবই দুর্ণভ।)] 

অথবা ( বৈরাগ্যবান) যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তি জানবান্‌ যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ যে জন্ম, এই 
জগতে তা খুবই দূর্লভ ॥ ৪২ ॥ 


ব্যাখ্যা [সাধক দুই শ্রেণীর হয়__বাসনাঘুক্ত এবং এই বৈরাগাবান্‌ যোগত্রষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। 
বাসনারহিত। ধার সাধন করতে ভালো লাগে, ধার সাধনে | ‘কুলে’ বলার অর্থ হল এই যে, তার জন্ম 
মন থাকে এবং যিনি পরনাক্কপ্রাপ্তিকেই উদ্দেশ করে | ভ্ীবন্যুক্ত যোগী মহাপুকুষের কুলেই হয়। কারণ 
সাধনে ব্যাপৃত হন, কিন্দ ভোগের বাসনা সম্পূর্ণভাবে বলেছেন যে ওই ব্রহ্মজানীদের কুলে কেউহ 
পরিত্যক্ত না হওয়ায় যে অদ্টিনকালে সাধনে বিচলিত হয়ে না অর্থাৎ সকলেই ব্ৰহ্মজ্ঞানী হন- 
যোগভষ্ট হন তিনি স্গ্গলোকে বহু বছর যাগন করে শুদ্ধ | *নাসাব্রক্ষবিৎ কুলে ভবতি' (নৃগুকোপনিযদ্‌ ৩1২ ।৯)। 
শ্রীসম্পন বাঞ্ডির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। (এই যোগভ্ঈ্ট ‘এতদ্ধি দর্লভতরং''। লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌*_ তার 
বান্তির কথাই আগের গ্লোকে বলা হয়েছে)। অপর | যোগীদের কুলে জন্মালাভ করা ইহলোকে অতান্ত দুর্লভ। 
সাধক, যার চিন্তে বাসনার পরিবর্তে স্ীব্র বৈরাগ্য থাকে | অর্থাৎ শুদ্ধ সান্দিক নৃপতিগৃহে, ধনবানের গৃহে এবং 
এবং পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য রেখে তীব্রভাবে সাধন-ভঙ্গন : বিখ্যাত গুলীদের গৃহে জন্লালাভ করাও দুর্লভ এবং তা 
করেন অথচ এখনও পুন প্রাপ্তি হয়নি, সেই সাধক যদি | পুণোর ফল বলে মনে করা হয়। তাছাড়া তর্ক জীবন্মুক্ত 
কোনো কারণবশত যোগত্রষ্ট হন, তবে তাকে স্বর্গাদি যোগী মহাপুরুষদের এখানে জন্মগ্রহণ করা দুর্লততর_ 
লোকে যেতে হয় না, তিনি সরাসরি যোগীকুলেই | অতান্তই দুর্লভ ! কারণ ওই যোগীদেরকুলে, গৃহে 
জন্মগ্রহণ করেন (সেই যোগত্রষ্টের কথাই এই শ্লোকে বলা জাহলজাতে পারমার্থিক পরিমশ্ডুগ থাকে। সেইসব 
হয়েছে)।] স্থানে সাংসারিক ভোগাদির চা হয়-ই না। সুতরাং গই 

“অথবা'_তুমি যে যোগজষ্টের কথা জিজ্ঞাসা | পরিমশুলে, ভা মহাপুরুষের সুসঙ্গে, সুশিক্ষায় 
করেছিলে, তা আমি জানিয়েছি। কিন্তু যিনি সংসারে | এই ব্যক্তির সাধনে তৎপর হওয়ায় অত্যন্ত সহ হয় 
বিরাগী হয়ে, সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুশ হয়ে এবং সে শিশুকাল থেকেই সাধনে ব্যাপৃত হয়। সেহজনা 


সাধন-ভজনে বাপৃত হয়েছেন, তার যদি কোনো কারণে, একপ যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করা দুর্লভতর বলা হয়েছে। 
কোনো পরিস্থিতিতে হঠাং মৃত্যু হয় এবং অন্তিনকালে : 


বৃন্তি যদি সাধনায় না থাকে, তবে তিনিও যোগভ্রষ্ট হন। বিশেষ কথা 

এরূপ যোগতুষ্ট বান্তিদের গতির কথাই আমি এখানে | এখানে 'এতৎ' এবং ‘ঈদৃশম্‌'__এই দু'টি পদ 

বলছি। বাবহৃত হয়েছে। “এতৎ’ পদ দ্বারা তন্ভুজ্ যোগিকুলে 
*যোগিনামেৰ কুলে ভবতি ধীমতাম'_যে বান্তি জন্মগ্রহণকারী যোগত্রষ্ট ব্যক্তিদের কথা বুঝতে হবে (এই 

পরমাস্মতড প্রাপ্ত করেছেন, ফর বুদ্ধি পরমাত্মতত্তে স্থির | শ্লোকে যার বর্ণনা করা হয়েছে) এবং ঈদৃশম্‌ পদ দ্বারা 

য়েছে, এরূপ তত্তবঞ্জ জীবশ্যুক্ত ঘীমান্‌ যোগীদের কুলে | সেসকল সাধককে লক্ষণ করা হয়েছে যারা তন্ুজ্ঞ যোগী 


El 
প্র 


বর 


।সএখানে 'দুর্ঘভতযা শব্দে 'তরপ” প্রতয ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, শ্রীশম্পন্ বাক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী এবং 
যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী_ এই দুইপ্রকার ঘোগজষ্টকাবীদের মধ্যে ঘোলীকুলে জনথপ্রহণকারীন জন্ম অতানত দর্লভ। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৬ 


মহাপুরুষগণের সঙ্গ লাভ করেছেন। জগতে দু'প্রকারের 
প্রজা বা মনুষা আছে বলে মনে করা হয়__বিশ্দুজ এবং 
নাদ ৷ যারা মাতাপিতার রঞ্জনী্যে জন্মায় তাদের বলা হয় 
“বিন্দুজ প্রজ্ঞা" ; আর যাঁরা মহাপুরুষের নাদ হতে অর্থাৎ 
শন্দ হতে, উপদেশ হতে পারমার্থিক পথে যুক্ত হন তাদের 
বলা হয় *নাদজ প্রজা”। এখানে যোগীকুলে জন্মাগ্রহণকারী 
যোগতরষ্ট হল *বিন্দুক্জ' এবং তত্তু্জ ্রীবশ্মুক্ত মহাপুরুষদের 
সঙ্গপ্রাপ্ত সাধক হল “নাদজ'। এই দু'প্রকার সাধকেরই 
এরূপ জন্ম ও সঙ্গ পাওয়া অতান্ত দুলভি। 


মনুযাজন্চে মহাপুকষদের সঙ্গলাভ আরো দুলভিতর:১)। 
নারদ তার ভক্তিসৃত্রে বলেছেন 'মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোহ- 
গমোোহমোঘন্ড’ অর্থাৎ মহাপুরুষদের সঙ্গ দুর্লভ, অগমা 
এবং 'অমোঘ। কারণ একে তো তাদের সঙ্গলাভ করাই 
কঠিন আর ভগবদ্‌ কৃপায় এরূপ সঙ্গ যদি পাওয়া যায়ও!) 
তাহলে ও মহাগুকষলে। চেনা অত্যান্ত কঠিন। বিন্ধ তার সঙ্গ 
যদি কোনো মতে পাওয়া সন্তব হয়, তবে তা কখনো 
নিষ্ফল হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, মহাপুরুষদের সঙ্গ 
প্রাপ্তির দৃষ্টিতেই উপরিউক্ত উভয় সাধকদের জন্মাকে 
“দুর্লভতর' বলা হয়েছে। 


এচ এজ বক 


সংন্র আঙের হ্লোলে ভগবান বৈরাগাবান একাখাতেউী জিনের ততঙ্ঞ বোোগীরৃগ্যলে জনা হবার কথা বলোছিলেন। 
এবার (ভিন সেযানে জয়া হলে কী হয পরবতী শোকে জাই 


তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 
যততে চ ততো ভুয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩ ॥ 

[করুনন্দন ( হে কুরুনন্দন !) ; তত্র, তম ( সেখানে তাব) ; গৌর্বদেহিকম্‌ (পূর্ব জন্মের) ; বুদ্ধিসংঘোগম্‌ (সাধন 
সামগ্রী) ; লভতে (প্রাপ্তি হয়) ; চ, ততঃ (তার দ্বারা) ; সংসিদ্ধৌ (সাধনার সিদ্ধির জন্য) ; তূয়ঃ, যততে (পুনরায় চেষ্টা 
করেন।)] 

হে কুরুনন্দন ! সেখানে সেই যোগ্রষট ব্যক্তি তার পূর্বজন্মের সুকৃতি সহজেই প্রাপ্ত হন। তার দ্বারা তিনি 


সাধনার সিদ্ধির জন্য পুনরায় বিশেষভাবে চেষ্টা করেন ॥ ৪৩ ॥ 


বাখা_*তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে 
শৌর্বদেছিকম_ তন্ত্র জীবপ্যুক্ত মহাপুরুষদের কুলে 
জন্মগ্রহণ করলে সেই বৈরাগাবান সাধকগণ কীরূপ হন ? 
সেই কথা জ্বানাবার জন্য এখানে *তত্র' পদটি বাবজত 
হয়েছে। 

*পৌর্বদেছিকম্‌' এবং “নৃদ্দিসংযোগম্‌'_পদগুলির 
তাৎপর্য হল এই যে, সংসারে অনাসক্ত ওই সাধকের 
স্বরগাদি লোকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তার সরাসরি 
যোগীকুলেছ জন্ম হয়। সেখানে তিনি সহজেই পূর্বজন্মোর 
সাধনসামগ্রা লাভ করেন। যেমন, কেউ রাস্তায় 
চলতে চলতে নিষ্রা এলে রাস্তার ধারেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে 
নেয়। যখন পুনর্ধার চলা শুরু করে তখন আগের 


রাস্তাটি তার চলা হয়েই আছে । অথবা কেউ ব্যাকরণের 
প্রকরণগুলি পাঠ করেছিল এবং কোনো কারণবশত 
তার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে_ সে যখন পুনরায় পড়া শুরু 
করে তখন আগেকার পড়া প্রকরণগুলি তার অতি 
সহজেই, কণ্ঠন্ছ হয়ে যায়। তেমনই পূর্বজন্মে সাধক 
যতটা সাধনা করেছিলেন, যাতে তার উত্তম সংস্কার 
লাভ হয়েছে, তা সবই এই জন্বো ভার মধ্যে জাগ্রত হয়। 

“ঘততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ষৌ'_প্রথমত এখানে 
তার পর্বজশ্মকৃত বৃদ্ধিসংযোগ প্রাপ্তি হয় এবং এখানকার 
সঙ্গ ভালো হওয়ায় সাধন-ভজ্জনের উত্তম কথা এবং 
সাধনের যুক্তি গ্রাপ্তি হয়। তন নতুন যুক্তি যতই তিনি 


| লাভ করতে থাকেন, তার সাধনের উৎসাহও ততই বুদ্ধি 


দু্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুঃ। তত্রাপি দুর্লভং মনো বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্‌ ৷৷ (প্রীমভাগাবত ১১২৯৯) 
“দৰব প্রুবৈ দীনদয়ালু রাঘর সাধুসঙ্গতি পাইয়ে ৷ (বিনয়পত্রিকা ১৩৬1১০) 
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পেতে থাকে। এইভাবে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তিনি | নেন, তাহলে তাকে 'পূর্বা্ভাস' বলা যায় (যে কথা 
সিদ্ধি লাভের জনা সচেষ্ট হন।  শ্রীসম্প্ বাক্চির গৃহে জন্মা নেওয়া সাধকের জনা 
এই প্রকরপের অথ যদি এরাপ নেওয়া হয় যে, এই | আগের শ্লোকে বলা হয়েছে) ৫ 
দু'প্রকারের যোগশ্রষ্ট বাকতিই প্রথমে স্বর্গালোকে গমন না। কারণ এতে স্র্গাদির ব্যবধান থাকে এবং স্থগাদি 
করেন। এর মধ্যে ধার ভোগের বাসনা থাকে তিনি শুদ্ধ | লোকের দেহকে পৌর্বদেহিক বুদ্ধিসংযোগ বলা যায় না 
স্রীসম্পন্ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং যার ভোগবাসনা | কারণ স্বর্গাদি লোকে ভোগ-সাম্রীর বাহুলা থাকায়, 
থাকে না, তিনি যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু | সেখানে সাধন-ভজনের প্রশ্নই আসে না। অতএব দুই 
প্রকরণের পদটির ওপর বিচার করলে এই কথা যথাযথ ৷ যোগভ্রষ্টই সবগ্গাদি ঘুরে আসেন-_-এ কথা প্রকরণ অনুসারে 
মনে হয় না। কারণ এরূপ অর্থ গ্রহণ করলে “যোগীকুলে | ঠিক খাটে না। 
জন্মগ্রহণকারীর পৌর্বদেহিক বৃদ্ধিসংযোগ অর্থাৎ | দ্বিতীয়ত যাঁর ভোগের বাসনা থাকে, তার পক্ষে স্থগে 
পূ্বন্মকৃত সাধনসামন্র প্রাপ্তি হয'__এ কথাটি ঠিক হয় | যাওয়া ঠিক হলেও যাঁর ভোগবাসনা থাকে না এবং 
না। এখানে লৌর্বদেছিক" বলা তখনি টিক হয় যখন | অস্তিমকালে কোনো কারণে সাধনায় বিচলিত হন__ 
মাঝখানে অনা শরীরের ব্যবধান থাকবে না।যদি মনে করা ৷ এরূপ সাধককে সবর্গাদিতে প্রেরণ করা তাকে দণ্ড দেওয়ার 
হয় যে স্বর্গলোকে গিয়ে তারপর তিনি যোগীকুলে জন্ম | সামিল-_যেটি সর্বতোভাবে অনুচিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ পারমার্থিক উন্নতি হল 'স্ব' এবং জাগতিক উন্নতি হল *পর'-এর। তাই জাগতিক পুঁজি নষ্ট 
হলেও, পারমার্থিক পুঁজি (সাধন) যোগভুষ্ট হওয়া সত্তেও নষ্ট হয় না। পারমার্থিক উন্নতি আবৃত হতে পারে, কিন্তু নষ্ট 
হয় না এবং সময়কালে তা প্রকটিত হয়। 


পূর্বজশ্মকৃত সাধনের যে সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে, তাকেস্ এখানে বলা হয়েছে *বুজধিসংযোগ' 
সত শত ৯ 


সহা এর আগের ভোরে ভগবান বলেছেন যে তল যোগ্রীপুরুের গৃহে জনুোহণকারী বাকি পর্বজিলোর কত 
বাছিসংযোগ এও হন এবং তৎপরতার সঙ্গে সাধনা-ভজনে বাগত হন। শু সদাচারী ব্যক্তির গৃতে জরুহেতনকগারী 
যোগ বাক্তির কী গতি হয. এবারে পরবতী জোছে তাই জানাচ্ছেনা। 


পূর্বাভাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞাসুরপি যোগসা শব্দত্রক্মাতিবর্ততে॥ 88 ॥ 

[সঃ (সেই যোগ ব্যক্তি) ; অবশঃ, অপি (পরবশ হলেও) ; তেন, পূর্বাআাসেন (পূ্বজন্কৃত অভ্যাসের ফলে) ; এব, 
ভিয়তে (পরমাযার প্রতিই আকৃষ্ট হন) ; ছি (কারণ) : যোগসা (যোগ) ; জিজ্ঞাসুঃ, অপি (জিজ্ঞাসুও) ; শব্দ্রন্ম ( বেদোক্ত 
সকাম কর্ম) ; অতিবর্ততে (অতিক্রম করে যান।)] 

সেই 'শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগত্রষ্ট ব্যক্তি ভোগের পরবশ হলেও পূর্বজন্মের কৃত 
অভ্যাসের (সাধনের) ফলে পরমাস্কার প্রতিই আকৃষ্ট হন ; কারণ যোগ (সমত্ব) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদোক্ত 
সকাম কর্মের ফল অতিক্রম করে যান ॥ ৪৪ ॥ 

ব্াখ্যা__'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈন ভরিতে হ্যবশোহপি | পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বৰ্গলোকে যাওয়ার আগে মনুষা- 
সঃ’__যোগীকুলে জগ্মাগ্রহণকারী যোগভষ্ট ব্যক্তি সাধন- | জন্মে যেসকল যোগসাধন করা হয়েছে, সাংসারিক 
ভজনে যে সুবিধা প্রাপ্ত হন, যে পরিবেশ-পরিমণ্ডল লাভ | ভোগাদি ত্যাগ করা হয়েছে, তার অন্তঃকরণে যেরূপ শুদ্ধ 
করেন, যেরূপ সঙ্গ পান, যেমন শিক্ষালাভ করেন, তেমন | সংস্কারের ছাপ পড়েছে, সেই জন্মে করা অভাসের ফলে 
সাধন-ভঙ্গনের উদ্দীপক পরিবেশ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে আসক্তি থাকলেও তিনি জোরপূর্বক ভগবান 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ত 


আকৃষ্ট হন । 

‘অবশোহপি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, তিনি 
সদাচারী বাক্তির গৃহে জমা নেওয়ার আগে বহু বছর 
গ্গলোকে বাস করেছেন। সেখানে ভোগের বাহুল্য ছিল 
এব এখানে (সাধারণ গৃহের তুলনায়) শ্রীসম্পম বাজ্তির 
শৃহেও ভোগের বাহলা আছে। তার মনে ভোগের যে 
আসক্তি ছিল তা এখনও সম্পূর্ণভাবে মেটেনি, তাই 
এখানে তার মল-ইন্দিয়াদি ভোগে আসক্ত হলেও 
পূর্বেকার অভ্যাসের প্রাবলো তিনি ভগবানে আকর্ষিত 
হতে বাধা হন। কারণ ভোগবাসনা যতষট প্রবল হোক, 
আসলে তা “অসৎ -ই। জীবের সং-স্বরূপের সঙ্গে তার 
কোনোই সম্পর্ক নেই। ধ্যানযোগ ইত্যাদির যত সাধন 
করা হোক, সাধনের যত সংস্কার থাকে, তা যতই সাধারণ 
হোক না কেন, তা হল “সৎ'। এগুলি সবই জীবের সৎ 
স্বরূপের অনুকূল। সেইন্জনা এই সংস্কার ভোগে আসক্ত 
যোগভষ্ট বাক্তির ভেতর থেকে তাকে আকর্ষণ করে 
ভগবানের প্রতি পরিচালিত করে। 

“জিজ্াসুরপি যোগসা শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ততে'_এই 
প্রকরণে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, সাধনে ব্যাপৃত অথচ 
মতে শিথিল সাধক অপ্তিমকালে যদি যোগ থেকে বিচলিত 
হন তবে তিনি যোগের সিদ্ধিলাভ না করে কোন্‌ গতি 
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ হার কোনো পতন তো হয় না? এর 
উত্তরে ভগবান ইহলোকে এবং পরলোকে যোগভ্রষ্টের যে 
পতন হয় না, এই প্লোকের পূর্বারধে সে কথা 
এখন এই শ্লোকের শেষাধে যোগসাধনায় ব্যাপৃত যোগীর 
প্রকৃত মহিমা জানাতে গিয়ে যোগজিজ্ঞাসু বান্ডির মহিমা 
বাক কবেছেন। 

যোগজিন্ঞাসু বাক্তিও যখন বেদোক্ত সকাম কর্ম এবং 
ফলকে অতিক্রম করেন অথাৎ তার উর চলে যান, 
যোগত্ৰষ্টদের আর কথা কি? অথাৎ তাদের পতনের 
কোনো সন্তাবনাই নেই। যিনি যোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, 
তিনি তো অবশাই উদ্ধার লাভ করবেন। 

এখানে 'জিআসুরপি যোগসা’ পদের অর্থ হল যে 
বাক্তি এখনও যোগতর্টও হয়নি এবং যোগে প্রবৃত্তও 


হয়নি ; কিন্তু যোগে (সমস্তে) গুরুত্ব দেয় এবং তাপ্রাপ্ত | 
করতে চায়__এরূপ যোগ-জিজ্ঞাসুও শক্র্রক্ম ১) অর্থাৎ | 


বেদাদির সকাম কর্ণের ফল অতিক্রম করেন। 

যোগ-ছিজ্ঞাসু তাকেই বলা হয়, যিনি ভোগ এবং 
সম্পদ-সংগ্রহকে সাধারণ বান্ডির ন্যায় গুরুত্ব দেন না, 
বরং সেগুলি উপেক্ষা করে যোগকেই বেশি প্রাধান্য দেন। 
তার ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়নি বটে, কিন 
সিদ্ধান্তরূপে তিনি যোগকে গুরুত্ব দেন। সেইজন্য তিনি 
যোগারূঢ় না হলেও তাকে যোগজিজ্ঞাসু বলা হয়, যিনি 
যোগ প্রাপ্ত করতে উৎসুক। এই জিজ্ঞাসামাত্রেরই এতো 
মাহাত্ম্য যে এর দ্বারাই তিনি ৱেদোক্ত সকাম কর্ম এবং তার 
ফল থেকে উ্্নাবস্থা লাভ করেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় 
যে, যে বান্তি ইহলোকের ভোগ এবং সংগ্রহের 
আকাক্ক্ষা সম্পূর্ণকাশে মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং 
তৎপরতার সঙ্গে যোগে ব্যাপৃত হয়নি, তারও যদি এতো 
মহত্ব থাকে, তবে যোগপ্রষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে আর কথা 
কি ? এই কথাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের চল্লিশতম 
শ্লোকে বলেছেন যে যোগের (সমত্বের) আরম্তও নষ্ট হয় 
না এবং তার অপ্ততম অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় হতে রক্ষা করে 
অর্থাৎ কল্যাণকারী হয়। তবে যিনি যোগে প্রবৃন্ত হয়েছেন, 
তার পতন হবে কী করে ? তায় যে কল্যাণ হবেই, এতে 
কোনো সন্দেহই নেই। 


বিশেষ কথা 


১) বহু বিশিষ্ট তাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় “যোগ ভষ্ট'। 
কীরূপ বিশিষ্ট্য ? তা হল শত-সহ্র মানুষের মধ্যে কোনো 
একজন হয়ত সিদ্ধিপ্রাপ্তির জনা চেষ্টা করেন (গীতা ৭:৩) 
এবং একপ সিদ্ধির জন্য যিনি চেষ্টা করেন তাকেই বলা 
হয় যোগভ্ৰষ্ট । 

যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তির অত্যন্ত মহিমা থাকে। 
যোগঞ্জিজ্ঞাসু বাক্তিও শকর্রক্গ অতিক্রম করেন অর্থাৎ 
উধধ্ব হতে ডর্্বতর ব্রহ্মপোকাদিতেও তার অনীহা আসে) 
কারণ ব্ৰহ্মলোক পযন্ত সমন্তু লোকই পুনরাবর্তনকারী, 
কিন্তু যোগী গুনরাগমন চান না। যোগভিজ্াসু হওয়ারই 
যখন এতো মহিমা, তখন যোগভ্ৰষ্ট বাতির মহিমা আর কি 
বলার আছে ! তার উদ্দেশ্য ছিল যোগপ্রাপ্তির, তবেই 
তিনি যোগ হয়েছেন। 

এখানে যোগভ্ৰষ্ট বাক্তির যে মাহাত্ম্য তা হল যোগের, 


*বেদাদিতে যে সাধনসামন্রী ঘাকে, তাকে এই ‘শব্দ্রহ্ধের' অস্তর্গত বলে ধ্য উচিত নয়। 


শ্লোক 58] সাধক-সঞ্তীবনী 

যোগ থেকে ভ্ৰষ্ট হওয়ার নয়। যেমন কোন ব্যক্তি “আচার্য” | অর্থাৎ সাধক যেমনই 
হওয়ার পরীক্ষায় অনুহীর্ণ হলেন, তাহলে তিনি কি | শুন্দেশ্য সর্বদা উচ্চ থাকা উচিত । সাধকের ইচ্ছা বা উদ্দেশ 
“শান্টরী’ বা ‘মধ্যমা’ পরীক্ষায় উদ্টীর্ণদের থেকে নীচে বলে | পূর্তির আগ্রহ যত প্রখর এবং একান্তিক হবে, তত শীগ্র 


গণা হবেন ? তা হবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি যোগভ্ৰষ্ট 
হয়েছেন, সকামভাবে যাঁরা বড় বড় যঞ্জ-দান-তপস্যা 
ইত্যাদি করেন, তাদের থেকে তিনি নীচে বলে গণা হবেন 
না, বরং ততধিক শ্রেষ্ঠ বলেই বিবেচিত হবেন। কারণ 
তার উদ্দেশা হল সমতা বা মোগ। বড় বড় যজ্ঞ-দান- 
তপস্যা ইত্যাদি যারা করেন তাদের সাধারণ লোক বড় 
মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বড় তিনিই, মার উদ্দেশা হল 
সমতা। সমতার উদ্দেশা খাঁর থাকে তিনি শব্দ্রহ্মকেও 
অতিক্রম করে যান। 

এই যোগতুষ্ট্ের প্রসঙ্গে সাধকদের উৎসাহিত 
হবার মতো একটি বড় নিচিত্র কথা জানা যায়। সাধক যদি 
“আমাকে পরমাস্মা (যোগ) প্রাপ্তি করতেই হবে'_বলে 
দৃঢ়লিশ্চয় হন, তাহলেই তিনি শব্দর্র্গ অতিক্রম করে 
যাবেন। 

২) সাধক যদি প্রারণ্ডে “সমতা প্রাপ্ত করতে সক্ষম না 
হন, তাহলেও তার ইচ্ছা এবং উদ্দেশা থাকা উচিত 
যোগগ্রাপ্তি করারই। শ্রাতুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন 

মতি অতি নীচ উঁচি রুচি আছী। 
চহিয় অমিয় জগ জুরই ন ছাছী॥ 
(শ্ৰীৱামচবিত্মানস ১।৮৷৪) 


তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ভগবানের স্বভাব হচ্ছে যে, তিনি 
দেখেন না সাধক কী করছে, তিনি শুধু দেখেন সাধক কী 
চায়_ 
EST tT | 
রীঝত রাম জানি জন জী কী ॥ 
রহতি ন প্রভু চিত ঢুক কিয়েকী। 
করত সুরতি সয় বার হিয়ে কী॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯ ২-৩) 
কোনো এক প্রজ্ঞাচক্ষু সাধু প্রত্যহ মন্দিরে দেবদর্শনে 
| যেতেন ৷ একদিন তিনি মন্দিরে গেলে এক বাড জিজ্রালা 
করেন ‘আপনি এখানে কেন আসেন ?' সাধু উত্তর 
“আপনি তো দেখতে (অন্ধ) পান না"। সাধু উত্তর দিলেন 
আমি দেখতে পাই না বলে ভগবানও কি দেখতে পান না ? 
আমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তো আমাকে 
দেখেন ! তাতেই আমার কাজ হবে। 
এহরাপ আমরা যোগ প্রাপ্ত করতে পারি বা না পারি, 
তবুও আমাদের রুটি বা উদ্দেশা সমতার জন্য থাকা 
উচিত যা ভগরান দেখতে গান। তাহলেই আমাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__জ্জাগতিক পুণা তো পাপের আকাঙ্ক্ষা (দ্বন্দমূলক), কিন্তু ভগবানের সম্পর্ক (সৎসঙ্গ, ভজন 


ইত্যাদি) থেকে যে পুণ্য (যোগাতা, সামর্থা), তা খুবই বৈশিষ্টাপূর্ হয়। তাই জাগতিক পুণ্য মানুষকে ভগবানে আকৃষ্ট 
করে না, কিন্তু ভগবদ্‌ সপ্মগ্ধীয় পুলা মানুষকে ভগবানের প্রতি আকুষ্ট করে। এই পুণ্য ফল প্রদানের পর বিনষ্ট হয় না 
(গীতা ২1৪০)। জাগতিক কামনা তাগ করা এবংভগবানে আকৃষ্ট হওয়া উভয়ই তগবৎ সন্রন্ধীয় পুণ্য। 

*পূর্বাভাসেন তেনৈর’ পদটির অর্থ হল এই যে বর্তমান জন্ো সৎসঙ্গ, সৎচর্চা ইত্যাদি না হলেও শুধু পূর্বাভ্যাসের 
কারণেই তিনি পরমাস্মাতে আকৃষ্ট হন। এই পূর্বাভ্যাসে ক্রিয়া (প্রবৃত্তি) নেই, শুধু গতি আছে।১। ‘জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য 
শব্দ্হ্মাতিবর্ততে' কণাটিতেও ক্রিয়াসস্পন্ন অভ্যাস না থেকে গতিসম্পন্ন অভ্যাস আছে। তাৎপর্য হল এই যে এই 
অভ্যাসে চেষ্টাও নেই, কর্তৃত্নও নেই, শুধু গতি আছে। গতিতে স্বাভাবিক ভাবে গরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করার শক্তি 
থাকে। ক্রিয়াসম্পন্ন অভ্যাস চেষ্টা দ্বারা সাধিত হয় আর গতিসম্পন্ন অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই হয়। 

eI শ 


সহজ এীসস্প রাজি গুতে জহহেহেণ করলে যান সেই যোগে, বাতি পরামারার দিকে আকযিতে হন, তখন 
তীর অবলা কী হয়া পরবতী শ্লোকে তাই জানানো করেছে। 


'গতি এবং প্রবস্তির পা্থকা জানতে হলে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের পরিশিষ্ট ভাব দেখে নিতে হুবে। 
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[অধ্যায় ৬ 


প্রযত্বাদ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিজিবঃ। 
অনেকজন্মসংসিদ্ধন্ডতো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ৪৫ ॥ 
[তু (কি); যোগী ( যে যোগী) ; প্রমত্নাৎ (প্রযত্পূর্বক) : ঘতমানঃ ( চেষ্টা করেন) ; সংশুদ্ধকিদ্ধিষঃ (যার পাপ নষ্ট 
হয়েছে) ; অনেকজন্মসংসিদ্ধ (মিনি বহজন্মের ফলে সিদ্ধ) ; ততঃ ( সেই যোগী) : পরাম্‌, গতিম্‌ (পরম্‌ গতি) ; যাতি (লাভ 
করেন))] 
যে যোগী অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করেন, মীর পাগ নষ্ট হয়েছে এবং মিনি বছজন্মের ফলে সিদ্ধ__ 


দির দারা ॥ 

| বৈশ্াগাবান, যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তি তন্তুঞ্জ জীবন্ত 
নে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বিশেষ চেষ্টার 
বাক্তির গৃহে জণ্যু নিয়ে যোগভ্রষ্ট বান্তি কীভাবে 


পরমাস্াপ্রাপ্ত হন, এই শ্লোকে তারই বর্ণনা করা 
হয়েছে।] 
তু এই পদটির তাৎপর্য হল এই যে, যোগজিজ্ঞাসু 


বান্তিও যখন বেদোক্ত সকান কর্মের ফল অতিক্রম 
করেন, তার উত্ধে্ উঠতে সক্ষম হন, তখন থে বাক্তি 
যোগের জনা চেষ্টা করছেন এবং তৎপরতার সঙ্গে যত্রশীল 
হয়েছেন, তিনি মে বেদের উধ্বে আরোহণ করবেন এবং 
পরমগতি লাভ করবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

*যোগী" যে বান্তি পরমাগ্মতন্্র এবং সময় (যোগ) 
প্রান্ত করতে চান এবং রাগ-দ্বেয, হর্য-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ 
আবদ্ধ হন না, তিনিই যোগী। 

“প্রসাদ মতমান। 
যে, সেই যোগীর মধ্যে পরমাস্থার দিকে অগ্রসর হবার যে 
কষ্ঠা, আগ্রহ, ইছো ও তৎপরতা থাকে তা দিন দিন 
বেড়েই চলে। সাধনায় তিনি সদাই জাগরূক থাকেন। 

শ্রীসম্পয় বান্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভষ্ট বান্তি 
পূর্বাজ্যাসের জনা পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হন এবং 
বর্তমান সময়ে ভোগাদির সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জগতের 
আকর্ষিত হন। যদি তিনি বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা 
শৌ্যের সহিত ভোগের পথ পরিহার করেন, তাহলেই 


যকপূর্বক চেষ্টা করার অর্থ হল | 


| পরমাস্তপ্রাপ্তির জন্য তৎপর হয়ে 


তিনি পরমাস্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। কারণ 
যোগজিজ্ঞাসু বান্তিও যখন শব্দরহ্ম অতিক্রম করতে 
পারেন, তখন এঁদের আর কথা কি! নিষিদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত 
বাক্তি যেমন ভীবনে গুরুতর দুঃখ-যন্ত্রণা 
পরমাস্মার সায়িধো আসে, তেমনই যোগভুষ্ট ব্যক্তিও 
শরীসম্প্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে বিশেষ তৎপরতার 
সঙ্গেই পরমাস্মাতে মগ্ন হন। 

'সংশুদ্ধ কিলিষঃ'_যার অন্তঃকরণে সমস্ত দোষ, 
সমস্ত পাপ লাশ হয়েছে অর্থাৎ পরঘাস্মার প্রতি আগ্রহ 
জন্মানোয় তাঁর চিত্ত থেকে ভোগ, সংগ্রহ, মান-যশ 
ইত্যাদির ইচ্ছা সর্বতোভাবে দূর হয়েছে। 

সেই বাক্তি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, তর এই বিশেষ 
চেষ্টাতে মনে হয় যে, তাঁর সমন্ত পাপ নাশ হয়েছে। 

“অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ''’' প্রথমে দনুষ্াজন্মো যোগের 
জন্য চেষ্টা করাতে শুক্মতা লাভ হয়েছিল, পরে 
অন্তিমকালে যোগে বিচ্যুত হওয়ায় স্বর্গাদি লোকে তিনি 
গমন করেছেন এবং সেখানে ভোগে অনীহা হয়েছে এবং 
পুনরায় এখানে শ্রীসম্পন্ন বাক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে 
চেষ্টা করার শুদ্ধ সুযোগ 
পেয়েছেন। এইভাবে তিন জন্মে শুদ্ধ হওয়াকেই 
*অনেকঙ্রস্থমাসংসিদ্ধ” বলা হয়॥ 

“ততো যাতি পরাং গতিম্‌'__ সেইজন্য তিনি 
পরমগতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যাঁকে প্রাপ্ত হলে তার থেকে 
বেশি কোনো লাভ পাবার থাকে না এবং যাতে স্থিত হলে 


নেকন্মের' অথ হল-ন একজগ্ম ইতি অনেকজন্মা অর্থাৎ একের অধিক জধ্য। গপরিউক্ত ৫ মোদী: অনেক 


জন্মাই হয়েছে। *সংসিদ্ধ' পদে অতীতকালের *ন্ত" প্রতায় হওয়ায় এর অর্থ হল. এই যোগী আনেক জন্মে শুদ্ধ হয়েছেন। 


“এরুপ বৈরাগাবান যোগাভ্র্ট ব্যক্তির আগে মনুষান্জম্বো সংসারে অনাসক্ত হওয়াতে শুদ্ধি হয়েছে এবং পরে যোলীকুলে 
অস্মগ্রহণ করে পরমান্ধপ্রাপ্তির জনা তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করায় শুদ্ধি হয়েছে। এইভাবে দুই জন্রে শুদ্ধ হওয়াকেই "অনেক- 
জন্মসংসিদ্ধ বলা হয়। 


সাধক-সম্ভীবনী 493 
ও বিচলিত করতে পারে না (গীতা ৬1২২) | ফল ভোগ করায় তাঁর মনুয্যেতর জন্ম প্রা 


এরূপ আতান্তিক সুখ তিনি প্রাপ্ত হন । হয়ে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন'*৷। এইভাবে ক্রীক নানা জন্মে 
মর্মকথা পুণ্য এবং পাপ থেকে মুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়েছে। এই শুদ্ধ 


হওয়াকেই বলা হয় ‘সংসিদ্ধ' হওয়া। 

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় মানুষমাত্রই অনেক-জন্ম- দ্বিতীয়ত, মানুষমাত্রেই কান্তিকভাবে চেষ্টা করলে 
সংসিদ্ধ হয়। কারণ মনুষাজশ্মের আগে যদি তিনি পরমগতি লাভ করতে সক্ষম হয়, নিজ কল্যাণ করতে 
স্বর্গাদিলোকে গিয়ে থাকেন, তবে সেখানে শুভকর্মের পারে। কারণ ভগবান এই অন্তিম জন্ম মানুষকে কেবলমাত্র 
ফল ভোগ কায় তার প্বগপ্রাপ্তির পুণ্য সমাপ্ত হয়েছে এবং ৷ তার নিজ কল্যাণের নিমিস্তই দিয়েছেন। মানুষ যদি তার 
সেই পুণ্য থেকে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন। যদি তিনি নরকে | নিজের কল্যাণ করার অধিকারী না হোত, তাহলে ভগবান 
গিয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে নরক-যন্ত্রণ ভোগ করায় : কি তাকে এই মনুষ্যজপা দিতেন ? তাই মনুষাজ্ম যখন 
তাঁর নরকভোগের পাপ ক্ষয় হয়েছে এবং তিনি পাপ দিয়েছেন, তখন মুক্তি লাভের পাত্র হিসাবেই দিয়েছেন। 
থেকে শুদ্ধ হয়েছেন। যদি তিনি চুরাশী লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ তাই মানুষমাব্রেরই নিজ উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়ে চেষ্টা 
করে থাকেন তবে ওই সনন্ত জন্মে অশুভ কর্মের, পাপের ৷ করা উচিত। 


LE MEd 


সহ্রলজ_ হোগভেট বাজিব ইহলোক বা পরতলোকে পতন হয় না: ফোগাজিত্ঞাসুও শব্্রদ্ষা আভিকম করেল এইতো 
বাতা ভগবান জানিয়েছেন, সেই মাহিয়া জট হওয়া নিয়ে নয়, একতপক্ষে যোগা /নিয়ে। দুতরা? পরবর্তী রোল সেই 
এবাগের মাহিমা জানানো! হয়েছে। 


তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্মিভাশ্চাধিকো যোগী তন্মাদোগী ভবার্ুন॥ ৪৬ ॥ 
[তপন্ধিভাঃ (তপস্থিগণ অপেক্ষা); যোগী ( যোগী) ; অধিকঃ (শ্ৰেষ্ঠ) ; জানিভাঃ, অপি (জআনিগণের থেকেও) ; অধিকঃ, 
চ (যোগী শ্রে্ এবং ) ; কর্মিতাঃ (করমিগণের থেকেও) ; যোগী, অধিকঃ ( যোগী শ্রেষ্ঠ) ; মতঃ (এই -হ আমার মত) ; তম্মাৎ 
(অতএব) অর্জুন (হে অর্জুন!) ; যোগী (যোগী) ; ভব (হও1)] 
(সকামভাবসম্পন্ন) তপস্থিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ট, জ্ঞানীগণের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণের 
থেকেও যোগী শ্রেষ্ট_এই-ই আমার মত। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥ 


ৰ্যাখ্যা-_‘তপস্থিভ্যোহখিকো যোগী’ প্ৰদ্ধি-সিদ্ধি জানেন এবং বলেনও কিন্তু তাদের উদ্দেশা থাকে শুধু 
ইত্যাদি লাভ করার জন্য যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং ৷ সাংসারিক ভোগ এবং এন, সেই সকাম শব্দজ্ঞানীদের 
শীত্গ্রীষ্মাদি কষ্ট সহ্য করেন, তিনিই তপস্থী। এই সকাম থেকেও যোগীকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে। 
তপন্থীদের থেকে পারনার্থিক রুচিসম্পন্ন, ধোয়মনস্ক ৷ *কর্মিভাশ্চাধিকো যোগী'_ ইহলোকে রাজালাভ হয়, 
যোগী শ্রেষ্ঠ। ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম, ভোগ ইত্যাদির প্রাপ্তি হয় 

“জানিভোহপি মতোহধিকঃ'_ শাস্তুল্ বিদ্বান এবং মৃত্যুর পর পরলোকে উচ্চলোক প্রাপ্তি হয় এবং 
বাক্তিদের এখানে ‘জ্ঞানী’ বলে বুঝতে হবে। যারা শাস্ত্রের যাতে সেই উচ্চলোকের সুখ প্রাপ্তি হয়__একপ উদ্দেশ্য 
আলোচনা করেন, জ্ঞানযোগ কী ? কর্মযোগ কী 2 | রেখে যিনি কর্ম করেন অর্থাৎ সকামভাবে যজ্ঞ, দান, 
ভক্তিযোগ কী ? শয়যোগ কী ? ইত্যাদি অনেক কিছু তীর্থাদি ও শাস্ত্রীয় কর্মসকল করেন, সেই কর্মীদের 


শান্তীৰ মনুযান্ধস্থোই তার উদ্ধারের জনা প্রাপ্ত বস্তুর অসদ্‌ ব্যবহার করে অর্থাৎ পাপ, অন্যায় করে অশুদ্ধ হয়। সবগ্গ-নরক 
অপবা অন্যানা জন্মে জীবের কেবল শুদ্ধিকরণই হয়, অস্তদ্ধি হয় না। 


494 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [জন্মায় ১ 
থেকেও যোগী শ্রেক্। “তল্মাৎ যোগী ভবার্জন'_ভখবান এতক্ষণ যাক 

যিনি সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাস্থার শরণাগত হন মহিমা জানালেন ; তার জনাই অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন 
তিনিই হলেন প্রকৃত যোগী। এরূপ যোগী বড় বড় তপস্বী, | যে, *হে অঞ্জন! তুমি যোনী হও, আসক্তি ও দ্বেষ রহিত 
শান্ত পণ্ডিত এবং কর্মীর থেকেও উধের অবস্থান | হও অর্থাৎ সমন্ত কাজ করেও জলে পল্মপাতা যেমন 
করেন। কারণ তপন্ীদেশ উদ্দেশা হল সংসার বা ৷ জলমুক্ত থাকে তেমনি নির্লিপ্তভাবে থাকো।' এই কথা 
সকামভাব প্রাপ্তি এবং যোগীর উদ্দেশ্য পরমাস্মা লাভ বা ভগবান পরবতী অষ্টম অধ্যায়েও বলেছেন 
নিষ্কামভাব প্রাপ্তি। ‘যোগযুক্তো ভবাৰ্জুণ' (৮1২৭)। 

তপ্নী, জালী ও কর্মী--এই তিলেরই, ক্রিয়াধারা পথ্চন অধ্যায়ের প্রারপ্তে অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন 
পৃথক পৃথক অর্থাৎ তপন্ধীদের সহিফুতার, জ্রালীদের | যে, “আপনি আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে যেটি শ্রেম তা 
শান্ট্রীয় জানের অর্থাৎ বুক্ষিজাত জ্ঞানের এবং কমীদের | সেইজন্য ভগবান সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়াব প্রাধানা থাকে। এই তিনেরই সক্যামভাব ধ্যানযোগের সম্ব্ষে জালিযেছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকটির 
থাকায় এরা যোগী পদবাচা নন, বরং ভোগী হন। | আগে কোথাও তিনি অর্জুনকে এরকম নির্দেশ দেননি যে, 
যদি এরা তিনজনই নিশ্মানভাবসম্পয্ন যোগী হতেন, | “তুমি এরূপ হও, এই পথে চলো" । এখন ভগবান এখানে 
তাহলে ভগবান এঁদের সঙ্গে যোগীর তুলনা করতেন | অর্জুনের প্রার্থনার উত্তরে নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তুমি 
না : এই তিনজনের থেকে যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলে জানাতেন ৷ যোগী হও ; কারণ এটিই তোমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে 
না। | শ্ৰেয়স্কৱ পথ" 


পরিশিষ্ট-ভাব__ ভোগী এবং যোগীদের আলাদা আলাদা বিভাগ। ভোগী কখনো যোগী হন না আর যোগী কখনো 
ভোগী হন না। যাঁর ভেতরে সকামভাব থাকে, তিনি ভোগী হন আর দার মধ্যে নিপ্নামভাব থাকে, তিনি যোগী হন। তাই 
সকামভাবসম্পচ়া তপস্বী, জানী এবং ক্ীগণের থেকেও নিষ্কামভাবসন্পয যোগাই শ্রে্ঠ। 
সি সা স্টল 
সহ আগের হোকাটিতে ভগবান যোগীদের এশংসা কে অকু্মকে যোগী হবার নিজে দিয়েছেন। বিড 
কমবোগী, জানবোগট, খযানতযোগী, ভজিতিযান্টী ইত্যাদি নো কোন্‌ যোগী $ওয়া টাচিত- তা তিনি স্প্ীভাবে 


অকুণ্ঠ জগলালা/নী। সেইজনা জাল পরবতী হে “আকুল জক্তিয্যোগী কোক" এই উদ্দেস্ছো ভক্তিযোগর ভিশেক 
খাতার জানাক্ছেন। 


যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাস্মনা। 
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭ ॥ 
[সর্বেষাম্‌ (সকল) ; মোগিনাম্‌, অপি ( যোগীর মধ্যে) ; যঃ, শ্রন্ধাবান্‌ (যে শ্রন্গাবান ভক্ত) ; মদ্গতেন (আমাতে 
দত) : অন্তরায্মনা (চিন্ত হয়ে) : মাম্‌, ভল্ঞতে (আমাকে ভজনা করেন) ; মে (আমার) ; মতঃ (নতে) ; সঃ (তিনিই): 
যুক্ততমঃ (সর্ণশ্ৰে্ট যোগী ।)] 
সকল যোগীর মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্ত আমাকে তদগত চিত্তে ভজন| করেন, আমার মতে তিনিই 
সবশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ৪৭ ॥ 
ব্যাখা_ 'যোগিনামপি সর্বেধাম্‌' যার মধ্যে জড় ব্যাপৃত, সেই যোগী সকাম তগস্থী, জানী এবং কর্মীদের 
থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করার প্রাধান্য থাকে, যিনি | থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এসকল যোগীদের মধ্যেও যাঁরা 
কর্মযোগ, সাংখ্াযোগ, হঠযোগ্, মন্্রযোগ, লয়যোগ | শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, সেই 
ইত্যাদি সাধনগুলির খারা নিজ স্বরূপ প্রাপ্তিতে (অনুভবে) | ভক্তিযোকীরা সর্বশ্রেষ্ঠ। 


শ্লোক ৪৭] 


সাবক-সঞ্ভীবনী 
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“যঃ শ্রন্ধাবান্‌'_যিনি আমাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন 
অর্থাৎ যাঁর ভিতর আমার্ঠ অস্তিত্বেরই রুহ, এরূপ সেই 
শ্রদ্ছাবান ভক্ত তদ্গত চিন্তে আমারই ভজ্জনা করেন। 

“মদ্গতেনান্তরাত্মনা মাং ভজতে'! 
এবং ভগবান আমার যোগী যখন এইভাবে ভগবানকে 
জাপন করে নেন, তখন তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে ডগবানে 
একাত্ম হয়, তল্লীন হয়। বিবাহের পর কন্যার মন যেমন 
স্বাভাবিকভাবে শ্বশুরবাড়ীতে বসে যায়, তেমনি ভগরানে 
আাপন-ভাব জরশ্থালে ভক্তের মন স্বাভাবিকভাবে | 
ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়, চেষ্টা করে মনকে আর 
বসাতত হয় না। তখন খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা- 
ফেরা, শোভয়া-জাগা সমস্ত কাজেই মন ভগবদ্‌-চিন্তায় 
ব্যাপৃত থাকে, ভগবানেহ মগ্ন থাকে। 
বলে আর কিছু থাকে না৷ ভার সাধন-ভজ্জন, জপ- 
কীতন, শ্রবণ-মনন ইত্যাদি পারমাথিক ক্রিয়া, খাওয়া- 
য়া, চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি সকল 
শারীরিক ক্রিয়া এবং চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি 
হাদি জীবিকা সম্পীয় সমন্ত ক্রিয়াতেই ভগবানের 
হয়ে যায়। 

অনন্যভক্তের ভজনের স্বরূপ ভগবান একাদশ 
অধ্যায়ের পগ্গায়তম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, সেই ভক্ত 
জামার প্রস্নতার জন্য সমস্ত কর্ম করেন, সর্বদা মৎপরায়ণ 
হয়ে থাকেন । তিনি শুধুমাত্র আমারই ভক্ত, সংসারের 
তিনি সংসারের সমন্ত আসক্তি ত্যাগ করেন এবং 
সবন্ত প্রাণীতে বৈরীভাব রহিত হন। | 

'স মে ঘুক্ততমো মতং'_-সংসারে অনাসক্ত হয়ে 
জর উদ্ধারে ব্যাপৃত যত যোগী (সাধক) আছেন, তারা 
কলেই 'যুক্ত'। যিনি সঞ্তণ-নিরাকার অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
পরিপূর্ণ পরমাস্থার শরণাগত হন, তাকে বলা হয় 
'যুক্ততর'। কিন্তু মিনি কেবল আমার সপ্ুণ রূপের 


শরণাগত হন, আমার মতে তিনি *যুক্ততম' 

সেই ভক্ত তখনই যুক্ততম বলে বিবেচিত হন, যখন 
কর্যযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ছত্যাদি সমস্ত যোগই 
ভাৱ মধো প্রকটিত হয়। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক ভগবানে 
একাত্ম হয়ে একচিত্তে তার ভজনা করলে লব যোগ-ই 
সাধকের মধো স্বতই এসে যায়। কারণ ভগবান হলেন 
মহাযোগেশ্বর, সম্পূর্ণ যোগের মহৎ ঈশ্বর, অতএব 
মহাযোগেশ্বরের শরণাগত হলে তার আর কোন্‌ যোগ 
বাকী থাকে ? তিনি সকল যোগে-ই যুক্ত হন। তাই 
ভগবান তাকে যুক্ততম বলেছেন। 

যুক্ততম ভক্ত কখনো যোগভ্রষ্ট হতে পারেন না। কারণ 
তার মন কখনো ভগবানকে ত্যাগ করে না, তাই 
ভগবানও ডাকে ত্যাগ করতে পাবেন না। যদি অস্তিমকালে 
তিনি অসুখ বা অজ্ঞান অবস্থার জনা ভগবানকে স্মরণ 
করেন'?!। সুতরাং তিনি যোগজষ্ট হবেন কী করে ? 

তাৎপর্য হল এই যে, থে বাক্তি সংসার হতে সম্পূর্ণ 
বিমুখ হয়েছেন এবং ভগবদ্পরায়ণ হয়েছেন, যাঁর নিজের 
বল-উদ্যোগ-সাধনার নির্ভরতা-বিশ্বাস এবং অভিমান 
নেই, এরূপ ভক্তকে ভগবান যোগভ্রষ্ট করেন না ; কারণ 
তিনি ভগবদ্‌ নির্ভর হন। যার অন্তঃকরণে সাংসারিক মহন্ত 
তথা নিজ পুরুযার্থের অহংকার, বিশ্বাস ও অভিমান 
থাকে, তারই যোগত্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তার 
অন্তঃকরণে ভোগের প্রাধান্য থাকায় পরমাস্মার ধ্যান করার 
সময়েও মন সংসারে চলে যায়। এইরূপ প্রাণত্যাগের 
সময় যদি দন সংসারে থাকে, তবে তিনি যোগতুষ্ট হন। 
যদি নিজ বলের আস্থা, বিশ্বাস এবং অভিমান না থাকে, 
তবে মন সংসারে গেলে তিনি যোগ্রষ্ট হন না। কারণ 
ওইরূপ অবস্থায় (মন সংসারে গেলে) তিনি ভগবানকে 
ডাকেন। সুতবাং ভগবানে একপ নির্ভরশীল ভক্তের চিন্তা 
স্বয়ং ভগবানই করেন, যাতে সেই ভক্ত যোগল্রষ্ট না হয়ে 


ভগবান বলেছেন 


যমাণং তু কাণ্ঠপাযাণসম্নিভম্‌। অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি প্রদাং গতিম্‌ 


“কাঠ এবং পাযাণকুলা শ্লিয়মাণ সেই ভক্তকে আমি স্বযং স্মরণ করি এবং তাঁকে পরমগতি প্রদান করি'। 


কফবাতাদিদোষেপ মদ্ভক্তো ন চ মাং স্মারেৎ। তসা স্মরামাহং নো চেৎ কৃতঘ্ো নান্তি মংপর: 


“কফ, বাত ইত্যাদির জনা আমার ভক্ত যদি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে না পারে, তবে আমি স্বয়ং তীকে স্মরণ করি। 


শা আমি তা না করি, তবে 


আমার চেয়ে বেশি কৃতম্র আর কেউ হতে পারে নাঃ 
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ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। করি’__'স মে যুক্ততমো মতই'। কিন্তু এটি স্পষ্টভাষায় 
এখানে ভক্তিযোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলায় মনে হতে পারে | জানালেও অর্জুন ভগবানের কথা ঠিকমতো অনুধাবন 
যে অন্য যত যোগী আছেন, তাদের পূর্ণতায় কিছু না কিছু | করতে পারেননি। তাই অর্জুন পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ের 
ঘাটতি আছে ? সংসারের বন্ধন ছিন্ন হলে সমন্ত যোগী প্রারস্তে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, ‘আপনার ভক্ত এবং 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন, নির্বিকার হন এবং পরমসুখ, পরম | অবিনাশী নিরাকার উপাসক এই দুইপ্রকার ভক্তের মধ্যে 
শান্তি, পরম আনন্দ অনুভব করেন এই দৃষ্টিতে দেখলে শ্রেষ্ট কে?’ তার উদ্তরে ভগবান তার ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলে 
কারোরই পূর্ণতায় কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু যিনি জানিয়েছেন, যা এখানেও বলেছেন) 
একাত্ম হয়ে যান, তার মধ্যে ভগ্বদ্‌-প্রেম পরিস্ফুট হয়। 
সেই প্রেম প্রতিমুহূর্ে বিকশিত হয় তথা ঘাটতি, ক্ষতি বা কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী প্রভৃতি সকল যোগীহ যুক্ত 
অপূর্তি রহিত হয়। এরূপ প্রেমের জন্যই ভগবান তাকে | অর্থাৎ সকলেই সংসার-বিমুখ এবং সমস্থের (চেতন- 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। | তব্তের) অনুসারী ৷ এঁদের মধ্যে ভক্তিযোগীকে (ভক্তকে) 
পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারস্তে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল এই যে, জীব পরমাস্মার অংশ, 
সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ-_ এই দুইয়ের মধ্যে কোন্টি কিন্তু সংসারের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে আবদ্ধ হয়ে 


শ্ৰেষ্ঠ ? ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী সেখানে কর্মযোগই 
শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুনের পক্ষে কোন্‌ 
যোগটি শ্রেষ্ঠ তা জানাননি। তারপরে সাংখ্যযোগ 
কর্মযোগের সাধনা কীভাবে চলে__তার আলোচনা করে 
যষ্ট অধ্যায়ের প্রারন্তে কর্মযোগের বিশেষ মাহাত্মা 
জানিয়েছেন। যে তন (সমন্ব বা যোগ) কর্মযোগ দ্বারা 
প্রাপ্ত হয়, তা ধ্যানযোগ দ্বারাও লাভ করা ঘায়__ এই বলে 
তিনি ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। ধ্যানযোগে মানসিক 
চণ্চলতাই হলো বাধান্ববাপ-_এই সম্বন্ধে অর্জুন মনের 
বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। ভগবান সংক্ষেপে তার উত্তর 
দিয়েছেন। অর্জুন আবার প্রশ্ন করেছেন যে, যোগ 
সাধনকারী ব্যক্তি যদি অন্তিমকালে যোগ থেকে বিচ্যুত 
হন, তবে তার কী গতি হবে ? তার উত্তরে ভগবান 
যোগভ্ৰষ্ট বাক্তির গতির বর্ণনা করেছেন এবং ছেচল্লিশতম 
[কে যোগীর বিশেষ মাহাত্মা বলে অর্জুনকে যোগী হবার 
স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার নিজের 
কোনো যোগ শ্রেষ্ট বলে মনে হয় তা স্পষ্টভাবে তখনও 
পযন্ত জানাননি। এখন এই শেষ শ্লোকটিতে ভগবান নিজে 
অর্জন জিজ্ঞাসা না করলেও) তার মত 
ইন যে, ‘আনি ভক্তিযোগীদেরই শ্রেষ্ঠ বলে মনে 


আছে। যখন তিনি শরীর এবং সংসারের সঙ্গে মেনে 
নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্বাধীন ও সুখী 
হন। এই স্বাদীনতাও একপ্রকার ভোগ, যদিও তাতে 
পদাথ-বাল্ডি-ক্রিয়া-পনিষ্থিতি ইত্যাদির কোনোরূপ 
প্রভাব থাকে না, তবুও এই স্বাধীনতায় যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় অর্থাৎ ‘আমার দুঃখ নেই, শোক নেই, ইচ্ছার 
লেশমাত্র নেই" এই বোধে যে সুখানুভর হয়, সেই 
স্থাধীনতাও একপ্রকার পরিচ্ছন্নতা (পরাধীনতা), এতেও 
জগতের সঙ্গে সৃষ্ধ সম্পর্ক বজায় থাকে। সেইজন্য একে 
“ব্রহ্মভূত অবস্থা" বলা হয় (গীতা ১৮1৫৪)। 
সুখানুভূতিতে যতক্ষণ স্থাধীনতার স্পর্শ থাকে, 
ততক্ষণ সেটিতে সুশ্্ম অহংকার থাকে। কিন্ত এই স্থিতিতে 
ব্রক্ষভূত অবস্থায়) বিরাঙ্জ করলেও সেই অহংকার নাশ 
হয়। কারণ প্রকৃতি ও তার কার্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক না 
রাখলে প্রকৃতির অংশ “অহং" স্বতই শান্ত হয়ে যায়। 
ভাৎপ্ধ হল এই যে, কর্মযোগী, জ্রানযোগীও পরিণামে 
অহংবর্জিত হয়ে যান। কিন্তু ভক্তিযোগী প্রথম থেকেই 
ভগবানের হয়ে যান। তাই তার অহংকার শুরুতেই বিনষ্ট 
হয়ে যায়। গীতাতেও একপ কথা দেখা যায় যে, যেখানে 
সিদ্ধ কর্মযোগী, আনযোগী এবং ভক্তিযোগীর লক্ষণ 


এখানে উগবান বলেছেন *স মে যুক্ততমো মতঃ” এবং গ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন, “তে মে যুক্ততমো 
মতাঃ'। দুই স্থানেই ভগবান একই শব্দ বাবহার করেছেন, শুধু বচনে পার্ণক্য আছে অর্থাৎ এইস্কানে একবজনে কথাটি 
জানিয়েছেন আর দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন বহুবচনে। 
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বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর : বৃদ্ধিশীল' অর্থাৎ নিত্য নতু বৃক্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
লক্ষণগুলির মধো করুণা এবং কোমলতা দেখা যায় না, কখনো কমে না, নাশ হয় না আবার পরিপূণ ও হয় না। এই 
কিন্তু ভক্তদের লক্ষে দেখা যায়। সেইজন্য সিদ্ধ ভক্তদের রসের, প্রেমানন্দের আকাঙ্ক্ষা ভগবানেরও থাকে। তার 
লক্ষণের উল্লেখে “অধ্বেষ্টা সর্বভৃতানাং মৈত্রঃ করুণ এব প্রেমের আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ভক্তই পূরণ করতে পারেন। 
চা (১২।১৩) এরাপ পদ উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধ | তাই ভগবান ভক্তকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। 
কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীর লক্ষণে এরূপ পদ ব্যবহৃত | আরো একটি বিষয় বোঝার আছে, তা হল কর্মযোগ 
হয়নি। অর্থ হল এই যে, ভক্ত প্রথম থেকেই বিনত হয়ে | এবং জ্ঞানযোগ। এই দুইয়েতে সাধকের নলিক্রস্থ নিষ্ঠা 
থাকে১। সুতরাং ভার মধ্যে নশ্রতা, কোমলতা, | (স্থিতি) থাকে, কিন্তু ভক্তের নিজের কোনো পৃথক সন্তাই 
ভগবানের বিধানে প্রসম্নভাব ইত্যাদি বিশেষ বিষয় | থাকে না। ভক্ত সর্বদা ভগবানেরই আশ্রিত হয়ে থাকেন, 
সাধনাবন্থায়ই এসে যায় এবং সিদ্ধাবস্থায় তো এগুলি | ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন, ভগবানের প্রসন্নতাতেই 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। তাই ভক্তের মধ্যে সুক্ষ! প্রসন্ন হন__'তৎ সুখে সুখিত্বম'৷ তার নিজের উদ্দারেরও 
অহংকারও থাকে না। সেইজনাই ভগবান ভক্তকে | চিন্তা থাকে না। “আমার কী হবে' তা নিয়ে তার কোনো 
সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলে জানিয়েছেন। | ভাবনা থাকে না। এরূপ ভগবনিষ্ঠ ভক্তের সবপ্রকার দায়- 

শান্তি এবং স্বাধীনতা ইত্যাদির রস চিন্ময় হলেও ভগবানের এপরহ বর্তায় _'যোগক্ষেমং 
“অখপ্ত'। কিন্তু ভক্তিরস চিন্ময় হলেও “প্রতিমুহূর্তে | বহামাহম্‌'। 


পরিশিষ্ট-ভাব__মানুযের মন ও বুদ্ধি যেমন হয়, তার আচরণও সেই মত হয় (গীতা ১২।৮)। এই স্থানে 
“মদ্‌? "-তে ভক্তের মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়েছে এবং 'শ্রদ্ধাবান্‌' -তে তার বুদ্ধি ভগবানে আকৃষ্ট হয়েছে। 
সুতরাং ভগবানের সঙ্গে গভীর আত্ীয়তাবোধ জন্মানোয় এরূপ ভক্ত ভগবানের অবিচল ভক্ত হয়ে ওঠেন। 

কর্মযোগী, জানযোগী, ধ্যানযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী, রাজযোগী ইত্যাদি যত প্রকার যোগী হওয়া সপ্তব, তাদের 
মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন তিনি, যিনি ভগবানের ভক্ত। প্রিয় ভক্তের বিষয়ে ভগবান এমন উত্তি আগো নানাস্থানে করেছেন, 
যেমন--'তে মে মুক্ততমা মতাঃ' (১২1২), *ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ' (১৯1২০), *স যোগী পরমো মতঃ" 
(৬।৩২)। 

পরমাস্মপ্রান্তির সর্বপ্রকার সাধনাতে ভক্তিই প্রধান। শুধু তাই নয় সকল সাধনার শেষ হয় এই ভক্তিতে এসেই। 
কর্মযোগ। জ্রানযোগ এগুলি হল সাধন আর ভক্তি হল সাধা ৷ ভক্তি এত ব্যাপক যে তা প্রত্যেক সাধনের আদিতেও থাকে 
আবার অগ্রতেও থাকে। প্রত্যেক সাধনের আরস্তে ভক্তি পারমার্থিক আকর্ষণের রূপে থাকে, কেন-না পরমাস্মাতে 
আকর্ষিত নাহলে কোনো বাক্তি সাধনায় নিয়োজিত হতে পারে না। সাধনার শেষে ভক্তি প্রতিমুহূতে বর্ধিত প্রেমের রূপে 
থাকে__'মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌' (গীতা ১৮1৪৫)। তাই ব্রহ্মসূত্রে অন্য সমস্ত ধর্মের থেকে ভঙ্গ? বিষয়ক 
ধর্মকে শ্রেষ্ট বলা হয়েছে__ *অতস্তিরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ' (৩1৪1৩৯)। 

এই শ্লোকটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র এবং ভার ভক্তি অলৌকিক। সেই ভক্তির প্রাপ্তি 
হলেই মানবজীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 


সী সক 


ও ততসানিতি এীম্দভগবদ্গীতানৃপানিবংসু এক্ষাবিদযায়াং সোগপারে ীরুযগতু্ণ সংবাদে 


আয়েসংবমব্যোগো নামাক বঙোহ্্যাষঃ সাও ৬ / 


গল সুনীচেন তযোরিব সহিধুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীযঃ সদা হবি (কষা) 
নীচু মনে করে, বৃক্ষের থেকেও সহনশীল হয়ে, অপরকে সম্মান করে আর নিজে নানরহিত হয়ে 
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এইগ্রকান ওঁ, তৎ. সৎ__এই ভঙগবদ্লান উচ্চারণপূর্বক ব্রক্ষবিদ্যা এবং যোগশাস্দুময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
উপনিষদরাপ শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে “আয্মসংযমযোগ" নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।। ৬ ॥ 


আয্মসংযন অর্থাৎ মন সংযম করলে ধ্যানযোগীর | অক্ষরের। 
যোগ (সমস্স) অনুভূত হয় । সেহজনা এই অধ্যায়ের নাম ৬) এই অধ্যায়ে পাঁচটি ‘উবাচ’ আছে__তিলটি 
হয়েছে *আখাসং্যমযোগ'। | 'জীভগবানুবাচ' এবং দুটি “অর্জুন উবাচ’ । 
ঘষ্ঠ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 


এই অধ্যায়ের সাতচল্লিশ শ্লোকের মধো প্রথম এবং 
“অ্জুনি উবাচ" ইত্যাদি পদের দশ, ্লোকগুলির পাঁচশত ৷ ছাব্বিশতম শ্লোকেন প্রথম পংক্তিতে ‘ভগণ' প্রযুক্ত 
তিয়াস্তর এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে | হওয়ায় “ড-বিপূলা’ ; দশম, চতুর্দশ এবং পঁচিশতন 
সমস্ত পদের যোগসংখ্যা পাঁচশত নিরানববই | শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং পঞদশ, সাতাশ, হত্রিশ এবং 

২) ‘অথ য্ঠোহধ্যায়'-এর ছয়, “অর্জুন উবাচ’ | বিয়াল্লিশতন গ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে ‘নগণ’ প্রযুক্ত 
সত্যাদি পদের তেত্রিশ, শ্লোকগুলির এক হাজার পাঁচশত | হওয়ায় “ন-বিপুলা" এবং একাদশ প্লোকের তৃতীয় চরণে 
জর এবং পুস্পিকাতে সাতচল্লিশ অক্ষর আছে। | *রগণ" প্রযুক্ত হওয়ায় “র-বিপুলা" সংক্ঞাযুক্ত ছন্দ 
এইপ্রকারে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল এক  হয়েছে। বাকি সাইত্রিশটি শ্লোক *পথ্যাবন্ত' অনুষ্টুপ 
হাজার পাঁচশত নকাই। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ | ছন্দের লক্ষণযুক্ত। 


সত ত সি 


॥ ও শ্রীপরমাত্থুনে নমঃ ॥ 


অথ সপ্তুমোহ্ধ্যায়ঃ 
সপ্তম অধ্যায় 


অবতরণিকা 


প্রান যা অধ্যায়ের ছেচলিশতম শ্লোকে যোগের মাহিমা বলেছেন এবং সাতচমিশতম প্লোকে বলেছেন 
যে, যোগীদের মধ্যোও যাঁরা শরন্কা ও প্রেমসহ আমাকে ভজনা করেন, ওরুপ ভক্ত সবর্পরেতী। ভক্তদের যেমন ডগবদ্‌ 
স্মরণ হলে তাঁৱা তাতে মগ্রা হয়ে পড়েন_মত হয়ে ওঠেন, তেমানি ডগবানের কাছে ভক্তদের বিশেষ প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হলে ভগবানও তাতে নিমগ্র হন। এইভাবে মর হয়েই ভগবান অভুর্নের বিনা জিজ্ঞাসাতেই নিজে থেকে 
সওম অধ্যায়ের বিষয় বিরত করতে আর্ত করেন। 


শ্ৰীভগবানুবাচ 


ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাসাসি তচ্ছৃণু॥ ১ ॥ 
[পার্থ ( হে পৃথানন্দন !) ; ময়ি (আমাতে) ; আসক্তমনাঃ (আসক্তচিন্) ; ষদাশ্রয়ঃ (আমার আশ্রিত হয়ে) ; যোগম্‌ 
(যোগের) ; যুঞ্জন (অভ্যাস ছারা) ; মাম্‌ (আমার) ; সমগ্রম্‌ (সমগ্রবাপকে) ; অসংশয়ম্‌ (নিঃসন্দেহে) ; যথা ( যেভাবে) ; 
জ্ঞাস্যসি (জানতে পারবে) ; তৎ (তা) ; শৃণু (শোন।)] 
শ্রীভগবান বললেন-__হে পার্থ ! আমাতে আসক্তচিত্ত, আমার শরণাগত হয়ে মোগাভ্যাস দ্বারা তুমি 
আমার সমগ্র রূপ যে-প্রকারে নিঃসন্দি্মভাবে জানতে পারবে___ভা শোন ॥ ১ ॥ 
ব্যাখ্যা--"ময্যাসক্তমনাঃ' যার মন আমাতে আসক্ত | বলা হয়েছে__ 
হয়েছে অর্থাৎ অতান্ত প্রীত হওয়াতে যার মন | ১) সাধক যখন আন্তরিকভাবে ভগবানের জন্যই জপ- 
স্বাভাবিকভাবে আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, তার আর | ধ্যান করতে বসেন, তখন ভগবান সেটিকে তার নিজেরই 
পৃথকভাবে আমাকে স্মরণ করান প্রয়োজন হয় না, বরং | অর্চনা বলে মনে করেন। যেমন, কোনো ধনী ব্যক্তি যখন 
স্বাভাবিকভাবেই তার স্মরণে আমি থাকি এবং কখনো | তার ভূতাকে বলেন যে-_'তুমি এখানে বসে থাকো, 
তে বিন্মৃতি হয়-ই না--তুমিও এইরূপ আমাতে | কোনো কাজ থাকলে তোমাকে বলব," তখন কোনো 


নিবিষ্ট-চিত্ত হও। 

যাঁর উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তু এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ- 
রস-গন্ধের প্রতি আকর্ষণ দূর হয়েছে, যাঁর ইহলোকে 
শারীরিক আবাম, শ্রদ্ধা-সম্গ্রান নাম-যশের এবং স্বর্গাদি 


নি হয়তো মালিক তাকে কোনো কাজের কথা 
বলেননি। সেই চাকরটি সারাদিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যার 
সময় মালিককে বলে-_ “বাবু ! আমার মজুরি দিন! 
মালিক বলেন--“তুমি তো সারাদিন বসেই ছিলে, কোনো 


পারপৌকিক ভোগের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ, আসক্তি বা | কালাই করনি, টাকা কীজ্ধন। ? সেই চাকরটি উত্তর 


[লোবাসা নেই, শুধু আমার প্রতি আকর্ষণ 
সেইরূপ ব্যক্তিকে “মযাসক্তমনাঃ” বলা হয়েছে। 

সাধক ভগবানে মন কীভাবে নিবিষ্ট করবেন, যাতে 
তিনি ‘ময্যাসক্তমনাঃ’ হতে পাবেন ? তার জনা দুটি উপায় 


| দিল-_'বাবু! সারাদিন বসেছিলাম, তার জন্য" এইভাবে 


মানুষ যখন একজনের জনা অপেক্ষা করলেও মজুরি পায়, 
তখন যে বাক্তি শুধুমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ করার জনা 
সময় বায় করেন ভগবান কি তা নিরর্থক করতে পারেন? 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


এর তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানে চিন্ত নিবেশ | 
করার জন্য, ভগবানের আশ্রয় নিয়ে ভগবানের জনা সময় 
বায় করেন, ভগবদ্‌ কৃপায় সেই বাক্তি ভগবানে গ্রচিন্ত 
হয়ে যান। 

২) ভগবান সর্বত্র থাকলে এখানেও আছেন। কারণ 
যদি তিনি এখানে না থাকেন তবে একথা বলা চিক হয় না। 
ভগবান সর্বক্ষণ বিরাজমান হলে, এখনও বিরাজমান । 
কারণ যদি এই সময়ে তিনি বিরান্দ না করেন, তবে 
ভগবান সর্বক্ষণ বিরাজমান এই কথা বলা ডিক হয় না। 


আছেন। কারণ আমার মধ্যে তিনি যদি নাথাকেন, তাহলে 


তিনি সবকিছুতে আছেন-__একপা বলা ফিক হয় না। 
ভগবান যদি সকলের আপনজন হন তবে তিনি আমারও 
-না যদি তিনি আমার আপনজন লা হন 
তাহলে তিনি সকলের-_একথা বলা ঠিক হয় না। অভএব 
ভগবান এখানে আছেন, এখন আছেন, আমার মধ্যে 
আছেন এবং তিনিই আগনজন। কোনো স্থান, কাল, বস্থ, 
বাক্তি, পরিস্ছিতি, ঘটনা এবং ক্রিয়া তার থেকে বর্জিত 
নয়। তার থেকে বর্জিত থাকা সম্ভবই নয়। এই কথাটি 
দৃঢ়ভাবে মেনে, ভগনদ্‌ নানে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে, 
শরীরে, শরীরের প্রতি কণায় পরমাত্মা বিরাজ্জমান_এই 
ভাব জাগরিত রেখে নাম-জপ করলে সাধক অতি শীঘ্রই 
নে মনোনিবেশ করতে পারেন। 

“মদশ্রয়ঃ'-_যে নান্তি কেবল আমার আশাতেই 
থাকে, আমাতেই ভরসা রাখে, আমাকেই সহায়ক বলে 
মনে করে, আনার ওপরই বিশ্বাস রাখে এবং যে 
আমাকেই আশ্রয় করে (শরণাগত হয়), তাকে “মদাশ্রয়ই' 
বলা হয়। 

ভীবের স্বভাবই হল কাউকে আশ্রয় করা। পরমাস্থার 
অংশোতৃত হওয়ায় জীব তার নিজদের অংশীকে খুঁজতে 
চায় ৷ কিন্ব যতক্ষণ তার লাঞ্চ, উদ্দেশ্য পরমাত্মা না হয়, 
ততক্ষণ তাৱ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে এবং 
শরীর যার (জগতের) অংশ, সেই জগতের দিকে 
আকর্ষিত হতে থাকে। সে মনে করতে থাকে যে এ 
থেকেই আমি কিছু পাব, এর দ্বারাই আমি সুগী হয়ে যাব, 
যা কিছু হবে, তা এই গগৎ-দারাই হবে। কিন্তু যখন সে 
ভগবানকে সবার ওপরে বলে মেনে নেয়, তখন সে 
ভগবানে আকৃষ্ট হয় এবং ভঙগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। 

জগৎ-সংসারেন অর্থাৎ ধন-সম্পন্তি-বৈভব-বিদ্যা- 


বুদ্ধি -যোস্গাত্া-আত্বীয়-সদ্রন ইত্যাদির যে আশ্রয়, ভা 
বিনাশশীল, নষ্ট হয়ে যায়, চিরকাল থাকে না। এই আশ্রয় 
চিরস্থায়ী নয় তাই চিরকাল থাকে না। অর্থাং চিরকালের 
মতে৷ পূর্ণতা বা তৃপ্তি দিতে তা সক্ষম নয়। কির ভগবানে 
আশ্রয় কখনো বিন্দুমাত্র কম হবার নয়। কারণ ভগবানের 
আশ্রয় আগে ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। 
সুতরাং কেবলমাত্র ভ্গবানেই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। 
কেবল ভগবানেরই আশ্রয়, অবলন্বন, আধার এবং ভরসা 
যেন থাকে। এখানে “মদাশ্রয়ং? পদে এই কথা বলা 
য়েছে: 

ভগবান বলেছেন, মনও আমাতে আসক্ত হোক এবং 
আশ্রয়ও আমার হোক। মন আসন্ত হয় ভালোবাসার দ্বারা 
এবং ভালবাসা হ্যা আপন -বোধের দ্বারা। আশ্রয় নেওয়া 
হয় তার কাছে যে বড অর্থাৎ শক্তিমান । আর সর্বশক্তিমান 
তো আমাদের প্রভুহ ৷ তাই তারই আশ্রয় নিতে হয় এবং 
তার প্রতোক বিধানে প্রসম হতে হয়, কেন-না, আনার 
মনের বিরুদ্ধে বিধান করতে হলেও তিনি আনার প্রতি 
কী সতর্ক নঙ্জৱদারী রাখেন ! তিনি আনার প্রতি কত 
স্নেহশীল ! অতএব আমার কখনো কোনো বন্দু, বান্তি, 
পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তার প্রয়োজন নেই। 
এইরূপ ভগবানে আশ্রিত গাকাকেই “মদাশ্রয়ঃ' বলা হয়। 

'যোখং যুঞ্জন ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক অখন্ড 
সন্থা থাকে সেই সন্মঞ্জাকে মেনে নিয়ে এবং সিদ্ধি- 
অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে সাধক জগ-ধ্যান-কীর্তনে, 
ভগবানের শীলা এবং স্বরূপ চিন্তায় স্বতই অবিচল 
থাকেন। তার সমস্ত প্রচেষ্টাই স্বাভাবিকভাবে ভগবানের 
অনুকূল হয়ে থাকে। এই হল “যোগং যুগ্ন’ কথাটির 
তাৎপর্য । 

সাধক যখন ভগবানে আসক্ত-চিন্ত এবং ভগবানের 
আশ্রিত হন তখন তার আলাদাভাবে আর কী অভ্যাস 
করার থাকে ? কোন্‌ যোগটি তিনি করবেন ? তিনি 
ভগাবদ্‌ সক্বদ্ধীয় বা সংসার সম্পর্কীয় যে কাজই করুন, 
তাতে সবই যোগের অভ্যাস হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যে 
কাজের দ্বারা পরমাখ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাপিত হয়, সেই 
(লৌকিক বা পরলৌকিক) কাজই সাধক করেন, আর যে 
কাজের দ্বারা পরামাস্মার সঙ্গে বিমুখতা ঘটে, সেই কাজ 
তিনি করেন না। 

অসংশয়ংসমগ্রং মাম’ যে বান্তি ভঙ্গবানে আসক্ত 
চিন্ত, যে সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রিত এবং যিনি 


শ্লোক ১] 


সাল্কক-সঞ্জীবনী 


S01 
ভগবানের সন্বন্ধাকে স্বীকার করে নিয়েছেন__এরপ ব্যক্তি । যোগাভ্যাস করলে সে আমার সমগ্ররুপ জানতে 
জ্দবানের সমগ্রকপ জানতে পারেন অর্থাৎ সগুপ-নিশ্ুণ, 


ভগবান তার ভক্তের কথা বলতে শ্রাপ্ত হন না এবং 
বন যে আানঘাণী ব্যক্তি কেবল আমাকে « 
এবং প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় । কিন্দ ভক্তির দারা ভক্ত 
আমার সমগ্রকপ জানতে পারে এবং ইস্টের অর্থাৎ যে 
পে সে আমার উপাসনা করে, সেই রূপঙ দর্শন করতে 
পারে। 

“যথা ভাসাসি ত্দুখা'_ এখানে যথা"; পদ দ্বারা 
রি সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তুমি যে প্র 
শনতে পারবে, সেই প্রকার ও আবি জানাব এবং “তত 
দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে তন্ত তুমি জানতে সক্ষম, 
সটিরও বর্ণনা করব, তুমি শ্রবণ কর। 

মষ্ট অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে “শ্রন্ধাবান ভজতে 
যো মাং স মে মুক্ততমো মতঃ' পদে প্রথম পুরুষ (সে) 
হয়োগ করে সাধারণভাবে বলেছিলেন এবং এখানে 
₹ স্তন অধ্যায়ের আরপ্তে ‘যথা জাসালি তচ্ছুণু" পদে মধ্যম 
কষ (তুমি) প্রয়োগ করে অর্জুনকে বিশেষভাবে 
বলেছেন যে, তুমি যে উপায়ে আমার সমগ্ররূপ জানতে 
পারবে, তা আমার কাছে শোন। 

এর আগে ছ'টি অধ্যায়ে ভগবানের জনা ‘সমগ্র’ 
শন্দটি ব্যবহৃত হয়নি। চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম ক্লোকে 
জ্জায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' পদের দ্বারা কর্মের 
সিশেষণের রূপে ‘সমগ্র" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু 
দানে “সমগ্ৰ" শব্দটি ভগবানের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ৷ 
"সমগ্র শব্দটিতে ভগবানের তারিক স্বরূপ সবই ব্যক্ত 
হম, কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। 

বিশেষ কথা 

১) এই ক্লোকে *আসক্তি যেন কেবল আমাতেই হয়, 

কেলল আমাকেই যেন আশ্রয় করে থাকে, তারপরে 


পারবে' ভগবানের এই কথা বলার তাৎপর্য হল এছ যে, 
যদি মানুষের ভোগে আসক্তি থাকে এবং টাকা-পযসা ও 
আস্মীয়-স্জনকেই সে আশ্রয় করে থাকে তাহলে সে 
যতই কর্মযোগ, জ্ানযোগা, ধ্যানযোগ ইত্যাদির অভ্যাস 
করুক না কেন, সে আমাকে জানতে সক্ষম হয় না। 
আমার সমগ্ররাপ জাশতে গেলে আমাতে অনুরক্ত হতে 
হবে এবং আমাকে আশ্রয় করতে হবে। আমার মাধানে 
ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছাও যেন তার না হয়। এরূপ হওয়া 
উচিত এবং এরূপ হওয়া উচিত নয় এই কামনা ত্যাগ 
করে, ভগবান যা করেন, তা-ই হওয়া উচিত আর ভগবান 
যা করতে না চান, তা হওয়া উচিত নয়_এইভাবে যে 


জানতে পারে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি 
“ময্যাসক্তমনাঃ' এবং *মদাশ্রয়ঃ' হও। 

২) পরমাস্মার সঙ্গে প্রকৃত সন্বহ্ধের নাম ‘যোগম্‌' 
এবং গুহ সন্ঘক্ধাকে অথস্ডভাবে মেনে নেওয়ার নাম হল 
“যুজন্'। তাৎপর্য হল এই যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় গুলির সঙ্গে 


সম্পর্ক মেনে গিজেব মধ্য “আমি রূপে মে এক বান্ডিক 
ধরে রাখা হয়েছে, তাকে না মেনে প্মায্মার সঙ্গে যথাথই 
অভিন্নতা আছে, সেটি অনুভব কবা। 

বাস্তবে যোগং যুঞ্জন'-এর তত প্রয়োজনীয়তা নেই, 
যত আবশাকতা থাকে সংসারের আসন্ডি এবং আশ্রয় 
পরিত্যাগ করার। সংসারের আসন্ডি এবং আশ্রয় আগ 
করলে পরমাক্মার চিন্তা স্বাভাবিকভাবে হয় এবং সমস্ত 
ক্রিয়াই নিষ্কানভাবে সম্পন্ন হতে থাকে। তখন ভগবানবে 
জানার জন্য আর কোনো অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। 
এর তাৎপর্য হল এই যে, যার সংসারে আসক্তি থাকে এবং 
যার অন্তঃকরণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ 
রয়েছে, সে পরমাক্মার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানতে সক্ষম হয় না। 
কারণ তার আসক্তি, কামনা এবং গুরুহবোধ সংসারের 
প্রতি থাকে, যার ফলে সংসারে পরমাস্মা পরিপূর্ণভাবে 
থাকলেও, সে তাকে জানতে পারে না। 


স্থল থেকে সৃন্মতর বণনা করা (ঘেমন__মাটি থেকে জল সুক্ষ জল হতে অগ্নি সৃক্ম, অগ্নি থেকে বায়ু সৃক্্ম ইত্যাদি) 


=ই হল ‘যথা’ বলার তাৎপৰ্য। এই *য, 


এই অধ্যায়ের অষ্টম থেকে ছাদশ শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে। 


পিপলস ৯১৯১ বাত 
“থে কোনো কার্য (জগতে) দেখা যায়, তাতে কারণরূপে ভগবানই নিদ্যমান__“তৎ* 


তাৎপর্ম হল তাই। এর বর্ণনা 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


মানুষের যখন সমাজের কোনো বিশেষ বাক্তিতরের 
সঙ্গে বক্ধুত্র হয় তখন সে খুব খুশি হয়। তেমনি যিনি | 
আমাদের সর্ব সময়ের হিতৈষী এবং আমাদের প্রধান 
অংশী, সেই ভগবানে যখন আত্মীয়তাবোধ জেগে ওঠে, 
তখন সর্বদা প্রস্নতা এবং এক অলৌকিক, দুর্লভ প্রেম 
প্রকটিত হয়। অতঃপর সাধক স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে 
তদ্গত চিত্ত এবং তাঁরই আশ্রিত হয়ে থাকেন। 


শরণাগতির পর্যায় 


আশ্রয়, অবলম্বন, অমীনতা, প্রপন্তি এবং সাহাযা_ 
এই শব্দগুলি *শরণাগতির" পরযায়বাচক হলেও এগুলির 
পৃথক অর্থ আছে ; যেমন 

১) আশ্রয় যেমন আমরা পৃথিবীর আধার 
ব্যতিরেকে বাঁচতেই পারি না এবং ওঠা-বসা ইত্যাদি 
কোনো কাল্সই করতে সক্ষম হই না, তেমনি প্রভুর আধার 
বাতিরেকে আমরা বাঁচতে বা অনা কোনো কিছু করতে 
সক্ষম নই। বাঁচা এবং কোনো কিছু করা প্রভুর আশ্রয়ে 
হয়ে থাকে। এরই নাম হল *আশ্রয়'। 

২) অবলম্বন-কারো হাত ভেঙ্গে গেলে যেমন 
চিকিৎসক হাতটিতে বযাশ্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে 
দেন এবং হাতটি গলার অবলন্নে ঝুলতে থাকে, তেমনই 
সারে বিমুখ এবং নিরাশ্রয় হয়ে ভগবানের ভরসা করা 
অগা ভগবানকে ধরে থাকাকেই বলা হয় *অবলম্বন'। 

৩) অধীনতা-_অধীনতা দু" প্রকারের হয়_(১) কেউ 
বদ জোর করে আমাদের অধীন করে রাখে বা ধরে রাখে 
(২) আমরা যদি নিজে থেকে কারো অধীনতা 
ইনার কৰি বা তার দাস হই। এরূপই নিজের কোনো 
রেখে অর্থাৎ শুধু ভগবানের জনাই অনন্য- 
বতাভাবে ভগবানের দাস হয়ে যাওয়া এবং কেবল 
ণজ প্রভু মনে করা হল তার “অত্ীনতা?। 


বিশেষণের সঙ্গে না হয়ে বিশেষোর 


৪) প্রপত্তি-_যেমন কোনো সক্ষম ব্যক্তির চরণে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা, তেমনই সংসারে সর্বতোভাবে 
বিমুখ হয়ে ভগবানের চরণে পতিত হওয়াকেই বলা হয় 
“প্রপত্তি' (প্রসন্নতা)। 

৫) সাহাযা_-জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন কোনো গাছ, 
লতা, দড়ি ইত্যাদির সাহায। গ্রহণ করে, তেমনই সংসারে 
বারংবার জশ্ম-মৃতুর ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার জলা 
ভগবানের সহায়তা লাভই হল ‘সাহায্য’। 

এইভাবে উপরিউক্ত সমস্ত শব্দগ্ুলিতেই কেবলমাত্র 
শরণাগতির ভাব প্রকট হয়। যখন ভগবানেই আসক্তি 
আসে এবং ভগবানকেই আশ্রয় করা হয অর্থাৎ ভগবানেই 
মন ও বৃদ্ধি আকৃষ্ট থাকে, তখনই শরণাগতি আসে। 
মানুষ যদি মন -বৃদ্ধিসহ স্বয়ং ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে 
তন শরণাগতির উপবিইন্ত সমস্ত ভাবই তার মধ্যে 
সদ্যারিত হয়। 

মন ও বৃদ্ধিকে নিজের বলে মনে না করে, “এ সবই 
ভগবানের'_দৃড়তাপূর্বক এটি মেনে নিলে সাধক 
“ময্যাসক্ত মনাঃ' এবং "মদাশ্রয়ঃ' হয়ে যান। জাগতিক 
বন্মাত্রই প্রতিমহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হয় এবং 
কোনো বস্বতে কারোরই নিত্য সম্পর্ক থাকে না 
সকলেরই এটি অনুভবে থাকে। এই অনুভবকে যদি গুরুত্ব 
দেওয়া হয় অর্থাৎ যা নাশপ্রাপ্ত হয়, তার সঙ্গে নিজের 
সম্পর্ক স্থাপন না করা হয়, তবে নিজের কল্যাণই উদ্দেশ্য 
হলে ভগবানে শরণাগতি স্থাভাবিকভাবে এসে থাকে। 
কারণ জীব স্বরূপত ভগবানেরই। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক 
কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে (প্রকৃতপক্ষে সম্পর্ক নেই- 
ইহ) এবং ভগবানের সঙ্গে শুধু বিমুখতা হয়েছে (বাস্তবে 
এই নিনুখতা নেই)। এইজনা মেনে নেওয়া সম্পর্ক 
পরিত্যাগ করলে ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
রয়েছে, তা প্রকটিত হয়। 


পলিশিষ্ট-ভাব-_খীর ন সামগ্রিক ভাবেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, মিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত 
গবানের সঙ্গে তার স্বতঃসিন্ধভাবে নিত্যযোগের (আত্মীয়তার) সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন সেই 
« সমগ্রকাপক্চে জানতে পারেন। সমস্তহ ডগবান__ ভগবানের সমগ্ররূপই হল তাই। 

প্রমকে এবং "মদাশরয়ন্'-তে শ্রদ্ধাকে প্রাধানা দেওয়া হয়েছে। 

'সমগ্রম্‌' (সমগ্রর্ূপ) হল বিশেষণ আর 'মাম্‌’ (ভগবান) হল বিশেষা। ভক্তের সম্পর্ক 
ভগবানের) সঙ্গে হয়ে থাকে। 


বঙ্গ অধ্যায়ের শে 'প্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাম্‌* পদটিতে উদ্ধত “মাম্‌'-এর স্বরূপ কী ভগবান সেটি জানাতে 


শ্লোক ২] সাধক-সন্তীবনী 
গিয়ে এখানে বলেছেন রে “মাম -ই আমার সমগ্রকূপ। 

“যথা আসালি তচ্ছুণু'__ এই সমগ্ররাপের বর্ণনা আমি এমনই স্বচ্ছন্দভাবে, যুক্তি এবং শৈলীতে করব, যাতে তুনি 
অনায়াসে যথার্থরাপে আমাকে জানতে পারা। 

অর্জুন পূর্ব অধ্যায়ে তার সংশয় প্রকাশ করেছিলেন__-“এতন্মে সংশায়ং কৃষ্ণ" (৬1৩৯), তাই ভগবান বলছেন যে, 
এবার আমি সেই সব কথাই বলব, যাতে তোমার কোনো সংশয় না থাকে। 
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এত এক আৰ 

সহজ এঘনা হ্লোকে জগাবান অনু বলেছিলেন বে, তামী আমার সমছোবপটি বেমদতাবে কাদতে পারবে তা 

এশাদা/ গরকতী হোত ভগবান তা জানাতে সদ করেন 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষাম্যশেষতঃ। 
যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োহন্যজ্‌ জ্ঞাতবামবশিষ্যতে॥ ২ ॥ 

[ভে ( তোমার জনা) ; অহম্‌ (আনি) ; ইদম্‌ (এই) : সবিস্াননিদন্‌(বিজ্ঞানসহ) ; জ্ঞানস্‌ (জ্ঞানের কথা) ; অশেষতঃ 
(সম্পূর্ণরূপে) ; বক্ষ্যামি (বলছি) ; খৎ ( যেটি) ; জাত্বা (জানলে) ; ভূয়ঃ (আর) ; ইহ (এই বিষয়ে) ; জ্বাতব্যম (জানার 
যোগা) ; অন্যৎ (অন্য কিছু) : ন, অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে না।)] 

তোমার জন্য আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলছি, যেটি জানলে এ বিষয়ে কিছুই আর 
জানবার অবশিষ্ট থাকবে না ॥ ২ ॥ 


ব্যাখ্যা--'জ্ঞানং তেছ্হং সবিজ্বানমিদং বক্ষ্যাম্া- 
শেষতঃ' ভগবান বলেছেন যে, ভাই অর্জুন ! আনি 
এখন তোমাকে বিজ্ঞানগহ জ্ঞানের কথা বলব, 
তোমাকে আমি নিজ্জে সম্পূর্ণভাবে এটি জানাব। সাধারণত 
মানুষেরা নিজেদের গুরুর নিকট থেকে আমার স্বরূপ 
সন্দক্ষে শোনে এবং তাদের লাভও হয়ে থাকে ৷ কিন্তু 
তোমাকে আমি নিজ্দে জানাব, স্বরূপে আমি কে ? যিনি 
পরনাস্মান্থরূপ, আমি নিজেই সেই ! আমি নিজ্জে আমার 
স্বরূপ যেমন করে বর্ণনা করব, তেমন আর কেউ করতে 


নিজ বৃদ্ধি অনুষামী বিচার করে বলেন।*। তাদের বুদ্ধি- 
সমষ্টি বৃদ্ধির একটি ছোট্র অংশমাত্র, তা কতটুকু আর 
জানতে সক্ষম। তারা প্রথমে অল্রান ছিলেন পরে 
হয়েছেন, কিন্ত আমি সর্বদা অলুপ্তজান"। আমাল মধ্যে 
অজ্ঞানতা নেই, কখনো ছিল না, হবে না এবং 5য়া 
সম্ভবও নয়। তাহ আমি তোমার জন্য সেই তত্তের বর্ণনা 
করব, যা জানলে তোমার জার কিছু জানার অবশিষ্ট 
থাকবে 

গীতার দশম অধ্যায়ের যোডশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন 


সক্ষম নয়। কারণ অলোরা কারও কাছ থেকে জেনে এবং | যে, আপনি আপনার সমগ্র বিভূতি (এশ্বর্য) জানাতে 


।এদিজানসহ জানের কথা সম্পর্দরেণে জনাব’ এ [তে বিজ্ঞান হল জ্ঞানের লিশেষণ। বিশেষণ বিশেষোর বিশেষতা 
জানায়। এই দৃষ্টিতে বিশেমা হল ব্যাপক এবং লৰ বা ত জ্ঞান (বিশেষা) বক আৱ বিজ্ঞান (বিশেষণ) ছোট ৷ কিন 
বজ্ঞান জ্ঞানের বিশেষতা জানাধ_এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞান বড় বা শ্রেষ্ঠ সংসার ভগবান থেকেছ্ট উদ্ধৃত এবং তাতেই বিলীন হয় 
এখানে এই মনে করাই জ্ঞান এবং সবই ভগবান, ভগবানই সব হয়ে আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই-_এটি জানাই হল 
বিষ্সান। এতে জ্ঞান হল সাধারণ এবং বিশিষ্ট হল বিজ্ঞান। 

যেমন, কেউ যখন বর্ণনা করেন, তথন তিনি তার অনুভব অনুসারে বর্ণনা করেন, কির সেটি বুদ্ধি পুরো গ্রহণ করে না। 
বৃদ্ধি যতটা নেয় মন ততটা গ্রহণ করে না আবার মন যতটা গ্রহণ করে, বাক্যে তা প্রকাশ করা যায় না। এইভাবে যখন বক্তা তা 
অনুভবই পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারেন না অর্থাৎ তিনি তার অনুভবকেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হন না, তখন তানি 
ভগবানের মতো কী করে বলবেন ? 

“যার জান কখনো লোপ পায় না। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


সক্ষম__'ব্ুমর্থসাশেষেণ দিব্যাহ্যাস্তবিভূতয়ঃ' তখন 
তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, আমার বিভৃতির অন্ত 
নেই, তাই প্রধানতমগুলির কয়েকটি জানাচ্ছি__ 
“প্রাধানাতঃ কুরুশ্ষ্ট নান্তাস্তো বিস্তরস্য মে' (১০।১৯)। 
আবার অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে, আমার বিভূতির 
কোনো অন্ত নেই__'নাস্তোহপ্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং 
পরস্তপ' (১০।৪০)। এখানে (৭1২) ভগবান বলেছেন 
যে, আমি বিজ্ঞানসমেত জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বলছি, 
বাকি কিছু রাখব না--“অশেষতঃ'। এর তাৎপর্য এই 
বুঝতে হবে যে, আমি তন্তত জানাব। তত্বত জানলে আর 
কিছু বলার বা জানার বাকি থাকে না। 

দশম অধ্যায়ে বিভৃতি এবং যোগ্ের কথায় বলা 
হয়েছে যে, ভগবানের বিভূতির (এশ্বর্যের) ও যোগের 
(সমর্থোর) অন্ত নেই। তাৎপর্য হল এই যে, বিভৃতির 
অর্থাৎ ভগবানের যে পৃথক পৃথক শক্তি সেই শক্তির ও 
যোগের অর্থাৎ সামর্থ্য বা এশ্বর্যের অন্ত নেই। 
ন্ামচরিতমানসে বলা হয়েছে 

নির্শবন রূপ সুলভ অতি সণগুন জান নহি কোই। 

সুগম অগম নানা চরিত মুনি মুনি মন ভ্রম হোই।। 

(শ্রীৱামচবিতমানস, উত্তরকাণ্ড,৭৩খ) 

এর তাৎপর্য হল এই যে, সপ্ুণ ভগবানের যে প্রভাব ও 
এয তার কোনো অন্ত হয় না। যার অন্ত নেই, তাকে 
জানা মানব-বৃদ্ধির অগমা। কিন্তু যেটি প্রকৃত তন্তু, সেটি 
মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন সোনার গহনা কত 
জাছে মানুষ তা জানতে পাবে না। কারণ গহনার কোনো 
॥ কিন্তু এইসব গহনায় তন্ুত এক সোনা-ই 
তা জানে। তেমনই পরমাস্মার সমস্ত বিভূতি 
৭) সামৰণায কেউ জানতে পারে না, কিন্তু সেসবশুলিতে 
ক পরমায্মাই বিরাজমান, তা মানুষ তান্িকভাবে 
সক্ষম। পরমাত্মাকে তত্বত জানলে নেই তত্ত্ব 
তি সম্পূৰ্ণ হয়, জানার আর কিছু শেষ থাকে 
কেই যদি বলে ‘আমি জল পান কৰেছি', তার 
+ জগতে আর জল অবশিষ্ট নেই। অতএব 
শেষ হয়ে যায়নি আমার জলের তৃষ্ণা 
ব পরমাস্মতন্ত বোধে জানা হলে 
নে শেষ হয় না, বরং আমাদের জিজ্ঞাসা 
পূর্ণ হয়, জিজ্ঞাসার অস্ত হয়, অর্থাৎ একমাত্র (পরমাত্া) 
তন্তুই বিদ্যমান থাকে, 


আমার উৎপত্তির বিষয় দেবতা ও মহর্ষিগণও জানেন না 
| এবং তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, যিনি আমাকে অজ 
এবং অনাদি বলে জানেন তিনি মানুষের মধ্যে মোহশূনা 
এবং তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন। তাহলে 
যাকে দেবতা ও মহ্ধিগণও জানেন না, তাকে সাধারণ 
মানুষ জানতে সক্ষম হবে__তা কী করে সম্ভব ? ভগবান 
অজ (জশ্মারহিত) এবং অনাদি, এটি দৃঢ়ভাবে মানাই হল 
জানা। মানুষ ভগবানকে অঙ্গ ও অনাদি বলে শুধু মেনে 
নিতেই পারে। কিন্তু যেমন কোনো বালক তার মায়ের 
বিবাহের বরযাত্রী দেখতে সক্ষম নয়, তেমনই সকল 
প্রাদীর আদি এবং স্বয়ং অনাদি ভগবানকে দেবতা, স্মি, 
মহর্ষি, তত্বত, জীবন্ত প্রভৃতি কেউই জানতে পাবেন 
না। এইরূপ ভগবানের অবতাররূপ গ্রহণের, লীলার, 
এশত্ষের বিষয়ও কেউ জানতে পারে না। কারণ তিনি 
অপার, অগাধ, অনন্ত। কন্দ তত্বত তাকে জানা সন্তব। 
পরমাস্মাত্ব জানার জন্য “জানযোগে' জানবার প্রাধান্য 
থাকে এবং "ভক্তিযোগে" মেনে নেবার প্রাধান্য থাকে। 
বাস্তবিক মেনে নেওয়া অতান্ত সুদৃঢ় হয়। সেটিকে কেউ 
টলাতে পারে না অর্থাৎ মানাকারী যতক্ষণ তার মেনে 
নেওয়া বিষয় থেকে নিজে না সরে আসে, ততক্ষণ কারো 
সাধ্য নেই তাকে সেই বিষয় থেকে সরায়। যেমন, মানুষ 
জগৎ এবং জাগতিক বন্তসমূহকে নিজেদের প্রয়োজনীয় 
| বলে মনে করে থাকে । এই মেনে নেওয়া ব্যাপার সে নিজে 
তাাগ না করলে অন্য কেউ তাকে ত্যাগ করাতে পারবে না। 
কিন্তু যখন সে নিজে জানতে পারে যে, এইসব পদার্থ 
উৎপন্ন হয় আর নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে তার ধারণা 
বদলাতে পারে। কারণ সে বুঝতে পারে তার ধারণা হল 
| অসতাঃ মিথ্যা। যখন অসত্য ধারণাকেই কেউ ত্যাগ 
করাতে সক্ষম হয় না তখন যে প্রকৃত পরমান্সা সকলের 
মূল, এসতা যখন কেউ মেনে নেয় অর্থাৎ এতে ধারণা দৃঢ় 
হয়, তখন তার এই মেনে নেওয়াকে কে বদলাতে পারে? 
কারণ এটি যে প্রকৃত সতা। এই মানাতা জ্ঞানের থেকে 
কোনো অংশে কম নয়, তা ভ্যানের সমানই দৃঢ় হয়ে থাকে। 
ভক্তিযার্গে মেনে নেওয়াই হল প্রধান। যেমন দশম 
অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘হে 
মহাবাহো অর্জুন ! আমি তোমার হিতের জন্য পরম 
| (সৰ্বোৎকৃষ্ট) কথা বলছি, শোনো অর্থাৎ তুমি এই কথা 
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মেনে নাও।' সেটি হল ভক্তির প্রকরণ। তাই সেখানে । শরণাগত এরূপ ভক্ত চার প্রকারের হয়ে থাকে অর্থাহী, 
নেনে সেওয়ার কথা বলেছেন। জ্ঞানমার্গে জানাই হল আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ানী (প্রেনিক)। এরা সকলেই উদার 


প্রধান। যেমন, চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকে ভগবান 
বলেছেন যে, *আমি আবার জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম 
জানের কথা বলছি, যা জোনে সমস্ত মুনি পরম মোক্ষ লাভ 
করেছেন।” সেটি জানের প্রকরণ, তাই সেখানে জানার 
কথা বলেছেন। ভক্তিমার্গে মানুষ যেনে নিয়ে জানতে 
পারে এবং জ্ঞানমার্গে জেনে নিয়ে তারপর মানে। সুতরাং 
পূৰ্ণতা প্রাপ্ত হলে দুটিহ এক হয়ে যায়। 


জ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা 


জগৎ ভগবান হতেই সৃষ্ট এবং তাতেই বিলীন হয়, 
অতএব ভগবান হচ্ছেন এই জগতের মহ্াকারল-_এটি 


কিন্তু জ্ঞানী অর্থাং প্রেমিক ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়, 
আমার আত্মন্বরাপ (৭।৯৩-১৮)__এইভাবে "জ্ঞানের" 
কথা বজেছেন। *সবকিছু বাসুদেবই' এরূপ অনুভূতি যাঁর 
সেই মহাত্মা সুদুর্থভ (৭1১৯)__এইভাবে ‘বিজ্ঞানের’ 
কথা জানিয়েছেন। 

আমাকে না মেনে যারা কামনাবশত দেবতাদের 
শরণাগত হয়, তাদের অন্তবিশিষ্ট ফল (জন্ম-মৃত্যু) প্রাপ্তি 
ঘটে এবং যারা আমার শরণাগত হয়, তারা আমাকেই 
প্রাপ্ত হয়। যারা আমাকে জন্মরহিত এবং অবিনাশী বলে 
জানে না, আমি তাদের নিকট প্রকটিত হই না। আমি ভূত, 


মেনে নেওয়াকে বলা হয় *আন'। ভগবান ছাড়া আর 
কিছুই নেই, সবই তিনি, ভগবান স্মং সবকিছু হয়ে 
আছেন_ এটি অনুভব করাকে বলা হয় “বিজ্কান?। 

পরা ও অপরা প্রকৃতি আমার ; এরই সংযোগে সমস্ত 
প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং আমি এই সম্পূর্ণ 
জগতের মহাকারণ (৭18-৬)-_এইভাবে ভগবান 
'আানের? কথা বলেছেন। আবার, আমার থেকে ভিন্ন 
নেই, সুতো দিয়ে তৈরি এবং তাতেই গ্রথিত 
নলিনালার মতো সমস্ত কিছু আমাতেই ওতঃপ্রোত হয়ে 
আছে (৭1৭)--এইভাবে ভগবান "বিজ্ঞানের কথা 
ছানিয়েছেন। 

জলে রস, চন্দ্র-সূর্যে প্রভা আমিই, সমস্ত প্রাণীর আদি 
(সনাতন) বীজও আমি ; সাব্বিক-রাজসিক-তামসিক ভাব 
আমা হতেই উৎপন্ন হয় (৭1৮-১২)-_এইভাবে ‘জ্ঞান’ 
সন্থন্ধে জানিয়েছেন। পুনরায় এগুলি সব আমাতে নেই 
এবং আমিও এগুলিতে নেই, অর্থাৎ সবকিছুই আনি, 
কারণ এগুলির পৃথক সত্তা নেই (৭।১২) এইভাবে 
"বিজ্ঞান" সম্বন্ধে বলেছেন। 

যে বান্তি আমার থেকে গুণগুলিকে পৃথক বলে মনে 
করে, সে মোহগ্রপ্ত জানবে। বিন্ধ যে বান্ধি গুপে মোহিত 
না হয়ে অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ ভগবান থেকে উৎপল হয়ে 
ভগবানেই লীন হয়ে যায়__এইরাপ মেনে আমার শরণ 
নেয়, সে এই শগুণময়ী মায়া অতিক্রম করে। আমার 


ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কাল এবং তাতে অবস্থিত 
সমস্ত প্রাণীকে জানি, কিছ আমাকে কেউ জানে না। যে 
| বাক্তি ছপ্র-মোহে'”। মোহগ্ন্ত হয়, সে বারংবার জল্ম- 
মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। যে বাক্তি দৃড়নিশ্চয় হয়ে আমার 
শরণাগত হয় তার সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং সে নির্দন্ 
হয়ে থাকে (৭1২০-২৮)। এইরাপে ভগবান ‘জ্ঞানের’ 
কথা বলেছেন। আবার যে আমাকে আশ্রয় করে, সে 
ব্ৰহ্ম, অধ্যাস্থা, কর্ম, অধিভৃত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ 
সম্বন্ধে জেনে থাকে অর্থাৎ চর-অচর সমস্ত আমি ই, এটি 
সে অনুভব করে (৭।২৯-৩০)। এইরূপে তিনি 
| বিজ্ঞান" সম্বন্ধে জানিয়েছেন। 
“যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োছনাজ্‌ ্রাতবামবশিষ্যাতে'__ 
| বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে জানার পর আর কিছু জানার অবশিষ্ট 
থাকে না। তাৎপর্য হল এই যে, আমি ভিন্ন জগতের মুল 
আর কেউ-ই নেই, কেবল আমিই আছি__'মত্তঃ 
| পরতরং নানাৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়’ (নীতা ৭।৭) এবং 
| ভন্তুত সবকিছু বাসুদেবই__‘বাসুদেবঃ সর্বম’ (৭1১৯), 
| আর কেউই নেই-_এটি জেনে নিলে আর কী বাকি থাকে 
জানবার ? কারণ এটি ছাড়া আর কিছুই জানবার যোগ্য 
| নেই। যদি সেই এক পরমাত্মাকে না জেনে জগতের 
অন্যান্য বিদ্যাকে জানা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানা 
হয় না, শুধু পণ্ডহ্রমই কনা হয়। 

“জানার কিছু বাকি থাকে না'__এর অর্থ হল এই যে 
ইন্দিয় দ্বারা, মন দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা যে পরমাত্মাকে জানা, 


১ দুই বিপরীত ভাব-সম্রয়কে দন্দ্ব বলা হয়, যেমন সুখ 


ডাশ-মন্দ, ছোট-বড় প্রভৃতি। 
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তা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ জানা নয়। কারণ এই ইন্দিয়াদি, তখন স্থয়ং ই পরমাস্থাকে জানে। কেন-না পরমাত্মাকে 
মন, বুদ্ধি সবই প্রাকৃত, তাই এগুলি প্রকৃতির অতীত তন্ত্র স্বয়ং -এর দ্বারাই জানা সম্ভব, মন-বুদ্ধি ইত্যাদির সাহাযো 
জানতে সক্ষম নয়। স্বয়ং যখন পরমাস্মার শরণাগত হয়, | নয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_পরা ও অপরা প্রকৃতির অসি পৃথক নয়, এটি হল “জ্ঞান” এবং পরা-অপরা সমস্ত হল ভগবান, 
এটি হল 'বিজ্ঞান'। সুতরাং অহম্‌ সহ সব কিছুই ভগবান-_ এটিই হল বিজ্ঞান সহ হান 

“জাতব্যম্‌' খা অবশাহই জানা উচিত এবং যা জালা সপ্তব, তাকেই বলা হয় 'জ্ঞাতব্য'৷ 

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে অথাৎ ভগবানের সমগ্রকপ জানার পর জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না অথাৎ যিনি প্রকৃত 
তত্ব জানতে আগ্রহী, ভার আর কোনো কিছু জানতে বাকি থাকে না। কারণ একমাত্র ভগবান বান্তীত যখন আর কোনো 
কিছুই নেই (গীতা ৭৭), তখন জানবান আব কি বাকি থাকে? 

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে “বিজ্ঞান সহ জ্ঞান" বলায় জ্ঞানের প্রাধান্য এবং বিজ্ঞানের গৌণন্থ দেখা যায়। 
কিন্ত প্রকতপক্ষে তা নয়। কেবলমাত্র ‘জ্ঞানের’ সাহাযো মু হতে পারে। কিন্ট প্রেমের অনন্ত আনন্দ তখনই পাওয়া 
যায়, যখন জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানও যোগ হয়। ‘জ্ঞান’ হচ্ছে অর্থের মতো আর “বিজ্ঞান হল আকর্ষণ। যেমন অর্থের 
আকর্ষণে যে সুখ থাকে, তা অর্থে নেই, তেমনই “বিজ্ঞানে? (ভক্তিতে) যে আনন্দ আছে, তা ‘জ্ঞানে’ নেই। ‘জ্ঞানে 
আছে অখণ্ডরস, কিন্তু ‘বিজ্ঞানে’ রস প্রতিনুহূর্তে বর্ষমান। তাই “বিজ্ঞানসহ জ্ঞান! বলায় ভগৱানের লক্ষ্য প্রধানত 
“বিজ্ঞানে' রই দিকে এবং সেটিকেই ভগবান শ্রেষ্ঠ বলে জানাতে চান, কারণ “বিজ্ঞান” সমগ্রতারই বাচক। 


a 5 ক 


সহ ভগবান ৱিতীয় লোকে বলোছিলেন যে, তিনি সস্পৃশজোবে নীআানসঙ আলোর কথা বলবেন, খাতে আর 
কু জানতে ঝাকি না নে! যাদি জানাব কিছুই আর অবাশিটনা াকে, তাহ সব গাদা কেনা ওই ততৃ জানাতে চায় 
না পরবতী হোক তার উতর নিয়েছেন 

মনুষ্যাণাং সহন্রেযু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্তবতঃ॥ ৩ ॥ 

[সহশ্রেশু (কয়েক সতত); মনুয্যাণাম্‌ (মানুষের মধো) ; কশ্চিদ( কোনো একজন) ; সিদ্ধয়ে (প্রকৃত সিদ্ধির জন্য) : যততি 
(2 করে) ; যততাম্‌ (সেই যনরশীল) ; সিদ্ধানাম্‌ (সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্য) ; কন্চিৎ (কোনো একজন) ; অপি (ই) মাম্‌ 
(আনাকে) ; তন্ততঃ (যথালপে) ; বেত্তি (জানতে পারেন।)] 

সহস্র মানুষের মধো কোনো একজন প্রকৃত সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং ওই যত্রশীল সিদ্ধ 
বাক্তিগণের মধ্যে কোনো একজন আমাকে থার্থভাবে জানতে পারেন ॥ ৩ ॥ 

শ্যাখ্যা _'মনুষ্যাণাং সহহ্রেমু কশ্চিদ ঘততি | মতো কেবল খাওয়া-পরা, আরাম-বিলাসই উদ্দেশ নয়, 
সিব্ধগে' "হাজার হাজার মানুর্বন মধ্যে কোনো | সে-ই বান্তুবে মনুষ্য পদবাচা। সেইসব মানুষদের মধ্যেও 
= আমার প্রাপ্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে। তাৎপর্য | নীতি ও ধর্মপণথে চলা ব্যক্তি কয়েক হাজার আছে। সেই 
যার মথো সনুষার থাকে অর্থাৎ যার পশুদের | কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজনই হয়ত 


লালন শানে যদি কারোর বিশেষণ বলা হয়, তবে সে শব্দে একবচনই হয়ে থাকে। যদি তার যোগে হষ্টী করা হয়, 
[তিনবচন হয়। এখানে “মনুষ্যাণান্গ পদে সহস্র সংখ্যার যোগে যন্টী হয়েছে এবং “সহলাণি" পদে 
হয়েছে। অতএব 'মনুষাগাং সহত্রেমু কশ্চিদ্‌ যতি সিদ্ধয়ে" পদটির অর্থ হল-__“মনুব্যাণাং 
ত রং কুবস্তি সহত্রধু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি ঢ" হাজার হাজ্জার মানুষ ভগবানে কুটি রাখেন, কিনু সেই কয়েক 
হাজারের মধ্যে কোনো একজন সিন্ধির জন্য যত্ৰ করে থাকেন। 


শ্লোক ৩] 
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সিন্ধিপ্রাপ্তির জন্য) চেষ্টা করে। অর্থাৎ যার থেকে বড় 
আর কোনো লাভ নেই, যাতে লেশমাত্র থাকে না 
এবং আনন্দের বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই, থাকবার কোনো 
সম্ভাবনাই নেই -এরাপ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যতত্ত প্রাপ্তির জনা 
যনরশীল হয়। 

যিনি পরলোকে শ্বগাদি প্রাপ্তি চান না এবং ইহলোকে 
ধন, ঘান, ভোগ, কীর্তি ইত্যাদিও আশা করেন না অর্থাৎ 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুতে আগ্রহী হন না এবং 
ভোগ বিলাস ও মাল-মর্যাদা, আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদির 
সংস্কারবশত, বিষয়গুলির সংস্পর্শে এলেও এবং সেই 
বিষয়ে রুচি থাকলেও যে বান্তি নিজ ধারণা, উদ্দেশ্য, 
সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হন না-_একপ ব্যক্তিই সিদ্ধিলাভ 
করার জনা যত্রশীল হুন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, 
পরমাস্ধপ্রা্তিরূপ সিদ্ধির জন৷ যন্রশীল ব্যক্তি অর্থাৎ দৃঢ়তা 
সহকারে সিদ্ধির জনা যন্্রশীল বান্তি খবুই কম হয়ে 
খাকে। 

পরমাত্মপ্রাপ্তির জনা চেষ্টা না করার কারণ হল-_ 
ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে আসন্ত থাকা। জাগতিক ভোগা- 
পদাথগুলিতে কেবল প্রারপ্ভেই সুখ অনুভূত হয়। মানুষ 
প্রায়শই তৎক্ষণাৎ সুখদায়ক কমেই ব্যাপৃত হয়। তার 
পরিণাম যে কী হবে--তা আর তারা চিন্তা করে না। যদি 
তারা ভোগ এবং এশ্র্যের পরিণানের ওপর এইভাবে চিন্তা 
করে যে, “ভোগ এরং সম্পদ সংগ্রহের পরিণামে কিছুই 
পাওয়া যায় না, রিক্ত হতে হয় আর গগুলি প্রাপ্তির জনা 


| কৃত পাপকর্মের ফলন্রাপ চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরকের 
কূপে শুধু দুঃখই মেলে" তাহলে তারা পরনাহ্ঘার সাধনায় 
তৎপর হয। অপর কারণ হল এই যে, লোকেরা প্রায়শ 
জাগতিক ভোগেই ব্যাপৃত থাকে। এদের মধো কিছু 
ব্যক্তির জাগতিক ভোগ থেকে উত্তরণ ঘটলেও পরলোকে 
সবর্াদি ভোগ পাবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু যাতে নিজের 
কল্যাণ হয় পরমাস্থা লাভ হয়. এরূপ দুড়নিশ্চয় করে 
পরমাস্মার শরণাগত খুব কম লোকই হয়ে থাকে। 
ইতিহাসে সকামভাবে তপস্যাদি সাধনকারী ব্যক্তির 
চরিত্র বিশেষভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কল্যাণের জনা 
তৎপরতার সঙ্গে দাধনকারী ব্যক্তির জীবন-প্রসঙ্গ খুব 
কমই পাওয়া যায়। 
প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত লাভ করা কঠিন বা দুর্লভ নয়, 
বরং সত্যকার ইচ্ছা নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সাধন করা 
ব্যন্তিরই অভাব রয়েছে। এইদিকে দৃঢ়তার সঙ্গে না লেগে 
সংযোগজ্জনিত সুখে আকৃষ্ট হওয়া এবং পরমাস্মতত্ত 
প্রাপ্তির জনা ভবিষ্যতের আশা(*) রাখাই হল ডগবদ্মুখী 
না হবার আসল কারণ। 
লোকে প্রায়শ এই (তৃতীয়) শ্লোকটিকে তত্তের 
কাঠিন্য প্রকাশক বলে করে। কিনব গ্রকতণক্ষে এই 
শ্লোকটি তত্ত্বের কায়িনোর বিষয়ে নয়। কারণ পরামাস্মতন্তু 
প্রাপ্তি কঠিন নয়, বরং তত্ত প্রাপ্তির তীব্র আগ্রহ হওয়া এবং 
অভিলায পূরণের জনা তন্তুল্জা ভীবশুক্ত মহাপুরুষ 
করাই দুর্লভ, কঠিল। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন 


সম্র্গাদি লোক এবং অলিনা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি 


সিদ্ধি প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে সিজি নয়, বরং এগুলি সবই 


অসিদ্ধি ; কারণ এগুলি পতনকারক অর্থাৎ বারংবার জন্ম-দৃত প্রদানকারী (৯১২); তাই এইস্ভানে পরমাস্জার প্রান্তিকেই 
সিদ্ধিরপে বলা হয়েছে। 

€* পরমায্মা স্বদেশে, সর্বকালে, সকল বাক্তিতে, সকল বস্তুতে, স্ব ঘটনায়, সকল পরিস্থিতিতে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে স্বত 
পরিপূর্ণকূপে রয়েছেন ; সুতরাং তার প্রাপ্তিতে ভবিষাৎ বলে কিছু নেই। পরমাস্মতত্ কর্মজনিত নয়। যে বস্থ কর্মজনিত হয়, তা 
ভবিষ্যতে পাওয়া যায । কারণ যে বস্তু কর্মঙ্গনিত হয় তা উৎপত্তি ও বিনাশশীল হয়ে থাকে এবং তাতে দেশ ও কালের ব্যবধান 
থাকে । তাই তার প্রা ৎ আছে। মানুষের এটি বিচার করা উচিত যে, পরমাস্মা স্বদেশে পাকলে এখানে ও আছেন, 
এখানেহ যখন আছেন তখন কোথাও যাবার আর প্রয়োজন নেই। পরমাত্মা সবসমযে থাকলে এখনও আছেন, তবে ভবিমাৎ 
কীসের ? পরমান্মা সবের মধো থাকলে আগার মধোও আছেন, যখন আমার মধোই তিনি আছেন, তখন অনাত্র খোঁজার 
পরতন্ত্রতা নেহ। প্রমাঝ্মা সকলের হলে, তিনি আমারও ; তিনি যখন আমার তখন আমার অত্ান্ত প্রিয় হওয়া উচিত ; কারণ 
নিজের জিনিস সকলেরই প্রিয় হয়। আবার, ভগবান হলেন সর্বোত্তম অর্থাৎ তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই এরূপ বিশ্বাস 
হলে স্বভাবতই মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়। 

উপরিউক্ত বাকো দৃঢ় বিশ্বাস হলে পরমাত্মপ্রাপ্তির জনা ইচ্ছা ভবিষাতের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রতীত হয় লা ; অধিকন্তু 
পরনাস্মাকে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত কবার ব্যাকুলতা জেগে ওঠে 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৭ 

'আমি বললে তুমি জানতে পারবে’, অতএব | আমার সগুপ-নির্ধুণ, সাকার-নিরাকার, শিব-শক্তি, 
অর্জুনের মতো নিক্জ শ্রে সম্পর্কে প্রশ্নকারী এবং | গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত এবং কখনো 
ভগবানের মতো সবজ্ঞ বক্তা লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। | কখনো নানাপ্রকার অবতাররূপ গ্রহণকারী আমাকে তত্তৃত 
প্রকৃতপক্ষে কেবল তীব্র অভিলাষ হওযাই দুর্লভ। কারণ | জেনে থাকে অর্থাৎ ভার এই জানায় কোনপ্রকার সন্দেহের 
অভিলাষ হলে সেটি জানানোর দায়ির হল ভগবানের। | অবকাশ থাকে না এবং তার অনুভূতিতে এক পরমায্মতত্ব 
এখানে ‘তত্তুতঃ' বলার অর্থ হল এই যে? সেই বাক্তি | বাতিরেকে জগতের আর কোনো সন্তা বিন্দুমাত্র থাকে না। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগাদি যতপ্রকার সাধন প্রণালী আছে, তার মধ্যে (যন্তশীল হয়ে) যিনি 
সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই ভীবপ্যুক্ত জ্ঞানী বহাপুরুষদের মধ্যেও “সমস্ত কিছু ভগবান’ এইভাবে ভগবানের সমগ্ররূপটি 
সমাক্ভাবে অনুভবকারী প্রেমিক ভক্ত অতান্ত দুর্লভ”! (গীতা ৭।১৯) 

'যততামপি সিদ্ধানাম'__- এইসকল সিদ্ধ অর্থাৎ জীবশুক্ত বাক্তি তাদের অবস্থানে (মুক্ত অবস্থাতে) সমথষ্ট হন না 
এবং তাদের মধো পরমপ্রেম (অনন্তরস) লাভ করার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই বরহ্মসূত্রে বলা হয়েছে যে _ 
“মুক্তোপসূপাবাপদেশাহ' (১।৩।২)। ‘সেই প্রেমস্থরূপ ভগবানকে মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও প্রাপ্তবা বলে জানানো 
হয়েছে । কারণ মুক্তিলাভ করলে বিনাশশীল রসের আকাক্ষা দূর হয় কিন্তু অন্তররসের ক্ষুধা দূর হয় লা। সেই ক্ষুধা 
ভগবানের কৃপাতেই জাগ্রত হয়। তাৎপর্য হল ধারা ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অটুট রেখে সাধন-ভজন করেন, যাদের মধো 
ভক্তির সংস্কার আছে, ভগবান তাদের শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের দ্বারা সন্বষ্ট হতে দেন না, তাদের তাতে স্থায়ী হয়ে থাকতে 
"দেন না এবং তাদের মুক্তিরসকে তরল করে দেন। 

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী সকলেই সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করতে পারেন, কিন্তু সকলেই ভগবানের সমগ্ররাপ 
জানতে সক্ষম হন না। সুতরাং “যততামপি সিদ্ধানাম্‌' পদটির অর্থ হল এই যে এঁরা বন্র্শীল হয়ে নিজ নিজ পদ্ধতির 
সাহাযো সিদ্ধিলাভ করলেও আমার সমগ্ররাপ জানতে সক্ষম হন না ! কারণ শুধুমাত্র গরাভক্তির সাহাযোই আমার 
সমপ্রবূগকে জানা সপ্তব ‘ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবানাশ্ডান্মি তত্্রত' (গীতা ১৮1৪২) 

“*কক্চিন্মাং বেত্তি ততঃ" এখানে “মাম্ পদটি সমগ্র পরমাত্মার বাচক। ভগবানের সমগ্রকূপ শুধুমাত্র ভগবানের 
কপাদারাই জানা সন্তু, বিচার দ্বারা নয় (গীতা ১০।১১)। অর্জুনও গীতা শ্রবণ করার পর ভগবানকে বলেছেন যে, 
আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি স্মৃতিলাভ কৰেছি___ ‘নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লক্ধা ত্বৎপ্রসাদাং 
ময়াচযুত' (১৮1৭৩)। আপন বৎসকে দুধ পান করাবার সময় যেমন স্েহপূর্বক তার গাত্র লেহন করে, তার দ্বারা 
বৎস পুষ্টিলাভ করে, শুধুনাত্র দুধ পান করলে সেই পুষ্টি সম্ভব হয় না। তেমনই ভগবানের কৃপায় যে জ্ঞান হয়, তা 
জ বিচার-বিবেচনাতে হয় না। কেন-না বিচার বিবেচনাতে বিবেচনাকারীর নিজের প্রাধান্য থাকে। 
রা শুধু নিষ্ুণকে জানেন তারা পরমাস্্াকে তন্বত জানতে পারেন না, যারা সপ্ডণ-নির্ভণ উভয়কেই 
'লপকেহ) জানেন, তারাই পরমাঝ্মাকে তত্রত জানতে সক্ষম হন। 

কমযোগের দ্বারা "শান্ত-আনন্দ' (শান্তি) প্রাপ্তি হয়, কারণ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই অশান্তি হয়। কর্মযোগের 
সাহা সম্পর্ক বিচ্ছিয় হওয়াতে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়-_“ভাগাচ্ছাছিরনন্তরম্‌* (গীতা ১২1১২)। জ্ঞানযোগের 
সাহা্‌যো "অখণ্ড আনন্দ’ লাভ হম। অণশু আনন্দকে “নিজালন্দ'ও বলা হয়, কারণ এটি হল নিজ স্রূপের আনল্দ। 
নিজানন্দে জীবের ব্রহ্ষের সঙ্গে সাধর্যা হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সৎ-চিং-আনন্দস্বরূপ, জীব তেমনই সৎ-চিৎ- 


১ ধনশিল বির এক গ্যানী। জীবন্ত ব্রঙ্গপর প্রানী। সব তে সো দুর্শভ সুররায়া। বাম ভগতি রত গত হদ মায়া৷ 
(শ্রীবামচারিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৫৪1৩-৪) 
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আনন্দস্থরূপ হয়ে ওঠে__“মম সাধর্মামাগভাঃ' (গীতা ১৪ 1২)। যদিও নিজ্জানন্দ প্রাপ্তি হলে সাধকের আর কোনো 
কিছুরই কামনা থাকে লা, তবুও যাঁদের মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকে এবং ভগবানের কৃণার আশ্রয় থাকে, তারা 
নিজানস্দে সপ্তোষলা করেন না্।। এঁদের মধো “অনন্ত আনন্দের’ আকাঙ্ক্ষা থাকে। সুতরাং ভক্তিযোগ দ্বারা “অনন্ত 
আনন্দ" লাভ করা যায়! নিজানদ্দে কেবল অংশের (স্বরূপের) আনন্দ হয়। কিন্তু অনপ্ত আনন্দ হল অংশীর (ভগবানের) 
আনন্দ। সিদ্ধান্ত হল এই যে বস্তুর আকর্ষণে যে সুখ হয় সেই সুপ বস্থর জ্ঞানে হয় লা। যেমন টাকার লোভে যে সুখ পাওয়া 
যায়, তা টাকার জ্ঞান হলে পাওয়া যায় না। টাকার জ্ঞান হলে তার বাবহার করার বৃদ্ধি আসে কিন্ বিশেষ আকর্ষণ হয় 
না। ‘আরো আসুক, আরো পাই'__লোভ হলে তো এই আকর্ষণ হবেই। লোভরূপ দোষের জনাই টাকায় সুখ পাওয়া 
যায়, যদিও বাস্তবে তা নেই। কিন্তু ভগবানে আনন্দ নির্দোষ প্রেমের জনা হয়ে থাকে, যা বাস্তু পতা। কাবণ ভগবানের 
অংশ হওয়ার জনাই জ্রীবের মধো অংশীর (ভগবানের) প্রতি আকর্ষণ স্থত ও স্্াতাবিক। সিদ্ধান্ত এহ যে, অংশ 
অংশীর দিকে স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ বোধ করে, যেমন পৃথিবীর অংশ হওয়ায় পাথরকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তাস্বতই 
পৃথিবীতে ফিরে আসে, আগুন স্বতই সূর্যের দিকে (উপরে) উঠে থাকে৷ নদী গুলি স্বতই সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়, 
ইত্যাদি। 

আমাদের ভগবানকে প্রয়োজন হয় কেন ?__এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করলে বোকা যায় যে, আমাদের এমন কিছু 
প্রয়োজন আছে, যেগুলি আমরা নিজ্জেরাও পূরণ করতে পারি না এবং জগৎ সংসারের দ্বারাও পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। 
দুঃখ দূর করার জন্য এবং পরমশান্তি লাভ করার জন্য আমাদের ভগবানের প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা যদি 
কামনাগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কবি তাহলে স্বতই আমাদের দূর হয়ে পরমশাপ্তি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় 
“আগাচ্ছান্রিরনন্তরম্‌ণ অর্থাৎ আমরা বুক্ত হয়ে যাই। পরম প্রেম প্রাপ্তির জনাই আমাদের ভগবানকে প্রয়োজন, কেন-না 
আমরা ভগবানেরই অংশা। 

শে সব বাক্তি জাগতিক দুঃখ থেকে নুক্তি চায়, পরাদীনতা থেকে নু হয়ে স্বাধীন হতে চায়, তারা যুক্ত হয়ে যায় । 
কিন্তু যারা জগৎ সংসারে দুঃখ পেয়ে মনে করতে থাকে যে, আমার যদি কেউ আপন হতেন, যিনি আমাকে তার 
শরণাগত করে, নিজের বুকে নিয়ে আমার দুঃখ, শোক, পাপ, অভাব, ভয়, নীরসতা ইত্যাদি দূর কর তারা ভক্তি 
লাভ করে। তাৎপর্য হল এই যে, মুক্তি প্রাপ্ত হবার জনা ঈশ্মরের প্রয়োজন নেই, বিগ ভক্তিলাভ করার জনা ঈশ্বরের 
প্রয়োজন হয়। যানুয যখন জানতে পারে যে, এই বিরাট স্রগৎ-সংসারে, অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ডে কোনো বন্তুই নিজস্ নয়, কিন্তু 
যাঁর একাংশে অনন্তত্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তিনিই একমাত্র আপন, তখন তার নধ্যে ভগবানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ 
নিন্স্থ বস্থ একনাত্র তাই হতে পারে যা সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আমরাও সর্বদা তারই সঙ্গে থাকি, যা কখনো 
আমাদের থেকে আলাদা হয় না এবং আমরাও কখনো তার থেকে পৃথক হই না। ভগবানই একমাত্র সেই বস্থ হতে 
সক্ষম। 

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, যখন মানুষেব ভগবানকে প্রয়োজন, তখন ভগবানকে কেন পাওয়া যায় না ? এর উত্তর 
হল যে মানুষ ভগবান-প্রাপ্তি ছাড়াই সুখ ও আবামে থাকে, তাই সে এই প্রয়োজনকে ভুলে যায়। সে প্রাপ্ত বস্তু, যোগ্যতা, 
এবং সামর্থ্যতেই সন্বষ্ট খাকে। যদি সে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সক্ষম হয়, ডাকে ছাড়া শান্তিতে থাকতে 
না পারে, তাহলে তার ডগবান প্রাপ্তিতে বিলন্ হয় না। কারণ যা নিতাগ্রাপ্ত, তাকে পেতে দেরী হবে কেন ? ভগবান তো 
গাছ নয়, যে আজ গাছ পুঁতলাম আর কয়েক বছর পরে ফল পাওয়া যাবে ! তিনি তো সর্বদেশে, সর্বসময়ে, সববস্থুতে, 

1 খাবা মুক্ত হয়ে যান, ভাবা তো স্বাভাবিকভাবেই সন্তোষ লাভ করেন, কির শীতের ভক্তির সংস্কার থাকে, তারা সপ্টোষ লাভ 
করেল না। কারণ ভক্ষি-সংসকার বিশিষ্ট বাক্তিদের ভগবান বিশেষভাবে কৃপা করেন এবং তাদের কোথাও আটকে থাকতে দেন না। 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে বার তো সূর্য থাকে না, তবুও আগুন রাত্রিবেলা কেন উপর দিকে যায় ? তার উত্তর হল, 
রাত হোক বা দিন, সূর্য যেখানেই থাকুক, তা সর্বদা পৃথিবীর উপরেই থাকে। তাই ভারতের লোক যেমন সূর্যকে পৃথিবীর উপরে 
লেখতে পায়, তেমনই (পৃথিবী মণ্ডলে ভারতের প্রায় বিপরীতে অবস্থিত) আমেরিকার লোকেরাও সূর্যকে উপরেই দেখে। 


510 


[অন্যায় ৭ 


সর্বাবস্থায়, সর্বপরিস্থিতিতে একই ভাবে বিদ্যনান। আমরাই তার থেকে বিমুখ হয়ে থাকি, তিনি কখনো আমাদের প্রতি 


বুশ হুননা। 


এ এ এক 
সহন তিতীয় প্োকে ভগাবানা জ্ঞান-বিজ্ঞান হছে জানাতে এত ডিলন । সেই এাতিতরদতি অনুযায়ী ভগবান 


একার ্ৱানা-/বিঙ্যান সঙ্জে জানা/বাল উপর করজেনা/ 


ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরের চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪ ॥ 
অপরেয়মিতন্তুন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 


জীবভূতাং মহাবাহো 


যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫ ॥ 


[ভিন (ক্ষিতি) ; আপঃ (জল) ; অনলঃ (অগ্নি) ; বাযুঃ (বামু) ; খম্‌ (আকাশ) ; চ (এবং) ; মনঃ (মন) ; বুদ্ধিঃ 
(বুদ্ধি) ; এব (এবং) ; অহংকারঃ (অহংকার) ; ইতি (এভাবে) ; ইয়ন্‌ (এই) ; অষ্টবা (আটপ্রকার) ; ভিন্না (ভেদসম্প্) ; 


মে (আমার) ; ছয়ম (এই) ; অপরা (অপরা) : প্রকৃতিঃ (এই প্রকৃতি) : তু (এবং) ; মহাবাহো (৫ 


নহাবাহো !) ; ইতঃ (এই 


অপরা প্রকৃতি থেকে) ; অন্যাম্‌ (ভিন্ন) ; জীবভৃতাম্‌ (জীবরূপা) ; মে (আমার) ; পরাম্‌ (পবা); প্রকৃতিম্‌ (প্রকৃতিকে) : বিদ্ধি 
(জানবে); যয়া (যার দ্বারা) ; ইদম্‌ (এই) ; জগৎ (জগৎ) ; ধার্মতে (ধৃত হয়ে আছে।)] 

ক্ষিতি (পৃথিবী), জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ-__এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার-__এই 
আটপ্রকার ভেদসম্পন্ন হল আমার ‘অপরা’ প্রকৃতি। হে মহাবাহো ! এই অপরা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন আমার 
জীবরূপা “পরা” প্রকৃতি, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে জানবে ॥ ৪-৫ ॥ 


বাখ্যা__যা পরিবর্তিত হয় তা কখনো একরূপে থাকে 
না, সেই জডকেই ভগবান অতি সৃক্ষাভাবে 'ক্ষর" নামে 
বর্ণনা করেছেন-_“ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি’ (১৫1১৬), 
আবার 'ভুমিরাপোখ্নলো বায়ুঃ প্রকৃতিরষ্টধা' 
(৭1৮)-এই শ্লোকে তাকেই আট ভাগে বিভক্ত 
করে “অপরা প্রকৃতি' নামে বলেছেন এবং 
“মহাভতানাহংকারঃ.....পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ” (১৩১৫) 
_ এই শ্লোকে এরই বিস্তারিত চবিবশটি ভাগ জানিয়েছেন। 

“ভূমিরাপোহনলো বায়ু ....বিন্ধি মে পরাম*_ 
পরমাস্মা সকলের কারণন্পরূপ। তিনি প্রকৃতি সহযোগে 
সৃষ্টি তৈরি করে থাকেন'*!। মে প্রকৃতির সহযোগে তিনি 
সৃষ্টি রচনা করেন, তাকে বলা হয় *অপরা প্রকৃতি'। 

নিঙ্জের অংশরাপ যে জীব তাকে ভগবান *পরা 
প্রকৃতি" নামে অভিহিত করেছেন। অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্ট, 
জড় ও পরিবর্তনশীল এবং পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, 
চেতনসম্পন্ন ও অপরিবর্তনীয়। 


প্রতোক নর ভিন্ন ভিন্না স্বভাব হয়ে থাকে। 
স্তভাবকে যেমন মানুষের থেকে পৃথক করা যায় না, 
তেমনই পরনায্মার প্রকৃতিকে পরমাত্মার থেকে পৃথক বা 
স্বতন্ত্র করা যায না। প্রকৃতি ভগলানেরই স্বভাব ; তাই একে 
“প্রকৃতি' বলা হয়। এইরূপ পরমাস্মার অংশ হওয়ায় 
জীবকে পরমাস্মা হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। কারণ তা 
স্বরূপত পরমাস্মাই। পরমাস্মার স্বরূপ হলেও অপরা 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কান্থিত হওয়ায় এই জ্রীবাস্মাকেও 
প্রকৃতি বলা হয়। অপরা প্রকৃতির সম্পর্কে নিজের মধো 
কৃতি (কবা) মেনে নেওয়ার জন্য এটি ভীবরূপ। যদি সে 
নিজের মধ্যে কৃতি (করা) না মানে, তবে সে পরমাস্মারই 
স্বরূপ। তখন এর জীব বা প্রকৃতি নামের সংজ্ঞা থাকে না 
অর্থাৎ বন্ধনকারী কর্তৃত্ব ও ভোক্কৃত্র তখন এর থাকে না 
(গীতা ১৮1১৭)। 

এখানে অপরা প্রকৃতিতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, 
আকাশ, মন, বৃদ্ধি এবং অহংকার- এই আটটি শব্দ ধরা 


কোথাও প্রকৃতি সহযোগে ভগবান সৃষ্টি তৈরি করেন (গীতা ৯।৮) আবার কোথাও ভগবানের অধাক্ষতায প্রকৃতি সৃষ্টি 
করে (নীতা ১।১০)-_এই দুই ববীতিতেই গীতায় জগৎ সৃষ্টি সনগন্ধে বলা হয়েছে। 


শ্রোক ৪-৫] 


সাধক-সন্ভীবনী 


হয়েছে। এর মধো যদি পাচটিকে স্থূল সৃষ্টি বলে মেনে 


নেওয়া হয় এবং নন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটিকে ৷ 


সুঙ্গ সৃষ্টি বলে ধরা হয়, তাহলে কারণরূপ প্রকৃতির বর্ণনা 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই শ্রদ্ধেয় টীকা-ব্যাখ্যাকারীগণ 
পাঁচটি হুল পদার্থের ছারা সুঙ্খা পঞ্চতগ্াত্রাকে (রূপ-রস- 
শন্দ-স্পর্শ গন্ধ) ধনেছেন। এগুলি হল পীচটি স্থূল 
পদার্থের কারণ। *ঘন" শব্দের দ্বারা অহংকার বোঝায় যা 
মনের কারণ, 'বুদ্ধ' শব্দের দ্বারা মহত্ত্ট (সমষ্টি বুদ্ধি) 
এবং *অহংকার' শব্দ দ্বারা প্রকৃতিকে বোঝানো হয়। 
এইভাবে আটটি শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করলে তবেই, 
সমষ্টিগত অপরা প্রকৃতির পূর্ণ বর্ণনা করা সম্তব। কারণ 
এতে স্থুল-সূক্ষম-কারণ--ওই তিনের কথা বলা থাকে। 
শাস্ত্রে এই সমষ্টি প্রকৃতিকে *প্রকতি-বিকৃতি" নামে বর্ণনা 

কিছ্কু এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, 
ভগবান এইখানে অপরা এ পরা প্রকৃতির বর্ণনা “প্রকৃতি- 
বিকৃতির দৃষ্টিতে করেননি তিনি যদি তা করতেন তাহলে 
চেতনকে (প্রকৃতি) নামে বলতেন না। কারণ চেতন 
প্রকৃতি নয় এবং বিকৃতিও নয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে 
ভগবান এখানে জড় ও চেতনের পার্থকা বোঝাবার জনাই 
অপরা প্রকৃতির নামে জড়ের এবং পরা প্রকৃতির নামে 
চেতনের বর্ণনা করেছেন। 

এখানে এই তাৎপর্য মনে হয় যে পৃথিবী, জল, তেজ, 
বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি তত্ত্বের স্থলরূপের দারা স্থূল 
সৃষ্টিকে ধরা হয়েছে এবং এর সৃক্মরূপ--যেগুলিকে 
পঞ্চত্মাত্রা বলা হয়, তার দ্বারা সৃক্ষসৃষ্টি ধরা হয়েছে। 
সৃক্ষমযৃষ্টির অনাজপ হল মন, বুদ্ধি ও অহংকার। 

অহংকার দু'প্রকারের হয়-_(১) অহং-অহংরূপ 
অন্তরের বৃদ্তিকেও অহংকার বলা হয়, যেটি হল 


কারণস্বরূপ। এটি *অপরা প্রকৃতি* 
বর্ণনা করা হয়েছে এবং (২) অহহ-ক 
একদেশীয়তাকেও অহংকার বলা হয়, যেটি হল কর্তারূপ 
অর্থাৎ নিজেকে ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে | এটি 
হল “পরা প্রকৃতি', পঞ্চম শ্লোকে যেটি বর্ণিত এই 
অহংকার কারণ -শরীরে তাদাত্মারাপে এহ 
তাদাত্ম্যতে একটি হল জড়-অংশ এবং অপরটি হল 
চেতন-অংশ। এর জড় -অংশটি হল কারণ-শরীর এবং 
এতে যে অহংবোধ করে সে হল “চেতন-অংশ'। যতক্ষণ 
বোধ না হয়, ততচ্দ্গ এই জড় -চেতনের তাদাত্মাসম্পন্ন 
কারণ শরীরের 'অহং"-বোধ কর্তারাপে সদা বজায় 
থাকে। সুযুপ্তির সময এটি সুপ্ত থাকে অর্থাৎ প্রকটিত হয় 
না। নিদ্রা থেকে জেগে উঠলে যেমন বলা হয়, “আনি 
ঘুমোচ্ছিলাম, এখন জ্রাগরিত হলাম’, এইভাবে 
অহং'এর জাগরণ হয়। তারপরে নন ও বৃদ্ধি জান্গরিত 
হয়, যেমন-_-'আনি কোথায়", “কেমনভাবে আছি’ 
এই হল মনের জাগরণ এবং “আমি এই দেশে, এই সময়ে 
আছি" এটি নিশ্চিতভাবে জানা হল বুদ্ধির জাগরণ। 
এইভাবে ঘুম ভাঙলে যেটি অনুভূত হয় তা হল অহং’, 
পরা প্রকৃতি এবং বৃদ্তিবাথে যে অহংবোধ থাকে, তা হল 
অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতির প্রকাশকারী এবং আশ্রয়- 
প্রদানকারী চেতন যখন অপরা প্রকৃতিকে নিজের বলে 
মনে করে, তখন সে হয় জীববাগ পরা প্রকৃতি_'যয়েদং 
ধার্যতে জগৎ’ । 

পরা প্রকৃতি যদি অপরা প্রকৃতি থেকে বিমুখ হয়ে 
পরমাস্মার সম্মুখীন হয়, পরমাস্থাকে নিজের বলে 
করে ও অপরা প্রকৃতি হতে সর্বতোভাবে সম্পর্কবর্জিত 
থাকে। স্বরূপবোধ হলে পরমাস্মার প্রেম প্রকটিত 


1 প্রকতিরবিকৃতিমহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। যোড়শকন্ বিকাবো প্রকৃতি 


'বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ (সাংখ্যকারিকা৩) 


এর অর্থ হল যে বুল প্রকৃতি কিছু থেকে উৎপর হয় না ; তাই এটি কোনো কিছুরই বিকৃতি (কার্য) নয়। মুল প্রকৃতি হতে উৎপল 
হওয়ার কারণ তন্ত্র অহংকার এবং পঞ্চতম্মাত্রা-এই সাতটি পদার্থকে “বিকৃতি' এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয় এবং দশ ইন্দিয়ের 
উৎপন্ন করার হেতু হওয়ায় এটিকে প্রকৃতিও বলা হয় অর্থাৎ এই সাতটি পদাথই হল "খকৃতি-বিকৃতি। শব্দাদি পাচটি বিষয়, দশ 
হান মন-_এই যোলটি পদার্থ হল ‘বিকৃতি’ । কারণ এগুলি কারুরই প্রকৃতি (কারণ) নয় অর্থাৎ এর থেকে পদার্থ উৎপয হয় 
না। চেতন প্রকৃতিএ নয় বিকৃতিও নয় অর্থাৎ তা কারোরই কারণ বা কার্য নয। 

‘")য়ে সাধকের জ্ঞানমার্গে বিশেষ আগ্রহ থাকে, তার মধ পরমাস্মার প্রেম নিজ স্বরূপের আকর্ষণের রাপে প্রকটিত হয় এবং 
যে সাধকের ভক্তির সংস্কার থাকে, তার মঞ্চে সেটি প্রভু-প্রেমের রূপে প্রকটিত হয়। জ্ানমাগী সাধকের যদি আগ্রহ নাহয় তবে 


ও প্রভু-প্রেম প্রকটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ -বোধ হলে আনমাগীর আগ্রহ থাবে 


না তাই 


মধো প্রভু-প্রেম প্রকটিত হম 


এইভাবে দেখলে শেষকালে দুজনেই (ভক্তিযোগী ও জ্ঞানযোগী) অভিন্ন হয়ে যান। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


যা আগে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় আসক্তি 
ও কামনারূপে ছিল। এই প্রেম অনন্ত, অগাধ, অসীম, 
আনন্দরূপ এবং প্রতিমুহূ্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তার প্রাপ্তি 
হলে পরা প্রকৃতি প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যায়, আপন 
অসঙ্গরূপ অনুভূত হলে জ্ঞাত-জ্ঞাতবা হয়ে যায় এবং 
অপরা প্রকৃতিকে জগতের সেবায় নিয়োজিত করে জগত 
হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়ায় কৃতকৃত্য হয়ে যায়। এই হল 
মানবজীবনের পূর্ণতা ও সফলতা 

'প্রকৃতিরষ্টধা অপরেরম*পদটির দ্বারা মনে হয় যে 
এখানে যে আট প্রকারের অপরা প্রকৃতির কথা বলা 
হয়েছে, তা “বাষ্ট পরা প্রকৃতি'। এর কারণ হল মানুষের 
বাষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ দেহ দ্বারাই বন্ধন হয়, সমষ্টি প্রকৃতি 
দ্বারা নয়। কারণ মানুষ ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গেহ সম্পর্ক 
পাতায়, ফলে সে আবদ্ধ হয়। | 

বাষ্টি কোনো পৃথক তত্ত্ব নয়, এটি সমষ্টিরই এক ক্ষুদ্র 
অংশ: সমষ্টির মেনে নেওয়া সন্বগ্ধকেই ব্যষ্টি বলা হয় 
অর্থাৎ সমষ্টির অংশ যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
মেনে নেয়, তখন সেই সমষ্টির অংশ শরীরকেই “বাষ্টি” 
বলা হয়। বাষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই বন্ধন। এই 
বন্ধন থেকে মুক্ত করার জলা ভগবান আটপ্রকার অপরা 
প্রকৃতির বর্ণনা করে বলেছেন যে জীবরূপ পরা-প্রকৃতিই 
এই অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। ধারণ না করলে 
বন্ধনের প্রশ্নই নেই। 

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান ভীবাত্মাকে 
তার অংশ বলে জানিয়েছেন_-“মমৈবাংশো ভীবলোকে 
জীবভূতঃ সনাতনঃ'। কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতিষ্কিত মন ও । 
পঞ্চেন্দরিয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং জীব 
তাকেই আপন বলে মনে করে__“মনঃ যষ্ঠানীন্্রিয়াণি 
প্রকৃতিষ্থানি কর্ষতি"। এইভাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম 
শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রকূপে সমষ্টির বর্ণনা করে ষষ্ঠ শ্লোকে 
বাষ্টরর বিকারের বর্ণনা করেছেন। কারণ এই বিকার 
বাষ্টিতেছ হয়, সমষ্টিতে নয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে 
বাষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল আসল বাধা। বৃষ্টির 
থোকে সম্পর্ক ছেদ করার জনাই এখানে বাষ্টি অপরা 
প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিরই 


অংশ। বাষ্ট প্রকৃতি অর্থাৎ শরীর সমষ্টি সৃষ্টির সঙ্গে সদা 


অভিন্ন, এর থেকে কখনো ভিন্ন হতে পারে না। 

প্রকৃতপক্ষে দূ প্রকৃতি কারোর বন্ধনকারী বা সহায়ক 
হয় না। সাধক যতক্ষন তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার না করেন, 
ততক্ষণ এটি সহায়ক হয়, আর যখন তার সঙ্গে স্বন্ধ 
স্বীকার করেন তখনই এটি বাধক হয়ে ওঠে, কারণ প্রকৃতির 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে বাষ্টি অহংকার (অহংভাব) 
উৎপন্ন হয়। এই অহংবোধই বন্ধনের কারণ হয়। 

এখানে ‘ইতীয়ং মে" পদটির দ্বারা ভগবান সতর্ক করে 
বলেছেন যে এই অপরা প্রকৃতি তার। ভ্রমক্রমে একে 
আপন মনে করলেই বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে 
হয় এবং ভুল যে করে, সেই ভুল শোধরাবার দায়িত্বও 
তারই। সুতরাং জীব অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যেন না 
পাতায়। 

অহংবোধে ভোগের ইচ্ছা এবং জিজ্ঞাসা এই দুটি 
থাকে। এর মধ্যে ভোগের ইচ্ছা কর্মযোশোর সহায়তায় দূর 
করা সম্ভব এবং জিজ্ঞাসার (জানার ইচ্ছা) সমাধান 
জ্ঞানযোগের সাহায্যে করা যায়। কর্মযোগ এবং 
জ্ঞানযোগ-_-এই দুটির মধো একটি সমাকভাবে অনুষ্ঠিত 
হলে অপরটি সমত সম্পন্ন হয়ে থাকে (গীতা ৫।৪-৫) 
অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত হলে জিজ্ঞাসার পরিপ্রণ হয় 
এবং জিজ্ঞাসা দূর হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়। 
কর্মযোগে ভোগের ইচ্ছা দূর হলে এবং জ্ঞানযোগে 
জ্ঞানের তৃষ্ণা মিলে আসক্তি স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়। 
সেই অনাসক্তিকেও উপভোগ না করলে প্রকৃত বোধের 
উদয় হয় এবং মনুষাঙ্জপু সর্বতোভাবে সার্থক হয়। 

“জীবভূতাম্‌' প্রকৃতপক্ষে এটি জীবরূপ নয়, জীব 
সেজে আছে। কারণ এটি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। স্থল, 
সৃক্্ম এবং কারণ শরীররূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করার জনাই এটি জীব হয়ে আছে। নিজ সুখের আশাতেই 
এটি সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এই সুখই এর জন্ম- 
মরণরূপ দুঃখের একমাত্র কারণ। 

“মহাবাহো'- হে অৰ্জুন ! তুমি অতান্ত শক্তিশালী, 
তাই তুমি এই পরা ও অপরা প্রকৃতির প্রভেদ বুঝতে 
সক্ষম। অতএব তুমি এটি বোঝার চেষ্টা কর-_“বিদ্ধি*। 

“ঘয়েদং ধার্যতে জগৎ’: এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে 
জগৎ-রাপ নয়, এটি ভগ্গবানেরই স্থরূপ__*বাসুদেবঃ 


(নীতা “জগৎ? শব্দটি কোথাও “পরা, প্রকৃতির (৭1১৩), কোথাও পরা" প্রকৃতির (572) আবার কোনো স্থানে 


“পরা-অপরা' দুই প্রকৃতিরই বাচক (৬-৭)। 


পোক ৪-৫] 
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সর্বম্‌’ (৭1১৯), ‘সদসচ্গাহম্‌' (৯1১৯)। কেবল এই 
পরা প্রকৃতি--জীব একে জগৎ-রূপে ধারণ করে আছে 
অর্থাৎ জীব এই জগৎকে পৃথক সন্তা মনে করে নিজের 
সুখের জন্য এটিকে ব্যবহার করে। এতেই জীব আবদ্ধ 
হয়। জীব যদি জগৎকে পৃথক সান্তা বলে না মেনে একে 
ভগবৎস্বরূপ বপে মনে করে তাহলেই তার জন্ম মৃত্যুূপ 
বন্ধন দূর হয়। 

ভগবানের পরা প্রকৃতি হয়েও জীবাত্মা এই দৃশ্যমান 
জগৎকে যা আসলে অপরা প্রকৃতি ধারণ করে আছে 
অর্থাৎ এই পরিবর্তনশীল, বিকারসম্পন্ন জগৎকে স্কায়ী, 
সুন্দর এবং সুখপ্রদ মনে করে *আমি" এবং *আমার? 
রূপে ধারণ করে আছে। যার ভোগ এবং পদার্থসমূহে যত 
আসক্তি থাকে, আকর্ষণ থাকে, সংসারকে (জগতকে) 
এবং শরীরকে সে ততই স্থায়ী, সুন্দর এবং সুবপ্রদ বলে 
মনে করে। পদার্থ সংগ্রহ এবং সেগুলির উপভোগ করার 
বাসনাই হল প্রধান বাধান্রূপ। সম্পদ সংগ্রহ থেকে অহং 
অভিমানজনিত সুখ হয় এবং ভোগবিলাসে সংযোগ- 
জনিত সুখ হয়। সেই সুখাসন্ডির জনাই জ্রীব জগৎকে 
জগৎরূপে ধারণ করে 'আছে। এই সুখাসক্তিবশতই জীব 
এই জগৎকে ভগবৎ-ন্রূপে দেখতে সক্ষম হয় না। যেমন 
স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে জনন-শক্চিরাণ হলেও আসক্তি 
বশত পুরুষ তাকে মাতৃরূপে দেখতে সক্ষম হয় না তেমনি 
জগৎও আসলে ভগবংস্বরাগ, একে ভোগাবস্থ মানার 
জন্যই ভোগাসক্ত জীব জগংকে ভগবংস্থরূপ দেখতে 
সক্ষম নয়। এই ভোগাসক্তিহ জগংকে ধারণ করানোতে 
হেতু হয়ে থাকে। 

দ্বিতীয়ত মানুষমাতত্ররই শরীরের উৎপন্তি হয় রজঃ ও 
বীর্যের সন্মিলনে, যা স্বতই স্থরাপত মলিন। কিন্তু 
ভোগাসক্ত ব্যক্তির শরীরের প্রতি মলিনবৃদ্ধি হয় না, 
রমণীয় বুদ্ধিই হয়ে থাকে। এই রমণীয় বুদ্ধিহ জগৎকে 
ধারণ করায়। 

নদীপারে দণ্ডায়মান একজন সাধুকে এক বান্তি বলল, 
“দেখুন মহারাজ ! নদীর জল বহমান এবং সেতুর ওপর 
মানুষ বহমান’ । সাধু বললেন, “দেখ ভাই ! শুধু নদীর 
জলই নয়, নটী নিজেও বয়ে যাচ্ছে ; আর সেতুর ওপরের 
মানুষই লয়, সেতুও বয়ে যাচ্ছে" অর্থাৎ এই নদী, সেতু 
এবং মানুষ অতান্ত বেগের সঙ্গে নিনাশের দিকে ধেয়ে 
চলেছে। একদিন নদীও থাকবে না, সেতুও থাকবে না 
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এবং মানুষও থাকবে না। পৃথিবীও এইরপে প্রলয়ের 
দিকে ধাবিত হচ্ছে। এইপ্রকার স্থায়ীরাপে প্রতীয়মান সমগ্র 
জগৎ প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু জীব একে 
জব-রূপে অর্থাৎ “আছে' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরা 
প্রকৃতির (স্বরাপত) উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অপরা প্রকৃতির 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জনাই জীব শরীরের উৎপন্ভিকে 
নিজ উৎপত্তি বলে মেনে নেয় এবং শরীরের বিনাশকে 
নিজ বিনাশ মনে করে, যার জনা তার জশ্ম-মরণ হতে 
খাকে। যদি সে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না 
করে, এর থেকে বিমুখ হয় অর্থাৎ ভাবরূপে এর অস্তিত্ 
স্লীকার না করে, তাহলে সে জগৎকে সং-কূপে দেখতে 


| পারেনা। 


“সইদম্‌’ পদটির দ্বারা শরীর এবং সংসার (জগৎ)- 
দুটিই বোকায়। কারণ শরীর ও সংসার পৃথক নয়, তত্তুত 
(ধাতুগতভাবে) একই। শরীর এবং সংসারের পার্থক্য 
কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে, বান্তুবে তা অভেদ। তাই 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগাবান *ইদং শরীরম্‌” পদটির দ্বারা 
শরীরকে ক্ষেত্র বলে জানিয়েছেন (১৩।১)। কিন্ত 
যেখানে ক্ষেত্রের বর্ণনা করেছেন, সেখানে সমষ্টির 
বৰ্ণনাই করা হয়েছে (১৩1৫) এবং ইচ্ছা-দ্দেষ ইতাদি 
বিকার বাষ্টির বলেই উদ্ধৃত হয়েছে (১৩।৬)। কারণ এই 
সমন্ত বিকার ব্যষ্টি প্রাণীরই হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই 
যে, সমষ্টি এবং বাষ্টি তন্তত একই। কিন্দ এক হলেও 
নিজেকে শরীর বলে মনে করাতেই *অহং'-বোধ এবং 
শরীরকে নিজ্জের বলে মনে করাতে *মমন্্ব'-বোধ উৎপল 
হয়, যার ফলে জীব আবদ্ধ হয়ে পড়ে! যদি শরীর ও 
সংসারের অভিন্নতা বা নিজের ও ভগবানের অভিন্নতা 
হয় তাহলে অহং ও মমহবোধ স্বতই দূর হয়। 
শ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিন যোগের 
সাহাযোই অহং ও মমত্রবোধ দূর হয়। যেমন, 
কর্মখোগের_'নির্মমো নিরহংকারঃ” (গীতা ২1৯১) 


জ্ঞানযোগের__*অহংকারং ....... বিমুচা নির্মম 
(গীতা ১৮।৫৩) এবং ভক্তিযোগের “নির্ঘমো 


নিরহংকারঃ' (গীতা ১২1১৩) দ্বারা। তাৎপর্য হল এই 
যে, জডের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হওয়া চাই, যা শুধুমাত্র 
মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে 
এটি মেনে না নিলে অর্থাৎ বাস্তুবিকতাকে স্থীকার করলে 
এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়। 


[অধ্যায় ৭ 


বিশেষ কথা 


যেমন গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে। গুরু যখন 
কাউকে নিজের শিষা বলে মনে করেন, শিষাও তাকে তার 
গুরু বলে মেনে নেয়। এইভাবে গুরু পৃথক এবং শিষ্য 
পৃথক অর্থাৎ দুক্ধলের অন্রি্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান 
হয়। কি এই দুজনের সম্পর্ক দ্বারা একটি তৃতীয় অস্তিন্ 
স্বীকার করা হয়, যাকে “সম্পর্কের অস্ত বলা হয়''। 
এরূপে সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ জীব শরীর এবং 
সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। এই 
সম্পর্কের জনা এক তৃতীয় সন্ত স্বীকৃত হয়ে থাকে, যাকে 
“আমি'-ভাব বলা হয়। সম্পর্কের এই অস্তিত্ব (“আনি'- 
ভাব) কেবলমাত্র মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি 
নেই। জীব ভ্রমবশত এই নেনে-নেওয়া সম্পর্ককে সত 
বলে মেনে নেয় এবং তাতেই আবদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে 
জীব সংসারের দ্বারা নয়, সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

গুরু এবং শিযোর মধো দুটি পৃথক সস্তা থাকে এবং 
উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে থাকে । কিন্্র জীব 
(চেতন) এবং সংসার (জড়) এই দুইয়ের মধ্যে 
শুধুমাত্র এক জীবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে এবং সেই 
ভ্রমবশত জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। সংসার 
নেওয়া সম্পর্ক প্রতিক্ষণ স্বতই বিনাশ হচ্ছে। এরূপ হলেও 
যতক্ষণ সংসারে সুখ প্রতীয়মান হয় ততক্ষণ তার ছারা 
মেনে-নেওয়া সম্পর্কও স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। 
তাৎপর্য হল এই যে, সংসারের এই মেনে-নেওয়া সম্পর্ক 
সুাস্তির ওপরই টিকে থাকে এবং এই সুখাসক্তির 


প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও অপ্রাপ্তকূপে প্রতীয়মান হয়। এই মেনে 
নেওয়া সম্পর্ক দূর হলেই পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ অথবা 
জগতের অপ্রাপ্তি এবং পরমাস্থার প্রাপ্তি অনুভূত হয়। 

‘অহং '-ভাব দূর করার উদ্দেশ্যে সাধক যেন প্রকৃতি 
এবং প্রকৃতির কার্যকে নিষ্ছের স্বরূপ বলে ভেবে না বসেন 
বা তার দ্বারা কিন্তু পাবার ইচ্ছা না রাখেন এবং নিজের 
জনা কিছুই যেন না করেন। যা কিছু তিনি করবেন তা 
শুধুমাত্র যেন সংসারের সেবার উদ্দেশ্যেই কবেন। 
তাৎপর্য হল এই যে, প্রকাতিজনিত যে সমস্ত বস্তু আছে, 
সেগুলির সঙ্গে জগতের একা থাকে, সুতরাং সেগুলি 
শুধুমাত্র জগতের বলে মনে করে জগতেরই সেবায় 
লাগানো উচিত। এতে ক্রিয়া এবং পদার্থের গতি সংসার 
অভিমুখে যায় এবং নিষ্জ স্বরূপ অবশিষ্ট বাকে অর্থাৎ এর 
দ্বারা নিজ স্বরূপ বোধ হয়ে থাকে । একেই বলা হয় 
কর্মযোগ। জ্ানযোগে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির 
কার্যাদি, পদার্থ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক- 
বিচ্ছিন্ন হলে ন্রাপ-বোধ হয়। এইভাবে জড়ের সঙ্গে 
সম্পর্কিত হওয়াতে যে অহংবোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে, 
তার নিবৃত্তি ঘটে। 

ভক্তিযোগে ‘আমি’ কেবলমাত্র ভগবানের এবং 
ভগবানহ শুধুমাত্র আমার এবং “আমি শরীর-সংসার 
নই' এবং 'শরীর-সংসারও আমার নয়'_এরূপ 
দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে ভক্ত সংসারে বিমুখ হয়ে কেবল ভগবদ্‌ 
পরাযণ হয়ে যায়, যার ফলে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বতই 
দূর হয় এবং অহং-অভিমানের নিবৃত্তি হয়। 

এইভাবে কর্মযোগ, জানযোগ এবং ভক্তিযোগ__ 
তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি সঠিকভাবে পালন করলে 
জড়ত্বের থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে 


জনাই সংসার অপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও প্রাপ্ত এবং পরমাস্মা | পরমাস্মতববের প্রাপ্তি হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__যখন চেতন অপরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নেয় অর্থাৎ “অহং*-এর সঙ্গে মিলে নিজেকে 


এঅপলেযমিতত্্ন্যাম 


"সামি" বলে মনে করে, তখন তাকে জীবরূণে উদ্ভূত “পরা প্রকৃতি" বলা হয়। *অহম্‌* (আমি)-এর এক দিকে আছে 
জগৎ (পৰা প্রকৃতি) আর অন্যদিকে আছেন পরমাস্মা। কিন্তু জীব সেই পরনায্মাকে স্বীকার না করে, তার অপরা 
প্রকৃতিকে স্লীকার করে জগৎ-রূপের স্বীকৃতি জানিয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

অপরা থেকে ভিন্ন হল পরা এবং পরা থেকে ভিন্ন হল অপরা। অপরা অর্থাৎ “ভিন্ন” থেকে 


বিজাতীয়। অন্যকে অবলম্বন করার ফলেই পরা “জীব" হয়েছে __'জ্জীবভ়তাম্‌’। 


১ ুরু-শিযোর সম্পর্কে গুরুর কাজ হল শিযষোর হিতসাধন করা এবং শিষোর কান্দ হল গুরুর সেবা করা। এইভাবে স্ুগতে 


যতপ্রকার মেনে নেওয়া সম্পর্ক আছে, সবই একে অপরের বঙ্গল সাধনের বা সেবা করার জনা, নিজের জনা নয়। 
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শ্লোক ৪-৫] সাধক-সপ্ভীবলী 51s 

অপ্রা (পরিবর্তনশীল) এবং পরা (অপবিবর্তনশীল) উভয়ই হল ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি, হ্ভাব। ভগবানের 
শক্তি হওয়ায় উভয়েই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, কেন-না শক্তিমান হাড়া শক্তির কোনো পৃথক অস্তিত্ হয় না। নখ এবং 
চুল যেমন নিষ্প্রাণ হলেও আমাদের প্রাপপু শরীর থেকে পৃথক নয়, তেমনই অপরা প্রকৃতি জড় হলেও চেতন 
ভগবানের থেকে পৃথক নয-__ *সদসম্াহমর্জুন' (শীতা ১।১৯)। অপরা ও পরা উভয় প্রকৃতিকে যখন এইভাবে 
ভগবানের স্বকূপ বলে জানা যায়, তখন ভগবান ব্যতীত আর কী থাকে ? কিছুই থাকে না *বাসুদেবঃ সর্বনূ" (লীতা 
৭1১৯)। অর্থাৎ অগবা এবং পরা ভয় প্রকৃতি সহ স্বরূপ হল ‘সমগ্র’, অর্থাৎ পরা-অপরা, সঙ-অসৎ, ছাড-চেতন 
সব কিছুই হলেন ভগবান। 

“যয়েদং ধার্যতে জগৎ কথাটির অর্থ হল যে, জগ্গৎ-এর অস্তিত্ত ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাপুরুষের 
নেই, এটি আছে শুধু জীবেরই দৃষ্টিতে ( মেনে নেওয়াতে)। ভগবানের দৃষ্টিতে সমক্তই তিনি *সদসচ্চাহমর্জুন' (গীতা 
৯1১৯) আর মহাত্মার দৃষ্টিতেও সবহ ভগবান__*বাসুদেবঃ সর্বম্* (নীতা ৭91১৯)। জীবই রাগদ্েেঘাদির বশীভূত হয়ে 
নিজ বুদ্ধিতে জগতের অধ্বিহ্ ধারণ করে আছে। এই কথাটি পরবর্তী পপাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে 'মনঃ 
বষ্ঠানীন্িয়াণিপ্রকৃতিছ্ানি কর্ণতি' পদটিতে বলা হয়েছে। জগতের অন্টি্থ স্বীকার করলেই রাগ -ছেষাদি উৎপন্ন হয় 

জীব জগতের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাকে গুরু দিয়েছে, তার ফলে তাদের কামনা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা 
জেগেছে, এই জনাই তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বকে 
স্বীকার করার ফলেই জীব সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অতএব জীবের উপরেই অন্য আন্ডিহবকে স্বীকার না 
করার দায়ি রয়েছে। যদি জগতের ভিন্ন অস্তিত্ব মেনে না নেওয়া হয় তাহলে কোথায় জগৎ ? 

ভগবান পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, নন, বুদ্ধি এবং অহং-_ এই আটটি বস্তুকে অপরা (জড়) প্রকৃতি বলে 
অভিহিত করেছেন।১। তাই পৃথিবী যেমন জড় পদার্থ এবং তাকে জানা যায়, তেমন অহং-ও জড় পদার্থ, তাকেও 
জানা ঘায়। তাৎপর্ধ হল এই থে পৃথিবী, জল ইত্যাদি আটটি বন্ধ একই জাতীয়+॥ অতএব পৃথিনী যে জাতির, অহংও 
সেই জাতির অর্থাৎ অহংও মাটির ডেলার মতো জড় এবং দশা বস্ু। তাই ভগবান অহংকে “এই এভাবে অঙ্গুলি 
নির্দিষ্ট করে বলেছেন, যেমন 'এতদ্‌ যো বেত্তি' (গীতা ১৩।১)। *এতৎ' ('এই') কখনো 'অহম্‌' (আমি) হয় না, 
সুতরাং অহম্‌কে "এই" লাগে বলার অর্থ হল এই যে এটি নিজ স্বরূপ নয। কিন্দ যখন চেতন (দ্রীব) এই অহং -এর সঙ্গে 
নিজেকে একাত্ম বলে মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে__+আহচ্ষারবিমূদাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" (গীতা 
ত।২৭)। একেই চিচ্জগ্রষ্থি বলা হয়। 


“অহংকার ইতীয়ং মে'__ এই ধাতুরূপ হল অপরা প্রকৃতি (জড়), কিন্তু “আমি আছি' __এই গ্রদ্থিকূপ অহংকার 
শুধু অপরা প্রকৃতি নয়, বরং এতে পরা প্রকৃতিও ( চেতনও) মিশে থাকে। তন্ুান হলে এই জন্ম-মৃত্যু প্রদানকারী 
্রন্থিকপ অহংকার থাকে না কিন্ত অপরা প্রকৃতির ধাতুকুপ অহংকার থাকে। 


ক্রিয়া এবং পদার্থ পরা প্রকৃতিতে নেই পরমান্থাতেও নেই, এগুলি আছে অপরা শ্রকৃতিতে। অপরা প্রকৃতি হল 
ক্রিযারূপ এবং পদার্থরূপ। পরমাত্মা প্রকৃতির সাহাযোই সৃষ্টিকার্য করেন। পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীব ক্রিয়া এবং পদার্থরূপ 
অপরা প্রকৃতিতে আসন্ত হয়ে এবং তাকে আশ্রয় করে আবদ্ধ হয়। অপরাতে আসক্তি এবং তার আশ্রয় নেওয়াকেই 
জগৎকে ধারণ করা বলে। তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রারন্ডেই 'নয্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্জন্মদাশ্রয়ঃ” পদটির 
দ্বারা তাতে (ভগবানে) আসক্ত (প্রেম) হওয়া এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলেছেন। ভীব যদি অপরা প্রকৃতিতে 


পথি স্বল, পৃথিবীর থেকে সৃক্ম জল। জল থেকে সৃন্ম তেজ। তেজের থেকে সদ বাু। বায়ুর থেকে সুষ্ম আকাশ, 
আকাশের থেকে সৃগ্ম নন। মনের থেকে সৃক্ষ বুদ্ধি এবং বুদ্ধির থেকে সৃক্্ম অহং । অপরা প্রকৃতিতে অহং হল সব থেকে সৃক্ষ্ম। 
ভগবান এইভাবে হুল থেকে সুগম পর্যন্ত ্রমাগ্নয়ে অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। 

এক অনেকে অনুগত হলে তাকে ‘জাতি’ বলা হয়। পৃথিবী, জল, তেঙজ, বাযু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহন এই 
আটটিতে স্বদ্ধাতীয় একা থাকলেও স্বরূপের ইক্য নেই অথাৎ জাতি এক হলেও এদের স্বরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌। তাই এগুলিকে 
“অষ্টদা” বলা হয়েছে। অপরা প্রকৃতির কার্য হওয়ায় এখানে পুথিনী, গল ইত্যাদিকেও অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে। 
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আসক্ত না হয় এবং তার আশ্রয় লা নেয়, তাহলেই সে 'মুক্ত' হয়ে থাকে। যদি জীব ভগবানে আসন্ত হয় (প্রেম করে) 
এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে সে ‘ভক্ত’ বলে পরিগণিত হয়। 

জগতের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। জীবই জগৎকে বন্ধন কারক করে রেখেছে। জীব জগৎকে ধারণ করে, এতেই 
সুখ-দুঃখ হয়, বন্ধ হয, চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্তি, ৃত-প্রেত-পিশাচ, দেবতা ইত্যাদি এবং নরক প্রাপ্তি হয়। সন্তু, বজ 
এবং তম-_ এই তিনটি গুণ কোনো বাধা দান করে না, কিন্তু এর সংসর্গে জীব উধ্বগতি, মধাগতি বা অধোগতি প্রাপ্ত 
হয় কারণং গুণসলোধস্য সদসদ্যোনি জন্মসূ’ (গীতা ১৩।২১)। জীব নিজেই সমন্ত গুণের সংসর্ণ করে। অপরা 
প্রকৃতি কারো সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক পাতায় না। সম্পর্ক কেউই করে না, প্রকৃতিও করে না, গুণাদিও করে না, 
ইল্দিয়াদিও করে না, নও করে না, বুদ্ধিও করে না। জীব নিজেই সম্পর্ক রে, তাই সে সুখ ও দুঃখ পায় এবং জল্ম- 
মৃত্যু চক্ষে আবর্তিত হয়। জীব স্বাধীন, কারণ সে ‘পরা’ অর্থাৎ শ্রেষ্ট প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি তো কিছুই করে না, 
কেন-না তার নধো চেতনা এবং কামনা নেই। তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দ্ীব উচ্চ বা নিয় যোনিতে গমন করে, 
পদব্রষট হয়। অর্থাৎ অগরিবর্তনশীল হয়েও জীব বিদ্ঞাতীয় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবর্তনশীল জগৎ স্বরূপ 
হয়! (রীতা ৭1১৩)। তার দৃষ্টি তখন শরীরের দিকেই থাকে, তার স্থরূপের স্ফুরণ আর হয় না। 

যা আমার থেকে সর্বতোভাবে পৃথক সেই জগ্যৎ অর্থাৎ শরীর ই্দ্রিযাদি-নন-নুদ্ধি -অহং -এর সঙ্গে নিজের যে কয 
য়া তাকেই বলা হয় জগংকে ধারণ করা। আসলে জগৎ আমারই নয়, কেন-না যদি আমার জিনিস আমি 
পেয়ে যাই তাহলে আমার কামনা গুলি চিরকালের মতো দূরীভূত হয়ে যায় আর আমি মমন্রহীল, নিয়, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কাম 
হয়ে উঠি। কিন্তু জগৎ আমায় এমন কোনো জিনিস দিতে সক্ষম নয়, যা একান্তভাবেই আমার, অর্থাৎ যেটি কখনো 
আমাকে পরিত্যাগ করবে না। বাস্তবত ঘা আবার, তা কনো জাগতিকভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় * বরং জগতের সঙ্গে 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই তা লাভ করা সন্তব। আমার বন্ধ হল পরমায্মা। আমি সেই পবমাত্মারই অং: 1 'মমৈবাংশো 
জীবলোকে” (গীতা ১৪1৭) (কৰ্মযোগের দৃষ্টিতে) তা প্রান্তির উপায় হল এই যে জগৎ থেকে পাওয়া বস্সমৃহ (শরীর 
ইত্যাদি) জগতের কাঞ্জেই উৎস করা এবং তার পরিবর্তে কোনো কিছু আশা না করা (ফলেচ্ছা না রাখা), ক্রিয়া এবং 
পদার্থ কোনো কিছুর সঙ্গেই সম্পর্ক না রাখা। সেবা করা থেকেও কাউকে দুঃ না দেওয়া শ্রেষ্ঠ । কাউকে দুঃখ না দিলে, 
কারো অহিত না করলে সেবা স্বতই সাধিত হয়, পৃথকভাবে কিছু করায় য়োজন হয় না “৷ । যে কাজ স্বতই হয়ে যায়, 
তার জনা অহং অভিমান আসে না এবং তার জন্য ফলেচ্ছাও জাগে না। অহং, অভিমান ও ফলেচ্ছা দূর হলে আমরা 
তাকে লাভ করে থাকি, যা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের 

প্রকৃতপক্ষে অপরা প্রকৃতির পরমাস্মা ছাড়া পৃথক কোনো অস্ত্র নে __"নাসতো বিদাতে ভাৰঃ' ৷ জীবই তাকে 
বিশেষ অস্তিষসম্পন বলে নিয়েছে। যেমন টাকার নিজ্ঞস্থ কোনো বৈশিষ্টা নেই, আমরাই লোভবশত তাকে গুরু 
কিং আমরা যাকে গুরুত্ব দিই, তাতেই আমরা আকর্ষিত হই। দোষগুলিকে স্বীকার করলেই তাকে গুরুত্ব দেওয়া 
কামাদির জনাই ্তা্গাতিতে আকর্ষণ হয়ে থাকে, লোভ ইত্যাদির জন্য অর্থে আকর্ষণ হয়, মোহাদির জনা 
পরিজনে আকর্ষণ হয়। কিন্দু দোষগুলির সঙ্গে একাস্মতা করাতে দোষগুলি আর দোষকাপে প্রতিভাত হয় না 
না বুঝতে পারি না যে আমরা দোষরূপ অপরা প্রকৃতিকে কত গুরুত্ব দিচ্ছি! একাত্মতা দূর হলে দোষ থাকেনা 
নে "জগৎ শব্দটি পরিনর্তনশীলতার বাচক___“গাচ্ছতীতি জগৎ । 
[হত না করলে দুটি বিষয় সাধিত হয়-_এক, আমলা কিছুই কৰি না, আর যদি কিছু করি তাহলে সেটা সেবার 
| কিছু না করা অথবা সেবা করা_-এই উভয় কাজেই জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিম হয়। কেন-না 
এ লো দোষ হয় না এবং সেবা কাজ স্বত হলে সব দোষই খ্থালন হয়। যেমন খাবার সময় “আনি 
অহংবোধ হয়, খাদ্য হজ্ঞন বললাম সময় তা হয় না, কেন-না হজম কার্য স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে যায়। 
শে হলে কর্তৃহাভিমান ও ফলাসক্তি স্বতই পরিত্যক্ত হয়। 
োমঞ্জনিত। দোমগুলিকে স্বীকার করে নিলেই সুখ অনুভূত হয়। কামাদির জনই মানুষ নারী ব্যাতীত 
মানুষ অর্থ ব্যতীত থাকতে পারে না, মোহের জনাই মানুষ পরিবার-পরিজন ছাড়া থাকতে পারে 
শা। দোষের জনাই তাগের গুরুত্ব বোঝে না। 
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এবং গুলের দিকে দৃষ্টি যায় না। 

অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবন, জড়-চেতন, স্থাবর-জক্গম, স্বলচর, জলচর, খেচর, জরাযুজ্জ-অপ্তজজ- 
স্বেদ-উস্িম্ম, সাত্তিক-রাজসিক-তামসিক, মানুষ, দেবগণ, পিতৃপুরুষ, গঞ্ধর্ব, পলু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, 
প্রেত-পিশাচ, ব্রহ্ম -রাষ্ষস ইত্যাদি যা কিছু দেখা শোনা এবং পড়া ও কল্পনা করা যায়, তাতে *গরা? ও *অপরা' এছ 
সুই প্রকার প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নেই। যা কিছু দেখা-শোনা-পড়া ও কল্পনা করা যায় এবং যে শরীর-ইন্থু 
বুদ্ধি-অহং দ্বারা দেখা-শোনা-পড়া-চিন্তা করা যায়, তা সবই“অপরা'। কিন্তু যে এই সব দেখে-শোনে-পড়ে-চিন্তা 
করে, মানে, সে হল ‘পরা’ । পরা এবং অপরা উভয়ই ভগবানের শক্তি হওয়ায় ভগবানের থেকে অভিন্ন অথাৎ তা 
ভগবদ ্লপই। অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এবং বাইরে আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপে একমাত্র ভগবান বাহীত 
কণামাত্রও অনা কিছু নেই “বাসুদেবঃ সর্ব" (২1১৯),*সদসক্ষাহমর্জন” (৯:১৯)। জগতের সকল দর্শন, মত- 
মতান্তর আচার্যদের দ্বারা হয়, কিন্ত 'বাসুদেবঃ সর্বন্‌' কোনো আচার্যের দর্শন বা মত নয়, এটি হল স্বমং ভগবানের অটল 
সিদ্ধান্ত, এর মধোই সমস্ত দর্শন, মত-মতান্তর নিহিত আছে। 
জীবই “অপরা'-কে (জগৎ) পৃথক অস্তিহসম্পন্ন বলে মেনে নিয়েছে 'ঘয়েদং ধার্যতে জগৎ’। 'অপরা" 
শগবানেরষ্, কিছু তাকে অর্থাৎ শরীর -ইন্দিয়াদি-নন-বুদ্ি-অহহকে নিজের এবং নিজের বলে মেনে নিলেই জীব বন্ধ 
হয়ে পড়ে৷ সুতরাং জগৎ যদি সাধকের নিকট জগৎরূপে মনে হয় তবে এটি তার ব্যাক্তিগত দৃষ্টি। ব্যক্তিত দৃষ্টির সিদ্ধান্ত 
সঠিক সিদ্ধান্ত হয় না। বান্ডিগত দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়, কিন্ত প্রকৃত তন্ত অসীম যেমন সূর্যকে আমরা ছোট্র খালার মতো 
দেখি, কিন্তু তা সঠিক নয়, সূৰ্য প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর থেকেও বহুশুণ বড়। 

সাধকের যদি জগৎকে সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার জগতের নিষ্কামভাবে সেবা করা, জগৎকে নিজের বলে 
মনে করা এবং তার থেকে সুখ গ্রহণ করাই হল অসাধনা, বন্ধন। কেন-না আমাদের এই শরীর উন্দিযাদি-মন-বুদ্ধি 
সবই জগতের এবং জগতের জনা। অতএব জগতের বন্থসমূহ জগতের সেবায় নিয়োগ করলে জগৎ আর জগৎ রূপে 
প্রতিভাত হয় না, তা ভগলদ্স্বরাপ হয়ে যায়, যা স্বতঃসিদ্ধ । অর্থাৎ সাধক জগৎকে মেনে নিন বা আত্মাকে মেনে নিন 
অথবা প্রমাস্মাকে মেনে নিন, যাকে মেনেই তিনি সাধনা করুন না কেন, সর্বশেষে তিনি 'বাসুদেবঃ সর্বম' এহ সত্য 
অনুভব করতে পারেন। -৮৮ 


সত সে আজ 


সঙ আঙের বেগ ভগাবানা বলেছেন বে, পরা এডি আপুরা এনুঙগাতিত পাবাণ বঙ্রনা জাচ্ছে॥ এসাটিবেই পরবতী 
এহ্রাকে স্পউভাতে জানাচ্ছেন 


এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 
অহং কৃৎস্সস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬ ॥ 
পান (সমস্ত) : ভূতানি (প্রাণীদের) ; এতদ্ঘোলীনি (পরা এবং অপর! উভয় প্রকৃতির সংযোগহ কারণ) ; ইতি 
(এরূপ) ; উপধারয় (তুনি জেনো) ; অহম্‌ (আমি) ; কৃৎস্রসা (সমস্ত) ; জগতঃ (জগতের) ; প্রভবঃ (উৎপত্তি) ; তথা 
(এবং); প্রলয়ঃ (প্রলয় ।)] 
অপরা এবং পরা-_ এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় বলে জেনো। আমি সমস্ত 
জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় অর্থাৎ সৃষ্টির মূল কারণ ॥ ৬ ॥ 
বাখ্যা-_'এতদ্যোনীনি ভূতানি" যতপ্রকার | অপরা প্রকৃতির সংযোগের থেকেই উৎপন্ন হয়। 
দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম এবং বৃক্ষ, লতা | ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম ক্লোকেও ভগবান ক্ষেত্র 
ইত্যাদি স্বর প্রাণী আছে, সেশুলি সমন্তই আমার পরা ও | এবং ক্ষেত্রের সন্ক্ষ হাতেই সকল স্থাবর -জঙ্গম প্রাণীর 


১*এতদুষোনীনি ভূতানি’ পদের অথ হল__এতে অপরা-পরে যোনী কারণে যেমাং তানি অর্থাৎ অপরা ও পরা-_এই দুই 
প্রকৃতি যার কারণ, এবাপ সকল প্রালী। 


কাম 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


উৎপত্তির কথা বলেছেন। এই কথাই চতুর্শশ অধ্যায়ের | 
চতুৰ্থ শ্লোকেও সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে স্থাবর জঙ্গম 
যোনিতে উততৃত যত প্রকার দেহ আছে, তা সবই প্রকৃতিগত 
এবং ওই সমস্ত দেহে যে বীজ বা জীবাক্মা আছে, সে 
সবই আমার অংশ। ওই বীজ বা ভীবাস্মাকেই ভগবান 
“পরা প্রকৃতি" (৭৫) এবং ‘নিজের অংশ" (১৫1৭) 
বলেছেন। 

“সর্বপীতাপধারয়' _কগ-মর্ত -পাতাল ইত্যাদি সমন্ত | 
স্থানে যেসব স্থাবর-জরঙ্গম প্রাণী আছে, তা সব পরা ও 
অপরা প্রকৃতির সংযোগল্াত। তাৎপর্য হল এই যে, পরা 
প্রকৃতি অপরাকে আপন বলে মেনে নিয়েছে, তার সঙ্গী | 
হয়েছে, তার জনাই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় এটি তুনি 
ধারণ করো অর্থাৎ হিকভাবে বুঝে নাও অথবা মেলে নাও। | 

“অহং কৃত্মসা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা' 
বন্তুমাত্রেরই অপ্তিহ এবং চৈতন্য পরমাস্মা হতেই লাভ 
হয়, তাই ভগবান বলেছেন যে, আনি সমস্ত জগতের 
প্রভব (সৃষ্টিকর্তা) এবং প্রলয় (প্রলয়কারী)। 

__ 'প্রভবঃ'-এর তাৎপর্য হল এই যে, আমিই এই 
জগতের নিমিপ্ডের কারণ। কারণ সমন্ত সৃষ্টি আমার 
সংকল্প থেকে জাত-'সদৈক্ষত বহু সাং 
প্রজায়েয়েতি’ (ছান্দোগোপনিষদ্‌ ৬1২1৩)। 

যেমন মাটির কলস তৈরির জনা কুমোর এবং সোনার 
গহনা তৈরির জন্য স্বরণকার নিথিন্তকারণ হয়ে থাকে, তেননি 
জগতমাত্রেরই উৎপত্তিতে ভগবানই নিহিস্তকারশ হন। 

“প্রলয়ঃ'__এটি বলার তাৎপর্য হল এই যে, এই 
জগতের উপাদান-কারণও আমিই। কারণ কার্যমাত্রেই 
উপাদান কারণ থেকে জাত হয়, উপাদান-কারপরূপেই 

কে এবং পরিণামে উপাদান-কারখেই লীন হয়। | 
উপাদন-কারণ। কলস যেমন 


থেকে সৃষ্ট হয়ে, মাটিলপেই থাকে এবং শেষকালে ভেঙ্গে 
গিয়ে মাটিই হয়ে যা়। যেমন সোনার যাবত্তীয় গহনা 
সোনা দ্বারাই তৈরি হয়ে সোনারাপেই থাকে এবং শেষ 
পর্যন্ত সোনাই থাকে, তেমনি এই জগৎ ভগবান হতে 
উৎপল হয়, ভগবানেই থাকে এবং শেষে ভগবানেই লীন 
হয়ে যায়। এরূপ জানাকেই বলা হয় *জ্ঞান*। সবই 
ভগবংশ্বরূপ, ভগবান ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই_ এটি 
অনুভব করাকে বলা হয় “বিহবান"। 

“কৃংস্গসা জগতঃ' পদটির দ্বারা ভগবান নিজেকে 
জড়-চেতনায্মক সমস্ত জগতের প্রভব এবং প্রলয়ের 
আধার বলে জানিয়েছেন। এতে জড় বা অপরা প্রকৃতির 
প্রভব ও প্রলযের কথা বলা যুক্তিযুক্ত হলেও চেতন ব্য পরা 
প্রকৃতি, যাকে জীবাস্মা বলা হয়, তার উৎপত্তি ও বিনাশ 
কীভাবে হয় ? কারণ এটি হল নিত্যতন্ব_ “নিতাঃ 
সর্বগতঃ ছাপুরচলোছয়ং সনাতন" (গীতা ২২৪) যা 
পরিবর্তনশীল তাকেই জগৎ বলা হয়_“গচ্ছতীতি 
জগৎ? । কিন্ত এখানে জগৎ শব্দটি জড-চেতনাত্মক সমস্ত 
সংসারের বাচক। এতে জড় অংশ সদা পরিবর্তনশীল 
এবং চেতন অংশ সর্বতোভাবে পরিবর্তন রহিত এবং 
নির্বিকার। এই নির্বিকার-তন্দ যখন জড়ের সঙ্গে নিজ 
সম্পর্ক স্থাপন করে তাদাত্মা করে তখন সে জড়ের 
(শরীরের) উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও 
বিনাশ বলে মনে করে। এটিকেই তার জন্ম-মৃত্যু বলা হয়। 
তাই ভগবান নিজেকে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ অপরা এবং পরা 
প্রকৃতির প্রভব এবং প্রলয়ের দুল কারণরূপে বলেছেন। 

যদি *জগাৎ' শব্দ জারা এখানে শুধুমাত্র বিনাশশীল, 
পরিবর্তনশীল বিকারী জগৎকে ধরা হয়, চেতনকে না ধরা 
হয় তাহলে সংশয়ের যথাযথ সমাধান হয় না। কেন-না 
ভগবান “কৃত্ন্রস্া জগতঃ' পদটির দ্বারা নিজেকে সমস্ত 
জগতের কারণ বলে জানিয়েছেন।”। সুতরাং স্কাবর- 


এতে একটি বিচি ব্যপার হল এই যে সম্পর্ক শুধু কেই নেনে নিয়েছে, কের নয় যদি সে নিজের সম্পর্কলা নলে 


র পুনর্জ্থা হতেই পারে না। কারণ 


যোনিজ্ন্মসূ।' (গীতা ১৬1১১) 


পুনর্জস্মের কারণ হল গুণাদির সঙ্গ করা___'কারণং গুণসঙ্গোহসা সদসদ্‌ 


ছি ইনার দারা কৃত অনাগিকালের কর্ম জীবগণের প্রলয়কালে লীন হয়ে গিয়ে তা যখন পরিপ্ হয় অর্থাৎ ফজ প্রদানের জলা 


জদ্মুখ 
থেকেই দেহাদির ৎপন্তি হয়। 

অপরা প্রকৃতি এবং ভগবানের মধ্যে কার্য-কারণের 
প্রকৃতি এবং ভগ 


এন খেকে (প্রলযকালের সময় শেষ হলে এবং নতুন সৃষ্টির আদিতে) ভগবানের সংকল্প হয় এবং 


সেই সংকল্প 


সম্পর্ক থাকে। কারণ অপরা প্রকৃতি ভগবানের কার্য। কিন্তু পরা 
মর কার্য কারণের সম্পর্ক নেই। কারণ পরা-প্রকৃতি (জীব) ভগবানের অংশ, কার্য নয়। তাই অংশ- 


অংশীর দৃষ্টিতেই ভগবানকে জ্লীবের কারণ বলা হয়েছে, কার্ষ-কারশের দৃষ্টিতে নয়। 
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জঙ্গম, জড়-চেতন সমন্তকেই জগতের অন্তর্ভূত বলে ধরা 
যায়। যদি শুধুমাত্র জড়কে ধরা হয় তাহলে চেতন অংশ 
বাদ যায়, যার ফলে "আমি সমস্ত জগতের কারণ’ এ-কথা 
বলা যায় না, পরেও এতে বাধা আসে। কারণ এই 
অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ক্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 
ত্রিস্তণের দ্বারা মোহগ্রপ্ত এই জগৎ আমাকে জানে না, কিন্ত 
জানা বা না-জানা তো চেতনের দ্বারাই সম্ভব, জড়ের দ্বারা 


(জড় সংসারকে) অসত্য, নিথ্যা এবং অপ্রতিষ্টিত কূপে 
বলা অদ্বৈত-সিদ্দাষ্টী বাক্তিগণও আসুরী-প্রকৃতিদের মধ্যে 
গণ্য হবে, যেটি একেবারেই অসঙ্গত । একপই অষ্টন 
অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে উল্লিখিত “শুক্লকৃষ্ণে গহী 
হোতে জগতঃ' পদটিতে *ভাগৎ শব্দটি যদি শুধু জুডর 
বাচক বলেই মানা হয় তাহলে জড়েন শু, ও কৃষ্ণ গতির 
তাৎপর্য কী ? কেন-না গতি কেবল চেতনেরই হয়ে 


নয়। সেইজন্য “জগৎ’ শব্দে কেবল জড় নয়, চেতনকেও | থাকে। জড়ের সঙ্গে তাদাস্থ্য করার জনাই চেতনকে 


যুক্ত করতে হবে। 
এইভাবে ষোড়শ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকেও আসুরী 
প্রকৃতিসম্পন্নদের ধারণা অনুযায়ী “জগৎ শব্দের দ্বারা 


'জগহ' বলা হয়েছে। 
এই সমন্ত বিষয়ের আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় 
যে, জড়ের সঙ্গে একাত্মতা করার জনাই জীবকে 


জড় ও চেতন__দুই-ই ধরতে হবে। কারল আসুরী ‘জগৎ’ বলা হয়েছে। কিছু যখন জীব জড় হতে বিনুখ 
প্রকৃতির ব্যক্তিরা কেবল জড় নয় দেহধারী প্রত্যেক | হয়ে চিন্ময়-তত্রের সঙ্গে নিজ একত্র অনুভব করে, তখন 
জ্রীবকেই অসতা বলে মনে করে। তাই ওই স্থানে ‘জগৎ’ ' তাকে *যোগী" বলা হয়, যার বর্ণনা গীতার নানাস্থানে 
শব্দের অর্থে যদি শুধু বড় সংসার ধরা হয় তবে জগৎকে ৷ আছে। 


পরিশিষ্ট-ভাৰ-_ যা নিন্দেকে জানতে সক্ষম নয় এবং অপরকেও জানতে পারে না, তা হল ‘অপরা প্রকৃতি'। যে 
নিজেকে জানতে সক্ষম এবং অপরকে জানতে পারে, তাকে বলা হয় “পরা প্রকৃতি'। এই পরা এবং অপরা__ 
উভয়ের মেনে নেওয়া সংযোগোই সমন্ত স্কাবর-জঙ্গম, প্রাণী উৎপন্ন হয় (গীতা ১৩1২৬)। 

প্রধান দোষ একটিই, যা স্থান বিশেষে নানারূপে পরিলক্ষিত হয়, তা হল অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্কাপন। এই একটি 
দোষ থেকেই সমস্ত দোষ উৎপন্থা হয়। এই দোষ থেকেহ সমন্ত দোষ আসে আবার এই দোষটি দূরীভূত হলেই সমস্ত দোষ 
দূর হয়। এইরূপ প্রকৃত গুণও একটি, যার দ্বারা সকল গুণ প্রকটিত হয়___ তা হল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। 

অপরাকে নিতাই বলা হোক বা অনিত্য, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণতই অনিতা-_ এটিই হচ্ছে চিবকালীন 
সতা। এই সম্পর্কই জনশ্বা-মৃতর কারণ *কারণং গণসঙ্গোহসা সদসদ্যোনিজন্মসূ” (গীতা ১৩।২১) অর্থাৎ জগতের বীজ। 

আনি সকল জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়__একথার অর্থ হল যে, এই স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগতের উৎপন্নকারী আমি 
এবং আমিই এতে উৎপন্ন হই, আমি বিনাশকারী এবং আনিই বিনষ্ট হই। কারণ আমি ছাড়া জগতের অন্য কোনো কারণ 
বাকার্ নেই (গীতা ৭1) অর্থাৎ আদিহ এর নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। সুতরাং জগৎ রূপে আমিই বিদ্যমান । নবম 
অধ্যায়ের উনিশতম ক্লোকেও ভগবান বলেছেন, *অমৃতং চৈৰ মৃত্যুষ্চ সদসচ্চাহমৰ্জুন' অৰ্থাৎ “অমৃত এবং মৃত্যু এবং 
সং ও অসংও আমিই।' শ্ৰীমন্তাগবতে ভগবান বলেছেন_ 

“আয্মৈৰ তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্ৰভুঃ ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাস ছিয়তে হরতীশ্বরঃ॥' (১১২৮৩) 

“যেসব প্রত্যক্ষ-অপ্রতাক্ষ বস্তু আছে, তা সবই সর্বশক্তিমান পরমাস্থা। যে সৃষ্টিসমূহ প্রতিভাত হয়, তার লিমিত্ত- 
কারণও তিনি এবং উপাদান কারণও তিনিই অর্থাৎ তিনি বিশ্বন্গৎ সৃষ্টি করেন আবার তিনিই বিশ্বজগৎ-রাগে সৃষ্ট হন। 
তিনিই রক্ষক আবার তিনিই রক্ষিত। এই সর্বাস্মা ভগবান সংহার করেন আবার যাকে সংহার করেন তিনিও সেই 
ভগবানই।" 

তৈত্ডিনীযোপনিষদে আছে যে অন আমি আবার অল্প গ্রহণ করি আমি__ “আহমন্রমহনমহমন্সমূ। 
জহমন্লাদোহহমশ্সাদোহহমমাদহ' (৩1১০৬) 

অর্থাৎ অপরা ও পরা প্রকৃতি এবং তার সংযোগে উৎপন্ন হওয়া সমন্ত প্রাণী-_সবই একমাত্র ভগবান। কারণও 
তিনি, কার্ধও তিলিই। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


সঙ আগের লোকে জগবান নিজেকে পরা ও অপরা এরুটিরাপ সমস্ত জগতের হল জারণ বলে জানিরেছেল। 
ভগবান ছাড়ো জগতের বো আআযার ক্োন্যে কারগা লোই পরব তে তোই জ্যানাক্ফেন/ 
মত্তঃ পরতরং নানাৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭ ॥ 


[ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) ; মন্তঃ (আমি) ; পরতরম্‌ (বাতী) : অনাহ (অনা কোনো) ; কিঞ্চিৎ (কিছুই) ; ন অস্তি 
(নেই) ; মপিগণাঃ (সুতোর গুটিকা) ; সূত্রে (সুতোর মধ গাঁথা থাকে) ; ইৰ ( তেমনই) ; ইদম্‌ (এই) ; সৰ্বম্‌ (সমস্ত) ; ময়ি 


(আমাতে) ; প্রোতম্‌ (গুতপ্রোত হয়ে আছে।)] 


হে ধনপ্য় ! আমি ভিন্ন এই জগতের অন্য কোনো কারণ বা কার্য নেই। যেমন সুতোর দ্বারা তৈরি 
গুটিকাগুলি (মণিসমূহ) সুতোতে গাথা থাকে, তেমনি সমস্ত জগ আমাতেই অনুস্যৃত (ওতঃপ্ৰোত) হয়ে 


আছে ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্যা _'মন্তঃ পরতরং নানা কিঞ্চিদন্তি ধনপ্তয়” 
হে অর্জুন ! আমি সমস্ত জগতের মহাকারণ, আনি ভিন্ন 
অনা কিছুই আর কারণ নেই। বায়ু যেমন আকাশ হতে 
উৎপন্ন হয়ে আকাশেই থাকে এবং আকাশেই লীন হয় 
অর্থাৎ আকাশ ছাড়া বায়ুর কোনো পৃথক স্বাধীন সত্তা 
- থাকে না, তেমনই জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয়ে 
ভঙ্গবানেই বিরাজ করে এবং তাতেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ 
ভগবান ছাড়া জগতের কোনো স্তন স্তা নেই। 
এখানে শরতরম্‌* পদটির দ্বারা সমন্ত কিছুর মূল 
কারণ জানানো হয়েছে। মূল কারণের আগে আর কোনো 
কারণ নেই অর্থাৎ মূল কারণের কোনো উৎপাদক কারণ 
থাকে না। অর্থাৎ ভগবানই সকলের মূল কারণ। এই 
সংসার অর্থাৎ দেশ-কাল-বান্তি-বস্-ঘটনা-পরিস্থিতি 
ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল। কিন্ত যার সত্তার দ্বারা এই 
সেই পরমাস্মা-ই এইসবের মধ্যে পরিপূর্ণকাপে বিদ্যমান। 
এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, 
আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাচ্ছি, যা জানলে আর 
কিছু জানার বাকি থাকে না__*খজজঞান্থা লেহভুয়োহনাজ 
জ্ঞাতবামবশিষ্যতে' এবং এখানে বলেছেন যে, আমি 
ছাড়া অনা কোনো কারণ নেই__“মত্তঃ পরতরং নান্যৎ 


কিঞ্চিদন্তি'৷ দুই স্থানেই *ন অনাৎ' বলার তাৎপর্য হল য়ে 


যখন আমি ছাড়া কিছু নেই-ই তখন আমাকে 
(ভগবানকে) জানার পর আর জানার কী বাকি থাকে ? 
সুতরাং ভগবান এইস্কানে “ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্ণ এবং 
পরে “বাসুদে$ সর্বম্‌' (41১৯) এবং “সদসচ্চাহস্ঠ 


(৯১৯) কথাগুলি বালেছেন। 

কার্যের কারণ ছাড়া নিজস্ব কোনো পৃথক সত্তা থাকে 
না, কারণই প্রকৃতপক্ষে কার্যরূপে প্রতিভাত হয়। এইভাবে 
যখন কারণের জ্ঞান হয়, তখন কার্য, কারণে লীন হয়ে যায় 
অর্থাৎ কার্থের আর পৃথক কোনো সস্তা থাকে না এবং 
*পরমাস্মা ভিন্ল অনা কোনো কারণ নেই স্বতই এই 
অনুভব হয়। 

“ময়ি সবমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'_এই সমস্ত 
জগৎ সূত্রে মণির ন্যায় আমাতে গাঁথা অর্থাৎ আমি সমস্ত 
জগতে অনুস্যত (ব্যাপ্ত) হয়ে আছি। যেমন সূত্রে গাঁথা 
মণিগুলিতেও সুতো ভিন্ন অনা কিছুই নেই, তেমনই 
জগতে আমি হাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই। তাৎপর্য হল 
এই যে সূত্রে গাধা মণিগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন হলেও তা 
সূত্রের দ্বারা যুক্ত থাকে তেমনই জগতে যত প্রাণী আছে, 
তাদের নাম-রূপ-আকুতি পৃথক হলেও, বাস্তবে 
একই চেতন-তত্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেই চেতন-তত্ত 
হলাম আমি-“ক্ষেত্র্ং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেতেষু 
ভারত" (গীতা ১৩1২) অর্থাৎ মণিরূপ অপরা প্রকৃতি 
আমার স্বরণ এবং সুতোরাপ পরা-প্রবুতিও আনি। দুই 
স্থানেই আমি পরিপূর্ণ, ওতপ্রোত হয়ে আছি। সাধক যখন 
জগৎকে সংসার-বুদ্ধি দিয়ে দেখেন, তখন তার জগতে 
পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত পরমাত্মা অনুভবে আসেনা। যখন তার 
পরমায্মতদ্বের প্রকৃত বোধ হয়, তখন ব্যাপা-ব্যাপক ভাব 
দূর হয়ে এক পরমাস্মতত্ুই অনুভবে আসে। এই তত্ব 
জানানোর জন্য ভগবান এইঞ্ছানে কারণরূপে নিজের 
ব্যাপকতার বর্ণনা করেছেন। 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_ সুতোয় যেমন (সুতোয় তৈরি) নণিগুলি (সুতোর গুটিকা) পরানো থাকে এবং তার মধ্যে সুতো 
ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তেমনই জগতে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই। তাৎপর্য হল যে মণিরূপে অপরা প্রকৃতি 
এবং সুতোবাপে পরা প্রকৃতি--দুইয়েতেই ভগবানই পূর্ণরূপে বিরাজমান। মণিতে অপরা প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে আর 
সুতোয় পরা প্রকৃতিরই প্রাধান্য। *মণিগণাঃ' পদটিতে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল যে অপরা প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গম, 
জলচৱ-নভচর-খেচর, চতুর্দশ-ভুবন, চুরাশী লক্ষ প্রাণী, ইত্যাদি অনন্ত বাপ সমুদায়ে বিভক্ত। 

অপরা ও পরা প্রকৃতির বিভেদ 'অপবা' প্রকৃতির জন্যই হয়ে থাকে। কারণ অপরাকে সত্তা ও গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করার জনাই জীব হয়েছে (গীতা ৭।৫)। অতএব অপরা প্রকৃতি বিশ্বজগতে যেমন আছে, জীবের মধোও 
রয়েছে। কিন্তু পরমাত্মাতে অপরাও নেই, পরাও নেই, জগৎও নেই, জীবও নেই। তাৎপর্য হল যে প্রকৃতপক্ষে সুতা 
নেই, মণিও নেই, শুধুমাত্র তুলোই বর্তমান। নই অপৱাও নেই, পরাও নেই, শুধু একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। 
ভগবান পরবর্তী স্বাদশ স্লো পর্যন্ত এটি বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোকে উদ্ধৃত *মন্তঃ পদটির দ্বারা আরম্ত করে দ্বাদশ 
শ্লোকের "মন্ত এব’ শ্লোক পর্যন্ত এই কথাই বলেছেন যে আমা ব্যতীত আর কিছুই নেই। এখানে “মত্তঃ' পদটির 
ব্যাপকার্থ পরমাস্মার বাচক, যিনি পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতির প্রভু। 


কারণহ কার্যে পরিণত হয়, ন তুলো থেকেই সুতো প্রস্থত হয়, বীজ থেকেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অতএব সবার 
পরম কারল ভগবান হওয়ায় সর্বরূপে ভগবানই বিরাজ্ঞমান-_“বাসুদেবঃ সর্বম্‌' । তাই ভগবান বাতীত অনা সত্তা দেখাই 


ডুল। 

“মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিখিদস্টি'_দুষইয়ের মধো বিনি শ্রেষ্ট তাকে “পরতর" বলা হয়। ভগবান অদ্বিতীয়, তিনি 
ব্যতীত অন্য কোনো বন্ধই ('পর") আর নেই, তাহলে তাকে *পরতর' বলা হয় কেন ? তাতে ‘পরতর' শব্দ প্রযোজা 
হয় না। এখানে ভগবানকে অপ্নিতীয় বলার জন্য "পরতর’ শব্দটি বাবহাত হয়েছে। অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন অন্য আর 
কিছুই নেই, শ্ৰেষ্ঠও আর কিছু নেই। উপনিষদে উদ্ধৃত আছে যে__"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ৷” 
(কঠোপনিষদ্‌ ১।৩।১৯)। 

“পুরুষের পর আর কিছু নেই। তিনিই সবার পরম অবধি বা শেষ এব? মবার পরম গতি।' 

অর্থুনও বলেছেন 

“ন তৎ সমোহস্তাভযধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাৰ।' (গীতা ১১৪৩) 

ত এজ এ 


সহ্ল__যেসব কাবা পারিলাক্ষত হয়ে থানে, তার হলে আছেন পরমারার--এটি জানবার জনা ভগবান অটম খেকে 


রসোহহমন্দু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃযু॥৮ ॥ 

[কৌহ্তেয়( হে কৌন্ডেঘ 1) ; অঞ্জু (জলে) ; রসঃ (রস) ; অহম্‌ (আনি) ; শশিসূর্যযোঃ (চন্দ্র ও সূর্যে); প্রভা (প্রভা) ; অস্মি 
(আমি) ; সর্ববেদেষু (বেদসমূহে) ; প্রণৰঃ (প্রণব) ; খে (আকাশে) ; শব্দ (শব্দ) ; নৃষু (মানুষের মধো) ; পৌরুষম্‌ 
(a )] 

হে কৌস্তেয় ! জলে আনি রস, চন্দ্র ও সূর্যে আমি প্রভা, বেদে আমি প্রণব (ওঁকার), আকাশে আমি শব্দ 
এবং মানুষের মধ্যে আমি পুরুষার্থরূপে বিরাজমান ॥ ৮ ॥ 

ব্যাখ্যা__|ষেমন সাধারণভাবে মানুষ অর্থকেই | দেখা-শোনা-মনে করা এবং বোঝার যা কিছু জগতে 
সবশ্রেপ্ঠ বলে মনে করেছে বলে অর্থ রোজগারে এবং | আছে, ভগবানই তার কারণ (৭1৬), ভগবান ব্যতিরেকে 
তার সংগ্রহে লোভী ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। একপই | তার কোনো পৃথক অন্তিষ্ন নেই_ এরূপ মনে করলে 
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শ্রীমদ্ডগবদগীতা 


[অন্যায় ৭ 


ভগবানে স্বাভাবিকভাবে ভক্তি আসে এবং তখন 
স্বাভাবিকভাবেই তার ভঙ্জনা হয়। এই কথাহ তিনি দশম 
অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে “আমি সমন্ত জগতের 
কারণ, আমা হতেই জগৎ উৎপন্ন হয়’ এরূপ জেনে 
বুদ্ধিমান মানুষ আমার ভঙ্জনা করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
ছেচল্লিশতম গ্লোকেও এই কথাই বলেছেন যে, ‘যে 
পরমাসত্মা থেকে সমন্ত জগৎ প্রবৃত্ত হয় এবং যার দ্বারা সমস্ত 
সংসার পরিব্যাপ্ত, মানুষ তাকে নিজ কর্মের দ্বারা পৃদা 


করে সিদ্ধিলাভ করে'। এই সিদ্ধান্তটি জানানোহ এহ | শব্দ ( 


প্রকরণের উদ্দেশ্য।] 

‘রসোহহমন্দু কৌন্তেয' হে কৌন্তেয় ! জলে আমি | 
রস। জল রস-ত্মাত্রা”। হতে উৎপন্ন হয়। রস-! 
তক্মাত্রাতে থাকে এবং তাতেই লীন হয়। জল থেকে যদি 
রস নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে জলত থাকে না। সুতরাং 
রসই জলরূপে বিরাজিত। আমি সেই রস। 

“প্রভাস্মি শশিসূ্যয়োঃ'_চ্দ্র এবং সূর্যের মধ্যে 
আলোকিত করার যে বিশেষ শক্তি 'প্রভা+), তা 
আমারই স্বরূপ। প্রভা উৎপন্ন হয় রূপ-তন্াত্রা থেকে, 
এটি রূপ-তন্যাত্রাতেই থাকে এবং অন্তকালে তাতেই লীন 
হয়। চন্দ্র এবং সূর্য থেকে যদি 'প্রভা*-কে আলাদা করা 
সম্ভব হয়, তাহলে চন্দ্র ও সূর্য নিশ্তত্ব হয়ে যাবে। অর্থাৎ 
কেবলমাত্র প্রভাই চন্দ্র এবং সূর্যরূপে প্রকটিত হচ্ছে এবং 
ভগবান বলেছেন যে, সেই প্রভাও তিনিই। 

“প্রণবঃ সর্ববেদেষু' সমস্ত বেদের সার প্রণব 
(কার) আমারই স্বরূপ কারণ সর্বপ্রথম প্রণবই প্রকটিত 
হয়েছে। প্রণব হতে ত্রিপদ গায়ত্রী এবং ত্রিপদ গায়ত্রী 
থেকে বেদত্রযী প্রকাশিত হয়েছে। সেইজন্য বেদের সার 


জল -তেজ-বায়ু এবং আকাশ-__এই স্থূল পঞ্চ 


হল 'প্রণব'। বেদ হতে যদি প্রণব সরিয়ে দেওয়া হয় 
তাহলে বেদ আর বেদরূপে থাকে না) প্রণবই বেদ এবং 
গায়ত্রীরূপে প্রকটিত হয়েছে। আমিই সেই প্রপব। 

“শব্দঃ খে" সর্বত্র যে শূন্যতা দেখা যাচ্ছে, তাই 
আকাশ। শব্দ-তন্মাত্রা থেকে আকাশের উৎপত্তি, এটি 
শব্দ-তন্মাত্রাতেই থাকে এবং অস্তিমে তাতেই লীন হয়ে 
যায়। অতএব শব্দ-তন্মাত্রাই আকাশ-রাপে প্রকটিত 
হচ্ছে। শব্দ-তন্মাত্রা ছাড়া আকাশ হতে পারে না। সেই 
-তন্মাত্রা) আমিই। 

পৌরুষং নৃযু'_ মানুষের সার পদার্থ পুরুষার্থ, তা 
আমারই স্থরূপ। নিত্প্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত অনুভব করাই হল 
মানুষের প্রকৃত পুরুষাথ। কিন্তু মানুষ অপ্রাপ্ত বন্ত লাভ 
করাকেই নিজ পুরুতার্থ বলে মনে করে_ যেমন নির্ধন 
ব্যক্তি ধনপ্রাপ্তিকে তার পুকুষার্থ বলে ভাবে, নিরক্ষর 
ব্যক্তি পড়াশোনা জানাকেই পুরুষার্থ বলে মনে করে, 
স্ব্প-পরিচিত বাক্তি নিজেকে বিখ্যাত করাকেই পুরুষার্থ 
বলে ভাবে ইত্যাদি। তাৎপর্য হল যে, যেটি আপাতত নেই, 
সেটি লাভ করাকেই মানুষ তার পুরুষার্থ মনে করে। কিন্ত 
পুরুষার্থ এ সব কিছুই নয়। কারণ যা আগে ছিল না, 
প্রাপ্তির সময় থেকেই যেটি নিতা বিচ্ছি্ন হয়ে যাচ্ছে এবং 
বাস্তৱত যেটি ‘নেই’ হয়ে যাবে-__সেগুলির প্রান্তিকে 
পুরুষার্থ বলে না। পরমাত্মা আগেও ছিলেন, এখনও 
আছেন এবং পরে সর্বদাই থাকবেন, কারণ তার কখনো 
অবলুত্তি হয় না। সেই পরমায্মাকে আন্তরিকভাবে প্রাপ্ত 
করার যে প্রচেষ্টা, তাই হল বাস্তবিক পুরুষার্থ। সেটি প্রাপ্তি 
করাই মানুষের মনুয্যত্র। তাকে লাভ না করলে মানুষের 
মনুষাত্র থাকে না অর্থাৎ সে নিবর্থক। 


মহাভুতের কারণগুলির নাম হল রাপ-বস-শব্দ-গন্দ-স্পর্শ, 


বলা হয় “পঞ্গতগ্াত্রা'। পঞ্চতম্মত্রা ইন্িয়াদি এবং চিত্রের বিষয় নয়, এগুলি শাস্তরোক্ত বলে মানা হয়। পঞ্চ 
দির কাধের নামও বাপ-রস-শন্দ-গঞ্ধ-স্পর্শ। এগুলিইক্ট্রিয়াদি ও চিত্র বিষয়। 


তথ্মাত্রার দুটি শক্তি থাকে__ এক 'প্রকাশিকা বা প্রকাশকারী এবং অপরটি হল “দাহিকা" বা দহনকারী। প্রকাশিকা 


শক্তিকে বলা হয় “প্রভা' এবং দাহিকা শক্তিকে বলে “তেজ'। দাহিকা শক্তি ছাড়াও 'প্রকাশিকা শক্তি" থাকতে পারে (যেমন 
মণি, চর ইত্যাি)। কিন্তু “দাহিকা শক্তি" প্রকাশিকা শক্তি বাতিরেকে থাকতে গাবে না। এখানে “প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ’ পদে 
চন্দ্র ও সূধের 'প্রকাশিকা শক্তির’ প্রাধান্য স্বীকার করেই “প্রভা” শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে 
'তেজস্চাস্মি বিভাবসৌ' পদটিতে অগ্নির “দাহিকা শক্তি'র প্রাধান্য মেনেই “তেজ? শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। 

সূর্য ও অগ্নিতে প্রকাশিকা এ দাহিকা-_দুই শক্তিই আছে। চন্কে প্রকাশিকা শক্তি থাকলেও তা দাহিকা শক্তির বদলে *লৌম্য 
শক্তি’ রূপে প্রকটিত হয়েছে, যা লীতলতা প্রদান করে। 
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পরিশিষ্ট-ডাব-_ যষ্ট ও সং দুটিতে ভগবান নিজেকে সমস্ত জগতের কারণ বলে জানিযোছেন। 


অষ্টন শ্লোক থেকে, দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত "কারণ" বাপে নিজ বিভৃতিগুলির বর্ণনা কনেছেন। কারণের চেয়ে যা 
বিশেষ প্রকাশ থাকে, কিন্তু কারণেরই পৃথক অস্তিত্ব হয অর্থাৎ কারণ বাত্তীত কার্যের পৃথক অস্তিত হয় ন 
হচ্ছে কারণ আর কলগী হল তার কার্য। কলসীতে জলভরা হয় কিন্তু মাটিতে তা সপ্তব নয়। কিন্তু মাটি ছাড়া কলসীর 
অন্তিহ্ অসন্তব। অর্থাৎ কারণই বার্যরাপে প্রতিভাত হয়। কলসীর সৃষ্টিতে কর্তা, কারণ ও কার্য তিনটি এক হয় না 
অর্থাৎ কারণ (মাটি) এবং কার্য (কলসী) এক হলেও কর্তা অথাৎ কুমোর পৃথক থাকে। কিন্তু জগৎ সৃষ্টিতে কর্তা, কারণ 
ও কার্য_ তিনটি একমাত্র ডগবানই হন। সুতবাং রসও ভগবান, জলও ভগবান। প্রভাও ভগবান এবং চন্দ্র-সূর্যও 
ভগবান। গুকারও ভগবান, বেদ ও ভগবান। শব্দও ভগবান, আকাশও ভগবান। পুরুষার্থ ও ভগবান, মানুষও ভগবান। 

[নাটি কলসীর কপ গ্রহণ করলে পরঘাস্মা স্রগণ্চ সংসারে রূপান্তরিত হন না। কেন-না যে বস্তু অনা বস্তুতে 
রূপান্তরিত হয়, সেগুলি বিকাবশীল বন্ধ। কিন্তু পরসান্মা নির্বিকার। অতএব অন্ধকারে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় অথবা 
সাপকে কুণ্ডলীরূপে ভ্রম হয় তেমনই পরমাস্মাকে বিশ্বরূপে দেখা যায়। তাৎপর্য হল এই যে পরমাস্মাতে কার্য-কারণ রূপ 
পার্থক্য নেই, কারণ পরমাত্মা ভিন্না অন্য কোনো কিছুরই অস্ত্র নেই। কার্য-কারপের শুধু মানুষেরই দৃষ্টিতে। 
মানুষকে বোঝাবার জনাই অন্যান্য বস্কতে অস্তিহ প্রদান করে পরমাজ্মাল বর্ণনা, বিচার-বিবেচনা, চিন্তা, প্রশ্ন-উত্তর 
ইত্যাদি করা হয়ে থাকে “নোদাং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।'] 


= ক. আজ 


পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্াম্মি তপস্বিযু॥৯ ॥ 
[পৃথব্াম্‌(পৃথিবাতে) ; পূণাঃ (পবিত্র) ; গন্ধঃ (গন্ধ) ; চ (এবং) ; লিভাবসৌ (অগ্নিতে) ; তেজঃ ( তেজ) ; অশ্নি 
(আমি) ; ঢ (তথা) ; সর্ভিতেমু (সকল প্রাণীর) ; জীবনম্‌ (জীবনীশান্তি ) ; ঢ (এবং) ; তপস্থিঘু (তপন্নাদের মবো। ; তপহ 
(তপস্যা) ; অস্মি (আমি।)] 
আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্মিতে তেজ, সমস্ত প্রাণীর জীবনীশক্তি এবং তপন্বীদের তপস্যা ॥ ৯ ॥ 
ব্যাখ্যা 'পুণোো গক্ষঃ পৃণিব্যাম’'_গন্ধ-তন্মাত্রা| ‘জীবনং সর্বভূতেযু'_সব প্রাণীতেই এক 
হতে পৃথিবী স্ৎপন্ন হয়েছে, গন্ধ-তন্মাত্রাতেই বিরাজ | ভীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি বিদামান, যার জনা সবাই 
করছে এবং তাতেই লীন হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে প্রালসম্পর্ন। সেই প্রাথশক্তির জনাই এদের প্রাণী বলা 
গন্ধ বাতিবেকে পৃথিবী কিছুই নয়। ভগবান বলেছেন হয়। প্রাণশক্তি না থাকলে এদের প্রালীহ্ বলে কিছু থাকে 


পর্থিবীতে তিনিই পবিত্র গন্ধরূপে বিরাজমান। 

এখানে গন্ধের সঙ্গে ‘পুণ্য' বিশেষণ দেওয়ার তাৎপর্য 
হল এই যে, পৃথিবীতে গন্ধ থাকেই। তার মধ্যে পুণ্য 
অর্থাৎ পবিত্র গন্ধও স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীতে থাকে, 
আর দুর্গন্ধ প্রকটিত হয় বিকৃতি থেকে। 

*তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ' তেজ প্রকটিত হয় রাপ- 
তশ্মাত্রা থেকে, তেন্দ তাতেই বিরাজ করে এবং অন্তকালে 
তাতেই লীন হয়ে ধায়। অগ্নিতে তেজই তত্্। তেজ 
ব্যতিরেকে অগ্নি নিন্তত্ধু হয়ে যায়, তার আর কিছুই থাকে 
না। ভগবানই হলেন সেই তেজ। 


না। এই প্রাণশক্তির জনাই গভীর নিদ্রামগ্র ব্যক্তিকে 
মৃতবান্তিৰ থেকে পৃথক দেখায়। ভগবানই হলেন সেই 
প্রাণশক্তি । 

“তপশ্চান্মি তপস্থিয' _দন্দসহিষ্ণুতাকে তপস্যা বলা 
হয়। কিন্তু প্রকতপশ্ষে পরমাস্মাতত্র প্রাপ্তির সাধনা 
চলাকালীন যে কোনো ক্লেশে নির্বিকার থাকাই হল প্রকৃত 
তপস্যা। তপস্থীদের এই হল তপস্যা, এর জনাই তাদের 
তপস্নী বলা হয় এবং ভগবান এই তপস্যাকেই তার 
নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। তপন্সীদের এই তপস্যা 
না থাকলে তারা আর তপস্থী থাকেন না। 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_জগংৎ সৃষ্টিতে ভগবানই কর্তা, তিনিই কারণ এবং কার্য। অতএব গন্ধ এবং পৃথিবী, তেজ ও অগ্নি 
ভীবনীশক্তি ও প্রাণী, তপস্যা ও তপন্থী__ এসবেরই উৎস (কারণ ও কার) একমাত্র ভগবান । কারণ পরা ও অপরা _ 
উভয়ই ভগবানের শক্তি, তাই সেগুলি ভগবান হতে অভিন্ন। সুতরাং পরা-অপরার সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত সৃষ্টিহ 
ভদগাবৎসুরূণ। 

“পুণ্যোগঞ্ধঃ'_ গন্দ-ত্মাত্রা কারণ এবং পৃথিবী তার কার্ধ। গঞ্দাকে পবিত্র বলার অর্থ হল যে কারণ (তন্মাত্রা) 
সর্বদাই পবিত্র। কার্যে বিকৃতি এলেই অপবিত্রতা আসে। অতএব গঙ্গা-তাগ্াত্রা যেমন পবিত্র, তেমনই শব্দ, স্পর্শ, রূপ 
ও রস আদি সমন্ত তম্যাত্রাও পবিত্র বলে বুঝতে হবে। 

এল ক আক 


বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বৃদ্ধিবুঁদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌ ৷ ১০ ॥ 


[পা ( হে পাথ !) ; সবস্থিতানাস্‌ (সকল প্রালীর) ; সনাতনম্‌ (অনাদি) ; শ্রীজন্‌ (গীজ) ; মাম্‌ (আমাকে) ; বিদ্ধি 
(জানবে) ; অহম্‌, অস্মি (আনি হচ্ছি) ; বুদ্ধিমতাম (বুদ্ধিমানদের মধ) : বৃদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ; তেজবন্বিনাম্‌ ( তেজহ্রীদের 
); তেজ (তেজ দ্বরূপ।)] 


॥ হে পার্থ! আমাকে সর্ব প্রাণীর অনাদি বীজ বলে জানবে। আমি বুদ্দিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্থিগণের 


তেজস্বরূপ ॥ ১০ ॥ 

ব্যাখা “বীজং মাং সর্বভৃতানাং বিদ্ধি"! পার্থ 
সনাতনম্‌ ' হে পার্থ ! সমস্ত প্রাণীর সনাতন (অনাদি) 
বীন্ধ আনিহ তাহ সবকিছুর কারণও জামি। সমন্ত প্রাণী 
আমা হতে উৎপগন হয়, আমাতে থাকে এবং শেষে 

তেই লীন হয়ে যায়। আমাকে ছাড়া প্রাণীর পৃথক 
কোনো স্বাধীন অন্তিন্ন নেই। 

যতপ্রকার বীক্জ আছে, সে সবই বৃক্ষ হতে উৎপন্ হয় 
এবং বৃক্ষ এদের জন্ম দিয়েই নিজে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্ব 
এখানে যে বীজের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বীজ হচ্ছে 
রি অর্থাৎ আদি-অন্হিত (অনাদি এবং 
অন্তহীন)। একেই নবম অধ্যায়ের আঠারোতম শ্লোকে 
“আনায় বীজ" বলা হয়েছে। এই চেতন-তন্ব অবায় বা 
অবিনাশী । এটি স্বয়ং বিকার-রহিত হয়েও সমস্ত জগতের 
ছ 'কাশক, আশ্রম অর্থাৎ সমন্ত্র জগতের কারণ। 

শীতায় “বাজ? শব্দটি কোথাও ভগবান আবার কোথাও 
জীবাস়া__এহ দুইয়ের উদ্দেশো ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 
“বীজ? শব্দটি ভগবানের বাচক, কারণ এখানে কারণরূপে 
বিভূতিগুলির বর্ণনা আছে। দশম অধ্যায়ের উনচল্লিশতম 
শ্লোকে বিভতিজগে উদ্ধৃত “বীজ' শব্দটিও ভগবানের 


সাতন” 


বাচক। কেন-না ওই স্থানে তাকে সম্পূর্ণ প্রাণীদের কারণ 
বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ‘বীজ’ শব্দটি 
ভগবানের বাচকরাপে উদ্ধৃত, কারণ ওই অধ্যায়ের 
উনিশতম শ্লোকে “সদসক্ষাহমঞ্ুন" পদটিতে বলা হয়েছে 
যে কার্য এবং কারণ সব আমি। সমন্তই ভগবান হওয়াতে 
‘বীজ’ শব্দটি ভগ্গবানের বাচক। চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ 
শ্লোকে ‘অহং বীজগ্রদঃ পিতা" ‘আমি বীন্প্রদানকারী 
পিতা'__এরূপ বলাতে এইস্থানে “বীজ” শব্দটি জীবাস্মার 
বাচক। “বীজ" শব্দ জীবাস্থার বাচক তখনই হয়, যখন 
সেটি জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, না হলে সেটি 


স্বরাপ। বুদ্ধির জনাই এদের বুদ্ধিমান বলা হয়। তাদের 
বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে বুদ্ধিমান সংজ্ঞাও তাদের থাকে 
না। 

'তেজন্রেজদ্িনামহম্‌'_তেজন্গীদের তেজও আমি। 
দৈবসম্পদের একটি গুণ হপ এহ তেজ। তত্রঞ্ঞ জীবন্ত 
মহাপুরুষদের মধ এক বিশেষ তেজ-শক্তি থাকে, যার 
প্রভাবে দু্তশ-দুরাচারী ব্যক্তিও তাদের সংসগে সদ্গুণ- 


(ভগবান এই অধ্যায়ের যষ্ট লোকে “উিশধারয়" বলেছেন এবং এখানে বলেছেন “বিদ্ধি'। এল তাৎপর্য এই যে, সমস্ত 
জগতে সারকূগে “আমিই আছি’, এটি ভালোভাবে বুকে ধারণ কর। এভাবে বুঝে ধারণ করলে তার প্রতি অনুরাগ হবে। 


শ্লোক ১০] 


সাধক-সন্ীবনী 
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সদাচারী হয়ে ওঠে। সেই তেজ ভগবানেরই স্বরূপ। না দেখে শুধু বৃক্ষটিকেই দেখতে পায়, তারা 
বিশেষ কথা বৃক্ষতন্্র জানে না। ভগবান এখানে “বীজং মাং 


ভগবানই সমস্ত জগতের কারণ, জগতে তিনিই সর্বত্র 
পরিপূর্ণ এবং জগৎ না থাকলেও তিনি বিরাজ করেন। এর 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সবকিছুই হলেন ভগবান। সেইজন্য 
উপনিষদে সোনা, মাটি এবং লোহার দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হয়েছে। যেমন, সোনা দিয়ে তৈরি গহনাতে সোনাই 
থাকে, মাটির তৈরি বাসনে মাটি বিদানান এবং লোহার 
তৈরি অস্ত্র-শস্তরে লোহাই থাকে, তেমনই ভগবান হতে 
উৎপন্ন এই সমস্ত জগতই ভগবানময়। কিছু দীতায় ভগবান 
বীজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, সমস্ত জগতের বীজ 

মিই। বীজ বৃক্ষ থেকে ইৎপর হয় এবং বৃক্ষকে 
জন্য দিয়ে বীজটি নষ্ট হয়ে যায অর্থাৎ বীজ থেকে অন্কুর 
উৎপন্ন হয় এবং অঙ্কুর থেকে গাছ জন্মায় এবং বীজ নষ্ট 
হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান নিজেকে সংসারমাত্রেরই বীজ 
বলেও একটি কথা বিশেষভাবে জানিয়েছেন যে “আমি 
অনাদি বীজ, উৎপন্ন হওয়া বীজ নহ’ 'ীজং মাং 
সর্বভতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌' (৭1১০) এবং ‘আমি 
অবিনাশী বীজ'__“বীজমবায়াম* (৯।১৮)। অবিনাশী 
বীজ বলার অর্থ হল যে, ‘সংসার আমা হতে উৎপন্ন 
হলেও, আমি নাশ হই না, যেমন তেমনই থাকি।" 


সোনা, মাটি এবং লোহার স্দাহরণে গহনাতে সোনা, | অংশটি অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অনা উৎপন্ন হয় মাটি 


বাসনে মাটি এবং অন্ত্র-শস্তরে লোহা দেখা গেলেও 
সংসারে পরমাস্থাকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। 
যদি বীজের উদাহরণ দেওয়া যায় তবে বৃক্ষে বক্র দেখতে 
পাওয়া যায় না। বৃক্ষে যখন বীজ হয়, তখন বুঝতে পারা 
যায় যে, এই বৃক্ষের একপ বীজ, যার থেকে এই বৃক্ষটির 
উৎপত্তি হয়েছে। সমস্ত গাছ বীজ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং 
বীজেই তার সমাপ্তি ঘটে। বৃক্ষের স্উৎপন্তি বীজ থেকে হয়ে 


সর্বভৃতানাম্‌' বলে এই কথা জানাচ্ছেন যে, তোমরা এই 
যে জগং-সংসার দেখতে পাচ্ছ, এর আগে আমিই 
ছিলাম, এক প্রজারাপ থেকেই বহুরূপে আমি প্রকটিত 
হয়েছি'__‘বহু স্যাং প্রজায়েয' (ছান্দোগ্যোপনিযদ্‌ 
৬1২1৩) এবং ‘এগুলির শেষেও আমিই থাকব। অর্থাৎ 
“প্রথমে আনিই ছিলাম, পরেও আমি থাকব তাই 
মধ্যাবস্াতেও আমিই আছি।" 

চিন্তা করে দেখলে তবেই এই জগৎ *পাঞ্চভৌতিক" 
বলে জানা যায। কিন্তু সাধারণভাবে এটি *পাঞ্চভৌতিক" 
বলে মনে হয় না। যেমন কেউ যদি বলে যে আমাদের 
সমস্ত শরীরই পার্থিব (পৃথিবী হতে উৎপন), তাই এতে 
মাটির প্রাধান্য আছে ; তাহলে অন্যেরা বলবে, এটি মাটির 
কীভাবে হল ? মাটি দিয়ে হাত ধোগয়া হয়, নাটি তো 
কাদা-কালি অতএব এই দেহ মাটির নয়। এইরূপ শরীর 
মাটির হলেও তাকে মাটিরূপে দেখায় না। কিন্তু এই জগৎ 
সংসার, যা দুশানান, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে 
শেষপর্যন্ত নাটিই হয়ে যায়। 

চিন্তা করতে হয় যে, এই দেহে 
বাবার রজ্জ-বীর্যের যে অংশ, যার ছে 


এলে কী আছে 
কে দেহ সৃষ্ট হয়, সেই 


থেকে। সুতরাং এই দেহ মাটি থেকেই উৎপর হয এবং 
অন্তকালে শরীর তিনটি গতি প্রাপ্ত হয_হয় মাটিতে কবর 
দেওয়া হয়, না হয় পুড়িয়ে ভস্ম করা হয় অথবা পশু-পক্ষী 
যেয়ে নেয়। এই তিনভাবেই দেহ অন্তকালে মাটি হয়ে যায়। 
এইভাবে প্রথমে এবং শেষে মাটি হওয়ায় নাবতীকালেও 
দেহ বা জগৎ মাটি-ই থাকে। কিছু নধাব্তীকালে এগুলি 
মাটি বলে প্রতীত হয় না। আলোচনা করলেই মাটি বলে 


বীজেই তার অন্ত হয় অর্থাৎ গাছটি শত শত বহসর বেঁচে | মনে হয়, চোখে ধরা পড়ে না। এইরাপই এই জগংও চিন্তা 


থাকলেও তার শেষ পরিণতি বী্জেই হয়, বীজ ছাড়া আর 
কিসে হবে ? ভগবানও এইরকম সংসারের (জগতের) 
বীজস্বরূপ অর্থাৎ তার থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয় এবং 
তাতেই বিলীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এক ভগবানই 
অবশিষ্ট থাকেন__'শিষাতে শেষসংজ্ঞঃ' (শ্রীমভাগবত 
১51৩1৯৫)। 

বক্ষ দেখেও “এটি আসলে বীজ্জই’_ যিনি এইরূপ 
জান, তিনিই বৃক্ষকে ঠিক ঠিক জানেন আর যারা বীজ 


করলে পরদাত্ম্বরাপ বলে প্রতীত হয়। বিচার করতে হয় 
যে, সৃষ্টি রচনাকালে ভগবান কোথা থেকেও কিছু আনয়ন 
করেননি এবং সৃষ্টি রচনাকারীও তিনি ভিন্ন আর 
কেউ ছিলেন না। ভগবান নিজেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন 
এবং তিনি নিজেই তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন-_*তহসৃষ্টা 
তদেবানুপ্রাবিশৎ' (তৈত্তিবীয়োপনিষদ্‌ ২।৬)। এই দেহে 
ভীবরূপেও পরমাস্মাই বিরাজযান। অতএব এই জনসহ 
পরমাত্মারই স্বরূপ। 


৮৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৭ 

পরিশিষ্ট-ডাব _লিজেকে সমস্ত প্রাণীর বীজ বলার অর্থ এই যে, সমগ্র প্রাণীর রূপে এক তিনিই অবস্ছিত। সৃষ্ট 
অনন্ত । অনন্ত প্ৰহ্মাণ্ডে ভীবও অনন্ত। কিন্তু সেই জীবসমূহের বীজ (পরমাস্থা) একটিই। অনন্ত সৃষ্টি সংসার উৎপন হলেও 
সেই বীজের কোনো ক্ষয় হয় না, কারণ তিনি অব্যয়_“বীজমনব্যয়ম্‌’ (গীতা ৯।১৮)। সেই এক বীজ হতেই নানা 
প্রকার জীবসমূহ উৎপন্ন হয় (গীতা ১০।৩৯)। বীজকেযত সৃক্মরূপেই দেখা যাক না কেন, তাতেফল-ফুলাদি দেখা যায় 
না, কারণ সেগুলি এই বীজে কারণ রূপে অবস্থান করে। শুই বীজ থেকে উৎপন্ন হওয়া বৃক্ষের দুটি পাতাও একরকম 
থাকে না-_ওই একটি বীজের মধ এই আশ্চর্য পার্থকাও থাকে। 

জগতের সৃষ্টির এক একটি বন্তুতে নানা পার্থকা থাকে। বিভিন্ন দেশে নানা জাতির মানুষ বসবাস করে। তার মধোও 
এত পাথকা থাকে যে দুটি মানুষের হাতের রেখাও কখনো এক হয় না। তাদের আকার-আকতি-প্রকতি-কটি-ভাব 
ইত্যাদিও একের সঙ্গে অপরের মেলে না। গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট, কুকুর ইত্যাদি নানাপ্রকার স্ীবজন্ 
আছে এবং তাদের মধ্যেও নানা বিভেদ আছে। বৃক্ষের মধ্যেও নানাপ্রকার আছে। এক একটি বিদ্যাতেও এত পার্থক্য 
থাকে যে তার অন্ত পাওয়া যায় না। রং আসলে তিনটি, কিন্তু এই তিনটিহ মিলেমিশে বহু রঙে পরিণত হয়। তার মধ্যে 
আবার এক একটি রঙে এত পার্থকা যে দুজন ব্যক্তিও একটি রং-কে সমানরাপে দেখেন না। এরূপই জগতে দুটি 
জিনিস দেখতে একপ্রকার হলেও প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নয়। এরকম পার্থকা থাকলেও জগতের মূল বীজ একটিই। 
অর্থাৎ এক ভাগবানই নানারূপে প্রকটিত হন এবং নানারূপে প্রকটিত হয়েও তিনি একই থাকেন” 

দেশ-কাল ইত্যাদি সকল দষ্টিতেই ভগবান অনন্ত ভগবানের সৃষ্টি করা এই বিশ্বজগতের কোনো অন্ত নেই, তাহলে 
ভগবানের অন্ত হয় কী করে ? আজ পর্যন্ত ভগবান স্বন্ধে যত কিছু বলা, শোনা, লেখা, বা ভাবা হয়েছেতা সব নিলেও 
অপূর্ণ। শুধু তাই নয়, ভগবানও নিজ বিষয়ের পূর্ণ বর্ণনা করতে পারেন না। কেন-না তাহলে তিনি অনন্ত থাকবেন কী 
করে? 


সত সর আল 


বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্‌। 
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১ ॥ 
[তি (হে ভরতশ্রেষ্ অঙ্গন !) ; বলবতাম্‌ (বলবানদের) ; কামরাগবিবর্জিতস্‌ (কাম-রাগ বর্জিত) ; বলম্‌ (বল) ; 
অহম্‌ (আসি) : চ (এবং) ; ভূতেমু (প্রাণীদের মধ্যে) ; ধর্মাবিরুব্ধঃ (ধর্মের অব্ন্দ) ; কামঃ (কাম); অশ্মি(আনি।)] 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! বলবানদিগের কাম ও রাগবজির্ত বল আমি। মানুষের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ 
(ধর্মঘুক্ত) কামও আমি ॥ ১১ ॥ 


ব্যাখ্যা 'বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্‌" | অনুমোদিত'_ এই চিন্তায় মনে একপ্রকার উৎসাহ থাকে। 
কিন হতে কঠিনতর কাজ করলেও নিজের অন্তরে একেই বলা হয় “বল'। এই বল ভগবানেরই স্বরূপ, 
একটি কামনা-লালসাবর্জিত শুদ্ধ, নির্মল উৎসাহ থাকে। | অতএব এই বল গ্রহলীয়। 
কাছ শেষ হয়ে যাবার পরেও “আমার কাজটি শান্তর ও:  গীতায় ভগবান নিজেই বলের ব্যাখ্যা করে নন 
গমের অনুকূল এবং লোকমর্যাদা অনুসারে সাধুজন | সপ্তদশ অধ্যায়ের পগম শ্লোকে “কামরাগবলান্িতাঃ' পদে 


| নানাপ্রকার পাকা থাকলেও, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমের এক্য থাকা উচিত। যেনন কাটা পায়ে 
খই আসে। তেমনই ভাব সমস্ত প্রাণীর মধোই থাকা উিত-_*সর্বভৃতহিতে রতাঃ' (গীতা ৫1২৫, 
৯১৪)! প্রেমহ একমাত্র বন্ধ, যাতে কোনো প্রকার বিভেদ থাকে না। প্রেমকে আলাদা করা যায় না। প্রেমে সব এক হয়ে যায়। 
জ্ঞানে তন্ততেদ না থাকলেও মতভেদ থাকে। কিন্তু প্রেমে মতভেদও থাকে না। সুতরাং প্রেমের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই, 
প্রেমের দ্বারা ভ্রিলোকেশ্মর নাও বশীতৃত হন। 


শ্লোক ১১] 


সাধক-সঞ্জীবনী 
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উল্লিখিত বল কামনা এবং আসক্তিযুক্ত হওয়ায় দুরাগ্রহ | কিন্তু আসক্তি, কামনা এবং সুখভোগের জনা যে কামনা 
এবং জেদের বাচক। সুতরাং এই বল ভগবানের স্বরূপ | অনুভূত হয়, তাতে মানুধ পরাধীন হয় এবং কামের 


নয়, প্রতাত এটি আসুরী-সম্পদ্‌ হওয়ায় ত্যাজ্য। এরূপ 
“সিদ্ধোহহং বলবান সুখী’ (গাতা ১৬।১৪) এবং 
'অহংকারং বলং দর্পম্‌' (দাতা ১৬1১৮ ; ১৮1৫৩) 
পদগুলিতে উদ্ধত বলও তা্যাজ্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ের টৌত্রিশতম 
শ্লোকে “বিলবদদৃ়ম্* পদে উদ্ধৃত বল শব্দটি মনের 
বিশেষণ। এই বলও আসুবী-সম্পদের অন্তর্গত | কারণ 
এতেও কামনা ও আসক্তি আছে। কিন্তু এইস্কানে 
(৭1১১) যে বলের কথা বলা হয়েছে, তা কামনা ও 
আসক্তি বর্জিত, সেইজন্য এটি সাত্বিক উৎসাহের বাচক 
এবং প্রাহা। সপ্তদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে *আয়ুঃ 
সন্তবলারোগা ...... পদটিতে উদ্ধৃত বল শব্দটিও এই 
সাত্বিক বলের বাচক 

“ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেযু কামো৯স্মি ভরতর্ষভ'_ হে 
ভরতশ্রেষ্ট অর্জুন ! মানুষের মধ্যে”! ধর্মের অবিরোদী 
অর্থাৎ ধর্মযুক্ত যে 'কান”*। তা আমারই স্বরূপ। কারণ 
শানু এবং লোকমর্যাদা অনুসারে শুভ-ভাব দারা শুধুনাত্ 
সন্তান-উৎপাদনের জনা যে কাম, তা মানুষের অধীন। 


বশীভূত হযে সে অসমীচীন শান্তুবিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত হয়। 
শাস্তুলিরুদ্ধ কাজ পতনের এবং সমন্ত পাপ ও দুঃখের হেতু 
হয়ে ওঠে। 

কৃত্রিমভাবে সন্তান-রোধ করে কেবলমাত্র ভোগের 
জন্য কামে প্রবৃত্ত হওয়া নরকের পথ। যিনি সন্তান 
উৎপাদনে সক্ষম, তাকে “পুরুষ' বলা হয় এবং যিনি 
গর্ভধারণের উপযুক্ত ডাকে “রী বলা হয় 5। পুরুষ ও দ্র 
যদি অস্ত্রোপচারের সহায়তায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা 
(পুরুষ্থ ও সী) নষ্ট করে দেয়, তাহলে এরা নপুংসক 
নামে অভিহিত হবার যোগ্য হয়ে ওঠে। নপুংসক হয়ে 
যাওয়ায় তাদের দেবপূজা (যজ্ঞ, অর্চনা ইত্যাদি) এবং 
পিতৃকার্ষে (শ্রান্ধ-তপণাদিতে) অধিকার থাকে না) 
নারীদের নাতৃত্ব-শক্তি নষ্ট হওয়াতে তাদের প্রতি প্রযুক্ত 
শ্ৰদ্ধাযুক্ত এবং প্রিয় ‘মা’ সন্োধনটি প্রয়োগ করা যায় না। 
তাই মানুষের উচিত হল হয় সে শান্তর এবং লোকমর্যাদা 
অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য কাম প্রয়োগ করবে, 
নয়তোত্ৰহ্মচর্ম পালন করবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ জঙ্গম সৃষ্টি হয় কাম থেকে। অতএব যে কাম মানুষের ধর্মের বিরুদ্ধ নয় ও মর্যাদা অনুসারে হয়ে 
থাকে, সেই কাম ভগবানের ন্বাপ। ভগবান আগেই বলেছেন যে__ ‘মতন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি' (৭1৭) এবং 
পরেও বলেছেন--'যে চৈব সান্তিকা ভাবা" (৭1১২), “বাসুদেবঃ সর্বন্' (৭।১৯)। অতএব ধর্মযুক্ত কাম যেমন 
ভগবানের স্বরূপ, তেননই ধর্নবিরদ্দ কামও ভগবানের থেকে আলাদা নয়। ধারা ধর্মবিরদ্ধ কাজ করেন, তারা 
ভগবানকে নরক রূপে প্রাপ্ত হন, কেন-না নরকও ভগবানই। কিন্ত মানুষকে নরকগামী করা অথবা জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
আবর্তিত করা ভগবানের উদ্দেশা নয়, ভার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ করা। উদ্দেশ্য সর্বদা কল্যাণের এবং আনন্দ 
প্রদানেরই হয, দুঃখ দেওয়ার নয়। কেউই দুঃখ চায় না। অর্জনও কল্যাণের কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন ।*॥ উদাহরণ 
বলা যায় যে শন্দ ভালোগ হয়, মণ্দও হয়, কিন্ু ব্যাকরণে ভালো শব্দগুলি নিয়েই আলোচনা হয়, কেন-না ব্যাকরণাদি 
মানুষের উদ্দারের জনাই। 


আক শা ক 


ধের বিধান কেবলমাত্র মানুষের জন্য ; কারণ অনুযোতর প্রাণীদের মধো ধর্মের মর্যাদা প্রযোজ্য নয়। 
তৃতীয় অধ্যায়ের সীইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান যে কামকে সমস্ত পাপের হেতু বলেছেন, এই ‘কাম' শব্দটি সেই কামের 
বাচক নয়। এখানে “কাম” শব্দটি শৃহস্থর্ধম পালনের বাচক। 
(অতো শব্দসংখাতযোঃ’ ৷ প্ত্যাষতঃ_ সংগতে ভনতঃ অস্যাং শুক্ৰ শোণিতে ইতি স্ত্রী (সি গ্রকৌমুদী, বালমনোরমা)। 
*অঙ্গহীনাশ্রোব্িযমণুশূদ্রবর্জম। (কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ১।১1৫)। 
ঃ. সানিশ্চিতং বহি তত্র (জীতা ২।৭) 
'তদেকৎ বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেযোহহমাপুযান্‌' (গীতা ৩1২) 
“যচ্ছ্েযে এতযোরেকঃ ত্র বুহি সুনিশ্চিতম' (নীতা ৪।১) 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২ ॥ 
[মে (যতগ্রকার) ; এব (ও) ; সান্তিকাঃ (সাত্বিক) ; ভাবাঃ (ভাব আছে) ; মে (যতপ্রকার) ; চ (ও) ; রাজসাঃ 
(বাজসিক) ; চ (এবং) ; তামসাঃ (তামসিক) ; মত্তঃ, এব (আমা হতেই উৎপন্ন) ; ইতি (এইরাপ) ; তান্‌ (তাদের) : বিদ্ধি 
(বুঝে নিও) ; তু (কি) ; অহম্‌ (আমি) ; তেষু (তাদের মধ) ; তে (এবং তারা) ; ময়ি (আমার মধ্যে) : ন (নেই ।)] 
যতপ্রকার সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে, সে-সব আমা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। কিন্তু 


আমি সেই সবে নেই এবং সেগুলিও জামাতে নেই ॥ ১২ ॥ 


ব্যাখ্যা--“যে চৈৰ সাত্বিক ভাবা রাজসান্তামসাম্চ যে” 
_ তগ্রকার সান্ধিক, রাঙ্ছসিক এবং তামসিক ভাব (গুণ, 
পদার্থ এবং ক্রিয়া) রয়েছে, সেগুলিও আমা হতেই 
উৎপঢ়া। এর তাৎপর্য হল যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তার মূলে 
সকলের আশ্রধ-আধার ও প্রকাশক একমাত্র ভগবান 
অর্থাৎ এগুলি ভগবান হতেই অস্তিত্ব লাভ করে। 

সান্তিক, বাজসিক এবং তামসিক ভাব ভগবানের 
থেকেই হয়ে থাকে, তাই এতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা 
যায়, তা সবই ভগবানের তাই মানুষের দৃষ্টি ভগবানের 
দিকেই থাকা উচিত, সান্দ্িকাদি ভাবের দিকে নয়। যদি 
তার দৃষ্টি ভগবানের দিকে থাকে, তবে সে মুক্তিলাভ করে 
আর যদি তার দৃষ্টি সান্তিকাপি ভাবের দিকে থাকে তবে সে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ভাবগুলি 
(গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়ামাত্রের) বাতীত আর কোনো 
ভাব খাকেই না। এগুলি সবই ভগবদ্স্রূপ। 
গানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এগুলি সবই যদি 
:গাবদ্স্বরূপ হয়, তাহলে আমরা যা কিছু করি, তা সব 
বদ্দ্বরূপই হবে। তবে এরূপ করা উচিত, এরূপ করা 

এই বিধিনিষেধ কেন থাকে ? তার উত্থর হল 

হে, মানুষনার্রেই সুখ চায়_কেউ দুঃখ চায় না। অনুকূল 
পারঞ্ছিতি বিহিত কর্মের ফল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি 
লিযিদ্ছ কর্মের ফল। তাই বলা হয় যে, বিহিত- 
(শানু কর্ম কর এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ কর। 
নিষিদ্ধ কম গুলি ভগবদ্স্বরূপ মনে করে যদি কর, তবে 
ভগবান কের বাপে প্রকটিত হবেন। যে অশুভ 
কর্ম করে, ভগবান তার কাছে অশুভরূপে প্রকটিত হন ; 
কারণ দুঃখ ও নরকও ভগবানেরই স্বরূপ। 

যেখানে করা এবং না-করার কথা বলা ছয়, সেখানেই 
-নিষেধ জারি করা হয়। সুতরাং সেই স্থানে বিহিত 


কমই করা উচিত, নিষিদ্ধ কর্ম নয়। কিন্ত যেখানে মেনে 
নেওয়া বা জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়, সেখানে 
পরঘাত্মাকে ‘মেনে নেওয়া’ আর নিজেকে বা জগৎকে 
জেনে নেওয়া কর্তব্য। 

যেখানে নেনে নেওয়ার কথা, সেখানে পরমাত্মাকে 
মেনে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়াতে হয়। 
তাকে প্রাপ্ত এবং প্রসন্ন করার জন্য তার আদেশ পালন 
করা উচিত এব! 


তার প্রস্তা প্রাপ্ত হবে কীভাবে ? এবং বিরুদ্ধাচবণ- 
কারীরা তাকে কীভাবে লাভ করবে ? যেমন কোনো 
মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে সে কী করে প্রসন্ন 
হবে এবং তার ভালোবাসা পাওয়া যাবে কী করে ? 

যেখানে জেনে নেওয়ার ব্যাপার সেখানে জগৎকে 
জানা উচিত। খা উৎপত্তি ও বিনাশশীল, চিরস্থায়ী নয়, 
নিজস্ব নয় এবং নিজের জন্যও নয়_এরূপ জেনে তার 
সঙ্গে সম্পর্কছিয় করা কর্তবা। এতে কামনা-মমতা- 
আসক্তি রাখা উচিত নয়। অন্তর থেকে তার গুরুত্ব সরিয়ে 
দিতে হয়। এতে সততন্থ প্রতাক্ষ হয় এবং জানা পূর্ণ হয়। 
অ-সৎ বা বিনাশশীল বস্তু আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকে 
না__এটি বুকেও যদি সময-অসময়ে তাকে গুরুহ দেওয়া 
হয় তবে প্রকৃত (সতত) প্রাপ্তি হয় না। 

“মত্ত এবেতি তান্নিদ্ধি'_এইসব আমা হতেই উৎপন্ন 
বলে তুমি জানবে অর্থাৎ আমিই সব! কার্য এবং কারণ__ 
এই দুটি পৃথকরূপে প্রতিভাত হলেও কার্য কারণ থেকে 
ভিন্ন ও নিজস্ব স্বতন্র সন্তা রাখে না। সুতরাং কার্য 
কারণরূপই হয়। যেমন সোনা দিয়ে যে গহনা তৈরি করা 
হয় তা সোনার থেকে আলাদা হয় না অর্থাৎ সেগুলিতে 
সোনাই থাকে। তেমনই পরমাস্মা হতে সৃষ্ট অনন্ত সৃষ্টি, 
পরমাত্মা থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম নয়। 
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মত্ত এব' বলার অর্থ হল এই যে, অপরা ও পরা | যেমন, বীজ থেকে বৃক্ষ-শাখাপ্রশাখা-পাতা-ফুল 
প্রকৃতি আমার স্বভাব, সুতরাং কেউ এগুলিকে আমা হতে | ইত্যাদি হয়ে থাকে ; কিন্দ ত্বীজকে যদি বৃক্ষ-শাঙাপ্রশাখা- 
পৃথক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। সপ্তম অধ্যায়ের | পাতা ইত্যাদির মধ্যে খোঁজা হয় তাহলে তাকে পাওয়া হায় 
পরিশিষ্টরূপ নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে *কল্পের | না। কারণ বীজ ওগুলির মধ্যে তত্বরূপে বিরাজ করে। 
প্রারস্তে প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি বারংবার সৃষ্টি করে | তেমনই সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতে 
থাকি” (৯1৮) এবং পরে বলেছেন যে, ‘আমার | উৎপন্ন হলেও সেই ভাবগুলির মধ্যে অন্বেষণ করলে 
পরিচালনায় প্রকৃতি বিশ্বারাচর সৃষ্টি করে" (৯1১০)-__ | আমাকে পাওয়া যাবে না (গীতা ৭।১৩)। কারণ আমি 
এই দুটি কথার একই অর্থ ৷ প্রকৃতিকে নিয়ে ভগবানই রচনা | সেগুলিতে কারণরূপে বা তন্তরূপে বিরাজ করি। অতএব 
করুন অথবা ভগবানের অধাক্ষতায় প্রকৃতিই সৃষ্টি | আমি ওগুলিতে এবং ওগুলি আমাতে নেই, অর্থাৎ 
করুক দুটির অর্থ একই ৷ ভগবান সৃষ্টি করলে প্রকৃতিকে ৷ সমন্তই আমি। 
নিয়েই করে থাকেন, এতে প্রাধান্য ভগবানেরই থাকে | যেমন, মেঘ আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই 
এবং প্রকৃতি ভগবানের পরিচালনায় সৃষ্টি করলে তাতেও | বিরাজ করে এবং আকাশেই লীন হয় ; কিন্ত আকাশ 
প্রাধান্য ভগবানেরই থাকে। এই কথাই এখানে বলেছেন | একই প্রকার নির্বিকারভাবে থাকে। আকাশে মেঘ থাকে 
যে “আমি সমস্ত জগতের প্রভব ও প্রলয়" (৭1৬) এবং | না, মেঘেও আকাশ থাকে না। তেমনি অষ্টন শ্লোক থেকে 
এর উপসংহারে বলেছেন যে, “সাস্তবিক, রাজসিক এবং | এই পর্যন্ত যত (সতেরোটি) বিভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা 
তামসিক-_এই ভাব আদা হতেই উৎপন হয়।” সব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে 
ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞান জানাবার প্রসঙ্গে জ্ঞানী বক্তি | এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি আমাতে 
যে অতি দুর্লভ তা জানিয়ে যে প্রকরণের সূচনা করেছেন, | থাকে না এবং আমিও এগুলিতে থাকি না। আমি ছাড়া 
তাতে তিনি পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা বলেছেন। তিনি | এগুলির পৃথক অস্তিষ্জ নেই। সেই দৃষ্টিতে সবকিছুই আমি। 
বলেছেন সমস্ত প্রাণীরহ কারণ হল পরা ও অপরা প্রকৃতি : ৷ এর অর্থ হল এই যে, ভগবান ছাড়া যতপ্রকার সার্বিক, 
এদের সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন় হয়। পরে তিনি | রাজসিক এবং তামসিক ভাব অর্থাৎ প্রাকৃত পদার্থ এবং 
নিজেকে এই পরা ও অপরার কারণ বলে জানিয়েছেন | ক্রিয়া দেখা যায়, মানুষ তাতে গুরুত্ব দিয়ে এবং তার 
“মত্তঃ পরতরং নান্যৎ’ (৭1৭)। বিভৃতিগুলির বর্ণনার | অন্তিত্ত মেনে নিয়ে তাতে আবদ্ধ হয। তাই ভগবান 
উপসংহার করতে গিয়ে তিনি এই কথাই এখানে বলেছেন | মানুষের বোধ ফেরাবার জন্য বলেছেন যে ওইসব পদার্থ 
যে, সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবগুলিকেও | এবং ক্রিয়াতে যে অস্তিহ ও গুরুহ থাকে তা আমারই। 
আমা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। 

“ন ত্বহং তেষু তে মগ়ি’_ আমি সেগুলিতে নেই এবং নর 
সেগুলিও আমাতে নেই। অর্থাৎ ওই গুণগুলির আমা ভিন্ন সত্বপ্ুপ রঙগ্ুপ এবং তমোগুণ থেকে যতপ্রকার ভাব 
কোনো পৃথক অনিক নেই, কেবল আমিই আছি, আমি | (প্রাকৃত পদার্থ এবং ক্রিয়া) উৎপয় হয়, তা সবই 
ছাড়া আর কিছুই নেই। সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভগবানের শক্তি প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্ত প্রকৃতি 
যতপ্রকার প্রাকৃত পদার্থ আর ক্রিয়া আছে, তা সবই উৎপন্ন ভগবানের থেকে অভিষ্ হওয়ায় এই গুণগুলিকে ভগবান 
হয় এবং বিনাশপ্রপ্ত হয়। কিন্তু আমার উৎপত্তি নেই, মত্ত এব’ আমা হতেই উৎপর় বলেছেন। তাৎপর্য হল এই 
বিনাশও নেই। আমি যদি ওগুলিতে থাকতাম জা উরভি পা = Sis 
ওগুলির বিনাশ হলে আমিও বিনষ্ট হতাম। কিন্তু আমার ভগবান হতে উৎপন্ন হয় এবং ভগবানেই লীন হয়ে যায়। 
বিনাশ হয় না। অতএব আমি ওগুলিতে নেই। ওগুলি যদি কন পরা প্রকৃত (ভীবাযা) এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে 
আমাতে থাকত তবে আমি যেমন অবিনাশী ওগুলিও | এগুলিকে নিজের এবং নিজের জনা বলে মেনে নেয় _ 
তেমনই হত । কিন্তু এগুলি বিনষ্ট হয় আর আমি এটিই হল পরা প্রকৃতির দ্বারা জগৎ ধারণ করা। এই জনাই 
চিরবিরাজমান। অতএব ওগুলি আমাতে নেই। তার জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে। সেই বন্ধন দূর করার উদ্দেশ্য 
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এখানে বলা হয়েছে যে সান্তিক, রাজসিক এবং ৷ পৃথক 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদাতে সতঃ 
তামসিক এই সমস্ত ভাবই ভার হতে উৎপন্ন হয়। | (২1১৬)। তেমনই জানমার্গে শরীর-শরীরী, দেহ-দেহী, 
এইভাবেই দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে_“ভবন্তি ভাৰা | ক্ষেত্র-ক্ষেত্র্, প্রকৃতি-পুরুষ-_প্রড়ীতিকে পৃথকভাবে 
ভূতানাং মন্ত এব পৃথগবিধা' (১০1৫) অর্থাৎ জানার কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে; যেমন__“প্রকৃতিং 
প্রাণিসমূহের এই বিভিন্ন প্রকারের ভাব আমা হতেই | পুরুষং চৈ বিদ্ধ্নাদী উভাবপি" (১৩১৯) ; 
উংপ্যা হয়, এবং ‘অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত সর্বং | 'ক্ষেত্রক্ষেত্র্রয়োর্জানম্‌’(১৩।২) ; 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ 
প্রবর্ততে' (১০৮) অর্থাৎ সকলের উৎপত্তির হেতু আনি | সংযোগাৎ’ (১৩।২৬) ; ‘ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰী তথা কৃৎস্গম' 
এবং আমা হতেই সরকিছু প্রবর্তিত হয়। পঞ্চদশ (১৩।৩৩) ; ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োরেবমন্ত্রং জ্ঞানচক্ষুষা" 
অধ্যায়েও বলেছেন যে স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি সমন্তই জামা | (১৩)৩৪)। কারণ জ্ঞানমাগে বিবেকের প্রাধান্য থাকে। 
হতে উৎপন্ন হয় 'মন্তঃ স্মৃতির্জানমপোহনং চ' | সুতরাং সেখানে নিতা-অনিতায, 'অবিনাশী-বিনাশী, 
(১৪।১৫)। সমস্তই যখন পরমাত্মা হতে উৎপন্ন হয়, ইত্যাদির বিচার করা হয়ে থাকে এবং নিজ স্বরূপ যে 
তখন মানুষের সঙ্গে গুণগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পূৰ্ণ নিলি প্ত_ এরূপ বোধ হয়। 
মানুষ ঘদি তার নিজের সঙ্গে এই গুণগুলির সম্পর্ক মেনে | শ্রদ্ধা ও বিবেক_ -সাধকের এই দুটিই থাকা উচিত। 
না নেয়, তাহলে সে আর আবদ্ধ হয় না অর্থাৎ এই গুল | ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধার প্রাধান্য থাকে আর জ্ানমার্গে থাকে 
তব জ্ৰস্থা-নৃত্যুর কারণ হয় ন বিবেকের প্রাধানা। তাহলেও ভক্তিমার্গে বিবেকের এবং 
শীতায় ভক্তির বর্ণনায় ভগবান বলেছেন যে, সবই জালমাগে শর্ধায অভাব হয় লা । ভক্তিমাগে মনে করা হয় 
“সদসচ্গাহমর্জুন' (৯1১৯) এবং অর্জুনও | যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামমিক ভাবসমৃহ ভগবান 
'বানকে বলেছেন যে, *আপনি সৎ, অসৎ এবং | হতে উৎপন্ন হয় (৭1১২) এবং জ্ঞানমার্গে মনে করা হয় 
সদসতেরও অতীত'__'সদসততৎপরং যৎ' (১১ ।৩৭)। | যে সত্ত-রজ-তম গুণগুলি প্রকৃতি থেকে জাত-_“সত্তং 
জানী (প্রেমিক) ভক্তদের সম্পর্কেও ভগবান জানিয়েছেন | রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসন্তবাঃ' (১৪1৫)। উভয় 
যে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবই বাসুদেব “বাসুদেব সর্বন। সাধকই নিজেদের নির্বিকার সম্বন্ধে নিশ্চিত যে, এই 
(৭1১৯)। কারণ ভক্তিতে শ্ৰদ্ধা এবং মেনে নেওয়ার সমস্ত গুণ তাদের নয়, আর উভয়েই যেখানে এক তন্তুই 
প্রধান, থাকে আর ভগবানে অননা দৃড়তা থাকে। ভক্তিত | প্রাপ্ত তন, সেখানে দৈত বা অদ্বৈত কিহুই বলা যায় না। 
অনা কোনো বস্তু থাকে না। যেমন পতিত্রতা রমলী | সং-অ-সংও বলা যায় না। 
সংসারে পতি ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষ দেখে না, তেমনই ভক্তিমাগী সাধকশণ অনন্য প্রেমে ভগবানের সঙ্গে 
ন এক ভগবান বাতীত অনা কাউকে দেখতে পায় না, অভিন্ন হয়ে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে যান 
এ । এবং আননাগা সাধকগণ প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার করে 
ia জানের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে | প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ অসপ্্ষ নিজ্ধ স্বরূপকে অনুভব করে 
যে, সৎ এবং অ-সং-দুটি পৃথক প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক রহিত হয়ে থাকেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব- “মন্তঃ পরতরং নানাৎ কিঞ্চিদস্তি (৭9) এর বিবরণ দিতে গিয়ে ভগবান আগের চারটি শ্লোকে 
লাল এবং যা বলেননি, তা সমন্তই উপসংহাররূপে এই শ্লোকে বলে দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন যে, 
+ বাছপিক ও তামসিক-_এসব ভাব আমা হতেই উৎপয় এবং আমা থেকেই আন্টি লাভ করলেও আমি 
“ই এবং এগুলিও আমাতে নেই অর্থাৎ সবই কেবল আমিই। অতএন থেসব সাধক আমাকে লাভ করতে 
টি এই সব [নর দিকে না গিয়ে আমার দিকে থাকা উচিত। তারা যদি এসব ভাবেতেই বন্ধ হয়ে পড়েন 
বা আর মুক্ত বা ভক্ত হতে পারবেন না। 
দেখা, শোনা, বোঝা ইত্যাদিতে যেসব ভাব উদিত হয় এবং 
অন্তর্গত বলে জানতে হবে। 


ভাব উদিত হয় না, সেগুলি সবই ‘যে’ পদের 
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ভগবান হতে উৎপন্ন হওয়ায় এখানে সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণগুলিকে *ভাব' নামে বলা হয়েছে। 
তাৎপর্য হল এই যে ভগবান হচ্ছেন ভাব (সত্তা) কপ'”!, সুতরাং তার থেকে ভাবই উৎপন্ন হবে, অ-ভাব উৎপন্ন হবে 
কী করে ? ভগবানের থেকে উৎপন্না হওয়ায় সব ভাবই ভগবানের স্বজপ-__ 'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথস্বিধাঃ' 
(গীতা ১০1৫)। তাৎপর্য হল এই যে শরীর-ইস্িয়াদি-নন-বুদধি দ্বারা যে সব সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব, 
ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়, তা সবই ভগ্ববান(২॥ মনের যে কোনো স্ফুরণ, তা ডালোহ হোক বা মন্দ সবই 
ভগবান। 

নিজের কিছু স্বার্থ থাকলে, নেবার ইচ্ছা থাকলে তখনই সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক__এই তিনটির পার্থক্য 
হয়। যদি নিজের কোনো স্বার্থ না থাকে এবং অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখা যায় তাহলে এ সমস্ত কিছু ভগবানেরই 
স্বজপ বলে অনুভব হবে। এগুজিকে নিজের বলে মনে করা এবং তার থেকে সুখ গ্রহণ করাই হল পতনের কারণ (গীতা 
৬1৩৭)। 

“তিনটি গুণই আমা হতে প্রকটিত হয়'__এই কথার ভগবান এই ভাব প্রকটিত করছেন যে, সাধকদের দৃষ্টি 
গুণশুলির দিকে না গিয়ে যেন সেই গুণাতীত ভগবানের দিকেই থাকে, অর্থাৎ তার অস্তিষ্ক ও শুরুর মেনে নিয়ে তার 
সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেন, যাতে তারা তাকে প্রাপ্ত হয়ে চিরকালের জনা দুঃখ -দুর্দশা মুক্ত হয়ে পরম আনন্দ লাভ 
করেন। “আমি এদের মধ্যে নেই এবং এরা আমার নধ্যে নেই'__কথাটিতে ভগবান এই ভাব প্রকট করেছেন যে, যদি 
কোনো মানুষ আমার সত্তা ও গুকত্কে দ্বীকার না করে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির 
অস্তিত্ব মেনে সেগুলিকে শুরুই দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সে আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
পতিত হয়ে থাকে__*কারণং গুণসঙ্গোহসা সদসদ্ঘোনিজন্সসু' (গীতা ১৩।২১)। 

“মন্ত এব' পদটির প্রয়োগের দ্বারা ভগবান বলতে চাইছেন যে, তিনটি গুণ আমার থেকেই উৎপন্ন হলেও তুমি 
আমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে গুণাদিতে কেন বদ্ধ হও ? যারা গুণাদিতে বদ্ধ হয়ে পড়ে তারা আমার ভজনা করতে সক্ষম 
হয় না (গীতা ৭।১৩)। কিন্তু যারা গুণাদিতে আবদ্ধ হয় না, সেই সব ভক্তগণই আমার ভজনা করে (গীতা ২1১৬, 
১০1৮)। গুণগুলি চিরস্থায়ী নয়, কেন-না, কার্য -কারণের দৃষ্টিতে কারণ চিরস্থায়ী হলেও, কার্থের স্থায়িত্ব নেই। যেমন 
সোনার স্থায়িত্ব থাকলেও গহনার স্থায়িত্ব নেই, মাটির স্থায়িত্ব আছে কিন্তু কলসীর নেই। তেমনই ভগবানের স্থায়িত্ব 
আছে, গুণাদির নেই। গুণ পরিবর্তনশীল এবং অস্থায়ী, কিন্তু ভগবান নিতা এবং সর্বদা একইভাবে বিরাজযান। তার 
কোনো পরিবর্তন নেই এবং বিনাশ ও নেই। তর প্রাপ্তি তাই তার গুশাদির সাহায্যে হয় না, তর প্রান্তি হয় গুলাদির সঙ্গে 
সম্পর্ক বিচ্ছেদ করলে তবেই। অতএব তমোগুণকে রজোশুণের দ্বারা এবং রজোগুপকে সন্তগুণের দ্বারা পরাভূত 
করে গুণাদির অতীত হতে হবে। 

একটি বিশেষ বিষয় এখানে বোল্মার আছে, সপুণ-সাকার ভগবানও বান্তুবে নির্ডণ, কেন-না তিনি সতুঃ, রজ 
অথবা তমোগুণযুক্ত নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে এশ্বর্, মাধুর্য, সৌন্দর্য, বদার্য গুণাবলীযুক্ত। তাই সগ্ুণ-সাকার ভগবানের 
ভক্তিকেও নিৰ্গুণ (সত্বাদিগুণরহিত) বলা হয়েছে, যেমন *মন্নিষ্ঠং নির্ভণং স্মৃতম’, “মঙ্গিকেতং তু নির্ণম্‌', “নিরুণো 
মদপাশ্রয়ঃ', ‘মৎ সেবায়াং তু নির্ওডপা' (শ্রীমভাগবত ১৯1২৫২৪-২৭)। 

প্রশ্ব- সব কিছুই যখন ভগবান,তবে সাত্তবিক-যাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাজ্য কেন ? 

উত্তর যেমন জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও, কুয়াই হল জলপ্রাপ্তির প্রকষ্ট স্থান, তেমনই ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
থাকলেও, তাকে লাভ করার প্রকৃষ্ট স্থান হল যজ্ঞ (কর্তবা- -কর্ম)। কিন্দ সাত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভাব ভগবানকে লাভ 

(>) নাসতো বিদাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীতা ২১৬), 'ভাবৎ সোহদিগচ্ছেতি' (গীতা ১৪১৯), 
“সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে ৷' (গীতা ১৮1৯০) 

(মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেছনোরসীন্রিয়ৈঃ। অহনেৰ ন মন্তোহন্যদিতি বুধ্যধ্মঞ্জসা ৷৷ (শ্রীমন্তাগবত ১১১৩1২৪) 


“মন, বালী, দৃষ্টি রা এবং অন্য ইপ্ডিযাদির দ্বারা যা কিছু (শব্দাছি বিষয়) গ্রহণ করা হয়, তা সব আনিই। সুতরাং আনি ছাড়া 
অন্য কিছুই নেই এই সিদ্ধাপ্ত বিচার বিবেচনাপূর্বক গ্রহণ কর অর্থাৎ স্বীকার করে নাও?" 
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করার স্থান নয় অর্থাৎ এগুলির সাহায্য ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না (গীতা ৭।১৩)। অতএব এগুলি সামকের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় নয় তাই ভগবান বলেছেন যে, এইসব ভাব আমা হতে উৎপন্ন হলেও, আমি এগুলিতে নেই এবং 
এগুলিও আমাতে নেই। 

ধানের চায়ে গানই প্রধান, তার খড় বা ডাটা নয়। কৃষকের লক্ষ্য থাকে চাষের দারা ধান উৎপন্ন করা। তাই সে খেতে 
জল ও সার দেয় বোশ ধান উৎপন্ন করার আশায়। তেমনই সাধকের লক্ষ্যও শুধু ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্যই থাকা 
উচিত, সংসারের জন্য নয়। ভগবানকে লাভ করার জনাই সাধকের সংসারের সেবা কর! উচিত। সেবা ব্যতীত জগতে 
আর কোনো কিছুর আশা রাখা উচিত নয়। কৃষকের কাছে যেমন গানই গুরুত্বপূর্ণ, খড় বা টা নয়, প্রারস্তে ধান থাকে 
এবং চাষের শেষেও সেই ধানই পাওয়া যায়। ধান পাওয়ার পরে যা বাকি থাকে, পড় ও ডাটা, তা ধান থেকে ভিন্ন না 
হলেও মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তা হল পশুখাদা। তেমনই সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব মুড (বিবেকহীন) 
মানুষেরই উপযুক্ত । এই তিনটি ভাব মানুষকে আবদ্ধ করে (গীতা ১৪1৫)। তাই এই ভাব ভগবানের রূপ হলেও স্থ- 
স্বরূপের নয়, এটি বিচার বিবেচনা সহকাবে জগতে ব্যবহারের জনা। যেমন নিষ ভগবানেরই এক রূপ, কিন্তু তা 
শাওয়ার জন্য নয় 


ধানের সঙ্গে খড়-ডাটা উৎপন্ন হলেও শড় ও ডাটাতে যেমন ধান থাকে না এবং ধানেও খড়-উাটা ইত্যাদি নেই, 
তেমনই ভগবানের থেকে উৎপন্ন হলেও সান্তিক-; -তামসিক ভাবগুলিতে ভগবান নেই এবং এগুলিও, 


ভগবাতে নেই 
সি উজ এজ 


১. সাহা জেগাবান ছাল রোকে বলেছেন যে; এই সাড়িক, রাজাসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতেই হরে থাকে, 
কিল আমি সোঙালিতে এবং সোঙালি আমা অদািত নর/ এই কণার জমাশিত হয় বে, ভগাবানা এরুযতি এবং এ্ররতিক 
কাথা খেকে সবচতোজা:বে নিলিজে। ভগবানের তা অং এই জীবও একপ নীলিঞ/ ভাঙলে ওরা হতে পারে যে, জীব 
লিলি হলে আবম হয় কীভাবে » সেই কথা পরের রোোকাটিত জানানো হয়েছে/ 


ত্রিভিওঁণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সবমিদং  জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমবায়ম্॥ ১৩ ॥ 
[এডিঃ (এই) ; ক্রিভিঃ (তিন) : গুণময়ৈ। (গুলবাপ) ; ভাবৈঃ (ভাবের ছারা) ; মোহিতম্‌( মোহিত)  হদম্‌ (এই) ; সর্বন্‌ 
(সন) ; জগৎ (জগৎ) ; এডাঃ (এইসব পের) ১ পরম্‌ (অতীত) ; অবায়ম্‌ (অবিনাশী) ; মাম্‌ (আমাকে) ; অভিজ্ঞানাতি 
(জানতে পারে); ন (না।)] 
এই তিনটি গুণরূপ ভাবের দ্বারা মোহিত সমগ্র জগৎ এইসব গুণের অতীত অবিনাশী ঈশ্বররূপে আমাকে 
জানতে পারে না ॥ ১৩ ॥ 
ব্যাখ্যা ‘ত্রিভিওঁ ভিঃ ..... পরমব্যয়ম্‌' | মোহগ্রস্ত হওয়া। এইপ্রকারে মোহগ্রস্ত হওয়ায় জীব 
রঙ্গ এবং তম-এই তিনটি গুণের বৃন্তিগুলি পরমাস্মার সঙ্গে তার যে নিতাসন্বন্ধ বিদামান তা বুঝতে 
যে একই লীন হয়ে খাম । তার সঙ্গে তাদাস্ম্য করে | অপারগ হয়। 
সাত্ধিক, রাজসিক এবং তামসিক বলে. *জগ্গৎ' শব্দটি এখানে ভীবাত্মার বাচক। নিত্য 
এণ্ডলিকে নিজের ওপর আরোপ করে | পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে তাদাত্মা হওয়াতেই ভীবকে 
যে "আমি সাত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক | এখানে ‘জগৎ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য 
গে মোহগ্রন্ত হয়ে মানুষ নিজেকে | হল যে, শরীরের জন্ম হওয়াতে নিজের জন্ম হওয়া, 
পরমাস্মার অংশ বলে মনে করতে পারে না। সে তার | শরীরের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যু হওয়া, শরীরের অসুখে 
অংশী পরমাত্মার সম্মু্গীল না হয়ে উৎপত্তি ও বিনাশশীল নিজের অসুখ মনে করা, শরীরের সুষ্কতায় নিজের সুস্থতা 
বৃত্তিসমূহের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক নেনে নেয়__-একেই বলে মেনে নেওয়া__এইসব কারণেই ভীবকে ‘জগৎ’ বলা 
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হয়। যতক্ষণ জীব শরীরের সঙ্গে নিজের তাদাত্মা মেনে | ভাব তৈরি করা নয়, কত্রিম নয়, অভ্যাসসাধা নয়, এটি 
নেবে, ততক্ষণ সে জগৎ-ই হয়ে থাকবে অর্থাৎ তার | স্বতঃসিদ্ধ | 'অপরপক্ষে শরীর এবং সংসারে অহং ও 
জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে, কোথাও দিতি হবে না। মমত্ববোধ অর্থাৎ আমি ও ‘আমার’ ভাব উৎপন্ন হওয়া 

গুণগুলিকে ভগবানের থেকে পৃথক সন্তা মানাতেই | এবং এটি বিনাশশীল, এটিকে কেবল মেনে নেওয়া 
প্রানী মোহগ্রপ্ত হয়ে থাকে! যদি তারা গুপগুলিকে | হয়েছে, অতএব এটি অস্বাভাবিক । এই অস্থাভাবিকতাকে 
ভগবৎস্থরূপ বলে মনে করে, তবে তারা কখনই মোহগ্রন্ত | স্বাভাবিক বলে নেনে নেওয়াই হল মোহ হওয়া, যার জনা 
হতে পারে না। মানুষ স্বাভাবিকতাকে বুঝতে পাবে না। 

ব্রিগুলের কার্যরাগ এই যে শরীর, যদি এই শরীরকে : ভ্রীব আগে পরমাখা থেকে বিনুখ হয়েছিল, লা আগে 
নিজের বলে মনে করা হয় অথবা নিজেকে শরীর বলে | সংসারের অভিমুখ (গুণাবলীতে মুগ্ধ) হয়েছিল 1 
মনে করা হয় তাহলে এই মানাতেই মোহ উৎপল হয়। দার্শনিকদের মত হল যে, পরমাস্থা হতে বিমুখ হওয়া এবং 
শরীরকে নিজের বলে মনে করলে 'দনত্রবোধ" জন্মায় | সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা_এই দুটিই অনাদি, 
এবং নিজেকে শরীর বলে মনে করলে “অহং-বোধ’ | এদের কোনো আদি নেই। এদের সম্পর্কে আগের বা 
জন্থায়। শরীরের সঙ্গে অহং-মমর বোধ করাই হল পরের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্ মানুষ যদি তার প্রাপ্ত স্বাধীনতার 
মোহগস্ত হওয়া। মোহগ্ৰস্ত হলে ত্রিগুণের অতীত যে : অপব্যবহার লা করে, সেগুলি যদি ভগবদ্কথেই নিয়োগ 
ভগবৎ-তত্তু, তা জানা যায় না। জীব ভগ্গবৎ-তন্ত জানতে | করে, তবে সে এই সংসারের বন্ধননুক্ত হতে পারে 
তখনই সক্ষম হয় যখল তার ত্রিগুণাস্মক শরীর সম্পর্কে অর্থাৎ তার জন্ম-মৃত্বার বন্ধন দূর হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত 
অহং ও মন্বোধ দূর হয়। এটি একটি সিদ্ধান্ত যে, মানুষ | হয় যে, মানুষ ভগবদ্‌ প্রদন্ত স্বাধীনতার অপবাবহার করেই 
সংসার থেকে সর্ণতোভাবে আলাদা হলেই সংসারকে | আবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে 
জানতে পানে এবং পরমাত্মার সঙ্গে সর্বতোভাবে অভিন্ন বিনাশশীল পদার্থে আকৃষ্ট হওয়াতে সে পরঘাত্মতত্ 
বোধ জাগলে তবেই পরণাত্মাকে জানতে সক্ষম হয়। | জানতে সক্ষম হয় না। 
কারণ সে স্বমং এই ত্রিগুণাস্মক শরীর হতে পৃথক “পরমন্যয়ম্‌' পদের দ্বারা ভগবান বলেছেন যে “আনি 
এবংপরমাস্মার সঙ্গে সর্বতোভাবে অভিন্ন। এই গুণসনূহের অতীত অর্থাৎ এই গুণগুলি থেকে 

অস্বাভাবিক বিষয়ে স্বাভাবিক ভাব হওয়াই হল মোহ । | সর্বতোভাবে রহিত, অসনবঙ্ধ, নির্সিপ্র। আমি কখনো 
যা গ্রতিসুহূর্তে বিনাশশীল, জিগুগেধ অতীত, অতিশয় | কোনো গুণের দ্ধারা আবদ্ধ নষ্ট এবং গুণগুলির পরিবর্তনে 
নিলি প্ত এবং নিত্য-নিরপ্তর একবাপে নিরাজমান, একপ | আমার কোনো পরিবর্তন হয় না। ত্িগুপে মোহিত প্রাণীগল 
পরমাস্মা হলেন “স্থাভাবিক'। পরমাস্মার এই স্বাভাবিক | আমার এই বাস্তবিক স্বরাপ জানতে পারে না।” 

পরিশিষ্ট-ভাব___যেসব বাক্তি ভগবানের দিকে লক্ষণ না রেখে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের দিকে আকৃষ্ট 
হয়, সেগুলি উপভোগ করে, সেই সব থেকে সুখ আস্বাদন করে, তারা এইসব ভাবেই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ 
ভগবানের অনতিক্রমা গুপমী মায়াতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তার ফলস্বরূপ বারংবার জশ্ম-মৃত্ু চক্রে আবর্তিত হয়। 
এর তাৎপর্য এই যে, সান্দিক, রাজলিক এবং তামসিক ভাব (কর্ম, পদার্থ, কাল, স্বভাব, গুণাদি) হল অনিত্য আর 
ভগবান নিত্য। যারা অনিতাকে উপভোগ করে, তারা আবদ্ধ হয়, কিন্তু যারা অনিত্যকে পরিত্যাগ করে নিতাস্বরাপ 
ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা মুক্ত হয় (গীতা ৭1৯৪)। 

এই ক্লোকে জীবাব্মাকে বোঝাবার জন্য “জগৎ? শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ এই যে, যার কোনো অন্তিত্ নেই, 
তাকে অন্তর ও গুরু প্রদান করে, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীব জগৎ নামে অভিহিত হয়। চেতনও 
(চেতনার যথাযথ বাবহার না করায়) জড় রূপে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ পরাপ্রকৃতিও নিকৃষ্ট অপরা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়। 
জীব জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপন্তি ও বিনাশ এবং জগতের লাভ ও ক্ষাতিকে নিজের দাভ-ক্ষতি বলে 
সনে করে। মানুষ যেমন কামনার সঙ্গে অভিন্ন হলে “কামাস্মানঃ' অর্থাৎ কামনা রূপে পরিণত হয় (গীতা ২।৪৩) এবং 
ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে 'মন্ময়াঃ' অর্থাৎ ভগবদ্-কূপে পরিণত হয় (গীতা ৪1১০), তেমনই জীব জগতের সঙ্গে 
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অভিন্ন হয়ে জগৎরূপ হয়ে ওঠে। পার্থকা একটাই, ভগবদ্রূপে সে নিত্য আর কামনারূপে বা জগৎ রূপে সে অনিভ 
হয়ে থাকে। 

ভীব ভগবান বাত অন্যকে যেনে নিয়ে, তাকে গুরু দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যখন নিজের 
পৃথক অস্তিষের স্বাতদ্য ভুলে যায় তখন সে “জগৎ? হয়ে ওকে! যারা শুধুমাত্র জগতের অন্টি্ককে মেনে নেয়, তারা নিজ 
অস্তিত্রে বিমুখ হয়ে জগৎ হয়ে যায়, যা বাস্তব নয়। যারা শুধুমাত্র ভগবানের অস্তি়কেই স্বীকার করে তাদের নিজেদের 
পৃথক অপ্তি্ বলে কিছু থাকে না, তারা ভগবদ-রূপে পরিণত হয়-__ ‘মম সাধর্মামাগতাঃ' (গীতা ১৪।২), যা বান্তব 
সতা। 

জীবকে “জগৎ” বলার অথ হল যে তাদের চেতনা থাকে আবিষ্ট, তারা জড় শরীরকেই “আমি? (নিজ স্বরূপ) এবং 
আমার" বলে মনে করতে থাকে । জীব স্বরূপত নিগুগ ও অবায় হয়েও ‘জগৎ! হয়ে যাওয়ায় সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক গুণাদিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে ‘নিবযনস্ধি মহাবাহো দেহে দেহিনমৰ্যয়ম্‌’ (গীতা ১৪1৫)। প্ৰকৃতপক্ষে অ- 
লৌকিক পরমাস্মার অংশ হওয়ায় ভ্রীবও অ-লৌকিক হয়ে থাকে (গীতা ১৩।২১)। কিন্তু লৌকিক জগৎকে আঁকড়ে 
থাকায় সে-ও লৌকিক হয়ে যায়। অহং থেকে পৃথিবী পযন্ত সবই অপরা প্রকৃতি (লীতা ৭1৪)। সুতরাং পৃথিবী যেমন 
জড়, অহংও তেমনই জড়। জীব যখন দৃঢ়তা সহকারে অহং-কে ধরে “অহঙ্কার বিমৃঢ়াস্া' হয়ে ওঠে অর্থাৎ অহং-কে 
নিজ স্বরূপ বলে মেনে নেয়, তখন তার পতন: তে সেও ড় জগতের অংশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার চেতন লুপ্ত 
হয়ে যায়, তার চেতনার কোনো অনুভব থাকে না। 

রা গুণাদিতে আবদ্ধ হন না তাদের কাছে কোনো জড় থাকে না, তাই শা সর্বত্রই ভগবানকে অনুভব করে 
থাকেন-_“বাসুদেবঃ সর্বম্‌' (গীতা ৭।১৯)। কিন্তু বারা গুণাদিতে আসক্ত হয়, তারা ভগবানকে অনুভব করতে পারে 
না, জগৎ-সংসারই তাদের কাছে সত্য ্রসতীযমান হয়, তারা তাই ভগবানকে সংসারের অংশ রূপে দেখে। তারা 
ত্রিগুণাভীত ভগবানকে ওণাদিতে আবদ্ধ দেখে এবং অবিনাগী ভগবানকেও জনম-দ যুক্ত মনে করে (গীতা ৰ1২৪)। 
ভর দৃষ্টি ভগবান দাড়া অনা কোনো দিকে যায না। তাই ডক্ত গরমানন্দ প্রাণ হন আর সংসারী মানুষ পা শুধমা্রই 
দুঃখ দুঃখালয়ম্‌ (গীতা ৮।১৫)। 


২ সি সিল 


সু পরবতী হোছে ভগারানা তাঁকে পলা পাবার বারণ জানাচ্ছেন 


দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরতায়া। 


মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তো॥ ১৪ ॥ 
[ছি (কারণ) ; মম (আমার) $ এষা (এই) ; ওপম়ী (পননী) ; দৈৰী ( দৈৰী) ; মায়া (মায়া) ; দুরতায়া (বু্তরা) ; যে 
(যারা) : মাম (শুধুমাত্র আমার) : এব (ই) ; প্রপদাস্তে (শরণাগত হয়) ; তে ভিলা) ; এতাম্‌ (এই) ; মায়াম্‌ (মায়াকে) ; 
তরম্তি (অতিক্রম করে থাকেন ।)] 


কারণ আমার এই গুণময়ী দৈরী মায়া অত্যন্ত দুরত্যয় অর্থাৎ পার হওয়া কঠিন। যারা শুধুমাত্র আমার 
শরণাশত হন, তারা এই মায়া অতিক্রম করতে পারেন ॥ ১৪ ॥ 


ব্যাখ্যা-_'দৈনী হোষা গুণমগী' মম মায়া | দুরতায়া'_ সত্ব, লগ এবং তম__এই তিন গুণসম্পন্ন 


ইগবান আগে ধাদশ গ্লোকে বলেছেন যে, এই সাত্বিক, বাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন সেই কথার সূত্রে 
এখানে প্ুণম়ী মায়াকে তার দৈবী (অলৌকিক) মায়া বলেছেন। 

জগৎ মে ত্রিপ্তণময়ী ভাবের দ্বারা মোহিত বলে জানিয়েছিলেন, “এষা” পদের দ্বারা এখানে 
কে *প্ৰণন্ী" বলার অর্থ মায়া কা্যক্প। কারণ গুণ প্রকৃতির এবং এই গুপই জীবকে আবদ্ধ 
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দৈৰী (দৈব অৰ্থাৎ পরমাত্মার) মায়া দূরতিক্রমণীয়। ভোগ 
এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছাসম্প্ মানুষ এই মায়া থেকে 
সম্পর্ক ছিম করতে পারে না। 

“দুরতায়' বলার অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে কখনো 
সুখী, কখনো দুঃখী, কখনো বোদ্ধা, কখনো অবুঝ, 
কখনো হীনবল, কখনো বলশালী ইত্যাদি ভেবে 
সেইভাবে তদগত হয়ে থাকে। এই উৎপত্তি-বিনাশশীল 
প্রাকৃত ভাব এবং পদার্থে তাদাস্তা, মমন্ত্রবোধ ও আসক্তি - 
যুক্ত হয়ে এগুলিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেকে 
এগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করতে পারে না। 
মায়ার এই হল দুরত্যয় ভাব 

গুণমধী মায়া তখনই দুরতায় হয়, যখন ভগবানকে 
ছেড়ে এই গুণগুলিকেই পৃথক সন্ভা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
মানুষ যদি ভগবানকে কুলে গুণগুলির পৃথক অস্তিত্ব ও 
গুরুত্ব মেনে না নেয়, তাহলে সে এই গুলময়ী মায়া 
অতিক্রম করতে পাবে । 

“মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরস্থি তে 
মানুষের মধ্যে যারা কেবল আমার শরণাগত হন, তারা 
এই মায়া অতিক্রম করেন । কারণ তাদের লক্ষ্য শুধু 
আমার দিকে থাকে, ব্রিগুণের দিকে নয়। যেমন, আগেই 
বর্ণিত হয়েছে যে, সত্তব-রজ্জ-তম-_এই তিন গুণ আমাতে 
অৱস্থিত নয় এবং আমি€ এগুলিতে অবস্থান করি না। 
আমি নির্লিপ্ত খেকে সকল কর্ম করি। খারা আমার এই 
স্বরূপ জানেন, তারা গুণাদিতে আবদ্ধ হন না এবং মায়া 
অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা শুণাদির কার্য মন-বুদ্ধির 
বিন্দুমা্ত সাহায্য নেন না। কেন নেন না ? কারণ তারা 
একথা জানেন যে প্রকৃতির কার্যর্াপ হওয়ায় মন-বুদ্ধিও 
প্রকৃতিই। প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা প্রকৃতিতেই বিদানান। 
যেমন প্রকৃতি নিরন্তর লয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই নন- 
বুদ্ধিও সেইরাপ লয়ের পথে এগোচ্ছে। অতএব এগুলির 
সাহাযা নেওয়া পরাধীনতাই। এই পরাধীনতা যেন না 
থাকে এবং পরা-প্রকৃতি (যা পরমাত্মার অংশ) শুধু 
পরমাস্মার দিকে আকৃষ্ট হয়ে অপরা থেকে সর্কতোভাবে 
মুক্ত থাকে সামগ্রিকভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার 
এই হল অর্থ। 

এখানে ‘মামের' বলার অথ হল, তারা অননাভাবে 
কেবল আমারই শরণাগত হন ; কারণ আমি ছাড়া যে আর 
কোনো সম্ভ্ই নেই তারা তা জানেন। 


কিছু সাধকমাত্রেই আমার শরণ নিলেও “কেবলমাত্র 
আমারই’ একপতাবে শরণাগত হয় লা। তাই 
“মামেব'__ ধারা শুধু আমারই শরণ নেন, তাঁরা পার হয়ে 
যান। মায়ার আশ্রয় নিও না অর্থাৎ টাকা-পয়সা, জিনিস 
পত্র ইত্যাদি সবই থাক, কিছু এগুলিকে নিজের আধার 
বলে যেন না মনে করি, এদের আশ্রয় না গ্রহণ করি, 
এদের বিশ্বাস না করি আর এদের গুরুত্ব যেন না দিই। 
এশুলি ব্যবহারের 'অধিকার আমাদের আছে। কিন্ত 
এগুলির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যেন না থাকে। 
এগুলির উপর আধিপত্য করাই হল এদের আশ্রিত হওয়া। 
আশ্রিত হলে এগুলির প্রভাব থেকে পৃথক হওয়া শক্ত হয়ে 
পড়ে এটিই হল প্রকৃত দুবতায় ভাব। এই দুরতার ভাব 
থেকে মুক্তি পাবার উপায় জানিয়েছেন__“মামেব যে 
প্রপদ্যন্তে'। 

শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে নিঙ্ছের এবং নিজের জন্য না 
ভেবে সেগুলিকে ভগবানের এবং ভগবানের জন্য মনে 
হয়। এর থেকে নিজের কিছু নেবার দরকার নেই। 
এগুলিকে ভগবানে সঁপে দেবার ফলও নিজে নিতে নেই । 
কারণ ভগবানের বন্ যখন সর্বতোভাবে ভগগবানেহ অর্পণ 
করে দিয়েছি অর্থাৎ ভ্রমক্রমে তাতে মে নিজন্ধ আরোপ 
করা হয়েছিল তা সরিয়ে দিয়েছি তখন সেই সমর্পপের ফল 
আমাদের কেন হবে ? এইসব বস্তু ভগবানের সেবার 
জনাই ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। অতএব এগুলি তার 
সেবায় নিয়োগ করা আমাদের কর্তবা, অপরিহার্য কর্মা 
এই কাজে ভগবান সন্বষ্ট হন এবং তার কৃপায় মানুষ মায়ার 
বন্ধনমুক্ত হয়। 

নিজের বলে আমাদের কোনো বস্তু-হ নেই। 
ভগবানের প্রদত্ত বন্তগুলিকে নিজের বলে মনে করে মনে 
অহংকার এসেছিল এই ছিল ভুল। ভগবানের স্বভাব 
অত্যন্ত উদার ও প্রেমপূর্ণ, তিনি যাকে যা কিছু দেন তাকে 
জানতে দেন না যে সেগুলি ভগবানের প্রদত্ত । তাই মানুষ 
যা কিছু পায়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে। 
ভগবানের প্রদান করার এ একটি বিশেষ রীতি। শুধু তার 
ভক্তরাই এটি জানতে সক্ষম৷ কিন্তু যারা ভগবানের 
শরণাগত নয় তারা ভাবতেও পারে না যে, তারা এই 
বন্তশুলি সর্বদা নিজের করে রাখতে পারবে না অথবা এই 
বন্ধগুলি উপভোগের জন্য তারা সর্বদা থাকবে, এগুলির 
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ওপর আধিপত্য চিরকাল চলবে কি না। তাই তারা | যারা শুধুমাত্র আসুরী সম্পপদসম্প্ন (প্রাণ-পিন্ত- 
অনন্যভাবে ভগবানের শরণ নিতে পারে না। পোষণপযায়ণ, সুখভোগ পরায়ণ) হয়, তারা ভগবানের 

এই শ্লোকটির ভাব হজ এই যে, যারা শুধুমাত্র ভগবানের শুণমনী মায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। এরূপ অসুর- 
শরণাগাত হন: অর্থাৎ যাঁরা কেবল দৈবী সম্পদসম্পন্ হন, | সভাববিশিষ্ট মানুষ ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত গেলেও; সেখান 
তাঁরা ভগবানের গুণমী মায়া অতিক্রম করেন। কিন্তু যারা | থেকেও (গুগমর্ী মায়া ব্রক্মলোক পযন্ত থাকায়) তাদের 
ভগবানের শরণাগত না হয়ে দেবতাদির শরণ নেয় অর্থাৎ | ফিরে আসতে হয় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ মানুষ যখন জগৎ-সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে মায়াকে (অপরা 
প্রকৃতির কার্যাদি) অতিক্রম করে অর্থাৎ তার অহং সর্বতোভাবে নাশ হয়ে যায়। ভগবানের শরণাগত হওয়ার অর্থ 
হল__ ভগবানের অন্তিকবের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেওয়া অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানের অস্তিহ্বকেই দ্বীকার করে 
নেওয়া। নিজের পৃথক অস্তিত্বকে না মানা, মায়ার পৃথক অস্তিত্বও না মানা, অহং -এর আশ্রয়ও গ্রহণ না করা এবং মায়ার 
(গুপাদির) আশ্রয়ও না নেওয়া এতে কোনো পরিশ্রম বা উদ্যোগ নেই। 

মানুষই মায়াকে অস্টিই প্রদান করেছে__“যয়েদং ধার্যতে জগং! (গীতা ৭1৫), “মনঃমষ্টানীন্দ্রিযানি প্রকৃতিস্থানি 
কর্ষতি' (গীতা ১৫।৭)। যদি মানুষ মায়াকে আন্টি প্রদান না করে শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হয় তাহলে সে 
মায়াকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তার কাছে মায়ার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। 

জীব জড়পদার্থের শরণাগত হলে অর্থাৎ তাকে নিজের এবং নিজের বলে মনে করলে ড় প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ 
বাপে পরিগণিত হয় (গীতা ৭।১৩)। কিন্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে জীব স্বতই চিন্ময় লাভ করে এবং ভক্ত হয়ে 
ওঠে! ভক্ত হলে জগৎ খত হযে যায অর্থাৎ তার কাছে জগৎ আর জগৎ-রূপে থাকে না, সেটি তখন ভগবৎ স্বরূপ হয়, 
যা প্রকৃতই বাস্তব সত্য। 

“মামেৰ’ পদটিতে ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই যে, জীব আমারই (মম এব) অংশ ‘মমৈবাংশো জীবলোকো? 
(গীতা ১৫1৭), অতএব আমারই (মাম্‌ এব) শরণাগত হলে সে মায়াকে অতিক্রম করে। তাই আমার শরণ গ্রহণকারী 
ভক্তদের আমি ছাড়া অনা কারো সঙ্গে সম্পর্ক হয়ই না, হওয়া সম্তব€ নয়, কেন না তাঁদের দৃষ্টিতে আমি (ভগবান) 
ছাড়া আর কেউ থাকেই না। তাদের লক্ষ্যও অন্যদিকে যায় না এবং অনাকিছু তাদের দৃষ্টিতে আসে না। তাঁদের দৃষ্টিতে 
অনা প্রকৃতির আস্তিক থাকে না, গুরুত্ব ও থাকে না এবং আপনভাবও থাকে না। তাদের শুধুমাত্র ভগবদ্বুদ্ধি হয়, যা 
প্রকৃতই ভগবদ্-ন্বরূপ। 
যার মধ্যে বিবেকের প্রাধানা থাকে, সেই ভক্ত অহং-এর আশ্রয় পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সংসারের আশ্রয় আগ করে 
বানের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু যার বিবেক অত প্রাধান্য পায়নি, কিন্দ ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে, 
সেই সহজ্র-সরল ভক্ত অহং -এর সঙ্গেই (যেমন আছে, তেমন ভাবেই) ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ ভক্তদের 
কে স্বয়ং ভগবানই নাশ করে থাকেন (গীতা ১০।১১)। 

আত ক সত 


"হল আজগর রোকে ভগবান জানিয়েছেন বে, “আমার পরণাগত সকলেই মায়া আতিক্রেম করে।* তাহলে সকল 
তার শরণ নোয় ন? গথবতী জোক তার কারণ জানাজ্ছেন। 


ন মাং দু্কৃতিনো মৃঢাঃ প্রপদান্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
[মারমা (নাযা দারা) ; অপহৃত আঞানাঃ (হতজ্ঞানী) : আসুরম্‌ আসুরী) ; ভাবম্‌ (ভাবের) ; আশ্রিতাঃ (আশ্রযগ্রহণকাবী) ; 


নরাধমাঃ (মানুষদের মধ অতিশয় নীচ) ; দুষ্কৃতিনঃ (পাপাচানী) ; মৃঢ়াঃ (মৃঢ়ঃ) ; মাম্‌ (আমার) ; ন, প্রপদাস্তে (শরণ নেয় 
না)] 
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মায়া দ্বারা হতজানী, আসুরীভাবের আশ্রয়গ্রহণকারী, মনুষাকুলে অতিশয় নীচ এবং পাপাচরণকারী মূ 


ব্যক্তি আমার শরণ নেয় না ॥ ১৫ ॥ 

বাখা_-*ন মাং ম্ঢ়াঃ 
নরাধমা'_যারা দুদ্বৃতী ও মৃঢ়, তারা ভগবানের শরণ 
নেয় না। দুদ্বতী তাদের বলা হয় যারা বিনাশশীল, 
পরিবর্তনশীল প্রাপ্ত পদার্থে ‘মমন্ববোধ' রাখে এবং 
অপ্রাপ্ত-পদার্থের ‘কামনা' করে। কামনা পূর্ণ হলে 
“লোভ' এবং কামনা পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে ‘ক্রোধ' 
জন্মায়। এইভাবে যারা *কামনা*র বশবর্তী হয়ে ব্যভিচার 
ইত্যাদি শানত্ু-নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করে, ‘লোভো'র 
বশবর্তী হয়ে মিথ্যা-কপটাচার-বিশ্বাসঘাতকতা-প্রবন্পনা 
ইত্যাদি পাপ করে এবং ‘ক্রোধে'র বশীভূত হয়ে ঈর্ষা- 
শক্ততা ইত্যাদি হিংসামৃলক পাপ করে, তারা হল 
দুন্বতকারী ৷ 

মানুষ যখন ভগবান বাডীত অনা সত্তাকে গুরুত্ব দেয়, 
তখনই কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ 
মায়াতে মোহিত হয় এবং “আমি বেঁচে থাকব এবং 
ভোগবিলাস করব’-_এই ইচ্ছা তার হৃদয়ে প্রবল হয়। 
তাই সে ভগবানের শরণ না নিয়ে বিনাশশীল বন্দু-পদাথ 
হতাদির আশ্রয় গেয়। 

তমোগুণের আধিকাবশত সার-অসার, নিতা- 
অনিতা, সং-অসৎ, গ্রহণীয়-ত্যাজনীয়, কর্তবা-অকর্তবা 
হৃত্যাদির দিকে যেসব ভগবদ্বিমুখ মানুষ নজর না করে 
তাদের মৃঢ় বলা হয়। দুন্ধৃতী এবং নৃঢ় বাক্তিরা ভগবদ্যুখী 
হওয়ার স্থির নিশ্চয় করতে পারে না, ভগবানের শরণাগত 
হওয়া তো দূরের কথা! 

*নরাধমাহ? বলার অর্থ হল এই যে, এই দুষ্কৃতী এবং 
মৃঢ় বাক্তিগণ পশু থেকেও হীন পশ্তবা তবু তাদের আপন 
ক্ষমতার লীনায় , কিন্তু এরা মানুষ হয়েও নিজের 
আয়হ্ের মধো থাকে না। পশু নিজ জশ্মা ভোগ করে 
ননুষাজন্সের দিকে অগ্রসর হয় আর এরা মানুষ হয়েও 
পরনাত্থা প্রাপ্তির জনা গ্রাপ্ত মনুষাশরীরের দ্বারা পাপ- 
অন্যায় কর্ম করে নরক এবং পশু-জন্মা লাভের পথে 
অগ্রসর হয়। মৃঢ়তাযুক্ত এরূপ পাপাচরণকারী মানুষের 
নরক প্রাপ্তি ঘটে। এব” প্রাণীদের জনাই ভগবান (গীতা 
৯৬।১৯-২০) বলেছেন যে, 'দ্বেষকারী, মৃঢ়, কবর এবং 


প্রপদান্তে* 


জগতে নরাধম ব্যক্তিদের আমি বারংবার আসুরী যোনিতে 
নিক্ষেপ করি। এরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে ঘোর 
নরক প্রাপ্ত হয়।" 

“মায়য়াপছৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ'_ 
ভগবানের ত্রিগুণাস্থিকা মায়াতে (গীতা ৭1১৪) বিবেক 
আবৃত হওয়ায় যারা আসুরীভাব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ 
শরীব-ইন্টিয়াদি, মন-প্রাণ ইত্যাদির পোষণ করাতেই যারা 
তৎপর এরূপ মানুষ সর্বতোভাবে আমা হতে বিমুখ হয়ে 
থাকে। সেইজনা তারা আমার শরণাগত হয় না। 
তাদের দৃষ্টি পদার্থ গুলির আদি ও অন্তের দিকে যায় না 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলিকে প্রতাক্ষভাবে নশ্বর 
দেখলেও তারা অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং মান- 
মর্যাদা-যোগাতা-প্রতিষ্ঠা-কীর্তি ইতাদিতেই আসক্ত 
| থাকে, আর এগুলির প্রাপ্তিতেহ নিজ নিজ যোগ্যতা, 
উদ্যোগের সাফলা ইত্যাদি মনে করে থাকে। সেইজনা 
এরা বুঝতেই পারে না যে যেটি এখন প্রাপ্ত নয়, তা প্রাপ্ত 
হলেও চিরকাল থাকবে মা এবং আনাদের সঙ্গেও তার 
কোনো সম্পর্ক থাকবে না। 

*অসু' বলা হয় প্রাণকে। প্রতাক্ষভাবে প্রাণকে 
ক্রিয়াশীল এবং বিনাশশীল দেখেও তারা প্রাণের পোষণ 
করাতেই ব্যাপৃত থাকে। তাই জীবন নির্বাহকারী 
সাংসারিক বস্তুসমৃহকেই তারা গুরুত্ব দেয়। তার থেকেও 
বেশি করে অর্থ সম্পদকে গুরুর দেয়, যা স্বয়ং কোনো 
কান্দে আসে না, বরং বন্ধগুলির ছারা কাজে লাগে। তারা 
যে শুধু টাকাকে সম্মান করে তাই নয, তারা টাকার 
সংখ্যাকেও খুব সম্মান করে। টাকার আধিকা অহংকার 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অহংকার হল সমস্ত আসুরী 
সম্পদের আধার আর সমস্ত দুঃখ এবং পাপের কারণ (১ 
এই অহংকারবশত যারা নিজেকে প্রতাপবান বলে মনে 
করে, তারা আসুর-ভাব প্রাপ্ত হয়। 


বিশেষ কথা 
ভগবান এখানে বলেছেন যে, দুর্ঘতিপরায়ণ মানুষ 


১পংসৃত মুল সূলপ্রদ মানা। সকল সোক দাহক অভিমানা 


| ্রীামংরিতমানস ২158৩) 


538 
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আমার শরণাগত হতে পারে না আর নবম অধ্যায়ের 
ত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, অতিশয় দুরাচারী মানুষও 
যদি অননাভাবে আমার ভজনা করে, তবে সে খুব শীগ্রহ 
ধর্ম হয়ে থাকে এবং চিরশাস্টি লাভ করে-_তা কীভাবে 
সম্ভব ? এর উত্তর হল সেখানে (৯1৩০) অপি চেহ! 
পদটি বাবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল-_দুরাচারী বাক্তিদের 
পরবন্তি স্বাভাবিকভাবে পরমাত্মার দিকে থাকে না। কিন্তু যদি 
তারা ভগবানের শরণাগত হয, তাহলে ভগবানের দিক 
থেকে কোনো বাধা থাকে না। ভগবানের দিক থেকে 
কোনো জীবের জনাই বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা নেই। কারণ 
ভগবান প্রাণীমাত্রেরই কাছে সমভাবে অবস্থিত। কোনো 
প্রাণীর ওপরহ তার রাগ-দ্বেষ নেই (গীতা ৯।২৯)। অতি 
দুরাচারী বাক্তিও ভগবানের কাছে দেষা নয়। সকল প্রাণীর 
ওপরই তার প্রেম ও কৃপা সমানভাবে থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে দুরাচারী বাক্তিই বেশি দয়ার পাত্র হয। 
_ কারণ সে নিজেই নিজের মহা অনিষ্ট করে থাকে, 
ভগবানের তাতে কোনোই ক্ষতি হয় না। তাই যদি কোনো 
কারণবশত তার কোনো বিপদ এসে পড়ে, বড় সঙ্কটমুহ্্ত 
উপস্থিত হয় আর তখন যদি কেট তাকে সাহাযা না করে 


| 
তখন সে ভগবানকোেই ডেকে থাকে। এরাপছ্ই কোনো সাধু 


যদি তার দুঃখ দেখে দুঃখিত হয় এবং সেই সাধুর হৃদয়ে 
কৃপার উদয় হয়, তাহলে সেই সাধুর কৃপায় সে ভগবানে 
মনোনিবেশ করে অথবা সে যদি এমন কোনো স্থানে চলে 


যায় যেখানে অনেক উদার, দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি অবস্থান | 


করছেন এবং তাদের প্রভাবে তার হৃদয়ের ভাব পরিবর্তন 
হয় অথবা কোনো কারণবশত তার আগেকার কোনো 
বিশেষ পুণ্য জেগে ওঠে, তবে সে হঠাৎ চেতনা লাভ করে 
বানের শরণ নেয়। এরূপ পাপী বাক্তি যদি 
মানের শরণাগত হয় তবে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা 
খাকে। কারণ তার মধো কোনো ভালো থাকে না 
গা ভালোনের কোনো অহংকার থাকে না। 
তাৎপর্য হল এই যে, সকল প্রাণীতেই ভগবানের 
অবস্থিতি এবং কৃপা সমানভাবে বিরাজ্জমান। সদাচার 
এবং দুরাচার ওই প্রাদীদের করা কার্য মাত্র। এই প্রাণীরা 
মূলে তো সর্বব্যাপী ভগবানের শুদ্ধ অংশ। দুস্কর্মের জনা 
শুধু তাদের ভগবানে রুচি থাকে না। কোনো কারণবশত 


যদি রুচি হয় তাহলে ভগবান তাদের দুদ্ধর্মেব দিকে দৃষ্টি না 
দিয়ে তাদের স্বীকার করে নেন 
রহতি ন প্রভু চিত চুক কিএ কী। 
করত সূরতি সয় বার হিএ কী॥ 
(শ্রীবানচরিতমানস ১1২৯৩) 
যেনন মায়ের হৃদয় নিজ গর্ভজাত সন্তানদের প্রতি 
সমানভাবে থাকে, তাদের সুব্যবহার এবং দুর্বাবহারে 
মায়ের বাবহারে তাবতম্য হলেও হৃদয় কখনো বিষম হয় 
না- “কুপুত্রো জায়েত ক্চিদপি কুমাতা ন ভবতি’ ৷ মা তো 
কেবলমাত্র একটি মাত্র জন্মের জন্মদাত্রী হয়ে থাকেন ; 
আর প্রভু হলেন সকল জন্মের চিরস্কায়ী মাতা। প্রভুর হৃদয় 
সর্বদা প্রাণীদের জনা দ্রবীভূত হয়ে থাকে। প্রাণী নামেমাত্র 
তার শরশাগত হলেই তিনি বিশেষভাবে দ্রবীভূত হন। 
| ভগবান বলেছেন 
| জর নর হোই উরাচর দ্রোহী। 
আবৈ সভয় সরন তকি মোহী। 
তজি মদ মোহ কপট ছল মানা। 
করউ সদা তেহি সাধু সমানা॥ 
(্রীরা ৫৪৮১-২) 
এর অথ হল যে, যারা বিশ্ব চরাচরের প্রাণীদের দ্েষ 
করে, তারা যদি কোথাও আশ্রয় না পেয়ে ভীত হয়ে 
সর্বতোভাবে আমার আশ্রয় নিয়ে আমার শরণাগত হয়, 
তাহলে আমি তাদের মদ, মোহ, কপট, নানারূপ ছল 
ইত্যাদি দোষ না দেখে শুধু হৃদয়ের ভাব দেখে তাদের খুব 
শীগ্রই সাযুতে পরিণত করি। 
| ধর্মের আশ্রয় থাকায় ধর্মাস্থা বাক্তিদের মধ্যে অনন্যভাব 
হওয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত । কিন্তু দুবাস্মা বান্ডি যখন কোনো 
কারণে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন তার কোনোরূপ 
শুভকর্মের আশ্রয় না থাকায় শুধু ভগবদ্পরায়ণতাই 
একমাত্র বল হয়ে থাকে। এই বল তাকে অতি শীঘ্র পবিত্র 
করে তোলে। কারণ এটি তার নিচ্চন্থ বল বা শক্তি অর্থাৎ 
অন্য কোনো আশ্রয় না থাকায় এটি তার নিজস্থ আর্তি হয়ে 
থাকে। এই আঠিতে ভগবান খুব শীঘ্রই ভ্রবীতূত হন। এ 
আর্তিতে পুণ্যাস্তা-পাপাত্মা, বিদ্বান-ূর্খ, সুঙ্গাতি-কু্জাতি 
| ইত্যাদির কোনো বাধা থাকে না। এটি হওয়ার আসল 
কারণ হল জগতের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়া। এই 


শ্লোক ১৫] 
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নিরাশা প্রতোক মানুষেরই হতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, ভগবানের বলার তাৎপর্য হল এই যে, 
দুদ্ধতকারী বাকিরা তার শরণাপঞ্ হয় না, কারণ তাদের 
স্বভাব তার বিপরীত। এদের মধো কেউ যদি তার শরণাগত 
হয়, তবে তিনি সর্বদাই তাদের ভালোবাসার জনা প্রস্তুত। 
ভগবানের কৃপা এত বিশেষ যে, তিনি নিজে কপার বশ হয়ে 
জীবের অতি শীঘ্র কল্যাণ করেন। অতএব এখানকার ও 
ওখানকার প্রসঙ্গের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং এর 
দ্বারা ভগবানের অপার কুপালুতাই পরিস্কুট হয়ে ওঠে। 

সুকৃতি এবং দুষ্কৃতকারী'?) হওয়া ক্রিয়ানির্ভর নয়, এটি 
নির্ভর করে ভগবানের শরপাগত অথবা বিমুখ হওয়ার 
ওপর। যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তারা হল সুকৃতী 
আর যারা ভগবানে বিমুখ তারা দুদ্ধৃতকারী। ভগবানে 
শরণাগত হওয়ার যে ফল, সেই ফল সকামভাবে করা 
যজ-দান-তপ-ভীর্থ-ব্রত ইত্যাদি শুভকর্মেও থাকে না। 


হয়, ভগবৎকৃপায় সে অতি শীগ্রহই পবিত্র হয়। 
ভগবৎকৃপায় যে পবিত্রতা লাভ হয় তা বহু জন্মের কৃত 
শুভকর্মের থেকেও উত্তম। এরাপ সুকর্মকারী যদি 
শুভকর্মের আশ্রয় পরিতাশ করে ভগবানকে আর্তি 
জানায়, তবে সেও শুভকর্মের আশ্রয়ে না থেকে 
ভগবানের আশ্রিত হয়ে থাকে। ভগবানের আশ্রিত হয়ে 
সেও ভগবানের প্রিয় ভক্ত হয়ে ওঠে। 

এক হল কৃতি আর অপরটি হল ভাব। কৃতি হল বাহ্যিক 
ক্রিয়া এবং ভাব হল অন্তরের! ভাবের পেছনে থাকে 
উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশা হল ভগবানের প্রতি অননাতা। 
এই অনন্যতা কৃতি এবং ভাবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
কারণ এটি হয় নিজন্্। এই অননাতার কাছে কোনো 
দুরাচারই টিকতে পারে না। অতান্ত দুরাচারী ব্যক্তিও এই 
অননাভাব দ্বারা অতি শীঘ্র পবিত্র হয়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে 
পরমাস্তার অংশ হওয়ায় জীব তো পবিত্রই, শুধু অসৎ 


যদিও যজ্ঞ-দান-তপাদি ক্রিয়াও পবিত্র, কিন্তু যে নিজেকে চিন্তা এবং দুরাচারের জনাই এদের মধো অপবিভ্রতার 
সর্বতোভাবে দীন ভেবে আঠভাবে ভগবানের শরণাপন্ন ৷ উদয় হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব___ যে বাক্তি ভগবানের শরণ নেয় না, সে আসুরী, রাক্ষসী ও মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণকারী হয় 
(নীতা ৯।১২)। তার দৃষ্টি সংসার (পদার্থ এবং ক্রিয়া) ব্যতীত অনাদিকে যায় না। তার কাছে ভগবানের কোনো 
অস্তিত্বই থাকে না, তাই তার ভগবানের শরণ নেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না ! ভোগবিলাদ এবং সম্পদ সংগ্রহ করাই 
এমন মানুষের চরম লক্ষ্য হয় __-*কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ' (গীতা ১৬১১)। তাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা 
আবৃত থাকায় তারা মায়ার বশে থাকে। মায়ার বশীভূত হওয়ায় তারা মায়াকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। 

“মায়য়াপন্ৃতজ্ঞানা' পদটির অর্থ হল মায়ার জন্য ওই ব্যক্তিদের বিবেক-শক্তি আচ্ছন্স হয়ে পড়ে। তাই এইসব বান্তি 
মায়াতেই নিমগ্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভোগ-বিলাসে, সম্পদ সংগ্রহ করতে, শরীরকে সুন্দর করে তুলতে, গৃহকে সাজাতে 
ইত্যাদি কাঙ্গেই ব্যাপৃত থাকে; তারা শরীরের সুখ আরামের জনা নতুন নতুন বন্ধর আবিষ্কারে বাস্তু থাকে এবং 
সেগুলিকেই গুরুত্ব দেখ। যেসব ব্যক্তি এরূপ অনিত্য, পরিবর্তনশীল বস্তুকেই জানে, গুরুহ দেয় তারা নিতা, অব্যয় তন্তু 
জানবে কী করে ? কেন-না তাদের দৃষ্টি ওইদিকে যায় না, যেতে পারেই না। 


আল এক সি 


এখানে (৭1১৫ -তে) 'পুর্চতিনঃ' বলে বহুবচন দিয়েছেন এবং “সুদুরাচারঃ" (৯1৩০) একবচন ব্যবহার করেছেন। এর 
তাৎপর্য হল এই যে বহুবচন বাবহার সাধারণ বাচক এবং একরচন ব্যবহার বিশেষ বাচক। যেখানে সাধারণ ও বিশেষ শাস্ত্রের 
তুলনা হয়, সেখানে সাধারণ শানু থেকে বিশেষ শাস্ত্র বলবান__*সামানাশান্ত্ো ন্ানং বিশেধো বলবান্‌ ভবেৎ"। সেইজনা 
একচন বলনান। 

দ্বিতীয়ত, যার অবকাশ নেই, সেই বিধি বলবান হয়ে থাকে__*নিরবকাশ্শো বিধিরপবাদঃ'। অর্থ হল যে দুদ্ধৃতিকারী 
ভগবানের শরণাগত হয় না__-এটি হল তার সাধারণ স্ভাব। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ কারণে ভগবানের শরণাগত 
হলে ভগবান তার দিকে কৃপার দ্বার উপযুক্ত করে দেন_ 

সম্মুব হোই জীব মোহি জব । জন্ম কোটি অথ নাসহি তবহী। (শ্ৰীৱানচৱিতমানস 2881১) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


সহ আগের কাকে ভগবান বলেছেন কেুিতকারী ব্যক্তিরা আমার শরণ নেন; 


পরবতী হোলে সে কষা জানাঙ্ছেনা। 
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং 


তৱে কারা সাবা নোহা ? 


জনাঃ সুকৃতিনোহ্জুনি। 


আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষড॥ ১৬ ॥ 


[উরতর্ভ, অর্জুন (হে ভরতশ্রেষ্ অরুন 1) ; সুকৃতিনঃ 


(জিজাসু) ; (এবং) ; জ্ঞানী (প্রানী) ; চতুবিধা (চার প্রকারের) ; জনাঃ 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অর্থাথী, আর্ত, জিন্রাসু এবং 
সুকৃতিশালী মানুষ আমার ভজনা করে অর্থাৎ আমার 


ব্যাঙ্যা_ “চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জলাঃ সুকৃতিনোহজুন” 
_সুকৃতিশালী পৰিত্রাক্া বান্তি অথাৎ ভগবৎসন্বন্ধীয় 
কমসম্প্নকারী মানুষ চারপ্রকারের হয়। এই চারপ্রকারের 
মানুষ আমার ভজনা করে অর্থাৎ আমার শরণাগত হয়। 

আগের শ্লোকে 'দুঙ্কতিনঃ' পদের দ্রারা ভগবানে যারা 
মনোনিবেশ করে না, সেই ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। 
এখন এখানে 'সুকৃতিনঃ' পদের ছারা ভগবানে অনুবক্ত 
বাক্তিদের কথা ধলেছেন। এই সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ 
শান্্সম্মাত সকাম পুণাকর্মকারী নন, এরা হলেন 
ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন কবে ভগবদ্সন্বন্ধীয় 
কর্ম সম্পাদনকারী। সুকতিকাণী মানুষ দুই প্রকারের হয়-_ 
এক, যাঁরা যঙ্-দান-তপসা ইত্যাদি এবং বর্ণ-আশ্রম 
অনুসারে শাস্ত্রীয় কর্ম ভগবানের উদ্দেশো করে থাকেন 
অথবা সেগুলি ভগবানে অর্পণ করেন। আর অন্যেরা যারা 
ভগবানের নাম জপ, কীর্তন, ভগবানের লীলা শোনা বা 
বলা ইত্যাদি কেবলমাত্র ভগবদ্সন্ন্ধীয় কর্ম করেন। 
মনুষ্য নামের উপযুক্ত। পূর্বজস্থোর কোনো পুণ্যফলে হোক 
বা নিপদকালে অন্যোর সহায়তা না পাবার জন্য হোক 
জণনা কোনো বিষম দুঃখে বিস্তার জনা হোক বা 
সঙ্গ-্বাধ্যায় বা বিচার ইত্যাদির দ্বারা হোক_যে 
কারণই হোক না কেন, ভগবানে মতি হলে তারা 
সকলেই সুকুতিকারী পদবাচা। 

ভগলানে মতি হলে, সেটিই হয় পবিত্র দিন, নির্মল 
নয় এবং তাই হল সম্পদ। ভগবানে মতি না হলে তা হল 
অত্যন্ত অং এবং বিপত্তি = 

কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ। 
জব তব সুমিরন ভজন ন হোঈ।। 
(শ্রীরামজরিতমানস ৪৩২1২) 


(স্রকতিশালী) ; অর্থাথী (অথাদা) ; আতঃ (আত) : জিজ্াসু 
(মানুষ) ; মাম্‌ (আমার) ; ভজ্তে (ভজনা করে।)] 
জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক-_এই চার-প্রকারের 
শরণাগত হয় ॥ ১৬ ॥ 


| ভগবান কৃপা করে ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাদের 
ননুষ্য দেহ দিয়েছেন, তাদের "জলাঃ? (জন বা বান্তি) বলা 
হয়। সকল মানুষের উদ্ধার করাই ভগবানের সংকল্প । তাই 
| নানুষমাত্রাই ভগবানকে লাভ করার অধিকারী। তাংপর্য হল 
এই যে করুণাময় ভগবান মানুষকে তার উদ্ধার লাভের 
| জনা স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা অন্য প্রাণীদের নেই। কারণ 
তারা হল ভোগযোনি আর এই মনুম্যদেহ হল কর্মযোনি। 
প্রকৃতপক্ষে শুধু ভগবদ্পরাপ্তির জনাই হওয়ায় মনুষ্য 
দেহকে সাধনযোনি বলা উচিত। তাই এই স্বাধীনতার 
সদ্ব্যবহার কবে মানুয যদি শাস্তর-বিরুদ্ধ কর্ম-ত্যাগ করে 
একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির জনাই চেষ্টা করে তবে ভগবদ্‌- 
কৃপায় অনায়াসে সে ভগবানকে লাভ করতে পারে। কিন্তু 
1 যারা এই প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ধাবহার না করে বিপরীত 
পথে চলে তারা নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি (জনম) প্রাপ্ত 
হয়। এইভাবে সকলের উদ্ধারের ইচ্ছায় ভগবান কৃপা 
| পরবশ হয়ে যে মনুয্যদেহ দিয়েছেন, সেই দেহ প্রাপ্ত হয়ে 
ভগবানের ভজনাকারী সুকৃতি মানুষই ‘জনাঃ” অর্থাৎ 
মানুষ নামের যোগ্য 

1. "আরো জিআসুরধারথী জানী চ ভরতর্ষভ'_ অর্থান্ী, 
আর্ত, জিল্লাসু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক-__এই 
চারপ্রকারের ভক্ত ভগবানের ভজনা করেন ঝা ভগবানের 
শরণাগত হন। 

১) অর্থার্থী ভক্ত যাদের নায়সঙ্গতভাবে সুখ- 
সুবিধার ইচ্ছা হয় অর্থাৎ ধন-সম্প্তি ইত্যাদির আকাঙ্গষা 
হয, কিছু তারা কেবল ভগবানের কাছ থেকেই তা চায়, 
অনা কারো থেকে নয়__-তাদেরই অরথার্থী ভক্ত বলা হয়। 

চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে অর্থার্থী ভক্তকে মুখপাত বা 
প্রারস্তিক ভক্ত বলা হয়। পূর্বজগ্মের সংস্কাবে তাদের ধনের 
আকাজ্থন থাকে এবং তার জন্য তারা চেষ্টাও করে এবং 


সাধক-সঞ্জীবনী 
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তারা মনে করে যে ভগবান ছাড়া অনা কেউ তাদের কামনা | যেতে বলছেন, কিন্ত এর আগে উনি কোথায় ছিলেন ?' 


পুরণ করতে পারবে না। তাই মনে করে তারা অত্যন্ত 
তৎপরতার সঙ্গে ধন প্রাপ্তির আশায় ভঙগবৎ-নাম জপ ও 
ভগবং-স্বরূপ ধ্যান করে থাকে। ধন প্রাপ্তির জনা তাদের 
ভগবানেই নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকে। 

যাদের ধনলাভের ইচ্ছা থাকে এবং তা প্রাপ্তির জনয 
তারা সাংসারিক উপায়ের সাহায্য নেয় আবার কখনো 
কখনো ধনলাভের আশায় ভগবানকে স্মরণ করে, তাদের 
কেবল অর্থার্থী অর্থাৎ অর্থের ভক্ত বলা হয়, ভগবানের 
ভক্ত নয়। কারণ তাদের ধনের ইচ্ছাই প্রবল থাকে। কিন্ত 
যাদের সো ভগবানের সন্বন্ধই দুখ্যভাবে থাকে, তারা 
ননোনিবেশ করায় ধনের আকাক্ক্ষা কমে যায় 
এবং ক্রমে তা দূর হয়ে যায়। এরাই হল ভঙ্গবানের অর্থাথী 
ভক্ত। এর মধ্যে প্রধানত ধ্রুবের নাম করা যায়। 

বালক ফ্রুবের একদিন পিতার কোলে বসার ইচ্ছা হয়, 
কিন্তু ছোট-মা তাকে বসতে দেননি। তিনি বলেছিলেন 
যে, “তুমি ভজ্জন-পৃজন করনি, তুমি অভাগিনীর গর্ভে 
জন্মেছ, তুমি অভাগা, তাই তুমি রাজার কোলে বসার 
অধিকারী নও ।' প্রুব তার ছোট-মায়ের বলা কথাগুলি 
নাকে জানিযেছিলেন। তার মা তাকে জানালেন যে, 
“ভোমার ছোট-মা তোমাকে ঠিক কথাই বলেছেন। কারণ 
তুমি বা আমি কেউই উপাসনা করিনি।' তখন ধ্রুব তার 
মাকে বললেন, *মা ! এবার উপাসনা করব।' এই বলে 
ভগবদ্-উপাসনার জন্য ঘরের বার হলেন, ভার মাও 
হে তাকে বনে যাবার অনুমতি দিলেন। রাস্তায় তার 
সঙ্গে নারদের দেখা হল। তিনি গ্রুবকে বললেন, “ওহে 
খোকা! তুমি একাকী কোথায় যাচ্ছ? এত শীঘ্ৰ ভগবানকে 
মোটেই পাওয়া যায় না। বনে তুমি কোথায় থাকবে ? 
সেখানে হিংস্র জংলি জানোয়ার আছে, তারা তোমাকে 
খেয়ে ফেলবে। সেখানে কি তোমার মা আছেন ? তুনি 
আমার সঙ্গে চল। রাজা আমাকে জানেন, আমি তোমার 
এবং তোমার মায়ের বাবপ্া করে দিচ্ছি।' নারদের কথায় 
ফ্রুবের ভগাবদ্‌-ভ্নের আগ্রহ আরো দৃঢ় হল। তিনি 
ভাবলেন, "ভগবানের উপাসনার জনা প্রস্থত হওয়া মাত্রই 
নারদও এত কথা বলছেন। এখন শুনি আমাকে ফিরে 


ধ্রুব নারদকে বললেন, ‘হে মহারাজ ! আমি এখন 
ভগবানের উপাসনাহ করব !' প্রবের এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছা 
দেখে নারদ তাকে দ্বাদশ আক্ষরযুক্ত মন্র (ও নমো ভগবতে 
বাসুদেবায়) প্রদান করলেন এবং চতুর্ডুঁজ ভগবান বিষ্ণুর 
ধ্যান মন্ত্র জানিয়ে মধুবনে গিয়ে আরাধনা করার নির্দেশ 
দিলেন। 

আব মধুবনে গিয়ে এরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে আরাধনা 
করলেন যে তার নিষ্ঠায় ছয় মাসের মধোই ভগবান ধ্রুবের 
প্রকটিত হলেন। ভগবান প্রবকে রাজসিংহাসনের 
ন করলেন কিন্দ তাতে ধ্রুব সন্তুষ্ট হলেন না। 
সাধনার দ্বারা চিন্তশুদ্ধ হওয়ায় তার অর্থের (রাজের) 
জনা ভগবানের শরণাগত হওয়াতে এমনই লজ্জাবোধ 
হয়েছিল যে, “আনি বড় জুল করেছি।' 

তাৎপর্য হল এই যে, প্রুবের আগে রাজার কোলে 
চড়াৱ বাসনা হয়েছিল এলং এই ইচ্ছাপুরণের জনা তিনি 
ভগবানের আরাধনা করলেন। আরাধনার ফলে তিনি 
রাজালাভ করেন এবং আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হয। এইরূপ 
অর্থাণী ভক্ত কেবল ভগবানের শরণাগত হয়। 

আজকাল ধনলাভের আশায় যারা নিথা-কপটাচার- 
বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি করে তারাও ধনলাভের আশায় সময়- 
অসময়ে ভগবানকে ডাকে। তারা অর্থাী হলেও ভক্ত নয়। 
এরা মিথ্যা-কপটাচার ইত্যাদি দুষ্র্মের ভক্ত । কারণ তাদের 
“বিনা পাপকার্থে, মিপ্যা-কপটাচারে কাজ হয় না"_এই 
থাকে, ভঙ্গবানে তত বিশ্বাস থাকে না। 

যারা শুধু ভগবদ্পরায়ণ হয়ে এবং ভগবানের সঙ্গে 
সম্পর্ক করে ভগবানের ভঙ্গনা করে, কিন্ত পূর্বসং 
বশত কখনো কখনো অথবা অন্যান্য কারণে যাদের নিজ 
শরীর হতাদির জন্য সুখ-সুবিধার ইচ্ছা জাগে, তাদেরও 
অর্থাথী ভক্ত বলা হয়। তাদের এই সুপ ভোগের ইচ্ছাই 
অর্থা্থীর লক্ষণ। 

২) আর্ত ভক্ত প্রাণ-সংকট হলে, বিপদ এলে, 
ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা ঘটলে যারা দুঃখিত হয়ে নিজ দুঃখ 
দুর করার জনা ভগবানকে ডাকে এবং দুখে প্রতিকার 
কেবল ভগবানেরই কাছ থেকে আশা করে, অন্যের 


বরঃ 
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সাহায্য নেয় না, তাদের “আর্ত ভক্ত' বলা হয়। ত 
ভক্তদের মধ্যে উত্তরার দৃষ্টান্তই উপযুক্ত” কারণ তার 
যখন বিপদ হয়েছিল, তিনি তখন ভগবান ছাড়া অনা 
কারো সাহাযা গ্রহণ করেননি। অন্য কোনো উপায়ের কথা 
মনে স্থান দেননি। তিনি তখন কেবল ভগবানের সাহাযাই 
নিয়েছিলেন!*॥ তাৎপর্য হল এই যে, সকামভাবে হলেও 
আর্ত ভক্ত তার কামনা কেবল ভগবানের কাছ থেকেই 
পূরণ করতে চায়। 

যারা ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভগবদ্পরায়ণ 
হয়েছে এবং অনুকূলতার তত কামনা রাখে না, শুধু 
প্রতিকল পরিস্থিতি হলে মনে করে যে “ভগবান এরকম 
কেন করলেন ? এই প্রতিকৃলতা দূর হলে ভালো হয়।" 
প্রতিকূলতা দূর করার জনা মনে এরূপ ভাব উৎপন্ন হলে 
তাদেরও জার্ত ভক্ত বলা হয়। 

৩) জিজ্ঞাসু ভক্ত-_যাদের নিজ স্জপ, ভগবদ্তত্ব 
জানার এই তীর্র ইচ্ছা জাগে যে “আমার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে 
-কী। ভগবদ্তত্ত কাকে বলে ?" এইরূপ তত্র জানার জনা 
শান্ত, গুরু বা পুরুষার্থের (শ্রবশ* মনন, নিদিধ্যাসন 
ইত্যাদি উপায়ের) সাহাযা না নিয়ে কেবল ভগবানের 
আশ্রিত হয়ে তার কাছ থেকেই যারা সেই তন্তু জানতে 
চায়, তাদেরই বলা হয় “জিজ্ঞাস ভক্ত" । 

জিজ্ঞাসু ভক্ত তাকেই বলে যার জিজ্ঞাস্য শুধু ভগবদ্‌- 
তত্ত্ব এবং উপায় শুধু ভগবদ্ভক্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ যার 
উপেয় এবং উপায়ে অননাতা থাকে। 


জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে উদ্ধবের নাম করা যায়। 
ভগবান উদ্ধবকে দিবাজ্যানের উপদেশ দিয়েছিলেন, যা 
“উদ্ধবগীতা" (ঘ্রীমত্ধাগবত ১১৭-৩০) নামে প্রসিদ্ধ । 

যারা ভগবানের সঙ্গে আস্মীয়তা সম্পর্ক করে তাঁর 
আরাধনায় লীন হয়ে থাকেন এবং কখনো কখনো সঙ্গ- 
প্রভাবে বা সংস্কারবশত মনে আসে যে ‘আমার 
প্রকৃতন্বলূপ কী ? ভগবত্ঙর কাকে বলে ?'_ তাদেরও 
“জিজ্ঞাস ভক্ত" বলা হয়। 

৪) জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্ত_ অর্থাথী, আর্ত ও 
জিল্পাসু--তিনপ্রকার ভক্তদের থেকে জ্ঞানী ভক্তকে 
বিশেধরাপে ভ্ানাবার জনা এখানে *চ" অব্যয় ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

জ্ঞানী ভক্তরা অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত পরিস্থিতি, 
ঘটনা, ব্যক্তি, বন্ধ ইত্যাদি সবই ভগবদ্স্থরূপ বলে দেখেন 
অর্থাৎ অনুকৃল-প্রতিকূল সব ঘটনাকেই ভগবদ্লীলা 
হিসাবে দেখে থাকেন। যেমন ভগবানের-_তার নিজের 
জনা অনুক্লতা প্রাপ্ত করার, প্রতিকূল অবস্থা দূর করার, 
বোধ-প্রাপ্তি ইত্যাদিতে কোনোরূপ ইচ্ছা হয় না, তিনি 
শুধু ভক্তদের প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন ; জ্ঞানী 
ভক্তদের তেমনই কোনো কিছুর ইচ্ছা হয় না, তারা 
কেবল ভগবদ্‌- প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন। 

জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তদের মধো গোপিনীরা 


 প্রসিচ্ধ। দেবর্ষি নারদ “যথা প্রজগোপিকানাম্‌" (নারদ 


ভক্তিসূত্র ২১) কথাটি বলে গোপিনীদের প্রেদিক ভক্তদের 


আর্ত ভক্তদের মধো ট্রৌপদী এবং গজেনস্দের উদাহরণ সঠিক হয় না ; কারণ ওরা নিজেদের রক্ষার জন্য অন্য উপায় 
অবলম্বন করেছিলেন, শুধু ভগলানের নয়। নিজেদের দুখ দূর করার জলা যতক্ষণ অনা উপায় পাকে, অনা ইপাযের দিকে লক্ষ্য 
থাকে? ততক্ষণ তারা অননাভক্ত হতে পারে না এবং ততক্ষণই তাদের কষ্ট পেতে হয়। যখন এই অনোর দিকের প্রভাশা দূর হয়, 
তখন তাদের ভক্ত বলা হয় এবং তখন কষ্ট হয় না। যেমন, বস্তু হরপের সময় ভ্লোপনীর দৃষ্টি যতক্ষণ অনোব দিকে ছিল, অনোর 
ওপর ভরসা ছিল, নিজ শক্তির সাহাযা ছিল, ততক্ষণ তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্ যখন সাহাযা দূর অন্ত, নিজ হাতেরও 
ভাসা ছিল না অথাৎ নিন্দ শক্তিরও সাহায্য নেননি, তখন তিনি অননাভার হয়েছিলেন এবং তখন আর দুঃখ পেতে হয়নি। 

এইরূপ গাজেন্ট মতক্ষণ হত্্রী এবং হন্টিনীদের সহায়তা নিয়েছিলেন, নিজেনা শক্তির সহায়তা নিয়েছিলেন, ততক্ষণ তিনি 
বহুকাল ধরে দুঃখ পাচ্ছিলেন। যখন সমস্ত সাহায্য দূরীভূত হল এবং শুধু ডগবানেরই সহায়তা চাইলেন, তখন আর তাকে দুঃখ 
পেতে হয়নি। 

পাহি পাহি মহাযোগিন্‌ দেৱদেব জগংপতে। নানাং স্বদভয়ং পশো যত্ৰ দৃত্যুঃ পরস্পরস্॥। 

অভিন্বতি মামীশ শ্রস্তপ্তায়সো বিভো। কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্‌ ৷৷ (পরীমভাগবত ১1৮৯-১০) 

“দেবাদিদের ! জগদীশ্বর ! মহাযোগিন্‌ ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ! আপনি ছাড়া ইহলোকে আমাকে অভয প্রদানকারী 
আর কেউ নেই । কারণ এখালে সকলেই নিজেদের মধ্যে একে অপরের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। প্রভু ! সর্বশক্তিমান্‌ । এই ঘলন্ত 
লৌহ শর আমার প্রতি ধাবিত হচ্ছে ! শ্বামিন্‌ ! এটি আমাকে দহন করুক কিন্দু খেন আমাৰ গর্ভকে নষ্ট না করে" 
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আদর্শ বলে জানিয়েছেন কারণ গোপিনীরা তাদের নিজ 
সুখ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রিয়তম 
ভগবানের মুখই ছিল তাদের সুখ। 

এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে যে অর্থের 
আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ দূর করার বাসনা এবং ঈশ্বর জিজ্ঞাসা 
পূরণের ইচ্ছা নিয়ে ধারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হন, 
তাদেরও ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয় এবং তাদের 
ভক্ত বলা হয়। কিন্তু যাঁদের মনে হয় যে, অনাভাবে অর্থ 
সংগ্রহ হতে পারে কিংবা অনা উপায়ে দুঃখ দূর হতে 
পারে, জিজ্ঞাসা পূরণ হতে পারে, এভাবে ভগবানের 
সঙ্গে তাঁরা সম্পর্কিত না হওয়ায় তাদের মধ্যে ভগবদ্‌- 
প্রেম জাগ্রত হয় না এবং তাঁদের ভক্ত সংজ্ঞা হয় না। 


সন্ত-বাণীতে আছে যে, প্রেম তো কেবল ভগবানই | 


করে থাকেন, ভক্ত তো তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে। কারণ 
নেই। ভগবান জীবমাত্রকেই তার সর্বস্ব অর্পণ করে 
দিয়েছেন আর জ্রীবের কাহ থেকে তার কোনো কিছু প্রাপ্ত 
করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও হতে পারে না। তাই ভগবানই 
প্রকৃতপক্ষে প্রেম করেন। জীবের ভগাবানে প্রয়োজন 
খাকে। তাই জীব ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়। 
নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করে 
আর কোনো কিছু পাবার আকাক্্ষা থাকে 
. তপন তাঁকে জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত বলা হয়। 
জেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে অর্পণ করলে সেই ভক্তের 
সন্ভা ভগবানের থেকে কখনো পৃথক হয় না বরং সেই 
অবস্থায় একমাত্র ভগবানের সত্তাই বিরাজ করে থাকে। 


বিশেষ কথা 


(>) 

চারটি বালক খেলা করছিল। এর মধ্যে তাদের পিতা 
গোটা চারেক আম নিয়ে এলেন। তাকে দেখেই একটি 
বালক আম চাইতে লাগল আর অপর একজন আম নেবার 
জন্য কাদতে আরপ্ত করল। তাদের পিতা এই দুজনকে 
একটি করে আম দিলেন। তৃতীয় বালকটি কাদলও না বা 
আম চাইলও না, কেবল আমের দিকে তাকিয়ে দেখল 
আর চতৃর্ণ বালকটি আমের দিকে নজর না দিয়ে যেমন 
খেলছিল তেমনি খেলাতেই মগ্ন হয়ে রইল। বাবা তাদের 
লেন। এইভাবে চারটি 


বালক আম পেল। এখানে আম নিতে চাওয়া বালকটি 
অর্থার্থী, কাদতে থাকা বালকটি আর্ত, যে বালকটি আমের 
দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে দ্রিজ্ঞাদু আর যে বালকটি 
আমের দিকে গ্রাহ্য না করে খেলাতে মগ্ন ছিল, সে হল 
জ্রালী। এহভাবেই অথাণা ভক্ত ভগবানের কাছে আনুকলা 
প্রার্থনা করে, আঠভক্ঞ ভগবানের কাছে প্রতিকূলতা দূর 
করার বাকুলতা জানায়, জিজ্ঞাস ভক্ত ভগবানের স্বরূপ 
জানতে চায় এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত ভগবানের 
কাছে কিছুই চায় না। 

অর্থথী, আর্ত, জিল্লাসু এবং জানী__এই চারপ্রকার 
ভক্তই ভঙগবদ্নিষ্ঠ। সুতরাং এঁদের যোগভুষ্ট বাকিদের 
(গীতা ৬1৪১-৪২-এৱর) মধ ধরা হয় না। এরুপই 
অর্থার্থী এবং আর্ত _ এরা দুজ্গনেই সকাম পুরুষ থেকে 
আলাদা, কারণ এই দুই ভক্তের কাছে ভগবানের আশ্রয়ই 
প্রধান । সকাম ব্যক্তিরা কামনা পূরণের জনা অস্থির থাকায় 
“হৃতজ্ঞানাঃ' হয় (গীতা ৭1২০)। তাই তাদের আসুরী- 
সম্পদসম্পয় বাক্তিদের মধ্যে ধরা হয়। যদিও অর্থ 
প্রভৃতি ভক্তদের মধো যা কিছু তারতমা থাকে, তা কাননার 
জনাই, বিশ্ব কামনা থাকলেও তাদের “হৃতজ্ঞানাঃ' বলা 
যায় না। ভগলান এঁদের 'সুকৃতিনঃ" এবং “উদারাঃ" 
(৭১৮) নামে অভিহিত করেছেন। 

মীরা ভগবানের শরশাগত হন, তাদের মধে সকান 
ভাবঙ থাকতে পারে । কিন্তু তাদের আধো মুখ্যতঃ 
ভগবদ্নিষ্ঠাই থাকে। তাই তাদের ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ভাঁদের অন্তরের সকাম ভাবও 
ততই দূর হয়ে বিশেষ ভাব জেগে ওঠে 
এঁদের “উদারাঃ’ বলেছেন এবং জ্ঞানী ভক্তদের নিজের 
স্বকুপ বলে জানিয়েছেন__'জ্ঞানী ত্বাস্কেব মে মতন্‌” 
(২1১৮)। 


(২) 

ভঙ্গবানের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক স্থাপন করার 
মতো আর কোনো সাধন নেই, কোনো যোগাতা নেই, 
কোনো বল নেই, কোনো সামর্থ্য নেই। সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে 
ভগবানের আপন ভাব চিরকাল ধরে আছে এবং থাকবে। 
সেই আপনহ বিস্মৃত হয়ে প্রাণীরা সংসারের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে আছে। অতএব ভ্রমক্রমে পাতানো এই একানুভাব 
দূর করে প্রভুর সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মীয়তা পাকে তাকে 
ৰেনে নিতে হয় প্রডুক্ে আপন ভাবতে গেলে মন-শুদ্ছি 
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[জধ্যায় ৭ 


ইত্যাদি কোনোকিছুর সাহাযোর প্রয়োজন হয় না, বিশ্ব 
অনা সাধনে মন-বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয়া। 

ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হলে অর্থাৎ "আমি শুধু 
ভগবানের এবং ভগবানই কেবলমাত্র আমার'-_সদৃড়তার 
সঙ্গে এটি মেনে নিলে সাধক ভক্তের তথাকথিত 
অন্তঃকরণের ভাব এবং গুণে অস্তু-বিস্তর ন্যুনতা 
পরিলক্ষিত হলেও ভগবানের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক 
পাতানোর ফলে তা টিকে থাকতে পাত্রে না। দ্বিতীয়ত, 
সাধক ভক্তে কোনো গুণ যদি কিছু কমও থাকে তাহলেও 
ভগবানের দৃষ্টি থাকে একাত্ম ভাবের দিকে, গুণের 
ঘাটতির দিকে নয়। কারণ ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে 
আপনজনের সম্পর্কবোধ, তা হল অতিশয় বান্তবিক। 

অতিদুষ্ট মানুষের সঙ্গেও ভগবানের একাত্মতা একই 
প্রকার থাকে। তাই যোড়শ অধ্যায়ে আসুরী প্রকৃতির 
লোকের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, “ক্রুরঃ 
যোনিতে নিক্ষেপ করি’। এইভাবে আসুরী যোনিতে 
নিক্ষেপ করে তিনি তাদের শুদ্ধ করে তোলেন। মা যেমন 
না, তেমনই মানুষকে শুদ্ধ করাবার জন্য ভগবান তাদের 
সম্মতি নেন না ; কারণ তাদের তিনি আপন বলে মনে 
করেন! 

ভগবানের সঙ্গে এই আপনত্র সম্পর্ক প্রথম থেকেই 
বিদামান। তা সত্তেও যখন কোনো কামনা উৎপন্ন হয় 
তখন ভক্তের ভগবানের সঙ্গে আপনত্বভাবের সম্পর্কই 
প্রধান হয়ে ওঠে, কামনার সম্পর্ক গৌণ হয়ে যায়। এই 
শ্রেণীর ভক্ত প্রথম সারিতে থাকেন। 

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রথম হতেই থাকে, তবুও 
সময-সময় কামনা উৎপয় হলে মানুষ তা অন্যের থেকে 


| পূরণ করতে চায়। অপরের কাছ থেকে যখন পূরণ হয় না, 
[৬ শেষকালে ভগবানের কাছেই চায়। এইরূপ 
| অনন্যতার অভাব থাকায় এদের দ্বিতীয় সারির ভক্ত বলা 
। যায়। 

| যদি কেবল কামনা পূবণের উদ্দেশোই ভগবানের সঙ্গে 
আপনহ-ভাবের সম্পর্ক পাতানো হয়, যেখানে কামনাই 
মুখারূপে থাকে আর ভগবানের সম্পর্ক হয় গৌণ, তাহলে 
সেরূপ ভক্তদের তৃতীয় সারির অন্তর্গত করা হয়। 

মর্মার্থ 


কামনা দুপ্রকারের হয-__পারমার্থিক এবং লৌকিক। 

৯) পারমার্থিক কামনা_-পারদার্থিক কামনাও 
দু'প্রকারের হয়_ মুক্তির (ক্লাশের) এবং ভক্তির 
(ভেঙগবদ্‌-প্রেমের)। 

যেটি মুক্তির কামনা, তাতে তনু জানাব আগ্রহ থাকে, 
যাকে বলে জিজ্ঞাসা। যাঁর মধো এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, 
তাকে বলা হয় জিজ্ঞাসু। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা 
যায় যে জিজ্ঞাসা কামনা নয়! কারণ তিনি নিজ স্বরূপ 
অর্থাৎ তত্ত্বকে জানতে চান, যা প্রকৃতই তার জানা 
| প্রয়োজ্জন। প্রয়োজ্জন তাকে বলা হয় যেটি অবশ্যই পূর্ণ হয় 
এবং পূর্ণ হলে আর অন্য প্রয়োজন সৃষ্টি হয় না।*? এই 
প্রয়োজন সৎ বিষয়ের জন্য হয়। 

অপর কাননা গ্রভু-প্রেম-গ্রাপ্তির জন্য হয়। একে প্রাপ্তি 
বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রাপ্তি নিজের জনা নয়, তা 
প্রভুর জনাই হয়। এতে নিজ্দের কোনো প্রয়োজন থাকে 
না, প্রভুর কাছে সমর্পিত হবারই প্রয়োজন থাকে। প্রেমিক 
ভক্ত নিজেকে প্রতুন্ন চরণে সমর্পণ করেন, কেল-না 
প্রকৃতপক্ষে তিনি তারই অহশ॥২) 

উপরোক্ত দুটি পারমার্থক কামনা প্রকৃতপক্ষে 


* কামনা তাকে বলে, যা কখনো পূর্ণ হয় না। একটি পূর্ণ হলে অপর কামনার সৃষ্টি হয়। যেমন অর্থের কামনা হল ; যত 
জের আশা ছিল, তা প্রাপ্তি হলে আরো বেশি অর্থের কামনা উৎপন্ন হয়। অর্থের মতোই মান-মর্ধদা, বাঁচার, ভোগকরার, 
লীগ থাকার, যশ-কীততির, স্্ী-পুত্রাদি উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুসমূহের কামনা উৎপন্ন হতে থাকে। এই ধন-সম্পদ ইত্যাদি 
বাই নিজের নয় অর্থাৎ এগুলির কোনটিই স্ব -এর কাছে পৌছাতে সক্ষম নয়। এসর কামনা কেবল দেহ ও উপাধি 
পৃতির জনাই হয তাই এসব কামনা অসৎ-বিষযেরই হয়। কামনাপৃত্তি হলেই আর একটি কামনা উৎপন্ন হয়, এইভাবে অপূতিই 
অবশিষ্ট থেকে যায। সুতরাং কামনা পরিতাজা ৷ কারণ এই বস্তুগুলি থাকে না আর সেগুলি পূরণের জনা কামনা এবং 
প্রচেষ্টা উই নিষ্ফল হয়ে থাকে। 

মুক্তির: ভক্তি শ্রেষ্ট: কারণ যুক্তিতে শুধু নিজে যুক্ত হতে চায় আর ভক্কিতে ভগবানে সমপিত হতে চায়। তাৎপর্য হল 
এই যে, মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছা এবং ভক্তিতে দেবার ইচ্ছা থাকে। সেইজন্য নুক্তিতে সৃন্ম্ম অহং -ভাব থাকে, কিন্দু ভক্তিতে অহং 
একেবারেই থাকে না। 
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'নঘলাল্‌ নলুল্ঞাম Bhagavan Vedavyasa 


শলাল্ক্ষা লিপ্যল্মঘলুগাল Lord shows his cosmic body 


Yogaksemarh Vahamyaham 


Four stages 


লালু Universe—a tree 


অনল্য ডাব্ডাযলি Surrender unreserved 


শ্লোক ৯৬] সাধক-সন্তরীবনী 345 
“কামনাই নয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, ঝড-বষ্টি ইত্যাদিতে 
২) লৌকিক কামনা__লৌকিক কামনাও | যে দুঃখ হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় “আধিদৈবিক'। 


দু'প্রকাবের__সুখ-প্রাপ্তি করা এবং দুঃখ দূর করা। 
শরীর যেন আরাম পায়, জীবৎকালেই আমার আদর- 
আপ্যায়ন হয় এবং মৃত্যুর পর আমার নাম অমর হয়, 
স্মারক তৈরি হয়, কেট আমার নামে বই লিখুক, যা 
লোকে পড়ে জানতে পারবে যে ইনি একজন বিশেষ 
বান্তি ছিলেন, মৃত্ঠার পর স্্গে গিয়ে ভোগ আরাম করব 
ইত্যাদি লৌকিক সুখ-প্রান্তির কামনা হয়ে থাকে। এরূপ 


দেবতাগণের অধিকারগত ক্ষমতা থেকে এই 
হয়ে থাকে। 

হিংস্র জন্ু বা নিষ্ঠুর মানুষ হতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, 
তাকে বলা হয় “ভাধিভৌতিক'। 

শরীর এবং অদ্রঃকরণের দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা 
হল “আধ্যাত্মিক! (1 

এইদুঃখগুলি দূর করে সুখ প্রাপ্ত করার যে কামনা হয়ে 


কামনা দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাতে বন্ধন হয় 
এবং পতন ঘটে, উদ্ধার লাভ হয় না। এই কামনা হল 
আসুরী-সম্পদ। তাই এটি পরিত্যাজ্া। 


থাকে তা একেবারেই নিরর্থক । কারণ ওই কামনা পূরণ 
হয় না। পূরণ যদি হয়ও তবে আবার অনা নতুন কামনা 
| উৎপন্ন হয়। এভাবে কামনা থেকে যাম। সেইজন্য এই দুই 

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার। দুঃখ তিন | কামনা কোনো মানুষের কখনই পূরণ হয়নি, হয় না এবং 
প্রকারের__আধিদৈবিক, আধিডৌতিক এবং আধ্যাস্মিক। | ভবিষ্যতে কখনো পুরণ হবার নয়। 

পরিশিষ্ট-ভাব__ চতুর্দশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমার শরণ গ্রহণকারী ভক্তগণ গুণমনী মায়া অতিক্রম 
করেন। এই শরণাগত ভক্ত কারা এইবার তিনি এই শ্লোকে জানাচ্ছেন। 

আগের শোকে “দুগ্ধতী' মানুষদের এবং এই শ্লোকে *সুকতী? মানুষদের কথা বল্লা হয়েছে। যা আমাদের থেকে 
আলাদা, সেই জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করা সবথেকে বড় দৃদ্ধত অথাৎ পাপ আর যা আমাদের অভি, সেই 
ভগবানকে আপন বলে মনে করা সব থেকে বড় সুকৃতী অথাৎ পুণ্য। অতএব যারা জগহৎ-সংসারকে আপন ভাবে, 
তারা দুষ্তৃতী আর যারা ভগবানকে আপন ভাবে, তারা হল সুকৃতী । 

ভোগী বাক্তি ভগবানের ভক্ত হতে পারে না, তাই “অর্থাথী" ভগবদ্‌-ভন্ড হলেও ভোগার্থী ভগবদ্্‌-ভক্ত হয় না। 
কেন-না ভোগাঘীর মধো জাগতিক লিপ্ততা বেশি থাকে তুলনায় অর্থার্থীর লিপ্ততা কন থাকে । অর্থাহীর মধ্যে 
গবানের প্রাধান্য বেশি হয়। 

কিছু অংশে ভগবান ভি অন্য অস্তিত্বকে প্রাধানা দেওয়াতেই ভক্ত অর্থার্থী, আর্ত বা জিজ্ঞাসু হয়। যদি অন্য অস্তিত্বের 
না থাকে তাহলে তিনি হন জ্ঞানী (প্রেমিক)। অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় অন্তিন্রকে মেনে নিলেই এই চার 
প্রকার পার্থকা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভগবান ব্যতিরেকে অনা অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। 

যে বান্তি বিল্ঞানসহ জ্ঞানকে অথাৎ পরমান্তার সমগ্রকপটি জানতে চান, ডাকে বলা হয় 'ভিজ্ঞাসু । ভি্ঞাসুগণ 
বানের পরর্ঘ, প্রভাব এবং সামর্থাকে জানতে চান, সেইজন্য ভগবানের লীলাকথায় ভারা বিশেষ আনন্দ পান। 
ভগবান “দুমুক্ষা' পদ ব্যবহার না কবে “জিল্ঞাসু' পদ ব্যবহার করেছেন, কারণ শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান প্রাহীহ *শুমুক্ষু' হতে 
পারেন। কিন্ত “জিজ্ঞাসু' জ্ঞানপ্রারথীও হতে পারেন আবার ভক্তিপ্রার্থীও হতে পারেন। মুমুক্ষুদের কাছে প্রধান হয়ে থাকে 
তাদের নিজেদের কল্যাণ আর জিজ্ঞাসু ভক্তদের প্রধান লক্ষ্য নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ কনা; যুনুশ্ফুদের 
ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় আর জিজ্ঞাস ভক্তদের হয় “বাসুদেনঃ সর্বম্ণ এই জ্ঞান। তন্তুঞ্জানীর তো শুধু ব্রহ্মন্ান হয়া কিন্তু ভক্তের হয় 
সমগ্লের জ্ঞান (গীতা ৭1২ ৯-৩০)। 

অর্থাগ্থা, আর্ত ও জিজ্ঞাসুদের ক্রমশ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং পরমাস্মার সঙ্গে সম্পর্ক 
'আধ্যাক্মিক দুঃখ দু'গ্রকারের__আঘি এবং ব্যাধি। মনের চিন্তাকে বলা হয় *আধি? এবং শরীরের অসুখকে বলা হয় 
"ফি 

আধিও দু'প্রকারের_ ১) উন্মন্ততা, ২) চিন্তা-শোক-ভয়-উদ্বেগ ইত্যাদি। উদ্মন্ততা আসে ভাগোর দোষে আর চিন্তা- শোক 
হত্যাদি হয় অজ্ঞান থেকে । জ্ঞান হলে চিন্তা শোক ইত্যাদি দূর হয়, কিন্তু উদ্মুন্ততা ভাগোর ওপরে নির্ভর করে। 
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বৃদ্ধি থাকে। জীব যতক্ষণ জগৎকে ধারণ করে খাকে, ততক্ষণ অর্থাহী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু থাকে। যখন সে 
জগৎকে ধারণ করে না, তখন শুধু *জজানী" অবশিষ্ট থাকে। 

যে ভক্তের “সব কিছুই ভগবান বাসুদেব" __ এইকাপ পরমাস্মার সমগ্ররূপের জান হয়েছে, এখানে তাকে “জ্ঞানী” 
বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জ্ঞানী ক্তকেই পরবর্তী উনিশতন শ্লোকে বলা হয়েছে 'জঞানবান্‌”। 

'অর্থাথী" প্রাপ্ত পরিস্থি তিতে সশ্বষ্ট না হয়ে অর্থ প্রার্থনা করে। “আর্ত প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে সন্বষ্ট হলেও দুঃ 
সহ্য করতে পারে না। "অাথা'র মধো অর্থের প্রাধান্য থাকে না, ভগবানের প্রাধানা থাকে। তার প্রার্থন রি 
আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা সে শুধুমাত্র ভগবানের কাছ থেকেই পূর্ণ করতে চায়। কারণ ভগবানে কোনো কিছুরই অভাব 
নেই। অপরা প্রকৃতিও তো ভগবানেরই ! ‘আর্ত'-ও তার দুঃখ কেবল ভগবানের কাছ থেকেই পূরণ করতে চায়। কিন্তু 
যখন ভক্তদের মধো এরাগ আক্যাক্ক্ষা তীর হয় যে “আমার শুধু যেন ভগবানকেই গ্রিয় বলে মনে হয়’, তখন তাদের 
মধ্যে অথাহীভাব, আর্তভাব ও জিজ্ঞাসুভাব আর থাকে না, তারা তখন জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত হন। 

“অরথাথী"র অর্থের সঙ্গে নিত সম্পর্ক থাকে, কেন-নাতার অর্থের বাসনা সব সময় থাকে। কিন্তু “আর্তে'র সবসময় 
দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, কারণ দুঃখ সব সময় থাকে না। “জিজ্ঞাসু'র সুখদুঃশের পরোয়া থাকে না, সুতরাং সে 
সুখ পাবার কথাও ভাবে খ দূর হবার কথাও চিন্তা করে না। অর্থামী ও আর্ত দুজনে জিজ্াসু হয়ে জ্ঞানী হয়ে ওঠে। 

“অর্থাথী" ভক্ত যখন অর্থ লাভ করে, তখন তার নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ হয়। যেমন-__ ধ্রুবর হয়েছিল রাজা- 
লাভ করার পর। কিন্তু “আর্ত” ভক্তের তেমন য় না, বরং তার মধো এই ভাব থাকে যে ভগবান তো দুঃখ 
নিবারণকারী। যেমন-_ দ্রৌপদী এবং গজেন্দ্র, বক্ষা পেলেও প্ত হননি কিন্ত তাঁদের ভগবানের দিকেই চিন্তবৃত্তি 
নিবিষ্ট ছিল। “আর্ত” ভক্তদের দুর্বলতা হল এই যে তারা দুঃখ সহ্য করতে পারে না। 

“জিজ্ঞাসু' ভক্তদের ভগবানের সমগ্ররূপ পূর্ণভাবে জানার আকাক্ষা থাকে। তাদের মুক্তি, তন্তজান হলেও সমষ্টি 
আসে না, প্রেম লাভ করার আকাঙ্গকা থেকে যায়। কিন্ত "জ্ঞানী" ভক্তদের কাছে একমাত্র বাসুদেব ভিন্ন অন্য কোনো 
কিছুর অস্ত লেশ মাত্রা থাকে না, তাহ তাদের কোনো অভাবও থাকে না। একারণে ভগবান জ্ঞানী ভক্তদের তার স্বরূপ 
বলে অভিহিত করেছেন__“জ্রানী ত্বাস্মৈব মে মতম্? (নীতা ৭।১৮)। 

ক বত আত 


সক টীর্জোতে থাণিতে চোরহেবগারা অর নে আনা ভক্তের বিশোমরেক বিশদ বগলা পরবতী শ্রোতে করছেন 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে। 
প্রিয়ো হি জানিনোহ্তার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭ ॥ 

[ তেমাম (এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্য) ; নিত্যযুক্তঃ (সতত আনাতে সমাহিত চিন্ত) ; একভক্তিঃ (অনন্য ভ্তিসম্পনন) ; 
সানী রানী বা প্রেমিক ভক্ত) ; বিশিষ্যতে (অতিশর শে); ছি (কারণ) ; জানিন। (জনী ভক্তের) ; অহম্‌(আনি) : অতারথন 
£ প্রিয়ঃ (প্রিয়) ; চ (এবং 5 সঃ (সে) { মম (আমার) ; প্রিয়ঃ (প্রিয়।)] 

ওই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে সতত আমাতে সমাহিতচিত্ত অনন্য ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত 
অতিশয় শ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞানী ভক্তের নিকট আমি অতি প্রিয় এবং সেও আমার অতিশয় গ্রিয়॥ ১৭ ॥ 

বাখ্যা_ 'তেষাং রানী নিতাযুক্তঃ'_ ওই (অর্থার্থী, | কিছুতে তিনি চিন্ত নিবিষ্ট করেন না। যেমন, গোপিনীগণ 
আত, জিন্ঞাসু এবং জ্ঞানী) ভক্তদের মধ্য জ্ঞানী অর্থাৎ! গাভী দোহল করা, দধি মদ্ল করা, ধান কোটা ইত্যাদি 
প্রেমিকই শ্রেষ্ট । কারণ তিনি সদা-সমাহিত অর্থাৎ সর্বদাই । লৌকিক কাজে বান্ত থাকলেও ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণে তদ্গত- 
ভগৱানে মনোনিবেশ করে থাকেন। ভগবান ব্যতীত অনা চিন্ত থাকতেন।7। তেমনই আ্জালী ভক্তগণ লৌকিক ও 
_ চোখা দেহনেহবহননে মখনোপলেপপ্রেষেখনাভরদিতোকলনা্জনাদৌ। 

গায়স্তি চৈনমনুরক্তাধিযোহগ্রুকষ্ঠযো ধন্য বৰহ্জস্িয় উরুক্রেহচিত্তযানাঃ ॥ (শ্রীম্তাগবত ১০1৪৪১৫) 
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শ্লোক ১৭] 


পারমার্থিক সব ক্রিয়া করতে থাকলেও সদা-সর্বদা 
ভগবানে যুক্ত হয়ে থাকেন। ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত 
থেকেই তাদের সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হয়। 

'একভক্তিরিশিষাতেঃ' জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক 
ভক্তের আকর্ষণ থাকে একমাত্র ভগবানেই। তার নিজের 
ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা থাকে না সেইজনাই তিনি শ্রেষ্ঠ। 

অর্থার্থী ভক্তদের মধ্যে পুর্বসংস্কারবশত যতক্ষণ 
ব্যক্তিগত কামনা উৎপন্ন হতে থাকে, ততক্ষণ তাদের 
একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে না অর্থাৎ প্রেম একমাত্র ভশাবানে 
থাকে না। কিন্তু সেই ভক্তদের মধ্যে এই ইচ্ছাগুলি দূর 
করার প্রবণতা দেখা যায় এবং ক্রনে ইচ্ছা সর্বতোভাবে দূর 
হলে এই ভন্তগণও ভগবানের প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হয়ে 
ওঠেন। সেক্ষেত্রে ভক্ত আর ভগবানে দ্বৈতের ভাব না হয়ে 
প্রেমাদৈত (প্ৰেমে অদ্বৈত) হয়ে ওঠে 

চার প্রকারের ভক্তই ভগবানে নিত্য সমাহিত থাকেন । 
এদের মধ্য প্রথম তিন প্রকারের ভক্তের মনে কিছু না কিছ 
ব্যক্তিগত আকাঙকা থাকে যেনন-__অর্থা্থী ভক্ত 
আনুকূলা চান, আর্ত ভক্ত প্রতিকূলতা দূর হওয়ার ইচ্ছা 
পোষণ করেন এবং জিজ্ঞাস ভক্ত তার স্বরূপ বা ভগবদ্‌ 
তন্ধ জানার আগ্রহ পোষণ করেন। কিছ্ব জ্ঞানী অর্থাৎ 
প্রেমিক ভক্ত নিজের কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। তাই 
তিনি একক ভক্তি যুক্ত। 


পরিশিষ্ট-ভাব 


আমি সেই জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্তের অতান্থ প্রিষ। তার 
নিজের জন্য কিছুই আকার থাকে না, শুধু আমার জন্য 
ভালোবাসা থাকে। সেইজনাই তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। 

ভগবানের অংশ হওয়ায় সকল জীবই বাস্তবে তার প্রিয়। 
ভ্গাবানের ভালোবাসায় তার নিজের কোনো স্বার্থ থাকে 
না। মা যেমন তার শিশুকে পালন করেন, ভগবানও 
তেমনই কোনো কারণ বাতিরেকেই সকলের পা 
পোষণ ও বিধিবাবস্থা করেন। কিন্তু যে বান্তি বে 
কারণবশত ভগবানের অভিমুখী হয়, তার সেই শরণাগতির 
জনা তার প্রতি ভগবানের বিশেষ ভালোবাসা জন্মে! 

ভক্ত যখন সর্কতোভাবে নিষ্কাম হয়ে যায় অর্থাৎ তার 
মধ্যে লৌকিক-পারলৌকিক কোনোরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে 
না, তখন তার মধ্য পূর্ণরাপে প্রেম জাখরিত হয়। পূর্ণবাপে 
প্রেম জাগ্রত হওয়ার অর্থ হল, প্রেমে কোনো ঘাটতি থাকে 
না। প্রেম কখনো সমাপ্ত হয় না, কারণ তা অনন্ত এবং 
প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। প্রতিক্ষণ বর্ধমান একথার তাৎপর্য 
হল, প্রেমে প্রতিক্ষণ এক অলৌকিক বিশেষত্ব অনুভূত 
হয় অর্থাৎ ‘এদিকে আগে খেয়াল করিনি-_এদিকে 
আমাৰ নজর ছিল লা, এখন পারছি" _ প্রতিনুহূর্তে 
| এই অতৃপ্তি অনুভূতি হতে থাকে। সেইজনা প্রেমকে 
অনন্ত বলা হয়েছে। 


ভঙ্গবান তার প্রেমিক ভক্তদের “জ্ঞানী' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ “সব কিছুই পরমাত্মা_ 


এটিই প্রকৃত ও চরম জ্ঞান, এর পরে আর কিছুই নেই__এরূপ অনুভবকারী প্রেমিক ভ্ই প্রকৃত জ্ঞানী (গীতা 
৭1১৯)। এরূপ ভক্তের কাছে একমাত্র পরমাস্মা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অস্তিন্ নেই। কিন্ত বিবেকশীল ব্যক্তির 
দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ-__ দুটি সত্তা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে এখানে “জ্ঞানী” শব্দটি ভীবন্মক্ত তন্তক্জানীব উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত 
হয়নি, এটি “বাসুদেব সর্বম্‌" অনুভবকারী জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। গীতায় ভগবান প্রধানত 
ভক্তকেই ‘জ্ঞানী’ বলেছেন (৭1১৬-১৮), কেন-না এটিই হল চরম এবং প্রকৃত জ্ান। ভক্তের শুধু ভগবানের সঙ্গেই 
প্রেম হয়, তাই সে শ্রেষ্ঠ 'একভক্তিবিশিষাতে”। 

ভগবানের অর্থার্থী ভক্ত অনিতাযুক্ত (অথাৎ ভগবানে নিরন্তর ব্যাপৃত হয়ে লা থাকা) হন। অর্ণার্থীর থেকে আর্ত কম 
অনিত্যুক্ত হন। আর জ্ঞানী সর্বতোভাবে নিত্যযুক্ত হয়ে থাকেন। 

“প্ৰিয়ো হি জানিনোহতার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' পদটির অর্থ হল যে 'বাসুদেবঃ সর্বম্" অনুভূত হলে ভক্ত ও 
ভগবান-__ উভয়ের ঘধো শুধু গ্রেমই থাকে ৷ শাস্ত্রে একেই প্রতিক্ষণ বর্ধমান প্রেম, অনন্তরস ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে। 


সত সাজ সক 


“খারা দুগ্ধ দোহন কালে, ধান্যাদি কোটার কালে, দলি মনের সময়, অঙ্গন লেপন কালে, শিশুদের দোলনা শোয়াবার সময, 
জদনোমু শিশুদের গান শোলাবার সময়, কুলসী ইত্যাদি গাছে জল সেচের সময এবং ফ্ঠাট-পাট ইত্যাদি কাজের মধ্যেও প্রেমপূণ 
চে অশ্রু নয়নে গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যণীলা গীত করেন, সেই কে সদা-চিন্তযুক্ গরঙ্গণাসিনী গোপিনীগণ ধা?" 
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৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


_সন্দায়৭ 
সহ আগের ভ্লোকাটিতে ভগবাদা জানিয়েছেন জনী ডক্ত তব অত তি 


রে মলো হত পাকে কে, ভঙ্গাবান 


উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বায়ৈব মে মতম্‌। 
আছ্ছিতঃ স হি যুক্তাত়্া মামেবানুত্তমাং গতিম্‌॥। ১৮ ॥ 

[এতে (পূর্বে কথিত) ; সৰ্বে, এব (সকল ভক্তই) ; উদারাঃ (অতান্ত মহান) ; ত (কিছ) : জ্ঞানী (জ্ঞালী) ; মে 
(সামার) : জায়াএব (আৰাস্বরূপই) ; মতন্‌ (মত) ; ছি (কারণ) ; সঃ (সে): মুজাখা (মদ্গতচিন্ত) : অনুত্তমাম্‌ গতিম (যার 
থেকে শ্ৰেষ্ঠ আর কোনো গতি নেই) ; মাম (আমাতে) ; এব (ই) ; আছ্ছিতঃ ( দৃঢ় আছাবাল।)] 

পূর্বে কথিত সকল ভক্তই অত্ন্ত মহান (শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পন্ন)। কিন্তু জানী (প্রেমিক) তো আমার 
আয়মব্দরূপ এই হল আমার মত। কারণ সে মদ্‌গতচিত্ত এবং যার থেকে শ্রেষ্ট আর কোনো গতি নেই, 


সেই আমাতেই সে দৃঢ় আন্াবান ॥ ১৮ ॥ 


ব্যাখ্যা *উদারাঃ সর্ব এবৈতে'_-এইসব ভক্তই 
মহান এবং শ্রেষ্ট ভাবসম্পন্প। ভশবান এখানে যে 
“উদারাঃ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন : তাতে কয়েক প্রকার 
ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে; যেমন-__ 
= ১) চতুৰ্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
যে, ‘যে ভক্ত যে ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি 
সেইভাবেই তাকে ভঙ্জনা করি" ভক্ত ভগবানকে চান আর 
ভগবানও ভক্তকে চান। কিন্ব এই দু'্জানের মধো ভক্তই 
প্রথম তার সঙ্গে সম্পর্ক স্কাপন করেন আর যে প্রথমে 
সম্পর্ক স্থাপন করে সেহ উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল 
এই যে ভগবান সম্পর্ক স্থাপন করুন বা না করুন, তাতে 
ভক্ত পরোয়া করে না। তিনি নিজে থেকেই সম্পর্ক স্কাপন 
এবং নিজেকে সমর্পণ করেন তাই তিলি মহ্যন। 
দেবতাদের ভক্তগণ সকামভাব নিয়ে বিধিপূর্বক 
তপস্যা ইত্যাদি করলে দেবতা" ভক্তদের 
অনুযায়ী সেই সব বঙ্থ প্রদান করতে হয়; কারণ 
গণ তাদের ভক্তের হিত-অহিতের বিবেচনা করেন 
কিন্ট ভগবানের ভক্ত ভগবানের কাছে কোনো বন্ধ 
সেটি যদি উচিত মনে হয় তবেই ভগবান 
প ভক্তকে প্রদান করেন। অর্থাৎ সেটি দিলে 
নল ভক্তি বৃদ্ধি পায়, তবেই দেন। যদি তাতে তার 
ন বণিত হয, তাহলে দেন না। কারণ 
পরম পিতা ও পরম হিতৈষী। তাৎপর্য হল 
র কামনা পূরণ হোক বা না হোক, ভক্ত 
ভগবানেরই উপাসনা করে থাকেন ভগবানের উপাসনা 
করা থেকে সরে যান না_এই হল তাদের মহন্ত । 


1763 মাণ মণ (অলালা ) 210 


৩) সংসারের ভোগ এবং অথ প্রত্যক্ষ সুখদায়ী বলে 
প্রতীত হয় এবং ভগবানের উপাসনায় এবং শীন্র 
সুখ পরিলক্ষিত হয় না, তা সত্বেও সংসাবের প্রতাক্ষ সুখ 
পরিত্যাগ করে ভক্ত ভগবানের উপাসনা করে থাকেন, 
এই হল তার মহানুভবতা। 

৪) ভগবানের দরবারে যাঁরা প্রার্থনাকারী, তাদেরও 


| মহানুভব বলা হয় ‘যহি দরবার দীনকো আদর রীতি 


সদা চলি আঈ।' (বিনয়পত্রিকা ১৬৫1৫) অর্থাৎ কেউ 


কিছু প্রার্থনা করছে, কেউ ধন চাইছে, কেউ দুঃখ দূর 
করতে চাইছে এগাপ প্রার্থনাকারী ভক্তদেরও যে ভগবান 


মহান বলেছেন, এটি ভগবানের বিশেষ ইদার্য। 

৫) ভক্তদের লৌকিক -পারলৌকিক কামনাপূর্তির জন্য 
অন্যদিকে বিদ্দুমাত্রও মন যায় না। তারা কেবল ভগবানের 
কামনাপূর্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ভক্তদের এই 
অনন্যভাৰই হল তাদের মহানুভবতা। 

“জ্ঞানী তাস্মৈৰ মে সতম্"_এখালে “তু” পদটির দ্বারা 
জ্ঞানী বা গ্রেমী ভক্তদের বিশেষত জানিয়ে বলেছেন যে, 
অনা ভক্তেরা তো নিশ্চয়ই, কিন্ জ্ঞানীদের মহানুভব কি 
বলব তারা তো আমারই আঙ্মাস্থরাপ। স্বরূপে কোনো 
নিমিত্ত বা কোনো কারগের জনা প্রিয়ভাব হয না, বরং নিজ 
আতান্মরাপ হওয়ায় তাতে স্বাভাবিক ভাবে প্রিয়তা থাকে। 

প্রেমে প্রেমিক নিজেকে প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পণ 
করে থাকেন অর্থাৎ প্রেমিক তার অস্তিত্ব পৃথক বলে মনে 


করেন না। একইভাবে প্রেমাস্পদও স্বয়ং ৫ 
কে সমপণ করেন। এই প্রেমান্দৈতের অবস্থা ভারা 
বিশেষভাবে অনুভব করেন। জ্ঞানমার্গে যে অস্ধৈতভাব 


শ্লোক ১৮] 


সাধক-সঞ্জীবনী 


আছে, তা সদা-সর্বদা অখণ্ডরূপে শান্ত ও সমভাবে 
বিরাজমান কিন্ত প্রেমের যে অদ্বৈতভাব, তা পরস্পরের 
অভিন্নতা অনুভব করিয়ে প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
প্রেমের অদ্দৈতভাব এক হয়েও দুই থাকে আর দুই হয়েও 
এক। তাই প্রেম-তন্ত হঙ্গ অনির্বচনীয়। শরীরের সঙ্গে 
যেমন সর্বতোভ্তাবে অভিয্নতা মেনেও নিরন্তর ভিন্নতা 
বজায় থাকে এবং ভি্তার অনুভব হলেও ভিন্নতা বজায় 
থাকে, এইরূপ প্রেমতত্রে ডিগ্নতা থাকলেও অভিন্নতা 
থাকে এবং অভিন্নতার অনুভব হলেও অভিন্নত। বজায় 
থাকে। 

যেমন, নটি সমুদ্রে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই সমুদ্রের জলে 
একাকার হয়ে যায় কিন্ত একাকার হওয়া সত্বেও দুদিকেই 
জলের প্রবাহ বহমান থাকে অর্থাৎ কখনো নদীর জল 
বিশেষভাবে প্রবহমান থাকে। এরূপই প্রেমিকের 
প্রেমাম্পদের দিকে এবং প্রেনাস্পদের প্রেমিকের দিকে 
প্রেমের প্রবাহ চলতে থাকে। তাদের নিতাযোগে বিয়োগ 
এবং বিয়োগে নিতাযোগ-_এইকাপ প্রেমের এক বিশেষ 
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লীলা অনন্তরূপে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। এতে কে 
যেপ্রেমাস্পদ আর কেই বা প্রেমিক তাৰ কোনো খেয়াল 


*আক্ছিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌”_ 
কারণ এর থেকে উত্তম আর কোনো গতিই নেই_-এরূপ 
একান্তভাবে আমার ওপরই তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং দৃঢ় 
আস্থা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে কোনো অনুকূল- 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের চিত্ত (আমার থেকে) সরে 
যায় না বরং এক আমাতেই অবিচল থাকে। 

*ভশগবানই শুধু আমার'__এইপ্রকার আমাতে তাদের 
যে আপনভাব থাকে, তাতে অনুকৃলতা ও প্রতিকূলতার 
বিন্দুমাত্র অস্তিষ থাকে না, বরং এই আপনভাব দৃঢ় হতে 
থাকে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

তারা যুক্তাস্মা অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই আমা হতে 
তারা পৃথক হন না, তারা সর্বদাই আমার সঙ্গে অভিন্নভাবে 
থাকেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__সাংগারিক অথাথী বাক্তিগণ ভগবানকে বাদ দিয়ে শুধু অথথ কামনা করে। সুতরাং তাদের নিথ্যা, 
কপটতা, বেইমানি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে চলতে হয়। তাদের মধো অর্থের গুরুতর বেশি হওয়ায় তারা উদার না হয়ে 
মহাকৃপণ হয়ে ওঠে। সুতরাং তাদের জন্য “উদার' শব্দটি প্রযোজা নয়। কিনব যে অর্থাী বান্ডিরা র ভক্ত হন, 
দর মধ্যে অর্থের গুরুত্ব না থেকে ভগবানের গুরুত্বই থাকে। তাই তার মধো কৃপণতা না থেকে উদার ভাব থাকে। 
ভগবান এইস্থানে তাদের উদার বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে উদারভাবের লক্ষ্য হল ত্যাগ। অর্থাধী, আর্ত, 


জিজ্লাসু ভন্তগণ সংসারকে (ভোগ ও সংগ্রহ) ছেড়ে ভগবানে মনোনিবেশ করেন-_এগুলিই তাদের তাশ। তাই এরা 
সকলেই উদ্ার-_“উদারাঃ সর্ব এবৈতে'। শুধুমাত্র ভগবানের সন্বহ্ধ প্রধান হওয়ায় অর্থামী, আত এবং জিল্ঞাসুও পরে 


সত *জানী' হয়ে গুঠে 

এখানে একটি গুড় কথা হল এই যে, ভগবানকে মান্য না-করা কামনার থেকেও বেশি দোযাবহ। কামনা-বাসনা 
নিয়ে যারা ভগবানকে ছেড়ে অনা দেবতার আরাধনা করে, তাদের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়-__“গতাগতং 
কামকামা লভস্তে' (গীতা ৯ 1২ ১)। কিন্তু যারা শুধু ভগবানেরই ভজনা করেন, তাদের মধ্যে যদি কামনা-বাসনা থেকেও 
থাকে তাহলেও ভগবানের কৃপা এবং আরাধনার প্রভাবে তাঁরা ভগবানকেই লাভ করেন। কারণ মানুষের কোনো 
প্রকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলে সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়), কারণ জীব মূলত ভগরানেরই অংশ। 

অর্থাী, আর্ত এবং জিআ্াসু__ এই তিনজনকে ভগবান “উদার' বলেছেন। কিন্্র মীনা ভগবান বাত্তীত অনা দেবতার 
ভজনা করেন, তাদের ভগবান উদার না বলে "অল্পমেধা" বলে অভিহিত করেছেন (গীতা ৭1২৩) এবং তাদের 
ভজনাও অবিধিযুক্ত বলে জানিয়েছেন (গীতা ৯।২৩)। দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক বলে গণ্য করায় অর্থাৎ 


(একামাদ ঘেমাদ ভাত বেহাদ থা ভক্তোশ্বলে মনঃ। আবেশ তদগং হিয়া লতবন্তদ্গাতিং গতা: শ্রীমন্তাগবত ৭।১1২৯) 
“দু-একজন নয় ; বছ মানুষ কামের দ্বারা, দ্বেষের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা এবং প্রেহের দ্বারা তাদের মনকে ভগবানে সমর্পণ করে 
এবং তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে সেইভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, যেভাবে ভক্ত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ভক্তির দ্বারা।' 


ক) নিন শ্রীমন্ভগবদ্জীতা ll i [অধ্যায় ৭ 
দেবতাতে ভগণন্ৰুদ্ধি না হওয়ায় এবং কামনা থাকার ফলে স্ঠাদের উপাসনা বিধিযুক্ত নয। তাৎপর্ব ছল যে, সকলের 
প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়া সকামভাবের থেকেও অপকৃষ্ট, কেন-লা তাতে চেতন (পরমাস্ত্া)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
হয় না। 

তন্তরজানীর্রা্মের সঙ্গে ‘তারিক একা” অর্থাৎ সাধ হয়ে থাকে, কিন্তু ভক্তের ভগবানের সঙ্গে *আতীয়তা"হয়__ 
“জানী ্বায্ৈৰ মে মতম্‌"। তন্তুঞ্জানীর তাড্্িক একো (সাধর্মো) জীব এবং রঙ্গে অভেদ হয়ে যায় অর্থাত ব্রহ্ম যেমন সৎ- 
চিৎ-আনদদ্রাপ, তেমনই জীবও সৎ-চিৎ- আনন্দহ্বরূপ হয়ে ওঠে এবং এক তত্র ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। কিন্তু 
ভক্তের আস্্ীয়-এঁকো জীব এবং ভগবান অভিন্ন হয়ে যান। অভিনবোধে ভক্ত এবং ভগবান এক হলেও প্রেমের জনা 
দুই হয়ে থাকেন। তাদের দুজনেই প্রেমিক আবার দুজনেই প্রেমাস্পদ হন। তাই তারা দুই হয়েও এক হয়েই থাকেন! 

জীব পরমায়ার অংশ। তাই সে যত্তই পরমাস্থ্া থেকে বিমুখ হতে থাকে ততই তার মধ্যে অ 
এবং যত পরমাঝ্মমুখী হতে থাকে ততই অহংকার দূর হতে থাকে। স্বরূপে স্থিত হলেও “অহ 
অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্দু পরমান্মার সঙ্গে র অভিন্নতা (আত্মভাব) হলে অপরা প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে 
সম্পর্ক ছি হয়ে যায় এবং অহংকার সর্বভোডা দূর হয়, কারণ অহংকার হল প্রকৃতিরই কার্য তাই ভগবান 
বলেছেন "জ্ঞানী তাৈৰ মে মতম্‌'। 

অর্থা্থী, আত এবং জিজাসুর মধ্যে ক্রমশ তাদের নিজস্ব সত্তা (অহংবোধ) হ্রাস পেতে থাকে আর জ্ঞানীর মধ্য 
স্বতন্ত্র স্ভা একেবারেই থাকে না। তাই 'ত্বাস্সৈব’ পদটির তাৎপর্য হল যে প্রেমিক ভক্তের পৃথক অস্তিহ থাকে না, শুধু 
তেগবানই থাকেন অর্থাৎ প্রেমিক রূপে সাক্ষাৎ ভগবানই থাকেন-__“তস্মিংসতজ্ঞনে ভেদাভাবাৎ' (নারদীয় ভক্তিসূত্র 
৪১)। ভক্তির জন্য এই আন্মীগতা স্বীকৃত দ্বৈত, যা জ্ঞানযোগের অদ্দৈতভাবের থেকেও সুন্দর ‘ভক্তার্থং কল্লিতং 
(্বীকৃতং) দৈতমখৈতাদপি সুন্দরম্‌ ”” (বোধসার, ভক্তি, ৪২)। 

“মামেবানুত্তমাং গতিম্‌* _-ভগবানের থেকে বেশি আর কোনো উত্তম গতি নেই। “গতি" শব্দটির তিনপ্রকার অথ 
হয় জ্ঞান, গমন এবং প্রাপ্তি। এখানে "গতি? শব্দটি প্রাপ্তির অর্থে বাবহৃত। অন্তিম প্রাপনীয় তন্তু হওয়ায় ভগব্ানই 
স্বোন্মগতি। 

“আছ্ছিতই"-_দৃতা দু প্রকারের হয়। (এক) অভ্যাসের সাহায্যে আর (দুই) হ্বতঃসিদ্ধভাবে। যেমন প্রাণী যাত্রেরই 
“আমি আছি" এইরূপ নিজের মধো স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ় স্থিতি থাকে, তেমনই জ্রানী ভক্তের ভগবানে স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ় স্থিতি 
খাকো। 


না পর 3 

সহ আগের হোত রহিত জনী আরব পোমীক তত্র বাজারকে তি এরং তাঙ্দের উপাসনার একক পাব 

শাহকে জানাতক্ছেনা। 
বহুনাং জন্মনামন্তে জানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯ ॥ 

[বছনাম্‌ (অনেক) : জন্মনাম্‌ (জন্মের) ; অন্তে ( শেষে অর্থাৎ মনুষাজকো) ; বাসুদেবঃ (পর্মাঝাই) ; সর্বম (সব কিছু) ; 
ইতি (এহভাবে) 5 আনবান (জ্ঞানী বাকিরা) ; মাম্‌ (আমার) ; গ্রপদাতে (শরগাগত হন) ; সঃ ( সেইরূপ) ; মহাস্মা 
(মহায্থা) ; সুদুলছিঃ (অতান্ত দুলভ।)] 

অনেক জন্মের পরে অন্তিম জন্মে অর্থাৎ মনুষাজন্মে “পরমাত্মাই সবকিছু’, এইভাবে যে জানী ব্যক্তি 
আমার শরণাগত হন, সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৯ ॥ 


কির এই অদ্বৈতভাব কল্পনা নয়, এটি হল স্বীকৃতি ॥ কলিত অদ্বৈত তো অসত্য হয়, তাতে প্রেম হয় না। 


শ্লোক ১৯] 
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ব্যাখ্যা_ 'বহুনাং জন্মনামপ্তে'_সব জন্মের অন্তিম 
জন্ম হল মনুষ্যজন্যা। ভগবান ভীবকে মনুষ্য-শরীর 
তাকে জন্ম-নৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের 
কল্যাণসাধনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ 
ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা না করে আসক্তিবশত আবার 
সেই পুরানো প্রবাহ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে যায়। 
তাই ভগবান বলছেন-“অপ্রাপা মাং নিবর্তন্তে 
মৃত্যুসংসারবর্জানি' (গীতা ৯।৩)। ভগবান যেস্থানে 
আসুরী যোনি এবং নরকের অধিকারীদের বর্ণনা 
করেছেন, সেক্ষেত্রে দুষ্ঠণ-দুরাচারের জন্য ভগবদ্‌ত 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলেও ভগবান বলেছেন 
“মামপ্রাপ্যৈৰ কৌন্তেয় ততো যাল্তাবমাং গতিম্‌ (নীতা 
১৬1৯০) অর্থাৎ আমাকে প্রান্ত লা করার ফলেই প্রাণীরা 
অধম গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তারা যদি মৃত্যুর পর ন্যুনপক্ষে 
মনুষাযোনি পায় তবে অন্তত মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে। 
কিন্তু তারা আমাকে প্রাপ্তিলাভের পূর্ণ অধিকার লাভ 
করেও অধনযোনিতে গতি গায়। 

সাধুদের বচনে এবং শাস্ত্রে আছে যে মনুষাজন্ম 
কেবলমাত্র নিজ কল্যাণের জনাই লাভ হযেছে, বিষয় সুখ 
ভোগ বা স্বৰ্গপ্রাপ্তির জনা নয়) সেজন্য গীতায় 
সর্থকামীদের মৃঢ় এবং তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে 
অবিপশ্চিতঃ" (২1৪২) এবং ‘অল্পমেধসাম্‌' (৭1২৩)। 

এই মনুষাজন্ম সর্বজন্মের আদি জগ আবার সর্বজন্মের 
অন্তিম জন্মুও। সব জন্বোর আর্ত মনুষাজন্মা থেকেই হয় 
অর্থাৎ নুষাজন্মে করা কর্মের পাপ চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং 
নরক ভোগ করলেও শেষ হয় না, অবশিশ্টই থাকে, তাই 
এটি হল সমস্ত জন্মোর আদি জন্ম; মানুষ এই জন্বো সমস্ত 
পাপ নাশ করে, সকল বাসনা দূর করে নিজ কল্যাণ করতে 
পারে, ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়, তাই এটি 
সর্বজন্মের অস্তিম জন্যু। 

ভগবান অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ গ্লোকে বলেছেন যে, 
“মানুষ অন্তিমকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে 
দেহত্যাগ করে, সেই ভাবই সে প্রাপ্ত হয়।' এইভাবে 
মানুষকে যে কোনো ডাব স্মরণ করার যে স্বাধীনতা দেওয়া 


| হয়েছে, তাতে মনে হয় যে ভগবান মানুষকে পূর্ণ ক্ষমতা 
দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষের উদ্ধারের জন্য ভগবান নিজেই 
তাকে এই অন্তিম জন্ম দিয়েছেন। এখন পরবর্তীকালে সে 
নতুন কোনো জন্ম লাভ করবে, না নিজের উদ্ধার 
করবে__অতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন(+॥ এই কথায় গীতা 
মানুষমাত্রকেই পরমাত্মগ্রাপ্তির অধিকারী বলে মনে করে 
এবং ল্পষ্টডাষায় ঘোষণা করে যে অতান্ত দুরাচারী, 
পূর্বজন্মেন পাপের জনা নীচযোনিতে জন্মগ্রহণকারী, 
গ্রহণ করে পরমগতি লাভ করতে পারে, (গীতা ৯।৩০- 
৩৩)। শ্লীতায় (৯1৩২) “পাপযোনি নামক একটি বিশেষ 
শব্দ কথিত হয়েছে মাতে শৃদ্র থেকেও নীচ বলে বলা হয় 
যে চণ্ডাল, যবন ইতাদি এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, 
বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি সকলকেই ধরা যেতে পারে। তবে এটা 
চিক যে পশু-পক্ষী ইত্যাদি ননুষ্যতর প্রাণীদের পরমাস্থার 
শরণ নেওয়ার যোগাতা থাকে না। কিন্তু পরমাস্মার 
অংশত হওয়ায় ভগবানের দিক থেকে তাদের কোনো 
বাধা নেই। এদের মধ্যে অনেক প্রাণী, ভগবান এবং সাধু- 
মহাগুরুষদের কৃপায় ও উীথ-ভগবত্ধামের প্রভাবে 
পরনগতি লাভ করে থাকে । দেবতার! ভোগখোনি ; ভারা 
ভোগেই ব্যাপৃত থাকেন, সেজন্য তাদের ‘আমাদের 
উদ্ধার প্রাপ্তি করতে হবে" এমন চিন্তা আসে না। কিন্দু যদি 
তাহলে তারাও উদ্ধার লাভ করেন। ইন্দ্র জ্ঞান লাভ 
করেছিলেন শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত আছে। 

ভগবানের দিক থেকে মানুষমাত্রেরই জন্ম অস্তিম জন্ম 
হয়ে থাকে। কারণ ভগবানের সংকল্প হল এই যে, তার 
প্রদত্ত শরীর দ্বারা যেন মানুষ তার নিজ কল্যাণ সাধন 
| করতে পারে। সুতরাং মানুষ যদি নিজের কোনো ইচ্ছা না 
| রেখে কেবল নিমিস্তমাত্র হয় তাহলেও ভগবানের 
সংকল্পের ফলে তার কল্যাণ হবে। যেমন একাদশ 
অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোক ভগবান অর্জুনকে বলেছেন 
থে “আমা কর্তৃক নিহতদেরই তুমি বধ কর'_“নয়া 


| হতাংস্তুং জহি'। ‘তুমি চিন্তা কোরো না" _ “মা বাথিষ্টাঃ)। 


‘এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাষঈ। সুঙ্গও স্বল্প অন্ত দুশদার্ট | (শ্রীবামচপিতমানস ৭।৪ ৪1১) 
শনির তন সম নহ্হি কবনিউ দেহী। ভব চরাচর জাচত তেহী॥ নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ তগতি সুভ দেনী।॥ 


(্ীামগবিতনানল ৭1৯২১) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


“তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয় হবে’ __'যুধ্যন্ব জেতাসি'। 
এইরূপ কৃপা করে ভগবান মনুষাদেহ দিয়েছেন। মানুষ যদি 
ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে সংসারের আসস্কিতে আবঙ্ধ 
না হয়, তবে ভগবানের ওই সংকল্প দ্বারা তান্না 
অনায়াসেই মুক্তি লাভ করবে। 

ভগবানের সংকল্প এই নয় যে, সাধকের আগ্রহ ছাড়াই 
তার কল্যাণ হবে অর্থাৎ অভিশাপ ও বরপ্রদান করার মতো 
এই সংকল্প নয়। তবে এই সংকল্প কেমন ? ভগবান 
মানুষের নিজ কল্যাণের স্বাধীনতা এই মনুষাজপ্রেই 
দিয়েছেন। এই প্রাণী যদি সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার না 


করে অর্থাৎ ভগবান এবং শাস্পুবিধির বিপরীতে না যায়, | 


অন্তত নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে না যায় তবে তার দ্বারা 
ভগবান এবং শাস্তরানুকুল আচরণ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন 
হয়। কারণ ভগবান এবং শাস্তরাদির বিপরীত পথে না চললে 
দুটি অবল্লার মধ্যে একটি অবস্থা সম্পন্ন হয়__হয় সে 
শরীর ইন্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির সাহাযো কোনো কিছুই করেনা 
অথবা শুধু ভগবান এবং শাস্ত্রের অনুকূল কার্য করে। 

কিছু না করার অবস্থায় অর্থাৎ কোনোকিছু করার কচি 
শা থাকার অবস্থায় মন-বুদ্ধি-ইন্দিয় ইত্যাদির সঙ্গে 
সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায়। কারণ কিছু না কিছু করার 
ইচ্ছাতেই কর্তৃত্বাভিমান জাগ্রত হয়ে চিত্ত এবং ইন্িয়াদির 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেইসঙ্গে নিজের কত 
কর্ম ফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিছুই না করলে 
কর্তৃত্বাভিমানও হয় না আর ফলাকাকক্ষাও থাকে না, তখন 
আত্মস্থরাণে স্বতই স্থিতিলাভ হয়। 

শানত্র-নির্দেশ অনুসারে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে 
কর্মবেগ দূর হয় এবং ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে সম্বন্ধ ছেদ 
হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থ হতে সন্থক্ষ ছেদ হলে নতুন কামনা 
উৎপন্ন হয় না এবং পুরানো আসক্তিও দূর হয় এবং স্বৃতই 
বোধ জেগে ওঠে তত্বয়ং যোগসংসিন্ধঃ কালেনায্মনি 
বিন্দতি' (গীতা ৪1৩৮)। 

্লীতায় আছছে__নিষ্কানভাবে বিধিপূর্বক নিজ কর্তবাকর্ম 
পালন কবলে অনাদিকালের সমন্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায় 
(81২৩)। জ্ঞানযোগের সাহায্যে মানুষ সমস্ত পাপ 
অতিক্রম করে (৪1৩৬)। ভগবান ভক্তকে সমস্ত পাপ 
থেকে মুক্ত করেন (১৮1৬৯)। যাঁরা ভগবানকে অজ- 
অনাদি বলে জানেন, তারা সমন্ত পাপ থেকে যুক্ত হন 
(১০।৩)। এইভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও 


| ভক্তিযোগ--তিন যোগের দ্বারাই পাপ দুীডুত হয়। এর 
| তাৎপৰ্য হল এই যে, অগ্রিম মানুষা-অপ্ম শুধু নিজ 
| কল্যাণের ছনাই পাওয়া গিয়েছে। 
নুযাজস্মে যদি সৎসঙ্গ লাভ হয়, গীতার নত ধর্মগ্রস্থের 
সঙ্গে পরিচয় হয়, ভগবৎ-নামের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, 
তাহলে সাধকের বুঝতে হবে যে ভগবান অতি 
বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। অতএব আমি এবার উদ্ধার 
| লাভ করব, আমার আর জ্ম-মৃত্যু হবে না। কারণ 
আমার উদচ্ছার না হবার হলে এরূপ সুযোগ আমি পেতাম 
না। কিছু “ভগবদ্‌ কৃপায় উদ্ধার হবেই" এই ভরসায় সাধন- 
ভজন পরিত্যাগ করতে নেই, বরং উৎসাহ এবং 
তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় লেগে থাকা উচিত | সময় যেন 
| সার্থক হয়, কোনো সময যেন নিরর্থক না বায় হয়_ 
সবসময় এই সাবধানতা বজায় রাখতে হয়। কিন্তু নিজ 
| কল্যাণের জনা চিন্তা করা উচিত ন 


পেতে দেয়, আসলে বসায়, পাতা সাজিয়ে দেয়, গ্লাসে 
জল ভরে দেয়, তখন যদি কেউ চিন্তা করে যে, এই বাক্তি 
| খেতে দেবে কি না, সেই চিন্তা নির্কই বলতে হবে। 
কারণ সে যদি খেতে না দেয়, তবে নিমন্ত্রণ কেন করল ? 
| রায়া কেন করল ? সে যখন নিমন্ত্রণ করেছে, ডেকে 
| এনেছে, খাবার প্রস্তুত করেছে, তখন তাকে খেতে দিতেই 


হবে, কেন খাবার কথা ভাবব ? এবার ব্যাস্‌, 
| খাবার পরিবেশন করা হলে তা শুধু গ্রহণ করা। এইরাপ 
ভগবানও আমাদের মনুষ্যদেহ দিয়েছেন এবং উদ্ধারের 
সমস্ত সামগ্রীর (সৎসঙ্গ, ভগবদ্‌-নাম ইত্যাদির) পরিচিতি 
| ঘটিয়েছেন, অতএব আমাদের উদ্ধার তো হবেই, এখন 
আমরা সংসার-সমুদ্রের পাবে এসেছি এইরূপ দৃঢ় 
| বিশ্বাস রেখে নিমিত্তবাত্র হয়ে সাধন করা উচিত। 

যার পূর্বঙন্মের পুণা থাকে সেই ভগবানের দিকে যেতে 
| সক্ষম হয়_যদি এরাপ মনে করা খায় তাহলে পূর্বজঙ্মোর 
পাপ-পুণ্যাদির ফল পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীরা 
তো ভোগ করে থাকে, তাহলে আর মানুষ এবং ওই সমস্ত 
 খ্রাণীতে তফাৎ কী থাকে ? ভগবানের কৃপা করে দেওয়া 
| এই মনুষ্যদেহ সার্থক হবে কী করে ? আর মনুষাজহ্বোর 
বিশেষ, সহিমাই বা কী ? মানুষ জন্বোর বিশেষত্র তো 
| এতেই যে, মানুষ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে 


শ্লোক ১৯] 


সাধক-স্জীবলী 


কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে'১)। 

*্ৰাসুদেবঃ সর্বন্ণ৭_অহাসর্গের আদিতে এক 
ভগবানই অনেক রূপ ধারণ করেন__“সদৈক্ষত বহু স্যাং 
প্রজায়েয়েতি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৬1২1৩) আর 
অন্তকালে অর্থাৎ মহাগ্রলয়ে এক ভগবানই অবশিষ্ট 


থাকেন-_'শিষাতে শেষসংজ্ঞঃ' (শ্রীভাগবত ১০1৩। ৷ 


২৫)। এইপ্রকার যখন আদি ও আন্তে এক ভগবানই বিরাজ 
করেন, তখন মাঝখানে অনা কেউ কী করে আসবে ? 
কারণ জগৎ রচনা কালে ভগবানের সঙ্গে তিনি নিজে 
ছাড়া আর কোনো বন্ধ ছিল না, তিনি স্বয়ং-ই ছগৎ-রূপে 
প্রকটিত হলেন। তাই বাসুদেবই সব 

যেবস্থ আদি ও অন্তে থাকে, তা মধ্যাবন্থায়ও থাকে। 
যেমন সোনার গহনা আদিতে সোনা ছিল এবং শেষেও 
সোনা থাকবে, তাহলে গহনাতে অনা জিনিস আসে কী 
করে ? অর্থাৎ শুধু সোনাই থাকে। মাটি থেকে তৈরি 
মধ্যকালে মাটি ছাড়া আর কী থাকে ? শুধু মাটিই থাকে। 
চিনির তৈরি খেলনা আগেও যা ছিল পরেও তাহ, তাহলে 
মধ্যকালে চিনি ব্যাতীত কী হবে ? কেবল চিনিই থাকে। 
এইরূপ সৃষ্টির আগে ভগবান ছিলেন, শেষকালেও 
ভগবান থাকবেন ; তাহলে মধ্যবতীকালে ভগবান ছাড়া 
কী আছে ? শুধু ভগবানই আছেন। সোনাকে গহনার 
রূপেই দেখা হোক বা অন্য কিছুর রূপেই দেখা হোক 
তাতে যেমন সোনা-ই থাকে, তেমনই জগতে নানারূপে, 


নানা আকৃতিতে একমাত্র ভগবান-ই বিরাজমান! 
দিকে থাকে, সেগুলিকেই গুরুত্ব দেয়, ততক্ষণ “এটি 
সোনা-ই' এই দিকে লক্ষ্য থাকে না। এইরূপই মানুষের 
| দৃষ্টি যতক্ষণ জগতের দিকে থাকে, তাকেই গুরুত্ব দেয়, 
ততক্ষণ “সমস্ত কিছু ভগাবান-ই” এদিকে দৃষ্টি যায় না। কিন্তু 
| যখন গহনার দিকে দৃষ্টি থাকে না, গহনায় সোনার চিন্তাও 
থাকে না, তখন ‘এটি সোনা-ই' এরূপ নিশ্চিত ধারণা 
হয়। তেমনই যখন জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তখন 
জগতে ভগবানের চিন্তা করতে হয় না, বরং ‘সবকিছু 
ভগবান-ই, ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু নেই' এইরূপ 
নিশ্চিত ধারণা হয়। কারণ হল জগতে ভগবানের কথা 
ভাবলে জগতের অন্তিঃ সঙ্গে থাকে অর্থাৎ জগতের 
ভাবনা যুক্ত হয়ে, তার অস্তি মেনে নিয়ে, তাতে 
ভগবানের চিন্তা হয়ে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ জগতের 
অস্তিত্ব মানা হয, জগৎকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততক্ষণ 
জগতে ভগবানের চিন্তা করলেও “বাসুদেবঃ সর্বম্* এই 
কথা অনুভূত হয় না। 

ব্রঙ্মভৃত ব্যক্তি নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন (৫1২৪) : 
ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ লাভ করেন (৬২৭) ;ব্রহ্মভূত 
সাধক ভগবানের পরাভক্তি লাভ করেন এবং সেই ভক্তির 
ছারা তন্ব জেনে তাতে প্রবেশ করেন (১৮।৫৪-৫৫)__ 
শ্বীতার দৃষ্টিতে এই তিনটিই অবস্থা। অবস্থার পরিবর্তন 
হয়। কিন্তু *বাসুদেবঃ সর্বম*__এটি কোনো অবস্থা নয়, 


+! ক)লন্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসন্তবান্তে মানুষামর্থদমনিভা্লীহ দীরঃ। 


তুর্ণং যতেত ন পতেদনুৰৃত্ুয়াবগ্নিঃশ্রেয়সায় বি 
“বহু জন্মের পর এই পরম পুরুষার্থের সাং 


বু সর্বতহ স্যাং ॥ (শ্রীমস্তাগবত ১১1৯২৯) 
'প মনুষ্যদেহ, যা অনিত্য হলেও অতি দুর্লভ, তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির 


উচিত যেন সে অতি শীঘ্র, মৃত্যুর পূবেই নিজ কল্যাণের প্রচেষ্টা করে। সকল যোনিতেই বিষয় ভোগ করা সম্ভব, তার জন্য এই 


অনৃলা জীবন নষ্ট করা উচিত নয।" 
খ) নৃদেহমাদাং সুলভ 


সুদুলভং প্রবং সুকলং শুরুকণধারম্‌। 


ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্‌ ভবাক্িং ন তরেৎ স আত্মহা ৷৷ (প্রীমন্ভাগবত ১১।২০।১৭) 


“এই ননুষ্যদেহ সমন্ত শুভ ফল প্রাপ্তির মূল এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও অনায়াস সূলভ হয়েছে। এটি সংসার-সমুভ্ থেকে পার 
হবার এক সুদ নৌকান্্কাপ, যেটি শুরুকূপ নাবিক চালিয়ে থাকেন এবং আমি (ভগবান) বাযুরূপ ধারণ করে সেটিকে লক্ষের 
দিকে যেতে সাহাযা কলি। এত সুবিধা থাকা সত্তেও যে বাক্তি এই সংসার-সমুদ্র পার হয় না, সে নিজ আত্মার হত্যাকারী অর্থাৎ 
নিজেরই পতনকারী হয়।" 


(এখানে “বাসুদেব? শব্দটি গুংলিঙ্গে এবং *সর্বনূ! শব্দটি ক্লীবলি্ে ব্যবহৃত হয়েছে। এইস্থানে *বাসুদেবঃ সর্বঃও বলা 
যেত £ কিন্তু তা না বলে *বাসুদেবঃ সর্বম্‌' বলা হয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, “সর্ব শব্দটির দ্বারা দ্রী-পুরুষ-নপুংসক (ক্লীব)- 
স্কাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছু বোঝানো হয়ে থাকে। 


554 a শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৭ 

এটি হল প্রকৃত তত্ত্ব । এতে কখনো পরিবর্তন হয না। | অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । তখন তার আর 
জগতে যা কিছু পরিলক্ষিত হয়, সবহ ভগবানের | কোনো কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার অবশেষ থাকে 

স্বরূপ। ভগবান বাতিরেকে এই জগতের পৃথক কোনো | না। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ লাভ করেন অর্থাৎ তার আর 

অস্তিন্ ছিল না ; নেই এবং কখনো হবে না। সুতরাং | কোনো অবস্থাতে, কোনো পরিষ্ভিতিতেই কিছু প্রাপ্ত 

দেখা, শোনা এবং বোঝার মধো যা কিছু এই সংসারে | করার বাকি থাকে না। 

আছে, তা সবই ডগবদ্‌ ্বরূপ। ভগবানের নির্দেশ হল-_ | যারা ভক্তিমার্গে চলে, তারা *এটি সং এবং এটি 


মনসা বচসা দৃষ্টা গৃহাতেহ ন্যৈরপীন্্রিয়ৈঃ। | অসৎ! এই চিন্তা নিয়ে চলে না, তাদের মধ্যে চিন্তার 
অহমেৰ ন মস্তোংনাদিতি বুঝাধনমপ্তসা ॥ | প্রাধান্য থাকে না। তাদের কেবল ভগবদ্ভাবেরই প্রাধান্য 


শ্রৌমভাগবত ১১1১৩।২৪) 
“মন, বাণী, দৃষ্টি বা অন্য ন্দিয়াদির প্রারাং 
গ্রহণ করা হয়, তা সব আমিই। আমা ভিন্ন আর কিছুই ভগবানে তন্মীনতা থাকায় 


| থাকে। শুধু ভগবদ 


| দেহ (চিন্ময় হওয়ায়) ভগবানের বিগ্রহে 
এই বর্ণনার অনুরূপই হয সেই জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিকের | গিয়েছিল। 
জীবন। তিনি সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করে থাকেন-__ | জ্ঞানমার্গে যেখানে সং-অসতের চিন্তা আসে, 
“যো মাং পশাতি সর্বত্র সর্বং ঢ ময়ি পশ্যতি" (গীতা | সেখানে পরিণামে সৎ-অসং দুটির অস্তিত্ব থাকে না, 
৬৭৩০)। তিনি সবকিছু করতে থেকেও ভগবানেই ৷ কেবলমাত্র সং-স্বরাপই থাকে। কিন্ু ভ্তিমার্গে সং-অসহ 
অবস্থান করেন__‘সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি | সবই ভগবৎ স্বরূপ হয়। পরে ভক্ত ভগবৎ-স্বরূপ 
বর্ততে' (গীতা ৬।৩১)। | সংসারের সেবা করতে থাকে। সেবার প্রথমদিকে সেবা, 
কারো একটি স্বানেও নিজ প্রিয় বন্তু প্রাপ্ত হলে তার | সেবক এবং সেবা-_এই তিনটি থাকে। কিন্ু যখন 
অভান্ত আনন্দ হয়, তাহলে যার সর্বত্র নিজ প্রিয় ই্টদেব | ভগবৎভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সেবক-ভাব আর থাকে 
অনুভূত হয়”। তার কতই-না প্রসন্নতা বা আনন্দ হবে! | না! পরে ভক্ত স্বয়ং সেবারূপ হয়ে সেবোর মধ্যে লীন হয়ে 
সেই আনন্দে বিভোর হয়ে ভগবানের প্রেমিক ভক্ত কখনো | যায়। তখন শুধুমাত্র ভগবদ্‌-তরৃহ অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে 
হাসেন, কখনো কাদেন, কখনো নৃত্য করেন আবার | ভগবদ্‌-ভাবে তদ্গত হয়ে ভগবানের প্রেমিক ভক্ত 
কমনো শান্ত হয়ে থাকেন*। এইভাবে তার জীবন | যেখানেই বিচরণ করেন, + স্পৰ্শ, ভাষণ ইত্যাদির 


জিত ভিত স্যামমঈ হ্যায়। 
স্যাম কুণ্ড বন যমুনা স্যাষা, স্যাম গগন ঘন ঘটা ছঈ হ্যায়।॥ 
সব রঙ্গননে স্যান রো হ্যায়, লোগ কহত যহ বাত নঈ হ্যায়। 
হো বৌরী, কৈ লোগন হী কী, সাম পুতরিয়া বদল গষ্ট হ্যায়।॥ 
চন্্রসার ববিসার সাম হ্যায়, মৃগমদ সার কাম বিজন হ্যায়। 
লীলকষ্ঠকো কণ্ঠ স্যান হ্যায়, মনহু স্যামতা বেল বঈ হ্যায়॥। 
শ্রুতিকো অচ্ছর সাম দেখিয়ত, দীপ সিখাপর স্যামতঈ হ্যায়। 
নর দেবনকী কৌন কথা হ্যায়, অলখ ব্রহ্মছবি সামমঈ হায়।। 
লগ গলগল জবতে মস চিনতং রতাতীশচং হসতি কচ্চিত। 
তাতে চ মতক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।।(প্রীমাগবত ১১/১৪২৪) 
ণ এবং লীলাকথা বর্ণনা করতে করতে গদগদ হয়ে হাথ, যার চিন্ত আমার রূপ, গুণ, প্রভাব এবং 
উত হয়ে যায়, যারা বারংবার কাদে, কখনো কখনো হাসে, কষনো নিলজ্ভভাবে উচ্চৈঃস্বরে 
" আমার এইসব ভক্ত সমস্ত জগৎ পবিত্র করে দেয়।' 


শ্লোক ১৯] 
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অতিশয় প্রভাব সেখানকার প্রাদীদের গুপর পড়ে। 


| আর একটি প্রধান বিষয় বোকার হল এই যে, পরমাস্থাকে 


যতক্ষণ মানুষের পদার্থের প্রতি ভোগবুদ্ধি থাকে, | জানা ও মানা-_ দুই-ই হল জ্ঞান এবং জগতকে সন্তাকপ 
ততক্ষণ তার শুই পদার্থগুলির বান্তবিক স্বরূপ বুদ্ধির ৷ ধরে তাকে জানা ও মানা--দুই-ই হল অজ্ঞান। 


অগোচর থাকে। কিন্দু যগন ভোগাবৃদ্ধি দূর হয়, তখনই সে 
ভগবৎ-স্বরাপ দেখতে পায়। 


মর্মার্থ 


জগৎকে তত্তবত জানলে জগতের পৃথক সত্তার অস্তি্ 
থাকে না, আর পরমাত্মাকে তন্্ুত জানলে পরমাস্মার 
অনুভূতি হয়। জগৎ তো ভগাবৎস্বরূপহ দৃঢ়তার সঙ্গে 
এটি মানলে জগতের পৃথক সত্তা বাতিল হয়ে যায় এবং 


“বাসুদেবঃ সর্বম্'_ এই তাটি দু'প্রকারে বোঝা খন ভগৎ জগংরূপে প্রতিভাত না হয়ে ভগবৎ স্বরূপে 
যায়_(১) সংসারের সন্ভা লোপ করে পরমাস্মার আন্টি: দৃ্ট হয়। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাস্মাতত্ত অনুভূত হলে 
রাখা অর্থাৎ ভগ্গৎ-সংসার বলে কিছু নেই শুধু পরমাস্মহি | ভানা এবং মানা--দুই-ই এক হয়ে যায়। 


আছেন, (২) যা কিছু আছে সবই ভগবান। এতে যে 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা ভগবানেরই স্বরূপ। কারণ 
ভগবান ছাড়া এগুলির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। 
উপরিউক্ত দুটি প্রকারই সাধকদের জনা। যে সাধকের 
সাংসারিক পদার্থে আকর্ষণ বা আসক্তি থাকে, তার পক্ষে 
“এসব কিছু নেই, শুধু পরমাত্মাই "এই 
প্রণালীটি গ্রহণ করতে হয়। যে সাধকের সাংসারিক 
পদার্থে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই এবং মিনি কেবল 
ভগবানের স্মরণ-মনন-ডপ-কীতন ইত্যাদিতে বাপৃত 
থাকেন, তার পক্ষে 'সংসাররাপে সবকিছুই ভগবান’ 


এই প্রণালীটি গ্রহণ করতে তয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ৷ 


প্রণালী তত্তৃত একই। এ দুটিতে তফাৎ শুধু এইটুকুই, 
যেমন সোনার গহনা এবং গহনার নাম-রূপ-আকৃতি 
হতাদি পৃথক পৃথক হয়েও সবকিছু যে সোনা তা জানা। 
যেখানে জগৎ-সংসারকে পরিত্যাগ করে পরমাস্মাকে 
তন্তৃত জানা হয়, সেখানে ‘বিবেকের’ প্রাধান্য খাকে, 
আর যেখানে জগৎকে ভগবং-স্বরূপ মানা হয়, সেখানে 
“ভাবের' প্রাধান্য থাকে। নির্ণের উপাসকদের বিবেকের 
প্রাধানা থাকে এবং সংণের উপাসকদের মধো ভাবের 
প্রাধান্য দেখা যায়। 

ভুলে গিয়ে পরমাত্মতন্ত জানাও তন্কত জালা 
এবং জগৎকে ভগবদ্স্বরূণ মানাও তন্্ুত জানা। কারণ 
তত্ত প্রকৃতপক্ষে একটাই। শুধু পার্থক্য হল এই যে, 
জ্ঞানমার্গে জানার প্রাধান্য থাকে আর ভক্তিমার্গে মেনে 
নেওয়াকেই জেনে নেওয়ার অর্থে নেওয়া হয়__“ছতি 
মত্বা ন সজ্ধতে' (৩1২৮), এবং ভক্তিমার্গে জেনে 
নেওয়াকেও মেনে নেওয়ার অর্থে নেওয়া হয়েছে 
(৫1২৯ :;:৯।১৩; ১০৷৩;৭, ২৪, ২৭, ৪১)। এতে 


টহতি জানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে' যারা প্রতি, 
পরিবর্তনশীল এই জগৎকে অন্তিত্বসম্পন্ন বজে মেনে 
নেয়, তারা অঙ্ঞালী, নৃঢ়। কিছু যাদের দৃষ্টি চির 
অপরিবর্তলীয় ভগবদ্‌-তত্ত্রের দিকে থাকে, তারা জ্ঞানী 
এবং অসম্মূঢ় । 

*জ্ঞানবান্‌ বলার তাৎপর্য হল এই যে তাঁরা তন্তু 
বুঝতে পারেন যে সর্বত্র, সবের মধো এবং সর্বরূপে 
প্রকৃতপক্ষে এক ভঙ্গবানহ বিরাজমান। এবাপ জ্ঞানবান 
ব্যক্তিদের পরবতী পণাদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে 
“সৰ্বনিৎ' বলা হয়েছে। 

জ্ঞানবান বাক্তির শবণাগতি অর্থাথথী, আর্ত এবং 
জিজ্ঞাস ভক্তদের মতো নয়। ভগবান বলেছেন জ্ঞানী 
বান্ডিরা তার আত্মাস্বরূপ-_'জ্ঞানী ত্বাস্মৈব মে মতম্‌' 
(৭1১৮)। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ভগবানের আত্মা হয় তবে 
জ্ঞানী বাক্তির আত্মা হলেন ভগবান। সুতরাং একমাত্র 
ভগবদতত্ ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই জ্ঞানী 
ব্যক্তির শরণাশতি এই তিন ভক্তদের থেকে বিশেষরূপ 
হয়। তাদের অনুভবে একমাত্র ভগবদতন্ত ছাড়া অন্য 
কোনো সন্তা থাকে না__এই হল তাদের শরণাগতি। 

ভগবানের দৃষ্টিতে তিনি ছাড়া আর কোনো তন্ত্র 
নেই_ "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সৃত্রে মণিগণা ইব’ 
(৭।৭)। যেমন, সুতোর দ্বারা তৈরি বোতামগুলিকে 
(মণিসমূহকে) সুতোর গিট দিয়ে গেঁথে রাখলে তাতে 
সুতো ছাড়া আর কী থাকে ? হ্যা, দেখতে গিট এবং 
সুতোকে আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু তত্্গতভাবে তারা 
একটিই জিনিস অর্থাৎ সুতো। তেমনই পরমাত্মা জগতে 
ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হলেও, তন্্রত পরমান্দা এবং জগৎ 
একহ। এতে ব্যাপা-ব্যাপকের ভাব নেহ। সুতরাং সবই 


556 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যায় ৭ 


একমাত্র বাসুদেব__এটি যার অনুভব হয়, সেও | 
ভগবদস্বরূপই হয়ে যায়। ভগবদস্বরূপ হওয়াই তার 
শরণাগতি। 

“স মহাত্মা সুদূর্লভঃ' বছ মানুষই “আমাকে | 
পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে" একথা চিন্তা করে না এবং 
তাচায়ও না। যারা এদিকে নজর দেয়, তারাও উৎসুক হয়ে 
অননাভাবে নিজ নিজ জীবন সফল করার জনয ব্যাগ্র হয় 
না। মারা নিজেদের কল্যাণ করতে চায়, তারাও 
মৃঢ়তাবশত পরমাতাপ্রাপ্তিতে নিরাশ হয়ে তাদের আসল ' 
উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে পরম লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। | 

এই অধ্যায়েরই তৃতীয় গ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, | 
সকল মানুষের মধ্যে সহস্র এবং সহন্রের মধ্যে কয়েকজন 
মাত্র মানুষ প্রকৃত সিন্চির জন্য য্রবান হয়। সেইসব যত্র- | 
শীল সিদ্ধ বাক্তিদের মধো কোনো একজন ব্যক্তি “সবই | 
বাসুদেব'-_এটি তত্বত জানতে পারে। এরূপ তন্ত 
জ্ঞানী মহাত্মা অতান্ত দুর্লভ ৷ তার অর্থ এই নয় যে পরনাল্মা 
- অতি দুৰ্লভ । দুলভ হল সতাকার হৃদয় দিয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তির 
জনা চেষ্টায় নিরত ব্যক্তির। আপ্তরিকভাবে পরমাত্বপ্রাপ্তির 
চেষ্টা করলে মানুযমাত্রেই পরমাত্বপ্রাপ্তি করতে সক্ষম! 
হয়। কারণ এই মনুষাদেহ সেই জনাই পাওয়া। 

জগতের সকল মানুষ ধনী হতে পারে না। জাগতিক 
ভোগ্গা-সামন্্রী সকলে সমানভাবে পায় না। কিছু যে 
পরমাস্থা-তত্ু ভগবান শব্ধর লাভ করেছেন, সনকাদি লাভ: 
করেছেন, নারদ-বশিষ্ট প্রভৃতি দেবর্ষি ও নহর্ষিগণ লাভ 
সক্ষম। তাই মানুষের এরূপ দুর্লভ সুযোগ নষ্ট করা উচিত 


লয়। 


যে 
ক্ষুধার্তের জনা অয্নরূপে, পিপাসার্তের জন্য জলরূপে 
এবং বিষবীর জনা রূপ-রস-গঞ্ধ-শব্দ-স্পর্শকূপ বিষয় 
রূপে উপক্লিত হন। তিনিই আবার মন-বৃদ্ধি-ইন্দরিয়াদি- 
রূপে সংকল্প-বিকল্প হয়ে আসেন। আবার সঙ্গে 
কপ নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে আসেন 
যে, তুমি যদি এই ভোগাবস্থর ভোক্তা হও তবে তার 
ফলস্বরূপ তোমাকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতে হবে। | 
তাই মানুষের লজ্জা পাওয়া উচিত এই ভেবে যে, আমি | 
ভগবানকে ভোগা-সামগ্রীকূণে দেখছি, আমার সুখের 
জন্য তিনি সুখ-সামন্রী হয়ে রয়েছেন। ভগবান এত দয়ালু 


যে প্রাণী যা চায়, তিনি সেইরূপেই বিরাজ করেন। 

দেমা, শোনা এবং বোঝায় যে সব বস্থ আসে এবং যা 
মন, বুদ্ধি ও ইন্দিয়ের অগোচর তা সবই ভগবান ও 
ভগবানের--এরূপ যদি মেনে নেওয়া যায়, প্রকতভাবে 
যদি তা অনুভব করে নেওয়া যায় তাহলে মানুষ বিশিষ্ট হয়ে 
ওঠে, 'স মহায়া সুদুর্লভঃ'। 

একজন বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তিনি গণেশ পূজা 
করতেন। তান দুটি শ্বপনির্মিত গণেশ ও হুদুরের নূর্তি 
ছিল। পুটি বৃতি একই ওজনের ছিল। বাবাজী একবার 
তীর্ণে যাবার মনস্থ করে স্বর্ণকারের কাছে গেলেন ওই 
মৃতিগুলি বিক্রি কার জনয স্র্ণকার দুটি নৃর্তি ওজন করে 
দুটির একই দান বলায় বাবাসী সবর্ণকারের ওপরে বিরক্ত 
হয়ে বললেন, তুমি কী বলছ ? গণেশ হলেন দেবতা আর 
হুদুব তার বাহন, আর তুমি বলছ দুটিরই এক দান! তাকী 
করে হয়? স্র্ণকার বলল, বাবাজী ! আমি গণেশ বা ইঁদুর 
কিনছি না, আমি সোনা কিনছি, সোলার ওজন যা হবে, 
সেই অনুযায়ীই তো ওগুলির দুলা হবে ! স্বর্ণকার যদি 
গণেশ ও ইদুর লক্ষ করে, তাহলে সে সোনা দেখতে 
পাবে না আর যদি সোনার দিকে নজর দেয়, তাহলে 
গণেশ বা ইঁদুর তার লক্ষে আসে না। সেইজনা স্বর্ণকার 
গণেশও দেখেনি, ইদুর নয়-_সে কেবল সোনাই 
দেশেছে। ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মহাত্মাগণণ্ড তেমনি 
জগৎকে দেখেন লা তারা কেবল ভগবানকেই দর্শন করে 
থাকেন। 

কোনো এক সাধু পথে চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী এক 
ক্ষেতে মুরতাগ করতে বসলেন। ক্ষেত মালিক দূর থেকে 
তাকে তরনুজ-চোর মনে করে পেছন থেকে তার মাথায় 
লাঠির বাড়ি মারল। তারপর বুঝতে পারল যে ইনি একজন 
সাধু, তখন হাত জোড় করে বলল, মহারাজ ! আমি 
বুঝতে না পেরে আপনাকে লাঠি দিয়ে মেরে অন্যায় করে 
ফেলছি ! আমাকে ক্ষমা করুন। সাধু বললেন, “ক্ষনা 
করার কী আছে? তুমি তো আমাকে মারনি, ভুমি চোরকে 
মেরেছ।’ লোকটি বলল, “আমি এখন কী করব সাধু 
বললেন, “তোমার যা খুশী তাই কর'। লোকটি তখন 
সাধুকে গোরুর গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। 
সেখানে এধুধপত্র লাগাবার পর একজন দুধ নিয়ে এলো 
এবং বলল “মহারাজ ! দুধ খেয়ে নিন।" সাধু বললেন, 
“তুনি অত্যন্ত চালাক এবং হুঁশিয়ার। তোমার নানাপ্রকার 


শ্লোক ১৯] 


আধক-সন্ভীবনী 


অজ 


বিচিত্র কূপ আর তুমি বিচিত্র লীলা করে থাক। আগে? 


লাঠি দিয়ে মারলে আর এখন বলছো দুধ খেয়ে 
" সেঁই লোকটি ভয় পেয়ে বলল--বাবাজী ! 
আমি মারিনি 1" সাধু বললেন, “মিথ্যা কথা, আমি জানি 
তুমিই মেরেছ। তুমি ছাড়া আর কে, কোথা থেকে 
আসবে ? কী করেহ বা আসবে ? আগে তো লাঠি দিয়ে 
মারলে এখন আবার দুধ খাওয়াতে এসেছ ! দুধ আমি 
খাচ্ছি, কিছ্বু সেই লোক তুমিই ছিলে" বাবাজী তো 
এইভাবে নিজন্থ *বাসুদেবঃ সৰ্বম’ ভাব ভাষাতে বলতে 
লাগলেন আর সেই লোকটি ভাবতে লাগল যে “বাবাজী 
না আমাকে ফাসিয়ে দেন !' তাৎপর্য এই যে সাধু 
কেবলমাত্র ভগবানকেই দেখেন, লাঠি দিয়ে আঘাতকারী। 
ওষুধ প্রদানকারী এবং দুধ প্রদানকারী-_তার দৃষ্টিতে সবই 
ভগবান 


মহাত্মাদের মহিমা 


যেখানে সাধু-মহায্াদের বর্ণনা আছে, সেখানে বলা 
হয়েছে যে 

১) যাঁরা উচ্চ কোটির তন্তুম্ত জীবণুক্ত মহাপুরুষ, তারা 
সর্বদা অভিন্নভাবে এবং অখগুরাপে কেবল নিজ স্বরূপে 
বা ভগবদ-তন্ধে স্থিত থাকেন। তাদের জীবন, দর্শন, 
চিন্তাধারা, শরীরের স্পর্শের বায়ু ইত্যাদি দ্বারা জীবের 
কল্যাণ হয়ে খাকে। 

২) যেসর বান্তি এইসব মহাপুরুষদের মহিমা 
লন না, তাদের কাছে এই মহাপুকযেরা তাদের 
ভাব থেকে নীচে অবতরণ কবেন কিছু বলার জন্য। 
সাধু-মহাব্মাগণ এরূপ করেছেন বলেই, তাদের আচরণ 
এবং কথিত বচন থেকেই শাস্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে। 

৩) এঁরা যখন আরো নীচে অবতরণ করেন তখন তারা 
বলে থাকেন যে, সাধু-মহাত্মাদের আদেশ পালন করা 
উচিত। 

৪) যারা এরূপ আদেশ পালন করতে পারেন না, সেই 
সাধকদের কাছে এঁরা বিধান দিয়ে থাকেন কোন্টি করা 
উচিত, কোন্টি করা উচিত নয়। 

৫) যখন এর থেকেও নিচে অবতরণ করেন, তখন 
“এরূপ করো, ওরূপ কোরো না" এরকম স্পষ্ট নির্দেশ 
দিয়ে থাকেন। 

[সাধুদের 


নির্দেশে যে আদর্শ থাকে, তা 


পালন ছাড়াও তাদের সিদ্ধান্ত পালনকারীদের কল্যাণ 
হয়, কেন-না এই মহাস্মাগণ নির্দেশের রূপে যাকে যা 
কিছু বলেন, তাতে এক বিশেষ শক্তি থাকে। 
আজ্ঞাপালন-কারীদের এর ফলে পরিশ্রম অনুভূত হয না 
এবং তাদের দ্বারা স্বতঃক্ফৃর্তভাবে নির্দেশগুলি আচরিত 
হয়ে থাকে।] 

৬) যারা তাদের নির্দেশ পালন করেন না, সেই নিন 
কোটির সাধকদের এঁরা কোথাও কোথাও, কখনো 
কখনো অভিশাপ বা বর প্রদান করে থাকেন। 

এইভাবে দেখলে বোঝা যায় যে (১) যারা কিছু করেন 
না, নিতা আপন স্বরূপে স্থিত থাকেন__সেই সাধু- 
নহাত্মাদের স্থিতি উচ্চে, (২) শান্তর এবাপ বলা হয়েছে, 
সাধু-মহাস্মাগণ এরূপ করেছেন-_এরাপ নির্দেশকারীদের 
স্থিতি দ্বিতীয় স্থানে, (৩) সাধু-মহাত্মাদের নির্দেশ পালন 
(৪) এরূপ করা উচিত, আর এরূপ করা উচিত নয এই 
বিধনাকারী সাধু চতুর্থ স্থানে (৫) তুমি এই করো, আর 
ওইসব কোরো না---এরূপ নির্দেশকারীদের স্িতি পঞ্চম 
স্থানে, (৬) শাপ বা বর প্রদানকারী সাধুগণ হলেন ষ্ঠ 
স্থানে। এইভাবে সাধু-মহাপুরুষদের যে নিযে অবতরণ 
তাতে ক্রমশ তাদের দয়াভাবই পরিস্ফুট হয়। এঁরা শাপ দিন 
বা বরপ্রদান করুন, বকুনি দিন, এতে এই সাধুদের নিম 
অবতরণ হলেও তা তাদের অত্রাধিক ত্যাগেরই পরিচয় 


| বহন করে। কারণ তারা জীবের উদ্জারের জনাই ক্রমশ 


নীচে নামতে থাকেন। এতে তাদের নিজেদের বিন্দুমাত্রও 
কোনো স্বার্থ থাকে না। 

তেমনি ভগগবানও তার নিজ স্বরূপে সদা অবস্থান 
করেন। এটি অত্যন্ত উদ্ভকোটির বিষয় ; কিন্তু এই 
ভগবানহ অত্যধিক কপা-পরবশ হয়ে জীবের উদ্ধারের 
নিমিত্ত অবতাররাপ গ্রহণ করে আদর্শ লীলা করেন। তার 
লীলা দেখে এবং শুনেই লোকে উদ্ধার লাভ করে। 
ভগবান আরও নীচে অবতরণ করেন উপদেশ দেবার 
জন্া। তার থেকে নীচে আসেন নির্দেশ দিতে, তার 
থেকেও নীচে আসেন শাসন করে লোককে সঠিক পথে 
নিয়ে যাবার জনা, তারও নীচে এসে অভিশাপ বা বরপ্রদান 
করেন অথবা লোকের বা জগতের হিতার্থে তাদের মৃত্যু 
পর্যন্ত ঘটান। 


ES 
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পরিশি্ট-ভাব-_-যোডশ শ্লোকে ভগবান অথারী, আত, জি্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চারপ্রকার ভক্তের দ্বারা তাকে ভজনা 
করার কথা বলেছেন, _চকুৰ্ণিধা ভজন্তে মাম্‌'। এই ভক্তদের মধ্য জ্ঞানীর উপাসনার স্বরূপ কী এই স্লোকে তা 
জানিয়েছেন যে “সবই বাসুদেব” এরূপ অনুভব করাই জ্ঞানীর উপাসনা, শরণাগতি । প্রকৃত শরণাগতি তাকেই বলে, 
যাতে শরণাগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিহ থাকে না, থাকে শুধুই শরণ্য। 

“সবই ভগবান এটি হল প্রকৃত জ্ঞান। এরূপ প্রকৃত জ্ঞানসম্পপয় হামা ভন্তই ভগবানের শরণাগত হন এরং 
নিজের অস্তিষ্ঠ (আমি ভাব) দূর করে ভগবানে লীন হয়ে যাল। তখন আর আমি থাকে না অর্থাৎ প্রেমভাব থাকে না, 
থাকেন শুধু প্রেনন্বলূপ ভগবান* যাতে তুমি -আমি-ও-সে এই চার ভাব থাকে না। শরণাগতির প্রকৃত স্বরূপই হল তাই। 

“মহাত্মা” শব্দটির অর্থ হল-__মহান আত্মা অর্থাৎ অহংভাব, বাক্তিত্, একদেশীয়ত থেকে সর্বতোভাকে রহিত 
আত্মা” যার মধ্যে অহং ভাব, বাক্তিন্, একদেশীয়তা থাকে, তাকে “অজাব্মা" বলা হয়। 

এখানে “বাসুদেবঃ' পদটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, অতএব এইস্থানে বাসুদেবঃ সর্বঃ' পদ হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তু এখানে *সর্বঃ' পদ ব্যবহার না করে "সর্বন পদ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ক্লীবলিঙ্গ হয় যদি তিনটি লিঙ্গেরই (সর্বঃ, 
সর্বা ও সর্বম্‌) সমাহার করা হয় তাহলে ক্লীবলিঙ্গই (সর্বম-ই) শেষ প্যপ্ত থাকে। তিনটি লিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গেব অন্তর্গত হয়। 
অতএব 'সর্বম" পদে স্ত্রী, পুরুষ এবং কলীব__ সবেরই সমাহার হয়। লীতায় জগৎ, জীব এবং পরমাস্থা__ এই তিনের 
জনা পুংলিঙ্গ, স্বীলিঙ্গ ্রীবলিঙ্গ তিন লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।। এতে এই অথই হয় যে জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা 
এই তিনটিই “সর্ব শব্দের অপ্তগত। অতএব তিন লিঙ্গে উদ্ধৃত সকল বব, বাক্তি, পরিস্থিতি সবই পরমাস্মা। 

“বাসুদেৰঃ সৰ্বম্‌'-_এর মধো “সর্বন অসৎ আর “বাসুদেবঃ' হলেন সৎ। অসতের ভাব বিদামান নয় এবং সং 
এর অ-ভাব বিদামান নয়__'নাসতো বিদাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (গীতা ২।১৬)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৎ-ই 
আছে, অসৎ বলে কিছুই নেই। বাসুদেবই শুধু আছেন, ‘সর্বম' নেই-ই। কিছ বলা, শোনা এবং অধ্যয়নের দৃষ্টিতে 
সাধকের কাছে *সর্বম্‌* (জগৎ-সংসার) দৃষ্ট হয়, তাই ভগবান “সৰ্বম্‌'-এর ধারণা দূর করার জনাই “বাসুদেবহ সর্ব? 
বলেছেন। 

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, অয়যোগী, হঠযোগী, রাজযোগী, মন্ত্রমোদী, অনাসন্তযোগী ইত্যাদি নানাপ্রকার 
যোগী আছেন, শাস্ত্রে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান তাদের অতি দুর্লভ নয় বলে জানিয়েছেন, বরং “সবই 
ভগবান বাসুদেব"__-বলে যাঁরা অনুভব করেন সেই সন মহাত্মাই অতান্ত দুর্লভ বলে জানিয়েছেন। 

ভগবান সমস্ত জগৎ সংসারের বীজ__“ঘচ্চাপি সর্বভূতানাং হবীজং তদহমৰ্জুন' (গীতা ১০1৩৯), “বীজং মাং 
সর্বভৃতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌" (গীতা ৭1৯০)। বীজ হতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সেগুলি সব বীজরূপই। যেমন, গম 
থেকে উপজাত কষিকে গমই বলা হয়। কৃষকেরা বলেন “গমের চাষ খুব ভালো হয়েছে'। “দেখো খেতে গম রয়েছে, 
গনে ভরে আছে! কিন্তু শহরবাসী বাবসায়ী এগুলিকে গম বলে কেন মেনে নেবেন? তিনি বলবেন “আমি থলে 
গন কিনেছি আর বিক্রী করেছি, আমি কি জানি না গন কীরকম হয় ? এগুলি তো ঘাস, ডাটা আর পাতা, 
গম নয় কিন্তু খেত বপনকারী কৃষক বলবেন “এতো সেই ঘাস নয়, যা পশু খায়, এগুলি গমই'। সেই খেত 
কিতে খেলে অনুযোগ করবেন, *তোমার গোরু আনার গম খেয়ে গেল" যখন গোরু হয়তো এক দানাও গম 


* ভান গীতায় *মহাস্ঝা শব্দটি শুধুমাত্র ভভদের জনাই ব্যবহার করেছেন। খারা ভক্তিম্গে থাকেন, সে সাধকলেরও 
মহাত্মা বলে উল্লেখ করেছে 


শ্লোক ১৯] সাধক-সপ্ভীবনী 559 
খায়নি। খেতে যদি একদানা গম দেখা না যায়, তবুও তা গমই__তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এটি আগেও গম 
ছিল, পরেও গমই থাকবে, সুতরাং মধ্যবতী্কালে খেতে অন্যবাপ দেখালেও, এগুলি গমই ৷ এখন এগুলি সবুজ ঘাস 
বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু পরে পেকে গেলে এর থেকে গমই পাওয়া যাবে। এইরূপ জগতে আগেও পরমায্মাই ছিলেন 
“সদেন সোমোদমগ্র আালীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম? (ছান্দোগা ৬।২।১), অন্তকালে€ পরমাস্াই বিরাজ করবেন শিষ্যাতে 
শেষসংজঃ' (ন্ীমভাগবত ১০।৩।২৫)। সুতরাং মধাবর্তী সময়েও সব পরমাখ্মাই__'বাসুদেবঃ॥ সর্বম্‌'। 

সাধকদের যতক্ষণ অহংভাব থাকে, ততক্ষণ তিনি ভোগী পাকেন। “আমি যোগী '__এ হল যোগের ভোগ, “আমি 
জ্ঞানী'__এ হল জ্ঞানের ভোগ, *আমি প্রেমিক'__এ হল প্রেমের ভোগ। সাধকের মধো যতক্ষণ এরূপ ভোগ থাকে, 
ততক্ষণ তার পতনের সম্তাবনা থাকে। যিনি যোগের ভোগী, তিনি কখনো বিষয় ভোগীও হয়ে উঠতে পারেন, যিনি 
জ্ঞানের ভোশী, তিনি কখনো অ-জ্ঞানেন ভোশীও হতে পারেন আর যিনি প্রেমের ভোগী তিনি কখনো অনুরাগভোগ্দী 
হয়ে উঠতে পারেন। কেন-না তার মধো আগে থেকেই ভোগের প্রবৃত্তি, সংস্কার থেকে গেছে। ভোগ যখন থাকে না, 
তখন শুধু যোগ থাকে। যোগ থাকলে মানুষ মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যুক্ত হলেও মহাপুরুষ যে সাধনার সাহায্য মুক্তিপ্রাপ্ত 
হন, সেই সাধনার এক সংস্কার (অহং-এর সুক্ষ রেশ) থেকে যায়, যা অনা দার্শনিকদের সঙ্গে কমতা হতে দেয় না। 
এই সংস্কারের জনাই দাশনিকদের এবং তাদের দর্শনের মধ্য মতভেদ থাকে। নিজ মতের সংস্কার অনা দার্শনিকদের 
মতগুলিকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে দেয় না। কিন্দু সর্বক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেম প্রাপ্তি হলে নিজ মতের সংস্কার থাকে না এবং 
সবার সঙ্গে একতা হয় অর্থাৎ দমন্ত মতভেদ দূর হয় ও “বাসুদেবঃ সর্বম্‌' অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'- 
এর জনুভবকারী, এরাপ যিনি জানেন ও বলেন তিনিও খাকেন না, একমাত্র বাসুদেশই থাকেন, যিনি অনাদিকাল হতে 
একইভাবে বিরাজমান। সবার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে সকল মতাদিতে সমান শ্রদ্ধা জাগে, কেননা নিজ ইষ্ট 
পরমাত্মার সঙ্গে বিরোধ কখনোই সন্তর নয়_'নিজ প্রভুময় দেখছি জগত কেছি সন করছি বিরোধ । 
(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২খ)। 

ঈশ্বর এবং সম্পর্কে দু'গ্রকারের বর্ণনা আছে (১) ঈশ্বর হলেন সমুদ্র আর জীব হল তার তরঙ্গ বা ঢেউ, আর 


(২) জীব (স্বরূপ) সমুদ্র আর ঈশ্বর তার তরঙ্গ অর্থাৎ সমুদ্র হল তরঙ্গের । এই দুয়ের মধো তরঙ্গ সমুদ্রেবই এটি মেনে 
নেওয়াই ঠিক মনে হয়। সমুদ্র তরঙ্গের এটিকে ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেন-না সমুদ্র তরঙ্গের থেকে 
অপেক্ষাকতভাবে নিত্য আর তরঙ্গ অনিত্য বা ক্ষণভঙ্গুর। অতএব তরঙ্গ সমুদ্রেবই হয়, সমুদ্র তরঙ্গের হয় না। যদি 


খেকে এই অহং (বাক্তিত্রে)-এর অভ্যাস হয়ে আছে। তাই যদি স্বকূপকে অহং বলা হয় তাহলে সেখানে ওই অহং 
বজায় থাকবে, যা অনাদিকাল হতে আছে এবং এই অহং দূর হলে তবেই মুক্তি হয়। উপরিউক্ত দুটি ব্যাপার ছাড়া আরো 
একটি বিশেষ ব্যাপার হল এই যে, জল-তত্তে সমুদ্রও নেই, তরঙ্গ বা ঢেউও নেই অর্থাৎ সমুদ্র ও ঢেউয়ের মধ কোনো 
পার্থকা নেই। এটিই হল বাস্তব সতা। সমুদ্র ও তরঙ্গ তো সাপেক্ষ আর জল-তত্ত্ হল নিরপেক্ষ । 

জল-তত্বে যেমন সমুদ্র, নদী, বর্ষা, শিশির, কুয়াশা, বাষ্প, মেঘ সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তেমনহ “বাসুদেবঃ 
সর্বম্‌'-এ সকল সাধনা, যোগমাগ মিলেমিশে বাসুদেবরূপে এক হয়ে যায়। জল-তন্কে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, 
তেমনই "বাসুদেব॥ সর্বম' এতেও কোনো পার্থক্য নেই। মতভেদের দ্বারা অসন্তোষ হয়ে থাকে। কিন্তু 'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'- 
এ কোনো ঘতভেদ না থাকায় সকলেই সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। “বাসুদেবঃ সর্বম' কথাটির মধো যোগীও নেই, 
জ্ঞানীও নেই, প্রেমিকও নেই, সেই জন্য এটি অনুভবকারী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে থাকেন। 

এক জল বরফ, কুয়াশা, মেঘ, শিল, বর্ষা, নদী, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি নানারূপে প্রতিভাত হয়। পাত্রে বরফ রেখে 
সেটি আগুনের ওপর রাখলে, বরফ গলে জল হয়, ক্রমশ তা বাস্পে পরিণত হয় এবং বাস্প পরমাণু হয়ে নিরাকার হয়ে 
যায়। জলই কুয়াশারূপ ধারণ করে, সেটিই মেঘরূপ নেয় আবার নিরাকারবাপ ধারণ করে, সেটিহ আবার বরফ হয়, 
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বৃষ্টিরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে নটীরূপে বয়ে গিয়ে সমুদ্রলপ ধারণ করে। নানারূপ হলেও তত্বত জল একই 
থাকে এইভাবেই এক ভগবান লানানাপ ধারণ করেন। জল যেমন ঠাপ্ডাতে জমে বরফ হয়ে যায় আবার গরমে গলে জল 
ও বাষ্প হয়ে গরমাণুরাপ হয়, তেমনই অজ্ঞানরপ ঠাণ্ডায় ভগবান স্থল ও জড় জগৎ-সংসাররূপে প্রতিভাত হন এবং 
জানকী অগ্নির দ্বারা সৃষ্মা ও চেতন বাসুদেবরূণে প্রতিভাত হন। জলকে বরফরাপেই দেখা যাক বা বাষ্প কিংবা 
মেঘজপে তা আসলে জলই। ছল ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনই ভগরানকে জগৎ রাপেই দেখা যাক বা অনা কোনো 
রূপে, তা ভগবান। ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই। 

সাধকের একটি ভুল হয় এই যে, তিনি নিজেকে পৃথক ভেবে জগৎকে ভগবৎ স্বরূপ বলে দেখার চেষ্টা করেন অর্থাৎ 
“বাসুদেৰঃ সর্বম্‌'-কে নিজের বুদ্ধির বিষয় করে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাত অগৎ-সংসারই শুধু ভগবদ্‌ স্বরূপ নয়, 
যারা দেখছেন তারাও হগবদ্‌-স্রাপ “সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ' (বিষ্ণুপুরাণ ৩1৭ :৩২)। সুতরাং সাধকের এইরূপ 
মনে করা উচিত যে, তার দেহ সহ সবই ভগবান অর্থাৎ শরীরও ভগবদ্স্বকপ, ইনডিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এবং অহং 
(জানিহ)ও ভগবদ্‌- স্বরূপ । সবই ভগবান একথা হৃদযঙ্গম করার জন্য সাধকের বুদ্ধির ওপর জোর করা উচিত নয় বরং 
সহজভাবে যা মনে হয়, সেটিই স্বীকার করা উচিত। তাই হ্রীমত্াগবতে বলা হয়েছে 

সর্ব রহ্ায়কং তসা বিদায়হস্মমনীষয়া। পরিপশাযুপরমেহ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (১১২৯।১৯) 

যখন *সবই ভ' [ন'__ এরুপ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সাধক এই অধ্যাস্মবিদ্যার (্হ্ষবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার 
সংশয়রহিত হয়ে সর্বত্র ভগবানকে অনুভব করে জগৎ সংসার হতে আসক্তিবিহীন হয়ে থাকেন অর্থাৎ “সবই 
ভগবান'-__ এই ভাবনা আর থাকে না, শুধু ভগবানকেই তিনি প্রত্যক্ষ করতে খাকেন। 

তাৎপর্য হল এই যে ‘সবই ভগবান"__এই ভাবেও আসন্তিবিহীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ষ্টাও (প্রতাক্ষকারী) না 
থাকে * দৃশাও (দেখার জিনিস) থাকবে না আর দর্শনও (দেখার বৃত্তি) থাকবে না, শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন। 

বাসুদেবঃ সর্বম' অনুভবটি নানাভাবে হতে পারে, যেমন 

(১) ক্রিয়া, পদার্থ এবং বাক্তির আদি ও অন্ত থাকে, কিন্তু (ভগবদ্‌) সত্তা সর্বদাই একভাবে বিরাজমান। তাই 
মনুষামাত্রেই ক্রিয়া, পদার্থ এবং বান্তির অ-ভাব অনুভব করে থাকেন, কিন্তু কেউ কখনো নিজ সত্তার (অস্তিত্বের) অ- 
অব অনুভব করেন না। নিতা বিরাজমান এই অস্টিহকে অনুভব করাই বিবেকের দৃষ্টিতে “বাসুদেবঃ সর্বম্'। 

(২) জগৎ-সৃষ্টির আগেও শুধুমাত্র ভগবান ছিলেন, ভবিষ্যতেও শুধু ভগবান থাকবে নন, তাহলে বর্তমান সময়ে 
(মধ্যবতীকালে) ভগবান ব্যতীত অন্য সন্তা কী করে থাকবেন ?__এইমুক্রিতেও “বামুদেৰঃ সর্বমূ সত্য। 

(৩) আনার তো শুধু ভগবানই আছেন, ভগবান ব্যতীত আমার আর কেউই নেই, আর যদি কেউ থাকে তো থাক 
না, তাতে আমার কি ? এই সহজ-সরল বিশ্াসী ভক্তদের কাছে “বাসুদেব, সর্বম্’ সত্য। যেমন, ব্রজধাসে এক সাধু 
কয়ার কাছে দাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, ব্রহ্ম এইরূপ, ভীবের রূপ একূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদানে একজন 
গোপিনী জল নিতে এলো, সে এই সব শুনে অন্য গোপিনীকে জিজ্ঞাসা করল, আরে ভাই ! এই ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদি 
কা? অনা গোপিনী ৰণ দিল, তারা আমাদের নন্দদুলালেরই কোনো আত্রীয় স্ন হবে, তাই সাধুরা তাদের কথা 
শা হলে সাধুদের নন্দদুলাল ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কী সম্পর্ক ? 
যার ভিতর ভগবদ্‌ তত্ব জানার ব্যাকুলতা জাগে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার রুচি থাকে না, রাত্রে ঘুম আসে না, তিনি 
কোনো সাধুর কাছে শুনে বা বই পড়ে দৃঢ় নিশ্চিত হন যে, সবই ভগবান। ভগবান কেমন__তা জানেন না, কিন্ত 
ভগবান ব্যতীত কিছুই যে নেহ-_ সাধুর এই কথায় বিশ্বাস রেখে “বাসুদেবঃ সর্বম! মেনে নেন। সাধুর বাকো প্রতাক্ষের 
থেকে বেশি বিশ্বাস থাকায়, তিনি সেইরপই দেখতে থাকেন অর্থাৎ উপল করেন। 

দার্শনিক ভা: চিন্তা করলে দেখা যায় একটিমাত্র অস্তিত্বই হওয়া সপ্তব, নিয় নয়। শ্রা্া-বিশ্বাসের (ভক্তির) দৃষ্টিতে 
দেখলে সবই ভগৱান, ভগবান বাতীত কিছুই নেই। ভক্তের দৃষ্টি ভগবান ছাড়া অন্য কোনো দিকে যায় না এবং ভগবান 
ছাড়া আর কিছুই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। 


= গজ 


শ্লোক ২০] সাধক-সঞ্জীবনী 561 
সহন যাবা ভগবানের মহত বুকে তার শরশাগত হয়, একপ ডক্তুল্রে বণনা যোডশ ঘেকে উা্নিশতয় হ্রোকে 
কার পবা এখন ডগাবালা পরবর্তী /তিনাটি লোলে কেবেতাতের শাবণ একশাকগালী মানুষদের কনার করক্ছেলা। 


কামৈস্তেন্তৈৰ্তজ্ঞানাঃ প্রপদান্তেহনাদেবতাঃ। 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ ্বয়া॥ ২০ ॥ 
[ তৈঃ, তৈঃ (সেহসব) ; কামেহ (কামনা দ্বারা) ; হৃতজ্ঞানা$ (যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে) ; স্বয়া (নিজ নিজ): প্রকৃত 
(প্রকৃতির) ; নিয়তাঃ (বশীভূত হয়ে) ; তম, তম্‌ (সেই সেই) ; নিয়মমূ (নিয়মগুলি) ; আছ্ছায (পালন করে) ; অন্য দেবতাঃ 
(ওই সকল দেবতাদের) : প্রপণান্ধে (শরণাগত হয়ে থাকেন।)] 


গুইসব কামনা দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত হয়ে 


অন্য দেবতাদের শরণাগত হয়ে তাদের (আরাধনার) নিয়মগুলি পালন করে থাকে ॥ ২০ ॥ 


ব্যাথযা-_কামৈসতৈ্তর্চতজ্বানাঃ'_-ওইসকল অর্থাৎ 
ইহলোক এবং পরলোকের ডোগকামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান | 
আবৃত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। তাৎপর্য হল পরমাত্মা 
প্রাপ্তির জন্য যে বিবেকযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, তার 
ছারা পরমাঝ্মাকে প্রাপ্ত না করে তারা নিজ নিজ 
কামনাপূর্তি করাতে ব্যাপৃত থাকে 

সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছাকে কামনা বলা হয়। 
কামনা দু'প্রকারের-_ইহলোকের ভোগসুখের জনা ধন- 
সম্পদ সংগ্রহের কামনা এবং স্্গাদি পরলোকে ভোগের 
জনা পুণ্য সংগ্রহের কামনা। 

ধন-সংগ্রহের কামনা দু'প্রকারের হয়__এক, 
ইহলোকে ইচ্ছামত ভোগসুখের জন্য, যখন খুশী, যেখানে 
ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা অর্থ বায় করার জনা, সুখ আরামে 
কাটানোর জনা অর্থাৎ সংযোগজনিত সুখাদির জনা 
সংগ্রহের কামনা হয়। আর দ্বিতীয়, আমি ধনী হব, অর্থের 
বলে অনেক বড় হব ইত্যাদির জনা অর্থাৎ অহংকারজনিত 
সুখের জনা ধন-সংগ্রতের কামনা জন্মায়। তেমনই 
পুণ্য সংগ্রহের কামনাও দু'প্রকারের হয়_এক, এই | 
জগতে আমাকে পুণ্যাত্মা বলা হোক এবং দ্বিতীয়, 
প্রলোকে যেন আমার ভোগসুখ প্রাপ্তি হয়। এইসব কামনা 
দ্বারা সং-অসৎ, নিত্য-অনিতা, সার-অসার, বন্ধন- 


মোক্ষ ইত্যাদি বিবেক আচ্ছাদিত হয়; বিবেক আচ্ছাদিত 
হলে এইসব ব্যক্তি বুঝতে পাবে না যে তারা যেসব পদাথ 
কামনা করছে, সেগুলি কতদিন ছ্বাযী হবে এবং তারা-ই 
বাকতদিন সেগুলি ভোগ করতে সক্ষম হবে ? 

“প্রকৃত নিয়তাঃ দ্বয়া"+__কামনাগুলি ছারা বিবেক 
আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত 
হয় অর্থাৎ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে পড়ে। এখানে 
প্রকৃতি" শব্দটি ব্যক্তিগত বাচক, সমষ্টিগত 
প্রকৃতির বাচক নয়। এই বান্ধিগত স্বভাব সকলের মধো 
প্রধান হয় স্বভাবে মূর্মি বর্ততে'। তাই বাক্তিগত স্বভাব 
কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না__“মা যা প্রকৃতিঃ 


| স্বভাবজনিতা কেনাপি ন তাজাতে'। কিন্ত এই স্বভাবে যে 


দোষ থাকে, সেগুলি মানুষ অবশাই ত্যাগ করতে পারে। 
মানুষ যদি ওই দোযগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম না হয়, 
তাহলে মনুষা-জন্বের সার্থকতা কী ? মানুষ তার স্বভাবকে 
নির্দোষ, শুদ্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কিছু তাব মধ্যে 


| যতক্ষণ কামনাপূতির শুদ্দেশা থাকে, ততক্ষণ সে তার 


নিজ স্বভাব শোধরাতে পারে না এবং ততদিন পর্যন্ত 
মধ্যে স্বভাবের প্রাবলা এবং নিজের দুর্বলতা পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্ত যার কামনা দূর করার উদ্দেশা থাকে, সে তার 
স্বভাব শোধরাতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তার আর প্রকৃতির 


(১এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ গ্লোকে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত থাকে আর এখানে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান কামনা 
দ্বারা আবৃত থাকে। এই স্থানে বণিত বাক্তিগণ কামনাপৃর্তির জনা জড়-পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এইস্ভানের বাক্তিগণ 
কামনাপূর্তির নিমিত্ত দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। শুই স্থানের বাক্তিগণ দুষ্ট স্বভাবের জন্য নরকে গমন করে এবং এই স্থানের 
নাক্তিগণ কামনাবশত বারংবার জপ্ম-মরণ প্রাপ্ত হয়। 

এখানে যে “প্রকৃতা নিয়তাঃ স্বযা" বলা হযেছে, এটিই সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ‘যো যন্ডুদ্ধঃ স এব সঃ" বলা 
হয়েছে। ‘স্বয়া' বলার অর্থ হল যে, প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কামলাও পৃথক পৃথক হয়। 


562 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৭ 
বশাতা থাকে না। এবং ব্রতাদি পালন খারা মানুষ বিবিধ দেবতাদের 

‘তং তং নিয়মমান্থায়"_কামনাসক্ত মানুষ তার | শরণ গ্রহণ করে থাকে 3 ভগবানের শরলাগত হয় লা। 
প্রকৃতির বশ হওয়ায় কামনাপূর্তির জনা সে নানা উপায় ! এখানে “অন্যদেবতাঃ' বলার তাৎপর্য হল যে তারা 
এবং নিয়ম খুঁজতে থাকে যর করলে কামনা পূরণ দেবতাদের ভগবদৃ্তরাপ মনে করে না, ভাদের পৃথক 
হবে, না কি তপ করলে ? দান করণে কামনা পূর্তি হবে, | অন্তিস্বসম্পন্প বলে মনে করে, তাই তাদের স-অন্ত অর্থাৎ 
না কি কোনো মন্ত্র জপ করলে হবে ? ইত্যাদি নানা উপায় | বিনাশশীল ফল প্রাপ্তি হয়-__'অন্রব্তু ফলং তেষাম্ 
সেখুঁজতে থাকে। ইসব উপায় এবং বিধি অর্থাৎ নিয়মও | (গীতা ৭1২৩)। তারা যদি দেবতাদের পৃথক অস্তিশ্ব না 
পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেমন__এই কামনাপৃততির জন্য | ভেবে ভগ্বদ্স্থরূপ বলে মনে করে তবে আর তাদের 
এই বিধিতে যজ্ঞ করতে হবে এবং কোনো নিট স্থানে; বিনাশশীল ফল প্রাপ্তি হয় না, বরং অবিনাশী ফল লাভ হয়। 
করতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে মানুষ তার কামনা প্রণের | এখানে দেবতাদের শরণ নেওয়াতে দুটি কারণ প্রধান 
জন্য নানা উপায় এবং নিয়ম পালন করতে থাকে হয়েছে _এক, কামনা আর অপরটি নিজ স্বভাবের 

“প্রপন্যন্তেহ্নাদেৰতাঃ'_কামনাপৃৰ্তির জনা ন 

পরিশিষ্ট-ভাব__ডগবানের অর্থালী এবং আর্ত ভক্তদের যা কামনা থাকে, সেইসব কামনা এই শ্লোকে বর্ণিত 
মানুষদের মধ্যেও থাকে, কিছু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে অর্থার্থী এবং আর্ত ভক্তদের মধ্যে কামনার প্রাধানা 
থাকেনা, ভগবানেরই প্রাধান্য থাকে, তাই সারা ‘হৃতজ্ঞানাঃ' নন। অপরপক্ষে এইস্বানে বর্ণিত মানুষদের মধ্যে কামনার 
প্রাধালা থাকে, সেইজনা এঁরা “হৃতজঞানাঃ’। 

অথাী এবং আর্ত ভক্ত শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত হন, কিন্তু এইসব ব্যক্তি ভগবানকে ছেড়ে অনা দেবতাদের 
শরণ নেয় । কামনা, দেবতা, মানুয এবং নিয়ম এগুলি সব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কামনা যদি বিভিন্ন প্রকারেরও 
হয় কিন্দ উপাসা যদি একমাত্র পরমান্া হন তাহলে সেই উপাস্যদের উপাসককে উদ্ধার করে থাকেন। কিন্তু কামনাও 
বিভিয়া প্রকারের আবার উপাসাদেবতাও বিভিন্ন হলে উপাসককে কে উদ্ধার করবেন ? 

একমাত্র ভগবান বাৰীত অনা কোনো বস্তু নেই__এই জ্ঞান, সুখের কামনার জলা আবৃত হয়ে যায়। এই কামনা 
প্রকৃতিরও সৃষ্ট নয়, পরমায্মাও সৃষ্টি করেননি, এটি মানুষেরই নিজের সৃষ্টি করা। তাই এটি দূর করার দায়িকও মানুষের 
উপরই নান্ত। ‘হৃতজ্ঞানাঃ' বলার অথ হল এই যে, এই জ্ঞান নষ্ট হয়নি, কামনার জনা এই জ্ঞান আবৃত হয়ে রয়েছে। এই 
কথাগুলি শীতায় “মাযয়াপহৃতজানাঃ' (৭1১৫), “অজ্ঞরানেনাবৃতং জ্ঞানম্‌" (২1১৫) ইত্যাদি পদগুলিতেও বলা 
হয়েছে। 

এহ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে উদ্ধৃত মায়য়াপনৃতজ্ঞানাঃ" পদটিতে তমোগুণের প্রাধানা ও রঞ্জোগুপের গৌণতা 
কিন্তু এখানে উদ্ধৃত ‘কামৈধ্বৈন্তৰ্মতজ্ঞানাঃ' পদটিতে রজোগুশের প্রাধানা এবং তনোগুশের গৌণতা আছে। 
“মায়য়াপন্কতজ্ঞানাঃ’ পদটিতে অর্থের আকা্কষা মুখ্য থাকে আর 'কামোস্তেন্ৈর্ডতজ্ঞানাঃ' পদটিতে ভোগের ইচ্ছাই মুখ্য 
হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্য পাথকা হল এই যে মায়ান্দারা অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তি দেবপৃঞ্জা করেন না, কিন্তু কাননা দ্বারা 
অপু ত আন মানুষ দেবপুজা করতে পারেন। কেন-না অর্থে অরুচি হয় না “জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাষ্ট', কিন্দ 


আশ্রয়ন্জান, শি কামৈস্ৈক্তহ্তজ্ানাঃ' দেবতাদের আশ্রয়ভান। তাই 'মায়য়াপহ্নতজ্ঞানাঃ'-তে বিশেষভাবে জড় 
থাকে, কিন্তু 'কামৈগ্েস্ে্তজালাঠ-তে তার থেকে বেশি চৈতন্য থাকে ।১)। 


এক কচ বক 


মিনি নিজেকে এবং অপরকেও জানেন, তিনি ‘চেতন’ আর যিনি নিজেকে বা অপরকে জানেন না, তিনি "কড়া। 


শ্লোক ২১] 


লাধক-সন্জীবনী 


যো যো যাং যাং 
তসা তস্যাচলাং 


তনুং ভক্তঃ শ্রন্ধয়ার্টিতুমিচ্ছতি। 
শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌॥ ২১ ॥ 


[যঃ, যঃ ( যে যে) ; ভক্তঃ (ভক্ত) ; যাম্‌, যাম্‌ ”! (যে যে) ; তনুম্‌( দেবতার) র্যা শ্রদ্ধার সঙ্গে) ; অর্চিতবম্‌ (পুজা 
করতে) : ইচ্ছতি (ইচ্ছুক) ; তসা, তস্য ( সেই সেই দেবতাদের) ; এব (প্রতিই) ; অহম্‌ (আমি) : তাম্‌ (তার) ; শ্রন্ধাম্‌ 


শ্রদ্ধা); অচলাম্‌ (অচলা) ; বিদধামি (করে দিই।)] 


যে যে ভক্ত যে যে দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক, আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তার ভক্তি অচলা করে 


দিই॥ ২১ ॥ 


বাখ্যা_*ঘো যো যাং যাং তনুং ভক্ত......তামেব 
বিনধামাহম্*__মানুষ যে যে দেবতার ভক্ত হয়ে শ্রদ্ধা 
সহকারে ভজ্ঞন-পৃজ্জণন করতে চায়, সেই সেই মানুষের 
শ্রদ্ধা সেইসব দেবতার প্রতি আমি অচলা (দৃঢ়) করে দিই। 
তারা অন্যতে আস্ত না হয়ে আমাতেই আসক্ত হোক 
এরূপ আমি করি না। যদিও দেবতার শরণাগত হওয়ায় 


তাদের কল্যাণ হয় না, তবুও আমি তাদের চিন্ত এই: 


দেবতাদের প্রতি নিবিষ্ট করি। আর আমার প্রতি যাদের 
শ্রদ্ধা প্রেম থাকে, যারা নিষ্জ কল্যাণ চায়, তাদের শ্রদ্ধা 
আমি আমাতেই দৃঢ় করে রাশি। কারণ আমি প্রাণিমাত্রেরই 
সুহৃদ্‌__“সূহদদং সর্বভৃতানাম্‌' (গীতা ৫৷২৯)। 

এতে প্রশ্ন আসে যে, আপনি সকলের শ্রদ্ধা আপনাতে 
কেন দৃঢ় করে দেন না ? তাতে যেন ভগবান বলছেন যে, 
যদি আমি সবার শ্রদ্ধা আমার প্রতি দৃঢ় করি তাহলে মনুষা- 
জন্মের স্বাধীনতা, সার্থকতা কোথায় থাকে ? আর এতে 
আমার স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হয়। মানুষকে আমার প্রতি 
আসক্ত করার যদি আমার আগ্রহ হয়, তবে সেটা কোনো 


বড় কিছু নয়। কারণ এই পৃথিবীর সম্ত স্বার্থপর জীবের | 


এটাই হল স্বাভাবিক বাবহার। কাজেই এই স্থার্থভাব না 
রেখে স্বভাব শোধরানোর এই প্রেরণা আমি প্রদান করি 
যাতে কেউ যেন পক্ষপাতিশ্ন করে অন্যের কাছ থেকে 
নিজের পৃঙ্গা-প্রতিষ্ঠা করাতে বান্ত না থাকে এবং কাউকে 
যেন পরাধীন না করে। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই যে, আপনি এইসব মানুষের শ্রদ্ধা 
ওইসব দেবতাতে দৃঢ় করে দেন, এর দ্বারা আপনার সাধুহ 
বিমুখ হওয়ায় তো তাদের অকল্যাগই হয় ? এর উত্তর হল 
যে, যদি আমি তাদের শ্রক্মা অনা দেবতা থেকে সরিয়ে 
আমার দিকে আনি তাহলে তাদের আমার প্রতি অশ্রন্ধা 
জন্মাবে। কিন্তু তা না করে যদি আমি তাদের স্বাধীনতা দিই, 
তবে তাদের মধো যারা কিছুটা বিবেক-বোধসম্প্গ তারা 
আমার এই ব্যবহারে আমার প্রতিই আকৃষ্ট হবে। অতএব 
তাদের উদ্ধারের এই উপায়ই হল সর্বাপেক্ষা উত্তম। 

এবার তৃতীয় প্রশ্ন হল যে, আপনি যখন নিজেই এদের 
শ্রদ্ধা অনাদের প্রতি দৃঢ় করে দেন, তখন সেই শ্রদ্ধা তো দূর 
হবার নয়। তাহলে তাদের পতন তো হতেই থাকবে। তার 
উত্তর হল যে, আমি তাদের শ্রদ্ধা কেবল দেবতাদের প্রতিই 
দৃঢ় করি, অনাদের প্রতি করি না__তা নয় ; আমি তাদের 
ইচ্ছানুযায়ীই তাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করে থাকি। মানুষ তার ইচ্ছা 
পরিবর্তন করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমর্থ। ইচ্ছা পরিবর্তন 
করায় তারা অবশ, হীনবল বা অযোগ্য নয়। ইচ্ছা 
পরিবর্তন করাতে তারা যদি অশক্ত হবে তবে আর মনুষা- 
জন্মের সার্থকতা কী ? আর আমার দ্বারা তাদের ইচ্ছা 
(কামনা) পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয় 
“জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দূরাসদম* (গীতা 
৩1৪৩)? 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ প্রায়শ মানুষ অনা বাক্তিদের নিজের দিকে টানতে চায়, নিজের শিষ্য বা দাস করতে চায়, নিজ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আনতে চায়, নিজেকে অনোর কাছে শ্রদ্ধার্হ করে তুলতে চায়, যাতে তাকে সকলে পৃজা করে, শ্রদ্ধা 
ও সম্মান করে, তার কথা শোনে। কিন্তু ভগবান সবার নিয়ন্তা হয়েও, তিনি কাউকেও তার অধীন করে রাখেন না। 


এখানে যেমন যো যঃ, , যাং ঘাম’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি অষ্টম অধ্যায়ের মঠ শ্লোকে যং যং বাপি স্মরণভাবম্‌ 
উদ্ধত হয়েছে। দু'বার 'যং' শব্দের অর্থাৎ *যো যো’ “যাং যাম্‌' এবং ‘যং যম্‌' শব্দগুলির প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল যে, মানুষ 
যেমন উপাসনা করতে স্থামীন অর্থাৎ দেবতাদের ভজ্জনা করুক বা আমার ভঙ্জনা করুক-_এতে সে স্বাধীন, তেমনি মৃত্যুকালে 
স্মরণ করাতে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করুক বা অনা কাকেও-_ এতেও সে স্থাধীন। 
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অপরপক্ষে যার যেখানে শ্রদ্ধাভক্তি, সেখানেই তা দৃঢ় করে দেন-_এ যে ভগবানের কত উদারতা ও নিরপেক্ষতা তা 
বলার নয়। 

ভগবানের দৃষ্টিতে সবই তার স্বরূপ 'মস্তঃ পরতরং নানাৎকিথিদন্টি'। তাই ভগবানের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র 
পক্ষপাতি্ত নেই। কিন্তু ভগবানের এই পক্ষপাতশ্ন। স্বভাব সহজে বোবা যায় না, গভীরভাবে বিচার করলে তবেই 
বোঝা যায়। কেউ যদি তার এই স্বভাব বুঝতে পারে, তাহলে সে ভগবানের অনুরন্ত হয় 

উমা রাম সুভাউ ভোহি জানা। তাহি ভজনু তজি ভাৰ ন আনা ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড, ৩৪২) 

স সববিদ্ধজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ (গীতা ১৫1১৯) 

তিনিই অপরকে দাস বানান, যার মতে কোনো কিছুর অভাব থাকে। ভগবানের কোনো কিছুরই অভাব নেই, 
তাহলে তিনি কেন কাউকে সার দাস বা অধীন করবেন ? কিন্তু যদি কেউ সার দাস হতে চায় তাহলে তিনি তাকে বারণ 
করেন না এবং দয়াপরবশ হয়ে তার দাস ভাব গ্রহণ করেন। ভগবানের এ এক বিশেষ উদারতা। যেমন কোনো শিশুকে 
দেখে যদি কোনো বাঞ্ডি আনন্দিত হন তবে তার মানে এই লয় যে সেই শিশুটির প্রতি তার কোনো স্বার্থভাব আছে। 
তেমনই যিনি ভগবানের দাস হন, ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন, আনক্দিত হন_ মোরে অধিক দাস পর গ্রীতি' 
(্রীবানচরিতমানস, ন্তরবগণ্ড ১1৪)। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন ভগবানের বলা “ঘথেচ্ছসি তথা কুরু' 
শুলে হতভম্ব হয়ে গেলেন, তখন ভগবান দয়াপরবশ হয়ে অর্জুনকে বলেন-__তুনি আমার শরণাগত হও-_“মামেকং 
শরণং ্রজ' (৯৮1৬৬)। কিন্তু একথা বলার আগে ভগবান বলেছিলেন যে, এটি সব থেকে গোপনীয় কথা 
(১৮1৬৪), আবার পরেও বলেছেন যে, এই কথা সবাইকে বোল না (১৮।৬৭)। এব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপরকে 
ওর দাস বানাবার ইচ্ছা না থাকলেও, মানুষ যদি অন্য কোনো সহায়তা না পেয়ে বিহুল হয়ে তার দাস গ্রীকার করতে 
চায়, তাহলে ভগবান দয়াপরবশ হয়ে তাকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যদি কেউ অনা কোনো দেবতাকে শ্রদ্ধা করে, ভগবান 
সেই বাতির শরদ্া ওই দেবতাতেই দৃঢ় করে দেন আর যিনি ভগবান শ্র্া াখেন, উর শ্রদ্ধা যে ভগবান নিজেতেই দৃঢ় 
করে রাখবেন এতে আর সন্দেহের কি আছে! কেন-না ভগবানের দৃষ্টি সর্বদাই ভক্তের হিতের দিকে থাকে, নিজের 
স্বার্থের প্রতি নয়। 


তি শক আজ 


স  তয়া  শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ ২২ ॥ 

[তা ( সেই) যা (ধা);  যুক্তঃ (যু হয়ে) ; সঃ (ওই কাজি) ; তস্য (ওই দেবতার) ; আনাধনম্‌ (উপাসনা) : ঈহতে 
(করে) : ততঃ (তোর) ; কামান্‌ (কামনা) ; লভতে (পূরণও হয়) ; ছি (কিন) ; তাল্‌ ( সেই কামনা পূর্তি) ; এব (আমা 
কর্ঠক) ; বিছিতান্‌ (বিহিত হয়ে থাকে।)] 

ওই (আমা দারা দৃঢ়ীকৃত) শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ওই বাক্তি (সকামভাবে) ওই দেবতার উপাসনা করে এবং তার 
কামনার গূরণও হয়। কিন্তু সেই কামনা-পূর্তি আমা কর্তৃকই বিহিত হয়ে থাকে ॥ ২২ ॥ 

ব্যাখ্যা _'স তয় শ্ৰদ্ধয়া যুক্তঃ......মায়ৈব বিহিতান্‌ এবং আমার বিধানেই ভারা সেবকের কামনা পূরণ 
হি তান আনার ছারা দটীকত শ্রদ্ধাম্পন্ন ব্যক্তি | করেন। 
সেইসব দেনতার আরাধনায় সচেষ্ট হয় এবং তার থেকে | যেমন, সরকারি অফিসারদের এক সীমিত অধিকার 
যে কামনা গ্রণের আশা করে, সেই কামনার পূর্তি যদিও | দেওয়া হয় যে, তোমরা অনুক বিভাগে, অমুক বাপারে 
প্রকৃতপক্ষে আমার বিধান অনুসারেই হয়, কিন্তু ওই বাক্তি | এতটা খরচ করতে পার, এত বকশিশ দিতে পার তেমনই 
মনে করে এগুলি ওই দেবতা দ্বারা পূরণ হয়েছে। : দেবতাদেরও দেবার ্ষনতার একটি সীমা আছে, তারা 
দেবতাদের মধ্যে আসলে আমার শক্তিই নিহিত থাকে | ততটাই দিতে পারেন, তার বেশি নয়। দেবতাদের সব 
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থেকে অধিক এই শক্তি আছে ছে তাদের ভক্তকে ৷ যা কিছু সঞ্চালিত হচ্ছে, তা সবই আমার দ্বারা বিহিত। 
নিজ নিজ্জ লোকে নিয়ে যেতে পাবেন। কিন্ত উপাসনার সুতরাং যার যা কিছু প্রাপ্তি হয়, তা আনার বিধান দ্বারাই 
ফল-ভোগ শেষ হলে তাদের সেখান থেকে ফিরে হয়। কারণ আমি ছাড়া বিধানকারী আর ে 
আসতেই হয় (গীতা ৮।১৬)। কোনো মানুষ যদি এটি ঠিকভাবে জানতে সক্ষম হয় 
'ময়ৈব' বলার অর্থ হল জগতে স্বাভাবিকভাবে | তাহলে সে আমাৰ দিকেই আকৃষ্ট হয়ে খাকে। 
পরিশিষ্ট-ভাব__ ভগবান সকল দেবতাকে পৃথক পৃথকভাবে সীনাবদ্ধ অধিকার দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ভগবানের 
অধিকার বা ক্ষমতা অগীম। ভার বিশেষ হল যে তিনি কাউকে শাসন করেন না, কাউকে তার দাস বা শিষ্য করেন না, 
বরং তিনি সকলকেষ্ট তার মিত্র বলে থাকেন এবং ভার সমান মনে করে থাকেন। যেমন, নিষাদরাজ ছিলেন এক 


সিদ্ধভক্ত, বিভীষণ সাধক, সুগ্ৰীব ছিলেন বিষয়ী, কিছু ভগবান শ্রীরাম এই তিন জনকেই তার বন্ধুর স্রীকৃতি 
জিয়েছিলেন। কোনো দেবতার মধোই এই বিশেষত্ব নেই। তাই বেদাদি গ্রষ্ছেও ভগবানকে জীবগণের বন্ধু বলা হয়েছে_ 


“দবা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্দজাতে। 
(মুগুকোপনিষদ্‌ ৩1১1৯, শ্বেতান্মতরোপনিষদ্‌ ৪1৬) 
শবীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলেছেন__*ভক্তোহসি মে সখা চেতি' (81৩)। ভগবান এখানে অর্জুনের দৃষ্টিতে 
“ভক্ত ১) বললেও, তা দৃষ্টিতে *সখা" বলেই উল্লেখ করেছেন। “মমৈবাংশো জীবলোকে" (১৫1৭) এই পদটিতেও 
ভগবান 'এব' পদটির দ্বারা জ্রীব তার সাক্ষাৎ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। এরা আমারই অংশ-_ একথা বলার অথ হল যে 
এর মধ্য প্রকৃতির কোনো অংশ নেই। 


আল এ আজ 


সহ এবার ভগবাদ উপাসনা, [রে ফলক কণা কবাভেন। 


অন্তবতু ফলং তেষাং তভবতাগ্পমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবযজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩ ॥ 

[তু (কিন্দ) : তেখাম ( সেই) : অল্মেধসাম (অভবুদ্ধি মানুষদের) ; তৎ (ওইসব দেবতাদের আবাধনার) ; ফলম (ফল) : 
অন্তবং (বিনাশশীল) ; ভবতি (হয়ে থাকে) ; দেৰযজঃ (যাঁরা দেবতাদের পৃলা করেন) ; দের) ; যান্তি (লাভ 
করেন) ; মুক্তা (আমার ভন্তগণ) ; মাম অপি (আমাকেই) ; যান্তি (লাভ করেন) ] 

কিন্তু সেই অল্পবৃদ্ধি মানুষদের ওইসকল দেবতাদের আরাধনার ফল বিনাশশীল হয়ে থাকে। দেবতাদের 
পূজা করেন মীরা, তারা দেবতাদের লাভ করেন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৪ ॥ 


ব্াধ্যা__*অন্কবন্তু ফলং তেযাং তন্তবতাল্পমেধসাম্‌' | বিনাশশীল ফল লাভ হয়। দুটি উপায়ে তারা অবিনাশী ফল 
দেবতাদের পুক্তক অল্পবুদ্ধি বাক্তিরা স-অন্ত অর্থাৎ | লাভ করতে পারে-_-এক, যদি তারা কামনা না রেখে 
লীঘিত ও বিনাশশীল ফল লাভ করে। এখানে প্রশ্ন উঠতে | (নিস্কামভাবে) দেবগণের উপাসনা কবে তাহলে তাদের 
পারে যে, ভগবানের বিধান করা ফল তো নিতা হওয়া | অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হয়। আর দ্বিতীয়, তারা দেবগলকে 
উচিত, তাহলে তাদের অনিত্য ফল কেন লাভ হয় ? এর | ভগবান হতে পৃথক মনে না করে অর্থাৎ ভগবং-স্থরূপই 
উত্তর হল যে- প্রণমত তাদের বিনাশশীল পদার্থের মনে করে যদি তাদের আরাধনা করে তাহলে কামনা 
কামনাই থাকে এবং দ্বিতীয়ত তারা দেবতাদের ভগবানের : থাকলেও, তা ক্রমশ দূর হয়ে তারা অবিনাশী ফল লাভ 
থেকে আলাদা বলে মনে করে। সেইজনাই তাদের সক্ষম হয় অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করতে পারে। 


।১ভগাবান অৰ্জুনে দৃষ্টিতে শভঞ্চ" কথাটি এই জনা বলেছেন যে, অর্জুন ভগবানের শরণাগাতি দ্বীকার 
"শামি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌' (গীতা ২।৭)। 


নিয়েছিলেন 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


এখানে ‘তৎ’ বলার অর্থ এই যে, আমার ছারা বিহিত 
ফলই লাভ হয়, কিছু কামনা থাকায় সেটি বিনাশশীল হয়ে 
থাঢক। | 

“অল্পমেধসাম্‌' বলার অর্থ হল যে এইসব ব্যক্তিকে 
বিধি-নিয়ন অনেকই পালন করতে হয়, কিন্তু তাতে 
সীমিত ও বিনাশশীল ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্ত আমাকে 
আরাধনা করতে গেলে এত বিধি-নিয়নের প্রয়োজনীয়তা 
থাকে না আর তাতে অসীম, অনন্ত ফলস লাভ হয়। এইরূপ 
দেবতাদের উপাসনার নিয়ম বেশি, ফল অল্প এবং তাতে 
জন্ম-নৃত্যুরূপ বন্ধন দশা ঘটে । আর আমার আরাধনাতে 
নিয়ন কম, ফল বেশি এবং কল্যাণ লাভ হয়। তা সত্বেও 
মানুষ এইসব দেবতার উপাসনায় ব্যাপৃত হয়, আমার 
উপাসনাতে নয়। তাই তাদের বুদ্ধি অল্প এবং তুচ্ছ 

“দেবান্‌ দেবযজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি'_ 
দেবতাদের পৃঞ্জকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হয় আর আমাকে 
যারা পূজা করে, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হ্যা। অপি" পদটির 
দারা প্রমাণিত হয় যে, আমার 'উপাসনাকারীদেরও কামনা 
পূরণও হতে পারে এবং আমাকে তো তারা প্রাপ্ত করেই 
অথাৎ আমার ভক্ত সকাম হোক বা নিষ্কান, তারা সকলেই 
আমাকে প্রাপ্ত হয়। তবে ভগবানের উপাসনাকারীদের 
সমস্ত কামনাই যে পূরণ হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। 
ভগবান উচিত মনে করলে পূর্ণ করতেও পারেন আর না- 
€ করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মঙ্গল হলে পূর্ণ করেন 
আর যদি মঙ্গল না মনে করেন তাহলে অনেক ডাকলে বা 
কাদলেও তা পূরণ করেন না। 

নিয়ম হল ভগবদ্‌-ভর্ভন করলে ভগবানের নিতা- 


| সন্বন্ধের স্মৃতি জেগে ওঠে । কারণ ভগবানের সম্বন্ধ চির 


বিরাজমান। তাই ডগবদ্‌-পরাপ্তি হলে আর সংসারে ফিরে 
আসতে হয় না-_‘যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে' (১৫।৬)। কিন্ত 
দেবতাদের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নয়। কারণ এটি কর্মজনিত। 
সুতরাং দেবলোক প্রাপ্তি হলেও জগতে ফিরে আসতে 
হয় ক্ষীণে পুণো মর্তালোকং বিশস্তি' (৯।২১)। 

আমার উপাসনাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয় এই 
ভাব নিয়েই ভগবান অর্ণাথথী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং 
জ্ঞানী__এই চারপ্রকারের ভক্তদের মহান এবং উদার 
বলেছেন (৭।১৬, ১৮)। 

“মন্তক্তা ঘান্তি মামপি"র অর্থ হল যে, জীব যেমন 
আচরণ-ই করুক অর্থাৎ যতই দুরাচারী হোক, কিন্তু তারা 
তো আমারই অংশ। তারা কেবল আসক্তি এবং 
আগ্রহবশে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদি 
সংসারে আসক্তি এবং আগ্রহ না থাকে, তবে এরা 
আমাকেই লাভ করবে। 

বিশেষ কথা 

সবই ভগবদ্‌-স্বলাপ আর ভগবানের বিধানও ভগবদ্‌- 
স্বকপ। তা সন্তেও ভগবান ভিন জগতের অন্তর মানা এবং 
তাতে কামনা রাখা_-এই দুটিই হল পতনের কারণ। এর 
মধ্যে কামনা যদি সর্বতোভাবে নাশ হয়, তাহলে জগৎ- 
সংসার ভগনবদ্-স্বরাণ বলে প্রতীয়মান হয় আর যদি 
সংসারকে ডগবদ্‌ স্বরূপ বলে মনে হয় তাহলে কামনা দূর 
হয়। তখন সকল ক্রিয়ার দ্বারাই জগৎ-সংসারকে ভগবদ্‌- 
স্বরূপ বলে দেখা এবং কামনা দূর হওয়া দুটিই একসঙ্গে 
হয়__তাহলে আর বলার কী আছে! 


পাহুব। কিন্তু ভগবানের উপাসনাকারী ব্যক্তিগণ ভগবানকেই লাভ করেন। তবে সাধকের যদি দেবতাতে ভগবদ্-বুদ্ধি 
কে অথবা তার নিজের নিগ্কামভাব থাকে তবে সে উদ্ধার লাভ করে অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি দেবতাতে 
ভগবদ বুদ্ধি না থাকে এবং তার মধ্যে নিষ্কামভাব না থাকে তাহলে উদ্ধার লাভ করে না। 

দেবতাকে উপাসনার দোষ হল এই যে, তার ফল অন্তসম্পন্ন অর্থাৎ বিনাশগীল হয়। কারণ দেবতা নিজেও সীমিত 
ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং যারা ভগবানকে বাদ দিয়ে দেবতাদের উপাসনা করে, তারা অপ্তবৃদ্ধির মানুষ। এঁরা 
অগবুদ্ধিসন্প না হলে কি বিনাশনীল ফলগ্রদানকারী দেবতাদের আরাধনা করতেন ? তাঁরা তাহলে ভগবানের 
আরাধনাই করতেন অথবা দেবতাতে ভগবদ্‌-ুদ্ধি রাখতেন। ভগবানের আরাধনা করাও অতান্ত সহজ, এতে কোনো 
বিধি, নিয়ম বা পরিশ্রমের প্রযোজন হয় না। তার আরাধনায় শুধু ভাবেন প্রাধানা থাকে। দেবতার উপাসনাতে কিন্ত 
ক্রিয়া, বিধি এবং পদার্থের প্রাধানাই থাকে। 

মানুষের জগতে বিদ্যা-কলা-কৌশল ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞানহ হোক না কেন তবুও সে *অন্তমেধাস্ই 


শ্লোক ২৪] 
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(কৃচ্ছবুদ্ধিসম্মযা) থাকে। সেই বুজি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানভাবকেই দৃঢ় করে তোলে। কিন্তু যিনি ভগবানকে জেনেছেন, 
তার কোনোরূপ জাগতিক বিদ্যা-কলা-কৌশল ইত্যাদির জ্ঞান না থাকলেও তিনি *সর্ববিৎ' (সকল জ্ঞানসম্পন্ন) হয়ে 


থাকেন (গীতা ১৪।১৯)। 


এ 5 সক 
সহজ যাদিও ফেবতাগাগের উপাসনার ফল সাীনীতে ও বিনাশল্লীল, তাও নানু তাতে কেন আনব হয়; ভগবানের 


পিকে নয় পরবতী শোকে তারই উত্তর িরেেন 
অব্যক্তং বাক্তিমাপন্নং 


পরং 


(ছাব) ; অজানন্তঃ (না জেনে) ; 
।ধারণকারী) 


£ মনাতে (নলে করে।)] 


মনান্ে মামবুদ্ধয়ঃ। 


ভাবমজানস্তো মমাব্ায়মনুত্তমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
[অবুদ্ধয় (অল্বুদ্ধি বাক্তিগণ) ; মম (আমার) ; পরম (পরম) ; 


অৰ্ায়ম্‌ (অবিনাশী) ; অনুত্তমম্‌ (সৰ্বোৎকৃষ্ট) ; ভাবম্‌ 


অবাক্তম্‌ (অব্যক্ত) ; মাম্‌ (আমাকে) ; বাক্তিম্‌ (মানুষের ন্যায় শরীর) ; আপন্নম্‌ 


অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট পরমভাব না জেনে অব্যক্ত (মন-ইন্দ্রিয়াদির অতীত) আমাকে, 
সচ্চিদানন্দময় পরমাস্মাকে, মানুষের ন্যায় শরীর ধারণকারী বলে মনে করে থাকে ॥ ২৪ ॥ 


ব্যাখ্যা_'অব্যক্তং বাক্তিমাপন 
মমাব্যয়মনুত্তমম্‌'_ যেসব মানুষ নির্বন্ধি এবং আমাতে 
যাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, তারা স্বশ্বুদ্ধিন জনা অর্থাৎ 
বুঝতে না পারায় আমাকে সাধারণ মানুষের মতো জন্ম- 
নু পরিগ্রহকারী বলে মনে করে থাকে। আমার অবিনাশী 
অবায়ভাব অর্থাৎ যার থেকে বড় কেউ হতেই পারে না 
এবং যা দেশ-কাল-বন্ধ-বাক্তি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে 
ও সেগুলির অতীত, সর্বদা একইরাপে বিরাজ্িত, 
এবং অসন্বন্চ-আমার এই অবিনাশী ভাবটি তারা 
পারে না আর আমার অবতাররাপ গ্রহণের যে 
তা-ও জানতে পারে না। তাই তারা আমাকে সাধারণ 
মনে করে আমার উপাসনা কবে না, দেবতাগণের 
পাসনা করে থাকে। 
“অবুদ্ধয়ঃ' পদের অর্থ এই নয় যে তাদের বুদ্ধির | 
চাব। প্রভাত তাদের বুদ্ধিতে বিবেক -বোধ থাকা সত্ত্বেও | 
অর্থাৎ জগৎকে উৎপত্তি ও বিনাশশীল জেনেও তারা এটা 
মানে না__এটাই তাদের নিরুদ্দিতা বা মৃঢ়তা। 

অনা একটি ভাব হল এই যে, কামনাকে কেউ ধরে 
রাখতে পানে না, কামনা টিকে থাকতে পারে না ; কারণ 
কামনা আগে ছিল না এবং পুরণ হয়ে গেলেও আর 
থাকবে না। কামনার আস্ডিহ বাস্তবে নেই, তবুও তারা 
তাকে বর্জন করতে পারে না-_এটিই হল নিবুদ্ধিতা। 
আমার স্বরূপ না জেনে তারা অন্যান্য দেবতাদের 
পাসনায় ব্যাপৃত হয় এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল 


তে 


পদার্থের কামনায় আসক্ত হওয়ায় এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 
আমা হতে বিমুখ হয়ে পড়ে। যদিও এরা আমার থেকে 
পৃথক হতে পারে না বা আমিও এদের থেকে আলাদা হতে 
পালি না, তাহলেও কামনাবশত জ্ঞান আবৃত হওয়ায় এরা 
দেবতাতে আকর্ষিত হয় । যদি এরা আমাকে জানতে পারে, 
তাহলে তখন শুধু আমারই ভক্গনা করে। 

১) তারাই বৃদ্ধিমান যারা ভগবানের শরণাগত হয়। 
তারা ভগবানকে সবার ওপরে বলে মনে করে। 

২) অন্সবুদ্ধি মানুষেরা দেবতাদের শরণ গ্রহণ 
করে। তারা দেবতাদের নিজেদের থেকে বড় বলে 


| খাকে। 


৩) নিৰ্বুদ্ধি বান্ডিরা ভগবানকে দেবতাদের নতোও 
মানে না ; সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা নিজেদের 
সবার ওপরে এবং সব থেকে বড় বলে মনে করে 
(গাতা১৬।১৪-১৫), তিনটির মধ্যে এহ পাথকা। 

“পরং ভাবমজানন্তঃ'_-এর তাৎপর্য হল এই যে, আমি 
অজ, অবিনাশী এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর হয়েও নিজ 
প্রকৃতিকে বশীভূত করে যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই 
অল্পবুদ্ধি মানুষেরা আমার এই পরম ভাবকে জানে না। 

“অনুন্তমম্ বলার তাৎপর্য হল এই যে, পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে যাকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকে উত্তম 
বলেছেন অর্থাৎ যার পেকে উত্তম অন্য কেউ হতে পারে 
না, তার এই অনুন্তম ভাবকে তারা জানে না। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্রীতা 


[অধায়৭ 


বিশেষ কথা | 


এই (চব্বিশতম) শ্লোকের অর্থ কেউ কেউ এরূপ করে 
থাকেন যে, *(যে) অবাক্তং মাং বাক্তিমাপন্নং মনান্তে 
(তে) অবুন্ধয়ঃ' অর্থাৎ যারা সদা নিরাকারভাবে স্ছিত 
আমাকে কেবল সাকার বলে মনে করে তারা নিবুদ্ধি, 
কেন-না তারা আমার অবান্ত, নির্বিকার এবং নিরাকার 
স্বরূপকে জানে না। অন্য কেউ কেউ আবার এরূপ অর্থ 
করেন যে *(ষে) ব্যক্তিমাপঘং মাম্‌ অন্যা্তং মনান্তে (তে). 
অনবুদ্ধয়ঃ' অর্থাৎ আমি অবতার হয়ে তোমার সারথি 
হয়েছি__এরাপ আমাকে যারা শুধু নিরাকার বলে মনে 
করে তারা নিরুদ্ধি, কারণ তারা আমার সর্বোৎকৃষ্ট 
অবিনাশী ভাব জানে না। | 

উপরিউক্ত দুটি অর্থের মধ্যে কোনোটিই ঠিক নয়। 
কারণ এরূপ অর্থ মেনে নিলে যারা কেবল নিরাকারকে 
মানে তারা সাকারকাপের এবং সাকার উপাসকদের নিন্দা 
করবে এবং যারা কেবল সাকাররূপকে মানবে তারা 


নিরাকার ; জল বরফ, জল, বৃষ্টি এবং মেখরূলে 
সাকার এবং পরমাণুরূপে নিরাকার ; তেজ (অগ্রিতন্ব) 
কাঠ এবং দেশলাইতে থাকলেও তা নিরাকার এবং 
প্রফলিত হলে সাকার ইত্যাদি। এইরূপ ভৌতিক সৃষ্টিরও 
দুটি বাপ হয় আর দুটি রূপ হলেও বাস্তবে তা দুই হয় 
না। সাকার হলে নিরাকারে কোনো বাধা হয় না 
আর নিরাকার হলেও সাকারে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় 
না। তাহলে পরমাত্মার সাকার বা নিরাকার এই 
দুইয়েতে পার্থকা কীসের ? কোনোই পার্থক্য নেই। 
তিনি সাকারও আবার নিরাকারও, সন্ডণ এবং 
নিষ্ভণও। 

গীতা সাকার-নিরাকার, সপ্ুণ-নির্ডপ_উভয়ই 
মানে। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান নিজেকে 
“অবাযক্তমূর্তি' বলেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের হষ্ঠ শ্লোকে 
ভগবান বলেছেন যে, আমি অজ হয়েও প্রকটিত হই, 
অবিনাশী হয়েও বিনাশপ্রাপ্ত হই এবং সকলের ঈশ্বর 


-নিরাকাররূপকে এবং নিরাকাররূপের উপাসকদের নিন্দা 
করবে। এই দুটিই হল একদেশীয় ভাব। 


| হয়েও আদেশ পালনকারী (পুত্র বা শিষ্য) হয়ে থাকি । 
অতএব নিরাকার হয়েও সাকার হওয়ায় এবং সাকার 

পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি যে মহাভূত, যা বিনাশশীল হয়েও নিরাকার হওয়াতে ভগবানের বিন্দুনাত্র পার্থকা হয় 
ও বিকারশীল, সেগুলি দুগ্রকারের__স্ুল এবং সৃষ্ম। | না। ভগবানের এই স্বরূপ না জানায় লোকে তার সম্বন্ধে 
যেমন, স্থলরাপে পৃথিবী সাকার এবং পরমাণুরূপে | নানাপ্রকার কণ্সনা করে থাকে। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ডগবান ব্যক্ত আবার অবাক্তও, তিনি লৌকিক আবার অলোকিকও *বাসুদেবঃ সর্বম্‌’ (নীতা 
৭1৯৯), 'সদসঙ্চাৎমক্জণ” (গীতা ৯1১৯)। কিন্ত নিবদ্ধ ব্যক্তিরা ভগবানকে সাধারণ প্রাণীর মতো অব্যক্ত থেকে বাক্ত 
অর্থাৎ লৌকিক (জস্ম-সৃত্যু সম্পন্ন) বলে মলে করে, যার জন! ভগবান বলেছেন যে__ 

অন্যন্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অবাক্তনিধনানোব তত্র তা পরিদেবনা।॥ (গীতা ২1২৮) 

“হে ভারত! সকল প্রাণী জন্মের আগে অপ্রকটিত ছিল এবং মৃত্যুর পরও অপ্রকটিত হয়ে যাবে, শুধু মধাবর্তী কালেই 

দেখায়, সুতরাং এতে শোকগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই ।” 
গবান মানুষের মতো অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হন না, তিনি অবাক্ত হয়েই ব্যক্ত হন এবং ব্যক্ত হয়েও অবান্ত থাকেন। 

শরম! যারা দেবতাদের উপাসনা করেন, ভগবান তাঁদের শ্রদ্ধাও দেন আর ত্াদেনা উপাসনার ফলও প্রদান 
ক্রেল__এ তার পরম পক্ষপাতরহিত ভাব। 

“অন্যয়ম্‌'__-দেবতা সাপেক্ষ অবিনাশী অর্থাৎ অমর, সর্বতোভাবে অবিনাশী নয়। কিছু ভগবান নিরপেক্ষ 
বি র সমকক্ষ অবিনাশী আর কেউ নেই, আর হতেও পারে না। 

অনুন্রম_ ভগবান সকল প্রাণীরই হিতাকাক্্ষী-_এ তার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো ভাব 
আর হতেই পারে না। 


LAE ME 
সহাফা- জগাবালক্ো সাধারণ নানক নলে ব্রার কারণ কী ? পরবতী হোকে তা জানানো হয্ছে। 


শ্লোক ২৫] সাধক-সপ্তীবনী 


নাহং প্রকাশঃ জর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ। 
মৃঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্য়ম্।। ২৫ ॥ 
[অয়ম (যেসব) ; মৃঢ়॥(মৃঢ) : লোকঃ (বাক্তি) : মান (আমাকে) ; অজন্‌ (অজ) ; অব্য়ম্‌ (অবিনাশী) ; ন, অভিজ্ঞানাতি 


(জানে না) 2. যোগমায়া সমাবৃত॥ ( যোগমায়া সনাবৃত পেকে) ; অহম্‌ (আনি) ; সর্বসা (তাদের সামনে) ; প্রকাশঃ 
(প্রকাশিত); ন (হই লা।)] 


যেসব মূঢ় ব্যক্তি আমাকে অজ এবং অবিনাশীরূপে মথার্থভাবে জানে না (মানে না), যোগমায়া সমাবৃত 
থেকে আমি তাদের সামনে প্রকাশিত হই না ॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা "মৃঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজম- 
বায়ম্‌ '__আনি অন্দ এবং অবিনাশী অর্থাহ 
জন্যমরণরহিত। তা সব আমি জন্ম-মত্যুর লীলা করে 
থাকি অর্থাৎ যখন আমি অবতাররূপে আসি, তখন অজ 
(জন্মরহিত) হয়েও জনা পরিগ্রহ করি এবং অবায়াস্মা 
হয়েও অন্তৰ্হিত হই (মৃত্যুবরণ কৰি)। সূর্য যেমন উদয় 
হলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং অন্ত গেলে আমাদের 
দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তেমনই আনি প্রকাশিত ও 
অন্তৰ্হিত হওয়ার লীলা করে থাকি। যারা আমাকে এরূপ 
জক্ম-নৃত্যুরহিত বলে জানে, তারা অসম্মৃঢ় বা মোহনুক্ত 
হয়ে থাকে (গীতা ১০৩, ১৫ 1১৯)। কিন্ত যারা আমাকে 
সাধারণ প্রণীর ন্যায় জল্না-ৃত্া গ্রহণকারী বলে মনে করে, 
তারা মৃঢ় (দীতা ৯।১১)। 

ভগবানকে অজ্ঞ, অবিনাশী না মানার কারণ হল 
মানুষের ভগবানের সঙ্গে যে স্বত অশ্মিতা, তা ভুলে 
শরীরকে 'এই শরীরহ আমি এবং এই শরীরই আমার” 
আপনার বলে মেলে নেওয়া । তাহ তাদের সামনে এমন 
দার আবরণ এসে যায়, যাতে তারা ভ্গবানকেও নিজেরে 
জন্ম-মৃত্তাব অদীন বলে মনে করে। 
মৃঢ় বাক্তিবা আমাকে অঞ্জ এবং অবিনাশী বলে জানে 
না জানার দুটি কারণ__এক, আমার যোগনায়া 
হুৱা সমাবৃত থাকা আর অপরটি তাদের নৃঢ়তা। যেমন, 
কোনো শহরে কারো একটি ঘর আছে এবং সে নিজ 
আছে এনং শহরের অন্যান্য ঘরগুলি শ 


রোতে পারলেও শহরের প্রাচীরের বাইরে যাওয়া 
তার ক্ষমতার বধ্য নয়। তবে যদি সেই শহরের অধিপতি 


ইচ্ছা ক 


খুলতে পারেন এবং তার ঘরের দরঞ্জাও খুলে দিত 
পারেন। যদি সেই লোকটি তার নিজের ঘরের দরজা 
খুলতে না পারে তাহলে রাজা সেই দরজাটিও জোর করে 
পরিত্যাগ করে নিজের নিত্যন্বরূণ জানতে পারে। 
কিন্তু পূর্ণ ভগবদ্‌-তত্তবোধ ভগবানের কৃপাতেই হতে 
পারে । ভগবান যাকে জানাতে চান সে-ই একমাত্র ভানতে 
সক্ষম হয়_ সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ' 
(শ্রীরানদরিত্রনানস ২।১২৭1২)। মানুষ যদি সর্বতোভাবে 
ভগবানের শবধগাশত হয় তাহলে ভগবান তার অজ্ঞানতা 
দূর করেন এবং নিষ্জ মামা ও অপসারিত করেন। 

নাহং প্রকাশঃ সর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ' সবার 
কাছে অর্থাৎ ওই মুর্খ বান্তিদের কাছে আনি ভগবদ্‌-রূপে 
প্রকাশিত হই না। কারণ তারা আমাকে অজ-অবিনাশী 
ভগবদ্‌-রাগে জানতে অথবা মানতে চায় না, তারা 
আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবহেলা করে। সুতরাং 
তাদের সামনে আমি ভগবদ্-স্রাপে কেমন করে প্রকটিত 
| হব? তাৎপৰ্য হল এই যে, যারা আমাকে অজ্জ ও অবিনাশী 
বলে মনে করে না, জপ্ম-মরণশীল বলে মনে করে থাকে, 
তাদের কাছে আমি নিজ্ম যোশমায়াতে সমাবৃত হয়ে 
সাধারণ মানুষের মতো থাকি! কিন্ যারা আমাকে অজ, 
অবিনাশী এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর বলে মনে করে, 
আমাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখে, তাদের ভাব অনুযায়ী আনি 
তাদের সামনে প্রকটিত হয়ে থাকি। 

ভগবানের যোগমায়া অনুপম, বিশিষ্ট এবং 
অলৌকিক । মানুষের ভগবানের প্রতি যেরূপ ভাব থাকে, 
সেই অনুসারেহ তারা যোগমায়া-সমাবৃত ভগবানকে 
দেখে থাকে।(। 


কা নলানামশনিনণাং নবনরঃ দ্্ীণাং স্মরো মৃর্তিমান 


গোপানাং স্দনোহসতাং ক্ষিতিচূজাং শান্তা স্বপিযোঃ শিশুঃ। 
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বান এই স্থানে বলেছেন যে, যারা আমাকে অজ- | সেইসময় সে জ্মায়ইনি। সে তার পিতার থেকেই 
অবিনাশীরূপে জানে না, তারা মৃঢ় এবং দশম অধ্যায়ের জন্মলাভ করেছে। অতএব তার পিতার জন্ম না জানায় সে 
দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, দেবতা এবং মহষিগণ কেউই দোষী হয় না। তেমনই ভগবানের প্রকটিত হওয়ার হেতু 
তার প্রব (শুৎপত্তি) জানেন লা। এতে প্রশ্ন জাগে যে, সম্পূর্ণভাবে না জানায় দেবগণ বা মহর্ষিগণের পক্ষে 
ভগবানকে অজ ও অবিনাশীরাপে না জানা এবং তার ৷ দোষের কিছু নেই, ভগবানের গ্রকাশিত হওয়ার ব্যাপার 
প্রভব না ানা__দুটিহ এক কথা, কিন্তু এখানে যারা কেউ সম্পূর্ণভাবে জানতেই পারে না। সেইজন্য ওই স্থানে 
না তাদের মূঢ় বলা হয়নি কেন ? তার উত্তর হল যে, ; দেবগণ ও মহষিগণকে মু বলা হয়নি। মানুষ ভগবানকে 
ভগবানের প্রভবকে অথাৎ প্রকাশিত হওয়াকে না জানায় | অ-অবিনাশী বলে জানতে পারে অর্থাৎ মেনে নিতে 
(দোষ নেই ; কারণ ওইস্থানে ভগবান নিজেই বলেছেন যে, | পাবে। তারা যদি ভগবানকে অজ্জ ও অবিনাপীরাপে না 
আমি স্বভাবে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদিপুরুফ। যেমন, | মানে, তবে সেটি তাদের দোষ, সেইজনাই এখানে তাদের 
বালক তার পিতার জন্ম দেখতে সক্ষম হয় না, কারণ | মৃঢ় বলা 


॥ 
পরিশিষ্ট-ভাব-_ যেসব বৃদ্ধিহীন ব্যক্তি ভগবানকে মালে লা, ভগবান অবতারকূপে সবার সামনে প্রকটিত হলেও 
তাদের সামনে প্রকটিত হন না. যে যথা মাং শ্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্‌' (গীতা 91১১)। ভগবান প্রকৃতপক্ষে 
অপ্রকট হয়ে থাকতে চান না, তাহলে যারা তাকে দানে না, তাদের কাছে তিনি প্রকটিত হবেন কেন ? 
অবতাররূপে যখন ভগবান আসেন, তখন তাকে লৌকিক মনে হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই অলৌকিক ভাবে 
থাকেন কিন্তু রাগ-দ্রেযাদির জনা অজ্ঞান বাক্তিগণ ভগবানকে লৌকিকরাপে দেখে অর্থাৎ তাকে ভগবানরূপে না দেখে 
মনুষ্যকূপে দেখে থাকে। = 


সত উল সি 


সজ-_ বারা ভগবাদকে অজ-আবিনানলী বলে যানে না, তাদের এতোই এয়ার আবরণ থাকে, কিনু ভগবানের সেই 
আবরণ গালে না. পরবতী রোকে সেটি বণনা করা হরেছে। 


বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জন। 

= ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬ ॥ 

[অর্জুন (হে অর্জুন!) তানি (যাবা) ; সমতীতানি (অতীতে হয়েছে) ; চ (এবং) ; বর্তমানানি (বর্নানে হয়েছে); চ 
(এবং) ; ভবিষ্যাশি (ভবিষ্যতে হবে) ; অহম্‌ (আনি); বেদ (জানি হু (কিন্তু) : মাম্‌ (আমাকে) ; কশ্চন (কেউই) ; বেদ 
);ন(না।)] 

হে অর্জুন ! যারা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেই সকল প্রাণীকে আমি 
জানি। কিন্তু আমাকে (ভক্ত ব্যতীত) কেউই জানে না ॥ ২৬ ॥ 

মত্যর্তোক্সপতের্বিরাডবিদুষাং তন্বং পরং যোগিনাং ll 
বৃষ্মীনাং পরদ্বেতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ 


শাসক, না-বাবার নিকট শিশু, কংসের কাছে মৃতু, অপ্রানীদের নিকট ভয়ঙ্কর, যোগীদের নিকট পরমতন্ত এবং ভক্তশিরোমণি 
বৃষ্ণীবংলীয়দের নিকট ইষ্টদেবরূপে প্রকাশিত হলেন।' 
স) জিল্হ কেঁ বহা ভাবনা জৈসী। প্রচ মূরতি তিন্হ দেবী তৈসী ৷৷ (শ্রীরামচরিতমানস ১1২৪১1২) 


শ্লোক ২৬] সাধক- 


-সম্ভীবনী 
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ব্যাখ্যা__“বেদাহুং সমতীতানি 
কম্চন"__ এখানে ভগবান প্রাণীদের পক্ষে অতীত, 
বর্তমান এবং ভবিষ্যতের তিনটি বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্ত 
তার ক্ষেত্রে 'অহং বেদ' পদের দ্বারা শুধুমাত্র বর্তমান 
কালের প্রয়োগই বরেছেন। তার অর্থ ভগবানের কাছে 
অতীত, বর্তমান এবং ভবিযাৎ--তিনষ্ট বর্তমানকাল। 
সুতরাং অতীতকালের প্রাণী হোক বা ভবিষ্যতের হোক 
অথবা বর্তমানের-_সবই ভগবানের কাছে বর্তমান 
হওয়ায় ভগবান সকলকেই জানেন। অতীত, ভবিষাৎ 
এবং বর্তমান-_এই তিনকাল কেবল প্রাণীদের কাছে, 
ভগবানের কাছে নয়। যেমন সিনেমা দর্শনকারীদের 
কাছে অন্তীত, বর্তমান ও ভবিয্যতকালের পার্থক্য 
থাকে কিনব সিনেমার ফিল্মে সবকিছুই বর্তমানকাল, 
তেমনই প্রাণীদের দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিযাত- 
কালে প্রভেদ থাকে, কিন্ত ভগবানের দৃষ্টিতে সবকিছুই 
বর্তমান থাকে। কারণ সকল প্রালীই কালের অন্তত 
এবং ভগবান কালাতীত। দেশ-কাল-স্ক-বাক্তি-ঘটনা- 
পরিস্থিতি ইত্যাদি পরিবর্তনশীল আর ভগবান চিরকাল 
একইভাবে বিরাঞ্জ করেন। কালের অন্তগত সমস্ত প্রাণীর 
জ্ঞান পীমিত হয় আর ভগবানের জান অগীম। এইসব 
প্রানীর মধো কেউ যদি যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করেন 
তাহলে তিনি 'যুঞ্জান্‌ যোগী" হন এবং যখন যা জানতে 
চান, তখনই সেটি জানতে পারেন। কিন্তু ভগবান হলেন 
“যুক্ত যোগী’ অর্থাৎ কোনো যোগ অভ্যাস না করেই তিনি 
জীবমাত্রের এবং জগৎ মাত্রের সবকিছু সর্বদা স্থতই জেনে 
থাকেন। 

অতীত, ভবিষাৎ এবং বর্তমানের সকল জীব সর্বদা 
পৃথক হতে সক্ষম নয়। ভগবানও এই জীবসকলকে পৃথক 
করে দিতে পারেন না। সুতরাং প্রানাবা যেস্কানেই থাকুক, 
ভারা কখনো ভগবানের চোখের আড়ালে যেতে পারে না। 

"মাং তু বেদ ন কশ্চন" বলার তাৎপর্য হল যে, 
পূরবক্লোকে কথিত মূঢ় ব্যক্তিদের মধো কেউ আমাকে জানে 
না অর্থাৎ মারা আমাকে অজ এবং অবিনাশী বলে মানে 
না, বরং সাধারণ মানুষের ন্যায় জশ্ম-ঘরণশীল বলে মনে 
করে, সেই মৃঢ়দের কেউছ আমাকে জানে না। কিন্তু আমি 
সকলকে জানি। 

যেমন, বাশের চিক দরজায় লাগালে ভিতর থেকে 


০ মাং তু বেদন | 


বাইরে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক শুধু ওই 
নয়। তেমনই যোগমায়া রূপ চিকের দ্বারা 
আবৃত থাকায় ভগবানকে যৃর্খ বাক্তিরা দেখতে পায় না, 
কিন্তু ভগবান সকলকেই দেখে থাকেন। 

এখানে একটি প্রশ্নু আসে যে, ভগবান যখন ভবিষ্যৎ 
কালের সব প্রাণীকেই জানেন, তাহলে কার মুক্তি হবে 
আর কে আবদ্ধ হয়ে গাকবে--তাও জানেন ; কারণ 
ভগবান সর্বভ্য । অতএব তিনি যার মুক্তির কথা জানেন, 
সে মুক্ত হবে আর যার বন্ধনের কথা জানেন, সে আবদ্ধ 
হয়েই থাকবে। ভগবানের এই সবস্ঞতায় মানুষের মুক্তি 
তো পরাধীন হয়ে যায়, আর চেষ্টা-সাধা থাকে না? 

এর উত্তর হল যে, ভগবান নিজে অনুগ্রহ করে 
মানুষকে অদ্তিম জন্মা দিয়েছেন। এখন এই জ্যো সে তার 
উদ্ধার সাধন করবে, না পতনের দিকে যাবে__তা তার 
ওপরই নির্ভর করে (গীতা ৭1২৭ ;৮1৬)। তার উদ্ধার বা 
পতনের বাবস্থা ভগবান করেন না। 

এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 
বন্ধ জন্মের পর যে মানুষ এই অপ্তিন জন্মে “বাসুদেব লব" 
এইভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দর্লভ। 
এর তাৎপর্য হল এই যে, মনুষাদেহ প্রাপ্ত সমন্ত প্রাণীরই 
এই স্বাধীনতা থাকে যে তারা তাদের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত 
কর্মগুলি লয় করে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে, তারা 
নিজেদের মুক্তি লাভ করতে সক্ষম। যদি মেনে নেওয়া হয় 
যে কোন্‌ প্রাণী কী গতি পাবে_ ভগবানের সেইরূপ 
| সংকল্প আছে, তাহলে মানুষের নিজ উদ্ধারলাতের আর 
কোনো স্বাধীনতা থাকে না এবং “এরুপ করো', “ওরূপ 
কোরো না'__ভগবান, সাধু, শান্তর, গুরু প্রভৃতির এরূপ 
উপদেশের কোনো অর্থে থাকে না। তাছাড়াও ‘যে যে 
বান্তি যে যে দেবতার উপাসনা করতে চায় আমি তাদের 
শ্রদ্ধা সেই সেই দেবতার প্রতি অচলা করে দিই' (৭1২৯) 
এবং ‘মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাব স্মরণ করে দেহ 
পরিত্যাগ করে, সে সেই ভাবছ প্রাপ্ত হয়! (৮1৬) 
এইভাবে আরাধনা এবং অন্তিমকালের স্মরণ করার 
স্বাধীনতাও থাকে না, যা ভগবান মনুষামাত্রকেই 
দিয়েছেন। 
| অহেতুকী কৃপা প্রদানকারী প্রভু ভীবকে মনুষ্যদেহ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জন্যায়৭ 


১) যাতে জীব মনুষাদেহ লাভ করে | 
স্বাধীনভাবে নিজের কল্যাণ করতে পারে। গীতায় একাদশ 
অধ্যায়ের তেত্রিশতম প্লোকে ভগবান অর্জুনকে যেমন 
বলেছেন__'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বামেৰ নিমিত্তমাত্রং ভৰ 
সবাসাটিন্‌' অর্থাৎ আমা কক এরা আগেই বধ হয়েছে, 
তুমি শুধু লিমিস্ত হও। এইভাবেই প্রতিটি মানুষকেই 
বিবেক এবং উদ্ধারের পূর্ণ সামগ্রী দিয়ে ভগবান 
জানিয়েছেন যে, তুমি নিজের উদ্ধার কর অর্থাৎ নিজের 
উদ্ধারের জনা তুমি নিজেই নিমিত্ত হও. তোমার ওপরে 
আমার কৃপা আছে। এই মনুষ্যদেহ-রূপ নৌকা প্রাপ্ত হয়ে 
কৃপারূপী অনুকূল বাতাসে যে ভব-সাগর পার না হয় 
অর্থাৎ উদ্ধার লাভ না করে, সে ব্যক্তি আস্মঘাতী হয় | 
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পৃমান্‌ ভবান্ধিং ন তরে স 
আব্মহা' (শ্রীমষ্ভাগবত ১১1২০।১৭)। শীতাতেও 
ভগবান বলেছেন যে, যে বাক্তি পরমাস্মাকে সর্বত্র | 
সমভাবে পরিপূর্ণরূপে দেখে, সে নিজেকে হত্যা করে 
-তাই সে পরনগতি লাভ করে (১৩।২৮)। এতেও 
প্রমাণিত হয় যে মনুষাদেহ প্রাপ্ত হলে নিজেকে উদ্ধার 
করার অধিকার, সামর্থ, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত 
সামগ্রী পাওয়া যায়। এরাগ অমলা সুযোগ পেয়েও যারা 
নিজেদের উদ্ধার না করে, তারা নিজেদের হত্যা করে 
এবং এতেই তাদের জশ্ম-নৃতা চক্রে আবর্তিত 
হতে হয়। জীব যদি এই মনুযাদেহ লাভ করে শাস্ত্র ও 
ভগবানের বিরুক্ষ পথে না যায় এবং প্রাপ্ত সামস্্রীর 
সদুপযোগ করে, তবে তার মুক্তি স্বতঃসিন্ধ। এতে 
কোনো বাধাই আসতে পারে না। 

মানুষকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, 
ন কুপাপরবশ হয়ে যে সামর্থ, বুদ্ধি ইত্যাদি সামগ্রী 
কে প্রদান করেছেন, সে যেন তার অসদ্বারহার না 
ঢল, ভগবানের বিরুদ্ধ পথে না চলে এই অটল সিদ্ধান্ত | 
নিয়ে তাকে চলতে হবে। যদি নিজের অসাবধানতায় | 


পরিশিষ্ট-ভাব-_এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান 


কনো ভুল-ক্রটি হয়েও যায়, এবং মনে তার জনা যদি 
অনুশোচনা জ্রপ্মায়্ এবং ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা 
* “হে প্রভু ! আমার ভুল হয়েছে, আর কখনো একপ 
ভুল করব না। হে প্রভু শি দাও, যেল আর কখনো 
তোমার সিদ্ধান্তের প্রতিকৃল কাঞ্জ না করি’ তাহলেই এর 
প্রায়শ্চিন্ত হয় এবং ভগবানের কৃপা লাভ হয়। 
মানুষের অসামথ। দু'ভাবে হয়__একটি অসামর্থা হল 
তার অক্ষমতা ; ঘেমন-_কোনো ব্যক্তি তার ভুত্যকে যদি 
বলে যে এই বাড়িটি তুলে নিয়ে এক নাইল দূরে রেখে 
এসো, সে সেটি করতে সক্ষম হয় না। অপর অসামর্থয হল 
সামর্থা বা ইচ্ছা থাকা সত্তেও প্রমাদবশত না করা । এই 
অসামর্থা সাধকদের মধো আসে। এটি দূর করার 
জনা সাধক ভগবানকে প্রভু ! আনি এমন 
প্রনাদ যাতে আর কখনো না করি, আমাকে সেই শক্তি 
দাও'। 
ডগবানেরই প্রদত্ত স্বাধীলতার জনা ভগবান কখলো 
এমন সংকল্প করতে পারেন না যে, এট জীবের এতবার 
সন্মা হবে। কেবল তাই নয়, চর-অচর অনন্ত জীবের 
জন্যও ভগবান এমন সংকল্প করেন না যে তাদের অনেক 
জন্ম হবে। তবে একটি কথা ঠিক খে মানুষ ছাড়া জন্যানা 
প্রাণীদের পরল্পরাগতভাবে কর্মফলের প্রবাহ লেগে 
থাকে, যার জনা এরা বারংবার জশ্বা-যৃত্যু বরণ করে। এই 
কর্মকল ভোগের প্রবাহের মধ্যে থেকে কোনো জীব 
বা অনা কোনো 
ও যদি প্রভুর চরশাশ্রিত হতে পারে, তাহলে 
ভগবান তার অনন্ত জপ্মোর পাপ দূর করে দেন 
কোটি বিপ্র বধ লাগহি জাহ্‌। 
আএঁ সরন তজনউ নহি ভাহু॥ 
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহী। 
জন্ম কোটি আঘ নাসহি তবহী॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ৪18 ৪1১) 


যখন সব জীবকেই জানেন তখন তিনি যাকে বদ্ধ বলে 


জানেন, সে বদ্ধই থাকবে, আর যাকে মুক্ত বলে জানেন, সে মুক্ত হবে, কেন-না ভগবানের জ্ঞান নিত্য। এই প্রশ্নে 


C দু 
দৃষ্টিতেই জগৎ -সংসার নথ শুধু ভগবানই বিরাজমান 


ততে) আসনে জাগতিক অন্ত ও গুরুত্বই প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং মহাত্মা 


ঃ সর্বম'। আমরাই অহংবশত জগৎ সংসারকে 


অনি ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকি। তাই ভগবান আমাদের ভাষাতে অন্তীত-ভবিষাৎ-বর্তমানের কথা বলেছেন। তিনি 


কহ করি ককা নক দেহা। দেত ঈস বনু হেতু সনি ভ্ীামবিতানস ৭1881৩) 


শ্লোক ২৭] সাধক-স্ভীবনী 
আমাদের ভাষাতে যদি কথা না বলেন, তাহলে আমরা তা বুঝব কী করে ? যেমন আমাদের ইংরাজী 
মাস্টার মহাশয় যদি ইংরাজীতেই কথা বলেন, তাহলে আমরা ইংরাক্টী শিখতেই পারব না। 

ভগবানের জ্ঞান নিতা। সব কিছুই ভগবানের অন্তর্গত । তীর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। ভগবানের জা 
আর কিছুই নেই__“মন্তঃ পরতরং নানাৎ কিঞ্চিদপ্তি' (গীতা ২1৭)। জীবই অহংবশত (অজ্ঞানের দ্বারা) জগৎ ধারণ 
করে আছে__'যয়েদং ধা্যতে জগৎ" (গীতা ৭1৫)। সুতরাং বন্ধন ও মোক্ষ, দুটিহ জীবে ছানা সৃষ্ট। তন্পত বন্ধনও 
নেই, মোক্ষও নেই, শুধুমাত্র পরমাত্খাহি আছেন” 

দুবার *চ' ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে, কোনো কালই স্থায়ী নয়। অতীতও সর্বদা থাকে না, বর্তমানও সর্বদা থাকে না 
আর ভবিয্যতও সর্বদা থাকে না, থাকেল কেবল ভঙ্গবান। যেমন আস্তীত, ভবিযাৎ এখন নেই, তেমনই বর্তমানকালগ 
নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গিষ্ষণকেই বলা হয় বর্তমান। পাণিনি-ব্যাকরণের একটি সূত্র হল__'বর্তমানসামীপো 
বর্তমানবন্ধা" (৩)৩।১৩১) অর্থাৎ বর্তমান সানীপ্যকেই বর্তমানের মতো মনে হয়। যেনন, অতীত ধরে বলা হয়, 
“আমি এখনই এসেছি’ আর ভবিষাতের কাজ ধরে বলা হয় “আমি এখনই মাঙ্ছি'__ একে বলা হয় বর্তমানসামীপা। 
প্রকৃতপক্ষে বর্তমানসানীপাকেই বর্তমানকাল বলা হয়। বাস্তবে বর্তমানকাল বলে যদি কিছু থাকত তাহলে তা কখনই 
অতীতে পরিণত হত না। প্রকৃতপক্ষে কাল বর্তমান নয়, ভগবানই বর্তনান। তাৎপর্য হল এই যে, যা প্রতি মুহূর্তে বদলায়, 
তা বর্তমান নয়, কিন্দু যা কখনো বদলায় না, তাই হল বর্ঠমান। তাই ভগবান শ্লোকটির প্রান্তরে বর্তমান ক্রিয়া ব্যবহার 
করেছেন “বেদাহম্‌, (জানি জানি) ৷ ভগবান অতীত, ভবিষৎ এবং বর্তমানে সর্বদাই বর্তমান । ভগবানের এই বর্তমানতা 
কালের অধীন নয়, কেন-না তিনি কালাতীত। কাল ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাস্মার দৃষ্টিতেও নেই। 


এজ এক কক 


সঙ আগের শোনে ভগবান বলেছেন, আমাকে কেউই জানে না, তাল 
বা» পরবতী যাকে তার উভর দিয়েছেন 


ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্দমোহেন ভারত। 
সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরন্প॥ ২৭ ॥ 
[ভারত ( হে ভরাতবংশোব) ; পরন্তপ (পর্ণ 1) ; ইচ্ছাদ্েসসমূখেন (ইচ্ছা এবং গেম হতে উৎপয়া) ; ববন্মমোহেন 
।ম্দ-মোহ দারা) ; সর্বভৃতানি (সমন্ত প্রাণী) ; সর্গে (জগতে) : সম্মোহম্‌ (হতজ্ান) : যান্তি (হয়ে থাকে।)] 
হে ভরতবংশোস্তব পরস্থপ ! ইচ্ছা (আকাঙ্ক্ষা) এবং দ্বেষ হতে উৎপন দবন্ব-মোহ দ্বারা মোহিত সমস্ত 
প্রাণী অনাদিকাল থেকে জগতে হতজ্ঞান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ২৭ ॥ 
ব্যাখ্যা--“হচ্ছান্বেষসমুশ্ধেন... “সৰ্পে যান্তি | সানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পশুদের মতো না হয়ে তাদের 
পরন্থপ'_ ইচ্ছা এবং দ্বেষ থেকে ছন্দ্র-মোহ উৎপন্ন হয়, বিবেক অনুযয়ী হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ তার বিবেককে 
যার দ্বারা মোহিত প্রালীগণ ভগবানে বিমুখ হয়ে বারংবার | প্রাধানা না দিয়ে রাগ ও দ্রেযবশত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি করে, 
নিয়ে দাকে। তাতে তাদের পতন হয়। 
নানুষের সংসার থেকে বিমুখ হয়ে শুধুমাত্র ভগবানে | মানুষের দুই প্রকারের মনোবৃত্তি থাকে অনুকূল 
মনোনিবেশ করা প্রমোজন। ভগবানে মনোনিবেশ না: বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা আর প্রতিকূল বিষয় থেকে মন 
নবাব প্রধান বাধা কী ? দনুযাজীবন বিবেকগ্রধান £ তাই | সরিয়ে নেওয়া । মানুষের উচিত পরমাস্মাতে নিজ বৃত্তি 
ননিরোধো ন চোৎপস্তির্ণ বন্ধো ন চ সাধকঃ। 
ন নুমুক্ষুণ বৈ মুক্ত হতোষা পরমার্থতা॥ (জাস্মোপনিষদ্‌ ৩১) 
“প্রলয়ও নেই, উৎপন্তিও নেই, বন্ধ ও নেই, সাধকও নেই, মুমুক্ষু নেই, মুক্ত নেই __এই হল পরমার্ণতা অর্থাৎ প্রকৃত 


জগাবানকে না জানাব এখান কারণ 


574 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৭ 


(চিন্ত) নিবিষ্ট করা এবং সংসার থেকে বৃত্তি সরিয়ে আনা | 
অর্থাৎ পরমাস্মাতে প্রেম এবং সংসারে বৈরাগ্য আনা। 
কিন্ত মানুধ যখন এই দুটি বৃত্তি সংসারের দিকে নিয়োগ 
করে তখন সেই প্রেম ও বৈরাগ্য ক্রমশ রাগ-দ্বেষের রূপ 
ধারণ করে, যার ফলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় এবং 
সর্বতোভাবে ভগবানে বিমুখ হয়ে পড়ে। তখন আর 
ভগবানে মন দেওয়ার সময় পায় না! কখনো কখনো সে 
সৎসঙ্গের বচন শোনে, শান্তর পাঠ করে, ভালো কথার 
আলোচনা করে, মনে ভালো ভালো চিন্তার উদয় হয় এবং 
সেগুলি ঠিকমতো বুঝতেও পাবে, তা সত্তেও মহ 
আকাক্ক্ষা থাকায় তার গভীর বিশ্বাস থাকে যে আমাকে | 
সাংসারিক আনুকৃল্য প্রাপ্ত করতে হবে এবং প্রতিকূলতা | 
দূর করতে হবে, এটিই আমার প্রধান কাজ, এ ছাড়া 
আমার ভীবন-নির্বাহ হবে না। এইভাবে সে হৃদয়ে 
দৃঢ়ভাবে বাগ্র-দ্ধেষের দ্বন্দ আঁকড়ে থাকে ; যার ফলে 
পড়াশোনা এবং আলোচনা করলেও তার বৃত্তি রাগ-ছেষ 
কূপ দ্বন্দ পরিত্যাগ করে না। সেইজনাই সে পরমাত্মা 
প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে না। 

দন্দের মধ্যেও যদি তার ইচ্ছা প্রধানত এক বিষয়েই 
থাকে, তাহলেও ঠিক। যেমন, ভক্ত বিশবমঙ্গলের বৃত্তি 
বারবণিতা চিন্তামণিতেই আকৃষ্ট হয়েছিল, এতে তার চিন্তা 
সংসার থেকে সরে গিয়েছিল। যখন সেই বারবণিতা 
তাকে ভর্থসনা করে বলেছিল যে-_*তুমি এই হাড়- 
মাংসের দেহে যেমন আকৃষ্ট হয়েছ, এরূপ যদি ভগবালে 
বারবণিতা থেকে ভগবানের দিকে সরে গিয়েছিল এবং 
তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইক'প গোপিনীদের 
ভগবানে অনুরাগ হয়েছিল, সেই অনুরাগ কল্যাণকারী 
হয়েছিল। শিশুপালের ভগবানের সঙ্গে শক্রতা (দ্বেষ) 
ছিল এবং শক্রুভাবেও তিনি ভগবানকে চিন্তা করায় উদ্ধার 
প্রাপ্ত হয়েছিখেন। কংসের ভগবান হতে ভয় উৎপন্ন 
হয়েছিল এবং সেই ভীতি নিয়ে তিনি ভগবানকে চিন্তা 
করায় তারও কল্যাণ হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে 
শত্রুতা এবং ভীতি ভাব থাকায় ভগবদ্‌- চিন্তায় শিশুপাল 
এবং কংস ভক্তির আনন্দ লাভ করতে । তাৎপৰ্য 
হল এই যে, যে কোনোপ্রকারে ভগানের প্রতি আকৃষ্ট হলে 
মানুষ উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু সংসারে রাগ-দ্বেষ, কাম- 
ক্রোধ, উচিত-অনুচিত, অনুকৃল-প্রতিকৃল ইত্যাদি দ্বন্দ 


থাকলে মূঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং এতে মানুষের পতন 
ঘটে। 

অপর রীতিতে বুঝতে হবে যে সংসারের সন দন্দ 
দ্বারাই দৃঢ় হয়। যখন কামনার জন্য মনোৰৃত্তির প্রবাহ 
সংসারের দিকে যায়, তখন সাংসারিক আনুকুলা ও 
প্রতিকুপতার জন্য রাগ-দেষ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ একই 
জিনিস কখনো ঠিক বলে মলে হয়, কখনো বেঠিক; ফলে 
কখনো অনুরাগ হয়, কখনো দ্বেষ, যার ফলে সংসারে 
সম্বন্ধ দৃঢ় হতে থাকে। তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
“লিৰ্ম্্বঃ” (২1৪৩) পদ দ্বারা দ্বন্রহিত হওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন: নির্ন বাক্তি অনায়াসে ঘুক্ত হন “নির্ম্বন্থো হি 
মহাবাহো সুখং বন্ধাৎপ্রমুঢাতে' (৫।৩)। সুখ-দুঃখাদি 
দ্বন্দরহিত হয়ে ভক্তগণ অবিনালী পদ প্রাপ্ত হন_ 
'দ্বন্বৈৰ্বিনুক্তাঃ সুখদুঃখসংজৈগচ্ছ্তামূঢা পদমব্যয়ং তৎ’ 
(১৪)৫)। ভগবান প্রকে মানুষের প্রধান শত্রু বলে 
জানিয়েছেন (৩1৩৪)। যারা দ্দ-মোহরহিত হয়, তারা 
দত্রতী হয়ে ভগবানের ভজনা করে (41২৮)__এইভাবে 
গীতায় ন্দরহিত হওয়ার কথা অনেকবার উল্লিখিত 
হয়েছে। 

জগ্মা-মরণ চক্রে আবর্তিত হওয়ার কী কারণ ? শাস্তের 
দৃষ্টিতে অঞ্ঞানতাই হল জন্মা-মৃত্যুর কারণ কিন্তু সাধুগণের 
বালী অনুযায়ী ঞ্রন্ম-মৃত্যুতে আবদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ 
হল কামনাবশত প্রাপ্ত পরিস্থিতির অপবারহার। শাস্তর- 
বিহিত কর্ম ফলেঙ্ছাপূর্বক করলে এবং প্রাপ্ত পরিস্থিতির 
অপব্যবহার করলে অর্থাৎ ভগবদ্‌-নির্দেশ-বিরুদ্ধ কর্ম 
করলে সং-অসৎ যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেব-যোনি, 
চুৱাশীলক্ষ যোনি এবং নরক প্রাপ্তি হয়। 

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলে সম্মোহ অর্থাৎ 
জন্ম-মৃত্া চক্ত দূর হয়। সদ্বাবহার কী ভাবে হয় ? 
আমাদের যে অবস্থা, পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি 
অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়_'আনি শাস্ত্র ও 
(লোকমর্ধাদার বিরুদ্ধ কাজ করব এইভাবে 
আকাজ্মণ-রহিত হয়ে অপবাবহার না করার সিদ্ধান্ত নিলে 
সদ্বাবহার আপনিই হতে থাকবে অর্থাৎ শান্ত্র ও 
(লোকনর্যাদা অনুযায়ী কাজ হতে থাকবে॥ যখন সঠিক 
বাবহার হবে তখন তার জন্য অহং-অভিমান হবে না। 
কারণ আমরা অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সছ্‌- 
ব্যবহারের সিদ্ধান্ত তো আমরা নিইনি, তবে আর 
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অহংকার কীসের ? এতে অহং -কর্তৃত্রের অভিমান দূর ৷ যে, সাধকের মধ্যে রাগ-দ্বেয বজায় থাকে, যার ফলে তার 
হয়। আর আমরা যখন সদুপযোগ করিনি, তখন তার ফল সাধনে শীঘ্র উন্নতি দেখা ঘাম না। প্রকৃতপক্ষে সাধক 
আমরা কীকরে চাইব ? কারণ সদুপযোগ হয়েছে, করা চিএ কক্ন বা সাংসারিক কাজ, তার চিত্তে 
সুতরাং এতেই ফলোচ্ছা ত্যাগ হয়ে যাবে। এভাবে | রাগ-দ্রেষ থাকা উচিত নয়। 
কৰ্তৃত্-অভিমান এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ হলে অথাৎ বন্ধন দূর ! পারমার্থিক এবং সাংসারিক ক্রিয়াদিতে পার্থকা 
হলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। | খাকলেও সাধকের মনোভাবে পার্থকা থাকা উচিত নয় 

সাধকদের মধ্যে এই ব্যাপারটি প্রায়শই গভীরভাবে | অর্থাৎ পারমার্ণিক এবং সাংসারিক উভয় ক্রিয়ার সময়ই 
থাকে যে, সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান ইত্যাদির ভাগ পৃথক | সাধকের মনোভাব এরাপ থাকা উচিত যে, “আনি সাধক, 
এবং সাংসারিক কাজকর্ম করার ভাগ পৃথক। এই কারণে | আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতে হবে।' এইভাবে ক্রিয়াভেদ 
সাধন ভঙ্গন-ধ্যান ইত্যাদি বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সাংসারিক তো থাকবেই আর তা থাকাও উচিত, কিন্তু মনোভাবের 
কাজকর্ম করতে গিয়ে রাগ-ছেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদির | ভেদ থাকা উচিত নয়। ভাবের ভেদ না থাকলে 
দিকে বিশেষ নক্জর দেন না। তাঁরা মনে এই ধারণা দৃঢ় অর্থাৎ একমাত্র ভগবদ্প্রান্তির ভাব (শুদ্দেশ্য) থাকলে 
করে রাখেন যে, কাজ-কর্ম করতে গেলে তো রাগ-ছ্েষ | পারমার্থিক এবং সাংসারিক দুটি ক্রিয়াই সাধন রূপে 
হবেই, এগুলি মেটবার নয। এই চিন্তায় চরম ক্ষতি এহ হয় পরিণত হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ যদিও অজ্ঞানতাই হল সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ, কিন্তু অজ্ঞানতার থেকেও মানুষ বেশি করে 
সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় অনুরাগ-দ্বেষ রূপ দন্দের দ্বারা । কোনো দেশ,কাল, বন্থর, বাক্তি+ পরিস্থিতি ইত্যাদিকে নিজের 
সুখ-দুঃখের কারণ বলে মনে করলে রাগ-দ্বেয উৎপন্ন হয় । যাকে নিজের সুশের কারণ বলে মনে হয়, তাতে “অনুরাগ 
জন্মায়, আর মাকে নিজের দুঃগের কারণ বলে মনে করা হয়, তার প্রতি *দ্বেষ-ভাব' জগ নেয়। এই রাগ- দ্য দূর হলে 
মানুষ অনাঘাসে সংসার -বন্দান থেকে মুক্ত হয়ে ধায় নির্ঘন্যো হি মহাবাহো সুখং বক্ধযাৎপ্রমুচ্যতে' (গীতা ৫1৩)। 

এর আগে ত্রয়োদশ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে তিনটি গুণের কারণে মোহগ্রপ্ত প্রাণীরা আমাকে 
এইকূপ মোহগ্রন্ত প্রাণীরা সংসারকেও জানে না আর ভগবানকেও জানে না। সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকায় মানুষ 
সংসারকে জানতে সক্ষম হয় না এবং ভগবানের থেকে দূরে থাকায় তার পক্ষে ভগবানকেও জানা সম্ভব হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে সংসার থেকে অনাসক্ত হলেই সাংসারিক জ্রান হওয়া সম্ভব আর ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে তবেই 
ভগবদ্জ্ঞান হতে পারে। সংসার নেই এটিই হল সংসারের জ্ঞান। যা প্রকতষ্ট নেই, থাকে না, তার আবার কিসের 
জ্লান? সংসার আছে একথা মেনে নেওয়াই অজ্ঞানতা। 


এ উজ ক 
সহ্লল_ আগো শ্লোক ভগবান ভন্ছ-মোহহাক্ত হওয়ার কথা বলেজেন, এবার পরবতী শ্লোকে ছন্দ-মোকরাইিতে 
ব্যাজিক অবাক বণনা করছেন। 
যেষাং ত্রন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌। 
তে দ্বন্বমোহনিুক্তা ভজন্তে মাং দৃড়ব্রতাঃ॥ ২৮ ॥ 
[তু (কিন্ত) ; যেযাম (যেসব) ; পুথাকর্মপাম্‌ (পুণাকর্মা) ; জনানাম, (ব্যক্তিদের) ; পাপম্‌ (পাপ) ; অন্তগতম্‌ (বিনষ্ট 


হয়েছে) ; তে ( সে) ১ ধন্মমোহনির্মুক্তাঃ (দন্দমোহরাহিত) ; দৃঢ়ত্রতাঃ (দৃত্রতগণ) ; মাম, (আমার) ; ভজন্তে (ভজনা 
ক্রেন।)] 


কিন্তু যে পুণ্যকর্মা বাযক্তিদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে, সেই স্বন্দ-মোহরহিত দৃঢ়ত্রত ব্যক্তিগণ আমার ভজনা 


করেন ॥ ২৮ ॥ 
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| অধ্যায় ৭ 


ব্যাখ্যা 'যেষাং আ্বম্থগতং পাপং  জনানাং 
পুপাকর্মপাম -প্ছ-মোহে বিমুগ্ধ মানুষ সাধন-ভজন 
করে না, আর যারা দ্বন্দ্ব মোহ বর্জিত তারা ভজনা করেন, 
তাই জনা না-করা বাক্তিদের থেকে ভজনাকারীদের 
[বিশেধহ জানাতে *তু' পদটি বাবহৃত হয়েছে। 

ঘারা "আমাকে ভগবদ্প্াপ্তি করতেই হবে'__এই 
উদ্দেশাটি দৃঢ় করেছেন অর্থাৎ যাদের এই স্মৃতি জাগরূক 
হয়েছে যে এই ননুয্যদেহ ভোগ সুখের জন্য নয়, 
জনপার শুধুমাত্র তার প্রাপ্তির উদ্দেশোই লাভ 
তারাই পুণ্যকর্ষা। তাৎপর্য হল এই যে, এই 
লক্ষে ছ্ছির থাকলে যে শুদ্ধতা, পবিত্রতা আসে তা যর, 
দান-তপ ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা আসে না। কারণ ‘আমাকে 


ভগ্ববদ্‌-অভিনুণী হতেই হবে" এই স্কির নিশ্চয়তা স্থয়ং-এ | 


হয় আর খঞ্জ-দান ইত্যাদি ক্রিয়া বাহাত হয়। 

“অন্থগতং পাপম্‌’ বলার ভাব হল যে, যখন এই 
নিশ্চয়তা আসে যে *আনাকে ভগবদ্-অভিমুখী হতেই, 
হবে’, তখন ভগবানের সম্মুখীন হওয়ায় তার থেকে 
বিমুখতা দূর হয়, ফলে পাপের শিকড় কেটে যায়। কারণ 
ভ্গবানে বিমুখতাই সমস্ত পাপের মূল কারণ। সাধুরা 
বলেন দেডটি পাপ আগ দেডটিহ পুণা। ভগবানে বিমুখ 
হওয়া পুরো পাপ এবং দুর্ভণ-দুরাচারী হওয়া অর্ধেক পাপ। 
তেমনই ভগবানের সম্মুবীন হওয়া পুরো পুণ্য এবং 
সদ্‌গুণ-সদাচারী হওয়া অর্ধেক পুণ্য। তাৎপর্য হল এই যে 
যখন মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানের হয, তখন তার 
পাপের অন্ত হয়। 

অনা ভাবটি হল, যাঁর লক্ষ্য শুধু ভগবান, তিনি 
পুণাকর্মা ; কারণ ভগবানহ উদ্দেশ্য হলে সমস্ত পাপ দূর 
হয়। উদ্দেশা ভগবান হলে পুরাতন কোনো সংস্কারবশত 
পাপ হলেও তা গ্রাযী হয় না ; কারণ হৃদয়ে বিরাজমান 
এই পাপ দূর করে দেন_“বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং 
কথখিদ ধুনোতি সর্বং হাদি সমিবিষ্টঃ' (শ্রীমভাগবত 
১১৫1৪২৯)। 

তৃতীঘ ভাবটি হল মানুষ যদি আন্রবিকভাবে দৃঢনিশ্চয় 
করে যে “আনি আর কনো খাপ করবো না", তবে আর 
তার পাপ থাকে না। 

"ভে দবন্থমোহনিরুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ত্রতাঃ' 
পুণাকর্মা বান্ডি দন্দূপ মোহ বর্জন করে এবং দৃতুত্রতী 


হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। দন্দ কয়েক প্রকারের হয় ; 


যেমন 

৯) ভগবানে মনোনিবেশ করব, না সংসারে ? কারণ 
পরলোকের জনা ভগবানের ভজনা করা প্রয়োজন আর 
ইহলোকের জনা সংসারের কাজ করা প্রয়োজন। 
| ২) বৈষ্যব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এবং সৌর_ 
এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত হব এবং 
কোন্টার হর না? 

৩) পরমাত্মার স্ববূগের বিষয়ে দ্বৈত, অদ্বৈত, 
বিশিষ্টাপ্নৈত, শুদ্ধাদৈত, অচিপ্তযাভেদাভেদ ইত্যাদি অনেক 
প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। এর মধো কোন্টি স্বীকার করব 
এবং কোন্টি করব না ? 

৪) পরমাস্তাপ্রাপ্তির জনা ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, 
কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, অন্থযোগ 
ইত্যাদি কয়েক প্রকার পথ আছে। এর মধ্যে কোন্‌ পথে 
চলব ? 

৫) সংসারে অনুকূল-প্রতিকুল, হর্য-বিযাদ, ঠিক- 
বেঠিক, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেয ইত্যাদি সমন্ত বিপরীতমুখী 
ভাবকেই বলা হয় দন্দ। 

উপরিউক্ত সমস্ত পারমাথিক এবং সাংসারিক দন্দরূপ 
মোহ বিমুক্ত হয়ে দূরব্রত মানুয ভগবানের ভঙ্জনা করেন। 

মানুয পারমার্থিক উদ্দেশে যদি একনিষ্ঠ থাকে তবে 
পারমার্থিক এবং সাংসারিক সমস্ত দন্দ দূর হয়। 
পারমার্থিক উদ্দেশাসম্পুল্ন সাধকেরা তাদের নিজ নিজ 
কচি-যোগাতা ও শ্রদ্মা-বিশ্বাস অনুসারে নিজ নিজ ইষ্টকে 


সপ্তশ-নিগ্ুণ, সাকার-নিবাকার, দিভুজ-চতুর্ভূজ বা 
| সহস্ৰভুজ যা-ই মানুন না কেন, সংসারের বিমুখতায় এবং 


পরমায্মার শরণাগতিতে তারা সকলেই সমান। উপাসনার 
পদ্ধতি ভিন্ন ভিগ্ন হলেও লক্ষ্য সকলেরই এক হওয়ায় 
| কোনো পদ্ধতিই ছোট বা বড় নয়। যে সাধকের যে 
পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, তার পক্ষে সেই পদ্দতিই 
শ্রেষ্ট এবং ভার সেটিহ অনুসরণ করা উচিত৷ কিন্তু 
অপরের পদ্ধতি বা নিষ্ঠার নিন্দা করা বা তার আরাধনাকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করা অনযায়। যতক্ষণ এই সাধন- 
বিষয়ে ছন্দ থাকে ; সাধকের নিছের পক্ষে আগ্রহ এবং 
অপরের সাধনায় অশ্রন্ধা থাকে, ততক্ষণ সাধক ভগবানের 
সমগ্ররাপ অনুভব করতে পারেন না। তাই সমস্ত পদ্ধতির 
এবং নিষ্ঠার সম্মান করতে হয়, কিন্দু অনুসরণ করতে হয় 
নিজ পক্মতির এবং নিষ্ঠার, তাহলে তার সাধন বিষয়ে 
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দ্বন্দ দূর হয়। 

মানুষমাত্রেরই প্রকৃতি বা স্বভাব হল যে, যখন সে 
পারমার্থিক কথা শোনে, তখন সে মনে করে সাধন দ্বারা 
নিজের কল্যাণ করতে হবে, কারণ মনুযাজপ্মের সফলতা 
এতেই । কিন্তু যখন সে আবার বাবহারিক জীবনে ফিরে 
আসে তখন সে মনে করে 'সাধন-ভজন' করে কী হবে? 
সাংসারিক কাঙজ্জ তো করতেই হবে। কারণ সংসারে যখন 
বয়েছি তখন জিনিসপত্রের প্রয়োজন তো হবেই, সেগুলি 
ছাড়া কাজ হবে কী করে ? অতএব সংসারে কাজ 
প্রধানভাবে থাকবেই আর ভজন-স্মরণ-নিয়ম ইত্যাদি 
সময়মতো করলেই হবে । কারণ সাংসারিক কাজ করা 
যতটা প্রয়োজন প্রতিদিন নিযমমতো ভজন-স্মরণ-জপ- 
ধ্যানের তত প্রয়োজন নেই। এইরকম ধারণা নিয়ে 
শাবানে যুক্ত থাকা মানুষ অনেক আছে। 
ভগ্ববদ্‌ অভিমুখী মানুষের মধোও যারা এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় 
করছে যে ‘আমাকে নিজের কল্যাণ করতেই হবে, 
সাংসারিক লাভ-ক্ষুতি যাই হোক না কেন, কোনো 
পরোয়া নেই, কারণ সাংসারিক যত প্রকার সিদ্ধি থাকুক 
না কেন চোখ বুজে গেলে আর কিছুই থাকে না 
“সম্মীলনে নয়নয়োনছি কিঞ্চিদপ্তি’ এবং এই সাংসারিক 
বন্গুলি লাভ করলেও কতদিন আমার সঙ্গে থাকবে ? 
এইরূপ বিচার-বিবেচনা করে যে বাক্তি শুধু ভগবদ্‌- 
অভিমুগী হয় এবং সাংসারিক শ্রদ্ধা-অবহেলা প্রভৃতির 
দিকে দৃষ্টি দেয় না, সেইরাপ বাক্তিই দন্দ্-মোহ থেকে 
বিমুক্ত হয়। 

“দৃঢ়ব্রতাঃ’ বলার অর্থ হল যে আমাকে শুধু ভগবানের 
পরমাস্থা দ্বৈত না অদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত না বিশিষ্টাদৈত, 
সপ্ুণ না নিৰ্গুণ, দ্বিভুব্জ না চতুর্ভুজ_তাতে আনার 
কোনো প্রয়োজন নেই + তিনি আমার জনা যে 
পরিস্থিতিই সৃষ্টি করুন : আমাকে যেখানেই রাখুন আর 
যেভাবেই রাখুন--তাতে আমার কোনো চিন্তা নেই। 


আনার শুধু ভগবদ্‌ অভিমুখে যেতে হবে_এইরূপ 
উদ্দেশ। দৃঢ় হলে 'দুডব্রতী হওয়া মায় 
হয়-পরমাস্মা কেমন ? জীব কেমন ? আর জগৎ 
কেমন ? তখন তার চিত্তে এর সোজা উত্তর এই আসে যে 
'পরমায্মা আছেন’। তিনি কোথায় থাকেন, কী করেন 
হজাদিতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার কেবল 
পরমাস্সাতে প্রয়োজন। জীব কী, তার স্বরূপ কেমন, সে 
কোথায় থাকে, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। 
আমার পক্ষে এইটি জানাই যথেষ্ট যে “আমি আছি!" জগৎ 
কেমন, ঠিক না বেঠিক, তাতে আমার কোনো প্রয়োজন 
নেই। আমার পক্ষে এটি বোঝাই যথেষ্ট যে, ‘জগৎ 
ত্যাজা” এবং আমাদের তা ত্যাগ করা উচিত; তাংপর্য হল 
এই যে, পরমাস্মার অভিবুখে যেতে হবে, সংসারকে 
আগ করতে হবে এবং আমাদের অগ্রসর হতে হবে অর্থাৎ 
'আমাদের সংসার হতে বিমুখ হয়ে ভগবানের সম্মুখীন 
হতে হবে’__এটিই হল সমস্ত দর্শনের সার আর এই হল 
দদুত্ৰতী হওয়া ৷ দৃডত্ৰতী হলে দন্দ দূর হয়, আর স্থির নিশ্চয় 
না হলে দদ্দ থেকে যায়। 

দ্বিতীয়া ভাব হল তাদের নির্গুণ জ্ঞান হয়নি এবং সমুণ 
দর্শন হয়নি ; কিছ্র তাদের এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই যে জগৎ সর্বক্ষণ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে এবং সব 
দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদিতে ভাবরূপে একমাত্র গরমাত্মাই 
| বিরাজমান__এরূপ মেনে নিয়ে তারা দৃতররতী হয়ে 
সাধন-ভল্ন করেন। পতিব্রতা রমণী যেমন পতিপরাযণা 
হয়, তেমনি ভগবানের পরায়ণ থাকাই হল তাকে ভজনা 
ক্ৰা। 


বিশেষ কথা 


শান্তর, সন্তবাপীতে এবং গীতাতেও বলা হয়েছে যে, 
পাপী বান্তিরা ভগবানের শরণাগত হয় না। কিন্তু এটি হল 
এক স্বাভাবিক সাধারণ লিয়ম। প্রকৃতপক্ষে যতই পাপ 
| করুক না কেন, জ্লীব কখনো ভগবানের থেকে বিমুখ হতে 


গোর যেঘন বলেছেন__ 


যঃ কশ্চনেশো বলিনোহন্তকোরগাৎ প্রচণ্রবেগাদভিধাবতো ভরশম। 

ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি মানবতা প্রধাবতারপত তনীমহি । (শরীস্ভাগবত ৮1২৩৩) 

এ শর প্রচণ্ড বেগে (সকলকে গলাধঃকরণ করার জন্য) ধাবিত কালরুলী বলবান সর্পের থেকে ভীত শরপারথীকে রক্ষা 
করেন, আৰ যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুও পলায়ন করেন, আমি রই শরণ গ্রহণ কবছি।' 
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পারে না । কারণ জীব সাক্ষাৎ ভগবানের 
তার স্বাভাবিক শুদ্ধতা পাপের দ্বাবা আচ্ছাদিত হয় মাত্র, 
লুপ্ত হয় না। তাই অতান্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি দুরাচার 
পর্নিত্যাগ করে ভগবানের ভঞ্জনা আরন্ত করে, তবে সে 
অতি দীগ্রই ধৰ্মাত্খা (ভক্ত) হতে পারে “ক্ষিপ্ৰং ভবতি 
ধৰ্মাস্থা'(”। (গীতা ৯।৩১)। তাই মানুযকে কখনোই এরূপ 
মনে করা উচিত নয় যে পুরাতন পাপের জনা তার পশ্ষে 
ভগবানের ভজনা করা সম্ভব নয়। কারণ পুরাতন পাপ 
শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রদান করে, সাধন-ভজনে | 
বাধা দেয় না। প্রতিকৃল পরিস্থিতি লাভ করায় পাপ লয় হয়ে 
যায়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, পাপের জনাই ভজন- 
সাধন হয় না, তাহলে "অপি চে সুদুরাচারো ভজতে 
মামনন্যভাক্‌' (শ্বীতা ৯1৩০) *তত্তান্ত দুরাচারী বান্ডিও | 
অননাভাবে আমার ভজলা কযে'__এই কথা বলা খাটে 
না। পাপবশত যদি ধান ও ভজনে বাধাপ্রাপ্তি হয়, তাহলে 
সামঞ্জসা হয় না ; কারণ কোনো প্রাণীই পাপহীন নয়। 
পাপ-পুণোর জনাই এই মনুষাদেত প্রাপ্ত হয়েছে। এতেই | 
প্রমাণিত হয় যে পুরাতন পাপ সাধন-ভজনে বাধা হতে 
পারে না। তাই যেসব দৃঢ়ত্রতী মানু ভগবানের শরণাগত 
হয়ে বর্তমান সময়ে ভগবানের সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হয় 
তাদের পুরাতন পাপ দূর হয়। সাধন-ভজজনের জনাই 
মনুষাদেহ লাভ হয়েছে। পরিষ্ছিতিগত অবস্থা বাহ্যিক রূপে 
থাকে ; তা সাধন-ভঙ্গনে বাধা প্রদান করবে এটি 
কখনো সম্ভব নয়। 

সকাম পুণাকর্ম প্রধানরাপে হলে ভীব স্বর্গে গমন করে 


গমন 
ভগবান বিশেষভাবে কৃপা করে পাপ এব! পুণোর সম্পূর্ণ 
ফল ভোগের আগেই অর্থাৎ চুরাশী লক্ষ জ্বর মধোই 
জীবকে মনুষাদেহ প্রদান করেন। ভগবদ্‌-ডজন করার 
সুযোগ বিশেষভাবে মনুষাদেহেই পাওয়া খায়। তাই 
মানুষের ভগবদ্‌ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কনো নিরাশ হওয়া 
উচিত নয় ; কারণ এই দেহ ভগাবদ্‌-প্রান্তির জনাই লাভ 
ছে 

মনুষাদেহ ভোগযোনি নয়। একে সাধারণভাবে 
বালী এবং সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী মনুষাদেহ শুধুমাত্র ভগবদ্-প্রাপ্তির জনাই লাভ 
হয়েছে। এতে পুরাতন পুণ্য অনুযায়ী যেসব অনুকূল 
পরিষ্টিতি আসে এবং পুরাতন পাপ অনুযায়ী যেসব 
প্রতিকূল পরিস্থিতি তা সবই সাধন-বন্ধু। এই দুইয়ের 
অনুকূল পরিষ্ছিতি এলে সকলের সেবা করতে হয় এবং 
প্রতিকূল পরিষ্ছিতি এলে আনুকূলোর ইচ্ছা পরিত্যাগ 
করতে হয়__সাধকের এই মুখা কাছ। একপ করলেই 
পরিষ্টিতিগুলি সাধন সামগ্রী হয়ে ওঠে। এতেও আবার 
দেখা যায় যে অনুকূল পরিস্থিতিতে পূরাতন পুণা নাশ 
হয় এবং বর্তমানে ভোগে আবদ্ধ হবার সম্ভাবনাও 
থেকে যায়। কিনব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পাপের 
লয় হয় এবং বর্তমানে বেশি সতর্কতা এবং সাবধানতা 
থাকে, যার ফলে সাধন অনায়াসে হয়। সেইজনা 
সাধুবাক্তিগণ সাংসারিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অলাদর 
করেন না। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ ভগবানের অভিমুখী হওয়া বা তার শবণাগত হওয়া সব থেকে বড় পুণ্য, কারণ এটি সব পুণ্যের 
নুল*॥ আর ভগবানে বিশু হওয়া সব থেকে বত পাপ, কারণ এ হল সমস্ত পাপের মূল। যে ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়েছে 
অর্থাৎ যিনি সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের সম্মুদীন হয়েছেন তিনি রাগ-দ্ধেয, হর্য-শোক, সুখ-দুইখাদি দন্ছ রহিত 
ভগবানের ভঞ্জনা করেন। ভজ্ঞনাকারীদের শ্রেণীবিভাগ ভগবান যোড়শ শ্লোকে “চতুর্বিধা ভজন্তেমাম্‌’ পদটির দ্বারা 
বিন্যাস করেছেন। 
বাগ ও দেখ মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে। যতক্ষণ কোনো এক বস্তুতে অনুরাগ থাকে, ততক্ষণ অপর 
কোনো বন্ছতে ছেষভাবও থেকেই যায়। কেননা মানুষ কোনো একটি বস্তুর সশ্গুথীন হলে অন্য আর একটিতে বিমুখ 


* অনা জর পাপ নাশ হলেও স্বভাব যে শোধ্রাতে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই ; যেমন চুদ লক্ষ জা এবং নরক ভোগ 
করলে পাপ নাশ হয়ে যায, কিন স্বান বদ্লায় না। কিন্দু মনুযাজ্জশ্বে পাপ থাকলেও সাধকের স্বভাব পরিবতিত হতে পারে, 
থাকলে তার ফলরূপে প্রতিকূল পরিস্থিতি (অসুখ ইত্যাদি) আসে, কিন্তু সৎসঙ্গের দ্বারা, 
সাধনপরায়ণতার দ্বারা, অহং -ভাব পরিবর্তনের দ্বারা সাধকের স্বভাব পরিবর্তিত হয়। 

-'নমুধ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অধ নাসহি তৰী ॥ (শ্রীৱামচরিতমানস, সুশ্দরকাণ্ড ৪৪1১) 
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হবেই । মানুষের মধ্যে যতক্ষণ রাগ-দ্বেম থাকে, ততক্ষণ সে ভগবানের শরণাগত হতে পাবে না, কেন-না 
সম্পর্ক সংসারের সঙ্গে জড়িত। তার যতটুকু অংশে সাংসারিক অনুরাগ থাকে, ততটুকু অংশেই ভগবানে দ্বেষ বা 
বিরাগ (বিমুখতা) থাকে। 

দৃঢ়ত্ৰতাঃ শিঞিল স্বভাবসম্পয় বান্তি অসৎকে তত সহজে ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না একবার চিন্তা করা তারপর 
তা ছেড়ে দেওয়া, আবার চিন্তা করা পরে আবার ছেড়ে দেওয়া-_এইভাবে বারবার চিন্তা করা ও ছেড়ে দেওয়া, এরূপ 
করতে থাকলে স্ব ভালে শিথিলতা আসে। এই শিথিল স্বভাবের জনাই ওই ব্যক্তি অসৎকে ত্যাগের কথা জানলেও ত্যাগ 
করতে সক্ষম হয় না। যদি সে অসৎকে পরিত্যাগ করেও তবু তার স্বভাবের শৈথিলোর জনা আবার তাতে যুক্ত হয়ে 
পড়ে। স্বভাবের এই অব্যবস্থার জন্য সাধকই দারী। তাই সাধকের উচিত তিনি যেন তার স্বভাব দৃঢ়ভাবে তৈরি করেন। 
একবার তিনি যেটি বিচার করে স্থির করবেন, তাতেই দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে। ছোট ছোট ব্যাপারেও যদি তিনি তার 
লদ্ান্তে ছিব থাকেন তাহলে তার স্বভাবেই অসংকে ত্যাগ করার, জগহ-সংসানের থেকে বিমুখ থাকার শক্তি আসে। 

Ed জি bed 


সহ্য সওম অধ্যারেক পারতে ভগবান সাবকল্ের ভিনাটি কথা বলেছেন 'ময্যাসজ্ঞমনাঃ _ আনাকে 
ভালোবেসে এবং “মদাশ্রায়ঃ ” আমার আশয় এহণ কুরে “যোগং বুজন যোগের সাধনা করে, তারা আমার 


নগ্রেরুপকে জেনো থাকে / সেই ডিনাটি কখারে উপসবভাবে পরবতী বাটি লোকে করকেন/ 


জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিতা যতন্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদ্দিদূঃ কৃৎনসমধ্াত্্ং কর্ম চাখিলম্‌॥। ২৯ ॥ 


[জামরণমোক্ষায় (জরা এবা! মরণ থেকে মুক্তি পাবার না) : মে (রানা) : মাম (আমার) : আশ্রিত (শরণাগত 
হয়ে) ; মতি (গ্রযহ করেন) ; তে (তারা) ; তৎ (সেই) ;ত্রন্ম (সনাতন ব্রহ্ষ ) ; কদম (সম) ; অধ্যাস্মম (অন্যাস্তা) ২5 
(এবং) : অখিলম্‌ (সম্পূর্ণ) ; কর্ম (ফর্মতত্তু) : বিদুঃ (অবগত হল।)] 

বৃদ্ধাবন্থা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যাঁরা আমার শলণাগত হয়ে প্রঘড় করেন, তারা দেই 
সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ বিষয় এবং সম্পূর্ণ কর্মতত্ব অবগত হন ॥ ২৯ ॥ 


ব্যাখ্যা [এই উনত্রিশ-ত্রিশতম শ্লোকে ব্যবহৃত | বিচ্ছেদ হওয়া, তেমনই এখানে "জরামরণমোক্ষায়' বলার 
“মামাশ্রিতা' পদে ‘মদাশ্রয়ঃ”র, *তন্তি' পদে “যোগং | তাৎপর্য হল জরা, মৃতু! ইত্যাদি শরীরের বিকার থেকে 
যু্জন্* এবং “শুক্তচেতসঃ' পদে “ময্যাসক্তমনাঃ'র সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হওয়া। 
উপসংহার করা হয়েছে; এই অধ্যায়ের প্রারস্তে যে | কোনো একজন যুবক, যার এখনও বৃদ্ধাবস্থা 
“সমগ্রম্‌' পদ এসেছে, তাকে এসানে ব্রহ্ম, অধ্যাস্ম, কম, | বা মৃত্যু হয়নি, সে জরানরণ থেকে মুক্ত। কিন্তু অকৃতপক্ষে 
অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ নামে বলা হয়েছে।] | সে জরামরণ থেকে মুক্ত নয়। কারণ জরামরণের মূল 

'জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিতা মতন্তি যে'_এবানে | কারণ এই শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ 
জরা (বৃদ্ধাবস্থা) এবং মরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ এই জরা-মরণরহিত হলেও সে ওগুলির থেকে বাস্তবে মুক্ত 
নয় যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম বিষয় এবং কর্ণের জ্ঞান হলে নয়। কিন্ত জীবশ্যুক্ত মহাপুরুষের শরীরে জরা এবং মৃত্যু 
বদ্ধাব্থা হয় না বা দেহের মৃতু হয় না। এর তাৎপর্য হল | এলেও, তিনি এগুলি থেকে মুক্ত। সুতরাং জরামরণ 
এহ যে, বোধ হয়ে গেলেও শরীরে বরন্মাবঞ্জা এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়ার তাৎপর্য হল যাতে জরা ও মরণ হয়, 
অবশাই আসবে, কিন্ত এগুলি তাকে অন্তর থেকে | সেই প্রকৃতিজ কার্য শরীরের সঙ্গে সর্বতোভাবে সন্বন্ধ- 
দুঃগী করতে পারে না। যেমন ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিচ্ছেদ হওয়া। মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে তাদান্ত্য (এই-হ 
েত্িশতম প্লোকে “ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্‌' বলার তাৎপর্য | আমি) মেনে নেম, তপন শরীর বৃদ্ধ হলে ‘আমি বৃদ্ধ 
প্রকৃতি অথাৎ কার্য এবং কারণ থেকে সম্পপর্ক- । হয়েছি’ আব দেহের মৃত্যু নিয়ে “আমি মরে যাব'_ এরূপ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জধ্যা ৭ 


মনে করে। এই যে মেনে নেওয়া এটি *শরীরই আমি এবং 
শরীর আমার" এই ভাবের গুপরই বজায় থাকে। তাই 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে উদ্ধত__ 
“জন্মমৃত্যু্রাব্যাধি-দুঃখদোযানুদর্শনম্‌' অর্থাৎ জল্ম- 
শৃত্া-জৱা-বাধিতে দুইখবাপ দোষ দর্শন এর অর্থ হল 
শরীরের সঙ্গে 'আমি' এবং *আমার' সম্পর্ক যেন না 
থাকে। মানুষ যখন "আমি" ও ‘আমার’ ভাব থেকে মুত 
হয়, তখন সে জরামরণাদি থেকেও মুক্ত হয়ে থাকে। 
কেন-না শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কই বাস্তবে 
জন্মের কারণ-_'কারণং গুপসঙ্গোৎসা সদসদ্যোনি- 
জন্মসু' (গীতা ১৩1২ ১); প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে এর 
কোনো সম্বন্ধই নেই, সেইজনাই সম্বন্ধ দূর হয়। সেটাই 
মিটে যা আসলে নেই। 

এখানে "মামাশ্রিত্য যতন্থি যে’ পদটিতে আশ্রয় গ্রহণ 
করা এবং প্রযত্র করা__এই দুটি কথা বলার তাৎপর্য এই 
যে মানুষ যদি নিজেকে কর্তা মনে করে, তবে এই 
অহংভাব আসে যে ‘আমি এই করেছি, যার ফলে এটি 
হয়েছে" আর যদি নিজে চেষ্টা না করে “ভগবানের কৃপায় 
সবকিছু হয়ে যাবে’ এরূপ মনে করে, তবে সে আলস্য ও 
জান্তিতে এবং সংগ্রহ ও ভোগবিলাসে ব্যাপৃত হয়। 
সেইজন্য এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে যে শাস্ত্রে নির্দেশ 
অনুসারে নিজে তৎপর হয়ে চেষ্টা করবে এবং সেই 
উদ্যোগের সাফলো ভগবানকে কারণ বলে মানবে। 

যেটি সর্বদা বিযুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, 
সেই শরীর-সংসারকে মানুষ একান্ত নিজের এবং স্থায়ী 
বলে মনে কবে। যতক্ষণ এই শরীর ও সংসারকে স্থায়ী 
মনে করে তাকে গুরুত্র দেওয়া হয়, ততক্ষণ সাধনা 
করলে ভগবদ্্াপ্তি হয় না। যদি সে শরীর-সংসার 
ছায়ী বলে মনে না করে এবং সেগুলিকে গুরুত্ব না দেয়, 
তার ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলগ্প ঘটে না। সুতরাং এই দুটি 
বালানে অর্থাৎ শরীর সংসারের পৃথক অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব 
পিচার-রিবেচনার দ্বারা দূর করাই হল প্রন বরা। কিন্তু 
হারা ভগবানের শরণ নিয়ে প্রচেষ্টা করেন, তারা শ্রেষ্ঠ। 
এই ভাব থাকে যে সেই প্রভুর কপাতেই 
হচ্ছে। ভগবানের কপার আশ্রয় নেওয়ায় 
ক্ষমতার অহংকার না ব 


| সনপ্রবাপ জানতে সক্ষম হন। 

যারা ভগন্ানের শরণাগত লা হয়ে নিজ কল্যাণের জন্য 
উদ্যোগ করে, তাদের নিজ নিজ সাধন অনুযায়ী ভগবৎ- 
স্বরূপের বোধ হলেও ভগবানের সথগ্রূপের বোধ হয় 
না। যেমন, কেউ যদি প্রাণায়াম ইত্যাদির দ্বারা যোগাভ্যাস 
করে, তবে তার অণিমা, মহিমা ইত্যাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় 
এবং তার থেকে উচ্চে আরোহণ করে পরমাস্মার 
নিরাকার-স্বরাপ বোধ হয় অথবা নিজ স্বরূপে ছিতিলাভ 
| ঘটে। এইরূপ সৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাধকগণ 
| বারা ঈশ্বর মানেন না, তারাও নিজ নিষ্ত সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধনা দ্বারা অসৎ-জডরুপ সংসার 
থেকে সন্থন্ষ-বিচ্ছেদ করে মুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু যারা 
| সংসার-বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রযত্র 
করেন, তাদের ভগবানের সমগ্ররাপ বোধ হয়ে ভগবদ্‌- 
| প্রেম প্রাপ্তি হয-_এই বৈশিষ্ট্য ভানাবার জনাই ভগবান 
এখানে “মামাশ্রিতা যতন্তি যে' কথাটি বলেছেন। 

“তে ব্রন্ম তৎ (বিদুঃ)'- এইভাবে চেষ্টা (সাধনা) 
করলে এরা আমার স্বরূপ! *। অর্থাৎ যা নির্গ্তুণ নিরাকার, 
যা মন -বুদ্ধি-ইন্দিয়াদির অগোচর, যা সামনে নেই, শান 
যার পরোক্ষভাবে বর্ণনা করে থাকে, সেই সচ্চিদানন্দময় 
ব্রহ্মকে জানতে সক্ষম হয়। 

ব্রঙ্গোর সঙ্গে 'তৎ শব্দটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল 
যে প্রায়ই সমস্ত *তৎ’ শব্দ দ্বারা যে পরমাত্মাকে 
| পরোক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়, সেই পরমান্মাকে তারা 
| সাক্ষাৎ অপবোক্ষরূপে অনুভব করেন। 
সেই পরদায্মার সত্তা প্রাণীমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ। কারণ 
| এই পরমায্মা ৫ 


কোনো বস্তুতে নেই বা কোনো বাক্তি বিশেষে নেই__ 
এমন নয়, বরং তিনি সর্ব দেশে, সর্ব সময়ে, সর্ব বস্তুতে 


এবং সর্ব বাড্ডিতে বিরাজনান। একপ হওয়া সত্বেও তিনি 
অপ্রাপ্তরূপে প্রতিভাত হন কেন ? যা আগে ছিল না, পরে 
থাকবে না এবং বিদামান হওয়া সত্বেও প্রতিক্ষণ অবপুপ্ত 
হচ্ছে, লয়ের দিকে যাচ্ছে--সেইরূপ শরীর-সংসারের 
অস্তিত্ব মেনে নিলে এবং গুরু দ্রীকার করে নিলেই 
৷ নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতন্ব অগ্রাপ্তরাপে প্রতিভাত হয়। 


এরা সম্পূর্ণ অধ্যাস্ জ্ঞাত 


বশ এবং ত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অস্মহ শব্দ “মাম্‌' প্রয়োগ করেছেন, তাই এখানে বাঙ্যাতে “আমার 
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হন অর্থাৎ সমগ্র জীব তন্ত্র কী, তা তারা জেনে যান 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে “জীব যে 
একটি দেহ পরিত্যাগ করে অন্য একটি শরীর প্রাপ্ত করে 
তা বিম্ঢ় ব্যক্তিগণ জানতে পারে না, হ্যানচক্ষুবিশিষ্ট 
বান্তিগণ তা জানেন।" ওঁদের জানার অর্থ এই নয় যে 
তারা কত জ্জীব আছে, তারা কী কী করে, তাদের গতি 
কী- এহসব জানেন, বরং আত্মা শরীর হতে পৃথক 
তত্বুত এটি ছে থাকেন অর্থাৎ অনুভব করেন। 

ভগবানের আশ্রয়ে থেকে সাধকের যখন ক্রিয়া ও 
পদার্থ থেকে সন্বগ্না-বিচ্ছেদ হয়, তখন তিনি 
অধ্যান্ততন্ত--নিন্ধ স্বরাপ অবগত হন। শুধু নিজের 
স্বরূপই নয, প্রত্যুত ত্রিলোক এবং চতুদশভুবনের যত 
স্থাবর-জঙ্গয প্রাণী আছে তাদের সকলের স্বরূপ শুদ্ধ, 
, প্রকৃতি হতে আসম্বন্ধ এটি জানতে পারেন। অনন্ত 
জন্মে অনন্ত ক্রিয়া এবং শরীরের সঙ্গে একতা করলেও 
একা কখনো হতে পারে না এবং অনন্ত জমা পর্যন্ত নিজ 
স্বরূপ বোধ না হলেও এঁরা নিজ্জ-স্বরূণ হতে কখনো 
পৃথক হতে পারেন ন! এটি জানাই হল সমস্ত অধ্যাত্া- 
তত জানা। 

“কর্ম চাখিলং বিদুঃ' এঁরা সমন্ত কর্মের প্রকৃত তত্র 
জানেন অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি কেন হয়, কেমন করে হয় এবং 
গবান কীভাবে তা সম্পাদন করেন_ তাও তারা অবগত 
হন 

যেদন, ভগবান চতুর্ব সৃষ্টি করেছেন। এই বচনাতে 
জীবের যে গুপ ও কর্ম অর্থাৎ তাদের যেমন ভাব এবং 
ভবা যেমন কর্ম করেছেন, সে অনুযায়ী তাদের জন্ম | 
হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করায় স্বয়ং ভগবানের দিক 


| *সমস্তই বাসুদেব" (৭1১৯), 


থেকে কোনো পক্ষপাতিহ্র নেই, অতএব ভগবানের কর্তৃহ 
নেই এবং ফলেচ্চাও নেই (গীতা ৪1১৩-১৪)। তাৎপর্য 
হল ভগবান সৃষ্টি করার সময়ও কহ ও ফলাসক্তিতে 
নির্লিপ্ত থাকেন! এইরূপ মনুষামাত্রেই দেশ, কাল 
পরিষ্ছিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য-কর্ম প্রাপ্ত হয়, তা কতৃত্ব ও 
ফলাসক্িরহিত হয়ে করলে সেই কর্ম মানুষের বন্ধনকারক 
হয় না অর্থাৎ এইসব কর্ম ফলজনক হয় না। তাৎপর্য হল 
এই যে, কর্মের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, 
এইভাবে সেগুলিকে নির্পিপ্রভাবে অনুভব করাই হল 
অখিল কর্মকে জালা। 

যাঁরা অননাভাবে কেবল ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, তাদের প্রাকৃত ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক 
দূর হয়। এতে তারা সম্যকরূপে জানতে পারেন যে এই 
সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল 
অর্থাৎ ক্রিয়াগুলির আদি ও অন্ত আছে এবং পদার্থেরও 
উৎপত্তি ও বিনাশ, সংযোগ শু বিয়োগ হয়। ব্ৰহ্মলোক 
পর্যন্ত কোনো ক্রিয়া এবং পদার্থ চিরস্থায়ী নয়। অতএব 
কর্ণের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এটিই হল 
অখিল কর্মকে অবগত হওয়া। 

তাৎপর্য হল এই যে, যারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন তাঁরা ব্রহ্ম, অধ্যান্থা বিষয় এবং কর্মের প্রকৃত তন্তু 
জানেন অর্থাৎ ভগবান যেমন ললেছেন যে, ‘এই সমস্ত 
জগৎ আমাতেই, ওতঃপ্রোত হয়ে আছে? (৭1৭) এবং 


দলই ভারা ভগবানের 
সমপ্ররূপ জানেন ঘে ব্রক্ষ, অধাত্ম বিষয় এবং কর্ম_এ 
সবই ভহাবৎস্বরূপ ; ভগবান ভিন্ন এতে আর কোনো 
দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই। 


শত শক এক 


সাধিভৃতাধিদৈবং মাং সাধিজ্রং চ যে বিদুঃ। 


প্রয়াণকালেছপি চ মাং 


তে বিদুর্ুক্তচেতসঃ॥ ৩০ ॥ 


[ মে। যেসব মানুষ) ; সাধিভূতাধিগেবম্‌ (অধিভূত, অধিদৈব) ; চ (এবং) $ সাদিযজ্ঞম্‌ (অধিঘজ্জের সঙ্গে) ; নাম্‌ 
আমাকে)  নিদুঃ (জানেন) : তে (তারা) : মুক্তচেতসঃ (যুক্তচিন্ত হওয়ায়) ; প্রয়াণকালে, অপি (যৃতুকালেও) ; মাম্‌, চ 


। হামাকেই) ; বিদুঃ (জানতে গারেন।)] 


যেসব মানুষ অধিভূত, অধিদৈৰ এবং অধিযজ্ঞসহ আমাকে জানেন, তারা যুক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও 


মাকে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ 


৩০॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্মায় ৭ 


ব্যাখ্যা--"সাধিভৃতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং ঢ যে 
বিদুঃ' [আগের শ্লোকে নিগুণ-নিবাকারের বর্ণনা করে 
এবার সগ্ুণ-সাকারের বর্ণনা করছেন।] 

এখানে ভৌতিক ছল সৃষ্টিকে বলা হয়েছে “অধিভূত, 
যাতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। যত ভৌতিক পদার্থ 
আছে, তার কোনো পৃপক অন্ধ নেই, ক্ষণমাত্রও তার | 
কোনো স্থায়িত্ব নেই। তা সত্ত্বেও এই ভৌতিক সৃষ্টি সতা 
বলে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ এতে সত্যতা, স্কিরতা, সুখ, | 
শ্রেষ্ঠতা এবং আকর্ষণ রয়েছে বলে মনে হয়। এই সত্যতা 
ইত্যাদি সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের, ক্ষণতঙ্গুর জগতের 
নয়। তাৎপর্য এই যে বরফের অস্তিঃ বেন জল ছাড়া হতে 
পাবে না, তেমনই ভৌতিক স্থল সৃষ্টি বা অধিভূতের অস্তিত্ব 
ভগবান ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভবপর নয়। এইভাবে তত্বত 
এই জ্রগৎ-সংসার যে ভগবৎ-স্বকপই__এটি জানাই 
অধিভূত-সহ ভগবানকে জালা । 

“অধিদৈব' ভ্গৎ-সৃজনকারী হিরণাগর্ভ ব্রহ্মাকে বলা 
হয়, যাতে রজোগুণের প্রাধান্য থাকে। ডগবানই ব্রহ্মার 
রূপে প্রকটিত হন। অর্থাৎ তন্বত ব্রহ্মা ভগবৎ- 
স্বরূপই--এটি জালাই অধিদৈব-সহ ভগবানকে ডানা। 

ভগবান বিষ্ণুকে বলা হয় ‘অধিযন্ঞ', যিনি 
অন্তর্বাদীকূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং যাতে 
সন্তগুণের প্রাধানা থাকে। তত্র ভগবানষ্ট অন্র্যামীকূপে 
সর্বত্র পরিপূর্ণ__এটি জানা অধিঘজ্ঞ-সহ ভগবানকে 
ছানা। 

অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ-সহ ভগবানকে 
জানার অর্থ হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের কোনো 
একটিমাত্র অংশে বিরাটরূপ বিদামান (গীতা ১০৪২ ; 
১১1৭) এবং সেই বিরাটরূপে অধিভূত (অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড), 
দৈব (ব্ৰহ্মা) এবং অধিযজ্জা (বিষ্ণু) ইত্যাদি সবই 
বিদামান। যেমন অর্জুন বলেছিলেন যে__হে দেব ! আমি 
আপনার শরীরে সকল প্রাণীকে, যার নাভি হতে কমল 
বহিগত হয়েছে সেই বিষ্ণুকে, কমলের ওপর বিরাহ্ছিত 
বঙ্গা এবং শঙ্গর প্রভৃতিকে দেখতে পাচ্ছি (গীতা 
৯১1৩৪)। অতএব তন্তুত অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ 
ভগবান শ্রীকৃষণই। শ্ৰীকৃষ্ণই সমগ্র ভগবান। 

“প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুরুক্রচেতসঃ'_যীরা 
সাংসারিক ভোগ এবং সংগ্রহের প্রান্তি-অপ্রান্তিতে সন 
থাকেন এবং সংসার সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে ভগবানে 
মনোনিবেশ করেন, তাদের যুক্তচেতা বাক্তি বলা হয়। 


এরূপ যুক্তচেতা মানুষ অন্ত সময়েও আমাকে জানতে 
পারেন অর্থাৎ মৃত্যুকালে, অসুখ ইত্যাদিতেও তারা 
আমাতেই অটলভাবে বিরাজ করেন। তাদের এই অবস্থান 
এত দৃঢ় হয় যে স্থল বা সৃন্মদেহে যতই বিপদ আসুক আমা 
হতে তারা কখনোই বিচ্যুত হন না। 
ভগবানের সমগ্র-রূপ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা 
(১) 

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য _ ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির 
সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলেই সমস্ত বিকার উৎপর্ন 
হয় এবং ওইসব ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির অস্তিয্ প্রকটভাবে 
প্রতিভাত হয়। কিন্ব প্রকৃতি এবং তার কাধগুলি থেকে 
সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিয করে ভগবৎ-স্বরূপে স্থিত হলে 
এগুলির পৃথক সন্তা ওই ভগবৎ-তত্ত্রে লীন হয়ে যায়। 
তখন এগুলির পৃথক সত্তা আর অনুভূত হয় না। 

যেমন কোনো বাক্তির সপ্বগ্মো আমাদের যে ভালো 
বলে ধারপা থাকে, তা আমাদেরই করে নেওয়া। তন্তুত 
ওই ব্যক্তি ভগবানের স্থবাপ অর্থাৎ ওই ব্যক্তির মধ্যে তত্ব 
ছাড়া অনা কোনো স্মতান্বাক্তিত্র নেই। তেমনই জগতে 
“এটি ঠিক, এটি নেচিকা' এই ঠিক-বেঠিকের ধারণা 
আমাদেরই তৈরি করা। তন্ুত জগৎ-সংসার ভগবানেরই 
স্বরূপ। তবে জগ্গতে যে বর্ণ-আশ্রমের মর্ধাদাবোধ, “এই 
কাজ করা উচিত আর এই কাজ করা উচিত নয়'_ 
এইসকল বিধি-নিষেধের নিয়ম ব্যবহারিক-জ্রীবনে 
মহায্মাগণ জীবের কল্যাণের জনা গ্রহণ করতে বলেছেন। 

যখন এই জগৎ (ভৌতিক সৃষ্টি) ছিল না, তখনও 
ভগবান ছিলেন এবং জগৎ লয় হয়ে গেলেও ভগবান 
থাকবেন-_ এইভাবে যখন প্রকৃত ভগবদ্তত্বের বোধ হয়ে 
যায়, তখন এই জাগতিক সৃষ্টির সন্তা ভগবানেই লীন হয়ে 
যায় অর্থাৎ তখন আর জগতের পৃথক সন্তা থাকে না। এর 


অর্থ এই নয় যে, জগতের পৃথক সত্তা না থাকায় জগৎ লয় 
হয়ে যায়, সেটি থাকে না, বরং চিত্তে সত্য বলে জগতের 


যে অস্টিত্র এবং মহন্ত স্থান কবে নিয়েছে, যা জীবের 
কল্যাণের বাধক, তা আর থাকে লা। সোনার গহনার 
যেমন নানা আকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা সত্ত্বেও 
সেগ্ুলিতে এক সোনা-ই থাকে, তেঘনই ভগবদ্ভন্ত 
প্রকার যথোপযুক্ত ব্যবহারাদি করলেও তার এই বুদ্ধি 
অচল থাকে যে সবেতেহ এক ভগবদ্‌তন্ব বিদামান। এই 
তত্ত্ব বোঝার জনাই উনত্রিশ এবং ব্রিশতম শ্লোকে 
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সনস্ররূপে বর্ণনা করা হায়েছে। 
(১) 

উপাসনাৰ দৃষ্টিতে দেখলে ভগবানের দুটি বূপেরই 
বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়_এক হল সণ আর অপরটি 
নিষ্ঠুণ। সপ্চণের দুটি ভাগ_এক সপ্ডগ-সাকার, অনাটি 
সঞ্জণ-নিরাকার। কিছ নির্খনের কোনো ভাগ হম না, 
নিগ্ুপনিবাকারহ শুধু হয়। তবে নিরাকারের দুটি ভাগ 
হয়__সপ্তণ-নিরাকার এবং নিরুণ-নিরাকার। 

উপাসনাকারী দু'প্রকারের হয়ে থাকে_এক সগ্তণ 
বিষয়ে কচিসম্পন্ন এবং অপরটি হল নিঞ্ঠণ বিষয়ে 
কুচিস্পয়। কিন্তু এই দু'পক্ষের উপাসনাই ভগবানের 

গুণ-নিৱাকার' দিয়েই শুরু হয়। যেমন__ভগবান 
লাভের জনা কোনো সাধক যখন যন্্রবান হন তখন তিনি 


প্রথমে “ভগবান আছেন"_এইভাবে পরমান্মার অস্তিহ 
মেনে নেন এবং ‘ভগবান সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সব! 


থেকে দযালু, তার থেকে বড় আর কেউ নেই' এরূপ 
বিশ্বাস তার নধ্ো থাকে, তাই তার উপাসনা প্রকৃতপক্ষে 
সগ্ুণ-নিরাকার থেকেই আরপ্ত হয়। এর কারণ হল যে 
বুদ্ধি প্রাকৃতিক (সঞ্ডণ) হওয়ায় নিগুণ পযন্ত পৌঁছতে 
পারে না। তাই নিগুণ উপাসকের লক্ষা নির্্ুণ- 
নিরাকারের হলেও, বুদ্ধির দ্বারা তিনি সপ্ুণ-সাকারের 
চিন্তনহ করেন 

সঞ্ুণের উপাসনাকারীরা প্রথমে সপ্ডণ-সাকার মেনে 
নিয়ে পুদ্ধা করেন। কিন্তু মনে যতক্ষণ সাকাররূপ দৃঢ় লা । 
হয়, ততক্ষণ ‘প্রভু আছেন এবং তিনি আমার সম্মুখে? 


বিরাজমান" __-এই ধারণা প্রধান হয়। এই মেনে 
নেওয়াতে সপ্তণ ভগবানের অভিবান্ি যত বেশি হয়, 


উপাসনাও তত উচ্চ হয়। অবশেষে যখন তিনি 
সপ্তণ-সাকাররূাপে ভগবানের দর্শন, ভাষণ, স্পর্শ 


এবং প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তখন তার উপাসনা পূর্ণতা লাভ 
করে। 

নিগুণের উপাসনাকারীরা পরমাস্মাকে সমস্ত জখ 
ব্যাপকরাখে ভেলে চিন্তা করেন। যাঁর বৃত্তি যত সৃক্ম হয়, 
তার উপাসনাও তত উচ্চ হয়। পরিশেষে জাগতিক আসন্তি 
এবং গুশসমূহ পরিত্যাগ করলে যখন *আমি'+ *তুমি' 
ইত্যাদি বিভেদ আর থাকে না, চিন্ময় তত্তহ যখন শুধু 
অবশিষ্ট থাকে, তখন ভাব উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে। 
| এইভাবে উভয়েরই নিজ নিজ উপাসনা পূরণ 
প্রাপ্ত হলে দুইয়ের মধো এক হয়ে যায় অর্থাৎ উভয়ে 
একই তন্তু প্রাপ্ত হয়'*॥ সগ্ডণ-স্যকারের উপাসকদের 
ভগবতকপায় নিগুণ-নিরাকারের বোধও হয়ে যায়_ 
মম দরসন ফল পরম অনৃপা। জীব পাব নিজ সহজ 
স্বরূপ।  (শ্রীণানজনিতমানস ৩1৩৬1৪)।  লিগুপ- 
নিরাকানেন উপাসকের যদি ভক্তির সংস্গার থাকে এবং 
দশন করার আকাক্ক্ষা থাকে, তবে তারও 
ভগাবদ-দর্শন হয় অথবা ভগবানের যদি সেই ভক্তের দ্বারা 
কোনো বিশেষ কার্য সণ্পন্ন করাবার হয়, তাহলে ভগবান 
নিজ্তে থেকেই তাকে দর্শন দিয়ে থাকেন। যেষন নিশুপ- 
নিরাকারের উপাসক শ্রীমধুসূদনাচার্যকে ভগবান নিজে 


লাসনা সণুণ-নিরাকারের থেকে আরম্ভ হয়__্াই 
লিরাকাবের" বর্ণনা করেছেন। এবং উনব্রিশত্রম শ্লোকে “নির্বপ-নিরাকার" এবং ত্রিশতম প্লোকে 'সগুণ-সাকা 
করেছেন। এইভাবে এখানে তিনটি স্বরূপের এক-একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, 


ভগবান এই (স্তন) অধ্যায়ের আটাশতন 


1৫ পরে অষ্টম অধ্যায়ে এই তিনটির 


একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ স্লোকে 'নিগ্ুণ-নিরাকারে'র উপামনা এবং চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং মোড়শ শ্লোকে “সপ্ুণ- 
সাকার'-এর উপাসনার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। 

*'সন্তণ-নি্ুণের প্রভেদ উপাসনার দৃষ্টিতেই কেবল হয়, বাস্তবে এই উভয় উপাসনার মধ্যে ্টপাসা-তত্ত একই থাকো! সাধকের 
কচি, বিশ্বাপ এবং যোগাতা অনুসারেই উপাসনা হয়। অতএব সাধকদের ভি ভিন্ন কচি, বিশ্বাস, যোগ্যতা হওযায় উপাসনাও বিভিন্ন 
প্রক্যারের হয় কিছ গন উপাসনারই শেষে একই উপাস্য-তন্তু লাভ হয়। সেই উপাসা-তথবকেই বলা হয় “সমর বর্ম । 

॥*)প্রন্ধেত্রীলীপণিকৈরুপাস্যাঃ স্রারাজ্াসিংহাসনলকদীক্ষাঃ । 

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাপীকৃতা গোপবধূকিটেন।। 

*অন্বৈতমাশোধ অনুশামীদের দ্বারা পূজলীয় এবং স্থারাজারাপ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত আনাকে 
গোপিনীদের অনুসরণকারী কোনো এক ধৃত জোর করে তার শ্রীচরণের দাস করে রেখেছেন!” 


3৪4 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জধায়৭ 


(৩) 

প্রকৃতপক্ষে ভগবান সগুণ-নিষ্ডণ, সাকার-নিরাকার 
সবই। সপ্তণ-নিষ্তণ হল ভার বিশেষণ, নাম। যে সাধক 
পরমাত্মাকে গুণযুক্তভাবে মেনে থাকেন, তার জনা 
ভগবান সগুণ আর যে সাধক ভগবানকে গুণরহিত বলে 
মানেন, তার কাছে ভগবান নি্ুণ। বাস্তবে পরণাস্মা সগ্ুপ 
এবং নিপুণ দুই-ই, আবার এ দুইয়ের অষ্টীতও। কিন্তু এই 
বাস্তবিকতা তখনই জানা যায়, যখন প্রকৃত বোধ হয়। 

ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য, এশর্ঘ, ওুনার্য ইত্যাদি যে 
সকল দিবাগুণ আছে, সেই গুণগুলিসহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
পরমাত্মাকে ‘সগুণ’ বলা হয়। এই সত্তণের দুটি 
ভাগ_ 

৯) সপ্ডণ-নিরাকার_ যেমন, আকাশের গুল হল 
“শব্দ', কিন্তু আকাশের কোনো আকার (আকৃতি) নেই, 
তাই, আকাশ হল সগুণ-নিরাকার। সেইরূপই প্রকৃতি 
এবং প্রাকৃতিক কার্মলপে জগতে পরিপূর্ণ পরমাস্মাকে বলা 
“হয় সগ্ুণ-নিরাকার। 

২) সগুণ-সাকার-_এই সগুণ-নিরাকার পরমাত্মাই 
যখন তার দিবা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ যোগমায়ার 
দ্বারা লোক-চক্ষে প্রকটিত হন, ইন্দরিয়াদির গোচরীভূত 
হন, তখন তাকে সণ্ুণ-সাকার বলা হয়। সপ্তণ তিনি তো 
ছিলেনই, আকৃতিযুক্ত হয়ে প্রকটিত হওয়াতেই তাকে 
সাকার বলা হয়। 

সাধক যখন পরমাস্মাকে দিবা অলৌকিক গুণের 
রহিত বলে মনে করেন অর্থাৎ সাধকের দৃষ্টি শুধুমাত্র 
নির্্-পরমাত্মার দিকে থাকে, তখন পরমাস্মার সেই 
স্বদূপকে__“নির্তণ-নিরাকাব' বলা হয়। 

গুশগুলিকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়_(১) 
অলৌকিক, অপ্রাকৃত গুণ ; এবং (২) প্রকৃতির সত্ব, রজ 
পরমাস্মা সপ্তণ-নিরাকার হোন বা 
সপ্ডপ-সাকার হোন, তিনি প্রকৃতির সত্ব, রজ, তম__ 
ত্রিগুণের সর্ণতোভাবে রহিত, আন্তীত। যদিও তিনি 
প্রকৃতির গণঞুলি স্রীকার করে সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি 
ও প্রলয়ের জীলা করে যাচ্ছেন, তা সত্বেও তিনি 
প্রকৃতির গুণগুলির থেকে সর্বতোভাবে রহিত থাকেন 
(সীতা ৭১৩)। 

যিনি গুণের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না, গুণসমূহের 


ওপর যার পূর্ণ আধিপত্য থাকে, সেই পরমাত্মাকেই নির্গুণ 
বলা হয়। পরমাস্মা যদি গণগুলির দ্বারা আবদ্ধ হন এবং 
গুণগুলির অধীন হন, তাহলে তিনি কখনো নির্ডণ হতে 
পারেন না। নিৰ্গুণ তিনিষ্ট হতে পারেন, ঘিনি সমস্ত গুণের 
অতীত। সেই পরমাত্মাই সর্বগুণান্থিত হল। তাই 
ভঙগবানকে সগণ-নিষুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি সবই 
বলা যায়। এই পরমাস্মাকেই উনত্রিশ-ত্রিশতম ক্লোকে 
সমগ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
অধ্যায় সম্পৰ্কীয় বিশেষ কথা 


ভগবান এই অধ্যায়ে প্রথমে পরিবর্তনশীলকে *অপরা" 
এবং অপরিবর্তনশীলকে ‘পরা’ নামে উল্লেখ করেছেন 
(৭18-৫)। আবার এই স্ভয়ের সংযোগে সমন্ত প্রাণীর 
উৎপত্তির কথা বলেছেন এবং ভগবান নিজেকে এই সমগ্র 
জগতের প্রভব এবং প্রলয় বলে জানিয়েছেন অর্থাৎ জগৎ 
সংসারের আদি ও অন্তে ‘কেবল আমিই থাকি’ বলে 
জানিয়েছেন (৭।৯-৭)। সেই প্রসঙ্গেই ভগবান 
সতেরোটি বিভৃতির রূপে কারণস্বরাপ নিজের ব্যাপকতা 
জানিয়েছেন (৭1৮-১২)। এরপর ভগবান বলেছেন যে 
যারা তিনটি গুণে মুগ্ধ অর্থাৎ যারা নিরন্তর পরিবর্তনশীল 
প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে, তারা সেই 
গুণগুলির অতীত আমাকে জানে না (৭1১৩)। এই 
গুপমথী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত দুর । যারা আমার 
শরণাগত হয় তারা এই মায়া অতিক্রম করে (41১৪) ; 
কিন্তু যারা আমা হতে বিমুখ হয়ে নিষিদ্ধ আচরণে ব্যাপৃত 
হয়, সেই দুদ্বৃতকারিগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না 
(৭1১৫)। এবার চতুদশ শ্লোকের পরই ষোড়শ শ্লোকটি 
বলা হলে প্রকরণ অনুযায়ী ঠিক হত। কারণ চতুর্দশ শ্রোকে 
শরণ নেওয়ার কথা বলেছেন এবং শরণাগত চার 
প্রকারের হয় এরূপ বললে পূর্বানুক্রম ঠিক খাকত। কিছ্ব 
পঞ্চদশ শ্লোকটি মধো এসে পড়ায় প্রকরণটি ঠিক মনে 
হয়নি। তাই এই গ্লোকটিকে প্রকরণের বিরুদ্ধ বা বাধা- 
প্রদানকারী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রকরণের 
বিরুদ্ধ নয়। এই শ্লোকটি না থাকলে “পাপীরা আমার শরণ 
নেয় না" _এই কথাটি বলা বাকি থাকত। তাই পঞ্চদশ 
গ্লোকে ওই কথাটি জানিয়ে ষোড়শ শ্লোকে শরণাগতদের 
চারটি প্রকারের কথা বলেছেন। 

যারা শরণ-প্রহণ করেন, তাদেরও 


শ্লোক ৩০] সাধক-সঞ্জীবনী 585 
হয়েছে__ভগরানকে ভগবান ভেবে অর্থাৎ তার মহত্ব | নয়" (৭1২৬)। ‘আমাকে না জানার প্রধান কারণ হল রাগ 
জেনে শরপাগত হওয়া (৭1১৬-১৯), আর ভগবানকে ও দ্বেষ (৭1২৭)। যাঁরা এই দবস্দকূপ মোহরহিত, ত 
সাধারণ মানুষ ভেবে দেবতাদেরই সব থেকে বড় বলে | দৃঢ়ত্রতী হয়ে আমার ভজনা করেন" (৭1২৮) ; “যারা 
মনে করে ভগবানের আশ্রয় না নিয়ে কামনা পূরণের জন্য আমার শরণ গ্রহণ করে প্রচেষ্টা করেন, তারা আমার 
দেবতাদের শরণাগত্ত হওয়া (৭1২০-২৬)। সমগ্ররূপ অবগত হন এবং অন্তকালে আমাকেই প্রাপ্ত হন" 

দেবতাদের শরণাগত হওয়ারও দুটি কারণ থাকে__ | (৭1২৯-৩০)। 
কামনা বৃদ্ধি হওয়া এবং ভগবানের মহন্ত না জানা। এর | এই অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিচার করলে 
মধ প্রথনটির বর্ণনা বিশ থেকে তেইশতন শ্লোক পর্যন্ত: দেখা যায় এখানে ভগারানে বিমুখ ও সম্মুখ হওয়ার বর্ণনাই 
করা হযেছে আর দিতীয় হেতুটি চব্বিশতম শ্লোকে বর্ণনা আছে। তাৎপর্য হল যে, জডন্রের দিকে বৃত্তি থাকলেই 
করেছেন। মারা ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে | মানুষকে বারংবার জরম্মপ্রহণ করতে হয়। যদি তারা জড় 
করে, তাদের কাছে ভগবান প্রকটিত হন না__পাঁটিশতম | হতে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তাহলে তারা 
শ্োকে এই কথা বলা হয়েছে। সগ্তল-নিবাকার, নিঞ্ঠণ-নিরাকার এবং সপ্ুল-সাকাব__ 

এরূপ মনে হতে পারে যে ভগবান মায়া দ্বারা | এভাবে ভগবানের সমগ্র কপ অবগত হয়ে অন্তকালে 
আবৃত। তাই ভগবান বলেছেন যে, “আমার জ্ঞান আবৃত | তাকেই প্রাপ্ত হয়। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ এই অধ্যায়ের প্রাবপ্তে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, আমি বিজ্ঞানসহ সেই জানের কথা বলব, 
যাতে তুমি আমার সমগ্র রূপটি জানতে পারবে এবং যা জানার পরে আর কিছুই জানা অবশিষ্ট থাকে না। আবার 
সনিশতম গ্লোকে ভগবান 'বাসুদেবঃ সর্বম্‌' কথাটি বলে তার সমগ্রকূপের সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অধ্যায়ের 
শেষে এবার ভগাবান তা বিস্তারিত ভাবে জানাচ্ছেন। 

সাধকের জন্য সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্যাধি অবশ্ান্তাবী না হলেও বদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু এই দুটিই অবশান্তাবী এবং এর 
থেকেই মানুষ অধিক দুঃখ পায়। তাই এখানে “জরামরণমোক্ষায়' কথাটি বলার অপ হল যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণকারী 
জরা ও মৃত্যু এই দুই থেকে মুক্ত হয়ে থাকে অর্থৎ তার শরীরধারণ কালে জরাও দুঃখদায়ক হয় না এবং এই 
চিন্তায় দুঃখিত হন না যে মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে ? তিনি ভগবানের শরণ নিয়ে সাধনরত, তাই তিনি পরা- 
অপৱাসহ ভগবানের সমগ্র্ূপটি জানতে পারেন অর্থাৎ বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানকে জেনে থাকেন। 

কনযোগী এবং স্ঞানযোশী যদিও জন্ম-মরণ থেকে মুক্ত হয়ে যান, কিন্ত শুধুনাত্র ভক্তই মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
ভগবানের সমগ্ররূপট়ি অবগত হন। কারণ কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীর নিজ নিজ সাধনের ওপরই নিষ্ঠা থাকে 
লীতাত।৩), কিন্তু ভক্ত প্রথম থেকেই ভগবদ্‌নিষ্ঠ অথ্যৎ ভগবদ্পরাযণ হয়ে থাকেন। তাই ভগবদ্নিষ্ঠ হওয়ার জন্য 
ভশবান কৃপা করে তাদের নিজদের সমগ্ররূপ সম্বন্ধে অবহিত কবেন। 

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কদাচিৎ কেউ আমার সমগ্ররাপকে জানতে পারেন__“কশ্চিম্মাং 
বেত্তি তত্তবতঃ'। এখানে বলেছেন যাবা আমার শরণাগত হন, তারা আমার সমগ্ররাপ জানতে পারেন। অতএব 
ভগবানের সমগ্রূপ (বিজ্ঞানসহ জান) জানার মুখ্য সাধন হল শরপাগতি (মামাশ্রিভা)। কেন-না বিচার বিবেচনার দ্বারা 
সমগ্র জ্ঞান হয় না, শ্রদ্ধা বিশ্নাসপূর্বক শরণাগত হলে তবেই ভগবৎকৃপায় সমগ্র জ্ঞান হয়। তাহ ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের 
প্রারন্তে “মদাশ্রয়ঃ' বলে শেষকালে “মামাশ্রিত্য' পদটির সাহাযো এর উপসংহার করেছেন। 

ব্রহ্ম (নিখণ-নিরাকার), কৃত অধ্যাস্থ (অনন্ত যোনির অনন্ত জীব) এবং অখিল কর্ম (ৎপত্ডি-স্থিতি-লয়ের সকল 
ফা)-_এঞ্ুলি “জানের বিভাগ। এই বিভাগে নিগ্ুণের পরাধান। থাকে। 

অধিভূত (নিজ শরীরসহ সম্পূর্ণ পাপ্চভৌতিক জগৎ), অধিদৈব (মন ইত্ডরয়াদির অধিষ্াত্রী দেবতাসহ ব্রল্া ইত্যাদি 
সমগ্র দেবতা) এবং অধিযজ্ঞ (অন্তর্যানী বিষ্ণু এবং তার সমগ্র রূপ)-_এণ্ডলি হল ‘বিজ্ঞানের’ বিভাগ। এই বিভাগে 
প্রাধান্য থাকে। 
অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞে “সহ’ কথাটি বলার অর্থ হল এই যে, সৎ-জসৎ* পরা-অপরা সবই ভগবান। 


৪6 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৭ 
গবান ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। সং-অসংকে পৃথক পৃথক করলে জ্রানমা্গ হয_ 'নাসতো বিদাতে ভাবো 
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ’ ৷ উভয়োরপি.....(গীতা ২1১৩) আর এক করলে ভক্তিমাৰ্গ হয়-_*সদসচ্চাৎমৰ্জুন’ (গীতা 
=1১৯)। 

আগে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ থেকে ছাব্বিশতন শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্ম’ সন্ধে বলা হয়েছে। “কৃৎন্গ অধ্যাত্ম'র কথা 
আগে ষষ্ট অধ্যায়ের উনগ্রিশতম শ্লোকে “সর্বভৃতন্থমাত্মানম্‌’ পদে বলা হয়েছে। *অখিল কমের কথা আগে চতুর্থ 
অধ্যায়ের জাঠারোতম, তেইশতম এবং তেত্রিশতম শ্লোকে ক্রমানুসারে 'কৃত্কর্মকৃৎ', “কর্ম সমগ্রন' এবং “সর্বং 
কর্মাখিলম্‌’ পদগুলির দ্বাধা বলা হয়েছে। 

'অ-ভাব কর্মেরই হয়, আতা বা ব্রহ্ষের নয়। লায়শানতরে বলা হয়েছে যে কোনো বাস্তব ভাবের জান মেই্সিয়ের দ্বারা 
হয়, সেই সইন্স্িযের দ্বারাই তার অ-ভাব এবং সেই শ্রেণীর জ্ঞানও হয়। অতএব মানুষ যে জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে জানে 
(কর্ম চাখিলম্), সেই প্রানের দ্বারা কর্মের অ-ভাবকে এবং অকর্মকেও জানে__'কর্মণাকর্ম যঃ পশোৎ (গীতা 
৯১৮) প্র্গা, আত্মা এবং অকর্ম__এই তিনটি একই, এ জপ জানাই ‘তে ব্ৰহ্ম তদ্বিদু। কৃৎনমধ্যায়ং কর্ম চাখিলম্” 
পদের তাংপর্য। 

“কর্ম সীমিত, কর্মের থেকে ব্যাপক হল “অধ, অধ্যাস্মর থেকে ব্যাপক হল প্রক্ষণ কিন্তু ‘মাম্‌’ (সমগ্র) এটি 
প্ৰহ্ম থেকেও শ্রেষ্ঠ, কারণ সমগ্র ব্রক্ষের অন্তগতি নয়, কিন্তু ব্রহ্ম সমগ্রের অন্তর্গত। 

“অধ্যায়'র সঙ্গে কৃত শব্দটি প্রয়োগ করার অর্থ হল, ভগবান যাদের ভার পরা প্রকৃতিরূপে সৃষ্টি করেছেন, তারা 
নানারূপে প্রতিভাত সম্পূর্ণ ভীব। কর্মের সঙ্গে “অখিল শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্ হল এই যে, যার ফলস্বরূপ জীব বহু 
যোনি এবং বহু লোকে গমন করে, তা হল শুভ-অশুড সমস্ত কম, বিন্ত 'ব্ৰহ্ম'র সঙ্গে ‘কৃংগন' বা ‘অখিল’ শব্দ 
ব্যবহার না করার তাৎপর্য হল যে ব্রহ্ম অনেক নয়, তা একই। 

গীতায় ভগবান দুটি নিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন-_কর্মযোগ এবং জানযোগ। এই উভয় নিষ্ঠাই লৌকিক 
*লোকেহন্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (গীতা ৩৩), কিন্তু ভক্তিযোগ হল অলৌকিক নিষ্ঠা। কেন-না কর্মযোগে থাকে “ক্ষর' 
(জগৎ-সংসার)-এর প্রাধানা আর জ্ঞানযোগে থাকে “অক্ষর" (জীবাত্মা)-এর প্রাধানা। ক্র ও অক্ষর উভয়ই জগতে 
বিদামান-_'দ্বাবিমৌ পুরুষ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব ঢ" (গীতা ১৫1১৬)। তাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-__ এই দুটি হল 
লৌকিক নিষ্টা। কিন্টু ভক্তিযোগে “পরমাত্ার" প্রাধানা থাকে, যা ক্ষবের অগ্টীত এবং অক্ষর হতে উত্তম (গীতা ১৫- 
১৭1১৮)। সেইজন্য ভক্তিযোগ হল অলৌকিক নিষ্টা। ভগবানের সমগ্ররূপে ব্রহ্ম অধ্যাস্থ কর্ম_এই গুলিতে লৌকিক 
(কর্মষোগ ও জ্রানযোগ)-এর কথা এসেছে১। এবং অধিভূত, ও অধিযঙ্লা এগুলিতে অলৌকিক নিষ্ঠার 
(ভক্তিযোগের) কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ‘জ্ঞান’ লৌকিক_ নহি জানেন সদৃশং পবির্রমিহ'বিদাতে" (গীতা ৪1৩৮) 
এসং বিজ্ঞান অলৌকিক। লৌকিক ও অলৌকিক-_ দুই-ই সমগ্র ভগবানের রূপ “বাসূদেৰঃ সর্বন। 

ক’ কথাটিতে জড় ও চেতন উভয়কেই বোঝায়। ‘লোক’ শব্দটি শুধুমাত্র জড় অথবা চেতনের বাচক হতে পারে 

অতএব ‘লৌকিক’ শব্দে জড় এবং চেতন উভয়ই অন্তর্গত হয়ে থাকে, কিন্ত “অলৌকিক" শব্দটি শুধু চেতনে। 

“বঙ্গত হয়. কেন-লা অলৌকিক সৰ্বদাই চিন্য়। কিন্তু লৌকিক ও অলৌকিক ভয়াই “সমগ্র'র মধ্যে আসে। 

নে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার হল যে নিরগুণ-নিরাকার “্রন্মের' নামও ভগবানের সমগ্ররূপের অন্তর্গত। 

“যতি এই ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে সঞ্ুপ ঈশ্বর নিপ্রণ নিরাকার প্রন্মের অপ্তগতি। ব্ৰহ্ম মায়ারহিত আর ঈশ্বর 
তএব ব্রক্মের এক অংশে ঈশ্বর অবস্থিত। যদিও বাস্তবে এরূপ মনে করা শা্রসন্মাত এবং যুক্তিসঙ্গত নয়, 


অধ” শব্দটির দ্বারা জ্ঞানযোগ এবং কম শব্দে কর্মযোগ বুঝতে হবে। জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ- উভয়ের দ্বারাই 
“ব্রহ্ষের' প্রাপ্তি হয়ে থাকে (গীতা ৫1৪-৫)। 

ভক্তিযোগ্োর প্রসঙ্গ হওয়ায় ভগবান এখানে জ্ঞানযোগ এবং কযোগের বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। এর বিশ্থারিত বর্ণনা 
আগের (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ) অধ্যায় গুলিতে করেছেন। 

এখানে ‘পৰিত্ৰমিহ’র অস্তগতি “ইহ' শব্দটি লোকের বাচক। 
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কারণ ভরক্ষে যখন মায়া লেই ই, তখন মাযাযুজ ঈশ্বর ব্রহ্মের অগুগতি হন কীভাবে ? ব্রচ্ষে সায়া কোথা থেকে 
এল? কিন্ব ভগবান গীতায় বলেছেন যে, আমার সমগ্র রূপের একাংশে ব্রহ্ম বিরাজ্িত। তাই ভগবান নিজেকে ব্রহ্মার 
আধার বলে জানিয়েছেন-_--প্রক্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌" (গীতা ১৪।২৭)। *আমি ব্রন্নোর প্রতিষ্া' এবং *ময়া ততমিদং 
সৰ্বং জগদবাজমূর্তিনা’ (গীতা ৯।৪) “এই সমগ্র জগৎ আমার অব্যক্ত স্রাপদ্ধারা পরিব্যাপ্ত'। ভগবানের এই উক্তির 
তাৎপর্য হল যে আমি ব্রঙ্গোর অংশ নই, বরং ব্ৰহ্মাই আমার অংশ। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এরূপ দেখা যায় 
যে শীতায় ব্র্মোর গ্রাধান। নেই, ঈশ্বরের প্রাধানা আছে। সমগ্রই হল পূর্ণ তথ কারণ সমগ্রতে সগুপ-নিশুণ, সাকার- 
নিরাকার সবই অগ্তগতি। 

আসলে সমগ্ররূপ সপ্তণেরই হওয়া সন্তুব, কেন-না সম্তণ শব্দের মধ নিষ্ঠণ কথাটি আসতে পারে, কিন্তু নিশুণ 
শব্দটির মধো সপ্তণ শব্দটি আসতে পারে না। কারণ সপ্ডশে নিষ্ঠুণের কোনো বাধা নেই, কিন্তু নিষ্ুণে গুণাদির বাধা 
আছে। অতএব নিষ্ুণে সমগ্র শব্দটি বাবহৃত হতেই পারে না। তাই এই স্থানে 'অধ্যান্ম' এবং “কর্মে'র সঙ্গে ক্রমশ 
“কতস্' এবং এঅখিল" শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে, যা সমগ্রতার বাচক ; কিন্ত 'ব্রহ্ষে'র সঙ্গে সমগ্রতার বাচক কোনো শব্দ 
কোথাওই ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং সমগ্রত্য সপ্ডণেই থাকে, নির্শুণে নয়। 

প্রশ্ন বর্ষ অধ্যাঝ্ম এবং কর্ম_ এই তিনটি লৌকিক কী করে? 

উত্তর__ ভগবান ব্রহ্মকে “অক্ষর" বলেছেন__“জক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌' (গীতা ৮1৩) এবং ীবকেও “অক্ষর? 
বলেছেন-__“থাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরস্চাক্ষর এব চ' (গীতা ১৫1১৬)। ভ্রীব এবং ব্রচ্ম__উভয়ই এক_ 
*অয়মায়া ত্রহ্ম' (মাগুকা. ১) প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় যারা “জীব" (অধাস্ম)।, তারাই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত 
না হওয়ায় ব্র্বা' হয়ে থাকে ৷ সুতরাং গীতা অনুযায়ী যেমন জীব ও জগতে আছে, তেমনই প্র্দও জাতে আছেন অর্থাৎ, 
ব্ৰহ্ম লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা প্রাপলীয় তত 

“অধ্যাত্ম' অর্থাৎ জীব জগৎকে ধারণ করেছে___*যয়েদং ধার্যতে জগৎ (নীতা ৭14)। জীবের নিজস্থ কোনো 
অন্তিত্ব নেই। তাই জগতের সঙ্গ ছারা জীবও জগৎ অর্থাৎ লৌকিক হয়ে থাকে (গীতা ২।১৬)। জগতে হওয়ার 
জনাও জীব জাগতিক (লৌকিক) হয__“মমৈবাংশো জীবলোকে' (গীতা ১৫1৭), 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে 
ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ' (গীতা ১৫।১৬)। 

কর দু'প্রকারে হয়-_সকামভাবের দ্বারা ও নিপ্লামতাবের দ্বাবা। দু'প্রকারের কমই জগতে হওয়ায় দুই-ই 
জাগতিক 

প্রশ্ন অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ এই তিনটি অলৌকিক কেন ? 

স্তৱ “অধিভৃত" অর্থাৎ সমগ্ৰ পাদভৌতিক জগৎ তত্তুতঃ ভগব্যনেরই স্বরূপ হওয়ায় তা হল অলৌকিক 
“অমৃতং চৈৰ মৃত্যুষ্চ সদসঙ্গাইম্না (গীতা ৯১৯): অমৃত এবং নৃত্যু অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ আমিই '*॥ ভগবান 


।১ঁধো বিষ সনেহ তে, তাতে কহিয়ৈ জীব। অলৰ অজেোদী আপ হৈ, হরিয়া নৌ ঘাৰ ৷ 

জগতে অনুষ্ঠিত পক্ষান কর্ম 'যজ্ঞাপাৎ কর্মণোহনাত্র লোকোহ্যহ করবক্ষনঃ।? (যীতা ৩1৯), *জ্ষিপ্রং হি মানুষে 
লোকে সিদ্ধিবতি কর্মজ্জা॥৷' (গীতা ৪1১৯), 'কমানুবন্ধীনি ননুষ্যলোকে' (গীতা ১৪1২) 

জগতে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ণ" লোকেছস্মিন্‌ দিবিধা নিষ্ঠা ..... যোগিনাম্‌' ॥ (নীতা ৩1৩) 


প্রকৃতপক্ষে কর্ম সকান শা নিষ্কাম হয় না। বরং কর্তা সকাম বা নিষ্কাম হয়ে থাকে। সুতরাং সককান-নিষ্কামভাব কণার মধোহ 
নিদামান থাকে। 


রীন্দ্রিয়ৈঃ। অহমেৰ ন মন্তোহনাদিতি বুধাধামঞ্জসা ॥ (শ্ৰীমন্ভাগবত ১১১৩২৪) 
নানা ইটা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সেসব আনিই। সুতরাং আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই 
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অর্জুনকে যে বিরাটরূপ দেখিয়েছিলেন সেটিও দিবা অর্থাৎ অলৌকিক ছিল ১) সেই দিব্য বিরাটরাপ ভগবান তার দিবা 
দেহেরই এক অংশে দোখিয়েছিলেন'*)। তাই ভগবানেরই বিশালরূপ হওয়ায় এই পাপ্চতৌতিক ভগৎও অলৌকিকাণ।। 
ভগবান জগতে ভার বিভতিগুলিকেও দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক বলে জানিয়েছেন-__.দিবযা হ্যাড্ুবিভূতয়ঃ' (গীতা 
৯০।৯৯), “মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্‌’ (১০।৪০)(")। কিন্তু জীবেরা অজ্ঞানতাবশত নি নিজ বুদ্ধিতে (রাগ-দ্বেষাদির 
জন্য) এই জগতকে লৌকিক বলে দেখে থাকে। তাই অজান দূরীভূত হলে জড়হ থাকে না, চিন্রায় ততই শুধু থাকে। 

“অধিদৈৰ’ অর্থাৎ ব্ৰহ্মাদি সকল দেবতাই অলৌকিক *৷ 

“অধিযজ্ঞ” অর্থাৎ অন্তৰ্যামী ভগবান সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেও নির্লিপ্ত হওযায় তিনিও অলৌকিক। 

ভগবান 'সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিমরম্‌* পদটিতে ডাকে অধিভৃত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ -সহ জানার কথা 
বলেছেন। এর দারা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা-সহ হওয়ার জনাই এই তিনটি অলৌকিক, না হলে এগুলি লৌকিকই। 
ভগবানের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক না হয় ততক্ষণ সব লৌকিকই থাকে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই সব অলৌকিক 
জ্ঞান হয়। তাই নিজ প্রচেষ্টার প্রাধান্য হওয়ায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল “লৌকিক নিষ্ঠা’ আর ভগবানের শরল মুখ্য 
হওয়ায় ভক্তিযোগ হল ‘অলৌকিক নিষ্টা” 

প্রকৃতপক্ষে লৌকিকে কোনো তত্ব নেই। প্রকৃত ততই হল অলৌকিক। বিগ্র সাধকদের দৃষ্টিতে লৌকিক এবং 
অলৌকিক এই দুটি বিভাগ আছে। তাৎপর্য হল, এই লৌকিক অলৌকিক বিভাগগুলি অজ্ঞানতাবশত রাগ ও 
-দ্ধেষের জন্য হয়ে থাকে। রাগ দ্বেষ না থাকলে সব কিছুই অলৌকিক, চিগ্ায় এবং দিবা 'বাসুদেবঃ সর্বমূ'। কেন-না 

'*"নানাবিধানি দিব্যানি' (গীতা ১১৫), “অনেকদিবাভরণং দিব্যানেকোদাতাযুধম্‌' (১১1১০), ‘দিব্যমাল্যাম্বরধরং 
দিব্যগন্ষানুলেপনম্‌’ (১১1১১), “পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে...... সর্বানুরগাংশ্চ দিবান্‌' (১১।১৫)। 

(ভগবান বলেছেন__ ‘ইিহৈকস্থং জগতগনৎ.....মম দেহে’ (১১।৭)। 

সঞ্জয় বলেছেন ‘তট্রৈকঞ্টং জগংকৃৎস্নং......অপশান্দেবদ্বেস্য শরীরে" (১১১৩) । 

অৰ্জুন বলেছেন__ “পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে" (১১।১৫)। 

খং নাযুমগ্রিং সলিলং মহীং চ 

জ্যোতীংখি সন্তানি দিশো ক্রমাদীন্‌ 
সরিংসমুগ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 
যং কিঞ্চ ভৃতং প্রপমেদননাহ ৷৷ (পরমস্তাগবত ১১1২1৪১) 

“আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, গ্রহ-ক্ষত্র, জীব-জন্ম, বিভিন্ন দিক, বৃক্ষ, নদীসমূহ, সমুদ্_ এ সৰই ভগবানের 
শরীর-_একূপ মনে করে ভক্ত সকলকেই অননাভাবে প্রলাম করেন।” 

ভূ্ীপবর্মসরিদল্লিনভঃসমুদ্রপাতালদিস্কুনরকভাশণলোকসংস্থা 

শীতা ময়া তব নপাস্তুতমীশ্চরসা স্ুলং বপুঃ সকলঙ্গীবনিকায়ধাম । 

(শ্রীম্ভাগবত ৫1২৬৪০) 

“হে পরীক্ষিৎ ! আমি তোমার কাছে পৃথিবী, তার অন্তর্গতদ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমু, পাতাল, দিক সমূহ, নরক, 
জোোতিগণ এবং বিভিন্ন লোকের স্থিতি বর্ণনা করেছি। ভগবানের এ হল অতি ততুত স্থূল রূপ, যা জীবসমুদয়ের আশ্রয।" 

“*'অর্জুনও বিডৃতিগুধিকে দিবা বলে জানিয়েছেন--“ব্তুম্হসাশেষেণ দিবা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ' (১০।১৬)। 

“দবা সুপর্ণা সযুজ্জা সখাযা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 

তয়োৱনাঃ পিল্পলং স্বাছণ্ানশ্নন্ননো অভিচাকশীতি ৷ (মুগডকোপনিষদ্‌ ৩1১১, শ্রেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৪1৬) 
“একসঙ্গে বসবাসকারী এবং পরস্পর বন্ধুভাবে থাকা দুটি পাখী__ জীবাযা৷ ও পরমাস্থা একই গাছ-শরীরে আশ্রয় করে 


এদের দু'জনের মধো একজন (জীবাস্মা) ওই বৃক্ষের কর্মফলের স্বাদ উপভোগ করে, কিন্তু অপরজন (পরমাস্মা) 
করে শুধু নিজেকে প্রকাশিত করে থাকে।” 
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লৌকিকের পৃথক কোনো অন্তিরই নেই। রাগ-দ্বেযাদির জন্য লৌকিকের অস্তিহ ও গুরুত্ব দেখা যায়। এই রাগ-দ্বেষের 
জনাই জীব ভগবদ্স্বরূপ জাগৎ-সংসারকে লৌকিক করে তুলেছে এবং নিজেরাও লৌকিক হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞানসহ স্ঞানের অর্থাৎ ভগবানের সমগ্রর্ূপের বর্ণনা করার তাৎপর্য হল যে, জড়, চেতন, সৎ-অসং, পরা- 
অপরা, ক্ষেত্র-ক্ষেঞএ্জ ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সবই ভগবানের স্বরূপ । তাই ভগবান এখানে সমগ্রবূপ বর্ণনার পূর্বে 
ও পরে “নাম্‌” পদটি বাবহার করেছেন, যা হল সমগ্রের বাচক__“মামাশ্রিত্য' (৭1২৯) এবং “মাং তে বিদুঃ' 
(41৩০) । 

ভগবান বলেছেন কর্মের গতি (তন্তু) গডীর “গহনা কর্মণো গতিঃ" (গীতা ৪1১৭), কিন্তু ভক্ত সেটিও জানতে 
পারেন। কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম (৪।১৮)-_ উভয়ই ভক্ত অবগত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ ভক্ত কর্মকেও জেনে 
থাকেন এবং কর্মযোখাকেও জানেন। কর্মযোগী শুধু কর্মযোগকে জানেন আর জ্ঞানযোগী জানেন স্যানযোগ, কিন্তু ভক্ত 
ভঙগবদ্কুপায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-__দুটিই জেনে থাকেন। 

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উদ্ধত “যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ'-কে এইস্থানে “মামাশ্রিভা যতন্তি যে’ পদদ্ছারা এবং 
“ময্যাসক্তমনাঃ'-কে এই সানে "যুক্তচেতসঃ' পদে বলা হয়েছে: অর্থাৎ আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে ভক্তের কর্ম যোগ ও 
জ্রানযোগেও সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ তিনি উভয়ের ফল (লক্ষ্য) রাপ ব্রহ্মকে্ জানতে পাবেন-_“তে প্র্ষ তদ্িদূঃ' 
এবং আনার সমগ্ররাপও জানেন__“মাং তে বিদুঃ'। 

*প্রয়াণকালেছপি" বাকো “মপি" পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে এইসব ভক্ত আমাকে আগেও জানতেন এবং 
অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়েও জানেন অর্থাৎ এঁদের জ্ঞান কখনো লুপ্ত হয় না। এরূপ ভক্ত "যুক্তচেতা" হন অর্থাৎ 
তাদের মনের কোনো পৃথক অস্থি থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন। ভগবানের সঙ্গে তাদের অভিন্ন সম্পর্ক 
(নিতাঝোগ) হওয়ায় তারাও কখনো ভগবানের থেকে বিযুক্ত হন না আর ভগবানও তাঁদের থেকে বিযুক্ত হন না। 
এইরূপ যুক্তচেতা ভক্ত প্রয়াণকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে অনা কোনো চিন্তা এলেও যোগভ্ৰষ্ট হন না, তারা ভগবানকেই লাভ 
করেন-_'প্রয়াপকালেহপি চ মাং তো বিদুর্যুক্তচেতসঃ’। কেন-না ওইসব ভক্তদের দৃষ্টিতে যখন ভগবান ব্যতীত আর 
কোনো কিছুই নেই, তখন ভাত্দর মন ভগবানকে ছেড়ে কোথায় যাবে ? কেন যাবে ? কী করে যাবে ? তাদের মনে 
কোনো চিন্তার উদয় হলে তা ভগবানের কথাই হবে. তাহলে তাদের মন আর কেন বিচলিত হবে ? আর মন যদি 
বিচলিত না হয়, তাহলে তারা যোগ হবেন কীকরে ? কারণ করণসাপেক্ষ সাধনায় যোগ হতে মন বিচলিত হলে 
নানুষ যোগভ্রষ্ট হয-_-'যোগাচ্ছলিতমানসহ" (গীতা ০1৩৭), কিন্দ যেসব ভক্ত সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন 
নের সঙ্গে নিতযোগ থাকে। 

ভগবানের কিছু কিছু ভড মুক্তি কামনা করেন-_*জরামরণমোক্ষায়' আর কিছু কিছু ভক্ত প্রেম চেয়ে থাকেন__ 
“মাং তে বিদুর্যুক্তচেতস'। মুক্তি কামনাকারী ভক্তগণ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ (ব্রহ্ম, অধ্াত ও কর্ম) সন্বুক্ষে জেনে 
থাকেন, কিন্তু প্রেমাকাক্ষ্কী ভক্তগণ স্বয়ং সমগ্র ভগবানকে জেনে থাকেন 'মাং বিদুঃ'। ভগবান তার প্রেমিক ভক্তদের 
কর্মযোগ (বুদ্ধিযোগ) এবং জ্ঞানযোগ উভয়ই প্রদান করেন (গীতা ১০।১০-১১)। জরা-মরপরাপ বন্ধন & মুক্তি দুইই 
লৌকিক, কিন্তু প্রেম হল অলৌকিক । যদিও সাধন-ভক্তি লৌকিক, কিন্ব উদ্দেশ্য অলৌকিক হওয়ায় সেটি অলৌকিক সাধা- 
ভক্তিতে গণা হয় "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্তা" (শ্রীমস্তাগবত ১১1৩।৩১)। 
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_ শ্রীমদ্ভগবন্ীতা 
ওতব সং ইতি শরামদডগবদৃগীতাতৃপানিযৎু এক্ষারিলযায়া* যোগল্াকে প্ীরুণভুসংবাছে 
জানাবিজ্ঞানব্োঙো নাম সওনোহ গায়) / ৪ / 
এইভাবে ও, তৎ, সৎ--ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদরাপ 
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে *জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' নামক সপ্তুম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ ৭ ॥ 
এই সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ণনা করা | আটচল্লিশ অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরের 


[অধ্যায় ৭ 


হয়েছে। ভগবান সমস্ত জগতের মহাকারণ_ এটি দৃঢ়ভাবে 
জানাকেই বলা হয় *আ্ান'। তেমনই ভগবান ব্যতীত 
কিছু নেই__এটি অনুভব করাকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’ ৷ জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয় | 
অর্থাৎ “আমি ভগবানের আর ভগবান আমার’ অইরপ | 
পরম প্রেম ও নিত্যসম্পর্ক জাগরিত হয়। সেইজনাই এই 
সপ্তম অধ্যায়কে ‘জ্ঞানবিল্ঞানযোগ’ বলা হয়েছে। 
সপ্তম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ 
এ. ১) এই অধ্যায়ে ‘অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ'-এর তিন, 
“স্রীভগবানুবাচ’ -এর দুই, শ্লোকগুলির চারশত ছয় এবং 
পু্পিকাতে তেরটি পদ আছে। এই প্রকার সমন্ত পদগুলির 
যোগসংখা ঢারশত চবিবশ। 
২) অথ সপ্তমোধ্ধ্যায়ঃ' এর সাত, 'শ্রীভগবানুবাচ" 


যোগসংখ্যা এক হাজার বাইশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত 
স্লোকই বত্রিশ অক্ষরের। 

৩) এই অধ্যায়ে একটিমাত্র উবাচ হল 

সপ্তম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ 

এই অধ্যায়ের ত্রিশটি স্লোকের মধ্যে ষষ্ঠ শ্লোকের 
তৃতীয় চরণে এবং চতুর্দশ শ্লোকের প্রথম চরণে ‘নগণ' 
প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ন-বিপুলা’, একাদশ শ্লোকের তৃতীয় 
চরণে এবং গচিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে “মগণ' প্রযুক্ত 
হওয়ায় “ম-বিপুলা", সপ্তদশ ঞ্লোকের প্রথম চরণে 
রিগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় *র-বিপুলা', এবং উনিশতম এবং 
বিশতম ক্লোকের তৃতীয় চরণে *ডগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় “ভ- 
বিপুলা’ সংকঞাগ্যুক্ত ছন্দ আছে। বাকি তেইশটি শ্লোক 


-এর সাত, শ্লোকগুলির নয়শত যাট এবং পুস্পিকাতে ঠিক “পথ্যাবন্ত' অনুষটুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত। 
সর বক 4 
সপ্তম অধ্যায়ের সার 


ভগবানের প্রকৃতি দু'প্রকার-__অপরা এবং পরা। গং সংসার হল *অপরা” প্রকৃতি আর জীব হল “পরা” 


পলা প্রকৃতি 


পরা দুই-ই তার 
স্বভাব হওয়ায় অপরা প্রকৃতির পৃথক (ভ' 


প্রকৃতি 


জড় এবং নিত্য পরিবর্তনশীল আর পরা প্রকৃতি চেতন এবং চিরকাল অপরিবর্তনদীল। ভগবান অপরা ও 
গজের প্রকৃতি অথাৎ স্বভাব বলে স্ঞানিয়েছেন___“ইতীয়ং মে" (৭18), ‘মে পরাম্‌" (৭॥৫)। 


থেকে আলাদা) কোনো অস্তি্ব নেই, কিন্তু জীব (পরা 


ত) অপরাকে অস্তিত ও গুরু প্রদান করে তার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করে রাখে। এই সম্পর্ক জীব দৃ'ভাবে 
(৯) অহং বশতঃ যেমন__আমি শরীর এবং (২) মমতাবশতঃ, যেমন-_-আমার শরীর। এই মেনে 
নেওয়া সম্পর্কই সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণ *কারণং ৬ুণসঙ্গোৎসা সদসদ্যোনিজন্মসু' (গীতা ১৩২ ১)। 
প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগতের কর্তা, কারণ এবং কার্য একমাত্র ভগবান। ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই__ 
“ততঃ পরতলং .কিঞ্চিদন্তি' (৭1৭)। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, একটি মাত্রই অস্তিহ আছে, দুটি নয়। অতএব এক 
ভ্ঘবানহ শানারা প্রকটিত হয়ে আছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই পাঁচ মহাভূত এবং এর কার্য 
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়__এই গুলির মূল কারণই হলেন ভগবান। ভগবানই সমগ্র প্রাণীর অনাদি 
ও অবিনাশী বীজ । অর্থাৎ জগতে যা কিছু ক্রিয়া, পদার্থ, ভাব ইত্যাদি দেখা-শোনা বা বোকা যায়, সেসবের বীন্দ (মূল 
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কারণ) একমাত্র ভগবান। কারণই কার্যর্ূপে পরিণত হয়'*। সুতরাং কারণের পৃথক অপ্তিন্ন হলেও কার্যের কোনো পৃথক 
অন্তিয্ হয় না। তাই কোনো সাধক যদি কাজের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চান, তিনি ভগবানকে লাভ করেন না-__*ন 
২ তেশু তে ময়ি’ (৭১২ )। যিলি সবকিছুৰ কারণরাপ ভগবানের শরণাগত হন, তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। কিন্ত 
যিনি কারণরূপ ভগবানের শরণাগত না হয়ে কার্যরাপ সন্তাদি গুণে জড়িয়ে পড়েন, তিনি জল্া-মৃতা চক্রে আবদ্ধ হন। 
এইসব বাক্তি শরীর ও সংসারের সম্পর্বঘটিত কার্যগুলির কামনাপূর্তির উদ্দেশ্যে দেবতাদের শরণাগত হয়ে থাকেন। 
কারণ ভারা অলৌকিক ভগবানকে সাধারণ মানুষের মতো লৌকিক বলে মনে করেন। কিছু যে সব বাক্তি এই তিনটি 
গুশে মোহগ্ৰস্ত হন না, তালা ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। এরূপ ভক্ত চার প্রকারের হন__অখাঘীা, আত, জিজ্ঞাসু 
এবং স্ঞানী। এইসব শরণাগত ভক্তদের মধ্যেও যীরা--"সবকিছুই ভগবান’ এইরূপ মনে করে ভগবানের শরণ গ্রহণ 
করেন, সেরূপ মহান্মা মুত পুরুষদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ায় অত্যন্ত দূর্লভ ৷ সেই মহাথ্মা ভক্ত ভগবানের কৃপায় পরা- 
অপরাসহ ভগবানের সমগ্রকাপ অবগত হন, যা জানলে ভার কোনো কিছুই জানার বাকি থাকে না কেন-না তিনি হাডা 
গা বন্তু নেই -ই। ভঙাবানের সঙ্গে তার আত্মীয়তা হয়ে যায়, যার ফলে প্রতি মুহৃতে বৃন্ধিপ্রাপ্ত প্রেমের 
দরাগৃতি হয়। এই প্রেমের জাগরগেই মনুষা জন্মের পূর্ণতা হয়। 

এক অগৰা প্রকৃতি আছে, আর এক আছে পরা প্রকৃতি, এছাড়া আছেন পরা-অপরার মালিক পরনায্মা। সম্পূর্ণ 
শরীর-জগং-সংসার (অপিডূত) হল অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত আর সম্পূর্ণ শরীরী (কত অধ্যাস্য) হল পরা প্রকৃতির 
অন্তু্গতি। এর তাৎপর্য হল যে শরীর (জগং-সংসার) মাত্রই এক আর শরীরী (জীব) মাত্রাই এক এবং অপরা ও পরা 
এই দুটি যার শক্তি, সেই পরামাস্মাও এক। অতএব শরীরগুলির দৃষ্টিতে, আয্মার দৃষ্টিতে এবং পরমাস্মার দৃষ্টিতে _ 
তিন দৃষ্টিতে আমরা সব এক, অভিন-_-অনেক নয় 'নেহ নানাস্তি কিন্চন' (কঠ, ২1১১১, নৃহদা, ম181৯৯)। 

সকল শরীরের সঙ্গে এক মেনে নিলে কোনো প্রানীতেই আর অনুরাগ বা দ্বেষ থাকে না এবং সমন্ত প্রাণীর প্রতি 
জিতের ভাব হথ। এরূপ হলে সহজেই *কর্মযোগ' স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ যখন নিচে ছাড়া অনা কেউ নেই-ই এবং 
বাক্ডিগত বা নিজের বলেও কিছু নেই তখন নিজের কাছে যে সব বন্ধু আছে তাতে মমন্রবোধ থাকে না আর যেসব বন্ধু 
নেই, ভার জনাও কোনো কামনাবোধ হয় না। মমতা এবং কামনার বোধ না থাকলে নিজের মা কিছু আছে, তা স্বতই 
আলোর সেবায় ব্যবহ্নত হয়। 

সকল শ্রীবে একা স্বীকার কবে নিলে সর্বত্র আস্মভাব বা ব্রহ্মভাব জাগরিত হয়__*সর্বং খবিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগা. 
7১৪1১), "আৰ্মৈবেদং সৰ্বম্‌' (ছান্দোগ্য, ৭1২৫ ২)। একপ ভাব হলে *জ্রানযোগ" অতি সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। 
কার, পে খত জীব নিবাজমান, তা সবই এককপে ব্রহ্ম অর্থাৎ জীব ও ব্রঙ্গ এক, অভেদ 
'নাগুকা, ১)। 

অপরা ও পনা-__এই দুটি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত অস্তিত্ব নেই, কারণ এই দুটি ভগবানের শক্তি ও স্বভাব হওয়ায় 
এলি ভগাবদ্ন্ররূপই। এটি দ্বীকার করে নিলে সর্ব ভ্গবদ্ভাব হয়ে থাকে বাসুদেব সর্বন্ণ (৭1১৯)। এরূপ 
হলে “ভক্তিযোগ' সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। কারণ “সৰ কিছুই ভগবান'__ এটিই হচ্ছে প্রকৃত শরণাগতি। 

তাৎপর্য হল এই যে জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা__তিনটি দৃষ্টিতেহ আমরা সব এক, অভিন্না। এই সমতাকেই গীতায় 
যোগ" বলা হেছে__ *সমত্বং যোগ উচাতে' (গীতা ২1৪৮)। ভেদ (বৈযনা) কেবলমাত্র আচরণের জনা, যা 
শ্রনিবার্ কেন-না আচরণে সমতা রাখা সপ্তব নয়। অতএব সাধকের দৃষ্টি (ভাবনা) সন হওয়া উচিত “সর্বত্র সমদর্শনঃ' 
তা ৬1২৯), *পণ্ডিভাঃ সমদৰ্শিনঃ' (নীতা ০1১৮), "সমবৃদ্ধিৰিশিয্যতে' (গীতা ৬৯), "সৰ্বত্ৰ সমবৃদ্ধয়ঃ' (গীতা 


শনভগবান কাৰ্যন্যপে পরিণত হুন না, তিনি কার্যক্কপে প্রকটিত হল। 


অন্য আর 


--*ভয়মাতা ব্ৰহ্ম’ 


392 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৭ 
১২1৪)। আচরণে পার্থক্য তো স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু ভাবের পার্থক্য আসে মানুষের নিজের অনুরাগ ও দ্বেষ থেকে। 
এই রাগ-দ্বেষের জনাই মানুষ জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা-_ এই তিনটির মধ্যে নানাপ্রকার পার্থকোর সৃষ্টি করেছে, যা 
তাদের জন্ম-শুতার কারণ হয়ে দীড়ায়__ মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (কঠোপনিষদ্‌ ২।১।১১)। যে 
ব্যক্তি অন্যকে পর বলে মনে করে, কারোর মন্দ কামনা করে, দেখে বা করে এবং জগতে কোনোকিছু আকাঙ্ক্ষা করে, 
সেই ব্যক্তি কখনো কর্মযঘোগী বা জ্ানযোগী অথবা ভক্তিযোগী হতে পারে না। 

জগৎ, জীব এবং পরমায্মা-_এই তিনটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে পৃথক অস্তিষ্ব একমাত্র 
পরমাত্মারই আছে। জগৎ ও জীবের কোনো পৃথক অস্তিহ নেই। ভ্রীবই জগৎকে ধারণ করে আছে___“যয়েদং ধার্যতে 
জগ" (৭1৫) অর্থাৎ জীবই জগৎকে অস্তিত্ব প্রদান করেছে, তাই জগতের কোনো পৃথক অস্থি নেই। জ্রীব গরমায্থারই 
অংশ-_“মমৈবাংশ্দো ভজীবলোকে’ (গীতা ১৫1৭), তাই জীবের নিজেরও কোনো পৃথক সন্তা নেই। অর্থাৎ জগতের 
অস্তিত্ব জীবের অধীন আর জীবের অস্তি্ব পরমাত্মার অধীন, তাই এক পরমায্মা ব্যতীত অনা আর কিছুই নেই__ 
*সদসচ্চাহমর্জুন' (গীতা ৯।১৯)। জগৎ এবং ভ্ীক_ উভয়ই পরমাল্মাতেই উদ্ভাসিত হয়। 


সি শত ক 


॥ ও শ্ৰীপরমাত্মনে নমঃ ॥ 


অথ ভষ্টমোহধ্যায়ঃ 
অষ্টম অধ্যায় 


জীভগবান সওম অধ্যায়ের শেষে নিজের সমগ্র বণনা করতে গিয়ে এষ, অধ্যাত, কর্ম; আফিভৃত, আফিদৈর 
এবং অধিযজ্ঞ এই হি শব্দ এযোগ করেছেন এবং তার সমগ্রেকপ যাঁরা জানেন এরাপ যোগিগণ অস্তকালে যে 
তাঁকেই প্রাণ হন তা জ্ঞানিয়েছেন। এই কথা শুনে এই হয়াটি শব্দের অর্থ স্পষ্টভাবে জানার জনা অভুর্ন অন 
অধ্যায়ের প্রাবনেই সাতটি প্রা করেছেন। 


অর্জুন উবাচ 


কিং তদ্ত্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম। 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচাতে॥ ১ ॥ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহুস্মিন্‌ মধুসূদন । 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২ ॥ 

[পুরুষোত্তম্‌ (হে পুরুষোঝ্ন !) ; তৎ ( সেই) ; ত্রকষ ব্রহ্ম) ; কিম্‌ (কী ?) ; অধ্যাস্মম্‌ (অধ্যাস্ম) ; কিম্‌ (কী ?) ; কর্ম 
কের্ম) ; কিম (কী ?) ; অধিভৃতম্‌ (অধিভূত) ; কিম্‌ (কাকে) ; প্রোক্তম্‌ (বলে) ; চ (আর) ; অধিদৈবম্‌ (অধিদৈব) ! কিম্‌ 
(কাকে) ; উচাতে (বলা হয় 1) ; অত্র (এখানে) ; অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ) ; কঃ (কে ?) ; চ (এবং) : অস্মিন্‌ (এই) ; দেহে 
(দেহে) ; কথম্‌ (কীভাবে অবস্থিত ?) ; মধুসূদন ( হে মধুসূদন !) ; নিয়াতাস্থতিঃ (সংযতচিত্ত বাক্তি) ; প্রয়াপকালে 
(ত্যুকালে) ; কথম্‌ (কী করে) ; জেয়ঃ (জানতে) ; অসি (পারেন ?)] 

অর্জুন বললেন-__হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কী ? অধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত কাকে বলে আর 
অধিদৈবই বা কাকে বলা হয় ? এখানে অধিযজ্ঞ কী এবং এই দেহে কীভাবে অবস্ছিত ? হে মধুসূদন ! 
সংযতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনাকে কী করে জানতে পারেন ? ॥ ১-২ ॥ 


ব্যাখ্যা_-'পুরুষোত্তম কিং তদ্ত্রহ্ম' হে পুরুষোত্তম্‌ ! “অধিযজ্ৰঃ কথং কোহত্ৰ দেহেইস্মিন'_এই প্রকরলে 
সেই ব্রহ্ম কী অর্থাৎ 'ত্রহ্ম' শব্দের দ্বারা কী বোঝা ‘অধিযজ্ঞ' শব্দে কাকে বুঝতে হবে ? এই দেহে 
উচিত? ‘অধিযজ্ঞ’ কীভাবে অবস্ভিত। 

“কিমধাক্সম্‌*__“অধাম্থ" শব্দটির দ্বারা আপনি কী |. ‘মধুসূদন প্রয্ানকালে চ কথং জ্েয়োছসি 
বলেছেন? নিয়তাক্ষভিঃ'__হে দধুসুদন! যারা সংযতচিত্ত অর্থাৎ 

“কিং কর্ম’ কর্ম কী অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে আপনার ভাব | যীরা সংসার থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে অনন্যভাবে 
কী? শুধু আপনাতে অনুরত্ত হয়ে আছেন, তারা মৃত্যুকালে 

“অধিভৃতং চ কিং গ্রোক্তম'_ আপনি যে “অধিভূত" | আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন ? অর্থাৎ তারা 
শব্দটি বলেছেন তার অর্থ কী? আপনার কোন্‌ রূপ জানতে পারেন এবং কীভাবে 


“অধিদৈবং কিমুচাতে'_+অধিদৈব কাকে বলা হয়? | জানেন ? 
প্র ও সত 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জায় ৮ 


সহা ভগবান পরবতী করোকে জোর হয়াটি পের এজমানুসারে উল িক্ফেন। 
শ্রীতগনানুবাচ 
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহ্ধ্যায়মুচাতে। 
ভূতভাবোস্ভবকরো বিসর্গ কর্মসংভ্রিতঃ ॥ ৩ ॥ 


[পরমম্‌ (পবন) ; অন্দরম্‌ (অক্ষর) ; ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ; স্বভাবঃ (পরা প্রকৃতিকে) ; অধ্যাত্মম্‌ (অধ্যাত্ম) ; উচ্যতে (বলা হয়); 
ভূতভাবোষ্ভবকরঃ বিসগগঃ (প্রাণীর সন্তা প্রকটকারী ত্যাগকে) : কর্মসঞ্তিতঃ (কর্ম বলা হয়।) ] 


শ্রীভগবান বললেন-__পরম অক্ষরই ব্রহ্ম আর পরা প্রকৃতিকে (জীব) অধ্যাত্থ বলা হয়। প্রাণীদের সত্তা 


প্রকটকারী যে ত্যাগ, তাকেই কর্ম বলা হয় ॥ ৩ ॥ 

ব্যাখ্যা-_*অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌' পরম অক্ষরেরই 
নাম হল ক্রঙ্গা। যদিও দীতায় ‘ব্ৰহ্ম’ শব্দটি প্রণব, বে 
এইস্থানে “ব্রহ্ম' শব্দটির সঙ্গে *পরন্‌ এবং “অক্ষর 


বিশেষণ ব্যবহার করায় এই শব্দটি সর্বোপরি, | 


সচ্চিদানন্দঘন, অবিনাশী, নিষ্ুণ-নিরাকার পরমাস্মার 
*বাচক। 

“ভাবোহধ্যাঝামুচাতে' এমনিতে আত্মাকে ধরে যে 
বণনা করা হয় তাকেও অধায্ম বলা হয ; অধ্যাত্মমার্গের 
বর্ণনা যাতে থাকে, তাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় আর আত্ম- 
বিদ্াকেও অধ্যাস্থা বলা হয় (গীতা ১০।৩২)। কিন্তু 
এইস্থানে “স্বভাব" বিশেষণের সঙ্গে অধ্যাত্ম" শব্দটি 
সাম্মার অর্থাৎ জীবের স্র-সত্তার (স্বরূপেরই) বাচক। 
'ভতভাবোস্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ' _ ভ্বাবর- 
নি যত প্রকার প্রাণী দেখা যায়, তাদের যে ভাববা স্বরূপ 
সন্তা সেই স্বরূপ প্রকটিত করার জন্য যে ত্যাগ, 
তাকেই বলা হয় “কৰ্ম"। 

মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতির ক্রিয়াহীন অবস্থা বলে মনে 
করা হয় এবং মহাস্গের সময় প্রকৃতির সক্রিয়-অবস্থা 
বলে ধরা হয়। এই সক্রিয়- অবস্থার কারণ হিসাবে বলা 
বন এই সংকল্প যে, ‘এক আমিই বহুরূপে 
প্রকাশিত হব।' এই সংকল্পের থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়। 
তাৎপর্য হল যে মহাপ্রলয়ের সময় অহংভাব এবং সপ্চিভ 
কর্মের সঙ্গে প্রাণী প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং সেই 
প্রাণীদের সঙ্গে প্রকৃতি গরমাস্থাতে লীন হয়ে যায়। সেই 
লীন হয়ে যাওয়া প্রকৃতিকে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল করার 


জন্য ভগবানের পূর্বোক্ত সংকল্পই হল বিসর্গ অর্থাৎ 


১ | জাগ। ভগবানের এই সংকল্প হল কর্মের আরম্ভ, যার 


থেকে প্রাণীদের কর্ম-পরস্পরা শুরু হয়। কারণ মহাপ্রলয়ে 
প্রাণীদের ছারা কর্ম হয় না, সেইসময় প্রাণীরা সুযুপ্ত 
অবস্থায় থাকে। মহাসর্গের আদিতে আবার কর্ম আরন্ত 
হয়। 

চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে__পরমাত্মার নূল প্রকৃতির 
সঙ্গে বিশেষভাবে সংযোগ ঘটানো অর্থাৎ ভীবদের নিজ 
নিজ কর্মের ফল অনুযায়ী বিভিয়া শরীরের সঙ্গে সংযুক্তি 
করে দেওয়াই পরনাস্থার দ্বারা প্রকৃতিতে গর্ভ-স্থাপনা করা 
(শীতা ১৪1৩-৪)। এভাবে পৃথক পৃথক যোনিতে 
নানাপ্রকারের যত দেহ সৃষ্টি হয়, সেই শরীরপগুলির 
উৎপত্তির হেতু হল প্রকৃতি আর তাতে ভীবকপে থাকে 
ভগবানের অংশ--'মমৈবাংশো জীবলোকে' ( 
১৪1৭) । এইভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের অংশে সমস্ত প্রালীর 
সৃষ্টি হয়। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান 
বলেছেল যে, স্থাবর-জঙ্গম মযতগ্রলগর প্রাণীর উৎপত্তি হয়, 
তা সবই ক্ষেত্র (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (পুরুষের) 
সংযোশেহ হয়। ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্জের বিশেষভাবে সংযোগ 
অর্থাৎ স্থলেদেহ ধারণ করাবার জনা ভগবানের সংকল্প- 
রূপ বিশেষ সম্বগ্ধাই হল স্কাবর-জঙ্গম প্রাণীদের স্থুলদেহ 
উৎপন্ন হওয়ার কারণ। সেই সংকল্প হওয়াতে ভগবানের 
কোনো অহং-ভাব নেই, বরং জীবের জশ্ম-জস্মান্তরের 
যে কর্মসংস্তার, মহাপ্রলয়ের সময় তা পরিপরু হয়ে যখন 
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ফল-প্রদানের জন্য উস্মুখ হয়, তখনই ভগবানের এরূপ চার বর্ণের যে কর্মের অধিকারী মানুষ আছে, মানুষ 
সংকল্প হয়| জীবগণের কর্মের প্রেরণাতেই ভগবানের, | মাত্রেরই বিহিত ও নিষিদ্ধ যত ক্রিয়া আছে, সেইসব 
“আমি এক হয়ে বহুরূপ ধারণ করব'_ এরূপ সংকল্প ক্রিয়াকেই "কর্ম" বলা হয়। তাংপর্য হল যে প্রধান কর্ম হল 


জাগে। ভগবানের সংকল্প, তারপরে এই কর্ম-পরম্পরা চলতে 
সেই প্রাণীদের মধো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শৃদ্_  থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ ্বভারোহ্ধ্ায়মুচাতে "পরা প্রকৃতি” হল ভগবানের স্বভাব 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌' (গীতা 
৭1৫)। প্রকৃতি বলা হোক বা স্বভাব, একই কথা। এই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ দ্রীবকেই *অধ্যাখ্য' নামে অভিহিত করা 
হয়েছে। একেই ভগবান নিজের অংশ বলে জানিয়েছেন__“মনৈবাংশো জীবলোকে' (গীতা ১৫1৭); 

“স্বভাবোংধ্যাস্মুচাতে’ কথাটির অনা অর্থ হল যে বালক, যুবা এবং বৃদ্ধাবস্থায়, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে, 
চুরাশী লক্ষ যোনিতে, সর্গ এবং প্রলয়ে, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও জীবের কখনো অনস্তিহ হয় না__“না ভাবো 
ৰিদাতে সতঃ' (গীতা ২1১৬) অর্থাৎ এদের নিজের ভাব (অস্তিহ বা হওয়া) সর্বদা বিদামান থাকে। 

জগৎ সৃষ্টিরূপ কর্মাদিকে *ত্যাগ' করতে বলার অর্থ হল নিজ স্থিরতার ত্যাগ। কারণ তত্ব স্থির, অচল আর সেই 
স্কিরতাকে ভাগ করাই হল কর্ম। 

ভগবানের জগৎ-সৃষ্টি রূপ কর্মহ হল আদি কর্ম'“/, যার জন্য কর্মের পরম্পরা চলে আসছে। অতএব “কর্মের 
অপ্ত্গত তিন প্রকারের কর্ম আছে__- (১) জগৎ সৃষ্টি, (২) শুধুমাত্র ক্রিয়া, যা ফলদায়ক নয়, এবং (৩) পাপ-পুণ্য 
(শুভাশুভ কর্ম), যা ফলদায়ক হয়ে থাকে। 

ভগবানের জশাৎ সৃষ্টি রূপ কর্ম বাস্তবে “অকর্মস্ছ। ভগবানও বলেছেন__“তসা কর্তারমপি মাং 


বিদ্ধাকর্তারমবায়ম* (গীতা ৪।১৩) “এই জগৎ সৃষ্টির কর্তা হলেও অব্যয় পরমেশ্বর আমাকে তুমি অকর্তা বলে 
জানবে।” 


শ শর ক 


অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদেবতম্‌। 
অধিষজ্রোহ্হমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।॥ ৪ ॥ 

[ দেহভৃতাম্‌, বর ( হে দেহধাবীদের মধ্য শ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; ক্ষরঃ (ক্ষর) ; ভাবঃ (ভাব অর্থাৎ নশ্বর পদার্থকে) ; অধিভূতম্‌ 
(অধিভূত বলা হয়) : পুরুষঃ (পুরুষ অথাৎ হিরণাগর্ভ ব্রহ্মা) : অধিদৈবতম্‌ (জধিদৈব) ; চ (এবং) ; অত্র (এই) ; দেহে 
। দেহে) 3 অহম্‌ এব (আনিই) ; অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ।)] 

হে দেহধারীদের মধো শ্রেষ্ট অর্জুন ! ক্ষর ভাব অর্থাৎ নশ্বর পদার্থকেই অধিভূত বলা হয়, পুরুষ অর্থাৎ 
হিরণ্যগর্ভ ব্র্ধাই অধিদৈব এবং এই দেহে অন্তর্যামীকূপে আমিই অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥ 


কম করতে করতে ক্লান্ত এসে গেলে প্রাণী যেমন তার কর্তৃত্বাভিমান, কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কম সঙ্গে রেখেই ঘুমিয়ে 
নড়ে এবং ঘুমে বিশ্রাম হওয়ায় তার নিদ্রা হয় ও কর্ম করার জনা তার শরীর ইন্টিয-মন-বুদধিতে সতেজ ভাব আসে, শক্তি 
__তৈমনষই প্রাণী কর্তৃত্থাভিমান, কর্মফলাসক্ভি এবং সগিত কর্ম-সহ প্রলয়কালে সুক্ষ প্রকৃতিতে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ 
একতিতে লীন হয়ে যায়। সেই লীন হওয়া প্রাণীদের সঞ্চিত কর্ম বিশ্রাম লাভ করে ক্রমে পরিপক্ক হয় অর্থাৎ গ্রারক্ধরূপ হয়ে ফল 
জনা ্যুখ হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের সংকল্প হয় এবং সেই সংকল্প থেকে প্রাণীদের জন্মারস্তের যে কর্ম তার সঙ্গে 
সম্পর্ক যোগ হওয়াকে বলা হয় *কর্ম'। 
াকুরপাৎ ময়া সৃষ্টম্‌' (গীতা ৪1১৩), 'কজাতো নিসজামাহম্ণ (৯1৭), শবিসৃজামি পুনঃ পুনঃ’ (৯৮), "অহা 


ইিজপ্রদ পিতা” (১৪৪) । 
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ব্যাখ্যা *অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ' ক্ষিতি-অপ- 
তেজ-মক্ুৎ-ব্যোম্‌_ পঞ্চমহাভূতের ছারা সৃষ্ট প্রতিক্ষণ 


স্মৃতির বিকচ্ছে ভগবান কী করে প্রেরণা দিতে পারেন ? 


| তা তিনি পারেন না। মানুষ কামনার বশবর্তী হয়েই 


পরির্বতনশীল ও বিনাশশীল নশ্বর জগতকে অধিভূত বলা কর্ম করে থাকে (সীতা ৩।৩৭)। মানুষ যদি কামনার 


হ্য়। 


ভগবানের ইচ্ছায় সর্বপ্রথম প্র্গা প্রকটিত হন এবং তিনিই 
সঙ্গের আদিতে গণ সৃষ্টি করেন। 
“অধিষজ্ঞোহহসেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর'_হে 


প্রালীকুলের শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ | 
অর্থাৎ মনুষাদেহে অন্তর্যামীরূপে আমিই অবস্থিত) | 


গবান গীতায় *ছৃদি সর্বসা বি্টিতম্* (১৩১৭), 
“সর্বস্য চাহং হৃদি স্লিবিইঃ' (১৫1১৩), “জশ্বরঃ 
সর্বভিতানাং হৃদ্দেশেহ্্জস তিষ্ঠতি' (১৮1৩১) ইত্যাদি 
ক্লোকে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান বলে 
জানিয়েছেন। 

*. “অহমেৰ অত্র“! দেহে" বলার অর্থ হল যে অন্যান্য 
জন্মে পূর্বকৃত কর্মের ভোগ হয়, নতুন কর্ম তৈরি হয় না, 
কিন্তু মনুষাদেহে নতুন কর্ম সৃষ্ট হয়। ওইসব কর্মের প্রেরক 
হলেন অন্তৰ্যামী ভগবান ॥"। যেখানে মানুষ রাগা-দেষ করে 
না, সেখানে তার সব কর্ম ভগবানের প্রেরণা অনুযায়ী শুদ্ধ 
পরিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ তা আর বক্ধনকারক হয় না। জার 
যেখানে মানুষ রাগ-দ্বেষের বশে ভরঙ্গবানের প্রেরণা 
অনুসারে কর্ম করে না, সেখানে তার কর্ম বন্ধনকারক হয়ে 
দাড়ায়। কারণ রাগ ও দ্বেষ মানুষের মহাশক্র (গীতা 
ভ1৩৪)। অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় কখনো নিষিদ্ধ কর্ম 
হতে পারে না৷ শ্রুতি এবং স্মৃতিই হল ভগবানের 
নর্দেশ__শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্জে' ৷ সুতরাং শ্ৰুতি এবং 


"এই মনুষাদেহে বলার অর্থ এই যে, মানুষেরই ভগবানের প্রেরণা বোকার, স্বীকার করার এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে 


E 


| বশীভূত না হয়, তবে তাৱ দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই বিহিত 
“পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌’ 'অধিদৈবত' (অধিদৈব) আদি 
পুরুষ হিরণাগর্ড ব্রহ্মার বাচক। মহাসগের আদিতে | 


কর্ম হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এগুলিকে সহজ এবং 
স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম নামে বলা হয়েছে। 
এখানে অর্জুনকে ‘দেহভৃতাং বর" বলার তাৎপর্য হল 
দেহধারীদের মধো তিনিই শ্রেষ্ট, ‘এই দেহে 
ভগবান বিরাজমান’-_এই তত্ব জানেন। এরূপ জ্ঞান যদি 
নাও হয় তাহলেও মেনে নিতে হয় যে স্থল-সৃক্ষ্ম এবং 
কারণ-শরীরের প্রতিটি কণায় পরমাস্থা বিরাজ্জনান এবং 
করাই মনুষা-জন্মের প্রধান কাজ। এর 
সিদ্ধির জন পরনাস্মার নির্দেশানুযামী কাজ করতে হয়। 
তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, 
অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, 
সেগুলি বোঝার জন্য জলের একটি উদাহরণ দেওয়া 
হচ্ছে। যেমন, আকাশ যখন স্বচ্ছ থাকে তখন সূর্য ও 
আমাদের মধো কোনো কিছু পরিলক্ষিত না হলেও, 
সেখানে প্রকৃতপক্ষে পরমাণুরূপে জল-তত্তব থাকে। এই 
জল-তরই বাস্পে পরিণত তয় এবং বাস্পের ঘনীভূত 
রাপই হল মেঘ। নেঘেতে যে জলের কণা থাকে তাদের 
মিলনে জলবিন্দু সৃষ্টি হয়, এই জলবিন্দু যখন ঠাণ্ডার 
সংস্পর্শে এসে ঘনীভৃত হয় তখনই ওই বিন্দুপ্তলি বরফে 
পরিণত হয়ে যায় জল-তত্রের এই হল স্থলরূপ। 
নি্প-নিরাকার “ব্রহ্ম'ও সেইরূপ পরমাণুরূপে জল- 
তন্তু ; অধিযজ্ঞ (সর্বব্যাপী বিষ্ণু) বাস্পরূপে জল ; 
অধিদৈব (হিরলাগর ব্ৰহ্মা) মেঘরূপে জল : কর্ম (জগৎ 
সৃষ্টিরূপ কর্ম) বর্ষার ক্রিয়া এবং ‘অধিভূত’ (জাগতিক 


তত্তলাড করার সামর্ণা থাকে। অন্যানা দেতে অন্তর্যানীকূপে ভগবান বিরাজিত হলেও ওইসন প্রাণীদের এই তত্তের দিকে দৃষ্টি 
দেওয়ার মতা থাকে না আর মনুষ্যদেহে যে বিবেক থাকে তা-ও এই শরীরে জাগ্রত থাকে না। তাই মানুষের উচিত এই দেহ 


থাকতেই ওই তন্ধলাভ করা। এই সুযোগ বৃথা নষ্ট লা করা। 
নদ্ধিসী 


লাক “ভত্র' পদটি প্রকরণে বাবহৃত হয়েছে এবং 


'অন্যিন দেহের জনা উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্দ এখানে “অত্র পদ 


দেহের জনাই ব্যবহ্গত। কারণ অর্জুন তর প্রশ্নে "অত্র' পদে প্রকরণের ইঙ্গিত করেছেন, তাই এর উত্তর দিতে গিয়ে প্রকরণের 


জন্য এখন আব “ত্র” গদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 


"মানুষের স্বভাব অনুসারেই ভগবান তার করের প্রেরণা দেন। স্বভাবে রাগ-দ্রেষ থাকলে তার বশীভূত হওয়া বা না-হওয়া 
মানুষের হাতে। মানুষ শান, সাধু-বহাস্থা এবং ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম। 


শ্লোক 5] 
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সৃষ্টি) বরফকণে জল। 

এই বর্ণনার তাৎপর্য হল এই যে, যেনন এক জলই 
পরমাণু, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টিবিন্দু এবং বরফের রূপে ভিন্ন 
ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্ বাপ্তবে তা একই, তেমনি, 
একহ পরমান্ধাতনত ব্রহ্ম অধ্যাত্থা, কর্ম, অধিকৃত, অধিদৈব 
এবং অধিযঞ্জের জাপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হলেও 
তন্তুত একই। একেই সপ্তম অধ্যায়ে ‘সমগ্রম্’ (৭1১) 
এবং ‘বাসুদেৰঃ সর্বম্‌' (৭1১৯) বলা হয়েছে। 

তাত্ত্িক দৃষ্টিতে সবকিছুই বাসুদেব (৭1১৯)। এতেও 
যখন বিবেক-বিচার দ্বারা দেখা যায়, তখন দেহ-দেহী, 
প্রকৃতি-পুরুষ এরূপ দুটি ভেদ হয়। উপাসনার দৃষ্টিতে 
দেখলে উপাস্য (ভগবান), উপাসক (জীব) এবং তাজা 
(প্রকৃতির কার্য _সংসার)-_এই তিনটি ভেদ হয়। এই 
তিনটিকে বোঝার জনা এসানে ছটি ভেদ করা হয়েছে _ 

পরমাস্মার দুটি ভেদ- ব্রহ্ম (নিওণ) অধিযজ্ঞ 
(সগ্ডণ)। 

জীবের দুটি ভেদ অন্যাস্ধ (সাধারণ জীব, যারা বন্ধ) 
এবং অধিদৈব (কারকপুরুষ. যাঁরা মুক্ত)। 

জগতের দুটি ভেদ-_কর্ম (যা পরিবর্তনের সমূহ) এবং 


অধিভূত (যা হল পদাগ)। 
(১)ব্রঙ্গ | (৬) অধিযজ্ঞ 
(২) অধ্যাস্তা (৫) অধিদৈব 
(৩) কৰ্ম __ "7 (8) অনিতৃত 
বিশেষ কথা 
পরমায্লা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত-_ ময়া ততমিদং 


সর্বম্' (১1৪), "মেন সর্বমিদং ততম্ণ (১৮1৯৬) ; 
পরমাস্তা সর্বত্রই আছেন ‘ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্‌* 
(৭1৭) ; সবকিছু পরমাঝ্থাই_'বাসুদেবঃ সর্বম' 
(41৯৯) ; সমস্ত জগৎই পরমাত্মার_*অহং হি 
সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব ঢ' (৯1২১) ; 'ভোক্তারং 
যজ্ঞতপসাং সর্ব লোকমহেশ্বরম্‌' (৫।২৯)-_এইভাবে 
শীতায় ভগবানের বিভিন বচন উদ্ধৃত হয়েছে। এইসবের 
সামগ্রসা কীভাবে হয় ? সবগুলির কী করে সংগতি হয়? 


এটি আলোচনা করা হচ্ছে। 

জগতে ভগাবদ্প্রান্তির নিজ কল্যাণ সাধনের 
জনা যত সাধক”) আছেন, তাঁরা সকলেই সংসার থেকে 
মুক্ত হতে চান এবং ভগবানকে লাভ করতে চান। কারণ 
জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে চিরশাস্তি ও সুখ পাওয়া যায় 
না বরং সর্বদা অশান্তি ও দুঃখই গেতে হয় মানুষের এটি 
প্রত্যক্ষ অভিজতা। পরমাত্জা অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ, 
(সেখানে দুঃখের লেশ থাকে না, শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে, 
এবং সন্তগণ তা অনুভব করেছেন। 

এখন এটি বিচার করতে হবে যে সাধক সংসারকে 
তো প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকেন আর পরমাত্মাকে কেবল 
মানেন ; কেন-না পরমাস্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। 
শান্তর এবং সাধুরা বলে থাকেন যে “সংসারে পরঘাস্মা 
এবং পরনাক্মাতে সংসার বিদামান" এটি মেনেই সাধক 
সাধনা করেন। সেই সাধনায় যতক্ষণ সংসার প্রধানভাবে 
থাকে ততক্ষণ পরমাস্রাকে মেনে নেওয়া গৌণভাবে 
খাকে। সাধনা করতে করতে গরমাস্মার সম্বন্ধে ধারণা 
(মেনে নেওয়া) যত প্রধান হতে থাকে, ততহ সংসারের 
মান্যতা গৌণ হতে থাকে। পরমাত্মার ধারণা সর্বতোভাবে 
প্রাধান্য গেলে সাধক স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে জগৎ 
আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও 
যেটি আছে তা-ও প্রতিক্ষণ লয়ের দিকেই এগোচ্ছে । কিন্তু 
যখন এই জশং-সংসার ছিল না, তখনও ভগবান 
ছিলেন ; যখন জগৎ থাকবে না, তখনও ভগবান থাকবেন 


এবং বর্তমানে জগৎ বিনাশের পথে গেলেও ভগবান 
যেমন তেমনি ভাবেই বিদামান। তাৎপর্য হল যে সংসার 


প্রতিমুহূর্তে বিনাশশীল এবং পরমাস্মা সদাই বিদামান। 
এইভাবে জগতের জ্গত্বালী সন্ভা যখন সর্বতোভাবে লয় 
হয়ে যায়, তখন সত্ান্বরাপে ‘সবকিছু পরমাস্মা'_ 
এই বাস্তবিক অনুভূতি হয়, যার ফলে সাধককে 
সিদ্ধ" বলা হয়। কারণ ‘জন্মতে ভগবান এবং ভগবানে 
জগৎ বিরাজমান' এই ধারণা হৃদয়ে জগতের সত্তা 
বন্ধদূল হয়ে থাকার ফলেই হয়ে থাকে এবং জগতের 


শান্ত শাস্তি পাওয়া যায় ও অনন্ত সুখ লাভ হয়, যাতে অশান্তি বা দুঃখের লেশ না থাকে__এ পথে যারা চলেন তারা হলেন 
"সাধক" বিগ্ু যারা জগতেই (সংসারে) থাকতে চান এবং সংসারে থেকেই সুখভোগ করতে চান, জ্রাগতিক বন্ধ এবং ভোগেই 
ব্যাপৃত থাকতে চান এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকেন, তারা সাধক নন, ভারা হলেন সংসারী লোক। তারা জম্ম 


মত্বা চক্রে আবর্তিত হতে খাকেন। 


৮৮ 


[অধ্যায় ৮ 


সত্তা সাধকের আসক্তির জনাই প্রতীত হয়। তত্তুত সবই 
পরমাস্ত্মা। 


(২) 


সৎ এবং অসৎ সবই পরমাত্মা_“সদসচ্চাহম্‌' 
(৯১৯), পরমাত্মাকে সংও বলা যায় না অসংও বলা 
যায় না__'ন সন্তত্লাসদুচাতে' (১৩১২); পরমাস্মা সৎও 
এবং অসংও ; আবার সৎ-অসৎ দুই-এর অভীতও__ 
“সদসত্তৎপরং যং’ (১১1৩৭)। গীতায় এইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন বচন আছে। এখন এই বিষয়ের সঙ্গতি নিয়ে 
আলোচনা করা হচ্ছে। 

পরমাস্থৃতন্ত অতাপ্ত অলৌকিক এবং সবিশেষ। এই 
তন্ত কেউই বৰ্ণনা করতে সক্ষম নয় এবং ইন্িয়াদি, মন, 
বুদ্ধিও এটি ধারণ করতে সক্ষম নয অর্থাৎ এই তক নদ, 
নন ও বুদ্ধির পরিধিতে আসে না। তবে ইন্রিয়াদি, মন ও 
বুদ্ধি এতে বিলীন হতে গারে। সাধক স্বয়ং ওই তত্তে লীন 
= হতে পারেন, তাকে প্রাপ্ত করতে পারেন, কিন্তু ওই তত 
তিনি নিজের দখলে, নিজের অধিকারে, নিজের পীমার 
মধ্যে আনতে পারেন না। 

পরমাত্মতত্ প্রাপ্ত করতে চান যেসব সাধক, তারা দুই 
শ্রেণীর হয়ে থাকেন_এক, বিবেকপ্রধান আর দুই, 
শরদ্ধাপ্রধান অর্থাৎ প্রথমটি হল মস্তিস্ক বা বুদ্িপ্রধান আর 
অনাটি হদয়গ্রধান। বিবেকপ্রধান সাধকের মধ্যে বিবেকের 
অর্থাৎ জানার প্রাধানা থাকে এবং শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকের 


মধো মেনে নেওয়ার বিষয়টির প্রাধান্য থাকে। এর অর্থ 
এই নয় মে বিবেকপ্রধান সাধকদের শ্রদ্ধা থাকে না আর 


শ্রন্াপ্রধান সাধকের বিবেক থাকে না, বরং এব তাৎপর্য 
ছল যে বিবেকণ্রধান সাধকে বিবেকের প্রাধান্য তৎসহ 
হদ্া থাকে এবং শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকে শ্রন্ধার প্রাধানোর সঙ্গে 
বিবেকও থাকে। অনাভাবে বলতে গেলে যীরা 
তাদের মধো মানার ভার থাকে এবং যারা মানেন তাদের 
মধো জানার ইচ্ছাও থাকে। সুতরাং কোনো প্রকারের 
সাধকের মধেহি বিন্দুমাত্র ঘাটতি থাকে না। 

সাধক নিবেকগ্রধানষ্থ হোন বা শ্রদ্ধাপ্রধানই হোন, ভার 
সাধনায় নিজন্দ কড়ি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও যোগ্যতার প্রাধান্য 


থাকে। কোনো এক সাধন পথে রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং 
যোগ্যতা থাকলে সাধক সেই পথে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ 
করতে পারেন। কিন্ট রুচি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকলেও 
যদি যোগাতা না থাকে অথবা যোগ্যতা থাকলেও সেরূপ 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে সাধকের সাধনায় 
ব্যাঘাত ঘটে। রুটি হলে স্াডাবিকভাবে মন লাগে এবং 
শ্রদ্ধা বিশ্বাস হলে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি স্থির হয এবং 
যোগ্যতা থাকলে সবকিছু ঠিকভাবে বুদ্ধির গোচর হয়। 

বিবেকগ্রধান সাধক নিষ্ুণ-নিরাকার পছন্দ করেন 
অর্থাৎ তার কটি নিষ্ুণ-নিরাকারে হয়। শ্রদ্ধাপ্রধান সাধক 
সম্ডশ-সাকার পছন্দ করেন অর্থাৎ ভার রুচি থাকে সপ্তপ- 
সাকারে। যিনি নিষ্ণ-নিরাকার পছন্দ করেন, তিনি 
বলেন পরমাষ্ঠতন্বকে সৎও বলা যায় না, অসংও বলা 
যায় না। যিনি সপ্ত-সাকার পছন্দ করেন তিনি বলেন 
পরমাস্মা সং এবং অসৎ দুই-ই, আবার সৎ-অসতের 
অতীতও। 

তাৎপর্য হল এই যে চিন্য়তন্র সর্বদা একইভাবে 
বিরাজমান এবং জড়, অসৎ-কূপে ভাসিত জগৎ- 
সংসার নিত্য পরিবর্তনশীল। এই চেতন স্ত্ীব যখন এই 
পরিবর্তনশীল সংসারকে গুরুর দেয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করে, তখন সে জল্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। কিন্তু 
যখন সে জড়ত্নের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করে, 
তখন তার স্বাভাবিকভাবে চিন্ময়তত্ব অনুভূত হয়। 
বিবেকপ্রধান সাধক বিচার-বিবেচনার দ্বারা জড়হ ভাগ 
করেন। জড় পরিত্যাগ করলে চিন্ময়-তত্ত অবশেষ 
থাকে অর্থাৎ নিতপ্রাপ্ত তন্ত অনুভূত হয়। শ্রন্ধাসম্পল 
সাধক ভগবানের সম্মুখীন হন, যার ফলে তিনি 
জড় থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানকে প্রেমানন্দে লাভ 
করেন। বিবেকপ্রধান সাধক সম, শান্ত, সৎ, চিৎ, আনন্দ 
তত্ত্বে অভাবে স্থিতিলাভ করে অখণ্ড আনন্দ প্রাপ্ত হন। 
কিন্ত শ্রদ্ধাপ্রধান সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
প্রেমের অনপ্ত ও প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান আনন্দ লাভ করেন। 

এইভাবে দুই শ্রেণীর সাগকই জড়ত্র হতে সর্বতোভাবে 
সন্থন্ধ ছেদ হয়ে চিন্বায-তন্ত লাভ করেন এবং *সৎ-আসৎ 
অর্থাৎ সবই পরমাত্া'__এরাপ অনুভব করেন। 


পরিশিষ্ট -ভাব-__পরিব্ঠনশীল এবং বিনাশশীল ক্রিয়া এবং পদার্থ মাত্রই হল “ক্ুরভাব’ যাকে ভগবানের অপরা 


প্রকৃতি বলা হয়। 


শ্রোক ৫] সাধক-সম্ভীবনী 599 
জ্ানে ব্রঙ্গের সঙ্গে বকা হয় আর প্রেমে অন্তর্যানী ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা হয়। ভগবান এখানে অ: 
(অধিষক্্)-কে তার স্বরূপ বলেছেন। অতএব ব্রহ্ম হলেন বিশেষণ আর ভন্তর্যামী বিশেষা__. সি 
(শীত ১৪।২৭)। তাৎপর্য হল এই যে গীতয যাকে “সমগ্র' বলা হয়েছে, সেই সবের রচয়িতা এব অন্তৰ্যানী 
আমিই। এই অন্তর্ঘানীকেই চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে “মম ঘোনির্মহদ্ত্ক্ষা তস্মিনগর্ভং দধামাহম্‌ণ এবং 
“অহং বীজপ্রদঃ পিতা" পদটিতে পাম ললি রা বরা হয়েছে৷ নীতা রদকে বলা হয়েছে মে তভাসদুযাতে' 
{১৩।১২) এবং সমগ্র ভগবানকে বলা হয়েছে *সদসঙ্চাহম্? (৯1১৯), ‘সদসং তৎপরং যৎ’ (১১1৩৭)। 


আক সাল এক 


সক্রক্ষ ৱিতীয়া রোডে অজুলের সওম এঠা ছিল কে অজ্তক্যালে আপনাকে বগী করে বায় !? পরবর্তী হো 
ভগবান তার উর দিচ্ছেন 


অন্তকালে চ মামেৰ স্মরন্‌ মুক্তা কলেবরম্‌। 
যঃ শ্রয়াতি স নভাবং যাতি নান্ত্যত্র সংশায়ঃ॥ ৫ ॥ 
[যঃ ( যে বাক্তি) ; অন্তকালে (অন্তকালে) ; ঢ (ও) 
(দেহ) : মুক্তা (পরিত্যাগ); প্ৰয়াতি (করে যান) ; সঃ 
(এতে) ; সংশয়ঃ (সন্দেহ) : ন, অস্থি ( নেই।)] 
“যে বাক্তি অন্ত্রকালেও আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত 
হন-_এতে কোনো সন্দেহ নেই।? ॥৫ ॥ 


বাখ্যা__“অন্তকালে চ"। মামেব......মাতি নাস্তাত্র অভিন্ন ভাবে অর্থাৎ সণ্ুণ-নির্ণ, সাকার-নিরাকার, 
সংশয়'__'অন্তকালেও যারা আমাকে স্মরণ করতে । দ্বিভুজ-চতুর্ভুজ এবং নাম, লীলা, ধান, রূপ ইত্যাদিতে 
করতে দেহ পরিত্যাগ করেন'--এর অর্থ হল যে, | যেভাবে মেনে নিয়েছেন, আমাকে পূজা 
মানুষকে তীর জীবনে সাধন-ভজন করে নিজ উদ্ধার অন্তকালের স্মরণ অনুযায়ী তারা আমার সেই ভাব প্রাপ্ত 
লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা করেননি। | হন। 
এইসকল বাক্তি অন্তিম সময়ে অন্য কোনো সাধনা করতে ! যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তারা অন্তকালে 
অসমর্থ, তাই তীবা তখন শুধুমাত্র আমাকেই যদি স্মরণ উপাসাকে স্মরণে আসায় সেই উপাসাকে অর্থাৎ 
করেন তাহলেও তাঁরা আনাকে প্রাপ্ত হবেন প্রাপ্ত হন। কিন্দ যারা উপাসনা করেন না, 

“মামেৰ স্মরন্‌'_ এর তাৎপর্য হল শোনা, বোঝা | ভাদেরও যদি মৃত্যাকালে কোনো কারপবশত ভগবানের 
এবং মেনে নেওয়াতে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা সব | যে কোনো নাম, রূপ, লীলা, ধাম ইত্যাদির স্মরণ হয় 
আমারই সমগ্ররূপ। তাই যাঁরা ওগধিকে আমার স্বরূপ তবে তারাও ভগবদ্‌_উপাসকদের ন্যায় সেই ভগবদ্ভাব 
বলে ননে করবেন, অপ্তকালেও তাঁদের আমার কথাই | প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য হল যে, গুণাদিতে (সত্ব, রজ, তম) 
মনে পড়বে অর্থাৎ তাঁরা সবকিছু আমারই স্বরূপ বলে | স্কিত বান্তি (১৪।১৮) যে গতি লাভ করে সেইরূপ গতিই 
নেওয়ায় অন্তকালেও তাদের যা কিছু স্মরণে আসবে | সেই ব্যক্তিও লাভ করে যার মৃতাকালে যেরাপ গুণের বৃদ্ধি 
সেগুলি সব আমারই স্বকূপ হবে, ফলে তাঁদের আমাকেই, | শীতা ১৪১৪-১৫) হয়। তেমনই যাঁদের অন্তকালে 
স্মরণ করা হবে। আমাকে স্মরণ করায়, তারা আমাকেই | ভগবানের স্মরণ হয, তাদেরও উপাসকদের ন্যায় গতি হয় 
লাভ করবেন। অর্থাৎ ভগবংপ্রাপ্তি হয়। 

*মস্তাবম' কথার অর্থ হল যে সাধকেরা আমাকে ভিন্ন- সাধকদের দৃষ্টিতে ভগবানের সগ্ডণ-নিগ্ুণ, সাকার- 


ম্‌ (আমাকে) ; স্মরন্‌ (স্মরণ করতে করতে) ; কলেবরম্‌ 


তিনি) ; মন্তাবম্‌ (আমাকে) ; এব (ই) ; যাতি (প্রাপ্ত হন) ; অত্র 


*)এখানে ‘চ’ অবায়ের অর্থ ‘অপি’ অর্থাৎ +ও" হতে পারে 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৮ 


নিরাকার প্রভৃতি নানা রূপ, নাম, লীলা, ধাম ইত্যাদির 
প্রভেদ থাকলেও, পরিণামে সব এক অর্থাৎ সব 
“মন্তাবঃ'__ভগবদ্ডাব প্রাপ্ত হয় ; কারণ ভগবানের সমগ্র 
স্বরূপ একই কিন্তু গুণ অনুসারে গতি প্রাপ্তকারীদের এক 
গতি হয় না ; কারণ তিনটি গুণ (সত্ব, রজ, তম) ভিন 
ভিন্ন। তাই গুণ অনুযায়ী তাদের গতিও ভিন্না ভিন্ন হয়। 
ভগবানকে স্মরণ করে যীরা দেহত্যাগ করেন তাদের 
ভগবানের সঙ্গে সপ্বন্ধ থাকে আর গুণাদি অনুযায়ী যাঁরা 
দেহত্যাগ করেন তাদের গুণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তাই 
অন্তকালে খারা ভগবানকে স্মরণ করেন তারা ভগবানের 
সম্মুখীন হন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করেন আর যাঁরা 


গুলাদির সঙ্গে সম্পর্কিত তারা গুণাবলীর সম্মুখীন হন | 


অর্থাৎ গুণগুলির কার্যরূপে জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। 
ভগবান এই একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন যে, 
কেন, যেভাবেই তিনি জীবন কাটিয়ে থাকুন না কেন, যদি 
তিনি মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মারণ করেন, তাহলে তার 
কল্যাণ হয়। কারণ ভগবান জীবের কল্যাণের জনাই 
মনুযাদেহ প্রদান করেছেন আর জীবও সেইজনাই 
মনুষাদেহ ধারণ করেছে। সুতরাং জীবের যদি কল্যাণ হয়, 
তবেই ভগবানের জীবকে মনুষাদেহ প্রদানের এবং জীবের 
মনুষাদেহ ধারণের সার্থকতা হয়। কিন্ব তারা নিজ উদ্ধার 
ভগবান বলেছেন, “ওহে ভাই ! তোমার আর আমার 
দুজনের সম্মানই যাতে থাকে, তাই বাবার সময়েও 
(নত্যুকালেও) যদি তুমি আমাকে স্মরণ কর, তাহলেই 
তোমার কল্যাণ হবে।" সুতরাং প্রতোক মানুষেরই সাবধান 
হওয়ার প্রয়োজন আছে, যেন তারা সবসময় ভগবদ্স্মরণ 
করে, কোনো সময় যেন বৃথাভাবে নষ্ট না করে, কারণ 
কার যে কখন মৃত্যু-সময় আসবে কেউ জানে না। 
পক্ষে সবসময়ই অন্ত-সময। কারণ এ-কথা তো 
সন্তু নয় যে এত বছর, এত মাস বা এতদিন পরে 
আসে এ-ও দেখা যায় যে গর্ডেই কত সন্তান মারা 


যায়, আবার কত শিশু জন্সাবার সঙ্গে সঙ্গে, কেউ বা 
কয়েক দিন পরে, কেউ কয়েকমাস পরে, কেউ দু-এক 
বছরের হয়ে মারা যায়। এইভাবে মৃত্যুর ব্যাপার সবসময়ই 
চলছে। তাই সবসময় ভগবানকে স্মরণ করতে হয় এবং 
ভাবতে হয় যে, এটিই অপ্তিম কাল। নীতিতে এই কথা 
আছে যে যদি ধর্মাচরণ করতে হয়, কল্যাণের পথে চলতে 
| হয় তাহলে মৃত্যু আমার চুল ধরে আছে, টান দিলেই শেষ, 
এই চিন্তা সবসময় মনে রাখা উচিত “গৃহীত ইব কেশেষু 
মৃত্যানা ধর্মমাচরেৎ'। 

ভগবানের দেওয়া উপরিউক্ত সুযোগটিকে প্রতিটি 
মানুষেরই বিশেষভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত। কোথাও 
কোনো বাধ্গ্রস্ত, মরণাপন্ ব্যক্তি থাকলে, তাকে তার 
| ইটের চিত্র বা মুর্তি দেখানো উচিত ; 
ভজন এবং যে ভগবদ্‌ নামে তার রুচি, যার নাম সে জপ 
করে, সেই ভগবদ্নাম তাকে শোনানো উচিত ; যে রূপে 
তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, তাকে সেই রাপই স্মরণ করানো 
উচিত, ভগবদ্মহিমা বর্ণনা করা উচিত, গীতার শ্লোক 
শোনানো উচিত। যদি সে বেশ থাকে, তাহলে তার 
কাছে ভগবদ্‌নাম জপ ও কীর্তন করতে হয়, যাতে 
সেখানকার পরিমণ্ডল ভগবদ্নামে পূর্ণ থাকে। ভগবদ্‌- 
সন্বন্ধীয় পরিমণ্ডলে যমদূত আসতে পারে না। মৃত্যুর সময় 
অজামিল ‘নারায়ণ’ উচ্চারণ করায় সেখানে ভগবানের 
পার্যদ হাজির হয়েছিলেন এবং যমদূত পালিয়ে বমের 
কাছে চলে গিয়েছিলেন। তখন যমরাজ তার দূতকে 
বলেছিলেন, যেখানে ভগবদ্‌নাম জপ-কীর্তন, কথা 
মাহাত্ম্য ইত্যাদি হয়, সেখানে তোমরা কখনো যেও না ; 
| কারণ সেখানে আমাদের কোনো অধিকার নেই৷ এই 
বলে যমরাজ ভগবানকে স্মরণ করে ভার কাছে ক্ষমা 
চেয়েছিলেন যে, “আমার দূতের যে অপরাধ হয়েছে তার 
জনা ক্ষমা করুন" ।(২৷ 

অন্তকালে স্মরণের তাৎপর্য হল এই যে সে ভগবানের 
যে স্বরূপ মনে করে রেখেছে, তা যেন স্মরণে আসে 
অর্থাৎ সে আগে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, 


এবং বিমা সুধিযো ডগবতানন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু 


ভাবযোগম্। 


শুমহস্তাথ যদমীমাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ধযরুগায়বাদঃ ৷ (প্রীমতাগবত ৬।৩।২৬) 


1 তৎক্ষমাতাৎ স ভগবান্‌ পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণ স্থপুরুষৈর্যদসতকতং নঃ। 
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাগলীনাং ক্ষান্তিগরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূমে॥ (পরীমপ্তাগবত ৬ ৩1৩০) 


শ্লোক ৫] 
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সূর্য, ব্যান্তিন্সরূপ, বিশ্বরূপ পরাস্ত প্রভৃতি যে স্বরূপে 
তার বিশ্বাস, সেই স্বরূপের নাম, রূপ, লীলা, ধাম, গুণ, 
প্রভাব ইত্যাদি যেন তার স্মরপে আসে। সেই স্মরণ নিয়ে 
শরীর ত্যাগ করলে সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। কারণ 
ভগবানের কথা প্মরণ হলে “আমি এহ শরীর” এবং 
“শরীর আমার'_এ কথা আর স্মরণে থাকে না, 
ভগবানকে স্মরণ করতে করতেই শরীর আগ হয়। তাই 
ভগবানকে লাভ করার অতিরিক্ত তার আর কোনো গতি 
হতে পারে না। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মে বাক্তি সারাজীবন ধরে 
সাধন-ভজন করেনি, সর্বদা ভগবানে বিমুধ থেকেছে, 
তার জীবনের অন্তকালে কীভাবে ভগবদৃস্মরল হবে 
এবং কী করে তার কল্যাণ লাভ হবে ? তার উত্তরহল যে 
অন্তিমকালে তার ওপর যদি ভগবানের কোনো 7 


স্মৃতি জাগ্রত হয়”।। এইকূপ যে স্থানে ভগবদ্নাম জপ, 
কীতন, কথা, সংসঙ্গ ইত্যাদি হয়, সেইস্কানে কারও মৃত্রা 
হলে, সেখানকার পবিত্র বায়ুনগ্ডলের প্রভাবে তার 
ভগবানের স্মরণ হতে পারে। মৃত্যুকালে কোনো ভয়ঙ্কর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ভীত হয়েও ভগবানের স্মরণ 
আসতে পারে। দেহত্যাগের সময় দেহ, আত্মীয়-স্বজন, 
অর্থ ইত্যাদির মায়া-মমতা-মুক্ত হয়ে এই ভাব যদি 
| জাগরিত হয় যে, ‘হে গ্রভু। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ 
নেই, শুধু তুমিহ আমার" তাতেও ভগবানের স্মৃতি 
হওয়ায় কল্যাণ সাধিত হয়। তেমনই কোনো কারণে 
কারও যদি হঠাৎ নিক্ষ কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, 
তাহলেও তার কল্যাণ হয়ে থাকে'*৷। এইকপই কোনো 
সাধক যদি কোনো প্রাণী বা ঢীব-জন্র মৃত্যুকালে “এর 
কল্যাণ হোক" এই ভাব নিয়ে তাকে ভগবদ্নাম শোনান 


কৃপা হয় বা কোনো সাধু-মহাক্মার দর্শন লাভ হয় তাহলে 
ভগ্গবদ্জ্মরণ হয়ে তার কল্যাণ হয়। তার কল্যাণের 
উদ্দেশ্যে কোনো সাধক তাকে ভগবদ্নাম, লীলাচরিত, 
ইত্যাদি শোনালে বা পদ-কীর্তন করলে, এর ফলে 
ভগবদ্ত্মযণ হওয়ায় তার কল্যাশ সাধিত হয়। মরণাপন্ন 
ব্যক্তির যদি দীতায় আগ্রহ থাকে, তাহলে তাকে গীতার 
অষ্টম অধ্যায় শোনানো উচিত । কারণ এই অধ্যায়ে 
সদ্গতির বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। এটি শুন 
তার ভগবানে স্মৃতি ফিরে আসে। কারণ প্রকৃতপক্ষে 
ভগবানের অংশ হওয়ায় তার পরমত্মার সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক থাকেই। অযোধ্যা, মণুরা, 
হবিদ্বার, কাশী ইত্যাদি কোনো ডীর্ণস্থানে যদি কারও মৃত্যু 
ঘটে তাহলে সেই তীর্ঘগ্ানের প্রভাবে তার ভগবানের 


তবে সেই ভগরদ্মানের প্রভাবে সেই প্রালীটির কল্যাণ 
সাধিত হয়। শান্জ্রাদিতে সাধু-মহাপুরুষদের প্রভাবের নানা 
চমৎকারী কথা শোনা যায় যে, যদি কোনো সাধু-মহাস্মা 
কোনো মরণাপম বাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন অথবা তার 
| দৃতদেহ দেখেন বা তার চিতার ধোঁয়া বা ভস্ম দেখেন__ 


তাহলেও ওই বাক্তির কল্যাণ হয় 
মর্মার্থ 
এই অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম 


| ইত্যাদি যে ছটি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য 
হল সমগ্ররূগে এবং সমগ্রুপের তাৎপর্য হল 


“বালুদেবঃ সর্বমূ” অর্থাৎ সব বাসুদেব। যাদের 
সমগ্ররূপের জ্ঞান হয়েছে মৃত্যুকালে 


অযোধ্যা মণুরা মায়া কাণী কাথমী অবস্তিকা। পুরী স্থারাবতী চৈব সাপ্রিতা মোহ্ষলাযিকাহ ৷৷ 
একবার কোনো এক ভল্ললোক গঙ্গা থেকে এসে সকলকে আচমনের জন্য গঙ্গা্ছপ দিচ্ছিলেন। এক বাক্তি সেখানে 


দাড়িয়ে ছিল, তাকে গঙ্গাজল দিতে গেলে সে বদল-_মামি অনেক পাপ করেছি, এতো 


সামানা গঙ্গাল্সলে আমার পাপ কিকরে 


দূর হবে ? আমার কল্যাণ কী করে হবে ? তখন আগের ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন কতটা চাই ? সে বদল-_এক ঘটি দাও। 
সেই ৰাক্তি তাকে এফ ঘটি গঙ্গাজল দিলেন। সেই ব্যক্তি এক ঘটি গঙ্গাজল পান করে ব্গল-_আমার আর কোনো পাপ থাকবে 
না! এই ঘটনা সেখানকার এক ব্যক্তি শুনেছিল। পরে সেই ব্যক্তি জানায় যে এই পাগী বাক্তিটির মখন মৃত্যু হয়, তখন তার প্রাণ 
দশম দার ভেদ করে বার হয়ে যায় অর্থাৎ তার কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। 


শিনহাপাতকমুক্তা বা মুক্তা বা চোপপাতকৈঃ। পরং পদং পরয়ান্তেব মহততিরবলোকিতাঃ 


কলেবরং বা তন্তম্ম তদ্ধুমং বাপি সন্তম 


যদি পশ্যতি পুণ্যাস্থা স প্রয়াতি পরাং গতিম্‌॥ 


(নারদপুরাণ, পূর্ব. ১।৭।৭ ৪-৭৫) 


602 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অব্যায় ৮ 
স্মরণের প্রশ্ন থাকে না। কারল যাদের কাহে জগতের তাদের নিজ কুচি অনুসারে মৃত্যুকালে 
পৃথক আন্টি না থেকে সবকিছু কোনো একটি কূপ বা নাম স্মরণ হলে সেটিও 


“মৃত্যুকালে ভগবদ্চিপ্তা করবে'_এ কথা বলার বাহুলা। 
সাধারণ মানুষদের যেমন *আমি আছি' এই আপনভাবের 
জনা কিছু করতে হয় না, তেমনি এই মহাপুরুষদেরও 
চেষ্টা করে ভগবানকে স্মরণ করতে হয় না। তাদের 
জাগরণ, স্বপ্ন, সুযুপ্তি ইত্যাদি সব অবস্থাতেই ভগবানের 
বিদ্যমানতার অটল জান স্বাভাবিকভাবেই থাকে। 
অত্য্ত পবিত্র বা অতি অপবিত্র কোনো স্থানে, 
উন্তরায়ণে বা দক্ষিণায়নে শুর্লপক্ষে অথবা কৃষ্ণপক্ষে, 
দিবসে বা রাত্রে, প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে, জাগ্রত, স্বপ্ন 
পতিতে, নূচ্ছ্য, কুগ্ুতা বা নীরোগ অবস্থায় ; পনিত্রবা 
অপবিত্র কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদি সাম 
উপস্থিত হলেও সেই মহাপুরুষের কল্যাণে কোনো সন্দেহ 
থাকে না। 
উপরিউক্ত মহাপুরুষ ছাড়াও ভগবানের উপাসক যত 
= সাধক আছেন, ভারা ষাকারের উপাসক হোন বা 
নিরাকারের ; সগ্তপের উপাসক হোন অথবা নিশ্ুণের ; 
রাম, কৃষ্ণ বা যে কোনো অবতারের উপাসক হোন না 
কেন, ভগবানের যে কোনো নাম, রূপ, লীলা বা ধাম 
প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে উপাসনাকারী হোন 


হল ভগশবদ্‌-স্মারণ। 

সাধক ছাড়াও যে-সব মানুষের মধ্যে ‘ভগবান 
আছেন" এরূপ আস্তিকা-ভাব সাধারণভাবে থাকে আর 
তারা যদি কোনো বিশেষ উপাসনায় ব্যাপৃত নাও হন, 
তাদেরও কয়েকটি কারণে ভগবদ্ল্মরণ হওয়া সম্তুব। 
যেমন, তারা তাদের ভবনে শুনেছেন যে দুঃখীর দুঃখ 
ভগবান দূর করেন, এই মংস্কারবশত মৃত্যুকালে কষ্টের 
সময় ভগবদ্স্মারণ হতে পারে। মৃত্যুকালে যমদৃতকে দেখে 
ভয়বশত ভগবান স্মরণে আসতে পারেন। কোনো 
গানের ছবি রেখে তাকে 
শোনালে, ভক্তদের চরিতকথা শোনালে; তার সামনে 
করতে থাকলে-__ত্রার ভশ্ববানের কথা 
স্মরণে আসে। এইভাবে কোনো কারশবশত ভগবানে 
নাম স্মরণ হলে সেই স্মরণকেও ভগবদ্স্মরণ বলা 
হয়। 

এরূপ সাধক এ সাধারণ বাক্তিদের জনাই ঘৃত্যু (অন্ত) 
কালে ভগবদ্ন্দারণের কথা বলা হয়েছে, তন্রজ্ঞ সীবন্মুক্ত 
মহাপুরুষদের জন্য নয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব যে বান্তি দেহ থাকতে থাকতে নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম হননি, তিনি যদি অন্তকালে অর্থাৎ 


দেহত্যাগ সময়েও ভগবানকে স্মরণ করতে পারে 


তাহলেও তিনি ভগনানকেই প্রাপ্ত হন-_এতে কোনো 
সন্দেহ নেহ। আর যাঁরা সবসময় ভগবানকে স্মরণ করেন, উ 
হবেন___ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভগবান মানুষকে (নিযে 


যে অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত 


সুযোগ দিয়েছেন যাতে তারা যে কোনো ভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারে। ভগবানের মানুষের ওপর এ এক বিশেষ 
কপা! 


সত ছি বক 


পাইন নয কালে দারা আমাকে স্মরণ করেন, তারা তো আমাকেই পাও হন, কিছু ঝাল আমাকে স্বর্গ না পুরে 
অন্য লাউ স্থাবণ কো খালে তারা ক্যাব লাজ করে, পরবর্তী ডগাবানা তাই জানাজ্ডেনে। 


যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং তাজতান্তে কলেবরম্‌। 
ত্বং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা ভন্ভাবভাবিতঃ॥ ৬ ॥ 

[ কৌস্কেয় ( হে কুষ্টীপুত্ৰ অর্পন 1) ; অন্তে (মৃত্যুকালে) ; যম, যম্‌ বা, অপি (যেষ্ট যেই) ; ভাবম্‌ (ভাল) ; স্মরন (স্মরণ 
করতে করতে) ; কলেবরম্‌ দেহ) ; তাজতি (ত্যাগ করে) ; সদা, তন্তাবভাবিতঃ (সে ওইভাবে সদা ভাবিত হওয়ায়) ; তম্‌, 
তন্ঃ এব (ওইরাপই) ; এতি (গতি প্রাপ্ত হয়।)] 

হে কুষ্তাপূত্ৰ অর্জুন ! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করে, সে ওই (অন্তিম) ভাবে 


শ্লোক ৬] 


সাধক-: 


'সঞ্টীবনী 603 


সদা ভাবিত হওয়ায় ওইরূপ গতি প্রাপ্ত হয় অর্থ সেই সেই যোনিতে জন্ম নেয় ॥ ৬ ॥ 


বাখ্যা_*যং যং বাপি স্মরন ভাবং ..... সদা 
তন্তাবভাবিতঃ'__ ভগবান এই নিয়মে দয়ায় পূর্ণ এক 
বিশেষ কথা বলেছেন যে অন্তিম চিন্তা অনুসারে মানুষ 
যখন ওইসব যোনি প্রাপ্ত হয় তখন ওই নিয়ন অনুসারে 
মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করায় আমাকে প্রাপ্ত হবেই ! 
পরম দয়ালু ভগবান তার প্রান্থির জন্য কোনো বিশেষ 
নিয়মের কথা বলেননি, বরং সাধারণ একটি নিয়মেই 
নিজেকে সহঙচ্ছলভ্য করেছেন। ভগবানের এ এক অপার 
করুণা যে যার দ্বারা (অর্থাৎ মৃত্যুকালীন স্মরণে) 
কুকুরের যোনি প্রাপ্ত হয় সেই যূলোই ভগবদপ্রাপ্তি হতে 
পারে। 

“সদা তন্তাবভাবিতঃ' এর তাংপর্য হল যে মৃত্যুসময়ে 
যা কিছুর চিন্তা হয়, শরীর ত্যাগ করার পর সেই জীব 
যতক্ষণ অন্য দেহ ধারণ না করে, ততক্ষণ সে সেইভাবেই 
ভাবিত থাকে অর্থাৎ মৃত্যুকাপের চিন্তাধারা (স্মরণ) তেমন 
ভাবেই স্থায়ী হয়ে থাকে। দৃত্যাকালের সেই চিন্তা 
অনুসারেই তার মানসিক শরীর গড়ে ওঠে এবং মানসিক 


শরীর অনুযায়ী সে অন্য দেহ ধারণ করে। কারণ | 


মৃত্যুকালীন চিন্তা পরিবর্তনের কোরো সুযোগই সেখানে 
থাকে না, শক্তি বা স্বাধীনতাও থাকে না এবং নতুন চিন্তা 
করার অধিকারও থাকে না। অতএব সেই চিন্তাতেই সে 
মগ্ন হয়ে থাকে। তখন তার সঙ্গে কর্মের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক 
যার সঙ্গে থাকে, বায়ু, জল, খাদা ইত্যাদির মাধামে সে 
সেই যোনির পুরুষ জাতির মধো প্রবিষ্ট হয় এবং পুরুষ 
হতে স্ত্রী জাতিতে প্রবেশ করে সময়মতো জন্ম পরিপ্রহ 
করে। যেমন, কুকুর পালনকারী কোনো ব্যক্তি যদি 
মৃত্যুকালে কুকুরকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, 
তাহলে তার মানসিক শরীর কুকুরের মতো হয়। যার ফলে 
সে ক্রমশ কুকুরই হয়ে যায় অর্থাৎ কুকুরের গর্ভে জন্ম 
নেয়। এইভাবে মৃত্যুকালে যা কিছুর স্মরণ হয়, সেই 
অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে, বাড়ির কথা ভেবে দেহত্যাগ করলে বাড়ি হয়ে 
জন্মাবে, অর্থের কথা ভেবে মারা গেলে অথ হয়ে জন্মাবে। 
বাড়ির কথা ভেবে মৃত্যু হলে সে এই বাড়িতে ইঁদূর বা 
টিকটিকি হয়ে থাকবে এবং অর্থ চিন্তা করলে সাপ হয়ে 
জস্ম্যবে, প্রভৃতি। 


তাৎপর্য হল এই যে, মৃত্যুকালীন চিন্তার নিয়ম সজীব | 


| প্রাণীতেই প্রযোজ্য, নিষ্ভীব বস্তুতে নয়। অতএব 
জড়পদাথের চিন্তা হলে সে ওই সন্থপ্গিত কোনো সজীব 
প্রাণী হয়ে জন্মাবে। 

মনুযোতর (পশু-পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণীর নিজ নিজ কর্ম 
অনুসারেই মৃত্যুকালে স্মরণ হয়ে থাকে এবং সেই 
অনুসারে তাদের পরবর্তী জন্মা হয়। এইভাবে মৃত্যুকালীন 
স্মরণের নিয়নটি সর্বত্রই প্রযোজা হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে 
এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তার মৃত্যুকালের স্মরণ কর্মের 
অদদীন নয়, তা পুকষার্থের অধীান। পুকুষার্থে মানুষ 
সর্বতোভাবে স্থাদীন। সেইজনাই তো অন্যানা জন্মের 
তুলনায় এই জন্মের মহিমা বেশি। 

মানুম এই দেহে স্বাধীনভাবে যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করে, সেই সম্পর্ক অনুসারেই সে অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করতে পারে। কিন্দ মৃত্যুকালে যদি সে ভগবদস্মণ 
করে, তাহলে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ 
ওইসব সম্পর্ক প্রকৃত নয়, বরং বর্তমানের সৃষ্ট_কৃত্রিন 
সম্পর্ক । আর তগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ ; সৃষ্ট 
নয়। তাই ভগবানের চিন্তা এলে সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়। 


বিশেষ কথা 


(১) 

পরবর্তী জন্মের প্রাপ্তি পূর্ব জঙ্গোর অস্তিমকালের চিন্তা 
অনুযায়ী হয। যার যেনন স্বভাব, মৃত্যুকালে প্রাযশই সে 
সেই চিন্তা করে থারক। যেমন, যার কুকুর পালনের খুব 
সখ আছে, মৃত্যুকালে তার সেই কুকুরের চিন্তা হয়। সেই 
চিন্তা আকাশবাণী কেন্দ্রের প্রসারিত (বিশেষ শক্তিসম্পর্ন) 
ধ্বনির মতো সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। যেমন, আকাশবাশী- 
কেন্দ্র প্রসারিত ধ্বনি রেডিওতে (কোনো বিশেষ ননস্বরে) 
ধরা যায়, তেমনই মৃত্যুকালীন কুকুরের চিন্তার সম্বন্ধ 
কুকুরের দ্বারা (যার সঙ্গে কোনো ভাবে খণানুব্ধ বা 
কর্মাদির সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকে) 
সম্পর্কিত হয়। তারপর সেই জীব সুদ্মা এবং কারণ- 
শরীরসহ অঙ্গ, জশ, বাযু (শ্বাস) ইত্যাদির দ্বারা সেই 
কুকুরে প্রবিষ্ট হয় এবং ক্রমে মাদী কুকুরে প্রবিষ্ট 
নিদিষ্ট কুকুনরাপে জন্ম নেয়। 

অন্তকালীন চিন্তা এবং সেই অনুসারে গতি কীভাবে 


হয়, তা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বোকা সহজ । এক বাক্তি ছবি 
তোলাতে গিয়েছিল। ফোটোগ্র্যাফারটি বলল যে ছবি 
তোলার সময় সে যেন নড়াচড়া না করে এবং হাসিমুখে 
থাকে। ঠিক ছবি তোলার মুহূর্তে সেই লোকটির নাকের 
ওপর একটি মাছি এসে বসল। হাত দিয়ে মাছিকে 
তাড়ানো উচিত হবে না মনে করে (কেন-না সেটি ছবিতে 
উঠে যেতে পারে), সে তার নাকটি কুঞ্চিত করল আর 
তখনই ছবি তোলা হল। সেই লোকটি ফোটো চাইলে 


১) 

মৃত্যুকালীন গতির বিষয়ে ভগবানের নায়পরায়ণতা 
এবং দয়া-_দু'টিহ অসীম। সাধারণের দৃষ্টিতে ন্যায় এবং 
দয়া__দু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হয় । ন্যায় করতে 
গেলে দয়া করা হয় না আবার দয়া করলে ন্যায় সিদ্ধ হয় 
না। কারণ নায় বিচারে যথাযথ নির্ণয় করা হয়, কোনো 
ছাড় দেওয়া হয় না আর দয়াতে ছাড় থাকে। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধ সাধারণ এবং ন্নার্থপরায়ণ 


ফোটোগ্রাফার জানাল যে ফোটো তৈরি হতে কিছু সময় 
লাগবে, একদিন পরে এসে সে যেন ছবিটি নিয়ে যায়। 
নিদিষ্ট দিনে ফোটোগ্রযাফার তাকে ফোটো দেখালে সে 
(কুঞ্চিত নাকসহ) বিশ্ৰীকূপ দেশে ভীষণ বিরক্ত হল। সে 
বলল_ তুমি আমার ফোটো খারাপ করে দিয়েছ !| মানুষ মৃত্যুর সময়ে যে চিন্তা করে, সেই অনুসারে তার 
ফোটোপ্রযফার বলল__এতে আমার কী দোষ ? | গতি হয়। যদি কেহ কুকুরের চিন্তা নিয়ে মারা যায়, সে 
তোলার সময় তুমি যেননভাবে ছিলে, ছবিতে ঠিক ক্রমশ কুকুর হয়ে যায়। মানুষের প্রতি ভগবানের এটি 
তেমনহ এসেছে ; এখন তো আর ফোটোতে কোনো একটি নায়বিচার ; কারণ ভগবান প্রতোক মানুষকেই 
“পরিবর্তন করা স্তব নয়! ঠিক এইরূপই মৃত্যুকালে মানুষ স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে সে ইচ্ছা করলে ভগবানকে 
যেমন চিন্তা করবে, তেমন জল্াই সে লাভ করবে। স্মরণ করতে পারে বা অন্য কিছু স্মরণ করতে পারে। এটি 

ফোটো তোলার সময়টি আগে থেকেই জানা থাকে, | হল ভগবানের “শ্যায়বিচার'। যে মূল্যে কুকুর-জন্ প্রাপ্তি 
কিন্তু মৃত্যু যে কখন এসে যায়__তার কোনো ঠিক নেই। | হয় সেই মূলোই ভগবানকেও লাভ করা যায: নু 
সেইজনা নিজ স্বভাব, চিপ্তা নির্মল রেখে সবসময় সাবধান প্রতি ভগবানের এই হল দয়া। মানুষ যদি ভগবানের এই, 
থাকা উচিত ও ভগবানকে নিত্য-নিরন্তর স্মরণে রাখা | ন্যায়বিচার এবং দয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলেই তার 
কর্তন্য (গীতা ৮1৫, ৭)। ভগবানে আকর্ষণ এসে থাকে। 


ব্যক্তিদের তৈরি ন্যায়েই থাকে ভগবান-সৃষ্ট ন্যায়ে নয়। 
কারণ ভগবান অতান্ত দয়ালু এবং সকল প্রাণীরই সুহৃদ্‌_ 
“সুচ্ধদং সৰ্বভূতানাম্‌’ (গীতা ৫1২৯)। ভগবানের সকল 


নিয়ন ন্যায় ও দয়াতে পরিপূর্ণ। 


পরিশিক্ট-ভাব___ সপ্তম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান 'যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ' পদটির দ্বারা উপাসনার 
বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এখন এই শ্লোকে গতির বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতার কথা জানাচ্ছেন। 
অর্থাৎ নিজ নিজ আরাধা এবং গতির ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন”! এবং ভগবান তার সদ স্বভাবের জন্য এতে বাধক হন 
না, বরং এতে তিনি সহায়ক হয়ে থাকেন। মানুষই প্রাপ্ত স্বাধীনতার অব্যবহার করে দুগতি প্রাপ্ত হয়। 

মনুষাদেহের এক বিশেষত্ব হল যে সে যা চায়, তাই পেতে সক্ষম হয়। এমন কোনো দুর্লভ পদ নেই, যা মানুষ 
পেতে সক্ষম নয়। যাতে লাভের (সুখের) কোনো অন্ত থাকে না এবং দুঃখেরও শেশনাত্র থাকে না, মানুষ এরূপ 
পদও প্রান্ত করতে সক্ষম হয়'*!। কিন্তু ভোগ ও সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় মানুষ জন্মা-জন্মান্তরেও নরক প্রাপ্ত হয়। 
তাই ভগবাল দুঃখ করে বলেছেন___*অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবরানি' (৯1৩), "নামপ্রাপোৰ কৌন্তেয় ততো 


নর তন সম নহি কবমিউ্ট দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী ॥ 
নরক স্বগ অপবগ নিসেলী। গ্যান বিরাগ ভগতি সুভ দেনী ॥ (প্রীরামচরিতমানস, উন্তরকান্ড ১২১1৫) 
(য়ং লক্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং । যন্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে॥ (গীতা ৬।২২, 
“যে লাভ প্রাপ্ত হলে তার বেশি অন্য কোনো লাভে মন মানে না এবং যাতে স্থিত হলে ভীষণ দুঃখেও মানুষকে বিচলিত করা 
সস্তুব হয় না।' 


তিতহ 


শ্লোক ৭] সাধক-সম্ভীবলী 605 
যান্ত্যধমাং গতিম্‌' (১৬৷২০)। 
য মৃত্যুকালে যেমন চিন্তা করে, তেমনই গতি সে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে 
বাসনা যস্য যত্ৰ স্যাৎ স তং স্বপ্নেযু পশাতি। 
্বপ্রবন্মরণে জ্ঞেয়ং বাসনা তু বপূর্াম্‌॥ 
“যে ব্যক্তির যেমন বাসনা থাকে, সে সেই বাসনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মতোহ মৃত্যু হয় অর্থাৎ বাসনা 
অনুযায়ীই মৃত্ুসময়ে চিন্তার উন্লোষ ঘটে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ীই তার গতি হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ মৃত্যুকালে আমরা যেমন আকাঙ্ক্ষা করব, তেমন চিন্তা করতে সক্ষম নহ, বরং আমাদের মধ্যে যেমন বাসনা 
থাকে, স্বতই সেইরূপ চিন্তার উন্মেষ হয় এবং সেই অনুযায়ীই গতি হয়ে থাকে। যে বন্ুকে আমরা অস্তিত্র ও গুরুত্ব দিয়ে 
থাকি, যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, যার থেকে সুখ গ্রহণ করি_তারই বাসনা অন্তরে স্থায়ী হয়। যদি সংসারে সুখবৃদ্ধি 
না হয় তাহলে সংসারের বাসনা সৃষ্টি হয় না। আকাঙ্ক্ষা (বাসনা) সৃষ্টি না হলে মৃত্যুকালে যে চিন্তার উদয় হবে, তা 
ভগবানের চিপ্তাই হবে, কেন-না সিদ্ধান্ত হল সব কিছুই ভগবান 'বাসুদেবঃ সর্বম। 
"তং তমেবৈতি'-_ যেমন সুঁচের পিছনে ( সেই পথেই) সুতো খায়, মানুষও সেইরাপ আন্তবগলের ভাব অনুসারে 
গতি লাভ করে। 


অত সর স 


সহজ চুটুতাকালের স্থল অনুহারীই ক্ষন গাউলাত হয়, তাহলে সেইসময় ভগাবানতক স্থার্ণ করার জন্য মানবের 
কী করা উচিত পরবতী রোলে সেই উপায় /নিধার্বাগ করোছেনা। 


তন্মাৎ সর্বেধু কালেষু মামনুস্মর ঘুধ্য চ। 
ময্যৰ্পিতমনোবুদ্ধিৰ্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥ ৭ ॥ 

[তল্মাৎ (অতএব) ; সৰ্বেধু (সকল) ; কালেষু (সময়) ; মাম (আমাকে) ; অনুন্মর (স্মরণ কর) ; মুখ্য, চ (যুক্ধও কর); 
ময়ি (আমাতে) ; অপিতমনোৰৃদ্ধিঃ (মন এ বুদ্ধি সমর্পল করলে) ; অসংশয়ম্‌ (নিঃসন্দেহে) ; মাম্‌, এব (আমাকেই) ; এষাসি 
(লাভ ফল্দবে।)] 

অতএব তুমি সকল সময় আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি 
নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে ॥ ৭ ॥ 

ব্যাখ্যা 'তস্মাৎ সর্বেশু কালেশু মামনুস্মর যুধ্য চ'__ 
এইন্থানে “সর্বে্ু কালেযু’ পদটির সন্বক্ম কেবলমাত্র স্মরণ 
করাতেই বোঝায়, যুদ্ধে নয়। কারণ যুদ্ধ সর্বক্ষণ হতে 
পারে না। কোনো ক্রিয়াই নিরন্তর হয় না, নির্দিষ্ট 
সময়ানুসারে হয়। কারণ সমস্ত ক্রিয়ারষ্ আরস্ত এবং শেষ 
থাকে_এ কথা সকলেরই অভিজ্ঞতালন। কিন্তু উদ্দেশ্য | ভগবানকে স্মরণে রেখে পালন করা শুচিত। কিন্তু এতে 
ভগবদ্প্রাপ্তি হলে ডগ্বদৃন্মরণ সবসময়েই হয়ে থাকে ; ভগবদ্ন্মরণ মুখারূপে এবং কর্তব্য-কর্ম গৌণরূপে থাকা 
কারণ উদ্দেশা সবসময়ে জাগরূক থাকে। উচিত। 

সবসময় স্মরণ করার কথা বলার তাৎপর্য হল যে “মনুস্মর" কথাটির তাৎগ্য হল স্মরণের পর স্মরণ 
প্রত্যেক কাঙ্জের সময় ভাগ করা থাকে, যেমন__কোনো | হতে থাকা অর্থাৎ নিরপ্তর স্মরণ হওয়া। আনা অর্থ হুল যে 

সময় হল শোবার, কোনোটি জেগে থাকার, কোনোটি | ভগবান কোনো জীবকেই ভোলেন না। ভগবান সপ্তম 
নিত্যকম করার, কোনোটি জীবিকা সংক্রান্ত কাজের, | অধ্যায়ে *বেদাহম্‌” (৭1২৬) কথাটির দ্বারা বর্তমানে 
কোনোটি খাবার সময় ইত্যাদি। কিন্তু ভগবদ্স্মরণের সময় | সকল দ্রীবকে স্ত জানার কথা বলেছেন। ভগবান যখন 


ভাগ করা উচিত নয়। তাকে সর্বকষলহ স্মরণে রাখা উচিত। 
“যৃধ্য চ' বলার তাৎপর্য হল, এ অর্জুনের কাছে 
যুদ্ধরূপ কর্ত্ব্য-কর্ম উদ স্বতই প্রাপ্ত 


[অধ্যায় ৮ 


বর্তমানে সকলকে জানেন, তখন ভগবানের সমস্ত 
জীবকে স্মরণ করা অতান্ত স্বাভাবিক। এবার ভীব যদি 
ভগবানকে স্মরণ করে তাহলে সে বাধা পার হয়ে যায়। 

ভগবদ্স্মরণ জাগরাক করতে ভগবানের সঙ্গে আপন 
থাকা চাই। এই আপনতাব যত দৃঢ় হ্যা, ভগগবদ্‌-স্মতি 
ততই বারবার মনের মধ্যে আসতে থাকে। 

“মযার্পিতমনোবুদ্ধিঃ' আমারে মন-বুদ্ধি অর্পিত 
করার সাধারণ অর্থ হল যে মনে মানে ভগবানের চিন্তা করা 
এবং বুদ্ধির দ্বারা পরমাস্থাতে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া। কিন্তু এর 
প্রকৃত অর্থ হল_-অন, বুদ্ধি, ইডি, শরীর ইত্যাদিকে 
ভগবানের বলে জানা, কখনো ভুল ক্রমেও নিজের বলে 
মনে না করা। কারণ যত প্রাকৃত পদার্থ আছে তা সবই 
ভগবানের। সেই প্রাকৃত পদার্থ গুলিকে নিজের বলে মনে 
করাই ভুল। সাধক যতক্ষণ সেগুলিকে নিজের বলে মনে 
করবেন, ততক্ষণ তিনি শুদ্ধ হবেন না। কারণ সেগুলিকে 
নিজের মনে করাই আসল অশুদ্ধি এবং এর থেকেই 
-ানাপ্রকার অশুদ্ধ-ভাব আসে। 

মানুষের সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে প্রভুর সঙ্গেই থাকে। প্রকৃতি 
এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়াদির সঙ্গে মানুষের কখনো সন্থন্ধ ছিল 
না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ 
মানুষ সাক্ষাৎ পরমাত্মার সনাতন অংশ ; অতএব প্রকৃতির 
সঙ্গে তার সম্পর্ক কী করে থাকবে ? তাই সাধকের নন ও 
বাদ্দিকে ভগবানের বলে মনে করে ভগবানেই অর্পণ করা 
উচিত । তাহলে তার স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্পরাপ্তি হয়। 
কারণ প্রকৃতির কার্যাদি শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে 
সম্পর্কিত হওয়াতেই মানুষ ভগবানে বিদুধ হয়। 

এইসব প্রাকৃতিক পদার্থ কী_ এ নিয়ে দার্শনিক 
খাকলেও "এগুলি আমাদের নয়’ এবং “আমরাও 
ও গুলির নই'_ এই বাস্তব বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই 
অর্থাৎ সব দাশনিকই এতে একমত। এই দার্শনিকদের 
মধ্য যারা ঈশ্বরবাদী, তারা সবাই এ-সব প্রাকৃতিক 
পদাথকে ঈশ্বরের বলেই মনে করেন আর অন্যান্য যত 
দাশনিক আছেন তারা এই পদার্থ গুঙ্গিকে প্রাকৃতিক বলেই 
মনে করুন অথবা পরমাত্মার বলেই মনে করুন, দার্শনিক 
দৃষ্টিতে সেগুলিকে ভারা নিজেদের বলে মনে করতে 
পারেন না। তাই সাধক যদি ওইসব পদার্থ ঈশ্বরের বলে 
মনে করে তাকেই অর্পণ করেন তাহলে তার *আমি 
ভগবানেরই ছিলাম এবং তারই থাকব" এইরূপে 


ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক জাগ্রত হয়। 
“মামেবৈষাসাসংশয়ম্‌*_আমাতে মন-বুদ্ধি সমৰ্পণ 
| করায় তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে__এতে কোনো সন্দেহ 
নেই। কারণ আমি তোমার কাছে নিতা-প্রাপ্ত। অপ্রাপ্তি 
তখনই মলে হয় যখন সর্বদা অপ্রাপ্ত শরীর এবং জগৎ- 
সংসারকে নিজের বলে মনে করা হয় এবং তার সঙ্গে 
স্থাপন করা হয়। নিতপ্রাপ্ত তন্দের কখনো অননস্তিত্ 
হয় না, হতে পারে না। যদি তুমি মন-বৃদ্ধিসহ নিজেকে 
আমাতে সমর্পণ করে দাও তাহলে আমার সঙ্গে তোমার 
যে নিতা সম্বন্ধ , তা প্রকটিত হবে-_এতে কোনো সন্দেহ 
নেই। 


স্মরণ-সম্পর্কীয় বিশেষ কথা 
স্মরণ তিন প্রকারের--বোধজ্জনিত, সং 
এবং ক্রিয়াজ্জনিত। বোধজনিত স্মরণের কখনো বিস্মরণ 
হয় না। যতক্ষণ সম্বন্ধ -ত্যাগ না হয়, ততক্ষণ সন্থন্ধজনিত 


স্মরণ বজায় থাকে। ক্রিয়াজনিত্ত স্মরণ সবসময় থাকে না। 
এই তিনপ্রকার স্মরণের বিস্তার এইরকন-_ 


১) বোধজনিত স্মরণ নিজের যে স্ব-ভাব তা স্মরণ 
করতে হয় না। কিন্ত শরীরের সঙ্গে যে একত্র মেলে নেওয়া 
| হয়েছে সেইটিহ হল ভুল। বোধ হলে এই ভ্রম দূর হয়, 
তখন স্ব-ভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়। শ্বীতায় ভগবান বলেছেন 
যে, “তুমি, আমি বা এই রাজাগণ আগে ছিলাম না, একথা 
ঠিক নয় আর ভবিষাতেও যে খাকব না, তা-ও ঠিক লয়" 
(গীতা ২1১২)। অর্থাৎ আগেও নিশ্চিতভাবে ছিলাম 
এবং ভবিযাতেও নিশ্চিতভাবে থাকব। “যারা প্রথমে সর্গ- 
নহাসগে এবং প্রলয়-মহাপ্রলয়ে ছিল, তারাই (এই 
প্রাণীসমূহ হয়ে) জন্মায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়” 
(১৮।১৯)। এখানে ‘এই প্রাণীসকল" হচ্ছে পরমাস্থার 
অংশ এবং যা “উৎপন্ন হয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়” তা হল শরীর। 
যদি বিনাশপ্রাপ্তির অংশটুকু বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করা 
যায়, তবে তার নিজন্বতার স্পষ্ট বোধ হয়। এই 
বোধন্গনিত স্মারণ নিতা-নিরপ্তর বন্ায় থাকে। কখনো নষ্ট 
| হয় না ; কারণ এটি হণ নিজের নিত্য -স্বরূপের স্মরণ। 

২) সঙ্গদ্জনিত স্মরণ যা আমরা নিজের বলে 
মেনে নিই, তা হল সন্বদ্ধাজনিত স্মরণ, যেমন ‘আমার 
শরীর’, আমার সংসার" ইত্যাদি যতক্ষণ আমরা 
“এগুলি আমাদের নয়" বলে না মনে করি ততক্ষণ এই 


শ্লোক ৭] 
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আমরা মানলে আমাদের, না মানলেও আমাদের, 
জানলে এবং না জানলেও আমাদের। তাকে দেখি বা না 
দেখি তিনি আমাদেরই। আমরা সকলে তার অংশ আর 
তিনি আমাদের অংলী। আমরা ভার থেকে পৃথক হতে 
পারি না এবং তিনিও আমাদের থেকে পৃথক থাকতে 
পারেন না। আমরা যতক্ষণ শরীর ও সংসারের সঙ্গে 
নিজ সম্পর্ক মেনে থাকি, ততক্ষণ ভগবানের এই 
বাস্তবিক সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। যখন আমরা 
এই সম্পর্ক অন্বীকার করি তখন ভগবানের নিত্য-সম্বশ্ধ 
স্বতই জাগ্রত হয় এবং ভগবানের স্মরণ সর্বদা বজায় 
থাকে। 

৩) ক্রিয়াজনিত স্মরপ-ক্রিয়াজনিত স্মরণ 
অভ্যাসের দ্বারা হয! যেমন দ্রালোকেরা মাথায় জলভর্তি 
কলস নিয়ে পথ চলে, সেটি হাত দিয়ে ধরে না, আবার 
অনোর সঙ্গে গল্পও করতে থাকে ; তা সত্বেও মাথার ওপর 
কলসটির প্রতি সবসময় সতর্ক খেয়াল থাকে। 
দড়াবাজিকর দড়ির ওপর চলতে চলতে গান গায়, কথাও 
বলে, কিন্ধ তার চিন্তা সবসময় দড়ির দিকে থাকে। ড্রাইভার 
মোটর গাড়ি চালায়, হাত দিয়ে গীয়ার বদল করে, 
স্টীয়ারিং ঘোরায় আবার মালিকের সঙ্গে কথাও বলে। 
কিছু তার মন থাকে রাস্তার দিকে। এইরূপ সমস্ত কাজে 
ভগবানকে নিরন্তর স্মরণে রাখাকে অভ্যাসঙ্গনিত স্মরণ 
বলা হয়। 

অভ্যাসঙ্জনিত স্মরণ তিনগ্রকার__ 

ক) সংসারের কর্ম করার সময় ভগবানকে স্মরণে 
রাখা__এতে সাংসারিক কাজের মুখ্যতা এবং ভগবদ্‌- 
স্মরণে গৌণতা থাকে। এতে এই ভাব থাকে যে 
সাংসারিক কাজ যেন খারাপ না হয় এবং এর সঙ্গে 
ভগবদ্স্মরণও যেন হতে থাকে। 

খ) ভগবানকে স্মরণে রেখে, সাংসারিক কাজ করা__ 
এতে ভগবদ্স্মরণ মুখাভাবে থাকে এবং সাংসারিক কাজ 
গৌণভাবে হয়। এতে সাবধানতা থাকে যাতে ভগবদ্‌- 
স্মরণে ভুল না হয় আর সাংসারিক কাজে ভুল হলেও 


। কারণ সাধকের মনে এই ভাব থাকে 
যে সাংসারিক কাজ ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, তা শেষ 
পর্যন্ত থাকে না। তাই তার ভগবদ্স্মরণে ভুল হয় না। 

গ) কাজগ্ুপিকে ভগবানেরই বলে মনে করা__এতে 
কাজকর্ম করলেও মানে এক বিশেষ আনন্দ থাকে যে 
“আমার কী সৌভাগ। যে আমি ভগবানের কাজই করছি। 
তারই সেবা করছি !' সুতরাং এই কাজে ভগবদস্মৃতি 
বিশেষভাবে জাগরাক থাকে। যেমন, কোনো ভদ্রলোক 
তার কন্যার বিবাহের সময় মেয়েকে দেবার জনা 
নানাপ্রকার সামদ্রী ক্রয় করেন, নানা কার্য করেন, 
আস্মীয-ন্প্রনদের নিমন্ত্রণ করতে থাকেন ; কিন্তু যাই 
করুন না কেন "কন্যার বিবাহ দিতে হবে’ এই কথাটি 
তার সবসময় স্মরণে থাকে। কন্যার ক্ষেত্রে ভগবানের 
ন্যায় পৃজাভাব না থাকলেও তার বিবাহের জোশাড়-যন্তু 
করার সময়েও মেয়ের কথা স্মরণে থাকে। অতএব 
ভগবানের জন্য কার্যাদি করার সময় ভগবানের সঙ্গে 
গুজাভাবের সঙ্গে নিজন্থ যে মধুর স্মৃতি তা যে বজায় 
থাকবে এতে বলার কী আছে? 

ভগবদসম্বদ্থীয় কাজ প্রকারের হয়__১) স্বরূপত 
ভগবানের নাম জগ ও কীর্তন, ভগবদ্লীলা শ্রবণ, চিন্তন, 
গঠন-পাঠন ইতাদি__এগুলি শ্ররাপত ভগবনদ্সন্বন্ধীয় 
কাজ। 

৯) ভাবের দ্বারা-_সংসারের কাজ করতে খাকলেও 
“সমস্ত জগৎ-ই যখন ভগবানের, তখন জগতের কাজও 
ভঙগবানের। এগুলি ভগবানের জনাই, তার প্রসন্নতার 
জনাই করা। এ থেকে আমার কিছু নেবার নেই। ভগবান 
আমাকে যে বর্ণে জন্ম দিয়েছেন, যে জাশ্রমে স্থান 
দিয়েঃ তাতে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ 
করছি_ এরূপ ভাব থাকলে সাংসারিক কাজগুলিও 
ভগবানের কাজে পরিণত হয়। 

(সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান সাতটি কথা 
বলেছেন ; সেই সাতটি কথায় অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের 
প্রারস্তে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং এই প্রকরণটিও 
সাতটি শ্লোকে সমাপ্ত হয়েছে।) 


পরিশিষ্ট-ভাব__ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম ক্লোকে বপেছেন__'প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে 
বিদুরমুক্তচেতসঃ, তাই এখন অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ্রশ্ন করেছেন__-প্রয়াণকালে চ কথং জ্েয়োহসি 
নিশ়তাস্মভিঃ'। তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তকালে (মৃত্যুর সময়ে) আমাকে স্মরণ করতে করতে 
দেহত্যাগ করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় (৮।৫)। কিন্তু এই নিয়ম শুধু মাত্র আমাকে প্রাপ্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। মানুষ 
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যাকেই স্মরণ করে দেহ পরিত্যাগ করে, তাকেই সে প্রাপ্ত হয় এই সাধারণ নিয়ম সকলের জনাই প্রযোজ্য (৮1৫ 
৬)। মৃতু যে কোনো সময় হতে পারে। এমন কোনো বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা মিনিট, ক্ষণ নেত, যে সময় মৃত্যুকাল 
আসতে না পারে। তাই মানুষের নিতা-নিরস্তর, সর্ব সময আমাকে স্মরণ করা স্টচিত__“তস্মাৎ সর্বেমু কালেষু 
মামনুস্মর'। যে ব্যক্তি নিতা-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে, তার পক্ষে আমাকে পাওয়া খুব সহজ (৮1১৪), কারণ সে 
যখনই দেহত্যাগ করুক, আমাকে স্মরণ করতে করতেই দেহ পরিত্যাগ করবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে। 

“মযার্পিতমনোৰৃদ্ধিঃ'__ সবসময় ভগবানকে স্মরণ করলে সাধকের মন-বুদ্ধি ভগবানে সনর্পিত থাকে। ঘন বুদ্ধি 
নিজের নয়, এগুলির সঙ্গে নিজের কোনোই সম্পর্ক নেই-_একপ মন-বুদ্ধির দ্বারা আপন ভাব ত্যাগ করলে মন-বুদ্ধি 
স্বতই ভগবানে সমৰ্পিত হয়, কেন-না এসব ভগবানেরই অপরা প্রকৃতি। যদিও পরা এবং অপরা উভয় প্রকৃতিই 
ভগবানের, তাহলেও পরা প্রকৃতির সঙ্গে অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ থাকে শুধু ভগবানের সঙ্গে, কারণ তা 
ভগাবানের অংশ-_“মমৈবাংশো জীবলোকে" (১৫1৭)। তাই সাধক “মধার্পিতমনোবুদ্ধি' তখনই হতে পারেন, যখন 
তিনি অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করেন, অপরাকে তার মালিক ভগবানে অর্পণ করেন। অর্থাৎ অপরাকে নিজের 
এবং নিঞ্জের জন্য যেন কখনো না মনে করা হয়। 

এখানে “মনা “এব অগ্রগতি চিন্তকে এবং “বুদ্ধি এব অন্তগতি রকেও ধরে নিতে হবে। মন-বুদ্ধি অর্পিত 
হলে ভক্ত মমহৃবোধহীন এবং নিরহচ্কার হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নিজে ভগবানে সম্পিত হয়ে ফান স্বয়ং অর্পিত 
হলে মন -বুদ্ধি ইত্যাদি সবই স্বত অর্পিত হয়ে যায়। সর্বসথ ভগবানে অর্পিত হলে সর্বস্ব বলে আর কিছু থাকে না, 
শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন__ বাসুদেবঃ সর্বহ্। 
= এ আত আজ 


সহজ আোর তাকে কার্থিত অভ্যাসজলিত স্মৃতির কথা পরবর্তী হোকে বগঠ? করছেন? 


অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌॥ ৮ ॥ 
[সাথ হে পাথ !) ; অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসযোগদ্ববা যুক্ত) : নানাগামিনা (অননা স্ন্তাকানী) ; চেতসা (চিত্তে); 
পরমন্‌ (গরম) : দিবাম, (দিবা); পুরুষম্‌ (পুরুষের) ; অনুিন্তয়ন (ধাল করতে করতে) ; যাতি (প্রাপ্ত হন।)] 


হে পার্থ ! অভ্যাসযোগ দ্বারা যুক্ত এবং অনন্য চিত্তে পরমপুরুষের চিন্তন করতে করতে (শরীর ত্যাগকারী 
বাক্তি) তাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥ 


ব্যাখ্যা-_[সপ্তম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে যে | বিষগ্রতা কোনোটিহ থাকে না। চিন্তে যদি প্রসন্নতা বা 
সন্ডণ-নিরাকার পরমাস্থার বর্ণনা করা হয়েছে, সেটিই | বিষণ্নতা আসে, তাহলে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে 
অষ্টম, নবম ও দশম গ্লোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত | নিজের লক্ষ ছয় থাকতে হয, দৃঢ় থাকতে হয়। নিজের 
হয়েছে।] [লক্ষে দৃঢ় থাকাকেও যোগ বলা হয়। চিত্ত যেন এরূপ 
“অভাসযোগযুক্তেন'_ এই পদটিতে ‘অভ্যাস’ এবং ৷ যোগযুক্ত হয়। 
“যোগ এই দু'টি শব্দ আছে। সংসার থেকে চিয়ে | *চেতসা নানাগানিনা’_ চিত্ত যেন অনাগানী না হয় 
পরমাত্মাতে বারংবার মন নিয়োজিত করাকে বলা হয় | অর্থাৎ এক পরসাস্মা ব্যতিরেকে অনা কোনোলক্ষ যেন না 
“অভাস' এবং সমতাকে বলা হয় ‘যোগ’ | থাকে। 
“সমত্বং যোগ উচাতে' (গীতা ৯।৪৮)। অভ্যাসে মন। “পরমঃ পূরুষং দিবাং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন’__এইকূপ 
নিবিষ্ট করলে প্রসন্নতা আসে আর মন না লাগলে | চিত্তের দ্বারা পরম দিবা পুরুষের অর্থাৎ সম্ুণ-নিরাকার 
বিষগ্নতা আসে। এটি অভ্যাস হলেও, অভ্যাসযোগ | পরমাস্মার ধ্যান করতে করতে দেহ-ত্যাগকারী ব্যক্তি সেই 
নয়। অভ্যাসযোগ তখনই হয়, যখন প্রসন্নতা বা | পরমাস্মাকে লাভ করে। 
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পরিশিষ্ট-ভাব_ অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন 'প্রশ্নাণকালে চ কথং জেয়োহসি নিয়তাঙ্কতিঃ' (৮৷২)। সেই 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার ভগবান অষ্টম, নবম এবং দশন ক্লোকে মৃত্যুকালে স্মরণকারীদের প্রকার বর্ণনা করছেন। 


শত আত এ 
সহা ডগবান এবার খানের পঞ্ষে আতিশর উপযোগী সওগ-নিবাকার পরমাত়ারে হারুপ বণনা করাছেনা। 


কবিং 


পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুল্মরেদ্‌ যঃ। 
সর্বস্য ধাতারমচিন্তযরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ॥ ৯ ॥ 
[বহ (বিনি) ১ কবিম্‌ (সর্ব) ১ পুরাপম্‌ (অনাদি) ; অনুশাসিতারম্‌ (সকলের শাসনবচঠা) ; অশোঃ (সুক্্ম হতে) ; 
অনীয়াংসম্‌ (সৃন্্ম) ; সৰ্বস্য (সবপ্রালীর) ; ধাতারম্‌ (পালন খোষণকারী) ; তমসঃ (অজ্ঞানতা থেকে) ; পরস্তা (সর্কতোভাবে 


অতীত) : আদিতাবর্ণম (সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ) ; অচিল্তারূপম্‌ (এইরূপ অচিন্তা-স্বরূপের) ; অনুস্মরেত (চিন্তন করেন।)] 
যিনি সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের শাসনকর্তা, সূক্ম থেকে সৃক্ম, সর্বপ্রাণীর পালন-পোষণকারী, 
সর্বতোভাবে অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের নায় স্থ-প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ-_এইরূপ অচিন্তা-স্বরূপের চিন্তন 


করেন ॥ ৯ ॥ 


ব্যাথ্যা__'কবিম'__সকল প্রানী এবং তাদের 
শুভাশুভ কর্মগুলি জানেন বলে পরমাস্থাকে বলা হয় 
“কবি" অর্থাৎ সর্বজ্ঞ 


*পুরাপম্‌"_ পরনাত্মা সমস্ত কিছুর আদি হওয়ায় তাকে: 


পুরাণ" বলা হয়। 

“অনুশাসিভারম__আমরা চক্ষু দ্বারা দেখে থাকি। 
চোখের ওপর “মন" শাসন করে, মনের ওপরে শাসন 
করে ‘বুদ্ধি’, বুদ্ধির ওপর থাকে ‘অহং কর্তৃত্ব বোধ’ আর 
তার ওপর যিনি শাসন করেন, যিনি সকলের আশ্রয়, 
প্রকাশক, প্রেরক, তিনি (পরমাস্থা) হলেন * 

অপর ভাবটি হল যে, জীবের কর্ম করার যেমন যেমন 
স্বভাব হয়, সেই অনুখায়ী ভগবান (বেদ, শান্ত, শুরু, 
সাধু-মহাস্তা প্রভৃতি দ্বারা) কর্তবা-কর্ম করার নির্দেশ দেন 
এবং মানুষের পাপ-পুণ্য অনুযায়ী প্রতিকূল 
পরিস্থিতি দিয়ে তাকে শুদ্ধ ও নির্ঘল করে তোতেন। 
এইরাপে মানুষের কর্তবা-অকর্তব্যের বিধানকারী এবং 
মানুষের পাপ-পুণোর প্রাক্তন কর্ম গুলির (ফলপ্রদান করে) 
বিলাশকারী হওয়ায় ভগবানকে “অনুশাসিত্া" বলা হয়। 

“অগোরণীয়াংসম্ণ _পরগাধা। পরমাণু থেকেও 
অতিশয় সুগ্ম। তাৎপর্য হল পরমায্া মন বা বুদ্ধির বিষয় 
নয়  মন-বুদ্ধি ইত্যাদি তাকে ধরতে পারে না। মন-বুদ্ধি 
প্রাকৃতিক কার্য হওয়ায় প্রকৃতিকেই ধারণ করতে পারে না 
আর প্রদাখ্থা তো সেই প্রকৃতির অতীত ! অতএব 
পরমাস্থা সৃক্মাতিসূক্ম অর্থাৎ সৃক্ষমতার অন্তিম সীমা। 
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*সর্বপ্য ধাতারম্"__পরমাস্্া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের 
বিধাতা। এই সবই পরমায্মার থেকে সন্তা লাভ করে। তাই 
পরমাস্মাকে সকলের ধারক ও পোষক বলা হয় 

*ভমসঃ পরন্তাৎ'_ পরমাস্মা সর্বতোভাবে অজ্ঞানের 
অডীত এবং অজ্ঞানতা-বর্জিতি। শিশ্দুনাত্র অজ্ঞানতা তার 
মধ্যে থাকে না, তিনি হলেন জ্ঞানেরও প্রকাশক। 

“আদিতাবর্ঘম"__ভগবান হলেন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল 
অর্থাৎ তিনি সূর্যের নায় সবকিছুর__মন-বুদ্ধি ইত্যাদিরও 
প্রকাশক। তার থেকে সব প্রভাসিত। 

শঅচিন্তানপম'_-সেই পবমাস্া হলেন 


সব কিছুর প্রকাশকারী সগ্ডণ- 
নিরাকার পরমায্মার চিন্তার জন্য এখানে *অনুস্মরেছ? 
পদটি বাবহৃত হয়েছে। 


এখানে “অনুস্মরেহ' বলার তাৎপর্য হল যে 
প্রাণীমান্রেরহ সবকিছু তিনি জানেন ; তার জানার বাইরে 
কিছুই নেই অর্থাৎ পরমাগ্থার স্মরণে সকলেই রয়েছে ; 
মানুষের কর্তব্য কেবল সেই পরঘাত্মাকে স্মরণ করা। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যিনি অচিন্ত্য তাকে কীভাবে 
স্মরণ করা যায় ? তার উত্তর হল যে *এই পবমাত্মতত্বব 
চিন্তলের অন্তর্গত নয়, এইলাপ যারপাযাদৃড় বাই হল 
অচিন পরমায্মাকে চিন্তা করা।" 
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পরিশিষ্ট-ভাব_ পরসাস্মাকে “কৰিম্‌’ বলার অর্থ হল যে তার জ্ঞানের বারে বি কিছু নেই। 'পুরাণম্‌* বলার অর্থ বে 
তিনি অনাদি কালেরও অতীত অথাৎ তিনি কালেরও প্রকাশক। “অনুশাসিতারম্‌" কথাটির অথথ হল স্থাভাবিকভাবেইসব 
কিছু তার শাসনাধীন। তিনি জীব ও জগৎ__ উভয়েরই শাসক 

ক্ষরং প্রধানমমূতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাস্মানাবীশতে দেব একঃ। (শ্বেতাশ্বতর ১1১০) 

“প্রকৃতি বিনাশশীল আর তাকে যে ভোগ করে সেই জীবাস্মা অমৃতস্থরাপ অবিনাশী। উভযকেই (বিনাশশীল এবং 
অবিনাশী) এক ঈশ্বর তার শাসনে রাখেন।* 

ধাতারম্‌* কথাটির অর্থ হল যে এই পরমাস্মা সকলের পালন-পোষণকারী (গীতা ১৫1১৭)। “আদিত্যবৰ্ণম’ 
কথাটির তাৎপর্য হল, সূর্যে যেমন স্বত স্বাভাবিক নিত্য প্রকাশ থাকে, তেমনই পরমাত্মাতে স্বত স্বাভাবিক নিত্য জ্ঞান, 
বোধ বর্তনান। এই পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং সবকিছুর প্রকাশক (গীতা ১৩।৩৩)। ‘তমসঃ পরস্তাৎ" কথাটির ত্াহপর্ণ 
হল এই পরমাধ্মা অজ্ঞান অথবা অপবার অতীত “যন্মাংক্ষরমতীতোহহম্‌' (সীতা ১৫।১৮)। 

অভ সত সত 


সহ এবাল অভকালীনা চিতা অদুবায়ী কী গাতি হয় তাই জানাচ্ছেন। 


প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো ঘোগবলেন চৈৰ। 
ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সমাক্‌ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥। ১০ ॥ 
[সঃ ( সেই) ; ভক্তা, যুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত মানুষ): প্রয়াণ কালে (মৃত্যুকালে) ; অচলেন (একার) ; মনসা (মনে) ; 
চ (এবং); যোগবলেন ( যোগবলের দ্বারা) : ভ্রবো (ভ্রামুগলের) ; মধ (মধ্ো) : প্রাণম (প্রালকে) ; সম্যক (সমাক্‌- 
ভাবে) ; আবেশা (ধারণ করে) ; তম ( সেই) ; পরম্‌ (পরম) ; দিবাম (দিব৷) পুরুষমূ, এব (পুরুষকেই) ; উপৈতি (প্রাপ্ত 
হন।)] 
সেই ভক্তিযুক্ত মানুষ মৃত্যুকালে একাগ্র মনে এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রযুগলের মধ্যে প্রাণকে সমাকভাবে 
ধারণ করে (শরীর ত্যাগ করলে), সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ 


বাখ্যা_-পরয়াণকালে মনসাচলেন ....... স তং | পুরুষকে লাভ করে। 
পরং পুরুষমুপৈতি দিবাম'_এখানে ভক্তির তাৎপর্য হল তং পরং পুরুষনুপৈতি দিব্য" পদটিন অর্থ হল 
প্রিয়তা, কারণ ওই তত প্রিযতা (আকর্ষণ) থাকলে তবেই | যে পরমাঝাতন্র পূর্ববর্তী (নবম) শ্লোকে বর্ণিত 
তাতে অচল হয়। সেই ভক্তি অর্থাৎ প্রিয়ভাব স্বাভাবিক | সেই দিব্য পরম সপ্তণ-নিরাকার পরমাস্মাকে সে 
বুদ্ধি ইত্যাদির চেষ্টায় নয়। হয়। 
অষ্টম শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, সেটিই নবম এবং 
দির দ্বারা (আগের শ্লোকে) উদ্ধৃত সম্ভণ- ৷ দশম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলে এই তিনটি ও 
নিরাকার পরমাত্মাতে ভক্তিযুদ্ত মানুষের চিন্ত স্থির হওয়া | প্রকরণের উপসংহার করা হয়েছে। 
অর্থাৎ সপ্ুণ-নিরাকার-স্বরূপে শ্রদ্ধাসহ চিত্তের দৃঢ় | এই প্রকরণে স্ডণ-নিরাকার পরমাস্মার উপাসনার 
হওয়াকেই বলা হয় মল আটল হওয়া । কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা 
প্রথমে প্রাপায়ামের দ্বারা প্রাণের গতি রুদ্ধ করার যে | থাকে। প্রাণায়াম সহকারে মনকে পরমাস্মায় নিবিষ্ট 
অধিকার প্রাপ্ত হযেছে, তাকে বলা হয় *যোগবল’। সেই করাকে অভ্যাস বলা হয়। এই অভ্যাস অপিমা, মহিমা 
যোগবলের সাহায্যে দুই জর মধ যে দ্বিদল চক্র আছে, | ইত্যাদি সিদ্ধিলাভ করার জন্য নয়, এটি কেবলমাত্র 
তাতে স্থিত সুযু্া নাড়িতে প্রাণকে সমাকভাবে ধারণ করে ৷ পরমায্মতত্ প্রাপ্ত করার জনা। এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাণ ও 
সে (শরীর ত্যাগ করে দশম দ্বার দিয়ে) দিব্য পরম- | ননের ওপর এমন অধিকার প্রাপ্ত করতে হয় যাতে যখন 
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শ্লোক ১১] সাধক-সন্ভীবনী 61 
ইচ্ছা প্রাপকে রোধ করা যায় এবং মনকে ইচ্ছানতো মন পরমাঝ্মাতে নিয়োজিত করতে এবং প্রাণকে সুযুন্তা 
সেখানে লাগালো যায়। যে এই অধিকার প্রাপ্ত করে, সেই | নাড়িতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। 

মৃত্যুকালে প্রাণকে সুযুন্না নাডিতে প্রবিষ্ট করাতে সক্ষন সাধকের প্রথমে এটি নিশ্চিত করতে হয় যে অজ্ঞানের 
হয়। কারণ কালেই যখন মনকে সংসার থেকে অতীত এবং সকলের অন্তে যে পরঘাস্মতন্ক ; তিনি 
সরিয়ে পরণাস্মাতে নিয়োজিত করতে সাধককে কঠিন | সকলের প্রকাশক, সবার আধার, নির্বিকার এবং সকলের 
অবস্থা ও অসদর্থতার সন্মুখীন হতে হয়, তখন মৃত্যুর | সন্তা-সফৃর্তি গ্রদানকারী। সে তত্তে প্রিয়তা থাকা চাই, 
মতো কঠিন সময়ে মন নিবিষ্ট করা সাধারণ লোকের কাজ | মন আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তাতে মন 
নয়। যার আগে থেকে যোগবল থাকে, সে-ই মৃত্যুকালে | স্বাভাবিকভাবে নিবিষ্ট হবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ "ভক্ত্যা যুক্তঃ' কথাটির অর্থ হল সংসারের আসক্তি দূর হলে সাধকের একমাত্র পরমাস্থাতেই 


আকর্ষণ থেকে যায়, অনাকিছুতে আর আকর্ষণ থাকে না। সংসারী ব্যক্তি অপরা বস্তুতে আকৃষ্ট থাকে, কিন্ত যে ব্যক্তি 
অপৱাকে পরিত্যাগ করে ভগবানে আকৃষ্ট হন, তিনি ভক্তরূপে পরিগণিত হন। সংসারী বান্তি শরীর ও সংসারে আসন্ত 


হওয়ায় *বিভন্ত" অর্থাৎ ভগবান হতে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু ভগবালে আকৃষ্ট সাধক বিভক্ত হয়ে থাকেন না, তিনি “ভক্ত 
অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক (অভিন্ন) হয়ে 

“যোগবলেন' বলার অর্থ হল যে আগে যে যোগ্যভ্যাস করা হয়েছে তার জন্য মৃত্যুকালের অশক্ত অবস্থা তার বাধার 
কারণ হয়ে দাড়াবে না, কোনো বিকার উপস্থিত হবে না। প্রাণায়াম ইত্যাদির বলই হল যোগবল। 


এজ ইত ক 
সহজ ডগাবান এবার পরবর্তী রো নিওর্ণি-/নিবাকার এভিল উপায় জানাডঞজেন। 


যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছন্তো ব্ৰহ্মচৰ্য চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষো॥ ১১ ॥ 


[ বেদবিদঃ (বেদবিদ্গণ) ; যৎ (যাকে) ; অক্ষরম্‌ (অক্ষর) ; বস্তি (বলেন) ; বীতরাগাঃ (নীতরাগ) ; মত 
(যোগিগণ) ; যু (যাকে) ; বিশ (প্ৰাপ্ত করেন) ; যৎ (যা প্রাপ্ত করার) ; ইচ্ছন্তঃ (আকাল্ক্া করে) ; ব্রহ্ম (্রহ্ষচর্য) ; 
চরস্থি (পালন করেন) ; তৎ ( সেই) ; পদম্‌ (পদ) ; ভে ( তোমাকে) ; সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ; প্রবন্ষ্যে (জানাচ্ছি।) ] 

বেদবিদ্গণ যাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যোগিগণ যাকে প্রাপ্ত করেন এবং যাকে প্রাপ্ত করার 
আকাঙ্ক্ষা করে ত্রক্মাচর্শ পালন করেন, সেই পদ-প্রাপ্তির কথা জামি তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি ॥ ১৯ ॥ 


এখানে একাদশ-দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে বিস্তারিতভাবে লাভের তীর ইচ্ছা থাকে, এরূপ প্রযত্রশীল যোগী 
বলা হয়েছে।] মহাপুরুষগণ এই তত্তে প্রবেশ করেন_ সেটি প্রাপ্ত 
“মদক্ষরং বেদবিদো বদন্ি'_বেদবিদ্‌ বান্তিগণ যাকে করেন। 
অক্ষর-নির্ণ্ুণ-নিরাকার বলেন, যার কখনো বিনাশ হয় | “যদিচ্ছপ্তো ্রহ্মচর্যং চরপ্তি_যার কেবল পরমাত্ম- 
না, যা সর্বদা একইভাবে বিরাজমান, একরস এবং যাকে প্রাপ্তির উন্দেশা থাকে, পরমাত্মগ্রাপ্তি ছাড়া ধার আর 
এহ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে “অক্ষরং ব্রহ্ম পরঘম্‌* বলা | কিছুই ধোয় হয় না এবং খিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির আশায় 
হয়েছে, সেই নিশুণ-নিরাফার তন্বকে "অক্ষর" নামে | ্রহ্মচর্য পালন করেন, ইন্দ্রিয় সংযম করেন অর্থাৎ কোনো 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। বিষয়ই ভোগাবুদ্ধি সহকারে সেবন করেন না। 
*বিশস্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ__যীর চিন্তে! “তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষয' সমস্ত সাধনার যা 
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612 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা _ 
আশ্তন ফল, সেই পদটিকে অর্থাৎ তত্চিকে আনি | হয় 
সংক্ষেপে এবং নি্দিষ্টকূপে জানাচ্ছি। সংক্ষেপে বলার ৷ (তত্ত্ব) কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়_ তা আমি জানাচ্ছি। 
অর্থ হল এই যে শাস্ত্রে যে তনুকে সবার থেকে বিশেষ বলে | নির্দিষ্টকূপে বলার অর্থ হল ব্রহ্ষমের উপাসক যেভাবে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সকল ব্যক্তি তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম | ব্রহ্মলাভ করেন, তা আমি জানাব। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ এই শ্লোকে গৌণভাবে চার আশ্রমের কথা ধরা যায়, যেমন-_“মদক্ষনাং বেদবিদো বদন্তি' পদটির 
দ্বারা গৃহন্কাশ্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কারণ বেদ অধ্যয়ন করা ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ। “বিশন্তি যদ্‌ যতয়ো 
সীতরাগাঃ' পদটিতে সম্যাস এবং বাণগ্রস্থের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'যদ্িচ্ছন্তো বরহ্মচর্য: চি পদটিতে রহ্মচর্যাশ্রমের 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 

সকল বর্ণ এবং আশ্রমেই মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব। ভগবান তাই স্পষ্টভাবে আশ্রমগ্ুলির কোনো বর্ণনা করেননি। 
বরং বরণাদির স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন কর্তব্যপালনের দিকে দৃষ্টি রেখে। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তিনি তার যুদ্ধরূপ 
কর্তব্য পরিত্যাগ করতে চাইছিলেন। ভগবান তাই ভাকে তার কর্তবো নিয়োজিত করার ঈন্দেশো বর্বর্ষের বর্ণনা 
করেছিলেন। যুদ্ধ করা বণধর্ম, আশ্রমধর্ম নয়। 


ক শি 


সহ রাকাতে সেই /নাওপি-/নিবাকার তত এাির ফলসঙ বিধি গান পরবতী ছাটি তোকে জািয়েছেনল। 


সর্বদারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 
মুর্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাঙ্ছিতো  যোগধারণাম্‌॥ ১২ ॥ 
জোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ নামনুন্মরন্‌। 
যঃ প্রযাতি তাজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥ ১৩ ॥ 
[সরদারাণি (সমস্ত দার) ; সংমমা (কন্ধ করে) ; মনঃ (মনকে) ' ছি (হৃদয়ে) ; নিরুধা (নিরোধ করে) ; চ (এবং) ; 
আত্মনঃ (নিজের) ; প্রাণম্‌ (প্রাণকে) ; মুর (মন্তকে) ; আধায় (ছাপনা করে); যোগবারণাম ( যোগ্ধারণে) ; আছ্ছিতঃ 
(সমাকরূপে স্কিত হয়ে) ; যঃ (যিনি) আম (3) : ইতি (এই) ; একাক্ষরমূ (এক অক্ষর) “রঙ্গ (ব্রহ্ম) ; ব্যাহরণ্‌ (নানাসিক 
উচ্চারণ পূর্বক) ; মাম্‌ (আমাকে) ; অনুন্মরন্‌ (স্মরণ করতে করতে) ; দেহম্‌ (শরীর) ; ভাজন্‌ (পরিত্যাগ) : প্রশ্নাতি 
(করেন) : সঃ (তিনি) : পরাম্‌ (পরম) ; গতিষ্‌ (গতি) ; যাতি (প্রাপ্ত হন।)] 
সমস্ত ইন্ডিয়ার রুদ্ধ (সংযত) করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং নিজের প্রাণকে মস্তকে স্থাপনা 
করে যোগধারণে সম্যকরূপে দ্বিত হয়ে খিনি ওঁ এই এক-অক্ষর ্র্ম মনে মনে উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ 
করতে করতে শরীর পরিত্যাগ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩ ॥ 


ব্যাখ্যা_ “সবদ্ধারাণি সংখম্য’_(বৃত্যুকালে) সমস্ত | অর্থাৎ তাকে বিষয়াডিসুখে যেতে দেবে না। তাতে মন 
ইন্দিযদ্ধার সংযত করবে অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ- নিজন্তানে (হৃদয়ে) থাকবে। 
স্পশ--এই পাঁচটি বিষয় থেকে চক্ষু-জিহ্া-নাসিকা- “মর্াধায়াতমনঃ প্রাণম?_ প্রাণকে মন্ত্রক ধারণ করবে 
কণ-ত্বক এছ পাঁচটি আআনেস্ড্িযের এবং কথা বলা, | অর্থাৎ প্রাণের ওপর নি অধিকার প্রাপ্ত করেদশম দ্বার-_ 
গ্রহণ করা, গমন করা, মশ, মুত্রাদি আগ-_ এই পাঁচটি  ব্রহ্মরক্ধে প্রাণকে নিরুদ্ধ করবে। 
ক্রিয়া থেকে বানী-হন্্-পদ-উপন্থ-গুহা__-এই পট | “আছিতো যোগধারণাম্*_ এইভাবে যোগধারণে 
সরিয়ে আনবে। এর ফলে | স্থিত হবে। ইন্টরিয়গুলির দ্বারা কোনো কিছু চেষ্টা না করা, 
| মনেও কোনো সংকল্প-বিকল্প না করা এবং প্রাণের ওপর 
“মনো হাদি নিরুধা চ'_মনকে হৃদয়ে নিরোধ করবে ৷ সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়াই হল যোগধারলে স্থিত 
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হওয়া। ৷ পরিপূর্ণ 7 রয়েছেন__এরপ ধারণা 
আমিতোকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌ _ | করাই হল আমাকে স্মরণ করা। 
তারপর এক অক্ষর ব্রহ্ম ও (প্রণব) ঘনে মনে উচ্চারণ | “যঃ প্রয়াতি তাজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌'_ 
করবে এবং আমার অর্থাৎ নিরগুণ-নিরাকার পরম অক্ষর | উপরিউক্ত ভাবে নিগুণ-নিরাকারকে স্মরণ করতে করতে 
ব্রহ্ধকে (যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে করা | যিনি দেহত্যাগ করেন অর্থাৎ দশম দ্বার দিয়ে প্রাণ তাগ 
হয়েছে) স্মরণ করবে: সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, বাক্তি, | করেন, তিনি পরমগতি অর্থাৎ নির্গডুণ-নিরাকার 
ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ | পরমাঝাকে প্রাপ্ত হন। 
পরিশিষ্ট-ভাব-_এই শ্লোকগুলিতে যোগাভ্যাসকারী অদ্বৈতবদীর বর্ণনা করা হয়েছে। 'ব্যাহরণ’ পদটিতে মনে 
মনে উচ্চারণ করা বুঝাতে হন, কেন-না মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করলে, প্রাণকে মস্তকে ফান করলে বাকো উচ্চারণ করা 
সম্ভব হয় না। 


এ এ এজ 

সহন যার যোগবল থাকে এবং পাশের ওপর নিকল আরিকার থাকে তিন (নিওগি-/নিবাক্ারকে লাভ করেন: 
হিল লীঘব্গালেক অভান্স-সাব্চ হওয়ার সাধারশের পক্ষে এটি কসাধ্য। তোই ভগবান পরবতী রোকে তর নিজের 
অফার্ৎ সওগ-সাকাবের পাতি সহক্রে- করা কার, তা জানিয়েছেন। 

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪ ॥ 

[পার্থ ( হে পার্থ!) $ অনন্যচেতাঃ (অননা চিন্ত) ; যঃ ( যে বান্তি) ; নিতাশ॥ (নিতা) ; সততম্‌ (নিরন্তর) : মাম্‌ 
(আমাকে) ; স্মরতি (স্মরণ করেন) ; তস্য (সেই) ; নিতাযুক্তস্য (নিত নিরন্থর আমাতে নিমগ্ন) ; যোগিনঃ ( যোগীর 
কাছে) ; অহম্‌ (আমি) ; সুলভঃ (সহজলভ্য।)] 

হেপার্থ! অনন্যচিন্ত যে বাক্তি নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত মোগীর কাছে আমি 
সহজলভ্য অর্থাৎ তিনি আমাকে সহজেই প্রান্ত হন ॥ ১৪ ॥ 

[সপ্তম অধ্যায়ের ব্রিশতম শ্লোকে যে সপ্তণ- “অননাচেতাঃ' পদটি এই স্থানে সম্তণ 
সাকার পরমাঝ্মার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটিহ এখানে | উপাসনাকারীদের বাচক। সন্ুণ-উপাসনাতে বিষ্ণু, রাম, 
বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণ, শিৰ, শক্তি, গণেশ, সূৰ্য প্ৰভৃতি ভগবানের যে 


যার চিত্ত ভগবান ব্যতীত কোনো 
1 এশ্বের দিকে একেবারেই যায় না ; | অনান্য রূপকে যেন নিজ ইঠে ষ্টের থেকে পৃথক না মনে করা 
যাঁর হৃদয়ে ভগবান বাতিরেকে আর কারও ভান নেই, | হয় এবং নিঞ্জেকেও নিজ ইষ্ট হাডা অন্য কারোর 
গুরুত্ব নেই, তাকে বলা হয় অননাচিত্ত। যেমন, পতিব্রতা তাহলে তার আর অন্যদিকে 
রমণীর পতিই প্রত ও ধর্ম হয়ে থাকে। স্বামী ছাড়া তার মনে | ঘন যায় না। অর্থাৎ *আমি শুধু ভগবানের আর 
অন্য কোনো পুরুষের কথা আসক্তিবশত মনেই আসে | ভগবানই আমার ; আমার আর কেউ নেই এবং আমিও 
না। শিষা গুরুর এবং সুপৃত্র যেমন মা-বাবার | আর কারও নই’ এই ভাব হলেই তিনি “অনন্যচেতাঃ' 
অনুগত থাকে, তাদের অন্য কোনো ইষ্ট থাকে না ; | হন। 

ভক্ত তেমনই ভগবদ্পরায়ণ হয়ে থাকে! ‘সততং যো মাং স্মরতি নিতাশঃ" 


সমগ্র কূপের প্রকরণ হওয়ায় এখানে ‘মাম’ শব্দ দ্বারা নির্গ্ডণ-নিরাকারের চিন্তল_এরীপ অর্থ করা হয়েছে। 


৪14 শ্রীমন্ভগবদগীতা [অন্যায় ৮ 
নিৱন্তর অর্থাৎ ঘুম ভেঙ্গে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া পান্তি; বলে মনে করে এবং নিজেকে শরীর এবং শরীরকে 
সবসময় যে আমাকে স্মরণ করে : “নিতাশঃ" মানে সর্বদা | আপনার বলে ভেবে থাকে । এই বিপরীত ধারণার জনাই 
অর্থাৎ এই কথাটি যখন থেকে ধারণা করেছে তখন থেকে : মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এই বিপরীত 
আনৃত্া আমাকে স্মরণ করে। | ধারণা সর্বতোভাবে দূর হলে ভগবানকে লাভ করা 
“ত্যাহঃ সুলভঃ পার্থ নিতাযুক্তসা যোগিনঃ"_ এরূপ সহজ হয়। 
নিতাযুক্ত যোগার কাছে আমি সহজলভ্য। “নিতাযুক্ত' |. অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত সম্ডণ-নিরাকার 
পদটি এপানে যাঁরা ভগবানকে নিবন্তর হৃদয়ে চিন্তা করেন, | এবং নিগ্ুণ-নিরাকালেন স্মরণের কথা বলা হয়েছে। এই 
তাদের বাচক নয়, বরং শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক নিস্কামভাবে | দুটিতে প্রাণায়ামের প্রাধান্য থাকে, যেটি সিদ্ধ করা 
স্বমং ভগবানে মনোনিবেশকারীদের বাচক। যেমন, কষ্টকর। মৃত্যুকালের মতো বিকল অবস্থাতেও 
কোনো ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্রে স্থিত হয়ে ভাবেন যে আনি | প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণকে জযুগলের মধো স্থাপন করতে 
হলাম ব্রাহ্মণ, ক্ষয় বা বৈশ্য ইত্যাদি নই। এরূপ তিনি সক্ষম হওয়া অথবা মূর্ধাতে (দশম দ্বারে) স্থাপন করা 
তার ব্রাহ্মণহ্বকে স্মরণ করুন বা লা করুন তার ব্রাহ্মণত্ে : প্রাণের ওপর এরুপ অধিকার থাকার ক্ষমতা থাকা চাই। 
কোনো তফাৎ হয় না। এবং | কিন্তু ভগবদ্‌-স্মরণ তত কঠিন কাজ নয়, কারণ এখানে 
বান আনার’ এই নিতা সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে থাকাই হল ৷ প্রাণের উপর অধিকার প্রয়োগের কাজ নেই এখানে তো 
নিতাযুক হওয়া। এরূপ নিতাযুক্ত যোগী সহজেই | সাধকের ও: র সঙ্গে অনাদিকাল থেকে যে স্বতঃসিদ্ধ, 
ভগবানকে লাভ করেন সম্পর্ক সেই সম্পর্কের জাগৃতি হওয়া বোঝায়। এই 
একমাত্র ভগবানই আমার আপন, তিনি ছাড়া এই | সম্পর্কের জ্রাগৃতিতে ইন্রিয, মন, প্রাণ, বুদ্ধি কোনো 
শরীর, ইন্তিয়াদি প্রাণ, মন, বুদ্ধি কিছুই আপন নয়__ কিছুর্ট প্রয়োজন হয় না। তাই মৃত্যুকালে এতে গ্রাণাদি 
দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে ৬গবান সহজলভ্য হন। | কন্ধ করার মতো কোনো কাজ থাকে না। যেমন কোনো 
শরীরাদিকে আপন বলে মনে করলে ভগবানকে সহজে জিনিস বীমা করানো থাকলে সেটি খারাপ হওয়ার বা 
পাওয়া যায় না। | ভাঙ্গাচোরার জলা কোনো চিন্তা থাকে না, তেমনই শরীর- 
ভগবানের সঙ্গে ভিন্নতা এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে ৷ ইন্দ্রিঘ-মন-বৃদ্ধিসহ নিজেকে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ 
দ্ধের একৰ কখনো হয়নি, কখনো হবে না, হওয়া : করলে সাধকের শিক উদ্ধারের বিষয়ে আর কোনো চিন্তা 
সন্তবও নয়। এই নিয়মেই মানুষের ভগবানের সঙ্গে | থাকে না। কারণ এই সাধন ক্রিয়াজনিত অথবা 
স্বতঃস্বাভ্যবিক অভিমত থাকে এবং ভগৎ-সংসারের : অভ্যাসজনিত নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কের জান্গৃতি। 
সঙ্গে ভিন্নতা থাকে। কিন্তু মানুষ ভ্রবশত নিজেকে | তাই এতে কাঠিনোর নামগন্ধ গেই। এজন্যই ভগবান 
থেকে এবং ভগবানকে নিজের পৃথক নিজেকে সহজপভ্য বলে জানিয়েছেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_*অননাচেতাঃ+___ ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাস্া বান্তীত অন্য কোনো অন্তিহ না থাকায় তার 
অন্য যাবে কী ভাবে ? কেন যাবে ? কোথায় যাবে? সেইজন্য তা স্বাভাবিকভাবেই অননাচিও্ত সম্পর হয়ে উঠবে। 
“সততং যো মাং স্মরতি নিতাশ£” এক “করা” আর অনাটি ‘হওয়া’ যা করা হয়, সেটি হল ক্রিয়া, আর যা আপনিই 
হয় তাকে বলে স্মরণ। যেমন, গীতার শেষে অঙ্গন বলেছেন_'্মৃতির্ল্ধা* (১৮1৭৩) কিন স্মৃতি ক্রিয়া নয়, বরং 
ভগবানের সঙ্গে নিজ নিন সন্দ্ধোর বত স্বাভাবিক স্মৃতি। ভগবানকে স্মরণ করার প্রধান হেতু হল ভাকে আপন ভাবা। 
ভগবান আমারই এবং আমারহ জন৷ এইরূপ ভগবানে আপনভাব হলে তই ভগবানে প্রেম জন্মায় এবং যার সঙ্গে 
প্রেম হয় তাকে সর্বহ্রণই স্মরণ হয়ে থাকে। তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রারস্তে “মম্যাসক্ঞমনাঃ" পদটির দ্বারা নিজের 
মধ্যে আসক্তি অর্থাৎ প্রেম হওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানকে নিজের এবং নিজের জন্য বলে মনে 
করলে সাধকের ভগবানে প্রিয়ভাব হয় । ভগবানে প্রিয়ভাব জশ্বালে ভগবানের স্মরণ স্বতই হয়ে থাকে। 

“নিতাযুক্তসঃ' নিরপ্র ভগবানের সঙ্গে হয়ে থাকায় ভক্তকে ‘নিত্যযুক্ত’ বলা হয়। সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ 


শ্লোক ১৫] 


সাধক-সপ্তীবনী 
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আলোকে “তেষাং জ্ঞানী নিতামুক্তঃ" পদটিতেও এই কথাই বলা হয়েছে “নিতামুকতদা' পদটির দারা শ্রোকের পূর্বে 


খিত সকল বাক্যের সমাহার হয়েছে। 


বান মহাস্থাকে দুর্লভ বলে জানালেও “স মহাস্সা সুদূলভিঃ" (গীতা ৭1১৯), এখানে 
এর অথ হল যে ভগবান জগতে দুর্লভ নন, বরং তার তু জেনে তার শরণাগত হওয়া 
ভক্ত দুর্পভ। কেন-না ভগবানকে খুঁজলে সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্ত সান প্রিয় ভক্ত 


কচিৎ কখনো পাওয়া যায় 


হলি দুরলভ নহি জগতঘে, হরিজন দুরলভ হোয়। হরি হেরা সব জগ মিলৈ, হরিজন কহি এক হোয়।॥ 
ভগবান কৃপা করে যে মনুযা শরীর প্রদান করেছেন, সেই শরীরের সাহায্যে জীব নানা যোনি এবং নরকেও যেতে 


পাবে। কিন্তু ভক্ত কৃপা করে ভগবানকে পাইয়ে দেয_ 


হরি সে তু জনি হেত কর, কর হরিজন সে হেত। হরি রীঝৈ জগ দেত হায়, হরিজন হরি হী দেত॥ 
প্রকৃতপক্ষে যা নিতাপ্রাপ্ত তাকে সুলভ-দুর্লভ বলা অর্থহীন। কিস্ব লোকে একে দুর্লভ (কঠিন) বলে মনে করে 


ছে, তার সেই চিন্তা দূর করার জনাই ভগবান নিজেকে সুলভ বলে জানিয়েছেন। যার নিজের কোনো অস্থিহই 
৮ সেই অসৎ (জগৎ-সংসার)-কে অস্তিহ্ ও গুরুত্ব চি 
অস্তিত্ব ও মহন্ত না দিলে: 
আছে__এরূপ মনে করাই হল অসৎকে অস্তিত্ব ও 


এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক, স্থাপন করলেই 
লে স্কত পরমাদ্জার প্রা 


প্রাপ্ত 
ত হয়। অসৎ-এর অস্তিত্ব আছে 


bed শি উজ 
সহ পরবর্তী গিনি লোকে ভগবান তকে লাভ করার যে নাহার তাই জালাজ্ছেনা। 


মামুপেতা পুনর্জন্ম 


দুঃখালয়মশাম্মতম্‌। 


নাগুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫ ॥ 
[মহায়্ানঃ (মহাস্মাগণ) ; মাম (আমাকে) : উপেতা (প্রাপ্ত হয়ে) ; দুঃখালয়ম্‌ (দুঃখের আলয়) ; অশাশবতম্‌ (অনিতা) ; 


অপুরন্তি (প্রাপ্ত হন না) ; পরমাম্‌ (পরম) ; সংসিন্ধিম (সিদ্ধি) ; গতাঃ (প্র 


মহাসাগর আমাকে প্রাপ্ত হয সুঃখেরাজালয় অব: অনা অর্থাৎ নিভাপরিব্নশীল বুনি রাত 
হন না : কারণ তারা পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ তাদের পরমপ্রেম-পরাপ্থি হয়েছে ॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখ্যা 'মামুপেতা 
পরমাং গতাঃ'_' 


পুন 
*মামুপেত্যা'র 


ভাতে প্রবিষ্ট হও, তাহলে আর পুনর্জন্ম হবে না। 
পুনর্জন্মের অর্থ__পুনরায় দেহ ধারণ করা। তা সে 
অনুষাদেহ হোক অথবা পশু-পক্ষী বা অনা কোনো 
দেহ, কিছু দেহ ধারণ করায় দূইখই পেতে হয়। তাই 
পুনর্জধাকে দুঃখালয় অথাৎ দুঃখের স্থান বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

মৃত্যুর পর প্রাণীগণ আপন আপন কর্ম অনুযায়ী যে 
যোনিতে জন্ম নে লে জনম মর 
বেঝোধার জনা তাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা জীবন্ত 


গবানকে দর্শন করে, তাকে তন্ুত দেনে নাও অথবা | 


খের বর্ণনা কাউকে দিতে পাবে না 
কারণ সে সেটি জানাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। জন্মের পরে শিশু 
অনোর অধীন হয়ে থাকে, কোনো কষ্ট হলে সে কেবল 
কাদতে থাকে__কিন্ত বলতে পারে না। একটু বড় হলে 
তার নানা প্রকার খাদা-খেলনার ইচ্ছা হয় জার সেটি না 
পেলে দুঃখিত হয়। লেখাপড়ার সময় শাসনে থাকতে হয়। 
রাত্রে জেগে পড়াশুনা করতে কষ্ট হয, পাঠের বিষয় ডু 
গেলে বা ঠিকমতো উত্তর দিতে না পারলে দুঃখ আসে। 
মধ্য ঈর্যা-দ্বেষ, অভিমানাদির জনা চিন্তে দ্বালা 
ধরে। পরীক্ষায় অসফল হলে মৃঢ়তার জনা এত দুঃখ পায় 
যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে বসে। 

যৌবন প্রাপ্ত হলে নিজ রুচি অনুযায়ী বিবাহ লা হলে 


মানুষের দেহের চর্ম তোলার কাষ্টেরই অনুরূপ ৷ কিন্তু “দুঃখ হয়। বিবাহ হলে স্থান বা বউ পছন্দ মতো না হলে 
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[অধ্যায় ৮ 


দুঃখ হয়। সন্তানের জন্ম হলে তাদের পালন করতে কষ্ট 
হয়। কন্যাসন্তান যখন বড় হয় তার বিবাহ দিতে না পারলে 
মা-বাবার ঘুম নষ্ট হয়, খাওয়া-দাওয়ায় মন থাকে না। চিন্ত 
সর্বদা অশান্ত থাকে! 
বদ্ধ হলে শরীরে অসমথতা আসে, নানাপ্রকার রোগ 
আক্রমণ করে। সহজে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া- 
দাওয়াও শক্ত হয়ে পড়ে। বাড়ির অনা লোকেরা কটু-কদা 
বলতে থাকে, রাত্রে কাশিতে কষ্ট হয়, ঘুম আসে না, 
মৃত্যুর সময়ও অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই দুঃখের কথা আর কত 
বলব ? এর কোনো শেষ নেই। 
পশ্ু-পক্ষীও মানুষের মতো কষ্ট সহ্য করে। 
এদের শীত-গ্রীষ্ম ও ঝড-বৃষ্টিতে আরও কষ্ট হয়। 
নানাপ্রকার বুনো জানোয়ার ছোট ছোট বাচ্চাদের খেয়ে 
ফেলে, এতে 
যোনিতে এবং ও ঢুরাশী লক্ষ জন্ম ধরে দুঃখ ভোগ 
করতে হয়। সেইজনাই পুনর্গ্মকে 'দুঃখালয়' বলা 
-হয়েছে। 
পুন্জন্মকে 'অশাশ্বত' বলার অথ হল যে কোনো 
জপাই (শরীরহ) নিত্য লয়। এতে নিরন্তর পরিবর্তন হয়ে 
চলেছে। কোনো জঙ্বোই কখনো স্থায়ীভাবে থাকা যায় 
না। একটু সুখ প্রাপ্ত হলেও তা স্থায়ী হয় না এবং 
শরীরেরও অন্ত হয়। নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 
তাই পুন্জপ্থাকে মৃত্যুর পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে 
“মৃত্যুসংসারবর্থানি'। 
এইস্থানে ভগবানের ‘আমাকে লাভ করলে পুনসুপ্ন হয় 
লা"__ বলাই পৰ্যাপ্ত হত, তা সত্তেও পুনজহ্থের সঙ্গে 
“দুঃখালয়' এবং “অশাশ্বত' এই দু'টি বিশেষণ কেন 
বাবহৃত হল ? এই দু’টি বিশেষণে এমন একটি ভাব 
প্রকাশ পায় যে, ভগবান যেমন ভক্তদের রক্ষা, দুষ্টের 
বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনার জনা পৃথিবীতে অবতার হয়ে 
আসেন, তেমনি ডগবদ্প্রাপ্ত ভন্তগণও সাধুগণের রক্ষা, 
দুষ্টের সেবা এবং ধর্ম ভালোভাবে পালন করাবার 


উদ্দেশো কারকপুরুষ রূপে, সাধুদের রূপে এই পৃথিবীতে 
জশ্ম নিতে পারেন'’! অথবা ভগবান যখন অবতাররূপে 
আসেন, তখন তার পার্যদরূপে (গোপবালকদের 
নায়) পৃথিবীতে জন্মাতে পারেন। কিন্তু তাদের পক্ষে 
সেই জন্য ‘দুঃখালয়’ বা “অশান্ত হয় না।কারণ তাদের 
জগ্ম কর্মজনিত নয়, তাদের জন্ম হয় ভগবদ্প্রেরণা 
থেকে। 


যারা প্রথম থেকেই ভক্তিমাগ্গের পথিক, সেই 


| সাধকদেরও ভগবান “মহাত্বা' বলেছেন (৯।১৩), যায়া 


ভডগবদ্তত্রে অভিন্ন হন, ভাদেরও *মহায়া* বলেছেন 
(৭1১৯) আর যাঁরা প্রকৃত প্রেম লাভ করেছেন, তাদেরও 
“মহাস্া’ বলে জানিয়েছেন (৮।১৫)। তাৎপর্য হল, 
অসৎ শরীর-সংসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে মানুষ 
“অল্লাস্মা" হয় : কারণ তারা শরীর ও সংসারের আশ্রিত 
হয়ে থাকে। নিজ স্বরূপে কিত ভারা “আত্মা” বলে 
কথিত হন। কারণ তাদের মধ্যে অনুরূপে (সৃক্মতমরূপে) 
“অহং’-এর থাকার সম্ভাবনা থাকে। ভগবানের সঙ্গে 
অভিয্নাতা হলে এঁরা মহাঝ্মা নামে পরিচিত হন। কারণ এঁরা 
ভগবদ্্‌নিষ্ঠ হন, এঁদের নিজের আর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা 
থাকে না। 

ভগবান দীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যোগে 
‘মহাস্মা’ শব্দটি প্রয়োগ করেননি। শুধু ভক্তিযোগেই 
“মহাস্তা” শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এতেই প্রনাণিত হয় 
যে গীতায় ভগবান ভক্তিকেই সবার ওপরে বলে মনে 
করেন। 

মহাস্মাদের পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হবার কারণ হল এই বে 
তারা পরম সিন্ধি অর্থাৎ পরম প্রেম প্রান্ত হয়েছেন 
“সংসিদ্ধিং'"' পরমাং গতাঃ'। লোভী বাক্তি যেমন যতধন 
প্রাপ্ত হয় তত তার সেটি অকিগ্দিৎকর বলে মনে হয় 
এবং ধনের লালসা তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তেমনই 
নিজ অংশী ভগবানকে জানতে পারলে ভক্তের প্রেমের 
আকাল্ছষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার প্রতিক্ষণ বর্ধমান, 


1 সাধুশণ বলেছেন 


পন্িত্রাণায় সাধূনাং সেবাং কর্তৃং চ দুষ্কতাম। ধর্মসম্পালনাথায় সন্তবস্টি কলো যুগে। 
এখানে ‘সিন্ধি' শব্দটির সঙ্গে “সম্‌* উপসর্গ এবং “পরমাম্‌' বিশেষণ ব্যবহারের অর্থ হল যে আর কোনো সিদ্ধিই এর 
চেয়ে বড় নয়। কারণ জীব গবানের অংশ এবং 'সে যখন সর্বতোভাবে ভগবানে সমৰ্পিত হয়, তখন তার আর কোনো সিদ্ধি 


বাকি থাকে না। 


শ্লোক ১৫] সাধক-সক্জীবনী 617 
অসীম, অগাধ, অনন্ত প্রেম লাভ হয়। এই প্রেমই ভক্তির | হল যে সাধকদের দৃষ্টিতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও 


চরম সিন্ধি। অনা কোনো সিদ্ধি এর সমান নয়। ভক্তিযোগ_ এই তিনটির পার্থকা থাকলেও, সাধ্যতস্ব 
বিশেষ কথা একই, সাধাতন্ধে কোনো পার্ঘকা নেই। কিছু এতে একটি 


গীতা অধ্যয়ন করলে এমন মনে হয় যে ভগবান গীতায় | বিষয় অনুধাবন করার হল যে, যে দর্শনশান্তরে ঈশ্বর, 
তার ভক্তির কথা অত্যন্ত বিশেষভাবে বলেছেন। ভগবান | ভগবান বা পরমাত্মাকে সবার ওপরে বলে মানা হয় না, 
ভক্তকে সমপ্ত যোগীদের মধ্য যুক্ততম (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে | সেই দর্শনশান্্র অনুযায়ী সাধনকারী অসৎ হতে 
জানিয়েছেন (গীতা ৬1৪৭) এবং ভডদের কাছে | সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ করে মুক্ত হয়ে গেলেও, নিজ 
নিজেকে সহজলভ্য বলে জানিয়েছেন (৮1১৪)। কিন্তু | অংশীর দ্বীকৃতি ছাড়া সে পরমাপ্রেম প্রান্ত হয় না এবং 
নিজ আগ্রহ ত্যাগ করে যেকোনো সাধকই যদি শুধুমাত্র | পরমপ্রেম প্রাপ্ত না হলে প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ লাভ হয় 
কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন | না। সেই প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ, প্রেন-প্রাস্তিকেই 
তাহলেও শেষকালে এক তন্ুই লাভ করেন। তার কারণ | এখানে পরমসিদ্ধির প্রাপ্তি বলে জানানো হয়েছে। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ সীতার সপ্তম অধ্যায়ে জগৎ-সংসারকে পরনায্মার স্বরূপ বলে জানানো 
সর্বম’ (৭1১৯), কিছু এখানে তাং দুঃখের ঘর কলে জানানো হয়েছে _-'দুঃখালয়ম্‌' ৷ এর অর্থ হল, 
যে বাক্তি জাগতিক বস্তু, ব্যাক্তি এবং ক্রিয়া ঘেকে সুখ গ্রহণ করে, তার পক্ষে সংসার ক দুঃখপ্রদানকারী কিন্তু যিনি 
বন্তু এবং ক্রিয়ার ছারা সেবা করেন, তার কাছে সংসার পরমায্ধাস্থরূপ । সুখের আশা, কামনা এবং ভোগ 
মহাদুঃখের কারণ। সুখভোগকারী কখনো! হতে পরিত্রাণ পায় না-_এ এক অকাটা নিয়ম। তাই বন্ধ, বান্তি এবং 
ক্রিয়া থেকে কখনো সুখ আস্বাদন করা উচিত নয়। যে মুহূর্তে সর্বতোভাবে সুখবুদ্ধি ত্যাগ করা হয়, সেই মুহূর্তেই 
পরমা্মাপ্রাপ্তি হয় ত্যাগাচ্ছান্বিরনন্থরম্‌, (লীতা ১২।১২)। 

জীব সেই সমগ্র পরমাত্মার অংশ, যার প্রতি লোমকৃপে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অবস্থিত । কিন্তু জীব অপরা প্রকৃতির 
তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম অংশ একটি শরীরে বদ্ধ হয়ে আছে! তাই যেখানে শুধুই বিশুদ্ধ আনন্দ পাবার কথা, জীব সেখানে 
বিশুদ্ধ দুঃখ পেয়ে থাকে ! যেমন _ গাভীর দুশবস্থানে যেখানে শুধুমাত্র দুধ থাকে, সেখানেই বাস করে পোকা কেবল 
রক্ত পান করে যায়! সপ্ত তুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন 

আনন্দ-সিন্ধু-মধ্য তব বাসা। বিনু জানে কস মরসি পিয়াসা॥ (বিনযপত্রিকা ১৩৬২) । 

কল 4৮ ক 


আত্ৰহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬ ॥ 

[অৰ্জুন ( হে অৰ্জুন !) ; আত্ৰক্ষমভুবনাং (ব্ৰহ্মলোক পযন্ত) ; লোকাঃ (সমস্ত লোক) ; পুনরাবর্তনঃ (পুনরাবর্তনশীল) : তু 
(কিন) ; কৌন্তেয় ( হে কৌন্তেয় !) ; মাম (আমাকে) ; উপেত (প্রাপ্ত হলে) ; পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ; বিদ্যতে (হয়) ; ন 
(না?)] 

হে জুন ব্রচ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই আবর্তনশীল (অর্থাৎ সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়), কিন্তু 
হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥ 

ব্যাখ্যা *আব্রক্ষভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন' ৷ অর্থাৎ ব্র্গালোক এবং তান নিয়ে যত লোক (সুখভোগের 
হে অর্জুন! ব্রঙ্গার লোকসহ সমস্ত লোকই পুনরাবর্তী, ৷ স্থান) আছে সেগুলিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীকে এসব 


'খ*আব্রক্মাতবনাত পদে যে ‘আ’ শব্দাটি বাবহাত হয়েছে, তার দুটি অথ__ ১) অভিবিধি- যেমন, ব্রহ্মালোক ধরে সমস্ত 
লোক অথাৎ ব্ৰহ্মলোক এবং তার নিন্লের সর্বলোক। ২) মর্যাদ-_যেমন, ব্রক্ষলোককে বাদ দিয়ে নিয়ের সমস্ত লোক অর্থাৎ 
ব্ৰহ্মলোক গেকে নীচের সমস্ত লোক। এখানে “আ" শব্দটি ‘অভিবিধি’ অথেই ব্যবহৃত হয়েছে। 
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লোকের প্রাপ্য পুগা ভোগ হবার পর ফিরে আসতেই হয়। 
যতপ্রকার ভোগের স্থান আছে, তার মধো 


মানুষের ভগবদ্প্রাপ্তির যদি কোনো সামান্যতম 
সুযোগও লাভ হয়, তাহলেই সে মুক্ত হয়ে যায়। 


ব্ৰহ্মলোককেই শ্রেষ্ট বলা হয়েছে। সসাগরা ধরিত্রীর রাজা, এইরূপ মুক্তির অধিকার আর কোনো লোকে নেই, তাই 
ধন-ধানাপূর্ণ রাজা, স্্ী-পুরুষ এবং পরিবারের সকল | তারা মুক্ত হয় না। তবে এই লোকে বসবাসকারী 
ব্যক্তি তার অনুকূল হিতৈষীবগ্থ, যুবক বয়স এবং লীরোগ | কারোর যদি মুক্তি লাভের জন্য তীত্র বাসনা হয় 
দেহ এমন অবস্থাকে মৃত্যালোকের পূর্ণ সুখ বলা হয়। | তাহলে তিনিও মুক্তি লাভ করেন। তেমনই পশু- 
মৃত্যুলোকের সুখের থেকে শতগুণ অধিক সুখে থাকেন । পক্ষীর মধ্যে ভক্ত হয়েছে, তবে এটি ব্যতিক্রম, 
মতোর দেবতাগণ। মত্যের দেবতা তাদের বলা হয়, যাঁরা | সাধারণভাবে এরূপ হয় না। যদি সেখানকার পোকেদেরও 
পুণ্যকৰ্ম করে দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানকার প্রাপা | অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাহলে নরক- 
পুণ্য ক্ষীণ হলে আবার মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন (গীতা | গমনকারীদের যুক্তি হওয়া উচিত । কারণ ওইসব প্রালীও 
৯1২১) মর্োর দেবতাদের থেকেও শতগুণ অধিক সুখী : পরম ভাগবত, কারকপুরুষ যমরাজকে দর্শন করে। কিন্তু 
হলেন আজান দেবতাগণ। আজ্জান দেবতা তাদের বলা হয় | শাস্ত্রে সেরূপ দেখা বা শোনা যায় না। এতেই প্রমাণিত হয় 
যারা কল্পের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দেবতা হয়ে রয়েছেন। | যে ওইসব লোকে অবস্থিত প্রাশীদের ভক্ত ইত্যাদির দর্শন 


আজান দেবতাদের থেকে শতগুণ বেশি সুখ ইন্দ্রের বলে 
মনে করা হয়। ইন্দ্রের সুখ থেকে শতগুণ অধিক সুখ 
ব্ৰহ্মলোকের বলে মনে করা হয় আর ব্রহ্মলোকের সুখ 
অনপ্তগুণ সুখ হয় ভগবদ্প্রাপ্ত, তত্তুন্্র, জীবনমুক্ত 
মহাগুরুষগশের। তাৎপর্য হল পৃথিবীমশ্ডল থেকে 
ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত সুখই সীমিত, পরিবর্তনশীল ও 
বিনাশশীল। আর ভগবদপ্রাপ্তির সুখ হল অনন্ত, অপার, 
অগাধ। এই সুখ কখনো নষ্ট হয় না। অনন্ত ব্ৰহ্মা ও অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলেও এই পরমাত্মপ্রাপ্তির 
সুখ কখনো নষ্ট হয় না, সর্বদা বজায় থাকে। 
পুনরাবর্তিন£' কথাটির অপর তাংপর্য হল এই যে, 
দীগণ সাক্ষাৎ পরমাত্খার অংশ হওয়ায় নিত্য। সুতরাং 
তারা যতক্ষণ সেই নিত্য তন্তু পরমাক্জাকে লা শান্ত করছে, 
ততক্ষণ যত উচ্চলোকেই গমন করুক তাদের ফিরে 
আসতেই হয়। ভাই প্রঙ্মলোকাদি উচ্চলোকে যাঁরা যান 
ষ্ঠ ও আবার পুন গ্রহণ করতে হয়। 

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, সাধু, ভক্ত, 
জীবন্ম্ত এবং কারকপুরুষদের দর্শনমাত্রেই জীবের 
কল্যাণ সাধিত হয় এবং ব্রহ্মা হলেন স্বয়ং কারকপুরুষ ও 
ভগবদ্ভন্ত ও পরহ্মালোকে যারা গমন করেন ভারা অবশাই 
ব্রহ্মার দশন লাভ করেন, তবে কেন তাদের মুক্তি হয় 
না? কেন আবার তারা ফিরে আসেন ? এর উত্তর হল যে 
সাধু, ভক্ত এঁদের দর্শন, সম্ভাষণ, চিন্তা ইত্যাদির মাহাস্ম্য 
এই মৃত্যুলোকের মানুষদেরই জন্য। কারণ মনুষাদেহ 
কেবল ভগবদ্গাপ্তির জনাই লাভ হয়েছে। তাই এই জন্মে 


দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় না। 
| বিশেষ কথা 

এই জীব সাক্ষাৎ পরমায্মার অংশ-_'মমৈবাংশঃ' 
এবং যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না তা হল 
পরমাত্মার ধান-_“যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং 
মম'। কেউ যখন নিজ ঘরে ফিরে যায়, তেমনি পরমাত্মার 
অংশ হওয়ায় ভীবের সেখানেই (পরম ধানে) ফিরে 
যাওয়া উচিত। তাহলেও মৃত্যুর পর জীব কেন ফিরে 
আসে? 

যেমন কোনো ব্যক্তি সৎসঙ্গ করতে গেল এবং সময় 
শেষ হলে ওখান থেকে চলে আসে। কিছু আসার সময় 
যদি তার কোনো জিনিস (চাদর ইত্যাদি) ভুলে সেখানে 
পড়ে থাকে, তাহলে সেটি নেবার জন্ম তাকে আবার 
| কিরে আসতে হয়। তেমনি জীব ঘর-সংসার-সম্পন্তি- 
অর্পণ ইত্যাদি বস্তুতে যখন মমতায় জড়িয়ে পড়ে, সেই 
মমত্ববশত মৃত্যুর পরেও তাকে ফিরে আসতে হয়। কারণ 
যে শরীরে থেকে সে সংসারে মমতা-আসক্তিবোধ 
করেছিল, সেই শরীর থাকেনা, না চাইলেও তাচলে যায়। 
কিন্তু সেই মমত্ন (বাসনা) বশত অন্য দেহ ধারণ করে 
তাকে এখানে আসতে হয়। সে মানুষ হয়েও আসতে 
| পারে কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতির দেহ ধারণ করেও 
আসতে পারে। তবে আসতে যে হয়ই তা নিশ্চিত। 
ভগবান বলেছেন, গুণাদির সঙ্গদোষেই উচ্চ-নীচ 
যোনিতে জন্ম হয়_'কারণং  গুণসঙ্গোছসা 
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সদসদ্যোনিজন্মসূ’ (১৩।২১) অর্থাৎ সংসারে যে ব্যক্তি 
মনতা, বাসনা, কামনা করবে, তাকেই আবার এই জগতে 

ফিরে আসতেই হবে। ] 

“মামূপেত্য তু কৌন্ডেয় পুনর্জন্ম ন বিদাতো'_। 
ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত গমনকারী সকলকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে 
হয়; কিছ্ব হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জথ হয় 
না, অর্থাৎ আমাকে লাভ করলে আর সংসারে, জন্ম-মৃত্যু 
চক্রে পড়তে হয় না। কারণ আমি কালাতীত ; তাই 
আমাকে প্রাপ্ত হলে জীবও কালাত্তীত হয়ে যায়। এইস্কানে 
“মামুপেতা’র অর্থ হল আমার দর্শন লাভ করা, আমার 
স্বরূপ সম্পর্কে বোধ হওয়া এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া 
(লীতা ১১1৫৪) 

আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম কেন হয় না অর্থাৎ জীব 
কেন আর জগতে ফিরে আসে না ? কারণ জীব আমারই 
অংশ এবং আমার পরমধামই হল তার প্রকৃত বাসঙ্ান। 
ব্রহ্গলোকাদি জীবের বাসস্থান নয়, তাই তাকে সেখান 
থেকে ফিরে আসতে হয়। যেমন ট্রেনে যাবার জন্য মানুষ | 
যে দূরত্বের টিকিট কাটে সেই পর্যন্তই সে যেতে পারে 
তারপর তাকে নেমে পড়তে হয়, কিন্তু সে যদি নিজের 
গৃহে অবস্থান করে তাহলে তাকে ঘর খালি করতে হয় না। 
তেমনই যে দেবলোকে যায়, সে যেন রেলগ্াড়ির কামরায় 
বযেছে। তাই তাকে একদিন নীচে নামতেই হবে। কিনতু যে: 
বাক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, সে নিজগৃহে স্থান পেয়েছে, 
অতএব তাকে আর নীচে নামতে হবে না। তাৎপর্য হল যে 
ভগবানকে প্রাপ্ত না হলে যত উচ্চলোকেই যাওয়া যাক না 
কেন তাতে তার কল্যাণ হয় লা। তাই সাধকদের 
উচ্চলোকের ভোগবাসনার বিন্দুমাত্র আশা কখনো রাখতে 
নেই। 

ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে যারা আবার ফিরে আসে অর্থাৎ, 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবতিত হয়, তারা আসুরী-স্পদ- 
সম্পন্ন পুরুষ! কারণ আসুরী-সম্পদ থেকেই বন্ধন হয় 
“নিবন্ধায়াসুরী মতা" (১৬1৫)। তাই ব্রলোক পর্যন্ত 


পুন্বার জন্ম মৃত্যু হয় না ; কারণ দৈরী-সম্পদ থেকেই 
মোক্ষ লাভ হয়-“দৈবী সম্পহিমোক্ষায়” (গীতা 
১৬1৫)। 


বিশেষ কথা 


প্রশ্গীলোকে গমনকারী বান্তি দুপ্রকারের হয় _এক, 
যারা ব্রহ্মলোকের সুখের উদ্দেশো নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম 
করে এবং তার ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোকের সুখভোগ করার 
জন্য ব্রহ্মপোকে গমন করে। আর দ্বিতীয়, যারা 
পরমায্মপ্রাপ্তির উদ্দেশোই সাধনায় তৎপর হয়েছে : কিন্ত 
স্ীবিতকালে পরমান্থপ্রাপ্তি হয়নি এবং মৃত্যুকাদে 
কোনো কারণবশত সাধনে বিচলিত হয়ে গিয়েছে 
তারাও ব্রহ্মলোকে যায় এবং সেখানে থেকে মহাপ্রলয়ের 
সময় ব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করে। এই সাধকদেব 
ব্হ্মলোকের সুখভোগ করার উদ্দেশা থাকে না ; কিছু 
মৃত্যুকালে সাধনে বিচ্যুতি আসায় এবং চিন্তে সুখ- 
ভোগের সামানাতম আকাঙ্ক্ষা থাকার জনাই তাদের 
ব্রঙ্গলোকে যেতে হয়। এইভাবে ব্রহ্মলোকের সুখ ভোগ 
করে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্ত হওয়াকে বলা হয় *ক্রম-মুক্তি'। 
কিন্তু যে সাধকদের এখানেই বোধ লাভ হয়, তারা 
এখানেই মুক্তি লাভ করেন। একে বলা হয় “সদ্যোমুক্তি'। 

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল বে 
মৃত্যুকালে আপনাকে কীবাপে জানা যায় ? প্রন ক্লোকে 
ভগবান তার উত্তর দিযেছেন। পরে ষষ্ঠ শ্লোকে মৃত্যুকালীন 
গতির সাধারণ নিয়ম বলেছেন ও সপ্তম শ্লোকে অর্জুনকে 
নির্দেশ দিয়েছেন তাকে সর্বক্ষণ স্মরণ করতে। এই সপ্তম 
শ্রোকের সঙ্গে চতুর্দশ গ্লোকের সম্পর্ক আছে। মাঝখানে 
প্রসঙ্গত (অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ প্লোক পর্যন্ত) সম্ুণ 
নিরাকার ও নিগুঁপ-নিরাকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। 

অষ্টম থেকে শ শ্লোক পৰ্যন্ত নয়টি শ্লোক এটি 
প্রমাণিত হয় যে ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই সর্বোপরি পূর্ণ পরমাত্মা। 
তিনিই সমগ্র পরমাত্মা। সগ্ুণ-নিরাকার বা নির্গ্ডুণ- 


শুধুই বন্ধন। কিন্তু আমার যারা শরণ নেয়, আমাকে যারা নিরাকার সবই তার অন্তর্গত। অতএব তার প্রেম লাভ 
প্রাপ্ত হয়, সেইসব পুরুষ হল দৈরী -সম্পদসম্প্র্ন। তাদের ৷ করাই মানুষের গরম পুরুষার্ণ। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ এখানে প্রশ্ন আসতে পারে মে ত্রহ্মলোক পযন্ত সমস্ত লোকই যখন ভগবানের স্রাপ-__“বাসুদেবঃ 
সর্বম্‌', তাহলে সেই লোকে যাবা যায় তাদের কেন জগতে পুনর্জন্ম হয় ? তার উত্তর হল যে সেই লোকে যারা যায় তারা 
তাকে ভগবানের স্বরূপ বাপে মানে না, তারা সেটিকে ভোগ-সামন্ত্রী রূপে মনে করে (নীতা ৯।২৩)। তারা 
সুখভোগের উদ্দেশা নিয়েই ব্রহ্মালোকাদিতে গমন করে। তাই তাদের কর্মফলের জনাই ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত লোকাদিক 
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রান্তিলাভ হয় এবং হালের পুনর্নন হতেই থাকে। 

সুখাস্ডির জনাই পুনজশ্ম হয়। তাই এই স্থানে অন্রক্ষভ্বনাল্লোকাঃ' বলার অথ হল জাগতিক সুখের অন্তিম, 
যাকে ব্রক্মলোক বলে, সেখানে গেলেও দ্বীবকে ফিরতে হয়। অনন্তব্ক্ষাণ্ডের সুখ একত্রিত হয়েও ভীবকে সুখী করতে 
পারে না, তার দুঃখ, জন্ম-মরণ দূর করতে পারে না। অতএব জগৎ সংসার থেকে যারা সুখ আশা করে, তারা শুধু 
আশার ছলনায় ভুলে থাকে। 

ব্র্ালোকে দুপ্রকারের মানুষ যায়__এক, যারা সুখভোগের আশায় ব্রহ্মলোকে যায এবং যাদের ভগৎ-সংসারে 
পুনর্জপ্য হয় আর দ্বিতীয়, ক্রম মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ যারা ব্রহ্মলোকে দিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তি শাভ করেন (গীতা ₹1২৪)। 
এঁরা (ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তব্যক্তি) জগতে যে আসেন না, তা তাদের উদ্দেশোর মহিমার গুণেই, ব্রহ্মলোকের মহিমার 
জনা নয; ব্রহ্মলোকও পুনরাবর্তী। কেন-না এখানে কেউই চিরকাল থাকতে পারে না, ভোগীও নয়, যোগী 
(জমমুক্তপ্রাপ্ত)ও নয়। ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত সবই কর্মকলে বীধা। কর্মমাত্রেরই যখন আদি ও অন্ত থাকে (বিনাশশীল হয়), 
তখন তার ফল অবিনাশী হবে কিকরে ? 

“মামুপেতা- মান পদটি সমগ্র পরমাস্ার বাচক, যা পরা ও অপরা উভয়েরই প্রভু কে প্রাপ্ত করলে আর এই 
দুঃবালয় স্বরূপ জগতে জন্ম হয় না। তবে ভগবদ্প্রাপ্ত মানুষ ভগবদ্‌ ইচ্ছায় কারক মহাপুরুষের কূপে অথবা ভগবানের 
অবতার গ্রহণের সময় জগতে আসতে পারেন। কিন্তু তাদের সেই জন্ম কর্মের অধীন থাকে না, তা ভগবানের ইচ্ছাতেই 


হযে 7 


লি এত 
সা পলো গদাকগারী নাযজিরাও কেন বিতর আসেন পরের রোকে ভার কারণ জানালো হয়েছে। 


সহস্ৰযুগপর্যন্তমহর্যদ্বৰহ্মণো বিদুঃ। 
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭ ॥ 

[যৎ (যাবা) ; ত্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) ; সহশরযুগ পর্যন্ধম (চতুযুগ সহস্তবাগী) ; অহঃ মুগ (একদিন) ; সহস্রান্তাম্‌ 
(জর সহশ্রব্যাপী) ; রাত্রিম (এক রাত্রি) ; বিদুঃ (জানেন) ; তে (সেই) ; জনাঃ (মনুযাযগণই) ; অহোরাত্রবিদঃ (দিন ও 
রাতের তন্তু ানেন।)] 

যীরাত্রহ্মার চকুর্মুগসহস্র ব্যাপী একটি দিন এবং চতুর্যুগসহত্র ব্যাপী একটি রাক্রিকে জানেন, তারাই ্রহ্মার 
দিন ও রাতের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন ॥ ১৭ ॥ 


ব্যাখ্যা__'সহশ্রযুগপর্যরন্‌.........তেহহোরাত্রবিদো : অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং এক হাজার 
জনাঃ'__সত্য, ত্রেত, দ্বাপর ও কলি-_ মৃত্যুলোকের এই চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হলে এক রাত হয় ৯। দিন রাতের এই 
ন যুগকে এক চতুযুগ বলা হয়। এরুপ এক হাজার চতুর্যুগ ৷ গণনা অনুসারে প্রহ্মার আয়ু হয় একশ বছর । ব্রহ্মার একশ 


পরমাণু হল অত্যান্ত সৃগ্ম কাল। দুটি পরমাণুর এক অণু ও তিন অণুর একটি ত্রসরেগু হয়। কানলার ফাকে আসা সূর্যের 
উড়তে দেখা যায়। এরূপ তিনটি ত্রসরেশু অতিক্রম করতে সূর্যরশ্মি যে সময় বে ক্রুটি বলে। শত ক্ৰেটিতে 
লবে এক নিমেয়, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়। পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পনোরো কাষ্ঠাতে এক লঘু, পনেরো 
* ছা নাড়িতে এক প্রহর আর অষ্টপ্রহরে একদিন-রাত হয়। পনেরো দিন-রাতে এক পক্ষ, দুই পাক্ষে এক মাস, 

আর দু অযনে এক বছর হয়। 

এইভাবে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন-রাতের সমান অর্থাৎ মানুষের উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি দিন 
ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস দেবতাদের একটি রাত। এইরাপে দেবতাদের সময মানুষের সময়ের থেকে তিনশো যাট গুল বেশি। 
(সেইভাবে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন-রাত, মানুষের ত্রিশ বছর দেবতাদের এক মাস আর মানুষের তিনশো ষাট 
বছর দেবতাদের এক দিব্য বর্ষ হয়। এইভাবে মানুষের সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি-_ এই চার যুগ অতিক্রান্ত হলে দেবগলের এক 


সাধক-সঞ্জীবনী 621 
পরমান্ধায় লীন হয়ে যান এবং তার : সংযোগজ্জনিত হওয়ায় দুঃখের কারণ-_“যে হি 
লীন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে" (শীতা ৪1২২) 

এবং কালের দ্বারা সীমিত। ভগবানই একমাত্র কালাতীত। 
যত বড় আযুষ্মানই হোক না কেন তালা কালের দ্বারা এইরূপ কালতন্তুল্জ ব্যক্তি ব্হ্মলোক পর্যন্ত দিব্য 
সীমাবদ্ধ। উচ্চ থেকে উচ্চতর যে ভোগ, তা | ভোগাদিকে বিশ্ুাত্র গুরু দেন না। 


স্ট্জ HH 
সহজ এটার দিনা ও বাত নিয়ে যে গগ ও এলয় হয়, পরবতী রলোকে তোরা বণনা করতছেন। 
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তাহরাগমে। 
রাক্মাগমে প্রলীয়ন্তে তকত্রিবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮ ॥ 


[অহরাগমে (প্র্গার দিবসের প্রারন্ডে) : অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত থেকে) ; সর্বাঃ (সকল) ; ব্যক্তয়ঃ (শরীর); প্রবন্ধ (উদ্ভুত 
হয়) ; রাত্রাগমে (রমার বাতের প্রান্তে) : তত্র (সেই) ; অবা্তসংজক এব (অব্যক্তেই) ; প্রলীয়ন্তে (লীন হয়ে যায়।)] 


ব্রহ্মার দিবসের প্রারস্তে অব্যক্ত (ব্রহ্মার সূন্স্শরীর) থেকে সকল প্রাণী উদ্ধৃত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রের 
প্রারন্ডে সেই অব্যক্রেই অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃ্ম্মশরীরে সমস্থ প্রাণী লীন হয়ে যায় ॥ ১৮ | 

ব্যাখ্যা _'অবাক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ...তত্ৰৈবাবাক্তসংজ্ঞকে' | সৃক্মশরীর হতে অর্থাৎ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার 
এখানে “বাক্তয়ঃ' বলা হয়েছে নিদ্রার সময় তার সৃক্ম্রশরীরে লীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল 
আর চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ গ্লোকে বলা হয়েছে 'মূর্তয়ঃ'। এই যে ব্রহ্মার জাগরণে হয় *সগ’ আর দিদ্রাতে হয় 
যেমন জীবকৃত সৃষ্টি অর্থাৎ ‘আমি’ এবং 'আমার'-কে । 'প্রলয়'। যখন ব্রহ্মার বয়স শত বৎসর পার হয় তখন 
নিয়ে জীবের যে সৃষ্টি, জীবের নিদ্রাভঙ্গ হলে সেই সৃষ্টি “মহাপ্রলয়' হয়, এতে ব্রহ্মা ভগবানে লীন হয়ে যান। 
জীব হতেই টভূত হয় আর ঘুমের সময় সেই সৃষ্টি জ্রীবেই ব্রহ্মার আয়ু যত বছর হয় মহাপ্রলয়ও তত বছর থাকে। 
লীন হয়ে যায়। তেমনহ এই যে স্থুল সমষ্টিগত সৃষ্টি | মহাপগ্রলয়ের সময় পার হলে ব্রহ্মা ভগবান হতে আবার 
পরিলক্ষিত হয, তা সরই ব্রহ্মার জাগরণের পর প্রকটিত হন এবং “মহাসগ’ আরম্ভ হয় (গীতা ৯।৭-৮)। 


পরিশিষ্ট-ভাব__যোড়শ শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবতীসম্পন্ন। 
পুনরাবতী কী ? তার উত্তরে ভগবান সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে জানিয়েছেন যে উচ্চ থেকে উচ্চতর যে ব্ৰহ্মলোক, 
তা-ও কালের অন্তর্গত । কিন্তু ভগবান কালের অন্তর্গত নন। 

যেমন আমরা রাত্রে ঘুমালে জগৎ -সংসারকে ভুলে যাই এবং প্রাতঃকালে ঘুম থে 
সংসারের কথা * তেমনই ত্ৰহ্মার রাত্রিকালে সম্পূর্ণ জগৎ লীন হয়ে যায় এবং দিবসকালে তা পুনরায় উৎপন্ন 
হয়। রাত আর দিনের এই হল চূড়ান্ত সীমা। 

ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রি সুখের জনা হয় না, তা প্রকৃতির জনা হয়ে থাকে। 

আল এ 


কে ওঠার পর আবার জগৎ 


দিব্যনুগ হয অর্থাৎ মানুষের সত্যযুগের সতেরো লাখ আটাশ হাজার, ত্রেতার বারো লাখ ছিয়ানব্লন হাজার, দ্বাপরের আট লাখ 
চৌযট্রি হাজার ও কলির চার লাখ বত্রিশ হাজার__মোট তেতাল্লিশ লাখ কুড়ি হাজার বছর পার হলে দেবতাদের এক দিবাযুগ 
হয়। নাগা" লা *চতুযুগ' বলা হয়। 

মানুষ এবং দেবগনের সময়ের হিসাব সূর্য থেকে হয়, কিছুর ব্রহ্মার দিন-রাতের হিসাব দেখগণের দিবাযুগ থেকে হয় অর্থাৎ 
ন এক হাজার দিবামুগে (মানুষের চারশাত বত্রিশ কোটি বছরে) ব্রহ্মার একটি দিন হয় আর সেইনােই একটি বাত হয়। 
ব্রহ্মার এই দিনকেই “কল্প” বা 'সগ" বলা হয় আর বাতকে বলা হয় *প্রলম"। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


জব্যায় ৮ 


রাত্রাগমেহবশঃ 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভুত্বা প্রলীয়তে। 
পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯ ॥ 


[পার্থ (হে পাথ!) ; সঃ, এব ( সেই) ; অয়ম্‌ (এই) : ভৃতগ্রামঃ (প্রাণীসকলই) ; অবশঃ (প্রকৃতির বশীভূত থেকে) ; ভূত্বা, 


ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ 
(লীন হয়ে যায়।)] 


$ অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসের প্রারন্তে) ; প্রভবতি (উতপন হয়) ; স্লাত্রাগনে (রাত্রির প্রারপ্তে) ; প্রলীয়তে 


হে পার্থ! এই সেই প্রাণীসকলই প্রকৃতির বশীড়ত থেকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবসের প্রারন্তে উৎপন্ন হয় 


এবং রাত্রির প্রারস্তে লীন হয়ে যায় ॥ ১৯ ॥ 

ব্যাখ্যা 'ভুভগ্রামঃ স এবায়ম্‌' _অনাদিকাল হতে 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত এই প্রাণীসমুদায় সাক্ষাৎ আমার 
অংশ, আমারই স্বরূপ। আমার সনাতন অংশ হওয়ায় 
এৱা নিতা। সর্গ এবং প্রলয় ও নহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও 
এরা ছিল, পরেও থাকবে। এর কখনো অন্যথা হয়নি, 
পরেও হবে না। তাৎপর্য হল এই যে এরা অবিনাশী, এদের 
কখনো বিনাশ হয় না, কিনতু ভ্রমবশত একা প্রকৃতির সঙ্গে 
নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। প্রাকৃত পদার্থ (শরীরাদি) 
পরিবর্তিত হয়, উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্ত 
তারা সেই সম্পর্ককে ধরে রাখে। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, 
সম্পকীয (সাংসারিক) পদাথ থাকে না, কিন্তু তার সম্পর্ক 
থেকে যায় ; কারণ সেই সম্পর্ক স্বয়ং-ই ধরে রেখেছে। 
সুতরাং এই জয়ং যতক্ষণ লা ওই সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, 
ততক্ষণ অন্য কেউ তা ত্যাগ করাতে সক্ষম হয় না। সেই 
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে সে স্বাধীন এবং সক্ষম। 
প্রকৃতপক্ষে সে ওই সম্বন্ধ বজায় রাখতে পরাধীন, কারণ 
নতুন 
সম্পর্ক স্থাপন করতে খাকে। যেমন, সে বালক-ভাব 
পরিত্যাগ করেনি বা করতে চায়ও নি, কিন্তু তা পরিতাক্ত || 
হযয়েছে। সে শরীরকেও ছাড়তে চায় না তবু শরীর ত্যাগ 
করত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, প্রাকৃত পদার্থ পরিত্যক্ত 
হতে থাকে, কিন্তু জীব ওইসব পদার্থগুলিতে নিজ 
সম্পর্ক বজায় যার জন্য একে বারংবার শরীর 
ধারণ করতে হয়, বার বার জন্মাতে ও মরতে হয়। যতক্ষণ 
সে এই মেলে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ 
তার এই জন্ম-মৃতার পারম্পর্ধ চলতে থাকে, লে 
মেটে না। 

ভগবান একাকী খেলা করতে পারেন না (একাকী ন 
রমতে')। তাই খেলাধুলোর জন্য অর্থাত প্রেমের আদান- 
প্রদানের জন্য ভগবান এই প্রানীসকলকে শরীররূপ 


খেলনা সহ প্রকটিত করেছেন। খেলার নিয়ম হল যে 
খেলার বন্ধ শুধু খেলার জনাই, কারও ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু 
এই প্রাশীসমূদায় খেলাধুলো ভুলে খেলার বস্থগুলি অর্থাৎ 
শরীরগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করতে থাকে। তার 
জনাই তারা এতে আবদ্ধ হয়ে ভগবানে সর্বতোভাবে 
বিমুখ হয়ে গড়েছে। 

“ভুতাভূহবা প্রলীয়তে' এই পদটি শরীরের উপলক্ষষো 
বলা হয়েছে, যা উৎপন্ন ও নষ্ট হতে থাকে অর্থাৎ যার 
প্রতিমুহৃর্তে পরিবর্তন হয়। কিনু জীব ওই শরীরের 
পরিবর্তনকে নিজের পরিবর্তন এবং তার ডশ্ম-মৃত্যুকে 
নিজের জন্ম-মৃত্যু বলে মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়ার 
কারণেই তার জদ্মা-নৃত্া বলা হয়। 

এটি দ্য়ং সতান্্রাপ-__“ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্‌’ এবং 
শরীর উৎপন্ডি-বিনাশশীলদ_ “তা তুত্াপ্রলীয়তে', তাই 
শরীর ধারণ করা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু হওয়া পরধর্ম আর মুক্ত 
হওয়া হল স্বধৰ্ম। 

“রাত্র্যাগমেঞবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে' এখানে 
“অবশঃ' বলার অর্থ এই যে যদি ভ্তীব প্রকৃতির 
পদার্থগুলির কোনো পদার্থ বা বস্থকে আপন বলে মেনে 
নেয় তাহলে যদিও আপাতত মনে হবে যে সে এই বস্তুর 
মালিক কিনব বাস্তবে সে এই বস্থ বা বস্থগুলির বশ বা 
অধীন হয়ে যায়। যতই সে এইসব প্রাকৃত পদার্থভুলির 
উপর নির্ভর করবে, ততই সে এগুলির অধীন হতে 
থাকবে। এই অধীনতা থেকে সে আর মুক্ত হতে পারে না। 
ব্রহ্মার জাগরণ ও নিদ্রার সময় অর্থাৎ সর্গ ও প্রলয় হলে 
(৮1১৮), ব্রহ্মার প্রকট ও লীন হবার কালে অর্থাৎ 


| মহাসগ্গ ও মহাপ্রলয়ে (৯।৭-৮) এবং বর্তমান সময়ে 


প্রকৃতির পরবশ হয়ে কর্ম করতে থাকলেও (৩1৫) এই 
ভীবের ‘জলম ও মৃত্যু এবং কর্ম করা ও তার ফল 
ভোগা’ _এই ঝঞ্জাট থেকে কখনো নুক্তি 


এতে 
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প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পরমাস্থাপ্রান্তি না হয়, বোধ না 
হয় এবং এই প্রকৃতির সম্পর্ক জগ না হয় ততক্ষণ 
পরাধীন হওয়ায় এই দুঃখরূপ জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে সে 
মুক্তি পেতে পারে না। কিন্তু যখন এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি- 
জনিত পদার্থের পরাধীনতা দূর হয় অর্থাৎ তার প্রকৃতির 
সম্বন্ধ হতে সর্বতোভাবে রহিত নিজ শুদ্ধ-স্রূপের বোধ 
হয় তখন সে আর মহাসর্গেও উৎপল হয় লা এবং 
মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হয় না__“সর্গে্পি নোপজায়ন্তে 
শ্রলয়ে ন বাখন্ত্ি চ' (গীতা ১৪২ )। 

এই পরবশতা মূলত প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলিকে 


একেই কোথাও কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও 
কর্মের এবং কোথাও গুণের বশ্যতার নামে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

এই প্রাণীদের পরবশতা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ 
ভাবা প্রাকৃত পদার্থে সংযোগের দ্বারা সুখাস্বাদন করতে 
চায়। এই সংযোগজ্জনিত সুখের ইচ্ছাতেই এরা পরাধীন 
হয়ে থাকে আর মনে করে যে এই পরাধীনতা দূর হবার 
নয়, এটি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আসলে এই 
পরাধীনতা তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট, স্বত নয়। তাই এগুলি 
ত্যাগ করার দায়িত্ব তাদেরই । যখনই চাইবে, তখনই তারা 


গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলিকে স্বীকার করার জনাই হয়। | এটি ত্যাগ করতে পারে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ একটি ভাগ হল পরিবর্তন হওয়ার, সেটি হচ্ছে জগৎ -সংসার, আর একটি ভাগ হল পরিবর্তন না 
হওয়া, চি্মযা সন্তার। অনাদিকাল থেকে যা জরস্ম-মরণ চক্রে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই জীব সমুদয় বারংবার উৎপন্ন হর আর 
বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মার দিবস এবং রাত্রের মধোও জীব নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করে আর মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ যা 
বারংবার উৎপন্ন হয় আর বিলীন হয়ে যায়, সেটি হল জগৎ-সংসার আর যা অপরিবর্তিত থাকে (যা আগে সর্বাবস্থায় 
ছিল), তাই হল জীবের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময় সত্তা, যা সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ ব্রহ্মার যতই দিন ও রাত অতিক্রান্ত 
হোক না কেন জীব স্বয়ং (স্বন্বরূপ) একই থাকে। 

চিন্ময় সন্ধা (চিৎ শক্তি) অর্থাৎ স্বস্বরাপের স্বীকার বা অন্থীকার করার সামর্থ্য থাকে। এই সামর্থোর অপব্যবহার 
করলে অথাৎ জলে, স্রাকার করলেই জন্ম ও নৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হম-__'কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদৃঘোনিজন্মসু” 
(গীতা ১৩।২১)। যদি জীব এই শক্তির অপব্যবহার না করে তাহলে তাকে জগ্ম-মবণ চক্রে পড়তে হয় না। সুতরাং 
জীবের যথার্থ উদ্যম হওয়া উচিত জড়স্বকে স্বীকার না করা অর্থাৎ ্বন্নরাপে স্থিত হওয়া অথবা নিজ অংশী ভগবানের 
শরণাগত হওয়া। জড়ত্রে অর্থাৎ দেশ, কাল, বন্ধ বান্তি, ক্রিয়া, অবস্থা, পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হয়, নিজের মধ্য 
কখনো পরিবর্তন হয় না মানুষমাত্রেই তা অনুভব করে। কিছু একপ অনুভূত হলেও যানুয সুখাসক্তিবশত জড়ত্রে আবদ্ধ 
থাকে। এর ফলে জীব নিজের সহঙ্ স্বরূপ অনুভব করতে পারে না, সে পশ্ুপক্ষীর নযায় নিশ্ত স্বরূপকে ভুলে থাকে। 

“অবশঃ'__অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে জীব পরবশ ও পরাধীন হয়ে যায়_*ভূতগ্রামমিমং 
কৃৎস্গনবশং প্রকৃতে্বশাৎ' (গীতা ৯1৮) "৷ অতএব প্রকৃতির সঙ্গে নেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলেই সে স্থধীন অর্থাৎ 
মুক্ত হয়ে যায়। 

আমাদের সন্তা অপরা প্রকৃতির অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার অধীন নয় প্রতোক বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়, 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম (সংযোগ) এবং মৃত্যু (বিয়োগ) হয় এবং প্রতোক ক্রিয়ার আরপ্ত এবং শেষ হয়। কিন্তু এই তিনটি 


সন্তা-(বন্ব, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া)-কে যিনি জানেন, আমাদের সেই চিন্ময় সভার কখনো উৎপত্তি-বিনাশ, জন্ম-বৃত্যু 
(সংযোগ-বিয়োগ) এবং আরম্ভ ও শেষ নেই। এই সত্তা নিতা-নিরপ্তর একইভাবে বিরাজনান-_“ভূতগ্রামঃ স 


এবায়ম্‌'। এই সত্তার কখনো অনন্তি্ হয় না ‘নাভাবো বিদ্যতে সতঃ’ (গীতা ২।১৬)। এই সত্তায় স্বত-স্বাভাবিক 
স্থিতি অনুভব করাকেই বলা হয় মুক্তি (স্বাধীনতা)। 

মানুষ ভ্রমবশত মনে করে যে অমুক জিনিসটি পেলে, অমুক বাক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে কিংবা অমুক ক্রিয়াকর্ম 
করলে আমি স্বাধীন (খৃক্ত) হব। কিন্দ এমন কোনো বস্তু, বান্তি বা ক্রিয়াকর্ম নেই, যার দ্বারা মানুষ স্থাধীন হতে পারে। 


(এখানে (৮1১৯) এবং নবন অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে দুই স্থানে “তগ্রামা এবং “অবশ’ শব্দ দুটি ব্যাবহৃত হয়েছে। 
পার্থকা শুধু এই যে এখানে সর্গ এবং প্রলয়ের বর্ণনা আছে, ওই স্থানে (৯।৮) মহাসগ এবং মহাপ্রলয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। 
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প্রকৃতিজ্কাত বন্ধ, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া মানুষকে পরাধীন করে তোলে। তার থেকে অনাসক্ত থাকলেই মানুষ স্বাধীন হতে 
সক্ষম হয়। অতএব সাধকের উচিত যেন তিনি বন্থ, বাক্তি এবং ক্রিয়াকর্ম ছাড়া নিজেকে অসঙ্গ অনুভব করার মতো 
স্বভাব সৃষ্টি করেন, সেই অনুভূতিকে শুরুহ দেন এবং তাতেই যত বেশি সময় পারেন, স্কিত থাকেন। মানুষ মাত্রেরই 
এই অনুভূতি আছে যে সে গাঢ়নিদ্রা বা সুযুপ্তির সময় কোনো বন্ধ, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া বাতীতই থাকতে সক্ষম , কিন্তু 
কোনো বন্, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াই আমা-বাতীত থাকে না। যখন জাগ্ুত অবস্থায় আমরা এগুলি ব্যতিরেকে থাকার 
স্বভাব সৃষ্টি করে নেব, তখনই আমরা স্বাধীন (মুক্ত) হয়ে যাব। প্রকৃতিজনিত বন্ধ, ঝাক্জি এবং ক্রিয়াকর্মকে মানার জনাই 
আমরা স্বাধীন হতে পারি লা, তাই আমরা না চাইলেও এগুলি আমাদের পরাধীন কবে বাখে। 

যিনি চিৎস্বরাপ সেই পরমাত্মাতে অনন্ত শক্তি বিরাজমান। মায়া (প্রকৃতি)-তেও অনপ্ত শক্তি বিরাজ করে, কিছু তা 
জড় স্বরূপ এবং পরিবর্তনশীল “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সু়তে সচরাচরম্‌' (৯৷১০)। ভগবদ্‌ প্রেমেই আছে সব থেকে 
বিশেষ শক্তি। কিন্তু মুক্তিতে (স্বাধীনতায়) সন্তুষ্ট হলে সেই প্রেম প্রকটিত হয় না। জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই 
পরাধীনতা আসে, এর থেকে মুক্ত হলে সেই পরাধীনতা সর্বতোভাবে দূর হয় এবং ভীব স্থাধীন হয়ে যায়। কিন্তু এই 
স্বাধীনতার থেকেও প্রেম অতি বিশিষ্ট স্বাধীনতা বা মুক্তিতে যে আনন্দ থাকে তা হল অখণ্ড আনন্দ, কিন্তু প্রেমের 
আনন্দ হল অনস্ত। 

জ্ঞানযোগী সাধক হন স্থাধীন আর ভক্তসাধক হন প্রেমিক। ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবানের পরাধীন হন না, কারণ 
ভগবান পরকীয় নন, তিনি স্বকীয় (আপনার জন)। স্বকীয়ের অধীনতায় বিশেষ স্বাধীনতা থাকে। 
ভগবান নিজে স্থাধীনের চেয়েও স্থাধীন। জীবই শুধু অধীন হয়। সেই অধীনতা দূর করলেই সে স্বাধীন হয়ে 
ওঠে। কিন্তু ভগবানের শরণাগত হলে সে স্বাধীনেরও স্বাধীন অর্থাৎ পরম স্থাধীন হয়ে ওঠে। ভগবানের 
অধীন হওয়াই পরম স্বাধীনতা, যাতে ভগবানও ভক্তের অধীন হয়ে থাকেন ‘অহং ভক্তপরাধীনঃ" (শ্রীমতাগবত 
৯৪1৬৩)। 


শত সি ৯ 


সহন আনীত জগতের রন করে এবার পরবর্তী রোকে জীবের লাভ করার যোগ বক পরমার নারিয়া 
বিলোৱা বণনা কারছেল। 


পরন্তন্মাৎ তু ভাবোহন্যোহবাক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশাৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০ ॥ 


[ত (কিন) ; তম্মাৎ ( সেহ) ; অৰ্যক্তাৎ (অব্যক্ৰের) ; অন্য (অতীত) ; সনাতনঃ (অনাদি) ; পরঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) ; ভাবঃ 
(ভাৱরূপ) ; যঃ ( যে) ; অব্যক্তঃ (অব্যক্ত আছেন) ; সর্বে্থু (সমস্ত) ; ভূতেযু (প্রাণীর) ; নশ্যৎসু (নাশ হলেও) ; সঃ 
(তার) ; ন, ৰিনশ্যতি (বিনাশ নেই ॥)] 

কিন্তু সেই অবাক্তের (ব্রহ্মার সৃন্মশরীরের) অতীত, অনাদি, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবরূপ যে অব্যক্ত (ঈশ্বর) 
আছেন, সমস্ত প্রাণীর নাশ হলেও তার বিনাশ নেই ॥ ২০ | 


ব্যাথা_ 'পস্্মান্থ ভাবোহন্যোহব্যক্োহবান্তাৎ | বাচক। কারণ এর আগে আঠারো এবং উনিশতম শ্নোকে 
সনাতনঃ-_ যোড়শ থেকে উনিশতন শ্লোক পর্যন্ত | সর্গের আদিতে ব্রহ্মার সৃক্ম-শরীর থেকে প্রালীদের উৎপন্ন 
ব্ৰহ্মলোক এবং তার নি লোক গুলিকে পুনরাবর্তী বলা | হওয়ার কথা এবং প্রলযে বর্ষার সৃক্ম-শরীরে প্রাণীদের 
হয়েছে। কিছ্বু পরমা; এগুলি থেকে সম্পূর্ণ লীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত 
আলাদা_ এটি জানাবার জনাই এখানে *তু" পদটি | ‘তম্মাৎ’ পদটিও প্রন্মার সেই সৃক্মশরীবেরই দ্যোতক। তা 
ব্যবহৃত হয়েছে। সত্বেও এখানে ব্রহ্মার সৃশ্মশরীরের (সমষ্টিগত মন, বৃদ্ধি 

এখানে *‘অব্যক্তাৎ' পদটি ব্রহ্মার সৃক্মশরীরেরই | ও অহংকারের)ও অতীত অর্থাৎ অত্যন্ত বিশেষ যে 
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ভাবরূপ অব্যক্রের কথা বলা হয়েছে, তা ব্রহ্মার সূন্ম- | স্বরূপ ব্যক্ত হোক অথবা অব্যক্ত। তিনি ভাবরূপ অর্থাৎ 
শরীর এবং ব্রহ্মার কারণশরীর (মূল প্রকৃতি) থেকেও ৷ কোনো কালেই তার নাস্তি নেই, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ 
অতি বৈশিষ্টাপুণ। তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা বিরাজমান আছেন এবং 
ব্রহ্মার সূক্্-শরীরের অতীত তন্তু দুটি__ূল প্রকৃতি ও থাকবেন। সেইজনা তিনি সবার অতীত বা সবশ্রষ্ঠ। তার 
পরমাস্মা। এখানে প্রসঙ্গ মূল প্রকৃতির লয়, প্রসঙ্গ থেকো শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভব নয়। 
পরমাত্মার। তাই এই গ্লোকে পরমাস্থাকেই সবার অতীত “যঃ স সর্বেধু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশাতি'_এবার 
পু পল 
বিনষ্ট হন না। পরবর্তী শ্লোকেও “অবাক্তোহক্ষর” ইত্যাদি | বিনাশ হলেও অর্থাৎ এইসব দেহের বিনাশ হলেও সেই 
পদের দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাঝ্তন্থের কখনো অভাব হয় না__এইরকমই 
শীতায় প্রণীদের অপ্রকট হওয়াকে অব্যক্ত বলা হয়েছে । পরমাস্মার অবান্ত স্বরাপ। 
“অব্যক্তাদীনি ভূতানি’ (২1২৮) ; ব্রহ্মার সুন্ধ শরীরকে |  *ন বিনশাতি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, জগতে 
অব্যক্ত বলা হয়েছে (৮7১৮); প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা | কার্ধরাপে নানাপ্রকার পরিবর্তন হলেও এই পরমান্মতন্ত 
হয়েছে__+অন্যক্তমেব চ' (১৩1৫) ইত্যাদি। সেইসব ৷ যেমনকার তেমনি অপরিবর্তনশীলই থাকে। তাতে কখনো 
থেকে পরমাস্মার স্বরূপ অতি বিশেষ, শ্রেষ্ট, তা সেই | বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না 


পরিশিষ্ট-ভাব__অপরিবতনশীল (স্থাযী) এক তন্থ আছে, তাকে বলা হয় *পরা* আর অনা একটি পরিবর্তনশীল 
(অঙ্কায়ী) তত্ত্ব আছে, তাকে বলা হয় “অপরা'। পরাতে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, অপরদিকে অপরা নিত্য- 
নিরন্তর পরিবর্তনশীল। অপরা কখনো পরিবর্তন ছাড়া থাকে না, থাকা সন্তবও নয়। স্গ এবং প্রলয়ে পরিবর্তন হতেই 
থাকে, মহাসর্গ এবং মহাগ্রলয়েও পরিবর্তন হয়। 

পরা ও অপরা-_এই দুটি তত্বই যদি অপরিবর্তনশীল হয় তাহলে জঙ্ম-মৃতা দূর হয় অথবা এই দুটি যদি পরিবর্তনশীল 
হয় তাহলেও জন্মা মৃত্যু দূর হয় ৷ কিন্তু স্ন্থরূপ অপরিবর্তনশীল হয়েও ভ্রীব (পরা) পরিবর্তনশীল অপরার সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করায জন্মা-মৃত্া চক্রে আবর্তিত হয়। জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ভাগন করে সে-ও জগৎ হয়ে পড়েছে (গীতা 
৭।১৩)। চলন্দ গাড়িতে উঠলে যেমন কেউ চলতে থাকে, তেমনই পরিবর্তনশীল জগৎকে আঁকড়ে ধরায় জীবও 
পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ে বহু জন্মা তাকে পরি্রহ করাতে হয়। 

পরমাত্মাকে ‘পর’ অর্থাৎ অতান্ত শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল মে ব্রহ্মার সৃহ্মশরীরের থেকেও শ্রেষ্ট হল মূল প্রকৃতি (কারণ 
শরীর) আর মূল প্রকৃতির থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন পরমাস্মা। 


সি শি উজ 
সহন এ প্র পরমাক্যবিকয়ক যে-সব বণনা করা ইর়েছে, সে-সবের সময় করো অনন্য ভাজির বিশেক নহুতের 
বদ পারবতি হাতে করেছেনা। 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥২১ ॥ 
[তম্‌ (তাকেই) ; অবাক্তঃ (অব্যক্ত) ; অক্ষরঃ (অক্ষর) ; ইতি (এরূপ) ; উক্ত (বলা হয়েছে) ; পরমাম্‌ (পরন) ; গতিম্‌ 


(গতি) ; আহঃ (বলা হয়েছে) ; যম্‌ (যাকে) ; প্রাপা (প্রাপ্ত হলে) ; ন, নিবর্তন্বে (ফিরে আসতে হয় না) ; তৎ (সেটিই) ; মম 
(আনার) ; পরমম্‌ (পরম) ; ধাম (ধাম।)] 


ভাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়েছে, উাকেই পরমগতি বলা হয়েছে শীকে প্রাপ্ত হলে আর জগতে ফিরে 
আসতে হয় না, সেটিই হল আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥ 
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ব্যাখ্যা_‘অবাক্তোৎক্ষর......তন্ধাম পরমং মম*_ | হয়েছে। মানুষের কু, বিশ্বাস এবং বোলাত অনুযায়ী 
ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের আটাশ, উনত্রিপ এবং ত্রিশতম | উপাসনা বিজিলন প্রকারের হলেও তার অন্তিম ফলে কোনো 
প্লোকে যাকে *মাম্‌' বলেছেন, এবং অষ্টম অধ্যায়ের | পার্থক্য হয় না। প্রাপনীয় তন্তু সকলের একই হয়। 
তৃতীয় শ্লোকে “অক্ষরং ব্রহ্ম’, চতুর্থ শ্লোকে “অধিষজ্ঞঃ" | যেমন-_খাদ্য না পেলে তার অভাব এবং প্রাপ্ত হলে তার 
পঞ্চম এবং সপ্তম শ্লোকে ‘মাম’, অষ্টন শ্লোকে তৃপ্তিতে সমানভাব থাকলেও খাদ্যবস্তুতে বিভিন্নতা থাকে, 
“পরমং পুরুষং দিবাম্‌', নবম শ্লোকে *কবিং | তেমনই পরমা্মাকে প্রাপ্ত নাহলে তার অভাব এবং প্রাপ্ত 
পুরাণমনুশাসিতারম্‌' ইতাদি, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ | হলে তার পূর্ণতার ফল এক হলেও উপাসনাতে বিভিন্নতা 
ও যোড়শ শ্লোকে ‘মাম্‌', বিংশতি শ্লোকে ‘অব্যক্তঃ' | থাকে। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাকে সপ্তণ-নিরাকার 
এবং “সনাতনঃ' বলেছেন, সেইসবগুলির সমস্বয় সাধন মনে করে উপাসনা করা হোক অথবা নিরগুণ-নিরাকার 
করে ভগবান বলেছেন যে তাকেই অব্যক্ত এবং অক্ষর | মনে করে উপাসনা করা হোক বা সপুণ-সাকার মনে করে 
বলা হয় আর তাকেই পরমগতি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গতি বলা উপাসনা করা হোক, পরিশেষে সকলের একই পরমাস্থা 
হয় ; এবং যা প্রাপ্ত হলে জীব আর ফিরে আসে না তাই লাভ হয়। 
হল আমার পরমধাম অর্থাৎ আমার সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ বর্মালোকাদি যতলোক আছে, তা সবই পুনবাব্তী 
এইভাবে যে প্রাপলীয় বস্তুকে অনেক রূপে বর্ণনা করা | অর্থাৎ সেখানে গেলে প্রাণীদের পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
হয়েছে এখানে সেগুলির সমন্বয় করা হয়েছে। এইভাবেই ফিরে আসতে হয় : কারণ এইসব লোক প্রকৃতির রাজ 
চতুদশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকেও, “ব্রহ্ম, অবিনাশী, | অবস্থিত হওয়ায় বিনাশশীল। কিন্ত ভগবদ্ধাম প্রকৃতির 
“অমৃত, শান্ত ধর্ম এবং ওকান্তিক সুখের আশ্রয় আমিই’ | অতীত এবং অবিনাশী। সেখানে গেলে প্রাণীদের গুণাদির 
একাপ বলে ভগবান খ্াপণীয় বন্ধুর সমন্বয় সাধন | পরবশ হয়ে আর ফিরে আসতে হয় না, দন্মগ্রহণ 
করেছেন। করতে হয় না। তবে ভগবান যেমন স্বেচ্ছায় অবতার 

মানুষের এমন ধারণা থাকে যে সপ্ুণ-উপাসনার ফল | হয়ে আসেন, এরাও তেমনি ভগবদেচ্ছায় মানুষের 
একরকম আর নিষ্ধুণ-উপাসনার ফল অনারকম। এই | উদ্ধারের জনা কারক-পুরুষের কূপে পৃথিবীতে আসতে 
ধারণা দূর করার ছন্য এই প্লোকে সব কিছুর সমন্বয় করা | পারেন 

পরিশিষ্ট -ভাব-__অব্যন্ত, অক্ষর ইতাদি নামগুলি সেই প্রাপলীয় তত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কারণ তিনি সেই 
অবান্ড-ব্যক্ত, অক্ষর -ক্ষর, গতি-স্থিতি এই দুইয়েরই রহিত নিরপেক্ষ তত্। ডাকে প্রাপ্ত হলে ভীব আর ফিরে আসে 
কারণ তার কোনো সীমা নেই। 


5 সি 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্ান্তুননায়া। 
যস্যান্তঃস্ছানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্্‌॥ ২২ ॥ 
পর্ণ পাখ হে পৃথানন্দন 1); ভূতানি (সমন্ত প্রাণী) ; যস্য (যার) : অন্তঃস্থানি (অন্তর্গত) ; যেন (যার দ্বারা) ; ইদম্‌ (এই 
সর্বম (সমস্ত জগৎ) ; ততম্‌ (পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে) ; সঃ (সেই) ; পরঃ (পরম) ; পুরুঘ॥ (পুরুণ পরমাস্থা) : তু (কেবল) ; 
অননায়া, কতা (অনন্যা ভক্তি দ্বারা) ; লভাঃ (লাভ করা যায।)] 
ছে পৃথালন্দল ! সমস্ত প্রাণী যার অন্তর্গত এবং যার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই 
পরমপুরুষ পরমাত্মাকে কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥ 
বযাখ্যা_'মস্যান্তঃদ্ছানি ভৃতানি যেন সর্বমিদং আমা হতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমি ওইগুলিতে এবং 
ততম্‌'_ সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান নিষেধ- ওইসুলি আমাতে অবস্থিত নয়। এখানে ভগবান বিধিরূপে 
বাকো বলেছেন যে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব বলেছেন যে সমস্ত প্রাণীই পরমাত্মার অন্তর্গত এবং 


শ্লোক ৯২] 
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পরমাত্তা সমস্ত জগতে বাাপ্তিস্বরূপ হয়ে আছেন। এই 
কথাই ভগবান নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চন এবং যঙ্গ 
শ্লোকে বিধি ও নিষেধ_-এই দুই রূপে জানিয়েছেন। 
তাৎপর্য হল এই যে তিনি ছাড়া অনা কারোরই পৃথক 
কোনো অস্ি্ন নেই। 'সব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, 
আনাতেই অবস্থান করে এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়, 
অতএব সবকিছু আমিই'। 

পরমাত্মা সর্বোপরি হওয়ায় সবেতে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ 
তিনি সর্বত্র আছেন; সর্বসময়ে, সর্ববস্তুতে, সমস্ত ্রিয়ায় 
এবং সম্পূর্ণ প্রাীতে তিনি অবস্থিত। যেমন, স্বরণনির্মিত 
গাহলাতে আগেও সোনা ছিল, গহনা হয়েও সোনা আছে 
আর গহনা ভেঙ্গে গেলেও সেটি সোনাই থাকে। কিন্তু স্বর্ণ 
নির্মিত শহনাগুলির নাম-রূপ-আকৃতি-উপযোশিতা- 
ওজন-দাম ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি থাকায় সোনার দিকে নক্তর 
যায় না! তেমনই জগতে আগেও পরমাস্মা ছিলেন, 
জগৎ-সংসাররূপেও তিনিই আছেন এবং ভগৎ-সংসার 
না থাকলেও তিনিই থাকবেন। কিন্তু জগৎকে যদি 
পঞ্চভৌতিক, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, অনুকূল-প্রতিকৃল 
ইত্যাদি বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে পরনাস্মার দিকে 
দৃষ্টি যায় না। 

*পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লজান্্ননায়া"_আাগের 
শ্লোকে মাকে অবান্ড, অক্ষর, পরমগতি ইত্যাদি নামে 
অভিহিত করা হয়েছে, তাকেই এখানে "পুরুষ স পর" 
বলা হয়েছে। সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে অনন্য ভক্তি 
দ্বারা লাভ করা যায়। 

পরমাস্মা ছাড়া প্রকৃতির আর সমস্ত কার্যকে বলা হয় 
“অন্য । যে বাক্তি সেই *অনা'-কে পৃথক সন্তা মনে করে । 
তাকে গুরুত্ব দেয়, তাতে আসক হয়, তার জনন্যভক্তি হয় | 
না। ফলে পরমাস্মপ্রান্তিতে বিলন্ হয়। যদি সে পরমাত্মা ; 
ব্যতিরেকে অনা কোনো কিছুরই সন্তা এবং বিশেষস্থকে 
মেনে না নেয় এবং ভগবানের সম্পর্ক, ভগবানের 
প্রসন্নত্তা লাভের আশায় প্রতিটি ক্রিয়া করে, তবে এটিকে ৷ 
অনন্যভন্তি বলা হয়। এই অনন্যভক্তি দ্বারাই সে 
পরমপুরুষ পরশাস্মাকে লাভ করে। 

পরমাস্তা ব্যতিরেকে আর কারোরই অন্তিত্ব বা গুরু | 
মানা উচিত নয়. প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদি জগৎ- 
সংসারকে আস্তন দিয়েই এ-কথা বলা যেতে পারে। কারণ 
মানুষের হৃদয়ে ‘এক পরমান্মা আছেন আর এক জগৎ- 


সংসার আছে" এই কথাটি বন্ধদূল হয়ে আছে। কিন্তু এক 
পরমাস্থতন্তুই বাস্তবে সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা 
ইত্যাদি কূপে বিরাজমান। বরফ, তুষার, বৃষ্টি, কুয়াশা, 
হিম, নদী, পুকুৱ, সমুদ্র ইত্যাদি বাপে যেমন এক জলই 
বিরাজিত, তেমনই জগতেও স্থূল-সৃন্ম ও কারণ রূপেযা 
কিছু পরিলক্ষিত হয়, তা-সবই কেবল পরমাত্মতন্ব। 
ভক্তদের কাছে এক পরণাধ্া ব্যতিরেকে অনা কিছুই থাকে 
না, তাই তাদের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া- 
ঘুমানো ইত্যাদি সমস্ত ক্ৰিয়াই শুধু সেই পরমাত্মার 
পৃজ্ারূপে হয়ে থাকে (গীতা ১৮।৪৬)। 


বিশেষ কথা 


আপনাকে অপ্তিম সময়ে কী করে জানা যায় ? 
{(৮1।২)--অৰ্জুনের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে 
মনে হয়। কারণ ভগবানকে সামনে দেখে অর্জুনের 
ভগবানের বিশেষত্ব জানার জনা উৎকণ্ঠা হয়েছিল। 
উত্তরে ভগবান অস্টিমকালে তাকে চিন্তা করার এবং 
সাধারণ নিয়মের কথা জানিয়ে অর্জুনকে সর্বসময় ভগবদ্‌- 
চিন্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পর অষ্টম শ্লোক থেকে 
যোড়শ শ্লোক পর্যন্ত সপ্তণ-নিরাকার, নিগ্ুণ-নিরাকার 
এবং সগ্ুগ-সাকার প্রাপ্তির জনা তিনটি করে শ্লোক 
ক্রমানুসারে বলেছিলেন। তার মধ্যেও সগ্তণ-নিরাকার 
এবং নি্ডুণ-নিৱাকারের প্রাপ্তিতে বিশেষ (সঙ্গে প্রাণরুদ্ধ 
করার কথা হওয়ায়) আয়াসের কথা বলেছেন এবং 
সপ্তণ-সাকারের উপাসনায় ভগবানের আশ্রয়ে তাকে চিন্তা 
করার কথা হওয়ায় সম্ণ-সাকার প্রাপ্তি যে অত্যন্ত সহজ 
তাও জানিয়েছেন। 

ষোড়শ শ্লোকের পর সগুণ-সাকার স্বরূপের বিশেষ 
মহিমা জানাতে ভগবান ছটি ল্লোক বলেছেন। তার মধ্যে 
প্রথমের তিনটি শ্লোকেই ব্রহ্মা এবং তার ব্রচ্মলোকের 
অবধি জানিয়েছেন এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ব্রহ্মা 
এবং ব্ৰহ্মলোক থেকে তার এবং তার লোকের 
বিশেষত্রের কথাগুলি জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল ব্রহ্মার 
সৃক্ম-শরীরের (প্রকৃতির) থেকেও আমার স্বরূপে 
বিশেষত থাকে। উপাসনাতে যতপ্রকার গতি আছে, তা 
সবই আমার অশ্তর্গত। এইভাবে সাধক আমার পরায়ণ 
হওয়ায় আমার সর্বোচ্চ স্ুরূপ জানতে পারে অর্থাৎ 
অননা ভক্তি দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার স্বরূপ প্রাপ্ত 


628 শ্রীমদভগাবদগীতা 
হলে সাধকের আর অনা কেচিন্ত্য যায় থাকে, ব্রহ্ধার স্বরূপ 
না বা তার প্রয়োঞ্জনও থাকে না। তার সমস্ত বৃত্তি তখন | ব্রহ্মলোকের গতি থেকে আমার লোকের (ধামের) গতি, 
আমার স্বরূপের দিকেই থাকে। বিশেষ হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সকল প্রাণীরই 

এইভাবে ব্ৰহ্মলোক থেকে আমার ধাম বিশেষ হয়ে | আমিই হলাম অন্তিম ধোয় এবং সবকিছু আমারই অন্তর্গত 

পরিশিষ্ট-ভাব__ভক্তিকে “অননা" বলার তাৎপর্য এই যে ভক্তির সঙ্গে যেন একটুও জড়ত্বের ভাব, অহংয়ের 
নিজ মতের সংস্কার না থাকে অর্থাৎ কোনো দিকেই যেন কিছুমাত্র আকর্ষণ না থাকে। সবই ভগবান এরূপ 
অনুভব করাই হল অননা ভক্তি। 

সুখের বাসনা একপ্রকার হয়, কিন্তু নানা লোকে সুশ-সানগ্রীর তারতম্য গাকে। যদি ব্রশ্মালোকের সুখ আকৃষ্ট না 
করে এবং নিজের স্বাধীনতা (যুক্তির) সুখ সম্ষ্ট করতে সক্ষম না হয়, তাহলেই ভক্তিলাড করা যায়? 

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন ফে__“মন্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞিদ্তি' (৭1৭), সেই কথাটিহ এখানে 
“যনসান্তঃষ্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌’ পদে বলা হয়েছে। এটিই পরে নবম অধ্যায়ের চতুর্থ-পক্চম শ্লোকে 
বিস্তাবিতভাবে বলা হয়েছে। এই সবেরই অথ হল এক ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই অর্থাৎ সব কিছুই ভগবান 

সি ME 

সহজ ফোজেল হারে ভগবান বলেছেন বে রক্ষলোক এাওকারীদদেরেও কিরে আসতে হয় অথচ ভরে তারা গাজ 
ব্য ত রে আগতে হয় না। বিজ কোন পঞ্ছের বাতা ফিতে আসে না এবং কেদ্‌ পথের বারা কিরে আসে ? 
=_ এব কথা বলা হয অতরগর পরবতী ক্লোকে ভগবান এই টি পথের কথা বলছেন। 


যত্ৰ কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ। 
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩ ॥ 

[তু (কিন্তু) ; ভরতর্ষড (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; যত্র (যে); কালে (কালে অর্থাৎ পথে) ; প্রয়াতা (শরীর ত্যাগ করার 
পর) ত যোগিনঃ ( যোগিগণ) ; অনাৰৃত্তিম (অনাবৃততি) ; যান্তি (প্ৰাপ্ত হন) ; চ, এব (এবং); আবৃততিম (জাবৃত্তি প্রাপ্ত হন) ; তম্‌ 
( সেই) ; কালম্‌ (কাল অথাৎ পথের কথাই) ; বন্ষ্ামি (আমি বলছি।) | 

হে ভরতশ্রেষ্ট অর্জুন ! যে কালে অর্থাৎ পথে শরীর ত্যাগ করার পর যোগিগণ অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ 
পুন্য প্রাপ্ত হন না এবং যে পথে গমন করে আবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জন্ প্রাপ্ত হন, সেই কাল অর্থাৎ 
উভয় পথের কথাই আমি বলছি ॥ ২৩ ॥ 


ব্যাখ্যা--[জীবিতাবন্কাতেই বন্ধন-মুক্তি হলে তাকে আরম্ভ করেছেন।] 

“সোমুক্তি' বলা হয় অর্থাৎ যাঁদের এখানেই ভগবদ্প্রান্তি। যকতর কালে ভ্রনাবৃত্তিমাবৃত্তিং বেন্ষ্মামি 
+ ভগবানে অননাভক্তি হয়েছে, তারা এখানে | তরতর্ষভ'__আগের অসম্পূৰ্ণ বক্তব্য বিষয়ের দিকে 
প্রাপ্ত হন। অন্যান্য যে-সব সাধক কোনো সুক্ষ | লক্ষ্য করাবার জন্য এখানে “‘তৃ' অব্যয় প্রযুক্ত হয়েছে। 
কামনাবশতত্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে ক্রমশ মুক্তিলাভ | উ্্বগতি গ্রাপ্তদের কালাভিনানী দেবতা যে পথে নিয়ে 
করেন তাদের মুক্তিকে “ক্রমমুক্ডি' বলা হয়। বারা কেবল | যান, সেই পথকে এখানে ‘কাল’ বলা হয়েছে কারণ 
সুন্মভোগের জনাই ব্রচ্গালোকাদিতে যান, তাদের আবার | পরবর্তী ছাব্বিশ এবং সাতাশতম শ্লোকে এই ‘কাল’ 
ফিরে আসতে হয়, এই পথকে 'পুনরাবৃন্তি' বলা হয়। শব্দকে পথের পর্যায়বচী গতি এবং “সৃতি' শব্দের দ্বারা 
সপ্োমুক্তির বর্ণনা তো করা হয়েছে পঞ্চদশ শ্লোকে, কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে। 

ফ্রমমুক্তি এবং পুনরাবৃত্তির বর্ণনা বাকি থেকে গিয়েছে। | “অনাৰৃত্তিমাবৃত্তিম'- বলার তাৎপর্য এই যে, 
তাই এই দুটি বৰ্ণনা করার জনা ভগবান পরবর্তী প্রকরণ অনাবন্ত জ্ঞানসম্পর বাক্তিই অনাবৃত্তিতে গমন করেন 


শ্লোক ২৩] টি সাধক-সপ্ভীবনী 629 
এবং আবৃদ্ধ জ্ঞানসম্প্ননা ব্যক্তিই আবৃন্তিতে গমন করেন। | মার্গে গমন করেন, যেখান থেকে আবার জ্শ্ম-মৃত্যু চক্রে 
যারা সাংসারিক পদার্থ এবং ভোগাদিতে বিমুখ হয়ে | ফিরে আসতে হয়। সকামভাব থাকায় তাদের পথে 
পরাস্মার শরণাগত হয়েছেন, তারা অনাবন্ত জ্ঞানসম্পন্ন | অন্ধকার বা অবিবেকী ভাবের প্রাধান্য থাকে। 
অর্থাৎ তাদের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত নয়, বরং তা জাপ্রত। পরমাস্মপ্রাপ্ি করা যাদের উদ্দেশ্য থাকে, অথচ অন্তরে 
তাই ভারা অনাবৃত পথে গমন করেন, মে স্থান থেকে আর | আংশিক বাসনা থাকায় যারা অস্তিমকালে বিচলিত হয়ে 
ফিরতে হয় না। নিক্ধামভাব থাকায় তাদের পথে প্রকাশ বা | পুণ্যকারক লোক (ভোগ স্থান) ভোগের পর পুনরায় 
বিবেকের প্রাধান্য থাকে। জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ যোগাল্রষ্টকারীদেরও আবৃত্তি 
জাগতিক পদার্থ এবং ভোগে আসক্কি, কামনা ও | সম্পদের অন্তর্গত করার জন্য এখানে *চৈব' পদ ব্যবহৃত 
মমতাসম্পন্ন যে-সব বান্তি নিজেদের স্বরূপের প্রতি এবং | হয়েছে। 
ভগবানে বিমুখ হয়েছেন, তারা আবৃত্ত জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ এখানে *যোগিনঃ" পদটি নিষ্কাম ও সকাম উভয় 


তাদের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত। সেইজন্য ভারা আবৃত্তি- ৷ পুরুষদের উদ্দেশোই ব্যবহৃত। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ যিনি এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় অর্থাৎ, 
তার পুনর্জন্ম হয় কিছু যিনি এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, ডাকে আর ফিরে আসতে হয় না 
অর্থাৎ তার আর পুনর্জস্ম হয় না। 


সি সত পি 
সহজ এখন উভয়ের মেঃ এদনো তরজমা অগা পুলা পাও না হওয়া বাতের পথের বণনা করা ই্ছে। 


অগ্নির্জোতিরহঃ শুর্লঃ যণ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রদ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪ ॥ 
[জ্যোডিঃ ( জ্যোতি); অগ্নিঃ (অগ্লির অধিপতি দেবতা) ; অহঃ (দিনের অধিপতি দেবতা) ; শুক্র (শুরুপক্ষের অধিপতি 
দেবতা) ; যন্মাসা (ছয় মাসব্যাপী) ; উত্তরায়ণম (উত্তবায়ণের অলিপতি দেবতা থাকেন) ; ভ্রক্ষনিদঃ ব্ৰহ্মবেত্তা) ; জনাঃ 
(পুরুষগণ) : প্রয়াতাঃ (শরীর ত্যাগ করে) ; তত্র ( সেই মার্গে গমন করে) ঃ বর্ষ (বহ্মকে) : গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন।)] 


যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা 
এবং ছয় মাসব্যাপী উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ দেহত্যাগ করে সেই মার্গে 
গমন করে (প্রথমে ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে পরে ব্রহ্মার সঙ্গে) ব্রন প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥ 

ব্যাখ্যা--"অগ্নি্ঞোোতিরহঃ শুক্লঃ যণ্যাসা উত্তরায়ণন্‌' | দেবতাদের একদিন। এই উত্তরায়ণের প্রকাশ বহুদূর এবং 
__এই পৃথিবীতে শুক্লমাগে সবপ্রথম অধিকার হল অগ্নি বহসময় ধরে অবস্থান করে। 
দেবতার। অগ্নি রাত্রিতে প্রকাশিত হয়, দিনে নয়। য় “তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্ৰহ্ম ব্রক্ষবিদো জনাঃ’_ যিনি 
দিনের প্রকাশের থেকে অগ্নির প্রকাশ সীমিত। তাই অগ্নির | সুর্মার্গে অর্থাৎ উচ্ছল প্রকাশময় মাগে গমন করেন, 
প্রকাশ কিছুদূর পর্যন্ত এবং কিছু সময় পর্যন্ত থাকে, আর | তিনি সর্বপ্রথম জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিদেবতার অধিকারে 
দিনের প্রকাশ বহু দূর পর্যন্ত বহক্ষণ থাকে। আসেন। যতদূর পর্যন্ত অগ্রিদেষতার অধিকার, সেইস্বান 

শুরুপক্ষ পনেরো দিন ধরে হয়, যা পিতৃপুরুষের এক | অতিক্রম করে অগ্রিদেবতা তাকে দিনের অধিপতি 
রাতের সমান। শুক্লপক্ষের প্রকাশ আকাশে বহুদূর পর্যন্ত | দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। দিনের অধিপতি তাকে 
এবং বহুদিন ধরে থাকে। এইভাবে যখন সূর্য উত্তরের | নিজ অধিকারে এনে শুরুপক্ষের অধিপতিদেবের কাছে 
দিকে চলতে থাকে তখন তাকে উত্তরায়ণ বলা হয়, তখন | সমর্পণ করেন, শুরুপক্ষের দেবতা নিজ সীমা পার করে 
দিনের সময় বাড়ে। উত্তরায়ণ ছয় মাসব্যাপী হয়, যেটি সেই জীবকে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতার নিকট সমর্পণ 
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কবেন। পরে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা | “ব্ৰক্মবিদঃ" পদটি পরমাস্মাকে পরোক্ষরাপে 

ব্ৰহ্মলোকের অধিকারী দেবতার নিকট সমর্পণ করেন। | জানতে চাওয়া মানুষদের বাচক, অপরোক্ষরূপে 

এইভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি ব্হ্মলোকে পৌঁছে যান। ব্রহ্মার | অনুভবকারী ব্রহ্মজানীদের নয়। কারণ যদি তারা 

আযু্ধাল অবধি তিনি সেখানে বাস করে মহাপ্রলয়ে অপরোচ্ষ ব্রগাঞ্ঞানী হতেন, তাহলে এখানেই মুক্ত 

ব্রঙ্গার সঙ্গেহ মুক্তি করেন_ সচ্চিদানম্দময় | (সদোমুক্ত অথবা জ্রীবশুত্ত) হতেন এবং তাদের আর 
|| 


তা 


পরমাত্মাক্তে প্রাপ্ত হন। ব্ৰহ্মলোকে যেতে হত না। 


পরিশিষ্ট-ভাব _ সাধনাবন্থায় যাঁর মধ্য ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হবার বাসনা অথবা নিজের মতের প্রতি আগ্রহ থাকে, 
তিনি ক্রমমুক্তির পূর্বে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং পরে নহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন__ 

ব্রহ্মা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্দরে। পরস্যান্তে কৃতাস্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ৷ (কর্মপুরাণ, পূর্ব, ১১1২৮৪) 

“ব্রহ্মার আযুষ্কা পূর্ণ হলে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন এই সব শুদ্ধ অন্তঃ করশসম্পনন বান্তি ব্রহ্মার সঙ্গেই 
পরমপদে প্রবিষ্ট হন।' 

ক্রমমুক্তিতে ব্ৰহ্মলোক হল মা্গের একটি স্টেশনের মতো। ঘাঁরা সুখের বাসনা করেন, সেই সব বান্তি এখানে 
আসেন। কিন্তু যাদের মধ্যে সুখের বাসনা নেই, তারা এখানে আসেন না, যেমন-_* প্রয়োজন যদি না থাকে 
তাহলে রা্টায় স্টেশনই আসুক বা জঙ্গল, তাতে কী আসেযায় ? 

উপনিষনে শুর্লমা্ের বনাক্রম বিভিন্নকপে করা হয়েছে, যেমন 

ছান্দোশাউপনিষদ্‌ অনুসারে অগ্নির দেবতা, দিনের দেবতা, শুরুপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, সংবৎসর, 
আদিতা, চন্দ, বিদুৎ এবং পরে অমানব পুরুষের দ্বারা ব্ৰহ্মলোক (্রক্মের কাছে) নিয়ে যাওয়া (৪ 1২৫1৫, 
৫1১০1১-২)। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে___জ্যোতির দেবতা, দিনের দেবতা, শুর্ুগক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, 
দেবলোক, আদিতা, বিদ্যুৎ (বৈদাৎদেব) এবং পরে মানসপুরুষ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (৬1২।১৫)। 

কৌমীতকিত্রাহ্মণ উপনিষদ্‌ অনুসারে-__অগ্নিলোক, বামুলোক, সূর্যলোক, বরণলোক, ইন্দরলোক, প্রজাপতিলোক 
এবং ব্রঙ্মালোক (১1৩)। 

রহ্মসূত্র (৪।৩।২-৩)-তেও এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 

শুরুমাগকে উপনিমদ গুলিতে দেবযান, অচিমার্গ, উত্তরমার্গ, দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ 


LA 
সহা পরবতী হোলে র্সাগ আথার্ৎ পনজর্রা এহণকারীলের মাগো বণনা করেছেন। 
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫ ॥ 


[ধন (ধূমের অধিপতি দেবতা) : রাত্রিঃ (রাত্রির অধিপতি দেবতা) ; কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা) ; তথা 
(এবং); যন্মাসা দক্ষিণায়নম্‌(দক্ষিণায়নের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন) ; তত্র ( সেই মার্গে) ; যোগী (যোগী অর্থাৎ 
সকাম বাতি) ; চাঙ্দ্রমসম্‌ (চন্রলোকের) ; জ্যোতিঃ প্রাপা ( জোতি প্রাপ্ত হয়ে) ; নিবর্ততে (ফিরে আসেন।)] 


যে মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং 
দক্ষিণায়নের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, দেহত্যাগ করে যে-সব যোগী (সকাম ব্যক্তি) সেই মর্গে 
গমন করেন, তারা চত্্রলোকের জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন অর্থাৎ তারা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ un 
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ব্যাখ্যা_"ধূমো রাত্তিন্তথা কৃষ্ণ... 
নিবর্ততে'-_ দেশ ও কালের দৃষ্টিতে অগ্নি বা প্রব 
দেবতার যত অধিকার থাকে, ততটাই থাকে ধূম বা 
অন্ধকারের দেবতার। সেই ধুমাধিপতি দেবতা কৃষ্ণমার্গে 
গমনকারী জীবকে নিজ সীমা পার করিয়ে রাত্রির অধিপতি 
দেবতার কাছে সমর্পণ করেন, রাত্রির অধিপতি দেবতা 
তাকে নিজ সীমা গার করিয়ে দেশ-কাল পর্যন্ত অধিকার 
বিস্তৃত কমপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীনে পাঠান। সেই 
দেবতা শুই ভীবকে নিজ লীমানা অতিক্রমপূর্বক দেশ ও 
কালের দৃষ্টিতে বন্দদূর পর্যন্ত অধিকারসম্পন্ন দক্ষিণায়নের 
অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। সেই দেবতা 
ভাকে তখন চন্রালোকাধিপতি দেবতার কাছে সমপণ 
করেন। এইভাবে কষ্খমার্খে গমনকারী এই জীব ধম, 
রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের দেশ অতিক্রম করে 
ক্রমশ চন্দ্রের জ্লোতি অর্থাৎ যেখানে অনৃত পান করা হয়, 
সেইরূপ সাদি দিবালোক প্রাপ্ত হন। তারপর নিজ পুণা 
অনুযায়ী সেখানে বাস করে অর্থাৎ সুখাদি ভোগ করে পরে 
ফিরে আসেন। 

একটি বিষয় এখানে লক্ষ করার আছে, 
চন্দ্রমণ্ডলরূপে যেটি পরিলক্ষিত হয়, তা চন্দ্রলোক নয়। 
কারণ এই চন্দ্রমগ্ুল পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে, কিন্তু 


প্রাপা 


চন্দ্রলোক সূর্যেরও ওপরে অবস্থিত। সেই চন্দ্রলোক 
থেকেই চন্দ্রমণ্ডল অমৃত লাভ করে, যাতে শুরুপক্ষে 
উষধিগুলি রসপুষ্ট হয়। 


আর একটি বোঝার বিষয় হল যে, এখানে যে 
কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তা শুর্লমার্গের তুলনায় 
কৃষ্ণমার্গ। এই মাৰ্গ (পথ) আসলে উচ্চলোকসমূহে যাবার 
জন্য। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পর মৃত্ালোকে যায়, যারা 
পাপী, তাদের আসুরীযোনি লাভ হয়, তাদের থেকেও 
যারা বেশি পাপী, তারা নরককৃণ্ডে ফায়_ এইসব মানুষের 
থেকে কম্মার্গে গমনকারী বস্তি শ্রেক্ট। তারা চন্দ্রের 
জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়--এটি বলার অর্থ হল যে জগতে জম্ম- 
মৃত্যুর যতপ্রকার পথ আছে, তার মধ্যে এই কৃষঃনার্ণ 
(উর্ধ্পগতি হওয়ায়) শ্ৰেষ্ঠ এবং ওইগুলির থেকে বেশি 
জ্যোতির্যয। 

কৃষ্ণমাগ থেকে ফেরার সময় ওই জীব প্রথমে আকাশে 
গমন করে, পরে বায়ুর অধীন হয়ে মেঘে অবস্থান করে, 
মেঘ থেকে বর্ষার সঙ্গে পৃথিবীতে এসে অন প্রবেশ করে। 


তারপর কর্ম অনুসারে যে যোনিতে জন্মাবার হয় সেই 
যোনির পুরুষ প্রাণীর মধো অন্নের মাধ্যমে প্রবেশ করে 
| এবং ক্রমে পুরুষের থেকে স্ত্রীদেহে গমন করে ও শরীর 
ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
আবতিত হয়। 

সকাম ব্যক্তিদেরও কেন এখানে যোগী বলা হয়েছে, 
তার অনেক কারণ থাকতে পারে ; যেমন 

(১) গীতায় ভগবান মৃত প্রাণীদের তিনটি গতির কথা 
বলেছেন-_ উত্ধগতি, মধাগতি এবং অধোগতি (গীতা 
১৪1১৮)। এর মধো এই প্রকরণে উধ্বগতির বর্ণনা করা 
হয়েছে। মধাগতি এবং অধোগতির থেকে উতধ্বগতি শ্রেষ্ঠ 
হওয়ায় এখানে সকাম ব্যক্তিদের যোগী বলা হয়েছে। 
| (২) যাঁরা কেবল ভোগ-বাসনার কারণেই উচ্চলোকে 
যান, তাঁরা সংযম রক্ষা করে ইহলোকে ভোগবর্জন 
1 করেছেন। সেই ত্যাগের জনাই তাদের এখানকার 
ভোগাদি পাওয়া বা না-পাওয়াতে সমতা হয়েছে। সেই 
আংশিক সমতার জনাই তাদের এখানে যোগী বলা 
হয়েছে। 

(৩) যাদের পরনাত্মপ্রাপ্তি করার উদ্দেশ্য থাকে, অথচ 
অপ্তিমকালে কোনো সুগ্ম ভোগ-বাসনার জন্য যোগে 
বিচলিত হওয়ায় ব্হ্মলোকাদি উচ্চলোকে গমন করতে 
হয়, তারা সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পর পৃথিবীতে এসে 
শুদ্ধ শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ যোগভুষ্ট 
বাক্তিদেরও যাবার এই পথ (কৃষ্ঃমার্গ) হওয়ায় এখানে 
| সকাম ব্যক্তিদের যোগী বলা হয়েছে। 

ভগবান চব্বিশৃতম ক্লোকে শ্ৰন্মগ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
ব্রহ্মবিদো জনাঃ' বলে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন এবং 
এখানে চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্তকারীদের ‘যোগী’ বলে একবচন 
প্রয়োগ করেছেন। তাতে অনুমান করা যায় যে সকল 
বাক্তিই পরমাস্থাকে প্রাপ্ত করার অধিকারী এবং 
পৰমাস্মাকে লাভ করা সহজ। কারণ পরমাত্মা স্বতই 
সকলের প্রাপ্ত। স্বতঃপ্রাপ্ত তত্ব অনুভব করা অত্যন্ত সহজ। 
এতে কিছুই করতে হয় না, তাই বহবচনের প্রয়োগ করা 
হয়েছে। কিছুর ্বগাঁদি প্রাপ্তির জনা বিশেষ ক্রিয়ার প্রয়োজন 
হয়। বিবিধ পদার্থ সংগ্রহ করতে হয়, বিধি-নিষম পালন 
করতে হয়। এইভাবে স্র্গাদি প্রাপ্ত করা কঠিন এবং প্রাপ্ত 
করলেও আবার সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়। তাই 
এখানে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৮ 


বিশেষ কথা 
(১) 


যাদের উন্দেশা হল পরমাতমপ্রাপ্তি করা, অথচ । 


সুখভোগের সৃন্্ম বাসনা সর্বতোভাবে দূর হয়নি, তারা 
শরীর ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোকের 
সুখ ভোগের পর তাদের কামনা দূর হয় এবং তারা মুক্ত 
হন। এখানে চন্বিশতম শ্লোকে তাদের বণনা করা হয়েছে। 

যাদের উদ্দেশ্য শুধু পরমাত্মপ্রাপ্তি করা এবং যাঁদের 
ইহলোক বা ব্ৰহ্মলোক কোনো লোকেরই ভোগের বাসনা 
থাকে না ; কির অস্তিমকালে নিশুলের ধ্যান থেকে বিচ্যুত 
হয়েছেন, তারা ব্রক্মালোকাদিতে যান না, তারা সোজা 
যোশীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এমন ঘোগীদের কুলে 
তাদের জন্ম হয় যেখানে গেলে তাদের পূর্বজস্মকৃত 
ধ্যানরূপ সাধন নির্বিঘ্নে হওয়া সম্তব। সেখানে তারা সাধন 
করে মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬1৪২ -৪৩)। 

উপরিউক্ত উভয় সাধকেরই উদ্দেশ্য একই থাকে, কিন্ু 
“বাসন্যতে তারতমা হওয়ায় একজন ব্রহ্মলোকে গিয়ে তবে 
মুক্তিলাভ করেন আর অপরজন সরাসরি যোগীকুলে জন্ম 
নেন এবং সাধন-ভঙ্জন করে মুক্ত হন। 

মাদের উদ্দেশ্য থাকে স্বর্গাদি উচ্চলোকে গিয়ে 
সুখভোগ করার, তারা যঙ্মাদি শুভকর্ম করে উচ্চলোকে 
গমন করেন এবং সেখানকার দিব্যভোগ ভোগ করে 
পুশাক্ষীণ হলে আবার মৃত়ালোকে ফিরে আসেন অর্থাৎ 
পুনঙ্জনম প্রাপ্ত হন (গীতা ৭1২5-৯৩ ; ৮1২৫ ৯২০- 
২১)। 

যাদের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্ধপ্রাপ্তির ; কিন্তু জাগতিক 


যোগে বিচলিত হয়ে শ্বর্গাদিলোকে গিয়ে সেখানকার 
ন এবং পরে শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন। সেখানে পূর্বজ্শ্বকৃত সংস্কারে তারা আরও 
তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় ব্যাপৃত হন এবং মুক্তিলাভ 
করেন (শীতা ৬1৪১ ;88-8৫)। 

উপরিউক্ত দুইপ্রকার সাধকদের মধো একপ্রকারের 
সাধকদের উদ্দেশ্য হল স্বর্গাদি সুখভোগ করা, তাই তারা 
পুণ্যকৰ্ম অনুসারে স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সুখভোগ করে 
মনুয্যলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যাদের 
উদ্দেশা থাকে পরমাস্মাকে লাভ করা এবং ভারা বিচার- 


গের আকাক্ক্ষা পূর্তি না হওয়ায় অস্তিনকালে | 


বিবেচনার ছারা জাগতিক ভোগও পরিত্যাগ করেন, তবু 
যদি ভোগাকা্ক্ষা দূর না হয়; তাহলে অন্তকালে ভোগের 
কথা স্মরণে আসায় তাদেরও স্বর্গলোকে যেতে হয়। তারা 
যে জাগতিক ভোগের গুরুত্ব পরিত্যাগ করেছেন তারও 
কম মাহাত্মা নেই। তাই তারা ওই লোকে বহুদিন ভোগ- 
বাসনা মেটাধার পর পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন। 
(২) 

সাধারণ মানুষের এমন ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি 
দিনেরবেলা, শুক্লুপক্ষে এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু বরণ করে, 
সে মুক্তি লাভ করে এবং যে রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষ 
দক্ষিণায়নে মারা যায়, তার মুক্তি হয় না। এই ধারণা ঠিক 
নয়। কারণ এখানে যে শুরুমার্গ এবং কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা 
আছে, তা উৰ্ধ্বগতি প্ৰাপ্তকারীদের জন্য করা হয়েছে। তাই 
যদি এরূপ মেনে নেওয়া হয় যে দিবাকালে মৃত্যু হলে 
মুক্তিলাভ হয় এবং রাত্রিকালে মৃত্যু হলে মুক্তি হয় না, 
তাহলে অধোগতি যাদের হয় তারা কখন মারা যায় ? 


| কারণ দিন-রাত, শুর্লুপক্ষ-কৃষ্ণপন্ষ এবং উত্তরায়ণ- 


দক্ষিণায়ন ছাড়া আর তো অনা কোনো সময়ই নেই ! 
আসলে মৃত্তার পর মানুম তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই 
উচ্চ-নীচ গতিতে যায়, তা সে দিনই হোক বা রাত ; 
শুরুপক্ষহ হোক বা কৃষ্ণপক্ষ ; উত্তরায়ণ হোক বা 
দক্ষিণায়ন। 

যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, যারা অনন্য 


য়ণে বা দক্ষিণায়নে, যখনই শরীর আগ 
দর নেবার জন্য ভগবানের পার্যদ আসেল। 
পার্যদের সঙ্গে এই ভক্তেরা সরাসরি ভগবদ্ধাসে পৌঁছে 
যান। 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানুষ যখন তার 
কর্মানুযাগীই গতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে ভীষ্ম মিনি তত্ব্জ 
ভীবন্মুক্ত মহাগুরু ছিলেন, তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ 
না করে উত্তরায়ণের জন্য কেন প্রতীক্ষা করেছিলেন ? 

তার সমাধান হল এহ যে ভীষ্ম ভগবদ্ধানে যাননি। 


| তিনি ছিলেন ‘লৌ’ নামক বসু (আজান দেবতা), যিনি 


শ্লোক ২৫] 


সাধক-সপ্ভীবলী 
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শাপত্রস্ত হয়ে ইহলোকে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই তার | সেখানে গিয়ে বাইরে প্রতীক্ষা করার চেয়ে এশালে প্রতীক্ষা 


পুনৱায় দেবলোকেই যাবার কথা। দক্ষিণায়নের সময় 
দেবলোকে রাত্রি, সেইসময় সেখানকার দরজা বন্ধ থাকে। 
ভীষ্ম যদি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করতেন, তবে তাকে ভার 
(লোকে প্রবেশ করার জলা বাইরে প্রতীক্ষা করতে হত। 
তিনি ইচ্ছামৃত বরণ করেছিলেন ; তাই তিনি ভাবলেন 


করাই ভালো। কারণ এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ 
হবে এবং সংসঙ্গ হতে থাকবে, যার ফলে সকলেরই 
মঙ্গল হবে। দেবলোকে একলা প্রতীক্ষা করে কী হবে ? 
এই ভেবে তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ না করে, 
উত্তরায়ণে শরীর ত্যাগ করেছিলেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ নিষ্কান ভাব হল জ্যোতি আর সকামভাব হল অন্ধকার । উপনিযদণ্ুলিতে কৃষ্ণমার্গের ক্রম বিভিন্ন 
প্রকারে বণিত হয়েছে, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে__ধূমের দেবতা, রাত্রির দেবতা, কম্ণপক্ষের দেবতা, 
দক্ষিণায়নের দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্র (সোম) এবং পরে পুনরাগমন প্রাপ্তি হওয়া (৫1১০ 1-8) 

বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে ধূমের দেবতা, রাত্রির দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, দক্ষিণায়নের দেবতা, পিতৃলোক, 
চন্দ্র এবং তারপর পুনরাগমনের প্রাপ্তি (৬।২৷১৬)। 

কৃষ্ণমা্গকে উপনিষদগ্ুলিতে পিতৃযান, ধূনমার্গ এবং দক্ষিণমার্গ নামেও বলা হয়ে থাকে। 


He ক সি 


সাহ-তেইশাতমা লোকা খেলে তেল ও কুক খাতির বে এক্রাণা আরজ করো ছিজেনা, পরবতী হছে তার উপসংহার 
করেছেন। 


শুক্লকৃষ্ণে গতী হতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬ ॥ 

[ছি (কারণ) ; শুক্লকৃষ্ণে (শুরু এবং কৃষ৷) ; এতে (এই দুটি) ; গী (গতি) ; শাশ্বতে (অনাদিকাল হতে) ; জগতঃ 
(জগতের প্রাণীকুলের সঙ্গে) ; মতে (সম্পর্কিত) ; একয়া (একটির দ্বারা) ; অনাবৃত্তিম, যাতি ( মোক্ষলাভ হয়) ; অনায়া 
(অপরটিতে) : পুনঃ আবর্ততে (পুনর্জন্ম হয়।)] 

কারণ শুক্ল এবং কৃষ্ণ_এই দুটি গতিই অনাদিকাল হতে জগতের (প্রাণীকুলের) সঙ্গে সম্পর্কিত। এর 
মধ্যে একটির ছারা মোক্ষলাভ হয় (অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না) আর অপরটিতে পুনর্জন্ম হয় (ফিরে আসতে 


হয়) ॥ ২৬ ॥ 


ব্যাখ্যা'শুক্কৃষে৷ গতী হযেতে জগতঃ শাশ্বতে ৷ 


মতে'_ শুক্ল এবং কৃষ্ণ_এই দুটি পথের সঙ্গেই 
জগতের সমস্ত চর-অচর প্রাণীর সম্পর্ক রয়েছে। তাৎপর্য 
এই যে মানুষের উধ্বগতির সঙ্গে তো সাক্ষাৎ সম্পর্ক 
আছে এবং চর ও অচর প্রাণীর সঙ্গেও তার পরম্পরাগত 
সম্পর্ক বর্তমান। কারণ চর ও অচর প্রাণী ক্রমানুযায়ী 
অথবা ভগবদ্কৃপায় কখনো না কখনো মনুষাজন্ লাভ 
করবেই এবং মনুষাজঞ্ে কৃত কর্মের ফল অনুসারে 
উৰ্ধ্বগতি, মধ্যগতি বা অধোগতি প্রাপ্ত হবে। অতএব 
তারা উধ্ধ্বগতি প্ৰাপ্ত হোক বা না হোক, তাদের সকলেরই 
উ্বগতি অথাৎ শুরু ও কলগতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। 

মানুষের মধো যতক্ষণ অসৎ (বিনাশশীল) বন্ধুর গুরু 


থাকে, আকাক্ষা থাকে, ততক্ষণ সে যতই উচ্চভুমিতে 
জারোহণ করুক না কেন, তার মনে অসৎ বস্তুর গুরুত্ 
থাকায়, সে যে কোনো সময়ে অধোগতি প্রাপ্ত হতে পারে। 
তাই সাধকের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা উচিত এবং চিন্তে 
কখনো-ই বিনাশশীল বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। 
তাৎপর্য হল এই যে, পরমাস্মপ্রাপ্ির জন্য কোনো লোকে 
বা যোনিতে কোনো বাধা নেই । এর কারণ হল যে কোনো 
প্রাণীরই পরমাত্মার সঙ্গে কখনো-ই সপ্বগ্ম-বিচ্ছেদ হয় না। 
অতএব না জানি কবে এবং কোন্‌ জনে জীব পরমাসমনুখী 
হয়ে যায়_এই ভেবে সাধকের কোনো প্রাণীকে অবহেলা 
করতে নেই। 

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান “যোগ'-কে 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ত 


অবায় বলেছেন। যোগ যেমন অব্যয়, তেমনি শুকত ও 
কৃষ্ণ সৃই গতিও অব্যয়, শাশ্বত অর্থাৎ এই উভয় গতিহ 
অনাদিকাল হতে নিত্য বিরাজিত এবং জগতের মঙ্গলের 
জনা অনন্তকাল ধরে থাকবে। 


মার্গে অর্থাৎ শুক্লমাগে গমনকারী সাধনপরায়ণ ভক্ত 
অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্ৰহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে 
মুক্তিলাভ * তাকে বারংবার জন্মাতে হয় না ; আর 
অন্য মাগে অর্থাৎ কৃষ্ণমার্গে গমনকারী মানুষকে বারংবার 


সি LAE 
পাই জগবানা এবার উভয় নাগা জানার এাহাত্য জানাতে পরবতী রোবগটি বলেছেন। 
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তন্মাৎ সর্বেযু কালেযু যোগযুক্তো ভবার্জন ॥ ২৭ ॥ 


[পার্থ ( ৫ 
ন, মুহাতি ( সোহগ্ৰন্ত হন না) ; তন্মাৎ 
(যোগযুক্ত) : তব (হও।)] 


পার্থ!) ; এতে (এই উভয়) ; সৃতী (যার্গ সম্পর্কে) ; জঞানন্‌ (অবগত) ; কশ্চন (কোনে 
(অতএব) ; অর্জুন ( হে অর্জুন 1) ; 


£ যোগী (যোগী); 
সর্বেযু, কালেষু (সদাসববদা) ; যোগযুক্তঃ 


হে পার্থ ! এই উভয় মাৰ্গ সম্পর্কে অবগত কোনো যোগীই মোহগ্ৰস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন ! ভুমি 


সর্বদা যোগযুক্ত (সমস্তে ছিত) হও ॥ ২৭ ॥ 
* ব্যাখ্যা "নৈতে সৃতী পার্থ জানন যোগী মৃহ্যতি 


কশ্চন'_ শুক্মাগ প্রকাশনয় আর কৃষ্ণমাগ অন্ধকারময়। | 


যাদের অন্তঃকরণে উৎপত্ডি বিনাশশীল বস্তুর কোনো 
গুরুত্ব নেই এবং যাঁদের উদ্দেশ্য ধোয়তে প্রকাশ (জ্ঞান) 
স্বরূপ পরমাঝ্মাই বিদামান, এইরূপ পরমান্মার শরণাগত 
সাধকগণ হলেন শুর্ুমার্গী অর্থাৎ তাদের মার্গ প্রকাশময়। 
কিন্ত যারা সংসারে জড়িয়ে থাকে এবং যাদের উদ্দেশ্য হল 
জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ করা এবং সুখভোগ করা, 
এরূপ মানুষ তমসাচ্ছন্ন । তবে যারা ভোগের লে 
ভোগ-সংযন করে, 
শুভকর্ম করে এব 
তারা যদিও ই 

'গাসক্ত মানুষের থেকে উন্নততর, তা সত্তেও জন্মু- 
চক্রে থাকায় তারাও মোহাচ্ছর। তাৎপর্য হল যে 
উদ্চলোকে গেলেও জণ্ম-মৃতযুচক্রেই 


শান্তুবিহিত 


থেকে 


| নয়। তার 
ইত্যাদি তার ওপর কো 


শাকে। কোথাও জন্মালে মরতে হয় এবং মৃত্যু 
হয়_-এইভাবে জন্ম-মৃত্ক্রে এরা 
খালুর বলের সায় অনন্তকাল ধরে বিচরণ করতে 
থাকে। 

এইভাবে শুর ও কৃষ্ণ উভয় মাগ্োের পরিণাম যাঁরা 


পরিশিষ্ট-ভাব 


জানেন তারা যোগী অর্থাৎ নিষ্কান হয়ে থাকেন, 
ভোগী নম। কারণ তারা ইহলোক ও পরলোকের ভে 
আকর্ষণ রহিত হয়েছেন। তারা মোহগরন্ত হন না। 

জাগতিক ভোগাদি প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়ায় যিনি 
নির্বিকার থাকেন তিনিই যোগী। 

“তস্মাহ সর্বেষু কালেষু যোগযূক্তো ভবার্জুন’ যিনি 
দৃঢ় নিশ্চয় করেছেন যে, “আমাকে শুধু পরমাস্ততত্ব প্রাপ্তি 
করতেই হবে", তিনি যেমনই দেশ-কাল-পরিষ্ছিতিই প্রাপ্ত 
হন না কেন, বিচলিত হন না অর্থাৎ তার যে সাধনা তা 
কোনো দেশ, ফাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির অধীন 
লক্ষ্য পরমাত্মাতে অটল থাকায় 
নো প্রভাব বিস্তার করতে না। 
অনুকূল-প্রতিকূল দেশ, কাল, পরিস্ছিতি ইত্যাদিতে তার 
স্বাভাবিক সমতা থাকে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন 
যে, *তুমি সর্বসময় অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকুল পরিস্থিতিতে 
প্রভাবিত না হয়ে তার সদ্বাবহার করে (অনুকূল 
পরিস্থিতিতে জগতের সেবা করে এবং প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে চিন্তে অনুকৃলতার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে) 
যোগযুক্ত হও অর্থাৎ নিতা সমতাতে স্কিরভাবে বিরাজ 
কর।' 


তারা 
নার 


_ কামনা সম্পন্ন মানুষই মোহগ্ৰস্ত হয় অর্থাৎ জ্ল্ম-মৃতুচক্রে আবর্তিত হয়। যেসব বান্তি শুরু ও 


শ্লোক ৯৭ ২৬] সাধক-সন্ভীবনী 635 
কৃষ্ণমার্শকে জানেন, তারা নিষ্কাম হন, তাই তারা পুনজন্মে আবর্তিত হন না অর্থাৎ কৃষ্ণনার্গ প্রাপ্ত হন না। 

এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলেছেন__তস্মাৎু সর্বেযু কালেঘূ মামনুন্মর যুধ্য চ' এবং এখানে বলেছেন 
“তন্মাৎ সর্বেধু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন' ৷ তাৎপর্য হল যে ভগবদ্স্থারণ করা অর্থাৎ ভগবানে মন সন্িবিষ্ট করাও হল 
যোগ’ এবং সমত্রে স্থিত হওয়া অর্থাৎ সংসার থেকে দূরে থাকাও ‘যোগ’ । উভয়েরই পরিণাম এক। 


আত আজ আজ 
সহজ জগাবানা এবার এউ অধ্যায়ে বাণিত বিষয়টির সম্যক অগাতিরা আহার জানাক্ছেন। 


বেদেষু যজ্ঞেষযু তপঃসু চৈৰ দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যোতি তৎ সবমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌॥ ২৮ ॥ 

[ যোগী (যোগী) ; ইদম (এই তন) ; বিদিন্থা ( জেনে) ; বেদেদু ( বেদ) ; যজেষু (যজ্ঞ) ; তপঃসু (তপ) : চ, এবং 
(এবং) ; দানেখু (দানে) ; মং ( যেসব) ; পুণাফলম্‌ (পুশ্যফলের) : প্রদিন্টম (কথা বলা হয়েছে) ; তৎ ( সেই) ; স্বম (সব 
পুণ্যফল) ; অতোতি (অতিক্রম করেন) ; আদান, স্থানম্‌ (আদি স্থান) ; পরম, উপৈতি (পরনাত্মাকে লাভ করেন।)] 

যোগী (ভক্ত) এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্ব অনুধাবন করে বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দানে যেসব পুণাফলের কথা 
বলা হয়েছে, সেসব পুণ্যফল অতিক্রম করেন এবং আাদ্যঙ্থান পরমায্মাকে লাভ করেন ॥ ২৮ ॥ 


বাখ্যা_'বেদেু যজ্েয্‌ তপঃসু-......ছ্থানমুপৈতি | পরমাস্মাকে প্রাপ্ত হয, যাকে এই অধ্যায়ের একুশতন 
চাদ্যম্‌'__যজ্ঞ, দান, তপ, তীর, ব্রত ইত্যাদি যতপ্রকার  শ্লোকে *পরমগ্তি* এবং *পরমধাম' নামে উল্লেখ করা 
সর্বোত্তম শাস্ত্রীয় কর্ম আছে এবং তার যে ফল, তা সবই হয়েছে। 
বিনাশশীল। কারণ সর্বোত্তম কর্মেরও যখন আরম্ভ ও | বিনাশশীল পদার্থের সংগ্রহ ও ভোগে আসক্ত মানুষ 
সমাপ্তি আছে তখন সেই কম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফল সেই আদিস্কান পরমাত্মতত্ব জানতে পারে না। না জানার 
অবিনাশী হয় কীডাণৰে ? সেই ফল ইহলোকেরই হোক বা | এই অসামর্থ। ভগবানের প্রদত্ত নয় বা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত 
স্র্াদির হোক তার নশ্বরতায় কোনো ব্যতিক্রম হয় না। নয় বা কোনো কর্মেরও ফল নয় অর্থাৎ এই অসামর্থা 
ভীব স্বয়ং শবমাস্মার অবিনাশী অংশ হয়েও বিনাশশীল কারোরই প্রদান করা নয়, জীব স্বয়ংই পরমাত্মতত্ব হতে 
পদার্থে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তার জন্য তার অজ্ঞতাই হল | বিমুখ হয়ে এটি উৎপন্ন করেছে। তাই সে নিজেই এটি দূর 
প্রধান কারণ। অতএব যে বাক্তি তেইশতম শ্লোক থেকে | করতে সক্ষন। কারণ নিজকৃত ভুল নিজেই সংশোধন 
হাব্নিশতম শ্লোক পর্যন্ত বণিত শুরু ও কৃষ্ণমার্গের রহস্য | করতে পারা যায় আর তা কলার দায়িত্বও তারই। এই ভুল 
বুঝতে সক্ষম হয়, সে যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি সমস্ত  দূর-করতে দ্রীব অসমর্থও নয়, নির্বলও নয় আর অপাত্র 
পুপাফলকে অতিক্রম করে। কারণ সে বোঝে যে তো নয়ই। শুধুমাত্র সংযোগজনিত সুখের লালসায় জীব 
ভোগ-ভূমির অন্তিম স্থান যে ব্ৰহ্মলোক সেখানে গেলেও নিজেই এই অসামর্থা সৃষ্টি করে খাকে এবং তাতেই 
এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। কিছুর ভগবানকে প্রাপ্ত | মনুষাজন্মোর মহৎ লাভ হতে বঞ্চিত হয়। তাই তার এই 
হলে আর ফিরে আসতে হয় না (৮1১৬) | সে এটিও | সুখের লালসা পরিত্যাগ করে মনুষ্যস্থা সার্থক করার জনা 
জানে যে, আমি সাক্ষাৎ পরমাস্থার অংশ এবং এই | নিত্য সতর্ক থাকা কর্তবা। 
প্রাকৃত পদার্থ নিত্য বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই. ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান প্রথমে যোগীর মহিনা 
এই বিনাশশীল পদার্থ এবং ভোগে আবদ্ধ না হয়ে জানিয়েছেন তারপরে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ 
সে ভগবানের আশ্রিত হয় এবং সেই আদিস্থান'*) | দিয়েছেন (৬।৪৬)। আর এখানে ভগবান আগে 


1 অহমাগিকি দেখানাৎ দহনীণাং চ সৰ্বশঃ। (গীতা ১০২) 
“তনেব চাদাং পুরুষং প্রপদ্দে' (গীতা ১৫1৪) 


636 শ্রীনন্ভগৰদৃগীতা [অধ্যায় ত 
অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন তারপরে যোগীর | মহিমা বলেছেন তারপরে অর্জুনকে মোগী হবার নির্দেশ 
মহিমা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৷ দিষেছেন। কিন্তু এখানে অর্জুনের প্রশ্ন হল, “নিয়তায্মা 
যোগভষ্টের প্রসঙ্গ ছিল, তাই সেই বিষয়ে অর্জুনের মনে | পুরুষেরা আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন 9” এই 
এই সন্দেহ ছিল যে যোগভ্ষ্টের পতন হয় কি না ? সেই | প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, “যে বাঞ্ডি 
সন্দেহ দূ করার জনা তগবান বলেছেন যে 'কেউ যদি জাগতিক পদার্থ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে কেবল 
কোনোভাবে যোগসাধনে ব্যাপৃত হয় তাহলে তার আর | মৎপরায়ণ হয়, সেই যোগীদের কাছে আমি সহজলভ্য!, 
পতন হয় না। শুধু তাই নয়, এই যোগোর জিজ্ঞাস ব্যক্তিও | তাই ‘তুমি যোগী হও" এই নির্দেশ প্রথমে দিয়ে পরে 
শব্দব্হ্ম অতিক্রম করে থাকে।” সেইজনা প্রথমে যোগীর | যোগীর মহিমা জানিয়েছেন। 


ME 


ও তংসব ইতি পরীমতগকদ্ীতাসুপানিফসু একাকিলাযাত যোগশাড়ে শরীক্য৷/ভু্নাস:বালে অক্্ররেহ্দযোগো 
নাস অভমোহ ধ্যান / 


এইভাবে ওঁ, তৎ, সং, ভগবদ্নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্রা এবং যোগশান্ময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রূপ 
ভরকম্ছাজুনসংবাছে “অক্ষররহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ৮ ॥ 


“অক্ষর এবং 


“ব্রহ্ম' শব্দ পরমাত্ার নির্শ্তুণ- 
নিরাকার, সগুণ-নিরাকার ও সপ্ুণ-সাকার_এই 
তিনটি স্বরূপের বাচক। এই তিনটির মধ্যে কোনো একটি 
স্বরুপের চিন্তা করলে পরাস্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্কাপিত হয়। 
তাই এই অধ্যায়ের নাম হল “অক্ষর্ত্রহক্মযোগ'। 

অষ্টম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ 

১) এই অধ্যায়ে *অথাষ্টমোহ্ধ্যায়'-এর তিনটি 
‘অৰ্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত 
সাতান্তর এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে 
সমস্ত পদের যোখসংখ্যা তিনশত সাতানব্াই। 

২) 'অথাষ্টমোহধ্যায়'-এর ছটি ‘অর্জুন উবাচ" 
ইত্যাদি পদের তেরটি, ক্লোকশুলির নয়শত পঁয়তাল্লিশ 
এবং পুষ্পিকার সাতচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে 
সমস্ত অক্ষর গলির যোগসহখ্যা এক হাজার এগার। এই 
অধ্যায়ের আটাশটি শ্লোকের মধ্যে নবম, একাদশ এবং 
আটাশতম--এই তিনটি গ্লোক চুয়ালিশ অক্ষরের এবং 
পমতাল্লিশ অক্ষরের বাকি চব্বিশটি শ্লোক 


বত্রিশ অক্ষরের । 
৩) এই অধ্যায়ের দুটি বাচ ‘অর্জুন উবাচ" এবং 
“শ্রীভগবানুবাচ’। 
অষ্টম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ 
এই অধ্যায়ের আটাশটি লোকের মধ্যে নবম, দশম ও 
একাদশ_ এই তিনটি ক্লোক ‘উপজাতি' ছন্দযুক্ত 
এবং আটাশতম শ্লোকটি 'ন্দ্রবজ্রা’ হন্দযুক্ত। অনা 
চব্বিখটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় 
পংক্তিতে এবং চতুর্দশ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে “ভগণ" 
প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ভ-বিপুলা' ; চব্বিশতম শ্লোকের 
পংজিতে ‘মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ম-বিপুলা', 
সাতাশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘রগণ’ প্রযুক্ত 
হওয়ায় ‘র-বিপুলা’ এবং তৃতীয় শ্লোকের প্রথম 
এবং তৃতীয় পৎক্তিতে ‘নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 
“জাতিপক্ষ-বিপুলা' সংজ্ঞামুক্ ছন্দ আছে। বাকি উনিশটি 
শ্লোক ঠিক ‘পথ্যাবক্রু’ অনুষটুপ ছন্দের লক্ষণগুলির দ্বারা 
যুক্ত। 


সত তি খা 


॥ ও শ্রীপরমান্ধনে নমঃ ॥ 


অথ নবমোহধ্যায়ঃ 
নবম অধ্যায় 


নৰম অধ্যায় আরজ ক্রছেন। 


অবতরণিকা 


সওম অধ্যায়ে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কে এসক্ের বণর্মা করেছিলেন, সেই এসঙ্ষের মাকষানেই অভুনি 
অসম অধ্যারের পারে সাতটি প্রশ্ন করেন। এগুলির মঝো ছটি পরের উত্তর ভগবান সংক্ষেপে দিয়ে অভবালীন 
গতির বিষয়ে সম এত্রোর উন্তরাটি সাবিস্তারে জানিয়েছেন? 

সয় অধ্যায়ে য়ে কথাঙালি বলা হয়ান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সেই বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে বলার জন্য ডগবান 


শ্রীভগবানুবাচ 


তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামানসুয়বে। 


জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ॥ ১ ॥ 


[ হদম (এই) ; গুহ্যতমম্‌ (অতিগুহা); বিজ্ঞানসহিতমূ (বিজ্ঞানসহ) ; জানম্‌ (জ্ঞান: 


$ অনমৃয়াৰে ( দোষদৃষ্টিবর্জিত) : তে 


( তোমাকে) : তু (পুনরায়) : প্রবন্ষ্যামি (ভালোভাবে জানাচ্ছি) ; যৎ (যা) ; জান্বা (জাত হলে) ; অশুভাৎ (অশুভ হতে): 


মোক্ষাসে (মুক্তিলাভ করবে।)] 


শ্রীভগবান বললেন-_এই অতি গুহা জ্ঞান-বিজ্ঞান দোষদৃষ্টিবর্জিত তোমাকে আমি পুনরায় জানাচ্ছি, যা 
জ্ঞাত হলে তুমি অশুভ থেকে অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ সংসার থেকে মুক্তিলাভ করবে ॥ ৯ ॥ 


ব্যাখ্যা ছদং তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যামানসূয়বে'_ 
ভগবানের মনে যে তত্তের কথা বিশেষভাবে বলার আছে 
সেদিকে লক্ষ্য করাবার জনাই ভগবান এখানে সর্বপ্রথম 
“ইদম্‌* এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। সেই (ভগবানের মন 
বৃদ্ধিতে স্থিত) তত্ত্বের মহিমা জানাতেই একে “শুহ্যতমম 
বলা হয়েছে অর্থাৎ এটি অত্তান্ত গোপনীয় তন্ু। এটিকেই 
পরবর্তী শ্লোকে 'রাজগুহ্যম* এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
চৌযট্রিতম শ্লোকে “সর্বগুহাতমমূ' বলা হয়েছে। 

এখানে প্রথমে *গুহাতমম্' বলে পরে (৯1৩৪) 
" বলা হয়েছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
প্রথমে 'সর্ধগুহাতমম্ বলে পরে (১৮1৬৫) “মন্মনা 
বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে এখানের এবং 
সেখানের দুটি বিষয় এক, ভিন্ন নয়। 

এই অতিগুহা তত্ব সকলের কাছে বলা যায় না, কারণ 
ভগবান এতে শ্বয়ংই নিজের মহিমা বর্ণনা করেছেন। যার 


চিন্তে ভগবানের প্রতি সামানাও দোষদৃষ্টি থাকে তাকে এই 
| গুহাতন্ব জানালে, সে ‘ভগবান আত্মল্লা্থী- নিজ 
| প্রশংসাকারী' একাপ বিপরীত অর্থ করতে পারে। 
| সেজনাই ভগবান অর্জুনকে “অনসূয়বে' বিশেষণে 
সম্বোধন করে বলেছেন, হে অর্জুন ! তুমি দোষ- 
দৃষ্টিরহিত, তাই তোমাকেই এই অতি গুহ্যতম বিষয়টি 
ভালোভাবে জানাচ্ছি অর্থাৎ এই তন্বুটিও জানাচ্ছি এবং 
তার উপায়ও জানাচ্ছি প্রবক্ষযামি'। 

“পরবক্ষ্যামি' পদটির অপর ভাব হল যে আমি এই 
তত্তুটি বিশেষ রীতিতে এবং সোজাসুজিভাবে জানাচ্ছি 
অর্থাৎ যে কোনো মানুষই আমার শরণ নেবার অধিকারী। 
কোনো বাক্তি যতই দুরাচারী হোক ধা পাপী হোক, সে যে 
(কোনো বর্ণ-আশ্রম বা সম্প্রদায়ের হোক, কোনো দেশের 
বা কোনো বেশের, সে যেই হোক না কেন, যদি বা-আমার 
শরণ নেয় তবে সে আমাকেই লাভ করে__এ কথা আমি 


638 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


[নায় 


অত্যন্ত দূডতার সঙ্গে জানাচ্ছি। 

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবানের নানে যত কথা বলার ছিল তা 
তিনি বলতে পারেননি। তাই ভগ্গবান এখানে ‘তু’ পদটি 
প্রয়োগ করে বলেছেন যে আদি সেই বিষয়টিহ আবার 
জানাচ্ছি, 

‘জ্ঞানং বিজানসহিতদ_ভগবান এই সমস্ত জগতের 
মহাকরণ_ এটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়াকেই বলা হয় 
‘দ্যান’ এবং ভগবান বাতিরেকে অন্য কোনো (কার্য- 
কারণ) তন্ত্ব নেই এটি অনুভব করাই হল ‘বিজ্ঞান’ । এই 
বিজ্ঞানসহিত জানের জনাই এই শ্লোকের পূর্বার্ধে সইদম্‌* 
এবং “প্ুহ্যতমম্‌'_ এই দুটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা 


এই জান-বিজ্ঞান গ্রেনে তুমি এই অশুভ সংসার হতে 
মুক্তিলাভ করবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজবিদ্যা, রাজগ্ুহা 
ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে। এই ধর্মের ওপর যে শ্রদ্ধা রাখে 
না, বিশ্বাস করে না, মানে না, সে মৃত্যুরুপী সংসারেই 
থাকে অর্থাৎ বারংবার জন্ায় ও মৃত্যুবরণ করে 
(৯1১-৩)-ভগবান এইভাবে "জ্ঞানের কথা 
জানিয়েছেন। অব্যক্ত মৃততিকূপে আমার দ্বারাই এই সমস্ত 


সংসার পবিব্যাপ্ত অর্থাৎ সবই আমি ; অন্য কিছুই নেই : 


(৯1৪-৬) এইভাবে বলে 
জানিয়েছেন। 

প্রকৃতির পরবশ হয়ে সমস্ত প্রাণী মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিকে 
প্রাপ্ত হয় আর মহাস্গের আদিতে আমি আবার তাদের 
সৃষ্টি করি। কিছ্ এই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। কেন- 
না, আনি তাতে টদাসীনের ন্যায় অনাসক্ত থাকি। সামার 
অধ্যক্ষত্যায়ই প্রকৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে। আমার এই 
পরনভ্রান না জোনে মৃঢ় বাঞ্চিগণ আমাকে অবহেলা করে। 
রাক্ষদী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় 
গ্রহণকারীদের আশা, কর্ম, জান সমস্তই বৃথা। মহাত্মা 
ব্যক্তিগণ দৈরী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সমস্ত 
প্রাণীর আদি পুরুষ জেলে আমাকে ভজনা করেন, আমাকে 
নমস্কার করেন। কেউ কেউ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অভিন্নজ্ঞানে 
আমার উপাসনা করেন ইত্যাদি (৯।৭-১৫)-_এইভাবে 


ভগবান “বিজ্ঞান? 


শান" সন্দঙ্গে জানিয়েছেন। আমি ক্রতু, যন্ঞ, স্থধা, 
ওষধি ছতাদি এবং সং-অসংও আমিই অর্থাৎ কার্য- 
কারণলাপে যা কিছু, তা সবই আমি (৯1১৬-১৯)-__ 


| এহবাপে ভগবান ‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে জানিয়েছেন। 


যারা যজ করে স্বর্গে গমন করেন তারা সেখানে সুখ 
ভোগ করেন এবং পুণা সমাপ্ত হলে আবার ইহলোকে 
ফিরে আসেন। যাঁরা অননাভাবে আমাকে চিন্তা করেন 
তাদের যোগঞ্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে 
যারা অন্যানা দেবতাদের পূজা করেন তারা প্রকৃতপক্ষে 


| আমারই পুক্জা করেন কিন্তু তা হয় অবিধিপূর্বক । যাঁরা 


আমাকে সমন্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু বলে মনে করেন 
না, তাদের পতন হয়। যারা শ্রদ্ধা সহকারে পত্র-পুষ্প 
ইত্যাদি এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত ক্রিয়া আমাকে সমর্পণ 
করেন, ভীরা শুভ-অশুভ কর্ম হতে মুক্ত হয়ে থাকেন 
(৯।২০-২৮)_এই বলে ভগবান ‘জ্ঞানের' কথা 


| বলেছেন। আমি সকল প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত। 


কেউই আনার প্রিয় বা দ্বেষের কারণ হয় না। কিনু যারা 
আমার ভ্জনা করেন, ভারা আমাতে এবং আমি তাদের 
মধো অবস্থিত (৯।২৯)- এইভাবে ‘বিজ্ঞানের’ কথা 
জানিয়েছেন এবং পরে পাচটি শ্লোকে (৯৩০-৩৪) এই 
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই করা হয়েছে '*॥ 

“যজ্‌ জাত্বা মোক্ষ্যসেৎশুভাৎ'__অসতের সঙ্গে 
সম্বন্ধিত হওয়াই *অশুভ', যার জনা উচ্চ-নীচ যোনিতে 
জন্ম হয়ে থাকে। অসৎ (সংসার)-এর সঙ্গে নিজের যে 
সম্পর্ক তা কেবল মেনে নেওয়া সম্পর্ক, তা প্রকৃত সম্পর্ক 
নয়। যার সঙ্গে বাস্তবিক কোনো সম্থন্ধ থাকে না, তার 
থেকেই মুক্ত হওয়া যায়। নিষ্জ স্বরূপ থেকে কখনো কারও 
বিচ্ছেদ হয় না। অতএব বিচ্ছিন্ন তার থেকেই হওয়া যায়, 
যা নিজন্ন নয়, কেবল ভ্রমবশত আপন বলে মেনে নেওয়া 
হয়েছে। এই ভ্রান্তির থেকেই মুক্তি হয়ে থাকে। ভ্রমজনিত 
মানাতাকে স্বীকার না করলেই তা থেকে মুক্তি লাভ হয়। 
যেমন কাপড়ে ময়লা লাগলে সেটি পরিস্কার করলেই 
ময়লা দূর হয়। কারণ ময়লা বহিরাগত এবং কাপড় আর 
ময়লা দুটি পৃথক বন্দ, এক নয়। তেমনই ভগবানের 
অবিনাশী অংশ এই ভব ভগবান হতে বিমুখ হয়ে যখন যে 


1) এখানে জ্ঞানের 


বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বর্ণনায় জনের কথা যে বঙ্গা হয়নি_তা নয়। 
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তে জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই সে “আমি' ও | হয়, তখন এই অশুভ সন্ধা থেকে সে মুক্ত 
“আমার' সূত্র আশ্রয় করে শরীর ও সংসারের সঙ্গে | হয়ে থাকে অর্থাং তার সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন ভয়ে 
সম্পর্ক স্থাপন করে বসে অর্থাৎ অসতের সঙ্গে সম্পর্কিত যায়। এই ভাব নিয়েই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 
হয় এবং জগ্নাতে ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। যখন সে : সেই তন্তু অবগত হয়ে তুমি অশুভের থেকে যুক্তি লাভ 
নিঙ্গ স্বর্মপক্ে চিনতে পারে অথবা ভগবানের শরণাগত ৷ করবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__জগৎ-সংসার “প্রকট’অর্থাৎ দৃশ্যমান। কর্মযোগ (নাল্লামভাব) প্রকটিত না হওয়া *গুহ্য"। তার 
থেকেও গোপনীয় হওয়ায় জ্ঞানযোগ (আত্মজ্ঞান) হল “প্তহাতর'। জ্লানযোগের থেকেও গোপনীয় হওয়ায় ভক্তিযোগ 
(প্রমাস্থাজ্ান) হল “গুহাতন'। গুহ্য এবং গুহ্যতর হল লৌকিক, কিন্তু গুহযতম অলৌকিক। 

ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত সমস্থ লোকই পুনরাবন্তী হওয়ায় ‘অশুভ’ (গীতা ৮।১৬)। পুহ্যতম বিষয়কে হে নিলে মানুষ 
সর্বতোভাবে অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করে। কর্মযোশ এবং জ্ানযোগের সাহাযোও মানুষ অশুভ হতে মুক্তি পেতে 

পারে, কিছু এই স্থানে মুক্তিলাভের তাৎপর্য হল-_একমাত্র পরমাস্থা ব্যতীত অনা কিছুর কোনোকপ অ্তিষ্থ না থাকা, 

অহং এর সৃন্ম্ম রেশ না থাকা___যার দ্বারা দার্শনিক অত-পার্থকা উৎপন্ন হতে পারে। 

নিজ স্বকুপকে জানার নাম হল ‘জ্ঞান’ আর ‘সমগ্র' ভগবানকে জানার নান “বিজ্ঞান’। সম্তণ (সমগ্র) কখনো 
পের অন্তগত হতে পারে না, কিন্তু সপ্ণের অন্তর্গত নিরগুপ হওয়া সম্ভব, তাই সপ্ডশের জ্ঞানকে বলা হয় “বিজ্ঞান” 
অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। 


শত পি নাজ 


সহ্য আছর ভোকে বিআাদাসত জানের কথা জানাতে এতিশগতিবড হয়ো তার পরিগম কে অশুভ হতে 
হাতিলাভ সেকথা জানিয়েছেনা। পরবতী রোকে সেই বিজ্ঞানসত জানের মহিন রগ ক্রেছেন। 


রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিভ্রমিদমূত্তমম্‌। 
প্রতক্ষাবগমং ধর্মাং সুসুখং কর্তৃমবায়ম্‌॥ ২ ॥ 

[ ইদন্‌ (এটি) ; রাজনিদ্যা (সমস্ত বিদ্যা) ; রাজগুহাম্‌ (সমস্ত গোপনীয়তার বাজ) ; পবিত্রম (এটি অত্যন্ত পিত) ;উত্তমম্‌ 
(সক) ; প্রতাক্ষাৰগমম (এর ফলও প্রতাক্ষ) ; ধর্মম্‌ (এটি ধর্মময়) ; অব্যয়ম্‌ (অবিনাশী) ; কর্তৃম্‌ (পালন করা) : সুসুখম্‌ 
(সহজ।)] 

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সমগ্ররূপ সমস্ত বিদ্যা এবং সমস্ত গোপনীয়তার রাজা অর্ণাৎ শ্রেষ্ঠ। এটি অতান্ত 
পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট এবং এর ফলও প্রতাক্ষ। এটি ধর্মময়, অবিনাশী এবং সুকর অর্থাৎ এটি লাভ করা 
অত্যান্ত সহজ ॥ ২ ॥ 

ব্যাখ্যা_'রাজ্জবিদ্যা'_-এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমন্ত নির্ুণ, সাকার-লিরাকার, ব্য্ত-অব্যক্ত ইত্যাদি যত 
বিদ্যার রাজা ; কারণ এটি যথাযথভাবে অবগত হলে আর | স্বরূপ আছে, সেইসব স্বরূপের মধ্যে ভগবানের সঞ্চপ- 
কিছুই জানার বাকি থাকে না। সাকার স্বরূপ খুবই বিশিষ্ট মহিমাযুক্ত।' 

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রান্তে বলেছেন, ‘আমাকে ৷ “রাজগুহাম্‌'_জগতে রহসোর যতপ্রকার গুপ্ত বিষয় 
সম্পূ্ণূপে জানার পর আর কিছু জানার বাকিথাকেনা'। | আছে, তাদের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ (রাজা) হল এইটি ; কারণ 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন, ‘যে অসম্মূ ব্যক্তি | জগতে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো রহস্য নেই। 
আমাকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম বলে যেমন, নাটকে সবার সামনে অভিনয় করতে করতে 
জানেন, তিনি সর্বজ্ক হয়ে থাকেন অর্থাৎ তার কিছু জানতে | কেউ হয়ত তার নিজের আসল পরিচয় দিয়ে ফেলল কিন্তু 
বাকি থাকে না। এতে মনে হয় যে, ভগবানের সপ্তণ- | সেইসনয় তার আসঙ্গ পরিচয় গোপন রাখারই কথা । 


640 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৯ 


কারণ নাটকে নিজ পরিচয় গোপন রেখেই শিল্পীকে 
চরিত্রাভিনয় করতে হয়। ভগবানও তেমনি যখন 
মানুষকপে লীলা করেন তখন ভক্তিহীন মানুষেরা তাকে 
সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। তাই ভগবান 
তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না (গীতা ৭1২৫)। 
কিন্তু যারা ভগবানের একান্ত প্রিয় ভক্ত, তাদের কাছে 
ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন এইভাবে নিজেকে 
প্রকাশিত করাই হল তার অতান্ত গোপনীয় ব্যাপার। 

'পৰিরমিদম এই বিদ্যার ন্যায় পবিত্রকারী আর 
কোনো বিদ্যা নেই অর্থাৎ এই বিদ্যা পবিত্রতার শেষসীমা। 
অতান্ত পাপী এবং দুরাচারীও এই বিদ্যার 
শী্রই ধৰ্মাস্তা হয়ে ওঠে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে থাকে এবং 
শাশ্বত শান্তি লাভ করে (৯।৩১)। 

দশম অধ্যায়ে অৰ্জ্জুন ভগবানকে পরম পবিত্র 
বলেছেন “পৰিত্ৰং পরমং ভবান? (১০।১২) : চতুর্থ 
অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানকে পবিত্র বলেছেন__“নহিজ্ঞানেন 
সদৃশং পনিভ্রমিহ বিদ্যতে (81৩৮) এবং এখানে 
রাজবিদ্যা ইতাদি আটটি বিশেষণের দ্বারা বিজ্ঞানসহ 
জ্ঞানকে পবিত্র বলে জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে 
পবিত্র পরনাস্মার নাম-রূপ-লীলা-ধাম-স্মরণ-কীর্তন- 
জপ-ধ্যান-জ্ঞান ইত্যাদি সবই পবিত্র অর্থাৎ ভগবদ্‌ 
সম্বন্ধীয় যা কিছু, তা সবই অতিশয় পবিত্র এবং প্রাণী- 
মাত্রেরই পবিত্রকারক *। 

“উত্তমম'__এটি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, এর সমকক্ষ আর কোনো 
বস্তু, বাক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি নেই। এটি শ্রেষ্ঠত্বের 
শেমসীমা, কারণ এই বিদ্যার দ্বারা ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে 
ওঠে। এত শ্রেষ্ট হয় যে আমিও তার আদেশ পালন করে 
থাকি। 

বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞানকে জেনে যেসব ব্যক্তি এটি 
ব করে, তাদের উদ্দেশ্য করে ভগবান বলেছেন যে 
তারা আমাতে অবস্থিত এবং আমি তাদের মধ্যে 
অবস্ছিত' ময়ি তে তেষু চাপ্যহম (৯1২৯) অর্থাং 
তারা আমাতে তদ্‌গত হয়ে আমারই স্বরূপ লাভ করে 
থাকে। 

“প্রতাক্ষাবগমম্‌ '_ এর ফল প্রতাক্ষ। যে ব্যক্তি এটিকে 


তি 


যত জানবে, সে ততষ্ট নিজের মধ্যে এক বিশিষ্টতা অনুভব 
করবে। এটি সম্পূর্ণভাবে অবগত হলেই পরমগতি লাভ 
হয়_এই হল এর প্রতাক্ষ ফল। 

“ধর্মাম'_ এটি ধর্মময়। পরমাত্মা লক্ষ্য হওয়ায় 
নিষ্কামভাবে যত কর্তবা-কর্ম করা হয়, তা সবই ধর্মের 
অন্তর্গত। অতএব এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সকল ধর্মের দ্বারা 
পরিপূর্ণ অর্থাৎ ধর্মময়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, এই 
ধর্মময় যুদ্ধ বাতীত ক্ষত্রিয়ের কাছে অনা কোনো সাধনই 
শ্রোযন্তন নয় রমা যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্কত্রিয়স্য ন 
বিদ্যতে' (২।৩১)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নিজ নিজ 
বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী শান্ত্রবিহিত যত কৰ্তব্য-কর্ম 
আছে, তা সবই ধর্মময়। তাছাড়া ভগবদ্প্রাপ্তির যতগুলি 
সাধন আছে এবং ভক্তদের যত লক্ষণ আছে, ভগবান 
সেসবগুলিকেও *ধর্মামৃত' নামে অভিহিত করেছেন 
(গীতা ১২২০) অর্থাৎ এগুলির দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি হয় 
বলে এগুলিও ধর্মনয়। 

“অবায়ম্‌' কখনো বিন্দুমাত্রও ক্ষয় এর হয় না, তাই 
এটি অবিলাশী। ভগবান তার ভক্তদের সন্বন্ধেও বলেছেন 
যে “আমার ভক্রের কখনো বিনাশ (পতন) হয় না'_“ন 
মে ভক্তঃ প্রণশাতি' (৯1৩১)। 

“কর্তুং সুসুখম'_-এটি করা অত্যন্ত সহজ। পত্র- 
পুস্প-ফল-জল ইত্যাদি বস্তুসমূহ ভগবানের বলে মনে 
| করে তাকেই প্রদান করা কত সহজ (৯।২৬)। বন্ধগুলি 


| নিজের 


৮ আর সেগুলি যদি 
গবানেরই মনে করে ভগবানকে অর্পণ করা হয় 
| তাহলে ভগবান নিজেকেই বিলিয়ে দেন। এতে পরিশ্রনের 
কী আছে ? এতে তো শুধু নিজের ভুল শোধরানোই 
হয়। 

আমাকে লাভ করা সহজ ও সরল ; কারণ আমি সব 
স্থানে থাকায় এখানেও অবস্থিত আছি, সর্বকালীন হওয়ায় 
এখনও আছি। যা কিছু দেশা, শোনা ও বোঝা যায়, সে 
| সবে আমিই অবস্থিত। যত মানুষ আছে, আমি তাদের 
| এবং তারা আমার। বিশ্ব আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে 


*)অপবিত্ৰঃ পৰিত্রো বা সৰ্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্যাভান্তরঃ শুচিঃ ॥ 


(্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ, ব্রহ্ম, ১৭।১ 


শ্লোক ৩] সাধক-সঞ্জীবনী 641 
প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখলে, তারা আমাকে লাভ না করে | অলৌকিক ও বিশেষত্র দেখতে পায় এবং তাদের যে 
বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এরা যদি আমার প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সন্বক্ম নেই, আমার সঙ্গেই তাদের 
প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি ফেরায় তাহলে তারা আমার : ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সেটি অনুভব করে থাকে । 


পরিশিষ্ট-ভাব __কর্মযোগ ও জানযোগ হল “রাজবিদ্যা' আর ভক্তিযোগ হল ‘রাজগুহ্য'। এই অধ্যায়ের চতুর্থ- 
পঞ্চম শ্লোকে রাজবিদ্যার এবং চৌত্রিশতম প্লোকে প্রধানত রাজগুহোর কথা বলা হয়েছে। 

“প্রতাক্ষাবগমম্‌ '__এর ফল হয়ে থাকে প্রতাক্ষ (অপরোগ্ষ)। কর্মযোগের দ্বারা শাপ্তি, জানযোগের দ্বারা মুক্তি 
এবং ভক্তিযোগের দ্বারা প্রেম প্রতাক্ষভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ভগবানের শরণাগত হলে নির্ভয়তা, নিঃশোকতা, 
নিশ্চিশুতা, নিংশফতা প্রতাগলাপে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। স্ব-স্বরূপের সন্তা-স্ফৃতি (সৎ-চিৎ), নিজ অনুভবের জ্ঞানও 
প্রতাক্ষ হয়ে থাকে। 

“ধর্মাম্‌' __এটি ধর্মরহিত নয়, বরং ধর্মময়, ধর্মের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সত্য জানলে মনুযাজীবন সফল 
হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষ কৃত -কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতবা এবং প্রাপ্থ-প্রাপ্তব্য হয়ে ওঠে। 

“সুসুখং কর্তৃম্‌'__এটি করা অত্যন্ত সহজ, কারণ এটি স্তঃ প্রাপ্ত । সব কিছুই পরমাত্মা-_এটিতে কোনো পরিশ্রম 
নেই, এটি কেবল দ্বীকৃতি মাত্র। কর্মযোগের দৃষ্টিতে বন্ধ নিজের নয়, বরং অন্যের । তাই সেটি অনোর সেবায় লাগাতে 
দ্বিধা কিসের ! জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে স্ব-স্বরূপে স্থিত হতে বাধা কোথায় ! ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যা নিজের, তার দিকে 
অগ্রসর হতে কি শক্তির প্রয়োজন হয় ! এইসব অতি সহজেই হয়। 

“অবায়ম্ঠ_ প্রকৃতপক্ষে এটিই হল অবিনাশী এবং চরম তন্তু, এর পরে আর কিছু নেই। 


LAE ME 


সঙ এরা সংক্ত ও সবর্তো্ উপার থাকা সত়েও মানুষ তার জান! উপরু্ত কেনা হয় না ও সে সম্পর্ক 
বলেছেন 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ। 
অপ্রাপা মাং নিবর্তন্থে মৃত্যুসংসারবর্কানি॥ ৩ ॥ 
[পরন্বপ (হে পরপ্তপ) ; অন্য (এই) ; ধর্মসা (ধর্মের মহিমার প্রতি) ; অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাহীন) ; পুরুমাহ (বান্তিগণ) : মাম্‌ 
(আমাকে) ; অপ্রাপা (না পেয়ে) ; মৃত্যুসংসারবর্ম্মনি (মৃত্যুরূপ সংসারপথে) ; নিৰ্তৃন্তে (চলতে থাকে।)] 
হে পরন্তপ ! এই ধর্মের মহিমার প্রতি শ্রন্ধাহীন বাক্তিরা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুরূপ সংসারপথে 
চলতে থাকে অর্থাৎ বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করে ॥ ৩ ॥ 
ব্যাখযা_'অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাসা ১ পরন্তপ'__ | অঙ্গীকার করেছিলেন এবং আটটি বিশেষণ দিয়ে যার 
ধর্ম দু'প্রকারের-গ্রধর্ম এবং পরধর্ম। মানুষের যেটি | মাহায্মোর কথা বলেছিলেন, এখানে তাকেই *ধর্মা বলা 
নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ, তা তার স্বধর্ম এবং প্রকৃতি এবং | হয়েছে। এই ধর্মের মাহায্বো যারা শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ উৎপত্তি 
প্রকৃতির কার্যমাত্রই তার কাছে পরধর্ম_ | ও বিনাশশীল পদার্থকে সত্য মনে করে যাঁরা তার মধোই 
“সংসারধর্মৈরবিমূহ্যমানঃ' (দীমাগবত ১১।২:৪৯)। | আবিষ্ট হয়ে থাকেন, সেই সব মানুষকে এখানে 
আগের দুটি শ্লোকে ভগবান যে বিজ্ঞনসহ জান জানাতে | 'অগ্রদ্দধানাঃ' বলা হয়েছে। 


এখানে *অশ্ৰদ্দধানাঃ’ পদে ব্যবহৃত শানই কৃৎ’ প্রতায়ের যোগে ‘ন লোকাব্যযনিষ্টাখল্নাম্‌* (পালিনি- অক্টা, 
২1৩1৬৯)- এই সূত্রের নিয়ন অনুযায়ী দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু এহ সুত্র কারক মষ্টীকেই নিষেধ করে। তাই এখানে 
শেষ মী দ্বারা “ধম” পদে যষ্ঠী বিভক্তি করা হয়েছে। 
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[অৰ্মায় ৯ 


এটি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে মানুষ তার শরীর, 
আস্্ীয-স্বজন, ধন-সম্পত্তি-প্রচূর্যকে নিঃসন্দেহ-রূপে 
উৎপস্তি-বিনাশশীল এবং প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল 
জেনে সেগুলিকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, সেম্তলির 
আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা বিচার করে দেখে না বে এইসব 
শরীর প্রভৃতির সঙ্গে আমরা কতদিন থাকব অথবা এণ্ুলিই 
বা কতদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। শ্রদ্ধা স্বধর্ণেই হওয়া 
উচিত, কিন্ধ তা না হয়ে হয় পরধার্মের প্রতি। 

“অগ্রাপা মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্নি'_ পরধর্ণে 
শরদ্ধাযুক্তদের প্রতি ভগবান বলেছেন যে, সবদেশে, 
সর্বকালে, সমন্ত পদার্থে, সকল ব্যক্রিতে সর্বদা বিদাান, 
সকলের নিতাপ্রাপ্ত আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মানুষ মৃতযুরূপ 
আগৎ- সংসারে পরিভ্রমণ করে থাকে। কোথাও জন্ম হলে 
মরতে যেটুকু দেরি আবার মারা জন্ম নিতেও সেটুকু 
দেরি ! সে যে যোনিতে যায়, সেই যো লিজ 


অবস্থিতি মেনে নেয় অর্থাৎ *আমি এই শরীর এই | 


ব্সহংভাব এবং “এই দেহ আমার" এরূপ মনস্থবোধ করে 
থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই যোনিগুলি থেকেও তাদের 
নিরপ্তর সবন্দা-ছেল হতে থাকে। কোনো জন্মের সঙ্গেই 
কারও সম্পর্ক ভামী হয় না। দেশ-কাল-বন্তু-বান্ডি- 
ঘটনা-পরিষ্থিতি ইত্যাদি থেকে এদের সবসময় সন্বদ্ধ- 
ছেদ হতে থাকে অর্থাৎ সেখান থেকেও এরা সরক্ষণ 
নিবন্ত হতে থাকে। তারা কারও সঙ্গেই চিরকাল থাকতে 
সক্ষন নয়। এইভাবেই তারা উ্ধ্বগতিতে অর্থাৎ উচ্চ 
থেকে উচ্চতর ভোগক্ুমিতে আরোহল করলেও, সেখান 
তাদের ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮1১৬১ ২৫, 
৯২৯ ১)। তাৎপর্য হল এই যে ভগবানকে প্রাপ্ত না হয়ে এই 

নুষ যেশা। 
আসতেই হয় এবং বারংবার সস মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়। 


নেই যাক, সেখান থেকে তাকে ফিরে | 


জন্মের কারণ) স্ুগিত করে মুক্তির অবকাশ করে 
দিয়েছেন। এরূপ অবকাশ প্রাপ্ত হয়েও যে-সব ভীব ঈস্ম- 
মৃত্যুর পরজ্পরাতে আবর্তিত হয়, তাদের জন্য ভগবানও 
এইরূপ অনুতাপ করেন যে, আমি নিজে থেকে এদের 
জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে যুক্ত হবার গুণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, 
কিন্তু তারা সেই স্বাধীনতা পেয়েও জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
আবর্তিত হয়ে চলেছে! শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের জনা 
নয়, ঘোর আ্রাসুনী যোনিতে পতিত জীবের নাও ভগবান 
এই বলে অনুতাগ করেন যে আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে এরা 
নিগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে_ “মামপ্রাপেব কৌন্তেয় 
ততো মাল্কাধনাং গতিম’ (গীতা ১৬।২০)। 

“অপ্রাপা মাম্‌' (আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে) পদের দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে মানুযমাত্রেরই ভগবৎপ্রাস্তির অধিকার 
আছে। তাই মানুযমাত্ৰই ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে 
পারে, ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে । যোড়শ অধ্যায়ের 
বিশতম শ্লোঝে “মামপ্রাপোব' পদটির দ্বারাও এটি সমর্থিত 
হয় যে আসুনী প্রকৃতির বাক্তিরাও ভগবানের দিকে অগ্রসর 
হতে সক্ষম, ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম। তাই গীতাতে 
বলা হয়েছে যে. অতান্ত দুরাচারী বাক্তিও ভক্ত হতে পারে, 
ধাধা হতে পারে এবং ভগবানকে লাভ করতে পারে 
(৯।৩০-৩১) আর অতান্ত পাপী বান্তি জ্ঞানের 
সাহায্যে সকল পাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় (৪1৩৬)। 

একটি শহর ছিল, যার চারদিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল। 
শহর থেকে বার হবার একটিমাত্র দরন্জা হিল। এক সুরদাস 
(অন্ধ) শহর থেকে বাইরে বেরোতে চাইছিল। সে এক 
হাতে লাঠি ও অন্য হাতে গ্রাচিবের সাহায্য নিয়ে চলছিল। 
চলতে যখন বাইরে যাবার দরজাটি এল, ঠিক 
তার মাথা চুলকাল। সে তখন এক হাতে মাথা 
চুলকাতে লাগল আর অনা হাতে লাঠির সাহায্য নিয়ে 


চলতে 


'মত্াসংসারবর্্জনি' বলার উদ্দেশ্য হল এই যে সংসার | হাটতে লাগল, এইভাবে দরদ্গাটি পেরিয়ে গেল। তারপর 
পদে শুধু মতাই আছে, আছে বিনাশ, কেবল অভাব আর | সে আবার প্রচীরে হাত দিয়ে চলতে লাগল। এইভাবে 
অথাহ যেখানেই যাবে আবার সেখান থেকে | চলতে চলতে যখনই দরজা আসার সময় হয়, তখনই তার 
ফিরতেই হবে। এই কথাই ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম | মাথা চুলকায়, সে মাথা চুলকাতে থাকলে দরজাটি সেই 
শ্লোকে “মৃত্যুসংসারসাগরাৎ' পদে বলেছেন অর্থাৎ এই পেরিয়ে যায়। ফলে সে ঘুরতেই থাকে। জীনও 
জগৎ হল মৃত্যুর পারাবার। এতে কোথাও স্থির হয়ে থাকা | এইভাবে স্বর্গ-নৱক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে 
যায়না । | থাকে। সেই সমস্ত কর্মফল ভোগের যোনি থেকে সে নিজে 

মনুষ্যদেহ কেবলমাত্র পরমাস্মাকে প্রাপ্তির জনাই মুক্তি পেতে সক্ষম হয় না। তাই ভগবান কৃপা করে এই 
পাওয়া। ভগবান কৃপা করে সমন্ত কর্মফল (যা সং ও অসৎ: জন্মমৃত্ু চক্র থেকে মুক্ত হবার জনা মনুয্যদেহ প্রদান 
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করেন। কিন্তু মনুষ্যদেহ লাভ করে তার মনে ভোগ- 
বাসনার কামনা (মাথা চুলকানি) সৃষ্টি হর, যার ফলে 
মানুষ পরমাস্মার শরণ না নিয়ে সাংসারিক পদার্থ সংগ্রহ 
এবং তার সুখ আস্্াদনে ব্যাপৃত থাকে। এইভাবে 
সাংসারিক ভোগের মধোই তার মৃত্যু হয় এবং সে স্বর্গ- 
নরকাদি যোনিগুলিরা চক্রে আবাতিত হয়। এইরূপে 
বারংবার সে জন্মাতে থাকে__এহ হল মত্যুরপ সংসার- 
পথে ফেরা। 

জীব স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমাস্মার অংশ : সুতরাং 
প্রমাস্মাই এই জীবের প্রকৃত গৃহ। জীব যখন পরমাত্মাকে 
প্রাপ্ত তখনই সে তার প্রকৃত স্থান (ঘর) প্রান্ত হয়। 
তার আর সেখান থেকে ফিরতে হয় না অর্থাৎ শুণাদিতে 
পরবশ হয়ে আর জন্ম পরিগ্রহ করতে হয় না-_গীতায় 
il এ-কথা বলা আছে ; যেমন__'তাক্বা দেহং 
পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহৰ্জুন' (৪1৯) ; 
“গচ্ছন্াপুনরাবৃত্তিম’ (৫1১৭) : “যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে' 
(৮1২১); ‘যন্মিন্‌ গতা ন নিবতন্তি ভূয়ঃ’ (১৫1৪): 
“যদগত্বা ন নিবর্তন্তে' (১৫1৬) ইত্যাদি। শ্রুতিও 
বলেছেন _'ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে' 
(ছান্দোগ্যোগনিযদ্‌ ৪।১৫।১)। 

বিশেষ কথা 


মানুষের মনে প্রায়ই এ-কথা গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে 
যে আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের জন্মাতে এবং মরতে 
হবে, এখানেই থাকতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এ-কথা 
একেবারে ভুল। কারণ আমরা সকলেই পরমাত্মার অংশ, 
পরমায্মার স্জাতীয়, তার সাথী এবং পরমাস্তার ধামেরই 
বাসিন্দা। আমরা সকলে এই জগতে এসেছি বটে কিন্তু 
আমরা এই জগৎ-সংসারের নই। কারণ জগতের 
সবকিছুই জড়, পরিবর্তনশীল, কিন্ত আমরা স্বয়ং চেতন 
এবং আমাদের (স্বয়ং -এ) কখনো কোনো পরিবর্তন হয় 
না। অনেক জন্য পার হণেও আমরা স্বয়ং-এ নিভা- 
নিরন্তর একই থাকি__'ভতগ্রামঃ স এবায়ম্‌* (৮1১৯) 
এবং যেমনকার তেমনই থাকি। 

সংসারে আমাদের সংযোগ এবং পরমাত্মার সঙ্গে 
আমাদের বিয়োগ কখনো হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি 
স্বর্গে যাই বা নরকে যাই অথবা চুরাশী লক্ষ যোনিতে যাই 
বা মনুষ্য যোনিতে যাই, তবুও আমাদের কখনো 
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পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না বা তার সঙ্গচাতি হয় না। 
ভগবান সর্বযোনিতেই আমাদের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু 
মনুযোতর জন্মে বিবেক জাগ্রত না থাকায় আমরা 
পরমাত্মাকে চিনতে পারি না। পরমাধ্মাকে জানার সুযোগ 
এই মনুষাদেহেই পাওয়া ঘায়। কারণ ভগবান কৃপা করে 
মানুষকে এমন শক্তি ও ধোগাতা প্রদান করেছেন যে সে 
সৎসন্গ, বিচার, শ্লাধায ইত্যাদির সাহায্যে বিবেককে 
জাগ্রত করে পরনাত্মাকে জানতে সক্ষম হয, তাকে লাভ 
করতে পারে। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে, এই 
প্রাণীরা যখন মনুষাদেহ লাভ করেছে, তখন তাদের উচিত 
আমাকে প্রাপ্ত হওয়া এবং "আমরা ভগবানের ও ভগবানই 
আমাদের? এই সতাটিও তাদের উপল হওয়া ॥ 
কিন্তু তারা এসব না করে, আমার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না 
রেখে, আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে সংসাররূপ মৃত্যুর পথে 
পাড়ে থাকে_এটি অতান্ত দুঃখের ও আশ্চর্যের কথা। 
সংসারে আসা এবং চুরাশী লক্ষ যোনিতে দিশেহারা 
হয়ে ঘুরে বেড়ানো আমাদের সন্দেশ নয়। এই দেশ, গ্রাম, 
আত্মীয়, অর্থ, পদার্থ, শরীর ইত্যাদি কোনো কিছুই 
আমাদের নয় এবং আমরাও এগুলির নহ। এই সমস্ত 
কিছুই অপলা প্রকৃতি আর আমরা হলাম পরা প্রকৃতি। বিন্ধ 
ভ্রমবশত আমরা নিজেদের এখানকার নিবাসী বলে মনে 
করি। এটি দূর করতে হবে। কারণ আমরা ভগবানের 
অংশ এবং তার ধামের অধিবাসী। যেখানে গেলে আর 
ফিরে আসতে হয় না, সেখানে যাওয়াই আমাদের একমাত্র 
কর্তব্য। জন্ম-মৃত্যুরহিত হওয়াই আমাদের আসল 
উদ্দেশা। কিন্দু আমবা নিজেদের ঘরে ফেরা, নিজেদের 
ভিনিসকেই লাভ করা, কষ্টসাধ্য বলে মনে করে রেখেছি 
কৃতপক্ষে এটি কঠিন নয়। কঠিন তো সংসারের পথ, 
যাকে নতুন করে ধরতে হয়, মার জন্য নতুন দেহধারণ 
করতে হয়, শতুন-নতুল কর্ণ করতে হয় আর সেইসব 
কর্ণের ফল ভোগ করার জনা নতুন নতুন লোককে নতুন 
নতুন যোনিতে জপ নিতে হয়। ভগবানকে লাভ করা তো 
সহজ ; কারণ তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল বস্তুতে, 
সব বাক্তিতে, সব ঘটনায় সকল পরিস্থিতিতে বিরাজিত 
এবং সকলই তাতে অবস্থিত। আমরা সবক্ষণহ ভগবানের 
সঙ্গে আছি এবং তিনিও সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে অবস্ান 
করছেন। আমরা তার থেকে এবং তিনি আমাদের থেকে 
কখনো পৃথক হতে পারে 
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_ তাৎপৰ্ হল এই যে, আমরা এই জগত জলরিত | আমরাও এই বন্তসামন্রীর নই। এই সব আত্মীয়-বান্ধব 
জগৎ-সংসারের নই । এটি আমানের স্থান নয়, আমরাও আমাদের নয়, আমরাও এদের কেউ নই। আমরা তো 
এই জানের নই । এন্ানের বন্তুসামন্রী কিছুই আমাদের নয়, ৷ কেবল ভগবানের আর ভগবানই আমাদের। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ আগের শ্লোকে কথিত বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মহিমাতে যারা শ্ৰদ্ধাযুক্ত নন, তারা এর থেকে লাভবান 
হতে পারেন না, তারা বিনাশশীল ভোগাদিতে গুরুত্ব দিয়ে তাতেই ব্যাপৃত থাকেন। তাই তারা ভগবানকে প্রাপ্ত না 
করে বারংবার জ্রশ্থা-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকেন, স্বতঃপ্রাপ্ত অমরস্বের পথ পরিত্যাগ করে মৃত্যুর পথে চলতে 
থাকেন। 

“অগ্রাপ্য মাম্‌' কথাটি বলার অর্থ হল ননুষ্যদেহই ভগবদ্প্রান্তির পক্ষে উপযুক্ত, ভগাবদ্প্রাপ্তির সে খুবই সন্নিহিত, 
কিন শ্দ্ধাযুক্ত না হওয়ায় মানুষ ভগবদ্প্রাপ্তি না করে জগতের আবর্তে আবর্তিত হয়। যা নিত্য বর্তমান, তাকে লা মেনে, 
যা একমুহূর্ঠও স্থায়ী হয় না, তাকেই আপন মনে করে। তাদের অন্তর এতটাই অশুদ্ধ যে ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
দেখেও তারা তাকে শ্রদ্ধা করে না। যেমন-_সংসঙ্গ, কীর্তন ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষভাবে বৈশিষ্ট্য অনুভব করলেও তারা 
তাতে বিশেষভাবে মন দেয় না। পরি বাক্তির মৃত্যু হলে বা কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে তাদের সংসারে বৈরাগ্য আসে 
বটে, কিন্তু সে বৈরাগ স্কাযী হয় না। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের স্থাদশীতে বিক্রম সন্থৎ ২০৫২ (ইংরাজি ২১,৯৯৫) 
বর্ষে সারা বিশ্বে ভগবান শ্রীগণেশ প্রতিমার দুধ পান করার ঘটনা লোকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিল। কিন্তু নিজেদের বুদ্ধিমান 
বলে মনে করা কিছু ব্যক্তি এই প্রত্যক্ষ বান্তব ঘটশাতেও শ্রদ্ধাবান হয়নি বরং খবরের কাগজ, টেলিভিশন ইত্যাদির 
মাধ্যমে এই ঘটনারও গুরুহ খণ্ডন করেছিল। কৌরব সভাতেও যখন দ্রৌপদীর বস্তু হরণের চেষ্টা চলছিল, তখন শাড়ির 
পপ জমেছিল তবুও দুঃশাসন তার সমস্ত শাড়ি খুলে নিতে পারেনি। এতো বড়ো আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রতাক্ষ করেও 
কৌরবদেন চেতনা হয়নি! তাই যাদের বুদ্ধি তামসিক, অশুদ্ধ (১৮1৩২), তাদের ওপর এরূপ বিশেষ ঘটনার কোনো 
প্রভাব পড়ে না, শ্রদ্ধা আসে না। তারা সবকিছুতেই বিপরীত দেখে। এব" শ্রদ্দাহীন ব্যক্তি অমরত্নের পথ পরিত্রাগ করে 
মৃত্যুর পথে চলতে থাকে, যে পণে শুধুই মৃত্যু বিরাজ করে। তারা সেই পথেই চলে, যে পথে কখনোই ভগবদ্ল্রাস্তি করা 
সম্ভব নয়। 

অপরাকে ধরে থাকলেই মানুষ মৃত্যুর রাস্তায় চলতে থাকে। যদি সে অপরাকে না ধরে, যিনি অপরার প্রভু, সেই 
ভগবানকেই ধরে থাকে তাহলে সে চিরকালের ঘতো জশ্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে। মানুষ হ-জহ্েই যুক্ত হতে 
সক্ষম হয় এবং মুক্তিরও শ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রেম (ভক্তি) প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভগবানের থেকে এনন যোগাতা, 
অধিকার পাওয়া সত্বেও মানুষ মৃত্যুর পথে চলতে থাকে। তাই ভগবান দুঃখের সঙ্গে বলেছেন: *জপ্রাপা মাং নিব্তন্তে 
মৃতুসংসারবর্ত্ধনি'! এবং “মামপ্রাপোব কৌন্তেয় ততো ঘাল্থাধমাং গতিম" (১৬।২০)। এর দ্থারাই প্রমাণিত হয় যে 
মনুষা্নথহ কল্যাণ লাভ করার প্রকৃষ্ট সময়। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ করতে চায় তাহলে ধর্মগ্রন্ক, মহাত্মা, জগৎ- 
সংসার, ভগবান সকলেই তাকে সাহায্য করে থাকেন। 


এজ আআ 


সহ্য এই অধ্যায়ের পথম ও ৱিতীয র্লোকে বে রাজাবিলা মাহিয়া বলা হয়েছে, পরবতী টি তো তার বগা 
করা হয়েছে 


17631 মাও মত (আমলা) 24 ০ 


শ্লোক ৪-৫| নাধক-সপ্ভীবনী 


ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমৃর্তিনা। 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববষ্ছিতঃ॥৷ ৪ ॥ 
ন চ মংৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। 
ভূতত চ ভূতহ্থো মমায্সা ডভূত্ভাবনঃ।॥ ৫ ॥ 
[হদম্‌ (এই) ; সর্বম্‌ (সমগ) ; জগৎ (জগতে) ; ময়া (আমি) ; অনাক্তমূৰ্তিনা (অবান্ত রূপে) ; তত্‌ (পরিব্যাপ্ত) ; 
সর্বভৃতানি (সমন প্রাণী) ; মংস্থালি (আমাতে অবস্থিত) ; চ (কিন্ত); অহম্‌ (আমি) : তেমু ( সেসবে) : ন, অবস্ধিত (অবস্থিত 


নই) ; চ (এবং); ভূতানি (প্রাণীরাও) ; মৎস্বানি (আনাতে অবস্থিত) ; ন (নয) ; মে (আমার) ; এশ্বরম্‌ যোগম্‌ (এশ্বরিক 
যোগ) ; পশ্য (দৰ্শন কর) ; ভূতভাবনঃ (সকল প্রাণীর উৎপাদক) : চ (এবং) ; ভূতড়ৎ (তাদের ধারক ও পোষক) ; মম 
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(আমার) ; আয়া (স্বরূপ) ; ভতছঃ (ওই সকল প্রণীতে) ; ন (নয়।)] 

সমস্ত জগতে আমি অবান্তস্থরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। সমন্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি সে 
সবে অবস্থিত নই এবং ওই প্রাণীরাও আমাতে অবস্থান করে না-_আমার এই এশবরিক যোগ (সামর্থ) 
দৰ্শন কর। সকল প্রাণীর উৎপাদক এবং তাদের ধারক ও পোষক হলেও আমার স্বরূপ ওইসব প্রাণীতে 


অবস্থিত নয় ॥ ৪-৫ ॥ 


ব্যক্তরূপ আর ঘা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্িয়ের গো নয় অমাত 
মন ইত্যাদি যাকে জানতে পারে না, তা হল ভগবানের 
অব্যন্ত-রাপ। ভগবান এখানে “ময়া' পদের দ্বারা ব্যক্ত 
(সাকার) স্বরাপ এবং “অবাক্তমূর্তিনা" পদ দ্বারা অব্যক্ত 
(নিরাকার) স্বরূপ বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ভগবান 
বাক্ত এবং অব্যক্ত উভয় রাপেই বিরাজ্জিত। এইভাবে 
ভগবানের এখানে ব্যক্ত-অবান্ত (সাকার-নিরাকার) 
বলার গছ তাৎপর্য সমগ্ররূপের বর্ণনায় রয়েছে অর্থাৎ 
নিৰ্গুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদির প্রভেদ তো 
সমসাহধনিকে ধরে হয়, পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক। এই 
সন্ডগ-নিগ্ুণ ইত্যাদি একই পরমাস্মার পৃথক পৃথক 
বিশেষণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম। 

শ্ীতায় যেখানে সৎ-অসং, দেহ-দেহীর বর্ণনা কনা 
হয়েছে, সেখানে জীবের প্রকৃত স্বরূপের জন্য বলা 
হয়েছে_ যেন সর্বমিদং ভতম্‌* (১।১৭)। কারণ জীব 
সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মাবৎ সর্বত্রই 
পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ পরমাস্মার সঙ্গে সে অভেদ। যেখানে 
সগ্ডণ-নিরাকারের উপাসনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে 
বলেছেন-__*যেন সর্বমিদং ততম্‌’ (৮।২২)। যেখানে 
কর্মের দ্বারা ভগবানের শুক্জনের কথা বলেছেন সেখানেও 
বলেছেন-_'যেন সর্বমিদং ততম্* (গীতা ১৮1৪৬)। 


এহগুলির সমন্বয় করার জনাই ভগবান এখানে 
লেছেন__“ময়া ততমিদং সব? । 

“মহ্ছানি সর্বভতানি'_সকল প্রাণীহ আমাতে 
অবস্থিত অর্থাৎ পরা-অপরা প্রকৃতিরূপ সমস্ত জগত 
আমাতে অবস্ছিত। এরা আমাকে ভিন্ন থাকতে পারে না। 
কারণ সমন্ত গ্রাণীহ আমা হতে উৎপন্ন হয়, আমাতেই 
অবস্থান করে আবার আমাতেহ লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ 
তাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রাপে যা কিছু ঘটে থাকে, তা 
সব আনা হতেই হয়। অতএব এইসব প্রাণী আমাতেই 


ভগবান প্রথমে দুটি কথা 


€ দ্বিতীয়, “মত্ছানি সর্বভৃতানি'। ভগবান 
দুটি কথার বিপক্ষে দুটি কথা কলেছেন। 
প্রথন কথার (আমি সমন্ত জগতে অবস্থিত) বিরুদ্ধে 
এখানে বলেছেন যে আমি এইগুলিতে অবস্থিত নই। 
কারণ আমি যদি ওইগুলিতে অবস্থান করতাম, তাহলে 
ওইশুলিতে যে পরিবর্তন হয়, সেগুলি আমাতেও হত। 
সেগুলি নাশ হলে আমারও নাশ হত এবং ওইগুলির 
অভাব হলে আমাতেও অভাব হত। তাৎপর্য হল এই যে 
শইগুলিব পরিবর্তন, নাশ এবং অভাব হয়, কিন্তু আমাতে 
কখনো বিন্দুমাত্র বিকৃতি হয় না। আনি ওইগুলিতে 
সর্বভাবে বাপ্ত হয়েও নির্লিপ্ত থাকি, সেগুলির থেকে 
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আমি সর্বতোভাবে সম্পর্করহিত। আমি নির্বিকার অবস্থায় | কারণ পরনাস্থা বিনা জগৎ হতেই পারে না। জগৎ 
নিজের মধো নিজেই অবস্থান করি। পরমাস্মা হতে উৎপন্ন, পরমাস্াতেই অবস্থিত আর 
প্রকৃতপক্ষে ‘আমি শুইগুলিতে অবস্থিত'_এরূপ | পরমাঝ্মাতেই লীন হয়ে যায়। পরমাত্খা বাতিরেকে 
বলার তাৎপর্য হুল যে আমার সভা থেকেই এদের সভা | জগতের * স্বতন্ত্র অশ্তরহ নেহ। তাই জগতে 
সৃষ্ট। আমি যদি এদের মধ্যে না থাকতাম, তবে জগতের | পরমাত্মা আছেন 'অর্থাৎ পরমাত্মাতেই জ' অবস্থান। 
অন্টিয্ই হত না। জগতের অস্টি্ আমার সন্ভাতেইবিধৃত। | ঢেউ উৎপত্তি ও বিনাশশীল হওয়ায় এবং ছল ছাড়া 
তাই বলা হয়েছে আমি ওইগুলিতে অবস্থিত। তার অনা পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় যদি ঢেউয়ের অস্তিত্ব না 
“ন চ মহ্ছানি ভভানি"+__ভগবান এবার ছ্িতীয : মানা শ্রম, তাহলে দেখেও জল নেই বা জলে ঢেউ নেই 
কথাটির (সমস্ত প্রাণী আনাতে অবস্থিত) বিরুদ্ধ কথা বলতে হবে অর্থাৎ শুধু জলই আছে এবং জলই টেউরূপে 
এখানে বজেছেন যে এই প্রাণীরা আমাতে অবস্থিত নয়। | প্রতিভাত হচ্ছে। তেমনই জগৎ উৎপন্ন ও বিনাশশীল 
কারণ এরা যদি আমাতে অবস্থান করত তাহলে আমি হওয়ায় এবং পরমাস্মা ছাড়া তার পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় 
যেনন নিরন্তর নির্বিকারনাপে একইভাবে অবস্থান করি, | যদি জগতের অন্তিত্ন না মানা হয়, তাহলে জগতে পরমাস্থা 
জগৎও তেমনি একইভাবে নিবিকারলাপে বিরান্ত করত। | নেই এবং পরমাত্জাে জগৎ নেই অর্থাৎ শুধু পরনাস্মাই 
আমার কোনো উৎপত্তি ও বিনাশ নেই, তাই জগতেরও | আছেন এবং তিনিই ছগৎকূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। 
উৎপত্তি বা বিনাশ হবার কথা নয়। একটি স্থানে আছি, তাৎপর্য হল এই যে তত যেমন এক জলই আছে, 
অনা স্থানে নেই, এক কালে আছি, অন্য ঢেউ নেই তেমনই ভন্বত একমাত্র পরমাত্মাই 
একটি ব্যক্তির মধো আছি, আরেক বিরাজিত, জগৎ-সংসার কিছুই নেই__*বাসুদেবঃ সর্বম্‌' 
আমার মধ্যে এইরকম পরিচ্ছিন্নতা (বিভাগ) নেই, | (৭1১৬)। 
অতএব জগতেও এরূপ পরিচ্ছিমতা হবার কথা নয়। | কার্থ-কারশেন দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে মাটির 
তাৎপর্য হল যে আমার মধ্যে যেমন শির্বিকারহ, নিত্যন্ব, | তৈরি যত বাসন আছে সেই সবগুজিতেই মাটি আছে, 
ব্যাগকন্, অবিনানীভাৰ ইত্যাদি আছে, সেইরকম এইসব কেন-না সেগুলি মাটির জারা তৈরি, সেগুলি মাটিতে 
প্রাণীর ও হত। কিন্দু এরূপ হয় না। আমার স্থিতি নিরন্তর | থাকে এবং মাটিতেই লয় হয়ে যায়। অর্থাৎ মাটির বাসনের 
থাকে আর তাদের স্থিতি নিরন্তর থাকে না। এব দ্বারা আধারই হল মাটি। তাই বাসনে মাটি এবং মাটিতে বাসন 
প্রমাণিত হয় যে তারা আমাতে অবস্থিত নয়। থাকে। কিন্বু প্রকৃতভাবে দেখলে বাসনে মাটি বা মাটিতে 
এখন উপরিউক্ত বিধিপূরক ও নিষেধপুরক চারপ্রকার | বাসন নেই। যদি বাসনে মাটি থাকত তাহলে বাসন নষ্ট 
কথা অন্য রীতিতে এইভাবে বুঝতে হবে। জগতে | হলে মাটিও নষ্ট হত। কিন্তু মাটি নষ্ট হয় না। অতএব মাটি 
পরনাস্্া আছেন এবং পরমাত্মাতে জগৎ অবস্থিত । মাটিতেই থাকে অর্থাৎ তা নিজেতেই স্থিত থাকে। 
আবার পরমাক্মা জগতে নেই আর জগৎ পরমাত্মাতে এইভাবে যদি মাটিতে বাসন থাকে তবে মাটি 
সত নয়। যেমন ঢেউকে যদি অস্তিন্সম্প্স বলে মনে | থাকলে বাসনের সবসময় স্বায়ী থাকা উচিত। কিন্তু বাসন 
কলা হয় তবে ঢেউয়ে জল আছে এবং জলে ঢেউ আছে। | তো চিরকাল থাকে না। তাই মাটিতে বাসন নেই। তেমনই 
কারণ জল ছাড়া ঢেউ থাকতে পারে না। ঢেউ জল থেকেই সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাস্মাতে সংসার অবস্থিত 
পন, লেই থাকে আর জলেই লীন হয়ে যায়। সুতরাং | হলেও সংসারে পরমাস্মা এবং পরমাস্মাতে সংসার 
ঢেউয়ের আধার ও আশ্রয়ই হল জল। জল ছাড়া তার | নেই। কারণ সংসারে যদি পরমাত্মা থাকেন তাহলে 
পৃথক আস্তিঃ লেই। তাই ঢেউয়ে জল এবং জলে সংসার লয় পেলে পরমাত্মাও লয় পাবেন। কিন্তু পরমাত্মার 
থাকে। তেমনই জগৎকে আস্তিরসম্পন্ন বলে মানলে | লয় হয় না। অতএব সংসারে পরমাত্মা নেই। পরমাস্থা 
জগতে পরমাত্মা আছেন এবং পরমাস্থায় জগৎ অবস্ছিত। | আপনাতেই অবস্থিত। এইভাবে পরমাত্মাতেও সংসার 


“ন মংস্কানি ভৃতানি' কথাটির অপর ভাব হল যে, এইসব প্রাণী নিজেবা আমাতে অবস্থিত বলে মনে করে না বরং তারা 
মনে করে যে, তারা প্রকৃতিতে অবস্থিত । তাই তারা আমাতে অবস্থিত নয়। 
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নেই। যদি পরমাত্মাতে সংসার থাকত তবে পরমাত্থার 
সঙ্গে জগৎ-সংসারও চিরস্থায়ী হত | কিন্তু সংসার 
চিরস্থায়ী নয়। অতএব পরমাত্মাতে জগ্গৎ-সংসার অবস্থিত 
নয়। 

যেমন, কেউ যদি হরিদ্বারের কথা স্মরণ করে তাহলে 
সে মনে মনে ‘হর কি গৌড়ি' দেখতে থাকে--মধান্থলে 
ঘণ্টাঘর_দু’পাশ দিয়ে গঙ্গা বহমান--সিঁড়িতে লোকেরা 


জান করছে_ জলে মাছ লাফালাফি করছে, হরিদ্বারের ৷ 


এইসব কথাই তার মনে উদয় হয়। তাই হরিদ্বারের 
সবকিছুই (পাথর, জল, মানুষ, মাছ ইত্যাদি) হল মন। 
কিন্তু যেই চিন্তা পবিত্যাগ করা হয়, তখন্ট মনে আর 
হরিদ্বার থাকে না, শুধু মন-ই অবস্থান করে। এইরূপই 
পরমাস্মা ‘বহু স্যাং প্রজায়েয়' সংকল্প করেছেন আর 
জগৎ-সংসার প্রকটিত হয়ে গিয়েছে। এই জশ্যৎ- 
সংসারের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরমাত্মাই বিরাজ্জনান 
এবং জগৎ পরমাস্মাতেই অবস্থিত । কারণ প্রনাস্মাই 
জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন। কিন্তু পরমাস্মা যখন সংকল্প 
পরিত্যাগ করেন, তখন আর জগৎ থাকে না, কেবল 
পরমাত্মাই বিরান্জ করেন। 

তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মা আছেন এবং সংসার 
আছে_ এই দৃষ্টিতে দেখলে সংসারে পরমাত্খা আছে 
এবং পরমাস্মায় সংসার আছে। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে 
দেখলে সংসারে পরমাস্মা নেই এবং পরমাস্থাতে সংসার 
নেই; কেন-না সেখানে জগৎ-সংসারের স্বতন্ত্র কোনো 


অস্টিইই নেই। সেখানে কেবল পরমাত্ধাই বিরাজিত_ 


“ৰাসুদেবঃ সর্বম'৷ এই হল চীবশ্যক্তদের, ভক্তদের 
অনুভৃতি। 

“পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌'''__আমি সমন্ত জগতে 
এবং সমস্ত জগত আনাতে থেকেও, সমস্ত জগৎ আম্যতে 
নেহ এবং আমিও জগতে নেই অর্থাৎ আমি জঙ্গৎ- 
সৎসাবে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, নিজেই নিজের মধো 
স্থিত_-আমার এই ঈশ্বরীয় যোগকে অর্থাৎ প্রভাবকে 
(সামর্থ্য) অনুধাবন কর। তাৎপর্য হল এই যে আমি এক 
হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত হই এবং বছরাপে দৃষ্ট হলেও 


| আমি একই থাকি অর্থাৎ শুধু আমি__আমিই রয়েছি! 

*পশা" ক্রিয়াটির দুটি অর্থ হয়__জানা এবং দেখা। 
বুদ্ধি দ্বারা যায় এবং দেখা যায় চক্ষুর সাহাযো। 
ভগবানের যোগ (প্রভাব) জানবার কথা এখানে উল্লিখিত 
হয়েছে এবং সেটি দেখার কথা একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম 
শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে। 

*ভৃতভূম চ ভূতদ্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ'__আমার যে 
সুবাগ, তা সমন্ত প্রাণীর উৎপাদক, সবকিছুর ধারক এবং 
তাদের ভরণ ও পোষণকারক। কিন্তু আমি ওই সমস্ত 
প্রালীতে অবস্থিত নই অর্থাৎ আমি তাদের আশ্রিত নই 
এবং সেগুলিতে লিপ্ত নহ। এই কথাই ভগবান পঞ্চদশ 
| অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে জানিয়ে ন যে ক্ষর 
| (ভগৎ) এবং অক্ষর (ভীবাস্কা)_ উত্তম পুরুষ এই উভয় 
হতেই ভিন্ন, তাকে পরমাখা বলা হয় এবং তিনি সর্ব 
চরাচরে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে সকলের ভরণ-পোষণ করেন 
এবং সকলকে নিয়ন্ত্রণ 

তাৎপর্য এই যে যেমন সকলের উৎপাদক হয়ে 
এবং সকলের ভরণ-পোষণকারী হয়েও অহই-মমহবোধ 
বর্জিত, সকলের মধো অনস্থান করেও তাদের আশ্রিত 
নই, সেপ্ুলির থেকে সর্বতোভাবে লিরলিপ্ত, তেমনই 
মানুষ যেন আত্বীয়-শ্রজনের ভরণ-পোষণ করে এবং 
কলের সবকিছু ঠিকমতো সংরক্ষণ করেও তাদের প্রতি 
অহং -ননন্ববোধ না রাখে এবং যে কোনো দেশ, কাল, 
পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও নিজেকে তাদের আশ্রিত 
বলে মনে না করে অর্থাৎ যেন সর্বতোভাবে নিলিপ্ত 
থাকে। 

ভক্তের কাছে যে কোনো পরিস্থিতি আসুক, ঘটনা 
সবেকেই তার ভগবানের লীলা বলে মনে করা উচিত। 
| ভগবান স্বয়ং কখনো উহপন্তিব লীলা, কনো স্থিতির 
৷ লীলা আবার কখনো সংহারের লীলা করে থাকেন। এই 

জগৎ-সংসার সবই স্থরূপত ভগবানেরই স্বরূপ এবং 
এতে যা পরিবর্তন ঘটে, তা সবহ ভগবানের লীলা 
এহভাবে সর্বত্র এবং সবকিছুতে ভগবান এবং তার লীলা 


এখানে যোগ’ শব্দটি *যুজ সংযমনে' ধাতু থেকে তৈরি হয়েছে । কারণ সমস্ত জগতকে ভগবানই সংযত করেন। 
এমনিতে যম পাপ-পুণা অনুসারে প্রাণীদের সংযত করেন, কিন্তু তিনি শুধু ইহলোকের প্রাণীদেরই সংযত করে থাকেন। নিস্ব 
ভগবান অনন্ত বরহ্মাগ্ডকে এবং তাতে পৃথক পৃথকভাবে নিযুক্ত যরাজাদেরও সংযত করে থাকেন। এই সংযত করার শক্তির 
নামই এখানে হল যোগ, সামৰ্থ্য, প্রভাব। এই যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব পূর্ণভাবে শুধুমাত্র তগবানেষ্ট থাকে। 
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দেখে ভক্তকে সবসময় প্রসন্ন থাকতে হয়। সমালোচনায় সাধকের অপ্রীতি আসবে না। পরমাত্মাকে 
মর্মার্থ প্রমাণ করার জনা উদাহরণ দেবার বা প্রমাণ খোঁজার 


“সবকিছুই পরমাত্া"_এই কথাটি খুব গভীরভাবে কোনো ইচ্ছাই তার হওয়া উচিত নয় বা কখনো এমন 
চিন্তা বললে সাধবের এটি যথা্থভাবে অনুভূত হয়। | জব হওয়া উচিত নয় যে “এটি আমার সিদ্ধান্ত, আমার 
যথার্থভাবে অনুভব হওয়ার মাপকাঠি হল যে যদি কেউ | নত, এটি আমিই ঠিক বুঝেছি’ ইত্যাদি। নিজ সিদ্ধান্তের 
তার প্রশংসা করে বলে যে *আপনার সিদ্ধান্ত যথাযথ’ | বিরুদ্ধে লোকে যা-ই প্রমাণিত করুক, তাহলেও নিজের 
ইত্যাদি, তবে তাতে তার নিজের শ্রেষ্ট অনুভব হবে না। | সিদ্ধাপ্ডের কোনো নাত যেন অনুভূত না হয় বা নিজের 

ৎসারে কেউ শ্রদ্ধা রা অবহেলা করুক সাধকের উপর | মধো কোনো বিকার যেন না আসে। নিজের প্রকৃত 

তার কোনো প্রভাব পড়বে না। যদি কেউ বলে যে ‘জগৎ | অনুভূতি স্থাভাবিকরাপে যেন সদা-সর্বদা অটল ও 
নেই শুধু পরমাত্থা আছেন-_এ হল আপনার নিছক অখণ্ডরূপে বজায় থাকে। এই বিষয়ে পর্যালোচনার চিন্তা 
কল্পনা, আর কিছু নয়" ইত্যাদি, তাহলে এইসব | যেন তার মনেই না জাগে 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ “ময়া ততমিদং সর্বমূ" কথাটির অর্থ হল বরফে জলের ন্যায় জাগতে অন্তিত্ ('আছ্ছে') রূপে এক 
সম, পান্ত, সদ্ঘন, চিদ্ঘন, আনন্দঘন পরমাত্মতত্ব পরিপূর্ণ হয়ে আছে। যা প্রতিদুহূর্তে ক্ষয় হচ্ছে, সেই জগৎ- 
সংসারের পৃথক কোনোই অস্তিহ নেই। অজ্ঞানতার জন্য জগতের যে স্বতন্ত্র অন্ত প্রতিভাত হয়, তাও পরমাস্মতন্তের 

- অন্তিত্বের জনাই হয়ে থাকে। যখন সবেতেই এক অশপ্ সত্তাই পরিপূর্ণকূপে বিরাজমান তখন তাতে অমি, তুমি, সে, 

৩. এই চারটি বিভাগ কী করে হয়? অহংবোধ ও মমন্ববোধ কী নিয়ে হবে ? রাগ -দ্েষ কীভাবে আসে? যার কোনো 
অস্তিত্বই নেই, সেগুলি দূর করার অভ্যাসই বা কেমন করে হবে ? 

ভগবান “মৎ্্ানি সর্বভৃতানি'র জন্য ‘ন চ মৎস্থানি ভূতানি পদটি বলেছেন এবং “ময়া ততমিদং সর্বং 
জগদবাক্তমূর্তিনা'র জন৷ 'ন চাহং তেববছিতঃ” পদটি বলেছেন। সাধকগণ যদি পরমাতা এবং জগৎ সংসারকে দুটি 
রূপে মনে করেন তাহলে তাদের পরমাক্মাতে জগৎ-সংসার এবং জগৎ-সংসারে পরমাত্মা অবস্থিত এরূপ যনে 
করা শচিত (গীতা ৬।৩০)। কিন্তু যদি এই দুই ভাব না থাকে তাহলে পরমাত্মাতেও জগৎ নেই জগতেও প্রমাত্মা নেই 
বরং সর্বত্রই একই পরযাস্তা বিরাজমান থাকেন। 

ভীবহ জগৎকে পৃথক অস্তি্থ প্রদান করেছে “যয়েদং ধার্যতে জগৎ! (গীতা ৭1৫)। অহংভাব, মমহবোধ এবং 
কামনার জনাই জগতের পৃথক অস্তিত্ব ভাসিত হয়। তাই যতক্ষণ অহংভাব, মমন্ববোধ এবং কামনা থ্যকে, ততক্ষণ 
(সাধকের দৃষ্টিতে) পরমাত্মাতে জগৎ এবং ভুগতে পরমাস্মা অবস্থিত বলে বোধ হয়। কিছ্ক অহং বোধ, মমতা ও কামনা 
দূর হলে (সিদ্ধের দৃষ্টিতে) পরমাস্থাতেও জগৎ অবস্থিতনয় এবং জগতেও পরমাত্মা অবস্থিত নয় অর্থাৎ শুধু পরমাম্মাই 
থাকেন__'বাসুদেবঃ সর্বন্‌'। 

পরমাত্মাতে জগত, জগতে পরমাত্মা_ এ হল “জ্ঞান? আর পরমাত্মাতে জগং নেই আর জগতে পরমাত্থা নেই 
অর্থ পরমাস্থা ব্যতীত আর কিছু নেই-_এ হল ‘বিজ্ঞান'। 

শ্রীমন্ভাগবতে আছে যে যতক্ষণ সাধকের দৃষ্টিতে জগতের পৃথক অস্তিধ থাকে, ততক্ষণ তিনি যেন নিজের বাবহারের 
দ্বারা ভগবদ্রুদ্ধিতে প্রাণীদের উপাসনা করেন'”৷। কিন্ত যখন ভূর দৃষ্টিতে জগতের কোনো অস্তিন্ব থাকে না অর্থাৎ 
শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন, তখন “সবই ভগবান'__এই চিন্তা থেকেও নিবৃত্ত হয়ে যায় 


(যাবৎ সবেষু ভূতেযু মভাবো নোপজায়তে। তাবদেবমুপাসীত বাস্ুননঃফাযবৃত্তিডি: 

“যতক্ষণ সমস্ত প্রাণীতে আমার ভাব অর্থাৎ “সব কিছুই ভগবান’ এরূপ প্রকৃ্জভাব না জা; 
সমস্ত বৃত্তির দ্বারা আমার উপাসনা করতে থাকা উচিত্র" 

শানর্বং ব্রহ্মান্াকং তস্য বিদায়াহহ ্মননীষয়া। পরিপশ্যনূপরঘেত সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ ৷৷ (শ্রীমন্তাগবত ১১।৯৯1১৮) 


॥ (হ্ীদভাগবত ১১1২৯।১৭) 
ততক্ষণ মন, বাকা এবং দেহের 
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“ভুতভু্ চ ভৃতঙ্বো মমাঝা ভৃতভাবনঃ'__ভগবান সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেন ‘অহং সর্বসা প্রভবঃ' (গীতা 
১০1৮), “অহং কৃৎন্গসা জগতঃ প্রভবঃ' (নীতা ৭1৬)। সেইসব প্রাণীর ভরপ-পোষণও ভগবানই করে থাকেন__ 
“যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তাবায় ঈশবর€' (গীতা ১৫1১৭)। সকল প্রাণীকে সৃষ্টি এবং তাদের ভরণ পোষণ করলেও 
ভগবান তাতে লিপ্ত বা আসক্ত হন না এবং তাদের আশ্রয়ও গ্রহণ করেন না সেইসব প্রাণীতে অবস্থানও করেন না। তাই 
ওই সকল প্রাদী এবং পদার্থতে আসক্ত হলে ভগবানের প্রাপ্তি হয় না। 

প্রকৃতপক্ষে এক চিগ্ায সন্তা বাতীত জড়ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই__“নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সঃ” 
(গীতা ২।১৬)। জড়র্রের (জগৎ-সংসারের) অস্তিত্ব, গুরুত্ব এবং সম্বন্ধ কেবলমাত্র কামনার (ভোগেচ্ছার) কারণেই 
হয়ে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ সুখের ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ এই জঙ্গৎ-সং সার বিদ্যমান থাকে। 

যারা পরমাস্মাতে জগৎ-সংসারকে দেখেন অর্থাৎ জগৎকে পরমাত্মারূপে না দেখে জগৎ -সংসাররূপে (জড়) 
দেখেন, তারা নান্তিক। কিন্ত যারা জগৎ-সংসারে পরমাস্মাকে দেখেন অর্থাৎ জগৎ-সংসারকে সংসাররূণে না দেখে 
পৰমাত্মাকপে (চিশ্ময়) দেখেন, তারা আন্তিক। 


Ed Hb 
সহজ ভঙগবানা এবাৰ আগের টি হতে কা্থিতে বিষয় নৃষ্টীজ সহযোগে স্পট করে বলছেন।/ 
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্বাণি ভূতানি মহঙ্কানীত্যুপধারয়॥ ৬ ॥ 
[সৰ্বগ্গঃ (সর্বত্র বিচরণশীল) ; মহান্‌ (মহা) : বায়ুঃ (বায়ু) : যথা ( যেমন) ; নিতাম্‌ (নিত) ; আকাশ -স্থিতঃ (আকাশেই 


অবস্থিত) ; তথা ( তেমনই) ; সর্বাণি (সমন্ত) ; ভূতানি (প্রাণী) ; মংস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ; ইতি উপধারয় (তুমি এটি মেনে 
নাও।)] 


সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেমন নিতা আকাশেই অবস্থিত, তেমনই সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত 
তুমি এটি মেনে নাও ॥ ৬ ॥ 


ব্যাখ্যা__'ঘথাকাশছ্ছিতো নিতাং বায়ুঃ সর্বত্রগো 
মহান'_যেমন সর্বত্র বিউবণশীল বায়ু নিত্য আকাশেই 
অবস্থান করে অর্থাৎ কোথাও নিংস্পস্দভাবে, কোথাও 
সামানা ক্রিয়াশীলভাবে, কোথাও বা বেগের সঙ্গে 
প্রবাহিত হয়। কিন্ত যে কোনো রূপেই থাক, বায়ু আকাশ 
থেকে কখনো পৃথক হতে পারে না। বায়ু কখনো থেমে 
গেছে বা কখনো বহমান আছে মনে হলেও তা আকাশেই 
আকাশ বাতিরেকে তা কোথাও অবস্থান 
| এইরাপই ত্রিলোক এবং চতুর্দশ ভুবনে 
অবস্থানকারী সমন্ত স্থাবর-জ্গম প্রাণী ও পদার্থ আমাতেষই 
অবস্থান করে-_-“তথা সর্বাণী ভূতানি মস্থানি'। 


ভগবান চতুথ থেকে যষ্ট প্লোকের মধো তিনবার 
“মৎস্কানি' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এর তাৎপর্য হল 
যে, এইসব প্রাণী আমাতেই অবস্চিত। আমাকে পরিত্যাগ 
করে এরা কোথাও যেতে সমর্থ নয়। এই প্রালীগণ প্রকৃতি 
বা তার কার্যাদির সঙ্গে যতই ঘনিষ্ট সম্পর্ক করুক, তবুও 
তারা প্রকৃতি ও তার কার্যাদির সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে 
না ; আর নিজেকে আমার থেকে যতই পৃথক কলে মনে 
করুক, আমার থেকে কখনো পৃথক হতে পারে না। 

বাযুকে আকাশে নিতাপ্রিত বলার তাৎপর্য হল যে বায়ু 
আকাশ হতে কখনো পৃথক হতে পারে লা, বামুর এমন 
কোনো শক্তি নেই যে সেটি আকাশকে পরিত্যাগ করবে ; 


“পূর্বোক্ত সাধনাকারী ভক্তের ‘সবই পরমাস্মস্বরাপ" এরূপ স্থির বিশ্বাস হয়। তখন তিনি এই অধ্যাস্মবিদ্যার (ব্রক্মবিদ্যার) 
সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশযলহিত হয়ে সর্বত্র পরমাত্মাকে বিশেষভাবে অনুভব কবে মুক্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ “সবই পরনান্মা" এই 
তাও আর থাকে না, সাক্ষাৎ পরমাস্মাকেই দর্শন করতে থাকেন।" 


650 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৯ 
কারণ আকাশের সঙ্গে তার সর্বদা ঘনিষ্ঠ সন্থন্ অর্থাৎ | অনুভব করেত সক্ষম হয় তাই ভগবান মানুষকে সজাগ 
অভিয়তা বর্তমান। বায়ু আকাশের কার্য এবং কার্য সর্বদা করে বলেছেন যে তুমি সর্বদাই আমাতে অবস্থিত, তাহলে 
কারণের সঙ্গে অভিযা হয়। কার্যটিকে শুধুমাত্র কার্ষের | আমার প্রাপ্তি লাভের জনা পরিশ্রম বা বিলন্ক কেন হবে ? 
দৃষ্টিতে দেখলে কারণ হতে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু আমাতে নিজস্থিতি না মানায় এবং যথার্থতন্ অনুভব না 
কারণের থেকে কার্যের পৃথক অন্ত হয় না। যখন কার্য হওয়াতেই আমার থেকে দূরত্ব প্রতীত হয়। 

কারণে লীন হয়ে থাকে, তখন কার্য কারণে: "ইতি উপধারয়" এই কথা তুমি বিশেষভাবে জেনে 
প্রাগভাবরাপের দ্বারা অর্থাৎ অপ্রকটরূপে থাকে, উৎপন্ন | রাখ, মেনে নাও যে, সঙ্গের (সৃষ্টির) সময় হোক বা 
হলে কাধ ভাবরূপে অর্থাৎ প্রকটিকাপে থাকে এবং লীন প্রলয়ের সময় হোক অনন্ত এক্মানণ্ডের সমন্ত প্রাণী সর্বদা 


হয়ে গেলে কার্য প্রধ্বংসাভাব রূপে অর্থাৎ কারণরাপে 
থাকে। বার্যের প্রধ্বংসাভাব সর্বদা থাকে, এর কখনো 
নাস্তি হয় না। কারণ সেটিই কারণরূপ হয়ে যায়। এই 
রীতিতে বায়ু আকাশ থেকেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই 
অবস্থান করে এবং আকাশেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ বায়ুর 
পৃথক সন্তা না থেকে শুধু আকাশহ থেকে যায়৷ সীবাস্মাও 
এইরূপ পরমাঝ্মা থেকে প্রকটিত হয়, পরাস্মাতেই স্থিত 
থাকে এবং পরমায্মাতেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ ীবাস্থার 
তন্ত্র সস্তা না থেকে কেবল পরমাস্মা-ই থেকে যান। 
বায়ু যেমন গতিশীল অর্থাৎ সব জায়গায় বিচরণ করে, 
এই জীবায্রা তেমন গতিশীল নয়। কিন্ত যখন সে গতিশীল 
প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে একাস্থা (আমিত্ব) করে নেয়, 
তখন শরীরের গতি তার নিজের গতি বলে প্রতীয়মান 
হয়। গতিশীলতা প্রতীয়মান হলেও সে সর্বদা পরমাস্থাতেই 
অবস্থান করে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে 


সনাতন বলে জানিয়েছেন। শরীরগুলির গতিশীলতার 
জন্যই এখানে জীবাস্মাকে ‘সর্বগত’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ 
এটি সর্বত্র বিচরপশীল বলে দেখালেও 
সাবু এটি স্থির স্বতাবসম্পন্ন, এতে নড়াচড়া করার 
সমস্ত প্রাণীই অটলরূপে সর্বদা আনাতে অবস্থিত। 

হল এই যে ত্ৰিলোক ও চতুর্দশ ভুবনে 
চীবদের পরমাস্া থেকে ভিন্ন লেশমাত্র পৃথক 
নেই এবং তা হতেও পারে না অর্থাৎ নানা যোনি 
পরিভ্রমণ করলেও এগুলি নিতা-নিরন্তর পরমায্থার 
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেই অবস্থান করে। কিন্তু প্রকৃতির 
কার্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করায় জীব এটি অনুভব 
করতে পারে না। মানুষ যদি এই শরীরের সঙ্গে একাত্মতা 
না করে, আমিহ বোধ না করে তবে সে অসীম আনন্দ 


| আমাতেই অবস্থিত তাদের ্িতি আমা হতে পৃথক হওয়া 
কখনো সন্তব নয়। এটি দৃঢ়ভাবে মেনে নিলে প্রকৃতির 
| কার্যে বিনুখতা আসবে এবং প্রকৃত তত অনুভূত হবে। 

এই প্রকৃত তব অনুভব করার জনা সাধকের দৃঢ়তার 
সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে, যিনি সব দেশ, কাল, বন্ধ, 
ব্যক্তি ইত্যাদিতে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ, সেই পরমাব্মাই 
| আমান স্থরূপ। দেশ, কাল, বু, যকত কেউই আমার নয়, 
আনিও তাদের নই। 


বিশেষ কথা 


সকল জীব ভগবানেই অনস্থিত। ভগবানে অবস্থান 
করলেও জীবের দেহে উৎপত্তি, দিতি ও লয়ের ক্রম 
চলতে থাকে। কারণ সব দেহই পরিবর্তনশীল আব এই 
জীব স্বয়ং অপরিবর্তনশীল। এই জীবের পরমাস্মার সঙ্গে 
তাত্বিক একা স্বতঃসিদ্ধ ৷ কিন্তু এই ভীব যখন পরশাস্মা 
হতে বিমুখ হয়ে শরীরের সঙ্গে তার এক্য মেনে নেয় তখন 
| তার ‘আমি’ ভাবের এই স্বতন্ অস্তিত্বের ধারণা হয় যে 
“আমি শরীর" । এই *আনি'-ভাবে একটি পরমাস্মার অংশ 
ও অপরটি প্রকৃতির অংশ-_ এই হল জীবের স্বরূপ । জীব 
তো পরমাত্জার অংশ কিন্ব সে প্রকৃতির অংশকে আকড়ে 
ধরেথাকে। 

*আমি’ ভাবের মধো যেটি প্রকৃতির অংশ তা স্বতই 
প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতির অংশের সঙ্গে 
ভাদাস্মা হওয়ায় পরমাস্মার অংশ জীব সেই আকর্ষণকে 
নিজেগ আকর্ষণ বলে মনে করে আর “আমার সুখ লাভ 
হোক, অথ লাভ হোক, ভোগ “বাসনা চরিতার্থ হোক’ 
এইরূপ ভান পোষণ করে। এরূপ ভাব পোষণ করায় সে 
পরমাস্থা হতে বিশেষভাবে বিমুখ হয়। তার মনে “সর্বদা 
সাংসারিক সুখ লাভ হোক, পদার্থদির প্রাপ্তি হোক, শরীর 
| চিরকাল যেন থাকে"_এরাপ যে ইচ্ছা থাকে তা 


শ্লোক ৬] _ সাধক-সঞ্জীবনী 651 
প্রকৃতপক্ষে প্রমাস্মার সঙ্গে থাকার আকাক্ষ্ষা ; কারণ : যদি সে সজাগ ও সতর্ক হয় এবং ‘ভোগে কোনো সুখ 
তার নিত্য সম্পর্ক তো পরমাস্থার সঙ্গেই। ভোগই আছ পৰ্যন্ত টিকে থাকেনি, বা থাকা 

জীব দেহের সঙ্গে যতই এতপ্রোত হোক না কেন, সন্তুবও নয়'_ এরূপ বুঝে নেয় তাহলে তার সাংসারিক 
পরমাস্থার প্রতি তার আকর্ষণ কখনো দূর হয় না আর তার সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছা দূর হয় এবং প্রকৃত, 
হবার সম্ভাবনাও লেই। “আনি সর্বদা থাকব, সর্কয সুখী হব সর্বোত্তম, লিতাস্কিত সুখের ইচ্ছা, যেটি অপরিহার্য, 
এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ হবে'_ এরূপ যে আকর্ষণ, তা জাগ্রত হয। এই আবশাকতা যেখন জাগ্রত হতে থাকে 
বাস্তবে পরমাখার প্রতিই আকর্ষণ, কিন্তু তার এই ভুল হয় | বিনাশশীল পদার্থে বিমুখতাও তেমনি সৃষ্ট হতে থাকো 
যে, সে (জড়-অংশের প্রাধান্যবশত) এই সর্বোচ্চ সুখ বিনাশশীল পদার্থগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হলে 
জড় হতেই প্রাপ্ত করার বাসনা করে। সে ভ্রমক্রমে সেই : ‘আমার স্থিতি অনাদিকাল হতে পরমাত্মাতেই' এই তত্ব 
সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, যার ওপর তার অধিকার নেই। অনুভূত হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__বাযু যেমন আকাশে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই অবস্থান করে এবং আকাশেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ 
আকাশ ছাড়া বায়ুর কোনো পৃথক অবস্থান বা অস্তিহ নেই, তেমনই সমন্ত প্রালী ভগবান হতেই উৎপন্ন হয়, ভগবানেই 
অবস্থান করে এবং ভগবানেই লীন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবান ছাড়া প্রাণীদের কোনো পৃথক অস্তিহ নেই__এই কথাটি 
যদি সাধক দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে নেন, তাহলে তীর “সব কিছু ভগবান? এই প্রকৃত ততন্তুটি অনুভূত হয়। 

এই শ্লোকটিকে বোঝার জন্য কার্য-কারণভাব যেমন উপযুক্ত, বিবর্তবাদ সেরূপ নয়। “বিবর্ত' কথাটির অর্ণ ছল 
বিরুদ্ধ ব্যবহার অর্থাৎ যা নেই অথচ আছে বলে মলে হয়, যেমন দড়িতে সাপ বলে ভ্রম হওয়া-_একে বলে বিবর্তবাদ। 
বিবর্তবাদে দুটি অস্তিহ থাকা প্রয়োজন, যেমন দড়ি আর তা দেখার চোখ-__এই দুইয়ের পৃথক পৃথক (বাবহারিক এবং 
প্রতিভাসিক) অস্তিন্ন। কিন্ত গীতার এই ক্লোকটিতে আকাশ এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যে দুটির অস্ত 
(ব্যবহারিক) একই ৷ অর্থাৎ দড়িতে সাপের ন্যায় আকাশে বাহু অধাস্ত নয় অথবা আকাশে বায়ু প্রতীতিমাত্র নয়, বায়ু 
আকাশেরই কার্য। প্রকতগক্ষে কার্য কারণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ কার্য ও কারণের একই সত্তা হয়, যেমন 
সোনা এবং তার গহনা-__দুইয়ের একই সন্ভা। অতএব যেমন লোনা ও গহনা__দুইয়েতেই তত্বত একই সোনা থাকে, 
তেমনই পরমাস্থা এবং সকল প্রাণী__দুইয়েতেই তন্বতঃ একই পরমাস্মা বিরাঞ্জথান। এষ্ট কথাটি ভগবান লীতায় 
“বাসুদেবঃ সর্বম' (৭1১৯) এবং “সদসচ্গহম্” (৯1১৯) পদগুলির দ্বারা বলেছেন, যা গীতার প্রকৃত সিদ্ধান্ত। 
বিবর্তবাদ কোনো সিদ্ধান্ত নয়, এটি হল জগতে সত্য্তবুদ্ধি দূর করার এক প্রকার সাধন। 

যদি বায়ু স্পন্দিত হয় তাহলে বায়ুতে আকাশ আছে এবং আকাশে বায়ু আছে । আর যদি বায়ু স্পন্দনশীল না হয় 
তাছলে বাযুতে আকাশ লেই জার আকাশেও বায়ু নে অর্থাৎ তন শুধুমাত্র আকাশই বিরাজ করে। বিপরীতক্রৰে, 
যতক্ষণ বায়ুর পৃথক সত্তাকে মানা হয়, ততক্ষণ আকাশে বায়ু আর বাযুতে আকাশ থাকে। কিন্তু তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে 
আকাশেও বায়ু নেই আর বায়ুতেও আকাশ নেই অর্থাৎ শুধু আকাশই আছে। এইরূপ তাত্বিক দৃষ্টিতে পরমাহ্থাতে প্রালী 
নেই আর প্রালীতৈও পরমাস্তা নেই, শুধুমাত্র পরমাত্মাই বিরাজমান (গীতা ৯1৪-৫)। 

এই শ্লোকে বায়ুকে বোঝাতে দুটি পদ বাবজত হয়েছে *সর্বক্রগঃ' এবং “মহান্‌'। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে 
সন্বন্ধে) চুরাশী লক্ষ জন্য, ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদিতে পরিভ্রমণ করায় 
“সৰ্বত্রগঃ' বলে পরিচিত হয়। 'মহান্‌" পদটির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে (জীব সমুদায়) বুঝতে হবে। বায় 
যেমন নিতা আকাশেই অবস্থান করে অর্থাৎ বায়ুর যেমন আকাশের সঙ্গে নিত্য সন্তন্ধ, তেমনই জীবমাত্রেরহ পরদাত্মার 
সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (নিত্যযোগ) রয়েছে। 


সত আত পা 


স্ন জোর এতে ভঙগরাদা বলেছেন বো সন এাণীই তাঁতে আবাঞিত, কিল নাসা এবং মাতে এপল 
আবাধটিতিক বগা ঝরা বালি ছিল। অতএব পরবর্তী ছাটি রক তার লগা করছেন। 


রঃ শ্্রীমদ্ভগবদ্লীতা 
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌॥ ৭ ॥ 
[ কৌস্বেয় ( ছে কৌন্তেয়!) ; কল্ঞক্ষয়ে (কল্পগুলি সমাপ্ত হলে) ; সৰ্বকৃতানি (সকল প্রাণী); মামিকাম্‌ (আমার) ; প্রকৃতিম 
(প্রকৃতিকে) ; যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ; কল্পাদৌ (কন্জুলির প্রানে) ; অহম্‌ (আনি) ; পুনঃ (আবার) ; তানি (তাদের) : বিসৃজানি 
(সৃষ্টি কর।)] 
“ হে কৌন্তেয় ! কল্পগুলি সমাপ্ত হলে মহাগ্রলয়ের সময় সমন্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে এসে লয় হয়ে যায় 


এবং কল্পগুলির প্রারন্তে মহাসর্গের সময় আমি আবার তাদের সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্যা-“স্বভূতানি কৌন্তেয় প্ৰকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌ 
কল্পক্ষয়ে'__সমন্ত প্রালী আমারই অংশ এবং সর্কদা 
আমাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এরা প্রকৃতির সঙ্গে এবং 
প্রকৃতির কার্য শরীর ইত্যাদির সঙ্গে একান্ত (আমি- 
আমার সম্পর্ক) করে যে কমই করে, সেই কর্ম এবং তার 
ফলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য তারা 
বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। যখন 
মহাপ্রলয়ের সময় আসে (ব্রহ্মার শত বছর আয়ু পূর্ণ হলে 
যখন তিনি লীন হয়ে যান) তখন প্রকৃতির বশীভূত এই 
সমস্ত প্রাণী প্রকৃতি্জনিত সম্পর্কগুলি নিয়ে অর্থাৎ নিজ 
নিজ কমসহ আমার প্রকৃতিতে লীন হয়ে মায়। 

মহাসর্গের সময় প্রাণীদের যে স্বভাব থাকে, সেই 
স্বভাব নিয়েই তারা যহাপ্রলয়ে লীন হয়ে যায়। 

'পুনস্থানি কপ্পাদৌ বিস্জামাহম্‌*_যহাপ্রলয়ে নিজ 
নিজ কমসহ প্রকৃতিতে লীন হওয়া প্রাণীগণের কর্ম যখন 
পরিপক্ক হয়ে ফল প্রদানের জনা উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন 
প্রভুর মনে “বহু স্যাং প্রজ্ায়েয়” এই সংকল্ষের উদয় হয়। 
মহাসগ এভাবেই আবন্ড হয়। অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় 
শোকে তাই বলা হয়েছে_'ভূতভাবোষ্ধবকরো বিসর্গ 
কর্মসন্জিতঃ' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর যে স্থ-অন্তিহ অর্থাৎ 
প্রকট করার জনা ভগবানের যে সংকল্প, তাকেই বিসর্গ 
(আগ) বলা হয় এবং সেটিহ হল আদিকর্ম। চতুর্দশ 
অধ্যায়ে একেই "গর্ভং দধাম্যহম্‌’ (১৪1৩) এবং “অহং 
বীজপ্রদঃ পিতা (১৪1১) বলা হয়েছে। 

তাহগর্য হল এই যে, কল্পের আদিতে অর্থাৎ মহাসর্গের 
আরম্তে ব্রহ্মা প্রকটিত হলে আমি (ভগবান) পুনরায় 
প্রকৃতিতে লীন, প্রকৃতির বশীভূত ওহসব জীবের তাদের 
কর্ম অনুসারে নিদিষ্ট যোনিতে সম্পর্ক স্থাপন করে দিই-_ 


এই হল আমার তাদের সৃষ্টি করা। একথাই ভগবান চতুর্থ 
অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলেছেন-_“চাতুবর্ণাং ময়া 


সৃষ্টং গুণকর্মৰিভাগশঃ' অর্থাৎ আমা দ্বারাই গুণ ও কর্মের 
| বিভাগ অনুযায়ী চারটি বর্ণ সষ্ট হয়েছে। 


ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় “কল্প”, যা মানুষের এক 
হাজার চতুর্যুগের সমান হয়ে থাকে, ব্রক্ষার একটি রাতও 
এই একই সময়ের অবধিযুক্ত হয়। এই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু 
একশ বছর হয়। ব্রহ্মার আমু শেষ হলে তিনি যখন লীন 
হন, সেই মহাগ্রলয়ের সময়কে এখানে “কল্পক্ষয়ে' পদের 
দ্বারা বশা হয়েছে। ব্রহ্মা যখন পুনরায় প্রকটিত হন, সেই 
মহাসগের সময়কে 'কল্লাদৌ' পদে বলা হয়েছে। 

“সৰ্বভূত্ানি প্রকৃতিং যান্তি'_মহাপ্রলয়ে জীব স্বয়ং 
প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় এবং ‘তানি কল্লাদৌ বিসৃজ্ঞামি' 
মহাসর্গের আরস্ডে আমি তাদের রচনা করি এখানে এই 
দুই প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে প্রকৃতি 
ক্রিয়াশীল হওয়ায় সেটি স্বতই লয়ের দিকে অগ্রসর হয় 
অর্থাৎ ক্রিয়া করতে করতে ক্লান্তি হলে প্রকৃতি পরমাস্মাতে 
লয় পায়। এরাপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় 
প্রাণীগণও বহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে লীন হয় এবং 
প্রকৃতি পরমান্মাতে লীন হয়। হাসগেশ আব তাদের 
পরিপক্ক কর্মের ফল প্রদান করে তাদের পবিত্র করার জন্য 
দের শরীর সৃষ্টি করি, তবে সেই প্রাণীদেরই সৃষ্টি 
| করি যারা প্রকৃতির বশীভূত। যেমন বাডি তৈরি করলেও, 


ও ধীরে ধীরে তা প্রলয়ের দিকে যেতে 
থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতির কার্য (জগৎ- 
সংসার ও শরীর) সৃষ্টিতে ভগবানের হাত থাকলেও, 
প্রকৃতির কার্যাদি ধ্বংসের দিকে স্বতই অগ্রসর হয়। 
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তেমনই ভগবানের অংশ হওয়ায় জীব স্বত ভগবানের | সে পতনের পথে চলে যায়। তাই মানুষের নিজ বিবেককে 
দিকে, উচ্চাবচ পথে যায়। কিছু যন সে কামনা-বাসনা- | প্রাধান্য দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ উদ্ধার করা উচিত 
মমতা করে স্বত পতনের দিকে গমনকারী বিনাশশীল | অর্থাৎ কামনা-বাসনা-মমতা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র 
শরীর ও সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন | ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব__জগৎ সৃষ্টিতে তিনটি ব্যাপার হল প্রধান উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়। সাধকের দৃষ্টি জগতের 
স্কিতির দিকে থাকে, তাই প্রথমে আগের স্লোকে স্থিতির কথা বলে ভগবান এবার এই শ্লোকে উৎপত্তি এবং প্রলয়ের 
কথা বলছেন। অর্থাৎ উৎপত্তি, প্ছিতি এবং প্রলয়__এই তিনটিই সমগ্র প্রমাস্মাতে হয়ে থাকে। 

প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্থিতিই নেই, আসলে উৎপত্তি আর প্রলয়ের প্রবাহকেই স্থিতি বলা হয়। তাত্বিক দৃষ্টিতে 
দেখলে বোঝা যায় যে জগতের উৎপন্তিও নেই, শুধু প্রলয়ই প্রলয় অর্থাৎ কিছুই নেই। অতএব জগতে প্রলয়ই অ-ভাব 
যোগই প্রধান__'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ’ (গীতা ২।১৬)। 


সি স্টক ক 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎসমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮ ॥ 
[প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) ; বশাছ (অধীন) ; অবশম্‌ (পরাভূত) ; ইমম্‌ (এই) ; কৃৎস্গম্‌ (সমগ্র) ; ইতশ্ামম্‌(প্রাণীসমূহকে) ; 
স্বাম্‌ (নিজের); প্রকৃতিম্‌ (প্রকৃতিকে) ; অব্টভ (বশীভূত কবে) ; পুনঃ পুনঃ (বারংবার) ; বিসৃজ্ামি (সৃষ্টি করি।)] 
প্রকৃতির পরবশ এই সমগ্র প্রাণীগণকে আমি (কল্পগুলির আদিতে) নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে 
বারংবার সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥ 


বাখ্যা_ “ভুতগ্রামমিমং কৃতস্মবশং প্রকৃতে্বশাৎ _ | সাত্বিক, রাজসিক এও তামসিক ভীব উৎপনস হয় অর্থাৎ 
'প্রকৃতি' শব্দটি এখানে বাষ্টি প্রকৃতির বাচক। মহাপ্রলয়ের | এদের মধো কেউ সন্ধ-প্রধান, কেউ রজঃ-প্রধান আবার 
সময় সকল প্রাণীষ্ট নিজ বাষ্টি প্রকৃতিতে (কারণ শরীরে) | কেউ তমঃ-প্রধান হয়। 
লীন হয়ে যায়, বাষ্ট প্রকৃতি সমষ্টি প্রকৃতিতে এবং সমষ্টি | চতুর্দশ অধায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকেও এই 
প্রকৃতি পরমাক্সাতে লীন হয়ে যায়। কিন্তু যখন মহাসর্গের | হহাসর্গের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে পরমাস্মার 
সনয় আসে তখন জীবগলের কর্মসনূহ ফল প্রদানের জন্য | প্রকৃতিকে *মহদ্তরহ্ম' বলা হয়েছে এবং পরমাস্তার অং' 
উন্মুখ হয়ে ওঠে। সেই উন্মুখতার জনাই ভগবানে *বহু | ভীবগণের নিজ নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুযায়ী প্রকৃতির 
সাং প্ৰজায়ে’ (ছান্দোগা. ৬।২1৩)-_এই সংকল্প হয়, | সঙ্গে বিশেষ সম্বঙ্ধ করানোকে “বীজ স্থাপন করা" বলা 
যার ফলে সমষ্টি প্রকৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যেমন, | হয়েছে। 
দই মুন করলে তার থেকে মাখন ও ঘোল দুটি জিনিস এই জীবগণ মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে লীন 
উৎপন্ন হয়, মাখন ওপরে ভেসে ওঠে আর ঘোল নীচে হয়, অর্থাৎ তত্তবুত প্রকৃতির কার্য প্রকৃতিতেই লীন হয় 
থেকে যায়। এখানে মাখন হল সাত্তিক, ঘোল তামসিক এবং পরমাস্্ার অংশ- চেতন সমুদায়, পরমাত্থাতে 
এবং নছনরাপ ক্রিয়া হল রাজসিক। এইরাপই ভগবানের | লীন হয়। কিন্য সেহ চেতন সমুদায় নিজ নিজ গুণ এবং 
সংকল্পে প্রকৃতি আলোড়িত হলে, প্রকৃতিতে সাত্বিক, ৷ কর্মের সংস্কারসহ পরমাস্থাতে লীন হয়, তাই পরমাস্মাতে 
রাজসিক এবং তামসিক--তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়। এই | লীন হলেও তারা মুক্ত হয় না। যদি লীন হওয়ার 
তিনটি গুণে, মর্ডা, পাতাল__তিন লোক উৎপন্ন হয়, | আগে তারা গুণাদি পরিত্যাগ করত, তাহলে পরমায্মাতে 
R নি 


তিনলোকেও নি নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুযায়ী | লীন হলে তারা চিন্নতরে মুক্তিলাভ করত, জন্ম-মৃত্যু 
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থেছে সেই গুণগুলি পরিত্যাগ না করার 
জনাই তাদের মহাসর্গের আদিতে পৃথক পৃথক শরীরের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্কাগন হয় অর্থাৎ পৃথক পৃথক যোনিতে 
জন্য হয়। 
পৃথক পৃথক যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণই হল এই 
চেতন সমুদায়ের বাষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ গুণ, কর্ম ইত্যাদিতে 
মেনে নেওয়া স্বভাবের পরবশতা। অষ্টম অধ্যায়ের 
উনিশতম শ্লোকে যে পরবশতার কথা বলা হয়েছে, তাও 
বাষ্টিপ্রকৃতির পরবশতাই। তৃত্বীয় অধ্যায়ের পঞ্চ শ্লোকে 
যে অবশতার কথা বলা হয়েছে, তা জীবিতকালের 


বন্ধন থেকে মুক্ত হ 


পরবশতা। তিনলোকেই এই পরবশতা বিদামান। চতুর্দশ | 


অধ্যায়ের পঞ্ম শ্লোকে এই পরবশতাকেই গুণাদির 


পরবশতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। | 
“প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য' প্রকৃতি পরমাত্রার এক 


অনির্বচনীয় অলৌকিক বিশেষ শক্তি। এটিকে পরসায্মার 
থেকে পৃথকও বলা যায় না আবার পরমাত্মার থেকে 
-অভিনও বলা যায় না। এইরূপ নিজ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার 
করে মহাসর্গের প্রারস্তে পরমাস্মা প্রকৃতির পরবশ থাকা 
জীবদের সৃষ্টি করেন। 

পরমাস্মা প্রকৃতির সহযোগেই সৃষ্টি রচনা করেন, 
প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ সৃষ্টিতে যা কিছু পরিবর্তন 
হয়, উৎপত্তি ও বিনাশ হতে দেখা যায়, তা সবই প্রকৃতিতে 
হয়, ভগবানে নয়। তাই ভগবান এই ক্রিয়াশীল প্রকৃতির 
দ্বারাই সৃষ্টি রচনা করেন। এতে ভগবানের কোনো 


মানুষ যখন কোনো কাজ কবে, সেগুলি সে নানা 
করণ, উপকরণ, ইন্দ্রিয় এবং বৃত্তির সাহায্যে করে, এটি 
মানুষের দুর্বলতা নয়, বরং এটি তার এই সব করণ, 
উপকরণ ইত্যাদির উপর আধিপত্য থাকা বোঝায়। সে 
এগুলির দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করে। (তবে মানুষের এই 
দুর্বলতা রয়েছে যে সে ওই কর্মগুলি নিজের এবং 
নিজের জনা মনে করে, যার ফলে সে ওই কর্মে লিপ্ত 
হয়ে পড়ে অর্থাৎ অধিপতি হয়েও সেগুলির বশ হয়ে 
যায়)। তেমনই ভগবানের দ্বারা প্রকৃতি সহযোগে 
সৃষ্টি রচনাদি কর্মে প্রকৃতির ওপর তার আধিপতাই 
প্রমাণিত হয়। কিন্তু আধিপত্য থাকলেও ভগবান এতে 
লিপ্ত হন না 

“বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ +_এইন্ছানে ‘ৰি’ উপসর্গসহ 
“সৃজামি' ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে ভগবান যে 
ভীবসকল সৃষ্টি করেন, তারা নালাপ্রকারের কর্ম 
সম্প্নকারী হয়। তাই ভগবান তাদের নানাভাবে তৈরি 
করেন অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্ষম, স্থল-সৃক্্ ইত্যাদি ভৌতিক 
শরীরের মধোও কেউ মৃত্তিকাপ্রধান, কেউ তেজগ্রধান, 
কেউ বাযুপ্রধান ইত্যাদি নানাপ্রকারের শরীববিশিষ্ট হয়, 
এ-সবই ভগবান সৃষ্টি করেন। 

এখানে একটি কথা বোঝবার হল যে, ভগবান সেইসব 
ভীবদের সৃষ্টি করেন, যারা বাষ্টি প্রকৃতির সঙ্গে “আমি! ও 
“আমার' সম্পর্ক স্তাপন করে প্রকৃতির বশীভূত হয়েছে। 
বাষ্ট প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই ভ্রীবগণ সমষ্টি প্রকৃতির 


অসামর্থা, পরাধীনতা, অভাব, শক্তিহীনতা বা অনা | পরবশ হয়। প্রকৃতির পরবশ না হলে তাদের মহাসর্গে আর 


কোনো কিছুই কারণ নয় 


পরিশিষ্ট-ভাব__তত্তৃত প্রকৃতি ও ভগবান অভিন্ন। সুতরাহ প্রকৃতি 


জন্ম হয় না। 


সহকারেই ভগবানের সমগ্র স্বরূপ। ভগবানকে 


প্রকৃতি-নঙ্ছিত বলে মনে করা হল তাঁকে পরিচ্ছিয্ন করা, যা কখনো স্তব নয়। 


“অবশং শ্রকৃতে্বশাৎ' পৱা প্রকৃতি অথাৎ স্বস্থরূপ সর্বতোভাবে স্তন (স্বস্থ) । বিজাতীয় অপরা প্রকৃতির সঙ্গে 
সম্পক স্থাপন হওয়াতেই তা পরতন্ত্রে (প্রকৃতিস্থ) পরিণত হয়েছে, নতুবা তা কখনোহ পরতন্ত্র হত না। গুণাদির সঙ্গে 
সম্পক্িত হওয়াই পরাধানতা-_-'কারণং গুধসঙ্গোহসা সদসদ্যোনিজন্মসূ" (গীতা ১৩।২১)। 

যা প্রকাতিব বশীভূত (অবশ), সেই প্রাণীদেরই ভগবান বারংবার সৃষ্টি করেন। যা প্রকৃতির বশে (অবশ হয়ে) নেই, 
তার সৃষ্টি হয় না__'সগেহপি নোপজাযষ্ে প্রলয়ে ন বান্তি চ' (গীতা ১৪।২)। 


এক আজ 


গানে (যষ্ট, সপ্তম এবং অষ্টম শ্লোক) “বিসুজামি* পদের দ্বারা উৎপস্তির, *নৎষ্ানি পন স্বারা স্থিতির এনং পপ্রকৃতিং 
যান্তি মানিকাং কল্রক্ষয়ে' পদের ভারা প্রলয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। 
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সহক্-- জাসাকতি ও ককাতিমানসহ কম করল মানুষ কনে আব হচ/ জবান বাবার কমা করলেও কেনা 
আনরান্ধ হন না ? পরবতী শোকে ভগবান জোর উত্তর িচ্ছেন। 
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্য়। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেযু কর্মসু॥৯॥ 
[বনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) ; তেষু (এই) ; কর্মসু (কৰ্মে) ; অসক্তম (অনাসক্) ; চ (এবং) ; উদাসীনবৎ (উদাসীনের 
মতো) ; আগীনম (থাকায়) ; তানি (এই) ; কর্মণি (কমসকল) ; মাম্‌ (আমাকে) ; ন, নিৰ্নপ্তি (আবদ্ধ করে না।)] 
হে ধনঞ্জয় ! এই সৃষ্টি রচনাদি কর্মে আমি অনাসক্ত এবং উদাসীনের মতো থাকায় এই কর্মনকল আমাকে 


আবদ্ধ করেনা ॥ ৯ ॥ 


মহাসর্গের আরস্তে প্রকৃতির বশীভৃত 
অনুযায়ী নানাপ্রকার সৃষ্টিকূপ যে কর্ম, তাতে আমার 
আসক্তি নেই। কারণ আমি তাতে উদাসীনের ন্যায় বিরাজ 
করি অর্থাৎ প্রাণীদের উৎপত্তিতে আমি আনন্দিত হই না 
এবং তারা প্রকৃতিতে লীন হলেও আমি বিষণ্ন হই না। 

এখানে 'উিদাসীনবৎ' পদে যে “বহু? (বতি) প্রতায় 
ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ হল ‘মতো’ । তাই এই পদটির 
অর্থ হল উদাপীনের মতো। ভগবান কেন নিজেকে 
উদাসীনের মতো বলেছেন ? কারণ মানুষ সেই বস্তুর 
প্রতিই উদাসীন হয়, যে বন্ধুর স্থা সে মেনে থাকে। কিন্তু 
যে জগতের উৎপঞ্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, তার ভগবান 
ছাড়া আর কোনো পৃথক অস্তিঃই নেই। তাহ ভগবান সেই 
জগতের সৃষ্টিকপ কমে উদাসীন কী করে থাকবেন? তিনি 
তাই উদাসীন নয়, নের মতো থাকেন । কারণ তার 
দৃষ্টিতে জগতের কোনো অন্তিহ নেই! তাৎপর্য হল এই বে | 
প্রকৃতপক্ষে এ-সবহ ভগবানের স্বরূপ, এর কোনো পৃথক | 
অন্তিহই নেই, তাই ভগবান নিজ স্বরূপের প্রতি কীভাবে ৷ 
উদাসীন থাকবেন ? তাই ভা 
থাকেন। 


উদাসীনের মতে 


“ন ঢ মাং তানি কর্মাণি নিবপ্নন্তি আগের শ্লোকে 


| ভগবান বলেছেন যে আমি প্রাণীসকলকে বারংবার সৃষ্টি 


করি, সেই সৃষ্টিরূপ কর্মকেই এখানে তানি" বলা হয়েছে। 
এই কর্মসূকল আমাকে আবদ্ধ করে না। কারণ ওই কর্ম 
এবং তার ফলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই_এই 
বলে ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই শিক্ষা দিচ্ছেন অর্থাৎ 
কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার যুক্তি দেখিয়ে বলছেন যে, 
আমি যেমন কর্মে আসক্ত না হওয়ায় আবদ্ধ হই না, 
তেমনই তোমরাও কর্মে ও তার ফলে আসক্তি রেখো না, 
তাহলে সমস্ত কর্ম করলেও তোমরা তাতে আবদ্ধ হবে না। 
যদি তোমরা কর্মে এবং তার ফলে আসক্ত হও, তাহলে 
তোমাদের দুঃখ পেতে হবে এবং বারংবার জন্মাতে ও 
মরতে হবে। কারণ কর্মের আরম্ভ ও শেষ থাকে এবং 
ফলও উৎপন্ন হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাই কর্মকলে 
আকাঙ্ক্ষা থাকায় মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়। অতান্ত 
আশ্চর্যের কথা হল এই যে কর্ম এবং তার ফল চিরদ্ামী 
থাকে না, কিন্ব (ফলাকাক্ক্ষার জনা) বন্ধন থেকে যায়! 
এইরাপহ বস্তু থাকে না, কিন্তু বস্তুর সন্ধা (বন্ধন) থেকে 
যায়। সন্বন্ধী থাকে না কিন্তু তার সম্পর্ক থেকে যায়। এই 
মূর্খতাকে বলিহারী !! 


পরিশিষ্ট-ভাব__কর্ণের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয় (কর্মণা বধ্যতে জন্তঃ)__জাগতিক দৃষ্টি থেকেই ভগবান বলেছেন 
যে জানি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হই না (8৪1১৪), কারণ আমার মধ্যে কোনোরূপ কর্মের আসক্তি নেই, ফলাসন্ডিও 
নেই এবং কর্তৃত্রের ভাব নেই। কিণ্ট তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে কর্মের কোনো পৃথক সন্তাই নেই! জগৎ- 
সৃষ্টি-রূপ কর্ম ভগবানেরই স্বরূপ “তে তরন্ম তদ্ধিদূঃ কৃৎসমধাত্থং কর্ম চাখিলম্‌'(দ্বীতা ৭1২৯), “ভতভাবোন্তবকরো 
বিসর্গঃ কর্মসঞ্জিতঃ' (গীতা ৮।৩)। তাৎপর্য হল যে জগতের উৎপত্তি, স্তি ও প্রলয় ইত্যাদি যা কিছু হয়ে চলেছে 
সেগুলি সবই ভগবানের দ্বারাই হচ্ছে এবং তা ভগবানেরই স্বরূপ উৎপন্নকারী এবং যিনি উৎপন্ন হন, পালনকারী এবং 
যিনি পালিত হন, বিনাশঝগরী এবং ঘিনি বিনষ্ট হন এ সমস্তই এক সমগ্র ভগানেরই অঙ্গ (স্বরূপ) “অহং কৃৎস্রস্য 
জগতঃ প্রভবঃ প্রলযন্তথা' (বীতা ৭15)। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৯ 


সবকিছুই ভগবান, দ্বিতীয় আব কিছুই নেই, তাহলে ভগবান কার থেকে উদালীন হবেন ? সেঞ্জন্য ভগবান নিজেকে 


বলেছেন যে তিনি “উদাসীনের মতো'। 


এ ক ক 
সহজ আগের রোলেছ ভগবান আসাভিতত নিষেধের কণা জানিয়ে এবার কা/মানোক নিবেধ জানাচ্ছেল। 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ 


সুয়তে সচরাচরম্‌। 


হেতুনানেন কৌন্তের় জগদ্ধিপরিবর্ততে॥ ১০ ॥ 


[প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) ; ময়া (আমার) ; অধাক্ষেণ (অধ্যক্ষতায়) ; সচরাচরম (সমস্ত চরাচর জগৎ) ; সৃয়তে (সৃষ্টি করে) : 
কৌন্তেয় ( হে কৌন্তেয় !) ; অনেন ( সেই) ; হেতুনা (জনাই) ; জগৎ (জগৎ) ; বিপরিবর্ততে (পরিবর্তিত হয়।)] 


প্রকৃতি আমার অধাক্ষতায় সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। হে কৌস্তেয় ! সেইজনাই জগৎ বিবিধ প্রকারে 


পরিবর্তিত হয় ॥ ১০ ॥ 

ব্যাথ্যা_'ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*_ 
আমা হতেই সত্তা-স্ফৃতি লাভ করে প্রকৃতি এই চর-অচর, 
জড়-চেতন ভৌতিক সৃষ্টি রচনা করে। যেমন, বরফ জমা, 
হীটার প্বলা, ট্রাম ও ট্রেনের আনাগোনা, লিফ্ট উপব-নীচ 
করা, হাজার হাজ্জার মাইল দূরের কথা শোনা, চলচ্চিত্র 
দেখা, শরীরের ভিতরের ছবি নেওয়া, খুব অঞ্চা সময়ে 
বড় বড় হিসাব কষা ইত্যাদি কাজ নানাপ্রকার যন্ত্রাদির 
সাহায্যে হয়। কিন্তু সেসমন্ত যন্ত্র বিদ্যুতের সংযোগে 
কার্যকরী হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎশক্তি বাতীত এইসব খন্ত্র 
কোনো কাজ করতে সক্ষম হয় না। কারণ সেগুলির নিজস্ব 
কোনো শক্তি নেই, বিদ্যুতের শক্তিতেই সেগুলি 


প্রকারের শক্তি অন্তহিত থাকলেও তা পরিস্ফুট হয় 
কোনো মেশিনের সাহায্য, তেমনই ভগবানের যে অনন্ত 
শক্তি তা প্রকটিত হয় প্রকৃতির সাহায্যে 

ভগবান প্রকৃতির দ্বারা এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেন 
এবং প্রকৃতি ভগবানের অধাক্ষতায় এই জগৎ সৃষ্টি করে। 
“ভগবানই অধাক্ষ'-_সেহ হেতুই জগতের নানাপ্রকার 
পরিবর্তন হয়-_“হেতুনানেন জগদ্বিপরিবর্ততে'। এর 
নানাপ্রকার পরিবর্তনগুলি কী ? যতক্ষণ প্রাণীদের প্রকৃতি 
এবং প্রকৃতির কার্য শরীবের সঙ্গে “আনি? এবং “আমারা 
ভাব বজায় থাকে, ততক্ষণ তাদের নানা প্রকার পরিবর্তনও 
হতে থাকে অর্থাৎ কখনো ইহলোকে কখনো পরলোকে, 


শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তেমনই জগতে যা কিছু পরিবর্তন 
হয় অর্থাৎ অনন্ত প্রক্ষাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার, 
স্বর্গলোক এবং নরকে পাপ-পুণ্াদি ফলের ভোগ, 
নানাপ্রকার বিচিত্র পরিস্থিতি এবং ঘটনা, নানাবিধ 
তি, বেশ-ভুষা, স্বভাব ইত্যাদি যা কিছু সংঘটিত হয়ে 
তা সবই প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে চলেছে। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা সবই হচ্ছে ভগবানের অধ্যক্ষতার 
অধিষ্ঠানবশত অর্থাৎ তারই সম্তা-স্ফৃভির দ্বারা। 
ভগবানের সন্থা-স্যৃর্তি বাতীত প্রকৃতি কোনো কাজই 
করতে পারে না। কারণ ভগবানকে বাদ দিয়ে প্রকৃতিতে 
এমন পৃথক কোনো সামর্থ্য নেই যার দ্বারা সে এরূপ কাজ 
করতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে বিদ্যুতে যেমন বিভিন্ন 


কনো এই দেহে কখনো বা অনা দেহে, এরূপ পরিবর্তন 
হতেই থাকে। তাৎপর্য হল এই যে ভগবদ্প্রাপ্তি না হওয়া 
পর্যন্ত এই সব প্রাণীদের কোথাও স্থায়ী স্থিতি হয় না। তারা 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে বারংবার আবর্তিত হতেই থাকে (নীতা 
৯/৩)। 

সকল প্রাণী ভগবানে স্থিত হওয়ায় তারা ভগবদ্প্রাপ্ত, 
কিন্তু তারা নিজেদের স্থিতি ভগবানে না মেনে প্রকৃতিতে 
মেনে নেয় অথাৎ প্রাকৃতিক কার্ধাদির সঙ্গে ‘আমি’ ও 
আমার" সম্পর্ক করে নেয়, তাই তারা প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত 
হয়। তখন ভগবানের অধাক্ষতায় প্রকৃতি তাদের দেহ সৃষ্টি 
ও বিনাশ (লীন) করতে থাকে। বাস্তবে ওইসব প্রাণীদের 
সৃষ্টি এবং বিনাশের শক্তি প্রকৃতির নেই ; কারণ প্রকৃতি 


শ্লোক ১০] 
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হল জড়। জীব স্বয়ং জন্মায় না বা মরে না, কারণ 
পরমাৰ্মার অংশ হওয়ায় স্বয়ং অবিনাশী, চেতন এবং 
নির্বিকার। কিন্ত প্রকৃতিজ্জনিত পদার্থ গুলির সঙ্গে “আমি- 
আমার’ সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে 
তাকে জন্মাতে ও মরতে হয় অর্থাৎ নতুন নতুন দেহ ধারণ 
ও পরিত্যাগ করতে হয়। 

ছগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের যা কিছু ক্রিয়া 
তা সবই প্রকৃতির দারা প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিরই হয়ে 
থাকে। কিন্তু সেই প্রকৃতি সত্তা-স্ফৃর্তি লাভ করে পরমাস্মা 
থেকে। পরমাস্থা থেকে সম্ভা-স্ফৃত্তি লাভ করলেও 
পরমাত্মার মধ্যে কোনো কর্তৃত্ববোধ আসে না। যেমন, 
সূর্যের প্রকাশে সকল প্রাণী কর্ম করে এবং সেই সব কর্ম 


বৈধ ও নিষিদ্ধ দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে। সেই কর্ম । 


অনুসারেই প্রণী অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ করে 


কেউ অধোগামী হয়, কেউ কোনো এক লোকে যায় কেউ 
বা অন্য লোকে, কেউ কোনো এক বর্ণ আশ্রমে থাকে তো 
কেউ অন্য বর্ণ_আশ্রমে-_ ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন 
হয়। কিন্তু সূর্য এবং তার প্রকাশ একই থাকে, তাতে 
কখনো বিন্দুমাত্র পার্থকা হয় না। তেমনই জগতে 
নানাপ্রকার পরিবর্তন হয, কিন্তু পরমাত্থা এবং তার অংশ 
জীবাস্মা একইভাবে বিরাজ করে। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের 
বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না, হতে পারে না এবং হওয়া 
সম্ভবও নয়। এই পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করলে অর্থাৎ তাদাস্্য, মমন্ববোধ ও কামনা 
করলেই জগতের পরিবর্তনগুলিকে নিজের বলে প্রতীত 
হয়। যদি প্রালীগণ, যে ভগবানের অধাক্ষতায় এই 
পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেদের প্রকৃত একা মেনে 
নেয় (যা স্বতঃসিদ্ধ), তাহলে ভগবানের সঙ্গে তাদের 


অর্থাৎ কেউ সুখী হয় বা কেউ দুঃখী, কেউ ক্রমোম্নতি পায়, | সত্যকার প্রেম স্বতই প্রকটিত হয়) 


পরিশিষ্ট -ভাব__ভগবানের থেকে সন্থা স্ফৃত্তি (শক্তি) লাভ করেই প্রকৃতি চরাচরসহ সকল প্রাণীর সৃষ্টি করেন 
অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনই প্রকৃতিতে হয়, ভগবানে নয়। প্রাণীদের যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ প্রকৃতির 
পরাধীনতার জনা তাদের মধ্যে নানারাপ পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ তাদের কোথাও স্থিতি হয় না এবং তারা ভন্ম-মরণ 
চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। 

প্রকৃতি পরমাত্মার অধীনে থেকে সমস্টরজগৎ সৃষ্টি করে থাকে। আর জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে 
থাকে। অর্থাৎ পরমাত্মা স্বত্ত হলেও তার অংশ জীবাত্মা সুখলাভের ইচ্ছা থাকার জনা পরাঙঈগীন হয়ে পড়ে । 

তন্বত ভগবান (শক্তিমান) এবং প্রকৃতি (শক্তি) এক হলেও মানুষকে বোঝাবার জন্য ভগবান বলেন যে জগৎ 
সৃষ্টিতে প্রকৃতির মুখ্য অবদান আছে। কিন প্রকতপক্ষে প্রকৃত্িরও কোনো পৃথক অন্তিত্ নেই, কর্মেরও নয়। 

ভগবান এবং তার প্রকৃতিকে পৃথকভাবে দেখলে দেখা যায় যে, জগতের উপাদানকারণ হল প্রকৃতি এবং 
নিমিস্তকারণ হল ভগবান, কেন-না ভঙ্গবান জ্গংরূপে পরিনত হন না, প্রত্তাত প্রকতিরহ পরিণতি হতে থাকে। কিন্ত 
ভগবান এবং তার প্রকৃতিকে এক করে দেখলে (যা প্রকৃতহ এক) দেখা যায় ভগবান জগতের অভিন্ন নিমিত্বোপাদান- 
কারণ। 

সপ্তম অধ্যায়ের প্রারান্তে ভগবান পরা এবং অপরা প্রকৃতির স্দপ বর্ণনা করেছেন এবং এখানে (নবম অধ্যায়ের 
প্রারন্তে) তার বার্ষাদির (উৎপত্তি-স্ছিতি-প্রপয়ের) বর্ণনা করেছেন, যা ভগবানের লীলাকার্ধ। তাৎপর্য হল যে সপ্তম 
অধ্যায়ের বর্ণনা মুখ্যত পরা ও অপরার আর এখানে মুখ্য বর্ণনা হল পরা-অপরার প্রভুর (পরমাত্মা)। এই অধ্যায়ে 
ভগবানের লীলা, প্রভাব, এশবর্ষের বিশদ বর্ণনা আছে, যাতে সাধকের ভগবানে প্রেম হয় অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র যুক্তিতে 
সন্থাষ্টি লাভ না করেন। 


শর পি বছ 


সঙ্গ খনি সবসময় নিব নো নিজে অবাক্িত রয়েছেন, বাঁক আশ্রয়ে এরগতি গতিশীল এব জন্গাৎ পারিবাতিত 
হচ্ছে, সেই পরাতে লগ না করে বারা বিপরীতনাফী হয়, তাছের বন পরবর্তী কটি এহ্রাকে করা হয়েছে। 
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অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুমীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ ১১ ॥ 

[মাঃ (অবিবেকী বাভিগণ) ; ভূতমহেশ্বরন্‌ (সরবপ্রালীর মহেশ্বর-স্বরূপ) ; মম (আমার) ; পরম্‌, ভাবম্‌ (পরমভাব) ; 
অজানন্তঃ (না জেনে) ; মাম্‌ (আমাকে) ; মানুষীম্‌, তনুম্‌ (মনুষাদেহ) : আশ্রিতম (ধারণকারী সাধারণ মানুষ মনে করে) ; 
অবজ্ঞানন্তি (অবজ্ঞা করে থাকে।)] 

অবিবেকী (মূখ) ব্যক্তিগণ সৰ্বপ্রাণীর মহেশ্বর-স্বরূপ আমার পরমভাব না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহধারী 
(সাধারণ মানুষ) মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে ॥ ১১ ॥ 


বাখ্যা_ “পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশুরমূ" _ | আবার অপ্রকট হবে (গীতা ২।২৮) তারা আনাকেও 
যাঁর সত্ধা-স্ফৃতির দ্বারা প্রকৃতি অনন্ত বরহ্মাণ্ড রচনা করে, সেইরকম সাধারণ মানুষ মনে করে। আমাকে মনুষ্যদেহের 
চর-অচর, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীর জন্ম দেয়, যিনি প্রকৃতি | বশীভূত বলে মনে করে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেমন 
এবং তার প্রতিটি কাজের সঞ্চালক, প্রবর্তক, শাসক হয়ে থাকে কৃষ্ণও তেমনই একজন মানুষ, এইরকম মনে 
এবং সংরক্ষক, মীর ইচ্ছা বাতীত একটি পাতাও কম্পিত | করে। 
হয় না ; প্রালীগণ নিং কর্মানুসারে যে যে লোকে ভগবান দ্হোশ্রিত নন। তারাই দেহাশ্রিত হয়, যাদের 
গমন করে, সেই সেই লোকের প্রাণীর সালা | পৃ্বকৃত কম অনুসারে কর্মফল ভোগের জনা দেহধারণ 
দেবতা আছেন তাদেরও যিনি ঈশ্বর (প্রচ) এবং যিনি করতে হয়। কিণ্ব ভগবানের মানবদেহ ধারণ কর্মজনিত 
সবাইকে জানেন সেইসব প্রাণীর মহেশ্বররাপ সর্বোৎকৃষ্ট | নয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রকটিত হন-_ ‘ইচ্ছয়াহহ তবপুষঃ’ 
ভাব হল আমার স্বরূপ । [শ্রীমন্ভাগবত ১০।৬৩।৬৫) এবং স্থাধীনভাবেই তিনি 

“পরং ভাবম্‌? বলার অর্থ এই যে আমার সর্বোৎকৃষ্ট মৎস্য, করম, বরাহ ইত্যাদি অবতাররাপ গ্রহণ করেন। তাই 
প্রভাবকে অর্থাৎ করা-না-করায় এবং নানাপ্রকার | তার কর্মবন্ধান হয় না এবং তিনি দেহাশ্রিত হন না, দেহ-ই 
পরিবর্তন করায় মিলি সর্বতোভাবে স্বাধীন, যিনি কর্ম, ৷ কে আশ্রয় করে “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি' 
ক্লেশ, বিপদ ইত্যাদি কোনোপ্রকার বিকারেই আবদ্ধ নন, ৷ (গীতা 81৬) অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিকে অধিকৃত করে 
যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, বেদ এবং প্রকটিত হন। তাৎপর্য হল এই যে সাধারণ প্রাণী প্রকৃতির 
শান্োদিতে যিনি পুরুষোত্তম নানে প্রসিদ্ধ (গীতা | পরবশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই 
১৫ ।১৮)-_আমার সেই পরমভাব মূর্খ বাক্তিরা জানেনা, কর্ম করে, কিছু ভগবান স্বেচ্ছায়, স্থাীনভাবে অবতার 
সেইজনাই তারা সাধারণ মানুষ ভেবে আমাকে অবজ্ঞা | হয়ে আসেন এবং প্রকৃতি নির্দেশানুষায়ী কাজ 
করে করে। 

"মানুষীং তনুমাশ্রিতম"_গবানকে সাধারণ মানুষ | অবিবেচক মূঢ় বাক্তিগণ আমার অবতারতন্ব না জেনে 
করার তাৎপর্য কী ? যেমন, সাধারণ মানুষ আমাকে মনুষ্যদেহ আশ্রিত বলে মনে করে অর্থাৎ তাদের 
্ আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি, পদ-মর্যাদা | হওয়া উচিত আমার আশ্রিত কিন্তু তারা আমাকেই 
এই সং শ্রিত বলে মনে করে অর্থাৎ শরীর ও | মনুযাদেহের আশ্রিত বলে মনে করে। এই অবস্থায় তারা 
আত্মীয়-স্বজনের মান-সা্মানকে নিজের মান-সম্মান ৷ কীকরে আমার শরণাগত হবে ? অর্থাৎ তারা আমার 
বলে মনে করে : সেই ্রলির প্রাপ্তিতে নিজেকে বড় বলে | শরণাগত হয় না। এই কথাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে 
মনে করে এবং তার অগ্রাপ্তিতে নিজেকে ছোট বলে বলেছেন যে নিরুদ্ধি ব্যক্জিগণ আমার এই অজ-অবিনাশী 
ধারণা করে। আবার যেমন সাধারণ মানুষেরা আগে | পরম ভাবে না জেলে আমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে 
প্রকটিত ছিল লা, মাঝখানে প্রকটিত হয়েছে এবং শেষে করে (২1২৪ ২৫)। তাই তারা আমার শরশাগত না হয়ে 
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দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে (৭1২০)। | মনুষাদেহ দিয়েছেন. মুর্খ ব্যক্তিগণ আমার এই রূপ 
এঅনজানন্তি মাং) মূঢ়াঃ'_যার অধ্যক্ষতায় : সত্য-তন্থকে অবহেলা করে। তারা আমাকে না মেনে 
(নির্দেশে) প্রকৃতি এই অনন্ত বরহ্মানুকে শুৎপন্ন ও লীন উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থ গুলিকে সত্য বলে মনে করে 
করে, যার সন্তা-স্ফৃর্তির দ্বারা জগতে সবকিছু সংঘটিত ৷ সেগুলি সংগ্রহ এবং ভোগবিলাসে ব্যাপৃত হয়_এই হল 
হচ্ছে, যিনি কৃপা করে তাকে লাভ করার জন্য জীবকে এই | আমার প্রতি অবগ্জরা এবং আমাকে অবহেলা করা। 


পরিশিষ্ট-ভাব__এই ক্লোকটিতে ভগবানের প্রভাবের বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। ভগবানের থেকে বড়ো 
কোনো ঈশ্বর নেই। তিনি সবার উপরে। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিগণ তীর স্বরূপ জানে না। তারা অলৌকিক ভগবানকেও 

কিছু বান্তি মনে করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী ছিলেন, ঈশ্বর নয়। যোগের আটটি অঙ্গ_ যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি (যোগদর্শন ২:২৯)। সর্বপ্রথম 'যম'-কে ধরা হয়। যম 
শীচশ্রকার___সহিংসা, সতা, আস্তে, ব্ৰহ্মচৰ্য এবং অপরিগ্রহ ( যোগনর্শন ২।৩০)। সুতরাং যিনি যোগী, তিনি 
অবশাই ‘যম' পালন করবেন অর্থাৎ সতা কথা বলবেন। যদি তিনি অসত্য (মিথ্যা) কথা বলেন, তাহলে তিনি যোগী 
হতে পারেন না, কেন-না তিনি যোগের প্রথম অঙ্গ (যম)ই পালন করেননি; গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক স্থানে 
নিজেকে ঈশ্থব+) বলে জানিয়েছেন। অতএব যদি তিনি যোগী হয়ে থাকেন তাহলে সত্তা কথা বলেছেন এবং যদি তিনি 
সত্য কথাই বলে থাকেন, তাহলে তিনি যে ঈশ্বর__সে কথা মানতেই হবে। 


সি জি ক 
সহজ ভযাবান এবার পরবতী হোকে তাঁকে বজা করার ফল জনাক্ষেনো। 


মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমাসুরীখ্চে প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২ ॥ 


[ নোখাশাঃ (সব আশা ব্যর্থ) ; মোঘকর্মাণঃ (সমস্ত শুভকর্ম বার্থ) ; মোঘত্সানাঙ (সমস্ত জান বার্থ) ; বিচেতস্ 
(বিবেকহীন বাক্তি) ; আসুরীম্‌ (আসুরী) ; রাক্ষসীম্‌ (রাক্ষসী) : চ (এবং) ; মোছিনীম্‌( মোহিনী); প্রকৃতিম্‌, এব (প্রকতিরই) 
5 শ্রিতাঃ (আশ্রয় গ্রহণ করে।)] 

যেসকল বিবেকহীন ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী (হিংসা) এবং মোহিনী (বুদ্ধিদ্রংশকারী) প্রকৃতির আশ্রয় 
গ্রহণ করে তাদের সব আশা বার্থ, সমন্ত শুভকর্ম এবং সমস্ত জ্ঞান বার্থ অর্থাৎ তাদের আশা, কর্ম এবং জ্ঞান 
শুভ-ফল প্রদান করেনা ॥ ১২ ॥ 

বাখ্যা__“মোঘাশাঃ'_যারা ভশবানে বিমুখ, তারা | এমন কথা নেই। যদি কঘনো পূর্ণ হয়ও তবে তা স্থায়ী হয় 
জাগতিক সুখ ভোগ করতে চায় ; স্বর্গ লাভ করতে চায়, না, অথাৎ ফল প্রদান কবে নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ পরমাত্মা 
কিন্তু তাদের এইসব কামনা বার্থ হয়ে যায়। কারণ লাভ না হয়, ততক্ষণ যত জাগতিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করা 
বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল বন্ধুর কামনা যে পূর্ণ হবেই ] হোক অথবা তার প্রাপ্তি ঘটুক না কেন, তা সবই ব্যর্থতায় 


(১)এই অধ্যায়ের চতুথ শ্লোক থেকে দশম প্লোক পর্যন্ত যে পরমাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে সেটিকে এই স্থানে *নাম্‌* পদের দ্বারা 
বলা হয়েছে। 
নারীশ্বরোহপি সন্* (৪1৬), *সর্বলোকমহেশ্ববম্‌ণ (৫।২৯),'মন্তঃ পরতরং নায়ৎকিপ্িদন্তি' (15), *ময়া 


ততবিদং সৰ্শং জগদ্যাকতমৃিনা”, (৯1২), “যো মানজ্মনাধিক্ষষেন্তি লোকমহেশ্ররস্ (১০1৩), “সি্বসয চাহং বদি সিসির 
(১৫1১২) ইত্যাদি। 


660 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৯ 


পর্যবসিত হয় (গীতা ৭1২৩)। 

“মোঘকর্মাণ॥'-_-ভগবানে বিমুখ হয়ে মানুষ 
শাস্তুবিহিত যত শুভক্মহ করুক না কেন, পরিণামে তা 
সবই বাথ হয়ে যায় । কারণ মানুষ কামনা নিয়ে শাস্ত্রবিহিত 
যজ্ঞ, দান ইত্যাদি কর্ম করে বলে সেই কর্মের আদি ও অ 
থাকে এবং আদের ফলেরও আদি-অন্ত থাকে। সেই 
কর্মের ফলস্সরূপে মানুষ যদি উর্বলোকে যায়ও তবুও 
তাকে এই মর্তালোকে ফিরে আসতে হয়। তাই সেরূপ কম 
করে শুধু নিজের সময় নষ্ট করা হয়, বুদ্ধির অপব্যবহার 
করা হয়, লাভ কিছুই হয় না। শেষকালে সে বিজ্ঞ থেকে 
যায় অর্থাৎ যে জন্য এই মনুষ্যদেহ নিয়েছিল তার থেকে 
সে রিক্তই থাকে। তাই তার সকল কর্ম বার্থ এবং নিষ্ফল 
হ্য়। 

তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ স্বরূপত সাক্ষাৎ পরমাস্মার 
অংশ, চিরস্থায়ী আর কর্ম ও তার ফল হল আদি- 
অন্তবিশিষ্ট। সুতরাং যতক্ষণ পরমাত্মা প্রান্তি না হ্য়, 
ততক্ষণ সে সকামভাবে যে কাজই করুক এবং তার যে 
ফল ভোগ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দুঃখ এবং অশান্তি 
বাতীত আর কিছুই লাভ হয় না। 

অনুকূল পরিঞ্ছিতি লাভ করার ইচ্ছায় সকামভাবে যে 
সমস্ত শানতুবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি বৃথা হয়ে যায় 
অর্থাৎ সেগুলি সৎফণ প্রদান করে না। কিন্তু যে কম 
ভগবানের জনা, ভার প্রসমতা লাভের উদ্দেশ্পো করা হয় 
এবং তাকেই অর্পণ করা হয় সেই কর্ম নিষ্ফল হয না 
অর্থাৎ তা বিনাশশীল ফল প্রদান করে না বরং সফল 
প্রদান করে “কর্ম চৈব তদ্থীয়ং সদিত্যেবাভিতবীয়তে 
(নীতা ১৭।২৭)। 

সপ্তদশ অধ্যায়ের আঠাশতন শ্লোকেও ভগবান 
যাদের আমাতে শ্রদ্ধা নেই অর্থাৎ যারা আমা 
তাদের করা যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি সমস্ত 
কমই অসং হয় অর্থাৎ তা দ্বারা আমাকে প্রাপ্তিলাভ করা 
যায় না। ওইসব কর্ম ইহজস্মে অথবা মৃত্যুর পর 
পরলোকেও স্থায়ী ফল প্রদান করে না অর্থাৎ যে ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তা বিনাশশীল হয়। তাই তার সব কমই বার্থ 
হয়। ॥ 

োঘজ্ঞানাঃ'__তাদের সব জ্ঞান ব্র্থ। ভগবানে 
বিমুখ হয়ে কোনো বান্তি যদি জগতের সমস্ত ভাষা শিখে 
নেয়, সমগ্ত লিপি জেনে যায়, নানাপ্রকার বিদ্যা-জ্ঞান 


অর্জন করে, বহু কিছু আবিষ্কার করে, অনন্প্রকার জ্ঞান 
লাভ করে, তাহলেও তাতে তার কল্যাণ হয় না, জন্ম- 
মৃত্যুর বঙ্গান কাটে না। তাই এ সমস্ত জ্ঞানই নিচ্ছল। যেমন 
হিসাব করার সময় প্রারস্ে যদি একটি ভুল থেকে যায় 
তাহলে হিসাব কিছুতেই মেলে না, সবটাই তুল হয়ে যায়, 
তেমনই যে বাঞ্তি ভগবানে বিমুখ হয় সে যা কিছু জ্ঞান 
লাভ করে, তা সবই ভুল হয়, সেগুলি তাকে পতনের 
দিকে নিয়ে যায়। 

“বিচেতসঃ'_-তার সান-অসার, নিত্য-অনিত্য, 
লাভ ক্ষতি, করবা -অকরতবা, মুক্তি-বধ্ধন ইত্যাদি বিষয়ে 
কোনো জ্ঞান থাকে না। 
| __'রাক্ষসীমাসুরীং চৈৰ প্ৰকৃতিং মোহিনীং শিঅঃ’_- 

এরূপ বিবেকহীন এবং তগবদ্বিমুখ মানুষ আসুরী, 
| রাক্ষসী এবং মোহিনী গ্রকৃতির হয় অর্থাৎ ওই স্বভাবের 
আশ্রয় নেয়। 
| যে-সব ঝক্তি নিজ স্বা্থ-সিদ্ধিতে, নিজেদের কামনা 
পূর্তিতে, নিজেদের প্রাণের পোষণেইবান্ত থাকে, অপরের 
যতই দুঃখ থাক, অনোর যতই শ্রুতি হোক তাতে যারা 
পরোয়া করে না, তারা *আসুদী” স্বভাববিশিষ্ট মানুষ। 

যারা স্বার্থে, কামনা পূরণে প্রতিবন্ধকতা এলে 

ক্রোধান্নিত হয় এবং ক্রোধাদিত হয়ে নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে অন্যের ক্ষতি করে, সর্বনাশ কবে বা অপরকে 
হআও করে তারা 'রাক্ষসী' স্বভাববিশিষ্ট মানুষ। 

যারা নিজেদের কোনো লৌকিক বা গারলৌকিক 
উদ্দেশ্য বা শত্রুতা ব্যতিরেকেই অনোর ক্ষতিসাধন করে, 
অপরকে কষ্ট দেয় (যেমন, উড়ন্ত পাখিকে গুলি করে 
| মারা, ঘুমন্ত কুকুরকে লাঠি দিয়ে মেরে আনন্দিত হওয়া), 
তারা *মোহিনী" স্বভাববিশিষ্ট মানুয। 

ভগবদ্বিমুখ হয়ে কেবলমাত্র জীবনধারণ করা অর্থাৎ 
সুখে বাঁচার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি হল আসুরী প্রকৃতির 
বৈশিষ্টা। ওপরে যে তিনগ্রকার প্রকৃতির (আসুনী, রাক্ষসী 
এবং মোহিনী) কথা বলা হয়েছে, তার মূলে আছে আসুরী 
প্রকৃতি অর্থাৎ আসুরী সম্পদই হল সমস্ত কিছুর মূল। 
আসুরী সম্পদের আশ্রিত হলে রাক্ষ্ী ও মোহিনী প্রকৃতি 
স্বতই এসে যায়। কারণ উৎপন্তি ও বিনাশশীল পদার্থপুলি 
| ধোয় (কামা) হওয়ায় অনর্থ-পরস্পরা স্বাভাবিকভাবেই 
এসে যায়। সেই আসুরী সম্পদের তিনটি ভাগের কথা বলা 
হয়েছে--কামনার প্রাধানা যাদের থাকে তারা হল 


শ্লোক ১৩] রি সাধক-সন্্ীবনী 661 
*আসুরী”, ক্রোধের প্রাধান্য যাদের থাকে তারা হল | আসবেই-_“কামাতক্রোধোখভিজায়তে' (গীতা ২1৬১) 
“রাক্ষসী" এবং মোহের (মৃড়তার) প্রাধান্য যাদের থাকে| এবং যেখানে ক্রোধ থাকে, সেখানে মোহিনী প্রকৃতি 
তারা হল “মোহিনী প্রকৃতির লোক। তাৎপর্য হল এই যে (মোহ) আসবেই. 'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ' 
আসুরী প্রকৃতির হয়। যেখানে | (২/১৩)। সন্মোহ লোভ থেকেও হয় এবং মূর্খতা 
কামনার প্রাধান্য থাকে সেখানে রাক্ষপী প্রকৃতি __ক্রোধ | থেকেও হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__যোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বিস্তারিতভাবে যা বর্ণনা করেছেন এই শ্লোকে সেই আসুরী সম্পদের কথা 
বলা হয়েছে। আসুরী সম্পদের ফল হল__ চুরাশী লক্ষ জন্মা এবং নরক প্রাপ্তি (গীতা ১৬।১৯-২০)। আসুরী প্রকৃতির 
মানুষ যে ফল আশা করে, তা তারা পায় না (মোঘাশাঃ), কি্ু অনিষ্ট ফল বা দণ্ড তাদের ভোগ করতেই হয়। তারা 
সুখভোগ্গের উদ্দেশো পাপকর্ম করে, সুখতো তারা পায়ই না, বরং দুঃখ তাদের অবশাই ভোগ করতে হয়। তারা 
ভগবানকে অবজ্ঞা করে পরিণামে নিজেদের অনিষ্ট ডেকে আনে, তাতে ভগবানের কী বা যায় আসে ? 


সি সঙ সি 


সহদ- চু’ াক মেতে পশম হক পভ ভগবান তীর এতাব, সাথ ইত 
খারা না মানে তাল্রে বণনা এবগাকশা ও ছাদ্শা তোকে করেছেন। সেই এ 
ভোলে তাদের কথা বশ? করেছেন 


মহাত্মানন্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজন্তানন্মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌॥ ১৩ ॥ 
[তু (বস) ; পার্থ ( হে পাণ!) ; দৈৰীম্‌ ( দৈবী) : প্রকৃতিম্‌ (প্রকৃতির) ; আগ্রিতাঃ (আশ্রিত) ; অনন্যমনসঃ (অনন্য, 


চিত্ত) ; মহাঝ্াঃ (মহাখ্মাগণ) ; মাম্‌ (আমাকে) ; ভূতাদিম্‌ (সৰ্বভূতের আদি) : অবায়ম্‌ (অবিনাশী) ; জ্ঞাত্বা (জেনে) ; ভজন্তি 
(জনা কবেন।)] 


কিন্তু হে পার্থ ! দৈনী প্রকৃতির আশ্রিত অনন্যচিত্ত মহাস্মাগণ আমাকে সর্বভূতের আদি ও অবিনাশী জেনে 
আমার ভজনা করে থাকেন ॥ ১৩ ॥ 
ব্যাখ্যা--"মহাস্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ' 


বদন করেছেন। সেই ভার 
চাবা জেনে খারা তাঁর ভজন করেনা পরবর্তী 


বোঝায়। 


_-আশের শ্লোকে যে আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী 
স্থভানপ্রাপ্ত মৃঢ় বাক্তিদের বর্ণনা করেছিলেন, তাদের 
এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

“দৈনীং প্রকৃতি অর্থাৎ এখানে পরমায্মাকে "দেব" 
বলা হয়েছে আর পরমাত্মার সম্পদকে বলা হয় দৈবী 
সম্পদ। পরমাস্মা হচ্ছেন “সৎ ; সুতরাং পরমাত্রাকে 
লাভ করার যে-সব গুণ ও আচরণ আছে, সেগুলির সঙ্গে 
"সহ শব্দ বাবহ্ৃত হয় অথাৎ সেগুলিকে সদ্গুণ, সদাচার 
বলা হয়। যত সদ্গুণ এবং সদাঢার আছে, তা সবই 
ভগবদ্স্বরূপ অর্থাৎ তা সবই ভগবানের স্বভাব এধং স্বভাব 
হওয়ায় সেগুলিকে তার 'গ্রকৃতি' বলা হয়। তাই দৈবী 
প্রকৃতির আশ্রয় নেওয়াকে ভগবদ্‌ আশ্রয় গ্রহণ করাই 


ঈৈনীসম্পদের যত গুণ (নীতা ১৬।১-৩) তা, সবই 
স্বাভাবিক গুপ এবং স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ সকল মানুষেরই এর 
ওপর পূর্ণ অধিকার থাকে। কেউ এর আশ্রয় গ্রহণ করুক বা 
না করুক ভা নির্ভর করে মানুষের ওপর কিন্ত যারা 
এইসবের আশ্রয় নিয়ে ভগবদ্মুশী হয়, তারা নিজেদের 
কল্যাণ সাধন করে। 

এক হল অনুসন্ধান আর অপরটি হল উৎপত্তি। 
অনুসন্ধান করা হয় নিতাতত্তের, যা আগে থেকেই 
রয়েছে। যে জিনিসের উৎপন্তি হয়, তার বিনাশও হয়। 
দৈৰীসম্পদের যা কিছু সদ্গুণ ও সদাচার আছে, সেগুলি 
ভগবানের এবং ভগবদ্স্বরূপ মনে করে সেগুলিকে লাভ 
করা, তার আশ্রয় শ্রহণ করাকে বলা হয় “অনুসঞ্ধা 
কারণ এগুলি কারও সাহায্যে উৎপন্ন করা বা পৈতৃক 
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সম্পন্তি নয়। যারা এ সবকে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা জগৎ লীন হয়ে যাবে, 
উপার্জিত বলে মনে করে অর্থাৎ স্থাভাবিক বলে না মনে 
করে নিজের দ্বারা সৃষ্ট বলে 


[অধ্যায় ৯ 
তখনও আমি থাকব-__আমি এরুপ 


হয়ে যায় । কিছ আমি একভাবেই নির্বিকার থাকি 
মানুষ যখন দৈবী গুণগুলিকে স্বোপার্জিত বলে মনে অর্থাৎ আমার সামর্থ, প্রভাব ইত্যাদি কখনো বিন্দুমাত্র 

করে, আর “আমি সত্য বলি, অন্যেরা সত্য কথা বলে | কমে না। 

না’_ এইভাবে অপরের থেকে নিজেকে বিশেষ বলে | জাগতিক বন্ব একটি নিয়ম হল যে কোনো বন্ধ দ্বারা 

মনে করে, তখন তার মধো এই গুণগুলির অহংকার কিছু তৈরি সেই বস্তুটি কমে যায়, যেমন মাটি 

উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই গুণগুলিকে ভগবানের গুণ বলে দিয়ে কলসী তৈরি করলে মাটি কমে যায়, সোনা দিয়ে 

মনে করলে এবং ভগবদ্স্বরূপ বলে মনে করে এগুলির | গহনা তৈরি করলে, সোনা কমে যায় কিছু আমা হতে এই 


আশ্রয় নিলে অহংকার উৎপন্ন হয় না। অনন্ত বিশ্ব সৃষ্ট হলেও আমাতে কিছুমাত্র ঘাটতি আসে না। 
দৈবীসম্পদের পূর্ণতা না হলেই অহংকার সৃষ্ট হয়। কারণ আমি সকলের অব্যয় খীজ (গীতা ৯1১৮)। যে 
নিজের মধ্যে দৈবীসম্পদ পূর্ণ থাকলে অহংকার আসে ৷ ব্যক্তিগণ আমাকে অনাদি ও অব্যয়রূপে জেনেছে, তারা 


না,-_যেমন, কারোর “আমি সত্যবাদী এই অহংকার 
এলে বুঝতে হবে তার সতাভাষণের মধ্যে কিছু 
অমত্যভাষণও রয়েছে কেন-না সে যদি সর্বতোভাবে 
সতাবাদী হয় তাহলে “আমি সতাবাদী'__ এই অহংকার 
আসতে পারে নাঃ বরং তার এরাপ ভাব হয় যে, "আমি 
যখন সত্যবগি তখন অসত্য বঙ্গব কি করে? 

মানুষের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতি তখনই প্রকটিত হয় যখন 
তার উদ্দেশা থাকে একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তি করা। 
ভগবদ্পরাপ্তির জন্য দৈবী গুণের আশ্রয়েই মানুষ 
শবদ্রুখী হয়। দৈীগুণের আশ্রয় নিলে তার অভিমান 
[অহং কৰ্তৃত্ববোধ) আসে না ; তার বদলে নশ্বতা, 
সরলতা, নিরহক্ষারবোধ আসে এবং সাধন-ভজ্নে নিত্য 
নতুন উৎসাহ দেখা যায়। 

যেসব মানুষ ভগবানে বিমুখ হয়ে উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহে প্রবৃ্ত হয়, তারা 
“অল্লাস্া' অর্থাৎ মৃঢ় । কিছু যারা ভগবদ্‌ আশ্রয় গ্রহণ 
করেছে, যাদের মোহ দূর হয়েছে এবং যারা কেবল প্রভুর 
সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্কাপন করেছে, মহানের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করাতে, সত্য-তত্রের দিকেই লক্ষণ হওয়ার জন্য 
তাদের বলা হয় “মহায়া'। | 

“ভজ্ন্তযাননামনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবায়ম্‌’__আমি 
সকল প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী। তাৎপর্য হল এই যে, 
যখন জগৎ সৃষ্টি হয়নি তখন আনি ছিলাম আর যখন সমস্ত | 


অননাচিস্তে আমারই ভক্গনা করে। 

মানুষ যাকে যত বেশি গুরত্পূর্ণ বলে মনে করে সে 
তার প্রতি ততই আকৃষ্ট হয়। যারা ভগবানকেই সবার চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছেন, তাঁরা ভগবানের প্রতিই আকৃষ্ট হন। 
তাদের লক্ষণ জানাতে এখানে ‘অনন্যমনসঃ’ পদটি 


| ৰাবহৃত হয়েছে। তাদের চিন্ত ভগবানেই লীন হয়ে 


যাওয়ায় তাদের মনোবৃত্তি ইহলোক বা পরলোকের 
ভোগের দিকে যায় না। ভোগের প্রতি তাদের চিত্তে 
কোনো আকর্ষণই থাকে না। 

“অনন্যা চিন্তসম্পন্ন" হওয়ার তাৎপর্য হল তাদের মনে 
অন্য কিছুর আশ্রয় নেই, ভরসা নেই, বিশ্বাস নেই, অন্য 
কোনো কিছুতে আকর্ষণ নেই, শুধু ভগবানের সঙ্গেই 
তাদের আন্মীয়তা। এইরূপ অননা চিন্তে তারা ভগবানের 
ভজনা করেন। 

ভগবানকে যেভাবেই ভঙ্জনা করা হোক, তাতে লাভই, 
হয়। কিন্তু অনন্য চিত্তে “আমি ভগবানের এবং একমাত্র 
ভগবানই আমার" এইরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, যদি তার 
স্বল্প ভজনাও করা হয়, তাহলে তাতেও অনেক বেশি লাভ 
হয়। কারণ এই আপনর্ের সম্পর্ক (ভাবরূপ হওয়ায়) 
নিতা-নিরন্তর হয়, কিছ ক্রিয়াদির সম্পর্ক নিত্য-নিরপ্তর 
হয় না/কেন-না ক্রিয়া শেষ হলেই সেই সন্বন্ধ আর বজায় 
থাকে না। তাই সবকিছুর আদি এবং অবিনাশী পরমাস্মা 
আমার এবং আমি তার-__য়ে এরূপ মেনে নিয়েছে এবং 
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যে ভগবানের পাদপন্থো নিজেকে সমর্পণ করে দেহ-মন- | ভগবানের প্রসন্নতার জনাই হয়ে থাকে_ এটিই হল 
বুদ্ধি-ইন্দিয়াদির দ্বারা সমস্ত শারীরিক, ব্যবহারিক, অনন্য চিন্তে ভজনা করা। গ্লীতায় নানান্ানে এব বর্ণনা 
লৌকিক, বৈদিক, পারমাথিক কার্য করে, তা সবই ৷ আছে (৮1১৪; ৯২২ ; ১২1৮ ; ১৪।২৬)। 

পরিশিষ্ট-ভাব__ আগের শ্লোকে পতনোশ্মুখ সংসারী মানুষদের বর্ণনা করে এবার তাদের থেকে স্বতন্ত্র ভগবানের 
অভিমুখে গমনকারী মানুষদের (ভ'্) কথা বর্ণনা করেছেন। “দৈৰী প্রকৃতি 'র অর্থ হুল-__ভগবদ্স্বভাব। 

আমুরী প্রকৃতি আশ্রিত মানুষ ভগবানকেও মানে না এবং তার আদেশও মানে না (গীতা $।৩২)। কিন্থ দৈবী প্রকৃতি 
আশ্রিত মানুষ ভগবানকেও মানেন এবং তার আদেশও মেনে থাকেন (গীতা ৩।৩১)। 

“জ্ঞাত্বা ভৃতাদিমবায়ম্‌'__ভগবানই হলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী বীজ (তা ৭1১০, ৯।১৮)__ এইভাবে 
দৃঢ়তা সহকারে মানা হল ভগবানকে আদি ও অবিনাশী রূপে জানা। দৃঢ়ভাবে মানা জানারই সমান হয়ে থাকে। ভগবান 
সবকিছুর আদি ও অবিনাশী-_এই অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তারই বর্ণনা করা হয়েছে। 

এ উজ হক 


সহ আগের হলাবগটিতে অজ্াবগরীদের বণনা কুরে ভগবান এবার পরবতী র্লোকে তাঁদের ভজন-স্াকনের 


সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ত্রতাঃ। 
নমসান্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিতাযুক্তা উপাসতে॥ ১৪ ॥ 

[নিতাযুক্তাঃ (নিতাযুক্ত বাক্তি) ; দৃঢ়ত্ৰতাঃ (দৃদতরত হয়ে) ; যতস্থঃ (যতপূৰ্বক সাধন-ভঙ্জন) ; চ (এবং) ; ভক্তা 
(ভক্তিপূর্বক) ; কী্তয়ন্তঃ (কীঠন করেন) ; চ (এবং) ; মামু (আমাকে) ; নমসান্তঃ (নমন্জার করতঃ) ; সততম্‌ (নিরন্তর) : মাম্‌ 
(আমার) ; উপাসতে (উপাসনা করেন।)] 

নিতা-(আমাতে) যুক্ত ব্যক্তি দৃঢ়ত্ৰত হয়ে যত্বপূৰ্বক সাধন-ভজন এবং ভক্তিপূর্বক কীর্তন করেন এবং 


আমাকে নমস্কার করতঃ নিরন্তর আমার উপাসনা করেন ॥ ১৪ ॥ 


ব্যাখ্যা__'নিতাযুজ্ঞাঃ'__মানুষমাত্রেহ ভগবানে 
নিত্যযুক্ত হতে পারে, সর্বক্ষণ তাতে নিমগ্ন হয়ে থাকতে 
পাবে, জাগতিক ভোগ বা সংগ্রহে নয়। কারণ কখনো 
কখনো ভোগে গ্লানি আসে এবং সংগ্রহেও অরুচি 
আসে। কিন্তু ভগবদপ্রাপ্তি করার, ভগবদ্‌ অভিমুখে চলার 
যে এক উদ্দেশ্য , এক দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তাতে 
কোনো শিথিলতা আসে না। 

ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের সঙ্গে ভগবানের 
অখণ্ড সন্বন্ধ থাকে। মানুষ যতক্ষণ এই সন্বন্ধটিকে চিনতে 
না পারে, ততক্ষণ সে ভগবদ্বিমুখ হয়ে থাকে, নিজেকে 
তার থেকে পৃথক বলে মনে করে। কিন্তু যখনই সে 
ভগবানের সঙ্গে নিজের নিত৷-সন্বন্ধ জানতে পারে, তখন 
সে ভগবানের আশ্রিত হয় এবং আর কখনো সে 
ভগবানের থেকে পৃথক থাকতে পারে না এবং এই 
সম্বক্ধাও কখনো বিস্মৃত হয় না_ এইহল তান "নিতৃযুকত 
থাকা। 


ভগবানের সঙ্গে মানুষের “আমি ভগবানের এবং 
ভগবানই আমার" এই যে নিত্য সম্পর্ক, তা জাগ্রত, স্বপ্ন, 
সুযপ্তি--সকল অবস্থাতে, একান্তে ধ্যান-ভজন কালে 
অথবা সেবারূপে সমস্ত সাংসারিক কান্দ করার সময়ও 
কখনো হিয় হয় না, তা অটলভাবে সর্বদাই বজায় থাকে। 
যেমন মানুষ নিজেকে যে মা-বাপের সন্তান বলে মনে 
করে, সকল কাজের মধ্যেও তার “আছি অমুকের সন্তা 
এই ভাব সর্বদাই বজায় থাকে। তার স্মরণে থাক-বা না 
থাক, সে মনে রাখুক বা না রাখুক, তবুও এই ভাব তার 
সর্বদা থেকে যায়। কারণ *আমি অমুকের এই 
ভাবটি তার নি্দন্দতা বোধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 
তেমনই যে বাজি অনাদি, অবিনাশী, সর্বোপরি ‘ভগবানই 
আমার এবং আমি তারই’ এই বাস্তব সত্য জানে এবং 
মানে, তার এই ভাব সদাই বঙ্জায় থাকে। এইভাবে 
ভগবানের সঙ্গে নি্জের প্রকৃত সম্বন্ধ মেনে নেওয়াকেই 
“নিতাযুক্ত’ হওয়া বলে। 


[অধ্যায় ৯ 


“দৃঢব্রতাঃ'_যারা জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহাদিতে 
ব্যাপৃত থাকে, তারা পারমার্থিক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হতে 
পারে না (গীতা ২।৪৪)। কিন্তু যারা অন্তর থেকেই 
নিজেদের আমিত্বকে এইভাবে পরিবর্তিত করেছে “আমি 
ভগবানের আর ভগবান আমার’, তারা দৃঢ়নিশ্চিত হয় যে, 
“আমি সংসারের নই এবং সংসার আমার নয়'। সুতরাং 
জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ করা অপেক্ষা আমাদের উচিত 
ভগবানের সঙ্গে সুসম্পর্কের মাধ্যমে তার সেবা করে 
যাওয়া। তাদের লক্ষ্য দৃঢ় থাকে এবং ভারা কখনো নিজ 
লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ তাদের লক্ষ্য থাকে শুধু 
ভগবানে এবং ভাবা নিজেরাও ভগবানেরই অহশ। তাদের 
লক্ষো অদৃড়ভাব আসার প্রশ্নই ওঠে না। অদৃঢ়ভাব আসতে 
পাবে সাংসারিক লক্ষে অর্থাৎ যা টেকে না। 

“যতস্শ্ট'_সাংসারিক মানুষ যেমন মমত্র সহকারে 
আত্মীয় প্রতিপালন করে, লোভ সহকারে অর্থ উপার্জন 
করে, তেমনই ভগবদ্ভন্ত ভগবদপ্রাপ্তির জনা যখন 
সাধনা করেন, তা একাপ্তিক ভাবে করেন। তার প্রচেষ্টা 
সাংসারিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সাংসারিক 
নয়। কারণ ভগবাণহ হলেন তার প্রচেষ্টার উদ্দেশা। 

‘ভক্তা কীর্তয়স্তো মাম্‌*_-এই ভক্তগণ কখনো 
প্রেমসহ ভগবদ্‌ নামকীর্তন করেন, কখনো নাম-জপ 


করেন, পাঠ করেন, কখনো নিত্যকর্ম করেন, কখনো 
আবার ভগবদ্‌ সন্বস্ধীয় আলোচনা করেন। বাদী সন্বন্ধীয় 
যা কিছু করেন, তা সব ভগবানের স্তোত্রই হয়ে থাকে__ 
“স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ'। 

“নমযান্তশ্ড ভারা ভক্তি সহকারে ভগবানকে 
প্ৰণিপাত করেন। তাদের মধো নানা সদ্গুণ-সদাচার 
উদ্ভাসিত হলে, তাদের দ্বারা ভগবদ্‌ অনুকূল কোনো চেষ্টা 
হলে তাদের মনে এই ভাব জাগে এবং তারা অবনত 
মস্তকে ভগবানকে বলেন, “হে প্রভু ! এ সবই আপনার 
কৃপায় হচ্ছে। আপনার জনা এত চেষ্টা ও তৎপরতা আমার 
উদামে হয়নি। সুতরাং এই সদ্গুণ ও সদাচারসমূহ, এই 
সাধন-ভজ্জন আপনার কৃপাতেই হওয়া সম্ভব ঘনে করে 
আনি কেবল আপনাকে প্রশিপাতই করতে পারি।” 

“সততং মাং উপাসতে'_-আমার অনন্য ভক্ত 
এইভাবে আমার সর্বদা উপাসনা করে থাকেন। সর্বদা 


| উপাসনা করার অর্থ হল যে এঁরা কীর্তন প্রণিপাত 


ইত্যাদি ব্যতিরেকে যে খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ, 
ব্যবসায়াদি, চাষবাস ইত্যাদি ক্রিয়া করে থাকেন, তা সবই. 
আমার জনাই করে থাকেন। এঁদের সমস্ত লৌকিক, 
পারমার্থিক ক্রিয়াদি শুধুমাত্র আমারই উদ্দেশো, আমার 
প্ৰসন্নতা লাভের জনাই করা হয়ে থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ভ্ত যা কিছু বলেন, তা সবই ভগবানের গুণকীর্তন। তিনি যেসব ক্রিয়া-কর্ম করেন, তা সবই 


নের সেবা ১ (গীতা ৯।২৭)। 


অনিত্য জগৎ সংসার হতে সঙ্গদধা-বিচ্ছেদ করার কারণে ভক্ত নিত্যযুক্ত হয়ে 


EAE ME 


* কায়েন বাচা মনসেনস্টিয়ৈৰ্বা বুদ্ধাহহস্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ 


করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্যৈ নারায়ণায়েতি সমর্পযেত্তৎ ৷ (প্রীনভাগবত ১১1২।৩৬) 
“শরীর, মন, বাদী, ইন্দরিয়াদি, অহংকার অথবা অনুগত স্বভাবের সাহাযো মানুষ যা কিছু করে, তা সব শরমপুরদ্ষ 


নারায়ণেরই জনা, এইভাবে সবই তাকে সমর্পিত করা উটিত।” 


সপগরঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোআণি সর্ব গিরো। 


॥ 


বদ্যৎকর্ম করোমি তত্তদখিলং শস্তো তবারাধনম্‌ ৷ (শিবমানসপৃজা) 
“হে শান্তা ! আমার চলাফেরা, আপনাকেই পরিক্রমা করা এবং সমন্ত শব্দ আপনারই স্ব । আনি যেসন কর্ম করি, সেগুলি 


সবই আপনারই আরাধনা।' 


শ্লোক ১৫] সাধক-স্জীবনী 665 

সঙ্গ _ আলিতা সংসার খেকে সম্মানিত কুরে নীতা তর আভিনৃষ্টী সাবের নানার হুক থাদ। 
তাঁদের বরে ভক্ত সাধবদের বণনা আগের হাটি হরে করা করেছে, এবার অন্য সাধকের বণনা পরবর্তী শোকে 
ক্রেন? 


জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজল্তো মামুপাসতে। 
একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।। ১৫ ॥ 


[জনো (অনয সাধক) ; জ্ঞানখ্ঞেন (জানযজ্ের সাহায্যে) ; একত্বেন (একইভাবে) ; মাম (আমার) ; যজ্তস্তঃ (পূজা 
দ্বারা) ; উপাসতে (আমার উপাসনা করেন) ; চ (আবার) : অপি (অনা কোনো সাধক) : পৃথকৃত্বেন (পৃথক মনে করে) ; 
বিশ্বতোমুখন্‌ (চারদিকে মুখবিশিষ্ট আমার বিরাট রূপের) ; বছধা (নানাপ্রকারে উপাসনা করেন )] 

কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে একইভাবে (অভেদ-ভাবে) আমার পুজা দ্বারা আমাকে 
উপাসনা করেন, আবার অন্য কোনো সাধক নিজেকে পৃথক বলে মনে করে চারদিকে মুখবিশিষ্ট আমার 
বিরাট রূপের অর্থাৎ সংসারকে আমার বিরাট রূপ মনে করে (সেব্য-সেবক ভাবের দ্বারা) নানাপ্রকারে 


আমার উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥ 


বাখ্যা__[ক্ুধার্ত ব্যক্তিদের ক্ষুধা এক-রকমেরই হয় 
এবং তারা আহার করলে তৃপ্তিও এক রকমের 
হয় ; যদিও তাদের ভোঙাা পদার্থের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। 
তেমনই পরিবর্তনশীল অনিতা জগতে আকৃষ্ট বাক্তিগণ যে 
কাজই করুক, তাতে তাদের তৃপ্তি হয় না, তারা 
অভাবগ্রস্তহ থাকে। যখন তারা সংসারে বিমুখ হয়ে কেবল 
ভগবদভিমুখে যাত্রা করে, তখন পরমাত্যা প্রাপ্তি হয়ে তারা 
সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় অর্থাৎ তখন তারা কৃতকৃত্য, জ্ঞাত- 
জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত -প্রাপ্তব্য হয়ে যায়। কিন্তু তাদের রুচি, 
যোগ্যতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই তাদের 
উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।] 

*জ্ানযজ্ঞেন চাপানো যজ্জম্বো মামুপাসতে একতেন" 

কোনো কোনো আনযোগী সাধক জ্ঞানঘজ্রের সাহাযো 
অর্থাৎ বিবেক-বিচারের সাহায্যে অসৎ পরিত্যাগ করে 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত-স্বরুপ সৎ পরমাস্াতত্রকে এবং নি 


নিজ 
প্রকৃত স্থরূপকে এক বলে মেনে নিয়ে আমার নিশুণ- 
নিরাকার স্বরূপের উপাসনা করে থাকেন। 

এই পরিবর্তনশীল জগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 


নেই ; কারণ এই জগৎ-সংসার আগে নাস্তিরপে ছিল 
এবং এখনও নাস্তিতেই যাচ্ছে সুতরাং এটি নান্তিকূপহ 
(না থাকাই)। যা হতে এই জগৎ-সংসার উৎপন হয়েছে, 
যার আশ্রিত এবং যার দ্বারা প্রকাশিত, সেই পরমান্মার 
সন্ভাতেই এর সান্তা প্রতীত হয়। সেই পরমাত্মার সঙ্গেই 
আমার একত্ব এইভাবে সেই পরদাত্থার প্রতি নিতা- 
নিরন্তর লক্ষ্য রাখাই হল একইভাবে তার উপাসনা করা। 
এখানে 'যজ্রন্তঃ" পদটির তাৎপর্য হল যে তাদের শুধু 
পরনাস্মাতত্তরের প্রতিই শ্রদ্ধা থাকে-_এটিই তাদের পৃজা। 
কোনো কর্মযোগী সাধক নিজেকে সেবক বলে মনে করেন 
এবং সংসারমাত্রকে্ট ভগ; 
নিজ শলীর-ম 
পদার্থশুলিকে সংসারের সেবায় নিয়োজিত করেন। এদের 
কী করে সুখ হবে, সং দুঃখ কীভাবে দূর হবে, এদের 
সেবা কী করে হবে-_-এই চিন্তায় তারা নিজেদের শরীর, 
অর্থ, মন ইত্যাদির দ্বারা জন-জনার্দনের সেবায় নিয়োজিত 
থাকেন এবং ভগবদ্কুপায় তাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। 


পরিশিষ্ট ভাব সাধকগণ তাদের নিজস্ব রুটি, যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্নাস অনুসারে পৃথক পৃথক সাধনা দ্বারা 
বারই উপাসনা করুন না কেন, তাতে ভগবানের সমগ্ররূপেরই উপাসনা করা হয়। পরবর্তী যোড়শ থেকে উনিশতম 


শ্লোক পর্যন্ত সেই সমগ্রধপেরই বর্ণনা করা হয়েছে। 


= 2 সি 
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কজন সমাজ উপাসনা যান পি্ঘবগ পন্য তাহলে সব উপাসনাই আপনাব উপাসন?- কী বরে ? শমবতী লাকাটি 
শ্লোক তারই উত্তর /নি়েছেনা। 


অহং ক্রতুরহুং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মান্ত্রোৎহমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং ছুতম্‌॥ ১৬ ॥ 
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা গিতামহঃ। 
বেদাং পবিভ্রমোষ্কার খক্‌ সাম যজুরেব চ॥ ১৭ ॥ 
গতির্ভততীপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্॥। ১৮ ॥ 


[অহম (আমি) : ক্ৰতু॥ (ক্রু) ; অহম্‌ (আমি) ; যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ; অহম্‌ (আমি) ; স্বধা (স্বধা) ; অহম্‌ (আনি) ; উষধম্‌ 
(শ্ৰমণ) ; অহম্‌ (আনি) ; মন্ুঃ (মন্ত) ; অহম্‌ (আমি) ; আজাম্‌ (ঘৃত) ; অহম্‌ (আমি) ১ আশ্রিঃ (অগ্নি) ; হতম্‌ (ঘজরূপ 
ক্রিয়া) ; এব (ও) ; অহম্‌ (আমি) ; বেদাম্‌ ( জেয) : পৰিত্ৰম (পবিত্ৰ) ; ওকারঃ (কার) ; ্কক্‌ (কৃ) ; সাম (সান) ; চ 
(এবং) ; যজুঃ (য্ুর্বেদ) ; এব (ও) ; জহম্‌ (আনি) ; অস্য (এই) ; জগতঃ (সমগ্র জগতে পিতা (পিতা) ; ধাতা 
(ধাতা) : মাতা (মাতা) ; পিতামহঃ (পিতামহ) ; গতিঃ (গতি) ; ভর্তা (ভৰা) ; প্ৰভুঃ (প্ৰভু) ; সাক্ষী (সাক্ষী) ; নিৰাসঃ 
(নিবাস) ; শরণম্‌ (আশ্রয়) ; সুহত (সুহৃদ) ; প্রভবঃ (উৎপত্তি) : প্রলয়ঃ (প্রলয়) : জানম (স্বান) ; নিধানম্‌ (নিধান) ; অৰ্যয়ন 
এঅবিনাণী) ; বীজম্‌ (বীজ )] 

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি উষধ, মন্ত্র আমি, আমিই খৃত, আমি অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ 
ক্রিয়াও আনি। যা কিছু জেয়, পবিত্র, ওঁকার, ঝক-সাম-যজুঃ বেদণ্ড আমি। এই সমগ্র জগতের পিতা, 
ধাতা, মাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, সুহৃদ, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থান, নিধান 
এবং অবিনাশী বীজও আমি ॥ ১৬-১৮ ॥ 

ব্যাখ্যা--[স ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এহ | নিল্দুমাত্র সংশয় থাকে না। সেই, 
মধ্যম যট্‌কে ভগবান তার ভক্তির (উপাসনার) বর্ণনা | প্রকটিত হয়ে আছেন ; সুতরাং সবকিছুই ভগবান এ 
করেছেন এবং এতে *অস্মৎ’ অর্থাৎ 'অহম্‌’, ‘মম’ | তন্থে কোনো সংশয থাকা উচিত নয়। কারণ ‘সব কী করে 
"নয়া, ‘মৎ’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে | ভগবান হতে পারে ?'_এরূপ সন্দেহ সাধকদের প্রকৃত 
শ্লোকে ‘অম্মৎ’ অর্থাৎ ‘অহং’ শব্দটি আটবার কৈ বঞ্চিত করে এবং তাকে 
ব্যবহৃত হয়েছে। “অহম্‌? শব্দটির এত অধিক প্রয়োগ এই ৷ অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে 

অন্য কোনো শ্লোকে করা হয়নি। 
জন রুচি, শ্রদ্ধা-বিশ্তাস অনুযায়ী কাউকে সাক্ষাৎ 
পরমাত্মাস্থরূপ মনে করে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, 
বান্তবে দেই সম্পর্ক সাক্ষাৎ সৎ-স্মরাপের সঙ্গেই হয়ে স্বরাপের বর্ণনা যোড়শ ৫ 
থাকে। এ বিষয়ে নিজের মনে বা বুদ্ধিতে যেন | হয়েছে।] 
কোনোপ্রকার সন্দেহ (দ্বিধা) না থাকে। যেমন, জ্ঞানের | *অহং ক্রতুরহং যজ্জঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌ বৈদিক 
সাহায্যে মানুষ সমস্ত দেশ, কাল, ধন্ত, বাক্তি প্রভৃতিতে | রীতিতে যা করা হয়, তা হল 'ক্রতু'। আমি সেই ক্রতু। 
এক পরমাত্মতন্তুকেই জানতে পারে, পরমাত্মা ব্যতীত | স্মার্তনীতিতে (পৌরালিক রীতিতে) যেটি করা হয় তাকে 
অনা কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া | বলা হয় ‘যজ্ঞ', যেগুলিকে পঞ্চনহাযজ্ঞ ইত্যাদি স্মার্ড- 
ইআদির যে কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এতে তার কর্ম বলা হয়, সেই মজ্ঞ আমিই । পিতৃপুরুষদের জন্য যে 


পে ভগবানহই বিশ্বরূপে 
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অশ্ন-জল অর্পণ করা হয়, তাকে বলা হয় “ুধা", সেই 
স্বধাও আমি। এই ক্রুতু, যজ্ঞ এবং ধার জন্য প্রয়োজনীয় 
যে শাকলা অর্থাৎ ফল-ফুল, যব, তিল ইত্যাদি সেসকল 
বন্ধুও আমি। 

“মস্ত্রোখহমহমেবাজ্ামহমগ্নিরহং হুতন্‌’-_যে মারল 
দ্বারা ক্রতু, য্ এবং ধা করা হয়, সেই মন্ত্রও আমি। 
য্ঞাদির জন। যে গবা খৃতের প্রয়োজন হয়__তাও আমি। 
যে অগ্নির দ্বারা হোম করা হয় ; সেই অগ্নি এবং হবন 
ক্রিয়াও আমি। 

“বেদাং পবিত্রমোদ্ধার খক্‌সাম যজুরেব চ’__বেদে 
বর্ণিত যে বিধি, তা ঠিকমতো জানাকে বলা হয় ‘বেদ্য'। 
তাৎপর্য হল যে, কামনা পূরণ বা নিবৃন্ডির জন্য বৈদিক ও 
শাস্ত্রীয় যে সমস্ত ব্রত, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তা বিধি- 
বিধানসহ সর্বাঙ্গীণভাবে হওয়া উচিত। সুতরাং বিধি-নিয়ম 
জানার সমস্ত ব্যাপারটি *বেদা' নামে অভিহিত হয়। এই 
বেদাও আযারহ স্বরূপ । 

যল্র, দান ও তপ-_এই তিনটিই নিষ্কাম ব্যক্তিদের 
মনীষিণাম্‌' (গীতা ১৮।৫)। এতে নিক্পামভাবে যে হবা 
ইত্যাদি বন্ধ ব্যয় হয় তাও পবিত্র হয়ে যায় এবং এতে 
নিষ্কামভার রেখে যে ক্রিয়া করা হয় তাও পবিত্র হয়ে ওঠে। 
এই পৰিত্ৰতা আমারই সুরূপ। 

ক্রুতু, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য যে সমন্ত বেদমন্তর 
উচ্চারিত হয়, সেই সবের আগে ‘ওঁ’ উচ্চারণ করা হয়। 
এটি উচ্চারণ করলেই বেদমন্ত্রের অভীষ্ট ফল লাভ হয়। 
বেদজ্ঞগপের যঞ্জ, দান, তপ ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই +” 
উচ্চারণ করে আবস্ত হয় (গীতা ১৭1২৪ )। বৈদিকগণের 
কাছে প্রপবের উচ্চারণ অতিশয় সুখ্য। তাই ভগবান 
প্রণবকে তার স্বরূপ বলেছেন। 

এই ক্রতু, যজ্ঞ ইত্যাদির বিধি জানা যায় স্স্দেদ, 
সামবেদ ও যন্ুর্বেদ__এই তিনটি বেদ থেকে। মাতে 
নিয়ত অঞ্চরসম্পর্ন মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেই মন্ত্র সমুদ্যকে 
“খ্রক্বেদ’ বলা হয়। যাতে স্বরের সহিত শীতের মাধামে 
মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেই মন্তরগুলিকে বলা হয় 'সামবেদ'। 


যাতে অনিয়ত অক্ষরসম্পন্ন মনু থাকে, সেই মন্্রগুলিকে 
*যজর্বেদ বলা হয়| এই তিনটি বেদই ভগবানের 
স্বরূপ। 

'পিতাহমসা জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ’_এই 
জড়-চেতন, স্থাবন-জাদন ইত্যাদি সমস্ত জগৎ আমিই সৃষ্টি 
করি--'অহং কৃত্সস্য জগতঃ প্রভবঃ' (গীতা ৭1৬) 
এবং বারংবার অবতাররাপ গ্রহণ করে আমিই এদের রক্ষা 
করি। তাই আমি এদের *পিতা'। একাদশ অধ্যায়ের 
তেতাল্লিশতম স্লোকে অর্জুনও বলেছেন যে “আপনিই এই 
জগৎ চরাচবের পিতা"__ 'পিতাসি লোকসা চরাচরসা'। 

এই জগৎ-সংসারকে সবভাবে আমিই ধারণ করে 
আছি এবং সংসারের যা কিছু বিধান তা আমিই করে 
থাকি। তাই আমি জগতের ‘ধাতা'। 

ভ্রীবগণের নিজ কর্ম অনুসারে যে যে যোনিতে এবং 
যেমন শরীরের প্রয়োজন হয় সেইসব যোনিতে সেইরূপ 
দেহ, উৎপাদনকারী “মাতা আমিই অর্থাৎ আমি সমস্ত 
জগতের মাতা 

লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে যে ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি 
করেন, এই দৃষ্টিতে ্রহ্ষা সকল প্রজার পিতা । ব্রক্মাও আমা 
হতে প্রকটিত-_সেইভাবে দেখলে আমি ব্রহ্মার পিতা 
এবং প্রজাদের “পিতামহ'। অর্জুনও ভগবানকে ব্রহ্মার 
আদিকর্তা বলে জানিয়েছেন__'ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে 
(১১ ।৩৭)। 

“গতি্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'_ 
প্রাণীদের যা সর্বাপেক্ষা প্রাপলীয় তত্ত্ব, সেই ‘গতি’ -স্বরূপ 
আমিই । সংসারমাত্রেরই ভরণ-পোষণকারী *ভর্তা' এবং 
জগৎ-সংসারের মালিক পপ্রত্ত'ও আমি। সবসময়ে 
সকলকে ঠিকমতো জানার ‘সাক্ষী’ আমি। আনার অংশ 
হওয়ায় সমস্ত জীব স্বরূপত সর্বদা আমাতেই অবস্থান 
করে, তাই এই সকলের “নিবাস'-স্থান€ আমি। যার 
আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, সেই *শরণ' অর্থাৎ শরণাগত 
বংসলও আমি। কোনো কারণ ব্যতীতই প্রাণীনাত্রের 
হিতকারী “সুহ্নদ্‌' অর্থাৎ হিতৈষীও আমি। 

'প্রভবঃ গ্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্‌” -সমন্ত 


গিয়ে মঞ্চে অপ্ত-শস্ত, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি লৌকিক বিদ্যার বর্ণনা করা হয় তাকে “অথর্ববেদ' বলা হয়। যদিও অনুসমু্চয়ার্থ 
চি" অবায দ্বারা অথর্ববেদকে গ্রহণ করা যায়, তবুও এতে লৌকিক বিদ্যার বর্ণনা থাকায় ফ্রুতু, যর ইত্যাদির অনুষ্ঠানে এটি 


উল্লিখিত হযনি। সেঞ্জনাহ পরে কুড়ি এবং একুশতম শ্লোকে উল্লিখিত 'ত্রেবিদ্যাঃ” এবং *ত্রযীধমমনুপ্রপন্াঃ' 


যজুঃ-_এই তিন বেদের সংকেতই করা হয়েছে। 


॥ 
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জগৎ আমা হতে উৎপন্ন হয়ে আমাতেই লীন হয়ে যায়, | দেখা শোনা ও বোকা খায় তা সবই আনাতে অবস্থান 

তাই আমি 'প্রভৰ’ এবং ‘প্রলয়’ অর্থাৎ আমিই জগতের : করে, তাই আমি এদের *নিধান"। 

নিমিন্তকারণ ও উপাদানকারণ (স্বীতা ৭।৬)। জাগতিক বীজ তো স্উৎপন হয় বৃক্ষ থেকে এবং তা 
মহাগ্রলয়ে গ্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থান বৃক্ষ উৎপন্ন করে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি এরূপ নই। 

করে, তাই আমি জগতেব 'স্থান"*)। আমি অনাদি এবং আমার জগ হয় না এবং অনন্ত বিশ্ব 
জগতের সগ্গের সময় বা প্রলয়ের সময় সব রচনা করেও আমি একইভাবে অবস্থান করি। তাই আনি 

অবস্থাতেই প্রকৃতি, সংসার, জীব এবং যা কিছু ৷ হলাম “অবায় বীজ'। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ জ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন গুণহ গুণে আবর্তিত হচ্ছে__'"গুণা গুণেযু বর্তন্তে' (লীতা ৩।২৮), 
তেমনই ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবানের বস্তুই ভগবানে অর্পণ কৰা হচ্ছে। যেমন লোকে গঙ্গাজল দিয়েই গাঙ্গাপৃভা করে, 
তেমনই ভগবানের বন্দর দ্বারা ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে ! প্রকৃতপক্ষে পৃজ্যও ভগবান, পৃজ্ার সামগ্রীও ভগবান, 
পূজাও ভগবান এবং পৃজ্জকও ভগবানই। 

লৌকিক বীজ খেতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভগবানরূপ অলৌকিক বীন উৎপন্ন হয় না, তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে 
নিজেকে “সনাতন নীজ' বলে জানি _“বীজং মাং সর্বভিতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" (৭1১০)। এখন 
ভগবান নি এখানে 'অবায় বীজ’ বলে জানাচ্ছেন__' বীজমবায়ন'। কারণ লৌকিক নী অদ্ধুর উৎপন্ন করে 
রিনষ্ট প্রাপ্ত হয়, কিন্দ ভগবানরূপে অলৌকিক বীজ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করেও একইভাবে বিরাজ করে, তাতে 
বিন্দুমাত্র বিকার হয় না। তাৎপর্য হল যে ভগ্গবান সমস্ত জগতের আদিতেও বিরাজ্গমান আবার অন্তরে বিরাজমান। 
সিদ্ধান্ত হল যে যিলি আদি এবং অন্তে বিরাজ্জ করেন, তিনি মধ্যেও (বর্তমানেও) বিরাজমান থাকেন। যেমন নানা 
প্রকারের জিনিস মাটিতে উৎপনা হয়, মাটিতেই থাকে সাবার শেষে মাটিতেই মিশে মায়। তেমনই জগতে যত প্রকার 
বীন্গ আছে, তা সবষ্ট ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়, ভগবানেই অবস্থিত থাকে এবং শেষকালে ভগবানেই লীন হয়ে যায় 
(গীতা ১০।৩৯)। তাৎপৰ্য হল যে, জাগতিক বীজ উৎপন্ন হয় আবার নষ্ট হয়ে যায়, কিন্দু ভগবানরূপ অবিনাশী বীজ 
আদি, নধা ও অস্তে একই প্রকার থাকে। অতএব বর্তমানে জগৎ সংসাররূপে একমাত্র ভগবানই বিবাজমান। ভগবান 
বাতীত আর কিছুই নেই। 


54৮ ৯ 


তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃল্লাম্যুৎসৃজামি ঢ। 
অমৃতং চৈ মৃত্যুপ্চ সদসচ্চাহমৰ্জূন। ১৯ ॥ 

[অর্খন ( হে অৰ্জুন !) ; অহস্‌ (জানি) ; তপামি (সূর্থকূপে তাপিত করি) ; অহুম্‌ (আদি) ; নিগৃহ্নামি (ভুলকে আকৰ্ষণ 
করি) : ঢ (এবং) ; বর্যম (বৃষ্টিরূপে) ; উৎসৃজামি (বর্ষণ করি) : অমৃতম (অমৃত)  চ (ও) : মৃত্যুঃ (নৃত্যু) : চ (এবং) ; সৎ 
(সং); ঢ (5); অসৎ (অসৎ) ; অহম্‌, এব (আমিই 1)] 

হে অর্জুন ! (জগতের হিতার্থে) আমি সূর্যরূপে তাপিত করি, জলকে আকর্ষণ করি এবং পুনরায় সেই 
জলকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। (অধিক আর কী বলব) আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ এবং অসৎও 
আমি ॥ ১৯ ॥ 


হাসের কালে সমস্ত প্রাণী যাতে অবস্থান করে, তাকে বলে ‘নিবাস’ আর মহাগ্রলয়ে প্রকতিসহ সমস্ত জগৎ যাতে 


অবস্থান করে, তাকে বলা হয় “্ান"। নিবাস এবং স্থানের মধ্যে এই হল তফাৎ। 


নখ 


শ্লোক ১৯] 


সাধক-সন্ভীবনী 
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চ'-- পৃথিবীতে যা কিছু অশ্ু্ধ, দূষিত জিনিস আছে, যা 
থেকে রোগের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে শোষণ করে 
প্রালীদের নীবোগ করার জ্রনা'*! অর্থাৎ উষধি ও শিকড় 
বাকড়াদিতে যে ক্ষতিকর অংশ আছে তা শোষণ করার 
জনা এবং পৃথিবীতে যে জলীয় ভাগ আছে, যাতে 
অপবিত্রতা আসে সেগুলিকে শুষ্ক করার জনা আমি 


কার্কারণরূপে সবই আমি। তাৎপর্য হল এই যে, 
মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে যেমন সবই বাসুদেব (ভগবহ 
স্থরাপ)__“বাসুদেবঃ সর্বন্" তেমনই ভগবানের দৃষ্টিতে 
সৎ-অসহ, কার্ম-কারণ সবই ভগবান। কিন্তু সাংসারিক 
বাক্তিদের দৃষ্টিতে একটি অপরের বিপরীত বলে প্রতীয়মান 
হয়। যেমন __বীচা ও মরা পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাত 
হয়, উৎপঞ্তি ও বিনাশ পৃথক বলে মনে হয়, স্থূল ও সৃষ্ষ্ম 


সূর্যের রূপে তাপপ্রদান করি। সূর্যকূপে ওই সমস্ত জলীয় 
ভাগ শোষণ করে পরে সেই জল শুদ্ধ ও মিষ্ট করে 
সময়মতো বর্ধারাপে প্রাণীদের হিতাথে বর্ষণ করি, যাতে 
প্রাণীদের জীবন নির্বাহ হয়। 


পৃথকরূপে দেখায়, সন্্বরজ-তম এই তিনটিকে পৃথক 
বলে মনে হয়, কায এ কারণ পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয়, 
জল ও বরফ পৃথক বলে মনে হম। কিন্দু প্রকৃতপক্ষে 
(সংসার) জগংরূপে ভগবানই প্রকটিত হওয়ায়, 
“অমৃতং চৈব মৃত্যুন্চ সদসচ্চাহুমৰ্জুন' আমিই অমৃত | ভগবানই সবকিছু হয়ে থাকায়, সবই ভগবদ্ক্ররূপ, 
এবং মৃত্যু অর্থাৎ জীবমাত্রেরই প্রাণ ধারণ করে জীবিত | ভগবান ভিন্ন এদের কোনো স্তন অস্তিত্বই নেই। যেমন 
থাকা (মৃত্যু না হওয়া) এবং সমস্ত জীবের পিণ্ড অর্থাৎ | সুতোর তৈরি কাপড়ে কেবলমাত্র সুতোই থাকে, তেমনই 
প্রাণবিয়োগ হওয়াও (মৃত্যু হওয়া) আমি। বস্তু, বাক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুতে একমাত্র 
আর ক্বী বলব, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, : ভগবানই বিরাজিত । 


পরিশিষ্ট-ভাব-__গরগৎ সৃষ্টির পূর্বেও ভগবান ছিলেন এবং পরেও থাকবেন, তাহলে মধ্যবতীকালে অন্য কেউ কী 
করে আসবেন ? অতএব অমৃত যেমন ভগবদ্স্বরূপ, মৃত্যুও তেমনই ভগবদ্স্বলপ। সৎ (পরাপ্রকৃতি)ও ভগবানের 
স্বরূপ আর অসৎ (অপরা প্রকৃতি)ও ভগবানের স্থরাপ। অন্নকূটের প্রসাদে যেমন রসগোল্লা, পাদ্থয়া ইত্যাদিও থাকে 
আবার মেথি, করলা ইত্যাদির শাকও থাকে অথাৎ মিষ্টামও ভগবদ প্রসাদ হয় আবার তিক্ত জিনিস ভগবদ্‌ প্রসাদ হয়, 
তেমনই যিনি আমাদের মন খুনি করে রাখেন, তিনি যেমন ভগবানের স্বরূপ আর যিনি তা রাখেন না, তিনিও ভগবানের 
স্বরূপ । সূর্যকূপে জলকে আকর্ষণ করা এবং বৃষ্টির্ূপে জল বর্ষণ কনা__এই দুই বিপরীত কার্য (গ্রহণ ও ত্যাগ) ভগবান 
করে থাকেন। শুধু তাই নয় জল আকর্ষণ করেন যিনি তিনিও ভগবান, বর্ষণকারীও ভগবান আবার বর্ধাকূপ ক্রিয়াও 
ভগবান। 

“সদসঙ্গহমজুন' _ জগতে সৎ (পরা) এবং অসৎ (অপরা) বাডীত অন্য আর কিছুই নেই। জগৎ অসৎ আর এতে 
যে পরমাস্মতন্তু থাকে তা হুল সৎ। শরীর অসৎ আর তাতে বসবাসকারী ভীবাত্মা সং। শরীর এবং জগৎ পরিবর্তনশীল, 
জীবাস্সা এবং পরমাত্মা অপরিবর্তনশীল। শরীর ও জগৎ বিনাশশীল, জীবাস্মা ও পরমাধ্ঝা ী (গীত্য ২১২)। 
ভগবান বলেছেন পরিবর্তনশীল যা তাও আমি আর অপরিবর্তনশীল যা, তাও আমি। বিনাশশীলও আমি। অবিনালীও 
আমি। অর্থাৎ সবকিছুই ভগবান। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই (গীতা ২19)। 

“নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'-_এতে বিবেক-বিচার প্রযোজ্া, কিছু “সদসচ্চাহম্‌’'_ এতে 
বিবেক-বুদ্ধি নয়, বিশ্বাস থাকে। সব কিছুই ভগবান-_এই বিশ্বাস বিবেক-বিচার থেকেও শক্তিশালী । কারণ বিবেক 
কাছ করে সেখানেই, যেখানে সং ও অসৎ উভয়ের বিচারের প্রশ্ন থাকে। যখন অসৎ নেই-ই তখন বিবেক-বিচারের 
আর কী প্রযোজ্জন ? অসংকে মানলে বিবেক আর অসৎকে না মানলে বিশ্বাস থাকে। বিবেকের সৎ-অসং দুটি ভাগ 
থাকে, কিছু বিশ্বাসের কোনো ভাগ থাকে না। সেখানে শুধু সৎ-ই থাকে অথাৎ পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। 

জ্ঞানমাগে বিবেক আর ভক্তিমার্গে বিশ্বাস এবং প্রেমের প্রাধান্য থাকে। জ্রানমার্গে সৎ-অসৎ, জড়-চেতন, নিতা- 
অনিতা ইত্যাদির বিচার-বিকেচনা প্রধান হওয়ায় এর মধ্যে “ছ্বৈত" ভাব থাকে, কিন্তু ভক্তিমাগে শুধুমাত্র ভগবদ্‌বিস্থাসত 


"সূর্য থেকেই আরোগায হয় *আরোগাং ভাস্করাদিচ্ছেং'। (লৌগাক্ষিস্মৃতি) 
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প্রধান হওয়ায় এটি “আস্মৈত" হয়। অৰ্থাৎ দুটি সত্তা না হওয়ায় ভক্কিতেই বান্তবিক আদৈত থাকে। 

জ্ঞানমার্গের সাধক অসৎকে অস্বীকার করেন। অন্থীকার করলেও অসতের অস্তিহ থাকতে পারে। সাধক অসৎকে 
যত বেশি অঙ্গীকার করার চেষ্টা করেন, ততই অসতের অস্তিন্থ দূঢ় হয়। সুতরাং অসৎকে অস্বীকার করে দূরে সরানোর 
থেকে তাকে উপেক্ষা করাই সব থেকে ভালো। উপেক্ষা করার থেকেও “সব কিছু গবমাস্থা"_এই ভাব আরও ভালো। 
অতএব ভক্ত অসৎকে অস্নীকারও করেন লা বা উপেক্ষা করেন না, তিনি সৎ-অসৎ সবেতেহ পরমাত্মাকে দর্শন করে 
থাকেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে পরমাস্ঘাই সব। 

ভগবান বলেছেন__অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌ যৎ সদসৎ পরম্‌। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষোত সোহস্মাহম্‌।॥ 
(শ্রীমত্ভাগবত ২1৯৩২) 

“জগৎ -সৃষ্টির আগেও আমি বিদামান ছিলাম, আমি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা এবং জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পরেও যা 
কিছু ইহজগতে দেখা যায়, সে সবই আমি। জগৎ ছাড়াও আর যা কিছু আছে, সে-সবও আমি এবং জগৎ ধ্বংস হওয়ার 
পরে যা বাকি থাকে, তা-ও আমিই" 

দেহ-মন-বুজি-প্রাণ ইন্ডিয়াদি-অহং ইত্যাদি সবই ভগবান। যেমন আমরা মনে মনে হরিদ্বারের কথা চিন্তা করলে 
হর-কি-পৈড়ী, ঘণ্টাখর ইত্যাদি স্থাবর পদার্থ শুলি মনেই সৃষ্টি হয এবং গঙ্গা, জলে সঞ্চরমান মাছ, স্নান করতে থাকা 
নর-নারী ইত্যাদি সপ্রাণ বস্তুও মনেই সৃষ্ট হয় অর্থাৎ সবই মনের মধো সৃষ্টি হয়। তেমনই সংও ভগবান, অসৎও 
ভগবান। 

আমানের দৃষ্টিতে দুটি বিভাগ হয়ে থাকে সৎ ও অসৎ, তাই ভগবান আমাদের বোঝাবার জন্য বলেছেন 
“সদসঙ্ছাছম্‌ '। ভগবানের দৃষ্টিতে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। উচ্চতম দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখলেও দেখা যায় যে 
সন্তা মাত্র একটিই আছে। অনা কোনো সত্তা নেই। অনা কোনো সন্তার কথা মেনে নিলে মোহ উপস্থিত হয় (গীতা 
৭1১৩)। দ্বিতীয় সত্তাকে মানলেই রাগ-দ্রেষ উৎপন্ন হয়। 


এ সিকি 


সহসা জগৎ চাটি আব তারা নানাবিধ পারিকতনা আমারই অধ্যহ্চ্তাঃ /পারিচালনায়) হযে থাকে, রিক্ত আমার এই 
প্রজার না জেনে নৃষব্যাজিরা আটুলী, রাষ্্সী, মোহিনী পতাতির আতর /নীয়ে আমাকে অবহেলা করে খালে; সেইজনা 
তারা পতনের লিক যেতে থা়ে/ যে-সব ভক্ত আমার এভার জানেন, তাঁবা আমার নৈ্কী ওগঞলির অশ্রেক নিয়ে 
অনন্য চি নানাপোকাবে আনার ডজনা করে থাকেন, সেইজনা একমারা পরমায়াইী সং- অসৎ সবাক, এটি তাঁদের 
সার্ক অনুতর হরে বায়া। কি বাদেব চি সাংসারিক ভোগ ও সংএতের কামনা থাকে, তারা এরুত তু না জেনে 
ডগাবদ্ৃণিননদ' হয়ে বগর্লোক এাডির জনা সকামভাবে বজ্ঞাদি অনুষ্গান বহরে, সেইজন্য তোরা জহা-3ডতাতে 
পুদজগর। এাও হয় পরবতী হাটি লোকে ভগবান তারই বগলা করাফেনা। 


ত্রেবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা- 
যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থযন্তে। 
তে  পুণ্যমাসাদা সুরেন্দ্রলোক- 
মশ্ন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌॥ ২০ ॥ 
[ বিদ্যা (তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী) ; সোমপাঃ ( সোমরসপানকলী) ; পূতপাপাঃ (নিষ্পাপবাক্তি) ; যজেঃ 
(যঞ্জের দ্বারা) ; মাম্‌ (আমার) ; ইটা (পূজা করে) ; সব্দতিম্‌ (স্বর্গ প্রাপ্তি) ; প্রার্থমপ্তে (কামনা করেন) ; তে (তারা) ; পুণাম্‌ 


(পবিত্র) ; সুরেন্ত্রলোকম (স্বরগলোক) ; আসাদা (লাভ করে) ; দিবি (বর্গের) ; দিব্যান, দেবভোগান্‌ ( দেবতাদের দিবা 
ভোগসমূহ) ; অশ্বম্তি (উপভোগ করেণাকেন।)] 


শ্যের ২০] সাধক-সন্ভীবনী ক 671 

তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী এবং সোমরসপানকারী যে-সব নিষ্পাপ ব্যক্তি যস্ঞ স্বারা (ইন্দ্রের 
কূপে) আমার পূজা করে স্বরগপ্রান্তি কামনা করেন, তারা পুণাফলন্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে সেখানে 
দেবতাদের দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করে থাকেন ॥ ২০ ॥ 


ব্যাথ্য৷--'ত্ৰৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ 'দিব্যান্‌ দিবি ঝরতে অনাবস্যায় সমন্ত পাতা ঝরে যায়'”। এই 
দেবভোগান্‌? সাংসারিক মানুষেরা প্রায়শই হহ- | সোমলতার রসকে বলা হয় সোমরস। য্ঞকারী ব্যক্তিগণ 
জগতের ভোগে ব্যাপৃত থাকে। এদের মধ্যে যাদের বিশেষ | এই সোমরসবেই বৈদিক মন্্রাদির সাহাযো অভিমন্তিত 
বুদ্ধিমান বলা হয়, তাদের চিন্ডেও উৎপত্তি ও বিনাশশীল | করে পান করেন, *সোমপাঃ* শান্দে তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত 
বন্ধুর গুরুত্ থাকায়, তারা যখন খক্‌-সাম-যজুঃ_এই | করা হয়েছে। 
ত্রিবেদোক্ত সকাম কর্মের এবং তার ফলের বর্ণনা শোনে, বেদাদি বর্ণিত খঙ্জানুষ্ঠানকারী এবং বেদযন্ত দ্বারা 
তখন তারা (বেদে আন্তিক্যভার থাকায়) এখানকার অভিমন্ত্রিত সোমরস পানকারীদের বর্গের প্রতিবন্ধকরূপ 
ভোগের জনা তেমন পরোয়া না করে স্বর্গের ভোগগুলির পাপ দূর হয়, তাই ত্যুদের বলা হয় *পৃতপাপা$া। 
জনা লালায়িত হয়ে ওঠে এবং স্বর্গলাভের জন্য বেদোক্ত গবান আগের ধ্লোংকে বলেছেন যে সৎ-অসহ সবই 


যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয। এইসব ব্যক্তিদের উদ্দেশোই | আমি, তাহলে ইন্দও ভগবদ্্বরূণ। অতএব এখানে 
এখানে 'ত্ৰৈবিদ্যাঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। “মাম? পদটিতে ইন্দ্রকেই ধরা উচিত । কারণ সকাম যজ্ঞ 


সোমলতা বা সোমবন্লী নামে একপ্রকারের লতা অনুষ্ঠানকারী বাক্তি স্র্গলাভের আশায স্বর্গাধিপতি ইন্ডের 
আছে। তার বিষয়ে শান্তর আছে যে, শুর্ুপক্ষে যেমন চন্দ্র পুজাই করে থাকেন এবং ছন্দের কাছেই স্বর্গলাভের জনা 
প্রতিদিন এক এক কলায় বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমাতে | প্রার্থনা করেন। 
পৃ্ণবাপ প্রাপ্ত হয় এবং কৃষঃপক্ষে প্রতিদিন এক কলা ক্ষীণ ; স্বগপ্লান্তির আশায় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের স্তুতি করা এবং 
হতে হতে অমাবগাতে একেবারে কলাহীন হয়ে | সেই ইন্দ্রের কাছে স্বর্গলোক আকাঙ্ক্ষা করা__এই দুটিকে 
যায়, তেমনই এই সোমলতার শুঞ্রুপক্ষে প্রতিদিন একটি | বলা হয় "প্রার্থনা" । বৈদিক এবং পৌরাণিক বিধি-বিধান 
করে পাতা বেরিয়ে পূর্ণিমাতে পনেরটি পাতা বেরোয় দ্বারা অনুষ্ঠিত সকাম যঞ্জের সাহায্য ইন্দ্রের পূজা করার 
আবার কৃষ্ণপক্ষ একটি করে পাতা প্রতিদিন ঝরতে এবং প্রার্থনা করার ফলস্বরূপ এরা স্বর্গে গনন করে দিবা 


প্ালযুকপক্দশচ্ছদাতা সর্পাকৃতিঃ শোণিতপর্বদেশা। সা সোমবন্লী রসবককর্ম ক. 
ক্ুরোতি  সোমকৃক্ষোহপি  রসবক্ধবধাদিকম্‌। পুিসাদিবসানীতস্তযোরী 
কৃষে। পক্ষে প্রগলতি দলং প্রত্যহ চৈকমেকং। শুক্লেহপোকং প্রভ- 
তলাঃ কন্দঃ কলয়তিতরাং পূর্ণিমায়াং গৃহীতো। বন্ধা সূৃতং কনকসহিতং দেহলোহং বিধন্তে।। 
ইয়ং সোমকলা নাম বঙ্ী পরমদুর্লভা। অনয়া বন্ধসূতেন্দ্রো লক্ষবেমী প্রজায়তে॥ 

(রসেব্্চুডামলি ৬1৬-৯) 
“যার পনেরটি সাপের ন্যায় পাতা, পাতা বেবোবার স্থানটি লালবর্ণ, পূর্ণিমার দিন সংগ্রহ করা এরই পঞ্চাঙ্গ (মূল, শাখা, 
পাতা, ফুল ও ফল) দ্বারা যুক্ত সোমনলী পারদকে বদ্ধ করে। পৃলিমার দিন আনীত পত্চাঙ্গ (মূল, বন্ধল, পাতা, ফুল ও ফল) 
দ্বারা যুক্ত গোমবৃশ্ষড পারদকে ঘনীভূত করা, পারদকে ভস্মো পরিণত করা ইত্যাদি কাজ করে দেয়। কিনু সোষবন্লী এবং 
সোমবৃক্ষ_ এই দুটির মধো সোমবন্লী অধিক গুণসম্পর। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিদিন এই সোমবলীর একটি করে পাতা খসেযায় এবং 
শুরুপক্ষে প্রতিদিন একটি করে নতুন পাতা গন্জায়। এইভাবে এই লতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ণিমার দিন যদি এই লতার কল্দ বার 
হয়, তবে সেটি খুব ভালো হয়। ধুতরার সঙ্গে এই কন্দে আবদ্ধ পারদ শরীরকে লোহার মতো মন্দবৃত করে এবং এর দ্বারা আবদ্ধ 
পারদ লক্ষবেদী হয় অর্থাৎ একগণ বন্ধ পারদ লক্ষশুণ লোহাকে সোনায় পরিণত করে দেয়। এই সোম নামক লতা অতান্ত 
দুর্লভ।? 
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দেৰভোগ উপভোগ করেন। এই দিবা ভোগ ইহলোকের | উপভোগ (অনুভব) করে থাকে। তা ছাড়াও দিবা 
ভোগের থেকে খুবই বিশেষ রূপের। সেখানে তারা দিব্য | নন্দনকাননে ভ্রমণ, সুখ-আরাম আহরণ, আদর- 
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং গঞ্ধ_এই পাঁচটি বিষয় | আপ্যায়ন লাভ, মহিমা ইত্যাদিও ভোগ করেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__এপানে সেইসব মানুষদের কথা বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে সংসার-জগতের অস্তিত্ব ও মহন্ত দৃঢ় 
হয়ে রয়েছে এবং যাঁরা ভগবানকে বিষিপূর্বক উপ্যসনা করেন না (গীতা ৯।২৩)। এরূপ মানুষের উপাসনার ফল 
বিনাশশীল হয়ে থাকে (গীতা ৭1২৩)। 

সমগ্ররূপের অগ্রগতি হওয়ায় সবই ভগবান, সেজনা এখানে ইন্দ্রের উদ্দেশোও “মাম্‌' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
মনুষ্যজগতের তুলনায় পবিত্র হওয়ায় ইন্দ্রলোককে “পুণ্যম্‌' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 


সত অজ এক 
তে তং তুক্কা স্বর্গলোকং বিশালং- 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তালোকং বিশন্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না- 
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১ ॥ 
প্র [ তে (ভাবা) ; তন ( সেই) ; বিশালম্‌ (বিশাল) ; স্বৰ্গলোকম্‌ (স্ৰ্গলোক) ; ভুন্ধা ( ভোগ করে) ; পুণ্যে (পুণা) :ক্ষীণে 
(ক্ষীল হলে)  অর্ঠালোকম্‌ (মৃত্যুলোকে) ; বিশন্তি (ফিরে আসেন) ; এবম্‌ (এই ভাবে) ; অ্রম্মীধর্মন্‌ [তিনটি বেদে কিত সান 
ধর্মের) ; অনুপ্রপপ্না (আশ্রয় গ্রহণকারী) ; কামকামাঃ (কামনাপরবশ ব্যক্তিগণ) ; গতাগতম্‌ (জন্ম-মৃত্যু) ; লভন্তে (প্রাপ্ত 
হ্ন।)] 
তারা সেই বিশাল স্বর্গসূখ ভোগ করে পুণাক্ষয় হলে মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে তিন বেদে 
কথিত সকাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী কামনা পরবশ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥ 
ব্যাখা “তে তং ভুন্ব স্বৰ্গলোকং কামকামা | তার শুভকমের জনা স্বর্গলোকে যাওয়া ও পুণ ক্ষয় হলে 
লভন্তে'_ স্বৰ্গলোক বিশাল (বিস্তৃত) দখানক্যর ৷ মর্তালোকে আসার চক্র অবিরত চলতে থাকে। এই 
আয়ণ বিশাল (দীর্ঘ) এবং সেখানকার ভোগ-বিলাসের : চক্রজাল থেকে এরা মুক্ত হতে পারেন না। 
উপকরণও বিশাল (প্রচুর) ; তাই ইন্দ্রলোকের বর্ণনা করা | পূর্বপ্লোকে উদ্ধত “পৃতপাপাঃ' পদের দ্বারা যাদের 
বিশাল’ বলে সম্পূর্ণ পাপ নাশ হয়েছে এবং এখানে উদ্ধত 'ক্ষীণে 
বারা স্বর্গ কামনা করেন ভারা ভগবানের আশ্রয় নেন : পুণ্যে" পদের দারা যাঁদের সমস্ত পুণা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, 
না এবং ভগবদ্প্রান্তির কোনো সাধনের সাহায্যও গ্রহণ ৷ এরূপ অর্থ যদি ধরা হয়, তাহলে তাদের (পাপ-পুলা দুটিই 


করেন না। তারা শুধুমাত্র ত্রিবেদোক্ত সকাম ধর্ম | ক্ষীণ হওয়ায়) ঘুক্তিলাভ করা উচিত। কিন্তু তারা মুক্তিলাভ 
(অং )"এর আশ্রম নেন। সেইজন্য তাদের বর্ণনা করা | করেন না, বরং জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাই ‘পৃতপাপাঃ' 


হয়েছে ত্রদীধর্মের শরণাগত বলে। পদের দ্বারা এখানে তাদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের 

“গতাগতম্‌' এর অর্থ হল_ যাওয়া আর আসা সকাম | স্বর্গের প্রতিবন্ধক পাপগুন্দি জজের দ্বারা দূর হয়ে গেছে 
অনুষ্ঠানকারী বাক্তির যে পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয় | এবং “ক্ষীণে পুণ্যে" পদের দ্বারা তাদের বোঝানো হয়েছে, 
সেটির অনুষ্ঠান করে স্বর্গে গমন করেন এবং সেই | যাঁদের স্বর্গের প্রাপক পুণ্য সেখানকার সুখভোগ করাতে 
পুণ্যফল ভোগ করে, পুণা সমাপ্ত (ক্ষয়) হলে পুনরায় এই সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ পাপ বা পুণা নাশের কথা 
মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে ঘড়ির যন্ত্রের মতো এখানে বলা হয়নি। 


এচ এক বক 
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সহজ বরা এরীবনার্বে আহোয় ব্রেন, ততেদের দেকতার বত এয ও বঙগামন করতে তর; কিড বাকা তাবু আমার 
শরণ নেন, তালের নি যোগন্থেছুমের জনা মনে ভা, সংকর অথবা কামনা করতে হয় ন? পরবতী রোকে ভগবান 


এ-কথাই জ্যানাতেছেন/ 


অনন্যাশ্ডিন্তয়ন্তো মাং 


তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং 
মাম্‌ (আমান); চিন্ত্ান্তঃ (প্রা করে। ; পর্মুপাসতে (উপাসনা 
তেষাম ( সেইসব ভক্তের) ; যোগক্ষেমম্‌( যোগক্ষেম) ; অহম্‌ (আমি) ; 


[মে ( যেসব) : অনন্যাঃ (অননাচিন্ত) ; জানাঃ (ভক্তঃ 
করে) ; নিতাভিযুক্তানাম (আমাতে নিতযুক্ত) ; 
বহামি (বহন কার।)| 


যে জনাঃ পর্যুপাসতে। 
যোগক্ষেমং বহামাহম্।॥ ২২ ॥ 


যেসব অননাচিত্ত ভক্ত আমার চিন্তা করতঃ উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সব ভক্তের 
যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বন্ধুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমি বহন করি ॥ ২২ ॥ 


ব্াথ্যা__“অনন্নাশিদ্ঙ্তো মাং যে জনাঃ পর্যূপাসতে" 
_ যা কিছু দেখা, শোনা ও বোকা যায়, সেগুলি সবই 
ভগবানেরই স্বরূপ আর তাতে যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, 
সেগুলি সবই ভগবানের লীলা-_ একথা যাঁরা দৃঢ়ভাবে 
মেনে নেন বা বুঝে নেন তাদের ভগবান ছাড়া আর 
কিছুতে মহৎ বুদ্ধি য় লা। তারা ভগবানে 
থাকেন। তাই তাদের *অন বলা হয়। কেবল 
ভগ্গবানকেই মহত্ব দেওয়ায়, তাকেই প্রিয় ভাবায় তাদের 
ছারা স্বত ভগবদচিন্তাহ হয়ে থাকে। 

“অননাঃ" বলার অপর ভাবটি হল যে তাদের সাধন ও 
সাধ্য একমাত্র ভগবান অর্থাৎ শুধু ভগবানের শরণাগত 
হওয়া, তাকেই চিন্তা করা, তারই উপাসনা করা এবং 
তাকেই প্রাপ্ত করা-_এহরাপ তাদের দৃঢ় ভাব হয়। ভগবান 
বাতিরেকে তাদের আর অন্য কোনো ভাব থাকে না। 
কারণ ভগবান বাতীত আর সবই বিনাশশীল। সুতরাং 
ভগবান ছাড়া তাদের মনে আর কোনো ইচ্ছা জাগে না, 
নিজ জীবন-নির্বাহের ইচ্ছোও হয় না। তাই তাদের 
“নন” বলা হয়। 

তারা খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি 
যাকিছু করেন, তা সবই ভগবানের উপাসনা হয়ে থাকে ; 
কারণ তারা সমন্ত কাঞ্জই করেন ভগবানের প্রসনতার 
জনা। 

*ভেমাং  নিভাভিযুক্তানাম._ফারা অননাচিত্তে 
ভগবানের চিন্তা করেন এবং তার প্রসন্নতার জনাই সব 
কাজ করেন, এখানে ভাদেবহ “নিত্যাভিযুক্তানাম্‌* বলা 
হয়েছে। 

অনাভাবে এটি বুঝতে হবে যে তারা সংসারে 
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এই হল তাদের 
ভগবানের শরণাগত হয়েছেন__এই 
ন্তা' এবং সক্রিয় ও অক্রিয় সর্বাবস্থায় 
ভগবদ্‌-সেবাপরায়ণ হওয়া-_এই হল তাদের ‘উপাসনা’ । 
এই তিনটি ব্যাপারই যাদের মধ্যে থাকে, তারাই হলেন 
“নিত্যাভিযুক্তা। 

*যোগক্ষেমং বহামাহন্‌*_ অপ্রাপ্ত বন্ধর প্রাপ্তি 
করানোকে বলা হয় *যোগ’ এবং প্রাপ্ত সামগ্রী রক্ষা 
করাকে বলা হয় “ক্ষেম’। ভগবান বলেছেন যেসব ভক্ত 
নিজ আমাতে যুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের যোগক্ষেম আমি 
বহন করে থাকি। 

ঠিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে অপ্রাপ্ত বস্থর প্রাপ্তি 
করানোও *যোশে'র বহন করা এবং প্রাপ্ত না করানোও 
*যোগে’র বহন করা। কারণ ভগবান তার ভক্তদের হিত 
চান এবং তিনি সেই কাজই করেন যাতে ভক্তদের মঙ্গল 
হয়। অনুরূপডাবেই প্রাপ্ত বন্ধুর রক্ষা করাও *ক্ষেমের' 
বহন হয় আর রক্ষা না করাও *ক্ষেমের’ বহন । যদি! 
ভক্তি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, তার কল্যাণ হতে থাকে তাহলে 
ভগবান প্রাপ্ত সামন্্রী রক্ষা করেন। কারণ এতেই তার 
“ক্ষেম' হয়। প্রাপ্ত বন্ধু রক্ষা করলে যদি ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত না হয়, তার কলাাণ না হ্য়, তাহলে ত 
প্রাপ্তবন্থ বিনাশ করে দেন ; কা 
“ক্ষেম' হয়। তাহ ভগবানের ভক্তগণ অনুকূল ও 
প্রতিকুল-উভয় পরিস্থিতিতেই পরম প্রসন্ন থাকেন। 
ভগবানের নির্ভরতা থাকায় তাদের এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকে 
যে, যে কোনো পরিস্থিতি আসুক তা সবই ভগবদ্‌- 
প্রেরিত। অতএন “অনুকূল পরিস্থিতি ভালো আর প্রতিকূল 


হল তাদের 
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পরিস্থিতি ভালো লয়'__তাদের এই মনোভাব দূর হয়। আসলে *যোগ" নাম হল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক 
তাদের কেবল এই ভাব থাকে যে, ‘ভগবান যা করেছেন, হওয়ার এবং “ক্ষেম" নান হল ভীবের কল্যাশের। সেই 
তাই দিক আর যা করেননি, তাও ঠিক। ভগবানের যা দৃষ্টিতে ভগবান ভাক্কের সম্বন্ধকে নিজের দৃঢ় 
বিধান- তাতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত।* করেন-_এটি হল ভক্তের যোগ আর ভক্তের কল্যাণের 
“এই হওয়া উচিত আর একদপ হওয়া উচিত নয় | চেষ্টা করেন এটি হল “ক্ষেম'। এই ব্যাপারেই দ্বিতীয় 
আমাদের এইসব ভাবার কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ অধ্যায়ের পযতাল্লিশতম ফ্লোকে ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ 
আমরা তার হাতেরই পুতুল এবং তিনি সর্বদা আমাদের দিয়েছিলেন যে “তুনি নির্যোগক্ষেম হও? অর্থাৎ তুমি যোগ 
নঙ্গলহ করে থাকেন। তাহ আমাদের অমঙ্গল কখনো এবং ক্ষেম নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তা কোরো না। 
হতেই পারে না। অথাৎ ভক্তদের মনোমতো কাজ হলেও |  “বহামাহুম্‌* কথাটির তাৎপর্য হল যে, মা যেমন 
তাতে কল্যাণ হয় আবার মনোমতো কাজ না হলেও তাতে | ছোট শিশুর জন্য কোনো বন্ধুর প্রয়োজন মনে করলে 
কল্যাণ হয়। ভক্তের চাওয়া না চাওয়ার কোনো মূলা ৫ সেটি অতান্ত খুশি ননে নিজে নিয়ে আসেন, তেমনই 
দাবী হল ভগবানের বিধান। অতএব কেউ যদি আনাতে নিত্যযুক্ত ভক্তদের ধদি কোনো বস্তু আমি 
অনুকূতায় প্রসন্ন এবং প্রতিকূলতায় বিষ হয়, তবে সে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেটি আমি নিজে এনে দিই 
ভগবানের দাস নয়, সে নিজের মনের দাস। অর্থাৎ ভক্তদের সব কাজ আমি নিজে করে দেই ॥ 


পরিশিষ্ট-ভাব__ এখানে ভগবান আগের শ্বোকে বর্ণিত বৈদিক সকাম মানুষদের এবং পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত অন্য 
-দেবতাদের উপাসনাকারীর থেকে নিজ ভক্তদের বৈশিষ্ট্যের কথা জ্ানাচ্ছেন। ভগবানের অননা ভক্তেরা আগের শ্লোকে 
বর্ণিত ইন্রকেও গুরণ্দ দেন না এবং পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিং দেবতাদেরও গুরু দেন না। ইন্ডাদি দেবতাদের 
উপাসনাকারীদের কামনা অনুসারে দীনিত ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্ ভগবানকে যারা উপাসনা করেন ভারা অসীম ফল লাভ 
করেন। দেবতাদের এবং উপাসনাকারীদেন কামনা অনুসারে লীমিত ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ভগবানকে যারা উপাসনা 
করেন ভারা অগীম ফল পান। দেবতাদের উপাসকগণ বেতনভোগীদের মতো হন আর ভগবানের উপাসনাকারীরা হন 
ঘরের সদস্য, নিজেদের লোকের মতো। বেতনভোগ্ী তার কাজ অনুযায়ী সীমিত বেতন পায়, কিন্তু ঘরের সদস্যের সব 
কিছুই তার নিজন্। 

তিনিই অননাভন্ক, যার দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান বান্তীত অন্য কোনো অন্তিঃ লেই “উত্তম কে অস বস মন মাহী। 
সপনেহু আন পুরুষ জগ নাহী।" (শ্রীরামচরিতলানস, অবন্যকাণ্ড ৫1৬) 

'যোগক্ষেমং বহামাহম্‌*__ভগবান সাধককে তার অত্যাবশ্যক সাধন-সামন্রী প্রাপ্ত করান এবং প্রাপ্ত সাধন সামগ্রী 
রক্ষা কৰেন__-একেই বলা হয় ভগবানের যোগক্ষেন বহন করা। যদিও ভগবান সকল সাধকের যোগক্ষেমই বহন 
তবু তিনি তার অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম বিশেষভাবে বহন করেন, যেমন-_আদরের শিশুর প্রতিপালন মা 
নিচেই করে থাকেন, দাসীর সাহায্যে নয়। 

ভক্তদের যেমন ভগবানের সেবা করে আনন্দ হয়, তেমনই ভগবানেরও ভক্তদের সেবা করে আনন্দ হয়__*যে যথা 
মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তথথৈৰ ভজামাহম্‌' (নীতা ৪1১১)। 


শি সিল 2 
সহ আগের ঢোকে নিজের উপাসনার কথা বলে ভগবান এবারে অন্যান জ্বেতাছের উপাসন্যার ক? বলছেন 


যেহপানাদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াদিতাঃ। 
তেহপি মামেৰ কৌন্তেয় যজক্ত্যবিধিপূর্বকম্‌॥। ২৩ ॥ 


[কৌস্বেয় (হে কুষ্ীনপ্দন 1) ১ যে (যে) ; অপি ( কোলে) ; ভক্তাঃ (ভব) ; শ্ৰদ্ধয়া, অন্বিতাঃ (শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে) ; অনা 
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লেৰতাঃ (অনা দেবতাদের) : যনে (পৃক্লা করলেও) : তে (তিনি) ; অপি (৪) : মাম (আমার) ; এব (ই) :যজছি (পূজা 
করেন) : অবিষিপূর্বকম্‌ (অনিধিপূর্বক।)] 

হে কুষ্টানন্দন ! যে কোনো ভক্ত (মানুষ) শ্রদ্ধাঘুক্ত হয়ে অন্য দেবতাদের পুজা করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে 
আমারই পূজা করেন কিন্তু তা করেন অবিধিপূর্বক অর্থাৎ দেবভাগণকে আমার থেকে পৃথক মনে 


করেন । ২৩ | 
ব্যাখ্যা -“যেহপান্যদেৰতা ভক্তা যজন্তে শ্ব্ময়াবিতাঃ’ 
“দেবতাদের আরাধনালণনী যেসব ভক্ত "আমিই সব" 
(‘সদসচ্চাহম্‌' ৯1১৯) এই কথা বুঝতে পারেননি, 
এবং যাঁদের অন্য দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, ভারা 


সেই দেবতাদেরই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে থাকেন। 
তারা দেবতাদের আমার থেকে পৃথক এবং শ্রেষ্ট মনে 


করে নিজ-নিজ্ঞ শ্রদ্ধাভক্তি অনুসারে নিজ নিজ ইষ্ট 


ভেবে সর্বদা ওই 
খাকেন। 
“তেহপি নামেৰ কৌন্তেয় যজন্তাবিবিপূর্বকম্‌' _ 
দেবতাদের পূজা যারা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই 
পুজা করে। কারণ তত্বত আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। 
আমার ভিন্ন এইসব দেবতাদের পৃথক কোনো অস্তিত্ব 
নেই, এরা আমারই স্বরূপ । তাই তারা দেবতাদের যে পূজা 
করে তা আসলে আমারই পুজা, কিন্তু সেই পুজা 
বিধিবহি্ভূত। বিধিবহিষত বলার অর্থ এই নয় যে পুজার 
সামগ্রী কেমন হবে, তার মন্ত্র কীরূপ হবে, পূজা কেমন 
করে করা হবে, ইতাদি নিয়মকানুন সন্থন্ধে তাদের জ্ঞান 


যেমন দেবতাদের শরণাগত বলা হায়েছে (শীতা ৭1২০), 
তেমনই এখানে আমা হতে দেলতাদের পৃথক সস্তা (স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব) মনে করে দেবতাদের যে পুজা করা হয়, তাকেই 
বলা হয় অবিধিপূর্বকভাবে পৃষ্গা করা। 

এই শ্লোকটির সারমর্ম হল এই যে (১) মনে যদি 
কোনো কামনা না থাকে এবং উপাসোর যদি 
ভগবদ্বুদ্ধি থাকে, তাহলে নিজ নিজ কচি অনুযায়ী হেঁ 
কোনো প্রাণী, মানুষ বা বে দেবতাকে উপাস্য মনে 
করে তার পৃ1্জা করলে, গবানেরই পৃজা হয় এবং 
তার ফল হিসাবে ভগবানেরই প্রাপ্তি হয় ; এবং (২) 
নিজের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে এবং সাক্ষাৎ 
ভগবানই যদি উপাস্যরূগে থাকেন তবে তারা অথা্থা, 
আর্ত ইত্যাদি ভক্তের শ্রেণীভুক্ত হয়, ভগবান যাদের উদার 
বলে জানিয়েছেন (৭1১৮)। 

ভগবান প্রকৃতপক্ষে সব। অতএব বারই উপাসনা 
করা হয়, সেবা করা হয়, মঙ্গল কাজ করা হয়, তাতে 
প্রকারান্তরে ভগবানেরহ উপাসনা করা হয়। যেমন, 
আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হলে সেই জল নদী, নালা, ঝরণা 
হয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয় (কারণ সেই জল 
সমুদ্রেরই), তেমনই মানুষ যারই পুজা করুক, তাতে 


নেই, এর অর্থ হল__আমাকে ওই দেবতাদের থেকে | তন্তুত ভগবানের পৃজা হয় ১) কিন্তু পৃজকের লাভ হয়ে 
পৃথক বলে মনে করা। কামনাপরবশ হয়ে জ্ঞান হরণ হলে | থাকে নিজ্ঞ নিক্জ ভাব অঃ 


পরিশিষ্ট-ভাল-_ক্লৈনিদ্যা মাম্‌' (৯1২০), “অননাশ্চিন্তয়স্তো মাম” (৯1২২) এবং 'তেছপি মানে 
(৯।২৬)- তিনটি স্থানে ভগবানের শুল্লেখে *মাম্‌" শব্দটি বাবহাবের তাৎপর্য হল সবই ভগবান, তাই ভগবান 
সবকিছুকেই নিজেরই স্বরূপ বলে জানেন। যদি মানুষের মধ্যে কামনা না থাকে এবং সবকিছুতে ভগবদরুদ্ধি হয় তাহলে 
তিনি যার উপাসনা করুন না কেন, তাতে প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরহ উপাসনা করা হয়। অর্থাৎ যদি নিদ্ানভাক এবং 
ভগবদ্বুদ্ধি হয় তবে তার পূজা আর অবিধিপূর্বক থাকে না, তা ভগবানেরই পৃজা হয়ে ওঠে। 

স্তন অধ্যায়ে 'দেবযন্াঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে (৭1২৩), সেটি এইস্থানে “মজন্তে' পদ দ্বারা বলা হয়েছে। 


সর ৯ সি 


আকাশাৎপতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্‌। সর্বদেবনমন্তারঃ কেশবং প্রতিগাচ্ছতি॥ (লৌগাক্ষিস্মৃতি) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যায় ৯ 


সক ক্েতাদের পৃজনাকারীলের পুল নিরিবাইডুতি বলার কি তাংপনা 7 পরের রোকে তা জানানে 


অহং হি সৰ্ববজ্ঞানাং 
ন তু মামভিজানন্তি 


ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। 
তত্বেনাতশ্চানন্ত্ি তে॥ ২৪ ॥ 


[ছি (কারণ) ; অহং (আমি) ; এব (ই) ; সর্ব্জ্ঞানাম্‌ (সমস্ত ঘের) ; ভোক্তা ( ভোক্তা) 5 চ (এবং) ; প্রঃ চ 
(পরও) ; তু (কিছু) ; তে (এরা) ; তত্তবেন (তরগতভাবে) : মাম (আমাকে) ; ন, অভিজানস্তি (জানে না) ; আঃ 


(তাতেই) ; চাৰপ্তি (তাদের পতন হয়।)] 


কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু এরা তত্রগতভাবে আমাকে জানে না, তাতেই তাদের 


পতন হয় ॥ ২৪ ॥ 

ব্যাখ্মা__[দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে. যারা 
ভোগ ও সম্পদ আহরণে অত্যন্ত আসক্ত তারা, “আমাদের 
কেবল ভগবদ্‌ অভিমুখেই যেতে হবে"__এরপ নিশ্চয় 
করতে পারে না (২।৪৪)। তাই ডগবদ্‌ অভিনু 
পথে দুটি বাধা প্রধান হয়ে থাকে__(১) নিজেকে ভোগের 
ভোক্তা বলে মনে করা এবং (২) নিজেকে সম্পদ 
- সংগ্রহের মালিক বলে মানা। এই দুটি বিষয়ে মানুষের 
বিপরীত ধারণার ফলে সে পরমাস্মা হতে সর্বতোভাবে 
বিমুখ হয়ে যায়। যেমন, শিশুকালে মাকে ছাড়া বালক 
থাকতে পারে না: কিন্ব বড় হয়ে যখন তার বিবাহ হয়, 
তখন স্্ীর সঙ্গে এই আমারক্ত্ী' এরূপ সঙ্গ স্থাপন করে 
সে তার ভোক্তা এবং মালিক হয়ে বসে। তখন আর তার 
মাকে তত ভালো লাগে না, সহ হয় না। তেমনই এই জীব 
যখন ভোগ ও এই্বর্যে ব্যাপৃত হয় অর্থাৎ নিজেকে 
"গুলির ভোক্তা ও সম্পদের মালিক বলে মনে করে 
তাদের দাস হয়ে পড়ে এবং ভগবান হতে সর্বতোভাবে 
বিমুখ হয, তখন আর তার একথা স্মরণে থাকে লা যে 
ভগনানই সবকিছুর ভোক্তা এবং মালিক। এজন্যই তাদের 
পতন হয়। কিন্ু যখন জীবের চেতনা (জ্ঞান) হয় যে, 
আসলে সমন্ত ভোগ এবং সম্পদের (ওঁশ্বর্যের) ভোক্তা ও 


মালিক ভগবানই, তখন তারা ভগবানে আকৃষ্ট হয়ে ঠিক । 


পথে চলতে থাকে। তখন আর তাদের পতন হয় না।] 

অহং হি সর্বাদ্জানাং*। ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'. 
শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ যঙ্ঞ-দান-তপ-ভীথ-ব্রত 
ইত্যাদি যত শুভকর্ম করে এবং নিজ নিষ্ত বর্ণ-আশ্রমের 
পরিধির মধো যেসব ব্যবহারিক এবং শারীরিক কর্তবয- 


কর্ম করে, সেইসব কর্মের ভোক্তা অর্থাৎ ফলভাগী 
আমিই। কারণ বেদ, শান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, গ্রস্াদিতে 
প্রাণীদের শুভকর্ম করার জনা যে বিধান প্রদান করা 
হয়েছে, তা সবই আমা দ্বারা সৃষ্ট, যাতে এই প্রালীগণ সমস্ত 
কর্তবা-কর্মণ থেকে এবং সেশুলির ফল থেকে 
সবতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে, তারা কখনো যেন নিজ স্বরূপ 
থেকে বিছাত না হয এবং অনন্যভাবে কেবল আমাতেই 
চিন্ত নিবিষ্ট করে রাখে। অতএব এইসব শুভকর্মাদির এবং 
বাবহারিক ও শারীরিক কর্ঁব্য-কর্ষের ভোক্তা আমিহ। 

যেমন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা (ফলভাগী) আমিই, 
তেমনই সমন্ত জগতের অর্থাৎ সমস্ত লোক, পদাথ, 
বান্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া এবং প্রালীদের শরীর, 
মন, বুদ্ধি, ইস্ট্িমাদির মালিকও আমিই। কারণ নিজ 
প্রসন্নতার জনা আমি আমা হতেই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি 
করেছি। সেইজনা এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হওয়ায় আমিই 
এই সবের মালিক। 

বিশেষ কথা 


ভগবান কিভাগে ভোক্তা হন? 

ভগবান বলেছেন যে মহাত্মাদের চোখে ভগবান 
বাসুদেবই সবকিছু (৭১৯) আর আনার ঘৃষ্টিতেও সদসহ্ৎ 
সবকিছু আমিই (৯।১৯)। আমিই যখন সবকিছু, তখন 
যে কেউ যে কোনো দেবতারহ তুষ্টি বিধানের জনা যজ্ঞ 
করুন না কেন সেই যজ্ঞ দ্বারা দেবতারূপে আমারই তুষ্টি 
সাধিত হয়। কেউ যদি কাউকে দান করেন, সেই 
| দালগ্রহীতারূপে আমারই অভাব দূর হয়, তাতে আমাকেই 


এনে বহুবচন “আনাম! শব্দের অষ্তগতি সমস্ত কর্তব-কর্মকেই ধা হযেছে । তা সত্তেও এর সঙ্গে সনা সদা 


করার তাৎপর্য হজ এই হে 
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সাহাযা করা হয়। কেটে তপস্যা করলে, সেই তপের দ্বারা 


করালে, সেই ভোজনের দ্বারা প্রাণরূপে আমারই তৃপ্তি 
রূপে আমিই প্রস্মতা লাভ করি। কেউ গাছপালাকে সার 
দেয় বা জলসেচন করে, সেই সার এবং জল, গাছ ও 
লতার রূপে আমিই পেয়ে থাকি এবং তার দ্বারা আমারই 
পোষণ হয়। কেউ কোনো দীন-দুঃখী বা পঙ্গু ব্যক্তিকে 
জদয় ও মন দিয়ে অর্থ সাহায্য করলে সেই সেবা আমাকেই 
করা হয়। কোনো চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করলে, তা 
আমার চিকিৎসাই হয়। কেউ কুকুরকে রুটি দেয়, 
পায়রাকে শসাদানা দেয়, গরুর সেবা করে, ক্ষধার্তকে অন্ধ 
দেয় ;পিপাসার্তকে জল পান করায় ; এই জীবসেবা রূপে 
আমার সেবা হয়। ওইসব বস্তু আমিই গ্রহণ করি'*!। যেমন 
কেউ কোনো মানুষের সেবা করলে, তার কোনো অঙ্গের 
সেৰা করলে, তার কোনো আত্মীয়ের সেবা করলে, সেই 
সেবা শুই ব্যক্তিরই হয়ে থাকে। তেমনই মানুষ যারই সেবা 
করুক, যাকেই সাহাযা করুক, সেইসব সেবা এবং সাহাযা 
আমিই প্রাপ্ত হই। কারণ আমি ছাড়া আর কেউ নেই। 
আমিহ বলুরূপে প্রকাশিত ‘বছ স্যাং প্রজায়েয়’ 
(তৈন্বিরীয় ২।৬) । তাৎপর্য হল এই যে, নানারূপে 
সবকিছু গ্রহণ করাই হণ ভগবানের ভোক্তা হওয়া। 

ভগবান মালিক হন কীভাবে ? 

ভঙগবদ্তন্থ যাঁরা জ্রাত আছেন তাদের কাছে অপরা 
এবং পরাপ্রকৃতিকূপ সংসারমাত্রেরই প্রভু হলেন ভগবান। 


সংসারের ওপর তারই অধিকার । জগৎ সৃষ্টি করুন বানা । 


করুন, জগৎ-সংসারের স্থিতি রাখুন বা না রাখুন, তাদের 
যেমন খুশি সঞ্চালন করুন, যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ 
করুন, নিজের ইচ্ছানুসারে যেমন খুশি পরিবর্তন 
ইত্যাদি যেমন খুশি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করাতে ভগবান 
সম্পূর্ণ স্থাধীন। তাৎপর্য হল এই যে, ভোগী মানুষ ভোগ 


ও সংগ্রহ করে যেমন খুশি, উপভোগ করাতে যেমন 
স্বাধীন (তাদের স্বাধীনতা শুধু মেনে নেওয়া হয়, 
প্রকৃতপক্ষে তারা স্থাধীন নয়), তেমনই ভগবান জগৎ- 
সংসারযাব্রেরই যেমন খুশি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে 
স্থাবীন। ভগবানের এই স্বাধীনতা প্রকৃত। এই হল ভার 
মালিক হওয়া। 

“ন তু মামভিজানম্থি তক্তেনাতশ্চাবন্তি তে'_সৎ- 
অসৎ, জড়-চেতন সবই প্রকৃতপক্ষে আমি। অতএব যে 
কর্তবা-কঘই করা হোক না কেন সেইসব কর্ম এবং তার 
ফলের ভোক্তা আমিই এবং সমস্ত সামগ্রীর নালিকও 
আনি। কিন্তু যারা এই তন জানে না, তারা মনে করে যে 
আমরা যাকে যা প্রদান করি, খাওয়াই পরাই সেগুলি সেই 
প্রাদীরাই পেয়ে থা যেমন__ আমরা যজ্ঞ করলে 
যজ্ঞের ভোক্তা হন দেবতা, দান করলে দানশ্রহীতা সেই 
দানের ভোক্তা হয়। কুকুরকে রুটি এবং গরুকে ঘাস 
দিলে, রুটি এবং ঘাসের ভোক্তা হয় কুকুর এবং গরু ; 
আমরা যখন আহার গ্রহণ করি তখন আমরাই হই সেই 


| খাদোর ভোক্তা হত্যাদি। তাৎপর্য হল এই যে, এরা 


সর্বরূপে আমাকে না মেনে অন্যকে মেনে নেয়, 
সেইজনাহ তাদের পতন হয়। তাই মানুষের উচিত তারা 
অন্য কাউকে ভোল্ডা এবং মালিক বলে না ভেবে কেবল 
আমারে যেন ভোক্তা ও মালিক বলে মনে করে অর্থাৎ যা 
কিছু সামগ্রী সে অর্পণ করে সেগুলি আনারহ যনে করে 
আমাকেই যেন অর্পণ করে_ছদীয়ং বস্তু গোবিন্দ 
হুভামেব সময়ে । 

অন্য ভাবটি হল এই যে মানুষের যা কিছু ভোগ এবং 
এশ্বর্য থাকে, তা সবই আমার এবং আমার বিরাটরূপ- 
জগতেরই সেবার জন্য। কিছু ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত মানুষ 
সেই তত্ত্ব না জানায় সে সেই. ভোগৈশ্বর্যসুলি নিজের বলে 
মনে করে এবং ভাবে যে এইসব সামগ্রী আমাদের 
উপভোগের জনা এবং আমরাই এর অধিপতি, মালিক। 


1একটিঘটনা শুনেছি। গ্রীনামদের একবার তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন । যাত্রাপথে কোথাও এক বৃক্ষের নীচে তিনি রুটি তৈরি 
করেন এবং তার জিনিসপত্রের মধ্য পেকে দি নেবার জনা যখন পিছন ফিরেছেন তশন একী কুকুর এসে কুটিটি মুখে করে 
পালিয়ে যায়। শ্রীনামংদন ঘি নিয়ে ফিরে দেখেন কুকুর রুটি লিয়ে পালাচ্ছে। তখন তিনি ঘিয়ের পান্ত নিয়ে তার পেছনে দৌড়াতে 
দৌড়াতে বলতে লাগালেন__“হে প্রভু ! আপনাকেই ভোগ দেবার কথা, তাহলে এই শুকনো রুটি দিয়ে যাচ্ছেন কেন ? একটু 
ঘি রুদিতে মাখাতে দিন ?" শ্রীনামদেব একথা বলতেই'কুকুরের মধো থেকে ভগবান গ্রকটিত হলেন। কুকুরের মধ্যে ভগবান 
ছাড়া আর কে থাকতে পারে ? শ্রীনামদে এটি জেনে গি বলেই ভগবান প্রকচিত হন। এইরূপ প্রাণীমাত্রেই তন্তত 
ভগবান বিধাজিত। তাই যাকে যা-ই দেওয়া হোক তা ভগবানই পেয়ে খাকেন। 
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ফলে সে প্রকৃতপক্ষে এভলির দাস ভয়ে পড় লে এই | ‘চাৰন্তি’ পদটির তাৎপর্য হল যে ভগবানকে লাভ 
সাম্রীুলিকে যত বেশি নিজের বলে মনে করে, ততই | না করলে তাদের পতন হয়। তারা শুভকর্ম করে 
তার অধীন হয়ে যায়। তখন সে এন্ডলির ভালো-মন্দকে | উচ্চলোকে গেলেও সেটিকে পতনহ বলতে হবে, 
নিজের ভালো-মন্দ ভেবে বসে এবং তায় তাতেই পতন | কারণ সেখান থেকে তাদের ফিরে আসতে হয় (গীতা 
হয়। তাৎপর্য হল এই যে, আমাকে সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ৯1২১)। তারা জরশ্য-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েই থাকে, মুক্ত হতে 
প্রভু বলে জানলে মুক্তি হয় আর না জানলে পতন হয়। | পারেলা। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ পাপন অধ্যায়ের শেযেও ভগবান নিজেকে সমস্ত ধের এবং তপের ভোক্তা বলে জানিয়েছেন 
“ভোক্তারং যঞ্জতপসাম' (৫।২৯)। গুইস্ানে ভগবান অন্বয় রীতির দ্বারা যাবা স্াকে সমস্ত যঞ্জের ভোক্তা বলে জানে রি 
তাদের শান্তি লাভ করার কথা বলেছেন আর এখানে ব্যতিরেক রীতির দ্বারা যারা তা জানেন না তাদের পতন হওয়ার 
কথা বলেছেন। স্বয়ং ভোক্তা হলেই পতন হ্য। ভগবানকে সমস্ত শুভ কর্মের ভোক্তা বনে করলে নিজের মধ্যে 
ভোক্তাভাব আসে না বা ভোগেচ্ছা থাকে না। ভোগেচ্ছা না থাকলে শান্তি প্রাপ্ত হয়। 

ভঙগবানই প্রকৃতপক্ষে সকল কর্মের মহাকর্তা ও মহাভোক্তা। কিছ্তু কর্তা ভাক্তা হয়েও ভগবান বাস্তবে নির্পিপ্কভাবে 
থাকেন অর্থাৎ তার মধ্য কর্তৃত্ব ও ভোকৃহ নেই “তি কর্তারমপি মাং বিন্ধাকর্তারমব্যয়ম' (গীতা ৪1১৩), ‘ন মাং 
কর্মাণি লিম্পন্ধি ন মে কর্মফলে স্পৃহা’ (গীতা ৪।১৪)। পপ 


এ এ কত 


মনে 


সক কারা? জগানচ়াক সমাজ বচত্ঞর তভাভলা ও এতে না নোলে সক্যান ভা়বে দেবতাদের পুজা” অনা করে, পরবতী 
বোলে তাদের গতির কথা ভগবান রশ করছেনা। 


যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ। 

4 ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌॥ ২৫ ॥ 

[দেৰপ্ৰতাঃ (যারা দেবতাদের পুজা করে) ; দেবান্‌ ( দেবতাদেব) ; যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ; পিতৃত্রতাঃ (পিতৃগণের 
পৃজকেবা) ; পিড়ন্‌ (পিতৃলোক) : যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ; ভূতেজ্্যা (ভূত-প্রেতাদির পৃজকেরা) ; ভূতানি মান্তি (ভত-প্রেতলোক 
প্রান্ত হয়) £ মন্যাজিনঃ (যারা আমার পা করেন) ; মাম্‌, অপি (আমাকেই) ; মাছি (প্রাপ্ত হন।)] 

যারা সকামভাবে দেবতাদের পূজা করে (শরীর ত্যাগ করার পর) তারা দেবতাদের (দেবলোক) প্রাপ্ত 
হয়। পিতৃগণের পূজকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ভূত প্রেতাদির পূজকেরা ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
যারা আমার পৃজা করেন, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥ 

বাখ্যা__[আগের শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে | পৃজা করে, অনুষ্ঠানাদি করে এবং সদা সেই দেবতারই 
আমিই সমস্থ যজ্ঞের ভোক্তা এবং সমস্ত জগৎ-সংসারের শরণাগত হয় (গীতা ৭।২০)। সেইসব উপাস্য দেবতা 
! কিন্দ যারা আমাকে ভোক্তা ও প্রভু বলে না মেনে | তাদের এই ভক্তদের অত্যধিক এবং অত্যচ্চ ফল যা প্রদান 
জা ও প্রভু হয়ে ওকে, তাদের পতন হয়। | করেন তা হল এই যে তাদের নিজ নিজ লোকে নিয়ে 
এবার এই শ্লোকে তাদের পতন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবেন, যে লোকগুলিকে ভগবান পুনরাবর্তী বলে চিহ্নিত 
হচ্ছে।] কনেছেন (শীতা ৮1১৬)। 

“যান্তি দেবত্রতা দেবান_ ভগবানকে ঠিকমতো না! তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের 
জানায়, ভোগ ও এয কামনাকারী বাক্তি বেদ-শানাদি | পূজা করলে তাকেই পূজা করা হয় ; কিন্তু তা হয় 
বর্ণিত নিয়ম, প্রত, মঞ্চ, পৃজ্জাবিধি ইত্যাদি অনুসারে নিজ | অবিধিপূর্বক। সেই পৃজ্জার অবৈধতা হল এই যে, তারা 
নিজ উপাস্য দেবতাগণকে বিধি-বিধান দ্বারা যথাযথভাবে ৷ জানে না যে “ভগবানই সবকিছু'। তারা একথা না মেনে 


শ্লোক ২৫] 
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দেবতাদের পূজা করে শুধু ভোগ ও অরশ্বয 
কামনা করে। তাতেই, তাদের পতন হয়। যদি এরা 
দেবতাদি রূপে আমাকেই মানে এবং ওইসব ভগবদ্‌- 
স্বরূপ দেবতাদের কাছ থেকে কোনো কিছু আকাক্ক্ষা 
না করে, এইসব দেবতা ও আমি স্বয়ং যদি তাদের 
কিছু দিতে চাইতাম, তবুও, ‘হে প্রভু ! আপনি আমার 
আর আমি আপনার__আপনার সঙ্গে এই একাস্মতার 
চেয়ে বেশি যদি আর কিছু (ভোগ এশ্বর্য) থাকত, 
তবে আমি তা আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতাম। 
এখন আপনিই বলুন যে, আপনার চেয়ে বড আর কী 
আছে ?'__এইরাপ বলে তবে এই ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগল 
আনার আনদবর্ধক হয়ে পাকে, তাই তারা আল তুচ্ছ, 
ক্ষণভঙ্গুর দেবলোক প্রাপ্ত হয় না। 

“পিত্বন্যন্তি পিতৃত্ৰতাঃ' যারা সকামভাবে পিতৃগণের 
পৃজা করে, তারা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে কয়েক প্রকার ৷ 
সাহায্য পায়। তাই লৌকিক সিদ্ধি আকাক্ক্ষাকারী মানুষ; 
পিতৃত্ৰত-নিয়ম-পৃজ্জা বিধি যথাবিহিত পালন করে এবং 
পিতৃগণকে নিজেদের ইষ্ট বলে মেনে থাকে। এই 
মানুষদের সর্বাধিক এবং সর্বোচ্চ ফল এই প্রাপ্তি হতে 
পারে যে পিতৃগণ তাদের পিতৃলোকে নিয়ে যেতে পারেন। ৷ 
তাই এখানে বলা হয়েছে যে পিতৃগণের পূদ্ক গিতলোক 
প্রাপ্ত হয়। | 

“ভূতানি মান্তি ভৃতেজাঃ'__তামসিক স্বভাবসম্পন্ন 
বাক্তি সকামভাবে ভূত -প্রেতাদির পূজা করে এবং তাদের 
নিয়মাদি ধারণ করে। যেমন, মন্ত্র-জপের জন্য গাধার 
দাতের বোতাম গাঁথা, শ্মশানে গিয়ে শবদেহের | 
ওপর আসীন হয়ে ভূত-প্রেতের মন্ত্রাদি জপ, মাংস-মদা 
ইত্যাদি মহাঅপবিত্র বন্ধ দারা ভূত-প্রেতাদির পুঙ্ছা করা 


ইজাদি। এর স্কারা তাদের বড়জোর জাগতিক-কামনাশুলি 
সিদ্ধ হতে পারে । মৃত্যুর পর তো তার দুর্গতি হবেই অর্থাৎ 
সে ভূত-প্ৰেত যোনি প্রাপ্ত হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে 
বে ভূতদের পূজক ভূত-প্রেতই প্রাপ্ত হয়। 

“যান্তি নদ্যাজিনোহপি নাম্‌ '__যে ব্যক্তি অনন্যভাৱে 
যে কোনো প্রকারে আমার ভন-পুর্গন ও চিন্তনে ব্যাপৃত 
থাকে, সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 


বিশেষ কথা 


জাগতিক ভোগ এবং এশ্বর্য কামনাকারী বান্তিরা নিজ 
নিজ ইষ্টের পৃজ্াদিতে তৎপর থাকে এবং ইচ্টের প্রস্নতার 
জন্য সব কাজ করে থাকে। কিন্তু যে তরু ভগবানের ভজন 
ও ধ্যানে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয়, তা তারা লাভ নাকরে 
বারংবার জাগতিক তুচ্ছ ভোগ ও নরক এবং চুরাশী লক্ষ 
যোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে যারা মনুষাজস্ম লাভ করে 
ডগৰ সঙ্গে শীতির সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে আনন্দ 
প্রদান করতে সক্ষম, তারাই জাগতিক তুচ্ছ কামনায় বন্ধ 
হয়ে এবং তুচ্ছ দেবতা ও পিতৃগণের চক্রে আবন্ধ হয়ে 
কত না অনর্থ ভোগ করে থাকে ! সেইজন্য মানুষকে 
সচেতন হয়ে ভগবানেছ নিবিষ্ট হতে হয়। 

দেবতা, পিতৃপুরুষ, খষি, মুনি, মানুষ ইত্যাদিতে 
ভগবদ্বুদি হলে এবং নিষ্কানভাবে কেবল তাদের পুষ্টি 
সাধনের জনা, তাদের হিতের ছনাই ভাদের সেবা-পৃজা 
করা হলে ঈশ্বর-লাভ হয়। এই দেবতাদের ভগবানের 
থেকে পৃথক: নে কৰা এবং নিজের মধ্যে সকাম ভাব 
বজায় রাখা হল পতনের কারণ। 

ভূত, প্রেত, পিশাচাদির যোনিই অশুদ্ধ তাই, তাদের 
পুজার নিয়ম-বিধি, সামগ্রী, আরাধনা ইত্যাদিও অপবিত্র। 
এদের পৃজকেরা এদের প্রতি ভঙ্গবদ্রুদ্ধিও করতে পারে 
না৷ এবং নিষ্কামভাবও রাখতে পারে না। তাই তাদের 


(*ভক্কের যদি কোনো ভূত- প্রেতে ভগবদ্ভাব হয় তবে সেই ভূত বা প্রেত উদ্ধার লাভ করে এবং ভক্তের ভগবন্দর্শন হয়। 
যেমন, ভক্ত গ্রীনামদেব একবার লশ্থামতো এক ভয়স্কর প্রোতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাতে প্রীনামদেব তাকে ভগবদ্স্বূপ মনে 


করে আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠেন 
লে পধারে লগ্নকনাথ ! 
ধরণী পাও, স্বর্গ লৌ গাথা, জোজন ভরকে লাস্বে হাথ ॥ 
সিব সনকাদিক পার ন পাবে, অনগিন সাজ সজায়ে সাথ। 
নামদেবকে, তুম ছী সাদী, কীজ্জে মোকো আজ সনাথ।॥ 
এর ফলে সেই প্রেতটি উদ্ধার 


ভ করে এবং ভগবান সেইস্থানে গ্রকটিত হন। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৯ 


পতন হয়। কয়েক বহন আগে এই ব্যাপারে একটি সভা 
ঘটনা শুনেছি। একজন বান্তি “কর্ণপিশাচিনী'র উপাসক 
ছিল। তাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে এলে, সে আগেই 
তার প্রশ্নটি বলে তার উত্তরটিও জানিয়ে দিত। এইভাবে 
সে অনেক পয়সা রোজগার করেছিল। 
তার বিদ্যার চমংকারিতায় মুগ্ধ হয়ে এক ভদ্রলোক 
তাকে ধরে বসে সেই বিদ্যাটি শেখাবার জনা। সেই 
বাক্তিটি তখন সরলভাবে জানায় যে, এই বিদায় 
চমৎকারিত্র থাকলেও তা প্রকৃত হিতকর বা কল্যাণকর 
নয়। তাতে অপর বাঞ্চি জিজ্ঞাসা করে যে, “আপনি 
অনোর বিনা উচ্চারিত প্রশ্ন এবং তার উন্ধর কীভাবে 
জানতে পারেন ?" তাতে প্রথম বাক্ছি জানায় যে, *আমি 
কানে বিষ্ঠা মাখিয়ে রাখি। যখন কেউ প্রশ্ন নিয়ে 
আসে তখন কর্ণপিশাটিণী এসে আমার কানে ওই ব্যক্তির 
প্রশ্ন ও উত্তরটি শুনিয়ে যায় আর আমি সেটি বলে দিই'॥ 
- তখন দ্বিতীয় বান্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার মৃত্যু 
কীভাবে হবে_ তা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন কি?” 
প্রথম বাক্তি জানাল যে, “আমার মৃত্যু হবে নর্মদার ধারে।" 
তার মৃত্ার পর জানা যায় যে, যখন সে (নিজের মৃত্যু 


উপস্থিত জেনে) নর্মদা নদীর দিকে যাচ্ছিল, তখন 


কর্ণাপশাচিনী শুকরীর রূপে তার সামনে উপস্থিত হয়। 
শুকরীকে দেখে ওই ব্যক্তি নর্মদার দিকে যখন ছুটে যাচ্ছিল 
তখন রাল্তাতেই কর্ণপিশাচিনী তাকে হত্যা করে। কারণ 
ওই বান্তি যদি নৰ্মদা নদীতে পিয়ে মারা যেত তবে সে 
সদ্গতি প্রাপ্ত হত, কিন্তু কণপিশাচিনী তার সদ্গতি হতে 
দেয়নি, নর্মদার ধারে হত্যা করে তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে 
যায়। 

এর অর্থ হল যে দেষতা, পিতৃগণ ইত্যাদির উপাসনা 
স্বরূপ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাজ্য নয় : কিন্তু ভূত- 
প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির উপাসনা স্থরূপত পরিত্যাজা। 
কারণ দেবতায় ভগবদ্ভাৰ ও নিক্কানভাব হলে, এঁদের 
উপাসনাতে কল্যাণ হয়। কিন্তু ভূত-প্ৰেত ইত্যা 
উপাসনাকারীদের কখনো সদ্গতি হয় না, দুর্গতিই হয়ে 
থাকে 

তবে পারঘার্িক সাধকগণ ভূত-প্রেতাদির উদ্ধারের 
না তাদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করতে পারেন। কারণ এইসব 
ভূত-গ্রেতাদিকে নিজ ইষ্ট মনে করে উপাসনা করাই 
পতনের কারণ । তাদের উদ্ধারের জানা শ্রাদ্ধ-তপণ করা বা 
পি জল প্রদান করা দোষলীয় নয়। সাধু মহাত্মাগণের 
ঘারা অনেক ভূত-প্রেত উদ্ধার লাভ করেছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_'ব্রত' কথার অর্থ হল নিয়ন। সুতরাং ‘দেবব্রত’ কথাটির অর্থ দেবতাদের উপাসনার নিয়ন 
ধারণ করা (গীতা ৭।২০)। ভগবানের শরশাগত হয়ে তার জনা কর্ম করাই ভগবানের পূজা “স্বকর্মণা তমভার্চা সিদ্ধিং 
বিন্দতি মানব' (গীতা ১৮।৪৬)। 

ক্রিয়ামাত্রাই ভগবানকে অর্পণ করলে সবকিছুই ভগবানের পূজা হয় (গীতা ৯।২ ৭)। নিস্কান ভাব এবং ভগবদ্বুদ্ধি 
থাকলে কোনো নিষিদ্ধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভবই নয়, কারণ কামনাবশত নিষিদ্ধ ক্রিয়া করা হয় (গীতা ৩1৩৬-৩৭)। 

সবকিছুই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ। কিন্তু যারা ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সত্তাকে মেনে থাকে, তারা 
উদ্ধালাত করে না। তারা যদি কোনো উচ্চতর লোকেও আরোহণ করে, তাহলেও তাদের এই সংসার চক্রে ফিরে 
আসতে হয় (শীতা ৮1১৬)। 


ক ক এক 
সহ লেবোতাক্েরে হজ নাদাতেকার সামছেী ও লিি-/নিয়না পালনের আবশ্যকতা থাকে, তাহলে আপনার গজ 
ওতো আরও বোলী শক্ত হবে ? পরের রোকে ভগবান তার উর নিচ্ছেন। 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 


তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি  প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬ ॥ 


শ্লোক ২৬] 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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[যঃ (যে ভক্ত) ; পত্রম (পর) ; পুষ্প পুষ্প) £ ফলম্‌ (ফল) ; তোয়ম্‌ (জল ইত্যাদি) ; ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ; মে 
(আমাকে) ; প্রমচ্ছতি (সমর্পণ করে) ; তৎ (আমাতে) ; প্রযতাস্থনঃ (তছীনচিন্ত সেই ভক্তের) ; ভক্তমপহ্ৃতম্‌ (ভক্তিপূর্বক 


প্রদস্ত উপহার) ; অহম্‌ (আনি); অশ্রামি (গ্রহণ করি।)] 


যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি (সাধ্যমত বস্তু) ভক্তিপূর্বক আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে 
তল্লীন চিত্ত, সেই ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার আমি খেয়ে নিহ (গ্রহণ করি) ॥ ২৬ ॥ 


ব্াখ্যা-_[ভগবানের অগরা প্রকৃতির কার্য দুটি 
পদার্থ ও ক্রিয়া। এই দুটির সঙ্গে নিজের একা মেনেই 
জীবসকল নিজেকে সেগুলির ভোক্তা বা মালিক বলে মনে 
করতে থাকে এবং ভগবানই যে সেসবের মালিক তা ভুলে 
যায়। এই ভুল দূর করার জনাই ভগবান এখানে বলেছেন 
যে পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি যেসব সামগ্রী এবং ক্রিয়া 
থাকে (৯1২৭), তা সমস্ত আমাকে সমর্পণ কর, তাহলেই 
তুমি চিরকালের মতো জপ্ম-মৃত্ার চক্র থেকে মুক্ত হয়ে 
যাবে (৯1২৮)। 

দ্বিতীয়ত, দেবতাদের পূজায় বিধি-নিয়ম এবং মন্ত্রাদির 
আবশাকতা হয়। কিন্তু জীবের সঙ্গে আমার তো স্বতই 
স্বাভাবিকভাবে আপনকের সম্পর্ক আছে, তাই আমাকে 
প্রাপ্তির জনা কোনো বিধি-নিমমের প্রাধান্য নেই। 
যেমন, বালকের মাতৃক্রোড়ে যাবার জন্য কোনো বিধি- 
বিধানের প্রয়োজন নেই, সে নিঙ্দের আপনস্বের সম্পর্কেই 
মায়ের কাছে যায়। তেমনই আমার প্রাপ্তির জন্য বিধি, 
সন্ত্াদির আবশ্যকতা নেই, শুধু আপনজ্ের দৃড-ভাবের 
প্ৰয়োজন৷] 

*পত্রং পুল্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' 
যে ভক্ত যথাসাধ্য সংগৃহাত পত্রাদি (তুলসীপাতা 
ইত্যাদি), পুষ্প, ফল, জল ও প্রীতি সহকারে ভগবানকে 
সমর্পণ করে, ভগবান সেগুলি গ্রহণ করেন। যেমন, 
ভ্রৌপদীর কাছ থেকে পাতা নিয়ে ভগবান গ্রহণ করায় 
ত্ৰিলোক তৃপ্ত হয়েছিল। গজেন্দ্ৰ সরোবর হতে একটি ফুল 
ভগবানকে সমর্পণ করে প্রণাম করলে ভগবান গজেন্দ্রকে 
উদ্ধার করেন। শবরীর সমর্পিত ফলে ভগবান এত প্রসন্ন 
হয়েছিলেন যে যখনই কোথাও পাদাগ্রহণের অবকাশ হত, 
সেখানেই তিনি শবরীর ফলের প্রশংসা করতেন'*। 


রন্তিদের অন্তাজ-রাগে উপস্থিত ভগবানকে জল পান 
করানোতে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ 
করেছিলেন। 

ভক্তের যখন ভগবানকে কিছু দেবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় 
তখন সে নিজেকে ভুলে যায়। ভগবানও ভক্তের প্রেমে 
এত মন্ত হন যে তিনিও নিজেকে ভুলে যান। প্রেমের 
আধিকো ভক্তের এই খেযালও থাকে না যে আমি কী 
খাচ্ছি ! যেমন, নিদুরের স্ত্রী প্রেমের আবেশে ভগবানকে 
কলা না দিয়ে তার খোসাটা দিয়েছিলেন এবং ভগবানও 
খোসাটিকে কলার মতোই গ্রহণ করেছিলেন") 

“তদহং ভক্কাপহৃতমশ্মামি প্রমতান্মনঃ'__ভক্তের 
প্রীতিপূর্বক সমৰ্পিত উপহার ভগবান যে শুধু দ্বীকারই 
করেন তা নয়, তিনি সেগুলি ভোজন করেন-__“অশ্রামিণ। 
যেমন, ফুল হল গঙ্গা নেবার বস্তু, কিছু ভগবান সেটি 
খাবার বন্দু কি না তা না দেখেই সেটি খেয়ে নেন। সেটি 
£ নিজের মধ্যে মিলিত করেন। এতেই 
ভক্তের দেবার আগ্রহ থাকলে 
ভগবানেরও গ্রহণ করার আগ্রহ হয়। ভক্তের ভগবানকে 
খাগয়াবার ইচ্ছা হলে ভগবানেরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 

“প্রযতাস্থনহ'_-এর তাৎপর্য হল যার চিত্ত ভগবানে 
তন্ময় হয়ে গেছে, যে কেবল ভগবদ্পরায়ণ, এরুপ 
ভল্তের প্রদন্ত উপহার ভগবান নিজে গ্রহণ করেন। 

এখানে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল-_এই চারটি নাম 
দেওয়ার অর্থ হল যে পত্র-পুষ্প-ফল এই তিনটি জল 
থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এগুলি জলের কার্য এবং জল 
এগুলির কারণ। তাই এছ পত্র-পুষ্প ইত্যাদি কার্য- 
কারণরাপ সমগ্র পদার্থগুলির বাচক। কারণ সষ্টিমাত্রই 
জলের কার্য এবং গল হল তার কারণ। অতএব 


সমর শুরু গৃহ প্রিয়সদন সাসুরে, ভই জব জহ পছনাঈ। তব তহ কহি সবদীকে ফলনিকী, রুচি মাধুরী ন পাঈ। 


(বিনয়পত্রিকা ১৬৪ ।৪) 


*ততবেতা" তিন লোকর্ষে, ভোজন কিয়ো অপার ৷ ইক শবরী ইক বিদুরশর, কুচ পায়ো দো বার॥ 
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পদার্থনাত্রই ভগবানকে সমপণ করা কর্তব্য। হতে থাকে। 

এই শ্লোকে 'ভিজ্ঞা" এবং *ভক্তাপহৃতম্‌'_ এইভাবে | ভাবপূর্ণক সমর্পিত ভোগ ভগবান নিশ্চয়ই স্বীকার 
ভক্তি শব্দটি দুবার উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে ‘ভক্ত্যা | করেন, তা আমরা দেশতে পাহ বা না পাই। এ বিষয়ে 
পদের দ্বারা ভক্তের ভক্তিপূর্বক দেবার ভাব এবং | একজন আচার্য জানিয়েছেন যে, তাদের মন্দিরে দেওয়াজী 
ভক্কাপহৃতম্‌” পদটি ভক্তিপূর্বক সমৰ্পিত বন্ধুর বিশেষণ। | গেকে দোল পর্যন্ত অর্থাৎ ঠান্ডার সময় ঠাকুরকে পেস্তা, 
তাৎপর্য হল এই যে ভক্তিপূর্বক দিলে সেই বস্তু ভক্তিকূপে, | বাদাম, আখরোট, কাজু, কিসমিস ইত্যাদির দ্বারা ভোগ 
প্রেমবাপে পরিণত হয় এবং ভগবান সেটি আত্মসাৎ | দেওয়া হত, কিনব যখন এই জিনিসগুলির দান অতান্ত 
করেন, নিজের মো মিশিয়ে নেন ; কারণ তিনি | বেড়ে গেল তখন চিনেবাদাম দিয়ে ভোগ দেওয়া আবন্ত 


প্রেমপিযাগী। হল। একদিন রাত্রে ঠাকুর স্বপ্নে বললেন, “আরে ভাই! 
বিশে কথা তুমি আমাকে শুধু চিনেবাদামই খাও পরদিন 


পেকে আবার পেন্তা, কাজু, কিসমিস দিয়ে ভোগ দেওয়া 
এই শ্লোকে পদা্ের মুখ্যতা নেই, আছে শুধু ভক্তের | শুরু হল। তার এই বিশ্বাস হল যে ঠাকুরকে ভোগ দিলে, 
ভাবের সুখ্যতা কারণ ভগবান ভাবের পিয়াসী, পদার্থের | তিনি অবশাই তা গ্রহণ করে 
নয়। সুতরাং সমপণকারীদের ভাবই প্রধান (ভক্তিপূ্ণ) | ভোগ দেবার পর ভগবান যে বনু গ্রহণ করেন, 
হওয়া উচিত। যেমন, কেউ যদি অতান্ত ভুরুভক্ত শিষ্য হয় | তাতে একপ্রকার বিশেষত্ব দেখা যায়, তার স্বাদ বেডে বাম, 
তাহলে গুরুর সেবায় তার যত সময়, বস্ ও ক্রিয়া লাগে | সুগন্ধ পাওয়া যায় । সেটি খেলে বিশেষ তৃপ্তি হয়, 
- ততই সে আনন্দ পায়, প্রসন্ন হয়। তেমনই পতিব্ৰতা স্্রীও | কয়েকদিন থাকলেও তা নষ্ট হয় না ইত্যাদি৷ কিন্তু এটি 
সময়, বন্ধ ও ক্রিয়া ছারা পতির সেবা করে অত্যন্ত । কোনো পরীক্ষা নয় যে এটি হবেই। ভক্তদের যদি সেরূপ 
আনপ্দিত হয়। কারণ পতির সেবাতেই সে তার জীবন | ভাব হয় তাহলে ভোগ দেওয়া বস্তুতে এরূপ বিশেষত্ব 
এবং বন্দগুলির সফলতা অনুভব করে। তেমনই ভক্তের | আসে সাধু-মহাস্মাদের কাছে এরাপ শুনেছি। 
যখন ভগবানে প্রেমভাব হয়, তখন বস্তুগুলি ছোটই | মানুষ যশন কোনো পদার্থকে আহুতি দেয়, তখন সেটি 
হোক বা বড়, সাধারণ হোক বা দামি, তা ভগবানে অর্পণ | যঞ্জে পরিণত হয়। কোনো বস্তু কাউকে দিলে, সেটি দান 
করাতে ভক্ত অতাস্ত আনন্দিত হয়। তার ননে এই ৷ করা হয়, সংযমপূর্বক নিজ কাজে ব্যবহার না করলে তাকে 
ভাব থাকে যে বন্ধযাত্রই তো ভগবানের। আমাকে যে | তপ বলা হয় এবং ভগবানে সমর্পণ করলে ভগবানের 
ভগবান সেবা, পুজার অবকাশ দিয়েছেন-_আমাব ওপর | সঙ্গে যোগ (সন্বগ্ম) স্থাপিত হয়_এ সমস্তই এক 
এটি ভগবানের অশেষ কৃপা। এই কৃপা দেখেই সে | ‘তাগেরই' ভি ভিন্ন নাম। 


পরিশিষ্ট-ভাব__দেবতাদের উপাসনাতে নানাপ্রকার নিয়ম পালন করতে হয় (গীতা ৭1২০), কিন্তু একমাত্র 
ভগবানের উপাসনায় কোনো নিয়ম নেই। ভগবানের উপাসনাতে ভক্তির, আপনভাবেরই প্রাধান্য থাকে, বিধির নয়_ 
“ভক্ত্যা প্রমচ্ছতি', ‘ভক্তপহৃতম্‌’ ৷ 

সরল শিশু যেমন যা কিছু তার হাতে আসে তাই-ই মুখে পুরে দেয়, তেমনই সরল ভক্ত ভগবানকে যা কিছু অর্পণ 
ভগবানও সরলতার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন__'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্‌' (গীতা ৪।১১), 
যেমন-_বিদুরের স্ত্রী কলার খোসা শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিলে, তিনি তাই খেয়ে নিয়েছিলেন ! 

“ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' কথাটির অথ হল ভক্ত ভগবানকে ভক্তি সহকারে বন্ধ অর্পণ করেন, কামনা সহকারে নয়। 
দেবতাগণের উপাসনায় বিশেষ বিশেষ বন্ধুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভগবানের উপাসনায় কোনো বিশেষ বন্ধুর প্রয়োজন 
হয় না, প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র ভক্তির। 


এ সত সি 


শ্লোক ২৭] সাধক-সঞ্ীবনী ৪৪ 
সাজ সংসারমােরই হাটি রুপ পদাখা ও কিয়া। এতে আসার হলে এই হাযির পতনক্যরক হয়ে ওতেঁ। তাই 
আগের হোত “পদাধ” সমপর্নের কাথা বলা করেছে আর পরবতী রোকে “যয়া” সমাপর্ণের কা কলা হচ্ছে। 
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুদ্ব মদপণম্‌॥ ২৭ ॥ 

[ কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) ; যৎ (যা কিছু) ; করোবি (কর) ; যৎ (যা কিছু); অশ্রাসি (শাও) ; যহ (যা) ; জুহোষি (হোন 
কর) ; যৎ (যা) ; দদাসি (দান কর) ; যৎ (যে) ; তপসাসি (তপস্যা কর) ; তৎ (তা) ; মদর্পণম্‌ (আমাকে সমপণ) ; কুরুষ 
(করে দাও।)] 

হে কৌন্তেয় ! তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা হোম কর, যা দান কর আর যে তপস্যা কর, তা সমস্তই 


আমাকে সমর্পণ করে দাও ॥ ২৭ ॥ 


ব্যাখ্যা__[ভগবানের নিয়ম হল যে ভক্ত যেভাবে 
আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি সেভাবেই তাকে আশ্রয় 
প্রদান করি (গীতা ৪1১১)। যে ভক্ত তার নিজের বস্থ 
আমাকে সমর্পণ কবে, আমি তাকে আমার বন্ধ প্রদান 
অনন্ত গুণ বাড়িয়ে তা প্রতা্পণ করি। কিন্তু যে নিজেকে 
আমায় সমর্পণ করে, তাকে আমি আমাকেই প্রদান করি 
প্রকৃতপক্ষে আমি সংসারে নিজেকে স্বয়ং রেখেছি (গীতা 
৯1৪) এবং সকলকে সবকিছু করার স্থাধীনতা দিয়েছি। 
মানুষ যদি আমার প্রদন্ত স্মাধানতা আমাকেই সমর্পণ করে, 
তাহলে আমিও আমার স্বাধীনতা তাকেই প্রদান করি 
অর্থাৎ তার অধীন হয়ে থাকি। তাই ভগবান এখানে সেই 
স্বাধীনতা তাকে অর্পণ করার জন্য অর্জুনকে বলছেন।] 

“যৎকরোষি’-_এটি একটি এমন বিশিষ্ট পদ যে এর 
নধো শাস্ত্রীয় শারীরিক, ব্যবহারিক, সামাভিক, 
পারনার্ঘিক ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। ভগবান 
বলেছেন, তুমি আমাকে এই সমন্ত ক্রিয়ানুলি অপণ কর 
অর্থাৎ তুমি নিজেই আমার প্রতি সমর্পিত হও, তবেই 
তোমার সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে আমাতে অর্পিত হবে। 
এবারে ভগবান ওই জ্রিয়াগুলিবহ বিভাগ করেছেন 

“যদশ্রাসি' এই পদটির অন্তর্গত সমস্ত শারীরিক 
ক্রিয়াকে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ শরীরের জনা তুমি যে 
আহার গ্রহণ কর, জল পান কর, কুপথ্য পরিত্যাগ এবং 
পথ্য সেবন কর, ওুষধ সেবন কর, বস্তু পরিধান কর, 
শীত-ট্রীস্মেশরীর রক্ষা কর, স্বাস্থ রক্ষার জনা সময়মতো 
শয়ন কর ও নিদ্রা ত্যাগ কর, ঘুরে বেড়াও, স্লানাদি কর 
এই সমস্ত ক্রিয়াই তুমি আমাকে সমর্পণ করে দাও। 


এটি শারীরিক ক্রিয়ার প্রথম বিভাগ। 

“যজ্জুহোধি’_যজ্ঞ-সন্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়া এই পদের 
অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞ-সামগ্রী একত্র করা, অগ্নি প্রস্থলিত 
করা, মন্ত্রপাঃ করা, আহুতি প্রদান করা ইত্যাদি সকল 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়া আমাকে অর্পণ কর। 

“দদাসি য'__তুমি যা দান কর অর্থাৎ অনোর সেবা 
কর, অপরকে সাহাযা কর, অপরের প্রয়োজন মেটাও, 
ইত্যাদি যেসব শাসতীয় ক্রিয়া কর, তা সব আমাকে অর্পণ 
কর। 

*যৎ তপসাসি' তুমি যে তপস্যা কর অর্থাৎ বিষয়াদি 
থেকে নিজ ইন্দ্রিয় সংযম কর, কর্তবা পালনকালে যে সব 
অনুকুল-প্রতিকুল পরিস্ছিতিগুলি প্রসন্নভাবে সহ্য কর 
এবং তীর্থ, ব্রত-উপবাস, ভজন-ধ্যান, জপ-কীতন, 
শ্রবণ-মনন, সমাধি ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়া কর, তা 
সমস্ত আমাকে সমর্পণ কর। 

উপনিউন্ত তিনটি পদ শাস্ীয় ও পারনার্থিক 
ক্রিয়াগুলির অপর বিভাগ। 

'তৎকুরুদ মদর্পণম্‌ '__ ভগবান এইস্থানে পরস্মৈপদী 
“কুরু' ক্রিযাপদ ব্যবহার না করে *কুরুষ" এই আত্মনেপদী 
ক্রিয়াপদটি বাবহার করেছেন। এর অর্থ হল যে, তুমি 
তোমার সবকিছু আমাকে সমর্পণ করলে যে আমার অভাব 
পূর্ণ হয়ে যাবে তা নয় ; আমাকে সবকিছু অর্পণ করলে 
তোমার আর কিছুতে আসক্তি থাকবে না অর্থাৎ তোমার 
মধ্য থেকে এই ‘আনি’ ও *আমার" ভাব দূর হবে, যা 
বন্ধনকারক। আমাকে সবকিছু সমর্পণ করার ফল হিসাবে 
তুমি পূর্ণতা লাভ করবে অর্থাৎ যার থেকে বেশি আর 
(কোনো কিছু লাভ সম্ভব নয় এবং যে লাভে স্থিতিলাভ 


[অধ্যায় ৯ 


করলে চরম দুইখ বিচলিত করতে পারে না অর্থাৎ 
যেখানে দুঃখ সংযোগহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। (গীতা 
৬/২২-২৩)--তুমি সেইরূপ লাভ প্রাপ্ত হবে। 

এই শ্লোকটিতে পাঁচবার "যৎ' পদটি বলার তাংপর্য হল 
এই যে এক-একটি ক্রিয়া সমর্পণেরও অপার মাহাত্মা 
আছে। সমস্ত ক্রিয়া যদি অপণ করা হয়, তবে আর কথা 
কী! 

বিশেষ কথা 


ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সমর্পণ 
করার কথা বলেছেন, যেগুলি অনায়াসে অর্থাৎ বিনা 
পরিশ্রমে প্রাপ্ত হয়। কিন্দ একটু উদ্যোগ করতেই হয় অর্থাৎ 
অতান্ত সুগম বস্তও ভগবানকে সমর্পণ করার জন্য 
নতুনভাবে উদ্যোগ করতে হয়। কিন্থ এই সাতাশতম 
শ্লোকে ভগবান তার থেকেও একটি বিশেষ কথা 
জানিয়েছেন যে, নতুন কোনো বস্তু দিতে হবে না, নতুন 
ভাবে কোনো কাজ্জ করতে হবে না এবং কোনো নতুন 
উদ্যমেরও প্রয়োজন নেই, বরং আমাদের দ্বারা যেসব 
লৌকিক, পারমার্থিক ইত্যাদি স্বাভাবিক ক্রিয়া হয়ে থাকে 
তা সবই ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হয়। এর তাৎপর্য 
হল এই যে, ভগবানের জনা কোনো বিশেষ বন্ধ বা ক্রিয়া 


অপণ করার প্রয়োজন নেই, নিজেকে অর্পণ করাই | 


সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নিজেকে সমর্পণ করলেই সব 
ক্রিয়া স্বভাবতই ভঙ্গবানে অর্পিত হয় এবং ভগবানের 
প্রসরূতার হেতু হয়ে ওঠে । যেমন বালক তার মার সামনে 


কোলে চলে আসে, কখনো পিঠের ওপর চড়ে বসে, 
এইসব ক্ৰিয়াতে মা প্রসন্নাই হন। বালকের আপনভাবই হল 
মায়ের এই প্রসন্নতার কারণ। তেমনই শরণাগত ভক্তের 
ভগবানের প্রতি আপনভাব হলে ভক্তের প্রতিটি ক্রিয়াতেই 
ভগবান প্রসম হন। 

“করোষি' ক্রিয়ার সঙ্গে এখানে সাধারণ “মৎ' পদটি 
থাকায় অর্থাৎ “তুমি যা কিছু কর’_ এরূপ বললে নিষিদ্ধ 
কর্ম এর আন্তগত হতে পারে। কিন্তু শেষে ‘তৎ কুরুদ 
মদর্পণম" “সেগুলি আমাকে সমর্পণ কর'_একপ বলা 
হয়েছে। সুতরাং যেসব সামগ্রী বা ক্রিয়া ভগবানকে অর্পণ 
কনা হবে, সেগুলি ভগবানের নিদেশ অনুযায়ী অনুকূলই 
হবে। যেমন কোনো ত্যাগী -পুরুষকে কোনো বস্তু দিতে 
গোলে, তার অনুকূল জিনিসই দিতে হয়, নিষিদ্ধ বন্ধু 
দেওয়া যায় না ; তেমনই ভগবানকে কোনো বস্থ বা ক্রিয়া 
অপণ করতে হলে তার অনুকূল, বিহিত বা ক্রিয়াই অর্পণ 
করতে হবে, নিষিদ্ধ জিনিস বা ক্রিয়া নয়। কারণ যার 
ভগবানকে অর্পণ করার ভাব থাকে, তার দ্বারা কোনো 
নিষিদ্ধ ক্রিয়া হবার সপ্তাবনাও থাকে না এবং অর্পণ করার 
সম্ভাবনাও থাকে না। 

যদি কেউ বলে যে, *আমি তো চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ 
কৰ্মও ভগবানকে সমপণ করব" তাহলে নিয়ম হল এই যে 
ভগবানকে সমর্পণ করা জিনিস অনন্তগুণ ফেরৎ পাওয়া 
যায়। তাই চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম যদি ভগবানকে সমর্পণ 
করা হয়, তবে তার অনন্তগুণ বর্ষিত ফলও ফেরৎ পাওয়া 
যায অর্থাৎ তার যথাযোগ্য দণ্ড ভোগ করতে হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব সম্মান সহকারে প্রদান করা এবং যার বস্তু তাকেই প্রদান করাকে বলা হয় “অর্পণ'। ভগবান 


পদার্থসমূহ প্রদান করার কথা বলেছে 
মদর্পণম্‌', কারণ ক্রিয়া প্রদান করা যায় না। 


“প্রযচ্ছতি' আর ক্রিয়াসমূহকে ‘অর্পণ’ করার কথা বলেছেন___“তৎ কুরুষ 


আনযোগী জগৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া যে সম্পর্ক তা পরিত্যাগ করেন, কিছু ভক্ত একমাত্র ভগবান ব্যতীত 
জনা কোনো সম্ডাকে মানেনই না। অন্যভাবে বলা যায় যে, জ্ঞানযোগ্সী “আমি* এবং *আমার” ভাব পরিত্যাগ করেন 
আর ভক্ত 'তুমি' ও 'তোমার' কথাটি স্বীকার করে নেন। তাই জ্ঞানযোগী পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ পরিত্যাগ’ করেন আর 
ভক্ত পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে ‘অর্পণ’ করেন অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের বলে না মেনে ভগবহস্্রূপ বলে মনে 
করেন। 

যে বন্ধুকে মানুষ সত্তা বলে ভেবে গুরুত্ব প্রদান করে, সেগুলি মিথা মনে করে পরিত্যাগ করার থেকে কোনো 
ব্যক্তিকে সমর্পণ করা, তার সেবায় নিয়োগ করা সহজ হয়। তাহলে গিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ, পরম প্রেমাস্পদ ভগবান, 
তাকে সমপণ করা যে আরোও সহঙ সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, আগীর ত্যাগের অহঙ্কার থাকতে 
পারে, কিন্তু অপণকারীর অহঙ্কার হতে পারে না, কেন-না যার জিনিস তাকেই অর্পণ করাতে অহংকার আসতে পারে 


শ্লোক ২৮] সাধক-সপ্ভীবনী 6৪5 
না। “স্থদীয়ং বস্তু গোবিন্দ ভুভামেব সমপয়ে। সমস্ত জিনিস (জগৎমাত্রেই) সর্বদাই ভগবানের । সেসব ভগবানকে 
সমপণ করা শুধু নিজের ভ্রম (সেগুলিকে নিজের বলে মনে করার ভ্রম) দূর করা। ভ্রম দূর হলে অহংকার আসে না, 
বরং প্রসম্মভাব উদয় হয়। 

জগৎ-সংসারকে ভগন বলে মনে করলেই জগতের থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয় অর্থাৎ জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়, 
জগতের আর কোনো পৃথক অন্তিষ্ন থাকে না (যা বাস্তবে নেই-ই), ভগবানই থেকে যান (যা বান্তব-সতা)। সুতরাং 
গৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন করার জন্য ভক্তের বিবেকের প্রয়োজন হয় না। তিনি জগতের থেকে সম্পর্ক ছেদ 
করেন লা। তিনি সেগুলিকে ভগবানের এবং ভগবদ্স্বরূণ বলে মানেন, কেন-না অপরা প্রকৃতি আসলে ভগবানই 
(গীতা ৭18)। 


শর্ত আত এক 


সহজ আগের হাটি হোকে পলা এবং রাসহুকে ভগবানকে সমপণী করার বণনা করে এবার পরবর্তী ভ্রোকে 
অপর করার ফল কী, তো জদাক্ছেনা। 


শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সম্যাসযোগযুক্তাত্খা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮ ॥ 

[এবন (এইভাবে) : কর্মবন্ধনৈঃ (ক্মবন্ধন থেকে) ; শুভাশুভফলৈঃ (শুভ এবং অশুভ সমস্ত কর্মফল থেকে) : মোক্ষাসে 
(বুক্ত হবে) ; সঙ্যাসযোগ (এইভাবে নিজেকে সহ) ; যুক্তাক্সা (সবকিছু আমাকে অর্পণ করে) : নিমুক্ত (সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত 
হয়ে) ; মাম্‌ উপৈধাসি (আমাকেই প্রাপ্ত হবে।)] 

এইভাবে আমাকে সর্বকর্ম সমর্পণ করলে, কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ (বিহিত) ও অশুভ (নিষিদ্ধ) সমস্ত 


কর্মের ফল থেকে তুমি মুক্ত হবে। এইভাবে নিজেকে-সহ সবকিছু আমাকে অর্পণ করে, সমস্ত কিছু থেকে 
মুক্ত হয়ে তুনি আমাকেই প্রাপ্ত হবে ॥ ২৮ ॥ 


বাখ্যা-"শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ' 
পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত পদাথ ও ক্রিয়া আমাকে অর্পণ 
করলে অর্থাৎ তোমার নিন্ধ্র যদি আমাতে অর্পিত হয় 
তাহলে অনপ্ত জন্মের যে শুভ-অস্ডভ কর্মের ফল, তা 
থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এই কর্মফল তোমাকে জস্ম- 


মৃত্যু প্রদান করবে না। 


এখানে শু 


অস্ত কর্মের দ্বারা অনন্ত জন্মের 
সঞ্চিত শুভ-অশুভ কর্মকে ধরা উচিত। কারণ ভক্ত 
বর্তমানে ভগবদাল্ঞা অনুযায়ী কৃত কর্মশুলিই ভগবানকে 
অর্পণ করে। ভগবদ্‌ নির্দেশানুযায়ী কৃত কমগুলি শুভই 
হয়ে থাকে, অশুভ হতেই পারে না। তবে যদি 
কোনোভাবে, কোনো পরিষিতিতে বা পূর্বাভ্যাসের 


অবস্থিত ভগবান সেই অশ্ঃভকর্ম নষ্ট করে দেন") 

যত কর্ম করা হয়, তা সবই বাহ্যিক কর্ম অর্থাৎ শরীর, 
মন, বুদ্ধি, ইন্টিয়াদির দ্বারা হয়ে থাকে। তাই সেই শুভ ও 
অশুভ কর্মগুলির অনুকূল-প্রতিকুল পরিস্থিতি কূপে যে 
ফলশুলি আসে তাও বাহ্যিকহ হয়ে থাকে। মানুষ ভ্রযবশত 
ওইসব পরিষ্টিতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে 
এবং সুখী-দুঃখী হতে থাকে। এই সুখী বা দুঃখী হওয়াই, 
হল কর্মবন্ধন আর এতেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু হয়ে 
থাকে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি এই অনুকৃল-প্রতিকৃ 
পরিস্ছিতির ওপর না থেকে ভগবানের কৃপার ওপর থাকে 
অর্থাৎ সেপ্ুলিকে সে ভগবানের বিধান বলে মনে করে, 
কর্মের ফল বলে মনে করে না। সেইজন্য সে অনুকূল- 


প্রবাহে ভক্তের দ্বারা কখনো বিদ্দুদাত্রও কোনো | প্রতিকূল পরিস্থিতিরাপ কর্মবন্ধন হতে ঘুক্ত হয় । 


আনুষঙ্গিক অশুভকর্ম হয়েও যায়, তাহলে তার হৃদয়ে 


“সন্যাসযোগযুক্তাস্মা সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ 


(করন যঞ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্‌ ধুনোতি সৰ্বং হাদি সনি (দ্রী্াগবত ১১1৫1৪২)। 


686 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ৯ 
করাকেই বলা হয় ‘সঙ্যাসযোগ’। এই সর্যাসযোগ | সম্পর্কন্তলি নিজের বলে স্বীকার করায় ওই সম্বক্ষপ্ডুলিও 
অর্থাৎ সনর্পণযোগে যুক্ত ব্যক্তিদের এখানে | নিত্য বলে প্রীত হয়। 


সন্ন্যাসযোগযুক্তাস্কা' বলা হয়েছে। গীতায় বহুঙ্কানে 
“সম্্যাস' শব্দটি সাংখাযোগের বাচক হিসাবে ব্যবহৃত 
হলেও এর প্রয়োগ ভক্তিতেও করা হয়, যেমন__“ময়ি 
সযাস্য' (১৮।৫৭)। 

সাংখ্যযোগী যেমন সমস্ত কর্ম মনে মনে নবদ্ধারযুক্ত 
শরীরে সম করে স্বয়ং সুখপূর্বক নিজ স্বরূপে অবস্থান 
করেন (গীতা ৫।১৩), তেমনই ভক্ত কর্মের সঙ্গে 
নিজের মেনে নেওয়া সম্পর্ক ভগবানে সমর্পণ করেন। 
তাৎপর্য হল এই যে, যেমন কোনো ব্যক্তি তার গচ্ছিত 
বস্তু কোথাও রেখে দেয়, তেমনই ভক্ত স্বয়ং এবং 
তার অনন্ত জন্মের সঞ্চিত কর্ম, তার ফল এবং তার 
সম্পর্ককে ভগবানে সমর্পণ করেন। একে বলা হয় 
*সম্যাসযোগা। 

“বিমুক্তো মামুপৈষাসি' আগের শ্রোকে “তৎকুরুষ 
মদপণম্‌' বলে সমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
এখানে বলেছেন যে 'এইপ্রকারে সমর্পণ করলে তুমি 
শুভ-অশুভ করণ থেকে মুক্ত হবে এবং কর্মফল থেকে 
মুক্ত হলে আমাকে প্রাপ্ত হবে। তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত 
কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া প্রেমপ্রাপ্তির সাধন এবং 
ভগবানকে প্রাপ্তি হওয়াহ হল প্রেমপ্রাপ্তি।' 


বিশেষ কথা 
র্ের বন্ধন কী? 


ও অশুভ 

বা অশুভ যে কোনো কর্মই করা হোক তার আরন্ু 
শেষ থাকে। তেমনই এই কর্মগুলির ফলরুপে যে 
লা আসে, তারও সংখুক্তি ও বিযুক্তি হয়। তাৎপর্য 
হল এই যে, যখন কর্ম ও তার ফল নিত্য নয় (চিরস্থায়ী হয় 


শুভ”! 


থাকে ? কিন্দ যখন কতা (যে কর্ম করে) কর্মের সঙ্গে 


একাস্কুভাব করে, তখন ফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্কাপিত 
হয়। যদিও ক ও ফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনো 
না, তবুও কর্তা সেই সম্পর্ককে নিজের 
মধ্যে মেনে নেয়। কর্তা স্বয়ং (স্বরূপত) নিত্য, তাই ওই 


কর্তা শুভকর্মের ফন্ল আকাক্ক্ষা করে, যা অনুকূল 
পরিষ্ছিতির কূপে প্রকটিত হয়। সেই পরিস্থিতিতে সে সুখ 
মনে করে। যতক্ষণ এই সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ 
সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। কারণ সুখের আদি ও 
অন্তে বিরাজ করে এবং মুগ থেকে প্রতিক্ষণ বিচ্যুতি 
হতে থাকে। প্রাণীরা যার বিযুক্তি চায় না, তাকে একদিন না 
একদিন হারাতেছ হয়- এই হল নিয়ম। তাৎপর্য হল এই 
যে সুখের ইচ্ছাকে সে ছাড়তে চায় না ফলে দুঃখ তাকে 
ছাড়েনা। 

শরীর যখন প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন 
(সাক্ষাৎ পরমাস্মার অংশ হওয়ায়) পরমাসত্তার সঙ্গে তার 
স্বতই অভিন্নতা হয় এবং শরীরের সঙ্গে ভ্রমবশত মেনে 
নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়ে যায়। সে তো প্রথম থেকেই 
পরমাস্থার সঙ্গে অভিন্ন ছিল। শুধু নিজের জনা কর্ম করার 
জনাই এই অভিযতা অনুভূত হচ্ছিল না। এবার নিজের 
সঙ্গে ক্মও ডগলানে সমপন করায় তার নিচের জন্য কর্ম 
করার প্রবণতা দূর হয় এবং স্বাভাবিকভাবে গ্রেমপ্রাপ্তি হয়। 
ভগবান এটিকে এখানে ‘বিমুক্তো মামুপৈযাসি’ বলে 
জ্লানায়েছেন। 

জীব যখন নিজেকে ভগবানে সনর্পিত করে দেয় তখন 
তার কাছে যেসব অনুকূল-গ্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, তা 
সব দয়া এবং কুপারাপে পর্যবসিত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল 
এই যে তার সামনে যখন অনুকূল অবস্থা আসে তখন সে 
তাকে ভগবানের “দয়া” মনে করে আর যখন 
প্রতিকূল অবস্থা আসে তখন তার মধো ভগবানের “কপা" 
দেখতে পায় । দয়া এবং কৃপার মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, 
ভগবান যখন ভালোবেসে, স্লেহ করে জীবকে কর্মবন্ধন 
হতে মুক্ত করেন তখন তাকে বলা হয় ‘দয়া’, আর যখন 
শাসন করে, তর্জন করে তাকে পাপ মুক্ত করেন, তখন 
তাকে বলা হয় কৃপা" । এহলাপে দয়া ও কৃপা করে ভগবান 
ভক্তকে সবল ও সহিষ্ণু করে তোলেন। ভক্ত কিন্তু দুষ্ট 
ব্যাপারেই প্রসন্ন থাকে। কারণ তার লক্ষ্য সেই অনুকূলতা 
বা প্রতিকূলতার দিকে থাকে না, থাকে ভগবানেরই দিকে। 


অশুভ কর্ম যেমন বন্ধনকারক, শুতকর্ম ও তেমনই বঙ্গনকারক। যেমন শিকল লোহাবই হোক বা সোনার, বন্ধন উভয়ের 


সাহাযোই হয়ে পাকে। শুভ কর্মের ধারা জন্ম হওয়ায় সেটিও বন্ধানকারক হয়, আর অশুভ কর্ণের স্বাবা তো বং 
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তাই তার কাছে ভগবানের দয়! ও কৃপা দুই কূপে দেখা দেয় “বালককে যেমন পালন করায় বা তাড়না করায় মায়ের 


না, তা একই রূপে প্রভাসিত হয়। যেমন বলা হয় | কখনো অকৃপা হয় সেইরূপ জীবগণের দোষগুণ 

লালনে তাড়নে নাতুর্নাকারুণ্যং মথার্ভকে। | নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বরও কখনো কারও উপর অ-কৃপা হন 
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্র্ডণদোষয়োঃ ॥ না" 

পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান “যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম (৯।২৪) দ্বারা যে কথা বলতে আরস্ত করেছিলেন, তারই 


উপসংহার করতে গিয়ে বপেছেন যে, সমস্ত ক্রিয়া সহ নিজেকে আমাতে অর্পণ করলে তুনি কর্মব্ধন থেকে এবং 
শুভ-অশুভ উভয় কর্মের ফল হতে মুক্ত হয়ে আমাকেই লাভ করবে। 

“কর্ম 'ও শুভ-অশুভ হয় এবং তার ফলও শুভ-অসশুভ হয়। অনোর হিতের জনা করা কর্ম ‘শুভ’ আর নিজের জন্য 
করা কর্ম *অন্ডভ? হয়। অনুকূল পরিস্থিতি ‘শুভ কল" আর প্রতিকূল পরিস্থিতি হল “অশুভ ফল’ ৷ ভগবানের ভন্ত শুভ 
কৰ্মাদি ভগবানকে সমর্পণ করেন এবং অশুভ কর্ম তারা করেনই না। শুভ-অশ্ডভ ফলে অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে তারা সুখী বা দুঃখী হন না। তাদের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম ভন্মসাৎ হয়, আগুনে ঘাসের 
টুকরো ফেললে যেভাবে সব ঘাস ছলে যায়। 

ভগবানকে সমপণ করলে সংসারের (গুণাদিসঙ্গ) সম্পর্ক থাকে না, শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, যা 
স্বতই আদি থেকে রয়েছে _-“মনৈবাংশো ভীবলোকে জীবভতঃ সনাতনঃ' (গীতা ১৫1৭)। যা নিজের নয়, তাকে 
নিজের বলে মনে করলে বন্ধন ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। নিজের বলে মনে করলে কোনো বন্থুই থাকে না, শুধু 
বন্ধনই থেকে যায়। ভক্তের কোনো বন্ধ, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াতে আপনভাব না থাকায় তিনি ‘বিমুক্ত' হয়ে থাকেন। 

॥ সমৰ্পণযোগকে “সঙ্লযাসযোগ' নামে বলা হয়েছে। 

“মামুপৈযাসি’ পদের তাৎপর্য হল যে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা লাড করেন, তার আর নিজস্ব কোনো সত্তা 

থাকে না_ -'জ্ঞানী ত্বাখোব মে মতম্‌' (গীতা ৭1১৮)। একে বলা হয় প্রেমাদৈত। 


শত সি এজ 
সক এখন পরা আসতে পারে কে, থে ঝাকি ভঙাবানে সমাপিতি, তাকে তো ভগবান হত করে ফেনা আর কে 


সমাপিতি নয়, তা ভগবান বজ করেন না এতে ভগবানের দয়ালু জাব এবং সামাভাব একশ পায় না, বরং বৈষয্য- 
ঢা এবং পক্ষপাজই বোরায়া। এই বিষে বলছেন 


সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজঙ্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেষু চাপ্যহস্॥ ২৯ ॥ 

[সর্বন্তেসু (সকল প্রাণীতেই) ; অহম্‌ (আমি) ; সমঃ (সমান) ; ন (কেউ) ; মে (আমার); দ্বেষাঃ ( অপ্লিয়) ; অস্তি 
প্রিয়ঃ ( কেউ প্রিয়ও নয়) ; তু (কিন্তু) ; যে (বারা) : ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ; মাম্‌ (আমার) ; ভজ্জস্তি (ভজনা করেন) ; তে 
(তারা) ; ময়ি (আমাতে) ; চ (এবং) ; অহম্‌ (আমি) ; অপি (ও) ; তেষু (তাদের মধ্যে অবস্থান করি।১1)] 

সকল প্রাণীতেই আমি সমান। তাদের মধ্যে কেউ আমার অগ্রিয়ও নয়, আবার কেউ আমার প্রিয়ও নয়। 
কিন্তু ধারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন, ভারা আমাতে এবং আমি ভাদের মধ্যে অবস্থান করি ॥ ২৯ ॥ 

ব্যাখ্যা-_'সমোছহং সর্বভৃতেয়'__হাবর-জঙ্গম | বর্ষণে আমি চিরনিরূপেশ্। ভাংপ্য হল এই যে আমি 
ইত্যাদি সকল প্রাণীতে সমানভাবে ব্যাপ্ত এবং কৃপাদৃষ্টি- | সবেতে সমানবাপে ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ ‘ময়া ভতমিদং 


(এই  ক্লকটির দুটি ভাগ আছে পূ্বা্ধেযোরা সাধন-' ভন করে না তাদের বর্ণনা করা হয়েছে এবং উত্তবা্ধে যারা সাধন- 
ভজন কলে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। 
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সর্বং জগদসাক্তমূর্তিনা' (গীত! ৯1৪), এবং সবার প্রতি | আমার রচিত পৃর্ণিরী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং 
আমার সমান কৃপাদৃষ্টি থাকে 'সুহৃদং সর্বভৃতানাম্‌’ | আকাশ-_এই ভৌতিক পদারথগুলিও প্রাণীদের ভালো- 
(গীতা ৫1২৯)। মন্দ আচরণ এবং ভাব বিচার করে তাদের স্থান দিতে, 
আমি কোথাও কম আর কোথাও বেশি অর্থাৎ পিঁপড়ে | তাদের পিপাসা মেটাতে, তাদের আলো-বাতাস দিতে 
ছোট হওয়ায় তাতে কম আর হাতি বড় বলে তাতে বেশি ; | এবং তাদের চলাফেরায় রাগ বা দ্বেষপূর্বক কোনো বৈষমা 
অন্তাজদের মধ্যে কম এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশি ; যারা | করে না, তারা সফলের প্রতি সমভাবাপন্ন । তাহলে প্রাণীরা 
আমার প্রতিকূল আচরণ করে তাদের মধ্যে কম আর ৷ তাদের ভালো-মন্দ আচরণের জন্য আমার ৱাগ-দ্বেষের 
অনুকূল আচরণকারীদের মধো বেশিভাবে প্রকাশিত-_ | বিষয় কীভাবে হতে পারে ? অথাৎ তা হতে পারে না। কারণ 
তা কখনই নয়। কারণ সকল প্রালীই আমার অংশ, আমার | এরা সকলে সাক্ষাৎ আমারহ অংশ, আমারই স্বরূপ। 
স্বরূপ। আমার স্বরূপ হওয়ায় এরা কখনো আমার থেকে যেমন, কোনো বাক্তির একটি হাত পীড়িত হলে, 
পৃথক হতে পারে না এবং আমিও কখনো এদের থেকে | সেটি শরীরের কোনো কাজে আসে না, ব্যথা হলে রাত্রে 
আলাদা হতে পারি না। তাই আমি সকলের মধ্যে অসুবিধা হয় আর অপর হাতটি 
সমানভাবে অবস্থিত, আমার কোথাও বে পক্ষপাতিত্ব ৷ সর্বপ্রকারে শরীরের কাজে আসে। কিন্তু ওই ব্যক্তির 
নেই। তাৎপর্য হল এই যে, প্রাণীদের জন্ম, কর্ম, | কোনো হাতের প্রতিই এমন রাগ বা দ্বেষ হয় না যে এটি 
পরিস্থিতি, ঘটনা, সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদি নানাপ্রকার | ভালো আর অনাটি মন্দ। কারণ দুটি হাতই তার অঙ্গ এবং 
বৈষন্য থাকা সত্বেণ্ আমি সবসময় সবকিছুতে সমানভাবে | নিজ অঙ্গের প্রতি কারও রাগ বা দ্বেষ হয় না। তেমনই 
ব্যাপ্ত, কোথাও কম বা কোথাও বেশি নই। কেট যদি আমার কণা, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলে, অত্যান্ত 
‘ন মে খেষ্োহন্তি ন প্রিয়ঃ" ২. ভগবান প্রথমে | পুণাত্মা হয় আর অন্য কেউ ঘদি আমার বাক্য- সিদ্ধান্ত 
বলেছেন যে, সমস্ত প্রালীতে আমি সম, এবার সেটিই | খণ্ডন করে আমার বিরুদ্ধে যায়, অতান্ত পাপী হয় তবুও 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো প্রাণী আমার | এই দুই-এর কারও প্রতি আমার কোনো রাগ বা দ্বেষ 
রাগ-দ্বেযের পাত্র নয়। তাৎপর্য হল এই যে, আমাতে | থাকে না। তবে তাদের নিজ নিজ আচরণে, ব্যবহারে 
বিমুখ হয়ে প্রাণীরা যতই শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভ- | পার্থকা থাকায় তার পরিণামেও (ফলেও) পার্থক্য হয়, 
কর্ম করুক, তা সব্বেও তারা আমার “রাগ’-এর পাত্র নয় : কিন্তু আমার কারও ওপর রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ থাকে 
এবং অন্য কেন্ট শাস্্রনিষিদ্ধ অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি | না। যদি কারও ওপর রাগ বা দ্বেষ থাকত তাহলে 
যতই অশুভ কম করুক, তবুও কোনো প্রাণী আমার | ‘সমোহহং সর্বদৃতেঘু' এই কথা বলা সঙ্গত হত না; 
“দ্বেষ '-এর পাত্র নয়। কারণ সকল প্রালীতে আমি | কারণ বৈষমা থাকলেই রাগ-দ্বেষ হয়। 
সমানকূপে ব্যাপ্ত, সবার ওপর আমার সমান কৃপা এবং |  'যে ভজ্স্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যছম্‌' 
সমন্ত প্রাণী আমার অংশ হওয়ায় আমার সমান প্রিয়। তবে | কিন্ত যারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন অর্থাৎ যাঁদের 
একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি সকামভাবে শুভকর্ম করবে, সে | সংসারে আসক্তি, অনুরাগ এবং আকর্ষণ নেই, যারা 
উচ্চগতি প্রাপ্ত হবে আর যে ব্যক্তি অশুভ কর্ম করবে, সে | কেবল আমাকেই আপন বলে মনে করেন, কেবল 
গতি অর্থাৎ নরক বা চুৱাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হবে। | আমারই শরণাগত হন, কেবল আনার প্রসন্নতার জনাই 
কিন্তু এরা পুণ্যাত্মা ও পাপাস্মা যাই হোক, আমার রাগ বা | রাত-দিন কাজ করেন এবং যারা শরীর-ইন্দিয়াদি-নন- 
দ্বেষের পাত্র নয়। বাকা (কায়-মনো-বাকে) দ্বারা আমারই পথে চালিত হল 


গলি শব্দকে এখানে আসক্তি অথে নেওয়া উচিত, কেন-না সকল প্রাণীর প্রতিই ভগবানের সমানভাবে প্রিয়তা 
রয়েছে_-“সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে' (শ্রীরামচরিতমানস ৭1৮৬।২)। অতএব ভগবান এর বিরুদ্ধ কথা বলতে পারেন 
না। দ্বিতীয়ত ‘দ্য’ শব্দের বিপরীত রাগ’ (অর্থাৎ আসক্তি) শব্দ যুক্তিযুক্ত। যেহেতু রাগ এবং দ্বেষ্য এ দুটি বিপরীতর্থী অর্থাৎ 
্বন্বমূলক। এখানে এই দ্বন্দ্বের নিষেধ করা হয়েছে। 


শ্লোক ২৯] 
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(গীতা ৯।১৪ ; ১০1১), তারা আমাতে এবং আমি 
তাদের মধো অবস্থান করি। 

শ্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারীগণ আমাতে অবস্থিত 
এবং আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত-__-এর তাৎপর্য এই নয় 
যে, যারা ছক্চিহীন ্ীব এবং আমার নির্দেশের বিরুদ্ধে 
চলে, তারা আমাতে নেই এবং তাদের মধো আমি নেই। 
তারা নিজেরাই নিজেদের আমাতে অবস্থিত বলে মনেই 
করে না। তারা বলে থাকে আমরা সংসারী ভ্রীব, 
সংসারেই থাকতে হবে। তারা বোঝে না যে শরীর- 
সংসার কখনো একরাপ ও একরস হয়ে থাকে না। তাহলে 
এই সংসারে, শরীরে ছ্বায়ীরাপে কীভাবে থাকা সম্ভব ? 
এটি যথাযথভাবে উপলক্ধি না করার ফলেই তারা 
নিজেদের সংসারে, শরীরে স্থিত বলে মনে করে। তাদের 
থেকে ভিন্ন যাঁরা দিন-রাত আমার ভঙ্গন-স্মরণে ব্যাপৃত 
থাকেন, ভিতর-বাহির, উপর-লীচ, স্বদেশে, সর্বকালে, 
সববস্থতে, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদি 


জনাই হয়ে থাকে। যদি কেউ আমার ভজনা করে, আমার 
পরায়ণ হয়, আমার শরণাগত হয় আর আনি তাকে 
বিশেষভাবে প্রেম না করি, তাহলে সেটিই হবে আমার 
বৈষমা। কারণ ভ্জনাকারী এবং ভজনবিমুখ বাক্তিদের 
কাছে আমি যদি সমানভাবে থাকি, তবে সেটা ন্যায়বিচার 
হয় না ; বরং এটি বৈষম্যমূলক কাজ হয়। সেক্ষেত্রে 
ভক্তদের সাধন-ভজ্নের এবং আমার অনুগামী হওয়ার 
কোনো মৃলাই থাকে না। এই বৈষমা যাতে আমাতে না 
আসে সেইজনা যে যেভাবে আমার শরণ নেয়, আমি 
তাকে সেভাবেই আশ্রয় প্রদান করি-+ষে যথা নাং 
প্রপদান্তে তাংস্তখৈৰ ভজাম্যহম্‌’ (গীতা ৪1১১)। তাই 
জামার এই বৈষম্য আমার ভক্তদের ভাবগুলি নিয়েই 
হয় 

যেমন, কোনো পুত্র ভালো কান্ত করলে: “সুপুত্ৰ 
বলা হয় আর খারাপ কাজ করলে *কুপুত্র' বলা হয় _ 
তাদের আচরণের ছনাই সুপুত্র-কুপুত্র বিভেদ হয়ে থাকে। 


এবং নিজের মধোও যারা আমাকেই দর্শন করেন, তারা মা-বাবার পুক্রভা 
আমাতে বিশেষভাবে এবং আনি তাদের নধ্যে 
বিশেষভাবে অবস্থান করি। 


অন্য ভাবটি হল যাঁরা আমার সঙ্গে 'আমি ভগবানের 
এবং ভগবান আমার" এই সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাদের 
আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয় যে, আমি এবং তারা অভিন্ন 
হয়ে যাহ-__"তস্মিংস্তজ্ছলে ভেদাভাবাৎ’ (নারদভক্তিসূত্র 
৪১)। সেইজনা তারা আমাতে এবং আমি তাদের মধ্যে 
অবস্থিত বলা হয়েছে। 

তৃতীয় ভাব হল যে তাদের মধো ‘আমি’ ভাব থাকে 
না ; কারণ “আমি” ভাব হল একপ্রকার পরিচ্ছিমতা 
(একদেশীঘতা), এটি দূর হওয়ায় তারা আমাতেই অবস্থান 
করেন। 

এখন কেউ যদি বলে যে, প্রভু ! আপনি ভক্তদের মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রকটিত হন আর অন্যের মধ্যে সাধারণভাবে 
প্রকটিত হন-_আপনার এই বৈষম্য কেন ? এর উত্তরে 
ভগবান জানাচ্ছেন ভাই ! আমার এই বৈষম্য ভক্তদের 


বর কোনো পাৰ্থক্য হয় না। গাডীর স্তনে 
পোকা বাস করে, সেগুলি গাভীর দুধ পান না করে রক্ত 
পান করে, এটি গাভীর কোনো বৈষম্য নয়, এটি 
পোকাদেরই সৃষ্ট । লেকট্রিকের সাহাযো কোথাও বরফ 
| জমে কোথাও আবার আগুন তৈরি হয়, এই বৈষম্য 
ইলেকটিকের নয়, এটি মন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট। তেমনই যারা 
ভগবানে অবস্থান করেও ভগবানকে মানে না, তার ভজনা 
করে না, এই বৈষম্য তাদেরই সৃষ্টি, ভগবানের নয়। 
টুকরো, কাচের টুকরো এবং আতশ কাচের 
মধো সূর্যের কোনো বৈষমা থাকে না। কিন্তু সূর্যের 
আলোতে রাখলে কাঠের টুকরো সূর্যরশ্মি অবরোধ করে, 
কাচের টুকরো তা করে না এবং আতশ কাচ কিরণ 
একন্থানে কেন্ট্রাভূত করে অগ্নি প্রকটিত করে। তাৎপর্য হল 
এই যে এই বৈষমা পদার্থগুলিরই সৃষ্ট, সূর্যের নয়। সূর্যের 
কিরণ সর্বত্রহ সমানভাবে পড়ে। সেই পদার্থ গুলি সূর্যের 
কিরণকে যেভাবে গ্রহণ করে, সূর্যকিরণ সেরাপই তার 
ঘধো প্রকটিত হয়। তেমনই ভগবান সমন্ত প্রাণীতেই 


১তর্দগ ঝরহি সম বিষম বিহারা। ভগত অভগত হৃদয় অনুসারা ৷ (শ্রীরামচরিতমানস ২।৯১৯।৩) 
শুধু ভগবানেই নয়, জীবন্ত শ্রেষ্ট মহাপুরুষদেরও তাদের সমীপবতীদের মধে। গুণ -ভাব-আচরণ ইত্যাদি নিয়ে পক্ষপাতিত্ন 


হয়ে থাকে _ 
হবীতস্পৃহাণামশি যুক্তিভাজাং ভবন্তি ভবোষু হি পক্ষপাতাঃ 


॥ (কিরাতা. ৩1১২) 
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[অন্যায় ৯ 


সমানভাবে ব্যাপক ও পরিপূ্। কিন্ত ে প্রাসী ভগবানের 
শরশাগত হয়, ভগবান এবং কৃপা তার মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। তার ভগবানে যত বেশি 
প্রিয়াৰ হয়, ভগবানেরও তার প্রতি ততটাই প্রিয়ভাব 
প্রকটিত হয়। সে স্বয়ং নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করে 
বলে ভগবানও স্বয়ং নিজেকে তাকে বিলিয়ে দেন। 
এইরূপ ভক্তদের ভাব অনুসারেই ভগবানের বিশেষ কৃপা, 
প্রিয়তা প্রকটিত হয়। 

তাৎপর্য হল এই যে মানুষ সাংসারিক অনুরাগবশতই 
নিজেকে সংসারের বলে মনে করে। যখন সে প্রেমপূ্বক 
ভগবানের ভদ্রনা করতে থাকে তখন তার সাংসারিক 
অনুরাগ দূর হয় এবং সে নিজেকে ভগবানের বলে মেনে 
নেয়, ভগবানও তার মধ্যে প্রকাশিত হন। ভগবানের 


ভগবানকে নিজের বলে মানতে পারেনি। 

ভগবান এখানে “যে ভজ্ট্রি' পদটিতে 'যে' সর্বনাম 
বাবহার করেছেন, তার তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যে 
কোনো দেশের হোক, থে কোনো বেশের হোক, 
কোনো অবস্থার হোক যে কোনো সম্প্রদায়ের, যে 
কোনো বর্ণের, যে কোনো আশ্রমের বা যেমনই 
যোগ্যতাসম্পন্ন হোক শা কেন সে যদি ভক্তি সহকারে 
আমার ভজনা করে, তাহলে সে আমাতে অবস্থান করে 
এবং আমি তাতে অবস্থান করি। ভগবান যদি এখানে 
নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি নিয়ে 
বলতেন, তাহলে ভগবানের বৈষমা ও পক্ষপাত প্রমাণ 
হত। কিন্তু ভগবান ‘যে’ পদের দ্বারা সকলকেই তার 
ভজনা করার এবং “আমি ভগবানে অবস্থিত এবং ভগবান 


দৃষ্টিতে সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই ছিল এবং আমাতে অবস্থিত" এই কথাটি অনুভব করার পূর্ণ 
তার। শুধু আসক্তির জনাই সে গবানের এবং ৷ স্বাধীনতা দিয়েছেন। 


পরিশি্ট-ভাব__'সমোহ্হং সর্বভৃতেষু' জীব ভগবানকে তার ক্রিয়াসমূহ অর্পণ করুক বা না করুক, তাতে 
টা কিছু আন জিলি সব জানে বিরাজ কব আশ্রম, জাতি, কর্ম, যোগ্যতা ইত্যাদি 
কোনো কিছুর দ্বারাই ভগবানের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। সুতরাং প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম, জাতি ইত্যাদির মানুষই 
তার শরণাগত হতে সক্ষম, তার ভক্হযত সা'রেস বরং তোরে নাচরনতেনাদেন। 

“নমে দ্বেষোহপ্তিন প্রিয়ঃ'-_ডগবানের দৃষ্টিতে ভগবান ব্যতীত অন্য আর কেউ নেই, সুতরাং অন্য কে আর তার 
দ্যা বা ভক্ত হতে পারেন ? জীবই শুভাশুভ কর্মের এবং কর্মফলের দ্বারা রাগ-দ্বেষ বশত সংসারে আবদ্ধ হয় আবার 
রাগ-দ্বেয পরিত্যাগ করে মুক্ত হতে পারে। তাই বন্ধন ও মুক্তি জীবের হয়, ভগবানের নয়। জীবই বৈষন্য করে, 
ভগবান নয়। ভগবান একই ভাবে বিরাজমান। 

চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তাথৈব ভজামাহম'। সেই কথাই 

ভগবান এইস্থানে মে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম* পদের দ্বারা বলেছেন। ভগবান সকল প্রালীতে 
সমভাৱে পূর্ণকূপে বিরাজমান, তাতে কোনো বৈষম্য নেই। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক ডগবানের আরাধনা করেন, তারা 
ভগবানে এবং ভগবান তাদের মধো বিশেষভাবে প্রকটিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন সর্বত্র জল থাকলেও কৃপের মধ্যে 
বিশেষ (আবরপরহিত)ভাবে প্রকটিত, তেমনই ভগবান জগতে সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে থাকলেও, ভক্তের মধ্যে 
প্রকটিত হন। ভগবানকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করার জন্য ভগবৎ কৃপাতেই ভক্তের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য 

ডী দুগ্ধস্থিত ঘি যেমন গাভীর কোনো কাজে লাগে না, বরং তাকে দোহন করে সেইদুধ থেকে ঘি বের করে 
সেটি খাওয়ালে যেমন গোরুর উপকার হয় তেমনই জগতে ভগবান পরিপূর্ণভাবে থাকলেও মানুষের পাপ দূর হয় না, 
বরং যারা ভগবানের শরণাগত হন, ভক্তিভাবে তার ভজনা করেন, ডঁদের পাপ দূর হয়!” ৷ সাধারণ প্রাণী ভগবানের 
অন্তগতি হয়েও ভগবনাকে দেখতে পায় না, কিন্তু ভক্ত সর্বত্র ডাকে দর্শন করেন (গীতা ৬1৩০)। ভক্ত ভগবানকে ভক্তি 
করেন আর ভগবান ভক্তকে প্রেনদান করেন__“গ্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ তার্থমহং স চ সম প্রিয়ঃ' (দীতা ৭1১৭)। তাই 
ভক্ত ভগবানে এবং ডগবান ভক্তের মধ্য বিরাজ করেন__“ময়ি তে তেযু চা্যহম্‌'। এর তাৎপর্য হল যে যে ভগবানে 


‘সনমুখ হোই জীব মোহি জবহী। ভস্ম কোটি অঘ নাসহি তবহী ৷৷ (শ্ৰীৱামচরিতমানস, সুন্দরকাণড ৪৪1১) 


সাধক-সঞ্ভীবনী 

প্রাণীদের মধোই বৈষম্য দেখা যায়, যার জনা তারা ভগবানে 
ভগবান তত্তুত 'সমোহহং সর্বভূতেষু’, কিন্দ অনুভবে তিনি “ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌'। অর্থাৎ সকল প্রালীতে 
সমভাবে বিরাজমান হলেও» ভন্তই শুধু ভগবানকে অনুভব করেন, অন্য কোনো প্রাণী নয়। আসলে অনুভব করার 
শক্তিও ভগবান থেকেই পাওয়া যায়, মানুষের কাজ শুধু তার শরণাগত হওয়া। 

রামাযাণে উদ্ধত আছে__ 

সাতৰ মম মোহি ময় জগ দেখা। মোতে সন্ত অধিক করি লেখা ৷৷ (প্রারামচবিতমানস, অরণাকাণ্ু-৩৬।২) 

তাৎপর্য হল যে ভগবানের সকল প্রালীতেই সমান প্রকাশ, ভালোবাসা, কৃপা ও একাত্মতা থাকে, কিন্তু ভক্তদের 
মধো তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ভক্তদের মধো এই বৈশিষ্ট্য আসে তখনই, যখন ভগবানে প্রেম হয় আর তা ভগবদ্‌ 
কৃপাতেই হয়ে থাকে। ভক্তের ভগবানের সঙ্গে যে একাস্মভাব, প্রিযন্্ জন্মায়, সেরূপ কারোর হয় না। তাই 
ভগবানেরও ভক্তের প্রতি ভালোবাসাবোধ আসে। ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে এই ভালোবাসাকে “ময়ি তে তেষু 
চাপাহম্‌* পদের দ্বারা বলা হয়েছে। 


এক 


সহ পনর্হোতে ডগবাল “বো ডজাঙ্ি ত গং তত্চা" পদটিতে ভক্তিগৃবা্জ জার ভজনা করার কা বলেছেন। এবার 
পরবতী তোকে ডজ্রনযক্যনীল্রে নিয়ো আলোম্লো আরজ করছেনা/ 


অপি চে সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগানসিতো হি সঃ॥ ৩০ ॥ 

[ চে (ঘি) ; সুদুরাচারো (অতান্ত দূরাচারী) : অপি (ও) : জননাভাক্‌ (অননা ভন্ড হয়ে) : মাম্‌ (আমার) ; ভজতে (ভজনা 
করে) ; সঃ (তাকে) ১ সাধুঃ, এব (সাধুই) : মন্তব্যঃ (মনে করবে) ; হি ( কেন-না) ; সঃ ( সে) ; সমাক্‌, ব্যবসিতঃ (খুব 
ভালোভাবেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।)] 

যদি অতান্ত দুরাচারী কোনো বাক্তিও অনন্য ভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাহলে তাকে সাধু বলেই 
মনে করনে। কারণ সে খুব ভালোভাবেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ॥ ৩০ ॥ 

ব্যাখ্যা--[কোনো কোটিপতি যদি বলে যে, আমার 
কাছে যে আসবে তাকেই আমি লক্ষ টাকা দেব, তাহলে 
তার কথার পরীক্ষা তথনহ করা যাবে, যখন তার 
বিরুদ্ষবাদী, শক্রভাবাপন্ন, অনিষ্টকারী ব্যক্তি এসে তার 


দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্য হল যে, সপ্তম অধ্যায়ে 
“দুস্কৃতকারী ব্যক্তি আমার শরণাগত হয না" এই কথা বলে 
তাদের স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারাও কোনো 
কারণে যদি আমার ভজ্ঞন-সাধনে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে 


কাছে লক্ষ টাকা চায় আব ওই ব্যক্তি তা দিয়ে দেয়। তখনই 
সেই বাক্তির কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এই ভাব নিয়েই 
ভগবান সবপ্রণন দুরাচারীর কথা বলেছেন।] 

“অপি চেৎ'__সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে, যে পাপী হয়, 
সে আমার শরণ নেয় না (৭1১৫) আর এখানে বলেছেন 
যে অতান্ত দুরাচারী ব্যক্তিও ভাবে আমার ভজনা 
করে-_এই দুটি কথায় আগাত বিরোধ লক্ষ করা যায়। এই 
বিরোধ দূর করার জনা এখানে "অপি" এবং “চে? এই 


তা হতে পারে। আমার দিক থেকে কোনো বাধা 
নেই") ; কারণ কোনো প্রাণীর প্রতিই আমার কোনো দ্বেষ 
ভাব নেই। এই ভাবটি প্রকটিত করতেই এখানে "অপি" 
এবং *চেৎ' পদ দুটি প্রযুক্ত হয়েছে। 

'সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক'__যে বান্তি চরম 
দুরাচার়ী, সামগ্রিকভাবে দুরাচারী অর্থাৎ দুরাচার করায় যার 
কোনো ঘাটতি নেই, দুরাচারের কোনো প্রক্রিয়া যার বাকি 
থাকে না--এরূপ দুরাচারী যদি অননাচিন্তে আমার 


কোটি বিগ্র বধ লাগি আাহু। আগর সন তজউ নহি সু 


সনমুখ হোই জীব মোহি জবহী। জন্ম কোটি অঘ নাসহি তবহী॥ (প্রীবামচরিতনালস ৫18 81১) 
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[জৰ্যায় ৯ 


ভঙ্জনায় নিরত্ হয় তাহলে সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় 

এখানে “ভজতে" ক্রিয়াটি বর্তমান কালের, যার কর্তা 
সামগ্রিকভাবে দুরাচারী। এর তাৎপর্য হল আগেও সে 
দুরাচার করে চলছিল এবং এখন বর্তমান সময়ে সে 
অনন্যভাবে ঈশ্বরের ভজ্জনা করলেও তার দুরাচার সম্পূর্ণ 
দূর হয়নি, অথাৎ এখন কোনো কোনো পরিস্থিতিতে 
পূর্বসংস্লারবশত তার ছারা পাপ কার্য হয়ে যাওয়া সন্ভুব। 
কিন্তু এরাপ অবস্থাতেও সে আমাকে ডজ্জনা করে। এর 
কারণ তার যোয় (লক্ষ্য) অনা দিকে নেই অর্থাৎ তার লক্ষ্য 
এখন ধন-সম্পত্তি-মান-মর্যাদা-সুখ-আরাম ইত্যাদির 
দিকে থাকে না। তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে অননাভাবে 
আমাতে যুক্ত হওয়ার। 

প্রশ্ন আসতে পারে যে, এরূপ দুরাচারী ব্যক্তি কী করে 
অননাচিন্ডে ভগবানের জজ্ঞনে ব্যাপৃত হবে ? বিভিন্ন 
কারণে সে অননাচিত্তে ভজনায ব্যাপৃত হতে পারে: 
যেমন 

(১) সে কোনো বিপদে যদি পড়ে এবং কোথাও তার 


সাহাযোর আশা না থাকে। এরাপ অবস্থায় হঠাৎ তার । 


শোনা কথা মনে পড়তে পারে যে ‘ভগবান সকলের 
সাহায্যকর্তা এবং তাঁর শরণাগত হলে সব কাজ ঠিকভাবে 
হয়ে যায়’ ইত্যাদি। 

(২) সে যদি এমন কোনো স্থানে যায় যেখানে বড় বড় 
সাধু-মহাপুরুষ জগ্মোছিলেন বা বর্তমানে সেখানে কোনো 
মহাপুরুষ রয়েছেন তাহলে তাদের পবিত্র প্রভাবে তার 
ভগবানে আগ্রহ হতে পারে। 

(৩) বান্মীকি, অজামিল, সদন কসাই প্রমুখ পাণীরাও 
ভগবানের উক্ত হয়েছিলেন এবং সাধন-ভজনের ভারা 
ধো বিশেষ মহিমা প্রকাশ পেয়েছিল__ এরূপ 
পূর্বের সুসংস্কার জাগরিত হয়। এরূপ সংস্কার সকল 
লীর মোই থাকে।1১) 

(৪) কোনো প্রাণী যদি কোনো বিপদে পড়ে এবং 
সেখানে তার বাঁচার কোনো সন্তাবনা ছিল না, কিন্তু সে 
বেঁচে গেল। এমন ঘটনাবিশেষ প্রতাক্ষ করে তার মধ্যে 
একূপভাব জন্মাতে পারে যে এমন এক বিশেষ শক্তি 
নিশ্চয়ই আছে যা এরকম বিপদ থেকে বাচিয়ে দেয় । এই 
বিশেষ শক্তি ভগবানেরই হতে পারে, তাই আমারও তার 


'রণাগত হওয়া উচিত৷ 
(৫) যদি কোনো সাধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং 
তার দুষ্কতি দেখে সেই সাধুর তার ওপর কৃপা হয় ; 


| যেমন-- বাচ্ঠীকি, অঙ্জামিল প্রমুখ পাপী ব্যক্তিদের ওপর 


সাধুদের কৃপা হয়েছিল। 

এরাগ নানা কারণে যদি দুরাচারীদের স্বভাব পরিবর্তিত 
হয়, তবে তারা ভগবানের শরণ নিতে পারে। চোর- 
অকাত-জম্পট-খুনী প্রভৃতি অনেকে হঠাৎ ভাব 
পরিবর্তিত হওয়ায় ভগবানের অতি বিশিষ্ট ভক্ত ও 
প্রিয়পাত্র হয়েছেন এরূপ অনেক কাহিনী পুরাণ ও 
ভক্তমাল গ্রস্থাদিতে বর্ণিত আছে। 

প্রশ্ন হতে পারে যে, যে-সব ভক্ত বহু বছর ধরে ধ্যান 
ভজন করে আসছে, তাদের মনও তৎপরতার সঙ্গে 
ভগবানে আকৃষ্ট হয় না, তাহলে যারা অত্যন্ত দুরাচারী 
তাদের মন তৈলধারাবৎ ভগবানে কীভাবে আকৃষ্ট হবে ? 
এখানে *অননাভাক্‌'-এর অর্থ “সে তৈলধারাবহ স্মরণ 
করে'_তা নয়, এর অর্থ হল ‘ন অন্যং ভক্তি" অর্থাৎ 
সে অন্য কারও ভজনা করে না। তার ভগবান ব্যতীত অনা 
কোনো সহায় বা আশ্রম নেই, কেবলমাত্র ভগবানই তার 
আশ্রয়। পতিত্রতা স্ত্রী, পতির কথাই কেবল চিন্তা করে 
এমন শয়। সে তো সর্বক্ষণ পতিরই হয়ে থাকে, স্বপ্নেও 
অনোর হয় লা। তাৎপর্য হল এই যে তার একমাত্র পতির 
সঙ্গেই আশনরবোধ খাকে। তেমনহ এই দুরাচারী 
বাক্তিরও শুধু ভগবানের সঙ্গেই একাত্মতা হয়ে যায় এবং 
একমাত্র ভগবানের আশ্রয় থাকে। 

“অনন্যভাকৃ' হওয়ার প্রধান কথা হল "আমি 
ভগবানের এবং ডগবান আমার এইরকম আমিহ্বের 
রন করা। আমি পরিবর্তনে যত শী শুদ্দিলাভ 
হয়, জপ-তপ-যজ্ঞ-দানাদি ক্রিয়াতে তত শী শুদ্ধিলাভ 
করা যায় না। এই আমিন পরিবর্তনের বিষয়ে তিনটি কথা 
আছে 

(১) আমিত্ব দূর করা__জ্ানযোগের সাহায্যে আহি 
দূর হয়। যে প্রকাশে “অহম্‌* (আমি-ভাব)-এর জ্ঞান হয়, 
সেই প্রকাশ আমার স্বরূপ এবং একদশী রূপে প্রতীত 
হওয়া "আনিছ" আমার স্বরূপ নয়। কারণ হল ‘আমির! 
দৃশ্যমান, হাত দায় লি এদল নস 


১ সুমতি কুমতি সব কে উর বহসী। নাথ পুরান নিগহ অস কহহী ॥ (শ্ীৱামচরিতমানস ৫ 1591৩) 


শ্লোক ৩০] 
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করে অপরিছিয্ সুরাপে স্থিত হলে “আমিন দূর হয়। 
(২) অহং ভাবের শুদ্ধিকরপ__কর্মযোগের দ্বারা 
অহং ভাব শুদ্ধ হয়। যেমন, পুত্র বলে ‘আনি পুত্র আর 
সুনি আমার পিতা", এর তাৎপর্য হল যে পিতার সেবা 
করাই পুত্রের কর্তব্য। কারণ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ 
কর্তব্যপালনের ক্রেতা । পিতা যদি আমাকে পুত্র বলে না 
মানেন, আমাকে দুঃখ দেন, আমার অহিত কাজ করেন, 
তাহলেও আমার করবা তার সেবা করা, তাকে সুখী করা। 
তেমনই মা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ, স্ত্রী, পুত্ৰ, পরিবারের প্রতিও 
আমার নিষ্ঞ কর্তব্য পালন করা উচিত। তাদের কর্তবোর 
প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি, দুনিয়ার প্রতি তারা কী কর্তব্য 
করছেন সেদিকে আমার দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। তাদের 
কর্তব্য বিচার করা আমার কর্তব্য নয় কারণ অপরের কর্তবা 
যারা বিচার করতে বসে, তারা নিজ কর্তবা হতে চত হয়। 


সুতরাং আমার একপ অধিকার নেই। এইভাবে অনোর । 


কর্তব্য না দেখে কেবলমাত্র নিজ কতব্য পালন করলে 
অহং -ভাব শুদ্ধ হয়। কারণ নিজের সুখ ও আরাম কামনা 
করলেই অহং অশুদ্ধ হয়। 

(৩) আমিত্ব-ভাবের পরিবর্তন-_ভক্তিযোগের দ্বারা 
আমিস্ব-বোধ পরিবর্তিত হয়। যেমন বিবাহ দ্বারা পতির 
সঙ্গে সম্পর্ক হলেই কন্যার আমিব-ভাবের পরিবর্তন হয় 
এবং সে পতির গৃহকেই নিজ-গৃহ, পতির ধর্মকে নিজ- 
ধর্ম বলে মানতে থাকে। সে পতিগ্রতা অর্থাৎ একমাত্র 
পতিরই আপন হয়ে থাকে । তখন সে আর মা-বাবা, 
শ্বশুর-শাশুডী কারোরহ হয় না। শুধু তাই নয়, সে তখন 
তার পুত্র-কন্যারও আপন হয় না। কারণ যখন সে সতী 
হয়, তখন পুত্ৰ-কন্যা, বাবা-মা কারোর স্লেহেরই পরোয়া 
তার জামিহ শুধু পতিকে নিয়েই হয়ে থাকে। তেমনই 
মানুষের অহং-ভাব যদি ‘জনি ভগবানের এবং ভগবান 
আমার? এইভাবে ভগবানকে নিয়ে হয়, তখন তার অহং- 
ভাবের পরিবর্তন হয়। এই অহং-ভাব পরিবর্তিত 
হওয়াকেই বলা হয় “অননাভাক'। 

“সাধুবেব স মন্তবাঃ’_ এখানে এখন এই প্রশ্ন উদিত 
হয় যে, যে আগেও দুরাচারী ছিল এবং বর্তমানেও যখন 
তার আচরণ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়নি তখন তার দুরাচার- 
গুলিকে নিয়ে তাকে দুরাচারী বলে মনে করা হবে, নাকি 
তার অননাভাবকে নিয়ে তাকে সাধু মনে করা হবে ? 


উন্তরে ভগবান এই কথা বলছেন যে তাকে সাধু মনে করা 
উচিত। এখানে ‘মন্তব্য’ (মানা উচিত) হল বিধিবচন 
অর্থাৎ এটি হল ভগবানের বিশেষ আচ্ছা । 

মেনে নেবার কথা সেখানেই বলা হয়, যেখানে 
(সাধুর) পরিলক্ষিত হয় না। তার মো যদি বিন্দুমাত্রও 
দুরাচার না থাকত, তাহলে ভগবান তাকে সাধু বলেই মনে 
করা উচিত এরূপ কেন বলবেন ? তাই ভগবানের কথায় 
প্রমাণিত হয় যে তার মধ্যে এখনও দুরাচার বিদ্বান, সে 
এখনও সর্বতোভাবে দুরাচার-রহিত হয়নি। তাই ভগবান 
বলেছেন যে, সে যদিও এখনও যথার্থরূপে সাধু হয়ে 
ওঠেনি, তাহলেও তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত অর্থাৎ 
বাহাত তার ক্রিয়া এবং আচরণাদিতে বে ঘাটতি 
থাকলেও, সে অসাধু নয়। তার কারণ সে “অননাভাক্‌" 
হয়েছে অর্থাৎ “আমি শুধু ভগ্বানেরই এবং ভগবানই 
কেবলমাত্র আমার ; আনি সংসারের নই এবং সংসার 
আমার নয়" এইভাবে অন্তরে অন্তবে সে ভগবানের হয়ে 
গেছে এবং তার আমিহের পরিবর্তন করেছে। তাই এর 
পর তার আচরণ শোধরাতে দেরি হয় না; কারণ অহংভাব 
অনুসারেই সমস্ত আচরণ হয়। 

তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত ভগবানকে কেন 
এ-কথা বলতে হল ? কারণ মানুষ প্রায়ই কারও অন্তরের 
ভাব না দেখে বাহক আচরণ দেখে তার বিচার করে। 
যেমন, বহু বছরের পরিচিত কোনো এক ব্যক্তি, যাকে 
লোকে কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ভদ্র আচরণসম্পন্ন বলে 
জানে কিন্ত তাকে একরাত্রে একটি বারনারীর গৃহ হতে 
বেরোতে দেখা গেল। তাহ দেখে লোকের মনে হল, 
আরে ! একে তো ভালো লোক বলে মনে করতাম, কিন্ত 
এ তো তা নয়, এ তো বারনারী আসক্ত ! এরূপ তার যে 
ভদ্র পরিচিতি ছিল তা উবে যায়। যার প্রতি বহুদিনের 
শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবেই লোকে 
অনেকদিন ধরে কোনো বাক্তিকে জানে যে সে 
অন্যায়কারী, পাপী, দুরাচারী। আর তাকেই গঙ্গাতীরে 
একদিন দেখা যায়, স্নান করে, প্রসন্ন মুখে, হাতে মালা 
নিয়ে জপ করছে। তাকে দেখে কেউ হয়ত বলে ওঠে, 
দেখো ! ইনি ভগবানের ভজনা করছেন, খুব বড় সাধু 
বাক্তি হবেন। তখন অনা কেউ বলে, আরে ! তুমি একে 
জানো না, আমি জানি ; এ তো খুবই খারাপ ব্যক্তি, 
পাষগু। এইরাপ সাধন- ব্যাপৃত থাকলেও লোকেরা 
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তাকে আগের মতোই পাপী করে তেমনি 
এদিকে সাধন-ভজনকারী ব্যক্তিকেও বারনারীর ঘর 
থেকে বেরোতে দেখে খারাপ বলে নেনে নেয়। তারা 
কেউ জানে না কোনো কারণে সেই লোককে বারনারী 
ডেকেছিল কিনা, সেই বান্তি দয়াপরবশ হয়ে তাকে শিক্ষা 
দিতে গিয়েছিল কিনা, তাকে শোধরাবার জন্য গিয়েছিল 
কিনা। সেদিকে গোকের দৃষ্টি যায় না। যার চিত্ত অশুদ্ধ, 
তার চিন্ত অশুদ্ধ বিষয়গুলিই গ্রহণ করে। সে অশুদ্ধ কথা 
বলে নিজ চিন্তকে আরও অশুদ্ধ করে তোলে। কিন্ত 
উপরিউক্ত দুটি ব্যাপারেই ভগবানের দৃষ্টি থাকে মানুষের 

ভাবের গুপর, আচরণের ওপর নয়_ 

“রহতি ন প্রভু চিত চক কিএ কী। 
করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥" 
(শ্রীরামচরিতমানস ১1২৯৩) 
কারণ ভগবান ভাবগ্রাহী__'ভাবগ্রাহী জনা” 

‘সমাগ্‌ বাবসিতো হি সঃ’ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
কর্মযোগের প্রকরণে “বাবসায়াস্মিকা বুদ্ধি'র কথা বলা 
হয়েছে (২৪১) অর্থাৎ সেখানে প্রথমে বুদ্ধিতে এটি 
নিশ্চয় করা হয় যে, "আমার রাগ-দ্বেষ করা উচিত নয়, 
কর্তব্য-কর্ম করার সময় সিদ্ধি ও অসিন্ধিতে সম থাকতে 
হবে? তাই কর্মযোগীর বুদ্ধি বাবসাযাস্থমিকা (একনিষ্ট) হয় 
এবং এখানে কর্তা স্বয়ং বাবসিত__“সম্যগ্‌ বাবসিতঃ'। 
কারণ “আমি শুধু ভগবানেরই, এখন সাধন-ভুজন করাই 
আমার কাজ' এই নিশ্চয়তা নিজস্ব, বুদ্ধির নয়, সুতরাং 
সমাক নিশ্চয়সম্পরন্ন ব্যক্তির স্থিতি ভগবানেই পাকে। 
হল এই যে, সেখানে নিশ্চয়তা ছিল ‘করণে’ 
(বৃদ্ধি) আর এখানে নিশ্চয়তা হয়েছে *কতীয়' [স্বয়ং)। 
শ্চয়তা হলে যখন কতা পরমাত্মতত্বে অভিন্ন হয়ে 
কর্তাতে নিশ্চয়তা হলে করলেও নিশ্চয়তা 


যেখানে বুদ্ধির নিশ্চয় হয়, সেখানে এই নিশ্চয় 


| ততক্ষণ একরাপ থাকে না যতক্ষণ স্বয়ং কর্তা এই 


নিশ্চয়ের সঙ্গে অভিন্ন না হন। যেমন, সংসঙ্গ-স্বাধ্যায়ের 
সময় মানুষ স্থির করে যে, এখন থেকে আমি কেবল 
উজন-স্মরণ করব। কিন্তু এই নিশ্চয়তা সংসঙ্গ-স্থাধ্যায়ের 
পরে আর থাকে না। তার কারণ হল যে, তার নিজের 
স্বাভাবিক রুচি শুধুমাত্র পরমাত্ঠার শরণাগত হওয়ার দিকে 
থাকে না, সঙ্গে সাংসারিক সুখ-আরাম আস্থাদনের 
ইচ্ছা্ড থাকে। কিন্তু যখন সে স্থিরনিশ্চিত হয় যে আমাকে 
এখন কেবল ঈশ্বরের পথে এগোতে হবে তখন তার এই 
স্থির সিদ্ধান্ত কখনও পরিবর্তিত হয় না ; কারণ এই সিদ্ধান্ত 
স্বরং-এব। 

যেমন, কন্যা বিবাহের পরে ‘এখন আমি স্থামীর, 
কাজেই আমাকে স্বামীর ঘরের সব কাজ করতে হবো 
এরাপ স্বির নিশ্চিত হওয়াতে সেটি আর কখনও দূর হয় 
না। এই কথা তাকে আর নতুন করে মনে করতে হয় না, 
সর্বক্ষণ তার স্মরণে থাকে। তার কারণ হল যে, সে 
নিজেই নিজেকে তার পতির বলে মেনে নিয়েছে। তেমনই 
কেউ যখন সিদ্ধান্ত করে যে, ‘আমি ভগবানের এবং 
এখন থেকে ভগবানের কাল্জহ (ভজনা) করব, সাধন- 
ভঙ্গন ব্যতিরেকে আন কিছুই করব না” এহ সিদ্ধান্ত স্বয়ং- 
এর হওয়ায় এটি সর্বদার জন্য স্থায়ী হয়, কখনও দূর হয় 
না। এই কারণেই ভগবান বলেছেন যে তাকে সাধু বলে 
মনে করা উচিত। কেবল মানাই নয, স্বয়ং (নিজে) সির 
নিশ্চয় করায় সে খুব শীঘ্রই ধর্মাা হয়ে ওঠে _'ক্ষিপ্রং 
ভবতি ধর্মায়া” (৯৩১)। 

ডক্তিযোগের দাষ্টিতে সমন্তরদুর্তণ ও দুরাচার টিকে 
থাকে ভগবান বিমুখতায়। প্রপী যখন অনন্যভাবে 
ভগবানের শরপাগত হয়, তখন সমস্ত দু্খপ-দুরাচার দূর 


থাকে এতে আর বলার কী আছে ? 


| হয়। 


পরিশিষ্ট -ভাব__জ্ঞানযোগে ও কর্মযোগে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে-_“এা তেখভিহিতা সাংখ্যে বৃদ্ধির্যোগে ত্বিমাং 
শৃণু" (গীতা ২।৩৯)। তাই জ্ঞানযোগী ও কৰ্মযোগীর বুদ্ধি ব্যবসিত হয়ে থাকে-'ব্সায়া্মিকা বুদ্ধিরেকেহ’ (গীতা 
২৪১), 'বানসায়াত্মিকা বৃদ্ধিঃ’ (গীতা ২।৪৪)। কিন্তু ভক্তিযোগে ঙ্গবাপের প্রাধান্য থাকায় ভক্ত নিজেই বাবসিত 
হয়ে থাকেন __'সমাযগ্ৰ্যবসিতো হি সঃ’ । 

মন ও বুদ্ধিতে যা থাকে তা বিস্মরণ হওয়া সম্ভব কিন্তু স্স্বরূপে যা থাকে, তার বিস্মৃতি হয না। কারণ মন ও বৃদ্ধি 
সর্বক্ষণ নিজের সঙ্গে থাকে না, গাভীর নিদ্রার সময়ে আমরা তার অভাব অনুভব করে থাকি, কিছু কেউ কখনই 
স্বপ্নকূপের অভাব অনুভব করে না। স্বস্বরূপে যা থাকে তা অশণ্ড হয়। সেইজনাহ *আমি ভগবানের এবং ভগবান 


শ্লোক ৩১] সাধক-সন্ভীবনী 695 
আমার"_ এই স্বীকৃতি স্বস্বরূপেরই হয়, মন বুদ্ধিতে নয়; একবার এই দ্বীকৃতি হলে পরে আর কখনো অন্বীকৃতি হয় 
না, কেন-না সুস্থরাপ মূলত ভগবানের অংশ হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে অভিয্না। কিন্তু ভ্রমবশত দে প্রকৃতির সঙ্গে তার 
সম্পর্কস্থীকার করে নেয় (গীতা ১৫1৭)। সুতরাং নিজের ভ্রম দূর হয়। সঙ্গে নিতা সম্পর্ক স্বত্ 
জাগরিত হয়__“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্পকা" (গীতা ১৮1৭৩)। অনোর সঙ্গে যে সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল 
ভুল, মোহ। 


এজ 
সহা গরবতী ঢোকে সময়ক রিতার ফল জানান 


ক্ষিপ্রং ভবতি বৰ্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১ ॥ 

[ক্ষিপ্রম (তৎক্ষণাৎ) ; ধর্ময্া (ধমাত্তা) ; ভবতি (হয়ে যান) ; শশ্মৎ (চিরগ্ন) ; শান্তিম্‌ (শান্তি) ; নিগচ্ছতি (লাভ 
করেন) ; কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) ; প্রতিজানীহি (শপথ নাও) ; মে, ভক্তঃ (আমার ভক্তের) ; প্রপশাতি, ন (বিনাশ হয় 
না।)] 

সেই বাক্তি তৎক্ষণাৎ ধর্মাস্সা হয়ে যান এবং চির-শাস্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয় ! ভুমি শপথ নাও যে, 
আমার ভক্তের কখনই বিনাশ (পতন) হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

ব্যাখ্যা 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মায্বা_ সে তৎক্ষণাৎ | উপস্থিত হয়। যদি তার মধো পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্মায় 
ধর্মান্মা হয়ে যায় অর্থাৎ মহাপবিত্র হয়ে যায়। কারণ এই | এবং সে নিশ্চিত হয় যে এবার ভগবানেরই ভজনা করা 
জীব স্বয়ং পরঘাধ্যার অংশ এবং যখন তার উদ্দেশাও ৷ উচিত তাহলে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে। কারণ যেখানে 
পরমাত্মপ্রাপ্তি করার তখন আর তার ধর্মাস্তা হওয়ার বাধা | সংসারের কামনা থাকে, সেখানে ভগবানের দিকে 
কোথায়? সে আর পাপাত্মা থাকতে পারে না। কারণ সে অগ্রসর হবার ইচ্ছাও থাকে। যদি ভগবানের প্রতি চলার 
তো ধর্মাস্থা ছিলই, শুধুমাত্র সংসারের সংস্পশেই তার ৷ ব্যাপারে স্থির নিশ্চয় হয় তাহলে কামনা, আসক্তি সব দূর 
পাপাস্মা-ভাব এসেছিল, যেটি ছিল আগন্থক । এখন যখন : হয়। তখন আর ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলম্থ হয় লা। 
তার অহং-ভাব পরিবর্তিত হওয়ায় সংসারের সংসর্গ অতি শীঘ্র ধর্মাস্থা হয়ে থাকে_এর অর্থ হল যে তার 
কেটে গেছে, তখন সে যেমনকার তেমনই (ধর্ষাস্থা) | মধ্যে বিন্দুমাত্র দুরাচার থাকলেও, তা স্থায়ী হয় না। কারণ 
থেকে গেছে সমস্ত দুরাচার স্থায়িত্ব পায় সংসারকে গুরুত্ব দিলে। কিন্তু 
এই জীব যখন পাপাস্মা হয়নি তপনও যেমন পবিত্র যখন সে জাগতিক ফামনা-রহিত হয়ে কেবল ভগবানকেই 
ছিল পাপাস্মা হওয়ায় পরেও তেমনই পবিত্র। কারণ | চায়, তখন তার মধ্যে সংসারের গুরুত্ব না থেকে শুধুমাত্র 
পরমাঝ্মার অংশ হওয়ায় জীব সর্বগাই পবিত্র। শুধু | ভগবানের গুরুত্ব থাকে। ভগবানের গুরুত্ব থাকায় সে 
সাংসারিক সম্পর্কে সে পাপাস্মা-রাপ ধারণ করেছে। | ধর্মাস্থা হয়ে যায়। 
সাংসারিক সম্পর্ক দূর হতে সে যেমন ছিল তেমনই রয়ে মর্মার্থ 
গেলে! সিদ্ধান্ত হল কর্তায় পরিবর্তন হলে ক্রিয়াগুলি স্বতই 

পাপ কাজের চিন্তা থাকলে মানুষ “আমাকে শুধু পরিবর্তিত হয়। যেমন, কেউ যদি ধর্মীয় ক্রিয়া দ্বারা ধর্মত্মা 
ভগবানের দিকে চলতে হবে'-_এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে হতে চায়, তবে তার ধর্া্মা হতে বিল খটে। কিন্তু সেমদি 
না, এ-কথা সতা, কিন্তু পাপী বাকি এরাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তাকেই পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ “আমি ধর্মায়া 
করতে পারে না_ তার কোনো নিয়ম নেই। কারণ এইভাবে নিজের অহং-ভাব পরিবর্তন করে, তাহলে সে 


জীবমাত্রহ পরমাস্মার অংশ হওয়ায় তত্বত সে নির্দোষ। অতি শীত ধর্মাঝ্মা হয়ে থাকে। এহরুপে অতি পাপিষ্ঠ 
সাংসারিক আসক্তিবশত তাতে এইসব আগন্তক দোষ | বাক্তিও যদি নিজের অহং -ভাব এই ভেবে পরিবর্তন করে 
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যে “আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার", তাহলে সে 
অতি শরীর ধর্মস্মা হয়ে থাকে, সাধু হয়ে যায়, ভক্ত হয়ে 
যায়: তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যখন সংসার ও শরীরের 
সঙ্গে ‘আমি! ও ‘আমার' ভাব করে সংযোগজনিত সুখ 
আকাক্ক্া করে, তখন তাকে *কামাস্মা' (গীতা ২1৪৩) 
বলা হয় আর যখন সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে 
ভগবানের সঙ্গে অনন্য সম্পর্ক স্কাপন করে, যা বান্তব 
সভা, তখন সে ‘ধর্মাস্মা’ হয়ে ওঠে। 

সাধারণভাবে লোকে মনে করে যে সত্যকথা বললেই 
মানুষ সত্যবাদী হয় এবং চুরি করলে চোর হয়। প্রকৃতপক্ষে 
কিন্তু তা নয় 
সত্য কথা বলি" এরূপ আমিই 
তখনই তার দ্বারা সতাভাষণ 
তার সতাবাদি 
চোরা, *আমিঙ্কে এই ভাব ধারণ করে চুরি করে এবং 
চুবির দ্বারা তার চৌর্যবৃত্তি দৃঢ় হয। কিন্তু যার আমিহ্বে “আনি 
চোর নই' এরূপ দৃঢ়ভাব থাকে, সে চুরি করতে পারে না। 
তাৎপর্য হল এই যে, অহং-ভাবের পরিবর্তনে 
ক্রিয়াগুলির স্বত পরিবর্তন হয়। 

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে কর্তা যেরূপ হয়, 
তার দ্বারা সেইরূপ কমই হয়ে থাকে আর কর্ম যেমন হয়, 
কর্তৃক সেইরূপ দৃঢ় হয়ে থাকে। তেমনই এইস্থানে 
দুরাচারীও ‘অননাভাক্‌' হয়ে অর্থাৎ ‘আমি শুধু 
গবানের এবং ভগবান আমারই" এরূপ অনন্যভাবে 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে তার অহং 
এ ‘আমি ভগবানের, সংসারের নই" এই ভাব দৃঢ় 
যা বাস্তবিক সত্য। এইভাবে অহং পরিবর্তিত হলে 
যদি যৎকিঞ্চিৎ ক্রুটিও ঘটে তবুও সে অতিশীশ্র 
ধ্মাস্মা হয়ে যায়। 
এই সংশয় আসতে পারে যে আগের শ্লোকে 
ভগবান যাকে ‘সুদুূরাচারঃ' বলেছেন এখানে তাকেই 
“ধান্ধা” বলেছেন কেন ? এর উত্তর হল যে, দুরাচারীর 
দুরাচার দূর হলেই সে ব্যন্ডি সদাচারী বা ধর্মাত্মাই হয়। তাই 
তাকে সদাচারাহ বলা হোক বা ধর্মাত্মা_একই কথা। 

“শশ্বৃচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি' শুধুমাত্র ধর্মযুক্ত কর্ম 
সম্পাদন করে যারা ধার্মিক হন, তাদের ভোগ ও এশ্বর্যের 
কামনা থাকায় ভোগ ও ওএশর্য প্রাপ্তি হলেও, শাশ্বতী শান্তি 
প্রাপ্তি হয় না। দুরাচারীর অহং-ভাব পরিবর্তিত হলে যখন | 
সে অন্তর থেকে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন তার 


বে সত্যকে ধারপ করে, 
হয় এবং সত্য কথা বলায় 


নি সে নিজে সত্যবাদী হয় অর্থাৎ “আমি | 


তা দৃঢ় হয়। তেমনই যে চোর, সে “আমি | 


ভেতর আর কামনা থাকতে পারে লা, অসতের গুরু 
থাকতে পারে না। তাই তার অন্তরে নিত্য শাস্তি বজায় 
থাকে। 

অপর ভাবটি হল এই যে স্বয়ং পরমাস্মার অংশ 
হওয়ায় “চেতন অমল সহজ সুখবাসী’। তাই তার মধ্যে 
নিজ স্বরূপের যে স্বতঃসিদ্ধ অনাদি অনন্ত শান্তি থাকে, 
ধর্াত্থা হলে অথাৎ ভগবানের সঙ্গে অনন্যভাবের সঙ্গ 
হলে সে সেই শান্মতী শান্তি লাভ করে। কেবলমাত্র 
সংসারের সঙ্গে সন্গ্ধ নানার ফলে এটির অনুভব হয়নি। 

“কৌন্তেয় আ্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশাতি' _ 
ভগবান এখানে "আমার ভক্তের পতন হয় না'__ এই 
প্রতিজ্ঞা নিক্ষে করেননি, অর্জুনকে দিয়ে করিয়েছেন। 
এটির অভিপ্রায় হল যে, এখন যুদ্ধ শুরু হবে আর ভগবান 
আগেই প্রতিত্ঞা করেছেন যে, তিনি অন্তর গ্রহণ করবেন 
না। কিন্তু পরে ভীন্ম যখন প্রতিজ্ঞা করেন যে ‘আজু জৌ 
হরিছি ন সন্ত গহাউ। তৌ লার্জো গঙ্গা-জননীকো শান্তনু 
সুত ন কহার্ড।" (অর্থাৎ আজ যদি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র তুলতে 
বাধ্য করতে না পারি তাহলে আনি গরঙ্গাপুত্র শান্তনু নই) 
তখন ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কিন্ত ভক্তের (ভীষ্মের) 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি। ভগবান চুৰ্ণ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 
“ভক্তোহসি মে সখা চেতি' বলে অর্জুনকে নিজের ভক্ত 
বলে স্বীকার করেছেন। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন 
যে, হে ভাই ! তুমি প্রতিজ্ঞা কর, কারণ তুমি প্রতিজ্ঞ 
করলে আমিও যদি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে চাই, 
তাহলেও তা ভাঙ্গতে পারব না, অন্যের কথা আর কি 
বলব! তাৎপর্য হল এই যে, ভক্ত যদি প্রতিজ্ঞা করে, তবে 
তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিজ্ঞাও থাকে না 

আমার ভক্তের বিনাশ বা পতন হয় না__এ-কথা 
বলার তাৎপর্য হল যখন সে সম্পূর্ণভাবে আমার শরণা্গত 
হয়েছে, তখন তার পতন হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা 
নেই। পতনের কারণ ছিল শরীরের সঙ্গে নিজসম্পর্ক স্থাপ 
করা। সেই মেনে নেওয়া সন্বক্ধ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ 
হয়ে সে যখন অননাভাবে আমার শরণাগত হয়েছে, তবে 
তার পতনের সন্তাবনা থাকে কী করে? 


ন্যায় এরূপ বে যে, দুরাচানীও যদি ভক্ত হয় তাহলে 
ভক্ত হওয়ার পর সে পুনরায় দুরাচারী হতে পারে। এই 
ন্যায়ের কথা খণ্ডন করার জনা ভগবান বলেছেন যে, 
এই নায় এখানে প্রযোদ্ঞা নয়। অতি দুরাচারী বাক্তিও 
আমার ভক্ত হতে পারে, কিন্তু ভক্ত হলে তার আর পতন 
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হয় না অর্থাৎ সে দুরাচারী হতে না। এইভাবে | অতএর ভগবান ন্যায়কারী এবং দয়ালু__দুই-ই প্রমাণ 
ভগবানের ন্যায়েতেও দয়া পরিপূর্ণবাপে বিদ্যমান। | হয়ে যায় 

পরিশিষ্ট-ভাব__ রোগীর যেমন বৈদোর সঙ্গে সম্পর্ক স্কাপন হয়, তেমনই 
ভগবানের সামর্থ্যের ওপর আস্কাবান হয় তখন সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। অথাৎ মানুষ যখন জাগতিক দুঃখে 
হতচকিত হয়ে সেই দুঃখ দূর করতে নিজের অসমর্থতা অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বাস করে যে সর্বশক্তিমান 
ভগবানের কৃপায় তার সেই দুর্বলতা দূর হতে পারে, জাগতিক দুঃখ থেকে বাচতে পারে, তখন সে তৎক্ষণাৎ “ভক্ত! 
হয়ে ওঠে_'ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্মাত্মা’। ক্ষুধার্ত মানুষ অন্ন পেলে কি খেতে দেরি করে? 

মানুষ যতক্ষণ নিজের মধ্যে কোনো বল, যোগ্যতা, বিশিষ্টতা দেখতে পায় ততক্ষণ সে ‘অনন্যভাক্‌' হয না। সে 
তখনই ‘অনন্যভাক্‌’ হয়, যখন সে দেখে অনা কেউই তার দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। ‘অনন্যভাক্‌' হলেই সে ধর্মাত্মা 
অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত হয়ে পড়ে 
হয় না, কারণ সে ভগবদৃনিষ্ঠ হয় অর্থাৎ তার সাধন ও সাধ! ভগবানই হয়ে থাকেন, তার 
নিজের কোনো শক্তি থাকে না, ভগবানের বলই তার শক্তি হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভক্তের যদি পতন না হয় 
তাহলে ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে "অথ চে ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষাসি বিনঙক্ষাসি' (১৮1৮) ‘তুমি যদি 
অহঙ্কারবশত আমার কথা না শোন তাহলে পতন হবে’ একথা কেন বলেছিলেন ? কেন-না ভগবান 
অর্জুনকে তার ভক্ত বলে স্বীকার করেছেন___*ভক্তোহসি মে সখা চেতি" (গীতা ৪1৩)। এর উত্তর হল ভক্তের পতন 
তখনই হওয়া সম্ভব যখন সে ভগবানে শরণাগতি ত্যাগ করে অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করে-_“অহঙ্কারান্ন শ্রোাসি'। 
ভগবানের আশ্রয়ে থাকলে তার কখনো পতন হয় না। 
ভগবানের কাছে অল্পবয়স্ক শিশুর মতো, আর জ্ঞানী হচ্ছে বয়স্ক বালকের মতো। মার কাছে ছোট বড় সকল 
পুত্র সমান হলেও, মাকে ছোট সন্তানকে যত দেখাশোনা করতে হয়, বড়কে তত নয়। কেন-না ছোট পুত্র সর্বদা মায়ের 
আশ্রয়েই থাকে, তাই তাকে দেখাশোনা করার যত প্রয়োজন হয়, বড়র জন্য তত প্রয়োজন হয় না। তেমনই ভগবান তার 
আশ্রিত ভন্তকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন এবং স্বয়ং তার যোগক্ষেম বহন করেন (গীতা ৯।২২)। কিন্ু জ্ঞানীর 
যোশাক্ষেম কে বহন করবে ? তাই জ্ঞানের সাধক যোগাভ্রষ্ট হলেও ভক্ত কখনো যোগভষ্ট হন না। 


ব্ৰহ্মা এবং অন্যানা দেবতা ভগবানকে বলেছেন 
যেহনোহরবিন্দাক্ষ  নিমুক্তমানিনন্তযান্রভাবাদবিশুক্ষবৃদ্ধয়ঃ। 


আকরুহ্য কৃচ্ছেপ পরং পদং ততঃ পতন্তধোহনাদৃতযুষ্সদঙ্গয়ঃ ॥ (শ্ৰীমন্তাগবত ১০।২ ৩২) 
“হে কমলনয়ন ! ধারা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে না এবং আপনার ভক্কিবর্জিত হওয়ার জন্য যাদের বুদ্ধিও 
শুদ্ধ নয়, তারা নিজেদের যতই মুক্ত মনে করুক, আসলে তারা বন্ধই হয়ে থাকে 
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ রুচিদ্‌ শান্ত মাৰ্গাতবয়ি বন্দসৌজদাঃ। 
্থয়াভিষুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥  (শ্রীনর্াগবত ১০)২:৩৩) 
“কিন্তু ভগবান ! যারা আপনার ভক্ত, যারা আপনার শ্রীচরণে সতাকার প্রীতি উজাড় করে দিয়েছেন, তারা কখনো 
জ্ঞানাভিমানীদের মতো লিজ সাধন থেকে বিচ্যুত হন না। আপনি এঁদের সুরক্ষা দেওয়ায় এঁরা বড় বড় বিদ্ধ প্রদানকারী 
সৈনিকদের সর্দারের মাথায় পা দিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারেন, কোনো বিগ্ুই তাদের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে 
না৷ 
ভগবানের স্বতি করে বেদ জানার 
জে জান মান বিমত্ত তব ভৰ হরনি ভক্তি ন আদরী। 
তে গাই সুর দুর্লভ পদাদপি পরত হম দেখত হরী॥ 
বিশ্বাস করি সব আস পরিহরি দাস তব জে হোই রছে। 
জপি নাম তব বিনু শ্রম তরহি ভব নাথ সো সমরামহে ॥ (শ্রীবামচরিতমানস, উত্তরকানু ১৩1৩) 
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জ্ঞানযোগের সাধকদের মধ্যে কিছু ন্যুনতা থাকলে তাদের পতন হতে পারে, কিন্দু ভক্তিযোগের সাধকদের মধ্যে 
কোনো কিছুর ন্ানতা থাকলেও তাদের পতন হয় না। তাই ভগবান বলেছেন 

বাধ্মানোহপি মন্তক্তো বিময়ৈরজিতেন্দিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্তা বিষায়ের্নাভিডূয়তে।| (দ্রীমন্ভাগবত 
১১১৪/১৮) 

“হে উদ্ধব ! আমার যেসব ভক্ত এখনও জ্রিতেন্দ্রিয় হতে পারেনি এবং সাংসারিক বিষয়ে বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয় 
এবং সেদিকেই আকৃষ্ট হতে থাকে, তারা তা সন্ত্েও প্রতিনুহূর্ঠে বর্ধনশীল আমার ভক্তির প্রভাবে প্রায়শই বিষয়াদির 
কাছে পরাদ্ধিত হয় না।" 

“ন বাসুদেবভক্তানামশ্ুভং বিদাতে কচিৎ।" (মহাভারত, অনুশাসনপ ১৯৯।১৩১) 

“ভগবদ্ভক্তের কোথাও কখনো অশুভ হতে পারে না।" 

“সীম কি চাপি সকই কোট তাসু। বড় রখবার রমাপতি জাসু ৷' (শ্রীবামচরিতমানস, বালকান্ড ১২৬1৪) 

“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি'_ভগবান অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন, কারণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা ভগবানও এড়াতে 
না। ভক্তি হল ভগবানের দুর্বলতা । তাই ভগবান দুর্বাসাকে বলেছেন 

অহং ভজ্তপরামীনো হাত ইন হিজ। সাধ্ল্সি্িহদয়ো রতভজনতর (শ্ৰীমন্ভাগবত ১৪1৬৩) 

হেদ্বিজ ! আমি সর্বতোতাবে ভক্তের অধীন স্থাধীন নই। ভক্তগণ আমার অতান্তপ্রিয়। আমার হৃদয়ের ওপর ওদের 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে।? 

“কৌ্বেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'__সাধকদের এই পদটি থেকে পৃঢ়ডাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের 
“কখনো পতন হতে পারে না, কারণ তারা ভগবানেবই। 

আত $৮ সি 


সঙ্থযা__ এই একলে ভঙগবান তীর ভাতির সাত এবার আরিবাবীর কথা অগনিয়েছেন। তার নখে হাটি রলোকে 
রালেরীর বপন ঝরেছেনা। পমবাতী রো চোরেবার জাতির অবীবগরী কথ? আানাজ্েন। 


মাং হি পার্থ বাপাশ্রিতা ঘেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 
ক্রিয়া বৈশ্যান্তথা শ্ত্রান্তেছপি যান্তি পরাং গতিম্‌॥। ৩২ ॥ 


5 যে (যারা) : অপি (ও) ; পাপযোনয়ঃ (পাপযোনিসপ্কৃত) ; স্যুঃ (অথবা) ; স্রিয়ঃ (স্রীজাতি) ; বৈশ্যাই 
$ শৃ্াঃ (শু) ; তে, অপি (তারাও) ; মামব্াপাল্লিত্য (সর্বতোভাবে আনার শরণ প্রহণ করে) : ছি 
সন্দেহে) ; পরাম্‌ (পরম) ; গতিম (গতি) ; যান্তি (প্রাপ্ত হন।)] 

হে পৃথানন্দন ! ঘারা পাপযোনিসম্ভৃত অথবা স্ত্রীজাতি, বৈশ্য ও শৃদ্র, তারাও সর্বতোভাবে আমার শরণ 
গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥ 

ব্যাখ্যা ‘মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য......বাস্থি পরাং | ভোগ করার জনাই নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাদের 
গতিম! _ এই জো যার আচরণ মন্দ অথাৎ যে এই জন্মে ভগবান এখানে *পাপযোনি" বলে জানিয়েছেন। 
পালী, তাকে ভগবান জ্রিশতম শ্লোকে 'দুরাচারী' বলে “পাপযোনি" শব্দটি এখানে এত ব্যাপক যে, অসুর- 
চিহ্নিত করেহেন। যাদের পূর্বজপ্মের আচরণ খারাপ অর্থাৎ | রাম্মস-পশু-পাখি ইত্যাদি সবকিছুকেই এর অন্তর্গত 
যারা পূরণদ্সের পাপী এবং সেই পুরাতন পাপের ফল | বলে ধরা সম্ভব) এবং এদের ! সকলকেই ভগবদ্ভক্তির 


1 কেবলেন ছি ভাবেন গোগো গাবো নগা মৃগাঃ। যেহনো মৃঢযধিযো নাগাঃ সিদ্ধ মানীযুৱতসা॥। 


(শ্রীনতাগবত ১১১২ ৮) 
*গোপিনীগণ, গাভী, বৃক্ষ, পশু, নাগ এবং এইপ্রকার আরও মৃঢ়বুদ্ধি প্রাণীরা অননাভাবে সিদ্ধ হয়ে অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত 


[পাৰ্থ ( হে পাৰ্থ! 
{ বৈশা) ; তথা (এবং 
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অধিকারী বলে মানা হয়। মহখি শাণ্ডিল্য বলেছেন | কাদে ; তথন মা এই চিন্তা করেন না যে, এতো কোনো 
“আনিদদাযোনানিকরিযতে পারম্পর্যৎ সামান্যব€'। | কাজ করে না, একে কেন কোলে নেব ? তিনি তার কায়া 


(শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ৭৮) অর্থাৎ মানুষ যেমন দয়া, ক্ষমা, 
স্দারতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্মের অধিকারী হয়, তেমনই, 
নীচ হতে লীচ এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর যোনিসম্ভৃত সমস্ত 
প্রাধীহ ভগবদ্ডক্ডির অধিকারী। তার কারণ জীবমাত্রই 
ভগবানের অংশ হওয়ায় ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়ায়, 
ভগবানকে ভক্তি করার ও ভগবানের শরণাগত হওয়ার 
অনধিকারী নয়। প্রাণীদের সাংসারিক কাজে যোগ্যতা- 
অযোগাতা থাকে কেন-না এই যোগাতাসমূহ বাহ্য এবং 
তা প্রাপ্ত করা হয়েছে, এবং এগুলি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় যোগ্যতা বা 
অযোগ্যতা কোনো বাধক নয় অর্থাৎ যার যোগ্যতা নেই 
সে ভগবানে আকৃষ্ট হবে না__ তেমন কোনো নিয়ম নেই। 
প্রাণী স্বয়ং ভগবানেরই ; সুতরাং সকলেই ভগবানের 
শরণাগত হতে পারে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যারা হৃদয় 
দিয়ে ভগবানকে চায়, তারা সকলেই ভগবদ্ভক্তির 
অধিকারী । এইভাবে পাপযোনিসস্তুত ব্যক্তিরাও ভগবানের 
শরণাগত হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র হয়। 
লৌকিক দৃষ্টিতে আচরণত্রষ্ট হলে অপবিত্রতা বলে 
মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপবিত্রতা ভগবান থেকে 
বিমুখ হওয়াতেই হয়। যেমন কয়লা অগ্নিতে রাখলে তা 
উদ্ভাসিত হয় কিছু সেখান থেকে সরালে তা পুনরায় কালো 
হয়ে যায়। এবার যতষ্ঠ সাবান লাগানো হোক তার কালো 
ভাব কিছুতেই দূৰ হয় না। কিন্তু তাকে পুনরায় আশ্থনে 
সমর্পণ করলে তার কালো রং দূর হয়ে যায় এবং তাতে 
ওক্দ্বল্য দেখা দেয়। তেমনই ভগবানের অংশ এই জীব 
যখনই ভগবানে বিমুখ হয় তখনই তার মধ্যে কালোত্ব 
অর্থাৎ অপবিব্রতা দেখা দেয়, কিন্তু যখনই সে ভগবানের 
সন্মুখীন হয়, তখনই তার অপবিত্রতা চিরতরে দূর হয় 
এবং সে মহাপবিত্র হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুনিয়াতে আলোডন 
সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে এমন পবিত্রতা আসে মে ভগবানও 
তাকে নিঞ্ের মুকুটেন মণি করে নেন। 
আর্ত হয়ে প্রভুকে যগন ডাকা হয়, সেই ডাকে 
ভগবানকে দ্রবীভূত করার যে শক্তি, তা কেবলমাত্র শুদ্ধ 
আচরণের জোরে হয় না। যেমন, মায়ের একটি ছেলে 
ভালো কাজ করে, মা তাকে ভালোবাসেন, আর একটি 
ছেলে কোনো কাজ করে না, আত হয়ে মাকে ডাকে, 


সহ্য করতে না পেরে চট্ট করে কোলে তুলে নেন। এরূপ 
অতান্ত বদ আচরণযুক্ত পাপী বাক্তিও যদি আর্ত হয়ে 
তাহলে ভগবান তাকে নিজ 
[বাসেন। এর দারা প্রমাণিত হয় 


ফ্রোডে স্থান দেন, ডা 
যে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ইহজন্বোর পাপ যখন 
অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না তখন পুরানো পাপ কী করে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে ? পুরানো পাপের ফল-জন্ম 


এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিরপেই থাকে ; 
শরলাগতির পথে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনা 

এখানে 'স্তিয়ঃ” পদটি বাবহারের তাৎপর্য হল যে, যে 
কোনো বর্ণ, আশ্রম, দেশ বা বেশ-ভূষার নারীই হন না 
কেন, ভারা সকলেই আমার শরণাগত হয়ে পরম পবিত্র 
হয়ে ওঠেন এবং পরম গতি প্রাপ্ত হন। যেমন, প্রাচীন- 
কালের দেবহুতি, শবরী, কুষ্টা, দ্রৌপদী, ব্রজগোপিনীগণ 
এবং এখনকার সময়ের নীরা, করমাবাঈ, ফুলীবাঈ প্রমুখ 
নারীগণ ভগবানের ভক্ত হয়েছেন। তেমনই বৈশ্যদের 
মধে৷ সমাধি, তুলাধার আদি € শৃদ্রদের মধ্যে বিদুর, 
সঞ্জয়, নিষাদৱাজ্জ গুহক: প্রমুখ অনেকেই ভগবানের ভক্ত 
হয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে পাপজন্মা, নারীগণ, বৈশ্য 
এবং শৃপ্র_ এঁরা সকলেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে 
পরমগতি প্রাপ্ত হন। 

বিশেয কথা 

এই শ্লোকে ‘পাপযোনয়ঃ’ পদটি সতস্ত্রভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে। এহ পদটিকে নারীজ্ঞাতি, বৈশ্যজাতি বা 
শৃদ্রজ্জাতির বিশেষণ রূপে মানা যায় না। কেন-না এরূপ 
ধরা হলে অসংগতি দেখা দেয়। নারীজাতিও চার বর্ণের 
হয়। তার নথ ব্রাহ্মণ, শ্ত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির নারীরা 
তাদের স্থামীর সঙ্গে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম করার অধিকারী। 
তাহলে নারীদের পাপযোনি কী করে বলা যায় ? অর্থাৎ তা 
বলা যায় না। চতুর্র্শের অন্তর্গত হলেও ভগবান পৃথকভাবে 
নারীদের কথা ষ্টাল্লেশ করেছেন। তার অর্থ হল নারীগণ যে 
স্বামীর সঙ্গেই আমার শরণ গ্রহণ করবেন বা আমার পথে 
অগ্রসর হবেন-_তেমন কোলো নিয়ম নেই। নারীগণ 
স্বাধীনভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত 
হতে সক্ষম। তাই নারীগণের অন্তরে কোলো ব্যক্তির 
কিছুমাত্র আশ্রয় না রেখে কেবল আমারই আশ্রয় গ্রহণ করা 
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উচিত। জীবভাবে ব্রহ্মভাব হয় না। প্রাণের জন্য জীব সংজ্ঞা হয় 
এই 'পাপযোনয়ঃ" পদটিকে যদি বৈশ্যদের বিশেষণ | আর ব্রশ্ষে প্রাণ হয় না। তাই ব্রহ্মাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ 
বলে মনে করা হয় তবে সেটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ : জীবভাব দূর হয়েই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়__ব্রন্দৈব সন 
শ্রুতি অনুসারে বৈশ্যেদের পাপযোনিসপ্তূত বলে মনে করা অ্রস্মাপ্যেতি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪131৬)। 
হয় না বৈশাদের বেদপাঠের এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম স্বয়ং-এ শরীরের অভিমান থাকে না। স্বয়ং-এ 
করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেখানে শরীরের অভিমান থাকে, সেখানে “আমি দেহ 
'পাপযোনয়ঃ' পদটিকে শৃদ্রদের বিশেষণ বলে মনে | থেকে পৃথক" এই বিবেক থাকে না, সে তখন অস্থি- 
করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ শৃদ্রগণ চারবর্শের অন্তর্গত। | মজ্জা, মল-বৃত্র সৃষ্টিকারী এক যন্ত্রের দাস (চাকর) হয়ে 
সুতরাং চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত অর্থাৎ শৃদ্রাদির থেকে যে | থাকে। একেই বলা হয় অবিবেক, অজ্ঞান। এই 
হীন জাতি যবন, হুণ, খস প্রভৃতিরা আছে, এখানে | অবিবেকের প্রাধান্য হলে মানুষ ভক্তিমার্গেও যেতে পারে 
“পাপমোনয়ঃ' পদের দ্বারা তাদেরই ধরে নিতে হবে। না, জ্ঞাননার্গেও যেতে পারে না। সুতরাং শরীরকে নিয়ে 
মাতৃক্রোডে যেতে যেমন কোনো শিশুরই বাধা নেই, | যে আচার-বাবহার, তা লৌকিক সীমার জন্য ব্যবহারের 
কারণ শিশুরা মায়েরই সন্তান, তেমনই ভগবানের | ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ওই সীমা অনুসারেই চলা 
অংশসস্থূত হওয়ায় পরালীমাত্রেরই ভগবানের পিকে অগ্রসর | উচিত। কিন্দ ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে গেলে সয়ং_ 
হওয়াতে (ভগবানের দিক থেকে) কোনো বাধা | এর প্রাধানা থাকে, শরীরের নয়। 
নেই। পশু -পক্ষী-বৃহ্ষ-লতা হত্যাদিতে ভগবানের দিকে এর তাৎপর্য হল যে, ভক্তি বা মুক্তি চায় সে স্বয়ং, 
অগ্রসর হওয়ার বুদ্ধি বা যোগাতা নেই, তা সব্বেও | শরীর নয়, যদিও তাদাত্মার জন্য স্বয়ং দেহ ধারণ করে 
পূর্বজগ্রের সংস্কারবশত বা অন্য কোনো কারণে তারা | থাকে । কিন্ত শ্ব্ং কখনো শরীর হতে পারে না এবং শরীর 
ভগবানের শরণাগত হতে পারে। তাই এখানে | কখনো শ্বয়ং হতে পারে না। স্বয়ং স্বয়ং-ই আর শরীর 
“পাপযোনয়ঃ’ পদে পশু-পক্ষী ইত্যাদিকেও ব্যতিক্রম | “নীর-ই। পণঘায্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর একা থাকে আর 
কূপে ধরা যেতে পারে। পশু-পক্ষীদের মধ্যে গজ্েন্দর, শরীরের একা থাকে সংসারের সঙ্গে। যতক্ষণ শরীরের 
জটাযু প্রভৃতি ভগবদ্ভন্ত হয়েছেন। সঙ্গে তাদাস্মা থাকে, ততক্ষণ সে না হয় ভক্তির অধিকারী 
না হয় জ্ঞানের অধিকারী এবং সে সমস্ত সংশয়ের 
মৰ্মাৰ্থ | সমাধানও করতে পারে না। এই শরীরের তাদাত্ম্য দূর 
ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়াতে ভাবেরই প্রাধান্য হয় ভাবের সাহায্যে। মানুষের ভাব যখন ভগবানের 
থাকে, বংশের নয়। যার চিন্তে বংশের প্রাধান্য থাকে, প্রতি হয়, তখন শরীর ইতাাদির দিকে তার বৃত্তি যায় না। 
তার ভাবের প্রাধানা থাকে না এবং তার মধ্যে ভগবদ্‌- | তখন সে ভগবানে একগ্র হয় এবং তার শরীরের তাদাত্্য 
ভক্তিও থাকে না। কারণ যারা বংশকে প্রাধান্য দেয় তাদের : দূর হয়। তাই তাকে আর চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না এবং 
"অহম্‌'-এ শরীরের সন্বঞ্ধাই প্রধানভাবে থাকে, যা: তার মনে বর্ণ-আশ্রম ইত্যাদির কোনো প্রকার প্রশ্ন ভাগে 
ভগাবালে আকৃষ্ট হতে দেয না অর্থাৎ শরীর ভগবানের ভক্ত না। এইরপ বিবেক দ্বারাও তাদাস্থ্য দূর হয়। তাদাস্থয দূর 
হয় শরীর হন্দ না, আসলে স্বয়ং-ই ভক্ত হয়। | হলে তার মধ্যেও বর্ণ বা আশ্রম নিয়ে কোনো অভিমান 
এইভাবে জীব ব্র্গাকে লাভ করতে পারে লা। কিছু বরহ্মই | থাকে না। কারণ স্বয়ং-এ কোনো বর্ণ-আশ্রম নেই, স্বয়ং 
ব্ৰহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রক্ষে জীবভাব হয় না এবং | বর্ণ, আশ্রমের অতীত। 


তন হত রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমনীয়াং যোনিমাপদোরন্প্রাঙ্মণযোনিং বা ক্ষখ্রিযযোনিং বা বৈশাযোনিং বাথয 

ইহ কপৃয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপুয়াং যোনিমাপদোরন্‌ শ্রযোনিং বা সুকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা॥ 

(ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ্‌ 1১০1৭) 

অর্থাৎ যাঁরা সুআচরণ করে থাকেন তীরাব্রাহ্মণ, 'ক্রিয় ও বৈশাকুলে জন্ম নেন : আর নীচ আচরণ যারা করে তারা কুকুর, 
শৃকর বা চণ্ডাল যোনিতে জন্ম নেয়। 
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পরিশিষ্ট -ভাব__যার মধো অন্যের আশ্রয় নেই, সেকপ অনন্য আশ্রয়কে এখানে “ব্যাপাশ্রয় বা বিশেষ আশ্রয় বলা 
হয়েছে। 


পূর্বজন্মের পাগীদের থেকে বর্তমানের পাপীরা বিশেষভাবে দোষী, তাই প্রথমে (৯1৩০-৩১এ) বর্তমান (ইহ 
জন্মের) পা্গীদের কথা বলে এবার এই ক্লোকে পূর্বজন্মের পাপীদের কথা বল্লেছেন-__'যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ'। 
এ 
সা পরবাতৌ রো জাকির বাকি ই আহিকাীন বণনা করোছেনা/ 


কিং পুনর্রাক্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্যয়স্তথা। 
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌॥ ৩৩ ॥ 

[পুণ্যাঃ (পবিত্র আচরণকারী) ; ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) ; তথা (এবং) ; রাজর্যয়ঃ (খমিকল্প ক্ষত্রিয়) ; ভক্তাঃ (ভগবানের 
ভক্ত) ; কিম, পুনঃ (তাতে আর বলার কী আছে ?) ; ইমম্‌ (অতএব) ; অনিত্যম্‌ (অনিত্য) ; অসুখম (সুখশবন্য) ; লোকম্‌ 
(দেহকে) : প্রাপা (লাভ করে) ; মানু (জানাকে) : ভজস্ব (ভজনা কর।)] 

পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঝমিকল্প ক্ষত্রিয় ভগবানের ভক্ত হলে পরমগতি প্রাপ্ত হবেন, তাতে আর 
বলার কী আছে ? অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখশবন্য দেহ লাভ করে আমাকে ভজনা কর ॥ ৩৩ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘কিং পুনব্রাক্ষণাঃ পুণা ভক্তা” 
রাজর্ধয়ন্তথা' যখন বর্তমানে পাপাচরণকারী সর্বতো- 
ভাবে দুরাচারী এবং পূর্বজন্মের পাপের কারণে নীচ 
যোনিতে জন্মগ্রহণকারী প্রাধী ও নারী, বৈশা, শৃদ্রগণ 
আমার শরণাগত হয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি 
প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র হয়ে যায়, তখন যাদের পূর্বজন্মের 
আচরণ ভালো ছিল এবং ইহজগ্মে উত্তম কুলে জন্ম 
হয়েছে, এরূপ পবিত্র ব্রাহ্মণ ও পবিত্র ক্ষত্রিয় যদি আমার 
শরণাগত হয়, আমার ভক্ত হয়--তবে তারা যে পরমগতি 
oy বারে তন 


নিঃসন্দেহে তারা পরনগতি প্রাপ্ত হবে 

আগে ত্রিশতম শ্লোকে যাদের দুরাচারী বলা হয়েছে, 
তাদের বিপরীতে “পুণ্যাঃ” পদটি ব্যবহৃত হয়েছে আর 
বত্তিশতম স্্োকে যাদের “পাপাযোনয়ঃ' বলা হয়েছে, 
তাদের বিপরীতে '্রাক্ষপাঃ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর 
তাৎপর্য হল এই যে, ব্রাহ্মণেরা সদাচারী এবং বংশেও 
শুদ্ধ। তেমনই ইহজস্ে যারা শুদ্ধ আচরণকারী ক্ষত্রিয়, 
“রাজন্‌' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং খযিকল্প ক্ষত্রিয়_এই দুইয়ের | 
মাঝে ‘ভক্তাঃ” পদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যাদের 
পূর্বজন্মোর আচরণও শুদ্ধ এবং ইহজন্মেও সর্বভাবে 


পবিত্র, তারা (ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) যদি ভগবানকে ভক্তি 
করতে থাকে, তাহলে তাদের উদ্ধারে আর সন্দেহ কী 
করে থাকে? 

“পুণ্যা ব্রাহ্মণাঃ', ‘রাজর্যয়ঃ' এবং *ভক্তাহ'__এই 
তিনটি কথা বলার অর্থ হল এই যে, ইহজন্মের আচরণে 
পবিত্র এবং পূর্বের শুদ্ধ আচরণের জন্য ইহজপ্মে 
উচ্চকুলে জন্ম হওয়াতে পৰিত্র_এই দুটিই বাহ্যবস্ত। 
কারণ কর্মনাত্রহ থেকে (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি এবং 
শরীরের সংযোগে) হয়ে থাকে। তাই সেগুলি থেকে যে 
পবিত্রতা হয়, তা বাহাই হয়। এই বাহ্য শুদ্ধির বাচক 
হিসাবেই এখানে "পুণ্য ত্রাহ্মণাঃ” এবং “রাজর্ষম*_ পদ 
দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্ব যারা অন্তর থেকে স্বয়ং 
গবানের শরণাগত হয়, তাদের জনাই অর্থাৎ স্বয়ং -এর 
জনাই এখানে ‘ভক্তাঃ” পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। 

“অনিত্যমসুশং লোকমিমং প্রাপা ভজ্ব মান 
মনুষাজন্মা অনন্ত জন্মের অবসান করে বলে এটি হল 
অন্তিম জগ্ম। এই গশ্যো মানুষ ভগবানের শরণাগত হয়ে 
ভগবানকেও সুখ প্রদান করতে সক্ষম হয়। সুতরাং 
মনুয্যজশ্ব অবশ্যই পবিত্র তবে অনিতা_ 'অনিতাম্* 
অর্থাৎ নিতস্থায়ী নয়। কখন যে দেহত্যাগ হবে, তার 
ঠিক নেই। সেইজন্য যতশীপ্র সম্ভব নিজের উদ্ধারের চেষ্টা 


এখানে ‘ভিক্তাঃ' পদটি দেহলী-দ্ীপক-নায় অনুসারে ব্রাহ্মণ এবং রাজর্মি (ক্ষত্রিয়) এই দুটির জনন উদ্ধৃত হয়েছে। 


702. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা a _____ [জধ্মায়৯ 
করা উচিত। আমার ভজ্ঞনা করে তখন তার প্রকৃত স্বরূপের দিকে দৃষ্টি 
মনুষাদেহে সুখ নেই-_*অসুখম্‌’। অষ্টম অধ্যায়ের রেখে আমি তাকে কীভাবে পাপী বলে মনে করব ? তা 


পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান মনুষাজন্মকে দুঃঘালয় বলে 
জ্ঞানিয়েছেন। তাই মনুষ্যদেহ লাভ করে সুখভোগ করার 
আকাঙ্ক্ষা করা উচিত শয়। এই আশা-আকাকস্ষায় এবং 
সুখভোগে নিজের ভাব ও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। 
এখানে “ইমং লোকম্‌' পদটি অনুষাশরাবের বাচক, যা 
কেবল ভগবদ্প্রাপ্তির জনাই লাভ হয়েছে। অনুষাদেহ 
পাবার পর কোনো পূর্বকর্মের জন্য ভবিষ্যতে এই জীবের 
ভগবান এমন কোনো নিয়ম সৃষ্টি 
করেননি, তাকে প্রাপ্তির জনাই তিনি কেবল এই অন্তিম 
জন্ম প্রদান করেছেন। ইহজন্মে যদি ভগবদ্প্রাপ্তি নিজ 
উদ্ধার করা না হয়, তাহলে অন্য দেহে এই সুযোগ আর 
পাওয়া যাবে না। তাই ভগবান বলেছেন, মনুষ্য প্রাপ্ত 
হয়ে কেবল আমারই ভগ্জনা কর। মানুষের মধ্যে যা কিছু 
বিশেষত্ব আসে, তা সবহু আমার ভ্রনা করলে হয়। 
= _ ‘মাং ভজন্ব' পদটিতে ভগবানের তাৎপর্য এই নয় যে 
তার ভজনা করলে তার কিছু লাভ হবে, বরং তোমারই 
মহালাভ হবে')। অতএব তুমি তৎপরতার সঙ্গে আমারই 
ভজনা কর, আমাকেই উদ্দেশা ও লক্ষ্য করে থাক। আমার 
বিধানে সাংসারিক বন্ধুর আনাগোনা স্কাই হতে থাকবে, 
কিন্তু তুমি নিজে উৎপত্ি-বিনাশশীল পদার্থের দিকে লক্ষ্য 
বা উদ্দেশ্য রেখো না, সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ো না, 
শুরু দিয়ো না। সেগুলি থেকে বিমুখ হয়ে তুমি শুধু 
আমার শরণাগাত হও । 


মর্মার্থ 


তেমনই ভগবান এবং তার ভক্তদের দৃষ্টি প্রাণীদের 
স্বরূপের থাকে। সেই স্বরূপ ভগবানের অংশোজ্ূত 
হওয়ায় শুদ্ধ, চেতন এবং অবিনাশী । কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে 
সম্পর্ক ছাপন করে মানুষ নানারূপ আচরণসম্পন্ন হয়। 
উনতিরিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি সকল 

প্রাণীতে সমভাবাপন্ন, কোনো প্রালীতেই জামার কোনো 
অনুরাগ বা ছে নেই। আমার সিদ্ধান্ত থেকে, আমার 
নিয়ম এবং গীতি ৫ থেকে সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন 
অতান্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যখন আমাকে আপন ভেবে 


মনে করতে পারি না। তাহলে তার পবিত্র হওয়াতেই বা 
কীসের বিলন্ধ ? কোনো বিলম্প হতে পারে না, কারণ 
আমার অংশোদ্ঠুত হওয়ায় সে সর্বতোভাবে পবিত্র। 
শুধুমাত্র উৎপন্ন এবং বিনাশশীল আগন্থক দোষের জনা 
তার স্ব-স্দরূগ দোগী হতে পারে লা। জার আমি তাকে 
দোষী বলে কী করে মনে করব ? সে শুধুমাত্র উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল শরীরাদির সঙ্গে *আমি' ও ‘আমার’ ভাব 
করার জনা মায়ার পরবশ হয়ে দুরাচারী ও পাপাচারী হয়ে 
ওঠে, কিন্তু আসলে সে তো আমারই অংশ। তেমনই 


যারা পাপাযোনিসম্তৃত অর্থাৎ পূর্ব পাপবশত যাদের 
চণ্ডাল ইত্যাদি নীচযোনিতে এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি 


তি্যক যোনিতে ভস্ম হয়েছে, তারা নিজেদের পূর্ব পাপের 
ফল ভোগ করে তা থেকে মুক্ত হতে থাকে। সুতরাং 
এরূপ পাপযোনিসন্তৃত গ্রাণীও আনার শরণাগত 
হয়ে যদি আমাকে স্মরণ করে, তাহলে তারাও উদ্ধার 
প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ভগবান বর্তমানের পাপী এবং 
পূর্বজন্মের পাগী_ এই উভয় শ্রেণীর পালীদের বর্ণনা 
করেছেন। 
| এর পরে ভগবান মধ্যম শ্রেণীর মানুষদের কথা বর্ণনা 
করেছেন। প্রথমে “প্রিয়ঃ” পদটির দ্বারা নারীজাতির কথা 
বলছেল। এর নধো ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির নারীদের 
কথাও বলা হয়েছে, যাবা বৈশাদেরও বন্দলীয়া। তাই 
স্াদের কণা প্রথমে বলা হয়েছে। যারা ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়দের ন্যায় পুণ্যাস্মা না হলেও দ্বিজাতিু তা 
“বৈশ্য বলা হয়। যারা বিজাতি নয় নি বোনেরা 
পবিত্র নয়, তাদের 'শৃদ্রা' বলা হয়। এই নারী, বৈশ্য এবং 
শৃত্রগণও আমার আশ্রয় গ্রহণ করে গরমগতি প্রাপ্ত হয়। 
যারা উচ্চশ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ পূর্বজন্মে সুআচরণ করায় 
এবং এই জন্মে উচ্চেবংশে জন্ম নেওয়ায় পবিত্র, সেরূপ 
| ব্ৰাহ্মণ ওক্ষিয়ও আমার শরণ গ্রহণ করে পরম গতি প্রাপ্ত 
হবে, এতে আর সন্দেহ কীসের ? 
ভগবান এখানে (৯।৩০-৩৩-এ) ভক্তিপথের সাত 
অধিকারীর নাম করেছেন-_-দুরাচারী, পাপযোনি, 


9 এষ জা নিয়ে ভগবান এখানে আত্মনেপদী ‘ভজস্ব’ ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছেন। 
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নারীজাতি, বৈশ্য, শুদ্র, শ্রান্মণ ও ক্রত্রিয়। এই সাত 
অধিকারীর মধো সর্বপ্রথম ভগবানের শ্রেষ্ঠ অধিকাবীক 
অর্থাৎ পবিত্র ভক্ত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কথা বলা উচিত 
ছিল। কিন্তু ভগবান সর্বপ্রথম দুরাচালীদের কথা বলেছেন। 
তার কারণ এই যে, ভক্তিতে যে যত ছোট এবং অহংভাব 
বর্জিত হয়, ভগবানের সে ততই প্রিয় হয়। দুরাচারীদের 
ভালোত্বের, সদ্গুণ-সদাচারের অহংকার থাকে না, তাহ, 
তাদের মধো স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্রভাব ও দীনডাব থাকে। 
তাই ভগবান প্রথমেই তাদের কথা বলেছেন। এইজনাই 
দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান সিদ্ধ ভক্তদের প্রিয় এবং সাধক 
ভক্তদের অতান্ত প্রিয় বলেছেন (১২।১৩-২০)। 

এখন এই ব্যাপারে একটি লক্ষ করার বিষয় হল এই 
যে, ভগবান এখানে ভক্তির যে সাত প্রকারের অধিকারীর | 
কথা জানিয়েছেন, তাদের বিভাগ বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূদ্ৰ), আচরণ (দুরাচারী ও পাপযোনি), এবং 
বাতির (নারীজাতি) নিয়েই করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, বর্ণ (জন্ম), আচরণ ও ব্যক্তিত্বের জন্য ভগবানের 
ভক্তিতে কোনো অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না, কারণ এই 
তিনটিই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত । কিন্ব ভগবানের 
সম্পর্ক স্বরপের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে নয়। স্বরূপত 
সকলেই ভগবানের অংশ। তাই তারা যখন ভগবানের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তার সম্মুখীন হয়ে তাকে ভজনা 
করে, তখন তাদের শুদ্ধারে কোথাও কোনো সন্দেহ 


থাকতে পাবে না। ভগবানের অংশ হওয়ায় তারা পবিত্র ও 
উদ্ধারপ্রাপ্ত স্ুবাপই থাকে। তাৎপর্য এই যে ভক্তির 
সাত অধিকারীর মধে। যা কিছু বিশেষত্ব আছে, তা কোনো 
বর্ণ, আশ্রম, ভাব, আচরণ ইত্যাদি ধরে আসে না, 
তা আনে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে, ভগবদ্ভক্তি 
থেকে। 

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান ভাব অনুাযী চারগ্রকার ভক্তের 
কথা জানিয়েছেন (৭1১৬)। আর এখানে বণ, আচরণ 
এবং ব্যক্তি্ন অনুযাণী সাতগ্রকার ভক্তির অধিকারীর কথা 
ছেন। এব তাৎপর্য হল যে ভাব অনুযায়ী ভক্তদের 
মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, কিন্তু বর্ণ, আচরণ ইত্যাদির জন্য 
বিভিন্নতা থাকে না অর্থাৎ সকলেই ভক্তির 
অধিকারী। তবে কেউ যদি ভগবানকে না চায় বা না 
মানে_সে কথা আলাদা, কিন্তু ভগবানের দিক থেকে 
কেউই ভক্তির অনধিকারী নয়। 

মানুষমাত্রেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে 
পারে, কেন-না মানুষই ভগবানের প্রতি বিমুখ হতে 
পারে, ভগবান কখনো কোনো মানুষের প্রতি বিমুখ নন। 
তাই ডগবদ্বিমুখ সকল মানুষই ভগবানের সন্মুখীন 
হওয়াতে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে, ভগবানে 
শরণাগত হওয়াতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমর্থ, যোগ্য এবং 
অধিকারী। অতএব ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ায় 
কারও বিন্দুমাত্র নিরাশ হতে নেই। 


পরিশিষ্ট-ভাব ত্রিশ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান ভক্তির এবং ভগবদ্প্রাপ্তির সাত প্রকারের অধিকারীর 
কথা বলেছেন-_ দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, শৃদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্রত্রিয়। কোনো প্রাণী এর বাইরে নয়, অর্থাৎ 
যে জাতি হোক এবং পূর্বজ্শ্মের যত পাপই সপ্গিত থাকুক না কেন, প্রতোক বান্তিই ভগবান এবং ভার ভক্তির 
অধিকারী হতে পারে। এই প্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূঙ্জ_ এই চার বর্ণের কথা বলা হয়েছে। কেউ যাতে চারবর্প 
বলতে পুরুষই শুধু মনে না করেন, তার জন্য পৃথকভাবে স্ট্রাজাতির কথা বলা হয়েছে। এই চারবর্ণের নীচে যারা, তাদের 
(ঘবন, ছুন প্রভৃতি) পাপযোনিভুক্ত করা হয়েছে। মনুষা ব্যতীত অন্যান্য ভীবকেও (পশু, পক্ষী ইত্যাদি) পাপযোনির 
অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কেন-না জীবমাত্রেহ ভগবদ অংশ হওয়ায় ভগবানের শরণাগত হওয়াতে কারো পক্ষে কোনো বাধা 
বা নিষেধ নেই। 
যারা বর্তমানে পাপ করে তারা “দুরাচারী' আর পূর্বজস্মের পাপের জনা যাদের লীচকুলে জম্ম হয়েছে, তারা 
“পাপযোনি'। তাৎপর্য হ এই যে অতান্ত দুরাচারী এবং অত্যন্ত নীচ যোনি প্রাপ্ত ভীবও ভগবদ্পাপ্তিলাভের অধিকারী। 
অতএব জাতি বা আচরণের জন্য মানুষের ভগবদ্প্রাপ্তিতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। জাতি এবং আচরণ অনিত্য এবং 
সেগুলি জীবের তৈরি করা, কিছু ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিত্য এবং অবিচ্ছেদা। তাহ ভগবান শুধু ভক্তির 
সম্পর্কই মানেন, জাতি বা আচরণের নয় 
কহ রখূপতি সুনু ভামিনি বাতা। মান এক ভগতি কর নাতা॥ 
জাতি পাতি কুল ধর্ম বড়াঈ। ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ॥ 
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ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিভ জৈসা।। 
(শ্রীবামচরিতমানস, অৱণাকান্ড ৬৫1২ -৩) 
সাংসারিক লোকেরা জাতিবিচান, আচরণ ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয় দেখে থাকে, ভিতরের তত (বাস্তবিকতা) দেখে 
না; ভগবান তত্ত্বকে দেখেন-__এরা সর্বধা আমারই। 

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ ক্লোকে অন্তরের ভাবগুলি ধরে ভক্তদের অর্থাধী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই 
চার প্রকার পার্থকোর কথা বলেছিলেন আর এখানে বাহ্যিক (জাতি ও আচরণকে ধরে) লৌকিক দৃষ্টিতে ভক্তদের 
সাতপ্রকার পার্থকোর কথা জানিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেইসব ভক্তের কথা বলা হয়েছে, যারা ভগবানের শরণাগত 
আর এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন। তাৎপর্য হল এই যে, বর্ণ, আশ্রম, 
পরিধান, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি পৃথক পৃথক হলেও সকলেই অর্থাহী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী__ এই চার প্রকারের 
ভক্ত হতে পারেন এবং ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম হন। ভগবানকে লাভ করার বিষয়ে সকলেই সমকক্ষ. কেউ ছোট 
নয়, কেউ বড় নয়। ভগবদ্প্রাপ্তির বিষয়ে কেউই অনধিকারী নয়, হয়ওনি, হবেও না। 

“কিং পুনতরা্িণাঃ পুপ্যা ভক্তনা রাজরধস্থথা'_এই শ্লোকার্ধের মধো “ভক্তাঃ' পদটি ব্যাবহারের তাৎপর্য হল যে 
পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং খযিস্বরূপ ক্ষত্রিয়ের কোনো মহত্ব নেই, মহন্ত যা কিছু সব তাদের ॥ অর্থাৎ, 
ভগবান দুরাচারী ও পাপযোনিতে জন্মগ্রহণকারীদের দ্বেষ করেন না এবং পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্িয়দের প্রতি কোনোরূপ 
পক্ষপাতিস্বও দেখান না। তিনি সকল প্রাণীতেই সমান (সীতা ৯1৯৯)। কিন্ যারা প্রেম ও ভক্তি সহকারে তার ভজনা 
করেন, তারা যে বে দেশ, বেশ, বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়ের হোন না কেন, ভগবানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক থাকে “ময়ি তে তেু চাপ্যহম্‌' (সীতা ৯।২৯)। অতএব দুরাচারী, পাপযোনি, সীাতি, বৈশা, শূর প্রাণ, 
ক্ষত্রিয় _এই সাতশ্রেণীর ব্ানডিহ ভক্তির প্রভাবে সমকক্ষ হতে পারেন, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই 
ভগবান ভজনা করার নির্দেশ দিয়েছেন _'ভজস্ব মাম্‌’। ভজন করার অর্থ ভগবানের শরণাগত হওয়া, ডাকে প্রিয় 
(আপন) ভাবা, ডগবদ্প্রাপ্তিহ উদ্দেশা হওয়া। ভগবদ্রুদ্ধিতে অপরের সেবা করা, অপরকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা থাকা, 
অভাবগ্রন্থদের সাহাযা করা-_একেও ভজন বলা হয়। 

'অনিতামসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম*__ অনিতা এবং সুখবঞ্জিতি এই দেহ লাভ করে অর্থাৎ আমি 
বেঁচে থাকব এবং সুখ ভোগ কবব-_এই কামনা পরিত্যাগ করে ভগবানের ভজনা করা উচিত৷ কেন-না জগতে 
সুখ বলে কিছু নেই, কেবল সুখের ভ্রম আছে! তেমনই বাঁচারও ভ্রম আছে। আমরা বেঁচে থাকি না, প্রতিক্ষণ 
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। 

আগে উনতিরিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে যাঁরা ভক্তি সহকারে আমার ডজনা করেন ভারা আমাতে 
অবস্থিত এবং আমি তাদের মধো অবস্থিত। তাই এখানে ভগবান ভঙ্গনা করার নির্দেশ দিয়েছেন__*ভজন্ব মাম্‌'। 

সি শি এক 

সহন উনাতিরিশতনা শ্লোক খেকে তোরিতশতমা ল্রোক গর্ভ জঙগবাদের তজনার কথাই এখানত বল্য হয়েছে; 
পরবর্তী জো সেই ভজনের একার জানাচ্ছেল/ 

মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমনুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্ৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪ ॥ 

[মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) ; ভব (হও) ; মন্মনাঃ (মদগতচিত্ত হও) : মদ্যাজী (আনার পুর্জনকারী হও) : মাম্‌ (আমাকে) ; 
নমনতুরু (নমস্কার কর) ; এবম (এইভাবে) : যুক্রা (যুক্ত করলে) ; আত্মানম্‌ (নিজেকে) ; মৎপরায়ণঃ (মৎপরায়ণনীল) ; মাম, 
এব (আমাকেই) ; এধ্যসি (লাভ করবে।)] 

তুমি আমার ভক্ত হও, মদ্গতচিত্ত হও, আমার পূজনকারী হও এবং আমাকে নমঙ্কার কর। এইভাবে 
আমার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলে, মৎপরায়ণ হলে তুমি আমাকেই লাভ করবে ॥ ৩৪ ॥ 


শ্লোক ৩৪] 
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ব্যাখ্যা-_[নিজের হৃদয়ের কথা সেখানেই বলা যায়, 
যেখানে শ্রোতার বক্তার প্রতি দোষদৃষ্টি থাকে না, বরং 
শ্রদ্ধাভাব থাকে। অর্জন দোষদৃষ্টিবভিত, তাই ভগবান 
তাকে “অনসৃয়বে' (৯১) বলেছেন। এইজন্য ভগবান 
এখানে অর্জুনের কাছে নিজ হৃদয়ের গোপন কথা 
জানাচ্ছেন।] 

'মন্তক্তঃ'_ "আমার ভক্ত হও? বলার অর্থ হল, তুমি 
শুধু আমার সঙ্গে আত্মীয়তা কর ; শুধু আনার সঙ্গেই 
সম্পর্ক স্থাপন কর--যা অনাদিকাপ হতে স্বতঃসিদ্ধ 
রয়েছে। কেবল ভ্রমবশত শরীর এবং সংসারের সঙ্গে 
তুমি সম্পর্ক ছাপন করেছ অর্থাৎ *আমি অমুক বর্শের' 
“আমি অমুক আশ্রমের", ‘আমি অমুক সম্প্রদায়ের 
“অমুক নামধারী'_এইবাপ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিকে 
নিজের আমির বলে মনে করে রেখেছ। তাই এবার 
অসং-রূপে সৃষ্ট এই অ-প্রকত আমিরকে প্রকৃত সৎ 
কূপে পরিবর্তিত কর যে, "আনি ভোদার এবং ভুলি 
আমার।' তাহলে তোমার আমার সঙ্গে 
আস্্ীয়তা হবে, এটিই হল প্রকৃত ভাব। 


আপনভাব থাকে, প্রিয়ভাব থাকে। আমার সঙ্গে তোমার 
যে অখণ্ড সন্ধা, তা আনি কখনো ভুলতে পারি না, কিন্তু 
তুমি ভুলে যেতে পার। সুতরাং “তুমি মদ্গতচিত্ত হও? 
একথা বলতে হচ্ছে। 

“মদ্যাজী' "আমার পৃঙ্জনকারী হও’ অর্থাৎ খাওয়া- 
দাওয়া, শোওয়া-জ্ঞাগা, আসা-যাওয়া, কাজ-কর্ম যা কিছু 
ক্রিয়া তুমি কর না কেন, তা সবই আমার পুভারূপে কর ; 
সেগুলিকে আনারই পৃঙ্গ বলে মনে কর। 

“মাং নমন্ুরু' "আমাকে প্রণাম কর" বলার তাৎপর্য 
হল যে আমার কৃত যা কিছু অনুকূল, প্রতিকৃল বা সাধারণ 
বিধান আছে, তাতে তুমি নিত্য প্রসন্ন থাক। আমি যদি 
তোমার মন এবং মর্যাদার সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ কোনো 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করি, তাতেও তুনি প্রসন্ন থাকবে। যারা 
ক্ষতি এবং পরলোকের ভয়ে আমার চরণে পতিত হয়, 
আমার শরণাগত হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে সেই সুখ- 
সুবিধার শরণাপন্ন হয, আমার নয়। আমার শরশাগত 
হয়ে যদি ভিন্ন কারও থেকে কোনো সুখ-সুবিধা পাবার 
আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সে আর সর্বতোভাবে আমার 


শরণা্গত কী করে হল ? কারণ যতক্ষণ সে কোনোপ্রকার 
সুখ-সুবিধা আশা করে, ততক্ষণ সে নিজের স্বতন্ত্র 
অস্তিন্কে মেনে থাকে। 

প্রকৃতপক্ষে তাকেই আমার চরণাশ্রিত বলা যায়, যে 
কোনো কিছুই নিজের বলে না মনে করে আমার ইচ্ছায় 
নিজেকে সমপণ করে। তারা শুধু আমার কাছ থেকেই 
নয়, উপরপ্থ সংসার থেকেও নিজ সুখ-সুবিধা, সন্তান 
ইত্যাদি লাভের প্রত্যাশা রাখে না। অনুকূল-প্রতিকূল 
সম্বন্ধে জান থাকলেও তার ওপর এ-সবের কোনো 
প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ আমা হতে কোনো অনুকূল- 
প্রতিকূল ঘটনা ঘটলেও, আমার পরায়ণ ভক্তের সেই 
ঘটনায় কোনো বৈষমা আসে না। অনুকূল-প্রতিকূলতার 
জান থাকলেও সে ওই ঘটনায় সুখ-দুঃখ না দেখে 
সবকিছুকে আমারই কপারুপ বলে মনে করে। 

আমার সৃষ্ট বিধান শরীরের পক্ষে অনুকূল হোক বা 
প্রতিকূল, আমার বিধানে যে ঘটনাই ঘটুক তা আমারই 
সৃষ্ট মনে করে পরম প্রসন্ন থাকা উচিত। যদি মনের অত্যান্ত 
প্রতিকূল ঘটনা ঘটতে থাকে, তাহলে সেম্ুলি আমারই 
বিশেষ কৃপা বলে মনে করা উচিত । কারণ সেইসব ঘটনায় 
তার কোনো হাত নেই। অনুকূল ঘটনার যতটুকু অংশে সে 
প্রভাবিত হয়, সেটি তার অন্তরে বিকারের সৃষ্টি করায় 
কল্যাণকারী হয় না। কিন্ প্রতিকূল ঘটনায় কেবল আমারই 
করা মঙ্গল বিধান থাকে সেট কথা ভেবে তার পরম 
প্রসন্ন থাকা উচিত। 

মানুষ প্রতিকূল ঘটনা কামনা করে না, সেটির জনা 
চেষ্টাও করে না এবং এতে তার সম্মতিও থাকে না, তবুও 
একূপ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার 
পেছনে যে-ই নিমিত্ত হোক আর যাকেই নিমিত্ত বলে মনে 
করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ওই ঘটনাগুলি সংঘটিত 
হওয়ার পিছনে আমারই হাত থাকে, আমার ইচ্ছাই কাজ 
করে'”। তাই মানুষের সেইসব ঘটনায় দুঃখিত না হয়ে, 
চিন্তিত না হয়ে অধিকতর প্রসম্ম হওয়া উচিত। তার এই 
প্রসমতা আমার বিধানের জনা হওয়া উচিত নয়, তা 
আমাকে (বিধানকারীকে) নিয়ে হওয়া উচিত। কারণ এতে 
যি তাদের মঙ্গল না হবে, তাহলে প্রাণীমাত্রের পরন 
সুহৃদ হিসাবে আমি এই ঘটনা কেন সংঘটিত করব? তাই 
হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা আমার চরণে থাক অর্থাং আমার 


রাম চাহহি সোই হোঈ। কৰৈ অন্যথা অস নহি কোষ ॥ (শ্ৰীবামচরিতমালস ১1১২৮১) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অৰ্যায় ৯ 


সমন্ত বিধানে প্রসন্ন থেকো। 

যেমন কেউ যদি অনোর প্রতি অপরাধ করে তার 
সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলে যে আপনি আমাকে 
শাস্তি দিন বা পুরস্থাব দিন, তিরস্কার করুন বা যা-ই করুন 
না কেন তাতেই আমি খুশি। সে তখন মনে ভাবে না যে 
তিনি তাকে তারই ইচ্ছানুরূপ মত দেবেন। তেমনই ভক্ত 
সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকে বলেন, 
“হে প্রভু ! কোন্‌ কোন্‌ জন্মে আপনার প্রতি কী কী অন্যায় 
আচরণ করেছি জানি না। তার জন্য আপনি এ-জাস্সো 
আমাকে যে শান্তি দেবেন, তা আমার পক্ষে কল্যাণকারীই 
হবে। আমি সেইসব পরিষ্টিতিতে কখনো অসমক না হয়ে 
প্রসন্নভাবেই থাকব।' 

“হে প্রভু! আপনি আমার কর্ণের দিকে কতই না লক্ষ্য 
রাখেন, কোন্‌ কোন্‌ জন্মে কী কী পরিস্থিতিতে না জানি | 
কত ঘোর কর্মই আমি করেছি, সেইসব কর্ম থেকে 
সর্বতোভাবে মুক্ত করতে আপনি নানা বিচিত্র বিধান করে 
থাকেন। আপনার এই নিধানগুলি আমি কিছুই বুঝতে 
পারি না আর বোঝার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই হে 
প্রভু ! আমি নিজের বৃদ্ধি প্রয়োগ করবই বা কেন? শুধু 
আপনার উপরই যেন আমার দৃষ্টি থাকে কারণ আপনি যে 
বিধানগুলি করেন, তাতে আপনারই হাত থাকে অর্থাৎ 
সে-সব আপনারই করা, যা আমার পক্ষে পরম 
কল্যাণপ্রদ।' “মাং নম্তুরু' -র এই হল তাংপর্য। 

“মামৈবৈযাসি যুক্ৰৈবমাস্মানং মৎপরায়পঃ’_ এখানে ৷ 
“এবম্‌' কথাটির তাৎপর্য হল যে 'মন্তক্তঃ' দারা তুমি স্বয়ং 
আনাতে অর্পিত হয়েছ, 'মন্মনাঃ’ দ্বারা তোমার চিত্ত | 
ক্রিয়া এবং পদার্থ আমার পৃ্গার-সাম্রী হয়ে উঠেছে এবং | 
“মাং নযমন্তুরু’ সাহাযে; তোমার দেহ আমার পদপ্রান্তে 
অর্পিত হয়েছে। এইভাবে আমার পরায়ণ হলে তুমি 
আমাকেই প্রাপ্ত হবে। | 

“যুক্কিবমাত্মানং" (নিঙ্গেকে আমাতে যুক্ত করে) 
বলার অর্থ এই যে, “আমি ভগবানেরই' এইভাবে নিজের | 
অহং অভিমান পরিবর্তিত হলে দেহ-মন-ইন্তরিয়-বুদ্ধি- 
পদাথ-ক্রিয়া- সবই আমাতে অবনমিত হবে। একেই 
বলা হয় শরণাগতি। এরাপ শরণাগতি হলে আমাকেই যে 
প্রাপ্ত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার | 
প্রাপ্তিলাভে সন্দেহ সেখানেই থাকে, যেখানে আমাকে 
ছাড়াও অন্য কিছুর কামলা থাকে, শ্রদ্ধা থাকে, মহত্ববুদ্ধি 
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থাকে, আসক্তি ইত্যাদি থাকে। কারণ কামনা, মহন্তবুদ্ধি, 
আসক্তি ইত্যাদি থাকলে আমি সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকলেও 
আমার প্রাপ্তি হয় না। 

“মৎপরায়ণঃ' কথাটির অথ হল আমার ইচ্ছা 
বাতিরেকে নিজের কিছু করার বা করানোর বিন্দুমাত্র 


ইচ্ছা যেন না থাকে। আমার অভিন্ন হয়ে আমার ক্রীড়নক 


হয়ে যেন থাকে। 
বিশেষ কথা 
(১) 
ভগবানের ভক্ত হলে, তার সঙ্গে আত্বীয়তা গড়ে 
তুললে, *আমি ডগৰ এই অহং-অভিমান ত্যাগ 


করলে মানুষের খুব লীগ্রহ পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনে 
সে ভগবানের মনোমতো হয়ে ওঠে, ভগবানের পৃক্রক হয় 
ও ভগবানের সমস্ত বিধানে প্রসন্ন থাকে। এইভাবে এই 
চারটির দ্বারা শরগাগতির পূর্ণতা হয়। কিন্তু উপরিউক্ত চার 
প্রকারের মধো ভগবানের ভক্ত হওয়াই হল প্রধান। কারণ 
যে ব্যক্তি স্বয়ং ভগবানের হয়ে যায় তার মন-বুদ্ধি, পদার্থ - 
ক্রিয়া, শরীর কোনোটিহ আর নিজের বলে থাকে না। 
অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে নিজের বলে যে জিনিসগুলি 
থাকে, যেগুলি বিনাশশীল, তার কোনোটিই নিজের 
থাকে না। স্বয়ং অর্পিত হলে প্রাকৃত বন্তমাত্রেই ভগবানের 
হয়ে যায়। সেগুলি থেকে মম্নবোধ দূর হয়। সেগুলিতে 
মনর রেখে ভুল কাজ করা হয়েছিল, সেই ভুল চিরকালের 
মতো সর্বতোভাবে দূর হয়। 
(২) 

মানুষ জগং-সংসারের সঙ্গে যতহ একতা নেনে নিক 
না কেন, তবুও তাকে জানতে সক্ষম হয় না। তেমনই 
শরীরের সঙ্গে যতই অভিন্নতা মেনে নিক, তবুও তারা 
শরীরের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না এবং তাকে 
জানতেও পারে না। বাস্তবে সংসার ও শরীর থেকে পৃথক 
হয়েই সেগুলিকে জানতে পারা যায়। কিছু পরমাস্মা হতে 
পৃথক থেকে পরমায্মাকে যথার্থভাবে জানা বায় না। 
পর্নমাস্থাকে তারাই জানতে পারেন, যাঁরা পরমাত্মার সঙ্গে 
এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাঁদের “আমি” ও “আমার ভাব 
তো দূরের কথা, এ সবের লেশমাত্র যেন না থাকে যে 
আমিও কিছু হয়েছি, আমারও কোনো সিদ্ধান্ত আছে বা 
কোনো প্রতিষ্ঠা আছে ইত্যাদি। 

যেমন, প্রাণীরা শরীরের সঙ্গে নিজেদের একক মেনে 


শ্লোক ৩৪] 


সাধক-সপ্ভীবনী 


707 


নেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই শরীরের সুখ-দুঃখকে 
নিজেদের সুখ-দুঃখ বলে দেখে। তাই তাদের শরীর থেকে 
পৃথকভাবে আর নিজ অস্তিত্বের কথা মনে হয় না। তেমনই 
ভগবানের সাঙ্গে ভক্ত তার নিজ স্বাভাবিক একা অনুভব 
করলে তার বিশ্দুমাত্র পৃথক অন্তিত্ন থাকে না। তখন 
জগতে ভগবানের ইচ্ছায় যা কিছু রূপান্তর ঘটে, ভক্তের 
ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। তার স্থুল, সুক্ম ও 
কারণ শরীরে যা কিছু পরিবর্তন হয়, সেগুলির কোনো 
প্রভাব তার ওপর পড়ে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে 
সকল ক্রিয়া ভক্তের শরীর দ্বারা সংঘটিত হয়। এই-ই হল 
প্রকৃত ভগবদ্পরায়ণতা। 

ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল ভঙ্গবানের সঙ্গে 
অভিন্ন হয়ে যাওয়া, যা বাস্তব সতা। এই অভিন্নতা ভেদ- 
ভাব থেকেও হয় আবার অভেদ-ভাব থেকেও হয়। 
যেমন, শ্রীরাধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নতা। মূলে 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই শ্রীবাধা ও ষ্রীকৃষ্ণ_€ই দুই কূপে 
প্রকটিত হয়েছেন। দুই রূপ হলেও শ্রীরাধা ভগবানের 
থেকে ভিন্ন নন এবং ভগবানও শ্রীরাধা থেকে ভিন্ন নন। 
তারা পরস্পরে প্রেমের আদান-প্রদানের মধা দিয়ে যোগ- 
বিয়োগের লীলা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের 
যোগেও বিয়োগ এবং বিয়োগেঞ যোগ অথাৎ যোগের 
দ্বারা বিয়োগ এবং বিয়োগের দ্বারা যোগের পুষ্টি হয়, যার 
ফলে অনির্বচনীম প্রেম বদ্দিপ্রাপ্ত হয়: এই অনির্বচনীয় 
এবং প্রতিযুহূর্তে বধমান প্রেম লাভ করাই হল ভগবানকে 
প্রাপ্ত হওয়া। 


সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য 

সপ্তম অধ্যায়ের প্রারষ্তে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞান 
অর্থাৎ রাজবিদ্যা পূর্ণভাবে জানাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন 
"জ্ঞানং তেংহং সবিজানমিদং বক্ষ্যামযশেষতঃ' (৭:1২)। 
সন্তু অধ্যায়ে যেভাবে বলতে আরম্ভ 
করেছিলেন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রারস্তে অর্জুনের প্রশ্নের 
উত্তর দিতে গিয়ে তা আর বলা হয়নি। তাই অষ্টম অধ্যায়ে 
প্রশ্নের উত্তর শেষ হতেই ভগবান অর্জুনের জিজ্ঞাসা 
ব্যতিরেকেই “ইদং তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যামানসূয়বে। 
জ্ঞানং লিজ্ানসছিতং .......? (৯1১) বলে নিজে থেকে 
পুনরায় বিজ্ঞানসহিত আ্রানের কথা বলতে শুরু করেছেন। 
যে বিষয়টি ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিশটি শ্লোক ধরে 
বলেছিলেন, সেটিই নবন অধ্যায়ের শুরু থেকে দশম 
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অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ক্রমাগত বলে গেছেন। এই 
শ্লোকগুলিতে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুনের ওপর তার 
এমনই প্রভাব পড়েছে যে তিনি দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ 
শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্তুতি এ 
প্রার্থনা করেছেন। তাৎপর্য হল এই যে সপ্তম অধ্যায়ের 
প্রারন্ধ কথাঞ্চলি ভগবান নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে, 
বিস্তারিতভাবে অথবা প্রকারান্তরে বলেছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে  “ময্যাসক্তমনাঃ" 
ইত্যাদি পদে যে বিষয় সংক্ষেপে বলেছিলেন, সেটিই নবম 
অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোক 'মন্মনাঃ" হত্যাদি পদ দ্বারা 

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় স্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
আমি বিজ্ঞানসহ 
আর কিছুই জানার বাকি থাকে 


না। এহ কথাই ভগবান 
নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে জানিয়েছেন যে আমি 
বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কণা বলছি, যা জেনে তুমি এই অশুভ 


(জগৎ) হতে মুক্তিলাভ করবে। মুক্তিলাভ হলে আর 
জানাব কিছু বাকি থাকে না। ভগবান এইভাবে সপ্তম 
এবং দুটি অধ্যায়ের শুরুতেই প্রতিজ্ঞামতো 
বিচ্যানসহ জ্ঞানের কথা জানাতে গিয়ে দুটিরই এক ফল 
বলে জানিয়েছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
সহস্র মানুষের মধ্যে হয়ত কোনো একছন বাস্তবিক সিদ্ধির 
জন্য সচেষ্ট হয় এবং নিষ্টাবানদের মধ্যে কোনো একজন 
আমাকে তত্তুত জানতে পারে। এর কারণ হিসাবে তিনি 
নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভ্ঞানিয়েছেন যে, এই 
বিজ্ঞানসহ জ্ঞানে শ্রদ্ধা না করায় মানুষ আমাকে প্রাপ্ত না 


নবম 


| হয়ে মৃত্যুর পথে চলতে থাকে অর্থাৎ বারবার জমাতে ও 


মরতে থাকে। 

সপ্তম অধ্যায়ের যষ্ট শ্লোকে ভগবান 
ভাগতে প্রতব ও প্রলয় বলে জানিয়েছেন। এহ কথাই 
নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ' পদের 
দ্বারা জানিয়েছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের দশম সশ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে 
তিনিই সনাতন বীঞ্জ এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 
বলেছেন তিনিই অবায় নীজ। 

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে 'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি" 
বলে যে রাজজবিদ্যা সংগে সেটিই 
নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে 


708 


বর্ণনা করেছেন। | 

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রযোদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
সমস্ত প্রাণী তিনটি গুণে মোহগ্রস্ত আর নবম অধ্যায়ের 
অষ্টম শ্লোকে সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির শ্ুণে অবশ বলে 
জানিয়েছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ গ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
যেসব মানুষ আমার শরণাগত হয় তারা মায়া অতিক্রম 
করে এবং নবম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে বলেছেন, 
যেসব ভক্ত আমাকে ভাবে চিন্তা করে আমার 
উপাসনা করে, আমি তাদের যোগক্ষেম বহন করে থাকি। 

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান “ন মাং 
দু্তিনো মূঢ়াঃ” কথাটি বলেছেন, সেই কথাই নবম 
অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বলেছেন “অবজানন্তি মাং 
মৃঢ়াঃ’ রাপে। 

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান “আসুরং 
ভাবমাশ্রিতাঃ' পদে যে কথা বলেছেন, সেই কথাই 
_ বলেছেন নরম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে “রাক্ষসীমাসুরীং 
চৈৰ প্ৰকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা॥' পদটিতে। 

সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে যাদের *সুকৃতিনঃ' 
বলেছেন, নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে তাদেরই 
“মহাত্মানঃ' বলেছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত 
সকাম ও নিস্কামভাব ভেদে ভক্ত চার প্রকারের বলা 
হয়েছে ; নবম অধ্যায়ের ত্রিশ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক 
পর্যন্ত বর্ণ, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভক্তদের সাত প্রকার 
ভেদের কথা জানানো হয়েছে। 

সপ্তম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান মহাস্রাদের 
অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান নিজের দৃষ্টিতে 
“সদসচ্চাহম্‌ ' কথাটি বলেছেন। 


মুখ্যত দুটি কারণই থাকে_ প্রথমটি হল কামনা এবং 


দ্বিতীয়টি হল ভগবানকে না জানা (চিনতে না পারা)। 
সপ্তম অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে কামনাবশত দেবতাদের 
শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের 
তেইশতম লোকে ভগবানকে না-জানার ফলে দেবতাদের 
পূজা করার কথা বলেছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে সকাম ব্যক্তিদের 
বিনাশশীল ফল প্রাপ্তির কথা বলেছেন এবং নবম 
অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে সকাম 
প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন 
যে দেবতাদের ভক্তেরা দেবতাদের আর আমার ভক্তেরা 
আমাকেই প্রাপ্ত হন। এই কং শান নবম অধ্যায়ের 
পঁচিশতম শ্লোকেও বলেছেন 

সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান 
যে "অব্যক্ত বাযক্তিমাপন্নং নন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" বলেছেন, 
সেই কথাই নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের পূর্বাধে 
“অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুমীং তনুমান্িতম' কূপে 
বলেছেন। তেমনই সপ্তম অধ্যায়ের চবিবশতন শ্লোকের 
উন্তরার্ধে যে *পরং ভাবমজানান্রো মমাবায়মনুত্তমম্‌" 
কথাটি বলেছেন, সেই কথাই নবন অধ্যায়ের একাদশ 
শ্লোকের উত্তরার্ধে বলেছেন 'পরং ভাৰমজানন্তো মম 
ভতমহেশ্বরম' 

সপ্তম অধ্যায়ের সাতাশতম ক্লোকে ভগবান বলেছেন 
বলেছেন 'মৃত্ুসংসারবর্কানি'। 

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম স্লোকে ভগবান জানাই 
মুখা বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের টৌত্রিশতম শ্লোকে 
ভগবানে অপণ করাই প্রধান বলে: 


য়েছেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__এহ ক্লোকে অহংবোধ পরিবর্তনের কথাই প্রধান। ভক্ত ‘আমি ভগবানের*__ এইরাপে নিত 
অহং বোধ পরিবর্তন করে এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে। সে সাধননিষ্ঠ না হয়ে ভগবদ্‌নিষ্ট হয়। তাই 
তার জগৎ-সংসানেন সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয় না, বরং তা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। কেন-না বর্ণ, আশ্রম, জাতি, 
যোগাতা, অধিকার, কর্ম, গুণ ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও এগুলি সবই আগন্থক, কিন সবস্থবরূপের সঙ্গে ভগবানের 


সম্পর্ক আগগ্থক নয়, 


ং তা অনাদি, নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ। 


এত ই সাজ 
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ও তৎসৎ হীতি শ্ৰীমদডগবদৃগ্যীতাট়ৃপা্নিফত্সু এক্কাবিদায়াং খোগশ্যায়ে এ্ীর্ষগজুনাসং্কাকে রাজাবিদা- 
লাজওহায়োগো নাম লবমোহ গায়? / 
এইভাবে ওঁ, তৎ, সং, ভগবদ্‌ নাম উচ্চারণপূর্বকব্রক্ষবিদ্া এবং যোগশানত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রূপ 
শ্রীকৃষ্ণার্জুন -সংবাদে *রাজবিদ্যারাজগ্ুহাযোগ" নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ৯ ॥ 

এই অধ্যায়ে ভগবান যে "য়া ততমিদং সর্বম্‌' | শ্লোকের মধ্যে বিশ ও একুশতম-_ দুটি শ্লোক চুয়াল্লিশ 
উপদেশ দিয়েছেন, সেটি হণ সপ্ত বিদ্যার রাজা ; আর | অক্ষর সঙ্লিত এবং বাকি বত্রিশটি শ্লোক বত্রিশ 
ভগবান যে নিজেকে প্রকটিত করে অর্গুনকে তার | অক্ষরের। 
শৱণাগত হওয়ার এবং ভাতে মন নিবিষ্ট করার কথা| ৩) এই অধ্যায়ে একটিই উবাচ 'শ্রীভগবানুবাচ’ ৷ 
বলেছিলেন, তা হল সমস্ত গোপনীয় ভাবের সেরা। এই 
দুটি ভাৰ (রাজবিদ্যা ও বাজগুহ্যযোগ) তন্তুত বুঝতে 
পারলে যোগ’ (নিতাযোগ) অনুভূত হয়। তাই এই এই অধ্যায়ের টৌত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে কুড়ি ও 
অধ্যায়টির নাম 'রাজ্জবিদ্যারাজগুহ্যযোগ’ রাখা হয়েছে। | একুশ_ এই দুটি প্লোক “উপজাতি! ছনদযুক্ত। বাকি 
বত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 
‘ভগণ' এবং তৃতীয় পংক্তিতে *নগণ" প্রযুক্ত হওয়ায় 

১) এই অধ্যায়ে ‘অথ নবমোধ্ধ্যায়ঃ'-এর তিন, | ‘সংকীর্ণ-বিপুলা' ; দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 
শ্রীভগবানুবাচ' এর দুই, প্লোকগুলির চারশত ছেচল্লিশ | “রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় *র-বিপুলা" ; তৃতীয় এবং দশম 
এবং পুষ্পিকাতে তেরটি পদ আছে। এইভাবে সর্বমোট | শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে *ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় “ভ- 
পদের সংখ্যা চারশত চৌধস্্ি। বিপূলা" ; সপ্তদশ শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ত্রয়োদশ ও 

২) ‘অথ মবমোহধ্যাযঃ'-এর সাত, “শ্রীভগবানুবাচ'- ৷ ছাব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে *নগণ' প্রযুক্ত 
এর সাত, ক্লোকগুপির এক হাদার একশত বারো ও হওয়ায় “ন-লিপুলা” সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি পঁচিশটি 
পুপ্পিকাতে একায অক্ষর আছে। এই অধ্যায়ের চৌত্রিশটি শ্লোক ঠিক “পথ্যাবক্রু’ অনুষ্টপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত। 


নবম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ 


নৰম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ 


নবম অধ্যায়ের সার 


ভগবান সপ্তম অধ্যায় থেকে "জ্ঞান" ও “বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে বলতে আরস্ত করেছেন। *জ্ঞান*-এর দ্বারা 
-সংসার থেকে মুক্তি হয় আর *বিজ্ঞান' থেকে ভগবানে প্রেম জন্মায। বর্ণনার মাঝে অর্জন প্রশ্ন করায় অষ্টম 
অধ্যায়ে বিষযান্্বে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু নবম অধ্যায় থেকে ভগবান পুনবায় এই বিষয় নিয়েই আলোচনা শুরু 
করেছেন। 
সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান জগতের উৎপত্তির কারণ জানাতেগিয়ে বলেছেন পরা ও অপরা-__-আমার এই দুটি প্রকৃতির 
সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয় (৭1৬)। কিন্তু নবম অধ্যায়ে জগতের স্কিতির কথা বলে জানিয়েছেন যে যাদের 
কাছে জগতের অন্তিন্ব আছে, সেই সাধকদের জন্য জগৎ আমাতে এবং আমি জগতে অবস্থিত (৯1৪-৬)। এটিই ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে বলেছেন “যো মাং পশাতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যাতি' (৬1৩০)। কিন্দু যেসব সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে 
জগতের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের কাছে শুধু আমিহ আছি___“বাসুদেবঃ সর্বম"। 
ভগবান বলেছেন যদিও সকল প্রাণীর উৎপাদক এবং ধারক আমিই, তা সম্বেও আমি ওই সকল প্রাণীর আশ্রিত নই, 
ওইসব প্রাণীই আমার আশ্রিত (৯1৫)। আকাশে স্থিত বায়ু যেমন আকাশের আশ্রিত হয়ে থাকে, কিছু আকাশ বায়ুর 
আশ্রিত হয় না, তেমনই পরা ও অপরা প্রকৃতি ভগবানের স্বভাব হওয়ায় ভগবানের আশ্রিত বা অধীন, কিন্তু ভগবান পরা 
ও অপরা প্রকৃতির আশি । তাই বায়ু যেমন আকাশ হতে টহপর হয়ে আকাশেই স্কিতিলাভ করে ও আকাশেই লীন 
হয়ে যায়, তেমনই সমস্ত প্রাণী মহাসর্গে ভঙ্গবান থেকে উৎপন্ন হয়ে, ভগবানেই স্থিত হয় এবং মহাপ্রলয়ে ভগবানেই 
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লীন হয়ে যায় (৯1৭)। তাৎপর্য হল যে, সকল প্রাণী প্রকৃতির আশ্রিত আর প্রকৃতি ভগবানের আশ্রিত (৯।৮)। 
অন্যভাবে বলা যায়, ভগবানের এক অংশে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির এক অংশে প্রাণী বিদামান। তাই জগৎ সৃষ্টি করলেও 
ভগবান এই সৃষ্টিরাপ কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না (৯।৯)। কেন-না জগৎ-সষ্টিকপ কাজ ভগবানের আশ্রিত প্রকৃতিই করে 
থাকে (৯।১০)। এই রহস্য না জানায় নির্বোধ বান্তিরা ভগবান; কেও নিজেদের মতো দেহাশ্রিত বলে মনে করে যে, 
আমরা যেমন দেহাশ্রয় বাতীত থাকতে পারি না, তেমনই ভগবানও ছেহাশ্রয় বিনা থাকতে পারেন না (৯।১১)। এরূপ 
বান্তিরা আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত হয়ে থাকেন (৯ ।১২)। প্রকৃতপক্ষে মানুষের যেমন শরীর ও 
শরীরীর পার্থকা থাকে, তেমন ভগবানের শরীর ও শরীরীর পার্থক্য থাকে না। *সদসচ্চাহমর্জন" (৯।১৯)। তাই যারা 
ভগবানকে প্রকৃতির আশ্রিত বলে ভাবেন না, তারা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত হয়ে থাকেন অর্থাৎ তারা প্রকৃতির আশ্রিত না 
হয়ে ভগবানের আশ্রিত হন (৯।১৩)। ভগবানের আশ্রিত হওয়ায় এঁদের “মহাস্থা" বলা হয়। 

কথযোগ 'শরীর' (অপরা) -এর প্রাধানো আর জ্ঞানযোগ “শরীরী” (পরা)-এর গ্রাধান্যে সাধিত হয় । এক দেশকে 
(শরীর বা শরীরী) নিয়ে চলায় কর্মযোগী এবং শ্রানযোগী একদেশীয় হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগে থাকে ভগবানের 
প্রাধানা। তাই ভক্তকে ভগবান “মহায্মা” অর্থাৎ মহান্‌ আত্মা বলেছেন। তারা অনন্যনে ভগবানের ভজনা করেন। 
কেন-না তাদের দৃষ্টিতে যখন একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো স্বতন্ত্র অন্তি্ নেই, তখন তাদের মন ভগবান 
ব্যতীত অন্য কোথায় যাবে ? তাই তারা ভগবানে নিত্যযুক্ত থাকেন, কখনো ভগবানের থেকে আলাদা হন না- 
নিত্যুক্তাঃ” (৯।১৪), ‘নিত্যাভিযুক্তানাম্‌' (৯।২২)। 

সাধক নানাপ্রকাবের হয়ে থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সাধনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যদেবতার উপাসনা করে থাকেন । কিছু 
প্রকৃতপক্ষে ওই সব সাধকের দ্বারা এক সমগ্র ভগবানেরই উপাসনা হয়ে থাকে __“মামুপাসতে (৯1১৪), “হ্রৈবিদ্যা 
মাম: (৯২০) 'তেহপি মামেৰ’ (৯1২৩), ‘অহং হি সর্বগঞ্ঞানাং ভোক্তা চ প্ৰভুরেৰ চ’ (৯1২৪)। কারণ একই 
ভগবান বিভি্নবাপে প্রকটিত (৯।১৬-১৯)। এই রহসা না বুঝে যারা নিজ উপাসা দেবতাকে ভগবান থেকে আলাদা 
বলে মনে কৰে সফামভাবে উপাসনা করেন, তাদের উপাসনা ভগবানের হলেও তা অবিধিপূৰ্বক হয়। তাহ তাদের পতন 
হয় অর্থ তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (৯1২ ৩-২৪)। কিন্তু ভগবানের উপাসনাকারী সাধক ভগবানকেই প্রাপ্ত 
হ্ন। 

যারা ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেব দেবীন উপাসনা করে, তাদের নানাবিধ নিয়ম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, যা মানা 
অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। কিছ্ব ভগবানের পাসনাতে প্রয়োজন থাকে ভাবের, ক্রিয়ার (নিয়ম ও বিধির) 
প্রয়োজন থাকে না (৯1২৬-২৭)। ভগবান ক্রিয়াপ্রাহী নন, তিনি ভাবগ্রাহী-_*ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'। তাই ভক্তগণ 
সহজ্জেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। শুধু তাই নয়, মানুষ যে কোনো আচরণ, বর্ণ, আশ্রম, জাতি ইত্যাদির হোক না কেন, সে 
ভগবানের ভক্ত হয়ে সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় (৯1৩০-৩৩)। 

নবম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন__“মন্্না ভবঃ" (৯।৩৪)। এর অর্থ হল যা কিছু আছে, সে সবই আমি, 
আমি ছাড়া আর কিছুই নেই (৭1২৯-৩০)। এই কথাটিই দৃঢ়তার সঙ্গে দ্থীকার করাই হল 'মন্মনা ভবঃ ইত্যাদি পদের 
তাৎপর্য। 


এক ক 


॥ ও শ্রীপরমাতুনে নমঃ ॥ 


অথ দশমোহ্ধ্যায়ঃ 
দশম অধ্যায় 


শ্রীডগবান সওম অধ্যায়ে তর অন্তরের কথা__বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলাছিলেন'॥ অসম অধ্যায়ের প্রারজ্তে 
অভুর্নের এতে তাঁর কথায় এসঙ্গাভব ঘটেছিল এবং পুনরায় তিনি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানোর কথা বলার জন্য নবম 


অধ্যায়ের বিষয়া আরা করেন আর তার সমান্তি করেন ডগবদৃপরায়গতা দিয়ে । কিউ ভগবানের মনে আরও কিছু 
বলার ইচ্ছা ঘেকে গিয়েছিল, তিনি নিজের কথা পুরো রুলতে পারেননি । জক্তের যেমন ভহাবানের কথা শুনে 
শুনেও তুতি হয় না (গীতা ১০/১৮), তেমনই প্রিয় অজুৈর কাছে তীর অন্তরের কথা বলে ভগবানের তাত 
হাচ্ছিল না। কারণ ভগবানের অন্তরের গোপন কথা ভক্ত ছাড়া জগতে জার কেউই শোনার নেই। তাই ভগবান 
অ্জ্নের জিজ্ঞাসা বাতিবেকেই কুপাপরবশ হয়ে দশম অধ্যায়ের বিষয় বলতে আরজ করেন। - 


স্রীভগবানুবাচ 


ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং শ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া॥ ১ ॥ 

[মহাবাহো ( হে মহাবাহো অৰ্জুন !) ; মে (আমার) ; পরমম্, বচঃ ( শ্রেষ্ট বাকাগ্ুলি) ; তৃয়ঃ, এব (পুনর্বার) : শৃণু 
(শোনো) ; অহম (আমি); তে (তোমার) ; ছিতকামায়া (হিতকামনায়) ; যং (এগুলি) ; বক্ষ্ণামি (জানাচ্ছি); গ্ৰীয়মাণায় 
(আমার প্রতি অতিশয় প্রেমসম্পন্ন।)] 

শ্রীভগবান বললেন-_হে মহাবাহো অর্জন ! আমার এই শ্রেষ্ঠ বাকাগুলি তুমি পুনরায় শোনো, আমি 
তোমার হিতার্থে এগুলি জানাচ্ছি ; কারণ তুমি আমার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা-প্রেমসম্পন্ন ॥ ১ ॥ 

ব্যাখ্যা-"ভূয় এব'__ভগবানের বিভৃতিগুলির তত্ত্ব | করার জন্য ভগবান 'ভূয় এব" বলেছেন। 
জানতে পারলে ভগবানে ভক্তি হয়, প্রেম হয়। তাই | “শৃণু মে পরমং বচঃ’ ভগবানের মনে তাৰ মহিমার 
কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের (অষ্টম শ্লোক | কথা, তার হৃদয়ের কথা, প্রভাবের কথা বলার 
থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত) কারণরূপে সতেবোটি বিভূতি | একটি বিশেষ আগ্রহ এসেছিল'*:। তাই তিনি অর্জুনকে 
এবং নবম অধ্যায়ে ( ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক | বলেছেন যে, “তুমি আবার আমার বিশেষ কথাগুলি 
পর্যন্ত) কার্য -কারণবাগে পাইত্রিশটি বিভৃতির কথা  শোন'। 
জানিয়েছেন। এখন এখানে আরও বিভূতি জানাবার | অনা ভাবটি হল যে ভগবান যে যে স্থানে তার মহত, 
জন্/১) এবং (গীতা ৮1১৪ এবং ৯২২, ৯1৩৪ | প্রভাব, এশ্বর্য ইত্যাদির কথা বলেছেন অর্থাৎ নিজেকে 
শ্লোকে কথিত) ভক্তির কথা আরও বিশেষভাবে বর্ণনা | উন্মোচিত করেছেন, সেখানেই তিনি পরম বাকা, রহসা 


এই (দশম) অধ্যায়ে ভগবান চতুর্থ থেকে যষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত তার পতাল্লিশ প্রকার বিভৃতির কথা জানিয়েছেন। 


(ভগবান বলেছেন যে আমি ভক্তদের কৃপা করে তাদের জ্ঞান প্রদান করি-_-'তেযাসেবানুকপ্পার্থম্* (গীতা ১০1১১) 
এটি ভগবানের পরম বচন। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১০ 


ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেছেন ; যেমন-_চতুর্থ 
অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ‘রহসাং হ্তদুন্তমম্‌' পদটির 
দ্বারা বলেছেন যে, যিনি সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 
সেই আমিই তোমার রথের চালক হিসাবে তোমার 
ঘোডগুপিকে চালাবার জন্য উপবিষ্ট রয়েছি। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের টৌধট্টিতম শ্লোকে ‘শৃণু মে পরমং বচঃ" পদের 
দ্বারা এই পরম বাকা বলেছেন যে তুমি সকল ধর্ম 
বিচার করার এত পরিশ্রম না করে একমাত্র আমারই 
শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমন্ত পাপ হতে মুক্ত 
করব, তুমি চিন্তা কোরো না (১৮1৬৬)। এখানে “শৃণু 
মে পরমং বচঃ" পদে ভগবানের বন্তব্য হল যে প্রাণীদের 
নানাপ্রকার ভাব আমা হতে উৎপন্ন হয় এবং 
আমাতে ভক্তিভাব রক্ষাকারী সাত মহর্ষি, চার সনকাদি 
এবং চতুর্দশ মনু-_ এরা সকলেই আমার মন থেকে 
উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল এই যে, সকলের মূলে আমিই 
অবস্থিত। 

যেমন পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলে 
চতুৰ্দশ অধ্যায়ের প্রারস্তে ভগবান পুনরায় জ্ঞানের বর্ণনা 
করেছেন, তেমনই সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কথা বলেও দশম অধ্যায়ের প্রারস্তে পুনরায় 
সেই বিষয়টিহ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চতুর্দশ 
অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান *পরং ভূয় প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং 
জানমুত্তমম্* কথাটি বলেছেন, আর এখানে (দশম 
অধ্যায়ের প্রারস্তে) ‘শৃণু মে পরমং বচঃ’ কথাটি 
বলেছেন। এর তাৎপর্য হল জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির এবং বিচার- 
বিবেচনার প্রাধান্য থাকে | তাই অতএব সাধক বচনগুলি 
বিচার-বিবেচনার সাহায্যে ত্ হ্দযঙ্গম করেন। 
খালে 'জ্ঞানানাং জ্ঞানমুক্তমম” কথাটি 


পরিশিষ্ট-ভাব-_অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিজয় আকাঙ্ক্ষা ন 


এইজন 


₹ অধিকারের সৃচক। 


বলেছেন। ভক্কিমা্গে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে। 
তাই সাধক বচনগুলি শুনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে 
সেগুলি মেনে নেন। সেইজনা এখানে “পরমং বচঃ’ 
কথাটি বলেছেন। 

“যত্তেছছং শ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া'_ 
ভগবদ্বন্তার প্রতি যদি শ্রোতার শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকে এবং 
বক্তার যদি শ্রোতার প্রতি কৃপা ও হিতকামনা থাকে তবে 
| বক্তার উপদেশ, তার কথিত বিষয় শ্রোতার হাদয়ে 
অটলরাপে বিরাজ করে। এর দ্বারা শ্রোতার ভগবানের 
| প্রতি রুচি স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়, তার হৃদয়ে ভক্তি ও 
 প্রেম-জন্মায়। 

এখানে 'ছিতকামায়া" পদের দ্বারা একটি প্রশ্ন আসতে 
পারে যে ভগবান গীতার স্থানে কামনা নিষেধ 
| করেছেন, তবে তিনি স্বয়ং নিজের কামনার কথা কেন 
বলেছেন ? তার উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে নিজের জনা 
ভোগ, সুখ, আরাম, আকাক্ক্ষা করাকেই *কামনা" বলা 
হয়। অনোর হিত কামনাকে “কামনা” বলা হয় না। অন্যের 
হিতের কামনা হল ত্যাগ এবং সেটি নিজ কামনা দূর করার 
মুখ্য সাধন। তাই ভগবান সকলের শিক্ষার জন্য 
আদর্শরূপে বলেছেন যে আবি যেমন হিতের কামনা নিয়ে 
| বলছি, তেমনই, মানুষমাত্রেরই উচিত তারা যেন 
গরাদীমাত্রেরই হিত কামনায় সকলের সঙ্গে যথাযোগা 
বাবহার করে। এতে নিজের কামনা দূর হয় এবং কামনা 
দূর হলে আমাকে পাওয়া সহজ্ছ হয়ে যায়। যারা 
প্রাণীমাত্রেরই হিতের কামনা করে, তারা আমার সপ্তপ 
স্বরূপ লাভ করে__'তে প্রাপুবস্তি মামেৰ সর্বভৃতহিতে 
রতাঃ' (শীতা ১২1৪) এবং নির্তণ স্বরূপও প্রান্ত হয়__ 
“লভন্তে ব্ৰহ্মনিৰ্বাণং......সর্বচূতহিতে তা" (21২৫)। 


না করে নিজের কল্যাণ কামনা করেছিলেন, তাই 


উল্লেখে 'মহাবাহো' সম্বোধন করা হয়েছে। এই সন্বোধন অঞ্জু নর শ্রেষ্ঠত্বের, উপদেশ ধারণ করার 


“পরমঃ বচঃ'__ জীবমাত্রের কল্যাণকারী হওয়ায় ভগবানের বাকাগুলি “গরম্‌' অর্থাৎ অত্যান্ত শ্রেষ্ঠ জীবমাত্রেরই 
কল্যাণকারী হওয়ায় গীতাও বিশ্বের সকলের প্রিয়, বিশ্ববন্ধ। 

“বক্ষ্যামি হিতকামায়া’__ অর্জুন সকল জীবেরই প্রতিনিধি এরং তিনি লিঙ্গ হিত কামনা করেন) তাই ভগবান 
তার অর্থাৎ জীবমান্রেরেই হিতের উদ্দেশ্য এই শ্রেষ্ঠ বাকাগুলি বলেছেন। কল্যাণ লাভ ব্যতীত জীবের অনা কোনো পথ 
জড়! স্যামিশ্চিতং বহি ত্র’ (গীতা ২।৭) 

“তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেযোহহমাপুয়াম্‌’ ৷৷ (গীতা ৩1২) 
“যনচ্ডেয় এতয়োরেকং তশ্রে বহি মুনিশ্চিতম্‌' ॥ (সীতা 21১) 
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নেই। ভগবানের বাকা কল্যাণকারী এবং তার উদ্দেশাও কল্যাণ করার, তাই ভগবানের বালীতে জীবের 
বিশেষ কল্যাণ (পরমহিত) নিহিত আছে। ভগবান জীবের যত মঙ্গল করতে সক্ষম, তত আর কেউ করতে সক্ষন 

উমা রাম সম হিত জগ মাহী। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহী ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, কিছ্িগ্ধাকাণ্ড ১২1১) 

অনা সকলের বাকা নিয়ে মতভেদ থাকে কিন্ত ভগবানের বাণী সর্বসম্মত। ভগবান যোগস্ু হয়ে গীতার বালী 
বলেছেন,” তাই তার বালী বিশেষভাবে কল্যাণ করে থাকে। ভগবানের যোগন্থ হওয়া মানে কী ? ভগবান 
সাধারণভাবে প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ, কিন্তু কেউ যখন ব্যাকুল হয়ে তার শরণাগত হয়, তখন ভগবানের অন্তরে তার 
হিতাৰ্থে বিশেষ ভাব জাগরিত হয় । একেই বলা হয় ভগবানের যোগছ্ছ হওয়া +), যেখন___ গোবহস তার মা গাতীর 
কাছে এলেই মায়ের দুধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৎসের জন্য উৎসারিত হয়? 

“মত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্মামি হিতকামায়া’ পদটিতে ভগবান বলেছেন যে, আমার প্রতি তোমার প্রেমভাব আছে 
আর তোমার জন্য আমার হিতের ভাব আছে, তাই আমি এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান তোমাকে আবার বলছি, এগুলি আমি 
সপ্তম ও নবন অধ্যায়ে বলেছি। এতে প্রমাণিত হয় যে সপ্তম, নবম এবং দশম- এই তিন অধ্যায়েই ভগবান প্রাণীদের 
হিত কামনায় তার অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন। 

এক কক 


সহজ গরম বচনের বিষয়টি আমি পরে যা বলব, আনি ব্যতীত তা সম্পৃণডাবে আর কেউই বলতে সক্ষম নয়। 
তার কারণ কী ? পরের শোকে ভগবান তা জানান্ছেন/ 


ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্যয়ঃ। 
অহমাদির্থি দেবানাং মহরীাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২ ॥ 

[মে (আনান) ; প্রভবম্‌ (উৎপত্তির বিষয়) ; সুরগণাঃ ( দেবতাগণ) ; ন, বিদুঃ (জানেন না) ; মহর্ঘাঃ (সহর্ষিগণ) ; ন 
(জানেন না) ; ছি (কেন-না) ; সর্বশঃ (সবপ্রকারেই) ; অহম্‌ (আমি) : দেবানাম্‌ (দেবতাদের) ; চ (এবং) ; মহমীণাম্‌ 
(মহ্ষিদের) ; আদিঃ (আদি কারণ।)] 

আমার উৎপত্তির বিষয়টি দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেউই জানেন না, কারণ সর্বপ্রকারেই আমি দেবতা ও 
মহর্ষিদের আদি কারণ ॥ ২ ॥ 

ব্যাখ্যা_'ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ধরঃ'__ | সম্পূর্ণভাবে জানেন না। আমার প্রকটিত হওয়ার বিষয় 
যদিও দেবগশের শরীর, বুদ্ধি, আবাসলোক, সামগ্রী! পুরোপুরি জানা তো দূরের কথা, তাদের পক্ষে আমার 
সবকিছুই দিবা, তবুও এরা আমার প্রকট হওয়ার বিষয়টি | দর্শনলাভও অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য তারা আমার 
জানেন না। তাৎপর্য হল যে আমার বিশ্বরুপে প্রকটিত | দর্শনলাতের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন (গীতা ১১1৫২)। 
হওয়া, মৎসা, কচ্ছপ ইত্যাদি অবতার-রূপে প্রকটিত | এইরূপই যেসব মহর্ষি নানা বৈদিক শ্লোকাদি, মন্ত্রাদি 
হওয়া, সৃষ্টিতে ক্রিয়া, ভাব এবং বিভূতিরাপে প্রকটিত | বিদ্যা, নানারাপ বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেছেন, যারা 
হওয়া, এই সব কিছুর উদ্দেশ, লক্ষ্য, হেতু দেবতাগণও | সংসার থেকে উত্চে আরোহণ করেছেন, যাঁরা দিবা 


শন শকাং ত্মযা ভুযন্ত্রথা বন্কুনশেষতঃ। পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তনয়া ৷ (মহাভারত, আশ্ব, ১৬।১২-১৩) 
ভগবান অর্জুনকে বললেন, “সেই সব বাক্য এখন এইভাবে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সপ্তব নয়। ই সময় আমি 
যোগযুক্ত হয়ে পরমান্মতন্ত বণনা করেছিলান।" 
(ক) ব্রযুঃ লিসা শিষাসা গুরাবো গহামপ্যত। (শ্রীমন্তাগবত ১1১1৮, ১০১৩৩) 
“ভকজন নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে অতিশয় গ্ুস্ত কথাও জানিয়ে দেন।? 
খে) গুঢ়ও তন্তু ন সাধু দুরাধহ্হি। আরত অধিকারী জহ পাবহি (শ্্ীামন্রিতমানস, বালকাণ্ড ১১০1১) 
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অনুভবযুক্ত, খাদের আর কিছু করা, জানা এবহ পাওয়া : হওয়ায়, আনার কার্য হওয়ায়, কারণরূপ আমাকে জানতে 
বাকি নেই__এরাপ তন্ুল্প জীবস্মুক্ত মহর্ষিগণও আমার | সক্ষম হন না, বরং তারা আমাতে লীন হতে পারেন। 
প্রকটিত হওয়ার অর্থাৎ আমার অবতারতত্তরের, | তাৎপর্য হল যে দেবতা এবং মহর্ষিগণ ভগবানের 
নানাপ্রকার লীলা ও মহন্বের কথা সম্পূর্ণভাবে জানেন না। ৷ আদি, অন্ত এবং বর্তমান সীমাকে অর্থাৎ ভগবান এইবপ 
ভগবান এখানে দেবতা ও মহষি_ এই শ্রেণীর কথা | এতগুলি অবতার গ্রহণ করেন- এইসব হিসেবনিকাশ 
বলেছেন। তাতে মনে হয় যে উচ্চপদের দৃষ্টিতে দেবতা | জানতে পারেন না। কারণ এইসব দেবতা এবং মহর্ষিদের 
এবং জ্ঞানের দৃষ্টিতে মহর্ষির নাম করা হয়েছে। এই দুই | প্রকটিত হওযার আগেও ভগবান যেভাবে যেমনকার 
পক্ষেরই আমার প্রকটিত হওয়ার বিষয় না জানার কারণ | তেমন ছিলেন এবং তাদের লীন হওয়ার পরেও তিনি 
হল যে আমি সবপ্রকারে দেবতাগণ ও মহর্ষিগণের | সেভাবেই বিরাজ করবেন। সুতরাং যাঁদের শরীরের 
আদিপুরুষ-_-“অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিণাং চ সর্বশহ'। | আদি ও অন্তর থাকে, সেই দেবতা ও মহধিগণ অনাদি- 
তাদের মধো যা কিছু বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থা, পদ, প্রভাব, | অনন্্রকে অর্থাৎ অসীম পরমাস্মাকে তাদের সীমিত বুদ্ধি, 
মহন্ত আছে, সেসব তারা 'আনা হতেই প্রান্ত হয়েছে। | যোগ্যতা, সামর্থা ইত্যাদির সাহায্যে কীভাবে জানতে 
অতএব আমা হতে প্রাপ্ত প্রভাব-শক্তি-সামর্থের সাহায্যে | পারবেন ? অসীমকে নিজেদের সীমিত অন্তরগত 
এরা আমাকে সম্পূর্ণভাবে কী করে জানতে পারবে ? | করবেন কী করে ? তা কখনো সন্তব নয়। 
অর্থাৎ তা সন্তব নয়! বালক যেমন যে মা হতে জন্মলাভ এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে অর্জুনও ভগবানকে 
করে সেই মায়ের বিবাহ এবং নিজ শরীরের উৎপত্তির | বলেছেন যে আপনাকে দেবতা বা দানব কেউই জানেন 
রহসা জানতে সক্ষম হয় না, তেমনই দেবতা ও মহর্যিগণ | না। কারণ দেবতাদের কাছে ভোগাসামদ্্রী এবং দানবদের 
আমা হতেই প্রকটিত, অতএব তারা আমার প্রকটিত : কাছে মায়া শ্তির আধিকা থাকে। তাৎপর্য হল ভোগে 
হওয়া এবং তাদের নিজের কারণকে জানেন না। কার্য | বান্ত থাকায় দেবতাদের (আমাকে জানাল জনা) সময়ই 
নিজের কারণের মধ্যে লীন হলেও তাকে জানতে সক্ষম | থাকে না আর মায়া শক্তির প্রভাবে ছলচাতুরীতে বান্ত 
হয়না। তেমনই দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমা হতে উৎপন্ন | থাকায় দানবেরা আমাকে জানতে পারে না। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান 'অনুল্মাণাং সহলেমু' পদটিতে যা বলেছিলেন, সেই কথাই 
এইস্থানে “ন মে বিদুঃ' পদটিতে বলেছেন। তারা ভগবানকে জানেন না কেন, তার কারণ জানাতে গিয়ে ভগবান 
বলেছেন “আমি সর্বপ্রকারেই দেবতা এবং মহর্যিদের আদি'। সপ্তম অধ্যায়ের ছাব্বিশতন শ্লোকেও ভগবান বলেছেন 
যে, অত্তীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল প্রালীদেরই আমি জানি কিন্তু আমাকে কেউই জানে না। তাই অর্জুনও পরে 
চডদশ পঞ্চদশ ল্লোকে বলেছেন যে__ "আপনাকে দেবতা বা দানব কেউহ জানেন না, আপনি স্বয়ংহ আপনাকে 
জানত 

এই লোকে ভগবান “রাজগুহা* বিষয়ে বলেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও সামর্থ। ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে জানাযায় 
না, তাকে জানা যায় জিজ্ঞাসুর শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং ভগবৎকপা ছ্ছারা। 


পচা বচ বজ 


সহজ জাগোরা ভে বালা করেছে কে জেতা এবং নহামিগালও ভগলানোর এটিত হওয়ার রর সম্পুপভাতে 
জানেন না, তাহলে মানুষ ভগবানকে বীভোবে জানাবো এবাং তোদের লাগ বটি কলে এত ? পরবতী রোকে আর উপায় 
জ্যানিয়েছেন। 
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 


অসম্মৃঢঃ স মর্ভোষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে।॥ ৩ ॥ 
[য॥ (যারা) ; মাম্‌ (আমাকে) ; অজম্‌ (অজ) ; অনাদিম্‌, চ (অনাদি এবং) ; লোকমহেশ্বরম্‌ (সর্বলোকের মহেশ্বর) : 


শ্লোক ৩] 


সাধক-সঞ্টীবনী 


Ts 


বেত্তি (জানে) ; সঃ, মর্তোধু (মানুষের নণ্যে তারা) ; অসম্মূঢ় (জ্ঞাতা এবং) ; সর্বপাপৈঃ (সন্ত পাপ হতে) ; প্রমুলতে (সুজ 


হ্ন।)] 


যাঁরা আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে (নিঃসন্দেহে) 
মেনে নেন, মানুষের মধ্যে তারাই জ্ঞানী এবং সমস্ত পাপ হতে তারা মুক্ত হন।| ৩ ॥ 


ব্যাখ্যা--“যো মানজমলাদিখ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌' 
- আগের শ্লোকে ভগবানের প্রকটিত হওয়াকে জানার 
বিষয় বলে বলা হয়নি। এটি মানুষও জানে না, কিন্তু 
যতটুকু চ্জানলে মানুষ তার নিঞ্জের কল্যাণ করতে সক্ষম 
হয়, ততটা সে জানতেই পারে। সেই জানা অর্থাৎ মানা 
হল এই যে ভগবান অন্ধ অর্থাৎ তিনি হলেন জন্বারহিত। 
অনাদি অথাৎ এই যে কাল, যাতে আদি-অনাদি শব্দ 
প্রযুক্ত হয, ভগবান সেই কালেরও কাল। সেই কালাহীত 
ভগবানে কালেরও আদি ও অস্ত হয়। ভগবান সর্বলোকের 
মহেশ্বর অর্থাৎ স্বর্গ, মতা এবং পাতালকুপ যে ত্রিলোক 
এবং সেই ভ্রিলোকে যত প্রাণী এবং সেই প্রাণীদের 
অধিদেবতা (পৃথক পৃথক অধিকার প্রাপ্ত প্রভু) আছেন 
তাদেরও মহেশ্বর হলেন ভগবান স্বয়ং । এইভাবে জানলে 
অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে দৃঢ়ভাবে মেনে নিলে 
মানুষের ভগবান যে অঞ্জ, অবিনাশী এনং লোক 
মহেশ্বর_ তাতে বোলোরাপ সন্দেহ আসে না। 

*অসম্মূ় স মর্তোঘু সর্বপাপেঃ প্রমুচাতে' 
ভগবানকে অজ, অবিনাশী এবং মহেশ্বর জানলে মানুষ 
পাপাদি থেকে কীভাবে মুক্ত হয়? ভগবান জন্মরহিত এবং 
নাশরহিত অর্থাৎ তাতে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। 
তিনি অজ এবং অবিনাশী হয়েও সকলের মহেশ্বর। তিনি 
সর্বদেশব্যাপী হওয়ায় এখানেও অবস্থিত, সর্বসময় 
বিয়াহ্মমান হওয়ায় এখনও উপস্থিত, সকলের হওয়ায় 
তিনি আমারও এবং সকলের প্রভু হওয়ায় তিনি আমারও 
প্রভু_দৃড়তার সঙ্গে এটি মেনে নিতে হয়। 
কোনোপ্রকার সন্দেহ না থাকে। সেই সঙ্গে এই যে 


এতে যেন 


ক্ষণভঙ্গুর জগৎ, প্রতিমুহূর্তে এর পরিবর্তন হচ্ছে এবং 
একে যেক্ষণে যেরূপে দেখা হয় পরমুহূর্তে আর দ্বিতীয়বার 
সেইরূপে দেখা যায় না ; কারণ তা পরমুহূর্তে আর 
সেইরূপ থাকে না__এইভাবে জগৎকে যথার্থরূপে 
জানতে হয়। যিনি নিজেকে সহ সমস্ত জগতের 
মালিকরূপে ভগবানকে দৃঢ়ভাবে হে [ছেন এবং 
জ্বগতের ক্ষণতঙগুরভাকে তবুত জেনেছেন, তার জগতে 
"আনি" এবং “আমার” ভাব থাকতে পারে না ; একমাত্র 
'ভগবানেই তার আস্মীয়তাবোধ জন্মায়। তাহলে তিনি পাপ 
থেকে মুক্ত হবেন না তো কে হবে ? এরূপ মোহশুনয 
কই ভগবানকে তত্বত অজ, অবিনাশী এবং মহেশ্বর 
রূপে জানতে পারে এবং সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। তার 
ক্রিয়মাল এবং সঞ্চিত সমন্ত কর্ম নাশ হয়। মানুষের এটি 
বাস্তুবিক-ভাবে অনুভব করা প্রয়োজন, কেবল 
তোতাপাখির মতো শিখলে হবে না, কারণ সেইভাবে 
শিখলে সেই জানের দ্বারা বিশেষ কোনো লাভ হয় না। 

অসম্মৃঢ়তা কী ? জগৎ-সংসার (শরীর) কারও সঙ্গে 
চিরকাল থাকে না এবং কেউই জগৎ-সংসারে চিরকাল 
থাকে না, পরমাস্মা কখনো কারও থেকে পৃথক হতে 
রেন না বা কেউই কখনো পরমাত্মা থেকে পৃথক 
[রে না-_এই হল প্রকৃত সতা। এই বাস্তবিক তথা 
জানাই হল অসম্মৃঢ়তা। যার মধো এই অসম্মৃদতা থাকে 
তাকে বলা হয় অসন্মৃঢ়। এইরাপ অসম্মূঢ় ব্যক্তিরাই 
আমার সঞ্ণ-নির্ুণ সাকার-নিরাকার রূপ তন্তুত জানতে 
পারেন, তাই তারা আমার লীলা, রহস্য, প্রভাব, এশ্বর্য 
দিতে কখনো সন্দিহান হন না। 


পরিশিষ্ট-ভাব__নবম অধ্যায়ের চবিবশতম শ্লোকে ভগবান বাতিরেক রীতিতে বলেছেন যে, যারা আমাকে জানে 
না, তাদের পতন হয় আর এখানে অপ্রয় বীতিতে বলেছেন যারা আমাকে জানেন, তারা সমন্ত পাপ হতে মুক্ত হন। 

‘বেত্তি’ কথাটির অথ এখানে হল দৃড়তাপূর্বক, সন্দেহ রহিত হয়ে স্থাকার করে লেওয়া। কারণ ভগবানকে 
হন্দরিয়-মন-বুদ্ধি দারা জানা সম্তব নয় (গীতা ১০।২)। সুতরাং ভগবান জানার বিষয় নয়, তিনি হলেন ঘানার ও 
উপলব্ধি করার বিষয়। প্রকৃতিকেই যখন জানা সম্ভব হয় না, তাহলে প্রকৃতির অতীত ভগবান কী করে জ্ঞানগনা হতে 
পারেন ? অনুভব করার অর্থ হল-__নি ভগবানে লীন করে দেওয়া, ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া। 
ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলেই ভগবানকে জানা সম্ভব, কারণ প্রকৃতপক্ষে জীব অভিয়াই। (এইরূপ সংসার থেকে পৃথক 


716 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা Ds [অধ্যায় ১০ 
হয়েই সংসারকে জানা সম্ভব হয় ; কারণ প্রকৃতপক্ষে তা থেকে পৃথকই।) 

নহর্যিগণ ভগবানের আদি জানতে সক্ষম না হলেও ভগবান যে অজ এবং অনাদি তা তারা সমাকৃভাবে জানেন। 
ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবও অঞ্জ এবং অনাদি। সুতরাং তারা ভগবানকে অজ ও অনাদিবাপে জানলে নিজেদেরও 
সেইভাবে (অজ-অনাদিরাপে) জানতে পারেন, কেন্ন-না জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েই ভগবানকে জানতে সক্ষম 
হয়। নিজেকে অঞ্জ-অনাদি জানলে জীব মূঢ়ত্ রহিত হতে পারে, তখন আর তাদের পাপ বলে কিছু থাকে না। কারণ 
জীব বস্তুত অজ-অনাদি, পরে সে পাপে আবদ্ধ হয়। “সর্বপাগৈঃ প্রমুতে' কথাটির অর্থ হল-_গুপাদি সঙ্গ বর্জিত 
হওয়া। গুণাদির সঙ্গ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না, কারণ পাপের মূল কারণই হল 
গুণাদির সঙ্গ। 

পরবর্তী চতুর্থ থেকে ষষ্ট শ্লোক পযন্ত অসম্মূঢতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয যেখানে ভগবান নিজেকে 
সকলের *আদি' বলে জানিয়েছেন। ভগবান নিভে * এবং ডাবের ও মহর্ষিদের তিনি *আদি। 

ক এজ 


সহ ডগাবালা এখন ঢোকে যে পরমা বচন শোনার দিকে নিয়োছলেন, পরবতী /তিনার্টি ঢোকে সেকথা জানাচ্ছেন 


বুদ্ধির্্জানমসস্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 

সুখং দুঃখং ভবোহ্ভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪ ॥ 
এ অহিংসা সমতা তুষ্টিন্তপো দানং যশোহ্যশঃ। 

ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথখিধাঃ॥ ৫ ॥ 

[বৃদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ; জানম (জ্ঞান) ; অসম্মোহঃ (অসম্মোহ) ; ক্ষমা (পরমা) ; সতাম (সভা) ; দমঃ, শমঃ (দন, শম) ; এব, 
সুখম্‌ (সুখ) ; দুঃখম (দুঃখ) ; ভবঃ (উৎপত্তি) : অভাবঃ (অভাব) : ভয়ম্‌, অভয়ম্‌ (ভয়, অভয়) ; চ, অহিংসা (অহিংসা) ; 
সমতা (সমতা) ; তুষ্টিঃ (তুষ্টি) ; তপঃ, দানম্‌ (তপ, দান) ; যশঃ, চ (যশ এবং) ; অযশঃ (অপযশ) : ভূতানাম্‌ (প্রাণীদের) : 
পৃথগ্ৰিধাঃ (নোনাপ্রকার ভিন্ন (ভিন) ; ভাবাঃ (ভাব) ; মন্তঃ, এব (আমা হতেই); ভৰপ্তি (উৎপন্ন হয়।)] 

বৃদ্ধি, জান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (লয়), ভয়, অভয়, 
অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অপযশ-_ প্রাণীদের এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন (কুড়ি প্রকারের) ভাব 
আমার থেকেই উৎপন হয়। 5-৫ ॥ 

ব্াখ্যা_বুদ্ধিঃ' কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চয়কারী ৷ সেই অপরাধী আমার কাছ থেকে বা কাছে 
বলা হয় ‘বুদ্ধি’ ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও যেন শাস্তি না পায়__ 
'জ্বানম্‌'__সার-অসার, প্রাহ্য-অপ্রাহা, নিত্য- | এই রকম চিন্তা করাকে বলা হয় “ক্ষমা"। 
অনিতা, সৎ অসৎ, উচিত-অনুচিত, করতব্য-অকর্তব্য | *সতাম্*-_সততস্থরাপ পরমায্ঘাকে লাভের উদ্দেশ্যে 
- এই বিবেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানা, একেই বলা | সতা বাকা বলা অর্থাৎ যেমন শোনা হয়েছে, দেখা হয়েছে 
হয় "জ্ঞান" ৷ মানুষমাত্রেই এই আন (বিবেক) ভগবানের | এবং বোঝা হয়েছে, সেই অনুযায়ী স্বার্থ এবং অভিযান 
থেকে লাভ করেছে। পরিত্যাগপূর্বক অনোর হিতের জন্য বেশি বা কম না করে 

'অসশ্মোহঃ' শরীর. এবং জগৎ-সংসারকে | যেমন আছে তেমনই বাকা বলাকে বলা হয় “সতা'। 
উৎপন্তি-বিনাশশীল জেনেও তাতে ‘আনি’ এবং | 'দমঃ শমঃ'_পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে 
“আমার' এই ভাব করাকেই বলা হয় সম্মোহ আর এই | ইন্্রিগুলিকে তাদের নিন্দ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে 
ভাব না করাকে বলা হয় *অসম্মোহ'। নিজের বশে রাখাকে বলা হয় “দম" এবং মনকে জাগতিক 

“ক্ষমা' কেউ আমার প্রতি যত বড় অপরাধই ককক, | ভোগের চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখাকে বলা হয় 'শম'। 
প্রতিকারের সামর্থ থাকলেও সেটিকে সহ্য করা এবং “সুখং দুহখম্‌"_ শরীর, মন, ইন্ডরিয়াদির অনুকূল 
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পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলে হৃদয়ে যে প্রসন্নতা আসে, তাকে বলা 
হয় ‘সুখ’ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলে জদয়ে যে 
অপ্রসন্নতা আসে তাকে বলা হয় ‘দুঃখ’ । 

“ভবোহ্ভাবঃ' সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, 
পরিস্থিতি, ভাব ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়াকে বলা হয় ‘ভব’ 
আর এগুলি সব লীন হওয়াকে বলা হয় *অভাব'। 

“ভয়ং চাভয়ামেন চ'__নিজের আচরণ, ভাব ইত্যাদি 
শাস্ত্র ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ হলে চিন্তে অনিষ্ট হওয়ার যে 
এক আশঙ্কা উৎপন্ন হয, তাকে বলা হয় *তয়"। মানুষের 
আচরণ, ভাব যদি ভালো হয়, যদি সে কাউকে দুঃখ না 
দেয়, শাস্ত্র এবং সন্তদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কাজ 
নাকরে, তাহলে তার চিত্তে নিজের অনিষ্ট হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে না অর্থাৎ তার কারো থেকে ভয় হয় না, 
একে বলা হয় *অভয়'। 

"অহিংসা'_কায়-মন-বাকো কোথাও, কখনো যে 
পরিস্থিতি ইত্যাদিতে কোনো প্র 
না দেওয়াকে বলা হয় “অহিংসা'। 
'সমতা'__নানাপ্রকার অনুকূল এবং প্রতিকূল বন্ধ, 
ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও চিন্তে 
কোনো বিষম ভাব না আসাকেই বলা হয় ‘সমতা’ । 


কো 
দুঃখ 


না| এহ 


থাকাকে বলা হয় 'তুষ্টি'। তাৎপর্য হল যে প্রাপ্তি হোক বা। 
না হোক, কম অথবা বেশি যাই প্রাপ্তি হোক এইরকম! 
সব অবস্থাতেই প্রসম খাকাকে বলা হয় ‘তুষ্টি '। 
নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট 
তিকুল পরিস্থিতি আসে, সেইসবগুলিকে 
প্রসন্নতা সহকারে সহা করাকে বলা হয় “তপ'। একাদশী 
ব্রত ইত্যাদি পালনকেও বলা হয় “তপ'। 
_প্রত্যুপকার এবং ফলের কোনো আকাঙ্ক্ষা 
না রেখে প্রসন্নভাবে নিজের সৎ উপার্জন কোনো 
সংপাত্রকে দেওয়াকে বলা হয় *দান" (গীতা ১৭1২০)! 
“যশোহযশঃ’ মানুষের ভালো ব্যবহার, ভাব এবং 
প্তণাদি নিয়ে জগতে যে খ্যাতি, গৌরব প্রশংসা ইত্যাদি 
হয়, তাকে বলা হয় ‘যশ’। মানুষের দুর্বাবহার, কুভাব 
এবং দুর্ঠণাদি নিয়ে জগতে যে নিন্দা ইত্যাদি হয়, তাকে 
বলা হয় ‘অযশ’ (অপযশ)। 
'ভবস্থি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পুথগ্বিধাঃ_ 
প্রাণীদের এই নানাগ্রকার ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় 


অর্থাৎ তাদের সত্তা, স্ফৃতি, শক্তি, আধার এবং প্রকাশ 
আমা হতেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে তত্বত 
সকেরই মূলে আমি। 

এখানে *মন্তঃ" পদটির দ্বারা ভগবানের যোগ, সামর্থা, 
শ্রভাব এবং “শৃথগ্বিধাঃ" পদটির দ্বারা নানাপ্রকার ভিন্ন 
ভিন্ন বিভূতির কথা বুঝতে হবে। 

জগতে যা কিছু বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম হচ্ছে, 
শুভান্ুভ কার্যাদি হচ্ছে এবং জগতে যত সঙাব এবং 
দুর্ভাব রয়েছে, তা সবই ভগবানের লীলা ভক্ত এইভাবে 
ভগবানকে তত্বত জেনে নিলে তার ভগবানে অকম্পিত 
(অবিচল) যোগ স্থাপিত হয় (গীতা So)! 

এখানে প্রালীগণের যে কুড়ি প্রকার ভাব বলা হয়েছে, 
সেন্ডলির মধ্যে বারোটি ভাব এক প্রকারের (একক) এবং 
সেগুলি সবই চিন্তে উৎপন্ন হয়। আবার ভয়ের সঙ্গে আসা 
অভয়ও চিত্তে উৎপাদিত ভাব। অবশিষ্ট সাতটি ভাব 
পরস্পরবিরোধী। তার মধ্যে ভব (উৎপত্তি) অভাব 
(লয়), যশ এবং অযশ- এই চারটি হল প্রাণীদের পূর্বকৃত 
কর্মের ফল। সুখ, দুইপ ও ভয় এই তিনটি মূর্খতার ফল। 
এই দূর্খতাকে মানুষ নিজেই দূর করতে সক্ষম। 

এখানে উক্ত প্রাণীদের কুড়িটি ভাব ভগবানের থেকে 
উৎপন্ন এবং তারই বিভৃতিরূপে জানানোর তাৎপর্য হল 
যে, এই কুড়িটি ভাব ভিন্ন ভিন্ন হলেও এই ভাবগুলির 
আধার একমাত্র আমিই । এসবের মুলে আমিহ অবস্থিত, 
এন্ডলি আমা হতেই উৎপন্ন এবং আমা হতেই অন্তিহ ও 
স্ফৃতি লাভ করে। সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশতম প্লোকেও 
ভগবান ‘মন্ত এব' পদের দ্বারা জানিয়েছেন যে সাত্বিক, 
বাক্স এবং তামস ভাব আমা থেকেই হয় অর্থাৎ সেগুলির 
মৃলে আমিই রয়েছি। সেগুলি জামার থেকেই হয় এবং 
আনার থেকেই সত্তা-স্ফৃর্তি লাভ করে। সুতরাং এখানেও 
সাধকের দৃষ্টি বিভৃতির মূলতত্ত্রের দিকে ফেরানোই হল 
ভগবানের অভিপ্রায়। 

বিশেষ কথা 

সাধক জগৎ-সংসারকে কীভাবে দেখবেন ? তিনি 
দেখবেন যে জগতের যা কিছু ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদি 
আছে, তা সবই ভগবানের রূপ! উৎপণ্ডি হোক বা লয়, 
অনুকূলতা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, মৃত্যু হোক বা 
জীবন, স্বর্গ হোক বা নরক, সবই জানো লীগ 
ভগবানের লীলায় বালকাণ্ডও যেমন আছে, 
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অযোধ্যাকাণ্ডও আছে, অরণাকাণ্ডও আছে, লঙ্কাকাণ্ডও । 
আছে। নগরের মধ্যে লক্ষ করলে দেখা যায় যা 
নগরীতে ভগবান সশরীরে আছেন, রাজা, রানী এবং 
প্রজাদের মধ্যে থাকে বাৎসল্য ভাব। জনকণপুরীতে শ্রীরানের 
প্রতি রাজা জনক, মহারানী সুনয়না এবং প্রজাদের বিশেষ 


নানাপ্রকার লীলা অনুষ্ঠিত হলেও এ সবই রামায়ণের অঙ্গ 
এবং এইসব বিষয়ের সাহাযোই রামায়ণ সর্বা্গীণভাবে 
সুর হয়ে উঠেছে। জগতেও এইরকম প্রাণীদের বিভিন্ন 
প্রকার ভাব থাকে। কোথাও কেউ হয়ত আনন্দে হাসা 
করছে, আবার কোথাও কেউ দুঃখে ক্রন্দন করছে, 


বিশেষ ভাব। তারা শ্রীরামকে জামাতা-রূপে আদর- 
আপ্যায়ন করেন। বনে (অরণ্য-কাণ্ডে) ভক্তদের সঙ্গে 
মিলন হয় আবার রাক্ষসদের সঙ্গেও মিলন হয়। 


কোথাও বিদ্বদ্সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কোথাও কারও জমা 
হচ্ছে, আবার কোথাও কেউ মারা যাচ্ছে ইত্যাদি। এই যে 
নানাপ্রকার কার্য হয়ে চলেছে, এ সবই ভগবানের লীঙ্গা। 
লক্ষানগরীতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, হানাহানি হয়, রক্তের নদী জীলাকারীগণ সকলেই ভগবানের রূপ। দৃষ্টি 
প্রবাহিত হয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন নগরীতে ভিন্ন ভি কাণ্ডে । এইভাবে সর্বদা ভগবানের ওপরই থাকা উচিত৷ কারণ এই 
ভগবানের বিভিন্ন প্রকার লীলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু! সবেরই মূলে এক পরমাত্মতন্তুই বিরাজমান। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ জান দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে সকল ভাবই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভক্তি-দৃষ্টিতে 
দেখে দেখা যায় সকল ভাব উৎপন্ন হয় ভগবান থেকে। যদি এই ভাবগুলিকে জীবের বলে মনে করা হয় তাহলে, 
জীবও ভগবানের পরাপ্রকৃতি হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন ; সুতরাং এই ভাবও ভগবানেরই। এই ভাব ভগবানের 
মধ্যে নিত্য-নিরপ্তর বিদামান। কিন্তু অপরার সঙ্গ করার জন্য জীব এই ভাবে আসা-যাওয়া করে থাকে। ভগবান থেকে 

- উৎপন্ন হওয়ায় এই সব ভাবই ভগবৎস্রূপ। 

“পৃথগ্বিধাঃ' কথাটির তাৎপর্য হল এহ যে, যেমন প্রতি হাতেই আঙুল পৃথক পৃথক হয়, তেমনই ভগবানও এক, 
শুধু তাতে পৃথক পৃথক ভাব প্রকটিত হয়ে থাকে। এক ভগবানেই নানাপ্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব একই সঙ্গে বিদ্যমান 
থাকে। 


এ ৯ 


মহ্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। 
মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমা? প্রজাঃ॥ ৬ ॥ 

[সপ্ত (সপ্ত) ; মহধরঃ (মহৰ্ষি) ; পূৰ্বে (তাদের পূর্বব্ী) ; চন্বারঃ, তথা (চার সনকাদি এবং) ; মনবঃ (চতুদরশ মনু) ; 
মানসাঃ (মন হতে) ; জাতাঃ (উৎপন্ন) ; মন্ভাবাঃ (আমার প্রতি ভাব সম্পন্ন) ; যেষাম্‌ (ঘাদের থেকে) ; লোকে 
(জগতের) ; ইমাঃ, প্রজাঃ (এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে।)] 

সপ্তমহর্ষি এবং ভাদের পূর্ববর্তী চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু- এঁরা সকলেই আমার মন হতে উৎপন্ন 
এবং আমার প্রতি ভাব (শ্রন্ধা-ভক্তি) সম্পন্ন, যাদের থেকে জগতের এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে॥ ৬ ॥ 


ব্যাথ্যা_[পূর্বব্তী দুটি শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের | “হর্ষ সপ্ত'_ খারা দীর্ঘায়ু, মন্ত্র প্রকাশকারী, 


ভাবরূপের কুড়িটি বিভৃতির কথা জানিয়েছেন। এই 
শ্লোকে এবার ব্যক্তিকূপের পঁচিশটি বিভৃতির কথা 
জানাচ্ছেন, ধারা প্রাণীদের মধো বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন 
এবং জগতের কারণ।] 


এনতর্মশালী, দিবা-দৃষ্টিসম্পন্ন, গুণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে 
প্রাজ্ঞ; ধর্মসষ্টা এবং গোত্র প্রবর্তনকারী_ এরূপ সপ্তগুণ- 
সম্পন্ন খষিদের সপ্ত্মি বলা হয় !*)। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, 
পুলন্তা, পুলহ, তু ও বশিষ্ঠ__এই সপ্ত খষি উপরিউক্ত 


মপ্তৈতে সপ্তভিশ্চিব শুপৈঃ সপ্ৰ্ষয়ঃ স্মৃতাঃ 


ঈ্ঘাযুঘো মনত ঈশ্বলো দিবাযচক্কুমঃ । বৃ্ধা; প্রতাকষধর্সাণো গো্্রবতকাশ্চ যে॥। 


(বযুপুরাণ ৬১৯৩-৯৪) 


শ্লোক ৬] 


সাধক-স্জীবনী 
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সন্তু বিশষ্ট। এই সাতজনই বেদবেন্তা, এঁদের বেদের 
আচার্য বলে মানা হয়। এই সপ্তর্ষিগণ প্রবৃন্তি-ধর্মের 
সঞ্চালনকারী এবং প্রজাপতির কার্যে নিযুক্ত" এই সাত 
খষিকেই এখানে *মহধি” বলা হয়েছে। 

“পূর্বে চত্বারঃ' সনক, সনন্দল, সনাতন এবং 
সনৎকুমার-প্রল্গার তপসার ফলে এই চারজনই 
সর্বপ্রথম প্রকটিত হন; এরা প্রতোকেই তগবদ্স্বরূপ। 
সবার আগে প্রকটিত হলেও এরা সর্বদা পাঁচ বংসরের 
বালকের মতো অবস্থান করেন। এঁরা ত্রিলোকে জ্ঞান, 
ভক্তি ও বৈরাগা প্রচার করেন। এরা সর্বক্ষণ *হরিঃ 
শরণম্‌' উচ্চারণ করেন) এঁরা ভগবহং-আলোচনার 
খুবই গ্রেনিক। তাই এই চারজনের একজন বক্তা এবং 
অপর তিনজন শ্রোতা হয়ে ভগবংপ্রসঙ্গ করে থাকেন। 

“মনবনস্তথা’_ ব্রহ্মার একদিনে (কল্পে) চতুদশ অনু 
হয়। ব্রহ্মার বর্তমান কন্গে স্বায়ন্তুব, স্বারোচিয, উত্তম, 
তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবার্ণ, দক্ষসাবৰ্ণি, 
্রচ্মসাবণি, ধর্মসাবণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং 

ইস্তরসাবর্ণি নামধেয় চতুর্দশ মনু আছেন,'*। এঁরা সবাই 
ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টির উৎপাদক এবং প্রবর্তক। 

“মানসা জাতাঃ' সৃষ্টিনাত্রেই ভগবানের সংকল্প 
থেকে উৎপম। কিনু সপ্তর্মি প্রধুখকে এখানে বলা হয়েছে 
ভারা ভগবানের মানসজাত। তার কারণ সৃষ্টি বিস্তারকারী 


হওয়ায় সৃষ্টিতে এঁদের প্রাধান্য থাকে। অপর কারণ, এঁরা 


| সকলেই প্রক্ষার মানসন্ধাত অর্থাৎ সংকল্প থেকে উত্ভূত। 
সং 


ভগবানই জগৎ-সৃষ্টিব জনা ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হয়ে 
থাকেন । সুতরাং সাত মহষি, চার সনকাদি এবং চতুর্দশ 
মনু এই পাঁচশজনকে এ্পানন মানসপুত্রহ বলা হোক বা 
ভগবানের মাপসপুত্র বলা হোক, একই কথা। 

*মন্তাবাঃ'_-এরা সকলেই আমার প্রতি ভাব অর্থাৎ 
শ্রদ্ধা-প্রেমসম্পয়। 

“যেযাং লোকমিমাং প্রজাঃ' জগতে দুই প্রকারের 
প্র্জা (প্রালী) আছে (১) শ্ত্রী-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন 
এবং (২) শব্দ (দীক্ষা, মন্ত, উপদেশ) হতে উৎপন্ন। 
সংযোগ হতে উদ্ভূত প্রজাদের বলা হয় *বিনদু্ত" আব শব্দ 
হতে উৎপন্ন প্রজাদের বলা হয় “নাদজ'। বিন্দু প্রা পুত্র 
(বংশ) পরম্পরা থেকে এবং নাদক্ত প্রজা শিষ্য পরম্পরা 
থেকে প্রবহমান। 

সপ্ত ক্ষষি এবং চতুর্দশ মনু বিবাহিত ছিলেন তাই 
তাদের থেকে উদ্ভূত প্রজাবা হল *বিন্দুজ প্রজা" । কিন্তু 


সনকাদি বিবাহ করেননি, তাই ভাদের উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে 
পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তিদের বলা হয় “নাদজ 
প্রজা”। নিবৃত্তিপরায়ণ যত সাধু মহাপুরুষ পূর্বে ছিলেন, 
বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হবেন, তারা সকলেই 
উপলক্ষণ দ্বারা তাদের নাদজ গ্রজা। 


পরিশিষ্ট -ভাব-__সপ্তু মহর্ষি, চার সনকাদি ও চতুর্দশ মনু-_এরা সকলেই ভগবানের মন হতে উৎপন্ন হওয়ায়, 


ভগবানের সঙ্গে অভি্ন। 


সর শক ক 


সহ চখ খেকে খত হোক পয এাশীনদের ভাব এবং বাতির কূপে তাঁর বিড়াতি এবং বোগের (ভাবের) 
বগা বছরে এবার পরবতী হোক সেওালি তত জানলে কী বল্ল হর তাই জানাচ্ছেন 


১ মীচিরঙ্গিরাশ্গাত্রিঃ পুলপ্তাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নিশিতা হি তে॥। 
এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্যাশ্ কল্লিতাঃ। প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈ প্রাজাপতে ঢ কল্িতাঃ়॥ 


£ শরণমেবধ হি নিত্যং যেষাং মুখে বচহ। 


(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪ ৭1৬৯।৭০) 


(পল্নপুরাণোক্ত শ্রীনভাগবত-মাহাস্থা ২1৪৮) 
সশ্বীনতাগবতের অষ্টম স্বন্ধোর প্রথমে, পদ্ধমে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।) 
বঙ্গার একদিন হয় এক হাজার চতুযুণে। তার মধ্যে প্রতিটি বনু রাজ্যকাল একান্ত চক়ুর্যুগের কিছু বেশি সময় বলে মনে করা 


হয়। এখন ব্র্গার একাম বছর আয়ুদ্ধাল চলছে এবং সপ্তম মনু 


'বৈবস্বতের" রাজাকাল চলছে। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১০ 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্বতঃ। 


সোহবিকম্পেন যোগেন 


যুজাতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭ || 


[যঃ মম ( যে াক্তি আমান) ; এতাম ৰিসৃতিম্‌, চ (এই বিভূতি এবং) ; ঘোগম্‌ ( যোগৈস্র্য) ; তত্তুতঃ (তত) ; বেত্তি 
(জানেন) ; সঃ (তিনি) ; অবিকল্পেন (অবিচল) ; যোগেন (ডক্তিযোগে) ; মুজাতে (যুক্ত হন) ; অত্র (এতে) : ন, সংশয়ঃ 


(সংশয় নেই।)] 


যেবাক্তি আমার এই বিভূতি এবং যোগৈশবর্ তত্বত জানেন অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেন, তিনি অবিচলিত 
ভক্তিযোগে যুক্ত হন ; এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই॥ ৭ ॥ 


ব্যাথ্যা--'এতাং বিদ্তৃতিং যোগং চ মম’ অত্যন্ত 
নিকটের কথাটি জানাবার জন্য ‘এতাম্‌ সর্বনাম ব্যবহৃত 
ESURANCE NN জেপি 


এবং ভগবানের 
অলৌকিক বিশেষ শক্তি ও সামর্থাকে বলা হয় “যোগ’। 
তাৎপর্য হল যে ভগবানের শক্তিকে বলা হয় যোগ’ এবং 
সেই যোগ দ্বারা প্রকটিত বাক্তি, বস্তু, পদার্থ আদিকে বলা 
হয় ‘ৰিভূতি"। চতুৰ্ণ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পৰ্যন্ত কথিত ভাব 
এবং ব্যক্তির কাপে যত বিভূতি আছে, তা সবই ভগবানের 
সামর্থা এবং প্রভাব থেকে প্রকটিত বিশেষ এবং “আমা 
হতেই জৎপন হয়? (মস্ত ; ‘মানসা জাতাঃ') - এই 
হল ভগবানের যোগ বা প্রভাব। একেই নবম অধ্যায়ের 
পঞ্চম ক্লোকে 'পিশা মে যোগমৈশ্বরম্ (আমার এই 
ঈশ্বরীয় যোগ দেখ) পদের দ্বারা বলা হয়েছে। এইরূপেই 
পরবর্তী একাদশ অধ্যায়ের অষ্টন প্লোকে অর্জুনকে বিশ্বরাপ 
ধানোর সময় ভ' পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌' পদটির 
দ্বারা তার এশ্বর্যপূর্ণ যোগ অবলোকন করতে বলেছিলেন। 
বিশেষ কথা 


যখন ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগাস্থাদন করে, | 
কে সুখ গ্রহণ করে, তখন তার শক্তির হাস হয় 
স্ব বিনাশ হয়। এইভাবে উতয়দিকেই ক্ষতি 
হয়। কিন্তু খন সে ভোগবুদ্ধির সাহাযো ভোগাস্থাদন করে 
না অথাৎ তার মধো ভোগবাসনার লেশমাত্র থাকে না, 
তখন তার শক্ি হাস পাম না। তার শক্তি, সামর্থা সবসময় 
বজায় থাকে। 

প্রকৃতপক্ষে ভোগে সুখ নেই, ভোগ সংযমেই সুখ। 
সংয়ম দুই প্রকারের--১) অনোর ওপর শাসনরাপ সংযম 
এবং ২) নিজের ওপর শাসনরূপ সংযম। অন্যের ওপর | 


শাসনরূপ সংযম হল_ অপরের টখ যেন দূর হয় এবং 
তারা সুখে থাকে__এই ভাব নিয়ে তাদের কুপথ থেকে 
সরিয়ে সংপথে নিয়ে আসা। নিজের ওপর শাসনরুপ 
সংযম হল--“নিজ স্বার্থ এবং অহংকার পরিত্যাগ করা 
এবং নিজে কোনোরূপ সুখভোগ না করা।' এই দুটি 
সংযমের নামই হল “যোগ” বা “প্রভাব'। এরূপ যোগ বা 
প্রভব সামগ্রিকভাবে পরমাত্মাতে স্থত্থাভাবিকভাবে হয়। 
অনোর কাছে এটি সাধন-সাধা হয়ে থাকে। 

স্থাথ এবং অহংকারপূর্বক কাউকে শাসন করলে, 
তার ওপর হুকুম চালালে সে যদি বশীভূত হয় তাহলে 
শাদনকতার একপ্রকার সুখ হয়। এই সুখে শাসকের শক্তি 
ও সামর্থ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং যাকে শাসন করে সে 
পরাধীন হয়ে পড়ে। তাই স্থার্থ ও অভিমান সহকারে 
অপরকে শাসন করার থেকে স্বার্থ ও অহং-অভিমান 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে “সকলের মঙ্গল হোক, তারা 
যেন নশ্বর ভোগাদিতে আবদ্ধ না হয়, অনাদিকাল থেকে 
মানুষ যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করে এসেছে, তারা সেই দুঃখ 
থেকে যেন মুক্তি পায় এবং মহৎ আনন্দ লাভ করে*__ 
এইরূপ মনোভাব রেখে অপরকে শাসন করাই হল শ্রেষ্ঠ 
এবং বিশেষ শাসন (সংযম)। এই শাসনের শেষ কথা 
হল--ভগবানের শাসন অথাৎ সংযম। এরই নাম যোগ। 

সমতা, সম্বগ্ এবং সামর্থাকে বলা হয় “যোগ! । স্থির 
যে পরমাস্মতত্ব, তা থেকেই অসীম সামর্থ্যের উদ্ভব হয়। 
কারণ এই নির্বিকার পরমাত্মতত্তুই হল মহাসামর্থাশালী। 
এর সমান সামথা কিছুতে হয়নি, হবে না এবং হওয়া 
সম্ভবপর নয়। মানুষ যদি নিষ্কাম হয়, তবে আংশিক রূপে 
এই সামর্থ লাভ করে থাকে। কারণ কামনা দ্বারা শক্তি ক্ষয় 
হয় আর নিষ্কাম হলে শক্তি সঞ্চিত হয়। 

মানুষ কাজ করতে করতে যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন 
বিশ্রাম করণে আবার কাজ্জ করার শক্তি ফিরে পায়। কথা 
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বঙ্গতে বলতে যদি ক্লান্ত হয় তাহলে খানিকক্ষণ চুপ করে 
থাকায় প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে মৃত্যু হয় এবং আবার 
বাঁচার শক্তি ফিরে আসে। সর্গে শক্তি ক্ষীণ হয় এবং 
প্রলয়কালে শক্তি সঞ্চিত হয়। তাৎপর্য এই বে, প্রকৃতির 
সঙ্গে সম্পর্ক থেকে শক্তি ক্ষীণ হয় এবং তার থেকে 
সম্পর্ক-বিচ্ছিম হলে মহান শক্তি অর্জিত হয়। 

“মো বেত্তি তত্বতঃ'__বিড়তি এবং যোগ তনত 
জানার অর্থ হল যে জগতে কারণরাপে আমার যা কিছু 
প্রভাব, সামর্থা আছে এবং তাতে কার্যকূপে প্রকটিত যত 
বিশেষন্ব আছে অর্থাৎ বস্ত্র, বাক্তি ইত্যাদিতে যা কিছু 
বিশেষত্ব দেখা যায়, প্রাণীদের চিন্তে যতপ্রকার ভাব 
প্রকটিত হয় এবং প্রভাবশালী বাকিদের নধ্যে জ্ঞান, 
বিবেক প্রভৃতি যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, সে সবেরই 
মূলে আমিই, বিৱাজিত এবং আমিই সকলের আদি। 
আমাকে যারা এইরূপে জানতে পারে, তত্ব যথার্থভাবে 
মেনে নেয়, তারা ওইসব বিশেযত্রের মূলে শুধুমাত্র 
আমাকেই দেখতে পায়। তাদের শুধু আমার প্রতিই 
বিশেষ ভাব (শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা) জন্মায়, বান্ডি বা 
বন্তুর বিশেষত্রের ওপরে নয়। যেমন, স্বর্ণকারের দৃষ্টি 
গহনার প্রতি অর্থাৎ গহনার ওজ্জন, আকৃতি, 
উপযোগিতার দিকে থাকলেও তার মনে এই ভাব 
থাকে যে তত্বত এ সবই সোনা তেমনই যেখানে 
যেখানে যে কোনো বিশেষ ভাবই লক্ষ্য করা যাক না! 
কেন মানুষের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই যাওয়া উচিত। 
কেন-না তাতে যে বিশেষত্ব তা সৰহ ভগবানের : বন্ধ, 
ব্যক্তি, ক্রিয়াদির নয়। 

জগৎ-সংসারে ক্রিয়া ও পদার্থ নিত্য পরিবর্তনশীল। 
এতে যেসব বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়, তা স্থায়ীরূপে ব্যাপ্ত 


পরমাস্মারই প্রকাশ ৷ মানুষ যেসব স্থানে কোনো বিশেষত্ব, 
অলৌকিক ইত্যাদি দেখতে পায়, যদি সে এই বিশেষত্র 
সেইসব বন্ধ ও বান্তিরই বলে মেনে নেয়, তাহলে সে 
তাতেই জড়িয়ে পড়ে এবং সে রিন্ত থেকে যায়। কারণ 
ইসব বস্তুতে যে বিশেষ দেখা যায়, তা সবই সেই 
বন্ধর নয়। এইভাবে সেই মৃপতত্ত্রের দিকে লক্ষ্য করাই হল 
তাকে তন্বত জানা অর্থাৎ সশ্রদ্ধভাবে দৃঢ়তা সহকারে 
মেনে নেওয়া। 

এখানে যে বিডতিগুলির বণনা করা হয়েছে, তার 
তাৎপর্য এই যে এটি হল সর্বত্র ব্যাপ্তরূপে বিরাজিত সেই 
পরমাস্থার এশ্বর্যের প্রকাশ। বিভূতিরূপে প্রকটিত সকল 
| পরমাত্যার যোগশক্তির সাহাযোই 


যেখানে যেখানে বিশেষ ভার দেখা যাবে, তা সবই 
ভগবানের যোগশক্তির দ্বারা প্রকটিত এ্বর্ষেরই 
(বিভূতির্থ) বুঝাতে হবে, ওই বন্তগুলির নয়। এই যোগ 
ও বিভূতি পরমাস্মারই। যোগ ও বিভূতি তত্তত জানার 
তাৎপর্য হল এই যে, সেগুলির বিলক্ষণতা সবই 
পরমাস্মার। অতএব ষ্টার লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই পরমাত্মার 
দিকেই যাওয়া উচিত। একেই বলা হয় তত্ব ছারা জানা 
অর্থাৎ মেনে নেওয়া()। 

*সোৎবিকশ্পেন যোগেন যুজাতে'_আমাতে তার 
ভক্তি দৃঢ় হয়। দৃঢ় বলার অর্থ হল যে তার আমা ছাড়া অনা 
কারোতে বা অনা কিছুতে মহস্থ বুদ্ধি হয় না। সুতরাং তার 
আকর্ষণ অন্য কিছুতে না হয়ে একমাত্র আমাতেই হয়ে 
থাকে। 

*নাত্র সংশয়ঃ" এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
নেই__বলার অর্থ হল যে যদি তার বিন্দুমাত্র সংশয় 


ভক্তির প্রকরণ হওয়ায় এখানে “তত্তৃতঃ বেভির' (তন্বত জানা) অথ হিসাবে “তন্তুতঃ মানা' ই ধরতে হবে। কারণ 
ভগবান এখানে “তন্বতঃ বেন্ডি'র ফল হিসাবে তাতে দৃঢ় ভক্তি হওয়া বলেছেন এবং পরবর্তী শ্লোকেও "সংসারমাত্রেরই মূল 
কারণ আমি এবং সমস্ত জগৎ আমা হতেই সৃষ্ট হয়' এটি মেনে নিয়ে (ইতি মনা) উক্জনা করার কথা বলা হয়েছে। 

যেমন জেনে নেওয়া দৃঢ় হয়, তেমনই মেনে নেওয়াও দৃঢ় হয় অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া তত্ত্বঞ্জানের মতোই কল প্রদান 
করে। যেমন, ‘আমি হিন্দ'। “আমি অমুক বর্ণভুক্ত' ইত্যাদি মানার ব্যাপার যতক্ষণ স্বয়ং পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ এটি দূর হয় 
না। এইভাবে ‘এইসব বিউতির মূলে ভগবানই বিরাজমান", এই মেনে নেওয়া কখনো দুর হয় না। বর্ণ, সম্প্রদায় ইত্যাদির ব্যাপার 
সত্য নয়, বরং এগুলি শরীরকে নিয়ে হওয়ায় প্রাকৃত এবং নিনাশশীল। কিছু “সবকিছুরষ্ঠ মূলে পরমাগ্লা' এইটি ধ্রুব সত্য এবং 
বাস্তবিক। সুতরাং তা কনো দূর হয় না, সেটি জ্ঞানে (তত্ত জানায়) পরিণত হয়ে জানস্থরাপ হয়ে ওঠে। 
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থাকে, তাহলে সে আমাকে তত্বত মেনে লে়নি। কারণ | ইজাদি লৌকিক দুটিতে কোনো নিলেষ দেখা দিলে, 

সে আমার যোগকে অর্থাৎ বিশেষ প্রভাবকে এবং তার | সেটি তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না? 

থেকে উৎপন্ন বিভৃতিগুলিকে (এশ্বর্যকে) আমা হতে তার দৃষ্টি সেই বিশেষস্বের দিকে না গিয়ে আমার প্রতিষ্ই 

পৃথক ভেবে গুরুত্ব দিয়েছে। থাকে। সুতরাং আমার প্রতি স্মাভাবিকভাবেই তার ভক্তি 
আমাকে তদন্ত জানার পর কোনো বস্তু, বাকি] দৃঢ় হয়। 


পরিশিষ্ট-ভান__ জগতে যা কিছু বিশেষ ভাব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের যোগ! অর্থাৎ বিশেষ প্রভাব, সামর্থা। 
এই বিশেষ প্রভাব থেকে প্রকটিত হওয়া বিশেষ ডাবই হল “বিভৃতি!__এইভাবে যে বাক্তি ভশবানের বিভূতি এবং 
যোগকে তন্ূুত জানেন, তার ভগবানে (শ্রদ্ধা) দৃঢ় হয়। ভগবান ব্যাতীত দ্বিতীয় কোনো অভি নেই__ 
নিঃসন্দেহ হয়ে দৃঢ়তা সহকারে এটি স্বীকার করাই হল তন্বত জানা। এইভাবে যাঁরা তত্বত ভগবানকে জানেন, ভগবান 
তাদেরই বলেছেন আনবান (গীতা ৭1১৯)। 

“অবিকল্প (অবিচল) যোগ’ বলার তাৎপর্য হল যে, এই ভক্তিযোগ নিজে কোনোভাবে অপসৃত হয়না এবং কেউ 
একে টলাতেও পারে না, কারণ এতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো বঙ্ুই নেই। 

যেমন টাকাতেই সব কিছু পাওয়া যায় এই কথা ভেবে সাধারণ মানুষ টাকাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাতেই 
আকৃষ্ট হয়, তেমনই যা কিছু প্রভাব বা মহত দেখা যায়, তা সবই ভগবানের এরূপ জানলে মানুষের ভগবানে ভক্তি দৃঢ় 
হয় । 

“নাত্রসংশয়ঃ' কথাটির অর্থ হল এই যে যখন ভগবান বাতীত অনা কোনো অন্তিহ্ নেই-ই, তখন তাতে আর সংশয় 
কীসের ? এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, কারণ যেখানে দুটি সন্ভা থাকে, সেখানেই সংশয়ের উদ্ভব হয়। 
একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কোনো সন্তা যখন নেই তখন বৃত্তি কোথায় যাবে, কেন যাবে আর কীভাবে যাবে ? তাই 
ভগবানেই ভক্তি অবিচলিত হয়-_এতে কোনো সন্দেহ নেই। 


সত আজ আৰ 


সহজ আগর রোকে জগ্াবান বলেছেন কে, কোব্যাতি আমার বিড়াতি ও যোগা ততৃত জানতে পাৱে সে আরিচল 
ভক্তিযুক্ত হয়। সুতার বিভিতি ও যোগ তড়ৃত জালা কালে বলে » পরবতী” র্লোলে তোর আলোচনা করা হরেছে॥ 


অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমদ্বিতাঃ॥ ৮ ॥ 


[অহম্‌ (আমি) ; সর্বসা (জগংমাত্রেরই) ; প্রভবঃ (পরব) ; মত্তঃ (আমা হতেই) : সর্বম (এই অগং-সংসার) : পরনর্ততে 
(এব হচ্ছে) ; বুধাঃ (বুদ্ধিমান ভক্তগণ) ; ইতি (আমাকে এইকপ) ; মত্বা ( জেনে) ; ভাবসমন্বিতাঃ (শ্ন্ধা-ভক্তি 
সহকারে) । মাম (আমাকেই) ; ভজন্তে (ভদ্রনা করে থাকে।)] 

আমি জগতমাত্রেরই প্রভব (মূলকারণ), আমা হতেই এই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হচ্ছে অর্থাৎ প্রবর্তিত 
হচ্ছে_ বুদ্ধিমান ভক্তগণ আমাকে এইরূপ জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমাকেই ভজনা করে থাকে 
সর্বভাবে আমারই শরণ গ্রহণ করে॥ ৮ ॥ 

ব্যাখ্যা-__|এই শ্লোকে আগের শ্লোকের কথাই বলা | কিছু বলা হয়েছে, সেই সবই এই শ্রোকের পূর্বার্ধে 
হলাছে। 'অহং সর্বসা প্রভবঃ'-তে *সর্বসা" হল | উদ্ধৃত।] 
ভগবানের বিভৃতি। ‘মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে’ কথাটিতে। ‘অহং সর্বসা প্রভবঃ' মানস, নাদজ, বিন্দুজ, 
“মন্তঃ" হল ভগবানের যোগ (প্রভাব), যার দ্বারা সমস্ত | উডিজ্ঞ, জরায়ুজ, অপু, স্বেদজ অর্থাৎ 
বিভূতি প্রকটিত হয়। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে যা | স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি, যতপ্রকার প্রালী পৃথিবীতে 
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হয়, সে সবেবই উৎপন্থির মূলে পরমপিতা পরহমস্থরের 
রূপে আমিই অবস্থিত। 

“প্রভবঃ' কথাটির এখানে তাৎপর্য হল যে আমি 
সবকিছুর "অভিম-নিমিত্তোপাদানকারণ' অর্থাৎ স্বয়ং -ই 
সৃষ্টিরূপে প্রকট হয়েছি। 

“মন্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে'_গতে উৎপত্তি, স্থিতি, 
প্রলয়, পালন, সংরক্ষণ ইত্যাদি যা কিছু হয় এবং যত 
কার্য সাধিত হয়, (স-সব আমা হতেই হয়ে থাকে। 
সে সবের অস্িত্ ও স্ফৃতি ঘা কিছু সব আমার থেকেই 
লাভ হয়। বিদাত্শক্তির সাহায্যে যেমন সব কাজ হয়, 
তেমনই জগতে যত ক্রিয়া হয়, সে সবের মূলে আমিই 
অবস্থিত) 

“অহং সর্বসা শ্রভবো মন্তঃ সর্ব: প্রবর্ততে'_কথাটির 
তাৎপর্য হল যে সাধকের দৃষ্টি প্রাণীদের ভাব, আচরণ, 
ক্রিয়াদির দিকে না গিয়ে, সেই সবের মূলে যিনি অবস্থিত 
সেই ভগবানের দিকে যাওয়া উচিত। কার্য, কারণ, ভাব, 
ক্রিয়া, বন্ধু, পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির মূলে যে তন্তু, ভক্তের 
সেদিকেই লক্ষ্য থাকা উচিত। 


সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম এবং দ্বাদশ শ্লোকে এবং দশম! 


অধ্যায়ের পঞ্চন এবং এই (অষ্টম) শ্লোকে “মন্তাঃ' পদটি 
বারংবার বলার তাৎপর্য হল এই ভাব, ক্রিয়া, বান্তি 
ইত্যাদি সমস্তই ভগবান হতে উৎপন্ন, ভঙ্গবানেই অবস্থিত 
থাকে এবং তাতেই লীন হয়ে যায়। অতএব 
ভগবদ্স্থকুপ__এটি জানলে বা মেনে নিলে ভগবানের 
সঙ্গে অবিচলিত যোগ অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

এখানে "সর্ব এবং "সৰম্্‌’ দু "বার -সব" পদটি 
ব্যবহারের অর্থ হল যে ভগবান ব্যতীত এই জগতের 
কোনো উৎপাদকও নেই, সঞ্চালকও (পরিচালক) নেই। 
এই জগতের উৎপাদক ও পরিচালক হলেন একমাত্র 
ভগবান। 

“ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ' ভগবান হতেই জগৎ 
সংসারের উৎপন্তি এবং সমস্ত জগৎ ভগবান থেকে 
অন্তিযন ও সৃতি শাভ করে অর্থাৎ হুল, সৃক্ম্ম ও কারণ 
রূপে সবকিছুই হলেন ভগবান যে ব্যক্তি দৃঢ়তা সহকারে 
এটি মেনে নেন তিনি, "সবার ওপরে ভগবানই আছেন, 


আর কেউ ভগবানের সমকক্ষ হয়নি, হবে না এবং হওয়া 
সম্ভবপরও নয়'_এই সর্বোচ্চ ভাবের সঙ্গে যুক্ত হন। 
এইভাবে যখন ভার বুদ্ধিতে গুরুত্ব কেবল ভগবানেরহ 
হয়, তখন তার আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম ইত্যাদি সব 
ভগবানেই হয়ে থাকে । একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ 
করায় তার মধ্যে সমন্ববোধ, নির্বিকারন্ব, শোকহীনতা, 
নিশ্চম্ততা, নির্ভয়তা ইত্যাদি স্বতই স্থাভাবিকভাবে 
জাগরিত হয়। কারণ যেখানে দেব (পরমাত্সা) বিরাজ 
করেন, সেখানে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই মূর্ত হয়। 

“বুধাঃ'_ ভগবান ব্যতিরেকে অন্য কারও অস্তিত্ব 
স্বীকার না করা, সবের মূলে ভগবানকে মানা, 
ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা 
এই হল মানুষের বুদ্ধিমত্তা। এইজ্জনাই তাকে বুদ্ধিমান বলা 
হয়। এই কথাই পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে, যে 
বান্তি আমাকে ক্ষরের (জগতের) অতীত এবং অক্ষর 
(স্বীবাস্মা) হতে উত্তম বলে জানে, সে সর্ববিৎ এবং 
সর্বভাবে আমারই ভজনা করে (১৫।১৮-১৯)। 

“মাম্‌ ভজস্তে'_ ভগবানের নাম জপ ও কীর্তন করা, 
ভগবদ্রূপ চিন্তা ও ধ্যান করা, ভগবদ্‌_ কথা শোনা, ভগবহৎ 
সন্দন্ধীয় গ্রাদি (গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি) পাঠ 
বরা-_এগুলি সবই ভগবদ্ভজনা। কিন্ত আসল ভজনা হল 
তাই, যাতে হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হয়, কেবলমাত্র 
ভগবানকেই প্রিয় বলে মনে হয়, ভগবানের বিস্মৃতি 
কাটার মতো বেঁধে, খারাপ লাগে। ভগ্গবানে এইরূপ 
তল্লীন হওয়াই হল প্রকৃত ভ্জনা। 


বিশেষ কথা 


পরমাস্মাই সবের মূল এবং তার থেকেই সমস্তবস্ত, 
ব্যক্তি, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদি অস্তিত্ব ও স্ফৃত্তি লাভ 
করে এরূপ জ্ঞান হওয়া পরমাত্মপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক সকল 
সাধকের জনাই অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ সবকিছুর মূলেই 
যখন পরমাস্মা, তখন সাধকের লক্ষাও পরমাত্মার দিকে 
থাকা উচিত। বিভৃতি ও যোগ-জ্ঞানের বর্ণনার তাৎপর্য হল 
পরমাস্মাব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দীতায় এই কথা স্থানে 
স্থানে বলা হয়েছে ; যেমন-_খাঁর থেকে সমস্ত প্রাণী 
প্রবৃন্ত হয় এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই 


সপ্তম অধ্যায়ের যষ্ঠ গ্লোকে যেমন ভগবান নিজেকে অপরা ও পরা প্রকৃত্তির কারণ বলে জানিয়েছেন এবং চতুর্দশ 


অধ্যায়ের চতুর্থ লোকে বলেছেন তিনিই বত প্রদানকারী পি 


তেমনই এখানে ভগবান বলেছেন তিনিষ্ই সবকিছুর উৎপাদক। 


724 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 
পরমাস্মাকে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ষের স্থারা পূজন কলা কর্মযোগ, জাননোগ ও ভিযোগ__ এইসব সাধন ভিন্ন 
উচিত (১৮1৪৬) ; যিনি সমন্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান | ভিন্ন সাধকের রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্ত 
এবং সকল প্রাণীর প্রেরণাদাতা, সেই পরমাস্্ার সর্বভাবে | উপরিউক্ত জ্ঞান সকল সাধকের পক্ষেই অত্যন্ত 
শরগাগত হওয়া উচিত (১৮।৬১-৬২) ইত্যাদি | প্ৰয় নীয়। 

পরিশিষ্ট-ভাব__ সাধারণ লোক অর্থকে (টাকাকে) বিশেষ গুরু দিয়ে থাকে, কারণ অর্থমুলো সব কিছুই পাওয়া 
যেতে পারে। অর্থের দ্বারা সব কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনো কিছু উপজাত করানো সপ্তব নয়। অপরপক্ষে ভগবান 
হতে সমন্ত কিছু উপজাত হয় এবং পাওয়াও যায় ! এইভাবে ধারা ভগবানের মহত্ব সম্বগ্দে অবহিত, তারা তুচ্ছ অর্থের 
মোহে আবদ্ধ না হয়ে ভগবানের সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন- *স সববিস্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত’ 
(শীত ১৫।১৯)। 

ভগবান বলেছেন যে. সমস্ত পদাথ এবং ব্যক্তি সবই আমা হতে জাত (অহং সর্বসা প্রভবঃ) এবং ক্রিয়াগুলিও আমা 
হতে উৎপন্ন (সঃ সৰ্বং প্রবর্ততে)। কিন্তু জীব পদাৰ্থ এবং ক্রিয়াক্ডলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেগুলি নিজের বলে 
মনে করে তার ভোক্তা এবং কতা হয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। ভোক্তা হলে পদার্থ ভুলি বন্ধনকারক হয় আর কর্তা হয়ে বসলে 
ক্রিয়াগুলি বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। জীব যদি কর্তা ও ভোক্তা না হয় তাহলে তার বন্ধন হয় না। 


জগতে যা কিছু প্রভাব দেখা যায়, সেগুলি সবই ভগবানের- একথা ভঙ্গবান লীতায় ‘অন্তঃ’ পদ স্থারা 
কয়েকটি স্থানে বলেছেন, বেমন__ 


“মত্তঃ পরতরং নানাৎকিঞ্চিদন্তি' (৭15) 
= “আনা ব্যতীত এই জগতের অন্য কোনো কারণ ও কার্য নেই।" 
“মন্ত এবেতি তান্লিদ্ধি' (৭1১২) 
“এইসব (সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক) ভাব আমা হতে উৎপয্ন এই কথা মনে রেখো।' 
“ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এৰ পৃথগ্বিধাঃ' (১০1৫)। 
“প্রাণীগণের এই নানাপ্রকার (বৃদ্ধি, জ্ঞান, অসম্যোহ ইত্যাদি) ভাব আমা হতেই উদ্ধত? 
“মন্তঃ স্মতিজ্ঞনিমপোহনং চ’ (১৫ ।১৫)। 
“আমা হতেই স্মৃতি, জান এবং অপোহন (সংশয়াদি দোষ নাশ) হয়।” 
সত শত আজ 


সহ _ পরবতী ভ্রোকে সেই ডক্তুদর ডজন কোন্‌ রীতিতে হযে গালে জানাজ্ছেনা। 


মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। 
কথয়ন্তস্চ মাং নিত্যং তুষ্ান্তি চ রমন্ত্ি চ॥ ৯ ॥ 

[বাঃ (মদ্গতচিন) ; মদ্গতপ্রাপাঃ (মন্গতপ্রাণা) ; পরস্পরম্‌ (নিজেদের মো) ; বোধয়ন্তঃ (গুণ, প্রভাব ইত্যাদি 
জেনে লয়ে) ; চ (এবং) ; কথযন্তঃ ( সেগুলি আলোচনা করে) ; নিতাম (নিতা নিবপ্র) ; তুষান্তি (সন্তুষ্ট থাকেন) ; চ 
(এনা) : মাম, চ (আমার সঙ্গেই) ; রমন্তি (প্রেম করেন।)] 

মদ্গতচিত্ত, মদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার গুণ, প্রভাব আলোচনা করে এতেই সর্বদা সন্তু 
থাকেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমবন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকেন ॥ ৯ ॥ 

ব্যাখ্যা__[এই গ্লোকঢিতে ছটি বাকা, তার মধ্যে | মেলামেশার ফলে হয় এবং ‘তুষাস্ধি এবং রমন্তি'_এই 
“মচ্চিত্তাঃ’ এবং 'মদ্‌গতপ্রাণাঃ” এই দুটি স্বমং-এর করার | দুটি ফলস্বরূপ হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ ভক্ত স্বয়ং স্বাধীনভাবে এরূপ হয়ে থাকে, | ভগবান হতেই সবকিছু উৎপন্ন হয়েছে এবং তার 
“বোষযন্তঃ" ও ‘কথয়ন্তঃ_ এই কথা দুটি পরস্পর | থেকেই সবকিছু আবর্তিত হয় অর্থাৎ সবার মূলেই 


শ্লোক ৯] 
পরমাস্া বিরাজ্জিত যিনি এই কথাটি দৃঢ়তার সঙ্গে 
নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছেন তার আর কোনো কিছু 
করার, জানার বা পাওয়ার বাকি থাকে না। তার কেবল 
একটাই কাজ থাকে, তা হল সর্বভাবে ভঙ্গবানে লেগে 
থাকা। এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে] 
“মচ্চিন্তাঃ'_এঁরা মদ্গতচিত্ত। একটি হল ন্য়ং-এর 
ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া আর অপরটি হল চিগুকে ভগবানে 
নিবিষ্ট করা। যেখানে “আমি ভগবানের" এইভাবে স্বয়ং 
ভগবানে আকৃষ্ট হয়, সেখানে চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদি 
স্বাভাবিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। কারণ কর্তা স্বয়ং 
আকৃষ্ট হলে করণ (মন, বুদ্ধি) পৃথক থাকতে পারে লা? 
করণাদি আকৃষ্ট হলে কর্তা পৃথক থাকতে পারে, কিন্ত কর্তা 
আকৃষ্ট হলে করণ পৃথক থাকতে পারে না। যেখানে কর্তা 


থাকে, সেখানে করণও থাকে। কারণ কর্তার অধীনেই 


করণ থাকে। কর্তা স্বয়ং যেখানে আকৃষ্ট হয়, করণ 
সেখানে আকৃষ্ট হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সত্যকার 
হৃদয় দিয়ে সাধক হয়, তবে সাধনে স্বভাবতই তার মন 
আকৃষ্ট হয়। তার মন সাধন ছাড়া অন্য কোথাও লাগে না 
আর তা যে কাজে লাগে, সে কাজই সাধন হয়ে ওঠে। 
স্বয়ং কর্তার যেদিকে রুটি থাকে সেই রুচির প্রতিকূলে 
অন-বুদ্ধি ইত্যাদি যায় না। কিন্তু যেখানে স্বয়ৎ ভগবানে 
আকৃষ্ট হয় না, বরং “আমি সংসারী মানুষ, গৃহস্থ 
এইভাবে নিজেকে সংসারে ব্যাপৃত করে এবং শুধু 
চিত্তকে যারা ভগবানে লাগাতে চায়, তাদের চিন্ত ভগবানে 
সর্বদা লাগে না। তাৎপর্য হল এই যে স্বয়ং সংসারে থেকে 
যদি কেউ চিন্তকে ভগবানে নিমগ্র করতে চায়, তবে তা 
প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। 

দ্বিতীয়ত চিত সেখানেই আকৃষ্ট হয়, যেখানে প্রিয়ভাব 
থাকে। প্রিয়ভাব সেখানেই হয় যেখানে আপনভাব থাকে, 
আমার নিজের, এই ভাব থাকে। ভগবানের সঙ্গে স্বয়ং 
সম্বন্ধ স্থাপন করলে আত্মীয়তা হয়। “আমি শুধু ভগবানের 
এবং ভগবানই শুধু আমার, শরীর-সংসার কিছুই আমার 
নয়। আমার ওপর প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অতএব 
তিনি যেমন খুশি বাবহার আমার সঙ্গে করতে পারেন 
এবং যা কিছু বিধান দিতে পারেন। কিন্ত প্রভুর ওপর 
আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই অর্থাৎ তিনি আমার বলে আমি 
যেমন চাইব, তিনি তেমনই করবেন__এমন কোনো কথা 
নেই__এইভাবে যে নিজেকে সম্পূর্ণত ভগবানের বলে 


সাধক-নপ্তীবলী 
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মেনে নেয়, নিজেকে ভগবান বলে মেনে নেয়, নিজেকে 
| ভগবানের কাছে অর্পণ করে, তার চিন্ত স্থাভাবিকভাবে 
ভগবানে আকৃষ্ট হয়। এই ভক্তদেরহ এখানে 'মচ্চিততাঃ? 
বলা হয়েছে। 

এখানে "মচ্ষিত্তাঃ' পদে চিত্তের অন্তগতিই মন অর্থাৎ 
মনোবৃস্তি যে পৃথক নয় তাই বলা হয়েছে। গীতায় চিন্ত ও 
মনকে এক করেও বলা হয়েছে আবার পৃথক পৃথক করেও 
বলা হয়েছে ; যেমন “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো 
বুদ্ধিরেব চ' (৭18)--এখানে বলা হয়েছে চিন্ত ননেরই 
অন্তর্গত এবং মনঃ সংযম্য মচ্চিন্তঃ' (৬১৪) 
এখানে মন ও চিন্তকে পৃথক পৃথক বলা হয়েছে । কিন্ছ এই 
শ্লোকে উদ্ধৃত ‘মচ্চিন্তাঃ’ পদটিতে মন ও চিত্ত একই, 
| পৃথক নয়। 

“মদ্গতপ্রাণাঃ' তার প্রাণ আমাতেই অপিত। প্রাণে 
দুটি ব্যাপার থাকে__বাঁচা এবং প্রয়াস। ওইসব ভক্তের 
বেঁচে থাকাও ভগবানের জনা এবং শরীরের সমস্ত 
ক্রিয়াদিও ভগবানের জনা হয়ে থাকে। শরীরের যেসব 
ক্রিয়াদি হয়, তার মধ্য প্রাণেরহ প্রাধান্য থাকে। অতএব 
ওইসব ভন্ডদের যজ্ঞ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি শান্্রীয় ; ভজন- 
ধ্যান, কথা-কী্তন ইত্যাদি ভগবৎ-সন্বন্ধীয় ; খাওয়া-পরা 
ইত্যাদি শারীরিক ; চাষবাস, ঢাকরি, ব্যবসায় ইত্যাদি 
ভীবিকা সম্পকীয় ; সেবা প্রভৃতি যেসব সামাজিক ক্রিয়া 
হয়ে থাকে, তা সবই ভগবানের জন্য হয়। তাদের কাজে 
ক্রিয়াভেদ হলেও উদ্দেশ্যভেদ হয় না। তাদের ক্রিয়ামাত্রেই 
ভশগবৎ উদ্দেশো হয়ে থাকে। তাই তারা “ভগবদ্গতশ্রাণ" 
হন। 
| গোপিনীরা ‘গোলীগীত'-এ যেমন ভগবানকে 
বলেছিলেন যে, “আমরা আমাদের প্রাণ আপনাকে সমর্পণ 
করে দিয়েছি'_*দ্বয়ি ধৃতাসবঃ” (শ্রীমভাগবত 
১০1৩১1১)* তেমনই ভক্তদের প্রাণ শুধু ভগবানেতেই 
থাকে। তাদের ভগবানের সঙ্গে যত আত্তীয়তা থাকে, 
নিজের প্রাণের সঙ্গে তত থাকে না। সকল প্রাণীর মধো 
“কোনো অবস্থাতেই যেন আমার প্রাণ না যায়' এরূপ 
বাঁচার আকাঞ্গা থাকে। এ হল প্রাণের মোহ, 
ভালোবাসা। কিন্তু ভগবানের যারা ভক্ত তাদের প্রাণের 
| মোহ থাকে না। তাদের মনে ‘আমি বেঁচে থাকব" এমন 
ইচ্ছা থাকে না আবার মৃতু ভয়ও থাকে না। তাঁদের 
থাকায় বা মরায় নিজজন কোনো প্রযোজন থাকে না। তদের 
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[অধ্যায় ১০ 


আগ্রহ থাকে শুধু ভগবানে। কারণ তাঁরা খুব ভালো করেই 
জানেন যে মরলে কেবল প্রাণই বিয়োগ হয়, ভগবান 
থেকে কখনো বিয়োগ হতে পারে না। প্রাণের সঙ্গে আমার 
কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমার 
স্বতঃসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রাণ প্রকৃতির কার্য আর 
আমি স্বয়ং ভগবানের অংশ। 

এরূপ 'মদ্গতপ্রাপাঃ” হবার জনা সাধকের সর্বপ্রথম 
এই উদ্দেশ্য থাকা চাই যে, আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই 
হবে। সাংসারিক বস্তু লাভ হোক বা না হোক, সুস্থ থাকি বা 
রোগাক্রান্ত, সম্মান হোক বা অসম্মান, সুখ হোক বা 
দুঃখ-_এতে কী যায় আসে। আমার তো প্রয়োজন শুধু 
ভগবানে। এরূপ দৃঢ় উদ্দেশা হলে সাধক *ভগবদ্গতপ্রাণ" 
হন। 

“বোধায়ন্তঃ পরস্পরম্্‌'-_ ওইসব ভক্ত ভগবদ্‌- 
সম্পন্ন, ভগবদ্‌ রুচিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে এলে 
ভাদের পরস্পরের মধ্যে ভগবদ্‌-পরসঙ্গ হতে থাকে। তখন 
তারা পরস্পর একে অপরকে ভগবানের তত্ত্ব, রহস্য, 
গুণ, প্রভাব ইত্যাদি জানায় এবং সেখানে এক বিশিষ্ট 
সংসঙ্গের আসর হয়ে ওঠে)। যখন তারা পরস্পর 
ভাবপূর্বক কথাবার্তা বলেন, তখন তাদের মধ্যে ভগবদ্‌- 
স্্ধীয় বিশেষ বিশেষ কথা জাগরিত হয়। যেমন প্রদীপের 
নীচে অন্ধকার থাকলেও দুটি প্রদীপ কাছাকাছি থাকলে, 
দুটিবই একটির অপরটির দ্বারা নীচেকার অন্ধকার দূর হয়। 
নই যখন দু'জন ভগবদ্ভক্ত একসঙ্গে পরস্পরে 
ভগবদ-সন্্ধীয় কথা ব 
কোনো ভগবদ্‌ সন্ন্ধীয় বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়, 
প্রকাশ করে থাকেন এবং অন্যের মনেও যদি আর 
একপ্রকার ভাব উৎপন্ন হয়, তবে তিনিও তা ব্যক্ত করেন। 

আদান-প্রদানের সাহায্যে তাদের মধ্যে নতুন- 
নতুন ডাব প্রকটিত হয়। কিন্তু একাকী ভগবানের চিন্তা 


তিনিভা 


তখন কারও মনে যদি! 


করলে ভাব তত প্রকটিত হয় না। যদি কোনো নতুন ভাব 
| প্রকটিত হয় তাহলে সেটির আদান-প্রদান না হওয়াতে তা 
একজনের মধোই থেকে যায়। 

“কথয়ন্তশ্চ মাম্‌'__৬গবদ্‌-লীলাকথা শোনার মতো 
যদি তার কোনো ভগবদ্ভক্ত জুটে যায়, তাহলে তিনি 
ভগবদ্‌-লীলাকথা বলতে শুরু করেন। যেমন, সনকাদি 
চারজনে মিলে ভগবদ্কথা আলোচনা করেন। তাদেরই 
মধো একজন বক্তা আর অপর তিনজন শ্রোতা; এইভাবে 
ভগবদৃপ্রেমী ভক্তের যদি কোনো শ্রোতা জুটে যায়, তাহলে 
তিনি তাকে ভগবানের কথা, গুণ, প্রভাব, রহসা ইত্যাদি 
শোনান ; আর যদি কোনো ভক্ত বক্তা উপস্থিত হন তবে 
তার কাছ থেকে নিজেই শুনতে বসেন। কিন্তু বলার সময় 
| ভার যেমন "বক্তা" হওয়ার কোনো অহংভাব থাকে না, 
তেমনই শোনার সময় “শ্রোতা হতে তার কোনোরূপ 
সক্ষোচ হয় না। 

'নিতাং তুমান্তি চ'_ এইভাবে ভগবানের কথা, গুণ, 
প্রভাব, রহস্যাদি একে অপরে আলোচনা, চিন্তা ইত্যাদির 
দ্বারা তারা সর্বদা সপ্বষ্ট থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, 
ভাদের সন্কষ্টির বিষয় একমাত্র ভগবান, তিনি ছাড়া সন্ষ্টির 
আর কোনো কারণ থাকে না। 

“মস্তি চা এই ভক্রেরা ভগবানেই রমণ বা প্রেম 
করেন। এই প্রেমলীলায় ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোনো 
পার্থকা থাকে লা_-'তশ্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ” (নারদ 
ভক্তিসুত্র ৪ ১)। ভক্ত কখনো ভগবানের ভক্ত হন, আবার 
ভগবান কখনো নিজ্ঞ ভক্তের ভক্ত । ভগবান ও 
ভক্তের মধ্যে এইভাবে পরস্পর প্রেমলীলা অনন্তকাল ধরে 
| চলতে থাকে” আর তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

এর তাৎপর্য এই যে সাধকের এই ব্যাপারে খেয়াল 
রাখতে হয় যে, যেন তার প্রত্যেকটি ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদির 
| প্রবাহ শুধুমাত্র ভগবানের দিকেই প্রবাহিত হয়। 


“সার-তত্তু ধারণকারী পুরুষদের প্রভাব হল যে তাদের বাণী, কান এবং 


*সতানমং সারভৃতাং নিস যদ্বালীশ্রতিচেতসামপি। প্রতিক্ষণং নবাবগঠ্যুতসা যৎ রিয়া বিটানামিব সাধুবার্তী 


(ত্রীমভাগবত ১০।১৩।২) 
চিন্ত ভগবানের লীলাগান করার, শোনার এবং চিন্তা 


করার জনাই হয়। লম্পট বাকিদের যেমন স্্রীলোকদের সম্পর্কে আলোচনাকে নতুন বলেই মনে হয়, তেমনই ভক্তদের 


ভগবানের লীলা-কথা নিত্য নতুন বলে মনে হয়।” 


এ স্বভক্তয়ো বাজন ভগবান্‌ তক্ততক্তিমান্।" (প্রীভাগবত ১০৮৬৫৯) 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান এই স্থানে সপ্তন শ্রোকে বর্ণিত অবিচল ভক্তিযোগ বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্‌ ভক্তের চিত্ত 
ভগবানকে কখনো বিন্মৃত হয় না। তাদের দৃষ্টিতে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, তাহলে তাদের চিন্ত আর 
কোথায় যাবে, কেন যাবে আর কেমন করে যাবে ? তারা ভগবানের জনাই বেঁচে থাকেন এবং তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা 
ভগবানকে ঘিরেই হয়ে থাকে। কোনো শ্রোতা পেলে তারা ভশবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি কীতন করেন, ভগবানের 
লীলাকথা বর্ণনা করেন এবং ঘদি কোনো ভগবদ্বক্তা আসেন তাহলে প্রেমভরে তার কাছ থেকে ভগবদ্কথা শ্রবণ 
করেন। এতে বক্তা বলে বলেও যেমন পরিতৃপ্ত হল না, তিনিও শুনে শুনে পরিতৃপ্ত হন না! এই যে অতৃপ্তিভাব_ 
এটি হলো বিয়োগ আর ঘে নিত্য নতুন রসের আস্বাদ হয়__এ হলো যোগ। এই যোগ-বিয়োগের জনাই প্রেম 
প্রতিমূহূর্তে বর্ধমাল। নারদভক্তিসৃত্র উদ্ধত আছে _ 

“কণ্ঠাবরোধরোমাথাহ্ভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিনীং চ' 1৬৮ ॥ 

“এরূপ অননাচি্ব ভক্ত কণ্ঠাবরোধ, রোমাপ্ঃ এবং সাশ্রুপূর্ণ নয়নে পরস্পরকে সপ্তাষণ করে নিজ কুল ও পৃর্ণিবীকে 
পবিত্ৰ করে থাকেন।' 


আজ এজ আক 


সহ্বজ-- আগের রোকে ভগবান 
রুপা করার কথা জানাচ্ছেনা। 


তেষাং সততবুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥ ১০ ॥ 
| তেসাম, সতত যুক্তানাম (আমাতে সতত আসক); প্ৰীতিপূ্বকম্‌ ( প্রেমপূর্বক) ; ভজতাম্‌ (ভজনাকারী ভক্তদের) ; তম, 
বুদ্দিযোগং ( সেই বুদ্ধিযোগ) ; দদামি (প্রদান করি) ; যেন (যার দ্বারা) ; তে (তারা) ; মাম্‌ (আমাকে) ; উপযান্তি (প্রাপ্ত 
হন।)] 
আমাতে সতত আসক্ত, প্রেমপূর্বক আমার ভজনাকারী ভক্তদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার 
দ্বারা ভারা আমাকে প্রাপ্ত হল ॥ ১০ ॥ 


ব্যাখ্যা [ভগবদ্নিষ্ঠ ভক্তগণ ভগবান ছাড়া সমন বা | ভগবানে আসক্তচিন্ত তদ্গত প্রাণ, ভগবানের গুণ, 
তন্বঙ্সান বা অন্য কোনো কিছুই চান না'১)। তাদের | প্রভাব, লীলা, রহস্যাদি পরস্পরে আলোচনা করেন এবং 
একমাত্র কাজ হল ভগবানে যুক্ত থাকা। ভঙবানে একাস্ম | ভগবাঃ ম, গুণগান করে সর্বদা ভগবানেই সন্ষ্টি 
হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। তাই তাদের অনুভব করেন এবং তাকেই ভালোবাসেন, এইকপ সতত 
সমস্ত দায়িত্ব ভগবান বহন করেন অর্থাৎ সেই ভক্তদের আসক্ত ভক্তদেরই এখানে “সততযুক্তানাম্‌' 
দিয়ে যা কিছু করানো, যা কিছু দেওয়ার-_সবই : পদটির দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ভগবানকে করতে হয়। তাই ভগবান এখানে (এই শ্লোক “ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌*__এই ভক্তেরা জ্ঞান বা 
দুটিতে) ওইসব ভক্তদের সমস্থ ও তরজ্ঞান প্রদানের কথা | বৈরাগাও চান না। এঁরা পারমার্থিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যও 
বলছেন।] যখন আকাকক্ষা করেন না, তখন সাংসারিক ভোগ, 

“তেমাং সততমুক্ানাস' নবম শ্লোক অনুযায়ী যারা | অষ্টসিদ্ধি এবং নবনিধি কী করে চাইতে পারেন? ভাদের 


উন পারমেষ্টাং 


ন দাবা ভক্তনোৱ একার জানিয়ে প্যাবাতী ভাটি রোকে তালের ওপর বিশেষ 


মহেন্দ্রধিষ্গাং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপতান্‌। ন যোগসিন্দীবপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্ধিনানাৎ 
(শ্রীমভাগবত ১১১৪১৪) 


গাতাল সাজা, সমস্ত যোগসিদ্ধি বা ঘোস্কও 


“স্বয়ং আমাতে অপিত ভক্ত আমি ব্যতীত ব্ৰমমপদ, ইন্রগদ+ সসাগৱা 
চায় না।' 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১০ 


দৃষ্টি সেইসব দিকে যায়হ না। তাদের কাছে সিদ্ধি | 
ইত্যাদিরও কোনো বিশেষত্ব থাকে না। তারা শুধু 
বলে মেনে নিয়ে প্রেমপূর্বক 
স্বাভাবিকভাবে ভগবানের ভদ্দন-সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। 
কোনো বন্ধ, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে তাদের কোনোপ্রকার 


যাতে সমভাবে খাকতে পারেন এইরূপ বুদ্ধিযোগ 
অর্থাৎ সমভাবে থাকার সামর্থ আমি এসব ভক্তদের 
প্রদান করি। 

“দদামি’র অর্থ হল এই যে তারা বুদ্ধিযোগকে নিজের 
বলে মনে করে না, ভগবদ্প্রদন্ত বলে মনে করে। তাই 


স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। তাদের সাধন-ভজন ও ভক্তি 
হল সর্বক্ষণ ভগবানে আবিষ্ট হয়ে থাকা। ভগবদ্‌ প্রেমে 
তারা এত বিভোর হয়ে থাকেন যে উদর স্বপ্নেও ভগবান 
ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। 

“দদামি বুদ্ধিযোগং তম'_ কোনো বস্তু, ব্যক্তি, 
ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগে চিন্তে 
যেন কোনো চাঞ্চল্য না আসে অর্থাৎ সাংসারিক বন্ধ 
প্রাপ্তি হোক বা না হোক, লাভ হোক বা লোকসান, লোকে 
সম্মান করুক বা অপমান, স্তুতি হোক বা নিন্দা, স্বাস্থ 
ঠিক থাক বা না থাক ইতাদি নানাপ্রকার এবং পরস্পর- | ভক্তগণের মধো অপূর্ণতা বলে আর কিছু অর্থাৎ 
বিরোধী বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি এলেও তাতে তাঁরা | ভাবা পূর্ণতা লাড করেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব যতক্ষণ রাগ-দ্বেষ (বৈষম্য) থাকে, ততক্ষণ চোখের সামনে জগৎ-সংসার বিদমান থাকে, 
ভগবানকে দেখা যায় না। ডগবান ছন্াতীত। রাগ-ছেষরাপ দ্বন্দ্ব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বন্ধ দু'প্রকারের বলে প্রতিভাত 
হয়, একপ্রকার নয়। যখন রাগ, দেয় দূর হয়, তখন একমাত্র ভগবান বাতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না! তাৎপর্য হল 
রাগ -দ্বেষ দূর হলে অর্থাৎ সমস্র-ভাব হলে “সব কিছু ভগবানই'__-এই তত্ত অনুভূত হয়। ভগবান তাই তার ভক্তদের 
সমন্-ভাব প্রদান করেন। সমতা-ই 'বুদ্ধিযোগ” অর্থাৎ কর্মষোগ__*সমন্বং যোগ উচাতে' (গীতা ২ 1৪৮)। লীতায় 
কর্মযোগকে 'বুদ্ধিযোগ" নামে অভিহিত করা হয়েছে, বে: 'দূরেণ হালরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্দনজ্ঞয়" (২1৪৯), 
“বুদ্ধিযোগমুপাশ্লিত্য মচ্চিঃ সততং ভব" (১৮1৫৭)। বৃদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্ত অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাকে 
সুখী করার জনা চেষ্টা করেন। 

একটি হল চিন্তা “করা” অপরটি হল চিন্তা “হওয়া” ৷ যা চিন্তা ও ভজনা করা হয়, তা হল কৃত্রিম আর যা স্বতই হয়, তাই 
প্রকৃত। যে চিন্তা ‘করা’ হয়, তা হল কৃত্রিম আর যা স্বতই হয়, সেটিই হল আসল যে চিন্তা “করা” হয় তা নিরন্তর হয় না, 

যেটি স্বত হয় তা শ্বাস প্রশ্থাসের মতো সর্বক্ষণ হতে থাকে, তাতে ছেদ পড়ে না---*সততযুক্তানাম্‌' ৷ শরীরে 
প্রিয়ভাৰ এবং আসক্তি থাকার জন্য ভগবানের চিন্তা চেষ্টা করে “করতে” হয় এবং শরীরের চিন্তা স্বতই হয়। কিন্ত 
উগবােন আপনভাব হলে ভজন ‘করতে! হয় না, তা স্বতই হয়ে থাকে এবং তাতে কোনো ছেদ পড়ে না। সেইজনাই 
এই স্থানে প্রেমপূর্বক উজনা করার কথা বলা হয়েছে__“ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্‌'। 

Ed ্্ টি 


তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্বভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১ ॥ 


[তেষাম ( সেই ভক্তগণের প্রতি) ; অনুকম্পার্থম্‌, এব (কৃপা করার জনাই) $ আব্মভাবঙ্ঃ (তাদের স্বরূপতার মধ্যে 
অবস্থিত) ; অহম্‌ (আমি) ; অজ্ঞানজন্‌, তম। (অজ্ঞানজনিত অন্ধকার) ; ভাঙ্গতা ( দেদীপ্ামান' জ্ঞানদীপেন (ভ্ঞানরাপ 
প্রদীপের ছারা) ; নাশয়ামি (নাশ করে থাকি।)] 

সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করার জনাই তাদের স্বরূপতার (স্ব-ভাবের) মধ্যে অবস্থিত আমি, তাদের 


বুদ্ধিযোগের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব 
অনুভব করেনা। 

“যেন'__আমি তাদের সেই বৃদ্ধিযোগ প্রদান করি, 
যাতে তারা আমাকে লাভ করে। 

“মামৃপয়াম্তি তে"_এঁরা যখন ভগবানেই চিন্ত ও প্রাণ 
সমর্পণ করেছেন এবং বানেই সন্ধপ্ট থাকেল ও প্রেম 
| করেন, তখন ভাদের আর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার বাকি 
কী থাকে? তাই ভগবান রা জামাকে লাভ 
করেন। আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল যে এই প্রেমিক 


শ্লোক ১১] 


সাধক-সপ্ভীবলী 
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অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দেদীপ্যমান জ্ানরূপ প্রদীপের দ্বারা সর্বতোভাবে নাশ করে থাকি ১১ ॥ 


ব্াখ্যা__'তেষামেবানুকষ্পার্থমহমজানজং তমঃ'_ 
ওই ভক্তগণের চিত্তে কোনোরূপ সাংসারিক বাসনা থাকে 
না। শুধু তাই নয়, তারা আমাকে ছাড়া মুক্তিও আকাক্ষা 
করেন না?।। তারা সাংসারিক বন্ধুও চান না এবং 
পারমার্থিক বন্ধ (মুক্তি, তত্রবোধ ইত্যাদি)ও চান না। ভারা 
প্রেমানন্দে কেবল আমার ভজনাহ করে থাকেন। তাদের 
ওহ নিষ্কামভাব এবং প্রেমপূর্বক সাধন দেখে আমার অন্তর 
দ্রবীভূত হয় । আমার ইচ্ছা হয় যে আমার দ্বারা তাদের যেন | 
কিছু সেবা হয়, তারা যেন আমার কাছ খেকে কিছু গ্রহণ 
করেন কিন্তু তারা কিঙুহ না নেওয়ায় আমি ইবীভৃত চিত্তে 
কৃপাপরবশ হয়ে তাদের কৃপা করার জনা তাদের | 
অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূর করে থাকি। আমার হৃদয় | 
দ্রবিত হওয়ার কারণ হল এই যে যেন আমার ভক্তদের 
পূৰ্ণতায় সামানাতমঞ ঘাটাতিও না থাকে। 

“আত্মভাবছঃ'__যানুষ নিজের যে স্ছিতিকে মেনে 
থাকে যে ‘মামি আছি', এই স্থিতি প্রায়শই প্রকৃতির 
(শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক করেই মেনে থাকে অর্থাৎ 
আদাক্মাতার জন্য শরীরের পরিবর্তনকে নিজের পরিবর্তন 
বলে মেনে নেয়, যেমন আমি বালক, আমি যুবক, 
আমি শক্তিশালী, আমি বগহীন ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষণ 
বাদ দিলে তত্ত্বের দৃষ্টিতে এই প্রাণীদের নিজের যে স্থিতি, 
তাপ্রকৃতিবঞ্জিত। এই স্থ-ছ্ছিতিতে সর্বদা বিরাজমান প্রভুর 
জনাই “আত্মভাবঙ্থঃ" পদটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। 

“ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন নাশয়ামি'_প্রবলিত জ্ঞান- 
চীপের সাহাযো আমি ওইসব প্রাণীর অজ্ঞানাক্ষকার নাশ 
করি। তাৎপর্য হল যে অজ্ঞানতার কারণে “আমি কে এবং 
কী আমার স্বরূপ’ এরূপ যে অজ্ঞতা থাকে, সেই অজ্ঞতা 
আমি দূর করি অর্থাৎ তত্তুবোধ করিয়ে দিই। শাস্্াদিতে যে 
তন্ববোধের মহিমা শীত হয়েছে, তা জানার জনা তাদের 


প্রয়োজন হয় না, কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, আমি 
স্বয়ং তাদের তত্ববোধ করিয়ে থাকি। 


বিশেষ কথা 


ভক্ত যখন অনন্যভাবে ভগবানে চিন্ত নিবিষ্ট করে 
থাকেন তখন সাংসারিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকার 
সামর্থা (সমস্থ) ভগবান তাদের প্রদান করেন এবং 
পবিভ্রতম সেই 'তন্ববোধ' (স্বরূপ জ্ঞান)ও ভগবান স্বয়ং 
প্রদান করেন। ভগবানের স্বয়ং দেওয়ার অর্থ হল যে 
ভক্তদের এর জন্য কোনো ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা করতে হয় না : 
ভগবৎ-কৃপায় সমতা স্বয়ং তাদের নধ্যে সঞ্চারিত হয়। 
তত্তববোধও স্বতই হয়। কারণ ভক্তিরা্সী মা যেখানে থাকেন 
সেখানেই তার বৈরাগ। ও জ্ঞানরূপী পুত্রও অবস্থান করে। 
তাই ভক্তি হলে সমতা__সংসারে বৈরাগা এবং নিজ 
সণ বোধ_সতই এই দুটি জাগরিত হয়। এর তাৎপর্য 
হজ সাধনঞ্জলিত পৃণতার থেকে ভগবদ্কৃত পূর্ণতা অত্যন্ত 
বিশিষ্ট। এতে অপূর্ণতার চিহ্নমাত্র থাকে না। 

ভগবান যেমন অনন্যচিন্ত ভক্তদের যোগক্ষেম বহন 
করে থাকেন (গীতা ৯।২২), তেমনই যাঁরা শুধুমাত্র 
ভগবদ্পরায়ণ, সেই প্রেমিক ভক্তগণকে (তারা না 
চাইলেও এবংতাদের কিছু পাওয়ার বাকি না থাকলেও) 
ভগবান সমতা ও তন্থবোধ প্রদান করেন। এসব দেওয়া 
সত্বেও ভগবান ওই ভক্তদের কাছে প্রলী হয়ে থাকেন। 
[তে ভগবান গোপিনীদের কথায় বলেছেন বে, 
আমার সঙ্গে সর্বভাবে নির্দোষ (অনিন্দ) সম্পর্ক 
স্থাপনকারী গোপিনীগণের উপর আমার যে কৃতজ্ঞতা ও 
পল আছে, ন্যায় দীর্ঘায়ু হয়েও আমি তা শোধ 
করতে পারব না। কারণ বড় বড় খবি-মুনি ও ত্যাগী 
| বাক্তিগণ যে আত্মীয়তারূপ গঞ্ঠী সহজে পার হতে 


শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি কোনো সাধনের পারেন না, গোপিনীগণ তা অতি সহজেই অতিক্রম 


১(ক) সালোকাসাৰ্টিসানীপাসারূপৈকত্রমঢ়াত। দীয়মানং ন গৃহণপ্তি বিনা মংসেবনঃ জনাঃ | (শ্রীনভাগবত ৩1২৯1১৩) 

“আমার প্রেমিক ভন্তগণ আমার সেবা পরিত্যাগ করে সালোকা, সাষ্ি, সামীপা, সারূপা ও সাযুজ্ঞা (এই পাঁচ প্রকারের) 
মুক্তিলাভ করলেও গ্রহণ করেন না।" 

(খ) অস বিচারি হবি ভগত সয়ানে। মুক্তি নিরাদর ভগতি লুভানে ৷৷ (শ্রীরামচরিতমানস (১১৯1৪) 
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করেছিল *।। হয় তাই ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, “হে প্রভু! 

ভক্ত ভগবদ্ভজনে এমন লীন হয়ে থাকেন যে তিনি শুধু সমতা, তত্তববোধই নয়, আমাকে যদি সমগ্র পৃথিবী 
জানতেই পারেন না যে তার মধো সমতা এসেছে কি না, | উদ্ধার করারও অধিকার প্রদান করা হয় তাহলেও আমি 
স্বরূপ বোধ হয়েছে কিনা। যদি কখনো খেয়াল হয়, তখন | যেন বুঝতে না পারি যে আমার মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা 
আশ্চর্য হয়ে মনে করেন, এহ সমতা এবং বোধ কোথা | আছে। আমি যেন শুধু আপনার ভজন-চিন্তনেই ব্যাপৃত 
থেকে এল ? নিজের মধ্যে যাতে কোনো বিশেষহনা যনে | থাকি 


পরিশিষ্ট-ভাব__খদিও কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ-_দুটিহ সাধন এবং ভক্তিযোগ হল সাধা, তা সত্বেও ভঙ্গবান 
ভার ভক্তদের কর্মযোগও প্রদান করেন-__দদামি বুদ্ধিযোগং তম্‌ এবং আনযোগও প্রদান করেন_ “ভ্ঞানদীপেন 
ভান্বতা'। অপরা ও পরা উভয় প্রকৃতিই ভগবানের। তাই ভগবান কৃপা করে তার ভক্তদের অপরার প্রাধান্য হওয়া 
কর্মযোগ আর পরার প্রাধান্যে হওয়া জ্ঞানযোগ দুই-ই প্রদান করেন। তাই ভক্তদের কর্মযোগের প্রাপশীয় তন্ব 
“নিষ্কামভাৰ’ এবং জ্ঞানযোশোর প্রাপলীয় তত্ত্ব “স্বরূপবোধ'__ উভয়ই ভারা অনায়াসে প্রাপ্ত হন। কর্মযোগ প্রাপ্ত হলে 
ভক্তের দ্বারা ভগৎ-সংসারের উপকার হয় আর জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্তের দেহাডিমান দূর হয়। 
ভক্ত ভগবানের চিন্তায়, প্রেমে সন্বষ্ট ও মগ্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিজের মধ্যে কোনো ন্যুনতার বোধ করেন না এবং 
কিছু পাবার প্রযোজনীয়তাও মনে করেন না। বালক যেমন সর্বতোভাবে দায়ের আশ্রয়ে থাকায় তার নিজের অভাবের 
কথা জানতেই পাবে না! মা-ই তার দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাকে স্নান করান, ময়লা কাপাড ছাড়িয়ে পরিষ্কার কাপড় পরান। 
- এইভাবেই ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন যে *আমি যেমনই হই, আমি ভগবানের আর ভগবান আমার’, 
ভক্ত নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তাই ভগবানই ভক্তের মধ্যে যে অঞ্জানতা থাকে তা তত্রঙ্ঞানের ছারা দূর করে 
থাকেন ৷ বালকের মধ্যে তো মৃড়তা থাকে কিন্তু ভক্তের মধো বিবেকবোধ বিশেষভাবে জাগ্রত থাকে৷ 
ভক্তের প্রধান কনা হল- ভগবানকে নিজের বলে মনে করা। ভক্ত তার নিজের কর্তবা পালন করেন, অতএব 
ভগবানও তার নিজের কর্তবা পালন করে থাকেন এবং ভক্তকে না চাইতেই নিজে থেকে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ 
দুয়ের সামর্থাই প্রদান করেন, যাতে ভক্তের কোনো কিছুর ঘাটতি না থাকে। 
কর্মযোগে শান্তরস, জানযোগে অধশুরস এবং ভক্তিযোগে অনন্তরস আছে। শান্তরস এবং অখণ্ডরসে অনন্তরস না 
খাবদপও অননপ্তরসে শান্্লসও থাকে আর অখশুরসও থাকে। 
কর্মযোগ ও জানযোগ হল লৌকিক সাধন আর ভক্তিযোগ হল অলৌকিক সাধন। অলৌকিকের প্রাপ্তি হলে লৌকিক 
প্রাপ্তি ভগবৎ কৃপায় স্বতঃস্ফৃর্ত ভাবে হয়, কিন্তু লৌকিক প্রাপ্তি হলে অলৌকিক প্রাপ্তি হয় না। কেন-না অলৌকিকের 
মধো লৌকিক থাকে, কিন্তু লৌকিকের মধ্যে অলৌকিক আসে না। 
জ্ঞানী ভক্তিরহিত হতে কিন্তু ভক্ত জ্ঞানরহিত হতে পারেন না'*॥ গোপিনীরা শ্রুতি অধ্যয়ন করেননি, 
জ্ঞানী মহাপুরুষদের সঙ্গলাভও করেননি বা ব্রত, তপাদিও করেননি”, তা সত্বেও মধ্যে বিশেষ জ্ঞান 


"ন পারয়েহহং নিরবদ্যসং: 
যা মাভঙন্‌ দুঙ্জরগেহশস্থলাং 


ং স্বাসাধুকুত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
ংবৃশ্চা তদ্‌ বঃ প্রতিযাড় সাধুনা।। 
শ্রৌমগাগবত ১০।৩২ ২২) 
নয দর্সন ফল পরম অনুপা। জীব পাব নিজ সহজ স্বরাপা ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অরশাকাণ্ড ৩৬৫) 
তে নামীতশ্রলতিগণা নোপাসিতমহন্তমাঃ। অরতাতপ্ততপসঃ সংসঙ্গাস্মামুপাগতাঃ ৷ (দ্রীমন্তাগবত ১১1১২।৭) 
“তারা বেদাধায়ন করেননি আর বিধিপূর্বক মহাপুরুষদের টপাসনাও করেননি। তারা এইভাবে কোনো কৃছ্ছ 
চাঙ্্ায়ণ রত বা তপস্যাও কনেননি। শুধুমাত্র সৎসঙ্গের (শ্রেনের) শ্রভাবেই ভারা আমাকে প্রান্ত হয়েছেন” 
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ছিল”! তাৎপৰ্য হল এই যে, ভক্তের স্বরূপবোধও হয়ে যায়। “বাসুদেবঃ সর্বম' এই বোধ তাদের থাকেই। 
“আত্মভাবস্থ' জীবের মধো ভগবান বিরাজ করেন, কেন-না জীব ভগবানেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে 

ভগবানই ভীনরাপে প্রকটিত হয়েছেন, কারণ ভগবানের পরা প্রকৃতি হওয়ায় জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। উ* 

বলা হয়েছে যে ভগবান হীবদেহ সৃষ্টি করে নিজেই তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, -*তৎসৃষ্া তদেবানুপ্রাবিশৎ’ 

(তৈস্তিরীয়োপনিযদ্‌ ২ ।৬)। 


শু সঙ সত 


সন জের ওপর ভগাথাদোক অলিক, (বিশেক রুপার কথা তলে অভুর্নোর পাহ ভগবানের বৃ্পার ওপর যায় 
এবং সেই গায় এভাবিত হুয়ো তিন পরবতী চাবাটি রোাকে ভগবানের ওাতি করেন। 


পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
ং বিভুম্॥ ১২ ॥ 
আহন্ত্ামূষযঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদন্তথা। 
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩ ॥ 

[পরম ব্রচ্ষ (পরম ব্রহ্ম) ; পরম ধাম (পরম ধান) ; পরমম্‌ পবিত্রম্‌ ভবান্‌ (মহাপবিত্র আপনিই) ; শাশ্বতম্‌ (শাশ্বত) ; 
দিব্যম্‌, পুরুষম্‌ (দিবা পুরুষ) ; আদিদেবম্‌ (আদিদেব) ; অজম্‌ (জন্যরহিত) ; বিভ্ুম (সবশ্যালী স্বাম সর্বে, ঝনয়ঃ 
(এইহরূপে সকল খাষি) ; দেবর্ষিঃ, নারদঃ (দেবর্মি, নারদ) ; অসিতঃঃ দেবলঃ (অসিত, দেবল) ; তথা ব্যাসঃ (এবং 
ব্যাসদেব) ; আহঃ, চ (বলে থাকেন এবং) ; হ্বামূত এব (আপনিও) ; মে (আমাকে) ্হীি (বলেছেন।)] 

অর্জুন বললেন-__পরমন্রক্ষঃ পরমধাম এবং মহাপবিত্র আপনিই। আপনি শাশ্বত, দিব্যপুরুষ, 
আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু__এইরূপে সকল ঝি, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল এবং 
ব্যাসদেৰ বলে থাকেন এবং আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন ॥ ১২-১৩ ॥ 

ব্যাখ্যা 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পনিত্রং পরমং | সেই পরমধাম বা পরদস্থান (গীতা ৯।১৮)। যাকে 
ভবান্‌' তীর নিকট উপবিষ্ট ভগবানের স্থাতি করে অর্জুন পবিত্রের থেকেও পবিত্র বলা হয় *পবিত্রাণাং পৰিত্রং 
বলছেন যে, আমা দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি যাকে যঃ’, সেই মহা পবিত্রও আপনিই। 
পরমত্রহ্ম (গীতা ৮1৩) বলেছেন, আপনিই সেই পরম | *পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং. ন 
ব্ৰহ্ম। সমস্ত জগৎ-সংসার যাতে অবস্থান করে, আপনিই স্বয়ং চৈৰ ব্ৰবীষি মে’ গ্ৰস্থাদ্তি খষিগণ৷*, দেবি 


(গন খলু গোপিকান্দনে 


 ভবালখিলগেছিনামন্তরান্মদক্‌ বিধনসার্থিতো বিশ্নগুপ্তয়ে সখ উদ্েয়িবান্‌ সাত্বতাং কুলে॥ 
[শ্রীমভাগবত ১০।৩১ ৪) 

(গোপিনীবা বলেছেন যে) __*হে সে! আপনি শুধুমাত্র যশোদার পুত্র নন, বরং সমস্ত প্রাণীদের অন্তরাস্ভার সাক্ষী ব্রহ্মার 
প্রার্থনা শুনে বিশ্ব রক্ষার নিমিত্তই আপনি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন।? 

শেমার্কণ্ডেয় গণি বলেছেন যে__'শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞাদির যজ্ঞ, তপাদির তপ এবং ভৃত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপ'। 

(মহাভারত, ভীষ্মপব ৬৮।৩) 

খখি ভগ বলেছেন যে, ‘ইনি দেবাদিদেব এবং পরম প্রাচীন বিষ্ণু'। (মহাভারত, শীষ্মপর্ব, ৬৮1৪) 

খষি অঙ্গিরা বলেছেন যে, “ইনি সকল প্রাণীর শষ্টা"। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮1৬) 

সনতকুমারগণ বলেছেন যে, "এঁর মন্তক দ্বারা আকাশ এবং বাহ দ্বারা পৃর্থিী পরিব্যাপ্ত। এঁর দরে ভ্রিলোক অবস্থিত, ইনি 
সনাতন পুরুষ। তপের দ্বারা চিন্তশুন্ধ হলেই সাধক একে জানতে সক্ষম হন। আত্মসাক্ষাৎকার থেকে তৃপ্ত খমিদের থেকেও ইনি 


732 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 


নারদ, অসিত এবং তর পুত্র দেবল ছি এবং মহষি ব্যক্তিগণ আমাকে জন্মরহিত কূপে জানে না (গীতা 
বেদব্যাসা”' আপনাকে শান্ত, দিবাপুরুষ, আদিদেক, | 41২৫), এবং মোহশৃন্য বান্তিগণ আমাকে জন্মরহিত 


জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু বলেছেন। 

আত্মার রূপে "শাশ্বত" (গীতা ২২০), সপ্তণ- 
নিরাকারের রূপে “দিব্যপুরুষ' (গীতা ৮১০), দেবগশ 
ও মহিগণের আদিরূপে “আদিদেৰ" (গীতা ১০।২), মূঢ় 


পরিশিষ্ট -ভাব-_ নির্গুণ নিরাকারের জনা *পরং ব্রহ্ম’, সগ্তণ নিরাকারের জনা “পরং ধাম" এবং সগুণ সাকারের 
জনা “পৰিত্রং পরমং ভবান্‌* পদগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন যেন ভগবানকে বলেছেন যে সমগ্র পরনাস্থা একমাত্র 
আপনিই (৭1২৯-৩০ এবং ৮1১-৪)। 

যান নিজে শুদ্ধ এবং অপরকেও শুদ্ধ করেন, তিনি *পরম পবিত্র'। ভগবান পরম পবিত্র এবং তাঁর নাম, কপ 
ইত্যাদি সবই পবিত্র চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম স্লোকে ইহলোকে জ্ঞানকেই কে পবিত্র বলে জানানো 
হয়েছে__'ন ছি জানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদাতে"। কিন্তু এই জ্ঞানও সমগ্র ভগবানের অন্তর্গত। সুতরাং জ্ঞানের 
থেকেও ভগবান পৰিভ্রতম। 


বলে জানেন (১০।৩)__এইভাবে জন্মরহিত এবং 
অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত সংসারে পরিবাপ্ত (গীতা 
৯1৪)-_এইভাবে স্বয়ং আপনিহ আমার উদ্দেশ্যে “বিভু” 
বলে জানিয়েছেন। 


সত সি নক 


সর্বমেতদূতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্‌ বাক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪ ॥ 

[কেশব ( হে কেশব!) ; মান্‌ (আমাকে) ; যৎ (যা) ; বদসি (বলেছেন) ; এতৎ, সর্বম (তা সব) ; ধতম্‌, মন্যে (সত) বলে 
মান); ভগবন্‌ (হে ভগবান) ; দেবাঃ ( দেবতা) ; ন, দানৰাঃ, ছি (দানব) ; তে, বাক্তিম্‌ (আপনার প্রকট হওয়া) ; ন, নিদুঃ 
(জানেনা ।)] 

হে কেশব ! আপনি আমাকে যা বলেছেন তা সব আমি সত্য বলে মানি। হে ভগবান ! দেবতা বা দানব 
কেউই আপনার প্রকট হওয়ার তাৎপর্য জানে না॥ ১৪ ॥ 

ব্যাখ্যা__'সর্বমেতদূতং মনো যন্মাং বদসি কেশব'__ সপ্তম থেমে নবম অধ্যায় পর্যন্ত আপনি আমাকে 
কৃ" হল ব্রহ্মার নাম, ‘অ’ হল বিষ্ণুর, “ঈশ’ হল শক্ষরের | 'যং'_যা কিছু বলেছেন, সে সবই আমি সত্য বলে 
নাম এবং 'ব" হল বপু অর্থাৎ স্বরূপ। এইভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মনে করি এবং *এতৎ'_এই দশম অধ্যায়ে আপনি 
ও শঙ্কর যাঁর স্বরূপ, তাকে ‘কেশব’ বলা হয়। এখানে | যে বিভূতি এবং যোগের বর্ণনা করেছেন, সেসব 
“কেশব' বলার অর্থ হল যে, আপনিই জগতের | আমি সত্য বলে মানি। অর্থাৎ আপনিই সবকিছুর 
তি ও সংহারকারী। অষ্টা ও পরিচালক। আপনি ছাড়া আর কেউ এরূপ 


পরমোংকষ্ট। যেসব উদার রাজর্ষি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, ইনি তাদের পরম গতি । (মহাভারত, ভীম্মপর্ব, ৬৮।৮-১৩) 
দেৱি নারদ বলেছেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকের স্রষ্টা ও সমস্ত ভাবের প্রকাশক। ইনি সাধাগল এবং দেবগণের 
ঈশ্মবেরও ঈশ্বর । (মহাভারত, ভীদ্মপর্ব ৬৮1২) 
অসিত ও দেবল খযি বলেছেন, "ভগবান শ্রীকৃষই প্রজা সৃষ্টিকারী প্রজ্জাপত্তি এবং সকল লোকের একমাত্র রচয়িতা।" 
(মহাভারত, বনপর্ব, ১২1৫০) 
*অহধি বেদব্যাস বলেছেন, "আপনি বসুদের বাসুদেব, ইন্্কে ন্ট প্রদানকারী এবং দেবগণেরও পরম দেবতা”। 
(মহাভারত, ভীস্রপর্ব, ৩৮1৫) 
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হতে পারে না। আপনিই সবার ওপরে বিরাজিত। | তবুও এখানে “দানবাঃ’ পদটি ব্যবহারের অর্থ হল যে 
আপনিই যে এইভাবে সবকিছুর মূলে_তাতে আমার | দানবেরা নানা বিশেষ প্রকারের মায়া জানে, যার দ্বারা 
কোনোই সন্দেহ নেই। তারা নামাপ্রকার বিচিত্র প্রভাব দেখাতে পারে। কিন্তু সেই 
মারে বিশ্বাসের প্রাধানা থাকে। ভগবান প্রথম  খায়া-শক্তির সাহায্য ভগবানকে জানা যায় না। তার কাছে 
শ্লোকে অর্জুনকে পরম বচন শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, | দানবদের মায়া সক্ুচিত হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতি এবং তার 
“ঝতম্‌' অর্থাৎ সত্য | যত শক্তি, ভগবান সেসবের অস্তীত। ভগবান অনন্ত, 
। অগীম আর দানবদের মায়া-শক্তি যতই বিশেষ হোক, তা 
প্রাকৃত, পীমিত এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল। সীমিত ও 
আপনি (নীতা ৪1৫) বলেছেন যে আমার ও আপনার | বিনাশশীল বন্ধুর সাহাযো অগীম ও অবিনাশী তন্তকে কী 
অনেক জলা পার হয়েছে, সে-সব আপনি জানেন, আমি | প্রকারে জানা সপ্তব ? 

জানি না। এইরূপ আপনি (১০।২) বলেছেন যে আপনার তাৎপর্য হল যে মানুষ, দেবতা, প্রভৃতি কেউই 
প্রকট হওয়ার কথা দেবতা এবং মহর্ষিগণও জানেন না। | নিজ শক্তির দ্বারা, সামর্থ ছারা, যোগ্যতার দ্বারা বা বুদ্ধির 
আপনার প্রকটিত হওয়ার ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, | জোরে ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। কারণ মানুষের 
তা সবই ঠিক। কারণ মানুষের চেয়ে দেবতাদের মধ্যে জানার যে যোগাতা, সামর্থ্য ও বিশেষত থাকে তা সবই 
অধিক দিব্যতা থাকে, সেই দিব্যতার দ্বারা ভগবদ্তত্তু প্রাকৃত আৰ ভগবান প্রকৃতির অতীত। জান, বৈরাগ্য, 


“ন হি তে ভগৰন্‌ বাক্তিং বিদুর্দেবা ন দানব? 


জানা যায় না। কারণ তা প্রাকৃত-_সেটি উৎপন হয় ও | তপ, স্বাধ্যায় ইতাদি চিত্তকে নির্মল করে, কিন্তু এই শক্তির 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই তারা আপনার প্রকটিত হওয়ার তন্তু | দ্বারাও ভগবানকে জানা যায় না। অননাভাবে সার শরণ 
বা হেতু পুরোপুরি জানতে পারেন না। দেবতারাই যখন গ্রহণ করলে তার কপাতেই তাকে জানা সম্ভব। (নীতা 
জানতে পারেন না, তখন দানবেরা কী করে জানবে ? ১০1১১ ১১৫৪) 


পরিশিষ্ট-ভাব_-নিন্ শক্তির দ্বারা কেউই ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না 

সোই জানই জেহি দে জনাঈ। জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ॥ 

তুমহরিহি কৃপা তুম্হহি রঘুনন্দন। জানহি ভগত ভগত উর চন্দন॥ (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।২) 

ভগবানের কাছে বুদ্ধির চমতকারিহ, সিদ্ধি ইত্যাদি কার্যকরী হয় না। নানা প্রকার বৃহৎ জাগতিক আবিষ্কারাদির 
সাহাযো কেউ ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। 


উড আজ সক 
স্বয়মেবাস্মনাস্্ানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম। 
ভূভভাবন ভূতেশ দেবদেৰ জগৎপতে॥ ১৫ ॥ 
[ভিভভাবন ( হে উতভাবন1) ; ভূতেশ (হে ভূতেশ !) : দেবদেৰ ( হে দেবদেব 1) ; জগৎপতে ( হে জগতপতে) ; 


পুরুষোত্তম (হে পুকুষোন্তম্‌!); ত্বম্‌ (আপনি) ; স্বয়ম্‌, এব (স্বয় ই) ; আত্মনা (নিজের দ্বারা) ; আগ্মানাম্‌ (নিজেকে) ; বেখ 
(জানেন।)] 

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে জগৎপতে ! হে পুরুযোত্তম্‌ ! আপনি স্বয়ংই নিজের দ্বারা 
নিজেকে জানেন॥ ১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা_'ভৃতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে | *দেবদের" ; জড়-চেতন, ভ্াবর-জঙ্গন ইত্যাদি সমস্ত 
পুরুষোত্তম'_ শুধুখাত্র সংকল্প দ্বারা সমস্ত প্রাণীর জগতের পালন-পোষযণকারী হওয়ায় আপনি 
উৎপন্নকারী হওয়ায় আপনি ‘ভূতভাবন', সকল প্রাণী ও | ‘জগতপতি’, এবং সকল পুরুষের উত্তম হওয়ায়, 
দেবতাগণের অধীশ্বর হওয়ায় আপনি ‘ভূতেশ’ এবং | ত্রিলোকে এবং বেদে আপনাকে “পুরুষোত্তম’ নামে 


734 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 
উল্লেখ করা হয় (গীতা ১৫।১৮ )'*। এবং বহিঃকরণের) প্রয়োজন হয় না। তার কোনো শরীর 
এই শ্লোকে পাঁচটি সম্বোধন আছে। সারা গীততে এত ৷ বা শরীরী ভাবও নেই। তিনি স্বত স্বাভাবিকভাবে নিজেই 
সম্বোধন অন্য কোনো শ্লোকে নেই। কারণ হল এই যে | নিজেকে নিজের থেকে জানেন। তার এই জ্ঞান করণ- 
ভগবানের নিভূতি এবং ভক্তদের প্রতি কৃপা করার কথা | নিরপেক্ষ, করণ-সাপেক্ষ নয়। 
শুনে অর্জুনের ভগবানের প্রতি এক বিশেষভাব উৎপন্ন এই শ্লোকটির ভাব হল এই যে, ভগবান যেমন নিজেই 
হয়, সেই ভাবে বিভোর হয়ে তিনি ভগবানের প্রতি | নিজের দ্বারা নিজেকে জানেন, তেমনই ভগবানের অংশ 
একসঙ্গে পাঁচটি সঙ্থোধনের প্রয়োগ করেছেন ২ ভীবেরও নিজের দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ নিজেই নিজের 
“ব্বয়মেবাস্মনান্মানং বেখ ত্বম' ভগবান নিজেই | স্বরূপ জানা শটিত। নিজের দারা নিজ স্বরূপের যে জ্ঞান 
নিজেকে নিজের দ্বারা জানেন। নিজেই নিজেকে জানার | হয়, তা সম্পূর্ণভাবে করণ নিরপেক্ষ । তাই ইন্ডিয়াদি, মন 
জনা তার কোনো প্রাকৃত সাধনের প্রয়োজন হয় না, | ও বুদ্ধির সাহায্যে নি্জ স্বরূপ জানা যায় না। ভগবানের 
নিঙ্ছেকে জানতে তার কোনো বৃত্তির প্রয়োজন নেই, : অংশোভূত হওয়ায় ভগবানের মতোই জীবের স্থরুপ- 
কোনো সন্দেহও হয় না, কোনো করণের (অন্তঃ করণ | জ্ঞানও করণ-নিরপেক্ষ হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__আপনি নিজেই নিজেকে জানেন__এর অর্থ হল যে জ্রাতাও আপনি, জ্ঞানও আপনি এবং 
জ্ঞেয়ও আপনি অর্থাৎ সবকিছু আপনিই। আপনি ছাড়া যখন আর কিছুই নেই তখন কে কাকে জানবে ? 

তন্তুকে জানার চেষ্টা করলে তত্ত্ব থেকে দূরে সরে যাবে কারণ তত্তবকে জয় (জানার বিষয়) করলে, তাহলেই তো 
তাকে জানতে চাইবে ! তত্ত্ব সকলের জ্ঞাতা, জেয নয়। সকলের জ্ঞাতার জ্ঞাতা আর কেউ হতে পারে না! যেমন, 
"চোখের দ্বারা সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু চোখ দিয়ে চোখকে দেখা সপ্তব নয়, ফেন-না চোখকে দেখার শক্তি ইন্দিয়ের 
বিষয় নয়, অর্থাৎ ই্ডিযাদি নিজেই অতীস্তরিয়''!। অতএব এই পরমাস্থুতন্ত নিজে নিজের ভ্রাতা । 


সর শি শি 


সহল্দ_ িভিতি-জ্ান' ভগবানো ডাকি তর করে (গীতা ১০/৭। তাই পরণী তিনাটি জোক অতুল ভগবানের 
কাহে রিভারিতেতাবে টিভোতসহুত বণনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন, 


বক্তুমর্থস্শেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 
যাভির্বিভূতিভিললোকানিমা-স্তুং ব্যাপা তিষ্ঠসি॥ ১৬ ॥ 


কাবোও ভগবানকে “পুরুষোত্তম’ বলা হয়েছে 

হরির্যঘেকঃ পুরুষোত্রমঃ স্মৃতঃ' (রঘুবংশ. ৩:৪৯) 

“এখানে ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে ও পুরুষোত্তম-_এই পাঁচটি সম্বোধন ক্রমশ সূর্য, শিব, গণেশ, শক্তি ও 
বিদ্ু ঈশ্থরকোটির এই পঞ্চ দেবতার বাচক বলেও মানা যেতে পারে। এই সস্থোধনপ্রলি প্রয়োগ করে অর্জুন ভগবানকে 
বলেছেন যে, এই পঞ্চ দেবতা মূলত আপনিই। 

*/নান্যোহ তোহপ্ত টা (বৃহদারণাযক উপনিষদ্ত।৭1১৩)। 

“ইনি ছাড়া পলষ্টা আর কেউ নেই।' 

“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজঞানীয়াৎ" [বৃহদারণাক পনিষদ্‌ ২৪১৪) 

“সকলের বিজ্ঞাতাকে কেমন করে জানা যায় ?* 

““'ইন্দিয়াদিকে উনি গুলি দেখে না, দেখে মন। মনকে যে দেখে সে হল বুদ্ধি, মন নয়। বুদ্ধিকে বৃদ্ধি স্থারা দেখা যায় না, যে 
দেখে সে হল অহং । অহংকেও অহং দেখে না, দেখেন সেই স্বয়ং স্-স্বরূপ। কিনু স্র-স্বকূপ নিকেই নিজেকে দেখেন। 


শ্লোক ১৬-১৭] 


সাধক-স্ভীবনী 


[ছি মি, বিরতিভিঃ ( যেসব বিভৃতি দ্বারা) ; স্বম (আপনি) ; ইমান, লোকান (সর্বলোকে) ; পা, 


করতে) ; অসি (সক্ষম।)] 


অতএব যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি সর্বলোকে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছেন, সেইসকল দিব্য 
বিভূতি সম্পূর্ণভাবে আপনিই বর্ণনা করতে সক্ষম॥ ১৬ ॥ 


ব্যাথযা__“ঘাভির্বিভতিভির্পোকানিমাংস্তং ব্যাপ্য 
তিষ্ঠসি'_-ভগবান আগে (সপ্তম শ্লোকে) বলেছেন যে, 
যে বান্তি আমার বিভূতি ও যোগ তত্তুৃত জানেন তার 
আমাতে অচলা ভক্তি হয়। সেটি শুনে অর্জুনের মনে 
যে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হওয়ার এটি অতি 
ও শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ ভগবানের বিভূতি ও 
| তন্্ুত জানলে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই 
নর দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তখন স্বতই তার 
ভগ্গবানে ভক্তি উৎপন্ন হয়। অর্জুন নিজের কল্যাণ 
কামনা করেন এবং কল্যাণের জনা ভক্তি তার শ্রেষ্ট উপায় 
বলে মনে হয়েছে। তাই অর্জুন বলেছেন যে, যে £ 
দ্বারা আপনি সমগ্র লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই 
অলৌকিক, বিশেষ বিশেষ বিভ্ুতিগুলি বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করুন। কারণ আপনিই একমাত্র সেগুলি বলতে 


সক্ষম ; আপনি ছাড়া 
সক্ষম নয়। 

“বক্তুমর্থসাশেষেণ'-_আপনি প্রথমে (সপ্তম, নবম 
এবং এখানে দশম অধ্যায়ের প্রারন্ডে) আপনার বিভূতির 
কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে সেগুলি জানার ফল 
হল দৃঢ়ভাবে ভক্তিযোগ হওয়া । অতএব আমিও আপনার 
সমস্ত বিভূতি জানতে চাই যাতে আপনাতে আমার ভক্তি 
দৃঢ়তর হয়। সুতরাং আপনি আপনার বিভৃতিগুলি 
সম্পূর্ণভাবে বলুন, কিছু যেন 

“দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ" - বিভৃতিসুলিকে দিব্য বলার 
অর্থ এই যে, জগতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় তা বাস্তবে 
দিব্য পরনাস্মারই প্রকাশ, জগতের নয়। তাই সংসারের 
বিশেষত্ব দেখাকে ভোগ বলা হয় আর পরনাস্মাতে বিশেষহ 
দেখাকে বলা হয় বিভূতি, বলা হয় যোগ। 


ড়া এই বিডৃতিগুলি আর কেউই বলতে 


পরিশিষ্ট-ভাব__ অর্জন ভগবানকে বলেছেন যে, আপনার সমস্ত বিভূতি আপনিই বর্ণনা করতে পারেন, কারণ আপনি 
নিজেই নিজেকে, জানেন (গীতা ১০।১৫)। অন্যদের পক্ষে আপনাকে জানা কখনোই সম্ভব নয় (১০1২, ১৪)। অতএব 
আপনি নিজেই আপনার সম্পূর্ণ বিভতিগুলি বলুন, যাতে আমার অবিচল ভক্তিযোগ লাভ হয়। 


সি পি শি 
ং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। 
হু লা কামিল আহহ ময়া॥ ১৭ ॥ 


[ যোগিন্‌ { হে যোগী ৷) ; সদা, পরিচিল্তয়ন (সদা 
(কেমন কৰে জানব ?) ; ঢ, ভগবন্‌ (এবং হে 
(আমার দ্বারা) ; চিদ্াঃ* অসি (চিন্তনীয় হতে পারেন ?)] 


পাচ (লেন কোন) { জনে 


রত) ; অহম্‌ ত্যাম (আমি আপনাকে) : কথন্‌, বিদ্যাম্‌ 
ভাবের মাধ্যমে) ; ময়া 


হে যোগী ! সর্বদা সর্বতোভাবে চিন্তারত আমি আপনাকে কেমন করে জানব ? এবং হে ভগবান ! 
আপনি কোন্‌ কোন্‌ ভাবের মাধ্যমে আমার দ্বারা চিন্তনীয় হতে পারেন ? অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ কোন্‌ কোন্‌ 
ভাবের সাহায্যে আপনাকে আমি চিন্তা করব ? ॥ ১৭ ॥ 
“কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা | করেছেন যে, সর্বদা আমি কীভাবে আপনাকে চিন্তা 
পরিচিন্তয়ন্‌' ভগবান সপ্রম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, যে । করব? 
বাক্তি আমার বিভ্ৃতি এবং যোগ তন্বত জানেন তিনি *কেযু কেখু চ ভাবেশু চিন্তোহসি ভগবন্‌ মনা" অষ্টন 
অটল ভক্তি প্রান্ত হন। তাই অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১০ 


চিত্তে নিতা-নিরপ্তর আমার স্মরণ করেন, সেই 
যোগ অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন। আবার নবম 
অধ্যায়ের বাইশতম প্লোকে বলেছেন, যে অনন্যচিন্ত ভক্ত 
নিরন্তর আমাকে চিন্তা করেন তার যোগক্ষেম আমি বহন 
করি। ভগবানের এইপ্রকার চিন্তার মহিমা শুনে অর্জুন 
লেছেন, যে চিপ্তনের সাহাযো আমি আপনাকে তত্বত 
জানতে পারি সেই চিন্তন আমি কোথায় করব? কোন্বন্থ, 
ব্যক্তি, দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে 
চিন্তা করব ? [এখানে চিন্তা করা হল সাধন আর 
ভগবানকে তত্বত জানাই হল তার ফল অর্থাৎ সাধ্য ।] 


কোন্‌ স্কানে, কী কী বন্ধু, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদিতে আপনার 
কথা চিন্তা করব ? ভগবান পরে তার উত্তরে বলেছেন যে, 
তেমার চিন্তনে যা যা আসে সেখানেই তুমি আমাকে চিন্তা 
কর : কারণ সবল বন্ধ, ব্যক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদিতে 
আমি পরিপূর্ণরাপে আছি। তাই কোনো বিশেষত্ব, মহত্ব, 
সৌন্দর্য ইত্যাদির জন্য যে যে স্থানে তোমার মন যায়, সেই 
| সেই স্থানেই তুমি আমাকে চিন্তা করবে অর্থাৎ সেই 
বিশেযত্বগুলি আমারই বলে জানবে। কারণ লিশেষস্্ 
সংসারের বলে ঘনে করলে সংসারের চিন্তা হবে আর 
| আমার বলে মনে করণে আমারই চিন্তা হবে। এইভাবে 


অর্জুন এখানে ক্ষিপ্রাসা করেছেন যে, আমি কোন্‌ | সাংসারিক চিন্তনে পরিবর্তন আসবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_অঞ্ছুনের প্রশ্নের তাৎপর্য হল এই 


যে, হে ভগবান ! আপনি কোন্‌ কোন্‌ রূপে প্রকটিত 


হয়েছেন ? কোন্‌ রূপে আমি আপনার ধ্যান করব ? যাতে সহজে ভগবানকে লাভ করা যায়, সেই উন্দেশোই অঞ্জন 
এহ প্রশ্ন করেছেন। অর্জুন সকল সাধকদের প্রতিনিধি, তাই তার এই প্রশ্ন সাধকদেরই জনা। 
অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানলেও তার সমগ্রজূপ সম্বন্ধে তেমন ধারণা ছিল লা। তাই তার মনে ভগবানের সমগ্ররূপ 
জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আপনার সমগ্ররাপ কী করে জানব ? কোন্‌রূপে আমি 
আপনার ধ্যান করব ? এর ছারাই প্রমাণিত হয় যে বিভুতিগুলি গৌণ নয়, এগুলি ভগবদপ্রাপ্তির মাধাম হওয়ায় মুখ্য বা 
প্রধান। বিভৃতিকূপে সাক্ষাৎ ভগবানই বিরাজমান। মানুষ যতক্ষণ ভগবানকে জানতে না পারে, ততক্ষণ তার মধ্যে গৌণ 
বা মুখ্য সম্বঞ্ধে চিন্তা থাকে। ভগবানকে জানলে গৌণ বা মুখ্য সম্বন্দে আর কোনো চিন্তা থাকে না, কেন-না ভগবান 
ব্যতীত যখন আর কিছুই নেই, তখন তার মধো আর গৌপই বা কী আর মুখাই বা কী ? তাৎপর্য হল যে গৌণবা মুখ্য শুধু 


সাধকের কাছেই, ভগবান বা সিদ্ধের কাছে নয়। 


আকু সত এক 


বিস্তরেণাত্বনো যোগং বিভূতিথ্চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃত্তিষ্থি শৃগ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্‌॥ ১৮ ॥ 


কৃপ্ধিঃ (ক! 


{ ন, অন্তি (হচ্ছে না।)] 


[জনার্দন ( হে জনার্দন) ; আৰ্মনঃ (আপনার) ; যোগম্‌, চ ( যোগ এবং) ; 
ারিতভাবে) ; ভুয়ঃ কথয় (পুনরায় বলুন) ; হি (কারণ) : অমৃতম্‌ (অমৃতনয় বচন) ; শৃশ্বতঃ (শুনে) ; মে (আমার) ; 


$ ৰিভ্ূতিম (বিভৃতিশুলি) ; বিস্তরেণ 


হে জনার্দন ! আপনি আপনার যোগ (সামর্থা) এবং বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে পুনরায় বলুন : কারণ 
আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না॥ ৯৮ ॥ 


বাখ্যা__“বিস্তরেপায়ানো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন' 

ভগলান সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয় 
নিযে বিশদ আলোচনা করেছেন কিন্দ এত বলেও তার 
তৃপ্তি হয়নি, তাই নিজে থেকেই দশম অধ্যায় বলতে শুরু 
করেন। দশম অধ্যায়ের আরস্তে তিনি বলেছেন, “তুমি 
এখন আমার পরম বচন শ্রবণ কর।* এই কথায় অর্জুনের 
লক্ষা বিশেষভাবে ভগবানের কৃপা ও মহত্বের দিকে পড়ে 


এবং তিনিও ভগবানের কাছে পুনর্বার শোনাবার জন্য 
প্রার্থনা জানান। অর্জুন বলেছেন, ‘আপনি আপনার যোগ 
এবং বিভুতিগুপি বিশদভাবে আবার বলুন ; কারণ 
আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না । 
মনে হচ্ছে শুধু শুনতেই থাকি” 

ভগবানের বিভূতির কথা শুনলে ভগবানে 
প্রত্যক্ষভাবে আকর্ষণ বেড়ে যায় দেখে অর্জুনের মনে 


শ্লোক ১৯] 


সাধক-সন্ভীবলী 
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হয়েছে যে, এই বিভূতির জান হলে আমার ভগবানের | সেইজন্য অরুন বি তিশুলি আবার বলার জন্য অনুরোধ 


প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হবে এবং অতি 
ভক্তি অবিচলিত হবে। শাইখ পুনরায় রিরিততাে যবে 
বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। 

“ডুয়ঃ কথ্যা তৃপ্তিহি শৃপ্তো নান্তি মেহমৃতন' অৰ্জুন 
নিজের কল্যাণের সাধন জানতে আগ্রহী (গীতা ২।৭ : 
৩1২ ; ৫1১) এবং ভগবান বলেছেন বিভ্ৃতি এবং যোগ 
তত্ৃত জানলে দঁড় ভক্তি হয় (গীতা ১০।৭)। তাই 
অর্জুনের এই বিভৃতির বিয় অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়। 
তিনি মনে করেন যে, তাকে নতুন করে কিছু করতে হবে 
না, নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে না, কেবল যে যে স্থানে 
কোনো বিশেষভাবে মন আকৃষ্ট হবে, সেই বিশেষহ্রকে 


শুধু ভগবানের বলে মনে করতে হবে। এর ফলে মনের 
গতি সংসারের দিকে প্রবাহিত না হয়ে ভগবদ্ুধী 
হবে, যার ফলে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হবে এবং অনায়াসে 
কল্যাণ লাভ হবে। কী সহঞ্জ, সরল এবং সুগম কাজ ! 


যেমন, কেউ আহারে বসলে এবং কোনো খাদা তার 
ভাল লাগলে সেটিতে তার রুটি বৃদ্ধি পায় এবং সে 
বারংবার সেই প্রিয় খাদাটি চাইতে থাকে। কিছু তার 
রুচিতে দু' প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। প্রথমটি 
হল সেই খাদাবস্টি পরিমাণে কম থাকলে সে তার 
চাহিদা মতো পাবে না আর দ্বিতীয়ত সেই খাদাটি অধিক 
পরিমাণে গ্রহণ করলে তার পেট ভরে যাবে এবং সে আর 
খেতে পারবে লা। কিন্তু ভগবানের দ্বারা বিভৃতি বর্ণনা 
করার এবং অর্জুনের শ্রবণ করার অস্ত নেই অথাৎ 
কোনো পক্ষেই ক্লান্তি আসে না। দু'কান ভরে অমৃতময় 
বচন ক্রমাগত শুনে গেলেও না সেই অন্তহয় না, 
তাতে তৃপ্তি সাধন হয়। তাই অর্জুন ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা করেছেন, *আপনি এই অমৃতময় বচন বলতে 
থাকুন ৷" 


পরিশিষ্ট-ভাব__ শ্রুধার্ডের যেমন খাদ এবং পিপাসার্তের যেমন জল ভালো লাগে, তেমনই জিজ্ঞসু অর্জুনের 
কাছে ভগবানের বাণী খুবই বৈশিষ্টাপূর্ণ মনে হচ্ছে। ভগবানের বাণী ভার যেমন বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে, তেমনই তার 
ভগবানের প্রতি বিশেষ ভাব (ভক্তি -শ্রদ্ধা) জাগরিত হচ্ছে) 

bh পি শা 
সহ অনুষদের এাথনায় পরবতী জোক খেকে ভগবান তার হিোতি এবং যোগা সহজীয়া কথা বলতে উরু করেন 
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্সবিভূতয়ঃ। 
প্রাধানাতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্তান্তো বিন্তরস্য মে॥ ১৯ ॥ 

[হুর (আচ্ছা, ঠিক আছে) ; দিৰ্যাঃ, আৰাবিভূতয়ঃ (আনি আমার প্ৰধান দি তিগুলি) ; ভে ( তোমার জনা) ; 
প্রাধানাতঃ (সংক্ষেপে) ; কথয়িন্যামি (বলছি) ; হি, কুরুশ্রেষ্ট (কারণ, হে কুরুশ্রেষ্ট !) ; মে, বিন্তরসা (আনার বিস্তারিত 
বিভূতির) ; অপ্তঃ, ন, অস্তি (কোনো অন্ত নেই।)] 

শ্রীভগবান বললেন__ আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আমার প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমার জন্য সংক্ষেপে 
বলছি। কারণ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার বিস্তারিত বিভূতির কোনো অন্ত নেই॥ ১৯ ॥ 

ব্যাথা “হন্্ তে কথমিধ্যামি দিব্যা হ্যাক্পবিভূতয়ঃ” তোমাকে জানাব ( যোখের কথা ভগবান জানিয়েছেন 
_ যোগ ও বিভতি কথা বলার জনা অর্জুনের যে পরবর্তী একচল্লিশতম শ্লোকে)। 
অনুরোধ “হস্ত? অবায়ে তা স্বীকার করে ভগবান বলেছেন | “দিব্াঃ" বলার অর্থ হল যে, যে যে বস্তু, ব্যক্তি, 
যে আমি আমার দিবা, অলৌকিক, বিশিষ্ট বিভুতিগুলি ৷ ঘটনাদিতে যা কিছু বিশেষ পরিলক্ষিত হয় তা সবই 


"ই ষ্টবা “নীতা দপণ- পুন্তকের ছ্বাদশতম প্রবন্ধ__'নীতায় ভগবানের বিবিধরাপে গ্রকটিত হওয়া ।” 


17631 মাত মত (আলা) 27 A 


738 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১০. 


প্রকৃতপক্ষে ভগবানের। তাই সেগুলি ভগবানেরই বলে | ভগবান তাকে সংক্ষেপে শুনতে বলেছেন আর একাদশ 


মনে করাই হল দিবাতা এবং সেই বন্ধ, বাকি প্রভৃতির 
মনে করা হল অদিবাতা অর্থাৎ জাগতিক দৃষ্টি। 
'প্রাধানাতঃ কুরুশ্রেষ্ট নান্তান্ছো বিস্তরসা মে'_ অর্জুন 
যখন বললেন যে, ভগবান ! আপনি আপনার বিভৃতিসমূহ 
বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণ বঙগুন, তখন ভগবান বলঙ্গেন আমি 
আমার বিভ্ৃতিগুলি সংক্ষেপে তোমাকে বলব, কারণ 
আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই। কিন্তু পরে একাদশ 
অধ্যায়ে অর্জুন যখন সক্ষোচ্তরে বললেন যে, “আমি 
আপনার বিশ্বরাপ দর্শন করতে চাই ; যদি আমার দ্বারা তা 
দেখা সম্ভব হয়, তবে আমাকে সেটি দর্শন করান তখন 


ভগবান বললেন, ‘পশ্য মে পার্থ রূপাণি' (১১1৫)! 


অর্থাৎ তুমি আমার রাপণুলি দর্শন কর। এই রুপগুলির 
মধ্যে কটি রূপ ? দুই কি চার ? না, তা নয়, শত-শত, 
- হাজার-হাজার রাপ দর্শন কর। এইভাবে এখানে অর্জুনের 
দ্বারা বিস্তারিতভাবে বিড়ৃতিশুলি বলার প্রার্থনা শুনে 


অধ্যায়ে অর্জুনের একটি রূপ দেখাবার প্রার্থনায় ভগবান 
তার শত-সহত্রকপ দর্শন করতে বলেছেন! 

এটি বাই আশ্চর্যের কথা যে মানুষ কান দিয়ে অনেক 
কথাই শুনতে সক্ষম হয়, বিশ্ব চক্ষুর সাহায্যে অত কিছু 
দেখতে সে সঞ্চনম হয় না। কারণ দেখার শক্তি শ্রবণ করার 


| শক্তির চাইতে সীমিত হয়) তা সত্ত্বেও অর্জুন যখন 


সমন্ত বিভূতি শুনতে সক্ষম বলে জানালেন তখন ভগবান 
তাকে সংক্ষেপে শুনতে বললেন। আবার যবন অর্জুন 


একটি রূপ অবলোকনে বিনশ্রতাপূর্বক নিজ অসামর্থা 
প্রকাশ করলেন, তখন ভগবান অনেক রূপ দেখতে 
বললেন। তার কারণ হল গীতায় অর্জুনের ভগবদ্বিষয়ে 
জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দশম অন্যায়ে যখন 
ভগবান বলেন যে, আমার বিভূতি-সনূহের কোনো অন্ত 
নেই, তখন অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের অনন্ততার দিকে যায়। 
তিনি মনে করলেন যে, ভগবানের বিষয়ে আমি তো 


কানের বিষয় হল শব্দ। শব্দ দু'প্রকারের_বর্ণাত্মক € ধ্বন্যাস্সক। কানের সাহাযো শব্দ শুনে আমাদের গ্রতাক্ষ এবং 
অপ্রতাক্ষ (স্বর্গ, নরকাদির) জ্ঞান হয। সেইজনা বেদান্ত প্রক্রিষাতে (শ্রবণ, মনন, নিদিধাসনে) শ্রবণ" কথাটি সর্বপ্রথম 
এসেছে। এইভাবে ভক্তিতেও (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবনে) “শ্রবণ' প্রথমে এসেছে। শানে যে পরমাত্মতত্তের বর্ণনা করা 
হয়েছে, তার (পরোক্ষ) জ্ঞান আমাদের কান দিয়েই হয় অর্থাৎ কানে শুনেই সেই অনুযায়ী করা (কর্মযোগ) মানা (ভক্তিযোগ) 
বা জানা (আনযোগ) দ্বারা আমরা সেই পরমাত্মতত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি। 

শব্দে অচিন্ত্য শক্তি থাকে 

শব্দশক্রেরচিন্তাত্রাৎ শব্দাদেবাপরোক্ষত্থীত। প্রসু পুরুষো যহচজ্দেনৈবাববুধাতে। (সদাচারানুসঙ্ধানম্‌ ১৯) 

মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন ইন্ডিয়গুলি সঙ্কুচিত হয়ে মনে, মল সঙ্কুচিত হয়ে বৃক্ষত বুদ্ধি সক্ষুচিত হয়ে অস্ঞানে (অবিদ্যায়) 
লীন হয়। যদিও এইভাবে নিলয় ইন্ডিয় সুপ্ত পাকে, তা সত্বেও নিস্তিত ানুষকে তার নাম ধরে ডাকলে, সে ভেঙ্গে ওঠে । শব্দে 
এত শক্তি যে তা অবিদ্যায় লীন হওয়া ব্যক্তিকেও জাগিয়ে দেয়। অতএব শব্দে অনন্ত শক্তি। ৃষ্টি দেখার শক্তি) তোপদাথ পযন্ত 
গিয়ে থেমে যায় কিন্তু শব্দ কর্ণভেদ করে স্বয়ং-এর কাছে গিয়ে পৌঁছায় । 

চক্ষুর দ্বারা বাপ ধরা পড়ে, যেমন দর্পপে মুখ দেখলে কাচের ওপর রূপের ছায়া পড়ে এবং তাতে মূখ দেখা যায়। চক্ষুর এক 
বিশেষ শক্তি হল যে, তা প্রথম রূপটি ধরেই দ্বিতীয় রূপটি দেশে থাকে, সেইজ্জনাই যখন বিদ্যুতের ঘারা পাখা চঙ্গে তন তিনটি 
ব্লেড পৃথকভাবে ঘুবলেও চোখে (পৃথকভাবে ঘুরতে দেখে না) একটি চাকার মতো দেখায়। তা সত্বেও কানে যে শক্তি আছে, 
চোখে তা থাকে না। 

ইন্তিযুলি কেবল নিজ নিজ বিষয়কেই ধরতে সক্ষম, পরমান্মতন্কে ধরতে পারে না। কারণ পরমাস্মতত্ত ইন্দিয়ের বিষয় 
নয়। পৰমাস্মতত্ত স্বয়ং -এব বিষয় অর্থাৎ তার জ্ঞান হয় স্বয়ং -এর থেকেই। তাই অর্জুন এই অধ্যায়ে বলেছেন যে আপনি নিজেই 
নিজেকে (স্বয়ং -কে) জানেন-_-"স্বয়মেবাত্মনাস্মানং বেথ হম" (নীতা ১০।১৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, সকল 
কামনা মন থেকে পরিত্যাগ করলে মানুষ স্বতই নিজেতে সন্বষ্ট হয়-_-'প্জহাতি ত যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মনোলাথানা তুষ্ট. * (১1৫৪)। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাব্যতত্তের জ্ঞান করণ-নিরগেক্ষ, তাকে চক্ষু দ্বারা দেখা 
যায় না, কিন্তু কান শব্দের সাহায্যে তাকে স্বয়ং পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। 
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কিছুই জানি না ; কারণ তিনি অনপ্ত, অসীম ও অপার। 
কিন্তু অর্জুন সহসা বলে ফেলেছিলেন যে, আপনি 
আপনার সমস্ত বিড়ৃতি আমাকে বলুন। অর্জুন তাই পরে 
সাবধান হয়েছিলেন এবং বিনরতাপূর্বক একটি রূপ দর্শন 
করাবার জন্য ভগবানের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 
চক্কুর ক্ষমতা সীমিত হলেও ভগবান তাকে দিবাচক্ষু প্রদান 
করে অর্থাৎ চর্মচক্ষুতে বিশেষ শক্তি প্রদান করে তার 
বহুরূপ দর্শন করার নির্দেশ দেন। 

দ্বিতীয়ত বক্তার বাস্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করা আর 
নিজেকে অযোগ্য বা অসমর্থ মনে করে কৃপাপূর্বক 
জানাবার জনা প্রাণ; নো এষ দুটিতে পাৰ্থক্য 
থাকে। অর্জুন এখানে বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে জানতে 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ভগবান অনন্ত। সুতরাং 


তার বিভূতিও জনপ্ত। সেইজন 


যেন ভগবানকে তার বৃদ্ধির গণ্ডির মধ্যে আনতে 
চেয়েছিলেন । তাই ভগবান বঙ্গলেন, আনি সংক্ষেপে 
জানাচ্ছি, কারণ আমার বিভৃতির বিস্তারের শেষ নেই। 
একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন তার অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা 
প্রকটিত করে ভগবানের কাছে তার অব্যয়রূপ দেখাবার 
জন্য অনুরোধ করেন। তখন ভগবান তাকে অনন্তরূপ 
দর্শন করার অনুমতি প্রদান করেন এবং দেখার শক্তিও 
(দিবাদৃষ্টি) প্রদান করেন! তাই সাধকের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ 
বা অহংকার না রেখে এবং নিজস্ব সামর্থা, বুদ্ধির দীনতা 
স্বীকার করে শুধুমাত্র ভগবানের ওপরই সর্বতোভাবে 
নির্ভর করা শুচিত, কারণ ভগবানের ওপর নির্ভর করলে 
যা পাওয়া যায়, তা অপার, অসীম। 


ভগবানের বিভুতিগুলি কেউই, 


বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন না এবং কেউ তা শুনতেও সক্ষম হন না। যদি কেউ শুনে শেষ করতে পারেন 
তাহলে ভগবান আর অনগ্ত থাকবেন কীভাবে ? তাই ভগবান বলেছেন যে, আমি আমার বিভৃতিগুলি সংক্ষেপে 
জানাব। 

অর্জুনকে 'কুরশ্েষ্ঠ' বলে ভগবানের সম্বোধন করার অর্থ হল যে, তোমার মনে আমাকে জানার জন্য যে ইচ্ছা 
জাগ্রত হয়েছে, তার জনাই তুমি শ্রেষ্ঠ! 


০০ শা সারি 
হক নিডাতি এবাং বো উভয়ের মে ভগবান এলে লিংশাতিতমা জোবা এবং উনামলিশতম শ্লোক পভ তাঁর 
লিবাশীটি বিভাতি বগা ক্রেছেন। 
অহমাস্থা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়ঙ্ছিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০ ॥ 


! ) ; আদিঃ, মধাম্‌, চ (আদি, মধ্য এবং) ; অন্তঃ (অন্তে) ; 
অহম্‌ত এব (আনিই অবস্থিত) ; চ, সর্বভতাশয়ক্ছিভঃ (এবং তাদের হৃদয়ে) ; আত্মা (আব্যাকূপেও) : অহম (আমিই অবস্থান 
করছি।)] 

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ! সকল প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই অবস্থিত এবং তাদের হৃদয়ে 
(অন্তঃকরণে) আত্মারূপেও আমিই অবস্থান করছি॥ ২০ ॥ 

ব্যাখ্যা__[দু'ভাবে ভগবানের চিন্তন করা হয়_ (১) | বলে ভাবা। এই দ্বিতীয় চিপ্তা বা ধ্যানের জনাই 
সাধক যাকে তার ইস্ট বলে মনে করেন, তাকে ছাড়া আর | এখানে বিভতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। তাংপর্য হল এই 
কারও চিন্তা না করা। যদি তা কখনো হয়ও তাহলে মনকে | যে কোনো বিশেষত্রের জন্য যে যে স্থানে চিন্তা যায়, 
সেখান থেকে সরিয়ে নিজ ই্টদেবের ধ্যানে ব্যাপৃত | সেখানে ভগবানের চিন্তন করা উচিত, কোনো বস্তু বা 
করা, এবং ২) মনে সাংসারিক কোনো বিশেষ ব্যাপার বাক্তির নয়। সেইন্নাই ভগবান তার বিভূতি বর্ণনা 
নিয়ে চিন্তার উদয় হলে, সেটি ভগবানের বিশেষ: করেছেন।] 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যায় ১০ 


“অহমাদিশ্চ মধাং চ ভূতানামস্ত এব চ’'*৷ ভগবান ৷ 
এখানে স্তার সমস্ত বিভূতির সার কথা জানিয়েছেন যে 
সমন্ত প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে তিনিই অবস্থিত। 
নিয়ম হল যে, যেসব বন্দ উৎপন্তি ও বিনাশশীল, তার 
আরস্ত এবং শেষে যে তন্ত্র থাকে, সেই তত্র তার 
মধ্যপ্লেও থাকে (তা দেখা যাক বা না যাক) অর্থাৎ যে 
বন্ত যে তত্ব থেকে উৎপন্ন হয় এবং যাতে লীন হয়, সেই 
বস্বটির আদি, মধ্য ও অন্তে (সব সময়েই) সেই একই তন 
থাকে। যেমন স্থণনির্মিত গহনায় প্রথমে সোনা থাকে এবং 
শেষে সোনা গহুনায় পরিবর্তিত হলেও সোনা থাকে আর 
মধ্যণর্তিকালেও সোলা-ই থাকে। মধ্যবর্তিকালে শুধু নাম, 
আকৃতি, ব্যবহার, মাপ, গজন ইত্যাদিই ভিন্ন ভিন্ন হয় 
কিন্তু এগুলি বিভিন্ন হলেও গহনারূপে এক সোনা-ই 
থাকে। এইকূপ সমস্ত প্ৰাণীও আদিতে পরমাত্মস্বরপ : 
ছিলেন এবং অন্তে লীন হলেও পরমাত্মস্থবরূপ থাকবেন 
এবং মধ্যবতী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, আকৃতি, 
ক্রিয়া, স্বভাব হলেও তন্বত পরমাস্মস্বরূপই বিরাজিত_। 
এই কথা জানাবার জনাহ ভগবান নিজেকে সমন্ত প্রাণীর 
আদি, মধ্য ও অষস্তে বিরাজমান বলে জানিয়েছেন। 

ভগবান এই বিভৃতি বর্ণনার প্রকরণে প্রারপ্তে, মধ্যে ও 
শেষে-_সাররূপে তার বিস্তৃতির বর্ণনা করেছেন। 
প্রারস্তের এই বিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত 
প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই বিরাজিত ; মধ্যভাগে 
বত্রিশতন শ্লোকে বলেছেন যে সমন্ত সর্গের (সৃষ্ট 
পদার্থসমূহের) আদি, মধ্য ও অস্তেও আমিই বিরাজমান ; 
আমি ছাড়া আর কোনো চর বা অচর প্রাণী নেই এবং | 
শেষের উনচল্লিশতম প্লোকে বলেছেন সকল প্রা 
বান তা আমিই ৷ চিন্তা করার জন্য এটি হল বিভূতির সার 
1 তাৎপর্য হল এই যে কোনো বিশেষ কিছু নিয়ে যে 
বিভুতির কথা বলা হয়েছে, সেঞ্ডলি ছাড়াও যা কিছু দেখা 
যায় সেগুলি সবই ভগবানের বিভূতি এটি জানবার 
ন নিজেকে সমস্ত চরাচর প্রালীর আদি, মধ্য & 


অন্তে বিদ্ামান বলেছেন। তন্তুত সবকিছুই পরমাস্থা_ 
বাসুদেবঃ সর্ব" এটির দিকে লক্ষ্য করানোর জনাই 
বিভূতির বর্ণনা করা হয়েছে। 

এই বিংশতিতন প্লোকে প্রাণীদের মধ্যে যে আত্মা 
আছে, জীবেদের যা স্বরূপ, ভগবান সেগুলি তারই 
বিভূতি বলে জানিয়েছেন। আবার বত্রিশতম শ্লোকে 
ভঙগবান সৃষ্টিবাপে ভার বিভূতির কথা বলেছেন, জড়- 
চেতন, স্লাবর-জ্রঙ্গম সৃষ্টির আদিতে “আমি একাই বহুরূপ 
ধারণ করব’ (*বহু সাং প্রজায়েয়েতি'_ ছান্দোগা. 
৬1২।৩)--এই সংকল্প করি এবং শেষকালে আমিই 
অবশিষ্ট থাকি ‘শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' (শ্রীমত্াগবত 
১০।৩।২৫)। অতএব মধ্যেও সবকিছু আমিই__ 
“বাসুদেবঃ সর্বন্ (গীতা ৭1১৯) ‘সদসচ্চাহম্জুন' 
(শীতা ৯।১৯)। কারণ যে তন্তু আদি ও অস্তে থাকে, 
মধ্যেও থাকে। শেষে উনচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান 
বীজ (কারণ) রূপে ভার বিভূতির কথা জানিয়ে বলেছেন 
হে তিনিই সবকিছুর যীজ, তিনি ছাড়া কোনো প্রাণীর 


অস্থি নেই। এইভাবে এই তিন স্থানে--তিনটি ক্লোকে 
প্রধান বিভূতির কথা বলেছেন। অনা ক্লোকাদিতে যেগুলি 


সমূহের মধো প্রধান, সমূহের মধো যেখুলির প্রাধানা 
আছে, যেগুলিতে কোনো বিশেষ আছে, সেগুলিকে 
নিয়ে বিভৃতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাধকদের 
এইসব বিভৃতির মহন্ত, বিশেষ, সৌন্দর্য, প্রাধানা এই 
সবের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, এই বিভৃতিশুলি যে ভগবান 
হতে প্রকটিত, এতে যে মহর ইত্যাদি আছে, তা সবই 
ভগবানের এবং এই বিভৃতিগ্তুলি ভগবদ্স্থরূপই_ 
এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। কারণ অর্জুনের প্রশ্ন ভগবানের 
চিন্তার বিষয় নিয়ে করা হয়েছিল (১০।১৭), কোনো বন্ধ 
বা ব্যক্তির চিন্তার বিষয়ে নয়। 

“অহমায়া গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়ঙ্ছিতঃ'_ সাধক এই 
বিভৃতিভুলিকে কী চোখে দেখবেন ? এই পরিপ্রেক্ষিতে 
জানাচ্ছেন যে সাধকের দৃষ্টি যখন প্রাণীদের দিকে যারে 


দঃ" এবং 'অন্তঃ শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে এবং “মধাম্‌! শব্দের প্রয়োগ ধ্লীবলিঙ্গে করা হয়েছে। এর তাৎপর্য 


কমার পরম পুরুষ ভগবান আছেন---“অহযাদিহি দেবানাং মহমীণাং চ সর্বশঃ' (দীতা ১০1২) এবং শেমেও 
একমাত্র পরমপুরুদ ভগবানই থাকেন__/শিষাতে শেষসংজ্ঞঃ' ! (শ্রীমডাগবত ১০।৩।২৫)। তাই “আদি' ও “অন্থ' শব্দের 
লিঙ্গে করেছেন। কিছু মধ্যবতীকালে অর্থাৎ সৃষ্টির সময় পুংলিঙ্গ, স্রালিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ ভিন লিঙ্গগারী 
বাক্তি, নক, পদাথ, ক্রিয়া, ভাব হাদি থাকে। তাই এই তিন লিঙ্গে র্লীলিঙগই অবশেষ খাবে, অর্থাৎ কীবলিঙ্গের হোই তিনটি 
লিঙ্গ এসে যায়। তাই ভগবান এখানে এবং পরে বত্রিশতম শ্লোকেও *নধা" শব্দটির প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে করেছেন। 
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শ্লোক ২১] AE সাধক-সঞ্জীবনী 741 
তখন সাধক যেন *সমপ্ত প্রালীতেই ভগবান আন্মাকূপে : বিরাজমান’ এইরূপ চিন্তা করেন। যদি কখনো প্রাণীদের 
বিরাজ্জিত'_এইভাবে চিন্তা করেন। যখন কোনো মূল কারণের দিকে তার দৃষ্টি চঙ্গে যায় তাহলে তিনি যেন 
বিচারশীল সাধকের দৃষ্টি সৃষ্টির দিকে যায়, তখন “বীন্তলপে ভগবানষ্ বর্তমান, ভগবান ভিন্ন কোনো চর- 
যেন “উৎপন্থি-বিনাশশীল এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল অচর প্রাণী নেই এবং হওয়া সন্ভবও নয়’ এইভাবে চিন্তা 
সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্যে এক ভগবানই করেন। 

পরিশিষ্ট-ভাব__সমন্ট প্রাণীর আদি, মধ্য ও অস্তে ভগবানই বিরাজমান এই কথার তাৎপর্য হল যে একমাত্র 
ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেহ অথাৎ সবই ভগবান। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র আর আত্মা তার বিভুতি। আত্মা ভগবানের “পরা প্রকৃতি' আর অন্তঃ করণ হল “অপরা 
প্রকৃতি" (গীতা ৭।৪-৫)। পরা এবং অপরা___ দুই-ই ভগবান হতে অভিয্ন। 

ক উজ সে 
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জোযোতিষাং রবিরংশুমান্। 
মরীচির্মরুতামস্মি  নক্ষত্রাণামহং শশী॥২১॥ 

[অহুম্‌ (আনি) ; আদিতানাম্‌ (অদিতিৱ পুত্ৰদের নকো) ; বিষ্ণু (বিষ্ণু) ; জোোতিনাম্‌ ( জ্যোতিষ্মান বস্ত্র মধ) ; 
অংশুমান, রবিঃ (আহি কিরলনালী সূর্ণ) ; অহম্‌, মরুতান্‌ (আনিই মরুৎদের মধ্যে) ; মনরীচিঃ ( তেজ এবং) : লক্ষত্রাপাম্‌ 
(নক্ষত্রদের মধ) ; শশী, অন্মি (চন্দর।)] 

আমি অদিতির পুত্রদের ম্যে বিষ্ণু (বামন), জ্যোতিষ্মান্‌ বস্তুর মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। আমিই 
মরুৎদের মধ্যে তেজ এবং নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র ২১ ॥ 


ব্যাখ্যা--[এই বিভূতিগুলিতে ষষ্ঠী প্রযুক্ত হয়েছে। প্রধান তেজ আমি। সেই তেজের গ্রভাবেই ইন্দ্র দিতির গর্ভ 
যষ্ঠীর প্রয়োগ নির্ধারণে অর্থাৎ নুখাতার অথ হয় আবার সাত খণ্ড করলেও এবং সেই সাত খশুকে আবার সাতটি 
সন্বন্ধের অর্থেও হয়। এই শ্লোকের পূর্বাধে নির্ধারণ অর্থে করে টুকরো করলেও সেগুলি মরেনি, বরং এক থেকে 


এবং উত্তরার্ধে সন্গ্না অর্থে যষ্ঠীর প্রয়োগ হয়েছে।] উনপঞ্থাশ হয়েছে। 
*আদিত্যানামাহং বিষ্ণুঃ’ আদিতির ধাতা, ঈিত্র নক্ষত্রাণামহং শশী ' অশ্বিনী, ভরলী, কৃত্তিকা 


ইত্যাদি যত পুত্র আছেন, তার বিষ্ণু" বা বাননই | ইত্যাদি যে সাতাশটি লক্ষত্র আছে, তাদের অধিপতি চন্দ্র 
প্রধান ৷ ভগবান বিষ্ণুই্ বামনরূপে অবতার হয়ে দানরূপে | আমিই। 

দৈতাদের সম্পত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটি অদিতির | এই বিভৃতিগুলির যে বিশেষ মহত্ত, তা বান্তবে 
পুত্রদের (দেবতা) দিয়েছিলেন 1 ভঙ্গবানেরই। 

*জ্োতিবাং রবিরংশুমান্‌' চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা, [ঞ প্রকরণে যে বিছ্ৃতিগুলি বণিত হয়েছে, ভগবান 
অগ্নি ইত্যাদি যত প্রকার জ্রোতিচ্মান্‌ বস্তু আছে তাদের | সেগুলিকে বিভূতিরূপেই বলেছেন, অবতাররূপে নয় ; 
মধ্য কিরণমালী সূর্য আমার বিভূতি ; কারণ প্রকাশ করার যেমন অদিতির পুত্রদের মধ্যে আমি “বামন (১০1২১), 
কাজে সূর্যের প্রাধান্য আছে। সূর্যের কিরলে সবকিছু ৷ শন্তুধারীদের মধো আমি 'রান' (১০1৩১), 
প্রকাশিত হয়। | বৃঞিবংশীয়দের মধো “বাসুদেব" (কৃষ্ণ) এবং পাণুবদের 

“মরীচির্মরুতামন্মি'_ সম্মজ্যোতি, আদিত্য, হৃরিৎ মধো ধনঞ্জয় (অর্জুন) আমিই (১০1৩৭) ইত্যাদি। কারণ 
ইত্যাদি নামে যে উনগণণশজন মরুং আছেন, তাদের ৷ এখানে প্রসঙ্গ বিভূতির।] 

সি সত এল 


বার মাসে যে বারো আদিত্য আছেন তার মধো কাতিক মাসের সূর্যকে “বিধুঃ' বলা হয়। 


742 শ্রীমদ্ভগবদগীতা এ নিক [অধ্যায় ১০ 
বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্সি বাসবঃ। 
ইন্্িয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২ ॥ 
[বেদানাম্‌ ( বেদাদির মধ্যে) ; সামবেদঃ, অস্মি (সামবেদ) ; দেলানান ( দেবতাদের মধ্যে) ; বাসবঃ, অশ্মি (ইন্দৰ) ; 
ইন্রিয়ালাম (ন্দিয়ন্লির মধো) ; মনঃ, অস্মি (মন) ; চ (এবং): উতানাদ, (প্রাদীদের মধ); ঢেতনা, অন্মি ( চেতনা।)] 
বেদাদির মধ্যে আমি সানবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিমণ্ডলির মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদের 
মধ্যে আমি চেতনা ॥ ২২ ॥ 
ব্যাখ্যা_“বেদানাং সামবেদোহস্মি'__বেদের যে | ইন্টিযগ্ুপি কাজ করে না। যদি মন সঙ্গে না থাকে তবে 
শ্লোকগুলি স্বরগহিত গীত হয় লিকে বলা হয় [ইহা কোনো জিনিস সম্মুখে থাকলেও সেই 
“সামবেদ'। সামবেদে ইন্দ্ররূপে স্থতির বর্ণনা জিনিসের জান হয় না। মনের এই বিশেষত্ব ভগবান 


থেকেই এসেছে। তাই ভগবান মনকে তার বিভূতি বলে 

যত দেবতা ভানিয়েছেন। 
আছেন, তাদের মধ্যে ইন্দ্র হলেন প্রধান এবং সকলের | *ভুতানামস্মি চেতনা'__সমন্ত প্রাণীর যে চেতনা- 
অধিপতি। তাই ভগবান তাকে নিক্ন বিভুতি বলে শক্তি, প্রাণশক্তি, যার দ্বারা মৃত ব্যক্তি ও শায়িত ব্যক্তির 
জ্বানিয়েছেন। | নধ্যে পাৰ্থকা হয়, তাকেই ভগবান ভার বিভূতি বলে 


দ্িন্ত্রিয়াপাং মনশ্ঢাম্রি' চক্ষু, কর্ণ ইতাদি সমস্ত | জানিয়েছেন। 
সইন্দিয়ের মধ্যে মনহ হল প্রধান। সমস্ত ইন্্রিযই মনের | এই বিউতিগুলিতে যে বিশেষত্ব, তা ভগবান থেকেই 
সাহাযো কাজ করে থাকে। নন সঙ্গে না থাকলে | এসেছে। এদের দিজস্থ কোনো বিশেষ নেই। 
শত ক কৰ 


কুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বসূনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌॥ ২৩ ॥ 

[কুদ্বাণাম (একাদশ রুদ্রের মধো) ; শঙ্করঃ, চ (শক্ষর এবং) ; যক্ষরক্ষসাম্‌ (মক্ষ-রাক্ষসদের মধে) ; বিত্তেশঃ, আম্মি 
(কুবের) ; বসনাম (অষ্ট বসুর মধো) $ পাৰকঃ, চ (পাবক বা অগ্নি এবং) ; শিখরিণাম্‌ ( চুডাযুক্ত পর্বতগণের মধ্যে) ; মেরুর 
(সুমেরু পর্বত) ; অহম্্‌, অন্যি (আনি।)] 

একাদশ কুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর ও যক্ষ -রাক্ষসদের মধো কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক বা অগ্নি 
এবং চুড়াযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত॥ ২৩ ॥ 

বাখ্যা__কুদ্রাণাং শদ্ধরশ্চাস্মি হর, বহুবাপ, |  “বসূনাং পাবকশ্চাল্মি'__ধর, রব, সোম ইত্যাদি অষ্ট 
ভ্রান্বক প্রভৃতি একাদশ কপ্রের মধ্যে শম্ভু অর্থাৎ শঙ্কর | বসুর মধ্যে অনল অর্থাৎ অগ্রি হলেন সবার অধিপতি। 
সকলের অধিপতি। তিনি কল্যাণপ্রদানকারী এবং | তিনি সকল দেবতার মধো যজ্ঞের আহুতি বিতরণকারী 
কল্যাপন্থরাপ। ভঙ্গবান তাই তাকে তার বিভূতি বলে | এবং ভগবানের মুখস্বরূপ ৷ সেইজনা ভগবান এঁকে তার 
জানিয়েছেন। বিভৃতি বলে জানিয়েছেন। 

“বিত্তেশো যক্ষরশ্ষসাম'_ফক্ষ এবং রাক্ষসগণের | “মেরু শিখরিণামহম্‌'_ সোনা, রূপা, তামা 
অধিপতি হলেন কুবের এবং এঁকে ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত | প্রভৃতির চুড়াযুক্ত যত পর্বত আছে তার মধ্যে সুমেরু পর্বত 
করা হয়েছে। সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রধান হওয়ায় | প্রধান। এটি সোনা ও রূপার ভাণ্ডার। সেইজন্য ভগবান 
ইনি হলেন ভগবানের বিভূতি। | এটিকে নিজের বিভূতি বশে জানিয়েছেন। 


শ্লোক ২৪-১৫| সাধক-সস্তীবনী 
এই শ্লোকে যে চার প্রকার বিভূতি কথিত হয়েছে, | মূলরাপ পরাস্ত থে 
তাতে যা কিছু বিশেষ, মহত্ব পরিলক্ষিত হয়, তা সবই | পরমাস্থার চিন্তাই করা উচিত। 


সর সা পক 


পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং ফ্রন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪ ॥ 

[পার্থ ( হে পা!) ; পুরোধসাম্‌ (পুবোহিতগণের মধ্যে) ; মুখাম (প্রধানরূপে) ; বৃহস্পতিম্‌, মাম্‌ বিন্ধি (বৃহস্পতি বলে 
আমাকে 0 : সেনানীনাম ( সেনানায়কদের মধ্যে) : অহং, কন্দঃ (আমি স্বন্দ) ; চ, সরসাম্‌ (এবং জলাশযসনূহের 
মধ্যে) ; সাগর (সমু) ; অন্মি (আমি।)] 

হে পার্থ ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে প্রধান বৃহস্পতি বলে জেনো, সেনানায়কদের মধ্যে আমি 
বন্দ (কার্তিক) এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর ॥ ২৪ ॥ 

বাখ্যা__'পুরোধসাং চ মৃখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ, *সরসামদ্নি সাগরঃ’ পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে 
বৃহস্পতিম' জগতে যত পুরোহিত আছেন, বৃহস্পতি তার মধ্যে সব থেকে বিরাট হল সমুদ্র, সমুদ্র 
বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাদের মধো শ্রেষ্ট। তিনি ইন্দ্রের এবং | সমস্ত জলাশয়ের অধিপতি এবং স্বমহিমায় স্থিত অর্থাৎ 
দেবতাদের কুলপুরোহিত। তাই ভগবান অর্জুনকে | প্রশান্ত। তাই সমুদ্রকে ভগবান তার বিভূতি বলে 
বলেছেন বৃহস্পতিকে ভার বিভূতি বলে জানতে। জানিয়েছেন? 

*সেনানীনামহং ফ্রন্দঃ'_স্রন্দ (কাতিক) শক্ষরের | এখানে এই বিভৃতিগুলির মধো যে অলৌকিকহ দেখা 
পুন্র। এর ছ'টি মুখ এবং বারোটি হাত; ইনি দেবগণের | যায় তা এদের নি্ন্ন নয়, এগুলি ভগবানেরই এবং তার 
সেনাপতি এবং জগতের সকল সেনাপতির মধো শ্রেষ্ট। | থেকেই আহরিত। সুতরাং এগুলিকে দেখলে ভগবানের 


তাহ ভগবান একে তান বিডুতি বলে জানিয়েছেন। স্মৃতি জাগা উচিত । 
Ed প্র পাক 
মহযীরণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্কমক্ষরম্‌। 


যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫ ॥ 

[মহনীণাম্‌ (মহষীদের মধ) ; ডৃগ্ডঃ (আনি ৩) ; গিরাম্‌ (বালীর মধ্যে) ; একম্‌, অক্ষরম্‌ (একাক্ষর একার) ; অহম্‌, 
অন্মি (আমি) ; যজ্ঞানাম্‌ (সমস্ত যজ্ঞের মধো) ; জপযন্ঞঃ (আনি জপযজ্ঞ) ; ছবাবরাণাম্‌ (স্বাবর পদার্থের মধ্যে) ; হিমালয়ঃ, 
অস্মি (আমি হিমালয় ।)] 

মহ্র্ষিদের মধ্যে আমি তৃগু, বাণীর (শব্দের) মধ্যে আমি একাক্ষর একার অর্থাৎ প্রণব। সমস্ত যজের মধ্যে 
আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় ॥॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা-_"মহমীণাং ডৃগরহং' গু, অত্রি, নরীচি। 'গিরামস্মোকমক্ষরম্‌*_ সর্বপ্রথম তিন অক্ষরবিশিষ্ট 
প্রভৃতি মহর্যিদের মধ্যে ভৃগু মন্ত বড় ভক্ত, জ্ঞানী এবং | প্রণব প্রকটিত হয়েছে। প্রণব থেকে ত্রিপদা গায়ত্রী, ত্রিপদা 
তেজন্ী। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর_ এই গায়ত্রী হতে বেদ এবং বেদসমূহ হতে শান্তর, পুরাণ ইত্যাদি 
তিনজনকে পরীক্ষা করে ভগবান বিষুকেই শ্রেষ্ট বলে সমস্ত বায় জগৎ প্রকটিত হয়েছে। সুতরাং এই সবের 
প্রমান করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণুও নিজ বক্ষস্থলে ভৃগুর | কারণ হওয়ায় এবং এই সবের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় 
পদচিহ্ন ‘ভূগুলতা' নামে ধারণ করে রেখেছেন। তাই ৷ ভগবান এক-অক্ষর প্রপবকে নিজ বিভূতি বলে 
ভগবান এঁকে তার বিভূতি বলেছেন। জানিয়েছেন। গীতার আরও কয়েক স্থানে এর বর্ণনা 
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আছে; যেমন প্রণব সর্বৰেদেষু’ (৭1৮) ‘বেদ- 
সমূহের মধ্যে আমি প্রণব’ ; *আমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম 
ব্যাহরন্মামনুন্মরন্‌। যঃ প্রয়াতি তাজন্দেহং স যাতি 
পরমাং গতিম্‌'॥ (৮1১৩) "যে ব্যক্তি 'ও'__ এই এক 
অক্ষর প্রণব উচ্চারণ করে এবং ভগবানকে স্মরণ করে 
দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন" ; 
'তিস্মাদোমিত্যাাহছতা যভাদানতপঃ ক্রিয়াঃ। প্রবর্তন্তে 
বিধানোক্তাঃ সততং প্রহ্মবাদিনাম্‌” (১৭1২৪) ‘বৈদিক 
ব্যক্তিদের শাস্তরবিহিত যজ্ঞ, দান এবং তপসারাপ 
ক্রিয়াগুলি প্রণব উচ্চারণ করেই আরম্ভ হয়” 

'যজানাং জপযজ্ঞোইশ্মি'_নন্ত্রের সাহায্যে বত যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে নানাপ্রকার বন্থ-পদর্থ, বিধি- 
নিমের প্রয়োজনীয়তা হয়ে থাকে এবং তাতে কিছু লা 
কিছু ্রটি থেকেই যায়। কিন্তু জপযজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্নাথ 
জপ করায় কোনো পদার্থ বা বিধি-নিয়মের প্রয়োজন | 
নেই। এতে কোনো ক্রটি হওয়া তো দূরের কথা বরং এব | 
দ্বারা অপর সমন্ত দোষ নাশ হয়। জগ করতে সকলেই 
সক্ষম। ভি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধো ভগবদ্লাষের পার্থকা 
থাকলেও, নামঙ্দপের ছারা যে কল্যাণ হয় তা হিন্দু, 
মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন সকলেই মানেন। তাই ভগবান | 
জপযজ্ঞকে তার বিভূতি বলে জানিয়েছেন। | 

“হ্লাবরাণাং হিমালয়ঃ' _ যাত পর্বত আছে তার মধ্যে 


তপলার স্থল হওয়ায় হিমালয় নহাপবিত্র এবং সব 
পর্বতের অধিপতি স্বরূপ । গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি তীর্থস্থবরূপ 
পবিত্র নটীগুলি হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ভগবদ্‌- 
প্রাপ্তিতে হিমালয় অতান্ত সহায়ক স্থল। এখনও দীর্ঘায়ু 
মহাযোগী খষিগণ হিমালয়ের গুহায় সাধন-ভজন করে 
থাকেন। নর-নারায়ণ খষিও জগতের কল্যাণের জনা 
হিমালয়ে আজও তপস্যানিরত। ভগবান শঙ্ষবের 
শ্বশুরবাড়ি এই হিমালয় এবং তিনি এরই এক শিখর 
কৈলাস শৃঙ্গে বসবাস করেন। সেইজন্য ভগবান 
হিমালয়কে তার বিভূতি বলে উল্লেখ করেছেন। 

জগতে যা কিছু বিশেষরূপে দেখা যায়, সেগুলি 


| জাগতিক বলে মনে করলে মানুষ তাতে বন্ধ হয়, যার 


ফলে পতন ঘটে। কিন্তু ভগৱান অত্যন্ত সরল সাধন প্রণালী 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার মন যে যে স্থানে যে যে 
বিশেষত্বের দিকে আকৃষ্ট হবে, সেখানেই সেই 
বিশেষ্বগুলি তুমি আমার বলে 1 এইসব বিশেষত্ব 
ভগবানের এবং তার থেকেই আহরিত, এই 
পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল জগতের নয়। এরূপ জানলে 
এবং মানলে তোমার মন আমাতে আকৃষ্ট হবে, তোমার 
মনে আমারই মহত্ব জেগে উঠবে। এর ফলে জাগতিক 
চিন্তা দূর হয়ে আমার চিন্তা হবে, তাতে আনাতে তোমার 
অনুরাগ হবে। 


সি সক এক 


সর্ববৃক্ষাণাং দেবধীণাঞ্চ নারদঃ। 


গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬ ॥ 


অশ্ব্খঃ 
[সৰবৃক্ষাণাং (সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে) ; অশ্বথঃ (আমি অস্থথ) 
(গন্ধৰ্ব ধো) ; চিত্তরথঃ (চিত্রবথ) ; চ, সিজ্জালাম্‌ 


কপিলনুনি।)] 


5 দেবমীণাম্‌, নারদঃ ( দেরর্ষিগণের মধ্যে নারদ) : গক্রবাপাম্‌ 
(এবং সিদ্ধ ব্যক্তিশশের মধ) 3 কশিলঃ, মুলিঃ (আনি 


সমস্থ বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্ব, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ 
বাক্তিগণের মধো আমি কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥ 

ব্যাথা 'অশ্মখঃ সৰ্ববৃক্ষাণাং”_ অশ্ব একটি সৌমা মহিমা আছে। আয়ুৰ্বেদে অশ্থথ গাছের ওযধে নানা রোগ 
বৃক্ষ। এর নীচে অন্যানা নানাপ্রকারের গাছপালাও জীবন নাশের কথা বলা হয়েছে এইজন্য ভগবান অশ্থ্থকে তার 
পায়, এটি পর্বত বা বাড়ির প্রচার, ছাদ ইত্যাদি কঠিন বিভূতি বলে জ্বানিয়েছেন। 
ছানেও জন্মাতে পারে। অস্থথ গাছকে পূজা করার অনেক |  “দেবধীণাং চ নারদঃ' _দেব্ষিও অনেক আছেন 


শ্লোক ২৭] সাধক-সপ্ভীবনী 745 
এবং নারদও অনেক আছেন, কিন্দু ‘দেবি নারদ? | এঁর বন্ধুত্র ছিল এবং এঁর কাছ থেকেই অর্জুন গীভবিদ্যা 
একজ্জনই। তিনি ভগবানের ইচ্ছানুসারে চলেন এবং আহরণ করেছিলেন। সঙ্গীতপারদশী এবং গক্ধর্বদের 
ভগবানের লীলার ভূমিকা তিনিই তৈরি করেন। তাই | প্রধান হওয়ায় ভগবান ডাকে ভার বিভুতি বলে 
নারদকে বলা হয় ভগবানের মন। ইনি সদাই বীণা হাতে জানিয়েছেন। 
ভগবানের গুণকীর্তন করে পরিভ্রমণ করেন। বাল্মীকি “সিন্ধানাং কপিলো মুনিঃ'_ সিদ্ধ দু'প্রকারের হয়ে 
এবং বেদবাসকে নারদষ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন রামায়ণ থাকেন এক হল সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হওয়া আর 
এবং ভাগবতের নায় মহান গ্রষ্ধ লেখার জনা। নারদের দ্বিতীয়, জল্মাসিদ্ধ । কপিল ছিলেন জন্বাসিদ্ধ এবং তাকে 
কথার মানুষ, দেবতা, অসুর, নাগ ইত্যাদি সকলেই বিশ্বাস | আদিসিদ্ধও বলা হয়। ইনি খি করদমের রসে দেবহুতির 
করে থাকে। সকলেই এঁকে মানা করে এবং এঁর পরামর্শ গর্ভে জন্ম নেন। ইনি ছিলেন সাংখোর আচার্য এবং সকল 
গ্রহণ করে। মহাভারত গ্রষ্থে এর নানা গুাবলীর বর্ণনা সিদ্ধগণের গণাদীশ। তাই ভগবান পাকে তার বিভূতি বলে 
তাই ন এঁকে তার বিভৃতি বলে জানিয়েছেন। 
জানিরেছেন। এইসকল বিভৃতিতে মে বিশেষত্ব দেখা যায় তা মূলত 
“গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ' _ন্বর্শের গায়কদের বলা হয় তন্তুত ভগবানেনচ্ট। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি ভগবানের 
গন্ধর্ব, তাদের মধ্যে চিত্ররথ হলেন প্রধান। অর্জুনের সঙ্গে | দিকেই থাকা উচিত। 


করা হয়েছে 


শত এ সি 
উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোস্তবম্‌। 
এঁরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌॥ ২৭ ॥ 

[অশ্বানাম্‌ (অশ্বগণের মধো) $ অমৃতোস্তবম্‌ (সমুদ্র থেকে অনৃতনস্থনকালে প্রকটিত হওয়া) ; উচ্চঃশ্রকলম্‌ (উচ্ছৈঃশ্রবা 
নামক অশ্ব) ; গজেন্দাখাম ( শ্ৰেষ্ঠ হাতিদেন মধো) ; এরাবতম্‌, চ (এঁরাবত নামক হাতি এবং) ; নরাণাম্‌ (মানুষদের মধ্যে) ; 
নরাধিপম্‌ (রাজ্জাকে) ; মাম, বিদ্ধি (আমারই বিভৃতি বলে জানবে।)] 

অশ্থগণের মধ্যে অমৃতমদ্ছনকালে প্রকটিত হওয়া উচ্চেঃশ্রবা নামক অশ্থ শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে এরাবত 
নামক হাতি এবং মানুষদের মধ্যে রাজাকে আমারই বিভুতি বলে জানবে ॥ ২৭ ॥ 

ব্যাখ্যা 'উচ্ৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তবম্‌’ | একে ভার বিভূতি বলেছেন। 
=_সমুদ্র-মন্কনকালে প্রকটিত চৌন্দটি রত্রের মধ্যে | *নরাশাং চ নরাধিপম'_সমন্ত প্রজাকুলের পালন, 
উচ্চৈঃশ্ৰবা নামক ঘোড়াও একটি রত্বিশেষ। এটি ইন্দ্রের | সংরক্ষণ ও শাসনকারী হওয়ায় রাজা সমস্ত ানুষের মধ্যে 
বাহন এবং সমস্ত অশ্বের রাজা, ভগবান তাই একে তার | শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষদের থেকে রাজার মধ্যে ভগবানের 
বিভূতি বলে জানিয়েছেন। শক্তি বেশি থাকে। তাই ভগবান রাজাকে তার বিভূতি বলে 

“এরাবতং গজেন্্রাণাম্‌' হাতির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, | জানিয়েছেন ৪ 
তাকে বলা হয় গজেন্দ্র। এরূপ গজেন্দ্রের মধ্যে এরাবত | এই বিভৃতিগুলিতে যে শক্তি ও সামর্থ আছে তা 
শ্রেষ্ঠ। উচ্চৈঃশ্ৰবা অশ্বের নায় এরাবত হাতির উৎপন্ভিও | ভগবান হতেই আহরিত, তাই সেগুলিকে ভগবানেরই 
সমুদ্র থেকেই এবং এটিও ইন্দ্রের বাহন। সেইজন্য ভগবান | মনে করে তার চিন্তা করা উচিত। 


শি সত সি 


২ এহইস্ছানে বর্তমান মনস্্রের মনুকেও রাজা বলে মানা যেতে পারে। 


746. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 
আয়ুধানামহং ৰজ্ঞং ধেল্লামস্মি কানধুক্‌। 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥ 

[[আয়ুধানাম্‌, অহন্‌ (অন্ৰেসমূহের মধ্যে আমি) : বজ্রম্‌ (বন্ধ) : ধেনুনাম্‌ ( ধেনুগণের মধ্যো) ; কামধুক, অস্মি (আমিই 
কামধেনু) প্রজনঃ (আমি সন্তান উৎপাদনের হেত) : কন্দপঃ, অন্য কন্দপ) : চ, সর্পাণাম্‌ (এবং সপগণের নখে) ; বাসুকিঃ 
(বাসুকি) ; অস্মি (আমিই।)] 

অন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র এবং ধেনুগণের মধ্যে আমিই কামধেনু। আমি সন্তান উৎপত্তির হেতু কন্দর্প 
এবং সপগণের মধ্যে বাসুকি॥ ২৮ ॥ 

ব্যাখ্যা__ “আয়ুধানামহং বজ্জং' যার সাহায্যে যুদ্ধ 


জনা সুখবুদ্ধি পরিত্যাগ করে যে কাম উপযোগ করা হয়, 
করা হয় তাকে বলা হয় আয়ুধ বা অন্ত্র। সেইসব অস্ত্রের | সেই কামই হল ভগবানের বিভৃতি। সপ্তম অধ্যায়ের 
মধো বন্ধ হল শ্রেষ্ঠ, যা ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। এটি দধিটী | একাদশ শ্লোকেও ভগবান কামকে তার বিভূতি 
প্রধির অস্থি হতে নির্মিত এবং এতে তার তপস্যার তেজ | বলেছেন; “ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোৎস্রি ভরতর্ষভ * 
নিহিত। তাই ভগবান বন্ধুকে ভার বিভৃতি বলেছেন। অর্থাৎ সকল প্রাণীতে ধর্মের অনুকূল কাম আমিই। 
“ধেনুনামন্মি কামধুক্‌ '_ সদাপ্রসূতা শাীকে ৫ “স্পণামন্মি বাসুকিঃ”_ বাসুকি সকল সর্পের 
বলা হয়। সকল ধেনুর মধ্যে কামধেনু শ্রেষ্ঠ, এটি সমুঘ- | অধিপতি এবং ভগবদ্ডক্ত। সমুহ মঙ্ছনের সময় একেই 
এনে প্রকটিত হয়েছিল। সকল দেবতা ও মনুষ্যের কামনা মছন-রজ্ছু হিসাবে বাবহার করা হয়েছিল। তাই ভগবান 
পূরণকারী বশে একে কামধেনু বলা হয়। তাই এটি এঁকে তার বিভূতি বলে জানিয়েছেন। 
ভগবানের বিভুতি। এইসব বিইতিতে যে বিশেষত্র দেখা যায়, তা 
“প্রজনশ্চামি কন্দপঃ'_ সংসারের উৎপত্তি হয় প্রতিমুদর্তে পরিবর্তনশীল জগতের কী করে হতে পারে! 
কামের ঘারা। ধর্মের অনুধূলে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের | এসব তো পরমাত্মানহ। 


ক এ উজ 


অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌। 
পিতৃপামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥। ২৯ ॥ 


[নাগানাম্‌, অনন্তঃ (নাগগণের মধ্যে অনন্ত) ; চ, যাদসাম্‌ (এবং জলচক প্রা 


নাগগণের মধ্যে অনন্ত (শেষনাগ) এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে আমি জলাধিপতি বরুণ। পিতৃগণের 
মধ্যে আমি অর্থমা এবং শাসনকারীদের মধ্যে যমরাজ ॥ ২৯ ॥ 

ব্াখা__“অনন্তশচপ্মি নাগানাম'_শেষনাগ সমস্ত | অবতাররূপ গ্রহণ করে ভগবানের লীলার সহচর 
নাগেদের লাজা?। এঁর একসহস্র ফণা আছে। | হয়েছিলেন। তাই ভগবান এঁকে তার বিস্বৃতি বলে 
ক্ষীরসমুদ্রে ভগবানের শয্যা হয়ে ইনি বিরাজমান যাতে জানিয়েছেন। 
ভগবান মুখী হন। খনি বহুবার ভগবানের সঙ্গী হয়ে “বরুণো যাদসামহম্‌__বকণ সকল জলচর প্রাণীর 


সর্প স্থলে থাকে আর লাগ থাকে জলে___সর্প আর নাগে এই হল প্রভেদ। 


শ্লোক ৩০] 
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এবং জলদেবতাগণের অধিপতি এবং ভগবদ্‌ ভক্ত। তাই 
ভগবান এঁকে তার বিভূতি বলেছেন। 

“পিতৃণামৰ্যমা চাগ্সি'_ কবাবাহ, অনল, সোম 
প্রভৃতি সাত পিতৃপুকুষ বিরাজিত। এঁদের মধ্যে অর্যমা | 
নামধারী পিতৃণুরুষ প্রধান। তাই ভগবান এঁকে ভার বিভূতি : 
বলে জানিয়েছেন। 

“‘যমঃ সংঘমভামহম'_ প্রাণীদের ওপর শাসনকারী 


প্রধান হলেন যমরাজ। ইনি প্রাণীদের পাপ-পুণোর কল 


ভোগ করিয়ে শুদ্ধ করেন। এর শাসন ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত। 


ইনি ভগবদ্ভন্ঞ ও লোকপাল, তাই ভগবান এঁকে তার 


বিভূতি বলেছেন। 

এইসব বিডুতিতে যে বিশেষ দেখা যায় সেগুলি 
এদের বাক্তিগত নয়। সে সবই ভগবানের এবং তার 
থেকে আহরিত। সুতরাং এগুলিতে ভগবানেরই চিন্তা 


শ্থ আজ হজ 


প্রহাদশ্চাল্মি দৈত্যানাং 
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং 


কালঃ কলয়তামহম্‌। 
বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০ ॥ 


[ জৈজানাম্‌( দৈতাগলের মধে!) ; প্রস্লাদঃ, চ (আমি গ্রহাদ এবং) : কলয়তাম্‌, কালঃ (গণনাকারীদের মধো কাল) ; অহম্‌, 
অস্মি (আমিই) ; চ (এবং) ; মৃগাণাম্‌ (পশুগণের মধ) ; মৃগ্েন্দরঃ, চ (আবি সিংহ ও) ; পক্ষিণাম্‌ (পক্ষিগণের মধ্যে) ; 


বৈনতেয়ঃ (গরুড) : অহম্‌ (আমিই) ] 


দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রত্তাদ এবং গণনাকারীদের মধ্যে কাল। পশুগণের মধো আমি সিংহ ও 


পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়।॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা -প্রত্রাদশ্ঢ্মি দৈতানাম্‌*__দিতির গর্ভজাত 
সন্তানদের বলা হয় দৈত্য, এঁদের মধ প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ 


টিন নি দল FS 
জানিয়েছেন। 


প্ৰহ্লাদ অনেক আগেই জন্মেছিলেন, কিন্তু ভগবান 
“দৈতাদের মধো আমিই প্রহাদা বলে বর্তমান কালের 
'গ করেছেন। এতে প্রনাপিত হয় 
উল Gin শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুসারে দর্শন- 
দানেও সক্ষম। তারা ভগবানে লীন হওয়ার পর যদি কেউ 
উাদের স্মরণ করে এবং তাদের দর্শন চায় তাহলে 
ভগবান তাদের রূপ ধারণ করে ভক্তদের দর্শন দিয়ে 
গাকেন। 
“কালঃ কলয়তামহম্‌" _ল্যোতিষশান্ে কাল (সময়) 
ধরেই আয়ু গণনা করা হয়। তাই ক্ষণ, সময়, দিন, পক্ষ, 


মাস, বৎসর ইত্যাদি গণনা করার সাধনের কাল হল 
ভগবানের বিষ্ভৃতি। 

“মৃগাণাং চ মুগেন্দ্রোখহম?__বাঘ, হাতি, চিতা প্রভৃতি 
যতপ্রকার পশু আছে, তাদের মধ্যে সিংহ বলবান, 


তেজস্বী, প্রভাবশা বং সাহসী। সিংহ সব 
পশুদের রাজা। তাই একে ভার বিভূতি বলে 
জানিয়েছেন। 


বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ '_বিনতার পুত্র গরুড় সমস্ত 
পক্ষীকুলের রাজা এবং ভুগবদ্তন্ত। গরুড় ভগবান বিষ্ণুর 
বাহন, তাঁর ওড়ার সময় পাখা থেকে স্বতই সামবেদের 
মন্ত্র ধলিত হয়। তাই ভগবান গরুড়কে তীর বিভূতি 
এইসব বিভৃতিতে ভিন্না ভিন্ন কাপে যে প্রাধানোর কথা 
বলা হয়েছে, তা তত্বত ভগবানেরই। তাই সেইদিকে দৃষ্টি 
গেলে স্বভাবতই ভগবদ্টিন্তার উদ্রেক হওয়া উচিত। 


সক শি ২ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

পবন পৰতামন্মি রামঃ শস্তরভৃতামহম্‌। 
ঝষাণাং মকরশ্চান্মি শ্রোতসামস্মি জাহৃনবী॥ ৩১ ॥ 

[পৰনঃ, পৰতাম্‌ (পৰিএকারীদের মধো বায়) $ শস্তরভৃতাম্‌ (শস্ত্রধাবীগণের ; অহম্‌, অস্মি (আমি) ; রাম (রাম) ; 
ঝামাণাম্‌ (ক্লচর জীবের মধো) ; মকলাঃ জন্মি (নকর আনি) ; চ, শ্রোতসাম্‌ (এবং শ্রোতস্বষ্টী নদীসমূহের মধো) ; জাহনবী, 
অ্মি (গঙ্গা আলিই।)] 

পবিস্রকারীদের মধ্যে আমি বায়ু এবং শ্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম, জলচর জীবের মধ্যে আমি মকর 
এবং আোতন্দতী নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা ৩১ ॥ 

ব্যাখা_ 'পবন॥ পবতামস্মি' বায়ু হতেই সব- | আপনাকে চিন্তা করব)। এদের মধ্যে উপায় হল 
কিছু পবিত্র হয় এবং বাযুহ নীরোগতা বহন করে। তাই | বিভৃতিপ্তলিতে ভগবানের মিপ্তা করা এবং এই চিন্তার ফল 
ভগবান পবিভ্রকারীদের মধ্যে বায়ুকে ভার বিভূতি | (পরিণাম) হবে সকল বিভুত্তির মূলে ভগবানকে তত্বত 
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বলেছেন। 

'নামঃশন্্রভৃতামহম্‌"__ভগবান রাম সাক্ষাৎ অবতার, 
কিন্তু শস্ত্রধারীদের মধ গণনা করলে, সব থেকে শ্রেষ্ট 
শস্তরধারী তিনিই। তাই ভগবান ডাকে নিজ বিভূতি বলে 
জানিয়েছেন। 

“ঝামাণাং মকরশ্চাস্মি' _জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর 
(কুমীর) সব থেকে শক্তিশালী, ভগবান তাই মকরকে তার 
বিভূতি বলেছেন। 

শ্রোতসামশ্মি জাহ্ননী’ জল প্রবাহরূপে বহমান যত 
নদ, নদী, নালা, ঝরণা আছে-_ গঙ্গা তার মধ্যে সর্বশ্রষ্ঠ। 
পবিত্র গঙ্গার জল ভগবানের চরণামৃত স্থবরূপ। গঙ্গার 
দর্শন ও স্পর্শে উদ্ধার পাওয়া যায়। মৃত মানুষের অস্থি 
গঙ্গায় সমর্গণ করলে তার সদ্গতি লাভ হয়। তাইভগবান 
গঙ্গাকে তার বিভৃতি বলে জানিয়েছেন। 

বাস্তবে এই বিভূতিগুলিকে প্রধান বলে মনে না করে 
কেই প্রধান বলে মনে করা উচিত। কারণ 
তে যে বিশ্ষের__মহত্ব দেখা যায়, তা সবই 
ভগবানের। 

সপ্তম শ্লোকে অর্জুনের দুটি প্রশ্ন ছিল- প্রথম, 
ভগবানকে জানার (আমি আপনাকে কীরূপে জানব) ও 
দ্বিতীয়, জানার উপায় (কোন্‌ কোন্‌ ভাবে যুক্ত হয়ে আমি 


তি 


জানা। যেমন, শস্্রধারীদের মধ্যে শ্রীরাম এবং বৃষ্দের 
মধো বাসুদেব (নিজে)কে ভগবান তার বিভূতি বলে 
ছেন। এটির তাৎপর্য হল যে, এই সমস্ততে 
| বিভূতিরূপে শ্রীরাম এবং বাসুদেবকে চিন্তা করার জন্য 
বলেছেন এবং এই চিন্তার ফল হল-_ শ্রীরাম এবং 
খাসুদেবকে উদ্ভুত ভগবান বলে জানা। এইভাবে চিন্তা 
করা এবং ভগবানকে তত্বত জানা সমস্ত বিভূতির ক্ষেত্রে 
ধরতে হবে। 

জগতে যেখানেই যা কিছু বিশেষত্ব, বিলক্ষণতা, 
সৌন্দর্য দেখা যায়, সেগুলিকে নন্ব বা ব্যক্তির বলে মনে 
করলে ফাদ হয়ে দীড়ায়, অর্থাৎ মানুষ এই 
বিশেখ গুলিকে জগতের বলে মেনে নিলে তাতে আবদ্ধ 
| হয়ে যায়। ভগবান তাই এখানে মানুষ- 
| মাত্রকেই জানিয়েছেন যে, তোমরা ওই বিশেষত্ব বা 
সৌন্দর্যকে বন্ধ বা ব্যক্তির বলে লে কোরো না, মনে 
কোরো যে সেগুলি আমার এবং আমা হতেই আহরিত। 
এই ভেবে যদি আমার চিন্তা কর, তাহলে তোমার 
সাংসারিক চিন্তা দূর হবে এবং আনি সেখানে বিয়াজ 
করব। এর পরিণামে তোমরা আমাকে তত্বত জানতে 
পারবে। আমাকে তন্্বত জানলে তোমাদের ভক্তি আমাতে 
দৃঢ়তর হবে (গীতা ১০1৭)। 


এজ উজ এ 
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অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥॥ ৩২ ॥ 

[অৰ্জুন ( হে অৰ্জুন 1) ; সগ্গাণাম্‌ (সমস্ত সের) ; আনিঃ, মধাম্‌ (আদি, মধা) ; চ, আন্তঃ (এবং অন্তে) ; অহম্‌, এব 
(আমিই বিরাজ্জমান) ১ নিদ্মানাম্‌ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) ; অধ্যাৰাবিদ্যা (অধ্যাস্থাবিদযা) ; চ, প্রবদতাস্‌ (এবং পরস্পর 
শাস্াথকারীদের) ; লাদ॥ (মধো বাদ) ; জহম্‌ (আনি।)] 

হে অর্জুন ! সমন্ত সর্গের আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই বিরাজমান। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যায়- 
ব্রহ্ম বিদ্যা এবং পরস্পর শান্দরার্ণকারীর (তার্কিকগণের) মধ্যে আমি হলাম বাদ॥ ৩২ ॥ 


ব্যাখ্যা--"সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধাং চেবাহম্‌'-_ | আলোচনা করা হয়, তা তিন প্রকারের হয়ে থাকে_ 
যতগুলি সগ এবং মহাসগ হয় অর্থাৎ যত প্রাণীর উৎপত্তি (১) জল্প__যুক্তি-প্রযুক্তির দ্বারা নিজের পক্ষকে রক্ষা 
হয়, তাদের আদিতে আমি বিরান্ছ করি, মধ্যেও আমি এবং অপর পক্ষকে খণ্ডন করে নিজ পক্ষের জয় ও অপর 
বিরাজ করি এবং অন্তেও (তারা লীন হলেও) আমি | পক্ষকে পরাজিত করার চিন্তায় যে শাস্ত্র আলোচনা করা 
বিরাজ করি। তাৎপর্য এই যে সবকিছুই বাসুদেব । সুতরাং | হয়, তাকে বলা হয় “জল্প’। 
জগহকে, প্রাণীদের দেখলেই ভগবানের কথা স্মরণে (২) বিতগডা_-নিজে কোনো পক্ষে না থেকে, অপর 
আসা উচিত। পক্ষের মতকে যুক্তিজালে খণ্ডন করার জন্য যে শীস্থার্থ 
“অধ্যায়বিদ্যা বিদ্যানাম্‌'_ যে বিদ্যায মানুষের কল্যাণ করা হয়, তাকে বলা হয় “বিতপ্তা?। 
হয়, তাকে বলা হয় অধ্যাস্থাবিদ্যা"'। অন্যান্য জাগতিক | (৩) বাদ-_কোনো পক্ষণপাতির না করে শুধু তন্ত- 
যত বিদ্যাই শিক্ষা করা হোক না কেন, তাতে জানা বাকিই নির্ণয়ের জনা নিজেদের মধ্যে যে শান্তরর্থ (বিচার- 
থেকে যায়। কিন্তু অধ্যাস্মাবিদ্যা প্রাপ্ত হলে কোনো পড়া | বিনিময়) করা হয়, তাকে বলা হয় *বাদ"। 
অর্থাৎ জানা আর বাকি থাকে না। তাই ভগবান উপরিউক্ত তিনপ্রকার শান্রার্থের মধো "বাদ হল 
অধাস্মবিদ্যাকে তার বিকৃতি বলে জানিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ, তাই ভগবান বাদকে নিজ বিভূতি বলে 
“বাদঃ প্রবদতামহম্?_তার্কিকগণের মধো শান্্ার্থ | জানিয়েছেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ লৌকিক বিদ্যাসনূহের মধ্যে “অধ্যান্মবিদ্যা" অর্থাৎ আত্মজ্ান শ্রেষ্ঠ। একেই শীতাতে অধ্যায়ের 


পুষ্পিকাতে “ব্রক্মবিদ্যা" বলা হয়েছে। 
অধ্যাস্্বিদ্যা অর্থাৎ আত্মপ্ঞানকে নিজ বিভুতি বলার কারণ হল এটি সব থেকে সবল। বুঝতে এবং পাওয়াতে 


কোনো কষ্ট নেই। এতে করা, বোঝা এবং পাওয়ার কোনো ব্যাপার আসে না। কারণ এ হল নিত্যপ্রান্ত এবং জাগ্রত, 
স্বপ্ন এবং সূযুপ্তি হত্যাদি সমস্ত অবস্থাতেই এ একইভাবে বিরাজনান। আত্মজ্ঞান যত প্রতাক্ষ এই জগৎ-সংসারও তত 
প্রতাক্ষ নয়। তাৎপর্য হল এই যে আমাদের অনুভূতিতে আত্মজ্ান যত স্পষ্টরাপে প্রতীয়মান হয়, জগৎ সংসারও তত 
স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এই ব্যাপারটি এভাবে বুঝতে হয়। আমরা আমাদের বাল্যাবস্থাকে যদি দেখি আর বর্তমান 
অবস্থাকে যদি দেখি তবে দেখতে পাব যে__ শরীর সেরকম নেই, অভ্যাস আগের মতো নেই, ভাষা আগের মতো বলি 
না, ব্যবহার আগের মতো করি না, স্থান সেরকম নেই, চিন্তা-ভাবনা আগের মতো নেই, সবই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্ত 


অধ্যাক্মনিদ্যা এবং রাজবিদ্যা__এই দুই-এ পার্থকা আছে। অধ্যাক্মবিদ্যায নিঞ্ঠণ স্থকূপের প্রাধানা থাকে আর রাজবিদ্যায় 
পাকে সঞ্ডণ-স্রবাপের প্রাধান্য জগতের কথা ভুলে নিষ্ুণ পরনাত্মাকে জানা হল অধ্যাত্ম(্রহ্মা) বিদ্যা। সমস্ত দেশ, কাল, বন্ধ, 
বান্তি, পরিছ্ছিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে ব্যাপকবাপে নিতা বিরাজমান সগ্ুণ পরনাত্মাকে জ্ঞানা হল রাজবিদ্যা। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১০ 


ন্্িহাপে আমার সস্তার পৰিবৰ্তন হয়নি, তাই আমরা বলে থাকি যে আমি তো সে-ই, যে বাল্যাবস্থাতেও ছিলাম। 


তাৎপর্য হল এই যে, যা পরিবর্তিত হয়েছে, তা ছিল পৃথক স্রভাবসম্প্ন আর যার পরিবর্তন হয়নি, সেটি হল আমাদের 
আসল স্বরূপ অর্থাৎ শরীরী আর যার পরিবর্তন ঘটেছে, সেটি হল শরীর। একেই বলা হয় আত্মক্ঞান। 


স্টক EE 2 
অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্বঃ সামাসিকসা চ। 


অহমেবাক্ষয়ঃ কালো 


[অক্ষরাণাম্‌ (অক্ষর সমূহের নধ্যে আমি) ; অকারঃ, চ (অকার এ 


ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩ ॥ 


$ সামাসিকস্য (সমাস সমূহের মধো) ; বন্মঃ, অহম্‌, 


জন্মি (দ্বন্দ সমাস আমি) ; অক্ষয়ঃ, কালঃ (আমি অক্ষয় কাল) ; বিশ্বতোমুখ। (সবদিকে মুখবিশিষ্ট) ; ধাতা (ধাতা) ; অহমৃ্‌, 


এস (আদি )] 


অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাস সমূহের মধ্যে ধন্থ সমাস আমি। আমিই অক্ষয় কাল 
অর্থাৎ কালের মহাকাল এবং সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা (পালন-পোষণকারী)ও আমি॥ ৩৩ ॥ 


ব্যাখ্যা_অক্ষরাণামকারোহস্মি"__বর্ণমালার প্র 
অক্ষর হল অ-কার। স্বর ও বাঞ্জন__দুয়েতিই অ-কার 


রম 


হেল প্রধান। অ-কার ছাড়া ব্যঞ্নের উচ্চারণ করা যায় | 


না। তাই, ভগবান অকারকে, তার বিভূতি বলে 
জানিয়েছেন। 

“বন্রঃ সামাসিকসা চ'_ যার সাহায্যে দুই বা 
ততোধিক শব্দ মিলে একটি শব্দ তৈরি হয় তাকে বলা হয় 
সমাস। সমাস কয়েক প্রকারের হয়, তার মধ্যে 
অবায়ীভাব, তংপুরুষ, বহুর্রীহি এবং দ্বন্দ এই চারটিই 
প্রধান। দুটি শব্দের সমাসে যদি প্রথম শব্দটির প্রাধানা 


থাকে, তাহলে সেটি হয় ‘অব্যয়ীভাব সমাস’। যদি পরের | 


শন্দটির প্রাধান্য থাকে, তাকে বলে “তৎপুরুষ সমাস’ । 
শব্দ যোগ হয়ে যদি অনা কাউকে বোকায় তাকে বলে 
“বহুরীহি সমাস'। যদি দুটি শব্দেরই প্রাধান্য থাকে, তাকে 
বলা হয় “ছন্দ সমাস'। 

জন্দ সমাসে দুটি শব্দের অথই প্রধান বলে ভগবান এটি 
তার বিভূতি বলেছেন। 

'অহমেলাক্ষয়। কালঃ' যে কাল কখনো ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
হয় না অর্থাৎ যা কালান্ডীত এবং অনাদি অনস্তরূপ সেই 
কালই হলেন ভগবান। 


সূর্য থেকেই সর্গ ও প্রলয়কে গণনা করা হয়, কিন্ত 
মহাপ্রলয়ে যখন সূর্য লীন হয়ে যায় তখন পরমাস্থা 
থেকেই গণনা করা হয”) তাই পরমাস্থা হলেন 
অক্ষয়কাল। 

ত্রিশতম গ্লোকে ‘কালঃ কলয়তামহম্‌’ পদটিতে উদ্ধৃত 
“কাল” এবং এখানে বর্ণিত ‘অক্ষয় কল’-এ কী 
পাথক্য ? ওইস্লানে যে “কাল'-এর কথা বলা হয়েছে, তা 
কখনো স্থির থাকে না, গ্রতিযুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। সেই 
কাল জ্যোতিযশান্ত্রের আধার এবং সংসারমাত্রেরই সময় 
সেখান থেকেই গণনা করা হয়। কিন্তু এখানে যে 
“অক্ষয়কাল' -এর কথা বলা হয়েছে, সেটি পরমাত্মস্থরূপ 
হওয়ায় কখনো পরিবর্তিত হয় না। সেই অক্ষয় কাল 
সবকিছু প্রাস করেও নিজে একইভাবে বিরাজ করে অর্থাৎ 
এতে কখনো কোনোরূপ বিকার হয় না। সেই অক্ষয় 
কালকেই ভগবান এখানে তার বিভূতি বলে জানিয়েছেন। 
পরে একাদশ অধ্যায়েও ভগবান “কালোহস্মি' 
(১৯।৩৯) পদের দ্বারা অক্ষয় কালকে তার স্বরূপ বলে 
জানিয়েছেন। 

“ধাতাহং নিশ্বতোমূখঃ'_সৰ্বদিকে মুখবিশিষ্ট হওয়ায় 
ভগবানের দৃষ্টি সমস্ত প্রাণীর ওপর থাকে। তাই সকলের 


*'মহাপ্রলয়ে প্রন্মা লীন হয়ে যান। মহাসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার যত আমু ততটাই মহাপ্রলয কাল। সুতরাং এত দীঘ (মহাপ্রলয়ের) 


সময়ের গণনা অক্ষয় কালরূপ পরমাত্থা থেকেই হয়ে থাকে। 


শোক ৩৪] 


সাধক সঞ্জীবনী 
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ধারণ ও পোষণে ভগবান অত্যান্ত সতর্ক থাকেন। কোন্‌ | এবং সময়মতো তা জুগিয়ে থাকেন। তাই ভগবান নিজ 
প্রাণীর কখন কী প্রয়োজন, ভগবান তার খেয়াল রাখেন | বিভূতিরাপে এর বণনা কবেছেন। 


স্টল সক এ 


মৃত্যুঃ 


সর্বহরশ্চাহমুন্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 


কীর্তিঃ শ্লীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥ 
[সনহিনঃ (স্বসংহারকারী) ; মৃত্যুঃ, চ (মৃত্যু এবং) : ভবিষ্যতাম্‌, উদ্ভবঃ (উৎপযন হওয়া) ; অহম্‌, চ (আমিই) ; নারীণাম্‌ 
(নাগীজাতিন মধ্যে) ; কীর্তিঃ (কীতি) ; শ্রী (শ্রী) ; বাক্‌ (বাক্‌) ; স্মৃতিঃ (স্মৃতি) ; মেধা ( মেধা) : ধৃতিঃ (ধৃতিঃ) : চ (ও); 


ক্ষমা (ক্ষমা।)] 


সর্বসংহারকারী মৃত্যু এবং উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের উদ্ভবস্বরূপ আমিই ; নারীজাতির মধ্যে আমিই কীর্তি, 


শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥ 

ৰ্যাখ্যা-“মৃত্ুঃ সৰ্বহরশ্চাহুম্‌’ মৃত্যুর নধ্যে হরণ 
করবার এমন বিপুল সামর্থ্য আছে যে 
এখানকার স্মৃতিও থাকে না, সবকিছু অপহৃত হয 
বাস্তবে এই সামৰ্থ্য পরমাস্মারই, মৃত্তার নয়। 

যদি সমন্ত কিছু হরণ করা, বিস্মৃত করার ভগবহপ্রদ্ত 
সামর্থ মৃত্যুর না থাকতো তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে 
যে চিন্তা মানুষের ইহজ্রপ্বো হয়ে থাকে, তেমনই বিগত 
জন্বোর সম্পর্ক ধরেও হতো। কেউ জানে না একজন 


যায়। 


সাতটি স্ত্রীনানযুকজ গুণও সংসারে প্রসিদ্ধ। 

সদ্গুণ নিয়ে সংসারে যে প্রসিদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, তাকে বলা 

স্থাবর এবং জঙ্গন-_এশ্বর্য দু'প্রকারের। জমি, বাড়ি, 
ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি স্থাবর এ্র্য এবং গোরু, মহিষ, 
ঘোড়া, উট, হাতি ইত্যাদি হল জঙ্গম এশ্র্য। এই উভয় 
এরশ্র্যকে বলা হয় ‘ধ্রী’। 

যে বাণী ধারণ করলে জগতে যশ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং 


মানুষের কত জন্মা পার হয়েছে। যদি সেইসব জন্মের কথা | যার ফলে মানুষকে পণ্ডিত, বিদ্বান বলা হয়, তাকে বলা 


তার স্মরণে থাকতো, তাহা 


পূর্বজন্মোর আত্মীয়-স্বজন বা সম্পত্তির চিন্তা মনে থাকে 
না। এইভাবে মৃত্যুতে চিন্তা, মোহ ইত্যাদি দূর করার যে 
সামর্থা, তা ভগবানেরই। 

“উদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম' আগের শ্লোকে ভগবান 
বলেছিলেন যে তিনিহ সকলের ধারক ও পোষক, 
সেইরূপ এখানে ভগবান বলেছেন উৎপন্ন হওয়া সকল 
প্রাণীর শৎপত্তির হেতু তিনি। অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও প্রলয়কারীও তিনি। 

“কীর্তি, শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতি্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা" _ 
কীতি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষঘা__ 
জগতের নারীদের মধো এই সাতজনকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে 
নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, 
এবং ক্ষমা--এহ পাচন হলেন প্রজ্জাপতি দক্ষের কন্যা, 
“রা” মহৰি ভুগুর কন্যা এবং *বাক্‌? ব্রহ্মার কন্যা। 

কীত্তি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা_ এই 


মানুষের দুঃখ, মোহ আর | হয় “বাক্‌*। 
চিন্তার কখনো অন্ত হত না। তাই মৃত্যুতে বিস্মৃত হওয়ায় | 


আগেকার শোনা, জালা ব্যাপার পুনরায় স্মরণে 
আনাকে বলা হয় *ম্মৃতি'। 

বুদ্ধিকে স্থায়ীকূপে ধারণ করার যে শক্তি অর্থাৎ যে 
শক্তির সাহাযো বিদ্যা ঠিকমতো স্মরণ থাকে, সেই শক্তির 
নাম ‘মেধা’ । 

মানুষের নিন্ম সিদ্ধান্ত, স্্ীকৃতি ইত্যাদিতে স্থির থাকা 
এবং তার থেকে বিচলিত হতে না দেওয়ার শক্তিকে বলে 
“ধৃতি’। 

অপর বাক্তি অকারণে কোনো অপরাধ করলে, শাস্তি 
দেবার ক্ষমতা থাকলেও তাকে শান্তি না দেওয়া এবং তার 
ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও যেন শান্তি না হয__ এই, 
মনোভাব নিয়ে তাকে মার্জনা করাকে বলা হয় “ক্ষমা"। 

কীর্তি, শ্রী এবং বাক্‌ এই তিনটি হল প্রাণীদের 
বহিরঙ্গে প্রকাশিতব্য বিশেষ লক্ষণ এবং স্মৃতি, মেধা, 


| ধৃতি, ক্ষমা এই চাবটি প্রাণীদের অন্তরে প্রকাশিতব্য 


বিশেষ লক্ষণ। এই সাতটি বিশেষন্নকে ভগবান তার 


152 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 
বিভূতি বলেছেন। | সাধকগণ যেসব বন্ততে যা কিছু নিশেষ, সান্ধ্য 

এখানে যে বিশেষ গুণগুলিকে বিভৃতিরূপে বলা; দেখেন সেগুলিকে এইসব বস্তু বা ব্যক্তির মনে না করে 
হয়েছে, তার অথ ভগবানের দিকে লক্ষ্য করানো। কোনো | ভগবানের বলেই মনে করা উচিত। যেমন, লোমশ মুনির 
ব্যক্তির মধো এই গু গেলে, সেটি এই বান্তির | অভিশাপে কাকডুশুণ্ডি ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পাখি হয়ে 
বিশেষ মনে না করে ভগবানেরহ বিশেষ বলে মনে | গেল, কিন্তু এতে তার ভয়ও হয়নি বা কোনো দীনতাও 
করতে হবে এবং তাকেই স্মরণ করতে হবে। যদি এই গুণ | আসেনি এবং কোনো সংশয়ও হয়নি, বরং সে প্রসর্ 
নিজের মধে। প্রকটিত হয়, তাহলে সেটি ভগবানের বলে হয়েছিল, কারণ সে এতে মুনির দোষ না দেখে 
মনে করতে হবে, নিজের নয়। কারণ এগুলি দৈহী- | ভগবানেনই প্রেরণা বলে মনে করে _"সুনু খগেস 
সম্পদ, যা ভগবান হতেই প্রকটিত হয়। এই গুণগুলিকে | নহি কচু রিষি দূষন। উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন' 


নিজের বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়, যার ফলে | (শ্রীবামচরিতমানস ৭ 1১১৩।১)। মানুষও যদি এইভাবে 
পতন হয় ; কারণ অহংকার সমন্ত আসুরী-সম্পদের | সকল বন্ধ, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি মুলে ভগবানকে 
জনক। | দেখে তবে সবসময় সে আনন্দে থাকে। 

এ এ এক 


বৃহৎসাম তথা সায়াং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫ ॥ 

[সায়াং (গীত হয় এমন শ্রতিগুলির নধ্যে) : বৃহৎসাম্‌, তথা (বৃহৎসাম এবং) ; ছন্দসাম্‌ ( বৈদিক ছন্দগ্ুলির মধ্যে) ; 
গায়ত্রী, অছম (গায়ত্রী ছন্দ আমিই) ; মাসানাম্‌ (বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্ো) ; মা্গশীর্ষ (মাগলীর্ষ ও) : খতুনাম্‌ (ছটি খতুর 
মধে।) ; কুসুমাকরঃ, অহম্‌ (বসন্ত খাতুও আমিই ।)] 

সুরধনী শ্রুতিগুলির মধ্যে বৃহৎসাম এবং বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমিই। বৎসরের দ্বাদশ 
মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং হি খতুর মধ্যে বসন্ত খড়ুও আমি।॥। ৩৫ ॥ 

বাখ্যা__'বৃহৎসাম তথা সায়াম্‌'__সামবেদে | সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে, সেই (বর্ষা থেকে উদ্ভূত) 
বৃহৎসাম নামে একটি গীতি আছে, এর দ্বারা ইন্দ্রবূপ | অন্নের উৎপত্তি মাগশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসেই হয়। এই 
পরমেশ্থরের স্কৃতি করা হয় অতিরাত্রযোগে এটি এক ৷ মাসে নতুন ধানের দ্বারা যজ্জ করা হয়। মহাভারতের 
পৃষ্টস্তোত্র। সামবেদ সব থেকে শ্রেষ্ট হওয়ায় ভগবান একে | সময়ে মাশলীর্ষ থেকেই নতুন বছর শুরু হত। এই 
ভার বিভূতি বলেছেন বিলক্ষণতার জনা ভগবান মাগশীর্ষকে তার বিভৃতি বলে 

“গায়ত্রী হন্দসামহম্‌ বেদে যত হন্দোবন্ধ মন্ত্র আছে | নিয়েছেন। 
লিয মধ্য গায়ত্ৰীর প্রাধান্য আছে, এঁকে বলা হয়| *খতুনাং কুসুমাকরঃ’ বসন্ত খতুতে বর্ষা ছাড়াই 
কারণ ইনি হতেই বেদ প্রকটিত হয়েছে। স্মৃতি | বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি পত্রপু্পশোভিত হয়ে ওঠে। এই 
এবং শান্টরে গায়ত্রীর অপার মহিমা গীত হয়েছে। গায়ত্রী থতুতে অধিক গরমও থাকে না, অধিক শীতও থাকে না। 
মন্ত্রে স্বরূপ, প্রার্থনা ও ধ্যান-তিনটিই পরমাত্মার ; তাই ভগবান বসত খাতুকে তার বিভৃতি বলে জানিয়েছেন। 
উদ্দেশো হওয়ায় এটির সাহাযো পরমাত্মতত্ প্রাপ্তি হয়। | এইসব বিভূতিতে যে মহত, বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, 
ভগবান সেইজনা গায়ত্রীকে তার বিভূতি বলেছেন। তা সবহ ভগবানের। সুতরাং ভগবানকেই শুধু চিন্তা করা 

মাসানাং মার্গশীর্যোহ্হম্‌'_যে অন্নের সাহায্যে | উচিত। 

এ এ 4% 


(এই (দশম) অধ্যায়ের বাহশতম গ্লোকে ভগবান বেদগুলির মধ্যে “সামবেদ'-কে ভার বসতি বলে জানিয়েছেন এবং 
এখানে (পয়ত্রিশতম শ্লোকে) ভগবান সামবেদেও “বৃহৎসাম' কে ভাব বিভৃতি বলে জানিখেছেন। 


শ্লোক ৩৬| সাবক-সষ্জীবনী 


দ্যুতং ছলয়তামন্মি তেজন্রেজন্িনামহমূ। 
জয়োহস্মি বাবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্তবতামহম্॥ ৩৬ ॥ 

[হলয়ভাম্‌ (ছলনাকারীগপের মধ্যে) ; দ্যতম্‌ (ভুয়া) ; তেজস্বিলাম্‌ ( তেজস্বিগণের মধো) ; তেজঃ অহম্‌, অস্মি (তেজ 
আমি) ; জয়ঃ, অন্মি (বিজয়ী পুরুষদের জয়) ; বযবসায়ঃ (উদ্যোগকারীদের উদান) : সত্তবতাম (সাত্তিক বাক্তিদের) ; সন্বম্‌ 
(সাত্ত্বিক ভাবও) ; অহম্‌, অস্নি (আনি।)] 

ছলনাকারীগণের মধ্যে জুয়া এবং তেজন্বীগণের মধ্যে তেজ আমি, বিজয়ী পুরুষদের জয়, 
উদ্যোগকারীদের উদ্যম এবং সাত্বিক ভাবও আমি ॥ ৩৬ ॥ 


ব্াখ্যা_“দ্যতং ছলয়তামস্মি'_হলনা করে অপরের 
রাজা, এশ্বধ, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি সর্বস্ব হরণ করার যে 
বিশেষ কৌশলের বিদ্যা, তাকে বলা হয় জুয়া। ভগবান 


জুয়াকেও তার বিভূতি বলে জানিয়েছেন। 
্রশ্ন-_তগবান যদি ছলনাকারীদের জুয়াকেও তার 


বিভূতি বলেন, তবে এটি খেলায় দোষ কীসের ? যদি দোষ 
না হয়, তবে শাস্ত্রে এটি খেলতে নিষেধ করা হয়েছে 
কেন? 

উত্তর_“এটি কোরো এবং গুটি কোরো না’ 
এগুলি শান্তর বিধি-নিষেধ। এরূপ বিধি-নিষেধের বর্ণনা 
এখানে নেই। এখানে শুধু বিভুতিগুলিন বর্ণনা আছে। 
“আমি কোন্‌ কোন্‌ স্থানে আপনাকে চিন্তা করন 2" 
অর্জুনের এই প্রশ্ন অনুসারে ভগবান বিভ্ুতি-ূগে তাকে 
চিন্তা করার কথা জানিয়েছেন অর্থাৎ কীভাবে অনায়াসে 
তার চিন্তা করা যায়, বিভূতি রূপে তার উপায় 
জানিয়েছেন। তাই যে স্কানে মানুষ থাকে, সেখানে যে যে 
স্থানে দৃষ্টি পড়ে সেইসব স্থানে জগৎ -সংসারকে না দেখে 
ভগবানকেই দেখা উচিত । কারণ বলেছেন যে 
এই সমস্ত জগতে তিনি বাপ্তিস্বরূপে বিরাজমান অর্থাৎ 
তিনিই এখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন (৯1৪)। 

যেমন, পূর্বে কোনো সাধকের যদি জুয়া খেলার নেশা 
থেকে থাকে এবং এখন তিনি ভগবানের ভজনায় 
ব্যাপৃত , যদি কখনো তার সেই জুয়াথেলার কথা ঘনে 
পড়ে যায় তখন তিনি তা থেকে মন সরানোর জন্য যেন 
এভাবে ভগবানের চিন্তা করেন যে, এই জুয়া খেলাতে যে 


হার-ছিতের বিশেষত্ব থাকে, তা ভগবানেরই। এইভাবে 
জুয়াতে ভগবানের চিন্তা এলে, জুয়ার চিন্তা চলে গিয়ে 
ভগবানের চিন্তাই মনে ভারী হয। তেমনই অন্য কাউকে 
ভুয়া খেলতে দেখলে এবং তাতে হার-জিত লক্ষ করলে, 
সেই হার এবং জিতের শক্তি জুয়ার বলে মনে 
করে ভগবানেরহ বলে যেন নানে। কারণ খেলা ক্রমশ 
সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে এবং এটির শেষও হবে। কিন্তু 
ভগবান তাতে নিত্য রয়েছেন এবং থাকবেন। এইভাবে 
জয়াকে তার বিভূতি বলার তাৎপর্য ভগবানের চিন্তাতে 
থাকোগ। 

জীব স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমাস্মার অংশ, কিন্তু সে ভ্রমক্রমে 
অসৎ শরীর-সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে 
নিয়েছে। এই জগতের যা কিছু মহত্ব, বিশেষত্ব, শোভা 
প্রভৃতিকে কেউযদি পরমাত্মার মনে করে পরমাস্মাকে চিন্তা 
করে তাহলে সে পরমাত্মার দিকেই যায় অর্থাৎ তার উদ্ধার 
লাভ হয় (গীতা ৮।১৪) ; আর যদি ওইসব বিশেষত্বকে 
জগতের বলে ভেবে নেওয়া হয় তবে সে জগতের দিকেই 
যাত্রা করে অর্থাৎ তার পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। 
তাই পরমাস্তার চিন্তা করে তাকে তত্তুত জানার জনাই এই 
বিভূতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে 

“তেজন্তেজস্বিনামহম্‌ ‘৷ মহাপুরুষদের সেই দৈব- 
সম্পদসম্পন্ প্রভাবকে বলা হয় তেজ, যার প্রভাবে পাপী 
| ব্যক্তিরাও পাপকার্য করতে থমকে যায়। এই তেজকে 
ভগবান তার বিভূতি বলে জানিয়েছেন। 

“জয়োহস্যি'_ প্রতোক প্রাণীর কাছেই বিজয় অতান্ত 


(*)কোনো গ্রস্থের কোনো অংশে যদি কোনো সংশয় জাগে, তবে সেই গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধায়ন করে তাতে 
বক্তার উদ্দেশা, লক্ষ্য এবং বিষয়টি বুঝলে সেই সংশয়ের সমাধান পাওয়া যায়। 
সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে ভগবান কারণরূপে বিভৃতিপ্ুলির বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এই পদটি উদ্ধৃত হয়েছে 


এতেজান্তেজন্দিলামহম্ণ (৭1১০)। 


754 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 
প্রিয়। বিজয়ের এই বিশেষত্ব ভগবানেরই। তাই বিজয়কে এই একনিষ্টতাকে ভগবানের ভার বিভূতি কলার অর্থ 
ভগবান তার বিভূতি বলেছেন। | এই যে, সাধকের এরূপ নিশ্চয়তা অবশাই রাধা উচিত, 

নিজ মন অনুযায়ী বিজয়লাভ হলে যে সুখ হয়, তা | কিন্তু একে তার নিজের গুণ বলে যেন মনে না ক্রা হয়। 
উপভোগ না করে তাতে ডগবদ্রুদ্ধি আনা উচিত যে | তার মনে করা উচিত যে এটি ভগবানের বিভূতি এবং 
বিজয়রূপে ভগবানই উপস্থিত। তারই কৃপায় আমি প্রাপ্ত হয়েছি। 

“ব্যবসায়োৎস্মি'_ ব্যবসায় বলা হয় এক নিশ্চয়তাকে। “সত্ত্বং সত্ববতামহম্‌' সাত্ত্বিক মানুষের যে সত্তবশুণ 
ভগবান গীতায় এই এক নিশ্চয়ের অনেক মহিমা গীত | এবং সান্্িক ভাব ও আচরণ দেখা যায়, তা ভগবানেরই 
করেছেন ; যেমন-_কর্মযোগীর নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধি এক | বিউতি। অর্থাৎ রজোগুণ এবং তমোশুণকে অবদমিত 
হয়ে থাকে (২1৯১) ; ভোগ ও পরশবর্যে আসক্ত বযক্ডির | করে যে সান্সিকভাব বৃদ্ধি পায় তাকে সাধক নিজের 
নিশ্চয়াপ্তিকা বৃদ্ধি হয় না (২।৪৪)। *এখন থেকে আমি 
ভগাবদ্ডজনাই করব'__এই এক নিশ্চয়ের দ্বারা অতান্ বিভূতি বলে মনে না করেন, কারণ সেগুলি আসলে 
দুরাচারী ব্যক্তিও সাধুতে পরিণত হয় (৯।৩০)। এইভাবে | ভ্গবানেরহ শুণ। সেই, গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি গেলে 


ভগবানের উদ্দেশ্যে চলার যে একনিষ্ঠতা, তাকে ভগবান | তাতে তন্থৃত ভগবান বিরাজমান এরূপ অনুভব করে 
তার বিকৃতি বলে জানিয়েছেন। ভগবানেরই যেন স্মরণ হয়। 


এক ২ সি 


বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনপ্য়ঃ। 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কৰীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭ ॥ 

[বফীনাম্‌ (বৃ বংশীযদের মধ্য) ; বাসুদেবঃ (আমি বাসুদেব) ; পাগুবানাম্‌ (পাগুবগণের মধ্যে); ধনঞয়ত, অশ্মি (আমি 
ধনঞ্য) ; ঘুলীনাম্‌ (মুনিগণের মধ্যে) ; বাসঃ ( বেদব্যাস) ; কৰীনাম্‌ (কবিদের মধো) ; উশনা, কৰিঃ (করি শুক্রাচার্য) ; 
অপি, অহম্‌ (আমই।)] 

বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাগুবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং 
কবিদের মধো শুক্রাচার্যও আমি ॥ ৩৭ ॥ 

ব্যাখ্যা__“বৃদ্লীনাংবাসুদেবোহস্মি'_এগানে ভগবান | করা, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি যা কিছু সংস্কৃত 
শ্রীকষ্ণের অবতার-বাপ বর্ণনা করা হয়নি, বৃষ্ণি বাস্থায় আছে, তা সবই শ্রীবেদব্যাসের কপার ফল। আজও 
শীয়াদের মধো যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবান | কেউ নতুন কিছু রচনা করলে তা শ্রীব্যাসনেবের উচ্ছিষ্ট 
বিভৃতিরূপের বর্ণনা করেছেন। | বলে মনে করা হয়। বলাও আছে_-'ব্যাসোচ্ছিষ্টং 

নে ভগবান নিজেকে জাগতিক দৃষ্টিতে | জগৎসর্বম্‌'। সেইজন্য সমন্ত মুনির মধ্যে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ। 
বিভূতিরূপের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। শ্বরূপত তিনি তো | তাই ভগবান ডাকে নিজের বিভূতি বলেছেন। অর্থাৎ 
সাক্ষাৎ ডগবান। এই অধ্যায়ে যেসব বিভূতির কথা বলা | শ্রীব্যাসদেবের মধ্যে বৈশিষ্টা দেখেই ভগবদ্স্মরণ হওয়া 
হয়েছে, তা সবই জাগতিক দৃষ্টিতে, তত্ৃত এগুলি সবই | উচিত যে এইসব বৈশিষ্টা ভগবানেরই এবং তার থেকেই 
পরমায্মস্বরূপ। প্রাপ্তু। 

“পাশুবানাং ধনগ্রয়ঃ'__পাগুবগণের মধ্যে অর্জুনের “কৰীনামুশনা কবিঃ’_ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি যাঁরা 
যে বৈশিষ্ট্য, তা ভঙগবানেরই। তাই ভগবান অর্জুনকে তার | যথার্থভাবে জানেন সেইসব পণ্ডিতদের বলা হয় “কবি”, 
বিভূতি বলে জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে শুক্রাচার্য হলেন প্রধান। শ্রীশুক্রাচার্য 

“মুনীনামপাহং ব্যাসঃ' __বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত সম্ভীবনী বিদ্যার জ্ঞাতা এবং তার শুক্রনীতি প্রসিদ্ধ। 
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এইরূপ নানা গুণাবলীর জনা ভগবান ডাকে নিজ বিভূতি আকর্ষিত হয়, তাহলে সেই মহরগুলিকে ভগবানের বলে 
মনে করা উচিত। কারণ সেগুলি কখনোই পরিবতনশীল 
এইসব বিভূতির মহত্ব দেশে কোথাও যদি বুদ্ধি তাতে | এই জগতের হওয়া সম্ভব নয়। 


কক আক 


দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাস্মী গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


[দমস্মতাম্‌ (দমনকারীদের মধো) ; দণুঃ (দশুনীতি) ; জিগীঘতাম্‌ (জয়েচ্ছু ব্যঞ্চিগণের) ; নীতি, অস্মি (নীতি আমি) ; 
গুহ্যানাম্‌ ( গোপনীয় ভাবসকলেন মধো) ; মৌনম্‌, অস্মি ( মৌন আমি) ; চ, আানবতাম্‌ (এবং জ্ঞানীদিগের) ; আানম্‌ 
(জ্ঞান) ; অহম্‌, এব, অন্মি (আমিই।)] 

দমনকারীদের মধো দণ্ডনীতি এবং জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে নীতি আমি। আমি গোপনীয় অর্থাৎ গুপ্ত 
রাখার যোগ্য ভাবসকলের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদিগের জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥ 

ব্াখ্যা_'দণ্ডো দময়তামন্মি’_দৃষ্টগণের দুষ্টতা দমন | ভগবান মৌন থাকাকেই তার বিভূতি বলে জানিয়েছেন। 
করে তাদের সঠিক রাস্তায় আনার জনা দণ্ডনীতিই হল | জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌'_ জগতে কলা-কৌশল 
প্রধান । ভগবান তাই দণ্ডকে তার বিভূতি বলেছেন। ইত্যাদি জ্রাতাদের মধো যে জ্ঞান তাদের এই জ্ঞান 

'নীভিরম্মি জিগীষতাম'__নীতির আশ্রয় নিলেই | ভগবানেরই বিভৃতি। এই জ্ঞান নিজের বা অনোর মধ্যে 
মানুষ বিজয় প্রাপ্ত হয় এবং নীতিতেই স্থায়ী হয় বিজয়। | দেখলে, তা ভগবানেরই বিভূতি বলে মানা উচিত। 
তাই নীতিকে ভগবান বিভূতি বলে জানিয়েছেন। সাধারণ শীস্ত্ঞান থেকে তন্বজ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত 

“মৌনং চৈবাস্নি গুহ্যানাম* গুপ্ত রাখার যত ভাব জ্ঞানকে এখানে “আনং জানবতাহম্‌*-এর অন্তর্গত ধরা 
থাকে সেগুলির মধ্যে মৌনই (বাক্-সংযম বা নির্বাক থাকা) | যেতে পারে। 
প্রধান। কারণ যারা টুপ করে থাকে, তাদের ভাব সাধারণ l এইসব বিউতির যে বিশেষত্ব, তা এদের ব্যক্তিগত নয়, 
লোকে জানতে পারে না। তাই গোপনীয় ভাবের মধ্যে সবই পরমাত্মার। তাই ভগবানের দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিত। 


পরিশিষ্ট -ভাব__এইস্থানে সাধারণ শান্তুল্রান থেকে তবজ্ঞান পর্যপ্ত সমস্ত জ্ঞানকে ‘জ্ঞানং আনবতামহম্‌*-এর 
অন্তর্গত ধরা যেতে পারে 
স্ট্ৰ ষ্ট্জ সী 


যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জন। 
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্সয়া ভূতং চরাচরম্।। ৩৯ ॥ 
[জি অৰ্জুন (এবং হে অর্জুন !) ; সর্ভৃতানাম্‌ (সবপ্রালীর) ; যত বীজন্‌ ( যে বীজ মূল কারণ) ; তৎ, অপি, অহম্‌ (সেই 
বীজ আমিই ) ; ময়া (আমা) ; বিনা (ব্যতীত) : তৎ, চরাচরম্‌ ( সেই চরাচরে) ; মহ ভূতম্‌ (কোনো প্রাণী) ; ন, অন্তি 
(নেই) ; স্যাৎ (অথাৎ চরাচরে সবই আমি।)] 
হে অর্জন ! সর্বপ্রাণীর খা বীজ, সেই বীজ আমিই ; কারণ আমা ব্যতীত চরাচরে কোনো প্রাণী নেই অর্থাৎ 
চরাচরে সবই আমি ॥ ৩৯ ॥ 
ব্যাখ্যা [ভগবান কুড়ি থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক | তেইশতম শ্লোকেও চার করে, চব্বিশতম শ্লোকে তিন, 
পৰ্যন্ত মোট বিবাশীটি বিভৃতির বর্ণনা করেছেন ; যেনন-_ | পঁচিশ ও ছাবিবশতম শ্লোকে চার করে, সাতাশতমে 
বিশতম ক্লোকে চার, একুশতম শ্লোক চার, বাইশতম ও ৷ জাটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ ও এক্রিশ শ্লোক 
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করে, বত্রিশতম শ্লোকে পাঁচ, তেত্রিশতম শ্োকে চার, 
চৌত্রিশতম শ্লোকে নয়, ল্লোকে চার, 
হত্রিশতম শ্লোকে পাঁচ, সাইত্রিশ, আটত্রিশতম শ্লোকে চার 
করে এবং উনচল্লিশতম শ্লোকে একটি বিভূতির বর্ণনা 
করেছেন।] 

“যচ্চাপি সর্বভৃতানাং বীজ: তদহমজুনি'__ভগবান 
এখানে সমন্ত বিভৃতির সার জানাতে গিয়ে বলেছেন যে 
তিনিই সবকিছুর বীজ বা কারণ। বীজ বলার অর্থ হল যে 
এই সংসারের নিনিন্ত কারণও আমি এবং উপাদান 
কারণও আনি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্তাও আমি আবার 
জগহরূপে সই ও আমিই হয়ে আছি। 


ভগবান সপ্তন অধ্যায়ের দশম শ্লোকে নিজেকে 
“সনাতন বীজৰ, নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ‘অব্যয় 


বীজ এবং এখানে শুধুমাত্র "বীজ" বলেছেন। এর 
তাৎপর্য হল এই যে আনি যেমনকার তেমনভাবে থেকেই 
জগৎ-সংসাররূপে প্রকটিত হয়ে যাই এবং জগৎ- 
“সংসাররূগে প্রকটিত থেকেও ওইসব বস্তুতে যেমনকার 
বে পরিব্যাপ্ত থাকি। 

“ন তদন্তি বিনা মৎ সান্সয়া ভূতং চরাচরম্‌'_ জাগতে 
জড়-চেতন স্থাবর-জঙ্গম, চর-অচর যা কিছু দেখা যায়, 
তার কিছুই আমা ব্যতীত হওয়া স্তব নয়। সব আমা হতেই 
উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সবকিছুই আমি। এই প্রকৃত মূলতত্তুটি 
জেনে সাধবের সই্দরিয়-মন-বুদ্ধি যে কোনো স্থানেই গমন 
করুক অথবা মন-বুদ্ধিতে সংসারের যা কিছু কথা স্মরণে 
আসুক, সেগুলি সবই ভগবানের স্বরূপ বলে মানা উচিত। 
'প দলে করলে সাধকের ভগবদ্‌চিন্তা হয়, অনা চিন্তা 
হয় না, কারণ তন্ৃত ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই। 

বান এখানে বলেছেন যে চরাচরে আনি ছাড়া আর 
ই নই অর্থাৎ সবকিছুই আমি এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
শ্লোকে বলেছেন যে, সন্তু রজ, তন_-এই 
গুণ ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ সবই গুণগুলির 
কাছ। এই বিডেদের অর্থ হল এখানে (দশম অধ্যায়ে) 
প্রকরণটি ভক্তিযোগের। এই প্রকরণে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল 
যে, আপনাকে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে চিন্তা করব ? তার 


উত্তরে ভগবান জানিয়েছেন যে, তোমার মনে যা কিছু 
চিন্তার উদয় হবে, তা সবহ আমি। কিন্তু সেখানে 
(১৮1৪০) সাংখাযোগের প্রকরণ রয়েছে। সাংখাযোগে 
প্রকৃতি ও পুরুষ দুইয়ের বিবেকের এবং প্রকৃতি থেকে 
সম্পর্ক বিচ্ছি্ করার প্রাধান্য থাকে। প্রকৃতির কার্য হওয়ায় 
সৃ্টিমাত্রেই ত্রিগুণমমী হয় সেইজন্য সেখানকার 
বর্ণনায় কেউই ত্রিগ্ুণরহিত নয় এরূপ বলা হয়েছে। 


বিশেষ কথা 


ভগবান 'অহমা্মা গুড়াকেশ" (১০1২০) থেকে 
“বীজং তদহমঞ্জনি' (১০1৩৯) পৰ্যন্ত যে বিরাশীটি 
বিস্ৃতির কথা বলেছেন, তার তাৎপর্য ছোট-বড়, উন্তম- 
মধ্যম বা অধম সন্মন্ধে জানানো নয় বরং তা এই কথা 
জানাবার জনা যে, যে কোনো বন্ধ, ব্যক্তি, ঘটনা, 
পরিস্থিতি সামনে উপস্থিত হোক তাতেই ভগবদ্িন্তন 
হওয়া উচিত *॥ কারণ অর্জুনের প্রশ্ন আসলে এই ছিল যে 
আপনার চিন্তা করে আমি আপনাকে কীভাবে জানবো 
এবং কোন্‌ কোন্‌ ভাবে আমি আপনার চিন্তা করবো 
(গীতা ১০।১৭)। সেই প্রশ্নের উত্তরে তাকে চিন্তা করার 
'জনাই ভগবান তার বিভৃতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা 
করেছেন। 

শীতায় যেমন ভগবান অর্জুনকে তীর বিভৃতিগুলি 
জানিয়েছেন, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে (এগারো স্কন্ধের 
ষোড়শ অধ্যায়ে) ভগবান উদ্দবকে তার বিভুতিগুলি 
'জানিয়েছেন। শীতায় কথিত কয়েকটি বিভূতির কথা 
ভাগবতে নেই আবার ভাগবতে বলা কিছু বিভূতির বর্ণনা 
গীতায় নেই। গীতা ও ভাগবতে কথিত কিছু কিছু বিভূতির 
মধ্যে সাযুজা থাকলেও কোনো কোনো বিভৃতির ক্ষেত্রে 
দুই স্থানে পৃথক পৃথক কথা বলা হয়েছে। যেমন__ 
গীতায় ভগবান বৃহস্পৃতিকে পুরোহিতদের মধ্য প্রধান 
বলে তাকে তার বিকৃতি বলেছেন-_ *পুরোধসাং চ মুখ্যং 
মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতি” (১০1২৪) আর 
ভাগবতে ভগবান পুরোহিতদের মধ্য বশিষ্ঠকে তার 


দহ গপময়ং 


বিদ্ধি ভিবিধং মায়য়া কৃতম্‌ ৷ (শ্রীভাগবত ১১।২৮।৭) 
 খচচ কিগিনদ্রগাৎসবং দৃশ্যত শ্রুয়তেহপি বা। আন্মবহিশ্চ তহসর্বং ব্যাপা নারায়ণঃ 


3 ৷ (মহানারায়ণোপানিষদ্‌ 5১1৬) 


এই জগতে যা কিছু দেখা বা শোনা যায়, তার সবকিছুর বাইরে এবং ভেতরে বাপ্তস্থরাপ হয়ে ভগবান নারায়ণ স্থিত আছেন। 


০) 
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বিভূতি বলে জানিয়েছেন “পুরোধসাং বসিষ্টোহহম" | করানোতে। তাই গীতা ও ভাগবতের প্রধান উদ্দেশ্য হল 
(১১১৬ ২২) । এখন প্রশ্ন হল গীতা ও ভাগবতের | দুই স্থানে কথিত বিভূতিগুলিতে তার সম্পর্কে চিন্তা 
বিভৃতিষ্ষলির বক্তা এক হলেও দুজনের কথায় কেন নিল | করানো। এই দৃষ্টিতে যে যে স্থানে বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, সেই 
নেই ? তার উত্তর হল এই যে বাস্তবে ভগবানের বিভূতি | সেই বন্ধ, বাঞ্ডি ইত্যাদিতে বৈশিষ্টা না দেখে কেবল 
বলার তাৎপর্য কোনো বন্ধ বা বান্তি বিশেষের মহন্ত | ভগ্রবানকেই বিশেষভাবে দেখা উচিত এবং তারই দিকে 
জানানো নয়, তার তাৎপর্য হল তার সম্পর্কে চিন্তা | বৃত্তি (দৃষ্টি) যাওয়া উচিত। 


পরিশি্ট-ভাব_ 'টৎপস্তি ভেদে প্রাণী চার শ্রেলীর__ ১) জরাযুঞ্জ_ জরায়ু থেকে উৎপন্ন হয় যারা, যেমন 
মানুষ, গোর” মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি, ২) অশুজ-_ অস্ত থেকে উৎপন্ন হয় যারা, যেমন পক্ষী, সপ, টিকটিকি, 
গিরগিটি ইতাদি, ৩) উদ্ভিজ্জ পৃথিবীর মাটি ভেদ করে উপরে যেগুলি ওঠে, যেমন বৃক্ষ, লতা, দূর্বা ইত্যাদি, এবং 
৪) স্থেদজ_-স্বেদ হতে উত্তৃত হয় যেগুলি, যেমন উকুন ইত্যাদি এবং বর্ষায় মাটি হতে জন্মানো কেঁচো ইত্যাদি জীব। 
এই চারটি স্থান হতে ঢুরাশী লক্ষ ভীব উৎপন্ন হয়। এগুলি হতে দু'প্রকার জীব জন্মায় স্থাবর ও জঙ্গন। বৃক্ষ, লতা, 
ূর্বা ইত্যাদি একই স্থানে থাকায় এগুলিকে বলা হয় ‘স্থাবর’ জীব আর মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি চলাফেরা করে যেসব 
জীব তাদের বলা হয় "জঙ্গম’ ভীব। এই সব জীবের মধ্যে কেউ থাকে জলে, কেউ আকাশে আর কেউ থাকে মাটিতে। 
এই চুরাশী লক্ষ জীব বাতীত দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রচ্ম-বাক্ষস ইত্যাদি নানাপ্রকার ভ্রীব আছে। 
এই সন্ত ভীবেরই বীজ অর্থাৎ মূল কারণ একমাত্র ভগবান। তাৎপর্য হল এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব আছে কিন্তু 
সবেরই বীজ সেই এক! তাই সর্বভূতে একমাত্র ভগবানহ বিরাজমান-_ *বাসুদেবঃ সর্বমূ"। 

বীজ হতে যেমন চাষ হয়, তেমনই, এক ভগবান থেকে এই সম্পূর্ণ জগং-সংসার সৃষ্ট হয়েছে। যেমন গম থেকে 
গম, পশু থেকে পশু, মানুষ হতে মানুষহ উৎপন্ন হয়, তেমনই ভগবান থেকে ভগবানই হয় অর্থাৎ জগৎ-সংসাররূপে 
ভগবানই প্রকটিত। সর্ণনির্মিত গহনা যেমন স্বর্ণময়ই হয়, লৌহনিমিত দ্রব্যাদি যেমন লৌহময়্থ হয়ে থাকে, মৃত্তিকা 
থেকে নির্মাণ করা তৈজস যেমন মৃত্তিকারূপ হয়, তুলো থেকে তৈরি বন্ত্র যেমন তুলোরূপ হয়ে থাকে, তেমনই ভগবান 
হতে সৃষ্ট এই জগহও ভগবৎমনরাপহ হয়। 

লৌকিক বীজের একটি প্রকার থেকে একই প্রকারের চাষ হয়, যেমন গমবীজ থেকে গমই উৎপন্ন হয়, এমন নয় যে 
এক গমবীজ থেকেই গম, বাছরা, মুগ সর্বপ্রকার শসাই উৎপন হবে! বীঞ্জই পৃথক্‌ পৃথক হযে থাকে। কিন্তু ভগবতরূপ 
বীজের বিশেষ হল এই যে, সেই এক ভগবতবীন্ত হতে নানা প্রকার জগৎ -সংসার সৃষ্টি হয় (নীতা ১৪1৪) এবং এতো 
কিছু সৃষ্ট হলেও তাতে কোনোপ্রকার বিকৃতি আসে না, তা একইভাবে বিরাজ করে, কারণ এই বীজ হল “অবায" (গীতা 


এজ শর আজ 


নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। 


এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিডুতের্বিন্তরো ময়া॥ ৪০ ॥ 
[পরস্তুপ ( হে পরপ্থপ 1) ; মম (আমার) : দিব্যানাম্‌, বিভৃতিনাম্‌ (দিবা বিউতিসমুহেনা) ; ন, অন্তঃ, অস্তি (কোনো অন্ত 
নেই) ; ময়া (আমি) ; বিন্তৃতেঃ (বিভতির যে) ; বিস্তরঃ (বিস্তারের) ; প্রোক্তঃ (কথা বলছি) ; এষ, তু (তা তো) ; উদ্দেশতঃ 
(সংক্ষেপে বলেছি।)] 
হে পরন্তপ ! আমার দিবা বিভূতিসমূহের কোনো অন্ত নেই। আমি তোমাকে আমার যা কিছু বিভূতি 
বিস্তার বর্ণনা করেছি, তা তো শুধু বিভৃতিগুলির সংক্ষেপ ॥ ৪০ ॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[ধায় ১০ 


ব্যাখ্যা “মম দিবানাং*; ৰিভূতীনান’ “দিলা 
শব্দটি অলৌকিকতা ও বিলক্ষণতার দোতক। সাধকের 
নন যেখানেই যাক্‌ সেখানেই ভগবদৃচিন্তা হলে, দিব্যা 
স্বতই প্রকটিত হয় ; কারণ ভগবানের ন্যায় দিব্য আর 
কেউই নেই। দেবতাদের যে দিব্য বলে অভিহিত করা হয়, 
তারাও নিতা ভগবদ্দর্শনের ইচ্ছা পোষণ করেন-_*লিতাং 
দর্শনকাঙ্কিণঃ' (গীতা ১১।৫২)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে দিব্যাতিদিবা তো একমাত্র ভগবানই। তাই ভগবানের 
যতপ্রকার বিভূতি আছে, তত্বত সেগুলি সবই দিবা। কিছু 
সাধকদের কাছে সেই বিভৃতিগুলির দিব্যতা তখনই প্রকট 
হয় যখন কেবল ভগবদ্রাপ্তিই তার উদ্দেশা হয় এবং 
ভগবদতত্ব জানার জন্য রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে সেই 
বিভৃতিগুলিতে ভগবানের চিন্তন করা হয়: 

“নান্বোহস্টি'_ ভগবানের দিব্য বিউতিগুলির কোনো 
অন্ত নেই। কারণ ভগবান অনস্ত এবং তার বিভূতি, ভপ, 
লীলা সবই অনপ্ত_‘হরি অনন্ত হরি কথা অনা" 
(প্রীরামচরিতমানস  ১1১৪০1৫)। তাই ভগবান 
বিভৃতিগুলির উপক্রম এবং উপসংহার-_এই দুই স্থানেই 
বলেছেন, আমার বিভৃতিগুলির কোনো অন্ত নেই। 
শ্ৰীমন্ভাগবতে ভগবান তার বিভূতিগুলির বিষয়ে বলেছেন 
যে, “আমার দ্বারা পরমাণুর সংখ্যার গণনা কখনো 
শেষ করা গেলেও, কোটি কোটি প্রহ্মাণ্ডেয় সৃষ্টিকর্তা 
হিসাবে আমার বিভূতিগুলির কোনো অন্ত পাওয়া সম্ভব 
নয়? 

ভগবান অনপ্ত, অসীম এবং অশাধ। সংখ্যার দৃষ্টিতে 
তিনি “অনন্ত অর্থাৎ, তাকে গণনা করা ঘায় লা, সীমার 


[দৃষ্টিতে তিনি ‘অগ্ীম’। লীনা দুই প্রকারের কালকৃত 
এবং দেশকৃত। অমুক সময়ে জন্মেছে এবং অমুক সময় 
পর্যন্ত থাকবে এটি হল কালকৃত সীমা, আর এখান 
থেকে সেখান পর্যপ্ত হল দেশকৃত সীমা। ভগবান এরূপ 
কোনো সীমায় আবদ্ধ নন। তলের দৃষ্টিতে তিনি হলেন 
'অগাধ'। অগাধ শব্দে ‘গাধ’ হল ‘তল’, জলের নীচের 
তল। অগাধের অর্থ হল-_যার তলই নেই, এরূপ গভীর। 
“এষ তৃচ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে্িস্তরো ময়া' _ 
অষ্টাদশ শ্লোকে অঞ্জুন বলেছেন যে, আপনি আপনার 
দিবাবিভৃতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বলুন। তার উত্তরে 
ভগবান বলেছেন যে, আমার বিভৃতি বিস্তারের কোনো 
অস্ত নেই। এ-কথা বলা সব্বেও ভগবান অর্জ্জুনের ছারা 
| জিজ্ঞাসিত হয়ে কৃপা করে ভার বিভৃতিভুলির বিস্তারিত 
বর্ণনা দেন। কিন্তু এই বিস্তার শুধুমাত্র লৌকিক দৃষ্টিতে। 
তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে আমি এখানে যে 
বিউতি-বিস্তার করেছি, তা শুধু তোমার জন্য। আমার 
কাছে এই বিস্তারও প্রকৃতপক্ষে অতান্ত সংক্ষিপ্ত 
| (নামমাত্র) : কারণ আমার বিভ্তৃতির কোনো অন্ত নেই। 
| [এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমন্ত বিভূতি সকলের কাজে 
লাগে না। বরং আমাদের সম্পর্কে আসে এমন অনেক 
অনা বিভূতি আছে কিন্ সেগুলির বর্ণনা এখানে করা 
হয়নি। সুতরাং সাধকাদের উচিত যে, যে স্থানে কোনো 
বৈশিষ্টাবশত তাদের মন আকর্ষিত হবে, সেখানেই ভরা 
| সেগুলি ভগবানের বলে মনে করবেন এবং ভাকেই চিন্তা 
করবেন; সেইসব বিভূতি ভগবান এখানে বলে থাকুন, 
বা নাই বলে থাকুন।] 


পরিশিষ্ট-ভাব-_স্রীতায় ভগবান কারপরূপে সতেরটি বিস্ৃতি (গীতা ৭1৮-১২), কাৰ্যকারণ রূপে সীইত্রিশটি 


(৯1১৬-১৯), ভাবরূপে কুড়িটি বিভূতি (১০1৪ 


অধি' 


বিভূতির 


৫), ব্যক্তিরূপে পঁচিশটি বিভূতি (৯০1৬), মুখ্যরূপে এবং 


তিরূগে একাশিটি বিভ্তৃতি (১০।২০-৩৮), সারকূপে একটি বিভূতি (১০।৩৯) এবং প্রভাবরূপে তেরটি 
(১৫১২-১৫) কথা বলেছেন। এই সকল বিভূতি বর্শনার তাংপর্য এই যে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর 


কিছুই নেই। সমস্তরূপেই একমাত্র ভগবানই বিরাজমান । সবই ভগবানের সনগরবাপ। অসৎ পরিবর্তনশীল আর সৎ হল 


প্রাণে প্রর্ণনারূপে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-__বকতমর্থসাশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিডূতয়ঃ' (১০1১৬) ; ভগবান 


বিভ্ুতির বর্ণনার প্রারপ্তে বলেছেন___“হস্ত তে কুগয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ' (১০1১৯) ; এবং এখানে উপসংহারে 


বলেছেন যে. 
উপসংহারে তিনটি স্থানে “দিব্য পদটি উল্লিখিত রয়েছে। 


গাস্তোহপ্টি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তুপ' (১০।৪০)। এইকপ প্রার্থনাতে (প্রশ্নে), উপক্রমে এবং 


“*সং্যানং পরমাগৃনাং কালেন ক্রিয়তে সয়া। ন তথা মে বিহৃষ্তীনাং সতোহগ্তানি কোটিশঃ ॥ (ভরীষভাগবত ১১ । ১৬1৩৯) 
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অপরিবর্তনশীল। এই সৎ (পরা) এবং অসৎ (অপরা) উল্যা ভগবানের বিভূতি “সদসন্দাহমর্জুন’ (নীতা ৯)৯৯)। 
তাৎপর্য হল যে বিভৃতিরূপে সাক্ষাৎ ভঙগবানই বিরাজনান। অতএব যেসব জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ জন্মে, 
বাস্তবে তা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ। কিন্ত ভোগবুদ্ধিবশত সেই আকর্ষণ ভগবৎপ্রেমে পরিণত না হয়ে কামনা-বাসনা- 
আসক্তিতে পরিণত হয়, যা হল জগৎ-সংসারে বন্ধনের কারণ। 

গ্ৰীতায় ভগবান ব্রচ্মাকেও ‘মাম’ (নিজ স্বরূপ) বলেছেন (৮1১৩), দেবতাদেরও “মাম্‌* বলেছেন (৯1৯৩), 
ইন্্রকেও "নাম্‌ বলেছেন (৯1২০), উত্তম গতিকেও “মাম” বলেছেন (৭1১৮), ক্ষেত্রঞ্জ (জীবায্মা) কেও *মাম্‌' 
বলেছেন (১৩।২)+ সকলের শরীরে অবস্থিত অন্তর্যামীকেও *মাম্‌' বলেছেন (১৬1১৮), সমন্ত প্রাণীর ই 
“মাম্‌* বলেছেন (৭1১০) ইত্যাদি। তাৎপর্য হল যে সপ্তণ-নিশ্ুণ, সাকার-নিরাকার এবং মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, 
ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সবই ভগবানেরই সমগ্রবাপেল অগ্তগত অর্থাৎ ভগবানেরই বিভূতি, তারই 
এরশর্ঘ।১। এই সব বিভুতিষ্ট অবায় এবং অবিনাশী। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সম্পূণ জগৎ-সংসারহ যখন ভগবৎস্বরূপ, তথন বিভূতি বর্ণনা করার কী 
প্রয়োজন ? তার উত্তরে বলা যায় যে-_ অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, আনি আপনাকে কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় চিন্তা করব 
(১০1১৭) প্রকৃতপক্ষে সবই ভগবানের সমগ্র রূপ হলেও মানুষ যেসব বস্তুতে বিশেষ প্রকাশ দেখে, সেই বস্তুতে 
ভগবানকে দেখা এবং চিন্তা করা সহজ হয়, কারণ মনে তার বৈশিষ্টা মুদ্রিত হওয়ায় মন স্বতই সেই দিকে যায়। সেই 
জনাই ভগবান ভাৱ বিভৃতিসমৃহ বর্ণনা করেছেন। প্রধান প্রধান বিস্ৃতিগুলি বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত 
প্রাণীরই এবং সৃষ্টি মাত্মেরই আদি, মধা এবং অন্ত তিনিই (১০।২০, ৬৯), সকল প্রাণীর বীজ্জও তিনি, তিনি ছাড়া 
জগতে চর-অচর কোনো প্রাণী নেই (১০1৩৯) এবং সমস্ত জগৎ তারই একাংশে স্থিত (১০৪২), তাহলে ভগবান 
ব্যতীত আর কী থাকে ? কিছুহ বাকি থাকে না! সব কিছুই ভগবান _-'বাসুদেবঃ সর্বম্‌’ (গীতা ৭1১৯)। 

গীতায় যে বিভূতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা গৌণ (অপ্রধান) নয়, বরং এগুলি হল ভগবংপ্রাপ্তির প্রধান সাধন, 
যার পরিণাম হল “বাসুদেব! সর্বম্ণ। কারণ জগতে আমরা যেখানেই বিশেষ কিছু দেখতে পাই, সেগুলি ভগবানের 
বৈশিষ্টা বলে মেনে নিলে আমাদের আকর্ষণ সেই বন্দু, বাক্তি ইত্যাদিতে না হয়ে ভগবানের প্রতি হয়। জড় বস্তুর 
আকর্ষণ, প্রিয়ভাবই মানুষের বন্ধনের কারপ-__“কারণং গুপসঙ্গোহসা সদসদ্যোনিজম্মসূ" (গীতা ১৩।২১)। 
বিভূতি-বর্ণনা করার তাৎপর্য হল যে জাগতিক অস্তিহ, মহত্ব এবং প্রিয়ভাব দূর করে মানুষকে *বাসুদেবহ 
কথাটি অনুভব করানো, এটিই হল গীতার প্রধান ব্যয় বিষয়। 

জগতের অন্তিহ, মহন এবং সন্বন্ধাই মানুষকে আবদ্ধ করে। তাই জগতে মানুষের যেখানে আকর্ষণ বেশি থাকে, 
সেখানে তার ভোশবুদ্ধি না হয়ে যদি ভগবৎবুদ্ধি হয় তাহলে তার হৃদয়ে জগতের অস্তিত্, মহন্ত ও সম্বন্ধ না হয়ে 
ভগবানের অস্তি, মহত্ব ও সন্বগ্ধ হবো" 


শা সত আজ 


“সৰ্বে চ দেবা মনবস্যন্তাস্সপ্ধয়ো যে মনুসুনবশ্চ। ইন্দ্রশ্চ যোছয়ং স্রিদশেশভূতো বিষ্গোরশেষাস্ট বিভূতমন্তা 
(বিস্ুপুবাল ৩1518৬) 
“সকল দেবতা, মনু, সপ্তুর্ি এবং মনুপুত্র ও দেবতাদের অধিপতি ইন্দরগণ আর এদের ছাড়াও যা কিছু আছে তা সবই বিষ্ণুর 
বিভুতি।" 
নবেধভীষ্ষ্ং মভাবং পুং সো ভাবয়তোহটিরাছ। স্পর্ধাসূযাতিরস্কারাঃ সাতচ্ষারা বিয়ন্ি হি॥ (প্রীম্াগবত ১১২ ৯1১৫) 
"ভক্তের যখন সকল স্ত্রী ও পুরুষে নিরন্তর আমার ভাব হয় অথাৎ তাদের মধ্যে আমাকেই দেখতে পান, তখন নাগ্রই ভার 
হৃদয়ে ঈর্ষা, দোষ দৃষ্টি, তিরস্কার ইত্যাদি দোষ অহংকার সহ চিরকালের মতো দৃরীচূত হয।" 
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সাহা আল্লা হোলে অজু ভগবানের কাহে তর নিড়োডি ও যোগ বলা জল/ লাখ করল ভরতে ভগবান 


এমে তাঁর বিজাতিও/লি বলেছেন, এখন পরবতী রোকে যোগ সহে জানাচ্ফেল। 


যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্ৰীমনৃৰ্জিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো২ংশসম্ভবম্॥ ৪১ ॥ 

[যৎ, যং, সন ( যে যে বস্তু) : বিভূতিমৎ (বুক); ্ৰীমৎ, বা ( শোভাযুক্জ এবং); উদ্ভিতিম্‌ (বলসম্পনন) ; তৎ, 
তৎ, স্বম ( সেসবই তুমি) ; মম, এব (আমারই) ; তেজঃ ( তেজ) ; অংশসন্ৰম্‌ (অংশ হতে উৎপন্ন বলে) ; অবগচ্ছ 
জোনবে।)] 

যে মে বন্তু (প্রাণী, পদার্থ প্রভৃতি) এশ্বর্যযুক্ত, শোভাযুক্ত এবং বল-সম্পন্ন, সেসবই তুমি আমারই তেজ 
(যোগ অর্থাৎ সামর্ঘোর) অংশ হতে উৎপন্ন বলে জানবে ॥ ৪১ ॥ 

ব্যাখ্যা__“যদ্‌ যদ্‌ বিডূতিনৎ সত্বং শ্ৰীমদৃ্জিতিমেব | ওই বস্তুর নয়। তাহলে কার ? সেই বস্তটির যিনি আধার, 
বা" এই জগৎ-সংসারে যে কোনো সম্ভীব-নিভীব বন্ধ, ৷ সেই পরমাস্থার। সেই পরমাত্মার ছোয়াতেই এইসব বস্তু 
ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, গুণ, ভাব, ক্রিয়া প্রভৃতিতে যা সৌন্দর্য, সুখ ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু মানুষের 
কিছু এশ্র্য, শোভা বা সৌন্দর্য দেখবে, বলবন্তা দেখবে | বৃত্তি যখন পরমাস্থার নহিমা উপলক্ষি না করে সেই বস্তুটির 


এবং যা কিছু বিশেষতা, বিলক্ষণতা, যোগ্যতা দেখবে সে 
সবই আমার শক্তির কোনো একটি অংশ থেকে উৎপন্ন 
“বলে জানবে। তাৎপর্য হল এই যে, তাদের এই বিলক্ষণতা 
আমার যোগ থেকে, সামর্থ, থেকে এবং প্রভাব থেকেই, 
পরাপ্ত_ তুমি এরূপ জানবে-_“তত্তদেবাবগরচ্ছ ত্বং মম 
তেজোহংশসন্ভরম্‌'। আমা ব্যতীত কোথাও কোনো 
বিশেষত্ব নেই। 

মানুষ যে যে বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অনুভব করবে সেই সেই 
বিষয়ে ভগবানেরই বিশেষত্ব মনে করে তারই চিন্তা করা 
উচিত। ভগবান ছাড়া অনা কোনো বন্ত, ব্যক্তি ইত্যাদিতে 
বৈশিষ্ট্য দেখলে তা পতনের কারণ হয়। যেমন পত্ত্রিতান্্রী 
মনে মনে যদি নি স্বামীর বদলে অন্য কোনো পুরুষকে 
চিন্তা করেন, তবে তার পতিব্রতা ধর্ম ভঙ্গ হয়, তেমনই 
ছাড়া অনা কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যে যদি মন 
তি হয়, তাহলে ব্যভিচার দোষ হয় অর্থাৎ ভগবানে 
বের প্রত ভঙ্গ হয়। 
জগতে ক্ষুত্রাতিক্ষ্ বা বৃহৎ থেকে বৃহস্তর বস্তু, বানি, 
ক্রিয়া ইত্যাদিতে যে মহত, সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখা যায় এবং 
যা কিছু মূল্যবান ও হিতকর দেখা যায়, সেগুলি আসলে 
জাগতিক বন্থর নয়। যদি তা বন্তটির হতো তবে তা 
সবসময় থাকত এবং সকলের দৃষ্টিতে একইরকম মনে 


হত । কিনু সেগুলি সৰ্বক্ষণ থাকেও না বা সকলের দৃষ্টিতে | 


একই রকমের মনে হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সেটি 


দিকে যায়, তখন সে সংসারে আবদ্ধ হয়। সংসারে 
আবদ্ধ হলে তার কোনো লাভও হয় না এবং তৃপ্তিও 
মেলে না। এতে যে সুখ বা তৃপ্তি হয় না, এটি জেনেও 
মানুষ বস্তু ইত্যাদিতে সুখের আশা করে থাকে। তার ভ্রম 
দূর হয় না। সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে তার দেখা উচিত 
যে প্রতিক্ষণ বিনাশশীল এই বস্তুতে যে সুখ অনুভূত হয়, 
সেগুলি ওই বস্তির কীভাবে হওয়া সম্তব ? যাপ্রতিমুহূর্তে 
নষ্ট হচ্ছে তাতে যে মহন্ত, সৌন্দর্য দেখা যায়, তা এই 
বন্ধগুলির কী করে হতে পারে! 

যেমন বিদ্যুৎ সংস্পর্শে রেডিও বেজে উঠলে সকলে 
বলে, দেখো এই যন্ত্র থেকে কেমন আওয়াজ আসছে ! 
কিন্তু সেই রেডিওর যে শক্তি তা আসলে বিদ্যুতেরই শক্তি 
বিদ্যুতের সংস্পর্শে না এলে ওই যন্্র থেকে কোনো শব্দই 
বেরোবে না। অশিক্ষিত মানুষ ওই ধ্বনি যন্ুটির বলেই 
মনে করে থাকে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যচ্ি জানে যে ওই ধ্বনির 
পেছনে যে শক্তি তা বিদুতেরহ। এইরূপই কোনো বন্ধু, 
ব্যক্তি, পদাথ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা 
যায়, মৃঢ ব্যাক্তি সেগুলিকে ওই বন্ধুর বা বাক্তির বলে মনে 
করলেও সঙ্জন বাক্তি সেগুলিকে ভগবানেরই বলে 
মেনে খাকেন। 

এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 
সবকিছু আমা হতেই উৎপন্ন হয় এবং সবেতে আমারই 
শক্তি বিরাজ্জমান। ভগবানের একথা কলার অর্থ হল যে, 


শ্লোক ৪১] সাধক-সঞ্জীবনী 
তুমি যে যে স্কানে এবং যেসব বিষয়ে কোনো বৈশিষ্ট্য, | বিভৃতিপ্তলির মৃল তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করানো, অর্থাৎ 
মহত্ব, সৌন্দর্য, শক্তি ইত্যাদি দেখবে, তা সবই আমার_ | এইসব বিভূতির মূলে আমিই অবস্থিত তা বোঝানো । 
সেগুলির নয়। এক পতিতা অতি সুন্দর সুরে গান | কারণ সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি 
গাইছিল, তাই শুনে একজন সাধু অত্যন্ত আনন্দিত | আপনাকে কীভাবে গ্জানব ? তখন ভগবান *অস্মি” 
হলেন__দেখো ! ঠাকুর একে কী কণ্ঠ দিয়েছেন, কী মধুর | প্রয়োগ করে সকল বিভূতিতে তাকে জানার কথা 
আওয়াজ ! সাধুর দৃষ্টি সেই পতিতার দিকে যায়নি, তার | বলেছিলেন। 

দৃষ্টি ছিল ভগবানের দিকে, এই কণ্ঠের যে আকর্ষণ ও | দুই স্থানে “বিদ্ধি' পদটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য 
মিষ্টতা তা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের। তেমনই সুন্দর ফুল | মানুষকে সাবধান ও সঙ্গাগ করা। মানুষ সজ্ঞাগ হয় দু- 
দেখলে মনে হওয়া উচিত, বাহ ! ভগবান এই ফুলে কী ভাবে জনের (শিক্ষার) দ্বারা ও শাসনের স্থারা। জ্ঞান 
সৌন্দর্য দিয়েছেন ! কাউকে ভালোভাবে পড়াতে দেখলে প্রাপ্ত হওয়া যায় গুরুর সাহাযো আর শাসন করেন রাজা। 
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মনে করবে সেই পড়াবার শক্তি ভগবানেরই, যে পড়াচ্ছে 
তার নয়। দেবতাগণের কাছে বৃহস্পতি প্রিয়, 
রঘুবংলীয়দের কাছে বশিষ্ট প্রিয়, কেউ সিংহের মধ্যে 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পান, কারও কাছে অর্থই প্রিয়। ও সবের 
প্রিয়ভাব হয়, সে সবই ভগবানের, ওই বন্ধগুলির নয়। 
এইভাবে কোনো স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখলে, তা 
ভগবানের বৈশিষ্ট্য বাপে দেখা উচিত। ভগবানও তার 
নানা বিতৃতির কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ওই সব 
বিভৃতিতে শ্রদ্ধা, রুচির পার্থকোর জন্য আকর্ষণ প্রত্যেক 
মানুষের ভিন্ন ভি হয়, সব বিভূতি সকলের একরকম 
ভালো লাগে না, বিচ্ছু ওই সবগুলিতেই ভগবানের শক্তি 
বিরাজমান। 


যদিও যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই পরমাত্মার, | 


তা সত্তেও যা খেকে আমরা উপকৃত হই, তার প্রতি 

অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তার সেবা করা উচিত। কিন্ত 

আবদ্ধ লা হই এষ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। 
বিশেষ কথা 


গবান বিশতম শ্লোক থেকে উনচন্লিশতম শ্লোক 
পর্যন্ত যত বিভূতি জানিয়েছেন, তাতে প্রায়শই “অস্মি" 
(আমি আছি) পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কেবল তিনটি 
স্থানে চব্বিশ এবং সাতাশতম শ্লোকে “বিদ্ধি' এবং 
এখানে (একচল্লিশতন শ্লোকে) অবগচ্ছ' পদ প্রয়োগ 
করে ‘জানার’ কথা বলেছেন। 


সুতরাং চব্রিশতন শ্লোকে যেখানে দেবগুরু বৃহস্পতির 
কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে ‘বিদ্ধি’ কথাটির অর্থ হল 
| যে, তোমরা গুরুর সাহাযো আমার বিভূতির তনবশুলিকে 
যঘার্থকপে জান। বিভূতির তন্বুকে জানার ফল হল 
আমাতে দৃঢ় ভক্তি হওয়া (গীতা ১০1৭) সাতাশতম 
শ্লোকে রাজার বর্ণনার স্থানে “বিদ্ধি' বলার অর্থ হল যে, 
তোমরা রাজার শাসনে উল্মার্গ (কুপথ) থেকে সরে এসে 
সম্মার্গে (সু-পথে) যুক্ত হও অর্থাৎ নিজ জীবনকে শুদ্ধ 
কর। গুরু প্লেহ দিয়ে বোঝান আর রাজা বোঝান শক্তি 
দিয়ে, ভয় দিয়ে। গুরুর বোঝানোতে উদ্ধারের কথা প্রধান 
থাকে আর রাজার বোঝানোতে লৌকিক কর্তব্য পালন 
করার লক্ষ প্রধান। 

সাতাশতম শ্লোকে যে উচ্ৈহশ্রবা' এবং 
“এররাবতো'র বর্ণনা আছে, সেই দুটিই রাজার এশ্বর্যের 
প্রতীক । কারণ ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি রাজারই এশ্বর্য এবং 
এ্সরশালী বাজাই শাসন করেন। তাই ওই € শবিদ্ধি' 
হয়। 

এখানে একচল্লিশতম শ্লোকে যে *অবঙচ্ছণ পদটি 
ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ হল-_বাস্তুবিকভাবে বোঝা 
যে, যা কিছু বিশেষ বন্ধু দেখা যায় তা সবই প্রকৃতপক্ষে 
ভগবানের। 

এইভাবে দুবার “বিদ্ধি এবং একবার “অবগচ্ছ' পদ 
ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে গুরু ও রাজা কর্তৃক বোঝানো 
| হলেও মানুষ যতক্ষণ নিজে সেগুলি না বোঝে বা মেনে 
নেয়, ততক্ষণ গুরুর জ্ঞানে এবং রাজার শাসনে তার 
কোনো কাজ হয় না। শেষ পর্যপ্ত স্বয়ংকে মানতেই হয় 


“অস্মি (আমি আছি) পদটি প্রয়োগের তাৎপর্য | এবং সেটিই তার কান্ডে লাগে। 


762 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১০ 
পরিশিষ্ট-ভাব__ পূর্বে কথিত বিউতিগুলি ব্যতীত সাধকের স্বতই যেসব বন্দতে বান্ডিগত আকর্ষণ দেখা যার, সেই 

সব স্থলে ভগবানকেই দেখা উচিত অর্থাৎ সেই সব বৈশিষ্ট্য ভগবানেরই-_এটিই দৃঢ়ভাবে মনে ধারণ করতে হয়। 
ভগ্বদ্বুদ্ধি হলে জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে যায়, যেমন__স্বর্ণালঙ্কারকে কেবল স্বর্ণকূপে দেখলে অলঙ্কার লুপ্ত 
হয়ে যায়। চিনির তৈরি পেলনাকে চিনি রূপে দেখলে খেলনা লুপ্ত হয়ে যায়, কারণ জগৎ প্রকৃতপন্মে নেই-ই। জীবই 
শুধুমাত্র তার রাগ-দ্েযাদির জনা জগৎ-সংসারকে মেনে নিয়েছে _ “যয়েদং ধার্ণতে জগৎ" (গীতা ৭1৫)। সার কথা 
হল এষ্ট যে, যে কোনো প্রকারে সাধককে শেষ পর্যন্ত *বাসুদেবঃ সর্বম্‌' (সব কিছু ভগবানহ) এই কথাটি জানতে হবে। 
সেইজন্য ভগবান অকুগ্ধতী ন্যায়ের দারা 'বাসুদেবঃ সর্বম'_-এটি ব করাবার জনাই বিভূতি-যোগ বর্ণনা 
করেছেন, কারণ বিভূতিগুলির মধ্যে ভগবানকে দেখলে তখন সর্বত্রই ভগবানের দর্শন হতে থাকবে অর্থাৎ বস্থরূপে 

আকর্ষিত না হয়ে ভগবত্রাপে আকর্ষিত হবে। 
মানুষের যে সব বৈশিষ্টা, বৈচিত্র দেখা যায়, সে সবই ভগবানের থেকে আসে। যদি এই বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্রাভাব 
ভগবানের না থাকত তবে তা মানুষের মধ্যে কী করে আসবে ? যা অংশীর মধ্যে নেই, তা অংশে আসবে কী করে? 
মানুষ ওইসব বৈশিষ্টা নিজের বলে মনে করে অহংকার করে থাকে, এই হল তার মন্তু ভুল এবং যেখান হতে সে এই 
বৈশিষ্টা লাভ করেছে, সেদিকে সে খেয়ালই করে না। 
গতের প্রতোক বন্থ, ব্যক্তি ইত্যাদি ধরংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। অতএব যেসব বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যে 
সৌন্দর্য, বল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। জগতের প্রত্যেক বস্তু যেন এই ক্রিয়ান্ক 
উপদেশ প্রদান করছে যে, আমাকে দেখো না, আমি চিরদিন থাকব না, আমাকে থিনি সৃষ্টি করেছেন, তাকে দেখ। 
“আমাতে থে সৌন্দর্য, সামর্থ, বৈশিষ্ট্য দেখছ, সেগুলি সবহ তার, আমার নয়! এটি জানলে তখন আর বন্ধ ও বাকি 
ইত্যাদিতে আমাদের আর আকর্ষণ থাকে না এবং প্রতিটি বন্ধ ও বাক্তিতে ভগবদ্দরন হয়। এরূপ হলে আর ভোগ হয় 
না, বরং তই যোগ (ভগবানের সঙ্গে নিত-সম্পর্ক স্থাপিত) হয়। 

পরমাস্মা সমস্ত শক্তি, কলা, বিদ্যা ইত্যাদির বিশেষ ভাণ্ডার। জড় প্রকৃতিতে শক্তি থাকতে পারে না, তা থাকে 
চিন্ময় পরনাগ্জএ্ে। যে জানের দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেই জ্ঞান জড়ে থাকা সম্ভবপর হয় কীভাবে ? যদি এটি মেনে 
নেওয়া যায়ও যে, প্রকৃতিতে সব শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহলেও মানতে হবে যে, এইসব শক্তির অভিবাক্তি এবং 
উপযোগ (জগত-সৃষ্টি ইত্যাদি) করার যোগ্যতা প্রকৃতির নেই। যেমন, কম্পৃটার জড় হলেও নানা চমৎকার কার্যকলাপ 
করে, কিন্তু তার নির্মাণকারী ও সঞ্চালক হল চেতন জীব (নানুষ)। মানুষ একে নির্বাণ, শিক্ষাদান ও সঞ্চালন না করলে 
এটির দ্বারা কোনো কার্য করা সম্তব হত না। কম্পুটার স্বতঃসিদ্ধ নয়, এটি কৃত্রিম (নির্মিত), কিন্তু প্রমাত্মা স্কতঃসিদ্ধ। 
পরমাস্মাতে যদি বিশেষ না থাকত, তাহলে তা জ্রগতে আসত কী করে? যে বৈশিষ্ট্য বীজে থাকে, তাগাছেও দেখা 
যায়। মে বৈশিষ্ট্য বীজে নেই, তা বৃক্ষে আসবে কীভাবে? সেই পরঘাস্মার কবিঃ-শক্িই করিতে বর্তায়, তার বাশ্রীতায় 
ক্ষমতাই বন্ডাতে আসে, তার লেখার শক্তিই লেখকের মধ্যে আসে, ভার দান করার আগ্রহ দাতার মধো দেখা যায়। 
ইত্যাদি সবই সেই পরযাস্মারই দেওয়া । এগুলি প্রকৃতির কার্য নয়। যদি ‘আমি মুক্তস্বরূপ'__ এই কথা 
হয়, তাহলে বন্ধন কোথা হতে হল, কেমন করে এল, কৰে এল, কেন এল ? যদি ‘আমি জ্ঞানস্বরূপ'_একথা 
সতা হয়, তাহলে অজ্ঞান কোথা থেকে এল, কেমন করে এল, কবে এল এবং কেন এল ? সূর্যতে অমাবস্যার 
অন্ধকার কী করে আসবে ? আসলে জ্ঞান হল পরমাত্মার, কিন্তু একে যখন নিজের বলে মনে করা হয়, তখনই 
অঞ্ঞানতা আাসে'*। আমি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান আমার-_এই ‘আমি’ এবং “আমার” (অহং-মনন্ববোধ)-ই 


রান অথবা জানার শক্তি প্রকৃতিতে নেই। প্রকৃতি একভাবে থাকে না, তা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। যদি প্রকৃতিতে জ্ঞান 
থেকেও থাকে, তাহলে সেটিও একভাবে না থেকে তা পরিবর্তিত হত। যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা সর্বদা থাকে না ; তা অনিতা 
হয়। যদি কেট মনে করে যে জ্ঞান প্রকৃতিতেই হয় তাহলে সেই প্রকৃতিকে পরমাত্মা বলা যায, কেবল শব্দগুলি আলাদা। তাৎপর্ম 
হল যে জান প্রফৃতিতে নেই, যদি তাই হয় তাহলে সেটিই পরমাত্মা। 


শ্লোক ৪১] সাবক-সম্ীবনী 
অক্ঞানতা'১। যার দ্বারা মুক্তি, জ্ঞান প্রেম ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই 
জ্ঞান আমার, প্রেম আমার। এতো যিনি দান করেন তার (পরমাস্মার) এরূপ বৈশিষ্ট্য যে, যাঁকে তিনি প্রদান করেন তার 
এইসব জিনিস নিজেরই বলে মনে হয়। পরমাস্থার এই বৈশিষ্টা মহান আদশ, সাধকের এটি অনুসরণ করা উচিত। 
মানুষের এই মন্ত ভ্রম যে, এইসব প্রাপ্ত বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, কিন্ব যেখান থেকে সে এই বস্তুসমূহ লাভ 
করেছে, সেই দাতার দিকে তার দৃষ্টি যায় না! সে প্রাপ্ত বস্বগুলি দেখলেও দাতাকে লঞ্ করে না! কার্যগুলি দেখে, কিন্তু 
যাঁর শক্তিতে কার্য সাধিত হয়েছে, সেই কারণকে দেখে না ! প্রকৃতপক্ষে বন্ধগুলি নিজের নয়, কিন্তু যিনি দাতা তিনি 
আমাদের আপন। 

ভগবদ্প্রদ্ড সামর্থোই মানুষ কর্মযোগী হতে পারে, তীর প্রদান করা জ্ঞানের সাহাযোই মানুষ জ্ঞানযোগী হয় এবং 
তার দেওয়া প্রেমেই মানুষ গ্রেমযোগী হয়। মানুষের মধো যে বিশেষ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই তার দেওয়া। 
সর কিছু দিয়েও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না__এই হল তার স্বভাব। 


সর সত আক 
নার ররর উর দিতে ভগবান এবার নিজে খেকে নিশেষ কথাটি জানাচ্ছেন 


অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহনিদং কৃৎস্সমেকাংশেন দিতো জগৎ॥ ৪২ ॥ 

[ অথৰা, অর্জুন (অথবা হে অৰ্জুন !) ; তব, এতেন ( তোমার এত) ; বছুনা (বহুবিধ কথা) ; জাতেন (জানবার) ; কিম্‌ 
(প্রয়োজন কীসের ?) ; অহম্‌ (আমি) ; একাংশেন (একটি অংশে) ; ইদম্‌, কৃৎসম্‌, জগৎ (সমস্ত জগৎকে) ; বিষ্টভ্যঃ 
(পরিব্যাপ্ত করে) ; স্থিতঃ (স্থিত হয়ে আছি।)] 

অথবা ছে অর্জুন ! তোমার এত বহুবিধ কথা জানবার প্রয়োজন কী ? আমি নিজের একাংশ মাত্র দিয়ে 
জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্ছিত আছি অর্থাৎ আমার মাত্র একাংশই অনন্ত ॥ ৪২ ॥ 

ব্যাখ্যা_'অথবা ' এই অবায় পদ বাবহার করে |  'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ! _ 
ভগবান অর্জুনকে যেন এ কথাই বলছেন যে, তুমি যে প্রশ্ন: সমগ্র জগৎকে আমি আমার একাংশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত 
করেছ, আনি সেই অনুযায়ী উত্তর দিয়েছি; এবার আমি | করে অবস্থিত আছি এই কথার অর্থ হুল যে ভগবানের 
নিজে থেকে এক বিশেষ মহন্বৃপূর্ণ কথা জানাচ্ছি। যে কোনো একটি অংশেই অনন্ত স্থগৎ বিদ্যঘান_'রোম 

“বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জন'__হে অর্জুন ! | রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি রক্ষা (প্রীবামচরিতবানস 
তোমার এতসব কণা জানার প্রয়োজন কী? আমি ঘোড়ার ! ১1২০১)। কিন্তু সেই সৃষ্টি দ্বারা ভগবানের কোনো অংশ 


লাগাম এবং চাবুকমহ তোমার সারগ্নীরূপে সামনে 
বয়েছি। আমাকে এখন অতি সাধারণ বলে মনে হলেও 


আমার শরীরেরই মাত্র এক অংশে অনস্ত কোটি ্রহ্মাগু, | 


মহাস্গ ও মহাপ্রলয়__দুটি অবস্থাতেই আমার মধ্যে 
অবস্থিত। সেইসব নিয়েই আমি তোমার সামনে রয়েছি 
এবং তোমার আদেশ পালন করছি! সুতরাং আমি স্বয়ং 
যখন তোমার সামনে উপস্থিত রযেছি তথন তোমার আর 
এত কথা জানার কী প্রয়োজন? 


ভাগ আবদ্ধ হয়ে নেই অর্থাৎ ভগবানের কোনো অংশে 
ওইসব সৃষ্টি প্যকলেও সেটির দ্বারা সেই অংশ ভরে 
যায়নি, সেখানেও খালি জায়গা পড়ে আছে৷ যেমন 
আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতির একটি অতন্ত ক্ষুদ্র অংশ বুদ্ধিতে 
নানা ভাষা, বিদ্যা, কলা ইত্যাদির জ্ঞান আহরিত হলেও 
আমরা বলতে পারি না যে আমাদের বুদ্ধি-ভাণ্ডার তার 
্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আর কিছু নতুন শেখার স্থান 
নেই ! তাৎপর্য হল বুদ্ধিতে নানা ভাষা ইত্যাদির জ্ঞান 


» মৈ অরু মোর তোর তি মায়া। জেহি বস কীন্হে জীব নিকায়া ৷৷ (শ্রীরামচরিতমানস, অরণাকান্ড ১৫1১) 
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হলেও সেখানে খালি জায়গা থাকে এবং অনেক ভাষা 
ইত্যাদি শিখলেও বুদ্ধি-ভাণ্ডার ভরে যেতে পারে না। 


এইরূপ প্রকৃতির অতীত, অনন্ত, অসীম এবং অগাধ 


ভগবানের এক অংশ অনস্ত সৃষ্টি দ্রারা কী করে ভরে যেতে 
| পারে ? তা তো বৃদ্ধির থেকেও বিশেষ রকমভাবে খালি 
lau 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ এই শ্লোকটির অর্থ হল এই যে ভগবানহ জগৎ -রূূপে স্কিত। কারণ ব্যাপা এবং ব্যাপ্ত, সৃন্ম এবং 
মহান, সৎ ও অসৎ দুই-ই ভগবান। ভগবান অনন্ত, তাই এই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড তার কোনো এক অংশে মাত্র স্থিত 


“একাংশেন ছিতো জগৎ’ । 


ভগবানের কথার উদ্দেশা হল তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে__সবই তো আমিই! আমার দিকে দৃষ্টি রাখলে আর 
কোনো বিভুতিই বাকি থাকে না। যখন সমস্ত বিভৃতির আধার, আশ্রয়, প্রকাশক, বীচ্জ (মূল কারণ) আমি তোমার 
সামনে উপস্থিত, তখন বিভূতিশুলি নিয়ে চিন্তা করার দরকার কী ? 
শু শত 4% 


ও তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিবৎসু ্রক্মনিদদায়াং ঘোগশান্ে শ্রীকৃষঞ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম 
বশমোহধ্ায়ঃ ॥ ৯০ ॥ 


এইরকম ও, তৎ সৎ__এই ভগবানের নাম উচ্চার, 


ছারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্তরময় 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদরাপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে “বিভ্ুতিযোগ' নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১০ ॥ 


যে যে স্থানে কোনো বৈশিষ্টা দেখা যায়, সে সবই 
ভগবানের বিভূতি__এটি মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে 
যোগ (সন্বন্ষ) অনুভূত হয়। তাই দশম অধ্যায়ের নাম 
“বিভুতিযোগ' । 

দশম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ 

৯) এই অধ্যায়ের “অথ দশমোহ্ধ্যায়ঃ'-এর তিন, 
“অর্জুন উবাচ" ইত্যাদি পদগুলির হয়, শ্লোকগুলির 
পাঁচশত ছাপ্লায় এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। 
এইভাবে সমন্ত পদের যোগসংখ্যা হল পাঁচশত আটান্তর। 

২) ‘অথ দশমোহধ্যায়ঃ' এর সাত, “অর্জুন উবাচ" 


ইত্যাদি পদগুলির কুড়িটি, স্লোকগুলির এক হাজার | 


ত চুয়ালিশ এবং পুষ্পিকার ছেচম্লিশটি অক্ষর 
আহ্ছ। এইভাবে সমন্ত অক্ষগুলির যোগসংখ্যা এক 
হাজার চারশত সতেরো। এই অধ্যায়ের সমন্ত শ্লোক 


বত্রিশ অক্ষর সন্বলিত। 

৩) এই অধ্যায়ে তিনটি উবাচ আছে দুটি 
“শ্রীভগবানুবাচ’ এবং একটি “অর্জুন উবাচ'। 

দশম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 

এই অধ্যায়ের বিয়াললিশটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় এবং 
পচিশতম প্লোকের প্রথম পংক্তিতে গণ" প্রযুক্ত হওয়ায় 
“ন-বিপুলা’, সপ্তম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং পঞ্চম 
ও বত্রিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে “গণ” প্রযুক্ত 
হওয়ায় “ম-বিপুলা" ; অষ্টম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং 
ছাব্বিশতম গ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে “ভগণ" প্রযুক্ত 
হওয়ায় ‘ভ-বিপুলা’ এবং ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 
গণ" প্রযুক্ত হওয়ায় *র-বিপুলা" সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ 
হয়েছে। বাকি ছত্রিশটি শ্লোক “পথ্যাবক্রু” অনুষটুপ ছন্দের 


লক্ষণ ছারা যুক্ত । 


আল পক সি 


॥ ও শ্রীপরমাত্মনে নমহ ॥ 


অখৈকাদশোহ্ধ্যায়ঃ 
একাদশ অধ্যায় 


দশম অধ্যায়ের শেষে ভগাবান অভুনকে বিশেষ কৃপা করে বলেছিলেন যে সমন জগৎ অধ্থার্ত অনন্ত রক্ষা 
আমার এক অংশে মাতে িত আর সেই আমি তোমার সারাছি হয়ে তোমার ঘোার লাগাম ও চাবুক হস্তগত করে 
তোমারই আদেশ পালন করাছি। সমস্ত বিড়তি এরও যোগের (এজাবের) মহান আধার আমিই তোমার সামনে বসে 
আছি, তাহলে তোমার আর এইসব বিভৃতি পৃথকভাৱে জানাব কী এয়োজন ? এই কথা শুনে যখন অভুর্নের লক্ষ্য 
ভগবানের মহতী কপার দিকে গেল, তখন তিনি অতান্ত আশ্চবার্ছিত হয়ে কলে উঠলেন 


অৰ্জুন উবাচ 


মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌। 
যৎ ত্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম॥ ১ ॥ 
| মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি কগাবশত); সবঘা (আপনি) ; যৎ, পরমম্‌ (যে পরম); গুছ্যম্‌( গোপনীয়) ; অধ্যা্সপ্রিতম্‌ 
(অ্ান্ম-তন্ধ) ; বচঃঃ উক্তম্‌ (আমাকে জানালেন) ; তেন, মম (তাতে আনার) ; অয়ম্‌, মোহঃ (এই মো) ; বিগতঃ 
(দলিত হয়েছে )] 
অর্জন বললেন-__আমার প্রতি কৃপাবশত আপনি যে পরম গোপনীয় অধ্যাত্ম-তত্ আমাকে জানালেন, 
তাতে আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে॥ ১ ॥ 
ব্যাখা. [ভগবানের কৃপা অনুভব করে অর্জুন | ১০/৯১)-_ভগবান কেবল কৃপাবশত এই কথা বলছেন। 
ভাববিহুল হয়ে উঠেছিলেন এবং অতান্ত অর্জুনের ওপর এই কথাটির খুব প্রভাব পড়েছিল, যার 
বিহুল অবস্থায় নিয়মের শেয়াল না থাকায় তার এই | জন্য অর্জন ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করেন (১০।১২- 
শ্লোকটি তেত্রিশ অক্ষরের হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত সমগ্র | ১৫)। এইরকম প্রতি তিনি এর আগে শ্লীতায় কোনো 
গগীতায় অনুষ্টপ ছন্দবিশিষ্ট প্লোকণুলি বত্রিশ অক্ষ বিশিষ্ট। লক্ষ্য করে অর্জুন এখানে 
তাৎপর্য এই যে, অতাধিক প্রসম্নতায় নিয়মের কথা খেয়াল কেবল আমাকে কৃপা করার জনাই আপনি 
থাকে না।] লেছেন *।। 
“মদনুগ্রহায়'_আমার ভজনাকারীদের আমি কৃপা | *পরমং গুহাম্‌'_-ভগবান তার প্রধান প্রধান 
করে স্বয়ং তাদের অজ্ঞানজনিত তমোনাশ করি (গীতা | বিভুতিগুলি বলার পর দশম অধ্যায়ের শেষে নিজে 


প্রথম অধ্যায় থেকে এ পর্যন্ত ভগবান সবকিছুই কৃপাপববশ হয়ে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সকল ক্রিয়াই 
কপাপূর্ণ কিন্ু মানুষ তা বুঝতে পারে না। ভগবানের কৃপা বুঝতে পারলে ভগবদ্তন্ত অনুভব করা অত্যন্ত সঙ্গ এবং শীঘ্রই হয়ে 
থাকে। অর্জুনও যখন ভগবদ্কৃপার দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তিনিও বিভোর হয়ে বলে ওঠেন যে আপনার কৃপায় আমার মোহ 
দূর হয়েছে। 
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থেকেই বলেছেন যে, আমি আমার একাংশে সমস্ত জগৎ, 
অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি 
(১০1৪২)। অথাৎ ভগবান স্বয়ং নিজের পরিচয় দিয়ে 
জানাচ্ছেন যে তিনি কেমন। এই কথাটি অর্জুন পরম 
গোপনীয় বলে বুঝাতে পারেন। 

“অধ্যাস্মসংজ্যিতম' দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে 
ভগবান বলেছেন যে, যারা আমার বিভূতি এবং 
যোগপ্চলি তত্বত জানেন অর্থাৎ যারা জানেন যে সমস্ত 
বিভূতির মুলে ভগবানই অবস্থিত এবং সেগুলি তারই 
সামর্থ দ্বারা প্রকটিত হয় ও অন্তে তাতেই লীন হয়ে যায় 
তারা অবিচল ভক্তিযোগে যুক্ত হয়। অর্জুন এই কথাটি 
অধ্যাত্মসঙ্ঞাত বলে মনে করেন ১) 

“মৎ ত্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোংয়ং বিগতো মম"_ 
সমস্থ জগহ ভগবানের একাংশে স্কিত_ অর্জুনের এ 
বিষয়টি আগে খেয়াল ছিল লা এবং তিনি এ কথাটি 


জানতেনও না, এটিই ছিল তার মোহ। কিন্তু ভগবান যখন 
তাকে জানালেন যে সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যাক্ত 
করে আমি তোমার সামনে উপস্থিত, তখন অর্জুনের চোখ 
খুলে গেল যে, ভগবান কি মহান ! তার দেহের কোনো 
একটি অংশে অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয়, ভাতে অবস্থান করে 
এবং তার মধোই লীন হয়ে যায় অথচ তিনি একইরূপে 
বিরাজ করেন। এই মোহান্ধতা দূর হতেই অর্জুনের 
মনে হল যে, আগে যে তিনি এটি জানতেন না__এ ছিল 
তার মোহ+। তাই অর্জুন নিজের দৃষ্টিতে বলেছেন যে, 
ভগবান ! আমার এই মোহ সর্বতোভাবে দূর হল। কিন্ত 
অর্জনের এরূপ বলা সত্বেও ভগবান এটি (অর্জুনের 
মোহনাশ) মেনে নেননি। কারণ ভগবান পরে 
উনপপ্চাশতম শ্লোকে বলেছেন যে, অর্জুন তোমার এই 
বাঘা এবং মৃঢ়ভাব (মোহ) থাকা উচিত নয়_'মা তে 


বাথা মা চ বিমুঢ়ভাবঃ" ৷ 


পরিশিষ্ট-ভাব__ অর্জুন বললেন যে, আপনি যে কথা আমাকে জানালেন, তা শুধু আমার প্রতি কপাবশতই 
- বলেছেন, আপনার জান প্রকাশ করার জনা নয়। এতে কৃপা ভিন্ন অন্য কোনো কারণই থাকতে পারে না। 
সকল প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অপ্তে আমিই বিরাজমান (১০।২ ০), আমি সকল প্রালীর বীজস্বরূপ (১০৩৯), 
এশ্বর্য, শোভা এবং বলযুক্ত প্রতোক বস্তুকে আমারই যোগের অংশ থেকে সউৎপন বলে জানবে (১০৪০), আমি 
আমার একাংশে সমন্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছি (১০।৪২)-_ এই সব কথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে তার মোহ 
দূরীভূত হয়েছে। কিনব প্রকতপক্ষে ভার মোহ আংশিকভাবে দূরীভূত হয়েছে, সম্পূর্ণ নয়। 
শত এক আক 


সহ মোহনাশ হল বটাতাবে__ পরবতী রোকে বিস্ঞারিতভাকে জানাচ্ছেন। 


ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া। 


ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মমপি চাবায়ম্‌॥ ২ ॥ 

[ছি কমলপত্রাক্ষ (কারণ, হে কমললোচন!) : ভূতানাম্‌ (সমস্ত প্রাণীর) ; ভবাপায়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ; ময়া, তন্তুঃ (আনি 
আপনার কাছেই) ; বিস্তরশঃ, শ্রুতৌ (সবিস্তারে শুনেছি) : চ (এবং) ; অব্যায়ম্‌ (অবিনাশী) : মাহাস্তাম্‌ জপি (মহাত্যও1)] 

হে কমললোচন ! সমন্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকেই সবিস্তারে শুনেছি 
এবং অবিনাশী মাহাত্মাও জেনেছি। ২ ॥ 

ব্যাখ্যা-_“ভবাপায়ৌ ছি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো | ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় (৭1১২); প্রাণীদের নানা- 
ময়া'_ডগবান আগে বলেছিলেন যে-_আনিই সমন্ত | প্রকার ভিন্নভাব আমা হতেই হয়ে থাকে (১০৪-৫) ; 
জগতের প্রভব এবং প্রলয়, আমি ছাড়া অন্য কোনো | সকল প্রাণী আমা হতে উৎপন্ন এবং আমা হতেই প্রযয্র 
কারণ নেই (৭৬-৭) ; সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক | শীল হয় (১০।৮) ; প্রাণীদের আদি, মধ্য এবং অন্তে 


ভগবান এই পযন্ত ভক্তির যত কথা বলেছেন, তা সবই গোপনীয় অধাখ উপদেশ। 
মোহ থাকাকালীন মোহ সন্বক্ষে জ্ঞান হয় না, মোহ নাশ হলেই মোহের স্তযান হয়, জ্ঞান হলে মোহ আর থাকে না। 


শ্লোক ৩] 


সাধক-স্ভীবনী 


767 


আমিই বিরাজিত (১০1২৮); এব! 
আদি, মধ ও অন্তে আমিই থাকি (১০।৩২)। সেইভলাই 


অর্জুন এখানে বলেছেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে 


সবিস্তারে প্রাণীদের উৎপত্তি ও লয়ের বর্ণনা শুনেছি। এর 
তাংপয প্রাধীদের উৎপন্তি ও বিনাশের কথা শোনা নয়, 
এর তাৎপর্য হল এটি জানা যে সকল প্রাণীই আপনার 
থেকে উৎপন্ন হয়, আপনাতে অবস্থান করে এবং 
আপনাতেই দীন হয়ে যায়, অর্থাৎ সবকিছুই আপনি। 


ং সবকিছু সৃষ্টিরই | সপ্তম শ্লোকে বলেছেন যে, যারা আমার বিভূতি ও যোগ 


তন্তুত জানেন, তারা অবিচল ভক্তিযুক্ত হয়ে থাকেন। 
এইভাবে আপনার বিভূতি ও যোগকে তত্বত জানার 
মাহাত্মাও শুনেছি। 

মাহাত্থাকে ‘অব্যয়’ বলার অর্থ হল এই যে, ভগবানের 
| বিভূতি এবং যোগ তন্বত জানলে ভগবানে যে ভক্তি ও 
প্রেম হয়, ভগবানে যে অভিন্নতা হয়, তা সবই অবায়। 
কারণ ভগবান অব্যয়, নিত্য বলে তার ভক্তি এবং প্রেমও 


*মাহায়ামপি চাবায়ম্‌’ আপনি দশম অধ্যায়ের | অব্য়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_এই শ্লোক অর্জুন তার নিজের মোহ নষ্ট হওয়ার কারণ জানাচ্ছেন। 
“মাহায্্যমপি ঢাবযয়ম এইছ্বানে “অপি” পদটিতে যে মানে হয় তা হল যে অর্জুন ভগবানের বিনাশী ও অবিনাশী উভয় 


মাহাস্মাই শুনেছেন। 


“ভৰাপায়ৌ হি ভুতানাম"_এ হল ভগবানের বিনাশী অথাৎ পরিবর্তনশীল নাহাক্জা। মানুষ ভগবানের সঙ্গে যে কোনো 


নি করলে তা তার কল্যাণহ করবে__-এই হল ভগবানের অবিনাশী অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল মাহাস্ম্য। 


অৎপয হল যে সৎ-অসৎ সবহ ভগবান__*সদসঙ্চাহম্" (গীতা ৯ ।১৯)। 


এ আজ আক 
সহজ পরবতী লি রো অকন ভগবানের বিবাটক্প দেদার জনা এটা জানান্ছেন। 


এবমেতদ্‌ যথা 


তবমাত্বানং 
রুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং 


পরমেশ্বর। 
পুরুষোত্তম॥ ৩ ॥ 


[পুরুষোত্তম ( হে পুরুষোন্ধম !) : ত্বম্‌, আন্মানম্‌ (আপনি লিজ্দেই নিজেকে) ; যথা, স্আাখ (যেমন বললেন) ১ এতৎং, এবম্‌ 


(তা বাস্তবেও তেমনই) ; পরমেশ্বর ( হে পরমেশ্বর !) ; 
(দেখতে চাই।)] 


তে (আপনার) ; এশ্বরম্‌, রূপম (এশ্বরিক কপ): দররুম্‌, ইচ্ছামি 


হে পুরুষোত্তম ! আপনি নিজেই নিজেকে যেমন বললেন বাস্তবেও তা তেমনই। হে পরমেশ্বর ! 


আপনার এঁশবরিক রূপ আমি দেখতে চাই। ৩ ॥ 


বাখ্যা_ 'পুরুষোত্তন'_ এহ সন্বোধনটি ব্যবহার 
করার অর্থ হল এই যে, হে ভগবান্‌ ! আমার দৃষ্টিতে এই 
জগতে আপনার চেয়ে কেউ উত্তম বা শ্রেষ্ট নেই অর্থাৎ 
আপনিই সর্বোন্তম। পরবর্তী পঞ্চদশ অধায়েও ভগবান 
এই কথাই বলেছেন যে, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর 
হতেও উত্তম : তাই আমি শাস্ত্র ও বেদে পুরুমোত্তম নামে 
প্রসিদ্ধ (১৫।১৮)। 

'এবমেতদ্‌ যথাখ ত্বমায়্ানং' হে পুরুষোত্তম ! 
আপনি (সপ্তম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত) আমাকে 
আপনার অলৌকিক প্রভাব, সামর্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা 
দিয়েছেন, তা প্রকৃতহ তক্রপ। 


এই জগৎ আমা হতে উৎপন্ন হয়ে আমাতেই লীন হয় 
(51৬), আমা ভিন্ন এর কোনো কারণ নেই (৭1৭), 
সবকিছুই বাসুদেব (৭1৯৯), ব্রহ্মা, অধ্যাত্ম, কর্ম, 
অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞবূপে আমিই অবস্থিত 
(৭-২৯-৩০), অননাভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত যে পরম তন্তু, তা 
আমিই (৮1২২), আমা দ্বারাই এই সম্পূর্ণ চরাচর ব্যাপ্ত, 
কিন্তু আমি এই জগতে এবং ভ্রগৎ আমাতে নেই (৯।৪- 
৫), সৎ ও অসং-কূপে সবই আমি (৯1১৯), আমিই 
জগতের মূল কারণ এবং সমস্ত জগৎ আমা হতেই সত্তা 
লাভ করে (১০1৮), এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশে 
অবস্থিত (১০।৪২) ইতাদি নিজের সম্বন্ধে আপনি যা 
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[অধ্যায় ৯১ 


কিছু বলেছেন তা সবই যথার্থ । 
*পরমেশ্বর'_ভগবানের কাহেই অর্জুন প্রথম 
শোনেন যে, “আমিই সকল প্রাণীর এবং সমস্ত 
লোকের মতেশ্বর'_-*ভূতানামীশ্বরোহপি (৪1৬) : 
“সর্বলোকমহেশ্বরম্‌' (৩1৯৯)। তাই অর্জুন ভগবানের 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এখানে তাকে “পরমেশ্বর বলে 
সন্বোধন করেছেন, যার অর্থ হল, হে ভগবান্‌ ! 


প্রকৃতপক্ষে আপনিই পরম ঈশ্বর এবং আপনিই সকল : 


বশ্বযের হোতা। 

“জ্ুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরম' অর্জুন বলেছেন যে, 
আনি আপনার কাছ থেকে আপনার নাহাস্থাসহ 
প্রভাবগুলি শুনেছি এবং সেগুলি সম্পর্কে আমার হৃদয়ে 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। ‘সমস্ত জগৎ আমার শরীরের 
একাংশে অবস্থিত" একথা শুনে আমার মনে সেই রূপ 
দর্শন করার প্রবল বাসনা জেগেছে। 

দ্বিতীয়ত আপনি এত বিশিষ্ট এবং মহৎ হয়েও 
-আমাকে এত স্নেহ করেন এবং এত আত্মীয়তা রাখেন যে, 
আমি যেমন অনুরোধ করি, আপনি তা-ই রক্ষা করে 
থাকেন এবং যা-ই জিজাসা করি, তারই উত্তর দেন। তাই 
আপনাকে কিছু বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে কোনো দ্বিধা- 
বোধ লা হওয়ায় আমায় মনে আপনার ওই রাপদর্শন 
করার ব্যাকুলতা জাগরিত হয়েছে, যে রূপের এক অংশে 
সমন্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত! 

দশম অধ্যায়ের যোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, 
জাপনার সমস্ত বিভূতি আমাকে বলুন, কিছু বাদ দেবেন 
না-_'বক্ধুমর্হসাশেষেণ', তখন ভগবান বিভৃতিগুলির 
বপনা করে উপক্রমে ও উপসংহারে বলেছেন যে, আমার 


বিভৃতির কোনো অন্ত নেহ (১০1১৯, ৪০)। সেইজন্য 
তিনি সংক্ষেপেই বিভৃতিশুলির বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 
অর্জুন এখানে যখন বললেন যে, আমি আপনার সেই 
একটি কূপ দেখবার ইচ্ছা করি “দ্রুমিজ্ছামি তে রূপম্‌”, 
তখন ভগবান জানিয়েছেন যে, ‘তুমি আমার শত-সহস্র 
রূপ দর্শন কর’ (১১1৫)। যেমন, জগতে যদি কেউ 
| লোভবশত বেশি চায়, তাহলে দাতার দেওয়ার ইচ্ছা কমে 
যায় এবং সে কম দেয়। তার উল্টো হল যে যদি কেউ 
সক্ষোটভরে অল্প কিছু চায়, তবে দাতা উদারভাবে তাকে 
বেশি কিছু প্রদান করে থাকে। তেমনই অর্জুন যখন 
বললেন যে আপনি আপনার সমস্ত বিভূতি আমাকে বলুন, 
তখন ভগবান জ্ঞানালেন যে আমি “আমার বিভৃতিগুলি 
ক্ষেপে জানাচ্ছি ৷ এই কথায় অর্জুন সতর্ক হলেন যে 
কী জানি আমার কথায় না আবার কোনো অনুচিত বাকা 
এসে পড়ে। তাই অর্জুন এখানে সসক্ষোচে বলেছেন যে, 
যদি আমাকে আপনার বিরাট-রূপ দর্শন করার যোগ্য মনে 
করেন, তাহলে দর্শন করিয়ে দিন। তার এই সঙ্কোচ লক্ষ 
করে ভগবান উদাবতার সঙ্গে বললেন যে, তুমি আমার 
শতসহস্র রূপ পরিদর্শন কর। 
দ্বিতীয় ভাবটি এই যে অর্জুনের রথে অবস্থিত হয়ে 
ভগবান বলেছেন যে, "তুমি আমার এই যে দেহ 
দেখছ, এর কোনো একটি অংশে সমস্ত জগৎ (যার 
অন্তর্গত অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড) পরিবাপ্ত'। অর্থাৎ ভগবানের এই 
দেহেরই কোনো এক অংশে জগৎ অবস্থিত ! ভাই সেই 
এক অংশে স্থিত রূপটিকে আনি দেখতে চাই অর্জুনের 
*রূপম্‌* (রূপ বিশেষ) বলার এইটি অভিপ্রায় বলে মনে 
হয় 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ অর্জুনের কথার অর্থ হল যে, আমি আপনার কথা শুনে সব কিছু বুঝতে পেরেছি, আমার এখন 
আর কোনো সন্দেহ নেই। সব কিছুই যে আপনি-_তা তো ঠিকই; এখন শুধুমাত্র আপনার এশ্বরিক রূপটি দেখার সাধ। 

উপদেশ দু'প্রকারের হয়-_এক, বলা আর দুই হল করে দেখানো। আগে দশম অধ্যায়ে ভগবান তার সমগ্র রূপের 
বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি আমার একাংশে সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছি। এখন এই অধ্যায়ে অর্জুন সেই, 
রূপই তাকে প্রতাক্ষ করাবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। 


সা সর সক 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষুমিতি প্রভো। 


যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়ায়ানমবায়ম্॥ ৪ ॥ 


| প্রভোত দি, মনাসে, ইতি ( হে প্রভু ! যদি মনে করেন) ; ময়া, তৎ (আমি, সেইরপ) জুস শকাম্‌ (দর্শনের 
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যোগ্য) ; ততঃ, যোগেশ্বরঃ (তাহলে হে যোগেশ্বর !) ; ত্বম্‌ (আপনি) : আত্মানম্‌ (আপনার) ; অন্যয়ম্‌ (অক্ষ্য অবিনাশী 
কপ); মে, দর্শয (আমাকে দেখান।)] 

হে প্রভু ! আপনি যদি মনে করেন যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর ! আপনি 
আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দর্শন করান॥ ৪ ॥ 

ব্যাখা ‘প্রভো’-_সর্বসমর্থকে বলা হয় “প্রভু'। | রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার যোগ 
সেইজনা মনে হয় এই সন্বোধনের ভাব হল এই যে, | থাকা সম্ভব, আপনি সেসব যোগেরই অধীশ্মর, অতএব 
আপনি যদি আপনার বিরাটরাপ দর্শন করার যোগ্য বলে | আপনি আপনার অলৌকিক যোগশন্তির দ্বারা সেই 
আমাকে মনে করেন তবে তাই করান ; নাহলে আপনি | বিরাটরূপটি আমাকে দেখান। 
আমাকে আপনার সেই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করার সামর্থা অর্জুন দশম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ভগবানকে 
প্রদান করুন। লে সন্থোধন করেছিলেন অর্থাৎ তিনি 

“মনাসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রস্ুমিতি'_এর তাৎপর্য কিন্তু এখন তিনি 
হল যদি আপনি সেই রূপ না দেখান, তবুও আনি মনে অর্থাৎ তাকে সমস্ত 
করব যে আপনি যেমন বলছেন আপনার সেই রূপ যোগের অধীশ্বর বলেছেন। কারণ দশম অধ্যায়ের প্রারস্তে 
অবশাই আছে। কিন্তু আমি তা দেখার অধিকারী নই, পাত্র যে ধারণা ছিল, সেই 
নই। এইকপ অর্জুনের ভগবানের কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ | ধারণার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে 
ছিল না, বরং দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সেইজনাই তন | “ততো মে ত্বং দর্শয়ান্সানমবায়ম' আপনার সেই 
বলেছিলেন যে আমাকে আপনার বিরাটরাপ দেখান। স্বরূপ অক্ষয় ও অবিনাশী, যাতে অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, 

*যোগেশ্বর'__'যোগেশ্বর' সন্বোধনের ভাব হল যে | তাতেই অবস্থান করে এবং লীন হয়ে যায়। আপনি 
ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কমযোগ* ধ্যানযোগ, হঠযোগ, | আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দেখান। 

পরিশিষ্ট-ভাব- ভগবানের বিশ্বরূপকে “অবায়' (অবিনাশী) বলাতে প্রমাণিত্ত হয় যে, সমগ্র জগৎ-সংসার 
ভগবানেরই স্বরূপ । অব্যয় হওয়ায় এটি নষ্ট হয় না (গীতা ১৫।১)। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনশীল (অসৎ) এবং 
অপরিবর্ঠনশীল (সৎ) এই দুইয়ে মিলেই হয় ভগবানের সমগ্রকূপ- *সদসঙ্গহমর্জুন'। নিজের আসক্তি এবং 
অজ্ঞতার জনাই জড়ছর প্রতীত হয়ে থাকে। 


সা সা কক 


সন্ত আদার ঢোকে আনল লিনীত অনুরোধ তন ভগবান আুদিক তীর জিকা দশনা করবার জন্য আদেশ 
দিলৈনা। 


পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহত্রশঃ। 


নানাৰিধানি দিব্যানি নানাবৰ্ণাকৃতীনি চ॥৫॥ 

[পার্থ ( হে পাথ !) ; অথ, মে (এবার আমার) : নানাবিধানি, ঢ, নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাপ্রকার বণ ও নানা আকৃতি 
বিশিষ্ট) ; শতশঃ। সহস্রশঃ (শত সহস্র) ; দিব্যানি, রূপাণি (দিবা রূপ) ; পশ্য (দশন কর।)] 

ভগবান বললেন-_হে পার্থ ! তুমি এবার আমার নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত-সহস্র দিব্যরূপ 
দর্শন কর॥ ৫ ॥ 

ব্যাখ্যা__'পশা মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ' | বললেন, তুমি আমার বাপ*ুলি দর্শন কর। রূপগ্ুলিও 
__অঞ্জুনের সসক্ষোচ প্রার্থনা শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন | তিন-চারটি নয়, শত শত, হাজার-হাক্জার অর্থাৎ অন্তণ্তি 
হলেন এবং অর্দুনাকে *পাথ" সম্বোধনে ভুষিত করে। রূপ দর্শন কর। বিভৃতির বিষয়ে ভগবান যেমন বলেছিলেন 
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যে, আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই, তেমনই এখানে | অগৎও সেই বিশ্বরাপ-ই। কিন্ত তা সকলের কাছে দিব্য 
তার অনশ্ত রূপের কথা বলেছেন। বিশ্বরূপে প্রকটিত নয়, তা জগৎ-রূপে প্রকাশিত। কারণ 

“নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ’__ভগবান মানুষের লক্ষ্য ভগবানের না গিয়ে বিনাশশীল 
সেই রূপগুলির বৈশিষ্টোর বর্ণনা করে বলেছেন | জগতের দিকেই থাকে। যেমন অবতাররূপে ভত্মগ্রহণ 
যে, সেগুলির সাজ নালা রকমের। তার রও নানা প্রকার ৷ করলেও ভগবান সকলের কাছে ভগবদ্রীপে প্রকটিত হন 
অর্থাৎ এক একজন এক এক রংয়ের, কেউ হলদে, কেউ | না (গীতা ৭1২৫) বরং মনুযাকূপেই প্রকটিত হয়ে 
বা লাল ইত্যাদি। তার মধোও এক একটি রূপে বিভিন্ন; থাকেন, তেমনই বিশ্বরূপ ভগবান সকলের কাছে জগৎ- 
প্রকারের রং। কুপগুলি নানা আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ৷ সংসাররাপেই প্রকটিত থাকেন অর্থাৎ সকলে এই 
কোনোটি ছোট, কোনোটি মোটা, কেউ লঙ্কা, কেউ চওড়া | বিশ্বলপকে জগং র্াপেই দেখে থাকে। কিন্তু এখানে 
ইত্যাদি। বান ভার দিব্য অবিনাশী বিশ্বরূপে প্রকটিত হয়ে 

পৃথিবীর ছোট্র একটি কণাও যেমন পৃথিবী, তেমনই বলছেন যে তুমি আমার এই দিবারীপগুলি দর্শন 
ভগবানের অনন্ত, অপার বিশ্বরূপের একটি ক্ষুত্র অংশ এই 


গরিশি্ট-ভাব-__অর্গুন নিজেকে অযোগ্য নেনে নিয়ে ভগবানের কাছে ভার এশ্বরিক কপ দেখাবার জনয প্রার্থনা 
জানান এবং তা ভগবানের ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেন। কিন্তু ভগবান অর্জুনকে তার শত-সহস্্র প্রকার রূপ দেখবার কথা 
বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে সাধকের যে লাভ হয়, তা নিজের ইচ্ছা বা 
বুদ্ধিকে প্রাধানা দিলে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানুষ যত বিদ্যাই অর্জন করুক, কলাকৌশল শিখুক, যত শাস্তুবিদ্যা লাভ 
করুক না কেন তবুও তার বুদ্ধি তুচ্ছ ও সীমাবদ্ধই থেকে যায়। সাধকের মধ্যে যত সারলা, কাতরতা, নিরভিান 
থাকবে, ততই সে ভগবানকে জানতে সক্ষম হবে। নিজে অহংকার করলে সাধকের ভগবানকে জানায় বাধা আসে। সে 
নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করবে, ততই সে নির্বোধ থাকবে। নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করলে সে বুদ্ধিরহ দাস হয়ে 
যায়। সে যত লিরহন্কার হয়, বুদ্ধির বড়াই না রাখে, ততই সে বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। 


এ শি 


সহজ আগর কাটি ভঙ্গ তীর বিকা নানার বাণ এবং আনৃগতি দে্ার কথা বলেছেন। পরবর্তা 
রোল /ভিনী দেবতাদের দেখতে বলহেন। 


পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা। 
বহুনাদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাম্চর্যাণি ভারত॥ ৬ ॥ 

[ভারত (হে ভরতবংশোস্ব অঞ্জন 1) : আদিত্ান, বসূন (দ্বাদশ আদিতা, অষ্ট বসু) ; রুল্লান্‌, অস্থিনৌ (একাদশ রত, দুই 
আশ্বনীকমার) ; তথা, মরুতঃ (এবং উনপক্ষাশজজন মরুৎকে) ; পশ্য (এই দেহে অবলোকন কর); অনৃষ্টপূর্বাপি (এবং যা তুমি 
ভাগে কখনো দেখোনি) : ৰহুনি, আন্তৰ্যানি (তেমন বধ আশ্চর্যস্নক রূপও) ; পশ্য (দর্শন কর।)] 

ছে ভরতবংশোদ্ঠব ! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দুই অশ্সিনীকুমার এবং উনপঞ্চাশজন 
মরুংকে অবলোকন কর এবং যা তুমি আগে কখনো দেখোনি, তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপও দর্শন 
কর॥৬ ॥ 

বাখ্যা_ “পশ্াদিত্যাল বসুন্‌ কদ্রানশ্থিনো মরুতস্তথা- | অন, প্রতায এবং প্রভাস (মহাভারত, আদিপর্ব 
_ দ্বাদশ আদিত্য হপেন__অদিতির পুত্র ধাতা, মিত্র, । ৬৬।১৮) 
অর্ধমা, শত্রু, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্থান, পৃষা, সবিতা, একাদশ কদ্র হলেন হর, বহুরূপ, ত্রান্থক, 
হষ্টা এবং বিষ্ণু (মহাভারত, আদিপর্ব ৩৫1১৫-১৩)। | অপরাজ্জিত, ব্যাকপি, শু, কপছী, রৈৱত, মৃগব্যাধ, শর্ব 

আটজন বসু হলেন_ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, | এবং কপালী (হরিবংশ ১1৩1৫১-৫২)। 
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নীকুমার দু" ভাই হলেন দেবগণের চিকিৎসক। 
উনপঞ্ষাশ জন নরুৎ হলেন সত্ববজ্যোতি, আদিত্য, 
সতাজ্যোতি, তির্যগজ্যোতি, সজ্যোতি, ছ্যোতিস্মান, 
হরিৎ, থংজিৎ, সতাজিৎ, সুধেণ, সেনজিৎ, সতামিত্র, 
অভিযিত্র, হরিমিত্র, কত, সতা, ধ্রুব, ধর্তা, বিধর্তা, 
বিধারয়, ধবান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম, অডিয়ু, সাক্ষিপ, ঈদৃক্‌, 
অনাদৃক্‌, মাদক, প্রতিকৃৎ, খক্‌, সমিতি, সংরন্ত, ঈদৃক্ক, 
পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, 
নরুতি, সরত+ দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্ত সান, 
মানুষ এবং বিশ্‌ (বায়ুপুরাণ ৬৭ ১২৩-১৩০) 
আমার বিরাটরূপের মধো এদের সবাইকে অবলোকন 
কর। | 
দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দুজন ৷ 
অশ্বিনীকুমার_ এই তেত্রিশ কোটি (তেত্রিশ প্রকারের) | 


পরিশিষ্ট-ভাব-__-আগের শ্লোকটিতে ভগবান তার বিরাট রূপের মধ্যে নানা প্রকা 


তাদের মধ্যে প্রধান ৷ দেবতাগণের 
গণকেও ধরা হয়, কিছু উনপ্চাশ মরুদ্গপ্যকে 
এই তেত্রিশ কোটি দেবতাদের থেকে আলাদা বলে মনে 
করা হয় ; কারণ এরা সকলেই দৈতা থেকে দেবতায় 
পরিণত হয়েছেন। তাই ভগনানও এঁদের ‘তথা’ পদ দ্বারা 
পথক করে বলেছেন। 

“বহুনাদৃপূ্বাণি পশ্াশ্চর্যাণি ভারত'__ এই রাপগুলি 
তুমি আগে কখনো দেখনি, শোননি, চিন্তা করোনি এবং 
বুদ্ধি দ্বারা কল্পনাও করোনি। এই বূপগ্ুলির দিকে তোমার 
কখনো লক্ষণ হয়নি। এরূপ বহুপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব রূপ তুমি 
এখন প্রতাক্ষ কর। 

যে রূপ দর্শন করলেই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, আহা ! 
ভগবানের রূপ এমন ! সেই অন্তত রূপ তুমি অবলোকন 
কর। 


[বের নানা বর্ণের এবং নানা 


আকৃতিবিশিষ্ট বাপ দেখতে বলেছিলেন, এখন সেই কথাটিই এই শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। 
ভগবানের কথার অর্থ হল যে, সকল দেবতা আমারই স্বরূপ অর্থাৎ ওইসব দেবতা রূপে আমিই বিরাজ্জমান। (গীতা 
৯২৩)। 
শত সত কক 


সহ ভগবান বিরাগ ক্শনে করার অনুমাতি দেওয়ায় অভুর্নের এরা জতে পারত যে, আনি এই বাপ কোথায় 

জের ? তাই ভগবাদা বলছেন 
ইহৈকন্ং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ মচ্চানাদ্‌ দ্রদুমিচ্ছসি॥ ৭ ॥ 

[গুড়াকেশ ( হে নিলাজী অর্জুন 1) ; মম, ইহ, দেহে (আমার এই দেহের) ; একস্লম্‌ (একাংশে) ; সচরাচরম্‌ (চরাচর- 
সহ) ; কৃংস্মম্‌, জগৎ (সমগ্র জগৎ) ; অদ্য, পশ্য (এখনই পরিদর্শন কর) ; অন্যৎ (এছাড়া) ; চ, যত (যা কিছু) ; ভন 
(দেখতে) ; ইচ্ছসি (চাও 1)] 

হে নিদ্রাজগী অর্জুন ! আমার এই দেহের একাংশে চরাচরসহ সমগ্র জগৎ এখনই পরিদর্শন কর। এছাড়া 
তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও, তা-ও দেখে নাও॥ ৭ ॥ 

ব্াখ্যা__'গুড়াকেশ'__নিদ্রাকে জয় করার জনা | লাগাম এবং চাবুক নিয়ে বসে থাকা সত্তেও আনার এই 
অর্জুনকে বলা হয় *গুড়াকেশ'। এখানে এই সন্বোধনের শরীরের এক অংশে চরাচরসহ সমগ্র জগৎকে অবলোকন 
অর্থ হল যে, তুমি সজাগ থেকে সতর্কতাপূর্বক আমার কর। এক স্থানে দেখার অর্থ, তুমি যেখানেই দৃষ্টি নিক্ষেপ 
বিশ্বরাপ অবলোকন কর। | করবে, সেখানেস্ট অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড দেখতে পাবে। তুমি 

নইহৈকন্ুং জগৎ কৃৎস্সং পশ্যাদা সচরাচরমূ, মন: মানুষ-দেবতা-ক্ষ-রদ্চ-ভত-পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম 
দেহে’ দশন অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন যে, | এবং বৃক্ষ-লতা-ঘাস-গুল্া ইত্যাদি স্থাবর ও পৃথিবী, 
আমি সমপ্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যাপ্ত করে অবস্থান । পর্বত, বালি ইতাদি জড়-সহ সমগ্র জগৎকে ‘অদা' 
করছি। সেই কথা শুনেই অর্জুনের বিশ্বরূপ দেখার আগ্রহ এখনই, এই নুহূর্তে দেশে নাও, এতে বিলম্ব কেন! 
হয়েছিল। তাই ভগবান বলেছেন যে, হাতে ঘোড়ার “যচ্চানাদ্ল্টুমিচ্ছসি'-_ ভগবানের দেহে সবই বর্তমান 
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i! শ্রীনদ্ডগবদ্গীতা [অধ্যায় ১১ 
অর্থাৎ যেগুলি অতীত হয়ে গেছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে, জানাতেন তাহলে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার জন্য প্রার্থনাও 
সে সবই ভগবানের শরীরে বর্তমান। সেইজন্য ভগবান জানাতেন না, আর প্রার্থনা না জানালে ভগবান বিশ্বরূপ 
বলেছেন, তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও, তা-ও দেখে | দেখাতেনও লা। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান কপা 
নাও। অর্জন আর কি দেখতে চাইছিলেন ? তার মনে | করে নিজে থেকেই অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাতে 
সন্দেহ ছিল যে যুদ্ধে তাদের জয় হবে, নাকি কৌরবদের | চেয়েছিলেন। 
(গীতা ২।৬) ? তাই ভগবান বলেছেন যে তা-ও তুনি | নীতার প্রারপ্ডেও এরূপ দেখা যায় যে, অর্জুন যখন 
আমার শরীরের কোনো এক অংশে দেখে নাও। ভগবানকে উভয়পক্ষের সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করতে 
বিশেষ কথা অনুরোধ করেছিলেন, তখন ভগবান রথটিকে পিতামহ 
দশম অধ্যায়ে ভগবানের কাছ থেকে “যে আমার ৷ ভীষ্ম এবং ফ্োগাচা্যের সামনে স্থাপন করে 
বিস্তৃতি ও যোগ তন্বত জানে, আমাতে তার ভক্তি দৃড়তর ৷ বলেছিলেন__'এই কুকবংশীয়দের দেখো"__“কুরুন্‌ 
হয়’ এই কথা শুনেই যেমন অর্জুন ভগবানের স্থৃতি ও | পশ্য" (১1২৪)। এতেই মনে হয় যে ভগবান কৃপা করে 
প্রার্থনা করে বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তেমনই | গীতা প্রকটিত করতে চাইছিলেন। কারণ তিনি এরূপ না 
ভগবানের কাছে “আমার একাংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত" | করলে অর্জুন শোকমগ্র হতেন না এবং গীতার উপদেশ 
এহ কথা শুনে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য অনুরোধ | আরস্ত হত না। অর্থাৎ ভগাবান নিজেই কৃপা করে গীতা 
করলেন। ডগবান যদি ‘অথবা’ বলে নিজে থেকে “আমার | প্রকট করার সুযোগ তৈরি করেছেন অর্থাৎ ীতার উপদেশ 
কোনো একটি অংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত" এই কথা না | দিয়েছেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব ভগবান তার শরীরের একাংশে সমগ্র জগৎ দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় 
ভগবান শ্রীকুষ। হলেন সমগ্র এবংতার এক অংশে সমগ্র জগৎ-সংসার অবস্থিত। 'বোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি 
রক্গাড (শ্ৰীৱামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২০১)-_ এটি ভগবান প্রত্যক্ষ দেখাচ্ছেন ! সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার যখন 
ভগবানের কোনো এক অংশে স্থিত, তখন ভগবান হাড়া আর কি থাকে ? সব কিছু ভগবানহ হন ! তাই ভগবান 


অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যা কিছু দেখতে চাও, তা সবই তুমি আমার বিরাটরাপে দেখতে পাবে। অর্জুন যুদ্ধের 
পরিণাম দেখতে চাইছিলেন, যা তিনি বিরাটরূপেই ্রতক্ষ করেছিলেন (গীতা ১১1২৬-২৭)। 


সত উড কক 
সহ ডগাকান তিনটি: চারবার “পাশ” প জারা ত্র ক ফশর্নোরা জলা পলেছেন। সেই নুরী অক্ুর্ন চকু 


ৱিস্থচারিত বরো ফেষতে জেয়েছিলেনা: কি অনু কিছুই ক্ষেতে পাছিলেন না। তাই ভগবান এবার পরবর্তী রোকে 
অক্লুনের জেতে না গাওয়ার কারণ জানিয়ে তাঁকে লিবাচন্ুজ প্লান করে বিবার ক্শনা করাবা নৈশ দিয়েছেন। 


ন তু মাং শক্সে দ্রষ্মনেনৈব স্বচক্ষুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূট। ৮ ॥ 

[হ" অনেন (বিশ্ব তোমার) ; স্বচক্ষুমা (এই চক্ষুর সাহায্ে) : মাম্‌, জম (আমাকে দেখতে) ; এব, ন, শকাসে (পাবে 
না); তে (তাহ তোমাকে) ; দিৰাম্‌, চক্ষুঃ (দিবা চক্ষু) ; দদামি (প্রদান করছি) ; মে (আমার); এশ্বরম্‌ (ওশ্বরিক) ; যোগম্‌, 
পশ্য (সানথ অবলোকন কর।)] 

কিন্তু তুমি তোমার এই চক্ষুর সাহায্যে অর্থাৎ চর্মচক্ষু ছারা আমাকে দেখতে পাবে না। তাই তোমাকে আমি 
দিব্যচক্ষ প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি আমার এশ্বরিক সামর্থা অবলোকন কর।। ৮ ॥ 


ব্যাখ্যান তু মাং শকাসে বরষ্টমনেনৈব স্বচক্ষবা'__  তোনার এই চর্মচক্ষর শক্তি অতি স্বল্প এবং সীমিত । এই 
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চর্মচন্ষু প্রাকৃত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক তুচ্ছ 
কার্যগুলিই দেখতে সক্ষম অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষ-পশু-পাখি 
ইত্যাদির রূপ, তাদের বিভিন্নতা এবং রৌদ্র-ছায়া ইত্যাদি 
দেখতে সক্ষম। কিন্দ নন-বুদ্ধি-ইন্জিয়েব অতীত আমার 
কূপ দেখতে সক্ষম নয়। 

“দিবাং দদামি তে চক্ষঃ পশা মে যোগমৈশ্বরম্‌'- 
আমি তোমাকে এই অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক রূপ দেখার 
জন্য দিবাগ্ষ দিচ্ছি অথাৎ তোমার এই চর্মচক্ষুতেহ 
দিব্যশক্তি প্রদান করছি, যার সাহাযো তুমি অতীন্থিয়, 
অলৌকিক পদা্থও দেখতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 
দিবাতাও বুঝতে পারবে। 

যদিও দিব্যতা বোঝা চোখের কান্ড নয়, তা বুদ্ধির 
বিষয়, তবুও ভগবান বলেছেন যে, আমার প্রদত্ত দিবাচক্ষু 
দ্বারা তুমি দিব্যতা অর্থাৎ আনার প্রশ্থরিক অলৌকিক 
প্রভাব দেখতে পাবে। অর্থাৎ আমার বিরাটরূপ দেখার 
জন্য দিব্চক্ষুর প্রয়োজন হয়। 

“শশা ক্রিযাটি দুটি অর্থ হয় বুদ্ধির (বিবেকের) 
সাহাযো দেখা এবং চক্ষু দ্বারা দেখা। নবম অধ্যায়ের পক্চন 
শ্লোকে ভগবান “পশ্য মে যোগমৈশ্বরম* বলে বুদ্ধির 
সাহাযে। দেখার (জানার) কথা বলেছেন। এবার এখানে 
“পশ্য মে যোগমৈশ্বরম' বলে চক্ষুর দারা দেখার কথা 
বলেছেন। 


আমাকে দেখান, তখন তার উত্তরে ভগবানের এই অষ্টম 
শ্লোকটি বলা শুচিত ছিল যে, তুমি তোমার চর্মচক্ষুর 
ছারা আমার বিশ্বরূপ দেখতে সক্ষম নও, তাই আমি 
(তোমাকে দিবা প্রদান করছি। কিন্তু তিনি এইস্কানে 
একথা বলেননি, দিবা প্রদান করার আগেই *পশা"- 
"পশা' বলে বাবংবার দেখার জনা বলছিলেন। অর্জন 
যখন দেখতে না পেয়ে তাকে জানালেন তখনই ভগবান 
অর্জুনকে দিবা প্রদান করে তার সমাধান করলেন। 
ভগবান এত সব কেন করলেন ? 

ভগবানের কৃপা সাধকের ওপর কীভাবে ক্রমশ 
বিস্তারিত হয়, তা জ্ঞানাবার জনাই ভগবান এরূপ 
করেছিলেন। কারণ এই হল তার স্মভাব। ভগবা, 
কৃপালু, তার সেই কৃপাসাগরে কোনো অন্ত নেই। 
নানাবাপে বিভিন্নভাবে তিনি ভক্তদের কৃপা করে খাকেন। 


নার ফলে অর্জুনের মধ্যে এক বিশেষ ভাব 
আসে যার ফলে তিনি ভগবানকে বলেন যে আপনার 
অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হয়নি। বিভুতিগুলির 
বর্ণনা করে শেষকালে ভগবান বললেন যে এরূপ 
(নানাপ্রকার বিভৃতিসম্পন্ন) অনন্ত্রহ্মাণ্ড আমার একাংশে 
অবস্থিত। যাঁর একাংশে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজিত সেই 


যেমন কোথাও “হ্রীনদ্ভগবদ্তীতা"__এমন লেখা | হয় এবং ভগবানকে সেটি দেখাবার জন্য প্রার্থনা 


আছে। যার বর্ণমালার সন্ব্মে কোনোরূপ জ্ঞান নেই, সে 
এতে কয়েকটি কালো কালো দ্যগ দেখতে পাবে, যার 
অক্ষর পরিচয় আছে, সে কতগুলি অক্ষর দেখবে, কিন্তু 
যে লেখাপড়া জানে এবং যার গীতায় গভীর অধ্যবসায় 
আছে, সে “প্রীমদ্ভগবদ্গীতা’_ লেখা দেখলেই গীতার 
অধ্যায়, শ্লোল, ভাব ইত্যাদি দেখতে পায়। তেমনই 
ভগবান যখন অর্জুনকে দিবাচক্ষ দিয়েছিলেন তখন তিনি 
ভগবানের সেই অলৌকিক নিশ্বরূপ এবং দিব্যতাও 


দেখতে পেয়েছিলেন যা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এ সবই ৷ 


ভগবদ্প্রদন্ত দিবাচশ্ুর শক্তি । 

এখন এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, অর্দুন যখন চতুর্থ 
শ্লোকে বলেছিলেন যে, আমি যদি আপনার বিশ্বরূপ 
দেখার উপযুক্ত হই, তবে আপনি আপনার বিশ্বরূপ 


করেন। তখন ভগবান তার নিরাটরাপ প্রদর্শন করে 
অর্জুনকে তা দেখার জনা বারংবার নিদেশ দিতে াকেন। 
কিন্তু অর্জুন সেই বিরাটরূপ দেখতে সক্ষম হননি, তাই 
ভগবান তখন তাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করলেন। এর 
সারকথা হল যে, ভগবানই বিরাটরূপ দেশার আকাঙ্ক্ষা 
অর্জুনের মধো প্রক্টিত করেন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত 
করেই দেখার আগ্রহও জাগরিত করেন। অর্জুন তার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান বিরাটরূপ প্রদর্শন 
করেন, অর্জুন দেখতে সক্ষম না হওয়ায় তাকে দিবাচক্ষু 
প্রদান করে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। এর তাৎপর্য 
হল যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবান শরণাগতের 
সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে 
খাকেন। 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_ “পশা ক্রিয়াপদটির দুটি অর্থ হয়___ছানা এবং দেশা। লবন অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘পশ্য মে 
যোগমৈশ্বরম' পদটির দ্বারা ভগবানকে জানার কথা হয়েছিল জার এপা 'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌* পদটির দ্বারা 
ভগবানের বিরাট কাপ অবলোকন করার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে, জানার বিষয়ও ভগবান আর দেখার বিষয়ও 
ভগবান। ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। এহ একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের আঙ্পৌকিক কাপ দর্শনের বৈশিষ্ট্য আছে, বিচারের 
বৈশিষ্ট নেই। তাই গীতার উপসংহারে সয় প্রথমত ‘কথোপকথনের’ বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়ত “রূপের বৈশিষ্ট 
জানিয়েছেন (১৮।৭৬-৭৭)। 

ভগবানের বিরাটরাপ ছিল ‘অলৌকিক’, তাই তা দেখার জনা ভগবান অর্জুনকে অলৌকিক চক্ষু প্রদান করেছিলেন। 

LAE ME 


সহন দিবযচগুচ লাভ করে অঙুরনী ভগবানের কী কগ দেখলেন, পরবর্তী রোকে সঙ 7তরটেকে তাই জানাজ্ছেনা। 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্তা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস  পার্থায় পরমং করূপমৈশ্বরম্্‌॥ ৯ ॥ 
[রাজ্জন্‌ ( হে রাজন্‌ !) ; এবন্‌ও উত্তা ( এই কথা বলে) ; ততঃ, মহাষোগেশ্বরঃ (তখন মহাযোগেশ্বর) ; হরিঃ (ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ) ; পা্থায় (অর্জুনকে) ; পরমম্‌ (পরন) : ওশ্বরম্‌ (ওশ্বরিক) : রূপম্‌ (কপ) ; দরশয়ামাস( দেখা ন।)] 
সঞ্জয় বললেন_ হে রাজন্‌ ! এই কথা বলে নহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (হরি) অর্জুনকে তার পরম 
এশ্বরিক রূপ দেখালেন ॥ ৯ ॥ 
ব্যাথ্যা 'এবমুক্তা ততো........পরমং রূপমৈশ্বরম্‌' | নিজের অপার শক্তির সাহাযো তাকে পূর্ণ করে দেন। 
আগের প্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে ‘তুমি তোমার তৃতীয় গ্লোকে অর্জুন যে রূপের জনা ‘রূপমৈশ্বরম্‌' 
চর্মচক্ষুর দ্বারা আমাকে দেখতে পাবে না, তাই আহি | পদটি ব্যবহার করেছিলেন, সঞ্জয় সেই রূপকেই এখানে 
তোমাকে দিবাচক্কু প্রদান করছি, তার সাহায্যে তুমি আমার ৷ *পরমং রূপমৈশ্বরম' বালে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ 
এরিক যোগ দেখ,* সঞ্জয় এ সে কথারই ইঙ্গিত | হল যে ভগবানের বিশ্বরূপ অত্যন্ত বৈশিষ্টাপূ্ণ। সমস্ত 
দিয়েছেন “এলমুস্কা" পদটির সাহাযো। যোগের মহেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন বিলক্ষণ, 
চত্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে ‘যোগেশ্বর' বলে অলৌকিক, অন্তত, বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন যা 
ই্েখ করেছিলেন, এখানে সঞ্জয় ভগবানকে | ধৈর্যশীল, জিতেস্তিয়, শূরবীর এবং ভগবানের থেকে 
“মহাযোগেশ্বর' নামে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হল প্রাপ্ত দিবাচক্ষুসম্পন্ন অর্জুনকেও দুনিরীক্ষ্য বলতে 
ভগবান অর্জুনের অনুরোধে ভাব বিশ্বরূপ অত্যন্ত বেশি | হয়েছিল (১১।১৭) ও ভীত-সন্ত্ন্ত হতে হয়েছিল 
করে প্রকটিত কবেছিলেন। ভক্তের প্রকৃত রুচি যদি: (১১1৪৫) এবং ভগবানকেও “‘ৰ্যপেতভীঃ’ বলে 
তি সামানাতমও থাকে তাহলে ভগবান তার | অর্জুনকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল (১১1৪৯)। 


পরিশিষ্ট -ভাব__ ভগবানকে “মহাযোগেশ্বল" বলার অর্থ হল, ভগবান সমস্ত যোগের ঈশ্বব। এমন কোনো যোগ 
নেই, যার অধিপতি (প্র) ভগবান নন, অর্থাৎ সমস্ত যোগই ভগবানের অগ্তগত। 
ভগবানকে 'যোগেশ্বর" বলেছেন (১১1৪), কিন্তু সঞ্চয় ভগবানকে “মহাযোগেশ্বর" বলে আখ্যাত 
করেছেন। কারণ সঞ্জয় আতুগ থেকেই ভগবানকে অর্জুনের থেকে বেশি জানতেন। সঞ্জয়ের থেকেও বেদব্যাস 
ভগবানকে আরো বেশি জানতেন। ব্যাসদেবের কৃপাতেই সঞ্জয় ভগবান কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনেছিলেন__ 


১ সঞয়ও বেদব্যাসের কাছ থেকে দিবাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাই অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন 
করেছিলেন (গীতা ১৮1৭5)। সম্জয় সেই বিশ্ব এখন পৃতরা্্ে কাছে বর্ণনা করছেন। 


শ্লোক ১০-১১] 


'ব্যাসপ্রসাদাচ্ছুতবানেতদ্গুহামহং পরম? ( 
ভগবানই (গীতা ১০।২, ১৫)। 
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বেদব্যাসের থেকেও ভগবানকে বেশি জানেন স্বয়ং 


তা ১৮1৭৫)! 


ক কক 
জন্য সরা এখনা গর টি এরা জগাকানোল পরমা এরিক ক্স বলনা করকছেন। 


অনেকবস্ুনয়নমনেকান্তুতদর্শনমূ। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্‌॥ ১০ ॥ 
দিব্যমালাম্বরধরং  দিব্যগন্ধানুলেপনম্। 
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌॥ ১১ ॥ 


[অনেকৰক্রুনয়নম্‌ (মীর অনেক নুখ ও অসংখ্য চোখ) ; অনেকাল্কুতদর্শনম্‌ (নানাপ্রকার অন্তুতদর্শন) : অলেকদিব্যাভরণম্‌ 
(নোনা দিব্যালকষার ভূষিত) ; দিব্যানেকোন্যতায়ুবম্‌ (হাতে উত্তোলিত অনেক দিবা আমুধ) ; দিব্যমাল্যাঙ্গরধরন্‌ ( দিন্য নালা ও 
দিব্য বস্তু পরিহিত) ; দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌ (যার ললাট ও দেহ চন্দনচটিত) ; সরবাশ্চ্যময়ম্‌ (এরূপ আশ্চর্যনয়) ; অনন্বম্‌ (অনন্ত 
কূপশালী) ; বিশ্বতোমুখম্‌ (চতুরমুখবিশিষ্ট) ; দেৰম্‌ ( দেব।)] 


শীর অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ, নানাপ্রকার অস্তুতদর্শন, নানা দিব্য অলংকার-বিশিষ্ট, হাতে 
উত্তোলিত অনেক দিব্য আয়ুধ এবং ধীর গলায় অনেক দিব্য মালা, যিনি দিবা বস্ত্র পরিহিত, মার ললাট এবং 


দেহ চন্দনচর্টিত 
করালেন॥ ১০-১১ ॥ 

বাখ্যা-- “অনেকবক্ুনয়ানম্‌ '_ বিরাটরূপে প্রকাশিত 
ভগবানে যতগুপি মুখ ও চক্ষু দেখা যাচ্ছিল তা সবই দিব্য। 
বিরাটরূপে যত প্রাণী দেখা যাচ্ছিল তাদের মুখ, চক্ষু, 
নেত্র, হন্ত, পদ ইত্যাদি সর্ণঅঙ্গহ বিরাটরূপ ভগবানের। 
কারণ তিনিই বিরাটরূপে প্রকটিত হয়েছেন। 

“অনেকান্তুতদৰ্শনম্‌'_ ভগবানের বিরাটরূপে যত 
রূপ, আকৃতি এবং বর্ণ দেখা যাচ্ছিল, তাদের যত প্রকার 
বিচিত্র সাজ-সজ্জা দেখা যাচ্ছিল, তা সবই অতি অন্তুত 


রাটরূপে দেখতে পাওয়া 
নানারূপের হস্ত-পদ-কর্ণ এবং নাসিকা ও গলদেশে যত 
গহনাদি আভরণ ছিল তা সবই দিবা, কারণ ভগবান 
স্বয়ংই গহনারাপে প্রকটিত হয়েছিলেন। 
“দিব্মানেকোদাতায়ুধম-_বিরাটরাপ ভগবান তার 
হাতে চক্র-গদা-ধনুক-বাণ ইত্যাদি যে নানাপ্রকার আয়ুধ 
(অন্ত শস্ত্ৰ ) ধারণ করেছিলেন, তা সবই দিব্য। 
*-_বিরাটরাপ ভগবান তার গলায় 
ফুশের, সোনার, রুপার, মুক্তোব, রত্লাদির যেসব মালা 
ধারণ করেছিলেন, সেগুলিও সব দিবা । তিনি লাল-নীল- 


এরূপ ভান্চর্নয়+ অনন্তরূপশালী, চতুর্মুখবিশিষ্ট (নিজ দিব্যস্বরূপ) রূপ ভগবান প্রদর্শন 


সাদা-সবুজ ইত্যাদি যে নানা রঙের বস্তাদি পরিধান 
করেছিলেন, সেগুলিও দিব্য বস্তু। 

“দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌' বিরাটরূপ ভগবান তার 
| ললাটে যে কথ্ধবী, চন্দন, কুম্‌কুম হত্যাদির তিলক ধারণ 
করেছিলেন এবং শরীরে যত সুগন্ধ লেপন করেছিলেন, 
তা সবই দিবা। 

1 “সৰ্বা্্মময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম _এইপ্রকার 
আশ্চর্যময় অনন্তকূপশালী এবং চতৃ স্পর্শে মুখবিশিষ্ট পরম 
অশ্র্যনয় নিজ্জকূপ ভগবান অর্জুনকে দেখালেন। 

যেমন, কোনো বাক্তি দূরে অবস্থান করেও মনে মনে 
যখন চিন্তা করে যে, ‘আমি হরিদ্বারে আছি, গঙ্গায় স্সান 
করছি’, তখন সে যেমন গঙ্গা-পুল, গঙ্গার ঘাটে দণ্ডায়মান 
| নারী-পুরুষ ইত্যাদি দেখতে পায় এবং “আমি গঙ্গায় স্নান 
করছি’ এরূপ অনুভব করে। কিন্দু বান্তবে সেখানে 
হরিদ্বারও নেই বা গঙ্গাও নেই, তার মনই সেইসব রূপ 
সৃষ্টি করে দেখে। তেমনই ভগবান নানারূপে, সেইসব 
রূপে পরিহিত গহনার রূপে, অনেক প্রকারের আয়ুধের 
বূপে, অনেক প্রকারের মালার রূপে, অনেক প্রকারের 
বন্তের রূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই ভগবানের 
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[অধ্যায় ১১ 
বিরাটরূপেও সবকিছুই ছিল দিবা। ধারণ করে অবস্থান করছিলেন। গোপবালক এবং ৫ 

শ্রীম্তাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা যখন গোপবালক এবং | বৎসই কেবল নয়, এমনকি তাদের হাতের পাচনবাড়ি, 
গো-বংস্যগুলিকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন শিং, বক্র, বাশি, ভূষণাদির রূপও ভগবান স্বয়ং ধারণ 
তখন শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং গোপবালক ও গোবৎসাগুলিয রূপ | করেছিলেন (শ্রীমন্ভাগবত ১০।১৩।১৯)। 

পরিশিষ্ট-ভাব দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের অংশ জীবের সব কিছু আশ্চর্যনয় বলে বলা হয়েছে (গীতা ২ 1২৯), 
এখানে ভগবানের সব কিছু আশ্চর্যময় বলে জানানো হয়েছে। ভগবানকে যতই দেখা যাক ততই তার বৈশিষ্ট্য নজরে 
পড়তে থাকে, কেন-না তার বৈশিষ্ট্য অপার, অনন্ত। 


সত সত সত 
সহা সয় এগার বিইরাহ্পের প্রকাশের বণনা ক্রছেন। 


দিবি সূর্যসহস্রসা ভবেদ্‌ যুগপদুখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সাস্যাদ্‌ ভাসন্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২ ॥ 
[দিবি (আকাশে) ; যুগপৎ (একই সঙ্গে) : সূৰ্যসহস্ৰস্য (সহস্ৰাধিক সূর্য) ; উখিতা+ ভবেহ (উদিত হয়) ; সা, ভা 
( সেইসবের প্রভা) ; তা, মহায্নঃ (এই মহাস্থার) : ভাসঃ (প্রভার) ; সদৃশী (সমকক্ষ) ; যদি, স্যাৎ (হতে না।)] 
আকাশে যদি একই সঙ্গে সহস্র সূর্য উদিত হয়, তাহলেও সেই সবগুলিন প্রভা একত্রে এই মহাত্মার 
_ (বিরাটনূপ পরমাার) প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না৷ ১৯. ॥ 


“তস্য মহাত্মনঃ' | ভগবানের প্রডার উদাহরণ কীভাবে হতে পারে। কারণ 
- আকাশে উদিত সহস্র তারকারাজি মিলিত হয়েও যেমন | সূর্যের প্রভা হল ভৌতিক আর বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভা 


এক চক্র প্রভার সমান হয় না এবং সহশ্র চন্দ্র মিলিত | দিবা। ভৌতিক প্রভা যত উচ্ছল হোক তা দিব্য প্রভার 
গ যেমন এক সূর্যের সমকক্ষ হয় না, তেমনই | তুলনায় তুঙ্ছই হয়ে থাকে। ভৌতিক প্রভা ও দিব্য 
আকাশে সহত্র সূর্য উদিত হলেও তাদের সকলের মিলিত প্রভা ভি শ্রেণীর হওয়ায় এ দুটির মধ্যে কোনো তুলনাই 
প্রভা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভার সমান হতে পারে না। চলে শা। অঙ্গাল নিশিষ্ট নির্দেশের ন্যায় ভৌতিক প্রকাশ 
তাৎপর্য হল যে সহশ্র সূর্যের প্রভাও বিরাটরপ ভগবানের | দ্বারা দিব্য প্রকাশকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেমন 
প্রভার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। এইরূপ সহস্র সূর্যের এইস্থানে সঞ্জয় সহস্র সূর্যের ভৌতিক প্রভা কল্পনা 
প্রভার সঙ্গে তুলনা করতেও যখন দিবাদৃষ্টিসম্পন্ন স্জয় | করে বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভাকে (তেজকে) লক্ষ্য 


পরিশিষ্ট-ভাব_ সহস্রাধিক সূর্যের প্রভা একত্র মিলিত হয়েও ভগবানের প্রভার সমকক্ষ হতে পারে , কারণ সূর্যের 
ভগবানের প্রভা থেকেই উৎসারিত (গীতা ১৫1১২)। সহস্র সন সূর্যের প্রভাও যদি একত্র হয়, তবুও তা হল 
প্রাকৃতিক, কিন্তু ভগবানের প্রভা প্রাকৃতিক নয়, তা হল ছি) 

এ এ শক 


সহজ আগের জোক ওালিতে বিষক ভগবানের দিবারাগ, অবয়ন এবং এতার বশী করে সঙ এবার অভুর্নের 
নিস্ারেগ দলা করার কথা বালান) 


তত্রেকস্ছং জগৎ কৃৎন্সং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশাদ্দেবদেবস্য শরীরে পাশুবন্তদা॥ ১৩ ॥ 
[তদা, পাশুবঃ (তখন অৰ্জুন) ; দেবদেবস্য ( দেবাদিদেবের) : তর, শরীরে ( সেই দেহে) ; একস্থম্‌ (একটি জায়গায় 
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ফলিত) ; অনেকধা (নানা ভাগে) : প্রবিভক্তম (বিভক্ত) ; কৃৎস্নং, জগৎ (সমন্ত জগৎ) ; অপশাৎ (অবলোকন করলেন।)] 

তখন অর্জুন দেবাদিদেবের দেহের কোনো একটি স্থানে স্থিত নানাভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎ অবলোকন 
করলেন॥ ১৩ ॥ 

বাখ্যা-_“তপ্রৈকস্ং জগৎ কৃতলগং প্রবিভক্তমনেকধা" | তাৎপৰ্য হল যখন ভগবান অর্জুনকে দিবাদৃষ্ি প্রদান করেন 
__নানাভাগে বিভক্ত অর্থাৎ দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী, তার বিশ্বরূপ দেখার জনা, তখনই অর্জুন দেখতে পান। 
পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্র ইত্যাদি বিভাগগুলির সঙ্গে । “অপশ্য' কথাটির অর্থ হল, ভগবান যেমন রূপ দেখান, 
(সংক্ষিপ্তভাবে নয়, বিন্তৃতভাবে) সমস্ত চরাচর জগৎ | অর্জুন ঠিক তেমনই দেখেন। সঞ্জয় প্রথমে যেমন 
ভগবানের শরীরের একাংশে অর্জুন ভগবদ্প্রদন্ত। ভগবানের রূপ বর্ণনা করেছিলেন, অর্জুনও সেই রূপই 
দিবাচক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করলেন। তাৎপর্য হল এই যে: দেখেছিলেন। 
ভগবান শ্্রীকষ্খের এই মনুষ্যদেহের একাংশে চরাচর, মনুষ্যলোকের অপেক্ষা দেবলোক যেমন অতি 
স্থাবর-জঙ্গমসহ সমস্ত ছগং অবস্থিত। সেই জগৎও নানা | বিশিষ্ট, তেমনই দেবলোকের থেকেও ভগবান অনন্ত 
ব্রহ্মান্ডের রূপে, নানা দেবলোকের রূপে, নানা ব্যক্তি ও গুণ বৈশিষ্টাপূর্ণ । কারণ দেবলোকাদি সবই প্রাকৃত 
পদার্থের রূপে বিভক্ত ও বিস্তৃত অর্জুন এই রূপ স্পষ্ট আর ভগবান প্রকৃতির অত্ীত। তাই ভগবানকে 
প্রতাক্ষ করলেন/”)। বলা হয়েছে “দেবদেৰ' অর্থাৎ দেবগলের দেবতা 

এঅপশাদ্দেবদেবসা শরীরে পাগুবন্থদা'_“তদা'র | (প্রভু)। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে জরামুজ, অণ্ুজ, উভিজ্জ, স্বেদজ, স্থাবর-জঙ্গম, নভচর- 
জলচর-স্ছলচর, টুনানী লক্ষ যোনি চতুদশ ভুবন ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত জগৎ অবলোকন করলেন। জগৎ অনন্ত 
হলেও তা ভগবানের দেহেরই একাংশে স্কিত (গীতা ১০।৪২)। অর্জুন ভগবানের দেহে যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, 
সেখানেই তিনি অনন্ত জগৎ দর্শন করেন। 


এজ সি সত 
সঙ ভগবানের অলৌকিক বিহবাশ দেখে অজুর্নের কী অবলা এল _ পরবতী রে সঞয তার বলদ করছেনা 


ততঃ স বিল্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ। 
প্ৰণম্য শিরসা দেবং কৃতাগ্জলিরভাষত॥ ১৪ ॥ 
[ততঃ (ভগবানের বিশ্বকূপ দেখে) ; সঃ, ধনপ্তয়ঃ ( সেই অর্জুন) ; বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্যয়াবষ্ট হলেন) ; হাইরোনাহ (সর্বাঙ্গ 


রোমাক্ষিত হল) ; কৃতাঞ্জলিঃ (করভোডে) ; দেবন্‌ (বিশ্থরুপ-দেবকে) ; শিরসা (অবনত মস্তকে) ; প্রপমা, অভাষত (প্রণাম 
করে বললেন।)] 


ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং ভার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি করজোড়ে 
বিশ্বরূপ-দেবকে অবনত মন্্রকে প্রণাম করে বললেন।॥ ১৪ ॥ 


ঈশ্রীমভাগবতে আছে যে, মা যশোদা একবার কানাইয়ের ছোট মুখবিবরে বিশ্নকূপ দর্শন করেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, 
অনস্থকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের একটি বরহ্মাণ্ডে একটি ডুমশুল ৷ সেই ভূমণ্ডলে ভাবতবর্ধ, তাতে এক মথুরামশ্ুল্প, মণুরামণ্ডলে ব্রজমগুল, 
ব্ৰ্জমণুলে নন্দী, নন্গাঁতে নন্দভবন আর সেই নন্দভবনে এক ছোট্র শিশু কানাই। সেই কানইকে তার মা যশোদা ছড়ি নিয়ে 
ত্রঙ্জন করছেন “তুমি কেন মাটি পেয়েছ ? তোমার হাঁ মুখ দেখাও!" কানাই তার মুখ হা-করে দেখালেন, যশোদা তখন তার সেই 
ছোট্র মুখবিববে সম্পূর্ণ জ্রগৎ__নন্দগা, নন্দভবন নিজেকেও দেখতে পেলেন__'সহাত্মানম্‌' (শ্রীমত্তাগবত ১৩॥৮।৩৯)। 
অর্জুনও এইভাবে ভগবানের শরীরের একাংশে সম্পূর্ণ জগৎ অবলোকন করলেন। 
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বাখযা_ “ততঃ স বিল্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্রয়ঃ' |  'প্রণমা শিরসা দেবং কৃতাগুলিরভাবত+_ভগবাডনর 
_অর্জুন যা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি, | এই বিশেষ কপার অনুভব করে অর্জুনের মনে হল যে, এর 
ভগবানের সেই অত্যাশ্চর্য বিশ্বকপ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট | জন্য আনি কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব ? আমার এমন 
হলেন। ভগবান তার ৬পর কুপাপরবশ হয়ে নিজে থেকেই | কোনো বন্ধ নেই, যা আমি একে সমর্পণ করতে পারি। আমি 
আধ্যায্মিক উপদেশ দিয়েছেন এবং এখন তাকে আবার | কেবল অবনত মনকে প্রণামই করতে পারি অর্থাৎ নিজেকে 
তার বিশ্বরাপ দেখাচ্ছে এই কথা ভেবে অর্জুন | সমপণ করাতে পারি। তাই অর্জুন করজোড়ে অবনত মন্তকে 
রোমাঞ্চিত হলেন। ভগবানের সেই বিশ্বরূপের স্বতি করতে লাগলেন। 


শি ৯৫ পি 


সহজ অকুন্দ জগাবানোৱ বো বিরুপ ফেষে আশ্চার্ছিত এরোইলোল, পরবতী /তিনাটি র্লোকে তার বলা করে 
ভগবানের জাতি করেনা 


পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ডুতবিশেষসজ্ঘান্‌। 
ব্রঙ্মাণমীশং কমলাসনহুমৃীংস্চ সর্বানুরগাংস্চ দিব্যান্‌॥ ১৫ ॥ 

[দেব (হে দেব!) ; তৰ, দেহে (আপনার দেহে); স্বান, দেবান্‌, তথা (সকল দেবতাকে এবং) ; ভূহবিশেষসঙ্ঘান্‌ 
(প্রাণীদের বিশেষ সা্রদায়কে) ; চ ( এবং) ; কমলালনসন্‌(কমলাসন$) ; ্রহ্মাণম (রা); ঈশম্‌ (মহাদেব) ; সর্বন্, লীন 
_(সমন্ত খথিকুল) ; চ (এবং) ; দিব্যা, উরগান (সমস্ত দিব্য সপুলিকে) ; পশ্যামি ( দেখছি।)] 

অর্জুন বললেন _হে দেব! আমি আপনার দেহে সকল দেবতাকে, প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়গুলিকে, 
কমলাসনহপ্রদ্বাঃ মহাদেব, সমস্ত ঝমিকুল এবং সমন্ত দিনা সর্পগুলিকে দেখছি। ১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা-_“পশাসি দেবাংস্রব দেব দেহে সৰ্বাংস্থণা এই শ্লোকে অর্জুনের কথায় প্রনাণিত হয় যে স্বর্গ, নর্ত্য 
ভূতবিশেখষসঙ্ঘান্‌'__ঈশ্বরপ্রদত্ত অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি এত | এবং পাতাল এই ত্রিলোক পৃথকভাবে নয়, বিভাগসহ 
অনুপম ছিল যে, তিনি দেবলোক পর্যন্ত তো বটেই, | একসঙ্গে এবই স্থানে তিনি দেখছিলেন 
পরিষ্কারভাবে ব্রিলোকও দেখতে পাচ্ছিলেন। ত্রিলোক | 'প্রবিভক্তমনেকথা" (গীতা ১১।১৩)। সেই ভ্রিলোক 
ছাড়া তিনি আরও দেখতে পাচ্ছিলেন, ্র্টা | থেকে তিনি ক্রমে ব্ৰহ্মলোক, কৈলাস এবং বৈকুষ্টলোক 
ব্ৰহ্মা, প্রতিপালক বিষ্ণু এবং সংহারক মহাদেবকে। তাই এবং সেইসব লোকের অধিকর্তাদেরও (ত্রহ্মা, বিষ্ণু, 
হেশ্বরকেও) দেখলেন। এ সবই দিবাদৃষ্টির প্রভাব ! 

বিশেষ কথা 


ভগবান যখন বলছিলেন যে, এই সম্পূর্ণ ভঙগৎ আমার 
প্রমানিত হয় যে অর্জুন কমলের ডাটি এবং তার উদ্গরম | কোনো একাংশে অবস্থিত, অর্জুন তখন সেটি দেখবার 
স্থান মূল আধার ভগবান বিষ্ণুকে (যিনি অনন্তশয্যায় | জন্য অনুরোধ করে নি। অজুনের অনুরোধে ভগবান 
শায়িত) দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া মহাদেব, কৈলাস পর্বত | বলেছেন যে, তুমি আমার শরীরে একাংশে স্রিত চরাচর 
এবং সেই পর্বতের ওপর তার আবাসস্থ বটবৃক্ষও দেখতে | জগৎ অবলোকন কর--“ইহ একস্থং.. 
পাচ্ছেন। (১১।৭)। বেদব্যাসের দ্বারা দিবাদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ও তাই 

“খীংশ্ড সর্বানুরগাংস্চ দিব্যান পৃথিবীতে যত | বলেছেন যে, অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে স্থিত 
মি আছেন তাদের এবং পাতালে ছ্িত দিব্য সর্পাদিও | সম্পূর্ণ জগৎ দেখেছিলেন “তত্র একছং......... 
তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দেবদেবসা শরীরে’ (১১।১৩)। অর্জুন এখানে বলেছেন 
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যে, আমি আপনার দেহে প্রাণী সমুদায়কে দেখছি “তব | ভগবানের দিকে কীভাবে যাবে? 

দেব দেহে'। এইরূপ ভগবান এবং সঞ্জয়ের বাক্যে ভগবান ভার শরীরের একাংশে বিশ্বরূপ 
“একস্থম’ (একন্থানে) পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, কিছু অর্জুনের দেখিয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি 'একন্কম' বলেছেন। 
বাকো এই পদটি ব্যবহৃত হয়নি। তার কারণ হল যে সঞ্জয় পে অবস্থিত ভগবানকে এবং ভগবানের 
অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের দেহের যে স্কানে পড়েছে, | শরীরের একাংশে স্থিত বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন। তাই 
সেখানেই তিনি ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছিলেন। তখন | সঞ্জয় এখানে ‘এক্থম্‌' পদটি ব্যবহার করেছেন'১)। 

তার দৃষ্টি সারথিরূপে উপবিষ্ট ভগবানের দিকে ঘায়নি। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান এবং সঞ্জয়ের 
যে স্থানে অর্দুলের দৃষ্টি গিয়েছিল, সেখানেই তিনি | দৃষ্টিতে সেই একস্থান বলতে ঠিক কোন্‌ জায়গাটি 
অনন্ত জগৎ দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং তার দৃষ্টি বোঝাচ্ছে, যেখানে অঞ্জন বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন ? 
সেখানেই থমকে যায়। সেইজনাই তিনি 'একন্কম্‌' বলতে তার উত্তর হল যে, ভগবানের শরীরের টিক কোন্‌ 
পাবেননি। তার পক্ষে ‘একস্থম্‌' বলা তখনই সম্ভব হত, "স্থানে অর্জুন বিশ্বলাপ দর্শন করেছিলেন তা নিদিষ্ট 
যদি বিশ্বরাপ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সারথিকূপে উপবিষ্ট করে বলা যায় না। কারণ তার দেহের এক একটি 
ভগবানকেও দেখতে পেতেন। অর্জুন শুধু বিশ্বকূপই | রোমকৃপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান +॥ ভগ্গবানও 
দেখেছিলেন, তাই তিনি বিশ্বরূপের বর্ণনাই করেছিলেন। | সেই কথাই বলেছেন যে, আমার দেহের এক অংশে 
এই বিশ্বরূপ তার এত অপার মনে হয়েছিল যে, তার দেশ | তুমি চর-অচর সমেত জগৎ অবলোকন কর (গীতা 
এবং কালের কোনো সীমা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। | ১১৭)। তাই অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের শরীরের যেখানে 
তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুনের দৃষ্টিতে বিশ্বরূপের যখন পড়েছিল, সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখতে 
কোনো অন্য ছিল না, তখন তার দৃষ্টি সারথিরাগী পাচ্ছিলেন। 


পরিশিষ্ট -ভাব-_-অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপের মধো দেবতা, প্রাণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্মর, খধি, নাগ__এইসব 
সমৃহভাবে দেখলেন। তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুন এই মরজগতে থেকেই দেবলোক, প্রঙ্মালোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, 
নাগলোক ইত্যাদি লোকগুলি অবলোকন করলেন। সুতরাং যা কিছু দেখা বা শোনা যায় তা সবই ভগবানের দেহের 
একাংশে স্বিত। ভগবান সাকার হন বা নিরাকার, অতিবৃহৎ হন বা অতিক্ষদ্র, তার অনন্রভাবের কোনো সীমা নেই। 
সমগ্র জগৎ-সংসার তার থেকেই উৎপন্ধ হয়, তাতেই অবস্থান করে আনার তাতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান 
একইভাবে বিরাজ করেন। 


শি এক আঠ 


অনেকবাহুদরবক্রুনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬ ॥ 


[বিশ্বেশ্বর ( হে বিশ্েশ্বর !) : বিশ্বরূপ (হে বিশ্বরূপ!) ; ত্বাম্‌ (আপনাকে) ; অনেকবাহুদরবন্তুনেব্রম (বহু হাত, উদর, মুখ 
এবং নেত্রবিশিষ্ট) ; সর্বতঃ (সবদিকে) ; অনন্তলূপম, পৃশ্যামি (অনন্ত রূপসম্পয্া দেখছি) ; তৰ (আপনার) : আদিম্‌, মধ্যম 


ভগবান এবং সঞ্জয়ের বাকো “একঞ্ছন্‌' পদ ব্যবহার করায় মনে করা উচিত যে অর্জুন ভগবানের দেহের এক স্থানেই 
সম্পূর্ণ িশ্বরাপ দেখেছিলেন। 
ওক) ‘রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড" (শ্রীরামচরিতমানস ১1২০১) 
শখ) ক্েদুমিধাবিগনিত্রা গুপবাণুচর্যাবাতাধবরোমবিবরসা চ তে মহিতনম্‌ ॥ (শ্রীনভাগবত ১০1১৪1১১) 
আপনার এক একটি রোমকৃপে অগণা ব্ৰহ্মাণ্ড সেইরূপ ওঠানামা করে যেরূপ জ্ঞানালার ছিদ্রপথে প্রবেশকানী' সূর্যের কিরণে 
ধুলোর ক্ষু্াতিক্ষু্জ কনাকে ওঠানামা করতে দেখা যায়। 
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[অন্যায় ১১ 


(আদিলা মধ্য) ; পুনঃ, অন্ন (এবং অস্ত) ; ন, পশ্যামি (দেখতে পাচ্ছি না)] 
হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! আপনাকে আমি বহু হাত, উদর, মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট ও স্বদিকে অনন্ত 
রূপসম্পন্ন দেখছি। আমি আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না॥ ১৬ ॥ 


ব্যাখ্যা “নিশ্বেশ্বর', “বিশ্বরূপ' এই দুটি সন্থোধনের 
অর্থ হল যে আমি যা কিছু দেখছি, তা সবই আপনি এবং 
বিশ্বের প্রভু ও অগীশ্বরও আগনি। স্বাগতিক মানুষের 
শরীর জড় হয়ে থাকে, তাতে থাকে চেতন 
শরীরী ; কিন্ত আপনার বিশ্বরূপে শরীর এবং শরীরী এঠ 
দুটি ভাগ বর্জিত। বিশ্বরূপে দেহ এবং দেহী দুই-ই আপনি। 
তাই বিশ্বরূপের সবই চিন্ময় (চিত্যয়)। তাৎপর্য হল যে, 
অর্জুন 'বিশ্বরূপ" সম্বোধন দ্বারা বলেছেন যে আপনিই 
দেহ এবং “বিশ্বেশ্বর’ সম্বোধন দ্বারা বলেছেন আপনিই 
দেহী (শরীরের মালিক)। 


“পশ্যামি স্বাং সর্বতোহনন্তরূপম’_ আপনি দেশ, 
কাল, বন্ধ, বাক্তি, পদার্থ ইত্যাদির রূপে চতুর্দিকে অনন্ত 
| কূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। 

“নান্তং ন মধ্যং ন পুনন্তসাদিম’ আপনার অন্ত 
ায়ঃ তাও জানা নেই; কোথায় আপনার মধ্য তারও 
গনা নেই আর আদি যে কোথায় তাও জ্ঞানা নেই। 
সর্বপ্রথম 'নান্তম' বলার অর্থ এই মনে হয় যে, যখন 
কেউ কিছু দেখে, তখন সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি সেই বস্তুটির 
সীমার দিকে থাকে যে এটি কতদূর পর্যন্ত আছে? যেমন, 
বই দেখলে সর্বপ্রথম নজর যায় তার আয়তনের 


“আনেক বাহুদরবক্রুনেত্রম্* আমি আপনার হাতের 
দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক হাত, আপনার উদরের 
দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক উদর, আপনার মুখের 

* দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক মুখ এবং আপনার চোখের 
দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম অনেক চোখ। তাৎপর্য হল 
আপনার হাত, পেট, মুখ এবং চোখের কোনো অন্ত নেই, 
এগুলি সব্থ অনস্ত। 


দিকে, তেমনই ভগবানের বিশ্বরূপ নের দৃষ্টি 
সর্বপ্রথম তার সীমার (অস্তের) দিকে গিয়েছিল। অর্জুন 
যখন তার অন্ত খুঁজ্জে পেলেন না, তখন তাঁর দৃষ্টি গেল 
মধ্যভাগে। পরে আদির (আরপ্তের) দিকে দৃষ্টি গেল, কিন্ত 
কোথাও তিনি সেই বিশ্বরূপের অস্ত, মধ্য এবং আদির 
খোঁজ পেলেন না। তাই এই গ্লোকে ‘নান্তং ন মধাং ন 
পুনস্তবাদিম' এই ক্রম দেওয়া হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ এই শ্লোকে ভগবানের বিরাটরূপের অনন্তময়তার বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের একাংশেও 


অনন্তময়তা বিদ্যমান। যেমন কালিতে বিশ্বের সব লিপিই 


লেখা যায়, স্বণ দ্বারা যে কোনো গহনাই তৈরি সম্ভব হয়। 


তেমনি ভগবানেও সব কিছুই বিদ্যমান। তাতে নেই এমন কিছু জগতে নেই। 


এ সি ৯ 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষাং সমন্তাদ্‌ লীপ্তানলার্কদাতিনপ্রমেয়মূ॥। ১৭ ॥ 


[হল (আপনাকে) ; কিরাটিনম্‌ (কিবীটি) ; গদিনম, চক্রিপম্‌ (গদা, চক্রধাহ কূপে) ; পশ্যামি ( দেখছি) ; তেজোরাশিম্‌ 
( তেছেঃপুঞজন্বরূপ ) ১ সবতিঃদীপ্তিম্ (সবদিক প্রকাশকাৰী) ; দীপ্তানলার্কদাৃতিম ( দেদীপানান অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি 
আপ দুিীক্া্‌ (রবী); চ, সমস্তাৎ, অপ্রমেয়ম্‌ (এবং সবদিক হতে অগ্রমেম স্বরূপে দেখছি।)] 

আমি আপনাকে কিরীটি (মুকুট), গদা, চক্র (এবং শহা ও পন্ন)-ধারী রূপে দেখছি। আপনাকে 
তেজোরাশিমুক্ত সর্বদিক প্রকাশকারী, দেদীপ্যমান অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় দীস্তিসম্পয়, দুনিরীক্ষ্য এবং 
সর্ণদিক থেকে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি॥ ১৭ ॥ 

ব্যাখ্যা 'কিদীটিনং গদিনং চক্রিণং চ'__ | এতে মনে হয় অরুন বিশ্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চতুর 
আপনাকে আমি কিনীটি, গদা, চক্রধারীরূপে দেখছি। | রূপও দেখেছিলেন। 
এখানে ‘চ’ পদটির ছারা শঙ্খ এবং পদ্মও ধরা উচিত। ‘তেজোরাশিম্‌'_ আপনি তেহ্ঃপুপ্রস্থরূপ, যেন 


শ্লোক ১৪] 


সমস্ত তেজ (অনন্ত তেজ) একত্রীকৃত হয়েছে। এর জাগে 
সঞ্চয় বর্ণনা করেছেন যে, আকাশে যদি একই সঙ্গে হাজার 
হাজার সূর্য উদিত হয় তাহলেও তার তেজ (প্রভা) 
ভগবানের প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না (৯১/১২)। 
আপনি এমনই প্রভাসম্পন্ন । 

'সর্বতো দীন্তিমপ্তম'_ আপনি স্বয়ং প্রকাশন্থরূপ 


হওয়ায় চতুদিক প্রকাশিত করছেন। 
“পশ্যামি ত্বাং দুর্িরীক্ষাং সমন্তাদ্‌ 


দীপ্তানলার্কদযৃতিমপ্রমেয়ম_অতান্ত প্রদীপ্ত আমি এবং 
সূর্যের ন্যায় আপনার দেত্কাস্টি। যেমন সূর্যের সামনে 
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অতান্ত কঠিন। আপনাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি 
না। 

[অন্ত আশ্চর্যের কথা হল যে, ভগবান অর্জুনকে 


দিবাদাষ্টি দেওয়া সত্ত্বেও ভগবানের দেদীপামান কূপের 
জনা তিনিও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বকাপ দেখতে যেন সমর্ণ 
নন।] 

আপনি সর্বভাবেই অপ্রমেয় (অপরিষিত) অর্থাৎ 
আপনি কোনো সময়েই প্রমার (মাপের) মধ্য সীমাবদ্ধ 
নন। তাই প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, 
অনুপলক্কি ইত্যাদি কোনো প্র্াণই আপনার বিষয়ে 


চোখ ধাধিয়ে যায়, তেমনই আপনাকে দেখে আমার 
চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনাকে নিরীক্ষণ করা 

পরিশিষ্ট-ভাব-_“অপ্রয়েম্ণ__পরমাত্মার সপ্ুশ-নির্ুণ, সাকার-নিরাকার সমগ্র কাপই অপ্রমেয় (অপরিমিত) 
এবং তার অংশ জীবাস্মাও অপ্রমেয়__'অনাশিনোহপ্রমেযস্য' (গীতা ২।১৮)। পরমাস্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, কারণ 
তিনি জ্ঞানেরও জ্ঞাতা___'বেদান্তকৃছ্েদবিদেব চাহম্‌' (গীতা ১৫1১৫)। 

“দুনিরীক্ষ্মম'__ ভগবদপ্রদন্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেও অর্জুন ভগবানের সম্পূর্ণ বিরাট দর্শন করতে সক্ষম হননি। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবদ্প্রদন্ত শক্তিতেও ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হয় না। ভগবানও নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে জানেন না, যদি জানতেন, তাহলে আর অনন্ত হন কী করে 

পটিত সর পাক 


জানাতে পারে না ; কারণ ‘প্রমা'-র যে শক্তি তা তো 
আপনারই। 


সঙ পরবর্তী হবে অভুগ এবার ভগবানের /লিওর্ণ-নিবাকার, সওগ-নিরাকার এবং সওপ-সাবগার বাপ 

অবলোকন জরে জগবাহনের কাতি ক্রেন 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌। 
ত্বমবায়ঃ শাশ্মতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্রং পুরুষো মতো মে॥ ১৮ ॥ 

[নত বেদিতব্যম্‌ (আপনিই জ্ঞাতব্য) ; পরমম্ত অক্ষরম্‌ (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) ; ত্বম, অসা, বিশ্বস্য (আপনি সমগ্র 
বিশ্বের) : পরম, নিধানম্‌ (পরম আশ্রয) : ত্বম্‌ (আপনি) ; শাশ্বতধর্মগোপ্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক) ; স্বম্‌, অবায়ঃ (আপনিই 
অবিনাশী) ; সনাতনঃ (সনাতন) ; পুরুষঃ (পুরুষ) ; মে (আনি) ; মতঃ (বনে করি।)] 

আপনিই জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি সমগ্র বিশ্বের পরম আশ্রয়, সনাতন ধর্মের রক্ষকও আপনি 
এবং আপনিই অবিনাশী সনাতন পূরুষ__ এরূপ আমি মনে করি॥ ১৮ ॥ 

বাখ্যা_“ত্বক্ষরং পরমং বেদিতবাম্‌ বেদ, শাস্তু, | আপনার থেকেই তা আবার প্রকটিত হয়। এইরূপে 
পুরাণ, স্মৃতি, মহাপুরুষদের বাণী এবং তন্তুল্জ জীবন্ত ; আপনিই এই জগতের পরম নিধান। [এই পদটিতে অর্জুন 
মহাপুরুষদের দ্বারা জ্ছাতব্য যে পরঘাননস্থরাপ অক্ষর | ভগবানের সম্ডণ-নিরাকার রূপের বর্ণনা করে তার স্তি 
ব্ৰহ্ম, যাকে নিপ্ুণ-নিরাকার বলা হয়, তা আপনিই। করছেন।] 

“ত্বমস্য বিশ্বসা পরং নিধানম্‌' জগৎ-সংসার | 'স্বং শাশ্বতধর্মগোপ্তা"_যখন ধর্মের হানি ও অধর্ম 
দেখাশোনা এবং অনুভূতির মধো আসে, সে সবেরই | বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন আপনিই অবতাররূপে এসে অধর্ম 
পরম আশ্রয় ও আধার আপনি। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ | নাশ করে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেন। [এই পদটির দ্বারা 
কারণসহ আপনাতেই লীন হয় এবং মহাসগের সময় অর্জুন সঞ্চণ-সাকারের বর্ণনা করে ভগবানের স্মৃতি 


782 [অধ্যায় ১১ 
ন, অনাদি, চিরস্কাযী উত্তম পুরুষ 


“অবায়ঃ সনাতনন্ত্রং পুরুষো মতো মে'_ অব্যয় ৷ আপনিই__এরূপ আমি মনে করি। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ এখানে "ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্‌' পদটিতে নিরগুণ-নিরাকারের কথা বলা হযেছে, স্বমসা 
বিশ্বসা পরং নিধানম্‌' এই পদটিতে সুণ-নিরাকারের কথা বলা হয়েছে এবং “সং শাশ্বতধর্মগোপ্তা’ পদটিতে সপ্ডণ- 
সাকারেন কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে নিষুণ-পিরাকার, সগ্ুণ-নিরাকার এবং সপ্তণ-সাকার এই সব মিলিত 
হয়েই ভগবানের সমগ্রকূপ হয়ে থাকে, যা জানা হলে পরে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না (নীতা ৭1৯)। কেন-না 
তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো বস্ধুই লেই। 


শি সস 


সহজ গঞ্দশা খেকে অতীশ ভোক পক বিস্থায়াউজেককারী জেরার বাগদা করে পরবর্তী নটি জোকে কু 
সেই বিষ্বকাপের জুতা, এতাক এবং সামঘোরি বগর্মা করছেন। 


অনাদিমধ্যন্তমনন্তবীর্বমনম্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রমূ। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌ ৷ ১৯ ॥ 
[যাম (আপনাকে) ; অনাদিমন্যাপ্তম (আদি, নধ্য এবং অন্তরহিত) ; অনন্বনীর্য (অনন্ত প্রভাবশালী) : অনন্তবাহম্‌ (অসংখা 
বাছ) :শশিশর্ঘনেরম( সর সূ নেও সপ)  দীপ্তহতাশবক্রুম (স্বলন্ত অগ্নির নযায় মুখবিশিষ্ট) ; স্বতেজসা (নিজের তেজে) ; 
* ইদম্‌, বিশ্বম (এই জগৎকে) ; তপন্তম্‌, পশ্যামি (সন্তপ্তকারীরূপে দেখছি।)] 
আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত, অনন্ত প্রভাবশালী, অসংখ্য বাহ, চন্দ্র-সূৰ্য নেত্ৰস্বরূপ, 
্ন্থলিত অগ্নির ন্যায় মুখমগুলবিশিষ্ট এবং নিজের তেজে জগৎকে সন্প্তকারী রূপে দেখছি॥ ১৯ ॥ 


ব্যাখ্যা “অনাদিমধ্যান্তম' আপনি আদি-মধা-আন্ত 
রহিত অর্থাৎ আপনার কোনো গীমা নেই। 

যোড়শ শ্লোকেও অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি 
আপনার আদি, মধ্য ও অপ্ত দেখতে পাচ্ছি না। ওইন্থানে 
“দেশকৃত' অনন্তের বর্ণনা করা 
'কালকৃত' অনন্তের বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে 
দেশকৃত, কালকৃত বা বন্দকৃত, কোনো কিছুতেই আপনার 
না লীনা নেই। দেশ-কাল ইত্যাদি সবই আপনার 
গত, তাহলে আপনি সেগুলির অস্তগত হবেন কী 
করে ? অর্থাৎ দেশ -কাল ইত্যাদি কোনো কিছুরই আধারে 
মাপা সম্ভব নয়। 
“অনন্কবী্ঘম’_ আপনাতে অপার পরাক্রন, সামথ্য, 


‘অনন্তৰাছম’'*৷ আপনার অসংখ্য বাহু, যা গুণে 
শেষ করা যায় না, তাই আপনি অনপ্তবাহু। 

“শশিস্থনেত্রম_জগৎকে প্রকাশিত করে যে সূর্য 
এবং চন্দ্র, তা আপনার নেত্র-স্বরূপ, তাই জগৎমাত্রই 
আপনার থেকে প্রভা-প্রাপ্ত হয়েছে। 

‘দীপ্তহুতাশবক্তুম যন্ত্র বা হোম প্রভৃতিতে যা কিছু 
অগ্রিতে হবি করা হয়, সেসব গ্রহণকারী দেদীপামান অগ্নি 
রূপ মুখগহ্র আগনিই। 

“স্বতেলসা বিশ্বমিদং তপন্তম' যে তেজের দ্বারা বিশ্ব 
সন্তপ্ত হয়, সেই তেজও আপনি। তাৎপর্য হল এই যে, 
যেসব ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি প্রডৃতি থেকে প্রতিকূলতা 
সৃষ্টি হয়, সে সবের দ্বারা প্রাণীকুল সন্ভপ্র হচ্ছে। 


5 তেজ আছে। আপনি অনন্ত ও অসীম শক্তি- সন্প্কারী এবং যারা সপ্তাপিত হয় উভয়ই সেই এক 
l বিশ্বরূপেরই অঙ্গ। 


ষোড়শ গ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন *অনেব 
পুনকক্ষির 
উত্ররূেন বর্ণনা করা হয়েছে 


বাহুদরবক্রুনত্রম" এবং এখ 
মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয় ; কারণ ওই স্থানে বিরাটরাপ ভগাবানের দেবরাপ বর্ণিত হয়েছে এবং এখানে 
শরকাগের বর্ণনা হওয়াতেই এখানে “বিশ্বসিদং তপস্থম এবং পানে (বিশতম) ক্লোকে “পষটাস্বতং 
রাপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রবাদিতৃষ্ণ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 


লেছেন ‘অনন্তবাছম্‌', এখানে তাই এটি 
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পরিশিষ্ট-ভাব__এই শ্লোকের তাৎপর্য হল যে, ভগবান সর্বভাবেই অনন্ত। ভার প্রস্থলন্ত তেজে তাপিত বিশ্ব 
ভগবানের থেকে পৃথক নয়। সুতরাং তপ্তকারী এবং তাপিত _ উভয়ই ভগবানের স্বরূপ। 


কচ এল এক 
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
দৃষ্টাস্ভুতং কূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্ঘিতং মহাস্বন্‌॥ ২০ ॥ 

[নহায়ন্‌ ( হে মহাত্মা !) ; হদম্‌, দ্যাবাপথিলোঃ (এই স্বর্গ ও পৃথিবীর) ; অন্তরম্‌, জ (মধাবতী অন্তরীক্ষ এবং) ; সর্বাঃ 
(সকল) ; দিশঃ (দিক) ; একেন, ্বয়া* ছি (এক আপনার দ্বারাই) ; ব্যাপ্তম (পরিপূর্ণ) ; তব (আপনার) ; ইদম্‌ (এই) ; জঙ্থতম্‌ 
(অন্তত) : উগ্ৰম (উগ্ৰ) ; রূপম (সৃতি) : দৃষ্া (দর্শন করে); লোকক্রয়ন্‌ (ভ্রিলোক) ; প্রবাথিতম্‌ (বাথিত হচ্ছে।)] 

হে মহাত্মা ! এই স্বৰ্গ ও পৃথিবীর মধ্যবতী অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আপনার 
এই অদ্ভুত ও উগ্ৰমূৰ্তি দর্শন করে ত্রিলোক বাখিত (ব্যাকুল) হচ্ছে ॥ ২০ ॥ 

ব্যাখ্যা__ "মহাত্মন এই সন্দোধনটির অর্থ হল যে, | এবং পাতালে অবস্থিত সকল প্রাণী ব্যথিত হচ্ছে, ভয়ার্ত 
আপনার স্বরূপের ন্যায় আর কারও স্বরূপ হয়নি এবং | হচ্ছে। 
কখনো হওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনি ‘মহ্যস্থা' বা মহৎ এই শ্লোকটিতে যদিও বর্গ এবং পৃথিবীর কথাই বলা 
স্ববপসম্পন্ণা। হয়েছে (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ), তবুও অর্জুনের *লোকত্রয়ম 

“দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ | কথা অনুসারে এখানে পাতালকেও ধরা যেতে পারে। 
সর্বাঃ'_ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবতীস্কানে যতটা শৃনাস্থান | কারণ অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের শরীরের কোনো একটি 
আছে তা সবহ আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ। | অংশের দিকে পড়েছিল আর সেখানে তিনি যা 

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ; পূর্ব ও উত্তরের মধাস্থলে দেখেছিলেন, তা কখনো পাতালের দৃশা, কখনো 
ঈশান", উত্তর ও পশ্চিমের মধাক্ছলে 'বায়ু" ; পশ্চিম- | ইহলোকের আবার কখনো বা স্বগলোকের। এইভাবে 
দক্ষিণের মধ্যস্থলে “নৈখত" ; দক্ষিণ ও পূর্বের মধ্যস্থলে | অর্জুনের সামনে সমস্ত দৃশাহই একই সময়ে দৃশ্যমান 
“অগ্নি কোণ এবং উর্ধ্ব ও অধ এই দশদিক আপনার | হয়েছিল) 
দ্বারাই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ এই সমস্ত দিকগুলিতে একমাত্র: এখানে একটি সংশয় দেখা দিতে পারে যে, বিরাটরূপ 
আপনিই বিরামান। দেখে ভ্রিলোক ব্যথিত হচ্ছে বলা হয়েছে, কিন্ব দিব্যদৃষ্টি 

“দৃষ্বাস্ভূতং রূপসুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্‌” ব্যতীত ব্রিলোকের প্রাণীর কিভাবে বিরাটরূপের দর্শন 
উনিশ ও বিশতম ল্লোকের পূর্বার্ধে উগ্ররাপেন বর্ণনা সম্ভব ? ভগবান তো শুধু অর্জুনকেই দিব্যদৃষ্টি প্রদান 
করে এবার বিশতম শ্লোকের উত্তবার্ধের থেকে বাহশতম করেছিলেন, তাহলে ত্রিলোকের প্রাণী বিরাটরূপ দর্শন 
শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন উ্ররাপের পরিণাম বণনা করেছেন করার উপযুক্ত দিবাদৃষ্টি কোথায় পেল ? প্রাকৃত চর্মচক্ষু 
আপনার এই অ্জুত, বিলক্ষণ, অলৌকিক, আশ্চর্যজনক, | দ্বারা বিরাটরূপের দর্শন সম্ভব নয়। তাহলে “বিশ্বমিদং 
মহাদেদীগ্যমান এবং ভয়ংকর উ্ররাঁপ দেখে স্বর্গ, মর্ভা। তপন্তম্‌' (১১1১৯) এবং *লোকত্রমংপ্রবাধিতম্‌" পদের 


(এন যে স্বর্গ থেকে পাতাল এবং পাতাল থেকে স্বর্গ এই ক্রমে বিশ্বরাপ দৰ্শন করেছিলেন, তা নয়। তিনি ভগবন্প্রৰদত্ত 
দ্বাদৃষ্টির সাহাযো স্বগ-অ্তা-পাতাল সবই একসঙ্গে দেখেছিলেন এবং যেমন দেখেছিলেন, তেমনই বলেছিলেন “হে দেব! 
আমি আপনার দেহে দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি, প্রাণীদের পৃথক্‌ পৃণক্‌ ভাবে দেখতে পাচ্ছি, কমলাগনে ব্রহ্মাকে দেখছি, 
কৈলাসে বিরাজিত শঙ্গরকে দেখছি, সমস্ত খষিকুলকে দেখছি, দিবা সর্পকুলকে দেখছি! (১১1১৫), ইত্যাদি। অর্জুনের একথা 
বলতে সময় লাগলেও, এই সামগ্রিক দর্শনে পৃথক সময় লাগেনি। ত্রাহি ভার বলায় স্গ-মর্ডা-পাতাল ইতাদির কোনো ক্রম 
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[অধ্যায় ১১ 


দ্বারা ত্রিলোকের প্রাণীদের বিরাটরূপ দেখে সন্তপ্ত ও | বিরাটরূপেরই এক ছোস্ সংস্তরণ। ভগতে যে জড়হ, 


ব্যথিত হওয়ার কথা অর্জুন কেন বললেন? 

তার উত্তর এই যে, সন্ভপ্ত এবং ব্যথিত হওয়া 
ত্রিলোকের প্রাণী সেই বিরাটরূপেরই অন্তর্গত অর্থাৎ 
বিশ্বকূপেরই অঙ্গ। সঞ্জয় এবং ভগবান বিরাটরূপ 
একক্থানে দর্শন করার কথা (‘একস্থম্‌’) বলেছেন, কিন্তু 
অর্জুন একঞ্কানে দেখার কথা বলেননি। কারণ বিরাটরাপ 
দেখার সময় ভগবানের শরীরের প্রতি অর্জুনের লক্ষ্য ছিল 
না, ভার দৃষ্টি সেই বিরাটরূপের দিকেই প্রসারিত ছিল। 
সারধীরপী ভগবানের দেহের প্রতিই যখন অর্জুনের লক্ষ্য 
ছিল না, তখন স্প্ত ও ব্যথিত এই লৌকিক জগতের 
অর্জুনের দৃষ্টি কীভাবে যেতে পারে ? এতে প্রমাণিত 
হয় যে, সন্তাপিত ও সপ্তপ্তক এবং ব্যথিত হওয়া ও ব্যথা 
প্রদানকারী এই চারটিই ওই বিরাটরূপের অঙ্গ। যদিও 
অর্জুনের মনে হয়েছিল যে বিরাটরূপ দেখে ত্রিলোক 
বাছিত ও ভয়ভীত, কিন্তু আসলে (বিরাটকূপের অন্তর্গত) 
ভীষণ সিংহ, বাঘ, সাপ ইত্যাদি জন্তু এবং সেই, 
বিরাটরূপের অপ্তগতি ত্রিলোকের প্রাণী মৃত্যুর ভয়েই ভীত 
ও সন্ত হচ্ছিল। 


মৰ্মাৰ্থ 
দেখা, শোনা ও বোঝার এই জগৎ ভগবানের দিব্য 


পরিবর্তনশীলতা, অদিব্যতা দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে 
সেই দিব্য বিশ্বরূপেরহ একটি ঝলক, এক লীলা। 
বিশ্বরূপের দিব্যতার স্থতগ সত্তা থাকে, কিন্তু জগতের যে 
অদিব্যতা তার পৃথক সস্তা থাকে না। অর্জুন দিবাদৃষ্টির 
সাহাযো ভগবানের বিশ্বরাপ দেখেছিলেন, আর ভক্তগণ 
ডাবদৃষ্টিতে এই জগৎকে ভগবদ্স্বরূপ দেখে থাকেন__ 
“বাসুদেবঃ সর্বম্'। তাৎপর্য হল এই যে বালকদের 
ছোটবেলায় কাকর, পাথরের প্রতি যে ভাব থাকে বড় হলে 
তাদের সেই ভাব থাকে না। বড় হলে কাকর-পাথর আর 
তাদের আকৃষ্ট করে না। তেমনই জগতে ভোগদৃষ্টি থাকলে 
জগতের প্রতি যে ভাব বিদামান থাকে, ভোগদৃষ্টি দূর হলে 
আর সেই ভাব থাকে না। 

যাদের ভোগদুষ্টি থাকে, তাদের কাছে জগৎ সত্য বলে 
প্রতিভাত হয়। কিন্তু যাদের ভোগদৃষ্টি থাকে না, সেইরূপ 
মহাপুরুষদের কাছে জগৎ ভগবদ্স্বরূপে প্রতিভাত হয় ; 
যেমন একজন নারীকেই বালক মা-রূখে, পিতা কন্যা- 
রূপে, পতি পর্রী-রূপে এবং ক্ষুধার্ত জন্ত খাদারূপে দেখে, 
তেমনই এই জগতকে চমচক্ষুতে সত্য, বিবেক-দৃষ্টিতে 
পরিবর্তনশীল, ভাব-ৃষ্টিতে ভগবদ্স্বরূপ এবং দিবা- 
দৃষ্টিতে বিরাটরূপেরহ একটি ক্ষুদ্র অংশ রূপে প্রতিভাত 
হ্যা 


পরিশিষ্ট-ভাব__এই শ্লোকে উদ্ধৃত 'ত্বয়ৈকেন' পদটির তাৎপর্য হল যে, অসংখ্য রূপের মধ্যে এক আপনিই 


বিরাজিত । আপনার অগণন রূপ কেউ 
'বাসুদেৰঃ সর্বম্‌' 


আছেন। 
ভগবানের নানাপ্রকার অন্তূতভাব থাকে। 


সেই সবই বিরাটরূপের অন্তগত। 


করতে পারে না, কিন্তু তাতে একমাত্র আপনিই 


তিনি দেশ, কাল, বন্ধ, বানি, রূপ, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সর্বভাবেই অনন্ত । 
দেখতে পাই না, শুনতে পারি না, জানতে পারি না, বুঝতে পারি না এবং যা আমাদের কল্পনাতেও আসে না, 


শি 5 আক 


সহ এবারা অভুর্নোর বীর সমমুষে (বৌরাটেরপপে) হাটি লোকের ল্য উপাকীত হওয়ায় (তিনি পরবতী দুটি 
এতে তারাই বগা করতেন 


অমী হি ত্বাং সুরসজ্ঘা বিশন্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্তলয়ো গৃণন্তি। 
স্বন্তীত্যুত্বা মহবিসিদ্দসজ্ঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১ ॥ 
| মী, হি, সুরসম্ঘাঃ (এই দেনসমুদায়) ; ত্বাম (আপনাতেই) ; বিশন্তি (পৰবেশ করছেন); কেচিৎ ( কেউ কেউ) ; ভীভাঃ 
(ভীতসপ্রুপ্ হয়ে) ; প্রাঞ্চলয়ঃ (কৃতাঞ্জলি হয়ে) ; গৃণস্থি (শুণকীতন করছেন) ; মহ্মিসিদ্ধসজ্ঘাঃ (নহধি ও সিদ্ধ 
বহাপুকমগণ) ; স্বস্তি (কল্যাণ হোক! নপলহোক !) ; ইতি (এনপ) ; পুঞ্চলাডিঃ, স্ৃতিডিঃ (উন্তন স্তোত্ৰ ও স্বস্তিবাকা) ; 
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উল্কা (কলে) সাম, স্তবন্ধি (আপনার স্তব করছেন।)] 

ওই দেবসমুদায় আপনাতেই প্রবেশ করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভীতসন্স্ত অবস্থায় কৃতাপ্তলি 
হয়ে আপনার নাম ও শুণকীর্তন করছেন। মহর্ষি ও দিদ্ধমহাপুরুষগণ “কল্যাণ হোক !? “মঙ্গল হোক !? 
এইরূপ স্বস্তিবাকা ও উত্তম স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন ॥ ২১ ॥ 

ব্যাখা-_‘অমী হি ত্বাং সুরসজ্ঘা বিশন্তি'__অর্জূন | কৃতাঞ্জলি পুটে আপনার নাম-রূপ-লীলা-গুণকীর্তন 
যখন স্বর্গে গিয়েছিলেন সেইসময় তার সঙ্গে যেসব করছেন। 
দেবতার পরিচয় হয়েছিল, তাদের কথাই অর্জন এখানে যদিও দেবতারা নুসিংহাদি অবতার দেখে এবং 
বলেছেন যে সেই দেবতাদেরই আপনার স্বরূপের মধো | কালরূপ মৃত্যুতে ভীত হয়েই ভগবানের গুণকীর্তন 
প্রবিষ্ট হতে দেখছি। এঁরা আপনার থেকে করছেন (যা সমস্ত বিশ্ুরাপেরই অঙ্গ) ; কিন্ অর্জনের মলে 
আপনাতেই অবস্থিত ছিলেন এবং আপনাতেই প্রবিষ্ট | হয়েছিল যে এঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেই যেন 
হচ্ছেন ভীতসন্তুস্ হয়ে তার স্থিতি করছেন 

“*কেচিষ্টীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি কিন্তু ওই. “্নথীতান্্া মহর্ধিসিন্ধসক্ঘাঃ স্বস্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ 
দেবতাগণের মধ্যে যাদের আযু ফুরিয়ে যায়নি, এরূপ সপ্তধধষি, মহৰ্ধিগণ, সনকাদি এবং 
অজান দেবতা (অর্থাৎ কপ্পের আরম্ভ থেকে কল্পের অন্ত দেবগণের দ্বারা স্ন্তি বচন (কল্যাণ হোক! মঙ্গল হোক!) 
পৰ্যন্ত যাঁরা দেবরূপে থাকেন__যারা বিশ্বরূপের অন্তর্গত) | উচ্চারিত হচ্ছিল এবং নানারূপ উত্তম স্তোত্রাদির দ্বারা 
নরসিংহ আদি ভীষণ রূপ দর্শন করে হয়ে | আপনার স্বতি করা হচ্ছিল 


পরিশিষ্ট -ভাব, গণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ সকলেই ভগবানের বিরাট রূপের অংশ | সুতরাং প্রবিষ্টকারী, ভীত, 
ভগবালেল নাম হণ কীনকাবী ও প্রতিকারক সবহ ভগবাল এবং যাতে গ্রবিষ্ট হচ্ছেন, বার থেকে ভীত সন্ত হচ্ছেন, 
যার নান এবং গুণাদি কীর্তন করছেন, যার স্তুতি করছেন, তিনিও সেই ভগবান। ভগবানের সগ্ুণ রূপের এই হল 
বৈশিষ্টা । 


সরি শর পার 
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেখশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধ্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২ ॥ 


[ যে; কুদ্রাদিতাঃ ( যে একাদশরুলর, দ্বাদশ আদিত্য) ; বসবঃ, সাধ্যাঃ (অষ্টবসু, স্থাদশ সাধাগণ) ; বিস্থে, চ (দশ বিশ্বদেক 
এবং) ; অশ্বিনী, চ (দুই আশ্থিনীকুমার ও) ; মরুতঃ, চ (উনপঞ্চাশ মরুৎ এবং) ; উচ্মপাঃ, চ (সপ্ত উল্পপায়ী পিতৃ- 
দেবগণ) ; খদ্ধর্ক্ষাসূরসিদ্ধসজ্ঘাঃ (গান্র্ব, যন্ক অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন) ; সর্বে, এব (সকলেই) ; বিস্মিতাঃ (বিস্ময়াবিষ্ট 
হয়ে) ; ত্বাম্‌ (আপনাকে) ; বীক্ষন্ে (দর্শন করছেন।)] 

যে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসূঃ দ্বাদশ সাধ্যগণ, দশ বিশ্বদেব, দুই অশ্থিনীকৃমার, উনপদ্ধাশ 
মরুৎ, সপ্ত উচ্পপায়ী পিতৃদেব এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন, টারা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট 
হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। ২২ ॥ 

ব্যাখ্যা_ “কদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেহশ্বিনৌ | দ্বাদশ *সধ্য' হলেন মন, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, 
মরুতশ্চোম্মপাশ্চ' একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, চিন্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব এবং বিভু 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, টনপঞ্চাশ মরুং_ এঁদের সম্পর্কে এই | (বাযুপুরাণ ৬৬।১৫-১৬)। 
অধ্যায়ের বষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিশিত হয়েছে, অতএব ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সতা, কাল, কান, খুনি, কুক্ুবাল্‌, 
এগুলিকে সেখানে দেখে নিতে হবে। প্রভবান্‌ ও রোচমান__এই দশজ্জন *বিশ্বদেব' (বা 
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৬৬। ৩১-৩২)। সকলেই স্বর্গলোকের গায়ক। 
উষ্ণ অন গ্রহণ করেন বলে পিতৃপুরদ্যগণকে বলা হয়! কশাপ-পতরী খসা থেকে যক্ষদের উৎপত্তি। 
*ডজ্মপা', এই সাত উম্মপা হলেন কবাবাহ্‌, অনল, দেবগণের বিরোদী'*। দৈত্য, দানব, বাক্ষদদের অসুর 
সোম, যম, অর্থমা, অগ্রিদান্ত এবং বশ্রিষ (শিবপুরাণ, | বলা হয়। কপিল ইত্যাদিকে বলা হয় সিদ্ধ। 
ধর্ম ৬৩।২)। “বীক্ষস্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈন সর্ব" উপরিউক্ত 
“গন্ধর্যমন্ষাসূরসিদ্ধসজ্ঘাঃ’ _কশ্যপ-পর্রী মুনি ও ৷ দেবতা, পিতৃপুরুষ, গঙ্গা, যক্ষ প্রভৃতি সকলে বিশ্য়াবিষট 
প্রাধা এবং অরিষ্টা থেকে গন্ধর্বদের উৎপত্তি হয়েছে। | হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। এইসব দেবতাই আপনার 
রাগ-রাগনীতে এই গল্মার্বেরা অত্রান্ত পারদর্শী | এঁরা | বিরাটরূপের অঙ্গস্বরূপ। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ কত্র, আদিত্য, বসু, সাধাগণ, বিশ্বদেব প্রভৃতি সকলেই এক ভগবানেরই অংশ বিশেষ। সুতরাং 
যিনি দর্শন করেন এবং মিনি দর্শন দেন সকলেই সেই এক পরমাস্থাই। 


শর সত আত 


সভা অভুর্দি এবার পরবতী /ভিলাটি তোকে কিহালুপের নহযাবিক্টিলিপের বদনা করে তার পারিগাম জনাজ্ছেন। 
রূপং মহত্তে বহুবক্রুনেত্রং মহাবাহো বহুবাহ্রুপাদমূ। 
বহুদরং বহুদংষ্টরাকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্‌।॥ ২৩ ॥ 
[মহাবাহো তে ( হে মহালাখ্যে ! আপনার) ; বহুবক্রুনেত্রম্‌ (বহ মুখ, চনু) ; বহুবাহ্রূপাদম্‌ (বহু বাহু, উরু, পদ) ; 
বন্ধুদরম্‌ ( বছ উদর) ; বহদংট্রাকরালম্‌ (বহু বিকট দন্ত যুখাকৃতিসম্পম্ন) ; মহৎ, ূপম্‌ (বিশাল রূপ) ; দু (দর্শন করে) ; 
লোকাঃ (সকল প্রাণী); প্রবাথিতাঃ (ব্যথিত হচ্ছে) ; তথা, অহম্‌ (এবং আমিও।)] 
হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, চক্ষু, বাছ, উরু, পদ, উদর ও বহু বিকট দন্তমুখাকৃতিসম্পন্ন এই 
বিশাল রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও ৰাখিত হচ্ছি। ২৩ ॥ 
ব্যাথ্যা-[পপ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত | “বহুদরম্‌' _উদরগুলিও সব সমান নয়। কোনোটি 
বিশ্বকূপে ‘দেব’ রূপের, উনিশ থেকে বাইশতম শ্লোক | বড়, কোনোটি ছোট, কোনোটি ভয়ানক ইতাদি। 
পর্যন্ত ‘উিগ্র'রূপের এবং তেইশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক | “বহুদংট্রাকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রবযথিতান্তথাহম্‌ 
পর্যন্ত “অত্যন্ত উগ্র" রূপের বর্ণনা করা হয়েছে।] মুখগহ্র বহু বিকট দন্তবিশিষ্ট। এরূপ ভয়ানক, বিকটকূপ 
বহুবক্ুনেত্রম্”__ আপনার একটি মুখ অপরটির সঙ্গে দর্শন করে সকল প্রাণী ভীত ব্যাকুল হচ্ছে আর আমিও 
মেলে না। কোনো মুখ সৌম্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি | ব্যাকুল হচ্ছি। 
ক্ষুদ্র, কোনোটি বিরাট। তেমনই আপনার চক্ষুন্ুলিও এক | এই শ্লোকের পূর্বে কথিত শ্লোকগুলিতেও বহু নুখ 
রকম নয়, কোনোটি সৌম্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি | নেত্র ইত্যাদি এবং সমন্ত প্রাণীর ভীত ব্যাকুল হওয়ার কথা 
ছোট, কোনোটি বড়, কোনোটি লক্বা, কোনোটি চওড়া, | বলা হয়েছে। তাহলে অর্জুন একই কথা বারংবার কেন 
কোনোটি গোল, কোনোটি তির্যক ইত্যাদি। বলেছেন ? তার কারণ হল যে 
“বছবাহুরূপাদম্‌'_হাতগুলির গড়ন, বর্ণ, আকৃতি | (১) বিশ্বরাপে অর্জুনের দৃষ্টিতে যে যে রূপ প্রতিভাত 
এবং তার কার্যাদিও নৈশিষ্টপূর্ণ। উরুগুলি বিচিত্র | হয়েছিল, সেইগুলিতে তিনি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং 
প্রকারের এবং চরণও ভিন্ন ভিন্ন মাপের। দিব্যতা দেখছিলেন। 


১ এইচ্থানে ব্যবহৃত "অসুর শব্দে ‘নঞ" সমাস উদ্ধৃত হয়েছে “ন সুরা অসুরাঃ'। অতএব এখানে “অসুর শব্দটি 
দেবশাণের বিরোমীর বাচক। 


শ্লোক ২৪] 


সাধক -সপ্তীবনী 


বধ 


(১) ৰিশ্বরূপ দেখে অরদুন এত হতবাক হয়েছিলেন, 
চমকিত হয়েছিলেন, বাণিত হয়েছিলেন যে তার খেয়ালই 
ছিল না যে তিনি কী বলেছিলেন আর কী বলছেন। 

(৩) অর্জুন তো প্রথমে তিন লোকের ব্যথিত হওয়ার 
কথা বলেছিলেন কিছু এখানে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে তার 
নিজের ব্যথিত হওয়ার কথাও বলেছেন। 

(৪) একটি কথার গুনরাবৃন্তিতে অর্জুনের ভীতসন্ুন্ত 
ও বিস্মমচকিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জগতে দেখা 
যায় যে, যাদের ভীতি, হয, শোক ও বিস্ময় হয়ে থাকে 
তারা সাধারণত একটি কথা বারংবার উচ্চারণ করতে 
থাকে ; যেমন কেউ সাপ দেখে ভীত-চকিত হয়ে বারবার 


পরিশিষ্ট-ভাব___দর্শন যিনি করেন এবং দর্শন যিনি 
এবং স্বয়ং অর্জুনও ভগবানের বিরাটরূপের অন্তর্গত। 


‘সাপ ! সাপা ! বলতে থাকে, অথবা অভ্যাগত বাড়ি 
এলে, লোকে “আরে আসুন ! আসুন !" বলে থাকে, 
আবার কোনো প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে শোকান্বিত হয়ে, 
“আমি মরে গেলাম ! মরে গেলাম ! আমার সর্বনাশ হয়ে 
গেল। সর্বনাশ হয়ে গেল !” বলে থাকে। তেমনই এখানে 
বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন ভীত ও হর্ষিত হওয়ায় কিছু শব্দ 
ও বাকা বারংবার উচ্চারণ করছিলেন। তিনি তা স্ত্রীকারও 
করেছেন *অদৃষটপূর্বং হৃমিতোহস্মি দৃদ্া ভয়েল চ 
প্রবাথিতং মনো মে’ (১১৪৫) । তাৎপর্য হল যে ভয়, 
হর্ষ, শোকাদিতে এক কথা বারবার বললে পুনরুক্তি দোষ 
হয়না। 


করান, যিনি বাথা দেন এবং যিনি ব্যথিত হন এরূপ সকল প্রালী 


এ এ এ 
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাস্মা বৃতিং ন বিন্দামি শামঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪ ॥ 

[হিং বিষেগ (কারণ হে বিষ্ণু !) : দীপ্তম, অনেকবর্ণম্‌ ( দেলীপামান বিচিত্রবর্ণ) ; নভঃস্পৃশম্‌ (আকাশকে স্পর্শ 
করেছেন) ; ব্যক্তাননম্‌ (মৃখ বিন্তারিত) ; দীপ্তবিশালনেত্রম্‌ ( চোখ প্রদীপ্ত ও বিশাল) ; ত্বাম্‌ (আপনাকে) ; দৃ্রা (দেখে) ; 
প্রবাথিতান্তরাস়্া (ভয়ভীত অন্থুরে) ; ধৃতিম্‌, চ ( ধৈর্য এবং) ; শমম্‌, ন, বিন্দামি (শান্তি পাচ্ছি না।)] 

কেন-না হে বিষ্ণু! আপনার দেদীপামান বিচিত্রবর্ণ, আপনি আকাশকে স্পর্শ করছেন অর্থাৎ সর্বদিকেই 
বিস্তারিত আকৃতি, আপনার মুখ বিস্তারিত, আপনার চোখ প্রদীপ্ত এবং বিশাল। আপনার এই রূপ দেখে 
ভয়ভীত আমি ধৈর্য এবং শান্তি পাচ্ছি না॥ ২৪ ॥ 

ব্যাখা-__[কুড়িতম গ্লোকে অঞ্জন বিশ্বরূপের দৈর্ঘ্য ও | পায়, তারপরে শুধুই অন্ধকার। কারণ দৃষ্টি যখন আর 
যা করছিলেন, এখানে শুধু দৈর্ঘের বর্ণনা | যেতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে যেখান থেকে ফিরে আসে 
সেখানে অন্ধকার দেখায়। এই দৃষ্টিহ হল আকাশকে স্পর্শ 
বিষেগা__আপনি সাক্ষাৎ ব্যাপ্তিস্বজপ বিষ্ণু, যিনি | করা। এইভাবে অর্জুনের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর তিনি 


পৃথিবীর ভার মোচন করার জন্য কৃষ্ণরূপে অবতরণ 
করেছেন। 

“দীপ্তমনেকবৰ্ণম' আপনি সাদা, কালো, সবুজ, 
নীল, হলুদ ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। 

“নভঃস্পৃশম'_ আপনার দীর্ঘ অবয়ব আকাশ স্পর্শ 
করছে। 

বাযুর গণ হওয়ায় স্পর্শ বামুরই হয়ে থাকে, আকাশের 
নয। তাহলে আকাশ স্পর্শ করার অর্থ কী ? যতদূর 
র দৃষ্টি প্রসারিত হয়, ততদূর সে আকাশই দেখতে 


ভগবানের বিরাটরূপ দেখতে পাঙ্ছিলেন। এর তাৎপর্য হল 
যে, ভগবানের বিশ্বরূপ অগীম, যার কাছে দিব্যদৃষ্টির 
শক্তিও গীমিত। 

“ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌'-_ভয়ন্ধর জন যেমন 
কোনো জধ্বুকে খাবার জন। মুখবাদান করে, তেমনই যেন 
বিশ্বকে গ্রাস করাল জনা আপনি মুখব্যাদান করেছেন বলে 
মনে হচ্ছে। 

আপনার চক্ষুও বিশাল ও উজ্জ্বলরূপে প্রতি 
হচ্ছে। 


ভাত 
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“দৃষ্টা ছি ত্বাং প্রব্যখিতান্তরাস্া ধৃতিং ন বিন্দানি শমং চ | ওপরই বধিত হয়ে থাকে, কিন্তু বিশেষরূপে যোগ্য 
ৰিষ্যো’ এইকূপে আপনাকে দেখে আমার অন্তর ব্যথিত | ব্যক্তিগণ এই কপাকে জানতে পারেন। যেমন, ছোট 
হচ্ছে। আমি কোথাও ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না। শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহ অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে, কিন্ত 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অর্জুনের এক তোনিজন্ব | বয়োজোষ্ঠ সন্তান মাকে যতটা জানে, ছোট শিশু ততটা 
ক্ষমতা আছে আর দ্বিতীয়ত, ভগবদ্্রদন্ত সামর্থাও | জানতে সক্ষম হয় না। তেমনই ভালোমানুষ, সহজ-সরল 
(দিবাদৃষ্টি) আছে। তা সত্ত্বেও অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে ভীত | ব্রজবাসী, গোপবালক, গোপ-গোপিনী এবং গাড়ী 
হয়েছিলেন, কিছ সঞ্জয় তা হলনি। এর কারণ কী ? সন্ত | এদের প্রতি ভগবান যত ক্লেহণীল, জীবশ্ুক্ত মহাপুরুষদের 
মহাপুরুষদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ভীষ্ম, বিদুর, | প্রতি ভার তত স্নেহ থাকে না। কিন্তু এইসব জীবন্মুক্ত 
সঞ্জয় এবং কুছ্থী_-এই চারজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্র | মহাপুরুষ ভগবানকে গোপবালক প্রভৃতির চেয়ে বেশি 
বিশেষভাবে জানতেন। তাই সঞ্চয় প্রথম থেকেই | জানেন। সঞ্জয় বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য প্রার্থনাও 
ভগবানের তন্তু, তার প্রভাব জানতেন, কিন্তু অর্জুন | করেননি, তবুও তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। কিন্ব 
ভগবানের তত্ত্ব ততটা জানতেন না। অর্জুনের বিষৃঢ়ভাব বিশ্বরূপ দেখার জনা ভগবানই অর্জুনকে অনুপ্রেরিত 
(মোহ) তখনও সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়নি (গীতা করেছিলেন এবং নিজের বিশ্বরপও দেখিয়েছিলেন । 
১১1৪৯)। সেই বিমূ ভাবের জনাই অর্জুন সন্ত | কারণ অর্জুন ভগবদৃতদ্ধ সঞ্চয়ের থেকে কম জানতেন 
য়েছিলেন। কিন্ব সপ্জয় ভগবানের তন্ব বিশেষভাবে এবং ভগবানের সঙ্গে তার বন্ধুভার ছিল। তাই তার ওপর 
জানতেন বলেই তার মধ্যে বিমুট্ভাব আসেনি : তাই তিনি | ভগবানের বিশেষ কৃপা ছিল, সেই কপাতেই শেষ পর্যন্ত 
ভয়ভীত হননি। অর্জুনের মোহ দূর হয়---"নষ্টো মোহঃ ..... স্বৎ প্রসাদাৎ' 

উপরিউক্ত আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয় যে, ভগবান ৷ (গীতা ১৮1৭৩)। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কপাপ্রাপ্ত 
এবং মহাপুকুষদের কৃপা বিশেষভাবে অযোগ্য বাকিদের | বান্ডির মোহ শোবনি দূরীভূত হয়েই থাকে। 


পরিশিষ্ট ভাব এখানে উদ্ধৃত 'নভম্পৃশম্‌' পদটি বিরাটরূপের অনস্তের পরিচায়ক। অর্জুনের দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত 
হয়, ততদূরই তিনি বিরাটরূপ দেখতে পান-__+সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' (কঠোপনিষদ্‌ ১।৩।১১) অর্থাৎ এই পরমাস্মা 
সকলের পরমগতি এবং পয়মঅবধি। 


ক এ একু 


দংট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্রেব কালানলসমিভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগমিবাস॥ ২৫ ॥ 
তে (আপনার) ; কালানলসঙ্লিভানি (প্রলয়ায্ি সৃশ প্রহুলিত) ; চ, দংঘ্রাকরালানি (এবং বিকট দন্ত সমন্নিত) ; মুখানি, 
দৃষ্টা (মৃসকল দশন করে) ; ন, দিশঃ (না দিশার) ; জানে, চ (জ্ঞান হচ্ছে আব) ; ন, শর্ম, এব (না সতত) ; পভে (লাভ 
করছি) ; দেবেশ ( হে দেবেশ !) ; জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস !) ; প্রসীদ (আপনি প্রসন্ন হন )] 
আপনার প্রলয়াগ্ি সদৃশ প্রদ্বলিত এবং বিকট দন্তসমন্বিত ভীষণ মুখ সকল দর্শন করে আমি দিশাহারা 
হয়েছি, আমি স্বপ্তি লাভ করছি না। সেইজন্য হে দেবেশ ! হে জগমিবাস ! আপনি প্রসন্ন হন॥ ২৫ ॥ 
ব্যাখা__'ভ্রংষ্টাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালাগ্নি বলা হয়। আপনার মুখ সেই কালাগ্রি-সদৃশ, যা 
কালানলসমিভানি'_ মহাগ্রলয়ের কালে সমগ্র ত্রিভুবন | ভীষণ দন্তসঞ্জিত হওয়ায় অতাস্ত বিকটরাপে প্রতিভাত 
ভস্মকারী যে অগ্নি প্রকটিত হয়, তাকে সংবর্তক বা | হচ্ছে। সেটি দেখামাত্রই আমি ভীতসব্রস্ত হয়েছি। তান 
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তো তার সামনে স্থির থাকাই অসম্ভব হয়ে ৷ “প্রসীদ দেবেশ জগঙ্গিবাস'_আপনি সমস্ত দেবতার 
পড়ে! অধীশ্বর এবং সমগ্র জগৎ আপনাতেই অবস্থান 
“দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম'_ এই বিকট মুখ দর্শন | করছে। তাই যে কোনো দেবতা, মানুষ হলে 
করে আমি দিক্বিদিক্‌ জ্ানশৃন্য হয়েছি। এর তাৎপর্য হল | আপনাকেই তো ডাকে। আপনি ছাড়া আর কাকেই বা 
দিশার জ্ঞান হয় সুর্যের উদয় ও অন্ত থেকে । কিন্থ সেই সূর্য | ডাকবে ? আর শুনবেই বা কে? তাই আমিও আপনাকে 
এখন আপনার নেত্র-স্থানে বিবাজিত অর্থাৎ তা এখন | ডেকে বলছি, হে দেবেশ ! হে দগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন 
আপনার বিরাটরাপের অন্তত হয়ে লয়েছে। তাছাড়া হোন। 
আপনার চতুদিকে মহাপ্র্থলিত অগ্রিশিখা দেখা যাচ্ছে |. ভগবানের বিকটরাপ দর্শন করে অর্জুনের মনে 
(১১1১৯), ধার আদি-অদ্ত লেই। তাই আমার দিশার | হয়েছিল যে ভগবান যেন অত্যন্ত ক্রোধা্বিত হয়েছেন। 
জ্ঞান হচ্ছে না আর ওই বিকট মুখ দর্শন করে ভীত হওয়ায় | সেইজনাই ভীতসন্ুন্ত অর্জুন ভগবানের কাছে তাকে প্রসন্ন 
আমি কোনোরকমেই ধৈর্খ ও স্বস্তি পাচ্ছি না। হবার জনা প্রার্থনা জানি 


ছেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ ভগবান প্রসন্ন হয়েই অর্জুনকে তার বিরাটকপ দর্শন করিয়েছিলেন (গীতা ১১1৪৭), কিন্তু তার 
কূপের উগ্রভাব দর্শন অর্জুনের ভ্রম হয়েছি বোধহয় তার ওপরে প্রসন্ন নন। তাই তিনি ভগবানকে 
প্রসন্ন হতে অনুরোধ জালাচ্ছেলা। 


এল এত সত 
সহজ পনরতী টি তোকে আজুন প্রধান এবান যোদ্ধাদের বিরাটের মতো এারিটী হওয়ার বণর্না করছেনা। 


অমী ঢ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈৰাবনিপালসজ্ঘৈঃ। 
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬ ॥ 
বক্তাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্টাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিন্দিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭ ॥ 
[জন্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষের) ; যোধমুখৈঃ, সহ (প্রধান যোদ্ধাগণ সহ) ; হীষ্মঃ, ছ্রোণঃ, তথা (ভীস্ম, দ্রোণ এবং); 
অসৌ, সৃতপূত্রঃ, অপি (কণও) ; ত্থাম্‌ (আপনার মধ্যে) ; অবনিপালসকব্যৈঃ, সহ (বাজনাবর্গ সহ) : ধৃতরাষ্ট্রসয (ধৃতরাষ্রেব) ; 
অমী, এব, সর্বে (সকল) ; পুত্রাঃ। তে (পুত্ৰগণ আপনার) ; দংষ্ট্রাকরান্লানি, ভয়ানকানি (্প্তবিশিষ্ট তরক্কর) ; বক্তানি 
(মুখবিবকে) : ত্বরমাণাঃ, বিশস্থি (সবেগে প্রবেশ করছেন) : কেচিৎ+ চুণিতৈঃ, উত্তমাচ্ৈঃ (কেউ কেউ চুণ-বিচুপণ ন্তুকসহ) ; 
দশনান্তরেদু (আপনার দত্তের মধ্যে) ; নিলগ্নাঃ, সন্দৃশ্যন্কে (সংলগ্র বয়েছে।)] 
আমাদের পক্ষের প্রধান যোন্ধাগণসহ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন। 
রাজন্াবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণও আপনার বিকট দন্তবিশিষ্ট ভয়ন্কর মুখবিবরে সবেগে প্রবেশ 
করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চরণবিচর্ণ মন্তকসহ আপনার দন্তসন্ধির মধ্যে সংলগ্ন রয়েছে। ২৬-২৭ ॥ 
ব্যাখ্যা ‘ভীল্দো দ্রোগঃ সৃতপুত্রস্তথাসী | আমাদের এই সেনাপতিগণসহ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য 
সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখোঃ' আমাদের পক্ষের | দ্রোণ এবং বিখ্যাত সৃতপুত্র কর্ণও আপনাতে প্রবিষ্ট 
ধৃষটদ্যম, বিরাট, পদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান | হচ্ছেন। 
যোদ্ধা সকলেই ধর্মের সপক্ষে আছেন এবং এখানে ভীপ্ম, প্রোণ এবং কর্ণের নাম করার অর্থ হল 
শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করেই যুদ্ধে যোগদান করেছেন। যে, এই তিনজনই নিজ নিক্জ করবা পালনের নিমিত্ত যুদ্ধে 
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[অধ্যায় ১১ 


যোগদান করেছেন'?!। 
‘অমী চ ত্বাং ধৃতরট্রসা পুত্রাংঃ সর্বে 
সহৈবাবনিপালসজ্যৈ'__দুযোধনের পক্ষে যত রাজা 
আছেন, যারা দুর্যোধনের হিতার্ণে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন 
(তা ১1২৩) অর্থাৎ দু্যোধনকে হিতের পরামর্শ | 
দেননি, সেই রাজনাবগসহ দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি 
ধতাষট্রের একশত পুত্র বিকট দগ্রবিশিষ্ট অন্ত ভয়ঙ্কর 
আপনার মুখবিববে পীর বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে__“বক্তাণি তে 
স্বরমাগা বিশন্তি দংষ্্রাকরালানি ভয়ানকানি'। 
বিরাটরূপেতে তারা ভগ্গবানেই প্রবিষ্ট হোক বা 
ভগবানের মুখ গহুরে, তা একই লীলা। শুধু ভাব অনুযায়ী 
তাদের গতিবিধি পৃথক বলে প্রতিভাত হয়। তাই 
উগবানেই প্রবিষ্ট হোক বা মুখগুলিতে, তারা সবই | 
বিরাটরাপেতেই থাকে। 
“কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেশু সংদৃশান্ে চর্ণিতৈরুত্মা্গৈহ' 
যেমন, খাদাপদার্থ গুলির মধো এমন কিছু পদার্থ থাকে 
হেগুলি সোজা উদরে চলে যায়, আবার কিছু পদার্থ এমন | 


যেগুলি চিবানোর সময় দাত ও মাড়ির মধ্যে আটকে 
যায়। তেমনই আপনার মুখে প্রবিষ্টকারী কোনো কোনোটি 
সোজা ভিতরে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনোটি চূর্ণ-বিচূ্ণ 
বন্তুকসহ আপনার দাতের ফাকে ফাকে আটকে রয়েছে 
দেখা যাচ্ছে। 

এখানে একটি সংশয় আসে যে, যোদ্ধাগণ এখনও 
যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, তাহলে অর্জুন কী করে তাদের 
ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হতে দেখলেন ? উত্তর হল যে 
ভগবান তার বিরাটরাপে আসন্ন ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছিলেন। 
ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় বলেছিলেন, তুমি যা 
কিছু দেখতে চাও, তা-ও আমার এই বিশ্বরূপে দর্শন 
কর (১১1৭)। অর্জুনের সন্দেহ ছিল যুদ্ধে তাদের জয় 
হবে? না কৌরবদের (২।৬) ? তাই সেই সন্দেহ দূর 
করার জনা ভগবান তাকে আসম ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখিয়ে 
যেন বলতে চাইছেন যে, যুদ্ধে তোমারই জয় হবে। 
পরে অর্জুনের প্রশ্নেও ভগবান এই কথাই বলেছেন 
(১১1৩২-৩৪)। 


পরিশিষ্ট-ভাব- -জর্ছুন ভগবানের বিরাটকূপে আসন্ন ভবিষাৎকে দেখতে পাঞ্ছিলেন। কালাতীত হওয়ায় ভগবানের 
ভেতরে অভীত- ভবিষাৎ এবং বর্তমান-_এই তিন কালই উপস্থিতভাবে বিরাজ্রমান (গীতা ৭1২৬)। 
সত শক সত 


“)ভীষ্ম._ডীশ্মের প্রতিজ্ঞা পৃথিবীতে বিখ্যাত এইজন্য যে তিনি পিতাধ সুখের জন। বিবাহ না করার পণ কবেছিলেন এবং 
আবাল ব্রহ্মচারী ছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা তিনি এমন অটল ছিলেন যে, নিজ গুরু পরশুরামের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন, তবুও 
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গেননি ভগৱান প্রথমে অন্তু ধারণ না করার প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন। কিছ সীম যখন (ভগবানের শপথের বিরুদ্ধে) 
প্রতিজ্ঞা করলেন যে, “আজু জো হরিহি ন শা গহাউ। তৌ লাজ গঙ্গা জননীকো শান্তনু-সূত ন কহা ৷৷" তখন ভগবান প্রতিজ্ঞা 
ভেঙ্গে একবার চাবুক ও অনাবার রথচক্র নিয়ে ভীদ্বের দিকে দৌড়ে যান। এইভাবে ভীস্মের প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে ও ভগবানের 
তজ্ঞা ভঙ্গ হয়। 
ছোগ-_ অসুর হোণাচাৰ্য দুর্যোধনের বৃক্তিভোগী ছিলেন তাই তিনি যুদ্ধকে নিজ কর্তব্য মনে করে যোগদান করেছিলেন। 
শেছে দেবত্যদের কথা শুনে এবং নিজ ব্রাহ্সণোচিত ধর্ম বুঝে যুদ্ধে উপয়ত হন। 

কোপাচার্যের মধ্যে এমন নিরপেক্ষতা ছিল যে গুয়ণভক্ত এবং শগ্ুবিদ্যায় পারদী অর্জুনকে ব্রহ্মান্ু প্রয়োগ এবং তা ফিরিয়ে 
দুই-ই শিপিয়েছিলেন, কিন্তু নিজপুত্র অশ্থথামাকে শুধু কষা প্রয়োগই শিখিয়েছিলেন, প্রত্যাহার কৌশল শেখাননি। 

কর্ণ দুযোধনের সঙ্গে কর্ণের বনু ছিল, সেই বন্ধুত্বের কর্তব্যের জন্দ তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাকে, কুষ্টীপুত্র !' বললেও তিনি দুৰ্যোধনে পক্ষ ত্যাগ করেননি, আর ভগবানকে এ-কথা যুধিষ্ঠিরকে বলতে নিষেধ 
করেছিলেন, কারণ তিনি জা যুধিষ্ঠির এ-কথা জানলে বড় ভাই হিসাবে কর্ণ বে রাজা করবেন আর কর্ণ দুর্যোধনকে রাজা 
সমর্পণ করাবেন। তাতে পাগুবরা চিরকাল দুঃখী হয়েই কাটাবেন ! 

কর্ণ অতাস্ত দৃঢ়চেতা ও অতিশয় দাননীর ছিলেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি সহজাত কবচ. কুুল তাকে প্রদান করেন। কুন্তীর 
প্রার্থনায় তিনি তাকে পাঁচ-সপ্তান জীবিত থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন যে, যুদিিদ-ভীম-নকুল সহদেবকে তিনি মারবেন 
না. তবে অর্জুনের সঙ্গে তার যুদ্ধ হবে, তাতে অর্জুন মারা গেলেও কুষ্টীর (কণ-সহ) পাচ সপ্তান বর্তমান থাকবেন এবং কর্ণ 
মারা গেলেও পাচ সন্তান জীবিত থাকবেন। 


শ্লোক ২৮-২৯] 
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সবার পীরের কর্তা মনে কলে করি তে হছে যোগলাল করছেন এবং গালা পরযারাচ লাভ 
করাতে আগ্রহী একলা ব্যাজিলের রি নদীর দুীভ দাবা এবেশা করার বণনা অনু পরবতী তোকে করছেনা/ 
যথা নদীনাং বহবোহস্থুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্তাণাভিবিদ্ধলন্তি।॥ ২৮ ॥ 


[ঘথা, নদীনাং ( যেমন নদীসনূহের) ; বহব$। অস্বুবেগাঃ (বহ জলপ্রলাহ) ; এব, মমুদ্রম অভিমুখাঃ (সমুদ্র অভিমুখেই); 
ড্ৰবন্তি, তথা (ধাবিত হয়, তেমনই) ; অমী, নরলোকৰীরাঃ (এই জগতের মহাশ্রবীরগণ) ; তব (আপনার) ; অভিবিস্বলন্তি 


(প্রন্থলিত) : বক্রাণি (দুখগহরে) ; বিশন্তি (প্রবিষ্ট হচ্ছেন।)] 


যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তেমনই এই জগতের 
মহাশুরবীরগণ আপনার সবদিকে প্রস্থলিত মুখগমুরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন ॥ ২৮ ॥ 


ব্যাখা “ঘথা নদীনাং বহবোহস্ববেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমৃখা দ্রবপ্তি'"_জলমাত্রেরঃ মুল হল সমুদ্র 
সেই জলই মেঘ হয়ে বৃষ্টি কূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে 
করণা, নালা ইত্যাদিকে নিয়ে নদীর রূপ ধারণ করে। 
সেইসব নদীর প্রবাহগ্ুলি স্বাভাবিকভাবে সমুগ্র-অভিমুষে 
ধাবিত হয়। কারণ তাদের উৎপন্তি স্থান হল সমুভ্র। এইসব 
জলপ্রবাহ সমুদ্রে পড়ে নিজ নান ও রূপ পরিত্যাগ করে 
অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা বা সরন্থতী নাম ও প্রবাহ ছেড়ে 
সমুদ্ররূপ ধারণ করে। তখন তাদের সমুদ্র ছাড়া আর 
কোনো পৃথক সস্তা থাকে না। প্রকৃত পক্ষে আগেও তাদের 


| স্বলন্তি'_ নদীর মতোই জীবমাত্রই সুখের আকাক্ক্ষায় 

| পরমান্মার দিকেই ধাবিত হয়। কিন্ক ভ্রনবশত সত্তাহীন 
বিনাশশীল এই দেহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তারা 
জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ এবং সংযোগজনিত সুখে ব্যাপুত 
হয় এবং নিজেকে পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করে। 
জীবের মধ্ো তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ যিনি জাগতিক পদার্থ 
সংগ্রহ এবং সুখভোগে ব্যাপৃত না হয়ে, যে জনা দেহ 
প্রাপ্তি, সেই পরমার্থ প্রাপ্তির পথে তৎপর থাকেন। 
এইরূপে যুদ্ধে উপক্চিত ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরশ্খণ 
আপনার প্রদীপ্ত (জানন্থরাপ) মুখবিবরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। 


কোনো স্বতঞ্র অস্তিত্ব ছিল না, কেবলমাত্র নদীগুলির 

প্রবাহরাপ হওয়ায় তারা পৃথকরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। ব্যক্তি অতান্ত বিরল । তাই তা 

“তথা তবামি নরলোকনীরা বিশস্থি বক্তাণাভিবি- বাচক “অশী (তারা) পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 
ন্ট স্টক ষ্টক 


উপস্থিত দৃশামান ব্যক্তিদের মধ পরমাস্থালাভাকা্্রী 
তাদের উপলক্ষ্যে পরোক্ষ - 


সহজ বাবা এশংসা ও বাশবতী করে বৃত্তে যোগ দিয়েছেন এবং বাবা জাগতিক সং ও জোগালি 
আাভিতে ব্যাইৃত- একগ ব্যাজিলের বিকুরেপপে গতর নন দিয়ে এবেশা করার বণনা অভ পরের হোকটিতে 


যথা প্রদীপ্তং ভ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তথেব নাশায় বিশন্তি লোকান্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্দবেগাঃ॥ ২৯ ॥ 

[ যথা, গতঙ্গাঃ ( যেমন পতঙ্গকুল) ; নাশায়, সমৃন্ধবেগাঃ (নিজের নাশের জনা অতি বেগে ধাবিত হয়ে) : প্রদীপ্তম, দ্বলনম, 
(জলন্ত অগ্রিতে) ; বিশন্তি, তথা, এব, (প্রবেশ করে, তেমনই) ; লোকাঃ (এইসব লোকেরা) ; অপি, নাশায় (নিজবিনাশের 
জনাই) ; সমৃদ্ধবেগাঃ (অতি বেগে ধাবিত হয়ে) ; তৰ (আপনার) ; বক্রাণি (মুখগতবরে) ; বিশন্তি (প্রবেশ করছে।)] 

যেমন পতঙ্গকুল মোহবশত মরণের জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই 
এইসব লোকেরা মোহবশত নিজের মৃত্যুর জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে আপনার মুখগন্বরে প্রবেশ 
করছে॥ ২৯ ॥ 
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বাখ্যা__ “যা প্রদীপ্তং স্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃন্ধৰেগাঃ'_ ভোগ ও সংগ্রহে তৎপর থাকা এবং সু 
সমৃদ্ধবেগাঃ’ সবুজ ঘাসের পতঙ্গকুল অন্ধকার রাত্রে | মনে সেইগুলিরই চিন্তা করা একেই বলা হয় বর্ধিত 
কোথাও প্রস্থলিত অগ্নি দেখলে তাতে মুদ্ধ হয়ে (কী সুন্দর সাংসারিক বেগ। এই বেগসম্পন্ন হয়েই দুর্যোধন 
আলো পাওয়া গেছে, এর থেকে আমাদের সুখ হবে, | রাজনাবর্গ পতঙ্গের ন্যায় অতান্ত বেগে কালচক্ররূপ 
আমাদের অন্ধকার দূরীভূত হবে) তার দিকে অতি বেগে | আপনার মুখগহুরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ পতনের দিকে 
ধাবিত হয়। তাদের মধ্যে কিছু পতঙ্গ আগুনে ঝাপ দিয়ে চলেছে-_উুবাশী লক্ষ যোনি ও নরকের দিকে অগ্রসর 
মৃত্যুবরণ করে ; আর কিছু পতঙ্গের আগুনের ছোঁয়া | হাচ্ছে। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ প্রায়শই জাগতিক 
লেগে যায় তখন তাদের ওড়া বন্ধ হয়ে যায় আর ছট্ফট ! ভোগ-সুখ-মান-যশ ইত্যাদির জন্য দিন রাত কাজ করে 
করতে থাকে। তবুও তাদের লালসা সেই অগ্নির দিকেই | থাকে । তা প্রাপ্ত করতে তারা অপমানিত হয়, নিন্দা প্রাপ্ত 
থাকে ! যদি কেউ সেই অগ্নিটি নিভিয়ে দেয়, তাহলে সেই | হয়, চিন্তায় লিষ্ট হয়, চিত্তে স্বালা হয় এবং ভীবনের 
পতঙ্গগুলি অতাপ্ত দুঃখিত হয়ে মনে করে যে আমরা | আধার যে আয়ু তাও ক্রমশ ফু তে থাকে, তবুও তারা 
একটি অতি বড় সুখ থেকে বস্ছিত হলাম! | এই বিনাশশীল ভোগ ও সংগ্রহের জন্য অন্তরে লালায়িত 

'ভিখেব নাশায় বিশন্তি লোকান্তবাপি বক্তাণি ৷ হয়ে থাকে 


পরিশিষ্ট-ভাব-_আগের ক্লোকটিতে নদীসমূহ এবং এই শ্লোকে পতঙ্গাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পতঙ্গাদি 
মোহবশত কিছু পাওয়ার আশায় স্বেচ্ছাই অগ্নিতে ঝাপিয়ে পড়ে, কিন্তু নদী নিজেকে সমপপণের জনাই সমুহ অভিমুখে 
যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ‘পাওয়ার’ আশা রাখেন, তিনি পতঙ্গের নযায় হন এবং যে ব্যক্তি সমর্পণের আর্তি রাখেন, তিনি 
- নদীর মতো হল। নেওয়ার ভাব হলে জড়ছ আসে আর দেওয়ার ভাব হলে চেতন ভাব জন্মায়। নেওয়ার ভাবে অশ্টভকম 
আর দেওয়ার ভাবে শুভ কর্ম হয়। নেওয়ার আকাঙ্লাকারীদের স্বর্গ প্রাপ্তি হয় আর দেওয়ায় উদগ়ীবদের মোক্ষ লাভ হয়। 
কারণ নেওয়ার ভাব বন্ধন কারক হয় আর দেওয়ার ভাব মুক্তিকারক। 


প্রভৃতি 


ক গত 
সাজ পৃববতী টি হোকে নটি নিউজের সাজাতে 2টি বঙ্গের বণনা করো এবার সঙ ভবনগোসকানী ভগবানের 
বিশ্বকাপের ভীবগ বাপের বাগদা করছেন। 
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্থাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্মলততিঃ। 
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে ॥ ৩০ ॥ 


[সমগ্রান্, লোকান্‌ (সকল লোককে) ; স্বলস্বিঃ (লন) ; বদনৈঃ (নুপসমৃহের ছারা) ; গ্ৰসমানঃ (গ্রাস করে) ; সমস্তাৎ 
(চিতুদিক থেকে) ; লেলিহাসে (বারহবার লেহন করছেন) ; বিষ্ণু (হে বিষ্ণু 1) ; তব, উপ্রাঃ, ভাসঃ (আপনার তীব্র 
প্রভা) ; তেজোডিঃ (তার নিজস্ব তেজের দ্বারা) : সমগ্রম্‌ (সমগ্র) ; জগৎ (জগৎকে) ; আগূর্য (পরিপূর্ণ করে) ; প্রতপন্ধি 
(তাপিত করছে।)] 


আপনি সকল লোককে জবলন্তমুখসমূহের ছারা গ্রাস করে চতুর্দিক থেকে বারংবার লেহন করছেন এবং 


“*অজ্গানন্‌ দাহাসথ।ং পততি শলভো দীপদহনে স নীনোহপা্জানাদ্ধড়িশযুতমগ্রাতি পিশিতম্‌। 
বিঞ্জানপ্থোহপোতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্‌ ন দুম; কামানহহ গহনো মোহ্মহিমা॥ 
(ভর্ডুহরিবৈরাগাশতক) 
'পিতঙ প্রদীপের দাহিকাশক্তি না জানায় তাতে ঝাপ দেয়, নাহও অস্ানবশত্ই বঁড়ণীতে লেগে থাকা মাংসের টুকরো খেয়ে 
থাকে ; আর আমরা জেনেশুনে ও বিপত্তির জটিল জালে আবন্ধকারী কামনা গুলিকে ত্যাগ করি না ; অহো ! মোহের মহিমা কত 
গভীর!” 
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হে বিষ্ণু ! আপনার তীর প্রভা, তার নিজস্ব তেজের ছারা সমগ্র জগৎকে পরিপূর্ণ করে সকলকে তাপিত 


করছে। ৩০ ॥ 


ব্যাথ্যা-_'লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমন্থাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ 


বদনৈর্ঘলতিঃ' আপনি প্রানীসমূহকে সংহার করছেন 
এবং যাতে কেউ এদিক-ওদিক চলে না যায়, তাই বারং- 
বার নিজের জিভ দিয়ে লেহন করে প্রদ্থলিত মুখগন্থরে 
সবকিছু ঢুকিয়ে নিচ্ছেন। অর্থাৎ কালরূপী ভগবানের | 


জিহ্বার লেহন থেকে কোনো প্রাণীহ বাচতে পারে না। 

তভজোভিনাপর্ণ জগৎ সম্গ্রং ভাসন্তবোগ্রাঃ অতপস্তি 
বিষেগা'___িশ্বরাপ ভগবানের তেজ বা প্রভা অত্ন্ত উপ্র। 
সেই উগ্র তেজ সমস্ত জগতে পরিপূর্ণ হয়ে সকলকে 
বাখিত করছে। 


পনিশিষ্ট-ভাব-_ এখানে *লোকান্‌ সমগ্রান্” (লোকমাত্রেই) এবং ‘জগৎ সমগ্রম্‌’ (জড় -চোতন, স্থাবর-জঙ্গমরূপ 
জগৎ মাত্রই) বলার অর্থ হল যে, এই সবই ভগবানের সমগ্ররূপেরই অন্তর্গত। 
গীতায় ভগবানও নিজেকে সমগ্র বলেছেন__“অসংশয়ং সমগ্রং মাম (২1১), কর্মকেও সমগ্র বলেছেন 


“যন্ঞয়াচরতঃ কর্ম সমগ্রম' (১1৯৩) এবং 
রূপ। 


উপস্থিত শ্লোকে স্গৎকেও সমগ্র বলেছেন। এর অর্থ হল সবই ভগবানের 


শত সর আজ 


সহ ভগবান জৌর বিবারের বিশেষ কপ'ওালি দশন করাতে থাকূলন। তীর ভীষন এবং অত্যন্ত উগরপের 


এগুতে সম এনী এবং উজয়াপতের যোজান্রে এরেশ করতে 
ভগবারদার একত পারিল্যা জানার জনা অকুচ্না একা করলেন।/ 


? অকুর্দ হত্গরিত হলেন! তাই আতি উগরপতারী 


আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিমূ॥ ৩১ ॥ 


[ মে, আখ্যাহি (আনাকে বলুন) : উগ্ররূপঃ (উগ্রকূপধারী) 


আপনাকে) ; নমঃ, অস্ত (প্রান করি! 


: ভৰান্‌, কঃ (আপনি কে ?) ; দেববর, তে ( হে দেবশ্রেষ্ঠ! 
) ; প্রসীদ (প্রসগ হোন) ; আদ্যম্‌, ভবন্থম্‌ (আদিপুরন্ধ আপনাকে) : বিজ্ঞাতুম্‌, ইচ্ছামি 
ত জানতে চাই) : হি, তব (কারণ আপনার) : প্রবৃত্তিন্‌ (প্রবৃত্তি কি) ; ন, প্রজানামি (তা জানি লা।)] 


আমাকে বলুন এই উগ্ররূপধারী আপনি কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি ! আপনি প্রসন্ন হোন। 
আদিপুরুষ আপনাকে আমি তত্বত জানতে চাই, কারণ আমি আপনার উদ্দেশ্য কী তা জানি না॥ ৩১ ॥ 


ব্যাখ্যা__“আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত 
তে নেববর প্রসীদ'_ আপনাকে দেবরূপেও দেখছি 
আবার উগ্ররূপেও দেখছি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এইসব 
রূপ ধারণকারী আপনি কে? 

অতি সর বিশ্বরাপ দর্শন করে ভীতসন্ুন্ত অঞ্জন প্রণাম 
ছাড়া আর কীছ বা করবেন ” অর্জুন যখন র এই 
বিরাট বিশ্বরূপ অনুধাবন করতে সর্বতোভাবে অক্ষম 
হলেন, তখন তিনি বললেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে 
প্রণাম। 

ভগবান তার দ্বিস্থা দিয়ে সমন্ত প্রাণীকে বারংবার 
লেহন করছিলেন, তার এই ভরক্ষর 
সবার দেশে আন প্রার্থনা করলেন যে, আপনি প্রসন্ন 


হোন। 
“বিজ্াতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদাং ন হি প্রজানামি তব 


প্রবৃত্তিম’ ভগবানের প্রথম অবতার বিশ্ব (জগৎ )রূপেই 
হয়েছিল। তাই অর্জুন বলেছেন যে, আদি নারায়ণ! আনি 


আপনাকে বথার্থরূপে জানি না। আমি আপনার এই 
কার্য জানি না যে আপনি কেন এখানে প্রকটিত 
হয়েছেন ? আমাদের উভয়পশ্গেন্ন যোদ্ধারা আপনার 
মুখবিবরে প্রবেশ করছে ; তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনার 
উদ্দেশ্য কী ? অর্থাৎ আপনি কে এবং কী করতে চান_ 
এই কথাই আমি জানতে চাই__এেটি আপনি আমাকে 
স্পষ্ট কারে বলুন। 

একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভগবানের প্রথম 


794 a শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ্ [অধ্যায় ১১ 
অবতার হয়েছে বিশ্ব (জগৎ)রূপে আর এখন অর্জুন | যে, ভগবান শুধু এই জগতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, 
ভগবানের কোনো এক অংশে বিশ্বরূপ দেখছেন-_এই | তিনি এই জগতের বাইরেও সর্বত্র ব্যাপ্তস্বরূপে 
দুই বিশ্বকূপহ কি এক, না ভিন্ন ভিন্না ? এর উত্তর হল যে বিরাজনান। জগৎ ভগবানের কোনো এক অংশে অবস্থিত 
প্রকৃত তথা তো ভগবানই জানেন, তবে বিচার করলে | এবং এইরূপ অনন্ত বিশ্ব ভগবানের কোনো এক অংশে 
মনে হয় যে, অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, অবস্থান করছে। এইরূপেই অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন 
এই জগৎরাগী বিশ্বরূপ তারই অন্তর্গত ॥ যেমন বলা | করেছিলেন তাতে এই জগৎও ছিল এবং এটি ছাড়া 
হয়ে থাকে যে ভগবান সবব্যাগী, তার অর্থ এই নয় , আরও অনেক কিছু ছিল। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ ভগবানের এশ্বর্যনয় উগ্ররূপ দেখে অর্জুন এত ভয় পেলেন যে, তিনি ভার সখা শ্রীকৃষ্ণকেই 
জিজ্ঞাসা করে বসেন যে তিনি কে ? 


সী আজ ক 
পা আগের শ্লোবেজ আলু বে পাৎ্না করেন; তার এতে উত্তর ভগবাদা পরবতী রোকে দিক্ছেন। 
শ্রীভগবানুবাচ 
কালোৎস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহর্তৃমিহ প্রবৃত্তঃ। 
ঝতেপি ত্বাং ন ভবিব্যন্তি সর্বে যেহবক্ছিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ॥ ৩২ ॥ 

= [(লাকপ্ষযাকৃৎ (সমগ্র লোকক্ষয়কারী) ; প্রবন্ধঃ, কালঃ, অন্মি (অতি ভীষণ কাল) ; ইহ, লোকান্‌ (এখন এইসব 
লোকেদের) ; সমাহর্তুম্‌, প্রবৃত্তঃ (সংহা করতে এসেছি) ; প্রতানীকেমু (বিপক্ষে) ; যে, মোধাঃ ( যেসব যোদ্ধা) ; অবস্ধিতাঃ 
(উপস্থিত হয়েছেন) : সৰ্বে (কেউই) ; ত্বাম্‌ (তুনি) ; ন, সাতে, অপি (যুদ্ধ না করলেও) ; ভবিযান্তি (নাচবেন লা.)] 

শ্রীভগবান বললেন__-আমি সমগ্র লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এখন এইসব লোকেদের সংহার 
করতে এসেছি। তোমার বিপক্ষে যেসব যোদ্ধা উপস্থিত হয়েছেন, তুমি যুদ্ধ না করলেও ভারা কেউই 
বাঁচবেন না।॥ ৩২ ॥ 

ব্যাখ্যা__["ভগবানের বিশ্বরূপকে আলোচনা করলে! *লোকান্‌ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্ত অর্জন প্রশ্ন 
এর বিশেষ বোঝা যায় ; কারণ দিবাদৃষ্টিসম্পন্ অর্জুনও | করেছিলেন যে আমি আপনার প্রবৃত্তি জানি না ‘ন ছি 
তা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তিনি প্রজানামি তব প্রবৃত্তি" অর্থাৎ আপনি এখানে কী করতে 
নিশ্য়াপ দর্শন করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলছিলেন-__ | এতে ? তার স্ন্তরে ভগবান বলেছেন, এখন আমি 
“দূর্িনীক্ষাংসমন্তাৎ' (১১1১৭)। এখানে, উভয়পক্ষের সেনানীদের সংহার করতেই আবির্ভূত 
ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘উগ্ররূপসম্পন্ন আপনি | হয়েছি। 
কে ?' তাতে মনে হয় যে, অর্জুন ভীতসন্তুন্ত ভয়ে যদি “ঝভেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে যেছৰছিতাঃ 
" জিজ্ঞাসা না করতেন তাহলে আরও বিশেষরূপে | প্রতানীকেষু যোধাঃ'_ তুমি প্রথমে বলেছিলে যে তুমি যুদ্ধ 

প্রকটিত হতেন। কিন্ত অর্জুন মধ্যপথে প্রশ্ন করায় । করবে না--“ন যোৎস্যো' (১1৯), তাহলে কি তুমি যুদ্ধ 
ভগবান তার লাগ প্রদর্শন স্থগিত রেখে অজুনৈর প্রশ্নের | না করলে বিপক্ষীয় লোকেরা মৃত্যু বরণ করবে না? অর্থাৎ 
উত্তর দিতে শু করলেন।] তোমার যুদ্ধ কণা বা না-করায় কোনো বাতিক্রম হবে না। 

'কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ পরবৃদ্ধঃ'_ আগের শ্লোকে কারণ আমি সকলকে সংহার করার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি। 
অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই উগ্ররূপসম্পপয্ন আপনি | তুমি বিশ্বরাপেও দেখেছো যে তোমার পক্ষের এবং 
কে _*আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ'। তার উত্তরে বিপক্ষের উভয় সেনাই আমার করাল মুখগহথবে প্রবিষ্ট 
বিরাটরূপ ভগবান বলেছেন যে, আমি সমগ্র | হচ্ছে। 
লোকক্ষয়কানী অতি ভীষণ রূপে বধিত অক্ষয় কাল। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে অর্জুন নিজ পক্ষের ও 


শ্লোক ৩৩] সাধক-সন্তীবনী 
কৌৱবপক্ষের সকলকেই ভগবানের মুখে প্রবেশ করে| আর একটি প্রশ্ন 2 
নাশ হতে দেখেছেন, তাহলে ভগবান কেন এখানে ছেন যে, বিপক্ষের যোদ্ধারা তুমি যুদ্ধ না 
শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের কথাই বলছেন যে, যুদ্ধ না | করলেও বাঁচবে না, তাহলে এই যুদ্ধে অশ্বথ্থামা ইত্যাদি 
করলেও এই বিপক্ষীয় বান্চিরা থাকবে না ? তার উত্তর | যোদ্ধারা কী করে বেঁচে রইলেন ? তার উত্তর হল যে 
হল যে যদি অর্জুন যুদ্ধ করেন, তবে তিনি শুধু বিপক্ষের | ভগবান এখানে সেইসব যোদ্ধার কথা বলেছেন যারা 
লোকদেরই মারবেন এবং যুদ্ধ না করলে বিপক্ষের ৷ অর্জুনের হাতে মৃত্যুররণ করবেন অর্থাৎ অর্জুন যাদের বধ 
লোকদের মারবেন না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তুমি করবেন। তাই ভগবানের কথার অর্থ হল যে, যাঁদের তুমি 
না মারলেও এরা বাঁচবে ; কারণ কালরূপে বধ করবে তারা সকলেই তুমি না মারলেও মৃত্যুমুখে 
আমি সকলকেই গ্রাস করব। অর্থাৎ এদের সকলেরই ৷ পতিত হবেন। যীদের তুমি বধ করবে তাদের আমি আগে 
সংহার হবে, তুমি শুধু তোমার যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন | থেকেই বধ করে রেখেছি “মায়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব" 
কর। (১১।৩৩)। 


পিজি জি ৯ 


সয়া জাঙগের তোকে ভগবান বলেছেন বে, তানী বক লা করলেও এই এাতিপক্্রে বোচ্ধাগণ বাঁচবেন লা। এই 
গরীউতিতত অ্ছুর্নোর কী করা উচিত পরবর্তী বটি হোত ভগবান তা জানাচ্ছেন 


তস্মাত্মুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রন্‌ ভুঙ্ক্ষ রাজাং সমৃদ্ধমূ। 
ময়েবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেৰ নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্।। ৩৩ ॥ 

[তম্মাৎ, ত্বম (সুতরাং তুনি) ; উত্তিষ্ঠ (উথিত হও) : যশঃ (যশ) : লভন্দ (লাভ কর) : শক্রুন্‌, জিত্বা (শত্রুদের জয় 
করে) ; সমৃদ্ধম (ধন-ধানা সমগিত) ; রাজাম, ভুডক্ষ (রাজ্য ভোগ কর) ; এতে, এব (এদের) ; ময়া (আমি) ; পূর্বম্‌, এব 
(পূর্বেই) ; নিহতাঃ (বধ করে রেখেছি) ; সব্যসচিন্‌ হে সব্যসচি অর্জুন) ; নিমিন্তমাত্রম (নিমিত্তমাত্র) ; ভব (হও 1)] 

সুতরাং তুমি যুদ্ধের জন্য উদিত হও, যশ লাভ করো এবং শত্রুদের জয় করে ধন-ধান্য সমন্বিত রাজা 
ভোগ কর। এদের আমি পূবেই বধ করে রেখেছি। হে সব্যসাচী অর্জুন (উভয় হন্ত দ্বারা বাণ নিক্ষেপে 
পারঙ্গম) ! তুমি এদের নিধনে নিমিত্তমাত্র হও॥ ৩৩ ॥ 

ব্যাখ্যা 'তদ্মাৎ ত্বমত্তিষ্ঠ মশো লভন্থা__“হে অর্জুন ! | তাহলে তুমি ফলে আবদ্ধ হবে “ফলে সাক্তো নিবধ্যতে’ 
যখন বুঝতে পেরেছ যে তুমি বধ না করলেও তোমার | (গীতা ৫1১২৯.)। তাৎপর্য হল এই যে লাভ-স্ষতি, যশ- 
জল উিলোলা বাংল তখন তুমি কোমর বেঁধে | অপযশ সবই প্রভুর হাতে। সুতরাং মানুষ যেন এর সঙ্গে 
যুদ্ধের জন্য উঠে দাড়াও আর বিনানারাসে যশ প্রান্ত | নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে ; কারণ এগুলি তো হবেই) 
হও। এর তাৎপর্য হল যে এরূপ হবেই এবং তা আমি | ‘জিত্বা শক্রন্‌ ভুকক্ষু রাজ্য: সমৃদ্ধন'_সমৃদ্দশালী 
তোমাকে প্রতাক্ষ করিয়েছি। অতএব তুমি যুদ্ধ করলে কিনা | রাজ্যের দুটি ব্যাপার হয়-_(১) রাজা নিষ্কণ্টক হয় অর্থাৎ 
আয়াসেই যশ পাবে এবং লোকেও বলবে যে অর্জুন বিজয় | তাতে বাধা প্রদানকারী কোনো শত্রু বা প্রতিপক্ষ না থাকা 
লাভ করেছেন। এবং (২) রাজা সমৃদ্ধিপূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রজাদের অনেক 

“যশো লভন্ন' বলার অর্থ এহ নয় যে, যশোপ্রাপ্তিতে | ধন-সম্পত্তি থাকে ; হাতি-ঘোড়া-গাভী-বাড়ি-ছমি- 
তুনি আনন্দিত হয়ে ভাববে যে, “বাঃ ! আমি বিজয় লাভ | পষ্গরিণী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বন্ধু পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, 
করেছি”, বরং তুমি এ-কথাই মনে করবে যে, যেমন এই | প্রজাদের যথেষ্ট খাদা-সামগ্রী থাকে। এই দুটি বিষয়েরই 
প্রতিপক্ষের লোকেরা আমার দ্বারা নিহত হয়েই বিনষ্ট [প্রচুৰ্য থাকলে তবেই সেই রাজাকে সমৃদ্ধশালী বলা হয়। 
হতে, তেননই যশ যা হবার, তা হবেই। যশকে যদি তুমি ৷ ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, শাক্র জয় করে তুমি 
তোমার পুরুষার্থ দ্বারা অর্জিত মনে করে সন্কষ্ট হও, এইরূপ নিষ্কণ্টক ধন-ধানাসম্পন্ন রাজা ভোগ কর। 
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[অধ্যায় ১১ 


এখানে শে রাঙ্গ্য ভোগা করার কথা বলা হয়েছে তার 
অর্থ অনুকূল সুখভোগ করা নয়, তার অর্থ হল যে সাধারণ 
মানুষ যাকে ভোগ বলে মনে করে, সেই রাজা তুমি 
অনায়াসে প্রাপ্ত কর। 

“ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেৰ'_ অর্জুন কী করে 
অনায়াসে যশ এবং রাজ্য প্রাপ্ত করবেন, তার বিষয় 
জানাচ্ছেন যে, এখানে যারা এসেছে তাদের সকলেরই 
আযু শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার কালরূপ দ্বারা এরা 
আগেই নিহত হয়েছে। 

"নিমিন্তমাত্রং ভৰ সবাসাজিন্‌' অৰ্জুন বাম হাতেও 
বাশ চালাতে পারতেন অর্থাৎ ডান ও বাম দুই হাতেই 
সমানভাবে বাণ চালনায় দক্ষ বলে অর্জুনকে *সব্যসালী' 
বলা হত) এইভাবে সপ্বোধন করে ভশবান অর্জুনকে 
বলেছেন যে, তুমি দুই হাতে বাণ নিক্ষেপ কর অর্থাৎ যুদ্ধে 
নিজদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ কর, কিছু হতে হবে 
নিমিত্তমাত্র। নিমিত্তমাও হওয়ার তাৎপর্য হল যে বল- 
বুদ্ধি-পরাক্রম কোনোটিই কম ব্যবহার করা নয়, বরং 
সতর্কতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বাবহার করা। কিন্তু আমি বধ 
করেছি, আমি বিজ্মম পাভ করেছি এরূপ অহংকার না 
থাকা ; কারণ এরা সকলেই আমা কর্তৃক পূর্বেই নিহত 


হয়েছে তাই তুমি কেবল নিমিত্তমান্র হও, নতুন কিছু ৷ 


করতে হবে না। 

নিমিন্তমাত্র হয়ে কার্য করায় নিজের দিক থেকে কোনো 
অংশেই কোনো গাটতি রাখা উচিত নয় বরং পূর্ণ শক্তি 
প্রয়োগ করে সতর্কতার সঙ্গে সেটি করা উচিত। কার্ধের 
সিন্ধিতে নিজের অহংকার একেবারেই রাখতে নেই 
+ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন 
করেন সেইসময় তিনি গোপবালকদেরও পর্বতের নীচে 
লাগাতে বলেছিলেন, তারা সকলেই লাঠি 
লাগিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা 
সকলেই লাঠি ধরেছি বলে পর্বত ওপরে উত্তোলিত 
হয়েছে। আসলে পর্বত শুধুমাত্র ভগবানের কনিষ্ঠ 
আঙ্গুলের নখের ওপরই শান্ত ছিল ! গোপবালকদের মনে 
যখন এইরকম অহংকার হল তখন ভগবান তার আঙ্গুলটি 
একটু লীচে করলেন আর অমনি পর্বত লীচের দিকে 
পড়তে লাগল। তখন গোপবালকগণ চিৎকার করে 
ভগবানকে বলতে লাগ 


" ভগবান বললেন “আরও বেশি শক্তি লাগাও ।” 
কিন্্ তারা সকলে মিলে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেও পর্বতে 
একটুও তুলতে পারল না, তখন ভগবান তার আঙ্গুল দিয়ে 
আবার পর্নতকে এপরে তুঙ্গলেন। তেমনি সাধকদের€ 
পরমাস্মাগ্রাপ্তির জনা লিজ বল বুদ্ধি -ঘোগাতা সম্পূর্ণভাবে 
ব্যবহার করতে হয়, তাতে কখনো বিন্দুমাত্র ন্যুনতা রাখা 
উচিত নয়। কিন্ত পরমাস্মার প্রাপ্তিতে উদ্যোগ-যোগ্যতা- 
তহৎপরতা-জিতেন্দিয়তা-পরিশ্রম ইত্যাদিকে কারণ মেনে 
নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়, ভগবানেরই কৃপা বলে 
মনে করা উচিত। ভঙ্গবান দীতায় বলেছেন যে, শাশ্বত 
অবিনাশী পদ আমারহ কৃপায় প্রাপ্তিলাভ হয়_ 
“মৎপ্রসাদাদ বাপ্রোতি শাশ্বতং পদমবায়ম (১৮1৫৬) 
এবং সনস্ত বিগ্ আমার কৃপায় অতিক্রম করবে-_ 
“মচ্চিত্তঃ সৰ্বদূ্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষাসি' (১৮৪৮); 
এতেই প্রমাণ হয় যে শুধু নিনিত্তরাত্র হলেই সাধকদের 
পরমাস্ভুপ্রাপ্তি ঘটে। 

যখন সাধক নিজশক্তির ভরসায় সাধনা করেন, তখন 
আস্মঅহংকারাদোষে তার বারংবার বিফলতা আসে এবং 
তত্প্রাপ্িতে বিলপ্প ঘটে। কিন্তু সাধক যদি নিজের শক্তির 
অহংকার না করেন তবে তার তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। 
কারণ পরমাস্থা নিতা-প্রাপ্ত, শুধু নিজের পুরুযার্থের 
অহংকার থাকার জনাই সেটি অনুভূত হতে বিলম্ব হয়। 


সেই পুরুষাথের অহংকার করাই হল ‘নিমিত্তমাত্রং ভব’ 
পদটির তাংপর্য। 


কর্মে যে অহংকার হয় অর্থাৎ ‘আমি করলে তবে 
হয়, আমি যদি না করি তাহলে, হবে না’ এটি কেবল 
অজ্তাবশত নিজের ওপর পিত করা। মানুষ যদি 
অহংকার ও ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে প্রান্ত পরিস্থিতি 
অনুসারে কর্তৃব্য-কর্ম করায় নিমিন্ত হয় তাহলে তার উদ্ধার 
স্বতঃসিদ্ধ । কারণ হল যা হবার, তা হবেই, তাকে কেউ 
নিজের শক্তি দিয়ে আটকাতে পারে না এবং যা না হবার, 
তা হবে না, নিজ শক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা ভা কেউ করতে 
পারবে না। সৃতরাং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে 
কর্ত্বা-কর্ম পালন করলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। বন্ধন, 
নরক-প্রাপ্থি, ঢুরাশী পক্ষ যোনি প্রাপ্তি এ সবই 
কাতিসাধা আর মুক্তি, কল্যাণ, ভগবদ্প্রাপ্তি, ভগবদপ্রেম 


, “আরে দাদা, মলাম ! | এগুলি সব স্বতঃসিদ্ধ । 


বে দিলো পালী গান্তীবসা বিক্ষণে। তেন দেবমনুষোমু সবাসচীতি মাং নি 


£॥ (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪1১৯) 
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পরিশিষ্ট-ভাব-__'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন'__নিনিস্তমাত্র হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শুধু নামমাত্রে কাজ করে 
যাওয়া। এর প্রকৃত অর্থ হল নিজের সমন্ত শক্তি দিয়ে কাজ করা, কিন্তু কোনোমতেই নিজেকে এর কারণ বলে মনে না 
করা অর্থাৎ কখনো মনে করতে নেই বা অহংকার করতে নেই যে, আমি এই কাজের ক্ডা। ভগবান যা কিছু সামর্থা, 
বিদ্যা, যোগাতা ইত্যাদি দিয়েছেন, তা সব বাবহার করার জনাই দিয়েছেন, কিন্ত আমরা সমন্ত শক্তি সামর্থা দিয়েও তাকে 
প্রাপ্ত করতে সক্ষম নই । তার কৃপা হলে তবেই আনরা তাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হই। 

ভগবান তার দিক থেকে আমাদের কৃপা করতে কোনো অভাবই রাখেননি। যেমন গো-বংস্য তার মায়ের একটি স্তন 
থেকে দুধ পাল করলেও ভগবান গাভীকে চারটি স্তন দিয়েছেন ! ভগবান এই ভাবেই চারদিক দিয়ে আমাদের ওপর 
কৃপাবৰ্মণ করে থাকেন ! আমাদের শুধুমাত্র নিমিত্ত হতে হবে। অর্জুনের তখন যুদ্ধ করাব প্রয়োজন ছিল, তাই ভগবান 
তাকে বলেছেন যে, তুমি নিমিত্রমাত্র হয়ে যুদ্ধ করে যাও, তুমি অবশাই বিজয়ী হবে। এইরূপ আমাদের সামনেও জগৎ- 
সংসার বিদামান, তাই আমরাও যদি নিমিত্তমাত্র হয়ে সাধনা করে যাই তাহলে জগতে আমাদের বিজয় লাভ অবশান্তালী। 


স্ট্ জি bd 
দ্ৰোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধৰীরান্‌। 
ময়া হতাংস্তূং জহি মা ব্যথিষ্ঠা ঘুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্ান্॥ ৩৪ ॥ 

[জ্োণন, চ ( ঘোশ এবং) ; ভীষ্সম্‌, চ (ভীষ্ম এবং) ; জনরখস্ত চ (জয়রপ ও ) ; কনি, তথা (কর্ণ এবং) ; অন্যান, 
অপি (অন্যান্য) ; যোধবীরান্‌ (শৃরবীরগণ সকলকেই) ; ময়া, হতান্‌ (আমি বধ করে রেখেছি) ; স্বম, জহি (তুমি নিহত 
কর) ; মা, বাথিষ্ঠাঃ (বাণিত হয়ো না) ; যৃধ্যন্থ, রণে (যুদ্ধ কর, যুদ্ধে) ; সপস্কান্, জেতাসি (জয় করবে।)] 

দ্ৰোণ, ভীষ্ম, জয়দরথ, কর্ণ এবং অন্যান্য শূরবীরগণ সকলকেই আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি, তুমি 
নিহতদেরই বধ কর। বাথিত হয়ো না, যুদ্ধ কর ; নিঃসন্দেহে তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে।॥ ৩৪ ॥ 


ব্যাখ্যা-"ড্রোণং চ* ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ কর্ণং 
তথান্যানপি যোধনীরান্‌ ময়া হতাংস্ত্রং জহি'__ তোমার 
দৃষ্টিতে শুক দ্রোণাচা্য, পিতামহ ভীষ্ম, জয়রথ, কর্ণ এবং 
প্রতিপক্ষের অনা যত শুরবীন আছেন, তাদের জয় করা 
অত্যান্ত কঠিন (১॥ কিন্তু তাদের আবু শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ 
এঁৱা সকলেই কালকগী আমা কর্তৃক হত হয়ে আছেন, 
অতএব হে অর্জুন ! আমা কর্তৃক হত এই যোদ্ধাদের তুনি 
বধকর। 

আগের শ্লোকে ভগবান কথিত “ময়ৈবৈতে নিহতাঃ 
পূর্বমেব' এবং এইস্থানে “ময়া হতাংস্তরং জহি” বলার অর্থ 
এই যে, তুমি এদের জয় করো, কিন্দ বিজয়লাভ করে 
অহংকার কোরো না ; কারণ এঁরা সকলেই আমা কর্তৃক 
হত হয়েছেন। 

“মা বাথিষ্ঠা যুধান্ব'_অর্জ্ন, পিতামহ ভীষ্ম এবং 


গুরু প্রোণাচার্যকে হত্যা করা পাপ বলে মনে করেছিলেন, 
তার মনে এটাই ছিল দুঃখ (বাথা)। তাই ভগবান বলেছেন 
তুমি দুঃখণ্ড পেয়ো না অথাৎ ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে হত্যা 
করায় প্রভৃতি দোষের বিচার করার তোমার কোনো 
প্রয়োজন নেই। তুমি নিজ ক্ষাব্রধম পালন কর অর্থাৎ যুদ্ধ 
কর, এটি আগ কোরো না। 

*জেতাসি রণে সপত্নান' এই যুদ্ধে তুমি শত্রু জয় 


| করবে। একথা বলার অর্থ হল এই যে, আগে (গীতা 


২1৬) অর্জন বলেছিলেন যে, আমি ওঁদের জয় করব, না 
গুরা আমাদের জয় করবেন_তা আমি জানি না। 
অর্জুনের মনে তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল। এই একাদশ 
অধ্যায়ের প্রারণ্ডে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখার 
নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে তুমি আরও কিছু যদি 
দেখতে চাও, তাও দেখো (১১।৭) অর্থাৎ কার জয় হবে, 


ভীম্ম, ঘ্রোগ এবং কর্ণ তাদের শৌয়বীর্যের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন ; তাই এঁদের জয় করা কঠিন ছিল। জযদ্রথ 


কোনো নামি যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু তিনি একটি বর পেয়েছিলেন যে, তার মস্তক ছিম করে যে মাটিতে ফেলবে, তার মন্তক শত 
টুকরো হয়ে যাবে। সেই বরের জনা ভয়দ্রকে বধ করা শক্ত ছিল। 
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[অন্যায় ১১ 


কে পরাজিত হবে তাও তুমি দেখে নাও। তারপর 

ভগবান বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভীম্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের 

বিনাশ দেখিয়ে দিলেন এবং এই শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় 

জানিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে। 
বিশেষ কথা 


সাধকদের সাধনায় বাধারূপে বিনাশশীল পদার্থ, 
ব্যক্তি ইত্যাদির যে আকর্ষণ দেখা যায়, তাতে তারা এই 
ভেবে শঙ্ষিত থাকেন যে আমার চেষ্টাতে কোনো 
কাজ হচ্ছে না। তাহলে এই আকর্ষণ কী করে মিটবে ? 
ভগবান “‘ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেৰ' এবং ‘ময়া 
হতাংস্তূং জহি' পদগুলির দ্বারা ধৈর্য ধরতে আশ্থাস দিয়ে 
যেন বলছেন যে, তোমার সাধনাতে বিঘ্রবাধা রূপে যেসব 
বস্কর আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং বৃত্তিগুলি খারাপ বলে 
মনে সে সমস্ত বিগ বিনাশশীল এবং আনা কর্তৃক 
বিলষ্টিকত। অতএব সাধকরা যেন এ বিষয়ে গুরুত্থ না 
দেন। 

'দুর্ঘণ-দুরাচার দূর হচ্ছে না, কী করব ?'_সাধকের 
অহংকারই এরূপ চিন্তার কারণ এবং “এগুলি দূর হওয়া 
উচিত এবং শীঘ্রই হওয়া উচিত”_তগবানের প্রতি 


বিশ্বাস, ভরসা এবং আশ্রয় কম হওয়ায় একগ হয়। দুুণ- 
দুরাচার ভালো লাগে না, সহ্য হয় না, এতে দোষ নেই। 
দোষ হল চিন্তা করায়। তাই সাধকদের কখনো চিন্তা করা 
উচিত নয়। 

“আমা কর্তৃক নিহতদের তুমি বধ কর'_ এহ কথায় 
এমন আশঙ্কা হয় যে কালরাপী ভগবান দ্বারা যখন সকলে 
নিহত, তাহলে জগতে কেউ কাউকে মারলে তা 
ভগবানের দ্বারা নিহতকেই, মেরে থাকে। অতএব 
হত্যাকারীর পাণ হওয়া উচিত নয়। এর উত্তর হল, 
কাউকে মারার বা দুঃখ দেবার অধিকার মানুষের নেই। 
তার সকলকে সেবা করার বা সুখী করার অধিকারই শুধু 
আছে। মারার অধিকার যদি থাকত, তবে নানা বিধি- 
নিষেধ অর্থাৎ সুকর্ম করো, অশুভ কর্ম কোরো না 
এইসব শান্ত গুরুজ্রনদের এবং সাধুদের কথা বার্থ হয়ে 
যাবে। এই বিধি-নিষেধ কার ওপর প্রাযোজ্ন হবে ? তাই 
মানুষ কাউকে মারলে বা দুঃখ দিলে পাপ হবেই ; কারণ 
এটি তার রাগ-দেষ পূর্ণ অনধিকার কর্ম। কিন্তু কষত্রিয়েরা 
বদি শান্্রবিহিত যুদ্ধ প্রাপ্ত হন, তাহলে স্বার্থ ও অহংকার 
পরিত্যাগ করে কর্তবা পালন রূপে যুদ্ধ করলে পাপ হয় 
না; কারণ যুদ্ধাই হল ক্ষজিয়দের ধর্ম । 


পরিশিষ্ট-ভাব__ ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, এই সব শূরবীরগণকে আমি আগেই হত্যা করে রেশেছি। এর 
দ্বারা বুঝতে হবে যে সাধকের রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি আগে থেকেই মারা হয়েছে অর্থাৎ এগুলির অন্তত শবপ্ত 
হয়েছে। আমরাই এওলিকে অস্তিঃ ও গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছি। প্রকৃত পক্ষে এগুলির কোনো স্বতন্তু অসি 
নেই_'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (গীতা ২।১৬)। 


জী আর 5% 


সহ ভগবানের অতন্ভ উগ বিহার দেখে একরিশতন শ্লোক অজুনী জিজ্ঞাসা করলেন, “জাপানী কে এরই 
এলে কোল এসেছেন ১" বাহিশতমা হতে জগবানা তার উত্তরে জানালেন বে, আমি বালিতিকাল এবং সকলকে 
সংহার করতেই এখানে এসোই। আবার তেরিশ-চোওেশতম হোে ভগবান আকুদিকে আনাস ছিরে বলতেন, 
আনার ভারা নিহতদের পানী বধ ক্র; তোমারে জরা হকে। তখন অজুনা কী করলেন পরবর্তী র্লোকে সঞ্য তাই 
জানাক্ছেলা। 
সঞ্জয় উবাচ 
এতচ্ছুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাগ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী। 


নমন্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্ৰণম্য ৩৫ ॥ 
[কেশবসা (ভগবান কেশবের) ; এতৎ, বচনম্‌ ( সেই কথা) : শ্রদ্ধা, বেপমানঃ (শুনে জীতকম্পিত) ; কিরীটী 
(কিবাটাধারী অর্জুন) ; কৃতাঞ্চলিঃ (কৃতাপ্রলিপুটে) : নমস্বা (নমন্কার কলে) ; ভীতভীত$ এব (ভীতমন্তন্ত ভাবে) ; ভয় 
প্রণম্য (পুনরায় প্রণাম করে) ; সগদ্গদম্‌ (গদগদস্থরে) ; কৃষ্ম্‌ (ভগবান কৃষ্ণকে) ; আছ (বললেন।)] 


শ্লোক ৩৫-৩৬] সাধক-সঞ্জীবনী 799 


সঞ্জয় বললেন ভগবান কেশবের সেই কথা শুনে ভীতকম্পিত কিরীটী (অর্জুন) কৃতাঞ্জলিপুটে 
নমন্কার করে এবং ভীতসন্স্তভাবে পুনরায় প্রণাম করে গদ্গদ স্বরে ভগবানকে বললেন।॥ ৩৫ ॥ 


ব্যাখ্যা_"এতচ্দুত্বা বচনং কেশবসা কৃতাঞ্জলি-  'নমন্তৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ 
বেপিমানঃ কিরীটা'__ অর্জুন তো প্রথম থেকেই ভীতসন্তরন্ত প্রণমা'_ কাল সবকিছু সংহার কবে ; কাউকেই ছাড়ে না। 
ছিলেন, আবার ভগবান *আমি কাল, সবকিছু সংহার কারণ এটি হল ভগবানের সংহারশক্তি যা সর্বক্ষণ সংহার 
করব'__ এইসব বলে তিনি যেন ভীত অর্জুনকে আরও | করে চলেছে। এদিকে অর্জুন যখন ভগবানের অতুগ্র 
সন্ত্রস্ত করতে চাইলেন। তাৎপর্য হল এই যে, | বিরাটরূপ দেখলেন তখন তার যেন মনে হল ভগবান 
“কালোৎন্মি' এখান থেকে ‘ময়া হতাংস্তং জহি'_এই | কালেরও কাল-_মহাকাল। তিনি ছাড়া আর কেউই কাল 
পর্যন্ত ভগবান শুধু বিনাশের কথাই বলেছেন। তাই শুনে | থেকে রক্ষা করার নেই। তাই অর্জুন ভীতসন্তন্ত হয়ে 
অর্জুন ভীতকম্পিত হয়ে কৃতাপ্তলিপুটে বারংবার প্রণাম | বারংবার ভগবানকে প্রণাম করতে লাগলেন। 
করতে লাগলেন "ভুয়ঃা বলার অর্থ হল যে আগে পঞ্চদশ থেকে 

ইন্দ্রকে সাহাযা করার জনা অর্জুন যখন কাল, খঞ্জ ! একব্রিশতম পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের স্থতি 
ইত্যাদি রাক্ষসদের বধ করেছিলেন, তখন ইন্ প্রসন্ন হয়ে | করেছিলেন ও তাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন, এখন পুনরায় 
তাকে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন এক দিবা “কিরীট” (মুকুট) | তিনি ভগবানের স্থতি করে তাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। 
প্রদান করেন। তাতে অঙ্ছুলের আর এক নাম হয়েছিল আনস্দে কণ্ঠ কন্দ (গদ্‌গদ) হয়, আবার ভরেও হয়। 
কিনীটা' | এখানে *কিরীটা” বল্লার তাৎপর্য হল যে, যিনি | এখানে যদিও ভয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু অর্জুন যদি 
বড় বড় রাক্ষসদের মেরে ইন্দ্রকে সাহাযা করেছিলেন, | অত্যন্ত ভীত হতেন, তাহলে তিনি কথা বলতেই পারতেন 
সেই অর্থুন-ই ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভীতকম্পিত | না। কিন্ত এখানে তিনি অভিভূত কণ্ঠে বলেছেন, এতে 
হচ্ছেন। বোঝা যায় যে তিনি তত ভীত হননি। 


শি শি শি 


সহ এবারে পরবতী তোকে থেকে অজুর্দ ভগবানের জাতি করছেন। 
অর্জুন উবাচ 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ ্রহ্নষ্যত্যনুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমসান্তি চ সিদ্ধসজ্ঘাঃ॥ ৩৬ ॥ 
[ৃমীকেশ ( হে অন্তৰ্যামী ভগবান 1) ; তব, প্রকীর্ভা (আপনার নাম, গুণ, লীলা কীতনে) : জগৎ (সমস্ত জগৎ) ; প্রজষ্যতি, 
চ (হৰ্মিত হচ্ছে এবং) ; অনুরজাতে (আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে) : ভীতানি (ভীত হয়ে) ; রক্ষাংসি (রাক্ষসেরা) ; দিশঃ, 
জনন্থি (চতুলিকে পলায়ন করছে) ; চ* সর্বে, সিদ্ধসজ্ঘাঃ (এবং সিদ্ধগণ) ; লমসান্ি (নমস্কার করছে) ; স্থানে (এ সবই 
যথোচিত ॥)] 
অর্জন বললেন__হে অন্তৰ্যামী ভগবান ! আপনার নাম, গুণ, লীলা, কীর্তনে সমন্ত জগৎ হর্ষিত হচ্ছে 
এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। আপনার নাম, গুণ ইত্যাদির কীর্তন-মাহাস্র্যে ভীত হয়ে রাক্ষসেরা 
চতুর্দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে প্রণাম করছেন। এসবই যখোচিত॥ ৩৬ ॥ 
ব্যাখ্যা-[জগতে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি অত্যান্ত | উগ্ৰকপ দেখে খুবই ভীত হয়েছিলেন। তাহলে তিনি কী 
হলে, তার বাক্রোধ হয়। অর্জুন ভগবানের অত্যান্ত | করে এই ছত্রিশতম শ্লোক থেকে ছেচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত 


+ পুরা শেন মে লন শুধ্যতো দানবর্মটৈঃ। কিবীটং দি সর্যাভং তেনাবূর্মাং বিলীন 
(মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪1১৭) 


809. 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৯ 


ভগবানের স্তি করলেন ? তার তর হল যে, ভগবানের 
অতি ভয়ানক বিশ্বরাপ দেখে অর্জন ভীত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আনদ্দিতও হয়েছিলেন, কেন-না তিনি পরে 
বলেছেন যে 'অদৃষটপূর্বংহৃমিতোংন্মি দৃষ্টা ভয়েন চ 
প্রবাথিতং মনো মে? (৯৯।৪৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে 
অর্জুন এত ভীত হননি যে তিনি ভগবানের স্কৃতিও করতে 
পারবেন না।] 

“হৃদীকেশ" _ ইপ্ডিয়গুলিকে বলা হয় ‘হৃযীক’ এবং 
সেগুলির *ঈশ' বা অধীশ্বর হলেন ভগবান। এখানে এই 
সন্বোধন করার অথ হল এই যে, আপনি সকলের হৃদয়ে 
বিরাজ্ধ করে ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে সন্তা-স্ফুরতি 
দেন। 

“তৰ প্ৰকীৰ্ত্যা জগৎ প্রন্নস্যতানুরজাতে চ’_ সংসারে 
বীতরাগ হয়ে অপার প্রস্নতার জন্য ভক্তেরা আপনার 


নাম-গুণ এবং লীলা-কীর্তন করেন, আপনার চরিত্র | 


আলোচনা করে থাকেন, সমস্ত জগত এতে আহাদিত হয়। 
অর্থাৎ মন সংসার-অভিনুখী হলে অশান্তি আসে, 
“পরস্পরের মধ্যে রাগ-দ্বেষাদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যারা 
আপনার শরণাগত হয়ে আপনার সাধন-ভঙ্ন করেন, 
জীবমাত্রহ তাদের কাছ থেকে শান্তি লাভ করে থাকে, 
প্রসম্নতাপ্রাপ্ত হয়; সেই জীবেরা তা বুঝতে পারুক বা না 
পারুক, এরূপ হয়েই থাকে। 

ভগবান অবতারকপে জগ্মালে যেমন সমস্ত স্কাবর- 
জঙ্গম, জড়-চেতন পৃথিবী আনন্দিত হয়ে ওতে অর্থাৎ 
বক্ষ-লতা ইতাদি স্থাবর ; দেবতা, মানুষ, খষি, মুনি, 
কির, গন্ধর্ব, গড, পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম ; নদী, জীঘি 
ইত্যাদি জড় সবকিছুই প্রসন্ন হয়, তেমনই ভগবানের 
দি কীর্তন করলে তার প্রভাব 
পর পড়ে এবং সকলেই আহাদিত হয়। 
লের নাম ও গুণাবলী কীর্তন করলে মানুষ যখন 
হয়৷ অর্থাৎ মন ভঙ্গবানে আকৃষ্ট হয়, তখন 
(ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ হলে) 
অনুরাগ হয়া, প্রেম হয়। 

“রক্ষাংসি ভীভানি দিশো দ্রবস্তি আপনার নাম-গুণ 
কীর্তন করলে, চরিত্রের মহিমা আলোচনা করলে, 


যেখানে যত রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ থাকে সব 
ভীতসন্ন্ত হয়ে পলায়ন করে!। 

রাক্ষস, ভূত, প্রেতাদির ভীত হয়ে পলায়ন করার 
কারণ শুধু ভগবানের নাম, গুণ কীর্তন নয় ; আসল কারণ 
হল তাদের নিজেদের পাপ। নিজ নিজ পাপের জনাই তারা 
পৰিত্র থেকে পবিএতর এবং মঙ্গল থেকে মহামঙ্গলস্বরূপ 
ভগবানের গুণগান সহ্য করতে পাবে না। এদের মধ্যে যে 
সহা করতে পারে, সে-ই সংশোধিত হয়ে থাকে, দুষ্ট- 
যোনি পরিত্যক্ত হয়ে তার কল্যাণ প্রাপ্তি হয়। 

“সৰ্বে নমসান্তি চ সিক্দসজ্ঘাহ'_ সিদ্ধ, সন্ত-মহাত্মা 
এবং ভগবদ্‌ শরপাগত মত সাধক আছেন, তারা সকলেই 
আপনার নাম, গুণ কীর্তন এবং আপনার লীলা-কথা 
শুনে আপনাকে নমস্কার করে থাকেন। 

মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত দৃশাই ভগবানের নিত্য, 
দিবা, অলৌকিক কূপের অন্তর্গত। তাতেই এক-একটি 
বিচিত্র লীলা সংঘটিত হচ্ছে। 

“স্থানে' এসবই যথোচিত। এইরাপই হওয়া উচিত 
এবং সেষ্টরাপহ হয়ে চলেছে। কারণ আপনার পথে চললে 
শান্তি, আনন্দ এবং প্রসম্নতা লাভ করা যায় এবং বিল্প নাশ 
হয়। আপনাতে বিমুখ হলে শুধু দুঃখ এবং অশান্তিহ হয়ে 
থাকে। অর্থাৎ আপনার অংশোদ্ভূত জীব আপনার 
শরণাগত হলে সুখ প্রাপ্ত হয় এবং তার মধ্যে শাস্তি, ক্ষমা, 
বিনয় ইত্যাদি গুণ প্রকটিত হয। আর আপনাতে বিমুখ 
হলে দুঃখ পায়_এ অনিবার্য। 

হ্রীবাস্মার স্থিতি হল পরমাস্যা ও জগতের মধাস্কানে। 
স্বরূপত এটি সাক্ষাৎ পরমাস্মার অংশ। কিন্তু ধরে আছে 
প্রকৃতির অংশকে। জীব যত বেশি করে প্রকৃতির অর্থাৎ 
সংসারের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে, তার ভিতর 
ততই সঞ্চয় এবং ভোগের আগ্রহ বাড়তে থাকে। সেই 
সঞ্চয় ও ভোগাদির জনা যত বেশি সে চেষ্টা করে, ততই 
তার মধো অভাব, অশান্তি, দুঃখ, ক্ষালা, সন্তাপ 
স্ত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্ত এই জীবাত্মা যতই 
সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের পথে চলে ততই তার 
মধ্যে আনন্দের প্রাপ্তি হতে থাকে এবং দুঃখও ক্রমশ 
দূর হতে থাকে। 


সিন যত্ৰ শ্রবণদীি 


নি রক্ষোদ্রাণি স্বকর্মসু। কুর্বন্তি সান্তৃতাং ভ্তু্যাতুধানাশ্চ তত্র হি 


(শ্রীমন্তাগাবত ১০৬৩) 


“যেখানে সাধারণ মানুমেরা প্রতিদিন তাদের কাজে বরক্ষসদের ভয় বিতাডনকারী ভগবদ্‌লাম- গুণ লীলাশরবশ-কীতন করে না 


সেখানে রাক্ষসদের শক্তি কাজ করে।' 


শ্লোক ৩৭] 
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পরিশিষ্ট ডাব এখানে “ছানে" পদটি পিছনে এবং সামনে উভয় স্থানে আগত শ্লোকটির জন্য বুঝতে হবে। 


ভগবান বত্রিশ, তেত্রিশ এব 
পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন বনে 


ছেন, 


চৌত্রিশতম প্লোকগুলিতে যে 
'আপনি যে বলছেন প্রতিপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাকেই আপনি বধ করেছেন, আমাকে 
শুধুমাত্র নিমিও্ত হতে হবে, তা আপনার পক্ষে ঠিকই বলা হয়েছে।' 


কথা বলেছেন আর এই শ্লোকে 


থা বলেছেন, তারই 


আপনার নাম-গুণাদির কীর্তন করলে জগৎ 


আনন্দিত হয় এবং রাক্ষসেরা ভীত-সন্র্ত হয়ে পলায়ন করে একথাও ফিক। আপনার দ্বারাই এই সব লীলা অনুষ্ঠিত 


হচ্ছে, আমার দ্বারা নয়।' 


সুভ সত কল 


সঙ্গক আগোৱ লোলে ‘কানে’ গানটি ভারা যে ওীচিতোৱ কথা বজা হেছে সেটির সমানে পরকতী চারটি রোকে 


বলতছেন। 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে। 
অনন্ত দেবেশ জগদিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭ ॥ 
[ম্হান্ন্‌ ( হে মহাত্মন 1) ; গরীয়সে, ঢ (গুরুর এবং) ; ব্রহ্মণঃ, অপি (ব্রক্মারও) ; আদিকর্ত্রে, তে (আদিকা 


আপনাকে) ; কল্মাৎ, ন, নমেরন্‌ (প্রণাম কেন করবেন না?) ; জনন্ত (হে অন্য 1) ; দেবেশ ( হে দেবেশ! 
{ হে জগপ্লিবাস 1) ; বম, অক্ষরম্‌ (আপনি অক্ষরস্থরূপ ক্র) ; সৎ (সৎ) ; অসৎ (অসৎ আপনি 


(তারপরে) ; যহ (যা আছে, তাও আপনি।)] 


; জগন্নিবাস 
তৎপর 


হে মহায়ন্‌ ! শুরুর এবং ত্রহ্মারও আদিকর্তা আপনাকে (এই সিদ্ধগণ) প্রণাম কেন করবেন না ? কারণ 
হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্িবাস ! আপনি ভক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম : আপনিই সৎ, অসৎও আপনি এবং 
সদসতের অতীত যা কিছু আছে, সে সবও আপনি ॥ ৩৭ ॥ 


ব্যাখ্যা_ *কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্সন্‌ গরীয়সে 
্রঙ্মনোৎপ্যাদিকর্তে__আদিরাপে প্রকটিত নহাস্বরূপ 
আপনাকে (পূর্বোক্ত সিদ্ধগণ) কেন প্রণাম করবেন না? 
নুজনকে প্রণাম করা হয়_(১) যাঁর থেকে শিক্ষা লাভ 
কৱাহয় সেই আচাৰ্য গুরুজ্জনদের এবং (২ )যাদের থেকে 
আমাদের জন্ম হয়েছে, সেই মাতা-পিতা এবং বয়সে, 


বিদ্যায় যারা আমাদের থেকে বড়, সেইসকল বাক্তিদের। 
অর্জুন বলেছেন যে, আপনি গুরুর শুরু _ 


“গরীয়সে''*। এবং জগৎ রচনাকারী পিতামহ ব্রহ্মারও 
জনক আপনি ্রক্ষণোহপ্যাদিকত্রে'। সুতরাং 
মহাপুরুষগণের আপনাকে প্রণাম করাই যথোচিত 

“অনন্ত -দেশ (স্থান), কাল, বন্ধ, বান্তি ইত্যাদি 
যেভাবেই আপনাকে দেখা হোক আপনার কোনো অসন্ত 
পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আপনাকে দেশের (স্থানের) দিক 
দিয়ে দেখলে আপনার কোথায় যে আরম্ভ হয়েছে এবং 


[*পতঞ্জলি বলেছেন যে, পূর্বের পূর্বকালে যত ব্রহ্মা প্রকটিত হয়েছেন এই পরমাঝ্রা ডাদের সকলেরই গুরু “পূর্বেষামপি 


(যোগদশন ১।২৬) 
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কোথায় অন্ত হয়েছে-_কিছুই বোঝা যায় না। কালের 
দৃষ্টিতে দেখলে আপনি কবে থেকে আছেন আর 
কতদিন পর্যন্ত থাক্বেন-_তার কোনো হিসেব নেই। বন্দু, 
বান্তি ইত্যাদির দৃষ্টিতে দেখলে-_আপনি বস্তু, বান্তি 
ইত্যাদি কতরূপে যে প্রকটিত তার কোনো সীমাসংখ্যা 
নেই। সবদিক থেকেই আপনি অনন্ত। বৃদ্ধি ইত্যাদির ছারা 
আপনাকে দেখতে গেলে, সেই দৃষ্টি শেষ হয়ে যায়, তবু 
আপনার অন্ত পাওয়া যায় না। সব দিক থেকেই আপনি 
অসীম, অপার, অগাধ। 

“দেবেশ ইন্ বরুণ ইত্যাদি যত দেবতার বর্ণনা 
শান্ত্রে পাওয়া যায়, সেইসব দেবতাদের আপনি প্রভু, 
নিয়ন্তা, শাসক। তাই আপনি ‘দেবেশ’ । 

“জগমিবাস'_ অনন্ত নিশ্ব আপনার একাংশে অবস্থিত 
হলেও আপনার সেই অংশ পূর্ণ হয় না, খালিই থেকে 
যায়। তাই আপনাকে বলা হয় অসীম__*জগ়িবাস'। 


802 রি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৯ 
“ত্রমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং মৎ’ আপনি অক্ষর | ইত্যাদি কোনো কিছুর খারা যাকে কল্পনাও করা যায় না 

(ব্ৰহ্ম) স্বরূপ) স্বতঃসিদ্ধ স্তর অস্তিহ যার থাকে সেই ৷ অর্থাৎ খা সমস্ত কল্পনার সর্বতোভাবে অতীত, তা 

“সৎ” আপনিই। যার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, সতের | আপনিই। 

আশ্রিত হওয়াতেই যার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় সেই; তাৎপর্য এই যে, আপনার থেকে বড় আর কেউ নেই, 

'অসৎ'ও আপনিই। যিনি সৎ এবং অসতের অতীত, যার | হতে পারে না এবং হওয়া সন্তবও নয়_ তাহ আপনি 

কোনোভাবেই নির্ঘচন হওয়া সপ্তব নয়, মন -বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় | সকলেরই প্রণমা। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ নবম অধ্যায়ে উদ্ধৃত *সদসচ্চাহম্‌' (৯১৯) পদটির দ্বারা এবং এখানে উদ্ধৃত "সদসৎতহপরং 
যৎ' পদটিতে পরমাস্মার সপ্তগ রাপের অনপ্তভাব, সর্বব্যাপিতা প্রমাণিত হয়। 

সং ও অসৎ উভয়ই সাপেক্ষ হওয়ায় লৌকিক আর যেগুলি এর অতীত, সেগুলি নিরপেক্ষ, তাই অলৌকিক। 
লৌকিক ও কিক সবই সমগ্র পরমাত্মার রূপ। পরমাত্মার পরা ও অপরা প্রকৃতি সৎ-অসতের অস্তীত নয়, 
কিন্তু পরসান্মা সৎ-অসতের অভীত। “মন্তঃ পরতরং নানাহ কিছিদস্ি ধনঞজয়" (গীতা +15)। 

নিষ্ডণ সপ্নের (সমপ্রের) অন্তর্গত হতে পারে, কিন্তু সগুণ নির্গ্ণের অগ্রগতি হতে পারে না। কারণ সপ্ডণে 
নিরুপের বাধা নেই, কিন্তু নিলে গুণাদির বাধা আছে। সুতরাং নিষুণ একদেশীয় অর্থাৎ সব কিছু নিশুনের মধো 
আসেন কিন্তু সগুণের (সনের) মধেঃ সব কিছু আসে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই অর্জুন এই “সদসহতৎপরং 
যৎ" পদটির দ্বারা যেন বলতে চেয়েছেন যে সৎও আপনি, অসৎ আপনি এবং সং-অসৎ ব্যতীত যা কিছু আমরা 
কল্পনা করতে পারি, তা-ও আপনি। জ্রানদৃষ্টিতে যাকে সৎ বলা যায় না এবং অসৎও বলা যায় না, সেই অনির্বচনীয় 
তিও আপনিই ‘ন সন্তমাসদুচযতে' (গীতা ১৩1১২)। অর্থাৎ আপনি ব্যাতীত কিছু হয়নি, হবে না এবং হওয়া 
সম্ভব নয় অর্থাৎ একমাত্র আপনিই সব। 


ee শর প্র 


ত্রমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণন্তুমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। 
বেস্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 

[রম্ত আদিদেৰঃ, চ (আপনি আদিদে ও) ; পুরাশঃ, পুরুষ (অনাদি পক) ; স্বাদ আসা (আপনিই এই) ; বিশ্বস্য 
(জগতের) ; পরম নিধানন্‌ (পরম আশ্রয়) ; বেস্তা (সকলের প্রাতা এবং) : বেদ্যম্‌, চ, পরম, ধাম (জ্ঞাতব্য ও পরম 
ধান) ; জনস্তরূপ ( হে অনস্তরূপ !) দয়া বিশ্বম্‌ (আপনিই এই জগতের) : ততম (ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজিত।)] 

আপনি আদিদে এবং অনাদি পুরুদ-আর আপনিই এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনিই সকলের জ্ঞাতা 
এবং জ্ঞাতব্য, পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনিই এই জগতে ব্যাপ্তিব্বরূপ হয়ে বিরাজিত ॥ ৩৮ ॥ 

ব্যাখ্যা-_"ত্বমাদিদেৰঃ পুরুষঃ পুরাণঃ'__আপনি আধার হলেন আপনি। 
সমস্থ দেবতার আদিদেব ; কারণ আপনি সবপ্রথম |  “বেত্তাসি'_ আপনি সমন্ত জগতের জ্ঞাতবা অর্থাৎ 
একটি হয়েছেন। আপনিই অনাদিপুরুষ ; কারণ আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল এবং দেশ, বন্ধ, বান্ডি 
সকল এবং সর্বদাই থাকবেন। ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সবের জ্ঞাতা (সর্ব) 

“ত্রমসা বিশ্বসা পরং নিধাননা যা কিছু দেখা, | আপনিই। 
শোনা, বোঝা এবং আনার জগৎ এবং জগতের উৎপত্তি- | “বেদাম্‌'--বেদ, শান্জাদি, সাধু-মহাপুরুষদের দ্বারা 
স্থিতি-প্রলয় ইত্যাদি যা কিছু হয়--সে সবেরই পরম | জ্ঞাতব্য বিষয় আপনিষ্থ। 


১1 এই অক্ষর ত্রক্মকে অসুন আগে “্রনক্ষরং পরমহ বেদিতিব্যম্‌' (১১১৮) পদের দ্বারা এবং 


দ্বারা বলেছেন। 
17631 মাও ও (খালা) 298. 
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মুক্তি, পরমপদ ইত্যাদি নামে বলা | কোনো তুলনা নেই। সবদিক থেকেই আপনি অনন্ত- 

গেলে আর ফিরে আসতে হয় না এবং যাঁকে | 

লাভ করলে আর কিছু জানার এবং পাওয়ার অবশিষ্ট “য়া ততং বিশ্বম'__সমস্ত জগৎ-সংসার আপনার 

থাকে না, সেই গরমধাম আপনিই। | দ্বারাই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ জগতের প্রতিটি কণায় আপনিই 
*অনন্তরূপ'_বিরাটরূপে প্রকটিত আপনার রূপের | ব্যাপ্তিস্বরূণ হয়ে বিরাজ: 


রূপ। 


ন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ অর্জুন ভগবানের কথিত বচনই আবার বলেছেন *আদিদেবঃ' এটিই ভগৱান “তহমাদির্হি 
দেবানাং মহমীণাপ্চ সর্বশঃ’ (১০1২) পদ দ্বারা বলেছেন। গ্রকৃতি যদিও অনাদি 'প্রকৃতিং পুরুষং চৈৰ বিদ্ধানাদী 
উভাবপি' (১৩১৯), অনাদি হওয়া সত্তেও প্রকৃতি পরমাত্মার অধীন, আশ্রিত। কেল-না প্রকৃতি হল পরমাত্মার 
পরিবর্তনশীল শক্তি, কিন্তু পরমাস্মা কারও শক্তি নন, তিনি নিজেই শক্তিমান। 

'পুরাণঃ'_এই বাকাটি ভগবান *পুরাণম্* (৮1৯) পদে বলেছিলেন। ভগবানের থেকে পুরাতন (অনাদি) কেউই 
নেই, কারণ তিনি কালাতীত 

“*পরঃং নিধানম্‌*_এটি ভগবান “নিধালম্” (৯1১৮) পদে বলেছিলেন। সৃষ্টি (জগৎ) অনপ্ত হলেও তা ভগবানের 
একাংশে অবস্থিত। 

“বেন্তা"_এটি ভগবান 'বেদাহং সমতীতানি? (৭1২৬) ইত্যাদি পদে বলে 

‘বেদ্যম ভগবান এটি *বেদাম" (৯1১৭) পদে বলেছেন। 

“পরং ধামা__এটি ভগবান "মং প্রাপ্য ন নিবরতন্তে তন্ধাম পরমং মম" (৮1২ ১) পদে বলেছেন। 

“নয়া ততং বিশ্বম্__উদাবান একথা ‘যেন সবমিদং ততম’ (৮1২২) এবং “ময়া ভতমিদং সর্বন" (৯1৪) 
পদগুলিতে বলেছেন। 


এল এ শি 


বায়ুৰ্যমোহগ্ির্বরুণঃ শশাক্ষঃ প্রজাপতিন্ত্ং প্রপিতামহশ্চ। 
নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তে॥ ৩৯ ॥ 

[ত্বম, বায়ুঃ (আপনিই বায) ; খনঃ, অগ্নিঃ (যন, অগ্নি) : বরুণঃ, শশান্তঃ (বরুণ, চন্দ) ; প্রল্ঞাপতিঃ, চ (দক্ষাদি প্রজ্জাপতি 
এবং); প্রপিতামহঃ (প্রপিতামহ) ; তে, সহশ্রকৃত্বঃ (আপনাকে সহত্রবার) ; নমঃ, অন্তর (প্রণান করি !) : নমঃ, চ, পুনঃ, অপি 
(প্রণাম এবং পুনরায়) ; তে, ভূয়ঃ (আপনাকে বারংবার) ; নমঃ, নমঃ (প্রণাম কলি! প্রণাম 1!)] 

আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, দক্ষাদি প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ ((ত্রক্মার জনক)ও আপনি। 
আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি ! প্রণাম !! এবং পুনরায় আপনাকে প্রণাম করি ! প্রণাম !! ॥ ৩৯ ॥ 

ব্যাখ্া-__'বায়ু'-_যার থেকে সকলে প্রাণ লাভ করে, 'শশ্াক্ক£' যে চন্দ্রের সাহায্যে ওষধি এবং বনস্পতি 
প্রাণীনাত্রই বেঁচে থাকে, সকলে সানর্থা পায় আপনিই সেই | পুষ্টিলাভ করে, তা-ও আপনি। 


বায়ু। “প্রজঞাপতিঃ' প্রজা উৎপাদনকারী দক্ষাদি প্রজাপতি- 
মহা ধিনি সংযমনীপুরীর অধিকর্তা এবং সমস্ত গলও আপনি। 
জগতে যাঁর শাসন চলে, সেই যম আপনি। “প্রপিতামহঃ'_ পিতামহ ব্রহ্মারও প্রকাশক হওয়ায় 


“অগ্িঃ' যা সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত থেকে শক্তি প্রদান 
করে, প্রকটিত হয়ে দীপ্তি প্রদান করে এবং জ্ঠরাগ্ি রূপে 
অয় পরিপাক করে, সেই অগ্নি আপনিই। 

“বরুণঃ" যার সাহাযো সকলেই জীবন প্রাপ্ত হয়, 
সেই জলের অধিপতি বরুণও আপনি। 


আপনি আমাদের প্রপিতামহ। 

“নমো নমন্তেছন্ত সহশ্রকৃতধঃ পুনশ্চ ভূয়োংপি নমো 
নমস্তে’ ইন্দ্রাদি যত দেবতা আছেন, সে সবই আপনি। 
আপনি অনন্তন্বরূপ। আপনার স্থুতি আমি কীভাবে করব ? 
কী মহিনাই বা গাইব ? আমি শুধু আপনাকে শত সহস্্রবার 


11763 | মা০ মগ ( শ্রপলা ) 29 ০ 


B04 
নমস্কারই করতে পারি, তাছাড়া -ই বা করব ? | না। তখন সে শুধু নি 

কিছু করার দাযিস্ন মানুষের ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ 
তার নিজের কাজ করার শক্তি অর্থাৎ ক্ষমতা থাকে। যখন 
তার কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, তখন দায়িত্বও থাকে 


জন্মায় ১১ 
সমর্পপই করে থাকে, অর্থাহ 
নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত করে দেয়। তখন 
করা এবং করানো সমস্ত কাজের ভার শরশোর 
গবানের) ওপর থাকে, শরণাগতের ওপর নয়। 


শত শর্ট উজ 


নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব 
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমন্তরং সৰ্বং সমাপ্লোমি ততোহসি সর্বঃ।। ৪০ ॥ 


[সৰ্ব (হে সৰবস্বরূপ !) ; তে, পুরস্থাৎ (আপনাকে সন্মুখে) ; নমঃ, অথ (নমস্কার করি) 5 পৃষ্টতঃ (পশ্চাতে) ; তে, সৰ্বতঃ, 
এব (আপনাকে সবদিক ) ; নমঃ, অন্তু (নমস্কার করি) ; অনন্বী্য ( হে অনপ্ুরীয 1) ; অমিতব্ক্রমঃ (অমিত 
বিক্রমশালী) ; ত্বম (আপনি) ; সর্বমূ (সকলকে) ; সমাপ্রোষি (সমাবৃত করে রেখেছেন) ; ততঃ (সুতরাং) : সর্বহ (সব 
কিছু) ; জসি (আপনিই 1)] 

হে সৰস্বরূপ ! আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করি, পশ্চাতে লমন্্ার করি ! সবদিক থেকেই নমন্তার করি! 
হে অনন্তীর্ঘ ! অমিত বিক্রমশালী আপনি সকলকে সমাবৃত করে রেখেছেন : সুতরাং সবকিছু 
আপনিই ॥ ৪০ ॥ 

< স্যাত্যা__ “নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্বত | শক্তিও অনষ্ত এবং পরাক্রমও অনন্ত। 
এব সব" অর্জুন ভীত হয়েছিলেন। আমি কী বলব “সৰ্বং সমাক্লোষি ততোহসি সর্ব:'__ আপনি সবকিছু 
সে-কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাই তিনি সম্মুখে, | সমাবৃত করে রেখেছেন অর্থাৎ সমস্ত সংসার আপনারই 
পশ্চাতে, সবদিক থেকে অর্থাৎ দশ দিক থেকে শুধু অন্তরগতি। দগতে এমন কোনো অংশ নেই যা আপনার 
নমঙ্লাৱহ জাণাচ্ছিলেন। অন্তগত নয়। 

“জনন্তৰীৰ্ঘামিতবিক্রমন্ত্ম’ _‘অনন্তরীয’ বলার অর্থ জুন একটি বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার দর্শন 
হল যে আপনি তেজ, বল ইত্যাদিতে অনন্ত ; আর | করছিলেন যে ভগবান আন্ত সৃষ্টির মধ্য পরিপূর্ণকূপে 
'অমিতনিক্রন" বলার অর্থ হল যে আপনার পরাক্রমশালী : পরিব্াপ্ত হয়ে আছেন এবং এই অনন্ত সৃষ্টি ভগবানের 
সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্য$ অপরিমেয়। এইরূপ আপনার | একাংশেমাত্র অবস্চিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব ভগবানের দিব্য বিরাটকপ দর্শন করে অর্জুন বললেন, আপনি নিজ তেক্তে এই জগৎ-সংসারকে 
সমস্ত করছেন__'স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌’ (১১১৯) অতএব সপ্তপ্তকারী এবং সন্তাপিত হওয়া উভয়ই সেই এক 
বিরাট রূপেরই অঙ্গ। ভগবানের উগ্র রূপ দেখে তিনলোক ব্যথিত ও ব্যাকুল হচ্ছে__‘লোকত্রয়ং প্রব্াথিতং মহায়ন্? 
১১1২০) সুতরাং বাখিত হওয়া ত্রিলোকও ভগবানের বিরাট রাপেরই অঙ্গ। ভগবানকে দেখে দেবগণ ভীতসন্তন্ত হয়ে 
তার গুণগান করছেন__কেচিন্তীতাঃ প্রাগ্জলয়ো গৃণন্তি' (১১1২১) এবং রাক্ষমগণ ভয়ভীত হয়ে চতুর্দিকে 
পালাচ্ছে__'রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি' (১১।৩৬)। অতএব ভীতসন্রপ্ত এই সব দেবগণ ও রাক্ষসগণও ভগবানের 
সেই বিরাটরূপেরই অঙ্গ। কারণ এই সব দেবতা ও বাক্ষসেরা কেউই কুরুশ্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ন |, অৰ্জুন তাদের 
সকলকে ভগবানের বিরাট রূপের মধোই দর্শন করেছিলেন। 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শর, ক্র, আদিতা, বসু, সাধা, বিশ্বদের, অশ্মিনীকুমাল, মরুদ্গণ, পিতৃকুল, সর্প, গন্ধ, যক্ষ, 
রাক্ষস, অসুর, খযি-মহমি, সিদ্ধ, বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি, এছাড়াও ভীষ্ম, দ্রোপ, কর্ণ, জয়ছথ 
প্রমুখ রাজনাবগ্গ__ এরা সকলেই এই দিবা বিরাটরূপেরই অঙ্গ। শুধু তাই নয়, অজুন, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরব ও 
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শ্লোক ৪১-৪২| সাধক-সপ্ভাবনী 

পাগুবহসনা'ও সেই রিরাটকূপেরই অঙ্গ _ এসবই সমাপ্রোষি ততোহসি সর্বঃ'। 
তাৎপর্য হল এই যে-_জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গমরূপে দেখা-শোনা বা যা চিন্তায় আসে সে সবই অবিনাশী ভগবান। 

এইতন্তু অনুভব করার জনা সাধককে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে 
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নিতে হয় যে এগুলি আমার বুদ্ধিতে আসুক বা না আসুক 
অনুভবে আসুক বা না আসুক, স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু এ কথা সতা। যেমন জলের একটি কণা বা সমুদ্রে একই 
জল-তন্ধ বিদামান, তেমনই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম গ্রাতোক বন্ধতে একই পরমাস্থাত পরিপূর্ণ _ 
এই কথা মেনে নিয়ে সাধক সর্বক্ষণ যেন মনে মনে সকলকে নমস্থার করে থাকেন। তিনি বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, প্রাচীর, 
প্রস্তর ইত্যাদি যা কিছুই দর্শন করুন না কেন, তার মধ্যে নিজ ইন্টকে দর্শন করে প্রার্থনা কররেল__'হে নাথ ! আমাকে 
আপনার প্রেম গ্রদান করুন, হে প্রভু ! আপনাকে আমি নমস্কার জানাই!" এরূপ করলে তিনি সর্বত্র ভগবানকে দেখতে 
থাকবেন, কেন-না আসলে সবই তো ভগবান! 


শত একল 


কাছে গম তেৱে পানা করছেনা। 


সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১ ॥ 
ফচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেযু। 
একোহথবাপাচ্যুত তৎ সমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ৷ ৪২ ॥ 
[তৰ, দম, মছিমানম্‌ (আপনার মহিমা) ; অজানতা (না জেনে) ; সখা, ইতি, মনা (আমার সমা বলে মনে করে) : ময়া, 
প্রমাদাৎ (আমি ভুলবশত) ; বাঃ প্রণয়েন, অপি (বা প্রণয়বশত) : প্রসভম্‌ (হয়কারী হয়ে) ; ছে, কৃষঃ ( হে কৃষ্ণ !) ; ছে, যাদব 
হে যাদব !) ; হে সখে ( হে সখা !) ; ইতি, যৎ, উক্তম্‌ (এইরূপ যা কিছু বলেছি) ; চ অচ্যুত (এবং হে 


ত!) ; অবহাসাথম্‌ (হাসা-পরিহাসছে) ; বিহারশশ্যাসল, ভোজনেশু (চলতে ফিল ন-জাগরণে, উঠতে-বসতে 
সময়) ; একঃ, অথবা (একা অথবা) ; তৎ, সমক্ষম্‌ (সকলের সামনে ; যহ (যা কিছু) ; অসৎকৃতঃ, অসি ( অনাদর 


করেছি) ; অশ্রমেয়ম্‌ ( হে অপ্রমেয় স্বরূপ) ; তহ (ওইসব) ; ত্বাম্‌ (আপনার কাছে) ; অহুম্‌ (আমি): ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রাণনা 
স্রছি।)] 

আপনার মহিমা এবং স্বরূপ না জেনে “আমার সখা’ বলে মনে করে ভুলবশত বা প্রণয়বশত হঠকারী 
হয়ে (অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে) ‘হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখা !” এইরূপ যা কিছু বলেছি ; হে অচ্যুত ! 
হাসাপরিহাসছলে, চলতে-ফিরতে, শয়নে-জাগরণে, উঠতে বসতে, খাওয়ার সময় একা অথবা ওই সব 
আাহ্বীয় -বন্ধু প্রভৃতির সমক্ষে আনি আপনার যত অনাদর করেছি, তার জন্য অপ্রমেয়স্বরূপ, আপনার কাছে 
জামি ক্ষমা প্রার্থনা করছি॥ ৪১-৪২ ॥ 


ন্যাখ্যা_| অৰ্জুন যখন নিরাট-দর্শন ভগবানের অতি করলেন।] 
ভয়ানক রূপ দেখে ভীত হলেন তখন তিনি ভগবানের | 'সখেতি মন্ধা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে 
কলঃরূপ বিপ্মৃত হলেন এবং ভিজ্সাসা করে ফেললেন | সখেতি মিনি বড় মানুষ, শ্রেষ্ঠ বাক্তি, তাকে নাম ধরে 
, হে উগ্রক্লপধারী আপনি কে ? পরে যখন তার [জকা যায় না। ভার জনা আপনি" ‘মহারাজ’ ইত্যাদি 
ননে পড়ল যে ইনিই তিনি, তখন [৮৪ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু আপনাকে কখনো “হে 
প্রতিপত্তি দেখে অর্জুনের বন্ধু সম্পর্কের কথা : কৃষ্ণ’, কখনো “হে মাদব* আবার কখনো “হে সখা’ বলে 
শে আসায় তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা । ডেকেছি। এর হেতু কী ? *অজনতা মহিমানং 
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বিশেষ মহিমা এবং স্বরূপ কিছুই জানতাম না। আপনার 
একাংশে যে অনস্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজ করছে__একদা 
আমি আগে জানতাম না। আপনার প্রভাব-প্রতিপত্ডির 
দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি কখনো ভেবেই দেশিনি 
যে আপনি কে এবং কেমন ? 

অবশাই অর্জুন ভগবানের স্বরূপ, মহিমা, প্রভাব 
আগেও কিছু জানতেন, সেইজ্জনাই তিনি এক অক্ষৌহিণী 
সেনার পরিবর্তে নিনন্ত্ ভগবানকে বরণ করেছিলেন। কিন্ত 
ভগবানের শরীরের একাংশে যে অনপ্তকোটি এ্রন্দাণ্ড 
অবস্থিত এইরূপ প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা অর্জন আহে! 
জানতেন না। ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে বিশ্বরাপ দেখালে 
অঞ্জুনের দৃষ্টি ভগবানের প্রভাবের দিকে পড়ে এবং তিনি 
ভগবানকে কিছু কিছু জানতে পারেন । তখন তার এরূপ 
বিচিত্র অনুভূতি হয় যে, ‘কোথায় আমি আর কোথায় এই 


দেবাদিদেব ? কিছু আমি ভ্রমবশত বা প্রণয়বশত হঠকারী | 


হয়ে, না জেনে, লা বুকে, যা মনে এসেছে, তাই বলেছি_ 
“ময়া প্রমাদাৎ-প্রণয়েন বাপি” ; এরুপ ব্যবহারের সময় 
আমি কখনো সাবধানতা অবলন্্ন করিনি 

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে জানা 
কারও পক্ষে সন্তব নয় কারণ তার মহিমা অনন্ত। যদি তাকে 
জালা সম্ভব হয় তাহলে ভার অনন্তর ভাব আর কোথায় 
থাকে, সেটি তো সীমিত হয়ে যাবে ! ভগবানের সামর্থ 
থেকে উদ্ভূত বিভৃতিগুলির যখন অন্ত পাওয়া যায় না, 
তখন তাৱ এবং তার মহিমার অন্ত কী করে ধারণায় 
আসতে পারে ? অর্থাৎ তা আসতেই পাবে না। 

“মচ্গবহাসার্থমসৎকুতোছসি বিহারশয্যাসনভোজনেয' 
= আমি আপনাকে আমার সমকক্ষ সাধারণ বন্ধু মনে 
করে হাস্য-পরিহাস করার সময়, পথে চলা-ফেরায়, 


শয়নে, জাগরণে, ওঠা-বসায় বা ভোজনকালে যা 
কিছু বাক্য বাবহার করেছি, তাতে আপনার অমর্যাদা 
হয়েছে অথবা হে অচ্যুত ! আপনাকে একাকী বা 
| আম্মীয়-বন্ধু সমক্ষে যা৷ কিছু অনাদর সূচক বাক্য 
| বলেছি, তার জনা আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি *একোছথবাপাচ্যাত তৎসমক্ষং তং ক্ষাময়ে 
স্বামহুমপ্রমেয়ম্?। 

অর্জুন এবং ভগবানের বন্ধুত্বের এমন বর্ণনা পাওয়া 
যায় যেন সাধারণ দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা 
করছেন। জান করার সময় কখানো অর্জুন ভগবানের গায়ে 
তন কখনো বা ভগবান অর্জুনের গায়ে । আবার, 
কখনো অর্জুন ভগবানের পিছনে টোডতেন কখনো 
ভগবান অর্জুনের পিছনে। কখনো দুজ্জলে হাসা-পরিহাসে 
ব্যাপৃত হতেন । কখনো নিজ্ঞ নিজ বিশেষ কলা-চাতুরি 
প্রদর্শন করতেন। কখনো ভগবান শুয়ে পড়লে অর্জুন 
অনুযোগ করতেন-_ “তুমি এত ছড়িয়ে শুয়েছ, আর কেউ 
শোবেন ? তুমি একলাই নাকি ?' কখনো ভগবান 
আসনে বসে পড়লে অর্জুন বলে উঠতেন-_ “আসনে তুমি 
একাই বসবে নাকি ? আর কাউকে বসতে দেবে না ? 
একলাই আধিপত্য করবে, একটু পাশ খেঁধে বলো তো?" 
এইভাবে অর্জুন ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার 
করতেনা*!। অর্জুন এখন সেইসব কথা স্মরণ করে 
বলছেন যে, “হে ভগবান ! না জানি আমি আপনাকে কত 
রকমভাবে আনাদর অপমান করেছি, আমার তো সবকিছু 
মনেও নেই! যদিও আমার করা অনাদর অবহেলার প্রতি 
আপনি নজর দেননি, তবুও আমার দ্বারা আপনার যা কিছু 
| অমর্যাদা হয়েছে তার জনা আমি ক্ষমা চাইছি।' ভগবানকে 
*অপ্রমেয়' বলার অর্থ হল যে, দিবাদৃষ্টি থাকলেও, 
আপনি দিবাদৃষ্টির অন্তর্গত নন। 


“হিনানং তব দহ’ এতে বাবহত "দম পদটি “মহিমানম্‌ '-এৰ বিশেষণ লয় ; কারণ “মহিনানম' পদটি পুংলিঙ্গ 


এব 
অথ-__ আপনার মহিমা ও স্বরাপ। 


“সদন পদটি ক্লীবজিঙ্গ। অতএব এইফানে “হদম্‌ এর অর্থ 'স্ববাপা ধরা হয়োছে। সেই দৃষ্টিতে “মহিমানং তর ইদন্‌" -এর 


 শয্াসনাটনবিকখানভোজনাদিখৈবগাদ্‌ বয়স্য খতবানিতি বিগ্রলন্ধঃ। 


সদ্যঃ সেল পিতৃবন্তনযসা সর্বং সেহে মহান্‌ মহিতয়া কুমতেরঘং মে। (্রীমন্তাগবত ১1১৫1১৯) 


অৰ্জুন বলছেন 
এমন সহজ হয়ে গিয়েছিল হে 
মহিমা অনুযায়ী আনার কুকুদ্িজ্জাত সমস্ত অলাদর এমনভা। 
উর পুত্রের অনাদর সহ্য করেন। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শোওযা-বসা-মুমানো-কথা বলা এবং আছারাদি করায় আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক 
আমি কখনো কখনো কটাক্ষ করে বলতাম “ওতে তুমি বড় সতাবাদী !” কিন্তু এই মহাপুরুষ তার 
সহ্য করতেন, যেমন কোনো বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোনো পিতা 


শোক ৪৩-৪৪| 


পরিশিষ্ট ভাব এ ধানের উ্র্য দেখে অর্জুন তার সদ্য সম্পর্ক 
বিস্মৃত হচ্ছেন এবং জেরি তিনি কখনো কল্পনাও করেননি যে ভগবান 
এইরূপ হন 


প্ৰ প্ৰ ০ 
সহজ পরবতী চটি তোকে অভুদী ভঙ্গরাদের মতে ও এভাতের বণনা করো গদনায় জ্যা এাথদা করছেলা। 


গিতাসি লোকসা চরাচরস্য ত্বমসা পুজাশ্চ গুরুগরীয়ান্‌। 
ন ত্বংসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকক্রয়েহপ্প্রতিমগ্রভাব॥ ৪৩ ॥ 

[কম (আপনিই) : অসা, চরাচরস্য+ লোকসা (সকল চরাচরের) ; পিতা, অসি (পিতা) ; পুজাঃ (পরম পূজলীয়) ; চ, 
গরীয়ান্‌, গুরু (এবং শুরুরও গুরু) ; অপ্রতিমপ্রভাব ( হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান!) ; লোকত্রয়ে (ত্রিলোকে) : ত্বংসমঃ, 
অপি (আপনার সমানও) ; অনাঃ, ন, অস্থি (কেই নেই) ; অভ্যাধিকহ ( শ্রেষ্ঠ) ; কুত। (হবে কীভাবে ?)] 

আপনিই সকল চরাচরের পিতা, আপনি পরম পুজা, গুরুরও মহাগুরু। হে অনন্ত প্রভাবশালী 
ভগবান ! ভ্রিলোকে যখন আপনার সমানও কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বা বড় কেউ হবেই বা 
কীভাবে 2 ॥ ৪৩ ॥ 

ব্যাখ্যা ‘পিতাসি লোকসা চরাচরস্য'_ অনন্ত | থেকে লাভ হয়, সেই শিক্ষা প্রদানকারী গুরুদেবেরও 
ল্সাপ্ডে মানুষ-পশ্ড-পক্ষী যততপ্রকার জঙ্গম প্রাণী আছে: মহান্রু আপনিই অর্থাৎ শিক্ষামাত্রেরই ও জ্ঞানমাত্রেরই 
বন্চ-লতাদি যত ডাবর প্রাণী আছে, সেইসবের | উদ্গম স্বান হলেন আপনি। 
ভৎপননকারী এবং পালনকারী পিতা আপনিই, আপনিই | 'ন স্বংসমোহস্তাভাধিকঃ কুতোহন্যো লোকক্রয়েহপা- 
পরম পুজা এবং শিক্ষা প্রদানকারী মহাগুরুও | প্রতিমপ্রভাব' _সমগ্র ত্রিলোকে যখন আপনার সমকক্ষ 
“ত্বমস্য পজান্চ গুরুগরীয়ান্‌'। | কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কে হতে 

“গুরুগরীয়ান্‌'-এর তাৎপর্য হল যে, মানুষমাব্রেরই [পারে ? তাই আপনার প্রভাব অতুলনীয়, কারও সঙ্গেই 
জাগতিক বা পারমা্থিক শিক্ষা যে ব্যক্তি বা গুরুর কাছ তার তুলনা করা চলে না। 


পরিশিষ্ট ডাব_অঞ্জন লৌকিক দৃষ্টিতে, জাগতিক অস্কিহ নিয়ে বলেছেন যে, ভ্রিলোকে আপনার সমান আর 
নেই, তাহলে আপনার থেকে শ্রেষ্ট বা বড় থাকবে কীভাবে ? অপরপক্ষে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যখন 
বান্তীত অন্য আর কিছুই নেই, তখন এতে সমান বা শ্রেষ্ট বলার কোনো কারণই লেই। 


এজ ৯৪ এজ 


তন্মাৎ প্ৰণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীডাম্‌। 
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্‌ ৷ ৪৪ ॥ 

[ জল্মাহ (তাহ) ; স্বাম্‌, দডাম (সকলের বন্দনীয়) ; ঈশম্‌ অহম্‌ (ঈশ্বর, আপনাকে আমি) ; কায়ম্‌, প্রপিধায়, শ্রপম্য 
।শানীরিকভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করে); প্রমাদয়ে (প্রসন্ন করছি) ; পিতা, ইল (পিতা যেমন) ; পুত্রসা (পুত্রের) ; সখা, ইব, 
সখ (মিত্র যেমন মিত্র) | প্রিয়াঃ, প্রিয়ায় (পতি যেমন পর্রীর অপদান সহ্য করেন) ; দেব ( হে দেব!) : সোচুম (সহ্য 
বত) ; অর্জসি (সএখ)] 

তাই হে সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর, আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক আপনার স্তুতি করে, আপনাকে প্রসন্ন করার 
জনয প্রার্থনা করছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পড়ীর অপমান সহ্য করেন, 
তেমনই আপনিও আমার কৃত অপমান সহ্য করতে সমর্থ॥ ৪৪ ॥ 


808 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১১ 


ব্যাখ্যা-_'তম্মাৎ প্রপম্য প্রশিধায় কায়ং প্রসাদয়ে 
স্বামহমীশমীডাম'__আপনি অনন্ত ব্ৰহ্মাপ্ডের ঈশ্বর। 
অতএব সকলেরই স্থতিযোগা একমাত্র আপনিই। 
আপনার গুণ, প্রভাব, মহত্ব সবই অনন্ত : তাই খষি, 
মহ্ধি, দেবতা, মহাপুরুষ আপনার সর্বক্ষণ স্থৃতি করে 
থাকেন, তবুও মহিমার শেষ হয় না। অতএব আপনার 
শ্বতি আমি কীভাবে করব? আপনাকে স্থৃতি করার আমার 
শক্তি ও সামর্থা কিছুই নেই। তাই আমি শুধু আপনার 
শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামই করতে পারি এবং তার দ্বারাই 
আপনাকে প্রসন্ন করতে চা্ট। 

“পিতেব পৃত্রসা সখেৰ সখ্যুঃ প্রিয় প্ৰিয়ায়াছসি দেব 
সোঢ়ুম' কারও অপমানের পিছনে প্রধানত তিনটি 
কারণ থাকে (১) প্রদাদ (অসাবধানতা), (২) হাসা- 
পরিহাসকালে এবং (৩) কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে 
নৈকটাজনিত কারণে মর্যাদা গুরুত্ব বিস্মৃত হলে । যেনন, 
ছোট শিশু পিতার কোলে বসে দাড়ি-গৌফ টানতে 
থাকে, মুখে চাপড় মারে, কখনো লাথি মারে, শিশুর 
এইরূপ খেগাধুলো দেখে পিতা খুশি হন, প্রসয্নই হন। 
তার মধো এমন ভাব আসেই না যে পুত্র আমাকে অপমান 
করছে। মিত্র মিত্রের সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসার সময় 
যেমন খুশি বাবহার করে, যা খুশি বলে, যেমন ‘তুমি তো 
খুব সত্য কথা বলো ভাই ! তুমি তো খুব সতা প্রতিজ্ঞ ! 
আবে! তুমি তো এখন খুব বড় মানুষ হয়ে গেছ! তুমি তো 
খুব অভিমানী হয়েছ ! তুমি যেন আজ্ত রাজাই হয়ে গেছ 
ইত্যাদি!" কিছু তার মিত্র এইসব কথায় দৃক্পাত করে না। 
সে মনে করে আমরা সমকক্ষ বন্ধু, এরূপ হাসা-পরিহাস 
তো হয়েই থাকে! পরস্পরের প্রতি প্রেনবশত পত্নীর দ্বারা 
পতিন প্রতি একসঙ্গে এঠা-বসা, কথাবার্তায় যা কিছু 
হয়, পতি তা সহ্য করে থাকে। যেমন, স্বামী 
বসে আছে আর স্ত্রী উচ্চাসনে বসেছে, কখনো 
কোনো কথা নিয়ে অপমানও করে বসে, কিন্ত স্বামী তা 


| (১১২৩-২৫) 


স্বাভাবিক বলেই মনে করে নেয়। অর্জুন বলেছেন যে, 
যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের এবং পতি পত্নীর 
অমর্যাদার প্রতি সহনশীল থাকে, তেমনই হে ভগবান ! 
আপনি আমার অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম অর্থাৎ তার 
জন্য আমি আপনার কাছে ক্রমাপ্রা্থী। 

একচচল্লিশ-বিয়াল্লিশতণ গ্লোকে অর্জুন তিনটি কথা 
বলেছেল__'প্রমাদাৎ' (ভ্রমবশত),  “অবহাসাথস্‌? 
(হাসা-পরিহাসে) এবং “প্রণয়েন' (প্রণয়ে)। সেই তিনটি 
কথার ইঙ্গিত অর্জুন এখানে তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
দিয়েছেন অর্থাৎ প্রমাদের জন্য পিতা-পুত্রের, হাসা- 
পরিহাসের জনা বন্ধু-বন্ধুর এবং প্রণয়ের জন্য পাতি- 
পরীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 

একাদশ অধ্যায়ে একাদশ রসের বর্ণনা 


একাদশ অধ্যায়ে একাদশ রসের বর্ণনা এইভাবে 
দেওয়া হয়েছে__দেবর বর্ণনা হওয়ায় “শান্তরস’ 
(১১১৫-১৮); স্বগ থেকে পৃথিবী পযন্ত এবং সর্বদিকে 
পরিব্যাপ্র বিশ্বরাপের বর্ণনা হওয়ায় “অদ্তুতরস’ 
(১১1২০) ; নিজ্জ জিহ্বা দ্বারা লেহন করছেন এবং 
সকলের সংহারের জন্য কালরাপে প্রবৃত্ত হয়েছেন 
এরূপ মূর্তি ধারণ করায় “রৌদ্ররস’ (১১৩০, ৩২) ; 
ভয়ঙ্কর করালদস্তবিশিষ্ট মুখ রূপে 'বীভৎসরস’ 
; তুমি দণ্ডায়মান হও-_এইরাপে 
শ্বীররস" (১১1৩৩) ; দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করা “দাসারস’ 
(১১1৪৪-এর পূর্বারধ) ; প্রধান যোছ্ভাগণ এবং অনা 
রাজন্যবর্খকে ভগবানের মুখে প্রবেশ করতে দেখে 
“করুলরস' (১১।২৮-২৯) ; দৃষ্টান্ত ছারা বন্ধু-বন্ধুর, 
পিতা-পুত্রের এবং পতি-পত্নীর অপমান সহ্য করে-_ 
এইকূপে যথাক্রমে ‘সখারস', “বাৎসল্যরস’, 
শ্মাধূর্যরসের? বর্ণনা করা হয়েছে (১১1৪৪) এবং 
হাস্যাদির স্মৃতিগাপে *হাসারস' বর্ণিত হয়েছে (১১ ।৪২- 
এর পূর্বাধে)। 


সি এক এক 


সঙ্্র_ পরবতী টি হোছে 


আকুল ভঙ্গাদকে সুত্তজ্বিপ কে্গাথানা জন এল ক্থহেলা। 


শ্লোক 5৫] সধক-সীবনী 


অদৃষ্টপূর্বং হৃধিতোহস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শর দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগমিবাস॥ ৪৫ ॥ 
[অদৃ্পূর্বম্‌, পৃষ্টা (এইরকম পূর্বে না দেখারূপ, দেখে) ; হৃষিতঃ, জন্মি,  (হর্যিত হচ্ছি এবং) ; ভয়েন, মে, মনঃ 
(ভয়ে আমার বন) ; প্রবাথিতম (ব্যথিত হচ্ছে) ; মে, তৎ, এব (আপনার সেই); দেবরূপম্‌, দর্শয় ( দেবরূপ ধারণ করে 
সেখান) ; দেবেশ, তগনিবাস ( হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস !) ; প্রসীদ (প্রসঙ্গ হন।) ] 
আমি এইরকম রূপ পূর্বে কখনো দেখিনি। এই রূপ দেখে আমি হর্ষিত হচ্ছি এবং (সেই সঙ্গে) ভয়ে 
আমার মন অত্যন্ত বাথিত হচ্ছে। সুতরাং আপনি আপনার সেই দেবরূপ ( সৌমা বিষ্ুমূর্তি) ধারণ করুন। 
হে দেবেশ ! হে জগমিবাস ! আপনি প্রসন্ন হন॥ ৪৫ ॥ 
ব্যাখ্যা__[বিশ্বরাপ দেখাবার জন্য আমি ভগবানের | পদের দ্বারা শঙ্খ ও পগ্ম)ধারী রূপ দর্শন করছি_ 


কাছে প্রার্থনা করায় ভগবান যেমন আমাকে বিশ্বরূপ 


ন দেবরাপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলেন ।] 

“অনৃষ্টপূর্বং হৃমিতোহস্যি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রৰাথিতং 
মনো মে'_ আপনার এইরকম অলৌকিক আশ্চর্যময় 
বিশালকাপ আমি আগে কখনো দেখিনি। আপনার যে 
এমন রূপও আছে_ আমার তা জানা ছিল না। এই রূপ 
দর্শন করার কোনো যোগাতাই আমার নেই, শুধু আপনার 
কপাতেহ আমি এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছি। এতে 
আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করে অন্লাদিত 
হচ্ছি এবং আপনার কৃপা অনুভব করে অভিভূত হচ্ছি। 
কিন্ত সেইসঙ্গেষ্ঠ আপনার সুরূপের উগ্রতা দেখে আমার 
মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে, ব্যাকুল হচ্ছে এবং বিচলিত 
হচ্ছে। 

“তদেব মে দশয় দেবনপম্‌'_'তৎ" (সে) শব্দটি 
পরোক্ষবাচক ; সুতরাং “তদের' (তৎ এব) বলায় মনে 
হয় যে অর্জুন দেবরূপ (বিফ্ণুমূর্তি) আগে কনো 
দেখেছেন, যা এখন সামনে নেই। নিশ্বরূপে 
কমলাসনে বিরাজমান ব্রঙ্গাকে দেখেছিলেন ‘পশ্যামি 
দেলাংস্তব দেল দেহে.....ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্‌' 

১১।১৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে কমল যাঁর নাভি হতে 
ইৎপন হয়েছে, সেই অনন্তশায়ী চতুর্ডুজ বিষ্ণুরাপও অর্জুন 
দেখেছিলেন। আবার সপ্তদশ প্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, 
আমি আপনার কিরীট (মুকুট), গদা, চক্র (এবং “চা 


»পরবী উনপঞ্চাশতম ক্লোকে 


“কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ'_ এহ কথা দুটিতে 
প্রমাণিত হয় যে অর্জুন বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভগবানের যে 
বিষ্ণুরূপ দেখেছি সেই রূপহ দেখার জন্য অর্জুন 
ওই দেবরাপ আমাকে দেখান" বলেছে 

“দেবরূপম্‌' বলার অর্থ হল আমি বিশ্বরূপে আপনার 
বিষ্ণুূপও দর্শন করেছি, আপনি এখন আমাকে শুধু 
বিষ্ণুরূপই দেখান। দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শ্রোকেও অর্জুন 
ভগবানকে দেন’ সপ্বোধন করেছেন__“পশ্যামি 
দেবাংস্ব দেব দেহে" এবং এখানেও দেবরাপ দেখাবার 
জনা বলেছেন। অর্থাৎ বিশ্বরূপগ নয় এবং মনুয্যরূপও 
নয়, শুধু দেবরূপ দেখান। গরবর্তী ( ছেচল্লিশতম) 
শ্লোকেও 'তেনৈব' পদ ছাৱা বিশ্বরূপ এবং মনুয্যরূপের 
৫ কাছে চতুুজ বিষ্ণুকপ ধারণ 


| “প্ৰসীদ দেবেশ জগর্নিবাস' এখানে “ভঙগমিবাস* 


সন্থোধন বিশ্বক্ূপের এবং 
চর্তুডুজরাপের ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্জুন এই দুটি 
সন্বোধনের দ্বারা যেন বলতে চাইছেন যে সকল ব্ৰহ্মাণ্ড যে 
আপনাতেই অধিষ্টিত-_সেই বিশ্বরূপ আমি দেখেছি এবং 
দেখছি। এবার আপনি “দেবেশ'_ দেবতাদের অধীশ্বর 
বিষ্ণুরূপ ধারণ করুন। 


বিশেষ কথা 


ভগবানের বিশ্বরূপ দিব্য, অবিনাশী এবং অক্ষয়। এই 
| বিশ্বরূপে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের 


ন এবং পক্চাশতন শ্লোকে ‘কূয়ঃ' পদটির দ্বারা সঞ্জয়ও 


ই (বিশ্বরূপে দর্শন করা) চতুৰ্ভুজ কপ দেখবার কথা বলেছেন। 


810 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১১ 
উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও অনন্ত। | ভেদে বিরাটরূপও দর্শন করান। যেমন, ভগবান অর্জুনকে 


এই নিত বিশ্বরূপের থেকে অনন্ত বিশ্ব (ব্ৰহ্মাণ্ড) উৎপন্ন 
ও লীন হয়ে চলেছে, কিন্তু বিশ্বরূপ অবায় হওয়ায় 
একইভাবে বিরাজ করছে। বিশ্বরূপ এত দিব্য ও 
অলৌকিক যে সহস্র সূর্যের প্রভাও এর দীপ্তির সমান হতে 
পারেনা (১১।১২)। তাই এই বিশ্বরাপ “দিবাচ্ষু' বাতীত 
কেউই দেশতে পায় না। ‘জ্ঞানচক্ষু'র সাহাযো জ্রগতের 
মূলে সন্ভারাপে যে পরমাত্মতস্ত্ব অবস্ছিত, তার বোধ হয় 
এবং *ভাবচক্ষুর সাহাযো জগৎ ভগবদ্স্থরূপ' দেখায়, 
কিন্তু এই দু চক্মুল কোনোটির দ্বারাই বিশ্বরূপ দর্শন করা 
যায় না। ‘চর্মচক্ষু'র সাহায্যে তত্ববোধও হয় না এবং 
জগতও ভগবদ্স্বরূপ বলে প্রতিভাত হয় না। কারণ 
চর্মচক্ষু প্রকৃতির অঙ্গ। তাই চর্মচক্ষুর সাহায্যে প্রাকৃতিক 
স্থল কাযযাদিই দেখা যায়। 

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দ্বিভুছ, চতুর্ভুজ, সহস্রভুজ 
প্রভৃতি যত কূপ আছে সেগুলি সবই দিব্য এবং অবায়। 
এইরূপ ভগবানের সপ্ুণ-নিরাকার, নিগুণ-নিরাকার, 
সন্ডণ-সাকার প্রভৃতি যত রূপ আছে, তা সবই দিব্য এবং 
অবায়া 

মাধুর্য-লীলাতে ভগবান দ্বিউুজ-রূপেই বিরাজ্দ 
করেন ; কিণ্ত যেখানে তার কোনো গরশ্বর্য দেখাবার 
প্রয়োজন হয়, সেখানে তিনি পাত্র, অধিকার, ভাব ইত্যাদি 


ননুষাযরূপে প্রকটিত তার দ্বিভুজরূপ শরীরের একাংশে 
বিশ্বরূপ দেখালেন। 

| _ ভগবানের অনাত অসীন এশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, 
| উদ ইত্যাদি নানা দিব্যগুণ আছে। তার বিশ্বরূপ সেই 
অনন্ত দিবাঞ্রণগুলিকে নিয়েই। ভগবান যাকেই এই 
বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, তাকেই প্রথমে দিবাদৃষটি দিয়েছেন। 
দিৰামৃষ্টি দিলেও সেই ব্যক্তির যোগ্যতা এবং রুচি 
অনুযায়ীই ভগবান তীর বিশ্বরূপ স্তরভেদ ক্রমে 
দেখিয়েছেন। একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ থেকে ব্রিশতম 
| শ্লোক পৰ্যন্ত ভগবান বিশ্বজপের নানা স্তর প্রকটিত 
করেছেন, যার গ্রথনে দেবরূপ (১১।১৫-১৮), তারপর 
উগ্রপ (১১1১৯, ২২) আর তারও পরে অত্যুগ্ররূপের 
(১১২৬-৩০), প্ৰাধান্য ছিল। অতুপ্ররূপ দেখে 
যখন অর্জুন ভীতচকিত হলেন, তখন ভগবান তার 
দিব্যাতিদিবা বিশ্বকূপের স্তরগুলি দেখালো বক্ষ করে দেন 
অৰ্থাৎ অর্জুন ভীত হওয়ায় ভগবান পরবর্তী কপগুলি আর 
দেখাননি। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান তার দিবা 
বিশ্বরূপের অনন্ত স্তরশুলির থেকে মাত্র সেই স্রগুলিই 
অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, মতগুলি স্তর দেখানোর 
প্রয়োজন হিল এবং যতগুলি স্তর দেখার যোগ্যতা 
অর্জুনের ছিল। 


সত সি কক 


কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং র্ুমহং তথৈব। 


তেনৈব রূপেণ চতুর্ভজেন 


সহন্রবাহো ভৰ বিশ্বমূর্তে॥ ৪৬ ॥ 


[জদ* হান (আনি আপনাকে) ; তথা, এব, কিরীটটিনন ( সেই কিরীটধারী) ; গদিনম, জক্রহ্ম (গদা-চক্র হন্তে) ; 
হুল, ইচ্ছামি ( দেশতে ইচ্ছা করি) ; সহশ্রবাহো ( হে সহ্রবাহো !) ; বিশ্বমূর্তে ( হে বিশরমূতে!) ; তেন, এব (সেই) ; 


চড়ু্ডঁজেন, রূপেণ (চু্ডুজ রূপ) ; তব (ধারণ করুন।)] 


ইদনন সগ্নিকৃষ্টে সমীপতরবর্তি চৈতদো রূপম । অদসস্থ বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোচ্ছে বিজ্ঞানীয়াহ।॥। 
ই উক্তি অনুসারে “ইদম্‌' শব্দটি সনীপের, ‘এতৎ" অত্ান্ত শব্দ সমীপের, “অদস্‌' শব্দটি দূরের এবং “তহ" শব্দটি 
পরোক্ষ বাচক। বিশ্বরূপে এইগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে ; 
“ইমন শব্দের ; ভী্ম-ঘোণ প্রভৃতি ভগবানের বিশ্বকূপে অতান্ত নিকটে হওয়ায় অর্থাৎ বিশ্থুক্ূপেষই অঙ্গ হওয়ায় 
“এতৎ’ শব্দের ; ভগবান প্রদন্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত নশ্বর দেখা সম্ভব হয়েছিল, তাই দেবগণকেও 


যেমন বিশ্বরূপ নিকটে হওয়ায় অর্জুন আঠারো, উনিশতম 


বহুদূর অবলি দেখা যাচ্ছিল, তাই অজুন একুশ, ছাব্বিশ এবং আটাশতন শ্লোকে *অদস্‌' শব্দের এবং বিরাটরূপের আগের স্তরে 
দেখা চতুু্জ বিষ্ণুরূপ (বিশ্বকূপের স্তর পরিবর্তনের জন্য) চক্ষুগোচর না হওয়ায় অর্থাৎ পরোক্ষ হওয়ায় অর্জুন ‘তৎ’ শব্দ 


প্রয়োগ করেছেন। 
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আমি আপনাকে সেইরূপ কিরীটিধারী ; গদা-চক্র হস্তে অর্থাৎ চতুর্ভজরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। তাই হে 
সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূৰ্তে ! আপনি সেই চতুৰ্ভুজ (শঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্থধারী) মূর্তি ধারণ করুন॥ ৪৬ ॥ 
ব্যাখ্যা_ ‘কিরীটিনং গদিনং চক্রহন্তমিচ্ছামি ত্বাং | “বিশ্বরূপের সং 
মং তথৈৰ’ যে রূপে আপনি মন্তকে দিব্য মুকুট বাবহৃত হয়ে! 
এবং হন্তে গদা ও চক্র ধারণ করে থাকেন, আমি আপনার 


“ভব পদটি প্রকটিত হোন__এই 
প্রার্থনা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 


সেই রাগ দেখতে ইচ্ছুক। আগের ক্লোকে ‘তদেব' আর এখানে 'তথৈব" ও 
'তখের" কথাটি বলার তাৎপর্য এই যে, আমার দ্বারা | “তোনৈব'_তিনটি পদের তাৎপর্য হল এই যে অর্জুন 
'ুইুমিচ্ছামি তে রূপম্‌'(১১৷৩) এরূপ ইচ্ছা প্রকটিত 


জল ভীত হয়েছি ন, তাই 'এব" 
করায় আপনি বিশ্বরাপ প্রদর্শন করেছিলেন। এখন আমি বিরাগ দেখে অত চিত হয়েছিল উপরি 


তিনবার প্রয়োগ করে তিনি ভগবানকে বলেছেন যে, 
লিিল্াসা উহা কেন কণ রাখতবা ৫ লুল? আমি | যি শুধু আপনার বিস্থুরূপই দেখতে ইচ্ছা করি, 
আপনার বিশ্বকূপে যেমন সৌম্য চতুর্ভুজরূপ দেখেছি, 
সেইরকম কাপ আবার দর্শন করতেইচ্ছা করি__ইচছান্স বিষ্থরূপের সঙ্গে বিশ্থরূপ দেখতে চাই লা। সুতরাং আপনি 
কহ ভর্ুমহং তেব । কেবল বি্ণুরুপেই প্রকটিত হোন। 

“তেনৈৰ রূপেণ চতুর্ডুজেন সহশ্রবাহো ভব বিশবমূর্তো | সহত্রবাছো” সস্বোধনটিতে এই ভাব প্রকাশ হয় যে, 
_পন্চদশ এবং সপ্তদশ শ্লোকে যে বিশ্বরূপে চতুর্ভুজ | হে সহস্রবাহো ডগবান ! আপনি চতুর্ভুজবিশিষ্ট হোন ; 
বুরূপ দেখেছিলেন, সেই বিশ্বরূপের নিষেধ করার জন্য | আর ‘বিশ্বমূর্তে' সপ্থোধনটিতে এই ভাব মনে হয় যে, হে 
অর্জুন এখানে এব" পদটি বাবহার করেছেন। অর্থাৎ | অনন্তরাপশপ্পপন্না ভগবান ! আপনি একরাপসম্পম হোন। 
‘তেন চতুর্ুজেন রূপেণ' এই পদটি চতুর্ভু রূপ দর্শন অর্থাৎ আপনি বিশ্বরূপ সংখরণ করে চতুর বিষ্ণুরূপে 
রাবার জন্য বাবহত হয়েছে এবং এব" পদটি | প্রকটিত হোন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ মূল শ্লোকে যদিও ভগবান গদা ও চক্র ধারণ করেছিলেন বলা হয়েছে, তা হলেও 'চতুর্ভজেন' পদ 
ব্যবহৃত হওয়ায় এই স্কানে চতুৰ্ভুজে গদা ও চক্রের সঙ্গে শঙ্খ ও পদ্ম আছে বলে বুঝতে হবে। 


এ উজ এক 


সহজ একারিশতমা ভ্লোকে অকন জিজ্ঞাসা কচরাহলেল, হে উলপতানী / আপানি কে ? তথন ভগবান উত্তর 
লবাছিলেন যে, আমি কাল, সকলকে সংহার করার জন্যই আনি এরুভ কয়োছি/ একথা তানে এবং আতা ডয়ালকপ' 
নী করে অজুদা এনে বঙ্রাহিলেন যে ভগবান অত্যন্ত কন্দ হয়েছেন। তাই অভুদা ভগবানকে বারংবার এসে হবার জন্য 
কালা ক্রেজেন। অজুর্নের এই ভাবনা নল করার /নীমিভ ভগবাদ বলছেন 


ময়া প্রসন্ন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্‌॥ ৪৭ ॥ 
[অৰ্জুন ( হে অর্জুন !) : ময়া প্রসম্েন (আমি প্রসন্ন হয়ে) ; মে (আমার) ; আল্লযোগাং (স্বীয় সামথ্যে) ; ইদম্‌, পরম (এই 
অতান্ত) ; তেজোময়ম্‌ ( তেঞ্জঃপূৰ্ণ) ; আদ্যম্‌, অনন্তম্‌ (আদিতৃত, আনন) ; বিশ্বন্‌, রূপম্‌ (বিশ্বনাপ) ; তৰ ( তোমাকে) ; 
=শিতম্‌ { দেখালাম) ; যৎ (যা) ; স্বদনোন (তুনি বাতীত) ; ন, দৃইপূ্ম (পূৰ্বে আর কেটি দেখেলি।)] 
শ্রীভগবান বললেন হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় সামর্থো (যোগপ্রভাবে) এই অতান্ত তেজঃপূর্ণ, 
ভাদ্য, অনন্ত বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম, তুমি ব্যতীত এই রূপ পূর্বে আর কেউ দেখেনি ॥ ৪৭ ॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১১ 


ব্যাখ্যা ‘ময়া প্রসমেন তবার্জুনেদং রূপং 
দৰ্শিতিম' অর্জুন ! তুমি বারবার বলছ বে, আপনি 
প্রসন্ন হন (১১৯৫৭ ৩১, ৪৫), কিন্তু প্রিয় ভাবই 
আমার ! আমি যে বিশ্বরাপ তোমাকে দেখিয়েছি, যার 
ভীষণ বিকটরূপ দেখে তুমি ভীত হয়েছ, তা আমি 


ক্রোধান্দিত হয়ে বা তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য দেখাইলি। | 


আনি প্রসল্নচিস্ডেই তোমাকে এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। 
এতে তোমার কোনো যোগাতা, উপযুক্ততা বা ভক্তি 
কোনোটারই অবদান কিছু নেই ৷ তুনি শুধুমাত্র বিভূতি ও 
যোগ সন্ন্ধেই জানতে চেয়েছিলে, আমিও বিভূতি এবং 
যোগ সন্ধন্ধে বর্ণনা করে শেষকালে বলেছিলাম যে, তুমি 
যে যে স্কানে যা কিছু বিশেষ দেখবে, সেখানেই আমার 
বিভৃতির বিশেষ প্রভাব রয়েছে বলে মনে করবে। আমি 
তোমার সব প্রশ্নের উত্তর সম্যকরূপে দিয়েছি। তবুও আমি 
('অগবা" পদ দ্বারা) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলেছিলাম যে, 
তোমার এত বেশি জানার দরকার কী ? দেখা-শোনা- 


বিশ্বরূপের আদিও নেই অন্ত নেই, এটি সকলের আদি 
এবং স্বয়ং অনাদি। 

“যন্মে স্বদনোন ন দৃষ্টপূর্বম'__ আমার বিশ্বরূপ তুমি 
ব্যতীত আগে আর কেউ দেখেনি--ভগবান একথা কী 
করে বললেন ? কারণ রামাবতারে মাতা কৌশল্যা, 
কৃষ্ণাবতারে মাতা যশোদা এবং কৌরবসভায় ভীষ্ম, 
ভোগ, সঞ্জয়, বিদুর এবং খুনি খাযিগণ ভগবানের বিশ্বরূপ 
দর্শন করেছিলেন। তার উত্তর হল এই যে, ভগবান তার 
বিশ্বর্ূপের কথায় ‘এবংরূপঃ' (১১1৪৮) পদ বাবহার 
করে বলেছেন যে, এইরূপ ভয়ন্কর বিশ্বরূপ, যাঁর 
মু বিরাট বিরাট যোদ্ধা, সেনাপতি প্রভৃতি প্রবিষ্ট 
সেটি আগে আর কেউ 

দ্বিতীয়ত, সেইসময় অর্জুনের সম্মুষে যুদ্ধের পরিস্থিতি 
ছিল তাই এরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখাবার প্রয়োজনীয়তা 
ছিল এবং অঙ্জুনেরই এমন বিকট রূপ দেখার সামর্থ ছিল। 
কিন্ু মাতা কৌশল্যা প্রমুখদের এই বিকট রূপ দেখাবার 


বোঝার সংসারে যা কিছু আছে সেই সমস্তই আমার | প্রযোজনও ছিল না এবং তারা সেই কূপ দেখতেও 
একাংশে আমি ধারণ করে আছি। দ্বিতীয়ত আনার বিভূতি পারতেন না ভর্থাৎ তাদের এই বিকট রূপ দেখবার 


এবং যোগশান্তির প্রভাব জানার তোমার কী প্রয়োজন ? 
কারণ সকল বিভূতি আমার যোগশক্তিকে আশ্রয় করে 


৷ সামর্থাও ছিল না। 


ভগবান অবশা বলেছেন যে, আগে এই বিশ্বরূপ 


আছে এবং সেইসব যোগশক্তিরহ আশ্রয় আমি স্বয়ং কেউ দেখেলি, কিছু বর্তমানে যে আর কেউ দেখছে না 
তোমার সামনে উপস্থিত। বিশেষ কপাবশতই একথা আমি তা বলেননি। কারণ অর্জনের সঙ্গে সগ্ঘয়ও 
বলেছি। ওই কথাতেই তোমার বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা | স্গবানের বিশ্বকাপ দর্শন করছিলেন। তিনি না দেখে 


জাগ্রত হয়েছিল আর আমি তোমাকে দিবাচচ্ছু দিয়ে সেই | থাকলে গীতার শেষে কী করে বলেছিলেন, ভগবানের 


বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। এসব আনি প্রসমতাপূর্বকই করেছি। | অতি অদ্ভূত বিশ্বরূপ বারংবার স্মরণ করে আমি অত্যন্ত 
অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ব্যাপারে আমার কৃপা ভিন্ন | বিস্মিত হচ্ছি এবং 
যা হেতু নেই। তোমার দেখতে চাওয়ার 


আনার বারংবার হর্ষ অনুভূত 


হচ্ছে (১৮1৭৭) 


আকাঙ্ক্ষা তো নিমিত্তমাত্র। 


*আযত্মযোগাৎ’_ কারও সাহায্যে আনি এই বিশ্বরূপ 
টালি, 


বিশেষ কথা 


নিজের সামর্থোই আমি তোমাকে এই রূপ “আনি প্রসন্ন হয়ে কৃপাপূবক তোমাকে এই বিশ্বরূপ 
|] প্রদর্শন করেছি' ভগবানের এই কথায় যে বিশেষ ভাবটি 
“পরম্‌'__আমার এই বিশ্বরূপ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। প্রকাশ পায় তা হল সাধক নিজের ওপর ভগবানের যতটা 
‘তেজোময়ম্‌' আমার বিশ্বরূপ অত্যন্ত তেজঃপূর্ণ, | কৃপা আছে বলে মনে করেন, তার থেকে অনেক বেশি 
তাই দিবাদুষ্টি লাভ করেও তুমি একে দুনিরী্ন বলে ভগবানের কৃপা হয়ে থাকে। ভগবানের যে কত কৃপা, তা 
অভিহিত করেছ (১১।১৭)। জানার সামর্থা সাধকের থাকে না। কারণ তার কৃপা 


“বিশ্বম্‌' তুমি স্বয়ং এই রূপকে বিশ্বরাপ, বিশবমূর্তে । অপার-অসীম এবং মানুষের জানার সামর্থ্য লীমিত। 
ইত্যাদি নামে সপ্দ্োধন করেছ, আমার এই রূপ সর্ববালী। |. সাধক প্রায় অনুকূল বন্ধু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি 


“অনন্তমাদাম্‌ দেশ, কাল প্রভৃতির দৃষ্টিতে জামার | ইত্যাদিকেই ভগবানের কৃপা বলে মনে করে থাকেন 


শ্লোক ৪৮] সাবক-সপ্ভীবনী 813 
অর্থাৎ সৎস্গ লাভ হয়েছে, সাধন-ভজন ঠিকমতো সুখ হওয়া বা সুখের সস্বন্ধে জান হওয়া দোষণীয় নয়, কিন্তু 
সলছে, কান্জ-কর্ম ঠিক আছে, মনে ভগবানের প্রতি | তার সঙ্গ করা, তাতে সুখি হওয়া, প্রসন্ন হওয়াই দোষশীয়। 
অনুরাগ আছে, ইত্যাদিকে তিনি ভগবানের কৃপা বলে | এতে অর্থাৎ সাধনজ্ঞনিত সাত্বিক সুখভোগ করলে 
মনে করেন। এইভাবে শুধুমাত্র অনুকূল পরিস্থিতিকে গুণাতীত হওয়ার পণে প্রতিবন্ধকতা আসে। অতএব 
কপা বলে মনে করলে বনস্তুতগক্ষে কৃপাকে সীমাবদ্ধ করা | সাধকের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই সুখে আদন্তি 
হয় যার ফলে অগীম কৃপা অনুভূত হয় না। সেই অনুকূল | বর্জিত হয়ে থাকা ্টচিত। যে সাধক এই সুখে আসন্তি- 
হপাতেই সন্বষ্ট থাকা হল কৃপা ভোগ করা। সাধকের সেই রহিত হন না অর্থাৎ প্রস্তা সহকারে এহ সুখ গ্রহণ 

মাবন্ধ করা উচিত নয় এবং কৃপার ভোগ করাও | করেন, তিনি যদি লিঙ্গ সাধনায় তৎপরতার সঙ্গে 
ব্যাপৃত থাকেন, তাহলে সময়মতো তারও এই সুখে 
হলে যে সুখ হয়, সেই সুখে সুখী স্বাভাবিকভাবে অরুচি এসে থাকে। কিন্তু যে সাধক 
হওয়া, সন্থষ্ট হওয়াও ভোগ, যার দ্বাবা বন্ধন হয়__ | সতর্কতাসহ অসক্তিব্জিত হয়ে থাকেন, তিনি বাস্তব তন্থ 
“সুখসঙ্গেন বয়াতি জ্ঞানসঙ্গেন ঢানঘ’ (গীতা ১৪1৬)। অতি শীগ্রই অনুভব করতে সক্ষম হন। 


বজ পর এক 


সনি জ্শ্ন করার জন্যা ডশবালোর বপা ব্যতীত আন আনা কোলে উপায় নেই পরবতী রোকে এই 
কথাই বিলোষভাচবে বণনা করেছছেল। 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরু্রেঃ। 


এবংরূপঃ শক অহং নৃলোকে দ্রষ্টং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮ ॥ 

[কুরুপ্রবীর ( হে কুরশ্রেঠ !) ; এবং রূপঃ (এই প্রকারের বিশ্বরূপবিশিষ্) ; অহম্‌, নূলোকে (আমাকে মনুষালোকে) ; 
ভদনোন, ন, বেদযজঞাধায়নৈঃ (আর কেউই বেদাধায়ন দ্ধারা, মঙ্সানৃষ্ঠান দ্বারা) ; ন, দানৈঃ (দানাদির দ্বারা) ; ন, 
প্রত তপোতিঃ (তার তপস্যার দারা) : চ* ন, ফ্রিয়াভিঃ (কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার ছাপা) : মর্ম, শকাঃ ( দেখতে সক্ষঘ 
নয়] 

হে কুরুপ্রবীর ! এই প্রকারের বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমাকে মনুষালোকে তুমি ছাড়া (কৃপাপাত্র ভিন্ন) জার 
কেউই বেদাবায়ন স্থারা, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, দানাদির দ্বারা, তীব্র তপস্যার দ্বারা কিংবা অনা কোনো ক্রিয়ার 
দ্বারা দেখতে সক্ষম নয়॥ ৪৮ ॥ 


ব্যাখ্যা *কৃকুপ্রলীর'__ এখানে অর্জুনকে “কুরুপ্রবীর' | কঠিন হতে কহিনিতন তপসাদি অনুষ্ঠিত হোক বা তীর্থ- 
ল সম্মোধন করার অভিপ্রায় হল এই যে কুরুবংশীয়দের ত্রতাদি শুভকর্মই করা হোক-_এর কোনোটিই বিশ্বরূপ 
আমার উপদেশ শোনার, আমার রূপ দর্শন করার | দর্শনের হেতু হতে পারে না। কারণ যে কর্মই করা হোক না 
সবকিছু জানার জিজাসা তোমার মধোই জাগ্রত কেন, সেই সবগুলিবহ আরম্ভ ও শেষ আছে। অতএব 
হয়েছে, তাই কুরুবংশে তুনিই শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ ভগবানকে | সেইসব কর্ম থেকে যে ফল পাওয়া যায় তাও আদি ও 
শর, জানার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মানুষের | অন্তবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং সেই কর্মের সাহাযো 
শেছতা। ভগবানের অনপ্র, অসীম, দিব্য বিশ্বরূপ-দর্শন কীভাবে 

“ন বেদঘজ্রাধায়নৈর্ণ দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন | হতে পারে ? সেই দর্শন কেবলমাত্র ভগবদ্কূপাতেই 
ভুপোভিকুপ্রৈহ' _.বেদাদি অধ্যয়ন করা হোক, বিধিনিয়ম : হওয়া সন্তব। কারণ ভগবান নিত্য এবং তার কৃপাও নিতা। 
ভনুসাৱে যন্তাদি অনুষ্ঠান করা হোক, খুব দান করা হোক, | তাই নিত্য কপার ফলেই অর্জুন ভগবানের নিত্য, অশ্যয়, 
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দিবা বিশ্ব রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাৎপর্য হল | কৃপা দ্বারাই সম্ভুব। 
যে ওইসব সাধনের কোনো একটি অথবা সমস্ত সাধন “এবং রূপঃ শকা অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন’ 
একত্র করেও এর দ্বারা এই বিশ্বলূপের দর্শন সম্ভব নয়। । মনুষ্ালোকে তুমি বাটীত আর কেউ আমার বিশ্বরূপ 
এইরাপ বিশ্বরূপ দর্শন লাভ তো শুধু তার কপার দ্বারা, ৷ দেখতে সমর্থ নয়_এন অর্থ এই যে এই সাধনাগুলির 
তার প্রস্মতার দ্বারাই সম্ভব। দ্বারা তুমি দেখতে সক্ষম। তোমাকে তো আমি প্রসন্ন হয়ে 
গীতায় প্রায়শ যজ্ঞা-দান ও তপ-_এই তিনটির বর্ণনা | এই রূপ প্রদর্শন করেছি। 
দেখা যায়। অষ্টম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে এবং এই | অঞ্চয়ও যে বিশ্বপ দর্শন করেছিলেন, তা 
অধ্যায়ের তিষ্লামতম লোকে বেদ-যজ্প-দান ও তপ-_ এই | বাসদেবেরই কৃপায় প্রাপ্ত দিবাদৃষ্টির সাহাযোই সম্ভব 
চারটির বর্ণনা করা হয়েছে এবং এইস্থানে বেদ-যজ্ঞ-দান- | হয়েছিল, অন্য কোনো সাধনার দ্বারা নয় তাৎপর্য এই 
তপ -ক্রিয়া-এই পাঁচটর বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম: যে, ভগবান এবং তার ভক্ত সাধুদের কৃপায় যে কাজ সম্ভব 
অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে সপ্তমী বিভক্তি এবং বহুবচন হয়, তা সাধনার দ্বারা হয় না। এঁদের কৃপা অহেতুকী হয়। 
আর এই স্লোকে তৃতীয়া বিভক্তি ও বহুবচনের প্রয়োগ কিছু লোক বুঝতে না পেরে বলে থাকেন যে, ভগ্ববান 
হয়েছে, কিন্তু অনান্য স্থানে প্রায়ই প্রথমা বিভক্তি এবং অর্জুনকে বিশ্বরাপ দেখাননি, তিনি তাকে বুঝিয়ে 
একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। দিয়েছিলেন যে তার শরীরেরই একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড 
এখানে তৃতীয়া বিভক্তি এবং বহুবচন বাবহারের অর্থ ৷ বিরাচ্জমান। কিন্ত তা প্রকৃত সত্য নয। ভগবান স্বয়ং 
হল এই যে, এই বেদ-যজ্ঞ-দান সথত্যাদি সাধনাগুলির এক | বলেছেন যে “আমার এই দেহের একাংশে চরাচরসহ 
একটি সাধন বিশেষভাবে বহুবার কৰা হক বা সমস্ত | সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তা এখনহ দেখে নাও” (১১।৭)। 
সাধন বিশেষভাবে অনেকবারহ করা হোক, তবুও এইসব ৷ অর্জুন যখন দেখতে পেলেন না, তখন ভগবান বললেন 
সাধনার জোরে বিশ্বরাগ দর্শন করা সম্ভব নয়। কারণ যে, “তুমি তোমার চর্মচক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখতে 
বিশ্বকপ দর্শন করা কোনো কর্মের ফল নয়। পাবে না, তাই আমি তোমাকে দিবাচকষু প্রদান করছি" 
এখানে যেমন বেদ, যজ্ঞাদি সাধনার দ্বারা বিশ্বরূপ | (১১1৮)। তারপর তিনি অর্জুনকে দিবাচছু প্রদান করে 
দর্শন সম্ভব নয় বলে বিশ্বকাপ দর্শনের দুর্ঘভতার কথা বলা | ভর বিশ্বরূপ দেখালেন। সঞ্জয়ও বলেছেন যে, 
হয়েছে, তেননই পরবর্তী তিষ্লামতন ক্লোকে বেদ-যজ্ঞাদি। ‘ভগবানের শরীরের একাংশে ভিত বিশ্বরূপটি অর্জুন 
সাধনার দ্বারা চতুর্ভুজরাপও দেখা সম্ভব নয এই বলে | দর্শন করলেন’ (১১।১৩)। অন্জুনও বিশ্বরূপ দেখতে 
চতুর্ভুজরূপ দর্শনের দুর্লভতার কথা বলেছেন। | দেখতে বললেন যে, “আমি আপনার সমস্ত 
সনন্যডক্তির দ্বারাই চতুর্জরূপ দর্শন করা যায় বলে | প্রাণীসমুদায়, ব্রক্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি সকলকেই 
ায়েছেন (১১1৫৪)। কারণ এই রূপ এত বিশেষ যে | দেখতে পাচ্ছি" (১১1১৪) ইত্যাদি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় 
দেবগলও তার দর্শন আকাঞ্কা করেন। তাই সেই রূপে ৷ যে, ভগবান অর্জুনকে প্রতাক্ষভাবেই তার বিশ্বরূপ দর্শন 
। কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শচন তো মনে ভয় করিয়েছিজেন। দ্বিতীয়ত, বোঝাবার জনা জানচক্ষুর 
আসে : তাহলে সেই রূপে ভক্তি কী করে হবে, প্রেন কী প্রয়োজন হয় (গীতা ১৩।৩৪ ; ১৫1১১), কিন্তু সাক্ষাৎ 
করে হবে ? সেইজন্য এই দর্শনে ভক্তিকে সাধন হিসাবে | দর্শন হয় দিবাচশ্ষুর সাহাযোহ। তাই ভগবান শুধু যে কথা 
বলা হয়নি, বিশ্বরূপ দর্শন কেবল ভগবানের প্রসন্পতা বা 


এ উর এজ 
সহ অকুনোর ওয় দর করার জনা ভগবান পরবর্তী রোলকে তাঁর “দেববাগ' ফেখাল নিলেপ ছির্ছেনা। 


শ্লোক ৪৯] 


সাধক-সঞ্ীবনী 


ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তু' 


(তুমি পুনরায়) ; তৎ, এব, মে (আমার) ; ইদম্‌, রূপম্‌ (এই 


মা তে ব্যথা মা চ ৰিমূড়ভাৰো দুষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্‌। 

ং তদেব মে রূপমিদং প্রপশা॥ ৪৯ ॥ 
[মম, ইদম্‌ (আমার এই) ; ঈদৃ ঘোরম (প্রকার ঘোর) ; রূপন, দা (রূপ দে 

ভিত নয়) : চ, নিমুঢ়ভাৰ॥, মা (এবং বিমৃঢ় হওয়াও উচিত নয়) : ব্যপেতন্ী। (নি 


); তে, বাথা, মা ( তোমার ব্যথিত হওয়া 
প্রীতমনাঃ (পসম হৃদয়ে) : তম্‌, পুনঃ 
রূপ) : প্রপশা (দর্শন কর।)] 


আমার এই ঘোর রূপ দেখে তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয় এবং বিমুঢ় হওয়াও উচিত নয়। এখন নির্ভয় 
হয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে তুমি পুনরায় আমার এই (চতৃর্ভুজ) মূর্তি ভালো করে দর্শন কর ১৯ ॥ 

ব্যাখ্যা -*মা তে ব্যথা মা চ বিমৃঢ়ভাবে দৃষ্টা কূপহ 
 ঘোরনীদৃঙ্মমেদম"__ বিকট দপ্তযুন্ত ভীতি উ্‌ল্লেককানী 
আমার মুখবিবরে যোদ্ধাগণ অত্যন্ত বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে, 


ফাকে ফাকে সংলগ্র হয়ে রয়েছে আর আমি প্রলয়ন্ধর 
অগ্নির ন্যায় প্রস্থলিত মুখে সকলকে জিনা স্থারা লেহন 
গ্রাস করছি-_আমার এই ভীষণ কূপ দেখে তোমার ব্যথিত 
হওয়া উচিত নয়, প্রসন্ন হওয়াই উচিত। তাংপর্য এই যে 
প্র {১১।৪৫এ) তুমি আমার কৃপা অনুভব করে যে 
আনন্দিত হয়েছিলে, তা যথোচিত হয়েছিল অর্থাৎ আমার 
কৃপা অনুভব করে প্রসন্ন হওয়া সমর্থনযোগা কিন্তু ব্যথিত 
হওয়া ঠিক নয়। 

অর্জন আগে যে বলেছিলেন__প্রবাথিতান্তথাহম্? 
(১১1৯৩) এবং “প্রবাণিতান্তরায্যা" (১১1২৪) তার 
ইন্তরে ভগবান এখানে বলেছেন “মা তে বাথা'। 

আমি কপাপরবশ হয়েই এই রূপ দেখাচ্ছি এটি দর্শন 
করে তোমার 
বিমৃদ্ভাবহ'। দ্বিতীয়ত আমি তো প্রস্নহ রয়েছি এবং 
প্রসমমতাপূর্বকই তোমাকে এই রূপ দেখাচ্ছি। কিন্তু 


বারংবার আমাকে অনুরোধ করছ “প্রসন্ন হও", "প্রসন্ন 


হও’, এটি তোমার বিম্ঢ়ভাব, এহ ভাব তুমি পরিত্যাগ 


কর। তৃতীয়ত, আগে তুমি বলেছিলে যে তোমার মোহ দূর 
হয়েছে (৯১1১), কিছ প্রকৃতপক্ষে তোমার মোহ এখনও 
হযলি। তোমার মোহ পরিত্যাগ নিয় ও প্রসন্ন 


নে আনার এই দেবরাপ দর্শন করা উচিত। 
তোমার আমার মধ্যে কথোপকথন তো প্রসন্নতার 


হস্ত হওয়া উচিত নয় “মা ভ] 


এবং মোহ একেবারেই থাকা উচিত নয়। তোমার কথা 
অনুযায়ী আমি অধ্ব-পরিচালন করছি, কথা বলছি, 
বিশ্বরূপ দেখাচ্ছি, এইসব করা সব্জেও তুমি আমার 
| কোনো বিকৃতি দেখছ কি গ1৯ আমার মধ্যে কোনো 
পার্থক্য এসেছে ? এইরূপ আমার বিশ্বরূপ দেখে 
তোমারও কোনো বিকৃতি আসা উচিত নয়। 

হে অৰ্জুন ! তোমার মে ভয় লাগছে, তা শরীরে অহংও 
মনত্ববোধ (আমি-আমার ভাব) থাকার ফলেই হচ্ছে 
অর্থাৎ অহং-মমহসম্পন্ বন্ধ (দেহ) যাতে নষ্ট না হয়, 
তার জনাই তুমি ভীত হচ্ছ-_-এ তোমার মূর্খতা, অজ্ঞতা। 
এনুলিকে তুমি পরিত্যাগ কর। 

যদি কারোর কখনো কোনো কিছুতে ভয়ের উদ্রেক 
হয়, তবে তার কারণ হল শরীরে অহং-মমস্তববোধ থাকা। 
দেহে অহং -মমত্ববোধ থাকার ফলেই সে উৎপত্রি- 
বিনাশশীল বস্তু (প্রাণ)-কে ধরে রাখতে চায়। এই হল 
মানুষের নৃর্ণতা এবং এটি হল আসুরী-সম্পদের হূল। 
কিন্ত যারা [মের শরণাগত হয় তাদের প্রাণে মোহ 
থাকে না, তাদের সর্বত্র ভগবদ্ভাব থাকে এবং ভগবানেই 
একমাত্র প্রেম থাকে। তাই তারা নিভীক হয়। ভগবদ্পথে 


মূর্তি দেখে দেবগণও 
মনি [চি 
নৃসিংহ অবতারের কাছে গিয়ে তার চরণে প্রণাম 
করলে ভগবান কোলে তুলে নিয়ে তাকে লেহন করতে 
লাগলেন। 

“ব্যপেতভীঃ গ্রীভমনাঃ পুনস্থং ভদেক মে রূপমিদং 


সঙ্গে সানন্দে এবং লীসারূপে হওয়া উচিত। এতে ভয় | প্রপশ্য'_-পঁয়তাল্লিশতম প্লোকে অর্জুন বলেছেন যে_ 


*অৰ্জ্জন নিজের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন অনুভব করলেও, সর্ব অবস্থাতে তিনি ভগবানকে নির্বিকার বলেই মনে করেন, 
ধ্য ও অন্তভাগে (গীতা ১:২১, ১১1৪২, ১৮1৭৩) ভগবানকে *অচাৎ’ বলে সম্বোধন করেছেন, 


[অধ্যায় ১১ 


এর জনা কলেছেন-_“বাপেতভীঃ' অর্থাৎ তুনি ভয়ব্জিত 
হও এবং 'শ্রবাথিতং মনঃ'__এর জন্য বলেছেন যে__ 
'শ্রীতমনাঃ অর্থাৎ তুমি প্রসমহদয় হও। 

ভঙ্গবান তার বিশ্বরাপে অর্জুনকে যে চতুর্ভজ রূপ 
দেখিয়েছিলেন, তার জনাই তিনি ‘পুনঃ’ পদটির দ্বারা 
বলেছেন যে, এই রূপ তুমি আবার ভালোকরে দেখে নাও। 

“তদেব' বলার অর্থ হল যে, ভুমি দেব (বিষ্ণু) রূপের 
সঙ্গে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং ভয়ানক বিশ্বরাপ 
দেখতে ঢাও না, শুধু দেবরাপই দেখতে চাও অতএব 
সেইরাপই তুমি ভালোভাবে দেখ। 

অর্জুনের প্রার্থনা অনুযায়ী ভগবান এখন যে কপ 
দেখাতে চান, তার জন্য এইস্কানে ভগবান সইদম্‌" শব্দটি 
প্রয়োগ 


সঞ্জয় এবং অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি কতক্ষণ 
স্বামী হয়েছিল ? 

বেদব্যাস সঞ্জয়কে যুদ্ধের প্রারান্তে দিব্যদৃষ্টি প্রদান 
করেছিলেন”! ধার ছারা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের খবর 
শোনাতেল। কিছু শেষকালে দুর্যোধন মৃত্যুনুখে পতিত 
হলে যখন সঞ্জয় শোকে ব্যাকুল হলেন, তখন তার এই 
দিবাদৃষ্টি অপসাবিত হয়ে যায়'*৷। 

অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার জনা প্রার্থনা করলে ভগবান 
তাকে দিবাদাষ্টি প্রদান করেন “দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ 
পশা মে যোগনৈশ্বরম্" (১১1৮) এবং অর্জুন ভগবানের 
বিশ্বরূপ, দেবরূপ, উগ্রবাপ ইত্যাদি রূপ দর্শন করতে 
থাকলেন। তিনি ভগবানের অত্যগ্ররূপ দেখে ₹ 


এবং ভগবানের স্তব স্তুতি করে বলতে লাগলেন যে, 
“আমার চিন্ত ভীত-ব্যাকুল হচ্ছে, আপনি আমাকে 


কাপ দেখান।' তখন ভগবান চতুর্ভুজ 
না যে পরে দিুজরূপ ধারণ করলেন। এর ছারা 


মূ =ঞযো বান যুদ্ধমেতদ্‌ বদ্যাতি। এতসা সবসংগ্রামে ন পরোক্ষ: ভবিধাতি।। 
চক্ষুণা সঞ্চয় রাজ্জন্‌ দিবোনৈব সমগ্থিতঃ। কথয়িষাতি তে যুদ্ধ৷ সর্জশ্চ ভবিষাতি।। (মহাভারত, ডীষ্মপর্ব ২1৯-১০) 
সঞ্জয় আপনাকে এই যুদ্ধের সমন্ত বার্তা জানাবে। সমগ্র রণভূমিতে এমন কোনো ঘটনা থাকবে না, যা ইনি প্রত্যক্ষ 
[! দিবাদৃষ্টি লাভ করে সঞ্জয় সর্বজ্ঞ হয়ে আপনাকে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা জানাবেন।' 

[তব পুত্ৰে গতে স্বৰ্গে শোকার্তসা মমানঘ। খষিদত্তং প্রপষ্টে তদ্‌ দিবাদশিয্নমদ্য বৈ। 


| প্রমাণিত হয় যে, এই (উনপঞ্চাশতম শ্লোক) পর্যন্তই 
অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি ছিল। একান্নতম শ্যোকে অর্জুন স্বয়ং 
বলেছেন যে *আমি আপনার এই সৌম্য মনুষ্যমূর্তি দেখে 
| চেতনা ফিরে পেলাম এবং লিজ স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে 
পেলাম।" 

এখানে প্রশ্ন আসে যে অর্জুন তো আগেও ব্যথিত 
হয়েছিলেন 'দৃ্টা _ লোকাঃ _ প্রবাধিতান্তথাহমূ" 
(১১1২৩), ‘দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্রাত্মা" (১১। 
২৪)। সুতরাং সেখানেই তর দিবাদুষ্টি অপসারিত হওয়া 
উচিত ছিল। তার উত্তর হল যে অর্জুন সেখানে তত ভীত 
হননি, যত এখানে হয়েছেন! এখানে -সন্ুন্ত 
হয়ে বারংবার ভগবানকে নমস্কার করছিলেন এবং 
চতুৰ্ভুজ মূর্তি দেখাবার জন্য প্রার্থনা করছিলেন 
(১১৪৪)। তাহ এখানে অর্জুনের দিবাদুষ্টি অপসারিত 
হয়েছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এটিও মনে করা যেতে পারে যে, 
অর্জুনের আগে থেকেই বিশ্বরূপ দেখার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা 
ছিল__“উট্মিচ্ছামি তে রূপম’ (১১1৩), তাই ভগবান 
তাকে দিবাদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এখন আর ভার 
বিশ্বরাপ দেখার সেই আগ্রহ নেই এবং ভীতব্যাকুল হওয়ায় 
তিনি চতুর্ডুজরূপে ভগবানকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন, তাই (দিবাদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা না থাকায়) তার 
| দ্িরাদৃষ্টি অপসারিত হয়। 

সঞ্জয় এবং অর্জুন যদি শোকে এবং ভয়ে ব্যাকুল না 
হতেন, তাহলে তাদের দিব্যদৃষ্টি আরও ভ্রয়ী হত এবং 
ভারা অনেক কিছু দেখতে পেতেন। কিন্বথ শোক এবং 
ভয়ের জন ব্যাকুল হওয়ায় তাদের দিবাদৃষ্টি অপসারিত 
হয়। এইকূপ মানুষ যখন নোহ দ্বারা সংসারে আসন্ত হয়, 
তখন ভগবদ্প্রদন্ত বিবেকদৃষ্টি কাজ করে না। যেমন, 
মানুষের যদি টাকার প্রতি আসক্তি জন্মায় তাহলে সে চুরি 
করতে আর্ত করে। তারপর আসক্তি আরও বৃদ্ধি পেলে 


(মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৯।৬২) 


“হে নিস্পাপ নরেশ ! আপনার পুত্রের স্বর্গলাভ হওয়ায় আমি শোকাতুর হয়েছি, তাই মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রদন্ত আমার 


দিবাদৃষ্টিও এখন নষ্ট হয়ে গেছে।' 
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ডাকাতি শুরু করে এবং আসক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সে | আচ্ছাদিত হতে থাকে। মানুষ যদি মোহে আবন্ধ না হয়ে 
টাকার জন্য নরহত্যা পর্যন্ত করে বসে। এইভাবে যেমনই নিজের বিবেককে প্রাধানা দেয়, তবে সে নিজের উদ্ধার 
তার মোহ বাড়তে থাকে, তেদনই তার বিবেকশক্তি | করে সংসারমাত্তররই উদ্ধারকারী হয়ে উঠতে পারে। 

পরিশিষ্ট ভাব _ অর্জুন ভীত হয়ে ভগবানকে বললেন-__“তহক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম' (১১২২) তাই ভগবান 
এখানে বলেছেন যে আমি শান্ত বা উগ্র যে কোনো রূপই দেখাই না কেন, তুমি তো আসলে আমার সখাই ! এতে তুমি 
যদি ভয় পাও, তবে সে তোমার মূর্খতা, তোমার বন্ধাহে তাহলে খাদ আছে! যা কিছু তুমি দেখছ এসব আমারই লীলা। 
এতে ভয় পাবার কী আছে ? বন্ধুত্বে কেউই ছোট নয়, কেউই বড় নয। 

ভগাবানই জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন, তাই এই জগতকে ভগবানের আদি অবতার বলা হয়_'আদ্যোহবতারঃ 
পুরুষঃ পরসা' (শ্রীমত্াগবত ২1৬।৪১)। ভগবান যেমন রান, কৃষ ইত্যাদি রূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই 
জগৎ রূপেও অবতার হয়েছিলেন। একে অবতার এই জন্য বলা হয় যে, এরমধ্যে ভগবানকে দৃশ্যত অনুধাবন করা 
যায়। অবতাব গ্রহণের সময় লৌকিক দৃষ্টিতে ধরা পড়লেও ভগবান সর্বদা অলৌকিকভাবেই বিরাজ করেন (গীতা 
৭1২৪-২৫, ১।১১)। 


ভগবান শান্ত বা উগ্র যে রগেই প্রকটিত হন, তা তার ইচ্ছীন। সুন্দর দৃশা, প্রস্ফুটিত পুষ্প, বাতাসের সুগন্ধ যেমন 
ভগবানের রূপ তেমনই মাংস, হাড়, ময়লা, বাতাসের দু্গঞ্ধ তাও ভগবানেরহ রূপ । ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই। 
ভগবান রান, কৃষ্ণ প্রভৃতি বাপ যেমন ধারণ করেছেন, তেননই মৎস্য, কুর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপঞ্ ধারণ করেছেন। তিনি 
যেরূপ ধারণ করুন না কেন, আসলে তিনি ভগবানই ! রূপ হল ভগবানের আর ক্রিয়া তার লীলা। কোনো পাপ বা 
অন্যায় তীর দ্বারা করা বলে মনে হলে বুঝতে হবে যে, ভগবান কলিযুগের লীলা করছেন। তিনি যেমন রূপ ধারণ করেন, 
সেই অনুযায়ী লীলা (ক্রিয়া) করে থাকেন। নৃতিরূপ পরিপ্রহ করলে তিনি মূর্তির মতোই অচল থাকার লীলা করেন। 
মূর্তিরাূপ ধারণ করলে ক্রিয়া করা শোভন হয় না, ক্রিয়ারহিত থাকাই শোভনীয়। না হলে তিনি অর্চাবতার হবেন কী 
করে ? বরাহ রাপ ধারণ করে তিনি বরাহের মতোই আচরণ করেন আবার মনুষারাপ ধারণ করলে মানুষের মতোই 
আচার-আচরণ হয়'"'। তিনি যে রাপ ধারণ করে যেমনই ক্রিয়া করুন না কেন, তাতে ভক্তের মনে কোনোপ্রকার বিকার 
আসে লা, কারণ তাঁর কাছে এক ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই, হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। 

আমরা যে জগৎ -সংসার দেশি, তা ভগবানের বিরাটরূপ নয, কারণ বিরাটকূপ দিবা এবং অবায় আর দৃষ্টিগ্রাহ্য এই 
জগং সংসার ভৌতিক এবং বিনাশলীল। যেমন আমরা ভৌতিক বন্দাবনকে দেখলেও তার মধ্যে দিবা 
বৃন্দাবনকে দেখতে পাই না, তেমনই আমরা ভৌতিক বিশ্বজগৎ দেখলেও তার অন্তনিহিত দিব্য বিশ্বজগৎ (বিরাটরূপ) 
দেখতে পাই না-_ এর কারণ হল্গ সুখভোগ করার আকাক্ক্ষা। ভোগ্েচ্ছা থাকার জনাই জড়, ভৌতিকভাব, মালিন্য 
আসে। যদি ভোগেচ্ছার জনা জগতের আকর্ষণ না থাকত তাহলে সর্বত্রই চিন্ময় বিরাটরূপ দৃষ্ট হত । 

তন্থবোধ হলে জ্ঞানী জগৎ-সংসারকে চিন্ময়রূপে দেখে থাকেন, আর প্রেমিকভন্ড তাকে মাধুর্যরূপে দেখেন। 
আাধুৰ্যরূপে দেখলে, নিজ শরীরের প্রতি যেমন স্বাভাবিক প্রিয়ভাব থাকে, তেমনি প্রেমিক ভক্তের প্রাণীমাত্রেরই সঙ্গে 
স্বাভাবিক প্রিয়ভাব আসে। কিন্তু অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপ, এশ্বর্যরূপই দেখেছিলেন, কারণ তিনি সেই রূপ দেখতে 
চেয়েছিলেন 'প্্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম' (১১1৩)। মাধুর্যের নৈশিষ্টা হল প্রিয়ভাব আর এশ্বর্যের 
হ্বশিষ্ট্য হল প্রভাব । তাৎপর্য হল যে, দিবা বিরাটরূপ, এক হলেও ভাবনা অনুসারে তা অনেক রূপে প্রতিভাত হয় এবং 
অনেক রূপে দেখলেও তা একই খানে একে অনেক এবং অনেকের মধ্যে একা হল ভগবানের বৈশিষ্টা, অলৌকিক 
এবং বৈচিত্রা। 


সস শর 


থা আনেক বেশ ধরি নৃত্য করই নট কোই। 
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৭২খ) 
*চতুথ অধ্যায়ের নবম শ্লোকের পরিশিষ্ট দ্টব্য। 


818 শ্রীনদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১১ 
সঙ্ল ভগবান আগের হো অভুনক কে কণ দেদার জনা /নীলেশা দিয়েছিলেন সেই জনুষাহী ভগবান তাঁকে 
বিরাগ দেখিয়েছেন পরবতী হ্লোকে সায় তারই বানা দিয়েছেন 
সঞ্জয় উবাচ 
ইতার্জনং বাসুদেবন্তথোক্কা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্থা ॥ ৫০ ॥ 
| বাসুদেবঃ (ভগবান বাসুদেব) : অঙ্জুলম্‌ (অর্জুনকে) ; ইতি, উত্কা (এই কথা বলে) ; ভূয়ঃ (পুনর্বার) ; তথা 
(সেইভাবেই) : স্বকম রূপম (নিজ দেবরূপ) ; দর্শয়ামাস, চ ( দেখালেন এবং) : মহাপ্তা (মহাঝা শরীক) ; পুনঃ (আবার) ; 
সৌমাবপুঃ ( সৌমাূ্তি) ; ভূত্বা (ধারণ করে) ; এনম্‌, ভীতম্‌ (ভীতদননত অর্জুনকে) ; আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করলেন।)] 
সঞ্জয় বললেন __ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনর্বার সেইভাবেই নিজ দেবরূপ 
দেখালেন এবং মহাস্তা শ্রীকৃষ্ণ আবার সৌমামূর্তি (দ্বিভূজরূপ) ধারণ করে ভীতসন্ন্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত 


করলেন॥ ৫০ ॥ 

ব্যাখ্যা ইতাৰ্জুনং বাসুদেবন্তঘোন্ধা স্বকং রূপং 
দর্শয়ামাস ভূয়ঃ'- অর্জুন যখন ভগবানকে চতুর্ভুদজরূপ 
ধারণ করার জ্রন্য প্রার্থনা করলেন, তখন ভগবান বললেন 


যে, আমার এই বিশ্বরূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যাকুল হয়ো 


না। তুমি প্রসন্ন হৃদয়ে আমার এই রূপ দর্শন 


কর(১১।৪৯)। ভগবানের এই কথাটি সঞ্জয় এইস্কানে ] 


সইঅর্জুনং বাসুদেবন্থথোক্তা" পদটিতে বলেছেন। 


“তথা' বলার অর্থ হল যেরাপ কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান | 


ভার বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সেইরূপ কৃপাপরবশ হয়েই 
ভগবান অর্জুনকে চতুর্ভুজরাপ দেখালেন। এই 
চতুঁঞ্জরূপের দর্শনলাভে অর্জুনের কোনো সাধনা বা 
যোগাতা হেতু নয়, শুধু ভগবদ্কৃপাই হল তার কারণ। 
"ভূয়ঃ’ বলার অর্থ এই যে, যে দেবকূপ অর্জুন 


বিশ্বকূপের অন্তর্গত অবস্থায় দেখেছিলেন (১১1১৫, | 


১৭) এবং যা দেখানোর জন্য অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন 
(১১৪৫-৪৬), সেইকূপই ভগবান পুনরায় দেখালেন। 

“আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ 
সৌমাবপূর্মহাস্থা"_ ভগবান শ্রাকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে 
রূপ দেখিয়েছিলেন। পরে অর্জুনের প্রশান্তির জন্য 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বিভুজ (মনুষ্য) রূপে প্রকটিত হন 
খে ভীত ব্যাকুল অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন। 


এবং বিশ্বরূপ 


যে ভগবান সর্বক্ষণই দ্বভুজরূপে অবস্ভান করে থাকতেন, 
কিন্দ কখনো কখনো প্রযোজনবোধে তিনি চতুর্ভুজরাপও 
ধারণ করতেন। 


| (চতু্ভঁজরূপ) 


দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে ভগবান ভার বিভৃতিগুলি 
বর্ণনা করে তার মহন্ত, প্রভাব এবং সামর্থা জানিয়েছেন 
এবং তার অতান্ত বিশিষ্ট বিশ্বরাপ দর্শন করানোতেও তার 
প্রভাবের কথা বলেছেন। মানুষ যদি ভগবানের এই মহৎ 
প্রভাব জানতে পারে বা মেনে নেয়, তাহলে তার আর 
সংসারে কোনো আকর্ষণ থাকে না, সে চিরকালের মতো 
সংসার-বঙ্গান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 

অর্জুনের ওপর ভগবানের এত অদ্ভুত কৃপা যে তিনি 
প্রথমে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান, তারপর দেবরূপ 
দেখান এবং পরে মনুয্যরূপে 
(দ্বিডৃজ্জরূপে) ফিরে আসেন। এর সঙ্গে ভগবান 
আমাদেরও বিশেষ অলৌকিক কৃপা করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, যেকোলো স্থানে, কোনো কিছুতে কিছু 
বিশেষন্ন দেখে যদি আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তবে 
সেখানেই আমরা ভগবানকে যেন চিন্তা করি এবং 
ভগবানের নিশ্থরূপ পঠন-পাঠন ও চিন্তন করি। এই ঘোর 
পতনের সময়েও আমরা ভগবানের বিভূতি ও বিশ্বরূপ 
চিন্তা করার যে সুযোগ পেয়েছি তার জন্য আমাদের 
উদ্যোগ বা যোগ্যতা কারণ নয়, বরং ভগবানের কৃপাই 
হল তার একমাত্র কারণ। তার এই কৃপার পরিচয় পেয়ে 
আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এই বিভ্ৃতিগুলি 
শোনার এবং বিশ্বরূপের চিন্তন স্মরণের সুযোগ তো সেই 
সময়ে সঞ্জয় প্রমুখ খুব কম লোকই পেয়েছিলেন। সেই 
সুযোগই আজ আমরা লাভ করেছি। সুতরাং এই 
সুযোগকে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়। 


শত উট সি 


শ্লোক ৫১] সাধক-সপ্্ীবনী 819 
সহন এনুব্যকাগা খাবাণ কো ভগবান হখলা অভুনতে আস্বান্ত করলেন, তলা অজু বাললেল 
অর্জুন উবাচ 
দৃট্টেদং মানুষং রূপং তব সৌমাং জনার্দন। 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১ ॥ 

[জনাৰ্দন (হে জনাৰ্দন !) ; তব (আপনার) ; ইদম্‌, সৌম্যম্‌ (এই সৌমা) ; মানুষম্‌, র্ূপম্‌ (মনুষ্যক) : দৃষ্া (দর্শন 
করে) £ ইদানীম্‌ (এখন) ; সচেতাঃ, সংবৃত্তঃ, অস্মি (প্রকৃতিস্থ হলাম) ; প্রকৃতিম্‌ (নিজ স্থাভাবিক স্থিতি) ; গতঃ (ফিরে 
পেলান।)] 

অর্জুন বললেন হে জনার্দন ! আপনার এই সৌমা মনুষ্যরূপ দর্শন করে আমি এখন প্রকৃতিষ্থ হলাম 
এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম॥ ৫১ ॥ 

ব্যাখ্যা_দৃষ্েদং মানুষং রূপং তব লৌম্যং | হয়েছি_ 'প্রকৃতিং গতঃ' 
জনার্দন'_মনুষারপে প্রকাটত হয়ে আপনি যে লীলা | এখানে 'সচেতাঃ' বলার তাৎপর্য হল যে, যখন 
করে থাকেন, তাই দেখে পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিও | অঙ্গনের দৃষ্টি ভগবানের কপার দিকে গেল, তখন 
পুলকিত হয়ে ওঠে, এখন আপনার এই সৌম্য | ভার শেয়াল হল এনং তিনি ভাবতে লাগলেন, 
ছিভুজরূপ দেখে আমি প্রকৃতিস্ক হলাম, হৃদয় স্থির হল-_ | “কোথায় আমি আর কোথায় ভগবানের এই বিস্ময়কর 
“ইদানীমন্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ'। বিশ্বকপ দেখে আমি | অসাধারণ নিশ্বলপ ! এমন রূপ দর্শনের আমার কোনো 
যেরূপ ভীত হয়েছিলাম, তা এখন দূর হয়েছে, আমার | যোগাতা বা অধিকার নেই। এতে আছে শুধুই ভগবানের 
ব্যাকুলতাও আর নেই। আমি আমার স্বাভাবিক ছিতি প্রাপ্ত! কৃপা।' 

পরিশিষ্ট -ভাব-_-ডগাবানোর সৌম্যরূপ দ্বিভূজ হওয়ায় অর্জুন তাকে মনুয্যরূপ বলে অভিহিত করেছেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের ছিড়ুজ ছিল। বরক্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে 

ত্বমেব ভগবানাদো নির্ওণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অর্ধাঙ্গো দ্বিভুজঃ কৃষ্ণোহ পার্ধাঙ্গেন চতুভুজঃ ৷ 
(প্রকৃতি ১২1১৫) 

“আপনি সকলের আদি, নিগুণ এবং প্রকৃতির অতীত ভগবানই, আপনার অর্ধ অঙ্গে দ্বিভ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্ধ অঙ্গে 

চতুৰ্ভুজ শ্রীৰিষ্ণুকূপে প্রকটিত ছয়েছেল।” 


দ্বিভজো রাধিকাকান্তো লক্্মীকান্তক্ডতুর্ভুজঃ। গোলোকে দ্ধিনুজন্তক্টো ভিরাবৃতঃ॥ 
চতুর্জন্চ নৈকৃষ্ঠং প্রযযৌ পদ্ময়া সহ। সর্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ।॥ 
(প্রকৃতি ৩৫১৪-১৫) 


“দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হলেন রাধিকাপতি এবং চতুর শ্ৰীবিষ্ণু লক্ষ্মীপতি ৷ শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপিনী পরিবৃত হয়ে গোলোকে 
এবং শ্রাবিষ লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে (সপার্ষদ) বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু_এই দুজনেই সর্বপ্রকারে 
সমান অর্থাৎ দুজনেই এক) 

তাৎপর্য হল এই যে দিতুজ (শ্রীকৃষ্ণ), চতুর্ভূজ (শ্ৰীবিষ্ণু) এবং সহত্রডুজ (বিরাটরাপ)-_এই তিনটিই ভগবানের 
সমগ্ররূপ। 


আত শর্ত পি 


সৌভগমিদং চ নিবীন্ষম কূপহ যদ্গোর্ধিজব্রবনৃগাহ পুলকানাবিভ্রন্‌॥। 
[শ্রীদন্তাগবত ১০।২৯।৪০) 


520 শ্রীমদভগবদকীতা [অধ্যায় ১১ 


সঙ অকু্লোরা ততো অনুমোদন কারে ভগবান বলেছেন 


দেবা অপাস্য জপসা নিত্যং দর্শনকাজিক্ষণঃ॥ ৫২ ॥ 
[মম (আনার) ; ইদম্‌, মৎ, রূপম ( যে রূপ) ; দৃষ্টববান, অসি ( দেখলে) ; সুদ্দর্শমু (তার দর্শন লাভ করা অতন্ত 
দূর্লভ) ; অসা, রূপসা (এই রাগ) ; নিতাম, দশ্নিকাজিকষণঃ (দর্শন করার জন্য নিত্য লালায়িত হয়ে থাকেন) ; দেবাঃ, অপি 
(দেবতাগণগু।)] 
শ্রীভগবান বললেন _ তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তার দর্শন লাভ করা অত্যান্ত দর্লভ। এই রূপ দর্শন 
করার জন্য দেবতাগণও নিত্য লালায়িত হন॥ ৫২ ॥ 
ব্যাথা_ 'সুদুর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম’_ ৷ এবং প্রায়শই ডোগ-বিলাসই তাদের উদ্দেশ্য হয়। তাহলে 
“সুদুনৰ্শমিদং' পদটি এখানে চতুভূজরূপের জনাই ব্যবহৃত | তাদের লালসা কেমন ? তা হল__ অধিকাংশ আন্তিক 
হয়েছে, বিরাটরূপ বা দ্বিভুজরূপের জন্য নয়। কারণ | মানুষের মধোই যেনন লালসা (ইচ্ছা) থাকে যে আমাদের 
বিরাটরূপের কল্পনা দেবগণই বা কেন করতে যাবেন ! | যেন ভগ্বদ্দর্শন হয়, আমাদের যেন কল্যাণ হয়, তাদেরও 
আর মনুষারূপ মানুষের কাছেই যখন সুলভ ছিল তখন তা | প্রায় সেরূপই ইচ্ছা থাকে। কিন্দ এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেও 
দেবতাদের কাছে দুর্লভ হয় কীভাবে ! তাই *সুদুর্শম্ তাদের মধ্যে ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের আগ্রহ 
প্রদটির ছারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চতুঙজরূপই ধরতে হবে, | একইপ্রকার বজায় থাকে। তাৎপর্য হল পথে চলার সময় 
যার জনা ‘দেবরূপম্‌' (১১1৪৫) এবং “স্বকং রূপম’ কেউ মুক্তো পেয়ে গেল, সেইরূপই (গৌণভাবে) যদি 
(১১1৫০) পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের মুক্তি হয়ে যায় তো ভালকথা'*। মানুষের মনে 
“দেবা অপাস রূপাম্য নিতাং দর্শনকাকিক্ষণঃ'__: যেবন এইরূপ গ্ৌণভাবে যুক্তির ইচ্ছা থাকে তেমনভাবেই 
ভগবান এখানে বলেছেন যে আমার চতুর্ভুক্ত রূপ দর্শন | ভগবান যদি দর্শন দেন তো দর্শন হয়ে যাবে দেবতাদের 
অত্যান্ত দুর্গ । পরে তিগ্লায়তম শ্লোকে বলেছেন যে, বেদ- | মধ্যে এইভাবে ভগবদ্‌ দর্শনের ইচ্ছা গৌণভাবে থাকে। 
যজ্য-তপ -দা-! ইতাদি সাধনার দ্বারাও এই চতুর্ভুজ রূপ আমারা অত্যন্ত উচ্চাসনে অবস্থিত, আমাদের পদ, 
শান করা সন্তব হয় না; একমাত্র অনন্যভক্তির দ্বারাই দর্শন | শরীর এবং ভোগ দিবা, আমলা অত্যন্ত পুণ্যবান, সুতরাং 
সন্ভব। এখানে প্রশ্ন আসে যে, দেবগণও যখন এই | আমাদের ভগবদ্দর্শন কেন হবে না? দেবতারা এরূপ 
কপ দর্শনের জনা নিত্য আকাক্ক্ষা (লালসা) করেন তখন | অসঙ্গত ইচ্ছা করেন, তাই তাদের দর্শন হয় না। কারণ 
ত ন তার দর্শন পান না ? কেন-না ভগবানের | তাদের দেব, পদ ইত্যাদির অহংকার থাকে। ক্ষমতা 
তীব্র আকাঙ্ক্ষা (লালসা) থাকাকেই তো | অথবা পদ ইত্যাদির ছারা ভগবানের দর্শন লাভ সম্ভব নয়। 
অনন্যভক্তি। তার উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে | তাই অর্জুন দশম অধ্যায়ের চতুর্দশ স্লোকে বলেছেন যে, 
গ এহ নিত্য দর্শনের আকাক্ক্ষা অনন্যভক্তির *হে ভগবান ! আপনার প্রকটিত হওয়ার তাৎপর্য দেবতা 
সামা নয়। এবং দানবেরাও জানে না।" অর্জুন এইভাবে ভগবানকে 
নিত্য লালসা থাকার তাৎপর্য হল একমাত্র ভগবানেই | না জানায় দেবতা ও দানবকে একই শ্রেণীতে ধরেছেন। 
বদর লালসা থাকা, অনা আর কোনো লালসা না | তার অর্থ হল যে, দেবতাদের যেমন পরশরর্য আছে তেমনই 
'প লালসাযুক্ত অত্যন্ত দুরাচারী বাক্তিও | দানবদের আছে নানা বিচিত্র মায়া এবং অনেক মগ্রসিদ্ধি, 
ইতি লাভ কৰে এবং তার ভগবদ্প্রাপ্তি ঘটে। | কিন্তু সেই শক্তির সাহাযো ভগবানকে জানা যায় না। 
'র এরাপ অনন্য লালসা হয় না ; কারণ এঁরা | সেইরূপই দেবতারাও যদি ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা 
প্রায়শই ভোগ-বিলাচসর জন্যই দেবযোনিতে জন্ম নেন! পোষণ করেল, তাহলে তারাও তাদের দেবত্বশক্তির দ্বারা 


* মাগে প্রমাতে মশিলাভবন্মে লভেত মোক্ষো যদি তহি ধনাহ। 


শ্লোক ৫৩] সাধক-সপ্ীবলী 
ভগবদ্দৰ্শন লাভ করতে সক্ষন হন না। কারণ দেবত্রের “দেবা অপি" বলার অর্থ হল এই যে, যে পুলোর 
বারা ভগনদ্কর্শন লাভ করা যায় না। অর্থাৎ ভগবানকে ৷ দেৱগণ উচ্চপদ লাভ করেছেন, উচ্চ (দিবা) ডে 
দেবত্শক্তির জোরেও পাওয়া যায় না বা মজ্ঞ-তপ-দান | হয়েছেন, সেই পুণ্যের ফলে, পদাদির সাহাযো তারা 
ইতাদি শু্রকর্ণের দ্বারাও পাওয়া যায় না (১১।৫৩)। | ভগবদ্দর্শন লাভে সক্ষম হন না। অর্থাৎ পুলাকর্মের দ্বারা 
একমাত্র অনপ্ত ভক্তির দ্বারাই তার দর্শন পাওয়া সম্ভব উচ্মলোকে, শুচ্চভোগ পাওয়া সম্ভব হলেও তা ভগবদ্‌- 
(১১।৫৪)। (দেবতা এবং মানুষ উভয়েই তাকে দৰ্শন করাতে সমর্থ নয়। ভগবদর্শনে এই গ্রাকৃত গুরুত্বের 
অননাভন্তির সাহায্যে লাভ করতে সক্ষম। কোনোই মূলা মেই। 

পরিশিষ্ট ভাব-_যদিও দেবতাদের শরীরও দিব্য হয়, তবে ভগবানের শরীর দেবগণের থেকেও বিশিষ্ট। দেবগণের 

জোময় এবং ভগবানের শরীর চিন্ময় হয়। ভগবানের শরীর সৎ, চিৎ, আনন্দময়, নিত্য, অলৌকিক 

এবং অত্যন্ত দিবা!) তাই দেবগণ ও ভগবানের দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের যেমন নতুন 
নতুন স্থান দেখার আগ্রহ থাকে. তেমনই দেবগলের মধ্যেও ভঙ্গবানকে দেখার আগ্রহ থাকে, প্রেম নয়। তাৎপর্য হল যে 
ভক্ত যেমন প্রেমপূর্বক ভগবানকে দর্শন করতে চান, দেবতাগণ তেমন ভাবে দেখতে চান না। তাই ভগলান 
প্রেমিকদের অধীনস্থ হলেও দেবতাগণের অধীন নন 
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এ এজ জি 
আগের ঢোকে এলা কালই ভগবান পরবর্তী পরেছে সম্পকে বলছেন। 


নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজায়া। 
শকা এবংবিধো দ্রষুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩ ॥ 

[মাম্‌ (আমাকে) ; যথা, দৃষ্টবান্‌, অসি ( যে রূপে দেখলে) ; এবংবিধঃ ( সেইকাপে) ; অহম্‌ (আমাকে); বেদৈঃ( 
দ্বাবা) ; তপসা (তপস্যার দ্বারা) : দানেন (দানের দ্বারা) ; চ, ইজায়া (বা যঞ্জের দখা); ডরুম্‌( দেখা পাওয়া) ন, শকাঃ সম্ভব 
নর))] 

আমাকে তুমি যে রূপে দেখলে, সেই রূপে (চতুর্ভজসমদ্িত) আমাকে বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, 
দানের দ্বারা বা যজ্ঞের ছারা দেখা সম্ভব নয়॥ ৫৩ ॥ 

ব্াখ্যা--দৃষ্টবানসি মাং যথা"__আমার কৃপাতেই । দান করলে বা মস্ত বড় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করলেই যে ভগবান 
তুমি আমার চতুরজ রূপ দশন করছ। তাৎপর্য হুল আমার | লাভ হবে_ এমন কোনো কথা নেই। যত মহৎ ক্রিয়াই 
দর্শন একমাত্র জামার কৃপা দ্বারাই হওয়া সম্ভব, কোনো | হোক অথবা যত যোগ্যতাই অর্জন করা হোক না কেন, 
যোগ্যতার দ্বারা নয়। তার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া (কেনা) যায় না। এগুলি 


“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন ঢেজায়া শকা এবং- 
ৰিধো দ্ৰষুম সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে দ যে দামে 
কেনা হয়, সেই জিনিসটির মৃশ্য তার থেকে কমই হয়ে 
থাকে। যেমন, একজন দোকানদার যদি একটি ঘড়ি 
একশো টাকায় বিক্রী করে, তাহলে সে সেই ঘড়িটি 
নিশ্চয়ই একশ টাকার চেয়ে কম দামে কিনেছে, তবেই তো 
সে সেটি একশো টাকায় দিতে পারে ! তেমনই নানা বেদ 
অধ্যয়ন করলে, অনেক বড় বড় তপস্যা করলে, নানাবিধ 


সমস্ত একসঙ্গে ভগবদ্প্রাপ্তির নৃূল্যের সমকক্ষ হতে 
পারে না। সেগুলির দ্বারা ভগবানের ওপর অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অর্জুন এই অধ্যায়ের তেতাল্লিশতম 
গ্লোকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, ত্রিলোকে 
আপনার সমকক্ষ আর কেউই নেই, তাহলে আপনার 
থেকে বেশি হওয়া কী করে সম্ভব ? অর্থাৎ আপনার 
থেকে অধিক না হালে আপনার ওপর অধিকার 
করা সম্ভব নয়া। 


নয় দেহ তুমহারী। বিগত বিকার জান অধিকারী ॥ (শ্ীবানচরিতঘানস, অযোধ্াকাণ্ড ১২৭৩) 


822 


শ্রীমদ্ভগবদূগীভা 


[অধ্যায় ১১ 


সাংসারিক ক্ষেত্রে অধিক যোগাতাসম্পন্ন লোকেরা 
কম যোগাতাসম্পন্ন লোকেদের ওপর আবিপত বিস্তার 
করতে সক্ষম হয়, বেশি বুদ্ধিমান লোক অগ্পবুদ্ধি লোকের 
ওপর ক্ষমতা জাহির করতে পারে, অধিক ধনশালীরা 
নিধন ব্যক্তিদের ওপর নিজেদের জোর খাটাতে পারে কিন 
ভগবানকে কোনো বল, বুদ্ধি, যোগ্যতা, বান্তি, বস্তু 
ইত্যাদির দারা প্রভাবিত করা সপ্ত নয়। কারণ হল যে যখন 
ভগবানের সংকল্পমাত্রেই তৎক্ষণাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি 
হয়, তখন সেই অনন্ত প্রহ্মাণ্ডের কোনো একটি ব্রহ্মান্ডের 
কোনো একটি শ্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ অংশে স্থিত বস্তু বা ব্যক্তির 
দ্বারা তাকে হস্তগত করা কীভাবে সম্ভবপর ? তাৎপর্য হল 
যে ভগবান প্রাপ্তি শুধুমাত্র ভগবদ্কৃপাতেই সম্ভব হয়। 
সেই কৃপা তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন মানুষ তার সামর্থা, 
সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী ইত্যাদি ভঙ্গবানকে সর্ব 
ভাবে সমর্পণ করে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে 
দুর্বলতা, অযোগাতা অনুভব করে অর্থাৎ নিজের বল, 
যোগাতা প্রভৃতির বিন্দুমাত্র অভিমান পোষণ না করে। 


সম্পূর্ণরূপে ভগবানে সনপণ করে, অনন্যভাবে 
কে ডাকে, তখন ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রকটিত 
হন। কারণ যতক্ষণ মানুষের চিত্তে প্রাকৃত বন্ধ, 
যোগ্যতা, বল, বুদ্ধি ইত্যাদির গুরত্ত ও আশ্রয় থাকে, 
ততক্ষণ ভগবান অতান্ত নিকট হলেও দূর বলে প্রতিভাত 
নন 

এই শ্লোকে যে দুলভতার কথা বলা হয়েছে, তা 
চতুর্ডুজরূপ সম্বদ্ধে, বিশ্বরাপ সম্বন্ধে নয়। একে 
বিশ্বরূপের সপক্ষে মনে করলে তাতে পুনরুক্তি দোষ এসে 
পড়ে | কারণ আশে আটচল্লিশতম শ্লোকে বিশ্বরূপের 
দু্শভিভার কথা জানালো হয়েছে। দ্বিতীয়ত পরবর্তী শ্লোকে 


ভগবান বলেছেন যে অননাভক্তির দ্বারা তার দর্শন 
পাওয়া সম্ভব। বিশ্বরূপে অনন আসতেই পারে না, 


কারণ অঙুনের মতো বড় যোদ্ধাও ভগবানের কাছ থেকে 
দিব্যদৃষ্টি লাভ করেও বিশ্বরূপ দেখে ভীতচকিত হয়ে 
শিয়েছিলেন। তাহলে সেই রূপ দর্শনে অননাভক্তি, 
অনন্যাপ্রেম, আকর্ষণ কীভাবে হতে পারে ? অর্থাৎ তা 


এইভাবে যখন সে সর্বতোভাবে নির্বল হয়ে নিজেরে | হতে পারে না। 
সর 4% 5% 


সক বান এব? সাধনার জারা, বোগাত্যর ধারা, 


বোলো সাম সাহাবা আপনাকে লাভ করা বায় না, 


তাহলে আপনাকে ব্ীজান্ে লাভ করা ধায়" পরবতী জোরে ভগবান তার উতর /রিচ্ছেনা। 


ভক্ত্যা ত্বননায়া শক্য 


অহমেবংবিধোহ্জনি। 


জাতুং ডষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবে্প্চ পরন্তপ॥ ৫৪ ॥ 


[তু পর (কিন্তু হে পরপ্থপ 1) ; অর্জুন (অঙ্ুন !) ; 


বংবিধ (এইরকন) ; অছম (আমাকে) ; অননায়া, ভক্তা 


(জনন্যভক্রির হারাই) ; তত্তবেন, জ্ঞাতুম্‌, ঢ (তন্তত জানা) ; টম, চ (সন্ুণপরূপে শন এবং) ; প্রবেটুম+ শক (প্রাপ্ত করা 


সন্তুব হয়।)] 


কিন্তু হে পরস্তপ অর্জুন ! এইরকম (চতুর্ভুজসম্পন্ন রূপ) আমাকে অননাভক্তি দ্বারাই তত্বত জালা, 
সাকাররূপে দর্শন এবং প্রাপ্ত করা অর্থাৎ আমাতে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়॥ ৫৪ ॥ 


ব্যাখ্যা_'ভক্তা ত্বননায়া শক্য অহমেবং নয়, একমাত্র অনন্যভক্কির সাহাযোহ আমার দর্শন সন্ভুব। 


বিধোৎর্জুন'_ এখানে "ভু" পদটি আগে বলা সাধনা- | অননাভক্তিন অর্থ হল- শুধু ভগবানকেই আশ্রয় 
ঠলির বিশেষ সাধনা জানাবার জন্য ব্যবহৃত | করা, তার ওপর বিশ্বাস, আশা ও ভরসা রাখা (৯॥ 
হয়েছে ছে অঞ্জন! তুমি আমার যেমন | ভগবানকে ছাড়া অন্য কোনো যোগাতা, বল, বুদ্ধি 


পন্মধারী চতু্জরাপ দেখলে, সেইরাপ- | ইত্যাদির ওপর যেন বিন্দুমাত্র ভরসা না থাকে। হৃদয়ে যেন 

বিশিষ্ট আমাকে দান, তপ ইত্যাদির সাহায্যে দেখা সম্ভব | আর কিছু গুরু না পায়। এই অনন্যভক্তি স্বয়ং থেকেই 

(ক) এক জোসা এক বল এক আস বিশবাস। এক রাম ঘনশ্যাম হিত চাতক ভুললীগস॥ (ভলসীকৃত দোহাবলী ২৭৭) 
(খ) এক বানি করুণানিধান কী । সো প্রিয় জাকে গতি ন আন কী । (ভ্রীরামচরিতমানস ৩1১০।৪) 


শোক ৫১] সাধক -সপ্জীবনী 823 
উৎপল হয়, মন-বুদ্ধি-ইন্জিয়াদির দ্বারা নয়। তাৎপর্য হল, | তার বুদ্ধির অগ্রগত হই, আসলে জাল হুহ তার জানার 
কেবল স্বয়ং -এরই যেন ব্যাকুলতা পৃবক উৎকণ্ঠা থাকে। | শক্তি পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ সে আমাকে “বাসুদেৰঃ সর্ব’ 
ভগবদর্শন ব্যতীত একটি শ্ষণও যেন স্বস্তি না থাকে। (গীতা ৭1১৯) এবং *সদসচ্চাহম' 
স্বয়ং -এর এই যে অস্বস্তি এটিহ হল ভগবদ্প্রাপ্তির প্রধান এইরূপে তন্্ুত জেনে থাকে । 
কারণ। এই অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতাতেই অনন্ত জন্মের ডু" কথার তাৎপর্য হল যে সন্ডপরু্প জাহ 
অনন্ত পাপরাশি জগ্মা হয়ে যায়। এরূপ অননযন্তত্্িসম্পনন | রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে কোনো রূপে সে নথ ইচ্ছা 
বাক্তিদের জাই ভগবান বলেছেন-_“য়ে অননাচিন্ত ভক্ত | করে, সেই রূপে আমাকে দেখতে সক্ষম হয় 
নিতা-নিরন্রর আমার চিন্তা করেন, আমি তার পক্ষে “প্রবেষ্টুম্‌’ বলার তাৎপর্য হল, সে ভগবালের সুঙ্গ 
সুলভ’ (গীতা ৮।১৬) এবং যে অননামনা ভক্ত আমারহ নিজের অভিন্নতা অনুভব করে অথবা ভগবানের 
চিন্তায় রত থেকে আমার উপাসনা করেন, তার যোশক্ষেন । নিতালীলায় তার প্রবেশ ঘটে। নিতালীলাতে 
আমি বহন করি (৯।২২)। হওয়াতে ভক্তের ইচ্ছা এবং ভগবানের ইচ্ছা প্র 

অনন্যভক্তির অপর তাৎপর্য হল যে, নিভ্রের ভজ্বন- | থাকে। যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত 
স্মরণ করার, সাধনা করার, ব্যাকুলভাবে ডাকা ইত্যাদি ভক্তের সমস্ত ইচ্ছা লীন হয়ে যায়, তবুও ভগবানের মহত 
সাধনার উপর যে ভরসা করা, তাও যেন একেবারেই না হল এই যে, ভক্তের লীলাতে প্রবেশ করার যে আকাঙ্ক্ষা 
থাকে। তবে সাধনা কীসের জনা ? শুধু নিজের অহং- | থাকে, তা তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে শুধু পারমার্থিক- 
রোধ দূর করার জনা অর্থাৎ সাধনায় নিজের মধ্যে শক্তির | ইচ্ছাই পূর্ণ করেন তা নয় : ভক্তের যেসব সাংসারিক বস্তুর 
যে আভাস দেখা যায় তা দূর করার জনাই সাধনা করতে | সাকাক্ক্ষা পূর্বে ছিল তা-ও পূর্ণ করেন। যেমন ভগবদ্‌- 
হয়। তাংগর্য হল যে কোনো সাধনার ছারা ভগবদ্প্রাপ্তি দলের আগে বেন পূর্হচ্ছা অনুযায়ী ছত্রিশ হাজার 
হয় না, ত হয় সাধনার অহংকার বিগলিত হওয়ার ফলে। ৷ বধবাপী গার প্রদান করেছিলেন এবং বিভীষণ লাভ 
সাধনার অহংকার দূর হলে সাধকের ওপর ভগবানের করেছিলেন এক কল্ভব্যাপী রাজন্ন। তাৎপর্য হল এই যে, 
পরিপূর্ণ কৃপা প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ সেই কৃপার পথে | ভগবান ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করে তারপর নিজ ইচ্ছানুযায়ী 
কোনো কিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং সেই কৃপা | তাকে পূর্ণহ প্রদান করেন যার ফলে ভক্তের আর কোনো 
দ্বারাই ভগাবদপ্রাপ্তি হয়। কিছু করার, জানার বা পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না। 

"জ্ঞাতুং দু: চ তত্ত্বেন প্রবেদ্টুম'_ এরূপ অনন্যভক্তির বিশেষ কথা 
সাহাযোই আমাকে স্বরূপত জানা সম্ভব, এরূপ ভক্তের মধো যে তীব্র অভিলায থাকে তার এমনই 
অননাভক্তিব দ্বারা আমার দর্শন লাভ করা সম্ভব এবং | শক্তি যে ভগবান ভক্তের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 
তার দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া সপ্তব। উদদ্রীব হন। ভগবানের এই অভিলাষে বাধা প্রদানের 

জ্ঞানের দ্বারাও ভগবানকে স্বরূপত জানা যায় এবং | সানর্থ্য কারোরই নেই। অনন্ত সামর্থাশালী ভগবানের কৃপা 
প্রাপ্ত করাও সন্তুব হয় (শীত ১৮1৫৫), কিছ দর্শন প্রদান | যখন ভক্ডের ওপর বর্ষিত হয়, তখন সেই কৃপা ভক্তের 
করতে তিনি বাধা থাকেন না। সন্ত বি দূর করে, ভক্তের ঘোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার 

*জাতুম” কথাটির অর্থ হল যে, আমি যেমন, সেই না করে ভগবানকেও বশ করে ফেলে, যার ফলে ভগবান 
খেই আমাকে জানা যায়। জানার অথ এই নয় যে, আমি | তখনই ভক্তের সম্মুখে প্রকটিত হন। 

পরিশিষ্ট-ভাব- ভগবান যেস্ছানে জ্ঞানের পরানিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন, সেখানে জ্ঞানের দ্বারা কেবল জানা এ 
প্রাপ্ত হওয়ার কথাই বলেছেন__'ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌' (গীতা ১৮1৪৫) কিন্তু এইস্থানে 
দ্বারা জানা, দেখা এবং প্রাপ্ত হওয়া এই তিনটির কথা বলা হয়েছে। ভক্তির দ্বারা ভগবানের দর্শন লাভও সম্ভব 
এই হল নৈশিষ্টা। কিন্দ জ্ঞানের পরানিষ্ঠা হলেও ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং ভক্তির এক বিশেষ নিল 
আছে। ভক্তির বানা সমগ্র প্রাপ্তি লাভ হয়। 

ব্ৰহ্মপ্রাপ্তিতে জানা ও প্রাপ্ত হওয়া__এই দুটি বিষয় হতে পারে কিন্তু সমগ্র প্রাপ্তিতে জানা, প্রাপ্ত হওয়া € =শনি লাভ 
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[অধ্যায় ১১ 


করা__এই তিনটি ব্যাপার হয়। কারণ একদেশীয়তে একলেশীয়তা হয় আর সমগ্রে সমগ্রলাভ হয 
এ পি 


সক ডগাবানা পরবতী হোকে অনদ্যভন্তি লাভের উপায় জাদাচ্ছেন। 


মতকর্মকৃন্মৎপরমো 


মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। 


নির্বেরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব॥ ৫৫ ॥ 


[পাগুৰ (হে পাণুব) ; যঃ, মৎকৰ্মকৃৎ ( যে আমার জনা কর্ম করে) ; মহগরমঃ ( 
হয়) ; সঙৰঞ্জিতি। (সর্বতোভাবে আসক্তিবৰ্জিত) ; সৰ্বভৃতেষু, নিবেরঃ (সর্বপ্রাণীতে 


(আমাকে প্রান্ত হয়।)] 
হে পাণুব ! যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্ম করে, 


মৎপরায়ণ হয়ঃ আমার ভক্ত হয় ও সর্বতোভাবে 


আসক্জিবর্জিত এবং সমন প্রাণীতে নির্বৈর (শক্রুভাবর্জিতি) হয়, সেই ভক্ত আমাকে প্রান্ত হয়॥ ৫৫ ॥ 


ব্যাখ্যা__[এই শ্লোকে পাঁচটি কথা বলা হয়েছে। এই | 
পাঁচটিকে 'সাধনপণ্চক" ও বলা হয়। এই পাঁচটি বিষয়ের 
দুটি ভাগ আছে_(১) ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব এবং | 
(২) সংসারের সঙ্গে আসক্তি ছেদ। প্রথম বিভাগে 
'অৎকর্মকৃৎ', “মৎপরমঃ' এবং ‘মস্তক্তঃ'_ এই তিনটি 
কথা আছে ; আর দ্বিতীয় বিভাগে “সঙ্গবর্জিতঃ' এবং 
“নিনৈরিঃ স্বভৃতেমু’ এই দুটি কথা আছে।] 

“মৎকর্মকৃৎ' যে ব্যক্তি জপ, কীর্তন, ধ্যান, সৎসঙ্গ, 
স্বাধ্যায় ইত্যাদি ভগবদ্সন্বগ্ধীয় কর্ম এবং বর্ণ, আশ্রম, 
দেশ, কাল, পরিষ্ছিতি ইত্যাদি অনুসারে প্রাপ্ত লৌকিক 
কর্মগুলি আমার জনাই অর্থাৎ আমার প্রসন্নতার জনাই 
করেন, তিনিই ‘মৎকর্মকৃৎ'। 

বান্তবিকভাবে দেখলে কর্মের পারমার্থিক 
লৌকিক এই দুটি বাহ্যিক রূপ হয়, কিন্তু অন্তরে “সব 
কর্ম শুধু ভগবানের জন্য করতে হবে'_এরূপ একটি 
ভাই থাকে, একটি উদ্দেশাই থাকে। অর্থাৎ ভক্ত 
শরীর -ইন্দিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্য যা কিছু করেন, তা সব 
বানের উদ্দেশোই করে থাকেন। কারণ তার শরীর, 
+ ইন্দ্রিয়, যোগ্যতা, কর্ম করার সামর্থা, বিচার 
কিছু থাকে, তা সবই ভগবদ্প্রদন্ত এবং 
লই এবং তিনি নিজেও ভগবানেরই। তিনি 
নেব প্রসন্নতার জনা, ভগবানের আদেশ 
অনুযায়ী, ভগবদ্প্রদন্ত শক্তিতে নিমিন্তমাত্র হয়ে কার্য করে 
থাকেন। এই হল তার “মৎকর্মকৃৎ' হওয়া। 

“মৎপরমঃ'__যে ব্যক্তি আমাকেই প্রম ধ্যেয় মনে 
করে কেবল আমারই পরায়ণ হয়ে থাকেন অর্থাৎ ধীর 


পরম প্রাপশীয়* পরম ধোয়, পরম আশ্রয় শুধু আমি-ই, 
সেই ভক্তকে বলা হয় ‘মৎপরমঃ'। 
“মদভক্তঃ' যে বাক্তি শুধু আমারই ভক্ত অর্থাৎ যিনি 


আমার সঙ্গে এরূপ অটল সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যে, 
“আনি শুধুমাত্র ভগবানেরই আর শুধু ভঙ্গবানহ আমার, 
আমি অনা কারও নই এবং কেউ আমার নয়।* এরূপ 
সম্পর্কের ফলে তার ভগবানে অত্যন্ত প্রেম হয়। কারণ 
আপন জিনিস স্ব প্রিয় হয। প্রেম জাগ্রত হওয়ার যুখা 
কারণই হল আপনস্ন ভাব। 


সেই ভক্ত সর্ণদেশে, সর্বকালে, সমস্ত বন্ত-বাক্তিতে 
এবং নিজের মধ্যেও সদা সর্বদা প্রভুকে পরিপূর্ণকূপে দেখে 
থাকেন। এই দৃষ্টিতে দেখলে প্রভু সর্বত্র হওয়ায় এখানেও 
অবস্থিত, সর্বকালে হওয়ায় এখনও আছেন, সমস্ত বন্তু- 
ব্যক্তির মধ্যে হওয়ায় আমাতেও আছেন এবং সকলের 


ভগবানের জনা কর্ম করলে এবং তার শরণাগত হলে 
এবং ভগাবানেরই ভক্ত হয়ে থাকলে কী হয় ? উপরিউক্ত 
পদটির দ্বারা বর্ণনা করে বলেছেন যে, সে “সঙ্গবর্জিতঃ' 


| হয় অর্থাৎ তাঁর সংসানে আসক্তি, মনতা, কামনা থাকে 


না। ওইগুলি থাকলেই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। ভগবানে অননা প্রেম হলেই আসক্তি ইত্যাদি আর 
একেবারেই থাকে 

দ্বিতীয়ত ভক্ত যখন *আমি ভগবানেরই অংশ'_ এই 
প্রকৃত সত্য অনুভব করে, তখন তার ভগবান প্রেম 


শ্রোক ৪৫] 
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জাগরিত হয়। প্রেম ভাগ্রত হলে আসক্তি থাকে না। 
আসক্তি না থাকলে এবং সর্বত্র ভগবদ্ভাব হলে, তার | 
সঙ্গে যতই দুর্বাবহার করা হোক, তাকে মার ধোর করুক! 
বা তার অনিষ্ট করা হোক, তবুও তার মধ্যে অনিষ্টকারীর 
প্রতি বিশ্দুমাত্র বৈরভাব উৎপন্ন হয় লা। সে সেগুলি 
ভগাবানেরই ইচ্ছা এবং কৃপা বলে মনে করে। এরূপ 
ভক্তকে ভগবান “নিরবৈরঃ সর্বভূতেষু’ বলেছেন। 
“সঙ্গবর্জিতিঃ' এবং ‘নির্বেরঃ সর্বভৃতেযু'-_এই দুটির 
বর্ণনা করার অর্থ হল এই যে ‘এদের সংসার থেকে 
সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়" এটি বলা। সংসার থেকে 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে স্বতই পরমাত্াকে লাভ করা যায়। 
*স মামেতি'_ এরূপ আমার ভক্তগল আমাকেই প্রাপ্ত 
হন। *স মামেতি'র ধারা স্বরূপত জানা, দর্শন করা এবং 
প্রাপ্ত হওয়া এই তিনটি বিষয়ই আসে, যেটি পূৰ্ববত 
(ুয়ারতন) শ্লোকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মনুযাযজন্ম যে 
উদ্দেশো হয়েছে, সেই উদেশ্য 


বিশেষ কথা 


শ্রীভ্গবান নবম অধ্যায়ের শেষে বলেছে যে 

মন্মনা ভব মদভাক্তো মদ্যাজী মাং নমন্ুরু। 

মামেবৈশ্াসি মৃক্ষৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ 
(৯1৩৪) 
একথা বলা সত্বেও ভগবানের মনে হয়েছিল যে, 
“আনি কী করে আমার রহসোর কথা জানাব, বোঝার ?' 
সেগুলি বোনাবার জনাই ভগবান দশম ও একাদশ 

অধ্যায়ের অবতারণা করেন। 

ভীবগণ উৎপন্ডি-বিনাশশীল এবং নিত্য পরিবর্তন- 
শীল প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য শরীর-সংসারক আশ্রয় 
নিয়ে আছে, যার ফলে তারা অবিনাশী এবং 
পরিবর্তনশীল ভগবানে বিষুধ হয়ে থাকে। এই বিমুখতা 


পরিশিষ্ট-ভাব- 


দূর করে ভীবগণাকে ভশ্গবারনার অভিমু্ী করানোই এই 
দুটি__দশম ও একাদশ অধ্যায়ের তাৎপ্য। 

মানুষমাত্রের মধোই পুটি শক্তি থাকে_ চিন্তা করার 
এবং দেখার। চিন্তা করার যে শক্তি, সেটি ভগবানের 
বিভ্ুতিতে নিয়োজিত করা উচিত অর্থাৎ যে কোনো বন্ধ, 
ব্যক্তি ইত্যাদিতে মা-কিছু বিশেষত্ব, মহত্ব, অলৌকিকত্ব 
অনুভূত হয় ও তাতে মন নিবিষ্ট হয় সেগুলি ভগবানেরই 
মনে করে, সেইস্ছানে ভগবানকেই চিন্তা করা উচিত। 
সেইজনাই ভগবান দশম অধ্যায়টি বলেছেন। 

অপরটি, যা দেখার শক্তি, সেটিও ভগবানে নিয়োজিত 
করা উচিত। অর্থাৎ ভগবানের দিব্য অবিনাশী বিশ্বরূপে 
যেমন অনেক রূপ আছে, নানা আকৃতি, নানাপ্রকার 
দৃশ্যাবলী আছে, এই জগৎ-সংসারও তেমন সেই 
বিশ্বরূপেরই এক অঙ্গ এবং এতে বিভিন্ন নাম, রূপ, 
আকৃতি ইত্যাদি রূপে একমাত্র পরমাস্মাই পরিপূর্ণরূপে 
বিরাজমান। এই দৃষ্টিতেই সকলকে যেন পরমাত্মস্থজপই 
দেখে। সেইজনাই ভগবান একাদশ অধ্যায় বর্ণনা করছেন। 

অর্জুন এই দুটি ব্যাপাবের জন্য দুবার প্রার্থনা 
করেছেন। দশম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন 
যে, “হে ভগবান! আমি কোন্‌ কোন্‌ ভাবে আগনার চিন্তা 
করব ?' তখন ভগবান চিন্তাশক্কি ব্যবহারের জনা তার 
বিভৃতিগুলি বর্ণনা করেছেন। একাদশ অধ্যায়ের প্রারস্তে 
অর্জুন বলেছেন যে, “আমি আপনার কপ দেখতে ইচ্ছা 
করি", তখন ভগবান তার বিশ্বরূপ দেখালেন এবং সেটি 
দেখার জনা অর্জুনকে দিবাচক্ষু প্রদান করলেন। 

এর তাৎপর্য এই যে সাধকের তার চিন্তা এবং দর্শন- 
শক্তি ভগবান ব্যতীত অনা কোনো স্থানে ব্যয় করা উচিত 
নয় অর্থাৎ সাধক চিন্তা করলে পরমান্থারই চিন্তা করবে 
এবং যা কিছু অবলোকন করবে, তাতে যেন 
পরমাত্মস্বরূপই দর্শন কলে। 


ভক্তির সাহাযো ভগবানকে চতুর্ভুজরপে দর্শন করা সম্ভব হয়, সেই ভক্তির স্থবকূপ তিনি 


জানাচ্ছেন যে মানুষ যেন জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বতোভাবে ভার পরায়ণ হয়ে ওঠে। 
“মৎকর্মকৃৎ' এই ছুলশরীর দ্বারা ভগবানের পরায়ণ হতে হয়, “মৎপরমঃ'__ এই সৃঙ্্ম এবং কারণ শরীরের 
সাহাো ভগবানের পরায়ণ হতে হয়, এবং ‘মনস্তক্তঃ'__এই স্ত-স্বরূপ দ্বারা ভগবানের পরায়ণ হতে হয়, কারণ ‘আমি 
ভগবানের এবং ভগবান আমার'-_এ হল স্ব-স্বরূপের স্বীকৃতি। 

“স মামোতি' পদটির ছারা সমগ্র প্রাপ্তি বোঝায়। 
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[অধ্যায় ১১ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
ও তৎসৎ ইতি ০০৮৮ গলা পরীরিজুনসংবাছে 


পিহরপদ্শনযোগ্গো লাম একাদশোহ হ্যায়? // 


এইভাবে 
শুপলিষদরূপ গ্রীকলণপ্ুন-সং 


অর্জুন ভগবানের কাছ থেকে দিৱাদৃষ্টি লাভ করে যে 


বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই বর্ণনা পড়ে বা শুনে । 


ভগবানের প্রভাব মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে যোগ 
(সম্বন্ধ) অনুভূত হয়। তাই একাদশ অধ্যায়কে 


‘বিশ্বরাপদর্শনযোগ’” নানে বলা হয়েছে। 
একাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ 
১) এই অধ্যায়ে “অথৈকাদশোহধ্যায়ঃ'-এর তিন, 
“অর্জুন উৰাচ' ইত্যাদি পদণ্ডলির বাইশ, শ্লোকগুলির 
আটশত একাম এবং পুস্পিকার তেরটি পদ আছে। 
নই ভাবে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা আটশত উলনববই। 
২) “অথৈকাদশোহশ্যায়ঃ'-এর সাত, “অর্জুন উবাচ' 
তত্যাদি পদগ্ুলির সত্তর, শ্লোকপুলির দু'হাজার একশত 
তিরানকাই এবং খুস্থিকার পঞ্যাশটি অক্ষর আছে। 
এহবূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল দু'হাজার 
তিনশত কুড়ি। এই অধ্যায়ের পঞ্চায়টি শ্লোকের প্রথম 
ক্লোকটি তেত্রিশ অক্ষরের এবং পথচদশ থেকে পঞ্চাশতম 
শ্লোক পাশ ভত্রিশটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষর সন্্লিত । বাকি 
'আঠারোটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের। 
৩) এই অধ্যায়ে এগারোটি “উবাচ' আছে__চারটি 


ও, তৎ, সৎ__এই ভগবদ্নাম উচ্চারণ পূর্বক বরক্ষাবিদ্যা এবং যোগশান্রম় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
“বিশ্বরূপদর্শনযোগ' নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ৷ ১১ ॥ 


| ‘অৰ্জুন উবাঢ', চারটি 'শ্রীভগবানুবাচ' এবং তিনটি 
“সঞ্জয় উবাঢ'। 


একাদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 


এই অধ্যায়ে পণগটি শ্লোক আছে, তার মধ্যে উনিশটি 
শ্লোক “অনুষ্টপ' ছন্দের, তিনটি “উপেন্দবজ্রা' এবং 
তেত্রিশটি “উপজ্াতি* ছন্দের। 

“অনুষ্টূপ' ছন্দ সমগ্থিত উনিশটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম 
এবং পঞ্চায্নতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে “ভগণ, প্রযুক্ত 
হওয়ায় *ভ-বিপূলা", একাদশ এবং তিক্লায়তম শ্লোক্রে 
প্রথম পইক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় “ন-বিপুলা", এবং 
[দশম প্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগণ’ এবং তৃতীয় 
পঃক্তিতে *ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় "সঙ্গীর -বিপুলা' ছন্দ 
সমগ্রিত শ্লোক আছে। বাকি চতুদশ (২-৯, ১২-১৪, 
৫১-৫২, ৫৪) শ্লোক ঠিক *পথ্যাবক্র’ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের 
শক্ষণ দাবা যুক্ত । 

বাকি ছত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে আটাশতম, উনত্রিশতম 
এবং পঁয়তাল্লিশতম শ্লোক 'উপেন্রবন্ধা’ এবং অবশেষ 
তেত্রিশটি (১৫-২৭, ৩০-৪৪, ৪৬-৫০) শ্লোক 
“উপজাতি? ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত । 


আত এজ পিজি 


॥ ও শ্রীপরমাত্বনে নমঃ ॥ 


অথ দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বাদশ অধ্যায় 


অবতরণিকা 


শ্রীভগবান চুপ অধ্যায়ের তোতরিশ এ চৌতিশতম শোকে আনাযোগের প্রেঞজতা জানাতে গিয়ে জ্ানপ্রাপ্তির জন্য 
প্রেরণা দিয়েছেন। পরে জানের মহিমা বণর্মা করেছেন। তারপরে পঞ্চম অধ্যায়ের যোডশ, সপ্তদশ এবং চব্বিশ 
থেকে ছাকিশ র্লোক পথা্ভ, যা অধ্যায়ের চব্বিশ খেকে আটাশতম শ্লোক পথ এবং অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ 
থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পথ নিগর্ণ-নিরাকারের উপাসনার মহত জানিয়েছেন। 

বষ্ট অধ্যায়ের সাতচেলিশতম শ্লোকে সাধক ভক্তের মহিমা বলেছেন এবং সম অধ্যায় খেকে একাদশ অধ্যায় 
পণ হনে হানে 'অহমূ" “মাম্‌' ইত্যাদি পদের দ্বারা বিশেষভাবে সগ্শ-সাকার ও সওশ- নিরাকার উপাসনার 
মহ বলেছেন ও শেষে একাদশ অধ্যায়ের চয়ার-পদ্খনতম শ্লোকে অননাভঙ্তির মাহিমা ও ফলসহ তার রুপ 
বণনা করেছেন) 

উপরিউক্ত বণনায় অভুর্নের মনে প্রশ্ন আসে যে সঙ্গ ভগবানের উপাসনাকারী এবং নিও বক্সের 
উপাসনাকারী__ ?জনের মধো কোন্‌ উপাসক শ্রেঠ। সেইজন্াই অভুর্ন এরা করেছেন 


অর্জুন উবাচ 


এবং সততযুক্তা যে ভক্তান্্রাং তে। 
যে চাপাক্ষরমব্য্তং তেষাং কে যোগবিস্তমাঃ॥ ১ ॥ 

[যে ভক্তাঃ ( যেসব ভক্ত) ; এবম্‌ (এইভাবে) ; সভতমুক্তাঃ, স্বাম্‌ (নিরন্তর আপনার) ; পর্যুপাসতে, চ (উপাসনা করেন 
এবং) ; যে, অক্ষরমূ (যারা অবিনাশী) : অন্যন্মূ, অপি (নির্ভ নিরাকারের উপাসনা করেন) : তেষাম্‌ (তাদের মধো) : 
যোগৰিৱ্তমাঃ, কে শ্রেষ্ঠ যোগবেন্তা কে ?)] 

যেসকল ভক্ত (একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চানতম শ্লোক অনুসারে) নিবিষ্ট চিন্তে নিরন্তর আপনার (সণ 
ভগবানের) উপাসনা করেন এবং যীরা অবিনাশী নিরাকারের উপাসনা করেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
যোগবেত্তা কে? ॥ ৯ ॥ 


সএহ অধ্যায়ের পূর্বে যে শ্লোক ুলিতে সাকার ভগবানের উপাসকদের বর্ণনা কৰা হয়েছে তার পরিচয় নিচে দেওয়া হল 


অধ্যায় শ্লোক পদ অর্থ 

৬ 8৭ “মদ্গতেনান্তরাত্মনা....্রচ্ধাবান ভজ্জতে যো মাম্‌' (যে শ্রদ্ধাবান ভক্ত আমাতে তন্ীন হয়ে 
আমার ভজনা করে) 

৭ ১ 'মধ্যাসক্তমনাঃ .., যোগং যুঞ্জস্রদাশ্রয়ঃ’ (আমাতে অনানাপ্রেমে আসক্ত ও আমার 
আশ্রিত হয়ে ভক্তিযোগে বাপত) 

‘ ২৯-৩০ 'মামাশ্লিতা যতি’, “যুক্ত চেতসঃ’ (যুক্তচিত্ত ব্যক্তি আমার শরশাগত হয়ে সাধনা 
করে) 

৮ El “মযার্পিতমনোবুদ্ধিঃ’ (আমাতে অর্পিত মন -বুদ্ধিসম্পন্) 


৮ ১৪.  *অননাচেতাঃ সততং যো মাহ স্মরতি নিতাশঃ (অনন্যচিন্ত হয়ে যে নিত্য-নিরস্তর আমাকে 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


ব্যাখ্যা-_‘এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ'__ একাদশ 
অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে ভগবান ‘যঃ’ এবং “না 
পদগুলি যে সাধকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, সেই 
সাধকের জনাই অর্থাৎ সগুপ-সাকার ভগবানের 
উপাসনাকানী সমস্ত সাধকের জনাই এখানে “যে ভক্তাঃ” 


পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 


এখানে *এবম্‌’ পদটির দ্বারা একাদশ অধ্যায়ের 
পদ্যাম্নতম শ্লোককে নির্দেশ করা হয়েছে। 
“আমি ভগবানেরই'__এইভাবে ভগবানের হয়ে 


থাকাকেই বলা হয় ‘সততযুক্ত' তওয়া। 

ভগৱানে পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সাবক-ভক্ঞদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হল ভগবদ্প্রাপ্তি। তাই প্রত্যেকটি (পারদার্থিক__ 
ভগ্রব-সঙ্থদ্দীয় জপ-ধ্যানাদি অথবা ব্যবহারিক 
শারীরিক এবং জীবিকণা-সন্নথীয়) ক্রিয়াতে তাদের সম্বন্ধ 


নিতা-নিরন্তর ভগবানে বজায় থাকে। “সততযুক্তাঃ' পদটি 


এরাপ সাধক -ডক্তদের বাচক। 
সাধকেরা একটি বড় ভুল করে বসেন যে তাঁরা 
পারমার্থিক ক্রিয়া করার সময় নিজেদের সম্পর্ক ভগবানের 


অধ্যায় শ্লোক 
৯ ১৪ 
৯ ৯২ 
= ৯ ৩০ 
১০ ৯ 
১১ ৫৫ 


নদ 
“সততং কীর্তন্তো মাং হত দূঢরতাঃ' 
‘অনন্যাস্চি্তযস্টো মাং যে জনাঃ পর্যুাসতো 
*ভজ্জতে মামননাভাক্‌' 


“মক্তিত্তা মন্গতপ্রাপা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্* 


“মংকৰ্মকৃদ্যাৎপরমো মন্তক্তঃ' 


অর্থ 
স্মরণ করে) 
(দৃঢ় নিশ্চিয়যুক্ত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম- 
ষ্গ কীর্তন করে আমার প্রান্তিক জন্য চেষ্টা 


করে) 
(যে অক অন্যভাবে আমাকে চিন্তা কৰে 
আমার উপাসনা করে) 


(অননাভাবে আমার ভজনা করে) 

(আমাতে মননিবিষ্টকারী এবং আমাতে প্রাণ 
অর্পনকারী ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার 
প্রভাব আলোচনা করে) 

(আনার জনাই কর্তবা-কর্মকারী, আবার 
পরায়ণ ও ভক্ত) 


এই অধ্যায়ের আগে খে শ্লোকে ও পলে নিরাকার উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিচয়। 


৯ 


৩৪ 


১৫ 


“তদ্বিদ্ধি প্রণিপ্যতেন পরিপ্রশ্নেন সেবরা" 

“নৈব কিঞ্চিৎ কবোনিতি যুক্তো মন্যেত তববিৎ’ 
“নৈৰ কুৰ্বন্‌ ন কারন 

“বর্ম নির্বালম্‌' 

“আৰ্মসংস্থং দনঃ কহা" 

“যদক্ষরং বেদবিদো বনি 


'আমিতোকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মারন্* 


“আনযজ্েন চাপান্তে যজন্ো মাযুপাসতে' 


(সেই জ্ঞান তুমি তত্্ব্দশী জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে 
তাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সেবা করে এবং 
সরল চিণ্ডে প্রশ্ন দ্বারা জেনে নাও) 

(শ্ৰদ্ধাবান কাকতি জ্ঞান ) 

(তন্বজ। সাংখাযোগীরা নিঃসন্দেহে হনে 
করেন যে ভরা কিছুই কবেন না) 

রে, অপরের দ্বারা না করিয়ে) 
(নির্বাণ ব্রহ্মলাভ করে) 

(মনকে পরমাত্যায় স্থিত করে) 

(বেজ পুরুষ যে পরমপদকে অক্ষর বলে 
থাকেন) 

(নিপুণ ব্রহ্মক্পে আমাকে স্মরণ করতে 
করতে এ__এই এক অক্ষররূপ ব্রহ্ম উচ্চারণ 
করে।) 

(জানেখাশী নি্পৰহ্মকূপ আমাকে জ্ঞান- 
যক্ঞের দ্বারা পুজা করে আমার উপাসনা 
করে থাকে) 


শ্লোক ১] 


সাধক -সঞ্জীবনী 


829 


সঙ্গে মনে করলেও, বাবহারিক ক্রিয়ার সময় নিজেদের 
সম্পর্ক জগতের সঙ্গে মেনে নেন। এই ভুলের কারণ হল 
সময়-অসময়ে সাধ বি 
সাধকের বোধে অর্থ-প্রাপ্তি, মান-প্রাপ্তি, আত্মীয় পোষণ 
ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, ততক্ষণ তাদের সম্পর্ক 
নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে থাকে না। যদি তারা তাদের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তিকে নির্দিষ্ট করে 
নেন তাহলে তাদের প্রত্যেকটি ক্রিয়াই ভগবদ্প্রাপ্তির 
সাধন হয়ে গুঠে। ভগবদ্প্রাপ্তি একমাত্র উদ্দেশ্য হলে 
জপ-স্মরণ-ধ্যানাদির সময় তাদের সম্পর্ক ভগবানের 
সঙ্গে তো থাকেই, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার 
সনয়েও তারা সর্বক্ষণ ভগবানের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত 

ক্রিয়ার প্রারস্তে এবং অন্তে যদি সাধকদের ভগবদ্স্মৃতি 
থাকে, তাহলে ফ্রিয়াকালীনও তাদের সবসময় সম্নধাত্বক 
ভশাবদস্মৃতিপাকে_ তাই মনে করতে হবে। যেমন হিসাব 
করার সময় বাবসায়ী সেই কাজে এত মগ্র থাকে যে, সে 
কে এবং কেন হিসাব করছে সে কথা তার মনেও থাকে 
না। শুধু সেহ হিসাবের দিকেই তার মন পড়ে থাকে। 
কাজটি শুরু করার আগে তার মনে এই ভার থাকে যে, 
“আমি অনুক বাবসায়ী এবং অমুক কাজের জনা হিসাব 
করছি" এবং কাজটি শেষ হলেও তার মনে জেগে ওঠে 
যে, “আমি অমুক বাবসায়ী এবং ওই কাজটি করছিলাম।" 
অতএব যে সময়ে সে নিমগ্ন হয়ে কাজটি করছিল তখন 
তার যে নিজের এবং নিজের কাজের যে বিস্মৃতি 
এসেছিল সেটি বিস্মৃতির মতো দেখালেও বস্তুত 
-বিস্মৃতি' নয়। 

এইরূপ প্রত্যেক কতরা-কর্মের প্রারস্তে এবং শেষে 
যদি সাধকের এই ভাব থাকে যে “আমি ভগবানেরই এবং 
তারই জনা কর্তব্য-কর্ম করছি’, আর তার মধ্যে অন্য 
কোনো চিন্তা-ভাবনা না থাকে, তাহলে কর্তব্য-কর্মে 
তন্ময় হায় থাকার সময় তার মধ্যে ভগবানের বিস্মৃতি মনে 
হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে বিস্মৃতি বলা যায় না। 

“ত্বাম্‌ পর্যুপাসতে'-'ত্বাম’ পদটির দ্বারা এখানে 
সেইসব সম্ুণ-সাকার স্বরাপকে গ্রহণ করা উচিত যেগুলি 
ভগবান ভক্তদের ইচ্ছানুষায়ী বিভিন্ন সময়ে ধারণ করেন 
অথবা যে স্ুরাপ তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে ধারণ করেন 
লা যে স্বরাগ নিয়ে তিনি দিবাধামে বিরাজ করেন 


ভক্ফেরা যেগুলি নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী নানা কূপ এবং 
নামে উল্লেখ করে থাকেন। 

“পর্যুপাসতে' পদটির অর্থ হল “পরিতঃ উপাসতে' 
অর্থাৎ ভালোভাবে উপাসনা করেন। যেমন পত্ত্রতা স্ত্রী 
কখনো স্বামীর সেবায় নিজেকে অর্পন করে, কখনো 
স্বামীর অনুপস্থিতে তার চিন্তা করে, কখনো স্বামীর বাবা- 
মায়ের সেবা করে আবার কখনো স্বামীর জন্য রান্না ইত্যাদি 
গৃহকার্যের দারা স্থামীণ সেবা করে, সাধক ভক্ত তেমন 
1 ভগবানে লীন হায়ে, কখনো ভগবানের জপ- 
ধ্যান, স্মরণ-মনন করে, কখনো সাংসারিক প্রালীকে 
ভগবানের মনে করে তাদের সেবা করেন। আবার কখনো 
নিৰ্দেশিত রীতিতে সাংসারিক কর্ম করে সল- 
ভগবানের উপাসনাতেই বাপূত থাকেন। এই রূপ 
উপাসনাই হল বিধিসম্মত উপাসনা। এরূপ উপাসকের 
চিত্তে উৎপন্ন ও বিনাশশীল পদার্থ বা ক্রিয়াসনূহের 
বিন্দুনাত্রও গুরুত্ব বা প্রাধান্য থাকে না। 

‘যে ঢাপাক্ষরমবাক্তম' “যে পদটি নির্ভুল 
নিরাকারের উপাসক সাধকদের বাচক। অর্জুন শ্লোকটির 
পূর্বাধে যে শ্রেণীর সপ্ডণ-সাকার উপাসকদের জনা ‘যে' 
পদটি প্রযোগ করেছিলেন, সেই শ্রেণীর নির্গুণ-নিরাকার 
উপাসকদের জনাই এখানে ‘যে' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
বাচক (এর ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লোকে করা 
হয়েছে)। 

যেটি কোনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, তাকে অব্যক্ত’ বলা 
হয়। “অবাক্তম'-এর সঙ্গে এপানে *অক্ষরম্ণ বিশেষণ 
দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই পদটি নিশুপ-নিরাকার 
্ৰচ্ষের বাচক (এর ব্যাখ্যাও এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 
করা হয়েছে)। 

“অপি! পদটিতে এমন ভাব প্রতীয়নান হয় যে এখানে 
সাকার স্টপাসকদের সঙ্গে নিরাকার উপাসকদের তুলনা 
করা হয়েছে, ধারা নিরাকার প্রন্মকেই শ্রেষ্ট মনে করে 
উপাসনা করেন। 

“তেলাং কে যোখলিত্তনাঃ'__-এখালে “তেষান্‌* পদটি 
সগ্ডুণ এবং নিৰ্গুণ উভয় প্রকার সাধকদের উদ্দেশোই 
ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে "তেষাম্‌ণ 
পদটি নিষ্খুণ উপাসকদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। আবার সপ্তম 
স্লোকে এটি সণ উপাসকদের জনা ব্যবহৃত হয়েছে। 
এই পদটিতে অর্জুন বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই 


830 শ্রীমদূভগবদগীতা [অধ্যায় ১২ 
উল প্রকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ট কে? স্বরূপের তাৎপর্য বোধ হোক, তাদের চিত্তে এই উভয় 

“সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' | স্বরূপে প্রাপ্তকারী সাধনার সর্বাক্গীণ রহস্য প্রকটিত হোক, 
এই প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়েছেন, তা সিদ্ধ ভক্ত (নীতা ১২ 1১৩-১৯) এবং জ্ঞানীগণের (গীতা 
গভীরভাবে চিন্তা করলে অর্জুনের প্রশ্নের শুরু বোঝা | ১৪২২-২৫) আদশ লক্ষণ দ্বারা সাধকেরা পরিচিত 
যায় ; যেমল_ হোন আর সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিয়তার বিশেষ 

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ের | মহন্ত উাদের বোধগমা হোক___ এদিকে বিশেষভাবে 
বিশতম শ্লোক পযন্ত ভগবান অবিরাম ব্যাখ্যা করে আকৃষ্ট করাই ভগবানের বিশদ বর্ণনার তাৎপর্য বলে মনে 
চলেছেন। তিয়াস্তর শ্লোক সংবলিত এত দীর্ঘ প্রকরণ হয়। অর্থাৎ ভগবানের হৃদয়ে জীবেদের জন্য যে পরম 
গীতার মধ্যে একমাত্র এটিই। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে | কল্যাণকারী, অতান্ত গোপনীয়, অতি উত্তম ভাব ছিল, 
এই প্রকরণে ভগবান কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা | অর্জুনের ভগবৎ-প্রেরিত এ প্রশ্নটিই তা প্রকটিত করার 
জানাতে চাইছেন। সাধকদের সাকার ও নিরাকারের | জন্য শ্রেয়। 


পরিশিষ্ট -ভাব__'যোগশান্' হওয়ায় গ্লীতায় ‘যোগ'ই প্রধান। সুতরাং প্রকৃত 'যোগবেন্তা" কে ?_ এই ছিল 
অর্জুনের প্রশ্ন। যোগবেন্তাদের শ্রেণী তিন প্রকার ১) যোগবিৎ অর্থৎ যোগী, (২) যোগবিস্তর অর্থাৎ দুই যোশীর 
মধ্যে মিনি শ্রেয়তর এবং (৩) যোগবিস্তম অর্থাৎ সমস্ত যোশীর নধেয মিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। অর্জুনের “যোগৰিৎ” এবং 
“যোগবিত্তর' এর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ‘যোগবিত্তম'-এর ব্যাপারে সন্দেহ আছে। 


শত এ সক 
সহ অভুলের সঙ্গ এবং /নীওর্ণ উপাসকদদের প্রোচতা-বিকতক পর উত্তরে ভগবান তীর ঈ্দভ জণাচ্ছেন। 
শ্রীগবানুবাচ 


শ্রন্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২ ॥ 

[ময়ি (আমাতে) ; মনঃ, আবেশ (মন নিবিষ্ট করে) ; নিতাযুক্তাঃ (নিত্য-নিরপ্তর আমাতে যুক্ত হয়ে) ; যে (যে সকল 
ভক্ত) ; পরয়া শ্রদ্ধয়া, উপেতা। (পরম শ্রদ্ধাভরে) ; মাম্‌, উপাসতে (আমার উপাসনা করেন) : তে (তারাই) ; মে, মতাঃ 
(আমার মতে) ; যুক্ততমাঃ (সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যোগী।)] 

শ্ৰীভগবান বললেন__আমাতে মন নিৰিষ্ট করে নিত্য-নিরন্তর আমাতে যুক্ত হয়ে যেসব ভক্ত পরম শ্রদ্ধা 
সহকারে আমার (সগুণ-সাকারের) উপাসনা করেন আমার মতে ভারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ২ ॥ 

ব্যাখ্যা--[অর্জুনের প্রশ্ন ছাড়াই ভগবান তার এই | না। সেই কণাই যদি তার প্রশ্নের উত্তরে বোঝানো হয় 
সিদ্গান্ত যষ্ট অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে জানিয়ে ! তাহলে সে সেটি তাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মনে 
দিয়েছিলেন। কিন্ত তখন অর্জুনের মনে প্রশ্ন না থাকায় সেই করে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করে। সাধারণত লোকে শোনা 
সিদ্ধান্তটি ধরতে পারেননি। কারণ নিজের প্রশ্ন না থাকলে | এবং পড়া বিষয়গুলি, তাদের জন্য বলা নয় মনে করে 
শোনা কথায় সাধারণত খেয়াল থাকে না। তাই অর্জুন এই | উপেক্ষা করে। যদিও সেই কথার প্রভাব সাধারণভাবে 
অধ্যায়ের প্রথমেই এরাপ প্রশ্ন করেছেন। থেকেই যায়, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ থাকলে সেটি বিশেষ 

সেইরূপই নিজের মধ্যে কোনো নিষ্ট বিষয়ে জানার | জাগ্রত হতে পারে। তাই সাধকদের উচিত হল তারা যা 
ইচ্ছা এবং আগ্রহ না থাকলে কিংবা নিজের প্রশ্ন না পড়েন বা শোনেন, সেগুলি ভাদেরকেই নিরিষ্ট করে বলা 
থাকলে সংসঙ্গে শোনা আর শাস্ত্রে পড়া সাধন-সম্প্কীয় | মনে করে জীবনে তা প্রহণ করার চেষ্টা করা।] 
মা্মিক ও গুরত্রপূর্ণ কথা প্রায়শই সাধকদের নজরে আসে “ময্যাবেশা মনো যে মাং নিতাঘুক্তা উপাসতে'__ মন 
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সেখানেই আকৃষ্ট হয়, যেখানে অনুরাগ হয়। যার প্রতি 
অনুরাগ হয়, স্বভাবতই তার চিন্তন হয়। 

“নিতামুক্তা" কথাটির অথ হল যে সাধক নিজের 
আগ্রহেই ভশবানে আকৃষ্ট হয়। *ভগবানই জামার এবং 
আমি ভগাবানেরই' _ এই হল স্বয়ং -এর ভগবানে আকৃষ্ট 

ওয়া। স্ুয়ং-এর ভগবধ্প্রাপ্ডি করার দৃঢ় উদ্দেশ্য হলে 
মন খুদ দই ভগবানে আকৃষ্ট হয়। কিনতু স্বয়ং-এর 
উন্দেশ্য ভগবদপ্রাপ্তি না হলে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট 
করার চেষ্টা করলেও তা পুরোপুরি ভগবানে আকৃষ্ট হয় 
না। কিন্তু যখন নিজেকে ভগবানের বলে নেনে নেওয়া 
হয়, তখন মন-বুদ্ধি ভগবানে লীন হয়ে যায়। স্বয়ং হল 
কর্তা আর মন-বুদ্ধি হল করণ। করণ কর্তার আশ্রিত হয়ে 
খাকে। কর্তা যদি ভগবানের হয়ে যায়, তখন নন-বুদ্ধিরূপ 
করণ স্বত তগ 


ভগবানে আকৃষ্ট না হয়ে নিজের কে ভগবানে 
নিবিষ্ট করার অভ্যাস করেন। জয়ং ভগবানে আকৃষ্ট না 
হলে মন-বৃদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা কঠিন হয়। তাই 
সাধকগণ প্রায়শহ এই সমস্যার সম্মুখীন হন যে, মন-বুদ্ধি 
ভগানানে নিবিষ্ট হয় না। মন-বুদ্ধি একাগ্র হলে সিদ্ধি 
ইত্যাদি লাভ হতে পারে বটে, কিন্ত প্রকৃত কল্যাণ স্বয়ং 
ভগবানে লিবিষ্ট হলে তবেই হয়। 

উপাসনার তাৎপর্য হল নিজেকে ভগবানে অপণ করা 
অথাৎ আনি ভগবানেরহ এবং কেবন্স ভগরানই আনার। 
নিজেকে ভগবানে অর্পণ করলে নাষ-ভ্রপ, চিন্তন, ধ্যান, 
সেবা, পুজা ইতাদি শান্ুবিহিত সমস্ত ক্রিয়া স্বতই 
ভগবানের জনা হয়ে থাকে। 
গরীর প্রকৃতির এবং জীব পরমাত্মার অংশ। প্রকৃতির 
কার্য শরীর, ইন্ডিয়, মন, বৃদ্ধি এবং অহং-এর সঙ্গে 
আদাস্সা, মমতা ও কামনা না রেখে যে শুধু ভগবানকেই 
আপন বলে মনে করে, সেই একথা বলার অধিকারী যে 
আনি ভগবানের, ভগবান আমার। যে একথা বলে বা 
মানে সে ভগবানের সঙ্গে কোনো নতুন সম্পর্ক যুক্ত করে 
না। চেতন এবং নিত্য হওয়াতে ভগবানের সঙ্গে জীবের 
সম্পর্ক স্ৃতাসিন্দ। কিছু সেই নিত্যসিন্ধ স্বয়ং শরীরের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছাপন করে, যা অবান্তরবিক। সুতরাং যতক্ষণ 
শগন্ প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক বজায় থাকে, 
হতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার 


প্রয়োজনীয়তাও থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্ক দূর হলেই ভগবানের সঙ্গে নিজের প্রকৃত ও নিত- 
সম্পর্ক জাগ্রত হয় ; তার স্মৃতি প্রাপ্ত হয়__'নষ্টো মোহঃ 
স্মৃতিলঙ্কা' (গীতা ৯৮।৭৩)। 

জড়ের (প্রকৃতির) আশ্রয় নেওয়ায় অর্থাৎ সেগুলি 
থেকে সুখভোগ করতে থাকায় হ্বীব শরীরের সঙ্গে 'আমি' 
অর্থাৎ *আমি শরীর’ এটি 
মেনে লেয়। এইরূপে শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্কের কনা সে বণ, আশ্রম, জাতি, নাম, বাবসায় ও 
শৈশব, যৌবন ইত্যাদি অনস্াগুলি স্বাভাবিকভাবে নিজের 
বলেই মেনে নেয় অর্থাৎ নিজেকে তার থেকে পৃথক বলে 
মনে করে না। 

জীবের এই বিদ্াততীয় শরীর ও সংসারের সঙ্গে 
ভ্রমবশত এয়া সম্পর্ক এত দৃঢ় হয় যে এটি স্মরণ 
না করলেও সর্বদা স্মরণে থাকে। তাহলে যদি সে নিজ 
জাতীয় { চেতন ও নিতা) পরমান্থার সঙ্গে নিজের প্রকৃত 
সম্পর্ক বুঝতে পারে, তাহলে আর কোনো অবস্থাতেই সে 
পরমাস্থাকে বিস্মৃত হয় না। তখন ওঠা-বসা, খাওয়া- 
দাওয়া, শোয়া-জাগা__সবসময় প্রত্যেক অবস্থাতেই 
তগবনের ন্মরণ-চিপ্তন স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। 

যে সাধকের জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ এবং তার, 
থেকে সুখাস্থাদন করা '্টদ্দেশ্য না হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত 
করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তার ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন শুরু হয়েছে__এরাপ মনে করা উচিত। এই সম্পর্ক 
সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হলে সাধকের মন-বৃদ্ধি-ইন্দরিয়- 
শরীর ইত্যাদির দ্বারা সাংসারিক ভোগ এবং সেগুলি 
সংগ্রহ করান ইচ্ছা জার একেবারেই থাকে না। 

একমাত্র ভগবানের হয়েও ভীব যত বেশি প্রকৃতি হতে 
সুখভোগ করতে চায়, ততই সে ভগবদ্সম্পর্ককে দৃঢ়তা 
সহকারে মানতে পাবে না। অর্থাৎ তত অংশে প্রকৃতির 
সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই সাধকের 
উচিত যে তিনি প্রকৃতি থেকে বিনুখ হয়ে নিজেকে যেন 
ভগবানের বলে মনে করেন, তারই সম্মুখীন হন। 

“শ্রক্ময়া গরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ' সাধক 
যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করবেন, স্রাকেই শ্রদ্ধা করবেন। 
শ্রদ্ধা হলে অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলে তিনি নিজ্জে 
নিশ্চিত হয়ে তার সিদ্ধান্ত অনুসারে 
করবেন এবং কখনো সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হ 
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যেখানে প্রেম হয়, সেখানে মন আকৃষ্ট হয় আর | হয় না। তাই ভগবানের মতে এরূপ ডক্তুই প্রকৃতপক্ষে 

যেখানে শ্রদ্ধা হয় সেখানে বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়। প্রেনে | উত্তম যোগবেন্তা। 

প্রেমাস্পদের সঙ্গ এবং শ্রদ্ধায় আনুগত্যের প্রাধানা এখানে ‘তে মে যুক্ততমা মতাঃ’ বজ্বচনান্ত পদ দ্বারা 


থাকে। [যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই ষষ্ট অধ্যায়ের 
একমাত্র ভগবানে প্রেম হলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের | সাতচল্লিশতম শ্লোকে “স মে যুক্ততমো মতঃ' একরচনান্ত 


সর্বদা অভিন্ন সম্পর্ক অনুভূত হয়, কখনো বিচ্ছেদ অনুভূত | পদে বলা হয়েছে" 


পরিশিষ্ট-ভাব_-‘স যোগী পরমো মতঃ' (গীতা ৬1৩২), “স মে যুক্ততমো মতঃ' (গীতা ৬।৯৭), “তে মে 
যুক্ততমা মতাঃ’ (গীতা ১২।২) এইভাবে ভগবান যেসব শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন তার তাৎপর্য হল যে, মানুষ 
কর্মযোগ, জানযোগ ইত্যাদি যে কোনো পথেই চলুক লা ফেন, বাস্তবে শ্রেষ্ঠ তিনিই, যিনি ভক্তিলাভ করেছেন। 
কর্মযোগী ও ভ্ানযোগী পরবর্তীকালে ভক্তিলাভ করেন, কিন্তু ক্তিযোগী প্রথম থেকেই ভক্তিতে আপ্লুত থাকেন (যা 
কমযোগ এবং জ্ঞানযোগের ফল), তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । 

জান এবং ভক্তি দুই-ই জাগতিক দুঃখ দূর করতে সমকক্ষ, কিন্তু দুইয়ের নধো জ্ঞানের থেকে ভক্তির মহাত্মা 
বেশি। জ্ঞানে তো অথণ্ুরসের প্রাপ্তি হয় কিন্তু ভক্তিতে অনন্তরস প্রাপ্তি হয়। অনন্ত রসে প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান তরঙ্গায়িত, 
উচ্ছলিত এক বিশেষ আনন্দ অবস্থিত । জগতে যেমন কোনো বস্তুর সম্বন্ধে জান হয় যে “এটি হল টাকা অথবা এটি 
একটি ঘড়ি’ ইত্যাদি, এই জ্ঞান বস্তবিশেষের অস্ঞানই দূর করে। তেমনই তত্বল্জান শুধুমাত্র অজ্ঞান দূর করে। অজ্ঞান 
দূর হলে দুঃখ, ভয়, জন্ম নৃত্যুরূপ বঙ্ধান__ এ সমন্তুই দূর হয়। কিন্তু প্রেম (ভক্তি) জ্ঞানের থেকেও অতি বিশিষ্ট। 
ভগবানের জ্ঞানের ক্ষুধা নেই, কিছু প্রেমের ক্ষুধা রয়েছে। জ্ঞানকে অনুভব করেন স্ব-স্বরূপ, কিন্ত প্রেমকে অনুভব 
করেন স্বয়ং ভগবান! ভগবান জ্ঞানের পিয়াসী নন, তিনি শুধু প্রেমেরই পিয়াসী। মুক্ত হলে তো জ্ঞানযোগী সম্বষ্ট ও তৃপ্ত 
হন (গীতা ৩1১৭), প্রেম প্রাপ্ত হন্গে ভক্ত শুধু নট হন না, ভার আনন্দ উন্ধবোন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব অস্তিন 
তন্তু হল প্রেম, মুক্তি নয়। 

“এটি টাকা" এই জান হলে তদ্ধিষয়ে অজ্ঞতা দূর হয়ে বটে, কিন্তু সেটি হস্তগত করার লোভ জন্মায় এবং মনে হয় 
যেন আরো পাওয়া যায়। আর তাতে এক বিশেষ আনন্দ আসে। তেমনই ভক্তিতেও এক বিশেষ আনন্দ আসে। তাৎপর্য 
হল যে জগতে টাকার প্রতি আকৃষ্ট করার শক্তি যেমন লোভের আছে তেমনই প্রেমেরও শক্তি আছে ভগবানের প্রতি 
আকৃষ্ট করার, জ্ঞানের তা নেই। অর্থের লোভ পতনের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু প্রেম জ্ঞানের থেকেও বেশি উন্নতির দিকে 
নিয়ে যায়। বন্ধুর আকর্ষণে যে রস থাকে তা বস্তুতে বা বন্ধুর জ্ঞানে থাকে না। 

বিবেকপথে (জআঞানযোগে) সৎ ও অসৎ এই দুটির ধারণা একসঙ্গে খাবার ফলে অসতের অতি স্ক্ষ সংস্কার 
অর্থাৎ সুক্ষ অহম্‌ সাধনের শেষ পর্যায়েও টিকে থাকে। এই সৃক্ম্ম অহম্‌ বা অহমের সংস্কার মুক্ত হলেও থেকে যায়। এই 
সৃক্ষ অহম্‌ জন্ম-মৃত প্রদান কারক না হলেও ঈশ্বরের থেকে অভিন্ন হওয়ার পথে বাধা স্বরূপ হয়। তাই বিবেকের পথে 
জ্ঞানীরা এবং দাশনিকেরা মুক্তিলাভ করলেও তারা যে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হবেন বা প্রেমলাভ কববেন___তা নিশ্চিত 
নয়। এই সৃন্্ম অহমের জনাই দার্শনিকগণের মধ্যে তাদের দর্শন নিয়ে মতভেদ থাকে। কিন্তু বিশ্থাসমার্গে (ভক্তিযোগে) 
থেকেই ভক্ত একমাত্র ঈশ্বর বতীত অনা কোনো পৃথক অন্তিহকে মেনে নেয় না। তাই ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে 


১ একাদশ অধ্যায়ের চুঘায়তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে অনন্যভক্ি দ্বারা সাধক আমাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন, 
স্বরূপত জানতে পারেন এবং আমাকে প্রাপ্ত হতে পারেন ; কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চায়তম স্লোকে ভগবান নিপুণ উপাসকদের 
তাকে তত্বত জানা ও প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন, দর্শন দান করার কথা বলেননি। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সপ্তণ উপাসক 
ভগবদ্দশনও লাভ করেন। এই তার বিশেষ। 

ষ্ঠ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান ভার সগুপরাশে শ্রদ্ধা ও প্রেমকারী সাধকদের সমস্ত যোগীদের মধ্য শ্রেষ্ঠ বলে 
জানিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবানকে নিজের বলে মনে করে ভার পরাযণ হয় যে সাধক, তিনিই ভগবানের বিশেষ প্রিয়। 
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ভিন্নতা বোধ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হালে অর্থাৎ প্রেমের উদয় হলে সুর অহম্‌ এবং তার থেকে উৎপন্ন সমস্ত 
দার্শনিক মতভেদ দূর হয় "| অর্থাৎ দৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি যতপ্রকার মতভেদ থাকে, সে-সবই 
বাসুদেবের স্বরূপ হয়ে ওঠে, যা বাস্তব সতা। তাই “বাসুদেবঃ সর্বম' অনুভবকারী প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে 
একটিমাত্র মতের প্রতি আগ্রহ না থেকে সব মতের প্রতি সমান আগ্রহ বা সম্মান থাকে। কোনো বিশেষ মতের প্রতি 
আগ্রহ না থাকায় কোনো মতের প্রতিই তার অসম্মান দেখা যায় না। তাৎপর্য হল যে জ্ঞানের এঁক্য হতে প্রেমের একা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ছারা পরণাত্মা থেকে দূরত্ব ও ভিন্নতা দূর হলেও অভিন্নতা বা মিলন হয় না। বিন্ প্রেমের দ্বারা দূর, ভেদ- 
ভাব ও ভি্নতা__এহ তিনটি দূর হয়। তাই প্রকৃত অদ্বৈতভাব থাকে প্রেমেই। প্রেমের শক্তি এতই য়ে এতে ভক্তও 
ভগবানের ইষ্ট হয়ে ওঠেন। ড্ঞানযোগীরা মুক্তিকেই সব থেকে উচ্চন্কান দিয়ে থাকেন, অতএব তারা মুক্তির থেকেও 
স্চ্চাবস্থা যে প্রেম (প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তি) তা জানবেন কেমন করে ? মুক্তিতে কেবল অখণ্ড রস থাকে, প্রেমে থাকে 
অনন্ত (প্রতিক্ষণ বৰ্ধমান) রস। যুক্তি, তন্ন, স্বরূপবোধ, আত্মসাক্ষাৎকার, কৈবল্য-পদ__এই সকলের চাইতে 
প্রেমের স্থান খুবই শট) 

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুটি হল লৌকিক নিষ্ঠা (গীতা ৩1৩), কিন্তু ভক্তিযোগ লৌকিক নিষ্ঠা অর্থাৎ প্রাণীর 
নিষ্ঠা নয়। যা ভগবানে যুক্ত করে তাকে বলা হয় ভগবৎনিষ্টা অর্থাৎ তার নিষ্টা অলৌকিক হয়। তার সাধন ও সাধা 
উভয়ই ভগবান হয়। তাই ভক্তিযোগ সাধন ও সাধ্য__দুই-ই। তাই বলা হয়েছে ফে__ভিক্ঞ্যা সঞ্জাতয়া ভক্তা" 
(শ্রীমন্তাগবত ১১1৩।৩১) অর্থাৎ ভক্তি থেকে ভক্তি উৎপন্ন হয়। শ্ৰবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্ঠন, বন্দন, 
দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন-_সাধন-ভক্তি হল এই নয় প্রকারের” এবং তার থেকে শ্রেষ্ঠ প্রেমলক্ষণা ভক্তি হল 
“সাধ্য ভক্তি’, যা হল কৰ্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সবেরই সাধ্য (ফল) (গীতা ১৮1৫৪) । এই সাধাভক্তিই সবোপিরি প্রাপনীয় 
ভদ্ধ। 

জ্ঞানযোগে সাধক সৎ-অসতের বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে অসহকে পরিত্যাগ করেন। অসৎকে আগ করলে আমীর 
এবং আজ বস্তুর অন্তিত্ন ডাবরূপে বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, তাই জ্ঞানযোগে অসতের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ খুবই 
বিলঙ্গে হয়। কর্মযোগে সাধক অসৎ বন্থসমৃহকে তাজা বলে মনে না করে সেবা-সামগ্রী বলে ধরে নেয়। ত্যাগ দ্বারা 
নিকৃষ্ট বন্ধু সহজেই পরিত্যক্ত হলেও, প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করা কঠিন হয়। সুতরাং প্রিয় বস্তুসমূহ ত্যাগ করার থেকে 
সেগুলি অনোর সেবায় লাগানো সহজ। নিষ্বামভাবে অন্যের সেবায় লাগানোতে অতি সহজেই এবং শীঘ্রই অসৎ 
পরিত্যক্ত হয়। ভক্তিযোগে ভগৎকে ভগবানের অথবা ভগবংস্থরূপ বলে মানলে জগৎ (অসৎ) অতি শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে 
শুধু ভগবানই বিরাজমান থাকেন। এইভাবে জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগে অসৎ (জড়ত্ব) শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয় এবং 
কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগে অসহকে অতি শীত্র আগ করা যায়, কারণ ভক্তিতে অসৎ খাকেই না-_“সদলচ্াহম্‌” 
(গীতা ৯1১৯)। সুতরাং জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ট _'তয়োস্ত কর্মসন্লাসাংকর্মযোগো বিশিষ্যতে' (দ্বীতা 
21২) এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ট _*যোগিনামপি স্বেষাং মদ্গতেনান্তরা্মনা। শ্রদ্ধাবান্ভজতে যো মাং 
স মে যুক্ততমো মতঃ॥' (গীতা ৬1৪৭)। 


সত উড আজ 


(5) প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাী। অভিঅন্তর মল কবহু ন জাঈ।॥ (্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণড ৪৯1৩) 


(-॥-দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাগ্জাতে মনীযয়।। ভক্াৰ্থং কলপিতৎ (স্বীকৃতং) স্বৈতমাদবৈতাদপি যুন্দরম্‌ 
(বোধসার, ভক্তি. ৪২) 
“বোধ হওয়ার আগে দ্বৈত মোহের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু বোধ হবার পরে ভক্তির জন্য স্বীকৃত দ্বৈত অদ্বৈতৈর থেকে বেশী 
সুন্দর।' 


1» শ্রবলং কীতনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌ । অর্চনং বন্দনং দাস্যং সম্যমাস্থানিবেদনম্‌।। 
(শ্রীমভাগবত ৭৫1২৩) 
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[ব্যায় ১২ 


উপাসকেরা কি সবর্শেঠ যোগী নন ? তার, 


লা হতে পারে রো নিলি 


[তু, যে (যারা নিজ) ; ইন্দরিযগ্রোমম্‌ (ইস্সরিয়গুলি) ; সনিয়া (বশীভূত করে) ; অচিন্তাম (অচিন্ত) ; সর্বত্গম্‌ (সর্বত্র পূর্ণভাবে 
অবস্থিত) ; অনিৰ্দেশাম্‌, কৃটস্কম (অনির্দেশা, কৃটস্ব) ; অচলম, ঞ্রবম্‌ (অচল, ধ্রুব) ; অক্ষরম্‌, চ, অ্যক্তম্‌ (অক্ষর এবং 


অবাক্তের) ; পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) ; তে ( সেই); সর্বভিতহিতে। রতাঃ (প্রালীন 


ত্রের হিত পরায়ণ) ; সর্বত্র (সর্বত্র) ; 


সমবুদ্ধয়ঃ (সমবৃদ্ধিসম্পন্ন বান্তিগণ) ; মাম, এব (আমাকেই) ; প্রাপুবন্ি (প্রাপ্ত হন।)] 
যারা সম্পূর্ণরূপে নিজ ইন্দ্রিয় বশীভূত করে ভচিন্তা, সর্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থিত, অনির্দেশ্য, কুট, অচল, 
প্রুব* অক্ষর এবং অবাক্তের একাগ্রের সঙ্গে উপাসনা করেন, সেই প্রাণীমাত্রেরই হিতপরায়ণ এবং সর্বত্র 


সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৩-৪ 
ব্যাখা ‘তু'_ এই পদটি সাকার ও নিরাকার 
উপাসকদের মধ্যে পার্থকা দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 
*_ 'সম্এবং “নি'__এই দুটি 

উপসগযুক্ত 'সপ্িযামা" পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে 
সমস্ত ইন্ডিয়গুলিকে সমাক্ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে 
বশীভূত করা উচিত, যাতে এগুলি অন্য কোনো বিষয়ে না 
ধাবিত হয়। ইন্টরিয়গুলি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত না হলে 
নির্গুণ-তত্তের উপাসনা করা কঠিন হয়। সগ্তণ 
উপাসনাতে ধ্যানের বিষয় সগ্ুণ-ভগবান হওয়ায় 
ইস্দিযগুলি ভগবানে আকৃষ্ট হতে পারে। কারণ ভগবানের 
সপ স্বরূপে ইস্টিয় গুলি নিজ নিজ বিষয় প্রাপ্ত হয়। তাই 
সশুণ-উপাসনাতে ইন্দিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তা 
থাকলেও তত বেশি থাকে না, যত থাকে নিরগ্ুণ 
উপাসনাতে। নিরগডুল-উপাসনাতে ধ্যান করার কোনো 


আধার না থাকায় ইন্দিয়গুলির সম্পূর্ণ সংযম না হলে । 


(অর্থাৎ আসক্তি থাকলে) বিষয়ের দিকে মন চলে যেতে 
পারে এবং বিষয়-চিন্তা হতে থাকলে পতনও হতে পারে 
(দাতা ২।০২-৬৩)। সুতরাং নিগুণ উপাসকদের সমস্ত 
ইন্টিযগ্ডলি সম্পূর্ণভাবে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে 
নিজের বশে রাখা অতান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গুলিকে শুধু 
বাহ্যত বশ করলেই হবে না, প্রত্যুত বিষয়ের প্রতি 
সাধকের হাদয়েও কোনোপ্রকার আসন্তি যেন না থাকে। 
কারণ যতক্ষণ বিষয়ে আসক্তি থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি 
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UJ 
করা কঠিন হয় (গীতা ১৫1১১)। 

গ্রীতায় ইন্দিয়গুলিকে বশ করবার কথা, নির্লডণ 
উপাসনা এবং কর্মযোগে বিশেষরূপে মতটা এসেছে 
সগুণ উপাসনায় ততটা আসেনি। 

*অচিন্তাম্‌' মণ বৃদ্ধির বিষয় না হওয়ায় “অচিন্তাম* 
পদটি নিগণ-নিরাকার ব্রন্মোর বাচক। কারণ মন-বুদ্ধি 
প্রাকৃতিক কার্য হওয়ায় সমগ্র প্রকৃতিকেও যখন নিজের 
অন্তত করতে পারেন না, তাহলে যিনি সমগ্র প্রকৃতিরও 
অতীত সেই পরমাত্মাকে নিজের অন্তগতি করতে কী করে 


| ইত্যাদির চিন্তনের বিষয়। কিন্তু পরমাত্থা প্রকৃতির অতীত 

হওয়ায় ‘চিন্তা’ নয়। প্রাকৃতিক অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইত্যাদির 
| সহায়তা কাতিরেকে ভার চিন্তন কিংবা বৰ্ণনাও করা যায় 
না। তাই পরমাত্মাকে স্বয়ং (করণ-নিরপেক্ষ জান) দ্বারা 
জানা সপ্ত ; প্রকৃতির কার্য মন, বুদ্ধি ইত্যাদি (করণ- 
সাপেক্ষ জান) দারা নয়। 

“স্বত্রগম্‌' সমপ্ত দেশ, কাল, বন্ধ এবং ব্যক্তিতে 
পরিপূর্ণরূপে খাকায় ব্রহ্ম “সর্বত্রগম্‌'। ব্যাপ্তিস্বরূপ হওয়ায় 
তাকে সীমিত মন-বুদ্ধি-ইন্ডিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় 
না। 

“অনির্দেশাম্‌' যাঁকে বাকোর দ্বারা প্রকাশ করা যায় 
না অর্থাৎ যিনি ভাষা, বাণী ইত্যাদির বিষয় নন, তিনি 


শ্লোক ৩-৪] 


সাধক সপ্ভীবনী 


অনির্দেশাম। নির্দেশ (হচ্ষিত) তারই করা সম্ভব যা 
জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত এবং দেশ, 
কাল, বন্ধ এবং বাক্তির ছারা পরিব্াপ্ত। কিন্তু যে চিন্ময় 
তন্ত্র সর্বত্র পরিপূর্ণ, তার সংকেত জড় (অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
গুণজাত) ভাষা বা বাক্যের দ্বারা কীভাবে করা সম্ভব হতে 
পারে? 

“*কৃটছ্ম্‌' এই পদটি নির্বিকার এবং সর্বদা একরসে 
অবস্ছিত সচ্চিদানন্দঘন ্রহ্ষের বাচক। সমস্ত দেশ, কাল, 
বস্তু, বাক্তি ইত্যাদিতে অবস্থান করলেও যা স্বরূপত সর্বদা 
নির্বিকার এবং নিলিপ্তভাবে থাকে। এর কনো 
বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তাই এটি 'কুটহু”। কূট-এর 
উপর রেখে বিভিন্ন প্রকার গহনা, অস্ত্র-শস্ত্র বা জিনিসপত্র 
তৈরি করা হলেও সেটি যেমন তেমনই থাকে: এইরূপ 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী-পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও 
বিনাশ হতে থাকলেও পরমাস্মা সর্বদা একইপ্রকার 
থাকেন। 

“অচলম্‌'_ এই পদটি সর্বতোভাবে ক্রিয়া বঙ্ছিত 
ব্ৰহ্মোর বাচক। প্রকৃতি সচল এবং ব্রহ্ম অ-চলমাল। 


ক্রুবন্ যার অতি নিশ্চিত (সত) এবং নিত্য, | 


বলা হয় “ধরব । সচ্চিদানন্দঘন ব্ৰহ্ম সন্তারূপে সর্বত্র 
বিদ্যমান হওয়ায় তাকে 'গ্রুবম্‌' বলা হয়। 

নিষ্তণ ব্ৰহ্মের আটটি বিশেষণের মধ্যে সব থেকে 
শুরুতবপূর্ণ বিশেষণ হল 'গ্রুবম্‌’। ব্রঙ্গাকে অনির্দেশ্য, 


অচিন্তা ইত্যাদি নঞঞ্্থক বিশেষণ দেওয়াতে কেউ না মনে 


করেন যে তিনি নহ-হ। তাই এখানে ‘ঞ্ৰুৰম্‌' বিশেষণটি 
ডুব নিশ্চিত অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে। 
সেই তন্তের কখনো কোথাও বিন্দুনাত্র অনস্তিত হয় না। 
ভার অস্তিত্ব থেকেই অসৎ (সংসার) অস্তিহ প্রাপ্ত হয়_ 
'জাসু সত্যতা ডে জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া ॥' 
[শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭1৪)। 
“অক্ষরম*_যার কখনো ক্ষরণ অর্থাৎ বিনাশ হয় না 
এবং যাঁর মধ্যে কখনো কোনো অনন্তিষ্থ পরিলক্ষিত হয়। 


লা, সেই সচ্চিদানন্দগল ব্রহ্ম হলেন “অক্ষরম্ণ। 
“অবাক্তমূ' খিনি ব্যক্ত অর্থাৎ মন-বুদ্ধি- 


ইন্দরয়ের গন্য বিষয় নন এবং যার কোনো রূপ বা আকার 
নেই, তাকেই “অৰ্যক্তম্‌’ বলা হয়েছে। 

“পর্যুপাসতে' এই পদটি এখানে নিপুণ উপাসকদের 
সমাক উপাসনার বোধক। শরীরসহ সমস্ত পদার্থ এবং 
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কর্মে বাসনা ও অহংভাবের অভাব এবং ভাবরূপ 
সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে অভিন্নজ্ঞানে নিঅ-নিরন্তর 
দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাই হল উপাসনা । 

এই শ্লোকের আটটি বিশেষণ দ্বারা যে বিশেষ বস্থ- 
তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করানো হয়েছে এবং তার দ্বারা যে 
বিশেষ বিষয়টি বোধগমা হয়, তা বুদ্ধিনিদিষ্ট ব্রচ্মেবই 
স্বরূপ ; যা যথাযথ নয়। কারণ (লক্ষণ ও বিশেষণ দ্বারা 
অনির্েয়) নিঞ্চুণ-নির্বিশেষ ব্রশ্োর স্বরূপ (ঘা বুদ্ধির 
অগ্োচর) কোনো প্রকারেই পূর্ণভাবে বুদ্ধি ইত্যাদির বিষয় 
হতে পারে না। তবে এই বিশেষণণ্ুলির ওপর লক্ষ রেখে 
যে উপাসনা করা হয়, তা নিুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা এবং 
এর পরিণামে যা প্রান্ত হয় তা নির্ণ প্রন্মাহ। 


বিশেষ কথা 


পরমাস্মাকে তত্বত বোঝাতে দু'প্রকার বিশেষণ 
বাবহার করা হয়__নএঠান্সক এবং বিধ্যান্মক। পরমাস্মার 
অক্ষর, অনিদেশা, অব্যক্ত, অচিপ্তা, অচল, অবায়, 
অসীম, অপার, অবিনাশী ইত্যাদি বিশেষণগুলি হল 
‘নওগাত্মাক' আর সর্বব্যাসী, কৃটস্ক, ধ্রুব, সৎ. চিৎ, আনন্দ 
ইআাদি বিশেষণগ্ুপি “বিধ্যাত্বাক' ৷ পরমাস্থার নিষেধাত্মক 
বিশেষণগুলির তাৎপর্য প্রকৃতির সঙ্গে পরমাস্মার 
“অসঙ্গতা' জানানো এবং বিধায্মক বিশেষণগুলির 
তাৎপর্য হল পরমাত্মার পৃথক স্বতন্ত্র “সত্তা 

পরমাত্মতত্র জাগতিক প্রবৃত্তি এবং নি 
অতীত (সহজ্জ নিবৃত্ত) এবং উভয়কেই 
সমানভাবে প্রকাশিত করে। এই নিরপেক্ষ পরমাত্মতত্বের 
দিকে লক্ষ্য করাবার জনা এবং বুদ্ধিকে পরমাস্মার 
সমীপবত্তী কথার জনাই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের সাহায্যে 
পরমাক্মার বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 

গীতার পরমাঝ্মা এবং জীবাস্মার স্বরূপের প্রায় 
| একইপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে পরমাস্মার যে 
বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, সেই বিশেষণই গীতায় জীবাস্মার 
| উদ্দেশোও বাবহৃত হয়েছে ; যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
চক্বিশ-পঁচিশতম ক্লোকে "সর্বগতঃ, *অচলঃ', 
‘অব্যক্তঃ’, 'অচিষ্কাঃ' ইত্যাদি এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
যোড়শ শ্লোকে ‘কৃটস্বঃ" এবং *অক্ষরঃ' বিশেষণ 
ন্রীবাস্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এহরাপ সন্তম অধ্যায়ের 
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উদ্দেশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্রোকে “অব্যয়ম্‌ 
বিশেষণ জীবাত্মার উদ্দেশো বাবহৃত হয়েছে। 

জগতে বাপকভাবের বর্ণনাতেও পরমাস্মা এবং 
জীবাস্মাকে সমান বলে জানানো হয়েছে ; যেমন অষ্টম 
অধ্যায়ের বাইশতম এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম 
শ্লোকে “যেন সর্বমিদং ততম্‌* পদের দ্বারা এবং নবম 
অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে “ময়া ততমিদং সর্বন্* পদের দ্বারা 
পরমান্মাকে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে। এইরূপ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ প্লোকে “যেন সর্বমিদং ততম" 
পদের দ্বারা জীবাঝ্সাকেও সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত বলা 
হয়েছে। 

যেমন, উক্ষুগুলির দৃষ্টি একে অপরের সঙ্গে 
অবরোধের সৃষ্টি করে না বা ব্যাপক হলেও শব্দ যেমন 
অপর শব্দের সঙ্গে ধাক্কা খায় না তেমনই (দ্বৈতমত 
অনুষাক্ী) সমস্ত জগতে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত হলেও 
নিরবয়ব হওয়ায় পরমাগ্ধা এবং জীবাস্থার সবব্যাপকতায় 
পরস্পবে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হয় না। 

*সবকিতহিতে রতা॥'__কর্মযোগের সাধনায় আসক্তি, 
মনস্ববোধ, কামনা এবং স্বার্থ ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। 
মানুষ যখন শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি পদার্থগুলিকে 
“নিজের' এবং 'পিজের জনা" মনে না করে অপরের 
সেবায় নিয়োগ করে তখন তার আসক্তি, মমস্ববোধ, 
কামনা, স্বার্থভাব স্বতই দূর হয়। যার উদ্দেশ্য থাকে 
প্রাণীমাত্রেরই সেবা করা, তিনি তার শরীর ও বস্তুসমূহ 
শী , অভাবগ্ৰস্ত) সেবাতেই নিযোভ্ভিত 
॥ শরীরকে অপরের সেবায় নিয়োগ 


“মমন্তবোধ" দূর হয়। সাধকের প্রথম লক্ষ্য রাখতে 
হয় যে, যে পদার্থ সেবায় নিয়োগ করা হয়, সেটা 
্ 1 সুতরাং কর্মযোগের সাধনায় সমন্ত প্রাণীর হিতে 
নিরত থাকা অতান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য “সর্বভূতহিতে 
রতাঃ' পদটির প্রয়োগ কর্মযোগের আচরণকারীদের 
সন্বদ্ধে করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভগবান এই পদটির 
প্রয়োগ এখানে এবং পথম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে 
_ টি স্থালেই জানযোগীদের সম্পর্কে করেছেন। এর 
ছারা প্রমাণিত হয় যে, কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদ করার জনা কমযোগের প্রণালী মেনে নেওয়ার 
প্রয়োজন জ্ঞানযোগেও থাকে। 
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একটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। 
শরীর-পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা যে সেবা করা হয়, তা 
সীমিত হয়। কারণ সমস্ত পদার্ণ এবং ক্রিয়া একযোগেও 
সীনিতই হয়ে থাকে। কিনু সেবাতে প্রাণীমাত্রেরই হিত 
করার ভাবটি অসীম হওয়ায় সেবাও অসীম হয়। সুতরাং 
পদাৰ্থপুলি নিজের আয়ন থাকলেও (তাতে আসভি, 
মমত্ববোধ না করে) সেগুলিকে সকল প্রাণীর মনে করে 
তাদেরই সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। কারণ সেই, 
পদার্থগুলি সমষ্টিরই। এইরূপ অসীমভার থাকলে জড় 
থেকে সবতোভাবে সন্ব্ধ-বিচ্ছিয্ন হয়ে যায় এবং সাধক 
অসীম তত্ত্ব (পরমাস্থা) প্রাপ্ত হয়। পদার্থ গুলিকে ব্যক্তিগত 
বলে মনে করলেই মানুষের পরিচ্ছিগ্নতা (একদেশীয়তা) 
ও বৈষম্য আসে আর পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে 
না করে সমস্ত প্রাণীর হিতের ভাবানুসারী রাখলে ব্যাপ্তি ও 
বৈষম্য দূর হয়। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
মমতাসন্ত প্রাণীদের সেবা করার ভাব সীমিত থাকায় তারা 
যদি নিজেদের সর্বস্ব দিয়েও তার সেবা করে, তবু পদার্থতে 
ও যার সেবা করা হচ্ছে তাতে আসক্তি, মমন্রবোধ 
ইত্যাদি থাকায় (সীমিত ভাবের জনা) তাদের অসীম 
পরমাত্মতবৃ প্রাপ্তি হয় না। তাই অঙগীন পরমাত্মতত্ত প্রাপ্তির 
জনা প্রাণীমাত্রেরই হিতে ভালোবাসা অর্থাৎ গ্রীতিরূপ 
অসীম ভাব খাপন অত্যন্ত এমোজন। "সর্বভূতহিতে রতাঃ' 
পদটি সে ভাবকেই প্রকাশ করে। 

আনযোগের সাধক তো চান জড়হ থেকে সম্পর্ক 
বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্ত যতক্ষণ তার চিন্তে বিনাশশীল 
পদার্থের প্রতি গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ পদার্থ গুলিকে মায়া 
বাক্সপ্রবৎ মনে করে সেগুলি পরিত্যাগ করা তার পক্ষে 
| কিল হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্মযোগের সাধক পদাথপ্তলি 
অন্যের সেবায় নিয়োজিত করে জ্ঞানযোশীর অপেক্ষা 
অনায়াসে সেগুলি আগ করতে পারেন। তীর বৈরাগা 
হলে তবেই জানযোগী পদার্থগুলি ত্যাগ করতে সক্ষম 
হন। অপরপক্ষে কণযোগী অল্প বৈরাগ্া হলেই (পরহিতে) 
পদার্থ ত্যাগ করতে সক্ষম হন। প্রাণীগণের হিতের জন্য 
পদার্থের সদ্রাবহার করলে অতি সহজেই জড়ত্ব হতে 
সম্পর্ক ছিয় হয়ে যায় ভগবান “সবভূতহিতে রতাঃ" 
| পদটির দ্বারা তাই বলেছেন যে প্রালীমাত্রেরই হিতে রত 
হলে পদার্থের প্রতি আকর্ষন থাকলেও অতি অনায়াসে 
| জনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কর্মযোগই 
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প্রামীমাত্রের হিত করার সহ সপায়। 

নির্গ্ডল উপাসকদের সাধনায় নানা অবান্তর ভেদ 
থাকলেও প্রধানত দুটি পার্থকা দেখা যায়_(১) জড়- 
চেতন এবং চর-অচর রূপে যা কিছু প্রতীয়মান হয়, তা 
সবই আত্মা বা ব্রহ্ম এবং (৯) যা কিছু দৃশ্যমান, তা 
অনিতা, ক্ষণভঙ্গুর এবং আসৎ__এইপ্রকারে জগতে 
নেতি নেতি করার পর যা অবশিষ্ট থাকে--তা-হ হল 
আত্মা বা ব্ৰহ্ম 

সাধনার প্রথমাবস্কায় “সবকিছু ব্রহ্ম’ এটুকু মাত্র শিখে 
নিলেই জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না। চিত্তে যতক্ষণ আসক্তি 
অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি বিকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠা 
সিন্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আসক্তি দূর করার জন্য যেমন 
কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীর হিতের প্রতি অনুরাগ থাকা 
প্রয়োজন, তেমনই নিষ্ডগের উপাসনাকারী সাবকদেরও 
প্রাণীদের হিতে ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন_ তাহলেই 
আসক্তি দূর হয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হতে পারে। সেদিকে 
লক্ষ্য করাবার জনাই “সর্বডুতহিতে রতাঃ' পদটি ব্যাবহৃত 
হয়েছে। 

অনা সাধনায়, যে সাধক সংসারে বৈরান্া অবলম্বন 
করে একান্তে ত্ধ চিন্তায় কালযাপন করেন, তার পক্ষে 
কর্ম বাহাকভাবে আগা করা সহজ হলেও শুধুমাত্র 
কর্মত্যাগ দ্বার্থি সিন্ধিলাভ হয় না (গীতা ৩1৪), সিদ্ধি 
লাভ করার জন্য ভোগাদিতে বৈরাগ্য এবং শরীর-ইস্িয়- 
বুদ্ধিতে আপনভাব ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই 
বৈরাগ্য ও মৰন বর্জনের জনা *সর্বভতহিতে রতাঃ হওয়া 
অতান্ত প্রয়োজ্জন। 

জ্ঞানযোগের সাধক প্রায়শ সমাজ থেকে দূরে একাকী 
বসবাস করেন। তাই তার মধো বাক্তিভাব (অহং) থেকে 
যায়, যা দূর করার জনা সংসারের হিত কামনা বাখা 
অতানন্ত প্রয়োজ্ঞন। 

প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে আসক্তি বর্জিত হতে হয়। 
সমাজে অসঙ্গ (আসত্ডিবর্জিত) হলে অহংভাব দৃঢ় হয় 
অর্থাৎ তার লেশ থেকে যায়। সাধক যতক্ষণ না নিজেকে 
শরীর থেকে স্পষ্টরাপে পৃথক বলে অনুভব করেন, 
ততক্ষণ সংসার থেকে পৃথক হয়ে থাকলেও তার উদ্দেশ্য 
সিন্ধ হয় না, কারণ শরীরও জশৎ-সংসারের একটি অঙ্গ। 
শরীরের প্রতি তাদাস্তা এবং মমত না রাখাই হল 
কৃতপক্ষে তার থেকে পৃথক হওয়া, তাদাত্ম্য ও মনত্ববোধ 


দুর করার জন্য সাধকের প্রালীমাত্রের্ট হিতে ব্যাপৃত হওয়া 
প্রয়োজন। 

দ্বিতীয়ত সাধকের পক্ষে সবদা একান্তে থাকা সম্ভবপর 
নয়। কারণ শরীর-নির্বাহের জনা তাকে বাবহারিক ক্ষেত্রে 
আসতেই হয় এবং বৈরাগোর ঘাটতি থাকায় তার 
ব্যবহারে অহংকারজনিত অভিবাক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা 
থাকে আর সেই ভাব থাকায় তার ব্যক্তিত {অহং-ভাব) 
দূর হয় না। তাই ভার তত্তর-গ্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। 
ব্যবহারে যাতে কঠোরতা না আসে তার ক্ঞন্য সাধকের 
সকল প্রাণীর হিতে রত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এরূপ 
সাধকের দ্বারা সেবাকাজ ব্যাপকভাবে না 
হলেও, ভগবান বলেছেন, জ্ঞানযোগীও (সকল প্রাণীর 
হিতে আগ্রহ থাকায়) আমাকে লাভ করবেন। 

সগুণ উপাসক এবং নির্গণ উপ্পাসক-__এই দু'প্রকার 
সাধকেরই সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতের ভাব রাখা অতান্ত 
জরুরী। সকল প্রাণীর হিতের থেকে নিজের হিতকে 
পৃথকভাবে দেখলে *অহং" বা ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, যা 
পরে ভার সাধনায় বাধার সৃষ্টি করে। “অহং’ -ভাব দূর হলে 
তবেহ কল্যাণ হয়। নিজের কল্যাণের জন্য করা সাধনে 
*অহং’-ভাব বজায় থাকে, তাই *অহং’-কে সম্পূর্ণভাবে 
দূর করার নয সাধকের প্রতিটি ক্রিয়া (খাওয়া-দাওয়া- 
শোওয়া ইত্যাদি এবং জপ-ধ্যান-পূজা-পাত-স্াধ্যায় 
ইত্যাদিও) জগতের হিতের জনাই করা উচিত। জগতের 
হিতে নিজের হিত নিহিত থাকে। ভগবানের সমস্ত 
শক্তিই পরহিতে নিয়োজিত থাকে। তাই যে সকলের 
হিতে ব্যাপৃত হয়, ভগবানের শক্তি তার নধো সঞ্চারিত 
হয়। 

শুধুমাত্র অপরকে কিছু দেওয়া বা নিছ শরীর দ্বারা 
সেবা করাকেই সেবা নিজের জন্য কিছু আশা না 
করে অনোর মঙ্গল কিসে হবে, তারা কী করে সুখ 
পাবে এই ভাব নিয়ে কর্ম করাকেই সেবা বলা হয়। 
“আমি সেবক’ এই ভাবও মনে রাখা উচিত নয়। সেবা 
তখনই, হয়, যখন সেবক যার সেবা করে, তার সঙ্গে 
নিজেকে (নিজের শরীরের মতোই) অভিন্ন বলে মনে 
করে এবং পরিবর্তে তার থেকে কিছুই আশা করে না। 

মানুষ যেমন অনা কারও উপদেশের অপেক্ষা না 
রেখেই স্থত প্রণোদিত হয়ে অত্যন্ত সাবধানতাপূর্বক নিজ 
দেহের পরিচর্যা করে অথচ তায় জন্য কোনো অহংকার 


838 


[অধ্যায় ১২ 


বোধ করে না তেমনি সর্বত্র আস্মবুদ্ধি হলে সিদ্ধ 
মহাপুরুষদের স্বতই সকলের হিতের প্রতি অনুরাগ থাকে 
(গীতা ৬।৩২)। তাদের দ্বারা প্রালীমাত্রেরই হিতসাধন 
হয়, কিন্দু তাদের মনে কখনোই এমন ভাব থাকে না যে 
“আমি কারোর কল্যাণ করছি।' তার অহংভাব 
সর্বতোভ দূরীভূত হয়। তাই এরূপ ছ্রীবশ্ুক্ত 
মহাপুরুষদের আদর্শ সামনে রেখে সাধকের সর্বত্র 
আত্মবুদ্ধিতে, জগতে কোনো প্রাণীকে বিন্দুমাত্র দুঃখ না 
দিয়ে, তাদের হিতে স্বাভাবিকভাবে তৎপর থাকা উচিত । 

“সর্বত্র সমনুন্ধয়ঃ'_এর অর্থ হল প-নিৱাকার 
ব্রহ্মের উপাসকদের দৃষ্টি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে 
পরিপূর্ণভাবে অবস্ছিত পরমাস্সার ওপর থাকায় বৈষমা হয় 
না, কারণ পরমাঝ্মা হলেন সম (গীতা ৫।১৯)। 

এখানে ভগবান আননিষ্ঠাবান উপাসকদের জন্য এই 
পদটি প্রয়োগ করে এক বিশেষ ভাৰ প্রকটিত করেছেন যে, 
জ্ঞানমাগী সাধকদের একান্তে থেকে তন্তু নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করাই একমাত্র সাধন নয়। কারণ *সমবুদ্ধয়ঃ' 
পদটির সার্থকতা হয় বিশেষভাবে বাবহারকালেই। 
দ্বিতীয়ত, সংসার থেকে সরে গিয়ে নির্জনে বাস করলেই, 
সর্বভাবে একান্ত সেবন হয় না, কারণ শরীরও তো জগং- 
সংসারেরই অঙ্গ। শরীর এবং জগৎ-সংসারকে 
পৃথকভাবে দেখাহি হল বিষমবুদ্ধি। তাই শরীর ও জগৎ, 
সংসারকে সমভাবে দেখলেই স্মন্ববুদ্ধি হয়। বান্তবে 
একান্তের সিদ্ধি এক পরমাত্মতন্থ ছাড়া অন্য সমস্ত পদার্থ 
অর্থাৎ শরীর এবং জগৎ-সংসারের অস্তিহের অভাব 
হলেই হয়ে থাকে। সাধন করার জন্য একান্ত স্থান 


সাধকের বাবহারকালীন নানা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকাছ প্রকৃতপক্ষে একান্ত 
হওয়া! সুতরাং সাধকের উচিত হল প্রকৃত একান্তকে লক্ষ্য 
বেছে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা নিজের 
অহং ও নময়বোধ দূর করে সর্বত্র পরিপূর্ণ ব্র্ষে 
অভিন্নভাবে অবস্লান করা। এরূপ সাধকই হলেন বাস্তবে 


গ্লাতায় সমবুদ্ধির অথ “সমদর্শন', ‘সমবর্তন’ নয়। 
পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্রোকে ভগবান বিদ্যা ও বিনয়য়ুক্ত 
ব্রাহ্মণ এবং গাভি, হস্তা, কুকুর, চগ্ডাল-__এহ পাঁচটি 
প্রাণীর নাম বলেছিলেন, যাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার 


হওয়া সম্ভব নয়। সেখানেও *সমদর্শিনহ* পদটি বাবহৃত 
হয়েছে। এর অর্থ হল যে সকলের সঙ্গে বাবহার 
কখনো সমান হতে পারে না। কেউ সমান ব্যবহার 
করতেও পারে না এবং তা হওয়া উচিতও নয়। বাবহারে 
পার্থক্য থাকা দরকার। ব/বহারকালে সাধকদের নানা 
প্রাণী পদার্থের আকৃতি ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ 
থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টি সেইসব প্রাণী ও 
পদার্শে পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত পরনাস্মার দিকেই 
থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকার গহনাতে তত্বত (সোনাতে) 
কোনো পার্থক্য থাকে না তেমনই সাধকের ব্যবহারে 
তত্বদষ্টিতে কোনো পাকা থাকে না। সকল প্রাণীর 
প্রতিই সাধকের আন্তরিক সমতা থাকে। এখানে 
“সমৰুদ্ধয়ঃ" পদ দ্বারা সেই আন্তরিক সমহ্বের দিকেই লক্ষা 
করানো হয়েছে। 

সিদ্ধ মহাপুবন্যদের দৃষ্টিতে একনাত্র পরনাস্মা হাড়া 
অনা কোনো অন্তিহ্ব না থাকায় তারা সর্বদা এবং সর্বত্র 
“সমবুদ্দিসম্প্ন" হয়ে থাকেন। সিদ্ধ নহাপুরুষদের এই 
স্বাভাবিক অবস্ছিতি সাধকদের পক্ষে আদর্শ, তারা এদিকে 
লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হন। সাধকদের দৃষ্টিতে পরনাত্মা 
বাতীত অন্যান্য পদাথের প্রতি যতখানি স্বতন্ত্র অস্টিহ 
থাকে, তাদের বুদ্ধিতে ততটুকু সমন্তের অভাব থাকে। 
তাই সাধকদের বৃদ্ধিতে অন্যান্য পদার্থের পৃথক অস্তিদ 
যতই কম হতে থাকে, তাদের বুদ্ধিও সেই অনুপাতে সম 
হতে থাকে। 

সাধক তার বৃদ্ধির দ্বারা সবত্র পরমাস্মাকে দেখার চেষ্টা 


| করেন কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষদের বুদ্ধিতে পরমাস্মা 
উপযোগী হলেও সর্বতোভাবে একান্ে বসবাসকারী | 


স্বাভাবিকভাবে এত নিবিড়ভাবে থাকেন যে তাদের কাছে 
পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তাই পরমাত্মা তাদের 
বুদ্ধির বিষয় নন, প্রত্যুত তাদের বুদ্ধি পরমাসা দ্বারাই তৎ- 
রূপ হয়ে আছে। তাই তারা “সর্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ'। 

“তে শ্রাপুবন্তি মামেব'__নিগুণ উপাসক যাতে মনে না 
করেন যে, নিগুণ তন্ত্র ও সগুণ তত্ব এক নয়, পৃথক 
পৃথক : তাই ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নির্গুণ ব্রহ্ম 
আমা হতে পৃথক নন (গীতা ৯1৪ ; ১৪।২৭)। সশুণ ও 
নিৰ্গুণ উভয়ই আমার স্থরূপ। 

এইট শ্লোক দুটিতে ভগবান নির্গ্ডুল উপাসকদের 
উপলক্ষে চারটি কথা বলেছেন (১) নির্গ্ুণ তত্ত্বের স্বরূপ 
কী? (২) সাধকদের স্থিতি কী ? (৩) উপাসনার স্বরূপ 


শ্লোক ৩-৪] সাধক-সন্তীৰনী 839 
কী? (৪) সাধক কী প্রাপ্ত করেন ? জনাই ভোগবাসনার আকাক্ক্ষা হয় এবং ভোগ করা হয়ে 
(১) অর্জুন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের উত্তরার্ষে যে ৷ কিন্তু এই নিগুণ-উপাসকদের দৃষ্টিতে একমাত্র 
গুল তত্তের জনা ‘অক্ষরম্' এবং “অবাক্তম্* দুটি | পরমাস্সা বাতিরেকে অনা কোনো বস্তুর স্বতন্ অস্তিত্ব না 
বিশেষণ যুক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, সেই তনু বিস্তারিতভাবে | থাকায় তাদের নয্যে ভোগের কোনো গুরুত্ব থাকে না। 
বর্ণনা করার জন্য ভগবান আরও ছটি বিশেষণ (অর্থাৎ ৷ তাই তারা সহজেই ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন। সর্বত্র 
স্বসমেত আটটি বিশেষণ) দিয়েছেন, যাতে পাঁচটি | সমবুদ্ধিসম্প্ন হওয়ায় তাদের সকল প্রাণীর হিতে অনুরাগ 
যেধাত্মাক (অক্ষরম্‌, অনির্দেশ্যম্‌, অব্যক্তম্, অচিন্ত্যম | থাকে তাই তারা হলেন “সর্বভৃতহিতে রতাঃ'। 


এবং অচলম) তিনটি বিশেমাদ্থাক (সৰ্বত্ৰগম্‌, কৃটছবম, (5) সাধকের সমসময় সেই নিখ্ুণ-তন্ত্ের দিকে 
ক্রুবম্‌) বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। নজর রাখাই (তত্ত্বের সম্মুখীন হওয়াই) হল “: । 


(২) সর্ব দেশ, কাল, বন্ধ ও ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ তলের]. (৪) ভগবান বলেছেন এরূপ সাধকেরা যে নিষ্ড 
পর দৃষ্টি থাকলে লিখুণ-উপাসকদের সর্বত্র সমবু্ধি হয়ে | ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তা আনিই। অর্থাৎ সপ্তণ এবং নিঞ্জুপ 
খাকে। দেহাভিমান ও ভোশাদিকে পৃথক সত্তা মানার উভয়ই এক তন্ধ। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ভগবান এগানেক্মের যে লক্ষণঞ্জলি (অচিন্ত, কৃটস্ক, অচল, অক্ষর, অবায় ই he 
সেইসব লক্ষণ জীবাস্মাদের সম্পর্কে না যেমন ‘অচিন্ত’ (২1২৫), ‘কৃটঙ্ক’ (১৫1১৬), 

২1২৪), “অক্ষর (১৫১৬, ১৮), "অব্যক্ত ' ছি লা 
হে জীন ও ব্ৰহ্ম উভয়ই স্বকূপত এক। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় (নানারূপে) যাকে "জীব" বলা হয়, তাকেই 
দেহের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত (একরাপে) ব্রহ্মা বলা হয়। অর্থাৎ জীব শুধু দেহের উপাধিতে, দেহাভিমানের জনাই 

ক, তা না হলে সে ব্রশ্গাই। তাই ব্ৰহ্মপ্রাপ্তি হলে উপাসকের উপাসোর সঙ্গে সাধশাপ্রান্তি হম-_- "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য 
নম সাধর্মানাগতাঃ? (গীতা ১৪1২)। 

“তে প্রাপুবন্তি মামেব"_ সঞ্চণ (গুণসহ) এবং নি (গুণরহিত) উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ্য (তক) একই, তাই 
ভগবান নির্ুশের উপাসকদেরও তাকেই প্রাপ্ত করার কথাই বলেছেন। ভগবানের বলার তাৎপর্য হল যে, নির্গুণ 
নিরাকার রূপও 'আমারই। সেটি আমার সামগ্রিকরূপ থেকে পৃথক নয়। 

*সর্বভুতহিতে রতাঃ।'-_জগৎ, শ্বীক এবং পরমাত্মা__এই তিনের দৃষ্টিতেই আমরা সব এক। অর্থাৎ অপরা 

তি আদ্দুগতি হওয়ায় সমস্ত শবীরহ এক এবং পরা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমন্ত জীবও এক ৷ তাই সাধকের যখন 
নকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি হয "সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ' এবং তিনি নিজ শরীরের ন্যায় যখন সমস্ত প্রাণীকেহ আপন কলে মনে 
স্রন__"আক্জোপমোন সর্বস্র সমং পশ্যতি যোহ্জুন' (গীতা ৬1৩২), তখন তিনি সকল প্রাণীর হিতে শ্রীতিলাভ 
ক্রেন। কেন-না সমন্ত প্রাণীকে নিজ শরীর বলে মনে করায় তিনি কারও মন্দ দেখেন না, কারএ মন্দ হোক তা কামনা 
না এবং কারও ক্ষতি করেন না। এইরূপে মন্দভাব বর্জিত হলে তার দ্বারা স্বততই অনোর হিত হয়। শুধু তাই নয়, 
নন নিজ দাতের দ্বারা জিভে কামড় পড়লে কেউ ক্রোধবশত দীতকে ভাঙ্গে না, তেমনই যিনি সকল প্রালীকে নিজের 
মনে করেন, তার কেউ কোনো ক্ষতি করলেও তার মধ্যে তার ক্ষতি করার কোনো চিন্তা আসে না-_"উমা সন্ত 
কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করহ ভলাঈ।॥" (শ্রীরামচরিতমানস, সৃন্দরকাগ্ড ৪১1৪) 

মন্দভাব পরিত্যাগ করলে অপরের যে সেবা হয়, তা অনেক বড় বড দান-পুণ্যের দ্বারাও হওয়া সম্ভব নয়। 
তই মন্দভাব ত্যাগ করাই হল ভালো অর্জনের মূল। যিনি মন্দন্ ত্যাগ করেছেন, তিনিই “সর্বভূতহিতে রতাঃ' হতে 


লনা 


আজ গল সী 


তেন এবং তীয়-চুযা 
নসর তৱ যার কথা রলোছিলেন/ এবার উভয় উপা্নাতে জবার পার্ট এবং কউসাবা ও 
অনায়াসসাখোধ বণনা পরবতী” তিনাটি হোত করছেন? 


ক্লেশোহধিকতরস্তেমামনাক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবতিরবাপ্যতে॥ ৫ ॥ 


[অব্যক্তাস্তচেতসাম্‌ (অব্যক্তে আসজচি) : তেষাম্‌ ( সেই সাধকদের) ; অপিকতরঃ, ক্রেশঃ (অধিক ক্লেশ হয়ে 
থাকে) ; ছি (কারণ) ; দেহবস্তিঃ ( দেহধারী বাক্তিদের) : অবাজ্তা (অবযক্তের) : গতিঃ (প্রাপ্থি) ; দুঃখম্‌ কেনে); অপাপাতে 
(লাভ হয়।)] 

অবান্ডে (নিরুপপ্রদ্মে) আসক্তচিত্ত সেই সাধকদের (নিজ নিজ সাধনে) অধিক ক্লেশ হয়ে থাকে, কারণ 
দেহধারী ব্যাক্তিদের অনন্তের প্রাপ্তি কষ্টে লাভ হয়। ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা 'ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেত 
সান্‌'__ অবস্তে। আসক্তচিন্ত_ এই বিশেষণের সাহায্যে 
সেইসব সাধকদের কথা বলা হয়েছে, যারা নির্গ্ণ 
উপাসনাকে শ্রেষ্ট বলে মনে করেন, কিন্তু যাঁদের চিন্ত 


এখনও নির্গুণ-তত্বে নিবিষ্ট হয়নি। তত্ত্বে নিবিষ্ট হতে | 


- গেলে সাধকের তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয় কচি, 
বিশ্বাস এবং যোগাতা। শাস্্াদি এবং গুরুজনদের কাছে 
নিষ্ুণ-তন্জের মহিমা শুনে তাদের (নিরাকারে আকৃষ্ট 
হওয়ায় এবং নির্ুণ উপাসনাকো শ্রেষ্ঠ মানায়) তাতে রুচি 
জন্মায় এবং শিশ্বাসপূর্বক সাধন আরন্তও করে দেন। কিছ্বু 
বৈরাগোর ঘাটতি ও দেহাভিমানের জনা তাদের চিত্ত তত্তে 
প্রবিষ্ট হয় না--এমন সাধকদের জন্য এখানে 
“অৰ্যক্তাসক্তচেতসাম্‌’_ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। 

ভগবান যষ্ট অধ্যায়ের সাতাশ-আটাশতম ৫ 


যে, এইসব সাধকের চিন্ত ব্ন্মভূত সাধকদের 
সর্বতোভাবে নির্গ্ণ-তত্তরে লীন হয়নি। সুতরাং 
তাদের অবাঞ্চে ‘আবিষ্ট' চিত্ত নয় বলে ‘আসক্ত’ চিন্ত 
বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সাধকদের আসক্তি তো থাকে 
দেহের প্রতি আর অবাক্জের মহিমা শুনে এঁরা নিষ্ভুণ 
উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাতে আসক্ত হন। 
আসলে আসক্তি দেহের প্রতিই থাকে, অব্যক্ষে নয়। 
ত্রযোদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্রোকে *অব্যক্তম্* পদটি 
প্রকৃতি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এইস্থানে 


" পদে *অবাক্তা'-এর অর্থ প্রকৃতি 
নয়, নির্ল্ণ-নিরাকার ব্রঙ্মই হল এর অর্থ। কারণ এই 
85: প্রথম শ্লোকে অর্জুন *স্বাঘ্‌" পদ দ্বারা সগুণ- 
সাকার স্বরূপের এবং ‘অব্যক্তম' পদ দারা নির্ুণ- 
নিরাকার গ্রুপের বিষয়েই প্রশ্ন করেছেন। উপাসনার 
বিষয়ও পরমাস্মাই হয়, প্রকৃতি নয়। কারণ প্রকৃতি ও 
| প্রকৃতির কার্য পরিত্যাজ্্য। তাই সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান 
“অবাক্ত' পদটি (বাক্তূপের বিপরীত) নিগ্ুণ-নিরাকার 
স্বরূপের অথেই প্রয়োগ করেছেন। তাই এখানে প্রকৃতির 
প্রসঙ্গ না হওয়ায় ‘অব্যক্ত’ পদের অর্থ প্রকৃতিকে ধরা যায় 
নাঃ 
নবম অধ্যায়ের চতুর্থ স্লোকে “অবান্তমূর্ভিনা" পদটি 
| সপ্তণ-নিরাকার স্বরূপের জন্য প্রযুক্ত। এখানে প্রশ্ন 


কেন ধরা হবে না? কিন্তু এরূপ অর্থ করাও সম্ভব নয়। 
কারণ এই অধ্যায়ের প্রথম প্লোকে অর্জুনের প্রশ্নে গ্রাম্ঃ 
পদটি সপ্ডণ-সাকাঝের জনা এবং “অব্যক্তম্‌ পদটির 
সঙ্গে “অক্ষরম্" পদটি নিঞ্খুণ-নিরাকারের জনয প্রযুক্ত। 


ব্রহ্ম কী ?- অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে অষ্টম অধ্যায়ের 
তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে *পরম অক্ষর ব্রহ্ম 
অথাৎ সেখানেও 'অক্ষরম" *পদটি নির্ভণ-নিরাকারের 
জন্য ব্যবহৃত। তাই অৰ্জুন ‘অব্যক্তম্‌ অক্ষম" পদের দ্বারা 
যে নিৰ্গুণ প্রক্ষের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে 
এখানে (অক্ষর বিশেষণ থাকায়) “অব্যক্ত পদ দ্বারা 
নিশণ-নিরাকার ব্রহ্মকেই মনে করা উচিত, সঞ্তণ- 
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নরাকাব নয়। বিশেষ ক্লেশ অর্থাৎ কষ্ট হয়১)। গৌণরূপে এই পদটির 
“ক্রেশোহধিকতর$' পদটির ভাব হল যে যেসব | ভাব হল যে সাধনার প্রারস্তিক অবস্থা থেকে অস্তিম অবস্থা 


সাধকের চিন্ত নির্গ্ুণ-তত্তে লীন হয়নি, সেই সব 
নশ্ুণ-উপাসকদের দেহাডিমানের জনা তাদের সাধনায় 


পর্যন্ত সকল নি্ুণ-উপাসকদের থেকে বেশি ক্লেশ অর্থাৎ 
কষ্ট হয়। 


বিশেষ কথা 
এবার সগ্ুণ-উপাসনার সুগমতা এবং নির্ভণ উপাসনার কাঠিনোর পার্থক। বিচার করা হচ্ছে 


সগ্ুণ- উপাসনার সুগমতা 


১) সম্ডণ-উপাসনায়  উপাস্যতত্ব সগুণ-সাকার 
হওয়ায় সাধকের মন ও ইন্দ্রিয়ে ভগবানের 
স্বরূপ, নাম, লীলাকণা ইত্যাদির প্রতি নির্ভরতা 
ঘাকে। ভগবদ্পবায়ণ হওয়ার জন্য তার 
মন-ইন্্িম ভগবানের স্বরূপ এবং লীলার 
চিন্তন, কথা-শ্রবণ, ভগবদ্সেবা ও পৃজাতে 
অপেক্ষাকৃত সহজতাবে লেগে থাকে (গীতা 
৮।১৪)। তাই তার দ্বারা সাংসারিক বিষয়- 
চিন্তার সপ্তাবনা কম হয়। 

২) সাংসারিক আসন্তিহ সাধনায় র্লেশ আনে। কিন্ত 
অগ্তগ-উপাসক এটি দূর করার জনা 
ভগবানেরই আশ্রয় নিয়ে থাকে। সে নিজের যা 
শক্তি-সামর্থা তা ভগবানেরহ বলে মনে করে। 
বিড়ালের বাচ্ছা যেমন তার মায়ের ওপর নির্ভর 
করে, তেমনই এই সাধক ভগবানের ওপরই 
নির্ভর করে থাকে। ডগবানই তাকে রক্ষা করেন 
(গীতা ৯।২২)। 
সুনু মুনি তোহি কহওঁ সহরোসা। 

ভজহি জে মোহি তজি সকল ভরোসা ॥ 
কর সদা তিন কৈ রখবারী। 

জিমি বালক রাখই মহত্ারী॥ 

[শ্রীরামচরিতমানস ৩1৪৩।২-৩) 

তাই ভার সাংসারিক আসক্তি সহজেই দূর হয়। 


নর্ভগ-উপাসনার ক্লেশ 

(১) নিশ্বণ-উপাসলাতে উপাসাতন্্র নিষ্চন-নিরাকার 
হওয়ায় সাধকের মন ও ইন্ট্রিয়ের কোনো 
ভিন্ন অবলম্বন থাকে না। আধার না থাকায় 
এবং বৈরাগের খাটতি থাকায় ইস্্িয়সকলের 
বেশি পরিমাপে বিষয় চিন্তার সন্তাবনা 
থাকে। 

(২) দেহে যত বেশি আসক্তি থাকে, সাধনে ততই 
ক্লেশ অনুভূত হয়, নিগুণ-উপাসক সেটি 
বিবেকের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করে। 
বিবেকের সাহাযো সাধন করার সময় সে নিজ্জের 
সাধন-শক্তিকেই গুরুত্ব দেয়। বাঁদরের ছোট 
বাচ্চা যেমন (নিজের শক্তির ওপর ভরসা 
থাকায়) নিজেই মাকে আঁকড়ে থাকে এবং সেই 
ধরে রাখাকেই তার নিজের নিরাপত্তা বলে মনে 
করে, তেমনই এই সাধকেরা নিজের সাধন 
শক্তিকেই তার উন্নতির উপায় বলে মনে করে 
(গীতা ১৮৷৫১-৫৩)। তাই শ্রীরামচরিত 
মানসে ভগবান এটিকে তার বিবেচক পুত্রের 
উপমা দিয়েছেন 
মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী। 

বালক সুতসম দাস অমানী ॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ৩1৪৩৪) 


১ সাধক প্রধানত দুপ্রকারের হয়_ 


এক প্রকারের সাধক, মীরা সংসঙ্গ, শ্রবণ, শান্্রাধায়নের ফলস্বরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাদের সাধনে অপেক্ষাকৃতভাবে 
অনিক ক্লেশ হয়। দ্বিতীয় প্রকার সাধক, যাদের সাধন-ভজনে স্বাভাবিক রুচি এবং সংসারে স্বাভাবিক বৈরাশ্গা থাকে, তাদের 
সাধনায় অপেক্ষাকৃত কম কেশ হয়। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে সাধক কেন দু'প্রকারেরই হয় ? এর উত্তর এই যে, ভগবান 
তায় যোগতষ্ট বাক্তিদের গতি বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি গতিরই বর্ণনা করেছেন 

(ক) কিছু যোগভ্ৰষ্ট বাক্তি পুণালোকে গমন করেন এবং সেখানে ভোগ সমাপন করে শুদ্ধ আচারসম্পম্ন বাক্তির গৃহে জনা 
লয়ে পুনরায় সাধনায় রত হয়ে পরমাঝ্মাকে লাভ করেন (গীতা ৬।৪১১ ৪৪-৪৫)। 

ম) আর কিছু যোশাসরষটবাক্তি সরাসরি জ্ঞানী যোগীদের কুলে জন্ম নেন এবং সেখানে পুনরায় সাধনায় রত হয়ে পরমাস্ভাকে 
শান্ত হন। এরূপ জন্ম “দুর্লভতর' হয়ে থাকে (গীতা ৬।৪২-৪৩)। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


(৩) এইরকম উপাসকদের জন্য গীতা ভগবান 
“নচিরাৎ’ ইত্যাদি পদের দ্বারা শীঘ্রই তার 
প্রাপ্তির কথা বলেছেন (গীতা ১২1৭)। | 

(৪) সম্ছণ-উপাসকদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ভগবানই 
দূর করে থাকেন । 

(৫) তাদের উদ্ধার ভগবান করেন (গীতা ১২1৭)। 

(৬) এরূপ উপাসকদের মধ্যে যদি কোনো দোষ 
সুক্মভাবেও থেকে যায়, তাহলে (ভগবানের 
ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়) সবন্র ভগবান কৃপা 
করে তা দূর করে দেন (নীতা ১৮1২৮)। 

(৭) এই উপাসকদের উপাসনা ভ্গবানেরই উপাসনা। 
ভগবান সর্বত্র সর্বদাই পরিপূর্ণ। ভগবানের 
পর্ণতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায় তাঁদের শ্রদ্ধা 
অতি অনায়াসে হয়ে থাকে। শ্রন্ধা থাকায় তারা 
নিত্য-নিরপ্তর ভগাবদ্পৱায়ণ থাকেন, তাই 
ভগবানই সেই স্উপাসকদের বুদ্ধিযোগ প্রদান 
করেন, যার দ্বারা তাদের ভগবদ্প্রাপ্তি হয় 
(ৰীতা ১০১০) । 

(৮) এই উপাসকেরা ভগবানকে পরম কৃপাময় বলে 
মনে করেন এবং তার কৃপার আশ্রয়ে তার সমস্ত 
প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যান। এইজনাই 
তাদের সাধনা সহঙ্জ হয়ে যায় এবং ভগবদ্‌_ 
কৃপায় ভারা অতি শীস্রহ ভগবদ্প্রাপ্তি করেন 
(ৰীতা ১৮।৫৬-৫৮)। 

(৯) মানুষের কর্ম করার অভ্যাস থাকেই (গীতা 
৩1৫), তাই ডক্তদের নিজ্ঞ কর্ম ভগবানের 
প্রতি করতে শুধু ভাবই পরিবর্তন করতে হয়, 
কর্ণ তো একই থাকে॥ সুতরাং ভগবানের 
জন্য কর্ম করার ফলে ভক্ত কর্মবন্ধন থেকে 
সহজেই মুক্ত হয়ে থাকে (গীতা ১৮1৪৬)। 

(১০) চিত্তে পদাথগুলির প্রতি আসক্তি থাকলেও যদি 
সাধক তার দ্বারা প্রাণীদের সেবায় ব্যাপৃত হয়: 
তাহলে তার পদার্থগুলি ত্যাগ করতে কষ্ট হয় 
না। সৎ পাত্রের স্দ্দেশো পদার্থগুলি ত্যাগ করা 
আরও সহজ হয়ে যায়। অতএব ভগবানের জন্য 
পদার্থ ত্যান্গ যে সহজেই হবে তা বলা বাহুলা। 


(৩) জ্ঞানযোগীদের  লক্ষাপ্রান্তির প্রসঙ্গে চতুর্থ 
অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে “অচিব্রেণণ পদটি 
তন্জ্ঞানের অনন্তর শাস্তি প্রাপ্তির জনা ব্যবহৃত 
হয়েছে, তরজ্ঞান প্রান্তিকে লক্ষা করে নয়। 

(৪) নিষ্ুণ উপাসক তত্রজ্ঞানের প্রান্তি স্বয়ং করে 
থাকে (গীতা ১৩।৩৪)। 

(৫)তারা নিজেদের উদ্ধার (নিগুণ-তনতপ্রাপ্তি) 
স্বয়ং করে থাকে (নীতা ৫1৯৪)। 

(৬)এরাপ উপাসকদের যদি কোনো ঘাটতি থাকে, 
তবে সেটি তাদের আনেক বিলম্বে অনুভূত হয় 
এবং সেই ঘাটতি বুঝে নিতেও তাদের অসুবিধা হয়। 
তবে ঘাটতিটা জানতে পারলে তারা সেটি দূর করতে 
সক্ষম হয়। 

(৭) চতুর্থ অধ্যায়ের টৌত্রিশতম এবং ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ের সপ্তন ল্লোকে ভগবান জ্ঞালযোগীদের 
স্যানলাভের জন্য গুরুর উপাসনা করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। সুতরাং নিগুণ-উপাসনাতে গুরুর 
প্রয়োজ্জন থাকে। কিন্তু গুরুর পূর্ণতা সম্বন্ধে 
নিশ্চিত ধারণা না থাকায় অথবা গুরু পূর্ণ না 
হলে তাতে অবিচল শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে 
এবং সাধনার সাফলে। বিলপ্রের সপ্তাবনা থাকে। 

(৮) এই উপাসকেরা উপাস্য-তন্তকে নিখুণ, 
নিরাকার এবং নির্বিকার বলে মনে করে। তাই 
তাদের সেরূপ ভগবদ্কৃপার অনুভব হয় না৷ 
তারা ভগবদপ্রাপ্তিতে যে বাধা আসে, সেগুলি 
নিজ্জ নিজ সাধন শক্তির দ্বারা দূর করতে চেষ্টা 
করে এবং কুজ্জুতা অনুভব করে। এর 
থাকে। 

(৯) জ্ঞানযোগী তার ক্রিয়াগুলিকে বাস্তবে প্রকৃতিকে 
অর্পণ করে ; কিন্তু বিবেক পর্ণভাবে জাগ্রত 
হলে তবেই তাৰ ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিকে অর্পণ করা 
সম্ভব হয়। বিবেক যদি পূর্ণমাত্রায় না জাগে 
তাহলে ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিকে অর্পণ করা যায় না 
এবং সাধকের কর্তৃহ্বাভিনান থাকায় সে 
ক্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে? 

(১০) সাধকের হরদয়ে যতক্ষণ পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র 


শ্লোক ৫] সাধক-সঞ্জীবনী 845 
(১১) এই সাধনে বিবেক এবং বৈরাগ্যের তত আসক্তি ও নিজ্ঞ শরীরের প্রতি অহং ও 
গুরুত্ধ থাকে না, যত থাকে ভালোবাসা 


এবং বিশ্বাসের। যেমন কৌরবদের প্রতি দ্েষ- 
ভাব থাকা সত্বেও দ্রৌপদী স্মরণ করামাত্র 
ভগবান প্রকটিত হন'১)।কারণ দ্রৌপদী ভগবানকে 
নিজের বলে মনে করতেন। ভগবান শুধু ভক্তদের 
প্রেম ও বিশ্বাসই দেখেন, তাদের দোষগুলি নয়। 
ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা করা তত শক্ত নয় (কারণ 
ভগবানের আত্মীয়তা স্বতঃসিদ্ধ), শক্ত হল নিজেকে 
তার উপযুক্ত করা। 


“অৰবাক্তা ছি গতিুৰঃখং দেহবস্িরবাপাতে_'দেহী", 
পুরুষ’ ধরা হয়। প্রসঙ্গ অনুযায়ী এর অর্থ ‘জীব’ এবং 
ও ধরা হয়। এখানে 'দেহবস্তিঃ' */ পদটির অর্থ 
দেহাভিমানী বাক্তি' মনে করা উচিত। কারণ নিষুণ- 
উপাসকদের জন্য এই শ্লোকের পূর্বার্ধে 'অব্যক্তাসক্ত- 
চেতসাম' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতীত হয় যে 
নিৰগ্ডুল-উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিলেও তাদের 
কিন্ত দেহাভিনানের জনা নির্ণুণ-তব্তে নিবিষ্ট হয়নি। 
সেহাভিমান বশত তাদের সাধনা বেশি ক্লেশসাধ্য হয়। 

নিঞ্$ণ-উপাসনাতে দেহাভিমানই প্রধান বাধা__ 
-দেহাভিমানিনি সর্বে দোষাঃ প্রাদূর্ভবস্তি' এই বাধার 


মমন্ববোধ থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে 
পদাথগুলিকে মায়া মনে করে সেগুলি পরিত্যাগ 
করা কঠিন হয়ে পড়ে। 

(১১) সাধক যথার্থ অধিকারী হলে তবেই তত্ত্ব প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম হয়। অধিকারী হবার জন্য বিবেক 
এবং তীব্র বৈরাগোর প্রয়োজন হয় কিন্তু আসক্তি 
থাকলে এরূপ বিবেকের জাগৃতি ও তীর 


বৈরাগা হওয়া কঠিন। 


ব্যবহার করেছেন। এই দেহাভিমান দূর করার জনাই 
অর্জুনের প্রশ্ল ছাড়াই) ভগবান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 
অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। তার মধ্যেও ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি দেহাডিমান দূর করার জনাই বলা 
হয়েছে। 

ব্রহ্মের নিষ্খুণ নিরাকার স্বরূপ প্রান্তিকে এখানে 
। ‘অব্যক্ত গতিঃ' বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের অবস্থিতি 
“ব্যক্ত অর্থাৎ দেহে হয়। তাই তাদের অবান্তে স্থিতি করা 
কঠিন বলে অনুষ্ঠত হয়। সাধক যদি নিজেকে দেহধারী 
(অর্থাৎ নিজেকে শরীর) বলে , তাহলে তার 
| সহজেই এবং শীঘ্রহ অব্যক্ত স্থিতি লাভ হতে পারে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__নির্ভপ-উপাসনায় যিনি দেহসহিত তিনি হলেন “উপাসক" (জীব) আর ঘা দেহরহিত, তা হল 


“উপাস্য (করক্ষ)। দেহের সঙ্গে মেনে 
ঢ্হোভিমানীর পক্ষে নির্গুণ-উপাসনাতে 
ইপাসনাতে প্রধান বাধা হল ভশ্গবানের প্রতি বিমুখভাব, 


এয়া সম্পর্কই জীব এবং প্রন্মর সঙ্গে একোর প্রধান 
লিন্ধিলাভ অত্যন্ত কঠিন হয় এবং িলন্সে প্রাপ্তি ঘটে। অপবপক্ষে সন্ুণ 


॥ তাই 


দেহাভিমান নয়। তাই সপ্ডুণ-উপাসক ভুগৎ-সংসারে বিমুখ 


'এই কথাটি কেবল সেইরূপ ভক্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজা, যাদের স্মবগমাত্রই ভগবান প্রকটিত হন ; সবসাধারণের ক্ষেত্রে 
নয়। যেসব ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন এবং যাঁদের ভগবানের সঙ্গে এমন প্রগাঢ় আগ্মীয়তা বোধ 
তয়, কেবলমাত্র ভারা স্মরণ করলেই ভগবান প্রকটিত হন। এরূপ ভক্তের দোষ দূর করার দায়ও ভগবানের উপরই বরায়। 

এখানে ‘দেহা শব্দে উিমনিন্দাপ্রশংসাসু নিতাযোগ্গেছতিশায়নে। সংসগোছস্টি বিবক্ষায়াং ভবপ্তি মতুবাদয়হ॥'__এই 
আনিকা অনুযায়ী সংসগের অর্থে “তদসান্ত্যম্মিযিতি মতুপ' (৫।২।৯৪), পাণিলির এই সূত্র ছারা *মতুপ্‌' প্রত্যয় করা হয়েছে। 
দেহরতিঃ পদটির অর্থ হল-__এইসব মানুষ, যাদের দেহের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বঙ্ছায় আছে। 

মঠ অধ্যায়ের পাতাশতম শ্লোকে “প্রহ্মভূত' হলে সহজে ব্রহ্দপ্রান্তি কপা বলা হয়েছে, কিন্তু এইস্থানে *দেহডূত’ হওয়ার 
জনা কষ্টপূৰ্বক ্ৰক্ষপ্রান্থির কথা বলা হয়েছে। 


ৰব [অধ্যায় ১২ 
হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকেন, সাধনার আশ্রয় না নিয়ে ভগবানের আশ্রিত হয়ে ওঠেন । তাই ভগবান কৃপা করে 
শীঘই তাকে উদ্ধার করে দেন (১২1৭ এবং ৮।১৪)। সপ্তণ-উপাসনাধ এই হল বৈশিষ্টা। 

সমুণ উপাসনায় ভক্ত জগৎকে মিথা বলে মনে করে তা পরিত্যাগ করার ছবন্য চেষ্টা করে না, কারণ তার দৃষ্টিতে 
জড় -চেতন, সৎ-অসৎ সবই ভগবান-_*সদসঙ্চাঙ্জন" (গীতা ৯।১৯)। তাই সগুণের উপাসনা হল সমগ্রের 
উপাসনা। গ্বীতায় সপ্ডণকে সমগ্র বলে নানা হয়েছে এবং ব্রহ্মা, জীব, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ এই 
সবগুলিকেই সমগ্র ভগবানের অন্তর্গত বলে মানা হয়েছে (গীতা ৭।২৯-৩০)। তাই গভীরভাবে চিন্তা করলে এরূপ 
মনে হয় যে গীতা নিষ্ুণ উপাসনা (ব্রক্ষের উপাসনা) হল সমগ্র ভগবানের এক অঙ্গের উপাসনা আর সম্ুণ-উপাসনা 
হল স্বয়ং সমগ্র ভগবানের উপাসনা__'ত্বাং পর্যুপাসতে (গীতা ১২1১), "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে’ (১২।৬)। 

যে ভগবানের সমগ্র নখের এক অঙ্গের উপাসনা করে, সেও অপ্ঠিম সময়ে সমগ্র প্রাপ্তিলাভ করে_“তে প্রাপুবন্তি 
মামেৰ' (গীতা ১২৪), “ততো মাং তত্তবতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ (১৮1৫৪) সুতরাং যাদের নির্ভণকে ভালো 
লাগে, তারা নির্গুণেরই উপাসনা করুক । কিন্তু নিরগ্ডুণের প্রতি আগ্রহের আতিশযো তারা যেন সপ্নের নিন্দা না করে। 
সম্তণের নিন্দা বা অপমান তাদের পক্ষে নারাস্মক হয়ে ওঠে অর্থাৎ তাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে তা বাধা সৃষ্টি 
করে। কেন-না অপরা প্রকৃতিও ভগবানের, তাই তার নিদ্দাতে ভগবানই নিন্দিত হন। গুপাদির খণ্ডন করলে গুণাদির 
সন্তা মানা হয়__খা বাধাস্থরাপ। কেন-না অস্তিহ স্বীকার না করলে সাধক কীভাবে তার নিরাকরণ করবেন ? অতএব 
সাধক যদি অন্যের নিন্দা না করে তৎপরতার সঙ্গে নিজ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন তাহলে পরিণামে সব সাধকই এক হয়ে 
যান, কেন-না সবেরহ তন্তু একই।১॥ স্তনকে উপেক্ষা করলে, সাধক মুক্ত হলেও মতভেদ দূর হয় না। অপরপক্ষে 
সগুণকে উপেক্ষা না করলে মতভেদও থাকে না এবং সাধকও “সমগ্র লাভ করেন। 


সত সক আত 


যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সম়াস্য মৎপরাঃ। 
অননোনৈব যোগেন মাং ধায়ন্ত উপাসতে॥ ৬ ॥ 

[হনে (কি মালা) ; সবি, কর্মাণি (সমস্ত করম) ; ময়ি (আমাকে) ; সঙ্গাসা (অর্পণ করেন) ; মহপরাঃ (নহপরাযণ 
হয়ে) ; অনন্যেন, যোগেন (অনন্যভাবে) ; মাম্‌, এব, ধ্যায়ন্তঃ (আমান ধ্যান করতে করতে) ; উপাসতে (উপাসনা 
না)] 

কিন্তু যীরা সমস্ত কর্ণ আমাতে অর্পন করে, মৎ-পরায়ণ হয়ে অন্যভাবে আমারই ধ্যান করতে করতে 
উপাসনা করেন__॥ ৬ ॥ 

বাখা-_[একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চামতম শ্লোকে (২) 'মংপলাঃ' পদটির দ্বারা *মৎপরমঃ’-এর ইঙ্গিত 
ভগবান অনন্য ভক্তের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনটি | করা হয়েছে। 
বিেয়াহ্মক ("মৎকর্মকৃং, মৎপরমঃ এবং মদ্ভক্তঃ') (৩) 'অনন্যেশৈৰ যোগেন’ পদগুলিতে ‘মন্তক্তঃ’ - 
টি নিমেধাত্মাক (সঙ্গবর্জিতঃ এবং নির্বেরঃ) পদ | এর লক্ষ্য করা হয়েছে। 
ব্যবহার করেছেন। সেই পদগুলির আভাস এই শ্লোকে| (8) ভগবানে অননা আসক্তি থাকায় তাদের অনা 


এইভাবে দেওয়া হয়েছে কিছুতে আসক্তি হয় না ; সুতরাং তারা 'সঙ্গবর্জিতিঃ” 
(১) 'সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সমাস্য' পদটির দ্বারা | অর্থাৎ আসক্তিবন্জিতি। 
“মৎকর্মকৃৎ'- এর দিকে লন করা হয়। | (৫) কোথাও কোনো আসক্তি না থাকায়, তাদের মনে 


তভববিদপ্ত্ং যজ্জ্ঞানমদ্ধয়ম্‌। ব্রহ্ষেতি পরমায্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে॥' (শ্রীমন্তাগবত ১।৯।১১) গত 
মহাপুরুষ সেট আনস্বকূপ এবং অসিতীয় তত্তবকেই ব্রহ্ম, পরমাস্রা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত করে থাকেন।' 


শ্লোক ৬] 


সাধক-: 


স্ীবলী 845 


কারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ, শক্রতা, ক্রোধ ইত্যাদি থাকে 


হ “নির্বৈরঃ" পদটির ভাব এর অন্তর্গত হয়ে যায়। 


কম্ব ভগবান এটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পরে ত্রয়োদশ 
শ্রাকে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণে সর্বপ্রথম *অছেষ্টা' পদটি 
য়া করেছেন। সুতরাং সাধকের কারও ওপর বিন্দুমাত্র 


স্রযভাব রাখা উচিত নয়।] 


দগানতা বলার জন্য “তু পদটির দ্ধারা প্রকরণ-ভেদ 
ছেন। 


প্রয়োগ কবে মন, বাকা, 


করা হয়েছে (গীতা ৯1১৭)। 


এখানে 'ময়ি সঙ্গাসা' পদগুলিতে ক্রিয়াগুলিতে 


স্বর 


ত (বাহ্যভাবে) ত্যাগ করা ভগবানের অভিপ্রায় নয়। 


আর্ণ প্রথমত স্বরূপত কর্মত্যাগ করা সম্ভব নয় (গীতা 


তা ১৮1১১), দ্বিতীয়ত সপ্তণ-উপাসক যদি 
নতত্রাপূর্বক শান্্রশিহিত কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করে, তাহলে 
সেটি ‘তামস’ ত্যাগ হয় (নীতা ১৮1৭) এবং যদি দুঃখকর 
নে করে শারীরিক কষ্টের জন্য সেগুলি সে তাগ করে 
তাহলে তাকে বলা হয় ‘রাজস' ত্যাগ (তা ১৮1৮)। 
এব এই রীতিতে কর্মত্যাগ করলেও কর্ম থেকে সম্বন্ধ 
ত্যাগ করা যায় না। কর্মবন্ধন খেকে মুক্ত হওয়ার জন্য 
সাধকের কর্মে মমহবোধ, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ 
করা প্রয়োজ্জন। কারণ মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা রেখে 
কর্ন , সেই কৰ্মই বন্ধনের কারণ হয়। 

সাধকের যদি ভগবল্প্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য হয়? তাহলে 
তার বন্ধুর আকাল্্ষা থাকে না এবং নিজেকে ভগবানের 


“যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সঙ্্যসা'_ এখন এখান 


নির্ঘণ-উপাসনার অপেক্ষা সঞ্ডণ- উপাসনার 


যদিও “কর্মাণি' পদটি নিজেই বহুবচন হওয়ায় সকল 
অর্রর ইঙ্গিত করে, তবুও এটির সঙ্গে “সর্বাণী' বিশেষণ 
শরীর নির্বাহ এবং জীবিকা সম্পকীয়) এবং পারলৌকিক 
সপ-ধ্যান সম্বন্ধীয়) শান্তুবিহিত কর্মগুলিকে সন্নিবিষ্ট 


(১) 'মদর্পণ কর্ম বলা হয় সেই কর্মগুলিকে, 
যেগুলির প্রথমে অন্য উদ্দেশ্য দাকলেও কর্ম করার সময় 
অথবা কর্ম করার পর সেগুলি ভগবানে অর্পণ করা হয়। 

(২) “মদর্থ কর্ম" সেই গুলিকে বলা হয়, যেগুলি শুরু 
থেকেই ভগবানের জন্য করা হয় অথবা যেগুলি ভগবদ্‌- 
দেবারূপ হয়। ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য কর্ম করা, ভগবানের 
নির্দেশ মনে করে কর্ণ করা অথবা ভগবানের প্রসন্নতার 
জনা কর্ম করা-_এগুলি সবই ভঙগবদর্থ কর্ম। 

(৩) ভগবানের কর্ম মনে করে সমস্ত লৌকিক 
(বাসায়, চাকুরী ইত্যাদি) এবং ভগবদ্সন্বন্ধীয় (জপ, 
ধ্যান ইত্যাদি) কর্ম করাই হল *মৎকর্ম"। 

প্রকৃতপক্ষে কর্ম যেমন করেহ করা হোক, তার উদ্দেশা 
হওয়া উচিত একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তি করা। 

উপরিউক্ত তিনটি প্রকারেই (মদপণি কর্ম, মদর্খ কর্ম, 
| মৎকৰ্ম) সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সাধকদের কর্মের সঙ্গে কোনো 
সম্পর্ক থাকে না। কারণ তাদের ফলেচ্ছা এবং 
কর্তৃত্বাভিমানও থাকে না আর পদার্থ বা শরীর-মন-বুদ্ধি- 
ইন্্িয়াদিতে মনত্ববোধও থাকে না। কর্ম করার সাধন 
শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিহ যখন নিজন্্ নয়, তখন কর্মে 
মমত্ববোধ কী করে হবে ? এইভাবে কর্ম হতে সর্বতোভাবে 
মুক্ত হওয়াকেই বলা হয় প্রকৃত সমর্পণ। সিদ্ধ পুরুষদের 
ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সমর্ণিত হয় এবং সাধক পূর্ণ 
সমর্পণের উদ্দেশা নিয়ে সেইভাবেই কর্ম করার চেষ্টা 
করেন। 

ভক্তিযোগী যেমন তার ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে অর্পণ 
করে কর্মবঙ্ধন হতে মুক্ত হন, তেমনই জ্ঞানযোগী 
ক্রিয়াগুলি প্রকৃতি স্বারা হচ্ছে মনে করে ভার থেকে 
সর্বতোভাবে আসন্ডি বর্জিত ও নির্লিপ্ত থেকে কর্মবন্ধন 
হতে যুক্ত হন। 

“মৎপরাঃ'_পরায়ণ হওয়ার অরথ_ ভগবানকে 
পরমসাধা এবং সবশ্রেষ্ঠ বলে জেনে তার প্রতি 


লুল মনে করায় তার মমতা দেহের থেকে দূর হয়ে 
ভগবানে অর্পিত 


একমাত্র ভগবানের ওপরই হয়। স্বয়ং 
হওয়ায় তার সকল কর্মহ ভগবদর্পিত হয়। 

ভগবানের জনা কর্ম করার বিষয়ে কয়েকটি প্রকার 
আহহ, গীতায় সেন্দলিকে ‘দর্পণ কমা, “মদর্থ কর্ম" 
এবং “মৎকর্ম" বলা হয়েছে। 


গমৰপিতভাবে থাকা। সর্বতোভাবে ভগবদ্পরায়ণ হলে 
সপ্ডণ-উপাসক নিজেকে ভগবানের যন্ত্র বলে মনে 
করেন। তাই শুভকর্ম গুলি তিনি ভগবানের দ্বারা কৃত বলে 
মনে করেন ৪ সংসারের প্রতি উদ্দিষ্ট না হওয়ায় তাতে 
ভার ভোগাবাজ্পণ থাকে না, ডোগাকাক্ক্ষা না থাকায় তার 
দ্বারা কোনো অশুভ ক্রিয়া হয়ই না। 


[অধ্যায় ১২ 
“অনন্যোনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে' এই পুরুষা্থ বা সাধনার শক্তির দ্বারা নয়। তার উপায় এবং 
পদে ইষ্ট সন্রন্ধীয় এবং উপায় সম্বন্ধীয় দু'প্রকারেরহ | উপেয় উভয়ই, ভগবান বলে মনে করেন। তারা 
অননাতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওই ভক্তদের ইষ্ট | ভগবানকেই একমাত্র লক্ষ্য, ধোয় মনে করে উপাসনা 
ভগাবানই। তিনি ছাড়া আর কোনো সাধ্য (প্রাপ্তব্য) সেই অর্থাৎ জপ, ধ্যান, কীর্তনাদি করে থাকেন। 
ভক্তদের দৃষ্টিতে থাকে না এবং তাকে প্রান্তিলাভ করার “মেরে তো গিরধর গোপাল, দূসরো ন কোঈ" 
জন্য তাকেই একমাত্র আশ্রয় করা হয়। তারা ভগবদ্‌- | এভাবে একমাত্র ভগবানের সঙ্গে সন্বন্ধ স্বীকার করাই হল 
কৃপাতেই তাদের সাধনা সিদ্ধ হয় বলে মনে করেন, নিজ : “অননাযোগ'। 


পট এর ক 


তেষামহং সমুদ্ধর্ডা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌॥ ৭ ॥ 
[পার্থ (হে পার্থ!) ; ময়ি (আমাতে) ; আৰেশিতচেতসাম্‌ (সমৰ্পিত চিত্ত) ; তেষাম্‌, অহম্‌ ( সেই ভক্তদের আমি) ; 
মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুরূপ সংসারসাগর থেকে) ; নচিরাৎ, সমুদ্ধর্তা, ভবামি (লীগই উদ্ধার করে থাকি।)] 
হে পার্থ! আমাতে সমৰ্পিত চিত্ত সেই ভক্তদের আমি মৃতযুরূপ সংসার-সমুদ্র থেকে শীগ্রই উদ্ধার করে 
থাকি॥ ৭ ॥ 
ব্যাথা __তেষামহুং সমুদ্ধর্তা.. পোষণ করে রাগ-দ্বেষের বশীভূত হন, যার জন্য তারা 
মম্যাবেশিতচেতসাম্'_যে সাধকদের লক্ষ্য, দশা, সংসার-সমুদ্র থেকে শীঘ্র উদ্ধার হতে পারেন না। কারণ 
ধোয় একমাত্র ভগবান এবং যাঁরা ভগবানেই অনন্য | তত্তুজিজ্ঞাসু সাধকদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব 
প্রেমপূ্বক নিজ চিও সমর্পণ করেছেন এবং যারা নিজেরাই ৷ অতাস্ত বড় বাধা। সম্প্রদাযগত মোহ সাধককে আবদ্ধ 
ভগবানে সমপ্পিতি হয়েছেন, ভাদের উদ্দেশ্যেই এখানে | করে। ভগবান তাই গ্ীতায় এই দ্বন্দ (যাগ ও দ্বেষ) থেকে 
“মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌” পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুক্তি পাওয়ার ওপর বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে জোর 
সমুদ্রে যেমন জল আর জল, তেমনই জগতে কেবল | দিয়েছেন) 
মত্যু আর মৃত্যা। জগতে উদ্ভূত এমন কোনো বস্তু নেই, যা সাধকভক্ত যদি ভার সমস্ত অনুকুলতা ও 


বানে অর্পণ 
ক্ষণকালের জন্যও মৃত্বার আঘাত থেকে বেঁচেযায়। অর্থাৎ ! করেন অর্থাৎ একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই অনন্য 
উৎপন্ন হওয়া প্রত্যেকটি বন্ধই প্রতিমুহর্তে মৃত্যুর দিকে | প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সংসারের প্রতি প্রতিকূল 
অগ্রসর হচ্ছে। তাই জগৎকে 'মৃত্া-সংসারসাগরণ বলা | মনোভাব রাখেন অর্থাৎ সংসারের সেবা করে এর থেবে 
অনুকূলতার আশা না রাখেন তাহলে জগৎ-সংসারের 
'র মধ্যে অনুকূল এবং প্রতিকৃল-_দু'প্রকার বৃত্তি | বন্ধন থেকে শীঘ্র মুক্ত হন। জগতের প্রতি অনুকূল- 
ভব) থাকে। সাংসারিক ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রালী- | প্রতিকল বৃত্তিপ্ুলি (মনোভাব) থাকাই হল বন্ধনের মল 
পদাথে ল-প্রতিকল বন্তিগুলি রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন | কারণ। 

করে মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে (ক্লীতা ৭।২৭)। ভগবানের একটি সাধারণ নিয়ম হল যে, তার 
এমনকি এটাও দেখা যায় যে সাধকও বিশেষ সম্প্রদায় ও | যেভাবে যে শরণাগত হবে, তাকে তিনি সেইভাবেই 
বিশেষ সাধু-সপ্তের প্রতি অনুকূল-প্রতিকুল মনোভাব | আশ্রয় দেবেন ‘যে যথা মাং প্রপদান্থে তাংস্থথেব 


"উদাহরণ হল- নিধন" (২1৪৫), “নির্দন্দো ছি মহাবাহো’ (৫1৩) ; ‘তে ছন্দমোহনিমুক্তাইঃ (৭1২৮) 3 
'ন্ধন্দৈবিদক্তাঃ" (১৪1৫) ; ‘ন দ্বেষ্টাকুশলং কৰ্মকুশলে নানুষজ্জতে' (১৮১০) ; *রাগান্দেষে বাদস্য ৮" (১৮1৫১)। 
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ভজ্রামাহন্‌' (গীতা ৪1১১)। তাই তিনি বলেছেন যে, | পরায়ণ হয়ে নিত্য-নিরপ্তর আমারই ধ্যান-জপ- 
যদিও আনি সবেতেই সমভাবে অবস্থিত__“সমোহহং | চিন্তাতে ব্যাপৃত থাকে, সেইসব ভক্তকে আমি নিজে মৃত্ু- 
সর্বভূতেধু' (গীতা ১1২৯), তবুও আমি যার একমাত্র সংসারসাগর থেকে খুব শীঘ্র এবং সমাকভাবে উদ্ধার 
প্রিয়, যে আমার জন্যই সমস্ত কর্ম করে এবং আমার করি'*৷। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_যষ্ট অধ্যায়ের পঞ্চন গ্লোকে ভগবান সর্বপ্রকার সাধারণ সাধকদের নিজের সাহাযো নিজেদের 

উদ্ধার করার কথা বলেছেন __'উদ্ধরেদাত্মাস্মানম' আর এখানে বলেছেন যে ভক্তদের আমিই উদ্ধার করি-_ 
“তেযামহং সমুদ্ধর্তা'। এর তাৎপর্য হল যে প্রত্যেক সাধক আরম্তে নিজ চেষ্টাতেই সাধনে ব্যাপৃত হন। সাধনকারীদের 
নহ্য্য যে সাধক ভগবানের শরণাশ্মত হন, ভগবান তাকে উদ্ধার করেন। কারণ সাধক ভগ, ওপরহ এহ নির্ভরতা 
রাখেন যে ভগবানহ আমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি নিজের উদ্ধারের চিন্তা না করে ভগ সাধন-ভজনেই ব্যাপৃত 
ঘাকেন। তার সাধন ও সাধ্য ভগবানই হয়ে থাকে। কিন্তু যারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই 
করেন। 

স্বরূপব্যোধ হলেই যে ভক্তিলাভ হবে তেমন কোনো নিয়ন নেই, কিন্তু ভক্তি লাভ হলে স্বরূপবোধ হয়, তাই ভগবান 
বলেছেন 

“মম দরসন ফল পরম অনুপা। জীব পাব নিজ সহজ সরুূপা ৷৷” (শ্রীরামচবিতমানস, অরণাকাণ্ড ৩৬1) 

ভগবান তার ভক্তের কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই প্রদান করেন (গীতা ১০।১০-১১), কারণ ভগবানের স্বরূপ 
হল ‘সমগ্ৰ'। 

দেহাভিমান বশত জ্ঞানমার্গের সাধকগণের চিন্ত অব্যক্ে ‘আসক্ত’ হয়-__“অবাক্াসক্তচেতসাম" (গীতা ১২1৫)। 
স্ব ভক্তের চিন্ত ভগবানে *আবিষ্ট' হয়__“ময্যাবেশিতচেতসাম্‌"। জ্ঞানে বিবেকই হল প্রধান, ভক্তিতে বিশ্বাস প্রধান। 
ঠানে অপরা প্রকৃতি পরিতাজা, ভক্তিতে তা ভগবদ্স্তরূপ হয়ে ওটে। 


শি 5 ৯৪ 
সহ জগাবালা ডিভীর লোবে সণ উপাসকে্র শর যোগী বলেছেন আরা বত ও কনা লোকে বলেছেন কে 
একপ ভক্তদের আহি শীয়ৈই উজার হরি। তাই ভগবান এখন অভুনতে এব শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়ার জন্য ঘনে তন 
হোক সমপণ যোগলাপ সাধনার বপন জরে পে নবম, লসম এ একাদশ হোকেচ এ্মশা আডাসযোগ, ভগবত 
এবাং সবকিমধ্লাতযাগকচ্গ সাবন'ডীলির বদা কুরেছেন। 


ময্যেৰ মন আধহস্ক ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেৰ অত উধর্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥ 
[ময়ি (আনাতে) ; মনঃ (মন) ; আধংস্ব (নিবিষ্ট কর) ; ময়ি, এব (আমাতেই) ; বুজিম, নিবেশয় (বুদ্ধি নিয়োগ কর) ; 
অতঃ, উধ্বম্‌ (তাহলে) ; ময়িৎ এৰ (আমাতেই) ; নিবসিষ্যসি (বাস করবে) ; সংশয়ঃ, ন (এতে কোনো সন্দেহ নেই।)] 


তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিয়োগ কর : তাহলে তুমি আমাতেই বাস করবে 
।ছিভিলাভ করবে) এতে কোনো সন্দেহ নেই || ৮ ॥ 


*'সমুদ্ধ্ঠা ভবামি? পদে ভগবানের এই ভাব বুঝতে হবে যে, সেই সপ্তণ-উপাসক আমার কৃপায় সাধনার সমস্ত বাধা বিশ্র 
উত্তম করে আমারই কৃপায় আমাকে লাভ করে (গীতা ১৮৪৬-৫৮) ; সাধনার অপূর্ণতা দূর করে আমি তাকে আমার প্রাপ্তি 
রয়ে দিই (গীতা ৯1২২) ; তাদের অস্তঃক্চরণে অবস্থান করে তত্বজানের সাহাযো তাদের অস্ঞানজনিত অন্ককার নাশ করি 
শলীতা ১০।১১) এবং তাদের সমস্ত পাপ থেকে যুক্ত করে দিই (গীতা ১৮।৬৬)। 
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ব্যাখ্যা--“ময্যোব মন 'আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় '- 
ভগবানের মতে সেই ব্যক্চিই উত্তম যোগবেত্তা, যার 
ভগাবানের সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয়েছে। সকল 
সাধককে 'উন্তর যোগবেন্তা করার উদ্দেশ্যে ভগবান 
অর্জুনকে নিমিন্ত করে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাকে 
অর্থাৎ পরমেশ্বরকোই পরম শ্রেষ্ঠ ও পরম প্রাপলীয় মনে 
করে বুদ্ছিকে আমাতে নিবিষ্ট কর এবং আমাকেই পরম 
প্রিয়তম মনে করে মনও আমাতে নিবিষ্ট কর। 
ভগবানে আমাদের সত স্বাভাবিক স্কিতি (নিতাযোগ) 
থাকে। কিন্দু ভাতে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট না হওয়ায় ভগবানের 
সঙ্গে আমাদের সেই স্বাভাবিক নিত্য সম্পর্কের অনুভব হয় 
না। তাই ভগবান বলেছেন যে, মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট 
কর, তাহলেই তুমি আমাতে স্থিতিলাভ করবে (যা প্রথম 
থেকেই আছে) অর্থাৎ তোমার আমাতে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি 
অনুভূত হবে। 
মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করার অর্থ হল এই যে, আচ্ পর্যন্ত 
যে মনের সাহায্যে জড়-সংসারে মমন্ববোধ, 
আসক্তি, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, আশা ইত্যাদির জনা 
বারংবার সংসারের চিন্তা করতে থাকে এবং বুদ্ধির দ্বারা 
সংসারের ভালো-মন্দের চিন্তা করতে থাকে, সেই মনকে 
সার থেকে সরিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট করতে হবে এবং 
বৃদ্ধি দারা দৃঢ়তার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে যে, আনি 
শুধুমাত্র ভগবানেরহই আর ভগবানই কেবল আমার, 
আমার জনা। সর্বোপরি, পরম শ্রেষ্ঠ এবং পরম প্রাপলীয় 
শুধু ভগবানহ আছেন।' এরূপ দৃড়নিশ্চয় করলে 
সংসারের চিন্তা এবং গুরুত্ব দূর হয়ে যাবে এবং এক 
হবে। এই হল মন-বুদ্ধি 


বুদ্ধি নিবিষ্ট করার মধ্যে বুদ্ধি নিবিষ্ট করাই মুখ্য 
কোনো ব্যাপারে আগ বুদ্ধিই স্থির হয়, পরে 

বুদ্ধির এই স্থিরতা মন মেনে নেয়। সাধন করার সময় 
আহে (দশা প্রস্থত করতে) বুদ্ধিরই প্রাধান্য থাকে, 
পরে মনের প্রাধানা হয়। যেসব ব্যক্তির ভগবদ্প্রাপ্তি করা 
উদ্দেশা থাকে না, তাদের মন-বুদ্ধিও যে বিষয়ে তারা 
নিবিষ্ট করতে চায়, সে বিষয়ে নিবিষ্ট হতে পারে। মন- 
করলেও, (ভগবদ্প্রাপ্তি উদ্দেশা না থাকায়) ভগবদ্‌- 


হওয়া যে, “আমাকে ভগৰদ্গ্ান্তি করতেই হবে৷” এইরূপ 
ভিরনিশ্চয করা খুবই গুরুতবপূর্ণ। একপ নিশ্চয়াস্মিকা বৃদ্ধি 
সহঙ্জে না হওয়ার আসল কারণ হল ভোগ ও সম্পদ- 
সংগ্রহের সুখ গ্রহণ করা। সুখের আশাতেই মানুষের 
ব্তিগুলি ধন, মান, মর্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্যকেই উদ্দেশা 
করে, তাই তাদের বুদ্ধিও বহুভেদ-সম্পন্ন তথা অনন্ত 
হয়ে যায় (গীতা ২।৪১)। কিন্ত যদি শুগবদ্প্রাপ্তি করাই 
একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে এই লক্ষ্যে এত শুদ্ধি ও শক্তি 
থাকে যে অত্যন্ত দুবাচারী বাক্তিকেও ভগবান সাধু বলে 
স্বীকার করেন! এই দৃঢ় উদ্দেশ্যের ফলে সেই ব্যক্তি অতি 
শী্রহ ধৰ্মাত্মা হয়ে ওঠে এবং পরম শান্তি লাভ করে (গীতা 
৯1৩০-৩১)। 

“আমি ভগবানেরই এবং ভগবানই আমার'_এই 
দৃড়নিশ্চয় (সাধকের দৃষ্টিতে) বুদ্ধিতে হয় বলে প্রতীত হয়, 
কিন্তু প্রকতপক্ষে তা নয়। বুদ্ধিতে এরূপ সিদ্ধান্ত 
(দৃঢ়নিশ্চয়) পরিলক্ষিত হলেও সাধকের জানা থাকে না 
যে তিনি ‘স্বয়ং’ আগে থেকেই ভগ্গবানে অবস্থিত। কিন্তু 
তিনি একথা না জানলেও, এটিই হল বাস্তব সঅ। “স্বয়ং” 
যে ভগবানে অবস্থিত তার প্রমাণ হল যে এই সন্বন্ধের 
কখনো বিস্মতি হয় না। এটি যদি শুধু বুদ্ধির ব্যাপার হত 
তাহলে জুল হওয়ার সম্তাবনা ছিল, কিন্তু আমিহ্বের কথা 
সাধক কখনো বিস্মৃত হন না। যেমন, ‘আনি বিবাহিতা 
এটি “আমি'-ভাবের সিদ্ধান্ত, বুদ্ধির নয়। তাই মানুষ এই 
কথা কখনো ভোলে না। যদি কেউ মেনে নেয় যে_-“আমি 
অমুক গুরুর শিষ্য’, তাহলে এই সম্পর্কটির জন্য কোনো 
অভ্যাস না করলেও এটি তার মনের মধ্যে অটলভাবে 
বিরাজ করে। স্মৃতির দ্বারা স্মৃতি তো থাকেই, বিস্মৃতির 
নধ্যেও সন্থন্ধোর স্মৃতির অভাব হয় না। কারণ সম্থে 
নিশ্চয় আমি" বা “অহং” ভাবে থাকে। এইরূপ জগতে 


পরে | মেনে নেওয়া সপ্রঞ্ছাও যখন স্মৃতি ও বিস্মৃতি উভয় 


অবস্থাতেই অটল থাকে তাহলে ভগবানের সঙ্গে যে সর্বদা 
নিতা-সন্বগ্ধ রয়েছে, তার বিস্মৃতি কী করে সম্ভব ? তাই 
“আগি ভগবানেরই এবং ভগবানহ আমার’_ এইরূপ 
“অহং ভাব (স্বয়ং-এর) ভগবানের সঙ্গে হলে মন- 
বুদ্ধিও ভগবানে নিবিষ্ট হয়। 

মন-বুদ্ধিতে অন্তঃ করণ-চতৃষ্টয়ের অন্তর্ডাব থাকে। 
মনের অন্তর্গত চিন্ত এবং বুদ্ধির অন্তর্গত অহংকারের 


প্রাপ্তি হয় না। তাই সাধকের উচিত বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ়নিশ্চিত | অন্তর্ভাব থাকে। মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হলে 
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অহংকারের আধার “স্বয়ং" ডগবানে নিবিষ্ট হয় এবং 

পরিণানে “আমি ভগবানেরই এরং ভগবানই আমার” এই 

ভাব জাগ্রত হয়। এইভাবে নির্বিকল্প অবস্থান হলে 
₹" -ভাব ভগৱানে লীন হয়ে যায়। 


বিশেষ কথা 


সাধারণভাবে নিজ স্বরূপকে ('অহং'-ভাবের আধার 
“য়ং') মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদিসহ দেখা হয়, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব 
করে থাকে যে শিশু বয়স থেকে এখন পর্যন্ত শরীর, 
উ্টরয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই পরি হয়েছে, কিন্ত 
আমি একই আছি। সুতরাং “আমি অপরিবর্তনীয়” এই 
কটি আজ থেকেই দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়া উচিত 
মানুষ সাধারণত বুদ্ধির ছারা জানার চেষ্টা করে, কিন্তু 
এখানে স্বয়ং-এর দ্বারা জানার কথা বলা হয়েছে)। 

বিচার করতে হয় যে--নিজ্জের স্বরূপ পরিবর্তিত 
হয়নি, এটি সকলের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা এবং যারা আস্তিক 
ও ভগবানে শ্রদ্ধাশীল তাদের দৃষ্টিতেও ভগবান পরিবর্তিত 
হননি। অনাদিকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি প্রভৃতি 
পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর সংসারও পরিবর্তনশীল 
এটি তো প্রতাক্ষই রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে 
অপরিবর্তনীয “স্বয়ং' এবং *ভগবান' উভয়হ এক 
শ্রেণীর, আব সদা পরিবর্তনশীল “শরীর” ও *অগৎ- 


“আমি' কে? তা জানা না থাকলেও, সংসার (শরীর) 
কী সে সন্বন্ধে জানা আছে। জগৎ-সংসার উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল, সর্বদা একভাবে থাকে না_তা সকলেই 
অনুভব করে। এই অনুহৃতিকে সবসময় জাগ্রত রাখা 
উচিত। নিয়ম হল যে “ভগৎ-সংসার" এবং “আমি” 
এই দুইয়ের মধো কোনো একটির ঠিক ঠিক ধারণা হলে 
অপরটির স্বরাপ-জান আপনিই হয়। 

“অহং '-ভাব এর প্রকাশক ও আধার (নিজন্ররূপ)। 
চেতন ও নিতা। তাই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড়- 
সংসারের সঙ্গে স্বরপের কোনো সম্পর্ক থাকে না। 
ভগবানের সঙ্গে স্বরূপের স্বত ও স্বাভাবিক সম্পর্ক। 
একে জানাই হল ‘অহং! -- 
এই সন্বগ্ধটি জানা হলে ন 
হয) 

'নিবসিষাসি মধ্যে অত উদং ন সংশয়ঃ’ এখানে 
অত উ্ধ্বস্*_ পরদটির ভাব হল, যে মুহূর্তে মন-বুদ্ধি 
সম্পূর্ণভাবে ভগবানে নিবিষ্ট হয়ে যারে অর্থাৎ 
বুদ্ধিতে বিন্দুমাত্র আপনন্ধ থাকবে না, সেই মুহূর্তে 
ভগবদ্প্রান্তি হয়ে । এমন নয় যে মন-বৃদ্ধি পূর্ণভাবে 
নিবিষ্ট হবার পরে ভগবদ্পরাপ্তিতে কালের কোনো ব্যবধান 
থেকে যায়। 

ভগবান বলেছেন, হে অর্জুন ! আমাতেই মন-বুদ্ধি 


সংসার" এই দুটি এক শ্রেলীর। অপরিবর্তনীয় “স্বয়ং” এবং 
ভগবান" উভয়কেই ব্যক্তকূপে দেখা যায় না, কিন্তু | 
পরির্বতনশীল এই দেহ ও জ্রগৎ-সংসার_ দুই-ই. 
ব্যন্তরূপে প্রতাক্ষ। পরিবর্তনশীল মন, বুধি, ইন্দিয়, 
শরীরকে ধরেই ‘স্বয়ং’ নিজেকে পরিবর্তনশীল বলে মনে 
করে। প্রকৃতপক্ষে ‘অহং'-এর অস্তিহরূপে যে আধার | 
(স্বয়ং), তার কখনো পরিবর্তন হয় না। কারণ তা 
পরমাস্মার অংশস্থরূপ। 

বাস্তবে “আমি কে?" তা তো জানা নেই, কিন্তু “আমি 
আছি" এই থাকার মধ্যে এতটুকুও সন্দেহ নেই। জগৎ- 
সংসার যেমন প্রতাক্ষ দেখা যায়, তেমনই *অহং"-ভাব- 
এরও আভাস হয়ে থাকে। তাই স্বরূপত "আমি" কে? 
এটি অনুসন্ধান করা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। 


নিবিষ্ট করলে আমাতেই তোমার স্থিতি হবে, এতে কোনো 
সন্দেহ নেই। এতে মনে হয় থে অর্জুন কিছুটা সংশয়ে 
ছিলেন, সেইজনাই ভগবান ‘ন সংশয়ঃ’ পদটি বাবহার 
করেছেন। যদি সংশয়ের সম্ভাবনা ধাকত, তাহলে 
ভঙ্গবান এই পদটি কেন বাবহার করবেন ? সেই সংশয় 
কীসের ? মানুষের হৃদয়ে এই কথা প্রায় গীথা হয়ে আছে 
যে, যদি কর্ম ভালো হয়, আচরণ ভালো হয়, একান্তে 
জপ-ধ্যান করা যায়, তাহলেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা 
যায়। আর যদি এইসব সাধনা না করা যায়, তাহলে 
পরমাস্াপ্রাপ্তি করা অসন্তব। এই ভ্রম দূর করার জনা 
ভগবান বলেছেন যে, আমাকে লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে 
মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করা যত গুরুত্বপূর্ণ, এইসব 
জপ-ধ্যানাদি সমন্ত সাধনা একসঙ্গে মিলেও তার সমকক্ষ 


1১)চেতন এবং অবিনাশী ্বরূপকেই (আত্মা) “স্বয়ং', ** 
আধার) প্রভৃতি নামে বলা হয়। 


'অহম্‌’-এর আধার, যথার্থ ‘আমি’, *অহং’-এর প্রকাশক 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
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হতে পারে না। সুতরাং মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করলে 
আমার প্রাপ্তি যে অবশাষ্ট হবে, এতে কোনো সংশয় 


নেই-_ 
“ময্াপিতমনোবৃদ্ধিৰ্মামেবৈশাস্যসংশয়ম্‌ ৷" 
(শ্ৰীতা ৮1৭) 
যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে সংসারের গুরুত্ব এবং মনে 
সংসারের চিন্তা থাকে, ততক্ষণ (পরমাত্মাতে স্বাভাবিক 
স্থিতি থাকলেও) নিজ অবস্থিতি সংসারেই আছে বলে 
বুঝতে হবে। সংসারে স্থিতি অর্থাৎ সংসারের সঙ্গ 
থাকলেই সংসারচক্রে ঘুরতে হয়। 
উপরিউক্ত পদটির দ্বারা অর্জুনের সংশয় দূর করতে 
গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, আমাতে মন-বুদ্ধি 
সর্বতোভাবে নিবিষ্ট করলে তোমার অবস্থিতি কোথায় 
হবে, তা তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। যে মুহূর্তে 
তোমার বুদ্ধি একমাত্র আমাতে সর্বতোভাবে নিবিষ্ট হবে, 
সেই মুহূর্তেই তুমি আমাতে অবস্থান করবে। 
মল-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা ছাড়া সাধকের আর 
কোনো কর্তবা থাকে না। মন ভগবানে স্থিত হলে 
সংসারের চিন্তা হয় না এবং বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করলে 


সাধক সংসার-আশ্রয়রহিত হয়। সংসারের কোনো প্রকার | 


চিন্তা ও আশ্রয় না থাকলে ভগবানই ধ্যান ও আশ্রয় হয়ে 
ওঠেন, যার ফলে ভগবদ্লাভ হয়। 

এখানে মনের সঙ্গে *চিন্ত' এবং বুদ্ধির সঙ্গে ‘অহং'- 
কে ধরাতে হবে। কারণ ভগবানে চিন্ত এবং অহন্‌ নিবিষ্ট 
হলে ‘তুমি আমাতেই নিবাস করবে" এটি বলার 
সার্থকতা থাকে না। 


সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরের (পরমাস্্ার)-ই | 


দাক্ষাৎ অংশ হল জীবাস্থা। কিন্তু সে এই জগতের একটি 
অংশকে (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) 
বলে মনে করে এগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ 
গীতা ১৫1৭) অর্থাৎ এগুলির প্রভু হয়ে ওঠে। সে 
বাস্মা) একেবারেই ভুলে যায় যে এই মন-বুদ্ধি 
হতাদিও তো সেই পরমাস্মারহ সমষ্টি সৃষ্টিরহ অংশ। 
আমি সেই পৱমাস্মারহ অংশ এবং সর্বদা তাতেই 
অবস্থিত, একথা ভুলে গিয়ে সে নিজেকে পৃথক সন্ভা বলে 
মনে করে। যেমন, এক কোটিপতি বাক্তির মূর্খ পুত্র পিতার 
থেকে পৃথক হয়ে নি বিশাল প্রাসাদের দু-চারটি ঘরে 
আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে মনে করে, খুব উন্নতি 


হয়েছে। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙ্গে, তখন তার সেই 
(কোটিপতির উত্তরাধিকারী হতে কোনো কিছুই আর 
অন্তরায়ের সৃষ্টি করে না। এই দৃষ্টিতেই ভগবান বলছেন 
যে, যখন তুমি এই ব্যষ্টি মন-বুদ্ধি আমাকে অপণ করবে 
| (যা স্বাভাবিকভাবেই আমার। কারণ আমিই সমষ্টি মন- 
বৃদ্ধির প্রভু), তখন স্বয়ং এ থেকে মুক্ত হয়ে (বাস্তবে প্রথম 
থেকেই আমার অংশ এবং আমাতে স্রিত হওয়ায়) 
নিঃসন্দেহে আমাতেই অবস্থান করবে। 

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পঞ্চ মহাভূত, 
মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই ভাবে আট ভাগে বি 
“অপরা (জড়) প্রকৃতি'র বর্ণনা করেছেন এবং পঞ্চম 
শ্লোকে এগুলি থেকে ভিন্ন তার জীবভৃতা পরা (চেতন) 
| প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। এই দুই প্রকুঁ শাবান ভাব 
নিজের বলে জানিয়েছেন । অতএব উভয়েরই প্রভু তিনি। 
জড় প্রকতির কাজ হওয়ায় “অপরা প্রকৃতি 
নিকৃষ্ট এবং চেতন পরমাস্থার অংশ হওয়ায় *পরা, 
প্রকৃতি" শ্রেষ্ঠ (সীতা ১৫।৭)। কিন্ট পরা প্রকৃতি (জীব) 
ভ্রমক্রমে অপরা প্রকৃতিকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে 
করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবতিত হয় 
(গীতা ১৩1২১)। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে নন- 
বুদ্ধি রূপ অপরা প্রকৃতি থেকে “আপন-ভাব" সরিয়ে 
সেগুলি আমার বলে মনে করবে, কারণ সেগুলি 
প্রকৃতপক্ষে আমারই। এইভাবে মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পণ 
করলে এগুলির সঙ্গে প্রমবশত মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর 
হবে এবং আমার সঙ্গে তোমার যে স্বতঃসিক্ধ নিতা-সম্থহ্দ 
তা অনুভূত হবে। 

ভগবদপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা 

কোনো বিশেষ সাধনার জোরে ভগবদ্প্রান্তি হয় না। 
কারণ ধ্যান ইত্যাদির সাধনা শরীর, মন, বুদ্ধি, বব 
দ্বারা হয়। শরীর-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃতিক হওয়ায়, 
সেগুলি জড় বন্ধু৷ ড় পদাথণগুলির সাহাযো চিন্ময় 
ভগবানকে জয় করা যায় না। কারণ প্রকৃতির সমস্ত পদার্থ 
একত্র হয়েও চিণ্রয় পরমাত্মার সমান কখনো হতে পারে 
না। 

সাংসারিক পদার্থ কর্ম (পুরুষাথ) করার দ্বারাই প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ; তাই সাধক মনে করে যে ভগবদ্গ্রাপ্তিও 
কমের দ্বারাই হবে। সেইজনা ভগবদ্প্রাপ্তির ব্যাপারেও সে 


শ্লোক ৮] সাধক -সঞ্জীবনী 851 
যে আমার করা সাধনার দ্বারাই ভগবান | সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে তবেই তার প্রতাক্ষ অনুস্থতি 
হবে। | হওয়া সম্ভব। তাই ভগবদ্্রাপ্তি জড়ঙ্বের সাহায্যে নয়, 

মনু-শতরপা, পার্বতী প্রভৃতি তপস্যার সাহাযোই : জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলে তবেই হয়ে থাকে। 
ইষ্টলাভ করেছেন-__ইতিহাস-পুরাণাদিতে এইপ্রকার সুতরাং যে সাধকগণ মনে করেন নিজসাধনার জোরে 
কাহিনী পড়ে বা শুনে সাধকের হৃদয়ে এমন প্রভাব পড়ে | ভগবদ্প্রাপ্তি করব, ভারা খুব ভুল করেন। সাধনার 
এবং তার ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে সাধনার দ্বারাই | সার্থকতা তো শুধুমাত্র জড়ত্রের আশ্রয় পরিত্যাগ করাতে 
ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু সাধনার দ্বারাই যে: থাকে এই রহসা না বুঝে সাধন-ভঙ্গনে মমত্ববোধ নিয়ে 
ভগবান জাত হবে এমন কোনো কথা নেই। তপস্যা তার আশ্রয় ধরে থাকলে সাধকের জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক 
ইত্যাদি সাধনার দ্বারা যেখানে ডগবদ্পরাপ্তি হয়েছে বলে | বজায় থেকে যায়। যতক্ষণ চিত্তে জড়তের প্রতি 
মনে হয়, সেখানেও জড়-এর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক | বিন্দুমাত্রও মমহ্ববোধ থাকে, ততক্ষণ ভগবদ্প্রাপ্তি হওয়া 
সর্বতোভাবে বিচ্ছিযা হওয়াতেই প্রাপ্তি-লাভ হয়ে থাকে, | কঠিন। তাই সাধকদের উচিত ভারা যেন সাধনার দ্বারা 
সাধনার ছারা নয়। সাধনার সার্থকতা হুল অসাধন (জড়ের ৷ জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করেন। 
সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক) পরিত্যাগ করা। ভগবান একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা সাধনার দ্বারাই 
সর্বদা সকলের স্বতঃপ্রাপ্ত কিন্তু জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া ৷ অতি সহজে জড়ন্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__অন-বুদ্ধি ভগবানের অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪-৫)। ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব হলেও 
অপরা প্রকৃতি ভগবানের থেকে পৃথক স্বভাবসম্পন্ন (জড় এবং পারিবর্তনশীল)। কিন্তু পরা প্রকৃতি (স্রীবাত্মা) ভগবানের 
থেকে পৃথক স্বভাবসম্পন্ন নয়। তাই ভগবানের সঙ্গে সাধর্া প্রকৃতির নয় বরং তা জীবের-ই (স্বয়ং-এর) “মম 
সাধর্মমাগতাঃ' (গীতা ১৪।২)। মন-বুদ্ধি হল প্রকৃতির স্বজাতীয় অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির অংশ, কিছু আমরা স্বয়ং 
ভগবানের । সুতরাং স্ব-স্বর্াপে এবং মন-বুদ্ধিতে জাতিগত ভিন্নতা আছে। আকর্ষণ এবং মিলন স্বজ্জাতীয়তেই হয়, 
বিজাতীয়তে হ্যা না-_ এই হল নিয়ম: তাই মন-বৃদ্ধি ভগবানে নিযুক্ত হতে পারে না, একমাত্র স্বয়ংই ভগবানে যুক্ত 
হতে সক্ষম। মন-বুদ্ধির সতত সন্তা মেনে নিলে সাধকদের প্রায়ই এই ভুল হয় যে, তারা স্বয়ং স্বতন্ত্র থেকে মন বুদ্ধিকে 
ভগবানে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। তবে প্রকৃত তথ্য হল যে স্বয়ংই ভগবানে নিয়োজিত হয়, মন-বুদ্ধি নয়। স্থয়ং 
যখন ভগবানে নিয়োজিত হয়, তখন মন-বুদ্ধি নিজে থেকেই বিদূরিত হয় অর্থাৎ তখন তাদের আর অস্তিহ থাকে 
তখন একমাত্র ভগবানই বিরাজ করেন। কারণ বাস্তবে মন-বুদ্ধির কোনো অস্তির ছিলই না, ভীবই এগুলিকে অস্তিত্থ 
প্রদান করে থাকে *যয়েদং ধার্যতে জগৎ (গীতা ৭1৫)» “মনঃখষ্ঠান্িয়াণি প্রকৃতিষ্থানি কর্ষতি' (গীতা ১৫।৭)। 
সেইজন্য গীতায় 'ময্যাসক্তমনাঃ’ (৭1১) "মন্মনা ভব" (৯৩৪১ ১৮1৬৫), *মধ্যাবেশ্য মনো যে মাম্‌’ (১৯1২), 
'মযোব মন আাধহস্থ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় (১২৮), “মচ্চিত্তঃ সততং ভব" (১৮1৫৭) ইত্যাদি পদে যে মন নিবিষ্ট 
করার কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা হল স্বয়ংকে ভগবানে নিয়োগ করার স্পায়। ভগবানে মন-বুদ্ধি নিয়োগ করলে 
প্রকৃতপক্ষে মন-বুদ্ধি যুক্ত হয় না কিন্তু স্বয়ং হয_“নিবসিষাসি ময্যেব কেন-না জীবের স্বভাবই হল যে যেখানে মন- 
বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় সেখানেই সে লিপ্ত থাকে। যেমন সৃচ যেস্থানে যায়, পিছন পিছন সুতোও সেইস্ানে মায়, তেমনই মন- 
বুদ্ধি যেখানে যায়, স্বয়ং ও সেইখানে যায়। সংসারকে অন্তিত্নসম্পন্ন মনে করে ও গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করায় মন বুদ্ধি সংসারে নিবিষ্ট হয় এবং সংসারে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হওয়ায় ডীবও নিজে সংসারে ব্যন্ত হয়ে থাকে। তাই 
জীবকে সংসার থেকে মুক্ত করার জনাই ভগবান মন-বুদ্ধি তাতে নিবিষ্ট করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। স্বর্ণকার যেমন 
সোনাকে, বিশুদ্ধ করার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাতে সোনার সঙ্গে থাকা বিজাতীয় পদার্থ পৃথক হয়ে যায় ও শুদ্ধ 
সোনার অবশেষ থাকে, তেমনই ভগবানে মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করার ফলে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক হয়ে স্বয়ং ভগবানে মিশে 
যায় অর্থাৎ শুধু ভগবানই থাকেন শ্্রীভাগবতে ভগবান বলেছেন__ 

বিষয়ান্‌ ্যায়তশ্চত্তং বিষয়েষু বিলজ্জতে ৷ মামনুন্মরতশ্চিন্তং মযোৰ প্রবিলীয়তে ॥ (১১।১৪।২৭) 


852 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১২ 

“বিষয়ের চিন্তা করলে মন বিষয়ে আবদ্ধ হয় আর আমাকে স্মরণ করলে মন আমাতে বিলীন হয় অর্থাৎ মনের আর 
কোনো অস্তিয্ন থাকে না।' 

অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করলে তা বিলীন হয়ে যায়, কারণ অপরা প্রকৃতি আসলে ভগবানেরষ্ট স্বভাব। 
ভগবানে বিলীন হওয়ায় মন-বৃদ্ধির আর কোনো পৃথক অস্তিষ্ট থাকে না, তখন শ্ডধু ভগবানই বিরাঙ্গ করেন 
“বাসুদেবঃ সর্বম্‌'। অন] কথায়, মন-বুদ্ধি সংসার থেকে তো অপসারিত হল কিন্তু ভগবানকে নিজের অন্তগত করতে 
পারল না, তাই তার আর গুথক অস্তিন্ব থাকে না, শুধু ভগবানই বিরাজ করেন। 

জানে স্বরূপ হল মুখা আর ভক্তিতে ভগবানই সুখা। তাই জানী স্বরূপে ভিত হন _-‘সমদুঃখসুখঃ স্বহ্বঃ' (জ্ীতা 
৯৪1২৪) আর ভক্ত ভগবানে ভিত হন__'নিৰাশিষাসি মযোৰ'। স্বকূপে ছিত হলে অখণ্ডরশ অনুভব হয় আব 
ভগবানে স্থিত হলে প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান অখণ্ডরসের অনুভব হয়। ভগবানে দিত হলে ভক্ত সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন 
করতে থাকেন (গীতা ৯1৩০), কারণ ত্র প্রথম থেকেই এই ভাব থাকে যে ভগবান সর্বব্যাসী। 

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবানে ক্রমশ সাধকের মন, পরে বুদ্ধি এবং সবশেষে স্বয়ং নিজেই নিবিষ্ট হয়, স্বয়ং 
নিবিষ্ট হলে অহং দূর হয়। 

মন প্রেমে মধু হয় আর বুদ্ধি শ্রন্ধাতে। ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হওয়ার তাৎপর্য হল-_ভগবানে প্রেম শ্রদ্ধা হওয়া 
অর্থাৎ জগৎ-সংসারে প্রিয়ভাব ও গুরুতর না থাকা, শুধু ভগবানেই প্রিয়ভাব ও গুরুত্ধবোধ হওয়া। 


সত ই এ 


অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি ছিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্তুং ধনপ্ায়।॥ ৯ ॥ 

[অথ (যদি ভুমি) : চিতম, ময়ি (চিন্ত আমাতে) : ছিরম্‌ (অচলভাবে) ; সমাধাতুম (ভির করতে) ; ন, শক্োমি, ততঃ 
(সক্ষম না হও, তাহলে) ; ধনপ্তায় ( হে ধনগ্য় !) ; অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগের সাহাযো তুমি) ; মাম্‌, আম হচ্ছ 
(আমাকে পাবার চেষ্টা কর।)] 

যদি তুমি আমাতে চিত্ত অচলভাবে স্থির (অর্পণ) করতে সক্ষম না হও, তাহলে হে ধনঞ্জয় ! 
অভ্যাসযোগের সাহাযো তুমি আমাকে পাবার চেষ্টা কর ॥ ৯ ॥ 

ব্যাখা "অথ চিত্তং সমাধাতুং ...... মামিচ্ছারুং | “অভ্যাসযোগ’। 

_‘চিস্ত" পদটির অর্থ এখানে কিন্তু এই | অভ্যাসের সঙ্গে যোগের সংযোগ না হলে সাধকের 
স্বোকেন আগের প্লোকটিতে বর্ণিত সাধনার সঙ্গে এর উদ্দেশ্য সংসারেই সীমাবন্ধ থাকে । উদ্দেশা সংসারের 
সম্পর্ক তাই এখানে “জিম পদচির অর্থ হিসাবে | থাকায় তাদের স্থী-পূত্র, ধন-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা, 

বৃদ্ধি” উভয়কে ধরাই যুক্তিসঙ্গত। সুস্কতা, অনুকূলতা ইত্যাদি নানা কামনা উৎপল হয়ে 
মান অর্জুনকে বলেছেন যে বদি তুমি তোমার মন ও | থাকে কামনাযুক্ত ব্যক্তির কাজকর্মের লক্ষ্যও (কখনো 
বুদ্ধি আমাতে অচঞ্চলভাবে স্থাপন করতে অসমর্থ হও । পুত্র, কখনো অর্থ, কখনো মান-মর্যাদা ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থাৎ অর্পণ করতে না পার, তাহলে | হয়ে থাকে (নীতা ২৪ ১)। তাহ এইরাপ ব্যক্তির ক্রিয়ার 
অভ্যাস যোগের সাহাযো আমাকে পাবার চেষ্টা কর। দ্বারা যোগ সিদ্ধ হয় না। যোগ তখনই হয় যখন 

“অভ্াস' এবং *অভাসযোগ’ দুটি আলাদা। কোনো | ক্রিয়ামাত্রেরই উদ্দেশা (খোয়) একমাত্র পরমাস্মা হয়। 
উদ্দেশো চিন্তকে বারংবার নিয়োগ করা হল “অভ্যাস সাধক যখন ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশা নিয়ে বারবার নাম- 
এবং “যোগ' বলা হয় সমন্কে। সমতা রেখে অভ্যাস | জপ ইতাদি করার চেষ্টা করেন, তখন তার মনে নানা 
করাই হল *অভ্যাসযোগ'। শুধুমাত্র ভগবদ্প্রান্তির | সংকল্প উৎপন্ন হতে থাকে। তাই সাধকের, ভগবদ্প্রাপ্তি 
উদ্দেশো কৃত ভজন, নাম-জপ কে বলা হয়: আমার একমাত্র উদ্দেশ এইরূপে দৃঢ়নিশ্চয় করে অনা 


শ্লোক ১০] সাধক-সন্ভীবনী 853 
সমস্ত সংকল্প থেকে বিরত হতে হয়। ভগবানেই অনন্য প্রেম জন্মায় এবং তিলি তখন আর 

“মামিচ্ছাপ্তুং” পদটির দ্বারা ভগবান ‘অভ্যাসযোগ'- | ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না। যখন 
কেই তার প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন বলে জানিয়েছেন। ভগবানের বিচ্ছেদ অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন ভগরানও 


আগের শ্লোকে ভগবান তাকে মন-বুদ্ধি অর্পণ করার 
কথা বলেছেন। এখন এই শ্লোকে অভ্যাগযোগের কথা 
বলেছেন। এর দার। এই ধারণা হতে পারে যে 
অভ্যাসযোগ হল ভগবানে মন -বুদ্ধি অর্পণ করার সাধনা 
প্রথমে অভ্যাসের সাহাযো মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ 
করতে হবে, তারপর ভগশবদ্প্রান্তি ঘটবে। কিন্তু সন-বুদ্ধি 
ভগবানে অর্পণ করলেই যে ভগবদপ্রাপ্তি হবে, এমন 
কোনো নিয়শ্চতা নেই। ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই 
যে, যদি তগবদ্প্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য হয় এবং উদ্দেশ্যের 
সঙ্গে সাধক অভিন্ন হয় তাহলে কেবল “অভ্যাস -এর 
দ্বারাই তার ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে । 

সাধক উবদপ্রাপ্তির উদ্দেশো বারংবার নাম- 
জপ, ভজন, কীর্তন, শ্রবণ ইত্যাদি করাতে থাকেন, তখন 
তার চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে এবং ভগবদ্গ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা 
জাগে । জাগতিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমগ্র লাভ হলে 
ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্জণ তীব্র হয়ে ওঠে। ভগবদপ্রাপ্তির 
আকাঙ্কা উীব্র হালে ভগবানের সঙ্গে নিলনের ব্যাকুলতা 
জেগে ওছে। এই ব্যাকুলতা তার অবশিষ্ট সাংসারিক 
আসক্তি এবং অনন্ত জন্মের পাপকে ভস্ম দেয়। 
সাংসারিক আসক্তি এবং পাপ নাশ হলে তার একমাত্র 


সেই ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না অর্থাৎ ডগবানও 
তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না এবং সেই ভক্তের 
ঈশ্বর লাভ হয়ে যায়। 

সাধকের ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলন্ন হবার কারণ হল এই 
যে তিনি ভগবানের বিচ্ছেদ সহা করে থাকেন। যদি তার 
ভগবানের বিচ্ছেদ অসহ্য বোধ হয় , তবে আর ভগবানের 
সঙ্গে মিলনের দেরি হবে না। ভগবানের দেশ, কাল, বস্তু, 
ব্যক্তি ইত্যাদি থেকে কোনো দূরত্ব নেই। সাধন যেখানে, 
ভগবানও সেখানেই থাকেন। আকুলতা কম 
হওয়ায় ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। সাংসারিক 
সুধভোগের আকাক্ক্ষার জনাই এমন ধারণা হয়ে থাকে যে 
ভগবদপ্রাপ্তি ভবিষ্যতে হবে। ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য যখনই 
তীব্র ব্যাকুলতা ও অধীরতা হয়, তখনই সুখভোগের 
আকাল্ল্ষা স্বতই নাশ হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্রই ভগবদ্‌ 
লাভ হয়। 

গোড়া থেকেই যদি সাধক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন যে আমাকে 
ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই হবে (তাতে লৌকিক দৃষ্টিতে কিছু 
হোক বা নাই হোক) তাহলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা 
ভক্তিযোগ-_যে কোনো উপায়েই অতি শীগ্রই ঈশ্বরলাভ 
করা সম্ভব। 


পরিশিষ্ট-ভাব__যষ্ট অধ্যায়ের ছাবিবশতম শ্লোকে শুধুমাত্র “অভ্যাসের' কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বলা 
হয়েছে ‘অভাসযোগের’ কণা" যার দ্থার্য কল্যাণ হয়? যদি শুধু অভ্যাস হয় আর তাতে যোগের সম্পর্ক না থাকে, তা 


হলে তাতে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্ত তাতে কল্যাণ হয় না। 
বিক্ষিপ্ত মনকে নিরোধ করার চেষ্টা অথবা মনকে বারংবার ভগবানে নিবিষ্ট করার প্রয়াস হল অভ্যাস। 


শর্ত হজ হর 


অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি 
মদর্থমপি 


মত্কর্মপরমো ভব। 


কর্মাণি কুর্বন সিদ্ধিমবান্সাসি ॥ ১০ ॥ 


[অভ্যাসে, অপি (অভ্ঞাসমোগে ৪) : অসমর্থ? অসি (অসমর্থ হও) ; মহকর্মপরম ভব (আমার জনা কর্মপরাযণ হও) : 


মদর্থন্‌ (আমার জনা) ; কর্মাণি (কর্ম) ; কুর্বণ, অপি (করতে থাকলেও) ; 


করবে।)] 


সিদ্ধি (সিদ্ধি) ; অবান্সাসি (লাভ 


যদি তুমি অভ্যাসঘোগেও্ অসমর্থ হও তবে আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করতে 


থাকলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে ॥ ১০ ॥ 
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ব্যাখা 'অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি  সহকর্ষপরমো | উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাধকের স্থিতি আর অন্য কোনো 
ভব' এখানে ‘অভ্যাসে’ পদটির অর্থ আগের (নবম) | স্থানে কী করে হতে পারে? 
স্লোকে বণিত “অভ্ঞাসযোগ"ই ধরতে হবে। গীতার একটি | ভগবান যেমন অষ্টম শ্লোকে মন-বুদ্ধি ঠাকে অর্পণ 
ধীতি হল যে আগে কথিত বিষয়টি পরে সংক্ষেপে বর্ণনা করার সাধনাকে ও নবম শ্লোকে অভ্যাসযোগের সাধনাকে 
করা হয়েছে। অষ্টন শ্লোকে ভগবান মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করার | তাকে প্রাপ্ত করার পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন, 
সাধনাকে নবম শ্লোকে পুনরায় “চিত সমাধাতুম’ পদটির | তেমনই ভগবান এইঙ্থানে 'মৎকর্মপরমো ভব" 
দ্বারা বলেছেন অর্থাৎ মন-বুদধি দুই-ই 'চিনতম্‌* পদটির | (কেবলমাত্র আমারই জন্য কর্মপরায়ণ হও)_ এই 
অন্তর্গত করেছেন। এইরূপ নবম শ্লোকে উদ্ধৃত সাধনাটিও তকে প্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন। 
“অভ্যাসযোগ’ পদটির জন্য এখানে (দশম শ্লোকে) ব্যবসাধী ব্যক্তি ব্যবসায় দ্বারা ধনলাভ করলে যেমন 
অভ্যাসে পদ উদ্ধৃত হয়েছে। | তার কর্মের উৎসাহ ও ধনলোভ বেড়ে চলে, তেমনই 
ভগবান বলেছেন যে, যদি তুমি পূর্বগ্লোকে বর্ণিত সাধক যখন ডগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করেন, তখন তার 
অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তাহলে আমার জনাই শুধু | মনেও ভগবপ্্রাপ্তির আকাঙ্গ্ষা এবং সাধনা করার 
কর্ম করে যাও। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম (বর্ণশ্রম ধর্ষানুসারে ৷ উৎসাহ বেড়ে যায় আকাক্ষা শ্তীব্র হলে যখন সাধকের 
শরীর নির্বাহ এবং জীবিকা সম্পর্কীয় লৌকিক এবং | ভগবানের বিচ্ছেদ অসহা হয়ে ওঠে, তখন সর্বত্র পরিপূর্ণ 
ভজন, ধ্যান, নাম-জ্ঞপ ইত্যাদি পারমার্থিক কর্ম) | জপ ভগবান ভার কাছে আর আত্মগোপন করে থাকতে 
সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের জন্য না করে একমাত্র পারেন না। ভগবান তখন কৃপা করে সাধককে তার প্রাপ্তি 
ভগবদ্প্রান্তির জনাই করা। যে কর্ম ভগবদ্প্রাপ্তির জনা করিয়ে দেন। সাধকের উদ্দেশ্য যদি ভগবদ্প্রাপ্তি করা হয় 
ভগবদ্নির্দেশানুযারী করা হয়, তাকে 'মৎকর্ম' বলা তাহলে সমন্ত ক্রিয়া তিনি ভগবানের জনাই করে থাকেন, 
হয়েছে। যেসব সাধক এইরাপ কর্মপরায়ণ, তাদের | অর্থাৎ বুদ্ধি, সামগ্রী, সামর্থ এবং সময় পুরোপুরি তিনি 
“মৎকর্মপরম' বলা হয়। যখন সাধকের নিজেরও ভগবদ্প্রাপ্ির উদ্দেশোই নিয়োগ করেন। এ ছাড়া তার 
ভগবানের সঙ্গে সম্ধধ্ধ থাকে এবং কর্মশুলিও ভগবানের | আৰ কীহ বা করার থাকতে পারে ? ভগবানও তার কাছে 
প্রীতাথে করা হয় তখনই মৎকর্মপরায়ণত্য সিন্ধ হয়। এর থেকে বেশি কিছু আশা করেন না। তাই তাকে নিজের 
সাধকের ধোয় যখন আর সংসার (ভোগ ও সংগ্রহ) প্রাপ্তি করিয়ে দেন। এর কারণ হল যে ভগবানকে কোনো 
নিষিদ্ধ ক্ৰিয়াকৰ্ম স্বতই দূরীভূত হয়। কারণ বিশেষ সাধনার জোরে পাওয়া যায় লা ভগবানের মহন্তবের 
নিষিদ্ধ কম করাতে সাংসারিক "কামনা" ই হল তেতু সামনে সমগ্র সৃষ্টি যখন মুলাহীন হয়ে পড়ে, কোনো এক 
5৭)। অতএব ভগবদ্প্রাপ্তি উদ্দেশা হওয়ায় | বাক্তির দ্বারা অর্পিত সীনিত বন্ধ বা সাধনার দারা ঈশ্বরের 
র সমস্ত ক্রিয়াই শান্তুবিহিত এবং ভগবদর্থে হয়ে মূল্যায়ণ করা কীরাপে সম্ভব ? তাই তার প্রাপ্তির জনা 
কে। ভগবান সাধকের কাছে মাত্র এইটুকু আশা করেন যে, 
“মদথমিপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবান্দাসি'_ভগবান | সাধক ভার পূর্ণ যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি তার প্রাপ্তিতে 
যে সাধনার কথা এই শ্লোকের পূর্বার্ধে 'মৎকর্মপরমো | নিয়োজিত করুন, নিজের জন্য যেন কিছুই না রাখেন 
ভব! পদাটর ছারা বলেছেন, সেই কথাই পুনরায় এই | এবং এই সমস্ত যোগাতা, সামরথাগুলি যেন নিজের বলেও 
পদটিতেও বলেছেন। পদটির ভাব হল যে, যদি পরমাস্থাই | মনে না করেন 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ অভ্যাসের থেকে ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করা সহজ্জ। কেন না অভ্যাস হল এমন ব্যাপার, যা 
বার বার চর্চা করতে হয়। কিছ কর্ম স্বতই হয়ে যায়, কারণ স্বভাবেই থাকে কর্মের প্রবণতা । নিজের জন্য কর্ম করলে 
মানুষ আবদ্ধ হয়__ 'কর্মণা বধাতে জন্তুঃ' কমশুলি ভগবানে অর্পণ করলে মানুষ সহঞ্জেই ভগবানকে লাভ করতে 


শ্লোক ১১] 
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সক্ষম হয় (গীতা ৯।২৭-২৮)। 


“সদর্থমপি’ পদটি তাৎপর্য হল, শুরু থেকেই ভগবানের জনা কর্ম করে যাওয়া। 


এ আক 


অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তৃং মদ্যোগমাশ্রিতঃ। 


সর্বকর্মফলত্যাগং 


ততঃ 


কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১৯ ॥ 


[অথ (যা? ভুমি) ; মদ্যোগম্‌ (আমার যোগের) ; আশ্রিতঃ (আশ্রিত থেকে) ; এতৎ অপি (এই সাধনগুলিও) : কর্তৃম, 
অশক্ত।, অসি (করতে অসমথ হও) ; ততঃ (তাহলে) ; মভায্মবান্‌ (মন এ ইন্দিয়কে সংযত করে) ; সর্বকর্মফলত্যাগম্‌ (সমস্ত 


কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ) ; কুরু (কর।)] 


যদি তুমি আমার যোগের (সমত্বের) আশ্রিত থেকে এইগুলিও (পর্বশ্লোকে কথিত সাধনগুলি) করতে 
অননর্থ হও তাহলে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সমস্ত কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥ 


ব্যাখ্যা_“অথৈতদপাশক্তোহসি কর্তৃং মদ্যোগ- 
মাশ্রিতঃ'_ আগের শ্লোকে ভগবান তার উদ্দেশ্যে সমস্ত 
কর্ম অর্পণ করে তাকে প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন এবং 
এখন এই শ্লোকে তিনি সমস্ত কর্মের ফল তাগরাপ 
সাধনার কথা বলেছেন; পূর্বহানে ভগবানের জনা সমস্ত 
কর্ম করায় ভক্তির গ্রাধানোর জন্য ওটিকে ‘ভক্তিযোগ’ 
বলা হয় এবং এইস্থাণে সবকর্মফলত্াাগে শুধুমাত্র 
ফলতাগেন প্রাধান্য থাকায় এটিকে 'কর্মযোগ" বলা হয়। 
এইবাগ ভশবদপ্রাপ্রির এই দুটিহ স্বতন্ত্র (পৃথক পৃথক) 
লাধন। 

এই শ্লোকে “মদ্যোগমাশ্রিতঃ পদটির সম্বন্ধ 
“অথৈতদপাশক্তোহসি’ কথাটির সঙ্গে মনে করাই চিক 
বলে মনে হয়। কারণ যদি এটির সন্বন্ম *সর্বকর্মফল- 
ত্যাগং কুরু' কথাটির সঙ্গে মনে করা হয়, তাহলে 
ভগবানের আশ্রয়ের প্রাধান্য থাকায় এটিও ‘ভক্তিযোগ’ 
হয়। এরূপ হলে দশম শ্লোকে কথিত ভক্তিযোগ-সাধন 
মক এর কোনো পার্থক্য থাকে না, কিন্তু ভগবান দশন ও 
একাদশ শ্লোকে ক্রমশ “ভক্তিযোগ’ এবং “কর্মযোগ' 
দুই ভিন্ন ভিন্ন সাধনার কথা জানাতে চেয়েছেন। 

দ্বিতীয়ত ভগবান এই ল্লোকে ‘যতায্মবান্‌’ (মন- 
বৃদ্ধি-ইন্দিয়াদিসহ শরীর বশকারী) পদ ব্যবহার 
করেছেন। কর্মযোগেই আত্মসং্যম করার বিশেষ 
প্রয়োছন। কারণ আয্মসংযন ব্যতিরেকে সর্বকর্মফল ত্যাগ 
করা অসম্তব। সেইজন19 “মদ্ঘোগমাশ্রিতঃ' পদটির 
সম্বন্ধ “অথৈভদপ্যশক্তোংসি'রই সঙ্গে বলে ম 
উচিত, সর্বকর্মফলত্যা করার নির্দেশের সঙ্গে নয়। 


যাদের ভগবানের ওপর তত বিশ্বাস নেই কিন্ব 
ভগবানের আজ্ঞায় অর্থাৎ দেশ বা সমাজের সেবা করার 
ওপরই বেশি বিশ্বাস, ভগবান তাদের জনাই এই শ্লোকে 
সবকর্মফলত্যাগরূপ সাধনার কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল 
ভারা যদি সমন্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করতে না পারেন 
আহলে ফলের ইচ্ছা (যেহেতু ফলের প্রাপ্তি ইচ্ছার অধীন 
নয়, অতএব ইচ্ছা পোষণ করা অযৌক্তিক) যেন 
পরিত্যাগ করেন--“কর্মণোবাধিকারন্ডে মা ফলেনু 
কদাচন' (দীতা ২।১৭)। ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে কর্তব্য- 
কর্ম করলে তাদের সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। 

“সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতায়বান্‌' 
কর্মযোগের সাধনে স্বভাবতই কর্মের আধিক্য থাকে 
কারণ যোগপ্রান্থিতে অনাসক্তভাবে কর্ম করাই এর হেতু 
বলে বলা হয়েছে (গীতা ৬1৩)। অতএব কর্মে ফলাসক্তি 
থাকলে আবদ্ধ হবার ভয় থাকে। তাই ‘যতান্মবান্‌” পদের 
দ্বারা ভগবান কর্মফলত্যাগের সাধনে মন ও ইন্ডরিয়াদির 
সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এটি লক্ষালীয় 
যে মন ও স্রল্িয় সংযত হলে তবেই অনায়াসে 
কর্মফলত্যাগ করা সন্তুব। সাধক যদি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় 
ইত্যাদির সংযম না করেন, তাহলে স্বতই তার 
চিন্তা হতে থাকে এবং তা থেকে তার বিষয়াসক্তি জন্মায়। 
ফলে তার পতন হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে (গীতা 
২।৬২-৬৩)। ত্যাগের উদ্দেশ থাকলে সাধক সহজেই 
মন ও ইন্দিয় সংযম করতে পারেন। 
বৰ্ণাশ্ৰম অনুযায়ী জীবিকা এবং শরীর-নির্বাহের জনা 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


শাস্তুবিহিত সমস্ত কর্ণগুলির বাচক। সর্বকর্মফল ত্যাগের 
অভিপ্রায় শ্বরূপত কর্মফল ত্যাগ না হয়ে কর্মফলে 
মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদির ত্যাগ 
বোঝায়। 

কর্মফল ত্যাগের সাধনে কর্মগুলি স্বরূপত 
(বাহ্যিকরাপে) পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়নি ; কারণ 
কর্মযোগে কর্ম কণা তো অত্যন্ত জরুরী (গীতা ৬।৩)। 
যেমন আগে বলা হয়েছে, প্রয়োজন হল কর্ম এবং তার 
কলে মমন্রবোধ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা 

কর্মযোগের সাধকদের কর্মহীন হওয়া উচিত নয়। 
কারণ কর্মফল ত্যাগের কথা শুনে সাধকগণ প্রায়ই মনে 


করে থাকেন যে, যখন আমার কিছুই পাবার নেই, তখন ! 


আর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কী ? সেইজন্য ভগবান 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের কথা 
বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 


-সাধকদের কর্ম বিরহিত হতে (কর্ম ত্যাগ করতে) নিষেধ 
করেছেন। 

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান সাত্বিক 
তগের লক্ষণ জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বরূপত কর্ম 
ভাগ নয়, কর্মের ফলাসক্তি ভাগ "সাত্বিক ত্যাগ’। 

ফলাসক্তি আগ করে কর্ম করতে থাকলে কর্ম করার 
বেগ প্রশমিত হয় এবং পূর্বের আসক্তি দূর হয়। ফলের 
আকাক্ষা না থাকায় কর্ম হতে সর্বতোভাবে সন্বন্ধ- 
বিচ্ছেদ হয় এবং নতুন করে আর কর্মীসক্তি জন্মায় না। 
সাধক কৃতকৃতা হন। পদার্থগুলিতে অনুরাগ, 
সাসক্তি, কামনা, মমতা, ফলেচ্ছা ইত্যাদিই ক্রিয়ার বেগ 
সৃষ্টি করে। এগুলি থাকলে হঠকারী হয়ে কর্ম আগ 
(ক্রিয়ার) বেগ প্রশমিত হয় না। 


“না তে সঙ্গোহন্তুক্মণি' | 
“তোমার যেন কর্ম না-করার আসক্তি না হয়'_এবং ! 


রাগ-দ্বেষ অপ্তরে বজায় থাকায় সাধকের প্রকৃতি 
পুনর্বার তাকে কর্মে নিয়োজিত করে। তাই রাগ-দ্বেষ 
পরিত্যাগ করে নিস্কামভাবে কর্ম করলেই ক্রিয়ার বেগ শান্ত 
হয়। 

যে সাধকদের সণ্ডণ-সাকার ভগবানে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা 
বাভক্তি নেই বরং ব্যবহারিক এবং লোকহিতকর কাজেই 
অধিক বিশ্বাস এবং আগ্রহ থাকে, ভাদের পক্ষে এই 
(সর্বকর্মফলত্যাগ-রাপ) সাধন অতান্ত উপযোগী। 

ভগবান যে যে স্থানে কর্মফল তাগের কথা বলেছেন, 
সেইসব স্থানে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা-ত্যাগের কথা ধরে 
নিতে হবে। কারণ তার মতে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা 
সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ কর্ম হতে সর্বতোভাবে 
সম্বন্ধ -বিচ্ছেদ হয় (গীতা ১৮।৬)। 

সমস্ত কর্মের ফল (ফলেচ্ছা) ত্যাগ ভগবন্প্রাপ্তির 
পৃথক সাধন। কর্মফল ত্যাগের দ্বারা বিষয়াসক্তি দূর হয়ে 
শান্তি (সাত্বিক সুখ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শান্তি উপভোগ 
না করলে (তাতে সুখবুদ্ধি করে আবদ্ধ না হলে), সেই 
শান্তি পরমতন্্রবোধ করিয়ে, তত্তের সঙ্গে অভিন্ন করে 
দেয়। 

একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চগতম শ্লোকে ভগবান সাধক 
ভক্তদের পাঁচটি লক্ষণের মধো একটি লক্ষণ ‘সঙ্গ-বর্জিত' 
(আসক্তিরহিত) বলে জানিয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান 
সমস্ত কর্মের ফল আগের কথা বলেছেন, যা সাংসারিক 
আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করলে তবেই সম্ভব হয়। 
ভগবান এই সর্বকর্মফলত্যাগের ফল যে তহুকালেই 
| পরমশাস্তি লাভ, তা এই অধ্যায়েরই দ্বাদশ শ্লোকে 
বলেছেন। সুতরাং এটি বুঝতে হবে যে শুধুবাত্র আসক্তি 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেও পরমশান্তি বা ভগবদ্‌- 
| প্রাপ্তি হয়। 


he রলজ। যদি সর্বতোভাবে ভগবানের জন্য কর্ম করতে সক্ষম না হন, তাহলে তার ফলোচ্ছা পরিত্যাগ 


করে কন করা উচিত, কারণ ফলেচ্ছাই বন্ধনের কারণ": 


‘ফলে সক্তো নিবধাতে" (গীতা ৫1১২)। 


LAE ME 


সহজ ভগবান অয় লোক থেকে একাদশ হোক পথা একটি সাধনার অসম হলে রিতীয, তীয় সাধনার 
অনাথ হুল তেতীয এবং তীয় সাধনার অসম হলে সুভ সাধনার কথা বলেছেন। এতে সংশয় হতে পারে বে 
সবর্শেকো উৈলিছিত দিবক্মিইত্লত্যোগ “কপ সাধন কি সব খেকে শ্রেণীর সাধনা 9 কারগা এটি সবর্পেবে বলা হয়েছে 
এবাং ভঙগবানা এর (সিবজ্মহ্জ ত্যাগ করার) কোনো ফুলের কথা জানানানী। এই সংশয় ?র করে ভগবান সর্ব 
কমাফ্লত্যাগলাপ' সাধনে সোল বলে জ্যানীরেছেন এবং তার ফলও জানিয়েছেন 


শ্লোক ১৯] 


সাধক-সপ্ভীবলী 


শ্রোয়ো হি জানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানান্ধ্যানং বিশিষ্যতে। 


ধ্যানাৎ 


কর্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ৷ ১২ ॥ 


[অলাসাৎ (অভ্যাসের থেকে) ; জ্ঞানম্‌, শ্রেয়ঃ(শাস্রুজ্জান হরে) ; জ্ঞানাৎ (শন্দ্জান থেকে); ধ্যানম্‌ বিশিষাতে (ধান 
শ্রেষ্ঠ) : ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) ; কর্মফলত্যাগঃ (সমন্ত কর্মফল আগ শ্রেষ্ট) ; ছি তাগাৎ (ত্যাগের দ্বারা) ; অনন্তরন্‌ 


(অদিরে) ; শান্ধিঃ (পরম শাস্তি লাভ হয়।)] 


অভ্যাসের থেকে শান্ু্ান শ্রেষ্ঠ, শান্জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ট, ধ্যানের থেকে সমন্ত কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। 
কারণ কর্মফল ত্যাগের সাহায্যে অচিরাং পরম শান্তি লাভ হয়॥ ১২ ॥ 


ব্যাখ্যা-[ভগবান অষ্টম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক 
পর্যন্ত এক একটি সাধনায় অসমর্থ হলে ক্রমশ 
সমপপযোগা, অভ্যাসযোগ, ভগবদর্থ কর্ম এবং কর্মফল 
আগ্গ__এহ চারপ্রকার সাধনার কথা জ্বানিয়েছেন। এর 
দ্বারা মনে হতে পারে যে প্রথম সাধনটির থেকে পরবর্তী 
সাধনটি অপেক্ষাকৃত গৌণ এবং সবশেষে বর্ণিত কর্মফল 
ত্যাগের সাধনা সব পেকে নিন্মমানের। এইরূপ ধারণা 
জশ্মাবার কারণ এই যে প্রথমোক্ত তিনটি সাধনায় ভগবদ্‌- 
প্রাপ্তকপ ফলের কথা (*নিবসিষ্যসি ময্যেব', 
“মানিচ্ছাপ্তুং' ও সিদ্ধিমবান্সাসি এই পদগুলির দ্বারা) 
একই সঙ্গে বা হয়েছে। কিনু একাদশ ক্লোকে যেখানে 
কর্মফল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার 
ফল হিসাবে ভগ্বদ্প্রাপ্তির কথা বলা হয়নি। 

উপরিউক্ত ধারণাগুলি দূর করার জানাই এই দ্বাদশ 
শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে। এতে ভগবান কর্মফল 
আগ করাকে শ্রেষ্ট ও অচিরেই পরম শান্তি প্রদানকারী বলে 
জানিয়েছেন, যাতে কেউ এই চতুর্থ সাধনকে নিন শ্রেণীর 
না মনে করেন। কারণ এই সাধনায় জাসক্তি+ মমতা এবং 
ফলেচ্ছা তাগ করার প্রাধান্য থাকায়, যে তত্ত্বের প্রাপ্তি 
সনপণযোগ, অভ্যাসযোগ এবং ভগশববদর্থ কর্ম করলে হয় 
ঠিক সেই ততই কর্মফল ত্যাগ দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়। 

উপরিউন্ত চারটি সাধনার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীনভাবে ভগবদপ্রাপ্তি করা সন্তব। সাধকদের রুচি, 
বিশ্বাস এবং যোগ্যতায় পার্থকা থাকার জনাই ভগবান 
অষ্টম থেকে একাদশ ক্লোক পথন্ত পৃথক পৃথক সাধনার 
কথা বলেছেন। 

কর্মফল ত্ঞাগের ফল (ভগবদ্প্রাপ্তি) পৃথকভাবে দ্বাদশ 
শ্লোকে বলার তাৎপর্য এই যে সমর্পণযোগ, অভ্যাসযোগ 
এবং ভগবদর্ণে কর্ম করলে যে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় এটি 
সুপ্রচলিত সিদ্ধান্ত । কিন্তু কর্মফল ত্যাগ দ্বারাও যে ভগবদ্‌- 


প্রাপ্তি হয়, তা তত প্রচলিত নয়। তাই প্রচলিত সাধনের 
থেকে এটির শ্রেষ্ঠর জানাবার জনা দ্বাদশ শ্লোকটি বলা 
হয়েছে এবং এতে কর্মফলত্যাগের ফল চিহ্নিত করা 
যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয়।] 

শ্রেয়া হি আানমভ্যাসাৎ"_ মহর্ষি পাতগ্ললি 
বলেছেন যে__'তত্র স্থিতো যর্রোহভ্যাসঃ।” (যোগদর্শন 
১1১৩) অর্থাৎ কোনো একটি বিষয়ে স্থিতি (স্থিরতা) 
প্রাপ্ত করার জনা বারবার চেষ্টা করাকে বলা হয় “অভ্যাস'। 

এই শ্োকে ‘অভ্যাস’ শব্দটি শুধু অভ্যাসরূপ ক্রিয়ার 
বাচক, অভ্যাসযোগের বাচক নয়। কারণ এই (প্রাণায়াম, 
মনোণিগ্রহ ইত্যাদি) অভ্যাসে শান্্রজান বা ধ্যানের উল্লেখ 
নেই এবং কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগের কথাও বলা হয়নি। 
জড়ঙ্কের থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন হলেই যোগ হয়, কিন্তু 
উপরিউক্ত অভাস*ুলিতে জড়ের (শরীর, ইন্দিয়াদি, মন 
ও বুদ্ধির) আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। 

‘জ্ঞান’ শব্দের অর্থ এখানে শাস্্জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান নয়। 
কারণ হল তত্রঙ্জান সকল সাধনার ফল। তাই এখানে যে 
জ্ঞানের অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, সেই জ্ঞানে 
অভ্যাসও নেই, ধ্যানও নেই বা কর্মফল ত্যাগ্গও নেই? যে 
অভ্যাসে জ্ঞান নেই, ধ্যান নেই বা কর্মফল ত্যাগও নেই 
সেইরূপ অভ্যাস অপেক্ষা উপরিউক্ত জ্ঞানই শ্রেষ্ট। 

শান্জাধায়ন এবং সৎসঙ্গের সাহাযো আধ্যাত্মিক বিষয় 
শুধু শেখা হল, কিনু প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্ব অনুভব করার জন্য 
ধ্যান, অভ্যাস বা কর্মফল ত্যাগললাপ কোনো সাধনাহ না 
করা-_এরাপ শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যার জন্য এখানে 
“জ্ঞানম্‌' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই জ্ঞান উপরিউক্ত 
অভ্যাসের থেকে শ্রেষ্ট বলার অর্থ হল যে আধ্যাত্মিক 
জ্রানরহিত অভ্যাস ভগবদপ্রাপ্তিতে তত সহায়ক হয় না, 
যত অভ্যাসরহিত জ্ঞান সহায়ক হয়। কারণ জ্ঞানের 
সাহাযো ভঙগনদ্প্রাপ্তির অভিলাষ জাগ্রত হতে পারে, যার 
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দ্বারা সাংসারিক আকর্ষণ যতটা কাটানো সম্ভব হয় ততটা 
শুধু অভ্যাসের ছারা হয় না। 

শুধুমাত্র মনের একাগ্রতারূপ ক্রিয়ার বাচক, ধ্যানযোগের 
বাচক নয়। এই ধ্যানে শান্তঞ্জান ও কর্মফল ত্যাগ নেই। এই 
ধ্যান সেই জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে-জ্ঞানে অভ্যাস, 
ধ্যান এবং কর্মফল আগ নেই। কারণ ধ্যানের সাহাবে৷ মল 
নিয়ন্ত্রিত হয়, কিছ শুধুমাত্র শান্তর জ্ঞানে মন নিয়ন্ত্রিত হয় 
না। তাই মন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ধ্যানের দ্বারা যে শক্তি 
সঞ্চিত হয়, শুদ্রপ শাস্ত্রচ্মানে হয় না। সাধক যদি সেই 
শক্তির সদ্বাবহার করে পরমাস্মার দিকে অগ্রসর হতে 
চান, তবে তার যে সুবিধা হয়, শান্তুবানীদের তা হয় না। 
এর সঙ্গেই ধ্যানকারী সাধকদের (যদি ভারা শাস্ত্রাধ্যয়ন 
করেন, তাহলে) মন একাগ্র হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান অতি 
সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্ত শুধু শান্্-অধ্যয়নকারী 
সাধকের (ইচ্ছা থাকলেও) মনের চঞ্চলতার জন্য ধ্যানে 
“মগ্র হতে আয়াস বোধ হয় (বর্তমান সময়েও শান্ত 
অধায়নকারী যত দেখা যায়, মনকে একাগ্র করার 
উদ্োগকারী! তত দেখা যায় না)। 

“ধ্যানাৎকর্মফলতাগঃ' জ্ঞান ও কর্মফল ত্যাগ- 
রহিত “ধ্যানের' থেকে জ্ঞান ও ধ্যানবর্জিত “কর্মফল 
আগ? শ্রে্ঠ। কর্মফল ত্যাগের অর্থ এখানে কর্ম এবং 
কর্মফল স্বরূপত ত্যাগ করার কথা নয়, এখানে বলা 
হয়েছে কর্ম এবং তার ফলে মমইবোধ, আসক্তি ও কামনা 
তাগ করার কথা। 

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সকল বন্ুই হল “কর্মফল'। 
প্রতি আসক্তি আগ করাই হল সমস্ত কর্মের ফল 
ত্যাগ করা। 

কে আসক্তি এবং ফলেচ্ছাই সংসারের বন্ধনের মূল 
আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকলে কর্মফলত্যাগী 
নহজেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। 
শবার, ইন্দিয়াদি, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, সামর্থ্য, পদার্থ 
ইত্যাদি যা কিছু মানুষের থাকে, সে সব কোনো কিছুই তার 
ব্যক্তিগত নয়, সমস্ত প্রকৃতি থেকে আহরিত। তাই 
কর্মফলত্াগী অর্থাৎ কর্মযোগী সেইসব সামগ্রী নিজস্ব বা 
নিজের জনা মনে না করে জগতেরই সেবায় নিল্তামভাবে 
নিয়োজিত করেন। এইভাবে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলির (জড় 
বন্তর) প্রবাহ সংসারের (ছড়ের) দিকে করলে তার | 


আনেন সঙ্গে সর্বতোভাবে সন্থপ্ষ হেল হয়ে যায় এবং 
পরমাস্থার সঙ্গে তার স্বাভাবিক ও নিতাসিদ্ধ সন্বস্থা অনুভূত 
হয়। তাই কর্মযোগীর আর পুথকৃভাবে ধান করার 
প্রয়োজন হয় না। যদি তিনি ধ্যানস্ক হতে চান, কোনো 
সাংসারিক কামনা না থাকায় তিনি সহজেই ধ্যানস্ হতে 
পারেন, কিন্তু সকামভাব থাকায় সাধারণ সাধকদের ধ্যানে 
মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হয়। 

গীতার যষ্ট অধ্যায়ে (ধ্যানযোগোর প্রকরণে) ভগবান 
বলেছেন যে, ধ্যানের অভ্যাস করতে করতে শেষকালে 
সাধকের চিন্ত যখন একমাত্র পরমাত্মাতেই উত্তমরূপে স্থিত 
হয়, তশন তিনি সমন্ত কামনা বহিত হন এবং চিত্ত নিব 
হলে তিনি স্বয়ং পরমাস্ততত্বরে স্থিতিলাভ করেন 
(৬।১১৮-৯০)। কিন্তু কর্মযোগী সমস্ত কামনা পরিত্যাগ 
করে অচিরাৎ স্বয়ং পরমাস্তরতত্ধে ভিত হন (শীতা 
২)২৫)। কারণ ধ্যানে চিন্ত পরমাস্মাতে স্থাপন করা হয়, 
তাই এতে চিত্তের (জনড বস্তুর) আশ্রয় থাকায় চিত্তের (জড় 
বস্তুর) সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্ত 
কর্মযোগে মমতা ও কামনা ত্যাগ করা হয়, এগুলি আগের 
সঙ্গে সঙ্গে চিন্তের (জড় বস্তুর) সম্পর্কও স্বতই বর্জন হয়। 
তাই পরিণামে সমভাবে পরমাত্মতন্ত প্রাপ্তি হলেও 
ধ্যানাভাসকারী সাধকদের ধোয়তে চিন্ত নিবিষ্ট করতে 
অসুবিধা হয় এবং তাদের বিন্সস্থে পরমাস্মতত্রের উপলব্ধি 
হয়। কিন্ত কর্মযোগীর সহজে ও শীঘ্র পরমাত্মতত্তর 
হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধ্যানের থেকে কর্ময্যেশের 
সাধন শ্রেষ্ঠ । 

কর্মযোগের মূল ঘগ্তু হল নিজের কিছুই নয়, নিজের 
জনা কিছুই চাই না, নিজের জন্য কিছু না করা। যার জন্য 
সব সাধনের থেকে এই সাধনটি অতি বিশিষ্ট 
“কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (গীতা ৫।২)। 

“তআগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'_এখানে 'তাগাৎ” পদটি 
“কর্মফলত্যাগে'র জনা ব্যবহৃত হয়েছে। জাগের স্বরূপ 
বিশেষভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে। যা নিজ স্বরূপ, 
তা আগ কলা যা না এবং যার সঙ্গে কোলো সম্পর্ক নেই, 
তাকেও আগ করা যায় না। যেমন, নিজ স্বরূপ হওয়ায় 
সূর্য থেকে তার দীপ্তি (প্রকাশ্মানতা) এবং তাপ পৃথক 
করা যায় না এবং যা পৃথক করা যায় না, তা ত্যাগ করা 
অসম্ভব। এর বিপরীত হল মে, নিজ স্বরূপ না হওয়ায় 
এগুলির পৃথকীকরণ বা ত্যাগ নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ। তাই 
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প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ তারই হয়, যা নিজের নয় অথচ 
হরমবশত শি রি বলে মনে করা হয়। 

ভীব স্বয়ং চেতন ও অবিনাশী এবং জগৎ-সংসার 
জড় ও বিনাশশীল। ভ্রীব ভ্রমবশত (নিজ অংশী 
পরমাস্মাকে ভুলে) বিজাতীয় জগৎ-সংসারকে নিজের 
বলে মনে করে। সুতরাং জগতের সঙ্গে এই মনে করা 
সম্পর্ক আগ বরা প্রয়োজন। 

তাগ অসীম। সংসারের সম্পর্কে লীমাবন্ধতা থাকে, 
স্ব সংসারে ত্যাগের (সম্বন্ধ -বিচ্ছেদের) সীমা থাকে 
না। অর্থাৎ যেসব বন্ধুর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করি, 
সেশুলি সীমিত কিন্তু যে ত্যাগ করা হয় তা অস্ীম। ত্যাগ 
স্থারাই পরনাস্মৃতন্র প্রাপ্তি হয়। পরমাস্মতত্ব প্রাপ্তিও অসীম 


হয়, কারণ গরমাস্মতত্ব দেশ, কাল, বন্থ, বাক্তি ইত্যাদির | 


লীমারহিত (অসীম)। প্রীমিত বন্ধসমূহের মোহে এই 
ভঙ্ীম পরমাত্মতন্্ অনুভূত হয় না। 

“কর্মফলত্যাগ’ করলে সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সন্বন্ধের তা হয়ে যায়। তাই এইস্কানে “আগাৎ’ পদটি 
কর্ম এবং তার ফলের (সংসারের) সঙ্গে ভ্রমবশত মেনে 
নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করার অর্থে বাবজত। এটিই ত্যাগের 
প্রকত স্বরাপ। 

আগের অন্তর্গত জপ, ভঙ্দন, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির 
ফল ভাগও বুঝতে হবে । কারণ জপ, ভজন, ধ্যান, সমাধি 
যতক্ষণ নিজের জন্য করা হয় ততক্ষণ ব্যক্তিত্ব বজায় 
থাকায় বন্ধনদশা বজায় থাকে। তাই নিজের জন্য করা 
শান, জপ, সমাধি ইত্যাদিও বহ্ধন। অতএব কোনো 
ক্রিয়াতে নিজের কোনো আকাক্ক্ষা না রাখাই হল “ত্যাগ?। 
প্রকৃত ত্যাগে আগ-বৃদ্তি থেকেও সম্বন্ধ -বিচ্ছি্ন হয়। 

“শান্তিঃ' পদটির অর্থ হল পরমশান্তি প্রাপ্ত করা, একেই 
ভগবদপ্রাপ্তি বলা হয়। 

অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যান এই তিনটি সাধনের মধো 
বনত কর্মফলত্যাগ-করূপ সাধনই শ্রেষ্ঠ । সাধকের মনে 
যতক্ষণ ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ তিনি (জড়বস্তর 
আশ্রিত থাকায়) যুক্ত হন না (গীতা ৫।১২)। তাই 
ফলাসক্তি আগের প্রয়োজন অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান এই 
তিনটি সাধনাতেই আছে। জড়বস্থ অর্থাৎ উৎপত্তি- 
বিনাশশীল বন্তগুলির সম্পর্কই অশান্তির মূল কারণ। 
কমফলত্যাগ অর্থাৎ কর্মযোগের প্রারপ্তেই কর্ম এবং তার 
ফলে আসক্তি ত্যাগ করা হয় (গীতা ৫।১২)। তাই 


জড়বস্তুর সঙ্গে সন্বন্ধ লা থাকায় কর্মযোগী শীঘ্রই পরনশাস্তি 
প্রাপ্ত হন (গীতা ৫1১২)। 


কর্মফল ত্যাগ-সন্ন্ধীয় বিশেষ কথা 


“কর্মফলত্যাগ' কর্মমোশোরই অপর নাম, কারণ 
কর্মযোগে ‘ক্মফলত্যাগ 'হ নুখ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার 
হয়ে আসার অনেক আগেই এই কর্মযোগ লুপ্ত-প্রাঘ হয়ে 
গিয়েছিল (গীতা ৪1২)। অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভগবান 
কৃপাপরবশ হয়ে পুনরায় এটি প্রকটিত করেছেন (গীতা 
৪1৩)। ভগবান এটি প্রকটিত করে যে কোনো 
পরিস্থিতিতে গ্রতোক মানুষকে কল্যাণের অধিকার প্রদান 
করেছেন, না হলে অধ্যাস্থাপথের বিষয়ে কখনো একথা 
ভাবাই সপ্তব ছিল না যে একান্তে না থেকে, কর্মভাগ না 
করে, বস্তুসমূহ পরিত্যাগ লা করে, আত্বীয়স্বজন ত্যাগ না 
করে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজ কল্যাণ সাধন 
করতে সক্ষম! 

কর্মযোগে ফলাসক্তি আগ করাই প্রধান কর্তবা। 
সুস্থতা অসুস্থতা, ধনবস্তা-নির্ধনতা, মান-অপমান, 
স্তৃতি-নিন্দা ইত্যাদি সমস্ত অনুকৃশ-প্রতিকূল পরিস্থিতি 
কর্মের ফলরূপে উপস্থিত হয়। এগুলির প্রতি রাগ বা দ্বেষ 
থাকলে কখনো পরমায্মাকে লাভ করা যায় না (গীতা 
২1৪২-৪৪)। 

উৎপন্ন -হওয়া বস্তুমাত্রহ হল কর্মফল। ফল হিসাবে যা 
পাওয়া গেছে তা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ যখন কমই 
চিরস্থায়ী নয়, তখন তার থেকে উদ্ভৃত ফল চিরছ্বায়ী হবে 
কীপ্রকারে ? সুতরাং সেগুলিতে আসক্তি ও নমন্ববোধ 
রাখাই হল ভুল। যে ফল কখনো প্রাপ্ত হয়নি, তা কামনা 
করাও ভুল। অতএব কর্মযোগের মূল হল ফলাসক্তি ত্যাগ। 

কর্মযোগে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে আর শরীরাদি জড়- 
পদার্থ ছাড়া ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া সন্তবপর নয়, তাই কর্ম 
এবং তার ফল হুতে মুক্তি লাভ করা কঠিন বলে মনে হয়। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত কর্মসাম্ী (শরীরাদি ভড-পদার্থ)- 
গুলিকে নিজের ও নিজের জনা মনে করলেই ফলাসক্তি 
ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পডডে। শরীরাদি প্রাপ্ত সামগ্রীতে 
কোনো আসক্তি না রেখে কর্তব্য-কর্ম করে গেলে 
পরমাত্ার প্রাপ্তি হয় (গীতা ৩।১৯)। প্রকৃতপক্ষে 
ক্রিয়াগুলি বন্ধানকারক নয়, বন্ধনের মূল হেতু হল কামনা 
ও ফলাসক্তি। কামনা এবং ফলাসক্তি দূর হলে সমস্থ কমই 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[জব্যায় ১২. 


অকর্ম হয়ে ওঠে (গীতা ৪1১৯-২৩)। | 

ভগবান কর্মযোগকে কর্মসন্যাসের থেকেও শ্রেষ্ট বলে 
জানিয়েছেন (গীতা ৫1২)। ভগবানের মতে কর্ম স্বরূপত | 
(বাহিকভাবে) ত্যাগ করেন যে ব্যক্তি, তিনি সন্যাসী নন। | 
বরং কর্মফলের প্রত্যাশা না রেখে কর্তব্য করেন যে 
কর্মযোগী, তিনিই প্রকৃত সগ্যাসী (গীতা ৬।১)। আসক্তি- 
বর্জিত কর্মযোগী সকল সংকল্পমুন্ত হয়ে অনায়াসে 
যোগারাচ হন (গীতা ৬।৪)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কর্ম 
এবং তার ফলগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করে 
সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে 
পাপভোগই করে থাকেন (গীতা ৩1১৩)। সুতরাং 
ফলাসক্তিই জগতে বন্ধনের প্রধান কারণ_ “ফলে সক্তো 
নিবধ্যতে’ (গীতা ৫।১২)। এটি ত্যাগ করাই হল প্রকৃত | 
ত্যাগ ( ১৮1১১)। 

ফলাসক্তি ত্যাগের ওপর গীতা যত জোর দেয় তত 
আর কোনো সাধনার ওপর দেয় না। অন্যান্য সাধনার কথা 
“বৰ্ণনা করার সময়ও কর্মফল ত্যাগের কথা তার সঙ্গে বলা 
হয়েছে। ভগবানের নত অনুযায়ী ত্যাগ তাকেই বলা হয়, 
যখন নিষ্কামভাবে নিঞ্জের কর্তবা পালন করা হয় এবং 
ফলে কোনোপ্রকার আসক্তি না থাকে (গীতা ১৮1৬)। 
অতি উত্তম কর্মেও যেন আসক্তি না থাকে এবং অত্যন্ত 
সাধারণ কর্মে যেন কধলো দ্বেষ না হয়। কারণ কর্ম 
উৎপন্ন হয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু তার থেকে বে আসক্তি | 


নিতাপ্রাপ্ত পরমাস্মার অনুভূতি হয়, প্রাপ্তি হয় না। 
যেখানে “পরমাস্মার প্রাপ্তির” কথা বলা হয়েছে, সেখানে 
এর অর্থ নিতাপ্রাপ্ডের অনুভবই মলে করা উচিত। সেই 
প্রাপ্তি সাধনার ছানা হয় না, বরং জড়হ ত্যাগের দ্বারাই 
হয়। মমননবোধ, কামনা এবং আসক্তিহ হল ছড়তা। 
শরীর, মন, ইন্দিয়াদি পদার্থ ইত্যাদিতে ‘আনি’ বা 
“আমার' মনোভাব পোষণ করাই হল জড়ত্ব। জ্ঞান, 
অভ্যাস, ধ্যান, তপ ইত্যাদি সাধনা করতে করতে যখন 
জড়ৱের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়, তখনই নিত্যপ্রাপ্ত 
পরমাস্মার অনুভব হয়। কর্মফল ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ 
কর্মযোগ্ে যত সহজে জড় তা করা সম্ভব হয়, জ্ঞান, 
অভ্যাস, ধ্যান, তপ ইত্যাদির সাহায্যে তত নয়। কারণ 
জ্ঞানাদি সাধনাতে শরীরাদির নিজের জড়ত্ের (শরীর, 
নন, বৃদ্ধি, রব) সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে। 
এই সাধনগুলির লক্ষ্য পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় একসময় 
সাফল্য আসে বটে কিন্ত তাতে বিলম্ব ঘটে এবং তা 
কষ্টসাধ্য হয়। কির কর্মোগ্েরপ্রারন্তেই লক্ষ্য থাকে জড় 
আগ করার দিকে। জড়তের সঙ্গে সম্পর্কই নিতাগ্রাপ্ত 
পরমাস্মার অনুভূতিতে প্রধান বাধা এই তত্র অনা সাধনে 
স্পষ্টভাবে বোঝা যায় লা। 

সাধক যখন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করেন যে তিনি কখনো 
কোনো পরিষ্টিতিতে মন, বাকা অথবা ক্রিয়ার দ্বারা চুরি, 
মিথ্যা, বাডিচার, হিংসা, ছল, কপট, অভক্ষ্য-ভক্ষণ 


এবং দ্বেষ উৎপন হয়, তা বন্ধনের হেতু হয়। অপরপক্ষে ৷ ইত্যাদি শান্দর-বিরুদ্ধ কর্ম করবেন না, তখন তার ছারা 


অহং -ভাব ও রাগ-দ্বেষবর্জিত মানুষের সন্মুখে যদি সমস্ত 
প্রাণীর সংহাররাপ কর্তবা-কর্মও এসে উপস্থিত হয়, | 


ক্ষতই বিহিত কর্ম হয়ে থাকে। 
সাধকের নিষিদ্ধ কর্ম আগ করাই লক্ষা হওয়া উচিত, 


তাহলেও তিনি তার দ্বারা আবদ্ধ হন না (গীতা বিহিত কর্ম করার নয়। কারণ সাধক যদি বিহিত কর্ম করা 
১৮।১৭)। সেইজনা ভগবান এই “কর্মকলত্যাগ"-কে | স্থির করে, তাহলে তাতে বিহিত কর্ম করার অহংকার 
তপ, জ্ঞান, কম, অভ্যাস, ধ্যান ইত্যাদি সাধনগুলি থেকে | জন্মায়, যাতে সাধকের *অহং" স্থিত থাকে। বিহিত কর্ম 
শর্ট বলে জানিয়েছেন। অন্য সাধনপ্তলিতে ক্রিয়াগুলিকে | করার অভিমান থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হয়ে থাকে। কিন্ত 
মি বলেই বোধ হয় কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ দেখা যায় | ‘আমি নিষিদ্ধ কাজ করব না" এই নিষেধাত্মক স্কিরতায় 
না এবং তা শ্রমসাধ্যও বটে। কিন্তু ফলাসক্তি ত্যাগ করতে | কোনো যোগ্যতা, সামর্থ্যের অপেক্ষা না থাকায় সাধকের 
পারলে কোনো নতুন কর্ম ও করতে হয় না বা আশ্রম, দেশ | মনে কোনো অহংকার দেখা দেয় না। নিষিদ্ধ কর্ম আগেও 
ইত্যাদি পরিবর্তন করার প্রয়োজনও হয় না। সাধক মুর্খতাবশত অহংকার হতে পারে। অহংকারের উদ্দ্রেক 
যেখানে থাকেন, যা কিছু করেন, যে পরিস্থিতিতে | হলে বিচার করতে হয় যে, যা করা উচিত নয়, তা না 
থাকেন, তাতেই (ফলাসক্তি আগের সাহায্যে) অতি | কৰায় বিশেষত্ব কিছু নেই। কিছু করলেই তার থেকে 
সহজে নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারেন। ফলের সম্তাবনা থাকে । যখন কোনো কিছু করা হয় না, 
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শুধুমাত্র নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করা হয়েছে”? তখন ফলের | 
সন্তাবনা থাকে না। সুতরাং কোনো কিছু করার! 
অহংকার না থাকলে ফলাসক্তি স্বতই পরিতান্ত হয়। আর 
ফলাসক্তি না থাকায় শান্তিলাভ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে থাকে। 


সাধন-সন্বন্ধীয় বিশেষ কথা 


ভগবান নবম, দশম এবং একাদশ শ্লোকে যে তিনটি 
সাধনার (অভ্যাসযোগ, ওখবদর্থ-কর্ম এবং কর্মফল 
আগ) কথা ক্ৰমশ জা , বিচার করলে দেখা যায় 
যে সেগুলির মধ্যে (কর্মফল ত্যাশা বাদ দিয়ে) প্রত্যেক 
সাধনেই শেষ দুটি সাধন অন্তনিহিত রয়েছে, যেমন, (১) 
অভ্যাসযোগে ভগবানের জনা ভজন নাম-জপ ইত্যাদি 
ক্রিয়া করায় সেটি ভগবদণই হয় আর বিনাশশীল ফলের 
কামনা না খাকায় সেটি কর্মফল ত্যগও হয়। (২) ভগবদর্থ 
কর্মে ভগবানের জনা কর্ম করায় অভ্যাসযোগও হয় এবং 
বিনাশশীল ফলের কামনা না থাকায় কর্মফল আগ হয়। 

সাধকের প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম নিজ লক্ষ্য, ধোয় 
অথবা উদ্দেশ্যকে দৃঢ় করতে হয়। তারপর জানতে হয় যে 
কার সঙ্গে বান্তুবিক তার সম্পর্ক ? তারপর সে যে কোনো 
সাধনা করুক অভ্যাস করুক, ভগবদ্্রীত্যর্থ কর্ম 
করুক বা কর্মফল ত্যাগ করুক, সেই সাধনই তার পক্ষে 
মুখ্য হয়ে ওঠে। যখন সাধকের লক্ষ্য হয় ভগবানকেই 
প্রাপ্ত করা এবং সে জানতে পারে যে অনাদিকাল হতে | 
ভগবানের সঙ্গেই তার স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক, তখন কোনো 
সানাই আর তার কাছে গৌণ মনে হয় না। কোনো 
সাধনার তর তম হওয়া শুধু লৌকিক দৃষ্টিতেই হয়ে 
থাকে। বাস্তবে প্রাধানা হল উদ্দেশোর। তাই সাধকদের 
নিজ উদ্দেশে কখনো বিন্দুমাত্র শৈথিলা আসতে দেওয়া 
উচিত নয়। 

কোনো সাধনের সুগমতা বা কঠিনতা সাধকের “রুচি” 
ও “উদ্দেশো'র ওপর নির্ভর করে। রুচি ও উদ্দেশ্য কেবল 
ভগবানেরই হলে সাধন সুগম হয় আর রুটি সংসারের 
এবং উদ্দেশ্য ভগবানের হলে সাধন কঠিন হয়ে পড়ে। 

যেমন ক্ষুধা সকলেরই এক প্রকারের হয় এবং 


খাদগ্রহশ করলে তৃপ্তিও সকলে একইপ্রকার অনুভব 
করে, কিন্ত ভোন্ডার রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়ায় 
ভোজ্য-পদার্থও বিভিন্ন হয়ে গাকে। তেমনি সাধকদের 
রুটি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সাধনও বিভিন্ন 
প্রকারের হয়ে থাকে , কিন্তু ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখ ও 
ভগবদ্প্রাপ্তির আগ্রহ সকল সাধকের এক প্রকারই থাকে। 
সাধক যেমনই হোন না কেন, সাধনের পূর্ণস্থ হলে ভগবদ্‌- 
প্রাপ্তির আনন্দের অনুভূতি (তৃপ্তি) সকর্শ সাধকের 
একই হয়ে থাকে। 

এই প্রকরণে অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভগবান 
মানুষমাত্রেরই কল্যাণের জনা চারগ্রকার সাধন প্রশালীর 
বর্ণনা করেছেন--(১) সমর্পণ যোগ, (২) অভ্যাসযোগ, 
(৩) ভগবানের ্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান এবং (৪) 
সর্বকর্মফল ত্যাগ। যদিও চারটি সাধনেরই ফল ভগবদ্‌- 
প্রাপ্তি, তবুও সাধকদের মধ্যে রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং 
যোগাতার বিডিগ্নতার জনা সাধনের বিভিন্নতার কথা 
বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চারটি সাধন প্রণালীর 
প্রতোকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ । তাই সাধক যেটিকেই 
গ্রহণ করবেন, সেই সাধনটিকেই তার সর্বোত্তম বলে 
মেনে নেওয়া উচিত। 

নিজের অবলগ্থিত সাধনাকে কখনোই গৌণ বলে মনে 
করা উদিত নয় এবং সাধনার সাফল্যের (ভগবদ্প্রাপ্তির) 
বিষয়ে কখনো সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ কোনো 
সাধনাই গৌণ নয়। সাধকের যদি একমাত্র উদ্দেশা থাকে 
ভগবদ্প্রান্তি, সাধনা যদি তার রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা 
অনুযায়ী হয়, সাধনা যদি পূর্ণ উদ্যমে তৎপরতার সঙ্গে করা 
হয় এবং ভগবদ্প্রাপ্তির আগ্রহও যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পেতে থাকে, তাহলে সকল সাধনই এক সমান হয়ে 
থাকে। সাধকের উদ্দেশ, সামর্থা এবং তৎপরতার 
সম্পর্কে কখনো শিথিলতা থাকা উচিত নয়। ভগবান 
সাধকের কাছ থেকে এটুকুই আশা করেন যে সে যেন তার 
পূর্ণ সামর্থা এবং যোগাতা সাধনায় নিয়োজিত করে। 
সাধক ভগবদ্তন্ব ঠিকমতো নাই জানুক, কিন্তু সর্বজ্ঞ 
ভগবান তার উদ্দেশ্য, ভাব, সামর্থা, তৎপরতা ইত্যাদি খুব 


সিনিষি্ধ কম না করা স্থির করালে দুটি অবস্থা হয় হয় বিহিত কর্মে প্রবন্ধি হবে নচেৎ নিবৃত্তি। বিহিত কর্মের প্রবৃত্তিতে চিন্ত 


নির্মল হয় এবং সর্বতোত 


নিবৃত্তি হলে পরমাস্থায় স্থিতি হয। সর্বতোভাবে নিবৃত্তির তাৎপর্য বাসনারহিত অবস্থার মধ্যে আছে, 


অকর্মণাতা ব্য আলসোন দ্বারা নয়, কারণ আলস্য ইত্যাদিও নিষিদ্ধ কর্ম 
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ভালোভাবেই জেনে থাকেন। সাধক যদি নিজ উন্দেশা, | প্রাপ্তির আগ্রহ দুটিই প্রধান। এই দুটির মধ্যে কোনো 
ভাব, চেষ্টা, তৎপরতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদিতে কোনোপ্রকার | একটি তীব্রতর হলে ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে । তাহলেও 
ক্রটি না রাখেন, তাহলে ভগবান স্বয়ং নিজেকে সাধকের | ভগবদ্প্রাপ্তির আকাক্ষাতে বিশেষ শক্তি আছে। 
সম্মুখে প্রকাশিত করেন। আসলে নিজ উদ্যোগ, বল, ওপরে মে চারটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির 
জ্ঞান হত্যাদি কোনো কিছুর জোরে ভগবানকে প্রাপ্ত করা | মধ্যে প্রথম তিনটি সাধন প্রধানত ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা 
যায় না। যদি ভগবানের প্রদন্ত বল, জ্ঞান ইত্যাদি ভগবদ্‌- | জাগ্রতকারী এবং চতুর সাধনটি (কর্মফল ত্যাগ) প্রধানত 
প্রাপ্তিতেই নিয়োজিত বরা যায়, তাহলে তিনি কপাপূর্বক। সংসার থেকে সম্বঙগাবিচ্ছেদকারী। 
সাধককে তার প্রাপ্তি করিয়ে দেন। | সাধনা যাই হোক ; সাংসারিক ভোগ যখন দুঃখদায়ক 
জগতে ভগবানকে লা করা সব থেকে সহজ এবং বলে মনে হয় ও অন্তর থেকে ভোগাদি পরিত্যাগ করা হয়, 
সকলেই তার অধিফারী। কারণ এই জনাই মনুষাদেহ | তখন (ভগবান লক্ষ্য হওয়ায়) ভগবানের দিকে 
প্রাপ্তি হয়েছে। সকল প্রাণীর কর্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কোনো স্বাভাবিকভাবে রতি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবানের কৃপায় তার 
দুজন বাঞ্িই জগতে এক সমান ফল পেতে পারে না, কিন্তু প্রান্তিলাভ হয়। 
(ভগবান এক হওয়ায়) সকলেরই সমানভাবে ভগবদ্প্রান্তি | এইভাবে যখন ভগবানকে পরমপ্রিয় বলে মনে হবে, 
হয়ে থাকে। কারণ ভগবদ্প্রাপ্তি কর্মভনিত নয়। তাকে ছাড়া থাকা অসম্ভব ননে হবে, তার বিরহে 
র প্রাপ্তিতে সংসারে বৈরাগ্য এবং ভগবদ্‌-। ব্যাকুলতা আসবে, তখন শীপ্রই ভগবদ্প্রাপ্তি হবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_-অভ্যাস, শাস্তুল্ঞান এবং ধ্যান__এই তিনটি সাধন করণসাপেক্ষ হলেও কর্মফল ত্যাগ করণ- 
_ নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলার উদ্দেশ হচ্ছে এই যে, সাধারণের মনে এটি নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত 
হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কর্মফল ত্যাগ প্রথম তিনটি সাধন থেকে শ্রেঠ। বাস্তবে চারটি সাধন শ্রেষ্ঠ এবং 
এগুলি সেই সব সাধকদের জনা, যাদের উদ্দেশ্য হল ত্যাগ। 
এই স্লোকে উদ্ধৃত চারটি সাধনের অন্তর্গত দশম শ্লোকে উল্লিখিত “মদর্থনপি কর্মাণি" (ভগবানের জন্য কর্ম করা) 
ধরা হয়নি। তার কারণ হল *মদর্থমপি কর্মাণি” অর্থাৎ তক্তিদ্বারাই সাধন পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং ভক্তি এবং তাগ-_ 
উভয় সাধনই সমান শ্রে্ঠ। 
কর্মফল ত্যাগের ছারা কর্মফলের ইচ্ছাকে ত্যাগ করা বুঝতে হবে। ইচ্ছা মনে ওঠে আর ফলত্যাগ বাহাত হয়। 
ফলতাগ করলেও অন্তরে তার কামনা থাকতে পারে। সুতরাং সাধকের উদ্দেশ্য থাকা উচিত কর্মকলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ 


করা। ফলাকাক্ক্ষা ত্যাগ হলে জন্ম-মরদের আর কোনো হেতুই থাকে না। মুক্তি বস্তু ত্যাগের দ্ধারা হয় না, মুক্তি হয় 
কাননা ত্যাগের হ্ারা। 


শত এক এক 


সহ নীওৰ-/নিবাকার এষা এবং সান সাবার ভগবানের উপাসক্দের মতো সওণ-উপাসকলের শ্েষ্ট বলে 
নি ভগবান অভ্র সা উপাসনা করার নিলে জেনা। ভঙ্গ আন খের একাদশ শোক পক তক রানির 
নান অঙ্গত জারাটি সাধন এগালীর কথা জানীরেছেন। এবার এরোদশা খেকে উনারিংশ হোক পরত পাঁচাটি 
একর জগবাল চাবাটি সাধন ভারা সিন্ধানহা এও তাঁর তয় ভর লঙগচ্গ বপন কারছেন। এন এক্রপাটি যদ 
একা চুলা পাটি টেকে নিতে, খাব মধ্যে চিজ ত্র বালো?টি লক্ষ বলা হরেছে॥ 

অদ্ধেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 

নির্মমো নিরক্ককারঃ সমদুঃখসুখঃ . ক্ষমী॥ ১৩ ॥ 

সন্তু্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
মযার্পিতমনোবুদ্ধিৰ্যো মনস্তক্তত স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪ ॥ 


শ্লোক ১৩-১৪] সাধক-সতীবনী 
_ [সৰ্বভূতানান (সমস্ত প্রাণীতে) ; অধেষ্টা, চ { দ্রেভাবলভিভ এবং) ; মেয্রঃ, করুণঃ ( সৈত্ীভাবাপন ও দয়ালু এবং) 
এন, নির্মনঃ (মমতারহিত) ; নিরহংকারঃ (অহংকারবর্জিত) ; সমদুঃখসুখঃ (সুখে দুঃখে সমভাবাপনন) ; ক্ষমী (ক্ষমালীল 
সততম্‌, সন্ত, যোগী (সদা সন্বষ্ট যোগী) ; যতাস্তা (সংযতদেহ) ; দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়চিন্ত) ; ময়ি (আমাতে) ; অপ্পিতমলোবৃদ্ধিঃ 
বুদ্ধি অৰ্পিত) ; যঃ, মন্তক্তঃ (খারা আমার ভক্ত) ; সঃ (তারা) ; মে প্রিয়ঃ (আনার প্রিয।)] 

সমস্ত প্রাণীতে দ্বেষভাব বর্জিত, সকলের মিত্র (প্রেমী) ও দয়ালু, মমতারহিত, অহংকারব্জিতি, সুখ- 
দুঃখে সমভাবাপম, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট যোগী, সংযতদেহ, দৃঢ়চিত্ত ও আমাতে মনবৃদ্ধি অর্পিত এরূপ 
বারা আমার ভক্ত, ভারা আমার প্রিয়॥ ১৩-১৪ ॥ 

ব্যাখ্যা "অষ্বেষ্টা সর্বভূতানাম'_ অনিষ্টকারী দু'- | ভক্তের মধ্যে সপ্গারিত হওয়ায় ভক্ত সকল প্রাণীর সুহৃদ 
কারের হয়--(১) ইষ্ট প্রাপ্তিতে অর্থাৎ অর্থ, মান- | হয়ে ওঠেন 'সৃন্দদঃ সর্বদেহিনাম্‌' ( 


্াদা, প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদানকারী এবং 
অনিষ্টকর পদাথ, ক্রিয়া, ব্যক্তি, ঘটনা: 
যোগকারী। ভক্তের শরীর, মন, বুদ্ধি, ইত্দরিয়াদি এবং 
সিদ্ধান্তের প্রতিকুলে কেউ যতই খারাপ ব্যবহার করুক, 
ইউ প্রাপ্তিতে বাধা দান করুক, যে কোনো ভাবে আর্দিকবা 
“শারীরিক ক্ষতি করুক তাতে তার হৃদয়ে কখনো বিন্দুমাত্র 
নয ভাব আসে না। কারণ তিনি সকল প্রাণীর নবোই তার 
প্রভু পরিব্যাপ্ত দেখেন, এরূপ অবস্থায় তিনি যদি 
বিত্রাধ করতে চান তাহলে কার সঙ্গে করবেন__“নিজ 
প্রভূময় দেখহি জগৎ কেহি সন করহি বিরোধ ॥' 
(শ্ৰীরামচরিতমানস ৭1১১৯ খ) 

শুধু তাই নয় ; ভক্ত অনিষ্টকারীদের সমন্ত ক্রিয়াকেই 
ভগবানের কপাপূর্ণ নঙ্গলময় বিধান বলে মনে করেন। 

প্রাণীমাত্রই স্বরূপত ভগবানেরই অংশ। সুতরাং 
কোনো প্রাণীর প্রতি বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব রাখাই হল 
দ্বেষ করা। তাই কোনো প্রা 
রেখে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা তথা অনন্যপ্রেম হওয়া 
সম্ভব নয়। সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষভাবরহিত হলেই 
ভ্দবানে পূর্ণ প্রেম হওয়া স্তব । তাই ভক্তের প্রাণীমাত্রেরই 
পতি বিন্দুমাত্র দ্রেষভাব থাকে না। 

“মৈত্ৰঃ করুণ এব চ''*।_ ভক্তের চিন্তে শুধু প্রালীদের 
দ্বেষভার যে থাকে না তা নয়, বরং সমস্ত প্রাণীতে 
বদ্‌ভাব থালায় তিনি সকলের সঙ্গে মৈত্রপূর্ণ এবং সদয় 
ব্যাবহার করে থাকেন। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ 
“সৃন্দদং সর্বভ়তানাম্‌ ' (গীতা ৫1৯ ৯)। ভগবানের স্বভাব 


লেগ তে দ্বেনভাব 


৩1২1৯১)। তাই ভক্তেরও সমন্ত প্রাণীর প্রতি কোনো 
স্বার্থ ছাড়াই স্বাভাবিক মৈত্রী এবং দয়ার ভাব থাকে_ 
হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী 
তুমহ তৃম্‌হার সেবক অসুরারী ৷ 
(শ্রীরামচারিতমানস 418 ৭1৩) 

নিজ অনিষ্টকারীর প্রতি ভক্তগণ মিত্রসুলভ ব্যবহার 
করে থাকেন। কারণ তাদের মধ্যে এই ভাব থাকে যে 
অনিষ্টকারী অনিষ্টরাপে ভগবানের লিধানই পালন করে 
থাকে । অতএব তারা আমার প্রতি যা করে তা ঠিকই 
করে। কারণ ভগবানের বিধান সদাই মঙ্গলময়। 
অপিষ্টকারীগণ (অনিষ্টের নিমিত্ত হয়ে) আমার প্রকৃত 
পাপকর্মগুলির নাশ করছে ; সুতরাং সে বিশেষভাবে 
সৎকারের যোগা। 

সাধকমাত্রেরই মনে এই ভাব থাকে এবং থাকা 
উচিতও যে, তার অনিষ্টকারী বাক্তি তার বিগত পাপের 
ফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে দিচ্ছে। সাধারণ 
ভক্তদেরও যখন অনিষ্টকারীদের প্রতি মৈত্রী এবং করুণার 
ডাব থাকে, তখন সিদ্ধ ভক্তদের আর বলার কী আছে? 
সিদ্ধ ভক্তদের শুধু তার প্রতি নয়, প্রাপীমাত্রেরই প্রতি 
মৈত্রী এবং দয়ার বিশেষ ভাব থাকে। 

পাতঙ্জলযোগদর্শনে চিন্তশুদ্ধির চারটি বিষয় জানানো 
হয়েছে, 


প্র নৈতীকৰুণাম্দিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য- 
৷ বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্‌। (১।৩৩) 


1 'সৃথীদের প্রতি মৈত্রী, দুঃদীদের প্রতি করুণা, 


এখানে ভক্তদের যে লক্ষণ বলা হয়েছে, তা জ্ঞানী (গুণাতীত) পুরুষদের (গীতা ১৪।২২-২৫) লক্ষণের থেকেও 


শৈশিষ্টপূৰ্ণ। 


বং 'ককুণঃ" পদও এখানে শুধু ভক্তদের লক্ষণেই উদ্ধৃত হয়েছে। 


864 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


পৃণ্যাত্যাদের প্রতি মুদিতা (প্রসন্নতা) এবং পাপাস্মাদের 
প্রতি উপেক্ষার ভাব থেকে চিন্তে নির্মলতা আসে।' 

কিন্তু ভগবান এই চারটি বিষয়কে দুইভাবে বিভক্ত 
করেছেন__মৈত্রঃ চ করুপঃ' অর্থাৎ সিদ্ধ ভক্তদের সুখী 
এবং পুণাঝ্মাদের প্রতি “মৈত্রীর ভাব এবং দুঃখী ও 
পাপাস্মাদের প্রতি *করুণা’র ভাব থাকে। 

দুঃখী বাক্তিদের চাইতে দুঃখ প্রদানকারীদের ওপর 
(উপেক্ষার ভাব না হয়ে) দয়া থাকা উচিত। কারণ দুঃখ 
যারা ভোগ করে তারা তো (অতীত পাপের ফল ভোগ 
করে) পাপ হতে মুক্ত হচ্ছে, কিন্তু যারা দুঃখ প্রদান করে 
তারা নতুন করে পাপ সংগ্রহ করে। সুতরাং দুঃখ 
প্রদানকারী ব্যক্তি বিশেষভাবে দয়ার পাত্র। 

“নির্মমতা যদিও  প্রাণীমাত্রেরই 


প্রতি ভক্তের 


স্বাভাবিক মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকে, তবুও তার কারও | 


প্রতি বিন্দুমাত্র মমন্ববোধ থাকে না। প্রাণী এবং পদার্থে 
মমহবোধই  (আমার-ভাব) মানুষকে সংসারে আবদ্ধ 
- করে। ভক্ত এই মমহ্লবোধ-বর্জিত হন। তার নিজের দেহ, 
ইন্্িম, মন, বুদ্ধি__ তাতেও তার মমহ্রবোধ থাকে না। 
সাধকরা এই ভুল করেন যে তারা প্রাণী ও পদার্থে 
মমহববোধ দূর করার চেষ্টা করলেও নিজ দেহ, মন, 
ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি থেকে তা সরানোর দিকে বিশেষ নজর দেন 
না। সেইজন্য তারা সর্বতোভাবে নির্মম হতে পারেন না। 
“নিরহদ্ারঃ' _ শরীর, ইন্ডরিয়াদি জড় পদার্থ গুলিকে 
নিজ স্বরূপ বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়। 
ভক্তের নিজ্জ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র অহংবুদ্ধি না 
থাকলে এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ নিত্য সন্বন্ধ অনুভব 
হলে তার চিত্তে ন্বতই শ্রেষ্ট, অলৌকিক গুণাবলী প্রকটিত 
হতে খাকে। এই গুণগুলিকে তিনি নিজের গুল বলে মনে 
করেন না, ( দৈবী-সম্পদ হওয়ায়) ভগবানের বলে মনে 
করেন। *সৎ'-এর (পরমাত্মা) হওয়াতেই এগুলিকে 
“সদ্গুণ' বলা হয়। সুতরাং ভক্ত সেগুলিকে নিজের 
বলতে পারেন না। তাই তিনি অহংভাব থেকে 
সর্বতোভাবে রহিত হন। 

সমদুঃখসুখ॥'__ভভ সুখদুঃখ প্রাপ্তিতে সমভাবে 


বিরাজ করেন অর্থাৎ অনুকূলতা প্রতিকূলতা ভার চিন্তে 
রাগ -দ্বেষ, হর্য-শোক হতাদি কোনো বিকার সৃষ্টি করতে 
পারে না। 

শ্বীতায় ‘সুখ-দুঃখ’ পদটি অনুকূল -প্রতিকূল পরিস্থিতির 
(যা সুখ-দুঃথ সৃষ্টি করার হেতু) জন্য এবং চিন্তে উদ্ভূত 
হর্য-শোকাদি বিকারের জন্যও উদ্ধৃত হয়েছে। 

অনুকূল-প্রতিকল পরিষ্ছিতিগুলি মানুষকে সুখী ও 
দুঃখী করে তাকে তাতেই আবদ্ধ করে রাখে। তাই সুখ- 
দুঃখে সম থাকার অর্থ হল__অনুকূল বা প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে হর্ষ -শোকাদি বিকার না হওয়া। 

ভক্তের শরীর, ইন্দ্িয়াদি, মন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির 
অনুকূল বা প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনাদিয় 
সংযোগ বা বিয়োগ হলে, তার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার 
আন হলেও, তার চিত্তে হর্য-শোকাদি কোনো বিকার 
উৎপন্ন হয় না। এখানে একটি কথা জানতে হবে যে, 
কোনো পরিস্থিতির জ্ঞান হওয়া দোষলীয় নয়, কিন্তু তার 
জনা চিত্তে বিকার আসাই দোষের। ভক্ত রাগ-ছেষ, হর্ষ- 
শোক ইত্যাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে রহিত হন। 
যেমন প্রারক অনুসারে ভক্কের শরীরে কোনো ব্যাধি দেখা 
দিলে তার শারীরিক গীড়ার জ্ঞান (অনুভব) হবে ; কিছু 
তার জন্য তার চিত্তে কোনোপ্রকার বিকার আসবে না। 

'ক্ষমী' নিজের প্রতি কেউ যদি কোনো অপরাধ করে 
তবে তাকে শান্তি দেবার কথা না ভেবে যারা ক্ষমা করে 
তাদের বলা হয় “ক্ষমী'। 

সৰ্বপ্ৰথমে ভক্তের লক্ষণগুলির বর্ণনায় “অস্বেষ্টা' পদটি 
দিয়ে ভগবান ভক্তদের নিজের অপরাধকারীদের প্রতি দ্বেষ 
না থাকার কথা বলেছেন, 'আর এখানে “ক্ষমী' পদটির 
দ্বারা জানিয়েছেন যে ভক্তদের মনে সেই অপরাধীদের 
জন্য এই ভাব থাকে যে তারা যেন ভগবান বা অন্য কারও 
দ্বারা কোলো শাস্তি না পায়। এই ক্ষমাভাব ভক্তের এক 
বৈশিষ্ট্য 

“সন্থষ্টঃ সততম্ণ১__ভীবের মনের অনুকূল প্রাণী, 
পদার্থ, ঘটনা, পরিষ্থিতি ইত্যাদির সংযোগে এবং মনের 
প্রতিকৃল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির 


এপ সন্ব্ট ভক্তের কথা বলতে গিয়ে ভাগবতকার জানিয়েছেন 
সদা সন্বষ্টননসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ। শর্করাকন্টকাদিতো যথোপানৎপদঃ শিবম্‌ ॥ (শ্রীমপ্ভাগবত ৭।১৫।১৭) 
“যেমন জুতো পরে চললে পায়ে কাকর বা কাটা ফোটার ভয় থাকে না, তেমনই যার মনে সন্তুষ্টি আছে, তার সর্বত্রই সুখে 


ভরা, দুঃখ কোথাও নেই 
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বিয়োগে সন্তুষ্টি আসে। এটি বিজাতীয় এবং অনিত্য 
পদার্থের জনা হওয়ার যে সন্তোষ বা বিষাদ তা চিরস্থায়ী হয় 
না। স্বয়ং নিত্য হওয়ায় জীবের নিত্য পরমাস্মার অনুভূতিহ 
বাস্তবিক এবং সামী সন্বষ্টিদায়ক হয়। 

ভগবানকে লাভ করলে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর সন্ষট 
থাকেন। কারণ ওঁর ভগবানের সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয় 
না এবং তার বিনাশশীল জগতে কোনো প্রয়োজনও থাকে 
না। তাই তার অসপ্থষ্টির কোনো কারণই থাকে না। এই 
সন্বষ্টির জনাই তিনি জগতের কোনো প্রাণী বা পদার্থের 
প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন না")। 
করাচ্ছেন, যাতে কখনো কোনো তারতমা হয় না এবং 
তারতম্য হবার কোনো সন্তাবনাও থাকে না। কর্মযোগ, 
জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ- সব যোগমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
মহাপুরুষদেরই এই সন্বৃষ্টি (যা প্রকৃতই) সবক্ষণ থাকে। 

*যোগী'__ভক্তিযোগের সাহাযো পরমাস্মাকে 
্রাপ্তকারী (নিতপরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত) ব্যক্তিকে যোগী" 
বলা হয়েছে। 

বাস্তবে কোনো ব্যক্তিরহ পরমাত্মার সঙ্গে কখনো 
বিযুক্তি হয়নি, হতে পারে না এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু 
এই সত্য যিনি অনুভব করেছেন, তিনিই “যোগী” । 

“মতাস্থা'__যার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সহ শরীরের ওপর 
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনি ‘যতাত্মা’। সিদ্ধ ভক্তদের মন, 
বুদ্ধি ইত্যাদি বশ করতে হয় না, বরং এগুলি 
কোনোগ্রকার ইন্রিয়জনিত দু€ঠণ-দুরাচারের আচরণ ঘটা 
কৰনোই সম্ভব নয়। 

মন, বুদ্ধি, ইন্দরিযাদি বান্তবে স্বাভাবিকভাবে ঠিক পথেই 
, কিন্্ু সংসারে আসক্তিযুক্ত হওয়াতে এগুলি পথভষ্ট 
হয়। ভক্তে সংসারের সঙ্গে কোনো আসক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ না 
থাকায় তার মন, বুদ্ধি ও ইস্দরিযসকল সবদাই তার বশে 
থাকে। তাই তার প্রতোক কাঞ্জই অন্যের কাছে আদর্শরাপে 
পরিগণিত হয়। 

দেখা যায় যে, এমনকি যারা ন্যায়ের পথে চলেন সেই 


সৎ বাকিদের ইন্রিয়াদিও কখনো কুপথগারী হয় না। 
যেমন বাজ দুদ্মন্তের মন শকুলন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হলে তার 
বিশ্বাস হয়েছিল যে শকুন্তলা ব্রাহ্মণ কন্যা নয়, ক্ষত্রিয় 
কন্যা। কবি কালিদাস বলেছেন যে, কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহ 
জাগলে তাতে সৎপুরুষের চিন্তবৃত্তিই নির্পায়ক হয় 

সতাং ছি সন্দেহপদেশু বন্ধু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ। 

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ ১।২১) 

নায়শীল সৎ বাক্তির ইন্ডিযবৃন্তিও যখন স্বাভাবিক- 
ভাবে কুপথে যায় না, তখন সিদ্ধ ভক্তদের (যারা ন্যায়, ধর্ম 
হতে কখনো কোনো অবঞ্তাতে বিচ্যুত হন না) মন, বুদ্ধি, 
ইস্দিয় কী করে কুপথে গমন করতে পারে? 
পৃথক সন্তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাদের বুদ্ধিতে 
একমাত্র পরমান্মার অটল সন্তাই সর্বত্র বিরাজ করে। তাই 
ভাদের বুদ্ধিতে বিপর্যয় দোষ (প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল 
| জগহুকে স্থায়ী বলে মনে করা) থাকে না। তাদের একমাত্র 
| ভগবানের সঙ্গেই নিত্যসিদ্ধ সন্ন্ধ অনুভূত হতে থাকে। 
তাই তারা ভগবানেই দৃঢনিশ্চয় হয়ে থাকেন। তাদের এই 
দৃঢ়তা বুদ্ধিতে নয়, 'স্বয়ং’-এ হয়, যার প্রতিফলন হয় 
বুদ্ধিতে। 

সংসারকে পৃথকরূপে অস্তিব-সম্পন্ন বলে মনে 
করলে অথবা জ্গৎ-সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে 
নিলে তবেই বুদ্ধিতে বিপর্যয় এবং সংশয় দোষ উৎপন্ন 
| হয়। বিপর্যয় এবং সংশয়যুক্ত বুদ্ধি কখনো স্থির হয় না। 
জ্বানী এবং অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধির স্থিরতাতেই পার্থকা 
থাকে যদিও স্বরূপত দুটিই এক। অভ্ঞনী বাক্তির 
বুদ্ধিতে জাগতিক সত্তা ও তার গুরুত্ব থাকে। কিন্তু সিন্ধ 
ভক্তের বুদ্ধিতে কেবল ভঙগবান ব্যতিরেকে জগতের 
কোনো বস্রষ্ট পৃথক অস্তিত্ব থাকে না এবং কোনো 
গুরুহও থাকে না। তাই তিনি সর্কতোভাবে বুদ্ধি 
বিপর্যয় এবং সংশয়দোষবঙ্জিত হন এবং পরমাত্মাতেই দৃঢ় 
বুদ্ধিসম্পন্ন হন। 

"মযার্পিতমনোবুদ্ধিঃ'__সাধক যখন ভগবপ্প্রাপ্তিকেই 
নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্থির করেন এবং স্বয়ং 
ভগবানে অর্পিত হন (যা বান্তব সত্য) তখন তার মন, 


সস কবীন বলেছেন 
শোধন গজধন বাজিধন, জর রতন ধন খান। জব আটৈ 


1763] মা০ আও (আঁললা ) 31 2. 


সন্তোষ ধন, সব ধন ধরি সমান ॥ 


86০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১২ 
বুদ্ধিও শ্রতই ভগবানে নিয়োজিত হয়। ভতএব সিদ্ধ ৷ নিজের অধিকার মানেন না, তিনি সেগুলি সব 
ভক্তদের মন, বুদ্ধি যে ভগবানেই অর্পিত খাকবে_ এতে | ভগবানেরই বলে মনে করেন। তাই তার মন, বুদ্ধি 
আর বলার কী আছে? স্থাভাবিকভাবেই ভগবানে নিবিষ্ট থাকে। 

মেথানে প্রেম থাকে, সেখানেই স্বাভাবিকভাবে | “যঃ মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'+) ভগবানের কাছে তো 
মানুষের মন আকৃষ্ট হয় আর যাকে মানুষ তার সিদ্ধান্ত দারা | সকলেই প্রিয়, কিন্ত ভণ্ডের প্রেম ভগবান ছাড়া আর 
শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, সেখানেই স্বভাবত তার বুদ্ধি | কোথাও হয় না। এই অবস্থায় ‘যে যথা মাং প্রপদান্তে 
নিয়োজিত হয়। ভক্তের কাছে ভগবানের থেকে বেশি প্রিয় তাংস্তথৈৰ ভজামাহম্‌' (গীতা ৪1১১) ভক্তের প্রতি তার 
বা শ্রেষ্ট আর কিছুই নেই। ভক্ত তার মন বা বুদ্ধির ওপরও | বিশেষ গ্রীতি থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__গীতায় কর্মযোগীর লক্ষণও বলা হয়েছে (২।৫৫-৭২ এবং ৬।৭-১ শ্লোক পর্যন্ত), ভ্ঞানযোগীর 
লক্ষণও বলা হয়েছে (১৪২২-২৫ প্লোক পর্যন্ত) আবার ভক্তের লক্ষণও বলা হয়েছে (১২।১৩-১৯ শ্লোক পর্যন্ত)। 
কিন্তু শুধু ভক্তেগ লক্ষণেই ভগবান বলেছেন__“ অফ সর্বভুতানাং মৈত্ৰঃ করুণ এব চ'। এই লক্ষণগুলি (মিত্রতা ও 
করুলা) কর্মযোগীর ক্ষেত্রে বলা হয়নি এবং জ্ঞানযোগীর ক্ষেত্রেও বলা হয়নি। এটি শুধু ভক্তের লক্ষণেই উদ্ধৃত 
হয়েছে। কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর মধ্যে সম-ভাব থাকলেও নিত্রতা এবং করুণা আসে না। কিন্তু ভক্তের মধ্যে শুরু 
থেকেই মিত্রতা ও করুণা থাকে। 
ভক্কের দৃষ্টিতে সমস্থ প্রাণী ভগবানের অংশ হওয়ায় সর্বক্ষেত্রে তিনি বর্তমান, তাহলে আর কে কার শত্রুতা করবে, 
* কার সঙ্গে করবে এবং কেনই বা করবে ?__ লিভ প্রভুময় দেখহি জগত কেহি সন করছি বিরোধ” (প্রীরামচরিতমানস, 
উত্তবকাণ্ড ১১২৭)। উদাহরণরাপে বলা যায় যে কারও কাছে রাম প্রিয়, কারও কাছে প্রিয় কৃষ্ণ, কারও -বা শঙ্কর প্রিয়। 
এইজাবে ইষ্ট গুথক পৃথক হলেও এইসব ভক্তদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একা হতে পারে। কিন্তু জানযেগীরা সকলে 
পরস্পর এক হতে পারেন না। ভক্ত এবং জানযোগীয়া যদি পরস্পর মিলিত হন, তাহলে ভক্ত জ্ঞানযোগীর যত সম্মান 
করবেন, জ্যানযোগী ভক্ষকে তত সম্মান দেখাতে পারবেন না। তাই ভক্ষের লক্ষণে বলা হয়েছে__ "সবহি মানপ্রদ 
আপু অমানী' (শ্রীরামচরিতমানস, উল্তরকান্ড ৩৮।২)। 
শ্ীবামচরিতমানসের (বামায়ণের) প্রারস্তে গোস্বামী তুলসীদাস সঙ্জন ব্যক্তির সঙ্গে দুষ্টলোকেরও বন্দনা করেছেন 
এবং সতা মনোভাব নিয়েই _“বহুরি বন্দি খল গন সতিভায়ে” (শ্রীধামচরিতমানস, বালকাণ্ড ৪1১)। ভক্তই 
এরূপ করতে পারেন, জ্ঞানযোগী নয় ! যদিও জ্ঞানযোগীর কখনো কারো সঙ্গে বিন্দুমাত্র শত্রুতা হয় না, তবুও মধ্যে 
স্বাভাবিকভাবে উদাসীনতা, তটগ্বভাযব থাকে! জানমার্গে বৈরাগ্যের প্রাধানা থাকে এবং বৈরাগো শুস্কভাব থাকে। তাই 
জ্ঞানযোগীর অন্তর কঠিন না হলেও বৈরাগ্য ও উদাসীনভাবের জনা বাইরে থেকে কঠোর বলে মনে হয়। 
সুখগ্রহণে কঠোরতা থাকে আর সুখপ্রদানে থাকে কোমলতা। যোগীর মোক্ষসুখ গ্রহণেও কঠোরভাব থাকে। কিন্তু 
অপরকে সুখ প্রদানের ভাব হলে ভক্তের মধো প্রথম থেকেই কোমলভাব থাকে। ভক্তের মনে শত্রুর জন্যও দ্বেষভাব 
আসে না। জ্ঞানযোগী হন বাবার নতো আর ভক্ত হল্গেন মায়ের মতো, তাই ভক্তের মধ্য করুণাভাব বেশি থাকে। 
'এব' পদটি বাবহারের তাৎপর্য হল যে ভক্ত দ্বেষভাবরহিত হন, শুধু তাই নয়, তিনি মিত্রতাভাবাপন্ন এবং দয়ালুও 
হয়ে থাকেন। 
“নির্মনো নিরহচ্ধারঃ' প্রত্যেক সাধকেরই নির্মম ও নিরহন্ধার হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তাই ভগবান শীতায় 


(ভগবান শ্রীরাম বলেছেন যে__ 
অখিল বিশ্ব য়হ মোর উপায়া। সব পর মোহি বরাবরি দায়া॥ 
তিন্হ মহ জো পলিতবি মদ মায়া। ভে মোহি মন বাড অবলা ৷ 
পুরুষ নপুংসক নারি বা জীব চরাচর কোই। সর্ব ভাব ভজ কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস, উন্তরকাণ্ড ৮৭৪, ৮৭ ক) 
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শোক ১৫] সাবক-সম্ীবনী 857 
কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ_ এই তিনটি যোগমা্পেই নির্মম এবং নিরহৎকার হতে বলেছেন  কর্মযোগে 
“নির্মমো নিরহদ্ধারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি' (২1৭১), জ্ঞানযোগো *অহচ্ষারং -...... বিমুচা নির্মনঃ শান্ো ্রন্মভূয়ায় 
কল্পতে" (১৮1৫৩) এবং ভক্তিযোগে “নির্মমো নিরহচ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্গমী' (১২১৩)। এই বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগ দেওয়ার কথা হল যে বাস্তবে আমাদের স্বরূপ অহংবোধ ও মমস্ববর্জিত। অহহবোধ (আমি-ভাব) এবং মমতা 
(আমার-ভাব) উভযটিবেই আমাদের স্বরূপ মেনে নেওয়া হয়েছে, যা বাপ্তবিক নয় । যদি তা বাস্তব হত তাহলে আমরা 
কখনোই নির্মম এবং নিরহংকার হতে সক্ষম হতাম না এবং ভগবান কখনো নির্মম, নিরহ্কার হতে বলতেন না। কিন্তু 
আমরা নির্মম, নিরহংকার হতে পারি বলেই ভগবান এই কথা বলেছেন। 

কর্মযোগে প্রথমে “কামনা” ত্যাগ হয়, পরে কর্মযোষী স্বতত নির্মম-নিরহংকার হন (দীতা ২.।৭১)। জ্ঞানযোগ্ে 
প্রথমে ‘অহংকার’ ত্যাগ হয়, পরে জ্ঞানযেগী স্বতই নির্মম হন (গীতা ১৮।৫৩)। ভক্তিযোগে ভক্ত নিজেকে ভগবানে 
সমৰ্পণ করেন এবং ভগবহকৃপায় স্বতই নির্মন-নিরহংকার হয়ে ওঠেন। 


“ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিৰযো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'__ এখানে 'মযাৰ্পিতমনোবুদ্ধি' পদ সেই সব মানুষদের বোঝায়, যীরা 
নিজেদের ভগবানে সমর্পণ করেছেন। নিজেকে সমপণ করায় মন, বুদ্ধিও স্বতুই ভগবানে অর্পিত হয়। নিজেকে অর্পণ 


করলে আর কিছু বাকি থাকে না। কারণ আগে হল স্ব-স্বরূপ, পরে শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি। প্রথমে ভক্ত, মানুষ 
'পরে। ভগবানে সমৰ্পিত হওয়ায় মন, বুদ্ধির পৃথক কোনো অন্তির থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন। 

পরা ও অপরা দুই প্রকৃতির সঙ্গেই ভগবানের সমান সম্বন্ধ, কিন্ত জীবের (পরার) অপরার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। 
কারণ জীব অপরা প্রকৃতির থেকে উৎকষ্ট এবং ভগবানের অংশ। তাই সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে । “মর্যার্পিত- 
মনোবুদ্ধিঃ' কথাটির তাৎপর্য হল যে, জীব অপরা প্রকৃতিকে (মন-' বুদ্ধিকে) নিজের বলে মলে না করে ভগবানকে 
যেন নিজের বলে মনে করে'*৷। 

ভগবান জ্ঞানস্বরূণ এবং নিত্য পরিপূর্ণ। সুতরাং তার মধ্যে জ্ঞানপিপাসা থাকে না, কিন্তু প্রেমপিপাসা অবশাই 
থাকে। তাই ভগবান বলেছেন যে, ‘যেসব ভক্ত আমাতে মন, বুদ্ধি অর্পণ করেছেন, তারা আমার প্রিয়।" এরূপ ভক্তই 
ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন, অনা কেউ নয়। 

কোনো রাজার ছেলে যদি অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়, তা যেমন সেই রাজার ভালো লাগে না, তেমনই সৎ-ডিহু- 
আনন্দরূপ ভগবানের অংশ জীব যখন এই অসৎ জগৎ-সংসারে কোনো কিছু কামনা 
পছন্দ না হওয়ারই কথা, কারণ তাতে জীবের মহাক্ষতি হয়। যে অন্যের কাছে কিছু আশা করে না, 
ই প্রিয়, কারণ এতে জীবের পরম হিত হয় 

এক যনি ফরনানিধান কী। লো পিয় জাকে পতি ননককী॥ (শ্ৰীরামচরিতমানস, অরণাকাণ্ড ১০৪ 


এক এড ক 


সন্থক_সিজ ভক্তদের লব্ছলোকা। 
বলা হরেছে/ 


ঢতজটি লক্ষণের বণনা দেওয়া কয়েছে, পরবর্তী রোল সেগুলি 


মল্মাম্নোদ্ধিজতে লোকো লোকায়োদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্মামর্যভয়োদছেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫ ॥ 


[যন্মাং (যাঁর থেকে); লোকঃ (কোনো প্রাণী) ; ন, উদ্বিস্তাতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না) ; চ, যঃ (এবং যিনি নিজেও) ; 
লোকাৎ, ন, উদ্বিজতে ( কোনো প্রাণী থেকে উদ্ধিগ্ হন না) ; চ, দঃ, হর্মামর্মভয়োদবেগৈঃ (যিনি হর্ষ, অনর্ধ, ভয় ও উদ্দেগ 
থেকে) মুক্তঃ (মু) ; সঃ (তিনি) ; মে (আমার); প্রিয়ঃ (প্লিয়।)] 


(১/এখানে মনের অন্তর্গত চিত্ত এবং বুদ্ধির অস্তগতি অহহকেও ধরতে হবে। 
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B68 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


যাঁর জন্য কোনো প্রাণী উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি নিজেও কোনো প্রাণী থেকে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, 
অমর্ষ (ঈর্ষা), ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত ; তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখা-_'যন্মান্লোদ্বিজতে লোকঃ’ ভক্ত সর্বত্র 
এবং সর্বভূতে তার পরমপ্রিয় প্রভুকে দেখে থাকেন। তাই 
তার দৃষ্টিতে মন, বাকা ও শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই 
একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য হয়ে থাকে (গীতা 
৬।৩৯)। এরাপ অবস্থায় ভক্ত কোনো প্রাণীকে কীভাবে 
উদ্বিগ্ন করতে পারেন ? তা সত্ত্বেও ভক্তদের জীবনেও 
দেখা যায় যে, তাদের মহিমা, আদর-আপ্যায়ন, তাদের 
কোনো কোনো ক্রিয়া, এমনকি তাঁদের সৌম্য চেহারা 
দেখেও কোনো কোনো ব্যক্তি ঈর্যাবশত উদ্িপ্র হয়ে ওঠে 
এবং ভক্তদের অকারণে হিংসা ও বিরোধিতা করতে 
থাকে। 

ভক্তদের প্রতি কারও এরূপ বিদ্বেষযুক্ত আচরণের 
কারণ কী ? চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে যে, ভক্তদের 
ক্রিয়া থেকে কারও কখনো উদ্বেগের কারণ হয় না। কারণ 
ভক্তরা প্রাণীদের মধ ভগবানকেই প্রতাক্ষ করেন 
“বাসুদেবঃ সর্বম্‌' (গীতা ৭।১৯)। তাদের ক্রিয়ামাত্রই 
স্বভাবত প্রাণীদের পরম হিতের জন্য হয়ে থাকে। 
ভ্রমবশতও তাদের দ্বারা কখনো কারো কোনো অহিত 
কাজ হয় না। ভক্তদের সম্পর্কে যারা বিদ্বেষ বোধ করে, 
আসলে তা তাদের নিজেদের রাগ-দ্বেষযুক্ত আসুরী 
স্বভাবের জনাই করে থাকে । নিজেদেরই দেষযুক্ত 
স্বভাবের জন্য তাদের কাছে ভক্তদের হিতপূর্ণ ক্রিয়াও 
উদ্বেগজনক বলে মনে হয়। এতে ভক্তদের দোষ 
কোথায় ? ভর্তৃহরি বলেছেন-__ 

মৃগমীনসজ্জনানাং তৃপজলসস্তোববিহিতবৃ্তীনাম্‌। 

লুক্ধকষীবরপিশুনা নিস্কারপবৈরিণো জগতি॥ 

(ভর্তহরিনীতিশতক ৬১) 
“হরিণ, মৎস্য এবং সজ্জন বাক্তি যথাক্রমে তৃণ, জল 
দ্বারা তাদের জীবন নির্বাহ করে (কাউকে 

ন $ কিন্তু বাধ, মৎসাশিকারি এবং দুষ্ট ব্যক্তি 
অকারণে এদের সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে।” 

প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের দ্বারা অন্য ব্যক্তিদের বিদ্রিত 
হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং প্রায়শই এরূপ দেখা যায় যে, 
ভক্তদের প্রতি বিদ্দেষকারী ব্যক্তিরাও তাদের চিন্তা, সঙ্গ, 
দর্শন, স্পর্শ, বাক্যালাপের প্রভাবে নিজ আসুরী স্বভাব 
পরিত্যাগ করে ভক্ত হয়ে ওঠে । এর কারণ হল ভক্তদেরই 
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ওুদার্যপূর্ণ স্বভাব। 
উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ৫1৪ ১1৪) 
অর্থাৎ রামায়ণে শিব পাবস্তীকে জানাচ্ছেন যে, সন্তের 
লক্ষণই এরূপ যে যারা ক্ষতিকারক, সম্তপুরুষগণ তাদেরও 
মঙ্গল করে থাকেন। তবে ভক্তদের বিদ্বেষকারী ব্যক্তিদের 
সকলেরই যে পরিবর্তন হয়_তারও কোনো নিয়ম নেই। 
যদি মেনে নেওয়া যায় যে ভক্তদের থেকে কারও 
কোনো উদ্বেগ হয না বা অন্য লোকেরা ভক্তদের বিরুদ্ধে 
কিছু করে না বা ভক্তদের শক্র-মিত্র হয় না, তাহলে 
ভক্তদের শক্র-মিত্র, মান-অপমান, নিন্দা-স্থতিতে সম 
থাকবার কথা (যা পরবর্তী অষ্টাদশ উনবিংশ শ্লোকে 
বলা হয়েছে) বলা হত না। তাৎপর্য হল যে লোকেদের 
নিজ-আসুরী স্বভাবের জনা ভক্তদের হিতকর ক্রিয়াতেও 
উদ্বেগ হতে পারে এবং তারা পরিবর্তে ভক্তদের 
বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টাও করতে পারে বা নিজেদের তাদের 
শত্ৰু বলে মনে কমতে পারে। কিন্বু ভক্তের দৃষ্টিতে কেউ 
শক্রও নয় বা কাউকে উদ্বিগ্ন করার ভাবও তার মধ্যে থাকে 
না। 

“লোকায্লোছিজতে চ যঃ"_ভগ্রবান আগে বলেছেন 
যে, ভক্তের দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না, এবার 
উপরিউক্ত পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে, ভক্তরা 
নিজেরাও কোনো প্রাণী থেকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। এর 
দুটি কারণ আছে-_ 

(১) ভক্তের শরীর, মন, ইন্দরিয়াদি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির 
বিরুদ্ধেও অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছায় ক্রিয়া বা ঘটনা সংঘটিত 
হতে পারে। কিন্ত তত্বজ্ঞানী হওয়ায় এবং ভগবানে 
আতাস্তিক প্রেমে নিমগ্ন থাকায় ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বভূতে 
ভগবন্দর্শন করেন। তাই প্রালীমাত্রেরই ক্রিয়াতে (তা যতই 
তার ইচ্ছার প্রতিকূল হোক না কেন) তিনি ভগবানের 
লীলাই দর্শন করে থাকেন। তাই কোনো ক্রিয়ার দ্বারাই 
তার বিন্দুমাত্র উদ্দেগ হয় না। 

(২) মানুষের অপরের থেকে উদ্বেগ তখনই হয়, যখন 
তার কামনা, ধারণা, সাধনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির সঙ্গে 
বিরোধ হয়। ভক্ত সর্ব তোভাবে পূর্ণকাম হন। অতএব তার 
অনোর থেকে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণই থাকে না। 


শ্লোক ১৫] 
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'হ্ষামর্যভয়োদেগৈরুক্ষো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ'__! ছল, কপট, ব্যভিচার ইত্যাদি শান্্বিরুদ্ধ ভাব বা আচরণ 


এখানে হর্যমুক্ত হবার তাৎপর্য হল এই যে, সিদ্ধ ভক্ত 
সর্বপ্রকার হর্যাদি, বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন। 
কথ তার মানে এই নয় যে সিদ্ধ ভক্ত সর্বতোভাবে হর্ষশূল্য 
অপ্রসম) হয়ে থাকেন, বরং তার প্রসম্নতা নিত্য, 
একরস, বিশিষ্ট এবং অলৌকিক হয়। তার প্রসম্মতা 
সাংসারিক পদার্থের সংযুক্তি-বিমুক্তিতে উৎপন্ন ক্ষণিক, 
বিনাশশীল এবং হাস-বৃদ্ধিসম্পন্ন হয় না। সর্বত্র 
ভগবদ্বুদ্ধি হওয়ায় একমাত্র নিঙ্গ ইষ্টদেব ভগবান এবং 
উর লীলাগুলি দর্শন করে তিনি সর্বদাই প্রসন্নভাবে 
অবস্থান করেন। 

কারও উন্নতি সহ্য করতে না পারাকে বলা হয় 
“অমর্ষ'। অন্য লোকেদের নিজের মতো অথবা নিজের 
থেকে বেশি সুখ-সুবিধা, অর্থ, বিদ্যা, সম্মান, যশ- 
প্রতিষ্ঠা ইতাদি প্রাপ্ত হতে দেখলে সাধারণ মানুষের মনে 
পরশ্্রীকাতরতা থাকে, কারণ অন্যের উন্নতি তাদের সহ্য 
হ্যনা। 

কখনো কখনো কিছু সাধকের চিন্তেও অন্য সাধকদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং প্রসমতা দেখে বা শুনে কিঞ্চিৎ 
সর্থাভাব উৎপন্ন হয়। বিন্ধ ভক্তগণ এই বিকার থেকে 
সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে থাকেন। কারণ তার কাছে তার 
রয় প্রভু ব্যতীত অন্য কারও পৃথক অন্তিত্ইই থাকে না। 
তাহলে তিনি কারও প্রতি অমর্যভাব কেনই বা রাখবেন ? 

সাধকের অন্তরে যদি কারোর আধ্যাস্মিক উন্নতি দেখে 
মনে হয় যে আমারও এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হোক, 
তাহলে এই ভাবটি তার সাধনার পক্ষে সহায়ক হয়। কিন্তু 
'ধকের মনে যদি এমনভাব আসে যে অমুকের কেন 
আ্লাতি হল আমার কেন হল না__তাহলে এই কুচিন্তার 
জনা তার চিত্তে অমর্ষভাব উৎপন্ন হয়, যেটি তাকে 
পতনের দিকে নিয়ে যায়। 

ইষ্টের বিয়োগ এবং অনিষ্টের সংযোগের আশঙ্কা 
থেকে ‘ভয়’ নামক বিকার উৎপন্ন হয়। দুটি কারণে 
ভয় হয়_-(১) বাহা কারণবশত, যেমন__বাঘ, 
সিংহ, সাপ, চোর, ডাকাত ইত্যাদি থেকে অনিষ্ট হওয়া 
বা কোনোপ্রকার সাংসারিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা 
থেকে এবং (২) ভিতরের কারণবশত ; যেমন-__চুরি, 


থেকে। 

সব থেকে বড় ভয় হল মৃত্যুর। বিবেকশীল 
ব্যক্তিদেরও প্রায়শই মৃত্যু ভয় থাকে।) সাধকদেরও 
প্রায়শ সংসঙ্গ-ভজন-ধ্যান ইত্যাদির সাধনাতে শরীর কৃশ 
হওয়া ইত্যাদির ভয় থাকে। তাদের কখনো কখনো এমন 
ভয়ও হয় যে সংসারে বৈরাগা হলে আমার শরীর এবং 
পরিবারের পালন-পোষণ কীভাবে হবে । মনোমতো বন্ধ 
প্রাপ্তিতে সাধারণ মানুষের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি থেকে বাধা 
প্রদানের ভয় হয়ে থাকে। এই সমস্ত ভয়ই কেবল শরীরের 
(জড়ের) আশ্রয়েই উৎপন্ন হয়। ভক্ত সর্বক্ষণ 
ভগবদ্চরণের আশ্রিত থাকেন, তাই তিনি সদাই 
ভয়বর্জিত। সাধকেরও ততক্ষণ ভয় থাকে, যতক্ষণ তিনি 
সর্বতোভাবে ভগবল্ল্রীচরণের আশ্রিত না হচ্ছেন। 

সিদ্ধ ভক্ত সর্বদা সর্বত্র তার প্রিয় প্রভুর লীলাই দর্শন 
করে থাকেন। তাই ভগবানের লীলা তার মনে ভয় উৎপন্ন 
করে না? 

মন একভাবে না থেকে বিক্ষিপ্ত হলে তাকে “উদ্বেগ” 
বলা হয়। এই (পঞ্চদশ) শ্লোকে ‘উদ্বেগ’ শব্দটি তিনবার 
ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার উদ্বেগের কথায় ভগবান 
জানিয়েছেন যে ভক্তের কোনো ক্রিয়াই ভক্তের দিক 
থেকে মানুষের উদ্দেগের কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয়বার 
উদ্বেগের কথায় বলেছেন যে অপর ব্যক্তির কোনো 
ক্রিয়াতেই ভক্তের চিন্তে উদ্দেগ সৃষ্টি হয় না। এ ছাড়া অন্য 
নানা কারণেও মানুষের উদ্দেগ হতে পারে ; যেমন__ 
বারংবার চেষ্টা সত্বেও নিজের কোনো কাজ সফল না 
হওয়া, ইচ্ছানুষায়ী কার্ষের ফল না পাওয়া, অনিচ্ছাকৃত 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ; ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি দুঃখদায়ক 
দুর্ঘটনা হওয়া ; নিজ কামনা, মান্যতা, সিদ্ধান্ত অথবা 
সাধনপথে বিঘ্ন আসা ইত্যাদি। ভক্ত এই সমস্ত উদ্বেগ 
থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন-_এটি জানাতেই তৃতীয়বার 
উদ্বেগের কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল যে ভক্তের 
অন্তঃকরণে “উদ্বেগ" বলে কোনো বন্ধু থাকেই না। 

উদ্বিগ্ন হওয়ার পেছনে কারণ হল অস্ঞতাজনিত কামনা 
এবং আসুরী স্বভাব। ভক্তের অজ্ঞান সর্বতোভাবে দূরীভূত 
হওয়ায় তাদের কোনো স্বতন্ত্র অভিলাষ থাকে না, আর 


শ্্রসবাহী বিদুধোহপি তথারূড়োহতিনিবেশঃ' ॥ (পাতগ্রলযোগাদর্শন ২1৯) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


আসুরী স্বভাব তো সাধনাবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায় ! ভগবদ্‌- 
ইচ্ছাই ভক্তের ইচ্ছা হয়ে থাকে। ভক্ত তার ক্রিয়ার 
ফলরাপে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত অনুকুল-প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে ভগবানের কৃপাপূ্ণ বিধানই দেখে থাকেন 
এবং নিরপ্তর আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। তাই ভক্তের 
উদ্বেগ সর্বতোভাবে দুর হয়ে যায়। 
মুক্ত" পদটির অর্থ হল-__বিকার থেকে সর্বতোভাবে 
মুক্তি। চিন্তে সংসারের মোহ থাকলে অর্থাৎ পরমাত্মাতে 
পূর্ণভাবে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট না হলেই হর্ষ, অমর্য, ভয়, 
উদ্বেগ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে 
একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কারও পৃথক সত্তা ও গুরুত্ব 
না থাকায় তার মধ্যে এইসব বিকার উৎপন্ন হয়ই না। তার 
মধ্য স্বাভাবিকভাবে সদ্গুণ-সদাচার থাকে। 
এই প্লোকে ভগবান “ভক্তঃ" পদটি ব্যবহার না করে 
“মুক্তঃ' পদটি ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ভক্ত 
_ সমন্ত দুর্ঘণ ও দুরাচার থেকে সর্বতোভাবে নুক্ত হন। 
সুগের অহংকার হলে দুর্গ্ডণ নিজে থেকেই উৎপন্ন 
হয়। নিজের মধো কোনো গুণের বিকাশ হলে তাতে 


অহংকার রূপ দুর্ঘণ যদি উৎপন্ন হয় তাহলে তাকে আর 
গুণ বলা যায় না । দৈবীসম্পদ (সদ্গুণ) থেকে কখনো 
আসুরী সম্পদ (দুপ্ডণ) উৎপল হতে পারে না। দৈবী সম্পদ 
থেকে যদি আসুরী সম্পদ উৎপন্ন হত তাহলে “দৈষী 
সম্পদ্‌ বিমোক্ষায়” (গীতা ১৬।৫)- এই ভগবদ্‌-বাণী 
অনুযায়ী মানুষ কী করে মুক্তি লাভ করত ? প্রকৃতপক্ষে 
| গুণাদির অহংকারে গুণ কম এবং দুর্ঘণ (অহংকার) 
বেশি থাকে। অহংকার থেকেই দুর্খণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, কারণ সমস্ত দুর্খণ-দুরাচার অহংকারেরই আশ্রিত 
থাকে। 

ভক্তের প্রায়শই এদিকে খেয়াল থাকে না যে তার 
মধো কোনো গুণ আছে! যদি তিনি নিজের কোনো গুণ 
দেখেনও, তাহলেও তিনি সেটি ভগবানের বলেই মনে 
করেন, নিজের নয়। এইভাবে গুণের অহংকার না থাকায় 
ভক্ত সমস্ত দুর্তণ-দুরাচার ও বিকার থেকে মুক্ত হয়ে 
থাকেন। 

ভক্তের কাছে ভগবান প্রিয়, তাই ভগবানের কাছেও 
ভক্ত প্রিয় হয়ে থাকেন (গীতা ৭1১৭)। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_অনাকিছুতে অস্তিত্ব প্রদান করলেই উদ্বেগ, ঈর্যা, ভয় ইত্যাদি আসে। ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র 
ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো অন্তিষ্ব নেই, তাহলে তিনি আর কার ধন্য উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি করবেন আর কেনই- 
বা করবেন ? ‘নিজ প্রভুময় দেখছি জগত, কেহি সন করছি বিরোধ’ (প্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২খ)। 
শী ক 
সহজ /সীভ ডলের ছাটি লক্ষণ বাগিতে তীয় এক্রনাটি পরের ভোকে উচিত হয়েছে 


অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ  উদাসীনো গতবাথঃ। 
সর্বারভ্তপরিত্াগী যো মন্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬ ॥ 
[যঃ (যিনি) ; অনপেক্ষঃ (আকাঙ্ষারহিত) ; শুচিঃ, দক্ষঃ (বাহ্যান্তরে পবিত্র, দক্ষ) ; উদাসীনঃ (উদাসীন) ; গতবাথঃ 
(বাঘারহিত এবং) ; স্বারস্তপরিত্াগী (নতুন নতুন কর্মানুষ্ঠান বর্জন করেছেন) ; সঃ, মন্তক্তঃ (সেরূপ ভক্ত) ; মে, ত্রিয়ঃ 
(আমার প্রিয় ।)] 


খিনি আকাঙক্ষারহিত (নিস্পৃহ), বাহ্যান্তরে পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, ব্াথারহিত এবং প্রারন্ত অর্থাৎ নতুন 
নতুন কর্মার্ত সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাখ্যা__'অনপেক্ষঃ'__ভক্ত ভগ্গবানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলে মনে করেন। তার কাছে ভগবদ্প্াপ্তির থেকে বেশি 
আর কোনো কিছুই হয় না। তাই সংসারের কোনো 
বস্তুতেই তার কোনোপ্রকার আকর্ষণ থাকে না। শুধু তাই 
নয় নিজ্রের বলে যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধিতে 
তাতেও তার আপনভাৰ থাকে না, বরং সেগুলিকেও 


তিনি ভগবানের বলে মনে করেন, আসলেও যা 
ভগবানের তাই তখন জীবিকা-নির্বাহের কোনো চিন্তা 
থাকে না। অর্থাৎ তখন আর তার কোনো জিনিসের 
ইচ্ছা-বাসনা বা স্পৃহা থাকে না। 

ভক্তের যত বড় বিপদই আসুক, তা জানা সত্বেও তার 
হৃদয়ে কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ে না। অতি ভয়ঙ্কর 


শ্লোক ১৬] 
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পরিস্থিতিকেও তিনি তগবানের লীলা জ্ঞান করে 
আনন্দে থাকেন। তাই তার কোনোরূপ অনুকূলতার 
কামনাও থাকে না। 

বিনাশশীল পদার্থ স্থায়ী হয় না, তার বিচ্ছেদ 


অবশ্যপ্তাবী আর অবিনাশী পরমাস্মার সঙ্গে কখনোই ৷ 


বিচ্ছেদ হয় না_-এই বান্তব সত্য জানার ফলেই ভক্তের 
মনে স্বাভাবিকভাবেই বিনাশশীল পদার্থের জন্য কোনো 
কামনার সৃষ্টি হয় না। 

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, কেবল ইচ্ছা 
করলেই ভীবিকা-নির্বাহের পদার্থ পাওয়া যায় আর ইচ্ছা 
না করলে পাওয়া যায় না__এমন কোনো নিয়ম নেই। 
স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। কারণ জীবমাত্রেরই শরীর- 
নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রীর ব্যবস্থা ভগবান প্রথম 
থেকেই করে রেখেছেন। আকাঙ্ক্ষা করলে বরং আবশ্যক 
বস্তু প্রাপ্তিতে বাধাই আসে। মানুষ যদি কোনো বস্তুকে 
নিজের জনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে “বস্তুটি কী করে 
পাওয়া যায় ? কোথায় পাওয়া যায় ? কখন পাওয়া 
যায় ?'__এই প্রবল আকাঙ্গ্ষাকে নিজের মনে চেপে 
রাখে তাহলে তার সেই আকাঙ্ক্ষার বিস্তার হতে পারে না 
অর্থাৎ তার সেহ ইচ্ছা অনা লোকে জানতে পারে না। 
তাই অনা লোকেদের হৃদয়ে এই আবশ্যক জিনিস 
তাকে প্রদানের ইচ্ছা বা প্রেরণা জাগে না। প্রায়শই দেখা 
যায় যে, যাদের নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে (চোর 
ইত্যাদির) তাদের কেউ কিছু দিতে চায় না। অপরপক্ষে 
তাশী সাধু এবং বালকদের প্রয়োজনের কথা অপরে 
সহজেই অনুভব করে এবং তাদের শরীর-নির্বাহের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রসয়তা সহকারে ব্যবস্থা করে। এর 
ছারা প্রমাণিত হয় যে আকান্্ষা না করলে জীবন- 
নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অযাচিতভাবে স্বতই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়৷ তাই দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা করা হল মূর্খতা এবং 
এতে অকারণে দুঃখ পেতে হয়। ভক্তের তো নিজের বলে 
প্রতীয়মান যে শরীর তার কাছেও কোনো প্রত্যাশা থাকে 
না, তাই তিনি সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ (আকাজক্ষা রহিত) 
হন। 

কোনো কোনো ভক্তের তো ভগবান দর্শন দেবেন 
এমন আকাক্ক্ষাও থাকে না। ভগবান যদি দর্শন দেন 


তাহলেও আনন্দ, না দিলেও আনন্দ ! তিনি তো সর্বদাই 
ভগবানের প্রসন্নতা ও কৃপা অনুভব করে আনন্দে বিভোর 
হয়ে থাকেন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্তের পিছু পিছু ভগবান 
অনুগমন করেন। ভগবান নিজে বলেছেন_ 


নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্‌। 
অনুক্রজামাহং নিত্যাং পুয়েয়েত্যিস্ররেপুভিঃ ॥ 
(শ্রীমভাগবত ১১।১৪। ১৬) 


“যিনি নিরপেক্ষ (কারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন 
না), সর্বদা আমার মনন করেন, শান্ত, দ্বেষব্জিত এবং 
সবার প্রতি সদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই মহৎ ব্যক্তির পিছনে 
আমি সর্বদা এই কথা ভেবেই অনুগমন করি যে তার 
পদধূলি আমার ওপর পতিত হোক এবং আমি পবিত্র 
হই। 

কোনো পদার্থের আকাক্ক্ষায় মানুষ যদি ভগবানে ভক্তি 
করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে সেই পদার্থটিরই ভক্ত হয়। 
কারণ ( সেই বন্ধুটির প্রতি লক্ষ্য থাকায়) সে সেই বন্ধুটির 
জনাই ভগবানে ভক্তি করে, ভগবানের জন্য নয়। কিন্তু 
ভগবানের উদারতা হল যে তিনি এদেরও তার ভক্ত বলে 
স্বীকার করেন (গীতা ৭।১৬)। কারণ তারা ঈপ্সিত 
পদার্থের জন্য অনা কারও ওপর নির্ভর না করে ভগবানের 
ওপরই নির্ভর করে তার সাধন-ভজন করে। কেবল তাই 
নয়, ভগবান তার ভক্ত ধ্রুবের নায় সেই (অর্থাথী) ভক্তের 
আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে পারে তাকে সর্বতোভাবে নিঃস্পৃহ 
করে তোলেন। 

শশুটিঃ'_শরীরে অহংভাব ও মমহবোধ (আমি ও 
আমার ভাব) না থাকায় ভক্তের দেহ অত্ান্ত পবিত্র 
হয়। অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) রাগ-ছেষ, হর্ষ-শোক, 
কাম- ক্রোধাদি বিকার না থাকায় তার হৃদয়ও অতান্ত 
পবিত্র হয়। এরূপ (বাহ্যান্তরে অতি পবিত্র) ভক্তের দর্শন, 
স্পর্শ, বাকা এবং চিন্তা দ্বারা অন্য ব্যক্তিরা পবিত্র 
হয়ে থাকে । তীর্থ সকলকে পবিত্র করে, কিন্তু এরূপ 
ভক্ত তীর্থকেও তীর্থর দান করেন অর্থাৎ তীর্থও তার 
চরণ স্পর্শে পবিত্র হয় (কিন্ব ভক্তের মনে এমন 
অহংকার থাকে না)। এরূপ ভক্ত তার অন্তরে বিরাজিত 
*পবিভ্রাণাং পবি্রম্” (পবিত্রকেও যিনি পবিত্র করে 
থাকেন) ভগবানের প্রভাবে তীর্থকেও মহাতীর্থে পরিণত 
করে বিচরণ করেন-_*তীতীকৃর্বস্তি তীর্থানি স্বা্তঃন্থেন 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১২ 


গদাতৃতা’ (শ্রীমত্তাগবত ১।১৩।১০) মহারাজ ভগীরথ 
গঙ্গাকে বলেছেন__ 
সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রক্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। 
হরন্ত্যঘং তেৎদসঙ্গাৎ তেহ্বান্তে হাঘভিদ্ধরিঃ॥ 
(শ্রীমভাগবত ৯।৯।৬) 
“মাতা ! যিনি ইহলোক-পরলোকের সমস্ত কামনা 
পরিত্যাগ করে, সংসারে উপরত হয়ে নিজেতেই নিজে 
অবস্থিত ও ব্ৰহ্মনিষ্ঠ লোকপবিভ্রকারী সাধু ; তিনি তার 
অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা তোমার (পাপীদের অঙ্গ স্পর্শ থেকে 
আসা) সমস্ত পাপ দূর করে দেবেন। কারণ তার হৃদয়ে 
পাপনাশন হরি সর্বদা নিবাস করেন।" 
‘দক্ষঃ’_ যিনি করার উপযুক্ত কাজ করে নিয়েছেন, 
তিনিই দক্ষ। মানবজীবনের উদ্দেশাই হল ভগবদ্প্রা্তি। 
এজনাই এই মনুষ্যদেহ পাওয়া। সুতরাং যিনি নিজ উদ্দেশ্য 


সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করেছেন তিনিই | 


বাস্তবে দক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধিমান। ভগবান বলেছেন 
"_ এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিমণীষা ঢচ সনীষিপাম্‌। 

যৎ সতামনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্রোতি মামৃতম্॥। 

[শ্রীমাগবত ১১1২৯।২২) 

“যুক্তিশীল ব্যক্তিদের বিবেক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের 
বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এতই যে তারা এই বিনাশশীল, অসৎ 
(যা চিরস্থায়ী নয়) শরীরের সাহাধো আমার ন্যায় অবিনাশী 
এবং সতাতন্বকে প্রাপ্ত করে।" 

সাংসারিক দক্ষতা প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা নয়। একভাবে 
কারণই হয়ে থাকে। কারণ এর ফলে চিন্তে জড় 
পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, যা মানুষের পতনের 
কারল। 

সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে ব্যবহারিক (সাংসারিক) দক্ষতাও 
থাকে। কিন্তু ব্যবহারিক দক্ষতাকে পারমার্থিক অবস্থিতির 
করার তুলা। 

“উদাসীনঃ'_ শুদাসীনের অর্থ হল__উৎ + আসীন 
অর্থাৎ ওপরে বসা, তটস্থ, পক্ষপাতরহিত হওয়া। 

বিবদমান দু'জন ব্যক্তির প্রতি যীর সর্বদা তটস্ক ভাব 
থাকে, তাকে উদাসীন বলা হয়। উদাসীন শব্দটি 


নিরলিপ্ততার দ্যোতক। যেমন চু পর্বতে আসীন কোনো 
বাক্তির ওপর নীচে প্রস্থলিত আগুন বা বন্যার কোনো 
প্রভাব পড়ে না, তেমনই কোনো অবস্থা বা ঘটনা, 
পরিস্থিতি ইত্যাদিরই প্রভাব ভক্তের ওপর পড়ে না, তিনি 
সর্বদা নির্লিপ্ত অবস্থানে থাকেন। * 

যে বাক্তি ভক্তদের হিত চান এবং তাদের অনুকূল 
আচরণ করেন, তাদের ভক্তদের মিত্র বলে বুঝতে হবে। 
আর যেসব বাক্তি ভক্তদের অহিত চায় এবং তাদের 
প্রতিকূল আচরণ করে, তাদের ভক্তদের শক্ত বলে বুঝতে 
| হবে। এরূপ মিত্র এবং শত্রু বলে চিহ্নিত লোকেদের সঙ্গে 
ভক্তের বাহ্যিক বাবহারে পার্থক্য থাকতে পারে ; কিন্তু তার 
অন্তরে এই দু' প্রকার মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র ভিন্নভাব 
থাকে না। তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সর্বতোভাবে উদাসীন বা 
নির্লিপ্ত থাকেন। 

ভক্তের অন্তরঃকরণে (চিত্তে) নিজের কোনো স্বাধীন সত্তা 
থাকে না। তিনি শরীরসহ সমস্ত জগৎই ভগবানের বলে 
মনে করেন। সেইজনা তার ব্যবহার পক্ষপাতন্থহীন হয়। 

“গতবাথঃ’_কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কিছু 
আসুক বা চলে যাক, যাঁর চিত্তে দুঃখ-চিন্তা-শোকরূপ 
উদ্বেগ কখনো হয় না, সেই ভক্তকেই এখানে “গতবাখঃ” 
বলা হয়। 

এখানে ‘ব্যথা’ শব্দটি কেবলমাত্র দুঃখবাচক নয়। 
অনুকূলতা প্রাপ্তিতে চিত্তে যে প্রসন্নতা বা প্রতিকূল অবস্থা 
প্রাপ্তিতে চিন্তে বিষগ্ততার যে আন্দোলন হয়, এই 
উভয়কেই “বাথা" বলা হয়৷ সুতরাং অনুকূলতা বা 
প্রতিকূলতা থেকে চিত্তে উদ্ধৃত রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক 
ইত্যাদি বিকারের অভাবকেই এখানে “গতব্যথঃ" পদের 
দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। 

“সৰ্বারস্তপরিত্যাগী: ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম করাকে ‘আরম্ভ’ বলা হয় ; 
যেমন-_সুখভোগেন উদ্দেশো গৃহে নতুন নতুন জিনিস 
একত্র করা, কেনাকাটি করা, টাকা বাড়ানোর জন্য নতুন 
নতুন কাজ শুরু করা, বাবসাদি করা ইত্যাদি। যেসব কাজ 
ভোগ ও সংগ্রহের উদ্দেশো করা হয় ভক্ত তা সর্বপ্রকারে 
পরিত্যাগ করেন” 


যার উদ্দেশ্য হয় সংসার এবং যে বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, 


অনারগ্র অনিকেত অমানী। অনঘ অরোষ দচ্ছ বিগ্যানী ৷ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৬।৩) 


শ্লোক ১৬] 


সাধক-স্জীবনী 


873 


বুদ্ধি, যোগাতা, পদ, অধিকার ইত্যাদির মধো নিজ 
বিশেষত্ব দেখে, সে ভক্ত নয়। ভক্ত ভগবদনিষ্ঠ হন। 
সুতরাং তার নিজের বলে যে দেহ, ইন্ডরয়াদি, মন, বুদ্ধি, 
ক্রিয়া, ফল ইত্যাদি, তা সমন্তই ভগবানে অর্পিত হয়ে 
থাকে। ভগবানই এই দেহের প্রকৃত প্রভু। প্রকৃতি এবং 
তার কার্য সবই ভগবানের। তাই ভক্ত ভগবান ব্যতীত আর 
কাউকে নিজের বলে মনে করেন না। তিনি নিজের জনা 
কখনো কিছুহ করেন না। তার কর্ম সমস্তুহ ভগবানের 
প্রসন্নতার নিমিন্ত করা হয়। ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম, 
মান-দর্াদা ইত্যাদির জন্য কর্ম তার দ্বারা কখনোই করা হয় 
না। 

যার মধ্যে পরমান্মত্ত প্রাপ্তির জন্য সত্যকার 
আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই সাধক যে কোনো মার্গেরই হোন 
না কেন, ভোগবিলাস বা সম্পদ-সংগ্রহের লালসায় তিনি 
কখনো কোনো নতুন কর্ম আরন্ত করেন না। 

*যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ__ভগবানের মধ্যে 
স্বভাবতই এমন এক মহা আকর্ষণ থাকে যে, ভক্ত 
স্বাভাবিকভাবে ডর প্রতি আকর্ষিত হয়, তার প্রেমিক হয়ে 
ওঠে। 

আঙ্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্র্া অপুরুক্রমে। 

কুর্বগাহৈতুকীং ভক্তিমিখমূতগুণো হরিঃ। 

(শ্রীমন্ভাগবত (১।৭।১০) 

“যাঁদের চিৎ-জড়-গ্রছি জানের সাহাযো ছিন্ন হয়েছে, 
সেই আত্মারাম মুনিগণও ভগৱানে অহেতুক (নিষ্কাম) 
ভক্তি করে থাকেন। কারণ ভগবানের এমনই গুণ যে তিনি 


সকল প্রালীকেই ঠাৱ দিকে আকর্মিত করেন।” 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবানের যদি এত 
৷ আকর্ষণ, তাহলে সব মানুষ কেন তার দিকে আকর্ষিত হয় 
না, সকলেই কেন তার প্রেমিক হয় না? 

জীব প্রকৃতপক্ষে ভগ্গবানেরই অংশ। তাই তার 
ভগবানের দিকে স্বাভাবিক এক আকর্ষণ থাকে। কিন্তু যে 
ভগবান প্রকৃতপক্ষে অতাপ্ত আপন, তাকে মানুষ নিজের 
বলে না মেনে, মন-বুদ্ধি, ইন্টরিয়-শরীর, আত্মীয়-স্বজন, 
যেসব বস্তু নিজের নয়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে 
করে নেয়। তাই সে শরীর-নির্বাহ এবং সুখের আশায় 
| সাংসারিক ভোগে আকৃষ্ট হয়ে যায় আর তার অংশী 
ভগবান থেকে দূরে সরে যায়, বিমুখ হয়ে পড়ে। তা 
সব্বেও তাদের এই দূরত্ব বাস্তবিক বলে মনে করা উচিত 
নয়। কারণ বিনাশশীল ভোগাদিতে আকৃষ্ট হওয়ায়, মনে 
হয় তারা ভগবানের থেকে অনেক দূরে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তা নয়। কারণ সেই ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সর্বব্যাপী 
ভগবান পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। কিন্তু ইন্তরিয়গ্রাহ্য বিষয়ে 
অর্থাৎ ভোগাদিতে আসক্ত থাকায় তারা তার মধ্যে 
অবস্থিত ভগবানকে অনুভব করতে পারে না। যখন এই 
বিনাশশীল ভোগে তাদের আর আকর্ষণ থাকে না, তখন 
তারা স্বতই ভগবানে থাকে না। তখন ভক্তের একমাত্র 
ভগবানের সঙ্গে প্রেম হয়। এরূপ অনন্যপ্রেমী ভক্তকে 
ভগবান *মস্তক্তঃ' বলেছেন। 

যে ভক্তের ভগবানে অনন্য প্রেম হয়, তিনি ভগবানের 
| প্রিয় হন। 


পরিশিষ্ট-ভাৰ-_“অনপেক্ষঃ'__ এ বস্তুটি না পেলে কী করে কাজ চলবে-_ এরূপ আকাঙ্ক্ষা ভক্তের থাকে না। 
ভক্তের দৃষ্টিতে সবই ভগবান, তাহলে তিনি আর কি আকাক্ক্ষা করবেন ? “শুচিঃ'__ ভক্তের দর্শন, স্পর্শ, সম্ভাষণ 
অনাকে শুদ্ধ করে থাকে। তার স্পশযুক্ত বাতাসও পবিত্র হয়ে থাকে। যদিও জানযোগী মহাপুরুষেরও এরূপ শুদ্ধি 
থাকে, তবু ভক্তদের মধ্যে শুরু থেকেই সকলের প্রতি হিতৈথীভাব ( মৈত্রঃ করুণ এব চ) বিশেষভাবে থাকায় 
পবিত্রতাও বিশেষভাবে থাকে। *দক্ষঃ'_ ভক্ত তার করার উপযুক্ত কাজ করে নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি কৃতকৃত্য, জ্ঞাত 
জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত -পরাপ্তব/ হয়েছেন, তাই তাকে ‘দক্ষ’ বলা হয়েছে। 
“র্বারস্তপরিত্যাগী'__এই পদটি চতুর্দশ অধ্যায়ের পচিশতম শ্লোকে গুণাতীত মহাপুরুষদের জন্যও উদ্ধৃত 
হয়েছে__*সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচাতে'। গুণাতীত মহাপুরুষদের মধো কর্তৃত্ব না থাকায় তারা 
সর্বারস্তপরিত্যানী হন এবং ভক্তের মধ্যে স্বার্থভাব এবং অহং -অভিমান না থাকায় তারা সর্বারস্তপরিত্যাশী হন। ভক্তের 
নিজের জনা কিছু করার বাকি থাকে না, তাহলে আর তীরা কী করবেন? তাদের দ্বারা কোনো কাজ আরমস্ত তো হতে 
পারে, কিন্তু এতে তাদের কোনো আসক্তি, প্রয়োজন বা আগ্রহ থাকে না, আরগু হলেও ঠিক আছে, না হলেও ঠিক 
স্রাছে ! তাঁরা এই দুয়েতেই সম থাকেন। 
এ ক ক 
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[অধ্যায় ১২. 


সন্ত চি ভুক্ত পাঁচটি লক্ষশযুক্ত চুতখ একরাশ পরবর্তী লোকে বিরত হরেছে। 


যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি 


ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। 


শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭ ॥ 

[যঃ (ঘিন) ; ন, হাতি (কখনো হাট হন না) ; ন, দ্বেষ্টি ( দ্ৰেষ করেন না) ; ন, শোচতি ( শোক করেন না) ; ন, 
কাল্্ষুতি (কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না) ; যঃ (যিনি) ; শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ 
করেছেন) ; সঃ ( সেই) ; ভক্তিমান্‌ (ভক্তিমান পুরুষ) ; মে, শ্রিয়ঃ (আমার প্রিয়।)] 

যিনি কখনো হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং 
যিনি শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেছেন, সেইরূপ ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়॥ ১৭ ॥ 


ব্যাখ্যা 'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন 
কাল্ক্ষতি’-_প্রধান বিকার চারপ্রকারের__(১) রাগ, (২) 
দ্বেষ, (৩) হর্ষ ও (৪) শোক'১॥ সিদ্ধ ভক্তদের এই 
চারপ্রকার বিকার হয় না। তাদের এই অনুভব হয়ে থাকে 
যে, সংসার প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে এবং 
ভগবান হতে কখনো বিচ্ছেদ হয় না। জগতের সঙ্গে 
কখনো সংযোগ ছিল না, নেই, থাকবে না এবং থাকা 
* সম্ভবও নয়। সুতরাং জগৎ-সংসারের কোনো পৃথক 
অস্তিত্ব নেই এই বাস্তবিক সত্য জানা হলে (জড়ঙ্বের 
সঙ্গে কোনো সম্দ্ধা না থাকলে) ভক্তের শুধুমাত্র 
ভগবানের সঙ্গেই তার নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক অটলভাবে 
অনুভূত হতে থাকে। এইজন্যই তার হৃদয় সন্ত রাগ- 
দ্বেষাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। ভগবানের 
দর্শন লাভ হলে এইসব বিকার সর্বতোভাবে দূর হয়। 

সাধনাবস্থাতেও সাধক যেমনই তার সাধনাতে 
অগ্রগতি লাভ করেন, তেমনই তার মধ্যে রাগ-দ্বেষাদি 
কম হতে থাকে। যেটি কম হয়, সেটি দূরও হয়ে যায়। তাই 
সাধনাবস্থাতেই যখন বিকার কম হতে খাকে, তন 
সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিদ্ধাবস্থায় ভক্তদের মধ্যে 
আর কোনো বিকার থাকে না, পূর্ণভাবে তা দূর হয়। 

রাগ ও দ্বেষের দুটি পরিণাম হর্ষ এবং শোক। যার 
প্রতি (অনু)-রাগ হয়, তার সংযোগে এবং যার প্রতি 
(বি)-দ্বেষ হয়, তার বিয়োগে ‘হর্ষ’ হয়ে থাকে, 
অপরপক্ষে যার প্রতি (অনু)-রাগ হয় তার বিয়োগে বা 
বিয়োগের আশঙ্কায় এবং যায় প্রতি (বি)-দ্বেষ হয় তার 
সংযোগে বা সংযোগের আশঙ্কায় ‘শোক’ হয়। সিদ্ধ 


ভক্তদের মধ রাগ-দ্ধেষের অতান্ত অভাব হওয়ায় তাদের 
এক স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নিরন্তর বজায় থাকে। তাই তারা 
| এইসব বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন। 

যেমন, রাত্রিকালে অন্ধকারে দীপ স্বালাবার ইচ্ছা হয়, 
দীপ স্বালালে আনন্দ হয়, যে ব্যক্তি দীপ নিভিয়ে দেয় তার 
ওপর দ্বেষ বা ক্রোধ আসে এবং পুনরায় দীপ কী করে 
স্বালানো যায়-_তার চিন্তা হয়। রাত্রিকালে এই চারটি কথা 
মলে হয়। কিন্তু মধ্যা্ছে সূর্য তাপপ্রদান করে, তাই দীপ 
স্বালাবার ইচ্ছা হয় না এবং দীপ স্বালালে আনন্দ হয় না 
আর দীপ নিভিয়ে দিলেও দে বা ক্রোধ হয় না, (অন্ধকার 
না থাকায়) আলোর অভাবের কথা মনেও আসে না। 
| এইরূপ ভগবানে বিমুখ হয়ে সংসারের শরণ নিলে শরীর- 
নির্বাহ এবং সুখের জন্য অনুকূল পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদি 
পাবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় ও সেগুলি পেলে হর্ষ হয় ; 
এগুলির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদানকারীর প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধ 
জন্মায় আর না পেলে “কী করে পাওয়া যায়’ তাই চিন্তা 
হয়। কিন্তু যিনি (মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়) ভগবদ্প্রাপ্তি লাভ 
করেছেন, তার মধো কখনো এই বিকার থাকে না। তিনি 
পূর্ণকাম হয়ে যান। সুতরাং তার সংসারের কোনো 
প্রয়োজন থাকে না। 

*শুভাশুভপরিত্যাগী'__বমহবোধ, আসক্তি ও 
ফলেচ্ছারহিত হয়ে শুভকর্ম করার জনাই ভক্তের কর্মগুলি 
'অকর্ম" হয়ে ওঠে। তাই ভক্তকে শুভকর্ম ত্যাগীও বলা 
হয়। সর্বতোভাবে রাগ-দ্বেয বর্জিত হওয়ায় তার ছারা 
কোনো অশুভ কর্ম হয়ই না। অশুভ কর্ম করার প্রধান 
কারণই হল কামনা, মমতা ও আসক্তি আর ভক্তের মধ্যে 


৬ পরলিত অর্থে কারও মৃত্যুতে মনে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে “শোক” নামে অভিহিত করা হয় ; কিন্তু এখানে “শোক” 


শব্দের অর্থ হল অন্তরে দুঃখরূপ ‘বিকার'। 
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অশুভ : কর্মফলত্যাগীও যায়। কিন্তু এই শ্লোকের পূর্বার্ধে ‘ন 
উনি ৬৮ 


ব থাকে। সেইজন্য 


রে অনুরাগ থাকে না এবং অশুভ 
কর্মেও দ্বেষ থাকে না। তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই 
শান্ত্রবিহিত শুভকর্মের আচরণ এবং অশুভ (নিষিদ্ধ এবং 
কাম্য) কর্মগুলি পরিতাক্জ হয়, রাগ-দ্রেষপূর্বক নয়। 
ভাবে যিনি রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেন, তিনিই রা' ঘেৰ গিত বলে মাক কাতে হা) 
গ্ী “ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ 
র না, বরং কর্মে যে রাগ- | অত্ন্ত প্রিয় ভাব থাকে। 

রর সকল কর্মই রাগ- : ভগবানের চিন্তন, স্মরণ, ভজন হয়ে থাকে। এইরূপ 
“ভক্তিমান্‌' বলা হয়েছে। 
ভগবানের প্রতি অনন্যপ্রেম হয়, ত 
“শুভাশুভপরিত্যাগী’ পঃ ল্য ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন 


সমস্ত কর্মের | ভক্তদের এখান 


ষ্ট্ EAE 

সহা এবার পরবতী ছাটি হোকে দিক ভক্তদের দশাটি লগ্মমগসত পয এবং আভিম একরগাটি জানাচ্ছেন 
সমঃ শাত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 

শীতোফসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজিতিঃ॥ ১৮ ॥ 
তুলানিন্দাস্ততিমৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্তক্তিমান্‌ মে ্রিয়ো নরঃ॥ ১৯ ॥ 


নৌনী (মননশীল) ; যেন, কেনচিৎ (যে কোনো অবস্থাতেই) ; সন্তুষ্টঃ (স্তষ্ট) ; অনিকেতঃ (আবাসস্থল ও দে 


968 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৪ 
উদ্ধৃত হয় এবং অজ্ঞান থেকে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, পুষ্ট | কর্ম যেমন শুভ-অশুভ ফল প্রদান করে, তেমনই 
হয়। স্ুপাদির সঙ্গ শুভ-অশুত ফল প্রদান করে (নীতা 

প্রথমে অষ্টম শ্লোকে ভগবান প্রঘাদ, আলস্য ও নিত্রার ৷ ৮1৬)। সেইজনা পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত এই 
কথা বলেছেন। কিন্ ত্রয়োদশ প্লোকে ও এখানে প্রমাদের ৷ প্রকরণে প্রথমে চতুদশ-পঞ্চদশ স্লোকে শুশাদির 
কথা বললেও নিদ্রার কথা বলেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে। তাংকালিক বৃত্তি বৃদ্ধির ফল জানানো হয়েছে এবং 
প্রয়োজনীয় নিল্লা তমোগুণ নয়, নিদিদ্ধও নয় এবং | জীবিতকালে যে পরিস্থিতির ভব হয়, সেগুলি যোড়শ 
বন্ধনকারকও নয়। কারণ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নিল্লা ল্লোকে জানিয়েছেন, পরে অষ্টাদশ শ্লোকে গুণাদির স্থায়ী 
সাত্বিক ব্যন্তিরএ হয় এবং গুণাতীত বাক্তিরগ হয়। ৷ বৃন্িগুলির ফল জ্ঞানিয়েছেন। অতএব বৃত্তি এবং কর্ম 
আসলে অতি-নিশ্লাই বঞ্ধানকারক, নিষিদ্ধ এবং সংঘটিত হওয়ার মুখ্য কারণই হল গুশ। এই সম্পূর্ণ 
তমোগুণসম্পন্ন। কারণ অতি-নিদ্রাত শরীরে আলস্য ও | প্রকরণটিতে গুপাদির মুখ্য ব্যাপারগুলি এই (সপ্তদশ) 


জড়তা আসে, সময় অযথা বায় হয়। শ্লোকেই আলোচিত হয়েছে। 
| যাঁর উদ্দেশ সংসার না 
বিশেষ ৰখা উদ্দেশ্য সং হয়ে পরমাত্মা হয়ে 


থাকে, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিতে অবস্থান 
ভীব সাক্ষাৎ পরমায্মার অংশ হলেও যখন প্রকৃতির | করেন না। সুতরাং তার মধো প্রকৃতি-জনিত 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন প্রকৃতিজনিত গুণাবলীর | গুণাদির বশ্যতা থাকে না এবং সাধন করতে করতে 
সঙ্গে তার যোগসূত্র স্কাপিত হয় এবং গুলাদি অনুসারে তার ক্রমশ যখন ভার অহং পরিবর্তিত হয়ে লক্ষ্যে পতা 
অ্তঃকরপে বৃত্তি উৎস হয়। সেই বৃত্তি অনুযায়ী কর্ম হয় আসে, তখন র নিজ স্বতঃসিদ্ধ গুণাতীত স্বরূপ অনুভূত 
এবং সেই কর্মের ফলেই তার উচ্চ-নীচ গতি হয় । তাৎপর্য | হয়, একেই বলা হয় বোধ। এই বোধের বিষয়ে ভগবান 
হল এই যে জীবিত অবস্থায় অনুকূল-প্রতিকুল পরিস্থিতি এই অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন এবং 
আসে এবং মৃত্যুর পর উচ্চ-নীচ গতি হয়। প্রকৃতপক্ষে শুণাতীতের বিষয়ে বাইশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পাঁচটি 
ওইসব কর্মের মুলে গুণাদির বৃত্তি থাকে, যেগুলি | ল্লোকে বলেছেন। এইভাবে এই পুরো অধ্যায়টি শপাদির 
পুনর্জস্মের প্রধান কারণ (গীতা ১৩1২১)। তাৎপর্য হল । অতীত স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ অনুভব করার জন্যই বলা 
এই যে, গুগাদির সঙ্গ কর্মের থেকে কম শব্কিশালী নয়। ৷ হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ জ্ঞান (বিবেক-বুদ্ধি) প্রকটিত হয় সনগুল থেকে এবং আসক্তি না থাকলে তা ব্িপ্রান্ত হয়ে 
ক্রমশ তন্তববোধ করায় অর্থাৎ তন্তুবোধে পরিণত হয়। অপরপক্ষে লোভ, প্রমাদ, মোহ, অন্ঞানতা যদি বৃদ্ধি পেতে 
থাকে, তাহলে কোনো ক্ষতি হতে আর বাকি থাকে না, কোনো দুঃখ বাকি থাকে না এবং মৃড়যোনি প্রাপ্তি বা নরক 
গননও বাকি থাকে না। 
bd ০ He 
সহ তাৎকালিক ওপ্যাদিক টাক রাডিততে 3ুতযডুষে পাতিত বাকি কী গাডি তয়, চুদা পা্দ্শ ছে হোক 


বণ কন্যা করেছে কি খালের জীবনে সভা, রজ্যোজগ অফবা তমোগের প্রাধান্য থাকে, হের পর তাদের কী 
গতি হয় পরবতী প্রোকে তোল বণনা করছেনা, 


উধ্বং গচ্ছন্তি সত্তঙ্ছা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিষ্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮ ॥ 


[সন্ত্থাঃ (সবগুলে অবস্থিত বান্তি) ; উধ্বম্‌, গঙ্ছন্তি (উধ্বলোকে গমন করেন) ; রাজসাঃ (রজোপ্রণে অবস্থিত 
ব্যক্তি) ; মধ্যে, তিনি (মধ্য অথাৎ মনুষালোকে জন্ম নেন এবং) ; জঘন্যগুপবৃতিস্থাঃ (নিকৃষ্ট তমোগুশের বৃত্তিতে অবস্িত) ; 
তামলাঃ, অধঃ, গচ্ছন্তি (বযক্তি অনোগতি প্রান্ত হন।)] 
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সত্গুণে অবস্থিত বাতি উধ্বলোকে গমন করেন ; রজোগুণে অবস্থিত বাক্তি মৃড্যালোকে জন্ম নেন এবং 
মিনার COA RAINE নু ১৮॥ 


চালিয়েছেন, রা 
সুবিধার জন্য গাছপালা লাগি 
করিয়েছেন, এখানে তাদেরই *সন্বন্কাঃ' বলা হয়েছে। 
সন্তরগুণের প্রাধানোর মধো এরূপ মানুষদের দেহত্যাগ 
হলে তার ফলে, সত্বপ্তণের সঙ্গ হওয়ায়, তাতে আসন্তি 
থাকায় সেই ব্যক্তিগণ স্বগাদি উচ্চলোকে গমন করেন। 
সেইসব লোকের বর্ণনা এই অধ্যায়ের চতুর্শতম শ্লোকে 
“উত্তমবিদাং অমলান্‌ লোকান্‌* পদের দ্বারা করা হয়েছে। 
উ্বলোকে গমনকারী ব্যক্তিদের তেন শরীর 
প্রাপ্তি হয়। 

“মধ্যে তিষ্স্থি রাজসাঃ' যেসব মানুষের জীবনে 
শুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে যারা শাস্তু মর্যাদাতে 
থেকেও সম্পদ-সংগ্রহ ; ২ আয়েশ-আরাম 
বঙ্থুসমূহে মমন্নবোধ ও জাসক্তি পোষণ করেন, তাদেরই 
এখানে 'রাজসাঃ' বলা হয়েছে। রজ্ঞোন্তণের প্রাধান্য 
অর্থাৎ রজোগুণের কার্যাবলীর চিন্তাতেই এরূপ মানুষেরা 
যখন শরীর আগ তারা পুনর্বার এই 
মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাদের পৃথ্নীতত্তর 
প্রধান মনুষাদেহ প্রাপ্তি হয়। 

“তিষ্ঠপ্তি’ পদটি এখানে ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, 
এইসব রাজসিক ব্যক্তিগণ এখন যেমন মন্ষ্যগতে বাস 
করেন, মৃত্যুর পর তীরা পুনরায় এই লোকে এসে 
এইভাবেই থাকেন। এঁরা অশুদ্ধ আচরণ করেন না, শাস্ত্র 
মৰ্যাদা ভঙ্গ করেন না অর্থাৎ শাস্টরের মর্যাদার মধোই থাকেন 
এবং শুদ্ধ আচরণ করেন, কিন্তু বস্তু, বাক্তি ইত্যাদিতে 
অনুরাগ, আসক্তি ও মমহবোধ থাকায় তারা পূনরায় 
জন্মগ্রহণ করেন। 

“জঘনাগুণবৃত্তিষ্া অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ' যাদের 
জীবনে তমোগুণের প্রাধানা থাকে এবং সেইজন্য যারা 
প্রমাদাদির বশীভূত হয়ে অনর্থক অর্থ ও সময় নষ্ট করে ; 
যারা আলো ও নিদ্রায় দিন কাটায়, আবশ্যক কার্যাদি 
যারা সময়মত করে না, যারা অনোর ক্ষতির কথা চিন্তা 


এখানে “জঘনাগুণবৃত্তিভ্াঃণ বলা হয়েছে। তমোগুণের 
ই তমোন্দণের কার্যাদ্রি চিন্তায় যখন এরূপ 
বান্তি দেহত্যাগ করে, তখন তারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 


অধোগতির দুটি ভাগ আছে__যোনিবিশেষ এবং 
স্বানবিশেষ। *যোনিবিশেষ' অধোগতির মধ্যে পড়ে পশু, 


পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সাপ, বিছে, ভূত, প্রেত ইত্যাদি। আর 
“প্থানবিশেষ' অধোগতি হল বৈতরিণী, অসিপত্র, 
লালাভক্ষ, কুষ্তীপাক, রৌরব, মহারৌরব ইত্যাদি নরক- 
কুগু। যাঁদের ভ্রীবনে সব্ধগুণ অথবা রজোগুণ থাকা 
সন্ধে মৃত্যুর সময়ে তাৎকালিক তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, 
পর “যোনিবিশেষ' অধোগতিতে অর্থাৎ যুড্ত- 
গমন করেন (গীতা ১৪।২৬)। যাদের জীবনে 
তমোগুপের প্রাধান্য থাকে এবং সেই তমোগুশের 
প্রাধানোই দেহত্যাগ হয়, তারা মৃত্যুর পর “স্থানবিশেষ’ 
অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে (গীতা ১৬।১৬)। 
তাৎপর্য হল এই যে সাত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক 
মানুষের অস্তিম চিন্তা অন্য দিকে গেলে তার গতি সেই 
অন্তিম চিন্তা অনুসারেই হবে। তবে সুখ-দুঃখ ভোগ তার 
কর্ম অনুসারেই হবে। যেমন-কর্ম ভালো করলেও যদি 
অন্তিম সময়ে কুকুরের চিন্তা হয় তাহলে সেই চিন্তা 
সে কুকুর জন্ম পাবে, তবে সেই যোনিতেও 
কর্মের ফল হিসাবে সে অনেক সুখ-আরাম পাবে। 
জীবনভর খারাপ কর্ম করেছে কিন্তু মৃত্যুকালে যদি তার 
মানুষের চিন্তন হয় তাহলে অস্তিম চিন্তন অনুসারে সে 
মনুষ্য-জন্ম পাবে। কিন্তু কর্মের ফলরূপে তার জীবনে 
ংকর পরিস্থিতি আসবে। দেহে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ 
থাকবে ; জীবন-নির্বাহের জনা অগ্ন-জল, বস্থ্াদি পেতেও 
তার খুবই কষ্ট হবে। 

সার্বিক গুণ বাড়াবার জন্য সাধকের সব্গ্র্ছ পড়া 
উচিত ; খাওয়া-দাওয়া রাসিক বা তামসিক না করে 
সাত্বিক আহার গ্রহণ করা উচিত। শ্রেষ্ঠ সাত্বিক ব্যক্তিদের 
সঙ্গ করা উচিত, তাদের সান্নিধ্যে থেকে তাদের বন্তবা 
অনুযায়ী সাধন-ভ্জন করা উচিত। শুদ্ধ-পবিত্র তীর্থাদি 
পরিভ্রমণ করতে হয় ; যে স্থানে কোলাহল হয় সেইরকম 
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রাক্ষসিক স্কান এবং যেস্কানে ডিম, মাংস, মদ ইত্যাদি 
বিক্রি হয় সেহরকম তামসিক স্থান পরিহার করা উচিত। 
প্রাতঃকাল এবং সন্ধাকালকে সাস্তিক সময় বলে ধরা 
হয়, এই সময়গুলিতে ধ্যান-ভজন হতাদিতে অতিবাহিত 
উচিত। শাস্তুবিহথিত শুভকৰ্ঘই করা কর্তব্য, নিষিদ্ধ কর্ম 
নয় ; রাজসিক-তামসিক কর্ম কখনোই করা উচিত নয়। 
নিজ নিজ বৰ্ণাশ্ৰম অনুসারে নিজ নিজ কর্তব্য হি 
পালন করা উচিত। ভগবানেরই ধ্যান করা উচিত। সাত্বিক 
মন্ত্রহ জপ করতে হয়। এইরূপ সাত্তিকভাবে সমস্ত কাজ 
করলে পুরানো সংস্কার দূর হয় এবং সাত্বিক সংস্কার 
(সন্তবগুণ) বৃদ্ধি পায়। শ্ৰীমঙ্ডাগবতে গুণাদি বৃদ্ধির দশটি 
কারণ জানানো হয়েছে 
আগমোহপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ। 
ধানং মন্ত্রোহথ সংস্তারো দশৈতে গুণহেতবঃ 
(১১১৩1৪) 
“শাস্তু, জল (ভোজনাদি), প্রজা (সঙ্গ), স্থান, সময়, 
কর্ম, জনমত ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার এই দশটি বস্তু যদি 
সান্তিক হয় তাহলে সন্তগ্তণের, যদি রাজসিক হয় তাহলে 
রজোগ্ুণের এবং তামসিক হলে তমোপুণের বৃদ্ধি ঘটায়।” 
বিশেষ কথা 
মৃত্যুকালে রজোগ্ুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধি পেলে 
মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ মনুষালোকে জন্ম নেয় (১৪1১৫) 
এবং রোপণের গ্রাধানা-বিশিষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় 
এই মনুষ্যলোকেই ফিরে আসে (১৪।১৮)। এই দুটি 
বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মনুষালোকের সকল মানুষই 
রঙোগুণসম্পয়া ; সন্বগ্ুণ এবং তষোগুণ এদের থাকে 
না। যদি প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়, তাহলে সন্থুশুপের 
তাওকালিক বস্তিতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি (১৪1১৪ ) এবং 
সন্থগুণে স্থিত বাক্তি উধ্ধলোকে গমন করে (১৪1১৮); 
তমোগুলের তাৎকালিক বৃত্তির বৃদ্ধিতে মরপযাত্রী 
(১৪1১০) এবং তমোগুনে স্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রান্ত 
হয় (১৪1১৮) ; সন্ত, রজঃ এবং তমঃ__এই তিনটি গুণ 
অবিনাশী দেহীকে দেহে বঞ্চন করে (১৪1৩) : সম্পূর্ণ 
জগৎ এই তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হয় (২1১৩) : 
সান্তিক, রাজসিক এবং তামসিক কর্তা তিনপ্রকার বলে 
কথিত হয় (১৮1২ ৩-২৮) ; সমস্ত ্রিলোকই ত্ৰিগুণাত্মক 


(১৮1৪০) ইত্যাদি কথাগুলি ভগবান কেন ’ 
এর উত্তর হল যে, উ্্বগতি লাভে সন্ববপ্তপের প্রাধানা 
থাকলেও সঙ্গে রজোগ্ুণ-তমোশুণও থাকে। তাই 
দেবতাদেরও সাত্বিক, রান্ছসিক এবং তামসিক স্বভাব হয়ে 
থাকে। অতএব সন্তু ন্তপের প্রাধান্য হলেও এতে অবান্তর 
ভেদ থাকে। সেইরূপই মধাগতিতে রজোগুণের প্রাধান্য 
থাকলেও তার সঙ্গে সত্বপ্তণ-তমোপুণও থাকে। সুতরাং 
মানুষের ও সাস্দরিক, রাজসিক ও তামসিক স্বভাব হয়। 
অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধানা থাকলেও সঙ্গে 
সন্তুপ্ুণ-রজোধ্রণও থাকে। সেইজনাই পশু-পক্ষী 
ইত্যাদিতে, ভূত-প্রেতাদিতে এবং নরকের প্রাণীদের 
| মধোও বিভিন্ন স্বভাব দেখা যায়। কেউ সৌমা স্থভাবসম্পন 
হন, কেউ মধাম স্বভাববিশিষ্ট হন আবার কেউ ক্রুর 
স্বভাবের হয়ে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, যেখানে 
কোনোপ্রকার গুণের সংশ্ঞব থাকে, সেখানে এই তিনটি 
গুণ অবশ্যই থাকবে। তাই ভগবান (১৮)৪০) বলেছেন 
যে ত্রিলোকে এমন কোনো প্রাণী নেই যে তিনটি 
গুণরহিত। 
অর্বগভিতে সন্বুডণের প্রাধান্য, রভোগুপের 
গৌণভাব এবং তমোশ্ুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। 
মধাগতিতে রজোগুণের প্রাধানা, সন্ুগুশের গৌণভাব 
এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। অধোগতিতে 
তিমোগুণের প্রাধান্য, রঙ্গোগুণের গৌণভাব এবং 
। সন্থগ্ুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, 
| সন্ত, রজঃ এবং তমঃ- তিনটি গুণের প্রাধানাতেও 
অধিক, মধ্যম এবং নিন্নমাত্রায় প্রতোক গুণহ বজায় 
থাকে। এইভাবে গুণগুলিতে শত-সহ সৃন্ম ভেদ থাকে 
৷ এবং এর তারতম্য অনুসারে প্রতোক প্রাণীর পৃথক পৃথক 
স্বভাব হয়ে থাকে। 
যেমন ভগবান সাত্বিক, রাজদিক ও তামসিক কর্ম 
করলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন (৭1১৩), তেমনই 
গুণাতীত মহাপুরুষেরা অগ্রঃকরণে সাত্বিক, রাজসিক 
এবং তামসিক বৃত্তি এলেও তিনি শুপাতীতই থাকেন 
(১৪1১২)। তাই ভগবানের উপাসনা করা এবং 
গুণাতীত মহাপুরুষের সঙ্গ করা- 
হওয়ায় সাধককে গুণাতীত করে তোলে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ তমোগুশের সামান্য বৃদ্ধি হলে মানুষ মুযোনি নি প্রাপ্ত হয় এবং বেশি বৃদ্ধি হলে নরকগমন হয় । 
সস সর 
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উঠার আতীত অনুভব করার কথা বলা করছেন? 


নানাং গুণেভাঃ কর্তারং যদা ভষ্টানুপশ্যতি। 
গুণেভাশ্চ পরং বেত্তি মন্ভাবং সোহধিগচ্ছতি॥ ৯৯ ॥ 
bh ; গুণেভাঃ (তিনটি গুণ বাতীত) : অন্যম্‌ (অনা কাউকে) ; কৰ্তারম্‌, ন, জনুপশ্যতি (কতা বলে 

না দেখেন) : চ, গুপেভাহ (এবং. ব্িগুলের) ; পরম, বেত্তি ( ) : সঃ (তিনি): মন্তাৰম্‌ (আমার 
স্বরূপ) ; অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হল।)] 

যখন বিচারশীল মানুম তিনটি গুণ বাতিরেকে অন্য কাউকে কর্তা বলে না দেখেন এবং নিজেকে 
ত্রিগুণের অতীত বলে অনুভব করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন॥ ১৯ ॥ 

ব্যাখা “নানাং গুণেভাঃ....মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি' তন্তুটিকে জানেন অর্থাৎ বিচার দ্বারা নিজেকে গুণাদির 
_পুণগুলি ব্যতীত আর কতাই নেই অর্থাৎ ৷ উধ্বে, অসন্দুক্ষ, নির্সিপ্ত বলে অনুভব করেন__জর্থাৎ 
সন্ত ক্রিয়া গুণাদির জ্বারাই সম্পন্ন হয়, যা কিছু পরিবর্তন, গুণাদির সঙ্গে তার কখনো সংযোগ হয়নি, এখনও 
তা সবই গুণাদির মধোই সংঘটিত হয়। তাৎপর্য হল নেই, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয, কারণ শুপ 
এই যে, সকল ক্রিয়া এবং পরিবর্তনের জনা গুপশুলিহ পরিবর্তনশীল আর স্বয়ং-এর কখনো কোনো পরিবর্তন 
দায়ী আর অনা কোনো কারণই হয় না--তিনি তখন ভগবানের ভা 
শুণগুলি যার থেকে প্রকাশিত হয়, সেটি গুপাদির অথাৎ সাধক যে ভ্রমবশত গুণাদির সঙ্গে নিজের 


অভীত তন! গু! টি সম্পর্ক আছে বলে মনে করেছিবে করা 
পুণাদিতে লিপ্ত হয় না অর্থাৎ গুণ এবং ক্রিয়ার এর সম্পর্ক দূর হয় এবং ভগবানের সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক 


যে বিচারশীল সাধক তা জাগ্রত হয়। 


পরিশিষ্ট _ভাব___+গুণেভাশ্চ পরং বেত্তি" কথাটির তাৎপর্য হল, যার জারা গুণ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশে নিজের 
অবস্ছিতি অনুভব করা (শ্রীতা ১৩।৩১)। 

“মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি'__পদটির অর্থ হল যে সেই ব্যক্তি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন। এই কথাটিহ 
দ্বিতীয় শ্লোকে ‘মম সাধর্মামাগতাঃ" পদে বলা হয়েছে। 

বিবেকবান সাধক শুণাদি বাতীত অনা কাস্টকে কর্তা বলে না এবং নিজেকে গুণাদি অর্থাৎ ক্রিয়া ও 
পদার্থ থেকে আলাদা নলে ন। ক্রিয়া ও পদাৰ্থ থেকে পুভব করলে তিনি যোশারূড় হন __-“ঘদা হি, 
নেন্টরিয়ার্থেগু .....’ (নীতা ১1৪)। যোগার হলে শান্তিলাভ হয় এবং সেই শান্তিতে বাধা না পড়লে পরমাস্মা লাভ হয়। 


সভ শুর শা 
গুণানেতানতীত্য ভ্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্। 


জন্মমৃত্যুজরাদূইখৈর্বিমুক্রোহমৃতমশ্তে ২০ ॥ 
[দেহী (বিবেক্দীল মানুষ) ; দেহসমৃদ্থবান্‌ ( দেহ উৎপত্তির কারলকূপ) ; এতান্, ত্রীণ গুণান (এহ তিনটি 
থেকে) ও লিমুক্তঃ (লমূজ হযে) ; অমৃতম্‌ 


(অল) : অশুতে (অনুভব করেল।)] 
মানুশ (বিবেকশীল সনুষ্য) দেহ উৎপত্তির কারণরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরারূপ 
দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব অনুভব করেন ॥ ২০ ॥ 
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[জন্মায় ১৪ 


ব্যাখ্যা-"গুণানেতানতীতা ত্রীন্‌ দেহী লেহসমুন্তবান্" 
=_যদিও বিচারশীল মানুযের দেহের সঙ্গে কোনো সহ্বন্ধ 


থাকে না, তবুও সাধারণ দৃষ্টিতে দেহধারী হওয়ায় তাকে 
দেহকে উৎপন্নকারী হল গুণ। মানুষ যে গুনের সঙ্গে 
নিজ সম্পর্ক মেনে লেয়, সেই তাকে উচ্চ-নীচ 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় (গীতা ১৩।২১)। 
এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত 
যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই তিনটি গুণের জনাই এখানে 
“এতান্‌ স্তীন গুণান্‌' পদটি বাবহাত হয়েছে। বিচারশীল 
মানুষ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন অর্থাৎ এগুলির 
সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করেন না, এগুলির সঙ্গে তার 
মেনে নেওয়া সম্পর্ক আগ করেন। কারণ তার স্পষ্টভাবে 
বোধ হয় যে সমস্ত €ণই পরিবর্তনশীল, এগুলি উৎপন্ন হয় 
এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং 
লিপ্ত হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। লক্ষ্য করার বিষয় 
হল এই যে, যে প্রকৃতি থেকে এই গুণ উৎপন্ন হয়, সেই 
প্রকৃতির সঙ্গেও যখন স্ুয়ং-এর বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই, 
তাহলে গুণাদির সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে কী করে? 
“জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈরিমূক্তোহমৃতমশুতে' সাধক 
যথন এই তিনটি গুণ অতিক্ৰম করেন, তখন ভার আর 
জন্মা-মৃত্যু-জরা অবস্থার দুঃখ পেতে হয় না। তিনি জল্মা-- 
মৃত্যু ইত্যাদির দুঃখ থেকে মুক্ত হন। কারণ ওইগুলি 
গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তবেই হয়ে থাকে। এই গুণ 
আসে এবং যায় সুতরাং এটি পরিবর্তনশীল। গুণাদির 
বৃত্তি কখনো সাত্বিক, কখনো রাজসিক আবার কখনো 
তামসিক হয়ে থাকে; কিছ স্বয়ং-এর কখনো সাস্থিকতা, 
রাজসিকতা এবং তামসিকতা আসেই না। স্বয়ং (স্বরূপ 
সর্বদাই আসক্তিবর্জিত ভাবে থাকে। এই আসক্তিবর্তিত 
স্বরূপের কখনো নম হয় না। যার জন্ম হয় না, তার মৃত্যুও 
হয় না। কারণ যে জন্মায়, সে-ই মৃত্যুবরণ করে এবং 
বৃদ্ধাবনথা প্রাপ্ত হয়। গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই জন্ম, 
মৃত্যু এবং বন্ধানন্ঞাব দু 
সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত 
অনুভব করেন। 
দেহের সঙ্গে তাদাত্থা (একা) মানলেই মানুষ নিজেকে 
মরণশীল বলে মনে করে। দেহের সম্পকে যতকিছু 
দুঃখবোধ আছে মৃত্যুই তার মধ্যে সব থেকে বেশি বলে 


মনে করা হয়। মানুষ স্বরূপত অমর হলেও ভোগ 
এবং সম্পদ-সংগ্রহে আসন্ত হওয়ায় এবং প্রতিমুহূর্তে 
বিনাশশীল এই দেহকে অমর করে রাখার জাকাক্ক্রায় 
তার অমরত্ব অনুভব হয় না। দেহের সঙ্গে তাদাত্মা দূর হলে 
বিবেকশীল রি অমরতহ অনুভূত হয়। 

আগের গ্লোকে “মন্তাবং সোহবিগচ্ছতি' পদটির দ্বারা 
ভগবদ্ভাব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে আর এখানে 
“অমৃতমশুতে' পদটির দ্বারা অমরন্ন অনুভব করার কথা 
বলা হয়েছে__আসলে উভয়ই এক । 

গীতায় “জরামরণমোক্ষায়" (৭1২৯) 'জন্মমৃত্যুজরা- 
ব্যাধিদুঃখদোষানুদশনিম্‌' (১৩1৮) এবং এইক্লানে 
| খৈর্বিুক্তঃ" (১৮।২০)- এই তিনটি 
স্থানে বালা এবং যুবাবন্ধার কথা না বলে ‘জরা’ বা 
বৃদ্ধাবস্থার কথা বলা হয়েছে, যদিও দেহের বাল্য, 
যুবা এবং বৃক্ষ এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এর 
কারণ হল এই যে শৈশবে এবং যুবাকালে মানুষ বেশি 
দুঃখ অনুভব করে না। কারণ সেই সময়ে শরীরে বল 
থাকে। বৃদ্ধানস্থায় দেহের বল কমে যাওয়ায় মানুষ অধিক 
ক্লেশ অনুভব করে থাকে। তেমনই মানুষের যখন 
প্রালত্যাগ হয়, তখন সে ভীষণ দুঃখ অনুভব করে। কিন্ত 
যে বাক্তি এই তিনটি গুণ অতিক্রন করতে পারে, সে 
সর্বতোভাবে জন্ম, মৃত্রা এবং বৃদ্ধাবস্ছার দুঃখ থেকে 
মুক্ত হয়ে থাকে । 

এই মনুষাদেহে থাকাকা্গীনহ যার বোধ লাভ হয়, তার 
আর জন্মগ্রহণ করার কথাই আসে না। হ্যা, যে শরীরকে 
নিজের বলা হয় সেটি থাকায় বৃদ্ধাবহা এবং মৃত্যু তো 
আসবেই, কিন্তু তার জনা তার কোনো দুঃখবোধ থাকে 
না 

বর্তমান দেহের সঙ্গে স-স্বরাপের একা মেনে নিলেই 
পুনর্জন্ম হয় এবং দেহে সংঘটিত ভরা, ব্যাধি ইত্যাদি 
দুঃখগুলি ভ্ীব নিজের কলে মনে করে। গুণাদিক 
সংস্পশেই শরীর উৎপন্ন হয়। দেহের উৎপাদক গুপ 
থেকে রহিত হওয়ার ফলেই গুণাতীত মহাপুরুষ দেহের 
সন্বন্ধাজাত সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন। 

অতএব প্রতোক বাক্তিরই মৃত্যুর পূর্বে 
স্বরূপ অনুভব করা কর্তবা। গুণাতীত হলে জরা-ব্যাধি- 
মৃত্যু ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্তি হয়ে থাকে এবং 
| অমরত্ব অনুভূত হয়। তারপর তার আর ভন্ম হয় না। 


শ্লোক ১১] সাবক-সন্জীবনী 973 
পরিশিষ্ট-ভাব__-ননুয্যনাত্রেরই এহ ভাব থাকে যে আনি যেন জীবিত থাকি, কখনো না নরি। সে অমর 
থাকতে চায়। অমর থাকার এই ইচ্ছাতেই প্রমাণিত হয় যে সে প্রকৃতপক্ষে অমর। যদি সে অমর না; 
বণন্ুলপ বলা যায় যে, সুধা ও পিপাসাই প্রমাণ করে যে এমন বন্ধ (অনল, 
গয় অ্তা-জলপ না থাকলে ক্ষুধা 5 পিপাসাও হত না। অতএব অমরহ স্তঃসিন্ধ “ভতগ্রামঃ স 
+" (সীতা ৮1১৯) কিন্তু স্ূরুপত অমর হয়েও মানুষ যখন নিজ বিবেককে উপেক্ষা করে মৃত্যুধ্নী শরীরের 
আথাং [নর বলে মনে করে, তখন তার মধো মৃত্রাভয ও অমরত্রের ইচ্ছ্য উৎপর হয়। 
যখন সে শিজ বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে মনে করে যে “আমি শরীর নই ; শরীর নিরন্তর মৃত্যুপথযাত্রী আর আনি স্বয়ং নিত 
অন", তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ্গ অমন অনুভব করে। স্ব-স্বরূপ সর্বদা একভাবে থেকেই শরীরের বিকারের 
পরিবর্তনের অনুভব করতে পারে। অতএব সাধকের কর্তব্য হল এই বিকারকে ও পরিবর্তনকে গ্রাধামা না দিযে তার 
নিজস্ব সন্তা ও অমরয্কে প্রাধান্য দেওয়া। 
এই শ্লোকটি হল চতুদশ অধ্যায়ের সার। 


এবায়াং 
সঙ্গে একান্ হয়ে 


সত সি ক 


অন জশাতীত বাকি ঢ:ষ হতে হু কুক অমরক লাভ বরে এ-কথা শুনে একুর্নের এনে ওগাতীত ব্যক্তির 
লক্ষ জানার উচ্ছত কল তাই তিনি পরবর্তী তে ভগাবানাবে ভিসা বঙ্রচ্েলা, 


অর্জুন উবাচ 


কৈর্লি্গিস্্ীন্‌ শুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন গুণানতিবর্ততে॥ ২১ ॥ 
[প্রভো ( হে প্রচ!) ; এতান্‌, ভ্রীন* পান (এই তিনটি ভুলের) ; অভ্ীতঃ (অতীত) ; কৈঃ, লিঙ্গৈঃ, ভবতি ( কোন কোন্‌ 
তার আচরণ কেমন হয় ?) ; চ, এতান্‌, স্রীন, গুণান (আর এই তিনটি গুণকে) ; কথম্‌, 
রে?)] 
অর্জুন বললেন -হে প্রভু ! এই তিনটি গুণের অতীত মানুষকে কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণ দ্বারা জানা যায় ? 
ভার আচরণ কেমন হয় ? আর এই তিনটি গুণকে কীভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে ? ॥২১ ॥ 
ব্যাখ্যা__'কৈলিঙ্ৈস্্রীন্‌ গুণানেতানতীতো ভবতি যেভাবে যাপিত হয়, গুণাতীত বান্ডিদের দিন-রাত্রিও কী 
প্রভো' হে প্রভু ! যে বান্তি এই গুপশুলি অতিক্রম ৷ সেইভাবেই যাপিত হয়ে থাকে, নাকি তাতে বিশেষত্ব কিছু 
০ ব কী লক্ষণ তা আমি জানতে ডাই। ৷ থাকে? সাধারণ ব্যক্তিদের আচরণাদি যেমন হয়, খাওয়া- 
দাওয়া, ওঠা-বসা, শোয়া-জাগা যেমন হয়, গুণাতীত 
মানুষদের আচরগও কী তেমনষ্ট হয়, নাকি কিছু বিশেষত 
থাকে? 
“কথং চৈতাং স্থীন্‌ গুণানতিবর্ততে'_ এই তিনটি গুণ 
“কিমাচারঃ'__এই প্রপাতীত ব্যক্তিদের আচরণ অতিক্রম করার উপায় কী ? অর্থাৎ কোন্‌ সাধনের 
ল্লীবূপ হয়ে খাকে ? অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিদের রাত্রি সাহায্যে মানুষ গুণাতীত হতে সক্ষম হয় ? 


LAE Md 


সুনল অনুরণন পলাবলৈ মে এম এলো উভে ভগবান পরবর্তী ছাটি তোকে, ওণাতীত ানুবের ক্ষল্লি 
ল্লগা করেছেন? 


[অধ্যায় ১৪ 


প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃতানি ন নিবৃত্তানি কাঙক্ষতি॥ ২২ ॥ 

[পাগুৰ ( হে পাণ্ডৰ 1) ; প্ৰকাশম্‌, চ, ্রবৃত্তিম্, চ, মোহম্‌ ( প্রকাশ, প্ৰবৃত্তি ও মোহ) ; সম্প্ৰবৃত্তানি (এই গুপসমূহতে 
সামগ্রিক রূপে প্রবৃত্তি হলেও) ; এব, ন, দ্বেষ্টি, চ (এগুলিতে দ্বেষ করেল এবং); নিবৃস্তানি (এগুলির যদি নিবৃত্তি হয়) ; ন, 
কাল্ক্ষতি (ইচ্ছা রাখেন না।)] 

শ্ৰীভগবান বললেন_ হে পাণুব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ _এই গুসমূহতে সামগ্ৰিকরূপে প্রবৃত্তি 
হলেও গুণাতীত ব্যক্তি এগুলিতে দ্বেষ করেন না এবং এগুলি যদি নিবৃত্ত হয় তবে সেগুলির ইচ্ছা রাখেন 
না।২২ ॥ 


ব্যাখ্যা__প্রকাশং চ’-_উদ্দিয়াদি এবং অন্তরে স্বচ্ছ | নিশ্ামভাবে কর্ম স্বতই হয়ে থাকে। এই ক্রিযাশীলতাকেই 


জ্ঞান এবং নির্মলভাবকে বলা হয় প্রকাশ। তাৎপর্য হল এই 
যে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলির দ্ধারা শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের স্পষ্ট 
জ্ঞান হয়, মনের দ্বারা মনন হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা নিরূপণ 
হয়, তাকেই বলা হয় "প্রকাশ’। 

ভগবান প্রথমে (১৪।১১) সত্তবগুপের দুটি বৃত্তির কথা 
বলেছেন--প্রকাশ এবং জ্ঞান । এ দুটির মধ্যে এখানে শুধু 
প্রকাশবৃত্তির কথা বলার অর্থ হল এই যে, সত্তগুণে 
প্রকাশ-বৃত্তি প্রধান। কারণ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে 
যতক্ষণ প্রকাশ (বিবেক) না হয়, স্বচ্ছ ও নির্মলভ্যব না 
আসে, ততক্ষণ জ্ঞান (বিবেক) জাগ্রত হয় না। প্রকাশ 
এলেই জ্ঞানও জাগ্রত হয়। সুতরাং এখানে, ভ্যান বৃত্তিকে 
প্রকাশের অন্তর্গত বলে ধরা উচিত। 

“প্রবৃত্তিং চ'যতক্ষণ গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে 
ততক্ষণ রজোগুণের কার্য লোভ, প্রবৃত্তি, আকাঙ্্ষাপূর্বক 
কর্মার্ত, অশান্তি, স্পৃহা__এই সমস্ত বৃত্তি উৎপন্ন হতে 
থাকে, কিন্তু মানুষ যখন প্ুণাতীত হয়ে যায়, তখন 
বজোগুণের সঙ্গে তাদায্া স্কাপন করার বৃন্তিগুলি আর 
উৎপন্ন হতে পারে না, কিন্তু আসক্তি ও কামনারহিত 
প্রবৃত্তি (ক্রিয়াশীলতা) থেকে যায়। তবে এই প্রবৃত্তি 
দোষণীয় নয়, গুপান্তীত মানুষের দ্বারাও ক্রিয়া সংঘটিত 
হয়। সেইজনা ভগবান নে শুধু 'পরবৃন্তি'র কথাই 
বলেছেন। 

রজোগুণের দুটি রূপ- অনুরাগ (আসক্তি) এবং 
ক্রিযা। এ দুটির মধো অনুরাগ হল দুঃখের কারণ, এটি 
গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ গুণাতীত 
মানুষের পার্থিব দেহ থাকে, ততক্ষণ তার দ্বারা 


ভগবান এখানে ‘প্রবৃত্তি’ নামে অভিহিত করেছেন। 
'মোহমেব  পাণডবা'_ মোহ দু'প্রকারের_(১) 
নিত্য-অনিতা, সৎ-অসৎ, কর্ভবা-অকর্তবা বিচারবোধ 
না হওয়া এবং (২) বাবহারে ভুল হওয়া। গুণাতীত 
| মহাপুরুষে পূর্বের নায় মোহ (সৎ-ভসৎ ইত্যাদির 
বিচারবুদ্ধি না থাকা) তো হয় না (গীতা ৪।৩৫)। কিন্তু 
ব্যবহারে ভুল হওয়া অর্থাৎ কারও কথায় কোনো 
ব্যক্তিকে দোখী সাব্যস্ত করা এবং দোষী ব্যক্তিকে নির্দোষ 
| বলে ছে ওয়া প্রভৃতি রজ্জুতে স্পভ্রম, মবীচিকায় 
1 জলের ভ্রম, অভকে রৌপ্য মনে করা ইত্যাদি ভুল 
গুণাতীত বাক্তিরও হয়ে থাকে। 
| “নি দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্কষতি'_ 
| সন্ধগুণের কার্য প্রকাশ", রজোগুণের কার্য “প্রবৃত্তি, 
তমোগুণের কার্য *মোহা__এই তিনটিতে গভীরভাবে 
প্রবৃত্ত হলেও গুণাতীত মহাপুরুষ এগুলিতে দ্বেষ করেন না 
এবং এগুলিতে নিবৃত্ত হলেও এগুলির আকাঙ্ক্ষা করেন 
না। তাৎপর্য হল এই যে, ‘এইসব বৃত্তি কেন উৎপন্ন হচ্ছে, 
এই বৃত্তিশুলির কোনোটিই যেন না থাকে'_-একপ দ্বেষ 
করেন না এবং “এই বৃন্তিগুলি আবার ফিবে আসুক ;এ 
বৃ্তিগুলি বজায় থাকুক'_এরূপ অনুরাগ করেন না। 
| ভুণাউীত হওয়ায় গুণাদির বৃৰিগুলির চলাচলে তার ওপর 
কোনো প্রভাব পড়ে না। তিনি এই বৃত্তিগুলিতে 


স্বাভাবিকভাবেই নির্লিপ্ত থাকেন। 
বিশেষ কথা 


একটি হল ব্তিগুলির ‘হওয়া’ আর একটি হল 
বৃত্তিগুলি ‘করা’ (সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা 


শ্লোক ২২] সাধক সপ্ভীবনী 975 
অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ করা)। হওয়া এবং করার মধো বিরাট | তাহলে তাতে চিন্তিত হওয়ার কিছু লেই। স্বাভাবিকভাবে 
পার্থকা। ‘হওয়া’ সমষ্টিগত হয়, আর “করা” ব্যক্তিগত দুষ্ট হওয়া (ঘটমান) বন্তিুলিতে রাগ -দ্বেষ করা অর্থাৎ 
হয়। জগতে যা কিছু *হয়* তাতে আমাদের কোনো দায়িহ সেই অনুযায়ী নিজের অবস্থিতি মেনে নেওয়াই হল 
নেই। যা আমরা “করি” তাতে আমাদের দায়িত্ব থাকে। *দেখা"। সাধক সাধারণত এই ভুলই করেন যে 'দৃষ্ট 

যে সমষ্টি-শক্তির স্থারা জগৎমাত্র সঞ্চালিত হয়, সেই হওয়া" বন্ধগুলিকে তিনি দেখে" থাকেন এবং তার ফলে 
শক্তির দ্বারাই আমাদের শরীর, ইস্টরিযাদি, মন, বুদ্ধি (যা তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন । ভগবান রাম বলেছেন 
জগতেরহ অংশ) সঞ্চালিত হয়। জগতে সংঘটিত. সুনহু তাত মায়া কৃত গুন অরু দোষ অনেক। 
ক্রিয়াদির দোষগুণ দ্বারা আমরা যখন প্রভাবিত হই না. ভন য়হ উভয় ন দেখিভছি দেখিঅ সো অবিবেক 
তখন শনীরাদির দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াদির দোষগুলে (শ্ৰীরামচরিতমানস ৭1৪১) 
আমরা কীভাবে প্রভাবিত হব ? কিন্তু এই স্থত সংঘটিত সাধকের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে বৃত্তিগুলি 
ক্রিয়াগুলির কয়েকটি ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষ রাগ-দ্বেযপূর্বক তো উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু স্বয়ং (স্ব-স্বরূপ) 
নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ তার কর্তা হয়ে বসে, ৷ সর্বদা একইভাবে বিরাজ করে। বৃন্তিগুলির পরিবর্তন যিনি 
তখন তার ফল মানুষকে ভুগতেই হয়। তাই অন্তরে সন্তু, দেখেন সেই স্ব-স্বরূপ নিজে পরিবর্তনরহিত হয়ে থাকেন। 
রজঃ এবং তমঃ_ এই তিনটি শুণ সহযোগে যে ভালো- কারণ পরিবর্তনশীলকে পরিবর্তনশীল দেখতে সক্ষম হন 
মন্দ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সাধকের তাতে রাগ বা দ্বেষ করা না. পরিবর্তনরহিতহ পরিবর্তনশীলকে দেখতে সক্ষম হন। 
উচিত নয় অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে নিজ স্থন্ধ স্থাপন করা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে স্ব-স্বরূপ বৃত্তিগুলির থেকে 
উচিত নয়। পৃথক। পরিবর্তনশীল গুপগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক হে 

বৃন্তি কারোরই একরপ থাকে না। গুণাতীত নেওয়ার জন্যই গুণাদি থেকে উৎপন্ন বৃন্তিগুলিকে নিজের 
মধ্যপুরুষের চিন্ডেও তিনটি গুণের বৃত্তি থাকে, কিন্তু তার : বলে শ্রত্ীত হয়। অতএব উৎপন্ন -বিনাশশীল বৃত্তিগুলিকে 
এই বৃত্তির থেকে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। বৃন্তিগুলি নিজের বলে মনে করে সাধকের বিচলিত হওয়া উচিত 
আপনিই আসে, আপনিই অন্তহিত হয়। গুণাতীত নয়। যেমনই অবস্তা আসুক তাতে বিচলিত হওয়া উচিত 
বহাপুরুষের দৃষ্টি সেইদিকে যায়ই না। কারণ তার দৃষ্টিতে নয় : সেগুলির সঙ্গে নিজের একা মনে করা উচিত 
এক পরমায্মতত্ব ব্যতিরেকে আর কিছুই থাকে না। নয়। সর্বদা একভাবে বিরাজিত গুণাদিতে সর্বতোভাবে 

দেখা এবং দৃষ্টি হওয়া এই দুহযে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। নির্লিপ্ত, নিবিকার এবং অবিনাশী নিষ্জ স্বরূপের দিকে 
“দেখা” ‘করা"র অন্তর্গত আর “দৃষ্ট হওয়া’ ‘হওয়ার’ লক্ষ্য না রেখে পরিবর্তনশীল, বিকারশীল এবং 
অন্তগতি। দেখলে দোষ হয়, কিন্ৰ দৃষ্ট হওয়াতে দোষ নেই। বিনাশশীল বৃত্তির দিকে নজর দেওয়া সাধকের পক্ষে অন্ত 
সুতরাং সাধকের চিত্তে যদি অতি মন্দ বৃত্তিও দৃষ্ট হয়, বড় প্রতিবন্ধক। 

পরিশিষ্ট-ভাব_ গুণান্তীত ব্যক্তির “অনুকূলতা বজায় থাক, প্রতিকূলতা দূর হোক" এরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। 
জ্ঞান হলেও তার স্বরূপে এর কোনো প্রভাব পড়ে না) 
প্ত থাকে। সাধকের ওপরেও বৃত্তিসমূহের প্রভাব না পড়া 
ত ; কারণ গুণান্তীত বান্তি হলেন সাধকদের আদর্শ, সাধকগণ তাদেরই অনুসারী হন। 

আধকমাত্রেরই উচিত দেহধর্মকে নিজের কলে মনে না করা। বৃন্তিসনূহ অন্ঃকরলে হয়, নিজের মধ্যে নয়। অতএব 
এইসব বৃত্তিকে সাধক বা অপ্দ বলে যেন মেনে না নেন এবং নিজের বলেও যেন না মানেন। কারণ বৃত্তিসমূহ 
ও যায়, কিন্তু স্-স্বকূপ নিতাবিরাজমান। যদি বৃত্তিসমূহ আমাদের হত, তাহলে যতক্ষণ আমরা থাকি, বৃত্তিগুলিও 
সঙ্গে থাকত। কিন্তু আমরা সকলেই অনুভব করি যে *আনি’ নিতা বিরাজমান আর বন্তিগুলি আসা-যাওয়া করে। 
রস্তিসমূহ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত আর আমি (স্ব-স্বরূপে)-এর সম্পর্ক পরমাস্মার সঙ্গে। তাই বৃত্তিগুলির পরিবর্তন 
অনুভবকারী স্বয়ং একইরাপে থাকেন। 


শর শর্ত আজ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

উদাসীনবদাশীনো গুণৈর্ধো ন বিচালাতে। 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩ ॥ 

[যঃ, উদাসীনবৎ (যিনি 'ইদাসীনের মতো) ; আসীনঃ (অবস্থান করেন) ; গুণৈঃ (গুলাদির দ্বারা) ; ন, বিচালাতে 
(অবিচলিত) ; গুণাঃ, এব (ভণই) ; বর্তন্থে (কার্যারিত হতে থাকে) ; ইতি, খঃ (এইভাবে) ; অবতিষ্ঠতি (অবস্থিত 
থাকেন); ন, ইঙ্গতে (চেষ্টা করেন না।)] 

যিনি উদাসীনের মতো অবস্থান করেন এবং গুণাদির হারা যিনি বিচালিত হন না, গুণই (গুণাদিতে) 
কার্যাম্বিত হতে থাকে __ এই ভাব মনে রেখে যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং স্বয়ং কোনো চেষ্টা 


[অধ্যায় ১৪ 


করেন না॥২৩ ॥ 

ব্যাখ্যা ‘উদাসীনবদাসীনঃ’_ দুই বাকি যখন 
পরস্পর বিবাদ করে তখন তাদের মধো একজনের পক্ষ 
অবলশ্বনকারীকে বলা হয় “পক্ষপাতী” আর উভয়ের মধো 
ন্যায়বিচারকারীকে বলা হয় “মধন্'। কিন্তু যিনি সবকিছু 
দেখেও কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না, তাকে বলা হয় 
“উদাসীন'। তেমনই গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় 
অর্থাৎ সাক্ষীস্থরাপ জগৎ এবং পরমাত্মা__উভয়বে 
অবলোকন করে থাকেন। 

প্রকৃতপক্ষে ভুগৎ-সংসারের কোনো পৃথক অস্তিন্ 
নেই-ই। সৎ স্বরূপ পরনাস্মার অস্তিত্বের জনাই জগৎকে 
অস্তিত্ববান বলে প্রতীত হয়। সুতরাং গুণাতীত মানুষের 
দৃষ্টিতে যখন জগতের কোনো অস্তিহই নেই, শুধু 
পরমাত্মাই আছেন, তখন তিনি উদাসীন কার প্রতি 
হবেন ? কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে জগৎ এবং পরমাস্মা 
উভয়েরই অস্তিত্ত থাকে, এইরকম মানুষদের দৃষ্টিতে সেই 
গুণাতীত মানুষ উদাগীনের মতো দৃষ্ট হন। 

“গুণৈৰ্যো ন বিচালাতে'_তার বলে কথিত যে 
অন্তঃকরণ তাতে সন্ত, রজঃ এবং তমঃ- এই গুণগুলির 
বৃন্তিসমূহের আসা-যাওয়া থাকলেও, তিনি তাতে 
বিচলিত হন না। অর্থাৎ যেমন নিজের ছাড়া অন্যের 


পরিশিষ্ট -ভাব__'ন বিচাল্যতে' “অবতিষ্ঠতি' এবং 'নেঙ্গতে'_এই তিনটি পদের অর্থ একই। তা সত্বেও 


অন্তরে গুণাদি বৃত্তিগুলির উদয় হলে নিজের মধ্যে কোনো 

| পাৰ্থক্য অনুভূত হয় না, তেমনই তার নিজের অন্তরেও 
গুণাদির বৃত্তির উদয় হলে কোনো পার্থকা অনুভূত হয় না 
অর্থাৎ তিনি তাতে বিচলিত হন না। কারণ তার বলে 
বলিত অন্তরে অপ্তঃকরণসহ সম্পূর্ণ জগতের অতান্ত 
অভাব এবং পরমাস্মতত্তের ভাব সর্বদা স্বাভাবিকভাবে 
জাগরূক থাকে। 

“গুণা বর্তস্ক ইতোব যোহবতিষ্ঠতি’_ গুণই গুণাদিতে 
আবর্তিত হচ্ছে (গীতা *।২৮) অর্থাহ গুণাদিতেই সমস্ত 
ক্রিয়া সংঘটিত হয় এইরূপ করে তিনি 
নির্বিকারভাবে নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন। 

'নইজতে'_ প্রথমে “গুণা বর্তন্থে ইতোব" পদ দ্বারা 

| এটির গুণাদির সঙ্গে সপ্বন্ধের নিষেধ করা হয়েছে। এবার 
“ন ইঙ্গতে' পদে এর ক্রিয়ার অভাব জ্ঞানানোও হয়েছে। 
[ছার হল এই যে, গুণাতীত বাক্তি নিজে কিছু চেষ্টা 
করেন না, কারণ অবিনাশী শুদ্ধ স্বরূপে কখনো কোনো 
ক্রিয়া হয় না। 
[বাইশ এবং তেইশতম প্লোকে ভগবান গুণাতীভ 
মহাপুরুষদের তটন্থ ও নির্লিপ্ত অবন্ধার বর্ণনা 
| করেছেন।] 


তিনটি পদ বাবহারের তাংপর্য হল যে গুলাতীত মহাপুরুষ স্বত স্থাভাবিকভাবে এই সর্ষে অবিচল থাকেন। তিনি নিতে 
বিচলিত হন না এবং কেউ তাকে বিচলিতও করতে পারে না। 
“করা? হওয়া এবং "আছে? করা? হওয়াতে এবং “হওয়া” আছেতে পরিবর্তিত হলে অহংভাব চির is 
মতো দূর হয়ে যায়। যার অন্তরে ক্রিয়া ও পদার্থের গুরুত্ব থাকে সেই অসাধক (সংসারী ব্যক্তি) মনে করে যে " 
ক্রিয়া করছি", “অহংকারবিমৃঢ়াস্সা কর্তাহমিতি মন্যতে" (লীতা ৩।২৭)। যে কর্তা হয়, তাকে ভোক্তা হতেই হয়। 
মধ্যে বিবেক বুদ্ধির প্রাধান্য পাকে, সেই সব সাধক অনুভব করেন যে “ক্রিয়া হয়ে লেছে' “গুণাগুণেষ্‌ বর্তন্তে" (শী 
৩1২৮) অর্থাৎ “আমি কিছুই করি না"__“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি' (গীতা 1৮)। কিন্ যার তততজ্ঞান হয়েছে, 
সিদ্ধ মহাপুরুষ শুধুমাত্র অপ্তিরহ (আছে) অনুভব করেন-_ *যোহ্বতিষ্ঠতি নেঙ্গতে'। সেই চিন্ময় সত্তা (অস্তিত্ব) সং 
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ক্রিয়াতেই একইভাবে পরিপূর্ণ। ক্রিয়ার অন্ত হলেও সিন সন্তা একইভাবে বিনাজমাল। মহাম্মাদের দৃষ্টি ক্রিয়ার ওপরে না 

থেকে স্বত স্থাভাবিকভাবেই সেই একমাত্র চিন্ময় সত্তার (+আছে'র) দিকে থা 
সি এক এক 


কে। 


সহ একুশাতম ভ্লোকের ভিতীয এতো অকুর্নে ভশাতীত মানুষদের চরের কথা জিজ্ঞাসা করোহলেন। পরবতী 
বাটি লোকে ভগবান ভাব উত্তর দিরেছেন। 


সমদুঃখসুখঃ স্বহ্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। 
তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরন্তলানিন্দাস্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪ ॥ 
মানাপমানয়োন্তুল্যন্তলো্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫ ॥ 
[ঘীরঃ ( মে ধৈর্যশীল বান্তি) ; সমদুঃখসুখঃ (দুঃঘসুখে সমভাবাপন্ন) ; সবদঃ (নিজস্বরূপে স্থিত) ; সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ 
, পাথর ও সোনায় সমভাবাপর) : হুলাপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (মিনি গ্রিয-অপ্রিঘতে সমভাবে থাকেন) ; তুলানিন্দাস- 
নিষপা স্ুতিতে সমভাবে থাকেন)  আনাপমানয়োঃ, তুলাঃ (যিনি মান-অপমানে সনভাবাপনস) : 
সমভাব রাখেন) : সর্কার্তপরিত্যাগী (যিনি সর্ব কমারন্ত পরিত্যাগকারী) : সঃ (এইরূপ 
বাক্তিকেই) ; গুণাঠীতঃ, উচাতে (গুণাতীত বলা হয।)] 
যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখদুহখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বরূপে ছিত, মিনি মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনায় 
সমভাবাপন্ন ; মিনি প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে তথা নিজের নিন্দা-স্তৃতিতে সমভাব বজায় রাখেন ; যিনি মান- 
অপমানে ও মিত্র-শক্র পক্ষের সঙ্গে সমভাব রাখেন, যিনি সর্ব কর্মারস্ত পরিত্যাগ করেন, এইরূপ বাক্তিকেই 
গুণাতীত বলা হয় ॥ ২৪-২৫ ॥ 
ব্যাখ্যা-_‘দীরঃ সমদুঃখসুখঃ'_নিত্য-অনিত্য, সার- | বাবহারকালে তিনি মাটির ডেলাকে তার স্বস্থানে রাখেন, 
অসার ইত্যাদি তন্ত্র জেনে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে স্থিত হওয়ায় পাপরকেও পাথরের জায়গায় এবং সোনাকেও সোনার 
গুণাতীত মানুষকে ধৈর্যশীল বলা হয়। জায়গায় (সুরক্ষিত স্থানে) রেখে থাকেন। তাৎপর্য হল এই 
ূর্বকর্ম অনুযায়ী অনুকূল -প্রতিকৃল যে সব পরিস্থিতির | যে, যদিও সেগুলির প্রাপ্তি-অগ্রাপ্তিতে তার হর্য-শোক 
উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় সুখ ও দুঃখ অর্থাৎ প্রারন্ধ : হয় না, তিনি সমভাবেই থাকেন, তা সত্তেও তিনি 
অনুসারে শরীর, উন্দিয় ইত্যাদির অনুকূল পরিষ্ছিতিকে সেগুলির যথাযোগা ব্যবহারই করে থাকেন। 
“সুখ” এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিকে “দুঃখ” বলা হয়। ! মাটির ডেলা, পাথর বা স্বর্ণের জ্ঞান লা খাকাকে সমতা 
গুণাতীত বাকি এই দুয়েতেই সম থাকেন। তাৎপর্য এই বলে লা, সমতা তাকেই বলা হয়, যখন এগুলির জ্ঞান 
যে, সুধদুঃখরাপ বাহ পরিস্থিতি তার বলে কথিত পাকা সন্দেও এগুলির প্রতি কোনো অনুরাগ বা দ্বেষ না 
পা করতে পারে না, থাকে। জান হওয়া দোষের নয়, দোষ হল বিকার হওযায়। 
করতে পাবে না। “ভুলাপরিয়াপ্রিয়ঃ' _ক্রিয়মাণ  কর্মগুলির দিল্ধি- 
অসিন্কিতে অর্থাৎ তার তৎকালিক ফলের প্রান্তি- 
[রুম  অগ্রাপ্তিতেও সমভাবে থাকেন। 
তিনি সদা বিরাজতিত স্ব; *তুলানিন্দাস্মসংস্তৃতি' নিন্দা এবং স্ততিতে নামের 
স্বরূপে স্থিরভাবে অবস্থান করেন। প্রাধানা থাকে। গুণাতীত বাক্তির নামের সঙ্গে কোনো 
“সমলোষ্টাশ্মকান।'__গুপাত্রীত ব্যক্তির মাটির | সম্পর্ক থাকে না; সুতরাং কেউ নিন্দা করলেও তার চিন্ত 
ডেলা, পাথর এবং সোনাতে কোনো আকর্ষণ (অনুরাগ) শু হয় না এবং কেউ প্রশংসা করলেও তার চিন্ত প্রসম 
তো থাকেই না এবং বিকর্ষণ (দ্বেষ)ও থাকে না। কিন্তু ৷ হয় না। এইরূপ নিন্দাকারীর গর 


সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হন ন 


978 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


অন্যায় ১৪ 


আসে না এবং প্রশংসাকারীদের প্রতিও অনুরাগ করশ্ায় 
না। 

সাধারণ মানুষদের এটি এক অভ্যাস হয়ে যায় যে কেউ 
নিন্দা করলে পারাপ লাগে এবং প্রশংসা করলে ভালো 
লাগে। কিন্তু ধারা গুণসমূহের উর্ধে আরোহন করেন, 
তাদের নিন্দা-প্রশংসার জ্ঞান তো হয়ই এবং তারা 
সকলের যথোচিত ব্যবহারও করে থাকেন। কিনতু নি্দা= 
প্রশংসা নিয়ে তাদের মধ্য বিষণ্নতা বা প্রসন্তার অনুভূতি 
আসে না। কারণ তারা যে তব্বে অবস্থান করেন, সেখানে 
গুণাদি বিচালিত পরের দারা কৃত নিন্দা -প্রশংসা পৌঁছতে 
পারেনা। ] 

নিন্দা এবং প্রশংসা এই দুটিই পরকৃত ক্রিয়া। এসব 
ক্রিয়াতে খুশি বা বিরক্ত হওয়া ভুল। কারণ যার যেমন 
স্বভাব, যেমন ধারণা, সে সেই অনুযায়ীই কথা 
ঘাকে। সে আমাদের অনুকূলেহ কথা করবে 
না এরুপ ভাবা ন্যাযা নয় অর্থাৎ তাকে বলতে বাধা 
করার ভাবটি ক্রিক নয়, এটি অন্যায়। অনোর ওপর 
আমাদের এমন অধিকার থাকে না যার জোরে আমরা 
বলতে পারি যে, আমার নিপ্দা কোরো না, প্রশংসা করো। 
দ্বিতীয়ত, কেউ নিন্দা করলে সাধকের তাতে প্রসন্ন হওয়া 
উচিত, কারণ এর ধারা ভার পাপ খণ্ডন হয়ে যাচ্ছে, তিনি 
শুদ্ধ হচ্ছেন। আমাদের যখন কেউ প্রশংসা করে, তার | 
দ্বারা আমাদের পুণ। ক্ষয় হয়। সুতরাং প্রশংসা স্থারা খুশি | 
হওয়া উচিত নয়, কারণ খুশি হওযাতে বিপদ আছে। 

“মানাপমানয়োন্তুলাঃ'_ মান ও অপমানে শরীরের 
প্রাধান্য থাকে। গুণাতীত মানুষের শরীরের সঙ্গে একাত্মতা 
থাকে না। সুতরাং তাকে কেউ অনাদর করুক বা সম্মান 
করুক, এই পরকৃত ক্রিয়ায় ভার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে 
না। 

নিন্দা-স্তৃতি এবং নান-অপমান_ এই দুই পরকৃত 
ক্রিয়াতেই গুণাতীত মানুষ সমভাবে বিরাক্ত করেন। এই 
পরকৃত ক্রিয়ার জ্ঞান হওয়া দোষলীয় নয়, কিস নিশ্দা এবং 
অপমানে দুঃখিত হওয়া এবং স্থতি ও সম্মানে হ্ষান্থিত 
হওয়াই দোষের। কারণ উভযই প্রকৃতির রিকার। গুণাতীত 
বাক্তির নিচ্দা-স্ুতি এবং অপমানের জ্ঞান হলেও 
গুপাদি হতে সম্পর্ক-নিচ্ছেদ হওয়ায়, নাম ও শরীরের 
সঙ্গে একাস্মবোধ না থাকায় তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। 
কারণ তিনি যে তত্ত্বে অবস্থান করেন, সেখানে কোনো 
বিকার থাকে না ; তা গুশরহিত ; নির্বিকার তন্ব। 


“তুলো মিশ্রারিশক্ষয়োঃ' তিনি সিএ ও শত্রুর মধ্যে 
সমভাবে থাকেন। গুণাতীত মানুষের কাছে যদিও মিত্র বা 
শক্র বলে কিছু নেই, তা সব্বেও অন্যান্য ব্যক্তিরা নিজ 
নিজ চিন্তা অনুসারে ডাকে মিত্র বা শক্ত বলে মনে করতে 


অনুসারে মিত্র বা শত্রু বলে ননে করতে পারে ; কিন্তু ভা 


জানতে পারলে সেইসব ব্যক্তিদের ওপর এটি প্রভাব 
ফেলে, যার ফলে তাদের রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হতে পারে। 
কিন্ত গুণাতীত বাক্তিরা তা জানলেও, তাদের ওপর এর 
কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে মিত্র বা শত্রুপক্ষের 
চিন্তা অনুসারে বাবহারে পার্থক্য হয়ে থাকে। গুণাতীত 
মানুষদের চিত্তে ত্র বা শত্রু বলে কোনো চিন্তাই থাকে 
না, সুতরাং তাদের বাবহারেও কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকে 
না। 

কোনো বঞ্চি একজন মহাপুরুষের সঙ্গে মিত্রতা 
করেন আর অনা কোনো একজন তার নিজ স্ভাববশত 
সেই মহাপুরুযের সঙ্গে শত্রুতা করেন। যখন ওই দুই 
বাক্তির কোনো ব্যাপার নিয়ে ন্যায়বিচার করার প্রয়োজন 
হয়, তখন (বাবহাবে) তিনি মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তির থেকে 
শক্রুডাবাপর বান্ডির পল্পই বেশি করে থাকেন। 
যেমন__বস্তু ইত্যাদি ভাগ করার সময় তিনি মিত্রলবাপন 
ব্যক্তির জন্ম কম (এতটা কন, যতটা সেই ব্যক্তি প্রসন্নতা 
সহকারে নিতে পারে) এবং শক্জভাবাপন্ন বান্তিকে কিছু 
বেশিই প্রদান করেন। একে সমতাই বলা হয়, কারণ 
নিজের পক্ষাবলম্ী লোকেদের সঙ্গে ন্যায় এবং বিপক্ষের 
লোকেদের সঙ্গে উদারতা করা উচিত। 

“সৰ্বারস্তরপরিত্যাগী'-_এই মহাপুরুষ সকল কর্মোদ্যোগ 
পরিত্যাগ করে খাকেন। অর্থাৎ ধন-সম্পন্তি সংগ্রহ এবং 
ভোগাদির জন্য তিনি কোনো নতুন কর্ম আরম্ভ করেন 
না। স্বতঃপ্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুসারে তার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়াদিতে তার প্রবৃত্তি কামনা, 
বাসনারহিত হয় এবং নিবৃন্তিও যান-সল্মান ইত্যাদির 
ইচ্ছাবর্জিত হয়। 

“গুণাতীতঃ স উচাতে' এখানে "উচ্যতে" পদের 
দ্বাম্না মনে হয় যে এহ মহাপুরুমের *গণাতীভ' সংজ্ঞা 
নেই ; কিন্ত তার দেহ এবং অন্থুঃকরণের লক্ষণ দৃষ্টে 
তাকে গুণাতীত বলা হয়। 

আসলে গুণাতীত ব্যক্কির কোনো জক্ষণ থাকে না। 
গুণাদির দ্বারাই লক্ষণ হয়, সুতরাং যাঁর লক্ষণ থাকে, 


শ্লোক ২৬| 
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তিনি গুণাতীত হন কীভাবে ? কিন্তু অভুন গুণাত্ীতের 


লক্ষণই ডানতে চেয়েছি তাকে 
শুণাতীতের লক্ষণই জানিয়ে প্রথমে 


ওই গুণাতীতের যে শরীর ও অস্তঃকরণে তার অবস্থান 


ভগবান এখানে সুপ-দুঃখ* প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা- 
প্রশংসা এবং মান-অপমান_ এই আটটির কথা 
বলেছেন, যাতে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বৈষষ্য তো 
দেয়। এই আটটি বিষম পরিস্থিতিতে যিনি সমতা লাভ 


সংকেত মাত্র 


প্রকৃতির কার্য গুণ এবং গুণাদির কার্য হল শরীর- 
ইন্দিয়াদি-মন-বুদ্ধি। সুতরাং মন-বুদ্ি ইত্যাদির দ্বারা নিজ 
কারণ ঞুণাদিরও সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয, অতএব 
পুণাদির কারণ প্রকৃতির বণনা করা কী করে সম্ভবপর ? 
যিনি প্রকৃতিরও অতীত (গুণাতীত), তার বর্ণনা করা তো 
মন-বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা সম্ভব নয়। গুণাউীতের এইসব 
ক্ষণ বাস্তবে স্বরূপে হয় না ; কিন্দু অন্তরে মেনে নেওয়া 
অহং-মমন্ববোধ নষ্ট হয়ে গেলে তার অন্তরের যে লক্ষণ 
হয় তাকেই বলা হয় শুণাতীতের লক্ষল। 

পরিশিষ্ট-ভাব- 


নেনে 


করেন, তার পক্ষে অন্য সমস্ত অবস্থায় সমতা বজায় রাখা 


র সহ হয়ে যায়। তাই এখানে সেই আটটি বিপরীত 


অবস্থার কথা বলে ভগবান জানাচ্ছেন যে, গুণাতীত 
মহাপুরুষদের এই আটটি স্থানে স্বাভাবিকভাবেই সমতা 
থাকে। 

গুণাতীত মানুষদের যে স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার ভাব 
থাকে, তার যে স্বাভাবিক স্থিতি, তাতে অনুকূল-প্রতিকূল 
পরিস্থিতির আসা-যাওয়াতে কোনো প্রভাব পড়ে না। তার 
নির্বিকার ভাব, সমতা একইভাবে অটল থাকে। তার 
কখনো শান্তি নষ্ট হয় না। 

[চব্বিশ এবং পঁচিশতম-__এই দুই শ্লোকে ভগবান 
গুণাতীত মহাপুরুষদের সমতার কথা বর্ণনা করেছেন।] 


রাগ-স্বেষ ইত্যাদি বিকার জড়েও থাকে না, চেতনেও থাকে না এবং এটি অন্তরের ধর্মও নয়, এটি 
শুধুমাত্র দেহাভিমানেই থাকে। দেহাভিমান বলেও কোনো কিছু বাস্তবে 


, শুধু অবিবেক এবং অবিচারপূর্বকই এটি 


ওয়া হয়। অর্থাৎ বিকার প্রকৃতপক্ষে কারো মধ্যে থাকে না, মানুষ নির্বুক্ধিতাবশত এটি নিজের বলে মেনে নেয়। 


সে বিকারের ভাব এবং অভাব এবং স্ব-স্বরূপের ভাব অনুভব করলেও এই অনুভবকে গুরুত্প দেয় না। যদি সে (মানুষ) 
বিচার বিবেচনা সহকারে নিজের মধ্যে এই বিকারের অনন্তিত্ অনুভব করে, তাহলে সে আর তার ভোক্তা (সুখী -দুঃশী) 


হয় না। 


এ ক ক 
কুন তর্তীয় এলো ওগাজীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেজেনা। পরবর্তী জোচত ভগবান তার উতর 


মাঞ্চ যোহবাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
ল গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রল্মভুয়ায় কল্সপতে॥ ২৬ ॥ 


[চ, যঃ (এবং যে 
উপাসনা করেন) ; সঃ (তি 
যোশা হয়ে ওঠেন।)] 


ডি) ; অব্যভিচারেণ (কান্তি) ; ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগের সাহাযো) ; মাম, সেবতে (আমার 
3 এতান্‌, গুপান্‌ (এই সকল গুল) ; সমত্তীতা (অতি 


১বরক্ষডুয়ায। কল্পতে (ব্হ্মপ্রাপ্তির 


যে ৰাক্তি একান্তিক ভক্তিযোগের সাহায্যে আমার উপাসনা করেন, তিনি এইসকল গুণ অতিক্রম করে 


্রকষপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন ॥ ২৬ ॥ 

এই অধ্যায়ের স্টনিশ ও 
অতিক্রম করার উপায় 
জানিয়েছিলেন, তবুও অর্ুন একুশতম শ্লোকে গুণাতীত 


হওয়ার উপায় দ্রিজাসা করেছিলেন। এতে মনে হয় যে, 
পূর্বোক্ত উপায় ছাড়াও গুণাতীত হওয়ার অন্য 
কোনো উপায় জানতে চেয়েছিলেন। তাই অর্জুনকে 
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[অধ্যায় ১৪ 


ভক্তিপথের অধিকারী জেনে ভগবান তাকে নুলাতীত 
হওয়ার উপায় হিসাবে ভক্তির কথা জানিয়েছেন] 

“মাঞ্চ যোহবাভিচারেপ ভক্তিযোগেন সেবতে 
পদটিতে উপাসক, উপাসা এবং উপাসনা এই তিনটিই 
অন্তহুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ‘যঃ’ পদের দ্বারা উপাসক, *মাম্‌* 
পদের দ্বারা উপাস্য এবং “অবাডিচারেণ ভক্তিযোগেন 
সেবতে' পদের দ্বারা উপাসনা অন্তভূক্ত হয়েছে। 

“অব্যডিচারেণ' পদাটর তাংপর্য হল অনা কারও 
ভরসা না থাকা। জাগতিক সহায়তা তো দূরের কথা, 
জ্ঞানযোগ, কমযোগ ইত্যাদি যোশ্বেরও (সাধনের) ভরসা 
যেন না থাকে এবং 'ভক্তিযোগেন’ পদটির অর্থ শুধু 
ভগবানেরই সহায়, আশ্রয়, আশা, বঙ্গ ও বিশ্বাস যেন 
থাকে। এইরূপ “অব্যভিচারেণ' পদটির দ্বারা অপরের 
আশ্রম নিতে নিষেধ করে *ভক্তিমোগেন" পদ দ্বারা 
শুধুমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলা 
হয়েছে। 

'সেবতে পদটির তাৎপর্য হল অননা 
নন, তার উপাসনা, ভার শরণাগত 


“স গুপান্‌ সমতীতোতান্? স্ড্যু 
ভশ্ববানেরই শরপাগত হন, তার আর গুণগুলি অতিক্রম 
করতে হয় না, ভগবানের কৃপায় তিনি স্বতই সেই 
শুণন্তলি অতিক্ৰম করে থাকেন (গীতা ১২1৬-5)। 
_ব্ৰন্মভূয়ায় কল্পতে '__তিনি গুপগুলি অতিক্ৰম করে 
ব্ৰহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হন। ভগবান যখন এখানে ভক্তির 


এই 


ভক্তিযঘোগের 


কথা বলেছেন, তখন ভগবানের এইস্থানে ব্রহ্মপ্রাপ্তির 
কথা না বলে তার প্রাপ্তির কথা বলা শচিত। তা সত্তেও 
এখানে ব্রহ্মগ্রান্তির কথা বলার তাৎপর্য এই যে অর্ছুন 
গুলাতীত হওয়ার (নিরগ্ুণ ব্হ্মপ্রাপ্তির) উপায় জিজ্ঞাসা 
তাই ভগবান তার প্রতি ভক্তিকেই 
ব্ৰহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলে জানিয়েছেন। 
স্বিতীয়ত, শাস্তে বলা আছে যে ভগ্ববদ্‌- 
বা চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না, বরং তার জন্য জ্ঞানের 
ভূমিকাণ্ডলি স্থতই সিদ্ধ হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই 
ভগবান এখানে বলেছেন যে, অনন্য ভক্তিযোগের 
সাহাযো যাঁরা ব্রচ্মলাভের জন্য আমার উপাসনা করেন 
তাদের আর অনা গা সাধনা করার প্রয়োজন হয় না, 
কারণ ভারা শ্বতই ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কিছু সেই 
বাক্তিগগ ব্হ্মপ্রান্তিতে সন্ষ্ট হন না। তাদের শুধু এইভাব 
থাকে যে ভগবান কীভাবে প্রসন্ন হবেন ? ভগবানের 
প্রসন্মতাতেই তাঁদের আনন্দ। তাৎপর্য হল এই যে, যিনি 
ভগবদ্পরায়ণ, ভগবানেই আকৃষ্ট, তার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি 
লাভ স্বতঃসিন্ক। তিনি ব্রক্ষপরান্তিকে শুরুত্ব দিন বা না 
দিন---সে কথা আলাদা, কিন্তু তিনি স্থতই ব্ৰহ্মপ্রাপ্তির 
অধিকারী হয়ে থাকেন। 

তৃতীয়ত, যে তন আনযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনা 
দ্বারা প্রাপ্ত হয়, সেই তন্তু ভক্তি দ্বারাও প্রাপ্ত করা যায়। 
সাধনায় প্রভেদ থাকলেও তত্ব প্রাপ্তিতে কোনো বিভেদ 
নেই। 


পরিশিষ্ট -ভাৰ__ সাধক ভক্রিস্থারা যা কিছু চান, তাই লাভ করেন। যে সাধক মুখাত প্রশান্তি অর্থাৎ মুক্তি, তত্তরজ্জান 
চান, তিনি ভক্তিসবাবা প্রাপ্তি লাভ করেন। কারণ ত্রক্ষের প্রতিষ্ঠাই হল ভগবানে (১৪1২৭), ব্রহ্ম সমগ্র ভগবানেরই 
এক অঙ্গ বাপ (৭1৯৯-৩০)। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও ভক্তিকে জ্রানপ্রান্তির উপায় বলে জানানো হয়েছে। 

শ্রীমন্তাগবতে সম্ভণের উপাসনাকে বলা হরেছে (প্ুণাতীত) মন-__'মললিকেতং তু নিৰ্ণম্‌’ 
১১২২২৫), “মহসেবায়াং তু নিপা’ (১১।২৫৷২৭) ইত্যাদি। তাই সপ্ুগেষ উপাসনাকারী বান্তি ত্রিপ্তণের 
অতীত হয়ে থাকেন। সগ্ুণ ভগবানও গুণাশ্রিত নন, গুলই বরং তার আশ্রিত। যে সন্ধ- তমঃ গুণাদির বশে 
থাকে, তাকে *সং্তপ' বলা হয় না, বরং যার মধ্যে অসীম এশ্র্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, হদার্য ইত্যাদি অনন্থ দিকাগুণ 
নিত্যবিরাজমান গানে ', তাকেই “সন্ভণ' বলা হয়। ভগবানের দ্বারা সান্তিক, রাজসিক বা তামসিক ক্রিয়া সম্পাদিত 
হলেও, তিনি এইসব গুলের বশীভূত নন। 

ভগবানের শরণাগত হলে ভক্ত স্বতই অনায়াসে শুণাতীত হয়ে ওঠেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি ভগ্মবানের সমগ্ররূপ 
সম্পর্কে জান প্রাপ্ত হন। 


5৮ 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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লবা উপাসনা করলেরে্্াতির আফিকারী হওয়া যার এটি কী ব্যাপার ” পররতী হোকে এর উত্তর 


ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাবায়স্য 


চ। 


শাশ্মতস্য চ ধর্মসা সৃখসোকান্তিকস্য চ॥ ২৭ ॥ 
[হিঃ রক্ষণ চ { যেহেতু ব্ৰহ্ম এবং) ; অবায়স্য। অমৃতসা (অবিনাশী অমৃত) ; চ, শাশ্বতস্য, ধর্মসা (ও সনাতন ধর্ম) ; 
চ (এবং) ; একান্তিকস্য (একাস্টিক) : সৃখসা (সুখের) ; প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ; অহম্‌ (আমিই।)] 
যেহেতু ব্রহ্মঃ অবিনাশী অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঠকান্ডিক সুখের আশ্রয়, সবই আমিই ২৭ ॥ 


ব্যাখ্যা_'্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম' আমি প্রশ্নের 
প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়_ত্রক্মের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা জানাতে এ 
কথাটি বলা হয়েছে। যেমন জ্বলন্ত অগ্নি সাকার এবং 
কাষ্টাদিতে অবস্থিত অগ্রি নিবাকার__অগ্রিন এই দু'প্রকার 
কপ হলেও তন্তুত অগ্নি একই। তেমনই ভগবান 
সাকাররূগে আছেন এবং ব্রহ্ম নিরাকাররাপে আছেন 
এই দু'প্রকার কূপ সাধকের উপাসনার দৃষ্টিতে থাকলেও 
তন্তৃত ভগবান এবং প্রস্জা একই, দুই নয়। খাদ্যে যেমন 
সুগন্ধ থাকে স্থাদও থাকে : নাসিকা সুগন্ধ পায় আর রসনা 
স্থাদ প্রহণ করে, কিন্দ শদাড্রবা একই থাকে। তেমনই 
জ্ঞানের দৃষ্টিতে হলেন ব্রন্ষ এবং ভক্তির দৃষ্টিতে হলেন 
ন, কিছ্বু তত্বত ব্ৰহ্ম এবং ভগ কই । 
বান কৃষ্ণ আলাদা ও ব্ৰহ্ম আলাদা এই পাৰ্থক্য 
নেই ; ভগবান কৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং ব্ৰহ্মাই ভগবান কষঃ। 
্বীতায় ভগবান নিজের কথায় “ব্রহ্ম শব্দেরও ব্যবহার 
করেছেন_-্রঙ্মণ্যাধায় কর্মাণি' (৫1১০) এবং 
নিজেকে ‘অব্যক্ত মৃতি'ও বলোহেন__"ময়া ততমিদং 
সৰ্বং জগদন্যক্রমূর্তিনা' (৯।৪)। তাৎপর্য হল এই যে 
সাকার € নিরাকার 'ট ভয়াই এক, দুই নয়। 


“অমৃতস্যাবায়সা ঢচ’_ আমিই অবিনাশী অনৃতের 
অধিষ্ঠান এবং আমার অধিষ্ঠানহ অবিনাশী অমৃত । অর্থাৎ 
অবিনাশী অমৃত এবং আমি-_-এই দুটি একই, পৃথক নয়। 
এই অবিনাশী অমৃত প্রান্তিকে ভগবান “অমৃতমশুতে’ 
(১৩১২ ; ১৪1২০) পদ দ্বারা বলেছেন। 

“শাশ্বতস্য চ ধর্মসা'__ সনাতন ধর্মের আধার আমি 
এবং আমার আধার সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ এই দুটিই এক__ 
পৃথক নয়। সনাতন ধর্ম আমারই স্বরূপ'»)। গীতায় অর্জুন 
ভগবানকে শাশ্বত ধর্মের রক্ষক বলে জানিয়েছেন 
(১১1১৮)। ভগবান অবতাররাপে এসে সনাতন ধর্মকে 
রক্ষা করেন (৪7৮)। 

-সুখসোকান্িকসা চ'_ আমি একাস্তিক সুখের আধার 
এবং আমার আধারই একান্তিক সুখ অর্থাৎ আমার স্বরূপ 
একান্তিক সুখ৷ ভগবান এই একান্ডিক সুখকে ‘অক্ষয় সুখ’ 
(৫1২১), *আতান্তিক সুখ’ (৬1২১) এবং “অতান্ত সুখ’ 
(৬1২৮) নামে অভিহিত করেছেন। 

এই শ্লোকে 'ব্রহ্মণঃ', ‘অমৃতস্য' ইত্যাদি পদে 
“রাহোঃ শিরঃ'-এর মতো অভিন্নতায় যষ্টী বিভক্তির 
প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ *রাছর মাথা'_এরূপে যে 


*হিঙ্দু (সনাতন), বৌ, খ্ৰীষ্ট, ইসলাম__বনানে এই চারটি ধর্ম: 
ধমাবলনীনের সংখ্যা কয়েক কোটি করে। কৌন, হী ও ইসঙ্গাম ধর্মের প্রকর্তকদের নাম যথাক্রমে বক্ষ, যীশু এবং মোহম্মদ 
সাদশ্রিক অদ্বেষদের ফল। 


গীতা ভ1৭-৮)। অর্থাৎ 


প্রধান বলে মানা হয়। এই চারটির প্রতোক 


ত নয় অর্থাৎ কোনো বাক্তি- 
নুসঞ্জান তারই হয়, যা প্রথম গেকেই থাকে। 
তেমন হি্দধর্ম ও শাশ্মত। ভাই ভগবান এথানে (সীতা 


স্বরূপ বলেছেন। যখনই এই ধর্মের হানি ঘটে, তখনই ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করে এর 

লানও হিন্দু ধর্মের সংস্থাপন বা রক্ষা করার জনাই আসেন, এটি সৃষ্টির জন্য বা 
নয়। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সকল ধর্ম ও অত-মতান্তর এই সনাতন ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই সেইসব ধর্মে 
গালীর উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি ও হিন্দুধর্মের দান বলে মনে করা চিত । সুতরাং সেই 


সেই ধর্মে কথিত অনুষ্ঠান লি নিষ্নামভাবে কতন্য মনে করে পালন করলে কলাপ হওযার পথে কোনো বাধা থাকে না। 


লীমাত্রেরই কল্যাণ 


পায় হিন্দুধে যত গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অপরাপর ধর্মে সেরূপ দেখা যায় না। 


হিন্দুধর্মের সকল সিদ্ধাপ্তহ সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত এবং কল্যাণকারী। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
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তে নাছ আলাল এবং দাৰা জল লক 
নামই রাছ, তেমনই এখানে 
ব্ৰহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদি ভগবান কৃষ্ণ এবং ভগবান 
কৃষ্ণই ব্ৰহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদি। 

ব্ৰহ্ম বলো অবা কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণ বলো বা ব্রহ্ম : 
অবিনাশী অমৃত বলো অথবা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বলো বা 

পরিশিষ্ট-ভাব- 
“আমিই শাশ্বত ধের আশ্রয় এটি সন্ডপ-সাকার এবং 
হল সগ্তণ-নিরাকার বা ধ্যানযোগের কথা। 


ব্যবহার, 


অবিনাশী অমৃত ; শাশ্বত ধৰ্ম বলো অথবা কৃষ্ণ আর 
কৃষ্ণ বলো বা শাশ্বত ধৰ্ম : একান্তিক সুখ বলো বা কৃষ্ণ 
আর কৃষ্ণ বলো বা একান্তিক সুখ ; এ সবই এক। 
এখা। কোনো আধার-আবেয় নেই, একই তন্তু। 
তাই ভগবানের উপাসনা করলে ব্রহ্মপ্রান্তি হয়__এটি 
যদার্থ। 


ক্ষ এবং অবিনাশী অমুতের আশ্যয়ও আমিই'-_ এ হল নিপ্তণ-নিরাকার ও জ্ঞানযোগের কথা, 
কর্মযোগের কথা আর “আমি পরক্ান্তিক সুখের আশ্রয়'__এ 


(সগ্তণ-সাকারের) উপাসনা করলে, আমার 


শরণাগত হলে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ-_তিনটিই সিদ্ধিলাভ করে। তিনটির দ্বারা এক তত্বইপ্রাপ্ত হয়, যাকে 


বলা হয় ‘সমগ্র’ । 


যত প্রকার বিভৃতি আছে, সে সবই ভগবানের এখর্য। ব্হ্মও ভগবানের এক বিভূতি, এশ্র্য। তাই ভগবান এখানে 
বলেছেন--্রক্ষণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌'। পদুপুরালে বলা হয়েছে যে ভগবান গ্রীক /র নখের এক টুকরো হল ‘ব্রহ্ম’ 
যয়খেন্দুরুচিবরহ্ম খোযং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরঃ গুপত্রয়মভীতং তং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরম্‌ ৷ (পাতাল. ৭৭1৬০) 


(ভগবান শংকর বলেছেন) *দেবঙগণ যাঁর নখচন্দ্রে 


বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।* 


কান্তিরূপ ব্রক্ষের ধ্যান করেন, সেই ত্রিগুণাতীত 


ও তত সং ইডি আরীমদডগবদৃগ্ীতাসৃপার্নিজস এক্ষানিল্াযা* যোগায় রিক্এজুনিদতলাতদ 
ওগৱেয়াবিভাগায্োগ্ো নাম স্রদর্শিককাযত / ১৪ / 


এইভাবে ও, তৎ, সৎ __এই ভঙ্গবৎ নাম উচ্চারণ পূর্বক ব্রহ্মবিন্যা এবং যোগশান্্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রূপ 


শ্রীকম্মাজুনসংবাদে “গুণত্রযবিভাগযোগ’ 


এই অধ্যায়ে সত্ব, রঞ্জঃ, তমঃ__এই তিনটি গুণ 
বিভাগসহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিন গুণের অতীত 
হলে, এর সন্ব্ধ পরিত্যাগ করলে পরমাস্ার সঙ্গে 
চত হয়। তাই এই অধ্যায়ের লাম রাখা 
হয়েছে ‘গুণত্রয়বিভাগযোগ’। 

চতুর্দশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ 

(১) এই অধ্যায়ে “অথ চতুর্দশোহধায়ত" এর তিন, 
'শ্রীভগবানুবাচ" ইত্যাদি পদের ছয়, শ্লোকগুলিব তিনশত 
বাইশ এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইরূপ সম্পূর্ণ 
পদের যোগসংখ্যা তিনশত চুয়াল্লিশ। 

(২) এই অধ্যায়ে ‘অথ চকুৰ্দশোহখ্যায়'-এর আট, 
শ্রীভগবানুবাচ' ইত্যাদি পদগুলির কুড়ি, শ্লোকগুলির 
আটশত চৌষটি এবং পুষ্পিকাতে একান্নটি অক্ষর আছে। 
এইভাবে সমন্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা নয় শত 
তেতাল্লিশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বিশ অক্ষর 


নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৪ | 


সন্থলিত। 
(৩) এই অধ্যায়ের তিনটি উবাচ__দু'টি 
“শ্রীভগবানুবাচ” এবং অনাটি “অর্জুন উবাচ'। 
চতুদরশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ 
এই অধ্যায়ের সাতাশটি শ্লোকের মধ্যে__ 


পঞ্চম ল্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘নশণ’ যুক্ত হওয়ায় 
বিপুলা' ; যষ্ট এবং দশম শ্লোকের প্রথম পংস্তিতে 


গণ" যুক্ত হওয়ায় *র-বিপুলা" ; পঞ্গদশ এবং সপ্তদশ 
গলা 


“মগল' প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপুলা' এ 
প্রথম পংক্তিতে *ভগণ" ও তৃতীয় পংক্তিতে ‘নগণ’ 


যুক্ত হওয়ায় “সংকীর্ণ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। 


| বাকি কুড়িটি শ্লোক ঠিক 'পথ্যাবক্রু' অনুষ্ুপ ছন্দের 


লক্ষণ ছানা যুক্ত । 


সি ই সত 


॥ ও শ্রীপরমাত্নে নমঃ ॥ 


অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 


শ্রীমদৃভগবদৃ্গীতার ভাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক 'সশুগ এবং নিওর্ণ উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ট কে ?'_এই 
প্রহর উত্তরে ভগবান সঞণ উপাসকদেরই শ্রেষ্ট বলে জানিরেছেন। পঞ্চ শোকে সঙণ ও নির্জণ উপাসনার 
ভুললাকালে ভগবান বলেছেন যে, দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত অণার নিওর্ণ তের উপাসনা করা কঠিনা। এই 
ক্ভোভিমান কপ বাধা কী কলে দুর হবে_ সেই বিষয় ও নিঙর্ণ তততের আলোচনা ভগবান ত্রয়োদশ ও চতুদশ 
অধ্যায়ে করেছেন। 

চতুদগ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে অজুন গুণাতীত পুরুষদের লক্ষণ এবং আচরণাদির সঙ্গে সঙ্গে গুণাজীত 
হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা ক্রেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান বাইশ থেকে পাঁউশতম শোক পয গণাডীত পুরুষদের 
লক্ষণ এবং আচরগািক বণনা করে হাকিম শ্লোকে সঙণ-উপাসকলের জনা *অব্যডিচারী ভক্তিযোগ'-কেই 
গগাতীত হওয়ার উপায় বলে জানিয়েছেন। তাতপযহিল এই যে ভগবানের অনন্য ভক্ত (ভগবানেরই আলিত এবং 
ভগবানকেই আপন বলে মনে করায়) সহজেই গুপাতীত হতে সক্ষম হয়। এই (হাবিবশতম) শ্লোকে ভগবান 
“অব্যজিচারেশ ডক্তিয়োগেন' প্র ছারা বযাডিচারলোষ (সংসাবের আশয়)বঞ্িত ভক্তিযোগের, “যঃ” পদের 
বারা জীবের এবং “মান্‌ ' পদের দ্বারা নিজের (প্রমান্যার) সংক্ষেপে বণনা করেছেন। তাই এই তিনাটি বিষয় অধার্তি 
জগৎ, জীব এবং পরমাব্যার বিস্তারিত আলোচনা ভগবান এই (প্দশ) অধ্যায়ে করেছেন। 

(পিরমাতার অংশ হওয়ায়) জীব হৃকপত রণাতীত হলেও অনাদি অজ্ঞানতাবশত গুণাদির এভাবে প্রভাবিত 
হতে ওণাদির কাথভিত শরীরের (ভগাৎ-সংসারের) সঙ্গে একাতা হয়ে মমতা ও কামলা ঘারা আবন্ধ হয়। যতক্ষণ সে 
গগাদির অতীত (বিশেষ তত) পরমাতবার প্রভাব জানতে না পারে, ততক্ষণ সে পরবুগতিজানিত গগালির প্রভাব থেকে 
সবর্তোজাবে মুক্ত হতে পারে না। তাই ভগবান (তীর প্রাণির প্রিয় সাধন ‘অব্যডিচারিণী ভক্তি” প্রাপ্ত করবার জন্য) 
ভার আতি গোপনীয় এবং বিশেষ মাহ্াতার জানাতে এই (পঞ্ছালশ) অধ্যায়ের বিষয় জানাচ্ছেন 

জীব পরমাস্যার অংশ (গীতা ১৫1৭) এর সম্পর্ক শুধুমার নিজ অংশী ভগবানের প্রতিই থাকে। কিন্তু জীব 
এমবশত তার সম্পর্ক প্রকাতিব কায শিরীর, ইন্দিয়াদি, মন, রি ইত্যাদ্র সঙ্গে মেনে থাকে, বাস্তবে যার সঙ্গে তার 
না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। পরমাত্মার সঙ্গে নিজ একুত সন ভুলে শরীরাদি 
বিজাতীয় পলখঞ্িলিকে ‘আমি’, “আমার এবং “জামার জন্য” মেনে নেওয়াই হল ব্যভিতারদোম। এই ব্যভিচার- 
লোষই অনন্য ভক্তিবোগের এবান বাধা। এই বাধা ₹ুর করার জন্য পগ্চল্শ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শোকের প্রকরণে 
ভগবান সংসার-বৃক্ষের বণনা করে সেটি ছেদন করার নিদেশ দিয়েছেনা। 


শরীজগবানুবাচ ০ 
উ্্বমূলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥%৷ 


সউররনলোৎরাকাধ এযোহশ্রথ: সনাতন; | তদের শুজং ত্র তন্বোমূতমুচাতে। 
তস্মিভোকাঃ শ্রিতাঃ সবে তু নাতোতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ।৷ (কঠোপনিষদ্‌ ২৩1১) 


984 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৫ 
[উধ্ামূলম্‌ (উবে যাহার মূল) ; অধঃ শাখম্‌ (নিয়দিকে শাখা) ; অশ্বথম্‌ ( জগংকাপ অশ্ব! বৃক্ষকে) ; অৰায়ম্‌, প্ৰাহুঃ 
(অবায় বলা হয়) ; হন্দাংসি (বেদ) ; যসা, পর্ণানি (যার পত্রসদূহ) ; তম্‌ (সেই জগংবৃক্ষকে) ; যঃ, বেদ (বিনিজানেন) : সঃ 
(তিনিই) ; বেদৰিৎ (সম্পূর্ণ বেদবিৎ ॥)] 
শ্রীভগবান বললেন _উে্ব মূলযুক্ত এবং নিয় শাখাবিশিষ্ট যে জগংরূপ অশ্বখবৃক্ষকে (প্রবাহরূপে) 
অব্যয় বলা হয় এবং বেদ যার পত্রসমূহ, সেই জগত্বৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ ॥ ১ ॥ 


ব্যাথা 'উধধ্মূলমধঃশাখম্‌"_ [ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পরমাস্মাই সকলের মূল প্রকাশক এবং আধার। দেশ, 
আরস্তের দুটি শ্লোকের ন্যায় এখানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের কাল, ভাব, সিদ্ধান্ত, গুণ, রূপ, বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত দিক 
শ্রথম ল্লোকেও ভগবান সমস্ত বিষয়টির দিগ্দর্শন | থেকে পরমাত্মাই সবশ্রেষ্ঠ। ভার থেকে বেশি বা তার 
করিয়েছেন এবং  “উপ্ধবনূলম* পদে পরমাত্মার, থেকে শ্রেল্প হবার কথা দূরে থাক, তার সমকক্ষ কেউ 
'অধঃশাখম' পদে সমন্ত জীবের প্রতিনিধিরপে ব্রহ্মার | নেই'১। (গীতা ১১ ।৪৩)। জগৎ-বৃক্ষে মূলে সর্বোপরি 
এবং অশ্বখম্ণ পদে জগৎকে ইচ্ছিত (জগৎরূপ | পরনাস্সা বিরাজনান। “মুল” যেমন বৃক্ষের আধার, 
অশ্বথবৃক্ষের মূল) সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে যথার্থরূপে তেমনই *পরমাত্্া সমস্ত জগতের আধার। তাই ওই 
যারা জানেন, তাদের “বেদবিৎ" বলেছেন।] বৃক্ষকে বলা হয়েছে “উধ্বাসূলম্ণ। 

বৃক্ষের মূল সাধারণত নীচে এবং শাখাগুলি উপরদিকে ‘মূল’ শব্দটি কারণের বাচক। জগৎ-বৃক্ষের উৎপত্তি 
অবস্থিত হয়, কিন্তু এই জগৎ-বৃক্ষ এমনই বিচিত্র যে, এর ও তার বিস্তার পরমাত্খা থেকেই লাভ করেছে। সেই 
মূল ওপরে এবং শাখাগুলি নীচে অবস্থান করে। পরমাস্থা নিত্য, অনন্ত এবং সকলের আধার ও সম্ভণরূপে 

যেখানে গেলে মানুষ আর জগতে ফিরে আসে না, | সব থেকে ওপরে নিতাধামে নিবাস করেন, তাই একে 
সেই ভগবানের পরমধামই সমস্ত ভৌতিক জগতের উবে *উধ্* নামে অভিহিত করা হয়। এই সংসার-বৃক্ষ সেই 
(সর্বোপরি) অবস্থিত। ছগৎ-বৃক্ষের প্রধান শাখা হচ্ছেন : পরমাস্থা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তাই একে উর্্বমূল বলা 
ব্ৰহ্মা। কারণ জগৎ বৃক্ষের উৎপত্তির সময় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা হয়। 
আবির্ভূত হন। এইজন ব্ৰহ্মাই হলেন এর প্রধান কাণ্ু। | বৃক্ষের মূল হতেই শাখা-প্রশাখা, পত্র জন্মায় এইরূপ 
ভগবদ্ধানের থেকে ব্গালোক নিয়ে অবস্থিত। স্থান, গুণ, পরমাত্মা থেকেই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন হয়, তার থেকেই 
পদ, পরমায়ু ইত্যাদি সর্বদিক থেকেই ঈরমহাছের | বিস্তার লাভ করে এবং তাতেই অবস্থান করে। তার 
নিয় শ্রেণীর হওয়ার জনাই এটিকে “অধঃ (নীচের দিকে): শক্তিতেই সমস্ত জগৎ ক্রিয়াশীল'*৷। এষাপ সর্বোন্তম 
বলা হয়েছে? পরমা্মার শরণাগত হলে মানুষ সর্বতোভাবে কতার্থ হয়। 

এই সংসাররূপ বৃক্ষ উর্ধে মূলসম্পন্ন হয়। বৃক্ষের (শরণ গ্রহণ করার কথা পরবর্তী চতুর্থ শ্লোকে “তমেব 
মৃলই প্রধান। তেমনই এই সংসাররাপ বৃক্ষে পরমাস্মাই চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে' পদের দ্বারা বলা হয়েছে।) 
প্রধান। তার ব্রহ্মা প্রকটিত হন, যার বর্ণনা! জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। 
“অধঃশাখম্‌ পদে করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি (প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত 


ঃশাশন্‌' পদটির দ্বারা ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত সমস্থ প্রালীকেই ধরা হয়েছে। 
দৃশ্যতো। ( স্থেতাহ্ৃতরোপনিষ্দ্‌ 51৮) 

শ্রেষ্ট বা তার সমান জন্য আর কিছু দেখা যায় না। 

_জহং কৃত্জস্য জগতঃ প্রভবহ প্রলযন্্রথা' (৭1৬), 
বীজমবায়ন্ণ (৯।১৮) ; "অহং সর্ঘসয প্রভবো মন্তঃ সর্ব প্রবর্তীতো (১০৮) ১ ‘যতঃ প্ৰবৃত্তি 
“যতঃ প্রবৃন্িরভতানাম্‌" (১৮।৪৬)। 


প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং 
তাপুরালী” (১৫1৪) এবং 


শ্লোক ১] 
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হওয়ায়) মুক্তই। ব্ৰহ্মা ব্যতীত অন্য সমস্ত জীব প্রকৃতি 
এবং তার কার্য শরীরাদির সঙ্গে অহং ও মমহপূর্বক যতই 
গভীরভাবে নিজ সম্পর্ক মেনে থাকে, ততই তারা 
বক্ধনযুক্ত হয় এবং বারংবার তাদের পতন (জন্ম-মৃত্যু) 
হতে থাকে অর্থাৎ ততই তাদের শাধা নীচের দিকে 
প্রসারিত হতে থাকে। সান্তিক, রাঙ্চসিক, তামসিক__ 
এই ত্ৰিবিধ গতি ‘অধঃশাখম্‌'-এরই অং 
১৪১৮)। 

“অশ্বথম্‌'__'অশ্বথম্‌' শব্দের দুটি অর্থ হয়_(১)যা 
আগামীকাল পর্যন্তও অর্থাৎ একদিনের জন্যও স্থায়ী হয় 
না”! এবং (২) অশ্বথগাছ। 

প্রথম অর্থ অনুসারে অশ্ব" পদের তাংপর্য হল যে 
জগৎ একতৃহূর্ঠও*: স্থির থাকে না। পরিবর্তন সমূহের : 
নামই জগৎ। পরিবর্তনের নতুন যে রূপ দেখা যায়, তাকে 
বলা হয় উৎপত্তি ; আর একটু পরিবর্তন হলে সেটিকে 
স্থিতিরূপে মেনে নেওয়া হয় আর যখন সেই স্থিতিও 
পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে সমাপ্তি বা প্রলয় 
বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় 
হয়ই না। প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হওয়ার জন্য এই জগৎ এক 
মুহূর্তও হ্িরভাবে থাকে না। যা পরিলক্ষিত হয়, তা 
প্রতিক্ষণ পরিবর্তমান অবস্থারই রাপ। এইজনাই এই 
জগৎ-সংসারকে ‘অশ্বখম্‌' বলা হয়েছে 

অন্য অর্থ অনুযায়ী__এই জগৎ-সংসার হল অশ্ব 
গাছ। শানে অশ্মথগাছের নানা মহিমা গীত হয়েছে। স্বয়ং 
ভগবানও সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথাকে নিজ বিভূতি বলে 
একে পৃজনীয় এবং শ্রেষ্ট বলে জানিয়েছেন__ 'অশ্বথঃ 
সর্ববৃক্ষাণাম্‌' (গীতা ১০1২৬)। অশ্বথ, আমলকী, 
তুলসী-_এই তিনটি গাছকে ভগবদ্ভাবে পুজা করলে 


পরমাস্মা থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়। তিনিই জগতের 
ভভিন্লনিনিত্তোপাদান কারণ। সুতরাং জগৎ-সংসাররূপ 
অস্ব্ববৃক্ষও তন্ত পরমায্মার রূপ হওয়ায় পূজনীয়। এই 
জগৎ-সংসার রূপ বৃক্ষের পূজা হল এই বে, এর থেকে 


সুখ পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র এর সেবা 
করা। যারা সুখের ইচ্ছা পোষণ করে না, তাদের কাছে এই 
জগৎ-সংসার সাক্ষাৎ ভগবদ্স্থরাপ “বাসুদেব সর্বম* 
(গীতা ৭1১৯)। কিন্তু যারা সংসারে সুখ পাওয়ার ইচ্ছা 
পোষণ করে, তাদের কাছে এই ভগ দুঃখের লাগার হয়। 
কারণ জীব স্বয়ং হল অবিনাশী আর এই জন্বত-বৃক্ষ 
প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল হওয়ায় এটি বিনাশশীল ; অনিতা 
এবং ক্ষণভঙ্গুর। তাই স্বয়ং কখনো জগৎ থেকে তৃপ্ত হতে 
পারে না ; তবুও মান্য এতে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে 
বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। তাই 
সংসারে বিন্দুমাত্র স্থাথ-সশ্বন্ম না রেখে কেবলমাত্র 
জগতের সেবা করার ভাবই রাখা উচিত । 
“প্রাহুরবাযয়ম্‌’__সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয়। 
ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য জগতের আদি অন্ত না জানার জন্য, 
প্রবাহের নিত্যতার জন্য এবং এর মৃল সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর নিত্য ও অবিনাশী হওয়ার জন্য একে অব্যয় বলা 
হয়। সমুদ্রের জল যেমন সূর্যতাপে বাষ্পায়িত হয়ে 
নেঘরূপে পরিণত হয় এবং আকাশের শীতলতার স্পর্শে 
সেই মেঘ পুনরায় জলরাপে পৃথিবীতে ফিরে আসে আর 
সেই জল নদী-নালারূপে সমুদ্রে গিয়ে আবার বাম্পায়িত 
হয়ে মেঘরূপ ধারন করে__এই চক্রাকার পরিবর্তনের 
যেমন কোনো অন্ত নেই, তেমনই এই সংসার-চক্রেরও 
কোনো অন্ত নেই। এই সংসার চক্র এত বেগে পরিবর্তিত 
হয় যে চলচ্চিত্রের ফিল্মের ন্যায় অনবরত গতিশীল হয়েও 
সিনেমার পর্দায় স্থির চিত্রের মতো প্রতীত হয়। 
সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয় (প্রাহুঃ), প্রকৃতপক্ষে 
এটি অবায় (অবিনাশী) নয়। এটি যদি অব্যয় হত তাহলে 
এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্লোকে বলা হত না যে এটি জগৎ- 
সংসারের স্রূপ। যেমন বলা হয়েছে তেমন উপলব্ষি হয় 
না এবং এই সংসার-বক্ষকে তীব্র বৈরাগারাপ সুদৃঢ় শক্ত 
দ্বারা ছেদন করতেও ভগবান প্রেরণা দিতেন না। 
“ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি' বেদ হল এই সংসার-বক্ষের 
পত্র॥ এখানে সেই অংশটিকে লক্ষ্য করা হয়েছে, 


1১ পর্যপ্তং ন তিষ্ঠতীতি অশ্বথঃ’_'শ্বস্’ অব্যয় আগামীকালের বাচক। যা কাল পর্যন্ত হর থাকে তাকে শ্বথ' 


এবং যা কাল পর্যপ্ত ক্লির থাকে না তাকে ‘অশ্ব’ বলা হয়। 


*দাশনিকণগণ “ক্ষণ এর আলোচনায় বলেছেন যে-_পদ্মপত্রে সৃচ গাথলে সেটি অনাদিকে বেরোতে তিনক্ষণ 
লাতগ-_প্রদম ক্ষণে স্পর্শ, দ্বিতীয় শ্চণে ছেদন এবং তৃতীয় ক্ষণে অন্যদিকে বার হওয়া। 
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যেস্ছানে সকাম কর্ম অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা করা হয়েছে: 
তাৎপর্য এই যে, যে বৃক্ষে পত্র-পুষ্প আছে কিন্তু ফল নেই, 
সেই বৃক্ষ হল অনুপযোগী। কারণ প্রকৃতপক্ষে তৃপ্তি ফল 
তেই পাওয়া যায়, ফুল-পাতার সৌন্দর্যে নয়। এইরূপ 
সুশ-ভোগকানী বাক্তিদের দু' -এঁশ্বৰ্যজূপ প্র 
পুষ্পে সজ্জিত এই সংসার-বৃক্ষ বাহত সুন্দর বলে প্রতীত 
হলেও এর থেকে সুখ আকাঙ্ক্ষা করায় তাদের অক্ষয় 
সুখরাপ তৃপ্তি অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না। 

বেদবিহিত পুণ্যকর্মাদির অনুষ্ঠান স্বর্গপ্রাপ্তির 
আকাঙ্ক্ষায় করলে সেটি নিষিদ্ধ কর্ম করার থেকে শ্রেষ্ঠ 


হলেও, তার থেকে যুক্তি লাভ করা যায় না। কারণ | 


ফলভোগের পর পুণাকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ত্রাদের 
পুনরায় জগতে ফিরে আসতে হয় (গীত্য ৯।২১)। 
এইরূপ সকাম কর্ম এবং তার ফল দুই-ই উৎপন্ন এবং 
বিনাশশীল। সুতরাং সাধকদের এই দুটি থেকেই 
-সর্কতোভাবে আসক্তিবঙ্ছিত হয়ে একমাত্র পরমাস্ম- 
তন্তুলাভেই রত হওয়া উচিত। 
পাতা বৃক্ষের শাখা থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে 
রক্ষা ও বৃদ্ধি করে থাকে। পাতার জনা বৃক্ষকে সুন্দর 
দেখায় এবং বৃক্ষ দৃঢ় হয় (পাতার নড়াচড়াতে বৃক্ষের মূল, 
শাখা-প্রশাখা দৃঢ় হয়)। বেদও এই সংসার-বৃক্ষের মুখ্য 
শাখারূপ ব্রহ্মা থেকে প্রকটিত এবং বেদবিহিত কর্মের 
দ্বারাই সংসারের বৃদ্ধি ও রক্ষা হয়। তাই বেদকে পাতা 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জগতে সকাম-কর্মাদির দ্বারা 
স্দর্গে দেব যোনি প্রাপ্তি হয়__জগৎ-সংসার বৃক্ষের এই 
হল বৃদ্ধি লাভ। স্বৰ্গাদিতে নন্দনবন, সুন্দর বিমান, রমলীয় 
অন্দরা ইত্যাদি বিরাজ করে-__এগুলি সংসার-বৃক্ষের 
সৌন্দর্যের প্রতীতি । সকাম-কর্ম করতে থাকলে বারংবার 
জন্ম ও মৃতু হতে থাকে এটি হল জগং-বৃক্ষ দৃঢ়তর 
হওয়া 
এই পদাটির দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, 
সাধকের সকাম ভাব, বৈদিক সকান-কর্মানুষ্ঠানরূপ 


পত্রাদিতে আকৃষ্ট না হয়ে জগং-বৃশ্ষের মূল__পরমাস্মার 
আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। পরমাত্মার আশ্রয় নিলে বেদের 
প্রকৃত তত্ব অবগত হওয়া যায়। বেদের প্রকৃত তনু জগৎ বা 
স্বর্গ দাভ করা নয, প্রকৃত তরু হল পরমাত্মাকে লাভ করা 
(গীতা ১৫।১৫)!* 

“যন্তং বেদ স বেদবিৎ'__যে ব্যন্ডি এই জগৎ -বৃক্ষকে 
সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ বেদকে যথার্থরূপে 
ক্ষণভঙ্গুর (অনিতা) জেনে এর থেকে 
কখনো বিন্দুমাত্র সুখের আশা না রাখাই হল জগৎ 
সংসারকে যথার্থরাপে জানা। প্রকৃতপক্ষে জগৎকে 
[ক্র বলে জানলে এ-থেকে সুখভোশ্গের ইচ্ছা 

জন্মাতেই পারে না। সুখভোগের সময় জগৎ ক্ষণভঙ্গুর 
বলে প্রপ্তীয়মান হয় না। যতক্ষণ জগতের প্রাণী ও 
পদাৰ্থ গুলি ছাধী বলে মনে করা হয়, ততক্ষণ সুখভোগ, 
সুখের আশা ও আকাজ এবং জগতের আশ্রয়, শুরুত্থ ও 
বিশ্বাস বজায় থাকে। যখন অনুভব হয় যে সংসার 
প্রতিক্ষণ র দিকে যাচ্ছে, তখন এর থেকে সুখ 
প্রহশের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় এবং সাধক সেই প্রকৃত তত্ব 
জেনে (জগতের থেকে বিমুখ এবং পরমাস্তার সম্মুখীন 
হয়ে) পরমাস্মমার সঙ্গে নিজ্ঞ অভিন্নভাব অনুভব করে। 
বেদের প্রকৃত অর্থই হল পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্লতা অনুভব 
করা। যে বান্ধি সংসারে বিনুখ হয়ে পরমাত্মতত্বের সঙ্গে 
নিজ অভিমতা (যা বাস্তবতা) অনুভব করেন, তাকেই 
প্রকৃত ‘ব্দেবিং' বঙ্গ হয়। শুধুমাত্র বেদ অধায়ন করলে 
মানুষ বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত হতে পারে কিন যথাথ বেদবেত্া 
হতে পারে না। বেদ অধ্যয়ন না ও যাঁর (সংসারে 
সন্বন্ধবিচ্ছেড হওয়ায়) পরমাস্মতব্ অনুভূত হয়েছে, 
তিনিই প্রকৃত বেদবেন্তা ( বেদের তাৎপর্য অনুভবকারী)। 
ভগবান এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে জেকে 
“বেদবিং’ বলে ছানিয়েছেন। এখানে তিনি জগতের 
তস্থজানী বাক্তিদের “বেদৰিং’ বলে তাদের সঙ্গে নিজ 
এক প্রকট করেছেন। তাংপর্য হল এই যে 


বেছে সকাম মন্ুপ্ুলির সংখ্যা আশি হাজার এবং ুক্তিপ্রদানকারী মন্ত্রের সংখ্যা কুড়ি হাজার, যার মধ্যে চার 
হাজার মন্ত্র জ্ঞানকাণ্ডের অপ্তরডুক্ত এবং মোল হাজার মন্ত উপাসনাকান্ডের অন্তর্গত। 


“পর্বে বেদা যৎ পদমামনপ্তি (কঠোপনিষদ্‌ ১1২১৫) 


“সমস্ত বেদ যে পরমগদ পরমাস্মার বারংবার প্রতিপাদন করে” 


নাধক-স্ভীবনী 987 
চিনেন জারা এই কত দয কলে অং 
ঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে 
শী পরমাস্মার সঙ্গে নিজ স্বত-স্বাভাবিক 

পরমাস্থার অংশ হওয়ায় 'র প্রকৃত সম্পর্ক করেন, তিনিই জগত-বৃক্ষের 
একমাত্র পরমায্মার সঙ্গেই থাকে। সে ভ্রমবশত ডগতের যথার্থ তন্ুগ্রাতা ; সেই ব্যক্তিকেই ভগবান এখানে 
সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এটি তার বলেছেন। 


, তার সাহায্ ক্রীব | স্রম। বিচার 


পরিশিষ্ট -ভাব___জগৎ, জীব এবং পরদাস্মা__এই তিনটিহ হল বাসুদেবকপ *বাসুদেবঃ সর্বম*। সেই কথাই 
এখানে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 

পরিবর্তনশীল হলেও জগৎকে “অবায়' বলার অর্থ হল এই যে জগতে নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকলেও কিছুই বায় 
(খরচ) হয় না অর্থাৎ শেষ হয় না। যেমন সমুছে অজস্র তরঙ্গ উঠছে দেখা যায়, জোয়ার-ভাটা হয়, কিন্তু সমুদ্রের জল 
একই থাকে, তা কমেও না, বাড়েও না। তেমনই অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও জগৎ-সংসার অব্যয়ই থাকে। 
কেন-না পরিবর্তনরাপ জগৎ-সংসারও পরমাত্মার শল্ডি__“অপরা প্রকৃতির’ কার্য হওয়ায় গরমায্মারই স্বরূপ 
“সদসচ্চাহমর্জুন' (গীতা ৯।১৯)। পরিবঠনরূপ অপরা প্রকৃতিও পরমায্মার স্বরূপ আর অপরিবর্তনরূপ পরা প্রকৃতিও 
পরমাস্তার স্থবাপ। এই জগৎ-সংসার সেই পরঘান্ারই তরঙ্গরাপ। উপর ভাগে তরঙ্গ দেখা গেলেও সমুদ্রের তলদেশে 
যেমন কোনো তরঙ্গ থাকে না, শুধু এক সম, শান্ত সমুত্র বিরাজ করে, তেমনই বাহ্যিকরূপে জগৎ পরিবর্তনশীল বলে 
প্রতিভাত হলেও মৃলত এক সম, শান্ত পরমাস্কা বিরাজ করেন (গীতা ১৩।২৭)। অর্থাৎ জগৎ জগতরূপে অবায় নয়, 
ভগবদ্রীপে অবায়। জগং-সংসার রূপে ভগবানেরই রূপের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। সাধকের দৃষ্টি সেই বৈচিত্রোর 
দিকে না থেকে ভগবানের দিকে হওয়া চিত। কপবৈচিন্রোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া অর্থাৎ তাকে স্বতন্ 
এবং গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল বন্ধন । 

জগৎকে *অবায বলার আর একটি কারণ হল এই যে, এই ভগৎ-সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার 
সেই সম্পর্ক অর্থাৎ জন্য -মৃত্যুও অবায় হয়ে যাবে, কখনো দূর হবে না, কখনো শেষ হবে না। বান্তা যত ল্থাই হোক না 
কেন, তা শেষ হয়, কিন্ত গোল রাস্তা শেষ হয় না। কলুর বলদের ন্যায় জন্মোর পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জশ্ব__এভাবে 
চলতে থাকে। এই গোল রাস্তার শেষ নেই। 

জগৎ-সংসার *অব্যয়' ; কারণ জগতের বীজও *অবায়'__'বীজমন্যয়ম (গীতা ৯।১৮)। 


প্রদান করা 


এ শত উজ 

সহ আগের তোকে ডগাবানা হো জঙগব বক্ষে /িগৃদশর্না করিয়েছেন, পরবতী রোকে তাই অবয়বসহ 

িউ্যারিতিভাবে বগা করছেনা 
অধশ্োধ্ং প্রসৃতান্তস্য শাখা গুপপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মুলানানুসম্ভতানি কর্ণানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২ ॥ 

[তসা (এই জগত্বক্ষের) ১ গুপপ্রবৃন্ধাঃ (গুপাদিল সাহাযযোবন্ধিপ্রাপ্ত ও) ; বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্ববিশিষ্ট) ; শাখাঃ, 
অবঃ, চ (শাখাগুলি নী এবং) ; উ্বমৃ, প্রসৃতাঃ ( সর্বত্র বিস্তৃত) ; মনুষ্যালোকে (ইহলোকে) ; কর্মানুবন্ধীনি 
(কর্মানুসারে বঙ্গনকারী) ; মৃলানি, অধঃ, চ (মূল নিয়ে ও উধ্বভাগে) ; অনুসন্ততানি (সর্বলোকে বিস্তৃত হয়ে চলেছে।)] 
ওই জগৎ -: ক্ষ গদি যেত; রলঃ একর) সর্যেনে বদলা ত বিবারাল গাদববিনিটলাখাধুলি 


(১ম সাধ্ামাগাতাঃ (গীতা ১৪।২)-তে, ত এই কথাইৰলা হয়েছে। 


98৪ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৫ 


নীচে, মধ্যভাগে ও উদে সর্বত্র বিস্তৃত৷ মনুষ্যলোকে 


সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে॥ ২ ॥ 

ব্যাখ্যা ‘তস্য শাখা শুণপ্রবৃন্ধাঃ'_ জগং-বৃক্ষের 
প্রধান শাখা হলেন ব্রচ্ষা। ব্রহ্মার থেকেই যত দে 
মানুষ, তি্যক ইত্যাদি যোনির উৎপন্তি ও বিস্তার হয়। তাই 
ব্ৰহ্মলোক থেকে পাতাঙ্গ পর্যন্ত যত লোক এবং 
অবস্থানকারী দেবতা, মানুষ, কীট পতঙ্গাদি প্রাণী আছে, 
তারা সকলেই জশৎ-বৃক্ষের শাখা। জল সিঞ্চন করলে 
যেমন বঙ্গেনা শাখাগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেইরূপ 
গুণরাপ জলের সংস্পর্শে এই সংসাররূপ বৃক্ষের 
শাখাগুলি বৃদ্িপ্রাপ্ত হয়। তাহ ভগবান জীবাত্মার উচ্চ, 
মধা এবং নিন যোনিতে জন্মা নেবার জন্য গুণাদির 
আসক্তিকেই কারণ বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।২১ ; 
১৪।১৮)। সমস্ত জগতে এমন কোনো স্থান, বস্তু, ব্যক্তি 
নেই যা প্রকৃতিজাত ত্রিগুণব্্িত (গীতা ১৮1৪০)। 
অতএব শুণাদির সন্বগ্ধেই এই জগতের স্থিতি রয়েছে। 


শুপাদির অনুভূতি পগুলি হতে উৎপন্ন বৃত্তি এবং 


পদার্থের দ্বারা হয়। তাই বৃত্তি এবং পদার্থের সঙ্গে মেনে 
নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করানোর জনাই *গুপপ্রবৃদ্ধাঃ' 
পদটি ব্যবহার করে ভগবান এখানে বলেছেন যে যতক্ষণ 
গুণাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ 
জগৎ-সংসার বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেই 
থাকবে। অতএব এই সংসার-বৃশ্ষ ছেদন করতে বিন্দুমাত্র | 
গুণাদির আসক্তি রাখা উচিত নয়। কারণ গুপাদির আসক্তি 
থাকলে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করা যায় না। 

“বিষয়প্রবালাঃ’ শাখা থেকে বহিষ্গত নতুন কোমল 
পাতাকে যেমন প্রবাল (কোপল) বলা হয়, তেমনই 
গুপাদির বন্তি ও তা থেকে উৎপন্ন দৃশা পদার্থগুলিকেও 
এখানে 'বিষয়প্রবালাঃ' বলা হয়েছে। 

বৃক্ষের মূল থেকে ক্যগু, কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা 
এবং তার থেকে কচি উপশাখা ইত্যাদি বের হয় এবং 


কর্মানুসারে বন্ধনকারী মূল নিয়ে ও উ্ধ্বভাগে 


এভাবে শাখাশুলি বা থাকে। এই জশ্াং-বৃক্ষে বিষয়- 
চিন্তাই হল মুকুল। নলের সংস্পশেই বিষয় চিন্তা হয়। 
গুণরূপ জলের দ্বারা যেমন জন্গাৎ-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা 
বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই গুপরাপ জলের সাহায্যে 
বিষয়রূপ মুকুল বিকশিত হয়। মুকুলকেই যেমন শুধু দেখা 
যায়, তার মধ্যে সংপৃক্ত জলকে দেখা যায় না, তেমনই 
শব্দাদি বিষয় অনুভব করা যায়, তার অন্তরঃস্কিত গুণগুলি 
দেখা যায় না। সুতরাং বিষয় দারাই গুণকে জানা যায়। 

“বিষয়প্রবালাঃ' পদটির এই তাৎপর্য প্রতীত হয় যে 
বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন হলে মানুষের জগৎ হতে সম্পর্ক: 
বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়) (গীতা ২।৬২-৬৩)। 
অন্তকালে মানুষ যে যে ভাব চিন্তা করতে করতে শরীর 
আশ করেন, তিনি সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন (গীতা 
৮1৬)-_এহ হল বিষয়রপ মুকুলের প্রস্ডুটন। 

মুকুলের ন্যায় বিষয়ও তান্ত সুন্দর বলে প্রতীত হয়, 
বার ফলে মানুষ তাতে আকৃষ্ট হয়। সাধক নিজ বিচার- 
বিবেচনার সাহাযো এগুলি ক্ষপতঙ্গুর, বিনাশশীল এবং 
পরিত্যাগ 
করতে পারেন (গীতা ৫।২২)। বিষয়গুলিতে যে সৌন্দর্য 
ও আকর্ষণ প্রতীত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সেগুলির নিজস্ব 
নয়, বাক্তির নিপ্বস্থ আকর্ষণের জনাই তাতে ওইরূপ 
হয়। তাই শিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করাই 
প্রকৃত জাগ। মুকুলকে নষ্ট করতে যেমন কোনো পরিশ্রম 
হয় না, তেমনই সাধকেরও বিষয় পরিত্যাগ করতে 
কোনো পরিশ্রম অনুভব করা উচিত নয়। মনে আসক্তি 
থাকলেই এই বিযয়রূপ মুকুল ুলিকে সুন্দর ও আকর্ষক 
বলে মনে হয়, নচেৎ এগুলি বিষমুক্ত মিষ্টান্সের মতোই ০৪ 


সেইজনা এই  জগৎ-বক্ষকে শক্েশো 
ভোগবৃদ্ধিযুক্ত হয়ে বিষয়চিন্তা এবং বিষয় ভোগা করা 


1১।সেবত বিষয় বিনর্ধ জিমি নিত 


নৃতন মার ॥ (শ্রীরাবচা 


তমানস ৬1৯২) 


)দোষেশ তীরো বিষয়ঃ কষাস্পবিষাদপি। বিষং নিহস্তি ভোক্কারং দ্রষ্টারং চক্ষুযাপায়ম্‌ ৷৷ (বিবেকচুড়ামণি ৭৯) 
বিদয়-দোষ কালসপের বিষের থেকেও অধিক ভী্র। কারণ বিষ ক্ষণ করলে শুধু নয হয়, কিন্র বিষয়কে যারা চক্ষু দিয়ে 
আস্থাদন করে তারাও (দূরে থাকলে) এব থেকে রেহাই পায় না। 


শ্লোক ২] সাধক সঞ্জীবনী 989 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন ই মনুষ্য ব্যতিরেকে অনা সবগুলিই ভোগযোনি। 
“অধশ্চোধ্বং প্রসৃতা।' _এইছানে ‘চা পদটিকে 


যেখানে যাবার দুটি পথ আছে-_দেবযান এবং 
(যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চবিহশ-পঁচিশতম লোকে শুরু 
এবং কৃষ্ণ মার্গ নামে করা হয়েতছে)। *অধঃ' পদের 
তাৎপর্য হল নরক, এরও দুটি ভাগ__যোনি বিশেষ নরক 
এবং স্থান 

এই পদগুলিতে বলা 
হতে লিয়ে এবং এই সংসার-বৃক্ষের শাখাশুলি নীচে, 
গে এবং উপরে সর্বত্র প্রসারিত । এর মধ্যে মনুষা- 
যোনিরূপ শাখাই মূল শাখা। কারণ মনুযাজ্হ্বেই নতুন কর্ম 


শুধুমাত্র পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করার অধিকারই 
থাকে। এই মনুষ্য -যোনিরূপ মূলশাথা থেকে মানুষ লীগে 
(অধঃলোকে) ও উপরে (উর্বলোকে)- দুদিকে যেতে 
সক্ষম হয়। আবার সংসার-বৃক্ষ ছেদ করে সব থেকে 
উর্ধ্বে (পরনায্মা পর্যন্ত) যেতে পারে। মনুষ্যদেহে এমন 
বিবেক বুদ্ধি থাকে যার সাহায্য মানুষ পরমধামে পৌঁছাতে 
পারে আবার সেটিকে অবজ্ঞা করে বিষয় সেবন করে 
নরকে যেতে পারে। তাই ভুলসীদাস বলেছেন 
নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি শুভ দেলী। 
(শ্রাবামচরিতমানস ৭১২১1৫) 


মনুষ্যশ্োর কৃত পাপ-পুণোর ফলভোগ করার জন্যই 
কে অলানা যোনিতে ক্স্াগ্রহল করতে হয়। নতুন 
পা্প-পুণা করার অথবা পাপ-পুণা রহিত হয়ে মুক্ত হবার 
অধিকার ও সুযোগ এই মনুষাদক্টোই থাকে। 

এখানে "মূলানি' পদটির তাৎপর্য হল তাদাত্মা, 
মমন্তবোধ এবং কামনারাগ মূলে, বাস্তবিক উধ্বূল 
পরমাত্মাতে নয়। “আমি শরীর'__ এটি মেনে নেওয়াই হল 
*তাদা্থয'। শরীবাদি পদার্থকে নিজের মনে করা হল 
“মমত্ববোধ!। কামনা মুখ্যত তিন প্রকারের হয়ে থাকে 
পুটত্রষণা, বিভৈষণা এবং লোকৈষণা। পুত্র পরিবারের 
কামনাকে বলা হয় “পুত্ৰৈষণা’ এবং ধনসম্পত্তির 
কামনাকে বলা হয় ‘বিস্তৈঘণা’। ‘জগতে আমার মান- 
মর্যাদা হোক", “আমি ভালো থাকি', “আমার শরীর 
নিরোগ থাক’, “আমি শান্ত্ুজ পণ্ডিত হই" ইত্যাদি বিভিন্ন 
কামনা “লোকৈষণা’ৱ অন্তগত। শুধু তাই নয়, কীর্তির 
কামনা মৃত্যুর পরও টিকে থাকে যে, লোকে আমার 
প্রশংসা করতে থাকুক ; আমার স্মৃতিতে জীবনী লেখা 
হোক ; লোকে আমাকে স্মরণ করতে থাকুক ইত্যাদি। 
যদিও কামনা গুলি অল্পবিস্তর সমস্ত যোনিতেই থাকে, কিন্ত 
এটি মনুযাছস্লোাই বন্ধনকারক হয়ে থাকে'*॥ কামনা 
তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কর্ম করে, তখন সেই কর্মের 
সংস্কার তার অন্তরে সগিত হয়ে ভবিষ্যতে জন্ম-সৃত্যুর 
কারণ হয়। মনুষাজন্মের কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে এবং 
মৃত্যুর গর অবশাই ভোগ করতে হয় (শীতা ১৮।১২)। 
সুতরাং তাদাক্মাবোধ, মমরবোধ এবং কামনা পোষণ 


মোক্ষসা কাজক্ষা যদি বৈ তবাস্তি তাজা 


(ক) ভগবদ্দর্শন বাভগরবৃণ্রেমের আকা, () স্থলপবোবের 
হওয়ায়) ‘কামনা’ বলা হয় না। স্থলপ-বোধ বা পরনাস্থাকে পাওয়ার (ডঃ 
। কারণ স্বরূপ এবং পরমাস্মা এই দুই-ই "নিতান্ত এবং আপনার 


করা হয় না, তেমনই স্বরূপ বা পরমাঝ্মাকে পাবার ইচ্ছাকে “ 
করার ইচ্ছা “কামনা” নয়, বরং তাকে ত্যাগই বলা 
তাৎপর্য হল এই যে, যা নিজের এবং অবিনাশী, তার কাম 


বিষ থা। (বিবেক্চুড়ামলি ৮৪) 


তোমার মোক্ষলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিহয়কে বিয়ের ন্যায় দূর থেকে পরিত্যাগ কব" 


ও (গ) সেবা কৰাৰ ইচ্ছা__ এই তিনটি ইচ্ছাকে 
বন্দশন বা ভগবদ্প্রেঘ) আকাঙ্্া 
নিজ্ পকেট থেকে পয়সা নিলে চুরি 

। জাগতিক পদার্থগুলি সল্াতের সেবাতেই নিয়োগ 
নেওয়ার ইচ্ছাকে বলা হয়, দেওয়ার ইচ্ছাকে নয়। 


কে "আবশ্যকতা" বলা হয় ; আর যেসব বস্থ অন্যের এবং 


বিনাশশীল সেগুলি অপরকে প্রদান করার ইচ্ছাকে বঙ্গা হয় *তাগ' । যেমন শরীরের ক্ষুধা উপশঘের জন্য ভোজনের আগ্রহকেও 
“কামনা' বলা যায় না, তেমনই ‘স্বয়ং’ -এর জিজ্ঞাসা দূর করার জন্য পরমাস্থৃতত্তের কামনাও “কামনা” নয়। “কামনা" হয় 
বিনাশনীল জড়বস্র আর আবশাকতা থাকে জিগ্বাম়তক্রের। কামনাক পরিপূর্তি হয় না, তা বেড়েই চলে, তাই এটি পরিত্যাগ 
করতে হয়। কিছু আবশ্যকতা পুরণ হয়। আবশ্যকতা পূরণের তিনটি উপায়__কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। মানুষ 
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করতে থাকলে কর -বন্দন দূর হয় না। 
নিয়ম হল এই যে, বক্ধন যেখান থেকে হয়, সেখান 
থেকেই মুক্তি লাভ হয় ; যেমন__এড়ির যেখানে কিট 
লাগে, সেখানেই সেটি খুলতে হয়। মনুষ্যজস্থেই জীব 
শুভাশুভ কর্মবঞ্জানে আবদ্ধ হয় ; তাই মনুষ্য-যোনিতেই 
সে সেই বন্ধন হতে মুক্ত হতে সক্ষম হয়। 
প্রথম শ্লোকে উদ্ধৃত “উধর্মূলম্* পদটির তাৎপর্য 
হল-__ পৰমাস্থা, যিনি ভগৎ-সংসারের রচয়িতা এবং এর 
মূল আধার ; আর এখানে “মূলানি' পদটির তাংপর্য হল 
তাদাস্মা, মমতা এবং কামনারূপ মূল, যা সংসারে 
মানুষকে আবদ্ধ করে। সাধকের এই তাদাত্মা, মমতা ও 
কামনারপ মৃল্গ গুলি ছেদন 
গ্রহণ করতে হয়, “তমেব চাদাং পুরুষং প্রপদ্যে, এই 
অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে যার উল্লেখ করা হয়েছে। 
মনুষালোকে কর্মানুসানে বদ্ষানকারী তালাস্মা, মমতা 
এবং কামনারূগী মূল নীচে এবং ওপরে সমস্ত লোকে ও 
- যোনিতে পরিব্যাপ্ত । পশু-পক্ষীরও নিজ নিজ 
শরীরে ‘তাদাত্ম্য' থাকে। নিজ সন্তানের প্রতি “মমতা” 
থাকে এবং শ্ষুধাবোধ হলে খাবার জন্য সুখাদোর “কামনা' 
থাকে। তেমনই দেবতাদের মধোও নিজ দিব্য-শরীরের 


প্রাপ্ত পদার্থে এবং অপ্রাপ্ত 
ভোগের ‘কামনা’ থাকে। এইরূপ তাদাক্মা, মমতা, 
কামনারূপ দোষ কোনে কূপে উচ্চ-নীচ সকল 
যোনিতেই থাকে। কিন্ত মনুযাজ্জন্ম বাহীত অনা জন্যে 
এন্তলি বন্ধনকারক হয় না। যদিও মনুষ্যজ্স্ম ব্যতিরেকে 
দেবাদি অন্যান্য জন্মেও বিবেক থাকে, কিন্তু ভোগের 
আধিক্য থাকায় এবং ভোগ করার জনাই ওই জন্য হওয়ায়, 
ভই জন্ম শুলিতে বিচার-বিবেচনা কার্যকর করা সম্ভব হয় 
না। তাই ওইসব জন্মে উপরিউক্ত দেষগুলি হতে 
“স্থয়ং’-কে পৃথকভাবে দেখা সম্ভবপর নয়। একমাত্র 
মনুষাজস্মোই বিবেক থাকায় একাপ অনুভব করা সম্ভব যে 


উধ্বমৃল ভগবানের আশ্রয় | আমি (স্বরপত) তাঙাধয, মমহবোধ এবং কামনারূপ 


দোষাদি হাতে সর্বতোভাবে যুক্ত। 

মনুষাদেহেই ভোগের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখার 
যোগ্যতা থাকে। পরিণামের দিকে দৃষ্টি না রেখে যেসব 
ব্যক্তি ভোগ করে তাদের পণ্ড বললে, পশুদেরও নিন্দা 
করা হয়। কারণ পশুযরা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে 
মনুষজন্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর এইসব মানুষ 


শা he bod 
সহজ আগর টি বোকে সংসার-3ক্ষেরা বে বাণর্না করা হরেছে, তোর বটি পয়োজন পরবতী তোকে ভগবান 


তা জাদিরেছেন। 


ন রূপমস্যেহ তখোপলভাতে নাস্তো ন ঢাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 


অশ্বখমেনং  সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্তা॥ ৩ ॥ 


[অস্য (এই সংসারবৃক্ষের) ; রূপম্‌, তথা (রূপ তেমন) ; ইহ, ন, উপলভাতে (এখানে উপলব্ধ হয় ) ; ন; আদি 


জগতের বিনাশশীল পদার্ণ ুলিকে নিজের বলে মনে করেছে, তাই তারা বিষয়ের গোলাম হয়েছে। যদি তারা এগুলি সকলের 
মঙ্গলের উদ্দেশে জগতের সেবার জনা নিয়োগ করে, তাহলে তাদের পরাধীনতা দূর হয় এবং তে পারে__একে বলে 
কর্মযোগ। পরমাস্থা নিজেরই স্বরূপ, জীব তার থেকে পৃথক নয়, শুধু বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানাতেই তারা নিজ 
স্বরূপচযুত হয়েছে। সুতরাং বিনাশশীলের সঙ্গে সম্পর্ক তাগ্গ করতে হয়, তাহলেই স্বরূপবোণ হয় এহ হল জ্ঞানযোগ। 
ভগবান অংশী আর জীব অংশ, এরা পরস্পর নিত্য সম্পর্কিত। বিনাশশীল পদাখের সঙ্গে সম্পর্ক মানাতেই জীব ঈশ্বর হতে 
বিমুখ হয়েছে। বিনাশ? জের কলে মনে না করে একমাত্র ভগবানকেই আপন বলে মানলে সে স্বতই ভগবানের 
সম্মুখীন হয় এবং ভগবদূপ্রেম লাভ করে__ এই হল ভক্তিযোগ। অর্থাৎ বিনাশশীল বস্দকে নি 'র বলে মনে করলেই, ভীব 
জগতের গোলাম, নিজ স্বরাপ্টাত এবং ভগবানে বিমুখ হয়। সে যদি সেগুলি নিজের বলে মনে না করে : তাহলেই সংসারের 
দাসত্ব দূর হয়ে নিজ প্রব্ধাপ বোধ হয় এবং ভগবদৃগ্রেম লাভ হয়। 


শ্লোক ৩] 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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(কারণ এর আলি) ; ন, অন্তঃ, চ (আন্ত বা) ; ন, সম্স্রতিষ্ঠা (স্থিতি কিছুই নেই) ; চ, এনন্‌ (তাই এছ) ; সুবিরুড়মৃলম্‌ (সুদৃঢ় 
বল) : অশ্বথমম্‌ (জগৎ-সংসার রূপ অশ্বস্থ বৃক্ষের) : দৃড়েন (দৃঢ়) ; অসঙ্গশব্তেণ (অনাসক্তিরূপ শব্দের দ্বারা) ; ছিত্তা (ছেদন 


করে।)] 


এই সংসার-বৃক্ষের যেমন রূপ দেখা যায়, বিচার করলে তেমন উপলব্ধ হয় না ; কারণ এর আদি-অন্ত 
বা দিতি কিছুই নেই। তাই এই সদৃঢ়মূল জগৎ-সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষকে দৃঢ় অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা 


ছেদন করে _॥৩ ॥ 

বাখ্যা-'ন রূপমসোহ তথোপলভাতে'__এই 
অধ্যায়ের প্রথম স্লোকে সংসার-বৃক্ষের বিষয়ে বগা 
হয়েছে যে, লোকে একে অবায় বা অবিনাশী বলে থাকে 
এবং শান্তর বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকাম অনুষ্ঠান 
করলে ইহলোক-পরলোকে বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এই কথায় ইহলোক এবং স্বর্গলোকে সুখ, রমলীয়তা 
এবং স্থাযি্ আছে বলে মনে হয়। এইজনাই অজ্ঞান 
ব্যক্তিরা কাম এবং ভোগাদিপরায়ণ হয় এবং “এর থেকে 
বড় আর কোনো সুখ নেই’ তাদের এইরূপ দৃঢ় ধারণা 
হয় (গীতা ২।৪২ : ১৬।১১)। যতক্ষণ জন্যতে তাদাত্যা, 
মমতা এবং কামনার সম্বন্ধ থাবে ততক্ষণ এরূপ 
প্রতীয়মান হয়। কিন্দ ভগবান বলেছেন যে বিবেক বুদ্ধির 
স্বারা সংসারের থেকে পৃথক হয়ে অর্থাৎ সংসার থেকে 
সম্পর্ক ছেদ করে দেখলে তার যে-রাপ আমরা মেনে 
থাকি, তেমন উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ এটি বিনাশশীল 
এবং দুইখবাঁপ বলে প্রতীত হয়। 


“নাস্তো ন চাদির্শ চ সমপ্রতিষ্ঠা'__ কোনো বস্থুর আদি, 
মধ্য ও অন্তের জ্ঞান দু'ভাবে হয়__দেশকৃত এবং 
কালকৃত। এই জগতের আদি কোথায়, এর মধ্য কোথায় 


“কবে এর আরম্ভ হয়েছে, কতদিন থাকবে এ 
শেষ হবে ?'__ এইরূপ জগতের “কালকত" স্রিতিরও 
ঠিক নেই। 

মানুষ কোনো বিশাল প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার বন্ধু দেখে 
মুগ্ধ হয়ে ঘুতর যে তার আদি ও অন্ত জানতে পারে 
না। সেখান থেকে বাইরে এলে তবেই সেতার আদি-অন্ত 
ভানতে পারে। তেমনই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় 
রেখে ভোগাদিতে মন্ড থাকলে কখনো এই সংসারের 
আদি-অন্ত জানা সপ্তব নয়। 

জগৎ-সংসারের আদি-অন্্ জানার জনা মানুষের যে 


শক্তি-সামর্থা (ইন্ডিয়, মন, বুদ্ধি) আছে, সেগুলি সবই 
জগতেরহ অংশ। নিয়ম হল যে কার্য তার কারণে বিলীন 
হতে পারে কিন্তু তাকে জ্রানতে পারে না। মৃত্তিকা নির্মিত 
কলস যেমন পৃথিবীকে নিজের মধো ধরতে পারে না, 
তেমনই বাষ্ট ইন্দিয়-মন-বুদ্ধি সমষ্টিগত ভগৎ এবং তার 
কাৰ্যকে পুরোপুরি উপলক্ধি করতে পারে না। সুতরাং জগ 
থেকে (মন -বুদ্ধি-ইন্দ্িয থেকেও) পৃথক হলেই জগতের 
সুরূপ (স্বয়ং-এর সাহায্যে) ঠিকমতো জানা সন্তব হয়। 

প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্বাধীন সন্তাই (স্থিতি) 
নেই। আছে শুধু উৎপত্তি এবং 
সংসারের এই ইৎপত্তি-বিনাশের প্রবাহই “? 
স্রতীয়নান হয়। আসলে দেখা যায় যে উৎপন্তিগ নেই, 
শুধুমাত্র বিনাশই আছে। যা স্বরূপত একদুহূর্ঠও স্থায়ী হয় 
না, সেই জগতের প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) কেমন ? সংসারের 
সঙ্গে নিজে থেকে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ 
করলেই ‘নিজের জন। সবকিছু'রই অন্ত হয় এবং প্রকৃত 
স্বরূপ অথবা পরমাস্থাতে স্থিতিলাড হয়ে থাকে। 


বিশেষ কথা 


নো বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত এই জগতের আদি- 
মধ্য বা অস্তের সন্ধান করতে পারেননি এবং পাববেনও 
না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অথবা সাংসারিক 
ভোগ গ্রহণে আসক্তি রেখে যদি কেউ জগতের আদি, মধ্য 
ও অস্ত্রের খোঁজ করতে চায়, তবে সে কলুর বলদের ন্যায় 
সারাস্ভীবন খঘুবেও কিছুই জানতে পারবে না। 

প্রকৃতপক্ষে এই জগতের আদি-মধ্য-অন্ত জানার 
কোনো প্রয়োঙ্গন নেই, প্রয়োজন শুধু জগতের সঙ্গে 
নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করা। 

এই জগৎ অনাদি-সাপ্ত, না অনাদি-অনস্ত অথবা 
প্রতীতিমাত্র সেই বিষয়ে দাশনিকদের মধ্যে নানা মতভেদ 
আছে। কিন্তু জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৫ 


অবিদানান, যা বিচ্ছেদ করা প্রয়োজন__সেই বিষয়ে 
সকল দার্শনিকই একমত । 

সংসার থেকে সস্বনধা বিচ্ছেদ করার সহস্ত উপায় 
হল- জগৎ থেকে প্রাপ্ত (মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর, 
ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি) সমস্ত সামগ্রী নিজের" এবং 
"নিজের জনা" বলে মনে না করে সেগুলি জগতের 
সেবাতেই নিয়োজিত করা। 

স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্মান, ধন, সম্পত্তি, আয়ু যতই 
পাওয়া যাক, জাগতিক যত ভোগ সবই যদি একটি মানুষ 
পায়, তবুও সে তাতে তৃপ্ত হয় না। কারণ জীব স্বয়ং 
অবিনাণী আর সাংসারিক ভোগগুলিও বিনাশশীল। 
বিনাশশীল পদার্থ দ্বারা অবিনাশী তৃপ্ত হবেন কীভাবে ? 

“অশ্ব্খমেলম্‌  সুবিরূঢমূলম্_জগৎ-সংসারকে 
“সুৰিরুঢ়মূলম্‌’ বলার অথ হল এছ যে তালাম্থা, মমতা ও 
কামনার জনা এই জগত-সংসার (ভিত হলেও) 
দনূলসম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। 

বাক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে অনুরাগ, মমত্রা হলে 
জাগতিক বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে। যেসব পদার্থ 
বা বাক্তিতে অনুরাগ ও মমন্ব ঘনিষ্ঠ হয়, মানুষ 
সেগুলিকে নিজস্ব বলেই মনে করতে থাকে। যেমন, 
অর্থের প্রতি মমতা হওয়ায় অর্থ -প্রাপ্তি হলে মানুষ অতান্ত 
প্রসন্ন হয় এবং ‘আমি অতি ধনবান'__বলে তার 
অহংকার জন্মায়। অর্থ নাশে সেই ব্যক্তি নিজেরই বিনাশ 
হল বলে মনে করে। লোভ বৃদ্ধি পেতে থাকলে অর্থ 
প্রাপ্তির জনা মানুষ অন্যায়, পাপ ইত্যাদি কুকাজও করে 
বসে। ক্রমে লোভ এত বেড়ে যায় যে তার ঘনে দৃঢ় বিশ্বাস 
হয়ে যায় যে, ছল-চাতুরী বা বেইমানী না করলে অর্থ 
উপার্জন করা যায় না। কিন্তু সে একথা চিন্তা করে না যে 
“পাপের সাহায্যে অর্থ উপার্জন করে আমি কদিন 
বব?" পাপের দ্বারা উপার্জিত অর্থ তো শরীরের সঙ্গেই 
পরিতাক্ত হবে : কিন্তু সেই অর্থ প্রাপ্তির জন্য যে ছল- 
চাতুরী, বেইমান, চুরি ইত্যাদি পাপ করা হয়েছে, তা 
আমার সঙ্গেই যাবে, ফলে পরলোকে আমাকে নানা 
দুগতি ভুগতে হবে। শুধু তাই নয়, সে অন্যকেও প্ররোচনা 


দিতে থাকে যে “অর্থ উপার্জনের জন্য পাপ করাতে কোনো 
অন্যায় নেই, এটি তো বাবসায়, এতে মিথ্যাচার, লোক 
মমতা এবং কামনারাপ মূল দৃঢ় হয়! এইরূপ দুষিত ভাব 
দৃঢনূল হলে মানুষ সেরাপহ হয়ে ওঠে (সীতা ১৭।৩)। 

এই তাদাস্ম্য, মমতা এবং কামনারূপী মূল অন্তরে এত 
সুদৃঢ় হয় যে পড়া, শোনা বা আলোচনা করলেও এটি 
সর্বতোভাবে নষ্ট হয় না। সাধকগণ শ্রায়শ বলে 
থাকেন যে সৎসঙ্গের আলোচনা শোনার সময় এই, 
দোষগুলি ত্যাগ করা উচিত এবং সহজেই করা যায় 
বলে মনে হয় ; কিন্ু বাবহারিক ক্ষেত্রে তা পারা যায় 
না, এগুলি পরিত্যাগ করতে চাইলেও, এগুলি ছাড়তে 
চায় না। আসলে এই দোষগুলি দূর না হওয়ার প্রধান 
কারণ- সাংসারিক সুশভোগের আকাক্ষ্ষা। সাধকেরা 
এই ভুল করেন যে তারা সাংসারিক সুম্বও ভোগ 
করতে চান আবার দোষ হতেও রক্ষা পেতে চান। লোভী 
বাক্তি যেমন লোভনীয় বিষাক্ত মিষ্টায়ের বসাস্থাদনও 
করতে চায় আবার বিষ হতেও রক্ষা পেতে চায় ! কিন্ত 
তা কখনো সম্ভব নয়। জগতের কোনো কিছুতেই বিন্দুমাত্র 
সুখের আশা না রাখলে তবেই এর হুল স্বতই নষ্ট 
হয়ে যায়। 

দিভীয়ত ‘তাদাস্মা, মমতা এবং কামনা দূর করা অত্যন্ত 
করিন*__সাধকদের এইরূপ মনোভাবই এই দোষগুলিকে 
দূর হতে দেয় না। আসলে এটি স্বাভাবিকভাবেই দূর হচ্ছে। 
[লো মানুষের মধোই এই দোষ সর্বদা থাকে না, এটি 
উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। কিন্ত নিজে মেনে 
নেওয়ার ফলেই এটি স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। তাই 
সাধকদের এই দোষগুলি দূর করা কঠিন বলে মনে করাও 
উচিত নয়। 

“জঙঙ্গশন্ত্রেণ দৃড়েন ছিত্বা ভগবান বলেছেন যদিও 
এই সংসার-বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ও মূল অত্যন্ত দৃঢ়, 
তাহলেও এটি দৃঢ় অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের সাহাযো ছেদন 
করা সম্ভব দা স্থান, বাক্তি, বস্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদির 
প্রতি মনে আকর্ষণ, সুখ গ্রহণের ইচ্ছা হওয়া, সেগুলির 


(১ ধনানি ভূষৌ পশবশ্চ শোছে 


নারী গৃহ্থারি শ্বশানে। দেহশ্চিতায়াং পরল্লোকমাগে ধর্মানুগো গচ্ছতি জীব একই ॥ 
“শরীর ত্যাগের সময় অথ সিক্দুকে পড়ে থাকে ; পশু গুলি যেখানে 


সেখানে বাধা থাকে ; সর গৃহার পযন্ত সঙ্গ দেয় ; পুত্র 


শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গ দেয়, শরীর চিতায় ওঠা পর্যন্তই সঙ্গে থাকে। তার পরে পরলোকের পথে ধম একমাত্র জীবের সঙ্গে যায়" 
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প্রাধানো নিজেকে বড় এবং সুখী বলে মনে করা, 
পদার্থগুলির প্রাপ্তি বা সংগ্রহে খুশি হওয়া একেই 
আসক্তি বলা হয়। এগুলি না রাখাই হল অনাসক্তি বা 
ইবরাগ্য। বৈরাগ্য দুপ্রকারে হয় (১) সাধারণ বৈরাগা 
এবং (২) দৃঢ় বৈরাগা। দৃঢ় বৈরাগাকে উপরতি অথবা 
“পর বৈরাগ্য'ও বলা হয়। 


বৈরাগ্য-সম্পর্কীয় বিশেষ কথা 


বৈরাগোর অনেক শ্রেণী রয়েছে, সেগুলি এইরূপ- 

বৈরাগ্য প্রথমে অর্থ, গৃহ, ভূসম্পত্তি ইত্যাদিতে হয়। 
এগুলি স্ব্নপত পরিতাগ করলেও যদি মনে এগুলির 
লেশমাত্র ছাপ থাকে এবং “আমি ত্যাগী' এই অহং- 
অভিমান , তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটি বৈরাগ্য নয়। 
যখন চিত্তে জড় পদার্থের কোনো গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে 
না তখনই তাকে বিষয়-বৈরাগ্য বলা হয়। 

দ্বিতীয়ত বৈরাগ্য আসে নিজ মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, 
ভাই ইত্যাদি পরিবার পরিজনে। তাদের সেবা করার জন্য, 
হয়। নিজ সুখের জনা তাদের সঙ্গে বিশ্ুমাত্র সম্পর্ক না 
বাখাকেই বলা হয় স্ব্জন-বৈরাগ্য। 

তৃতীয়ত এবং প্রকৃত বৈরাগ্য হয় নিজ শরীরে। যদি 
শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বন্জায় থাকে তাহলে সমস্ত জগতের 
সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় থাকে। কারণ শরীর জগতেরই 
অংশ। শরীরের সঙ্গে একায্মভাব না থাকাই হল কায়- 
বৈরাগা। 

তাদাত্বা (শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া একা বা অহং 
ভাব) নাশ করার জনাই সাধকদের প্রথমে মান, প্রতিষ্ঠা, 
মান্যতা, অর্থ ইত্যাদির কামনা ত্যাগ করতে হয়। এই 
কামনাগুলি পরিত্যাগ করলেও (দেহের) *নামে+র প্রতি 
মমহবোধ থাকায় যশ, কীতি, সম্মান ইত্যাদির কামনা 
থেকে যায়। সেইজনাই মৃত্যুর পরও স্বীয় কীর্তি, নিজের 
স্মারক তৈরি ইত্যাদি সুক্ষ কামনাগুলি থেকেযায়। এইসব 
কামনাগুলি নাশ করা প্রয়োজন। কখনো কখনো সাধকের 
অন্তরে অন্যের প্রশংসা শুনে, অনোর মান-মর্যাদা দেখে 
ঈষাভাব জাগ্রত হয। সুতরাং সেটিও দূর করা প্রয়োজন। 

উপরিউক্ত কামনাগুলি দূর করার পরও শরীরে 


মমযবোধ থেকে যায। মৃত্যুর পরও এই মমহবোধ বজায় 
থাকে। সেইজনাই মৃতদেহ দাহ করার পরে অস্ছি গঙ্গায় 
বিসর্জন দিলে (যিনি দেহের প্রতি মমন্রবোধ করেছেন 
সেই) ভীবের গতি হয়। ‘বিবেক’ (জড় চেতন, প্রকৃতি- 
পুরুষ অথবা দেহ-দেহীর ভিন্নতার জ্ঞান) জাগ্রত হলে 
মমত্ববোধ দূর হয়। কামনা এবং মমতা দুটি নাশ হওয়ার 
| পর তাদাত্ম্য (অহংবোধ) দূর হয় বটে তবে অতান্ত 
| সুঙ্রভাবে অহংভাব থেকে যায়। ভগবদৃপ্েম প্রাপ্ত হলে 
এই সূক্ষ্ম অহংভাবের সর্বতোভাবে নাশ হয়। 

মানুষ যখন স্বয়ং এটি উপপর্ধি করতে পারে যে “জানি 
শরীর নই ; শরীর আমার নয়", তখন কামনা, মমতা এবং 
তাদাস্ম্য বা একাস্মাবোধ সবই দূর হয়। এটিই হল প্রকৃত 
বৈরাগ্য। 

প্রকৃত বৈরাগা যার থাকে, তার অন্তরের সমস্ত বাসনা 
নাশ হয়ে থাকে । নিজ স্থরাপের বিজাতীয় (জড়) পদার্থ 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে নিজে কোনোরূপ 
সম্পর্ক না নেনে ‘সকলের কল্যাণ হোক", “সবাই সুখী 
হোক’, ‘সকলে নীরোগ থাকুক’, ‘কখনো কারও 
বিদ্ুমাত্র দুঃখ না হয়” ১-_এই ভাব থাকাই দৃঢ় বৈরাগ্যের 
| লক্ষল। 
| “এই! (ইদম্‌) রূপে জানা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ 
শরীরসহ সমস্ত জগৎ যে জানে, তাকে বলা হম “আনি 
(অহম্)। “এই' (দৃষ্টিগ্রাহয বস্তু) এবং “আমি? (নষ্টা) 
কখনো এক হতে পারে না, এই হল নিয়ম। এইরূপ জগৎ 
এবং শরীর হল বিনাশশীল আর আনি (স্বয়ং) 
অবিনাশী--এই বিচারবোধের মর্যাদা দিয়ে, নিজেকে 
জগৎ এবং শরীর হতে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করাই 
হল নিরাসক্তি-অসন্ত্রের সাহাযো সংসার-বক্ষ ছেদন করা। 
এই বিবেককে গুরুহ না দেওয়াতেই জগৎ-সংসারকে দৃঢ় 
মূলসম্পয় বলে প্রতীত হয়। 

জাগতিক বন্তুগুলির সর্বতোভাবে নাশ করা তো সম্ভব 
| নয়, কিন্তু তর প্রতি আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা 
সন্তব। সুতরাং *ছেদন"-এর অর্থ এইসব বন্ধু নাশ করা 
নয়, সেগুলি থেকে আসক্ডিমুক্ত হওয়া। সংসার থেকে 
সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে নিজের কাছে সংসার সর্বতোভাবে 


»সর্বে ভরন্ধ সুখিনঃ সর্বে সন্ক নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি গশান্্ মা কশ্চিদ দুঃখভাগ্‌ ডবেং॥ 
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[অব্যয় ১৫ 


লয় হয়ে যায়, যাকে ‘আত্যন্তিক প্রলয়’ ও বলা হয়ে থাকে 
যেটি আমাদের স্বরূপ নয় এবং যার সঙ্গে জামালের প্রকৃত 
কোনো সম্বন্ধ নেই, তাকেই ত্যাগ 
আমরা স্বরূপত চেতন এবং অবিনালী এবং জগৎ- 
সংসার জড় এবং বিনাশশীল । সুতরাং সংসারের সঙ্গে 
আমাদের এই সম্পর্ক অবাস্তবিক এবং ভ্রান্ত । আমরা 
স্বরূপত জগতে অনাসন্তই। প্রথম থেকেই যে অনাসন্ত, 
সেই অনাসক্ত হতে পারে-_ এটিই নিয়ম। সুতরাং জগতে 
আমাদের যে অনাসন্তি, তা স্বতঃসিদ্ধ-_এই বাস্তবিক 
তথ্য দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত। জগৎ যতই দৃঢ় 
আাসক্তিশপপন্ন হোক না কেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক না 
মানলে তা আপনিই কেটে যায়। কারণ জগতের সঙ্গে 
আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই, তা শুধু মেনে নে 


ওযা 


হয়েছে। তাই জনত সংসারের সাক্ষে নিচের সম্পর্ক না 
মানলে তা যে ছেদ হয়ে যায়_এতে সাধকের সন্দেহ রাখা 


উচিত নয় ; 
দেখাক। 

জীব ভ্রমবশত শরীর-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে 
নিয়েছে। তাই এটি ছেদন স্ব জীবের। তাই 
ভগবান তাকেই ছেদন করার কথা বলেছেন। 


কি ব্যবহারে সেরূপ দেখাক বা না 


জগৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার 
কয়েকটি সহজ উপায় 


(১) কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা না করে জগহং হতে 
প্রান্ত সামগ্রীগুলি জগতেরই সেবায় নিয়োজিত করা। 

(২) রিক সুখের (ভোগ ও সম্পদ-সহপ্রহের) 
কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা। 

(৩) সংসারের আশ্রয় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা। 

(৯) শরীর এবং সংসার খেকে “আমি এবং 
"আমার" ভাব একেবারে দূর করা। 

(৫) “আমি ভগবানের, “ভগবান আমার'_-এই 
বাস্তব সতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করা। 

(৬) আমাকে একমাত্র গরমাস্মার দিকেই অগ্রসর হতে 
হবে এরাপ দৃঢ়নিশ্চয় (এ. ) ইওয়া। 

(৭) শান্্বিহিত নিজ নিজ কর্তবা-কর্মগুলি (স্থ-ধম) 
তৎপরতার সঙ্গে পালন করা “(নীতা ১৮৪৫)। 

(৮) যুবাবন্থায় শরীর, পদার্থ, পরিস্থিতি, বিদ্যা, 
সামর্থ্য ইত্যাদি 


সেন্ুলি সবই পরি কিন্তু আমি “স্বয়ং” তাই 
আছি, পরিবর্তিত হহনি__নিজের এই অনুভবের গুরুত্ব 
দেওয়া। 


(৯) সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কের সদ্ভাব 
(অস্তি ভাব) দূর কুরা। 


পরিশিষ্ট-ভাব ভগবান তার বিষয়ে বলেছেন__“অহমাদিশ্চ অধাং চ ভূতালামন্ত এব চ’ (নীতা ১০1২০), 
“সগাণামাদিরন্তশ্ড মধ্যং চৈবাহমৰ্জুনং' (গীতা ১০।৩২) এবং এখানে জগং-সংসারের বিষয়ে বলেছেন 'নান্তোন 
চাদর চ সম্প্রতিষ্ঠা’। তাৎপর্য হল যে ভগবান আদিতেও আছেন, অস্তেও আছেন এবং মধ্যেও আছেন : কিন্দু জগৎ 
সংসার আদিতেও নেই, মধোও নেই, অস্তেও নেই ; অর্থাৎ জগৎ নেই ই-__ “নামতো বিদাতে ভাবঃ' (গীতা 
২।১৬)। অতএব একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই। 

“অসঙ্গপস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিন্তা"_ এই পদে ব্যবহৃত *হিস্া" শব্দের অর্থ কাটা অথবা নাশ করা নয়, এর অর্থ হল সম্পর্ক 
বিচ্ছিয় করা। কারণ এই জগৎ-সংসায়রাগী বক্ষ ভগবানের অপরা প্রকৃতি হওয়ায় অবায়। স্বরূপ আসফ্রিবর্জিত_ 


“অসাঙ্গো হায়ং পূরুষঃ” (বহদারপাক উপনিহদ্‌ ৪1৬।১৫)। স্বরূপে শুণাসক্তি নেই। গুলাসক্তির জনই জস্য-মৃত্যু 
হয়__'কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজ্ন্মসু' (গীতা ১৩।২১)। অতএব স্থরূপের লিরাসন্তির, প্তত্যার, 


অজ্ধরতার, অমরতার অনুভব করে অবস্থান করাকেই বলা হয় জগং-সংসার-বৃ্ষ ছেদন করা। 

আসক্তির জনাই জগৎ পরিলক্ষিত হয়। যে বস্তুতে আসন্তি হয়, সেই বস্তুর অস্তিহ এবং গুরুত প্রতিপর হয়। যদি 
আসক্তি না থাকে তাহলে জগতের অস্তিহ উপলর হলেও তার গুরুত্ব থাকে না। সুতরাং “অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃড়েন ছিত্তা* 
পদটির অর্থ হল__জগং-সংসারের আসক্তি সর্বতোভাবে দূর করা অর্থাং নীজের হৃদয়ে পরঘাস্মা ব্যতীত অন্য কিছুর 


ধম ভে বিরতি জোগ তে গ্যানা। গ্যান মোচ্ছপ্রদ বেদ বথানা ৷ (শরীরামচরিতমানস ৩1১1১) 
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সঙ্গে সম্পর্ক না মানা, জগতের কোনো বস্তুকে নিঙ্জের বলে মনে না করা। প্রকৃতপক্ষে জগৎ বক্ষানকারক নয়, তার সঙ্গে 
আসন্তিপূর্বক সম্পর্ক নেনে নিলেই তা বহ্গনকারক হয়। অস্তিত্ব অর্থাৎ সন্তা কোনো বাধা নয়, বাধা হল আসক্তি। তাই 
দ্র্শনিকগণ একে সৎ, অসৎ ইত্যাদি নানাপ্রুকারের বললেও ভগবান জগং-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কা 
বলেছেন। সম্পর্কছেদ করলে জগৎ ভশগত্রূপে অন্তিহ্হীন হয়ে যায় এবং ভগবদ্রাপে প্রতিভাত হয়__াসুদেবহ 
সর্বদা 


শি পি শর 
সহাল সংসার বা জেলনা বারা সাবের কী করা কতর্ব?-- পারাকতী লোন সেই আলোহেনা বরা জরেছে। 
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাং যস্মিন্‌ গতা ন নিবর্্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪ ॥ 


[ততঃ, তৎ (তারপর সেই) ; পদম্‌ (পরমপদ) : পরিমার্গিতব্াং (অস্ধেঘণ করতে হয়) ; যন্মিন্‌, গতাঃ (যাকে প্রাপ্ত হলে 
মানুষ) : ভৃয়ঃ, ন, নিবৰ্তস্তি (আর ইহজগতে ফিরে আসে না) : চ, যতঃ (এবং ঘার হতে) ; পুরাণী (অনাদিকাল থেকে) ; 
প্রবৃত্তিঃ (এই সৃষ্টি): প্রসৃতা (বিস্তার লাভ ) : তম্‌+ আদাম্‌ (সেই আদি); পুরুণম্‌, এব (পুরুষ পরমাত্ারহ) ; প্রপদ্যে 
(শরণ গ্রহণ করি।)] 

তারপর সেই পরমপদ পরমাস্মা, যাকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ইহজগতে ফিরে আসে না এবং যার হতে 
অনাদিকাল থেকে এই সৃষ্টি বিস্তারলাভ করেছে__*আমি সেই আদি পুরুষ পরমায্মার শরণ গ্রহণ করি” এই 
বলে তার অন্বেষণ করতে হয় ॥ ৪ ॥ 

ব্যাখ্যা 'ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাম*_ ভগবান. সংসারকে নিজের বলে মনে করায় নিতাপ্রাপ্ত 
আগের শ্লোকে “ছিত্বা" পদটির সাহাযো জগহ থেকে । পরমাত্মাকে অপ্রাপ্ত বলে মনে হয় এবং অপ্রাপ্ত সংসার 
সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার কথা বলেছিলেন। এতে প্রনাপিত প্রাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয়। তাই পরমপদ পরমাস্মাকে 
হয় যে পরমাত্মাকে অন্বেষণ করার আন্দে সংসার থেকে ‘তৎ! পদের দ্বারা নির্দেশ করে ভগবান বলেছেন যে, যে 
সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা-অতাপ্ত প্রয়োজন! কারণ প্রান্ত সমস্ত | পরমামমা নিতাপরাপত পূর্ণরূপে সচেষ্ট হয়ে অস্বেষণ 
দেশ, কাল, বন্ধ, লান্তি, ঘটনা, পরিস্ছিতি ইত্যাদিতে করতে হয়। 
একইভাবে বিদ্যমান, শুধুমাত্র জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক অন্বেষণ তাকেই করা হয়, যার অস্তিত্ব আগে থেকেই 


মেনে নেওয়ার জন্য নিতপ্রাপ্ত পরমাস্রার অনুভবে | আছে। পরমাস্থা অনাদি এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ। সুতরাং 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় এখানে অন্েষণ মানে এই নয় যে কোনো বিশেষ সাধনার 
থাকলে পরমাস্মার অদ্বেষণে শিথিলতা আসে এবং জপ, সাহায্যে তাকে খু । যে সংসার (শরীর, পরিবার, 


কীর্তন, স্বাধ্যায় ইত্যাদি সবকিছু করলেও বিশেষ 
না। তাই সাধকদের প্রথমে জগৎ হতে সম্পর্ক 
করাকেই প্রাধান্য দেওয়া 

জীব পবমাজ্ারই 
জনাই সে নিজ 
সন্বন্ধ বিস্মৃত হয়েছে। সুতরা 


অর্থ-সামগ্রী) কখনো আপন ছিল না, নেই, হবেনা ; তার 
আশ্রয় পরমায্মা সর্বদাই আপন, আপনাতে 
অবস্থিত এবং এখনো আছেন, তার আশ্রয় নেওয়াহ হল 
তার অন্বেষণ করা। 

| পরমাহ্থার সঙ্গে নিত্-  সাধন-ভঙ্জন করা সাধকদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন! 
এই ভ্রম দূর হালে “আমি কারণ এর মতো ভালো কাজ আর নেই ; কিন্তু “সাধন- 
এই প্রকৃত স্মৃতি ফিরে আসে। তাই ভজনের দ্বারা পরমাস্মাকে লাভ করব'__এরূপ মনে করা 
ভগবান বলেছেন যে সেই পরমপদ পরমাস্তার সঙ্গে আগে চিক নয়। কারণ এরূপ মনে করলে অহংভাব জন্মায়, যা 
একেই নিত্যাসম্বক্ধ বিদামান। শুধু সেটিকে অন্বেষণ পরমাত্মপ্রাস্তির পথে বাধান্সরূপ। পরমাত্মা কৃপা দ্বারা 
করতে হবে। লভা। কোনো সাধনা দ্বারা তাকে ক্রয় করা বায় না। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


সাধনার দ্বারা শুধু অসাধনের (সংসারে একাত্মতা, মমতা 
এবং কামনার সম্বন্ধ অথবা পরমাত্মাতে বিমুখতা) নাশ 
হয়, যা নিছেরই করা। তাই সাধনের তাৎপর্ধ হল অসাধন 
দূর করা। যদি অসাধন দূর করার সতাই অভিপ্রায় থাকে, 
দূর করার শক্তি 


সাধকদের চিত্তে প্রায়শই এক দৃঢ় ধারণা থাকে যে, 
যেমন উদ্যোগ করলে জাগতিক পদার্থগুলি প্রাপ্ত করা 
যায়, তেমনই সাধনা করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে 
পরমাত্বার প্রাপ্তি সম্ভব৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ 


পরমাপপ্রাপ্তি কোনো কর্মের ফল নয়, তা সে কর্ম যত 


শ্রেষ্টই হোক না কেন । কারণ কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না 
কেন, তার আরম্ভ এবং শেষ থাকে। সুতরাং তার ফল কী 
করে নিত্য হবে ? কর্মের ফলও আদি-অন্তবিশিষ্ট হয়। 
ভাই নিতা পরমাধতত্রাপ্তি কোনো কর্মের দ্বারা হয় না। 
আসলে ত্যাগ+ তপস্যা ইত্যাদির সাহায্যে জড়ত্বের 
- (সংসার এবং শরীর) থেকে শুধু সম্পর্ক ছেদই হয়ে 
থাকে, যা ভ্রমবশত মেনে নেওয়া হয়েছে। সম্পর্ক ছেদ 
হলেই যে-তত্তব সর্বস্র সদা বিরাজিত, নিতাপ্রাপ্ত, তা 
অনুভূত হয়__তার স্মৃতি জাগরিত হয়। 


[অধ্যায় ১৫ 
কউধ্বমূলম্‌' পদে এবং এই শ্লোক "আদ্যস্‌পুরুষম পে 
বলা হয়েছে এবং পরে ষষ্ট শ্লোকে যার বিস্তারিত বর্ণনা 
করা হয়েছে, সেই পরমাস্কৃতত্রের নির্দেশ এখানে 

জলবিষ্টু যেমন একবার সমুদ্রে মিশে গেলে তাকে 
আর পৃথক করা যায় না, 
(জীবাযযা) পরমায্থাকে প্রাপ্ত হ 
যায় না অর্থাৎ জগতে 
তার কার্য গুণাদির প্রতি আসক্তির জনাই উচ্চ-নীচ 
যোনিতে জশ্মগ্রহণ করতে হয় ১৩২১)। তাই 
সাধক যখন নিরাসক্জি-অন্তের সাহাযো গুণাদির আসক্তি 
সর্বতোভাবে ছেদন (অসতের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যাগ) করেন, তখন তার পুনর্জর্মের প্রশ্ন ওঠে না 
“যতঃ প্ৰবৃত্তিঃ প্রসৃতা পূরাণী’_ এক পরমাত্মাই সমস্ত 
জগতের শরষ্টা। তিনিই এই জগতের আশ্রয় এবং প্রকাশক । 
মানুষ ভ্রমবশত জ্ঞাগতিক পদার্থে সুখ অনুভব করে জগৎ- 
ংসারের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের সৃষ্টিকর্তাকে 
(পরনাস্থা) চুলে যায়। পরমাস্মার সৃষ্ট এই জগং যখন এত 
দ, তাহলে (জগাতের সষ্টা) পরমাগ্মাকে কতই 
না প্রিয় লাগবে ? যদিও সৃষ্ট বস্তুতে আকর্ষিত হওয়া 


সম্পূর্ণ উপদেশ শোনার পর অর্জুনও শেষকালে 
বলেছেন যে-_স্মৃতিপ্ধা' (১৮।৭৩) “আনি স্মৃতি 
কিরে পেয়েছি" । বিশ্যৃতি অনাদি হলেও তার অন্ত আছে। 
সংসারের স্মৃতি এবং পরমাস্থার স্মৃতিতে অনেক 
পার্থকা। জগৎ-সংসারের যে স্মৃতি তাতে বিস্মৃতি হওয়া 
সন্তর ; যেমন পক্ষাঘাত হলে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি 
হওয়া সম্ভব । অন্যদিকে পরমাত্মার স্মৃতি একবার জাগরিত 
হলে আর কনো বিম্মৃতি হয় না (গীতা ২।৭২ ; 
৪1৩৫) ; যেমন- পক্ষাঘাত হলেও নিজ 
("আমি আছি’) বিস্মৃতি হয় না। কারণ হল এই যে, 
সংসারের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক হয় না এবং পরমাস্থার 
সঙ্গে সম্পর্ক কখনো চা হয় না। 

শরীর ও সংসারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পক 
নেই__ এই ত অনুভব করাই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা 
এবং আমি পরমাস্কার অংশ-_এই সত্যে স্থিত থাকাই 
পরমাস্মার অগ্রেষণ করা। আসলে সংসার থেকে সম্পর্ক 
ছেদ হওয়ামাব্রই নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতন্ত অনুভূত হয়। 

“যন্মিন্গতা ন নিবর্তৃপ্তি ভুয়ঃ'__যাকে প্রথম শ্লোকে 
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বে সৃষ্টিকঠাতেই আকৃষ্ট হওয়া (শ্ীতা ১০৪১), 
অজ্ানবশত্ত সেই আকর্ষণে পরনাস্াকে 
না করে জগৎ-সংসারকেস্ট কারণ বলে 
মনে করে এবং তাতেষ্ট আবদ্ধ হয়। 

্রাণীমান্রেরই স্বভাব হল এই যে সে যাকে সব থেকে 
বড় বলে মনে করে অথবা যার থেকে কিছু পাবার আশা 
করে, তারই আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়, তাকেই লাভ করার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। যেমন জগতে লোক ধন প্রাপ্তির 
জন্য এবং তার সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত তৎপরতার 
লেগে থাকে, কারণ অত্র 
লাভ করার আশা থাকে। তারা ভাবে হে ji 
নির্বাহের বস্থসমূহ অথের দ্বারাই পাওয়া যায়, নানাপ্রকার 
ভোগ, আরামের সামগ্রী আছে ই প্রাপ্ত হয়। 


অতএব অর্থ প্রাপ্তি হলে আমি সুখী হব এবং লোকে 
করে খুব সম্মান করবে।” 


আমাকে &? 


শ্লোক ৪] 
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করে অর্থ শুপা্গলেই তৎপর হয়ে থাকে। তাদের কাছে 
অর্থের থেকে বড় আর কিছু নয়। 

এইরূপে সাধক যখন বুঝতে পারেন যে পরহাস্মার 
থেকে বড় আর কিছু নেই এবং সার প্রা এমন 
আনন্দ লাভ হয় যেখানে জগতের সমস্ত সুদই বিস্থা হয়ে 
যায় (গীতা ৬।২২), তখন তিনি পরমাস্মাকেই লাভ করার 
জন্য তৎপর হন (গীতা ১৫।১৯)। 
(আরম্ভ) নেই; কিন্তু যিনি সকলের আদি (গীতা ১০1২), 
সেই আদিপুরুষ পরমাত্মারহ আশ্রয় নেওয়া উচিত 1 
পরমাত্থা ব্যতিরেকে কোনো আশ্রয়ই স্থারী নয়। অনা 
আশয় প্রকৃতপক্ষে কোনো আশ্রয়ই নয়, বরং সেই আশ্রয় 
পতনকারী হয়। যেনন-__সমুক্রে ডুবন্ত বাক্তির কুমীরের 
আশ্রয় প্রহণ। এই মৃত্যুবাপ সংসার-সাগরের সকল 
আশ্রয়ই কুনীরের আশ্রয়ের মতো। সুতরাং এই 
বিনাশলীল জগহ-সংসারের আশ্রয় না অবিনাশী 
প্রমাস্মার আশ্রয়ই গ্রহণ করা কঠবা। 

সাধক যখন সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেও নিজদোষ দূর 
করতে সক্ষম হন না, তখন তিনি নিজের শক্তির ওপর 
বিশ্বাস হারিয়ে ফেশেন। ঠিক একাপ সময়েই যদি তিনি 
[নিজের শক্তিতে সর্বতোভাবে নিরাশ হয়ে) একমাত্র 
ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে ভগবদ্কৃপায় তার 
দোষ নিশ্চিতরূপে দুল হয়ে ভগবদ্প্রাপ্থি হয়১। তাই 
সাধকের ভগাবদ্প্রাপ্তিতে কখনো নিরাশ হওয়া সুচিত নয়। 
ভগবানের শরণ গ্রহণ করে নিয় এবং নিশ্চিন্ত হওয়া 
ইুচিত। ভগবানের শরণাগাত হবে 
ভগবদ্প্রান্তি উভয় সিদ্ধি লাভ হয় (দ্লীতা ১৮1৫৮৭ ৬২)। 

সাধককে যেমন সাংসারিক আসক্তি ভাগ করতে 
হয়, তেমনই নিরাসক্তির জাসক্তিও ভাগ করতে হয়। 
কারণ অনাসক্ত হলেও সাধকের মধ্য 
অনাসক্ত '_এরাপ সূক্ষ্ম অহংভাব (পরিচ্ছিন্নতা) থাকতে 
পারে, যা পরমাস্মার শরণাগত হলে সহজে মিটে যায়। 
পরলাস্থার শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য হল__নিছ শরীর, 


ভার কপায়বিষ্রনাশ এবং ' 


ইজি, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ, অর্থ সম্পদ, পরিবার, গৃহ 
ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই পরমাস্মাকে অর্পণ করে দেওয়া 
অর্থাৎ ওইসব পদার্থগুজি থেকে আপন-ভাব সর্বতোভাবে 
দূর করা। 

শরণাগত ভক্তের মধ্যে দুটি ভাব থাকে “আমি 
ভগবানের" আর *ভগবান আমার। এই দুইয়ের মধ্যেও 
আমি ভগবানের এবং ভগবানেরই জন্য'_এই ভাবটি 
বেশি ভালো। কারণ ভগবান আমার এবং আমার 
জন্য'__এই ভাবের মধ্যে নিজের জন্য ভগবানের কাছে 
কিনু প্রার্থনা থাকে। অর্থাৎ সাধক ভগবানকে দিয়ে নিজের 


৷ ছচ্ছানুযায়ী কিছু করাতে চায়। কিন্তু “আমি ভগবানের এবং 


ভগবানেরই জন্য _ এই ভাবটি কেবল ভগবানের ইচ্ছাই 
প্রকাশ করে। এইরূপ সাধকের মধ্যে নিজের জন্য কোনো 
কিছু করা বা পাওয়ার অভীন্গা না থাকাই হল প্রকৃতপক্ষে 
অনন্য শরণাগতি । এই অননা শরণাগতির দ্বারাই 
ভগবানের প্রতি সেই অনির্বচনীয় এবং অলৌকিক প্রেম 
জাগরিত হয়, যা ক্ষতি, পূর্তি এবং নিবৃন্তিরহিত হয়ে 
থাকে যাতে লিজ প্রেসীর (প্রভুর) মিলনেও তৃপ্তি হয় না 
এবং বিরহেও অতৃপ্তি হয় না : যা প্রতিমুহূ্তে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে ; যাতে অঙ্গীম অপার আনন্দ, যার দ্বারা আনন্দ, 
দাতা ভগবানও আনন্দ পান। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর যে 
প্রেম লাভ হয়, সেই প্রেম অনন্য শরণাগতির দ্বারাও লাভ 
করা যায়। 

“এব! পদটির তাৎপর্য হল যে অন্যান্য সমস্ত আশ্রয় 
পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করা 
উচিত। এই ভাবহ গীতায় ‘মামেৰ মে প্ৰপদান্তে' 
(1১৪), *তমেব শরণং গচ্ছ' (১৮৬২) এবং 
“মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮৬৬) পদশুলিতেও বাক্ত 
হয়েছে। 

“প্রপদ্যে' বলার অর্থ--'আমি শরণাগত'। এখানে 
প্রশ্ন আসতে পারে, ভগবান কী করে বলেন যে “আমি 
শরণাগত ?' ভগবান কি কারোর শরণ নেন ? যদি নেন 
তবে কার ? এর উত্তর হল যে ভগবান কারোরই শরণ 


১১দব লগি গন্জ বল অপনো বরাত্যো, নেক সর্য়ো নহি কাম। 


নিৱবল্গ হৈ বলরাম পুকাব্যো আযে আবে নাম॥ 
সুনে রী মৈনে নিরব কে বল রাম। 
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গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি সকল কিছুর উ্বে। শুধু 
লোকশিক্ষার জনা ভগবান সাধকদের ভাষাতেই সাধকদের 
বলেছেন যে তারা *আমি শরণাগত’ এরূপ যেন চিন্তা 

“পরমাস্মা আছেন’ আর “আনি (স্বয়ং) আহি’ এই 
দুটিতে ‘আছে রূপে এক পরমাঝ্তসভ্তাই বিদাদান 
“আমি! সঙ্গে থাকাতেই ‘আছে’ পরিবতিত হয়েছে 
“আছি’-তে। যদি *আমি' কূপ একদেশীয় স্থিতিকে 
স্বদেশীয় ‘আছে'-তে লীন করা যায়, তাহলে “আছেই 
থাকে, “আছি' থাকে না।যতক্ষণ “বয়ং'-এর সঙ্গে বুদ্ধি, 
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মন, ইন্দিয়, শরীর ইত্যাদির সম্পর্ক রেখে ‘আছি’ বজায় 
থাকে, ততক্ষণ বাভিচার-দোষ (ভিন্ন আকর্ষণ) থাকায় 
অনন্য শরণাগতি হয় না। 

পরমাস্মার অংশ হওয়ায় ভ্ীব সর্ধন পরমাত্মারই 
আশ্রিত থাকে ; কিন্ব পরমাক্থা হতে বিনুখ হলে (আশ্রয় 
নেওয়ার স্বভাব পরিত্যক্ত না হওয়ায়) সে ভ্রমবশত 
বিনাশশীল জগতের আশ্রয়ের অধীন হয়ে পড়ে, যা 
কখনো জ্লায়ী হয় না। তাই সে দুঃখ পেতেই থাকে। তাই 
সাধকদের উচিত তার নিক্ষ প্রকৃত সম্বন্ধ একমাত্র 
প্রনাত্মারহ শরণাগত হওয়া। 


তাই তাকে আগ করা হয় “অসঙ্গশন্ক্েণ দৃড়েন হিন্বা" এবং 


পরমাত্থা নিতাগ্রাপ্ত, তাই তাকে অদ্ধেষণ করতে হয়-_ ‘ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতবাম্ণ। নির্মাণ এবং অনুসন্ধান 
দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। সেই বন্থুই তৈরি করা হয়, যা আগে ছিল না আর অন্বেষণ করা হয়, যা আগে 
থেকেই আছে। পরমাস্থা নিতাপ্রাপ্ত এবং স্বতঃসিদ্ধ, তাই ত অন্বেষণ করতে হয়, নতুন সৃষ্টি করতে হয় না। সাধক 
যখন পরমাস্থার সত্তা (অস্তিন্ন) স্থাকার করেন, তখন শুরু হয়। অস্বেষণ দু'প্রকারের-_এক হল যেমন কষ্ঠীটি 
(কোথাও রেখে ভুলে গেলে আমরা নানাস্থানে সেটির অনুসন্ধান করতে থাকি, আর দবিীয়টি হল যে কষ্টী গলাতেই 
- রয়েছে অথচ যদি মনে হয় যে কষ্টা হারিয়ে তাহলে নানা স্থানে অঙ্গেষণ করতে থাকি। পরমাস্থার অন্বেষণ সেই 
গলার কষ্ঠী শৌজারই "৷ পরযায্সা প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে যাননি। সংসারের আসক্তির জন্য আমাদের দৃষ্টি পরমাস্থার 
দিকে যায় না। সেদিকে ্ট না দেওয়াকেই বলা হয় হারিয়ে যাওয়া। তাৎপর্য হল যে, যে-পরমাঝ্মাকে আবি চাই, আর 
যাকে আমি অনুসন্ধান করি, সেই পরমাস্থা নিত্য নিরন্তর আমাদের মধোই অবসান করছেন কিন্ত জগৎ আমাদের মধ্যে 
নেই। যা আমাদের মধ্যে আছে, তার অন্কেমণ করলে পরিণামে তা পাওয়া যায়। কিন্দু যা আমাদের মধ্যে নেই, তাকে 
অন্বেষণ করলে, তাকে পাওয়া যায় না : কারণ প্রকৃতপক্ষে তার কোনো আস্ত 
অপ্রাপ্ত হননি, হল না এবং অপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয় অপ্রাপ্ত হননি, শুধু বিস্মৃত হয়েছেন। 
এই বিস্মৃতি অনাদি এবং সান (যার অপ্ত আছে)। যেমন দুটি ব্যক্তি একে অপরকে চেনে না। এই অপরিচয কবে থেকে 
কেউ বলতে পারে লা। আমরা যদি সংস্কৃত ভাষা না জানি তবে এই না-জানা কবে থেকে, তা আমরা বলতে পারি না। 
তাৎপর্য হল যে বক্তিদেগন অন্তত, আমাদের আন্টি, সংস্কৃত ভাষার অস্টি্ আগে থেকেই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আগে 
পরিচয় ছিল না। তেমনই বিস্মৃতির সময়ও পরমাস্মার অস্থি একইভাবে থাকে। পরমাস্ঝা নিতাপ্রাপ্ত, কিছ ভান্ভিবশত 
আমরা তা বিস্মৃত হই অর্থাৎ সেদিকে দৃষ্টি দিই না, তার দিকে বিমুখ হই ! তাকে অশ্নেমণ করলে এই বিস্মৃতি দূর হয় 
এবং তিনি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করার উপায় হল যা নেই, সেঞ্জজি পরিত্যাগ করতে থাকা 
“অসঙ্গশন্ত্েণ দৃঢ়েন ছিত্তা'। পরিত্যাগ করার অর্থ হল সেম্ুলির অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
না করা, সেগুলিকে অস্বীকার করা। অতএব সাংসারিক বস্তুর পরিত্যাগ করার মধোই পরমাঝ্মার অনুসন্ধান নিহিত 
থাকে। শ্রীাগবতে উক্ত আহে__*অতজ্জজন্তো নৃগয়ন্তি সন্তঃ” (১০1১৪।২৮)। 

“তমেৰ চাদাং পুরুষং প্রপদ্যে' সার থেকে সম্পর্ক হেল হলে ভাররাপ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় ও সাধক মুক্ত 
হন। মুক্ত হলে সাংসারিক কামনা দূর হলেও প্রেমের ক্ষুধা মেটে না। ব্রহ্মসূত্রে আছে-_'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ 
(১151২)। সেই প্রেমস্থরূপ ভগবানকে মুক্ত পুরুষগে নিকটেও প্রাপ্তব্য বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে স্বরূপ যার 
অংশ সেই অংশীর (পরমাঝ্মার) প্রেম-প্রান্তিতেই যানবজীবন পূর্ণতা লাভ করে। স্বরূপে থাকে নিজানন্দ (অখপ্ত 
আনন্দ) আর অংশীতে থাকে পরমানন্দ (অনন্ত আনন্দ)। যিনি মুক্তিতে বাধা পে লা, তাতে সন্বষ্ট হন না, তিনি 
প্রতিনুহূর্ঠে বর্ধমান প্রেমলাভ করেন __'মঙক্তিং লভতে পরাম্" (গীতা ১৮1৫৪)। তাই ভগবান সংসার থেকে সম্বন্ধ 
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ছেদ করে অর্থাৎ মুক্ত হওয়ার পর পরমানার অনুসন্ধান করে সার শরণ গ্রহণ কলার কথা বলেছেন। 


শি শত আক 


সহজ কেসক অভাগুরু আল্গিকষ পরমানার শ্রগা্গতে কে পরমপদ হাতা হন, পরবতী রোকে তাঁদের লক্ষণ 


নির্মানমোহা জিতসঙগদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
ছন্দৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজৈর্গচ্ছন্তামূড়াঃ পদমবায়ং তৎ ॥ ৫ ॥ 


[নির্মানমোছাঃ (অভিমান ও মোহবঞ্জিত) ; জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিজনিত দোষগুলি য় করেছেন) ১ অধ্যা্মনিত্যাঃ 
(পবদাস্তত্ছে নিতাপ্রতিষ্ঠিত) ; বিনিবৃত্তকামাঃ (ুকদিনররিতা সুখদুঃখসটৈঃ (সুখ-দুঃখরাপ) ; ছান্ছৈঃঃ বিনুক্তাঃ 
(দন্দ হতে মু) ; অমূডাও ( যোহলজিতি) ; তৎ ( সেই) ; অবায়ম্ও পদন্‌ (অবিনাশী পরমপদকে) ; গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন।)] 

যারা অভিমান ও মোহবজিতি হয়েছেন, যাঁরা সাংসারিক আসঞ্ডিজনিত দোবগুলি জয় করেছেন, 
খারা নিত্য পরমাত্মতত্তে প্রতিষ্ঠিত, শীরা (স্বদৃষ্টিতে) সমস্ত কামনারছিত হয়েছেন, যীরা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব 
হতে মুক্ত, এরূপ (উচ্চ স্বিতিসম্পন্ন) মোহরহিত সাধক ভক্তগণ সেই অবিনাশী পরমপদ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
হন।॥ ৫ ॥ 

ব্যাখ্যা--“নিৰ্মানমোহাঃ' শরীরে আমি-আমার 
থাকলেই নান-সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি পাবার ইচ্ছা আসক্তি ঘেকে উদ্ভূত মমত 
হয়। শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক থাকে না। 

প্রাপ্ত এবং অপ্রান্ত_ দুয়েতেই আসক্তি হয় ; কিন্ত 
কামনা হয় শুধুমাত্র অপ্রাপ্ত বস্থরই। তাই এই শ্লোকে 
“বিনিবৃত্তকামাঃ’ পদটি পৃথকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। 

“অধ্যাক্মলিতায"__ শুধুমাত্র ভগবানেরহ শরপাগত 
ভক্তের অহংবোধ পরিবর্তিত হয়। “আমি ভগবানের" 
ভগবানের শরণাগত হওয়ায় যখন তাদের শরীরের প্রতিহ এবং “ভগবান আমার’, *আদি সংসারের নই এবং 
মোহ থাকে না, তখন সম্মানের ইচ্ছা কী করে | সংসার আমার নয়'_অহংবোধ এইভাবে পরিবর্তিত 
থাকবে ? হওয়ায়, সাধকের স্থিতি সর্বদা ভগবালেই থাকে ১॥ কারণ 

একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ হওয়ায় শুধু মানুষের অহহবোধ যেমন হয়, তার স্থিতিও সেইবাপ হয়ে 
ভগবানের শরণপরায়ণ হওয়ায় সেষ্ট ভক্তগণ সংসার  থাকে। কেউ যেমন জপ্যু অনুসারে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে 
থেকে বিমুখ হন। তাদের নধো কোনো সাংসারিক | মনে করে এবং তার সেই ব্রাহ্মণত্রের মেলে 
সম্পর্ক সর্বদা থাকে অর্থাৎ সে সর্বদা ব্রাহ্মণ-ভাবে 
অবস্থান করে, সে সর্বদা মনে রাখুক বা না রাখুক। 
এবং সংসারের আকর্ষণকে ‘আসক্তি’ বলা হয়। মমতা, তেমনই ভক্ত নিজ্জ সম্পর্ক কেবল ভগবানের সঙ্গেই মেনে 
আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, আশা ইত্যাদি দোষ আসন্ডির জনাই থাকেন এবং সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করেন। 
হয়ে থাকে। কিন্দ ভগবদ্প্রায়ণ হওয়ায় ভক্তদের “বিনিৃত্তকামাঃ" সংসারই ধোয় বা লক্ষ্য হওয়ায় 


(দিও প্রালীমাত্রেরই স্থিতি সবদা সেই সর্বব্যাপী, সবপ্রকাশক, সর্বেশ্বর ভগবানেই থাকে, তবুও তারা জমবশত নিজ স্থিতি 
ভ্গবানে না মেনে, জগতের সঙ্গে মেনে নেয়, যেমন __আনি অমুক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, নাম, জাতি ইত্যাদির। এই 
বিপরীত ওয়ার জন্মই তারা আবদ্ধ হয় এবছ বারংবার জন্ম-মৃত্রা বরণ করতে থাকে। 


করের শুধু ভগবানের সঙ্গেই আপনভাবের 
সম্পর্ক, তাদের শরীরে “জামি-আমার? 
তাই তারা দেহের আদর --আপ্যায়নে খুশি 
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সাংসারিক বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির কামনা হয় অর্থাৎ কামনা পূরণের সুখভোগ খেকে নতুন নতুন কামনা 
“ওই বন্থ বাবাক্তিকে আমি পেতে চাই" _এইরপ অপ্রাপ্ত উৎপন্গ হতে থাকে “জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'। 
বন্ধুর কামনা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব ভক্তের এইসব জগতের সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু একত্র হলেও যখন কোনো 
সাংসারিক বস্থ লাভ করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, ৷ একজন মানুষের কামনা পূরণ করতে সক্ষম হয় না, তখন 
ভারা কামনা থেকে সর্বপ্রকারে রহিত হন। সীমাবদ্ধ পদার্থের কামনা করে সুখের আশা করাই মহা 
শরীরের প্রতি মমতা থাকায় কামনা উৎপন্ন হয়, যে ভুল। কামনা থাকলে কখনো মানুষ শান্তি পায় না__*স 
“আমার শরীর যেন সুস্থ থাকে, অসুখ নাহয়; শরীর সবল | শাস্তিমাপ্রোতি ন কামকানী" (গীতা ২1৭০)। সুতরাং 
থাকে, যেন দুর্বল না হয়ে পড়ে।' এর ফলে ক্রমশ কামনার নিবহিই হল পৱমশাস্তির পায় । তাই নতুন নতুন 
জাগতিক বস্তু, অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি নানা কামনা কামনা পূরণের চেষ্টা না করে সেগুলির নিবৃত্তি করা 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরীরাদিতে মমত্ববোধ না থাকলে | উচিত। 
ভক্তদের কামনা দূর হয়। জাগতিক ভোগ্যপদার্ণের ছারা সুখলাভ হয়__এরাপ 
ভক্তগণ অনুভব করে যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ৷ ধারণার ফলেই কামনা উৎপন্ন হয়। এই কামনা যত প্রবল 
বুদ্ধি, অহংবোধ (আনি-ভাব)-_.এ সমস্তুই ভগবানের। | হবে, কামা পদার্থ লাভে ততই সুখ হয়। আসলে কামনার 
ভগবান ব্যতীত তার নিজের কিছুই নয়। এরূপ ভক্তদের | পৃ্তিতে সুখ হয় না। মানুষ যখন কোনো পদার্থের কামনায় 
সমস্ত কামনা বিদৃরিত হয়ে থাকে। সেজনা তাদের ব্যাকুল হয়ে কামনার দ্বারা সেই পদার্থের সঙ্গে মনে মনে 
এইভানে “বিনিবৃত্তকামা।" বলা হয়েছে। সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সেই পদার্থটি লাভ হলে অর্থাৎ 
fl সেই পদাথটির মন হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে (অভাব 
বিশেষ কথা চলে যাওয়ায় দুঃখ দূর হলে) সুখ প্রতীয়মান হয়। যদি সে 
আসলে শরীরাদি প্রতিক্ষণই বিয়োগের দিকে যাচ্ছে। প্রথম থেকেই কামনা না করে, তাহলে পদাথের প্রা্তিতে 
সাধকের প্রতিমুহূর্তে হওয়া এই বিয়োগকে স্বীকার করে হতে পারে না। 
নিতে হয়। এই বিযুক্ত হতে থাকা পদাথগুলির সঙ্গে মূলে কামনার সন্তা বলে কিছু নেই-ই। কারণ কাম্য 
সংযোগ মেনে নিলেই কামনা উৎপন্ন হয়। জন্ম থেকে পদার্থেরই যখন কোনো পৃথক আন্তিহব নেই, তখন তার 
এখন পর্যন্ত নিরপ্তর আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কামনা কী করে থাকবে ? অতএব সকল সাধকই নিষ্কাম 
এবং শরীর থেকে প্রতিক্ষণ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। একদিন হতে সক্ষম। 
যখন মানুষ মারা যায়, তখন লোকে বলে যে, এই বাক্তি “দ্বন্বৈৰ্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ৈঃ’ এই ভক্তেরা সুখ- 
আজ মারা গেছে। প্রকৃত সত্য হল। শরীর আজ মাবা দুঃখ, হর্য-বিষাদ, রাগ- দ্বেষ ইত্যাদি স্বস্দ্হিত হন। কারণ 
যায়নি, তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া শরীরের | তাদের কাছে অনুকূল -প্রতিকূল যেসব পরিস্থিতি উপস্থিত 
আজ শেষ হল। সুতরাং ফামনা-নিবৃন্তির জনা সাধকদের হয়, তারা সেগুলি ভগবদ্প্রেণিত প্রসাদ বলে মনে করেন। 
উচিত তারা যেন প্রতিক্ষণ বিযোগশীল এই শরীরাদি ভাদের দৃষ্টি থাকে শুধুমাত্র ভগবদ্কৃূপারই দিকে, অনুকূল- 
পদার্থকে স্থির মনে করে সেগুলির সঙ্গে কনো কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে নয়। সুতরাং “যা কিছু হয়, তা 
সম্বন্ধ না মানেন। সবই আমাদের প্রিয় প্রভুরই মঙ্গলময় বিধান'__ এরূপ ভাব 
আসলে কামনা কখনই পূরণ হয় না। যখনই একটি থাকায় তাদের বন্দ সহজেই দূর হয়। 
কামনার পূরণ হয়েছে বলে মনে হয় তখনই অন্য অনেক | ভগবান সকলেরই সুদ 'সুহ্ছদং সৰ্বভৃতানাম্‌' 
পয্প হয়ে থাকে। কামনাপ্ুলির নধ্যে যখন (গীতা ৫1২৯)। তিনি কখনোই তার অংশের 
কোনো একটি কামনা পূরণ হওয়ায় মানুষের সুখ প্রতীত (শ্রীবাস্ধার) কোনো অহিত করতেই পারেন না। তার 
হয়ত তখন সে অন্যান্য কামনাগুলি পূরণের জন্য চেষ্টা | মঙ্গলময় বিধানে যেসব পরিস্থিতি আমাদের সামনে 
করতে থাকে। কিন্তু নিয়মই হল যে, যতহ ভোগ্যপদা্থ। উপস্থিত হয়, তা হয় আমাদের পরম হিতেরই জন্য। তাই 
পাওয়া যাক, তাতে কামনার নিবৃত্তি কখনোই হয় না। ৷ ভক্ত ভগবানের বিধানে পরম প্রসন্ন থাকেন। শরীর, 


শ্লোক ৭] 


সাধক-সন্তীবনী 


1001 


ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির ছারা জনুকূল-প্রতিকৃপ পরিস্থিতির 
জ্ঞান হলেও ‘কেন এমন পরিস্থিতি হল ?" ‘কিংবা এরূপ 
পরিস্থিতি আসতে থাকুক" ইত্যাদি বিকার বা দ্বশ্ব তার 
মধ্যে আসেনা। 


বিশেষ কথা 


দ্বন্থই (রাগ-দ্ধেষ ইত্যাদি) বিষম, যার থেকে! 
অতএব সেই বৈষম্য 


সর্বপ্রকার পাপ উৎপন্ন হয়। 
পরিত্যাগ করার জন্য সাধকদের বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে 
মেনে নেওয়া গুরুত্ব অন্তর থেকে দূর করা উচিত। দ্বন্দের 
ভেদ দু'প্রকার_ 

(১) স্থল (ব্যবহারিক) দ্বন্দ সুখ-দুঃখ, অনুকূলতা- 
প্রতিকূলতা ইত্যাদিকে বলা হয় “স্থূল দ্বন্দব'। প্রাণীরা সুখ 
এবং অনুকূল অবস্থা কামনা করে, কিছু দুঃখ বা 
প্রতিকূলতা ঈত্তাদি আশা করে না। এই ভুল দন্দ মানুষ, 
পশু পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি সকলের মধোই দেখা যায়। 

(২) সৃচ্ছ (আধ্যাণ্মিক) দ্ন্ছ_যদিও নিজ 
এবং উপাসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তার সম্মান করা 
উচিত এবং তা কল্যাপপ্রদ, তা সত্বেও অন্যের উপাসনা 
এবং উপাসাকে হীন মনে করে তাকে খণ্ডন বা নিন্দা 
করাকে বলা হয় *সৃন্ম বন্দ" ; এটি সাধকদের পক্ষে 
ক্ষতিকারক। 

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উপাসনারহ একমাত্র উদ্দেশ্য হল 
সংসার (ডনের) থেকে পর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ 
করা। সাধকদের রুচি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং যোগ্যতা 
অনুসারে উপাসনাগুলির মধ্যে পার্থকা দেখা যায়, যা 
হওয়া উচিতও। তাই সাধকদের উপাসনার বিভিন্নতার 
দিকে দৃষ্টি না দিয়ে “উন্দেশোর" অভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখা 
হুচিত। অন্যের সাধনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজ উপাসনায় 
তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপৃত থাকলে উপাসনা-সম্পকীয় 
“সৃল্স ছন্দ স্বতই দূর হয়। 

দীতায় ‘স্থল দ্ৰন্থকে' 'মোহকলিলম্‌" (২1৫২) এবং 
“সৃন্ধ দবদ্থকে' 'শ্রতিবিপ্রতিপক্লা"১) (২।৫৩) পদে কলা 
হয়েছে। সাধকদের চিন্তে যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক 


[সংসারকে বিশেষভাবে 


বা গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ এই দ্বন্দ্ব থাকে। “স্থল ছন্দ 
অন্তিত্ব ও গুরুত্ব দেয়। অতএব 


| "স্থল দ্বন্দ'-কে দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন। 
যতক্ষণ মৃঢ়তা থাকে, ততক্ষণ দ্বন্দ থাকে। 


প্রকৃতভাবে দেখলে বোঝা যায় যে নিজের মধ্যে দ্বন্দ 
মানাই মূৰ্খতার লক্ষণ। রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃশ, হর্য-শোক 
ইত্যাদি দ্বন্দ অন্তঃকরণে হয়ে 5, স্বয়ং -এ 
(নিজ্স্বরূপে) নয়। অন্তঃকরণ হল জড় আর “স্বয়ং' হল 
চেতন এবং জড়ের প্রকাশক, সুতরাং অন্তঃ 
“স্বয়ং’-এর কোনো সন্বক্ষই নেই। শুধু মেনে 
জনাই এই সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়। 

সকলের এই অভিঞ্জতা আছে যে সুখ-দুঃখ ইত্যাদির 
ছন্দের সময়েও আমরা একই থাকি। এমন নয় যে সুখ 
এলে আমরা অন্যজন হই আর দুঃখ পেলে অনাজন। কিন্তু 
মূৰ্খতাবশত এই সুখ -দুঃখাদিতে একাত্মতা করে আমরা 
সুখী বা দুইখী হয়ে থাকি। আমরা যদি এই গতাগত সুখ- 
দুঃখের সঙ্গে না মিলে নিজ স্বরূপে স্থিত হই, তাহলে সুখ- 
দুঃখাদি দ্বন্ছ থেকে স্বত্ রহিত হতে পারি। তাই 
সাধকদের পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এই যাতায়াতকারী অবস্থা 
(সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ)গুলির উপর দৃষ্টি না দিয়ে 
অপরিবর্তনশীল নিজস্থরূপের ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত যা 
সর্ব অবস্লারই অন্তীত । 

গীতায় ভগবান রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হবার 
এক অতি সহজ উপায় জানিয়ে বলেছেন যে অনুকূলতা 
এবং প্রতিকূলতার মধোই রাগ-দ্বেষ লুকিয়ে থাকে। 
সেগুলি থেকে রক্ষা পাবার জনা সাধকের কেবল এই 
সতর্কতার প্রয়োজন হয় যেন ভারা এর বশীভূত না হন 
(গীতা ৩।৩৪)। তাৎপৰ্য হল এই যে রাগ-দ্বেষের 
পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও সাধক এগুলির বশীভূত হয়ে 
যেন তদনুসারে কার্য না করেন। কারণ এগুলির (রাগ- 
দ্বেষের) প্রভাবে ক্রিয়া করলেই এগুলি পুষ্ট হয়। 

“গচ্ছন্ত্যমৃঢ়াঃ পদমবায়ং তৎ'__বিনাশশীল পদা্থ- 
গুলি পাবার আকাক্ক্ষা বা চেষ্টা করা এবং সেশুলিতে সুখী 
বা হওয়া ‘মৃঢ়তা’। আসলে জগৎ নিতা 
পরিবর্তনশীল এবং পরমাস্থা সদা বিরাজিত। পরমাস্মার 


নশ্রুতিবিপ্রতিপন'র অথ হল- শান্দ্াদিতে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি ; দৈত, আদ্বৈত, শুদ্দাদ্বৈত, হৈতাদ্ধৈত ইত্যাদি 


সিন্ধান্ত : বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি, গণেশইত্যা 


উপাস্য ; সকাম এবং নিষ্াম-ভাব ইত্যাদি বিভিন্ন বিচারাদি দেখে কোনো 


একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারা অথাৎ কিংকর্তবাবিমৃঢ় হওয়া। 
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সত্তা থেকেই এই জগৎ অস্টি্বানরপে পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ব অবিনাশী পরমাস্মা এবং বানশলীল জগতের 
সত্তাকে এক ধরে নিয়ে ‘জগং-সংসার আহে' এটি মেনে 
নেওয়া হল ‘মৃঢ়তা’। 

যেপ্রকার মূর্খ (অজ্ঞান) মানুষদের “সংসার আছে? 
বলে স্পষ্টরাপে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী 
(মোহবর্জিত) ভক্তদের *পরমাক্সা আছেন" বলে স্পষ্ট 
অনুভব হুয়। সংসার যেমন দেখা যায়, বাস্তবত 
সেইরূপই_ এইরূপ জগৎ-সংসারকে স্থায়ী বলে 
করা মৃঢ়তা (মোহ)। যার এই মৃঢ়তা দূর হয়েছে, সেই 
ভক্তকে এখানে “অঘুঢাঃ' বলা হয়েছে। মৃঢ়তা দূর হলে 
সুখ-দুঃখের কোনো প্রভাব আর গড়ে না। যার ওপর সুখ- 
দুঃখ ইত্যাদি ছন্দের প্রভাব পড়ে না, সে মুক্তি লাভের 
যোগ হয় (গীতা ২১%)। সেজনা এই শ্লোকে ভগবান 
দুবার মৃঢ়তা তাাশ করার কথা (নির্মানমোহাঃ এবং 
অমৃঢ়াঃ) বলে মৃঢ়তা ত্যাগ করার ওপর বিশেষ জোর 
দিয়েছেন। 

মৃঢ়তা বা মোহ দু'প্রকারের হয়_-(১) পরমান্লার 
শরণাগত না হয়ে সংসারে আকৃষ্ট হওয়া এবহ (২) 
পরমান্মাকে ঠিকভাবে না জানা। এই ক্লোকে প্রথমে 
“নির্মানমোহাঃ' পদে সংসারের নোহ অপসারণের 
কথা বলা হয়েছে এবং এখানে “অমূঢ়াঃ''*। পদে 
পরমাস্থাকে ঠিকমতো জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 


যে পরমাস্ার কথা এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 
পরিশিষ্ট-ভাব-_ভক্তি জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের অন্তর্গত নয়। কিছ ্রানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই 


“উধ্বমূলম্‌' পদে বলা হয়েছে এবং হে পরমপদরূপ 
পরমাস্তার অঙ্গেষলণ করার জন্য চতুর্থ ল্লোকে প্রেরণা 
দেওয়া হয়েছে এবং পরে ষষ্ট শ্লোকে যাঁর মহিমা বর্ণনা 
করা হয়েছে, সেই পরমান্থুরূপ পরমপদকেই এথানে 
“অব্যয়ম্‌ পদম্‌” বলা হয়েছে। উচ্চ অবস্থার যে সাধক 
ভক্ত, মান, মোহ, মমতা ইত্যাদি দোষাদি সর্বতোভাবে 
রহিত হন, তিনি সেই অবিনাশী পরমপদ অবশাই প্রাপ্ত 
হন, যা প্রাপ্ত জরে নিলে মানুষ আর এই বিনাশশীল 
পৃথিবীর জল্া-মৃত্রা চক্রে ফিরে আসে না। 

প্রকৃতপক্ষে মনুযামাত্রই এই পরমপদ স্বতই প্রাপ্ত, কিছু 
সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় তালা তা অনুভব করে না। একটি 
উদাহরণের সাহাযো এটি বোঝা সম্ভব হবে। আমরা 
রেপগাড়িতে ভ্রমণ করার সময়, গাড়ি কোনো স্টেশনে 
থামলে সেইসময় আমাদের পাশে অন্য কোনো গাড়ি হঠাৎ 
চলতে শুক করলে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভরমবশত 
আমাদের গাড়িটি চলছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেদিক 


থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্টেশনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় 
যে আমাদের গাড়ি একই স্থানে আগের নতোই থেমে 


আছে। এইরূপ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হলে মানুষ 
সংসারের মতো ক্রিয়াশীল (যাতায়াতকারী) 
রূপে দেখে থাকে। কিন্তু যখন সে জগৎ-সংসার থেকে 
দৃষ্টি জের ব্বরর্যপের দিকে তাকায়, তখন সে 
বুঝতে পারে যে আমি সেই স্বয়ং, যে একইভাবে 
বিরাজমান। 


র অন্তর্গত 


(গীতা ১০।১০-১১)। তাই এহইন্থানে 'অধ্যাত্মনিত্যাঃ” পদে জ্ঞানযোগ এবং *বিনিবৃত্তকামাঃ' পদে কর্মযাগকে ধরা 


যেতে পারে। 


শি সী সি 
সহ বাক বালিতে বো আবিদা পদ ভক্তগণ পাঙ হল, সেই আবিদান্নী পল কেমন ভগবান তা বাক্ত 


করেছেন? 


ন তন্তাসয়তে সূর্যো ন শশাচ্কো ন পাবকঃ। 


যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে 


তন্ধাম পরমং মম॥৬ ॥ 


[তৎ ( সেই পরনপদকে) ; সূর্মঃ, শশান্কঃ, ন, পাবকঃ (সূর্য, চর বা অগ্নি) ; ন, ভাসয়তে (প্রকাশিত করতে পারে না); 


যং, গত্বা (মাকে প্রাপ্ত হলে) 


নি তনুকে খিনি জানেন, তিনি যেমন অমূঢ় ( মোহরহিত) হন (21২০), তেমনই সপ্তণ-সাকারকে মিনি দৃঢ়তাপূর্বক 


(১০৩; ১৫১৯)॥ 


) ; তৎ ( সেটিই) : মম (আমাক); পরমন্, ধাম (পরম ধান।)] 
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সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না এবং যাকে প্রাপ্ত হলে জীব আর সংসারে 


ফিরে আসে না, সেইটিই আমার পরম ধাম॥ ৬ ॥ 

ব্যাখ্যা_[যষ্ট শ্লোকটি পঞ্ষন এবহ সপ্তম শ্লোক 
দুটিকে যুক্ত করেছে। এই শ্লোক গুলিতে বলেছেন 
যে, “এই অবিনাশী পদ আমারই পরম ধাম, এগুলি আমা 
হতে অভিন্ন এবং জীবও আমার অংশ হওয়ায় আমা হতে 
অভিয়।' সুতরাহ ভ্ীবেরও এই ধাহমর সঙ্গে অভিন্ন 
সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ সে এছ ধাম (পরমপদ) নিতাপ্রাপ্ত। 

যদিও দ্বাদশ শ্লোকের সঙ্গে এই ষষ্ঠ শ্লোকের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক আছে তা সত্তেও পঞ্চম এবং সপ্তম শ্লোক দুটির 
সমন্বয় করার জনা এটি এখানে দেওয়া হয়েছে। এই 
শ্লোকে ভগবান দুটি বিশেষ কথা জানিয়েছেন__(১) সূর্য, 
চন্দ্র ইত্যাদি সেই ধামকে প্রকাশিত করতে না (এই 
অধ্যায়ের দ্বাদশ প্লোকে ভগবান তার কারণ নিরূপণ 
করেছেন) এবং (২) সেই ধাম প্রাপ্ত হলে জীব আর 
ইহজগতে ফিরে আসে না (এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে 
ভগনান কারণকূপে যার নিরূপণ করেছেন।] 

“ন তন্তাসয়তে সূর্ধো ন শশাস্কো ন পাবকঃ' দৃশ্যমান 
নেই। সেই সূর্যও যখন এই পরমধামকে প্রকাশ করতে 
সমর্থ হয় না, তাহলে সূর্য হতে প্রকাশিত চন্দ্র ও অগ্নি 
তাকে কীভাবে প্রকাশিত করতে সক্ষম ? এই অধ্যায়ের 
দ্বাদশ শ্লোকে ভগৱান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সূর্য, চন্দ্র 
এবং অগ্নিতেও আমারই তেজ বিশ্লাঙ্তমান। আমা হতেই 
তেজ প্রাপ্ত হয়ে এরা এই ডোতিক জগৎ প্রকাশিত করে 
থাকে। সুতবাং যারা এই পরমাস্মত প্ৰকাশি 
পরমাত্মস্থবরূপ পরমধাম তাদের স্থারা কীভাবে 


প্রকাশিত 
হবেন) ? তাৎপর্য হল এই যে, পরমান্মতন্ত চেতন এবং 
অগ্নি আদি জড় (প্রাকৃত) বন্ছু। এই সূর্ব, চন্দ্র 


দ্বারা সেই পরনায্মতন্থুকে দেখা যায় ন 
চিন্তা করা যায না এবং বাজীর সাহাযো তার ব 
না। জডড-তকের দ্বারা চেতন পরমায্ম-তন্্কে অনুভব 
করা যায় না। সেই চেতন (প্রকাশক) তন্ত এই সমস্ত 
প্রকাশিত পদার্থে স্বল পরিপূর্ণ। সেই তবে নিঙ্ প্রকাশক 
ভাবের অহংকর্তৃহ নেই। 

চেতন জীবাস্মাও পরমাত্মার অংশ হওয়ায় “স্বয়ং 
প্রকাশন্বরপ'। সুতরাং একে জড় পদার্থ (নন, বুদ্ধি, 
ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) প্রকাশিত করতে পারে না। ওইসব জড় 
পদার্থের প্রয়োজন হল (ভগবানের সম্পর্কে অন্যের সেবা 
করে) শুধু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করানোতে। 

এখানে একটি ব্যাপার লক্ষা করার হল এই যে, সূর্যকে 
এইস্কানে ভগবান" বা ‘দেবতা’ বলে না দেখে শুধুমাত্র 
প্রকাশকারী পদার্থ বলে দেখা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই 
ভর সূৰ্য শ্ৰেষ্ঠ ; তাই এখানে শুধু ূর্যের কথা 
নয়, চন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত তেজস্‌- তত্ত্বের কথাই বলা হয়েছে। 
বলেছেন যে, 'বস্দিরংশীয়দ্র মধ্যে আমি বাসুদেব 
১০1৩৭), সেখানে ‘বাসুদেব'-কে ভগবান 
বণনা করা হয়নি, তাকে সেখানে বি শ্ৰেষ্ঠ পুরুষ 
রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 

“যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তঙ্গাম পরমং মম'_জীব 
পরমান্মার অংশ। সে যতক্ষণ নিজ অংশী পরমান্মাকে 
প্রাপ্ত না করে, ততক্ষণ তার যাতায়াত দূর হয় না। নদীর 
জল যেমন তার অংশী সমুত্ন সঙ্গে মিলনেই স্থিতিলাভ 
তেমনই জীব তার অংশী পরমাক্মার সঙ্গে মিলনেই 
প্রকৃত, স্থায়ী শান্তি লাভ করে। জীব প্রকৃতপক্ষে পরমাস্মার 


ক্রমশ নেত্র, মন এবং বালীকে প্রকাশিত করে। সঙ্গে অভিন্ন, কিনব জাগতিক ( নেওয়া) 

এই তিনটিও (নেত্র, মন এবং বাকা) জড়! তাই নেত্রের আসন্তিবশত তাকে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ 
৯(ক) ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দরতাবক: বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহ্য়ম্রিঃ 
তবে সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।। 


(কয়োপনিষদ্‌২।২।১৫ ; মুণ্ডকোপনিষদ্‌২।২1১০ ; স্েতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৩1১৪) 


এই পরমাস্থাকে সূর্য প্রকাশিত করতে পারে 


না, তাহলে অগ্নি তাকে কীভাবে প্রকাশ করবে ? এই সমস্ত জগৎ সেই পরমাহার প্রকাশ থেবে 


চন্দ্র এবং তারকাও প্রকাশিত করতে পারে না, নিধ্যুৎও প্রকাশ করতে পারে 


প্রকাশিত হয়।" 


(খ) ‘জগৎ প্রকাসা প্রকাসক রাম্‌ ।' (শ্রীরাঘচরিতমানস ১।১১৭ ৪) 


1004 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৫ 
বলতে হয়। ধাম, গোলোক ধাম, দেৱীদ্ীপ, শিবলোক ইত্যাদি সমস্ত 
এখানে “পরমধাম' কথাটি পরমাস্মার ধাম এবং ! এক পরমধামের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই পরমধাম চেতন, 
পরমায়া__ উভয়েরই বাচক। পরমধাম হল প্রকাশ-স্থকপ। স্রানস্থকূপ, প্রকাশন্বরূপ এবং পরমাত্মস্থরূপ। 
যেমন সূর্য নিজ্ত স্থানেও বিশেষভাবে অবস্থিত আবার এই অবিনাশী পরমপদ আত্মরূপে সর্বর সমানরূপে 
প্রকাশরূপেও সর্বত্র অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য এবং তার প্রকাশ : পরিব্যাপ্ত। আমরা স্থবকূপত সেই পরমপদেই 
যেমন পরস্পর অভিন্ন, তেমনই পরমধাম এবং সর্বব্যাসী অবস্থিত ; কিছু জড়ের (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে তাদাস্মা, 
পরমাস্থাও তেমনই পরস্পর অভিন্ন। মমতা এবং কামনা থাকায় আমাদের তার প্রান্তি অথবা 
ভক্তদের বিশ্বাসের ভিন্নতার জন্য ব্ৰহ্মলোক, সাকেত এতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয় না। 


পরিশিষ্ট ভাব আমরা ভগবানের অংশ-_-সমমৈবাংশো জীবলোকে" (গীতা ১৫।৭)। তাহ ভগবানের ধাম 
(লোক), আমাদেরও ধাম। তাই সেই ধাম প্রাপ্তি হলে আর সংসারে (জগতে) ফিরে আসতে হয় না। যতক্ষণ আমরা 
সেই ধামে পৌঁছতে না পারছি ততক্ষণ আনাদের পথিকের মতো নানা জন্ম ও নানা ধামে (স্থানে) ঘুরতেই হবে, 
(কোথা ওই থামতে পারব না। আমরা যদি অতি উচ্চ ব্রহ্মলোকেও যাই, তাহলেও আমাদের সেখান থেকে ফিরে আসতে 
হবে 'আব্রক্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহ্জুন' (গীতা ৮1১ )। কারণ এই সম্পূর্ণ ভগৎ-সংসার (সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড) 
পরদেশ, স্বদেশ নয়। এ হল পরের ঘর, নিজের নয়। নানা জন্মে ও নানা লোকে পরিভ্রমণ করা আমাদের তখনই বন্ধ 
হবে যখন আমরা আমাদের আসল ঘরে পৌঁছাব। 
= পরমপদ লাভ করে জগৎ-সংসারে ফিরে না-আসার কথা বলা হয়েছে গীতার তিনটি স্থানে = 

(১) মং প্রাপা ন নিবরতন্তে তন্ধাম পরমং মম। (৮1২১) 

(২) ভতঃ পদং তৎপরিমািভব্াং যস্মিন্গতা ন নিতান্ত ভুয়ঃ। (১৫1৪) 

(হ) যদ্গত্বা ন নিবর্তন্থে তন্ধাম পরমং মম। (১৫1৬) 

ভগবান জানমার্গে অপুনরানক্তি প্রাপ্তির কথা বললেও “গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্য্তকল্মযাঃ’ (গীতা ৪1১৭), 
ভক্তিমাগে তার আপন ধাম প্রাপ্তিলাভের কথা বলেছেন এই হল ভক্তের বৈশিষ্ট্য! ভগবত্ধামে প্রেমের বিশেষ 
আস্বাদন হয়। 

পরমপদকে আধিভৌতিক (সূ, চন্দ্র ইত্যাদি) অথবা আধিদৈবিক (নেত্র, মন, বুদ্ধি, বাকা ইত্যাদি) কেউই প্রকাশিত 
করতে সক্ষম হয় লা। কেন-না তিনি সবগ্রকাশ। এতে প্রকাশা-প্রকাশকের কোনো পার্থকা নেই। 

“গত্না'-তে গতি আছে, পরবৃন্তি নেই ; কারণ অংশের সংশীর দিকেই গতি হয়ে থাকে, প্রবৃত্তি নয়। প্রবৃত্তি পরকীয়, 
কিন্তু গতি স্বকীয় । 

গতি এবং প্রবৃত্তি গতি হল স্বত এবং স্থাভাবিক এবং এতে পরিশ্রম (চেষ্টা), উদ্যোগ বা কর্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু 
প্রবন্তি হল অস্বাভাবিক, শ্রমসাধ্য, উদ্যোগসাধ্য এবং কর্তৃহ সহযোগে হয়। প্রবৃদ্ি অহং কর্তৃহযোগে হয়, গতি অহং- 
ক্তৃত্ব্যধ না থাকলেও হয়। তাই গতি ‘স্থ'-এর দিকে হয় এবং প্রবৃত্তি *পর" -এর দিকে হয়। গতি পরহাঝার দিকে হয় 
আর সংসাৱমুখী হয়। গতি চিন্মযতার দিকে হয় এবং প্রবৃত্তি জড়মুখী হয়। গতি অসীমের দিকে নিয়ে যায় আর 
প্রবৃত্তি সসীমের দিকে নিয়ে যায়, গতি স্বাধীন করে, প্রবৃত্তি পরাধীন করে। ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলে 
প্রবৃত্তি হয় আর অপরকে সেবা দিলে গতি হয়। 
উৎপত্তি হয় ‘সৎ’ থেকে আর প্রবৃত্তির উৎপত্তি “অসৎ” থেকে। যেমন গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রী। যদি 
গঙ্গার গতি রুদ্ধ করে একটি বাধ দেওয়া হয়, যা গঙ্গোত্রীর থেকেও উচ্চ, তাহলে গঙ্গার জল স্থতহ তার উৎপত্তিস্থল 
গঙ্গোত্রীর দিকেই যাবে। এইভাবে গঙ্গার নিজ উৎপতন্তিস্কলের দিকে যাওয়াকে বলা হয় 'গতি’। সুতরাং গতিদু'প্রকারের 
হয় সংসানের ( ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের) দিকে যাওয়া বন্ধ করলে অর্থাৎ গহদিক থেকে মুখ ফেরালে অথবা নিজ 
উদ্দেশ্য স্থল পরমাত্মার দিকে গেলে অর্থাৎ তার শরণাগত হলে। নিতাপ্রাপ্ত পরমায্মাকে অপ্রাপ্ত বলে মেনে নেওয়া 


সাক-স্ভীবনী 


শ্লোক ৭] 1005 
হয়েছে _-এই ধারণা দূর করলে পরমান্ার দিকে স্বতই গতি হয়। গতিতে পরনায্মার সঙ্গে ভি্রতাবোধের যে ধারণা তা 
দূর হয়ে প্রকৃত এক প্রকট হয়। 


এল সত কৰ 


= শৱ এাবগাটিতে ভঙগাবানা তৱ পরনাবাম বলাকা বলোঞিলেনা বে এট এ হলে জীব আরা ইহলোকে 


আলোচনার 


টবারঃতেও (পরমধামের ন্যায়) তাল থেকে আতিতা জানিয়ে, জীবের 


সেই লতা পরমাত্া্গ পরনাবামা অনুভব করতে পারে না ? হেতুসহ তারই বলদ 


নটনবাংশে৷ জীবলোচে জীবভূভঃ সনাতনঃ। 


মনঃষষ্টানীন্দরিয়াণি প্রকৃতিস্ছানি  কর্ষতি॥৷৭ ॥ 


[জীবলোকে (এই জগতে) ; ভীবভৃতঃ (জীবরূপে অবস্থিত) ; মম, এব (আমারই) ; সনাতনঃ, অংশই (সনাতন অংশ) ; 


প্রকৃতিষ্থানি(প্রকতিতে অবস্থিত হয়ে) ; মনঃ ষষ্ঠানি (বনের সহিত হব) : ইক্জিয়াণি, কর্মতি (ইন্দছিযকে আকর্ষণ করে।)] 
এই জগতে আমারই সনাতন অংশ জীবরূপে অবস্থিত ; কিন্তু সে প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে মন ও পঞ্চ 
ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করে (নিজের বলে মেনে নেয়)॥ ৭ ॥ 


ব্যাখা--“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ 
সনাতনঃ'-যার সঙ্গে জীবের কোনো তাত্বিক বা 
স্থরূপগত একা নেই, সেই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 
কারযগ্রলিকে লোক" বলা হয়। ত্ৰিলোক, চতুর্দশ ভুবনে 
যতপ্রকার থে তে জঙ্গা নেয় সমস্ত লোক এবং 
যোনিগুলিকে “ভীবলোকে পদের অন্তগত বলে বুঝতে 
হ্বে। 

আয্মা পরদাস্মার অংশ ; কিন্তু প্রকৃতির কার্য শরীর, 
প্রাণ, মন ইতা মা S02 
রা _ 'জীবভৃত'। তার এইভীবভাক 
সাজানো, বাস্তবিক নয়। নাটকের চরিত্রে অভিনয়ের 
এই আত্মা জীবলোকে “জীব সেজে রয়েছে। 

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, এই সমস্ত 
জগৎকে আমার “জীব 
বেছে (২14) অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির (জগতের) সঙ্গে 


প্রকৃত সন্বন্ধ না থাকলেও ভীব তার সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ 
মেনে নিয়েছে। 

ভগবান ভীবকে এত আপন বলে মনে করেন যে 
তাকে তিনি বলেন “মমৈবাংশঃ' ৷ শুধু মনেই করা নয়, 
তিনি জানেনও ; তার এই আত্লীয়ভাব কল্যাণদয়ী, অথগ্ড 
এবং স্বতঃসিদ্ধ । 

ভগবান এখানে এই বাস্তব তথা প্রকট করেছেন যে 
ভীব কেবল আমারই অংশ ; এতে প্রকৃতির বিন্দুমাত্র 
অংশত নেই। সিংহশিশু যেমন মেষশাবকের সঙ্গে নিশে 
নিজেকে মেষ বলে মনে করে, তেমনই ভীব শরীর ইত্যাদি 
জড় পদার্থের সঙ্গে মিশে তার নিজের প্রকৃত 
চেতনস্বরূপকে ভুলে যায়। সুতরাং এই ভুল দূর করে 
নিজেকে সর্বদা চেতনস্থরূপ বলে অনুভব করা উচিত। 


" পরা প্রকৃতি ধারণ করে | সিংহশিশু মেবশারকের সঙ্গে থাকলেও সে কখনো মেষ 


হয় না। অনা সিংহ এসে তাকে যদি বোধ করিয়ে দেয় যে, 
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“দেখ ! তোমার আর আমার আকৃতি, স্বভাব, গর্জন সবই 
একপ্রকার ; সুতরাং তুমি কখনোই মেষ নও, আমারই 
মতো সিংহ।? তখন সে নিজেকে চিনতে পারে, তেমনই 
ভগবান এখানে *মম এব পদের দ্বারা ভীবড 
করাচ্ছেন যে, হে জীব ! তুমি আমারই অংশ। প্রকৃতির 
সঙ্গে তোমার কখনো সম্বন্ধ ছিল না, নেই, হবে না এবং 
হওয়া সন্তুবও নয়। 

ভগবদ্প্রাপ্তির সমস্ত সাধনাতেই অহং-ভাব (জামি- 
ভাব) এবং মম্নবোধ (আমার-ভাব)-এর পরিবর্তনরাপ 
সাধনা অতান্ত সহজ এবং শ্রেষ্ঠ | অহংবোধ এবং 
মযন্রবোধ এই দুয়েতে সাধকের যেমন ভাব থাকে, সেই 
অনুসারে তার ভাব এবং ক্রিয়াও স্থত হয়ে থাকে। 
সাধকের অহংবোধে এই ভাব থাকা উচিত যে ‘আমি 
ভগবানের" এবং মমন্রবোধ এরূপ থাকা উচিত যে 
“তগবানই আমার+। 

সকলের মধ্যেই এই বোধ থাকে যে আমরা আমাদের 
সেই অনুসারেই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। কিন্তু এই 
মনে করা ( যেমন, আমি ব্রাহ্মণ ; আমি সাধু ইত্যাদি) 
শুধুমাত্র (নাটকের অভিনেতার মতো) কর্তবা-পালনেরই 
জন্য। কারণ এটি চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু ‘আমি ভগবানের" 
এই বাস্তব সতা চিরস্কারী। “আনি ব্রাহ্মণ’ ; “জামি সাধু” 
ইত্যাদি ভাবগুলি কখনো আমাদের বলে না যে ‘তুনি 
ব্রাহ্মণ’ বা ‘তুনি সাধু।' তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়, শরীর, 
অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি যেসব পদার্থগুলি ভ্রমবশত নিজের 
বলে মনে করি, সেগুলি কখনো বলে না যে, তুমি 
আমার, কিন্তু সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা স্পষ্ট 
ঘোষণা করছেন যে জীব সকল আমারই । 

বিচার করে দেখা উচিত যে শরীরাদি পদার্থ ডলি আমরা 
স্‌ র আনিনি, ইচ্ছানুযায়ী তার পরিবর্তন করতে 
পারি না, ইচ্ছানুযায়ী সেপ্ডলি নিজের কাছে রাখতে পারি 
না, আমরাও তার সঙ্গে সর্বদয থাকতে পারি না, নিজের 
সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না, তা সত্বেও সেগ্ 
বলে মনে করি--এ আমাদের এক বড় ভ্রম! 

যৌবনে আমাদের মন, বুদ্ধি, ইস্ট, শরীর যেমন 
ছিল, এখন তা নেই, সৰহ পরিবর্তিত হয়েছে, তা সন্ত | 
আমরা (স্বয়ং) যৌবনে যেমন ছিলাম, এখনও তাই 
আছি। কারণ দেহের পরিবর্তন হলেও 'আমার’ নিজের 


[অধ্যায় ১৫ 
কোনো পরিবর্তন হয়নি। এইভাবে দেহের পরিবর্তন 
আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যে এই পরিবর্তন 
অনুধাবন করতে পারে, সে স্বয়ং পরিবর্তনরহিত হয়। 
অতএব জগতের পদার্থ বা বাক্তিসমূহ কেউই আমাদের 
সঙ্গী নয়। 

“আমি ভগবানের’ _এরূপ ভাব পোষণ করার অর্থ 
নিজেকে ডগবানে নিবেদিত করা। সাধকগণের দ্বারা এই 


ভগবানে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। “আমি 
ভগবানের'_ এই বাস্তব সত্য ভুলে *আমি ব্রাহ্মণ! ; 
“আমি সাধু’ ইত্যাদি বলে মনে করেন এবং মন-বুদ্ি 
ভগবানে নিয়োগ করেন। ফলে তার দ্বন্দ্ব কখনো দূর হয় 
না এবং অনেক চেষ্টা করলেও মন-বুদ্ধি যেমনভাবে 
ভগবানে রত হওয়া উচিত, তেমন হয় না। ভগবানও এই 
অধ্যায়ের চতুর্থ ল্লোকে “আমি সেই পরমাস্তার শরণাগত' 
পদটির দ্বারা নিজেকে পরমাস্তাতে সমর্পণ করার কথা 
বলেছেন। তুলসীদাসও বলেছেন যে, প্রথমে ভগবানের 
হয়ে তারপর নাম-জ্প ইত্যাদি সাধন করলে বহু 
জশ্মের ভুজ-প্রুটি আজ এবং এখনই শুধরে যেতে 
পারে__ 
বিগরী জনম অনেক কী সুধ্রৈ অবহী আজু। 
হোছি রাম কো নাম জপু তুলসী তজি কুসমাজু॥ 
(দৌহাবলী ২২) 
তাৎপর্য হল এই যে ভগবানে মন-বুদ্ধি 
| শিক্ষেকে ভগবানে 
সমর্পণ করলে স্বতই অতি সহজে মন-বুদ্ধি ভগবানে 
নিয়োজিত হয়। নাটকে অভিনেতা হাক্তার হাজার দর্শকের 
সামনে বলে থাকেন যে *আমি রাবপপুত্র মেঘনাদ" আর 
মেঘনাদের ন্যায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপও করে থাকেন। কিন্তু 
ভার মধো এই অনুভূতি সবসময় পা এ তো 
, আসলে আমি তো মেঘনাদ নই।’ এইরূপ 
রাখতে হয় যে “আমি তো 


'সনাতনঃ'। ভগবান 
জীবকে কখনো ত্যাগ করেননি এবং জীব থেকে কখনো 
বিমুখ হননি। জীবও ভগবানকে আগ করতে পারে না; 
ভগাবদ্প্রদন্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তারা ভগবানের 
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থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। সোনার গহনা যেমন তন্তত 
সোনা থেকে পৃথক হতে পারে না, জীবও সেইরূপ তত্তুত 
পরমাস্থা থেকে কখনো পৃথক হৃত পারে না। 

বুদ্ধিনান বলে কথিত মানুষদের সব দেকে বড় ভুল হস 
যে তারা আপন অংশী ডঃ বিনুখ হয়ে থাকে। তারা 
এদিকে খেয়াল করে না যে ভগবান আমাদের এত সুহান 
(দ্ঘালু ৪ প্রেমিক) যে আমরা না চাইলেও তিনি 


আমাদের 


চান, আমরা না জানলেও তিনি আমাদের জ্ঞানেন। তিনি | ভ* 


কত উদার, দয়ালু ও প্রেমিক-তা বর্ণনা কর ভবা: ভার | 
বা বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়। এরূপ সুহ্ৃদ্‌ ভগবানকে 
পরিত্যাগ করে বিনাশশীল জড় পদার্থকে নিজের বলে 
মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং তা মহাযূর্থখেরই 
লক্ষণ। 

মানুষ যখন ভগবানের নির্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য 
পালন করে, তখন তিনি তার এত উন্নতি সাধন করেন যে 
তার জীবন সুফসপ্রস হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন 
চিরকালের নতো ধুর হত্ত। মানুষ যখন ভুলবশত কোনো 
নিষিদ্ধ আচরণ (পাপ-কাজ) করে বসে, তঘন তিনি 
দিয়ে তাকে সাবধান করে; 
করিয়ে তাকে শুক্ষ করেন এবং 
খেকে রক্ষা করেন। 

ভীব যেখানেই থাক, নরকে অথবা স্বর্গে, মনুয্যজন্মে 
অথবা পশু জল্পে ; ভগবান সবসময়ই নিজের অংশ 
বলে মানেন। এ তার অশেষ অহৈতুকী কৃপা, উদারতা 

বং মহন্ত গীবের পতন দেখে ভগবান দুঃখ করে বলেন 
বৈ অহেলি 
সন্ধে তারা আমাকে প্রাপ্ত না করে (*মাম্‌ অপ্রাপ্য') 
নরকে গমন করে (গীতা ১৬।২০)। 
ভ্রান্ত মানুষ যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক লা 


পাপন্ুলি ভোগ 


আমাদের বর্তমান হিতে কোনো কহু রিবন (সুখ- 
খে, সম্মান-নিষ্দা ইত্যাদি) আসে, তখন মনে করতে 

ন আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করে নতুন 

পরিস্থিতির করছেন: আকর্ষণ 

করাছেন। এরূপ মনে করে সাধক প্রত্যেক পরিস্থিতিতে 

রিশেষভাবে ভগবদ্বাপা অনুভব করে যেন আনন্দিত | 
থাকেন এবং কখলো ভগবানকে বিস্মৃত না হন। 


তে অংশের কোনো কষ্ট বা বিলম্ব 
হয় না। কষ্ট বা বিলঙ্থ হয এইজন্য যে অংশ তার অংশী 
ঘেকে বিমুখ হয়ে 8৮/৬০০২০১৪০৮৬ 


8 
ভগবান জলীবকে নিক্ষের বলেই মনে করেন ; জীবের 
প্রতি 


মানুষ মন্ত বড় 


বড় এই ভুল করে বসে যে, যেসব বস্তু, 
বাতি, পরিস্থিতি এখন নেই, অথব্যযা পাওয়া নিশ্চিত নয় 


| এবং যা পাওয়া গেলেও সর্বদা থাকবে না_ তার প্রান্তিকে 


সেতার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এবং উন্নতি বলে মনে করে। এটি 
আহয্মবঞ্ছলা ছাড়া আর কি? প্রকৃতপক্ষে যা নিতাপ্রাপ্ত 
এবং নিজস্ব, সেই পরমাস্মাকে লাভ করাই মানুষের পরম 
পুরুষার্থ এবং শৌর্য। আমরা ধন, সম্পত্তি, সাংসারিক 
পদার্থ যতহ প্রাপ্ত করি লা কেন, শেষ পর্যন্ত হয় 
নতুবা আমরা থাকব না। শেষকালে 
ই অবশেষ খাকে। প্রকৃতপক্ষে সর্বদা যা “থাকো, 
তাকে (অবিনাশী পরনাস্মাকে) লাভ করাই হল আসল 
কৃতিহ । যা ‘নেই’ তাকে লাভ করার মধ্যে কোনো 
বাহাদুরী নেই। 

জীব বিনাশশীল পদার্থকে যত গুরুত্ব দেয়, ততই সে 
পতনের সন্মুখীন হয় আর যতই অবিনাশী পরমাক্সাকে 
গুরুত্ব দেয়, ততই সে উপর্বগতি লাভ করে। কারণ জীব 
পরমাত্মারই অংশ। 

বিনাশশীল জাগতিক বন্ধ লাভ করে মানুষ কখনো বড় 


ষ্ঠ 


হতে পারে না। শুধু বড় হবার ভ্রম হয় আর প্রকৃত বড় 
হওয়া (পরমাস্প্রাপ্তি) পেকে বঞ্চিত থেকে যায়। 


বিনাশশীল পলার্ঘুলি নিয়ে বড় হওয়া কখনো স্থায়ী হয় লা 
এবং প্রমান্মার জন্য যে বড় হওয়া তা কখনো নষ্ট হয় না। 
তাই জীব যার অংশ, সেই সর্বোচ্চ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
করলেই সে বড হতে পারে। এত বড় হয় যে দেবগণও 
তাকে সম্মান করেন এবং সে যাতে দেবলোকে মায়, সেই 
ইচ্ছা পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, ভগবানও তার 
অধীনতা মেনে নেন। 

“মনঃ সধ্ানীষ্িয়াণি প্রকৃতিষ্ঞানি কর্মতি' ভগবান 
যেমন এই শ্লোকের পূর্বার্ধে ভীবগণকে নিজের মধ্যে 
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অবস্থিত না বলে, দের নিজ অংশ বলে জানিয়েছেন, | 
তেমনই শ্লোকের উত্তরার্ধে মন ও ইন্টিয়গুলিকে প্রকৃতির 
অংশ না বলে সেগুলিকে প্রকৃতিতে অবস্থিত 
জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের অংশ জীব 
সর্বদা ভগবানেই অবস্থিত এবং প্রকৃতিতে স্থিত মন এবং 
ইন্দ্রিয় প্রকৃতিরই অংশ। মন এবং ইন্টরিঘগুলিকে নিভের 
বলে মনে করা, সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে | 
নেওয়াই হল সেগুলিকে আকর্ণিত করা। 

এখানে বুদ্ধির আন্তরাব ‘মন’ শব্দে (যা অন্তঃকরণের 
উপলক্ষ) এবং পথ কর্েন্দিয় ও পঞ্চপ্রাণের অন্তরার 
ইন্িয" শব্দে মেনে নেওয়া উচিত। উপরিউক্ত পদ দ্বারা 
ভগবান বলেছেন যে আমার অংশোদ্ভূত জীব আমাতে 
অবস্থিত হয়েও ভ্রমক্রমে নিজের অবস্থিতি শরীর, ইন্জিয়, 
মন, বৃদ্ধিতে বলে মনে করে। যেমন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, 
বৃদ্ধি প্রকৃতির অংশ হওয়ায় কখনো প্রকৃতি থেকে পৃথক 
হয় না, তেমনই জীবও আমার অংশ হওয়ায় আমার | 
“থেকে কনো পৃথক হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জীব 
আমা হতে বিমুখ হয়ে আমাকে বিস্মৃত হয়েছে। 

এখানে মন এবং পঞ্চ আ্ঞানেন্্রিয়ের কথা বলার 
তাৎপর্য এই যে, এই ছটি দ্বারাই সম্পর্কিত হয়ে জীব 
আবদ্ধ হয়। সৃতরাং সাধকের শরীর-ইন্টরিয়-মন-ুদ্ধি 
সমস্তুই ভগৎ-সংসারে অর্পণ করা উচিত অর্থাৎ জগতের 
সেবায় নিয়োগ করে নিজেকে ভগবদ্চরণে সমর্পণ করতে 
হয়। 


বিশেষ কথা 
(১) 

মানুষ ভুলবশত শরীর, স্্ী-পুত্র, অর্থ, গৃহ-সম্পত্তি, 
মান-দর্যাদা ইত্যাদি বিনাশশীল বস্থগুলিকে নিজের এবং 
নিজের জন্য ভেবে দুঃখ পায়। তার থেকেও হীন ব্যাপার 
তাবা এই বন্রাুলিকেই ভোগ ও সংগ্রহের 
কে ধনী বলে ভাবতে খাকে । এগুলিকে | 
নিজের বলে ভাবলেই প্রকৃতপক্ষে এর সাসন্ব স্বীকার করে 
নেওয়া হয়। আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, যেসব 
পদার্থ গুলিকে আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, যার 
মধ্যে কোনো বিশেষ বা মহত্ব দেখি বা যার জন্য 
আমাদের কোনো গরজ থাকে, সেই (অথ, বিদ্যা) 
বন্পগুলি আমাদের থেকে গুরুবপূর্ণ হয়ে ওঠে আর 


আমরা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাই। ওইসব পদার্থের 
সম্পর্কে যে নিজেকে বড় বলে ভাবে আসলে সে অতান্ত 
তুচ্ছ, তা সেই পদার্থ তার কাছে থাকুক বা না থাকুক। 
ভগবানের দাস হলে ভগবান বলে থাকেন_ ‘মৈ তো 
হু ভগতনকা দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি !” কিন্তু আমরা 
যার দাস হয়ে আছি, সেই ধনাদি জড় পদার্থ কখনো বলে 
না ‘লোভী মেরে মুকুটমণি !' এগুলি কেবল আমাদের 


| দাসই তৈরি করে রাখে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে নিজের 


জেনে, ভার শরণাগত হলেই মানুষ বড় হয়, উয্ উঠতে 
পারে। শুধু তাই নয়, ভগবান এরূপ ভক্তদের নিজের 
থেকেও বড় বলে মনে করেন ও বলেন_- 


ভকর্ভ n 
(শ্ৰীমন্তাগত ৯ ।৪ ৬৩) 

“হে দ্বিজ ! আমি ভক্তদের অধীন, স্বাধীন নই। ভক্তগণ 
আমার অতান্ত প্রিয়। আমার চিত্তে তাদের পূর্ণ অধিকার।” 
কোনো জাগতিক বাক্তি-পদার্থ কি আমাদের এত মর্যাদা 


দিতেপারে? 


জীব পরমাত্থার অংশ হয়েও অংশ 
শরীরাদিকে নিছের বলে মনে করে নিজেই নিজের 
অপমান করে এরং নিজের পতন ঘটায়। যদি মানুষ এই 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি জাগতিক পদার্থের দাস না হয়, 
তবে সে ভগবানেরও ইষ্ট হয়ে ওঠে ইইষ্টোহসি মে 
দৃঢ়মিতি' (গীতা ১৮1৬৪)। যিনি ভগবানকে লাভ 


করেছেন, ডাকে ভগবান তার প্রিয় বলেন (গীতা 


১২।১৩-১৯)। কিছু খারা ভগবানকে লাভ করেননি, 


কিন্ত তাকে লাভ করতে চান, সেইসব সাধকদেরও তিনি 
তার “অতান্ত প্রিয়" বলে থাকেন-_*ডক্তান্তেহতীৰ মে 
পরিয়াঃ” (গীতা ১২।২০)। যিনি সাধকদের “অত্যন্ত প্রিয়’ 


এবং সিদ্ধ ভক্তদের ‘প্রিয়’ বলে থাকেন, সেই পরম 


দয়াময় ভগবানকে মানুষ নিজের বলে মনে করে না__এ 
তাদের কত বড় ভ্রম ! 


(২) 
জগতের একটি ছোট্ট অংশ হল শরীর আর পরমাস্বার 


অংশ হল স্বয়ং (ভ্ীবাস্মা)। এই ভুল হয় যে, পরমাত্মার 


অংশ জগতের অংশের সঙ্গে মিলে জগৎ ও পরমাত্মা 


উভয়কেই নিজের অনুকূল করে নিতে চায়। এই ভুল 


মেটানোই হল সাধকের কাজ। এর জন্য তার উচিত 


শ্লোক ৭] 
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শরীরকে জগতের অনুকূল করা আর স্বয়ং পরমাত্মার 
অনুকূল হওয়া। তাৎপর্য হল এই যে, শরীরকে জগতের 
সেবায় সমর্পণ করা, যাতে জগৎ অনুযায়ী এটি কাজ 
করে ; আর নিজেকে পরমাস্মার প্রতি সমর্পণ করা, যাতে 
এটি পরমাস্মার ইচ্ছানুষাযী চলে। 

জাগতিক বস্তু জগহকে দেওয়া আর পরমাস্মার বস্থ 
পরমায্মাকে সমর্পণ করা__এটিহ হল সততা। এই 
সততাকেই বলা হয় ‘মুক্তি '। যার বস্, তাকে না দেওয়া ; 
জাগতিক বন্কও নিয়ে নেওয়া আর পরযাস্থার বন্ধও তাকে 
না দেওয়া-_এটিই হয় ‘কপটতা'। এর নামই বন্ধন। 

জাগতিক বন্ধ জগতের প্রতি আর পরমাস্মার বন্ধ | 
পরমাস্মায় সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়। নিজের 
কোনো কামনা যেন না থাকে, বাঁচার আকাল্ক্াও নয়, 
মৃত্যুর ভয়ও নয়। ভগবান এরূপ করলে ভালো হত ; 
ভগবান বর্ষা করলে ভালো হত ; খুব গরম পড়ছে, একটু 
কম করলে ডালো হত ; বন্যা হচ্ছে, বৃষ্টি একটু কম হলে 
ভালো হত--এইভাবে মানুষ পরমাত্মাকে এবং ভগৎকেও 
তার অনুকূল করে নিতে চায়। এইসব পরিত্যাগ করে 
নিজেকে সর্বতোভ্যবে ভগবদ্চরণে সমর্পণ করে ভগবানে 
নিবেদন করতে হয় যে, “হে নাথ ! তুমি আমাকে স্বর্গ- 
নরক বা পৃথিবী যেখানেই রাখ, শিশু-যুবক বা বৃদ্ধ যে 
অবস্থাতেই রাখ, অপমানিত কর অথবা সম্মানিত, সুখী | 


কর বাদুহসী, যে কোনো পরিস্থিতিত্রেই আমাকে তুমি রাখ 
না কেন, আমি তোমাকে কখনোই যেন না ভুলি !' 

মানুষ যে গৃহটিকে নিজের বলে মনে করে, যে 
পরিজনদের নিজের বলে মনে করে, যে অথ ইত্যাদিকে 
নিজের মনে করে, তার চিন্তাই সে করে থাকে। জগতে 
লাখ লাখ গৃহ আছে, কোটি কোটি মানুষ আছে, অজন্র 
টাকা আছে, কিন্ত সেসবের চিন্তা করে না। কারণ 
সেগুলিকে সে নিচ্ছের বলে মনে করে না। যেগুলি সে 
নিজের বলে মানে না, সেগ্ুপর থেকে তো সে মুক্তই। 
সুতরাং বেশির ভাগ মুক্তি তো হয়েই আছে, অল্পই 
বাকি! 

চিন্তা করে দেখতে হয় যে, যেসব বস্তুকে আমরা 
নিজের বলে মনে করি, এগুলির কোনোটি কি আমাদের 
সঙ্গে চিরকাল থাকবে ? বস্ক তো চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু বন্ধন 
(গুলির সঙ্গে সম্পর্ক) থেকে যায়, যা জন্ম-ভস্মান্তর 
পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। সেজন্য সাধকদের উচিত হল, 
শরীরকে সংসারে অর্পণ করে দেওয়া, যাকে কর্মযোগ 
5 বা নিজেকে শরীর-সংসার থেকে সর্বততাভাবে 
পৃথক করে নেওয়া, যাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ ; অথবা 
নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করা, যাকে বলা হয় 
ভক্কিযোগ। এই তিনটি সাধনার যে কোনো একটিতে 
অগ্রসর হলে অস্তিম ফল একই হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ভগবান এখানে যাকে নিজ অংশ বলেছেন, সেটিকেই সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে নিজের 
“পরা প্রকৃতি' বলে জানিয়েছেন (গীতা ৭1৫)। তাই দুটি স্থানেই ‘জীবভূত' (জীব হয়ে থাকা) শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে__“জীবভৃতঃ', “জীবভূতাম্‌'। পরা ও অপরা_ _দুটিই ভগবানের শক্তি (গীতা ৭।৪-৫)। পরার দৃষ্টি যখনই 
ভগবানের থেকে সরে গিয়ে অপরার দিকে যায়, তখনই পরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। এই কথাটিই সপ্তম অধ্যায়ে 
“যয়েদং ধার্যতে জগৎ" পদের স্বারা এবং এইস্ছানে “মনংমষটানীনডিয়ণি প্রকৃতিছানি কর্মতি ' পদের দ্বারা বলা হয়েছে। 

যদিও অপরাও ভগবানেরই, তাহলেও তার স্বভাব আলাদা (পরিবর্তনশীল)। তাই ভগবান নিজেকে অপরার 
অতীত বলে জানিয়েছেন___*যস্মাতক্ষরমতীতোহ্হম্' (গীতা ১৫1১৮)। কিন্তু পরা এবং ভগবান একই স্বভাব- 
সম্পন্ন (অপরিবর্তনশীল)। তাই “মমৈবাংশঃ পদটিতে ‘এব’ বলার অর্থ ছল যে জীব শুধুমাত্র আমার (ভগবানের) 
অংশ, এতে প্রকৃতির বিন্দুমাত্র অংশ নেই। যেমন শরীরে মা এবং বাবা উভয়ের অংশের মিশ্রণ থাকে, তদনুকাপ 
ভীবে আমার ও প্রকৃতির অংশের মিশ্রণ (সংযোগ) নেই, এ শুধু আমারই অংশ। অতএব এর সম্বন্ধ কেবল 
আমারই সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে নয়। এ নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে__-'মনহ যন্টানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিষ্কানি 
কর্ষতি।" 

অপরা প্রকৃতি হল ভগবানের, কিন্তু জীব তাকে নিজের বলে মনে করে তার থেকে সুখ গ্রহণ করতে থাকে, 
সেইজনাই সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। নিজের নয় বলেই বস্থ অথবা সুখ কোনোটিই স্থায়ী হয় না। 

স্থল, সৃগ্্ এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল অনর্থের কারণ। জীব শরীরকে নিজের দিকে 


[অধ্যায় ১৫ 
নেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা আপন, সেই পরনাস্াকে নিজের 


আকর্ষণ করে (কর্ষতি) অর্থাৎ নিজের বলে 
মানে না। জীবের এটিই হল প্রধান ভুল 

ভীব প্রচ্মের (নির্ুপের) অংশ নয়, জীব হল ঈশ্বরের (সপ্তণের) অংশ- ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী’ 
(শ্রীরামচরিতমানস ৭1১১৭ 1১)। কারণ বর্ন হলেন শুধুমাত্র চিন্ময় সন্ভা, সৃতরাহ তাতে অংশ-আহনীভাব হতেই পারে 
না। জীবের এ্ষার সঙ্গে একা (সাধনা) আহ্ছ অর্থাৎ নানা রূপে যে ্ীব প্রতিভাত হয়, তাই সমগ্রকূপে ব্রহ্ম । শরীরের 
সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় সেটি হল জীব আর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় সেটি হল ব্রহ্ম। অতএব প্রকৃত পক্ষে জীব এবং 
ব্ৰহ্ম-_উভয়াই সমগ্র ভগৱানেরই অংশ। তাই ভগবান নিজেকে ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা (আধার) বলে জানিয়েছেন 
রহ্ষণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌’ (১৪1২৭) এবং ব্রহ্মকে তার নিজের সমগ্রকূপেরই এক অঙ্গ বলে জানিয়েছেন তে রন 
তদ্বিদুঃ .....,’ (৭।২৯-৩০)। 

নন এবং ইচ্দিয় যার অংশ, তাতেই অবস্থান করে__'প্রকৃত্িস্থানি।' এর থেকে জীবের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, 
আমিও যাঁর অংশ, তাতেই নিরন্তর থাকা উচিত, তারই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। এহ সম্পর্ক স্ব-স্বরূপকেই 
স্থাপন বনে হয়, অনা কেউ করে না। কারণ স্ব-স্বরূপই ক্রগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং সে-ই পরমাস্মা 
হতে বিনুধ হয়েছে। জগতের সম্মুখ ওয়াতে (সম্পর্ক স্থাপনে) জগৎ কারণ নয় এবং পরাযযা হতে বিমুখ হওয়ায় 
পরমাত্মা কারণ নন, দুটিতেই স্ব-স্রূপ হল কারল। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব স্বাধীন এবং সে এই স্বাধীনতারই 
দুরুপযোগ করে। তাই স্ব -সূরূপকেই এর সদুপযোগ করতে হবে-- “সউদ্ধরেদাত্মনাস্মানম্‌' (গীতা ৩1৫) 

প্রকৃতির সঙ্গে মন এবং ইন্দরিয়গুলির ও যথার্থ সম্পর্ক থাকে, কিন্ু মন এবং ইন্দিয়াদির সঙ্গে সবস্থক: 
(আত্মার) সম্পর্ক হল অনিত্য ও মেনে 1 অনিত্য সম্পর্ক কখনো ছায়ী হয় না, এটি পরিবর্তিত হয় এবং 
হতে থাকে। স্ব-স্বকূপের পরমাস্মার সঙ্গে সম্পর্ক, যার কখনো পরিবর্তনও হয় না, বিনাশ হয় না। কিন্তু অনিতা 
সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়ায় সেই সত সম্পর্কে বিনুখভাব আসে, যাতে তার অনুভব হয় না। 


“মমৈবাংশো জীবলোকো" এই অথ হয় যে আমরা প্রভুকে শুধু আপন বলে মনে করি, কিন্ তিনি আমাদের 
আপন বলে জানেন! জীব যখন ভগবানের শরপাগত হয়, তখ, সেও প্রভুকে আপন বলে জানতে পারে__“মামেব যে 
প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গীতা ৭1১৪)। 


জীব ভগবানের সনাতন অংশ ; সুত গবানের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ করা অর্থাৎ তাকে আপন বে মনে করাই 
হল তার প্রকৃত উদাম। শরীরের দ্বারা মুখা উদ্দাম হল ক্রিয়া, যা সংসারের জনাই হয় : কারণ শরীরও সংসারের অংশ। 
কিছ্বসথ-স্বরূপ দারা যে পুরতষর্থ হয় তাতে ভাব হল মুখা। তাই কু-কর্মরহিত হওয়া, আসক্তিবর্জিত হওয়া, ভগবানকে 
আপন বলে মনে করা__এগুলি স্ব-স্বরাপেরই পুরুষার্থ। কু-কর্মবহিত হলে মানুষ জগং-সংসারের পক্ষে উপযোগী 
হয়ে ওঠে। শরীর সংসার থেকে 'আসভ্তিব্িত হলে সে নিজের জন্য উপযুক্ত হয়। ভগবানকে আপন বলে নিলে 
ভগবানের উপযুক্ত হয়। কু-কর্মরহিত না হলে মানুষ সংসারের উপযুক্ত হয় না। শরীর-সংসারে আসন্তিবর্জিত না হলে 
মানুষ নিচের জন্য উপযুক্ত হতে পারে বানের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ না জন্মালে মানুষ ভগবানের জন্য উপযুক্ত 
হয় না 

আমি কু-কর্মরহিত হব, আমি অনাসক্ত হব, আনি ভগবৎপ্রেমিক হব__এই তাগিদ অনুভব করা র 
(উদ্যান) । কিন্তু সর্বপ্রথম সাধকের অনুধাবন করা উচিত যে জামি কু-কর্মরহিত হতে পারি, অনাসক্ত হতে পারি, প্রেনিক 
হতে পারি। তার জন্য সাধককে জানতে হবে তে সংসারের সম্পর্কে আমরা সব এক, আত্মার সম্পর্কেও আমরা সব 
এক এবং পবনায়ার সম্পর্কেও আমরা সবাই এক। যেমন নি শরীর সম্পর্কে হিতের ভাবনা থাকে, তমনই সকল 
শরীরের জনাও ভিতের ভাবনা থাকা উচিত অথবা যেমন সকল শরীরের প্রতি আরা নির্লিপ্ত থাকি, তেমনই নিজ 
শরীরের প্রতিও আমাদের নির্লিপ্ত থাকা উচিত সকল শরীরের সঙ্গে নিজ শরীরের একা মেনে নিলে আমরা কু- 
করমবর্জিত হতে পারি নিজ শরীর সহ সকল শরীরে মম পরিত্যাগ করে আমরা অনাসভ (স-স্বূপে ছিত) হতে পারি। 
সমস্ত জগং-সংসারে অনাসন্ত হয়ে আমরা ভগবংপ্রেমী হতে পারি। 
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আমাদের সম্পর্ক পরমাযার সঙ্গে_“মমৈবাংশো জীবলোকে', তাই আমরা পরমাত্থায় অবস্িত। কিন্টু শরীর, 
স্বন্িয়, মন, বুদ্ধির সম্ন্ অপরা প্রকৃতির সঙ্গে, সেইজনা এগুলি প্রকৃতিতে ছিত-_ প্রকৃতিষ্থানি । “বিকারাংস্ড 
গুপাংশ্চৈ বিদ্ধ প্রকৃতিসন্ভবান" (দীতা ৯৩1১৯)। র একাযাতা কখনো হয়নি, তা নেই, তা হবে 
না এবহ তা হতে পারে না এবং পরমাক্থা থেকে আমরা কখনো পৃথক হইনি, হব না এবং হতে পারে না। আমাদের 


সঙ্গে আম 


কাছে দূর হতে দূরতম বস্থ হল শরীর আর নিকট হতে নিকটতম হলেন পরমায্মা। কিন্ত কামনা-মমতা দ্বারা 
একাত্মতাবশত মানুষ বিপরীতভাব পোষণ করে অর্থাৎ শরীরকে নিকটতম এবং পরমায্মাকে দূরতন ভাবে! শরীরকে 
প্রাপ্ত ও পরমায্মাকে অপ্রাপ্ত ভা 

শরীরকে নিজের বলে ওয়া হয় যে ধারণা থেকে সেটি ত্যাগ করার জন্য সাধককে তিনটি বিষয় মেনে চলতে 


হয়__-১) শরীর আমার নয় ; কারণ এটি আমার বশে নেই। ২) আমার কিছু প্রয়োজন নেই এবং ৩) আমার নিজের 
জনা কিছু করার নেই। সাধক যতক্ষণ স্থল, সৃহ্ম ও কারস-_এই তিনিটি শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানতে থাকেন, 
ততক্ষণ স্থল শরীর দ্বারা হওয়া “করম”, সৃদ্মশরীর ছারা হওয়া ‘চিন্তা’ এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া স্িরতা" (নির্বিকল্প 
অবস্থা) এই তিনটি ভার পক্ষে ব্ধনকারক হয়। কিন্দু তিনটি শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছি হলে সে কর্ম, চিন্তা এবং 
স্থিরতা এই তিনের দ্বারা বাধা পড়ে না অর্থাৎ এই তি 

ভগবানের নিত্য সম্পর্কের জাগৃতির জনা 
এবং ৩) সবকিছু প্রভুরহ । ভগবানের সঙ্গে 
প্রাপ্তিতেই মনুয্াজীবন পূর্ণতা পায়। 

মানুষের তিন প্রকারের ইচ্ছা থাকে_ভোঙ্েচ্ছা, তন্তের ইচ্ছা এবং প্রেমের পিপাসা। ভোগেচ্ছ্যকে বলা হয় 
কামনা", তব্বেয ইচ্ছা হল “জিজ্ঞাসা', আর প্রেমের ইচ্ছাকে বলা হয় ‘পিপাসা (অভিলাষ) ভোগের কামনা হয় 
শরীরকে ধরে, তত্তের জিজ্ঞাসা হয় স্থরূপকে নিয়ে আর প্রেমপিপাসা হয় পরমায্মাকে নিয়ে। শরীরকে নিজের বলে মনে 
করা ভুল ; কারণ শরীর প্রকৃতির অংশ। সুতরাং শরীর নিয়ে যে ভোগের আকাক্ক্ষা, তা প্রাকৃত (অসৎ), তাই সেটি 
নিজের নয় ; এটি ভ্রমবশত হয়। কিন্দু তত্ব ও প্রেমের ইচ্ছা ভ্রম নয়, এগুলির নিজেরই । তাহ শরীবকে নিস্কামভাবে 
পরিবার, সমাজ এবং জগৎ-সংসারের সেবায় নিয়োগ করলে অথবা তত্তব-জিজ্ঞাসার জোর হলে ভ্রম দূরীভূত হয়। ভ্রম 
দূর হলে ভোগেচ্ছা দূর হয় ভোগোচ্ছা দূর হলে তত্তুজিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় এবং সাধক স্বরূপে স্থাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন 
অর্থাৎ তার তত্তবল্ান লাভ হয় এবং তিনি ভীবস্মুক্ত হন। তারপর স্বরূপ যাঁর অংশ, সেই পরমাত্মার প্রেমপিপাসা জাগ্রত 
হয়। ভীবমাত্রেই পরমাস্মার অংশ। তাই জীবনাচতরই অন্তিম ইচ্ছা হল প্রেমের । প্রেমের ইচ্ছা হল সার্বভৌম ইচ্ছা। 
প্রেমপ্রান্তি হলে মনুযাঙ্রস্থ পূর্ণতা লাভ করে, তারপরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

এল এ এ 


রর তিনটি ব্যাপার মানা _ ১) প্ৰভু আমার, ২) আমি প্রভুর 
সম্পর্ক জাগ্রত হলে সাধকের ভগবত প্রেমের প্রাপ্তি হয়। ভগবৎপ্রেমের 


সঙ নন সহ উদিত নিজের বলে মলে করলে জীব কীভাবে সেওালিকে নিয়ে নানা যোনিতে পারিজেমগ 
কাকে নী সহযাঙ্গে ভগবান তার বশর্না করুন / 


শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্মরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ূর্গদ্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮ ॥ 

[শ্বথুঃ (বায়ু) ; আশয়াৎ (পক্ষের সান থেকে) : গন্ধান্‌ (গদ্ধকে) : ইব, ঈশ্মবরঃ, অপি ( তেমনই শরীরের অধিপতি 
ভীবান্মাও) : যৎ, শরীরম্‌ (যখন উৎক্রামতি (পরিত্যাগ করার কালে) ; এতানি (ননসহ ইস্ডিয়কে) ; গৃহীরা (গ্রহণ 
করে) ; যৎ ( যে দেহকে) ; অবাপ্রোতি (প্রাপ্ত হয়) ; সংঘাতি (গনন করে।)] 

বায়ু যেমন গন্ধের স্থান থেকে গন্ধ গ্রহণ করে নিয়ে যায়, তেমনই শরীরের অধিপতি জীবাস্মাও একটি 
দেহ পরিত্যাগ করার কালে মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দেহকে আশ্রয় করে॥ ৮ ॥ 
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ব্যাখ্যা “বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ’ যেমন, বাযু আতরের 
সুগন্ধ থেকে গন্ধ নিয়ে যায় ; কিন্তু সেই গন্ধ বাহুতে 
স্থায়ীভাৱে থাকে না, কারণ বায়ু ও গন্ধের সম্পর্ক নিত্য 
নয়, তেমনই ইস্দিয়াদি, মন, বৃদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি (ক্ষ 
এবং কারণ- উভয় শরীরই) নিজের বলে মনে করায় 
জীবাস্মা সেগুলিসহ অন্য যোনিতে সন্ম নেয়। 

বায়ু যেমন তত্তৃত গন্ধে নির্লিপ্ত, তেমনই হ্রীবাত্মাও 
তন্তুত মন, ইন্দরিয়াদি, শরীর ইত্যাদিতে নির্লিপ্ত ; কিন্ত এই 


মন, ইন্্িয় ও শরীরাদিতে আমি ও আমার ভাব থাকায় 


জীবাত্মা একে আকর্ষণ করে থাকে। 

যেমন, বায়ু আকাশের কার্য হয়েও পৃথিবীর অংশোতূত 
গদ্ধকে নিয়ে পরিভ্রমণ করে, তেমনই ভীবাস্থা পরমাস্মার 
সনাতন অংশ হয়েও প্রকৃতির কার্য (প্রতিমুহূর্তে 
পরিবর্তনশীল) শরীরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন যোনিতে 
পরিভ্রমণ করে। জড় পদার্থ হও! 
কিনা এই বিচারবোধ থাকে 
বিবেক এবং সামর্থ, আছে যে, সে যখনই ইচ্ছা করবে 
তখনই শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। ভগবান 
প্রত্যেক মানুষকেই এই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন 


প্রভু বলে মনে কবে, কিন্দু প্রকৃতপক্ষে সে স্বয়ং তার দাস 
হয়ে যায়। 

(২) নিজেকে এই সমস্ত জড় পদার্থের প্রভু বলে মনে 
করায় নিজের প্রকৃত প্রভু পরমা 

(৩) জড় পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ 
করাতে স্বাধীন হলেও সে সেগুলিকে ত্যাগ করতে চায় 
না। 

পরমাস্থা জীবাস্মাকে শরীর ইত্যাদি সামগ্রীর সদ্ব্যবহার 
করার স্থাধীনতা প্রদান করেছেন। এগুলির সুব্যবহার করে 
জীবকে উদ্ধারলাভের জনাই এইসব বন্ধ প্রদান করেছেন, 
প্রভু হবার জন। নয়। কিন্দ জীব ভ্রমবশত সেগুলির 
সদ্ব্যবহার না করে নিজেকে সেগুলির মালিক বলে মনে 
করে, আর সেগুলির দাস হয়ে পড়ে । 

জীবাস্থা জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক তখনই পরিত্যাগ 
করতে সক্ষম হয় যখন সে বুঝতে পারে যে এগুলির 
মালিক হলেই সে এগুলির অধীন হবে এবং তার পতন 
হবে। সে যার প্রভু হয়, তার দাসত্বই পরে করতে হয়। কিন্তু 
ভ্রমবশত সে মনে করে যে, সে-ই এগুলির নালিক। জড় 
পদাৰ্থ ্তলিয মালিক হলে প্রথমত তার সেই পদার্থগ্ুলির 


যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তার সঙ্গেই সম্পর্কিত 
হয় আবার যার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায়, তার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন করতেও পারে। নিজের ভুল দূর করার জন্য 
তার শুধু শিজের মানার এই ব্যাপারই বদলাতে হয় যে 
প্রকৃতির আংশ এই স্কুল, সৃক্ম এবং কারণ শরীরের সঙ্গে 
আমার (জীবাম্মার) কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলেই 
অতন্ত সহজে জন্ম-মৃতা বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়। 

ভগবান দৃষ্ান্তরূপে এখানে তিনটি শব্দ বলেছেন-_ 
(১) বায়, (২) গন্কা, (৩) আশয়। ‘আশয়’ বলা হয় 
আধারকে ; যেমন-_জলাশয় (জল+ আশয়)। এখানে 
স্থল সলীরকে বলা হয়েছে আশয়। যেমন গন্ধের 
(আশয়) আতর থেকে বায়ু সুগন্ধ বহন করে 
এবং পিছনে আতরের শূনা স্থানটি জীবাস্থাও 
তেমনই বাযুবহ গঙ্ধরূপ সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরকে সঙ্গে 
করে নিয়ে যায় এবং গঞ্ধের আশয়রূপ সুলশরীর পিছনে 
পড়ে থাকে। 

“শরীরং যদবাপ্রোতি ...... গৃহীত্বেতানি সংযাতি'_ 
এখানে 'ঈশ্বরঃ পদটি জীবাত্মার বাচক। এই জীবাত্মার 
দ্বারা প্রধানত তিনটি ভুল হয়ে থাকে 

(১) নিজেকে মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের 


অভাব অনুভূত হয় এবং দ্বিতীয়ত নিজেকে ‘অসহায়’ 
বলে মেনে নেয়। 

যার কর্তৃত্ব বা অধিকার প্রিয় বলে মনে হয়, সে 
পরমাস্থাকে লাভ করতে পারে না। কারণ যে বাক্তি 
মানুষের, বন্দর, পদের প্রভু হয়ে ওঠে, সে নিজের 
প্রকে ভুলে যাবে--এই হল নিয়ম। উদাহরণ-_বালক 
যখন মাকে তার নিজের বলে মনে করে, ঠাকে পেতে 
চায়, তখন সে মাকে ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু সে 
যখন বড় হয়ে সংসার করে এবং নিজেকে সতী-পুত্ের প্রভু 
বলে ননে করে, তখন সেই মায়ের কাছে থাকতে 
আর ভালো লাগে না। প্রভু হওয়ার এহ হল পরিণাম ! 
এইকূপ এই ভীবাস্কাও শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের প্রভু 
হয়ে তার প্রকৃত প্রভু পরমায়াকে বিস্মৃত হয়_ তার প্রতি 
বিমুখ হয়ে পড়ে । যতক্ষণ এই ভুল বা বিমুখতা থাকে, 
ততক্ষণ ক্রীবান্মা দুঃখই পেতে থাকে। 

িশ্বরঃ' পদের সঙ্গে *অপি’ পদটির এক বিশেষ 
তাৎপর্য হল এই যে এই ঈশ্বর হয়ে ওঠা জীবাত্মা বায়ুর 
ন্যায় অসমথ, জড় ও পরাধীন নয়। জীবাস্সাতে এমন 
সামর্থা এবং চিপ্টাশক্তি থাকে যে, সে যখনই ইচ্ছা করে, 
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তখনই সে এই যে য়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে 


গঙ্গায় প্রদান করা হয়, তবেই মৃতবাক্তি গতিলাভ করে। 


পাবে এবং পরমায্মার সঙ্গে শিতা সম্বন্ক 
পারে। কিন্তু স সুখের আকাক্ক্ষায় সে এই 
জগতের মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলি ত্যাগ করে 
ত্যাগ করতে চায় চুর সঙ্গে তাদাত্ম্য দূর হলে 
ভীবাস্মা গন্ধের মতো শরীরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে 
না। 

ভীব দুটি শক্তি লাভ করেছে_(১) প্রাণশক্তি, যার 
দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্নাস হয এবং (২) ইচ্ছাশক্তি, যার হারা 
ভোগাকাল্ষা ছপ্মায়। প্রাণশক্তি নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হতে 
খাকে। প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়াকে নৃত্যু বলা হয়। জড়ের 
প্রতি আসক্তি থাকলে কিছু করার ও কিছু পাওয়ার 
আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। প্রাণশক্তি থাকতে থাকতে যদি 


নূভব করতে 


যোগৰ 


এবং 


দূর হয়, তাহলে 
শেষ হলেও যদি ইচ্ছাশক্তি বজায় থাকে তাহলে পুলজন্ম 
গ্রহল করতেই হয়। নবজ্স্থ হলে পূর্বজহচ্বের সেই 
ইচ্ছাশক্তিই বজায় থাকে, প্রাণশক্তি নতুন করে লাভ হয়। 

আকাল্ল্ষাগ্ুলি মেটাতেই প্রাণশক্কির বায় হওয়া 
উচিত। নিঃস্বার্থভাবে সকল প্রাণীর হিতে রত হলে 
আকাক্ক্ষাগুলি সহজেই দূর হয়। 

এখানে *গৃহীত্বা" পদটির তাৎপর্য হল যা নিজের নয়, 
তাতে অনুরাগ্গ, মমন্বোধ ও প্রিয়বোধ করা। যে মন ও 
ইন্দিয়াদির সঙ্গে জীবাদ্া একাত্মতা করে থাকে, সেই 
মন-ইদ্িয়াদি কখনো বলে না যে আমরা তোমার এবং 
তুমি আমাদের। এর ওপর ভীবাত্মার শাসন চলে 
না ; যেমন ইচ্ছা তেৱন রাখতে , পরিবর্তন 
করতে পারে না ; তবুও এগুলির সঙ্গে ভ্রমবশে একাস্মভাব 
রাখে । প্রকৃতপক্ষে জড় পদার্থের প্রতি এই একাস্বোধই 
অনুরাগ ও মমহযুক্ত হয়ে বন্ধনকারক হয়। 

বশ্বগুলি আমরা প্রাপ্ত হই বা না হই, ভালো হোক বা 
মন্দ, আমাদের কাজে লাগুক বা না লাগুক, দূরে থাক বা 
নিকটে, যদি আমরা সেই বস্থগুলিকে নিজের বলে মনে 
করি তাহলেই তার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত হয়ে পড়ি। 

নিজে থেকে পরিআগ না করলে শরীরাদির প্রতি 
ননহবোধ মৃত্যু হলেও দূর হয় না। সেইজন্য মৃতের অস্থি 


যা নিচের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করা আর যা 
নিজের তাকে নিজের বলে না মানা--এ হল দুর্লজ্ঘা বাধা, 
এইজনাই পারমার্িক পথে উন্নাতি হয় না। 

এই শ্লোকে উদ্ধত “এতানি' পদটি সপ্তম শ্লোকের 
“মনঃষষ্টান্দ্িয়াণি'র (পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনের) বাচক। 
এখানে ‘এতানি' পদটি সতেরোটি তত্তের সমুদায়রূপ 
সৃক্ম্শরীর এবং কারণ-শবীরের (স্বভাবের) দ্যোতক বলে 
মনে করতে হয়। দ্রীবাস্মা এইসব গ্রহণ করে অপর দেহে 
গমন করে। মানুষ যেমন পুরাতন বন্তু পরিত্যাগপূর্বক নতুন 
| বস্ত্ৰ পৱিধান করে, তেমনই ভীবাস্মা পুরাতন দেহ 
পরিত্যাগ করে নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় (গীতা ২।২২)। 

প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ চেতনের (আত্মার) কোনো শরীর 
প্রাপ্ত হওয়া এবং তা পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করা 
সন্তবহ নয়। কারণ আত্মা অচল এবং সমানভাবে সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত (গীতা ২।১৭, ২৪)। শরীর গ্রহণ করা বা 
পরিত্যাগ করা পরিচ্ছিন্ন (একদেশীয়) তত্ত্বের দ্বারাই হওয়া 
| স্তব, কিন্তু আত্মা কখনো কোনো দেশ বা কালের দ্বারা 
| পরিচ্ছিম হতে পারে না। কিন্তু এই আত্মা যখন প্রকৃতির 
কার্য শরীরের সঙ্গে তাদাত্মা করে অর্থাৎ প্রকৃতিগত হয়ে 
| যায়, তখন (স্থল, সৃন্ম এবং কারণ-__তিনটি শরীরে 
নিজেকে এবং নিজের মধ্যে তিনটি শরীর ধারণ করলে 
অর্থাৎ তাতে একাত্মতা বোধ করলে) সে প্রকৃতির কার্য 
শরীরকে প্রহণ ও পরিত্যাগ করতে থাকে। তাৎপর্য হল এই 
যে শরীরকে "জামি' এবং *আমার" মেনে নেওয়ার জন্য 
আত্মা সৃন্মশরীরের আসা-যাওয়াকে নিজের আসা- 
যাওয়া বলে মনে করে। যখন প্রকৃতির কার্য শরীবের সঙ্গে 
তাদাত্মবোধ দূর হয় অর্থাৎ স্থূল, সূহ্ম এবং কারণ- 
শরীরের সঙ্গে আত্মার মেনে নেওয়া সম্পর্ক থাকে না, 
তখন এই শরীর নিক্র কারণভূত সমষ্টি তন্তে লীন হয়ে 
যায়। তাৎপ্য হল এই যে, পুনজন্মের আসল কারণই হল 
জীবের শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া একাত্মবোধ। 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_ আগের ক্লোকে 'কর্ষতি' পদটি এবং এই শ্লোকে হীরা" পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। "ক্ষতি" 
কথাটির অর্থ হল নিজের দিকে আকর্ষণ করা, আর “গৃহীত্বা’ কথাটির অর্থ হল ধরা অর্থাৎ একাত্ম করা। বায়ুর দৃষ্টান্ত 
দেওয়ার অর্থ হল জীব বাযুর মতো নিলিপ্ত থাকে। শরীরে লিপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নিরলিপ্ততা কখনো দূর হয় না_ 
“শঙরীরঙ্বোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" (লীতা ১৩1৩১)। বাযুতে গন্ধ সবসময় থাকে না, স্বতই দূর হয়ে যায়, 
কিন্তু জীব যতক্ষণ পর্যপ্ত মন-বুদ্ধি ইন্য়ভুলিকে পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ দূর হয় না। এর কারণ এই যে জীব স্বরংই 
মন-বুদ্ধি-ইন্দ্িয়গুলিকে আকর্ষণ করে-__“গৃহীতৈতানি” ; সুতরাং নিজে পরিত্যাগ করলেই এগুলি পরিত্যক্ত হয়। 

প্রত্যেকটি ভোগ থেকেই স্বাভাবিক ভাবে শুপরতি হয়__এটি সকলেই অনুভব করে থাকে। ভোগের প্রবৃত্তি 
কৃত্রিমভাবে অর্থাৎ স্বতঃপ্রণোদিতভা ন হলেও নিৰৃত্তি স্বাভাবিকভাবে হয়। প্রব্তি জীব নিজে করলেও নিবি স্থত হয়। 
যেমন ধূমপায়ী বাক্তি নিজের ডিতরে ধৌয়া টেনে নিলেও ত স্বৃতই বাইরে চলে আসে, মুখ বন্ধ করে রাখলে নাক দিয়ে 
বেয্োয়। ধোয়া টিকে থাকে না, কিন্তু এতে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, লোক বাগনাগ্রস্ত হয়। এভাবেই ভোগ টিকে থাকে 
না, কিন্তু স্বভাব খারাপ হয়। ভোগ ন্বতই দূর হয়, অরুচিও স্বত হয়ে থাকে কিন্ স্বভাব খারাপ হওয়ায় জীব তাকে 
বারংবার ধরতে থাকে এবং "ঈশ্বর" অর্থাৎ স্বাধীন হয়েও পরাধীনতা অনুভব করতে থাকে। ভোগে লিপ্ত থাকলেও 
জীবের নির্িস্তভাব দূর হয় না, কিন্ত জীব সেদিকে লক্ষ্মও করে না এবং কোনো শুক দেয় না। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক 
না থাকলেও ভ্রীব তার সঙ্গে সম্পর্ক নয়ে সুখ গ্রহণ করে। সম্পর্ক অনিত্য আর সম্পর্ক বিচ্ছেদ নিতা। কারণ 
শরীর এবং জ্রগৎ-সংসার একই ৫ ও পরিবর্তনশীল) হওয়ায় শরীর বিজঞাততীয়। বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে 
সম্পর্ক হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। পরমাত্তার অংশ হওয়ায় জীবের পরমাত্মার সঙ্গে সঙ্গাতীয়তা থাকে। সুতরাং তার 
পরনাস্মার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে। জীব যদি সাধু-মহাপুরুষ, ভগবান এবং শান্তুবাকো বিশ্বাস রেখে পরমাস্তার 
সঙ্গে সম্পর্ক স্কাপন করে তাহলে এটি অনুভূত হয় কিন্তু জীব জাগতিক পদাৰ্থ গুলিকে প্রাধানা দিয়ে থাকে। জীব যতক্ষণ 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, ততক্ষণ ভগবান কোনো সম্পর্ক টিকতে দেন না, শুধু ভাঙ্গতেই থাকেন। দ্রীব 
যতই চেষ্টা করুক না কেন, জগৎ-সংসারের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হয় না। 


সি নু Ed 
পা ভগবাদা এবার সাওম শোকে উদিত দত ব্ালীনয়াদি” পদাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক্রক্ছেন। 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শন্চ রসনং আ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায়  মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯ ॥ 
[অয়ম্‌, মনঃ (এই ভীবাস্া মনকে); অধি্ঠায়, এব (আশ্রয় করেই) ; শ্রোত্ম্‌, চ (করণ ও) চক চ, স্পর্শনম্‌ (চকু, | 
হক) ; রসনম্‌, চ, স্রাপন্‌ (জিহ্বা ও নাসিকা) : বিষয়ান্‌ (বিষয়গুলি) ; উপসেবতে (উপভোগ করে থাকে )] 
এই জীবাত্মা মনকে আশ্রয় করে কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকা- এই পঞ্ধেন্দিয়ের সাহায্যে বিষয় 
উপভোগ করে থাকে॥ ৯ ॥ 
ব্যাখ্যা "অধিষ্ঠায় অনশ্চায়স্‌" নানাপ্রকার আসে ও যায় আর “স্বয়ং * একইভাবে বিরাজমান। 
(ভালো-মন্দ) সঙ্চল্প-বিকল্প উদিত হয়। তাতে “হুয়ং'- মনের সংযোগেই শোনা, দেখা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহ 
এর স্থিতিতে কোনো পার্থক্য আসে না। কারণ 'স্বয়ং* | করা এবং গন্ধ নেওয়ার জ্ঞান হয়ে থাকে। মনের সাহা 
(ভেতন-তন্ত” আত্মা) জড় দেহ, ইন্দরিয়াদি, মন-বুদ্ধির ব্যতিরেকে গ্রীবাস্মা উত্দরিয়গুলির দ্বারা সুখ-দুঃখ লাভ' 
অতীত এবং এগুলির আশ্রয় ও প্রকাশক। সংকল্প-বিকল্প ৷ করতে পারে না। সেইজনা এখানে মনকে অধিষ্ঠিত করার 


শ্লোক ৯] সাধক -সন্তীবনী 1915 
কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে জীবায়া মনকে | রসনেন্ডিয অর্থাৎ জিভে স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে 


অধিষ্ঠিত করেই আর্থাহ তা 
করে। 
*শ্রাত্তং চক্ষু! স্পর্শনং চ রসনং আপমের চা 
শ্রবণেন্্রিয অর্থাৎ কানে শ্রবণ করার শক্তিকে) ' শ্রোত্রম্‌' 
বলা হয়। আজ পর্যন্ত আমরা নানাপ্রকারের অনুকূল 
(প্রশংসা, মান-মর্যাদা আশীর্বাদ, সুমধুর সঙ্গীত, বাজনা 
ইত্যাদি) এবং প্রতিকৃল (নিন্দা, অপমান, 
গালি-গালাজ ইত্যাদি) কথা শুনেছি ; 
“স্বয়ং '-এর কী যায় আসে ? 


আশ্রয়েই ইন্ডিযাদির সাহ্যযো 


কিন্তু তাতে 


কারও গৌত্রের জন্ম এবং পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ একই | 


সঙ্গে পাওয়া গেছে। দুটি সংবাদ শুনে একের “জন্ম” এবং 
অপরজনের “মৃত্যুর” সন্বপ্ধে যে জ্ঞান হয়, সেই প্রানে 
কোনো গাকা জাগে না। ধন জানেই তোলো দার 
আসে না, তখন *জাতার" মধ্যে পার্থক্য আসবে কী 
প্রকারে ' অতএব জস্ম ও মৃত্যুর খবর শুনে চিন্তে (মেনে 
নেওয়া সম্পর্কের জন্য) যে প্রভাব পড়ে, সেইদিকে দৃষ্টি 
না দিয়ে এই *জ্ঞানের দৃষ্টি দিতে হন! এইরূপ 


অন্যান্য ইন্ছিয়েল বিষয়েও বুঝতে হবে। 

নেত্রেপ্তিয় অর্থাৎ নেত্র দ্বারা দেখার শক্তিকে বলা হয় 
“চক্কুঃ"। আজ পর্যন্ত আমরা নানা সুন্দর, অসুন্দর, 
মনোহর, ভীষণ রূপ বা দৃশা দেখেছি, কিন্ত তার দ্বারা 
আমাদের “স্বরূপে' কী তফাৎ হয়েছে? 

স্পশেশটিয় অথাৎ হকের স্পশনের শক্তিকে বলা হয় 


হয়েছে, কিন তাতে বন্য বহার 


বলা হয় “রসনন'। কটু, তীক্ষ, মিষ্ট, কমা, টক এবং 
নোন্তা-_খানোর এই ছয়প্রকার রস থাকে। আজ পর্যন্ত 
আমরা বিভিন্ন প্রকার রসমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করেছি ; কিন্তু 
চিন্তা করতে হয় যে তার খারা "স্বয়ং" কী লাভ করেছে? 

ঘ্রাণেন্দরিয় অর্থাৎ নাসিকার গন্ধ নেবার শক্তিকে 
এআপস্ণ বলা হয়। আমরা জীবনে নাসিকার দ্বারা নানা 
সুগন্ধ ও দুগান্ম গ্রহণ করেছি ; কিনব তার জন্য "স্বয়ং ’-এর 
কী পার্থকা ঘটেছে ? 

বিশেষ কথা 


শ্রোত্রের বাণীর সঙ্গে, নেত্রের পায়ের সঙ্গে, ্বক-এর 
সঙ্গে (পঞ্চ লেডি পঞ্চ কর্মেন্দিয়ের সঙ্গে) ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক থাকে। যেমন, যে বাক্তি জন্ম থেকে বধির হয়, 
সে বোবাও হয়। পায়ের তলায় তেল মালিশ করলে 
চোষে তার প্রভাব পড়ে । হুক থাকাতেই হাত স্পর্শের কাজ 
করে। রসনেন্ডিয়কে বশে রাখলে উপস্থ বশে থাকে। 
দ্রাণেস্টিয় দ্বারা গন্ধের গ্রহণ এবং গু ছারা ত্যাগ করা 
হয়। 

পদ্দমহাভুতর এক একটি নহাভূতের সহুগণ অংশে 
জ্ঞানেন্ডিয়, রঙ্গোগ্ডপণ অংশে কর্মেন্দরিয এবং তমোগুল 
অংশে শব্দাদি পাঁচটি বিষয় সউৎপয় হয়েছে। 

পঞ্চ মহাভূত মিলিত হয়ে সত্তগুপ-অংশ ছারা মন ও 
বুদ্ধি, রজোগ্ুণ-অংশ দ্বারা প্রাণ এবং তমোগুণ-অংশ 
দারা শরীর সৃষ্টি করেছে। 

*বিষয়ানুপসেবতো' -বাবসায়ী যেমন কোনো 
কারণবশত এক স্থান থেকে দোকান তুলে নিয়ে গিয়ে 
অনান্থানে লাগায়, তেমনই ভীবাস্থা একটি দেহ ছেড়ে, 


সেটিই ‘স্বপ্ন লগে দেখা মায়। মনের ওপর বুদ্ধির 
প্রভাব সরে গেলে ম 
অনোরাঙ্গ, স্বপ্ন এবং পাগলারী_ এই তিনটি একই। 


প্রতোকটি কথা প্রকাশ করা বা সেই অনুযায়ী আচরণ করাকে *পাশলানী’ বলা হয়। এইভাবে 


রে স্লান হয__(১) অপৱোক্ষ শব্দের জ্ঞান ও (২) পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান_তাই শ্রবণের 
যাগ ও ভক্তিমাগ উভয় নাগেই "শ্রবণের" স্থান প্রধান। যদিও নেত্র সথারা শাস্্রাদি অবলোকন, অধ্যয়ন 


করলেও পরোক্ষ বিষয়ের জান হয়, তাহলেও আসলে সেটিও (শব্দেরই লিখিতরূপ হওয়ায়) প্রকারান্তরে শব্দেরই শক্তি। 


হতে) শুনলে যেমন হয়, 


পড়লে তেমন হয় না। বিদ্যা অধায়নও প্রথমে শুনলে বোধ হয়। শব্দে অচিন্ত্য 


শক্তি ঘাকে যা শুধু শ্রবণেন্দিয় গ্রহণ করতে সক্ষম, অনা ইন্দ্রিয় গুলি নয়। 


1016 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৫ 
| 
পদ্ষমহাড়ত | সন্বগুণ-অংশ 1 রজোগুণ-অংশ 1. তমোশুণ-অংশ 
আকাশ শ্রোত্র | বাক্‌ | শব্দ 
বায়ু হক হস্ত স্পর্শ 
অগ্নি নেত্র পদ রাপ 
জল রসনা (জিহবা) উপস্থ | রস 
পৃথিবী ঘ্রাণ গুহা | গন্ধ 
অন্য দেহে আশ্রয় নেয় ; আর যেমন আগের দেহটিতে দুঃখ এবং অশাস্তি ভোগ করে। কারণ ভোগাপদার্থে সুখ 


আকাঙ্ক্ষা্জনিত বিষয় উপভোগ করে থাকে, তেমনই 
অপর দেহে আশ্রয় নিয়েও (পূর্ব স্থভাববশত) বিষয়াদি 
উপভোগ করে। এইভাবে জীবাস্মা বারংবার বিষয়াসত্ত 
হওয়ার ফলে উচ্চ-নীচ যোনিতে জ্রশ্ম নিতে বাধা হয়। 

ভগবান মনুষ্য-জশ্যা প্রদান করেছেন জীবের নিজের 
উদ্ধারের জন্য, সুখ-দুঃখ ভোগা করার জন্য নয়। যেমন, 
্রাহ্মদকে গো-দান করার পর আমরা সেই গোরুকে খাদ, 
এল দিলেও তার দুধে আমাদের কোনো অধিকার থাকে 
না, তেমনই প্রাপ্ত শরীরের সদ্ব্যবহার করাই আমাদের 
কর্তবা, একে নিজের মনে করে সুখভোগ করার জানাদের 
কোনো অধিকার থাকে না। 

বিশেষ কথা 

বিষয়াদি উপভোগ করলে পরিণামে বিষয়ের ওপর 
অনুরাগ এবং আসক্তি বৃদ্ধিই পেতে থাকে, যা পুন 
এবং সমন্ত দুঃখেরই কারণ। বন্ধত বিষয়ে সুখ নেই-ই। 
কেবল শুরুতে ভ্রমবশত সুখ প্রতীয়মান হয় (১৮1৩৮)। 
যদি বিষয়ে সুখ থাকত, তাহলে যার প্রচুর ধন-সম্পদ 
আছে, এরূপ ধনী, ভোগী ও পদাধিকারী ব্যক্তি সকলেই 
সুখী হত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোঁজ নিলে দেখা যায় এরাও 


নেই, সুখ হয় না এবং হওয়া সপ্তবও নয়। সুখলাভের 
আশায় যেসব ভোগবিশাস করা হয়েছে, সেইসব 
ভোগাদির দ্বারা ধৈর্য নষ্ট হয়েছে, অশান্তি হয়েছে, রোগ 
হয়েছে, চিন্তা এসেছে, ব্যাশ্রতা এসেছে, মনস্তাপ হয়েছে, 
শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং প্রায়শই দুঃখ- 
শোক-উদ্বেগ দেখা দিয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এইসব 
| প্রতাক্ষ দেখেছে 

স্বপ্নে জলপান করলে যেমন পিপাসা দূর হয় না, 
তেমনই ভোগ্যাপদাথের দ্বারা শান্তিও পাওয়া যায় না আর 


| স্বালাও দূর হয় না ভাবে যে অনেক অর্থ প্রাপ্তি 
হোক, অনেক জিনিস সংগ্রহ হোক, অনেক বন্ধ প্রাপ্ত 


হোক, তাহলেই শান্তি লাভ হবে। কিন্তু সেসব প্রাপ্ত হলেও 
শান্তি পাওয়া যায় না, উল্টে সেইসব বন্থর প্রাপ্তিতে লোভ 
আরও বেড়ে যায়*৷। ধনাদি ডোগ্যপদার্থ প্রাপ্তি হলে 
“আরও পাওয়া যাক, আরও পাওয়া যাক'__এই ভাবনা 
চলতেই থাকে। কিন্তু জগতে যত ধন-ধানা আছে, যত 
সুন্দরী নারী আছে, যত উত্তম বস্থ আছে, সে সবই কোনো 
একজন ব্যক্তি যদি একসঙ্গে পেয়ে যান, তাহলেও তিনি 
তাতে তৃপ্তিলাভ করেন না'*:। এর কারণ হল এই যে, জীব 
অবিনাশী পরমায্মার অংশ বা চেতন আর ভোগাপদার্থ 


"ভোগা ন ডুক্তা বয়মেব ককতান্তপো ন তপ্ত বয়মেব তপ্তাঃ। কালো ন 


“আমরা ভোগ উপভোগ করিনি, ভোগাদিহ আমাদের ভোগ করেছে 


তো বয়মেব মাতাল ন জীর্ণা বয়মেব ভীরাহ 
(ভর্ডুহরিবৈরাগ্যশতক) 
5 আমরা তপ্ত করিনি, আমরাই তপ্ত হয়েছি : কাল 


বামীত হয়নি, আমরাই বায়াত হয়েছি ; তৃষ্ণা জীর্ণ হয়নি, আনরাই জীর্ণ হয়েছি" 
(নি জাতু কামঃ কামানামুপডোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণব্েবে ভূয় এবাভিব্ধতে ৷ 


( 


স্মৃতি ২1৯৪ ; শ্ৰীমত্তাগবত ৯।১৯।১৪) 


ভাপা উপভোগের দ্বারা কামনা কখনো শান্ত হয না, আসলে অগ্লিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি পুনরায় ফলে 


ভোগ্যপদাৰ্থ পেলে ভোগবাসনাও তেমনই বৃদ্ধি পেতে 
সৎ পৃথিব্যাঃ স্রীহিয়বং হিরণাং পশবঃ স্তিয়ঃ। একস্যাপি 


থাকে।" 
ন পর্যাপ্তং তন্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেত॥ 
(বিষ্ণুপুরাণ ৪1১০।২৪ ; মহাভারত, আদিপর ৮৫1১৩) 


শ্লোক ১০] সাধক-সম্ভীবনী 1017 
বিনাশশীল প্রকৃতির অংশ বা জড়। চেতনের আকাল | পরমান্মার অভিমুখে চলার পথেও তাদের দৃঢ়তা থাকে না 
জড় পদার্থের দ্বারা কীভাবে মেটানো ছিদে | (গীতা ২।৪৪)। 

থাকলে, খাদাবন্থ পিঠের ওপর বেঁধে তুললীদাস শ্রীরামচরিতমানসের শেষে প্রার্থনা 
মেটে? জলতৃষ্ণা হলে গরম সুস্থাদু হাজুয়া খেলে কি তৃষ্ণা | করেছেন__ 

মেটে ? এইরূপ জীবের চিন্ময় পরমাক্ঝার জনা যে তৃষ্ণা, কামিহি নারি পিয়ারি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম। 
তা এই জড় পদার্থের স্থারা মেটা সম্ভব নয়। তৃপ্তি হওয়া | তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগছু মোহি রাম॥ 


দূরের কথা, যেমন যেমন মানুষ এইসব জড় পদার্থকে (শ্রীরামচরিতমানস ৭১৩০) 
আপন করে নিতে থাকে, তেমনই তার খিদেও বৃদ্ধি | "কামুকের যেমন নারী (ভোগ) এবং লোভীর সম্পদ 
পেতে থাকে। মানুষের এ কত বড় ভুল! (সংগ্রহ) প্রিয় বলে মনে হয়, তেমনহ রঘুনাথের রূপ 


সাধকের উচিত এখনই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা যে ভার | এবং রামনাম আমার নিরপ্তর যেন প্রিয় হয়।' 

ভোগবদ্ধি সহকারে বিষয় সেবন না করা৷ সমস্ত জগৎ | তাৎপর্য হল এই যে, কামুক ব্যক্তি যেমন নারীর কূপে 
মিলেও যে তাকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয় একথাটি | আকৃষ্ট হয়, তেমনই আমিও যেন রঘুনাথের রূপে আকৃষ্ট 
সম্পূর্ণরূপে মেনে স্টচিত। বিষয় ভোগ না করার | থাকি এবং লোভী ব্যক্তি যেমন স্পদ-সংগ্রহ করতে 
দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলে ইন্দরিয়গুলি নিবিষয় হয়ে যায় এবং | থাকে, তেমনই আমিও যেন (জপের সাহায্যে) নিতা 
ইন্দরিযগুলি নির্বিষয় হলে মন নির্বিকল্প হয়। মন নির্বিকল্প  রামনাম সংগ্রহ করতে থাকি। জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ 
হলে বুদ্ধি স্বভাবতই সম হয় এবং বুদ্ধি সম হলে নিরন্তর প্রিয় মনে হয় না এটিহ হল নিয়ম : কিন্তু 
পরমাস্তপ্রান্তি স্বতই অনুভূত হয় (গীতা ৫1১৯)। কারণ | ভগবানের রূপ ও নাম নিরপ্তর প্রিয় লাগে। সন্ত 
পরনাস্তা সদাই প্রাপ্ত। বিষয়াদিতে প্রবৃত্তি থাকাতেই তার মহাপুরুষগণও নিজ অনুভবে জানিয়েছেন যে_ 


প্রাপ্তি অনুভূত হয় না। চাখ চাখ সব ছাড়িয়া মায়া-রস খারা হো। 
সুখভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহ-_ এই দুটিতে যারা নাম-সুধারস লীজিয়ে হিন বারংবারা হো।। 
আসক্ত হয়, তাদের পরমান্মপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, লগে মোছি রাম পিয়ারা হো॥ 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ বিষয়গুলি উপভোগ করলে স্ব-স্বরূপের প্রাধানা কমে যায় এবং শরীর-সংসারের প্রাধানা বৃদ্ধি পায়। 
তাই স্থ-স্বরাপ ও জগত্াপ হয়ে যান (গ্গীতা +১৩)। 


সি সর সিকি 


সঙ্াল আতগরভিনাটি তোকে জীবাতার তক কপট করা হতেছে। সেই বিষয়াটিধ উপসংহার করার জন্য পরবর্তী 
এহাকে 'জীবারাক তাপ কারা জানেন এবং কারা জানেন লা: তার বরা কুনাকেনা। 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ডুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌। 
বিমৃঢ়া নানুপশান্তি পশান্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥৷ ১০ ॥ 
[উৎক্রামন্তম (শরীর পরিত্যাগ করে) ; বা, ছিতন্‌ (অথবা অন্য শরীরে কীভাবে অবস্থিত হয়) ; বা, শুপাদ্বিতম্‌ (অথবা 


সংযুক্ত হয়) : ভুঞ্জানম্‌, অপি (বিষয়াদি ভোগ করে) ; বিমৃঢ়াঃ, ন, অনুপশান্থি (অজ ব্যক্তিগণ তা জানে না) ; 
জ্ঞানচক্ষুমঃ, পশাস্তি (জানচক্ষুবিশিষ্ট জ্ঞানীগণ তা জানতে পারেন।)] 


শরীর কীভাবে পরিত্যাগ করা হয় এবং অন্য শরীরে কীভাবে অবস্ছিতি হয়, গুণ সংযুক্ত হয়ে জীবাস্মা 
কীরূপে বিষয়াদি ভোগ করেন অজ্ঞ বাক্তিগণ তা জানতে পারে না, জ্রানরূপ নেত্রের সাহায্যে জ্ঞানীগণই তা 
জানতে পারেন॥ ১০ ॥ 
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[অধ্যায় ১৫ 


ব্যাখ্যা-_'উৎপ্রদামস্থং'__ছুলতেহ পরিত্যাগ করার | 
সময় ভ্রীব সুক্মা এবং কারণ-শরীর সঙ্গে নিয়ে যায়। একেই 
এ 'উৎক্রামন্তং' পদে বলা হয়েছে। যতক্ষণ হৃদয়ের 
স্পন্দন থাকে, ততক্ষণ জীব প্রস্থান করেছে বলা যায় না। 
হৃদয়ের স্পন্দন কন্ধ হওয়ার পরও জ্রীব কিছু সময় পর্যন্ত 
দেহে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অচল হওয়ায় শুদ্ধ 
চেতনতাযন্থুর যাতায়াত হয় 
কির সৃক্ম এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় 
জীবের যাতায়াতের কথা বলা হয়। 

অষ্টম ক্লোকে ঈশ্বর হওয়া জীবাঝ্মার বিষয়ে উদ্ধৃত 
ৎক্রামতি? পাদটিকে এখানে “উৎক্রামনতম্ণ পদের দ্বারা 
বলা হয়েছে। 

“ছিতং বা" ক্যামেরাতে যেমন বস্থর প্রতিবিষ্ব পড়ে 
চিক তেমনই চিত্র অগ্ষিত হয়, সেইরূপ মৃত্যুর সময় চিন্তে 
যে ভাবের চিন্তা উদিত হয় তারই অনুরূপ সৃক্ম্ম দেহ তৈরি 
হয়। ব্ামেরাতে প্রতিফলিত গ্রতিবিশ্থ অনুযায়ী চিত্রটি 
চিন্তানুযায়ী ভাবী স্থুলশরীর সৃষ্ট হতে (শরীর অনুসারে কম 
বা বেশি) সময় লাগে। 

অষ্টম শ্লোকে যেটি ‘যদবাপ্লোতি' পদে বর্ণিত হয়েছে, 
সেটিকেই এখানে “স্িতম্‌* পদে বলা হয়েছে। 

“অপি ভুঞ্জানং বা" মানুষ যখন বিষয় উপভোগ 
করে, তখন সে নিজে অত্যন্ত তৎপর হয়ে তা করে। বিষয়ী 
মানুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রতিটি বিষয়েই 
খুবই সভাগ। প্রত্যেকটি বিষয় সে অত্যন্ত বিস্ুতভাবে 
বর্ণনা করতে পারে। এগুলিতে এত বিশেষজ্ঞ হলেও সে 
আসলে মৃঢ় (অজ্ঞানী)-ই। কারণ বিষয়ের প্রতি তার এই | 


অনুরাগ কোনো প্রকৃত কাজে লাগে না, বরং মৃত্যুর পর 
এগুলিই তাকে নরকগামী করে বা তার নিম্ন যোনিতে 


জন্মের কারণ হয়। 

পরমাস্মা, জীবাস্তা এবং জগং-_এই তিনটি বিষয়ে 
শাস্ত্র এবং দাশনিকদের মধো নানা মতভেদ আছে। কিন্ত 
ভীবাস্মা যে জাগতিক সম্পর্কগুলি থেকে নহাদুঃখ পায় 
এবং পরমাশ্মার সংস্পর্শে মহৎ সুখ লাভ করে-_এতে 
সকল শান্তর এবং সকল দার্শনিকই একমত । 


জগৎ একমৃহূত্ও স্কিরভ্যবে থাকে না- এটি অমোঘ 
নিয়ম। জগৎ যে ক্ষণভঙ্গর একথা বলে, শুনে এবং 
পড়েও অজ্ঞানী মানুষেরা একে স্থির বলেই মনে করে। 
ভোগ্য-সামগ্রী, ভোক্তা এবং ভোগলণী ক্রিয়া. লি 
স্বামী কলে মনে না করলে ভোগ করা সম্ভব হয় না। 
ভোগী মানুষেরা এমন বুদ্ছিত্রংশ হয়ে পড়ে যে, তারা ‘এই 
ভোগের চেয়ে বেশি আর কিছু হতেই পারে না" এটি দৃঢ় 
নিশ্চয় করে নেয় (গীতা ১৬।১১)। এইসব মানুষদের 
জানাচক্ষু বঙ্গই থাকে। এরা মৃতা নিশ্চিত জেনেও ভোগ 
করার জনা (মৃত্তালোকে বসবাস করেও) সর্বদা বেঁচে 
থাকতে চাখ। 

“অপি” পদটির ভাব হল এই যে জীবাস্বা স্বূলশরীর 
থেকে বের হয়ে (সৃক্ম এবং কারণ-শরীরসহ) অন্য দেহ 
প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় উপভোগে বত হয়__-এই 
অবস্থাগুলিতে গুণাদি লিপ্ত বলে প্রতীয়মান হলেও 
প্রকৃতপক্ষে সে স্বয়ং নির্পিত্ুই থাকে। কেন-না স্বরূপের 
উৎক্ৰমণ’ নেই, ‘স্থিতি’ও নেই এবং *ভোক্কাভাব'-ও 
নেই। 
এইখানে “তুঞ্জানম্‌’ পদে বলা হয়েছে। 

“গুণান্বিতম্‌'_- এখানে "গুণান্বিতম্‌' পদটির তাহপর্য 
হল এই যে, গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক মালার জনাই 
জীবাত্মাতে উৎক্রমণ, স্থিতি এরং ভোগ-_এই তিনটি 
ক্রিয়া প্রকীত হয়। 

আত্মার প্রকৃতপক্ষে গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কই নেই। 
আত্মা ভ্রমবশত গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, 
যার জন্য একে বারংবার উচ্চ-নীচ যোনিতে 


এ 


জন্ম নিতে হয়। তার ভুল এই যে, ্তণাদির সঙ্গে সম্পর্ক 


স্থাপন করে সে সংসার থেকে সুখ পেতে চায়। 
শরীরাদি দ্বারা সুখভোগ করা হয় সেটিই যখন 
কোনোভাবে জগতেই আবদ্ধ 


নে 


থাকতে চায়। ধর্ম 
ভাবতে চায় । কারও যদি নিজের ভাই-বোন না থাকে, 
তাহলে সে ধর্ম ডাই বা বোন পাতিয়ে নেয়। কারও সন্তান 


শ্লোক ১০] সাধক-সপ্তীবনী 
না থাকলে, সে অনা ছেলেকে দন্তক নেয়। এইরূপ সুখের | সঙ্গে মিলে শুযং-কেগুভিন ভিন্ন রুপে দেখে (৩1২৭), 
আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে সেই জানহীন (তন্ত্র না জানা) মানুষদের উদ্দেশোই 
কিন্তু পরিবর্তে সে সুখের বদলে দুঃসই পায়। ভগবান সেই | এখানে “বিমূঢ়া লানুপশার্থি' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

কথাই এখানে জানিয়েছেন যে, জীব স্বরূপত গুলাভীত | মূঢ় ব্যক্তিগণ ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহে এত আসক্ত 
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হয়েও গুণাদিতে (দেশ, কাল, বাক্তি, বন্থ) সম্পর্ক স্থাপন | হয় যে শরীর ইত্যাদি পদার্থ যে লিতা নয়__সে-কথা তারা 


করে তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। 
এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে উদ্ধৃত 'প্রকৃতিষ্ছানি' পদটি 
এখানে *গুণাপ্বিতম্‌" পদ দ্বারা বলা হয়েছে। 


মর্মার্থ 


মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতি বা তার কার্য ভুণাদির সঙ্গে | 


বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তাকে বাধা হয়ে সেই 
গুপাদির অধীনে কার্য করতে হয় (নীতা ৩)৫)। চেতন 
হয়ে স্ণাদির অধীন থাকা অর্থাৎ জড়ের অধীনতা স্বীকার 
করাকে বাভিচার-দোষ বলা হয়। প্রকৃতি ও গুণাদি থেকে 
সর্বতোভাবে মুক্ত হলে যে স্বাধীনতা অনুভূত হয়, সাধক 
যদি তা থেকেও (যা সৃক্ম অহং) রসপ্রহণ করেন তবে 
তাও বাভিচার-দোষ। রসগ্রহণ না করলে 
দূর হয়, তখন নিজ্ঞ প্রেমাস্পদ ভগত প্রতি স্বতই 
দ্রিয়বোধ জাগলিত হয়। তখন শুধু ক্রমবর্ধমান প্রেমই 
থাকে । জীবের অন্তিম লক্ষাহ হল এই প্রেম লাভ করা। এই 
প্রেম প্রাপ্তিকো্ট বলা হয় পূর্ণতা। ভগবানও ভক্তকে তার 
অলৌকিক প্রেম প্রদান করে সম্ষ্ট হন এবং এইরূপ 
প্রেমিক ভক্তকে যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী বলে 
(গীতা ৬৷৪৭)। 

গুণাতীত হবার জনা (বিবেক স্বয়ং-এর সহায়ক 
হওয়ার কারণে) নিজের সাধনার ভুমিকা থাকে, কিন্ত 
গুপান্তীত হওয়ার পর প্রেম প্রাপ্তির জন্য ভগবানের কৃপাই 


প্রকার কার্য করলেও 
আমরা (স্বয়ং) যেমন একই থাকি, তেমনই গুণাদি 
সংযুক্ত অবস্থায় দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ লাভ এবং 
ভোগ করার সময়ও "স্বয়ং" (আত্মা) একই খাকে। 
তাৎপর্য হল এই যে, পরিবর্তন যা হয় তা সবই ক্রিয়াতে 
হয়, “স্থয়ং-এ হয় না। কিছু যারা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুলির 


ভাবেই না। ভোগ করার পরিণান কী তা তারা চিন্তা করে 
না। ভগবান গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের যেখানে সান্তিক, 
রাহ্ছসিক এবং তামসিক বাক্তিদের প্রিয় আহাথের বর্ণনা 
ন, সেখানে সাত্বিক আহার্ের পরিণামের কথা 
আগে বলা হয়েছে, রাঞ্জসিক আহার্ষের পরিণামের বর্ণনা 
সব শেষে করা হয়েছে এবং তামসিক আহার্ধের পরিণাম 
সম্পর্কে কোনো বৰ্ণনাই করা হয়নি (গীতা ১৭1৮-১০)। 
তার কারণ হল যে সান্তিক মানুষ কর্ম করার আগে তার 
পরিলামের দিকে দৃষ্টি জসিক মানুষ পরিণাম চিন্তা 
না করে হঠাৎ কোনো কাজ করে ফেলে। কিন্তু তামসিক 
মানুষ পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয়ই না। এইভাবে এখানেও 
“বিমুঢা নানুপশাস্তি' পদের ছাৱা ভগবান যেন বলতে 

ছেন যে তামসিক ব্যক্তিরা মোহগ্রস্তহ থাকে। কারণ 
মোহ তমোগুপেরষ্ট কার্য। তারা বিষয়াদি ভোগের সময় 
পরিণামের কথা চিন্তা করে না, শুধু ভোগবিলাস এবং 
সম্পদ-সংগ্রহেই তারা ব্যাপৃত থাকে। এরূপ মানুষের 
জ্ঞান তমোগুণের দ্বারা আবৃত থাকে বলে তারা শরীর 
এবং আত্মার পার্থক্য জানতে পারে না। 

“শাস্তি জ্ঞানচক্ষুথঃ' প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, 
পরিস্থিতি কিছুই স্থির নয়, অর্থাৎ দৃশামাত্রই নিতা অদৃশ্য 
হয়ে যাচ্ছে__একপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হওয়াই হল জ্ঞানচক্ষু 
উচ্থীলিত হওয়া। গরিব দিকে দৃষ্টি থাকলে 
অপরিবর্তনশীল তত্তে স্বতই স্থিতি হয়, কারণ নিত্য 
পরিবর্তনশীল পদার্থকে অনুভব করতে পারে কেবল 
অপরিরর্তনলীল তন্তুই। 

এখানে এমন মনে করা উচিত নয় যে জ্ঞানী 
বান্তিদেরও স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে অনাদে প্রাপ্তি বা 
ভোগ করতে হয়। জ্যানী বাক্তিদেরও স্থলদেহ পরিত্যক্ত 
হয়, কিন্্ অন্য দেহ প্রাপ্ত করা বা রাগ-দ্েষযুক্ত চিত্তে 
বিষয় উপভোগ করা তাদের দ্বারা হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
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ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যেমন ভীবারাৰ বিকার হতে সর্বদা সর্বতোচারে নির্লিপ্ত থাকে। দেহকে 
এই দেহে বালকহ, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা আসে, তেমনই | নিজের বলে মনে করলে অথবা তার থেকে সুখাস্থাদনের 
মৃত্যুর পর অনাদেহ প্রাপ্তি ঘটে, কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি সেই | আশা করলেই অর্থাৎ অজ্ঞান বাকিদের তাদাস্মাতার 
বিষয়ে মোহগ্রস্ত বা বিকার গ্রস্ত । কারণ জ্ঞানী বান্তি কারণেই এই বিকার স্বয়ং এ হয় বলে প্রতীত হয়। 
তর জ্ঞানচক্ষুর ধারা স্পষ্ট দেখতে পান যে, জন্ম-মৃত্যু । মোহগ্রস্ত মানুষ আত্মাকে গুণাদি-যুক্ত বলে দেখে থাকে 
ইত্যাদি সকল ক্রিয়া বা বিকার পরিবর্তনশীল দেহেরই ৷ এবং জানচক্ষসম্পন্ ব্যক্তিগণ আহ্মাকে গুণাদিরহিত__ 
কান, অপরিবর্তনশীল স্বরূপের নয়। স্বরূপ এই সমস্ত | বান্তবিকরূপে দেখে গাকেন। 

পরিশিষ্ট -ভাব-_ুপের সঙ্গে সম্পর্ক মানলে জীব “গুণান্থিত" হয়ে যায়। সন্থঙ্গ না মানলে সে নিশুপই (তরিগুণ 


রহিত) থাকে _“অনাদিত্বামিরণত্বাৎ’ (গীতা ১৩1৩১)। অর্থাৎ গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
আবতিত হতে হয় (গীতা ১৩1২১)। যদিও কেউই নিজের ক্ষতি চায় না, কন্দ সুখভোগের আশায় জীব বুঝতে পারেনা 


তার উন্নতি কিসে হবে ! সে বিনাশশীল পদাথের দ্বারা নিচ্ছের উন্নতি করার চেষ্টা করে, যার ফলে তার বিরাট ক্ষতি হয়। 
তিনটি ক্রিয়া পৃথক হলেও, তাতে 


শরীর পরিত্যাগ করা, অনা শরীরে অবস্থান করা এবং বিষয় উৎ করা_ 
অবস্থানকারী জীবাম্মা একই এটি প্রতাক্ষ অনুভূত হলেও অবিবেচক এটি জানে না অর্থাৎ নিজের অনুভূতির 
দিকে লক্ষ্য করে না, তাকে গুরুত্ব দেয় না। তিনটি গুণে মোহিত হয়ে জীব হুশ হারিয়ে বসে (ীত্য ৭।১৩)।সরীবস্মা 
কোনো অবস্থার সঙ্গে সবসময় থাকে না__সকলেই তা অনুভব করে। তার নির্লিপ্ততা স্তঃসিদ্ধ। 
ভগবান আগের ক্লোকে পাঁচটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন__দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, স্থাদ গ্রহণ করা, আর এই ল্লোকে 
তিনটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন__-শরীর পরিত্যাগ করা, অন্য শরীরে অবস্থান করা এবং বিষয় উপভোগ করা॥ এই 
আটটিতে কোনো ক্রিয়াই সর্বক্ষণ থাকে না, কিন্ত স্ব-স্থরূপ নিরস্তর বিরাজমান। ক্রিয়া আটপ্রকার হলেও সেগুলিতে 
একই স্থরাপ্‌ বিরাজ করে। তাই তার ভাব-অভ্তাব, আরম্ভ-শেষ সম্পর্কে গান সকলেরই হয়। যার শুরু ও শেষের জ্ঞান 
হয়, সে স্বয়ং নিত্য হয়ে ওকে। 

শরীর ও পদার্থে নানাপ্রকার ভোগের সংযোগ ও বিয়োগ হয়। কিন্ত নানাপ্রকার অবস্থাতেও স্ব-স্বরূপ একই থাকে 
এবং এক গেকেই নানা অবস্থায় ভ্রমণ করে। স্ব-স্বরূপ যদি একভাবে বিরাজ না করত তাহলে সব অবস্থার পৃথক পৃথক 
অনুভব কে করত? বিদৃঢ মানুষ এসব প্রতাক্ষ অনুভব করা সত্বেও এইদিকে নজর দেয় না, শুধু জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট যোগী 
মহাপুরুষগণষ তা প্রতাক্ষ করে থাকেন। 


শর্ত শি কক 


সহন আচার বোকে বালিত তকে বাকি তেজী করে জনে পারেন, একথার তাপ কী ? আর যোহর রূরেও 
জানতে পারে না, তব কী উল হর, পরবতী শ্রোছক সেই কথাই বলা হয়েজে। 


যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পশাল্তযাত্মন্যবন্ছিতম্‌। 
যতন্তোহপ্যকৃতাসত্বানো নৈনং পশ্ন্তাচেতসঃ॥ ১১ ॥ 

[ফা মোগিনঃ (শীল যোগিগণ) ; আস্মনি, অবস্থিতম (আপনাতে অবস্থিত) ; এনম্‌ (এই পরহাত্কতন্তকে) : 
পশান্ধি, চ (অনুভব করে থাকেন, কিন্ব) : অকৃতায়ানঃ (যারা নিজেদের চিত্ত শুদ্ধ করেনি) ; অচেতসঃ (অবিবেকী মানুষ) : 
যত্বঃ, জপি (যয করলেও) ; এনম্‌, ন, পশ্যন্তি (এই তন্তু অনুভব করতে পারে না।)] 

যত্নশীল যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই পরমাত্মতস্তকে অনুভব করে থাকেন, কিন্তু যারা নিজেদের 
চিত্ত (অন্তঃকরণ) শুদ্ধ করেনি, এরূপ অবিবেকী মানুষ যক করলেও এই তত্ত অনুভব করতে পারে 
না॥১১॥ 


শ্লোক ১১] সাধক সন্ভীবনী 1021 
ব্যাখ্যা--“যতস্তো যোগিনশ্ফৈনং পশান্তি এখানে সত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ সম্ভার সঙ্গে এক করে মিলিয়ে দেখা 
*যোপ্িনঃ" পদটি সাধকদের বাচক, ভুল'*'। উৎপাদনশীল বিকারী সন্তা থেকে সম্পর্ক 
ডি একরের সাত বিচ্ছেদ করে অনুৎপন্ন স্বতঃসিদ্ধ সন্তায় স্থিত হওয়াই 
এখানে ‘যতন্কঃ' পদটি হল সাধনপরক। অস্থরের ইচ্ছা, *আস্মনি অবম্ছিতম' পদটির ভাব । 
যা পূর্ণ না হলে স্বস্তিতে থাকা যায় না, তাকে বলা হয় হত্র। জীব (ছেতন) ভগবদ্প্রদন্ড বিবেক-বুদ্ধির অনাদর 
যে সাধকদের একমাত্র উদ্দেশা হল পরমানতত্ প্রাপ্ত করে শরীর জেড)-কে ব্রাদি' এ এবং “আমার” বলে মেনে 
করা, তাদের মধ্যে আসক্তিহীনতা, নিমনতা এব: অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে নিজের সপ্দন্ধ স্বীকার করে 
নিক্কানভাব ন্বতষ্ট আসে। উদ্দেশ্য পূরণের জনা | নেয় । এই মেনে নেওয়া সম্ঙ্কাই ভবের বন্ধনের কারণ। 
অননাভাবে যে বাগ্রতা, তৎপরতা, ব্যাকুলতা, বিরহ- | এই সম্বন্ধ এত দৃঢ় যেমৃত্যুতেও এটি দূর হয় না আবার এত 
ভাবনা, প্রার্থনা এবং বিচার সাধকের চিত্তে প্রকটিত হয়, | ভঙ্গুর যে যখন ইচ্ছা তখনই এটি পরিত্যাগ করা যায়। 
সেগুলিকেই এখানে 'যতন্ঃ' পদের অন্তগত বলে জানতে | কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় এবং ছিন্ন করায় জীব 
হবে। গরমতন্থ লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশা এবং সেই | সম্পূর্ণ স্থাধীন। এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার না করে জীব 
উল্দেশ্যের পথে যা অন্তরায় সেগুলি মিনি সয্র দূর | শরীর ইত্যাদি বিজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক হে 
ন সেরূপ োগিগণ সেই তত্ব আপনিই অনুভব 
করে থাকেন। সম্পূর্ণভাবে পরমাস্মার শর* 
যোগ্িগ্ণের পরনাস্মতত্তে সর্বদা স্বাভাবিক 
“পশাস্তি’ পদটির এই হল প্রকৃত ভাব। 


বিবেককে (দেহের সঙ্গে নিজ্জ পার্থকোর জ্ঞান) 
বিবেক অবদমিত হয়। বিবেক অবদমিত 
(জড় অন্তর) প্রাধান্য হয় এবং সেটি সত্য 

যে সাংখ্যযোশী সাধক সদসৎ বিচার দ্বারা সং-তন্থ | বলে হতে দাকে। সংসঙ্গ, স্থাধায় ইত্যাদির 
লাভ এবং অসৎ-জগৎ হতে নিবৃত্ত হতে চান, জর (সাহাযো যেমন যেমন বিবেক বিকশিত হয়, তেমন 
বিবেক সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়। তখন তিনি জাপনাতে | তেমনই দেহের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ দূর হতে থাকে। 
অবস্থিত পরনাষ্কাতন্্র অনুভব করেন। বিবেক জ্রাগ্রত হালে পরমাস্ার (চিন্ময় তত্রের) সঙ্গে যে 

"আয্মনাবদ্ছিতন'__দেশ-কাল পরমা্মতভু থেকে নিজের গ্রকত সম্পর্ক তাতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি 
ভিন্না নয়। ইনি সমানরূপে সর্বত্র এবং সর্বদা বিদ্যমান । অনুভূত হয়। এটিই এই *আত্মনি অবদ্ছিতম্‌’ পদটির ভাব। 
ইনি সমস্ত জীবের হয়ে অবস্থিত সকলের আত্মা | বিকারী সন্তার (জগতের) সন্তঙ্ধ থেকে অহং 
স্বরূপ 'অহমায্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশ্যান্ছিতঃ' (গীতা ৷ (আমি)-বোধ উৎপযন হয়। এটি দু'প্রকারের হয় (১) শ্রবণ 
১০1।২০)। সেনা যোগিগণ নিজেদের মধোই এই তত্ত্ব দ্বারা মানা, যেমন__অনোর থেকে শুনে। আমি অমুক 
অনুভৰ করে থাকেন। | নামধারী ; “আমি অমুক বপনিশিষ্ট' ইত্যাদি অহংবোধ 

সন্তা (অস্তিত্ব বা “আছি” ভাব) দু "প্রকারের হয়_(১) (২) ক্রিয়া দ্বারা মানা ; যেমন-_ ব্যাখ্যা 
কারী এবং (২) তা! পন্ন হবার পর 
প্রতীত হয়, তাকে বিকারী সত্তা বলা হয় আর যে সন্তা 


॥ যে সন্থা 


ওয়া। এই দু'প্রকারের অহংবোধই 
সর্বদা থাকে না, কিন্তু 'আছি'রূপ স্বতঃসিদ্ধ সন্তা সর্বদা 


রে 
দৃষ্টিতে জগৎ এবং শরীরের অস্তিস্থ বিকারী বিরাঙ্জমান। *আমি'রুপ মেনে নেওয়া অহংবোধ ত্যাগ 
এবং আঙ্কার সন্তাকে “স্ৃতঃসিচ্ধ' বলা হয়। বিকারী | করা হলে “আহি'-রাপ বিকারী সন্তাও স্ব পরিত্যাগ হয়ে 


"পলিকাদী সন্ডাকে (শরীর) শ্বতঃসিন্ স্তার সঙ্গে মেলানোর তাৎপর্য হল-_নিঞ্জেকে শরীর বলে মনে করা (অহববোব) ও 
শরীরকে নিজের বলে মনে করা (মনহ্বোধ)। নিজেকে শরীর বলে মনে করলে শরীর সতা বলে প্রত্ীত হয় এবং শরীরকে 


হর বলে মনে করলে শরীরে মমত জন্মায় 


1022 শ্রীমদ্তগনন্গীতা [অধ্যায় ১৫ 
যায় এবং যোগীদের *আছে'রূপ স্তঃসিন্ধ সন্ধায় নিজ | করাই আপনাতে আপনি (স্বয়ং এ স্থিত) ত্বকে অনুভব 
অবস্থিতি অনুভব হয়ে যায়। একেই বলা হয় আপনাতে | করা বোঝায়। 


আপনি তন্থ ₹ ক্রা। *আজাদি-বোধের জনা (জগতে সুখাসক্তি ও 
মর্মার্থ পরমান্মাতে বিমুখতা থাকার ফলেই) নিজের মধো ভিত 

(১) পরমাস্মতন্্ অনুভূত হয় না। তাই পরমাস্তাকে নিজের 

মধ্যে অনুভব না করে অন্যত্র ঘোজার তাংপর্য হল তাকে 


দেশ-কাল ইত্যাদির অপেক্ষায় কথিত *আনি', নিজের থেকে ভিন এবং দূঝে বলে মনে করা। ফলে তাকে 
“তুমি, এত “সা এই চারটির মূলে “আাছি' রূপে | প্রাপ্ত করার জনাই নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। স্বয়ং 
এক পরমায্মতন্তুই সমানভাবে সর্বত্র বিলমান, যা এই ব্যতিরেকে যত পদার্থ আছে, সেগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ 
চারটিরই প্রকাশক এবং আধার। ‘আমি’, “তুমি, “ও! অবশাসারী। কিনতু আপনার মধো পরমাঝাকে রা অনুভব 
এবং ‘সে'__এই চারটি নিত্য পরিবর্তনশীল আর করেন ভাবা কখনো পরমাস্থা হতে বিচ্ছেদ অনুভব করেন 
সর্বদা অপরিবর্তনশীল। এর মধ্যে "তুমি আছ’, ‘এ | না'* 
আছে’, ‘সে আছে" এরূপ বলা হয়েও ‘আমি আছে" আপনার মধো প্রমাস্যাকে দর্শন করা ভিন্নতা 
না বলে ‘আমি আছি’ বলা হয়। কারণ “আমি আছি’-তে | (স্বৈতভাবের) পোমক নয়, বরং এটি ডিন্নতা-নাশক। 
“আছি” “আামি" ভাবের জন্য বাবহৃত | যতক্ষণ “আমি' ৷ *আমি" ভাবই হল ভি গোষক। মানুষ ভিন্নতার বাচক 
ভাব থাকে, ততক্ষণ "আহি'রাপে একদেশীয়তা বা | "আমি'-ভার অথবা পরিচ্ছন্নতা, পরাধীনতা, অভাব, 
পরিচ্ছিন্তা থাকে। ‘আমি’ ভাব দূর হলে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান ইত্যাদি বিকারসমূহ ভ্রমক্রমে নিজের কলে মেনে 
এআহোই থেকে যায়। নেয় । এগুলি দূর করার জনা পরমাস্জাকে নিজের মধো 

“মাম্মনি অবস্থিতম্‌ কথাটির তাৎপর্য হল এই ৷ অনুভব করতে হয়। নিজের মধ্যে পরমান্তাকে অনুভব 
যে *আছি’-তে *আছে' এবং *আছে’-তে ‘আছি! করলেই এই বিকারসমূহ নাশ হতে পারে। এই বিকার 
অবস্থিত । অনাভাবে বললে বাষ্টিতে সমষ্টি এবং সমষ্টিতে ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সাধক “আছি'-কে দেখে 
বাষ্টি অবস্থিত। যেমন সমুদ্র এবং তার তরঙ্গ একটিকে (মানে) *আছে'-কে নয়। এই *আছি'-র স্থানে "আছে 
অপরটির থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনই *আছে' | কে দেখলেই আর কোনো রিকার থাকে না। কারণ 
এবং “আছি' এই দুটিকেও একটির থেকে অপরটিকে | *আছে'-তে কোনো বিকার নেই। 
পৃথক করা যায় না। কি জল-তত্তে যেমন সমুদ্র এবং জগত পরিবর্তনশীল। জগতের অংশ হওয়ায় 
তরঙ্গ_এই দুটিই নেই (প্রকৃতপক্ষে এক জল-তত্ুই | ‘আমি'ও পরিবর্তনশীল ; যেমন-_“আমি বালক, 
বিরাজ্জমান), তেমনই পরমাস্মতন্তু (আছে?)-তে *আছি' | ‘আমি যুবক’, ‘আমি বদ্ধ', ‘আমি রোগী”, “আমি 
এবং *আছে'_এর কোনোটিই নেই। এরূপ অনুভব | নীরোগ’ ইত্যাদি *'। জগতের মতো আমিও উৎপন্ন ও 


[পশাস্টিদীরান্তেষাং সুখং শাস্মতং নেতরেষান্‌ 
(কযোপনিষহ্‌ ২।২।১৩ ; শ্বেতাস্বতর উপনিষদ্‌ ৬1১২) 

*আপনাতে আপনি অবস্থিত (আফু) পরমাস্থাকে যে জ্ঞানী বাতি নিত্য দর্শন করে থাকেন, তিনিই সনা বিরাজমান সুখ 
প্রাপ্ত হন, অনোরা নয়।' 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বালা ও যুবাবন্ধদ তো পরিবর্তিত হয়, কিন্তু *আনি' সেই ‘আছি’ অর্থাৎ ‘আমি’ জে! 
পরিবাততিত হয়নি। উত্তর হল যে, “বিকারী সন্তা'-কে (জড়) “স্বতঃসিন্ধ সমতা" -তে (চেতন) মেলাবার জনাই “আমি' ৮5০] 
পরিবর্তন দেখা যায় না। আসলে *আমার' প্রকাশক (স্বয়ং ) সেই থাকে, "আনি" সেই থাকে লা। “আনি বালক এ কথায় কে! 
“আাহি' থাকে, সে *আমি মুবা'-তে থাকে না। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৃন্মরূপে *আমি' ও পরিবর্তিত হয়। এইরূপ অনা লেকে 
(আস) প্রাপ্ত হলেও পূর্বের দেহের 'আমি' থাকে না, কিছ সন্তা থাকে (নীতা ২1১৩)। 

"স্বতঃসিদ্ধ" অন্তিত্বকে ধরে “আনি সেউ' বলা হয় এবং “বিকারী" সন্ভাকে ধরে *আমি পরিবর্তিত হয়েছি" বলা হয়। 


(১ তমাহমন্থং যেছ? 


শ্লোক ৯১] 


সাধক-সপ্ভীবলী 
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বিনাশশীল । যেমন, জঙ্গৎ নেই, তেমনই “আমি’ও নেই 
হৈ সো সুন্দর হৈ সদা, নহি সো সুন্দর নাহি। 
নহি সো পরগট দেখিয়ে, হৈ সো জীখে নাছি। 
“আছে' সর্বদাই আছে আর ‘নেই’ কঘনো নেই। 
দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্ট নেই" দেখা যায় : কারণ 
যার সাহাযো আমরা *নেই'-কে দেখি, সেই মন, বুদ্ধি, 
উন্দিয়াদিও ‘নেই'-এরই অংশ। ত্রিপুটা স্থারা দর্শন 
সজ্াতীয়তাতেই হয় অর্থাৎ ত্রিপুটীতে হওয়া (করণ- 
সাপেক্ষ) জানে সজাউীয়তা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং 
এলেই'-এল সাহাযো “নেই'-কেই দেখা যায়, "জছে'- 
কেনয়। ‘আছে'ব জান ত্রিপুটিরহিত (করণ-নিরপেক্ষ)। 
*নেহা-এর প্রথক সভা না থাকলেও “আছে'র 
সন্তাতেই তা অন্তিহবান। *'আছে'ই হল "নেই" এর 
প্রকাশক এবং আধার। যেমন চক্ষুর সাহাযো ডগহকে 
দেখা গেলেও জু চক্ষুকে দেশতে পায় না। কারণ যার 
দ্বারা দেখা যায়, তা হল চক্ষুষ্ট। এইরূপ যিনি সর্বজ্ঞ, সেই 
পরমাস্থাকে কেমন করে কীসের সাহায্যে জানা সম্ভব 
“বিজাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদারণাক 
২1৪।১৪)। যা *আছে' দ্বারা প্রকাশিত, তা ( “নেই') 
“আছে’-কে কেমনভাবে প্রকাশিত করতে পারে? 
আপনাতে স্থিত তত্তের (*আছো'র) অনুভব নিজেই 
জের (+আছে') জারা হওয়া সম্ভব ;ইন্ডিয়, মন, বুদ্ধি 
ইতাদি ( ‘নেই') দ্বারা নয়। নিজে যে জ্ঞান 
হয়, তা হল স্বাধীন আর অপরের (মন-বুদ্ধি ইত্যাদির) 
হারা হওয়া জ্ঞান হল পরাধীন (লিজের নধ্যে অবস্থিত 
তন্ত্র অনুভব করার জন্য অপর কারোর সাহায্যের 


প্রযোজল হয় না)। 
কানের ছাৱা শ্রবণ, অন স্থারা মনন, বুদ্ধির দ্বারা বিচার 


ইজআাদি সবই প্রাকৃতিক কার্য। প্রাকৃতিক কার্যাদির সাহায্যে 
সেই তনুকে কীভাবে জানা সন্ত্রব ? সুতরাং প্রাকৃতিক 
কার্যাদি পরিত্যাগ করলেই (সন্বন্দ বিচ্ছেদ হলেই) তন্তু 
প্রাপ্তি হয় এবং তা আপনাতে আপনিই হয়। 

সাধকদের সব থেকে বড় ভুল এই হয় মে তিনি যে 
রীতিতে জগৎকে জানেন, সেই রীতিতে পরমান্মাকেও 
জানতে চান। কিন্তু জগৎ ও পরমাত্মা- উভয়কে জানার 
নীতি বা নিয়ম একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। জগৎকে 
ইন্তিয়াদি, মন, বৃদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে জানা যায়। কারণ 
| তাকে জানা করণ-সাপেক্ষ। কিন্তু পরমা্তাকে ইন্দিয়াদি, 
মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা জানা সম্ভব নয়। কারণ ভাকে 
জানা করণ-নিরপেক্ষ। 

জহর আশ্রয়ে থেকে চিন্ময়ে অবস্থিতি অনুভব করা 
যায় জড়তের (স্থল, সৃক্ম এবং কারণ-শরীরের) 
আশ্রয় নিযে যেসব বান্ডি পরমাত্মতন্থ অনুভব করতে চান, 
ভারা সমাধিস্থ হলেও পরমাস্থাত প্রাপ্ত করতে পারেন না। 
কারণ সমাধি কারণ-শরীরকে আশ্রয় করেই হয়ে 
থাকে*!। 

যিনি পরমাত্মাকে নিজের এবং নিজেকে পরমাত্মার 
বলে জানেন, সেই জানকূপ চক্ষুসম্পয় যোগী শরীর, 
ইন্জিয়, মন, বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে নিজেকে পৃথক করে 
আপনাতে-আপনি অবস্থিত পরমাত্মতত্্র অনুভব করেন। 


“*/(ক) নায়মায্া প্রবছনেন লো ন মেহয়া ন বহুনা শ্রুতেন। (ক্রোপনিষদ্‌ ১।২।২৩ ; মুশ্তকোপনিষদ্‌ ৩1২।৩) 


বচনের সাহাযো, প্রকার বুক্ির দ্থারা বা অনেক শুনলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' 
(সব) লৈল বাচা ন মনসা প্ৰাপ্তুং শাক্যো ন চক্ুমা। (ক্টোপনিদন্‌ 

“এই পরমাস্তৃতত্ত কোনো বাকোর সাহায্যে, মনের সাহাযো 
*'স্থুলশরীর ছারা *ত্রিয়া', সৃস্মশরীর স্থারা *চিন্তন" এবং কারপশরীর দ্বারা ‘সমাধি’ হয়। কারনশরীর এবং তার সাহ্যযো 
হওয়া সমাধি জাত, শ্ব এবং সুযুপ্তি অবস্থার খেকে বিশিষ্ট হওয়া সত্তেও সৃশ্নালে নির্তর জিন্ধাশীল খাকে। এই কারণ 
দেহের$ অস্টীত হলে একমাত্র তত্ত্বই থাকে। এটিই হল ক্রিয়া-অক্রিয্া পুইযের অক্টীত এবং সবর্ধা অখণ্ড কূপে বিরাজ্ছিত 
“স্বরূপের সমাধি" । কারণদেহে হওয়া সমাধিতে তো বুখখান হয়, কিন্তু “স্বরূপের সমালি'-তে অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপের বোধ 
হলে সমাধি এবং নান দুই-ই তয় না। একে “নিবীজ সমাধি" $ বলা হয়, কারণ এতে সংসারের স্ক্ধ (বীজ) নষ্ট হয়ে যায়। 
একেহ বলা ছয় সহজাবসথ। কিন্দ প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো অবস্থা নয় ; বরং এটি অবস্থার অন্তীত। অবস্থাতীত কোনো অবস্থা 


1024 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৫ 


কিছু যিনি শরীরকে নিজের এবং নিজেকে শরীর বলে 
মনে করেন সেই মৃঢ় এবং অকৃতাস্মা ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে চেষ্টা করলেও আপনাতে 
স্থিত পরমান্যতন্ত অনুভব করতে পারে না। 

(২) 

“আয্মনি অবস্িতম্‌’ পদটির দ্বারা ভগবান নিজেকে 
সকল প্রালীর আযত্মায় অবস্থিত (সর্বব্যাপী) বলে 
ভানিযেছেন। এটি অনুভব করার জন্য সাধকের নিম্নোক্ত 
চারটি বিষয় দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয়_ 

১. পরমাস্থা এখানে আছেন। 

২. পরমাত্মা এখন আছেন। 

৩. পরমাত্মা নিজের মধো আছেন। 

৪. পরমাস্মা আমার আপন। 

পরমাযমা সর্বত্র (সর্বব্যাপী) হওয়ায় এখানেও আছেন, 
সর্বসময় অবস্থিত (ত্রিকালে অবস্থিত) হওয়ায়, এখনও 
অবস্তিত আছেন ; সবার মধো অবস্থান করলে, আমার 
মধ্যেও আছেন ; আর তিনি সকলের হলে আমারগ। এই 
দৃষ্টিতে ভগবান এখানে হলে তাকে লাভ করার জন্য অন্য 
স্থানে যাবার প্রয়োজন নেই, এখন হওয়ায় তার প্রাপ্তির 
জনা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করতে হয় না ; নিজের মধ্যে 
হওয়ায়, তাকে বাইরে খুঁজতে হয় না এবং আপন বলে 
তাকে বাতীত অনা কাউকে ঘানার প্রয়োজন নেই। 
আপনজন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তাকে অত্যন্ত প্রিয় বলে 
মনে হওয়া উচিত। 

প্রত্যেক সাধকের পক্ষে উপরিউক্ত চারটি বিষয় অত্যন্ত 
মহন্তপূৰ্ণ এবং তাৎক্ষণিক কল্যাণদায়ক । সাধকদের এই 
চারটি বিষয় দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয়। এগুলি সমস্ত 
সাধনের সার। এতে কোনো যোগ্যতা, অভ্যাস, গুণ 


ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এগুলি স্থৃতইলিক্ধ এবং | 


বান্তবিক। তাই মেনে নেবার পক্ষে সকলেই যোগ্য, 
সকলেই পাত্র এবং সকলেই সমর্থ। শর্ত হল যে একমাত্র 
সেই পরমাঝ্থাকেই যেন চাওয়া হয়। 
“ঘতন্থোছপাকৃতাত্মানো নৈনং পশাস্তাচেতসঃ' যারা 
তাদের চিন্ত শুদ্ধ করেননি, তাদের জন্য এখানে 
“অকৃতাস্মালঃ' পদটি বাবহৃত হয়েছে। সমসৎ জ্ঞান 
(বিবেক)-কে গুরুত্ব না দেওয়ার জনাই এইসব বান্ডিকে 


“অচেতসঃ' বলা হয়েছে । 


চিন্তে জাগতিক ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির গুরুত্ব 
থাকে এবং যাঁরা শরীরাদিকে নিজের বলে মনে করে 
তাতে শের ইচ্ছা রাখেন, সেইসব ব্যক্তিকে 
“অকৃতাক্ানঃ এবং ‘অচেতসঃ' বলা হয়েছে। এরূপ 
ব্যক্তিগণ তত্প্রান্তি লাভ করতে চাইলেও শরীর, মন, 
বুদ্ধি ইত্যাদি জড় (প্রাকৃত) পদার্থের সাহাযোহ করতে 
চান। পরমায্মা জড় পদার্থের সাহাযো নয়, বরং জড়ম্ব 
আগ (সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন) করলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এই প্লোকে ‘যতন্তঃ" পদটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। 
এর ভাব হঙ্গ এই যে যক্প করাতে সমান হলেও একজন 
(জ্ঞানী) তন্তু অনুভব করেন আর অপরজন (মূঢ় ব্যক্তি) 
তা অনুভব করেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেহ, 
মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির দ্বারা যে যত করা হয় তা তনুপ্রান্তিতে 
| সহানক হলেও চিত্তের (জকস্গের) সঙ্গে সম্পর্ক বজায় 
থাকার জন্য এবং চিন্তে জাগতিক পদার্থের গুরুত্ব থাকায় 
(চেষ্টা করলেও) তত্তুকে প্রাপ্ত করা যায় না। যাদের দৃষ্টি 
অসতের (জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের) দিকে থাকে, 
তারা সং (তন্তু) কীভাবে 'উপলন্জি করবে ? 

অকৃতাস্মা এবং অচেতন ব্যক্তিগণ ধ্যান, স্থাধায়, জপ 
ইত্যাদি সবকিছুই করে থাকেন, কিন্তু চিন্তে জড়তের গুরুত্ব 
খাকায় তাদের এই তন্ত্র অনুভূত হয় না। যদিও এরূপ 
ব্যক্তিদের করা চেষ্টাও নিষ্ফল হয় না। কিন্ত তারা তৎ- 
কালে তন্তু অনুভব করতে সক্ষম হন না। জড়ত্ব সম্পূর্ণ- 
ভাবে ত্যাগ করলে তবেই তৎক্ষণাৎ তত্র অনুভূত হয়। 

যার আশ্রয় নেওয়া হয়, তাকে আগ করা যায় না 
৷ এই হল নিয়ম। সুতরাং শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় 
পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে সাধক জড়ত্বকে ত্যাগ করতে 
সক্ষম হন শা। এতদ্বাতিরেকে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় 
পদার্থের ছারা সাধন করলে সাধনকারীদের একপ্রকার 
সৃক্ম্ম অহংকার হয়ে থাকে, যা জড় ভাগ করলে তবেই 
নিবন্ত হয়। জড়ই ত্যাগ করার সহজ উপায় হল একমাত্র 
ভগবানের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ ‘আমি ভগবানের, 
ভগবানই আমার" এই প্রকৃত সত স্বীকার করে নেওয়া ২ 
এর ওপর অটল বিশ্বাস রাখা। এটিতে কোনো চেষ্টা বা 
অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। যথার্থ কথা দৃঢ়তা সহকারে 
স্ীকার করাই শুধু প্রয়োজন। 


শ্লোক ১২] সাধক-সপ্ভীবনী 1025 

পরিশিষ্ট-ভাব_ ভোগা সর্বদা সঙ্গে থাকে না আর সম্পদ সর্বদা সঙ্গে থাকে না-_মানুষের মধ্যে এই বিবেক 
স্বতই থাকে। কিন্ব যে সকল বাক্তি শানু পড়ে, সৎসঙ্গ করে, সাধন ইত্যাদি করে অথচ নিজের বিহে 
দেয় না, ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের প্রতি বিতৃষ্ণ হয় না, সেই সব বা হয় "অকৃতাস্তা'। এরূপ মানুষকে 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের যোড়শ শ্লোকে *অকৃতবুদ্ধি' এবং “দুর্মতি' বলে 
কঠিন নয়, তবুও অদ্রে অনুরাগ, আসক্তি, সুখবুদ্ধি থাকলে সেই সব মানুষ সাধন করলে ও পরমাত্মাকে জানতে পারে 
না। কারণ ভোগ ও সংগ্রহে যাদের আগ্রহ থাকে তাদের বিবেকবোধ স্থায়ী হয় না। 

আগের শ্লোকে যাকে *বিমূঢাঃ' বলা হয়েছে, এখানে তাকে বলা হয়েছে “অচেতসঃ', গুণাদিতে মোহগরস্ত হওয়ায় 
তারা বিষয়াদির বিভাগ না এবং স্ব-স্বরূপের বিভাগও জানে না অর্থাৎ ভোগাদির সংযোগ -বিয়োগ্গ এবং স্ব- 
স্বরূপ যে পৃথক পৃথক তা জানে 

এই প্রকরণের সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বলতে চেয়েছেন. যে আমার অংশ জীবাস্মা এবং যেসব 
সামগ্রীকে (শরীরাদি পদার্থ গুলি) তারা ভ্রমক্রমে নিজের বলে মনে করে তা সম্পূর্ণ পৃথক-_“প্রকৃতিষ্ানি'। সূর্য ও 
অমাবস্যার রাত্রির মতোই দুটি বিভাগ একেবারে আলাদা। তাদের একের সঙ্গে অপরের সংযোগ কখনোই সম্ভবপর নয়। 
যে বান্তি উপরিউক্ত জড় ও চেতন দুটি বিভাগ সর্বদা পৃথকরূপে দেখেন, তিনিই আানী ও যোগী। কিন যে বাক্তি দুটিকে 
এক করে দেখে, সে হল অজ্ঞান এবং ভোগী। 


সতী সি করা 


সহন পথজ্জ্শ অব্যারে পাঁচেটে করে হোকের চাবাটি একরণ বারেছে। তার এতেত এই জেতীত এক্রলাটি ছাল্ল খেকে 
পারলশা হোক পক বিতৃত, যাতে বত হোবটি সাপ্রাজিত করলে পাঁচাটি হোক হয়। এই তীয় এক্রণাটি বিশেকভাকে 
ক এজাক এবং ওবুকর এবজাশাকা। হজে তোকে এক বিষয়া (পরমাকামেকে সু চক্র বা জাতী এ 
নয়) স্প্যান, নিয়োক হোকে ভগাবান তা স্পউিভাকে আলোচনা করফেন। 


যদাদিত্যগতং তেজো জগস্তাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌।। ১২ ॥ 
[আদিত্যগতম্‌ (সূর্যকে আশ্রয় করে) : যৎ, তেজঃ (যে তেজ) ; অখিলম্‌, জগং (সন্ত জগংকে) ; ভাসয়তে (উদ্ভাসিত 
করে) ; মহ চন্্রমসি, চ ( যে তেজ চন্দ্র ও) ; যৎ ( যে) ; অগ্রৌ (অগ্নিতে আছে) ; তৎ, তেজঃ (সেই তেজ); মামকম্‌, 
বিদ্ধি (আমারই বলে জ্গানবে।)] 
সূর্যকে আশ্রয় করে যে তেজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্রিতে আছে, সেই তেজ 
আমারই বলে জানবে ॥ ১২ ॥ 
ব্যাখ্যা--[ক্রীবের স্থডাবই হল প্রভাব এবং গুরুত্বের একমাত্র তিনিই ভার প্রকাশ থেকেই সবকিছু প্রকাশিত, 
ক আকর্মিত হওয়া। প্রাকৃত পদার্ের সঙ্গে সম্পর্কিত উভ্ভাসিত হয়।] 
হওয়ায় জীব প্রাকৃত পদার্থের প্রভাবে প্রভাবিত হয়! কারণ “যদাদিতাগতং তেজো জগস্তাসয়তেংখিলম্‌' 
প্রকৃতিতে অবস্থান করায় ভ্রীবগণ প্রাকৃত পদার্থগুলিতে ! ভগবান যেমন (গীতা ২1৫) কামনাগুলিকে 
শরীর, স্্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদে) শুরুহ অনুভব করে, | “মলোগতান্‌* বলে জানিয়েছেন, এখানে তেমনই 
নে নয়। তাই জীবের এই প্রাকৃত পদার্থের প্রভাব দূর | তেছকে ‘আদিতাগতম্‌' বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল 
করার জনা ভগবান তার প্রভাব বর্ণনা করে তার রহস্য | যে অনোস্ছিত কামনাগুলি যেমন মনের ধর্ম বা স্বরূপ নয়, 
| করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে ওইসব প্রাকৃত এগুলি আগন্তক, তেমনই সৃর্ষে অবক্তিত তেজ সর্ষের ধর্ম 
রি. বং গুরুত্ব দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে বা স্বরূপ নয়, আগস্থক অর্থাৎ এটি সূর্যের নিজস্ব নয়, 
| আই তলত বন্ধুর নয়। সর্বোপরি প্রভাবশালী ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। 
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সূর্যের তেচ্জ (প্রকাশ) এত মহান যে তার দ্বারা সমস্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি সূর্যের তেজ বলে মনে হলেও 
এটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। তাই সূর্য ভগবানকে বা তার 
পরমধামকে প্রকাশিত করতে সমর্থ নয়। মহর্ষি পতগ্ুলি 


বলেছেন | উপলক্ষণ বলে জানতে হবে। 
পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ 1. অগ্নি হল ‘বালী’র অধিষ্াত্রী দেবতা। সুতরাং বালীতে 


(যোগদর্শন ১1২৬) | যে প্রকাশ (অর্থপ্রকাশ করার শক্তি) থাকে, তা-ও 
ঈশ্বর সকলের পূর্বপুরুষেরও গুরু। কারল কাল দ্বারা | ভগবানের কাছ থেকেই পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বলে জানতে 


তার অবচ্ছেদ নেই। হবে। 
সম্পূর্ণ ভৌতিক জগতে সূর্যের ন্যায় রতাঙ্ “তত্তেজো বিদ্ধি মামকম' __যে তেজ সূর্য, চন্দ্র এবং 
প্রভাবশালী আর কোনো পদার্থ নেই। চন্দ্র, অগ্নি, | অগ্রিতে আছে এবং যে তেজ এই তিনটির প্রকাশ থেকে 


নক্ষত্রপুঞ্জতে, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যতহ্রকার প্রকাশনান পদার্থ | প্রকাশিত অন্য পদার্থে (তারা, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, জোনাকি 
আছে, সেগুলি সবই সূর্যের থেকে প্রকাশ পায়। | ইত্যাদি) দেখা বা শোনা যায়, (ে গুলিও ভগবানেরই তেজ 
ভগবানের থেকে আহরিত তেজে যখন সূর্য এত বিশিষ্ট ও | বলে জানতে হবে। 

প্রভাবশালী, তখন স্বয়ং ভগবান কত বিশিষ্ট এবং উপরিউক্ত পদের দ্বারা ভগবান জানিয়েছেন যে মানুষ 
প্রভাবশালী হতে পারেন ! এইভাবে বিচার করলে স্তুত [ণ পদার্থে আকর্ষিত হয়, সেইসব পদার্থে 


ভগবানের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। আমারই প্রভাব দেখা উচিত (দ্বীতা ১০1৪১)! যেমন, 
সূর্য ‘নেত্রে'র অঙিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং মিষ্টহ তার নিজস্ব নয়, তা হল চিলির 


প্রকাশ (দেখার শক্তি) থাকে, তাও পরস্পরাক্রমে মনই সূর্য, চন্দ্র এবং অ্টিতে যে তেজ, তা 
ভগবানের কাছ থেকেই আসা বলে জানতে হবে। তাদের নয়, সেগুলি ভগবানের। ভ' 
"বঙ্ভ্রমসি'__যেদন সূর্যে অবস্থিত প্রকাশিকা শক্তি আলোকেই এই সমস্ত জগৎ আলোকিত হচ্ছে__ভসা 
এবং দাহিকা শক্তি উভয়হ ভগবানের থেকে আগত, | ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (কঠোপনিযদ্‌ ২।২।১৫)। তিনি 
তেমনই চগ্ডের প্রকাশ-শক্তি এবং পোষণ-শক্তি__ | সকল জ্লোতির জ্লোতি__'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ” 
উভয়ই (সূর্য থেকে প্রাপ্ত হলেও পরম্পরাক্রনে) ভগবদ্‌- | (গীতা ১৩1১৭)। 
প্রদত্তই, যেমন ভগবানের তেজ ‘আদিত্যগত’, তেমনই | সূর্য, চন্ড এবং অগ্নি যথাক্রমে নে * মন এবং বাণীর 
তারই তেজ ‘চন্দ্ৰগত’ বলে বুঝতে হবে। চন্ছের প্রকাশের | অধিষ্ঠাতা এবং তাদের প্রকাশক। মানুষ নিজের ভাব 
সঙ্গে শীতলতা, মধুরতা, পোষণতা ইত্যাদি যে সমস্ত সুপ | প্রকাশ করার এবং বোঝার জন্য চক্ষু, মন (চিন্ত) এবং 


আছে, তা সবই ভগবানের প্রভাব। বাক্য_এই তিনটি ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে। এই তিনটি 
এখানে চন্দ্রকে তারা, নক্ষত্র ইত্যাদিরও উপলক্ষণ ইন্দ্রিয় যত প্রকাশ করে তত অনা ইন্ডিয় করে না। 
বলে বুঝতে হবে। | প্রকাশের অর্থ হল পৃথক পৃথক জ্ঞান করানো। নেত্র এবং 


চন্দ্র ‘মন’-এর অধিষ্ঠায্রী দেবতা। সুতরাং মনের যে | বাকা বাহ্যিক করণ এবং মন হল আত্মিক করণ। করণের 


প্রকাশ (মনন করার শক্তি), তাও পরস্পরাক্রমে সাহাযো বন্ধুর জ্ঞান হয়। এই তিনটি করণই ভগবানকে, 
ভগবানের থেকে আসা বলে জানতে হবে। | প্রকাশিত করতে পারে না। ফারণ এর নধ্যে যে তেজ এবং 
“যচ্চায়ৌ'__ভগবানে তেজ্জ যেমন “আদিভাগতা" ৷ প্রকাশ অবস্থিত, তা এদের নিজস্ব নয়, তা ভগবানেরই। 
পরিশিষ্ট-ভাব___পরমাত্মাই সমস্ত শক্তির মূল। এই বিষয়ে কেনোপনিযদের একটি গল্প আছে। একবার পরমাজ্বা 
দেবতাদের পক্ষ হয়ে অসুরদের পরাজিত করেন। কিন্দ দেবতারা এই বিজয়কে তাদেরই শক্তির জনা প্রাপ্ত হয়েছে বলে 
অহংকার করেন। তারা মনে করতে থাকেন তাদের শি অসুরেরা পরাভূত হয়েছে। দেবতাদের এই অহংকার দূর 
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ভরাৱ জন্য পরমাত্থা যক্ষকূপে ভাদ্র সামনে প্রকটিত হলেন। যক্ষকে দেখে দেবতারা আশ্চ্যাঙ্ষিত হয়ে ভাবতে থাকেন 
যক্ষ কে? যক্ষের পরিচয় জানার জনা দেবতারা অগ্রিদেবকে তার কাছে প্রেরণ করেন। যক্ষের জিজ্ঞাসায় অগ্নিদের 
ঢাতবেদা' নামে প্রসিদ্ধ এবং আমিইচ্ছা করলে পৃথিবীর সব কিছু ভদ্মে পরিণত 


সরতে পারি। যক্ষ তখন তার সামনে একটি তৃল লেন, তুমি মি এই কৃণটিকে পোড়া । অগ্নিদেব নিজের সমস্ত 
ক্মনতা প্রয়োগ করেও 8 সক্ষম হলেন! না তখন তিনি লক্ক্িত হয়ে দেবতাদের কাছে ফিরে এসে 


বললেন-__এই যক্ষ কে, 
শজ্ঞাসায় বাম়ুদেব বললেন, আমি নৰ বাতা না মেপ্রসিক্ষ এবং অনিচ্ছা করলে পৃথিবীতে বা কিছু আছে, 
উড়িয়ে দিতে পারি। যক্ষ তখন তারও সামনে একটি তৃণ রেখে বললেন, তুমি এই তৃণটিকে উড়িয়ে দাও। বাবুদের 
সমস্ত শক্তি দিয়েও সেই তৃণটিকে গড়াতে পারলেন না। তিনিও লজ্জা পেয়ে দেবতাদের কাছে এসে জানালেন যে 
শুনি যক্ষের পরিচয় জানতে পারেননি। দেবতারা এবার ইন্্রকে পাঠালেন যক্ষের পরিচয় জানার উদ্দেশ্ো। কিন্তু ইন্দ্র 
সেখানে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ অন্তর্ধান করেন এবং সেইস্ছানে হিমালগয়কন্যা উমা প্রকটিতা হন। ইন্দ্রের জিজ্ঞাসার 
ন্ডরে উমাদ্বী বললেন, স্বয়ং পরমাস্্াই তোমাদের অহংকার দূর করার উদ্দেশ্যে যণ্ন্নাপে প্রকটিত হয়েছিলেন। 
তাংপর্য হল এই যে, জগাৎ-সংসারে যা কিছু শক্তি, , বিলক্ষণতা দৃষ্টিগোচর হয়, তা সবই পরমাত্মা হতে উদ্ধৃত 
নীতা ১০।৪১)। 


সর এত আজ 


সহজ শা পলা নিজের এরভাব জানাবার পর ডগাবান এবার পরবর্তী র্োক্ডে যো শাজিনা সাহায্য সমাটি জগতে 
-শাক্িডতে তীক এ ভাতের কথা জ্ানাজ্ছেন/ 


পুষ্গমি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩ ॥ 

[অহম্‌, চ, গাম্‌ (আমিই পৃদিলীতে) ; আৰিশ্য (অনুপ্রবেশ করে) ; আজসা (নিজ শক্তি সাবা) : ভূতানি, ধারয়ামি 
(সমস্ত পরাীকে ধারণ করি) : চ, রসাস্মকঃ (এলং রসমুক্ত) ; সোনঃ, ভূত্বা (চন্দন কূপে) ; সর্বাঃ, আৌষদীঃ (ওষধি সমৃহকে) 
: পুষ্ণানি (পরিপুষ্ট করি।)] 

আমিই পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে নিজ শক্তির সাহায্যে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি এবং আমিই রসমুক্ত 
চন্দ্রে রূপে গুষধি (বনস্পতি) সমূহকে পরিপুষ্ট করি॥ ১৩ ॥ 

বাখ্যা__“গামানিশা চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা’_- | পৃথিবীর যে ধারণশক্তি তা পৃথিবীর নিজস্ব নয়, তা 
হগবানই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে তার ওপর অবস্থিত সমস্ত | ভগবানেরই'১)। 
করেন। তাৎপর্য হল এই যে | বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেছেন যে, পৃথিবীর থেকে 


(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯১৩৪) 
“স্থগ, সূর্য, চন্দ্র, নঙ্ষত্ক্ষচিত আকাশ, দশদিক, পৃর্থিবী এবং মহাসাগর-_-এ সবই ভগবান বাসুদেবের শক্তি দারা 


যমযতি মহী বেদ ন ধরা যহিতযাটো বেলো বদতি জগতানীশনমলন। 
পাহ মোক্ষদমসৌ শরশ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃফ্োহ ক্ষিবিষয়ঃ ৷ 
(শ্ধরাচার্যকৃত কৃষ্ণাষ্টকম্‌ ) 

“পু কে নিয়ঙ্থুল করেন অথচ পৃথিনী যাঁকে জানে না, যঃ পৃণিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃর্থীং যমযতি যং পৃথিনী 
= বেদ’ ইতাদি শ্রুতি ছারা বেদ যে অমল স্থকপকে জগহস্থারী, নিয়ন্তা, যোয়, দেবতা, মনুষ্য ও মুলিগণের মোক্ষ প্রদানকারী 
বলেছেন, সেই শরণাগতলৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমান চক্ষুর বিষয় হউন।" 
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1928 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


জলন্তর উচ্চ এবং পৃথিবীতে স্থলের থেকে জলের ভাগ 
অধিক'১।। তা সন্ডে পৃথিবী জলমগ্র হয় না. নের 
ধারণশক্তির এই হল প্রভাব। 

পৃথিবীর উপলক্ষণে বুঝতে হবে যে পৃথিবী বাতীত 
আর যেখানেই ধারণশন্তি দেখা যায়, তা সবই ভগবানের। 
পৃথিবীতে অম্নাদি, ওযধি উৎপম করার (উৎপাদিকা) শক্তি 
এবং গুর্ুত্বাকর্ষণ শক্তিও ভগবানের বলেই জানতে 
হবে। 

“পুষ্ণামি চৌষধী; সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাস্বকঃ'__ 
চন্দ্রের দুটি শক্তি__প্রকাশিকাশক্ডি এবং পোষণশক্তি। 
প্রকাশিকা শক্তিতে নিজের প্রভাব আগের শ্লোকে বর্ণনা 
করার পর ভগবান এবার এই স্লোকে চন্দ্রের পোষণ 
শক্তিতে তার প্রভাবের কথা জানিয়ে বলছেন যে তিনি 
চন্দ্রের মাধ্যমে সমস্ত বনস্পতিকে পরিপুষ্ট করে থাকেন। 


[অধ্যায় ১৫ 
পূর্ণ হয়। মাতৃজঠরে স্থিত শিশুও শুরুপক্ষে বন্ধিত্রাপ্ত হয়। 

এসোমঠ পদটি এখানে চন্দ্রলোকের বাচক, 
চ্্রমশুলের বাচক লয়। চক্ষু দ্বারা আমরা যা দেখি, তাকে 
বলে চন্দ্রমণুল। চন্দ্রমণ্ডলেনও ওপরে (চক্ষু দ্বারা অদৃষ্ট) 
চম্্রলোক । উপরিউক্ত পদে বিশেষভাবে “সোমঃ" পদটি 
ব্যবহার করার অভিপ্রায় হল জ্যোৎস্না প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
অমৃত-বর্ধণের শক্তিও থাকে। এই অমৃত প্রথমে চন্দ্রলোক 
খেকে অন্দ্রষশুলে আসে, তারপর চন্দ্রমুল থেকে ভ- 
মণ্ডলে আল! 

এখানে 'আষণীঃ" পদের অন্তর্গত চাল, গম, ছোলা 
ইত্যাদি সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তু বুঝতে হবে। চন্দ্রের দ্বারা 
পারিপুষ্ট অন্ন ভোজন করলেই মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি 
সমন্ত প্রাণী পুষ্টিলাভ করে। ওযদী এবং বনস্পতিতে শরীর 
পরিপুষ্ট করার যে শক্তি, তা চন্দ্র থেকেই আসে। চন্দ্রের 


চে, শুৱ্লুপক্ষে পোষক ও কৃষ্ছপক্ষে শোষক হয়ে | এই পোষলশক্তিও তার নিজস্ব নয়, ভগবানের কাছ 
থাকে। শুরুপক্ষের রসময় চন্দ্রের মধুর কিরণে অমৃত বর্ষণ | থেকেই প্রাপ্ত । ভগবানই চন্দ্রকে নিমিত্ত করে সকলের 
= হওয়ার জনাই বক্ষ-্গতাদি পরিপুষ্ট হয় এবং ফলে-ফুলে | পোষণ করে থাকেন। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি সবই ভগবানের অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭1৪)। সুতরাং এগুলির ধারক, 
উৎপাদক, পালক, সংরক্ষক, প্রকাশক ইত্যাদি সবই ভগবান। ভগবানের শক্তি হওয়ায় অপরা প্রকৃতি ভগবান হতে 
অভিন্ন। 
এখানে সোম" শব্দটি চন্দ্রলোকের বাচক, যা সূর্যেরও উর্ধো+) অবস্থিত। 
শর সত সক 


সহ _সমাতি শাক্ত (নিজেরা এতাব জানাবাব পরে, কে শাজির সাহাব্য ব্যাটি- জগতের ভরা সম্পাদিত হচ্ছে, 
ভগবান একার সেই ব্যাটি-শাক্তিততে তীর ৩ জাবের কা জানালেছেন/ 


অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 


প্রাণাপানসমাযুক্তত পচামান্নং চতুর্বিধম্্‌॥ ১৪ ॥ 

[প্রাণীনাম্‌ (প্রাণিগণের) ; দেহম্‌ (শরীরে) ; আশ্রিতঃ (অবস্থিত) ; অহম্‌ (আমি) ; প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান 
ব্যযুব সহিত মিলিত); বৈশ্বানরঃ, ভূত্বা ( বৈশ্বানর অগ্নিরূপে) : চতুরবিধন্‌ (চতুৰিধ প্রকারের) ; অল্নম্‌, পচামি (অল্প পরিপাক 
করি।)] 

প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিত আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়ে বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি)রূপে 
চতুর্বিধ প্রকারের অম্ পরিপাক করি॥ ১৪ ॥ 


(পৃথিবীতে মোট জল প্রায় শতকরা একাত্তর ভাগ এবং স্থল মোট প্রায় শতকরা উনত্রিশ ভাগ বলে মনে করা হয়। 
১ ন বিদুই সোম তে মায়াং যে চ লক্ষত্রযো 
স্রমাদিতাপঘাদুরধ্বং জ্যোতিযাং চোপরিরি 
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(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি, ৪১১২৮) 


শ্লোক ১৪] সাধক-স্তীবনী 1929 
ব্যাখা 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং | শাদোর সৃন্ম অংশ না রদকে শরীরের প্রতেক 
দেহমাশ্রিতঃা_জাদশ গ্লোকে অগ্নির প্রকাশ করার | অঙ্গে সঞ্চারিত করার সৃন্ম্ কার্যও মুখ্যত প্রাণ ও অপান 
শক্তিতে নিজ প্রভাবের বর্ণনা করে ভগবান এই শ্লোকে ৷ বায়ুরই। 
ৈঙ্বানরকপ অপ্রির পাচন-শল্িত নি প্রভাব বর্ণনা | “পচামান্নং চতুর্বিধম’_ প্রাণী চার প্রকারের খাদাবনস্ত 
করেছেন”! । তাৎপর্য হল এই যে অগ্নির এই দুটি কাজই | ভক্ষণ করে 
(উ্ভাসিত করা এবং পাচন বা হজম করানো) ভগবানের | ১. ভোজ্য-_যে পাদ্য দীত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া হয় ; 
শক্তির সাহাযোই হয়ে খাকে। ন-_কটি, ভাত, সব্ভী হত৷ 
প্রাণীদের শরীর পরিপুষ্ট করা এবং তাদের রক্ষা | ২.পেয়_যে খাদ্য গলাধঃকরণ করা হয়; যেনন_ 
করার জনা ভগবানই বৈশ্বানর (ভঠরাগ্রি) রূপে তাদের ৷ খিচুডী, পায়েস, হালুয়া, দুধ ইত্যাদি। 
শরীরে বাস করেন। মানুষের ন্যায় লতা-বৃক্ষ ইত্যাদি| ৩. চোষ্য_দাত দিয়ে চিবিয়ে যে খাদ্যের রস শুষে 
স্থাবর এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম প্রাণীদের মধ্যেও | নেওয়া হয় এবং চর্বিত অংশ ফেলে দেওয়া হয় ; 
ইবশ্থানরের পাচন-শন্ডি কাছ করে। লতা-বৃক্ষ যে খাদা- ৷ যেমন-_আখ, পেয়ারা, আম সত্যাদি। বৃক্ষযোনিতে 
ফল গ্রহণ করে, পাচন-শক্তির ছারা তার পাচন হওয়ার | স্থাবর প্রাণী এইভাবে খাদা গ্রহণ করে। 
ফলস্থরূপেই ওইসব লতা-বৃক্ষাদি বন্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৪. লেছ্য_যে শাদা জিহ্থা দানা লেহন করে খাওয়া 
“প্রাণাপানসমাযুক্তঃ'_শনী: 
উদান ও ব্যান এই পাঁচটি প্রধান বায়ু এবং নাগ, কুর্ম, | ারের 
বকর, দেবদন্ত ও ধনঞ্য়_ এই পাঁচটি উপপ্রধান অনেক ভাগ থাকে। ভগবান বলেছেন যে, ওই চার 
বায়ু থাকে”) এই শ্লোকে ভগবান দুটি প্রধান বায়ু প্রাণ প্রকারের খাদাই বৈশ্মানর (জ্রঠ্রাগ্তি)-রূপে আমিই হজম 
€ অপানের বর্ণনা করেছেন। কারণ এই উভয় বাযু | করাই । খানের কোনো অংশ আমার শক্তি ব্যতীত হজম 
ছ্রাস্্িকে প্রদীপ্ত করে। দ্রঃরাস্রির দ্বারা হজম হওয়া হওয়া সম্ভব হয় না। 


রে প্রাণ, অপান, 


১,অয়মগরিবৈশ্বানারো যোহয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্সং পচ্যতে যদিদমদ্যতে । (বৃহদারণাক ৫1৯1১) 

এই পুরুষের উপরে যে অগ্রি, তাকে বৈশ্বানর বলে ; যার জন্য তক্ষিত খাদাপ্রলা হজম হয়। 

এই দশটি প্রাণ-বাঘুর ভিন্ন ভিন্ন কার্মগুলি এইরূপ: 

(ক) প্রাণ__জদয-এর নিবাসস্থল, এর কাজ নিঃশ্থাস ফেলা এবং ভক্ষা্রবা হজম করা ইত্যাদি 

(খ) অপান__এর নিবাস হল গুহ্য, এর কাজ প্রশ্বাস ভেতরে নেওয়া, ম-মৃত্র করালো এবং গার্ভকে বাইরে জানা। 

(পে) সমান- নাভি এক নিবাস্কল, এর কাজ হজম হওয়া শান্দরস সর্ব অঙ্গে স্গারিত করা। 

(ঘ) উন এর নিবাসস্ধল ক্ঠ। ভোজনকালে খানের শ্ত অংশ এবং জলীয় অংশকে এটি পৃথক করে। সৃস্মশরীরকে 
স্থলশরীরের বাইরে আনা এবং অন্য শরীর বা অন্যলোকেও নিয়ে যাওয়া এর কাজ। 

(=) ব্যান সম্পূৰ্ণ শরীরই এর নিবাসন্থল। এর কার্য হল সমস্ত দেহকে সঙ্কুচিত প্রসারিত করা। 

(8) নাগ-_এর কাজ হিকা তোলা। 

(ছ) কর্ম_এটি নেত্র খোলা ও বন্ধের কাজ করে। 

(জি) কৃকর-_ হাটি দেওয়া এর কাজ। 

(৯) দেবদন্ত এর কাজ হল হাই তোলা। 

(এ) ধনগ্রয়_ এটি মৃত্যুর পরেও দেহে থাকে, যার ফলে মৃতদেহ ফুলে যায়। 

আসলে এক প্রাণ-বাধুরই বিভিন্ন কার্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। 


1030 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ভব্যায় ১৫ 

পর্নিশিষ্ট-ভাব__পৃর্ণিবীয় অভ্যন্তপ্রে প্রবেশ করে সমন্ত প্রালীকে ধারণ কনা, চন্দ্র হয়ে সমস্ত বনস্পতিকে পোষণ কলা 
এবং সেগুলি যারা খাদা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের শরীরে জঠরাগ্ি হয়ে ভোজন করা, অগ্ন পরিপাক করা ইত্যাদি সমস্ত 
কাজই ভগবানের শক্তি দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্ত মানুষ সেইসব কর্ম গুলি নিজেই করে বলে মনে করে বৃথাই অহংকার 
করে থাকে "অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ', যেমন বলদের গাড়ির নীচে ছায়াতে চলতে থাকা কুকুর মনে করে যে 
এই বলদের গাড়িটি আমিই চালাচ্ছি। 


এ সি সা 


সঙ্গ _ আগর তিনাটি পলো ভগবান তীর ভাব িভাতি এলি কগয জর এবার তারা উপসংঠাব করতে গিয়ে 
সবতিকারে জানার উপহুভ তর হৃয়ং-এর কথা জ্যনাজ্ছেন। 


সর্বসা চাহং হৃদি সম্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিভর্ভানমপোহনখঃ। 
বেদৈশ্চ সৰ্বেরহমেৰ বেদ্যো বেদান্তকৃছেদবিদেব চাহম্‌॥ ১৫ ॥ 

[অহম্, চ (জামিহ) : সর্বস্য, হৃদি (সকল প্রাণীর এদয়ে) ; সমিবিষ্টঃ, চ (অধিষ্ঠিত এবং) ; মন্তঃ (আমা হতেই) ; 
স্মৃতিঃ, আানম্‌, চ (স্মৃতি, জান ও) ; অপোহনম্‌ (অপোহন হয়ে থাকে) ; সর্বেঃ, বেদৈঃ ( বেদ সমূহের) ; বেদাঃ (আতবা 
বিষয়) ; অহম্‌, এব (আবিই) ; বেদান্ত্কৃৎ ( বেদের তন্তু নিপয়কারী) ; চ, বেদবিৎ+ এব (এবং বেদার্থের জাতাও) ; অহম্‌ 
(আবিই।)] 

আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আমা হতেই সকলের স্মৃতি, জান ও অপোহন (সংশয়াদি 
দোষের নাশ) হয়ে থাকে। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং বেদার্থের 
জ্ঞাতাও আমি-ই॥ ১৫ ॥ 

ব্াখ্যা__“সর্বসা চাহং হৃদি সঙ্নিবিষ্টঃ" *'_ আগের | অবস্থান করি ; সুতরাং কোনো সাধকেরই (আমার থেকে 
শ্লোকে নিজের বিভূতির বর্ণনা করে ভগবান এবার তার | দূরে অথবা বিচ্ছেদ অনুভব করলেও) আমার প্রাপ্তিতে 
রহস্য প্রকট করে বলেছেন যে, আমি স্বয়ং সকল প্রাণীর নয়। সুতরাং পাগী-পুণ্যাত্মা, মূর্খ 
হৃদয়ে বিরাজ করি। যদিও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি ইত্যাদি পন্তিত, নিধন-ধনী, রোগী-রোগহীন প্রভৃতি যে কোনো 


সকল স্থানেই বিদ্যঘান, তা হলেও হৃদয়ে তিনি | জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি 
বিশেষভাবে বিরাজ করেন। ইত্যাদি যাই হোক না কেন, ভগবদ্প্রাপ্তিতে সকলেই 
শরীরের প্রধান অঙ্গ হৃদয়, হৃদয়ে সকল প্রকার ভাব | পূর্ণরূপে অধিকারী। প্রয়োন্দন শুধু ভগবদ্প্রান্তি লাভের 
উৎপন্ন হয়। সমস্ত কর্মে ভাবই প্রধান। ভাব শুদ্ধ হলে | জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা 
সকল ক্রিয়া এবং পদাথই শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ভাবেরই ৷ এমন তীব্র হওয়া চাই যাতে ভগবন্প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত 
গুরুত্ন ; বন্থ, ব্যক্তি, কর্ম ইত্যাদির নয়। এই ভাব হৃদয়ে | নিশ্চিন্ত না থাকা যায়। 
উৎপন্ন হওয়ায় হৃদয়ের অতাপ্ত মহন্ত থাকে। থর | পরমাস্থা সর্বব্যাপী অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে পরিপূর্ণ 
সন্গুণের কার্য, তাই ভগবান ভদয়েই বিশেষভাবে | হলেও হৃদয়েই তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন গাভীর 
অবস্থান করেন। সমস্ত দেহেদুদ্ধ পবিব্যাপ্ত হলেও একমাত্র তার স্তন হতেই 
ভগবান বলেছেন যে, ২ পৃথিবীতে সর্বত্র জল থাকলেও কৃপ 


থা সৃপর্ণা সযুজা সখ্ায়া সমানং বৃক্ষং পারিষস্থভাতে। তয়োরনাঃ পিল্পলঃ সথন্নতযনশ্ননননো অভিচাকশীতি।॥ 
(মুগুকোপনিষদ্‌ ৩1১১, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৪।৬) 
“সর্বদা একত্রে বাসকলী এবং একত্রে সখাভালে অজিত দুটি পানি ক্রীবাজ্ধা ও পরমাত্যা একটিই বৃক্ষ দেহকে আশয় করে 
খাকে। উভয়ের মধ্যে একজন (জ্লীবাস্থা) সেই বৃক্ষের কমফলের স্থাদ গ্রহণ ও উপভোগ করে ; কিন্তু অপরটি (পরমাস্মা) তা 
উপভোগ না করে শুধু দর্শক হয়ে থাকে।' 
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জলাশয় থেকেই জল পাওয়া যায়, তেমনই সূর্য, 
০ অগ্নি, পৃথিবী, বৈশ্থানর ইত্যাদি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
হলেও পরমাস্মাকে *জ্রদয়ে”ই প্রাপ্ত হওয়া যার (গীতা 
১৩1১৭ : ১৮1৬১)। 


পরমায্থপ্রাপ্তি সন্মক্ধীয় বিশেষ কথা 


পরমাস্থ্যা নিরপ্তর হৃদয়ে অবস্থিত হওয়ায় মনুষাযমাত্রের 
কাছেই তিনি নিতাপ্রাপ্ত ; কিন্দ ভাবের (জগতের) সঙ্গে 
সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জনা এবং জড়ত্বের দিকেই দৃষ্টি 
থাকায় এই নিতাপ্রাপ্ত পরমায্থা অপ্রাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয় 
অর্থাৎ তার প্রাপ্তি অনুভূত হয় না। জড় 


সঙ্গে 


সর্বতোভাবে সপ্বক্ম বিচ্ছেদ হলে তবেই সর্বত্র বিদামান 
নিতাপ্রাপ্ত) পরমাত্মত্ব স্বত অনুভূত হয়। 
পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য যে সৎকর্ম, সৎচ্চা এবং সৎ- 
সন্থা করা হয়, তাতে জডন্রের (অসতের) সম্বন্ধ থাকেই। 
কারণ জড়ন্ের (স্কুল, সৃক্ম এবং কারণশরীরের) আশ্রয় 
গ্রহণ না করে এগুলি হওয়া সম্ভবহ নয়। প্রকৃতপক্ষে 
এসবের সার্থকতা হল জড়য্বের সঙ্গে সপপপর্ক বিচ্ছেদ 


তিতাৰ্থে করা হয়, 

কোনো বিশেষ সাধনা, শুণ, যোগ্যতা, লক্ষণ ইত্যাদি 
অঞ্জন করলে তবে প্রমাস্ধপ্রাপ্তি হয়_এই ধারণা অত্যন্ত 
ডুল। কোনো মূলা দিয়ে যে বন্থ পাওয়া যায়, তা সেই 
মার থেকে কম মৃলাবান হয়ে থাকে _ এই হল সিদ্ধান্ত । 
স্ত্রাং যদি কোনো বিশেষ সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির 
স্থরাই পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় বলে মনে করা হয়, তাহলে 
প্রমাস্মা সেই সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির থেকে কম 
নলাবান [হ্স্থ) বলে প্রমাণিত হয়, কিছু পরমাস্তা কোনো 
কিহুর থেকে কম মূলাবান নন (গীতা ১১1৪৩)। তাই 
উকে কোনো সাধন ইত্যাদির বিনিময়ে লাভ করা ঘায় 
কোনো নৃল্লোর (সাধন, যোগ্যতা ইতাদির) 
পরিরর্তে পরমা্ধপ্রান্তি সম্ভব তা মানাও হয়, তবে 
আমাদের তাতে কী লাত ? কারণ তাহলে পরমান্যা ঘেকে 
কেশ মূলাবান বন্ধ (সাধন ইত্যাদি) তো আমাদের কাছে 
আগে থেকেই ছিল। 

সাংসারিক বন্দর যেমন কর্ম ছারা পাওয়া যায়, 
পলনান্মাকে সেইরূপ কর্মের স্বারা পাওয়া যায় লা। কারণ 


পরমান্াপ্রাপ্ত্ি কোনো কর্মের ফল নয়। প্রতোক কর্মেরই 
পন্তি হয় অহংবোধ থেকে আর পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় 
অহং ভাব দূর হলে। কাবপ অহ্ংবোধ হল কৃতি বা কর্ম 
| জার পরদান্মা কৃতিরহিত। কৃতিরহিত তত্ত্বকে কোনো 
কাতির সাহা লাভ করা যায় না_ “নাস্থাকৃতঃ কৃতেন' । 
তপর্য হল এই যে পরমায্মতৰ্‌ প্রাপ্তি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, 
শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের সাহাযো হয় না, বরং জভহ্ের 
আশ্রয় ত্যাগ করলে তবেই হয়ে খাত | যতক্ষন যন, 
বুদ্ধি, ইন্ডিয়, শরীর, দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদির আশ্রয় 
নেওয়া হয়, ততক্ষণ একান্তভাবে পরমাস্মার আশ্রয় 
(শরণ) গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সাধকের প্রধান ভুল হল এই 
যে, সে মনে করে মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহাযো 
পরমায়প্রান্তি ছবে। যদি জড়ত্রের আশ্রয় এবং তাতে 
বিশ্বাস দূর হয় এবং একমাত্র পরমাস্মারই আশ্রয়ে বিশ্বাস 
ভস্মায় তাহলে পরমায্মপ্রাপ্তি হতে আর দেরি হয়না । 

“অন্ত স্মৃতির্ঞানমপোহনং চ'- বিস্মৃতঘটনা 
(কোনো কারনে) পুনরায় মানে পড়াকে “স্মৃতি বলা হয়। 
চিন্তা" ₹ ‘ম্মৃতি' পুরাতন বিষয়ের হয়ে 
থাকে। স্মৃতি এবং চিন্তন, এই দুইয়ে এই হল পার্থকা। 
| সুতরাং চিন্তন তের আর স্মৃতি পরমাত্মার ; কারণ 
জগৎ আগে ছিল না আর পরমান্মা অনাদিকাল থেকে 
বিরাজমান। স্মৃতিতে যে শক্তি থাকে, তা চিন্নে নেই। 
স্মৃতিতে কর্তৃত্-ভাব কম থাকে, আর চিন্তুনে কর্তৃব-ভাব 
বেশি থাকে। 

একটি স্মৃতি করা হয় আর অনা একটি স্মৃতি হয়ে 
থাকে। যে স্মৃতি করা হয, সেটি "বুদ্ধি তে আর যেটি 
হয়, তা "স্বয়ং ’-এ হয়। যে স্মৃতি হয়, সেটি জড়ত্ের সঙ্গে 
তৎক্ষণাৎ সম্বস্ক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। ভগবান এখানে 
বলেছেন যে এরূপ (হওয়া) যে স্মৃতি হয় তা আমার 
স্থারাই হয়। 
| পরমান্থার অংশ হয়েও ভীব ভ্রমবশত পরায্মা হতে 
বিমুখ হয়ে মায় এবং জগতের সঙ্গে নিজ সন্বন্ধ 
খাকে। এই ভুল দূর হয়ে “আমি ভগবানের, ভন্গতের নই? 
এরূপ স্পষ্ট অনুভব হওয়াই হল তি" (ক্ীতা 
১৮1৭৩)। কোনো নতুন জান বা অনুভব 
না, বরং শুধু বিস্মৃতিবই (মোহই) নাশ হয়। ভগবানের 
সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সন্দবগ্ধ । এই প্রকৃত সতা জানাই হল, 
স্মৃতি প্রাপ্ত হওয়া। 


1932 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
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জীবে নিষ্থামভাব (কর্মযোগ), স্বূপবোধ (জ্ঞানযোগ) 
এবং ভগবদৃপ্রেম (ভক্তিযোগ)-_তিনটি স্বাভাবিকভাবে 
বর্তমান। জীব (অনাদিকাল হতে) এটি বিস্মৃত হয়েছে। 
একবার এটি স্মৃতিতে ভাগরাক হলে আর বিস্যতি হয় 
না। কারণ এই স্মৃতি জাগ্রত হয় “ন্বয়ং'-এ। “বুদ্ধি'-তে 
যে লৌকিক স্মৃতি হয় (বৃদ্ধি ক্ষীণ হলে) তা বিনাশ হতে 
পারে, কিন্তু “স্বয়ং” -এর স্মৃতি কখনো নষ্ট হয় না। 

কোনো বিষয় জানাকে বলা হয় ‘জ্ঞান'। লৌকিক বা 
পারমার্থিক যত জ্ঞান আছে, তা সবই জ্ঞানস্থবরাপ 
পরমাত্মার আভাস মাত্র । তাই ভগবান জ্ঞানগুলি সবই তার 
থেকে হয় বলে জানিয়েছেন। প্রকৃত জ্ঞান হল তাই, যা 
“স্বয়ং” থেকে জানা যায়। অনন্ত, পূর্ণ এবং নিত্য হওয়ায় 
এই জ্ঞানে কোনো সন্দেহ বা ভ্রম থাকে না। যদিও ইন্দ্রিয় 
এবং বুদ্ধিজনিত জানকেও ‘জান’ বলা হয়, কিন্তু এটি 
সীমিত, অপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল হওয়ায় এই জ্ঞানে 
সন্দেহ বা ভ্রম থাকে। যেমন, সূর্য অতান্ত বিরাট হলেও 

- চোখে দেখলে একে ছোটই দেশায়। যেকথা প্রথমে ঠিক 

বলে মনে হত, বুদ্ধি বিকশিত হলে বা শুদ্ধ হলে, সেটিই 
ভুল বলে প্রতীত হয়। তাৎপর্য হল এই যে ইন্দ্রিয় এবং 
বুদ্ধি-জনিত জ্ঞান করণ-সাপেক্ষ এবং অপূর্ণ হয়ে 
থাকে। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই ‘অজ্ঞান’ বলে। অপরপক্ষে, 
*ন্থয়ং'-এর জ্ঞান কোনো করণের হন্দিয়, বৃদ্ধি 
ইত্যাদির) অপেক্ষা রাখেনা এবং তা সর্বদাই পূর্ণ। আসলে 
ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-জনিত জ্ঞানও 'সুয়ং'-এর জ্ঞান হতে 
প্রকাশিত হয় অর্থাৎ অস্থি লাভ করে। 

সংশয়, ভ্রম, বিপর্যয় (বিপরীত ভাব) তর্ক-বিতর্ক 
ইত্যাদি দোষ বিলোপ করাকে বলা হয় “অপোহন?। 
ভগবান বলেন যে এই সমস্ত সংশয়াদি দোষ আমার 
কৃপাতেই দূর হয়। 

শান্্রাদি বাকা সত্য না অসত্য ? ভগবানকে কে 
দেখেছেন ? জগৎই সত্য ইত্যাদি যে সংশয় ও ভ্রম তা 
ভগবানের কপাতেই দূর হয়। সাংসারিক পদার্থাদিতে 
নিজের হিত মনে করা, সেুলির প্রাপ্তিতে সুখী হওয়া, 


প্রতিমুহূতে বিনাশপ্রাপ্ত জগতের সন্তাভাব মনে করা 
ইত্যাদি বিপরীত ভাবও ভগবানের কৃপাতেই দূর হয়। গীতা 
উপদেশের শেষে অঙ্জুনও ভগবানের কৃপায় তার মোহ 
নাশ, স্মৃতি প্রাপ্তি এবং সংশয় নাশের কথা স্বীকার 
করেছেন (১৮।৭৩)। 

“বেদৈষ্চসর্বৈরহমেব বেদ্যঃ' এখানে "সর্ব 
পদটি বেদ এবং বেদানুকূল সমস্ত শাস্ত্রের বাচক। সমস্ত 
শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য হল পরনাস্থার প্রকৃত জ্ঞান 
করানো অথবা প্রাপ্তি করানো। 

ভগবান এখানে এই কথাটি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে 
বেদের প্রকৃত তাৎপর্য হল আমাকে প্রাপ্তি করাত 
জাগতিক ভোগ প্রাপ্তি করানো নয়। শ্রতি ইত্যাদিতে 
সকামভাবের অধিক বর্ণনা করার একটি কারণ হল এই যে 
জগতে সকান মানুষের সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে। 
এইভাবে শ্রুতি (সকলের ধারযিত্রী-স্বরূপ হয়ে) তাদেরও 
পালন করে থাকে। 

পরমাস্মাই একমাত্র জানার উপযুক্ত বিষয়, যাকে 
জানালে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না। পরমাত্মাকে না 
জেনে ছগতের যতই সব জানা যাক, তাতে জ্ঞান কখনো 
পূর্ণ হয় না, সর্বদা অপূর্ণ থাকে *'। অর্জুনের ভগবানকে 
জানার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাহ ভগবান বলেছেন যে 
সমস্ত বেদ এবং শাস্তরাদির সাহায্যে জানার উপযুক্ত 
একনাত্র আমিই, যে স্বয়ং তোমার সামনে উপবিষ্ট রয়েছি। 

“বেদান্তকৃৎ' ভগবানের থেকেই বেদ প্রকটিত 
| হয়েছে (নীতা ৩1১ ; ১৭।২৩)। সুতরাং তিনিই 
বেদের সর্বোভম সিদ্ধান্ত ঠিকমতো জানিয়ে বেদে প্রতীত 
হওয়া বিরোধগুলির যথার্থ সমন্বয় করতে পারেন। তাই 
ভগবান বলেছেন যে (বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা হওয়ায়) 
আমিহ বেদের যথার্ণ তাৎপর্য নির্ণয়কারী। 
|  *বেদবিদেব চাহম্‌' বেদের অর্থ, ভাব ইত্যাদি 
ভঙ্গবানই ঠিকভাবে জানেন। বেদে কোন্‌ কথা, কী ভাব 
বা উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য কী 
ইত্যাদি ভগবানই পূর্ণকূপে জানেন। কারণ বেদ ভগবান 


৯ সাঙ্গোপাঙ্গানপি যদি যশ্চ বেদানধীয়তে। বেদবেদাং ন জানীতে বেদভারবহো হি সঃ ॥ 


(মহাভারত, শাস্তিপর্ ৩১৮।০০) 


“সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেও যে ব্যক্তি জে পরমাঝ্থাকে না জানে সেই মূঢ় ব্যক্তি বেদের ভারবাহী-স্বরূপই হয়ে 


থাকে।' 
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হতেই প্রকটিত হয়েছে। 


ড বড় বিদ্বান ব্যক্তিও 
না(লীতা২1৫৩)। 
একমাত্র বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা ভগবানে শরণ গ্রহণ করলেই 
তারা বেদের তন্তু জানতে সক্ষম হন এবং তবেই 'শ্রুতি- 
বিশ্রতিপত্তি'_অর্থাৎ শাস্ত্র সংশয় থেকে মুক্ত হতে 
পারেন। 

এহ (পঞ্চদশ) অধ্যায়ের প্রথম স্লোকে ভগবান জগহ- 
বৃক্ষকে তত্ব দ্বারা জ্ঞাত বাক্তিদের *বেদবিং* বলে 
জানিয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান সুযংহ নিজেকে 
বেদবিৎ বলেছেন। এর তাংপর্য হল যে জগতের প্রকৃত 
তন্থ তা মহাপুরুষ ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকেন। 
জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানার অভিপ্রায় হুল-_*ভগতের 
পৃথক অস্তিত্ব নেই এবং শুধু পরমাস্থার অস্তিহই আছো 
এইরূপ ছে জগতের সঙ্গে নেওয়া সম্পর্ক 
পরিত্যাগ করে নিজ সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে স্থাপন করা, 
জগৎ-সংসারের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় 
গ্রহণ করা। 


প্রকরণ সম্পকীয়ি বিশেষ কথা 
কণে তার বিভৃতিগুলি বর্ণনা করেছেন 

সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক থেকে স্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত 
সৃষ্টির প্রধান প্রধান পদার্থে কারণরূপে সতেরোটি বিভূতির 
কথা বর্ণনা করে ভগবান তার সর্বব্যাপ্ত রূপটি সিদ্ধ 
করেছেন। 

নবম অধ্যায়ের যোড়শ গ্লোক থেকে উনিশতম শ্লোক 
ক্রিয়া, ভাব, পদার্থ ইত্যাদিতে কার্য-কারণরূপে 
সারি বিস্তৃতির বর্ণনা 
সর্বব্যাপকত্তা জ্ঞানিয়েছেন। 

দশম অধ্যায়ের তো নামই “বিভৃতিযোগণ। এই 
অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের 
ভাবরূপ কুড়িটি বিভূতি এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যক্তিরূপে 


করে ভগবান নিজে যে 


{ পীঁচিশটি বিতৃতির বর্শনা করেছেন। এরপর বিশতম শ্লোক 
থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিরাশীটি প্রধান 
বিভূতির বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। 

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের হ্থাদপ ল্লোক থেকে পঞ্চদশ 
শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তার প্রভাব জানাবার জন্য তেরটি 
বিভূতির বর্ণনা করেছেন ১) 

উপরিউক্ত চার অধ্যায়ে বিভিন্নরূপে বিভুতিগুলি বর্ণনা 
করার তাৎপর্য হল যে সাধকদের “বাসুদেব, সর্বম’ (গীতা 
৭১৯) “সবকিছুই বাসুদেব" এই তত্ত্ব অনুভব করানো। 
তাই নিজ বিভতিগুলি বর্ণনা করার সময় ভগবান তার 
| সা রর রাগের দিত কয জে যেমন 

“মন্তঃ প্রতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি' (৭।৭) 

“আমা হতে শ্ৰেষ্ঠ জগতে আর কোনো মহৎ কারণ 
নেই)? 

“সদসচ্চাহমৰ্জণ' (৯।১৯) 

“সৎ ও অসৎ সবকিছুই আমি।? 

“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব: প্রবর্ততে (১০1৮) 

“আমিই সবকিছু উৎপস্তির কারণ আর আমা হতেই 
সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়।' 

“ন তদস্তি বিনা যংস্যাম্ময়া ভূতং চরাচরস্? (৯০1৩৯) 

“চর ও অচরে এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমারহিত 
অর্থাৎ চরাচরে যত গ্রাণী আছে, তারা সব আমারই 
স্বরাপ।' 

এইরাপ এই পঞ্চদশ অধ্ায়েও তার বিভূতি বর্ণনার 
উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন 

“সৰ্বস্য চাহং হৃদি সগিবিষ্ঃ” (১৫১০) 

*সমন্ত প্রাণীর হৃদয়ে আমি সনাকরূপে অনস্থিত।" 

তাৎপর্য হল এই যে সকল প্রাণী, পদার্থ পরমাস্মার 
| সন্তা থেকেই অস্তি্ববান হচ্ছে, পরমাস্মা বাতিরেকে আর 
কারোরই কোনো পৃথক সন্তা নেই। 

প্রকাশের অভাবে (অন্ধকারে) কোনো বস্তুই 
পরিলক্ষিত হয় না। চক্ষু দ্বারা কোনো বস্তু দেখার সময়ে 
প্রথমে আলো দেখা যায়, তারপর বন্ধ দেখা যায়, অর্থাৎ 


এই অধ্যায়ে বর্ণিত তেরটি বি 


শি, 
বেদান্তের কর্তা এবং ১৩, লেদজ। 


সূর্যে অবস্থিত তেজ, ২. চন্টরে অবস্থিত তেজ, ৩. আঙ্লিতে অবস্থিত তেজ, ৪. পৃণিবীর ধারণশক্তি, ৫. চন্ডের পোষণ 
৬. বৈশ্বানর, ৭. প্রদয়ে অৱস্থিত অন্তৰ্যামী, ৮. স্মৃতি, ৯. স্বান, ১০. অপোহন, ১১. বেদ সহায়ে জাতব্য, ১২. 
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[অধ্যায় ১৫ 


সমস্ত বন্ধই প্রকাশের অন্তর্গত বলেই দেখায়। কিন্ত 
আমাদের দৃষ্টি আলোর প্রকাশের দিকে না গিয়ে প্রকাশিত 
বন্পুর দিকে পড়ে। এইপ্রকার যাবতীয় বন্ধ, ক্রিয়া, ভাব 
হতাদির জ্ঞান এক বিশেষ এবং অলুপ্ত প্রকাশ অর্থাৎ 
জ্ঞানের অন্তর্গত, যা সবকিছুর প্রকাশক এবং আধার। 
প্রতোক বন্ধুরই সর্বাগ্রে জ্ঞান (স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মতন্ত) 
থাকে। সুতরাং জগতে পরমাস্মাকে ব্যাপ্ত বললেও বস্তুত 


জগতের অস্তি্থ পরে, জগতের অধিষ্ঠান পরমাত্মতত্ব | 


প্রথমে। অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মতন্ত পরিলক্ষিত হয়, 
তারপর জগৎ-সংসার। কিন্ু জগতে আসক্তি থাকায় 
মানুষের দৃষ্টি তার প্রকাশকের (পরমাত্মতত্তের) দিকে যায় 
না। 

পরমাত্থার সপ্তা ভিন্ন জঙ্গৎ-সংসারের কোনো সন্তা 
নেই। বিশ্ত পরমাস্সন্তার দিকে দৃষ্টি না থাকায় এবং 
জাগতিক প্রাণী বা পদার্থে অনুরাগ বা সুখাসক্তি থাকায় 
সেইসবে পৃথক (তন) অস্তিহ প্রতীত হতে থাকে এবং 
পরমাত্থার প্রকৃত অস্তিত্ব (যা তত্তৃত বিদ্যমান) পরিলক্ষিত 
হয় না। যদি জগতে অনুরাগ বা সুখাসক্তি দূর হয়, তাহলে 
তন্তুত এক পরমাস্মসন্তাই পরিলক্ষিত বা অনুভূত হয়। 
সুতরাং বিভুতিগুলির বর্ণনার তাৎপর্য হজ এই যে, 
কোনো প্রালী বা পদার্থের দিকে দৃষ্টি গেলে সাধকের 
একমাত্র ভগবানের স্মৃতিহ মনে উদয় হওয়া উচিত অর্থাৎ 
টার প্রতিটি প্রাণী ও পদাথে ভগবানকেই অনুভব করা 
উচিত (গীতা ১০।৪১)। 

বর্তমান সমাজের বড় অসহায় অবস্থা। প্রায় সকলেই 
অর্থ-সম্পদকে খুব বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থ 
নিজে কোনো কাজে আসে না, কিন্তু তার দ্বারা খরিদ করা 
বন্ধগুলি কাজে আসে। কিন্তু লোকেরা অর্থের 
উপযোগিতাতে গুরুত্ব না দিয়ে, তার পরিমাণ বৃদ্ধিকে 
গুরুত্ব দিয়ে বসে, তাই মানুষের কাছে যত বেশি অর্থ 
থাকে, সে নিজেকে তত বড বলে মনে করে)। এরূপ 
যারা অর্থকেই গুরুহ দেয় তারা পরমাস্মার মহন্ত কিছুতেই 


বুঝতে সক্ষম হয় না। তাহলে পরমাস্থাপরাপ্তি বিনা শান্টি। 


নেই-_এরাপ ইচ্ছা বা আগ্রহ তাদের মধ্যে কীভাবে 


আসবে ? যাদের মনে এমন ভাব আশ্রয় করেছে যে টাকা 
ছাড়া বাচা যায় না, অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না, তাদের 
পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হতেই পারে না। তারা 
ভাবতেই পারে না যে অর্থ বঝাতিরেকেও ভালভাবে ভীবন 
অতিবাহিত হতে পারে। 

ব্যবসায়ী যেমন (একমাত্র অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশে) 
| সামন্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায় সম্পকীয়ি ক্ৰিয়াতে 
(একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি উদ্দেশা থাকায়) প্রত্যেক বন্ধ, 
ক্রিয়া ইত্যাদিতে তন্তবরূপে পরমাত্মাই পরিলক্ষিত হয়। 
তিনি অনুভৱ করেন যে, পরমায্মা ব্যতীত অন্য আর 
কোনো তত্ব নেই, থাকতে পারেও না। 


মর্মার্থ 


অর্জুন চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত হওয়ার উপায় 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন। গুপাদির আসক্তিতেই স্ত্রীর জগতে 
আবদ্ধ হয়। সুতরাং গুণাদির আসক্তি দূর করার জানা 
ভগবান তার প্রভাব বর্ণনা করেছেন। ছোট ছোট প্রভাব দূর 
করার জন্য বড় প্রভাবের কথা জানার প্রয়োজন হয়। তাই 
যতক্ষণ জীবের ওপর গুণাদির (জগহ-সংসারের) প্রভাব 
থাকে, ততক্ষণ ভগবানের গ্রভাব জানা অতান্ত প্রয্োজন। 

নিজ প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান (এই অধ্যায়ের 
দ্বাদশ থেকে পক্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) বলেছেন যে, আমিই 
সমস্ত জগতের প্রকাশক, আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে 
সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি ; আমিই পৃথিবীতে খাদ্য উৎপন্ন 
করে তাদের পরিপুষ্ট করি ; মানুষ সেই অযনগ্রহণ করলে 
আমিই বৈশ্থানর-রাপে সেই খাদ্যকে হজম করাই এবং 
| মানুষের মধো স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহনও আমিই 
করাই। এই বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আদি থেকে অন্ত 
পর্যন্ত, সমষ্টি থেকে বাষ্টি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াই ভগবাং 


নের 
অন্তগত, তারই শক্তিতে সবকিছু হয়। মানুষ 
অহংকারবশত নিজেকে সেইসব ক্রিয়ার কর্তা বলে মেনে 


নেয় এবং ওই ক্রিয়ান্ুলিকে বাভিগত বলে মনে করে 
তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে । 


» প্রকৃতপক্ষে অর্থের পরিমালে নিজেকে ছোট বা বড় বলে মলে করা পতনের লক্ষণ । অর্থের পরিমাণ অহং-অভিমান বৃদ্ধি 


করা বাহীত 
সবই অহং -' 


আর কোনো কাজেই আসে না। অহং-অভিমান আসুরী-সম্পাদের আধার। যত প্রকার দুর্গ্ডণ-দুরাচার, পাপ, তা 
ভিনানকূপ বৃক্ষের আধারে জস্থাঘ এবং বৃদ্ধি লাভ করে। 


শ্লোক ১৬] সাধক-সন্ভীবলী 1035 

পরিশিষ্ট ভাব এই অধ্যায়ের প্রথম লোকে ভগবান যে কথা বলেছিলেন, এই প্লোকটিতে তারই উপসংহার 
করেছেন। 

প্রথম তিনটি শ্লোকে ভগবান প্রভাব এবং ক্রিযাজূপের দ্বারা নিজ বিভূতি সমূহের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই 
শ্লোকটিতে তিনি নিজের বর্শনা করেহেন। তাৎপর্য হল যে এই স্লোকে স্বযং ভগবানের বর্ণনা আছে, আদিত্যগ্রত* 
চন্দুরগত, অগ্নিগত অথবা বৈশ্থান নের বর্ণনা নয়। মূলে তন্তু একই, পাথক্য যা, তা শুধু বর্ণনাতে। 

প্রথমে “মমৈবাংশো ভীবলোকে’ পদটিতে প্রমাণিত হয় যে ভগবান “আপনছন" আর এখানে “সর্বদা চাহং হৃদি 
সন্নিবিষ্টঃ’ পদটির দ্বারা প্রমালিত হয় যে ভগবান “নিজের মধোই' আছেন। ভগবানকে *নিজের" বলে স্বীকার করে নিলে 
হাতে স্বাভাবিকভাবে প্রেম হয় আর ‘নিজের মধ্যে" বলে স্বীকার করে নিলে তাকে পাবার জন্য আর অন্যত্র যাবার 
প্রয়োজন থাকে না। 

“অপোহনম্‌’ পদটির অর্থ হল__-অপগত আহলম্ অর্থাৎ সংশয় নিবারণ । *বেদান্ত' কথাটির অর্থ হল-_বেদের 
অন্ত অর্থাৎ নিষ্্য, সারাংশ "উভ্ভয়োরপি দৃষ্টোহন্তঃ” (গীতা ২।১৬)। 

ভগবান বলেছেন বেদ অনেক, কিছু সেই সবগুলির নো জ্ঞাতবা একমাত্র আমিহ আর সেগুলিকে জানার 
টপযুক্তও আমিহ। অর্থাৎ সব কিছু আমিই। 


এক এক এজ 


সহ ডগ্াবান এই অধ্যায়ের পথম শোক খেকে পর্চলশ লোক গড় (/তিনাটি একরঙে) ক্রমাহর়ে জগা, জ্রীবারা 
এবং পরমাতারা কথা বি্ারিতভজাবে বর্ন করেছন এবার সে বিষয়ের উপসংহারে পরবর্তী রাটি হ্রোকের মতো ওই 
নাট বাঘ্যাজেনে খর, আক্ষর এবং পুরুকোজন নানে স্পতীরত্পা বশনা কারাছে/ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্বোহক্ষর উচ্যতে॥ ১৬ ॥ 


[লোকে (এই জগতে) ; ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ (ক্ষর ও অক্ষর) ; ছমৌ, স্ব, এব (এই দু'প্রকারের) ; পুরুষৌ (পুরুষ 
বাত) ; সর্বাণি, ভূতানি (সমস্ত প্রাণীর দেহ) ; ক্ষরঃ, চ, কৃটনঃ (বিনাশশীল ও স্রীবাম্মাকে) ; অক্ষরঃ, উচ্যতে (অবিনাশী 
ব্লাহয়।)] 

এ জগতে ক্ষর (বিনাশশীল) এবং অক্ষর (অবিনাশী)__এই দু'প্রকারের পুরুষ অবস্থিত। তার মধ্যে 
সমস্ত প্রাণীর দেহ বিনাশশীল এবং কৃটহু (জীবাত্মা) হল অবিনাশী ১৬ ॥ 

বাশ্যা-_“দ্বাবিযৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ' | নেই, গুরুহ এই দেহে অবস্থানকারী অবিনাশী ভীবাস্মার। 

এখানে লোকে" পদটি সমস্ত জগতের বাক, পঞ্চ মহাতৃত (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল,পৃথিবী) হতে 
বুঝতে হবে। এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে 'জীবলোকে' সৃষ্ট শরীর ইত্যাদি যত পদার্থ আছে, তা সবই জড় এবং 
পদট়িও এই অথে ব্যবহৃত হয়েছে। বিনাশশীল। প্রালীদের (প্রতাক্ষভাবে পরিলক্ষিত) স্থল- 

এই জগতে দু'টি বিভাগ শরীরাদি | শরীর স্থল সমষ্টি-জগতের সঙ্গে এক ; দশ ইন্ডিয়, পীচ 
বিনাশশীল পদার্থ (জড়) এবং জীবাস্থা : প্রাণ, মন ও বুদ্ধি__এই সতেরোটি তু দ্বারা যুক্ত 
ন)। যেমন, বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে | সৃক্মশরীর সুক্ষ সমষ্টি-জগতের সঙ্গে এক এবং কারণ- 
একটি হল গ্রতাক্ষ দেখা যায় যে শরীর এবং অন্যটি হল | শরীর (স্বভাব, কর্ম-সংস্কার, অজ্ঞান) কারণ সমষ্টি 
তাহত অবস্থানকারী 8 ার ৷ জগতের (মূল প্রকৃতির) সঙ্গে এক। এগুলি ক্ষরণশীল 
| (বিনাশশীল) হওয়ায় “ক্র বলা হয়। 

আসলে 'বাষ্টি' নামে কোনো বন্থুই নেই ; শুধুমাত্র 
লোকে সমষ্টি জগতের কিছু অংশের বস্তুকে আপন মনে করায় 
লুকিয়ে দেয়। কারণ বিনাশশীল এই দেহের কোনো গুরুত্ব ৷ এগুলিকে ব্যষ্টি বলা হয়। জগতের সঙ্গে শরীরাদি 
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বন্তগুলির ভিন্নতা শুধু (অনুরাগ-মমত্ুবোধের জন্য) | তত্বত কোনো লিঙ্গ নেই। 
মেনে নেওয়া হয়েছে? প্রকৃতপক্ষে তা নেই। সমগ্র পদার্থ! ক্ষর এবং অক্ষর- উভয়ের থেকে উত্তম 
এবং ক্রিয়া প্রকৃতিরই। তাই স্থূল, সূন্ম এবং কারণ | *পুরুষোন্তন' নামের সিদ্ধির জনা ভগবান এখানে ক্ষর 
সমষ্টি-ছজগতের জন্য ৷ এবং অক্ষর- এই উভয়কেই ‘পুরুষ’ নামে বলেছেন। 
নয়। “ক্ষরঃ সর্বাণি ভতানি'__ এই অধ্যায়ের প্রারস্তে যে 
যে তন্ত্রের কখনো বিনাশ হয় না এবং যা সর্বদা: সংসার বৃক্ষের স্বরূপ জানিয়ে তাকে ছেদন করার প্রেরণা 
নির্বিকার থাকে, সেই ভীবাত্মার বাচক হল এখানে | করা হয়েছে, সেই (জগৎ) সংসার-বক্ষকেই 
“অক্ষর পদটি) প্রকৃতি জড় এবং জীবাস্মা (জর 
পরমায়ার অংশ হওয়ায়) চেতন। এখানে ‘ভূতানি’ পদটি প্রাণীদের স্থল, সূক্ষ্ম এবং 
এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান যার ছেদন করার | কার রের বাচক বলে জানতে হবে। কারণ এখানে 
কথা বলেছেন, সেই জগৎকে এখানে “ক্ষরঃ’ পদের দ্বারা | ভূতগণকে বিনাশশীল বলা হয়েছে। প্রাণীদের শরীরই 
এবং সপ্তম গ্লোকে ভগবান যেটিকে নিজ অংশ বলে | বিনাশশীল, প্রাণী স্বয়ং নয়। তাই *ভূতানি’ পদটি এখানে 
জানিয়েছেন, সেই ভীবাস্মাকে এখানে “অক্ষরঃ' পদের | জড় শরীরের উদ্দেশোই বলা হয়েছে। 
দ্বারা বলা হয়েছে। | কিউন্থোৎক্ষর উচ্যতে এই অধ্যায়ের সপ্তম 
এখানে উদ্ধৃত ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম শব্দ শ্লোকে ভগবান যাকে তীর সনাতন অংশ বলে 
যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্ীলিঙ্গ এবং ক্রীবলিঙ্গ রূপে | জানিয়েছেন, সেই ভীবায্াকে এখানে ‘অক্ষর’ নামে বলা 
-রয়েছে)। এর দ্বারা বোঝা উচিত যে প্রকৃতি, ভীবাস্মা | হয়েছে? 
এবং পরমাস্মা স্ট্রীলিঙ্গ নয়, পুংলিঙ্গও নয় এবং ভীবাস্থা যতই শরীর ধারণ করুক এবং যতই নানা 
কীবলিছও নয়। আসলে লিঙ্গও শব্দের দৃষ্টিতে বলা হয়, লোকে যাতায়াত করুক ; এতে কখনো কোনো বিকার 


সিপদাথ এবং ক্রিয়াগুলি জগতের বলে মনে করা হল “কর্মযোগ’, প্রকৃতির বলে মনে করা হল “জ্ঞানযোগ” এবং ভগবানের 
বলে মনে করা হল *ভক্তিযোগ'। পদার্থ এবং ক্রিয়াকে যারই মানা হোক না কেন, এপ্ডলি যে নিজের জন্য নয_তা মানতে 
হবেই। 

[ লীতায় কনা, অক্ষর এবং পুরুমোত্রম_এই তিনটির একসঙ্গে বর্ণনা ভিন্না ভিন নামে এইভাবে করা হয়েছে 


অধ্যায় শোক ক্র অক্ষর] পুরুষোৱম 
৭18-৬ অপবা প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি | টি 
৮1৩৪ অধিভূত ; কর্ম অধ্যাক্ম ; অধিদের ্রচ্ম ; অধিযজ্ঞ 
৯৩)১-২ ক্ষেত্র ক্ষেত মাম্‌ 
১১৪০০ | জু; যোনি | গর্ভ ; বীজ অহন; পিতা 
*'গীতায় তিনটি লিঙ্গে ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের বর্শনা পাওয়া যায়। 
উদাহরণ (১) ক্ষর_ ক্ষরঃ (১৫১৬) পুংলিঙ্গ 
অপরা (৭41৫ } দ্ৰীজিঙ্গ 
মহদ্ব্ৰহ্ম (১৪1৩-৪)_ ক্লীবলিঙ্গ 
(২) অক্ষর জীবভূতঃ (১২1৭)  পুংলিঙ্গ 
জীবভূতাম্‌ (৭1৫) দ্ীলিঙ্ 
অধ্যাস্তম্‌ (৮।৩)) ঢীবলিঙ্গ 
(৩) পুকষোভম-_ ভা (৯১৮) পুহলিঙ্গ 


গতিঃ (৯1১৮) স্ট্রালিঙ্গ 
শরণম্‌ (৯১৮) ীবলিঙ্গ 
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ভহপর হয় না ; এটি সর্বদাই একইভাবে বিরাজ্জ করে | এবং “অক্ষর” বলা হয়েছে। জীবাস্মা এবং পরমাস্মা__ 
(গীতা ৮।১৯ ; ১৩।৩১)। তাই এখানে একে কুট" মধোই পরস্পর তাত্বিক এবং স্বরূপগত একা 
বলা হয়েছে। আছে। 

দীতায় পরমান্মা এবং জ্ীবাস্মা উভয়েরই স্বরূপ | স্বরূপত ভীবাঝ্মা সদাসর্বাই নির্বিকার : কিন্তু হমবশত 
বর্ণনা প্রায় একইরকম পাওয়া যায়। যেমন পরমাত্যাকে প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীরাদির সঙ্গে নিজ এ্রকা মেনে 
(১২1৩) “কুট এবং (৮1৩) “অক্ষর বলা হয়েছে, | নেওয়ায় একে “ভীব’ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, নচেৎ (অদ্বৈত- 
তেমনই এখানে (১৫।১৬) ভীবাম্মাকেও  “কৃটস্" | সিন্ধান্ত অনুসারে) এটি সাক্ষাৎ পরমাস্মতস্তুহ। 

পরিশিষ্ট-ভাব__ প্রথম ছয়টি শ্লোকে এবং তারপর দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক, পর্যন্ত ভগবান অলৌকিক তন্দের 
বর্ণনা করেছেন যে স্বাধীন সত্তা হল অলৌকিকের, লৌকিকের নয়, লৌকিক সন্তাও অলৌকিকেরই আশ্রিত। 
অলৌকিক থেকেই লৌকিক প্রকাশিত হয়। লৌকিকের যেসব প্রভাব দেখা যায়, তা অলৌকিকেরই। এখানে ষোড়শ 
শ্লোকে ডগবান ‘লোকে’ শব্দের দ্বারা *লৌকিকতত্তে'র বর্ণনা করেছেন। 

জগৎ (ক্ষর) এবং ভীব (অক্ষর) দুইহ *লৌকিক'-_“হাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্াক্ষর এব চ' এবং এই 
দুইয়ের থেকেও ভগবান বিশিষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক __'উত্তমঃ পুরুষন্তুনাঃ” (গীতা ১৫।১৭)। কর্মযোগ এবং জ্ঞান- 
যোগ-_ এই উভয় যোগমাগই ‘লৌকিক'__“লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ... (গীতা ৩।৩)। ক্ষরকে নিয়ে কর্মযোগ 
আর অক্ষরকে নিয়ে জ্ঞানধোগ আশ্রিত, কিন্তু ভক্তিযোগ *অলৌকিক', যা শুধু ভগবানেরই আশ্রিত থাকে। সপ্তম 
অধ্যায়ে বলিত “অপরা প্রকৃতি'-কে এগানে 'ক্ষর নামে এবং “পরাপ্রকৃতি'-কে 'অক্ষরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। 


সি ক ক 


উত্তমঃ পুরুষন্তুন্যঃ পরমাত্তেত্যুদাহ্নতঃ। 
যো লোকত্ৰয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭ ॥ 

[উত্তমঃ, পুরুষঃ (উত্তম পুরুষ) ; তু। অনাঃ (হলেন অনা) ; যঃ, পরমাস্মা (যাঁকে পরমাখ্মা) ; ইতি, উদাহৃতঃ (নানে 
অভিহিত করা হয়) ; অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ (অবিনাশী ঈশ্থল); লোকত্রমমম্‌ (ত্রিলোকে) ; আবিশ্য (প্রবিষ্ট খেকে) ; বিভর্তি (ভরণ 
পোষণ করেন।)] 

কিন্তু উত্তম পুরুষ হলেন অন্য বিশিষ্ট একজন, যাঁকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। সেই অবিনাশী 
ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট থেকে সকলের পালন-পোষণ করেন ॥ ১৭ ॥ 

ব্যাখ্যা_‘উত্তমঃ পুরুষন্্নাঃ'__ আগের স্লোকে ক্ষর | অষ্টাদশ শ্লোকে নিজেকে বিনাশশীল ক্ষরের “অতীতা 
ও অক্ষর এই দু'প্রকার পুরুষের বর্ণনা হয়েছে। | এবং অবিনাশী অক্ষরের থেকে উত্তন' বলে 
ভগবান এবার জানিয়েছেন যে অনা এক উত্তম পুরুষ এই | জানিয়েছেন। পরমায্মার অংশ হলেও ভীবাস্তার দৃষ্টি বা 
দুয়ের থেকেই পৃথক) আকর্ষণ বিনাশশীল ক্ষরের দিকে হয়ে থাকে। তাই এখানে 

এখানে *অনাঃ' পদটি পরমা্মাকে অবিনাশী অক্ষর | ভগবানকে তার চেয়ে বিশেষ বলা হয়েছে। 


জীবাস্মা) থেকে পৃথক বলার জন্য নয়, তার থেকে 'পরমাস্তেত্বাদাহ্ৃতঃ'__সেই উত্তম পুরুষকেই, 
বেষরাপ জ্ঞানাবার জনাই ব্যবহৃত ৷ তাই ভগবান পরবর্তী | “পরমাস্থা” নামে অভিহিত করা হয়। 'পরঘাস্মা” শব্দটি 


(ক) ছে অক্ষরে ত্রহ্মপরে হনপ্তে বিদ্াবিলে নিহিতে যত্র গৃঢ়ে। 
ক্রুরং বিদা হানৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিন্যে ঈশতে যন্ত্র সোহনাঃ ॥ ( শ্বেতাশ্মতরোপনিষদ্‌ ৫1১) 
সা ব্রচ্গা হাতও শ্রেষ্ট, শুপ্ত, আলীম ; সেই পরম অক্ষর পরমাযাতে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম! 
বনাশশীঙগ জড়বর্গকে অবিদ্যা নামে এবং অবিনাশী ভ্ীবাখ্মাকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয় । বিলি এই. বিদ্যা এবং অবিদ্যা 
উভযকে শাসন করেন, সেই পরমেশ্বর এই উভয় থেকেই পৃথক__র্বতোভাবে বিশেষ। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৫ 


নির্গ্তশের বাচক বলে মানা হয়, যার অর্থ_ পরম (শ্রেষ্ঠ) 
আত্মা অথবা সমস্ত জীবের আত্মা। এই ক্লোকে *পরমাত্মা' 
এবং “ঈশ্বর _উভয় শব্দ বাবহাত হয়েছে, যার তাৎপর্য 
হল নিখুণ এবং সগুণ সবই তিনি ; তিনিই পুরুষোন্তম। 

“যো ৰিভর্জাব্যয় ঈশ্বরঃ'-_এই 
উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) তিন লোকে অর্থাৎ সর্বত্র 
সমানভাবে নিত্য পরিব্যাপ্ত। 

এশ্বানে “বিভর্তি' পদটির তাৎপর্য হল এই যে 
প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই সমস্ত প্রাণীদের ভরণ-পোষণ 
করেন, কিছু জীবাস্ত্রা জগতের সঙ্গে নিভ সম্পর্ক মেনে 
নেওয়ায় উলবশত সাংসারিক প্রাণীদের নিজের বলে মনে 
করে তাদের ভরণ-পোষণের ডার নিজের ওপর নিয়ে 
নেয়। তাতে সে অকারণ দুঃখ পেতে থাকে 1১) 

ভগবানকে অবায়ঃ বলার তাৎপর্য হল সমগ্র লোকাদির 
ভরণ-পোধণ করলেও তার কিছুই ব্যায় হয় লা, তার মধ্যে 


কিঞ্চিৎমান্রও ন্যুনতা আসে না। তিনি যেমনকার তেমনই 
থাকেন। 


ঈশ্বর? শব্দটিকে সপ্ডণের বাচক বলে মানা হয়, যার | 


অর্থ হল শাসনকর্তা। 
মর্মার্থ 

মা-বাবা সন্তানের পালন-পোষণ করলেও, সন্তানের 
ধারণা থাকে না যে, কে আমার পালন করছেন, কীভাবে 
করছেন এবং কেন করছেন ? এইরূপ ভগবান যদিও 
প্রাণীমাত্রেরই পালনকর্তা, তবুও অজ্ঞান বাঞ্তিগণ 
(ভগবানের দিকে দৃষ্টি না থাকায়) এই কথা জানতে পারে 
না যে কে তার পালন-পোষণ করছেন। ভগবানের 
শরণাগত ভক্তই শুধু ঠিকভাবে জানেন যে একমাত্র 
ভগবানই সকলকে সম্যকরূপে পালন-পোষণ করছেন। 

পালন-পোষণকর্তা ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিক্ 
করেন না। তিনি ভক্ত-অভক্ঞ, আস্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি 
সকলকেই সমানভাবে পালন করেন:*॥ প্রতাক্ষ করা যায় 
যে ভগবানের সৃষ্ট জগতে সূর্য সকলকে সমানভাবে 
আলোক দেয়, ভূমি সকলকে সমানভাবে বহন করে, 
বৈশ্বানর-অগ্ি প্রত্যেকের খাদাই সমানভাবে হজম করায়, 
বায়ু সকলের শ্বাস গ্রহণের জনা সমানভাবে প্রবাহিত হয়, 
অন্ন-জল সকলকে সমানভাবে তৃপ্ত করে ইত্যাদি। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ পুরুষোন্ডমকে “অন্য' বলার অর্থ হল এই যে ক্ষর ও অক্ষর হল লৌকিক, কিন্তু পুরুষোত্তম এই 
দুইয়ের থেকেই বিশিষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক। সুতরাং পরমাস্মা বিচারের বিষয় নন, তিনি হলেন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়। 
পরমাস্মার অস্তিত্বের বিষয়ে ভক্ত, সাধু-মহাস্থা, বেদ এবং শাস্ত্রের বাকাই হল প্রমাণ। ‘অন্য’ সম্বঙ্জে ভগবান পরবর্তী 


..' এই পদটিতে দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোকের মূল ভাব অন্তর্নিহিত আছে। মানুষের কর্তব্য 
শুধু মনুষালোকেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভগবানের কর্তব্য ক্রিলোকেই। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিজের কোনো কর্তব্য নেই, 
তা সত্বেও তিনি জীবের হিতের জনাই কর্তবা-কর্মের পালন করেন (শীতা ৩1২২৯ ২৩, ২৪) । 

এ ক ক 


(খ) ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাস্মানাবীশতে দেব একই। ( স্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ১।১০) 
“প্রকৃতি তো বিনাশশীল আর একে ভোগ করেন যে জ্রীবাপ্তা তিনি অমতন্থরূপ অবিনাশী। এই দুটিকেই (ক্ষ এবং অক্ষর ) 
এক ঈশ্বর তার শাসনে রাখেন।" 
*/ভ্রণ-পোষণের কথা ভক্তিমার্গেই আসে, জ্ঞানমার্গে নয়। কারণ ভক্তিযার্গে জীব এবং পরমাত্মাতে পাকা মানা হয়। 
অতএন এই গ্রকরণটিকে ভক্তির প্রকরণ বলে মনে করা উচিত। 
(*)অয়নুত্তমোহয়মধমো জাত্যা রাপেণ সম্পদা বয়সা। স্লাধ্যোহক্লাধ্যো বেঘং ন বেসি ভগবাননুগ্রহাবসরে 
অন্তঃস্বভাবভোক্তা ততোৎপ্রাজ্মা মহামেঘই। খদ্রিষ্চস্পক ইৰ বা প্রবর্ষণৎ কিং বিচারমতি॥ 
প্রেবোধসুধাকর ২৫২-২৫৩) 
“কারও ওপর কৃপা করার সময় ভগৰান একসপ চিন্তা করেন না যে, সে জ্জাতি, লাপদ ধন ও করসে উম, না অধম, প্রশংসনীয় 
না নিন্দনীয়।" 
*এই অন্তরাস্মারূপী মহামেঘ ভাবেরই ভোক্তা (ভাবগ্রাসী)। মেঘ কি বর্ষণের সময় চিন্তা করে যে এটি কণ্টক, গুল্ম, না 
চল্পক ?' 


শ্লোক ১৬] 


সাধক-সন্তীবনী 
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সঙ আগের ভোরে বাণত উমা পুরুষের সঙ্গে নিজ এক জানি এবার সানা -রাপে একাটিত ভগবান ্ীরুষ 


গোপনীয় বসা একটিত ব্রেল 


যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮ ॥ 


[যন্মাৎ, অহম্‌( যেহেতু, আমি) ; ক্ষরম্‌, অঠীতঃ, চ (ক্ষরের অতীত এবং) ; অক্ষরাৎ, অপি, উত্তমঃ (অক্ষরের থেকে 


ইন্ভম) ; অতঃ, লোকে, ঢ (তাই লোকের 
। সামি প্রসিদ্ধ ।)] 


$ বেদে, পুরুষোত্তমঃ ( বেদে *পুরুযোন্তম' নামে) ; প্রথিতঃ, অন্মি 


আনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে আমি 


প্রসিদ্ধ॥ ১৮ ॥ 

ব্যাখ্যা__“মপমাৎ ক্ষরামতীতোইম__এই পদটি: 
ভগবানের বলার তাৎপর্য হল এই যে, ক্ষর বা প্রকৃতি নিত্য 
পরিবর্তনশীল এবং আমি নিতা-নিরন্তর নির্বিকার রূপে 
একইভাবে বিরাঙ্গ করি। তাই আমি ক্ষরের অতীত। 
সুক্ম) ইন্দিয়াদি, ইন্দিঘাদির অন্তীত মন, মনের অতীত 
বৃদ্ধি (গীতা ৩।৯২)। এইরূপ একটি অপরের অতীত 
হলেও শরীর, ইনি, মন ও বুদ্ধি একই জাতীয়, এগুলি 
সবই জড়। কিন্তু পরমাস্মতত্ব সকলের অভীত, কারণ তা 


“অক্ষরাদপি চোত্তম॥'__যদিও পরমান্ার অংশ 
হওয়ায় জীবান্ার (অক্ষরের) পরমাস্মার সঙ্গে তব্ুগত 
তা সত্বেও ভগবান নিজেকে ভীনাত্মা হতে 
জানিমেছেন। তার কারণ হল__(১) 
পরমাস্মার অংশ হয়েও জীবাস্বা ক্ষরের (জড় প্রকৃতির) 
নিজ সপ্রগ্ধ মেনে নেয় (গীতা ১৫15) এবং প্রকৃতির 
মোহগ্ৰস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরমায্মা (প্রকৃতির 


ভীত হওয়ায়) কশতোই মোহগ্রস্ত হন না (গীতা 
= ৷১৩)। (২) পরমায্মা প্রকৃতিকে নিজের অধীন করে 


হলোঃ আন এবং অবতারত্থ গ্রহণ করেন (গীতা 
»:5)। কিছু ভীবায্মা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে ইহলোকে 
ভুল (দীতা ৮।১৯)। (৩) প্রঘাত্থা সর্বদাই নির্লিপ্ত 
থাকেন (দ্লীতা ৪1১৪ ; ১1৯), কিন্তু জীবাস্তার নির্লিপ্ত 
র জন্য সাধনা করতে হয় (গীতা ৪1১৮ ; ৭1১৪)। 
নিজেকে ক্ষরের "অতীত" এবং অক্ষর হাতে 
সইন্ল" বলায় এই ভাবও প্রকটিত হয় যে ক্র এবং 
ভক্ষ দুইয়ের মাধো গার্থকা আছে। যদি উভয়ের মধ্যে 
পলা না থাকত তাহলে ভগবান নিজেকে হয় দুইয়েরই 


অন্তীত বলে জানাতেন, না হয় উস থেকেই উন্তম 
বলতেন। সুতরাং এটিই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান যেমন 
ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম, তেমনই অক্ষরও 
ক্ষরের অতীত এবং উত্তম। 

এঅতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতই পুরুষোত্তমঃ' 
এখানে ‘লোকে’ পদটির অর্থ হল পুরাপ স্মৃতি ইত্যাদি 
শাস্ু। শান্তর ভগবান *পুরুষোন্রম 

“বেদ হল শুদ্ধ 
হয়েছে। বেদেও ভগৱান “পুরুষোত্তম’ নামেই প্রসিদ্ধ। 

আগের প্লোকে ভগবান বলেছেন যে ক্ষর এবং 
অক্ষর-_ উভয় থেকেই উত্তম পুরুষ পৃথক। সেই উত্তম 
পুরুষকে জানাতে গিয়ে ভগবান এই রহস্য প্রকটিত 
করেছেন যে, সেই উত্তম পুরুষ আমিই। 

বিশেষ কথা 

(১) ভৌতিক সৃষ্টি মাত্র হল ক্ষর (বিনাশশীল) এবং 
পরমাত্মার সনাতন অংশ জীবাত্মা “অক্ষর” (অবিনাশী)। 
| ক্ষরের অতীত এবং উত্তম হলেও অক্ষর ক্ষরের সঙ্গে নিজ 
নিয়েছে_এর থেকে বড় কোনো দোষ, 
ভুল বা ক্রটি আর হয় না। ক্ষরের সঙ্গে এ শুধু 
| নেওয়া সম্পর্ক । প্ৰকৃতপক্ষে এটি এক দুহূর্ভও থাকে না। 
| যেমন, বাল্যাবস্কা থেকে এখন পর্যন্ত শরীর এক রকম 
» পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও আমরা বলে থাকি যে 
| *আমরা সেই একই আছি" । আমরা বলতে পারি না কবে 
আমাদের বালাবস্ধা শেষ হয়েছে এবং যৌবন শুরু 
হয়েছে। কারণ নদীপ্রবাহের ন্যায় শরীরও. নিরন্তর 
অবস্থান্তরে বহমান, ফিন্দ অক্ষর (জীবাস্মা) নদীতে স্থিত 
শিলার ন্যায় সর্বদা অচল ও অসঙ্গ থাকে। অক্ষর যদি 


1040 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৫ 
ক্ষনে ন্যায় নিত্য পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল হত | প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, সূর্য, চন্দ 
তাহলে বন্ধন বা মুক্তির কোনো সমস্যাই থাকত নাঃ কিন্ত এবং অগ্রিতে আমারই তেজ বিদ্যমান ; আমিই পৃথিবীতে 
স্বয়ং (অক্ষর) অপরিবরতনশীল এবং অবিনাশী হয়েও প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তি বলে চরাচর সকল প্রাণীকে ধারণ 
নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল ক্ষরকে ধরে | করি; আমি অমৃতময় চন্দরকূপে সমস্ত বনস্পতিকে পরিপুষ্ট 
নেয়-তাকে আপন মনে করে। অক্ষর, ক্ষরকে ত্যাগ | করি ; বৈশ্বানর-অগ্রিরূপে আমি প্রালীগণের শরীরে 
করে না আর ক্ষর একমুহ্তও স্থির থাকে না। এই সমস্যার | অবস্থান করে তাদের গ্রহণ করা খাদ্য পরিপাক করি ; 


একটি সহজ সমাধান হল-_ক্ষর-(শরীরাদি)কে ক্ষরের 
(জগৎ-সংসাৱের) সেবাতেই নিয়োগ করা, সংসাররূপী 
বাগানের উন্নয়নে নিজেকে সার রূপে সমর্পণ করা। 

মানুষ শরীরাদি বিনাশশীল পদার্থ অধিকার প্রয়োগ বা 
নিজের বলে মনে করার জন্য পায়নি, সেবা করার হেতু 
রূশেহ পেয়েছে। এই পদার্থের দ্বারা অপরকে সেবা করাই 
দেওয়া হয়নি। 

(২) পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান প্রথমে ক্ষর_ সংসার- 
বৃক্ষের বর্ণনা করেছেন। পরে সেটি ছেদন করে পরম 
পুরুষ পরমাস্মার শরণাগত হওয়ার অর্থাহ জগতের সঙ্গে 
একাত্মভাব দূর করে একমাত্র পরমাস্থাকে নিজের বলে 
মনে করার প্রেরণা দিয়েছেন। পরে অক্ষর-জীবাস্মাকে 
নিজ সনাতন অংশ বলে তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। 
তারপরে ভগবান (দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) নিজ 


আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ; আমা 
হতেই স্মৃতি, আন, অপোহন (ভ্রম-সংশয়াদি দোষ- 
নাশ) হয় ; আমিই বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা একমাত্র জ্ঞাতব্য 
এবং বেদের অস্তিম সিদ্ধান্তের নির্ণয়কারী ও বেদের প্রকৃত 
জ্ঞাতাও আমিই। এইভাবে নিজ প্রভাব প্রকটিত করার পর 
ভগবান এই শ্লোকে এক পরম গুহ্যতম রহসা প্রকটিত 
করেছেন যে, যাঁর এই সমস্ত প্রভাব সেই (ক্ষরের অতীত 
এবং অক্ষর হতে উত্তম) “পুরুষোত্তম' আহিই (সাক্ষাৎ 
সাকাররূপে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ)। 

ভগবান শীকৃষ্ণ অর্জুনের ওপর বিশেষ কৃপা করেই 
| নিচ্ছ রহসোর কথা নিজ শ্রীমুখে প্রকটিত করেছেন ; 
যেমন--কোনো পিতা নিঙ্গ পুত্রের কাছে তার গুপ্ত রহস্য 
প্রকটিত করে দেন অথবা কোনো বাক্তি কোনো পরিশ্রান্ত 
পথিককে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন যে, “তুমি যাকে 
অনুসন্ধান করছ, আমিই সেই ব্যক্তি 


পরিশিষ্ট-ভাব__ নিজের অলৌকিকত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ভগবান এখানে “যন্মাৎ’ পদটি ব্যবহার 

“অক্ষরাদপি চোত্তমঃ'- “অক্ষর' শব্দটি জীবাযা এবং ব্রহ্ম উভয়ের জনাই বাবহাত হয়- “অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্ণ 
(গীতা ৮1৩)। এই শব্দটি সর্বক্ষেত্রে চেতনের বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, জড়ের বাচক হিসাবে কখনো বাবহৃত হয় 
না। 

ক্ষন এবং অক্ষরের কোনো স্বাধীন অস্তিহ নেই, কিন্তু পরমাত্তার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। ক্ষর ও অক্ষর এই দুটিই 
পবমাস্থাতে অবস্থিত। কিছ অক্ষর অর্থাৎ জীব ক্ষরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার অধীন হয়__“যয়েদং বার্যতে 
জগৎ’ (গীতা ৭1৫)। পরমাত্মা স্বতই আসক্তিবর্ছজিত, তিনি কখনো ক্ষরের অধীন হন না__“যন্মাৎক্ষরমতীভোহহম্‌?। 
তাই পরমাত্মা অক্ষরের (জীবের) থেকেও উন্তম। জীব যদি জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে তার প্রভু পরমাস্থার সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সে পরহাস্মার সঙ্গে অভিন্ন (আন্ত) হয়ে ওঠে 'জানী ত্বাস্মৈব মে মতথ্* (গীতা 
৭1১৮)। 

মুক্তিতে তো অক্ষরে (স্বরূপে) স্কিতিলাড হয়, কিন্তু ভক্তির ছারা অক্ষরের থেকেও উত্তম পুরুষোক্তমের প্রাপ্তি হয়। 
স্বরূপ হল অংশ আর পুরুষোত্তম হলেন 1 
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সহা চুতদশা অথ্ঠাযোর ছযািশতমা লোকে ভগবান যো অব্যাডিচোরিদী ভারি কথা বলেজেনা এবং এযোটি এভির 
জনয এই গলা আবাাত়ো জা, জচীল এবাং পরমার নিভ্ঞারিত আলোচনা করেছেন, পরবর্তী রোকে তার উপসক্হার 
কিরেছেন। 


শ্লোক ১৯] 


সাধক-সন্ভীবনী 


1941 


যো মামেবমসম্মুড়ো 


স সর্ববিস্ভজতি মাং 


[ভারত (হে ভরতবং শো 
পুরুযোত্তম বলে) ; জানাতি, সঃ (জানতে পারেন, 
(আমারই ভজনা করে থাকেন।)] 


জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
সর্বভাবেন ভারত।॥ ১৯ ॥ 


£ এবম্‌, যঃ, অসম্যঃ (এইকাপ মোহিত হয়ে) ; মান, পুরুষোত্তমদ্‌ (আমাকে 
) : সৰ্ববিৎ, সর্বভাবেন (সর্বজর এবং দর্বতোভাবে) ; মাম্‌, ভজতি 


হে ভরতবংশোষ্ভৃত অর্জুন ! এইরূপ মোহবর্জিত হয়ে যে ব্যাক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানতে 
পারেন, তিনিই সর্বজ্ঞ হন এবং তিনি সর্বতোভাবে আমারই ভজনা করে থাকেন। ১৯ ॥ 


ব্যাখা. 'মো মামেলমসক্মুড়ো'_পরমাত্মার সনাতন 
অংশ হল জ্রীবাখ্যা। সুতরাং নিজ অংশী পরমাস্তার প্রকৃত 


(মোহবর্জিত) হওয়া। 
ভগহ বা পরমায্যাকে তত্তৃত না জানার মূল কারণ হল 
মোহ বা মৃঢ়তা। কোনো বন্ধুকে বান্তবিকভাবে তখনই 
ভালা যায় যখন সেই বস্তুতে অনুরাগ বা ছেষপূর্বক মেনে 
নেওয়া কোনো সম্পর্ক না থাকে। বিনাশশীল পদার্থতে 
রাগ-দ্বেষপূর্বক সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল মৃঢ়তা। 
জগতকে তন্বত জানলেই পরমাস্তার সঙ্গে নিজ অভিন্ন 
ভূত হয় এবং পরমাস্তাকে তন্ত জানলে 
নিজ পার্থকা অনুভূত হয়। তাৎপর্য হল এই 
যে, জগৎকে তন্ত জানলে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া 
সম্পর্ক বিচ্ছিয়া হয় এবং পরমাত্মাকে তন্ৃত জানলে 
পরঘাস্মার সঙ্গে প্রকৃত সঙ্থ্ধ অনুভূত হয়। 
জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করাই হল ভক্তির 
বাভিচার-দোষ অর্থাৎ একান্তিবী ভক্তির অভাব। 
উপরিষ্উক্ত পদটির ভাব এই ব্যভিচার-দোষ থেকে 
সর্বতোভাবে রহিত হওয়া বলে বুঝতে হবে। 
চি পুরুষোত্তমম্‌ "_ যাদের মৃঢ়তা সর্বতোভাবে 
জানেন। 


ক্ষরের বে অতীত পুরুষোত্তমকেই (পরম 
পুরুষ পরমাস্মাকেই) সবার ওপরে শরণাগত 
হওয়া, শুধু তাকেই নিজের বলে মেনে নেওয়াহ | 


ভগবানকে যণাথভাবে 
জগতের যে সমস্ত প্রভাব দেখা যায়, 


জানা বোঝায়। 
শোনা বায়, তা 


সবই এক ভগবানেরই (পুরুষোস্তমের)__ এরূপ 
নিলে সংসারের আকর্ষণ দূর হয়। যদি বিন্দুমাত্রও 


[ঢ় | সংসারের আকর্ষণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে এখনও 


ভগবান 
| *স সববিদ্‌ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত: 
| ভগবানকে “পুরুষোন্তম" বলে 
যার চিন্তে কোনো বিকল্প, 
ব্যক্তি জানবার শুপযুক্ত কো: 
| তাই ভগবান 
যারা ভগবানকে জানেন তারা যতই কম শিক্ষিত হোন, 
তারা সর্বজ্ঞ হন। কারণ তাদের জানার শ্রেষ্ট তত্ত্ব জানা 
| হয়েছে, তাই তাদের জানার আর কিছু বাকি থাকে না। 
ভগবানকে “পুরুষোন্তম' বলে জেনেছে 

“সর্বৰিহ’ ব্যক্তিদের পরিচয় হল এই যে তারা সর্বভাবে 
স্থতই ভগবদডজনা করেন। 

মানুষ যখন ভগবানকে 'ক্ষরের অতীত’ বলে জানতে 
পারে, তখন তার মন (অনুরাগ) ক্র (ভগৎ-সংসার) 
থেকে অপসারিত হয়ে ভগবানে আকৃষ্ট হয় আর যখন সে 
ভগবানকে ‘অক্ষর হতে উত্তম" বলে জানতে পারে, 
তখন তার বুদ্ধি (শ্রদ্ধা) ভগবানের প্রতি অকৃষ্ট হয়'*।। 
| তখন তার প্রতোক মনোবন্তি ও ক্রিয়ার ছারা স্বত 
ভগবদ্ভঙ্গলা হয়ে থাকে। এইরূপ সর্কতোভাবে 
ভগবদ্ভ্না করাই হল ‘অবভিচারিলী ভভভি'। 

শরীর, ইন্ডিয়াদি, বুদ্ধি ইত্যাদি ভাগতিক 
পদ্া্থভুলির সঙ্গে মানুষ যতক্ষণ আসক্তিপূর্ণক নিজ 
সম্পর্ক মেনে নেয়, ণ সে সর্বতোভাবে ভগবানের 
ভঙ্জনা করতে পারে না। কারণ আসক্তি যেদিকে থাকে, 


_ (5)তসক্ষরং বেলয়তে ঘন সৌমা স সর্ব্রঃ সর্বমেনাবিবেশেতি ॥ (প্রশ্লো 


“হে সৌমা! 


দ্‌ ৪১১) 
সর্বজ। তিনি স্বরূপ পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হন।' 


কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন সানুরাগে এবং বুদ্ধি শ্রদ্ধাপূর্বক আকৃষ্ট হয়। 


1042 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৫ 
মনোবৃন্তি স্বতই সেইদিকে ধাবিত হয়। সহকারে মেনে নেওয়াই হল ভক্তিমার্গে “জানা+। 
আর সবার ওপরে মেনে নেওয়ার পর 


আনি ভগবানের এবং ভগবানই আমার’ এই | ভগবা 
বাস্তবিক সত্য দৃঢ়তা সহকারে মেনে নিলে স্বতই | সর্বপ্রকারে ভগবানেরই ভজনা করে থাকে (গীতা 


সর্বতোভাবে ভগবানের ভঙ্জনা হয়ে থাকে। ১০1৮)। 
ক্রিয়ামাত্রই (শয়ন, জাগরণ, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া) ভগবানকে  *পুরুষোন্তম' (সবার উধ্রে) বলে 
ইত্যাদি ভগবানের প্রসন্মতার জনা হয়, জনা নয়। | মানলেই মানুষ যখন “সর্ববিৎ" হয়, তাহলে সর্কতোভাবে 


+ + | y 
জ্ঞানমাগে জানা" আর ভক্তিমাগে "মানা" হল প্রধান। | ভগবানের ভঙ্গনা করে ভগবানকে *পুরুষোন্তম' বলে 


যে বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে না, তাকে দৃঢ়তা | জানতে পারবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 

পরিশিষ্ট-ভাব _'থো মামেবমসন্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্'_ যিনি ভগবানকে জানেন, তিলিই প্রকৃতপক্ষে 
“অসন্মূঢ়’ (গীতা ১০1৩)। কিন্তু যিনি ভগবানকে জানেন না, তিনি “মু “অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ' (গীতা ৯।১১)। 

“স সববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'__ক্ষর এবং অক্ষর উভয়ই সমগ্র ভগবানের অঙ্গ ; সুতরাং এদের জানলে 
মানুষ সববিৎ (সর্বজ) হয় না। যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনিই ‘সর্ববিৎ* 
অর্থাৎ সমগ্রকে জেনে থাকেন। এরূপ সববিৎ ভক্ত সবপ্রকারে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকেন “সর্বধা 
বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে' (গীতা ৬1৩১) ; কারণ সার দৃষ্টিতে এক ভগবান বাতীত আর কিছুই থাকে না। 

শীতায় “সববিৎ’ শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তদের জনাই বাবঙ্ৃত হয়েছে। ভক্ত সমগ্রকে অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক 
উভয়কেই জানেন, তাই তিনি সবলিৎ। অলৌকিক কখনো লৌকিকের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু লৌকিক অলৌকিকের 
- অন্তৰ্গত হতে পারে। অতএব নির্গ্ডণ ত্ধকে (অক্ষরে) যিনি জানেন সেই ব্হ্মজ্ঞানী বাক্তি সর্ববিৎ হন না, যিনি সমগ্র 
ভগবানকে জানেন সেই ভক্তই সর্ববিং হন। 

এ জি সী 


সহজ “অকল পপ ন্যার” ফল হতে কম সুল্োর দিকে হাওয়া) অনুখার়ী ভগবান এই অব্যায়ো এখলো 
রা এবং তারপরে “জহর '-এর নিরেকণ করার পর শেফকালে “একছযোজমে'র বণর্না করেছেন নিক 
চী * পরবতী রোকে জঙ্গব্যন সেই 


হল্দকোজমাতত্ এমাগীত করেনা এলাষ্প বপন করার তাক ও এর়োজন কী 
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্ৰমিদমুক্তং ময়ানঘ। 


আলোচনা ক্রছেনা। 
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০ ॥ 

[জন ( হে নিষ্পাপ অঞ্জন) ; ময়া, ইতি, ছদম্‌ (এইরাপে আমার ছারা এই) ; গুহ্যতমম্‌, শান্্রম্‌ (অত্যন্ত গোপনীয় 
বহন) ;উক্তম্‌ (বলা হল) ; ভারত (হে ভারত !) : এতৎ, বুক্ধা (এগুলি জেনে) ; বুদ্ধিমান (জী) ; চ (ও) ; কতকৃভাঃ 
(কৃতাথ) ; স্যাৎ (হয়।)] 

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! আমি এরূপে এই অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য তোমাকে জানালাম। হে ভারত ! এটি 
জেনে মানুষ জ্ঞানী (জাত-জ্ঞাতব্য তথা প্রাপ্ত -প্রাপ্তব্য) এবং কৃত-কৃতার্থ হয়। ২০ ॥ 

ব্যাখা_‘অনঘ’-_অৰ্ভুন দোষনৃষ্টি (অসূযা)বর্জিত 1 দোষদৃষ্টি-বর্জিত ব্যক্তির কাছেই গোপনীয় কথা বলা 
ছিলেন, তাই তাকে নিষ্পাপ বলা হয়েছে। দোষনুষ্টি থাকা | যায় দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো 
পাপ, এতে চিত্ত অপবিত্র হয়। যিনি দোষদৃষ্টিৱহিত, | গোপনীয় কথা বলা হয়, তবে তার ওপর এর বিপরীত 
তিনিই ভক্তির পাত্র হন। প্রভাব পড়ে অর্থাৎ সে এই গোপনীয় বিষয়ের বিপরীত 

নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান অর্জুনকে দোষদৃষ্টরহিত বলে ভার পুহ্যতম জ্ঞান অর্জুনকে জালাবার কথা 
বলেছিলেন__হিদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামানসূয়বে' ৷ এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি নবম অধ্যায় থেকেও অধিক গোপনীয় 
বিষয় জানিয়েছেন। সুতরাং এখানে “অনঘ'-এর অর্থ “অনসূয়া" বলে মনে করা উচিত। 


শ্লোক ২০] সাধক-সপ্টীবনী 1043 
অর্থ করে বন্তারও দোষ দেখতে থাকে যে, ইনি | এবং অক্ষর হত উত্তম) পুরযোতমণ আমিই 
আত্মাঙ্লাঘাসম্প্ন, অপরকে মোহিত করার জন্য বলছেন বর নায় ভগবান এই পৃথিবীতে 
সত্যাদি। এতে দোষদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির অতান্ত ক্ষতি হয়। অবতরণ করেন এবং এমন 
দোষদৃষ্টির প্রধান কারণ অতং -অভিমান। যে ব্যা এমনভাবে আচার কাবহার করেন যে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা 
মানুষের অহং-ভাব থাকে, সেই ব্যাপারে তার মধ্যে কিছু তাকে জানতে সক্ষম হন না (গীতা ৭॥২৪)। 
না কিছু দোষ থাকেই। নিদ্ধের এই দোষ সে অপরের মধো 
থাকে। নিজের মধ্যে ভালোতের অহংকার | তা গোপন রাখা হয়। কিন্তু ভগবান এই অধ্যায়ে (অষ্টাদশ 


থাকলে, অনোর মধো মন্দ্ভাব চোখে পড়ে এবং অনোর । ক্লোকে) নি র প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে অতান্ গোপনীয় 


মধো মন্দভাব দেখলেই নিজের মধো ভালোত্বের অহংকার | বিষয় প্রকটিত করেছেন যে, আমিই পুরুষোত্তম। 
জন্মায়। সেইজনাই এই অধ্যায়টিকে “গুহ্যতম" বলে অভিহিত 


দোষদৃষ্টিঘুক্ত ব্যক্তিদের সক্ঘৃতে যদি ভগবান নিজেকে করা হয়েছে। 
সর্বোপরি *পুকুযোন্তম' বলে জানান, তবে তারা তা] শান্ত প্রামশই জগৎ-সংসার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
বিশ্বাস করবে না, বরং মনে যে ভগবান আত্মল্লামী বর্ণনা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তিনটির বর্ণনাই 


(নিজ মুখে নিজ প্রশংসা করেন) [করা হয়েছে, তাই এই অধায়টিকে “শাস্ত্র'ও বলা 
শনিজ অগ্যান রাম পর ধরহাঁ।” হয়েছে। সর্বশাস্ুময়ী শীতায় শুধুমাত্র এই অধ্যায়টিই 
[শ্রীরানচরিতমানস ন।৭৩।) | "শান্ত উপাধি লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে নুখ্যরূপে 

ভগবানের প্রতি কারও দোযদৃষ্টি থাকলে তার পক্ষে | পুরুষোন্তম-এর বর্ণনা হওয়ায় এই অধ্যায়কে -গুহাতম 


সেটি অন্ত ক্ষতিকারক হয়। তাই ভগবান এবং সাধুগণ শান্ত" বলা হয়েছে। এই গুহ্যতম শাস্ত্রে ভগবান তাকে 
দোমদৃষ্টিযুতশ্রচ্ছাহীন বাভিদের কাছে গোপনীয় বিষয় প্রাপ্ত করার ছাট উপায় বর্ণনা করেছেন_ 
বান্ত করেন না (গীতা ১৮1৬৭)। প্রকৃতপক্ষে (১) ‘তত্ত্ব’ দ্বারা জগৎকে জানা ( শ্লোক-১)। 


দোষদৃষ্টিসম্প্ন বাক্তিদের উপস্থিতিতে গোপনীয় (২) জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করে 
(বহসাযুক্ত) কথা মুখনিঃসৃত হতেই চায় না। একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ( শ্লোক-৪)। 


অর্জুনকে ‘অনঘ' সন্দোধন করার আরও একটি কারণ (৩) নিজের মধো অবস্থিত পরমায্মতন্্রকে জানা 
এই হতে পারে যে, এই অধ্যায়ে ভগবান যে পরম | (শ্লোক-১১)। 
গোপনীয় প্রভাব জানিয়েছেন, তা অর্জনের মতো; (৪) বেদাধায়নের সাহাযো তত্্কে জানা (শ্লোক- 
দোষদৃষ্টিবর্জিত সরল বান্তির সামনেই বান্ত করা যেতে | ১৫)। 
(৫) ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে জেনে সর্বতোভাবে 
তু্দশ অধ্যায়ের | তাকে ভষ্ভনা করা (শ্লোক-১৯)। 
হাব্বিশতম ল্লোকে অবাভিচারিলী ভক্তিয কথা বলার পর (৩) সমস্ত অধ্যায়টির তন্তু জানা (শ্লোক-২০)। 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে উনিশতম |. যে অধ্যায়ে ভগবদ্প্রাপ্তির এত সহজ স্টপায় জানানো 
শ্লোক পর্যন্ত যে (ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুযোন্তমের) কথা | হয়েছে, তাকে শাস্ু বলাই উচিত । 
বর্ণনা করেছেন, সেই বিষয়ের পূর্ণতা এবং লক্ষ্য নির্দেশ | “ময়া উক্তম্‌'__এই পদটিতে ভগবান বলেছেন যে 
করা হয়েছে ইতি ইদম্‌* পদটির দ্বারা। সমগ্র ভৌতিক জগতের প্রকাশক এবং অধিষ্ঠান, সকল 
এই অধ্যায়ে প্রথমে ভগবান ক্ষর (জগং-সংসার) | প্রাণীর হৃদয়ে অবস্ছিত, বেদের ছারা জানার যোগ্য এবং 
এবং অক্ষর (দ্রীবায়া) সম্পর্কে বর্ণনা করে তার অপ্রতিম ৷ ক্ষর ও অক্ষর উভয় থেকে উত্তম সাক্ষাৎ যে আমি সেই 
প্রভাব (দ্বাদশ (ে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) প্রকটিত | পুরুষোস্তম দ্বারাই এই গোপনীয় শাস্ত্র অতান্ত কৃপাপূর্বক 
করেছেন। পরে ভগবান তার গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করে | বলা হয়েছে। নিজের বিষয়ে আমি যতটা বলতে সক্ষম, 
জানাচ্ছেন যে, যার এইসব প্রভাব সেই (ক্ষরের অতীত অনা কেট তত নয়। কারণ অনোরা প্রথমে আমাকে 
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জানবে”, তারপর আমার বিষয়ে বলবে, কিন্তু আমার সেগুলি অপূর্ণ। যতপ্রকার লৌকিক বিদ্যা আছে, সে সবই 
অজানা কিছুই নেই। পরনাস্থা হতে প্রকাশিত ; সুতরাং সেগুলি পরমাস্থাকে 
প্রকৃতপক্ষে সুয়ং ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই | কীভাবে প্রকাশ করবে ? এইসব লৌকিক বিদ্যা না 
পূর্ণভাবে জানতে সক্ষম নয় (গীতা ১০।২, ১৫)। ষষ্ট | জেনেও যিনি পরমায্মাকে জেনেছেন, তিনিই প্রকৃত 
অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন | জ্ঞানী। 
বলেছেন যে, আপনি ছাড়া অন্য কেউই আমার সংশয় | উদিশতম ক্লোকে সর্বতোভাবে ভজনাকারী যে 
ছেদন করতে সক্ষম নয়। ভগবানও যেন এখানে বলেছেন | মোহরহিত ভক্তকে ‘সর্ববিং’ বলা হয়েছে, তাকেই 
যে আমার কথিত বিষয়ে কোনো প্রকার সংশয় থাকার | এখানে “বৃদ্ধিমান্‌' বলা হয়েছে। 
সম্ভাবনাই নেই। এখানে ‘চ' পদে আগের শ্লোকে উদ্ধত বাকোর 
“এতদ্বদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতকৃতাশ্চ ভারত'_ পুরো ৷ ফলটির [প্রাপ্ত প্রাপ্তব্তার) অনুকর্ষণ॥ আগের শ্লোকে 
অধ্যায়ে ভগবান যে জগতের বাস্তবিকতা, ভীবাস্মার | সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করা অর্থাৎ অব্যভিচারিলী 
দ্জপত নিজ অ্রতিম প্রভাব ও গোপনীয়তার কথা | ভক্তির ফা বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। ভক্তির সমান 
বর্ণনা করেছেন, তার (বিশেষভাবে শুনিশতম প্লোকের) | কোনো লাভ “লাডু কি কিছু হরি ভগতি সমানা" 
নির্দেশ এই *এতহ' পদে করেছেন। যে বান্ডি এই গুহ্যতম ৷ (শ্রীরামচরিতমানস ৭1১১২1৪)। তাই যিনি ভক্তিলাভ 
শাস্ত্র তত্বত জানেন, তিনি জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞাত- | করেছেন, তিনি প্রাপ্ত -প্রাপ্তব্য হয়েছেন, অর্থাৎ তার আর 
জ্ঞাতব্য হন। ভার জানার আর কিছুই বাকি থাকে | কিছুই পাবার বাকি নেই। 


হ্বা। কারস তিনি একমাত্র জ্ঞাতব্য পুরুযোত্তনকেই |  শুগবন্তন্তের বিশেষ হল এই যে কর্মযোগ, 
নেছেন। জ্রানযোগ বা ভক্তিযোগ-_তিনটির কোনো একটিতে 


পরমাস্যতস্ত জানলে মানুষের মৃঢ়তা নাশ হয়। | হলেই কৃতকৃত্যতা, জাতজ্ঞাতব্যতা এবং প্রাপ্ত- 
পরমাত্মতত্ত না জেনে লৌকিক বিদ্যা, ভাষা, কলা | প্রাপ্তব্যতা--তিনেরই প্রান্তিলাভ হয়। তাই যিনি ভগবদ 
ইত্যাদি যতই জানা হোক, মূর্খতা দূর হয় নাঃ কারণ | তন্তু জে তার পক্ষে আর কিছুই জানার, পাওয়ার 
লৌকিক বিদাগুপির সবই আরস্ত ও শেষ আছে অর্থাৎ | এবং করার বাকি থাকে না। তার মনুযাঞ্জীবন সফল হয়। 


পরিশিষ্ট ভাব-__ ভগবান এই অধ্যায়ে নিজেকে পুরুষোন্তমরূপে অর্থাৎ অলৌকিক সমগ্রকপে প্রকটিত করেছেন। 
সেইজন্য একে “গুহাতম শান্ত" বলা হয়েছে। 

মানুয কর্মযোগের দ্বারা কৃতকৃত্য, জ্ঞানযোগের দ্বারা আাতজ্ঞাতব/ এবং ভক্তিযোগোর দ্বারা প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়। আমার 
নিজের জন্য কিছু করার নেই-_এরূপ অনুভব হলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে থাকে । শরীর আমার নয়, তার ওপর আমার 
কোনো অধিকার নেই এবং শরীরের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই এটি অনুভব হলে মানুষ জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হয়া 
আমার কিছু চাই না-_এটি অনুভব হলে মানুষ প্রাপতপ্রাপ্তবা হতে পারে। এই শ্লোকে উদ্ধত 'বুদ্ধিমান' পদে 
জাতাতবা হবার ভাব অন্তরনিহিত আহে; আগের শ্লোকে “স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত" পদটিতে 
দ্রাপ্তপ্রাপ্তনয হওয়ার ভাব রয়েছে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত *চ' পদেও অনুন্ত সমুচ্চয় অর্থ প্রাপ্তপ্রাপ্তুবা ধরা যেতে পারে। 
লৌকিক ক্ষর ও অক্ষর তো প্রাপ্ত রয়েছে অতএব অলৌকিক পরমায্মাই হলেন প্রাপ্তব্য। এই ক্লোকে এই ভাবটিই 
পরিস্ফুট হয় যে ভক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ__উং ফলই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতজ্ঞাতব্য ও কৃতকৃতাও্ হন 
(গীতা ৭1১৯০ ৩০, এবং ১৩1১০, ১১)। 


এ ক 


১ সোহ জানহ জেহি দেহ জনাঈ। জানত তুম্তহি তুম্হই হোই জাঈ।৷। 
তুম্রিহি কৃপা তুম্হহি বাঘুনন্দন। জালহি ভগত ভগত উর চন্দন॥ (শ্রীরামচরিতমানস ২1১২৭২) 


শ্লোক ২০| সাবক-সন্তীবনী 
ও তৎ সং ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কৃপানিজৎসু-এক্লকিদায়াং যোগার এ্রীুষ্াভুনসং্বাে 
পুরুবোজমতযোগো নামা পঞ্াদশোইব্ায়াঃ।/ ১৫ / 
এইভাবে ও, তৎ, সং এই ভগবদ্নাম উদ্চারলপূবক ব্রহ্মবিদ্া এবং যোগশান্ুময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুপনিযদ্রূপ 
হরীকৃষ্াঞুনসংবালে "পুরুষোত্তমযোগ' নামক পগ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ১৫ ॥ 
অধ্যায়ে কথিত বিষয় যথ বুঝতে | পনেরোটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরযুক্ত। 
বানের) সঙ্গে নিত্যযোগ্ (৩) এই অধ্যায়ে একটিই উবাভ__"শ্রীভগবানুবাচ'। 
ধায়টির লাম দেওয়া হয়েছে পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রশুক্ত ছন্দ 
এই অধ্যায়ের কুডিটি শ্লোকের মধো দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
পঞ্চদপ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ চতুণ_ এই তিনটি শ্লোক ‘উপজাতি’ ছন্দ সম্বলিত এবং 
(১) এই অধ্যাযো “অথ পঞ্চদশোহ্ধায়ঃ-এর তিন, | পঞ্চম ও পঞ্চদশ এই দু'টি শ্লোক “দ্ন্্রব্তা' ছন্দযুক্ত। 
'শ্রীভগবানুবাচা-এর দুই, শ্লোকলির দুইশত অষ্টাশী | অবশিষ্ট পনেরোটি শ্লোকের মধ্যে সপ্তম শ্লোকের প্রথম 
এবং পু্পিকার তেরটি পদ আছে। এইরূপে সমস্ত | এবং তৃতীয় পহক্কিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় ‘জাতিপক্ষ- 
পদগুলির যোগসংশ্যা তিনশত ছয়। বিপুলা' ; নবম শ্লোকের প্রথম পংক্রিতে ও কুড়িতম 
(২) ‘অথ পঞ্দশোহ্ধায়ঃ'-এর আট, | ক্লোকের তৃতীয় পংক্রিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় "র- 
"শ্রীভগবানুবাচ’-এর সাত, প্লোকগ্ডলির সাতশত এক | বিপুলা' ; অষ্টাদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে *মগণ' 
এবং পুস্পিকাতে হেচলিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে | প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপুলা' এবং শুনিশতম শ্লোকের 
সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল সাতশত বাষটি। এই তৃতীয় পংক্তিতে ‘নশাণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় *ন-বিপুলা" 
অধ্যায়ের কুড়িটি ল্লোকের মধো দ্বিতীয়, চতুর্ণ, পঞ্চম | সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি দশটি (১, ৬, ₹, ১০-১৪, 
এবং পল্যদশ- এই চারটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষর সন্থলিত | ১১-১৭) শ্লোক ঠিক “পথ্যাবক্র' অনুষ্টূপ ছন্দের লক্ষণ 
এবং তৃতীয় শ্লোক পঁয়তাল্লিশ অক্ষর সন্কলিত। বাকি ৷ দ্বারা যুক্ত । 
ক আজ আফু 


পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিষবর্ষ 


ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে অপরা এবং পরা (৭1৪-৫) | অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন। 
কূপে তার দুটি প্রকৃতির বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবী, জল, | সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান অপরা ও পরা_দুটিকেই নিজ 
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এই 


তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই 
আট প্রকারে বিভক্ত হল “অপরা প্রকৃতি" আর যা জগংকে 
ধারণ করে রেখেছে তা হল জীবরূপে পরিণত *পরা 
প্রকৃতি’ । অপরা এবং পরা দুই-ই ঈশ্বরের প্রকৃতি অথাৎ 
স্থভাব। ভগবান এই তিনটির অর্থাৎ অপরা, পরা এবং 
ঈশ্বরের বিস্তারিত বর্ণনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে করেছেন। 


প্রকৃতি অর্থাৎ ভার থেকে অভিন্ন বলে জানিয়েছেন 
স্ইতীয়ং মে (18), ‘মে পরাম্‌' (৭।৫)। কিন্তু পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের অষ্টাদশ ক্লোকে নিজেকে অপরার (ক্ষরের) 
অতীত এবং পরার (অক্ষরের) থেকে উত্তম বলেছেন। 
| এর তাৎপর্য হল যে, সাধক যতক্ষণ অপরা (' 
সংসার) এবং পরা (স্ব-স্বরাপ) উভয়কে পৃথক বলে 


পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে সংসার-বৃক্ষের রূপে ‘অপরা’র | মনে করেন, ততক্ষণ ভগবান অপরার অতীত এবং পরা 
বর্ণনা করেছেন, পরে সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত | হতে উত্তম। কিন যখন সাধকের দৃষ্টিতে অপরা এবং 
নিজের অংশ-রাপ ‘পরার’ বর্ণনা করেছেন। পুনরায় পরার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তখন অপরা, পরা এবং 
দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ ক্লোক পর্যন্ত নিজ প্রভাবের বর্ণনা | ভগবান এই তিনহ অভিন-_ বাসুদেবহ সর্বম' 
করেছেন। সর্বশেষে অপরা, পরা এবং ঈশ্বর_ এই | (৭1১৯), *সদসচ্চাহম' (৯।১৯)। 

তিনটির শব, অক্ষর এবং পুরুষোন্তন নামে বর্ণনা করে ! পঞ্চদশ অধ্যায়ের মাঝামাঝি অক্ষরের (জীবাস্মার) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


বণনার তাৎপর্য হল, জীবের একদিকে ক্ষ (জগৎ. 
সংসার) এবং অনাদিকে পুরুষোন্তমের (পরমাত্ার) 
অবস্থান। ভীবের সম্পর্ক পরমায্ারই সঙ্গে 
চেতন, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল সেইরুপই জীবও 
চেতন, অবিনাশী এবং অপবিবর্তনশীল। জগতের সঙ্গে 
শুধুমাত্র শরীরেরই সম্পর্ক 'মনঃ ষষ্টানীন্দ্রিয়াণি। 
প্রকৃতিষ্থানি' ; কারণ জগৎ সংসার যেমন জড়, 
বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল, তেমনই শরীরও জড়, 
বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল। জীবকে পরদাত্মা হতে 
কখনো পুথক করা সপ্তব নয় এবং শরীরকে জগং-সংসার 
হতে কখনো আলাদা করা যায় না। 

পরনাস্মা তাকেই বলা হয়, যিনি বর্তমানেও রয়েছেন, 
সর্বত্র আছেন, সবার জনা আছেন, সর্বদমর্থ, পরমদয়ালু 
এবং অদ্ধিতীয়। তিনি সদাই বর্তমান তাই ডাকে প্রাপ্ত 
করার জন্য ভবিষ্যতের আশায় থাকতে হয় না। সর্বত্র 
-রয়েছেন, তাই তিনি আমার নিজের মধোও অবস্থিত, 
অতএব তাকে খোজার জন্য অন্য কোথাও যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। সবার জনা হওয়ায় তিনি আমারও, 
সুতরাং ভার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রেম জাগ্রত হবে। 
সর্বসমণ হওয়ায় আমাদের ভীতসন্ুন্ত হওয়ার কোনো 
কারণ নেই। পরমদয়ালু বলে আমাদের নিরাশ হতে হয় | 


একমাত্র ভগবানের অংশ হওয়ার আমাদের সন্বন্ধ 
কেবল ভগবানেরই সঙ্গে । আমরা যখন ভগবানেরই অংশ 
তখন প্রকৃতির কার্য এই শরীর আমাদের আপন হতে পারে 
না। সুতরাং ভগবানই প্রিয় পরম, অন্য কেউই নয়। 
ভগবানেরই অংশ হওয়ায় আমরা ভগবানের থেকে পৃথক 
হতে পারি না এবং ডাকে আগ করতেও অক্ষম সর্বসমর্থ 
ও জীবের থেকে পৃথক হতে পারেন না, তাকে 
ত্যাগ অসমর্থ। ভগবান যদি ভ্রীবকে পরিত্যাগ 
করেন, তাহলে জীব এক অভিনব ভগবান হয়ে উঠবে 
অর্থাৎ ভগবান তখন এক থাকবেন না, বহু হয়ে যাবেন, 
যা কখনো সপ্তব নয়। যাকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না, 
তার বিষয়ে এ প্রশ্নই অভিপ্রেত নয় যে তিনি কেমন ? 
সুতরাং এভাবে বিচার না করে তাকে ভালোবাসাই উচিত। 
মানুষ যখন জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজের সন্বন্কা মেনে 
নেয় তখন সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর যখন পরমাস্মার 
সঙ্গে নিজের সন্মন্ম মেনে নেয়, তখন সে যুক্ত হয়ে ভার 
ভক্ত হয়ে ওঠে । মানুষ সব থেকে বড় ভুল এই করে যে, 
যে শরীর ভগহ সংসারের, তাকে আপন কলে ননে করে 
আর যা যথাথই নিজস্ব, সেই পরমাঝ্মাকে ভু 
সাধক যখন এই সতা উপলক্ধি করতে পারে যে এই শরীর 
আমার নয় এবং আমার জন্যও নয়, তখন তার দ্বারা 
স্বতই জগতের “সেবা” হয়। যখন সে এই সত্য স্বীকার 


না। অদ্ধিতীয় হওয়ায় আমাদের তাকে চেনাবার বা তার | করে যে ভগবান আমার এবং আমার জনা, তখন তার 
বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। | স্কতই ভগবানে ‘প্ৰেম’ জন্মে সেবার বিনিময়ে সাধকের 
পরমাত্মার প্রাপ্তি না হওয়ার কারণ হল এই যে আমরা | কিছুই প্রত্যাশা করা উচিত নয়, কারণ জগতের বনস্তুহ 


তার অস্তিত্ব এবং মহিমা অস্বীকার করি এবং তাকে আপন 
বলে মানি না। আমরা যদি তার অস্তি্, মহিমা এবং 
আপন ভাবকে স্বীকার করি তাহলে তিনি আর আমাদের 
কাছে অপ্রাপ্ত বলে মনে হন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে 
আমাদের প্রিয় হবেন ; কারণ পরমাত্াকে আপন বলে 
মানা ব্যাতীত প্রেন-প্রান্তির আর কোনোই উপায় নেই। 
প্রেম, যজ্ঞ, দান, তীথ, প্রত ইত্যাদি নহা মহা 
পুণ্যকর্মের ছারা ভগবানকে পাওয়া যায় না ; বরং 
ভগবানকে একান্ত আপনজন বলে মানলেই তাকে লাভ 
করা বায়। ভগবান বলেছেন_-“মমৈবাংশো জীবলোকে" 
(১৫1৭)। এর তাৎপর্য হল জ্রীব শুধু ভগবানেরই অংশ, 
তাতে অন্য কিছুই মিশ্রিত নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 


জগৎকে ফিরিয়ে দিলে নিজের কিছু ব্যয় হয় না, এতে 
নতুন কিছু করাও হয় না। প্রেমের বিনিময়েও তার কিছুই 
চাওয়ার থাকে না। কারণ যিনি চিরকালের আপনার, 
তার প্রতি ভালবাসার ছেয়ে শ্রেষ্ট এমন কিছুরই তার 
প্রয়োজন থাকতে পারে না। প্রভু একান্তই আমার, তাই 
নিজেকে হার কাছে সমর্পণ করতে হয়, তার কাছ থেকে 
নিতে নেই। তার কাছ থেকে কিছু চাইলে আমরা তার কাছ 
| থেকে দুরে সরে যাব আর নিজেকে তাকে দিলে, ভার 
একাত্ম হব। 

সেবার দ্বারা মুক্তি আর প্রেম দ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়। 
মুক্তির দ্বারা নিরপেক্ষ (বক্ষনহীন) জীবন এবং 
ছারা সরস দ্ীবন লাভ হয়। 


শি সি সর 


শীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের পদংদশ শ্লোকে দুডাতিনো মৃঢ়াঃ আসুরং ভাবনাশরিতা। মাং ন এপদ্ানে* (অশুভ 
কমর্কারী ও আসুরী এরকাতিসম্পর মুঢ় বাজিগশ আমার ভজনা করে না) পাটির দারা আসুরী-সম্পদসম্পর এবং 
কোডেশ টাকে % মাং ভজভে+ (পুণ্চক্মা্ষারী বাজিষ্ঞাণ আমার ভজনা করেন) পদের হারা গৈবী- 
সম্পদসপ্পীযাদের সম্পকে আতি সংগ্ষেপে বণনা করেছেন। সওম অধ্যায়ের শেখ দি রোকের ওপরে অভুর্ন অয 
অধ্যায়ের এরর সাতাটি এস করেছেন। সেই এশ্রলির উত্তর দিয়ে অধীন অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে। 

ভঙগবানা সওম অধ্যায়ের যে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বিষয়ে জানাতে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই বিজ্ঞানবুক্ত জ্ঞানের 
কথা জানাবাব জন্য নবম অধ্যায় বলতে শুরু করেছিলেন। নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকেও “রাক্ষসীমাসুরীং দৈব 
একুতিং মোহিনীং ভ্রিতাঃ ’ পদ্যারা আসুরী-সম্পপদযুক্ত এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে 'ইদকীং প্রকৃতিমাশ্রিতার মাং ভজয় * 
পনের ছারা গৈবী-সপ্পদ্যুক্ত ব্যক্তিল্রে সংক্ষিপ্ত বণনা করে শম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পপ আন- বিজ্ঞানের 
বিবরে বলেছেন? 

দশম অধ্যায়ের একাদশ হ্োকের পরে ভগবানের উদ্বী ও আসুরী-সম্পদ সহজে বিশ্তাবিত বণনা করা উচিত 

নিয়োহিলেল। তাই বিড়াতিঞলির বণনা করে ভগবান দশম অধ্যায়ের অন্তিম হ্রোকে অজুর্নকে বলেছিলেন বে, 
“তোমার বেশি জ্ঞানার দরকার কি ? আমি তো সমগ্র জগতকে আমার মাও একাংশ ছারা ব্যাপ্ত করে আছি।' তখন 
সেই জরাপকে (যার একাংশে সমস্ত জগৎ অবক্তিত) দশর্ন করতে উৎসুক অজুর্ন, একাদশ অধ্যায়ের প্রারঞে 
ভগবানের কাছে তীর বিরাগ দেখাবার জন্য প্রাথনা করেন। 

অজুনিকে জার বিলাপ মেখাবার পর ডগবান একাদশ অধ্যায়ের চয়ায়-পথগতম প্রানে” অনন্যভক্তির মহিমা 
এবং তার বাপ জানালেন। তারপর সম্গ এবং নিওশি উপাসকদের শ্রে্তা সম্পকে অভুনন দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম 
শ্লোকে এরা করেন। তাই ভগবান ক্াদশ অধ্যায়ে সওপ উপাসকের বশর্না করে ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে চতদশি 
অধ্যায়ের রিশতম হোক গৰর্ত নিশুি বিষয়ের বণর্না ববেছেনা। তারপর অজুনি আবার চুদ অধ্যায়ের একুশাতন 
হোকে ভণাতীতের লক্ষণ, আচরণ এবং গুণাতীত হওয়ার উপায় জানতে চাইলেন। সেই প্রশ্রের উত্তর দিতে গিয়ে 
ভগবান ছাব্ধিশতম শোকে “মাং চ যোঙ্ব্যতিচারেপ ভক্তিযোগেন সেবতে+ পদের ছারা অব্যাডিচারিলী জক্তিকে 
গশাতীত হওয়ার উপায় কলে জানিয়েছেন। অথার্ত অব্াতিচারী ভক্তি ছারা দৈবী-সম্পদ এবং ক্যাতিচেরী ভক্তির 
ভারা আসুরী-সল্পদের ইচ্িত ক্রেছেন। সেই অব্/ভিতারী ভক্তি কীভাবে লাভ হয়ত জালাবার জন্যই পা 
অব্যায় আর হয়েছে 
“সঙ্গ (সাংসারিক আসক্তি) ত্যাগ করে অনাসক্তি থেকে একটিত টৈবী-সম্পদদের কথা বলেছেন। পরে চতুর্থ 
লোকে “তমেব চাদাং পুরুষং পরপল্ো’ পদটির ছারা শবনাগাতিরাণ টৈ্বী- সম্পদের বণনা করেছেন এবং অথন্ভিবে 
যারা শরণাগত হন না, সেই আসুরী-সম্পদযুকদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরপর উনিশতম য্লোকে নি 
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অসস্থারর মাং সবাবেন ভজতি* পদটিব হারা গৈবী-সম্পদ্যৃক্ত ব্যাজিদ্রে অর্ধ অনিকারীদের বগা করেছেন 
এবং অথন্ভিরে বারা ভগবানের ভজনা করে না সেই আনুরী-সম্পদ্যুক্ত অর্ধ অনাধিকারীদের কথা বর্ন 
করেছেন। 

এইভাবে আঙুর নানাবিধ এতরোর জন্য ভগবান এ পথ জ্বী এবং আসুবী-সম্পদের ওপর বিজ্ঞারিত 
আলোচনা করার অবকাশ গানাদি। এখন অভুলৈর আর কোনো পরশ না থাকায় ভগবান এই কোডেশ অধ্যায়ে দৈবী 
এবং আসুরী সম্পদ নিয়ে সাবিস্তারে বগলা শুরু করেছেন। 


[অধ্যায় ১৬ 


শ্রীভগবানুবাচ 


অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্্জানযোগব্যবস্ছিতিঃ। 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ন্তপ আর্জবম্্‌॥ ১ ॥ 
[সজাম্‌ (সর্বতোভাবে নির্ভয়তা) ; সন্বসংশু্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ; ্ঞানযোগব্যৰপ্ছিতিঃ (জ্ঞানের জনা যোগে দৃঢ় নিষ্ঠা) ; চ, 
দানম্‌ (এবং সাখ্িক দান) ; দমঃ, যজ্ঞঃ (ইসটিয়াদির সংযম, যজ্ঞ) ; স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ (স্থাধ্যায়, কর্তবাপালনের জন্য কষ্ট 


স্বীকার) ; চ, আরজ্জবম্‌ (ও কায়মনোবাক্ো সবলতা।)] 


শ্রীভগবান বললেন-__সর্বতোভাবে নির্ভয়তা, সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানের জন্য যোগে দৃঢ়ভাবে অবস্থান 
-বানিষ্টা, সাত্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদির সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (সৎ-শাস্্াদির পঠন-পাঠন), কর্তব্য পালনের জন্য 


কষ্ট স্বীকার, কায়মনোবাক্ো সরলতা ॥ ১ ॥ 

বাখা__[পক্ষদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান 
বলেছেন থে ‘যারা আমাকে পুরুষোন্তম বলে জানে, তারা 
সর্বভাবে আমারই ভজনা করে অর্থাৎ আমার অনন্যভক্ত 
হয়।' এইভাবে একমাত্র ভগবানই উদ্দেশা হওয়ায় 
সাধকের মধ্য দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই প্রকটিত 
হতে থাকে। তাই ভগবান প্রথম তিনটি শ্লোকে ক্রমান্বয়ে 
ভাব, আচরণ এবং প্রভাবের কথা নিয়ে দৈরী-সম্পদের 
বর্ণনা করেছেন।] 

“অভ্য়ম্‌ "৷ _অনিষ্টের আশঙ্কায় মানুষের অন্তরে যে 
সদ্বেগ জমায়, তাকে ভয় বলা হয়। বিন্দুমাত্র এই ভয় না 
থাকাকেই বলা হয় ‘অভয়'। 

ভয় দুপ্রকারের হয়_-(১) বাহ্যিক আর (২) 
অভ্যন্তরীণ । 

১) বাহ্যিক ভয়_ 

(ক) চোর, ডাকাত, বাঘ, সাপ ইত্যাদি থেকে যে ভয় 
উৎপন্ন হয়, সেঞ্লি হল বাহ্যিক ভয়। শরীরনাশের 


আশঙ্কা থেকেই এই ভয় উৎপন্ন হয়। কিছু যখন মানুষ 
বুঝতে পারে যে এই শরীর বিনাশশীল এবং এর মৃত্যু 
হবেই, তখন আর ভয় থাকে না। 

বিড়ি, সিগারেট, আফিম, গাজা, মদ প্রভৃতি ব্যসন- 
গুলি ছাড়বার এবং বাসণী বন্ধুদের বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যাওয়ার 
যে ভয়, তা মানুষের নিজের কাপুরুষতা থেকেই হয়ে 
থাকে। কাপুরুমতা দূর হলে সেই ভয় আর থাকে না। 

(খ) নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুসারে কর্তব্য 
পালনকালে যেন ভগবদাদেশ-বিরুদ্ধ কেনো কাজ না 
হয় : আমাদের বিদ্যা প্রদানকারী, সুশিক্ষাদানকারী আচার্য, 
গুরু, সাধু-মহাস্মা, মাতা-পিতা প্রসুশের বাক্যের 
অবহেলা না করে ফেলি ; আমাদের দ্বারা শাস্তু এবং কুল- 
মর্যাদার বিরুদ্ধ কোনো আচরণ যেন না হয়ে যায়_ 
এইপ্রকার ভীতিকেও বাহ্যিক ভয় বলা হয়। কিন্তু এগুলি 
প্রকৃতপক্ষে কোনো ভয় নয়, এগুলি আসলে অভয় 
সৃষ্টিকারী ভয়। সাধকের জীবনে একপ ভয় থাকাই উচিত, 


এখানে দৈবী-সম্পদের মধো সর্বপ্রথমে “অভয়! পদটি বাবহাবের তাংপর্য হল এই যে, যে বান্তি ভগবানের শরণাগত 


হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের তজ্জনা করেন, 
সকৃদেব প্রপন্নায় তবান্দীতি চ যাচতে ৷ 


তিনি সর্বত্র অভয় হয়ে থাকেন। ভগবান দ্রীরাম বলেছেন__ 
যং সৰ্বভৃতেভো দদাম্যোতদপ্রতং নম (বান্দীকি রামায়ণ ৬৷১৮৷৩৩) 
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একপ ভয় থাকলেই সাধক নিজ পথে ঠিকভাবে চলতে | উল, তখন কৌরব সৈনাদলের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল 
সক্ষম হয়। এ সম্বন্ধে বলাও হয়েছে যে_ (১1১৯)। তাংপৰ্য হল এই যে অন্যায়, অত্যাচার- 
হরি-ডর* গুরু ডর, জগৎ-ডর+ ডর করনী মেঁ সার। | কানীদের চিন্ত দুর্বল হয়ে থাকে, সেইজন্য তারা ভীত- 
রজ্জব ডলয়া সো উবরয়া গাফিল খায়ী মার॥ সন্ত্রস্ত হয়। যতন মানুষ অন্যায় পরিত্যাগ করে নিজ শুদ্ধ 
২) অভান্রীণ (অন্তর থেকে উৎপন্ন হওয়া) ভয়__ | আচরণ এবং শুদ্ধভাব নিয়ে থাকে, তখন তার ভয় দূর 
ক) মানুষ যখন পাপ, অন অত্যাচার ইত্যাদি | হয়। 
আচরণ করতে চায়, তখন (পাপকাজ করার চিন্তা গ) মনুষাদেহ প্রাপ্ত হয়ে এই ভীব যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তবা 
নে উদয় হলেই) চিত্তে ভয় উৎপন্ন হয়। মানুষ ততক্ষণ কৰ্ম না করে, জানার শুপযুক্তকে না জানে, প্রকৃত 
নিষিদ্ধ কর্ম করে, যতক্ষণ তার মনে “আমার শরীর বজায় | প্রাপ্তব্যকে লাভ না করে, ততক্ষণ সে সর্বতোভাবে 
থাক, আমার মান-সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাক, আমার ৷ ভয়হীন হতে পারে না, তার জীবনে ভয় থাকেই। 
জাগতিক ভোগ্যপদা্ণ প্রাপ্তি ঘটক, এইলপ জাগতিক ভগবদ্ভিমুদী সাধক জগবানে যেমন যেমন বিশ্বাস 
ছড় বন্ধ প্রাপ্তি এবং তা রক্ষার উদ্দেশ্য থাকে'*! । কিন্তু! করেন এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তেমন-তেমনই 
যখন মানুষের একমাত্র উদ্দেশা হয় চিন্ময় তন্তু লাভ তিনি ভয়হীন হতে থাকেন। তার মধো স্থতই এই চিন্তার 
করা৷"! তখন তাঁর ধারা অন্যায়, দুরাচার আজ্য হয়ে যায়৷ উদয় হয় যে, আমি তো পরমায্মার অংশ ; সুতরাং কখনো 
এবং তিনি সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে যান। কারণ তার ৷ বিনাশপ্রাপ্ত হবার নয়, তাহলে ভয় কিসের ৯৮ আর 
লক্ষ্য পরমাস্থতস্কে কখনো ন্যুনতা হয় না এবং তা লষ্টও | জাগতিক অংশ শরীর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ প্রতিমুহূর্তে নষ্ট 
হয় না। হয়ে যাচ্ছে, তাতে ভয় কিসের ? বিবেক এরূপ স্পষ্টরূপে 
খ) মানুষের যখন আচরণ ঠিক থাকে না এবং সে | প্রকটিত হলে ভয় স্তই দূর হয় এবং সাধক সর্বতোভাবে 
অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি কর্মে ব্যাপৃত হয়, ভয়হ্বীন হয়ে থাকেন। 
ভয় হয়। যেমন, রাবণক্রে মানুষ, দেবতা, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, ভগবানকেই 
কিন্তু সেই রাবলই যখন | নিজের বলে মানলে শরীর, আত্মীয়-স্বজ্জন ইত্যাদির ওপর 
সীতা হরণ করে, তখন সে-ই সকলকে ভয় করতে | কোনো মমস্ববোধ থাকে না। মনন্ববোধ না থাকলে ভয় 
থাকে। তেনন-ই যখন কৌরবপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণী | থাকে না এবং সাধক উয়হান হন। 
সেনার বাজনা বেজে উঠল, তাতে পাশুর সৈন্যদলের 
তার কোনো প্রভাবই পড়েনি (গীতা ১।১৩)। কিন্ট | সন্তুসংশুদ্ধি। সম্যক শুদ্ধি কাকে বলে ? সংসারে 
যখন পাণ্ডবদের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার বাজনা বেজে | আসক্তিরহিত হয়ে ভগবানে অনুরাগ জন্মানোই হল 


ভোগে রোগভয়ং কুলে চাতিভয়ং বিজ 


পালাদ্‌ ভয়ং মালে দৈনাভয়ং বলে রিপুভয়ং বাপে জরায়া ভয়ম্‌। 
স্তাদ্‌ ভষং স্বং বস্তু ভয়াবহং ভুলি মৃণাৎ বৈরাগ্যমেবাভয়হ্‌॥। 
(ভর্ডৃহরিবৈরাগ্যশতক) 
র লা, বলে শত্ৰুভয়, রূপে বৃন্ধবস্ার ভয়, শাস্ত্রে 
ং দেহে মৃত্যুভয় । এইরূপ জগতে মানুষের কাছে সব কিছুষ্ট ভয়াবহ, একমাত্র বৈরাগাই 


ঘর নলে সর্বদাই ভয় থাকে পাছে তার জাগতিক বস্তুসমূহ নষ্ট হয়ে যায়_তাই তারা অভয় 


'উন্দেশা তো আগে 
তৈরি করতে হয় না। 
রাম মরে তো মৈ মক, নহি তো মরে বলায়। আঁ 


তৈরি হয়েছে, তারপরে আমরা এই মনুষাদেহ লাভ করেছি। তাই উদ্দেশ্যকে কেবল চিনে নিতে হয়, 


কা বালকা, মরে ন মারা জায়।॥ 


1050 শ্রীমদ্ভগবদ্লীতা [অধ্যায় ১৬ 
চিত্তের সম্যক বুদ্ধি । যখন কারও চিন্তা, ভাব, উন্দেশ্য, | ব্যক্তিকেও দোষী বলে মনে করে; এতে তার চিন্ত অশুক্ধ 
লক্ষা শুধু একমাত্র পরমাস্থাকে প্রাপ্তি করা হয়, তখন তার | হয়। এই অশুদ্ধি দূর করার জনা সাধকের উচিত হল 
চিন্ত শুদ্ধ হয়ে গুঠে। কারণ বিনাশশীল বধ প্রাপ্ত করার | ভ্রমবশত করা দুস্কর্ম গুলির পুনরাবৃন্ডিনা করা এবং তার যে 


উন্দেশা হলে চিত্তে মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ এই তিন 
প্রকারের দোষ আসে। শাপ্লেদিতে মলদোৰ দূর করার জন্য 
নিষ্কাভাবে কর্ম (সেবা), বিক্ষেপলোষ দূরীকরণের জন্য 
উপাসনা আর আবরণ-দোষ দূর করার জনা জ্ঞানের কথা 
বলা হয়েছে। তা সত্তেও চিন্তশুদ্ধির সব থেকে বড় উপায় 
হল- চিন্তকে নিঙ্ছের বলে মনে না করা। 

সাধকের পুরানো পাপ অপনোদনের জনয বা কোনো | 
পরিস্থিতির বশীভূত হয়ে করা নতুন পাপ দূর করার জন্য 
প্রায়শ্চিত্ত করার তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। 
এক্ষেত্রে তিনি যে সাধনায় ব্যাপৃত, সেটিই উৎসাহ এবং 
তৎপরতার সঙ্গে করে যাওয়া উচিত। তাহলেই তার 
জানা-অজানা সমন্্ পাপ দুরীভৃত হবে এবং তার চিন্ত 
স্বতই শুদ্ধ হবে। 
= সাধকের মনে অনেক সময় এক ভাবনার উদ্রেক হয় 


যে, সাধন-ভন্গন করা একটি পৃথক কাজ আর ব্যবসায় বায | 


সংসারের কান্ধ অপর একটি পৃথক কাজ অর্থাৎ এই দুটি 
বিষয়ই ভিন্ন । তাই ব্যবসায় ইত্যাদিতে মিথ্যাচার ইত্যাদি 
তো একটু করতেই হয়_এরূপ মনোভাবকে যে প্রশ্রয় 


দেওয়া হয় তাতে চিন্ত খুবই অশ্তদ্ধ হয়। সাধনের সঙ্গে | 


সঙ্গে যে অসাধন হয়, এতে সাধনার উন্নতি বিদ্রিত হয়। 
তাই সাধকের সর্বদা সাবধান থাকতে হয় যেন এরূপ পাপ 
কখনো না হয়-_এই সতর্কতা সদা-সর্বদা বজায় রাখা 
উচিত। 

সাধক ভ্রমবশত পূর্বকত দষ্কর্থ অনুসারে নিজেকে দোষী 
বলে মনে করে, আর তার যে ক্ষতি করে, সেই 


ক্ষতি করেছে তাকে অযাটিতভাবে ক্ষমা করে ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করা, “হে আমার যা কিছু খারাপ 
* তা সবই আমার দুদ্র্মের ফল। এই ব্যক্তিও সেই 
| দোষ করে ফেলেছে। ওর এতে কোনো দোষ নেই, তুমি 
ওকে ক্ষমা করো।' এরূপ চিন্তায় চিন্ত শুদ্ধ হয়। 
“জ্রানযোগব্যবদ্ছিতিঃ' জ্ঞানের জনা যোগে স্থিত 
হওয়া অর্থাৎ পরমাস্থাতত্তের যে জ্ঞান (বোধ) হয়, তা 
সং্ডগই হোক বা নিষ্ুণ, সেই জ্ানলাভের জন্য যোগে 
স্থিত হওয়া আবশাক। যোগের অর্থ হল_ জাগতিক 


পদার্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে, মান-অপমানে, নিন্দা 
স্বতিতে, সস্কতা-অসুস্কতায় সম থাকা অর্থাৎ চিত্তে হর্য- 


শোকাদি উৎপন্ন না হয়ে নিবিকারভাবে থাকা। 
করা হয়, সেই বন্তগুলিকে সংপাত্রে এবং দেশ-কাল- 
বিতরণ করাকে “দান” বলা হয়। দান কয়েক প্রকারের হয় ; 
যেমন সূষিদ গোদান, স্বর্ণদান, অন্নদান, বন্ত্রদান 
ইত্যাদি । এর মধো অন্নদান প্রধান। কিন্ত তার থেকেও 
অভয়দান শ্রেষ্ট ’'। এই অভয়দানের দুটি ভাগ হয়-_ 
(১) সাংসারিক বিপদ থেকে, বিষ্ন থেকে, পরিস্থিতি 
| থেকে ভীত বাক্তিদের নিজ শক্তি, সামর্থা অনুযায়ী সাহস 
প্রদান করা, আশ্বাস দেওয়া, সাহাযা করা। এই অভয় 
প্রদান তার শরীরাদির জাগতিক পদার্থ লি নিয়েই হয়। 
(২) সংসারে আবন্ধ ব্যক্তিদের জন্ম-মরণ চক্ররহিত 
করার জনা ভগবদ্কথা শোনানো"!, গীতা, রামায়ণ, 


নি গ্রোপ্দানং ন মহীপ্রদানং ন নং হি তথা গাল লা বন্তীহ বা হুধানং সব্দানোভয্লালম্‌॥ 


(পক্ষতন্তু, নিত্রভেদ ৩১৩) 


বনং কবিভিরীভিতই কল্হুযাপহন্‌। 


তব কণ্ানৃতং তত 


“হে প্র ! সংসারে যেসব শোকসন্তপ্ত প্রাণী 


হন্তপূণ। বিরান বাক্তিশ্ল অভয় দানকেই সব দানের 


হ্রবণমঙ্গলং ভ্রীমলতত: ভূবি গুণ তে ভরি জনায়৷ 
(প্রীম্াগরত ১০৩১৯) 


আছে, আপনার কথামত তাদের ভীবন প্রদানকারী, শান্তিদ্ানকারী, 


মহাপুরুষগলও তা আন্তরিকভাবে বর্ণনা করেন। আপনার কথামৃত সমস্ত পাপ অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখতা নাশকারী, শ্রবশমাত্রই মঙ্গল 


হয়, সন্ত-মহাপুরুষগণ এবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এই কথামৃতকে হিনি পু 


তিনি জগতের সব থেকে বেশি উপকার ও হিত করে থাকেন।” 


শ্লোক ১] সাধক-স্ভীবনী এ 1051 
ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ এবং তার ভাবগুলি সরল ভাষাতে | নিজ বর্ণশ্রম অনুসারে হোম, বলিবৈশ্বদেব ইত্যাদি করাকে 
প্রকাশ করে সুলভ মূলো জনসাধারণের মধ্যে প্রচার | বলা হয় 'যন্প’। তা ছাড়াও সীতার মতে নিজ বর্ণ, আশ্রম, 
করা অথবা কেউ ভাগবৎ-কথা বুঝতে চাইলে তাকে | পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন সময়ে যে করবা প্রাপ্ত 
বোকানো, যাতে তার কল্যাণ হয়, এরূপ দানে ভগবান ৷ হয়, স্থার্থ এবং অভিমান ভাগ করে অপরের হিত চিন্তায় 
অত্যন্ত সন্বষ্ট হন (গীতা ১৮।৬৮-৬৯)। কারণ ভগবান | বা ভগবন্ভ্রীভথে সেগুলি সম্পাদন করাকে বলা হয় 
সর্বত্র পরিপূর্ণ। তাই যত বেশি জীবের কল্যাণ হয়, ততই | “যজ্ঞ’। এতদ্বাতিবেকে জীবিকা-সমব্ধীয় কর্ম, চাষ-বাস 
তিনি প্রসন্ন হন। এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অভয়দান। এর মধ্যেও | ইত্যাদি এবং ্রীবন ধারণের পক্ষে উপযুক্ত পান- ভোজন, 
ভগবদ্সন্বন্ধীয় কথা অন্যকে শোনাবার সময় সাধক বক্তার | চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা, আদান-প্রদান করা ইত্যাদি 
সতর্ক থাকা উচিত যাতে অন্যের থেকে নিজের মধ্যে | সমন্ত কর্ম ঈশ্বরের প্রসম্নতার জনা করা হলে সেগুলিকে 
তিনি কোনো বৈশিষ্টা না দেখেন, বরং তিনি যেন এটি | যজ্ঞ বলা হয়। তেমনই মাতা-পিতা, আচাৰ্য, গুরুজন 


ভগবদ্কুপা বলে যনে করেন যে ভগবানই শ্রোতার রূপ 
ধারণ করে তার সময় সার্থক করে তুলেছেন। 

যতপ্রকার দানের কথা ওপরে বলা হয়েছে, তাতে 
সাধক যেন নিজের সুক্ষ না নেনে, এরূপ মনে করেন যে 
তার কাছে যে বস্থ, সামর্থ্য, যোগাতা আছে, ভগবানই 
ভগবানের ্রীতার্তে প্রয়োজন অনুসারে যাকে যা কিছু 
দেওয়া হয়, সেগুলি তারই মনে করে ভাকে দেওয়াই হল 
“দান'। 

‘দমঃ'_ ইন্দিয়্ুলিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করাকে 
বলা হয় ‘দমঃ'। তাৎপর্য হল এইই যে ইন্দিয়াদি, চিন্ত এবং 
শরীর দাগা কোনো প্রবৃ্তিহ শান্্রনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়। 
শান্ত্রবিহিত প্ৰবৃত্তিও নিজ স্বার্থ এবং অহংবোধ পরিত্যাগ 
করে অপরের হিতার্থে হওয়া উচিত। এইভাবে করলে 
প্রবৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় লালসা, আসক্তি এবং পরাহীনতা 
থাকে না এবং শরীর ও ইন্দরিয়াদির ব্যবহার শুদ্ধ ও নির্মল 
হ্য়। 

ইস্টিয় দমন কলা সাধকে উন্দেশ্য হলে অকর্তব্যে ভার 
প্রবন্তি হয় না এবং কতবো স্থাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ভবে 
তাতে স্বার্থ, অহংবোধ, আসন্তি, কামনা ইত্যাদি দোষ 
থাকে না। যদি কখনো কোনো কাজে স্থার্থভাব এসেও 
যায়, তাহলে তিনি সেটি দমন করে থাকেন, যাতে 
অশুদ্ধি দূর হয় এবং শুদ্ধতা আসে এবং পরে তার দম 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় -সংখম সিদ্ধ হয়। 

“যজ্ঞঃ'__'যঞ্ডেঃ’র অথথ আচ্ছতি প্রদান করা। অতএব 


প্রভৃতির নির্দেশ পালন করা, তাদের সেবা করা, তাদের 
কায়ননোবাকো এবং অর্থ দ্বারা সুখী করে তাদের প্রস্নতা 
লাভ করা এবং গো -ত্রান্সপ-দেবতা-পরমাস্তার পূজা ও 
সৎকার করা-_এ সবহ হল “যজ্ঞ'। 

“স্থাধ্যায়ঃ' নিজ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্নান জপ 

এবং গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির পউন- 

| পারনকে বলা হয় ‘স্থাধ্যায়'। প্রকৃতপক্ষে “হুসা অধ্যায়ঃ 
(অধায়নম্) স্বাধায়ঃ' এই অনুযায়ী নিক্ত বৃত্তির, নিত 
স্থিতিকে ঠিকমতো অধ্যয়ন করাকেই বলা হয় 'স্বাধ্ায়'। 
এতেও সাধকের তার বৃত্তি অনুসারে স্ব-স্কিতির পরীক্ষা না 
করা এবং নিজেকে বৃত্তির অধীন মানা উচিত নয়। কারণ 
বন্তিগুলি আসে ও যায়, পরিবর্তিত হতে থাকে। তাহলে 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে আমি কি নিজের 
বৃত্তি শুদ্ধ করব না ? রক্ত সাধকদের কর্তবাই হওয়া 
উচিত এইসব বৃত্তিগুলি শুদ্ধ করা। কিন্তু সেই শুদ্ধি চিন্ত 
এবং বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে মনে না করলে খুব শীঘ্রই 
হয়ে যায় ; কারণ সেগুলি নিজের বলে মনে করাই প্রকৃত 
অশ্ুঙ্গি। সাক্ষাৎ পরমাত্মার হওয়ায় স্বরূপ কখনো 
অশুদ্ধ হয় না। শুধু বৃত্তি গুলি অশুদ্ধ হওয়াতেই তন্তু 
অনুভূত হয় লা। 

“পয ক্ষুৎ-পিপাসা*  শীত-শ্রীদ্ম-বর্ষা ইত্যাদি 
সহ্য করাও একপ্রকারের তপস্যা, কিন্তু এই তপস্যায় 
ক্ষুৎ-পিপাসা প্রভৃতিকে জেনেশুনে সহ্য করা হয়। 
প্রকৃতপক্ষে সাধনকালে বা জীবিকা নির্বাহের সময় দেশ- 
| কাল-পরিষ্থিতি ইত্যাদিতে যে কষ্ট, বিষ, ঝগ্জাট ইত্যাদি 
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[অধ্যায় ১৬ 


আসে, সেগুলি প্রসম্নতা সহকারে সহ্য করাই হল 
‘তপ’ ১।। কারণ এই তপসায় পূর্বকৃত পাপ নাশ হয় এবং 
সাধকের সহ্য করার এক নতুন শক্তি, নতুন বল আহসে। 
সাধকের সতর্ক থাকা উচিত যাতে তিনি সেই তপোবল 
অপরকে বর প্রদানে, অভিশাপ দানে বা অনিষ্ট করায় বা 
নিজ্জ ইচ্ছাপূর্তির জন্য প্রয়োগ না করেন, বরং তার 
সাধনায় যে বাধা-বিপত্তি আসে প্রসন্নতা সহকারে তাতে 
সহশক্তি বৃদ্ধির কাজে সেটির প্রয়োগ করেন। 
সাধক যখন সাধনা করেন সেই সময় তিনি নানা প্রকার 
বিঘ্ন অনুভব করে থাকেন। তিনি মনে করেন যদি 
নির্জন স্থান পাই তাহলে সাধনা ভালো হয়, পরিবেশ যদি 
ভালো হয় তবে সাধনা করতে পারি ইত্যাদি। এইসব 
অনুকূল অবস্থার কামনা না করা অর্থাৎ তার অধীন না 
হওয়াও তপস্যা। সাধকের কোনো সাধন পরিস্থিতির 
_ অধীন হওয়া উচিত নয়, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ 
সাধনার সামঞ্জস্য করে নেওয়া উচিত। সাধকের চেষ্টা 
থাকা উচিত নির্জনে সাধনা করার, কিছু নির্জন স্থান না | 
পেলে প্রাপ্ত অবস্থাকে ভগবানেরই ইচ্ছা মনে করে উৎসাহ | 


ও প্রসন্নত্য সহকারে সেই অবস্থাতেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত। 

“নার্জবম্" সহজ, সরলতাকে বলা হয় “ভার্জবম্" । 
এই সরলতা সাধকের এক বিশেষ গুণ। সাধক যদি 
মনে করেন যে অন্য লোকে আমাকে যেন ভালো মনে 
করে, আমার ব্যবহার যদি ভালো না হয় তাহলে 
লোকে আমাকে ভালো চোখে দেখবে না, তাই 
আমাকে সরল বাবহার করতে হবে--এও একপ্রকারের 
দম্ত। এভাবেও সাধকদের মধো দন্ড এসে পড়ে, কিন্ত 
সাধকদের সোজা, সরলভাব রাখা শউচিত। সহজ, সরল 
হলে লোকে তাকে মূর্খ, বোকা মনে করলেও তার কোনো 
ক্ষতি হয় না। নিজ উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য সরলতা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়- 

কপট গাঠ মন মেঁ নহী, সবসৌ সরল সুভাব। 

‘নারায়ন’ তা ভক্ত কী, লগী কিনারে নাব॥ 

সেইজনা সাধকের কায়মনোবাক্যে লোকের সঙ্গে 
ব্যবহারে কোনোপ্রকার ছল, কাপট্য রাখা উচিত নয়'*!। 
তার মঞ্চে স্বাভাবিক সহজ্জতা যেন থাকে। 


শি পি আল 


অহিংসা সত্যমক্রোধন্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেস্বলোলুপ্তুং মার্দবং হ্রীরচাপলমূ॥ ২ ॥ 

[অছিংসা (অহিংসা) ; সভাম্‌ (সতাভাষণ) ; অক্রোধঃ ( ক্ৰোসনহানতা) ; ভাগ॥ (সাংসারিক কামনাত্যাগ) ; শান্তিঃ 
(চিন্তে রাগ-দ্রেষ জনিত চাঞ্চল্য না হওয়া); অপৈশুনম্‌ (পরনিন্দাবন্জান) $ ভূতেমু, দয়া (দ্ীবে দয়া) ; অলোলুগ্জুন (সাংসারিক 
পদা্গে লোভহীনতা) ; মাৰ্দৰম্‌ বং (চিত্তের কোষলভাব, কৃকর্মে লঙ্জা) ; অচাপলম্‌ (চাপলোর অভাব।)] 

অহিংসা (পরপীড়াবর্জন), সত্যভাষণ, ক্রোধহীনতা, সংসারের কামনা-ত্যাগ, চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিত 
চাঞ্চলা না হওয়া, পরনিন্দা-বর্জন, জীবে দয়া, সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা, অন্তঃকরণের (চিত্তের) 
কোমলভাব, কু-কর্মে লজ্জা, চাপলোর অভাব॥ ২ ॥ 


আগতে স্বাগ্গতং কুৰ্যাদ্‌ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ। যথাপ্রান্তং সহেৎসর্বং সা তপসোযোন্তনোন্রনা ৷৷ (বোধসার) 
ধা প্রদান করা চিত নয় এবং যেটি 


ঘনভাবেই সহ্য করতে হয়, এই হল অতি উত্তম তপস্যা" । 
স্যকং কমলোকহ মহাযুলান্‌। মনসানাদ্‌ বচস্যন্যৎ কমলানাদ দুরাধানাষ্। 


তিনটিতে সামঞ্জস্য থাকে ; কিছু দুরায্যাদের মন, বাকা এবং কর্ম_তিনটি তিন 


রকমের হয়ে গাকে। 


শ্লোক ১] 


সাধক -সঞ্জীবনী 
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ব্যাখ্যা-_*অছিংসা'_ কায়মনোবাক্যে কারও 
কোনোপ্রকার অনিষ্ট না করা বা অনিষ্ট না চাওয়াকে 
“অহিংসা” বলা হয়। বাস্তবে সর্কতোভাবে অহিংসা 
তাকেই বলে, যখন মানুষ জগতের থেকে বিমুশ হয়ে 
পরমায্মার শরলাগ্গত হয়, তখন তার দ্বারা হত অহিংসা 
পালন করা হয়। কিছু যারা আসক্তি সহকারে, ভোগবুদ্ধির 
স্বারা ভোগবিলাস করতে থাকে, কখনো 
সম্পূর্ণভাবে অহিংসক হতে পারে না। তারা নিজের পতন 
তো করেই উপরপ্ক যেগুলিকে ভোগ করে সেশুলিও নষ্ট 
করে থাকে। 

যারা জগতের দীমিত পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত 
(নিজের) না হওয়া সব্তেও বাক্তিগত বলেই মনে করে 
সুশবুদ্দিতে ভোগ করে, তারা হিংসাহ করে থাকে। কারণ 
সমষ্টিগত জগৎ সংসারের সেবার জনা প্রাপ্ত পদার্থ, বস্থ, 
ইজাদির মধ্যে কোনো কিছুই নিজের ব্যক্তিগত 
পদার্থ বলে মনে করা একপ্রকার হিংসাই। মানুষ যদি 
ওইসব পদার্থকে জগৎ-সংসারের বলে 
মমন্ববোধ তাগ করে সংসারের সেবাতেই নিয়োগ করে 
তাহঙ্গে সে হিংসা থেকে বাঁচতে 
হয়ে ওঠে। 

যারা সুখ ও ভোগবুদ্ধিতে এইসব ভোখবিলাস করে 
থাকে, তাদের দেখে যারা এইসব ভোগ্যপদার্থ পায় না 
সেইসব অভাবী বাক্তিরা দুঃখিত ও সন্তপ্ত হয়ে থাকে। 
এইগুলি একপ্রকার হিংসাই। কারণ ভোগী ব্যক্তিদের 
স্বার্থপরতা এবং আত্মসুখবুদ্ধি থাকে এবং অপরের 
:খের জনা তারা বাস্ত হয় না। কিন্ত যারা সাধু-মহাপুরন্য 
তারা শুধুমাত্র অনোর হিতের জনাই জীবিকা-নির্বাহ 
তাদের দেখে যদি কেউ দুঃখিত বা সন্তপ্ত হয়, 
তাহলেও তাদের দ্বারা হিংসা হয় না। কারণ তারা ভোগ- 
বুদ্ধি সহকারে জীবিকা নির্বাহ করেন না__*শারীরং 
কেবলং কর্ম কুর্বমাপ্রোতি কিজিবম্‌” (গীতা ৪1২১)। 
ভগবদ্মুখী হন তাদের দ্বারা হিংসা হয় না। কারণ 
তারা ভোগবুদ্ধি সহকারে পদার্থাদি ভোগ করেন না। 
পরনাস্মার অভিমুখী সাধকগণ কাঘমলোবাকো কখনো 
কাউকে দুঃখ দেন না। যদি তাদের বাহ্যক্রিয়ায় কেউ 
খিত হয়, তবে সে দুঃখ সেই ব্যক্তি নিজ স্বভাবদোষেই 
পেয়ে থাকে। সাধকের অন্তরে কখনো কাউকে বিন্দুমাত্র 
দুইশ দেবার ইচ্ছা লা থাকা উচিত। তার ভাব সবসময় 
সকলের হিত করার ছন্য হওয়া উচিত-_+সর্বভূতহিতে 


রে এবং হিংসক 


তায । 

সাধকের সাধনাতে যদি কেউ বাধাপ্রুদান করে, তাহলে 
তার সেই ব্যক্তির ওপর ক্রোধ জ্রন্মায় না বা তার অহিত 
করার ভাব মনে আসে না। পরমাক্মার দিকে অগ্রসর 
| হওয়ায় বাধা পড়লে তিনি দুঃখ পেতে পারেন কিন্তু সেই 
| দুঃখ সাংসারিক দুঃখের মতো হয় না। বাধাপ্রাপ্ত হলে 
| সাধক তখন ভগবানের কাছেই কেঁদে বলেন, ‘হে প্রভু ! 
| জামার কী ভুল হয়েছে যে এত বাধার সম্মুখীন হতে 
হচ্ছে?" এইরকম চিন্তা করে তার চোখে জল আসতে 
পারে, কিন্ত বাধাপ্রদানকারীর প্রতি তার ক্রোধ বা হিংসা 
আসতে পারে না। বাধাপ্রাপ্ত হলে সাধকের তৎপরতা 
এবং সাবধানতা আসে। যদি তাতে বাধাপ্রদানকারীর প্রতি 
ক্রোধের উন্মেষ হয়, তাহলে যতটা অংশে দোষ-বৃন্তি 
থাকে, ততটা অংশে তৎপরতার ঘাটতি থাকে এবং নিজ 
সাধনের জেদ থাকে। 

সাধকদের মধ্যে তৎপরতা বা আগ্রহ থাকে। 
তৎপরতায় সাধনার রুচি আর আগ্রহে সাধনায় আসক্তি 
খাকে। রুটি হলে সাধনায় কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ঘাটতি 
আছে, তার জান হয় এবং সেটি দূর করার সামর্থ্য আসে 
এবং তা দূর করার চেষ্টাও হয়ে থাকে। কিন্তু আসক্তি হলে 
সাধনায় বিষপ্রদানকারীদের সঙ্গে ছেষাভাব হওয়ার 
(সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় সাধনায় আমাদের 
রুটি কম থাকাতে অন্যেরা আমাদের সাধনায় বাধাপ্রদান 
করে। যদি সাধনায় আমাদের রুচি কম না হয়, তাহলে 
কেউ আমাদের বাধা দিতে , বরং তারা তখন 
একথাই ভাববে যে এতো কোনো কথা শুনবে না, তাইযা 
চায়, করতে দাও। 

ফুল থেকে যেমন স্বতই সুগ্গ ছড়ায়, সাধক হতেও 
তেননই পারমাথিক পরমাণু স্বতই ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডল 
পবিত্র হয়। এতে স্বভাবতই প্রাণীকুলের অত্যন্ত হিত হয়। 
| কিন্তু যারা নিজ দুর্ভণ-দুরাচার দ্বারা পরিবেশকে অশুদ্ধ 
| করতে পাকে তারা প্রাণীদের হিংসা করার অপরাধে 
৷ অভিযুক্ত হয়। 
| *সতাম্‌'_নিজ স্ার্থ এবং অহহবোধ পরিত্যাগ করে 
কেবলমাত্র অনোর হিতাথে যেমন যেমন দেখা, শোনা, 
পড়া বা বোঝা যায়, তার বেশি বা কম না করে--ঠিক 
সেগুলিই প্রিয় বাকো বলাকে বলা হয় “সত্যম্ঃ। 

সতান্ধরাপ পরমান্থাকে লাভ করা এবং জানাই 
| একমাত্র উদ্দেশা হলে সাধকের দ্বারা মণ, বাকা এবং 
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ক্রিয়াতে অসত্য ব্যবহার হওয়া সম্ভব নয়। তার ছারা শুধু | বাহ্যিক ত্যাগ দুই-ই থাকা উচিত। যেমন বাইরে থেকে 
সতা ব্যবহার এবং সকলের হিতের জনা কাজ হয়ে থাকে। | অন্যায়, অত্যাচার, দুরাচার ইত্যাদি সহ বাহ্যিক সুখ 
যিনি সতাকে জানতে চান, তিনি সতোর সন্মুখীনই হয়ে। আরাম ইতাদিও ত্যাগ করা উচিত ও অন্তর থেকে 
থাকেন। তাই তার কায়মনোবাকোর দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া | জাগতিক বিনাশশীল বস্তুর কামনাও ত্যাগ করা উচিত। এ 


হয়, তা সমন্তই উৎসাহ সহকারে সতোর পথে চলার 
জনাই হয়। 

“আক্রোধঃ'__অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিত্তে যে 
দ্বালা বোধ হয়, তাকে বলা হয় “ক্রোধ+। কিন্তু যদি তাতে 
অনোর অনিষ্ট-ভাবনা না থাকে, তাহলে সেটিকে 
“ক্ষোভ বলা হয়, ক্রোধ নয়। 

যেসব সাধক প্রমাস্বাপ্রাপ্তির জনা সাধনা করেন 
তাদের অপকারকারীরও কোনো ক্ষতি তারা করেন না। 
তারা ভালো করেই জানেন যে অনিষ্টকারী বান্তিরা 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনো অনিষ্টই করতে পারে না 
এরা আমাদের যে দুঃখ দিচ্ছে তা আমাদের পূর্বকৃত 
কোনো পাপেরই ফল। সুতরাং এরা আমাদের পরিশুদ্ধ 
করছে, নির্মল করে তুলছে। যেমন, চিকিংসক যদি কারও 
রুগ্ন অঙ্গ কেটে বাদ দেন, তাহলে রোগী তার ওপর ক্রোধ | 
প্রকাশ করে চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে নেনে | 
নেয় কেন-না সেই পচনশীল অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়াই! 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। তেমনই সাধকদের জহিত চিন্তায়! 
যদি কেট কোনোপ্রকার দুঃখ প্রদান করে, তাহলে তাদের 
মনেও এই ভাবনার উদ্রেক হয় যে এরা তো আমাকে 
শুদ্ধ, নির্মল করার নিনিত্তমাত্র, এদের ওপর রাগ 
কীসের ? এরা আমার উপকারহ করছে এবং ভবিষ্যতের 
জন্য সাবধান করে দিচ্ছে যাতে আর কোনো ভুল আমার 
দ্বারা না হয়। 

যারা সাধকদের হিতকারী, সাধকদের সেবা করেন, 
তারা সাধকদের সুখ প্রদান করে তাদের পুণ্য নাশ করেন। 
কিন্ত পুণ্য নাশ করলেও সাধকগণ তাদের ওপর ক্রোধ 
প্রকাশ করেন না। সাধক তথন চিন্তা যেএরাযে 
আমার সেবা করছেন, আমার অনুকূল আচরণ করছেন, 
এগুলি তাদের সততা, উদারতা । পুণ্য নাশ তখনই হতে 
পারে যখন এঁদের সেবা থেকে সুখভোগ করা হয়। | 
এইভাবে সাধকদের দৃষ্টি সেবাকারীদের শুন্ধ ব্যবহারের | 
দিকে যায়। তাই সাধকদের দুঃখ প্রদানকারীর ওপরেও 
ক্রোধ হয় না বা সুপ প্রদানকারীর ওপরে ক্রোধ হয় না। 

'ভ্যাগঃ'__জগৎ-সংসার থেকে বিমুখ হওয়াই হল 
প্রকৃত আগ। সাধকের ভীবনে আভ্যন্তরীণ ত্বাগ ও 


দুটির বাহ্যিক ত্যাগের থেকে আভ্যন্তরীণ কামলা 
আশ শ্রেষ্। কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে শীস্র 
শান্তি লাভ হয়_'ত্যাগাচ্ছান্বিরনন্তরম্‌' (গীতা ১২।১২)। 

সাধকদের পক্ষে উৎপ্ন হওয়া বিনাশশীল বস্তুর 
কামনাই সব থেকে বেশি বাধা হয়ে থাকে। সুতরাং কামনা 
সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ত্যাগ কখন হয় ? যখন 
সাধকের উদ্দেশা হয় একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করা, 
তখনই ড্র কামনা ধীরে হীরে অপসারিত হয়। কারণ 
সাংসারিক ভোগ বা সংগ্রহ সাধকের উদ্দেশ্য হয় না। 
সুতরাং তিনি এইসব কামনা পরিত্যাগ করে নিজ সাধনায় 


দ্রেষজনিত 
বলা হয় ‘শান্তি'। কারণ সংসারে রাগ-দ্বেষ থাকলেই 
অশান্তি আসে। সেগুলি না থাকলে চিন্ত স্বাভাবিকভাবে 
খাকে। 

অনুকূঙ্প অবস্থায় পুরাতন পুণ্য নাশ হয় এবং তাতে 
নিজ স্বভাব শুধরানোর চেয়ে খারাপ হবারই বেশি 
সন্তাবনা থাকে। কিছু প্রতিকূল অবস্থায় পাপ নাশ হয় এবং 
স্বভাবও শুধরে যায়। এই কথা জানা থাকলে প্রতিকূল 
অবস্থা এলেও মনে শান্তি থাকে। 

কোনো পরিস্থিতিতে সাধকের মধ্যে যদি রাগ-দ্বেষ 
উৎপন্ন হয় এবং মনে অশান্তির উদ্রেক হয় তাহলে তার 
তহক্ষণাৎ সতক হয়ে চিন্তা করা কর্তব্য যে রাগন্দেষপূর্বক 
কোনো কর্ম করা আমার উদ্দেশা নয়। এইভাবে চিন্তা 
করলে শাস্তি ফিরে আসে এবং যথাসময়ে তাঙ্ছিরতা লাভ 
করে। 

সঅপৈশুনম্ণ কারও 
প্রকাশ করে অন্যের মনে 
'পিশুনতা* বা ত্রুরতা বলা হয়, এটি না থাকাই হল 
"। যে সাধকের ইদ্দেশা থাকে পরমাস্মাপ্রাপ্তি 
কারোর সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করেন 
না। তার সাধনা যেমন উত্তরোস্তর বাড়তে থাকে, তেমনই 
তার দোষদৃষ্টি এবং ছ্েষপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে অপরের প্রতি 
স্বতই ভালোবাসা জন্মায়। তার মনে এই চিন্তা আসে না যে 
আমি সাধক আর এরা (সাধন-ভজন না-করা) সাধারণ 


শ্লোক ২] সাধক-: 
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মানুষ, বরং নিজের সাধনায় তার নিজের অবস্থিতি সন্বক্মো 
যেমন (জড়যের সঙ্গে সম্পর্ক না-থাকা) অনুভব হয়, 
তেমনই অপরের স্থিতি সম্পর্কেও ধারণা হয় যে 
প্রকৃতপক্ষে তাদেরও জড়ঙ্ত্ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, 
শুধু নেওয়া সম্পর্ক । এইরূপ তার দৃষ্টিতে যখন 
কারোরই জড়কের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে প্র হয়, 
তিনি অপরের দোষ কেন দেখবেন, কেনই বা নিন্দা 
করবেন? 

মারের সাধকগাণ সর্বত্র তাদের প্রভুকে দশনি করে 
থাকেন, ডানমার্গের সাধকগণ দে দেখেন শুধু লি নিজ-স্বরূপ 
আর কর্মযোগের সাধকগণ নিজ সেব্যকে দর্শন করে 
থাকেন। অতএব সাধকগণ কারও ক্ষতি, নিন্দা বা কুৎসা 
কী করে করবেন? 

“দয়া ভূতেমু'_অনোর দুঃখ দেখে তা দূর করার 
চিন্তাকে বলা হয় *দয়া"। ভগবানের, সন্ত-মহাত্মাদের, 
সাধকের এবং সাধারণ মানুষদের দয়ার প্রকার পৃথক 

থক হয়ে থাকে 

(১) ভগবানের দয়া__প্রতোককে শুদ্ধ করার জন্য 
ভগবানের দয়া কাজ করে। ভক্তেরা এই দয়ার দুটি ভাগ 
আছে বলে মনে করেন-- কৃপা এবং দয়া। মনুষাঘাত্রকে 
পাপ থেকে শুদ্ধ করার জনা তার মনের প্রতিকূল 


পরিস্থিতির উত্ভব করাকে বলা হয “‘কৃপা' এবং অনুকূল | 


পরিস্থিতির সৃষ্টি করাকে বলা হয় 'দয়া'। 

(২) সন্থ-মহাঝাদের দয়া-_সন্ত-মহাত্মাগণ অপরের 
দুই দুঃখী এবং সুখে সুখী হয়ে থাকেন-_“পর দুখ দুখ 
সুখ সুখ দেখে পর'(শ্রীনাঘচবিতমানস ৭।৩৮।১)। 
তাদের অন্তরে অপরের দুঃখে দুঃখ হয় না এবং নিজের 
হখেও দুঃখ হয় না, কেন-না পরমাস্ত-তত্বে সুখও বে 


সস 
সেটা হ হয়ে থাকে। নিজের উপরে কোনো প্রতিকূল 


পরিষ্কিতি এলে তিনি সেটিকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ 
করেন, কিন্তু অনা কেন্ড দুঃখ পেলে, তিনি সেই দুঃখ 
নিছে গ্রহণ করে তাকে সুখী করার চেষ্টা করে থাকেন। 
যেনন, ইন্দ্র 7 ত হয়ে বিনা অপরাধে দযীচি খবির 
বাচাবার জনা মির অস্থি চাইলেন, প্রি দধীচি তখন 
সানন্দে তার অষ্ট প্রদান করার জনা প্রাণত্যাগ করলেন । 
[পরাণ এহরাপ অনোর দুঃখ সহ্য করতে পারেন 
না, বরং তাদের সুখী করার জনা নিজ্ঞ সুখ, সামগ্রী 
এমনকি প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করেন, তা আনো তাদের যতই 
অপকার করুক না কেন 1! তাই সপ্ত-মহাস্থাদের দয়া 
বিশেষ শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে থাকে! 

(৩) সাধকদের দয়া সাধকগণ মনে মনে অপরের 
দূর করার কথা চিন্তা করেন এবং তা দূর করার চেষ্টা 
এলো সাগর 5G Viol 
কে নিছের দুঃখের মতোই নে 
নে হয় সকলে কী করে সুখী হবে? 
কী করে সকলের হিত হবে ? সকলে কী করে উদ্ধার 
[শা করে ? এরূপ পরহিতেবশ খাকলেও “আনি 
সকলের হিত কাজ করি, সকলের হিতের জন্য চেষ্টা 
করি'__তাদের মনে এইরূপ অহংবোধ থাকে না। কারণ 
সকলের মঙ্গল করার এক সহ্গ ইচ্ছা থাকায় তারা তাদের 
এই আচরণে কোনো বিশেষ বোধ করেন না। তাই 
তাদের কোনো অহং বোধ থাকে না। 

যে প্রাণীরা ভগবানের শরণাগত হয় না, দুর্গডুণ- 
দুরাচারে বাস্ত থাকে, অপরাদ করে, আর এভাবে 
| নিজেদের পতন ঘটায়_-সেইসব প্রালীদের ওপর 
সাধকদের ক্রোধ না হয়ে দয়া আসে। তাই তারা চেষ্টা 
করেন এইসব প্রাণী কী করে এই পাপ-কাজ হতে বিরত 
হবে ! কী করে এদের ভালো হয়। কখনো কখনো সাবা 
নিজেদের একান্ত শক্তিহীন মনে করে ভগবানের কাছে 
ছে প্রভু ! এরা যেন এই 
দোষগুলি হতে মুক্ত হয়ে আপনার শরণ লেয়।” 

(8) সাধারণ মানুষদের দয়া সাধারণ মানুষের দয়ায় 
কিছুটা মালিন্য থাকে। তারা কারও হিতের চেষ্টা করলে, 


িকন্থদং শিবিমাংসং জীবং জীমতবাহনঃ। 


নি নান্তাদেযাং মাবানাম্‌॥ 


কর্ণ তার হক, শিবি দেহের মাংস, দধীচি তার অস্থি দিয়েছিলেন। মেঘ নিক্গ জীবন দান করে দেখ । মহান্মাদের পক্ষে 


পরাহতের জনা) কিছুই অদেয় ময়। 
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মনে করে ‘আমি কত দয়ালু ! আমি একে সুখী করেছি, 
আমি কত মহান ! সব লোক আমার মতো দয়ালু নয়, কেউ 
কেউ হতে পাবে, লোক আমাকে মহৎ বলে ননে 
করবে, [কে সম্মান করবে ইত্যাদি ভাব নিয়ে 
নিজেদের মধ্যে মহবুদ্ধি আরোপ করে যে দ্যা করা হয়, 
তাতে দয়ার অংশটি ভালো হলেও, সঙ্গে উপরিউক্ত 
অহম্‌-মালিন্য থাকায় সেই দয়াতে অশ্ুদ্ধি এসে যায়। 
এদেন থেকেও সাধারণ শ্রেণীর মানুষ দ্যা তো করেন 
কিন্তু তা কেবলমাত্র বান্ডিদের ওপর মহহ থেকে হয়ে 
থাকে। যেমন, এরা আমাদের পরিবারের লোক, 
আমাদের মতামত, সিদ্ধান্ত মেনে চলে, এই মমহবশত 
তাদের দুঃখ দূর করার ইচ্ছায় তাদের সুঘ ও আরাম 


দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এই দয়া মমত ও পক্ষপাতযুক্ত । 


হওয়ায় অত্যন্ত অশ্ুদ্ধ। 
থেকেও নিয়শ্রেণীর মানুষেরা কেবলমাত্র নিজ সুখ 
এবং স্থার্খের জনা অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। 


শআলোলুপ্ম্‌'__হন্িয়াদির বিষয়াদিতে সম্পর্ক 


হওয়ায় অথবা অন্যকে ভোগবিলাস করতে দেখলে 
(ভোগ করার জনা) লালসার উদ্রেক হওয়াকে বলা হয় 
এলোলুপতা' এবং তার সর্তোভাবে অবিদামানতাকে 
বলা হয় “অলোলুপ্ঠু'। 

অলোলুপতার উপায়_-(১) সাধকদের পক্ষে 
বিশেষ সতর্কতার কথা হল এই যে তারা যেন নিজ 
ইন্িয়াদির সঙ্গে ভোগের কোনো সম্পর্ক না রাখেন এবং 
মনে কখানো এমন ভাব বা অহংভাব না আনেন যে 
ইন্দিয়াদির ওপর আমাদের অধিকার আছে অর্থাৎ 
ইন্দরিয়গ্ুলি আমাদের বশীভূত । এতে আমাদের কী 
হবে? 

(২) “আমি হাদয় দিয়ে পরমান্তার প্রাপ্তি লাভ করতে 
তাহলে আমার পতন হবে এবং আমি পরমাসত্মাতে বিমুখ 
হয়ে পড়ব'__সাধকদের এইভাবে খুব সাবধান থাকতে 
হয়, আর যদি কখনো হঠাৎ বিচলিত হবার 
তখন ‘হে প্রভু রক্ষা কর ! রক্ষা কর!" বলে আন্তরিকভাবে 
ভগবানকে ডাকতে হয়। 

(৩) নারী-পুরুষ বা জন্ত-ক্রানোয়ারদেল রতিদৃশ্য না 


চোখে পড়ে তাহলে চিন্তা করতে হয় যে ‘এসব 
চুরাশী লক্ষ জন্মের বাস্তা, এটি মানুষ-পশু-পক্ষী-কীট- 
পতঙ্গ সবার মধোই বিদ্যমান, কিন্তু আমি এই চুরাশী লক্ষ 
ককের উধ্দে উঠতে চাই, জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে 
ডাই, আমি সে-পথের পথিক নই। আমাকে জন্ম-মৃত্যুর 
থেকে যুক্ত হয়ে পরমায্থার প্রাপ্তিলাভ করতে হবে।' 
অত্ন্ত সাবধানতার সঙ্গে সজাগ রাখতে হয় 
এবং কোনো কাম-দৃশ্য যাতে চোখে না পড়ে সেদিকে 
সতর্ক থাকতে হয়। 

“মার্দবম্‌'__যারা বিনা কারনে দুঃখ দেয় এবং শত্রুতা 
করে, তাদের প্রতিও চিন্তে কঠোর ভাব না-রাখা এবং 
স্বাভাবিক কোমল বাবহার করাকে বলা হয় “মার্দব” ১1 

সাধকের চিন্তে সকলের প্রতি সদয় ভাব থাকে। তার 
প্রতি কেউ যদি কঠোর এবং অহিত বাবহারও করে, 
সঙ্গদ্যতা কমে না। সাধক যদি কখনো 
তার হিতের জনাই দিয়ে থাকেন। পরে তার মনে এমন 
চিন্তা হয় যে আমি কেন তার প্রতি এত কঠোর ব্যবহার 
করলাম ? আমি তো ভালোবেসে বা অনা কোনোভাবে 
ওকে বোস্কাতে পারতান-_এইপ্রকার ভাব এলে ক্রমে 
তার করোরভাব দূর হতে থাকে এবং হৃদয়ের কোমল- 
ভাল বৃদ্ধি পায়। 

যদিও সাধকদের ভাবে এবং বাক্যে কোমলভাব 
থাকেই, তা সত্তেও ভিন্ন ভিন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় 
সকলের বাকে একরকম কোমলতা থাকে না। কিন্ত 
তাদের হৃদয়ে সবার প্রতি কোমল ভার থাকে। সেহরাপই 
কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ ইত্যাদির সাধকদের 
স্বভাবে পার্থক্য থাকায় তাদের ব্যবহারও সকলের প্রতি 
ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । তাদের আচরণে এক 
প্রকারের কোমলভাব দেখা না গেলেও চিত্তে অন্ত 
কোমলতা থাকে। 

“্থীঃ'_ শান্তু এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধে কাজ করতে 
যে দ্বিধা আসে, তাকে বলা হয় *হরীঃ' (লক্ক্কা)। 
সাধকের সাধনা-বিরুদ্ধ কাজ করায় লোকলজ্জা থাকে। 
সেই লক্জা শুধুমাত্র লোক দেখানো নয়, ৱরং তার মনে 
আপনা থেকেই এই চিন্তার উদয় হয় যে, “হে ভগবান ! 


যে আঙ্জল" এবং চিন্তের প্রাধানা নিয়ে “নাব” বলা হয__এই হল উভয়ের মধ্যে পার্থকা। 
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আমি এই কাজ কী করে করলাম ? কারণ আমি | সাধন-বিরুদ্ধ কর্ম থেকে রক্ষা পান এবং নিজ উদ্দেশ্যে 
তো পরমান্রার শরণাগত সাধক, লোকেও আমাকে শীষ সিন্ধিলাভ করেন। 
তাই জানে। আমি এরূপ সাধন-বিরুদ্ধ কাজ একান্তে! “*অচাপলম্‌'-_কোনো কার্য করার সময় চাঞ্চলা না 
বা লোকেদের সামনে কী করতে পারি ?'__ থাকা বা চপলতার অভাবকে বলা হয় “অচাপলম্‌’। 
এই লজ্জার জনা সাধক মন্দ কাজ থেকে রক্ষা পান ও | চাঞ্চলা থাকলে কাত যে শীঘ্র হয়, তা নয়। সাত্তিক ব্যক্তি 
ভার আচরণ সংশোধিত হতে থাকে। সাধক যখন | সমস্ত কাজই ধৈর্য সহকারে করেন ; তাই তার সব কাজই 
ভার আমি সেবক, আমি জ্রিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত এই | সুচারুভাবে, যথাসময়ে হয়। কাজটি যখন ঠিকমতো হয়, 
অহংভাব পরিবর্তন করেন তখন টার নিজ অহং- | তখন ভার চিত্তে চাঞ্চলা বা চিন্তা থাকে না। চাঞ্চলা 
এর বিরুদ্ধ কাজ করতে স্বতই লজ্জা আসে। | না থাকায় কর্মে দীর্ঘসত্রতার দোষও থাকে না। বরং 
সেইজন্য পারমার্থিক উদ্দেশারক্ষাকারী প্রত্যেক | তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সমস্ত কাজই সুচারুরাপে 
সাধকেরই নিজ নিজ অহুংবোধের “আমি সাধক, আমি | হয়। নিজ কর্তবা-কর্ম করা ছাড়া অনা কোনো কিছুর 
সেবক, আমি জিজ্লাসু, আমি ভগবদ্ডন্ঞ'__এইহভাব | আগ্রহ না থাকায় তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত বা চন্চল হয় না (গীতা 
যথারুচি পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত, যাতে তিনি: ১৮।২৬)। 

শর প্র পর 


তেজ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। 
ভৰন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতসা ভারত॥ ৩ ॥ 


[ততঃ (তেজন্িতা) ; ক্ষমা, ধৃতিও (ক্ষমা, বৈর্য) : শৌচম্‌ (শারীরিক শুদ্ধি) ; অস্রোহঃ? নাতিমানিতা ।শক্রভাব না-বরাখা 
এবং লিবভিনানতা) ; ভারত (হে 1); দৈবীম্‌ত সম্পদম্‌, অভিজাতস্য, ভবস্তি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত মানুষের লক্ষল।)] 

তেজস্থিতা (প্রভাব), ক্ষমা, ধৈর্য, শারীরিক শুদ্ধি, শক্রভাব না-রাখা এবং নিরভিমানতাঃ হে ভারত ! 
এই সমস্তই দৈবী-সম্পদপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ ॥ ৩ ॥ 

বাখ্যা__'তেজঃ'__নহাপুরুষদের সংস্পর্শে এলে | তেজ বা প্রভাব। 
ঠাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষও দুর্তণ- “ক্ষমা'_ অকারণে যারা অপরাধ করে সেই 
দুরাচার পরিত্যাগ কনে সদ্গুণ-সদাচারে ব্যাপৃত হয়। | অপরাধকারীদের শাস্তি দেবার সামর্থ াকলেও তাদের 
মহাপুরুষদের সেই শক্তিকেই এখানে "তেজ" বলা | অপরাধ সহ্য করা বা অগ্রাহ্য করাকে বলা হয় 'ক্ষমা"*।। 
হয়েছে। এইকপে যদিও ক্রোধী বান্তিদের সামনেও | এই ক্ষমা মায়া-মমতা, ভয় এবং স্বার্থভাবের থেকেও 
লোকে স্বভাবের বিরুদ্ধ কাছ করতে ভয় পায় ; | হতে পারে। যেমন, পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করে 
কিন্তু এটি হল ক্রোধরূপ দোষের তেজ। | থাকেন, কিন্তু এই ক্ষমা মোহ ও মমত্ববোধ থেকে হওয়ায়, 

সাধকদের মধ্য দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হলে, তাই এটঢ়ি শুদ্ধ নয়। এইরূপ কোনো বলশালী এবং খল ব্যক্তি 
দেখে অনা লোকেদের মধোও সৌমাভাব ভাগরিত হয় | আমাদের কোনো ক্ষতি করলে আমরা ভয়বশত তাকে 
অর্থাৎ সামনে অনা বাক্তিরাও দুরাচারল করতে | কিছু বলি না, ভয়ের জনাই এই ক্ষমা হয়ে থাকে। সঙ্গত 
শক্ছিত হয়, ইতন্তত করে এবং সহডেই সঙগাচারণ করতে | অর্থসম্পদের পরিমাণ দেখতে ইনকাম-ট্যাস্সের লোক 
বাধা হয় । একেই বলা হয় দৈলী -সম্পদসম্পন্ন বাকিদের | আসে, কটুকথা বলে থাকে, আমাদের তা 


ক্ষমা এবং অক্রোধের আহ 


ঢা পার্থকা কী ? ক্ষবায় যে অপরাধ করেছে, তার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি থাকে, 
কোনো শাস্তি না হয় আর অঞ্রোধে নিজের ওপর দৃষ্টি থাকে যাতে আমার ক্রোধ না হয়, অন্তরে কোনো জ্বালা বা চাঞ্চলা 
না আসে। যদিও অক্রোধ ক্ষমারই অন্তর্গত, তা সত্বেও ক্ষমাশীল বললে তাকে আর ফ্রোধরহিত বলার প্রায়োজন থাকে না। কিন্ত 
ক্রোধরহিত বললেও হনি ক্ষমাশীল একথা বলার প্রয়োজন থাকে। সুতরাং এই গুণ (ক্ষমা এবং অক্রোধ) দুটি পৃথক। সুতরাং 
ক্ষমা এবং অক্রোধ-_এদুটি পৃথক গুণ। 
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[অন্যায় ১৬ 


খারাপ লাগলেও, ক্ষতি হবার ভয়ে আমরা তাদের কিছু 
বলি লা, এই ক্ষমা আমাদের নিঙ্ছেদের স্থাথেই করতে হয়। 
কিন্ত এগুলি প্রকৃত ক্ষমা নয়। বাস্তবিক ক্ষম 
যাতে ‘আমাদের অনিষ্টকারীর ইহন্মে অন্চবা পরজন্ে 
কোথাও শান্তি না হয়'_এই ভাব থাকে। 

ক্ষমাও দুপ্রকারে চাওয়া হয় 

(১) আমি কারও ক্ষতি করেছি, সেই শান্তি 
আমার না হয়--এই ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু 
এতে স্বার্থ ভাব থাকায় এটি উচ্চশ্রেণীর ক্ষমা নয়। 

(২) আমাদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন হয়েছে, পুর আর 
কখনো এরূপ কাজ করব না এইভাবে যে ক্ষমা প্রার্থনা 
করা হয়, সেটি নিজেকে শোধরাবার জন্য হওয়ায় ভাতে 
মানুষের উন্নতি হয়। 

হৃদয়ে ক্ষমার ভাব আনতে চাইলে কী করা কর্তব্য ? 
মানুষ যদি কারও থেকে কোনোপ্রকার সুখ আশা না করে 
এবং ক্ষতিসাধনকারীর মন্দ কামনা না করে, তাহলেই 
তার মধ্যে ক্ষমার ডাব প্রকটিত হয়। 

“খৃতিঃ' কোনো অনুকূল-প্ৰতিকৃল অবস্থায় বিচলিত 
না হয়ে স্থিতিতে অবিচল থাকার শক্তিকে বলে “ধৃতিঃ” 
(ধৈর্য) (গীতা ১৮।৩৩)। 

বৃত্তিগুলি সাত্বিক হলে ধৈর্য নিক থাকে আর বৃত্তি যদি 
রাজসিক বা তামসিক হয়, তবে ধৈর্য ঠিক থাকে না। 
যেমন, বন্রীনারায়ণের রাস্তায় চলতে গিয়ে পথিক কখনো 
গরম, চড়াই ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন আবার 
কখনো ঠাণ্ডা, উত্রাই ইত্যাদি অনুকূল অবস্থপ্রাপ্ত হন 
কিস্্ পথিকের সেইসব অনুকৃল-প্রতিকূল অবস্থা দেখে 
থেমে থাকা উচিত নয়, তার “আমাকে বস্ীনারারণ 
পোছাতেই হবে"_এই উদ্দেশ্য নিয়ে ধৈর্য এবং 
তৎপরতার সঙ্গে চলতে হয়। সাধকেরও তেমনই 
মন্দ বৃত্তি এবং অনুকৃল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি 
দেওয়াই উচিত নয়। তার এইসবে ধৈরধারণ করতে হয়। 


কারণ যিনি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান, তিনি পথের 
সুখ ও দুঃখের দিকে দৃষ্টি দেন না-_ 
মনদ্বী কাশার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্‌ 
(ভর্তৃহরনীতিশতক) 


“শৌচম্‌' বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধিকে বলা হয় 
*শৌচ”১। যেসব সাধক পরমাস্প্রাস্তিকে উদ্দেশ্য করে 
থাকেন, তারা বাহ্যশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন, কারণ 
বাহাশুদ্ধ হলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি স্থৃতই হয়ে থাকে 
এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে বাহ্য অশুদ্ধি তাদের থাকে না। 
এই বিষয়ে পতঞ্জলি বলেছেন 


“শৌচের বারা সাধকদের নিজের শরীরে ঘৃণা অর্থাৎ 
অপবিত্র বুদ্ধি এবং অপরের সংসর্গ না করার ইচ্ছা 
জন্মায়।? 

তাৎপর্য হল এই যে নিজ শরীর শুদ্ধ রাখলে দেহের 
অপবিত্রতা সম্পর্কে আন হয়। দেহের অপবিভ্রতা 
সম্পর্কে জ্ঞান হলে ‘সমস্ত শরীর এইরূপ'__এই বোধ 
হয়। এই বোধ হলে অনা দেহের প্রতি যে আকর্ষণ তা দূর 
হয় অর্থাৎ অন্যের দেহ থেকে সুখ আহরণের আকাক্ক্ষা 

[দূর হয়। 

বাহ্যশুদ্ধি চারপ্রকারে হয়ে থাকে-_ (১) শারীরিক, 
(২) বাচিক, (৩) কৌটুম্িক এবং (৪) আথিক। 

(১) শারীরিক শুদ্ধি__প্রমাদ, আলস্য, আরাম- 
আয়েস, স্থাদ-শৌখীনতা ইত্যাদির দ্বারা শরীর অশুদ্ধ 
হয়, পক্ষান্তরে সরলতা, তৎপরতা, পুরুষার্থ ও উদামী 
হয়ে কর্ম করলে শরীর শুদ্ধ হয়। সেরূপ জল-নাটি 
ইত্যাদির দ্বারাও দেহ শুদ্ধ হয়। 

(২) বাচিক শুদ্ধি_ মিথ্যা কথা বলা, কটু ভাষা বলা, 
বৃথা বাকা বলা, নিন্দা করা, কুৎসা করা ইত্যাদিতে বাণী 
অশুদ্ধ হয়। এই দোষরহিত হয়ে সত, প্রিয় এবং 
হিতকারক প্রয়োজনীয় বাকা বলা (যাতে অপরের 
পারমার্ণিক শুগতি হয় এবং দেশ, গ্রাম, লোকালয়, 
| পরিবার, আহীয় ইত্যাদির মঙ্গল হয়) এবং অনাবশাক 
বাক্য ব্যয় না-করা-_একে বলা হয় বাচিক শুদ্ধি। 

(৩) কৌটুদ্বিক শুদ্ধিনিজ সন্তানদের ভনিষাৎ 
মঙ্গলের জন্য তাদের সুশিক্ষার বাবস্থা করা ; আত্মীয়দের 
আমাদের ওপর যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, নিজ সামর্থ্য 
অনুযায়ী তা পূরণ করা, আত্মীয়দের মধ্যে কোনো 

৷ পক্ষপাতিত্থ না করে সকলের হিতসাধন করাকে বল্গা হয় 


ঠ | শোৌঁচাৎ স্বাঙ্গজুগুল্দা পরৈরসংসর্গঃ। (যোগদর্শন ২৪০) 


িএইস্কানে 'শৌচম্‌ পদটির দ্বারা বাহাশুদ্দিও ধরতে হবে। কারণ “সত্তুসংশুদ্ধি' পদটির দ্বারা এই অধ্যায়ের প্রথন শ্লোকে 


অন্তুঃশুদ্ির কথা আগেই বলা হয়েছে। 
11763 | আগ মত (কালা) 37 8 


শ্লোক ২] 


সাধক-- 
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কেটুম্বিক শুদ্ধি। 
(8) আৰ্থিক শুদ্ধি__লায়সম্মতভাবে ও সততার 
সঙ্গে, অপরের হিত আচরণ করে 


অপু লে 


রবি 

আগী-বৈরাগী ও তশস্থী সাধু-মহাপুরুষদের সেবায় 
নিয়োগ করলে এবং সদ্গু্ছ সরল ভাষায় প্রকাশ করে 
অন্পমূলো দান করলে ও লোকেদের মধ্যে প্রচার করলে 
অথ মহাশুদ্ধ হয়। 

পরমায়াপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হলে নিচ্ছের (স্বয়ং-এর) 
শুদ্ধি হয়। স্বয়ং শুদ্ধ হলে বাকা, আত্মীয়, অর্থ 
ইত্যাদি সবই শুদ্ধ এবং পবিত্র হাতে থাকে। শরীরাদি শুদ্ধ 
হলে বাসস্থান, পরিবেশও শুদ্ধ হয়ে খাকে। বাহ্য-শুদ্ি 
এবং পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখলে শরীরের বাস্তবিকতা 
অনুভবে আসে, যার ফলে দেহের অহং -মমন্ববোধ ভাগ 
সাহাযা হয়। এইভাবে এই সাধনও পরমাত্মপ্রান্তির 
পথে নিমিত্ত হয়। 

“অল্ৰোহঃ' অকারণ অনিষ্টকারীর প্রতিও প্রতিশোধ 
না নেওয়ার ভাব যদি চিত্তে তবে তাকে বলা হয় 
“অল্লোহঃ")।। কেউ যদি কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট করে, 
তাহলে তার মনে এছ হিংসার বীজ বপন করা হয় যে, 
সুযোগ পেলে আমি এর প্রতিশোধ নেব। কিন্তু যাদের 
পরমায্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, সেই সাধকদের যে যতই 
অনিষ্ট করুক, তাদের মনে অনিষ্টকারীদের প্রতি প্রতিশোধ 
নেবার ভাব আসে না। কারণ কর্মযোগের সাধক সকলের 
হততর জনা কর্তবা-কর্ম করে থাকেন, জ্ঞানযোগের 
সাবা সকলকেই নি স্বরূপ বলে মনে করেন এবং 
ভক্তিযোগের সাধকগশ সবার মধো নিজ ইষ্ট ভগবানকে 
শন করেন। সুতবাং তারা কী করে কারও প্রতি ভ্রোহভাব 
বাধতে পারেন? 

নিজ প্রন্নময় দেখছি জগহ কেহি সন করছি বিরোধ 

(শ্রীরামচরিতমানস ৭1১১২৭) 

“*নাতিমানিতা'_এক হল 'মানিতা' অপরটি 


| “অতিমানিতা’ । জনসাধারণের কাছ থেকে নান আশা করা 
হঙ্গ *ঘানিতা" এবং যাঁদের থেকে আমরা শিক্ষ্য লাভ 
করেছি এবং গ্রহণ 


তা’ । এই ‘মানিতা' এবং 
না থাকাই হল 'নাতিমানিতা"। 

স্থূল দৃষ্টিতে ‘মানিতা’র দুটি ভাগ আছে 

(১) সাংসারিক মানিতা--অর্থ, বিদ্যা, শুণ, বুদ্ধি, 
যোগ্যতা, অধিকার, পদ, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি নিয়ে 
অপরের থেকে নিজের এমন শ্রেষ্ঠতার ভাব হয়ে থাকে যে 
আমি মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নই, কত লোক 
আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকে! যারা সম্মান করে, 
তারা ঠিকই করে কারণ আমি সম্মানীয় বান্তি এইরূপ 
যে ভাব নিজের সন্ন্ধে , তাকে সাংসারিক মানিতা বলা 
হয়। 

(২) পারমার্থিক মানিতা__সাধনার প্রারস্তে যখন 
নিজের মধো কিছু দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হতে থাকে, 
তখন অপরের থেকে নিজের মধ্যে কিছু বিশেষ ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে কিছু বান্ডিও তাকে পরাস্মার 
পথে যাত্রাকারী সাধক মনে করে তাকে বিশেষ সম্মান 
করেন এবং স্ইনি সাধন-ভজনকারী, বিশিষ্ট ভদ্রলোক’ 
_ বলে প্রশংসা করে থাকেন। এই প্রশংসার ফলে 
সাধকের মনে এক বিশেষ ভাবের উদয় হয়, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষস্ব দেখা দেয় সাধনার ন্ানতা 
হলেই। এই বিশেষভাব দেখাও পারমার্থিক মানিতা। 

যতক্ষণ নিজের ব্যক্তিত্ব (একদেশীয়তা, পরিচ্ছিন্নতা) 
হয়। এই বাক্তিত্ত (অহংভাব) যেমন যেমন দূর হতে 
থাকে, তেমনই সাধকের অন্যের থেকে নিজের 
বিশেষভাব দূর হয়ে ঘায়। শেষকালে এইসব মানিতা দূর 


ং *অতিমানিতা* 


হয়ে সাধকের মনে দেবী-সম্পদের শুপ *নাতিমানিতা” 
প্রকটিত হয়। 


|. দৈবী-সশ্পদে যতপ্রকার সদগুণ-সদাচার আছে, 
| সাধকের উদ্দেশা হল সেগুলিকে পূর্ণভাবে জাশ্রত করা। 
তবে প্রকৃতি বা স্বভাবের পার্থকো সাধকের মধ্যে গুণের 


উঞ্রোধ এবং প্রোহ-_-এই দুইয়ে পার্থক্য থাকে। নিজ 


অনিষ্টকারীর প্রতি তৎক্ষণাৎ যে স্বালার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে 


“ক্রোধ, আর যেটি অধ্তরে শেখে যায় যে, সুযোগ পেলে তার অনিষ্ট করব" এই অশিষ্ট চিন্তাকে বলে *প্রোহা। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৬ 


তারতম্য থাকতে পারে। যার নথ যে গুণের ঘাটতি থাকে 
সেটি সেহ সাধকের অন্তরে পীড়া দেয় এবং তিনি প্রভুর 


আশ্রয় নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে তার সাধনা করতে থাকেন, | 
সুতরাং ভগবদ্কৃপায় তার সব ঘাটতি দূর হয়। যেমন 


তে, 


এবং সেই ঘাটতি উত্তরোত্তর দূর হবার স্তাবনা বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। এর ফলে দুর্ভণ-দুরাচার সর্বতোভাবে নষ্ট 
হয়ে সদ্গ্রণ-সদাচার অর্থাৎ দৈনী-সম্পদ প্রকটিত হয়ে 
থাকে। 

“ভবস্থি সম্পদ: দৈবীনভিজাতসা ভারত" ভগবান 
বলেছেন, “হে অর্জুন ! এই সবই দৈরী-সম্পদ প্রাপ্ত 
মানুষদের লক্ষণ।? 

পরমাৰ্মগ্রাপ্তি করা উদ্দেশ হলে সাধকদের মধ্যে এই 
দৈবী-সম্পাদের লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে । পূর্ব 
জন্মের সংস্থার থেকেও কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কি 
সাধকেরা এই ভরপগুলিকে নিজেদের বলে মনে করেন না 
এবং তাদের পুরুষার্থ দ্বারা উপার্জিত বলেও মানেন না। 
তারা সেগুলি ভগবানের কৃপা বলেই মনে করে থাকেন। 
কখনো সাধকের মনে এই চিন্তা আসে যে আমার মধ্যে 
তো এইসব গুপাদি আগে ছিল না। এসব কোথা থেকে 
এলো ? এসব নিশ্চয়ই ভগবদ্কৃপাতেই এসেছে_ এরাপ 
অহংকার আসে না। 

দৈৰী-সম্পদের গুণগুলি সাধকদের নিজেদের বলে 


মনে করা উচিত নয়। কারণ এসব পরমাধ্ার সম্পদ, | 


কারও শান্তিগত নয়। দৈৰী-সম্পদ ব্যক্তিগত হলে, 
নিজের মধোই থাকত, অন্য কারও আর হত না। 
লিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করলেই অহং-অভিমান 
আসে। অহং-অভিমান আসুরী-সম্পদের প্রধান লক্ষণ। 
অভিমানের আড়ালেই আসুরী-সম্পদের সমস্ত দুর্ভণ 
বিরাজ করে। দৈবী-সম্পদ থেকে যদি আসুরী-সম্পদের 
উত্তর হয়, তবে সেই আসুরী-সম্পদ কখনো দূর হতে 
পারে না। কিন্তু দৈৰী-সম্পদ থেকে আসুরী-সম্পদের 
কখনো উদ্ভব হয় না, বরং দৈরী-সম্পদের গুণ 
সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসাধন থাকায় অহং -অভিমান 
দোষ এসে যায়। যেমন, যদি কারোর সতা কথা বলার 


অহংকার থাকে, তবে আসলে তিলি সতোর সঙ্গে কিছু 
কিছু অসত্য কথাও বলেন, তাই তার সত্যের ওপর 
অহংকার জন্মায়। অর্থাৎ দৈবী-সম্পাদের গুণগুলি নিজের 
বলে করলে এবং গুশাদির সঙ্গে দুণ্ঠুণ থাকলেই, 
অহ্‌ং-অভিমান জশ্মায়। সর্বতোভাকে সদ্গুণ থাকলে 
গুণাদির অভিমান থাকতেই পারে না। 
দৈৰী-সম্পদ বলার অর্থ হল এই যে এগুলি সবই 

ভগবানের সম্পদ। সুতরাং ভগবানের সম্পদের সঙ্গে 
সন্্ষ হলে, তার আশ্রয় গ্রহণ করলে শরণাগত ভক্তের 
আধ্ধে এটি স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হয়। যেমন, শবরীর 
প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরাম বলেছেন 

নবধা ভগতি কহউ তোছি পাহী। 

সাবধান সুনু ধকু মন মাহী 


নৰ মহু একউ জিন্হ কে হোদ। 
নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ। 
সোই অতিশয় প্রিয় ভামিনি মোরে। 
সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে॥ 
(্রীরামটরিতমানস ৩1৩৫-৩৬) 
মানুষ, দেবতা, ভূত, পিশাচ, পশু-পক্ষী, নরকে 
কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইতাদি যত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী 
আহে, তাদের সকলের নিজ নিচ্গ জন্ম অনুসারে প্রাপ্ত 
শরীর কম এবং শীণপ্রায় হলেও আনি বেঁচে থাকব, 
আমার প্রাণ বঙ্ঞায থাকবে এই ইচ্ছা জাগরাক থাকে *॥ 
এই ইচ্ছা থাকাই হল আসুরী-সম্পদ। 
তাগী, বৈরা্ধী সাধকদেরও বেঁচে থাকার ইচ্ছা 
থাকে ; কিন্তু তাদের শ প্রতি প্রাণপোষণ-বুদ্ধি? 
-লালসা থাকে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য থাকে 
ভগবান, শরীর বা সংসার নয়। 
সাধক ভক্তের যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেম হয়, তখন 
প্রাণের চেয়েও সার ভগবানকে প্রিয় বলে মনে হয়। 
প্রাণের মোহনা থাকায় তীর প্রাণের আধার তখন ভগবান 
হয়ে গঠেন। তাই তি “প্রাণনাথ ! প্রালেশ্বর ! 
প্রাণপ্রিয় !' ইজাদি সঙ্গোষন করেন। ভগবানের বিচ্ছেদ 
সইতে না পেরে তীর প্রাশত্াগ ও হতে পারে। কারণ মানুষ 
যে বস্তুকে প্রাণের ঘেক্েও বড় বলে মন করে, তার জনা 


॥চ)ৃ্জীর্যতাপি দেহেস্মিন্‌ দীবিতাশা বলীযসী ৷৷ (প্রীডাগবত ১০1১৪1৫৩) 


de ভি আল 
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হদ প্রাণও তাগ করতে হয়, তাহলে সে সহর্যে প্রাণত্যাগ | প্রাণের মোহ না থাকলে আসুরী-সম্পদ দূর হয় এবং 
পারে; যেমন, পতিতা স্ত্রী পতিকে প্রাণের চেয়ে | দৈবী-সম্পদ সত গ্রকটিত হয়। তুলসীদাস মহারাজ 
মনে করে, তাষ্ই তার প্রাণ-শরীর-বন্থু-ব্যন্তি  বলেছেন__ 


ইত্যাদিতে কোনো মোহ থাকে না। তাই পতির নৃত্যুর পয শ্রেম ভগতি জল বিনু রখুরাঈ। 
সে প্রশাস্তচিন্তে সতী হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে অভিমন্বর মল কব ন জাঈ॥ 
ভগবানে অননা প্রেম হলে, প্রাণের মোহ আর থাকে না। | (শ্রীরামচরিতমানস ৭1৪৯৩) 
্ট্ঞু সক সক 
সহজ এতক্রণ পর যাঁদের প্রমাতাউ একমাে উ্ষেস্য থাকে তাঁদের ট্বী- সম্পদের কথ? জানিয়েছেন: রিস্ক 


নগাতিক (বিধা ভোগ এবং সম্পদ সেভ করাই যানের; 
প্ররতী ভোকে জানাচ্ছেন 


দস্তো দর্পোহভিমানশ্চ ভ্রোধঃ পারুষ্যমেৰ চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌॥ ৪ ॥ 
[পার্থ ( হে পাথ 1) ; দঃ? দৰ্পঃ (দন্ত, দপ) ; চ* অভিমান (অহংকার) ; ফ্লোধঃ, চ, পারুগাম্‌ (ক্রোধ ও কঠোরতা) ; 
চ* অস্ঞানম্‌ (এবং অবিবেচকতা) ; এব (এগুলি সবই) ; আসুরীম, সম্প্ম্‌ (আসুরী-সম্পদপ্রান্ত) ; অভিজাতস্য (ব্যক্তির 
লক্ষল।)] 
হে পার্থ! দন্ত, দৰ্প, অহংকার, ক্রোধ, কঠোরতা এবং অবিবেচকতা-_ এগুলি সবই আসুরী-সম্পদ 
প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ।॥ 8 ॥ 
ব্যাখ্যা “দপ্তঃ'-_মান, 


7 জেউকগ প্রাণ পাবাগণ্পতারণ বাকিতে সম্পদ সহ্য 


» শ্রদ্ধা, সপ্মাল, খ্যাতি | করে এন্ডলিই হল দু্ঠণ-দুরাচারের দস্ত। 

হত্যাদিতে, নিজের সেরূপ অবস্থিতি না হলেও সেরূপ | তাৎপর্য হল এই যে মানুষ যন প্রাণ, দেহ, অর্থ, 
ডাব দেখাবার নামই হল "দর" । দশ দুপ্রকারের__ সম্পন্তি, দা, মহিমা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে 

(১) সদগুণ-সদাঢানের জনা, ধর্মাস্থা, | থাকে, তখন তার দপ্ত হয়। 

সাধক, বিদ্বান, গুণবান ইত্যাদি ভাবে প্রকাশ করা অর্থাৎ “দর্পঃ'_অহংকারকে বলা হয় “দর্ণ'। ধন-সম্পত্তি, 
সেরূপ না হয়েও লোকের কাছে নিজেকে সেরূপ জৱি-জায়গা, গৃহ-পরিবার ইত্যাদি নিজস্ব প্রিয় জিনিস 
েখানো, সেরূপ ভান করা, অঞ্স-স্বল্প থাকলে তা বেশি | নিয়ে রর শর হয়, তাকে 
জরে দেখানো, ভোগী হয়েও যোগীর ভাব দেখানো__ বলা হয় * র্'। যেমন আমার এত অর্থ আছে ; আমার 
ইত্যাদি লোকদেখানো ভাব ও ক্রিয়া করা। এই হল | এত বড় সংসার ; আমার মন্ত বড় রাজ্য ; আমার অনেক 


মধ্যে যে বড়োক্ধের আহহ: 


স্গপ-সদাচারের দন্ত । | ভু-সম্পত্তি আছে ; আনার অনুকূলে অনেক শোক 
(২) দুৰ্ঁপ-দুরাচারের জন্য_যার আচার-ব্যবহার, ! আছে ; আমার সঙ্গে বহুলোক গলা মেলায় ; ধন-সম্পদ 
ওয়া-লাওয়া স্বাভাবিকভাবে অশুদ্ধ নয়, সেইরকম | ও অর্থে আমার সমান কে হতে পারে ; আমি এরূপ পদ 
মালের আচার-বাবহার, শাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি | বারণ করি, আমার এত ক্ষনতা; জগতে আমার কত বশ- 
প্রতিষ্ঠা, বছ লোক আমার অনুগানী : আমি কত উচ্চ- 
, | সম্প্রদায়তুক্ত , আমার শুরু কত প্রভাবসম্পন্ন ইত্যাদি। 

বা মান-মর্মাদা পাবার জনা, মনে মননে খারাপ লাগলেও “অভিমানঃ'_-অহং সম্পদ বন্ধ গুলিকে নিযে অর্থাৎ 
এইসব লোকের মতো আচার-বাবহার ও খাওয়া-দাওয়া | স্থল, সূঙ্ম এবং কারণ-শরীর নিয়ে নিজের মধ্যে যে 
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[অধ্যায় ১৬ 


শ্রেষ্ঠ অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় *অভিমানা'৷। 
যেমন-_আমি জাতিতে কুলীন ; আনি বর্ণ ও আশ্রমে 
উচ্চ ; জাতির মধো আনার প্রাধানা আছে ; সারা দেশে 
আমার কথা চলে অথাৎ আমি যা বলব সকলেই তা 
শুনবে ; আমি যাকে আশ্রয় দেব, তার বিরুদ্ধে যে 
সকলেই ভীত হবে আর আমি যার বিরুদ্ধে যাব, তাকে 
সঙ্গ দিতে সকলেই ভীত হবে ; শাসকবর্গের মধ্যেও 
আমার সন্মান আছে, তাই আমি যা বলব, তার কেউ 
বিরোধিতা করবে না ; ন্যায়-অন্যায় আমি যা কিছু করি না 
কেন, তার বিরোধিতা কেউ করতে পারে না ; আমি খুব 
বিদ্বান, আমি অণিমা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধিগুলি 
জানি, সমস্ত জগৎকে আমি উথাল-পাথাল করে দিতে 
পারি। 

জোধঃ'__অন্যের অনিষ্ট করার জগ] চিত্তে যে 
সবালার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে “ক্রোধ । 

কোনো মানুষের পছন্দের বা রুচির বিপরীতে যদি কেউ 
কিছু করে, তাহলে তার অনিষ্ট করার জনা চিন্তে 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যে স্বালার উদ্রেক হয়, সেটি হল 
ক্রোষ। ক্রোধ এবং ক্ষোভে পার্থক্য থাকে। বাচ্চারা দুষ্টুমি 
করলে, কথা না শুনলে, মাতা-পিতা উত্তেজিত হয়ে যে 
তাদের তাড়না করেন-_সেপ্ডলি হল ক্ষোভ" (অন্তরের 
চাঞ্চলা), ক্রোধ নয়। কারণ তদের মনে বাচ্চার অনিষ্ট 
করার কোনো চিন্তা থাকে না, তাদের হিতের চিন্তাই 
থাকে। কিন্তু যখন উত্তেজিত হয়ে অপরের অনিষ্ট, অহিত 
করে, তাদের দুঃখ দিয়ে আনন্দ অনুভূত হয়, সেটি হল 
ক্রোধ । আসুরী-প্রকৃতি বাক্তিদের নধ্যে এইরূপ ক্রোধ 
হয়ে থাকে। 

ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ অকাজ, কুকাজ করে 
বসে, যার ফলে পরে তাকে অনুতাপ করতে হয়। 


ক্রোধান্বিত ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে যে অনোর অপকার 
করে, তাতে তার নিঞ্জেরও কম অপকার হয় না। কারণ 
নিজ অনিষ্ট না করে ক্রুদ্ধ বাক্তি অনোর অনিষ্ট করতেই 
পারেনা। এর মধ্যেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল এই যে, 
জ্ুদ্ধ ব্যক্ি যার অনিষ্ট করেন, তিনি তার পূর্বকৃত কোনো 
দুন্ধৰ্ম্রেই ফল ভোগ করেন, যা তার প্রাপা ছিল অর্থাৎ 
ভার নতুন করে কোনো অনিষ্ট হয় না। কিছু ফ্রোধাগ্িত 
বাক্তির অনোর অনিষ্ট চিন্তায় বা অনিষ্ট করায় তার নিজের 
নতুন পাপ সংগ্রহ হয় এবং তীর স্বভাবও কলুষিত হয়ে 
যায়। এই স্বভাব তাকে নরকে পতিত করার কারণ হয়ে 
দাড়ায় এবং তিনি যেখানেই জন্ম নেন, সেখানেই দুঃখ 
পান। 

ক্রোধ যে করে, ক্রোধ তাকেও কষ্ট দেয়”)। ক্রোমী 
ব্যক্তির জশতে সুখ্যাতি হয় না, নিন্দা হয়ে থাকে। তার 
বাড়ির লোকও তাকে ভয় পায়, (তার থেকে দূরে থাকতে 
চায়)। এই অধ্যায়ের একুশ্তম শ্লোকে ভগবান ক্রোধকে 
বলেছেন নরকের দ্বার। মানুষের যখন স্ার্থ ও অহং - 
অভিমানে বাধা পড়ে, তখন ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তখন 
ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সপ্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্র, 
স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ থেকে পতন হয় 
(সীতা ২।৬২-৬৩)। 

-পারুষাম্*_কটোরতাকে বলা হয় *পারুমা' । এগুলি 
কয়েক প্রকারের হয় ; যেমন-_উদ্দতভাব, বি্রপ্ত অবস্থায় 
চলাফেরা এগুলি হল শারীরিক পারুষ্য। কুটিলভাবে 
তাকানো-এন্ডলিকে বলা হয় চোখের পারুষ্য। কঠোর 
ভাষা বলা, যাতে অপরে ভীত-সন্তুন্ত হয়_এগুলি হল 
বাকোর পারুষ্য। অন্যের বিপদ, সংকট, দুঃখ এলেও 
তাকে সাহায্য করতে না যাওয়া এবং এতে খুশি হওয়া, 
এই যে কঠোর ভাব, এটি হল হাদয়ের পারন্যা। 

যাবা শরীর ও প্রাপে এক হয়ে গেছে, এরূপ মানুষদের 


যেখানে অহংকার ও দ্প দুটির মধো কোনো একটি 
অহংকার আসে। কিছু যেখাং 
নিয়ে 'দপ' আর “অহংভাব" 


এই দুটি একই সঙ্গে পালাল 
অহংকার বলা হয় অর্থাৎ বাইরের 


থাকে, সেখানে অভিমানেরই অন্তর্গত দর্গ এবং দর্পের অন্তগতই 
সেখানে সুটির সধো একটু পারথকা গাকে। 'অমহা সঙ্গ 
নিয়ে নিজের যে শ্রেষ্ঠ জাহির করা হয়, তা হল 


“দপ'" এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি অগঠরঙ্গ জিনিস নিয়ে যে শ্রেষ্ঠ ভাব অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় “অহংকার । 


খক্রোযো হি শক্ৰ প্র 
ধাক্ছিতঃ কা্টগতো 


নরাশাং দেহসছিতো দেহবিনাশনায। 
 স এব বািহতে শরীরন্‌॥ 


এক্রোধই মানুষের প্রথম শত্রু, যা দেহে অবস্থান করে দেহ বিনাশ করে। যেমন কাষ্টস্কিত অগ্নি কাঠকেই আ্বালায়, তেমনি 


দেহৰ্িতে ক্রোধরূপ অগ্রি দেহকে দ্ধ করে! 


শ্লোক ৪] সাধক-সন্ীবনী 1063 
যদি অন্যের ক্রিয়া এবং বাকা খারাপ লাগে তাহলে সে । করলেও পরিণামে আগের চেয়ে বেশি দুঃখ পান'”। 
তার জন্য তাকে কঠোর বাকা শোনায়, তাকে দুঃখ দেয় তবুও তারা সচেতন যে তাদের কী পরিণাম হবে ? 


এবং সন্বষ্টচিত্তে বলে, * দেখেছ! আমি তার সা 
ব্যবহার করলাম, বুখ ভেঙে দিয়েছি ! আমার সঙ্গে আর 
লড়তে আসবে না।' এইগুজি হল ব্যবহ 

স্থাথবুক্ধির আধিক্যোর জনা, নিজ মতলব সিদ্ধ করার 
জন্য, অপরে কষ্ট তাদের কোনো বিপদ আসবে 
সেকথা মানুষ চিন্তা করে দেখে না। হৃদয়ে কঠোর 
হওয়ায় তারা শুধু নিজ স্থার্থ দেখে ; তাই তাদের মন, 
বাকা, শরীর, ব্যবহার সবস্থ কঠোর হয়। স্বা্থভাব খুব 
বেড়ে গেলে এরা হিংস্র হয়ে ওঠে, ফলে তাদের স্থভাবে 
স্বতই ক্রুরতা এসে যায়। কুরভাব এলে হৃদয়ে সৌমাভাব 
আর একেবারেই থাকে না। সৌমাভাব না থাকায় তাদের 
ব্যবহারে, আভার-আচরণে কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়। 
তখন তারা অপরের টাকা মেরে দিতে, অপরকে দুঃখ 
দতেই ব্যাপৃত থাকে । এর পরিণামে তাদের সুখ হবে, না 
দুঃখ সে চিন্তা তারা করে না। 

“অজ্ঞানম্‌*__অবিবেচনাকে বলা হয় “অজ্ঞান’। 
অবিবেচক বাক্রিদের সৎ-অসং, সার-অসার, কর্তব্য- 
বি পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহের দিকে। তাই 
[পরিশামের দিকে দৃষ্টি না থাকায়) তারা চিন্তাও করতে 
পারেন না যে এইসব বিনাশশীল পদার্থ কতদিন আমাদের 
সঙ্গে থাকবে এবং আমরা কতদিন এগুলির সঙ্গে থাকব। 
পশুর ন্যায় প্রাপধারখেই বাপৃত থাকায় এরা কর্তব্য 
অকর্তবা জানতে পাবেনও না, জানতে চানও না। 

এরা তাৎক্ষণিক সংযোগজ্জনিত সুশকেই সুখ বলে 
করেন এবং শরীর ও ইস্দ্রিয়াদির প্রতিকূল অবস্থাকেই 
দুঃশ বলে মনে করেন। তাই তারা সুখের জন্য চেষ্টা 


তারা নান-মর্যাদা, সুখ-আরাম ও অর্ণ-সম্পদের 
পক্ষেও অতান্থ 


| অমঙ্গলজজনক হয়। 

“অভিজ্ঞাতসা পার্থ সম্পদমাসুরীম' হে পার্থ ! 
এসবই আসুরী-সম্পদ্!*) প্রাপ্ত বাক্তিদের লক্ষণ। 
| মরশশীল দেহের সঙ্গে একা করে ‘আমি যেন কখনো না 
মরি ; সর্বদা যেন বেঁচে থাকি এবং সুখভোগ করতে 
থাকি'_ এরূপ ইচ্ছাযুক্ড মানুষের এই লক্ষণ হয়। 

অষ্টাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোক ভগবান বলেছেন 
যে কোনো সাধারণ প্রাণীই প্রকৃতির গুণাদি সন্দুন্ধ থেকে 
সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারে না। এর দ্বার প্রমাণিত হয় যে 
প্রতিটি ক্রীব পরমাম্মার অংশ হলেও প্রকৃতির সঙ্গে 
| সম্পর্কিত হয়েই জন্মায়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার 
তাৎপর্য হুল- প্রকৃতির কার্য শরীরে "আমি- 
| আমারা সম্পর্ক (তাদাস্মা) এবং পদার্থে মমতা, আসক্তি 
ও কামনা হওয়া। শরীরে *আমি-আমার" সম্পর্কই 
আসুরী-সম্পদের মূল লক্ষণ। যার প্রকৃতির সঙ্গেহ 
প্রধানত সম্পর্ক থাকে, এখানে তাকেই আসুরী-সম্পদ 
প্রাপ্ত বলা হয়েছে। 

জীব নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। 
তাই যে যথনই ইচ্ছা করে, তখনই এই সম্পর্ক আগ 
| করতে পারে। কারণ দ্রীব (আম্মা) চেতন ও নির্বিকার 
আর প্রকৃতি জড় এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল ৷ তাই চেতনের 
র সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্বন্ধ নেই ইন শুধুমাত্র 
মেনে নেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্ক গ করলেই 


ং দুঃখহাতৈ সুশায় চ। পশোহ পাকবিপর্যাসং নিঘুনীচারিণাং নৃণাম্‌ ৷৷ (গ্রীমন্তাগরত ১১।৩।১৮) 


* হে বাজন্‌ ! নারী-পুরুষ ইত্যাকার সম্বন্ধ বন্ধণে আবন্ধ মানুহ সুসপ্রান্তি ও দুঃশ নিবৃত্তির আশায় কর্ম করেন। কিন্তু যিনি এই 


হাৰা হতে পরিত্রাণ 


নে, তিনি চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন ডার কমের ফল কীভাবে বিপরীত হয়ে যায় । তিনি সুখের বদলে 


বুশ পেয়ে থাকেন এবং দুঃখ দূর হওয়ার বদলে তার দুঃখ বেড়েই যায়।" 
ঘানে “আসুন” শব্দটিতে দেবতাদের বিরোধবাচক *নএ" সমাস হয়নি : এটি “সুদ প্রাণেষু রম্তে ইতি আসুরাহা এই 


আলে দে বাজি শুধু ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে পোষণ করে থাকে অথাৎ যারা কেবল সংযোগজ্জনিত সুখে আসক্ত, তাদেরই 


এশালে "অসুর" বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের পরমাস্াকে প্রান্ত করা উদ্দেশ্য থাকে না, যারা 
হল অসুর। সেই অসুরদের স্বভাবকে বলা হয় “আসুরী-সম্পদ'। 


শরীর ধারণ করে শুধু ভোগ করতে 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৬ 


আসুরী-সম্প্রদ সর্বতোভাবে নাশ হয়। এইরূপ মানুষের 


আসুরী-সম্পদ দূর করার সম্পূর্ণ যোগাতা থাকে। তাৎপর্য 
হল এই যে আসুরী-সম্পদ সহভাত হলেও নানুষ প্রকৃতি 
খেকে নিজের সস্বস্া সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করে আসুরী- 
সম্পদ নাশ করতে সক্ষম। 

মানুষের নিজ প্রাণের প্রতি মোহ বৃদ্ধি যতই হতে 
থাকে, ততই আসুরী-সম্প্পদ বৃদ্ধি পায়। আসুরী-সম্পদ 


আলোর ক্ষতি করে বসে। শুধু তাই নয় অপরকে হত্যা 


করতে পর্যন্ত সে বিধাগ্রন্ত হয় না। 

তখন আসুরী-সম্পদের দুপ্ঘপ-দুরাচারের সমূহ তার মধ্যে 
এসে পড়ে । তাৎপর্য হল এই যে অসহ সঙ্গ করলে অসৎ 
আচরণ, অসৎ ভাব এবং দু্তণ অনায়াসে আয়ত্ত হয়, 
যেশুলি মানুষকে পরমাত্মা হতে বিমুখ করে অধঃগতিতে 
নিয়ে যায়। 


স্ট শক কৰ 
সনা ভগবান এবার টেন্বী ও আসুরী_ উভয় সম্পঙ্দের হলা জানাচেক্ষনা। 
দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা। 
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণুব॥ ৫ ॥ 


[দৈৰী, সম্পৎ, বিমোক্ষায় ( দৈশী-সম্পদ মুক্তির 


কোনো কারণ নেই))] 


দৈবী-সম্পপদ মুক্তির হেতু এবং আসুরী-সম্পদ সংসার বন্ধনের 


হেতু) ; আসুরী (আাসুবী-সম্পন) ; নিৰক্ধায়, মতা (বন্ধনের হেতু) ; 
পাগুৰ (হেপাণুব!) ; দৈৰীম্‌, সম্পদন্‌ ( দৈব-সম্পপদ) ; অভিজ্ঞাতঃ, অসি (প্ৰাপ্ত হয়েছ, 


তএব) ; মা, শুচঃ (শোক করার 


হেতু। হে পাণ্ডৰ ! তুমি দৈব-সম্পদই 


লাভ করেছ, অতএব তোমার শোক করার কোনো কারণ নেই॥ ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা--দৈৰী সম্পদ্ধিমোক্ষায়__ আমাকে ঈশ্বরের 
পথে হলতে হবে--সাধকের মধ্যে এই ভাব যত স্পষ্ট 
আসে, ততই তিনি সেই পথে অগ্রসর হতে থাকেন৷ 
ভগবৎ-অভিমুখী হলে ভার সংসারে বিমুখতা দেখা দেয়। 
সংসার-বিমুখ হলে আসুরী-সম্পাদের যতপ্রকার দুর্গুপ- 
দুরাচার আছে, তা ক্ষয় হতে থাকে এবং দৈরী-সম্পদের 
সদ্গুণ-সদাচার প্রকটিত হতে থাকে। ফলে সাধকের 
ভগবানে এবং ভগবানের নাম-রূপ-লীলা-গুণ-চরিত্র 
স্থত্যাদ্তিত মন আকৃষ্ট হয়। 

এতে বিশেষভাবে লক্ষালীয় হল এই যে, সাধকের 


সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হতে 
থাকে। এ সম্পর্ক তো সর্বদাই দূরীভূত ॥ প্রকৃতির 
সঙ্গে বাস্ত্রবে তো কোনো সম্পর্কই 


সম্পর্ক নেনে নিয়েছে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক শুধু | কল্যাণ থে 


সদ্ভাবনায় অর্থাৎ ‘শরীরই আমি এবং আমারই শরীর’ 
এই ভাবলাতেই টিকে রয়েছে। এই ভাবনা দূর হলেই 


সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয় এবং দৈবী- 

সম্পদের সমস্ত গুণ প্রকটিত হয়, যা মুক্তির হেতু। 
দৈৱী-সম্পদ শুধু নিজের জনাই নয়, বরং এটি সকল 

প্রাণীর কল্যাণের জন্য রয়েছে। যেমন, গৃহে ছোট, বড়, 


বদ্ধ নানা সদসা থাকলে & সকলের পালন-পোষণের জনা 


সাহায্যে ভগবদ্ভিনুখী হয়ে ভগবানের সেবা করে তাকেও 


নিঙ্গের বশীভূত করতে পারেন। এই অন্তুত তা 
মানু দেওয়া হয়েছে। সূতর্য' সেই অধিকার 
অনুসারে যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, জপ, ধ্যান, 
স্থাধ্যায়, সৎসঙ্গ ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন আছে, সেগুলির 
অনুষ্ঠান শুধু অনন্ত ব্রচ্গান্ডের অনন্ত জীবের কল্যাণের 
সঙ্কল্প নিয়ে এই প্রার্থনা জানায় যে, "হে প্রভু ! ভীবমাত্রের 
ন হয়, দ্রীক যেন জীবন্ত হয়, জীব-সকলেই 
যেন আপনার অনন্য প্রেমিক ও ভক্ত হয় ; কিন্তু হে নাথ! 


[তা শুধু আপনার কৃপাতেই সম্ভব। আমি শুধু প্রার্থনাই 


শ্লোক ৫] 


সাধক-সমভীবলী 
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কবতে পারি এবং তা আপনারই প্রদন্ত সদ্বুদ্ধির দ্বারা !" 
এরুপ ভাব রেখে , ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধি, অৰ্থ, 
সম্পদ সমস্ত কিছুই জনশ্গতের কল্যাণের নিষিন্ত ভগ্গকানে 
অর্পণ করতে হয়'”'। এরূপ করলে নিজের বলে কথিত 
ছিনিসগুলিসহ ভগৎ-সং এবং নিজের অর্থাৎ 
স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ একা তা প্রকটিত হয়ে 
থাকে। এই কথাই ভগবান ‘দৈৰী সম্পদ্ধিমোক্ষায়' পদের 
বারা জানিয়েছেন। 

“*নিবন্ধায়াসুরী মতা' যা জন্ম-মৃত্যু প্রদান করে, 
সেগুলি সলই আসুরী-সম্্পদ। 

মানুষের অহংভাব যতক্ষণ পযন্ত না দূর হয়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তার বিবিধ সদ্গুশ অর্থহীন না হলেও, তার দ্বারা 
তার মুক্তিলাভ হয় না। অর্থাৎ যতক্ষণ তার অহই-এ 
“আমার শরীর যেন বঙ্গায় থাকে, আসার সুখ-শান্তি লাভ 
টো" এরূপ চিন্তা থাকে, ততক্ষণ দৈবী-সম্পদ তার পক্ষে 
নৃকিদায়ক হয়ে এঠে না। এই সম্পদ তাকে শুভফল প্রদান 


তি প্রদান করতে পারে না। 

ববীজকে যেমন মাটিতে বসালে, মাটি, জল, হাওয়া 
ইত্যাদি ববী্জকে পরিপুষ্ট রে ; বীজ থেকে সেই গাহই 
জন্ম নেয় এবং সেই জাতের ফলই হয়ে থাকে। তেমনই 
লহংভাবে (আমি-ভাবে) ছগতের সংস্তার-রূপ বীজ 


যে শুভকর্ম করা যায়, তা ওই বীজকেই পরিপুষ্ট 
এবং এই খীঞ্জ অনুসারেই ফল দেয়। তাৎপর্য হল 
ই যে সকাম মানুষের অহংভাবের মধ্যে সংসারের যে 
সংস্কার পড়ে, সেই সংস্কার অনুসারেই তার সকাম 
সাধনায় অণিমা, গারিমা ইত্যাদি সিদ্ধিলাভ হয়। তার 
হারও কিছু নিশেষ ভাব প্রকটিত হলে সে ব্রহ্ম লোক পর্যন্ত 
য় উচ্চাভোগা গ্রহণ করে থাকে, কিন্ত মুক্তিং 
পারেনা (গীতা ৮1১৬)। 

এখন প্রশ্ন হল মানুষ মুক্তির জন্য কী করবে ? তার 
রে বলা হয়েছে যে, বীজকে যেমন ভাঙ্গা করলে বা 
করলে তা থেকে অঙ্কুর উপগন হয় না*!, সেই 


১ তখন আছ জানাই যায় না যে বীঞটি ছিল কিনা ? 
জগতের সমস্ত বীজ (সংস্কার) অহংভাব থেকে 
নিশ্চিহ্ন হযে যায। 

শরীর ও প্রাণে একপ্রকার আসক্তি হয়ে থাকে, যেমন 
আমি সুখে বেঁচে থাকি, আমি মান-সম্মান পেতে থাকি, 
আমি ভোগ করতে থাকি" ইত্যাদি। এইভাবে যে নিজ 
ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য রেছে চলে, তার মধ্য গুণসমূহ এলেও 
আসক্তির জনা তার মুক্তি হয় না। কারণ উচ্চ-নীচ কুলে 
জন্ম নেওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গই হেতু হয় (গীতা ১৩1২১)। 
তাৎপর্য হল এই যে, সেই ব্যাক্তি শুভকর্ম করে ব্রন্মালোক 
গেলেও তার বন্ধনমুঞ্তি হয় না। 


মর্মার্থ 


ভগবান এই অধ্যায়ে আসুরী-সম্পদঘুক্ড বান্তিদের 
“নিবন্ধায়াসুরী মতা" পলটির ছারা বন্ধনরূপ সাধারণ ফল 
বলেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়ালিশতম 
পৰ্যন্ত ক্লোকগুলিতে এবং নবম অধ্যায়ের কুডি-একুশতম 
শ্লোক বর্ণিত সকাম উপাসকও এর মধ্যে গণা হন। যাদের 
উদ্দেশ্য শুধু ভোগ করা ও. সম্প্পদ-সংশ্রহ করার দিকে 
| থাকে, তাদের বহু শাখাসমশ্িত অনন্ত কামনা হয়ে থাকে 
অর্থাৎ তাদের কামনার কোনো শেষ থাকে না। যে ব্যক্তি 
কামনায় মগ্ন হন এবং কর্মফলের প্রশংসাকারী বেদবাকো 
আকর্ষিত হন, তিনি বৈদিক যাগ্যজ্ঞাদি বিধিমতো 
করলেও কামনা থাকায় অধামত্যুরাপ বন্ধন দশায় আবদ্ধ 
হন (শীতা ২।৪১-৪৪)। তেমনহ ঘিনি সংসারের 
ভোগবিলাস আকাঙ্কা না করে স্বর্গের দিবা ভোগাদির 
কামনায় শান্জুবিহিত যজ্ঞ করেন, তিনি যজ্ঞের ফলস্বরূপ 
(স্ব্গলাভের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ ক্ষীণ হওয়ায়) স্থগ প্রাপ্ত 
হয়ে দিব্য ভোগ আস্বাদন করেন। যন তার (স্বর্গ 
| প্রদানকারী) পুন্ক্ষয় হয়ে যায়, তথন তিনি আবার সেই 
জন্ম-মরণ চক্রে ফিরে আসেন (গীতা ৯।২০-২১)। 
| এখন প্রশ্ন হল, ঘে-কৃষনার্গ (গীতা ৮1৯৫) দ্বারা 


ভগবান আছেন 


'বমাত্রেরই যে কল্যাণের ভাব, তাও ভগবদ্প্রদস্ত লিভতি ( দৈনী-সম্পদ), নিজদের নয়। নিজের বলতে একমাত্র 


“ ভর্জিত কিতা ধানা প্রায়ো সীচ্ছায় নেষ্যতে ৷৷ (শ্রীন্া্গবত ১০)৯২।২৬) 
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শ্রীমদ্‌ডগবদগীতা 


[অধ্যায় ১৬ 


উপরিউক্ত সকাম বাক্তি যান, সেই যাগ দারা যোগস্রষ্ 
ব্যক্তিও (গীতা ৬।৪১) গমন করেন। অতএব উভয়ের 
মাৰ্গ এক হওয়ায় এবং উভয়েই পুনরাব্তী হওয়ার সকাম 
ব্যক্তিদের মতোই যোগভ্রটট ব্যক্তিদেরও “নিবন্ধায়াসুরী 
মতা’ অনুসারে বন্ধন হওয়া উচিত । এর উত্তর হল এই যে 
যোগভ্ৰষ্ট ব্যাক্তিদের এই বন্ধন হয় না। কারণ পূর্ব (মনুষা 
জগ কৃত) সাধনাতে ভাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ কল্যাণের 
কিছু অন্তরালে বাসনা, স্ঞালোপ হওয়া, অসুস্থতা 
ইত্যাদি বিশ্বশত তাদের স্বর্গগমন করতে হয়েছিল 
সুতরাং এইসব যোগত্রষ্টদের এই মার্গে গমন করার জনাই 
(গীতা ৮।২৫) সকাম ব্যক্তিদের জনাও ‘যোগী’ পদটি 
ব্যবহৃত হয়েছে, না হলে সকাম ব্যক্তিদের যোগী বলা 
চলে না। 


আসুদী-সম্পদের দ্বিতীয় ফল হল-_“পতঙ্ছি 


নরকেছশুটো” (গীতা ১৯৬।১৬)। যে ব্যক্তি কামনার 
বশবর্তী হয়ে পাপ, অন্যায়, দুরাচার করে থাকে, তার 
ফলন্থরাপ সে স্থানবিশেষ-নরক প্রাপ্ত হয়। 
আসুধী-সম্পদের তৃতীয়  ফল--+আসুরীদেব 
যোনিমু', “ততো যাস্তাধমাং গতিম্‌’ (শীতা ১৬।১৯- 
২০)। যার মধ্যে দুশুল-দুর্ভাব থাকে এবং তার দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে সে মাঝেমধ্যে দুরাচার করে, সেই অনুসারে 


অধনগতি (নরকাদি) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। 

“মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডুৰ’ _ 
যারা শুধু অবিনাশী পরমাস্মাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে, 
তারা দৈবী-সম্পদ প্রান্ত হয়, ফলে তারা মুক্তিলাভ করে 
এবং বিনাশশীল জাগতিক ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহ 
অভিলাযীরা আসুরী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, যার ফল হয় 
বন্ধন--এইসব শুনে অর্জুনের মনে যাতে আশঙ্কার উদ্ভব 
নাহয় যে, ‘আৰি তো নিজের মধো কোনো দৈবী-সম্পদ 
দেখছি না !' তাই ভগবান বলেছেন, *ওহে অর্জুন ! তুমি 
দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছ, সুতরাং শোক বা সন্দেহ 
কোরো না)? 

দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হলে সাধকের সহজেই কর্মযোগ, 
জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনা স্বাভাবিকভাবেই 
হয়ে থাকে। কর্তব্য পালন দ্বারা কর্মযোগীর এবং জ্ঞানাপ্রির 
দ্বারা জ্ঞানযোগীর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যার (গীতা ৪1২৩, 


৩৭), কিন্তু ভক্তিযোগীর সমন পাপ স্বয়ং ভগবান খণ্ডন 
করেন (গীতা ১৮।৬৬) এবং সংসার থেকে তাকে 
উদ্ধার করেন (গীতা ১২।৭)। 

“মা শুচঃ১। তৃতীয় শ্লোকে “ভারত, চতুর্থ শ্লোকে 
“পার্থ এবং এই পঞ্চম শ্লোকে *পাশুব'_ এই তিনটি 
সম্বোধন প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে 
বলেছেন যে “ভারত ! তোমার বংশ অতান্ত শ্রেষ্ট ; পার্থ! 
তুমি সেহ মাতার (পৃথার) পুত্র, যিনি শত্ররও সেবা 
তুমি অত্যান্ত ধর্মাস্থা এবং শ্রেষ্ট পিতা পার্ট পুত্র। 
অর্থাৎ “বংশ, মাতা, পিতা__এই তিন ভাবেই তুমি শ্রেষ্ট ; 
সুতরাং তোমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দৈবী-সম্পদ 
অবস্থিত। সতুরাং তোমার শোক করা উচিত নয়।? 

্লীতায় দুবার “মা শুচঃ’ পদটি বলা হয়েছে একবার 
এখানে এবং দ্বিতীয়বার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্রিতম 
শ্লোকে। এই পদটি দুবার প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে 
বলেছেন যে তোমাকে সাধন এবং সিদ্ধি কোনো বিষয়েই 
চিন্তা করতে হবে না। সাধনার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন 
যে, তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছ এবং সিদ্ধির বিষয়ে 
(১৮1৬৬) আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে আমি তোমাকে 
সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। অর্থাৎ সাধক নিজের সাধনে 
যে ক্রুটি-ক্চিতি লক্ষা করেন, সেগুলি তিনি দূর করার 
চেষ্টা করেন। কিস্তু সেই ন্যুনতার জন্য তাঁর চিত্তে বিন 
নিরাশভাব থাকে যে, আমার মধ্যে সেই উপযুক্ত গুণ 
কোথায়, যাতে আমি সাধ্যকে লাভ করব। সাধকের সেই 
নিরাশা দূর করার জন্য ভগবান অর্জুনকে সাধকমাত্রেরই 
প্রতিনিধি রূপে আশ্বাস দিচ্ছেন যে তুমি সাধন এবং 
সাধোর বিষয়ে চিন্তা বা শোক কোরো না এবং নিরাশ হয়ো 
না। 
| ইৈৰী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বভাব হল-_ভাদের 
সম্মুখে অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতি, ঘটনা 
| আসুক না কেন তাদের দৃষ্টি সবসময় নিজেদের কল্যাণের 
দিকেই থাকে। যুদ্ধের সময় ভগবান যখন অর্জুনের রথ 
উভয়পক্ষের সেনার মধ্যন্থুলে স্কাপন করেন, তখন ওই 
সৈন্যদলের মধো উপস্থিত নিজ আস্তীয়-স্জনদের দেখে 
অর্জুনের স্বজনপ্রীতিরূপ মোহের উন্মেষ হয় এবং তিনি 
করুণা ও শোকে বিচলিত হয়ে যুন্ধরূপ কর্তবা থেকে চাত 
| হতে চান। তার চিন্তা হল যে, যুদ্ধে এই আত্মীয়দের বধ 


(৯ এখানে “মা শু: ক্রিয়টি দিবাদিশাণের “শুচির পৃতীভাবে' ধাতুর লু লকারের রূপ। 


শ্লোক ৫] 


সাৰক-সঞ্তীবনী 


1067 


করলে আমার পাপ হবে, এতে আমার কল্যানে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। এদের বধ করলে আমি এই 
বিনাশশীল রাজা ও সুখ লাভ করব ঠিকই, কিন্ত 
শ্রেয় (কল্যাণ) প্রান্তিতে বাধা আসবে। জা 


গুল পরিলক্ষিত হয়, বুঝতে হবে ততক্ষণ শুনাদির সঙ্গে 
একা হয়নি। গুণকে তখনই দেখা যায়, যখন এগুলি 
নিজের থেকে দূরে থাকে। 


এইরূপ কৌটুম্বিক মোহ এবং পাপের (অন্যায়, অবর্মের) 
ভয় দুই-ই একসাথে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে কৌটুম্থিক 


বাধা সৃষ্টি হওয়ার যে 


এতেও একটি বিশেষ কথা লক্ষ্য করতে হবে। অর্জুন 


বলেছেন যে, "আমরা যে যুদ্ধ করতে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছি 
এও মহাপাপ'__*অহো বত মহৎপাপং কর্তৃং ব্যবসিতা 
বয়ম্‌’ (১।৩৪)। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বারংবার নিজ 
কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন__'যচ্ছেয়ঃ 
পাামিশ্চিতং বি তম্মে’ (২1৭) ; ‘তদেকং বদ নিশ্চিভা 
মেন শ্রোয়োহহমাপুয়াম্‌' (৩1২) ; ‘যচ্ছেয় এতয়োরেকং 
হন্সে ব্রহি সুনিশ্ডিতম্‌' (৫1১)। এইসব অর্জুনের মধ 
লী-সম্পদ থাকারই ফল। অপরপক্ষে যাদের মধ্যে রাজা 
অর্থের এত লোভ ছিল যে আৰ্বমীয়বধের ফলে যে পাপ 
হবে সেদিকে তাদের লক্ষ্যই ছিল না (১1৩৮)। অর্জুনের 
মধ্যে এই দৈৰী-সম্পদ প্রথম থেকেই ছিল। মোহরুপ 


আসুবী-সম্পদ আগান্থকরূপে তার মধ্যে এসেছিল, যা | 


পরে ভগবদ্কুপায় দূর হয়--"নষ্টো মোহঃ স্মৃতিরলন্ধা 
বতপ্রসাদাৎ ময়াছাত' (১৮1৭৩)। তাই ভগবান এখানে 
বলেছেন, “গুছে অঙ্জুল ! তুমি চিন্তা কোরো না ; তুমি 
নৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত 

ধ্যে দৈবী-সম্পদ দেখতে পাননি তাই 


্গবান অর্জুনকে ৰ 
প্রকটিত। যারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভারা নি 
দেখতে পান না এবং কোনো অবঞ্চল (দোষ) তাদের 
থাকে না। নিজের গুণ দেখতে না পাওয়ার কারণ 
হল এই হে গুপগুলির সঙ্গে তিনি অভিন্ন হন। যেমন, 


চোখের সঙ্গে মিশে থাকে । তেমনই দৈবী-সম্পদের 
উদ হলে গুণ আর দেখা যায় লা। যতক্ষণ লিজ 


ভীবনের সাফলোর জন্য নিজ ভাব ও আচরণাদির ওপর 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এ দেহের কিছুই ঠিক 
নেই, কখন প্ৰাণত্যাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় শীঘ্রই নিজ 
উদ্ধারের জনা দৈবী সম্পদের আশ্রয় এবং আসুরী- 
সম্পদ পরিত্যাগ করা অতান্থ প্রয়োজন। 

দৈবী সম্পদে ‘দেব’ শব্দটি পরনাত্মার বাচক এবং 
সম্পদে বলা হয় “দৈবী-সম্পদ'_“দেবসোয়ং 
| দৈৰী’। পরমাস্তার অংশ হওয়ায় জীবের মধো দৈবী- 
সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই থাকে। যখন ভ্রীব নিজ অংলী 
উতৎপত্তি-বিনাশনীঙ্স শহীরাদি পদার্থে আসন্ত হয়, তন 
তার মধ আসুরী-সম্পদ উৎপন্ন হয়। কারণ কাম-ক্রোধ- 
নোহ-দন্্-স্বেষ ইত্যাদি যত দু্তণ-দুরাচার আছে, 
সে সবই বিনাশনীঙগ পদাথের আসক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়। 
যারা প্রাণকে বাচিয়ে রাখতে চায়, প্রাপেতেই যাদের 
ভালোবাসা, আনন্দ, এরাপ প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিদের 
বাচক হল “অসুর' শব্দটি ‘অসুযু প্রাণেযু রমন্তে ইতি 
অসুরাঃঃ। তাই ‘আমি সুখে বেঁচে থাকব'_এই 
| আকাক্ক্ষা আমুরী-সম্পদের প্রধান জক্ষণ। 
1 সকল প্রাণীর মধোই দৈবী ও আসুরী-সম্পদ পাওয়া 
যায় (১৬1৬)। এমন কোনো সাধারণ প্রাণী নেই, যার 
মধ্যে এই দুটি না থাকে। তবে এর মধো দ্রীবনুক্ত, ততম 
হন'’৷, কিন কেউই কখনো দৈৰী-সম্পপদ রহিত হন না। 
কারণ জীব *দ্বে" অর্থাৎ পরমাস্মার সনাতন অংশ। তাই 
পরমান্সার অংশ হওয়ায় তার নধ্য দৈরী-সম্পপদ থাকেই। 


সীবন্ুকত মহাপুরুষ বিনাশশীল বন্ধ-ুুলিতে আসক্তি বর্জিত হয়ে অবিনাশী পরমাস্মায় স্থিত হন। তাই তার মধ্যে বাঁচার 
সগ্রহ বা মৃতযুভ্য় কোনোটাই থাকে না। সতাস্থরূপ পরমান্মাতে স্থিত হওযায় তাদের মধ্ো সদ্গুণ -সদাচার স্বতই স্বাভাবিকভাবে 
থাকে। এইসব সিদ্ধমহাপুরুষ দৈসী-সম্্পদেরও উতর অবস্থান করেন। তাই তাদের মধো দৈনী -সম্পদের গুণ স্বাভাবিকভাবেই 
গাকে, সাধকের পক্ষে যা আদশস্বিরূপ। 
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আসুরী-সম্পদ প্রাধানা পাওয়ায় দৈবী-স্পদ অবদমিত | হওয়ায় জানের পিপাসা জাগে : স্বয়ং সুখস্বরূপ হয়েও 
হয় কিছু দূর হয় না। কারণ সৎ-বন্ধ কঘনোই নষ্ট হয় না। | দুঃখরূপ জগৎকে স্বীকার করায় সুখের আকাক্ক্ষা হয়। 
তাই কোলো ব্যক্তি সর্বতোভাবে দুষ্ঠন ও দুরাচারী হতে | কিন্তু সকল আকারক্ষার পৃর্তিও সে অসৎ -জড়-দুঃখরূপ 
পারে না, স্বভাবে মিথ্যাবাদী হতে পারে না, সর্বতোভাবে | জগৎ-সংসারের সাহাযোই করতে চায়। তাদাত্মোর জন্য 
বাভিচারী হতে পারে না। কোলে৷ ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে ৷ এই শরীরকেই চিরকাল ধরে রাখতে চায়, বুদ্ধির সাহাযোই 
দুশ্ুপ-দুরাচারী হতে পারে না। কোনো বান্ডি যতই দৃর্ডণ- | জ্ঞানী হতে চায়, শরীরের সাহ্যয্েই শ্রেষ্ট ও সুগ্ী হতে 
দুরাচারী হোক না কেন, তার মধো অংশত সদ্গুণ- | চায়, নিজ নাম ও রূপকে স্থায়ী করে রাখতে চাম। এইরূপ 
সদাচার থাকেই। দৈৰী-সম্পদ প্রকটিত হলে আসুরী- | অসং-এর সঙ্গ (আসন্ডি) থেকে আসুরী-সম্পদের উত্তব 
সম্পদ দূর হয়ে যায়। কারণ দৈৰী-সম্পদ পরমাৰ্যার | হয়। তেমনই অসং-সঙ্গ ত্যাগ করলে আসুরী-সম্পদ দূর 
হওয়ায় এটি অবিনানী আর আসুরী-সম্পদ জখৎ- ! হয় এবং দৈবী -সম্পদ প্রকটিত হয়। 
সংসারের হওয়ায় বিনাশশীল। 1 যখন সংসঙ্গ, স্থাধায় ইত্যাদির দ্বারা মানুষের 
স্চিদাননদন্রূপ পরমায্মার অংশ হওয়ায় “আমি সর্বদা | পরমাস্ম-প্রাস্তি কমার চিন্তা হয়, তখন সে তার জন্য দৈরী- 
বেঁচে থাকব অর্থাৎ কখনো যেন না মরি" ; “নামি সবকিছু | সম্পদ অবলঙ্থন করতে চায়। সে দৈবী-সম্পদ কর্মজাত 
জানবো অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে থাকব না” ; “আমি সর্বদা পুখে | ভেবে চেষ্টা দ্বারা অর্জন করতে চায়। যেমন, আমার সভা 
থাকব অর্থাৎ কখনো দুঃখ যেন না পাই’ এইরূপ সৎ- ; বলা স্টটিত, আমাকে অহিংসক হতে হবে, দয়ালু হতে 
চিৎ-আনন্দের আকাল প্রাণীমাত্রেরহ থাকে। কিন্তু তার | হবে ইতাদি। এইরাপ যত দৈরী-সম্পদকূপ গুণরাজি, সে 
ভ্রম হয এই যে সে, “আমি এই দেহসহিত বীচব*, *এই | সেঙুলি নিজ ক্ষমতার সাহায্যে আহরণ করতে চায় 
বুদ্ধি সহযোগে জ্ঞানী হব", "এই উন্্িয় ও দেহ সহযোগে | সিদ্ধান্ত হল এই যে কর্তবারূপে প্রাপ্ত এবং নিজ সাম 
সুখ নেৰ'-_এইসব আকাল্ষা বিনাশশীল জগৎ হারাই | (পুরুষার্থ) দ্বারা প্রাপ্ত বস্থুগুলি স্বাভাবিক হয় না, সেগুলি 
পূর্ণ করতে চায়। এইরাপ আব্যনোহর মধো আসুরী- | কৃত্রিম হয়ে খাকে। তাছাড়াও নিজের পুর্ষার্থের পারা 
সম্পদই”। বিরাজ করে। এতে একটি বিশেষ ব্যাপার হল | উপার্জিত বলে মনে করায় তা থেকে অহংবোধ জন্মায় যে 
এই যে, গ্রালীর মধো যে চিনকাল বেঁছে থাকার ইচ্ছা | “আমি অত্যন্ত সতাবালী', *আমি দুব ভালো লোক’ 
আমি যেন না মরি, একপ যে ইচ্ছা তার তাৎপর্ন যে সে | ইত্যাদি। যতপ্রকার হরণ দুরাঙার আছে, সেসব এই 
অমর হতে চায় । বেঁচে থাকতে ভালো লাগে অর্থাৎ | অহংবোধের প্রশ্রযেষ্ট হয়ে থাকে এবং তাতেই পরিপুষ্ট 
থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক চাহিদা আর পৃতুতে ভয় হয় | হয়। তাই নিজ প্রচেষ্টায় যেসব সাধন করা হয়, সেই 
তার মানে হল খত স্বাভাবিক নয়। তেমনই জ্ঞানবর্জিতি | সাধনায় অহংবোধ একইভাবে থাকে এবং এই অহংকারে 
হওয়া খারাপ লাগে অর্থাৎ অজ্ঞান তার সঙ্গী নয়। দুইঘ | আসুরী-সম্পদ বিবাজ করে। ফলে দৈবী-সম্প্দ প্রাপ্তির 
খারাপ লাগে-_এর তাৎপর্য হল দুঃখ তার স্বাভাবিক সঙ্গী | চেষ্টা করলেও আসুরী-সম্পর্ পরিত্যক্ত হয় মা। পরিণামে 
নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জীব হল *সৎ' সবূরূপ। তার | সে নিরাশ হয় এবং তার উৎসাহে ভাটা পড়ে, তার চেষ্টা 
স্বরূপ “অসৎ” নয়। সং-স্বরূপ হয়েও সে সংকে কেন | কমে যায় এবং সে মেলে নেয় যে এসব তার কর্ম নয়। 
চায় ? কারণ সে বিনাশশীল অসৎ শরীরাদিকে “লামি" ও | সাধকের এমন অবস্থা কেন হয় ? কারণ সাধক বুঝতে 
“মামার বলে মেনে তাতে আসন্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ | পারে না যে আপুরী-সম্পদ থাকার আসল কারণ কী ? 
নিজে সৎ হয়েও অমৎকে স্বীকার ক তার সহ-এর | আসুরী-সম্পদের মুল কারণ হল বিনাশশীল বন্ধন 
আকাল্কা হয় - জড় স্বীকার করার ফলে স্বয়ং জ্ঞানস্থবরূপ | আসক্তি । মতক্ষল এই আসক্তি থাকবে, ততক্ষণ আগুরী 
২দেহাভিমানে “আমি সুখে জীবিত থাকি’ এইকপ প্রাণের মোহ ঘাক্ে। এই দ্হোভিমান থেকে আসুনী-অস্পবের উত্তবহয়। 
ভাই শ্ীতায় *দেহবতিঃ' (১৯1২), *দেহিনহ্‌" {৩1৪০ ; ১৪:৫, ৭) ইত্যাদি পদের দ্বারা যে দেছাভিমানীদের কথা বলা' 
হয়েছে, তাদের আসুরী সম্পদেরই অপ্গত বলে রখতে হবে। 
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সম্পদ থেকে যাবে । সে নিনাশশীল বস্ত্র আসক্তি 
পরিত্যাগ করতে পারে না। ফলে আসুরী-সম্পদও তাকে 
ছাড়ে না অর্থাৎ আসুরী-সম্প্পদ সে সর্কতোভাবে 
বহিত হয় না। তাই যদি দৈবী-সম্পচ প্রাপ্ত করতে হয়, 
তাহলে বিনাশশীল জড়ের সঙ্গ (আসক্তি) পরিত্যাগ 
করতে হবে। বিনাশশীল বন্ধর সঙ্গ পরিত্যাগ করলে 
দৈৰী-সম্পদ স্বতই প্রকটিত হয়। কারণ পরমাহ্থার অংশ 
হওয়ায় পরমাস্থার সম্পদ তার মধো স্বতঃসিদ্ধ, 
কর্ত্ব্যরূপে তাকে উপার্জন করতে হয় না। 

এখানে আর একটি বিশেষ কথা হল দৈবী-সম্পদের 
গুণ স্বত স্বাভাবিক থাকে। একে কেউ পরিত্যাগ করতে 
পারে না। এটি কী করে জ্গানা যায় ? যেমন, কেউ যদি চিন্তা 
করে যে আমি সারাজীবন সত্য কথা বলব, তাহলে সে 
সারা জীবন সতা কথা বলতে পারে। কিন্তু কেউ যদি চিন্তা 
করে যে, আনি মিথ্যা কথা বলব, তবে সে আটটি প্রহরও 
মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। সতা কথা বলা হিক করলে 
সে সতোর জনা দুঃখ সহ্য করতে পারে, কিছু মিথ্যা 
বলতে বাধা করা যায় না। মিথ্যা কথাই বলব_ এরূপ স্থির 
করলে তার পক্ষে খাওয়া-দাওয়া, কথা-বলা, চলা-ফেরা 
সবই কনিন হয়ে ছাড়ায় । ক্ষুধা পেলে মিথ্যা বলতে হবে 
যে, “ক্ষুধা নেই", এতে প্রাণ ধারণ করাই হয়ে 
উঠবে। যদি সে প্রতিজ্ঞা করে বসে মিথ্যা বললে যদি 
মরতেও হয়, তবুও হিপ্যাহ বলব, তাহলে তার এই 
প্রতিজ্ঞাই সত্য হয়ে ওঠে। সুতরাং হয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে 
সত প্রকাশিত হবে অথবা প্রতিল্ঞাই সত্য হয়ে উঠবে। 
সত্য ত্যাগ করা সপ্তব হবে লা, কারণ মনুষামাত্রেই সতোর 
আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। এইরূপ দৈবী-সম্পদের 
যত গুপহ আছে সকলের সম্পর্কে এই একই কথা। 
এগুলো নিত্য বিরাজিত এবং ন্বাভাবিক। শুধু বিনাশশীল 
পদার্থের সঙ্গ তাগ করতে হয়। কারণ তা অনিত্য 
অস্থাভাবিক। 

আসুরী সম্পদ আগান্ধক। রত এ রে 
নি প্রসম্মভাবে 


শিতলবে থাক 
কারণ প্রসম্মতা ্াভাবিক আর দুঃঘভাব ER 
(আগন্ধক)। তাই সুব্যনহার ধারা করেন, তাদের কেউ 
বলে না যে আপনি কেন এত ভালো ব্যবহার করছেন। 
কিন্ মন্দ বাবহার যারা করেন, তাদের সকলে বলে, একি | 


আপনি খারাপ ব্যবহার করছেন কেন ? সুতরাং সদ্গুণ ও 
সদাচার স্থৃত ও স্বাভাবিক আৰ দুর্ুণ-দুরাচার লঙ্গদোষে 
হয়, তাই তা আগস্থক। 

অর্জুনের মধ্যে বিশেষভাবে দৈবী-সম্ল্পদ ছিল। তার 
মধ্যে যখন কাপুরুষতা দেখা গেল, ভগবান আশ্চর্য হয়ে 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা 
কোথা থেকে এল' (২।২-৩) ? তাংপর্য হল এই যে, 
অর্জুনের এই দোষটি স্বাভাবিক নয়, আশান্দুক। আগে তার 
মধ্যে এই দোষ ছিল না। অর্জুন পরে বলেছেন, “যাতে 
আমার মঙ্গল সুনিশ্চিত হয় তাহ আমাকে বলুন' (২1৭ ; 
৩1২ ; ৫1১), যুদ্ধ নিয়েও “আমার যেন মঙ্গল হয" 
অর্ুনের সেই ইচ্ছাই ছিল। এর দারা প্রস্তীয়মান হয় যে 
অর্জুনের মধ্যে আগে থেকেই দৈবী-সম্পদ ছিল, নচেৎ 
ভর্বশীর ন্যায় সুন্দরী অন্দবাকে ফিরিয়ে দেওয়া কোনো 
সাধারণ মানুষের কাজ নয়। সেই অর্জুনই চিন্তা করছেন 
যে, ‘আনি দৈবীসম্পপদপ্রাপ্ত কি না ?? "আমি তার 
অধিকারী কি না ?' তাই তাকে আশ্বস্ত করে ভগবান 
বলেছেন যে, ‘তুমি শোক বে এ তুমি দৈবী-সম্পদ 
প্রাপ্ত'_“মা শুচঃ সম্পদং দৈনীমভিজাতোহসি পাণুবা 
(১৬৪)। 

সং (চেতন) ও অসৎ (জড)-এর তাদাস্ময থেকে 
*অহন্‌' ভাব জনা নেয়। মানুষ শুভ বা অশুভ যে কোনো 
কাজই করুক, নিজ অহংভাব নিয়ে করে। যখন সে 
পরমায্মার অভিমুখী হয় তখন তার অহংভাবে সৎ- 
অংশের প্রাধান্য থাকে আবার যখন ভাগৎ-অভিমুখী হয় 
তখন তার অহং-এবিলাশশীল অসৎ-অংশ প্রাধান্য পায়। 
সৎ-অংশের প্রাধান্য হলে তিনি দৈবী-সম্পদের অধিকারী 
বলে বলা হয় আর অসৎ-অংশের প্রাধান্য হলে তিনি 
তার অনধিকারী হয়ে থাকেন। অসৎ-অংশ দূর করার 
জনাই এই মানব-দেহ প্রাপ্তি। সুতরাং মানুষ হ্বীনবল 
নয়, পরাধীন লয়, বরং সে সরতে সবল এবং 


স্থাধীন। বিনাশশীল, অসং-অংশ সকলেরই 


থাকে, কিন্তু মানুষ তার সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ (আসক্তি) বজায় 
ত | রাখে এই হল তার ডুল । বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক 


বজায় রাখার জনাই আসুরী-সম্পদ সর্বতোভাবে দূর হয় 
না। 

অহংবোধ আসে বিনাশশীল, অসং-এর সম্পর্ক 
থেকেই। অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক দূর হলেই অহংভাব দূর 
হয়। প্রকৃতির অংশ ধরে রাখলেই অহংভাব হয়। অহহ-এ 
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জড় ও চেতন দুই-ই থাকে। তাদাত্মা হওয়ায় পুরুষ ৷ স্বতই মুক্ত থাকে। কারণ চেতনে কখনো বিকার হয় না। 
(চেতন) জড়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে। এটি সর্বদা একইভাবে বিরাজ্জ করে। কিন্ব অসৎ প্রকৃতি 
ভোগ করার আকাক্্াণ্ডলি সবই অসং-অংশে থাকে। | নিত্য-নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। তা কখনো একরূপে থাকে 
কিন্তু সুখ-দুঃখ ভোগে পুরুষই হেতু হয়ে থাকে 'পুরুষঃ | ন চেতন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছে। 
সুখদুঃখানাং ভোক্কত্বে হেতুরুচাতে' (১৩।২০)। সেই সম্পর্কের অস্ভিহ সে “আনি' এবং *আমার'রূপে 
আসলে হেত হয় না ; পুরুষ প্রকৃতিস্থ হলে তবেই ভোভ্তা স্বীকার করেছে। সুতরাং জড়ের সম্পর্ক এবং তার থেকে 
হয়__'পুরুষঃ প্রকৃতিদ্ো হি ভুঙুক্তে' (১৩1২১)। উদ্ধৃত আসুরী-সম্পদ আগস্থক। এটি যদি স্বয়ং-এ হয়, 
সুতরাং সুখ-দুঃখরাপ যে বিকার উৎপন্ন হয়, তা প্রধানত | তাহলে এর কোনো বিনাশ নেই ; কারণ স্বয়ং কখনো 
জড-অংশেই হয়। কিন্তু তাদাস্্য হওয়ায় তার পরিণাম | লাশ হয় না এবং তাহলে আসুরী-সম্পদ আগ করার 
জ্ঞাতা-চেতনেই হয় যে ‘আমি সুখী" অথবা “আমি | কথাই ওঠে না। অনিত্য হলেও চেতনের সম্পর্কে থাকায় 
দুঃঘী’। যেমন, বিবাহের পর স্ত্রীর (মহিলার) যা প্রয়োজন এটি নিত্য বলে প্রতিভাত হয়। অবিনাশীর সম্বন্ধ থেকে 
হয়, সেগুলিকে স্বামীর নিজেরই প্রয়োজন বলে বোধ | বিনাশশীলও অবিনাশীর মতো পরিলক্ষিত হয়। তাই 
হয়। কোনো ব্যক্তি যখন গহনা ইত্যাদি ক্ৰয় করে, তাক্ীর | যেসব বাক্তির মধো আসুরী-সম্পদ থাকে তারা আসুরী- 
জনাই ক্রয় করে, তার নিজের গহনার কোনো সম্পদ পরিত্যাগ করে কল্যাণ আচরণ স্থারা প্রমায্মাকে 
প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তেমনই জড়-অংশের সন্থক্ষের প্রাপ্ত হতে সক্ষম (১৬।২২)। 


জনাই চেতনে ছড়ের ইচ্ছা ও ভোগ করার আকাক্ষা | পরমায্মার সম্মুখীন হওয়ামাত্রই আসুরী-সম্পদ দূর 
জন্মার। জড়ের ভোগ জড়-অংশেই হয়, কিন্তু জড়ের সঙ্গে | হতে থাকে_ 

আদাস্থা হওয়ায় ভোগের পরিণাম শুধু জড়ের হয় না সন্মুখ হোই জীব মোহি জবহী। 

অর্থাৎ সুখ-দুঃখের ভোক্তা কেবলমাত্র জড়-অংশ হতে জন্ম কোটি অঘ নাসহি তবহী॥ 

পারে না। পরিণামের জাভা চেতনই ভোক্তা হয়। | (শ্রীবামচরিতমানস ৫1৪৪1১) 


যতপ্রকার ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তা সবই প্রকৃতিতে হয়ে | কারণ কোটি জন্মোর পাপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার 
থাকে (৩1২৭ ; ১৩২৯), কিছু তাদাস্থোর জন্য চেতন | করলেই হয়। প্রকৃতিকে যদি ্বীকার লা করা হয় তাহলে 
সেগুলি নিজের বলে জ্ঞান করে যে 'আছি কর্তা'। আর জন্ম-মৃত্যু কী করে হবে ? প্রকৃতির সঙ্গে সন্বন্বাই 
তাদাত্্াতে চেতনের (পরমাত্মার) ইচ্ছায় চেতনের প্রাধান্য জন্ম-মৃত্যুর কারণ 'কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনি 
এবং জড় (জগৎ)-এর ইচ্ছায় জড়ের প্রাধান্য থাকে। | জন্মসু* (১৩1২৯)। কিন্তু জীবাস্া প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিকে 
যখন চেতনের প্রাধান। তখন দৈৰী-সম্পদ প্কটিত | নিজের বলে মেনে নেয়, এবং প্রকৃতির কার্য শরীরে 
তখন আসুরী- ! জামি-আদার সম্বন্ধ করে, যার ফলে সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে 

একাত্ম হলেও সৎ- | ঘুরতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে কর্তাও নয় এবং লিপ্ত হয় 
জাগরুক থাকে ৷ না__“শরীরল্োৎপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে’ 
জগতে এমন কোনো আকাল্ষ্চা নেই, যা এই তিনটি | (১৩।৩১)। এই বাস্তব সত্তা অনুভব করাই 'কর্মে কর্ম” 
(সর্বদা থাকা, সবকিছু জানা এবং সর্বসময় সুখী | এবং “অকর্মে কম" দেখা। এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্থ 
থাকা) ইচ্ছাতে সম্মিলিত না হয়। তবে এতে ভুল এই | করেও এটি সর্বদা নির্লিপ্ত ও অকর্তা হয়ে থাকে এবং 
হয় যে, এই ইচ্ছাণ্ডলি জড়-জগৎ ছারা পূরণের ইচ্ছা নির্লিপ্ত বা অকর্তা রূপে থেকেও এটি কর্ম করে থাকে 
রাখা হয়। অর্থাৎ কর্ম করাকালে এবং কর্ম না-করার কালে এটি 
স্বয়ং (চেতন) জড় এবং আসুরী-সম্পদ স্বীকার | (আত্মা) সর্বসময় নিলি প্ত এবং অকর্তা রূপে থাকে। যে 
করেছে। জড়ের এমন ক্ষমতা নেই যে, সে স্বয়ং-এর | ব্যক্তি এই বাস্তব সত্য অনুভব করেন, তিনিই সকল 
সঙ্গে স্থিরভাবে অবস্থান করে, কারণ জড়ে সর্বসময় | মানুষের মধো বৃদ্ধিমান (৪1১৮)। যার মধ্য কর্তৃত্ব-ভাব 


| 
পরিবর্তন হতে থাকে। চেতন যদি সেটি না ধরে, তবে সে নেই আর যার বুদ্ধিতে লিপ্ততা নেই অর্থাৎ কোনো কামনা 
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সেই, সে যদি সকল প্রালীকে বধও করে, তাহলেও তার মা শুচঃ সম্পদং দৈনীমভিজাতোহসি পাগুব। 
পাপ হয় না (১৮।১৭)। অঙ্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, (১৬1৫) 


“মানুষ কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপ-কাজ করে ঘাকে ?' 
ভগবান উত্তরে ব কামনাবশতই (৩1৩৬-৩৭) 
সকল পাপ-কাজ হয়ে থাকে। শরীরের সঙ্গে তাদাস্ম্ের 
ভোগ ও সংগ্রহের কামনা হয়ে থাকে'+। সুতরাং 
জড়ের সঙ্গ (আসভ্িই) সমস্ত পাপ ও আসুরী- 
সম্পদের কারণ। জড়ের সঙ্গ না হলে দৈৰী-সম্পদ 
স্বতঃসিদ্ধ হয়। 

অর্জুন সাধকমাত্রেরই প্রতিনিধি। তাই অর্জুনকে নিমিত্ত 
করে ভগবান সাধকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, 


তাৎপর্য হল এই যে সাধকের পারঘার্থিক উন্নতির 
ব্যাপারে কখনো নিরাশ হাতে নেই। কারণ পরমাস্ঘার অংশ 
হওয়ায় অনু রন মধোই পরমাখ্মার সম্পদ (দৈবী- 
সম্পদ) ঘাকেই। পরমাঝ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশা হলেই দৈবী- 
সম্পদ স্থতই প্রকটিত হয়। 

পরমাস্মার অংশ হওয়ায় সাধকের পরমায়প্রাপ্তিতে 
কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ পরমাস্মা কৃপা 
করে এই মনুষাদেহ দিয়েছেন, তাকে লাভ করার জনাই। 
পরমাস্মার সংখগ্প হল আমাদের কলাণ। আমরা যদি 


তোমরা চিন্তা কোরো না ; আসুরী-সং্প্পদ ঘদি অনুভূত | পৃথক কোনো সংকল্প না করি, তার সংকল্পেই আমাদের 
হয়, তাহলেও ভয় পেয়ো না। কারণ তোমাদের মধো | সংকল্প মিলিত করে দিই, তাহলে তার কৃপায় স্বতই 
সবী-সাম্পদ তই বিনাজ্জমান *__ | আমাদের কল্যাণ লাভ হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ীবের একদিকে ভগবান অন্যদিকে জগৎ সংসার। যখন সে ভগবানের দিকে মুখ ফেরায় 
(শরণাগত হয়) তখন তার মধো দৈবী-সম্পদ আসে আর যখন সংসারসুদী হয়, তখন তার মধো আসুরী-সম্পদ 
আসে৷ দৈৰী-সম্পপদে আস্তিক ভাব থাকে জার আসুরী-সম্পদে নাস্তিক ভাব থাকে। যদিও মুক্তির সকল সাধনই 
(কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি) দৈনী-সম্পদের অন্তগগত-__দৈবী-সম্পদ-বিমোক্ষায়', তা সত্বেও দৈবী- 
সম্পদে ভক্তিরই প্রাধানা। তাই ভক্তির প্রকরণে ভগবান বলেছেন__ 

মহাস্তানস্তু মাং পার্থ দৈৰীং প্রকৃতিমাশ্রিতাহ। ভজস্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবায়ম্‌ ৷৷ (নীতা ৯।১৩) 

“হে পার্থ! দৈবী-প্রকৃতির আশ্রিত অননাচিন্ত মহাপুরুষগণ আমাকে সকল প্রাধীর আদি ৪ অবিনাশী জেনে আমার 
ভজনা কবেন।' 

পরেও ভগৱান বলেছেন যে__*মামপ্রাপোব কৌন্ছেয়'(১৬।২০)। মুক্তির সকল সাধন ভক্তির অন্তগতি। নিজের 
প্রাণের প্রতি যার মোহ থাকে, সেই প্রাণপোষণপরায়শ মানুষরা আসুরী-সম্পদযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ধারা ভগবানকে 
নিজের প্রাণের থেকেও প্রিয় বলে মনে করেন তারা দৈবী-সম্দদসম্প্ন হন। 

অনোব সুখের জনা কর্ম করা অথবা অনোর সুখ জাকাজ্কা করা হল *টৈতন।' আর নিঙ্গ সুখের জনা কর্ম করা অথবা 
নিজের সুখ কামনা করা হুল ‘জড়ত্র'। ভজন-ধ্যানও নিজের সুখের জন্য, শরীরের আরাম, মান-সপ্মানের জন্য করাও 
জডহ। চৈতনোর প্রাধান্য থাকলে দৈবী-সম্পদ প্রাপ্তি হয় আর জড়তের প্রাধানো আসুরী- সম্পদ প্রাপ্তি হয়। 

মূল দোষ একটিই, যার ফলে সমস্ত আমুরী-সম্প্পদ উৎপন্ন হয় আর মৃল শুণও একটি, যাতে সমস্ত দৈরী-সম্প্পদ 
প্রকটিত হয়। মূল দোষ হল-_ শরীর এবং ভগৎ-সংসারকে অস্তিহ্ণ ও শুরু দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। মূল 
শপ হল ভগবানের অস্তিত্ব ও মহত্ব স্বীকার করে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই মূল দোষ আর মূল গুণই 
স্লানভেদে নানারূপে প্রতিভাত হয়। 

যতক্ষণ গুণের সঙ্গে অপশুপ 


ততক্ষণ গুপাদির মহত্ব দেখা যায় এবং তার অহংকার হয়ে থাকে। অপপ্তণনা 


*/কেউই নিজেকে দোষী ভাবতে চায় না। কারণ ইহলোকে দোষী বাক্ডিদের অপমান, তিরস্কার ও নিন্দা হয়ে থাকে এবং 

পরলোকে চুরাশী লক্ষ যোনি ও নরক ভোগ করতে হয়। কিন্তু মানুষ বিনাশশীল জড়ের সঙ্গদোষে উত্তৃত কামনার বশীভূত হয়ে 

াথে-লিবিদ্জ কাজ করে বসে। সুতরাং সেই ক্রিয়ার পরিপান কণার ইচ্ছা (আনি নির্পোষ খাকব-সেহ) অনুযায়ী হয় না এবং 
কতা (নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে) দোষী বা পাপী হয়ে পড়েন। 
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থাকলে অহংকার হয় না। অহং বোধ আসুরী-সম্পদের মূল। অহংকারের জনাই মানুষ অনোর চেয়ে নিজেকে বিশিষ্ট 
বলে এটিই হল আসুরী-সম্পদ। অহংকারের জনা দৈহী-সম্পদও আসুরী-সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। 
সঙ্গে যদি অপগুণ না থাকে, তাহলে গুণের মহন্ত চোখে পড়ে না আর তার অহংকারও হয় না। গুণাদির মহত্ব 
না থাকায় সাধকের দৃষ্টি তার নিজের গুণের দিকে যায় না, ফলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন”) নিজের গুপাদির দিকে দৃষ্টি 
না থাকাতে অৰ্জুন ভাত হয়ে মনে করেছিলেন যে তার মধো দৈরী-সম্পদ নেই ! এই অবস্থায় তার চিন্তা দূর করার 
উদ্দেশোই ভগবান বলেছেন-_'মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাশুব'। 


সত ক কঠ 


সহ সকল এালীতেই টি অংশ থাকো চেতন ও জড়। তার এতে কিন এাশীর জয়ের খেকে রিয়া হরে 
েতলনের (পরমাত্ার) পিকে এবানত লক্ষ্য থাকে আর কিছু তীর পক্ষ থাকে চেতন ছেলে বিয়া হরে জড়ডের 
(জাগ ও সম্প্দ-সংএতের) /নিকে। এইক চেতনা এ জুড়ের এাবান্য নিয়ে এদের £টি জাগ হয়, ভগবান পরবর্তী 
এহ্রাতে তাই জানাচ্ছেন 


দ্বৌ ভূতসগৌ লোকেহস্মিন্‌ দৈব আসুর এব চ। 
দৈবো বিন্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শ্ণু॥৬ ॥ 

[অস্মিন্‌, লোকে (ইহলোকে) ; বৌ, এব (ই পরকারেরই) ; ভৃতসগো (প্রাণীর সৃষ্ট হয়) ; দৈব, ছ, আসুরঃ ( দৈব ও 
আসুব); দৈবঃ( দৈরী প্রকৃতির বর্ণনা) ; বিন্তরশঃ, প্রোক্তঃ (বিস্তারিতভাবে বলেছি) ; পার্থ (হেপার্ণ!) : আসুরম্‌ (আসুরী- 
প্রকৃতিদের বর্ণনা); মে, শৃণু (আমার কাছে শোন।)] 

ইহলোকে (জগতে) দুইপ্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়__দৈব ও আসুর। দৈৰী প্রকৃতির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে 
করেছি, তাই এখন হে পার্থ ! জাসুরী-প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আমার কাছে শোন ॥ ৬ ॥ 

ব্যাখ্যা “দ্বৌ ভূতসগো লোকেৎস্মিন্‌ দৈব আসুর এব | সবই দৈলী-দল্পদ। ভগবান যেমন নিত, তার সাধন- 
চ' আসুরী সম্পদের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে সম্পদ তেমনই নিতা। ভগবান পরমাস্প্রাপ্তির সাধনকে 
গিয়ে ভগবান বলেছেন যে ইহলোকে প্রালীদু'প্রকারের-_ : *অবায়” বা অবিনাণী বলেছেন__“ইমং বিবস্থতে যোগং 
দৈব এবং আসুর। তাৎপর্য হল এই যে প্রাণীমাত্রেই। প্রোক্তবানহমবায়ম্‌? (নীতা ৪1১)। 
পরমাত্মা ও প্রকৃতি_ এই দুটি অংশ থাকে (গীতা “দ্বৌ ভূতসগো' -তে ভূত শব্দটির দ্বারা মানুষ, দেবতা, 
১০1৩৯ ১১৮1৪০)। পরমাস্মার অংশ হল চেতন আর | অসুর, রাক্ষস, ভুত, প্রেত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট, 
প্রকৃতির অংশ জড়। এই চেতন অংশ যখন | পতঙ্গ, বক্ষ, লতা ইত্যাদি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী ধরা 
পরিবর্তনশীল, জড় অংশের সম্মুখীন হয়, তখন তার | হয়। কিছু অসুর-স্বভাব পরিত্যাগ করার বিচার শক্তি 
প্রধানত মনুষাশরীরেই থাকে। তাই মানুষের আসুরী- 
স্বভাব সর্বতোভাবে পরিতাগ করা উচিত। সেটি ত্যাগ 
করলেই দৈবী-সম্পদদ তুই প্রকটিত হয়। 

"দেব বলা হয় পরমাস্মাকে। পরমাস্থাকে লাভ করার ! মানুষের মধ্যে দৈধী এবং আসুরী_ উভয় সম্পদই 
জন্য যতপ্রকার সদ্গুণ-সদাচারের সাধন আহে, সেগুলি ৷ থাকে 


(একবার একজন সাধু অত্যন্ত বাকুল হয়ে “আনার গীতার ওপর শ্রন্ধা নেই, আমার কী হবে ? কারণ ভগবান 
বলেছেন যে-_'অজ্ঞশ্চাশ্বন্দধানশ্চ সংশয়াস্থা বিনশ্যতি' (518০)। আমি স্রিজ্জাসা করলাম, শ্রদ্ধা যারা করে না তাদের নাশ 
হয় একা কোথায় লিখেছে ? সাধু বললেন “নীতায়'। আমি বললাম, দত উদ্ধৃত বাঝে আপনি ভয় পেয়েছেন, তাতে 
গীতার ওপরে যদি শ্রদ্ধা না হয়, তাতে কি ? এই কথা স্তনে সাধুটি নিশ্চিন্ত হলেন। 


শ্লোক ৬] 
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সুনতি কুমতি সব কে উর রহহী। 

নাথ পুরান নিগম অস কহহী॥ 
(ত্রীরামচরিতমানদ ৫18 51৩) 
অতি ক্রুর বাক্তির মনেও দয়া থাকে, খুব বড় চোরের 
মধ্যেও মহাজন বাস করে। এইভাবে দৈবী-সম্পদ্রহিত 
কেউই হতে পারে না। কারণ ভীবমাত্রেই পরমাত্মার 
অংশ। তাদের মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবে থাকে 


থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব মনে করে। 

পরমাস্থার অংশ হওয়ায় সং-ভাব থেকে কেউই রহিত 
হন না এবং শরীরের সঙ্গে অহং -মমহ্ববোধ রাখলে দুর্ভাব 
থেকে কেউই সর্বতোভাবে রহিত হন না। দুর্ভাব এলেও 
সন্ভাবের বীজ কখনো নষ্ট হয় না। কারণ সদ্ভাব হল 
‘সৎ’ এবং *সং'-এর কখনো বিনাশ নেই “নাভাবো 
বিদ্যতে সতঃ’ (২।১৬)। এর বিপরীত কুসঙ্গে দুর্ভাব 


আর আসুরী-সম্পদ নিজের সৃষ্টি করা। নির্মল হৃদয়ের স্ৎপন্ন হয় এবং যা উৎপল হয় তা বিনাশশীল ছয়ে 
পরমাত্মা-অভিমৃখী সাধকদের আসুরী-সম্পদ সর্বক্ষণ কষ্ট থাকে_'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (গীতা ২।১৬)। 

দেয়, অসহনীয়, তারা সেগুলি দূর করতেও যত্রশীল হন। | মানুষের সদ্ভাব বা দুর্ভাবের প্রাধান্য নিয়েই প্রবৃত্তি 
কিছু যারা ভজ্ঞন-স্মরণের সঙ্গে আসুরী-সম্পদও পোষণ গড়ে ওয়ে। সচ্ভাব যখন প্রাধান্য পায় তখন মানুষ সদাচারী 
করেন অর্থাৎ কিছু কিছু ভ্ন-স্মরণ, জপ-ধ্যান ইত্যাদি | হয় আর যখন দুর্ভাব প্রাধান্য পায়, তখন সে দুন্কর্ম করে 


করেন আবার জাগতিক € সংগ্রহেও ব্যাপৃত 
থাকেন এবং এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তাদের 
প্রকৃতপক্ষে সাধক বলা যায় না। কারণ কিছুটা দৈবী-স্বভাব 


আর কিছুটা আসুরী-স্বভাব অতি নীচ প্রাণীর মধ্যেও 
স্বাভাবিকভাবে থাকে। 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এই যে, অহইবোধের 


অনুরূপ প্রবন্তি হয় এবং প্রবৃত্তি অ 
হয়। যার অহংবোধে “আমি সত্যবাদী" এই ভাব থাকে, 
তিনি সতাই বলেন এবং এতে তার সতানিষ্ঠা দৃঢ় হয়। 
পরে আর তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। কিন্তু যার 
অহ্ংবোধে “আমি সংসারী এবং সংসারে ভোগ করা ও 
সম্পদ-সংগ্রহ করাই আমার কাজ” এরাপ ভাব থাকে, 
তার পক্ষে ছল-কপটতা করতে করতে তার অহংবোধে 
এই ভাব দৃঢ় হয়ে ধায় এবং সে ছলদ-চাতুরী ছাড়া কোনো 
কান্ত করতে পারে না। *আল্রকালের দিনে তো এমন 
করতেই হয়, এছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।' এইরূপে 
অহং বোধে দুর্ভাব বস্ধমূল হলে দুরাচার থেকে মুক্তি পাওয়া 
কঠিন হয়ে পড়ে এবং এইঞজনাই লোকে দুগ্তণ-দুরাচার 


থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, যার উদ্দেশ্য থাকে 
পরমাস্ধপ্রাপ্তি করা, তার মধো সদ্ভাবের প্রাধানা হয় এবং 
দুর্ভাব দূর হয়ে যায় এবং যার উদ্দেশ্য জাগতিক ভোগ ও 
সংগ্রহের দিকে থাকে, তার মধো দুর্ভাব প্রাধান্য পায় এবং 
সন্ভাব লুক্কাযিত হয়। 
“লোকেহম্মিন'_ পদটির অর্থ হল পৃথিবীতেই নতুন 
নতুন অধিকার পাওয়া। পুর্থিবীর মধ্যে ভারতেহ বিশেষ 
অধিকার পাওয়া যায়। ভারতে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের 
দেবতারাও প্রশংসা করে থাকেন ।*॥ কল্যাণ 
সুযোগ একমাত্র ইহলোকেই থাকে। ইহলোকে জন্ম নিযে 
মানুষের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দৈনী-সম্পদ জাগ্রত করা 
উচিত। ভগবান অতান্ত বপাপূর্বক এই মনুষ্য-দেহ প্রদান 
করেছেন 
কবছক করি করুনা নর দেছী। 
দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥ 
(শ্রারামচরিতমানস ৭18 ৪1৩) 
ভগবান মানুষ জন্য প্রদান করেন, তিনি বিশ্বাস করেন 
মানুষ নিজেদের উদ্ধার করবে। সেই আশাতেই তিনি 


(ক) অহো অহীদাং কিমকারি শোভনং প্রসঙ্গ এফাং দত যং হবি: । 


*অহো! যে হ্বীবগণ ভারতবর্ষে ভগ 


স্পৃহা হি নঃ ৷৷ (শ্রীমন্তাগবত 


১৯1২১) 


সেবা করার যোগ্য মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, ভারা এমনকি পুণা করেছেন যে 


তাদের ওপর স্বয়ং শ্রীি প্রসন্ন হলেন ? এই পরম সৌভাগা লাভের জন্য আমরাও নিরন্তর ব্যাকুল হই।' 
(খে) গায়স্তি দেবাঃ কিল বীতকানি ধন্যাস্থ তে ভারতভূমিভাগে। স্বগগাপবগাস্পদমাগড়িতে ভবস্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরহাৎ॥ 


(বিষ্ণুপুৱাণ ২1৩২৪) 


*দেবতাগণও নিরন্তর এই দীত করে থাকেন যে, যারা স্বর্গ এবং অপবর্গের মোক্ষ মাগড়ৃত ভারতবর্ষে জশুগ্রেহণ করেছেন, 
সেইসব ব্যক্তি আমাদের মতো দেবতাদের থেকেও বেশি ধনা।' 


1074 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যায় ১৬ 


নুন প্রদান করেন ভগবান বিশেষভাবে কৃপাপরবশ | 


হয়ে মানুষকে তার প্রাপ্তিলাভের সামন্রী ও যোগ্যতা 
দিয়েছেন, তার সঙ্গে বিবেকও দিয়েছেন। তাই 


ইঙ্গিত করায়। কিন্তু ভগবান তো প্রাণীমাত্রেই সম- 
বিরাজমান “সমোহহং সর্বভৃতেষু' (গীতা 
৯1২৯)। ভগবান যেস্থানে বিরাজ করেন, তার সম্পদণ্ড 
সেখানে থাকে, তাই “ভুতসর্গো" পদ বাবহার করেছেন। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাণীমাত্রেই ভগবদ্ভিমুখী হতে 
সক্ষন। ভগবানের দিক থেকে তাতে কোনো বাধা নেই। 
মানুষের মধ্যে যারা সর্বভাবে দুপ্তণ-দুরাচারে ব্যাপৃত 
থাকে, তারা চণ্ডাল এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি 
পাপ-যোনি সম্ভৃত প্রাণীদের থেকেও বেশি দোষী হয়। 
কারণ পাপ-যোনি সম্ভুত প্রাণীগণ পূর্বজন্মকৃত পাপবশত ৷ 
পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে বহু পুরাতন 
পাপের ফল ভোগ করে থাকে । কিছ্বু দুর্ুণ-দুরাচারী ব্যক্তি 
জেনেশুনে বদ্‌ আচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং নতুন নতুন পাপ 
করতে থাকে। পাপ-যোনিসম্পন্নপ্রালী পুরাতন পাপের 


ভাবে 


বান্তি নতুন নতুন পাপ করে পতনের দিকে নিপাতিত 
হয়। এরূপ দুরাচারী বান্ডিদের জন্য ভগবান বলেছেন যে, 
যদি অতান্ত দুরাচারী বাক্তিও আমার অনন্য শরণাশত হয়ে 
আমাকে ভজনা করে, তাহলে সেও সদা বিরাজিত শাস্তি 
প্রাপ্ত করতে পারে (৯1৩০-৩১)। এইরূপ অত্যন্ত পাপী 
ব্যক্তিও জ্ঞানরাপ নৌকার সাহায্যে সমন্ত পাপ হতে উদ্ধার 
পেতে সক্ষম হয় (৪।৩৬)। তাংপর্য হল এই যে অত্যন্ত 
দুরাচারী এবং অতান্ত পাপী ব্যক্তিও যখন ভক্তি ও জ্ঞান 
লাভ করে নিজ শ্রদ্ধার প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে 
অন্যান্য পাপযোনি-সম্ভৃত প্রাণীর জন্য ভগবানের দিক 
থেকে কীসের বাধা থাকতে পারে। তাই এখানে ‘ভূত! 
(প্রাণীকুল) শব্দটি বাবহার করা হয়েছে। 

মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও অনেকের দৈৰী প্রকৃতি লাভ 
করার কথা শুনতে, পড়তে বা দেখতে পাওয়া যায়। 
এরাপ অনেক উদাহরণ আছে, যাতে পশু-পক্ষী- 
যোনি সন্তৃত হলেও তাদের মধ্যে দৈবী-শুণ প্রকাশ 
পেয়েছে।। অনেক কুকুর এমনও দেখা গেছে, যে 
অমাবস্যা, একাদশী ব্রত পালন করে এবং ০ 


ফল ভোগ করে উন্নতির দিকে অশ্রস হয় আর দুযাচারী খায় না। সংসঙ্ অনুষ্ঠানেও মনুযোতর রদীদের এসে 


মহাভারতের শান্তিপর্বে এরুপ একটি প্রসঙ্গ আছে। শকুনিলুক্তক নামে এক শিকারী ছিল। তার কাজ্জ ছিল পশু-পক্ষী বধ 
করা। সে একদিন শিকার করতে জঙ্গলে গিয়েছিল। সারাদিন ঘুরে কোনো শিকার পেল না। হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে 
জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শিকারী একটি গাছতলায় সাম নিল। 

সেই গাছের ওপর এক কপোত-কপোতী থাকত। খাবার আনতে তারা বাইরে গিয়েছিল, বর্ষার জন্য কপোতী শীঘ্র ফিরে 
আসে। পাখা ভিজে থাকায় সে হঠাৎ নীচে পড়ে যায় এবং শিকারী তাকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করে। কপোত বাসায় ফিরে কশোভীকে 
না দেখে বিলাপ করতে থাকে। তাই শুনে কপোডী বলল, "হে প্রাণনাথ ! আপনি আমার জনা কেন বিলাপ করছেন? আপনি 
আপনার কর্তব্য পালন করুন। আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথিকে রক্ষা করণন। কেন-না এটি গৃহস্থের প্রধান কতবা। এঁর 
যাতে শীত না লাগে, ক্ষুধা দূর হয়__আপনার তা করা উচিত। আমি তো খাঁচায় বন্দি!” কাপোর্তীর কথা শুনে কপোত ঠোটে করে 
শুকনো পাতা এবং ছোট ছোট কাঠ এনে জড়ো করল এবং কোনো গৃহ থেকে ঘলন্ত কাঠ এনে আগুন স্বালাল। শিক্কানী ঠান্ডায় 
কাপছিল। অগ্নিতাপে সে সুস্থ হল। তখন সে বলল, “আমি অত্যন্ত ক্ষুধাৰ্ত, কী করা যায় ?" কপোত বলল, “আপনি 


চিন্তা করবেন না, আপনি আমার অতিথি ; জমি আপনার ক্ষুধা দূর করার ব্যবস্থা কুরব।" কপোত কিছুক্ষণ চিন্তা করল। সে 
নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ভিন্ন কোনো উপায় বুঁক্ে পেল না। সুতরাং সে তিনবার অগ্রিকে প্রদক্ষিন করে তাতে কাপ 


নিবন্তির জনা নিজেকেই আণুনে ইলা হককে নিৰ্দয়, পনি of Bra NG Te UE TOE 
আর আমি মানুষ হয়েও এমন নিষ্র কাজ করছি ! জাজ থেকে জানি এমন পাপকাজ আর করব না। এরূপ দির করে সে খাঁচা 
থেকে কপোতীকে মুক্ত করে দিল। অগ্রি-দন্ধ কপোতের শোকে বিলাপ করতে করতে কপোতী আগুনে কাপ দিল। ক্ষণ পরে 
সেই পাখি দুটিকে নিতে বিদান এল এবং পাখি দুটি তাতে বসে স্বর্গে গমন করল। 

পাখিদের বিমানে যেতে দেখে শিকারী অস্ত ফেলে ভাবতে লাগল থে এখন থেকে আমিও সাধন-ভজন করব এবং ত্যাগ- 
তপস্যায় দেহ নিশীর্শ করব__কিছুই খাব না। এই ভেবে সে কন্টকপূর্ণ জঙ্গলে গিয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হল। পরে দাবাসম প্রশ্থলিত 
হলে সেই অগ্নিতে পুড়ে মরে যায়। অন্তকালে সাধন-ভজন করায় সেই ব্যাধ সদ্গতি লাভ করে। 


শ্লোক ৬] 


সাধক-দণ্ভীবনী 
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ভগবতীকথা শুনতে দেখা গেছে, সৎসঙ্গে সাপকে 
আসতেও দেখা গেছে। গোরক্ষপুরে যখন বারোমাস 
কীর্তন হয়েছিল, তখন একট কালো 
মগুলীর মধ্য দিয়ে গিয়ে যেখানে সৎসঙ্গ হত, 
বসত। খষিকেশে স্বর্গাশ্রমে বটগাছের নীচে একটি 
আসত। সেখানে একজন সাধু থাকতেন। একদিন তিনি 
সাপটিকে বললেন, “দীড়া৪', সাপটি সেখানেই 
রহল। সাধুটি তাকে গীতা শোনাহ সে চুপচাপ বসে 
রইল। গীতা সম্পূর্ণ হতেই সাপটি সেখান থেকে চলে 
গেল, আর কখনো সেখানে আসেনি। পশু-পক্ষীর মধ্যে 
এরূপ প্রকৃতি পূর্ব-সংস্থারবশত স্থাভাবিকভাবেই হয়ে 
থাকে। 

পশু-পক্ষীর মধ্যেও এরূপ দৈবী-সম্পদ গুণ 
দেখা গেলেও এটিও ঠিক যে সকলক্ষেব্রেই তাদের 
মধ্যে দৈবী-সম্পদ গুণগুলির বিকাশের ক্ষেত্র বা 
যোগ্যতা থাকে না। মানুষের মধোই শুধু সেই ক্ষেত্র ও 
যোগ্যতা থাকে। 

পশু-পক্ষী, বক্ষ -লতা ইত্যাদি যত স্থাবর-জঙ্গন প্রাণী 
আছে, তার মধ্যে দৈবী ও আসুরী-সম্পদসম্পন প্রাণী 
থাকে। মানুষের উচিত এইগুলিকে রক্ষা করা। কারণ 
এগুলিকে রক্ষা করার জনা, সকলের ব্যবস্থা করার জনাই 
মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এন্ডলির নযোও যেসব সাত্বিক 
পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-লতা আছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে 
রক্ষা করা উচিত। কারণ সেগুলিকে রক্ষা করলে আমাদের 
দৈবী-সম্পদবন্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন, গান্তী আমাদের পূজা, 
তাকে ভালোভাবে রক্ষা ও পালন করা কর্তব্য ; গাভী 
আমাদের জগৎ সৃষ্টির কারণ “গাৰো বিশ্বসা মাতরঃ'। 
গাভীর ঘৃত থেকে য্প হয়, মহিষের ঘী থেকে নয়! যজ্ঞ 
থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি থেকে অশ্নাদি শাদা এবং খাদ্য থেকে 


প্রাণী উৎপন্ন হয়। চাষের জন্য সেই প্রাণীর অর্থাৎ বলদের 
প্রয়োজন হয়। এই বলদ গো-ধন শ্রেণীভুক্ত। বলদের 
দ্বারা চাষ হয় অর্থাৎ বলদ দ্বারা হালচাষ হয় এবং কৃপ 
থেকে জল সেচন করে চামবাস করা হয়। চাষের দ্বারা 
অন্গ-বন্ত্র ইত্যাদি নির্বাহের বন্তুসকল উৎপন্ন হয়, যার 
সাহাযো মানুষ, পশু ইত্যাদি সকলেরই জীবন নির্বাহ হয়। 
শরীর-নির্বাহে গাভীর ঘি-দুধও আমাদের প্রয়োজন । এই 
ঘি-দুধের দ্বারা আমাদের শরীরে বল আসে এবং চিন্তে 
সান্তিক ভাব সব্সায়। এইরাপ যতপ্রকার বৃক্ষ-লতা আছে, 
তার মধ্যে সান্ধিক পদার্থে কায়কণ্স হয়, রোগ দূর হয় এবং 
দেহ পুষ্টি লাভ করে। তাই এইসব সাত্বিক পশু-পক্ষী, 
বৃক্ষ-সতাকে বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত, যাতে 
আমাদের ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই পরিশুদ্ধ 
হয়। 

“দৈবো বিন্তরশঃ প্রোক্তঃ'_-ভগগবান বলেছেন যে 
আমি বিস্তারিতভাবে দৈবী -সম্পদের কথা বর্ণনা করেছি। 
এই অধ্যায়ের প্রথম প্লোকে নটি, দ্বিতীয় ল্লোকে 
এগারোটি এবং তৃতীয় শ্লোকে ছটি_এইভাবে দৈবী- 
সম্পদের মোট ছাবিবশটি লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে। 
তার আগেও গুণান্তীতের লক্ষণে (১৪২২-২৫), 
জ্ঞানের সাধনে (১৩৭-১১), ভক্তদের লক্ষণে 
(১২১৩-১৯), কর্মযোগীর লক্ষণে (৬1৭-৯) এবং 
স্থিতপ্রল্যের লক্ষণে (২।৭৫-৭১) দৈবী-সম্পদের 
বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। 

“আসুরং পার্থ মে শৃণু'_ ভগবান বলেছেন যে, এবার 
তুমি আসুরী-সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার কাছে 
শোন। অর্থাৎ যেসব বাক্তি শুধুমাত্র প্রাণ পোষণ-পরায়ণ 
হয়, তাদের স্বভাব কেমন হয়_ তা আমার কাহু থেকে 


শোন। 


পরিশিষ্ট-ভাব__দৈৰী এবং আসুরী__জাশতিক হওয়ায় দু’প্রকারের প্রালীহ লৌকিক। অলৌকিক তত্তে এই দুটিই 
নেই। সাধনও লৌকিক এবং অলৌকিক দু'প্রকারের হয়, কিন্তু সাধা শুধু অলৌকিকই হয়ে থাকে। অলৌকিক তত্র 
ব্যাপক, অনন্তঃঅপার। লৌকিকও তার অস্তগতি। প্রকৃতপক্ষে লৌকিকের কোনো পৃথক অন্তিয়হ নেই। সবই 
অলৌকিক । ভীবই লৌকিককে ধারণ করেছে __“যয়েদং ধার্যতে জগৎ’ (শীতা ৭।৫)। তাৎপর্য হল যে, যতক্ষণ 
ভীবের দৃষ্টিতে জগং-সংসারের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, ততক্ষণ জগৎ ‘লৌকিক’ থাকে। সংসারের অস্তিহ না থাকলে 
সবই অলৌকিক" বাসুদেব সব, “সদসচ্চাহম্‌'। 
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সাল ভগবান বনু মানুষেরা অথ আহুরী-স্পল্বেগদ্‌ আমা হতে আসে পরবতী লোকে সে কথা বলদ 


কবেছন। 


চ নিবৃতিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। 


ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭ ॥ 
[[আসুরাঃ (আসুরীগ্রকৃতি সম্পন্ন) ; জনাঃ (বান্ডিল) ; ন, বিদুঃ (জানে না): প্রবৃত্তি, চ, নিবৃত্তিম্‌ (প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি 


কী); চ, তেষু (এব 
(বলেও) ; ন, বিদাতে (কিছু থাকে না।)] 


তাদের মধ্যে) ; শৌচম্‌ (বাহাশুক্ধি) ; 


আচারঃ (শ্রেষ্ঠ আচরণ) ; চ+ সতাম্‌ (তথা সতাপালন) ; অপি 


প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কী তা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জানে না এবং তাদের মধ্যে বাহ্যশুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ 
আচরণ এবং সত্য পালন বলেও কিছু থাকে না ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্া_'প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ' 


আজকালকার টচ্ঘঙ্খল পরিবেশ, খাওয়া-দাওয়া, 


শিক্ষা ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ প্রায়শই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ৷ 


অর্থাৎ কিসে প্রবৃত্ত হওয়া চিত আর কিসে দিবৃন্ত হওয়া 
উচিত-__তা জানে না, জানতে আগ্রহীও হয় না। কেউ 
তাকে বলতে গেলে, সে তা শোনে না, হাসি-ঠাট্রায় 
- উিযে দেয়, তাকে মুর্খ বলে মনে করে এবং নি অহং- 
বশত নিজেকে অত্যন্ত বদ্ধিবান বলে মনে করে। কিছু 
বান্তি (প্ৰবন্ধি ও নিবৃত্তি) জানলেও, আসৃরী প্রভাব বশত 
কর্তবা-কর্মে প্রবৃন্ত এবং নিষিদ্ধ কর্মে নিবৃত্ত হয় না। 
সেইজনাই সর্বপ্রথমে আসুরী-সম্পদের উৎপন্তি হয় 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি না জানলে। 
প্রবৃত্তি ও নিবৃন্ডিকে কেমন করে জানা যায় ? এটি 
শুরুর সাহায্য, গ্রস্থের সাহাযো বা আলাপ-আলোচনার 
দ্বারা জানা যায়। তাছাড়াও মানুষের যখন কোনো বিপদ 
হয়, মানুষ যখন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, কোনো বিশেষ 
ঘটনা ঘটে, তখন বিবেক-শক্তি জাগরিত হলেও এটি 
জানতে পারে। কোনো মহাপুরুষের দর্শন লাভ করলে 
পূর্ব-সংস্কারবশত আচার পরিবর্তিত হয় অথবা 
যেস্ানে মহাপ্রভাবশালী সাধুগণ জন্গোছেন, সেই স্থানে, 
তীর্থাদিতে গেলে বিচারশক্তি জাগরিত হয়। 


প্রাণীনাত্রেরই বিবেক থাকে, কিন্তু পশু-পক্ষীর মধো 
এটি বিকশিত করার অবকাশ, বাবস্থা এবং যোগ্যতা 
থাকে না এবং মানুষের মধ্যে এটি বিকশিত করার 
| অবকাশ, ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকে। পশু- 
| পক্ষীর মধো এই বিবেক শুধুমাত্র তাদের শরীর-নির্বাহ 
নিচের, নিজের পরিবারের এবং অন্যানা প্রাণীর পালন- 
পোষণও করতে সক্ষম হয়, দুরগ্ডুণ-দুরাচার পরিত্যাগ করে 
সদ্গুল-সদাচার শ্রহল করতে পারে। মানুষ এতে 
সর্ব স্বাধীন কারণ সে সাধন-যোনি সম্ভুত। কিন্তু 
পশু-পক্ষী ভোগ-যোনি হওয়ায় এতে স্বাধীন নয় । 
মানুষ যখন মাওয়া-পরাতেই বিশেষ নজর দেয়, তখন 
তার মধ্যে কর্তবা-অকর্তবা সম্বন্ধে কোনো খেয়াল থাকে 
না। এরূপ মানুষদের দৈবী-সম্পদ পশুদের ন্যায় সুপ্ত 
থাকে, প্রকাশিত হয় না। এরূপ মানুষদের সম্বন্ধেও 
ভগবান “জনাঃ' পদটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এরাও 
মনুষানামের যোগ, কারণ এদের মধো দৈবী-সম্পদ 
| প্রকটিত হবার শক্তি আছে। 


বিশেষ কথা 
“জনাঃ' (১৬1৭) থেকে নিয়ে *নরাধমান্” 


কাকে বলে জার অশুদ্ধি কী, শুদ্ধ শা 
করা উচিত এবং কেমন ব্যাবহার করা 
অভাবে এরা প্রবৃন্তি, নিবৃত্তি, 
পরমাস্থাতে বিমুখ হওয়ায় এরা ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদিকেং 
সংসগ্েই এই জগতের উদ্ভব হয়েছে। এইরূপ 


দাওয়া কেমন হয় 


ধমেই সৎশিক্ষা না পাওয়ায় এই আসৃরীন্তাবাপন্ন ব্যক্তিগল কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, দেহের শুদ্ধি বা শৌচ 
র অশ্তন্ধ খাদাই, না কেমন, বড় এবং ছোটদের সঙ্গে কেনন ব্যাবহার 
নয়, সতা বাকা কী, অসতা কাকে বলে__এইসব বিষয় জানে না অর্থাৎ সুশিক্ষার 
শৌচ, সদালার এবং সত্য কিছুই জানে না। সেইজনা এরা সতা-তন্থ পরযাত্যাতে বিমুখ থাকে। 


মর্াদাবে 


কেও ভুক্ত দেখ না। তারা মনে করে স্ী-পুরুষ 
এবং নিজেদেরও মহাপতন ডেকে আনে। 


শ্লোক ৭] 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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(১৬।১৯) পদ পৰ্যন্ত মধ্যব্তী শ্লোকশুলিতে ভগ 
কোথাও মনুষ্যবাচক শব্দ ব্যবহার 
বে, যদিও মানুমের জাসুরী ভাব 
লাভ করার যোগদতা থাকে, তবুও যারা মানুষরূপে 
জন্মগ্রহণ করে দৈহী-সম্পদ পুষ্ট না করে আসুরীভাবে 
মজে থাকে, তারা মনুঘা নামের উপযুক্ত নয়। তারা পশু 
এবং নারকীয় প্রা্ীদের থেকেও অং 


দিকে অগ্রসর হচ্ছে এলং এই আসুনীভাবাপন্স বাক্তিগণ, 


| তারা-ই মানুষ নামের যোগা। পঞ্চম অধ্যায়ের তেইশতম 


শ্লোকেও “রঃ? পদটি দ্বারা এই কথাটির পুষ্টি করেছেন। 

“ন শৌচং লাগি চাচালো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে 
প্রবৃত্তি এবং নিবৃস্তিকে না জানার সেই আসুরী-ভাবাপয় 
ব্যক্তিদের শ্ুদ্ধি-অশুদ্ধি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকে না। 
তাদের সাংসারিক আচার-বাবহার সম্পর্কে কোনো হুঁশ 
থাকে না অর্থাৎ মা-বাবা বা বয়োজ্ঞোষ্চ মানুষদের সঙ্গে বা 


ব্যাপার তারা জানেই লা। তাদের মধ্যে সত্য থাকে না, 


যারা পুণাবলে ননুষ্য দেহ পেয়েছে, তা নষ্ট করে নতুন | অর্থাৎ তারা অলসতা বলে এবং অসদাচরণ করে। এই 


নতুন পাপ কার্ড করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্মের দিকে | সবের অর্থ হল যে 


এই অধ্যায়ের যোড়শ এবং 
করা হয়েছে। 


শ্লোকনুলিতে 


ভগবান আসুর-ভাবের মানুষদের যেসব লক্ষণ | 


জানিয়েছেন, তাতে পশুদের বিশেষণ 
*অশুভান্‌', ‘নরাধমান্‌' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। 
কারণ পতশুগণ তত পাপী নয় এবং তাদের দর্শনে পাপ হয় 
না, কিন্দ আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যো লি 


পাপ 
অপবিত্র ভাব 
আসে। এই অধ্যায়ের বাইশতন শ্লোকে ‘নরঃ” পদটি 
দিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে যারা কাম-ক্রোধ-লোভ রূপ 
নরকের দ্বার থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণ আচরণ করে 


পরিশিষ্ট-ভাব- 


1 দিয়ে | 


এরা আসুরী বাক্তি | শাওয়া-পরা, 


করব, সম্পদ-সংগ্রহ করব" ইত্যাদি উদ্দেশ্য হওয়ায় 
ও সদাচারের দিকে লক্ষ্য থাকে না। 

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উয়াললিশতম শ্লোকে বলেছেন 
যে বৈদিক প্রক্রিয়া অনুসারে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহে 
ব্যাপৃত বাক্তিরও পরমাস্থার প্রাপ্তি সন্থন্ধে নিশ্চয়তা থাকে 
না। ভাব হল এই যে আসুরী-সম্পদ থাকার জনা 
শাস্ুবিহিত যজকরে ব্যাপৃত বাক্তিও যখন পরমাজ্মাকে 
প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না, তখন যেসব 
বান্তির মধো আসুরী-ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ যারা 
অন্যায়ভাবে ভোগা ও সংগ্রহে বযন্ত থাকে, তাদের বুদ্ধিতে 
প্রমাস্মার এক নিশ্চয় হয়ে ওঠা কত কঠিন ব্যাপার»)! 


যেমন যেমন আসুবী-সম্পদ গ্রহন করতে থাকে, বিবেক তেমন তেমন লুপ্ত হতে থাকে। 
ভোগপরাধণ হওয়ায় আসুর বান্তি জানতেই পারে না তার কী কর্য উচিত আর লী করা উচিত নয়। 


তার নিষ্ঠা, 


অলৌকিক তো দুরের কথা লৌকিকহ নয় ! এই নিষ্ঠা তাকে নরকগারী করে। 


আসুস নতি পি ্রালগোষণপরাযল হয় 


তারা নিবন্ত হয়। 
আসুরী বাতির প্রবৃত্তি এবং নিবি শানু ধরে 
তাহলে বুঝতে সক্ষম হয় লা. 


তে শাস্ুই প্রমাল (' 


সুশ-আরাম, নিচ্ছ স্থার্থপরায়ণ হয়ে থাকে। 
সিদ্ধ হবে না মনেকরে, তাতে 
১৬1২৪)। কিন্তু নিজ শরীর এবং প্রাণের মোহবশত 


না। আসুৰী স্বভাবের জন্য এরা শান্্ুবাকা শোনে না আরযদি শোনেও 
-'যতস্বোহপাকতাক্মানো নৈনং পশান্কাচেতস। (গীতা ১৫।১১)। 


সত শি পি 


*'পাপরন্ত কর সহজ সুভউ। ভঙ্গনু মোর ০ 


ভাব না কাউ (প্রীরামচরিতমানস ৫1৪৪1২) 


1078 
সঙ এব সাধ কতমাহরাতি কয়া লা, সেকা 


এখানে সেমাই জলাচ্ছেনা। 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমূ। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমনাৎ কামহৈতুকম্্‌॥ ৮ ॥ 
[তে (এই আসুরী-প্রকৃতির লোকেরা) ; আহঃ (বলে থাকে যে) ; জগং, অসত্যাম্‌ (এই জগৎ অসত্য) ; অপ্রতিষ্ঠয্‌ 


(অপ্রতিষ্ঠিহ) ; অমীশ্বরম্‌ (ঈশ্বর বাতিরেকে) ; অপরস্পরসন্থৃতম্‌ ( কেবলমাত্র স্রা-পূরুষ সংযোগেই উৎপন্ন) ; কামহৈতুকম্‌ 
[রী পুরুষের কানই) ; অনাৎ, কিম (আর কোনো কারণই নেই।)] 

এই আসুরী-প্রকৃতির লোকেরা বলে থাকে বে এই জগৎ অসতা, অপ্রতিষ্টিত (শৃঙ্খলাবিহীন) এবং ঈশ্বর 
ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্্রী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। দ্্ী-পুরুষের কামই এর একমাত্র কারণ, অন্য 
কোনো কারণই নেই॥ ৮ ॥ 


ব্যাথ্যা_'অসতাম্‌'__আসুরী-ভাবাপন বাক্তিরা বলে | নেই। জগৎকে তারা মালিকবিহীন বলে মনে করে অর্থাৎ 
থাকে যে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ এর মধ কোনো সত্যতা | এই জগৎ রচনাকারী, শাসনকর্তা, এখানকার পাপ- 

নেই। যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যত শুভ | পুগ্যর ফল প্রদানকারী কেউ নেই।০) 
কর্ম আছে, এরা সেগুলি সত্য বলে মনে করে না।!  “অপরস্পরসন্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌*__তারা 
সেগুলিকে অনাবশাক আড়শ্বর বলে মনে করে। বলে থাকে যেব্তী-পুরুষে কামনা হয়ে থাকে এবং তাদের 
র সংযোগে এই জগৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং 


শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু আসুবী-প্রকৃতির মানুষ ধর্ম, ঈ্থর ঈশ্বর, প্রারন্ধ এইসবের প্রয়োজন কী ? ঈশ্বরকে এর কারণ 
ইতাদিতে শ্রদ্ধাশীল হয় না ; তাই তারা মনে করে যে এই | বলে মনে করা বুজরুকি, জগৎকে শুধু প্রতারণা করা 
জগতে ধর্ম অধর্ম, পাপ-পুণ্যের কোনো প্রতিষ্তা-মর্যাদা | মাত্র। 


LAE ME 


সঙ বযোধালে সমৃতাব থাকে না, সেখানে সদৃরিচার কাজ করে না অঙ্থর্ধ সনৃবিচার একটিতে হয় না পরের 
একে সে কথাই জাদাজ্ছেন। 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহম্সবুন্ধয়ঃ। 
প্রভবস্থাগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ॥ ৯ ॥ 
[এতাম্‌, দৃষ্টিম্‌ (পূর্বোক্ত নাস্তিক) ; অবষ্ট্তয (মতাবলন্ধী) ; নন্টান্তানঃ ( যেসব ব্যক্তি তাদের নিতাস্বরূপ মানে না) ; 
অল্তবুন্ধয়ঃ, উগ্রকর্মাপঃ (যারা অজ্ঞবুদ্ধি, শগ্রক্নী) ; জগতঃ, অহিতাঃ (জাতের শত্রু) ; ক্ষয়ায়, প্রভবন্ছি (তাদের সামর্থ্য 
জগতের বিনাশের জনাই হয়ে থাকে।)] 


মৃত পরে যে জম্ম হয়, তা ইহলোকে হোক বা অনালোকে, মানুষ বা পশু-পক্ষী যে জস্থুই হোক না কেন, তাকে 
পরলোক" বলা হয়। 

*অনীশ্বরণ পদটির অথ হল এই যে আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে মানে না। “প্রান্তর সত্যাং নিষেধঃ' এই ন্যায় 
অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, ঈশ্বরের অস্ত আছে, লিষ্ট এরা তা স্বীকার করে না। না মানার জন! এরা অকৃল চিন্তায় ভাসে (১৬1১১), 
কিন্তু যীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে ভার আশ্রিত হয়, সেই দৈবী-প্রকৃতির বান্তিরা নিশ্চিপ্র ও নিওয়ে থাকে । 


শ্লোক ৯] সাধক-সন্ভীবনী রঃ 1079 
পূর্বোক্ত (নাস্তিক) মতাবলম্ী যেসব বাক্তি তাদের নিতান্বনূপ মানে না, যারা অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্মা এবং 
জগতের শত্রু, তাদের সার্থা জগতের বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে ॥ ৯ ॥ 
ব্যাখ্যা ‘এতাং দৃষ্টিমষ্টভা"_ কোনো কর্ত্বা- | জাগতিক ভোগে আবদ্ধ হওয়ার কর্মে তাদের বুদ্ধি অত্যান্ত 
করবা নেই, শৌচ বা সাচার নেই। ঈশ্বর নেই, প্রারক | প্রথর হয়। 
নেই, পাপ বা পুণ্য নেই, পরলোক বলে কিছু নেই, কৃত- “উগ্রকর্মাপঃ' এরা কাউকে ভয় পায় না, ভয় পায় 
কর্মাদির কোনো দণ্ডবিধান নেই--এরূপ নাস্তিক দৃষ্টি- | কেবল চোর-ডাকাত বা রাজার (সরকারের) লোককে। 
নিয়ে এরা জগতে বিচরণ করে। ঈশ্বর, পরলোক বা মর্যাদাকে ভয় করে না, তাই তারা 
'নষ্টায়্ানঃ' আত্মা যে এক চেতন তত, তার কোনো | হত্যার মতো ভীষণ কর্ম করতেও পিছপা হয় না। 
আস্তষ্ধ থাকতে পারে_ একথা তারা বিশ্বাসই করে না। |  “মছিতাঃ'___তাদের স্বভাব খারাপ হওয়ায় অপরের 
তারা শুধু বনে করে যে শয়ের আর চুন একত্রিত হলে | অহিত কাজে তারা ব্যাপৃত থাকে এবং তাতেই তারা সুখ 
যেমন লাল রং উৎপন্ন হয়, তেমনই ভৌতিক তত্তবপুলি | পায়। 
সংযোগে এক চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সেই চৈতন্য যে | ‘জগত; ক্ষয়ায় প্রভবস্টি'_তাদের যে শক্তি, এয, 
কোনো পৃথক তদ্ধ তা নয়। তাদের কাছে জড়ই হল সামর্থা, পদ, অধিকার থাকে, তা সমন্তই অন্যের সর্বনাশ 
আসল। তাই তারা ৫ তত্ত্বে বিমুখ হয়ে থাকে। এই ৷ করতে নিযুক্ত হয। জনোর সর্বনাশ করাই তাদের উদ্দেশ্য 
চেতন-তন্বে (আঙ্মায়) বিমুখ থাকার জনাই তাদের পতন | হয়। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ হোক বা না হোক, অনোর 
হযে থাকে। উন্নতি এরা কখনোই সহ্য করতে পারে না। অনোর 
“অল্পবুদ্ধয়ঃ'__এদের মধো যে বিচার-বিবেচনা | সর্বনাশেই তারা সুখ পায় অর্থাৎ অপরের অধিকার কেড়ে 
থাকে তা অতি তুচ্ছ, নগলা হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে | নেওয়া, কাউকে হত্যা করা__এসবেই তারা আনন্দ 
দৃশামান পদার্থের দিকে যে শুধু উপার্জন কর, খ্যও-দাও | সিংহ যেমন অনা পশু বধ করে খায়, কারও 
আর আরান কর। পরে ডবিষাতে কী হবে, পরকালে কী | কথা ভাবে না এবং সরকারি স্বার্থপর অফিসার যেমন 
হবে, এসব তাদের বুদ্ধিতে আসে না। দশ-পঞ্চাশ বা একশো টাকার জনা সরকারের হাজার 
অন্বুদ্ধিন মানে এই নয় যে কোনো কাজেই তাদের | হাজার টাকার ক্ষতি করে, তেমনই নিজস্বার্থ পূর্ণ 
বুদ্ধি কাজ করে শা। সতা-তন্ত কী। ধর্ম কী ? অধর্ম কাকে | করার জনা অনোর যতই লোকসান হোক, এরা তা 
বলে ? সদাচার-দুরাচার কী ? তার পরিণাম কেমন ?__ | পরোয়া করে না। এই আসুরীভাবাপরা মানুষেরা 
এইসব বিষয়ে তাদের বুদ্ধি কাজ করে না। কিন্তু অর্থ | পশ্-পক্ষীর মাংস খায় এবং নিজেদের সামান্য 
হতযাদি সংগ্রহে তাদের বুদ্ধি অতান্ত প্রশর হয়। অর্থাৎ | সুশের জন্য অন্যে কতটা দুঃখ পেল__তা চিন্তা করেও 
উন্নতির ব্যাপারে তাদের বৃদ্ধি শিথিল হলেও | দেখে না। 


এ উজ জি 


সন্ত সক: সদজাব এবং সাদাবীগোরের অবলা তেষানে করা হয়, এখানে মানুষ কামনার বশবর্তী হয়ে কী 
করে পরবর্তী হো তাই জানিয়েছেন! 


কামমাশ্রিত্য দুম্পুরং দন্ভমানমদাস্িতাঃ। 
মোহাদ্‌ গৃহীত্থাসপ্গ্রাহান প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাঃ॥ ১০ ॥ 


[দুম্পূরং (যা কখনো পূর্ণ হবার নয়) ; কামম্‌, আশ্রিত্য ( সেই কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে) ; দস্তমানমদান্দিতাঃ (দন্ত, 
অহংভাব ও গার্বে মন্ত হয়ে) ; অশুচিত্রতাঃ (অশুদ্ধক্রিয়া-কর্মকারী মানুষ) ; মোহাং, অসদগ্রাহান্‌ ( মোহবশত দুরাশার) ; 
গৃহীয্বা, প্রবর্তন্তে (বশবতী হয়ে থাকে।)] 


[অধ্যায় ১৬ 
যা কখনো পূর্ণ হবার নয়, সেই কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে দন্ত, অহংভাব ও গর্বে মন্ত হয়ে অশুদ্ধ 
ক্রিয়াকর্ম অবলন্বনকারী মানুষ মোহবশত দুরাশার বশবর্তী হয়ে জগতে বাস করে॥ ১০ ॥ 


বাখ্যা_ “কামনাশ্রিভা দৃষ্পূরম্*_এই জাসুরী | হয়, যেমন, 'এতগুলি গ্রামে এতশুলি ঘরে আগুন 
প্রকৃতির বান্তিগণ যে কামনা কখনো পূরণ হবার নয় তার | লাগাতে হবে; এতঞ্ুলি লোককে হত্যা করতে হবো? 
আশয় গ্রহণ করে । কোনো কোনো ব্যক্তি যেমন, ভগবান, | ইত্যাদি। এইসব বশ, আশ্রম, আচরণ-শুদ্ধি ইত্যাদি সবই 
কর্তব্য, ধর্ম বা পরলোক ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে | প্রতারণা, সুতরাং যে কোনো লোকের সঙ্গেই দাওয়া 
তেমন আসু্লীভাবাপল্ল বাক্িগণ যে কামনা পুরণ হবার দাওয়া কর। আমরা কোনো কথা শুনব না, তীর্থ, মন্দির 
নয়, তার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মনে এই ধারণা | ইত্যাদি স্থানে যাব না__এইসবষ্ঠ তাদের ব্রত-নিয়ন হয়ে 
বন্ধমূল থাকে যে কামনাহীন মানুষ (পাথরের মতো) জড় | থাকে। 
পদার্থ হয়, কামনা না থাকলে মানুষের উন্নতি হতেই পারে ডাকাতদেরও এই প্রকৃতি। তাদের নিয়ম হল 
না। যত নেতা, পণ্ডিত, ধনী ইত্যাদি হয়েছেন, তারা মারপিট ছাড়া কোনো বস্তু পেলেও তারা তা নেবে না। 
কামনার জনাই এইন্ছানে গৌছেছেন। এরূপ কামনা- | যতক্ষণ না মারা হচ্ছে, ক্ষত দিয়ে বা্ত না পড়ছে, ততক্ষণ 
আশ্রিত বান্তি ভগবান, পরলোক, প্রারক ইত্যাদি মানেন | আমরা কোনো বস্তু নেব না ইত্যাদি। 
না। *মোহাদ্‌ গৃহাস্বাসদ্গ্রাহান্‌"_নূর্খভাবশত এরা নানা 
সেইসব কামনা কীসের দারা পূরণ হয় ? তাদের কে | দুর্দশাগ্রস্ত হয়। তামসিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়াই হল 
সাহায্য করে ? তার উত্তর হল “দন্তমানমদান্বিতা'। এরা (বীতা ১৮।৩২) । তারা শান্ত, বেদ, বর্ণাশ্রম এবং 
দন্ত, মান এবং অহংকারে মন্ত হয়ে থাকে অথাৎ ওইগুলি নর্ধাদা নানে না, বরহ এর বিপরীতে চলতে, এগুলি 
হল তাদের কামনা পূরণের শক্তি। লোকের কাছে যা হলে : নষ্ট করাতেই তারা নিজ কৃতিত্ব, গৌরব বশে মনে করে। 
নিজ মতলব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অর্থ-মান-মর্যাদা-পূজা- | তারা কর্তব্যকে অকর্তব্য এবং অকর্তবাকে কর্তব্য বলে 
প্রতিষ্ঠা -্রদ্ধা-বাহবা ইতালি পাওয়া যায়, সেখানে সেরূপ | মনে করে, হিতকে অহিত আর অহিতকে হিত বলে মনে 
নিজেকে প্রদর্শন করানোকে বলা হয় “দ্ত'। ৷ করে, ঠিককে বেঠিক আর বেঠিককে ঠিক বলে ভাবে। এই 
নিজেকে বড় বলে মনে করা, শ্রেষ্ঠ বলে ভাবাকে বলা হয় | অসদ্বিচাবের জনা তাদের বুদ্ধি এত নিম্নুখী হয় যে তারা 
*মান"। আমার অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি বা যোগ্যতা আছে | বলতে দ্বিধা করে না যে মা-বাবার কাছে আমাদের কোনো 
এইসব নিয়ে অহংকার করাকে বলা হয় “নদ । তারা সর্বদা | খণ নেই। তাদের সঙ্গে আমাদের কীসের সম্পর্ক ? ছল- 
দন্ত, মান এবং অহংকারে গর্বিত হয়ে থাকে। কপট-জালিয়াতি যেভাবেই হোক অর্থ সংগ্রহও রক্ষা 
“আশুচিত্ৰতাঃ”’ তাদের ব্রত-নিয়মও অতান্ত অপবিত্র | করতে হবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_-'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরমূ'__তৃতীয় অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন যে এই কাম (কামনা) অতাস্ত 
ক্ুতিকারক__'মহাশনঃ" (৩।৩৭) এবং অগ্নির মতোই কখনো তৃপ্ত হয না-_-'দুষ্পূরেণানলেন চ’ (৩।৩৯)। তাই 
সমস্ত কামনার পূরণ কঃ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কামনাপূরণ করাই যার উদ্দেশ্য পাকে, সে কখনোই শান্তি পায় 
না। কামনা পূরণ অতাপ্তপরনি্ভরশীল, কিন্ব আসুরী ব্যক্তি এই পরনিরতায়স্রাধীনতা অনুভব করে মনে করে যে অর্থ 
ইত্যাদি ভোগ সামগ্রী সংগৃহীত হলেই আমি স্বাধীন হতে পারব । এই সব ব্যন্তি শান গুরু, ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি মানে 


অতএব তারা কাম ব্যতীত আর কীসের আশ্রয় নেবে ? 


পর সত শিক 
সঙ সক: সন্জোৰ এরা লালের অভাবে ওই আঙুিভাকা্পত ব্যজিলের নিয়ম; জাব এবাং আচরণ কী 


উ্দেশা নিযে, কেমন হয় পরবতী বট শোক তা জাদাচচ্ছেন। 


শ্লোক ১১] সাধক-স্ীবনী 1081 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ  প্রলয়ান্তামুপাশ্লিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১ ॥ 

[প্রথা (মুহা পযন্ত) ; অপরিমেয়াম্‌, চিন্বা (সেই অপার চিন্তার) ; উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় প্রহলকারী) ; 
কামোপভোগপরমাঃ (পদাথলির সংগ্রহ ও ভোগ নিরত) ; চক এতাবহ (এবং যা কিছু আছে, তা সব এই-ই) ; ইতি, 
নিশ্চিতাঃ (এইরকম নিশ্চয় করে থাকেন।)] 

আমৃত্যু অনন্ত দুশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহণকারী, পদার্থগুলির সংগ্রহ এবং ভোগনিরত এবং “যা আছে, তা সব 
এই ই’ এইরকম নিশ্চয় করে থাকেন॥ ৯১ ॥ 


ব্যাখ্যা *চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামূপাশ্রিতাহ'__ একজন অতান্ত ধনী ব্যক্তি ছিল। সে সিন্দুকের মতো 
আসুরী-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এমন সব চিন্তা থাকে যার | এক লোহার মজবুত বাড়ি তৈরি করেছিল এবং তাতে 
কোনো পরিমাপ নেই। প্রলয় অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্তও তাদের অনেক রত সত করেছিল। সেই বাড়ির দরজা বন্ধ হলে 
চিন্তা দূর হয় না। এপ প্রলয়কাল পর্যন্ত দিত চিন্তার ফল | চাবি ছাড়া খুলত না। একবার সেই ধনী বান্তি ভুল করে 
গ্রলয়ই হয় অর্থাৎ বারংবার মৃত্যুর সন্মুখীন হতে হয়। বাইরে চাবি রেগে বাড়ির ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে 

চিন্তার বিষয় দুটি-_-এক, পারমার্থিক, দুই জাগতিক বা | দিয়েছিল। তারপর দরজ্ঞা খুলতে না পেরে অম্ন-জল- 
সাংসারিক। আমার কল্যাণ, আমার উদ্ধার হবে হাওয়ার অভাবে মৃত্রামুখে পতিত হওয়ার সময় কাগজে 
কীভাবে ? পর্রচ্ষ পরমায্থাকে প্রান্তিলাভ নিশ্চিতভাবে | লিখে গিয়েছিল যে, “আজ এত অর্থ আনার 
হবে কীভাবে ' (চিন্তা পরত্রপ্মবিনিশ্চয়ায়') ? যাঁদের | থাকলে আমাকে মরতে হচ্ছে। কারল আমি খাদা-জল- 
এরূপ পারমার্থিক চিন্তা হয়, তারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আসুরী- | হাওয়া পাচ্ছি না!" তেমনই খাদাবস্থ থাকলেও যে মৃত্য 
বি jj হবে না__-তা নয়। ভোগাদি বন্ধু থাকলেও এইরূপ মরতেই 
, | হবে। যেমন, পেটের রোগ হলে ডাক্তার রোগীকে (অন্ন 
খেতে দেয় না, তেমনই মৃত্যু এলেও, পদার্থ 
আমরা না থাকলে বদ্ধ বৃদ্মারা কার আশ্রয়ে বেঁচে | ইত্যাদি থাকলেও মত্যামুখে পতিত হয়। 
থাকবে ? আমাদের মান-মর্যাদা, সম্মান-প্রতিষ্ঠা, নাষ- | যিনি এক কপর্দকও সংগ্রহ করেন না, এরাপ বৈরাগী 
প্ৰসিদ্ধি কীভাবে বজায় থাকবে ? আমাদের মৃত্যুর পর | সাধুরও পগ্রার অনুসারে প্রয়োজনের অধিক বন্ত লাভ 
টী হয়। সুতরাং স্বীবণ-নির্বাহ ফোনো বন্ধুর অধীন নয়" 


এসব চিন্তা মানুষ বাহ করে থাকে। জীবিকা-নির্বাহ 
তো হতেই থাকবে। ক্রীবন-নির্ধাহের বস্থ থাকতে 


তারা মনে করে আমরা চিন্তা করে, কামনা করে, বিচার 
করে, উদ্যোগ করি তাই বস্তু লাভ করি। তা না হলে মরতে 
হত। 

“কামোপভোগপরমাঃ' যারা ধনাদি বস্তু উপভোগ 
করে, তাদের এই আকারক্ষা থাকে যে সুখ-সানত্রী সংগ্রহ 
লাভজিই, কাপ এন কোনো করে ভোগ করতে হবে। তাদের ভোগের জন্য অর্থ চাই, 
নি না। অর্থ জগতে বড় হবার জন্য অর্থ চাই, সুখ-আরাম-শখের 
পাকলে মানুষ মৃত্যুনুখে পতিত হয় এবং অর্থ পড়ে | জন্য অর্থ চাই। তাৎপর্য হল এই যে তাদের কাছে ভোগের 
থাকে, এটি তার কোনো কাজে আসে না। | চেয়ে বড় আর কিছুই লেই। 


চিন্তা কি করে ভঙ্গলে শ্রীরখুবীর 
হ্যায়, কপড়ো লক্কজী আগে। জীবিত নর চিন্তা করে, উনকা বড়া অভাগ।॥ 
নষ্টা, নহ ক্যপৈয়ো রোক। জীমণ বৈঠে রামদাস, জান মিলৈ সব থোক।। 


(ক) তার পহলে ডা, 


(খ) মুরদেকো হরি 


1082 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৬ 
*এতাবদিতি লিশ্চিতাঃ’_ তারা মনে করে সুখভোগ | যতক্ষণ দেহ আছে সুখভোগ করে নাও, তাই রিক ; কারণ 


আর সংগ্রহ করা হাড়া আর কিছুই করার নেই'*॥ এ | যৃত্ার পর দেহ থাকবে না'*!। শরীর চিরকাল তো থাকবে 
বুজ্জকুকী। ৷ না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোগ করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় 


জগতে সব এ-ই। তাদের কাছে পরলোক হ 
তারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোথাও যেতে হয় না, | এরা পাপ-পূণ্য, পুনর্জন্ম কিছুহ মানে না। 

পরিশিষ্ট-ভাব__ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। তারা জগৎ সংসারকেও জানতে পারেনা, 
ভশ্গবানকেও জানতে পারে না। অস্থাভাবিকহতেই স্বাভাবিক বুদ্ধি হওয়ায় তাদের দৃষ্টি ভগবানের দিকে যায় না। তারা 
অস্বাভাবিক জগৎ-সংসারকে সতা বলে মনে করে। 

বন্ধসমৃহ বিনাশশীল, ভগবান অবিনাশী, তাহলে অভাব বিনাশশীল জাগতিক ভোগের দ্বারা তৃপ্তি ফীকরে হবে ? 
বিনাশশীলের দ্বারা অবিনাশীর প্রাপ্তি কী করে সম্ভব ? 

LAE NE 
আশাপাশশতৈরবন্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 


ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২ ॥ 

[আশাপাশশতৈঃ (এরাপ আশার শত সহস্র বন্ধনে) ; বন্ধাঃ (আবদ্ধ মানুষ) : কামক্রোধপরায়ণাঃ (কামক্রোধপরায়ণ 
হয়ে) ; কামভোগাথম্‌ (ভোগ করার নিমিন্ত) ; অন্যায়েন (অন্যায়পূর্বক) ; অথসঞ্চয়ান্‌, ঈহন্তে (ধন সক্চযের চেষ্টা করতে 
থাকে।)] 

এরূপ আশার শত-সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ কাম-ক্রোধপরায়ণ হয়ে ভোগ করার নিমিত্ত অন্যায়ভাবে 
ধন সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে থাকে॥ ১২ ॥ 

বাখ্যা__“আশপাশশতৈবর্ধাঃ'__আসুরী-সম্পদযুক্ত | যদি পূরণ হয়ও তাতেও কিছু লাভ হয় না। কারণ যদি এরা 


ব্যক্তিগণ আশারূপ শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ 
তাদের “এত অর্থ হবে, এত সম্মান-প্রতিপত্তি হবে, শরীর 
নিরোগ হবে", ইত্যাদি শত-সহস্র আশার ফাসে জড়িয়ে 
থাকে। আশায় আবদ্ধ মানুষদের কাছে কোটি কোটি টাকা 
থাকলেও তাদের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। তাদের তো এই 
আশাই থাকে যে যদি সাধুদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া 


বেঁচে থাকে তাহলেও আকাঙ্ক্ষার বন্তগুলি একদিন নষ্ট 
হবে, আর যদি আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি ঠিকভাবে থাকে, 
তবুও এরা একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবেই কিংবা উভয়ই 
নষ্ট হবে। 

যারা এই আশারাপ বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কখনো 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না আর যারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত 


যায়, ভগবানের কাছ হতে কিছু পাওয়া যায় অথবা কোনো | হয়েছে, তারা আনন্দে থাকে 
লোকের কাছে কিছু পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তারা আশা নাম মনুয্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশ্স্থলা। 
পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, সমুদ্র-পর্বতের কাছ থেকেও কিছু যয়া বন্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পদুবহ ॥ 


পাবার আশা করে থাকে। এইভাবে তাদের নধ্যে সর্বদা 


অদন্য আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা প্রধলিত থাকে। এরূপ ব্যক্তিদের | কাম এবং ক্রোধ” অর্থাৎ নিজ কামনা পূরণের জন্য এবং 
সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না (সীতা ৯।১২)। | ক্রোধপূর্বক অনাকে কষ্ট প্রদান করার জন্য তারা জীবন 


1 এরাপ প্ুগকে মানেন যেসব সকান ব্যক্তি তারা বলে থাকেন যে স্বর্গের ঘেকে বড় আর কিছু নেই 'নানাদন্তীতি বাদিনঃ 
(গীতা ২1৪২)। এই কামনা থাকে যে মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে গিয়ে সেদানে ভোগ করব। স্র্গের ভোগের কাছে 
এখানকার ভোগবিলাস কিছুই নয়__ডারা একূপই মনে করে থাকেন 

“*মাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্‌ খাণং কনা ঘৃতং পিবেৎ। ডশ্মীভুতসা দেহসা পুনরাগমনং কৃতঃ।৷। 

এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে শুন্কৃত “দন্ত, যান এবং মদ" তো এদের সঙ্গী হয়ই এবং এখানে উদ্ধৃত “কাম এবং ক্রোধ" 
তাদের আশ্রয় করে। 


শ্লোক ১২] 


সাধক-সন্ভীবলী 
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ধারণ করে। কাম-ক্রোষপরামণ বান্ডির ধারণা থাকে যে 
কামনাবিহীন বাক্তি জড় পদার্থের ন্যায় হয়। ক্রোধ 
থাকলে তার মধ্যে কোনো তেজও থাকে না। 
কামনাবশতই মানুষ সব কাছ করে, নাহলে মানুষ কাছই 
করবে না। কামনা খাীত মানুষের হ্রীবন নিশ্চল হয়ে 


পড়বে। জগতে কাম ও ক্রোধই সাববস্থু। তাছাড়া লোকে ! 


আমাকে জগতে থাকতেই দেবে না। ক্রোধের দ্বারাই 
শাসন করা হয়, নাহলে শাসন কলা হবে কীভাবে ? 


ক্রোধের দ্বারাই অনা লোককে দমন করা হয়, ক্রোধ না । 


থাকলে লোকে আমার সর্বন্থ কেড়ে 
আর কোনো অন্তিন্নই থাকবে না, 


বে। তখন আমার 
ছইত্যাদি। 


“দহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনাথসঞ্চয়ান"__-আসুইী- 
সম্পদমুক্ত মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় অর্থ সংগ্রহ করা 
এবং বিষয় উপভোগ করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এরা 
ট্যাক্স ফাকি, অপরের স্ব, 
এইরূপ 


প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, 
নানা পাপে ধন সপ্ধয় করতে চায়। কেন-না তা 
গভীর বিশ্বাস থাকে যে আজকালকার 


বিশ্বাসের 


পরিশিষ্ট-ভাব__*আশাপাশশতৈর্বন্ধা'-*শতৈঃ’ পদটি এখা 


দ্বারা, ন্যায় পথে কেউই ধনী হতে পারে না। যারা ধনী 
হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এরূপ অন্যায়, চুরি বা ধাঞ্সাবান্ী 
করেই হয়েছে। বিশ্বাসের দ্বারা, ন্যায়ের পথে যে কাজ 
করার কথা বলা হয়, তা শুধু কথার কথা, কাজে সম্ভব 
নয়। আমরা যদি সংপথ শশ করে কাজ করি তাহলে 
আমাদের দুঃখ পেতে হবে এবং জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য 
হয়ে উঠবে। আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইরূপ দৃড় 
ধারণা করে খাকে। 

যারা ন্যায়ের পথে শ্বর্গপ্রান্তির জন্য ব্যাপৃত হয়েছে, 
ভগবান তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ওইসব ব্যক্তির 
বুদ্ধিতে পরমাস্থাকে প্রাপ্ত করার নিষ্ঠার অভাব থাকে 
(নীতা ২।৪৪)। অতএব যারা অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন 
করে প্রাপধারণ করে, তাদের অন্তরে পরমাস্মাকে প্রাপ্ত 


| করার আগ্রহ হওয়া কীভাবে সন্তব ? কিন্তু এরাও যদি 
| পরমাস্মপ্রাপ্তি করতে চায়, তাহলে তারা সাধন-পরায়ণ 


হতে পারে। একপ স্থির নিশ্চয় করাতে কোনো বাধা 
নেই, কারণ এই মনুযাজল্া লাভ হয়েছে পরমান্বপ্রা প্িৱই 
জ্ন্য। 


যানে অনন্তের বাচক। সংসারের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক 


থাকে, ততক্ষণ কামনার কোনো শেষ থাকে না। স্বিতীয় অধ্যায়ের একচচ্লিশতম শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে যে__“বহুশাখা 
হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োছব্যবসায়িনাম্‌', *অবাবসাহ্ী মানুষদের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্তই হায় থাকে।' কারণ তারা 
অবিনাশী থেকে বিমুখ হয়ে বিনাশশীলকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান কারে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। 

“কামক্রোধপরায়ণাঃ'__আসুবী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কাম ও ক্রোধকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। কাম ও ক্রোধ 
ব্যতীত তারা আর কিছু দেখেই না, এর বেশি আর তাদের দৃষ্টি চলে না । এছ হল তাদের অন্তিম লক্ষ্য। 

মানুষ মনে করে যে ক্রোধ প্রকাশ করলে অন্যেরা আমার বশে থাকবে। কিন্ যারা নিরুপায় হয়ে আমাদের বশ্যতা 
মেনে নিয়েছে, তারা কতদিন আমাদের বশে থাকবে ? সুযোগ পেলেই তারা আখাত করবে। সুতরাং ক্রোধের পরিণাম 
খারাপই হয়। 


LM বটি 
"লিও বাজরা লোভ, দা 


ত অঙ্ং-আতিনান নিৱো বতী আবজাজগঙ্য কবে; পরবতী 


ইদমদা ময়া লক্কমিমং প্রান্দ্যে মনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভৰবিষ্যতি পুনর্ধনমৃ্‌॥ ১৩ ॥ 

[ইদম্‌, ময়া (এইসব আছি) ; অদা, লব্ধম্‌ (আছ প্রাপ্ত ৪) ; ইমম্‌, মনোরথম্‌ (এই মনোবাসনান্ুলি) ; প্রান্সো, 
ইদম্‌, ধনম্‌ (পেয়ে যাব ! এত ধন) অস্ত (জানার কাছে আছে) ; ইদম্‌, পুনঃ, অপি, ভবিষাতি (আবার এত ধন হয়ে 
হাকে।)] 

তারা এরূপ মনোধাসনা পোষণ করে যে এতসব বস্তু তো আমরা প্রাপ্ত করেছি এবং এবার এই ঈব্দিত 
বন্তগুলি পেয়ে যাব। এত ধন তো আমাদের কাছে আছে, আবার এত ধন হয়ে যাবে ॥ ১৩ ॥ 
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বাখ্যা ইদমদা সয়া লক্কমিমং প্রান্দ্ে | যাতে গান না 
মনোরথম'__আসুরী -প্রকৃতিপরায়ণ বাক্তিরা লোভ পর- : ঠান্ডা থাকে। চিত্তাকর্ষক সঃ 
বশ হয়ে এই কামনা করে থাকে যে আমরা নিজ উদ্যোগে, । কষ্ট না হয় । 
বুদ্ধিতে, চাকুর্ষে, সতর্কতার দ্বারা এত বনত প্রাপ্ত করেছি, | কেন যাতে খুব সুন্দর দেখায় ইত্যাদি। 
আরও অনেক প্রাপ্ত করব। এত বস্ত আমাদের আছে আর!  কামনা-বাসনায় তারা এত মগ্ন হয়ে যায় যে তাদের 
স্মরণে থাকে না যে আমরা বুড়ো হলে এইগুলির কী 
সামার জেনেষ্টপুত্র অনেক বিদ্যা | হবে ? মরার সময় এইসব সানগ্রীতে আমাদের কী কাজ 
বিবাহে যৌতুক হিসাবে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। ট্রান্স | হবে ? শেষকালে এই সম্পন্তির মালিক কে হবে ? পুত্র 
ফাকি থেকে অনেক টাকা বাঁচার, জমি থেকে এত লাভ তো কুপুত্র, এ সবই সে নষ্ট করে দেবে। মৃত্যুর সময় এই 
করব, বাড়িভাড়া থেকে এত টাকা আসবে, সুদ থেকে ধন-সম্পন্ডির জনাই পুত্র-কণ্নাকে ভয় করতে হয় এবং 
কিছু টাকা পাব হত্যাদি। চাকরিতেও ভয় হয় যে কি জানি সেখানে আবার অশান্তি 
“ছদমন্তীদনপি মে ভবিধাতি পুনর্ধনম্‌*__তাদের | না হয়! 
লোভ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই আকাল্াও | প্রশ্ন দৈৰী-সম্পদের অধিকারী সাধকের মনেও 
বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের চিন্তা যখন অধিক বৃদ্ধি ক্দনো কখনো ব্যবসায় ইত্যাদি কাজের জন্য (এই 
তখন তারা চলতে-ফিরতে, কাজ-কর্ম করতে, আহার | শ্লোকটির মতো) এতটা কাজ হয়েছে, এত কান্ত করা 
করাব সময়, স্লানাদি নিত্যাকর্ণ (প্যান ইত্যাদি) করার | ৮ আরও এতটা কাচ্ছ পরে হবে ; এত টাকা পাওয়া 
সময়ও “অর্থ কী করে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে’ সেই চিন্তাই: গেছে, এত টাকা ট্যাক্স দিতে হবে ইত্যাদির স্ফুরণ হয়ে 
করতে থাকে। এত দোকান, মিল, কারখানা তো খুলেছি, | থাকে। এরূপ স্ফুরণ কের আশ্রয় নিয়ে থাকা আসুরী- 
আরও যেন এতগুলি খুলতে পারি। এতগুলি গোরু- : প্রকৃতি লোকেদের দলেও হয়ে থাকে, তাহলে উভয়ের 
নহিষ-ছাগল তো আছে আরও যেন এতগুলি হয়। আমার | বৃত্তির পার্থকা কী ? 
যা জানি আছে, তা এমন বেশি কিছু নয়, কোনোপ্রকারে | উত্তর উভয়ের বৃত্তি একপ্রকার দেখতে হলেও এর 
আরও পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়। এইভাবে ধন-সম্পদ | পার্থক্য আ 'ক। সাধকের উদ্দেশা হল পরমাস্থপ্রান্তি করা, 
বৃদ্ধির চিন্তাতেই তাদের মন ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং তিনি সেই বন্ডিগুলিতে লীন হয়ে যান না। কিন্তু 
তাদের দৃষ্টি যখন নিজ্ত শরীর ও পরিবারের দিকে যায়, | আসুরী-প্রকতির মানু: দের উদ্দেশ্য হল অর্থ সংগ্রহ করা, 
তখন তারা সেই বিষয়ে ভাবতে থাকে যে কী কী ওষুধ; ভোগ করা এবং তারা এই বৃত্তিগুলিতে লীন হয়ে যায়। 
খেলে দেহ ঠিক থাকে। অমুক জিনিসগুলি পেলে আমরা তাৎপর্য হল এষ যে উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ডিম হওয়ায় 
সুখে-আরামে থাকব। এয়ারকন্ডিশন গাড়ি ক্রয় কর, | মধ্যে অনেক পার্ণকা থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__এখানে ভগবান একাদশ শ্লোকে কথিত “কামোপভোগপরমাঃ' পদটির ব্যাখ্যা করেছেন। 


< এক এক 


অসৌ ময়া হতঃ শক্রহনিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী॥ ১৪ ॥ 


[ নৌ, শঞ্রুঃ (এই শক্ৰ) { ময়া, হতঃ (আমা্থারা হত হয়েছে) ; চ (এবং) ; অপরান্‌, অপি, হনিষ্যে (জনা শত্রুদেরও 
মেরে ফেলব) ; অহম্, ঈশ্বরঃ (আমি সবকিছু করতে সক্ষম) : অহম্‌, ভোগী (আমার 'গাসামত্রী আছে) ; অহম্‌, সিদ্ধঃ, 
বলবান্‌, সুখী সফল, আমি অত্যন্ত বলবান ও সুী)] 

সেই শত্রু আমার দ্বারা হত হয়েছে, অন্য শত্রুদের আমি মেরে ফেলব। আমি সবকিছু করতে সক্ষম। 
আমি বহু প্রকারের সুখ-আরামের ভোগকারী। আমি সিদ্ধ, আমি অতান্ত বলবান এবং সুখী ॥১৪ ॥ 


শ্লোক ১৫] 


সাধক-সঞ্তীবনী 
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ব্যাখ্যা-আসুরী-সম্পদযুক্ত বাক্তিগণ ক্রোধপরায়ল 
হয়ে এরূপ চিন্তা করে থাকে যে_*অসৌ ময়া হতঃ 
শক্তঃ'__ ওই বাক্তি আমার বিরুদ্ধাচারণ করত, আমার 
সঙ্গে শক্রতা করত, তাকে আমি হত্যা করেছি এবং 


সনি চাপরানপি'__- 


অনিষ্ট চিন্তা করে, তাকে আমি মজা দেখিয়ে দেব, হত্যা 
করে ফেলব। 'ঈশ্বরোহহম' আমি অথ-সামথা-বুদ্ধি 
সবেতেই সক্ষম, আমার কী নেই ? আমার সমান কে হতে 
পারে ? *অহং ভোগী’ _আমি ভোগী। আমার স্তরী-পুত্র, 
গাড়ি-বাড়ি, কত ভোগ্য-সামন্রী আছে। ‘সিন্ধোহহম্‌ 
আমি সর্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত । আমি যে ভবিষ্যৎবালী করেছি 
তাই তো ফলেছে ? যারা জপ-ধ্যান ইতাদি করে তারা 
অন্যের কু-পরামশে কান দিয়েছে। ওদের ভবিষ্যতে 


অমঙ্গল হবে আনি আগে থেকেই বলে দিতে পারি। 
আমার সমান কৃতকৃতা কে আছে ? অণিমা, গরিমা ইত্যাদি 
সমস্ত সিদ্ধি আমার আছে। একটি ফুৎকারে আমি সকলকে 
ভস্ম করে দিতে পারি। “বললান্‌"_আামি অন্ত 
শল্তিশালী। অনুক বাক্তি আমার সঙ্গে শক্ত করতে 
এসেছিল, তার কী ফল হুল ? ইতাদি। কিন্তু যেখানে সে 
পরাস্ত হয়, সে কথা অন্যদের জানায় না, যাতে কেউ 
তাকে বলহীন বলে মনে না করে। তার নিজেরও পরাজিত 
হওয়ার কথা স্মরণে থাকে না, কিন্তু অহধ- অভিমানের 
কথা তার সর্বক্ষণ মনে থাকে। “সুখী'__আমি কত সুখী, 
কত আরামে আছি। জগতে আমার মতো সুখী আর কে? 

এরাগ বাকিদের মধোও নানাপ্রকার অশান্তি থাকে, 
কিন্তু তারা ওপর-ওপর নানাপ্রকার অহংকার দেখিয়ে 
থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান এখানে দ্বাদশ শ্লোকে কথিত *কামক্রোধপরায়ণাঃ” পদের ব্যাখ্যা কবেছেন। 


আসুরী-স্বভাবসম্পন্ ব্যক্তিদের মধ্যে “আমি সুী'-_ এরূপ অহংকার হয়ে থাকে। বাস্তবিক তারা সুখী হয় না। 
বান্ডবে সে-ই সুখী যার ওপর অনুকূল-প্রতিকৃল কোনো কিছুরই প্রভাব পড়ে না (গীতা ৫1২৩)। 

আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন মানুষের কাম আর ক্রোধই হল শক্তি । তারা বিনাশশীল বস্তু দ্বারা নিজেকে বলবান বলে মনে 
করে। হিরশ্যকশিপু ইত্যাদির মতো এরা নিজেকেই সবার ওপরে বলে মনে করে : অনানাদের এরা নিকৃষ্ট মনে করে। 


এ পক 


আচ্যোহভিজনবানম্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫ ॥ 


[[আচাঃ (আমি ধনবান) ; অভিজনবান্‌, অন্মি (অনেক বান্তি আমার আছে) ; ময়া, সদৃশঃ (আমার মত) ; অনাঃ, কঃ, 
অন্ত (আর কে আছে ?) ; যক্ষো (আমি যাস করব) ; দাস্যামি (দান করব) ; মোদিনো (মজা করব) ; ইতি (এইরূপ) ; 
অজ্ঞানৰিমোহিতাঃ (অজ্ঞানে সে মোহগ্ৰস্ত হয়ে থাকে।)] 

আমি ধনবান, আনি বহুজন পরিবৃত, আমার সমান আর কে আছে ? আমি যর করব, দান করব, মজা 
করব__ এইরূপ অজ্ঞানে সে মোহাচ্ছন্ন থাকে॥ ১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা_আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অহং-পরবশ | তো, আমার মতো কাউকে দেখেছেন? 
হয়ে এইরূপ আকাঞ্কা করে থাকে “ষক্ষো দাস্যামি'__ আনি এমন যজ্ঞ করব, এমন দান 

“আডোহভিজনবানন্মি_ আমার কত অর্থ আছে! | করব যে সকলকে টেকা দিয়ে যাব। ছোটশাট যজ্ঞ করলে, 
কত সোনা-রূপা, বাড়ি-জমি আছে। আমার পক্ষে কত এত অল্প দান করলে, অতি অল্ল ব্রাহ্মণ ভোজন করালেকী 
বড় বড় উ্চ-পদাধিকারী ব্যক্তি আছে। এই ধন ও জনের | হয় ? আমি এমন যজ্ঞ, দান করব যে আজ পর্যন্ত তা কেউ 
শক্তিতে, ঘুষ এবং সুপারিশের দ্বারা আমি যা চাই, তাই | করেনি ! সাধারণভাবে যজ্ঞ বা দান করলে লোকে 
করাতে পারি। জানতেই পারবে না যে আমি যজ্ঞ বা দান করেছি। অনেক 

“কোছন্যোহন্তি সদৃশো ময়া'__আপনি তো এত | বড় করে যন্ত্র বা দান করলে আমার নাম কাগজে 
জায়গা ঘুরেছেন, অনেককে নিশ্চয়ই দেখেছেন, বলুন | বেরোবে। কোনো ধর্মশালাতে ঘর কর তাতে 
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আমার নাম লিখিয়ে রাখব, যাতে লোকে আমাকে স্মরণে | ', তারা প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না। যদি 
রাখে। করেও, তবে সেটি নামমাত্রহ করা হয়ে থাকে (পূর্ববর্তী 

“মোদিযো' আমি কত বড় লোক! সমন্ত জিনিসই সপ্তদশ শ্লোকে যার উল্লেখ করা হ্য়েছে।) কারণ 
আমার অত্যন্ত সহজলভ্য! অতএব আমি আনন্দে আমোদ উাজানকিযালিতা 
করব। এইরাপ বাসনাকারী আসুরী ব্যক্তিরা অজ্ঞান 

এইরূপ অহংভাব নানান বাসনা করে যেসব ত তৰা জর 
অসুখী ব্যক্তি, তারা শুধু ‘করব’ “করবা এই : এইরূপ মনোভাব হয়ে থাকে। 

সি আত ক 


সন পরমারয হতে বিনা হওয়া আঙুরী-সস্পদ্সস্প্ বাতির ইহলোকে তো অশাভ, মনজ্রাপ, অভদর্তি 
ইত্যাদি হাই, ঠতোর পরে তাদের কী গতি তর পরবতী হোলে তা জানানো হয়েছে। 
অনেকচিত্তবিস্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ॥ ১৬ ॥ 
[অনেকচিন্তৰিহাপ্তাঃ (কামনাবশত বিবিধ চিন্তায় বিভ্ান্তচিন্ত) ; মোহঙ্জালসমাবৃতাঃ (মোহজালে উত্তমরূপে আবদ্ধ) 
কামভোগেনু (পদাথভোগে) ; প্রসক্তাঃ (বিশেষভাবে আসন্ত বান্তি) ; অশুটৌ (ভয়দ্ধর) ; নরকে পতন্থি (নরকে পতিত হয়।)] 
কামনাবশত বিবিধ চিন্তায় বিন্রান্তচিত্ত, মোহজালে উত্তমরূপে আবদ্ধ এবং পদার্থ-ভোশে বিশেষভাবে 
আসক্ত ব্যক্তিগণ ভয়দ্ধর নরকে পতিত হয়।॥ ১৬ ॥ 

_*অনেকচিত্তবিশ্ৰান্তাঃ' ওইসব  আসুরী | নাতো ? আমি অমুক ব্যক্তিকে খতম করব, কিন্তু তাতে 
ব্যক্তিদের ইচ্ছা একপ্রকার না থাকায় যনে নানাপ্রকার | যদি ধরা পড়ে যাই ? আমি অনোর ক্ষতি করব, 
আকালক্ষা উৎপন হয়, সেই এক একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের | তাতে আমার ক্ষতি হবে নাতো ?__এইরাপে মোহজালে 
জনা নানারাপ উপায় হয় এবং সেই পায়ের জন্য তাদের | আবদ্ধ আসুরী বাক্তিদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, অহং- 
নানাপ্রকার বাবস্তাদি করতে হয়। কোনো একটি বিষয়ে অভিমানের সঙ্গে ভয়ও বিরাজ করে। সেইজন্য তারা 
তাদের চিপ্তা স্থির থাকে না, নানা স্থানে তা ঘুরে বেড়ায়। | কোনো ব্যাপারে স্বর সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কোথাও 

'মোহজালসমাবৃতাঃ'_ তাদের উদ্দেশা জড়ত্বের | কিছু করতে গেলে, তা বেঠিক হয়ে যায়! মনোবাসনা 
দিকে থাকায় তারা মোহঙ্জালে আবৃত থাকে। মোহজালের | পূরণ না হওয়াতে তারা যে কী দুঃখ পায়, তা কেবল 
অর্থ হল যে, ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত কাম, | তারাই স্তানে। 
ক্রোধ এবং অহং -অভিমান নিয়ে যত বাসনার কথা বলা | 'প্রসক্তা। কামভোগেম"__বিষয়, অর্থচিত্যাদি সংগ্রহ 
হয়েছে, সেইসবের স্থারা তারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয়ে | করায় এবং তার উপভোগে ও মর্যাদা, সুখাসক্তিতে 
খাকে। এণ্ডলির থেকে তারা কখনো মুক্ত হয় না। মাহ৷ তারা অত্যাপ্ত আসক্ত হয়ে থাকে। 
যেমন জালে বন্ধ হয়, এইসব প্রাসীও তেমন বাসনাকপ | *পতন্থি নরকেছশুটো'_ এই মোহভাল তাদের 
মোহজালে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের বাসনাতেও কেবল | পক্ষে ইহন্জীবনেই নরক হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পর 
একপ্রকার বৃত্তি থাকে না, নানা বৃত্তি থাকে ; | তালের বুল্তীপাক, মহারৌরব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ 
যেমন-_এত অর্থ তো পেয়ে যাব, কিন্তু তাতে যদি এইসব | নরক প্রাপ্তি ঘটে। এইসব নরকের মধ্যেও তারা 
বাধা এসে যায় ? আমার কাছে এত দুনশ্বরী অর্থ আছে, | বিশেষ যাতনাময় নরক প্রাপ্ত হয়। ‘নরকে অশুটো" 
সরকারি কর্মচারীরা তা জেনে যায়নি তো ? আমার | বলার অর্থ হল যে, যেসব নরকে ভীর্র যন্ত্রণা এবং ভীষণ 
বেতনডুক কর্মচারীরা আমার নামে লাগিয়ে দেবে | দুঃখ সহ্য করতে হয়, এরাপ ভীষণ নরকে এরা পতিত 


শ্লোক ১৭] 


1087 


হয়।। কার যাদের যেমন স্থিতি, মৃত্যুর পরও তাদের 
পরিশিষ্ট-ভাব-__প্রকতপক্ষে আসুরী বাক্তিগল কামত 
অগ্লিতেদদ্গ হতে থাকে। পরিণামে তাদের ভয়ঙ্কর নরক 


মূলা আছে। ভাব 


করেছেন। 


হয়, ক্রিয়া স্বতই সেইরূপ হয়ে থাকে। তাই ভগবান আসুরী 


অনুসারে) গতি হয়ে থাকে। 
য় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অভ্যবরূপ 


প্তি হয়। 
লেক গমনে বা নরক গমন করায় পদার্থ বা ক্রিয়া প্রধান কারণ নয়, ভানই হল প্রধান কারপ। ভাবের বিশেষ 


র মনোবাসনার বর্ণনা 


বজ এ শি 


সহে ভগবদ্তগাতিব উঠন্চেশা খেকে বিণ আদুলী-একাতিল দুরাভাকি ব্যাকিল্রে ফল ভয় নরক এযাতি_ এই কথা 
জানিয়ে, নৃৱাচাকীলেবে ভারা জোাথিতে ভাবে তাদের বর্তমানে কত আযফরুল্পাগেনত হতে হয় এবং ভাবিবাতে কী পরিশান 


সোট জানবার জন্যই পরবতী (চারাটি রোকের) একরণ শুর কুুরাছেদ/ 


আত্মসম্ভাবিভাই স্তন্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ। 
যজন্তে নামযজ্রৈস্তে দস্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ৷ ১৭ ॥ 


[জাাসগ্রাবিতাঃ ( 


কে সব থেকে বেশি শ্ন্কার পাত্র বলে 


লে করা) ; স্তক্কাঃ (অবিনয়ী এবং ) ; ধনমানমদান্িতাঃ (সন 


ও মানের গর্বে গর্বানিত) ; তে, দস্তেন ( সেই ব্যক্তিগণ দস্ত সহকারে) ; অবিষিপূর্বকম্‌ (অবিধিপূর্বক) ; নামযজৈঃ (নামমাত্র 


যজ্ঞের ছারা) ; ঘজ্জস্তে (পা করে।)] 


নিজেকে সব থেকে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করা, অবিনয়ী এবং ধন ও মানের গর্বে গর্বান্িত সেই 
ব্যক্তিগণ দন্ত সহকারে অবিধিপূর্বক নামমাত্র যাগযজ্ঞ করে থাকে ॥ ১৭ ॥ 


ব্যাখ্যা--"আত্মসন্তাবিভাঃ’ তারা ধন-মান-মর্যাদা- 
সন্মান এইসবের দৃষ্টিতে 
শলে মলে করে, পৃজনীয় বালে ভাবে যে, আমার নতো 
আর কেউ নেই ; সুতরাং আমাকে পুজা করা উচিত, 
আমার সম্মান হওয়া উচিত, আমার প্রশংসা হওয়া উচিত। 
বণ, আশ্রম, বিল, বুদ্ধি, পদ, অধিকার, যোগ্যতা ইত্যাদি 
সবশ্রকারেই আমি শ্রেষ্ঠ ; অতএব সকলেরই আমার কথা 
অনুযায়ী চলা উচিত। 

“স্বক্ধাঃ'_এরা কারও কাছেই নশ্বর হয় না, নত হয় না। 
কোনো সন্ত-মহাপুরুধ বা অবতারী ভগবানও খলি তালের 
কাছে উপস্থিত হন, তাহলেও তারা তাদের নমস্কার 
না। তারা তো নিজেদেরই বড় বলে মনে করে, 
তাহলে আর কার কাছে তারা নন্র হবে বা কাকে নমস্কার 
করবে ! কোনো কারণে যদি কারও কাছে নম্রতা 
স্থীকার করতে হয়ও, তারা অহংভাব বজায় রেখেই ভা 


করে। এইরূপ তাদের মধো অত্ন্ত জেদ ও অহংকার 
থাকে। 

“বননানমদাদ্বিতাঃ'_ এরা ধন ও মানের অহংকারে 
সদা মন্ত হয়ে থাকে। তাদের অর্থ, নিজ পরিবার, জমি- 
বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে খুব অহংভাব হয়। কিছু পরিচিতি হলে 
তারা অতান্ত অহক্ষত হয়ে ওঠে যে, আমার অনেক বড় বড় 
মন্ত্রীর সঙ্গে জানাশোনা। আমার এমন ক্ষমতা যে আমি যা 
খুশি লাভ করতে পারি, যাকে খুশি শেষ করে দিতে পারি। 
এইরাপ অর্থ ও মানকেই তারা আশ্রয় করে থাকে। সেটাই 
তাদের নেশা হয়ে যায়, অহংকার হয়ে গুঠে। তাহ 
ধন-মানকেই তারা শ্রেষ্ট বলে মনে করে। 

(পদ্চদশ শ্লোকে উদ্ধৃত ‘যক্ষে দাস্যামি পদ অনুসারে) 
দন্তপূর্বক নামমাত্র যন্প করে। এটিও শুধুমাত্র লোক 
দেখাবার জন্য ও নিজ মহিমা বৃদ্ধি করার জনাই করে 


ক গামনকারী বাক্তিদের 'যাতনাশরীব' প্রাপ্তি হয়। সেই যাতনাশবীবকে খণ্ড খণ্ড করা হয় ও গরম তেলে ফেলা হয়, 


তবুও তাদের মৃত্যু হয় না। প্রাণী যতক্ষণ পর্য্ত না তাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করছে, ততক্ষণ যতই কষ্ট দেওয়া হোক, সে 


নরেনা। 
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থাকে। তারা এই মনোভাব নিয়ে যজ্ঞাদি করে যে, অনোর 
ওপর যাতে এর প্রভাব পড়ে এবং তারা সেই প্রভাবে 
প্রভাবিত হয়, যেন তারা বুঝতে পারে যে জামি কে? 
লোকের মধ্য আমার নাম হবে, প্রসিদ্ধি হবে, সম্মান 
হবে-_এইজনা তারা যজ্ঞের নামে নিজের খুব প্রচার 
করে, নিজের নামে প্রচার-পত্র হাপায়। ব্রাহ্মণদের 
না পারে, এতে অর্থের সাশ্রয় হবে, আর বেশি ব্রাঙ্মাপ- 
ভোজন করাবার নামও হবে। পংক্তি ভোজন করাবার 
সময় একসঙ্গে অনেকগুলি করে পাতা ও মাটির খুরি 
দেবে, যাতে বাইরে ফেললে লোকে মনে করে যে বছ 
লোক এখানে পংক্তি ভোজন করেছে, অনেক পদ রান্না 
হয়েছে। এই ব্যক্ি কত ভালো, যিনি এত ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাচ্ছেন। আসুরী-ভাবাপয্ ব্যক্তিদের এইরূপ মনোভাব 
হয় এবং সেই মনোভাব অনুসারেই তাদের আচরণ হয়ে 
থাকে। 
আমুরী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ শান্রোক্ত যজ্ঞ, দান-পৃা 
ইত্যাদি কম করে এবং তার জন্য খরচাদিও করে থাকে, 
কিন্ব তারা তার জনা শাস্তুবিধির পরোয়া না করে সন্ত 
সহকারে কয়ে 
মন্দিরে যখন কোনো মেলা বা মহোহসব হয়, সেখানে 
অনেক লোক আসার কথা থাকে বা উচ্চপদস্থ সরকারি 
অফিসার, ধনী ব্যক্তিরা আসে, তখন তারাখুব সুন্দর করে 
মন্দিরকে সাজায়, ঠাকুরকে নানাপ্রকার গর 
সাজায়, যাতে বহুলোক দেখে অনেক প্রণারী দেয়। 
এইভাবে নামমাত্র ঠাকুরের পৃজা হয়, বাস্তবে পূজা হয় 
ধনীদেরই। তেমনই কোনো মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ আধিকারিক 
আসার ব্যাপার হলে ডাকে সন্ষ্ট করার জনা বিগ্রহকে খুব 
সাজায় এবং ওইসব লোকেরা মন্দিরে এলে তাদের খুব 
আদর-আপ্যায়ন করে, তাদের ঠাকুরের প্রসলি কুল-নালা 
শেষভাযবে তাদের জনন প্রস্তুত) প্রসাদ দেয় যার 
ওইসব উচ্চপদস্ত বাক্তিরা খুশি হয়ে এদের সব কাজে 


ইত্যাদি এইভাব দ্বারা এরা ভগবানের যে পৃ করে, তা 
নামমাত্রই পৃজা। তাদের আসল পূৃদ্ছা হল নিজ নিজ 

পরিশিষ্ট-ভাব__আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের: 
থেকে কোনো অংশে কম নয় তা বোকাবার জনা, কেউ যেন মনে না করে যে অন্যান্য যন্ঞ্রকারীদের থেকে সে ক্ষুত্র । 


এরা শুধু লোকেদের মধ গ্রসিদ্ধি লাভের জনাই যজ্ঞ করে, 


| ব্যবসায়ের, ঘরের কাজের, মামল্লা-মোকন্দমার, কেন- 
না তাদের সেইটিই উদ্দেশ্য। 

গো-সেবক সংস্থা সঞ্চালকেরাও গো-শালাতে প্রায়শ 
দু্ষ-প্রদানকারী সুস্থ শান্তীকেই স্থান দেয় এবং তাদের 
অধিক খালা দেয় ; কিন্দু অসুস্থ, অন্ধ, বৃদ্ধ, দুধপ্রদানে 
অক্ষম গাভীকে রাখে না, যদি তেমন গাভী রাখেও 
তাহলে দুধ প্রদানকারীদের তুলনায় এদের কম খেতে 
দেয়। কিন্তু লোককে আসল কথা জানতে না দিয়ে, মিথ্যা 
প্রচার করে থাকে। পুস্তিকা, লেখা ছতাদির দ্বারা এমন 
প্রচার চালায়, যাতে অনেক অর্থ আসে এবং খরচ কম 
হয়। 

ধর্মীয়-সংস্থাতেও যারা সপ্ণলক থাকেন, তারা 
প্রায়শই এইসব সংস্থার অর্থ নিজ ব্যক্তিগত কাজে লাগান। 
| নিজের কীসে লাভ হবে, বাবসা কী করে ভালো হবে, 
| কেমন করে অর্থলাভ হবে এইরূপ নিজ স্বার্থ চিন্তা করে 
শুধু লোক দেখিয়ে সব কাজ করেন। 

সাধন-ভঙ্নকারী বাক্তিরাও প্রায়শ লোক আসছে 
| দেখে আসন পেতে ভজ্জন-ধ্যান ও মালাজপ করতে শুরু 
করে দেয়। কিন্তু কেউ লক্ষা করছে না দেখলে, কথা 
বলতে থাবে স-দাবা খেলে বা শুয়ে পড়ে। এই 
যে সাধন-ভঙ্জন, তা কেবল এইজন্য যে, লোকে 
যাতে তাকে ধামিক বলে মনে করে, ভক্ত বলে মানে, 
প্রশংসা করে, আদর-আপাায়ন করে, অর্থ দেয় 
ইত্যাদি। এই সাধন-ভক্দন তো ভশবানের জন্য ন 
মাত্রই হয় আসলে, কিন্তু নিজের নাম, শরীর ও 
অর্থের জনাই তা হয়ে থাকে। এইসব আসুরী- 
সম্পদসম্পন্ন লোকের বিষয়ে আর কত বলা যায় ? 

“অবিধিপর্বকম্'__এহ আসুরী বান্তিবা শাস্তুবিধি তো 
মানেই না, সর্বদা শাস্্র-নিষিদ্ধ কাজই করে থাকে। তারা 
যে যজ্ঞ, দানাদি করে, তা-ও বিধিসম্মতভাবে করে না। 
করে কুপান্রে* সুপাহ্রে । কু-ব্যক্তির সঙ্গেই তাদের 
বন্ধুত্ব থাকে। এইরূপ বিপরীত কাজই তারা করে পাকে। 
ঈ হওয়ায় প্রতিকূল কাজকেই তারা অনুকূল 
বলে মনে করে "সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংস্চা (গীতা 
১৮৩২)। 


প্রতি ঈর্ষা পরবশ হয় এবং যজ্ঞ ইত্যাদি করে সে যে অন্যের 


যঙ্ডের ফলেতে এরা বিশ্বাস করে না। অনা বান্তি যখন যজ্ঞ 
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কনে এই বান্তিও নিল্ প্রসিন্ধি লাভের জনাই যজ্ঞ করছে। উত্তর এবং পরলোকে বিশ্বাস না 


নিষেধের বিচার তারাই করে খারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে আর জানে কোন্‌ 


আসুরী ব্যক্চিদের সকল কাজই লোকদেখ্যনো হয়ে থাকে। উপরন্ত তাদের মধ্যে এই অহংকার জন্মায় যে আমরা 
আলোর থেকে আল ভাবে যজ্ঞ করব। নিজেদের জ্ঞান সন্ন্ধেও তাদের এরূপ অহংকার থাকে যে আমরা খুব 
না, আর সক্তলে মূর্খ, কিছু বোঝে না। আসলে তারা নিজেরাই যে আফরান তা বুঝতে 


প্ট্র Ed 

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্লিতাঃ। 

মামাত্মপরদেহেষু ্রদ্ধিষক্তোহভাসুয়কাঃ ৷ ১৮ ॥ 
[অহংকারম্‌ ( সেই অহংকার) : বলম্‌, দপমি (কল, দপ) : কামম্‌, চ, ক্রোধম্‌ (কাম ও ক্রোধের) ; সংশ্রিতাঃ (বশলতী 
১ আত্মপরদেহেশু (নিজের এবং অনোর দেহে অবস্থিত) ; মাম্‌ (অন্তর্ধানীরূপে আমাকে) ; প্রন্বিমন্ধঃ ( দ্বেষ করে: 
অভ্াসুয়কাঃ (ভপাবলীতে দোমৃষ্টি রাখে।)] 

সেই অহংকার, জেদ, দর্প, ক্রোধ, কামনার বশবর্তী ব্যক্তিগণ নিজেদের এবং অন্যের দেহে 

ভন্তর্মামীরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেম করে এবং (আমার ও অপরের) গুণাবলীতে দোষ-দৃষ্টি রাখে ॥ ১৮ ॥ 


ব্যাখ্যা"অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোষঞ্চ | সেইসব মানুষ নিশ্চিতভাবে নরকে পতিত হয়। 
সংশ্লিতাঃ"__৩ই আসুরী ব্যক্তিরা যে হাজই করে তা | তারা নিদ্দ হৃদয়ে বিরাজমান পরমাস্থার সঙ্গেও 
লী J | বিরোধিতা করে অর্থাৎ হৃদয়ে যে পবিত্র ভাবের স্ফুরণ 
হয়, সুসিদ্ধান্তের উদয় হয়, সেগুলিকে তারা উপেক্ষা- 
অগ্রাহা করে, সেগুলিকে তারা মানে না। তারা অপরকে 
অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, অপমান করে, দুঃ দেয় 
এবং তাদের প্রতি স্থেষভাব রাখে। এইভাবে সব প্রাণীদের 
মাধ্যমে ভগবানকেই দেখ করা হয়। 
পেতে হয ; যারা এইসবের (অহংকার, বল | “অভামূয়কাঃ'_ এরা আমার এবং অনোর গুণাবলীর 
নর) আশ্রয় নেয় না, তারা নিপীড়িত ও বক্চিত হয়; | প্রতি দোষ-দৃষ্টি রাখে। আমার সন্দ্বম্বো এরা বলে থাকে যে 
ভগবান অত্যন্ত পক্ষপাতী ; তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন, 
৷ আর অনোর বিনাশ করেন, এটা লিক নয়। আজ পর্যন্ত যত 
সাধু-মহান্ডা বা টাহুম ছিতিসম্পন্ল সাধক হয়েছেন. 
উনের সম্পর্কে এইসব আসুরী লোকেরা বলে থাকে যে, 
ও াগ-দ্বেদ, কাম-ক্রোধ, সা 
লোক দেখানো ভাব ইত্যাদি দোষ দেখা যায় ; কোনো 
র সঙ্গে শত্রুতা কী জপ ?-_ সন্ত-বহাব্মার চরিত্র এমন নেই যার কোনো দোষ নেই; 
শ্রুতিম্মৃতি নমৈবাজে য উল্লড্ঘ্য প্রবর্ততে। | সুতরাং সকলেই পাযণ্ড। আমিও এসব করেছি, সংযম 
আদাভঙ্গী মন দ্বেষী নরকে পততি প্রুবন ৷৷ করেছি, সাধন-ভঞ্জন, ব্রত-ঠীর্থ সবই করেছি, কিছ 
আসলে এসবে কিছুই নেই ; আমি তো কিছুই পাইনি, 
লি দুঃণই পেয়েছি, শুধু বৃথাই সময় নষ্ট হয়েছে ; এরাও 


শা আমার লির্দেশ অমানাকারী এবং আমার দ্বেষকারী। কারও কথায় নিজ্ছেদের সময় বৃথা নষ্ট করছে ; তারা যে 
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পরিশিষ্ট-ভাব_আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ 
সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে নিজে দু: 
অপরকেও দুঃখ দেয়। তারা কোথা' 
তাদের মধোই বিবাজমান। জগতে 


। তারা মনে করে যা কিছু ভালো তা সব 
লো লোক তাদের নজরেই পড়ে না। 


সত এজ এজ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজন্রমশ্ডভানাসুরীষেব ঘোনিষু॥ ১৯ ॥ 
| অন্ঃ দ্বিমতঃ ( সেই ছেষপরবশ) : ক্রুরান (ক্রু স্বভাবসম্পয়) ; সংসারেমু, নরাধমান্‌ (দগতের অতি নীচ) ; অশুভান্ধ 
অহম্‌ (আপনি মানুষদেশ আমি) ; অজন্রমত আসুরীযু, যোনিষু (বারংবার আসুরী যোনিতে) ; এব, ক্ষিপামি (নিক্ষেপ 
কলি।)] 


সেই দ্বেমপরবশ, ক্র স্বভাবসম্পন্ এবং জগতের অতি নীচ অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার আসুরী 
যোনিতে নিক্ষেপ করি॥ ১৯ ॥ 


[পের এমন বীজ ঝোপিত হয় যে পরে নরক 
সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ এবং নবম | এবং চলা লক্ষ যোনি পরিক্রমা করলেও তা খন্ডন হয় 
আসুরী-সম্পদগুলির এই | না। 

অধ্যায়ের সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারি ব | প্রকৃতির অংশ এই দেহে রাগ বৃদ্ধি পেলে আসুরী- 
বর্ণনা করা হয়েছে। এই উনিশ এবং বিশতম শ্লোকে | সম্পনগ বৃদ্ধি পায়। কারণ ভগবান কামনা (রাগ)-কেই 
আসুরী-সম্পদের বিষয়ে উপসংহার করতে গি সমস্ত পাপের হেতু বলে উল্লেখ করে (৩৩৭)। এই 
বলেছেন যে, এইসব আসুরী বাস্তিরা বিনা কারপে কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে আসুরী-সম্পদও বৃদ্ধি পেতে 
সকলের অনিষ্ট করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। তাদের | থাকে। যেমন, অর্থ কামনা বৃদ্ধি হলে ছল-কপটতা- 
কর্মগুলি অত্যন্ত ক্রুর হয়, যার হংসা | মিথ্যাচার ইত্যাদি দোষ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মনে 
করে থাকে। এইরূপে এই ফ্রুর, কী করে অধিক অর্থ উপার্জন হয_ সেই লোভ বৃদ্ধি পায়। 
নরাধম অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অতান্ত নীচ হয়ে ওঠে-- ৷ তখন মানুষ ছলেবলে, গোপনে চুরি করে ধন আহরণ 
“নরাধমান্‌'। তাদের নীচ বলার অর্থ হল এই যে নরকঞ্ছিত করার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। লোভ আরও বৃদ্ধি 
পশু-পক্ষী (rie বেন CEG হলে, মানুষ তখন ডাকাতি শুরু করে এবং সামানা 
ফলভোগা করে শুদ্ধ হয়ে উঠছে ইন জন রী [জে দিতে কে লা ফি ন 
ব্যক্তিরা অন্যায় পাপ-ক করে পশু থেকেও | এইভাবে তার মধ্যে তুর ভাব বৃদ্ধি পায় এবং তার 
অধম গতিতে গমন করছে। তাই এইসব লোকের | রাহ্ষসের মতো হয়ে ওঠে। তার ফলে তার পতন 


সংস্পর্শকে অতান্ত অপবিত্র বলা হয়েছে_ | থাকে এবং শেষকালে তার কীট-পতঙ্গাদি আসুরী 
বরু ভল বাস নরক কর তাভা। যোনিতে জাগ্স হয় এবং ভীষণ নরক-যন্দুরণা ভোগ করতে 

দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা॥ হয়। 
(শ্রীরামচরিতমানস ৫1৪৬1৪) ক্ষিপামাজভ্রমশ্ভানাসুবীধেব যোনিযু' যাদের নান 
নরকবাস তবুও শ্রেয়, কিন্তু বিধাতা যেন আমাকে | করা, দর্শন করা, স্মরণ করা ইত্যাদিও মহা অসুভকারী_ 


কখনো দুষ্ট সঙ্গ না দেন, কেন-না নরকবাসে পাপ নাশ | “অশুভান্‌" এরূপ ক্রুর, নির্দয়, সকলের শত্রুভাবাপন্ন 
হয়ে শুদ্ধি আসে, আর দুষ্ট সঙ্গে অশ্তুদ্ধি আসে, পাপ মানুষদের স্বভাব অনুসারেই ভগবান আসুরী যোনি প্রদান 
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সাপ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি ইং 


তাদের সুখ ও আরাম দিয়ে লৌকিক সুখে 
ঘাকি। একবার, হি 


দুবার নয়, £ কিন্তু ভগবান যাকে আপন 
“অজক্ৰম্‌’, যাতে তারা তাদের কর্মফল ভোগ করে শুদ্ধ, | তাতে শুদ্ধ করার জনা তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির সাহায্য 


যাতে সে চিরকালের মতো সুখী হয়__ উদ্ধার 
লাভ করে। 

হিতৈষী অধ্যাপক যেমন বিদ্াহাঁদের শাসন এ তাড়না 
হ্থারা পাঠাভ্যা করান, যাতে ছাত্ররা বিদ্বান হয়, উন্নত 
হয়, যোগ হয়, তেমনই যেসব প্রাণী ভগবানকে জানে না, 
মানে না এবং তাকে লঙ্ঘন করে থাকে ; পরম কৃপাময় 
| ভগবান তাদেরও জানেন, নিঙ্ছের বলে মলে করেন এবং 


রাখে, ভগবান তার প্রাপ্তি করতে পারে। 


সক বক বক 


আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মানপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাল্তাধমাং গতিম্‌॥ ২০ ॥ 
মৃঢ়াঃ (এই মৃঢ় ব্যক্তিগল) : মাম্‌, অপ্রাপা, এব (আমাকে প্রাপ্তি না করেই) : জন্মনি, জন্মনি, 


আসুরীম্‌ (ছল্স-জন্মান্তরে আসুলী) ; যোনিম্‌, আপন্গাহ ( যোনিপ্রান্ত হয়) ; ততঃ, অধমাম্‌, গতিম্‌ (এবং তার থেকেও 
অধমগতি) ; যান্তি (প্ৰাপ্ত হয়।)] 


হে কুষ্টীলন্দন ! এই মৃঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্তি না করে জন্বা-জন্মান্তরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং 
তার থেকেও অধোগতি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর নরকে গমন করে॥ ২০ ॥ 

ব্যাখ্যা "আসুরীং ঘোনিমাপস্লা ....... মামপ্রাপ্যেব | এবং বিশ্বাসঘাতক যে, যে শরীরের সাহাযো আমাকে 
কৌন্তেয়' আগের পগ্লোকে ভগবান আসুরী ব্যক্তিদের প্রাপ্ত করতে পারত, তার তারা বিপরীত কর্ম করে 
বারংবার পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে নিক্ষেপ করার কথা অধমগতি করছে। 
বলেছেন। সেই কথা ধরেই ভগবান এখানে বলেছেন যে |  মনুয্যদেহ প্রাপ্ত করে তারা যেমনই আচরণসম্পর় হোক 
মা-জন্থো আমাকে লাভ করার দুর্লভ অবকাশ পেয়েও | না জেন অথাৎ যতই দুরাচারী হোক, ইচ্ছা করলে তারা অল 
সময়েই (গীতা ৯।৩-৩১) এবং মৃত্যুকালে (সীতা 


৮)2) ভগবানকে লাভ করতে পারে। কারণ “সমোহহং 
সর্বভূতেষু' (গীতা ৯৯৯) এই কথা বলে ভগবান তাকে 


| প্রান্ত করতে সকলের জনা অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই জনা দ্থার 
উন্মুক্ত করে ছেন। একথা সত্য যে পশু-পক্ষী 
দেহ প্রদান করেছিলাম যাতে তারা নিজেদের উদ্ধার | ইত্যাদির মধ্যে তাকে লাভ করার যোগ্যতা থাকে না : কিন্ত 
ম যে তারা নিশ্চয়ই সেই | ভগবানের দিক থেকে কারও কোনো বাধা নেই। পুরোপুরি 
স্যোগোৱ সন্যাবহার করবে ; কিন্দ এই নরাধমেরা এত দুখ ৷ এরূপ সুযোগ পেয়েও এইসব আসুরী বান্তি ভগবানকে 


Im 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৬ 


প্রান্ত না করে অবমগতি প্রাপ্ত হয়, তাদের এই দুর্গতি দেখে 
পরম দয়ালু প্রভু দুঃখিত হন। 

“ততো মাঙ্কাধমাং গতিম্‌"_আসুরী যোনিতে গেলেও 
তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয় না। তাহ অবশিষ্ট পাপ ভোগ 
করার জনা তারা সেই আসুরী যোনি অপেক্ষা আরও 
অধমগতি অর্থাৎ নরক প্রাপ্ত হয়। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে যে, আসুরী যোনি প্রান্ত 
তো সেই জন্বো ভগবানকে লাভ করার সুযোগই 
নেই এবং তাদের সেই যোগাতাও নেই, তাহলে ভগবান 
একথা কেন বললেন যে তারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে তার 
খেকেও অধমগতিতে চলে যায় ? তার উত্তর হল যে 
আসুরী জন্ম৷ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে মনুষ্য শরীরকে নিয়েই 
ভগবান একথা বলেছেন। অর্থাৎ মনুয্যদেহ লাভ করে, 
আমাকে লাড করার অধিকার পেয়েও এইসব মানুষ 
আমাকে প্রাপ্তিলাভের চেষ্টা না করে জন্ম-জসমান্তরে 
“আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, তারা এই আসুরী 
যোনির চেয়েও অধম কুষ্তীপাক ইত্যাদি ভয়ঙ্কর নরক 
ভোগ করে। 


বিশেষ কথা 


ভগবদ্গ্রাপ্তি অথবা কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত 
মনুযাদেহ লাভ করেও মানুষ কামনা, স্বার্থ এবং 
অভিমানের বশবর্তী হয়ে চুরি-ডাকাতি, মিথ্যাচার, 
বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি যেসব কর্ম করে তার পরিণাম 
দু'প্রকারের হয়--(১) বাহ্যিক ফলের অংশ আর (২) 
অভান্তরীণ সংস্কারের অংশ। কাউকে দুঃখ দিলে তার 
(যাকে দুঃখ দেওয়া হয়েছে) সেই ক্ষতি হয়, যা তার প্রারক 
থেকে হবার থাকে ; কিন্তু যে দেয়, সে নতুন পাপ করে, 


যার জনা তাকে নরক ভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এই 
 দুর্বাবহারের দ্বারা যে নতুন পাপ করার বীজ প্রোথিত হয় 
অর্থাৎ এই দূবাচারীর দ্বারা অহংভাবে যে দুদ্ধর্মের উদয় 
হয়, তাতে মানুষের ভয়ঙ্ষর ক্ষতি হয়। যেনল, চৌর্যকর্মের 
[দ্বারা মানুষ প্রথমে চোর হয়। কারণ সে চোর হয়েই চুরি 
করে এবং চুরি করার ফলে তার (অহং-এ) চোরের ভাব 
দৃঢ় হয় ১॥ এইভাবে তার অহং-এ সংস্কার দৃঢ়তা 
লাভ করে। এই সংস্কার মানুষের পতন ঘটায় তার দ্বারা 
বারংবার চৌর্য কর্ম করায়, যার ফলে তার নরকে গমন 
করতে হয়। সুতরাং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি নিঙ্গ কল্যাণ না 
করে অর্থাৎ যতক্ষণ সে তার অহং -এ প্রোথিত এই ভাব 
দূর না করে, ততক্ষণ এই দুর্ঘতি জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার 
দুরাচারকে সঙ্গ দেয়, প্রলোভিত করে, যার ফলে সে 
আসুরী যোনি এবং তার থেকে ভয়ন্কর নরকে গমন করে 
, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়। 

সুরী যোনিতে দেখা যায় তারা তাদের প্রকৃতি 
অনুযায়ী কেট পশু-পক্ষী, ভূত-পিশাচ, কীট-পতঙ্গ 
ইত্যাদি ভীবনে সৌময প্রকৃতি লাভ করে আবার কেউ ক্রুর 
প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের প্রকৃতির (স্বভাবের) এই 
পার্থকা তাদের নিজ নিজ সৃষ্ট শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অহং বশতই 
হয়ে থাকে সুতরাং ওইসব যোনিতে নিজ নিজ কর্মের 
ফলভোগ হলেও তাদের প্রকৃতির পার্থক্য তেমনই থেকে 
যায়। শুধু তাই নয় সমস্ত যোনি এবং নরক ভোগ করার 
পর কোনো ক্রমানুসারে অথবা ভগবদ্কৃপায় সে যদি 
মনুষ্যদেহ লাডও করে, তাহলেও তার অহং-এ অবস্থিত 
| কাম-ক্রোধ ইত্যাদ্রি ভাব আগের মতোই থেকে যায়" 
এইকূপ যারা স্বর্গলাভের জনা সুকর্ম করে থাকে 
| এবং মৃত্যুর পরে সেই কর্ম অনুসারে স্বর্গে গমন করে, 


থেকে দুরাচারের জন্ম হয় এবং দূরাচার থেকে দুর্ভাবনা পুষ্টি লাভ করে। 
কোপ কটুকা চ বালী সরিভ্রতা চ স্বজনেু বৈরম্‌ ৷ দীচপ্রসঙ্গঃ কুল্হীনসেবা চিহ্নানি দেহে নরকস্কিতানাম্‌ ৷ 


(চাণকানীতি ৭1১৭) 


নরক থেকে আসা লোকেদের এই লক্ষণ দেখা বায়__অতন্ত ক্রোধ, কটু বচন বলা, দারিতা, আত্মীয়দের সঙ্গে শত্রুতা, 


নীচদের সঙ্গ এবং কুলহীন 


বা নীচ ব্যক্তিদের সেবা। 


(কাপণাবৃত্তি প্রঙ্গমেমু নিপ্গ কুচৈলতা নীচজনেষু ভক্তিঃ। অতীব ক্রোধ: কটুকা 5 বাণী মনসা চিতুং নরকাগতস্য॥) 
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(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি ৫১১৩২) 
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সেখানে তাদের কর্মফলের ভোগ হলেও তাদের স্বভাবের | না'*!। স্থভাব পরিবর্তন করার, শুদ্ধ করে তোলার 
পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ তাদের অহং-এর পরিবর্তন হয় অবকাশ মনুষা। 
এ উজ ক 
সহা আগের লোক ভঙগাবানা বলেছেন বে; জীব নহুকাতল্তেই আনাকে লাজ বরা ঠুতবোগ পেরোও আমাকে লাভ 
কুরে না; যার জন্য আমাকে অত যোনিত /নিক্ষেপ' করতে হয়া। তাঢুদরা কমা যোনি এবং অধমগাতিতে 
(নরকে) খাবার তু ক্যবণাটি কী _ পরবতী হোক ভগবান তাই জনাচ্ছেন। 


হেঁই থাকে। 


ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশানমায্মনঃ। 
কামঃ ক্রোধন্তথা লোভন্তম্মাদেতৎ ত্রয়ং তাজেৎ॥ ২৯ ॥ 

[কাম ক্রোধঃ, তথা, লোভঃ (কাম, ক্রোধ এবং লোভ) : ইদম্‌, ব্রিবিধম্‌ (এই তিনটি) ; নরকসা, দ্বারন্‌ (নরকের 
ছারস্বরূপ) ; আত্মনঃ, নাশনম্‌ (দলীবা দান পতনকারক) ; তন্মাং (সুতরাং) ; এতৎ, ত্রযাম্‌ (এষ্ট তিনটিকে) ; ত্যাজেৎ (ত্যাগ 
করা উচিত।)] 

কাম, ক্রোধ এবং লোভ__নরকের দ্বাররূপ এই তিনটি জীবায্মার পতন ঘটায়, সুতরাং এই তিনটিকে 
আগ করা উচিত॥ ২১ ॥ 

ন্যাখ্যা_*কামঃং ক্রোধস্তথা লোভঃ ভ্রিবিধং | আবার 'এম' শব্দটি ব্যবহার করে কামনাকেই প্রধান বলে 
নরকসোদং দ্বারম'_ ভগবান পঞ্চম শ্লোকে বলেছিলেন চিহ্নিত করেছেন, কারণ কামনা বি্লিত হলেই ক্রোধের 
ক্ষের এবং আসুরী-সম্প্পদ | উদয় হয়। এখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ-_এই তিনটিকে 
কারণ। এই আসুরী-সম্প্লল বলেছেন শত্। তাৎপর্য হল এই যে ভোগের দিকে বৃত্তি 
সাংসারিক কামনা হয়, জাগতিক ভোগ্যপদার্থের সংগ্রহ, | থাকাকে বলে “কাম" আর সংগ্রহের দিকে বৃত্তি থাকলে 
৮ অহংকার, আরাম ইত্যাদিতে ভালো লাগে, | বলা হয় *লোভ'। ‘কাম' শব্দটি যখন শুধুমাত্র ব্যবহৃত 
সেগুলিতে যে গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে, সেই গুরুত্ব-ই | হয়, তখন ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছাকেও তার অন্তর্গত ধরা 
মানুষকে নরকের দিকে আকর্ষণ করে। তাই কাম, ক্রোধ, | হয়। কিন্তু যেখানে ‘কাম’ এবং “লোভা'_ উভয় শব্দ 
লোভ, মোহ, নদ, মাৎসর্য__এগুলিকে ষড়রিপু বলে | স্বতস্ত্রভাবে আসে সেখানে ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 
মানা হয়। এর মধ্যে কোথা ও তিনটি, কোথাও দুটি আবার | ‘কাম’ আর সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'লোভ'-এর উদয় 
কোথাও একটির সন্দদ্দো বলা হলেও, এগুলি মিলিতভাবে | হয়, এ দুটিতে প্রতিবন্ধকতা এলে ক্রোধ হয়। কাম, ক্রোধ 


সবই এক ধাতুর। এগুলির মধ্যে *কাম'ই হল প্রধান। 
কারণ কামনার জনা বানুষ আবদ্ধ হয় (গীতা ৫।১২)। 

তৃতীয় অধ্যায়ের হত্রিশতম শ্লোকে 
করে ? তার উত্তরে ড' 


দুটিকেই শত্র বলে জানি 


ও লোভ_ এই তিনটি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে 'মোহ'-এর 
উদয় হয়। 

কাম হতে ক্রোধের উদ্ভব হয় এবং ক্রোধ হতে 
সম্মোহ আসে (গীতা ২।৬২-৬৩)। কামনাতে যদি 
প্রতিবন্ধকতা না আসে তাহলে লোভ জন্মায় এবং লোভ 


থেকে সম্মোহ আসে। প্রকৃতপক্ষে এই “কাম'ই ক্রোধ 


স্থশক্থিতানামিহ ক্লীবলোকে উল্কারি চিহ্যানি বসন্তি দেহে। দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বালী দেবার্চনং ব্রাহ্মাণতর্পলহ ভ॥ 


(চাণকানীতি ৭1১৬) 


স্বর্গ থেকে আসা লোকেদের মধো চারটি লক্ষণ দেখা যায় দানে প্রবৃত্তি, মধুর বাকা বলা, দেবার্ঠনা এবং ব্রাহ্মণদের 


পুজার দারা সম্বষ্ট করা। 


(জগস্থিতানামিহ ভ্লীবলোকে চন্জারি তেষাং হৃদয়ে বসস্তি। দানং প্রশস্তং মধুরা চ বাদী দেবার্চনং ব্রাহ্মণতপণং চ॥) 


(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি, ৫১।১৩১) 
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এবং লোভের রূপ ধারণ করে। সম্যোহ হলে তমোগুণের 
উদয় হয় এবং তারপর সম্পূর্ণ আসুরী-সম্পদের উত্তর 


মা... 
“তম্মাদেহ আয়ং তাজেং'_ এই কাম, ক্রোধ হল 
নরকের দ্বারন্ুকপ। তাই মানুষের উচিত এগুলি পরিত্যাগ 


হয়। করা। কীভাবে এগুলি ত্যাগ করবে ? তৃতীয় অধ্যায়ের 
“নাশনমায্সনঃ'-_কাম, ক্রোধ এবং লোভ “এই [টৌতরিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, প্রত্যেকটি 
তিনটিই মানুষের পতনকারক। যাদের উদ্দেশ্য ভোগ ও । ইন্দ্রিমেরহ বিষয়ের ওপর রাগ (কাম) এবং দ্বেষ (ক্রোধ) 


সংগ্রহ করার দিকে থাকে, তারা (নিজের বুদ্ধিতে) | বিরাঙ্জ করে। সাধকের সেগুলির বশীভূত না হওয়া 
উন্নতির পক্ষে এই পোষ তিনটি হিতকারক বলে মনে | উচিত। বশীভূত না হওয়ার অর্থ হল কাম, ক্রোধ বা 
করে। তাদের মনে এই ভাব থাকে যে, আমরা কামের | লোডের বশবর্তী হবে কোনো কার্য না করা। কারণ 
দ্বারা সুখভোগ করব, আরামে থাকব। এই ভাবই তাদের | এগুলির বশীভূত হয়ে শানু, ধর্ম এবং লোকমর্যাদার 
পতন ঘটায়। বিকুন্দ কাছ করলে মানুষের পতন হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ভোখ। করা হল “কাম'। সংগ্রহ করাকে বলা হয় *লোভ'। ভোগ এবং সংগ্রহে বাধাপ্রদানকারীর 
ওপর "ক্রোধ জন্মায়। এই তিনটিহ হল আসুরী-সম্পদের যুল। সমস্ত পাপই এই তিনটি থেকে উৎপন্ন হয়। 
বান্তি ও পদার্থ এখানেই পরিত্যক্ত হয় কিন্ত অন্তরের ভাব আসুরী বান্তিদ্রে নরকে নিয়ে যায়। 
ক সত বজ 
সনন্দ ভগবান এবার ক্যাম, ভোর এবাং লোতরাতিত হওয়ার যাকাত জানাচ্ফেন। 


এতৈৰবিমুক্তত কোন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ। 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ন্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ২২ ॥ 


[কৌন্তেয় ( হে কুন্তীনন্দন !) ; এতৈঃ, ভ্রিভিঃ, তমোদ্বারৈঃ (নককের দ্থারস্থরাপ এই তিনটি থেকে) ; বিমুক্তঃ (মুক্ত 
হয়ে) ; নরঃ, আস্মনঃ (যে নিজ) ; শ্ৰেয়ঃ, আচরতি (কল্যাপশ্রাচরণ করেন) ; ততঃ (তার স্থারা) ; পরাম্‌, গতিম 
(পরমগতি) ; যাতি (প্রাপ্ত হন।)] 

হে কুষ্টীনন্দন ! নরকের দ্বাররূপ এই তিনটি থেকে মুক্ত হয়ে যে বাক্তি নিজ কল্যাণআচরণ করেন, 
তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ২২ ॥ 


ব্যাখ্া--“এতৈৰৰিমুক্ত কৌন্তেয় ..... ততো যাতি | থাকতে হয়। কারণ যারা এই তিনটি বজায় রেখে সাধনা 
পরাং গতিম্‌'__আগের শ্লোকে যেগুলিকে নরকের দ্বার | করে, তারা প্রকৃত সাধক নয়। প্রকৃত সাধক তিনিই, মিনি 
বলা হয়েছে, সেই কাম, ক্রোধ এবং লোভকে এখানে | এই দোষগুলি থেকে মুক্ত । এই দোষ থাকলে তা সবসময় 
'তমোগ্বার' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্ধকারকে বলা | লীড়া দেয় ; এগুলিকে থাকার সুযোগ দেওয়াই মারাস্থুক 
হয় “তম, অজ্ঞান থেকে যা উৎপন্ন হয় তমন্তর্ানজং J) 
বিদ্ধি’ (গীতা ১৪।৮)। তাৎপর্য হল এই যে, এই কান! sl মানুষ সাধনার দিকে তো দৃষ্টি দেয়, কিন্তু সেইসঙ্গে 
জনাই “আমার সঙ্গে এই ধন-সম্পদ, স্ী পুরুষ, ঘর- | কাম-ক্রোধাছি যেসব লোষ থাকে, যে আনাদের 
পরিবার ইতাদি আগেও ছিল্গ না, পরেও থাকবে না এবং | কত অহিত হয়- সেদিকে তারা তত লক্ষা রাখে না। 
এখনও প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছিযা ভয়ে চলেছে ; সুতরাং | ইলাহ সাধনকালে সদাচারও হতে থাকে, দুরাচারও 
এণ্ডলিতে মমহ্ববোধ করলে আমার পরিণাম কী হবে'_ | হতে থাকে ; সদ্গুণও হয় এবং দুর্ঘপও সঙ্গে থাকে। 
এইসব বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ বুদ্ধি আচ্ছম় জপ, ধা? , কীর্তন, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, তীর্থ, ব্রতাদি করে 
থাকে। তাই যারা এই কানাদি থেকে যুক্ত হয়ে কল্যাণ | নিজেদের শুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে সাধক বিশেষভাবে 
আচরণ করে, তারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাধকের | ধন্রণীল থাকলেও যেগুলি আমাদের অশুদ্ধ করে থাকে 
কাম, ক্রোধ, লোভ_ এই তিনটি ব্যাপারে তান্ত সাবধান সেই দুরগুণ-দুরাচার দূর করার দিকে তত দৃষ্টি দেয় না, 
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ভাই আসক্ত হলেই জীবের অশুদ্ধি আসে, নচেং পরমাস্ার 
আসুপ্রেরামূতে কাল: নরেদ্‌ বেদান্তচি্য়া। | অংশ হওয়ায় জীব সর্বদা স্থত শুদ্ধ _ 
ন বা লদ্যাদবসলং কামাদীনাং মনাগপি ঈশ্বর অংস জীন অবিনাসী। 


খেকে লিজা জা পর্যন্ত এবং যে দিল জালা চেন অমল সহজ সুখরালী 
তুর আগমন লি | (শ্রীরামচরিতমানস ৭1১১৭১) 
চি *শ্রেয়ঃ আচরতি'র অর্থ হল এই যে কাম, ক্রোধ, 


পরমান্মতবের 


চিন্তা বাত্তীত কামাদিকে কোনোগ্রকার শুরুহ ৷ লোভ এগুলির কোনোটিরই আচরণ করা উচিত নয়। 
দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ নিষিদ্ধ আচরণ রহিত হয়ে শুদ্ধ আচরণ করা 


“এতৈৰিমুক্তঃ" কথাটির মানে এই লয় যে, যখন led অন্তরে কখনো কোনো মলিন চিন্তা এলেও তা 
আমাদের দুর্্ণ-দুরাচার সর্বতোভাবে পরিতাক্ত হবে, ব্যবহারে আনা উচিত নয়। নিজেই এইসব (কাম, 
তখন আমরা সাধন করব। সাধকের ভ্গবদ্প্রাপ্তি করা ক্রোধাদি) বৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে হয়। যদি নিজ 
প্রধান উন্দেশা করে এগুলি থেকেও মুক্ত হবার লক্ষ্য রাখা উদ্যোগে এগুলি দূর না হয় তাহলে “হে প্রভু! হে প্রভু! 
ত্র। কারণ মিথ্যা, কপটাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, কাম, ৷ বলে ভ' আর্ত হয়ে ডাকতে হয়। তুলসীদাস 


ক্রোধ এগুলি যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে নিতা বলেছেন যে,- 

নতুন পাপ হতে থাকবে, যার ফলে সাধনার সাক্ষাৎ ফল মম জদম ভবন প্রভু তোরা। 

লাভ হবে না। এইজলাই বহুবহর সাধনায় ব্যাপৃত তহঁ বসে আই বহু চোরা॥ 

থাকলেও সাধক তার উন্নতি বুঝতে পারে না, কোনো | অতি কঠিন করহি বরজোরা। 
করে না। এই দোষগুলি বর্জিত আনহি নহি বিনয় নিহোরা॥ 


(বিনয়পত্রিকা ১২৫ 1২-৩) 


পরিশিষ্ট-ভাব__ 'এতৈর্নিনুক্তঃ' __ কাম-ক্রোধ-লোভ-বহিত হওয়ার তাৎপর্য হল-_এইওুলি ত্যান্গ করার আগ্রহ: 
এগুলির বশীভূত না হওয়া। কাম. ক্রোধ বা লোভের বশবর্তী হয়ে করা শুভ কর্মও কল্যাণকর হয় না। তাই 
|লির তাাগোর দিকে বিশেষ নঙ্জর ছেওয়া ্ভিত। কাম-ক্রোধ-লোভকে ধরে থেকে শুভ কর্ম (জপ, ধ্যানাদি) 
করলেও কল্যাণ হয় না ; কারণ কাম-ক্রোধ-লোভ সমস্ত পাপের মূল (৩।৩৭)। 

কাম-ক্রোধ-লোভের জনা ধর্ম ও সামাজিক মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে জগতের অহিত হয়। আসুরী- 
স্বভাবসম্পযন বান্তি কাম-ক্রোধ ও লোভপরায়ণ হয়ে থাকে। তারা যঞ্জ, দানাদি শুভ কর্ম গুলি নামমাত্র করে থাকে কিন্তু 
কল্যাণের জন্য কিছু করে না। অপরপত টী সম্পদশালী বান্তিশণ কাম- ক্রোধ-লোভের বশবর্তী না হয়ে নিজ 
ক্লাশের জনা আচরণ করেন, যাতে জগতের হিত সাধন হয়। আসুরী বাক্তিগণ এইসব সাধককে অবুঝ মনে করে 
হিংসা করে কিন্দু এই সাধবগন ওইসব আসুরা ব্যক্তিদের জন্য কষ্ট পান এবং তাদের যাতে সদ্রুদ্ধি হয় ভগবানের কাছে 
তার জনা প্রার্থনা করে থাকেন। 


লিঙ্গের কশীমতো চাল, তল্রে কী পাতি হাম পরবতী রোগে তাই জানাজ্ছেন/ 


যঃ শাস্তরবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্োতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥ ২৩ ॥ 
[ঃ, শানুবিধিন্‌ ( যেসব বাকি শান্্ুবিধি) : উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করে) ; কামকারতঃ, বর্ততে (নিজ খেয়াল-শুশিতে কাজ 
কবে); সঃ ন, সিদ্ধিম (তারা সিদ্ধি লাভ করে না) : ন, সুখম্‌ (সুখ পায না) ; ন, পরাম্‌, গতিন্‌ (এবং পরমগতিও) ; 
অৰাপ্োতি (লাভ করে না।)] 
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যেসব বান্তি শাস্ত্ৰবিধি পরিত্যাগ করে নিজেদেরই খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তালা সিদ্ধিও লাভ 
করে না, সুখও পায় না এবং পরমগতি বা মোক্ষও লাভ করে না॥ ২৩ ॥ 


বাখ্াা__[সতেরোতম অধ্যায়ের আটাশতম শ্রোকের 
এই প্লোকটির সাযুজা আছে।] 
"যঃ শান্বিলিমুসূজা বর্ততে' 
শান্তবিধি অবহেলা করে শান্তুবিহিত যন্প, দান, পরোপকার 
বা জগতের হিতাে নানাপ্রকার সুকর্ম করে ; তারা সেগুলি 
করে *কামকারতঃ"১। অর্থাৎ শাসতুবিধির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে 
তারা তা নিজের খেয়াল-খুশিমতো করে থাকে। নিজের 
খেয়াল-খুশিমতো করার কারণ হল এই যে তার মধ্যে 
কাম-ক্রোধ ইত্যাদি থাকে, তার পরোয়া না করে বাহক 
আচরণগুলিকে সে শ্রেষ্ট বলে মেনে নেয়। অনা 


মন্ত বড় আগী-তপস্থী হয়, তাহলে অহংকারবশভ সে 
অনাকে তিরন্তার করতে থাকে। এইভাবে অন্তরে 


ব্চিপ্াপ্ত দেহাভিমানের জলা শুণগুলিও দোচুষ 


পরিণত হয়, তার মহিমা নিন্দায় পর্যবসিত হয়, তার আগ | 


বাগে, আসক্তিতে ও ভোগে পরিনত হয় এবং ক্রমে ত 
পতন হয়। তহি অন্তরে দোষ থাকার ফলেই সে শাস্তুবিধি 
পরিত্যাগ করে খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে থাকে। 
রোগী যেমন নিজ দৃষ্টিতে কুপথ্য পরিত্যাগ করে পণ্য 
সেবন করলেও, আসান্ষিবশত কুপথাও গ্রহণ করে থাকে 
যার ফল তার স্থানক আরও খারাপ হয় তেমনই এইসব 
বান্তি নিক্্র দৃষ্টিতে নানা সুকম করলেও, অন্তরে কাম, 
ক্রোধ ও লোহের প্রভাব থাকায় শাস্তুবিধি অবহেলা করে 
লিজ নিজ ইচ্জানুযাী কাজ করে, যার ফলে তারা 


অবোগতি প্রাপ্ত হয়। 


যেসব বাক্তি | বান্তিগণ শান্তুবিধি পরিত্যাগ করে যদ্ছাদি শুভকর্ম করে, 


তাদের ধন-মান মর্যাদা ইত্যাদির রূপে কিছু প্রসি্ছি লাভ 
হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্তরের শুদ্ধিরাপ যে সিন্ধি, তা তারা 
প্রাপ্ত হয় না। 

“ন সুখন্‌'__তারা সুখ পায় লা__কেন-না তাদের 
অন্তরে কাম-ক্রোধের স্বালা তাদের কষ্ট দেয়। পদার্থাদির 
সংযোগে যে সুখ সেগুলি তাদের দুঃখই দেয় অর্থাৎ 
ওহগুলি থেকে শুধু দুঃখই উৎপন্ন হয় (নীতা ৫।২২)। 
তাৎপর্য হল এই যে পারমাস্ত্িক নার্গে গমন করলে যে 
সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয়, তা এরা পায় না। 

*ন পরাং গতিম্‌*_তারা পরমণ্গতিও পায় লা। কী 
করে পাবে ? প্রথমত পরমগতিকে তারা মানেই না জার 
যদিও মানে, তাহলে তারা তা লাভ করতে পারে লা, 
কারণ কাম, ক্রোধ আর লোভের জনা তাদের কর্ম 


দি, সু এবং পরমগতি লাভ না করার তাৎপর্য হল 
এই যে, এদের আচরণাদি শ্রেষ্ট হওয়ায় এদের সিন্ধি-সুখ- 
পরনগতি প্রান্ত হওয়া উচিত, কিন্ অন্তরে কাম-ক্রোধ- 
ইত্যাদি থাকায় তাদের এইসব 
নও কুফলে পৰ্যবসিত হয়। যার জন্য তারা 
উপরিউক্ত ফল লাড করে না। যদি মনে করা হয় যে তাদের 
আচরণই মন্দ, তাহলে ভগবানের “নস সিদ্ধিমবাপ্রোতিন 
সুখং ন পরাং গতিম'-_এরূপ কথার কোনো অর্থ হয় 
না। কারণ প্রাপ্তি হলেই নিষেধ আসে-_'প্রান্তৌ সত্যাং 
নিষেধঃ'। 


(শাস্তুলিলি পরিতাগ করে ইচ্ছানুঘাহী ব্যাবহার করা) এবং পঞ্চম অন্যায়ের 


কারপ হল "কামা। 


(খ) লক্ষ্য করাল বিষয় হল যে সপ্তম শ্লোক থেকে এই তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত যে আসুরী-সম্পদ বর্ণিত হয়েছে, তাতে মোট 


নধ্বার "কাম" শব্দটি এসেছে 
“কামোপভোাপরমাঃ' (১ 


'কামভোখেধু' (১৯১৬), ২ 'কামদ্" 


2. যেমন, ১কানহৈতকম্ণ (১৬1৮), 
১১), ৪-_“কামক্রোধপরা 
(১৬১৮), 


__"কামমান্তিত্যা' (১51১০), 
(১৬1১২), ৭ গার্থন” (১৬১২), 
৮__"কামঃ' (১৬২১) এবং =-_'কামকারতঃ! 


(৯৬1২৩) । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আসুরী-সস্পদের প্রধান কারণই হল “কাম বা কাননা। 
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পরিশিষ্ট-ভাব-_আসুরী ব্যক্তিগণ অহংকারবশত নিজেদের সফল ও সুখী বলে ননে করে 'সিদ্ধোহছং 
বলবান্সুষ্বী" (গীতা ১৬1১৪), কিন্বু তারা প্রকৃতপক্ষে সুখী হয় না__“ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখম্‌'। তাদের অন্তরে 
অহংকার 5 ঈর্ষার আনন ব্বলতে থাকে। 


এ ক এক 


সহন শান্তি পরিত্যাগ করলে মানুষ সিক্ছিলাজ করে না, সৃতরাঃ তালের কী করা কতব্ি__ পরবর্তী শোকে 


তস্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণং তে কার্যাকার্যবাবহ্ছিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শান্তরবিধানোক্তং কর্ম কর্তৃমিহাহসি ॥ ২৪ ॥ 

[ভল্মাৎ, তে (অতএন তোমার জনা) ; কার্যাকার্যবাবক্ছিতৌ (কঠবা-অক্ঠবা নিরূপণে) ; শাস্ত্র প্রমাণন্‌ (শান্ুই 
প্রমাণ) ; আয্বা, ইহ ( জেনে ইহলোকে)  শাস্ুবিধানোক্তম্‌ (শান্সুলিধিসম্মত্তভাবে) ; কর্ম (কর্তবা-ক্ম) ; কর্তৃম্‌ (পালন 
করতে) ; অরথমি (সচেষ্ট হও))] 

অতএব তোমার জন্য কর্তবা-অকর্তব্য নিরূপণে শান্তরহ প্রমাণ__এরূপ জেনে তুমি ইহলোকে 
শান্্বিধিসম্মত ভাবে নিয়মিত কর্তবা-কর্ম করতে সচেষ্ট হও অর্থাৎ শান্ত্নিধি অনুসারে তোমার কর্তব্য- 
কর্মের পালন করা উচিত ॥ ২৪ ॥ 


ব্যাখ্যা--“তন্মাৎ শান্ং প্রমাণং তে কার্যাকার্য | ১৬1৭) ; 
ব্যবছ্ছিতৌ" যেসব মা 


অই তারা সিদ্ধিলাভ করে না। ভগবান 
র নিজের প্রাপের ওপর মোহ অর্জুনকে বলেছেন যে, *তুমি দৈবী-সম্পদ প্রান্ত : সুতরাং 


এবং নিবৃত্তি কাকে বলে অর্থাৎ 
পারে না। তাই বিশেষভাবে 
আলুবী-কর্ে প্রবন্ত হয়। তাই তুমি কঠবা-অকর্ভব্য 
নিরূপণ করার জনা শাস্তাকে সামনে রাখ। 

শান্ত যাদের মহিমা গীত হয়েছে এবং শাস্তু-সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী যাদের আচরণাদি হয়, এরূপ সাধু-মহাপুরুষদের 
আচরণ ও বচন অনুসারে চলাকেই বলা হয় শাস্তানুযায়ী 
আচরণ করা। কারণ ওইসব মহাপুরুষ শাস্তুকে মর্যাদা 
দিয়েছেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলার ফলেই 
ভারা শ্রেষ্ঠ বাক্তি হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় 


আৱরচণ, আদর্শ এব ভা ইত্যাদি থেকেইশানত তৈরি হয়। | 
"পান: প্রমাপম্‌'- “পম জপ হল এই গে ইহ 

তাল 

জানা শান্তুবিধানোক্তং কর্ম কর্তৃমিহার্সি *" 


তুমি শাস্ুবিধি জেনে কর্তব্য পালন করার উপযুক্ত।' 
জের ধারণা অনুযায়ী বলেছেন যে, 
“যুদ্ধ করলে আমার পাপ হাবে, কিন্তু ভাগাবান শ্রেষ্ঠ 


| ক্ষত্ৰিয়দের পক্ষে স্বতপ্রাপ্ত যুদ্ধ স্বগপ্রদানকারী (গীতা 


২1৩২)। ভগবান বলেছেন-__“হে অর্জুন ! তুমি নিজ 
ইচ্ছানুসারে পাপ-পুণোর নিরূপণ করছ ; এই ব্যাপারে 
(তোমার শাস্তুকে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া উচিত । শাস্ত্রের 
নির্দেশ অনুযায়ীই তোমার কর্তবা-কর্ণ করা উচিত।' এর 
তাৎপর্য হল এই যে, যুদ্দলপ ক্রিয়া বন্ধনকারী নয়, 
আসলে স্থার্থ এবং অহং-অভিমান নিয়ে করা শাস্ত্রীয় 


| ক্রিয়াদিও (যজ্ঞ, দান ইত্যাদি) বন্ধনকারক হয় এবং লিজ 


ইচ্ছানুমাযী করা (শাস্ুবিরুদ্ধ) কর্মগুলিই পতনের কারণ 
হয়। 

স্বতপ্রাপ্ত যুন্ধরূপ ক্রিয়া ক্র এবং হিহসাক্মুককূপে 
প্রতিভাত হলেও তা পাপজনক হয় না (গীতা ১৮1৪৭)। 
'-_ | তাৎপৰ্য হল এই যে স্বাভাবিক নিয়ত কর্ম করলে, 


প্রাপপোষল-পরাযাল ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি (কিসে প্রবৃত্ত হওয়া | স্বার্থবর্জিত মানুষ কখনো পাপভাগী হয় না অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, 
সুচিত আর কিনে নিবৃন্ত হওয়া উচিত) জানে না (গীতা | ক্ষত্রিয়, বৈশা, শৃদ্__এদের স্বভাব অনুযায়ী শাস্ত্র যে 


এখানে “ইহ পদটি নাবহ্যরের তাৎপর্য হল এই যে, এই লগতে 
জনাই প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং এই সুযোগ কখনো বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। 


[ল্ছে শুধুমাত্র শরেকর্ণ ফক্সে পনমমাস্থ্াকে লাভ কল্যান 
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নির্দেশ দিয়েছে, সেই অনুসারে কাজ করলে তারা | মনুষ্া-জঙ্থের সার্থকতা হল এই যে, সে যেন প্রাণের 
পাপভাশী হয় না। পাপ হয়__স্থার্থ, অহং-অভিমান এবং | মোহে আবক্ষ হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্থপ্রাপ্তির উদ্দেশো 
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করলে। শাস্তৰবিহিত কর্মনুলি করে। 

পরিশিষ্ট-ভাব__সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আলুরী-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তব্য ও অকর্তব্য কী তা 
নে না। এখানে ভগবান বলেছেন যে শাস্তু অনুসারে আচরণ করলেই ওই আসুরী-স্বভাব দ্রীভূত হবে। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে শাস্তু পড়েনি, তার কতব্যের জ্ঞান হবে কী করে ? এর সমাধান হল যে, যদি তার 
নিজ কল্যাণ করার উদ্দেশা থাকে তাহলে কর্তবোর ভ্রান_আপনিই হবে। কারণ প্রয়োজনই হল আবিষ্লাবের জননী। মদি 
তার নিজ কল্যাণের উন্দেশা না থাকে তাহলে শাস্ত্র পড়লেও কর্তবাজ্ঞান হবে না, উল্টে অহংকার 
জল্মাবে যে আমি বেশি জানি! 


উজ আল শক 


ওতবসবঠতি শ্রীমদডগবনৃলীতাটাপার্নীফতসু এক্ধানিদ্যায়াং যোগসাড়ে বণ ভুদসত্বাদে 
হদবাছুরসম্পাতিভাগযোগো নামা যোজেশোহ্ব্যায়। ॥ ১৬ / 


এইভাবে ও, তৎ, সং ভগবানের এই নাম উচ্চারপপূর্বকক্রহ্গবিদা তথা যোগশাস্টুময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
উপনিষদাপ শ্রীকৃষ্ণ- অর্জুন সংবাদে কি উশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৬ ॥ 


-_ এই (যোড়শ) অধ্যায়ের নাম “দৈবাসুরসম্পদ্‌- সাত, শ্রীভগবান্বাচ'-এর সাত, শ্লোকগুলির সাত- 
বিভাগযোগ'। কারণ এই অধ্যায়ে যে দুই সম্পদের কথা | শত আটযষ্টি এবং পুস্পিকায় বাহান্টি অক্ষর আছে। 
বিত হয়েছে, তা একটি অপরের একেবারে বিপরীত | এইরূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল আটশত 
অর্থাৎ দৈৰী-সম্পদ কল্যাগকারক এবং আসুরী-সম্্দদ  টৌত্রিশ। এই অধ্যায়ের সমন্ত স্লোকই বন্রিশ-অক্ষর 
বন্ধনকারক, এটি গীচ যোনি ও নরকে নিয়ে যায়। জে | সন্বলিত। 

সাধক এই দুই বিভাগকে যথার্থরূপে , তিনি এই (৩) এই অন্যায়ের একমাত্র 
আসুরী-সম্পদ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন। আসুরী- ৷ “শ্রীভগবানুবাচ'। 

সম্পদ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেই দৈবী-সম্পদ সমত যোড়শ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ 


প্রকটিত হয়। দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হলেই পরমাস্মার সঙ্গে EE. ly 
রাগারতরা। এই অধ্যায়ের চব্বিশৃটি ক্লোকের মধ্যে_ যষ্ঠ শ্লোকের 


প্রথম পংক্তিতে, দশম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে এবং 
যোডপ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উৰাচ 'বাইশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে *মগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় 
(১) এই অধ্যায়ে অথ যোড়শোহধ্যায়ঃ'-এর তিন, | “ম-বিপুলা' এবং. একাদশ, ত্রয়োদশ এবং 


“শ্রীভগবানুবাচ'-এর দুটি, ক্লোকগুলির দুইশত সাতাশি উনবিংশতিতম গ্লোকের তৃতীয় চরণে "নল প্রযুক্ত 
এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ | হওয়ায় “ন-বিপুলা সাংস্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। অবশিষ্ট 
পদের যোগসংখাা তিনশত পাঁচ। অষ্টাদশ শ্লোকণুলি ঠিক ‘পথ্যাবক্তু' অনুষ্টপ ইন্দের লক্ষল 


(২) এই অধ্যায়ে ‘অথ যোড়শোহখ্যায়ঃ'-এর দারা যুক্ত । 


EAE ME 


॥ 5 শ্রীপরমান্মনে নমঃ ॥ 
অথ সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ 
সপ্তদশ অধ্যায় 


অবতরণিকা ; 


ফোডশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান শান্াবিকি পারিত্যাগ কবে যারা ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে, তারা বে 
সিন্ধি, সুখ এবং পরমগাতি পায় না, সেই কথা জানিয়েছেন। একথা শুনে অভুর্নের মনে হল যে ঠিকমতো শাত্রাবিধি 
জানা মানুয় অত্যন্ত কম। শান্সাবিধি না-জানা মানুষই বেশি, তবুও তারা বংশপবল্পরা, বণ, আশ্রম, সংস্রর ইত্যাদি 
অনুসারে দেবতাদের প্রন্ধা সহকারে (যজন-গুঁজন) করে থাকে। শাক্রাবিধি অনুসারে না হওয়ায় এইসব ব্যক্তিদের 
অধোগাতি (আগুলী) হওয়া উচিত এবং এরন্ধা থাকায় উচ্চর্টিতি (দৈনী) হওয়া টাচিত। সুতরাং এল্রে একৃত [হত 
কীট তাই জানার জনা অভুন এখন শোকে পর্ন করেছেন») 


যে শান্তরবিধিমুৎসূজ্য যজন্তে শ্রন্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজনস্তমঃ।॥ ১ ॥ 
[কৃষ্ণ ( হে কৃষ্ণ 1) ; যে, ম্‌ (যেসব বান্তি শাস্তুবিধি) ; উৎসৃজ্জয (ত্যাগ! করে) ; শ্রন্ধয়া, অস্বিতাঃ, যন্তস্তে 
শরন্থাসহকারে দেবতাদের পূজা করেন) ; তেষাম্‌, নিষ্ঠা, তু, কা (ঠাদের নি্া কিরূপ 7) ; সত্ম্, আছো (সান্ডিকী, না) ; 
রঙ্জঃ, তমঃ (রাজ্গসী, তামসী 21)] 
অর্জুন বললেন হে কৃষ্ণ ! যেসব ব্যক্তি শান্্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদির পূজা 
করেন, তাদের নিষ্ঠা কিরূপ ? তা সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী ? ॥ ১ ॥ 
ব্যাখা-__[এই সপ্তদশ অধ্যায়টি যোড়শ অধ্যায়ের | বা পরমগতি লাভ করে না)-এর স্থানে ‘তেষাং নিষ্ঠা তুকা 
তেইশতম ক্লোকের ওপরই আধারিত। সেটিকে ধরেই | কৃষ্ণ সত্বমাহো রজন্তমঃ' (তাদের নিষ্ঠা কেমন ? 
ব সান্ছিকী__দৈরী-সম্পদসম্পন্ন, না রাজসী-তামদী__ 
বিত্যাগ করতঃ) স্থানে “মে শাস্ুবিধিমুহ' বলে | আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট ?) বলে ভগবানের কাছে জানতে 
'কামকারতঃ' (খুশিমতো)-এর স্থানে “শ্রদ্ধয়াস্বিতাঃ' | চেয়েছেন।] 
হচ্ধা সহকারে) বলেছেন : 'বর্ততে' (আচরণ করা)-এর | যে শান্ুবিধিমুৎসৃজ্জা 'সত্বমাহো বজন্তমঃ'__ 
গবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের 
কখন সমস্ত 


স্থানে “ঘজ্স্তে' (পৃঞ্জন করা) বলেছেন এবং ‘ন স 
সিন্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম” (যে সিন্ধি, সুখ | কে 


'এই সং্তুদশ অধ্যায়টি নবম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্রোকের (যৎকরোষি যদ্ত্রাসি, কুরু্বনদপপম্‌) ব্যাখ্যা মনে করা 
রণ নবম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকটি “ভগবদর্পণ-বিষয়ক' প্রকরণে উদ্ধত যেটি ছাব্বিশতম শ্লোকে 


বেরই কল্যাণের জন্য। তাদের লক্ষ্য 


নচ্ছেন। 


1100 


[যায় ১৭ 


ছিল কলিযুগের নুষেরা। কারণ দ্থাপর যৃগ তখন শেষ 
হওয়ার নুখ। আসন্ন কলিযুগের জীবদের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, প্রভু ! যেসব 


জানিয়েছেন এবং ওই অধ্যায়ের পঁচিশতন শ্লোকে 
শহিংসা-কে তামসিক কমের লক্ষণ আর পঁয়ত্রিশতম 
শ্লোকে “শোক'-কে তামসিক ধৃতির লক্ষণ 


মানুষের ভাব অন্ত উচ্চ, শ্রন্ধা-ভল্তিও আছে, অথচ 
শাস্তুবিধি ঠিকমতো জানেন লা" কিছু শান্তুবিধি অপ্রাহা 
বা অনাদর করেন না, ডান্রে কী হবে ? 

পরবর্তী সময়ে যেসব মানুষের সৃষ্টি হবে তাদের মধ্যে 
শানদ্ুান অত্যন্ত কম হবে। তাদের প্রকৃত সংসঙ্গ লাভ 
করাও কঠিন হবে ; কেন-না উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মা 
আগের যুগেও কম ছিলেন, কলিযুগে তো আরও কন 
হবেন। কম হলেও কারো অন্তরে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে 
তাহলে তাদের সংসঙ্গ লাভ হবে। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, 
কলিযুগে দন্ত, কপটাচারের প্রাবলো দাস্তিক, কপটাচারী 
ভণ্ড লোকও সাধুর ভেক ধরবে। তাই সতাক্কার সাধু হে 
মুস্কিল হবে। যদি পাওয়া যায় তাহলেও তাদের সহজে 
চেনা যাবে না। এরূপ অবস্থায় তাদের সঙ্গ করে যে 
বিশেষ কোনো লাভ হবে তা-ও স্পষ্ট নহ। তাই 
শান্তুবিধি জানেন না, চিকমততা সাধুসঙ্গও লাভ 
করেন না, তবুও শ্রদ্ধা সহকারে পৃজা-অর্চনা করেন, 
এরাপ মানুষের কী প্রকার নিষ্ঠা হয় ? তা সাত্তিকী, রাজী 
না তামসী ? 

*সত্বমাছো রজ্ন্তুমঃ” পদটিতে সন্থগুণকে দৈৰী- 
সম্পদের আর রজোগুণ ও তমোগুণকে আসুরী- 
সম্পদের অন্তর্বতী ধরা হয়েছে। রজোগুণকে আসুরী- 
সম্পদের মধো ধরার কারণ হল রজোগুণ তনোগুলের 
অত্রান্ত কাছাকাছি'*'। গীত্রায় অনেক স্থানে এই কথা 
এসেছে যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্রি-তেষটি শ্লোকে 
কাম অর্থাৎ রল্োগুণ থেকে ক্রোধ এবং ক্রোধ থেকে 
মোহরুপ তমোগুণের উৎপত্ধির কথা বলা হয়েছেঃ 
এইভাবেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে হিংসক 
ও শোককে রজোগ্তণযুক্ত মানুষের লক্ষণ বলে 


এইভাবে রজোগুণ ও তমোগুপের অনেক 
সাদুশা পাওয়া যায়। 

সান্তিক ভাব, আচরণ, বিচার-বৃদ্ধি নৈহী-সম্পদের 
লক্ষণ এবং রাজসিক-তামসিক ভাব, আচরণ, বিচার- 
বুদ্ধি আসুরী-সম্পদের লক্ষণ হয়ে থাকে। সম্পদ 
অনুসারেই নিষ্টা হয় এবং ভাব, আচরণ ও বিচার 
যেমন হয়, সেই অনুসারেই তার স্থিতি বা নিষ্ঠা হয়ে 
থাকে। স্থিতি অনুযায়ীহ পরবর্তী গতি নির্ধারিত হয়। 
আপনি বলেছেন যে স্বেচ্ছোচারী হলে সিদ্ধি, সুখ এবং 
পরমগতি লাভ করা যায় না, তাহলে তাদের নিষ্ঠার 
সন্থক্েই সা যায় না, তখন তাদের গতি সম্বন্ধে কী 
করে সানা যাবে ? অতএব আপনি তাদের নিষ্ঠার কথা 
তে জানা যায় এঁরা সাব্তিকী গতিতে যাবেন, না 
বাকী বা তামসী গতিতে 


লক্ষ 


: 'কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'। এখানেও 

অর্জনের নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসার অর্থ হল গতিই। 
ভগবান মানুষকে আকর্ষণ করেন, না সে কর্ম অনুষাহী 
নিজেই আকর্ষিত হয় ? আসলে কর্ম অনুযায়ীই ফল পাওয়া 
যায়, কিন্তু কর্মফলের বিধায়ক হওয়ায় ভগবানের আকর্ষণ 
হয় সমস্ত ফলেরই এপর। তানসিক কর্মের ফল যদি নরক 
ভোগ হয়, তাহলে ভগবান নরকের দিকেই আকর্ষণ 
করবেন। প্রকৃতপক্ষে নরকের সাহায্যে পাপ নাশ করে 
ভগবান প্রকারান্তরে তার দিকেই আকর্ষণ করেন। কারও 


১ শানুণিধি তিনটি কারণে ত্যাগ হয়_( ১) অজ্ঞতা, (২) উপেক্ষা ও (=) বিরোধিতা। 


*।তমোগ্ডণ, রঙ্লেন্ডণ ও সন্তগুণ_ এই তিন 


পের পরস্পরের ম: 


দশপ্তপের পাকা ঘাকে। যেমন, একের দশ গুল 


হল দশ ; দশের দশ গুণ একশত, তেমনই তমোগ্ুলের (১) থেকে দশ গুণ শ্রেষ্ট রজোগুণ (১০), আর রজোভুশের দশ গুণ 


শ্ৰেষ্ঠ সন্বগুণ (১০০)। অর্থাৎ তমোগুপ ও রভোগুল কাছাকাছি 


পাকে আর সন্তু এই দুয়ের থেকে বহদুরে। 


ক্রোধের কারণ হল বঞোগুপ আর সেই রক্দোগুগের কার্য হল তমোগুণ। 
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করেন যে, এরা 


নেই। তাই আসুরী যোনি | নয়। তাই মানুষ সাত্বিক হোক, বা রাজসিক কিংবা 


তামসিক, ভগবান সকলকেই তার দিকে আকর্ষিত করেন। 
সেই তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করাবার জনাই “কৃষ্ণ” 
সঙ্বোধনটি এখানে উদ্ধত হয়েছে? 


শি আত এক 


কোনো এক্যবের হৃজাবক্র এন্ধা থাকেই। পরবতী রোকে 


শ্লীভগৰানুৰাচ 
ত্রিবিধা ভৰতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। 
সাত্তিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥২ ॥ 
[দেছিনাম্‌, স্বভাৰঞ্জা (মানুষের স্ব ভাবজাত) : শ্রদ্ধা, ত্রিবিধা (শ্রক্া, তিন প্রকারের) ; এব, ভবতি (হয়ে থাকে) : সাত্তিকী, 
চ, রাজসী, ঢ, তামসী (সাত্তিকী, রাজগী এ তামসী) : তাম্‌ ( সেগুলি) ; শৃণু (শোনো।)] 
শ্রীভগবান বললেন মানুষের স্বভাবজাত শ্রন্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে-__সান্সিকী, রাজী এবং 
তামসী। সেগুলি বিস্তারিতভাবে আমার কাছে শোন।॥ ২ ॥ 


ব্যাখ্যা {অর্জুন নিষ্ঠ 
করেছি 


তা জানার জন্য প্রশ্ন 
কিন্তু ভগবান তার উত্তরে শ্রন্থার কথা 
জানালেন। কারণ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা হয়ে থাকে।] 

“ত্রিবিধা ভবভি শ্রচ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা"_ শ্রদ্ধা 
তিন প্রকারের। সেই শ্রদ্ধা কে? নঙ্গজাত, শাস্্রজাত, 
না স্থভাবজাত ? এর উত্তরে জানাচ্ছেন যে, এই শ্রদ্ধা 
স্রভাবজাত-_*সা স্বভাবজা' অর্থাৎ স্বভাব থেকে উৎপন্ন 
স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা। এটি সঙ্গ হতেও উৎপন্ন হয় না, শান্তর 
হতেও নয়। এৱা স্থাভাবিক প্রবাহেই প্রবাহিত হয়ে দেবতা 
প্রমুখের পুজা করে থাকে। 

*সান্ধিকী রাজসী চৈন তামসী চেতি তাং শৃণু'_ 
স্থভাবঙ্জ শ্রদ্ধা তিন _সা্্িক, রাজসিক এবং 


রাজ্গসিক-তামসিক উভয়কেই আসুরী-সম্পদ বলেই মনে 
করেন__*নিবন্ধায়াসূরীমতা" (১৬1৫)। কিচ্ছু বন্ধনের 
দৃষ্টিতে রাজগসিক ও তামসিক এক হলেও উভয়ের বন্ধনে 
পার্থক্য আছে। রাজ্জসিক ব্যক্তিরা সকামভাবে শাস্তুবিহিত 
কর্মাদিও করে থাকেন ; সুতরাং তারা স্বর্গাদি উচ্চলোকে 
গমন করেন সেখানকার ভোগ আস্বাদন করে পুণা শ্রীণ 
হলে পুনরায় ষ্হলোকে প্রত্যাবর্তন করেন 'ক্ষীণে পুণ্যে 
মর্তালোকং বিশন্তি’ (গীতা ৯।২১)। কিন্তু তামসিক 
বান্তিগণ শাপ্তবিহিত কর্মাদি করে লা, তাই তারা কামনা 


এবং মুঢ়তার জন্য অধমগতিতে গমন “অধো 
গঙচ্ছন্ধিতামসাঃ' (গীতা ১৪।১৮)। এই রাজসিক 


এবং তামসিক__উভয়ই মানুষকে আবদ্ধ করে থাকে। 


ক। পৃথক’ টির বিষ নে। 


আগের শ্লোকে 'সত্মাহো রজ্তন্তমঃ" পদটিতে 


এই দুটি বিভাগ এবং ভগবানভ বন্ধনের দৃষ্টিতে 


ভভয় বক্ষনের পার্থকোর দৃষ্টিতেই ভগবান আসুরী- 
সল্পাদবি্ি শ্রচ্ধার বাজ্গসিক ও তামসিক দুটি 
ভাশ্ম করেছেন এবং সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-_ 
এই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা পৃথক পথকভাবে শোনার কথা 
বলেছেন। 
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[অধ্যায় ৯৭ 


সহজ আগের তাতে বাশি বৃভাবজাত এক্ডায় (তিন এবার জাগ কেন হয় পরবর্তী রোকে ভগবান তাই 


জ্ানাক্ফেন/ 


সত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রন্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো বঙ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ ॥ 


[ভারত (হে ভাবত !) ; সর্বস্য, শ্রন্ধা (সকল মানুষেরই শ্রচ্ছা) : সত্ানুরূপা, ভবতি 
অয়ম্‌, পূরুষঃ, শ্রদ্ধাময়ঃ (মানুষ শ্রন্থাময়) : যঃ, যচ্ছবন্ধঃ (যে যেরূপ শ্রক্ধাযুক্ত) ; সঃ, এব, সঃ ( সেটিই 


জস্তঃকরণ অনুযায়ী হয়) ; 
নর স্বলুপ ৷) ] 


হে ভারত ! সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তার অন্তকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্দাময়। তাই যে যেমন 
শ্ৰদ্ধাযুক্ত, সেটিই তার স্বরূপ অর্থাৎ সেটিই তার নিষ্ঠা__ছিতি॥ ৩ ॥ 


ব্যাখ্যা ‘সত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত'__ 


পারি না, বিন্ধ পূর্বকার স্থাাবিক সংস্কার থেকে, শান্ত 
থেকে, সাধু মহায্মাদের থেকে শুনে ভক্তির সঙ্গে বিশ্বাস 


তাকেই এখানে “সন্ানুরূপা' বলা হয়েছে। “সন্ত বলা হয় | করে নিই, তাকেই বলা হয় শ্রন্ধা। আধ্যাত্মিক জগতে 


অগ্তঃকরণকে। অন্্রঃকরণ অনুযায়ীই শ্রদ্ধা হয় অর্থাৎ 


অন্তঃকরণ যেমন হয়, তাতে সাত্বিক, রাভসিক কা! 


তামসিক যেমন সংস্কার থাকে, শ্রদ্ধাও সেই কূপ হয়। 

হয়েছে তাকেই এখানে “সর্বসা" পদ বলেছেন। *সর্বসগা 
পদটির তাৎপর্য ছল এই যে, যাঁরা শাস্তুবিধি না জেনে 
দেবতাদের পৃজ্জা করেন শুধু 
শাস্তুবিষি জানেন বা না-জানেন, 
অনুষ্ঠান করেন বা না-করে 
বৰ্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশের যে কোনো ব্যক্তি হোন না 
কেন__সেই সকলেরই শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। 

“শ্রদ্ধাময়োহয়াং পুরুষঃ' মান্য শ্রদ্ধা-প্রধান ভীব। 
অতএব যার যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই তার রূপ হয়ে থাকে। 
তার যে প্রবৃত্তি হয়, তা শ্রদ্ধাকে নিয়ে, শ্রদ্ধা অনুযায়ীই 
হয়। 

“যো যন্জুদ্ধঃ স এব সঃ'__থে ব্যক্তি যেমন 
শ্রচ্ধাসম্প, তার নিষ্ঠা তেমনই এবং সেই অনুযায়ী তার 
গতি হয়। তার প্রত্যেক ভাব ও ক্রিয়া চিন্তের শ্রন্ধা অনুযায়ী 
হয়। যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ 
তার স্বরূপ চিত হয়ে থাকে। 


মৰ্মাৰ্থ 
মানুষের সাংসারিক প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় সাংসারিক 


মার্গে) প্রবেশ করতে গেলে শ্রদ্ধা সহকারেই করতে হয়, 
তা সেই মাগ কর্মযোগের হোক বা জ্ঞানযোগের অথবা 
। সাধ্য এবং সাধন এই দুইয়ে শ্রদ্ধা না হলে 
উয্লাত হয় না। 

গুষের জীবনে শ্রন্ধার গুরুহ অপরিসীম। নানুষ যেমন 
শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তার স্বরূপ ও তেমনই হয়ে থাকে _ 
‘যো যহন্বন্ধঃ স এব সঃ" (গীতা ১৭।৩)। তাকে প্রথমে 


| 
সেরূপ না দেখালেও, পরে সময়মতো সে তেমনই হয়ে 


€ৰে। 

আজকাল সাধকের পক্ষে তার নিজের স্থাভাবিক 
শ্রদ্ধাকে প্রির রাখা অতান্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ 
নানাপ্রকার মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন জ্ঞানই 
প্রধান, কেউ বলেন ভক্তি প্রধান আবার কেউ বলেন 
যোগই প্রধান। এরপ নানাগরকার সিদ্ধান্ত পড়ে ও শুনে 
মানুষের ওপর সেগুলির প্রভাব পড়ে, যার ফলে তারা 
কিংকর্তবাবিমূ হয়ে ভাবতে থাকে, “আনি কী করব 2" 
আমার প্রকৃত ধ্যেয় বা লক্ষ 


ভাবগুলি বিচার করা উচিত 


যে, সঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট কচি, শানু দারা গঠিত রুচি, কারও 
শিক্ষায় তৈরি রুচি, গুরুর উপদেশে রুটি__এরূপ 
যে নানাপ্রকার রুটি আছে, সেই সবেরই মূলে স্কত-উদ্ু্ধ 


পদাথগুলি সত্য বলে মনে করা, দেখা, শোনা এবং ভোগ | নিজের স্বাভাবিক রুটি কোন্টি ? 


করার ফলে এবং পারমাথিক প্রবৃত্তি হয় পরমাজ্মাতে 
শরন্ধাশীল হলে। আমরা যা অনুভবের সাহাযো জানতে 


| "আমি যেন সমস্ত 


মূলে সকলেরই স্বাভাবিক রাঁচি বা ইচ্ছা থাকে যে, 
থেকে মুক্ত হই এবং চিরকালের 


শ্লোক ৩] 


সাধক-সঞ্জীবলী 


1103 


জন্য যেন মহাসুখ প্রাপ্ত হই'। প্রত্যেক প্রানীর অন্তরেই এই 
আকাঙ্ক্ষা থাকে। মানুষের মধো এটি বেশিমাত্রায় জাগ্রত 
থাকে। তাদের পূর্বজন্মের যে সংস্কার থাকে এবং ইহজ্ম্মে 
পিতা হতে জন্স হয়, যেমন পরিবেশে 
অবস্থান থাকে, শিক্ষা লাভ হয়, পরিস্থিতি আস এবং 
তাব্য ঈশ্মরীয় কথা, পরলোক-পরজন্মের কা, মুক্তি ও 
বন্ধনের কথা, সৎ কথা এবং অসৎ কথা শুনতে থাকে, 
তাদের ওপর অজ্ঞাতে সেইসবেরই প্রভাব পড়তে থাকে। 
সেই প্রভাব থেকেই তাদের ধারণার সৃষ্টি হয়। তাদের 
সান্তিক, রাজসিক বা তামসিক, যেমন প্রকৃতি হয়, সেই 
অনুযায়ী তারা এই ধারণার আশ্রয় নেম এবং সেই ধারণা 
রই তাদের কচি-শ্রন্ধা গঠিত হয়। এর নধ্যে সান্তিক 
শ্রন্মা পরমাস্্ার দিকে চালিত করে আর বরাজসিক- 


যেমন মাত 


শরন্ধা হল পাবনার্থিক এবং রাজসিক-তামনিক শ্রন্থা হল 
সাংসারিক বা জাগতিক অর্থাৎ সান্রিক শ্রদ্ধা হল নৈ্ী- 
সম্পদ এবং রাজসিক-তামসিক শ্রজা আসুরী-সম্পদ। 
ঈী-সম্পদ জাগরিত এবং আসুরী-সম্পদ তাগ করার 
স্টদদেশোই সপ্তদশ অধ্যায় কথিত হযেছে । কেন-না 
কল্যাণকামী মানুষদের সান্ধিকী শ্রদ্ধা (দৈবী-সম্পদ্) 
বাঞ্ছনীয় এবং রাজ্জপী ও তামসী শ্রদ্ধা (আসুরী-সম্পদ) 
বজনীয়। 

যেসব মানুষ নিজেদের কল্যান কামনা কুরে তাদের 
সান্তিক শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। যেসব মানুষ ইহজন্মে অবা 
পরজন্মেও মুখ-সম্পদ (শর ইত্যাদি) আকাঙ্ক্ষা করে, 
তাদের শ্রদ্ধা রাজসিক হয় এবং যার পশুদের নায় 
মূর্ধতাবশত) শুধুমাত্ৰ খাওয়া-দাওয়া, ভোশ- প্রমান, 
আলনা-নিপ্রা, শেলা-ধুলো, হালি-তানাশ্যাতে সনয় 
তানের শ্রদ্ধা তামসিক হয়ে থাকে। সাস্তিক শ্রন্ধার 
ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কথাহি হল *পরমাস্কা আছেন'। শানু 
নহাস্তা, গুরুজন প্রচ়া 
এমন ভক্তিও বিশ্বাস হয় যে, 


যেখানে হয়, সেখানে স্থতই প্রেম জন্মায়। 
পরমাস্মাতে শ্রনধা হয়, জীবাস্মা হল সেই 


কারণ যে 


পরমাস্মারই অংশ । তাই শ্রদ্ধা হলেই সে পরমাত্মার দিকে 
আকর্ষিত হয়। ক্লীব যে পরনাস্মা হতে বিমুখ হয়ে সংসারে 
আকৃষ্ট হয়, সেটির কারণও সংসারের ওপর শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস। কিন্ট এটি প্রকৃত শ্রদ্ধা নয়, এটি শ্রদ্ধার 
অপব্যবহার! যেমন, জগতে টাকার ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা 
করা হয় কারণ এর দ্বারা সবকিছু পাওয়া যায়। এ শ্রদ্ধা 
কেমন ? অল্প বয়স থেকেই এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় 
যে খাবার-দাবার ও প্রবা-সামগ্রী অর্থের বিনিময়ে পাওয়া 
| যায়। তাই দেখে অর্থকেই প্রধান বলে মনে করে, তাকেই 
শ্রদ্ধা করতে শুর! কারে, যার ফলে পতনের সূত্রপাত হয়। 
একে বলে বৈষয়িক শ্রদ্ধা। এর ঢাইতে উচ্চ শ্রেণীর শ্রদ্ধা 
| (নিশ্বাস) হল হী শ্রদ্ধা অর্থাৎ আমি অমুক বর্ণের বা 
৷ আশ্রমের। কিন্দু পারমার্ণিক শা হল সবচেয়ে উচ্চ শরন্ধা। 
এটিই প্রকৃত শ্রদ্মা যার ফলে কল্যাণ হয়। শাস্ু, সাধু- 


মধো স্বতই এই ভাব আসে যে, এমন কোনো মহৎ 
পুরুষ (পরমাস্মা) আছেন, যাঁকে দেখা যায় না, কিন্ত 
[ভিনি অবশাহ আছেন। এরূপ ব্যক্তিদের পারমাথ্থিক 
আলোচনা স্থাভাবিকভাবেই অত্যান্ত প্রিয় হয় এবং 
এরা স্থা ঠাবেই যঞ্জ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত-সৎসঙ্গ- 
স্াধ্যায় ইত্যাদি শুতকর্মে প্রবন্ধ হয়। তারা যদি এগুলি 
তাহলেও তাদের সাত্বিক আহারে 


হালর-গ্র প্রা 


একজনকে কোনো কারণে নিজের থেকে বড় বা শ্রেষ্ঠ 
| মলে করে এবং তার সাহাবা গ্রহণ করে থাকে। মানুষের 
যখন কোনো বিপদ আসে, তথন সেও কাউকে শ্রেষ্ঠ বনে 
করে তার সাহাযা নেয়। পশু-পক্ষীও আত্মরক্ষার জন্য 
ভীত হলে অনোর সাহাযা নেয়। লতাও অন্যের সাহায়ো 
বেড়ে গুঠে। এইভাবে যারা কাউকে বড় বলে নেনে তার 


(সাংসারিক (জাগতিক) শ্দ্ধাতে ভোগের, ধরীয় শ্রদ্ধায় 'ভাবো'র এলং পারমাথিক শ্রদ্ধায় *তত্তরে'র প্রাধান্য থাকে। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অন্যায় ১৭ 
 ঈন্মরকে মানুক বা না-মানুক। | প্রাধান্য দেখা যায়। সুরাহ লিয়ন এই লয় যে জন্তশ্ুলের 
তাই আয়ু, বিদ্যা, গুপ, বুদ্ধি, সামর্থ্য, যোগ্যতা, পদ, লু 
অধিকার, এশ্বর্ধ এগুলির মধো একটির থেকে অনাটিকে : রূজোগুপ ও শমোগুণ থাকবে লা, 
দেখায়, এ বৃ ্ 
যেখানে ওই লেখার সমাপ্তি হয়, ভাবেই বলা হয় ঈশ্বর 


সাধক একমাত্র পরমায়াপ্রান্তির 
“এই পরনাস্মা সবার পূর্বপূুরুষেরঙ গুরু । কারণ তিলি গুশাদির সঙ্গে সম্পর্ক মেলে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। 
কালের দ্বারা অবচ্ছেদিত গন, অর্থাৎ তিনি কাল সীমার | জীবমাত্র পরমাধ্যারই অংশ। সুতরাং কোহো 
বাহিরে।* মধ্যে বজোগুল বা তমোগুণের প্রাধান্য দেখে তাকে নীচ 
এইভাবে প্রতোক বান্তি তার দৃষ্টিতে কাউকে না বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ কন যে কোন্‌ বান্তি 
কাউকে শ্রেষ্ট বলে বনে করে। শ্রেষ্ঠছের এই মান্যতা | উন্নতি লাভ করবে তা বল্গা যায় না। পরমাযন্তার অংশ 


নিজ নিজ চিত্তের ভাব অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। হওয়ায় সকলের স্বরূপইথ (ভাত্মাই) শুদ্ধ, শুধুমাত্র সঙ্গ, 
তোকের শ্রন্ধাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। শাস্তু, বিচার, পরিবেশ ইত্যাদির জনা চিন্তে কোনো একটি 


 সেইজন, প্র 

অস্তঃকরণ অনুসারেই শ্রদ্ধা হয়। ধারণা, মান্যতা, | শুপ হয়ে গুনে অর্থাৎ ওই গুলির প্রা্তি 
ভাবনা ইজাদি অন্তঃফরবেই থাকে। তাই অন্তঃকরলে | হয় মানুষের অনুকরণ তেমনই হয়ে ওঠে এবং সেই 
সাত্তিক, বাজসিক বা তামসিক যে গুণের প্রাধান্য থাকে, অনুযায়ী তার চিন্তে সাত্বিক, রা্গসিক বা তামসিক শ্রদ্ধা 
সেই গুণ অনুসারে ধারণা, খান্যাতা ইত্যাদি গড়ে ওঠে আর | তৈরি হয়। সেইজলাই নানু সদা-সর্বলা সাহ্িক সঙ্গ, 
সেই ধাবপা ইত্যাদি অনুসারেই তিন প্রকারের (সাত্বিক, | শান, বিচার, পরিমগ্ুলের সংস্পর্শে থাকা উিত। এরূপ 
রাজ্সিক, তানসিক) শ্রন্ধা তৈরি হয়। করলে তার চিন্তে সেই শ্রন্ধাও সারিকী হয়ে 

সান্ধিক, রাজসিক এবং তামসিক- সকল প্রাণীর ওঠ, যা তার 
মধোই এই তিনটি গুণ থাকে (গীতা ১৮1৪০)। প্রালীদের | বাজসিক-তামসিক সঙ্গ, শাসথ প্রভৃতির সংস্পর্শ কখনো 
মধ্যে কারও সন্বপ্তণের প্রাধানা থাকে, কারও মধো | করা উচিত নয়, তাহলে তার শরন্ধাও রাজসিক-তামলি' 
রজোপ্তনের প্রাধানা হয় আবার কারও মধ্যে তমোগুশের | হয়ে হা 


পরিশিষ্ট-ভাব_ শ্রদ্ধা হল ভাব। যার যেমন ভাব, তার স্বরূপও তেমনই হয়ে থাকে। ভাব দুগ্রকার_ সভ্াব এবং 
অসন্ভাব। যা পরসাস্মার দিকে লিয়ে যায়, তাকে বলে সম্ভাব আর যা জগহ-সংসারের দিকে আকর্মণ করে, তাকে বলে 
অসন্তাব। দৈলী সম্পদে সন্তাবের প্রাধান্য থাকে আর আসুরী সম্পদে অস্ভাবের প্রাধানা খাকে। 


হয় যে আনি সাধন- 
সাধন-বিকচ্ধ কাজ করতে শক্ষিত হয়। স্থাভিমান হলে মানুষ সাক্তিক হয়ে ওঠে আর অহ! অভিমানের ছারা মানুষ 
রাজসিক ও তামসিক হয়া। 


উড হল এক 


শ্লোক ৪| সাবক-সপ্ভীবনী = 7105 
সঙ তার উর পুজ্কা 


নার উপায় এলান জানল হরেকে। 
যজন্তে সাত্তিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 


প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চানো যজন্তে তামসা জনাঃ | ৪ ॥ 

[সান্বিকাঃ (সাস্তিক বান্ডিল) ; দেবান্‌, যজন্ছে (দ্বতালেন পুজা করেন) ; রাজ্সা। (বাজসিক বান্ধিশাণ) ; যক্ষরক্ষাংসি, 
চ (যক্ষ ও রাক্ষসাদির) : অনো, তামসাঃ € প্রকৃতির) ; জনাঃ (বান্রিগণ) : প্রেতান । 
(তদের) : বন্ধে (পূজা করে থাকেন।)] 

সাত্তিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক বাক্তিগণ শক্ষ ও রাক্ষসাদির পূজা করেন জার 
তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতের পূজা করে থাকেন ॥ ৪ ॥ 

ব্যাখ্যা--"যজপ্তে সাত্বিকা দেবান্‌'_সাত্তিক অর্থাৎ | তামসিক বান্ধিরা ভূত-প্রেতের খৃজা করে। *. 
টৈৰী-সম্পদকিশিষ্ট বাঞ্জিণাণ দেবতাদের পুজা করেন। ৷ হয় তাদের যাদের খৃত্যু হয়েছে, আর যে ভূত: 
এখানে *দেবান্‌* শব্দের সারা বিষ্ণু, শংকর, গণেশ, গেছে, তাকে বলা হয় "ভূত । 
শক্তি এবং সূর্য এই পাচ ঈশ্বরকোটির দেবতাকে ননে |. এখানে "গ্রেতা শব্দটির অন্তগতি নিক্ষ পিতৃপুরুষকে 
করতে হবে, কারণ দৈনী-সম্পরদে “দেবা শব্দটি ঈশ্ুরের | ধরা উচিত লয় ক্কারণ কতবা নিনজা 
বাচক এবং তার সম্পদ বা সৈবী-সম্পচদু্তি পরদাযিনী__ | লি -তপণাদি করেন, শপে 
“দৈৰী সম্প্ধিমোক্ষায়' (১৬৷৫)। লৈবী- সম্পদ যাৱ সান্তিকই বলা হয়। ভগবান নিজ 
মো প্রকটিত হয়, সেই সাধকদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধার দ্‌! ধ করেননি “পিতৃন্‌ 
জানাবার জনা এখানে “যজছে সাত্বিকা দেবান” : বান্তি পিতৃত্রতাঃ' (গীতা ১।৯৫)। তাৎপর্য হল এই যে 
পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। 

সাধকের শ্রদ্ধা ঈশ্মরকোটির দেবতাদের মধ্যেও পৃথক 
পৃথক্‌ হয়ে থাকে। কারও শ্রদ্ধা থাকে ভগবান বিষ্ণু 
(বাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি)র প্রতি, কারও থাকে 
শংকরে, কারও গণেশে, কারও আঙ্গাশক্তি মহামায়াতে 
আবার কারও বা সূর্যদেবে। ঈশ্মরের যে রূপে তাদের 
স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পাকে স্তাকেই তারা বিশেষভাবে পুঙ্জা করে 
গাকে। 

দ্বাদশ আদিতা, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবহ 
অশ্বিলীকুমারদ্বয় শান্টো্ত এই তেত্রিশ কোটি (প্রকারের) 
দেবান্‌’-এর অন্তত ধরা উচিত। 

"যক্ষরক্ষাংসিরাজসা;' --রাজসিক বান্তিরা যক্ষ এবং 
বাক্সের পূজা করে। দে 
খাকেন। যন্ষশণের শর্থসংগ্রহ করার এবং রাক্ষসদের | শেততে দেয় (শাক্ছে সেরূপ বিধান আছে), তারা শুই 
অনাকে নষ্ট করার প্রাবলা থাকে! নিজ্ত কামনা পূর্তির | যোনি প্রাপ্ত হয় না, কারণ সেগুলি তাদের ইষ্ট নয়। তারা 
জনা, র পিনাশের নিনিন্ত র্যজসিক ব্যন্তিগৃণর যক্ষ শানু, একাজ করে পাকে। শান 
রাহ্ছুসের পৃজ্জা করার প্রবৃত্তি হয়। নির্দেশে শ্রাক্দ-তপণাদি নিক্াভাবে করলে শিতুযোনি 
“প্রেতান্‌ ভতগপাংস্গানের মজন্তে ভামসা জনাঃ'_ 


লিতৃপুকযের শ্রা 


আমানের সন্তানাদিও আমাদের নিশি শ্রাদ্ধ 
করবে, এইরূপ মনোভাব নিয়ে যারা পুজা 
পিড়লোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতৃ-পিতানহ প্র 
24 তে 


কথা নেই। 
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শ্রামদ্ভঙ্গবদ্গীতা +_ [অধ্যায় ১৭ 
তাদের উদ্ধার-লাভ হয়। সেইজনা নিগ্তামভাবে করা হোক, তারাও স্বামী হতে পারে। কিন্ব প্রকৃতপক্ষে 
গযাশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে তামসিক প্রেতকর্ম বলে মনে করা : কেবলমাত্র কল্যাণ পতিসেবাতে হয় না, গ্রত্যুত পতিসেলা 


উচিত নয়, কারণ এগুলি মৃতবাক্তির সদ্গতির জন্য করা 
অত্যাবশাকীয় কর্ম, শাস্ত্র নির্দেশানুযায়ী সকলেরই করা | 
কর্তব্য। 

আমরা শান্দুবিহিত যজ্ঞাদি শুভকর্ম করার সময় প্রথমে 
গণেশ, নবগ্রহ, যোডশ মাডৃকা প্রমুখের পুদ্জা নিস্কামভাবে 
করে পাকি। প্রকৃতপক্ষে নবগ্রহ ইত্যাদির পৃঙ্ছা জারা 
শান্ত্ুকেই পৃজা করা বা সম্মান করা হয়। যেমন, নারী তার 
স্বামীর সেবা করলে, নারীর উদ্ধার হয়। বিবাহ তো সকল 
পুরুষই করে থাকে, তা সে রাক্ষসহ হোক বা অসুরহ 


করা, পতিব্রতা-ধর্ম পালন করা হল ছি, শাঙ্গু, 
ভগবানের নির্দেশ, তাই তাঁদের আদেশ পালন করলে 
তবেই কল্যাণ হয়। 
দেবতাদির পৃজা করলে পৃজকের গতি তেমনই হবে 

তা বলার জন্য *বঞ্জান্তে' পদটি এখানে উদ্ধৃত হয়নি। অর্জুন 
শান্তুবিষি ত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁরা পূজা করেন, 
তাদের নিষ্ঠা জানতে চেয়েছিলেন সুতরাং নিজ নিজ ইষ্ট 
(পৃজা) অনুযায়ী পৃজকের নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা হয়, তা জানাবার 
জনাই এখানে “যজ্ঞস্তে' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 


পরিশিক্ট-ভাব-_দেবগণের পুজক সান্তিক মানুষ মৃত্যুর পর দেবলোক প্রাপ্ত হন, যক্ষ-রাক্ষসাদির পৃজ্জক রাজসিক 
মানুষ যক্ষ-রাশ্ষসলোক প্রাপ্ত হন এবং ভূত-প্রেতাদির পূজক তামসিক ব্যক্তি ভূত -প্রেতলোক প্রাপ্ত হন (গীতা 
৯1২৫)। 

শীতায় যজ্ঞ শব্দটি অত্যপ্ত ব্যাপক, এর মধ যন্র-দান-তপ-ব্রত ইত্যাদি সমস্ত কর্তব্য-কর্মই অন্তর্ভুক্ত (গীতা 
৪।২৪-২৫)। সুতরাং এখানেও “যজন্তে' পদটির দ্বারা সমস্ত কর্তব্য-কর্মই ধরা উচিত, যাতে যতই প্রধান। 

'প্রেতান্ভভগপাংস্ষান্_ আমাদের পিতৃপুরুষ অনোর কাছে ভূত ; আবার অন্যের পিতৃপুরুষ আমাদের কাছে 
ভূত । পিতৃপুকষের পুজা তামস কর্ম নয়, কিন্তু ভূতাদির পুজা তামস কর্ম। 


এ সত সত 
সাইন জগাবানা এতক্ম তার কথা বলেছেন, হারা শাহবীকি জানা না থাকায় তা (আজ্ানতাবশত) গ্যারিত্যাগ 


করলেও নিজ উঠ এবাং হুঙ্গাপাতে এাডাসস্ম্পর। এফলা বিক্রিত সহকারে খাবা শাঞ্রর্ণীধি পার্রত্যাগ করে, সেই 
আজাবাজর্ত মানুষদের ক্র্যাক বণনা ভগবান পরবতী ছাটি হ্রোকে পরেন? 


অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপান্তে যে তপো জনাঃ। 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫ ॥ 
কৰ্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং  ভূতগ্রামমচেতসঃ। 
মাং চেবান্তঃশরীরস্কবং তান্‌ বিনদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্‌। ৬ ॥ 

[ ছে জনাঃ ( যে ব্যক্তিগণ) ; অশাস্তরবিছিতম্‌ (শান্দুবিধিবিরুদ্ধ হয়ে) : ঘোরম্‌, তপঃ, তপাস্কে (কঠোর তপস্যা করে) ; 
দয্াহক্ষারসংযুক্তাঃ (দণ্ড ও অহ: মত্ত) ; কামরাগবলাম্মিতাঃ (ভোগ ও আসক্তিতে বলগর্বিত) ; শরীনহ্ছম, ভতগ্রামম্, চ 
(শরীর পঞ্চভৃত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর ৪) : অস্থঃশ্ীরহম্‌ (অস্থ্যানীলাপে দিত) ; মাম্‌, এব, কর্শমন্তঃ (আমাকে কৃশ 
করে) ; তান্‌, অচেতসঃ ( সেই মৃঢ় ব্যক্তিদের) ; আসুর-নিশ্চয়ান্‌ (আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট) : বিন্ধি (বলে জানবে।)] 

দম্ভ, অহংকার, ভোগ ও আসজ্তিযুক্ত এবং বলগর্বিত যেসকল বাক্তি শরীরস্থ পঞ্চভূত অর্থাৎ 
পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অন্তর্ধামিরূপে ছিত আমাকে কৃশ করে, কঠোর তপস্যা করে : সেই মৃঢ ব্যক্তিদের 
তুমি আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে জানবে ॥ ৫-৬ ॥ 

ব্যাখ্যা"অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্থে যে আছে সেই কঠোর তপস্যাতে তাদের ইচ্ছা বা রুচি হয় 
তপোজনাঃ'_ শাস্ত্রে যার বিধান নেই, বরং নিষেধ করা ৷ অর্থাৎ তাদের রুটি সর্বদাই শান্্র-বিরুত্ধ হয়। কারণ বুদ্ধি 


সাবক-+সন্ভীবনী 
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মধো এই 
যে, যারা জগতে এইসব 
ভজন, ধ্যান, স্বাধ্যায় ইত্যাদি করে, তারা তা করে দন্ত 
প্রকাশের জনাই। তাই তারাও সব কাজ দন্ত সহকারে 


ভাবলা 


করে। তাদের মধ্য নিজ বুদ্ধির, ভাতের, জ্ঞানের এই | 


অহং-অভিমান থাকে যে "আমি খুব জ্ঞানী’, "আমি | 


“আমি কেন শাস্ত্রের কথা শুনব ?" “মামি কি কিছু কম 
জানি ?' “আমার কথায় চললে তুমিও বুঝতে পারবে", 
ইজাদি। 

*কামরাগবলাদ্িতাঃ' _“কাম" শব্দটি ভোগান 
পদার্থের বাচক। সেইসব পদার্থে আকৃষ্ট হওয়া, লিপ্ত 
হওয়াকেই বলা হয় "রাশ" আর সেগুলি প্রাপ্ত করার বা 
সেগুলি রে রাখার ষ্টা, দুরাপ্রহ, তাকে বলা 
*বল। তারা সর্বদাই এ 


স্থভাবসম্পয় সেইসব 
অনুষাদেহ পেয়ে যদি ভোগাই না করা হয় তাহলে এই 
1 পশুর সামিল। মানুষ যদি এইসব 
ভোগ্যসাহটী প্রাপ্ত না হয়, তাহলে সে আর কী করল ? 
মানুষের দেহ লাভ করে ইচ্ছামতো ভোগাপদাথই যদি না 
পাওয়া যায়, তাহলে তার জীবনই বৃথা ইত্যাদি। এইরূপে 
তারা প্রাপ্ত সামগ্রীতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে এবং ধম- 
সম্পত্তি ইত্যাদি ভোগাপদার্থ লাভ করার জনা 
হঃকারিতাগূর্বক জেদের বশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। 

“*কর্শগন্তঃ শরীরঙ্কং ভতপ্রামম্ণ_ এরা 
পক্ষভূতকে (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোমকে) কষ্ট 
দেয়, দেহকে কৃশ করে এবং একেই তপস্যা বলে মনে 
। তাদের স্বাভাবিক ধারণা হল যে শরীরকে কষ্ট না 
লয়ে তপস্যা করা যায় না। 

পরবর্তী তুদরশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে যেখানে 
কায়মনোবাকোো তপস্যার বর্শনা করা হয়েছে, সেখানে 
কথা বলা হয়নি। সেই তপস্যা খুব 


শান্দুবিরুদ্ধভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে করা হয়ে থাকে। 


নেই না জার | 


“মাং চৈৰা্তঃশরীরন্বম'_ ভগবান বলেছেন যে 
এরূপ ব্যক্তিরা তাদের অন্তরে স্থিত আমাকেও 
(পরমাত্থাকে) কৃশ করে, দুঃখ দেয়। তারা আমার নির্দেশ 
এবং মতানুসারে না চলে তার বিপরীত আচরণ করে 
থাকে। 

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এঁরা কিরূপ 
নিষ্টাসম্পন্_-সাত্বিক, রাজসিক না তামসিক ? দৈবী- 
লস্পদসম্প্, নাকি আসুরী-সমপদবিশিষ্ট ? তার উত্তরে 
ভগবান বলেছেন যে এদের আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে 
জেনো- *তান্বিদ্ধি আসুরনিশ্য়ান্‌'। এখানে “আসুর- 
নিশ্চয়ান্* পদটি সাধারণ আসুরী -সম্পদবিশিষ্টরদের বাচক 
নয়, তার থেকেও যারা অতান্ত নীচ-_বিশেষভারে 
নাস্তিক তাদের বাচক। 


বিশেষ কথা 


ভতুর্থ স্লোকে যেসব মানুষ শান্ুবিধি না জেনে শ্রদ্ধাযুক্ত 
হয়ে ভজন-পৃঞ্জন করে তাদের উপলক্ষে “যজন্তে' পদটি 
ব্যবহৃত হয়েছে ; কিন্ু এসানে শান্তুবিধি পরিত্যাগকারী 
শ্রন্ধারহিত মানুষদের দ্বারা পৃজ্জাকে বলা হয়েছে “তপান্তে’। 
তার কারণ হল এই যে, আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট মানুষদের 
মধো তপস্যাতেই পৃজা-বুদ্ধি হয়ে থাকে-_তপস্যাই 
তাদের সবকিছু এবং নিজেদের মনোমতো রীতি দ্বারা 
শরীরকে কষ্ট দেওয়াকেই তারা তপস্যা বলে যনে করে। 
এদের তপস্যার লক্ষণ হন্_ শরীরকে কৃশ করা, কষ্ট 
দেওয়া। তারা এরূপ তপস্যাকে অতান্ত গুরুত্ব দেয়, খুব 
উচ্চ বলে ঘনে করে ; কিন্ ভগবানকে বা শাস্তুকে তারা 
মানে না। সেই তপসাই তারা করে, যা শান্তুবিরুদ্ধ । 
অতান্ত উপবাস করা, কাটার বিদ্ছানায় শোওয়া, উল্টো 
হয়ে ঝোলা, একপায়ে দাড়িয়ে থাকা, শাস্ত্র নির্দেশের 
বিরুদ্ধে অগ্নির ন্থারা দেহ তাপিত করা, নিজ শরীর, মন, 
ইস্য়াদিকে নানাপ্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি_এগুলি 
সবই আসুরী-স্মভাবসম্পন্ধদের তপস্যা। 

যোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম স্তরোকে শান্তুবিধি জেনেও 
তা উপেক্ষা করে দান, সেবা, উপকার ইত্যাদি শুভকর্ম 
করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তত খারাপ নয়, কারণ 
তাদের দানাদি কর্ম শাস্্র-বিধিসম্পন্ন না হলেও 
শাস্ত্রনিষিজও নয়। কিন্দ এখানে যা শাস্তবিহিত নয়, 
তাকেই শ্রেষ্ট মনে করে ইঠ্ছানুসারে বিপরীত আচরণ 


108 শ্রামদ্ভগবদ্শীতা [অধ্যায় ১৭ 
করার কথা বলা হয়েছে। দুইয়েতে পার্থকাকী ? তেইশতম |  যোড়শ অধ্যায়ের তেহশতন শ্লোকে 'উপেক্ষাপূর্বকা 


ক্লোকে কথিত লোকেদের সিন্ধি, সুখ এবং পরম্গতি 
প্রাপ্তি হয় না এবং তাদের সেই নামমাত্র শুভকর্ষেরও 
পুরো ফল মেলে না। কিন্তু এখানে উল্লিখিত ব্যহি 
যোনি এবং নরক প্রাপ্তি হয়। কারণ এনের মধ্যে 
দম্ভ, অহংকার ইত্যাদি থাকে। এরা শান্তুকে মানে না, 
শাস্ত্রের কথা শোনে না এবং কেউ শোনাতে গেলেও 
শুনতে চায় না। 


শান্ত্আাগ+ এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে “অজ্ঞতাপূর্বক' 
শাস্তুত্যাগ এবং এখানে “বিরোধিতাপূর্বক’ শাস্রতাগের 
| কথা বলা হয়েছে। পরে তামসিক যজ্ঞাদিতেও শান্তুকে 
উপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রদ্ধা, 
শাস্তুবিধি,, জীব ও ভঙ্গবান-__এই চারের প্রতি বিরুদ্ধতা 
করা হয়েছে। এরূপ বিরুদ্ধতা রাজ্জসিক ও তামসিক 
কোনো বর্ণনাতেই, আর উদ্ধৃত হয়নি। 


4% 
সহ গন্য বাজি কলি বেলে একরের জগ না করেন, তাহলে তাঁর এড) কীভাবে জানা যাকে 2 সোটি 


জালাবার জন তঙ্গাথানা গাযাজিদা আহারের কাচ ছারা তারা 


নিজে জানার এবক্বনাটি আর করেছেন/ 


আহারন্তুপি সর্বস্য ত্রিবিখো ভবতি গ্রিয়ঃ। 
যজন্তপন্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭ ॥ 


[জাহারঃ, অপি (আহারও) ; সর্বস্য (সকলেরই 
- মাঃ, তপঃ (যর, ও 


ই) : ত্ৰিবিধঃ, শ্িয়ঃ, ভবতি (ভিন কারের সিম হয়) ; তথা ( তেমনই); 
ম্‌ (দান) : তেষাম (তক) ; ইমন্‌, ভেদম্‌(প্রভেলগুলি) ; শৃণু ( শোন।)] 


সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকারের হয় : তেমনিই যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও তিন প্রকারের হয় অর্থত 
শাস্ত্রীয় কৰ্মাদি ও গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের হয়, তুমি তার প্রভেদগুলি শোন ॥ ৭ ॥ 


ব্া্যা_“আহারক্থপি সর্বস্য জ্রিবিবো ভবতি প্রিয়া 
শ্লাকে ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী নানুষের 
পরীক্ষা করার জনা সাত্বিক, রাজজসিক, তামসিক_ 
এই তিনপ্রকার পৃদ্ছার কথা ভঞানিয়েছেন। কিন্তু যাদের 
শ্রদ্ধা, ঘটি, প্রিমতা পৃক্জা-অর্চনাতেই নেই, তাদের নিষ্ঠা 
জানা যায় ? তাই বলা হয়েছে যে যাদের পৃক্তা- 
অর্চনাতে শ্রদ্ধা নেই, তাদেরও শরীর-নির্বাহের নয 
আহাৰ্য গ্রহণ করতে হয়, তা তারা নাস্তিক হোক বা 
আস্তিক, বৈদিক হোক বা ্রীষ্টান, পারসী, ইহুদী, 
মুসলমান যাই হোক না কেন। এদের: জনাই এই 
“নাহারন্্পি' পদটির সারা বলেছেন যে, নিষ্ঠা জানার 
উপায় শুধু পৃজা- অচিন নয়, প্রত্যুত আহার্যের রুচি দ্বারাও 
তানের নিষ্াকে জানা যায় 


_ চতুর্থ 
তুর্থ ৫ 


গুষের মন স্বাভাবিকভাবে যে ঘান্দের জন্য উৎসুক 
হয়ে ওকে অর্থাৎ যে কথা শুনে, দেখে এবং স্থাদ 


নিয়ে মন আকৃষ্ট হয়, সেই অনুযায়ী সেই ব্যক্তির সাত্বিক, 


| রাদদসিক বা তামসিক নিষ্ঠা বোকা যায়। 


এখানে কেউ এ কথাও বলতে পারেন যে, সাত্বিক, 
| রাজসিক ও তামসিক আহার কেমন হয় ?__সেটি 


জানাবার জনাই এই প্রকরণটি বলা হয়েছে। স্থলমৃষ্টিতে 
। দেখলে এই কথাই মনে হবে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা 
| করলে দেখা যায় যে, তা নয়। আসলে এখানে আহারের 
নয়, আহারকারীর রুচিরই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
আহারকাযীর শ্রদ্ধা কিরূপ, সেটি জানাতেই এই প্রকরণের 
অবতারণা হয়েছে 

“সর্বস্য' ও 'প্রিয়ঃ" পদটি উল্লেখের তাৎপর্য এই যে 
[কোন্‌ মানুষের কী ধরনের খালাবন্তুতে 
দে সেই বাক্তি সাত্বিক, ৱাজসিক না 
জানা যায়। তেমনই 'যজ্ঞন্তপন্থথা 
দানম্‌"'’। পদটির দ্বারা যতপ্রকার শালী কর্ম আছে, তার 
মধ্য এইসব মানুষের কোন্‌ কোন্‌ কর্মে কী প্রকার রুচি বা 
| আগ্রহ সে-কথা জানানো হয়েছে। ‘তথা’ কথাটি বলার 


দিও এখানে “য্স" শব্দটি হোমরপ যার বাচক, সমস্ত কর্তবা-* 


কমের নয (কারণ যাজ্জের সঙ্গে তপ ও দান পৃখকভাবে 


বলা হয়েছে), তা সত্বেও গৌলভাবে উীর্ণ-ব্রতাছি কতবা-কর্ও এখানে ধরা যায়। 


1109 
ক্ৰ আহার বিহারকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
তিন প্রকারের, তেমনই শান্রীয় যত, তপসাা ইত্যাদি | করাই পছন্দ কলে, ইং 


বরাদনিক সেঙলি রালসিক ব্যক্তিদের, যেগুলি তামলিক, | বসা, কার্য-সমাজ্জ, ব্যক্তিদের প্রতিই হয় এবং তাদের 
তা তামসিকদের প্রিয় হয়। সঙ্গই তাদের ভালো লাগে। তামসিক মানুষদের রুটিও 
“তেষাং ভেদনিমং শৃণু' যজ্ঞ, তপ ও দানের পার্থকা | তেমনই তামসিক খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা ইত্যাদি ও 
শোনো অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক কচি ও প্রবৃত্তি কিসে ৷ শাস্সুনিমিন্ধ আচরণকারী নীচ বাযন্িদের সঙ্গে ওঠা-বসা, 
হয়, তা শোনো। যেমন, কেউ নিজ বটি খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা, সঙ্গে থাকা, বন্ধুত্ব করাতেই 
ব্রা্মণকে দান কলা পছন্দ করে, কেট সাধারণ আবন্ক থাকে এবং তাদের সঙ্গই এদের ভালো লাগে, 
দান করে, কেউ শুদ্ধ আচরশশীল বাক্তিদের সঙ্গে বন্ধুহ এদের লীচ আচরণের প্রতিই তাদের প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_নানুষের ক্রিয়া স্কভাবত দুপ্রকারের হে থাকে__বাবহারিক এবং শান্্ীয়। সৃতরাং এখানে 


, শোওয়া-বসা ইত্যাদি) এবং *যক্স-তপ-দান"-এর অন্তর্গত শাস্ত্রীয় 


কক 


আয়ুঃসত্ববলারোগ্যসুখগ্রীতিবিবর্ধনাঃ। 
রস্যাঃ স্রিন্ধাঃ ছিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ॥ ৮ ॥ 
[আয়ুঃসন্তুবলারোগ্যসৃখণ্রাতিবিবর্ধনাঃ (আযু, সন্তুগ্ডণ, বল, আরোগা, সুখ, চিনতপ্রসমতাবৃদ্িকারী) ; দ্বিরাঃ, হৃদ্যা 
(সারবান, হাদয়ে শক্তিবৃদ্ধিকারা) ; রসাঃ সিদ্ধ (সরস, লি) ; আহারাঃ (আহা) ; সাত্বিক, শ্রিয়াঃ (সাত্বিক বাক্তিগণের 
ল্লয়।॥)] 
আয়ু, সত্গুণ, বল, আরোগা, সৃখ, চিত্তপ্রস্নতা বৃদ্ধিকারী এবং সারবান্‌, হৃদয়ে শক্তিবর্ধনকারী, 
সরস, স্লিদ্ধ_ এরূপ আহার্ম সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়॥ ৮ ॥ 


শা হয় ; ‘সুখম ' সুখ-শান্তি 
“প্রীতিনিবর্ধনাঃ' যা দেখলে প্রীতি 
উৎপন্ন হয়, সেগুলি ভালো লাগে। 


(পক্ষাতন্ত্ নিত্রজেদ ৩০৫) 


তেমনই মানুষের মধ্যে ৃর্খ মূর্খের 
। কারল নিত একনাত সম ভাল ও সম-' আচৱশের মধোহ হয়ে থাকে" 

ছল নার বাক্তিও প্রীত হয়. কিন্তু সেই প্রীতি পরিণামে নিয়রূপ (১৮৩৮) । তেমনই তামসিক 
বাকিও লীত হয, কিন্ত সেই গীতি পরিণানে তাকে মৃড়তা অর্থাৎ অতিনিল্লা, আলসা এবং প্রমাদে (খেলাধুলো, বৃথা বাকা বায়, 
দুবাবহার ইত্যাদিতে) লিপ্ত করে (১৮।৩৯)। 


০ [অধ্যায় ১৭ 
ভোজাপদার্থ যেগুলি সুপুষ্ট, বুপক এবং 


“হৃদ্যাঃ' হৃদয়, ফুসফুস ইত্যাদিকে শঙ্তিপ্রদান | “আহারাঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ'__ এরূপ ভোজ্য (চর্ব- 
করে ও বুদ্ধিতে সৌন্যভাব আনে ; 'রস্যাঃ'__ফল- | চোযা- লেহা-পেয়) পদার্থ সাত্বিক মানুষদের প্রিয় হয়। 
-শর্করা জাতীয় রসবুক্ত খাদ্য ; 'স্িন্ধাঃ সুতরাং এরূপ আহারে রুচিযুক্ত 


শত সতী সত 


কটুন্নলবণাত্যুব্তীক্ষরূক্ষবিদাহিন$। 
আহারা রাজসসোষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥ 
[ক্টুবগাতাণতীক্ষরাক্ষবিদাহিনঃ (জতান্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি সঃ, অতি ্ীক্ষ, অতি শু এবং প্রদাহ- 
কারক) ; আছারাঃ (আহার) ; রাজসসা, ইষ্টাঃ (রাজসিক বান্ডিগণের প্রি) + দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুইখ-শোক এবং রোগ 
উৎপন্কারী।)] 
অতান্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত অতি উল্ণ, অতি তীক্ষ, অতি শুদ্থ এবং অতি প্রদ্াহকারক আহার 
বা ভোজাপদার্থ রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়, যা দুঃখ-শোক এবং রোগ উৎপন্নকারী॥ ৯ ॥ 
- ব্যাখ্যা--'কটু' করলা, নিমপাতা ইত্যাদি অতান্ত প্রদাহকারক হয় )। 
কটু পদার্থ ; ‘অল্ন' তেঁতুল, আমছুর, লেবু ঘোল  *আহারা রাজসসোষ্টাঃ'__এইরূপ ভোজ্য (জব 
ইত্যাদি থেকে তৈরি অত্ান্ত টক পদার্থ ; *লবপন্‌*__ | গোষা-লেহা-পেয়) পদার্থ রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। 
অতিরিক্ত লবণাক্ত পদার্থ ; “অতি উষ্চম্‌’ যা থেকে | এ 
গরম ধোয়া বার হয়, সেইরূপ অতান্ত গরম পদার্থ : “দুঃখশোকাপ্রদাঃ' কিন্ব এই পদার্থগুলি পরিশামে 
“তীক্ষম'_যা আহার করলে নাক-চোখ-মুখ দিয়ে জল দুঃখ, শোক এবং রোগ উৎপন্নকারী হয়। টক, ততীক্ষ 
বার হয়, সেইরূপ লঙ্কা ইত্যাদি তীক্ষ পদার্থ; “রুক্ষমূ*_ | (ঝাল) এবং দাহকারক আহা গ্রহণকালে মুখে যে কালার 
যাতে ঘি, দুধ ইত্যাদির সম্পর্ক নেই, এরূপ ভাজা ছোলা, সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় দুঃখ। আহার গ্রহণের পরে মনে 
ছাতু ইত্যাদি রুক্ষ পদার্থ এবং *বিদাছিনঃ'_রাই ইত্যাদি প্রস্মভাব এসে চিন্তা হতে থাকে, তাকে বলে শোক। 
প্রদাহকারী পদার্থ (বাইকে যদি দু-তিন ঘণ্টা ঘোলের ৷ এক্সাপ ভো পর ফলে শরীর প্রায়শ রোগগ্রস্ত হতে 
মধো রাখা হয় তাহলে তাতে গাঁজা হয, যা অত্যন্ত | থাকে। 


সি অভ এজ 


যাতঘামং গতরসং পৃতি পধুঁষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥। ১০ ॥ 
[য, ভোজনম্‌ (যে খাদা) : যাতযামম্‌ (অর্ধপরু) ; গতরসম্‌, পতি (রসবঙ্ি হচ্ষমম) : পৰ্যুমিতম্‌, চ, উচ্ছিইম্‌ (বাসি 
ও উচ্ছিষ্ট) ; চ, অমেধ্যং (এবং অত্যন্ত অপবিত্র) : অপি (হলেও) ; তামসপ্রিয়ম (তামস বাজিগলের প্রিয়।)] 
যে খাদা অর্ধপরুণ রসবিতি, দুর্গদ্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট এবং অত্যন্ত অপবিত্র (মাংসাদি বস্তু) তথাপি 
তামস বাক্িগণের সেরূপ খাদাই প্রিয় হয়। ১০ ॥ 
ব্যাখ্যা--*যাতযামং'__ যে গাদা পুরো সময় নিয়ে হয়ে গেছে অথবা খার সময় জলে গিয়েছে এমন অসময়ের 
রান্না করা হয়নি, এরূপ অর্ধপক্ক অথবা যা অধিক সিদ্ধ | ফল বাসন্তী যেগুলিকে দীর্ঘদিন হিমঘরে রেখে খাওয়া 


শ্লোক ১০] সাধক-সন্জীবনী 0111 
হয় ডাল, গাজর, শালগম ইতসাদি। 
“গতরসম্্‌'_ গরমে বা অনা কোনো যার! ‘ভোজনং তামসপ্রিয়ম__ তামসিক মানুষদের এইরূপ 


স্বাভাবিক রস শুপ্ত হয়ে গেছে অথবা মেশিন দ্থারা যার 
সারপদার্ণ বের করে নেওয়া হয়েছে সেইরূপ দুধ বা ফল। 

“পৃতি নিস থেকে তৈরি মদ 
এবং স্বাভাবিক দুগক্চযুক্ত পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। 

পর্ুষিতম্'_ জল ও নুন দিয়ে রামা করা সম্ভী, রুটি 
ইত্যাদি শাদাপ্রব্যকে রাত্রি পার হলে বাসি বলা হয়। কিন্দ 
শুদ্ধ ঘি, দুধ, চিনি ইতাদি দিয়ে তৈরি বরফি, জিলাপি, 
লাড্ড ইত্যাদি খাদাদ্রবো যতক্ষণ বিকৃতি না আসে ততক্ষণ 
তাদের বাসি বলা হয় না। কিছুদিন থাকার পর তাদের 
বিকৃতি বা দুগ্ধ বার হলে তাদের তখন বাসি বলা হয়। 

'উচ্ছি্টম__ভুক্তাবশেষ অর্থাৎ খাওয়ার পর উদ্ধত 
অথবা এটো-হাতে ধরা কিংবা বিড়াল, শোক, কুকুর, 
কাক প্রভৃতি পশু-পক্ষীন শৌকা বা খাওয়া অংশকে এঁটো 
বা উচ্ছিষ্ট বলা হয়। 


*_ পচে যাওয়া 


দ্বারা উৎপল মাংস, মাছ, 
ইত্যাদি অপবিত্র দ্রবা এবং মরদেহ স্পর্শ করলেই 
সরান করার প্রয়োজন হয়।* 

“অপি চ'-_এই অবায়ের সাহাযো সমস্ত শাস্ুনিষিন্ধ 
পদাৰ্থপ্ডলিকে বোঝায। যে বর্ণ, আশ্রমের জন্য যে যে 
পদাখের নিষেধ থাকে, সেই বর্ণ-আশ্বমের জন্য ওইসব 
পদাথকে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়েছে ; যেমন মুসুর 


| খালা প্রিয় হয়ে থাকে। এর স্থারা তাদের নিষ্টাকে ছানাযায়। 

সটপরিউক্ত খাদাগুলির মধো সাত্বিক খাদাও যদি 
আসক্তিপূর্বক খাওয়া হয়, তাহলে সেটি রাজসিক হয়ে 
ওঠে এবং লোভবশত খদি অধিক খাওয়া হয় (যাতে 
। অশ্গীণ হয়) তাহলে তা তামসিক হয়। এইরপই ভিক্ষুক 
যদি বিধিমতো ভিক্ষাতে রুক্ষ, শুষ্ক, তীক্ষ বা বাসি 
খাদ্যদ্রব্য পায়, যেগুলি রাজসিক বা তামসিক গোত্রের 
অন্তর্গত এবং তা যদি ভগবানকে অপণ করে স্বল্পমাত্রায়'"' 
| প্ৰসাদ হিসাবে খায়, তাহলে সেই বাদ্য ভাব ও আগের 
দৃষ্টিতে সান্নিক হয়ে ওঠে। 

প্রকরণ-সম্পকী় বিশেষ কথা 

চার স্লোকের এই প্রকরণে, সাত্বিক, রাভসিক ও 
তামসিক তিন প্রকার আহারের বর্ণনা বলে মনে হয় ; 
কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে আহারের প্রসঙ্গ নয়, আহার 
প্রহণকারীর কচির প্রসঙ্গ। তাই এখানে “আহার 
গ্রহণকারী'র রুচিরই বর্ণনা করা হয়েছে _এতে নিম্ন 
লিখিত যুন্ডি দেওয়া যায় 

(১) যমোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে উদ্ধত “যঃ 
শাস্বিধিমূৎসৃজ্য বর্ভতে কামকারতঃ' পদটি নিয়ে অর্জুন 
প্রশ্ন করেছেন যে ইচ্ছানুসারে শ্রন্ধাপূর্বক কর্তবাপালকের 


দশান্দে মদ্যপানকারীদের মহাপাসী বলা হয়েছেন 
স্থেনো হিরণযসা সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্ুসমাবসন্ব্হ্মহা চৈতে পতস্টি চত্বারঃ পঞ্চামন্চারংপ্তৈরিতি । 


(ছান্দেগ্যোপনিষদ্‌ ৫1১০৯) 


অর্থাৎ স্বর্ণ চোর, নদাপারী, শুরুপর্রী গমনকারী, ব্রহ্ম হত্যাকারী-_এই চারজন মহাপাপী এবং এদের সঙ্গ যারা করে তারা 


পঞ্চন নহাপাগী। 


এর ছারা প্রমাণিত হয় যে মদাপান সর্বলা নিন্দনীয়, যাংসাহারের দেকেও তা নিন্দদীয় এবং পতনকারক। 


শ্ক্গা সক স্ুন্ধ করে. কিছু পঃ 
পানকারী যে কত অপবিত্র হয় তার কোনো শেষ নেই। 
মল প্রস্তুত করতে অসংখ্য জীব 


তে মদ্য পাত্র ফেললে তা শুদ্ধ হয় না। মদিৱা পাত্তাই যখন এত অশুদ্ধ তখন অদিরা 


তয়। মদ্যপানের সব থেকে বড় ক্ষতি হল এই যে, এতে চিত্তে স্থিত ধর্মের বীজ নষ্ট হয়ে 


যায় অর্থাৎ মানুমের মধো যে সদ্ভাব- চন্দা, কুচি বা সংস্কার থাকে, মদাপানে তা নষ্ট হয়। এর ফলে মানুষের ঘোর পতন 


ভ্য়। 


“এখানে তামসিক আহার্ষে "মেধা শব্দের প্রয়োগ করে ভগবান যেন ওইসব বন্ধর নামও উল্লেখ করতে চাননি। 


*'স্বল্লাহার করার তাৎপর্য হল এই যে খাদা গ্রহণের পর যেন পেটের কথা মনে না থাকে। দুই কারণে পেটের কথা স্মরণে 


আসে-_এক, অধিক আহারে ; দুই, অতি অল্প আহারে। 
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নিষ্টা কীভাবে জানা যায়। তাই ভগবান এই অধ্যায়ের ভাবনা করে না। ভোজন বিধিসঙ্গত কি না, তাতে 
দ্বিতীয় ক্লোকে শ্রদ্ধার তিনটি ভাগ জানিয়ে তৃতীয় শ্লোকে আমাদের অধিকার আছে কি না, শাস্ত্রের নির্দেশ আছে কি 
“সর্বসা' পদটির দ্বারা মানুষমাত্রেরই শ্রদ্ধা তার না-_এইসব কোনো কথা চিন্তা না করে পশুর ন্যায় 
শ্লোকে পূজ্য অনুযায়ী তামসিক ব্যক্তিরা খাদাগ্রহূল প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। তাৎপর্য 
গুম শ্লোকে সেই | হল এই মে সান্ত্িক ভোক্তনকারী 
বলেছেন যে এবং রাস্তসিক ও তামসিক ভোজগনকারীগ্রপ আসুরী- 
মানুষমাত্রেরই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তিন প্রকারের খাদ্য | সম্পদবিশিষ্ট হয়ে থাকে। 
প্রিয় হয়ে থাকে ‘আহারস্তুপি সবস্য ত্রিবিধো ভবতি (৩) ভগবান যদি এ 
প্রিয়ং'। এই খাদাকটি দ্বারাই মানুষের নিষ্ঠা বা ক্ছিতির তাহলে তিনি আহারের বিধি এবং তার জনমের শু্ধি- 
পরিচয় জানা যায়। | অন্ুন্ধির কথা বর্ণনা করতেন, যেমন _ 

“প্রিয়ঃ” শব্দটি শুধু সপ্তম গ্লোকেই বলা হয়নি, এটি র অর্থে শাক-সজী, পবিত্র খাদা- 
অস্টম শ্লোকে “সাত্বিক প্রিয়া, নবম শ্লোকে শুদ্ধ বন্ধু পরে পবিত্রভাবে খাদা 
'বাজসসোষ্টাঃ' এবং দশম শ্লোকে “তামসপ্রিয়ম’ এতে রন উপ 
"প্রিয়" এবং “ইষ্ট শব্দ বলা হয়েছে, এন্ডলি রুচির বাচক। | করে ত চিন্তা ও জপ করে প্রসাদ মনে করে গ্রহণ করলে 
এখানে যদি শুধু আহার্ষেরহ বর্শনা থাকত, তাহলে সেটি সান্িক ভোজন হয়। 
ভগবান প্রিয় ও ইষ্ট শব্দ ব্যবহার না করে কেবলনাত্র এটি | স্থার্থ এবং অহুং-এর প্র 
- সাত্বিক আহার, এটি রাজসিক আহার, এটি তামসিক | বি 
আহার-__এইভাবে বর্ণনা করৃতন। 

(২) দ্বিতীয় প্রবল যুক্তি হল এই যে, উস 
প্রথমে "আয়ুঃসত্তবলারোগাসুরথগ্রীতিবিবর্ধনাঃ" পদটির ee 
দ্বারা ভোজ্জনের ফল জানিয়ে পরে ভোজ্াপদার্থের বর্ণনা ৷ বলা হয় রাজসিক আহার। 
করেছেন। কারণ সাত্তিক বান্ডি ভোজন ইত্যাদি যে কোনো | ছল-কপট, চুরি-ডাকাতি, ধাপ্গাবাজি ইত্যাদি খে 
কর্মেই অগ্র-পশ্চাং চিন্তা করে প্রবৃত্ত হয়, দৃষ্টি: কোনোভাবে অথ উপার্জন করা ; শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার না 
সর্বপ্রথম তার পরিণামের দিকেই থাকে। করে মাংস, ডিম ইত্যাদি কেনা ; বিধি পালন না করে রান্না 

আসক্তি থাকায় রাজসিক ব্যক্তিদের দৃষ্টি সর্বপ্রথন | করা এবং অশুদ্ধ পরিবেশে, হাত-পা না ধুয়ে খাদ্য যদি 
আহাৰ্যের দিকেই থাকে, তাই রাজসিক আহাথের বনায় | গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে বলা হয় তামসিক আহার। 
প্রথমে ভোজাপদার্থে বর্ণনা করে পরে শালে শুধুমাত্র সান্তিক, বাস্তসিক, 
“দুঃখশোকাময়প্রদাঃ" পদটির সাহায্যে তার ফল -লাগা খাদাগুলির বর্ণনা 
জানিয়েছেন। তাংপর্য হল এই যে, রাজসিক মানুষ যদি | করেছেন, যাতে তাদের রুহি জানা যায়। 
শুকতেই আহারের পরিগাম নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার | (5) তাছাড়া গীতায় যে যে স্থানে খাদ্যের বর্ণনা করা 

সিক খাদো দ্বিধা ভাব হা ছে, সেখানে ভোজনকারীর বর্ণনাই করা হয়েছে ; 
(৪1৩০) পদে নিরনিত 
আহাবকারালে ; নাভাশতন্' এবং 'ঘুক্তাহারবিহারসা" 
অধিক আহারকারী এবং 
“যদ্শ্রাসি' (৯1২৭) পদে 

; ভোজাপদার্থ ভগবদর্পপকারীদের এবং ৭ 

ফলের কথা বলাই হয়নি। কারণ তার জনা তামসিক | (১৮।৫২) পদে অল্প আহারকারীদের বর্ণনা করা হয়েছে। 
বান্ডিরা খাদ এবং তার পরিণাম লিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-| এইরূপ এই অধ্যায়ের সপ্তম শোকে 


যব নিয়ে সত্য-অসত্য 
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“যন্ঞস্থপস্থথাদানম্‌' পদে ‘তথা’ (তেমনই) পদের ৷ হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'-_এই মন্ত্র 
স্থারা এই অর্থ হয় যে, মানুষ যেসব যজ্ঞ, তপস্যা, দান মনে মনে বলে বা লিজ ইষ্ট নাম গ্রহণ করে, খেতে হয়। 
ইতাদি কার্য করে, তা লিজ (সাত্বিক, রাজসিক, | এই মন্ত্রে মোট ষোলটি নাম আছে এবং দুবার বললেই 
তামসিক) রি অনুখাযীহ করে খাকে। পারে একাদশ | বত্রিশ নান ফলা হয়। আমানের মুখেও বত্রিশটি দীত 
থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত যে প্রকরণ আছে, তাতেও | আছে। তাই (মন্ত্রের প্রতিটি নামের সঙ্গে) বত্রিশ বার চর্বণ 
যজ্ঞ, তপস্যা এবং লানকারীদের স্বভাব বশিত হয়েছে। | করলে সেই খানা সুপাচা এবং আরোগাদায়ক হয় এবং 
আহারের জনা আবশাকীয় চিন্তা-ভাবনা জল অমেই তৃপ্তি লাভ হয় ও তার রস সুপাচা হয়, তার 
সঙ্গে সঙ্গে ভোজন ভঙ্গন হয়ে এটে। 
ভো্গনের সময় প্রতি গ্রাসে ভগবদ্নাম জপ করতে 
থাকলে অম্নদোষও দূর হয়।। 
যারাঈদর্যা -ভয় এবং ক্রোধযুন্ড ও লোভী এবং রোগ ও 
দৈনা পীড়িত ও গেষঘুজ, তারা যা-ই ভোজন করুক না 
কেন, তা ভালোমতো হজম হয় না অর্থাৎ খাদ্যবস্তু অ্গীর্ণ 
হয়ে তাই সক্কলের উচিত খাওয়ার সময় মন শান্ত 
ও প্রকল্প রাখা। সেইসময় মনে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ 
ইত্যাদি দোষবৃন্তি আসতে না দেওয়া। যদি খাওয়ার সময় 
এইসব দোষ উৎপন্ন হয়, তাহলে তখন খাওয়া উচিত নয়। 
কারণ তার প্রভাব খাদ্যের পড়ে এবং সেই অনুসারে 
অন্তঃকরণ তৈরি হয়। এমনও শোনা যায় যে, 
গাভী দোহন করার আগে তার বাছুরকে ছেড়ে দেয় 
এবং বাছুরের পিছনে কুকুরকে লেলিয়ে দেয়। নিজের 
বাচ্চার পিছনে কুকুরকে ছুটতে দেখে গাভী রাগান্বিত হলে 
তখন বাছুরকে এনে বেঁধে রাখে ও গাভী দোহন করে। 
সেই দুধ সৈনিকেরা পান করে। এর ফলে তারা হিংস্র হয়ে 


সউপনিযদে আছে যে অন্ন যেমন হয়ে থাকে, মনও 
সেরাপ তৈরি হয়_'অগ্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।' 
(ছান্দোগ্যোপনিযদ্‌ ৬৫1৪) অর্থাৎ মনের ওপর জয়ের | 
প্রভাব অয়ের সৃস্ম সারভাগ (ে 
(অন্তরঃকরণ) সৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় ভাগ থেকে বীর্য, তৃতীয় 
ভাগে রক্ত ইত্যাদি, চতুর্থ স্থূলভাগ € 
যারা পদার্থ । তাই মন শুদ্ধ করার 
পবিত্র হওয়া উচিত। আহারশুদ্ধিতে অন্তুঃকরল)€ 
শুদ্ধ হয় *জাহারশুক্ষৌ সত্তশুদ্ধিঃ' (হান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
২1২1২)। যেস্কানে আহার করা হয় তার বায়ুমণ্ডল, দৃশ্য 
এবং যার ওপরে বসে আহার করা হয়, 


আসন 


শুদ্ধ পবিত্র হওয়া ইচিত। কারণ আহারের সময় প্রাণ 
যখন অয়গ্রহণ করে, তখন শরীরের সমস্ত রোমকৃপ দ্বারা 
আশপাশের পরমাণুক্ণেও আকর্ষণ করে গ্রহণ করে। 
সুতরাং সেখানকার স্থান, বায়ুমণ্ডল যেমন হয়, প্রাণ 
সেইরূপ প্রমাণুকে আকর্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী মন 
সৃষ্ট হয়। যিনি খাদ্য প্রশ্থত করেন তার ভাব-চিন্তাও শুদ্ধ 
এবং সান্িক হওয়া উচিত। 


এইরাপে প্রভাবও প্রাণীদের ওপর পড়ে। 
একবার কোনো এক ব্যক্তি পরীক্ষা করার জন্য কিছু 
ঘোড়াকে মহিষের দুধ এবং কিছু ঘোড়াকে গোরুর দুধ 
প্রন্থত করেছিল। একদিন যখন সমস্ত ঘোড়া 
যাচ্ছিল, পথে নদী পড়ে, যাতে জল ছিল। মহিষের দুধ 
পাগলি ত্রাতে বসে পড়ল আর গোরুর দুধ 

ছোড়াগুলি পার হয়ে চলে গেল। এইভাবেই বলদ 
ও মহিষের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে, মহিষ তো 


খাদা গ্রহণের আগে দুই হাত, পা এবং মুখ পবিত্র ছলে 
পরিস্কার করতে হয়। তারপর পূর্ব বা উত্তর মুখে শুদ্ধ 
আসনে বলে ভোজ্ঞা-পদাভুলি *পত্রং পুষ্পং ফলং 
তোয়ং যো মে ভক্তা প্রহচ্ছতি । তদহং ভক্তুপহৃতমশ্নামি 


প্রযতাক্সনঃ' (গীতা ৯।২৬)। এই শ্লোক বলে, আচমন 


হয়। চর্বশের সময় “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 


*'কবলে কবলে কুর্বন্‌ বামনাঘানুকীলন্‌। 
২)ঈর্যাভযক্রোধ: 


কশ্চিং পুরুষোহ্স্লাতি সোষ্মদোধৈর্ন লিপ্যতে 
(জেন কগ্দৈনানিলী 


তেন ৷ লিছ্েমযুক্তেন চ সেবামানমন্নং ন সম্যক্‌ পরিপাকমেতি॥ 
(ভাবপ্রকাশ-দিনচর্যাপ্রকরণ ৪1২২৮) 
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বলদ গুলিকে মেখে দে কিন্তু দি উভয়কে গাড়িতে ও 
হয়, তাহলে মহিষ গরমে জিভ বার করে ফেলবে কিন্ত 
বলদ চলতেই থাকবে। কারণ মহিে সাত্বিক বল হয় 
না, কিন্ব গরুর দুধে সাদিক বল হয়। 

পদার্থের ওপরে যেমন প্রাণীদের বৃত্তির প্রভাব পড়ে, 
তেমনই প্রাণীদের দৃষ্টির প্রভাবও পড়ে। মন্দ লোকের বা 


| এসে গেল’ এই মনোভাব বা স্থার্থ নিয়ে আহার করে 


[ব্যায় ১৭ 
ভাক্নকারী যদি “বিনা পয়সায় খাবার 
পাওয়া গেছে ; অনেক পয়সা গেল, শরীরে বল 


তা মধ্যম মানের আহার হয়, এবং (৩) 
করান, তার যদি মনোভাব এমন হয় যে ‘এসে পড়েছে 
যখন তখন খরচ করতেই হবে, রান্না করতে হবে" এবং 


ক্ষুধার্ত কুকুরের দৃষ্টি খাদ্যের ওপর পড়লে, সেই বাদ্য | 


অপবিত্র হয়ে যায়। এবার সেটি পবিত্র বে? 
খাদ্যের ওপর কারোর দৃষ্টি পড়েছে দেখে প্রসন্ন চিন্তে ভাবা 
উচিত যে ভগবান উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং সর্বপ্রথম 
তাদের কিছু অশ্ দিয়ে খাইয়ে দাও, তাদের দেওয়ার পর 
অৱশিষ্ট শুদ্ধ অনা নিজে গ্রহণ কর। তাতে দৃষ্টিলোষ দূর 
হয়ে জন্ম পবিত্র হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়ত, লোকে গো-বহংসকে পেট 
সমস্ত দুধই নিজেরা দোহন করে নেয়। সেই দুধ 
পবিত্র হয় না। কারণ তার ওপর গো-বংসের অধিকার 
থাকে। বাছুরকে পেট ভরে দুধ খেতে দেওয়া উচিত, তার 
পরে যা দুধ থাকবে, তা যদি মাত্র এক পোয়া হয়, তা-ও 
অতান্ত পবিত্র হয়ে থাকে। 

ভোজ্গনকারী এবং ভোজন-কর্তা, তাদের ভাবেরও 
প্রভাব পড়ে খাদোর ওপরে; যেমন--(১) ভোজনকারীর 
পেকে ফিনি ভোজন করান, তার মন যত প্রসন্ন হয়, খাদ্য 


র দুধ খেতে | 


তত উত্তম হয়। (৯) ভোজন করান যিনি তিনি প্রসন্ন হয়ে 


(ভোজনকারীর মনেও যদি স্থার্থভাব থাকে, তাহলে সেই 
আহার নিকৃষ্ট মানের হয়। 


শীতায় এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তের রূপে বলা হয়েছে 
'সর্বভূতহিতে রতাঃ' (৫1২৫, ১৯1৪)। তাংপর্য হল এই 
যে, যার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিত করার ভাব যত 
বেশি হয়, তার পদাথ, ক্রিয়া প্রভৃতি ততই পবিত্র হয়ে 
চে 

আহারের পর আচমনের শেষে এই শ্লোক পড়া 


অল্লা্ডব্থি ভূতানি পঞ্জন্যাদ়সন্ভবহ। 
যজ্ঞাষ্বতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ 8 
কর্ম ব্রস্মোস্তবং বিদ্ধি ব্রহ্ষাক্ষরসমৃস্তবম্‌। 


তস্মাৎ সর্বগতং প্রন্ম নিভাং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম ॥ 
(শীত ৩1১৪-১৫) 
পরে ভোদ্যপদারথ হজম করার জন্য ‘অহং বৈশ্বানরো 
ভূত্বা" (গীতা ১৫।১৪) শ্লোক পড়তে পড়তে মধ্যম 
আঙ্গুলের দ্বারা নাভিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হয়। 


এল এ কক 


সহ এখনে বাছা তত ও আহারে কারা কে এক্চার কথা কলা হয়েছে, তাতে অজ্ঞতা সহকারে শাক্রাবিদী 
গারিত্যাগকালীলের হ।ঙাবিক/নীা, বদি জালা বাড: কিজবযাকা বাসায়, চাব-বাস ইতালি জীবিকা নিও বাশাহ্ানিহিত 
ব্যাঙ তকমা করেন, জলের ত্াজারিক কার্ট কেমন তাটী জালাবার জন্য হও, তপস্যা ও লালের 
লিভিতঙগের এরকরাণ আব বঙরেছেদ। 


অফলাকাক্কিভি্রো নিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টবামেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ॥ ১১ ॥ 

[ম্ান্, এৰ (যজ্ঞ করাই উচিত) ; ইতি, মলঃ, সমাধায় (এইরূপ কতবা মনে কারে) ; অফলাকাজিক্তিং (ফ্লেচ্ছাতালী 
ব্াক্তিগণের সারা) ; যঃ, বিধিনৃষ্ঠঃ (শান্তুবিকি অনুযায়ী যে) : মন, ইজ্যতে (ঘর করা হয়) ; স। (তাকে বলা হয়) : সাত্তিকঃ 
(সাত্বিক যঞ্জ।)] 

“যজ্ঞ করা উচিত'-__এইকূপ কর্তব্য মনে করেই ফলেচ্ছা ত্যাগকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা শাস্তুরবিধি 
অনুযায়ী মে যজ্ঞ করা হয়, তাকে বলা হয় সাত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১ ॥ 


একার 


শ্লোক ১১] সাপক-সপ্তীবলী 1115 
বাখ্যা_“মষ্টবামেবেতি'__মনুষা-শরীর যখন লাভ | পরিশুদ্ধ হয়। 
হয়েছে এবং নিজ কর্ত্বা করার অধিকার যখন আছে, এতে একটি গৃঢ় তাৎপর্য আছে সেটি হল এই যে, যে 
তখন নিজ বর্ণ-আশ্রম ও শাস্তুনিদেশ অনুসারে যজ্ছ করাই কর্মতেই লতার সঙ্গে, কর্মের সম্বন্ধ থাকে, কর্ম 
আমার কর্তবা। *এব ছতি'_এইহ দুটি অব্যয় 
অথ হল যে এটি ছাড়া অনা কোনো ভাব রাধে ন 
এই যজ্ঞ হতে আমার ইহলোকে বা প্‌ এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ‘যো 
হবে, কী প্রাপ্তি হবে ?-_ এই ভাব না রেখে, কতবা ভাব যন্গুন্ধঃ স এব সঃ” অথাৎ যে যেমন শ্রন্ধাযুক্ত, সে তেমনই 
বাখবে। হয় এবং সে সেই [রচ্ধা) অনুসারে কর্ম করে। তাৎপর্য 
ওগুলির থেকে কিছু পাওয়ার আশা নেই, তখন হল এই যে কর্তার কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ কর্তা 
(ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে) যজ্ঞ করার প্রয়োজন কী ?- মুক্ত হয়ে যায়। 
উত্তরে ভগবান বলেছেন “মনঃ সমাধায়' অর্থাৎ ‘যজ্ঞ শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করে কর্ম করা কাকে বলে ? 
নিজের জনা কিছু না করা, কোনো কিছুর সঙ্গেই আমার 
কোনো সম্পর্ক নেই ; দেশ, কাল ইত্যাদির সঙ্গেও আমার 

“অফলাকাহিক্ষভিঃ'__নানুষ যেন ফলের ইচ্ছা পোষণ কোনো সম্পর্ক নেই, মনুষা-জন্মু হওয়ায় যে কতবা প্রাপ্ত 
লা করে অর্থাৎ ইহালোকে লা পরলোকে আমার মহক্ষল হয়েছে, তা সাধিত করা_এরূপ ভাব হলে কর্তা 
সুফল প্রান্ত হব-_এরূপ ভা ফলাকাজক্ী হয় না এবং কর্মফল তাকে আবন্ধ করে না 

“যজঞ্জো বিশিদৃষ্টো ম ইজাতো'_ শাস্ড্াদিতে যে: অর্থাৎ ফজরের ক্রিয়া বা তার ফলের সঙ্গে কর্তার কোনো 
অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ীই বক্স করা সস্বন্ হয় না। দীতায় বলা হয়েছে-_“কাযমেন মনসা বুদ্ধা 
কবা। এইভাবে যে যজ্ঞ করা হয়, সে (কেবলৈরিন্টিয়ৈরপি।" (নীতা 21১১) অর্থাৎ করণ, 
ওঠে “স সাত্বিকঃ'। (শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) উপকরণ (যজ্ঞ করার উপযোগী 

অধিকরণ (স্থান) ইতাদি কোনো 
সাত্বিকতার অর্থ আমাদের সন্দুক্ধ না থাকে। 
সান্তিকতার অর্থ কী ? এটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। |. বহর ক্রিয়া আরপ্ত হয় এবং তা শেষ হয়। তেমনই 

{ তার ফলও আরপ্ত হয় এবং শেষ হয়। ক্রিয়া এবং ফল 
এইরূপ থাকে, তখন সেই যঞ্জের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক উভয়ই উৎপর হয়ে নষ্ট হয়ে যায় আর স্ব-স্বরূপ (আত্মা) 
স্থাপিত হয় না। কিন্ট যঘন কর্তার মধ্যে “বর্তমান সনে নিতা-নিরন্তর বিরাজমান ; কিন্তু সে (স্বয়ং) ক্রিয়া এবং 
মান-সম্মান, শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রাপ্তি হয়, মৃত্যুর পর স্গপ্রান্তি । ফলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়া 
হয় এবং পরল্রস্থো অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি হয়'_ এপ ইচ্ছা | সম্পর্ক সে যতক্ষল পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ সে জল্ম- 
থাকে, তখন সেই যজ্ঞের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্কাপ্িত হয় ! মরণরূপ আবদ্ধ থাকে “ফলে সক্তো নিবধ্যতে’ 
অর্থাৎ ফলের হা থাকলেই যন্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত (গীতা ৫।১২)। 
হয়। শুধুনাত্র কতবা পালন করলে তার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ কথা হল এই 
স্থাপিত হয় না, বরং তাতে সম্পর্ক -বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং | হয়েছে, সেটি জগৎ -' 
(স্বার্থভাব ও অহংবোধ না থাকায়) কর্তার হবো | পরমাস্থার প: যায় বলে সেটি “সৎ’ ৰা নিষ্ুল*)। 

সখা করার উপযুক্ত, সামর্ঘোর অনুকূল, তা অবশ্য করা উচিত এবং যা করলে অবশাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তাকে 
করবা বলা হয়। এই কঠবাকেহ যে *যষ্টলা এবং দানে “দাতব্য বলা হয়। 

'*শ্রীনষ্তাগবতে একাদশ হদ্ধের পঁচিশতম অধ্যায়ে যেখানে তামসিক-লাছসিক-সাস্তিক গণের বর্ণনা করা 
তার সঙ্গে একটি "লিঞ্ভশের' কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ্লীতায় তিনটি গুণের কথাই বলা হয়েছে। উভয়েরই বক্তা 
শ্রীকৃষ্ণ, তখন এরূপ পাথকা কেন ? 

শ্বীতায় যে সাত্বিক ভাব, তাতে ভগনান শষ্টবাম্! (১৭১৯) "দাতবাম্‌" (১৭1১০), 'কার্যনিতোব" (১৮1৯) ইত্যাদি পদ 


লাভ 


দবীতায় যাকে সন্তগুণ বলা 
থেকে সস্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করে 


ভগবান 
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দৈৰী-সম্পদেও যতপ্রকার গুণ আহে, সেশুলিও সত্তন্তণের থেকেও উন্দো আরোহন করেন 
সব সাত্বিক, কিছু দৈনী-সম্পদধারী ব্যক্তিগণ | অর্থাৎ গুপাদির সঙ্গ থেকে সর্বতোভারে যখন রাহিত 
তখনই পরমাস্থাকে যখন তারা হন। 


হি উজ এস 


অভিসন্ধায় তু ফলং দল্তার্থমপি চৈন যত। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ১২ ॥ 


[তব, ভরতশ্রেষ্ঠ (কিন হে ভরতশ্রেষ্ট অন !) ; বহ। ফলম্‌ ( যে যজ্ঞ ফলের) ; অভিসন্ধায় (আশা নিয়ে) ; চ, দস্তার্থম্‌ 
(অথবা দপ্তসহকারে) ; ইজাতে (করা হয়) ; তম্‌, যজ্ঞম্‌ ( সেই যজ্ঞ) : রাজসম্‌ (রাজ্জসিক বলে) ; বিদ্ধি (জানবে।)] 

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (যে যজ্ঞ) ফলের আশা নিয়ে অথবা দন্ত সহকারে (লোক দেখাবার জন্য) 
করা হয়, তাকে তুমি রাজসিক বলে জানবে ॥ ১২ ॥ 

ব্যাখ্যা--“অভিসম্ধায় তু ফলম্‌*_ফল অর্থাৎ ইস্ট সদ্গ্তপসম্পন্কঢ, সদাচারী, সংযনী, তপস্থী, দানশীল, 
প্রাপ্তির আশায় এবং অনিষ্ট নিবৃত্তির কামনায় যে যজ্ঞ করা ধর্মাস্থা, যল্ঞকারী বলে মনে করে, যাতে জগতে আমানের 
হয়, তাকে রাজসিক বলা হয়। খ্যাতি তয়- এরূপ লোক দেখাবার জন্য যারা যজ্ঞ করে, 

ইিহুলোকে যেন আমার অর্থ-সম্পদ প্রান্তি হয়’ : | তাদের রাজসিক বলা হয়। এইর " লোক দেখানো যজ্ঞ 
পুত্র, পরিবার-পরিঞ্জন, কতা, (গবাদি পশু) যেন করে যারা তাদের মধ্যে “যক্ষো দাসামি' (১৬1১৭) এবং 
ইচ্ছামতো পাই" ; ‘শরীর যেন লীরোগ থাকে" : “আমাদের “মজচ্ছে নামমজৈস্তে' (১৬1১৭) ইত্যাদি ভাব বিশেষ- 
মান-সম্মান, যশ-নর্যাদা, খ্যাতি যেন বৃদ্ধি পায়” এবং | ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
“মৃত্যুর পরে যেন স্বর্গলোকের দিব্যভোগ “ইজাতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্রং বিদ্ধি রাজসম্‌'_ 


ইত্যাদি হল ইষ্ট প্রাপ্তির কামনা। এইরূপ ফলের কামনা ও দন্ত সহকারে যারা যস্ত করে, 
“আমাদের শত্রু যেন নাশ হয় রে যেন । তারা রাজসিক হয়। 


কখনো আমার অপমান-নিষ্দ কামনা পূরণের জন্য যে যর করা হয়, তাতে 
ই অনল আরে ইতি হলি নিবি পির প্রাধান্য থাকে। কারণ যজ্ঞের বিধি এবং 
কামনা। জ্রিয়াতে যদি কোনো এ্রটি ঘটে তাহলে তার থেকে যে 

“দার্মপি চৈব যৎ_লোকে যেন আমাদের | ফল পাওয়ার আশা 


ও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। 


দিয়েছেন। এটি বলার অর্থ হল এই যে, যে কতা শুধ্মাত্র যন্ত করার, দান করার এব কলার উদ্দেশ্য থাকে, তার কর্ম 
মর কার্যের সঙ্গে বিন্দুবাত্র সম্পর্ক থাকে না অথাৎ সান্তিক যজ্ঞ-লান ইত্যাদিও “নিুপ" হয়ে 


টি নাম “ও তং সৎ" এর বর্ণনায় “সহ? শব্দের ব্যাধ্যায় ভগবান বলেছেন যে পরমাস্লার জলা যত 
কর্ম করা হয়, সে-সবই “সহ ( 


এবং কমফলেল সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলেও ভক্তিযোনী ভগবাহনের সক্ষে সম্থন্াস্াপন করার ফলে সব বাই “নির্ভুণ' 
হয়। এইভাবে উদয় কথাই একটিতে বর্ণিত হওয়ায় ীতায় পৃথকভাবে নিঞুলের বর্ণনা করা হয়নি 
সন্তঞ্ুপকে *অনাহয়" বলা হয়েছে, সেখা 


স্বীতায় 


হলেই বন্ধন হয়--"সুখ সঙ্গেন শপ্লাতি জ্ঞান সং 
যোনিজপ্মসু॥' (১৩।২ ১)। এভাবে সন্গুণে নিজ অবস্থান হে 


নেওয়া সন্তস্থাঃ়" (১৪।১৮)ও বন্ধনকারক। 
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এইভাবেই যজ্ঞের বিধি এবং ক্রিয়াতে যদি বিপরীত | শাস্তুবিধির পরোষা করা হয় না। 

ব্যাপার হয়, তাহলে তার ফলও বি রীত হয়ে অর্থাৎ সেই এখানে “বিদ্ধ ক্রিয়াটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই 

যন্ত্র সিল্ধপ্রদ না হয়ে যন্জাকঠার ঘাতক হয়ে ওঠে। যে, হে অর্জুন ! সাংসারিক কামনাই জন্ম -মৃত্ার কারণ। 
কিন্তু যেযন্তর শুধু লোক দেখাবার জন্য করা হয়, তাতে | সুতরাং তোমার এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ এই প্লোকে ব্যবহৃত *যহ' পদটির দ্বারা এই ভাব পরিস্ফৃট হয় যে ধলেচ্ছা এবং দন্তপূর্বক যেসব 
যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি কর্ম করা হয়, সেগুলিকে রাজসিক কর্ম বলে মনে করতে হবে। 


শর্ধাবিরহিতং * যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩ ॥ 

[বিশিহীনম্‌ (শান্তুবিধিবহিত) ; অসৃষ্টা্ম্‌ (অনদালবিহীন) ; মন্তহীনম্‌ (মধুহীন) ; অদক্ষিণম্‌ (দক্ষিণাহীন) ; 
শ্রন্মানিরহিতম্‌ (শ্রদ্ধাব্ভিতি) : যজম্‌ ( যেসব যস্ হয়) : তামসম্‌ (তামসিক যজ্ঞ) ; পরিচক্ষতে (বঙ্গে অভিহিত করা 
হফ।)] 

শান্্রিধিলছিত+ অদ্দানবিহীন, মন্ত্রহীন+ দক্ষিণাহীন, শ্রন্ধাবর্জিত যেসব যজ্ঞ হয়, তাকে বলে তামসিক 
যজ ॥ ১৩ ॥ 

ব্যাখ্যা-‘বিধিহীনম্‌'_ডভিম্ন ভিন্ন যজের ভিন্ন ভিন্ন | তামস ব্যক্তিদ্রে ধারণা থাকে যে আমরা যজ্ঞে আহুতি 
ধি হয় এবং সেই অনুসারে যন্ঞকুণ্ড, শ্রবা ইত্যাদি পাত্র, দিয়েছি এবং ব্রাহ্মণদের ভালোভাবে নও করিয়েছি, 


ইপবেশনের দিক, আসন ইত্যাদি ঠিক করা হয়। বিভিন্ন তাদের আবার দক্ষিণা দেওয়ার কী দরকার ? আমরা এঁদের 
দে বিভিননপ্রকার সামগ্রী হয় ; যেমন-_দেবীর যজ্ঞে | দক্ষিণা দিলে এঁরা অলস-প্রমাদী, পুরুষার্থহীন হয়ে 


লাল বস্তু, লাল সামগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু তামস যজ্ঞে | পড়বেন, যার ফলে পৃর্থিবীতে বেকার বৃদ্ধি পাবে। 
এহসব বিণি পালন কলা হয় না, উপেক্ষা সহকারে এইসব | দ্বিতীয়ত যেসব ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পেতে থাকেন, তারা আর 
বিধি ত্যাগ করা হয় । কিছু করেন না, তাই তারা পৃথিবীর বোঝান্রূগ ইত্যাদি। 
“অসৃষ্টাজম তামসিক বাভিগণ যে যজ্ঞ করেন, | এইসব তামস ব্যক্তিরা একবার ভেবে দেখে না বে, এইসব 
তাতে ব্রাহ্মণাদিকে অগ্নদান করা হয় না। তাদের ধারণা | ব্রাহ্মণদের অম্নদান, দক্ষিণা না দিলে এঁরা হয়ত অলস, 
থাকে যে বিনা পয়সায় খাদ্য পেলে তারা অলস হয়ে | প্রমাদী হবে না : কিন্তু শাস্ত্রবিধি, নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ 
উঠবে, কাজকর্ম করবে না। করায় তারা নিজেরা তো প্রমাদী হয়েই যাচ্ছে! 
“মন্ত্রহীনম'_ বেদ এবং বেদানুকৃল শাস্ত্রে নিকেশিত  '“শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে' _ আনু: 
মন্ত দ্বারাই ভ্রব্যযজ্জঃ সাধিত হয়। কিন তামস যর বৈদিক বা | আছতি দেবার ব্যাপারে তামসিক ব্যক্তিদের ধারণা থাকে 
শাস্ত্রীয় মন্ত বারা করা হয় না। কিন্তু তামস ব্যক্তিদের ধারণা ৷ যে, অন্ন, ঘৃত, চাল, নারিকেল ইত্যাদি মানুষের ভীবন- 
পাকে যে আহ্তি প্রদান করলেই যজ্ঞ করা হয়, সুগন্ধ ধা বস্ক। এইসব বস্তু আগুনে আহুতি দেওয়া অতান্ত 
পড়ে, অহিতকারী পরমাণু নাশ হয়, অতএব নূর্খতা'*৷ ! নি । মান-সম্মানের জনা এরা যজ্ঞ 
মন্ত্রের কী প্রয়োজ্জন ? ইত্যাদি। করলেও তা লাম্তবিধিবর্জিত, অন্নদানবঙ্ছিত, মন্ত্র এবং 
“অদক্ষিণম্‌ তামস যজ্জে দান করা হয় না। কারণ দক্ষিণাবর্জিতভাবে করে। এদের শান্ত্ের ওপর, শাস্তরোন্ত 
ক্ষেতে চাষ করার সময় চাষীরা ভালো ভালো বীজ মাটিতে সিঞ্চন করে, তার থেকে কয়েক গুণ অধিক ফসল উৎপয় হয় ; 
সুতরাং শান্ট্রীয় মণ উদ্চারণপূর্বক যত যে আহুতি দেওয়া হয়, তা কি বৃখা যায় ? মাটিতে মেশানো বীজ হল আধিভৌতিক কারণ 
পৃথিবী জড় কিন্তু শাপ্টুবিধিসহ অগ্রিতে আহুতি প্রদান করা হল আধিনৈবিক, কারণ পৃথিবী জড় হলেও শাস্তুবিধিসহ অগ্নিতে প্রদত্ত 
আহুতি ছল আধিদৈবিক। কেন-লা দেবতা চেতন, তাই দেবতাদের প্রদত্ত আহতি বর্ষার রূপে আমাদের উপকার করে। 
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মন্ত্রে ওপর, তাতে নির্দেশিত বিধি-নিয়মের ওপর এবং | উপেক্ষা সহকারে করা শুভকর্মের আশানুরূপ ফল তারা 
শান্ত্রো্ত বিধি সহকারে করা যজ্ঞের ক্রিয়ার ওপর, আর | পায় না, কিন্তু অশুভ কর্মের ফল (অধোগতি) পেতেই 
তার পারলৌকিক ফলের ওপরও শরন্ধা-িশ্াস থাকে না। | হয়_ “অধো গচ্ছন্ছি তামসাঃ' (১৪।১৮)। কারণ অশুদ্ধ 
কারণ তারা মৃর্খ। তাদের নিজেদের বুদ্ধি তো নেই-ই | ফলে অপ্াই হেড হয়ে থাকে এবং এইসব বান্তি অশ্রদ্ধা 
অনো বোঝালেও তা মানে না। সহকারে শাস্তুবিরদ্ধ আচরণ করে থাকে, অতএব তার 
এই তামস যজ্ঞে “যঃ শাস্তুবিধিমৃংসৃজ্য বর্ততে | শান্তি তাদের পেতেই হয়। 

কামকারত।' (গীতা ১৬1২৩) এবং “অশ্র্য়া হুতং দত্তং |. যত: কর্তা, জ্ঞান, ক্রিয়া, ধৃতি, বৃদ্ধি, সঙ্গ, শাস্ত্র, 
তপন্তপ্তং কৃতং চ যং’ (গীতা ১৭।২৮)-_এই দুটি ভাবই | খাওয়া, আচার, ব্যবহার এইসব যদি সাত্বিক হয়, তাহলে 
থাকে। তাই এরা ইহলোক ও পরলোকে যে ফল আশা ৷ সেই মজও সাত্বিক হয়ে ওঠে; রাজসিক কতা হলে যজ্ঞও 
করে, তা তারা পায় না-_'ন স সিন্ধিমবাপ্রোতি ন সৃখং ন | রাজ্জসিক হয় আর যদি তামসিক করা হয়, তাহলে যন্জাও 
পরাং গতিম', “ন চ তৎপ্রেতা নো ইহ।' তাৎপর্য এই যে | তামসিক হয়। 


ক আজ 


সহন একাদশ ভাদন এবাং এরা কে দ্যা সাক, রাজাসিক এবং তামাসিক বয়ন বপন বার 
পরবর্তী তিনাটি জোরে করনে শারীরিক, বাটিক ও মানাসিক তপস্ার বণনা করেছেন (যার সাতিক, বাজ্সীক এবং 
তানাগিক পাঘ্াজালি পরের জানাবেন) 


দেবদ্িজগুরুপ্রাভ্পূজনং  শৌচমার্ডবিম্‌। 
্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচাতে॥ ১৪ ॥ 

[ দেবশিজগপ্রান্ত পৃজনম্‌ ( দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু স্থানীয়, জীবন্ত মহাপুরুদদের পুজা করা) ; শৌচম, আলাম 
(শুদ্ধভাবে থাকা, সরলতা); ্রস্মচর্যন্‌, চ (বর্দচ্য পালন ও) ; অহিংসা (অহিংসা) ; শারীরম্‌ (কায়িক) ; তপঃ (তপস্যা) ; 
উচ্যতে (বলা হয়।)] 

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পূজা করা, শুদ্ধভাবে থাকা, সরলতা, বক্কচর্য 
পালন এবং অহিংসা_এগুলিকে বলা হয় শারীরিক (কায়িক) তপস্যা ॥ ১৪ ॥ 

ব্যাখ্যা__“দেবদ্বিজগুরুপ্রাজপূজনম্‌'__এখানে *দেব" | করবা ১ 
শব্দটি প্রধানত বিষ্ণু, শিব, গণেশ, আদ্যাশক্তি এবং | ন্থাদশ আদিতা, অষ্টবসু, একাদশ কুত্র এবং অস্বিনী- 
সূর্ধ--এহ পাঁচ ঈশ্থরকোটির দেবতাকে করা | কুমারদ্য়-_এই তেত্রিশজল শান্ত্রোন্ত দেবতাও ‘দেব' 
হয়েছে। এই পাঁচজনের মধো যিনি যার ইষ্ট, বীর ওপর | শব্দের অন্তর্গতি। যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রতাদি বিশেষ পর্বকালে এবং 
অতাধিক শ্রদ্ধা থাকে, তাকে নিষ্ভানভাবে পূজা করা | জাত্তকর্ম, চড়াকর্ম, উপনযন, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কারের 


মনু বলেছেন 

অয় প্রান্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বষ্টরব্টেরমং ততঃ প্রজাঃ ॥ (মনৃস্মতি ত।৭৬) 

অর্থাৎ অগ্রিতে প্রদত্ত আহতি আদিতা-কিয়লকে পরিপৃষ্ট করে এবং সেই কিরণ হতে বৃষ্টি হয় (ভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণও 
এখন এটি মানছেন)। 

ভ্রীবমাত্রই অম্ হতে উৎপয়ন হয় এবং অয় জল হতে উৎপন্ন হয় *অশ্নান্তবস্তি ভূতানি পঞ্জন্যাদয্নসন্তুবঃ।' (গীতা ৩1১৪)। 
সুতরাং সৃষ্টিতে জলই প্রধান। "যজ্ঞ ই বৃষ্টি হওয়ার প্রস্থান কারণ 'যজ্জাত্তবতি পর্জন্যো' (৩1১৪) । 

“এদের মধোও বৈষ্ণব ভগবান বিষ্ণুকে, শৈব ভগবান শিবকে, গাশপৎ ভগবান গণেশকে, শাক্ত আদাশক্তিকে এবং 
(সৌর ভগবান সূর্যকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে মনে করেন। সুতরাং এই পাঁচজনের মধ্যেও নিজ শ্রদ্ধা-ডক্রি অনুযারী নিজ ইষ্টকে 
সৰ্বোত্তম থেকে ওপরে ঈশ্বর বাপে মানা এবং সেক্ষেত্রে অপর চারজন তার দৃষ্টিতে দেবতা কূপ হবেন। 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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সময় শান্ত যেসব দেবতাদের পৃঞ্জা করার বিধান আছে, 'শোলহদ্বাগজুঞ্ন্সা পরৈরসংস্গঃ' 

সেইসব দেবতাদের ও “দে (যোগদর্শন ২1৪০) 
ইস দেবতাগলকেও যথাসময়ে পূজাকরার |. শৌচের দ্বারা নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা আসে যে আমি 


॥ অতএব আমাদের শুধুমাত্র 
শাঙ্তুনর্ধাদা সুরক্ষিত রাখার জলা কর্তব্য মনে করে 
নিস্কানভাবে পৃজা-অর্চনা করা প্রয়োজন-_এই ভাব নিয়ে 
এইসব দেবতাদের যথাযথ পুজা করা উচিত। অর্থাৎ 
শাস্ত্রে যে যে তিথি, বার, নক্ষত্র ইত্যাদিতে যে যে দেবতার 
পৃজা করার বিধান আছে, সেই মতো সেইসব দেবতার 
পুক্ভা করা উচিত। 
‘দ্বিজ’ শব্দটি ব্রাহ্মণ, কয়, বৈশা-এহ তিনটি 
বাচক : কিন্তু এখানে পুজার বিষয় হওয়ায় এটি 
শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরহ বাচক বলে মনে করতে হবে, ক্ষত্রিয় 
বা বৈশ্যেরলয়। 
যাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি, এরূপ মা- 
কৃলাচায, শিক্ষাদানকারী আচার্য, 


ব্রাহ্মণ, নিঙ্জ মা-বাবা, আচার্য এবং গুরুজনদের 
নিদেশ পালল করা, ভাদের সেবা করা এবং তাদের 
প্ৰসন্নতা লাভ করা ও পত্র-পুস্পাদির দ্বারা তালের গৃহ 
করা-_এসবই হল ভাদের পৃঙ্ছন করা। 

এখানে "প্রা" শব্দটি বিশেষভাবে জ্রীবস্মুক্ত 
মহাপুরুষদের জনাই উদ্ধত | বর্ণ ও আশ্রমে উচ্চ হলে 
“নি বলা হয়, শারীরিক সম্পর্কে (জশ্ম এবং বিনাতে) 
বত হলে “ঢরু' বলা হয়। সুতরাং যিনি বণ এবং আশ্রম 
সম্পর্কে উচ্চ নন এবং মার সঙ্গে গুরুরও সন্বন্ধ নেই__. 
এরূপ তহ্তুল্প মহাপুরঘকে এখানে 'প্রাল্স’ বলা হয়েছে। 
এরূপ জীবশ্বক্ত মহ্াপুরুষদের বাকা, সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা 
করে সেই অনুযায়ী নিজ্জ জীবন গড়ে তোলাই প্রকৃতপক্ষে 
তার পুজা করা। আসলে ছন্দ এবং গুরু সা: 
দৃষ্টিতে শ্রদ্ধাভাজন, পৃজনীয় ; কিছু প্রা (ভীবনুক্ত) 
ব্যক্তি আধ্যাস্থিক দৃষ্টিতে ্রন্ধাভাঙন-__পৃক্জনীয়। সুতরাং 
জীবন্ত বান্ডিকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত । 
বাহ্যিক শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নয় ; হ্যদয়ের শ্রদ্ধা হল যথার্থ 
|, পৃষ্ছা। 
'শৌচম' জল, মাটি ইত্যাদির সাহাযো শরীরকে 
পরিত্র করাকে বলা হয় ‘শৌচ'। শারীরিক শুদ্ধিতে 
অন্তঃকরণও শুদ্ধ হয়। 


শ্রন্ধা 


রে এত পরিদ্বার করি, তবুও এর খেকে 
মল, মৃত, থুথু প্রভৃতি এত ময়লা নিষ্কাশিত 
| হতে থাকে! এই, 'মাংল-মজ্ভা ইত্যাদি অপবিত্র 
বস্তু ছারা তৈরী। এই অস্থি-যাংসের থলিতে একরত্তিও 
শুদ্ধ, পৰিত্র, নির্মল, সুগন্ধী বন্ধ নেই_এ শুধুই 
নোহরার পাত্র। এ কেবলই মালিনো ভরা, ময়লাবস্থ তৈরী 
করার মন্ত্রবিশেষ। এইভাবে দেহকে অশুদ্ধ, মলিন জ্ঞান 
করলে মানুষ দেহবোধ থেকে উচ্চে উঠতে সক্ষম হয়। 
উচ্চে আরোহণ করলে ভার আর বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা 
ইত্যাদি নিয়ে বড়োহের অহংবোধ থাকে না। এইজনাই 
এথানে শৌচ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

আন্ভকাল প্রায়শঃ লোকে বলে থাকে যে যারা 
শৌচাচার রাখে, তারা অনাকে অপমান করে, ঘৃণা করে। 


ত | কিন্তু তা দিক নয়। কারণ শৌচে একথা বলা হয়নি যে, 


তুমি অপরকে নিন্দা কর, বরং একথা বলা হয়েছে যে 
অপরের সঙ্গে কোনো প্রকার সংসর্গ কোরো না__ 
“পরৈরসংসর্গঃ'। অথাৎ যখনই ধারণা হবে যে এইসব 
এত অশুদ্ধ তখন শনীরমাত্রেই ্লানি আসবে। যেমন, 
মাটির ঘশুকে জপ দিয়ে অনবরত ধুতে থাকলে সেটি 
শেষকালে গলে শেষ হয়ে খায়, তাতে মাটি ছাড়া অনা 
কোনো ভালো জিনিস পাওয়া যায় না ; তেমনই দেহকে 
যতই শুদ্ধ করা হোক, তা কখনো শুদ্ধ হয় না। কারণ 
তার মূলেই অশুদ্ধি বিরাজ করে 
| ছানাদ্‌ বীজাদুপট্ভ্রামিঃসান্দাল্িখনাদপি। 
কায়মাধেয়শৌচত্রাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ ॥ 
(যোগদর্শন ৯।৫-এর বাসভাষ্য) 
“হিদ্থান বান্তিগণ দেহকে স্থান (মাতৃউদরস্িত), বীজ 
(পিতা-মাতার রজোনীর্য-উদ্ভূত), উপষ্টন্ত (খাদ্যরসে 
পরিপুষ্ট), নিঃসান্দ (মল-মৃত্র ইত্যাদি ময়লাযুক্ত), নিধন 
(মরণলীল) এবং আধেয় শৌচ (জল-মাটি সত্যাদির 
সবাহাযো যৌতযোগ।) হওয়ায় অপবিত্র বলে মনে করেন? । 
“আঙবিম শরীর বিষয়ে শ্লাঘার ভাব পরিত্যান্গ করে 
ওঠা-বসা ইতাদি শারীরিক ক্রিয়াগুলি সহন্র সরলভাবে 
করাকে বলা হয় *আর্জবিম্‌'। অহংকার বেশি হলে শরীরে 
সারল্য থাকে না। সুতরাং যারা নিজেদের কল্যাণ চান, 
সেই সাধকদের আস্মঅহংকার পোষণ করতে নেই। 


[অধ্যায় ১৭ 


ও? করতে পারি ?* 
কদর বলা-দেখা প্রভৃতি স সকল ক্রিয়ায় বা | *অহিংসা'-_সকলপ্রকার হিংসার অভাবকেই বলা 
সরলতা আসে, যা হল *আল্তবি' হয় অহিংসা। হিংসা, হ্থাথ, ক্রোধ, লোভ, মুড়তা এবং 


সিকি যো esdpslent Ett মোহকে কেন্ড করে হয়ে থাকে। যেমন, স্বাথের 
কারও অর্থ অপহরণ করা, অন্যের লোকসান করা 
শে এগুলি হল্গ “স্বার্থের জনা হিংসা। ক্রোধাস্থিত হয়ে 
(৩) নারীদের সঙ্গে হাসি-ঠাটরা করা : (৪) তাদের দিকে | কাউকে আঘাত করা বা মেরে ফেলা__এ হল "ক্রোধের" 
অনুরাগ সহকারে তাকানো ; (৫) তাদের সঙ্গে একান্তে জলা হিংসা। চামড়া, মাংস প্রভৃতির লোভে পশ্ুহুত্যা করা 
কথা বলা : (১) মনে গারীসঙ্গের সঙ্গল্প করা £ (৭) | বা অর্থের লোড কাউকে মেরে ফেলা-_এ হল লোভের 
নারীস্গের নিশ্চয় করা এবং (৮) প্রত! জন্য হিংসা। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কোনো কুকুর বা 
করা। বিদ্বান বান্তিগণ এই আটগপ্রকা বিড়ালকে মারা, গাছের ডাল ভাঙ্গা, ঘাস বা ফুল ছেঁড়া, 


" (দৃঢ়তা) জনিত 
প্ৰক্ষচারী, বাণপ্রন্ছী এবং সঙাসী_ এই তিনের | হিংসা। অহিংসার তাৎপর্য হুল এরূপ কোনো হিংসা 
বীধপাত হয়া কখনোই মা এবং সের একেবারেই না হওয়া'*'। 


কষ্ট করতে হয়, তপশ্চরণ হয়, ত 
অর পালন কেন না | পপ 
তাহলে এই তপ কেমন ? কষ্ট করে যে তপ করা হয়, 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলি উচচশ্রেলীর তপ নয়। তপস্যায় কষ্টের 
তে অৱস্থান করাই ব্রহ্মচর্য। কিন্তু এর পরে যদি | প্রাধান্য যারা রাখেন ভগবান ভাদের "আসুর নিশ্চয়ান্‌' 
স্বপ্নদোষ হয় ধা শরীরের কোনো দোষে বর্শাত হয়ে যায়, | (১৭।৬) আমুরী নিশ্চয়সম্পয় বলেছেন। শ্রেষ্ঠ সেই 
তাহলে তাকে ্রহ্মচ্য-ডঙ্গ বলা যায় না। অস্তঃকরণের | তপস্যাই যা টচ্ছৃম্খাল বৃত্রিকে রোধ করে শল্তু, কুল ও 
দারা যে শীর্যপাত হয়, তাকে প্রন্দচর্শ-ভঙ্গ বলা লোকপরষ্পরার লীমায় মধ্যে সংযম সহকারে চালনা 
হয়। কারণ ভাবের সঙ্গে ব্রহ্মচ্যের সন্ক্ম থাকে। তাই | করে। তেমন সাধনকালে স্বাভাবিকভাবে দেশ-কাল- 
ট পরিস্কিতি-ঘটনা যদি প্রতিকূল হয়ে যায়, তাহলে সাধনায় 
লো পবদ্ধীর দিকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। সতর্কতা ৷ সিন্ছির জনা প্রসন্নভাবে তা সহ্য করা হুল তপস্যা, 
সবশলস্ূন করলেও যদি কং শরীর-ইন্টিয-মন ইতাদি সংযত হয়। 

অষ্টাঙ্গযোগে যেপানে যম-নিয়ন ইত্যাদি আটপ্রকার 
সেই সর্ববুথন “যন! - 
দু সংকল্প করেছি, আমি এক্স কী করে ওল কথা বলা হয়েছে। যদিও “যন” পাঁচ প্রকারের 


আমি এমন ১০ উস pain! 
রুলার 


লং হ্যভাষলম্‌। জন্্লোহধাবসাযশ্ড ক্রিয়ানিষ্পন্ডিৱেৰ চ॥। 

নাং হবি 1 বিপরীতং ্ষমনুষ্ঠেষং অুমুক্ষভিঃ॥ 

এখানে “অহিংলা'-কে শানীরিক তপসার অন্তর্গত বলা হয়েছে, সেইঙ্গনা এইস্ানে শরীর সম্পতীয় অহিংসাই নিবেছিত 
হযে; অন-জগাকোর অছিংসানয়। 


'যমনিয়নাসনগ্রাণায়ানগ্রতাহারধারপাধ্যানসমাধযোহষ্টাবঙগানি। (পাতজ্জলযোগদশন ২২৯) 


*দূরল। ফীতনং কেলিঃ 
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-অহিংসাসত্ান্তেযরক্মচ্যাপরিগ্রহা যমাহ" (যোগদর্শন | অনাসক্ত হয়ে যে সংযম ও আগ করা যায়, তা তপস্যার 
২:৩০) এবং নিয়ম পাঁচটি ‘শৌচসসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ে থেকে কিছু কম নয়, বরং পারমার্থিক পথে তার স্থান 
িনিদন নি, (যোগ্দর্শন ২1 তাসত্বেও 


চ | কারণ ত্যাগের দ্বারাই পরমাস্মপ্রাপ্তি হয় 
“‘তাগাচ্ছান্তিরনন্তরম' (গীতা ১২1১২)। শুধুমাত্র যে 
বাহ্যিক তপস্যার দ্বারা পরমাঝ্থাকে লাভ করা যায়, সে- 
কথা বলা হয়নি ; অস্তঃকরণ শুদ্ধির কারণ হওয়ায় এই 
পারে। তাই 


হতে পারে যে শরীরকে কষ্ট দেওয়াই হল তপস্যা পরমাস্ুপ্রাপ্তিতে সহায়ক 
তপস্যা আর আরামে থেকে সংযম করা, ত্যাগ করা | সাধকদের প্রধানত যম পালন করলেও সময়-সময়ে 


পস্যা নয়। কিন্তু প্রকতপক্ষে সমন্ত জাগতিক বিষয়ে | নিয়মাদিও পালন করা উুচিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__কায়িক তপস্যায় ভাগই প্রধান : যেমন__পৃজা করার সময় নিজের শ্রেষ্ঠহ ভাবকে পরিত্যাগ 
করা ; শুদ্ধভাবে থাকার জন্য আলস্য-প্রমাদ পরিত্যাগ্ধ করা ; সারলা রক্ষায় শ্াহং -অভিমান পরিত্যাগ করা : ব্হ্মচর্যে 
পরিত্যাগ করা ; অহিংসাতে নিজ সুখ-ভাব পরিত্যাগ করা। এইভাবে আগ করলে কায়িক তপ হয়। 
আত উ কক 
অনুদ্ধেকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যু। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈৰ ৰাজ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫ ॥ 
রী) : সভামূ* চ, প্রিয়হিতম (সতা, প্রিয় ও হিতকারী) ; ৰাক্যম্‌, চ (বাক্য এবং) ; 
স্বাধ্ায়াভাসনম এব (স্বাধ্যায়. ও) ; বাময়ম্‌ (বাটিক) : তপঃ (তপস্যা) ; উচ্যতে (বলা হয়।)] 
অনুদ্ছেগকারী, সত্য, প্রিয় ও হিতকার বাক্য এবং স্বাধ্যায় ও নামজপাদি_ এইণ্ুলিকে বলা হয় বাচিক 
তপস্যা॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখ্যা “অনু্বেগকরং বাকাম্‌' যে বাক্য বর্তমানে ৷ অপমানজনক শব্দবর্জিত এবং যেসব বাক৷ প্রেমযুক্ত, 


ও ভবিষ্যতে কখনো কারও উদ্দেগ, চিন্তবিক্ষেপকারী | মিষ্ট, সরল এবং শান্ত, তাকে “প্রিয়' বাকা বলা হর) 
এবং অশান্ডিদায়ক হয় না, তাকে “অনুদ্ধেগকরা বাকা বলা | যে বাকা হিংসা-দ্বেষ- -নৈরিতা বর্জিত এবং প্রেম, 
হয়। [নয়া ক্ষমা, উদারতা ও কল্যাণকর, যে বাকা বর্তমানে 


“সভাং প্রিয়হিতথ৷ যৎ'__নিজ স্থার্থ এবং | অথবা ভবিষ্যতে নিজ্জের বা অনোর কোনো অনিষ্ট করে 
অহংকারকে পরিত্যাগ করে যেমনটি পড়া, শোনা, দেখা | না, সেগুলিকে বলা হয় ‘হিত' (হিতকারী) বাকা। 

সেগুলিকে যেমনকার |  'স্বাধ্যায়াভাসনং চৈব'_ আধ্যাস্থিক 'ুয়তির সহায়ক 
। লীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ নিজে পড়া এবং 
১ ব্যঙ্গ, নিন্দা এবং | অন্যকে পড়ানো, ভগবান ও তার ভক্তদের চরিত্র পাঠ 


"প্রিষবাকাপ্রদ্ানেন সব তুমান্তি জন্তবঃ। তন্মান্তদের বন্তবাং বচনে কা দরিপ্রতা॥ 
শরিয় বাকে মানুষ-=পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রাণীই পস হয়, তাই মানুষের প্রিয় বাকা বলা উচিত এতে দরিদ্র বা 


In 


1122 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ধ্যান ১৭ 
করাকে বলা হয় “স্বাধ্যায়'। করা অর্থাৎ যাতে 

গীতা ইত্যাদি আধ্যাস্থিক গ্রন্থ বারংবার আবৃত্তি করা, | বা পারমার্থিক সিদ্ধি লা হয়, এরূপ বাক্য না বলা। 
কণ্ঠস্থ করা, ভগবদ্নাম জপ করা, স্থতি ও প্রার্থনা করাকে পারমার্িক সাধনায় বিশ্-সৃষ্টিকারী শঙ্গার রসের কাবা- 
বলা হয় *অভাসন"। ইত্যাদি বধনকারী বই না 

“চ এব'-_ এই অব্যয় পদ দ্বারা তপস্যার বাকা 
সম্বন্ধীয় অন্য কথাও ধরা শুচিত : 
নিন্দা না করা, কাউকে দোষারোপ না করা, 


“বায়ং তপ উচ্যতে'_ উপরিউক্ত লক্ষণ যাদের 
গায়, তাদের বাচিক তপস্যাকারী বলা হয়। 


মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিরিতেতৎ তপো মানসমূচ্যতে॥ ১৬ ॥ 
[মনঃগ্রসাদ। (চিত্তের প্রসন্নতা) : সৌমাত্বম, মৌনম্‌ (অক্ররতা, মননশীলতা) ; আত্মবিনিগ্রহঃ (দল: 
ভাবসংশুদ্ধি (ভাবশুদ্ধি) ; ইতি, এতং (এই গুলিকে) $ মানসম্‌ (মানসিক) ; তপঃ (তপস্যা) ; উচ্যতে (বলা হয় ।)] 
চিত্তের প্রসন্নতা, অক্তুরতা, মননশীলতা (মৌনতা), মনঃসংযম এবং ভাবশুদ্ধি বা ব্যবহারে অকপট 
ভাব_ এইগুলিকে বলা হয় মানসিক তপস্যা ৷ ১৬ ॥ 


যম) ; 


- ল্যাথ্যা__মনঃপ্রসাদঃ পক্ষপাতিহ না করা। 
বলা হয় 'মনপ্রসাদঃ'। বন্ধ, ৩) মনকে সর্বদা দয়া, ক্ষমা, উদারতার দ্বারা পূর্ণ 
পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির সংযোগে সউ 


তা সবসময় স্থায়ী হয় না। কারণ যা সৎ স্থায়ী র ভাবনা মনে পোষণ করা। 
হয় না। কিন্ত দুণ-দুরাচার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ হলে যে (২) হিতপপিমিতভ্োজী নিত্যমেকান্তসেবী 
স্থায়ী ও স্বাভাবিক প্রসম্নতা প্রকটিত হয়, তা চিরছ্বায়ী হয় | সকদুচিতহিতোক্তিং সবল্লনিদ্াবিহারঃ। 


এবং তা মন-ুদ্ধিতেও স্থায়ী হয়, যার ফলে মনে কখনো অনুনিয়মনশীলো মে ভজতাক্রকালে 
অশান্তি হয় না এবং মন সর্বল প্রসন্ন থাকে। স লভত ইব শীগ্েং সাধুচিততপ্রসাদম॥ 


যনে অশান্তি ও বিক্ষোভ কথন হয় ? যখন মানুষ ধং (সর্ববেদান্সিদধান্তসারসংগ্রহ ৩৭২) 
সম্পদ, স্্রী-পুত্র ইত্যাদি বিনাশশীল বস্তুর আশ্রয় নেয়।। “বিনি শরীরের পক্ষে হিতকারক এবং পরিমিত 
এসব বস্তু বিনাশশীল, চিরস্কাী নয়। তাই সেশুলির | ভোজনকারী, একাপ্তপ্রিয় স্বভাবযুক্ত, জিস্াসা করলে 
সংযোগ ও বিয়োগে মানুষের মনে হিতকারক চিত কথা বলেন অর্থাৎ স্থজভাবী, শয়ন ও 


বিচ্ছেদে তার মনে কখনো 


“সৌমাযত্বম'- হৃদয়ে হিংসা, ক্রু 
অসহিষ্ণুতা, হে ইত্যাদি ভাব না থাকলে এবং ভগবানের 

(১) জাগতিক বন, বান্তি, পরিস্থিতি গুপ প্রভাব, দয়া, সর্ধব্যাপকতা ইত্যাদিতে অবিচল 
ঘটনা ইত্যাদির জনা মলে রাগ বা দ্বেষ হতে না ৷ বিশ্বাস হলে সাধকের মনে স্বাভাবিকভাবেই *সৌমাভাব 
দেওয়া। | থাকে। এরূপ সাধককে কেউ যদি তীক্ষ বাক্য বলেন, ভার 

(২) নিজের স্বার্থ বা অহংভাবের জন্য কারও | নিন্দা করেন, তাকে বিনা কারণে দোষারোপ করেন, তার 
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সঙ্গে কেউ শত্রুতা করেন ৰা. দঃ সরানো আর যেখানে যতক্ষণ রাখতে 


ইত্যাদির ক্ষতি করে 
নষ্ট হয় না 
মৌনম্‌ অনুকূল -প্রতিকৃল অবন্া, বশীভূত হয়ে কাজ করতে থাকবে। এইভাবে মনের 
বিয়োগ, রাশ-ঙ্গেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি স্বন্দ নিয়ে সংযবিত হওয়াকেই বলা হয় 'আস্তিনিগ্রহ’। 
মনে কোনোরকম চা্চলা না হওয়াকেই “নৌন’ বলা ‘ভাবসংশুদ্ধিঃ' যে ভাবের দ্বারা নিজ স্থার্থ এবং 
হয়| | জব ভাগ হয়ে অপরের না মঙল কানা আসে, 
শান্তর, পুরাণ এবং সন্ত-মহাপুরুষদের বাকা এবং তাকে বলা হয় *ভাবসংশুদ্দি' অর্থাৎ ভাবের 
তাদের গানতীর ভাবের মনন করা : সীতা, রানায়শ, ভাগবত | অহাপবিভ্রকরণ। 


হতাদি ভগবদ্সন্ন্ধীয় গ্রছে উক্ত ভগবানের গুণ-চারত্রের যাঁর অগ্তরে একমাত্র ভগবানের ওপরই আশা-ভরসা 
মনন করা ; জগতের গ্রালী কীভাবে সুখী হতে পারে, | থাকে, এক ভগবানের চিন্তাই থাকে এবং একমাত্র তার 
কীভাবে সকলের কল্যাণ হয়, কী উপায় করলে সকলে | আশ্রয় গ্রহণ করার্ট নিশ্চয়তা থাকে, তার অন্তরের ভাব 


ভালো থাকে, সেইসব উপায়ের কথা সবসময় মনন  অতান্ত শীঘ্র পরিশুদ্ধ হয়। তখন তার মধ্যে এই বিনাশশীল 
করা__ এগুলি সবই *মৌন* শব্দের অন্তর্গত । | বস্দুন্থলির কোনো আকর্ষণ থাকে না। কারণ 
“আাত্মবিনিপ্রহঃ সম্পূর্ণকপে একাগ্র হওয়া | জগতের প্রতি আকর্ষণ থাকলেই ভাব অশুদ্ধ হয়ে যায়। 
এবং তৈলধারাবৎ একই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাকেও বলা হয়: “ইত্যেতন্তপো মানসমুদতে'_এইরূপ যে তুপসায় 
নননিগ্রহ । কিন্ব মনের সত্তাকার নিশ্রহ হল মন সাধকের মনের শ্রাধান্য থাকে, তাকে মানস (মন-সম্পকীষি) তপ 
মনকে যেখান থেকে 


বশে থাকবে, 

পরিশিষ্ট-ভাব__ প্রতিকূল পরিস্টিতিতেও প্রসন্ন থাকা, নিজের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাব না পড়া, অপরের 
প্রতিকূল বাক্য শুনেও সৌমা থাকা এবং স্থান পরিত্যাগ করে মন । কারণ মনকে স্থাতন্ত্রা দিলে 
সুখ ভোগ হয়, মননশীলতা আসে না। মনের মৃঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত বত্তিগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। নিজের মনে 
কারোর ক্ষতি করার ভাব যেন না থাকে। এই সবগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। 


সি পচ পি 
সহজ এবার ভগবান পরবতী তিনাটি শ্রোচেক জযশা সাড়িক, বাজসিক এবং তামাসিক তপস্যার বণনা ক্রেন । 
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপন্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাক্্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭ ॥ 


[পরয়া, শ্রদ্ধয়া, যুক্তৈঃ (পরম শ্রদ্ধা সহকারে) : অফলাকাফ্লিভিঃ (ফলাকাল্কাবজ্জিত) ; নরৈঃ (বাক্তি দ্বারা) ; ব্রিবিধম্‌ 
(দিল) ; তপঃ, তন্তুম (তপস্যা করা হয়) : তৎ (তাকে) : সাত্বিকম্‌ (সা্িক তপস্যা) : পরিচক্তে (বলা হয় ।)] 


*এখানে *হৌনম্‌' পদটির অথ বাক্যে বিরত থাকা নয়, যদি বাকো বিরত ঘাকা 
ভক্ত হত। কিন্ত এটিকে মানসিক তের অন্তর্গত ধরা হয়েছে। 

নীতায প্রায়শ দেখা যায় যে, যেখানে অর্চুন ক্রিযানমক প্রশ্ন করেছেন, সেখানে ভগবান ভানাম্মক উত্তর দিয়েছেন। যেমন, 
জিউীয় অধ্যায়ের চুয়াতম স্লোকে অ্ুনের প্রশ্ন “সতী কিং প্রভামেত' “স্িতপ্রজ বাক্তি কীভাবে বলেন ? ভগবান উত্তরে 

লেন “দুঃখেখু -ষ্িতদীদুনিরাতে।" অর্থাৎ অনুকূ-গুতিকৃল অবস্থা নিয়ে মীর মনে হর্থ-বিষাদ উপস্থিত না হয়, 
করিতগ্রচ্ম (মৌন) বলা হয়। অর্থাৎ ভগবান বার পেকে ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন) তাই এখানে “মৌন কে 
মানসিক ভপের অন্তর্গত করেছেন। 


ঠত, তাহলে এটি বাকা সন্ুল্ীয় তপে 


তা 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৭ 


পরম শ্রদ্ধা সহকারে, ফলাকাল্কষাবর্জিত ব্যক্তির দ্বারা যে ত্রিবিধ (কায়মনোবাকো) তপস্যা করা হর 


তাকে বলা হয় সাত্বিক তপস্যা ॥ ১৭ ॥ 

বাখ্যা_'শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম'_শরীর, মন ও 
বাকোর সাহাযো যে তপস্যা করা হয়, সেটিই হল মানু 
সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ঁব্য এবং নানব-ভীবনের উদ্দেশা পূরণের 
নিশ্চিত উপায়*। এবং এটি সর্বাক্গীলভাবে, ঠিকমতো 
করলে মানুষের আর কিছু করা বাকি থাকে না অর্থাৎ 
প্রকৃত যে তন্তু তাতে স্বাভাবিক স্থিতি হয়_একপ অবিচল 
বিশ্বাসে দৃঢ় চিত্তে বিঘ্ন-বাধার কোনো প্রকার পরোয়া না 
করে উৎসাহ সঙ্গকারে তপস্যা করাই হণ পরম শ্রদ্ধা 
সহকারে তপস্যা করা। 

*অফলাকাজ্ক্ষিতিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ' এখানে দুটি 
বিশেষণসহ 'নরৈঃ' পদটি বাবহারের তাৎপর্য হল এই যে 
সদ্গুণ ও সদাভার প্রাণীমাত্রের মধোই আংশিকভাবে 
থাকে, কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব হল এই যে, সে ইচ্ছে 
বে ও বিশেষভাবে নিজের মধ্যে এই 
আনয়ন করতে পারে এবং দুণ- 
দুরাচর, কামনা, নৃঢ়তা এইসব দোষ দূর করতে পারে। 
মনুষ্ধামাত্রের মধোহ নিষ্কাম ভাব হতে পারে। 

সান্তিক তপে 'নর' শব্দ বাবহৃত হয়েছে ; কিন্ত 
রাজস-তাদস তপস্যায় মনুষাবাচক শব্দ ব্যবহার করাই 
হয়নি। তাৎপর্য হল এই যে নিজ কল্যাণের 
এই অমূল্য শরীর লাভ করেও যে ব্যক্তি কামনা, দন্ত, 
নৃঢতা ইত্যাদি দোষকে ধরে রাখে, সে ব্যক্তি মনুষ্য নামের 
খোগা নয়। 

ফলাকাক্ক্কা না রেখে নিগ্লামভাবে যারা তপস্যা 
করেন, উপরিউক্ত পদটি তাদের জনাই ব্যবহৃত হয়েছে। 

“তপস্থতহ ত্রিবিধম'_ এখানে শুধুমাত্র সান্থিক 
তপস্যার উদ্দেশে *ব্রিবিধ' পদটি বাবহৃত হয়েছে এবং 
রাজস ও তামস তগস্যাতে ‘ত্রিবিধ' পদ বাবহার না করে 
শুধু ‘যং-তৎং' পদ বাবহ্ৃত হয়েছে। এর অর্থ হল 
শারীরিক, বাচিক ও মানসিক__এহ তিনপ্রকার তপস্যা 


সাত্তিকের নুষাহ সর্বা্গীণভাবে হতে পারে, বাজলিক বা 
তামসিকের মধো তা অংশত আসতে পারে। তবে 


দেখা যায। কারণ 


| রাজসিকের মধ্যেও কিছু লক্ষণ 


দ্বিতীয়ত, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে একাদশ 
শ্লোক পর্যন্ত প্রানের যে কুড়িটি সাধনের কথা বলা হয়েছে 
তার মধ্যে শারীরিক তপস্যার তিনটি লক্ষণ-__শৌচ, 
আর্ডব (সরলতা) এবং অহিংসা ও মানসিক তপস্যার দুটি 
লক্ষণ__মৌন এবং আগ্বিনিগ্রহ উদ্ধৃত হয়েছে। তেমনই 
যোড়শ অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত দৈলী 
| সম্পদের যে ছাব্বিশটি লক্ষণের বর্ণনা করা তার 
মধ্যেও, শারীরিক তপস্যার তিনটি লক্ষণ_ শৌচ, 
অহিংসা এবং আরব ও বা 
এবং স্থাধ্যায উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব জ্ঞানের যেসব 
সাধনার দ্বারা তন্তববোধ হয় এবং দৈৱী সম্পদের যে 
গুণাবলীর সাহাযো মুক্তিলাভ হয়, সেই লক্ষণবা গুণগুলি 
রাজসিক বা তামসিকের হওয়া সম্ভব নয়। সেইজনা 
রাভসিক এবং তামসিক তপে শারীরিক, বাটিক এবং 


মানসিক--এই তিনগ্রকার তপস্যাকে সর্বাগীলভাবে 
অন্তৰ্ভুক্ত করা যায় না। তাই ওইস্কানে “যৎ-তহ? পদের 


[দ্বারা আংশিক যতটুকু হওয়া সন্তব, ততটাই ধরা উচিত। 

তৃতীয়ত, ভগনদ্গীতার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত 
| অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, এই গ্রছের  ক্বীবের 
কল্যাণ করা। কারণ অর্জুনের প্রশ্ন ছিল নিশ্চিত শ্রেয়ের 
(কল্যাণের ২।৭ ; ৩1২ :; ৫1১)। ভগবানও তার উত্তরে 
“জীবের পে কল্যাণ 


যাতে নি 


1১শনীর, 
থাকে। 
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না-বাকোর তপস্যা তখনই সম্পূর্ণরূপে সম্পয় হয় যখন বিনাশলীল বন্দর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করাই উদ্দেশ্য হয়ে 
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নিবন্ধায়াসূরী মতা" । এহজনাই ভগবান এখানে সাত্বিক: 'সান্বিকং পরিচক্ষতে' পরম শ্াধাঘুক্ত, কলা_ 
তপস্যাতে শারীরিক, বাটিক এবং মানসিক__ এই তিনটি বাক্তিরা যে তপস্যা করেন, তাকে বলা হয় 


তপস্যাব দিকে দৃষ্টি দেবার জনা “ত্রিনিধম্‌' পদটি ব্যবহার | সান্তিক তপ। 


ৰজ বচ উজ 


সংৎকারমানপৃজার্থং তপো দস্ডেন চৈব যৎ। 
ক্ৰিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমক্রবম্‌ ৷ ১৮ ॥ 

[যৎ, তপঃ ( যে তপস্যা) ; সৎকারমানপৃজার্থম্‌ (সৎকার, মান ও পুজা পাবার জনা) ; চ* দস্তেন (এবং লোক 
দেখানো ভাবে): ক্রিযতে (করা হয়) £ তৎ, ইহ (তা, ইহলোকে) : চলম্‌ (অনিশ্চিত) ; অঞ্রলম্‌ (বিনাশশীল ফজগ্রদায়ী) ; 
রাজসম্, প্রোক্তন্‌ (লাঙ্গস তপস্যা বলা হয়।)] 

যে তপস্যা সৎকার, মান ও পুজা পাবার জন্য এবং কপট ভাব নিয়ে করা হয় তথা ইহলোকে অনিশ্চিত 
এবং বিনাশশীল ফলপ্রদারী সেই তপকে রাজস তপ বলা হয় ॥ ১৮ ॥ 

ব্যাখ্যা "সৎ (£ তপঃ ক্ৰিয়তে | তপস্যার ফলকে সচল এবং অঞ্র বলা হয়। তাৎপর্য হল 
লাজসিক বান্ডিরা সৎকার, নান এবং পূজা পাবার | এই যে. যে তপস্যা সৎকার, বা 
লোভেই তপস্যা করে থাকেন ; যেনন__আামরা | 
যেখানেই যাব, সেখানেই লোকেরা আমাদের তপস্থীমনে | বিনাশশীল বলা হয়েছে এবং যে তপস্যা শুধু লোক 

স্বাগত জানাতে আসবে। আমানের 


ন ও পূজার জন্য করা হয়, 


দেখানোর জন্য করা হয়, এখানে তার ফল অক্রুব বা 
বে, | অনিশ্চিত বলে ছানানো হয়েছে। 
করবে, আমাদের বসার জন্য আসন দেবে, আমাদের | স্ইহ প্রোক্তন, পদটির অর্থ হল যে, এই রাভসিক 


সঙ্গে নিষ্ট কথা বলবে, অভিনন্দন জানাবে, এইসব বাহ্য | তপসার ইষ্টফল প্রাযশ এখানেই প্রাপ্ত হয়। কারণ সান্ধিক 
যার কারা আমাদের *সৎকার" করবে। লোকেরা অন্তর | বান্ডিদের উধ্চালোক থাকে, তামসিক বাক্তিদের থাকে 
থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে এই বলে যে, এরা | অধঃলোক আর বাজ্গসিক বান্তিদ্রে হল মধালোক বা 
অতাচ্ছ সংযনী, সতাবাদী এবং অহিংসক। সাধারণ | ইহলোক (গীতা ১৪1১৮)। তাই রাজ্জসিক তপস্যার ফল 
ব্যক্তিলের থেকে আমাদের গ্রতি বিশেষ ভাব পোষণের | স্বর্গ বা নরক হয় না ; ইহলোকেই তার নহিমা ও প্রশংসা 
জারা লোকে আমাদের সম্মান করবে। জীবিত্রকালেই । হয়ে সেটি শেষ হয়ে যায়। 

লোকেরা আমাদের চাগ পূজা করবে, মাথায় পুস্প্বর্যণ | রাঞ্গসিক ব্যক্তিদের দ্বারা শারীরিক, বাচিক এবং 
ম করবে, | মানসিক তপস্যা কি হওয়া সম্ভব ? ফলেচ্ছা থাকায় তারা 
দেবপূহ্া করতে পারে। তাদের মধ সহভ-সরল ভাবও 
পারে। ব্রহ্ম রক্ষা করা শক্ত, অহিংসক হওয়াও 
শল্ত। পুন্তুকাদিতে মনোযোগ হওয়া সম্ভব, মন সবসময় 


থাকলেও বাহাত লোক দেখাবার জন্য আসনে বসা, মালা | কামনা থাকায় সংকল্প-বিকল্প হতে থাকে। এরা সংকার- 

জপ করা, পুজা করা, সহ্দ্-সরব্ ভাবে চলা, হিংসা না | মান-পূজা ৪ দশের জনাই তপস্যা করে, তাই তাদের ভাব 

সরা প্রড়ুতি। পরিশুদ্ধ হয় না। তাই রাজসিক বাভিরা তিন প্রকারের 
স্তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমন্রুবন্‌'__রাজসিক | তপস্যা সর্বা্গীণভাবে করতে সক্ষম হয় লা। 


কউ উড জা 


126 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৭ 
মূঢ়গ্রাহেণাস্মনো যৎ গীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ৷৷ ১৯ ॥ 

[যৎ, তপঃ ( যে তপ) ; মুঢ়গ্রাছেশ (মৃঢ়তাপৃ্বক্) ; আস্মনঃ, পীড়য়া ( ন করে) ; বাঃ পরসা, 
উৎসাদনাৰ্থম্‌ (অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান কলার জনয) ; ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) ; তৎ (তাকে) ; তামসম্‌ (তানস তপ) ; 
উদাজ্নতম্‌ (বলা হয।)] 

যে তপ মৃঢ়বুদ্ধিবশত নিজেকে পীড়া প্রদান করে, অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, 
তাকে বলা হয় তামস তপ॥ ১৯ ॥ 

ব্যাখ্যা 'মৃঢ়গ্রাহেণান্মনো যৎ পীড়য়া ফ্রিয়তে | থাকে। 
তপঃ'_ তামসিক তপস্ায় ম আগ্রহান্দিত হয়ে | ‘তৎ তামসমুদা্দতম্‌'_ তামসিক বাক্তিদের অন্যতম 
নিজেকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করা হয়। তামসিক বাক্তিদের | উদ্দেশা হল অপরকে কষ্ট দেওয়া, তাচ্রে অনিষ্ট করা। 
মধো মৃ্খতা থাকে তাহ যার মধ্যে শরীর, মনকে কষ্ট ই 
দেবার ব্যাপার * তাকেই এরা তপস্যা বলে 


প্রদানের নিমিত্ত তপস্যা করে। তাদের নধো এই ভাব কাজ | উপযুক্ত বলা হয়। রাজসিক ব্যক্ছি সৎকার, গৃজা, মান ও 

যে, শান্তি লাভ করার জন্য তপ (সংযন) করাতে | দস্তের জনা পূজা করে, তাই তারা মনুষা নামের ষোগা নয়। 
আমাকে অনেকই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অন্যদের আমি | রি মান পশু-পক্ষীদেরও প্রিয় হয় এবং তারা 
ছেড়ে দেব ? তামসিক ব্যক্তিরা অপরকে দুঃখ | দস্তও করে অন পশুদের থেকে অধম ; 
দেয়ার জনা এই তিল (মানসিক, বাটিক, ) ৷ কারণ পশু-পক্ষী 
তপস্যার আংশিক ভাগের গ্রহণ ছাড়াও ইচ্ছামতো | কিন্ত তামসিক মাজিলা নি 


পরিশিষ্ট-ভাব__'মৃঢ়গ্রাহেণ’-তে কেবল তমোষ্বরণ থাকে, ফিন্দ 'পরস্যোৎসাদনাথম্‌ণ -এ রজোষ্ডণ নিশ্রিত আছে। 
মৃঢ়তা তমোগুণসম্পর্ন হয় আর স্বার্থভাব, ক্রোধ ইত্যাদি হল রজোগুণ সম্পয্ন। ক্রোধ বজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়ে 
তমোগুলে পরিণত হয়__ “ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ' (গীতা ২।৩৩)। 


নত সত সি 
সহজ ভগবান এবার পরবতী তিনাটি হ্রোবে এমন সাভিক, রাজসিক এবাং তামসিক দানের লক্ষণ 


দাতবামিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্তিকং স্মৃতম্‌॥ ২০ ॥ 
|দাতবান্‌ (দান করা কতবা) ; টি যহ, সা (এই ভাবে যে দান) ; দেশে, চ* কালে চ ( দেশ, কাল এবং) ; পায়ে 
(পাত্র প্রাপ্ত হয়ে) ; অনুপকারিণে (অনুপ ক্রিকে) ; দীয়তে ( দেওয়া হয়) ; তৎ, দানম্‌ ( সেই দানকে) ; সাত্িকম 
(সান্বিক) ; স্মৃতন (বলা হয়।)] 
দান করা কর্তব্য__এই মনোভাব নিয়ে যে দান দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে অনুপকারী ব্যক্তিকেও 
অর্থাৎ নিষ্কামভাবে করা হয়, সেই দানকে সাত্বিক দান বলা হয়। ২০ ॥ 
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ব্যাখ্যা_এই ক্লোকটিতে দালের দুটি বিভাগ আাছে_ | আছে, সেই দেশে সেই বস্তুটি প্রদান করা ; যে সময়ে যেটি 
“দাতবানিতি যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে এবং ৷ আরশাক, সেই সময়ে সেটি দান করা এবং যার কাছে যে 


“দেশে কালে চ পাত্রে চ' 

“্দাতবামিতি ... দেশেকালে চ পাত্রে জ'__দান 
করাই আমার কর্তৃণ্য। কারণ আমি বস্তপুলিকে স্বীকার | 
করেছি অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের বলে মেনে 
বন্তগুলি যিনি স্বীকার করেছে 
সুতরাং দান করাই আনার কর্ঠব্য__এহ ভাব 
করা উচিত। তাতে ইহলোকে বা পরলোকে কী ফল লাভ | 
হবে__এই ভাব এক্রেবারেই রাখা উচিত নয়। “দারা 
কথাটির তাংপ্যই হল ত্যাগ। | 

কাকে দান করা তাই রলেছেন__ 


হবে? তাই 
“দীয়তেহনুপকারিণে' অর্থাৎ যিনি আগে কখনো আমার 


এখনও করেন না এবং পরেও 


ব্যক্তিকে নিষ্কানভাবে দান 
ঠযাতে দান মনে করা উচিত নং 


নয় 


স্ুপলারের আশা নিয়ে দান করলে সেটি রাজ্সিক লান 


“দেশে কালে চ পাত্রে চ' '' পদটির দুটি অর্থ হয__ 
(১) যে দেশে যে বন্ধুটি রে 
পরিশিষ্ট-ভাব_ এই সাড্তিক দান প্রকৃতপক্ষে আগ। এ 


পুণ্য 


বস্তুটি প্রয়োজন থাকা সম্তেও নেই, তাকে সেই বস্তুটি 
দেওয়া। 

(২) গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ইত্যাদি পবিত্র নদী এবং 
কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, কালী ইত্যাদি তীর্থস্কানে গেলে দান 
করা, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অক্ষয় তৃতীয়া, সংক্রান্তি ইত্যাদি 
পুণাতিথিতে দান করা এবং বেদপাহক ব্রাহ্মণ, সদ্গুপ- 
সদাচারী -ভিক্ষুক ইত্যাদি উত্তম পাত্রকে দান করা। 

“দেশে কালে চ পাত্রে চ' পদের দ্বারা উপরোক্ত দুটি 
অথই নেওয়া উচিত। 

এতন্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্*--এবাপ দানকে সাত্বিক 
দান বলা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত জিনিস আছে, তা 
সকলেরই এবং সকলেরই জনা, কারও ব্যক্তিগত নয়। 
তাই অনুপকারী বান্ডিকেও তার যে বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা 
আছে, সেটি তারই মনে করে তাকে দিয়ে দেওয়া 'উচিত। 
যার কাছে বস্থটি যাবে, সেটি তারই প্রাপ্য : কারণ সেটি 
তার না হলে, সেটা চাইলেও তাকে সেটি দেওয়া সম্ভব 
নয়। তাই আগে খেকে বুঝতে হবে যে, যার বস্তু তাকেই 
দিতে হবে, নিজের বন্ধ (মনে করে) দেওয়া নয়। অর্থাৎ 
যে বস্তু আমার নয় অথচ আমার কাছে আছে অর্থাৎ সেটি 
দয়ে দেওয়া সউডিত। 

এইভাবে যে দান করাতে বস্তু, ফল এবং ক্রিয়ার সঙ্গে 
নিজের সম্পর্কছেদ হয়, তাকে বলা হয সান্টিক দান। 


সেই দান লয়, যাকে বলা হয়__*এক গুণ দান, সহজ গুণ 


-না সেই দানে (সহন্দের সঙ্গে) সম্পর্ক স্থাপন হয়'*।। কিছ ত্যাগের দ্বারা সম্পর্ক ছেদ হয়। দানের প্রতিদানে 
অনা কিনু পাবার আশা করলে তা রাজসিক হয়ে পড়ে _'মন্তু প্রতুপকারার্থম্‌' (নীতা ১৭।৯১)। এই র 


ভাবনা 


রাখার জনাই এখানে “অনুপকারিণে পদটি ব্যবহৃত হয়েছে । 


শীতায় বর্ণিত সান্ডিক শপ ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, 
(১51৬)। সন্তু সঙ্বদ্ক বিচ্ছেদ (ত্যাগ) করায় 


সেইজন্য ভগবান এটিকে ‘অনাময়’ বলে অভিহিত কং 
রূজাপ্তণ সম্পর্ক স্কাপন করে এবং তমোগুলে মূডতা আসে 


নীতা অনুযায়ী অন্যের হিতার্থে কর্ম করাকে “যজ্ঞ” বলে, সর্বক্ষণ প্রসন্ন থাকাকে বলা হয় ‘তপ’ এবং যার জিনিস 


দেশ, কাল এবং পাত্র 


"সুপারদানাচ্চ ভবেন্ধনাঢো 
পুশাপ্রভাবাংসূরূোকবাসী 


এই তিনটিতে “যস্য ভাবেন ভাবলক্ষণন' সূত্র অনুসারে সপ্তলী বিভক্কি করা হয়েছে। 


1128 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৭ 
তাকেই দিয়ে দেওয়াকে বলল হয় “দান"। সথাঘবুদ্ধি নিয়ে নিজের জনা যন্ত-তপস্যা-দান করা হল আসুরী অথবা রাক্ষসী 
স্বভাব। 


ক কঠ সিকি 


যত্ন প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌॥ ২১ ॥ 
[তং মৎ (পৱস্থ যে দান) ; প্রস্নপকারার্থন্‌, ব্য (প্রতাপকাবের আশায় বা) ; ফলম্‌, উদ্দিশ্য (ফলপ্রান্তির আশায়) : 
পরিক্লি্টম্‌, দীয়তে ( রলশসছক! দেওয়া হয়) ; তৎ, দানম্‌ ( সেই দালকে) ; সাজলম্‌, স্মৃতম (রাজস দান বলা হয় ।)] 
পরস্তু যে দান ক্লেশ সহকারে এবং প্রতুপকারের আশায় অথবা ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে 
বলা হয় রাজস দান।॥ ২১ ॥ Es 
ব্যাখ্যা-_'যক্তু প্রতুপকারার্থম'__রাজসিক দান করা | বিধি-নির্দেশের দিকেও লক্ষ্য রাখেন। এইরূপ বিচার- 
হয় প্রত্বুপকারের আশায় ; যেমন__রাজসিক ব্যক্তি বিবেচনা করে দান করলেও ফলাকাল্ক্কা থাকায় 
কোনো বিশেষ সময়ে দানের বস্তু হিসাব করে বার করে, | সেই দান রাজস দান হয়। তাই এঁদের জন্য ভগবান 
সে চিন্তা করে যে আমাদের বংশের যে কুলপুরোহিত, | অন্য কোনো বিধি-নির্দেশ জানাবার আবশাকতা বোধ 
তাকে হদি আমি দান করি তাহলে কে দান তাই রাজস দানে “দেশে কালেচপাত্রে পদটির 
করবে এবং তাতে আমাদের কুলপুরোহিত য় | প্রয়োগ হয়নি। 
- উঠবেন। অমুক পণ্ডিত খুব ভালো এবং বড় 
ওকে দান করলে তিনি যাত্রার সময়, পুত্র বা কন্যাদের 
বিবাহের কিংবা 
জানিয়ে দেবেন। আমার আশ্ত্রীয় অথবা আমার 
হিতাকালগ্ষীদের সাহাযা করার জনা অ 


এপুনহ' পদটি ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, 
নো উপকার পাওয়া গেছে অথবা যার 


বান্তি প্রথনে তার বিচার করে, তারপরে দান করে। 
“দীয়তে চ পরিক্রিষ্টম_অতান্ত ক্লেশ সহকারে রাজস 
করব, তাহলে তারা আমাদের হিতকাজ্ করবে। যে ব্যাক্তি b ন করা হয় ; যেমন---সময় হয়েছে, এখন দিতেই 
আমাদের উযধ দেন, তাকে দান করব ; তাহলে তি খুশি | তবে, এত জিনিস দিলে আমার কম হয়ে যাবে, এত অর্থ 
হয়ে ভালো ভালো ওুধধ প্রদান করবেন ইত্যাদি, এইরূপ | দিলে আমার অর্থ অনেক কমে যাবে, এই বাক্তি অসময়ে 
প্রতিফলের আশা নিয়ে অর্থাৎ ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্ক | আমার কাজে লাগে, তাই একে দিতে হচ্ছে, এটুকু দিলেই 
স্থাপনা করে যে দান করা হয়, বলা হয় । যদি কাজ হয় তো খুব ভালো-__এত লেই তো কাজ 
“প্রতৃুপকারার্থ'। | হৱে, তাহলে বেশি কেন দেওয়া, বেশি কোথা থেকে 
“ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ'-_ফলকাক্ক্ষা অর্থাৎ | পাব ? বেশি দিলে গ্রহীতার স্বভাব নষ্ট হবে__এইভাকে 
প্রলোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্বলপন করে যে দ! ন করা সয়, | বিস্তর ভাবনা-চিগ্তা করে রাজসিক ব্যক্তিরা দান করে 
তাতে রারসিক বান্তিরা তীর্থ (গঙ্গা, যমুনা, কুরুক্ষেত্র: থাকেন। 
ইত্যাদি), তিথি (অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি) এবং পাত্র | *তদ্দানং রাজসং স্মৃতম '_-উপরিউন্ড ভাবে দান 
(ব্রাহ্মপ ইত্যাদি) বিচার ন এবং শাস্তুনিদিষ্ট ; করাকে রাজস দান বলা হয়। 


শি আল এক 


অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভাশ্চ দীয়তে। 
অসওকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥ 


[যৎ, দানম্‌, অসৎকৃতম্‌( যে দান সংকারবাজিত) ; অবজ্ঞাতম্‌ (অবক্রাপূ্বকি) ; অদেশকালে (অযোগ্য দেশ ও কালে) ; 
অপাত্রেভাঃ, দীয়তে (অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয়) ; তৎ ( সেই দানকে) ; তামসম্‌ (তামস) ; উদাহৃতম্‌ (বলা হয়।)] 
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যে দান সৎকারবর্জিতঃ অবজ্ঞা সহকারে, অযোগ্য দেশ ও কালে, অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয়, তাকে বলা 
হয় ভামস দান ॥ ২২ ॥ 
বাখ্যা__'অসহকৃতমবজাতম'__তামস দান অ- প্রশ্ন_-শীতায় তামস কর্মের ফল অধোগতি বলে 
সংকার ও অবস্ছা সহকারে করা হয় ; যেমন তামসিক হয়েছে _*অধো গচ্ছপ্তি তামসাঃ' (১৪1১৮) 
বাক্তির কাছে দান পাবার আশায় কোনো ব্রা্জল এলে, | এবং রামচরিতমানসে বলা হয়েছে যে, যে কোনোভাবে 
সেই বান্তি কটু ভাষায় বলে, ‘দেখো পন্তিত আমার | দান করলেই কল্যাণ হয়_ 
“জেন কেন বিধি দীন্হে দান করই কল্যান।' 
(শ্রীবামচরিতমানস ৭।১০৩ ঘ) 
অন্য বানি বলতে থাকে, ‘আরে ! তুমি এই ব্রাহ্মণদের এই দুইয়ে বিরোধ কেন ? 
মধ্যে কেন নিজেকে জডাচ্ছ ! কোনো গরীবকে দান কর। |. উত্তর__তামসিক ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়_ এই 
যাকে কেউ দেয় না, তাকেই দেওয়া উচিত। তাকেই দান নিয়ম দানের বিষয়ে প্রযোজ্ঞা নয়। কারণ ধর্মের চারটি 
বলে। ব্রাহ্মণদের তো অনেকেই দেয়, গরীবদের কে ছরণ--'সত্যং দয়া তপো দানমিতি' (শ্রীভাশ্মবত 
জা ১৯1৩1১৮)। এই চারটি মধ্যে কলিযুগে একটিই 
ক্কিত আছে, তা হল "দান? *দানমেকং কৌ যুগে’ 
(মনুস্মৃতি ১।৮৬)। তাই তুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন 
প্রগট চারি ধর্মকে কলি মু এক প্রধান। 
| জেন কেন বিধি ীনহেঁ দান করই কল্যান।॥ 
( তমানস ৭।১০৩ খ) 
আবার দেশ-কালের কথা ভাবার কী দরকার ? যখন | একথা বলার অর্থ হল যে যেভাবেই দান করা হোক না 
খুশি দান করা যায়। কোনো বিশেষ দেশ বা কালে যদি পুণ্য | কেন তাতে বস্থ ইতাদির সঙ্গে নিজের সমস্ত সংশ্বব ত্যাগ 
তাহলে এ রর করা হয়। এই দৃষ্টিতে তামস দানেও অংশত ত্যাগ হওয়ায় 
আবার বিশেষ সময়, পর্বের কী দরকার ? নিজের জিনিসই | দাতা কখনো অধোগতির পাত্র হতে পারে না। 
তো দেব, তা যখনই হোক, ইত্যাদি। তামসিক ব্যক্তিরা | দ্বিতীয়ত, কলিযুগে মানুষের অন্তর অতান্ত কলুষিত 
এইভাবে শাস্ত্র-নির্দেশের অমর্যাদা ও অপমান করে দান | হচ্ছে। তাহ কলিযুগে এহ সুদ্যোগ দেওয়া হয়েছে যে, 
করে। কারণ তাদের মধ্যে শাস্ত্র-নির্দেশর কোনো | যেভাবেই হোক দান করলে কল্যাণ হবে। এতে মানুষের 
মৃল্যবোধ থাকে না, থাকে অথের গুরুত্। স্বভাবে দান করার বৃত্তি জাগ্রত থাকবে যা পরে কখনো 
“অপান্রেভশ্চ দীয়তে' তামস দান করা হয় | কোনো জন্মে তার কল্যাণও করতে পারে। কিন্তু দান করা 
অপাত্রে। তামসিক ব্যক্তিরা গাত্রবিচারে নানাপ্রকার তর্ক- | যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দান করার স্বভ্যবই আর 
বি মন-শাক্ছে দেশ-কাল-পাত্রের কথা | তৈরি হবে না। সেইজনাই কোনো একজন সাধু “শ্রন্ধয়া 
কেউ কি দেয়ম্‌ অশ্রদ্ধয়াদেয়ম" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ১1১১) 
শ্রুতির এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রথম 
পদটির অর্থ হল শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা উচিত, দ্বিতীয় 
? এ কি মানুষ নয় ? একে দিলে কি | পদ 'অশ্রন্ধয়া অদেয়াম” শশবচ্ধা সহকারে দান করা 
দের জ্রীবিকা-নি জন্য, নিক! উচিত লয়__এটি না হয়ে শ্রন্ধা না থাকলেও দান করা 
উদ্দেশ সাধন করার জনাই ব্রাহ্মণেরা শান্সে এইসব | উচিত__এই অর্থই ধরা উচিত। 
লিখেছেইভাদি। | দান-সম্ব্ধীয় বিশেষ কথা 
৮০০ রা দি সহ | অন্ন (খাদ), জল, বন্পু এবং উধ-_এই চারপ্রকার 


পাত্রকে দান করলে পুণা হয়, তখন এই বাক্তিকে 


কেন পুণা হবে 
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দানে পাত্র-অপাত্ৰ ইত্যাদির লিলা নিয় করা উচিত 
নয়। শুধু অলোর প্রয়োজনীয়তার দিকেই লক্ষ্য রাখতে 
হয়। এতে যদি দেশ, কাল, পাত্র, রতি 


রে পরে যেত হয়, সেটি তা কালিক ফল আর তার জন্য 
যক জব নেষার কই নে রি ডি যে অমুগ হয় সেটি কালান্তরিক ফল। তেমনই অদৃষ্টেরও 


দেয়, তবে তাকে রক্ষা | দুটি ফল_ লৌকিক এবং পারলৌকিক | যেমন_লস্ত 
করা, অভয় দান করা করবা। সহকারে 'দল্ার্থনশি দৈব যত’ (১৭1১২), সকাল, 

তবে কণাত্রকে অয়া-জল এত বেশি লন করা উডিত | মান-পৃঙজার জনা “সৎকারমানপুজার্থম্" (১২।১৮), 
নয় যে তাতে তার হিংসাপ্রবৃন্তি বৃদ্ধি পেয়ে পাপে প্রবৃনত  প্রত্যুপকারের জনা 'প্রত্াপকানার্থনূ' (১৭1২১) করা 
হয়। হিংসুটে ব্যক্তি যদি আ-জল না পেয়ে মৃত্যুমুখে  বাজস যজ্ঞ, তপ এবং দানের ফল লৌকিক এবং সেটি 
পড়বে, এমন হয়, তাহলে তাকে ততটাই অয্-জল দিতে ৷ ইহলোকে, ইহজনপ্মে এবং শরার থাকাকালীন পাবার 
হয় যাতে তার প্রাণ বাঁচে । এইভাবে উপরোক্ত চারপ্রকার | সম্ভাবনা থাকে ১।। স্থগহ প্রাপ্য বন্থ মনে করে তার 
দানে পাত্র বিবেচনা করা উচিত নয়, প্রয়োজনীয়তা বিচার প্রাপ্তির জন্য করা যর ফল *পারলৌকিক" হয়ে থাকে। 
করা উচিত। কিন্ত রাস যর “অভিসন্দায় হু ফলন্‌" (১৭১২) এবং 
গবদ্ভক্তঞ্ণও বস্তু প্রদানের সময় পাত্র বিবেচনা | দান "ফলমুদ্িশা বা পুনঃ (১৭1২১) এগুলির ফল 
, তারা দানঠ করে যান। কারন তারা সকলের | লৌকিক ও পারলোকিক-__শুভয়ই হতে পারে। এর 
ধোই তাদের প্রিয় প্রভুকে দর্শন করেন যে এইরূপে স্বগপ্রান্তির জনা যল্ঞ করলে (২1৪২-৪৩ ২ 
আনার প্রভুহ বিরাজন হি তারা দান বা কর্তব্য পা ৯1২০-২১) এবং শুধুমাত্র দন্ত-সৎকার-মান-পূজ্জা ও 
নাকরে পৃঞ্জাই করে থাকেন--“স্বকর্মণা তমভার্চা (রীতা প্রত্যুপকারের জন্য য্ঞ-তপ-দান (১৭1১২, ১৮, ২১) 
১৮1৪৬) তাৎপর্য হল এই যে ভক্তের সমস্ত ্রিয়াগুলিই করলে উভয় প্রকারের রাজসিক পুরুষরা জন্য-মরণ চক্রে 


অন্যা ভয় দেখায়, 


হয়_“অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ” (১৪1১০), *পতন্টি 

একাদশ থেকে বাইশতন লোক পর্যন্ত এই প্রকরণে যে | নরকেহ্তটো' ১১১৬), *আসুরীধেব যোনিয়’ 
টা তপ 5 5 দানের কথা বলা হয়েছে, ডালি (5৬5৯); “ততো যাপ্তাধমাং গতিম’ (১৬৷২০)। 

যে ব্যক্তি যজ করে স্বর্গে যান, তিনি স্বর্গেও দুঃখ, 


ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত । আবর্তিত হয়*। কিন্ত যারা তামস যজ্ঞ ও তপ করে 
কর্মফল সম্পকীমি বিশেষ কথা রত তামসিক বাক্তিরা অধোগতি প্রাপ্ত 


€ তপস্যার কথা বলা হয়েছে, 


শাল সৱহ ‘আমু 


* মধ্য ও লি তিনটি শ্রেণী শা [কে। এদের নধ্যেও উচ্চশ্রেণীর লোক যখন অন্য 
হে এ কী করে আমার সমান হল '? মলা ও কনিষ্ট শ্রেণীকে দেখে নিজেকে বড় 


অনয আসে 
কনিষ্ট শ্রেণীনাও উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীদের দেখে অসহিস্ হয় ও তাদের ভোগাসামন্্রী দেখে খালা বোধ করে, উচ্চশ্রেণীদের 
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নত ত্যাচ লিষ্কানভাবে কতব্য-কর্ম করে সেই কর্ম ভগবানকে 
কেউ তপস্যা করলে তাঁর হৃদয়ে ছালা হয়, | মেড 
হয়। একে পূর্বজন্মের পাপের ফলও বলা যায় না ॥ কারণ | তাই নিষ্কামভাবে কা কমই হল শ্রেষ্চকর্থ। “আনি 
শুধ 'ধ পরিবর্তন 
করে ভগবদ্প্রান্তির উদ্দেশ রেখে কর্ম করলে সব 
শুদ্ধি (দোষ-নিবৃত্তি) হয়। এর দ্বারা যত 
পরিশুদ্ধ হওয়া যায়, কর্মের দ্বারা তা সম্ভব নয়৷ । 


যেমন_শতক্রতু 


পৃভপাপাঃ (৯1২০) এবং ভারা 
গমন করেন। তাহলে নেনে দুঃখ, 
কোন্‌ পাপের ফল ? তার উত্তর হল, এই সবই যা কৃত 


পশুহিংসার পাপের ফল। ভগবান বলেছেন 

দ্বিতীয়ত, যজ্ঞাদি সকাম কর্মের দ্বারাও নানাপ্রকার সন্মুখ হোই জীব মোহি জবহী। 
দোষ হয়। শ্ীতায় বলা হয়েছে 'সর্বারস্তা হি দোষেণ জন্ম কোটি অঘ নাসহি তবহী॥ 
ধৃমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ' (১৮1৪৮) অর্থাৎ দূমে অগ্নির মতো (শ্রীরামচরিতমানস ৪।৪ ৪1১) 
সমস্ত কর্মহ কো! 


না কোনো দোষের সঙ্গে ঘুক্ত। সমস্ত তৃতীয়ত, গীতায় অর্জুন জিক্সাসা করেছিলেন যে মানুষ 
কর্মের আরম্ভেই যখন দোষ থাকে, তখন সকাম কর্মেও | না চাইলেও পাপাচরণ কেন করে ? উত্তরে ভগবান 
(সকাম ভাব থাকায়) দোষের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং | বললেন__*কাম এয ক্রোধ এম রজোগুণ সমৃ্তবঃ' 
তাতে নানাপ্রকার দোষ উৎপরও হয়। তাই শান্দে যজ্ঞ | (৩1৩৭)। অর্থাৎ রক্কোগুণ থেকে উদ্ভূত কাননাই পাপে 
করার পর প্রায়শ্চিন্ত করার বিধান থাকে। প্রাযশ্চিন্ডের | প্রবৃত্ত করায় তাই কামনাসহ যে রাজস যজ্ঞ করা হয় তাতে 
থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞে দোষ (পাপ) | পাপ হবার সন্তাবনা থাকে। 
অবশাই হয়। যদি দোষ লা হত তাহলে প্রায়শ্চিত্তকীসের ? | রাজস ও তামস যজ্ঞ যাঁরা করেন, তারা আসুরী- 
কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করলেও সব লোষ দূর হয় না, কিছু পাপ | সম্পপদসস্পন্ন হন, আর সাত্বিক যজ্ঞ বারা করেন, তারা 
থেকেই যায় : যেমন কাপড়ে ময়লা লাগলে তা সাবান | দৈৰী-সম্পদসম্পয়া হয়ে থাকেন ; কিন্তু দৈহী-সম্পরদের 
দিয়ে পরিষ্কার করলেও তার তন্বর মধো কিছু ময়লা | স্তণেও যদি ‘রাগ’ বা আসক্তি থাকে, তাহলে রজোগুশের 
থেকেই যায়। সেইজনাই ইস্ছাদি দেবতাদের প্রতিকৃূল- ধর্ম হওয়ায় সেটিও বঙ্ধনকারক হয়ে ওঠে (গীতা 
পরিস্থিতিছনিত দুঃখ ভোগ করতে হয়। ১৪৬)। 

পরিশিষ্ট-ভাব_ শাস্ত্রে আছে কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম ; অতএব যে কোনোভাবেই দান করা হোক না কেন, 
তাতে কল্যাগই হয়। এর অর্থ হল যে কলিযুগে যন্তর-দান-তপ -ব্রতাদি শুভকর্ম বিধিপূর্বক পালন করা অত্যান্ত 

টন ; অতএব যে কো বে দান করার অভ্যাস যেন হয়। তাই যে কোনো প্রকারেই হোক দান করে যাওয়া উচিত। 
শা শি শা 


সই কোডেসা অধ্যাহের পাখনা এলো মোসক্ষের জলা জী সপ্পক্ এবং বানের জনা আাসুবী-সম্পের কথা 
বলা হরে একী সম্পা্ধাকী সি ব্যাক্তি পরমাত্রো্ভির উদ্দেশ্য যো খঞ্জ, অগা ও জনক কয় জিরে থাকেন; সেই 
বন জাব, বিলি, এরা ইত্যাল্রি অভাব পরার জন্য কী করা কবি ? সেটি জানাবার জন্য ডগবান পরবর্তী পক্রগ 
জাত 
গ ঈর্ষান্িত হয় এবং সমগ্রেলীভুক্তদের দেখেও ঈ্মান্থিত হয় দে, এরা কী করে আমার সনকক্ষ হল, আর যারা স্বর্গে আসতে 
পারেনি, তাদের দেখে অহং ভাব আসে যে আমি কত বড়। 
স্বর্গের ক্রি নয়। কারণ যে শ্রেলীতেহ থাকুক, পুশ ক্ষীণ হলে তাকে মৃত্যুলোকে ফিরতেই হয়__ক্ষীণে পুণ্য 
লোকঃ বিশন্তি" (দীতা ৯1২১) এবং সবসময় তার জন্য চিন্তা থাকে যে, আমার এই স্থিতি থাকবে না, একদিন শেষ হবে। 
+ পপ্রাকাতাতা, পরমা ইত্যাদি যতপ্রকার দোষ, সেশুলি প্রকৃত কর্মের ফল নয়। এলি অন্তরের অশুদ্ধিন জন্য হয়। 
শাস্ুবিহিত সকান কম করলে অন্তঃকবণ সবতোভাবে পরিশুদ্ছ হয় না আংশিক শুদ্ধি হয়, ঘার ফলে স্র্গাদি লোকের ভোগ লাভ 
হয়। অস্তহকরণের অশ্ুন্ধি তখনই সর্বতোভাবে দূর হয়, যখন একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন। 
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ও তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্রিবিধঃ স্মৃতঃ। 


[ক তৎ, সৎ 
হয়েছে) ; তেন, পুরা ( সেই পরমা 


বিহিতাঃ (সৃষ্টি করেছেন।)] 


‘ওঁ, তৎ, সৎ’ _এই তিন নামে যে পরমাস্সাকে নির্দেশ করা হয়েছে , সেই পরমাস্তার দ্বারা পুরাকালে 
বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞাদি সৃষ্ট হয়েছে॥ ২৩ ॥ 


ব্যাখ্যা “ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রন্মপ্্িবিধঃ স্মৃতঃ' | কোনো ত্রুটি বা নানা হয় তবে কী করা উচিত ? 
-_$, তৎ এবং সৎ--এই তিনটি পরমাত্মাকে নির্দেশ | পরমাস্মার নাম স্মরণ করলে সেই অভাব পূর্ণ হয়। যেমন, 
করে অর্থাৎ পনমায্মার তিনটি নাম (পরবর্তী চারটি শ্লোকে | রদ্ধনকারী আটা মাখার সময় যদি বেশি জল দিয়ে 
ভগবান এই তিনটি নামের ব্যাখ্যা ক [| ফেলে তখন সে কী করে ? আরও আটা মিশিয়ে নেয়। 

প্রাঙ্মণাস্ছেন বেদাশ্ড যজ্ঞাশ্চ বিহিভাঃ পুরা'_এই | তেনলই যদি কেউ নিন্ধামভাবে যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভ- 
পরমাস্মাই পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ সৃষ্টি যদি কোনো কিছুর অভাব বা 
করেছেন। এই তিনের মধ্যে বিধি জানাবার জন্য অঙ্গহানি ঘটে, তাহলে ভগবান যজ্ঞাদির সৃষ্টি 
অনুষ্ঠান করার জনা ব্রাহ্মণ এবং ক্রিয়া করার * তার নাম স্মরণ করলে সেই অঙ্গহানি দোষ 

- রয়েছে। এখন এই যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি ক্রিয়াতে যদি! পূরল হয়ে যায়। 

পরিশিষ্ট -ভাব _ মহানির্কাত্রান্ছ উক্ত জাত 

গু তহ্সদিতি মন্ত্রে যো যতকর্ণ সমাচরেহ। গৃহল্ছো বাপাদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্‌ ভবে ॥ 

জপো হোম প্রতিষ্ঠা চ সংদ্ভারাদাখিলাঃ ক্রিয়াঃ। ও তৎসন্মন্তনিস্পন্নাঃ সম্পূর্ণ স্া্ন সংশয়ঃ 

(১৪।১৩৪-১৫) 

“ওঁ তৎ সৎ’ এই মন্দের সাহায্যে গৃহস্থ বা উদাসীন বান্তি (সাধু) যে কমই আরম্ভ করুন, এর দ্বারা তারা তাদের 
অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ইত্যাদি সমন্ত ক্রিয়াই যে *ও, তৎ, সং'__এই মন্ত্রের দ্বারা সফল 
হয়, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। 


ষ্ট He সা 
তম্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং প্রহ্মবাদিনাম্‌।॥ ২৪ ॥ 

[ভস্মাৎ ( সেইজনা) ; ব্রক্ষবাদিনাম (বৈদিক সিন্ধান্ত সালাকারী পুরুষদের) ; নিখানোক্তাঃ (শাস্তবিধি নি 
মলদানতপঃক্রিযাঃ (যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কাকলি) ; সতভম্‌, ওঁ (সবল, ও) ; ইতি (পরদান্মার এই নাব) ; উদাহৃত্য 
(উচ্চারণের দ্বারাই) ; প্রনর্তপ্থে (আরম্ভ হয়ে দাকে।)] 

সেইজন্য বৈদিক সিদ্ধান্তুলির মান্যকারী পুরুষদের শান্্রবিধি নিয়ত যজ্ঞ, দান এবং তপরূপ ক্রিয়াগুলি 
সর্বদা “৪” পরমাস্ার এই নাম উচ্চারণের দ্বারাই আরম্ভ হয়ে থাকে॥ ২৪ ॥ 
তপস্যা দান ইত্যাদি শাস্তুবিহিত ক্ৰিয়াতে প্রবৃত্ত হন৷ 
কারণ বেদের যত মন্ত্র এবং শ্রুতি আছে, তা *€? উচ্চারণ 
বাতীত ফলদান করে না। 

সবপ্রথমেই কেন “এ উচ্চারণ করা হয় ? কারণ 
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প্রকটিত হয়েছে। প্রণবের তিনটি | প্রকটিত হয়েছেন। সেই দৃষ্টিতে “ও সবকিছুর মূল এবং 
ত্রিপনা গায়ত্রী প্রকটিত হয়েছেন | গায়ত্রী ও সমন্ত বেদ এর অন্তগত। তাই যতপ্রকার বৈদিক 
দ ক্ৰিয়া করা হয়, তা সবই “ও” উচ্চারণ করেই করা হয়। 


এক সি কক 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিরন্তে মোক্ষকাজ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫ || 


[তৎ (তৎ) ; ইতি (একাপ মেলে লিয়ে) 3 
(ফালেচ্ছোবঙ্কণ 


করনা)] 


মোক্ষবাঞ্ক্ষিভিঃ (মুক্তি কামনাকারী বান্ডিগণ)। 
) ; বিবিধাঃ, যজ্জতপঃক্রিয়াঃ (নানা যন্ত্র ও তপস্যা) ; চ, দানক্রিয়াঃ, ফ্রিয়স্তে (ও দানাদি ক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত 


£ ফলম্‌, জনভিসন্ধায় 


“তৎ” __এই নামের দ্বারা কে নির্দেশ করা হয়েছে সেই পরমাস্মার জনাই সমস্ত কিছু করা, এরূপ 
মেনে নিয়ে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলেচ্ছা বর্জন করে নানা প্রকারের যজ্ঞ এবং তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত 


করেন।॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা__হদিতানতিসন্ধায়........মোক্ষকাহিক্ষিভি্ 
সেই পরমাস্সার প্রসঙ্গতা লাভের উদ্দেশে, মনে বিন্দুমাত্র 


২যোগ এবং বিয়োগ হয় অর্থাৎ কর্মকলের 
আস্ত ও সমাপ্তি হয়। কিন্ত পরমাক্মা সেই ক্রিয়া 
এবং ফলভোগের আরম্ভ হওয়ার আগেও ছিলেন আর 
ক্রিয়া ও ফলভোগ্সের সনান্তির পরেও থাকবেন এবং 
ক্রিয়া ও ফলভোগের সময়ও একইভাবে থাকেন। 
পরমাস্মার অস্তিষ্ নিত্য এবং 


বাবজাত এব 
-অনভিসন্ধায় ফলম্‌' পদটির, তাৎপর্য অর্থাৎ নিতা 
Rs. 


দিকে অগ্রসর হচ্ছে, জগতে এইসব পন্থ যা দেখা, শোনা 


ও সেই পরিশ্রমকে সার্থক বলে 
পরিবর্তনশীল জগৎকে সত্য 
পরমাস্থা সদাসর্বদা সর্বত্র পরি 


পরমান্মাকেই উদ্দেশা মনে করে জগতের সঙ্গে অহং ও 


মমহবোধ (আমি-আমার ভাব) পরিত্যাগ করে, তার 
প্রদত্ত শক্তিতে, তারই মনে করে নিস্কামভাবে তার জনাই 


টভ যজ্ঞাদি শুভকর্ম করা উচিত। এতেই মানুষের প্রকৃত বুদ্ধি, 


বল (পুরুষার্ণ) ও সাফলা বিরাজ করে। অর্থাহ এই যে 
ভগৎ-সংসার প্রতাক্ষ বলে প্রতীত হচ্ছে অন্তর থেকে তার 
গুরুর দূর করতে হবে আর যাকে অপ্রতাক্ষ বলে মনে করা 
হয়, সেই ‘তৎ' নামে কথিত পরমায্মাকে অনুভব করতে 
হবে, যিলি নিত) নিরন্তর প্রাপ্ত রয়েছেন। 

ভগবানের ভক্তগণ (ভগবানকে 'ন্দেশ্য করে) “তৎ' 
পদের বোধক নাম, কৃষ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বাসুদেব, 
শিব ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে সকল ক্রিয়া আর্ত করেন। 

কল্যাণকামী মানুষ যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্ণ-ব্রত-জগ - 
স্বাধ্যায়-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি যেসব ক্রিয়া করেন, তা 
সবই ভগবানের জনা, তার প্রসন্বাতার জন্য, তার আদেশ 
পালনের জনাই করে থাকেন, নিজের ভন্য নয়। কারণ যে 


| শরীর, উদ্্িয়, অন্তুঃকরণ ইত্যাদির সাহাযো ক্রিয়াদি 
নিরন্তর যা বিযুক্ত হয়, প্রতিমুহূতে যা অনস্তিত্বের | 


পরমাস্মার। যখন শরীর ইতাদিই আমাদের নিজের নয়, 
তখন ঘর-বাড়ি, জনি-ভায়গা, অর্থ-সম্পদ, আত্রীয়- 
স্বজন ইত্যাদিও আমাদের নয়। এগুলি সবই ভগবানের 
আর এতে যে সামর্থ্য বা শক্তি, তাও ভগবানের এবং 
আমি নিজেও ভগবানেরহ। আমি তার এবং 
আমার-_এইভাবে তারা সমগ্ত ক্রিয়াই ভগবানের 


আমরা তাকে অনুভব করতে পারি না। তাই একমাত্র | প্রসমতার জনা করেন। 
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পরিশিষ্ট-ভাব_ পরাত্মার উদ্দেশ পরোক্কবাচক ‘তৎ’ (তিনি) পদটির ব্যবহারের অর্থ হল যে পরমাস্থা 
অলৌকিক উত্তম! পুরুষন্ত্নাঃ' (গীতা ১৫1১৭ )-কোনো বিচারের বিষয় নয়, এ হল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়। 


পি আক ক 


পঁচিশতন তোকে ‘তৎ বর বযাষ্যা করে জগবান পরবতী টি রোকে পাঁচ 


সন্তাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬ ॥ 

[পাখ (হে পাথ 1) ; সৎ, ইতি, এতহ (পরযায্মার ‘সৎ’ এই নামটি) ; সন্তাবে, ৮ (অন্ত মাতে এবং) ; সাধুভাবে 
(শ্রেষ্ঠডাবে) ; শ্রমুজাতে (প্রয়োগ করা হয়) : প্রশস্ত, কর্মণি (মাঙ্গলিক কাজের সঙ্গেও) ; সং, শব্দঃ (*সং' শব্দটি) : যুজাতে 
(বাবহৃত হয়।)] 

হে পার্থ । পরমায্মার ‘সৎ’ এই নামটি অস্তিত্ব মাত্রে এবং শ্রেষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা হয়, মঙ্গলজনক 
কাজের সঙ্গেও “সৎ? শব্দটি বাবহৃত হয়। ২৬ ॥ 


ব্যাখ্যা__'সঙ্ভাবে'__'পরমায্মা বিরাজমান’ এইরূপ | পরমাত্মার জন্য এবং তার প্রাপ্তির জন্য দৈবী-সম্পদের 
পরমাত্মার আস্তিহকে বোঝানোকে বলা হয় “সভাক"। সেই | সতা, ক্ষমা, তা, আগ ইত্যাদি যেসব শ্রেষ্ঠ গুণ, 
পরমাস্তার সপ্ুণ-নিপুগ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি | সেই গুণের জন্য “সং” শব্দটি প্রয়োগ করা হয়: যেমন” 
যতরূপ এবং সপুণ-সাকারে তার বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, ৷ সহ-তত্ব, সদ্গুণ, সদ্ভাব ইত্যাদি। 
শক্তি, গণেশ, সূর্য ইত্যাদি যত অবতার আছেন, তার “প্রশন্তে কর্মাণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজাতে' _ 
সবই এই “সদ্ভাবের' অপ্তগতি। এইরূপ কোনো দেশ, | পরমাস্মাপ্রাপ্তির জনা ভিন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যত 
কাল, বন্ধ ইত্যাদিতে যার কখনো অভাব হয় না, এরূপ | বিভিন্ন প্রকার সাধনের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে 
পরমাস্মার, যার অনেক রাপ, নাম, বহুগ্রকায় | ক্রিয়ারূপে যে জাচরণগ্ুলি শ্রেষ্ঠ, সেগুলিকেই “প্রশস্তে 
লীলা, তাদের সকলই এই সভাবের অগ্রগত। কর্মপি' বলা হয়েছে। এইরূপ শাস্তুবিধি অনুযায়ী 

“সাধুভাবে'_পরমাত্তপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন | যজ্রোপরীত, বিবাহ ইত্যাদি যে মঙ্গলকার্য, অন্নদান, 
সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক যতগ্রকার সাধন-প্রণালী বলা | ভূমিদান, গোদান রূপ যে দান, কৃপ-পুস্করিনী 
আছে, তার মধো হাদয়ের দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি যত শ্রেষ্ঠ, | খনন, ধর্মশালা, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিও 
উত্তম ভাব, তা সবই সাধু-ভাবের অন্তর্গত। “প্রশস্তে কর্মণি'র অস্তগতি। এইসব শ্রেষ্ট আচরণাদিতে, 

সদিতেততপ্রযুজাতো'_অভিহে এবং শ্রেষ্ঠহে ‘সং’ শ্রেষ্ঠ কর্মগ্ুলিতে “সৎ” শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে ; 
শব্দটি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যা সদা বিরাজমান, যাতে | যেমন-_সদাচার, সৎকর্ম, সৎ সেবা, সৎ ব্যবহার 
কখনো, বিন্দুমাত্র হ্রাস বা অভাব হয় ন ত্াদি। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__ পরমাস্মার সন্ত বা অস্তিহকে “সন্তাব' বলা হয়, যাঁর কখনো অনস্তিহ (না-থাকা) হয না “নাভাবো 
বিদ্যতে সতঃ" (গীতা ২1১ ৬)। প্রায় সকল আস্তিক বাক্তিই মেনে নিয়ে থাকে, যে সবার ওপরে সব নিয়ন্তা 
বিশেষ শক্তি সবদা বিরাদমান এবং তা হপরিবর্তনশীল। বে সগৎ-সংসার প্রতাক্ষভাবে প্রতিমুহূর্তে পরিবতিত হচ্ছে 
এবং যার অনস্তিহণ (না-থাকা) ঘটছে, তাকে “আছে’ অথবা স্থির কী করে বলা যায় ? কারণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির 
সাহাযো যাকে দেখা এবং জানা যায়, সেই জগং-সংসার আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও পরিবর্তিত 
হচ্ছে__সকলেই এটি অনুভব করে থাকেন। যাব সাহায্যে এই জগৎ-সংসার দেখা হয়, জানা হয়, সেই ইন্দিয়াদি তখা 
বুদ্ধিও জগহ-সংসারেরই। তবু আশ ব্যাপার হল যে “না থাকলে' ও এই জগৎ-সংসার ‘আছে’ রূপে স্থিররূপে 
প্রতিভাত হয়। যদি বাপ্তবিক জগৎ-সংসার সত্য হত তাহলে এটি পরিবর্তিত হত না, আর যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে 
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টি । সুতরাং এর যে অস্তিয্ন তা জনৎ-সংস্যর বা শরীর ইত্যাদির নয়, তা হল প্রকৃতপক্ষে সং-তন্বের 
[পরমায্থার) ; যার জনয না থাকলেও জঙ্গহ-সংসার ‘আছে’ বলে প্রতিভাত হয়া 
“সাধুভাব" বলা হয়। পরমাত্মার তে সাহায্যকারী হওয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাবের জন্য 
এসহ" শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। শ্রেষ্ট ভাব অর্থাৎ সদ্গুণ-সদাচার দৈবী সম্পদ | দৈবী সম্পদকে “সৎ এবং আসুরী 
সম্পদকে “আসত? বলা হয়। নুক্তিপ্রদানকারী সকল সাধনই “সং” আর বক্ষনকারক সকল কমই ‘অসৎ’ । অপশুপ- 
দুরাচার হল *অসৎ' আর তার ত্যাগ করাকেই বলা হয় “সৎ '। অসতের ত্যাগও *সং' আর সৎকে গ্রহণ করাও “সহ । 
প্রকৃতপক্ষে 'অসহা' ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, *সহ ' গ্রহণ করা তত প্রয়োজনীয় নয়। *অসৎ" পরিত্যাগ না করে *সৎ" 
গ্রহণ করলে তা হয় অদৃ়, তাই স্থান হয় না। অসৎ তান করলে “সং' -এর উদ্বোষ অন্তর থেকে হয়। সুতরাং আমরা যা 
অসৎ-বলে ছানি, তা পরিত্যাগ করলেই “সৎ ' অনুভূত হয়। 

যজ্ঞ-তগসা-দান-ত্তীথ-ব্রত-পৃজ্ঞা-পাঠ, বিবাহ ইত্যাদি যতপ্রকার শান্সবিহিত শুতকর্ম আছে, সেগুলি স্বভাবতই 
প্রশংসনীয় হওয়ায় সৎকর্ম বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই প্রশংসনীয় কর্ম গুলির সম্পর্ক যদি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত 
না হয় তাহলে এগুলি *সৎ" কর্ম না হয়ে শুধুমাত্র শান্তুবিহিত কর্ম হয়ে থাকে। দৈতা-দানবেরা যদিও তপস্যা ইত্যাদি 
প্রশংসনীয় কর্ম করে, কিন্ত তাতে অসদ্ভাব অর্থাৎ নিচ স্থার্থ ও অপরের অহিতের ভাবনা থাকায় সেগুলি বন্ধন-কারক 
অসৎ কর্ম হয়ে ওঠে (১৭1১৯)। সেই সহ কর্মগুলির দ্বারা যদি তাদের ব্রজ্মলোকও প্রাপ্তি হয, তাহলে তাদের সেখান 
থেকে ফিরে আসতে হয়_-*আব্রহ্মড়ুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জন" (তা ৮।১৬)। যারা ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য কর্ম 
করেন, তারা কখনো দুশাগ্রন্ত হন না *নহি কলদাপকৃৎকশ্চিদদৃ্গতিং ভাত গচ্ছতি' (গীতা ৬1৪০); কেন-না তার 


কল “সহ? হয়। যে কর্ম স্বার্থ ও অহৃং-অভিনান পরিত্যাগ করে প্রালীমাত্রেরই হিতের উদ্দেশ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে 
সেনুলিই প্রশংসনীয় সৎকর্ম বলে পরিগলিত হয়। 
সত সত এ 


যজ্ঞে তপসি দানে চ ছিতিঃ সদিতি চোচাতে। 
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭ ॥ 


[বজে, চ, তপসি (ঘজ, তপস্যা)  ছ, দানে (এবং দানরাপ ক্রিয়ায় যে) ; ছিতিঃ (স্থিতি বা নিষ্ঠা) ; এব, সৎ (তাকেও 
সৎ) ; ইতি, উচাতে, ৮ (বলা হয় এবং) ; তদর্ীয়িম (প্রমাস্মাকে উদ্দেশ্য করে) ; কর্ম ( যে কর্ম করা হয়) ; এব, সৎ, ইতি 
(তাকেও সং বলে) ; অভিনীয়তে (অভিহিত করা হয়।)] 

যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানরূপ ক্রিয়ায় যে ছিতি বা নিষ্ঠা__তাকেও ‘সৎ! বলা হয় এবং পরমাত্মাকে 
উদ্দেশ্য করে ঘে কর্ম করা হয় তাকেও “সহঃ বলে অভিহিত করা হয় ॥ ২৭ ॥ 


ব্যাখ্যা-_“ঘজে তপসি দানে চ দ্রিতিঃ সদিতি | নির্দেশ পালনে, কারও পাতিত্রাতা-ধর্মে, কারও গঙ্গাতে, 
গোলাতে_ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানরূপ প্রশংসনীয় ক্রিয়াতে | কারও যনুনাতে, কারও প্রমাগে বা বিশেষ তীরের প্রতি 
যে স্থিতি বা নিষ্ঠা, তাকে “সৎ” বলা হয়। কোনো | হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা, রুচি, বিশ্বাস থাকে, তাকেও বলা হয় 
সান্তিক বক্ষে সান্তিক তপে, সান্কিক দানে যে স্থিতি বা *সঙিষ্ঠা'। 
লিষ্টা থাকে অথাৎ এগুলির প্রতি চিত্তে যে শ্রদ্ধা একং |. কর্ম চৈব তদখীয়ং সদিতোবাভিষীয়তে'__এই 
অনুষ্টিত করার যে তৎপরতা থাকে, তাকে বলা হয় | প্রশংসনীয় কর্ম ব্যতীত কর্মের দুটি গ্রকার হয় লৌকিক 
“সন্নিষ্ঠা' বা *সৎ-নিষ্টা'। | (বাহাত সংসার সম্পকীয়) এবং পারমাথিক (বাহত 
“চা পদটি ব্যবহারের অর্থ হল যেমন, লোকেদের | ভগবদ্সম্পকীয়) 
সাস্তিক যক্প, তপ ও দানে শ্রন্ধা-নিষ্ঠা থাকে, তেমনই | (১) বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী জীবিকার জনা যজ্ঞ, 
কারও বর্ণ-ধর্মে, কারও আশ্রমধর্মে, কারও সত্য-ব্রত- | অধ্যাপনা, ব্যবসায়, চাষ-আবাদ ইত্যাদি ব্যবহারিক 
পালনে, কারও অতিথি-সংকারে, কারও সেবায়, কারও । কর্তবা-কর্ণ এবং খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৭ 
সবই | সেই কর্ণের রারা পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। সেই কর্মে যে বিশেষ 
ভাব দেখা যায়, তা পরমান্মার সম্বন্ধ থেকেই আসে। 
(২) জপ-ধ্যান, পৃজা-পাঠ, কথা-কীতন, শ্রবণ- | প্রকৃতপক্ষে কর্মের নিজের কোনো বিশে 
মনন, ধ্যান-চিন্তা ইত্যাদি যেসব কর্ম করা হয়, তা সবই “তদধীয়ম্‌’ কথাটি এইস্থানে ব্যবহারের তাংপর্ধ হল 
“পারমার্থিক'। এই যে, যারা উচ্চভোগ এব! স্বর্গাদি কামনানা করে শুধু 
এই দুপ্রকার কর্মই যদি সুখ-আরামের আশা পরিত্যাগ ৷ পরমাস্মাকে চায়, কল্যাণ চায়, মুক্তি চায়, সেইসব 
নিপ্কামভাবে এবং শ্রন্ধা-বিশ্বাস সহকারে শুধু | সাধকদের যা কিছু পারমার্থিক সাধনসম্পদ সঞ্চিত হয় তা 
ভগবানের জন্য অর্থাৎ ভগবদ্ত্রীতাথে করা হয় তাহলে এ | সবই সৎকূপে পরিণত হয়। ভগবান এই বিষয়ে বলেছেন 
সবই ঘীয় কর্ম' হয়ে থাকে অর্থাৎ সংস্থরূপ | যে “যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের কখনো দুগতি হয় 
পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এগুলি সব না (গীতা ৬।৪০) শুধু তাই নয়, যেসব বাক্তি যোগের 
“দৈৰীসম্পদ’ হয়, যা মুক্তি প্ৰদান করে। (সমন্ বা পরমাত্মতত্তের) জিজ্ঞাসু, তারাও বেদে স্বর্গাদি 
আগুনে মৃন্ময় পাত্রের একটি টুকরো রাখলে আগুনের | প্রাপ্তির জনা বর্ণিত সকাম কর্ম থেকে উচ্চে আরোহণ করে 
তাপে সেটিও আগুনের রূপ ধারণ করে, এটি আগুনেরই (গীতা ৬।৪৪)। কারণ সেই কর্মগুলি ফল প্রদান 
বিশেষহ। তেমনই পরমাত্থার উদ্দেশ্যে যে কর্মই করা হয়ে যায়, কিন্তু পরমাত্থার জন্য যে সাধনা করা 
হোক, তা সবই সৎ অর্থাৎ পরমাত্মস্থরাপ হয়ে ওঠে অর্থাৎ ৷ হয়, তা কখনো নষ্ট হয় না, তা “সহ? হয়ে ওঠে। 
পরিশিষ্ট-ভাব__পিশতম শ্লোকে নিগ্কামভাবে কর্ম করার কথা বলা হয়েছিল -*অনভিসন্ধায় ফলম্‌?। 
এখন এইস্থানে ভগবানের জন্য কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। যারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তারা নিষ্ভামভাবে 
কর্ম করে থাকেন ভিঃ' (গীতা ১৭1২৫) এবং ভক্তি লাভেচ্ছু ভগবানের জন্য কর্ম 
করেন (গীতা ৯২৬, ২৭, ২৮)। 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও কর্ম “সং” অর্থাৎ সং-ফলপ্রদানকারী হয় এবং অসতের সম্বন্ধ ত্যাগ করলেও কর্ম 
“সং! হয়ে ওঠে। 


5 কৰ 


সন্ত আগের ভ্রোকে বলা হয়েছে যে, পরমাতার উন্চেশ্যো কমা করলে সেউ কয় দিবা হয়ো এ কিছু 
গরমারারর উদ্দেশাবাহিতে হরে কে ক্মকিরা হয়, তোর সংজ্ঞা কী ? পরবতী শোকে সোটি জানানো হচ্ছে। 


অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃত যৎ। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত নো ইহ॥ ২৮ ॥ 


[পাথথ( হে পাথ!) ; হুতম্‌, দত্তম্‌, তপ্তম্‌ ( হোন, দান, তপস্যা) ; তপঃ, চ, যহ (অথবা অনা যা কিছু) ; অশ্ৰন্ধয়া, কৃতম্‌ 
(িশ্রন্ধা সহকারে করা হয়) ; অসহ (অসৎ) ; ইতি, উচাতে (বলা হয়) ; তৎ, ইহ (তার ফল ইহজঙ্গো) ; নো, চ (পাওয়া যায় 
না, অথবা) ; ন, প্রেত (পরজন্মেও না।)] 

হে পার্থ ! হোম, দান, তপস্যা অথবা অন্য যা কিছু অশ্রন্ধা সহকারে করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 
অসহ। তার ফল ইহজন্মেও পাওয়া যায় না, পরজন্মেও না অর্থাৎ এগুলি কখনো সৎ ফল প্রদানকারী হয় 
না।২৮ ॥ 

ব্যাথা অনা ছতং'দরহ তপ্রতাং কৃতি যং” | কৃত মহা» অর্থাৎ শাস্ত্রে যার নির্দেশ আছে, এরূপ 
শ্রদ্ধা সহকারে যদ, দান ও তপস্যা করা এবং | যেসব কর্ম অশ্রন্ধাপূর্বক করা হয়__সেগুলিকে “অসহ' 


খানে *সহচবিতাসহচরিতযোগধো সহচরিতসা প্রন" 
সাহচর্য থেকে 'কৃতম্‌' পদ ছারা শাস্ত্রীয় কর্মগুলিকেই ধরতে হবে। 


ব্যাকরণের এই ন্যায় অনুসারে লাক্স, দান এবং তপস্যার 


শ্লোক ২৮] সাধক-স্ভীবনী 1137 
ললাহয়। ্ তার হওয়া উচিত নয়। কিন্ত আসলে তা হয় না। বান্তুব 

“অশ্রন্ধয়া' শব্দে শ্রদ্ধার অভাব বাচক *নএহ" সমাস হল, আসন্তিসম্পন্ন বান্তি আসল্তি সহকারে যে কর্মই 
ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল আসুরী বান্ডিরা পরলোক, | কবে, কর্তা না চাইলেও তার ফল তাকে ভোগ করতেষ্ 


“ুনযন্ম, ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাশীল হয় না। হয়। তাই আসমুরী-সম্পদ্ধারীদের বন্ধন এবং আসুরী 
বরন ধর্ম লহি আশ্রম চারী। যোনি ও নরক প্রাপ্তি হয়। 


শ্রুতি বিরোধ রত সব নর নারী ॥ | ক্ষুাতিক্ষত্র এবং অত্যন্ত সাধারণ কর্মও যদি 
(শ্রীরামচরিতমানস ৭1৯৮।১) ৷ পরমাত্মার উদ্দেশো নিষ্কামভাবে করা হয় সেই কর্ম 


-_এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে এরা যজ্ঞ, দান | *সৎ" হয়ে যায় অর্থাৎ তার দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি কলা যায়। 
ইত্যাদি ক্রিয়া করে থাকে। কিছু অতিবৃহৎ যঞ্জাদি কর্ম যদি শ্রদ্ধাপূর্বক, শাক্ীয়বিধি 


এরা যখন শাক শ্রদ্ধাশীল নন, তখন যজ্ঞাদি শান্ত্রীয় | অনুসারে সকামভাবে করা হয়, তাহলে সেই কম 
কর্ম কেন করেন ? তারা এইজনা শাস্ত্রীয় কর্ম করেন যে, | ফলপ্রদান করে নষ্ট হয়ে যায় ; পরমাত্মাকে লাভ করা যায় 
লোকের নধে এগুলির অতান্ত সমাদর আছে এবং যারা | না এবং এই যগ্রক্ম যদি অশ্রদ্মাপূর্বক করা হয়, তাহলে 
এইসব শান্ীয় কর্ম করেন, জগতে তাদের সম্মান বাড়ে ও সেগুলি সবই অসৎ হয়ে যায় অর্থাৎ *সং’ ফল প্রদানকারী 
এই কর্মগুলি করাকে লোকে ভালো বলে মনে করে। তাই | হয় না। তাৎপর্য হল এই যে পরমাস্ার প্রাপ্তিতে ক্রিয়ার 
সমাজের চোখে ভালো হওয়ার জনা এবং যারা যজ্ঞাদি প্রাধান্য থাকে না, শ্রক্মাভাবেরই প্রাধানা থাকে। 
শাস্ত্রীয় কর্ করেন, তাদের মঝো পরিগলিত হওয়ার জন্য পূর্বোক্ত সন্ভাব, সাধুভাব, প্রশস্ত কর্ম, সৎ-দ্থিতি এবং 


এরা শ্রন্ধা না থাকলেও শাস্টরীয় কর্ম করে থাকেন। তদতীয় কর্ম এই পাচটির দ্বারা পরনাত্মা প্রাপ্তি করা যায় 
“অসদিত্যুচ্ছতে পার্থ নচ তং প্রেতা নোইহ'_ শশ্রচ্ধা ৷ অর্থাৎ *সৎ'__পরমাত্মার সঙ্গে সন্বন্দ যোগ করাতে 

সহকারে যেসব শাস্ট্রীয় কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় | এন্তলিকে সহ বলা হয়। 

"অসৎ । সেগুলি ইহলোকেও ফল প্রদান করে না এবং | শ্রদ্ধা দ্বারা করা কর্মগুলি “অসৎ কেন হয়? বেদ, 

পরলোকে বা জল্ম-জণ্রান্তরেও ফল প্রদান করে না। ভগবান এবং শা কৃপা করে মানুষের কল্গাণের জনাই 


তাৎপর্য হল এই যে সকামতাব নিযে শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক | শুভকর্মগুলি জানিয়েছেন, কিছ্ব যেসব বাক্তি এই তিনটির 
শান্ীয় কর্মাদি করলে হহকালে ধন-সম্পদ, স্্রী-পুত্র- প্রতি অশ্রন্ধা সহকারে শুভকর্ম করে, তাদের সব কর্ম 
পরিজন লাভ এবং মৃত্ার পরে স্বশপ্রাপ্তি হয় আর সেই | "অসৎ? হয়ে থাকে | এই তিনের ওপর অশ্রন্ধা থাকায় 
কমই নিক্কামভাবে শ্রদ্ধা এবং বিধিপূর্বক করলে চিন্তশুদ্ধ তাদের নরকাদি সাঙা পাওয়া উচিত : কিন্ত যেহেতু তাদের 
হয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় : কিন্ত অশরদধাপূর্বক কর্ম করলে এর | কর্মগুলি শুভ, তাই তারা তার কোনো ফল পায় না এই 


মধ্যে কোনো ফলই লাভ হয় না। হল তাদের সাজা। 
এখানে যদি বলা হয় যে, অশ্রচ্ধা সহকারেযাকিছুকরা | যঞ্জ-দান-তপ-কীখ-ব্রত ইত্যাদি শাস্তুবিহিত 


হয় তার ইহলোকে বা পরলোকে কোনো ফল হয় না, | শুতকর্মশুলি নুষের শ্রদ্ধা সহকারে নিস্কামভাবে 
তাহলে যত পাপকর্ম করা হয় সেগুলি সবই অশ্রন্ধা করা উচিত। বিশেষ কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান এই 


নয় ! আর মানুষ সুখভোগের জন্য এবং সংগ্রহ করার | এবং অন্যের মঙ্গল হয়। তাই যার দ্বার এখন 


ফল হিসাবে দণ্ুও চায় না অতএব এসবের ফলভোগও | উচিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_'কৃতং চযহ' পদটিতে নামজপ, কীর্তন এগুলি ধরা হয় না ; কারণ এগুলির সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ 
থাকায় এণ্ডলি ‘কর্ম’ নয়, এগুলিকে “উপাসনা" বলা হয়। 


সু সি সিকি 
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এইভাবে এ, তৎ, সৎ-_এই ভগবদ্লাম উচ্চারণপূ্বকব্রচ্ষবিদ্যা এবং যোগশাস্তুময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রাপ 
শ্বীকজ্ঞর্জনসংবাদে 'শরন্ধাত্রয়রিভাগযোগ” নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৭ ॥ 


এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধার তিনটি বিভাগ করা হয়েছে_ | এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষর সন্থলিত। 
সাত্বিক, বাজলিক ও তামসিক। যিনি এই বিভাগ ঠিকমতো | (৩) এই অধ্যায়ে দুটি উবাচ আছে_ "অর্জন উবাচ" 
অনুধাবন করবেন, তিনি সাত্তিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করে রাজ্গসিক | এবং "শ্রীভগবানুবাচ'। 
ও তামসিক শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করবেন। রাজসিক-তামসিক সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ 
শ্রদ্ধা আগ করলেই (সাত্বিক শ্রদ্ধা দ্বারা) ভগবানের সঙ্গে | এই অধ্যায়ের আঠাশটি শ্লোকের মধ্য তৃতীয় শ্লোকের 
স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সম্পর্ক অনুভূত হয়। তাই এই অধ্যায়কে | প্রথম পহংক্তিতে “মগণ’ এবং তৃতীয় পংক্তিতে “ভগণ’ 
“শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রযুক্ত হায় ‘সন্ধীর্ণ-বিপুলা' : দশম এবং দ্বাদশ 
সপ্তদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ শ্লোকের প্রথম পংদ্ি ও পঁচিশ-ছাব্বিশতম ক্লোকের 
(১) এই অধ্যায়ে ‘অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ’-এর তিন, | তৃতীয় পংক্তিতে ‘নগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ন-বিপুলা' 
“অর্জুন উবাচ" ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগ্ুলির তিনশত | যোড়শ-সপ্তদশতম শ্লোকের প্রথম পথক্ষিতে *মগণা 
আটত্রিশ এবং পুল্পিকার তেরটি পদ আহে। এইভাবে | প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপুলা' ; একাদশ প্লোকের তৃতীয় 
সমস্ত পদের যোগসংখ্যা তিনশত আটায়। ংক্তিতে “ভগাণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় *ভ-বিপুলা' এবং 
(২) এই অধ্যায়ে ‘অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ’-এর আট, | উনিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত 
“অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের তেরো, স্লোক্যাদির আটশত | হওয়ায় “র-বিপুলা’ সংজ্ঞাসম্পরশ্ন ছন্দ হয়েছে। বাকি 
ছিয়ানব্বই এবং পুষ্পিকার একাল্নটি অক্ষর আছে। ; উনিশটি শ্লোক ঠিক “পথ্যাবক্র' অনুষ্টপ ছন্দের 
এইভাবে সমস্ত অক্ষরগ্লির যোগসংখ্যা নয়শত আটমটি। | লক্ষণযুঞ্ত। 


ক আক ও 


শ্রীপরমান্ধানে নমহ ॥ 

অথাষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
অবতরণিকা 


শ্রীজগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচলিশতম শ্লোকে “এমা তেষ্ভিহিতা সাংখ্য বুজিযোর্গে িমাং শৃণু” পদ ছারা 
যে সাংখাযোগ ও কমার্যোগের কথা বলেছেন, তাকেই তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় লোকে সাংখ্ানিষ্া ও যোগনিষ্া 
নামে অভিহিত করেছেন। উভয় নিষ্টার তত পৃথকভাবে যথাথর্দপে জানার ইচ্ছা অভুনৈর মনে ছিল। কিন্তু 
ভগবানের যেমন সম অধ্যায় থেকে পজজল্শা অধ্যায় পযার্জ দৈবী-সম্প্দ এবং আসুলী-সম্প্দ স্প্রে বলার 
অবকাশ হয়ানি, সেইকাপ অভুনিও তৃতীয় খেকে সদ অধ্যায় পয এই গুটি নিষ্গার বিষয়ে নিজ জিজ্ঞাসা ব্যক্ত 
করার অবকাশ পালানি। 

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ল্লোকে দুটি নিজার কথা বলে ডগবান চখ! অধ্যায়ের পথম র্লোকে বলেছেন যে আমি 
সূযকে এই অবিনাশী যোগের কথা বলোছিলাম। তাতে অজুন প্রস্তর করেছিলেন যে “আপনার জস্না তো এখন 
হয়েছে, তাহলে সৃষ্টির আদিতে স্যারকে আপনি কী করে উপদেশ দিলেন ?" তার উত্তরে ভগবান তীর অবতার 
এবাং কমখোগের তড় বণনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়েরই চৌৱিশতম রোকে ভগবান অজুনিকে আনপ্রা্ করার 
জনা দিদেশি দিয়েছিলেন “তদৃবিজধি প্রণিপাতেন পারিপ্রশ্লোন সেবয়া’ এবং বিয়ারমিশতম শ্লোকে যোগে ভিত, 
হওয়ার নিদেশ দিয়েছিলেন 'ছিতৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোভিষ্ঠ ভারত” ৷ এই দুটি পৃথক নিদেশের জনা অসুর 
পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারঞ্জে ?ইবের মধো কোনাটি তার কাছে নিশ্চিত কল্যাণকর সাধন, তাই জানতে চেয়েছিলেন। 
তার উত্তরে ভগবান সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এটির বগলা করে নিজে থেকেই ফ অধ্যায়ের বিষয় বণনা করতে শুরু 
করেন। 

যা অধ্যায়ের তেণিশ-চৌত্রিশতম র্লোকে অভুর্ন মনের চাগজ্লা বিষয়ে পর্ন করোছিলেন। ভগবান অত্যন্ত 
সংক্ষেগে তার উত্তর দিয়েছেন। অভুর্ন আবার সাঁইঞিশ থেকে উনচালিশতম রোক পথ যোগ পুরুষের গতি 
বিষয়ে এপল করেছেন। ভগবান তার উত্তর দিয়ে বন্ঠ অধ্যায় সমাও করেছেন। হজ অধ্যায়ের আনিম শোকে ডগবান 
বলেছেন সমস্ত যোগীর মধ্যো তীর ভক্তই পরম শ্রেষ্ঠ। সেই সূত্র ধরেই ভগবান সওম অধ্যায়ের বিষয় আরজ 
করেছেন এবং এতে ভক্তি সহঙ্থো বিশেষ বণনা করেছেন। 

সর্ভম অধ্যায়ের শেষে উন্নত এক্ধ, অধ্যাত্ম প্ড়াতি নিয়ে অজুর্ন অষ্টম অধ্যায়ের এ্রারজে সাতটি এপল করেছেন। 
তার ছটি এল্লোর উত্তর সংক্ষেপে দিযে শেফকালে গাতি-বিফয়ক সওম হলের উত্তরে ভগবান বিস্তারিতভাবে অটম 
অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। আবার সম অধ্যায়ে বে বিযয়টি বলা বাকি ছিল, তাব বণনা নবম অধ্যায়ে ও দশন 
অধ্যাৱের একাদশ শ্লোক পযন্ত করেছেন। দশম অধ্যায়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্লোকে ভক্ত এবং তীর ওপরে 
কপার কথা শুনে অজুন অত্যপ এসর ও প্রভাবিত হন। তাই তিনি ভাদশ খেকে অষ্টাদশ শ্লোক পথন্ত ভগবানের জাতি 
করেন এবং তার বিড়াতিঞলি বিভ্ঞারিতভাকে বলার জনা অনুরোধ করেন। ভগবান তার প্রধান বিড়াতিালি 
জানাবার পর দশম অধায়ের শেষে বলেছেন_ “হে অজুর্ন ! তোমার অধিক জানার এয়োজন কী ? আনি সমস্ত 
জগতকে আমার এক অংশে ধারণ করে অবন্থলন করছি।” এই কথা শুনে একাদশ অধ্যায়ের এ্রারভ্ডে অভুর্ণ- 
ভগবানের কাছে তীর বিরারপ দেখাবার জন্য প্রাথ্না জানান। ভগবান তার বিশ্বারপ দেখিয়ে একাদশ অধ্যায়ের 
শেষে বলেছেন যে, একমাত্র অননা-ভঙ্তি জারা আমার দন, জান এবং আমাতে একীড়ত হওয়া__ এই তিনাটিই 
সম্ভব হয়। / 
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( ব্লগ অধ্যাৱের পেঝে ভগবান তির ফাইম কানা করেছে জ আগে (৪/৩৪-৩৭ : ৫/3৩, 


২৬৭ ৬/২৪-২৮ ; ৮/১১-১৩) নির্জন তের উপাসনার কথা বলেছেন। ছাদ অব্যায়ের পারে অভুনা 
জিজ্ঞাসা করেছেন উভয়ের মধ কোনাটি শ্রের ? তার উত্তরে ভগবান রাদশ অধ্যায়ে ভক্তির এবং ত্রয়োদশ -চুতর্গ 
অধ্যায়ে নিঙর্ণ সাধনার কথা বলেছেনঃ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে অজুন ভণাতীতের লক্ষণ, আচরণ একক 
ওগাতীত হওয়ার উপারা জিজ্ঞাসা করলে ভগবান ভণাতীতের লক্ষণ ও আচরণ বগর্মা করে তাঁর অব্যভিজারিলী 
(একনি) ভাজিকে ভগাতীত হওয়ার উপায় বলে জানিয়েছেন। গঞ্জ অব্যারে ভগবান সেই অব্যািচারিলী 
সাক্িরই বণনা করেছেন? এই অধ্যায়ের শেষে “স সবা্বিদ ভঙ্জতি মাং সবর্ভাবেন ভারত+ পদটির ছারা বলেছেন 
করেন লা/ এর আগেও সওম অধ্যায়ের পদ্দশ শ্লোকে ও নবম অধ্যায়ের ভাদশ ও এয়োছশ শ্রোকে সফেতরূপে 
উকী এবং আসুরী-সম্পদ বাণিত হয়েছে। সেইজন্য দৈকী ও আসুরী-সম্পলের বিষয় বিপ্রারিততাবে বলটা করার 
জনই যোচ়শ অধ্যায় বণর্মা করেছেন। 

যোডশা অধ্যায়ের শেষের আগের প্লোকাটিকে ধরে অজুনি সওদশ অধ্যায়ের প্রারডে নিষ্ঠার বিবয়ে পরশ 
কবোছিলেন। তার উত্তরে ডগবান তিনপ্রকার প্রভার (নিব) কথা বণনা করে অনচাযাটির বিষয় সম্পূর্ণ করেন। 
সওাদশ অধ্যায়ের পরে অঙুর্ন এবার ততীয় অধ্যারের তৃতীয় র্লোকে কথিত উভয় নিার তত পৃথকভাবে স্প্টজূপে 

জানার জন্না ভগবানের নিকট তান ফিজ্ঞাসা প্রকাটিত করেন। 
৯ অৰ্জুন উবাচ -/ 


সম্যাসসা মহাবাহো তত্মিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসূদন॥ ১ ॥১ 


'* অর্ভুনের এই প্রশ্নের সমাধানে ভগবান যা বলেছেন, তার উত্তরে অর্জুনের মনে উদ্ভূত অনা জিজ্ঞাসাগুলিও অনুমান করা 
যায়, সেগুলি এইরপ-_ 
(ক) সম্গাসসা মহাবাহো তন্তুমিচ্ছানি বেদিতুম্‌। 
১. সরস কাকে বলে? 
কোনো কর্মের সঙ্গে কর্তৃত্ভাব না থাকা এবং কোথাও বুদ্ধির লিপ্ত না হওয়া (১৮।১৭)। 
২. সয্যাী কেমন হওয়া উচিত ? 
রাগবর্জিতি, অনহংবাদী, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার (১৮।৯৬)। 
৩, সন্গযাগীর সাধন কেমন হওয়া উচিত ? 
সাত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন, বৈরাগারান্‌, একান্সেবী, ইন্দিয়সংযনী, কাষ-মন-বাকো সংযম ইত্যাদি হওয়া উচিত 
(১৮1৫১-৪৩)। 
=. সঙ্যাসীর আঙরণ কেমন হওয়া উচিত ? 
কর্তৃরজিনান এবং রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে কর্ম করা (১৯৮1২৩)। 
ম্যাসীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ? 
লন প্রালীতে বিভাগরহিত একমাত্র পরঘাক্ততন্ব 
৬. সয়যাসের ফল কী? 


করা (১৮।২০)। 


পরমান্মতত্তে একীভূত হওয়া (১৮1৫৫)! 
(*) আগসা চ হ্রধীকেশ পুথক্‌ বে 
১, আগ কাকে বলে? 

কর্ম এবং কমফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্তবা-কর্ম করা (১৮1৬)। 
২, তাগী কেমন হওয়া উচিত ? 
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[নহাৰাহো, হগীকেশ ( হে মহাবাহো ! হে হমীকেশ !) ; কেশিনিসূনন (হে কেশিনিস্দন 1) ; সয্যাসসা, চ (সন্যাস 
এবং) : আগসা, তত্বম (আগের তত্র) : পৃথক (পৃথকভাবে) ; বেদিতুম, ইচ্ছামি (জানতে চাই।)] 
অর্জন বললেন হে মহাবাহো : হে হৃষীকেশ ! হে কেশিনিসূদন ! আমি সন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব 


পৃথকভাবে জানতে চাই ॥ ১ ॥ 


ব্যাখ্যা *সম্মাসসা মহাবাহো........পৃর্থক্‌। 
কেনিনিসুদন'_ এখানে *হাবাহো" সম্থোধনটি শক্তি ও 
সামর্ঘোন সূচক। অর্জুনের এই সম্থোধনটি প্রয়োগ করার 
অর্থ হল এই যে, আপনি সমস্ত বিষয় নিয়ে সঙ ; 
সুতরাং আমার প্রশ্রের উত্তর এমনভাবে দিন, যাতে 
সহজেই আমি তা অনুধাবন করতে পারি। 

“‘হৃযীকেশ' সন্দোধন হল আন্তধামীর বাচক। এটি 
প্রয়োগ করায় অর্জুনের 'ব হল এই যে, আমি 
সন্ন্যাস এবং তাগের তত জানতে ইচ্ছুক ; সুতরাং এর 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (প্রশ্নে ব্যক্ত না হলেও) আপনি 
আমাকে বলুন। 

কেশিনিসূদন" সপ্থোধন হল বিশ্ননাশের সুচক। এটি 
প্রয়োগ করার অর্থ হল যে, আপনি যেভাবে ভক্তদের সমস্ত 
বিঘ্র দূর করেন, সেইভাবে আমারও সমস্ত বিঘ্ন অর্থাৎ 
শদ্ছা-সংশয দূর করুন। 

জিজ্ঞাসা সাধারণত দুই কারণে প্রকটিত করা হয়__ 
(১) নিজের আচরণের জনা এবং (২) সিদ্ধান্ত বোঝার 
জনা। যারা শুধুমাত্র পডাশোনার (শেখার) জন্য 
সিদ্দান্তগুলিকে অদিগত কবে, তারা পুস্তকজনিত বিদ্বান 
হয়, নতুন পুস্তক রচনাও করে থাকে, কিন্ত নিজ কল্যাণ 
করতে সক্ষম হয় না”)। নিজ্জ কল্যাণ করতে তিনিই 
সক্ষম, যিনি সিদ্মান্র লি বুঝে সেই অনুসারে নিজ জীবন 


গঠন করতে তৎপর হন। 


এখানে অর্জুনের প্রশ্ন শুধুমাত্র সিদ্ধান্তগুলি জানার 
জনাই নয়, প্রতৃত সিদ্ান্তগুলি জেনে সেই অনুসারে 
বন নিমন্ত্ৰিত করার জন্য। 

“এষা তেহডিহিতা সাংখ্যে' (গীতা ২।৩৯) এতে 
উল্লেখিত ‘সাংখ/" শদটিকেই এখানে ‘সয্্যাস' পদে বলা 
হয়েছে। ভগবানও সাংখা এবং সম্গযাসকে পর্যায়বচী 

[লেছেন, যেমন পঞ্চম অধ্যায়ের দ্িতীয় শ্লোকে 
‘সম্যাসঃ' ; চতুর্থ গ্লোকে “সাংখাযোগৌ’ ; পঞ্চম শ্লোকে 
“যৎসাংখৈয্য' এবং ষষ্ট স্লোকে ‘সঙ্ন্যাসস্থ’ পদগুলি 
একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সে্জনা অর্জুন এখানে 
সাংখাকেই সম্যাস বলে উদ্ধত 
এইরূপ 'বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু’ (গীতা ২।৩৯)-তে 
উদ্ধত ‘যোগ!’ পদটিকেই এখানে ‘ত্যাগ’ পদে উদ্ধৃত 
করা হয়েছে। ভগবানও যোগ (কর্মযোগ) এবং ত্যাগকে 
পর্যায়বাচীবাপে বর্ণনা করেছেন। যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
আটচাল্পশতন শ্লোকে ‘সঙ্গং তাক্তা" এবং একালতম 
শ্লোকে “ফলং তক্তা", তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 
'কর্মযোগেন যোগিনাম্‌’, চতুর্থ অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে 
“অক্তা কর্মফলাসঙ্গম', পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে 
‘যোগো’ পঞ্চম শ্লোকে ‘তদ্যোগৈরপি গমাতে', একাদশ 
শ্লোকে ‘সঙ্গং তান্বা’ ও দাদশ স্লোকে “কর্মফলং ভাকা', 
দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে 'তাাগাৎ' পদগ্ুলি একই 
অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সেহজনাই অর্জুন এখানে 


কমফলের আলী হওয়া উচিত (১৮।১১)। 


৩. ভাগের সাধন কেমন হওয়া উচিত ? 
কর্ম এবং ফলের আসার 
৪. আগীর আচরণ কেমন 
অকুশল কনে দ্বেষ না করা এবং কুশল কর্মে আসক্ক না 
৫. তাগীর ভাব কেমন 
শুধুনাত্র বলা করা (১৮৯)। 
৬. আগের ফল কী? 


পরমাস্মতত্বে দিত হওয়া (১৮1১০ উন্তরাধ)। 


হওয়া (১৮1১০ পূৰাৰ্ধ)। 


(এঅসৎকে অসৎ বলে জানলেই সৎ-প্রাপ্তি লাভ হয় না, যতক্ষণ না মানুষ সৎ -পরাপ্তিকেষ্ট তার জাবনের সর্বোপরি লক্ষ্য 


বলে স্থির করে। 
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কর্মযোগকেই ত্যাগরূপে বলেছেন। | সম্পর্ক ছেদ করে নেওয়ার নাম সন্ন্যাস’ । 

সর্বতোভাবে অন্তর থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করাকে বলা “কর্ম এবং “‘ফলের' আসক্তি পরিত্যাগ করাকে বলা 
হয় ‘সঙ্যাস'__'সমাক্‌ ন্যাসঃ সন্গাস৮'। তাৎপর্য হল এই ৷ হয় ‘আগ’ যষ্ট অধ্যায়ের চতুর্থ লোকে বলা হয়েছে যে, 
যে প্রকৃতির বন্্র সর্বতোভাবে প্রকৃতিকে অর্পণ করলে | যিনি কর্ম এবং তার ফলে আসক্ত হন না, তিনি যোগারূড় 
এবং বিবেকের সাহাযো প্রকৃতি থেকে সর্ক নিজ | হন। 

পরিশিষ্ট-ভাব__কর্মযোগ ও ভ্যনযোগের বি অর্জুন ভগবানকে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে অভিযোগ 
জানিয়েছিলেন, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারস্তে জানতে চেয়েছিলেন এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি আর এখানে জানতে 
চেয়েছেন এই দুটির তত্ত্ব । 


স্টক উকি সি 


সহজ _ এদের জিজ্ঞাসার উরে ভগবান এখনে পরী হাটি হোকে অন্য দাশনিবচ /ঠিভাদদের চারটি মত 
জানিয়েছেন? 
শ্রীভগবানুবাচ 
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সম্যাসং কবয়ো বিদুঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং₹  প্রাছুন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ ॥ 
ত্যাজাং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্াজামিতি চাপরে॥ ৩ ॥ 

[কৰয়ঃ (কিছু পণ্ডিত বাক্তি) ; কাম্যানাম্‌, কৰ্মশাম্‌ (কাম্য কমগুলি) ; ন্যাসম্‌ (ত্যাগ করাকে) ; সঙ্গাসম্‌, বিদুঃ (সন্যাস 
বলেন) ; বিচক্ষণাঃ ( কোনো কোনো পশ্তিত বান্তি) ; সর্বকর্মফলত্যাগম (সমন্ত কর্মের ফল ত্যাগকেই) ; ত্যাগম্‌, প্রা 
(সমাস বলেন) ; একে, মনীষিণঃ (কোনো কোনো পণ্ডিত) ; ইতি, প্রাঃ (এরূপ বলেন) ; কর্ম, দোষবৎ (কম দোষযুক্ত) ; 
আজম্‌, চ (অতএব তা ত্যাগ করা উচিত, আবার) ; অপরে, ইতি (কিছু পণ্ডিত বলেন, যে): যজ্ঞদাততপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান 
ও তপস্যা কূপ কর্মগুলি) ; ন, ত্যাজম্‌ (পরিত্যাগ করা উচিত নয়।)] 

শ্রীভগবান বললেন কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি কামা-কর্ম ত্যাগ করাকেই সমাস বলেন, আবার কোনো 
কোনো পণ্ডিত সমন্ত কর্মের ফল ত্যাগকেই সন্যাস বলেন। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কর্ম 
দোষযুক্ত অতএব তা ত্যাগ করা উচিত আবার কিছু পণ্ডিত বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম পরিত্যাগ 
করা উচিত নয়॥ ২-৩ ॥ 

ব্যাখ্যা দাৰ্শনিক নিখান ব্যক্তিদের মত চারপ্রকার__ | ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করাকেই বলে “ত্যাগ” অর্থাৎ ফলের 

(১) ‘কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সম্্যাসং কৰয়ো আকাক্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়াকেই বলা হয় 
বিদুঃ’__অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন যে কামা-কর্ধের ; "ভাগ" 
তাগকেই বলা হয় "সন্ন্যাস অথাৎ হষ্ প্রাপ্ত এবং অনিষ্ট | (৩) 'আজ্ঞাং দোষ" বদিতোকে কর্ম প্রাছ_ 
নিবৃত্তির জনা যে কর্ম করা হয়, তা পরিত্যাগ করাকেই বলা | মর্নীষিণঃ' কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন সম্পূর্ণ 
হয় 'সন্্যাস'। কর্মকেই দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 

(২) 'সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুন্তযাগং বিচক্ষণাঃ’'_ | (5) “যজ্দানতপঃকর্ম ন ত্যাজামিতি চাপরে' 
কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন যে সম্পূর্ণ কর্মের | আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলে থাকেন যে অন্যান্য 

১ *দোষবৎ' পদটি ব্যাকরণের ‘বতি' এবং ‘যতুপ্‌' উভয় প্রতাযেই সৃষ্ট হয় ; কিন্তু দুইয়ের অর্থ দু'গ্রকার। “বত প্রতায় 
করলে “দোযবৎ’ পদটির অর্থ হয়-_কর্মগুলি দোষের মতো পরিত্যাগ করা উচিত আর “মতুপ্‌' প্রত্যয় করলে এর অর্থ হয় 
দোষযুক্ত কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এখানে “বতি" প্রতায়েরহ অথ ধরা উচিত, “মতুপ' প্রতায়ের নয়। কারণ “মতুপ্‌' 
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সমন্ত কর্ম পরিত্যাগ করা হলেও যজ্ঞ, দান এবং তপরূপ 
কর্মের কখনো আগা করা উচিত নয়। 

উপরিষন্ত চারপ্রকার মতে দুটি বিভাগ দেখা যায়_ 
প্রথম এবং তৃতীয় মত হল 'সম়্যাস' (সাংব্যযোগ)-এর 
এবং ছিতীয় ও চতুর্থ মত ‘ত্যাগ’ (কর্মযোগ)-এর । এই 
দুটি বিভাগেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম মতটিতে 


শুধুমাত্র কাময-কর্ম ত্যাগ এবং তৃতীয় মতে কর্মমাত্রই 


ভগ করার কথা আছে। এইরুপই দ্বিতীয় মতে কর্মের | 


ফলের আকাক্ক্ষা ত্যাগ করতে এবং চতুখ মতে যজ্ঞ, 
দান, তপসারাপ কম ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
দাশনিকদের উপরিউক্ত চারটি মতে কী কী ন্যুনতা 
আছে এবং তাদের থেকে ভগবানের মতে কী কী বিশেষত্ব 
আছে, তার আলোচনা এইরূপ 
(১) 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসম্‌'_সন্যাসর 
এই প্রথম মতটিতে শুধুমাত্র কামা-কর্মগুলি পরিত্যাগ 
করার কথা বলা হয়েছে বিন্্র এ ছাড়াও নিত, নৈমিত্তিক 
ইত্যাদি আবশাক কর্তব্য-কর্ম অবশিষ্ট থাকে ১) সুতরাং 
এই মতটি সম্পূর্ণ নয়। কারণ এতে কর্তৃত্ব ত্যাগ করার 


কথাও বলা হয়নি বা স্বকূপে ছ্িতিলাভ করার কথাও বলা 
হয়নি । কিছ ভগবানের মতেকর্মে কর্তৃহাভিমান না থাকলে 
স্বরূপে ছিভিলাভ হয় ; যেমন, এই অধ্যায়ের সপ্তদশ 
স্লোকে “যার মধ্যে অহধ-কর্তৃহ ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি 
কর্মফলে লিপ্ত হয় না’ এই বলে কর্তৃ্াভিান ত্ঞাগের 
কথা বলেছেন এবং তিনি যদি সমস্ত প্রাণীকে বধ করেন, 
তাহলেও তিনি হত্যা করেন না এবং আবন্ধ হন না এই 
বলে স্বরূপে স্থিতিলাভের কথা বলেছেন। 

(২) ‘ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে'-_সম্যাসের দ্বিতীয় 
মতটিকে সমস্ত কহ দোষণীয় বলে ত্যাগ করার কথা বলা 
হয়েছে। কিনব কেউই সম্পূর্ণ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে 
না (গীতা ৩।৫) এবং কখমাত্রহ পরিত্যাগ করলে জীবন- 
নির্বাহ করা সপ্ত হয় না (গীতা ৩।৮)। তাই ভগবান নিত্য 
কর্ন স্বরূপত পরিত্যাখ করাকে রাজস-তামস আগ বলে 
অভিহিত করেছেন (১৮।৭-৮)। 

(৩) ‘সৰ্বকৰ্মফলত্যাগম্‌’ ত্যাগের প্রথম মতটিতে 
শুধুমাত্র ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এখানে ফল 
ত্যাগের অষ্তগতি শুধুমাত্র কামনা ত্যাগ করার কথাই বলা 


প্রত্যয়ের অর্থ ভগবানের মতেরই সমান (গীতা ১৮1৪৮), দার্শনিকদের মত অনুযায়ী নয়। 
দ্বিতীয় পার্থকা হল যে ‘বতি' গ্রুতায় অবায় হয়ে ক্রিয়ার বিশেষণ হয় এবং "মতুপ্‌' কর্তা ও কর্মের বিশেষণ হয়। 


Fe 


ৰ্ম পাচ প্রকারের 


ক. নিতকম-_শান্তের নিদেশানুযাযী নিত প্রয়োজনীয় যে দৈনন্দিন কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় “নিত- 
কথ? ; যেমন, সক্ধাহ্নিক, উপাসনা, ইত্যাদি। 

খ. নৈমিত্তিক কর্ম_-দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি নিমিত্র্লি নিয়ে যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় *নৈনিস্তিক 
কমা : যেমন--গঙ্গা, প্রশ্নাগ. নৈমিষারণা, পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থে গিয়ে যেসর শান্তুধিহিত কর্ম কৰা হয়, সেগুলি “দেশকৃত 
নৈমিত্তিক কৰ্ম’ ; একাদশী, পূৰ্ণিমা, গ্রহণ, ব্রত ইত্যাদিতে যে শান্ত্রবিহিত কর্ম কলা হয়, সেগুলি “কালকৃত নৈনিপ্তিক কর্ম ; 
পুত্রের জন্মের সময় বা বিবাহের সময় বা কারও মৃত্যু হলে অথবা স্যধু -মহাস্মাদের সতসঙ্গের আয়োস্ন কালে যে শাস্ুবিহিত কর্ম 
গুলিকে *পরিস্থিতিকৃত নৈমিত্তিক কম" বলা হয়। 

. কামাকর্ম__ধাতে আমাদের সম্মান হয়, যশ হয়, পুত্রলান্ত হয়, অথ -সম্পদ লাভ হয়, ইষ্টপ্রাপ্তি ঘটে, রোগ দূর হয়, 
বিপদ দূর হয়, এইসবের জনা যে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'কামাকর্ম" 

ঘ. প্রায়শ্ডিন্ত কর্ম __আমাদের করা পাপগুলি দূর করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় *প্রায়শ্চিন্ত কর্ম" । এটি 
দু'প্রকারের হয়__বিশেষ প্রায়শ্চিন্ত এবং সাধারণ প্রায়শ্চিন্ত। যেমন, কারও দ্বারা যদি হঁদুর, বিডাল, পায়রা প্রভৃতির মৃত্যু হয় 
তাহলে এই জ্ঞাত-পাপ গু কনার জনা ধর্মসিল্ু, নিণখ্বসিপ্ু ইত্যাদি ধর্মগ্রসছে বর্ণিত নির্দেশানুসানে শ্রাযশ্চিন্ত করাকে “বিশেষ 
প্রায়শ্চিত্ত’ বলা হয়া এবং জ্ঞাত -অস্ঞাত সমস্ত পাপ দূর করার জনয গঙ্গাস্নান, একাদশীরত, নামজপ, সেবা ইত্যাদি যেসব শুভকর্ম 
করা হয়, সেগুলিকে “সাধারণ প্রাযশ্চিত্ত' বলা হয়। 

. আবশাক ক্তব্য-ক্ন_-চাষ-বাস, বাবসা, চাকরি ইত্যাদি জীবিকা এবং খাওয়া-পরা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি যে 
শারীরিক ক্ম__এখলিকে বলা হয় 'আনশাক কর্তন্য-কর্ম'। 
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হয়েছে!" । মমন্ববোধ ও আসক্তি ভান শর] এই তিনটি বাতীত বর্ণ-আশ্রম পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে 
অন্তর্গত নয়। কারণ তা মনে করলে দার্শনিক ও ভগবানের যেসব কর্ম আছে, সেগুলি করা বা না-করার ব্যাপারে কিছু 
মতবাদে কোনো পার্থকা থাকে না। ভগবানের মতে কর্মের | বলা হয়নি- এখানে এই অপূর্ণতা রয়েছে। ভগবানের 
আসক্তি এবং ফলের আসক্তি-_দুটিহ পরিত্যাগ করার | মতে এগুলি ত্যাগ করার তো লো প্রশ্নহ নেই, বরং 
কথা আছে __'সঙ্গং তাস্কা ফলানি চ’ (গীতা ১৮:৬); | এগুলি যদি এ যাবৎ করা না হয়ে থাকে, তাহলে অবশাই, 

(5) 'যজদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজাম্‌*_আগ অর্থাৎ | আরম্ভ করা উচিত। এ ছাড়াও তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি কর্ম- 
কর্মযোগের এই, দ্বিতীয় মতটিতে যজ্ঞ, দান এবং | গুলিকেও ফল এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে করা উচিত 
তপস্যাকপ কর্মগুলি পরিত্যাগ না করার কথা আছে। কিন্তু | (১৮1৫-৬)। 


LAE ME 


সহ আগেল 2টি হোকে দাশার্নিক বিভান ব্যাকিদের ভারতের মত জানাবার পে ভগবান এবার পরবতী/তিনাটি 
চকে এখনে তান /বিষরো নিজেরা মত জানাচ্ছেন/ 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। 
গো হি পুরুষরা ব্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ॥ ৪ ॥ 
| ভরতসত্তম (হে ডরতশ্রেষ্ অর্জুন!) : তত্র (সমাস এবং ত্যাগ এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমে) ; আগে (ত্যাগের বিষয়ে) ; মেঃ 
নিশ্চয়ম, শৃণু (আমার সিদ্ধান্ত শোনো) ; হি, পুকুসানাঙর (কারণ হে পুকযশোষ্ট !) ; আগঃ, ব্রিবিধঃ (ত্যাগ তিন প্রকার) : 
_সম্প্রকীতিত (বলে কথিত আছে।)] 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সন্যাস এবং তাগ__ এই দুটির মধ্যে তুনি প্রথমে ত্যাগের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত 
শোনো। কারণ হে পুরুষশ্েষ্ঠ ! ত্যাগ তিন প্রকার বলে কথিত আছে ॥ ৪ ॥ 
ব্যাখ্যা_[এই শোকের পূর্বার্ধের ব্যাব্যা রূপে ভগবান | “নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম’'_- হে 
পঞ্চম এবং ষষ্ট শ্লোকে তার নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন | ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! আমি এবার সন্লাস এবং ত্যাগ-_ 
এবং উ্রার্ধের ব্যাখ্যা রূপে সপ্তম থেকে নবম শ্লোক | উভয়ের মধ্য প্রথমে ত্যাগের সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত 
পর্যন্ত তিনপ্রকার তাগের বণনা করেছেন। জানাচ্ছি, তুমি শোনো। 
যেমন, দেহ এবং দেহধারীর বিবেক সমস্ত যোগীরই | “তাগো হি পুরুষবাস ক্রিবিধঃ সংগ্রকীর্তিতঃ’ হে 
পরম আবশ্যকীয় হওয়ায় গীতায় তার বর্ণনাই সর্বপ্রথম পুরুষস্রেষ্ঠ! কথিত আছে যে ত্যাগ তিন প্রকার সাত্বিক, 
(২১১-৩০) করা হয়েছে, তেমনই ফলাকাস্ক্ষা এবং | রাজসিক ও ত্রামসিক। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সিদ্ধান্ত 
কর্মের আসক্তি বর্জন করা সকল যোগীর পক্ষে অত্ন্ত | অনুসারে সান্তিক ত্যাগ প্রকৃত ‘ত্যাগ’। কিন্তু তার 
আবশ্যকীয় হওয়ায়, ভগবান এইস্থানে সর্বপ্রথনেই | সঙ্গে রাজসিক এবং তামসিক আগেরও বর্ণনা 
"আগ -এর বর্ণনা আরস্ত করেছেন।] | করার তাৎপর্য হল এই যে এগুলি ব্যতীত ভগবানের 


যেখানে ফলত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেস্থানে ফলকামনা ত্যাগ করাকেই বুঝতে হবে। কারণ ফঙ্গতাঙ হতেই পারে 
না। নিয়মই হল প্রত্যেক কর্ম ফলের জাপেই পরি ইয়। যেমন, কেউ চাষ করলে, শযাগুলি কি করে ত্যাগ করবে ? ব্যবসা 
করলে, লভ্যাংশ কী করে পরিত্যাগ করবে ? চাষ করলে যেমন আনাজরূণী ফল হয়, তেমনই আনাজ না হওয়াও চাষের ফল। 
লাভ হওয়া যেমন ব্যবসায়ের ফল, তেমনই লোকসান হওয়াও বাবসায়েরই ফল। কিন্তু কামনা আগ করলে ফলের থেকে স্বতই 
সম্বন্প বিচ্ছেদ হয় (দীতা ১৮1১২)। তাই ভগবান সিদ্ধি-অসিদ্ধি, দুয়েতেই সম থাকাকে যোগ বা সমতা বলেছেন (গ্বীতা 
২1৪৮)। কারণ সিঞ্ধি-অসিি উভয়ই কর্মের ফল। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকার অর্থ হপ __কর্মফলে মমত্ববোধ বা আসক্তি না 
থাকা অথবা কর্মফলে নিজ সন্বগ্ধ স্লাপন না করা। 


শ্লোক ৫] সাধক-সঞ্জীবনী 1145 
অভীষ্ট সাবিক ত্যাগের শ্রেষ্ঠ স্পষ্ট হয় না। কারণ পরীক্ষা | ব্রিবিধ ত্যাগের কথা বলার আর একটি তাৎপর্য হল 
বা তুলনা দ্বারাই কোনো বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা সন্তুব | এই যে, সাধক যেন সাত্বিক ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেন ; 
হয় রাজসিক ও তামসিক ত্যাগ বর্জন করেন। 


এ শি কি 


যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌॥ ৫ ॥ 
[যজদানতপঃ কর্ম (ঞ দান এবং তপসারাপ কর্ম) ; ন, আাজাম্‌ (ত্যাগ করা উচিত নয়) ; তৎ, কার্যম্‌, এব ( সেগুলি 
করাই উচিত) ; যজ্ঞঃ, দানম্‌, চ, তপঃ (যজ্ঞ, দান ও তপল্যা) ; মনীষিণাম্‌, এব (মনীযাসম্পন্ ব্যক্তিদের) ; পাবলানি (পবিত্র 
করে তোলে।)] 
যজ্ঞ, দান এবং তপস্ারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং সেগুলি করাই উচিত। কারণ যজ্ঞ, দান ও 


তপস্যা এই তিনপ্রকার কর্ম মনীযাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পবিত্র করে তোলে ॥ ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা 'যজ্জদানতপঃকর্ম ন জং কার্যমেৰ তত" 
ভগবান এখানে অন্যের মতগুলি সঠিক বলে 
জানিয়েছেন (১৮৩)। ভগবান কোনো মতবাদহ 
কঠোরতার সঙ্গে খণ্ডন করেননি; শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন 
সার অংশ গ্রহণ করে, তাতে নিজ 


করে বলেছেন যে, যজ্ঞ -দান-তপস্যাকূপ কর্ম পরিত্যাগ 
করা উচিত নয়। এইসঙ্গে ভগবান নিজ মত জানিয়ে 
বলেছেন যে, শুধু তাই নয়, তারা যদি সেগুলি না করে 
থাকে তবে গেগুপি অবশহ করা উচিত 'কার্খমেব 
তৎ। কারণ যঙ্ষর, দান এবং তপস্যা__এহ তিন প্রকার 
কর্ম মনীগীদেরও পবিত্র কবে। 

“যজ্ঞো দানং তপশ্চৈৰ পাবনানি মলীষিণাম'_ 
এখানে ‘চৈৰ’ পদটি দেওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, নিতা- 
নৈমিত্তিক,  হীবিকা-সম্পকী়্।  শরীর-সম্পকী্ধ, 
যতপ্রকার কর্তবা-কর্ম আছে, সেগুলিও অতি অবশ্য করা 
উচিত । কারণ এহ কর্মগুলিও মনীষীদের পবিত্র করে। 


যেসব ব্যক্তি সমত্র-বুদ্ধিযুন্ত হয়ে কর্মজনিত ফল 
পরিত্যাগ করেন, ভাদেরই মনীমী বলা হয়_“কর্মজং 
| বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যস্কা মনীমীপঃ’ (নীতা ২1৫১)। 
| এরূপ মনীষীদের এইসব যজ্ঞাদিকর্ম পণিত্র করে তোলে। 
কিন্তু যারা প্রকৃত মনীষী নন, যাদের ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত 
নয় অর্থাৎ নিজেদের সুখভোগের জনাই যারা যজ্ঞ, দানাদি 
কর্ম করে থাকেন, এইসব কম তাদের শুদ্ধ করে না, বরং 
তাদের বন্ধনকারকাই হয়। 

এহ শ্লোকের পূর্বার্ধে “যজ্রদানতপঃ কর্ম'_ 
এই সমাসযুক্ত পদটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
উন্তরাধে ‘যজ্ঞো দানং তপ॥"_-এবাপ পৃথক পদ ব্যবহৃত 
হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে ভগবান সমাস- 
যুক্ত পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে যজ্ঞ, দান এবং 
তপস্যারাপ কার্য তাগ করা উচিত নয়, বরং এগুলি 
অতি 'অবশাই করা উচিত এবং পৃথক পদগুলির ছারা 
বলেছেন যে এর প্রতোকটি কর্মই মনীষীদের পবিত্র করে 
তোলে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ মনীঘীর অর্থ হল-_বিচার-বুদ্ধিসম্পর্ন। যে কর্ম নিজের কোনো কামনা না রেখে অন্যের হিত 


সাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেই কর্ম পবিত্রকর হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুষ্ভুণ- 


র, ইত্যাদি পাপ দূর করে মহাআনন্দ 


প্রদানকাবী হয়ে ওঠে। কিছু সেই কমই যদি নিজের কামনা পূরণের জলা ও অনোর ক্ষতি করার উদ্দেশো করা হয় তাহলে 
তা অপবি্রকারক হয়ে থাকে অর্থাৎ তা ইহলোকে -পরলোকে মহাদুইখদায়ক হয়ে গুঠে। 


সত ৯ ৯ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যায় ১৮ 


এতান্যসি তু কর্মানি সঙ্গং আক্কা ফলানি চ। 


কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুভ্তমম্॥। ৬ ॥ 


[পার্থ ( হে পার্থ !) ; এতানি (এইসব): কৰ্মাদি, তু, অপি (কৰ্ম এবং 


জন্কা (ফল কামনা আগ করে) : কর্তৰ্যানি (করা চিত) 
(উত্তম) ; মতম্‌ (মত।)] 


কৰ্মও) ; সঙ্গম, চ (আসক্তি ও) ; ফলানি, 
$ ইতি, মে (এই আমাক) ; নিশ্চিতন্‌ (নিশ্চিত) ; উত্তমন্‌ 


হে পার্থ ! এইসব কর্ম (পূর্বোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) ও অন্যান্য কর্মও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে 
করা উচিত __এই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই উত্তম মত॥৬ ॥ 


ব্যাখ্া--‘এতানাপি তু কর্মাণি.........নিশ্চিতং 
মত্তমুত্তমম্‌'_'এতানি’ পদ দ্বারা পূর্বশ্লোকে কথিত যচ, 
দান ও তপস্যারূপ কর্মগুলি এবং *অপি' পদ স্থারা 
শান্তুবিহিত পঠন-পাঠন, চাষ-বাস, বাবসা ইতাদি 
ভীবিকা-সম্পনীয় কর্ম ; শান্তর মর্যাদা অনুসারে খাওয়া- 
পরা, ওঠা-বসা, শোওযা-জাগা ইত্যাদি শারীরিক কর্ম 


এই সবই ধরা 
ফলাকাক্ক্ষা ত্যাগ করে করা অবশ্য কর্তবা। 
মমতা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে সকল কমই শুধুমাত্র 
প্রাশীবের হিতার্থে করলে কর্মের প্রবাহ জগতের অভি, 
হয় এবং তান্ধারা যোগ সাধিত হয়। কিন্তু কর্মগুলি 
নিজের জনা করলে সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে নিজ ব্যক্তি 
সস্তাকে নষ্ট হতে দেয় না। 

শ্গীতায় কোনো স্থানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা 
হয়েছে আবার কোথাও কর্মের ফল ত্যাগের কথা বলা 
হয়েছে। এই শ্লোকটিতে আসক্তি এবং ফল উত্তয়ই আগ 
করার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে গীতার 
যেসব স্থানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে 
অর সঙ্গে ফল ত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে বুঝতে 


আসক্তি বা সম্বন্ধ সৃক্ম হয় আর ফলোচ্ছা হয় স্থল। 
আসক্তির সুক্তা সেই পর্যন্ত থাকে, যেখানে চেতন- 
স্বরূপ বিনাশশীলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। 
আসক্তি সেখান থেকেই সউৎপন্ হয়, যার ফলে জন্ম-মৃত্যু 
ইতালি সবহ ভোগ করতে হয়_ “কারণ: শুপসঙ্গোৎসা 
সদসদ্যোনিজন্মসূ' (গীতা ১৩1৯১)। আসন্ডি পরিত্যাগ 
করলে বিনাশশীলের সঙ্গে জাপিত সম্পর্ক ছেদ হয় এবহ 
অনাস্জি স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হয়। 

এই বাপারে আরও একটি কথা জানার হল এই যে, 
ক এই বিনাশশীল জগৎকে নাস্তি 
করে ণ এটি আগে ছিল না, পরেও 
» তাই বৰ্তমানেও এটি নেই, এটি যেন স্বপ্- 
সদৃশ। আবার কোনো কোনো দার্শনিকের মত হল, জগৎ 
তঁনশীল. এটি সর্বক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে, কনো 
_ শ্রামাদের শরীর। কেউ 
করেন যে পরিবর্তনশীল হলেও জগৎ কখনো 
| শেষ হয়ে যায় না, এটি তত সর্বদা বিরাজমান; যেমন 
| জল (জলই বরফ, মেঘ, বাষ্প এবং পরমাণুরূপে 
| আবৰ্তিত, স্থরাঁপত এটি ক’ 


পরিব 


হবে। আবার যেস্তানে ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, 
সেখানে আসফ্কিও ত্যাগ করতে বলা হয়েছে বলে বুঝতে 
হবে। অর্জুন এখানে আগের তত্তু জানতে চেয়েছিলেন 3. 
তাই ভগবান ত্যাগের এই তত্ব জানিয়েছেন যে, 
আসক্তি এবং ফল_ উভয়ই ত্যাগ করা 
সাধক সুস্পষ্টভাবে বোঝেন যে আসক্তি কর্মে থাকা 
উচিত নয় এবং তার ফলেও থাকা উচিত নয়। আসক্তি না 
থাকলে মন, বুদ্ধি, ইন্টিয়াদি, শরীর ইত্যাদি কর্মের 
উপকরণ গুলিতে এবং প্রাপ্ত বন্তগুলিতে মমতা আসে 
(ৰীতা ৫1১১) । 


কোনোপ্রকার সপুগ্প লেই, এবিষয়ে খে 
মতডেছ নেই। *সঙ্গং তক্া" পদটির প্বারা ভগবান সেই 


মতবিরোধে সাধকের তার মূল্য সময় নষ্ট করা উচিত 
নয়, তার পরিবর্তে এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শ্রীব- 
সংসার থেকে তার সন্রল্প ছেদ করা উচিত, যা স্বতই হয়ে 
চলেছে। সুত হওয়া এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ শুধু অনুভব করতে 
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হয় যে এই শরীর প্রতিনুহূর্তে পলিবতি হচ্ছে আর স্বগ্ং । ছোট, না বড় তা মনে হয় অথচ কর্মযোগে ফলেচ্ছাই 
নির্বিকারভাবে সর্বদা একইভাবে বিদামান। পরিত্যাগ করা হয়। 

এখন প্রশ্ন হল যে ফল কাকে বলে ? প্রারক্ধ কর্মানুসঘরে কর্ম, আসন্ডিপ্রণের জন্যও করা হয় আবার আসক্তি 
আমরা যে পরিচিতি, বন্ধ, দেশ, কাল প্রাপ্ত হয়েছি, ত্র নিবৃত্তির জন্যও করা হয়। কর্মযোগী তার সকল কর্তব্য 
হল কর্মের "প্রাপ্ত ফল" আর ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতি, বস্তু | কর্মই করেন আসক্তি নিবৃদ্তির উদ্দেশ্যে 
হত্যাদি পাওয়া যাবে, সেগুলি কমের “অপ্রাপ্ত কল’ ৷ প্রাপ্ত 'আরুরুক্ষোর্মূ- নের্যোগং কর্ম কারণমুচ্াতে" (গীতা 
ও অপ্রাপ্ত ফলে আসক্তি থাকলেই প্রাপ্ত ফলে 
অপ্রাপ্তের কামনা হয়। তাই 
চ"১। বানা দ্বারা ফলত্যাগ করতে বলেছেন | তাই কর্মযোগী 

কেন কর্মফল তাগ করা চিত ? কেন-না কর্মফল | তিনি সকল কর্মই করেন অপরের হিতার্থে। তার স্থূলদেহ 
আমাদের সঙ্গে থাকার নয়। কারণ যে কর্মের দ্বারা ফলসৃষ্টি দ্বারা করা “কর্ম” সৃন্ম্শরীর দ্বারা হওয়া ‘পরহিত- 
হয়, সেই কর্মগুলির আরন্ত ও শেষ থাকে ; অতএব তার চিন্তা” এবং কারগ-শরীর দ্বারা হওয়া “স্থিরতা"__সবই 
ফলও প্রাপ্ত এবং বিনষ্ট হয়ে যায়। সেইজনাই কর্মফল | অন্যের হিতার্থে হয়, নিজের জন্য নয়। তাই তার 
পরিত্যাগ করা উচিত। ফলত্যাগের তাৎপর্য হল ফলের | কর্মের আসক্তি সহজেই দূর হয়। পরমাস্কাতন্ব প্রাস্তিতে 
আসক্তি বা কামনাই জাগ করা। আদলে আসন্তি সংসারের আসক্তি প্রধান বাধা। সুতরাং আসক্তি দূর 
আমাদের স্বরূপে থাকে না, এটি শুধু মেনে নেওয়া হয়। হলে কর্মযোগী অতি সহজেই পরমাস্মতত্ প্রাপ্ত হন (শীতা 

দ্বিতীয়ত নিজের স্বরূপ যেটি, তা কখনো পরিত্যাগ | ৪1৩৮)) 
করা যায় না : যেমন--স্বলন্ত আগুন তার তাপ এবং | *কর্তবা" শব্দটির অর্থ হল-_যা আমরা করতে পারি, 
প্রকাশ পরিত্যাগ করতে পারে না। যে বন্ নিজের নহ, | যা অতি অবশ্যই করা উচিত এবং যা করলে অবশাহ 
তা-ও পরিত্যাগ করা যায় না ; যেমন জগতে নানাবস্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য তাকেই বলা হয়, যা নিত্াসিদ্ধ 
আছে, কিন্ত সেগুলি আমরা ত্যাগ করব-_এমন কথা বলা এবং অনুংপন্ন অর্থাৎ অনাদি এবং অবিনাশী। সেই 
চলে না; কেন-না সেণ্ডন্গি আমাদের নয়। তাই ত্যাগ | উদ্দেশ্য শ্লেই সিদ্ধ হয় এবং সেই সিদ্ধিলাভের 
সেই বন্ধুরই করা সম্ভব, যেটি আসলে আমার নয়, অথচ | জনাই মনুয্যদেহ লাভ হয়েছে, কর্মজনিত পরিস্িতিরূপ 
আমার বলে ভেবে রেখেছি, এই ভেবে নেওয়া ভাবটিই | সুখ বা দুঃখ ভোগের জন্য নয়। কর্মজনিত পরিস্থিতি হল 
পরিতআগ করতে হয়। সেইটি যা উৎপন্স হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেই পরিস্থিতি 

মানুষের নিকট কর্ভবারাপে যেসব কর্ম উপস্থিত হয়, | মানুষ ছাড়াও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙগ, বৃক্ষ-লতা, 
ফল এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে সতর্কতাপূর্বক | নারকীয়, স্বীয় প্রভৃতি সকল যোনির প্রালীরাও লাভ করে 
থাকে, সেখানে কর্তব্য করার প্রশ্নই নেই এবং 
সউদ্দেশ্য পূরণের কোনো অধিকারও নেই। 

ভগবানের তার মতকে “নিশ্চিতম্‌ বলার তাৎপর্য হল 
*এই কাজটি বড়, ওই কাজটি ছোট '__একূপ চিন্তা করতে | এই যে এই মতটিতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, 
নেই। যেখানে কম বা তার সঙ্গে নিজের ৷ এটি অটল অর্থাৎ এর শিশ্দুমাত্রও নড়চড় হতে 
কোনোপ্রকার সম্পর্ক্ট নেই, সেখানে এই কর্মটি বড়, ৷ এবং 'উত্তমন' বলার তাৎপর্য হল এই যে এই মতে শান্্রীয় 
ওইটি ছোট : এই কর্মের ফল বড়, ওইটির ছোট-_এমন দৃষ্টিতে কোনো ন্যুনতা নেই, বরং এটির দ্বারা পূর্ণ লাভ 
চিন্তা আসতেই পারে না। ফলের ইচ্ছা থেকেই কর্মটি | অবশাস্তাবী। 


*/'ফলানি" শব্দটিতে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল, সকামভাবে কর্ম করছে লোকের নানারাপ ফলের ইচ্ছা হয়_‘বহুশাখা 
হ্যনপ্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসািনাম্‌' (গীতা ২।৪১)। তারা ইহলোকে সুখ-আরাম, মান-সম্মান, যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ও পরলোকে 
বগি প্রাপ্তি কামনা করে। ভগবানের নত হল-_এই সমস্ত আকারম্মণ পরিত্যাগ করা। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


পনিশিষ্ট-ভাব-_এই শ্লোকে কর্ষাসন্তি ও ফলাসন্ডি উভয় জাগ্গের কথাই বলা হয়েছে। 


নোগ্গাকড হয়না হি নেন্টিয়াথেণু ন কমকুষজ্জাতে .. 


হল প্রধান বন্ধন, যা পরিত্যাগ 
ভান) 


সুভ কৰ্মও নিষ্কামভাব রেখে করা হলে কল্যাপকারক হয়। নিস্কানভাব না পাকলে শুভকর্ম5 বক্ষনকারক হয়__ 


“আব্রক্ষউবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন' (গীতা ৮১ 


সত উর এড 


সঙ্গ এই অব্যায়ের চুরথ গাছে ভগবান জিনা একার ত্যাগের কথা 


বিধ ত্যাগের কথা বণনা করছেনা 


ল/ পলাব ভিনাটি লোকে সেই 


নিয়তস্য তু সন্নাসঃ কর্মণো নোপপদাতে। 
মোহাত্তস্য পরিত্যাগন্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭ ॥ 


[নিয়তসা কর্মণ। ( 


কর্ম নিদিষ্ট আছে) : তু, সঙ্গাসঃ (তা ত্যাগ করা) ; ন, উপপদ্যতে 


চত নয়) ; তসাঃ মোহাও 


(মোহবশত দেই কৰ্ম) ; পরিত্যাগঃ (পরিতাগ করাকে) : তামসঃ (তামসত্াগ) : পরিকীর্তিত। (বলা হয়।)] 
যে কর্ম নির্দিষ্ট করা আছে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশত সেই কর্ম পরিত্যাগ করাকে তামস-ত্যাগ 


বলা হয়।॥ ৭ ॥ 
"_ ব্যাখা-_ভগবান তিন প্রকার ত্যাগের বর্ণনা এইজনা 
করেছেন যে, অর্জুন স্ররূপত কর্ম ত্যাগ করতে 
শ্রেয়োভোকুং ভৈক্ষামপীহ লোকে 
(সীতা ২।৫)। তাহ তিন প্রকার তাগের কথা বলে 
অর্জুনকে স্মরণ করাবার প্রয়োজন ছিল যে, নিদিষ্ট কর্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। ভগবান 
সান্তিক জাগকেই তাগ বলে মনে করেন। সাত্বিক ত্যাগ 
দ্বারাই জগতের সপ্রন্মা সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। 
দ্বিতীয়ত, অধ্যায়েও ভগবান গুপাদি 


শ্লোকে ভগবান ত্যাগ সম্পর্কে নিজের যে নিশ্চিত এবং 


উত্তম সিন্ধান্ত জানিয়েছেন, এই তামসিক ত্যাগ তার 
একেবারে বিপরীত এবং সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট, সেটি 
জানারার জনাই এখানে *তু" পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
নিত্য বা স্বধৰ্মরূপ কর্ম কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়, 
কারণ সেগুলি অবশ্যকর্তবা। সন্জ্যা-উপসনাদি করা, 
'অতিগি গৃহে এলে গার্হল্লা ধর্ম অনুসারে অতিথির সৎকার 


করা, বিশেষ বিশেষ পর্বে অথবা শ্রান্ধ-তর্পবাদিতে 
হ্ৰাহ্মণ-ভোঙ্ছন করানো, নিজ বর্ণ-আশ্রম অনু 
ও সান্ধ্যপূজা করা, এইসব কর্ম না করাই হল নিত্য বা 
স্বধর্মরূপ কর্মত্যাগ্। | 
*নোহান্তসা পরিত্যাগন্থামসঃ পরিকীর্তিতঃ'_একূপ 
নিতা-কর্মগুলি দৃখতাবশত বা বিচার না করে পরিত্যাগ 
করাকে বলা হয় তামসত্যাগ। সংসঙ্গ, সভা-সমিতিতে 
যাবার প্রয়োঙ্জন থাকলেও আলসাবশত না গিয়ে শুয়ে 
থাকা বা আরাম করা ; মাতা-পিতার অসুস্কতার জন্য 


বিহিত কর্ম এবং নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে পার্থকা কী 
শান্ছে যেসব কর্ণ করার 
বিহিত কর্ম" সমন্তু বিহিত কের পালন একজন 
। কারণ শাস্ত্রে প্রতোক বার এ 
বিধান দেওয়া আছে। একজন 
যদি সকল বার অথবা সমস্থ তিথির ব্রতপালন 


শ্লোক ৮] 


সাবক-সপ্ভীবলী 
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তবে তিনি ভোজন কর 


কম করা সম্ভব 
বণ-আশ্রম 


এবং 


দষ্ট-কৰ্ম' হয়ে থাকে। যেমন ব্রাহ্মণ, 
ক্ষাত্রয়, বৈশা এবং শৃদ্_ ডার বর্ণের মধ জীবিকা এবং 
শরীর-নির্বাহ সম্বন্ধীয় যেসব লিয়মাদি আছে, সেই সেই 
বর্ণের কাছে সেগুলিহ হল “নিয়ত-কমণ। 

মোহবশত এই 'নিয়ত-কর্ম' আগ করলে সেটি 


কর্মফলের সঙ্গে সম্বক্ম বিচ্ছির হয়। রাজসিক বা তামসিক 
ত্যাগ ছারা তা হয় না। কারণ রান্রসিক বা তামসিক ত্যাগ 
প্রকৃতপক্ষে কোনো আই নয়। 

সাধারণভাবে লোকে বাহাত কর্ম তা করাকেইতআগ 
বলে মনে করে। কারণ তারা সেটিই প্রতাক্ষভাব দেখতে 
পায়। কোন্‌ ব্ক্তি কোন্‌ কাছ কোন্‌ ভাব নিয়ে করছে, তা 
ত পারে না। কিনব ভগবান অন্তরের কামনা- 
বাসলা-আসক্তি ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে 


| জানিয়েছেন, কারণ জগ্মা-মতার প্রকৃত কারণই হল এটি 


*ভামসজাগ* হয় আর সুখ $ আরামের জনা ত্যাগ করলে | (রীতা ১৩।২১)। 


সেই তাগকে বলা হয় *রাজসত্যাগ'। সুখের ইচ্ছা, কলের 
আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি জগ করে -কর্ম করাকে 
"সাক্বিকত্যাগণ বলা হয়। তাৎপর্য হল এই যে মোহে ভেসে 
যাওয়া হল তামসিক পুরুষের লক্ষণ, রাজদিক পুরুষের 
লক্ষণ হল যুখ ও আরামে ভেসে মাওয়া আর এই হুট 
রহিত্ত হয়ে সতর্কতা সহকারে, নিষ্কামভাবে যাঁরা করবা 
করে থাকেন, তাদেরই বলা হয় সান্ডিক পুরুষ। এই 
সাঞ্জিক স্বভাব অথবা সাত্বিক ভাগ থেকেই কর্ম এবং 


পরিশিষ্ট-ভাব 


পাহারা দেবা 


নির্দিষ্ট-ক্ম, যা সম্পাদনে তার ওপর বিশেষ দায়ি থাকে 


বাহ্য ত্যাগকেই যদি প্রকৃত ভাগ বলে মনে করা হয় 
তাহলে মত সকল ব্যক্তির কল্যাণ হওয়া উচিত, কারণ 
তাদের তো সমন্ত বন্ধই তাগ করতে হয়, এমনকি নিজ 
শরীরও ত্যাগ করতে হয় এবং তাদের সেসব বস্তুর কথা 
প্রায়ই স্মরণে পর্যন্ত থাকে না! কিন্তু তাতে কল্যাণ হয় না। 
অতএব অন্তরের তাই হল প্রকৃত ত্যাগ। অন্তর থেকে 
জাগ করলে বাহাত বস্ধপুলি থাকুক বা না থাকুক, মানুষ 
তাতে আর আবদ্ধ হয় না। 


কর্মে সাধারণ মানুমের বিশেষ দায়িত্ব থাকে। যেমন, কাউকে যদি 
পা রাখা হয় অথবা পিপাসার্তকে জল পান করাবার জন্য জলসব্রে বসানো হয় তাহলে তা হল তার 


কর্ম পরিত্যাগ করা অত্যন্ত দূষলীয়। এর ফলে সমগ্র 


ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং অর্থ প্রাপ্তি কম হোক অথবা বেশি, নিজের নির্দিষ্ট কর্ম কখনো পরিত্যাগ করা সচিত নয়। 
নির্দিষ্ট -কর্মে অবহেলা হওয়ার ফলেই আজকাল সমাজে ব্যবস্থা হচ্ছে। যাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে 
যদি সেই কাজটি না করে তাহলে কী অবস্থা হবে ? নি্িষ্ট-কর্ম মোহবশত পরিত্যাগ করা হল তামসকর্ম, যার ফলে 
অধোগতি হয় “অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ' (নীতা ৯৪।৯৮)। 


উল সিল 


দুঃখমিত্যেব ঘ কর্ম কায়ক্রেশভয়াৎ তাজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮ ॥ 
ঃখম্‌, এল (দুইস্থরুপ) ; ইতি (এই মনে করে) ; কায়ক্লেশভয়াৎ (শারীরিক কষ্টের ভয়ে) : 
“) ; রাজসম্্‌, আগম্‌ (এরূপ রাজসত্যাগ) ; কৃত্বা, এব (করলেও) ; আগফলম (ত্যাগের 
)] 
যা সব কর্ম আছে, সেগুলি দুঃখস্বরূপ_ এই মনে করে কেউ যদি শারীরিক কষ্টের ভয়ে তা ত্যাগ করেন, 
তাহলে তিনি এরূপ রাজসত্যাগ করলেও প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করেন না॥ ৮ ॥ 
ব্যাখ্যা--'দুঃখমিতোৰ যং কর্ণা যজ-দালাদি ৷ নানা হি আবদ্ধ থাকতে হয় আর খরচও করতে 
শান্ট্রীয় নিয়ত-কর্ম গুলি করলে কেবল দুঃখই ভোগ করতে হয়--রাজস-ব্যক্জিগগ এইভাবে ওইসব কর্মে শুধু 
হয়, আর তাতে আছেই বা কী ? ওইসব কর্ম করতে গেলে | দুঃখই দেখে থাকেন। দুঃখ দেখার কারণ হল যে 


[মহৎ কর্ম (সমস্ত কমই 
আজেং, সঃ (তাগ করেন, 
কল) ; ন, লভতে (লাভ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৮ 


রাজস ব্যক্তিদের পরলোক, শাস্্রাদি, শান্তুবিহিত কর্ম 
এবং তার পরিণামের ওপর কোনো শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস 
থাকে না। 

“কায়ক্রেশভয়াৎ তাজেহ'_ রাজস-বাক্তিদের শান্তু- 
নর্যাপা এবং লোকমর্মাদা অনুসারে চলায় শরীরে কষ্ট 
অর্থাৎ পরিশ্রম মনে হয়| রাজসিক ব্যক্তি নিজ বর্ণ, 
আশ্রমাদির ধর্ম পালন করতে এবং পিতা-মাতা-গুক 


প্রযুখের নির্দেশ পালন করাতে পরাধীনতা ও ক্লেশ অনুভব | 


করেন। এঁদের নির্দেশ অমান্য করে যেনন-খুশি-তেমন 
কাজ করাতেই তারা স্বাধীনতা ও সুখ অনুভব করে 
থাকেন! রাজ্সিক ব্যক্তিদের ভাব এরূপ হয়ে থাকে যে, 
“ঘরে কোনো আরাম নেই, স্ট্রা-পুত্রাদি মনের নতো নয়, 


সাহাযা করার জন্য কোনো আ্রীয়-স্বজন লেই, | 


নিজেকেই সব করতে হয়। অতএব সাধু হলে আরামে 
থাকা যাবে, বিনা খরচায় খাদ্য-বস্তু পাওয়া যাবে, পরিশ্রম 
করতে হবে না ; অথবা এমন কোনো সরকারি চাকরি যদি 
- পাওয়া যায়, যেখানে কাজ কম করতে হয় আর বেতন 
ঠিকমতো পাওয়া যায়, কাজ যদি না-ও করি, কেউ 
আমাকে বরখাস্ত করতে পারবে না, চাকরি ছাড়ার পর 
পেন্শন পেতে থাকব ইত্যাদি।' এইসব চিন্তার ফলে 
তাদের ঘরের কাজকর্ম করতে ভালো লাগে না এবং তারা 
তা পরিত্যাগ করেন। 

এখানে প্রশ্ন আসে এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনায় 
বারংবার দুঃখ ও দোষ দেখার কথা বলা হয়েছে (গীতা 
১৩1৮) আর এইস্থানে কর্মে ক্লেশ দেখে তা পরিত্যাগ 
করাকে রাজস-ত্যাগ বলা হয়েছে__অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে_-এই দুটি কথা পরস্পর- 
বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। তার শন্তর হল এই যে, 
বাস্তবে এই দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, এই দুটির 
বিষয়ই বিভিন্ন গীতার ১৩।৮ প্লোকে ভোগে দুঃখ এবং 
দোষ দেখার কথা বলা হয়েছে আর এইস্থানে নিয়ত- 
কর্বা-কর্মে দুঃখ দেখার কথা বলা হয়েছে। তাই 
ওইস্থানে ভোগ ত্যাগ করার কথা আছে এবং এখানে 
কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করার কথা আছে। ভোগাদি ত্যাগ করাই 
উচিত, কিন্তু কর্তবয-কর্ম কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। 


কারণ যেসব ভোগে সুখ এবং গুণবৃদ্ধি জন্মায় সেইসব | 


ভোগে বারংবার দুঃখ এবং দোষের চিন্তা করলে ভোগে 


বৈরাগা আসে, যার ফলে পরমান্মতন্থ লাভ হয়। কিন্দ 
নিয়ত-কর্তবা-কর্মতে দুঃখ-কষ্ট চিন্তা করে সেটি 
পরিত্যাগ করলে সর্বদাই পরাধীনতা এবং দুঃখ ভোগ 
করতে হয় -'জার্থাৎ কর্মপোহনাত্র লোকোহয়ং 
৷ কর্মবন্গনঃ" (নীতা ৩1৯)। তাৎপর্য হল এই যে, ভোগে 
[ দুঃখ এবং দোষ দেখলে ভোগাসক্তি দূর হয়, যার ফলে 
কল্যাল হয়, আর কর্তবা-কমে দুঃখ অনুভব করলে 
কর্তবো বিমুখতা আসে, যার ফলে পতন ঘটে। 

কর্তব্য -কর্মের ত্যাগে রাজস ও তামস দু'প্রকার পার্থক্য 
থাকলেও পরিণাম (আলসা, প্রমাদ, অতিনিপ্রা) উভয়েরহ 
অভি, অর্থাৎ উভয়াই তামসিক হয়ে যায়, যার ফলে 
অধোগতি হয়_ ‘অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ’ (গীতা 
১৪।১৮)। 


আর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সৎসঙ্গ, 
ভগবদ্কথা, ভক্তচরিত্রাদি শুনে যদি কারও মনে বৈরাগা 
উদয় হয় এবং সে প্রভুকে লাভ করার আশায় কর্তব্য-কর্ম 
পরিত্যাগ করে শুধু ভগবানের ভজনা করতে থাকে, 
তাহলে তায় এই কতব্য-কর্ম পরিত্যাগকে কি রাজসত্যাগ 
বলা যায় ? এর উত্তর হল, না, তা নয়। জাগতিক কর্ম 
আগ করে যিনি ভন-পৃজনে ব্যাপৃত হন, তার তাগকে 
রাজস বা তামস ত্যাগ বলা যায় না। কারণ মনুষ্যজন্মের 
| উদ্দেশাই হল ঈশ্বর লাভ করা : সুতরাং সেই শুদ্দেশোর 
সিদ্ধির জন্য যদি কর্তবা-কর্ম ত্যাগ করতে হয়, তবে তাকে 
কর্তব্য আগ করা বলে না, বরং সেটিহ হল প্রকৃত কর্তবা। 
এই প্রকৃত কর্তবে। আলসা, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ আসতে 
পারে না। কারণ তার রুচি থাকে ভগবানের দিকে। 
অপরপক্ষে রাজস ও তামস আদলীদের মধ্যে আলস্য, 
প্রমাদ ইত্যাদি দোষ আসতে বাধ্য, কারণ তাদের কটি 
থাকে ভোগের দিকে। 

“লস কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ”__ 
ত্যাগের ফল শাস্টি। রাজ্জসিক ব্যক্তি ত্যাগ করেও ত্যাগের 
ফল যে শান্তি তা লাভ করেন না। কারণ তিনি নিজ সুখ ও 
আরামের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরূপ আগ 
পশু-পক্ষীও করে থাকে। নিজের সুখ বা আরামের জন্য 
শুভ কর্মাদি পরিত্যাগ করায় রাজসিক ব্যক্তিগণ শান্তি তো 
লাভ করেনই না, উপরষ্থ শুভকর্ম ত্যাগ করায় তাদের 
৷ তার জনা দু অবশাই ভোগ করতে হয়। 


শরীনে মমতা ও আসক্তির জনাই কষ্ট অনুভূত হয়ে থাকে। 


শ্লোক ৯] সাবক-সম্ভীবনী হত 

পরিশিষ্ট ভাব__ত্যাগের ফল হল “শান্তি'___ত্যাগাৎশান্তিরনন্তরম্‌ণ (গীতা ১২1১২) এবং রাগ বা আসক্তির ফল 
__'রাজসন্তু ফলং দুঃখম্‌' (সীতা ১৪1১৬)। আগের ফল যে *শাস্টি' বাঙ্জসিক মানুষ তা পায় না, কিন্ত 
আসক্তির ফল যে ‘দুঃখ’ তা তারা এড়াতে পারে না । 


নদ 


এ এসি এজ 


কাধমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজুনি। 
সঙ্গং ত্ন্তা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্সিকো মতঃ॥ ৯ ॥ 

[অর্থন ( হে অর্জুন !) ; কাৰ্যম্‌, এব (কর্তব্য-কর্ম করাই উচিত) ; ছতিঃ মৎ, কর্ম (এরূপ মনে কবে যে কঠবা-কর্ম) : 
সঙ্গম্‌, চ (আসন্ডি ও) ; ফলম, তাস (ফল ত্যাগ করে) ; ক্রিয়তে (করা হয) ; সঃ, এব (তাকেই) ; সান্তবিকঃ (সান্তিক) ; 
জাগ॥। মতঃ (বলে মানা হয়।)] 

হে অর্জন ! 'কর্তবা-কর্ম করাই উচিত’__ এরূপ মনে করে যখন কর্তব্য-কর্ম আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে 


করা হয়, তাকেই সান্িকত্যাগ বলে মানা হয়॥ ৯ ॥ 
বাখ্যা_ 'কার্ধনিতোব যং কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজুনি' 
_ এখানে 'কাৰ্যম’ পদটির সঙ্গে স্হতি এবং এব দুটি 
অবায় মুক্ত করায় এর অর্থ হয় যে শুধুমাত্র কর্তব্য-কমই 
করা উইচিত। এটি করায় কোনো ফলাসভ্ভি নেই, কোনো 
স্থার্থ নেই এবং কোনো ক্রিয়াজনিত সুখভোগও নেই। 
এইভাবে শুধুমাত্র কর্তব্য করে গেলে কর্তার কর্ম হতে 
সম্পর্ক ছেদ হয়। ফুলে সেই কর্ম আর বন্ধনকারক হয় না 
এবং সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছাপিত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে না। কর্ম বা তার ফলে আসক্তি থাকলেই বন্ধন 
হয় “ফলে সক্তো নিবধ্যতে’ (গীতা ৫1১২)। 
শান্ত্ুবিহিত গুলিতে দেশ-কাল-বর্ণ-আশ্রম- 
পরিস্থিতি অনুসারে যে-যে কর্মে, যাকে-যাকে নিয়োগ 
করা হয়, সেগুলিকেই অবশ্য কর্তব্য-কর্ম বলা হয়। 


তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে করা উচিত। তাই ভগবান 
কর্মযোগোর প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে "সমাচার" শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন (গীতা ৩1৯১৯) 

'সঙ্গং ত্যস্বা ফলং চৈব' আসক্তি ত্যাগের অর্থ হল, 
কম, কর্ম করার যন্ত্রাদিতে (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে) 
আসক্তি, মনহবোধ না থাকা এবং 
ফলত্যাগের অর্থ হল কর্মের পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত 
না হওয়া অর্থাৎ ফলাকাক্ক্ষা না থাকা। এই দুটির তাৎপর্য 
কর্ম এবং ফলে আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা যেন ত্যাগ করা 
হ্য়। 

“স আগঃ সাত্বিকো মত) কর্ম এবং ফলে 
আসন্তি ও কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম 
করলে সেই আগ সান্তিক আগ হয়। ব্রাজ্জসতযাগে কায়িক 


ভালোবাসা ও 


যেমন__সাধুদের এইসব কাজ করা উচিত, গৃহস্থদের 
এরূপ করা উচিত, ব্রাহ্মণদের এই কাজ করা উচিত, 
ক্ষত্রিয়দের এরূপ করা উচিত ইত্যাদি। সেইসব কাজ 
প্রমাদ, আলস্য, উপেক্ষা, উদাসীনতা পরিত্যাগ করে 


কেশের ভয়ে এবং তামস ত্যাগে মোহবশত কর্মগুলি 
স্বরূপত পরিত্যাগ করা হয় ; কিন্ট সাত্ত্রিকত্যাগে কর্ম 
স্বরূপত পরিত্যাগ করা হয় না, বরং কর্মগুলি সাবধানতা, 
তৎপরতা, নিধিসন্মতভাবে নিপ্কামভাবে করা হয়। 


১ম নায় যেসব স্থানে (৭1১২ 


5১৪৫-১৮ 3 ১৭1১৭ ২, ৮-১০, ১১-১৩, ১৭-২২ এবং ১৮২৩-২৮, 
, ৬৭-৩৯) শুপাৰি বণিত হয়েছে, সেখানেই সত্ব, রজ, তম__এই ক্রম করা হয়েছে। শুধু এখানে (১৮৭-৯) 


বাতিক হয়েছে থা তম, রজ, সত্ত্ব এই ক্রম দেওয়া হয়েছে। তায় কারণ__( ১) যদি যষ্ট শ্রোকের পরেই (৭ম শ্লোকে) 


সাত্বিক 
তখনই প্রমাণিত হয়, যখন প্রথমে অশ্রেষ্ঠ বন্ধুর 
তামস ও বাজসত্যাগের 


ার বর্ণনা হত তাহলে ভগবানের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ও সান্তিকতাগে পুনরুক্তি দোষ হত 


ত। (২) কোনো বস্থর শ্রেষ্টহ 
সাত্বিকত্যাগের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জনা আগে 
থেকে দ্বাদশ শ্লোক প্যনথ *সা্মিকত্ালীর' বণনা করা 


হয়েছে। সারিকতাগের বর্ণনা সাত্বিকতযাগীর কাছেযদি না থাকে (নবম শ্লোকে) তবে তামসতাাগের কাছে হলে সান্ত্িকত্যাগীর 


সঙ্গে সাররিকত্যাগের সম্বগ্ধ স্থাপিত হত না। 
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সাস্বিকত্যাগে কর্ম এবং ক্দফলনাপ শরীর-সংলার থেকে | ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে যায়। এরূপই মোহবশত কর্ম 
সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাজস এবং তামস ত্যাগে ৷ পরিত্যাগ করলে, কর্ম দূর হলেও, মোহের সঙ্গে সম্পর্ক 
কর্মগুলি স্বরূপত পরিত্যাগ করলে প্রকৃতপক্ষে কর্ম হতে যুক্ত থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ 
সন্দন্ধ বিচ্ছেদ হয় না। কারণ শারীরিক ক্লেশের ভয়ে | করলে বন্ধন হয় আর তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্ম 
কর্মত্যাগ করা হলেও তার সঙ্গে নিজ সুখ ও আরামের | করলে মুক্তি (সন্বন্ধ-ছেদ) হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_তমোগ্ুলে মৃঢ়ভাব (নিবুদ্ধি) থাকে আর রজোগুণে থাকে স্বার্থবুদ্ধি, কিন্তু সন্ুগুণে ঘুড়ভাবও 
খাকে না এবং স্থার্থবুদ্ধিও থাকে না, বরং এর স্থাবা সম্পর্ক ছিক্স হয়ে থাকে, সান্ডিক মানুষ নিত্যকর্মসমৃহকে কর্তব্য মনে 
করে থাকেন। মর্মকথা হল এই যে, কর্তবা মনে করে যে কমই করা হোক, তাতে কর্মসম্পর্ক ছিন্ন হয়ে াকে। লৌকিক 
সাধনে (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোশে) শরীর ও জগৎ -সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদই প্রধান লক্ষ্য । তাই সাধককে প্রতিটি 
কমই কর্তবা-কর্ম বলে মনে করতে হবে। কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলে বন্ধন হয়, কিন্তু সঙন্ুক্ত না করে 
করবামাত্র মনে করে কর্ম করলে মুক্তি হয়" 
প্রশ্ন হতে পারে যে ষ্টপস্থিত শ্লোকটিতে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, ত্যাগের কথা বলা হয়নি, তাহলে এটি 
“সান্ধিকত্যাগ’ হল কীভাবে ? তার উত্তরে বলা যায় যে, সান্তিক-কর্তার মধ্যে মোহ, স্বার্থ, আসক্তি বা ফলেচ্ছা 
[টিই থাকে না, শুধুমাত্র কর্তবাহ থাকে, তাই কর্মের সঙ্গে কর্তার কোনো সন্ত না হওয়ায় এটিকে "ত্যাগ বলা 
হয়। জড়-বিভাগেই করবা থাকে, চেতনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। চেতন (শরীরী) যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক 
মে যেসব কর্ম হয় তার সঙ্গে দেহীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদি শরীরী শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
না করে, শুধুমাত্র কত্ব্য করে, তাহলে তার কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। শরীর এবহ জগৎ-সংসার থেকে 
সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় বলেই একে ‘ত্যাগ’ বলা হয়। এর ফলে কর্ম এবং ফল উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 


নেয়, তখন; 


সত আত ক 


সহ _ব৪ হালে তানি? এবং “আপি ত” পদ ভারা বালিতে বাজ; লন, তপস্যা ইতেযদি শাঞাবিহিত কমা 
করার এবং পান “নিবি ও ক্যামা-কমার্ডালি ত্যাগ করাতে কেমন জাব হওয়া উার্চিত, পরের রোকে তাই বলা হয়েছে 


ন দ্রেষ্কুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিমসংশয়ঃ॥ ১০ ॥ 
[অকুশলম্‌, কর্ম (যিনি অকুশল-ক্মে) : ন; দ্বেষ্টি ( ছ্বেফ করেন না) ; কৃশলে, ন, অনুষজ্জতে (কুশল-কর্মে আসক্ত হন 
না); আগী, মেধাৰী (তিনি তাগী, বুদ্ধিমান) ; ছিন্সসংশয় (সংশয়বর্জিত এবং) ; সত্বসমাবিষ্ট। (নিজ স্বরূপে স্থিত রয়েছেন।)] 
যিনি অকুশল-কর্মে স্বেষ করেন না এবং কুশল-কর্মে আসক্ত হন নাঃ তিনি ত্যাগী, বুদ্ধিমান, সংশয় 
বর্জিত এবং নিজ স্বরূপে স্থিত রয়েছেন ॥ ১০ ॥ 


অলৌকিক সাধনে (ভক্তিযোগে) ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক জাপন করাই হল প্রধান। তাই ভক্তের জাপ-ধ্যান, কীর্তন 
ইত্যাদিকে কেবল কর্তবা মাত্র মনে করে করা উচিত নয়, তা নিজ প্রিয়তমের কাজ ( সেবা-পৃঙ্গা) মনে করে তীর প্রসন্পতার জনা 
প্রেমসহকারে করা উচিত। ভগবানের সমস্ত বিষয় ও কাজই (নাম, রূপ ইত্যাদি) ভালো লাগা উচিত। ভগবানের কাজ আনন্দ 
সহকারে করা উচিত। যেমন, কঠবা মনে করে ওষুধ খাওয়া হয়, কির কর্তব্য মনে করে আহার করা হয় না, তা নিজ ক্ষুধা 
নিবারণের উউদ্দেশোই করা হয়। তাই ভক্তের জপ, ধ্যান ইত্াদি শুধুসাত্র করবা সনে করে সেগুলি ত্যাগের উকষেশ্য নিয়ে করা 
উচিত নয়, ভগবানের সঙ্গে সম্বক্ক জাগ্রত করার জনাই করা উচিত। ভক্ত যদি জপ-ধ্যান ইত্যাদি কর্তব্য মাত্র মনে করে করেন 
তাহলে ভগবানের সঙ্গে নব জাগ্রত হতে পারে উদ হয় না। 


শ্লোক ১৭] সাবক-সপ্ভীননী 153 
ন্যাখ্যা- ‘ন দ্বেষ্াকুশলং কর্ম _শাস্ুবিহিত যা কিছু | পার্থকা আসে না অর্থাৎ নির্লিপ্রতা বজায় থাকে (গীতা 
শুভকর্ম ফলের আশায় করা হয় এবং পরিণানে যার ৩1১৮ : ৪।১৮)। এরূপ হলে সাধক *যোগারূড়’ হয়ে 
পয হয় (গীতা ২1৪৪ ; ৯।২০-২১) এবং | থাকেন (সীতা ৬।৪)। 
যার থেকে | “মেধাবী'__বার সমস্ত কার্য সর্বা্গীণভাবে হয় এবং 
য় (সীতা সংকল্প ও কামনা বৰ্জিত হয়, জ্ঞানরুপ অগ্নিতে যার সং 
কর্ম ভস্মীভূত হয়েছে, তাকে পণ্ডিতগণ ও পশ্থিভ (মেধাবী 
হয়। সাধক এইসব কর্ম পরিত্যাগ করে থাকেন, কিন্তু তা : ও বুদ্ধিমান) বলে থাকেন (গীতা ৪।১৯)। কারণ কর্ম 
দ্বেষ সহকারে নয়। কেন-না ছেষপুবক কর্ম ত্যাগ করায়, | করেও কর্মে লিপ্ত না হওয়াই অতিশয় 
কম হতে মুক্তি লাভ করলেও, দ্বেষের সঙ্গে সম্পর্ক | এরূপ মেধাবী ব্যক্তিদের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ 
স্থাপিত হয, যা শাস্ত্র-বিহিত কামা-কর্ এবং শান্তু-লিষিদ্ধ শ্লোকে “স বৃন্ধিমান্‌ মনুষ্য’ পদের দ্বারা সকল 


॥৭-২০), সেই কর্মগুলিকেই ‘অকুশল' কৰ্ম বলা 


পাপ-কর্মের থেকেও ভয়গ্গর। | মনুয্যগণের অধ বুদ্ধিমান বালে চিহ্কিত বন্রা হয়েছে। 
“কুশলে নানুষজ্জতে' -শান্তুবিহিত কর্মে যা বর্ণ. 'ছিমসংশয়ঃ'এইসব আশী বাক্তিদের ঘধ্যে 
আশ্রম-পরিছ্িতি ইত্যাদি অনুসারে এবং যা| কোনো সংশয় থাকে না। অভিন্নভাবে তত্ত্বে অবস্থান 


আসক্তি এবং ফলেচ্ঞা ত্যাগ করে করা হয় আর পরিণাতমে 


যা মুক্তিদায়ক হয়, সেইসব কর্ণকে 'কুশল' কর্ম বলা হয়। সন্দেহ সেখানেই থাকে, যেখানে অসম্পূর্ণ স্বান হয় 
কিলেও সাধক তাতে আসক্ত অর্থাৎ কিছু জানা আছে, কিছু জানা নেই। 

| *সন্তসমাবিষ্টঃ'_আসবি ইত্যাদি দূর হওয়ায় তারা 
গল-কম সাধনে যার কোনো অনুরাগ | নিজন্বরূপে, চিন্ধায়-তত্রে স্বতই স্ছিতিলাভ করেন। 
না, ৷ সেইজন্য তাদের “সন্তসমাবিষ্টঃ' বলা হয। এঁদেরই পঞ্চম 
। এই ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে | অধ্যায়ের উনবিংশতিতম গ্লোকে "তষ্মাদ ব্রক্ষণি তে 
তখনই সিদ্ধ হয়, যখন কর্ম করা বা না-করাতে কোনো | স্থিতাঃ” পদের দ্বারা পরমায্মাতে স্থিত বলা হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__এই ক্লোকটির তাৎপর্য আসক্তি ও দ্বেষ পরিত্যাগ করার মধ্যে নিহিত। মানুষের স্থভাব হল 
আসন্কিবশে গ্রহণ করা জার দ্বেষবশে পরিত্যাগ করা। আসক্তি এবং ব্েয__উভয় দ্বারাই জগৎ-সংসারের সঙ্গে 
সল্লল্ল হযা। ভগবান বলেছেন, বাস্তবে সেই বান্তিহ শ্রেষ্ঠ যিনি শুভকর্ণ করেন কোনোরূপ আসক্তিরহিত হয়ে 
এরং অশ্ুভকম ত্যাগ ক: দ্বেমপরবশ না হয়েই। 


এজ শত শা 


সহ কমা করাতে অনুরাগ হক না, হাড়ে জেফ হবে ন? এসব ঝামেলা কেনা করা ॥ কমার্ডালি সবর্তোভাকে 
পারিতাঙগ জরুলউ তো হয়া এই আশঙা হর করতেই ভগবান পরবতী শ্লোবাটি খলেছেলা। 


ধায়া নিব্ততে। পুপবন্ধযা চ বিহিতং ন করোতি যখার্ডকঃ।। (শ্রীমস্তাগৰত ১১৭১১) 

কুলসরূপ হুস্ছ থেকে সতীশ হন, তিনি শান্ু-নিষিদ্চ কর্ম গুলি পরিত্যাগ করেন, কিছু তা দ্বেষবশত 
করেন, কিছু সেস্তলিও গুশবুদ্ধি সহকারে বা অনুরাগবশত করেন না। যেমন, হানা হুডি 
লা নিবৃত্তি কোনো রাগ-বেষের জন্য হয় না, তেমনই উভযাতীত বাকিদের ও নিবন্তি বা প্রবৃত্তি 


রাগ-ছেম সহকারে হয় না। (শিশুদের জন্য রাগ-ছ্বেষ না, কিন্ব রাগ-জ্েযরহ্বিত পুরুষগণের বিজ্ঞতা 
থাকে) 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৮ 


ন হি দেহভৃতা শকাং 


যন্তু কর্মফলভাগী 


[ছি (কারণ) ; দেহডৃতা ( দেহধারণকরীর) : অশেষতঃ, কর্মাণি (কর্ম সম্পূ 


নয়) ; তু, যঃ (তাই যিনি) ; কর্মফললজাগী (করকল 


(বলা হয়।)] 


জং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
স  ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১ ॥ 


বে) { তাক্তম, ন, শকাম্‌ (ত্যাগকরা সন্ভুল 


জাগ করছেন) ; সঃ (ঠাকেই) ; আগী (ত্যাগী) £ সতি, অভিদীয়তে 


(কারণ) যিনি দেহধারণ করেন তার পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় না। তাই বিনি 


কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাকেই ত্যাগী বলা হয়॥ 

ব্যাখ্যান ছি দেহভৃতা*! শকাং ত্য 
কমার্পাশেষতঃ'__দেহযাবণকারী অর্থাৎ দেহের সঙ্গে 
একাত্ম হওয়া বাক্ডিগণের পক্ষে কম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ 
করা স্তব শয়। ফারণ শরীর প্রকৃতির কার্য এবং প্র 
সর্বদাই ক্রিয়াশীপ। সুতরাং শরীরের সঙ্গে এক 
হলে ক্রিয়াৱহিত হওয়া কি করে সম্ভব হয় ? মানুষ যজ্ঞ, 
দান, তপসা, ভীথ ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পাবে; কি | 
সে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া-ডাগা ইত্যাদি 

- অত্যাবশ্যক শারীরিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করবে কীভাবে 2 

হল প্রকৃত ভাগ। বাহ্যত ত্যাগে কর্মতআগ হয় 


বাহাতই সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা হয় তবে তা কতদিন ? 
বেমন, কেউ সমাধিস্থ হলে সেইসময় তিনি বাহাক 


ক্রিয়ান্ডলি হতে সম্পর্বরহিত হন। কিন্তু সমাধিও 
একপ্রকার ক্রিয়া, কর্ম। কারণ এতে প্রকৃতিজ্নিত কার, 
শরীরের সঙ্গে সঞ্র্ক থাকে। তাই সমাধি থেকে ব্যুন্থান 
হয়। 

কোনো (দেহের সঙ্গে সঙ্রক্যুক্ত) বান্তিহ কর্ম হতে 
রণ সম্পর্ক ছেদ করতে পারে না যৌজ'৩॥৫)।'ক | 
আরম্ভ না করে নৈঙ্গর্ম (যোগনিষ্ঠা) প্রাপ্ত হওয়া যায় না | 
এবং শুধু কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি বা জাভ হয় 
না (শীতা ৩1৪)। 


১১॥ 
] মৰ্মাৰ্থ 

| তন, (পুরুষ) সর্বদা নির্বিকার এবং একভাবে 
টিটি ; কিন্ত প্রকৃতি বিকারশীল এবং সর্বদা 


| পরিব্তনশীল। যার মধো অতান্ত ক্রিয়াশীলতা থাকে, 


|e তাকে বলা হয় “প্রকৃতি '__'প্রকর্মেণ করণং (ভাবে লুট) 
ইতিশ্রকৃতি  প্রকাতির কার্যাদির সঙ্গে পুরুষ যতক্ষণ নিজ 
সম্পর্ক (একাত্মতা, থাকে, ততক্ষণ সে কর্ম 
পরিত্যাগ করতেই পা কারণ দেহে অহহবোধ ও 


মমহ থাকায় মানুষ দেহের প্রতিটি ক্রিয়াকেই নিজের ক্রিয়া 
করে, তাই সে কখনো কোনো অবস্থাতেই 
ক্রিয়ারহিত হতে পারে না। 

দ্বিতীয়ত, পুরুষই শুধু 


প্রকৃতির সঙ্গ তার সম্পর্ক 
i নি। প্রাপ্ত বিবেককে উপেক্ষা 
করে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে সন্বন্ধকে সত্য বলে মেলে লেষ। 
| এই সন্্ধকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার জনাই বন্ধন হয়। 
সম্বন্ধ দু'ভাবে করা হয়, নিজেকে শরীর বলে মনে করা 
| আল শরীরকে নিজের বলে মনে করা। নিজেকে শরীর 
বলে মে অহংভাব" এবং শরীরকে নিজের বলে 
| বনে করলে *মনস্ববোধ’ হয়। এই অহং এবং মমহ-রূপ 
| সদ্ব্ধো ঘলিষ্ট হওয়াই দেহধারীর লক্ষণ। দেহধারী ব্যক্তি 
কর্মে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন না 
শু কর্ষকণতাগী স তাগীভভিহী়তে বান 


কোনো কম বা ফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক রাখেন না. 


সজ্ানে 
কারণ তাদের উদ্দেশা থাকে পরমাস্থাতন্ব 


17671 মাও মণ (শ্রগলা) 408. 


"অবাধ বাবহারের অর্থ হল যে, যারা সাধারণ 


অর্থাৎ লেহের সঙ্গে একান্রতাবোধকারী সাধারণ ব্যক্তিদের বাচক বলে বুঝতে 


হেব সঙ্গে একাস্মবোধ না থাকায় গুইসব 


- উদর থেকে করমফলত্যাশী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, বিলি 


প্রাপ্তি করা অর্থাৎ নিফ্র কল্যাণ সাধন করা। 


শ্লোক ১১| সাধক -সঞ্ভীবনী 1155 
তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। মানুষ যতক্ষণ কুশল-অকুশল, | বৱিক্ারণীল কর্মফলের সঙ্গে নির্বিকারের কখনো 
ভালো-মন্দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন, ততক্ষণ | সম্পর্ক ছিল না, নেই এবং হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। 
তাকে ভারী বলা যায় না। শুধু অ্ঞানতাবশত এর সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়া হুয়। 
পুরুষ যে প্রাকৃত ক্রিয়া এবং পদার্থকে নিজের কলে সেই অজ্ঞান দূর হলে মানুষের * ? অর্থাৎ তাকে 
মনে করেন, তাতে তার ভালোবাসা জন্থায়_ভাকেই বলা ৷ “জাগী” বলা হয়--“স ভাগীতাভিীয়তো'। 
যম *আসন্ডি'। এই আসন্ডিই বর্তমানের কর্মগুলিকে মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলির সম্পর্কে দৃ্টান্তরূপে 
আশ্রয় করলে “কর্মাসন্ভি” বিষ্যতে প্রাপ্তব্ একটি কথা বলা যায়। কোনো ব্যক্তি গৃহ-পরিবার 
আশা নিলে *ফলাসল্জি" হয়। মানুষ যখন ফল-ত্যাগের ৷ পরিত্যাগ করে আন্তরিকভাবে যদি সাধু-সন্লাসী হয়ে যান, 
উদ্দেশ্য দ্বির করেন, তখন সমন্ত কমই জগতের | তাহলে তার গৃহের যতই উন্নতি বা অবনতি হোক, যদি 
জন্য হয়ে থাকে, লিঙ্গের জনা নয়। কারণ তিনি | সকলেই মারা যায়, তাদের কারও কোনো চিহ্ন যদি না 
তখন জানেন যে কর্মসামগ্রীগুলি সবই জগতের থেকে | থাকে তাহলেও, সেই সাধুর মনে তার কোনোই 
পাওয়া, সেগুলি জগতেরহ, তার নিজের নয়। এইসব | পড়ে না। এতে চিন্তা করতে হয যে ওই ব্যক্তির পরিবারের 
আদি এবং অন্ত থাকে আর তার ফলও উৎপন্ন | সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা উভয়পক্ষের স্বীকৃত অর্থাৎ 
হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্ত সয়ং সর্বদা নির্বিকারভাবে | তিনি পরিবারকে নিজের বলে মনে করতেন এবং 
বিরাজমান, তা উৎপন্ন হয় না, তার বিনাশ নেই এবং তা | পরিবারের লোকেরাও তাকে আপন বলে ভাবতেন। 
কখনো বিকৃত হয় না। এই তত্ত্ব জানা হলে অতি সহজেই কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক শুধু পুরুষের দিক থেকেই 
ফলাকান্গ্জা ত্যাগ করতে দেই; মেনে নেওয়া হয়, প্রকৃতির দিক থেকে নয়। দু'দিক 
নো অহংকার হয় না। কেন-না | থেকে (ব্যক্তি ও পরিবার) মেনে নেওয়া সম্পর্কও যখন 
ন স্পষ্টই অনুভৱ করেন যে কর্ম এবং কর্মের | এক পক্ষ থেকে ত্যাগ করলে ছিন্স হয়ে যায়, তখন 
ফল-__দুটিরই প্রতিমুহূর্তে বিয়োগ হচ্ছে। কাছেই এগুলির ! কেবলমাত্র এক পক্ষের মানা সম্পর্ক (প্রকৃতি ও পুরষের) 
সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায় ? এ কারণেই ভগবান | ত্যাগ করলে তা যে বিচ্ছিয় হবে, এ আর সন্দেহের কী 
জানিয়েছেল যে, যে কর্মফলত্যাগী সেই প্রকৃত ভ্াগী। | আছে? 


পরিশিষ্ট-ভাব-__এই শ্লোকটি কর্মযোগের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। কর্মযোগে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা হয় আর 
জ্ঞানযোগ্ে কর্তৃত্নাভিমান ভাগ হয়। 

“কর্মফল ত্যাগের” তাংগর্য হল__কর্মকলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। কারণ কর্মের ফল ত্যাগ করা যায় না, যেমন 
শরীর আমাদের কর্মফল, তা কী করে আগ করা যাবে ? আহার করলে আহারের তৃপ্তি কী করে পরিত্যাগ করা যাবে ? 
চাষ করলে তার ফসল কী করে ত্যাগ করা * সুতরাং সাধকের উচিত কর্মফলের 'আকাজ্কা পরিত্যাগ করা। 
ফলেচ্ছা ত্যাগ করলে সাধক সুখী বা দুঃখী হয় না। তাই গীতায় ফলেচ্ছা ত্যাগ করাকেই ফলত্যাগ বলা হয়েছে। 

বাহক আগ প্রকৃত আগ নয়, অপ্তলের ভাগই হল প্রকৃত ত্যাগ। যদি কোনো ব্যক্তি বাহ্যত সংসার আশ করে 
একান্তে নির্জনবাস করে তাহলেও সংসারের বীভরুপ শরীর তার সঙ্গে থাকে। মৃত্বুপথযাত্রী ব্যক্তির শরীর সহ সমস্ত 
বন্থুহ পরিত্যাগ হয়, কিন্ট তাতে তার মুক্তি হয় না। সুতরাং আমাদের কাননা-মমতা-আসজিহ হল বন্ধনকারক, জগহু- 
সংসার নয়। তাই নিজের জনা কোনো কিছু না কবলে কর্মের থেকে সঙ্গ -বিচ্ছেদ হয়__'যন্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমপ্রং 
প্রবিলীয়তে' (গীতা ৪1২৩)। 


শি শক সর 


সঙ্চজ_ আচগের পরকাটিতত বালা রেক্ছে কে কমল বারী জল এত তান্ী। মানুষ কাধল পালিতযাগা না 
করলে কী হা. পরবতী এহাকে তাই জানানো হরেছে। 


17631 মাও মণ (আঁশালা ) 40 ০. 


1156 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৮ 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিৰিধং কর্মণঃ ফলম্‌। 
ভবতাত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সম্লাসিনাং রুটিহ॥ ১২ ॥ 
[অভ্যাগিনাম্‌ (যারা কর্মফল ত্যাগ করেন না) : প্রেত (হার পর) ; ছষ্টম, অনিষ্স্‌, চ, মিশ্রন (ইট, 
নাত) ; ত্রিনিধম্‌, ফলম্‌ (তিন প্রকার ফল) ; ভবতি (লাভ হয়) ; তু (কিস্ক) ; সঙ্যাসিনাম্‌ (যাবা কর্মফল ভাগ কানে 
করেন) : ক্ুচিৎ, ন (তাদের কথনো নয়] 
খারা কর্মফল ত্যাগ করেন না, উাদের মৃত্যুর পর ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্রিত এই তিন প্রকার ফল লাভ 
হয়: কিছু যারা কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করেন, াদের কখনো কর্মফল ভোগ করতে হয় না॥ ১২॥ 
ব্যাখ্যা-_‘অনিষ্টমিষ্টং, মিশ্রং চ ব্রিবিধং কর্মণ | তখন সে আর ভোগী থাকে লা, সে হয় আগী। 
ফলম্‌'-_কর্মের ফল তিনগ্রকার-_ ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্ব। | অত্যাণীর মানে হল-__পূর্ণের দুটি শ্লোকে (দশম ও 
মানুষ যে পরিস্থিতি কামনা করে তা হল ‘ইষ্ট’ কর্মফল, যে | একাদশে) যে তযাগীদের কথা বলা হয়েছে, যারা 
পরিস্থিতি মানুষ চায় লা, তাকে বলা হয “অনিষ্ট' কর্মফল | মতো ত্যাগী অর্থাৎ যারা কর্মফল ত্যাগ করেননি, 
আর যার মধ্যে কিছুটা ইষ্ট আর কিছু অনিষ্ট থাকে তাকে | তারা হলেন অত্যাগী আর এমন ব্যক্তিদের কাছে ইষ্ট, 


বলা হয় ‘মিশ্র" কর্মফল। বাস্তবে দেখতে গেলে জগতে অনিষ্ট এবং মিশ্র তি শপস্থিত হয়, 
প্রায় মিশ্রিত ফলই হয়ে থাকে ; যেমন-_অথ হলে তা যার ফলে তারা সুগী ও চন। এই সুশী বা 


থেকে অনুকূল (ইষ্ট) এবং প্রতিকূল (আঁ ) উভয় | দুঃখী হওয়াই হল প্রকৃত বন্ধন। 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অর্থে জীবিকা নির্বাহ হয় এটি | ন 
হল অনুকূল অবস্থা আর ট্যাক্স দিতে হয়, অর্থ ন্ট হয়, ৷ প্রতিকৃল অবস্থাতে 
চোরে নিয়ে যায়__এসব হল প্রতিকূল অবস্থা। তাৎপর্য | পা 
হল এই যে ইষ্টে আংশিক অনিষ্ট এবং অনিষ্টেও | রেহাই পায় না। যতক্ষণ তার সুথভোগের 
আংশিকভাবে ইষ্ট থাকে। কারণ সমগ্র জগৎ ত্রিগুলাত্মক | ততক্ষণই সে প্রতিকূল পরি 
(গীতা ১৮1৪০) ; এই জন্ম দুঃখালয় (৮1১৫) এবং | থাকবে। চিগ্রা-শোক-ভম-ইদ্দেগ 
সুখনহিত (৯1৩৩) । সুতরাং পরিস্থিতি ইস্ট (অনুকূল) | পরিত্যাগ করবে না এবং সে-ও এগুলি থেকে 
হোক বা অনিষ্ট (প্রতিকূল) তা কখনো এককভাবে মুক্তিলাভ করবে না। 

অনুকূল বা প্রতিকূল হয় না। এখানে ইষ্ট এবং অনিষ্ট বলার “প্রেত্য ভবতি' কথাটির অর্থ হল যে যিনি 
অর্থ হল যে হষ্টতে অনুকূলতার এবং অনিষ্টতে | কৰ্মফলত্যাগী নন, মৃত্যুর পর তিনি ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র 
প্রতিকূলতার প্রাধান্য থাকে। বাস্তবে কর্মের ফল গুলি সবই এই তিন প্রকার কর্মফল অবশই প্রাপ্ত হন। কিন্তু এর সঙ্গে 
মিশ্রিত ফল হয় ; কেন-না কোনো কমই সর্বতোভাবে | ‘ন তু সঙ্গাসিনাং কুচিৎ' পাদের দারা বলা হয়েছে যে যিনি 


নির্দোষ হয় না (১৮ ।৪৮)। | কৰ্মফল পরিত্মাগী, তিনি কোথাও অর্থাৎ ইহলোক বা 
“ভৰতাত্যাগিনাং প্রেত্য"_অত্যাগীগণ অর্থাৎ যাঁরা ৷ পরলোকে কোথাও কর্মফল প্র হন লা। এর দ্বারা 


ফলের আশা করে কর্ম করেন উপ 
তাৱাই প্রাপ্ত হন সম্্যাসীগণ অর্থাৎ ত্যাগীরা নয়। কারণ | করতেই হয় এবং 
যা কিছু কর্ম সাধিত হয়, তা সবই প্রকৃতির সাহানো হয় | থাকে। 

অর্থাৎ প্রকৃতির সকল কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির *ন তু সম্্যাসিনাং কচিং’_ সন্যাসী অর্থৎ ভাবীকে 
সাহাযোই হয়ে থাকে এবং ফলরাপ পরিস্থিতিও প্রকৃতির | কখনো অর্থাং ইহলোকে বা পর! 
দ্বারাই সৃষ্ট হয়। তাই কর্ম এবং তার ফলের সম্বন্ধ শুধু | মৃত্যুর পর, কর্মফল ভোগ করতে হয় না। 
প্রকৃতির সঙ্গেই হয়, “সয়? বা “চেতনন্বরূপের’ সঙ্গে | জন্মে কৃত কর্মানুসারে ইহজ্জপ্বো তাদের 
নয়। কিনু “স্বয়ং' যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, | প্রতিকূল পরিক্ছিতির সন্মুখীন 
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| অঙ্ুল প্রথমে সন্যাস এবং আগের তত্ত্ব 
কেন ফলচুভাগ করতে | সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন ; তাই ভগবান এইস্থানে 
হয় না? কারণ তারা নিজেদের জন্য কিছু করেন না। তারা । *সঙ্গাসিনাম্‌ পদ দ্বারা তন্থ সম্বন্গেই জানিয়েছেন 
জানেন যে নিজের যে সত্াস্বরূপ, তার জন্য কোনো ক্রিয়া | মে, কৰ্মযোগীর নধ্যে এইভাব থাকে « 


স্লাদীদের অর্থাৎ ত্যাগীদে 


 সাংখাযোগীরও তেমনই ভাব থাকে যে, নিজের 
নয এবং নিজের জনা কিছু চাই না। সাংখাযোগী 
[প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে নি 
না করেন অর্থাৎ সকলের হিতকেই_। সন স্বীকার করেন না, তাই তার পক্ষে “নিজের জন্য 
নিজের হিত বলে স্বতই | কিছু করার লেই' _ বাটি বলার অর্থ হয় লা। 
*সর্বভিতহিতে রতাঃ' হয়ে গঠেন। তখন তার স্থুলশরীর এখানে 'ভাগিনাম* পদ বাবহার না করে 
দ্বারা কৃত ক্রিয়া, সুন্মশরীরের সাহাযো হওয়া প্রহিত- ৷ “সম্লাসিনাম্‌" পদটি ব্যবহার করার অর্থ হল এই যে, 
চিন্তা এবং কারণ-শরীর দ্বারা হওয়া সর্ব সবই সাংখাযোগে যে নিরলিপ্তভাব আসে, ত্যাগে অথবা 
ভগহমাত্রব প্রাণীদের হিতার্থে হয়ে থাকে। কারণ কর্মযোগেও সেই নিললিস্তুতা আসে (গীতা ৫1৪-৫)। 
শরীবাদি সকল সামন্রীই জগতের সঙ্গে অভিন্ন। সেই | দ্বিতীয়ত ভগবান কর্মযোগে এই পর্যন্ত নির্লিপ্ততার কথা 
সামী সারা নিদ্ধ বান্তিগত হিত কামনা করাই হল বলেছেন, এবার *সঙ্গাসিনাম* পদটি বলে পরে 
মহান্রদ, নিজ পরিচ্ছিন্নাতার সেটিই হল কারল। | সাংখ্যযোগে নির্লিপ্রতার কথা জানাবার সূচনা করেছেন। 
এখানে "সঙ্ল্যাসিনাম* পদে ত্যাগী (কনযোলী) এবং কর্ম সম্পর্কে বিশেষ কথা 

সন্ন্যাসী (সাংদ্াযোগী)__উভয়ের একা জানানো | 

হয়েছে: যেমন, কর্মযোগী কর্মে আসন্ভিবিহ্ীন থাকেন | পুরুষ ও প্রকৃতি-_এই দুটি বিদামান। পুরুষে কখনো 
তেমনি সাংখ্যযোগী ও কমে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন। | পরিবর্তন হয় না আর প্রকৃতি কখনো পরিবর্তন রহিত হয় 
কমযোদী (নিষ্বাভাবে) কর্ম করলেও ফলের সঙ্গে | না। পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন 
সম্পর্ক রাখেন না আর সাংখ্যযোগী কোনোরকম কর্মের | প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি পুরুষের “কর্ম'রূপে পরিগণিত হয়। 


সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সংযোগ রাখেন না। কর্মযোগী ফলের কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ্গীকার করায় তার সঙ্গে সে 
থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন অর্থাৎ মমহবোধ পরিত্যান্স | একান্ হয়ে যায়। একাঝ্খ হওয়ায় যেসব প্রাকৃত বস্থ প্রাপ্তি 


করেন আর সাংখ্যযোরী কর্তৃত্থাভিমান অর্থাৎ অহংবোধ | হয়, তাতে মনহবোধ জন্মায় এবং সেইজনাই অপ্রাপ্ত 
পরিত্যাগ করেন। মমত্ববোধ পরিত্যাগ করলে অহংবোধ | বস্তুতে কামনা হয়। এইভাবে যতক্ষণ কামনা, মমতা এবং 
স্ব পরিত্যক্ত হয় এবং অহংবোধ পরিত্যাগ করলে | একাম্মবোধ থাকে, ততক্ষণ যা কিছু পরিবনবাপ ক্রিয়া 
অনহবোধ স্থতষ্ই পিতা হয়। তাই ভগবান কর্মযোগে | হয়, তাকে বলা হয় 'কমা। 

অনমন্ববোধ ত্যাগের পর অহংবোধ ত্যাগ করার কথা! একাত্মতা দূর হলে সেই কর্মই পুরুষের পক্ষে “কর্ম 
বলেছেন _'নির্মমো নিরহংকার$ (১1৭১) এবং | হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেইসব কর্ম জিয়ামাত্ হয়, তা ফলপ্রদ 
সাংখ্যযোগে অহংবোধ ত্যাগের পর মমহবোধ ত্যাগের | হয় না-_একেই বলা হয় “কর্মে অকর্ম" । অকর্ম-অবস্থায় 
কথা বনেছেন-_“অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং | অর্থাৎ ্বরূপের অনুভব হলে সেই মহাপুরুযের শরীর দ্বারা 
পরিগ্রহম। বিমুচা নির্মন$...... (১৮1৫৩)। উভয়েরই ৷ যেসব ক্রিয়া হতে থাকে, তাকেই বলা হয় “অকর্মে কর্ম" 
এই ত্যাগের প্রক্রিয়াতে পার্থকা থাকে: কিন্ত পরিবর্তনশীল | (শীত ৪1১৮) । তাৎপর্য হল এই যে. নিজ নির্লিপ্ত স্বরূপ 
প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কা্য-এর কোনোটিরহ সঙ্গে অনুভূত না হলেও বান্তরে সকল ক্রিয়া প্রকৃতিতে এবং 
যর কোনো সঙ্্ধ থাকে না অর্থাৎ তত্ত্গতভাবে | তার কার্য শরীরে হয়ে থাকে ; কিন্ প্রকৃতি বা শরীরে নিজ 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা 
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পৃথকহ্থ অনুভব না হলে এই ক্রিয়াগুলি ‘কম’ হয়ে ওঠে 
(গীতা ৩1২৭ ; ১৩1২৯)। 

কর্ম তিন প্রকারের ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারজ। 
বর্তমানে যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 
জিমানাণ”?। কর্ম। বর্তমান জাঙ্মের অব্যবহিত পূববী 
অথবা পূর্বের অন্যান মনুষা জন্মে কৃত যেসর কম 
সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় “সঞ্চিত? কর্ম। 
সঞ্চিত কর্ম গুলির মধো যেসব কর্ম ফল প্রদানের উপযোগী 
ও উন্মুখ হয়েছে অথাৎ জন্থ, আয়ু এবং অনুকূল- 
প্রতিকূল পরিষ্ছিতি রূপে সমুপন্থিত সেগুলিকে বলা হয় 
“গ্রাররব' কর্ম। 


ক্রিয়মাণ-কর্ম 
ক্রিয়মাশ-কর্ম 
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অদৃষ্ট শুদ্ধ অশুদ্ধ 
তাংকালিক কালাপ্তরিক লৌকিক পারলৌকিক 
ক্রিয়মাণ কর্ম দু' প্রকারের শুভ এবং ভন্ডভ। যেসক 
কর্ম শানতুবিধি অনুসারে করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 
শুভকর্ম। আর কার, ক্রোধ, লোভ, জাসন্তি ইত্যাদির 
জন্য যেসব শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ণ করা হয়, সেগুলিকে বলা 
হয় অশুতকর্ম। 
শুভ বা অশুভ প্রত্যেক ক্রিয়মাণ কর্মের দুটি অহ 
একটি হল ফল অংশ, অপরটি সংস্কার অংশ। 
ক্রিয়মাণ কর্মের ফল অংশ দুপ্রকার- সৃষ্ট এবং অদৃষ্ট। 
এর মধ্যে দৃষ্টেরও দুটি ভাঙা__তাৎকালিক এবং 
কালান্তরিক। যেমন, খাদাগ্রহণের সময় যে রস অ 
হয়, সুখ হয়, প্রসন্ন ভাব আসে ও তৃপ্তি হয়_ তা হল 
ষ্টের 'তাৎকালিক" ফল আর আহারে ফলে আযু, কন 
ও আরোগা ইত্যাদি হওয়াকে বলা হয দৃষ্টের কালান্তরিক 
ফল। তেমনই যার অত্যন্ত মশলা খাওয়া দেন 


অধিক মশলাদার গাজপ্রহণ করে, তখন তার আলশ্দ হয়, 
সুখ হয় এবং মশলার উত্ততার জনা মুখ ও জিডে স্বালা 
জল আসে, মাথায় ঘাম 


পারলৌকিক। এই জোট হে 
ভাবলা নিয়ে যজ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, মন্ত্র, জপ 
| ইত্যাদি শুভ-কর্ম বিধিপূৰ্ণক করা এবং কোনো প্রবল 
প্রতিবন্ধকতা যদি না থাকে তাহলে হহজগ্োই পুত্র-ধন- 
| শ-প্রতি্া ইত্যাদি প্রাপ্তি ও রোগ-দ্রারিল্রয 
[ ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত হওয়া এপ্তলিকে বলা 
হয় অদৃষ্টের “লৌকিক' ফল৷“! এবং মৃত্যুর পর যাতে 
স্বগাদি প্রাপ্তি ঘটে এই ভাবনা নিয়ে হিকভাবে নিয়ম 
মেনে এরং শ্রদ্ধা সহকারে, যে জঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি 
শুভকম করা হয় ও তার ফল স্বরূপ মৃত্যুর পর 
স্বগিলোকের প্রাপ্তি ঘটে_তাকে বলা হয় 'অদৃষ্টের 
“পারলৌকিক' ফল। তেমনই ডাকাতি করা, চুরি করা, 
মানুষকে হত্যা করা এইসব অসশ্ডভ কর্মের ফলে 
| ইহস্ীকনেই ছেল, * ফাসি ইত্যাদি হওয়া হল 
| অনৃষ্টের “লৌকিক! ফল এবং পাপের জন্য মৃত্যুর পর 
নরকগমন, পশু-পক্ষীরূপে জপা নেওয়া- এগুলি হল 
| অদৃষ্টের “পারালীকিক ফল। 

পাপ-পুশোর এই লৌকিক ও গারলৌকিক ফলের 
ব্যাপারে একটি কা জেনে রাখতে হয় যে, যে পাপ- 
| কনের ফলে ইহলোকে ছেল-জরিনানা-অপমাল-নিক্ 
ইত্যাদি ভোগ করা হয়েছে, মুসার পর সেগুলি আর ভোগ 
| করতে হয় না। কিন্দ একজন বান্তির পাপের মাত্রা কত 
ছিল এবং কতটা সে ফলভেখ করেছে, তার পুরোটাই 
করেছে লা আংশিক ভোগ করেছে_ মানুষ তা 
সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না, কারপ 
নেই। কিশ্ক তার সম্পূর্ণ হিসাব ভগবানের কাছে থাকে, 


ফল পাওয়া যায়_এই 


এখানে দৃষ্টের “কালাগুরিক ফল এবং অদৃষ্টের 


+ যেসব নতুন কর্ম এবং তার সংস্কার তৈরি হয়, সে্ুলি সবই মনুযাজস্মে তৈরি হয় (সীতা ৪1১২ ; ১৫1২), পশু-পক্ষী 
প্রভৃতি যোনিগুলিতে নয। কার্ল ওইসল যোনি শুধু কর্মফল ভোগ কলার আলাই প্রাপ্ত 


হয়। 
' ফল-__উতয়ই এক বলে প্রতিভাত হলেও, উভয়ের মঞ্চে 


পার্থক্য আছে। “ফালান্ুবিক” ফল সোজাসুজি পাওয়া যায়, প্রারন্জ হিসাবে নয় ; লি “লৌকিক! ফল প্রারক্ধ হয়ে প্রাপ্ত হয়। 
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তাই তার নিয়ম অনুষাত্লী পাপের ফল এখানে টুকু অংশ | ভগবানের বিধান, এখানে পাপের থেকে বেশি শান্তি 
কম ভোগ করা হয়েছে, তা ইহজন্মে অথবা মৃত্যুর পর : কেউই পায় না, আর যে শাস্তি পায তা কোনো না কোনো 
নাগ করতেই হয়। অতএব কারও এরূপ সংশয় থাকা 
উচিত, যে আমার পাপ কম ছিল তনু আমাকে বেশি দণ্ড; 
ভোগ করতে হয়েছে অথবা কোনো পাপ না করেত 
দণ্ড পেলাদ ! কারণ এ হল সর্বজ্, সর্বসুহৃদ সবসমর্থ ফল এখানে প্রাপ্ত হয়েছে, তা এখানে ভোগ হয়ে গেছে, 


কাটি শোনা ঘটনা। এক গ্রামে একজন ক থাকত্রেন। তার বাড়ির কাছে এক স্র্ণকার থাকতেন। লোকেরা স্ব 
দিয়ে সেই স্বর্ণকার দ্বারা নিজেদের পছন্দনতো অলঙ্কার তৈরি করিয়ে নিতেন। এইভাবে তিনি নিজের সংসার চালাতেন। 


একদিন, তার কাছে যে অনেক সোনা জমা . সেই কথা গ্রামের পাহারাদার সিপাহী জেনে যায়। রাত্রে সে স্বর্পকারকে হত্যা 
করে সোলার বাঙ্সটি নিয়ে পলায়ন করে। সেই সময়ে সামনের প্রতিবেশী ভল্ললোক কোনো কাজে বাইরে আসেন। তিনি সেই 
সিপাঠীকেধলে ফেলে ভিআসা করেন, “তুমি এই বাক্স নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?' সিপাহী বলল, 'চুপ, চীৎকার কোর না। তুমি এর 
কিছু ভাগ নাও, আনিও কিছুটা নিই “আমি কেন নেবো, আনি কি চোর?" সিপাহী বলল, “তুনি আমার 
কথামতো কাজ করো, লোক তার কণা শুনলেন না। তখন সিপাহী বাঝাটি মাটিতে ফেলে 


দিয়ে উদ্রলোককে ধরে রেখে নাশী বাচিয়ে দিল। বাঁশী শু অন্যান্য পাহারাদাবেরা সেখানে জোড়ে এল, সিপাহী ভন 
সবাইকে জানাল যে, “এই ভদ্রলোক এই বাক্সটি ঘর ঘেনেটুরি জে নিয়ে পালাচ্ছিল, আমি ধরে ফেলেছি।? সিপ্াহীরা সকলে 
ঘরে ঢুকে দেখল স্ুর্গকার মৃতাব্থায় পাচ আছে। তারা ভত্রলোককে ধরে পুলিশে দিল। জজের সামনে বিচারকালে ভত্রলোক 
বললেন, “আমি স্থর্ণকাবকে হত্যা করিনি, এই পাহারালব সিপাহী শুন করেছে।' বিপু সমন সিপাহীরা একজোট হয়ে সাক্ষী দিল 
হত্যা করেছে এবং আমরা একে গ্রেফতার করেছি।" মোকন্দনা চলতে থাকল এবং শেষকালে ভদ্রলো। 
বিচারে ন্যায় নেই। নি খুন না করেও 
করেছে, সে নির্দোষ হয়ে মুক্তি পেল; কী অন্যায় !' জজের ওপর এই কথার প্রভাব পড়ল, তিনি 
কোনোপ্রকারে এর একটা তদন্ত করা ন্বকার। তিনি তখন এক স্পায় বের করলেন। সকালেই একটি লোক কাদতে 
কাদতে এসে বলল, *জঙ্সাহেধ, আমার ভাই খুন হয়েছে, তার বিচার চাই।" জজ তখন সেই সিপাহী এবহ দণ্ুপ্রাপ্ত 
ভহুলোলকে পঃ দেখল খাটের ওপর কাপড় -ঢাকা লাশ এবং চতুদিকে রক্ত ছড়িয়ে আছে। 
দু'ছনে ঘাটি তুলে চলতে আরপ্ত করল । সঙ্গী ব্যক্তিটি খবর দেবার ছলে দৌড়ে আগে চলে গেল। চলতে ছলতে সিপাহী দণ্ডপ্রাপ্ত 
বাক্তিকে বল, “দেখ, সেদিন যদি তুমি আমার কথা মেনে নিতে, তাহলে সোনা পেতে, ফাসিও হত না, দেখলে তো সা 
কথার কী ফঙ্গ ?' ভদ্রলোক বললেন, "আহি সত্য কাছই করেছি, ফাসি হল তো হল! হত্যা করলে তুমি আর শাস্তি পেতে হল 
আমাকে, ভগবানের এ ন্যায় বিচার Y 
খাটের শুপর মৃত সেজে শুয়ে থাকা লোকটি হু'জ্গনের কথাই স্ুনছিল। জজের সামনে খাট নামাতেই সে উঠে বসে সমস্ত 
কথা ব্যক্ত করল। শুনে জঙ্ক অতান্ট আশ্চর্য হলেন। সেই সিপাহীও হতবুদ্ধি হয়ে গেল ; তাকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু জজ 
বল্দলেল, “এই মামলাতে তুমি নির্দোষ, কিন্ত সত্য করে বলো 


কাছে আসত । আনি দু" জনকেই পৃথকভাবে অনেক বুকিয়েছি, কিন্তু তারা জানার কথা শোনেলি ৷ একরাত্রে হঠাৎ বাড়ি এসে দেখি 
দিয়েছিলান। এ-কণা কেস্ট জানে না।" এই কথা শুনে জঙ্ বললেন, “তাহলে আমার হাত দিয়ে কি কারণে ফাসির কু লেখা 
স্পষ্ট হ। সেই আগের পাপের ফলই তোমায় পেতে হবে। সিপাহীরও ফাসি হরে।' 

সেই ভদ্রলোক চোর-সিপাহীটিকে কর্তব্য পালন করেছেন। পরে তার যে সাজা হয়, তা এই কর্তব্য পালনের জনা 
নয়, অনেক আগে যে হত্যা করেছিলেন, এটি তারই ফল। মানুষের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে, কাউকে হত্যা করার 
নয় ; মারার অধিকার একমাত্র রক্ষক ও রাজার। সুতরাং হত্যা করার সাজা এখানে পেয়ে তিনি পরলোকের ভীষণ সাজা খেকে 
মুক্তি পেলেন। হহলোকে যে দণ্ড ভোগ করা হয়, ভাতে অল্পেই মুক্তি হয, শুদ্ধি আসে, নচেৎ পরলোকে সুদসহ ভয়ঙ্কর কষ্ট 
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বাকি যা আছে তা পরলোকে আবার ভোগ হতে পারে। | দুইয়ের মধ্যে কে রী হবে এবং কেই বা পরাজিত 
যদি ইহজীবনেই সম্পূৰ্ণ ফল ভোগ হয়ে যায়, তবে পুপা | হবে ? এতে য়-পরাছয়ের ৫ ব্যাপার নেই। নি 
এখানেই সমাপ্ত হয়। স্থানে উভয়েই প্রবল। কিছু এখানে স্বভাব পরিত্যাগ 

ক্রিয়মাণ-কর্মের সংস্কার-অংশেরও ছুটি ভাগ | না করার যে কথা বলা হয়েছে তা জাতি 
খাকে_শুদ্ধ পবিত্র সংস্কার এবং অশুন্ক বা অপবিত্র | তার অর্থ হল যে, জীব যে বর্পে গ্রহণ করে, যেমন, 
সংস্কার। শাস্দুবিহিত কর্মাদি করলে যে সংস্থার লাভ হয়, মাতা-পিতার ইরসে জন্মায়, সেই অনুসারে যে স্বভাব 


তা শুদ্ধ এবং পবিত্র হয় আর শাস্ুনীতি-লোকমর্যাশর | পায়, তা কেউ সহজে পরিবর্তন করতে । সুতরাং 
বিকদ্ধ কর্ম করলে সেগুলি হয় অস্তদ্ধ সেই স্বভাৱ দোষের নয়, নির্দোষ বরা্দণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
এবহ অপবিত্র। বর্ণের যার যে স্বভাব, তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তার 


এই দুই শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ সংস্কার নিয়েই স্বভাব বা প্রয়োজন নেই, শান্ত তা পরিবর্তন করতে বলে না। 
প্রকৃতি তৈরি হয়। এই সংস্কারগুলির মধ্যে অশুদ্ধ অংশ কিন্তু সেই স্বভাবের যে দোষযুক্ত অংশ__লাগ ও দ্বেষ) তা 
সর্বতোভাবে নাশ হলে স্বভাব শুদ্ধ, নির্মল ও পবিত্র হয়। | দূর করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। অতএব যে 
পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা স্বভাব তৈরি হয়, তাই কর্মের দোমগুলির জনা র স্বভাব খারাপ হয়, সেগুলি দূর 
বিভিন্নতার জনয 'ভীবনমুক্ত বাক্তিদেরও স্বভাবে বিভিন্নতা | করে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভাব শুদ্ধ করে নিতে 
খাকে। সুতরাং বিভিন্ন স্বভাবের জন্যই তাদের কর্মও | পারে (গীতা ১৮।৬২)। এইভাবে প্রকৃতি বা স্বভাবের 
বিভিন্ন প্রকার হয়। কিছু যেসব কর্ম দোষের নয়, সেগুলি ঠা হেমন প্রমাণিত হয় আবার মানুষের স্তন 
সর্বতোভাবে শুদ্ধ এবং কল্যাণকর হয়ে থাকে।  প্রনালিত হয়। তাৎপর্ হল এই মে স্থভাবকে শ্ুন্ধ রাখতে 

সংস্কার-অংশের জন্য যে স্বভাব সৃষ্ট হয়, তা এক | প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে আর অশুল্ স্বভাব দূর করাতে 
দৃষ্টিতে প্রবল হয়_'স্বভাবো মৃষ্সি বর্ততে' সুতরা' ষের স্থান সাহায্য করে। 
তাকে দূর করা সম্ভব নয়১'। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় | যেমন, লৌহনির্মিত তরবারি পরশমণি ছারা স্পর্শ 
প্রভৃতি বর্ণের যে স্বভাব, তাতে কৃত কথেরই প্রাধান্য | করালে সেটি ার হয়ে গেলেও তার আকার বা ধার 


থাকে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, “যে কর্ম : পরিবর্তিত হয না। সোনা হওয়ায় পরশমণি প্রাধানা 
তুমি মোহবশত করতে চাইছো না, তা তুমি নিঙ্জ | পেলেও তরবারির আকার এবং ধারে তরবারিরই স্থাতন্ত্য 
স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরবশ হয়ে করবে।” | থাকে। তেমনই যেসব বান্তি তাদের স্বভাব শুদ্ধ করে 
(নীতা ১৮ ।৬০)। তুলেছেন, তাদের কর্ম সবথা শুদ্ধ হলেও বর্ণ, আশ্রম, 


এখন চিন্তা করার একটি বিষয় হল এই যে একদিকে | সম্প্রদায়, সাধন-পদ্ধতি অনুসারে তাদের মধ্যে কর্মের 
স্বভাবের আত্যন্তিক প্রাবলা, যা মানুষ ত্যাগ করতে পারে | পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, কোনোত্রাহ্মণের তুক্ুঙ্ঞান লাভ 
না আর অপরদিকে ননুযাঙ্জন্মের উদ্যোগের এই প্রাধান্য | হলেও খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যা* তিনি পৰিত্ৰতা 
এমনই যে মানুষ সবকিছু করতে স্থাধীন। সুতরাং এই | বজ্ধায় রাখেন, নিষ্ড হাতে রহ্গন করে খান। কারণ ভার 
করতে হয়।] 

এই ঘটনা থেকে জানা ঘায়, মানুষের কোনো পাপের শান্তি কবে পাওয়া যাবে, তা ছানা 
যতক্ষণ পুলা প্রবল থাকে, ততক্ষণ উপ্র পাদ-কাভের ফলও তংক্রলাহ মেলে না। 
ইহজন্মে বা পরজ্রপ্থে পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। 

অবশানের ভোক্তব্যং কৃতই কর্ষশুভাুভন্‌। 


॥ ভগবানের বিচিত্র বিধান। 
রাতন পূণ্য শেষ হলে, তশন তার সময় হয 


ং ক্ষীয়তে কর্ম জন্মকোটিশতৈরপি॥ 
সেবতে হংসো বান্ধতি পল্িনীং কুসুলিতাং গুরঃ শ্রশানে সুলে। 

সাধৃঃ সংকৃতিসাধুযের ভজতে নীচোহপি নীচং জনং যা যসা প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ল তাজাতে।॥ 

“গাহীর অরপো বাঘ সপ্ুষ্ট হয়, সিংহ হয় হাতে, হংস প্রস্ফুটিত পদ্য পছন্দ করে, শকুনি পছন্দ করে শ্রশান-বাস, 
সৎ ব্যক্তি পছন্দ করেন সং-সঙ্গ আর নীচ ব্যক্তি চান নীচ বান্তিদের সঙ্গ এ-কণা সত্য যে, যার যেমন প্রকৃতি তা সে ছাড়তে 
পারেনা।' 


*বাঘুন্তমাতি কাননে সুগহনাং সিংহো গুহা 
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স্গভবেই এই পবিত্র ভাব থাকে। কিন্তু কোনো হরিজন বা যায়, তখন ভগবা সর্বকতসুহাৎ-শক্তির সঙ্গে তার 


সাধারণ বর্ণের কোনো মানুষের যখন তন্বোধ হয় 
এইসব খাওয়া-দাওয়ার পবিত্রতা নিয়ে চিন্তা করেন 
না। কারণ তার স্বভ্যবই ওহভাবে গঠিত। এটি কোনো 
দোষের ব্যাপার নয়। 

অনাদিকাল থেকে জীবের অসং-এর সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করার স্দুভাব হয়ে রয়েছে যার ফলে জীব জন্ম-মৃত্যু 
চক্রে আবতিত হয় এবং উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম নিয়ে থাকে। 
মানুয এই স্মভাবকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে অর্থাৎ তার 
মধ্যে যে কামনা, মমতা এবং একাত্মবোধ থাকে, তা দূর 
করতে সক্ষম হয়। এই কামনা, মমতা এবং একাত্মতা দূর 
হলে যে স্বভাব থাকে, সেটি দূষণীয় হয় না। তাই এই 
দূর করার কথা বলা হয়নি এবং তার 


মানুষ যখন অহংকারের আশ্রয় আগ করে 
সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহল করে, তন তার 


সোনায় পরিণত হয়। স্বভাব শুদ্ধ হওয়ায় সে স্বভাব 


কর্ম করলেও তাতে আর দোষী বা পাপী হয় না 


হলে ভক্তের প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, 
তখন ভক্তের ফ্রীবনে ভগবানের স্থভাব কাজ করে। 
ভগবান সকল প্রাণীর সুহাদ__“সৃহদং সর্বভৃতানাম্‌’ 
তা 81২৯), তাই ভাও সকল প্রাণীর সুহৃদ 
যো ওঠেল-*সুহ্ৃদ্ধ সৰ্বদেহিলাম্‌’ (শ্রীনতাঙ্গবত 


5।২৫1২১)। 


এইভাবে কর্মযোগের ছারা মানুষ যখন রাগ-দ্বেষ দূর 
করে, তখন তার শুদ্ধ হয় যার ফলে ভাত্স্থার্থ দূর 
হয়ে তার মধো সংসারের সকলের প্রতি হিতের ভাব স্বতই 
প্রকটিত হয় যেমন, ভগবানের স্বভাব হল প্রাণীমাত্রেরই 
হিত-সাধন করা, তেমনই তার স্বভাবও হল প্রালীমাত্রেরই 
হিত করা। তার সকল চিন্তাই যখন প্রাণীর হিতের দিকে 


তা ১৮1৪৭)। সর্বতোভাবে ভগবানের শরপাগত 


একা হয়। তার স্বভাবে তখন ভগবানের সুহৃৎ-শক্তি কাজ 
করে থাকে। 

> ভগবানের এই সর্বভতসুহৎ-শক্তি প্রকৃতপক্ষে সকল 
বাক্তির জনাই সমানভাবে শন্ুক্ত । কিন্তু অহং, কর্তৃহবোধ 
ও রাগ-ছেষ থাকায় সেই শক্তিতে প্রতিবন্ধকতা আসে 
অর্থাৎ সেই শক্তি যথাযথ কাজ করে না। মহাপুরুষদের 
অহংবোধ এবং রাগ-দ্বেষ না থাকায় এহ. শক্তি কার্যকর 
হ্য। 


সঞ্চিত কর্ম 
সপ্িতকর্ম 
|| | হয় রি 
|| ফল অংশ সংস্কার অংশ 
| | 
| পরার ক্ফুরণ 


অনেক জন্ম ধরে যেসব কর্ম (ফল অংশ ও সংস্থার 
| অংশ) মানুষের অন্তরে সঞ্চিত হয়, সেগুলিকেই বলা হয় 
সঞ্চিত কর্ম। তার ফল অংশ থেকে সৃষ্টি হয় “প্রারক্রে'র 
আর সংস্কার অংশ থেকে থাকে স্ফুরণ । সেই 
স্ফুরণপ্ুলিতেও বর্তমানে কৃত যেসব “কৰ্ম 
সঞ্চয় হয়, সেগুলির অধিক স্ফুরল হয়। কখনো কখনো 
সঞ্চিত পুরাতন কর্মেরও স্ফুরণ হয়”) ; যেমন, কোনো 
| জায়গায় আগে পেঁয়াজ রেখে তারপর ক্রমশ গম, ছোলা, 
| যব, বাজরা, ডাল ইত্যাদি রাখলে বার করার সময় যেটি 
সর্বশেষে রাখা হয়েছিল, সেটিই সর্বপ্রথম বার হবে, কিন্ত 
| মাঝে মাঝে এতে পেঁয়াজের গন্ধ আসবে। তবে এরকম 
কিক ঠিক হয় না। কারণ পেয়াজ, গম এগুলি হল সাবয়ব 
পদার্থ আর সঞ্চিত কর্ম হল নিরাবয়ব। এই দৃষ্টান্ত শুধু 
| এইজনাই দেওয়া হল যে, নতুন ক্রিয়নাণ কর্মের স্ফুরণ 
বেশি হয় এবং কখনো কখনো পুরাতন কর্মেরও স্ফুরণ 
| হয়। 

এইরূপ নিপ্রার সময়ও স্ফুরণ তয়। ঘুনের সময় 


সঞ্চিত কর্ম অনুযায়ী স্মরণ হয় এবং পরার 


, কিন্তু এতে যদি ৱাগ-ছেষ য়, তবে তা 
৷ জলা মানুখক্কে কম বন 


বাধ্য 


নন 


এবং তা করাতে মানুষ সম্পূর্ণ ্বাধীন। 


ও হয়। সঞ্চিত কৰ্ণ অনুসারে যে স্ফুরপ হয় তা 
সঙ্কল্প" হয়ে মানুষকে কর্মে বাধ। করে। প্রারক্কানুসারে যে ক্ফুরপ হয়, তা 
কিছু তা বিহিত কমেই বাধা করে, নিষিদ্ধ কর্মে নয়। কারণ বিবেক প্রধান এই 
দেহ নিধি কৰ্ম কলার জনা নয়। সৃতরাং নিজ্জ নিজ বিবেক-শক্তিকে প্রবল করে নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করার দায়িত্ব মানুষেরই 


কর্মে বাধ্য 
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জাগ্রত-অবস্থা অবসিত হওয়ায় সপ্দিতের ক্ফুরণ স্বপ্ন | কোনো কিছু করেনও না। অন্তঃকরণ শপ হওয়ায় 
কূপে প্রতিভাত হয়, একেই বলা হয় স্বপ্লাবস্থা'। স্বপ্ন শাস্তুনিফিদ্ধ কোনো কথা বলা বা কর্ম করা তার স্বভাবে 
অবস্থার বুদ্ধি সজাগ না থাকায় ক্রম, বাতিক্রম বা অনুক্রন থাকে 
থাকে না। যেমন, শহরটি হয়ত দিল্লী, বাজার দেখা যায় 


মৃস্বাইর আর সেখানে দোকানগুলি কলকাতার মতো ; 

কোনও জীবিত ব্যক্তিকে দেখা যায় অথবা বে মৃত 
7: 

বান্ডিল সঙ্গে মিলন হয়, তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় ইত্যাদি। ৷ অনু ছি ত প্রতিকূল পরিস্কিতি 


জাগ্রত অবস্থায় প্রতোক মানুষের মন ল কার 
স্ফুরণ হতে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যদি শরীর, ইন্দিয় ও 
মন থেকে বুদ্ধির আবরণ সরে যায় তাহলে মানুষ যা মনে 
আসে, তাই বলতে থাকে। এইরূপ উচিত-অনুচিতের 
বিচার করার শক্তি ক্াচ্ছ না করায় সেই ব্যক্তিকে সহজ, 
সরল অথবা পাগল বলা হয়। কিছু ধার শরীর, ইন্ডিয় ও 
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ক্রিয়া 
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তিনি হলেন “চতুর পাগলা । স্ষিতের মধ্যে যেসব কর্ম ফল দেবার জন্য শু হয়, 
এইভাবে মানুষ যতক্ষণ পর্যপ্ত ভগবানকে তাকে বল্গা হয় প্রাররু কর্ম '*'। প্রারক্ক কর্মের ফল অনুকূল 
ততক্ষণ সে নিজেকে এইসব স্বরণ থেকে রক্ষা করতে প্রতিক পরিিতিকপেউপছিতহয়। কিন্দ সেই প্রারন্ধ 
। পরনাত্মপ্রাপ্তি হলে মন্দ স্ক্ুরণগুলি সর্বতোভাবে কর্ম ভোগ করার জন্য প্রাণীদের তিন প্রকার প্রবৃন্তি হয়ে 
দূর হয়। সেহজনাহ ভীত নহাপুরুষদের মনে অপবিত্র | থাকে--(১) স্বেচ্ছাপূ্বক, (২) অনিচ্ছা (দৈবেচ্ছা) 
মন্দ চিন্তার কখনো উদয় হয় না। যাকে শরীর বলা হয় | পূর্বক, (৩) পরেচ্ছাপূর্বক। উদ্াহরণরাখে বলা হয়__ 
তাতে (ব্যাধি প্রভৃতি কোনো কারণে) প্রারদ্ধবশত যদি! (১) কোনো ব্যবসায়ী জিনিস ক্রয় করায় ভার লাভ 
কখনো অচৈতনা-ভাব, স্শ্যাদ-ভাব হয়ও, তবুও তার | হল, তেমনই অনা কোনো বাবসাধী জিনিস ক্রয় করায় 
ফলে তিনি শাস্ট্রনিষিদ্ধ কথা বলেন না বা শাস্তু-লিবিদ্ধ | ভার লোকসান হল। এই দুক্ধলের ক্রয়-বিক্রয়ের লাভ ও 


জাগ্রত অবস্থাতেও জাগ্ৰত, স্বপ্র এবং সুযুপ্তি-এই তিন অবস্থা হয় : যেমন-_মানুয জাগ্রত অনঙ্কাতে সত্কতাপূর্বক 
কাজত করে, একে বলা হয় জাগ্রতে ফ্রগ্রত অবস্থা । জাগ্রত অবস্থায় মানুষের হ্যাং যে অনা শ্ফুৱল হয়, তাকে বলে জাগ্রতের সুপ্র 
অবস্থা। জাগ্রত অবস্থাতে কনো কখনো কাজের মধ্যে সেই কাজ অগব্য পূর্বের কাজের কোলো স্কুল হয় 
বন্তিরহিত অবস্থা হয়, একে বলে জাগ্রতে দুমুক্তি-অবস্থা। 

কর্ণের বেগ বেশি হলে জাগ্রত অব 
স্বাভাবিক সুষুপ্তি ক 
নিরাবরণলগে সুতাই সম্পর্ক ছাপ্পিত হয়। এমনিতে সুমুত্তিতে সাংসারিক সম দূর হয; কির বুদ্ধিবৃন্তি অজ্ঞানে লীন হওয়ায় 
স্বরূপ স্পষ্ট অনুভূত হয়া না। জার্জত-সুমুস্তিতে বুদ্ধি জ্রত থাকায় স্থরাপ স্পষ্ট অনুভূত হয়। 

এই জগত -সুমস্তি সমাধির থেকেও বিশিষট। কারন তা আপনিই হয় আর সমাদিতে অভ্যাসের সাহাঘো বৃত্তি একাগ্র করতে 
হয়। তাই সনাধিতে "লাখ থাকা কারগ-্ীে স্থিতি হয় ; লিশ্ জ্রত-সুযুপ্তিতে অভ্যাস এলং অহংকার হাতা বৃদ্ধ 
স্বতনিরুদ্ধ হঞায স্বরূপে স্থিতি হয় অর্থাৎ স্বরূপ অনুভূত হয়। 


 *প্রকর্ষেণ আরক্ধঃ প্রাঃ" অর্থাৎ যাঘণভাকে ফল প্রদানের জনা যা আরস্ত হয়েছে, 


সাধক-সঞ্ীবনা 
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লৰ সঃভ-অশ্তভ কম হতে সৃষ্ট প্ৰারক্মের 
ফল : যদিও তারা স্তোচছাপূর্বকই জিনিস ক্রয় 
(২) এক ভদ্রলোক কোথাও যাচ্ছিলেন, 


লেন তাতে 


মাথার ওপর গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে এবং তিনি 


আহত হলেন। এই দু্ধলেল অথ প্রাস্তি ও আঘাত প্রান্ত | 


ভাদের শুভ-অশ্যুভ কম হতে সৃষ্ট প্রারন্ধেব ফল। কিন্ত 
অর্থলাভ করা এবং গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়া এই দুর্দৈব 
তার অনিচ্ছা (দৈবেচ্ছা)-পূর্বক হয়েছে। 

(৩) কোত্না এক ধনী বান্তি একটি শিশুকে দন্তক 
নিয়েছেন। অর্থাৎ তাকে পূত্রকূপে স্্ীকার তরেছেন, যার 
ফলে তার সব অর্থ এই বাচ্ছাটি পায়। তেমনই জোর কারও 
সমন্ত অর্থ চুরি করে নেয়। এই দু ধ্যে স্দিশুটির 
অর্থলাভ ও চোরের স্বারা অথের ক্ষতি এই দুটিহ তাদের 
কর্ম হতে সৃষ্ট প্রারন্দেরই কল। কিন্তু দন্তক 
পুত্র হওয়া এবং চুরি হওয়া এই দুটিই পরেচ্ছাপূর্বক 
হয়েছে। 

এখানে আর একটি বিষয় জানতে হবে যে কর্মের ফল 
“কমা হয় না, ‘পরিস্থিতি’ হয় অর্থাৎ প্রারক কর্মের ফল 
রিস্থিতি' রূপে উপস্থিত হয়। যদি (ক্রিয়মাল) 
কর্মকে প্রারন্ধের ফলরূপে মানা হয় তাহলে “এমন করো, 
অমন কোরো না'_এইসব শানু, গুরুজনের বিধি- 
নিমেধ নিরর্থক হয়ে যায়৷ দ্ি্রীয়ত আগে যেমন কর্ম 
করেছিলে সেই অনুযামী হন্া 
হবে, তাহলে এইসব কর্ম পরে নতুন কর্ম সৃষ্টি করবে, যার 
ফলে এই কর্ম-গরল্পরা চলতেই থাকবে অর্থাৎ এর 


শুভ-অশ্ুভ 


ক্রিয়মাণ কর্মের যে ফল অংশ সন্দিত রূপে জমা 
লহ প্রারদ্ধ হয়ে অনুকূল, প্রতিকূল এবং 
শ্লিত পরিস্থিতির রূপে মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়। 
তাই যতক্ষণ সঞ্চিত কর্ম থাকে, ততক্ষণ প্রারন্ধও সৃষ্টি হয় 
এবং তা পরিস্থিতিরূপে পরিণত হতে থাকে) কিন্তু 
পরিস্থিতি মানুষকে সুন্নী বা দুঃদী হতে বাধ্য করে না। 
পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাপন করাই হল 
সুখী বা দুঃঘী হওয়ার প্রধান কারণ। পরিস্থিতির সঙ্গে 
সম্পর্ক স্কাপন করা বা না-করাতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে 
স্থাধীন। যিনি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের 
সম্পর্ক নেনে নেন, সেষ্ট অবিবেচক ব্যক্তিই সুখী বা দুঃখী 
হয়ে থাকেল। কিন্দ মিনি পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে 
না, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো সুখী বা দুঃখী হন 
না ; তাই তার স্থিতি স্বতই সাম্যাবস্থায় থাকে, যা তার 
প্রকৃত স্বরূপ। 
অথবা প্রান্ত বলবান, না পুরুষার্থ ? এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন 
জাঙ্গে। তার সমাধানের জন্য প্রথমে জানতে হবে প্রারন্ 
কী তর পূরুষার্থ কাকে বলে ? 

মানুষের মধ্যে চার প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে-_-এক 
র, দুই ধর্মের, তিন ভোগের এবঃ চার মুক্তির। 
প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয় অর্থ-ধর্ম-কাম-মোক্ষ । 

(১) অর্থ-অথ দুপ্রকার, স্কাবর ও জঙ্গন। সোনা- 
রূপা, টাকা, জমি-জায়গা, বাড়ি ইত্সাদি হল স্থাবর আর 
গৃহপালিত গোরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতি হল জঙ্গম অর্থ। 

(২) ধৰ্ম_সকাম বা নিক্গানভাবে যে যজ্ঞ-তপ-দান- 
ব্রত-ভীর্থাদি করা হয় সেগুলিকে বলা হয় “ধম 

(৩) কাম_ জাগতিক সুখভোগকে বলা হয় ‘কাম’। 
এই সুখভোগ আট প্রকারের_ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ, মান, মর্যাদা এবং আরাম। 

(ক) শব্দ_শব্দ দু: , বৰ্ণাস্মক ও ধ্বন্যাস্মাক। 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি “বর্ণাত্মক! 
শব্দ ১) চর্মজ, তার এবং ফুৎকারের তিনটি বাজনা এবং 
তালের অধ্ধেক বাদা_-এই সাড়ে তিন প্রকারের বাদামন্ত্ 


আর সুখভোগের জনা বাধহাব করলে তা পতনকারক হয়। 


পর. বীর, ভয়ানক. বীডৎস, অন্তত, শান্ত ও বাৎসল্য । চিত্ত 


এই দশটি রস ব্যবহার করা হয় তবে এগুলি কল্যাণকারী হয়ে ওঠে 
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[অন্যায় ১৮ 


“ধ্বন্যাত্মক’ শব্দ প্রকটিতকারী'॥ এই বর্ণাঝক ও 
ধ্বনযাস্থাক শব্দগুলি শুনে যে সুখ হয়, তা হল শব্দ সুখ। 

খে) স্পশ-_স্্রী-ুত্র মিত্রের সঙ্গে মিলনে এবং 
ঠাণ্ডা, গরম, কোমল ইত্যাদির সঙ্গে ত্রকের সংযোগে যে 
সুখ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় স্পর্শজ সুখ। 

(গ) ক্ষপ- চক্ষু দ্বারা খেলাধুলো, সিনেমা, সার্কাস, 
বন-পর্বত, গৃহ-সরোবর ইত্যাদি সুন্দর দৃশ্য দেখে যে সুখ 
অনুভব হয় তা হল রূপ সুখ । 

(ঘ) রস- মিষ্ট, অঙ্গ, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষা__ 
এইক্াযাররন ছলে মে তত ক, অহন 
রসজ সুখ। 

(ড) গন্ধ__নাসিকার দ্বারা আতর, তেল, পুস্পজ্জাত, 
ল্যাভেন্ডার ইত্যাদি সুগন্ধী এবং রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি 


গন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণে যে সুখ হয়, তাকে বলা হয় গন্কজ সুখ। | 


(6) মান- শরীরের আদর-য্রে যে সুখ হয়, তাকে 
বলা হয় মান বা সম্মান সুখ। 

(ছ) মর্ধাদা-__নামের প্রশংসা হলে যে 
তাকেই বলা হয় মর্যাদা সুখ। 

(জ) আরাম__ পরিশ্রম না করলে বা নিন্ধর্মা হয়ে 
থাকলে যে সুখ অনুভূত হয়, অকেরণে আযানের সখা 

৪. মোক্ষ_আত্মসা্ষাৎকার, তনুজান, কল্যাণ, 
উদ্ধার, মুক্তি, ভগবদশন লাভ, ভগবদ্প্রেম ইত্যাদিকে 
বলা হয় ‘মোহ্ম'। 

এই চারটিতে (অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ) দেখা যায় যে 
অথ এবং ধর্ম উভয়ই একটি অপরটিকে বৃদ্ধি করে 
অর্থাৎ অর্থ থেকে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে অর্থ বৃদ্ধিলাভ 
করে। কিন্তু কামনা পূরণের জন্য যদি ধর্মপালন করা হয় 
তবে সেই ধর্ম কামনা পূরণ করে শেষ হয়ে যায়। অর্থকেও 
যদি কামনা পূরণের উদ্দেশো লাগান হয় তাহলে অর্থও 
কামনা পূরণ করে শেষ হয়ে যায়। তাংপর্য হল এই যে 
কামনা ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই গ্রাস করে। তাই ভগবান 
গীতাতে কামনাকে ‘মহাশন’ (বিশেষ শ্রাসকারী) বলে 


সুখ হয়, 


| উল্লেখ করে সেটিকে ভাগ করার জনা বিশেষভাবে 
কলেছেন। (৩1৩৭-৪৩)। 

ধর্মানুষ্ঠান যদি কামনা পরিত্যাগ করে করা হয় তাহলে 
তা চিন্ত শুদ্ধ বারে মুক্তি প্রদান করে। তদ্দুপ অর্থকে যদি 
কামনা ত্যাগ করে অনোর উপকারের জন্য, অনোর 
হিতাৰ্থে বা সুখের বায় করা হয় তাহলে সেটিও 
চিত্ত শুদ্ধ করে মুক্তি প্রদান ফরে। 

অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ এই চারটির মধো “অর্থ” ও 
“কাম? প্রাপ্তিতে প্রারন্ধের মুখ্যতা এবং পুরুযার্থের 
গৌণতা থাকে এবং প্ধর্য' ও 'মোক্ষ'-তে পুরুষার্থের 
| মুখ্যতা এবং প্রারক্ধের গৌণতা থাকে। প্রারন্ধ ও 
| পুরুষার্থ উভয়েরই ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং উভয়ই নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে প্রধান। তাই বলা হয়_ 

সন্তোষত্রিমু কর্তব্যঃ হদ্রারে ভোজনে ধনে। 
ত্রিযু চৈব ন কর্তন স্বাধ্যায়ে জপদানয়োহ ॥ 

অর্থাৎ নিজের স্তর, পুত্র, পরিজন, খাদ্য ও অর্থে সন্বষ্ট 
থাকা উচিত কিন্ স্বাধ্যায়, পৃজা-পাঠ, নাম-জপ, কীর্তন 
ও দান করার ব্যাপারে কখনো সন্বষ্ট হওয়া উচিত নয়। 
অর্থাৎ প্রারন্ধের ফল-_অর্থ ও ভোগে সপ্ত্ট থাকা উচিত। 
| কারণ প্রারকধ অনুসারে এটি যতটা পাবার, তা পাওয়া 
যাবেই, তার বেশি বা কম নয়। কিন্তু ধর্মানুষ্টান এবং নিজ 
কল্যাণের কাজে কখনোই সন্থষ্ট হওয়া উচিত নয়। কারণ 
এগুলি নতুন পুরুযার্থ এবং পুরুষার্থের জনাই এই 
| মনুযাদেহ লাভ হয়েছে। 

কর্মের দুটি ভাগ-_ শুভ (পুণ্য) এবং অশুভ (পাপ)। 
শুভ কর্মের ফল অনুকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া আর 
অশুভ কর্মের ফল প্রাতিকৃল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া। কর্ম 
বাহত করা হয়, আই কর্মের ফলও বাহ্যিক পরিষ্টিতি 
বূপেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই পরিস্থিতি হতে যে সুখ বা 
দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা অন্তরে হয়ে খাকে। তাই এই 
পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া শুভাশুভ কর্মের বা 
প্রারন্ধের ফল নয়, সেটি নিজ নিন মূর্খতারই ফল। যদি 
| এই মূৰ্ণতা অপসারিত হয়, ভগবানের গুপর'“! অথবা 


জেল, তবলা, পাষোয়াজ, মৃদঙ্গ ইত্যাদি *চর্মজ" 


সেতার, সারেছী, তানপুরা এগুলি ‘তার’ এবং হারমোনিয়াম, বাঁশী: 


ইত্যাদি “কুকার -এব আর ঝা, মন্ত্রীরা, করতাল ইত্যাদি “ভালবাদা"। 
লাললে তাড়নে মাতুনাকারুল্যং যঘাতকে। তন্ধদেব মহেশসা নিয়ন্ত্রগ্ুণদোষয়োই ॥ 


“মা যেমন শিশুকে লালন-পালন ও তাড়না করাতে কম্ষনো অকৃপণ হন না, 


পরমেশ্বর কনো কারও পরে অকুপল হন না। 


তেমনই ভ্রীবেদের দোষগু নিয়ন্ত্রণকারী। 


শ্লোক ১২] সাধক-সপ্তীবনী 1165 
প্রারক্ের শ্পরণ। বিশ্বাস ফিরে আসে তাহলে যতই সৃষ্ট হয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এটি বোঝা যায়_ 

প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক চিন্ত প্রসন্ন থাকে» মনে আনন্দ শ্যামলাল রামলালকে একশ টাকা ধার দিয়েছিল। 
খাকে। কারণ প্রতিকূল পরিষ্ছিতিতে পাপ দূর হয়, | রামলাল সেই একশ টাকা সুদসমেত এক নির্দিষ্ট মাসে 
পরবর্তীকালে পাপ না করার জন্য সতর্কতা আসে এবং ৷ ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মাসের পর মাস চলে 
শ হওয়ায় চিন্ত শুদ্ধ হয়। গেলেও রামলাল টাকা ফেরত না দেওয়াতে শ্যানলাল 
সাধকের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সন্ধাবহার | রামলালের ঘরে “গেল এবং বলল-_*তুমি তোমার 
, আপলারহার নয়। অনুকূল পারিস্থিতি যদি | প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা ফেরত দিলে না, এবার দাও।" 
আচল তাহলে বন্ধ আনোর হিতার্ণে সেবাবৃদ্ধি লিয়ে বায় | রামলাল বলল-_-“আমার কাছে এখন টাকা নেই, পরন্ 
করাই হল অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ধবহার করা এবং | দিয়ে দেব।' তৃতীয় দিন শ্যামলাল আবার এলো এবং 
সেগুলিকে সুখবৃদ্ধিতে ভোগ করাকে বলা হয় অপবারহার | বলল-_“কই, টাকা দাও।' রামলাল বলল, ‘আমি 
করা। তেমনই প্রতিকূল পরিস্ছিতি যদি আসে তাহলে | এখনও আপনার টাকার যোগাড় করতে পারিনি, পরশু 
সুখের আকার্ক্ষা পরিতাগ করে, আমার পূর্ককৃত পাপ ৷ নিশ্চয়ই দেব।" তৃতীয় দিন শ্যামলাল আবার এসে টাকা 
নাশ করার জনা, ভবিষ্যতে যাতে আর পাপ না করি তার ৷ চাইলে, রামলাল বলল, “কাল নিশ্চয়ই দেব।* এবারও 
সাবধানতার জনা এবং ভ্রামার উল্নতির জনা ভগবানের ৷ শ্যামলাল টাকা চাইতে এলে রামলাল বলল, ‘যোগাড় 


পরম প্রসন্ন থাকাই হল প্রতিকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার ; থেকে দেব ? পরশু দিন আসুন।' রামলালের কথা শুনে 
করা এবং এতে দুঃখবোধ করা হল পরিস্থিতির | শ্যামলাল ক্রোধান্বিত হয়ে “পরশু পরশু করছ, অথচ টাকা 
অপবাবহার করা। | দিচ্ছ না" বলে পাঁচ ঘা জুতোর বাড়ী মারল। রামলাল 


বাদু চাগ করার জন্য এই মনুষ্যদেহ নয়। সুখ | কোর্টে নালিশ ঠুকে দিল। শ্যামলালকে কোর্টে ডেকে 
ভোগ বরাৰ জান হল স্থগ আব দুঃখ ভোগ করার স্থান হল জিজ্ঞাসা করা হল- ন কি এর বাড়ি গিয়ে একে জুতো 
নরক এবং ঢুরাশী লক্ষ যোনি। তাই এগুলি মেরেছ ?' শ্যামলাল উত্তরে বললে, “হ্যা সাহেব, আনি 
আর মানুষ কর্মযোনি ৷ যারা মনুষাশতীরে সাবধান না থাকে | জুতো মেরেছি।' মাান্িস্টেট জিজ্ঞাসা করলেন; ‘কেন ?” 
তাদের জনা এটি কর্মযো শ্যামলাল উত্তর দিল ‘আমি একে টাকা ধার 
প্রবাহে আবতিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মনুষ্যদেহ | দিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
লাভ হয়েছে সুখ-দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি প্রাপ্তির | টাকা ফেরত দেবে। কয়েক মাস যাবার পর আমি এর বাড়ি 
জন্য। তাই একে কর্মযোনি না বলে 'সাধনযোনি" বলাই | গিয়ে টাকা চাইলে, কাল-পরশু, কাল-পরশু করে 
ত। আমাকে অনেক খুরিয়েছে। তাই আমি ক্রোধান্িত হয়ে 
প্রারন্ধ কর্মের ফ্লরূপ যে অনুকূল ও প্রতিকৃঙ্গ | ওকে পাঁচ ঘা জুতো মেরেছি, তো হুজুর পাঁচ ঘা জুতোর 
পরিস্থিতি জাসে, তার মধো পরিস্থিতি স্বরূপত | জন্য পাঁচ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকা আমাকে দেবার 
ত বাবস্থা করুন।" 

পরিত্যাগ করতে সে স্াধীন নয়, অর্থাৎ সে তা পরিত্যাগ | খ্যাভিস্টেট হেসে বললেন-_“এটা ফৌজদারী কোর্ট। 
করতে সক্ষম হয় না। কারণ অনুকূল পরিস্থিতি অপরের এখানে টাকা পাইয়ে দেবার নিয়ম নেই, এখানে শান্তি 
হিতাৰ্থে, তাদের সুখ র জন্য উদ্ভূত হয়েছে আর দেওয়াই নিয়ম। তাই জুতো মারার জন্য তোমাকে 
প্রতিকূল পরিস্থিতি অপরকে দুঃখ প্রদান করার ফলস্বরূপ । হাজতবাস বা জরিমানা দিতে হবে। টাকা পেতে হলে 


দানি তন্জবত্যেব যন্তাব্যং ন তন্বেত। ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিনাং ন চিন্তা বাধতে ক্চিৎ ৷৷ (নারদপুৱাণ পূর্ব ৩৭1৪৭) 
. আর যা না-হবার তা কখনো হবে না।'__এরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত যার বুদ্ধিতে আসে, তাকে কখনো চিন্তা 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


তোমাকে দেওয়ানী আদালতে গিয়ে নালিশ করতে হবে, 
সেখানে টাকা পাবার বাবস্থা আছে, কেন-না সেই 
বিভাগটি পৃথক।” 

এইরুপ অশ্ডভ কর্মের ফলে যে প্রতিকূল পরি 
হয়, তা “ফৌজদারী”, তাই একে স্বরাপত পরিত্যাগ করা 
যায় না এবং সুভ কর্মের ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতি 
আসে, তা হল ‘দেওয়ালী’, তাই তাকে স্বরূপত তাগ | 
করা সম্ভব হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের শুভ ও 
অশুভ কর্মের বিভাগ পৃথক পৃথক। তাই শুভ কর্মের ও 
অশুভ কর্মের ফলও পুথক পৃথক হয়ে থাকে। 
স্বাভাবিকভাবে এই দুটির একটি অপরটিকে লক্ষন করে 
না অর্থাৎ পাপের সাহায্যে পুণ্য দূর হয় লা এবং পুণোর 
সাহায্যে পাপ দূর হয় না। তবে, মানুষ যদি পাপ স্থালন | 
করার উদ্দেশ্য নিয়ে (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) শুভকর্ম করে, 
তাহলে তার পাপ দূর হতে পারে। 

দেখা যায় একজল পুণ্যাস্মা ও সদাচারী ব্যক্তি দুঃখ 
ভোগ করে থাকেন আর একজ্জন পাপাস্থা, দুরাচারী ব্যক্তি 


বালাবোধ হয় এবং মনে দুবুস্ধি আসে যে. 
লোকের ধন-সম্পদ নষ্ট করা যায় এবং সময়ে-অসময়ে 
কীকরে তাকে হেয় করা যায় ? এভাবে সুখ-সামন্্রী ও 
সম্পন্থি থাকলে তারা সুখী হতে পারে না। কিন্তু 


বাইরে থেকে দেখলে অনা লোকেরা ভুল করে ভাবে যে, 
কোনো সংসার- 


ওরা অতান্ত সুখে আছে। তে 
বিরত, ত্যাগী ব্যক্তিকে দেখে তে 


দুঃখী ! কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আগী ব্যক্তির মনে অত্যান্ত শান্তি 
ও প্ৰসন্নতা থাকে। সেই শাস্তি ও প্রসন্ন ভাব কোনো ধনীর 
মধ্যে থাকে না। তাই অর্থ হলেই সুখ হয় না আর অর্থের 
অভাব হলেই দুঃখ আসে না। সুখ হল হৃদয়ের শান্তি ও 
প্রস্তর ভিন নাম, দুঃখ হচ্ছে অন্তরের ছ্বালা ও শোকের 
॥ 

পুণ্য এবং পাপের ফল ভোগের একই নিয়ম নয়। পুণ্য 
নিষ্কামভাবৰে ডগবানে অর্পণ করলে তা সমাপ্ত হতে পারে, 
কিন্তু পাপ ভগবানে অর্পণ করলে শেষ হয় না। পাপের ফল 


সুখভোগ করে থাকে_এই বিষয়ে অনেক বুদ্ধিমান 
বাক্তিগণের মধ্যেও প্রশ্ন আসে যে এতে ঈশ্বরের ন্যায়- 
বিচার কোথায় 2 তার উত্তর হল এই যে পুল্যাত্মা 
ব্যক্তিরা এখন যে দুঃখভোগ করছেন তা পূর্বে কোনো 
জন্মে করা পাপের ফল, এখনকার পুণোর নয়, তেমনই 
পাপী বাক্তিরা যে সুখভোগ করছে তা আগের কোনো 
জন্মে করা পুণোর ফল, এখনকার পাপের ফল নয়। 
এতে আরও একটি তন্ুকথা আছে। কমের ফলরূপে 
যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে, তাতে সুখই হয় এবং 
প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে তাতে দুঃখই হয়_এমন নয়। 
যেমন, অনুকূল পরিস্ছিতি এলে মনে অহং 
অগ্রাজ মানুষের প্রতি খৃণাভাব হয়, নিজের থেকে বেশি | 
ধনীদের দেখলে ঈর্যা হয়, অসহিষ্ণুতা আসে, চিতে 


ভোগ করতেই হয়, ভগবানের নির্দেশের বিরুদ্ধে করা কর্ম 
কীভাবে ভগবানে অর্পণ করা যাবে ? তাছাড়া অর্পগকারী 
ভগবানের বিরুদ্ধ-কর্মগুলি কীভাবে ভগবানকে অর্পণ 
করবে ? ভগবানের নির্দেশানুসারে করা কর্মই ভগবানকে 
অর্পণ করা যায়। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল 

এক রাজা প্রজাদের নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন। তার 
সঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষ ছিল। তার মধ্যে একজন চর্মকারও 
ছিল। সে ভাবল যে বাবসাযীবা অত্যন্ত চালাক হয়ে থাকে, 
তারা তাদের বুদ্ধির জন্য ধনবান হয়। যদি আমি তাদের 
বুদ্ধি অনুযায়ী চলি তাহলে আমিও ধনী হতে পারব। এই 
ভেবে সে এক ব্যবসায়ীর চাল-চলনে তীক্ষ নজর রাখতে 
লাগল। হরিদ্বারের ব্রক্ষকুণ্ডে পাণ্ডা যখন দান ও পুণের 


সংকল্প করাচ্ছিলেন, তখন সেই ব্যবসায়ী বলল, “আমি 


মহাভারত, বনপর্বে একটি কাহিনী আছে। একদিন দ্রৌপদী মহারাজ যুধিষ্টিরকে বললেন, “আপনি ধর্ম ছাড়া এক পাও 


চলেন না, তবুঙ আপনি লন 
সুখভোগ করছে?" এর উত্তরে যুধিষ্ঠির বল 


কত দুঃন পাচ্ছেন, আর দুর্যোধন ধর্মের পরোয়া না করে স্থার্থপর হয়ে কী করে বাজা ও 
“বারা সুখের আশায় ধর্ম-পালন করে, তারা ধর্মের তক 


পশুর 


মতো সুখভোগের জলা লোলুপ হয় আর দুঃখ-ভয়ে ভীত হয, কাজেই তারা আব ধর্মতত্ত কী করে জানবে ? তাই মনুষ্য হল 


এই যে, অনুকৃল-প্রতিকৃল পরিস্থিতিকে পরোয়া না করে শান্তের নির্দেশ অনুঃ 


করা। 


কেবল নিজ নিজ ধর্ম (ফর্তবা) পালন 


শোক ১২] 
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এক ব্রহ্মপকে একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, সেই টাকাই 
আমি দানরূপে তাকে অপণ করলাম।" পাণ্ডা সেইমতো 
সংকল্প করালেন। চর্মকার দেখল যে এ তো খুব চালাক ! 
এক পয়সা শরচ না করে একশো টাকা 
লাভ করল ! 


আমিও তাই করন ! এবার পাস্তা যখন 
জর্মকারুক দিয়ে সংকল্প করাতে গেলেন, তখন চর্মকার 
বলল, ‘এক বাবসাদার আমাকে একশো টাকা 
ধার দিয়েছিল, আমি সেই টাকা তাকে অর্পণ করলান।" 
তর প্রামা ভাষা পাপ্ডাঠাকুর ঠিকমতো বুঝতে না 
পেরে সংকল্প করিয়ে দিলেন। চর্মকার খুশি মনে ভাবল, 
আমিও বাবসায়ীর মতো একশো টাকা দান করে পুণ্য 
করেছি। 

সবাই বাড়ি ফিরে এলো। ঠিক সময়ে চাষাবাদ হল। 
ব্রাহ্মণ এবং চর্মকারের ক্ষেতে খুব শসার ফলন হল। 
ব্রাহ্মণ তখন সেই বাবসারহীকে গিয়ে বলল, “বাবু ! 
আপনি যদি চান তাহলে একশো টাকার শস্য নিত 
নং এতে আপনার লাড৪ হতে পারে। আনার যে 
দেনা আছে, তা শোধ করতে চাই।" ব্যবসায়ী বলল, “হে 
ব্রাহ্মণ ! আমি হরিদ্বারে গিয়ে আপনাকে যে টাকা ধার ; 
দিয়েছিলাম, তা দান করে এসেছি। অতএব ওই টকা আর | 
ফেরত নেব না। ব্রাহ্মণ বলল, “বাবু, আমি তো আপনার: 
কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম, দান নয় অতএব এ টাকা ৷ 
আমি আপনাকে সুদসহ ফেরত দিতে চাই।' বাবু জবাব | 


করে এসেছি, তাহলে আমাকে কেন টাকা দিতে 


শোব হতে 


এস।' এই বলে সে 
চর্নকারের কাছ থেকে উত্ত টাকার সমপরিমাণ শস্য নিয়ে 
নিল। 

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমরা যে খণ অনোর কাছ 
থেকে নিই, তা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তেমনই 
ভগবদ্নির্দেশিত শুভকর্ম আমরা ডঙ্গবালে অর্পণ 
করে তার বন্ধন মুক্তি পেতে পারি, কিন্তু অশুভ 
কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। সুতরাং 
শুই বা অশুভ কর্মে একই নিয়ম চলে না। যদি এই 
নিয়ম হত যে ডগবালে অর্পণ করলেই সমস্ত খন ও পাপ- 
কর্ম দূর হবে, তাহলে সকলেই মুক্তিলাভ করত ; কিন্তু তা 
সম্ভব নয়া তবে এর নর্মকথা হল এই যে, নিজেকে 
সর্বতোভাবে ডগৰ চরণে অর্পণ করলে, তার 
শরণাগত হলে, পাপ-পুণ্য চিরতরে দূর হয় (গীতা 
১৮1৩৬)। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে, অর্থ ও ভোগ প্রাপ্তি যেপ্রারক্ধ কর্ম 
অনুযায়ী হয় সে-কথা ঠিক বোঝা যায় না ; কারণ 
আমরা দেখতে গাই যে যারা ইন্কাম টাক্স, সেলস্‌ ট্যাক্স 


দিল, “আপনি যদি ফেরত দিতেই চান তাহলে এ টাকা | 
আপনার ভগ্নী বা কন্যাকে দিয়ে দিন। ভঙগবানে অপি, 
টাকা আমি নিতে পারি না।' ব্রাহ্মণ ভার কী করে, সে 
গেল। 

চর্দকার যে বাবসাধীর কাছ থেকে টাকা ধার 
নিয়েছিল সে এসে বলল, “কই আমার টাকা দাও 

তোমার তো অনেক শস্য হয়েছে, একশো টাকার 
৪" উর্মকার শুনেছিল নু 
টাকা ফেরত দিতে গেলেও ওই ব্যবসায়ী টাকা ফেরত 
নেয়নি। তাই সে ভেবেছিল যে আমিও যন | 
সংকল্প করেছি, তখন আমাকে কেন টাকা ফেরত দিতে 
হবে ? এই ভেবে চর্মকার ব্যবসায়ীকে বলল, “আমি | 
তো গুই বাবুর মতোই গঙ্গায় দাঁড়িয়ে সমন্ত টাকা অপল ৷ 


ফাকি দেয় তাদের টাকা বেঁচে যায়, আর যারা ট্যাস্দ দেয়, 


তাদের টাকা খরচ হয়ে যায়, টাকা পাওয়া বা না- 
পাওয়া প্রারন্ধের অধীন কী করে হয় ? এ তো চুরিরই 


নামান্তর বলা চলে। 

এর উন্তর হল* অর্থ লাভ করা এবং ভোগ করা এই 
দুয়েতেই প্রারন্ধের প্রাধানা থাকে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে 
কারও অর্থ-প্রাপ্তির প্রারন্ধ থাকে, ভোগের নয় আবার 
কারও ভোগের প্রারক থাকে অর্থ লাভের নয়, কারও ব্য 
অর্থ ও ভোগ দুইয়ের প্রার্ধ তাকে। যার অর্থ লাভের 
প্রারক্ঞ থাকে, ভোগের নয়, তার লাখ লাখ টাকা 
থাকলেও অসুখের জন্য ডাক্তারের নিষেধে সে ভোগা- 
বস্তু ভোগ করতে পারে না । যার ভোগের প্রারন্ধ থাকে 
অথচ অর্থের নয় তার অর্থের অভাব থাকলেও সুখ- 
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আরামের কোনো অভাব থাকে না'*'। তার কারও দয়াতে 
বা বন্ধুর সাহাযো কাজ ছুটে যাওয়ায় প্রারক্কানুযায়ী 


জীবিকা নির্বাহের বন্ধু লাভ হয়। 
অথপ্রাপ্তি দি প্রারন্ধে না থাকে, তবে চুরি করলেও তা 


রাখা যায় না। অপরপক্ষে চুরি যদি ধরা পড়ে, তাহলে 
নিজের সঞ্চিত অর্থও বায় হয়ে যায়, উপরন্ত শাস্তি হয়। 
ইহলোকে যদি শাস্তি না-ও হয়, পরলোকে অবশ্যই শাস্তি 
হবে, তার থেকে রক্ষা নেই। প্রারক্কবশত উরি করে 
ধনলাভ হলেও, তা ভোগ করা সম্ভব হয় না। সেই অথ, 
অসুখ-বিসুখ, চুরি-ডাকাতি, মামলা-মোকন্দমা বা ঠগ- 
জোচ্চুরিতে ব্যযিত হয়। তাৎপর্য হল যে অর্থ যতদিন 
থাকার থেকে পরে নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ইন্কাম 
ট্যাক্স ইত্যাদি ফাকি দেবার যে সংস্কার ভেতরে থাকে, সেই 
সংস্কার জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাকে চুরি করার জন্য 
উৎসাহিত করতে থাকে এবং ওই ব্যক্তি সেই কারণে দণ্ড 
ভোগ করতে থাকে। 

প্রারন্ধে যদি অর্থপ্রান্তি থাকে তাহলে কোনো ধনী 
দত্তক নিতে পারে বা কোনো ধনী আত্ীয় মৃত্যুকালে উহল 
করে অর্থ দিয়ে যেতে পারে অথবা বাড়ি তৈরি করার সময় 
র জমি থেকে গুপ্তধন লাভ হতে পারে, ইত্যাদি। 
এইভাবে প্রারক্ অনুসারে যদি অর্থ পাওয়ার থাকে, 
তাহলে কোনো না কোনো উপায়ে তা পাওয়া যাবেই।। 


কিন্তু মানুষ প্রারকে বিশ্বাস করে না এবং নিজের | 


বস্ও কোনো-না-কোনো ভাবে জোগাড় হতে থাকে। 
যেমন, ব্যবসায়ে মন্দাভাব, গৃহে কারও মৃত্যু, অকারণে 
অপযশ বা অপমান ইত্যাদি প্রতিকূল পরিষ্ছিতি না চাইলেও 
এসে হাজির হয়, তেমনই অনুকূল পরিষ্ছিতিও 
আসে, তাকে কেউই বাধা দিতে পারে না। 
শ্রীমন্তাগবতে আছে 
সুখমৈন্তিয়কং রাজন্‌ স্বর্গে নরক এব চা 
দেহিনাং যদ্‌ যথা দুঃখং তম্মায়েচ্ছেত তদ্‌ বুধঃ ৷৷ 
(শ্রীমভাগবত ১১1৮১) 
“রাজন ! প্রাণীদের যেমন ইচ্ছা না থাকলেও 
প্রারক্কানুযায়ী দুঃখ পেতে হয়, তেমনই ইন্ডিয়সুখ স্বর্গে বা 
নরকে লাভ করা যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের 
সুখের আকাক্ষ্ষা করা উচিত নয়।” 
যেমন, অর্থ ও ভোগের প্রারক্ধ পৃথক পৃথক হয় অর্থাৎ 
কারও অর্থের প্রারন্ধ হয়, কারও বা ভোগের, তেমনই ধর্ম 
ও মোক্ষের পুরুযার্থ ও পৃথক পৃথক হয়ে থাকে অর্থাৎ কেউ 
ধর্মের জন্য পুরুষার্থ করে, কেউ মোক্ষের জন্য করে। 
ধর্মানুষ্ঠানে শরীর, অর্থ ইত্যাদি বন্ধুর প্রাধান্য থাকে আর 
মোহ্ষপ্রাপ্তিতে ভাব এবং বিচারের প্রাধান্য থা 
এক হল *করা' আর এক হল *হওয়া’। এই দুটি 
বিভাগই ভিন্ন ভিন্ন। করার বীন্ত হল ‘কর্তব্য’ আর হওয়ার 
বীজ হল ‘ফল’ মানুষের কেই অধিকার, ফলে নয়_ 
“কর্মপোবাধিকারস্তে মা ফলেমু কদাচন’ (গীতা ২1৪৭)। 


পুরুষকারের ওপরও এমন বিশ্বাস রাখে না, যাতে নিজের | তাৎপয হল যে প্রারন্ূ অনুসারে যা হওয়ার তা অবশাই 


ক্ষমতায় উপার্জন করে নিতে পারে ! সেইজনাই তারা ছুরি 
ইতআদি কর্ে প্রন হয়, যার ফলে চিত্তে বালা হয়, অন্যের 
কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে হয়, ধরা পড়লে শাস্তি পেতে 
হয়। নানুষ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মনে সন্তোষ রাখে, 


হয়, তার জনা *এটা হওয়া উচিত এবং ওটা হওয়া উচিত 
নয়'_এরাপ ইচ্ছা করা শুটিত নয় এবং শান্ত ও 
লোকমর্ধাদা অনুসারে ক্বা-কর্ম করা উচিত । “করা! 
পুরুষার্থের অধীন আর "হওয়া" প্রারক্ধের অধীন। তাই 


তাহলে হৃদয়ে মহা শাস্তি, আনন্দ ও প্ৰসন্নতা বিরাজ করে। | মানুষ করাতে স্বাধীন আর হওয়াতে পরাধীন। মানুষের 


অর্থ যা পাবার তা ঠিকই এসে যায় এবং 


-নির্বাহের | উন্নতির প্রধান কথা হল-_*করাতে সাবধান থাকা এবং 


'অসর্বতাদ্ী বাক্তিরও অনুকূল বস্তু লাভ হতে দেখা যায়। 
বিশেষষ্থ হল এই 


যিনি অর্থ ত্যাগ করেন, যাঁর মনে অর্থের মোহ নেই এবং 
জনা অর্থের এক নতুন প্রারক্রের সৃষ্টি হয়। কারণ ত্যাও এক হন্ত বড় পুণ্য, যাতে: 


যদি তা না নেন, সেকথা আলাদা) । ত্যাগের ভার একটি 
নজেকে অর্থের অধীন বলে মনে করেন না, তার 
তৎক্ষণাৎ এক নতুন প্রারক্জের উদ্ভব হয়। 


ধান নহা ধীলোঁ নহ নহ লপেয়ো রোক। হ্রীমণ বৈঠে রামদাস, ভান মিলৈ সব থোক 
'*/প্রাপ্তব্যমৰ্থং লভতে মনুষ্দো দেবোহপি তং লক্ঘয়িতুহ ন শক্তঃ। তম্মায্ন শোচামি ন বিন্মযো মে যদস্মদীয়ং ন হি তৎ 


পরেযাম্‌ ৷৷ (পতন, নিত্রসম্প্রাপ্তি ১১২) 


“গে ধন প্রাপ্ত হবার, তা মানুষ পায়ই, দৈবও তাকে উল্লল্ঘন করতে পারে না। তাই 'আমি শোক করি নাবা বিস্মিত হই 


না। কারণ যা আমার, ত| কছনো অপরের হতে পারেনা।' 


শ্লোক ১২] 
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হওয়াতে প্রসন্ন থাকা? । 

ক্রিয়মাণ, সক্চিত এবং প্রারক __এই তিন কর্ম থেকে 
হওয়ার উপায় কী ? 

কৃতি ও পুরুষ এই দুটি আছে। প্রকৃতি সর্বন্ 
ক্রিয়াশীল, কিন্তু পুরুষের মধ্যে কখনো পরিবতনরূপ | 
ক্রিয়া হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মান্যকারী 
“প্রকৃতি ' পুরুষই কর্তা ও গা হয়ে ওঠেন! যখন তিনি 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন অর্থাৎ নিজ স্থু 
স্থিতিলাভ করেন, তখন কোনো কর্ম তাতে প্রযোজা হয় 


প্রারক্-সপন্ধীয় অন্যান্য কথা হল এইরূপ 

(১) বোধ হলেও জ্ঞানীর প্রারর বাকে__এটি শুধুমাত্র 
অজ্ঞান বাক্তিদের বোঝাবার জন্য বলা। কারণ অনুকূল বা 
প্রতিকূল গটনা ঘটাকেই বলা হয় প্রারক। প্রারক কোনো 
প্রাণীকে সূখী বা দুঃখী করে না, সেগুলি হল অজ্ছানের 
আর সুখী বা দুঃখী হয় না। 


থাকা দোষের নয়, 
দোষের। তাই বলা হয় জ্ঞানীর কোনো প্রাক হয় না। 
(২) প্রারব্ধ যেমন হয়, বুদ্ধিও তেমনই হয়ে যায় 
যেমন, একই বাজারে কোনো ব্যবসায়ী জিনিস বিক্রয় 
করে আবার কোনো বাবসায়ী জিনিস ক্রয় করে। পরে 
যখন বাজারে দাম বাড়ে, তখন বিক্রেতা ব্যবসায়ীর 
লোকসান হয় এবং ক্রেতা বাবসাধীর লাভ হয়। আবার 
নন বাজারে দাম কমে, তখন বিক্রেতা ব্যবসায়ীর লাভ 
হয় ও ক্রেতা বাবসায়ীর লোকসান হয়। অতএব ক্রয় করা 


ইতারি হয়, যাতে প্রারন্ধ অনুসারে ফল ভোগ করা সম্ভব 
হয়। কিছ ক্ৰয় ও বিক্রয়ের ক্রিয়া ন্যায়যুক্ত হবে না 
অনযায়মুক্ত_তার সিদ্ধান্ত নিতে মানুষ স্থাধীন। কারণ এটি 


(৩) একটি লোকের হা 
যায় তাহলে কী বলা হবে, তার অসতর্কত্ত, না প্রারক? 

কান করার সময় সতর্ক থাকাই উচিত কিন্তু ভালো বা 
মন্দ যা হয়ে যায় তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রারন্ধ বলে যনে 
করাই উচিত। ওই সময় যারা বলে যে তুমি যদি সাবধান 
হতে, তাহলে প্লাসটি ভাঙতো না-_তাতে এই কথা মলে 
ঝরতে হবে যে পরবর্তীকালে আমাকে সতর্ক থাকতে 


তি থেকে যদি গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে 


হবে, যাতে ছিত্ীয়বার এই ভুল না হয়। প্রকৃতপক্ষে যা 
হয়ে যায়, তাকে অসতর্কতা না ভেবে, হবেই বলে মনে 
করতে হয়। তাই কাজ করতে সতর্ক হওয়া এবং ফলের 
প্রাপ্তিতে প্রসন্ন থাকাই উচিত। 

(8) প্রারহ্ধ থেকে হওয়া এবং কুপথ্য থেকে হওয়া 
অসুখে কী পার্থকা ? 

কুপথাজনিত রোগ ওষুধে ভালো হয় : কিন্বপ্রারন্ধ- 
জনিত অসুখ ওষুধে সারে না। মহামৃত্যুঞ্জয় জপ ও যজ্ঞাদি 
করলে প্রাররূনিত অসুখ প্রশমিত হতে পারে, যদি 
অনুষ্ঠান যথাযথ হয় আরা প্রারক্ধের প্রভাবকে দমিত 
করতে পারে। 

অসুখ দুপ্রকার---আধি (মানসিক রোগ) ও ব্যাধি 
(শারীরিক রোগ)। আদি দৃপ্রকার_এক শোক আর 
অনাটি পঃগলামি। চিন্তা, শোক ইত্যাদি অজ্ঞান থেকে হয় 
আর প্রারক্ থেকে হয় পাগলামি। তাই জান হলে চিন্তা ও 
শোক দূর হয়, কিছ প্রারন্ধ অনুসারে পাগলামি হতে পারে। 
তবে পাগলভাব হলেও জ্ঞানী ব্যক্তি কোনো অনুচিত, 
শাস্ুবিরুদ্ধ কাছ করে 

(৫) আকস্মিক মৃত্যু এবং অকাল মৃত্যুতে কী তফাৎ? 

সাপে কাটায় কেউ মারা যায়, হঠাৎ ওপর থেকে পড়ে 
কেউ নাৱা যায়, জলে ডুবে কেউ মারা যায়, হাটফেল 
করে মারা যায়, দু্ঘটিনাতে কেউ মারা যায়-_এগুলিকে 
বলা হয় ‘আকল্মিক মৃত্যু’। স্বাভাবিক মৃত্যুর মতোই 
আকস্মিক মৃত্যুও গ্রাররূ অনুসারে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে হয়। 

কোনো বান্তি যদি জেনেশুনে আত্মহত্যা করে অর্থাৎ 
গলায় দড়ি দেয়, জলে কপ দেয়, গাড়ির নীচে লাফ দেয়, 
ছাত থেকে পড়ে, বিষ খায় বা আগুনে পুড়ে মরে, তাকে 
অকাল মৃত্যু বলা হয়। আয়ু থাকলেও এই সৃত্যু হতে 
পারে। আত্মহত্যাকারীর মনুষা-হত্যার পাপ হয়। সুতরাং 
এটি নতুন পাপকর্ম, প্রারক্ধ নয়। এই মনুষ্যদেহ 
পরমাস্থাপ্রাপ্তির জনা প্রান্ত ; তাহ আত্মহত্যা করে একে নষ্ট 
করা অত্যন্ত পাপ কাজ। 

অনেকে আত্মহত্যা করবার অনেক চেষ্টা করেও সফল 
হয় না, বেঁচে যায়, তার কারণ হল তাদের অন্য ব্যক্তিদের 
সঙ্গে প্রারন্ধের যোগসম্পর্ক আছে ; তাই সেইসব ব্যক্তির 
জনা তারা বেঁচে যায়। যেমন, কারও ভবিষ্যতে পুত্র 
লাভের সম্ভাবনা আছে, তাই তার আগে (পুত্র-জন্মের 
আশে) শে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও তার 
(পরবর্তীকালে যার জগ্মাবার কথা) পুত্রের প্রারন্ধ তাকে 
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মরতে দেয় না। যদি কোনো ব্যক্তির ছারা লি দোখের। মানুষের উচিত এগুলির বশীভূত না হয়ে 
কোনো বিশেষ ভালো কাছ হবার থাকে, লোকের বিবেকের সম্মান করা। দীতাতেও আছে যে 
উপকার হওয়ার থাকে অথবা এই জন্যেই এই শীতে ভেষ থাকে (৩18০), তার বশীভূত না হওয়া-_ 
প্রারক্ধের কোনো উৎকট ভোগ (সুপ বা “তয়োর্ন বশমাগচ্ছেহ' (৩/৩৪)। 
থাকে, তাহলে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও তার মৃত্যু হবে| (৭) প্রারক্জ ও ভগবদ্কুপায় পার্থকা কি 
না। জীব যা কিছু পায়, তা প্রারক অনুসাবেই পায়। কিন্তু 
(৬) কোনো ব্যক্তি অপর বাক্তিকে যদি হত্যা করে, | সেই প্রারন্ধের বিধান কং বিধাতা স্বয়ং । কারণ কর্ম জড় 
তাহলে সে তার আগের জন্মের শক্রতার শোধ লি হওয়ায় নিজে থেকে কোনো ফল প্রদান করতে পাবে না। 


এ 


নিহত ব্যক্তি পুরাতন কর্মের ফল পেল, এতে হত্যাকারীর সই এগুলি ফলপ্রসূ হয়। যেমন, কোলো 
কী দোষ? | বান্তি সারাদিন ক্ষেতের কাজ করলে সক্ধ্যাবেলা তার কাস 


হত্যাকারী হল অপরাধী। শান্তিদান হল শাসকের কাজ, পয়সা পায়, সেই পয়সা তাকে ক্ষেত দেয় না, 
সাধারণের কাঞ্জা নয়। এক ব্যক্তির দশটার সময় ফাসি | দেয় সেই ক্ষেতের মালিক। 
হওয়ার কথা। অনা একজন ব্যক্তি তাকে জহাদের হাত । প্রশ্ন __কাজ করলেই মজুবি (টাকা) পাওয়া যায়, কাজ 
থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ঠিক দশটার সময়ই যদি হত্যা করে, লা করলে কি টাকা পাওয়া যায় ? 
তাহলে সেই হত্যাকারী ব্াক্তিরও ফাসি হবে, কারণ উত্তর কাড্ করলে টাকা পাওয়া যায় হিকই ; কিছু 
রাজ্যের শাসক তো তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া মালিক ছাড়া সেই টাকা দেবে কে ? কেউ যদি জঙ্গলে 
= হত্যাকারীর আগের জন্মের কথা স্ম পিয়ে সারাদিন মেহনত করে, তাহলে কি সেটাকা পাবে? 
সে পূর্বভন্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে, কিছু যখন , পাবে না। এতে দেখতে হবে যে কার কথায় কান্ত করেছিল 
সে অনায় কাজই করে। অপরকে আছাত করার, হত্যা এবং দায়িত্ব কার ছিল। 
করার অধিকার কারও নাই। কেউই মরতে চায় কোনো পরিচারক যদি অত্যন্ত তৎপরতা, বুদ্ধি ও 
অপরকে হত্যা করা হল নিজের বিবেকের অনাদর করা। | শুৎসাহ নিয়ে প্রভুর প্রসন্নতা লাভের উন্দেশো কাজ করে 
মনুষামাত্রেরই বিবেক-শক্তি থাকে এ তর প্রভু তাকে নিধারিত মজুরির অপেক্ষা বেশি 
অনুযায়ী ভালো-মন্দ কাজ করাতে প্রত্যেক মানুষই স্থাধীন। | টাকা দেয় এবং তার তৎপরতা ইত্যাদি গুণ দেখে তাকে 
তাই বিবেককে অবহেলা করে অর্ররকে হত্যা করা বা | নিজ সম্পত্তির অংশীদার করে নেয় । ভগবালও তেমনই 
হত্যা করার মনোভাব রাধা পাপ। মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। কোনো 

পূর্বজন্রের প্রতিশোধ যদি একে অপরে এইভাবেনিতে | মানুষ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী, তার প্রসন্নতা 
থাকে তাহলে এর কখনো শেষ হয় না এবং মানুষ ক লাভের জনা সকল কার্য করে, ভগবানও তাকে অনোর 
মুক্ত হতে পারে না। থেকে বেশি দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে 

অন্যান্য যোনিতে আগের জন্মের প্রতিশোধ নেওয়া | সমপিত হয়ে সব কাজ করেন, ভন 
গেলেও, মনুষ্যজ্ল্ম প্রতিশোধ নেবার লা ভক্ত হয়ে যান'*।। জগতে বে 


উৎপন্তি-বিনাশশীল পদার্থের অধীন হয়, তাদের বুদ্ধি 


্রশ্ন_যেমন যার প্রারক্ধ, সেই অনুযায়ী তার বুদ্ধি একেরারে ভষ্ট হয়ে গেছে। তারা একথা বুঝতেই পারে না 


তাহলে দোষ কীসের ? যে প্রতাক্ষরূপে উৎপন্ন ও বিনাশশীল পদার্থগুলি 
উত্তর বুদ্ধিতে যে দ্বেষ থাকে, তার বশীভূত হওয়াই আমাদের কতদূর সাহায্য করতে পারে! 
চি এক 


(এবং শভকতযো রাজন্‌ ভগবান, ক্রিমান্‌ ৷৷ [্রীন্গবত ১০1৮৬১৯) 
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হর হেমদা কামার্যোটো কমভালির সঙ্গে নিজের কোলো সহ থাকে না, তেমনই সাত্্যাগিভাভেও কমার্ডলির 
সঙ্গে নিজের কোনো সদ থাকে ন: এর জ্যা করা হুক্ষে/ 

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্‌ ৷ ১৩ ॥ 

[মহাবাহো, কৃতাস্কে (হে মহাবাহো ! কমুলির অন্তকরী) ; সাংখ্যে, সর্বকর্মণাম্‌ (সাংখা-সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মগুলি) ; 

সিদ্ধয়ে, এতানি, পঞ্চ (সিদ্ধির জন্য যে পাঁচটি) : কারণানি, প্রোক্তানি (কারণ বলা হয়েছে) ; মে, নিবোধ (আমার কাছ থেকে 
তা শোন।)] 


হে মহাবাহো ! কর্মগুলির অন্তকারী সাংখা-সিদ্ধান্তে সমন্ত কর্মগুলি সিদ্ধির জন্য যে পাঁচটি কারণ বলা 


হয়েছে, তা তুমি আমার কাছ থেকে শোন ॥ ৯৩ ॥ 
মহাবাহো ! ক্মগুলির অন্তকারী সাংখাসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ 
বিহিত € নিষিক্ষ ক্মগ্ুলি হওয়ায় পাঁচটি কারণ বলা 
হয়েছে। স্থয়ং (স্বরূপ) সেই কর্মগুলির হেতু নয়। 
“নিৰোধ মে’ এহ অধ্যায়ে ভগবান যেখ 
-সিক্ধান্ডের বর্ণনা আরগ্ু কঃ 


সাং 


২৯, ৩৬, ৪৫, ৬৪)। তাৎপৰ্য হল এই 


হে কর্তৃহাভিনান থেকেই কর্মসিদ্ধি ও কর্মসংগ্রহ হয়। 


ক্তৃত্থাভিমান দূর হলে ক্রিয়ামাত্রে অধিষ্ঠান, করণ, চেষ্টা 
ও দৈব সুধু এই চারটিহ কারণ হয়ে থাকে (গীতা 
১৮1১৪) । 

এখানে সাংখা সিদ্ধান্তের বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্য- 
সিন্ছাপ্ডে বিবেক-বিচাবের প্রাধান্য থাকে, তাহলে ভগবান 
'সর্বকর্মণাং সিন্ধয়ে' বাচক কর্মের কথা এখানে কেন 
বলেছেন ? কারণ তখন অর্জুনের যুদ্ধোম্যুখ অবস্থা । 
ক্ষত্রিয় বংশে ভন্মানোয় যুদ্ধ হল তার কর্তবা-কর্। তাই 


বলে ‘নিবোধ ' প্দটির ছারা ভালোভাে 
করার কথা বলা হয়েছে এবং অনাস্থানে “শৃণু' পদটির 
সাহায্যে শোনার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সাংখায- 
গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। এটি যদি 
যথাযথভাবে অনুধাবন করা সপ্তব হয়, তাহলে সহজেই 
তন্তু অনুভূত হয়ে থাকে ॥ 

“সাংখো কৃতাস্তে প্রোক্ডানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম*_ 
কর্ম শাস্ুবিহিত হোক বা শান্সনিষিদ্ধ, শারীরিক হক বা 
মানসিক বা বাটিক, স্থল হোক বা সূন্্__এই সমস্ত কর্মের | 


কথা বলা হয়েছে। যখন | জা 


কর্নযোগে বা সাংখাযোগে এমনভাবে কর্ম করা উচিত, 
যাতে কর্ম করেও কর্মে স্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা যায়_ 
ভগবানের বলার এই ছিল টদ্দেশ্য। অর্জুন সাংখ্য-তন্থ 
সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান সাংখা- 


সিদ্ধান্তের দ্বারা কর্ম করার কথা জানাচ্ছেন। 

অর্জুন কর্মপ্তলি ব্বরূপত আগ করতে চেয়েছিলেন ; 
তাই তাকে বোঝারার ছিল যে কর্ম গ্রহণ বা আগ-_ 
কোনোটিই কল্যাণের হেতু নয়। কল্যাণের হেতু হল 


|স্ত-স্থরূপের সম্থ্ধ বিচ্ছেদ উপলব্ধি করা। সেই, 


| সঙ্ব্ধ বিচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া হল দুটি কর্মযোগ এবং 


কর্মসংগ্রহ উভয়ই হতে থাকে। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির | সাংখাযোগ। কর্মযোগে ফল অর্থাৎ মমত্র তাগ হল প্রধান 


এইসব কমে কর্তহবোধ থাবে 
কর্মসংগ্রহ হয় 


বহমান অর্থাৎ নদী প্রবাহমান, হাওয়া বইছে, গাছপালা 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় ইত্যাপি ক্রিয়াগুলি হয়ে চলেছে ; কিন্ত এই 
ক্রিয়াগুলি পাপ-পুণা বা বঙ্ধানকারক হয় না। অর্থাৎ 


মাত্রই হয়ে থাকে। যেমন, জনাত ৷ 


আর সাংখ্যযোগে অহংবোধ ত্যাগ করাই হল প্রধান। মমত 
তাাগে অহংবোধ এবং অহংবোধ ত্যাগ করলে মমত 
স্বত্রই ত্যাগ হয়ে যায়। কারণ অহং বোধেও নমন্র আসে ; 
যেমন-_-আমার কথা যেন থাকে ; আমার কথা যেন না 
লক্ষন করা হয়__এই আমি-বোধের সঙ্গেও আমার বোধ 
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থাকে। তাই মম (আমার-ভাব) ত্যাগ করলে অহংবোধ | পরে *আমার-ভাব' আসে। কিন্তু যেখানে অহংবোধই 
(আমি-ভাব) দূর হয়!" এইভাবেই প্রথমে অহংবোধ | পরিত্যাগ করা হয়, সেখানে মমত্ববোধ থাকবে কী করে ? 
হয়, পরে মমহবোধ আসে। অর্থাৎ প্রথমে “আমি' হয় | তাই সেটিও দূর হয়ে থাকে । 

পরিশিষ্ট -ভাব-_আত্মা যে অকর্তা তা জানাবার জন্য পাঁচটি কারণের বর্ণনা করেছেন। এই পীচটিতে কর্তৃত্ব 
পরিত্যাগ হলে কর্মভুলির থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 


ষ্টক টি গর 
সহন সন্ত কুলের দিতে পার্চাটি কী কী কারণ তা এষন জানানো কচ্ছে। 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথঘিধম্। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪ ॥ 
[অত্র, অধিষ্ঠানম্‌ (কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান) ; তথা, কর্তা, চ (এবং কর্তা ও) ; পৃথগ্বিধম্‌ (নানাপ্রকার) ; করণম্ও চ 
(করণ) ; বিবিধাঃ পৃথক (বহুপ্রকার) ; চেষ্টা, ভ+ এব ( চেষ্টা এবং) ; পঞ্চমম্‌ (পঞ্চম কারণ হল) ; দৈবম্‌ ( হদৈব।)] 
কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান (আধার) এবং কর্তা গু নানাপ্রকার করণ (সাধনযন্ত্র), বহুপ্রকার চেষ্টা আর 
পঞ্চম কারণ হল দৈব ॥ ১৪ ॥ 
ব্যাখ্যা__“অধিষ্ঠানম্‌'_-শধীর এবং যেস্থানে এই | জড় বা চেতনের কোনো জ্ঞান নেই-_সেই অবিবেচক 
শরীর অবস্থিত, সেই স্থান _ এই দুই-ই, *অধিষ্ঠান'। বাক্তি যখন প্রকৃতিতে হওয়া ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে 
“কর্তা অনন্ত ক্রিযাই প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির | মনে করে তখন সে ‘কর্ঠা' হয়)। এইরূপ করাই 
দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্রিয়া সমষ্টি হোক বা ব্যষ্টি, তার | কর্মসিদ্ধির হেতু হয়ে থাকে। 
কতা 'ক্বয়ং' নয়। শুধু অহংকারে মোহাচ্ছন্ন অর্থাৎ যার |  *করণং চ পৃথগ্বিধম্ণ_-মোট তেরটি করণ আছে। 


সং “রমান্থার অংশ হওয়ায় জীবের পরমান্জার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ আত্মীয়তা থাকে। সেই পরমাক্মা হতে বিশু হয়ে জীব 
অহহবোধের সঙ্গে মমহ করেছে, যার ফলে স্বয়ং "আমি সংসারী, জানি আশী, আমি লেখাপড়া জানা বুদ্ষিমান*_এইরাঁপ 
আমিয্বোধকে প্রিয় মনে করে এবং যাতে এটি চলে না যায়, সেদিকে সজাগ থাকে। এহ হল অহং বোধের প্রতি মমতা। এটি 
ত্যাগ করার জন্য আমার কিছু নেই, কিছু চাই না এবং কিছু করারও নেই’ এইভাবে জগতের হিতার্থে সমস্ত ক্রিয়া করা 
(কারণ কর্ণের সম্বন্ধ পরো জনা “স্ব'-এর জনা নয়)। এরূপ করলে মনত দুর হয়। মমহবোধ দূর হলেই অহহবোগ 
সর্বতোভাবে দূর হয়। 

কর্মযোগে স্থুল -শরীর দ্বারা ক্রিয়া, সৃক্ম-শরীরে পরহিত চিন্তা ও কারণ-শরীরে স্লিরতা (একাগ্রতা)-_এই তিনটিই জগৎ, 
হিতাণে হয়। তাই অনোর হিতাথে কর্ম করতে করতে সকলের হিতের চিন্তা হয়, হিতের চিন্তা হলে স্বতই স্থিরতা আসে, সেই: 
ভিলিতায়া অহংবোধ ও মমহ দুই-ই ত্যাগ হয় আর ত্যাগ হলেই শাস্তি লাভ হয়। 

সংসার-আগে যে শাস্তি লাভ হয়, তা স্বরূপ বা সাধ্য নয়, তা হল এক সাধন __*যোগারূড়সা তস্যৈব শহঃ কারলনু্গাতো 
(নীতা ড1৩)। কিন্তু পরমান্ধা প্রা্তিতে যে শান্তি লাভ হয়, তা হল সাধ্য অর্থাৎ পরমাস্থার স্বরূপ-_-“শান্তিং নির্বাণপরমাষ্‌' (শীতা 
৬।১০)। 

সুতরাং সাধকের সতর্ক থাকতে হয় যে তিনি যেন সেই সাধনজনিত শাস্তি ভোগ না করেন। ভোগ না করলে স্বতই বাস্তবিকতা 
অনুভূত হয় আর ভোগ করলে অগ্রগতি কন্ধ হবে। 

“'সমন্ত জিয়া প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়_-গীতায় এর বর্ণনা নানাভাবে আছে ; মেমন-_ 

ক. সর্ব কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই হয়_“প্রকুত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ণশঃ* (১৩1২৯), সকল কর্ম প্রকৃতির গুলাদির 
গ্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈহ কর্মাণি সৰ্বতঃ’ (৩।২৭)। 
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হল অন্তঃকরণ। সব কৰণ 


কাজও পৃথক পৃথক হয় : যেমন পাণি (হাত) আদান, 


প্রদানের গালা, পাদ (পা) আসা-যাওয়া, চলা-ফেরার 
জনা, বাক্‌_কথা বলার জনা, উপস্থ_নৃত্র জান্সের 
জনা, পায়ু (বাহ্যদার)--মলত্যাগের জন্য ; শ্রোত্র 
(কৰ্ণ) শোনার চক্ষু দেখার জনা, তক 
স্পর্শের জনা, জিস্বা__আন্াদনের জনা, গ্রাণ (নাসিকা) 
_ গন্ধ গ্রহণের জনা, মন- করা, টি 
করা, সিদ্ধান্ত করা ও অহংকার অহং -কর্তৃত্ 

“দৈৰং চৈবাত্ৰ পঞ্চনম’_কৰ্মাদিৱ সিদ্ধিতে পঞ্চম 
হেতু হল ‘দৈৰ’ । এখানে সংস্কারকে বলা হয়েছে দৈব। 
মানুষ যেমন কম ক করণে তেমনই সংস্কার 
পড়ে। শুভকমের শুভসংস্থার হয় আর অশুভ কর্মের 


স্কার। এই 
প্রেরণা দেয়। যার মধ্যে যে কর্মের সংস্কার যত বেশি 


তার 


থাকে, লে সেই কর্ম তত অনায়াসে করতে সক্ষম হয় জার | 


যে কর্মের সংস্থার তত বেশি নয়, সেই কর্ম করতে তাকে 
বেগ পেতে হতে পারে। এইভাবেই মানুষ শোনে, বই 


পড়ে এবং চিন্তাও করে নিজেরই সংস্কার অনু 
তাৎপর্য হল এই যে মানুষের অন্তঃকরণে শুভ ও 


অস্ুভ_ যেমন সংস্কার হয়, 
প্রেরণা হয়ে থাকে। 

এই শ্লোকে কর্মের সিজিতে পাঁচটি হেতু বলা 
হয়েছে-_অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব। কারণ 
হিসাবে বলা যায় যে, আধার ব্যতীত কোনো কাজই করা 
যায় না। তাই ‘অধিষ্ঠান’ পদটি এসেছে। কর্তা না হলে কে 
ক্রিয়াটি করবে ? সেইজন্য ‘কর্তা’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 
ক্রিয়াটি করার সাধন (যন্ত্রদি) থাকলে, তবেই কর্তা 
ক্রিয়াটি সম্পাদন করে, তাই ‘করণ’ পদটি উল্লিখিত 
হয়েছে। কর্ম করার সাধন হলেও ক্রিয়াটি না করলে 
কর্মসিদ্ধি কীভাবে হবে ? তাই *চেষ্টা' পদটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। কর্তা তার নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ীই কর্ম 
করেন, সংস্কারের বিরুদ্ধ অথবা সংস্কার বিনা ক্রিয়া 
করতে সক্ষম হন না, তাই এখানে “দৈব পদটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। এইভাবে এই পাঁচটি হলেই তবে কর্মসিদ্ধ হয়ে 
থাকে। 


পরিশিষ্ট -ভাব--'কতা' অর্থাৎ অহংকার হল অপরা প্রকৃতি এবং জীব পরা প্রকৃতি। ভীবের সম্পর্ক (সজাতীয়তা) 


কিছু অহংকারবশত সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে থাকে। 


হি ভালো-ন'ল সংস্কার থাকে *সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহী" (শ্রীরামচরিতমানস, 
* শান্জু এবং বিচার__এই তিনটির দ্বারা ভালো বা মন্দ সংস্কার গুলি পুষ্ট হয়, যার দ্বারা 


নুপশ্যতি' (১৪1১৯)। 


করে "অহঙ্ষারবিমৃঢ়াঘ্লা কতাহমিতি ননাতো" (51৯৭) 
তত্র বিবেকী পুরুষ অনুভব ক 
কিঞ্চিং করোনীতি ঘুক্তোমনোত তন্তুবিং’ (গীতা ৫1৮)। 


আবর্তিত হয়- -‘ইন্টিয়লী ্দিয়াখেমু বসতে ( 


যে সমস্ত ক্ৰিয়াই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্ধেহ হচ্ছে, আনি কিছু করি না- 


ভষ্টা গ্রণাদি ডিন অন্য কাউকেও কর্তা মনে করে না-_ 
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শরীরবাজনোভির্ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পদ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫ ॥ 
[নরঃ (মানুষ) ; শরীরবাডমনোভিঃ (কাহমলোবাক্ে) : ন্যাম বা (শাক্ুবিহিত অথবা) : বিপরীতম (শাস্তবিরুদ্ছ) : যহ, 
বা, কর্ম (যা কিছু কর্ম) ; প্রারভতে (করে) ; এতে, পঞ্চ ( পাঁচটি কারশই) ; তসা, ছেতবঃ (তার হেতু )] 
মানুষ কায়মনোবাকো শাস্তুবিহিত বা শাস্তুবিরুদ্ধ যা কিছু কর্ম করে, পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই তার 
হেতু॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখ্যা-_'শরীরবাঙ্মনোভির্যং কর্ম ...... পঞ্চৈতে জনা কর্ম করলেই এতে অশুদ্ধি আসে, তাই এগুলিকে 
তস্য হেতবঃ'-_-আগের (চতুর্দশ) শ্লোকে কর্ম সম্পাদিত | শুদ্ধ না করে শুধুমাত্র বিচার-বুদ্ধির সাহাযো সাংখা- 
হওয়াতে অধিষ্ঠানাদি যে পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের কথা বোঝা গেলেও, ‘কর্মের সঙ্গে আমার 
পাঁচটি এই পদেও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন “শরীর | শিপুমাতর সম্পর্ক নেই’ একথা স্পষ্টভাবে বোধে আসে 
পদে অধিষ্ঠান বোঝায়, ‘বাক্‌’ পদে বহিঃকরণ ও * না। একপ অবস্থায় সাধক যেন শরীর ইত্যাদিকে নিজের 
পদে অন্তঃ করণ, 'নরঃ' পদে কতা এবং 'প্রারভতে' | বলে মনে না করেন এবং নিজের শুনা কোনো কর্ম না 
পদে সমস্ত ইন্টিয়গুলির চেষ্টা বোঝায়। বাকি থাকল করেন, তাহলে তার শরীর ইত্যাদি খুব শীঘ্রই শুদ্ধ হয়ে 
“দৈৰ’। ‘দৈৰ’ বা ‘সংস্কার’ অস্তঃকরণেই থাকে : কিন্তু তা | যায়। ং কর্মযোগের দ্বারা এগুলি শুদ্ধ করে এর 
স্প্টরূগে বোঝা যায় না। তা বোঝা যায় অন্তঃকরণ হতে থেকে সম্পর্ক ছেদ করা শুচিত অথবা সাংঘাযোগের ছারা 
উৎপন্ন বৃত্তি এবং সেই বৃত্তি অনুসারে সাধিত কখেরই | প্রবল রিবেক-বুদ্ধির সাহাযো এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ 
দ্বারা। ত। উভয় সাধনার দ্বারাই প্রকৃতি ও প্রকৃতির 

মানুষ শরীর, বাকা ও মনের দ্বারা যে কর্ম জা নেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিল হয়ে যায় এবং 
অর্থাৎ কোথাও শরীরের প্রাধানো, কোথাও বাক্যের | প্রকৃত তন্তু অনুভূত হয়। 
প্রাধান্যে আর কোনো স্থানে মনের প্রাধান্য যেসব কর্ম | যে সনষ্টি-শক্তির স্থারা জগৎ-মাত্রেরই ক্রিয়াগুলি 
করে, তা শাস্তুবিহিত হোক বা শাস্ুবিকুদ্ধ, তাতে | সম্পাদিত হয়, সেই সমষ্টি-শক্তির ছারাই কাষ্টি-শারীরিক 
(পূর্বক্সোকে উদ্ধৃত) পাচটিহ হল কারণ। ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়। বিচার-বুদ্ধিকে মহত্ব 

শরীর, বাকা ও মন-_এই তিনটির দ্বারাই কর্ম সাধিত না দেওয়ায় “য়ং ' ওই ক্রিয়াগ্ডলির দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, 
হয়। এগুলির সাহাযো করা কর্মকেই কায়িক, বাটিক ও | ওঠা-বসা, শোওয়া, জাগা ইত্যাদি যেসব ক্রিয়ার কর্তা 
মানসিক কর্মের সংস্ঞা দেওয়া হয়। এই তিনটিতে অশুদ্ধি। বলে নিজেকে মনে করে, সেইসব ক্রিয়ার সাহায্যে 
হলেই বন্ধন হয়। সেইজনা এই তিনটির শুন্ধিকরণের | কর্মসংগ্রহ হয় অর্থাৎ এইসব ক্রিয়া বহ্ধনকারক 
জনা সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুদরশ, পঞ্চদশ ও যোড়শ শ্লোকে কিন্তু স্বয়ং হে নিজেকে কর্তা বলে মনে 
ক্রমান্বয়ে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপের বর্ণনা করা নে কর্মসংগ্রহ হয় না, সেখানে শুধুমাত্র 
হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা 
যদি কোনো শাস্তুবিরুদ্ধ কর্ম না করা হয়, শুধুমাত্র | বন্ধ 
শাস্তুবিহিত কৰ্মই করা হয়, তবে তা “তপস্যা হয়ে ওরে। যৌবন প্রাপ্ত হওয়া, 
সপ্তদশ অধ্যাযেরই সপ্তদশ ক্লোকে “অফলাকাক্কিভিঃ* | হজম হ. ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি কর্তৃহাভিমান 
পদটিতে এই কথা বলা হয়েছে যে, নিগ্তামভাবে করা : বাতীত প্রকৃতির সারা স্থাভাবিকভাবে হয়ে থাকে এবং 
তপস্যা সান্তিক হয়। সাত্বিক তপ বন্ধনকারক নয়, বরং | তার জনা কোনো কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ পাপ-পুণা হয় 
এটি মুক্কিপ্রদান করে। কিন্ত রাজসিক ও তানসিক তপ | লা। তেমনই অহং-কর্তৃহবোধ না থাকায় “সকল 
বক্ষনকারক হয়। | ক্ৰিয়াই গ্রৃতির প্বারা সংঘটিত হয়'_এটি স্প্টরূপে 


এই শরীর, বাকা ইত্যাদিকে নিজের মলে করেনি | অনুভূত হয়। 
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পরিশিষ্ট-ভাব_ মনে রাগ-ছ্ছেষ, আনন্দ-শোক ইত্যাদি হওয়াকে বলা হয মানসিক কর্ম। 
“ন্যাযাম্‌' পদটির অর্থ হল-__সান্তিক কর্ম, শাস্তুবিহিত কর্ম অথবা শুভ কর্ম। ‘বিপরীতমন্‌” পদটির অর্থ হল__ 
রাজ্জসিক-তানসিক কম, শাস্লিযিদ্ধ কর্ম জবা অশুভ কর্ম। ‘ন্যায্যং বা ৰিপরীতং বা" পদটির অর্থ হল__ যাবতীয় শুভ 
এবং অশুভ কর্ম 


সত এজ এক 


সক ভগবান সাংহ্য- সভাক জানাবার কে উপক্রম ক্রেন, তাতে জনা জবার পাঁচটি তেলে জনাবা তাৎপর্য 
বটি পরের কাকে তারই বণ করেছেন 

তত্রেবং সতি কর্তারমাত্বানং কেবলং তু যঃ। 

পশ্যতাকৃতবুদ্ধিত্বাম স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬ ॥ 

[তু এবম্‌ (কিছু এরূপ পাঁচটি হেতু) : সতি, াপাকদেনো রি) তত্ত (শুধ ব্যাপারে) ; কেবলম্‌, আত্মানম্‌ (শুধু 
আত্মাকেছ) ; কর্তারম্‌, পশ্যতি (করা বহে করে); সঙ দূর্নতি ( সেহ দুমতি) ; ন, পশাতি (প্রকৃত তত ুঝতে পারে 
না) ; অকৃতবুদ্ধিত্বাহ (তার বৃদ্ধি অনু্)] 

কিন্তু এরূপ পাঁচটি কারণ থাকলেও যে ব্যক্তি ওই (কর্মের) ব্যাপারে শুধু (শুদ্ধ) আত্মাকেই কর্তা বলে 
মনে করে, সেই দুর্মতি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না ; কারণ তার জ্ঞান পরিমার্জিত নয়॥ ১৬ ॥ 

বাখ্যা__-তত্রেবং সতি পশ্াতি দুর্মতিঃ” __ দুর্ঘতিই নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন ; আসলে শুদ্ধ 

আত্মার কোনো কর্তৃত্ব নেই। 

“কেবলম্‌' পদটি কর্মযোগ ও সাংখাযোগ- দুযেতেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি এবং পুরুষের লিনেকই হল 
| কর্মযোগ ও সাংখাযোগ সাধন-পথের মূল ভিন্তি। 
কর্মযোগ অনুসারে সকল ক্রিয়াই শরীর, মন, বুদ্ধি ও 
দেন না। ছড় ও চেতন, ইন্দ্িযের সাহাযো হয়, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পন 
বিবেক পার্থকা, তর দিকে ভিনি তাই করা হয় না অর্থাৎ তাতে মমন্রবোধ হয় না। মমত্ববোধ না 

তার বুদ্ধিতে দোম স্পর্শ করে। সেইজনাই তিনি নিজেকে | হওয়ায় শরীর, মন ইত্যাদির জগতের সঙ্গে যে একত্র, তা 
অনুভূত হয়। একহ অনুভূত হলেই স্বরূপে স্বতই স্থিতি 

এখানে উদ্ধত “অকৃতনদ্ধিত্বাৎ' ও 'দূর্মতিও' পদ দুটির অনুভব হয়। তাই কর্মযোগ্গে ‘কেবলৈঃ’ পদটি শরীর, 
একই অর্থ প্রতীয়মান হলেও এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য; মন, বুদ্ধি এবং ইন্টিয়গুলির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে _ 
“কায়েন মনসা বুদ্ধা কেবলৈরিন্ডিয়ৈরপি" (গীতা 
৪1১১)। 
ররর তেহরানের জল এই যে বুদ্ধিবে সাংগ্যযোশে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে। যত কর্ম 
পরিমাজিতি না করলে অথাৎ টির না ১! সাধিত হয়, তা সবই পাঁচটি হেতুর সাহায্যে হয়, নিজ 
যর স্করাপের দ্বারা নয়। কিন্দ অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণ 
না।[ বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন। বিবেক 
বিকশিত হলে মোহ নাশ হয়। মোহ দূর হলে তিনি 
$ কিন্তু একাঝাবোধের জন্য__'আনি ৷ নিজেকে কর্তা মনে করবেন কেন ? তখন তার শুদ্ধ ক্ুলপ 
এই বোধ হয় না। বোধ না হওয়ার অকৃতবুদ্ধিই। অনুভূত হয়। সেইজনা সাংখাযোগে *কেবলম্ত পদটি 
হল কারন অথাৎ যিনি বু্ধিকে পরিমার্জিত করেননি, সেই স্বরূপের সঙ্গে ব্যবহ্মত হায়েছে__'কেবলম্‌ আত্মানম্‌"। 
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এখানে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এই | “আমি নির্গত” “আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তা এই ভাবে 
যে, কর্মযোগে “কেবল শব্দটি শরীর, মন ইত্যাদির সঙ্গে সৃক্মরীতিতে “অহম্‌'-এর রেশ থেকে যায়। “আমি 
ঘাকাম শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে *অহম্‌' নির্লিপ্ত” ; “আমাতে কর্তৃহবোধ নেই’_ দীর্ঘসময় ধরে 
জগতের সেবায় ব্যাপৃত হয় ও স্বরাপ একইভাবে অবস্থান | এরূপ স্থিতি থাকায় এই “অহম্‌'ও তই দ্রবীভূত হয় 
করে আর সাংখ্যযোগে স্বরূপের সঙ্গে ‘কেবল’ থাকায় ৷ অর্থাৎ তা নিচ কারণ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। 


পরিশিক্ট-ভাব__সমন্তু কারকের কা মুখ্য । কর্তার মধ্যে চেতনের আভাস দেখা যায়, অনয কারকে নয়। আসলে 
চেতন কিতা? নয়। এ শুধু মেনে নেওয়া কর্তা--"অহুংকারবিমৃঢ়াস্তা কর্তাহমিতি মন্যতে" (গীতা ৩।২৭)। তাই 
ভগবান এখানে প্রকৃত স্বরূপকে যাঁরা কর্তা বলে মানে নিন্দা করে বলেছেন যে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, তারা 
দু্মতি। কেন-না স্বরূপে কতৃহ ও ভোক কোনোটিই নেই__“শঙীরয্রোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপাতে' (গীতা 
১৩।৩১)। মুখে এটি নেই, তাহ সেটি আগ হয়ে যায়। এইসব কর্তৃত্ব ছোক ভগবানেরও সৃষ্ট নয় বা প্রকৃতির সৃষ্ট 
নয়, আসলে এটি স্থীবের দ্বারাই সৃষ্ট। 

আসলে কর্তা বলে কেউ নেই, চেতনও কর্তা নয়, জড়ও কর্তা নয়। যদি কর্তা বলে কাউকে মানতেই হয়, তবে তা 
জড়কেই মানা উচিত। ভগবান গীতায় একথা কয়েকভাবে বলেছেন ; যেনন- সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই সংঘটিত 
হয় অর্থাৎ প্রকৃতি কর্তা (১৬1২৯) ; সমন্ত ক্ৰিয়া শুপাদির সাহাযো হয় : গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয় অর্থাৎ গুলইকর্তা 
(৩1২৭-২৮, ১৪২৩) “ইন্ি়গুলিইইন্ডয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ ইন্দ্িযইকতা (৫1৯)। তাৎপর্য হল যে 
কতৃত্ব প্রকৃতিতেই বিরাজমান, স্তরূপে নয়। তাই চেতন স্বরূপে স্থিত তর মহাপুরুষ “আমি কিছুই করি না” এরূপ 
অনুভব করেন-_“নৈর কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্তবিহ (গীতা ৫1৮)। ভঙ্গবানও বলেছেন যে মানুষ যখন 
শাদি ব্যতীত অনা কাউকে কতা বলে মনে করে না অর্থাৎ সকল? তে এরূপ অনুভব করে থাকে যে গুপাদি সকল 
কর্মের কর্তা এবং নিজেকে গুণাদির থেকে ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করতে পারে, যা বাস্তব সা”, তখন সে 
আমার স্বরূপ প্রাপ্ত (১৪।১৯)। 

সাধক খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা ইত্যাদি জাগতিক ক্রিয়াগুলিকে বিচারের সাহাযো প্রকৃতির দ্বারা হয় বলে 
সহজেই মেনে নিতে পাবেন, কিন্তু জপ-ধ্যান- "সমাধি ইত্যাদি পারমািক ক্রিয়াসমৃহ নিজে করেন এবং নিজের জনাই 
করা হয় বলে যদি মনে করেন তাহলে তা সাধকের কাছে বাধাস্তরূপ হয়ে দীড়ায়। কারণ জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে ক্রিয়া যত 
উন্নত হোক বা যত হীন হোক তা সবই এক জাতির (প্রাকৃত)। লাঠি ঘোরানো এবং মালা জপ করা-_এই দুটি ক্রিয়া 
পৃথক পৃথক হলেও তা প্রকৃতিতেই হয়। তাৎপর্য হল যে খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা ইত্যাদি জপ- -লমাধি পৰ্যন্ত 
সমস্ত লৌকিক পারমাখিক ক্রিয়াই প্রকৃতিতে সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সম্পর্ক ব্যতীত ক্রিয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং 
সাধকের উচিত তার পারমার্থিক ক্রিয়াদি ত্যাগ না করা, কিন্তু সেই ক্রিয়াতে নিজ কর্তৃক যেন মেনে না নেন অর্থাৎ 
সেষ্ুলি তিনি করতেন বা নিজের জনা করছেন বলে হনে না করেন। ক্রিয়া লৌকিকই হোক অথবা পারমার্থিক, তার 
শু আসলে জডহ্েরই শুরুহ। শাঙ্কুবিহিত। ওয়ায় পারনার্থিক ক্রিয়া ওলির জনা হৃদয়ে যে বিশেষ শুরুত্ত থাকে, তাও 
জুই গুরুহ হওয়ায় সাধকের পক্ষে প্রতিবন্ধকস্থরূপ 1 পারমার্থিক ক্রিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ পরমাস্থা হওয়ায় তা 


শিশ্বকূপ (আত্মা) সর্বতোভাবে গু 
পরিবর্তনশীল, স্বরূপ পরিবর্তন, 
তখন সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়_*কারণঃ 


বহিত-_নিুলহাহণ (সীতা ১৩।৩১)। গুণ প্রকাশা, স্বরূপ গ্রকাশক। গুল 
*স্থরুপ নিত্য। স্বরূপ নিঁশ হয়েও যখন হুণাদির সঙ্গে একাত্মস্তাক করে 
হস সদসদ্ঘোনিজকাসু' (গীতা ১৩।২১)। 
“ভগবানের জন্য কযা উপাসনাতে ভগবৎ-কৃপাই প্রধান। সুত সাধকের কর্তৃত্ব নেই। ক্রিয়া, কর্ম, উপাসনা এবং 
বিবেক-_ডারটি পৃথক পথক। ‘ক্রিয়া কারো সঙ্গেই সম্পর্ক পাতায় না, কর্ম” অনুকূল -প্রতিকৃল পরিস্থিতির (ফলের) সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করে। “উপাসনা' ভগলানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। "বিবেক জড়-চেতনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। 
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কল্যাণকারক হয়। যেমন যেমন ক্রিয়াগুলির গৌলতা এবং ভ' 
হতে থাকে। ক্রিয়াগুলি প্রাধান্য 
দিয়ে ভগবানেই প্রীতি হওয়া রচিত 


বিবেকের সাহাযো বৃদ্ধি শুদ্ধ হয়। বুক্ির শুদ্ধিতে শুভকর্মও কিছুটা সাহায্য করে। তবে বিবেক-বিচারের দ্বারা বুদ্ধি 
যেনন শুচি প্রাপ্ত হয়, শুভকর্মের সাহাযো তেমন হয় 


দেওয়ার কারণ হল ক্রিয়া ও পদার্থকে রুহ প্রদান ক্রিয়া ও পদার্থকে গুরুত্ব প্রদানকারী হল “দূ্ঘতি'। 


আজ এ আজ 


সহা আগের ঢোলে বলা হয়েছে হে শুক হরুগকে হানি কতা বলে দেখনা সেই নুমাতিপরায়ণ বাতি সার্ক 
জেন না। তাতে কে জাতক লোনা ? পরের হছে তারই বণর্না করা হরেছে। 


যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যসা ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমীল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবব্যতে॥ ১৭ ॥ 

[যন (মার); অহংকৃতঃ, ভাব, ন (অহং-কর্তৃত্বভাব দেই) ; বসা, বৃদ্ধিঃ (যাৱ বৃদ্ধি) : ন, লিপাতে (লিপ্ত হয়না) : সঙ, 
হইমান্‌, লোকান্‌ (তিনি এই সকল প্রাণীকে) ; হন্থা, অপি (হত্যা করলেও) ; ন, হস্তি (তাদের বধ করেন না) ; ন, নিবধ্যতে 
(আবদ্ধ হন না।)] 

যাঁর অহং -কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি সকল প্রাণীকে হতা করলেও 
তাদের বধ করেন না বা আবদ্ধ হন না॥ ১৭ ॥ 

ব্যাখ্যা “ঘসা নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন ৷ বোধ হয়ে যায়। 
লিপ্যতে’ যাঁর মধে “আমি করি'_এরূপ অহং-কর্তৃত় প্রকৃতির কার্য স্বাভাবিক গতিতেই চলে, পরিবর্তিত হয় 
ভাব নেহ এবং যার বৃদ্ধিতে কর্মফল প্রাপ্তির কোনো | আর স্ব-স্বরূপ হল তার প্রকাশক এই বোধ নিয়ে যিনি 
প্রলেপ নেই, যেমন, শান্তুবিহিত এবং শাস্ত্বিরুদ্ধ সকল  ্ব-স্বরাপে স্থিত হন, তার "আমি করি”, এই অহং-কর্তৃত্ 
কর্ম এক প্রকাশ দ্বারা হয় এবং প্রকাশের আশ্রিত হয় ; ভাব থাকে না; এই অহং -কতৃত্ববোধ আসে প্রকৃতির কার্য 
কিন্তু প্রকাশ কোনো ক্রিয়ার * হন না অর্থাৎ প্রকাশ শরীরকে নিজের বলে স্বীকার করলে। অহং-কর্তৃত ভাব 
ওই ক্রিয়াগুলি করেনও না বা করানও না। তেমনই সর্বতোভাবে দূর হলে তার বুদ্ধিতে ফলপ্রাপ্তির 
আকাক্ষাও থাকে না। 
| অহয কর্ঠহবোধ হল একপ্রকার মনোবৃত্তি। মলোবন্তি 
হলেও এই ভাব স্থঘৎ-এ (কিতাতে) বিদাদান খাকে। 
কারণ কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব বোধ স্বয়্ংই স্থীকার করেন। 


তার মধো *আমি 
থাকে লা এবং *এই জিনিস চাই: 
কে হত্যাও করেন, তাহলেও তিনি 
লা। অহং-কতৃত্ব ভাব এবং বুদ্ধিতে | হত্যাকারী হন না। কারণ তার মধ্যে কোনোপ্রকার 
লিপ্ত না থাকায় তার কর্তৃঃ ও ভোকুহ দুই-ই নাশ হয় | কর্তৃত্ববোধ থাকে না। তিনি আবদ্ধগ হন না। কারণ তার 
অর্থাৎ এই দুটিই যে বান্তলিকভাবে আমাতে মধো ভোফ্বত্নও নেই। তাৎপর্য হল এই মে ক্রিয়া এবং তার 
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এসি 
ভোক্তা হয়ে ওঠে। কারণ যখন অহং 
হয়, তষন কা, করণ ও কর্ম_তিনটি ₹ি 
তখনই করমসংগ্রহ হয়ে থাকে। কিন্ত যার মধ্যে অহং -কর্তৃত | 
ভাব নেই, যে শুধুমাত্র সকলের প্রকাশক, আশ্রয় 
অর্বগত চেতন, সে কী করে অন্যকে হত্যা করবে ? আর 
কী করেই বা তাকে আবদ্ধ করা যাবে ? তাকে “বধ করা” 
বা ‘আবদ্ধ করা" কোনোটাই সম্ভব হয় না (গীতা ২।১৯)। 

সকল প্রাণীকে বধ করা কী যাঁর মধ্যে অহহ-কর্তক | 
ভাব নেই এনং যার বুদ্ধিতে লিপ্ততা নেই__ এরূপ বান্ধির 
দি যোকা বা আধ ৰন জনে, দেবীর 
সামনে যেসব পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, তাতে প্রব্ত হলেও 
তার কোনো পাপ হয় না। যেমন, কোনো জীবন্ত ক্ষত্রিয় 
বাক্তির সামনে জতই যুদ্ধের পরিস্থিতি উপস্থিত হ 
তিনি সকলকে বধ করলেও হত্যাকক্থী হন 
আবদ্ধও হন না। কারণ তার মধ্যে অহং-অভিনান ও 
্থার্থভাক থাকে না। 

এখানে অর্জুনের নিকটও যুদ্ধ-প্রসঙ্গ উপস্থিত) তাই 
ভগবান ‘হত্বাপি' পদটিনস দ্বারা অর্জুনকে ধুন্ধ করতে 
প্রেরণা দিয়েছেন। *অপি' পদটির ভাব হল 
“কর্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" (গীতা 
৪1২০) “কর্মে ভালোমত প্রবৃন্ হলেও তিনি কিছুই কবে 
না।' ‘সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে' (গীতা 
৬1৩১) । তিনি সবরকম ব্যবহার করলেও আমাতেই 
অবস্থান করেন। পরীর্োহপি কৌছে ন করোতি ন 
লিপ্যতে’ (গীতা ১৩।৩১), ‘শরীরে অবস্থান করলেও 
কিছু করেন না বা কিছুতে লিপ্ত হন না।' তাৎপর্য হল এই 
যে সর্বাচগীণভাবে কর্মে প্রবৃন্ত হওয়ার কালে বা কর্মে প্রবৃত্ত 
না থাকাকালে স্বরূপের নির্বিকল্পত্য একই থাকে 
অর্থাৎ ক্রিয়া করা বা না-করায় তীর স্বরূপের কোনো 
তফাৎ হয় না। কারণ ক্রিয়া হয় প্রকৃতিতে, স্বরূপে নয়) | 

অহুং-বোধই মানুষের মধ পার্থকা আনে। অহংভাক 
শা থাকলে পরমায্মার সঙ্গে পার্থক্য থাকার কোনো ক্যরণই 
নেই। তখন শুধুমাত্র সকলের আশ্রয়, প্রকাশক সর্বগত 
চেতনই থাকে! তিনি কোনো! ক্রিয়ার কর্তাও হন না এবং 
কোনো ফলের ভোক্কাও হন না। ক্রিয়ানুলির কর্তা ও 


গডীর নিলা থেকে র 
| অস্তিত্বের আভাস হয়ে খালে, একেই বলা হয় 
| অহংস্ফুতি। তারপরে সে 
আমি এই বর্ণ ও আশ্রমের’ ইত্যাদি আরোপ করে, 
এটিই হল অসতের সম্পর্ক। অসতের সম্পর্কে অর্থাৎ 
শরীরের সঙ্গে একাত্মতা করলে শরীরের ক্রিয়াগ্ুলিকে 


“আমি করি’ এই ভাব উৎপন্স হয়, একেই বলা হয় 


*অহংকৃতি'। 
আহা থেকেই সৃষ্টি হয় পরিচ্ছিন্নতা। তাই *অহং- 
স্কুর্তিতেও পরিচ্ছি্নতা (ব্যক্তিত্ব বোধ) দোষ থাকে। 


কিন্তু এই পরিচ্ছন্নতা বক্মন কারক নয় অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা 
থাকলেও “অহংস্ফুতি' দু নয়। কারণ অহং! 
অর্থাৎ কর্তৃহ ছাড়া নিজের ওপর গুণ বা দোষ আরোপিত 
হয় না। অহংকৃতি হলেই নিজের মধ্যে ভল ও দোষ 
আরোপিত হয়, যার ফলে শু: কমের সৃষ্টি হয়। বোধ 
হলে অহংশ্ৃতিতে যে পরিচ্ছিন্নতা থাকে, তা নাশ হয় 
এবং শুধুমাত্র স্ফুতি খাকে। এই অবস্থায় মানুষ বধ 
করলেও সে বধকারী হয় না এবং আবদ্ধও হয় না। 

“ন হস্ি ন নিবধ্যতে" (মারেনও না বা আবদ্ধ হন 
না) এর কী ভার ? একটি হল নির্বিকষ্প অবস্থা আর অনাটি 
হল নিৰ্বিকল্প বোধ। নির্বিকল্প অবস্তা সাধন-সাধ্য আর তার 
উত্থানও হয় অর্থাৎ তা একরস থাকে না। এই নির্বিকল্প 

তেও আসক্তি না থাকায় স্থতই নির্বিকল্পবোধ 


অনুভূত হয়। নির্বিকক্কবোধ সাধন-সাধা নয় এবং তার 
| নির্বিকল্ঞতা কোনো অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র ভঙ্গ হয় না। 


নির্বিকল্পবোধে কখনো পরিবর্তন হয় না এবং হওয়া 
সম্ভুবও নয়। তাৎপর্য হল এই যে নির্বিকষ্টবোবে কখনো 
কোনো চাদ্লা হয় লা। এটিহ হল *ন হুন্টি ন নিবধ্যতে" 
কথাটির ভাব। 

অহহ-কর়্রভার ও বুদ্ধিতে লিপ্ত না হওয়ার উপায় 
কী ? ক্রিয়ালপের পরিবর্তন শুধু প্রকতিতেহ হয়ে থাকে 
আর এই ক্রিয়া গুলির আদি ও অন্ত থাকে এবং সেই কর্মের 
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ফ্লকূপে ঘে পদার্থ পাওয়া যায়, তারও সংযুক্তি ও বিযুক্তি প্রকাশকূপে একইভাবে বিরাজ করেন। বিবেক-বিচার 
হয়। এইভাবে ক্রিয়া ও পদার্থ উভয়েরই সঙ্গে সংযুক্তি সহকারে এই ভাব অনুষ্ঠত হলে অহং -কর্তৃহবোধ ও 
হতে থাকে। এগুলি হলেও স্ব-স্বরূপ বুদ্ধির লিং 


বি ত 
পরিশিষ্ট-ভাব___ভহহ-কর্তৃহ ভাব না থাকার অর্থ হল-_অহহবর্জিত হওয়া এবং বুক্ধিলিপ্ত না হও 

কামনা, নমতা এবং সথার্থভাব-বর্ভিত হওয়া। 

অর্জন বলেছিলেন যে এই সং 


অৰ্থ হল__ 


আততায়ীকে বধ করলে আমাদের পাপ হবে__'পাপমেবাশ্রয়ে- 
দস্মান্হত্বৈতানাততায়িনঃ" (গীতা ১৬৩) এবং গুকুভনদের হত্যা করলে পাপ হবে *গুরুনহস্থা হি মহানুভাবান্‌ 
০০০০০ (গীতা ২2)। তাই ভগবান এখানে বলছেন যে এদের হত্যা করলে পাপ স্পর্শ করার কথা কি, সমন্ত প্রাণী 
হত্যা করলেও পাপ [। কারণ পাপ স্পর্শ করার হেতু হল অহংভাব এবং বুদ্ধির লিপ্ততা। বুদ্ধি কামনা, মমতা এবং 
থার্থভাব ইত্যাদির দ্বারা লিপ্ত হয়। গঙ্গাতে কেউ যদি ডুবে মরে, তাহলে গঙ্গার কোনো পাপ হয় না। আবার কেউ তার 
জন পান করে, স্নান করে, ঢাষবাস করে তাতেও গঙ্গার কোনো পুণ্য হয় না। বর্ষার ফলে কত জীবের মৃত্যু হয়, কত জীব 
জীবন লাভ করে, কিন্দ বর্যার তাতে পাপ-পুণা কিছুই হয় না। কারণ গঙ্গা ও বর্যার মধ্যে অহং-কর্তৃহভাব এবং বুদ্ধির 
লিপ্ততা নেই। ডাক্তার মধো যদি কামনা, মমতা, স্কার্থবুদ্ধি না থাকে তাহলে তিনি অপারেশন করে অঙ্গ কাটলে তার 
পাপ হয় না। তার মধ্যে যখন অহং -কতুঁহ ভাব নেই তখন পাপ হওয়ার কথা ওঠেই বা কী করে? 

শোর দ্বারা “অহং -কর্তৃত্বভাব’ নাশ হয় এবং কর্মযোগের দ্বারা “ প্ততা" দূর হয়। উভয়ের মধ্যে 
কোনো একটি নাশ হলে দ্বিতীয়টি স্বতই দূর হয়। অহং-কৃর্তৃহভাবের জনাই জীবের মধ্যে ভোগ এবং মোক্ষের 
আ্বাকসক্ার উৎপন্তি হয়। অহং -কতৃহ ভাব দূর হলে ভোগেচ্ছা€ দূর হয়-_-ুদ্ধির্যস্য ন লিপাতে"। ভোহেচ্ছা দূর হলে 
মোক্ষের আকার্ষাও স্থতই পূর্ণ হয় ; কারল মোল্ষ স্বতঃসিন্ধ। 


জ্ঞান 


সত এজ এক 
সন জানা এবং এডি (করা) নুকলীয় নর ক্তুকাডিমানই লেকের: কারণ কর রাভিমান ঘেকেই কমসাংগেত 
হয় পরের হোক সেউ সঞুল্ে বলা হযেছে/ 
জ্ঞানং জেয়ং পরিজ্ঞাতা ভ্রিবিধা কর্মচোদনা। 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮ ॥ 
[জানম্‌, জেয়ম্‌ (সান, য়) ১ পরিজ্ঞাতা (পবিস্রাতা) : ত্রিবিধা (এই তিনটি হতে) ; কর্মচোদনা (কে গ্রেরণা আসে) ; 
কলণম্, কর্ম (করণ, কম) ; কর্তা (কতা) ; ইতি, ত্রিবিবঃ (এই তিনটির দ্বারা) ; কর্মসংগ্রহঃ (কর্মসংগ্রহ হয়।)] 
জ্ঞান, জেয় এবং পরিজ্ঞাতা__এই তিনটি হতে কর্মে প্রেরণা আসে এবং করণ, কর্ম ও কর্তা_এই 
তিনটির দ্বারা কর্মসংগ্রহ হয় ॥ ১৮ ॥ 
জনাই অষ্টাদশ শ্লোকের অবতার, 


ণা করা হয়েছে।] 


ল্লেয় এবং পরিজ্ঞাতা_কমপ্রেরণা এই তিনটি থেকে 
মূল কারণ হল কর্তা । এই মূল কারণকে নাশ | আসে। জ্ঞানের কথা সর্বপ্রথম বলার মধ্যে এহ ভাবটি 
করার জন্য ভগবান যোড়শ শ্লোকে যারা কর্তৃত্বভাব বজায় | আছে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোনো প্রবৃত্তি হলে সেই 
এবং সপ্তদশ স্লোকে যারা | প্রবন্তির আগে জ্ঞান হয়। যেমন, জল প্রবৃত্তি 
টাব রাতে না তাদের প্রশংসা করেছেন। কর্তৃত্বভাৰ | হওয়ার আগে পিপাসার জ্ঞান হয়, পরে সে জলের দ্বারা 
যাতে একেবারে না থাকে তা ভালোভাবে বোঝাবার | পিপাসা মেটায়। জল ইত্যাদি যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, তাকে 
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বলা হয় “জে” আর যার জ্ঞান হয় তাকে কলে বলা হয় । যাওয়া ইত্যাদি যে কাজ করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 
“পরিজ্ঞাতা'। জান, ক্ষয় ও পরিজাতা__এই তিনটি : “কর্ম"। করণ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে নিক্ সম্পর্ক ফ্কাপন করে 
হলেই কর্ম করার প্রেরণা আসে। এই তিনটির মধ্যে যদি 
একটি না থাকে তাহলে কর্ম করার প্রেরণা থাকে না। সহযোগে কর্ম সৃষ্ট হয়। 

*পনিক্াতা" বলা হয় তাকে, যিনি “পরিতঃ | ভগবানের এখানে দে বিশেষ কথাটি বলার তা 
জ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রকার ক্রিয়ার স্ফুরণার জ্ঞাতা। | যে, কর্মসংগ্রহ হয় কী; 
তিনি শুধুমাত্র ‘জ্াতা' অর্থাৎ তাঁর শুধুমাত্র ক্রিয়ার | বন্ধনকারক হয় ? কর্ম সৃষ্ট হওয়ার তিনটি কারণ জানাতে 


এই 
ধাৎ কর্ম কী করে 


স্ফুরণার জ্ঞান শ্রয, তার মধ্যে নিজের কোনো আকাঙক্ষা | গিয়ে ভগবালের প্রধান লক্ষ্য ছিল “কর্তা*কে রি 
বা সেই ক্রিয়াটি সম্পন্ন করার কর্তৃ্ভাব কখনো-ই | কারণ কর্মসংগ্রহের প্রধান সম্পর্ক হচ্ছে কতীই। যদি 


থাকে না। কর্তৃহ-বোধ না থাকে তাহলে কর্মসংগ্রহ হয় না, শুধুমাত্র 
যে কোনো ক্রিয়া করার স্ফুরণ কোনো ব্যক্তি বিশেযেই ক্রিয়া হয়। 
হয়। তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ__এই বিষয়গুলিতে | *করণ' কর্মসংগ্রহের হেতু নয়। কারণ করণ হল কর্তার 
দর্শনকারী, আস্বাদ গ্রহণকারী, গন্ধ গ্রহণকারী, স্পর্শকারী | অধীন। কতা যেমন কর্ম করতে চান, তেমনই কর্ম হয়ে 
ও শব্দ গ্রহণকারী-_-এইবাপ অনেক “কতা" হতে পারে; | কর্মও কমসংস্রহের প্রধান হেতু নয়। 
কিন্ত ওইগুলিকে যিনি জানেন তিনি একই থাকেন, অহং -কৰ্তৃত্ববোধই হল আসল 
তাকেই এখানে বলা হয়েছে *পরিজ্াতা"। বন্ধনকারী এবং এর জনাই কর্মসংগ্রহ হয। অহং -কর্তৃত্ন 
“করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ'__কর্ম- বোধ না থাকলে কর্মসংগ্রহ হয় লা অর্থাৎ কর্ম ফলদায়ক 
সংগ্রহ করার তিনটি কারণ-_করণ, কর্ম এবং কর্তা। এই হয় না। এই হৌল বিষয়ের স্বান করাবার জন্যই ভগবান 
তিনের সহযোগে কর্ম সম্পূর্ণ হয়। যে সাধন ছারা কর্তা কর্ম এ 
করে, সেই ক্রিয়ার সাধন (ইন্দিয়) গুলিকে বলা হয় | রেখেছেন, যাতে এটি বোঝা যায় যে কর্তা-ই হল 
। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, আসা- | “বন্ধনকারী’। 


পরিশিষ্ট-ভাব__ অর্জুন জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের তু ভ্রানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (১৮১), তাই ভগবান 
দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। তারপরে ভগবান জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে কর্ম গুলির আলোচনা করে প্রথমে 
কর্মের জনা পাঁচটি কারণ বলেছেন (১৮।১৩-১৫)। সেই কথাই এখন প্রকারান্তরে ক্প্রেরণা এবং কর্মসংগ্রহের রূপে 
বর্ণনা করছেন। 

মানুষের মধ্যে যখন অহংকার ও আসক্তি থাকে, তখন জ্াতা-জ্ঞান-ছ্রেয়রূপ ভ্রিপ্টার সাহাযো “কর্মপ্রেরণা' অর্থাৎ 
কর্ম করার এরূপ প্রবৃত্তি জন্মায় যে আমি ওই কার্যটি করলে এই ফল লাভ করব। কর্মপ্রেরণা হলে “কর্মসংগ্রহা অর্থাৎ 
পাপ ও পুণাজনক কাজ হতে থাকে । এই পাপ ও পুণ্যকৰ্ম কীভাবে হয় তা পরবর্তী বিশত্ম শ্লোক থেকে বিস্তারিতভাবে 
জানানো হয়েছে। 


স্ শর সি 
সহজ উাতীত হওয়ার উদ্দেশ পরবতী তক ফেকে /ঠিঞশারাক গা ভালিক একরাশ আরজ করছেন। 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ব্রিধেব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবাচ্ছুণু তানাপি॥ ১৯ ॥ 


[গুণসংখ্যানে (সাংখাশাস্রে) : শুণতেদতঃ (হুলাদি ভেদে) ; আলম্ চ, কর্ম (জান, ক) : চ, কর্তা, তিবা, এব (এবং 
করাকে তিন গ্রকারেই) ; প্রোচ্যতে (বলা হয়েছে) ; তানি (নেলি) ; অপি ( কেও) ; মথাবহ, শৃণু (যথাযথভাবে শোন।)] 


শ্লোক ১৯] 
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শুপসংখ্যান (সাংখাশান্ে) ওণাদি ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে তিন প্রকারেই বলা হয়েছে। সেগুলি তুমি 


যথাযথভাবে শোন ॥ ১৯ ॥ 

ব্যাখ্যা “প্রোচতে শুণসংখ্যানে'- শাস্ত্রে 
শুলাদির সম্পর্ক থেকে প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন ভাগের 
গণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্র অনুসারে আমি তোমাকে 
কর্ম ও কর্তার পার্থকা জানাচ্ছি। 

“জ্ঞানং কর্ণ ঢ কর্তা চ ত্রিধৈশ গুণভেদতঃ'_ আগের 
শ্লোকে ভগবান কর্মের প্রেরণার কারণ হিসাবে তিনটি 
হেতু দর্শিয়েছেন। এইরূপ কর্মসংগ্রহ হওয়া পর্যন্ত মোট 
হয়াটি বিষয়ের কথা বলেছে এবার ভগবান এই 
শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম ও কতা--এই তিনটির সম্বন্ধে 
জানাচ্ছেন। কর্মপ্রেরক বিভাগ থেকে বিচার করার জন্য 
শুধু ‘জ্ঞান'-কে নেওয়া হয়েছে, কারণ যে কোনো 
কর্ষেরই প্রেরণায় প্রথম আসে জ্ঞান। জ্ঞান হলেই কর্ম 
আরম্ভ হয়। কর্মসংগ্রহ বিভাগের থেকে শুধু “কর্ম এবং 
"কতা -কে নেওয়া হয়েছে। যদিও কর্ম সম্পাদনে কর্তাই 
নৃখা, তা সন্ধে কর্মকে নেওয়ার কারণ হল এই যে কর্তা 
কর্ম করলে তবেই কর্মসংগ্রহ হয়ে থাকে। কতা যদি কর্ম না 
করে তাহলে কর্মসংগ্রহ হবে না। তাৎপর্য হল কর্ম- 
‘জ্ঞান’ এবং কর্মসংগ্রহে “কম ও “কর্তা হল 
প্রধান। এই তিনটি (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) সাত্বিক হলে 
তবেই মানুষ নির্লিপ্ত হতে পারে, রাজস বা তামস হলে 
নয়। তাই এখানে কর্মপ্রেরক বিভাগে “জ্ঞাত এবং 
'জেয়া-কে আর কর্মসংগ্রহ বিভাগে *করণ'-কে ধরা 


রক বিভাগের *ল্লাতা" এবং ‘জ্ঞেয়'-এর বিচার 
করা হয়নি কেন ? কারণ জাতা যখন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করে, তখন তাকে বলা হয় “কর্তা' এবং কর্তার 
তিনটি (সান্তিক, রাসিক ও তামসিক) বিভাগের 
অন্ত্রগতহ জ্ঞাতারও তিনটি ভাগ হয়। কিন্তু জ্ঞাতা যখন 
জ্রানমাত্র থাকে, তখন তার তিন ভাগ হয় না, কারণ ভার 
আসক্তি থাকে না। গুলাদির আসক্তি 
থাকলেই তার ভিন ভাগ হয়। তাই বুক্তিজ্ঞানই সান্তিক, 
রাজসিক ও তামসিক হয়ে থাকে। 


জানার বিষয় প্রচুর, তাই তার কোনো পৃথক বিভাগ করা 
হয়নি। কিন্তু জানার যোগ্য সমস্ত বিষয়েরই একমাত্র লক্ষ্য 
হল ‘সুখ’ প্রাপ্ত করা। যেমন, কেউ বিদ্যালাভ করে, কেউ 
| অর্থোপার্জন করে, কেউ অধিকার লাভের চেষ্টা করে, 
তাহ এইসব জানা বা পাওয়ার যে চেষ্টা তার একমাত্র লক্ষ্য 
হল ‘সুখ’। বিদ্যালাভেতে এই ভাব থাকে যে বে 
পড়াশুনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করব, সম্মান পাব এবং 
সুখী হব। এইরূপ প্রত্যেক কাজেরই লক্ষ্য পরম্পরাতে 
সুখই থাকে। তাই ভগবান জ্রেয়ের তিনটি বিভাগ সান্দিক, 
রাজসিক ও তামসিক ‘সুখের' নামের পরে (১৮।৩৬- 
| ৩৯) জানিয়েছেন। 
| এইরূপেই ভগবান করণকে তিনভাগে বিভক্ত 
করেননি ; কারণ ইন্দরিয়াদি যতপ্রকার করণ আছে, সেুলি 
৷ শুধুমাত্র সাধন। তাই তার তিন ভাগ হয় না। কিন্তু এইসব 
করণেই বুক্ধির প্রাধান্য থাকে। কারণ মানুষ এই করণের 
সাহায্য যেসব কাজ করে, তা সে বিচার-বিবেচনা (বুদ্ধি) 
সহকারেই করে থাকে। তাই ভগবান করণের তিনটি ভাগ 
| সান্তিক, রাজসিক ও তামসিককে “বুদ্ধি'র নামের পরে 
(১৮৩০-৩২) করেছেন। 

বুদ্ধিকে দৃঢ়তর করতে “ধৃতি' বুদ্ধির সহায়ক হয়। 
জ্ঞানযোগোর সাধনায় ভগবান দুটি স্থানে (৬।২৫ এবং 
| ১৮1১) বুদ্ধির সঙ্গে ‘ধৃতি’ পদটিও বাবহার করেছেন। 
তাতে মনে হয় যে জ্ঞানমাগে বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতির বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাই ভগবান ধৃতিরও তিনটি 
ভাগের কথা (১৮৩৩-৩৫) বলেছেন। 

“ত্রিবৈধঃ" পদটির ভাব হল এই যে, এই বিভাগ তিনটিই 
(সাত্বিক, বাহ্ছসিক এবং তামসিই) হয়ে থাকে, কম বা 
বেশি নয় অর্থাৎ দুইও হয় না বা চারও নয়। কারণ সন্তু, 
রহ তমঃ-_এই তিনটি গুণই প্রকৃতি থেকে উৎপর_ 
সন্ত বজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসন্ধবাঃ” (গীতা ১৪1৫)। 
সেইজনা এই তিনটি গুণ নিয়েই তিনটি বিভাগ হয়। 

“ঘথাবৎ'_গুণসংখ্যান-শান্তরে এই বিষয়ের 


যাকে ডানা যায়, সেই বিষয়কে বলা হয় *ল্রেয়"। | বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই তোমাকে জানাচ্ছি ; জানি 


“'কমপ্রেরণা হল সৃন্ম্ব আর কমসংগ্রহ হল স্কুল, অথাৎ জ্ঞান, জেয় ও আাতা__-এই তিনটি হল সুক্ সাম্্রী আর কর্ম, করণ 
9 কঠা-_-এই তিনটি হল স্থল সামন্ী। 


১০১ 
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নিজে এর কিছু কম বা বেশি করিনি। অনসিকতা পরিত্যাগ করা উচিত। 


*শৃখু'__ এই ব্যাপারটি মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ 
সান্তিক, রাছসিক ও তামসিক__এই তিনটির মধো 
'সাস্তিক' নিষ্ঠা থাকলে তা ক্রমশ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে 
পরমাস্মতন্থ বোধ করায় ; *রাজস' জন্ম-মৃত্যু প্রদান করে 
এবং ‘তামস’ পতন ঘটায় অর্থাৎ নীচগতি প্রাপ্ত করায়। 


“তানি'__এহ গ্রান ইত্যাদির তোমার স্বরূপের সঙ্গে 
কোনো সম্বন্ধ নেই । তোমার স্বরূপ সর্বদাই নির্লিপ্ত। 

*অপি'_এর বিভাগগুলি জানারও প্রয়োজনীয়তা 
আছে, কারণ এগুলি ঠিকভাবে জানলে “যসা নাহং কৃতো 
ভাবো ..... ন হস্তি ন নিবধ্যতে’ (১৮1১৭) এই শ্লোকটি 


তাই এর বর্ণনা শুনে সাত্তবিকতা গ্রহণ এবং রাজশিক- | ভালোভাবে বোধগম্য হয় অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ বোধ হয়। 


স্ এ এক 


সংক্ষ- এব পরা ভঙগঝালা সাক জালোৱা বলনা কলোছেল/ 
সর্বভূতেষূ যেনৈকং ভাৰমৰ্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥ ২০ ॥ 

[যেন ( যে জ্ঞানের সাহাযো) : ৰিভক্রেযু, সর্বভৃতেষু (ভিন্ন ভিম্ রূপে বিভক্ত প্রালীতে) ; অবিভক্তম্‌, একম্‌ (অবিভক্ত 
এক) ; অৰায়ন্‌, ভাবন্‌ (অবিনাশী সম্ভার) ; ঈক্ষতে, তৎ (পরিদর্শন করে, সেই) ; জ্ঞানম্‌ (জ্ঞানকে) ; সাব্বিকম 
(সান্তিক) ; বিদ্ধি (বলে জেনো।)] 

যে জ্ঞানের সাহায্যে সাধক ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত প্রাণীতে এক অবিনাশী সন্তায় পরিদর্শন করে, সেই 
জ্ঞানকে তুমি সাত্বিক জ্ঞান বলে জানবে ॥ ২০ ॥ 

ব্যাখ্যা_'সর্বভতেষু যেনৈক:ং........অবিক্তং | সম্ভব যখন অন্তর থেকে রাশ_দ্রেষ সর্বতোভাবে দূর হয়। 
হয়, তা সেই বান্তি, বন্ড ইত্যাদির লয়, তা হল সর্বত্র | সাত্বিক বলে জেনো। পরিবর্তনশীল বন্ধগুলির* 
পরিপূর্ণ পরমা্মার। ওইসব ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির স্থতন্তু | বৃত্তিগুলির সম্পর্ক থেকেই একে *সান্তিক জ্ঞান" বলা 
কোনো সন্ভাই নেই। কারণ তার মধ্যে হূর্তে | হয়। সম্পর্করহিত হলে এই জ্ঞানকে "বাস্তবিক বোধ” 


পরিবর্তন হতে থাকে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এমন নেই, 
যার মধ্যে পরিবর্তন হয় না ; কিন্তু নিজের অস্ঞতার জন্য 
সে তাতে অস্তিত্ব অনুভব করে । যখন অজ্ঞতা দূর হয়, জ্ঞান 
হয়, তখন সাধকের দৃষ্টি সেই অবিনাশী তত্তের দিকে যায়, 
যে অস্তিত্বের দ্বারা এইসব প্রাণী অস্তিহ্লাভ করে। 

জ্ঞান হলে সাধকের দৃষ্টি পরিবর্তনশীল বন্দরগুলির 
রহসা ভেদ করে পরিবর্তনরহিত তত্ত্বের দিকেই যায় (গীতা ৷ 
১৩।২৭)। তখন তিনি বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক পৃথক বন্ধ, 
বান্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে বিভাগহীন একই তল 
দর্শন করেন (গীতা ১৩।১৬)। তাৎপর্য হল এই যে ভিন্ন 
ভিন্ন বস্তু, বাক্তি ইত্যাদির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান এবং 
তদনুরাপ বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার হলেও তিনি এই 
বিকারণীল বন্ধগুলিতে সেই স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার এক | 
তন্ুই দর্শন করেন। কিন্তু এরূপ অনুভূতি তখনই হওয়া | 


বলে, যাকে ভগবান সব সাধনের অন্তিম ফলরূপে জোয়- 
তত্তের নামে বলেছেন__“জেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ, 
জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্থুতে’ (গীত্য ১৩।১২)। 


মর্মার্থ 


ইন্টিয়ের সাহায্যে সাংসারিক জ্ঞান হয়, ইন্দ্িযের জ্ঞান 
হয় বুদ্ধি আর বুদ্ধির জ্ঞান আসে 'আমি' থেকে। 
এই "আমি" বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় এই তিনটিকেই 
কিন্ত এই *আমি'রও এক প্রকাশক আছে, যাতে 
‘আমি’ একদেশীয় এবং গীমিত। সেই প্রকাশে যেমন 
“আনি'র বোধ হয়, তেমনই *তুমি *ও'. ও বোধ 
হয়। এই প্রকাশ কারোরই বিষয় নয়। আসলে এই প্রকাশ 
হল নিপুণ ; কিনব বাক্তি-বিশেষে বিরাজ করায় 
বে্তিগুলির সম্পর্কে) একে “সাত্তিক জ্ঞান’ বলা হয়। 
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এই সান্ধিক জ্ঞানকে অন্যভাবে বুঝতে হবে_ | -সে'_এশুলি সবই পরিবর্তনশীল অর্থাহ স্থায়ী নয়, 


*আমি’, তুমি’, ‘সে’, "ও এই চারজনই বে বাস্তবিক নয়। যচি বাস্তবিক হত, তাহলে একই থাকত । 
প্রকাশ দ্বার! প্রকাশিত। এই চারের মধোই সমস্ত বাস্তবিক হল সেই, যিনি এই সবের প্রকাশক ও আশ্রয়, 


যাঁর প্রকাশে "আমি 'তুমি', ও এসে সকলে 
প্রকাশিত হচ্ছে। সেই প্রকাশে “আমি, ‘তুমি', ‘ও’, 
কে ৷ “সে আলাল আলাদা নয়, বরপ। তার হতেই এই চার 
 দূরব! " বলা হয় অর্থাৎ বক্তা নিজেকে আন্টবান হয়। নিজেদের মেনে নেওয়ার জন্য “আমি, 
বলে, ‘আমি’, সামনে যে থাকে, তাকে বলে “তুমি”, | "তুলি, ও" সো এগুলি সব বিভাগনীল প্রাণীদের 
সনীপন্থ ব্যক্তিকে বলে +€', আর দুয়বততী মানুষকে বলে স্বরূপ আর প্রকৃত প্রকাশক তিনি বিভাগরহিত, 
*সো। যেযাক্তি ‘তুমি’ হয়েছিল, সে যখন “আমি” হয় | একেই বলা হয় প্রকত “সাত্বিক জ্ঞান’। 
তখন "আদি? ‘তুমি’ হয়ে যায়, কিন্তু ‘সে’ এবং *ও' 1 রিভাগসম্প্যা, পরিবর্তনশীল এবং বিনাশীল যত বস্তু 
একই থাকে। এইরূপই “ও" যদি "আমি" হয়, তখন | আছে, এই জান যে সবের প্রকাশক এবং স্বয়ং নির্মল ও 
সে’ হয়ে যায় এবং ‘আনি’ “তুমি হয়ে যায়। | বিকাররহিত_'তত্তর সন্ধং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌' 
“সে পরোক্ষ হওয়ায় একই ফ্বানে থাকে। এখন *: (শীত ১৯1৬)। তাই এই আনকে “সাত্বিক জ্ঞান’ বলা 


“সে! হয়ে যায়'*'। এইভাবে *জামি'* ‘তুমি’, 

একে অপরের কাছে চারজনই হ: “প্রকাশক' এবং বিভক্ত দৃষ্টিতে ‘অবিভক্ত! 

পারে। বলা হয়। প্রকাশ্য এবং অবিভক্ত হলেও এটি আসলে 
এ দ্বার৷ প্রমাণিত হয় যে “আমি”, ‘তুমি নির্ভুল, নিরপেক্ষ ও বাস্তবিক জান। 


_এই 


পরিশিট-ভাব-_সাধারণ ব্যক্তি যেমন নি শরীরে লিজেকে ব্যাপকভাবে অবস্থিত বলে মনে করে, তেমনই সাধক 
জগতে পরমায্াই ব্যাপকভাবে আছেন বলে মনে করেন। যেমন শরীর ও ভষ্গহ সংসার এক, তেমনইস্ স্বরূপ এবং 
পরমাধ্থাও অভিন্ন। 

সাধকের দৃষ্টিতে প্রাণীদের ও সত্তা থাকে, তাই একে “সান্তিক জ্ঞান" (বিবেক) বলা হয়। যদি তার দৃষ্টিতে প্রাণীদের 
পৃথক সন্তা না থাকে, শুধু অবিনাশী সন্তাই বিরাজমান প্রতীয়মান হয়, তাহলে তাকে গুণাতীত “তত্বজ্ঞানী (্ৰহ্মপ্রাপ্ত) 
বলা হয়। এই অবিনাশী সস্তা সৰ্বত্ৰ সমভাবে বিদামান। এই সন্ধার সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক ইকা রয়েছে। 


এল ই কল 


ধাপাল---চার বাক্তি । বাম ও 


ন পরস্পর মুখোমুখি, গোবিন্দ তাদের কাছে, 


+ রানকে 'তুষি বাশ্যানকে "তুমি" এবং রামকে “ও? 
শোগালকে “সো বলে। যদি গোপাল মি" বলে তাহলে সে রাম, শ্যাম ও গোবিন্দ তিনজনকেই 
" ললবে। এইভাবে রাম, শ্যাম, গোবিন্দ, গোপাল--চালজজনই একজন অপ নি, ‘তুমি’, "ও", "সে" হতে 


TA শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [দায় ১৮ 
পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথথ্নিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ২১ ॥ 

[তু (কিছু) ; ঘৎ, জানম (যে সাহায্যে) ; সর্বেমু, ভূতেষু (সমস্ত প্রালীতে) : পৃথক্ত্বেন, নানাভাবান্‌ (ভিন্না ভিন্ন 
ডাবগুলিকে) : পৃথস্বিধান, বেত্তি (পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলে যনে করে) ; তং, আ্ঞানম্‌ ( সেই আনকে) ; রাজস (নাস 
জ্ঞান) ; বিদ্ধি (বলা হয়।)] 

কিন্তু যে জানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক পৃথক বলে মনে করে, সেই 
জ্ঞানকে বলা হয় রাজস জ্ঞান ॥ ২১ ॥ 


ব্যাখ্যা_"পৃথকৃত্বেন ভু” যজ্‌ ভ্রানং লানাভাবান্‌ : রাজস জ্ঞানসম্পন্প মানুষ তাদের মধ্যে অবস্থিত এক 
পৃথম্মিধান্*__রাজস জ্ঞানে ‘রাগের' প্রাধানা খাকে__ | অবিনাশী আত্মাকেই তন্তুত ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে 
“রো রাগাস্মকং বিদ্ধি' (গীতা ১৪।৭)। রাগের নিয়ম | করে। 
হল এই যে এটি যার মধ সঞ্চারিত হয়, তার কারও প্রা “বেত্তি স্বেখু ভূতেষু ভজ্‌ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌' 
আসক্তি, ্রিযভাব উৎপয় করিয়ে দেয় এবং কারও প্রতি | এইরাপ যে জ্ঞানের সাহায্য মানুষ ভি ভিন্ন শরীরে 
দ্বেষভাব সৃষ্টি করে দেখ। এই রাশ্ের জনাই মানুষ, : অন্তঃকরণ, স্বভাব, ইন্দ্রিযাদি, ইত্যাদির সম্পার্কের 
দেবতা, যক্ষ-রাক্ষস, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ- প্রাণীদের পৃথক পৃথক বলে মনে করে, সেই জ্ঞানকে বলা 
লতাদি যত চর ও অচর প্রানী আছে, সেইসব প্রাণীর | হয় ‘রাজস জ্ঞান’। রাজস-জ্ঞানে জড়-চেতনের বিবেক 
বিভিন্ন আকৃতি, স্বভাব, নাম, রূপ, গুণ স্ত্যাদি ধরে | থাকে না। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ ক্রিয়া এবং পদার্থ- 
করার ফলেই সব পৃথক পৃথক রূপে পরিদৃষ্ট হয়। 


কে সত্তা প্রদান করে, সেগুলির সঙ্গে আসক্তি সহকারে সম্পর্ক স্থাপন 


এ এক ক 
সহ পরবতী ল্লোকে তোমাসীক জানা বণনা বরা হরেছে। 


যত্ন কৃৎনবদেকম্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্বার্থবদল্পথ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌॥ ২২ ॥ 

[তু (কি) ; যং, একম্যিনকাৰ্থে ( যে জ্ঞান একটি শরীরেই) ; কৃৎস্রবং, সক্তম্‌ (সম্পূর্ণভাবে আসক্ত); চ, অহৈতুকম 
(এবং যুক্তিরছিত) ; অত্ত্বা্থবৎ (প্রকৃত [ঝোখী) ; অস্সম্‌ (তুচ্ছ) ; তৎ, তামসম্‌ (তাকে তানস জ্ঞান) ; উদাজ্তম্‌ 
(বলা হয়।)] 

কিন্তু যে জ্ঞান একটি শরীরেই সম্পূর্ণভাবে আসক্ত এবং যা যুক্তিরহিত, প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী এবং 
তুচ্ছ, ভা হল তামস (জ্ঞান) ৷৷ ২২ ॥ 

ব্যাখ্যা 'যত্ু'*’ কৃংস্সবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তম'_ | আমি ভোগী, বলবান এবং সুখী ; আমি ধনবান, জাতীয় 
তামস পণ একটি শরীরেই সম্পূর্ণভাবে আসক্ত | পরিজন পরিবৃত ; আমার সমান আর কে আছে ? 
থাকে অর্থাৎ উৎপল ও বিনাশলীল এই পাঞ্চভৌতিক | নৃঢ়তাবশত এইরূপ মনে হঘ--"ইতযঞ্যানবিনোহিতাঃ' 
শরীরকেই নি স্বরূপ বলে মনে করে। তারা মনে করে যে | (১৯1১৫)। 
আমি শিশু ছিলাম, যুবক হয়ে! আহিই বদ্ধ হব ; “অহৈতুকম্*-- 


এবং 


তামস ব্ন্তির ধারণা যুক্তি ও শাস্ত্র 


এখানে "তু" পদটি সাস্তিক জ্ঞানের ঘেকে রাজস জনকে ভিন্না জানাতে বাবজত হয়েছে। 
এই স্লোকে রাঙ্গস জানের থেবে 


তামস জনের পার্থক্য বোন্গাতে “তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 


শ্লোক ২৩] সাধক-সঞ্জীবনী 1185 
প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়। এই শরীর সর্বদাই পরিবর্তিত হয়, ব্যবহার না করে ‘যং’ এবং ‘তৎ’? পদের দ্বারাই 
শরীরাদি বন্থমাত্রাই অ-ভাবের দিকে অগ্রসরমান, দৃশ্যমান | বুঝিয়েছেন। 

বন্ধ জদৃশা হয়ে যায় আর এর মধ্যে তুমি সর্বদাই একভাবে *তততামসমুদাহৃতম্ণ _মুক্তিবর্জিত, অল্প এবং 
থাক ; তাহলে এই শরীর আর কী করে এক হও ? । অতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারকে গুরুত্ব দেওয়াতকই ‘তামস’ বলা 
এইরূপ যুক্তি এরা স্বীকার করে না। হয়েছে। 

“ভতত্তাৰ্থবদল্পখ্চ"_ এই শরীর আর "আমি? যে দুই যখন তামস-বোধ *জ্ঞান"ই নয় এবং ভগবানও একে 
পৃথক বিযয়_ এই প্রকৃত জ্ঞান তাদের থাকে না। তাদের | *জ্ঞান' বলতে স! 
বৃদ্ধি অতান্ত তুচ্ছ হয় অর্থাৎ তা শুধু তুচ্ছতা প্রাপ্তি করায়। | বর্ণনা কেন করেছেন ? কারণ ভগবান উনিশতম শ্লোকে 
তাই একে ভগবান "জ্ঞান" বলছেন না। কারণ তামস | জ্ঞানের ভ্রিবিধ বিভাগ সম্বন্ধে জানানোর উপক্রম 
বাক্তিদের মধ্যে মৃঢ়তার প্রাধান্য দেখা যায়। হুড্ুতা ও ৷ করেছেন, তাই সাত্বিক ও রাজস-জ্ঞনের বর্ণনা করার পর 
ল্লানের মধ্যে বিরোধ থাকে। তাই ভগবান "জ্ঞান" পদটি | তামস সম্বন্ধে জানাবারও প্রয়োজন ছিল। 


পনিশিষ্ট-ভাব-__তামস জ্ঞানে আসুরী-সম্পদ বিশেষভাবে থাকে। এই শ্লোকটিতে “জান” শব্দ ব্যবহার না করার 
অর্থ হল যে এটি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, বরং তা অগ্ঞ্নেরই নামান্তর। এটি তামসিক মানুষদের বুদ্ধি, যাকে “পশুবুদ্ধি" 
বলা হয়_ 
স্বং তু রাজন্‌ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি। 
নজাতঃ প্রাগ্ভিতোহদা দেহবন্তং ন নঙুক্ষাসি॥ (শ্রীমভাগবত ১২1৫।৯) 
বলেন-_) "হে রাজন্‌! তুমি যে এবার মৃত্রানুছে পতিত হব, সেই পশুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। দেহ যেমন 
', পরে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পুনরায় তা নাশ হবে, তেমনই তুমি আগে ছিলে না, পরে জন্মেছ এবং 


_একথা নয়।' 


(তন্তু, 


সত এ উজ 
সহ পরবতী লোক সাড়িক কোর কটা করেছেন? 
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগন্ধেষতঃ কৃতম্‌। 


অফলপ্রেক্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্তিকমুচযতে॥| ২৩ ॥ 

[ঘং, কর্ম ( যে কর্ম) ; নিয়তম্‌ (শান্দুনিশিদ্ধাবা কতবা বলে নির্দিষ্ট ) ; সঙ্গরহিতন (ক হাভিমান রহিত) ; অফলপ্রেক্দুনা 
কলাকাসাবিতি বাতি) ; অরাগন্বেমতঃ, কৃতম্‌ (রাগ-ছেষ বর্জন করে করলে) ; তৎ, সাত্বিকম্‌, উচতে (তাকে সান্টিক কর্ম 
বলা হয়।)] 

যে কর্ম শাস্ুবিবি দ্বারা অবশ্য-কর্তব্য বলে নিদ্দিষ্ট, সেগুলি কর্তৃত্বাভিমান রহিত ও ফলাকাক্ক্ষা বর্জিত 
মানুষ রাগ-স্বেষ বন করে করলে, তাকে বলা হয় সাত্বিক কর্ম॥ ২৩ ॥ 

ব্যাখ্যা--*নিয়তং সঙ্গরহিতম্‌ ..... সাত্বিকমুচ্যতে'  “সঙ্গরহিতম' পদটির অথ হল এই যে সেই অবশ্য 
_ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে পরিস্থিতিতে | কর্তব্য-কর্ম কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে করলীয়। 
ও সময়ে শান্টে হে কম করতে বলা হয়েছে, তার | কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ার অর্থ হল এই যে যেমন 
পক্ষে সেটিই “অবশ্য কর্তব্য-কর্ম' হয়। বৃক্ষাদির মধ্যে মৃঢ়তা থাকায় তাদের মধ্যে কর্তৃত্বের 

এখান ‘নিয়তম্‌' পদটির স্থারা প্রথমত কর্মের স্বরূপ | অবকাশ নেই। কিন্তু খতুবদল হলে পাতা ঝরে যাওয়া, 
এবং দ্বিতীয়ত শান্ুনিষিদ্ধ কৰ্ম করতে | নতুন পাতার উদ্‌গম হওয়া, ডাল কাটলে তা শুকিয়ে 


ছে। যাওয়া, শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়া, ফল-ফুল হওয়া 
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[অধ্যায় ১৮ 


ইতাদি ক্রিযাগুলি সমষ্টি শির দারা আপনিই হয়ে | রাখ-ছেষ 


থাকে। তেমনই অন্যান্য হ্াস-বৃদ্ধি, খাওয়া-দাওয়া, চলা- 
ফেরা ইত্যাদি সকল ফ্রিয়াই সেই সমষ্টি শক্তির সাহাযো 
আপনিই হয়ে থাকে। এই ক্রিয়ান্ুলির সঙ্গে আমাদের 
কোনো সম্পর্ক নেই, আগেও হিল না, পরেও থাকবে 
না। সাধক যখন এটি প্রতাক্ষভাবে 
আর তার মধ্যে কোনো কর্তৃত্ববোধ থাকে না। কর্তৃত্ববোধ 
না থাকায় তিনি যেসব কর্ম করেন, সেগুলি সঙ্গরহিত 
অর্থাৎ কর্তৃত্থাভিমান বঙ্ছিতি হয়। 

এইস্বানে সাংখ্য-প্রকরণে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ প্রধান 
লক্ষ্য হওয়ায় এবং পারে ‘অরাগন্েষতঃ কৃতম্‌” পদেও 
আসক্তি আগ করার কথা হওয়ায় এখানে *সঙ্গ- 
রহিতম্‌' পদের অথ হিসাবে অহঃ-কতৃত্ব রহিত বলা 
হয়েছে'”। 

“অরাগন্বেষতঃ কৃতম' ৭: 


ব তাংপর্য হল এই যে 


রহিত হয়ে কর্ম করা উচিত আরা রাগপূর্বক 

| কর্ম গ্রহণ না করা এবং কর্ম আগও ছ্েবপূর্বক যেন 
হয় আর কর্ম করার যতপ্রকার সাধন (শরীর, ইন্টরিয়াদি, 
অন্তকরপ ইত্যাদি) আছে, সে সবেও যেন রাগ বা হেষ না 
থাকে। 

“অরাগন্বেষতঃ' পদে বর্তমানে রাগের অভাবের কথা 
বলা হয়েছে এবং *অফলগ্রেপ্সুনা' পদের দ্বারা ভবিষ্যতে 
রাগের অভাবের কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে 
| ভবিষ্যতে লভা ফলেচ্ছারহিত হয়ে কর্ম করা উচিত অর্থাৎ 
ক্রিয়া এবং পদার্থে নির্লিপ্ত থেকে বিহীন হয়ে 
| কৰ্ম করলে, সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। 

সার্িক কর্মে ততক্ষণহ সাস্কিকতা থাকে যতক্ষণ 
অতযন্ত সৃক্ধভাবেও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতি 
1 থেকে সম্পূর্ণকপে সপ্বব্র ছেদ হ'লে, তখন এহ কর্বনুলি 
“অকম" হয়ে যায়। 


বি অভি গজ 


সহ পরবর্তী হো রাজেসা মেরি কণা করা তরহে/ 


যক্ু কামেন্দুনা কর্ম সাহ্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্ৰিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪ ॥ 
[তু (কিছ); যৎ, কর্ম( যে ক: কামেন্দুনা, বা( ভেঙগাকাল্কামা) ; সাহংকারেণ, পুনঃ (অহংকারসহকারে) : 
বাম (অতন পরিসদসহকারে) তে (করে ছকে); তৎ, রাজসম্‌ তোকে রাস); উদাহডতম্‌ (বলা হ।)] 
কিন্তু যে কম ভোগা মানুষ অহংকার সহকারে অতান্ত পরিশ্রম দরকার করে থাকে, তাকে বলা হয 
রাজস কর্ম ॥ ২৪ ॥ 
ব্যাখ্যা-_“যত্ু"! কামেন্সুনা কর্ম'_ আমরা যদি কর্ম 


| জস্মায়। আর যেখানে দেখার কেন্ড থাকে না সেখানে 


করি তাহলে আমাদের বন্ধ লাভ | (একার) কর্ম করলে নিজের মধ্যে বিশেষত্র দেখে 
হবে. ভোগা প্রাপ্তি হবে, মান-সম্মান-যশ জাভ হযে এই | অহংভাব আসে ; যেমন-_অন্য লোকেরা আমার মতো 


চিন্তায় ফলাকান্্ী ব্যক্তি দারা কর্ম করা হয়। 
“সাহঙ্কারেণ'__লোক-দেখানোর ভাব নিয় কর্ম 
করলে তা দেখে লোকে বাহবা দেয় অহংকার 


সুচারুভাবে সমস্ত কান্ত করতে পারে না ; আমার মধ্যে 
কাজ করার যে যোগ্যতা, চাতু আছে, তা সকল 
লোকের মঞ্চে থাকে না ; আমি যে কাজই করি না কেন, 


*'ওখানে সয্্যাসে (সাংখ্যযোগে) *সঙ্গরহিতম্‌ 
(কর্ষযোগে) ‘সঙ্গং তান ফল 


নদ সাবা কর্তৃহাভিমান রহিত হওয়ার 
ব’ (১৯1৯) পদ ছারা 


বলা হয়েছে এবং আগে 
ও ফলোচ্ছা রহিত হবার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল 
', তাহলে তার শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বায় পা 


লীভায় না। কারন, 


নদ 


(নিজের জনা কোনো কর্ম না করায়) কর্নযোর 


কাজ করেন, সেইসমধ তাতে তাৎক্ষণিক কর্ৃহাভিমান; ! কাৰ্য শেষ হলে সেই বা হাভিমান, সেই কমেই বিলীন হয়ে যায়। 


"*সান্ধিক কর্ম থেকে রাজস কর্ম যে ভি, তা জানালার জনা এখানে 
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“তু? পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। 
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তা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং তাড়াতাড়ি করি, কিন্তু শারীরিক সুখ আরামের আকাম্কা থাকে না, কর্ম 
ইজাদি। এইরূপ অহংকারপূর্বক যে কর্ম করা হয়, তাকে করলেও তাদের পরিশ্রনকে লে মনে হয় না। 
বলে রাজস কর্ম। কারণ অন্তরে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের তীব্র 

ফললাভের আশায় যদি দের বৃস্তি কামনা পূর্তির জন্যই ব্যাপৃত 


জজ বি 


শেষ দেখাবার 


অহংকারবশত যদি কোনো কর্ম করা হয় তবে এই 
দুটিতে একই ভাব থাকায় তা রাজ্স কর্ম হয়। সেই কথা 
জানাবার জনাই এখানে “বা পুনঃ’ পদটি বাবজত হয়েছে। 
তাৎপর্য হল এই যে ফলেচ্ছা এবং অহংকার এর মধ্যে 
যে কোনো একটি ভাব হলেই ঘখন রাজস কর্ম হয়, তখন 
দুটি ভাব থাকলে তা তো কথাই নেই। 


প্রত্যেক 
কিন্ত যেসব বান্তির প্রধান লক্ষ্য 
হল দৈহিক সুখ ও আরাম, তাদের কম করতে বেশি 
পবিশ্রন অনুভূত হয়। 

যেসব বান্ডির কর্মফলের আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য ঘাকে 


পরিশিষ্ট-ভাব-_বাভসিক বাকিশাল 


কে নয়। তাৎপর্য হল এই দেহের সুখ- 
আরামের প্রাধানা থাকলে ফলেচ্ছা দিত হয় আবার 
ফলেচ্ছ্য প্রাধান্য পেলে সুখ-আরাম দমিত থাকে । 

লোকের সামনে কর্ম করার সময় অহংকারজনিত 
সুখপ্রান্তি হওয়ায় এবং সুখ ও আরামের প্রাধানা না থাকায় 
রাজস ব্যক্তিদের কর্ম করায় পরিশ্রম বোধ হয় না। কিন্ত 
একান্তে কর্ম করার সময় অহংকারজনিত সুখপ্রাপ্তি না 

| হওয়ায় এবং দৈহিক সুখ-আবামের প্রাধান্য থাকায় রাজস 

বাকিদের কর্মে পরিশ্রম বেশি বলে বোধ হয়। 
“তদ্রাজসমুদাহৃতম্*_এরূপ ফলাকাক্ষ্ষী মানুষ 
অহংকার এবং পরিশ্রম সহকারে যে কর্ম করে থাকেন, 
তাকে বলা হয় রাজস কর্ম। 


জিনীয়তয আবশ্যকের বেশি বাড়িয়ে তোলেন, যার জনয প্রতিটি 


কাজে তাদের অধিক বন্থরপ্রযোজন হয়। অধিক বস্তু সংগ্রহ করতে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। রাহ্মসিক বান্তি কর্মের 
পরিধি খুব বিস্তৃত করেন, এতেও তার পরিশ্রম বেশি হয়। শরীবের প্রতি আসক্তি থাকায় রাজসিক বাক্তি শারীরিক 
আরামের কামলা করতে থাকেন, যার জনা অল্প কাজ করলেও তার মনে হয় তিনি বেশি কাজ করেছেন। 


শ এ সি 


সহ এর পরা জোমসে কমার কপট করুছেন। 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভাতে কর্ম  যত্তত্তামসমূচাতে॥ ২৫ ॥ 
[মহ কর্ম ( যেসব কর্ম) ; অনুবক্ষম ক্ষয়ম্‌ (পরিপান, হানি) : হিংসাম্‌, চ, পৌরুষম্‌ (হিংসা এবং সামা) : অনবেক্ষদ, 


মোছাহ (বিচার না করে 
ক্্ব।)] 


মোহবশত) ; আরভ্য তে (আরম্ভ করা হয়) : তৎ, তামসম+ উচাতে (তাকে বলা হয় তামস 


যেসব কর্ম পরিণাম, হানি, হিংসা এবং সামর্থা বিচার না করে মোহবশত আরম্ভ করা হয়, তাকে বলা 


হয় তামস কর্ম ॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা_*অনুবন্ধম' যাদের ফলের কাননা থাকে, 
তারা ফলপ্রান্তির আশায় বিচার-বিবেচলা করে কর্ম করে ; 


কিন্ত তামস বান্তি মৃঢ়তাবশত কর্মের প্রারস্ত কালে কোনো 
চিন্তাই 


না। এই কায করলে আমার বা অন্য প্রাণীর 
বা পরিণামে কত ক্ষতি হবে, কত অহিত হতে 
এই অনুবস্ধ অর্থাৎ পরিণাম বিবেচনা না করে 
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তারা কার্য করতে আরম্ভ করে। 

মই কার্যাট করলে নিজের ও অপরের 
শরীরের কী ক্ষতি হবে ? অর্থ ও সময় কত নষ্ট হবে ? 
এজনা জগতে আমার কত অপমান, নিন্দ, বদনাম 
হবে ; আমার ইহহজন্ম-পরজদ্ম নষ্ট হবে কিনা 
ইত্যাদি ক্ষতির কথা চিন্তা না করে তারা কার্য আস্ত 


1185 এ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা __ [অধ্যায় ১৮ 
করে দেয়। কতটা যোগ্যতা আছে, কীরূপ শক্তি ও সামর্থ আছে, 
“হিংসাম'_এই কর্মের দ্বারা কত জীবহত্যা হবে ; | আমার কতটা সময় আছে, কীরাপ বৃদ্ধি, পারদর্শিতা ও 
কত শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও স্বীকৃতি বিনষ্ট হবে ; অপর | জ্ঞান আছে এরূপ নিজ পৌরুষ না দেখেই তাবা কার্য 
বান্তির মনুষ্যত্বের কত ক্ষতি করা হবে ; এখন এবং | আরগু করে। 
ভবিষ্যতের ভ্রীরেদের শুদ্ধ-ভাব, আচরণ, বেশ-ভূষা, “মোহাদারভাতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে' তামস 
আহার-বিহার ইত্যাদির কত ক্ষতি হবে; এর কলে আমার | বান্তি কর্ম করার সময় তার পরিণাম, তার থেকে হওয়া 
এবং দেশের কত অধঃপতন হবে হত্যাদি হিংসার কানা | ক্ষতি, হিংসা এবং নিজ সামর্থ্য কোনো কিছু চিন্তা না 
(ভেবেই তারা কার্য আস্ত করে। করে, মনে যখন যেমন ভাব উদিত হয় সেইরূপ, কাছ 
“অনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌*-_এই কাজটি করার আমার | করে বসে, এইরাপ কর্মকে বলা হয় তামস কর্ম। 
শনিশিষ্ট-ভাব__তামসিক বাক্তিগণ নিজের শক্তি, পরিণাম ইত্যাদি বিচার না করে মৃঢ়তাবশে কাজ করে” । তারা 
স্বভাবত যে কর্ম করে, তাতে অন্যের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় ; যেমন-_-পথের মধ্যে দাড়িয়ে কথা বলা, পথের 
মাঝখানে সাইকেল দাড় করানো ইত্যাদি। অন্যের অসুবিধার প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই থাকে না। 
সান্থিকের স্বভাব হল স্বতই উন্নত হওয়া, রাজসিক স্বভাবে উন্নতি বাধা পায় এবং তামসিকের স্বভাব স্বত পতনমুশী 
হয়। 


শা অ আজ 
সঙ্গ ভগবাদ একার সাড়িক গরক্যোর লনা জানাতেছন। 


মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। 
সিন্ধাসিদ্ধ্যোনির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬ ॥ 
[মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিবঞ্জিত) ; অনহংবাদী (অহংকর্তৃহরহিত) : ধৃত্াৎসাহসমদ্বিতঃ (বৈর্ধ ও উৎসাহযুক্ত) ; 
সিদ্ধাসিন্ধ্োনিবিকারঃ (সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিও) ; কর্তা (কা) : সাত্বিকঃ, উচ্যতে (সাড়রিক কলে কথিত হন।)] 
আসক্তিব্জিতি, অহং -কর্তৃত্ব রহিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার চিত্ত কর্তা সাত্বিক 
বলে কথিত হন৷ ২৬ ॥ 
বাখ্যা--‘মুক্তসঙ্গঃ’ সাংখ্যযোগীর যেমন কর্মের | থাকেই না, বরং “আমি আলী”, 'আমনার মধো এই 
প্রতি কোনো আসন্তি থাকে না, সাত্বিক কর্তাও সেইরূপ “আমি নির্বিকার, “আমি সম’, 
আসজ্িবর্জিত হন। সর্বতোভাবে লিঞ্কাম’, ‘আমি সাংসারিক-সম্পর্ক- 
কামনা, বাসনা, আসক্তি, স্পৃহা, মমতা ইত্যাদিতে | রহিত'_এইরাপ অহংভাবও তার মধ্যে থাকে না। 
নিজ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই বন্ধু, ব্যক্তি, পদার্থ, “বৃত্যুৎসাহসমদ্থিতঃ'__করতবা-কর্ম করতে গিয়ে যদি 
পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে আসক্তি ও লিপ্ততা হয়। | বাধা-বিস্ন আসে, সেই কর্মের ফল যদি আশানুরূপ না 
সাত্বিক ব্যক্তি এইসব লিপ্ততা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত | হয়, তাহলে বাধা-বিঘ্ না হলে যেমন ধৈর্য থাকে, বাধা_ 
হন বিঘ্ন এলেও সেরূপ ধৈর্য বজায় থাকে_ একেই বলা হয়] 
“অনহংবাদী’__পদাৰ্ণ, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে | *ধৃতি'। আর যখন সাফলোর পর সাফলা 
নিজের মধ্যে যে এক বিশেষ ভাব অনুভূত হয় এটি হল | হতে থাকে, লোকের মধ্যে নান-নর্যাদা বৃদ্ধি পায়-_-এরাপ 
অহংবদনশীলতা। এটি আসুবী-সম্পদ হওয়ায় অত্যন্ত | অবস্থায় মানুষের মনে যে প্রত্যাশা থাকে, সাফল্যের 
নিকৃষ্ট। সান্তিক ব্যক্তির মধ্যে এই কর্তৃযাভিযান_ তো | যে উৎসাহ থাকে, তেমনই আশার বিপরীত 
"বিনা বিচারে জো করৈ, সো পাছে পছিতায। কাম 
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শ্লোক ২৭] 
অসাফলা, অবনতি, নিন্দা প্রভৃতি হলেও 
থাকে_ তাকেই বলা হয় “উৎসাহ । সাত্বিক ব্যক্তি 
এইরূপ ধৃতি ও উংসাহ-যুক্ত হন। 
“সিদ্ধাসিদ্ধযোনির্বিকারঃ'  সিচ্ছি-অসিদ্িতে নিজের 
মধ্যে যদি কোনো বিকার না আসে, কোনো না 
পড়ে অর্থাৎ কার্যাদি সর্বাঙ্গীপরূপে যদি করা হয় অথবা নিজ | অহং 
শক্তি, সামর্থা, বৃদ্ধি সম্পূর্ণ নিয়োগ করেও কার্য সম্পন্ন না | অসিদ্ধি। এর মধ্যে প্রথম দুটি বিষয়ে রহিত, মধোর দুটি 
হয় ; ফলপ্রান্তি ভোক বা না হোক, উভয় ক্ষেত্রেই নিজ | বিষয়ে যুক্ত এবং শেষ দুটি বিষয়ে নির্বিকার থাকতে বলা 
চিত্তে প্রসন্নতা বা বিষধ্রতা, হর্ষ- ইত্যাদি না | হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_সিদ্ষি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার, সমভাবে থাকার কথা শীতায় তিনবার উদ্ধত হয়েছে__ 
“সিদ্ধাসিদ্ধযোঃ সম ভূত্বা" (২1৪৮), *সমঃ সিন্ধাবসিন্ধৌ চ' (91২২) আর এইন্জানে “সিদ্ধাসিদ্ধেযোনির্বিকারঃ'। 
তাৎপর্য হল যে সিদ্ধি-অসিদ্ধি নিজের আয়ন্তের মধ্যে নয়, কিন্তু এতে নির্বিকার থাকা নিজের আয়ন্তের মধ্যে। যা 
আয়ন্তের মধো, তা সিদ্ধ করা সম্তুব। 
__সাত্তিক মানুষ কখনো দুখে বা অন্তরে বলেন না যে *আামি যেমন করি, তেমন আর কেউ করতে 
পারে না।" নিজের মহে বৈশিষ্ট্য অনুভব করাই হল অন্তরের মধো বলা। 
আত এ এজ 


সহন একার বাজস কর্তার লক্ষণ বলা হরেছে। 


রাগী কর্মফলপ্রেন্দুর্লুক্কো হিংসাত্মকোহশুচিঃ। 
হর্যশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭ ॥ 
[ক্তা, রাগী (যে কর্তা বিষয়ানুরাগী) ; কর্মফলপ্রেজ্দু (কমফলাকাল্কী) ; লুরূঃ, ছিংসাস্মাক। ( জোন্তী, হিংসাপরায়ণ) ; 
অস্ুচিঃ (শুচিতাহীন) ; হৰ্ষশোকান্নিতঃ (হৰ্য-শোকযুক্ত) ; রাজলঃ, পরিকীর্তিতঃ (বলা হয় রাজস।)] 
খিনি বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শুচিতাহীন (শৌচাচারহীন) এবং হর্ষ- 
শোকযুক্ত, সেই কর্তাকে বলা হয় রাজস ॥ ২৭ ॥ 
ব্যাখ্যা--"রাগী' রাগের স্বরূপ রূজাগ্ুণ হওয়ায় | “লুক্ধঃ'_ রাজ্জস বাক্তি যা কিছু যতই পান না কেন, 
ভগবান রাস বান্ডির লক্ষ্মণে সর্বপ্রথনেই ‘রাশী' পদটি কিছুতেই তিনি সন্দষ্ট হন না, বরং ‘জিমি প্রতিলাভ লোভ 
বাবহার করেছেন। রাগের অর্থ হন কর্মে, কর্ষফলে ও অধিকাঈ'-এর ন্যায় ‘আরও যেন পাই", *আরও যেন 
বস্তু, পদার্থ ইত্যাদিতে মন আকর্ষিত হওয়া, মনের পাই' অর্থাৎ মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা আরও যেন বৃদ্ধি পায় ; 
হওয়া । যার ওপর এইসব বন্ধ মোহ বিস্তার করে, অর্থ-পুত্র-পরিবার ইত্যাদি আরও বাড়তে থাকুক 
তাকে বলা হয় “রাগী?। এইরূপ আশা, লোভ লেগেই থাকে। 
“কর্মফলপ্রেক্গু'_রাজস বান্তি যদি কোনো কাজ  “হিংসাস্মকঃ'_ তারা হিংসাপরায়ণ হয়। নিজের 
করেন তাহলে তিনি সেটি করেন কোনো ফলেরই | স্বার্থের জন্য সে অনোর ক্ষতি করতে, অপরকে দুঃখ 
আকাল্ক্ষায় ; যেমন__আমি যেসব অনুষ্ঠান করছি, দান দিতে পরোয়া করে না। তারা অর্থ সংগ্রহ করে এমনভাবে 
করছি, তার জনা ইহজ্স্মে অথ-যশ্‌-নান-সন্মান পাব । ভোগ করতে থাকে, যে অন্য অভাবগ্রস্ত লোকের অন্তরে 
এবং পরলোকে স্বর্গভোগ ও সুখলাভ করব ; এমন: স্বালার সৃষ্টি হয়। এরূপ অন্যের দুঃখকে গ্রাহ্য না করে 
সব ওষুধ গ্রহণ করছি, যার ফলে আমার শরীর নীরোগ | ভোগ করা একপ্রকার হিংসা করাই হয়। 
থাকবে ইত্যাদি। তামস কর্ম (১৮1২৫) এবং তামস কর্তা উভয়ের 
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মধ্যে হিংসার কথা বলার অথ হল এই যে মৃঢ়তার জন্য | অপবিত্র হয়ে ওঠে। সেইজ্জনাই আসন ও মমত্ববোধ- 
তামস ব্যক্তিদের ক্রিয়া বি পূর্বক হয় না : তাই সম্পন্ন মানুষ মারা গেলে কেউ তার কাপড় প্রভৃতি বন্ধ 
চলা-ফেরা, ওঠা-বসা ইত্যাদিতে তাদের হিহসাভাব হয়। | নিতে চায় না। যেক্লানে তার শবদাহ হয়, সেখানে ধ্যান- 
বাক্স বাক্তি নিজ সুখের জনা উত্তম-্ভম ভোগ করে ঘন বসে না। কেউ ভুলবশত সেইন্ছানে নিদ্রা 
থাকেন আর তাকে দেখে যারা এই ভোগ করতে পারে দুঃস্বপর দেখে। তাতপর্ধ হল এই যে উৎপত্তি- 
, তাদের অন্তরে থালা সৃষ্টি হয়, এই হিংসা সেই বিনাপনীল বস্তুতে আকৃষ্ট হালেহ আসক্তি ও অমন্ববাঁপ 
ভোগে যারা আসক্ত তাদের স্পর্শ করে। কারণ কোনো  মালিনা আসে, যার ফলে মানুষের শরীর এবং অস্ছি-মজ্জা 
ভোগ হিংসা ছাড়া হয় না। তাহপর্থ হল এই যে তামস না 
ব্যক্তির কর্মে হিংসা হয় আর রাজস বান্তি স্থরং হিংসাত্মক !  “হর্মশোকাদ্িতঃ'_ সারাদিনে তার বহুবার সফলতা- 
হয়। বিফলতা, অনুকূল-প্রতিকৃল পরিস্থিতি, ঘটনা আসতে 

"অশুচিঃ' রাগী (ফলাকাজ্জ্রী) বান্তি ভোগ্রবুদ্ধিতে ! থাকে আর সেইজনা তিনি সেইসবে হর্য-শোক, রাগ- 
যেসব বস্ক, পদার্থ সংগ্রহ ক সব বস্থ অপবিত্র | দ্বেষ, দুইঘ-শোকাদিতে লী 
হয়ে ওঠে। তিনি ফেস্থানে থাকেন, সেখানকার বায়ুমণ্ডল | "কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ'_ উপরিউক্ত লক্ষণ- 
অপবিত্র হয়ে যায়। যে কাপড় পরিধান করেন, তাও | বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্রে “রাজস’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

পরিশিষ্ট-ভাব-__হিংসায্মকঃ'__এর আগে তামসকর্মেও হিংসার কথা বলা হয়েছে (১৮২৫), কারণ রজোগুণ 
এবং তমোগুণ-_দুই-ই খুব নিকটস্থ, কিন্তু সন্ত গ্ুণ এই দুইয়ের থেকে দূরবর্তী | রজ্োগুণ বিষয়াসন্ত হয় আর 
তমোগুল হয় মোহাসভ। বজোগুশে যদিও চৈতন্য ও সতর্কহাব থাকে কিন্তু ভমোগুলে থা 
অসতর্ক ভাব। আসক্তি ও স্থার্থবুদ্ধি থাকলে হিংসা যত সংঘটিত হয়, নোহ হলে তত হয় না। তাই রো 
অধিক হয়ে থাকে। রাজস বান্তি আসক্তি ও স্থাখবুদ্ধিবশত “হিং সাস্মক' হয়ে ওঠে। সে হিংসায় অন্ধ হয়ে 

কল এজ 
সং গরবাতী শোকে তোমস বাতির লালা বলা হয়েছে। 


অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তজঃ শঠোহনৈভূতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী ঢচ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮ ॥ 
[কর্তা, অুকত ( যে কর্তা অসতক) ; প্রাকৃতঃ, শক্ত শত (অভ্র, অনশ্র- জেদী) ; অনৈষ্ৃতিকঃ (উ 
অপকার সাধনকারী) : অলসঃ+ বিষাদী, চ (অলস, অবসম়চিন্ত এবং) : নীর্ঘসত্ী (ঈিশসৃতরী) ; তামসঃ (তামস) : উচাতে। 
(বলা হয়।)] 
যে কর্তা অসতর্ক, অভদ্র, অনশ্র, জেদী, উপকারী ব্যক্তির অপকার-সাধনকারী, অলস, অবসয়নচিত্ত 
এবং দীর্ঘসৃত্রী, তাকে ‘তামস’ বলা হয় ॥ ২৮ ॥ 
ব্যাখ্যা_‘অযুক্তত' তমোগুণ মানুষকে নিবুদ্ধি | অথবা নিজ জীবন সম্থগ্ধে কোনো চিন্তা করেনি, যেন 
করে (গীতা ১৪।৮)। সেইজন্য কখন কী কাজ করা | জন্মলাভ করেছে, চাই৷ অসংস্কত, কৰ্ত্ব্য-অকৰ্ত: 
উচিত, কীভাবে কাজ করলে আমাদের লাভ হয় আর | শিক্ষারহিত অবস্থায় থাকে, তাদের “প্রাকৃত' 
কীসে ক্ষতি হয়_এই ব্যাপারে তানস বান্তি সতর্ক অশিক্ষিত, অভদ্র বলা হয়। 
থাকে না অর্থাৎ সে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয় নিরূপণ করতে |  'স্তক্ধঃ'__তনোগুশের প্রাধানা থাকায় তার মন, 
পারে না। তাই তাকে বলা হয়েছে * এবং শরীর উদ্ধত হয়। সেইজন্য সে নিজ বর্ণ- 
অসতর্ক। | বয়োবৃদ্ধ, বাবা-মা, গুরু আচার্য কারও কাছেই 
*প্রাকৃতঃ'__যেসব বান্তি শান্তর, সৎসঙ্গ, সুশিক্ষা, নত হয় না। সে কায়মনোবাক্যে কখনো সরল ও 
উপদেশ ইত্যাদির দ্বারা নিজ জীবন সুগঠিত করেনি বারে না বরং কঠোর লাবহান করে। এ 


শ্লোক ২৮] 


সাধক-সন্ভীবনী 
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ব্যক্তিকে *স্তক' বা উদ্ধত, অনহ্ বলা হয়। 

“*শঠিঃ'_ তামস ব্যক্তি অত্যন্ত জেদী হওয়ায় অনোর 
প্রদন্ত সুশিক্ষা, সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে 
মূর্ণতাবশত সে তার নিজের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে 
করে। সেজনা তাকে *শঠ' বা ডেদী বলা হয়১। 

“অনৈষ্কৃতিকঃ' যার থেকে কোনো উপকার লাভ 
করেছে তাকে প্রত্যুপকার করা যাদের স্বভাব, তাদের বলা 
হয় ‘নৈস্কৃতিক’ ৷ কিন্দ তামস বান্তি অনোর কাছ থেকে 
উপকৃত হয়েও তাদের উপকার করে বরং অপকার 
করে থাকে, তাই তাদের বলা হয় “অনৈদ্কৃতিক' । 

অলসঃ' বৰ্ণাশ্ৰম অনুসারে করতবা-কর্ম প্রাপ্ত 
হলেও মৃঢ়তাবশে তামস বান্তির সেই কাজ ভালো লাগে 
নাবরং নিরথক চিন্তা অথবা শুয়ে থাকতেই ভালো লাগে। 
সেজন্য তাকে অলস বলা হয়েছে। 

“বিষাদী'_ যদিও তামস ব্যক্তিরা কোন্টা কর্তব্য 
কোন্টা অকর্তব্য তা চিন্তা করে না বা নিদ্রা, আলস্য, 
প্রমান তাদের শক্তি, জীবনের অমলা সময় কতটা নষ্ট 
হচ্ছে তাও দেখে না, তবুও সুপথ থেকে এবং কর্তব্য 


ভরে থাকে। তাই তাদের বিষাচী বলা হয়। 

'দীর্ঘসত্রী' কোনো কাজ কী উপায়ে ছা্‌লোভাবে 
এবং শীগ্র করা সন্তব হয়__সে কথা তারা ভাবেই না। তাই 
তারা অবিবেচনাগূর্বক কোনো কাজে ব্যাপৃত হলেও 
অল্পসঘয়ে যে কাজ সমাধা করা সম্ভব, সেটি শেষ করতে 
অনেক সময় নেয়, যার ফলে সেটি সুচারুরূপে হয় না। 
এরূপ ব্যন্ডিকে বলা হয় ‘দীর্ঘসূত্রী'। 

“কর্তা তামস উচাতে"_উপরিউক্ত আটটি লক্ষণযুক্ত 
ব্যক্তিদের বলা হয় ‘তানস'। 

বিশেষ কথা 

ছাকিশ, সাতাশ এবং আটাশতম শ্লোকে যত কথা 
বলা হয়েছে, সেগুলি সবই করাকে সম্বন্ধ করেই। কর্তার 
লক্ষণ যেমন হয়, সেই অনুসারেই তার কর্ম হয়। কতা 
যেসব গুণ স্বীকার করেন, সেই গুণানুসারে কর্মের রূপ 
হয়। যে ব্যক্তি যে সাধন করেন, সেটিই ব্যক্ডিবিশেষের 
বাপ হয়। কর্তার সামনে থে করণ থাকে. তাও কর্তার 


দূরে থাকায় তাদের মনে এক বিষাদ (অবসন্গতা) ৷ 


অনুরূপ হয়। তাৎপর্য হল এই যে কর্তা যেমন হুয়, 
সেইরূপহ কর্ম ও করণ হয়ে থাকে। কতা সান্ত্রিক, 
রাজসিক বা তামসিক হলে কর্মও সেইরূপ সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক হয়। 

সান্তিক বাক্তি তার কর্ম, বুদ্ধি ইত্যাদিকে সান্তিকতায় 
পরিণত করে সান্তিক সুখ অনুভব করতঃ আসক্তিবর্জিত 
হয়ে পরমান্মত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যান-_+দুঃখান্তং চ 
নিগচ্ছতি” (নীতা ১৮।৩৬)। কারণ সাত্বিক কার 
আরাধ্য হলে পরমাত্মা। তাই তিনি কর্তৃ-ভোক্ুত্র রহিত 
হয়ে চিন্ময় তত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যান। কারণ তিনি তন্তুত 
অভিয়াই। কিন্ট রাজস বা তামস বান্তি সুখে লিপ্ত হন, 
সেইজন্য তারা পরমাত্মতব্বে অভিন্ন হতে পারেন না। 
কেন-না তাদের পরমাস্মপ্রাপ্তির উদ্দেশা থাকে না এবং 
তাদের মধো জড়ত্বের বন্ধন বেশি পরিমাণে থাকে। 

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কর্তার পক্ষে সাত্বিক 
হওয়া তো ঠিক, কিন্তু কর্ম কী করে সান্তিক হয় ? এর উত্তর 
হল যে, যে কর্মের সঙ্গে কর্তার কোনো আসক্তির সম্পর্ক 
নেই, কর্তৃহাভিমান নেই, লিপ্ততা (ফলেচ্ছা) নেই, সেই 
কর্ম সাত্বিক হয়ে গুঠে। এরূপ সান্বিক কর্মে জগতের 


| অতান্ত মঙ্গল হয়। এই সাত্বিক কর্ম যেসব বস্থ, ব্যক্তি, 


পদার্থ, স্থান ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে, সেগুলিও নির্মল 
হয়ে যায় ; কেন-না সন্ধগুণের স্বভাবই হল নির্মলতা_ 
“তত্র সন্তং নির্মলত্বাৎ' (গীতা ১৪1৬)। 

অপরদিকে পতগ্রলি খষি রজোগুগকে ক্রিয়াত্মক 
বলে মনে করেছেন__প্রকাশক্রিয়া ফিতিশীলং 
ভূতেন্দ্রিয়াস্মকং ভোগাপবগার্থং দৃশাম্ত (যোগদর্শন 
২1১৮)। কিন্তু গীতা রঙ্ভোগ্ুণকে ক্রিয়াখাক বলে মেনে 
নিলেও প্রধানত রাগাস্মুক বলেই মনে করেন 'রজ্জো 
রাঙগাম্মকং বিন্ধি' (১১৪।৭)। প্রকৃতপক্ষে 'আসক্তিই 
বন্ধনকারক, “ক্রিয়া নয়। 

লীতায় কর্মের তিনটি ভাগ করা হয়েছে সান্তিক, 
রাহ্লিক এবং তামসিক (১৮।২৩-২৫)। কর্ম 
সম্পাদনকারীর ভাব অনুসারে সেই কর্মটি সাত্বিক, 
রাজসিক অথবা তামসিক হয়ে উঠবে। এইজন্য ভগবান 


।ক্রিয়ামাত্রকে রজোগুণ বলে স্বীকার করেননি। 


শি র্ঘসা পঞ্চ চিহমানি গনী দুরচনী তথা। হী চাজিয়বাদী চ পরোক্তং নৈব মন্যতে ॥ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


অধ্যায় ১৮ 


“বিষদী’ কথাটি রজ্জোগুণের বর্ণনায় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এটি এখানে তমোগুণের মধ্যে 


এসেছে। তামস বৃত্তির বিবেকের সঙ্গে বিরোধ থাকে। তাই তামস ব্যক্তির বিষাদ একটু বেশি হয়। 


শি পি পি 


সহজ সবাজ কমই বিসরে-হিবেজনাপুবকি করা হয়। সেই কনের বিচারে বাজি এবং ঠাতি_ এই কমর্সা'গাহক 
করনাতালি এবান৷ হওয়ায় আগো এখানে এডলির পার্থক্যের কা জানানো হক্কে। 


বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্িবিধং শৃণু। 


প্রোচামানমশেষেণ 


পৃথস্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥ 


[ধনঞ্জয় (হে ধনভয়1) ; গুপতঃ (গুণানুসারে) : বুদ্ধেঃ, চ, ধৃতেঃ, এব (বুদ্ধি ও ধৃতিক ও) : ত্রিবিধম্‌, ভেদম্‌ (তিন 


প্রকার ভেদের কথা) : পৃথকৃত্বেন (পৃথক পৃথকক্ূপে) ; অশেষেণ প্রোচামানম্‌ (পূ 


বে বর্ণনা করছি) ; শৃণু (শোন ।)] 


হে ধনঞ্জয় ! এখন আমি গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদের কথা পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্টন্ূপে 


বর্ণনা করছি, তুমি সেগুলি শোন॥ ২৯ ॥ 


ব্যাখ্যা [এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে কর্ম | প্র 
সংগ্রহের তিনটি হেতুর কথা বলা হয়েছে__করণ, বর্ম! 


এবং কর্তা। এর মধ্যে কর্ম করার যে ইন্দিয়াদি করণ আছে, 
সেগুলি সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয় না। এই 
প্রিয় গুলিতে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে এবং উন্দরিয়গুলি বুদ্ধি 
অনুসারেই কান্জ করে থাকে। তাই এখানে বুদ্ধি -ভেদে 
করণাদির ভেদের কথা বলা হয়েছে। 

বুদ্ধির স্থিরতা, বিচারকে ঠিকমতো যে নির্ধারণ করে 
এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি প্রতিহত করে যে নিয়ন্তরিকা 
শক্তি, তাকে বলে ধৃতি। ধারণা-শ্তি বা ধৃতি ব্যতীত বুদ্ধি 
নিজ নিশ্চয়ে দৃঢ়ভাবে থাকে না। সেইজন্য বুদ্ধির সঙ্গে 
ধৃতিরও তিনটি ভাগের কথা বলার প্রয়োজন হয়েছে *॥ 

মানুষ যা কিছু করে, তা বুদ্ধি সহকারেই করে অর্থাৎ 
নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভেবেচিপ্তেই কোনো কাজে প্রবৃত্ত 


হয়। কার্যে প্রবৃত্ত হলেও তার ধৈর্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। | 


তার বুদ্ধিতে বিচার-বিবেছনার তেজ থাকে এবং তাকে 
ধারণ করে যে শক্তি তা হল ধৃতি যা মানুষের বুদ্ধিকে তার 


স্থির সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে দেয় না। যখন বুদ্ধি নিজ 


লক্ষে দৃঢ় থাকে, তখনই সেই ব্যক্তির কার্য সিদ্ধ হয়। 
সাধকদের জন্য কর্মপ্রেরক এবং কর্মসংগ্রহের যে 
প্রকরণ বলা হয়েছে তাতে জান, কর্ম এবং কর্তার বিশেষ 


৷ তেমনই সাধক তার সাধনায় একাশ্র যাতে 
থাকেন, সেইজনা বুদ্ধি ও ধৃতির পাথকা জানা অত্যন্ত 
প্রয়োজন। কারণ এই পার্থক্াগুলি ঠিকমতো জানলেই 
তিনি সংসারে উদ্তীর্ণ হতে সক্ষম হন। কীরূপ বুদ্ধি ও ধৃতি 
ধারণ করলে সাধক সংসারে উত্তীর্ণ হন আর কীরূপ বৃদ্ধি 
ও ধৃতি থাকলে তাতে বাধা আসে-_সাধকের পক্ষে এটি 
জানা অতান্ত প্রয়োজন। তাই ভগবান এই দুটি পার্থকা 
জানিয়েছেন। ভগবানের এটি জালাবার তাৎপর্য এই যে 
সাধক সাত্বিক বুদ্ধি ও ধৃতির সাহাযোই সংসারজয়ী হতে 
সক্ষম হন, রাজী বা ভামসী বুদ্ধি বা ধৃতির সাহায্যে নয় ।] 
“ধনঞ্জয় পাশুবেরা যখন রাজসূয় যমজ করেছিলেন, 
সেইসময় অর্জুন অনেক রাজাকে পরাজিত করে বহু 
ধনরঞ্র নিয়ে এসেছিলেন, সেইজনাই তার নাম হয়েছিল 
“ধনগ্রয়'। ভগবান এখন অর্জুনকে বলছেন যে সাধনার 
দ্বারা সাত্বিক বুদ্ধি ও ধৃতি গ্রহণ করে গুণাতীত তত প্রাপ্ত 
করাই হল প্রকৃত ধন লাভ ; অতএব তুমি এই প্রকৃত ধন 
ধারণ কর, তোমার ‘খনপ্জয়' নামের সার্থকতা সেখানেই। 
“বুন্ধর্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্থিবিধং শৃণু’ ভগবান 
বলেছেন বুদ্ধিও একটি আর ধৃতিও একটি, কিন্তু গু 
প্রাধানো এই বুদ্ধি এবং ধৃতিও সাত্বিক, রাজসিক 
তাৰসিক এই তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সেগুলি 


(৷সাংখ্যযোগে বুদ্ধি ও ধৃতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা থাকে: পরমান্মুপরাপ্তির অন্যান্য যতপ্রকার সাধন আছে, সবগুলিতেই 
তি প্রায়োজন। সেইজন্য শীতায় বুক্ষি ও ধৃতি এই দুটিকে একই সঙ্গে বলা হয়ে 
বুদ্ধা ধৃতিশ্ৃহীতয়া' (৬1২) এবং “বুদ্ধা বিশুদ্ধযা যুক্তো ধৃত্যাস্মানং নিয়যা চ' ৮42) 


বুদ্ধি ও ধৃতি 


শ্লোক ৩০] সাধক-সন্ভীবনী 1193 
ইকমতো উত্থাপিত করব এবং অল্প কথায় খুবই বিশেষ | অণিমা ইত্যাদি সিদ্ছর প্রাপ্তিতে মনে স্থৈর্ণের প্রয়োজন 
বর্ণনা করব, তুমি তা মন দিয়ে, নিবিষ্টভাবে শোন। হয়। কিন্তু পারমার্থিক উঃ বৃদ্ধির নিজ উদ্দেশ্যে স্থির 


ধৃতি, শ্রোত্র ইত্যাদি করছে থাকারই বেশি প্রয়োঙ্জন'*'। সাধকের বুদ্ধি এবং ধৃতি 
যনি। তাই ভগবান ‘চৈৰ' পৰ’ 


দুই-ই যদি সাত্বিক হয়, তবেই সাধক তার সাধনে দৃঢ়ভাবে 
যে আমি বুদ্ধির এবং ধূতির তিনটি করে যে ভাগ আছে লেগে থাকেন। তাই এই দুটিরহ পার্থক্য জানার 
তার কথা বলছি। সাধারণভাবে দেখলে ধৃতিগ বৃদ্ধিরই | প্রয়োজনীয়তা আছে। 

একটি গুণ বলে ননে হয়। কিন্তু বুদ্ধি গুল বিশিষ্ট বলে *পৃথকৃক্ধেন'__এদের পার্থকা পৃথক পৃথক এবং 
হলেও ধৃতি বৃদ্ধির থেকে পৃথক এবং বিশিষ্ট : কারণ | স্পষ্টভাবে বলব অথাৎ বুদ্ধি এবং ধৃতির ব্যাপারে কী কী 
ধৃতি বিরাজ্জ করে স্বয়ং -এ াৎ করার মধো। এই ধৃতির | পার্ক হয়, তাও বলব। 

জন্যই মানুম তার বুদ্ধি ঠিকভাবে বাবহার করতে পারে। “প্রোচামানমশেষেণ' ভগবান বলছেন যে, বৃদ্ধি ও 
ধৃতি যদি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সান্তিক হয়, সাধকের (সাধনায়) [জিতিয়ে আদার বেস জন বা সাহে 
বৃদ্ধি ততই হয়। সাধনাতে বুদ্ধির স্বিরতা যত | তা আমি সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানাব, যা জানলে আর কোনো 
প্রয়োজন, মনের স্কিরতার তত নয়। তবে এক অংশে | কিছু জানা বাকি থাকে না। 


এজ ও সি 
সহজ ভগবান একার সাংিক বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন/ 


প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্ধাকার্থে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষঞ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সান্ত্িকী॥ ৩০ ॥ 

[পার্থ ( হে পা !) ; ঘা প্রবৃত্তিম, চ, নিবৃততিম ( যে বুদ্ধি দ্বারা প্বৃত্ধি ও নিবৃত্তি) ; কার্যাকার্যে (কর্তব্য ও অকতবা) ; 
ভয়াভয়ে, চ (ভয় ও অভয়) ; বন্ধন্‌, চ, নোক্ষম্‌ (বন্ধন এবং মোক্ষকে) ; বেস্তি (ষথার্থলপে জানা যায়) ; সা (তাকে বলা 
হয়) ; সান্তিকী (সাত্বিকী)  নুদ্িঃ (বুক্ধি।)] 

হে পার্থ ! যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন এবং মোক্ষকে 
বথার্থরূপে জানা যায়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা "প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ'_-সাধকমাত্রেরই | বাসনারহিত নিবৃত্তি _এই দুটি অবস্থাই ‘নিবৃত্তি' অর্থাৎ 
প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটি অবস্থা হয়। যখন তিনি সংসারের পরমাত্মার অভিমুখে নিয়ে যায়। তাই সাধক যেন সঙ্জাগ 
কান্-কর্ম করেন, তখন সেটি হল প্রবত্ধি অবস্থা আবার | থেকে কামনা-বাসনা রহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকেই গ্রহণ 
যখন সংসারের কাজ-কম ছেড়ে তিনি একান্তে ধ্যান- | করেন। 
করেন, তখন সেটি হল নিবৃত্তি অবস্থা। কিন্ত এই | বাস্তবে গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে কামনা- 
দুটির বো জতিক কামনাহুক্ প্রতি এবং বাসনাযুক্ত বাসনারহিত প্রবৃ্তি ও নিবৃ্িও ষদি নিজের সুখ- 
নিবৃত্তি“ এই দুটি অবস্থাই ‘প্ৰবৃত্তি’ অর্থাৎ জগতে | আরামের জন্য করা হয়, তাহলে এই দুটিই “প্রবৃত্তি হয়ে 
প্রবৃত্তিকারী, আর জাগতিক কামনারহিত প্রবৃত্তি এবং | যায়। কারণ এই দুটিই বন্ধনকারী অর্থাৎ এর দ্বারা নিজ 


খোয (লক্ষম) ঠিকনত্ো লোনা হায় এবং ধৃতির সাহাখে। কর্তা মং সেই লক্ষো দৃঢ় পাকেন। সাগক 
ও আচরপবিশিষ্ট অর্থাৎ অত্যন্ত পাপী ও দুরাচারী নিও যদি ‘আমাকে পরমাস্মপ্রাস্তি করতেই 


হবো___এই 'উদ্দেশো দৃঢ় থাকেন, তাহলে তীর সব পাপ নাশ হয় (গীতা ৯।৩০)। 


bl নন একান্তে ধ্যান-ভঙ্গন করেন, তখন তার কাছে ধরব। বা পদাথ থাকে না, কিন্তু “লোকে আমাকে 
জ্ঞানী, ধারী, সাধক বলে ননে করবে, আমার নাল-সম্মান হবে" অন্তরে এইবাপ একপ্রকার সৃন্ম আকাঙ্ক্ষা থাকে। একেই বলা 


হয় *নাসনা"। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


| জন্মায় ১৮ 


বাকতিতরদুর হয় না। কিন্তু এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যদি কামনা- | দান, তীর্থ, ব্রতাদি নতম কার্য করেন, কিন্তু অন্তরে অসৎ, 


বাসনা রহিত হয়ে অপরের সুখ-আরাম ও হিতের 
উদ্দেশ করা হয়, তাহলে এই দুটি নিবৃ্তি হয়ে যাহ। 
কারণ এইঞ্ডলিতে তখন নিঞ্জ ব্যক্তিত্ব (ভাব) থাকে না। 
এই বান্তি বা অহংভাব কখন থাকে না ? যখন প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি যাঁর প্রকাশে প্রকাশিত হয় এবং প্রবৃত্তি 
নিবৃন্িরহিত, সেই প্রকাশকের অণাৎ তন্বপ্রাপ্তির 
প্রবন্তি-নিবন্তি করা হয়। প্রাধীমাত্রেরই সেবার 
জন্য যেন প্রবৃত্তি করা হয় এবং সেরূপ নিবৃন্তিও যেন করা 
শর শ্রান বা স্বরূপ স্কিতির জন্য। 
“কার্যাকার্ষে" _শান্তু, বর্ণ, মর্যাদা অনুযায়ী যা কিছু 
এবং শাস্তর-মর্যাদার বিরুদ্ধে 
যে কাজ করা হয়, সেগুলি হল “অকার্য”। 
যেগুলি আমরা করতে সক্ষম, যা অবশাই করা উচিত 
এবং যা করলে জীবের কল্যাণ অবশ্ানালী, তাকে *কার্য* 
বা কর্তব্য বলা হয়। যেগুলি আমাদের করা উচিত নয়, যা 
করলে জীব আবদ্ধ হয়, সেগুলিকে বলা হয় *অকার্য' বা 


অকঠবা। যেগুলি জামরা করতে সক্ষম নই, তাকে 
অকরবা বলে না, সেগুলি হল অসামর্থা। 
“*ভগ্নাভয়ে'__ভয় এবং কারশগ্ুলি নিচার 


করা উচিত। যে কর্মের দ্বারা এখন এবং পরিণামে নিজের | 


এবং জগতের অনিষ্ট হবার সপ্তাবনা থাকে, সেই কর্ম “ভয় 
অর্থাৎ ভয়দায়ক এবং যে কর্মে এখন এবং পরিণাম 
নিজের এবং জঙ্গতের মঙ্গল হবার সপ্তাবনা থাকে, সেই 
কর্মকে ‘অভয়’ অর্থাৎ সকলকে অভয় প্রদানকারী বলা হয়। 

মানুষ যখন কর্তব্য-কর্ম থেকে চ্যুত হয়ে অকার্ষে প্রবৃত্ত 
হয়, তখন তার মনে নিজ মান-মর্ধাদা হানি এবং নিন্দা- 
অপমানের আশঙ্কা থেকে ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্ত যিনি তার 
মর্যাদা দেকে কখনো বিচলিত হন না; মনে 
কারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না এবং সর্ধদা পরবাসে মন 
নিবিষ্ট রাখেন, তার মনে সর্বক্ষণ অভয় বিরাজ করে। এই 
অভয়ই মানুষকে সর্বতোভাবে অভয়পদ_পরমাস্তপ্রাপ্তি 
করায়। 

“বন্ধন মোক্ষং চ যা বেত্তি'_যে বাক্তি বাহ্যিকভাবে 


জড়, বিনাশশীল পদার্থ এবং স্বশ্াদি কামনা করেন, তার 
না এইসব কৰ্ম ‘বন্ধ’ অৰ্থাৎ বন্ধনকারক হয়ে থাকে । 
শুধুমাত্র পরমাস্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া, তাকে ছাড়া 
কঘনো কোনো অবস্থাতেই অসৎ সংসারের সঙ্গে 
বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রাখাই হল ‘মোক্ষ’ বা মোক্ষদায়ক। 

যে বন্ধগুলি পাওয়া যায়নি, সেগুলির জনা কামনা 
থাকলে মানুষ সেখুলির অভাব অনুভব করে। সে 
নিজেকে সেইসব বন্থুর অধীন বলে মনে আর 


| সেগুলি পেলে নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করে । সে 


মনে করে যে ওইসব বস্থ পেলেই সে স্বাধীন, কিন্তু 
আসলে সে তখন সেই বন্ত্ডলির অধীন হয়ে যায়। বন্দর 
অভাব এবং বন্ধুর লাভ এই দুটির অগ্লীনতায় শুধু 
এটুকুই পার্থক্য যে, বস্তুর অভাবে নিজেকে অধীন মনে 
হয়, মন খারাপ লাগে আর বস্তু লাভ হলে অধীনতাকে 
অদীনতা বলে মনে হয় না। কারণ মানুষ সেইসময় অন্ধ 
হয়ে যায়। কিন্ত, এই দুটিই অরধীনতা এবং অধীনতাই 
বন্ধন। অভাবের অধীনতা হল প্রকট বিষ আর পাওয়ার 
পর যে অধীনতা হয় তা হল মিষ্ট প্রলেপ যুক্ত গুপ্ত বিষ, 
কিন্তু বিষ বুটিই। বিষ তো ভীবন নালকারীই হয়। 

সারকথা হল এই যে জাগতিক বস্তুর কামনা থেকে 
বন্ধন হয় এবং পরমাস্মা ব্যতীত কোনো বস্তু, ব্যক্তি, 
ঘটনা, পরিস্থিতি, দেশ, কাল ইত্যাদির কামনা না থাকলে 
মুক্তি হয়ত যদি কামনা থাকে তাহলে বস্তু কাছে 
থাকলেও বন্ধন, না থাকলেও বন্ধন । যদি মনে কামনা না 
থাকে তাহলে বস্তু কাছে থাকলেও মুক্তি, না থাকলেও 
মুক্তি । 

“বৃদ্ধিঃ সা পার্থ সান্বিকী'_এইবপ যিনি প্রবৃত্তি- 
ও নিবৃত্তি, কাৰ্য-অকাৰ্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষের 
প্রকৃত তন্তু জানেন, তার বুদ্ধি সাস্তিকী বলা হয়। 

এদের প্রকৃত তন্তু জানা কাকে বলে ? প্রবৃত্তি-নিবৃ্তি, 
কার্য-অকার্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোহ্ষ এগুলি 
গভীরভাবে বুঝে, যার সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক 
সম্বন্ধ নেই, সেই জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ না মানা আর 


একটি হল ‘কামনা’ অপরটি হল 'প্রযোহনীয়তা"। সাংসারিক বিষয়ের হয় "কামনা" আর পরমাস্তার হয় প্রয়োজনীয়তা" 


কামনা কখনোই পূরণ হয় না, কিন্ত প্রযোজনীয়তা পূরণ হয়। 


পরমাস্মার প্রয়োজনীয়তা সাংসারিক কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়। কামনার আতান্তিক অভাব হলে প্রয়োজনীয়তা থাকে 


অর্থাৎ পরনাত্মপ্রাপ্তি হয়। 
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লগ আনছে স্বতঃসিদ্ধ সপ আহে, সেই (পরবৃদ্তি- | সহিকজাবে ভানা_একেহ বলা হয় সাত্তিকী বুদ্ধির 
লিবৃত্তির অশ্রয় এবং প্রকাশক) পরমাস্মাকে তকুত | সাহাযো প্রকৃত তত ঠিকমতো ছানা। 

পরিশিষ্ট-ভাব__প্রবৃ বৃত্তি, 
-সংসা থেকে সম্পর্ক ছি কর্য। 
না, তা হল শেখা নাত্র। 

গীতার *সা্তিক গুণ’ গুণাতীত করে, জগহ-সংসার থেকে সম্পর্ক রহিতকরে। তাই এতে বন্ধন এবং নোক্ষ পর্যন্ত 
চার হয়-_'বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি’ সান্তিকী লিবেকই তস্থজ্ঞানে পরিণত হয়। বিবেকবান এই বুদ্ধি লাভ কারে যে 
“ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্তি পর্যন্ত সবই বন্ধন" । 


ও অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষ এগুলি 
জগহ্-সংসার দেকে সম্পর্ক ছিয়া 


র অর্থ 
হয়, তাহলে সে জানা প্রকৃত ছানা হয় 


ক এক ৯৮ 
সহা এবার মাজক বাড়ির লশ্গ্ণ উনাচ্ছেনা। 


যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বৃদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩১ ॥ 
[পাখ, ময়া (হে পাথ !- মানুষ যে বুদ্ধির ছারা) : ধর্মম্‌, চ, অধর্মম্‌ (ধর্ম ও অধর্ম) ; কার্যম, চ, অকার্যমূ, এব (করবা এবং 
অকৰ্তন্যকেও) ; অযথাবং (ঠিকভাবে) ; প্রজ্ানাতি (বুতে পারেনা) ; সা, বুদ্ধিঃ ( সেই বৃদ্ধি); রাজসী (রাজসী বুদ্ধি।)] 
হে পার্থ মানুষ যে বৃদ্ধির সাহায্যে ধর্ম ও অধর্ম, কর্তব্য এবং অকর্তব্য ঠিকভাবে বুঝতে পারে না, সেই 
বুদ্ধিকে বলা হয় রাজসী বৃদ্ধি ॥ ৩১ ॥ 
ব্যাখ্যা "যয়া ধর্মমধর্মপ্ল' -শাস্টু যে সব বিধান ৷ আর অধর্ম হল, যা হ্বীবকে আবদ্ধ করে। 
সেগ্ছলিকে বলে *ধর্মী অর্থাৎ শানু যে নির্দেশ 'কার্ষপাকার্থনের চ'-_শাস্টে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, 
এবং যাতে পরলোকে সদ্গতি হয়, সেটি হল ধর্ম। কাল, লোকনর্যাদা, পরিস্থিতি অনুসারে যে কর্ম করার 
শান্ত্রে যা নিষেধ করা হয়েছে, সেটি হল *অধর্মা অর্থাহ। নির্দেশ করা আছে, সেই কর্মগুলি হল “কর্ত্বা'। প্রাপ্ত 
কর্তব্য না করা এবং করার উপযুক্ত কর্ম না করাকে বলা 
বৃদ্ধাদের | হয় অকর্তবা। ফেনন, ভিক্ষা চায়া ; যন্জ-বিবাহ ইত্যাদি 
সেবা-যন্ত করা, অপরকে সুখী করা, অন্যের হিতরার্থেনিজ | সম্পন্ন করানো এবং তার জনা দান ও দক্ষিণা গ্রহণ, 


যা, অর্থ, যোগ্যতা, পদ, অধিকার, সামর্থা ইত্যাদি | এগুলি ব্রাহ্মণদের করবা হলেও প্ষুত্রিয়, বৈশা ও শূদ্রের 
কাছে অকন্য। এইরাপ শাস্ত্রে যে যে বর্ণ ও আশ্রমের জন্য 


নিয়োজিত করা, এন্ডলিকে বলা হয় ধম 
পুঞ্ধরিলী খনন, ধর্মশালা, হাসপাতাল 
করা, দেশ-প্রামের অনাথ ও গরীব শিশু ও সমা 


সেইগুলি বারণ করা হয়েছে, তাদের 


পুরো সময় ব্যয় করা, কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা, 
মালিকের যাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ কাজ করা__ 
কর্মচারীদের কাছে এগুলি সবই “কর্তব্য” । নিজ স্বার্থ, সুখ 
এবং আরামের জন্য পুরো সময় কাজ লা করা, তৎপরতার 
সঙ্গে কাজ না করা বা সামান্য উপরি (ঘুষ) টাকার জন্য 
টাবের কল্যাণ করে | মালিকের ক্ষতি করা--এ সই কর্মচারীদের “অকর্তবা?। 


আসলে ধর্ম তাকেই বলে, যা 
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₹ সরকারি যত অফিসার আছেন, তাদের রাজোর 
সুবাবক্থাদি করার জনা, সকলের মঙ্গল করার আনাই 
উচ্চপদে রাখা হয়েছে। অতএব নিজ স্বার্থ এবং অহং- 
অভিমান পরিত্যাগ করে যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সকলে 
সুখে, শান্তিতে, আরামে পাকে_একপ কাজ করা তাদের 
জনা “কর্ত্বা' ৷ নিজের তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দেশের ক্ষতি 
করা, লোকেদের দুঃখ দেওয়া, এইসব তাদের পক্ষে 
‘অকৰ্ত্ব্য’। 

সাস্থিকী-বুদ্ধিতে কথিত প্রবন্তি-?ি অভয় 
এবং বন্ধন -মোক্ষকেই এইস্কানে ‘এব চ' পদের অর্থ 
ধরতে হবে। 

“অযথাবতুপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী'_ 
আসক্তি হলে রাজসী বুদ্ধিতে স্বার্থ, পঞ্ছপাতিহ্র, বৈষমা 
ইত্যাদি দোষ আসে। এইসব দোষ থাকলে ধর্ম-অধর্ম, 
কার্ষ-অকার্ধ, ভয়-অভয়, বন্ধন-মোক্ষ ইত্যাদি প্রকৃত তলত 
ঠিকভাবে বোধগম্য হয় না। অতএব কোন্‌ বর্ণ-আশ্রমের 
জন্য কোন্‌ পরিস্থিতিতে কাকে ধর্ম বলা হয় এবং কাকে 
অধম বলা হয়, এই ধর্ম কোন্‌ মের জন্য কর্তব্য 
হয়ে থাকে আর কাদের কাছে অকর্তব্য, কীসে ভয় হয় 
এবং কীসে অভয় হয়, এগুলি যে বুদ্ধির ছারা সিকমতো 
জানা যায় না তাকে বলা হয় রাজসী বৃদ্ধি । 

যখন সাংসারিক বন্দু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিডিতি, 
ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদিতে আসক্তি হয়, তখন এই আসক্তি 


অপরের প্রতি দ্বেষ উৎপপ্নকারী হয়ে থাকে। তখন যার 
প্রতি আসক্তি হয়, তার দোষগুলিতে এবং যার প্রতি 
| বিদ্বেষ হয়, শুলের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যায় না। 
আসক্তি এবং বিদ্বেষ এই দুটির দ্বারাই সংসারের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
| করলে মানুষ সংসারকে জানতে পারে না। তেমনই 
পরমাস্মা হতে পৃথক খাকলেও মানুষ পরনাস্মাকে জানতে 
সক্ষম হয় না। সংসার থেকে পৃথক হয়েই সংসারকে 
জানতে পারে এবং পরমাস্থার সঙ্গে অভিন্ন হলেই 
পরমাধ্যাকে জানতে সক্ষম হয়, সেই অভিন্নতা প্রেম 
হোক অথবা জ্ঞানের থেকে হোক ! 

|  পরমাস্মার সঙ্গে অভিন্ন হওয়াতে সাব্রিকী বুদ্ধিই কাজ 
করে। কারণ সান্ুকী বৃদ্ধিতে বিবেক-শক্তি জাগ্রত 
থাকে! কিন্তু রাজসী বুদ্ধিতে এই বিবেক-শক্তি 
অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। জলে মাটি মিশে গেলে যেমন 
| জলের স্বচ্ছতা, নির্মলতা থাকে না, তেমনই বুদ্ধিতে 
রজোগুণ থাকলে বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও নির্মলতা থাকে 
| না। তখন ধর্ম-তধর্ম বুঝতে কষ্ট হয়। রাজগী বুদ্ধি হলে 
| মানুষ যে যে বিষয় বোঝার চেষ্টা করে, সেগুলি বুঝতে 
| অপারগ হয়। এসব বিষয়ের দোষ-গুণ ঠিকমতো না বুঝে 
সে গ্রহণ বা ভাগ করতে পারে না অর্থাৎ সে গ্রাহ্য বন্ধ 
গ্রহণ করতে পারে না এবং তাজ্য বন্ধ ত্যাগ করতে সক্ষম 
হয় না। 


তার 


পরিশিষ্ট-ভাব-যে বাক্তি ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তবা-অকর্তব্যকে ঠিকভাবে জানে না, সে বন্ধন ও যুক্তিকে কীভাবে 
জানবে? জানা স্ভব নয়। বুদ্ধি আসন্তিরঞ্ভিত হওয়ায় সে এইসব ঠিকভাবে ডানে না, আসক্তির প্রাধান্য থাকায় সে 
বিবেক -বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বন্থগুলির আসক্তি গল্ভীর হওয়ার ফলে তার বিবেক লুপ্ত 
হয়। 


আজ সি এক 
হজ হরণ লোকে তোনস্টী বির বণনা কর? করেছে 
অধর্মং ধর্মমিতি যা মনাতে তমসাবৃতা। 
সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২ ॥ 
(পার্থ, তমসা ( হে পাথ ! তমোগ্ুণে) : আবৃতা, যা, বুদ্ধিঃ (আজ্ছয়া যে বুদ্ধি) : অধৰ্মম্‌ ধর্ম (অধনকে ধম) : চ, স্বাথান্‌ ! 
(এবং সমস্ত জিনিসকেই) ; বিপরীতান্‌ (বিপরীত দেখে) ; সা (হল) ; তামসী (তামসী বুদ্ধি 1)] 
হে পার্থ! তমোগুণে আচ্ছন্ন যে বৃদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত জিনিসকেই বিপরীত দেখে, তাকে বলে 
তামসী বুদ্ধি ৩২ ॥ 


শ্লোক ৩৩] সাধক-সষ্ভীবনী 1197 
ব্যাখ্যা--"অধর্মং ধর্মমিতি যা মনাতে তমসাবৃতা_ | থাকবে, ততদিন ভারতের উত্থান হবে না, ভারত এই 
ঈশ্বরের নিশ্দা করা ; শানু, বর্ণ, আশ্রম ও লোকমর্যাদার পরাধীনতার বেড়ীতে্ট আবদ্ধ থাকবে ইত্যাদি। তারা 
বিপরীত কাজ করা ; মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার  শান্ত-মর্যাদা ভঙ্গ করাকেই ধর্ম বলে মনে করে। 
প্রভৃতির অপমান “সৰ্বার্থান্‌ বিপনীতাংশ্ড' আত্মাকে স্বরূপ বলে মনে 
, জালিয়াতি, অখাদা- | না করে শরীরকে স্বরূপ বলে ভাবা ; ঈশ্বরে বিশ্বাস না 
নিষিদ্ধ পাপ কর্মকে করে জগংকে সত্য বলে মনে করা : অন্যকে মূর্খ মনে 
বলে না মালা-_এসর হল অধর্মকে “ধর্ম বলে করে নিজেকে শিক্ষিত ও বিদ্বান বলে £ যত সাধু- 
কবা। | মহাত্মা হয়েছেন, তাদের সিদ্ধান্তের থেকে নিজের কথাকে 
জ শানু, বণ, আশ্রমের মর্যাদা অনুসারে চলা £ | শ্লেষ্ট বলে মনে করা ; প্রকৃত সুখের দিকে নজর না দিয়ে 
পিতার আদেশ পালন করা গু তাদের | বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে এরূপ সংযোগজনিত সুখকে 
[ননোবাবেন সেবা করা 3 সাধু-মহাপুরুষদের | আসল সুখ বলে মনে করা ; অকর্তবাকে কর্তব্য বলে 
ইপদেশানুষায়ী স্রীবন গঠন করা ; শাসতুপ্রন্ক পঃন-মনন ; | ভাবা ; অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র মনে করা__এসবই হল 
পঙ্া লনা, শু পবিত্র খালা ভোজন | সমস্ত জিনিসকে বিগনীতভাবে দেখা। 
করা ছত্যাদি শাস্ুবিহিত কমকে উচিত বলে মনে না করাহ  “বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী'_তমোগ্ণে আবৃত যে বুদ্ধি 
হল ধর্মকে ‘অধর্ম' বলে মনে করা। | অবর্থকে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম এবং ভালোকে মন্দ ও 
তামঙ্গী বুদ্ধিসল্পন্ন বিচার হল এই যে | সোজাকে উল্টো বলে মনে করে, তা হল তামসী বুদ্ধি। 
শাস্ুকারগণ ও প্রাহ্মণগণ নিজেদের বড় বলে জাহির করে | এই তামসী বুঝি মানুষকে অধোগতিতে লিষে যায় 
যারা 
ছে। যতদিন । নিজেদের উদ্ধার করতে চান, তাদের এই তামগী বুদ্ধি 
এই ধর্মীয় পৃন্তকগুলি | সর্কতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। 


পরিশিষ্ট-ভাব- যার তামগী বুদ্ধি, তার ব্যবহারে এবং পরমার্থ বিষয়েই সবত্রই বিপরীতভাব দেখা যায়। বর্তমানে 
এটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন__পশু বিনাশকে বলা হয় “মাংস উৎপাদন" । গর্ভগাতরুপ মহাপাপকে বলা হয় 


করা ; সাধু-মহাস্তা 


পযন্ত এই শাস্তু-বিধি শাসন 


হয় পেক্ষতা। যখন বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তখনই এরূপ 
লিদলীত, তামসীনুক্ষি উপস্থিত হয়__'বিনাশকালে বিপরীতবৃদ্ধিঃ', 'বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশাতি' (গীতা ২।৬৩)। 


ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনগঃপ্রাণেন্ডরিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাবাভিচারিপ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সান্তিকী॥ ৩৩ ॥ 
[পার্থ, যোগেন ( হে পাথ ! সমহমুজ) 5 যয়া, অৰ্যভিচারিণ্যা ( যে অবাভিচারিলী) ; ধৃত্যা (ধতিছারা) ; মনঃপ্রাণেন্দিয়- 
জি়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দরিয়াদির ক্রিয়াকে) ; ধারয়তে (ধারণ করে) ; সা (তাকে বলে) ; ধৃতিঃ, সাত্রিকী (সাত্রিকী ধৃতি।)] 
হে পার্থ ! সমত্বযুক্ত মে অব্যভিচারিলী ধৃতি দ্বারা মানুষ মন, প্রাণ ও ইন্দরিয়াদিনা ক্রিয়াকে ধারণ করে, 
তাকে বলে সান্বিবী ধৃতি॥ ৩৩ ॥ 
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ব্যাখ্যা খৃত্যা যয়া ধারয়তে ...... ঘোগেনাবাডি- | হওয়া, মনকে যেখানে ইচ্ছা নিযুক্ত করা এবং সরিয়ে 
চারিপ্যা'__জাগতিক লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, সুখ- | নেওয়া ইত্যাদি হল মনের ক্রিয়াগুলি ধৃতির সাহাযো ধারণ 
দুঃখ, আদর-অনাদর, সিদ্ধি-অসিন্ধিতে সম থাকাকে । করা। 
বলা হয় ‘যোগ’ (সমতা)। প্রাণায়াম করার সময় রেচকে পুরক না হওয়া, পুরকে 
পরমাস্মাকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকে সিক্ধি- | রেচক না হওয়া এবং বাহ্য কুস্তকে পূরক না হওয়া ও 
অসিদ্দি, বস্তু, পদার্থ, আপ্যায়ন, পুজা হত্যাদি এবং ৷ আভ্যান্তর কুপ্তকে রেচক না হওয়া অর্থাৎ প্রাণায়ামের নিয়ম 
পরলোকে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করা *ঝ।ভিচার" এবং | বিরুদ্ধ শ্থাস-প্রশ্থাস না হওয়াকেই বলা হয় ধৃতি দ্বারা 
ইহলোক ও প' সুখ, ভোগ, বস্তু, পদার্থ হত্যাদির | প্রাণের ক্রিয়া ধারণ করা। 
বিশ্দুমাত্র আকাক্ক্ষা না রেখে শুধু পরমান্মাকে চাওয়াই হল | কূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি বিষয় গুলিতে 
“অবাভিচার’। এই অবাভিচার যার হয়, তার ধৃতিকে | ইস্ট্িয়াদির বিচ্ভুঙ্খল না হওয়া, যে বিষয়ে যেমনভাবে 
“অবাভিচারিলী? বলা হয়। প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তাতে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যে বিষয়ে 
নিজের ধারণা, সিন্ধান্ত, লক্ষ্য, ভাব, ক্রিয়া, বৃত্তি, নিবৃক্ত থাকা উচিত, তাতে নিবৃত্ত হওয়াই হল ধৃতির 
বিচার ইত্যাদি দৃঢ় ও অটল রাখার শক্তিকে বলা হয় ‘ধৃতি'। সাহায্য ইন্ডরিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করা। 
যোগ অর্থাৎ সমরযুক্ত এই অবাভিচারি্গী ধৃতির সাহাযো  “ধৃতিঃ সা পার্থ সান্তিকী'__যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ 
মানুষ মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিযাদির ক্রিয়া ধারণ করে। এবং ইন্ডরিয়াদির ক্রিয়ার ওপর আধিপত্য হয়, হে পার্থ ! 
মনে রাগ-দ্বেষের জনা হওয়া চিন্তার থেকে মুক্ত | সেই ধৃতি হল সাত্তিকী ধৃতি । 


পরিশিষ্ট-ভাব__ জীব পরমাত্মার অংশ, তাই পরমাস্মা বাতীত অন্য কোনো দিকে মন দেওয়াকে বলা হয় ‘ব্যভিচার 
আর পরষাত্মা অভিমুখে যাওয়াকে বলা হয় “অবাভিচার'। শুধু পরমাস্থার দিকে চলার যে ধৃতি তাকে বলে 
এঅবাডিচারিশী ধৃতি" । 
এল $৮ এক 
সাধক গরের রোোকাটি:তে রাজসী ঠতির লক্ষ বলেছেন) 


যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌ বৃত্যা ধারয়তেহ্জু্ন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্্মী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪ ॥ 

[তু, পার্থ, অৰ্জুন (কিন্তু হে পৃথানন্দন অঙ্গন !) : ফলাকাঙ্কী (ফলাকাস্ক্ী মানুষ) : যয়া, বৃত্যা ( যে ধৃতির দারা) : বর্ম- 
কামার্থান্‌ (ধর্ম, অর্থ ও কামে) ; প্রসঙ্গেন, ধারয়তে (অতান্্ আসক্তিপূর্বক লিপ্ত থাকে) : সা, ধৃতিঃ ( সেই ধৃতি হল) : রাজসী 
(রাজসী ধৃতি ॥)] 

হে পৃথানন্দন অর্জুন ! ফলাকাঙ্ষী মানু যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে অত্যন্ত 
আসক্তিপূর্বক লেগে থাকে, সেই ধৃতি হল রাজসী ধৃতি॥ ৩৪ ॥ 

ব্যাখ্যা “য়া তু ধর্মকামার্থান্‌ ধৃত্যা.......সা পার্থ | অন্প দান করা, পর্বাদিতে উৎসব করা, তীর্থে যাওয়া, 
রাজ্জসী’_রাজসী ধারশ-শক্তির স্থারা মানুম তার কামনা | ধর্মীয় সংস্কাতে চাদা প্রদান, কখনো ভাগবতকথা কীর্তন, 
পূরণের জন্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, কামোপভোগ করেন | ভাগবত-সপ্তাহ হত্যাদির আয়োজন করালো_-এগুলি 
এবং অর্থ সঞ্চয় করেন। কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে করা হল ‘ধ্ম’-কে ধারণ 
অনাবস্দা, পূর্ণিনা ইত্যাদিতে দান করা, তীর্থাদিতে | করা*'। 

॥১র্মানুষ্ঠান মলি অর্থে জনা কলা হয় এবং সেই অথ ধর্মের জনয বায় কলা হয, তবে পরের ছারা আখ এবং অথের জালা 


ধর্ম উভয়ই পরস্পর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠান এবং অর্থ ব্যয় যদি শুধুমাত্র কামনা পূরণের 'টন্দেশো করা হয়, তাহলে ধর্ম 
(পুলা) এবহ অর্থ উভয়ই কামনা পূরণ করে নষ্ট হয়ে যায়। 
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সাংসারিক ভোতগোপকরণ তো প্রাপ্ত হওয়াই ছে, অর্থ হে লোক সম্মান করে ; যার অর্থ 
প্রয়োজন, কারণ তাতেই সুখ পাওয়া যায়। জগতে এমন 


ার্ডন করা উচিত. এইরূপ অর্থের 
মধো ডুবে থাকাকেই বলা হয় “অর্থ'-কে ধারণ করা। 
সংসারের অত্যন্ত আসক্তি হওয়ায় রাজস ব্যক্তি শাস্ত্র 
হুল *কাম'-কে ধারণ করা। মর্যাদা অনুসারে যা কিছু শুভকর্ম করেন, তাতে তার 

অর্থ ছাড়া জগতে কোনো কাছই হয় লা ; কামলা থাকে এই যে, এইসব কর্ণের দ্বারা তিনি যেন 
দ্বারাই ধর্ম হয়, যদি সঙ্গে অর্থ না থাকে তাহলে মানুষ ইহলোকে সুখ, আরাম, সম্মান পান এবং 
বর্ম করতে পারে না ; ধর্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা | পরলোকে সুখভোগ হয়। এরূপ ফলাকাল্ক্টী এবং 
অর্থ দ্বারাই করা সম্ভব হয। আহ্জ পর্যন্ত যত মানুষকে || রে অভাগ্ভ আসব্দিযুক্ মানুষের ধারণ-শঙ্তিশু 
বড় বলা হয়, তারা সবাই অর্থের সাহাযোই বড় : রাজ্সী হয়ে থাকে। 


এল এল এজ 
সহ পরবতী রোডে তামসী বাতির লক্ষণ জ্যানয়েছেন। 


যয়া স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিসুঞ্চতি দূর্মেধা ধৃতি সা পার্থ ভামসী॥ ৩৫ ॥ 


[পাৰ্থ হে পাপ?) : দুৰ্মোঃ (দুবুদ্িসম্পন্ন বাক্তি) : যয়া, হম ( যে ধতিব ছারা নিল) ; ভয়ম্‌, শোকম্‌, বিষাদম্‌ (ভয়, 
দুঃখ) ; চক মদম্‌, এ (এবং অহংক্ারকেও) : ন, বিমু্চতি (ত্যাগ করতে পারে না) ; সা (তা হল) ; ধৃত্িঃ, তামসী 
)] 

হে পার্থ! দুর্বদ্ধিসম্পন ব্যাক্তি যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ এবং অহংকার ত্যাগ করতে পারে 
না (অর্থাৎ এই সবে আবদ্ধ থাকে) তা হল তামসী ধৃতি॥ ৩৫ ॥ 

ব্যাখ্যা--“যয়া স্বগাং ভয়ং 578 তাদের ধৃতি তামসী বলা হয়। 

শান্তিতে মানুষ অত্যন্ত নিদ্রা, বাহ্যান্তরিক | ভগবান তেত্রিশ-টৌত্রিশতম স্লোকে *ধারয়তে" 

 অহংকার-_এগুলি পরিত্যাগ করতে পদের দ্বারা সাস্িক ও রাজস ব্যক্তির ক্রমশ সাত্ত্বিকী এবং 
রাজসী ধৃতিকে ধারণ করার কথা বলেছেন : কিন্তু এখানে 
তামস বাক্তির তামপী ধৃতিকে ধারণ করার কথা বলেননি। 

লে যে ব্যক্তি অতান্থ দুরুদ্দিসম্পন্ন, যার বুদ্ধিতে 


অজ্ঞতা, য়েছে, এরূপ মলিন 
থাকে আবার কখনো অনুকূল পদার্থ পেয়ে অন্তঃকরণবিশিষ্ট তানস বাক্তি নিদ্রা, ভয়, শোকাদি 
হয়। | পরিআগ করতে পারে না। সে স্বাভাবিকভাবে তাতেই 


নিল্লা, ভয়, শোক ছাড়াও প্রমাদ, অহং | ডুবে থাকে! 
হেয়, ঈর্ষা ইত্যাদি অবগুণ এবং হিংসা, অপরের ক্ষতি সাস্তিকী, রাজসী ও তামসী ধৃতির বর্ণনাতে রাজসী ও 
করা, অনাকে কষ্ট দেওয়া, যে কোনো উপায়ে অপরের | তামসী ধৃতিতে যথাক্রমে “ফলাকাক্ক্ষী’ এবং “দুর্মেধাঃ' 
ধন অপহরণ করা ইত্যাদিদুরাহারগুলিকেও “এব চ' পদের | পদ দ্বারা কর্তার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সান্ধিকী ধৃতিতে 
অন্তর্গত ধরে নিতে হাবে। | কর্তার উল্লেঘই করা হয়নি, কারণ সাত্ত্বিকী ধৃতিতে কর্তা 
এইরূপ নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি এবং দুঞ্ঠণ-দুরাচারকে : নির্লিপ্ত থাকেন অর্থাৎ ভার মধ্যে কর্তৃত্বের লেশমাত্র থাকে 
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না। কিছু রাজশী ও তামসী ধৃতিতে কর্তা লিপ্ত হয়। 
বিশেষ কথা 

মানুষ বিবেকপ্রধান, সে যা কিছু করে তা বিচার- 
বিবেচনা করেই করে। সে যখনই বিচারপূর্বক কাজ করে, 
তখনই তার বিবেক আরও বেশি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। 
সান্তিক ব্যক্তির ধৃতিতে (ধারণশক্তিতে) এই বিবেক 
পরিষ্কারভাবে প্রকটিত হয় যে তাকে শুধুমাত্র পরমাত্মার 
দিকেই অগ্রসর হতে হবে। রাজস ব্যক্তির ধৃ্তিতে 
সাংসারিক পদার্থ ও ভোগের আসক্তির প্রাধান্য থাকায় 
বিবেক তত পরিস্ফুট হয় না ; তবুও ইহলোকে সুখ- 
আরাম, মান-সম্মান প্রাপ্ত হবে এবং পরলোকে সদ্গতি 
হবে, ভোগপ্রাপ্তি হবে__এই বিষয়ে বিবেক কাজ করে 
এবং তার আচরপও মর্যাদা অনুযায়ী হয়। কিন্তু তামস 
বাক্তির ধৃতিতে বিবেক একেবারে সুপ্ত থাকে। তামস 


ক্রিয়া পরমাথ মার্গে তত কাজ করে না, যত নিজ 
উদ্দেশ্য কাজ করে। স্থূল ক্রিয়ার প্রাধান্য স্থুল-শরীরে, 
| চিন্তার প্রাধান্য সৃগ্ম-শরীরে, এবং স্থৈর্যের প্রাধান্য হয় 
কারণ-শরীরে, এগুলি সবই ক্রিয়া। ‘ক্রিয়া শরীরে হয়, 
কিন্তু আমাকে কেবলমাত্র পারমার্থিক মার্গে চলতে 
হবে এইরূপ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে স্ব-স্বরূপেই 
(চেতন স্বরুপেহ)। স্ব-স্থরূপের লক্ষ্য যেমন হয়, সেই 
অনুসারে ক্রিয়াও স্তই হয়ে থাকে। স্থয়ং-এর যে লক্ষ্য 
তাতে কখনো পরিবর্তন হয় না। সেই লক্ষ্যের দৃঢ়তার জন্য 
সাস্ডিকী বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং বুদ্ধির দৃঢ়তা অটল রাখার 
জন্ম সাস্তিকী ধৃতির প্রয়োজন হয়। তাই এখানে ত্রিশ 
থেকে পয়ত্ৰিশ শ্লোক পর্যন্ত মোট হটি শ্লোকে ছবার “পার্থ” 
সন্বোধন করে ভগবান সাধকদের প্রতিনিধিবাশে অর্জুনকে 
উদ্ধদ্ধ করে বর “হেপার্থ! লৌকিক বন্ধ বা বান্ডির 


করে 


কথা চিন্তা নিজ লক্ষ্য দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করে 
থাক। তোমার মধ্যে যাতে কখনো রাজস-তামস ভাবের 
উদয় না হয়_তার জন্য সর্বদা সজ্জা থাক।' 


ভাবে তার এত দৃঢ়তা হয় যে তার সেই ভাব ধারণ করার 
কোনো প্রয়োজ্ঞনই থাকে না। সে তো নিদা, ভয় ইত্যাদি 
তামস ভাবেই দি হয়ে থাকে। 


পরিশিষ্ট-ভাব__নি্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অহংকার ইত্যাদি দোষ তো থাকবেই, এগুলি দূর করা সম্ভব নয় 
যেসব ব্যক্তি এরূপ ভাব নিশ্চিত করে নেয় তারা হল “দুবুদ্ধি সম্পন্ন’ ব্যক্তি । এইসব বান্তি দোষপ্তলি পরিত্যাগ কলার 
কথা ভাবে না এবং পরিত্যাগ করার সাহসও তাদের থাকে না, তারা উল্টে এগুলিকে স্বাভাবিক বলেই জ্ঞান করে। 
অতি-নিল্রা ও প্রতিবন্ধক হয়। প্রয়োজনে যথোচিত নিদ্রা বাধাস্তরকূপ হয় না (গীতা ৬।১৬।১৭)। 


এ এক উজ 


স্ব পাথোগোর জনাই মানুব কমে এরর হয় অথাৎ বমর্সংএহের তেতু হল ঠুয। তাই পরবতী চারাটি শোতে 
সুখের ভেদ্ঙালী ভগবান জাার্নীযেহেন। 


সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্ডঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬ ॥ 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্‌। 
তৎ সুখং সাস্তিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭ ॥ 
[ভিরতর্যভ ( ছে ভরত্বংশ-শ্রেক্ঠ অর্জুন!) ; ইদানীম্ট ব্রিবিধম্‌ (এবার তিন প্রকার) ; সৃত্ম, তু (সুখের বিষয়) ; মে, শৃণু 
(আমার কাছ থেকে শোন) ; যত্র, অভ্যাসাং ( যে অভ্যাসে) ; রমতে, চ (সুখ লাভ হয় এবং); দৃঃখান্তম্‌, নিগঙ্ছতি (দুঃখের 
অন্ত হয়) ; তৎ, আঙ্যবু্িপ্রসাদক্তম (একপ পরমান্থবিষয়ক বৃদ্ধির প্রসন্নতায়) ; মহ, সুখন্‌ ( যে সুখ) ; অগ্রে, বিধম্‌, ইল (যা 
প্রথমে বিযবৎ) ; পরিণামে, অনৃতোপমন্‌ (পরে অনৃততুলা) ; তৎ, প্রোক্তম্‌ (তাকে বলা হয়) ; সান্রিকম্‌ (সাত্বিক সুখ।)] 
হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এবার তুমি তিন প্রকার সুখের বিষয় আমার কাছ থেকে শোন। যে অভ্যাসে 
মানুষ ক্রমে ক্রমে সুখ লাভ করে এবং দুঃখের অন্ত হয় এরূপ প্রমাস্ত-বিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নভা থেকে উত্ভৃত 
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যে সুখ (সাংসারিক আসক্তির জন্য), যা প্রথমে বিষবৎ এবং পরে অমৃততুলা, তাকে বলা হয় সাত্বিক 
সুখ ৩৬-৩৭ ॥ 


বাখ্যা__“ভরতর্ধভ'_এই  সম্থোধন করাতে | বলেছেন যে, তুমি সেই লক্ষ্যের সিক্ধির জন্য সুখের 

ভগবানের এই ভাব প্রকটিত হয় যে ভরতবংশৈর শ্রেষ্ট; বিভাগ্মগুলি শোন। 

পুরুষ অর্জুন ! তুমি রাজস-তামস সুখে লুন্ত বা মোহিত! শ্রিবিধংশৃণু মে'_লোকে দিনবাত রাস ও তামস 
হওয়ার যোগ্য নও। কারণ তোমার পক্ষে রাজস-তামস | সুখে মগ্রু থাকতে চায় এবং তাকেই প্রকৃত সুধ কলে মনে 
পপ সত উর্ধে কোনো সুখ 
ভয় করেছ। কারণ স্বর্গের উর্বশীর মতো সুন্দরী পাওয়া যেতে পারে?* 'রাজস ও তামস সুখের পরেও জার 
অন্দরাকেও ফিরিয়ে দিয়োছ। তেমনই তুমি তামস-সুখও | কোনো সুখ থাকতে পারে' 'রাজ্জস ও তামস সুখের 
জয় করেছ; কেন-না প্রাীমাত্রেরই আবশাকীয় নিদ্রায় যে | পরেও যে কোনো সান্তিক সুখ হতে পারে” _এহসব কথা 
তামস সুখ, তাকে তুমি জয় করেছ। তাই নাম; তাদের বোধের বাইরে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন, হে 
| অঙ্গন ! সুখ তিন প্রকারের, সেগুলি তুমি আমার কাছ 
'সুখং তু ইদানীম্‌' ড্যান, কম, কৰ্তা, বুদ্ধি এবং খেকে শুনে সাত্ত্বিক সুখ গ্রহণ কর আর রাজস ও তামস 
তু’ তু’ পদটি | সুখ পরিত্যাগ কর। কারণ সান্তিক সুখ পরমাস্মার দিকে 
পরিচালিত করে এবং রাজস ও তামস সুখ সংসারে 
যে, | আবক্ধ করে পতন ঘটায়। 

“অভাাসাদ্‌ রমতে যত্র'_ অভ্যাসের দ্বারা মানুষ ক্রমশ 
সান্থিক সুখ লাভ করে। সাধারণ বাক্চিরা অভ্যাস ব্যতীত 
এই সুখ অনুভব করতে পারে না। রাস ও তামস 

সান্ধিক সুখ আসক্তিবশত বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। | সুখে অভ্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই। সেশুলিতে 
তাৎপর্য হল এই যে যদি সাধনকালে ধান ও একাশ্রতার | প্রাণীমাত্রেরহ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। 
সুখ গ্রহণ করা হয়, তবে সেটিও বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। | রাজস-তামস সুখে ইন্দরিয়াদি বিষয়ের দিকে, 
শুধু তই নয়, সমাধি-সুখ আস্বাদন করলেও সেটি | মন-বুদ্ধির ভোগ-সংগ্রহের দিকে এবং নিদ্রা ও 
পরমাত্মৃতত্ প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে_ | আলসোর দিকে স্বতই আকর্ষণ থাকে। বিময়জনিত, 
“সুখসঙ্গেন বয্নাতি' (গীতা ১৪1৬)। এই ব্যাপারে যদি অহংকারজনিত, প্রশংসাহ্গনিত ও নিদ্রাজনিত সুখ সকল 
বিকল [হলে কি পৰনান্মুতন্ুভনিত | প্রাশীবই স্থাভাবিকভাবে ভালো লাগে। কুকুর ইত্যাদি ইতর 

এলেও তা গ্রহণ করব না ? প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতন্তু | প্রাণীকেও আদর করলে, তারা খুশি হয় আর অবহেলা 
থেকে সুখ নেওয়া হয় না, সেই অক্ষয় সুখ স্বতই অনুভূত ৷ করলে অসন্ব্ট হয়, দুঃখিত হয়। তাৎপর্য হল এই যে 
হয় (গীতা ৫:২১; ৬1২১, ২৮) রাজস ও তামস সুখে অভ্যাসের কোনো প্রয়োজন 
না করলে সেই অক্ষয় সুখ স্বতই স্বাভাবিকভাবে প্রান্ত হয়। | নেই; না সকল প্রাণীহ এই সুখ অন্যান্য যোনি 
সেই অক্ষয় সুখের দিকে বিশেষভাবে লক্ষা করাবার জনাই | থেকে আস্বাদন করে এসেছে। 
পদটি প্রয়োগ করেছেন। সাস্ত্িক সুখের জনা অভ্যাস কেমন ? শ্রবণ-মনন 
শ্ছদানীম বলার অর্থ হল এই যে অর্জুন! করা অভ্যাস, শান্্রকে বোঝাও অভ্যাস আবার রাজী বা 
সন্যাস এবং ত্যাগের তন্থ জানতে চেয়েছিলেন; তাই তার | তামসী বৃদ্তিগুলি দূর করাও অভ্যাস। যে রাজস ও তামস 
জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান জ্ঞান, কর্ম, কা, বুদ্ধি | সুখে প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তা বাতীত 
ও ধৃততির তিনটি করে পার্থকোর কথা জানিয়েছেন। কন্দ | অন্য নতুন প্রবৃত্তি করাবেহ বলা হয় ‘অভ্যাস’ সাত্বিক 
এই সবকিছুর লক্ষ্য সুখেরই থাকে। তাই ভগবান | সুখে অভ্যাস করা আরশাক হলেও রমণ করায় বাধা 
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আছে। 

এখানে “অভ্ঞাসাদ্‌ রমতে' পদটির মানে সার্তিক 
সুখ ভোগ করা নয়, বরং সান্তিক সুখের অভ্যাসেই 
রুচি” আকর্ষণ, প্রবৃত্তি ইত্যাদিই এখানে রনল শব্দে বলা 
হয়েছে। 

“দুঃখান্তং ঢ নিগচ্ছতি'__এই সান্তিক সুখে যেমন 
যেমন রুচি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই 
পরিণামে দুঃখ নাশ হতে থাকে এবং প্রসন্ভাব, সুখ ও 
আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকে (গীতা ২।৬৫)। 

‘চা অবায়টি বাবহারের অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত 
সাত্বিক সুখে রমণ হবে অর্থাৎ সাধক সাত্বিক সুখ গ্রহণ 
করতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যপ্ত দুঃখের আতান্তিক অভাব 
ঘটবে না। কারণ সাত্বিক সুখ পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির 
প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত _-'আযত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌' ৷ যা উৎপন্ন 
হয়, তার অবশ্যই মাশ হয়। এরূপ সুখের থেকে কী করে 
দুঃখের অন্ত হয় ? তাই সাস্তিক সুখেও আসন্ত হওয়া 
উচিত নয়। সাত্বিক সুর ও উধ্ো উঠলে মানুনের দুঃখের 
অন্ত হয়, মানুষ গুণাতীত হয়। 
মর্যাদা, ধন সংগ্রহ, বিষয়জনিত সুখ ইত্যাদির কোনো 
গুরুত্ব থাকে না, শুধুমাত্র পরমাস্মর-বিষয়ক চিন্তাই থাকে, 
সেই বুদ্ধির প্রসন্নতা (গীতা ২1৬৪) অর্থাৎ স্বচ্ছতা 
থেকেই সাত্বিক সুখ উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল এই যে 
জাগতিক সংযোগজনিত সুখ থেকে সবতোভাবে উপরত 
হয়ে পরমাস্জায় বুদ্ধি লীন হলে যে সুখ হয, তাকেই বলে 
সাস্তিক সুখ। 

“যত্তদগ্রে বিষমিব'_এখানে ‘যত্তং” কথাটির অর্থ 
হল ‘যং'__যা সাত্বিক সুখ ; ‘তং’ এটি হল পরোক্ষ 
অর্থাৎ তা এখনও অনুভূত হয়নি। এখন সেই সুখেরই 
উন্দেশা করা হয়েছে আর রাজস ও তামস সুখ এখন 
অনুভূত হচ্ছে। তাই এখন অনুভব করা রাজস ও তামস 
সুখ ত্যাগে কষ্ট হয় এবং লক্ষ্যকূপে যে সাত্বিক সুখ থাকে, 
তা লাভ করার জনা যে লীরস পরিশ্রম বা 
বিষব লাগে__“অগ্রে বিষমিব'। অর্থাৎ বর্তমানে অনুভব | 
করা রাজস ও তামস সুখ তাগ করে, সাত্তিক সুখের | 


| 


উদ্দেশা করেও তা তখনই প্রাপ্ত করা যায় না, রসও তখনই 
মেলে না ; তাই সাত্বিক সুখ লাভের চেষ্টা বিষবহ প্রসতীত 
হয়। 

রাজ্জস ও তামস সুখ বহু জন্ম ধরে ভোগ করা হয়েছে 
এবং এই ডশ্মেও ভোগ করা হয়। সেই ভোগের সুখ- 
স্মৃতি থাকায় রাস ও তামস সুখে স্বভাবতই মন আকৃষ্ট 
হয়। কিন্তু সাত্বিক সুখ তত ভোগ করা হয়নি ; তাহ তাতে 
শীগ্র মন আকর্ষিত হয় না, সেইজনাই সান্থিক সুখের 
আয়াস বিষের মতো লাগে। 

সাত্তিকসুখ আসলে বিষের মতো নয, রাস ও তামস 
সুখ ত্যাগ করতেই প্রকৃতপক্ষে বিষের মতো লাগে। 
যেমন, শিশুকে খেলাধুলো ত্যাগ করে পড়তে বসালে 
তার যেমন পড়াশুনাকে খারাপ লাগে। 


ক না, ফলে তা? 
তখন পড়াকে বিষবৎ মনে হয়। কিন্তু সে যদি পড়াশুনা 
চালিয়ে যায় এবং দু-একটি পরীক্ষায় পাস করে: 
পড়ায় মন বসে অর্থাৎ পড়াশুনা ভালো লাগে এবং 
রুচি ও ভালোবাসা জন্মায়। 

প্রকৃতপক্ষে সাত্বিক সুখের প্রয়াস তাদেরই কাছে 
আরস্তে বিষবৎ লাগে, যাদের রাজস এবং তামস সুখে 
আসক্তি থাকে। কিছ্ব যাঁদের সাংসারিক ভোগে স্বাভাবিক 
বৈরাগা থাকে, যাঁদের পারমার্িক শাস্তরাধায়ন, সৎসঙ্গ, 
কথা-কীর্তন, সাধন-ভজন ইত্যাদিতে স্থাভাবিক রুচি 
থাকে এবং যাঁদের জান, কর্ম, বুদ্ধি ও ধৃতি সাক, 
সেইসব সাধকের এই সাত্বিক সুখ আরম্ভ থেকেই অমৃতের 
ন্যায় আনন্দ প্রদানকারী হয়। তাদের এতে কষ্ট, পরিশ্রম 
কিছুই মনে হয় না। 

'পরিণামেহমূতোপমম্*_ সাধন করলে সাধকের 
সন্থগ্ুণ বাড়ে। সন্তৃপ্তণে ইন্ট্িয় ও অন্তহকরণে স্বচ্ছতা, 
নির্নলতা, জানের দীপ্তি, শরীরে নির্বিকার ভাব এইসব 
সদ্গ্রণ প্রকটিত হয়*।। এই সদ্গুণ প্রকটিত 
সান্বিক সুখের পরিপাম অমৃতের মতো হওয়া। 
এগুলি উপভোগ না করলে অর্থাৎ এর থেকে রস গ্রহণ না 
করলেই প্রকৃত অক্ষয় সুখ জাভ হয় (গীতা ৫।২১)। 

পরিণামে সাত্বিক সুখ রাজ্গদ ও তামস সুখ থেকে 


“শাসাত্তবিক, রাজ্জসিক ও তামসিক এই তিনটি 
চতুৰ্দশ অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোকে বণিত হয়েছে। 


অস্ত 


করণে অনূর্ভরূপে থাকে। বৃদ্ধির সাহাযোই এগুলি জানা যায়, যেগুলি 


শ্লোক ৩৮| সাধক-স্ীবনী 1203 
উত্তরণ করে জড়তের থেকে সম্পর্ক ছিয়া করায় এবং এই | সংকীর্তন, জপ, ধ্যান, চিন্তন ইত্যাদিতে যে সুখ হয়, তা 
সাত্বিক সু আসক্তি না রাখা হয় তাহ: সম্মান, আরাম, অর্থ, ভোগ ইত্যাদির মতো বিষয় ও 
পরিণামে পরমাস্মাপ্রাপ্তি হয়। তাই এটি পরিণামে অমৃত ইন্ডিয়াদির সংযোগজনিত নয় এবং প্রমাদ, আলস্য, 

রও লয়। তা হল পরমাস্থার সন্বন্ধ খেকেসটৎপন্স। তাই 
“তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তম্‌'__সংসঙ্গ, স্থাধ্যায়, | একে বলা হয়েছে সাত্বিক সুখ। 


পরিশিষ্ট-ভাব__চতুদশ অধ্যায়ে সান্িক সুখকে বন্ধনক্যরক বলে জানানো হয়েছিল 'সুখসঙ্গেন বন্পাতি” 
(১৪1৬), কিন্তু এই স্থানে তাকে দুঃখ নাশকারী বলা হয়েছে _'দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি'। এর তাৎপর্য হল যে সাত্বিক 
সুখে রমণ (সুখভোগ) করলে তা বন্ধনকারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ গুণাতীত হতে দেয় না। যদি সুখভোগ না করা হয়, তাহলে 
এই সান্ধিকতা সুখ-দুঃখ নাশক হয়ে থাকে। সুখ ভোগ কবলে দুঃখনাশ হয় না। ভোগ ত্যাগ করলেই যোগ হয়। তাই 
সাত্বিক সুখেও আসক্তিরহিত হওয়া স্টচিত। আসক্তি থাকলেই রহ্ধমনকারক রজোগুণের উৎপত্তি হয়। সন্গুণে 
রজোগুণের আবির্ভাব হলেই পতন হয়। 

বিবেক-বুদ্ধিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় সান্তিক সুখের প্রয়াসকে প্রারস্তে বিষবহ মনে হয়। রাজসিক ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধির 
মর্যাদা দেয় না। তাষ্ট সাত্বিকতাকে প্রারস্তে বিযবহ মনে হয় এবং তা হল রাজসিকভাব। তাৎপর্য হল যে সাত্বিক সুখ 
দুঃখদায়ক হয় শা, কিছু মানুষের বৃদ্ধিতে রাজসিকভাব থাকায় সান্ুক সুখ তার কাছে বিষময় বলে প্রতিভাত হয়। তার 
উদ্দেশ সান্তিক সুখ হলেও, অন্তরে রাজসিক ভাব বিদ্যমান থাকে। 


আচ এ আজ 


সহ্য এরপর রাজস পুর বদদি করেছেন। 


বিষয়েন্দ্রিযসংযোগাদ্‌  যত্তদগ্ৰেমমৃতোপমম্‌ ৷ 
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮ ॥ 
[যহ, সুখম্‌ ( যে সুদ) : বিষয়েন্্িয়সংযোগাং (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগবশত) ; তৎ, অগ্রে, অমৃতোপমম্‌ (প্রথমে 
অমৃতের ন্যায়) ; পরিণামে, বিমম্‌, ছল (পরিণামে বিষতুল্য) : তৎ, রাজ্সম্‌ (তাকে রাজস সুখ) ; স্মৃতম (বলা হয়।)] 
যে সুখ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগবশত প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষতুলা, তাকে বলা হয় 
রাজস সুখ ॥ ৩৮ ॥ 


ব্যাখ্যা *বিষয়েস্দিয়সংযোগাৎ' বিষয় ও | অমৃতের নায় বলার অর্থ হল এই যে সাংসারিক বিষয় 
ইন্দিয়াদির সংযোগে যে সুখ হয় তার জনা অভ্যাস করার | প্রাপ্তির সম্তবনাতে মনে যত সুখ হয়, তত সুখ, আনন্দ 
প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রাণী যে ঘোনিতেই ডস্মগ্রহণ ৷ এবং সন্তোষ বিষয় প্রাপ্ত হয়ে গেলে আর থাকে না। 
নিত ৷ পাওয়া গেলেও শুরুতে (সংযোগ হলেই) যে সুখ হয়, 
কিছু পরে আর সেই সুখবোধ থাকে না। সেই বিষয় ভোগ 
পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সকল প্রালীই পেয়ে থাকে। | করতে করতে যখন ভোগ করার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসে, 
তাই সেই সুখে প্রালীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। ৷ তখন আর সুখ হয় না, বরং বিষয় ভোগে অরুচি হয়ে 
যায়। ভোগ করার শক্তি ক্ষীণ হলেও যদি বিষয় ভোগ করা 
হয় তাহলে স্বালা উৎপন্ন হয়, চিন্তে সুখ থাকে না, 
তাই রাজস সুখ আরস্তে অমৃতের মতো উপভোগা হয়। 
অনৃতের মতো বলার অন্য অর্থ হল এই যে, মন যখন 
ll SRE EES সুখকে আরস্তে | বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়, তখন সেই বিষয়টিকে মন 


সারে 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অৰ্যায় ১৮ 
॥ বিষয় ও ভোগের কথা শুনতে | হয়, পরে ইচ্ছাপূুরণ ও আবার ইচ্ছার উৎপত্তি এইভাবে 
যত ভালো লাগে, তত ভোগ করাতে নয়। তাই শীতায় | চক্তাকারে অতৃপ্তি চলতে থাকে, যার কখনো শেষ হয় না। 
বলা হয়েছে_ 'মামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রৰদস্তয- | তাৎপর্য হল এই যে আকাচ্ষার কোনো শেষ লেই এবং 
৪২) ; রাজ্জস বাকি স্বগ্গাদি ভোগের কথা | আকাক্ক্ষার অভাব দু: ধদায়ক হয়। এই অভাবই বিষের 
ন, সেই সুখ তার অতান্ত প্রিয় লাগে ; কিন্তু স্বর্গে | ন্যায় 


যাবার পর সেই সুখভোগে আর তত আনন্দ লাগে না, 
তত প্রিযণড মনে হয় না। 


“পরিণামে বিষমিব'_ আর্ত বিষয়কে খুব সুন্দর 


সুশপ্রদ মনে হয় ; কিনু সেগুলি ভোগ করতে করতে যখন | ঘটায় না, এটি বিযের মতো অরুচিকর হয়ে 


তা শীরস হয়ে গঠে, তপন সেই সুখে অরুচি হয়, সেই 
সুখকেই তখন লিখের মতো ননে হয়। 


বাজস সুদ যদি বিষের মতো হয়, তাহলে মীরা রাস 


| সুখ ভোগ করেন, তাদের সকলের তো সুখলোগের শেষে 
মৃত্য হওয়া উচিত? কিছু রাছস সুখের সুখ সেভাবে মৃত্যু 
ঠ। প্রথমে 


রাজস সুখে যেমন রুচি, তৃপ্তি থাকে, শেষে আর তেমন 


| তৃপ্তি থাকে মা, সুখ বিষবৎ হয়ে যায়, একেবারে সাক্ষাৎ 


'ঘগতে যত প্রাণী আবদ্ধ হয়ে আছে, যত প্রাণী চুরাশী | বিষ হয়না। 
লক্ষ যোনি ও নরকে পতিত আছে, সেগুলি সবই বিষয়; রাজস সুখ কেন বিষের মতো হয় ? কারণ বিষে এক 


বণ এই বন্ধন, নরক ইত্যাদি দুঃখ ভোগ করছে। কারণ 
রাজ্জস সুখের গরিণামই হল দুঃ' 
দুঃখম্‌” (লীতা ১৪।১৬)। 


যর সুখ গ্রহণের জনা। তার জনাই | জচ্ছোই মৃত্যু হয়, কিন্ত রাজস সুখ জন্ম-ভন্ম ধরে মারে। 


রাস সুখ গ্রহণকারী আসক্ত বান্তি যদি সু 


তত দুঃখী বা শোকগ্রন্ত হন না, কেন-না তার মনে সুখের | 
ধারণা বেশি নেই। অপরপক্ষে ধনী ব্যক্তি রাজস সুখ বেশি 
পরিমাণে ভোগ করেছেন, তাই তার মধ্যে সুখের ধারণা 
বেশি আছে, সেইজনাই ধনের অভাব তাকে বেশি দুঃখ 


দেয়। যেমন, যে ব্যক্তি নানাপ্রকারের খাদাপ্রহল করেন, 
তার খাদে যদি কখনো বাঞ্জনের ঘাটতি হয় তাহলে তার 


জা তার খুব কষ্ট হয়, আজ খাদো চাটনী নেই, মিষ্টি | 
সেটা নেই এইরূপ নেই-নেই বুলি লেগে 
খাকে। কিন্তু সাধারণ মান্য শুকনো রুটি খেয়েও আনন্দে 
থাকে, তার খাদো তাই কোনো বি 


পাওয়া যায়, ততই তার অভাব অনুভূত হয়, তার জন্য 
দুঃৰ্থই হয়। 

যে পদার্থের কামনা হয়, তা প্রাপ্তির জন্য মানুষ উদ্যোগ 
করে, চেষ্টা করে। চেষ্টা করলেও বস্তুটি পাওয়া যাবে কিনা | 
সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। বস্তুটি প্রাপ্ত না হলে তার অভাবে 
দুঃখ হয় আর প্রাপ্তি ঘটলে আরও বেশি পাওয়ার 
আকাঙ্ক্ষা হয়। এইভাবে ইচ্ছাপূর্তির দারা নতুন ইচ্ছা সৃষ্টি 


সমপরধায়ভ্ক্ত হল! আর নিন 
শ্রেণীভুক্তদের দেখে অহংবোধে ভাবতে থাকেন 
আমি এদের থেকে উচ্চে অবস্থিত ! এইরূপ তাদের মনে 
উর্বা-দুইখ মান হতেই থাকে, তাহলে তাদের 
মনে সুখহ কোথায় আর শান্তি বা কোথায় ? 
শুধু তাই নয়, গুণা ক্ষীণ হলে ভাদের পুনরায় ইহ- 
জগতে আসতে হয়_ক্ষীণে পুখো মর্তালোকং 
বিশন্তি’ (গীতা ৯।২১)। ইহভগতে এসে আবার শুভ- 
কর্ম করে স্বর্গে যান। এইভাবে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
আবর্তিত হতে থাকেন-_'গতাগতং কামকামা লভঙ্ঞো 
(৯1২১)। যদি আসন্ডিবশত পাপকৰ্মে ব্যাপৃত হন, 
তাহলে পরিলামে চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকে 
গমন করে না জানি কত জন্ম তাকে জশ্য-মরণ চক্রে 
আবর্তিত হতে হয় ! সেইজনাই এই সুখকে বিষব বলা 
হয়েছে। 

‘তৎ সুখং রাজস: স্মৃতম সাত্বিক সুখের কথা 
(সাইত্রিশতম শ্লোকে) *প্রোন্তম্‌* পদে বলা হয়েছে, কিন্তু 
স্নাজস সুর কথায় এহস্থানে “স্মৃতম্‌' পদটি বলার 
তাৎপর্য হল এই যে মানুষ আগেও রাজস সুখের ফল 


-অহং-অ 
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হিসাবে দুঃঘভোগ করেছে, . কিছু আস্ডিশত সেপুনরাষ বানের বৃত্তি যত সান্ডিক, তারা ততই বিষয়ের পরিণাম 
দিকে লালাগিত হয়ে । কারণ তার | চিতা করেন। তাৎকালিক সুখের দিকে দৃষ্টি দেন না। কিন 
ভাব পড়েছে এবং সে পরিলানের রাজসী বৃন্তিসম্পন্প ব্যক্তি পরিণাম চিন্তা করেন না, তাদের 
প্রভাবক স্থীকার করে ৪ কথা চিন্তা বৃত্তি তাৎকাজিক সুখের দিকে থাকে। তাই তারা সংসারে 
7 আনবন্ধ হন। রাজস ব্যক্তির বর্তমান সাংসারিক সন্বন্ধ 
মনে হলেও পরিণামে তার পক্ষে তা হানিকারক 
“যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃথযোনয় এব তো 
আন্না লয্ণ করানোর জনি সু পদটি | (গীতা ৫1২২)। সুতরাং সাধকের রাজস-সুখে আবদ্ধ না 
উল্লিখিত হয়েছে। হয়ে, সংসাবে-বিতরাগ হওয়া উচিত । 
পরিশিষ্ট-ভাব-_ জাগতিক ভোগের সুখ প্রারস্ডে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষবহ হয়ে থাকে। অবিবেচক 
বাক্তিরা আপাত অনস্থাকে গুরুত্ দিয়ে থাকে। আপাত অবস্থা বা আর্ত সর্বণ স্থায়ী হয় না, কিন তার কামনা সর্বদা থেকে 
যায়, যা সকল দুঃখের কারণ। কিন্ বুদ্ধিমান বান্তি আরস্ডের দিকে দৃষ্টিপাত না করে পলিণামের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহ সে 
ভোগাদিতে আসক্ হয় না। ‘ন তেষু রমতে বুধঃ' (গীতা ৫।২২)। মানুষেরই পরিণাম বিচার করার যোগ্যতা থাকে। 
পরিণাম না দেখা হল পশু 
আসলে আর (সংযোগ) মুখ্য নয়, মুখ্য হল তার অন্ত (বিযোগ)। মানুষ আরপ্তকেই চায়, কিন্তু তা থাকে 
মন’ ব্যকে--তাই নিয়ম। আর্ত অনিতা কিন্তু অন্ত নিত্য। অনিত্যের 


গো যে আপাত সুখ লাভ হয় তার সঙ্গে দুই 
অন্তীত এক অথণ্ড আনন্দের প্রাপ্তি হয়। 


মিশ্রিত থাকে। কিন্ত তার বিয়োগে সুখ-দুঃখের 


এল ক এজ 
সঙ এবার তামস সুখের কথা জালাচ্ছেন। 


যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। 
নিদ্রালস্যপ্রমাদোশং তত্তামসমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
[নিদ্রালসাপ্রমাদোগ্ধম্‌ (নিলা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন) ; যং, সৃখম্‌ ( যে সুখ) ; অগ্রে, চ (আরস্তে এবং) ; 
অনুবন্ধে, চ (পরিলামেঞ) ; আম্মনম্‌, মোহনম্‌ ( মোহাচ্ছয় করে রাখে) ; তৎ (তাকে) ; তামসম্‌, উদাহ্মতম (তানস বলা 
হয।)] 


নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (কর্তব্যবিস্মৃতি) থেকে উৎপন্ন যে সুখ আরফ্ডে এবং পরিণামেও মোহাচ্ছন্ন করে 
রাখে, তাকে বলা হয় তামস সুখ ॥ ৩৯ ॥ 

ব্যাখ্যা_“নিস্রালসাপ্রমাদোখং'__ফখন আসক্তি | হয়। তন্দ্রা ও স্বপ্নে তামস ব্যক্তিদের অনেক সময় নষ্ট হয়। 
অতাধিক হয় তা তমোগুণের রূপ ধারণ করে, | কিছু তারা তাতেই সুখ পায়, সেইজনা এই সুখকে বলা হয় 
তাকেই বলে মোহ। এই মোহের জনাই মানুষের অধিক | নিদ্রা হতে উৎপন্ন সুখ। 
নিদ্রা যেতে ভালো লাগে। যারা অধিক নিদ্রা যায় তাদের তমোগুণ যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন বৃত্তিগুলি 
গাড় নিদ্রা হয় না, নিষ্লা গাড় না হলে ত্র ও স্প্ বেশি প্রবল হয়ে ওঠে এবং সে অবসাদগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনীয় 
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কাজ উপস্থিত হলেও সে বলে, “পরে করব, এখন বিশ্রাম | 
করছি।” এরূপ আলস্য-অবস্থাই তার কাছে সুখের বলে 
মনে হয়। কিনতু নষ্ক্মা থাকায় তার ইন্ডিয় ও অন্তঃকরণে 


শরীর, মন, বুদ্ধি, অগ্তঃকরণে সুস্থতা, স্ফৃতি, স্বচ্ছতা, 
নির্মলতা এবং সতেক্গতা আসে । সতেজ ভাব হলে সাধন- 
ভজনে ও সাংসারিক কাছকর্মে শক্তি ও উৎসাহ থাকে। 
তাই যুক্তনিদ্া দৃষলীয় নয়, বরং সকলের পক্ষেই এটি 


আর অশান্তি, শোক, বিষাদ, চিন্তা দুঃখ হতে থাকে। 

তমোগুণ যখন আরও বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষ প্রঘাদে 
কাল কাটায়। প্রমাদ দুপ্রকারের হয়-_নিক্টিয় প্রমান ও 
সক্রিয় প্রমাদ। ঘর-সংসার, শরীর ইত্যাদি সম্পর্কীয় 
আবশাক কর্ম না করে নিষ্কর্মা হয়ে থাকাকে বলা হয় 
“নিষ্টিয় প্রমাদ’'*)। অনর্থক কাজ করা ( দেখা, শোনা, 
চিন্তা করা ইত্যাদি) ; বিডি, সিগারেট, মদ, তামাক, খেল্‌ 
তামাসা ইত্যাদি দুর্বাসনে মগ্ন থাকা এবং চুরি, ডাকাতি, 
মিথাচার, বেইমানী, বাভিচার, অখাদ্য-ভক্ষণ ইত্যাদি 
দুরাচারে ব্যাপৃত থাকাকে বলা হয় ‘সক্রিয় প্রমাদ"। 

প্রমাদের জন্য তামস বাক্তিরা নিরর্থক সময় নষ্ট করে 
এবং হুল, কপট, বেইমানী এইসব করাতে সুখ পায়। 
যেমন, যারা কাজ্জ করে তারা পয়সা (পয়সা কা বেতন) 
পুরো নিয়ে নেয়, কিন্তু কাজ পুরো এবং সুচারুরূপে করে 
না। চিকিৎসকও রোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা 
যার ফলে রোগীকে বারংবার পয়সা খরচ করে আসতে 
হয়। গোয়ালারা অধিক লাভের আশায় দুধে জল মেশায়, 
টাকা বেশি দিলেও তারা জল মেশানো বন্ধ করে না। 
এরূপ পাপ-প্রমাদে এদের ভীষণ নরকে গমন করতে হয়। 

তমোগুণী প্রমাদবৃত্তির যখন উদয় হয়, তখন তা 
সন্বগুণের বিবেকবোধকে আবৃত করে এবং যখন 
তমোগুণের নিদ্রা-আলসা বৃন্তি দেখা দেয় তখন তা 
সন্ধগুশেন প্রকাশকে আবৃত করে রাখে। আবৃত 
হলে প্রমাদ উৎপন্ন হয় আর প্রকাশ আবৃত হলে আলস্য, 
নিপ্রা ইত্যাদি আসে। তামস ব্যক্তিরা নিদ্রা, আলস্য ও 
প্রমাদ-_-এই তিনটিতে সুখ পায়, তাই এই তিনটি থেকে 
তামস সুখ উৎপন্ন হয় বলে বলা হয়েছে। 


না, | 


বিশেন কথা 
নিদ্রা দুই প্রকারের-_যুক্তনিত্রা এবং অতিনিন্রা। 
(১) যুক্তনিদ্রা- নিদ্রায় বিশ্বাম পাওয়া যায়। বিশ্রামে ৷ 


প্রয়োজনীয়। ভগবান যুক্তনিপ্রাকে আবশ্যক বলে 
জানিয়েছেন-_'যুক্তস্বপ্রাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা" 
(গীতা ৬।১৭)। 

শুধু শারীরিক ও মানসিক সতেজতার জনাই 
সাধকের নিল্ার প্রয়োজন। যে সাধকের আসক্তি সহকারে 
সাংসারিক সংকল্প না হয়, তার নিদ্রা অতি শীঘ্র আসে 
আর যিনি অত্ান্ত সংক্পলীল, তার নিদ্রা শীগ্র আসে না। 
এতে প্রমাণ হয় যে, সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা নিদ্রায় 
যে সুখ সেটিও উপভোগ করতে দেয় না। নিদ্রা কেন 
প্রয়োজন ? কারণ নিপ্রাতে যে স্থির তত্ব থাকে,তা 
সাধকদের সাধনায় প্রবৃত্ত করতে এবং সাংসারিক কাজ 
করতে শক্তি যোগায়। 

যদিও নিদ্রা তামসী, আর আতুরত্তা পরিত্যাজ্য 
তাহলেও বিশ্রাম ভাবটি গ্রহণীয়। কিন্তু প্ৰত্যক ব্যক্তিই 
গ্রহণ করতে সক্ষম হন না ; তাই 
তাদের নিল্লার বেশ ভাবটিওগ্রহণ করতে হয়। তবে ঘীরা 
সাধনায় উচ্চাবন্ছা করেছেন, তারা নিল্লায় বেহুশ না হয়েও 
জাগ্রত সুযুদ্থিতে বিশ্রাম করেন। কারণ ছ'গ্রত-সুষৃপ্তি 
অবস্থায় জগতের চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে 
পরমাত্মতত্বে স্থিতি হয়, তাই এতে মহাবিশ্রাম ও সুখ 
পাওয়া যায় ; এই স্থিতিতেও আসক্তিশুনা হলে, তবেই 
প্রকৃত তত্ব প্রাপ্তি হয়। 

যিনি সাধনা করেন, তার বিশ্রামের জন্য ঘুমের 
প্রয়োজন নেই। তার এই ভাব হওয়া উচিত যে প্রথমে 
কেবল কাজ-কর্ম করতে করতে ভগবদ্ডজন করতাম, 
এখন শুয়ে শুয়েও সাধন করতে হবে। 

(২) "অতিনিভ্রা'_সনয়ে ঘুম ও সময়ে জাগরণকে 
বলা হয় ঘুক্তনিদ্রা ; আর অধিক ঘুমকে বলা হয় অতিনিদ্রা। 
আগে এবং পরে শরীর আলসের পূর্ণ থাকে। 


আসা এবং নিস্কিয় প্রমাদ একরূপ 


[তে হলেও দুইয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য খাকে। আল বৃস্তিগুলি ভারী হলে 


সুখবোধ হয় আর শিস্টিয় প্রমাদে কর্তব্য-কর্ম ত্যাগে সুখবোধ হয়। 


শ্লোক ৩৯] 


সাবক-সন্ভীবলী 
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চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান প্রথমে প্রমাদ, 
পরে আলসা এবং তারপরে কথা বলেছেন 
“প্রমাদালসানিল্াডিস্তুমিবয্নাতি ভারত'। কিনব এখানে 
প্রথমে নিলা, পরে 'আলসা এবং তারপরে প্রমাদের 
কথা আলোচনা করেছেন_ নি্রালসাপ্রমাদোখম্*। এই 
ব্তিক্রমের কারণ হল এই যে, প্রথমোক্ত স্থানে 
এই তিনটির ছারা মানুষের পতনের প্রসঙ্গ আছে। বন্ধনের 
ব্যাপারে প্রমাদ বা করবা-বিদুধতা সব থেকে 
বেশি বন্ধনকারক, তাই এটিকে সর্বপ্রথমে রাখা 
হয়েছে। খেল্ন-না প্রমাপ নিষিদ্দ করণে প্রবৃত্ত করায়, যার 
ছারা অধোগতি হয়। আলস্য শুধু সু্রবন্তিগুলি রোধ 
করে, তই একে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। নিল্লার 
প্রযোজ্ঞন থাকায় এটি বক্ধমনকারক নয়, কিন্তু অতিনিদ্রা 
বন্ধনকারক ; তাই অতিনিদ্রাকে তারপরে রাখা হয়েছে। 
দ্বিতীয় স্থানে এর বিপরীত ক্রম দেওয়ার অর্থ হল এই যে 


নিদ্রা সকলেরই প্রয়োছন হওয়ায় এটি তত বেশি | 


পৃতনকারক নয়। নিদ্রার থেকে আলস্য বেশি পতন ঘটায় 
এবং আলস্যের থেকে প্রমাদ বেশি পতন ঘটার। কারণ 
মানুষ নিল্লাসন্ত হলে বৃক্ষাদি মৃঢ় যোনি প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু 
আলস্য ও প্রমাদে কর্ত্বাচ্যুত হয়ে দুরাচার করে নরকগানী 
হয়না 

“যদগ্রে চানুবদ্দে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ' নিদ্রা, 
আলসা এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন সুখ আরস্তে এবং 
পরিণামে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। এই সুখের আরম্তেও 
বিবেক-বুদ্ধি থাকে না এবং পরিণামেও বিবেক-বুদ্ধি 
থাকে না অর্থাৎ এই সুখ বিবেক-বুদ্ধিকে জাগরিত হতে 
দেয় না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিরও এই বিবেক-বুদ্ধি 
না থাকায় তারা ক্রিয়ার আরস্ত ও পরিণাম চিন্তা করতে 
পারে না। যে সুখের জন্য মানুষ চিন্তা করতে পারে না যে 
এই নিপ্রাদি থেকে উৎপন্ন সুখের পরিণামে আমার কী 
হবে, কী লাভ হবে, কী ক্ষতি হবে, হিত বা অহিত কী 


হবে, সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়__*তৎ 
ভামসমুদাহৃতম'। 


বিশেষ কথা 
| ৫১) প্রকৃতি ও পুরুষ-_দুই-ই অনাদি এবং “এরা 
দুটি", এই পৃথকয্ের বিবেক ( ও) অনাদি। এই 


বিচার পুরুষের অধোই পাকে, প্রকৃতিতে নয়। পুরুষ যখন 
এই বিচার-ভাবনার অমর্যাদা করে অবিধেচনা বশে 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন এই সম্পর্কের 
জনা পুরুষের মধো আসন্ডি উৎপন্ন হয়| 
৷ থাকে। আসন্তি যখন বৃদ্ধি পায়, তখন বিবেক অবদমিত 
হয়, দূর হয় না। আবার বিবেক যদি জাগ্রত হয়ে ওঠে, 
| তাহলে আর আসক্তি থাকে না, আসক্তি দূর হয়ে যায় 
এবং সেই আসক্তি বর্জিত পুরুষকে মুক্ত বলা হয়। 

এই আসক্তির জনাই মানুষ প্রকৃতিভনিত সুখে লিপ্ত 
হয়। সেই আসক্তি থাকাকালীন মানুষ কোনো 
| কারণবশত সাত্বিক সুখ লাভ করতে চায়, তখন রাস ও 
তামস সুখ পরিত্যাগ করতে কষ্ট হয়_“যত্তদগ্রে 
বিঘমিব"। কিন যখন আসক্তি দূর হয়, তখন সেই সুখ 
অমৃতবৎ হয়ে ওঠে *পরিণামেহমৃতোপমম্‌। 

আসক্তিবশতই রঙ্োগুণের সুখগুলিকে আর্ত 
অমৃতের ন্যায় মনে হয়। কিছ পরিণামে এই সুখই প্রাণীদের 
পক্ষে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারক ও মহাদুঃখের কারণ হয়ে 
ওকে প্রকৃতিজনিত সুখের প্রতি আসক্তি থাকলে দুঃখ- 
পরস্পরার কোনো অপ হয় না। 

এই আসক্তি যখন তসোগুশের রূপ ধারণ করে, তখন 
মানুষের বন্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে। তখন মানুষ নিদ্রা ও 
আলসো সময় নষ্ট করে এবং অবশ্য-কর্তব্যে বিমুখ হয়ে 
অকতবো বাপৃত হয়। কিন্তু তামস ব্যক্তিরা এতেই সুখ 
অনুভব করে। তাই তামস সুখ আদি ও অন্তে মোহগ্রন্তকারী 
| হয়। 


'*তনোস্তপের বৃত্তি যে প্রমাদ, তা সুপ্তবন্তি রোধ করে দেল্‌-তামাশা ইত্যাদি সাধারণ কর্মে নিযোক্জিত করে ; কিছু যখন 
প্রমানের সঙ্গে আসক্তি মেশে (যা শুণান্বক), তখন এতে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা থেকে লানাপ্রকার পাপ ও অনর্থ হয়, 
যার পরিণাম হয় অতি ভয়প্তর। 

*'আমন্তি থেকে নালা বিকার উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেসব বিকার প্রকৃতিতেই হয়, পুরুষে নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ময হলে 
পুরুষ প্রকৃতির এহসব বিকার গুলিকে নিজের বলে মনে করে এবং ভোগী হয়ে ওঠে। কিন্ত যখন তার বোধ হয় যে এইসব বিকার 
আসে এবং যায়, উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয় এবং (যিনি তা দেখেন), সেই নিত সন্তা একইভাবে বিরাজ করে, সেই অবস্থায় সেই 
পুরুষ যোগী হন। 


1208 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৮ 
(২)যা প্ৰতিমুহূৰ্তে নান্তির দিকে যাচ্ছে, সেটি জাসলে | তা হয়েছে তাৎকালিক আসক্তি দূর হওয়ায়। কিন্তু রাজস 
“নেইা। কিন্তু যে “নেই? -কে প্রকাশিত করে এবং তার | পুরুষ ভ্রমবশত মনে ল যে বন্ধুটি প্রাপ্তির জনাই এই 
আধার ; সেটি প্রকৃতপক্ষে “আছে? তহ্ব। এই তন্তুকেই সুখ লাভ হয়েছে। আসলে বস্ধর সংযোগ হয় বাইরে 
বলা হয় *সচ্চিদানন্দ" । নিরন্তর অস্তিত্বসম্পস্ন বা লম্থাবাপে আর প্রস্গতা আসে অন্তর থেকে। অন্তরের যে 
বিরাজ করায় একে ‘সং’ বলা হয়, জ্ঞানস্থরূপ হওয়ায় প্রসন্গতা, তা বাহ্যিক সংযোগে উৎপন্ন হয় না, মনের মধ্যে 
একে বলা হয় ‘চিৎ’ এবং আনন্দস্বরূপ হওয়ায় বলা হয় লালিত বন্থগুলির সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে, সেই সম্পর্ক- 
“আনন্দ'। এই সচ্চিদানদ্দ পরমাস্্ার অংশ বলেই শুলির ত্যাগ হলেই তা হপয় হয়। তাৎপর্য হল এই যে 
প্রাণীরাও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্ত প্রাণী যখন অসৎ বস্তুর | বস্তুর প্রান্ত হলে অন্তরে তায সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয় আর 
আকাল্কা করে যে, অনুক বস্তু যেন আমি প্রাপ্ত করি, | সম্বন্ধ ছিম হওয়া মাত্রই নিত্য বিরাজিত স্বাভাবিক সুখের 
তখন সেই আকাঙ্গ্ষাতে স্বতই আনন্দ ঢাকা পড়ে যায়। : আভাস পাওয়া যায়। 
যখন অসং বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, তখন স্বতই স্থাভাবিক  নিল্ার সময়ে বুদ্ধি যখন তমোশুখে লীন হয় তখন 
সুখ প্রকতিত হয়। বুদ্ধির স্থিরতার না সুখ প্রকটিত হয়। কারণ তমোপুপের 
নিত্য বিরাডিত যে সুখরূপ *ত প্র রায় জাগ্রত ও স্বপ্নের পদাথগুলি বিস্মরণ হয়ে 
সারিকা বুদ্ধি লীন হয়, তখন বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা । যায়। পদার্থের স্মতি হল দুঃখে? 
আসে। এই স্বচ্ছ ও নির্মল বুদ্ধিতে অনুভূত হওয়া বিস্মৃত হওয়ায় নিদ্রাবন্ছায় পদার্থ গুলির বিচ্ছেদ হয়, এই 
স্বাভাবিক সুখকেই সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। বৃদ্ধি হতেও বিচ্ছেদের ছনাই থু 
সম্পর্ক দূর হয়, তথনই জার অহ সুত বারে | কলা ফা নি বিদ্ধ বুদ্ধির মালিন্যের জন্য সেই 
সাস্তিকী বৃদ্ধির সংস্পশেই এই ক’ সংজ্ঞা স্বাভাবিক সুখ অনুভূত হয় না। তাৎপর্য হল এই যে বুদ্ধি 


হয়। বুদ্ধির থেকে সম্পর্ক দূর হলে তার আর *সান্ছিক' । তমাগুলী হওয়ায় বুদ্ধিতে স্বচ্ছভাব থাকে না, সেইজনাই 
সংজ্ঞা থাকে না। সেই সুখ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় না। তাই নিজ্রাসু্খকে 


কোনো জিনিস প্রাপ্ত করার ইচ্ছা যখন মনে উদয় হয় | তামস সুপ বলা হয় 
তখন সেই বস্তুটি মনে স্থান করে নেয়, অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির এ তাৎপর্য হল এই যে সাত্বিক বান্তি সংসারে 
সঙ্গে সেটির সম্পর্ক হয়। সেই প্রাণিত বস্থুটি লাভ করলে, | বিমুখ হয়ে তত্রে বুদ্ধিকে লীন করলে সুখপ্রা্তি হয় ; রাজস 
প্রাপ্তির ইচ্ছা মন থেকে দূর হয় অর্থাৎ বন্ধুটির যে আকর্ষণ | বান্তি আসভিলিপ্ত চিত্তে অবস্থিত বন্তগুলিকে পরিত্যাগ 
থাকে, তা দূরীভূত হয়। সেটি দূর হলেই, তার জন্য মনে | করলে সুখপ্রাপ্তি হয় এবং তামস বান্তির বস্ব্ডলির জন্য 
যে অভাববোধ ছিল, দুঃখ ছিল তা দূর হয় এবং নিতা প্রয়োজনীয় কর্তবা-কর্মের লঙ্ঘন এবং নিরর্থক কর্মে 
বিরাঙ্জিত স্বতঃসিদ্ধ সুখের তাৎকালিক অনুভব হয়। ব্যাপৃত হলে সুখ হয়। এর পারা প্রমাণিত হয় যে লিতা- 
প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি পাওয়ার জন্য এই সুখপ্রাপ্তি হয়নি, বরং | নিবন্তর অবস্থিত যে সুখরুপ তন্তু, সেটি অসং-এর সম্বন্ধ 


*'নিল্লাকে তামস সুখ বলার অভিপ্রায় হল এই যে এতে বুদ্ধি মোহর হয়। অর্থাৎ এতে মানুষ বেহুশ হয়। এর দ্বারা জগতের 
সবকিছুতে বিস্মৃতি এবং জাগ্রত-অবস্থা নিত হয়, তাই একে বলা হয় তামস সুখ। ধনি য় গুলির সঙ্গে বৃদ্ধি মোহঙ্ত 
না হয়, তাহলে একেই বলা হয় ‘সমাধি’ অবস্থা। সমাধিতেও বিশ্রাম হয়। নিত্রাতে যে সতেঙ্গ ভাব আসে, এই বিশ্রামেও তাই 
পাওয়া যায় : কিন্তু সতেজতার সুখ গ্রহণ করলে গুণাতীত হওয়া যায় না। সমাধি দুখে আসভ্তিবজিত হলে তবেই ুণাতীত হওয়া 
যায়। 

প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, পরিবর্তনশীল আর প্রমাস্থতত্ব অপ্রিবতনন্টীল, নির্বিকার, শা, নিশ্চল। নিল্লাবন্থায় এই নিশ্চল 
স্কিতি হয় ; কিন্তু চিন্তে ভোগের গুরুত্ব থাকায, নিহোথিত হলে মানুষের পুনরায় ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে রুচি আসে এবং 
তাতেই ব্যাপৃত হয়। তাই আসক্তির জন্য নিশ্চল তন্তু থেকে কিছু লাভ করতে পারে না, সেইজন্য তারা নিদ্রা থেকে 
শুধু ক্লান্তি অপনোদন করে। যদি তারা ও অথ -লালসা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তাহলে তাদের নিয্রাকালে এবং 
তারপরেও স্ব -সবরপে সত স্বাভাবিক অটল ছ্িতি লাভ হয়। 
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থাকে। বিগর-বিবেচনপূর্বক অসতের 


থেকে দূর করলে এবং বুদ্ধি তমোগ্তণে লীন হলে যে সুখ 
হয়, তা সেই সুখেরহ আভাস নাত্র। তাৎপর্য হল এই যে 
সংসার থেকে 


না সহকারে বিমুখ হলে সান়্িক- 
সুখ, অন্তর থেকে বস্টুগুলি দূর করলে রাজস সুখ এবং 
মোহবশত নিদ্রা-আলসো সগৎ-সংসার বিস্মৃত হলে 


থেকে সম্পর্ক ছেদ করলে, আসন্ভিযুক্ত বস্থশুলিকে মন । 


তামস সুখ হয়। কিছু প্রকৃত সুখ হয় তখনই যখন, 
প্রকৃতিভনিত পদার্থ থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ 
করা হয়। এই সুখে যে ভালোবাসা, আকর্ষণ ও সুখভোগ 
থাকে, সগুলিই পারমার্থিক উঃ বাধা প্রদান করে 
এবং পতন ঘটায়। তাই পারমার্থিক উল্ভাতিকাহী সাধকদের 
এই তিন প্রকার সুখের থেকে সম্পর্ক ছেদ করা অত্যান্ত 
 প্রয়োজন। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ তামসিক বান্ডির মোহ থাকে__+তমনতুজ্ানজং বিন্ধি মোহনং সর্বদেহিলাম (গীতা ১৪1৮)। 
মোহ বিগর-বুদ্ধির পথে বাধাস্রাপ। তামসিক বৃত্তি বিবেক-বৃদ্ধি জাগবিত হতে দেয় না। তাই তামসিক বান্তির বিবেক 
মোহের প্রভাবে শুপ্ত হয়ে যায়, যার জন্য সে আরম্ভ ও শেষ কোনোটাই দেখতে পায় না। 


উল সত আজ 


(বিভাগের কথা বলছেন 
সোটিবা ইত কুরে ভগবান পরবর্ত 


ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা 


লু ভগবাল ঞণসমুের গাতানা নিয়ে আন, কমা ইত্যাদির তিনাটি বুক 
/ এবার এতলি জাতীত প্রশমন 


দিয়ো জগতের সম বক্র কে তিনা একার বিভাগ তর 


এহ্াঢত কবলে উপসংহার করেছেনা। 


দিবি দেৰেষু বা পুনঃ। 


সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিঁণৈঃ॥ ৪০ ॥ 


[পৃথিব্যাম্‌, বা, দিবি (পৃথিবীতে, সঙ্গে) ; ৰা, দেৰেষু (বা দেবতাদের 
স্তম্‌ (এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু) ; ন, স্তি ( নেই) ; যহ, প্রকৃতিজৈঃ (যা প্রকৃতি হতে 


তিন) : শুণৈঃ, মুক্তম্‌, স্যাৎ (গুণ থেকে দুক্ত বা রহিত 1)] 


পুনঃ (আবার অন্য কোথাও) ; তৎ, 
পতন) ; এভিঃ ভিডি (এই 


পৃথিবীতে, স্বৰ্গে অথবা দেবতাদের মধ্যেও অথবা এ ছাড়াও অন্য কোথাও এমন কোনো প্রাণী বা বন্ত 
নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপম এই তিনটি গুণ থেকে মুক্ত বা রছিত॥। ৪৮ ॥ 


বাখ্যা-_[এইহ অধ্যায়ের আরান্তে অর্জুন সম্যাস এবং 
আগের তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান প্রথমে 


ফল ভোগ হয় না। এই কথা বলে ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে 
সগ্লাস__সাংখাযোগের প্রকরণ আরম্ভ করে প্রথুন কর্ম 
ৃষ্টিত হওয়ার অধিষ্ঠানাদির পা 
যোড়শ-সপ্তুদশ শ্লোকে যারা কর্তৃত্ব মানেন তাদের নিন্দা 
যাঁরা কর্তৃত্ব ত্যাগ করেছেন, তাবের প্রশহলা 
ছেন। অষ্টাদশ ক্লোকে কর্ম-প্লেরণা ও কর্ম-সংগ্রহের 
বর্ণনা করেছেন। কিন্দু যা প্রকৃত তত্তু, সেটি কনপ্রেরক€ 
নয়, কর্ম-সংগ্রাহকও নয়। কর্ম-প্রেরণা এবং কর্ম-সংগ্রহ 


। হয় প্রকৃতির শুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই। পরে গুণাদি 
| অনুসারে জ্ঞান, কর্তা, কর্ম, বৃদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের তিন 
প্রকার ভাগের বর্ণনা করেছেন। সুখের বশনায় তিনি 
জানিয়েছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্কিত 
হয়ে যে উচ্চ হতে উচ্চতর সুখ লাভ করা যায়, তাকে 
বল সান্তিক সুখ। কিন্তু যা স্বরূপের প্রকৃত সুখ, অ 
হল গুণাতীত, অনুপম এবং অলৌকিক (গীতা 


৬২১)। 

সান্তিক সুপকে *আয্মবুদধি প্রসাদ্জম্' বলে ভগবান 
সেটিকে জাত (যা উৎপন্ন হয়) বলেছেন। যার উৎপত্তি 
হয়, সেটি নিত্য হয় না। তাই এটি জাত বলার অর্থ হল যে 
এই উপজাত সুখের উর উঠতে হয় অর্থাৎ প্রকৃতি এবং 
প্রকৃতির তিন গুলরহিত হয়ে সেই পলমাত্মতন্ প্রাপ্ত 
[ করতে হয়, যা সকলের শ্রাভাবিক প্রকপ। সেইজনাঠ 


[অব্যায় ১৮ 
বলছেন] অহং - ভাবের জনা প্রকৃতিজলি পদাত্ আসক্তি, কামনা 
“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেমু বাপূনঃ'_ এখানে | ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, যার জন্য পরাধীনতাকে স্বাধীনতা 
“পৃথিব্যাং” পদে ইহলোফ এবং পৃথিবীর নিযে অতল, বলে প্রীত হয়। তাই প্ুণাদিরহিত হওয়া 
বিতল ইত্যাদি সকল লোকের, “দিবি” পদে স্থর্গাদি | অত্ত প্রয়োজন। 
প্রকৃতিজাত গুণাদিতে রজ্রোপ্তণ এবং তমোগুণ 
সেইসব কানে বসবাসকারী পরিত্যাগ করে সন্ধগুল বাড়ানোর প্রয়োজন খাকে। 
রাক্ষস, নাগ, পশ্ু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত | সত্তন্তণেও প্রসন্ন-ভাব এবং বিবেক-বিচারের প্রয়োজন 
চর ও অচর প্রাণীদের এবং “বা পুনঃ? পদে অনন্ত থাকলেও সাত্বিক সুখ ও জানের প্রতি আসক্তি থাকা 
ব্ৰহ্মাণ্ডকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিলোক এবং উচিত নয়। কারণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি বন্ধনকারক হয়। 
অনন্ত প্রক্মাণ্ড এবং তথায় বসবাসকারী এমন কোনো | অতএব এই আসক্তিগুলি পরিত্যাগ করে সত্বন্ণের 
বস্তু নেই, যা গ্রকৃতিজাত এই তিন গুণরহিত অর্থাৎ | অক্তীত হতে হয়। সমস্ত গুণোস্টীণ হওয়ার জনাই এখানে 
সবই ত্রিগুণাস্মক-_'সন্তুং প্রকৃতিজৈমূক্তিং যদেভিঃ | গুণাদির প্রকরণ সটল্লিখিত হয়েছে। 
সাল্িভিওণৈঃ'। সাধকদের সান্তিক জ্ঞান, ফর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও 
প্রকৃতি এবং তার কার্য এগুলি সরই ত্রিপ্তণাত্থক | সুখ _-এস্তলির ওপর দৃষ্টি রেখে সেই অনুসারে নিজেদের 
এবং পরিবর্তনশীল। এগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ করলেই বন্ধন | জীবন গঠন করা শুচিত এবং সতর্কতা সহকারে রাজস ও 
হয় আর সন্ধা ছেদ করলেই মুক্তি হয়। কারণ স্ব-স্বরূপ | তামস ত্যাগ করা উচিত । এগুলি পরিতাগ করাতে 
আসন্ডিবিহীন। স্রাপ হলেন “স্র' আর প্রকৃতি হল “পর'। | সতর্কতাই হুল সাধনা। সাবধানতার বারা সকল সাধনা 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্াপন করলেই অহং-কর্ঠহ ভাবের | স্বতই প্রকটিত হয়। প্রকৃতি হতে সম্পর্ক ছিন্ন করায় 
উৎপন্তি হয়, যার থেকে পরাধীনতা সৃষ্টি হয়। এ এক | সান্তিকতারই বিশেষ প্রযোজন। কারণ এতে বিকেক-বুদ্ধি 
বিচিত্র ব্যাপার যে, যে অহং -কর্তৃহ ভাবকে স্থাধীনতা বলে | জাগ্রত থাকে, যার ফলে প্রকৃতি হতে যুক্ত হওয়া সহজ 
মননে হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটিই হল পরাধীনতা। কারণ | হয়। আসলে এর থেকেও অনাসক্ত হতে হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_দশম অধ্যায়ে ভগবান ভক্তির (বিশ্বাসের) দৃষ্টিতে বস্দসমূহ তার থেকে উৎপন্ন হয় বলে 
জানিয়েছেন__“ন তদন্তি বিনা যৎসান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌' (১০।৩৯)। ভগবান এখানে আানের (বিবেক-বুদ্ধির) 
দৃষ্টিতে সমন বু পরকৃতিঞ্জনিত গুণাদি হতে উৎপন্ন হয় বলে জানিয়েছেন। কারণ বিবেকীদের দৃষ্টিতে সৎ-অসৎ এই 
বিচার থাকে, কিছ ভে দৃষ্টিতে শুধু ভগবানই বিরাজনান---'সদসচ্গাহমর্জুন' (নীতা ৯1১৯)। বিবেক-বুদ্ধির পথে 
অসৎ ও গুণাদি ত্যাগ মুখ্য আর ডক্তিমার্গে ভগবানের সঙ্গে সন্ত মুখ্য। 

“জগতের কোনো বন্ধই ভ্রিওপরহিত নয়া__অজ্ঞানীরা এই কথা বললেও তত্জ্ঞানীরা তা বলেন না। তভুজ্ঞানীর 
দৃষ্টি অস্তিয়ের প্রতি অর্থাৎ স্বরূপের দিকে থাকে, যা ্বতস্থাভাবিক নিষ্ভল (লতা ১৩।২১)। 


এজ আজ 


সতের একংরশে ভঙাবান বলেছেন, /নীয়ত কম ত্যাগ বর উচিত নয, এসেঙালিবৃফতালশত ত্যাগ করলে তা 
তামস ত্যাগ কর: শারীরিক কেক ভরে নিফতে-কমা ত্যাগ করলে, সেটি রাস ত্যাগ হয় এক? ফল ও সাজি ত্যাগ 
করে কমকরলে তা সাক যাগ কয়ে ওতে (১৬/৭-৯/। সাং লাহোর রী সবল কুনোর সিভি পাঁচটি কার 
জানিয়ে, বখানে সাড়িক কমা বাণী সেখানে নিয়ত-কমা ক্ঠক্াডিমানৱাঙিত, রাগ/-ভেতরাহিত ও ফলেক্জা- 
কাঠত ব্যাঞ্িরা ছার? করার কা পরেছেন (১৮/২ ৩) / সেই কামা কোন্‌ কের কোদাটি নিয়ত-ক্মাত সেভালি 
ক্ীজতে করা উচিত তো জালাবার জন্য এর তার সঙ্গে জাজিতবোচাগার কথা জানাতে ডগালানা পরবর্তী পকরগ আরজ 
করেছেনঃ 
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ত্রাহ্মণক্ষত্ৰিয়বিশাং 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি 


£ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়নিশাম্‌ (ত্ৰাহ্দণ. 
স্বভাব থেকে উৎপন্ন) 


[পক্দ্ধপ ( হে পরল 
স্বভাবপ্রচবৈঃ (করলি 
হয়েছে।)] 


$ স্তৈঃ (তিনটি ভণ অনুসারে) 


শূত্রাণাঞ্চ পরন্থপ। 
স্বভাবপ্রভবৈঃৰণৈঃ॥ ৪১ ॥ 

ক্ষয়, বৈশা) ; চ, শৃহাপাম্‌ (এবং শৃছদের) ; কর্মালি, 
; প্রবিভক্তানি (পৃথকভাবে বিভক্ত করা 


হে পরন্থপ ! ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃদ্রদের কর্মগুলি স্বভাব থেকে উৎপন্ন তিন গুণ অনুসারে 


পৃথকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে ॥ ৪৯ ॥ 

বাখ্যা--্রাহ্মণক্ষযিয়বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরন্তুপ'__ | 
এইছানে রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এছ তিনটির একটি 
পদ এবং শৃদ্রের জন্য পৃথক পদ বাবহারের পর্য হল 
ই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-_এরা হল দ্বিজাতি, কিন্ত 
শৃদ্র দ্বিজাতি নয়। তাই তাদের কমবিভাগ পৃথক এবং 
কানুসারে শান্্ীয় অধিকারও পৃথক। 

“কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈরওপৈঃ' মানুষ যে 
সেই কমের সংস্কার হয় এ: স্হে || 


সংস্কার অনুসাগেই তার স্বভাব গড়ে শকে। এইভানে 
আগের বহু জন্মের অভিতি সংস্কার অনুযায়ী মানুষের 


যেনন স্বভাব গা; , সেই অনুসারেই তার মধ্যে সন্তু, 
রছ তম__তিনটি গুণের বৃত্তি উৎপন্ন হয়! এই 
গুণাদির তারতনোর অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এবং শৃলের কর্ম বিভাগ করা হয়েছে (গীতা ৪।১৩)। 
কারণ মানুষের যেমন গুণবৃক্তি হয়, সে তেমন কর্মের 
উপযোগী হয়। 


বিশেষ কথা 
0) 
কর্দুপ্রকারের--(১) জ্রস্মারস্তক কর্ম (২) ভোগদায়ক | 
কর্ম। যে কর্মের ছারা উগ্চ-নীচ যোনিতে চর্ম হয়, তাকে 


বলা হয় “ছস্মারগ্রক কর্ম" আর যে কর্ণের দ্বারা সুখ- 
দুঃখাদি ভোগা হয়, তাকে বলা হয় *ভোগদায়ক কর্মা । 
ভোগদয়ক কমই অনুকল-গ্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করে, যেগুলি গীতায় অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র নাথে অভিহিত 
করা হয়েছে (১৮1১২) । 

বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কর্মমাত্রই 
ভোগদায়ক হয় অর্থাৎ জন্মারভ্ভক কর্ম থেকেও ভোগ হয় | 
"দায়ক কর্ণ থেকেও ভোগ হয়। যেমন যেস্টন্ম 
[হণ করে, তার আদর হয়, সম্মান হয় আর যে 
ফুলে জন্মায় তার অনাদর হয়, অবহেলা হয়। তেমনই 


অনুকূল পরিস্থিতির লোকেদের সম্মান হয় আর প্রতিকূল 
পরিস্থিতির লোকেদের অবহেলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ 
সম্মান ও অবহেলারূপে ভোগ জন্মান্তক ও ভোগদায়ক 
ভয় ক্্মেনই হয়ে থাকে। কিন্তু জন্মান্তক কর্ম থেকে 
যার জন্ম হয়, তার কাছে সম্মান-অসম্মানরপ ভোগ গৌণ 
হয়ে থাকে । কারণ সম্মান বা অসম্মান কখনো কখনো 
হয়, সবসময় হয় না আর ভোগদায়ক কর্ম থেকে যে 
হয়, কারণ পরিস্থিতি চলতে খাকে। 
ক কর্ণের সদুপযোগ অথবা দুরুপযোগ করায় 
মনুষলাতেই স্থাধীন। অর্থাৎ যে অনুকূল-প্রতিক্ল 
পরিস্থিতির ছাবা সুখ ব! পেতে পারে এবং 
সেগুলিকে তার সাধন-সামগ্রীও করতে পারে। যে বান্তি 
অনুকূল -প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুথী বা দুঃখী হয়, সে 
বান্তি মূর্খ ; আর যে তাকে সাধন-সামগ্রী করে, সে হল 
বুদ্ধিমান সাধক। কারণ পরমাস্মার প্রাপ্তির 
জনাই পাওয়া গেছে, সুতরাং এতে যেসব অনুকূল বা 
প্রতিকৃল পরিষ্ছিতি আসে, সেগুলি সবই সাধন-সামন্রী। 
অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাধন-সানগ্রী কলা 
কে বলে? অনুকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তা অনোর 
সেবায়, সুখ ও আরামে নিয়োজিত করা এবং প্রতিকূল 
সা এলে সুখের আকাকক্ষা ৮ 
সেবা করা এবং সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করা-_এই দুটিই 
সাধন। 


(২) 

শান্তর বলা হয়েছে যে পুণোর আধিক্য হলে জীব স্বগে 
গমন করে এবং পাপের আধিক্য হলে নরকে গমন করে। 
আর যদি পাপ-পুণ্য সমান সমান হয়, তাহলে মানুষকে 
জন্ম নেয়। এই দৃষ্টিতে মানুষ যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, 
দেশ, বেশ ইত্যাদির হোক, সে সর্বতোভাবে পুণ্যাত্মা বা 


122 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৮ 
পাপাস্মা হতে পারে না। বিশেষে কর্মের ফলও নানাপ্রকারের হয় অর্থাৎ সমস্ত 
পুণা-পাপ সমান হওয়ায় মারা মানুষ হয়ে জন্মায়, ব্রাহ্মণের এক প্রকারে ভনুকৃল পরিষ্ছিতি হয় না। এই 
তাদের মধ্যেও পাপ-পুণ্যের তারতম্য দেখা যায় অর্থাৎ | দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ জহ্যেও তিনটি গুণের প্রভাব মানতে হয়। 
কারও পুণ্য বেশি থাকে কারও পাপ বেশি খাকে॥ | এইরূপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃক্তও জন্মের স্থারা উচ্চ- 
সেইরূপ গুণাদিরও বিভাগ থাকে। সন্বগুণের প্রাধানা | নীচ গণ হয় এবং তাদেরও নানাপ্রকার অনুকূল- 
যাদের থাকে, তারা উর্ধ্ধলোকে যায়, বোন্লের : প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে। তাই দী বলা হয়েছে বে 
প্রাধানো ইহলোকে জন্ম হয় এবং তযোগুণের প্রাধান্য | প্রিলোকে এমন কোনো বস্তু নেই, যা তিন গুণরহিত 
হলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই তিনটির মধোও গুণাদির (১৮1৪০)। 
তারতম্য নানাপ্রকার ভেদ হয়। মনুষ্যেতর যেসব পশু-পক্ষী প্রভৃতি আছে, তাদের 
সত্তুন্তণের গ্রাধানো ব্রাঙ্গীণ, রজোগুণের প্রাধানো ও | মধ্োও উচ্চ-নীচ ভেদ হয় গোরু ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ 
সন্ধগ্ুণের গৌণতায় ক্ষত্রিয়, রঞ্জোগুণের প্রাধানো ও | বলে মনে করা হয় এবং কুকুর, গাধা, শূকর ইত্যাদিকে 
তনোগ্ুণের গৌণতায় বৈশ্য এবং তমোগুণের প্রাধান্য | নীচ বলে মনে করা হয়। পায়রা ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা 
শৃদ্র জন্ম হয়। সাধারণ রীতিতে গুণের কথা এখানে বলা । হয় আর কাক, চিল ইত্যাদিকে নীচ বলে মনে করা হয়। 
হয়েছে। এছাড়া যে অবান্তর তারতম্য তার বিচার এরাপ-_ | এদের সকলের 'অনুকূল-প্রতিকুল পরিস্থিতি একপ্রকার 
রজোগুপ-প্রধান মানুষদের মধ্যে সন্রশুলের প্রাধান্য যাদের হয় না। তাংপর্য হল এই যে উ্গিতি, মধাগতি ও 
মখো তারা ব্রাহ্মণ হয়। এই ব্রাহ্মণদের মধোও জন্য-ভেদে | অধোগতিসম্পন্ন ভীবদের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীভেদ ও 
উচ্চ-নীচ প্রাঙ্গণ রূপে গণ্য করা হয় এবং পরিস্থিতি পরিস্থিতি ভেদ হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-_চতুর্ণ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে সপ কর্ম বিভাগ অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি 
“গুণকর্মবিভাগশঃ' (৪1১৩) আর এখানে বলছেন চার বর্ণের কর্ম স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে তরিগুপাদির সাহায্য পৃথক 
হয়েছে 'স্বভাবপ্রভবৈুপৈই'। চতুর্থ অধ্যায়ে চার বর্ণের উৎপত্তির কথা আছে আর এই অধ্যায়ে চার পে কর্মের কথা 
আছে। তাংপৰ্ম হল যে, চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে চার বর্ণের জন্ম হয়ে থাকে পূর্বছন্যালূ শুশকর্ম অনুসারে 
আর এখানে বলছেন জশ্মের পরে টার বর্ণের কী কী কর্ম করা উচিত, যার ছারা তার ভবিষ্যতের গতি নির্ধারিত হবে। 


সত এজ সর 
সহ ভগবান পরবতী শ্লোকে নলের লাভাবীক কম সইতে জানা্ছেন। 


শমো দমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্ৰহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ৷ ৪২ ॥ 

[শম।, দমঃ (মনঃসংযম, ইন্ডিয়সংযম) 5 তপঃ, শৌচম্‌ (ধর্মপালনের জনা কষ্ট কার, অন্তরে বাইরে শুদ্ধ থাকা) ; ক্ষান্তিঃ 
(অনোর অপরাধে ক্ষমা) ; আজ্জবন্‌ (কায়ননোব্যক্দে সারলা) ; জান বিজ্ানম্‌ (শুন, যজ্ঞবিধি পালন) ; 
চ (এবং) ; আস্তিক্যম্‌, এব (পরমায্ঘা, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা এসবই হল) ; ব্রক্ষকর্ম, হ্বভাবজন্‌ (ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত 
ক্ষ।)] 


“যেন পরীক্ষায় অনেক বিষয় থাকে এবং তার মধ্যে কোনো বিষয়ে কম ও কোনো বিষয়ে বেশি নুর পাওয়া যাযয়। 
সেইসব নোট নম্বর মিলিয়ে যত হয়, তার থেকেই পরীক্ষার ফল প্রস্থত হয়। তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির কোনে বিষয়ে পুণ্য বেশি 
থাকে, কোনো বিষয়ে পাপ বেশি থাকে, সব মিলিয়ে যেমন পাপ-পুণ্য হয়, সেই অনুসারে তার জন্ম হয়। যদি সকলেরই নানা 
বিষয়ে পাপ-পুণা সমান হয়, তাহলে সকলেরই একরকমের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওষা ত, কিন্তু তা হয় না। 
আই সকলেরই পাপ-পুণো নানাপ্লকার তারতম্য থাকে। এই ব্যাপারটিকে সন্তাদি গুণের ক্ষেত্রেও বোঝা উচিত। 


শ্লোক ৪২] সাধক-সপ্জীবনী 1213 


মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্তরে বাইরে শুদ্ধ থাকা, অন্যের অপরাধে 
ক্ষমা, কায়মনোবাক্যে সারলা, শাস্দরজ্ঞান, যজ্ঞবিধি পালন, পরমায়া, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা_এ সবই হল 
ব্রাহ্মণের দ্রভাবজাত কর্ম ॥ ৪২ ॥ 


“জান’। 

“বিজ্ানম'_যজ্ের কোন্‌ দ্রব্য, কথন, কীভাবে 
প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যঞ্জবিধি ও অনুষ্ঠান ঠিকমতো 
করাকে বলা হয় *শমঃ'। জানা ও পালন করাকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’ । 

*দমঃ'_যে ইন্দরিয়ের হ্থারা যে কাছ করাবার ইচ্ছা, “আন্িকাম্‌"_পরমাধ্মা, বেদ, শান্তর, পরলোক 
তাকে সেই কা করানো এবং যেইন্দ্িয়কে যেখান থেকে ৷ ইআাদির প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা থাকা এবং সেগুলির সত্যতা 
রাবার ইচ্ছা সেখান থেকে তাকে সন্গালো_ এইভাবে | সম্ম্পকে সন্দেহ না খাকা ও সেই অনুযায়ী আচরণ করাকে 
ছন্টিয়াদি সংযম করাকে বলা হয় "দম" । বলা হয় ‘আন্তিক্য'। 

*তপঃ' _গীতায় কায়মনোবাক্যে তপস্যার কথা বর্ণনা “ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌' এই শম, দম ইত্যাদি 
করা হয়েছে (১৭ 1১৪-১৬), সেই তপের কথা নিলেও ব্রাহ্মণদের স্থাভাবিক কর্ম (গুণ)। এগুলি ধারণ করায় 
এখানে ‘তপের' প্রকৃত অর্থ হহ্ধ- ধর্ম পালনে যে ব্রাহ্মণদের পরিশ্রম হয় না। 
তা প্ৰসন্নতা সহ দ্বীকার করা অর্থাৎ কষ্ট হলেও | যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সন্বগুনের প্রাধান্য থাকে, যীদের 
| বংশ-পরম্পরা অত্যন্ত শুদ্ধ এবং যাদের পূর্বজস্মকৃত 
কর্মও শুদ্ধ, সেইরূপ ব্রাহ্মণদের পক্ষে শম, দন ইতাদি 
গুণ স্থাভাবিক এবং তাদের মধ্যে নিদিষ্ট কোনও গুপ না 
থাকলে বা কোনো গুনের ঘাটতি থাকলে, তা পূরণ করা 
সেই ব্রাহ্মণদের পক্ষে সহজ হয়ে থাকে। 

“ক্ষান্তিঃ"__ অন্যে যতই অপমান করুক, নিন্দা করুক, | গুণাদির তারতমোই চার বর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে, 
দিক এবং নিজের মধ্যে তাকে শান্তি দেবার যোগ্যতা, তাই গুণাদি অনুসারে সেই সেই বর্ণের কর্ম স্বাভাবিক- 
কি ও অধিকার থাকলেও তাকে শান্তি না দিয়ে সে ক্ষমা | ভাবে শ্রকটিত হয় এবং অনা কর্ম গৌণ হয়ে যায়। 
প্রার্থনা না করলেও তাকে প্রসননভাবে ক্ষমা করাকে বলা | যেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে সন্তগ্তণের প্রাধানা থাকায় 
হয় ‘ক্ষান্তিঃ"। তাদের মধো শম, দম ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিকভাবে 

-আ্জবিমা__কামননোবাকে ব্যবহারে সরল থাকা | থাকে এবং ভ্রীবিকার কর্ম গৌণ হয়ে যায়। অন্যান্য 

এবং ছল-কপটতা ইত্যাদি ভাব না থাকা অর্থাৎ সহজ- | বর্ণে রজোওুণ ও তনোগুণের প্রাধান্য থাকায় সেই 


সরল খাকাকে বলা হয় “আর্জনি'। বর্ণাদির ভীবিকা-কর্মও স্থাভাবিক কর্মের অন্তর্গত হয়। 
“জ্ঞানন’ 


এই দৃষ্টিতে শীতায় ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্মকে 
বে অধ্যয়ন এবং তার কর্ম না বলে শম, দম ইত্যাদি কর্মই (গু' 
অধিগত করা ও কর্ত্বাক্তব্য বোধ হওয়াকে বলা হয় হয়েছে। 


পলিশিষ্ট-ভাব-__বণ-পরল্পরা চিক থাকলে এই সব গুণ ব্রাহ্মণের মধ্য স্থাভাবিকভাবে থাকে। কিন্তু বর্ণসংকর 
হলে এই গুল আর স্বাভাবিক থাকে না, এতে ন্যুনতা আসে। 

আগের শ্লোকে “স্বভাবপ্রভাবৈগডপৈঃ' বলেছেন, তাই এখানে স্বভাবজাত কমের কথা বলেছেন। স্বভাব তৈরিতে পূর্ব 
সংস্কার প্রধান এবং জন্মানোর পরে সঙ্গই হল প্রধান। সঙ্গ, স্থাধ্যায়, অভ্যাস ইত্যাদির দ্বারা স্বভাব পরিবর্তিত হয়। 
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সহন পরবতী রোকে পরিয়ের কতা কেরি কথ্য বলা হযয়েছে। 


শোৌর্যং তেজো ধৃরতি্দক্ষাং যুদ্ধে ঢাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাৰজম্‌॥ ৪৩ ॥ 
[শৌ্যম্‌, তেজঃ (পরাক্রম, তেজ) : ধৃতিঃ, দাক্াম্ত চ ( লৈয, প্রজাপালনেন ক্ষমতা এবং): শৃদ্ধে, অপি, জ্পলায়নন্‌ 
(যুদ্ধে অপরাস্মুখতা) ; দানম্‌ (দানে নুক্তহসত) ; চ, ঈশ্বরভাবঃ (এবং শাসনক্ষমতা) ; ক্ষাত্রম্‌ (ক্ষ্রিয়ের) : স্বভাবজম্‌, কর্ম 
(স্বভাবজাত কৰ্ম ৷) ] 
শৌর্য বা পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, প্রজা পরিচালনের ক্ষমতা, যুদ্ধে অপরাম্মুখতা, দানে মুক্তহস্ত, শাসন 
ক্ষমতা, এগুলি সবই শ্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪৩ ॥ 


ব্যাখ্যা--“শৌর্ষম' অন্তরে নি ধর্ম পালনে | ‘অপলায়ন'। 
তৎপরতা থাকা, ধৰ্মযুদ্ধ! উপস্থিত হলে তাতে আহত | ‘দানম্‌'-_ক্ষত্রিয়গণ উদারতাপূর্বক দন করেন। 
হওয়া, অঙ্গচ্ছেদ হওয়া প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্র ভয় না থাকা, বর্তমানে বৈশ্যদের মধ্যে দান করার স্বভাব দেখা যায়; কিছু 
আঘাত পেলেও মনে প্রসন্ন ও উৎসাহপূর্ণ থাকা এবং মাথা | তাদের দানে কিছুটা কৃপণতা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ কম 
কাটা গেলেও আগের মতো অন্ত প্রয়োগ করতে থাকা-_ | দান করলে যদি হয় তাহলে বেশি দান করার কী 
এরই নাম হয় *শৌয'। প্রয়োজন এপ দ্র 

“তেজঃ'-_যে প্রভাব বা শক্তির কাছে পাপী ও | ধর্মপালনে বাধা আসে, যার ফলে সাত্বিক দান (গীতা 
দুরাচারী বান্তিও পাপ এবং দুরাচার করতে দ্বিধাবোধ | ১৭1২০) করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্ত ্ুত্িয়রা দানবীর 
করে, যার উপস্থিতিতে মানুষ মর্যাদাবিকদ্ধ কাছ করতে হয়ে থাকেন। তাই “দান' শব্দটি 
সাহস পায় না, তাকে বলা হয় ‘তেজ’ । [ হয়। 

“ধৃতিঃ'__ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও “দশ্বরন্ভাবশ্চ' ক্ষত্রিয়দের মধো স্বাভাবিকভাবেই 
বিচলিত না হওয়া এবং শত্রুরা ধর্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ [শাসন করার প্রবৃত্তি থাকে। লোকেদের নীতি, ধর্ম ও 
অনুচিত বাবহারে বিরক্ত করলেও ধৈর্য ধারণ করে ধর্ম ও | মর্যাদা-বিরুক্ত কাজ করতে দেখলে তাদের মনে 
নীতিরক্ষা ছারা মর্যাদানুযায়ী কাজ করাকে বলা হয়৷ স্বাভাবিকভাবে শাসন করার এবং তাদের ঠিকভাবে চালনা 
"ধৃতি। করার ইচ্ছা জাগে। এই শাসন: কোনো অহং- 

“দাক্ষাম*_প্রজা-পালন, প্রজাদের যথাযোগ্য শাসন | অভিমান থাকে না। কারণ ক্রত্রিয়ের মধ্যে স্বভাবত 
ও রক্ষা এবং তাদের পরিচালনা করার বিশেষ যোগ্যতা ও ৷ নম্রতা, সরজতা ইত্যাদি গুল থাকে। 
কলাকে বলে “দাক্ষাণ। “ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌*__যিনি প্রদামাত্রকেই দুঃখ 

“যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌' যুদ্ধে কখনো পরান্ধুশ না । থেকে রক্ষা করেন, তাকে বলা হয় “ক্ষত্রিয় “ক্ষতাৎ 
হওয়া, মনে মনেও কখনো পরাজয় স্বীকার না করা,  ্রায়ত ইতি শ্রত্রিয়ঃ'। ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক যে কর্ম থাকে, 
মুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা এগুলিকে বলা হয় | তাকে বলা হয় ক্ষাত্রকর্ম। 

পরিশিষ্ট-ভাব__প্রত্রিয়গণ অতান্ত শূরবীর ও পরাক্রমশালী হন। ফিন্দ ঈর্ষা-দেষ ইত্যাদির জন্য যে রাজার রাজা 
আছে, তিনি নিজের অধীন রাজপুতদের উৎসাহ বর্ব করার চেষ্টা করেন, তাদের উ্তিসা। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন 
যাতে তারা প্রবল হয়ে তার রাজ্জ্য নিতে না পারে। এইরূপ ঈর্যার জনাই নিজেদে বা বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় 
বিধর্মীরা ভারত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। 


এক এত এক 


"নিচের জন্য যুদ্ধ বলবার চিন্তা নেই, কোনো স্বার্থ নেই, কিন্তু পরিস্থিতির 
হয়, তাকেই বলা হয় *ধৰ্মময় যুদ্ধ" । 


শ্লোক ৪৪] 


সাধক -সন্ঠীবদী 
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হল পরবতী রোকে বোপা এশা পুলের হাজাবীকা কমি কথা জানিযেডেন/ 


কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌। 


পরিচ্ধাস্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্‌ ৷ 88 ॥ 
[কৃষিগোরক্ষাবাণিজাম্‌ (চাম করা, গোরক্ষা করা ও বালিজ্া করা এগুলি সবই) ; বৈশ্যকর্ম, স্বভাৰজম্‌ ( বৈশ্যদের স্বভাবজ 
ক): পরিচর্যাস্মকং (ঢারবপের সেবা করা) : শৃদ্রস্য, অপি (শৃত্রদের ও) : স্বভাবজম্‌, কর্ম (স্বাভাবিক কর্ম।)] 


চাষ করা, গোরক্ষা করা ও বাণিজ্য করা__এগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজ কর্ম এবং চার বর্ণের সেবা করা 


শৃদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম ॥ 8৪ ॥ 
ব্যাখ্যা “কৃষিশ্শোরক্ষাবাণিজাং বৈশ্যাকর্ম স্বভাবজম্‌' 


কৃষিকাজ করা, গোরক্ষা করা, তাদের বংশ বৃদ্ধি 
করানো এবং শুদ্ক বাবসায়-বাণিজ্য করা__এগুলি 
বৈশাদের স্থাভাবিক কর্ম। 

শুদ্ধ ব্যবসায় করার অর্থ হল__যে দেশে, যে সময়ে, 
যে বস্তুটির দন থাকে, অনোর হিতার্থে সেই বস্তু 
(যেস্কানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে এনে) সেই দেশে 
প্রেরণ করা, লোকের গ্রয়োজনীয় বস্তুর অভ্যাব পূরণ করা, 


বলেছেন, কিন্দ ভগবান এখানে (উপরিউক্ত পদে) তায 
জ্ঞাতিভাইদের যেন বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা সমস্ত 
পশুদের পালন বা রক্ষা করতে সক্ষম না হলেও অন্তত 
গাতীদের রক্ষা ও প্রতিপালন অবশাই করবে। তাদের বংশ 
im সাহায়া করতে না পারলেও, তাদের সংখ্যা যাতে 
না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তাই বৈশ্য সমাজের 


ন্জেদের শরীর, অর্থ সর্বস্ব দিয়ে 


গোরক্ষা-সম্বক্ধীয় বিশেষ কথা 


মানুষের পক্ষে সব দৃষ্টিতেই গোরু অবশ্য পালনীয়। 
থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-_চারটি পুরুষার্থের 


সিদ্ধি হয়। এখনকার অর্থ-গ্রধান যুগে গোরু অত্যন্ত 


ভপযোগী। গো-পালন আরা দুধ, ঘি, গোবর ইত্যাদির 
সাহাযো অথ বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশ বৃষিপ্রধান। এখানে 
কৃুষিকাজের জন্য বলাদের যত দরকার অন্যান্য দেশে তত 
নয়। মহিষের দ্বারা ক্ষেতের কাজ হলেও বলদের সাহায্যে 
যতটা সম্ভব হয়, মহিযের দ্বারা তত হয় না। কারণ মহিষ 
বলবান হলেও, গরম সহ্য করতে পারে না। কেন-না 
মহিষের মধ্যে সান্তিক শক্তি থাকে না, যা বলদের থাকে। 

ড়া নহিষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কন হয়। তেমনি 
ক্ষেতের কাজ করানো সম্ভব হলেও, উট 


সংখ্যায় মহিষের থেকে কম হওয়ায়, তার দাম খুব বেশি। 


তাই চাষীরা ইট ক্রয় করতে পারে না। আজকাল বলদের 
মৃত্বাহার বেড়ে গিয়ে বলদের দামও বেশি হয়ে গেছে, তা 
সত্তেও উটের চেয়ে এখনও কম দানে বলদ পাওয়া যায়। 
চাষীর কাছে যদি গোর থাকে, তাহলে তার ঘরেই বলদের 
জন্ম হতে পারে ; তবে আর চামীকে কিনতে হয় না। 
বিদেশী বলদ চাষের কাজ করতে পারে না। কারণ 
সেগুলির কাধ না থাকায় তাতে জোয়াল চাপানো যায় না। 
গোকরু অতি পবিত্র, তার সংস্পর্শে বাতাস পবিত্র হয়, 
গাভীর গোবর, গো-মৃত্রও পৰিত্র। গোবর-লিপ্ত স্থানে 


প্লেগ-কলেরা ইত্যাদি ভয়ন্কর রোগের জীবাণুও থাকে না। 
শ্যোবর-পিপ্ত মাটির বাড়িতে যুক্ধ-বোমা তত ক্ষতি করতে 


পারে না, সিমেন্টের বাড়ি যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
গোবরের বিষ আকর্ষণের এক বিশেষে শক্তি থাকে। 
কাশীতে কোনো এক বান্তি সর্পদংশনে মারা যায়। তার 


| দাহকা্যের জনা তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেলে, সেখানে 


াশোরক্ষং কুসীদং তুর্যমুচাতে ৷ বার্তা 


বা তত্র বয়ং গোবন্ডয়োহনিশম্‌॥ (শ্ৰীমতাগবত ১০ ২৪1২১) 
“বৈশাগাণের বৃত্তি চার প্রকারের কৃষি, বালিচ্ছা, গো-রক্ষা এবং 


সুদ গ্রহণ। এই চারটির মধে। 'আমরা সর্বদা গো-পালনই 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৮ 


এক সাধু জিজ্ঞাসা করেন, কী করে সেই ব্যক্তিটি মারা 
গেছে। সঙ্গীরা জানাল যে সপ-দংশনে সেই ব্যক্তির মৃতু 

ঁছে। 

সাধু জানালেন, সে মারা যায়নি এবং তাদের গোবর 
আনতে বললেন। তারা গোবর নিয়ে এলে সাধু সেই 
বাক্তির নাক বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গে গোবর লিপ্ত করলেন। 
আধদণ্টা পরে পুনরায় গোবর মাধালেন। কিছু পরে 
লোকটির নিঃশ্বাস বহতে শুরু করল এবং সে বেঁচে 
উঠল। হাদ্রোগ দূর করার জনা গোনমৃত্র অত্যন্ত 
কার্যকরী। ছোট বাছুরের গো-মৃত্র প্রতাহ এক তোলা, 
তোলা গান করলে পেটের পোগ দূর হয়। একজন সাধুর 
হাপানী ছিপ, গো-মুত্র সেবন করে তার অত্তান্ত উপকার 
হয়। এখন গোবর এবং গো-মৃত্রের থেকে অনেক ওষুধ 
তৈৱি করা হচ্ছে। আজকাল গোবর থেকে গাসও তৈরি 
হচ্ছে। 

ক্ষেতে গোবর ও গো-নৃত্রের সার দেয়ে যে শস্য 
উৎপন্ন হয়, তা পবিত্র হয়। ক্ষেতে গোক চরালে তার 
মল-নৃত্রে জমির যে পুষ্টি হয়, বিদেশী রাসায়নিক সারে তা 
হয় না। একবার এক আঙ্গুর চাষী বলেছিল যে গে 
দিলে আঙ্গুরের থোকা 
হয় না। বিদেশী সারে কিছুদিন পর জম খারাপ 
হতে থাকে অর্থাৎ তার শসা জন্মানোর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে 
যায়। কিন্ত গো-ময় ও গো-খুত্রে জমির উপজাত ক্ষমতা 
সমানই থাকে। বিদেশে এইভাবেই মাসায়নিক সালে 
অনেক জমি নষ্ট হয়ে গেছে। যা ঠিক করার জন্য বিদেশীরা 

ভারত থেকে জাহাজ ভর্তি গোবর কিনে লিয়ে যাচ্ছে। 

আমাদের দেশের গোর সৌম্য ও সাত্তিক। তার দুধও 
সান্তিক, যা পান করলে বুদ্ধি তীক্ষ হয় এবং স্বভাব শান্ত ও 
সৌম্য হয়। বিদেশী গোরুর দুধ বেশি হলে: 
স্বভাব শান্ত হয় না। তাহ সেই দুধ পান 
স্বভাবও ক্র হয়ে ওঠে। মহিযের দুধ বেশি হয়, কিন্তু ত 
সান্তিক নয়। তাতে সাত্বিক বল হয় না। টৈ 


হলেও, তাদের 


ঘোড়াদেরও গোরুর দুধ দেওয়া হয়, যার ফলে তারা ঘুর 
তেজী হয়। একবার সৈনিকরা পরীক্ষা করার জন্য কিছু 
দোড়াকে মহিষের দুধ গান করিয়েছিল, এতে সেগুলি খুব 
মোটা হয়ে গিয়েছিল আর 


সেই স্বভাব 
ঘোড়ার মধ্যেও এসে যায়। শুটেরও দুধ হয়, কিন্তু তাতে 


নই, মাখন ইত্যাদি হয় না। দুধ তামসিক, তাই এটি 
। স্মৃতিশান্তে উট, কুকুর, গাধা ইত্যাদিকে 
অস্পৃশ্য বলা হয়। 

সমস্থ হনীয় কাজে গোরুর প্রাধান্য থাকে। জাতকর্ম, 
চুড়াকর্ম, উপনয়ন ইত্যাদি যোড়শ সংস্কার কার্যে গোরু, 
গোরুর দুধ, ঘি ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে। 
গবা ঘি দিয়ে যজ্ঞ করা হয়। সান শুদ্ধির জন্য গোবরের 
প্রয়োজন হয়। শ্রান্ধকর্মে গোরুর দুধের পায়সান্ন তৈরি করা 
হয়। নরক-ভোগ থেকে রক্ষা পেতে গোন্দান করা হয়। 
ধৰ্মীয় কর্মে *পঞ্চগবা" লাগে, যা গোরুর দুধ-দই-ঘি- 
গোবর ও গো-নৃত্র দ্বারা তৈরি হয়। 

কামনা সিদ্ধি জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাতে গন্য ঘি 
ইত্যাদি কাজে লাগে। রঘবংশের রাজত্বকালে গোরুর 
প্রাধান্য ছিল। পুষ্টিকর ও বীর্মবর্ধক হিসাবে গোরুর দুধ ও 
ঘি অত্যন্ত উপকারী। 

নিস্কামভাবে গোরুর সেবা করলে মুক্তি হয় এবং চিত্ত 
নিৰ্মল হয়। ত কাকা বিহীন যে গোরা 
করতেন, যার জনা তার নাম হয়েছিল “গোপাল'। 
প্রাচীনকালে গধিরা তাদের আরণ্যক আশ্রমে গোরু 
পুষতেন। গোরুর দুধ-ঘিতে তাদের বুদ্ধি প্রখর ও তীক্ষ 
হত, যার ফলে রা বহু প্রস্থাদি রচনা করেছেন। আজকাল 
সেগুলি অনুধাবন করারই লোক পাওয়া যায় না। ঘি- 
দুধের জন৷ তারা দীর্ঘায়ু হতেন। তাই গব্য ঘুতের আরেক 
নাম 'আযু*। বড় বড় রাজা মহারাজাও এইসব খধিদের 
কাছে আসতেন রাজা পরিচালনের পরামর্শ নিতে। 

যারা গো-রক্ষার ছন/ আত্মদান করেছেন, ইতিহাস 
পুরাণে ভারা স্মরণীয় হয়ে আছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
হল যে আজকাল আমাদের দেশে অর্থের প্রত্যহ 
হাজার হাভার গো-হুত্যা করা হয়। এইভাবে গো-হত্যা 
বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। গোরু না 


দুগতি 


গোবর-সার ছাড়া ফসল ফলাবার উপযোরী থাকবে না, 
তার ফলে চাষ-বাস ভালো হবে লা, অ্-বান্ুর অভাব 
দেখা দেবে। ঘি-দুধ পাওয়া যারে না। এই গো-ধনের 
অভাবে দেশ পরাধীন ও দুর্বল হয়ে পড়বে। এখনও যে 
এত অনাবৃষ্টি, পলাদলি, রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়, 
তার পরোক্ষ কারণ গো-হত্যা। সুতরাং পূর্ণ শক্তি দিয়ে 
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গো-বংশ রক্ষা করা দরকার, এ আমাদের জাতীয় কর্তবা। | সবের অর্থ হল যে মানুষমাত্রেই রজঃপ্রধান (রজোশুপের 
গো-রক্ষার জন্য আমাদের উচিত গো-পালন করা, রভোগুপের প্রাধান্য থাকাতে যে 


নিভগৃহে প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা। গব্য ঘৃত ও 
গো-দুক্ধাই পান করা উচিত, মহিমের নয়। গোবর-গ্যাসও 
রন্ধন কাজে ব্যবহার করা যায়। গোরুর জন্য পরিচ্ছন্ন 
গোশালা করা উচিত, গো-বংশ রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য 
গোশালা স্থাপন করা প্রয়োজন, শুধুমাত্র দুক্ষের জন্য নয়। 
গোচারপ ভূমি রক্ষা প্রয়োজন। সরকারের গো-হত্া 
নীতির বিরোধিতা করা উচিত এবং সরকারকে অনুরোধ 
করা দরকার যে তারা দেশে গো-হত্যা নিষেধ 
করেন। 

“পরিচর্যাৰ্মকং কর্ম শূদরস্যাপি স্বভাবজম্‌' চার বর্ণের 
লোকের সেবা করা, সেবার সাম্রী প্রস্তুত করা এবং চার 
বর্ণের মানুষের কাজে যাতে কোনো বাধা 
সকলে মাতে সুখে- আরামে থা সেই ভাবনাতে নি 
শক্তি, সামর্থা, যোগ্যতা দ্বারা সকলের কাজে ব্যাপৃত থাকা 

শের স্বভাবজ্জ কর্ম। 

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে ভগবান চার 
বর্ণের উৎপান্তি সন্ত, রাজ ও তম-_এই তিনটি হুণ থেকে 
হয়েছে বলেন। তার নিসার সুজ 
তমোগুণের বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তালের 
অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, নিল্লা, অপ্রকাশ, অল্রবস্তি, 
মোহ-_এই সাতটি দোষের কথা বলা হয়েছে (গীতা 
১৪1৮: ১৪।১৭)। সুতরাং এরূপ তমোগুলী শূদ্রদের 
ছারা সেবার কাজ্জ কীভাবে হবে ? আলসা, প্রমাদে যদি 
দল সেবা 
বর্ম রন হতে কীল 


লি এইস 'শয়কে গুণাদির দৃষ্টিতে বিচার করা হয় 
তাহলে দেখা যায় শীতায় বলা হয়েছে যে সন্ভলসম্পন্ন 
ব্যক্তি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি 
ত্র পর নধালোকে অর্থাৎ মৃত্যুলোকে যায় এবহ 
তনোশুলী বান্তি অধোগতি লাভ করে (শীত্য ১৪1২৮)। 
এতেও প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে রজোগুশের বৃদ্ধিতে 
মৃত্যু হলে, কর্মপ্রধান মনুয্যযোলিতে জন্ম হয়_‘রজসি 
প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিযু জায়তে’ (গীতা ১৪।১৪)। এই 
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৷ সান্থিক, রাজস ও তামস-__তিনটি গুণ হয়, সেই তিনটি 
গুণ হতেই চার বর্ণের উদ্ভব হয়। তাই সকলেরই কর্ম 
| করাই হল মুখ্য এবং সেইজলাই মানুষকে 
হয়েছে। শীতাতেও চার বর্ণের কর্মের জনা “স্বভাবজ কর্ম" 
“স্বভাবনিয়ত কম" ইত্যাদি পদ উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং 
শৃত্রের পরিচর্যা বা সেবা করা তাদের “স্বভাবজ কর্ম”, যাতে 
এদের পরিশ্রম বোধ হয় না। 

মনুষামাত্রহ কর্মযোলি হলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যের মধ্যে বিচার-বিবেচনার বিশেষ তারতম্য থাকে 
এবং শুদ্ধিও থাকে । কিছু শৃদ্রের মধ্যে মোহের প্রাধান্য 
থাকায়, রর সুগ্তাবস্থায় থাকে। সেইজন্য 
কার্যে চিন্তাশক্তির প্রাধান্য না থেকে 


সুনাহিব সেবা” সৌমমরিতদানর ই /৩০১হ)। ভাই 
ুষায়ী সেবা করা, সুখ-সুবিধা করে 
দেওয়া শূদ্রদের পক্ষে স্থাভাবিক। 

শৃন্রদের কর্ম হয় পরিচর্যায়ক অর্থাৎ তা সেবামূলক 
হয়ে থাকে। তাদের শারীরিক, সামাজিক, নাগরিক, 
গ্রামীণ ইত্যাদি সকল কমই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, যার 
ফলে চার বর্ণের জ্লীবন-নির্বাহের সুখ-সুবিধা অনুকূলতা 
এবং আবশ্যকতার পুরণ হয়। 


স্বাভাবিক কর্মের অথ 


চেতন স্বরূপ ভীবাঙ্খা। এবং জড়গ্রকৃতি__এই দুইয়ের 
স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। চেতনস্থবরূপ স্বভাবতই 
নির্বিকার অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল এবং প্রকৃতি 
| স্বাভাবিকভাবে বিকারশ্দীল বা পরিবর্তনশীল। সুতরাং 
স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক 
॥ একেই বলা হয় গুপাদির সঙ্গ বা আসন্তি, এটিই 
জীবাস্তার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার কারপ-__ 
“কারণং গুপাসঙ্গোহস্য সদসদ্‌ যোনি জন্মসু' (গীতা 
১৩7২১)। এই আসক্তির জন্য, গুণাদির তারতম্যে 
সবের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণে জন্ম হয়। গুণাদির তারতম্যে 
যে বর্ণে জন্ম হয়, সেই গুণানুসারেহ সেই বর্ণের কম 
| স্বাভাবিক ও সহজ হয় ; যেমন_ ব্রাহ্মণদের পক্ষে শম, 
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দম, তপস্যাদি ; ক্ষত্রিযদের পাচ্ছে শৌখ, তেজ ইত্যাদি; 'অপরপক্ষেত যেসব প্রাণীর জাগতিক, 
বৈশাদের পক্ষে কৃষি, গো-রক্ষা ইত্যাদি এবং শুদ্রদের | আরাম ও সুখের দিকে লক্ষ্য থাকে, তাদের পক্ষে 
পক্ষে সেবা কার্য_-এগুলি স্বত স্বাভাবিক হয়ে ঘাকে। | বৰ্ণানুযায়ী কর্তবা-কর্ম করা এবং বর্ণের মর্যাদা অনুসারে 
তাৎপর্য হল এই যে চার বর্ণের এইসব কর্ম করতে কষ্ট বোধ চলা অত্যন্ত আবশ্যক তারা যদি সেই মর্যাদা অনুসারে না 
হয় না। কারণ গুণাদি অনুসারে স্বভাব এবং স্বভাব চলে তাহলে তাদের পতন হয়'!। কিন্তু যাদের শুধুমাত্র 
অনুসারে তাদের জন্য কর্মবিধান হয়েছে। তাই এইসব পরমান্াই উদ্দেশা থাকে, জাগতিক ভোগাদি নয়, তাদের 
কর্মে তাদের শ্রাভাবিকভাবে রুচি থাকে। মানুষ এইসব পক্ষে সৎসঙ্গ, স্থাধায়, জপ, ধ্যান, কথা-: 
স্বাভাবিক কর্ম যখন নিজের জনা অর্থাৎ নিজ স্থা্থ, ভোগ | পরস্পর ভাব-বিলিময় ইত্যাদি ভগবদ্সন্বন্দীয় কাজ প্রধান 
আনামের জনা করে, তমন সে ওই কর্মের দ্বারা আবদ্ধ | হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে পরমান্মাপরান্তিতে প্রাদীর 
হয়। কিন্ত সেগ্ুলিই স্বাথ ও অহং-ক্তৃত্ব বোধ পরিত্যাগ | পারমার্থিক ভাব, আচরণ ইত্যাদির প্রাধান্য থাকে, জাতি 
করে নিষ্কামভাবে জগতের হিতার্থে করলে সেটি বাবরের নয়। 
যোগ" হয়ে ওঠে, আবার সেই কর্মের হারাই জগতে | তৃতীয়ত, যাদের শুদেশা থাকে পরমান্লাকে লাভ 
পরিব্যাপ্ত পরায়ার পৃজ্জন করলে বা ভগবদ্পরাধণ হয়ে | করা. তারা প্রধানত ভগবদ্সস্প্ীয় কাজ বলেও বর্ণ- 
শুধুমাত্র ভগবদ্‌স্বন্ধীয় কর্ম (জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্থাধ্যায় আশ্রম অনুসারে ভঙগবদ্দ্ীতার্থে নিজ নিজ ক্তব্য-করম 
ইত্যাদি) করলে, সেটি “ভি পূজার ন্যায় সম্পর করে থাকে। 
| পরুব্ী হ্েচল্লিশতম আলোকে ভগবান একটি অতি শ্রেষ্ট 
পরমাস্মতস্্ থেকে যায়, যাতে সিদ্ধ মহাপুরুষের সবরূপের কথা জানিয়েছেন, যাঁর হতে সমস্ত জগৎ উৎপর হয়েছে 
স্বতঃসিদ্ধ স্বত্ত, তা, নির্বিকার ই এবং সমস্ত জগৎকে মিনি ব্যাপ্ত করে আছেন, সেই 
থাকে। তা সন্তেও তার শরীর, ও ইন্তিয়াদিয় পরমান্ধার দিকে পক্ষ রেশে, তার প্রীত, পুজার ভাবে 
খানা নিক্জ নিজ বর্ণ, আশ্রমের মদ . | নি নিজ বর্নুসাবে কর্ম করতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরহ এতে 
নির্লিপ্তভাবে শাস্তুবিহিত কর্ম স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়, 

অধিকার। দেবতা, 'অসুর, পশু, ক্ষীর এতে স্থাভাবিক- 
৮4511 কুরানের পতি আট ভাবে অধিকার না থাকলেও পরমাস্মার দিক থেকে তাদের 
জা প্রতি ভীত স্মিত হতে খায়ে, যেনা কোনো বাধা নে্ি। কারণ সকলেই পরনাস্থার অংশ 


আনন্দন্তরূপ। 
| হওয়ায় পরমাস্থমার প্রাপ্তিতে সকলেই অধিকারী। প্রালী- 
জাতি জনমের খারা মানা হবে, না কর্মের দ্বারা ? | মাত্রেবই ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। এর 


উচ্চ-নীচ যোনিতে যত জন্ম হয়, সে তলি সবই শুণ ও | দ্বারাও প্রমানিত হয় যে নিজেদের মধ্যে ব্যবহারে অর্থাৎ 
কর্মানুসারে প্রাপ্ত হওয়া। মনুষাশ্মও গুল ও কর্মানুলারে | খাদা, সন্তান ও শরীরের সঙ্গে ব্যবহারে স্তনের প্রাধানা 
হয় ; তাই মনুষ্য জাতিও জন্ম অনুযায়ীই মানা হয়। অতএক থাকে আর পরমাস্থার প্রান্থিতে ভাব, বিবেক ও “কর্েরা 
হ্থল-শরীনের দৃষ্টিতে বিবাহ, গান ইত্যাদি কৰ্ম জন্মের ৷ প্রাধান্য থাকে। এই বিষয়ে ভাগবদ্কার বলেছেন যে. 
প্রাধানা ধরেই করা উচিত জাতি বাবর্প | বর্ণ-নিদিষ্ট কোনো বাক্তির যদি অনা বর্ণের লক্ষণের 
সঙ্গে মেলে তবে তাকে সেই বর্ণেরই বলে জানতে 


*)আচারহীনং ন পুনস্টি বেদা যদা 


সহ যতি হন্দাংসোলং মৃত্বাকালে তাজস্তি মীড়ং শকুত্তা ইব জাতপক্ষাঃ।। 
(বশিষ্টস্মৃতি) 


“শিক্ষা, কল, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ এই ষন্ধ অঙ্গসহ অদদীত বেদ আচারহীন ব্যক্ষিকে পিত্র করে না। 
পাখার উদ্ধান হলে পাখি যেমন বাসা ছেড়ে যায়, তেমনই বেদ আচারহীন বাক্তিকে মৃত্যাকালে পরিত্যাগ করে।' 
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লেবা করতে খাকুন। চতুর্থ স্থান আপনাদের জলা 
এইভাবে সকলকে প্রভাবিত করে বিদ্যা, অর্থ ও রাজোর 
নিজেরা একাবদ্ধ হয়ে চতুর্থ ক 
করেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের স্থার্থ ও আয্লাভিমানই হল 
ইচ্চবর্গের সনাজ্বিধি রচনার কারণ। 


তার উত্তর হল যে, ব্রাহ্মণেরা কোথাও তাদের 
ধর্ম সন্ধে এরূপ শেননি যে ব্ৰাহ্মণেরাই 


সর্বশ্েষ্ট, তাই তাদের আরামে থাকা উচিত, ধন-সম্পত্তি 


চিত, কষ্টগহিষু হওয়া উচিত, তপশ্চর্যা করা উচিত। 
গৃহে অবস্থান করলেও সম্পদ, করা উচিত নয়, 
অন্থও সুপ সংগ্রহ করা । লৌকিক আসন্ত 
হওয়া উচিত নয় এবং ভীবিকা-নির্বাহের জন্য কারও দান 
গ্রহণ করলেও তার জনা যল্স, হোম, জপ, পাঠ ইত্যাদি 


সঙ্যানৃত = প্রমৃত এহ পাঁচ বৃত্তির কথা বলা 
হয়েছে 

(১) খত-বৃদ্তিকে সর্বোচ্চ বৃত্তি বলে মানা হয়। একে 
শিলোক্ছ বা কপোত-বন্তিও বলা হয়। ধান পাকলে চাষীরা 
যখন তা কেটে ঘরে নিয়ে যায়, সেইসময় কিছু ধান 
মাটিতে , সেগুলি ডূ-দেব বা ব্রাহ্মণদের হয়ে 
ঘাকে। সুতরাং সেগুলি বেছে নিয়ে স্জীবিকা-নির্বাহ্‌ 
করাকে বলা হয় “শিলো্থ বৃত্তি'। অথবা ধানের বাজারে 
যেখানে ধান ওজন করা হয় সেখামে মাটিতে যে ধান পড়ে 
থাকে সেগুলিও ভূ-দেব বা ব্রাহ্মণদের প্রাপা ; তাই 
সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে যদি জীবিকা-নির্বাহ করা হয়, 
তাকে বলে ‘কপোত-বৃত্তি'। 

(২) না চাইতে বা ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া যদি কোনো 
যজমান কিছু দান করে, তাহলে শুধুমাত্র জীবিকা- 
নির্বাহের বন্ধ গ্রহণ করাকে বলা হয় ‘অমৃত-বৃত্তি'। 


বে তবেই নিতে হয়। গো-দান গ্রহণ করলে তার 
রাত 
কেউ যদি কোনো প্রাহ্মণকে শ্রান্ধের জন্য ডাকতে চান, 
তাহলে তাঁকে শ্রান্ধের আগের দিন সেকথা বলতে হবে, 
যাতে প্রাঙ্গণ তার পিতৃপুরুষকে নিজের মধ্যে আবাহন 
করে রাত্রে বরক্ষচর্থ পালন ও সংযমপূর্বক থাকতে পারেন। 
পরের দিন তিনি আমন্ত্রপকর্তার পিতৃশ্রান্ধ লি 
হিকমতে করাবেন, পরে ভোজন গ্রহণ করবেন। একজন 
আমন্ত্রণকার নিমন্রণই গ্রহণ করবেন এবং তারই গৃহে 
ভোজন করবেন। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরে গ্রায়ত্রী- 
জপ করে শুদ্ধ হওয়া উচিত। দান গ্রহণ, শ্রান্ধে ভোজন, 
এসব ব্রাহ্মণদের পক্ষে উত্তম নয়। ব্রাহ্মণদের ভাগই 
শ্রেষ্ঠ । তারা কেবল সেই ব্যক্ডির পিতৃপুরুষের কলাণ- 
চিন্তায় শ্রাদ্ধে ভোজন ও দান গ্রহণ করেন, স্বার্থের চিন্তায় 
নয়। সুতরাং একেও ত্যাগ বলা যায়। 


এটিকে *অযাচক-বস্তি'ও বলা হয়। 

(৩) সকালে ভিক্ষার নিমিষ্ক গ্রামে গিয়ে ত 
তিথি, মুহূত ইত্যাদি সহিত করে, হণ 
করা ও তার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করাকে বলে “মৃত 
বৃ্তি। 

(5) ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে বলে 
“দত্যানৃত বৃন্তি'। 

(৫) উপরিউক্ত চার প্রকারের বৃন্তিতেও জীবিকা- 
নির্বাহ না হলে চাষ করতে হয়, কিন্তু তা কঠিন নিয়মপালন 
করেই করতে হয় ; যেমন, এক বলদ দিয়ে চাষ না করা, 
রোদের সময় চাষ না করা স্থত্যাদি। একে বলা হয় “প্রমৃত- 
বৃত্তি’। 

উপরিউক্ত বৃত্তির যে কোনোটির সাহাযো ভীবিকা- 
নির্বাহ করা উচিত, তারপর পদ্যমহাযল্ঞ, অতিথি সেবা 
করে যজ্ঞ শেষে খানা গ্রহণ করতে হয়)। 


ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসাবে ক্ষত, অমৃত, মৃত, 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায় দেখা যায় যে 


*/ক্ষতামৃতাভ্যাং জীবেন্ত মতেন 


প্রমতেন বা। সভানৃতাভামপি বা ন হুবহ্যা কদাচন ॥ (মনুস্মতি ৪1৪) 


ত এর হন্যে যে কোলোটির ছারা ভ্রীবিকানির্বাহ করা হোক না কেন, স্বৃন্ি বা 


যেন কখনো শ্ববৃত্তি বা সেবাবৃত্তি গ্রহণ না করেন__"ন শ্ববৃত্ঞা কদাচন" 
পরিবর্জয়েৎঃ (মনু ৪1৬)। আসলে সেবাবৃন্তি নিষেধ করা হয়েছে, সেবাকে নয়। 
ঢা করতে পারেন। তাতে ত্াল্রে মহত্তুই বৃদ্ধি পায়। সেইজনা শুধু বৃত্তির নিন্দা 
দি সথার্থের জন্য সেবা করার নিন্দা করা হয়েছে। স্নার্ত্যাগ করে সেবা কার্যে নিন্দা করা 


বেনু ৪15), " 
মাতা-পিতার ন্যায় এরা অ 
করা হয়েছে। মান, সন্মান, 
হনি। 


নিম্নবর্ণের হে 
জন 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৮ 


পালনীয় যে নটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা বলা 
হয়েছে তার মধ্যে ভীবিকা-নির্বাহকারী কোনো ধর্মই নেই। 
ক্ষত্রিয়দের যে সাতটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে, 
তাতে যুদ্ধ করা ৪ শাসনকার্য করা-এই দুটিতে কিছু 
দ্রীবিকা-নির্বাহ হওয়া সপ্তব। বৈশাদের তিনটি ধর্ম_চাষ 
করা, গো-রক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, তিলটিহ জীবিকা_ 
নির্বাহকারী কর্ম। শৃঞ্রদের জনা সেবা-ধর্থের কথা 
বলেছেন, যাতে শুধু উপা্জনিই হয়। এ ছাড়া শৃ্রদের 
খাওয়া-দাওয়া, ভীবিকা-নির্ণাহের সব ব্যাপারেই অনেক 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। 

ভগবান “স্বে স্বে কর্মণাভিরতং সংসিদ্ধিং লভতে 
নরঃ' (নীতা ১৮1৪৫) পদটির ছারা এই অতি বিচিত্র 
কথা বলেছেন যে, শম-দমাদি নটি ধর্ম পালন করায় 
ব্রাহ্মণের যে কল্যাণ হয়, ক্ষত্রিয়ের শৌ্য -তেভাদি সাতটি 
ধর্ম পালনেও সেই কল্যাণ হয়, বৈশ্যদের চাষ, গো- রক্ষা, 
বাবসা-বাণিজ্েও সেই ফল্যাণহ হয় এবং শূহ্রদের সেবা 
কার্যের স্থারাও সেই একই কল্যাণ সাধিত হয়। 

পরে ভগবান একটি অতি বিশিষ্ট কথা জানিয়েছেন 
যে, ব্রাহ্মণ, প্রুত্রিয়, বৈশা, শূত্র লিজ নিজ্ঞ বৰ্ণ অনুযায়ী 
কমের দ্বারা পরমাস্থার আরাধনা করে পরন সিন্ধি প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম-_“স্বকর্মণা তমভার্চ সিন্ধিং বিন্দতি মানবঃ" 
(১৮1৪০)। আসলে বৰ্ণোচিত কর্মের দ্বারা কল্যাণ হয় 
না, কল্যাণ হয় নিষ্কামভাবে আরাধনা করলে। শৃদ্রের 
স্বভাবজ কৰ্মই হল পরিচর্যাখ্যাক বা পৃজনরাপ, তাই তাদের 
পরিচর্যা স্থারাই পৃজার কার্য হয় অর্থাৎ তাদের দ্বারা দ্বিগুণ 


পৃজা হয়। তাই তাদের কল্যাণ যত শীগ্র হয়, ব্রাহ্মণদের ! 
তত নয়। 

শান্্ুকারগণ উদ্ধার কাজে নিয্ববর্ণকে বেশি প্রিয়ভাব 
দেখিয়েছেন। কারণ ছোট যে সে সবসময়ই ভালোবাসার 
পাত্য, আর বড় হল অধিকারের পাত্র। বাড়োর ভাবনা-চিন্তা 


ভালোবাসা জানানো হয়েছে। 

প্রকৃতপক্ষে বর্ণশ্রমে যে যত উচ্চে অবস্থিত, শাস্ত্র 
তার জনা ততই কঠোর নিয়ম নির্দেশ করা আছে। সেই 
নিয়মাদি উপযুক্তভাবে পালন করতে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার 
করতে হয়। কিন্তু যারা বরণাশ্রমে সি দ্র 


কল্যাণলাভের পথ অত্তান্ত সহজ। এই ব্যাপারে 


বিষ্ুপুরাণে একটি ঘটনার শ্ুল্লেখ আছে__একবার 
অনেক যুনি-ক্ষষি মিলে শ্রেষ্ঠ নিণয় করার জন্য 


বেদব্যাসের কাছে গেলেন। বাসদের সকলকে সম্মানে 
অজার্থনা করলেন এবং তিনি গঙ্ছান্সান করতে গেলেন। 
সরান করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন, “কলিযুগ ! 
তুমি ধনা। স্্রীগণ ! তোমরা ধা! শৃদ্রগণ ! তোমরা ধন্য! 
স্লান করে ব্যাসদেব শহিদের কাছে এলে তারা জিজ্ঞাসা 
| করলেন, “মহারাজ ! আপনি কলিযুগ, স্্রীগণ এবং 
শৃদ্রগণকে সাধুবাদ জানালেন কেন ?" ব্যাসদের উত্তর 
দিলেন কলিযুগে স্্ী্পণ ও শূদ্রগণ যদি নিজ নিজ ধর্ম 
পালন করেন, তাহলে শীঘ্র এবং অতি সহজেই তাদের 
কল্যাণ হয়। 

এখানে একটি কথা চিন্তা করার আছে, যে ব্যক্তি নি 
স্থার্থের জন্য কাজ করে, সে সমাজে বা সংসারে শ্রদ্ধার 
পাত্র হয় লা। শুধু সমাজ নয়, যে ব্যক্তি লোভী ও স্টক 


হয় গৃহেও তার নিন্দা হয়। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থে বা 
(কোনো উদ্দেশে নিজেদের (ব্রাহ্মণদের) শ্রেষ্ঠত্বের কথা 
বলেননি। ভারা ব্রাহ্মণদের জনা আগই শ্রেষ্ঠ বলে 
নায়েছেন। সাত্বিক ব্যক্তিরা নিজেদের প্রশংসা করেন 
না, তারা অপরের প্রশংসা ও সম্মানই করে থাকেন। 
তাৎপর্য হল এই যে ব্রাহ্মণগণ কখনো তাদের স্থার্থ বা 
অহং অভিমানের কথা বলেন না। তারা যদি তাদের স্বার্থ 
| ও অহং-অভিমানের কথা বলতেন, তাহলে এত 
| সম্মানের পাত্র হতেন না এবং সংসারে ও শান্তাদিতে এত 
সম্মান লাভ করতেন না। তারা তাদের ত্যাগের জনাই এই 
সম্মান পেয়ে থাকেন। 

এইভাবে নর গভীরভাবে শান্ত্র-অধায়ন করে 
উপরি উক্ত সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করা চিত এবং ক্াষি 
মুনি ও শান্তুকারদের ওপর নিথ্যা দোষারোপ করা উচিত 
নয়। 

প্রধানত গুণ ও কর্মানুসারে প্রাণীদের উচ্চ-নীচ বর্ণে 
জন্ম হয়ে থাকে 'চাতুৰবৰ্ণযং ময়া সৃষ্ং গুণকর্মকিভাগশঃ" 
(গীতা ৪1১৩) ; কন্দ খণানুনন্ধ, অভিশাপ, আশীর্বাদ, 
আসক্তি ইত্যাদি কোনো বিশেষ কারণবশতও উচ্চ- 
| নীচ বর্ণে জন্য হয়ে থাকে | সেই বর্ণে জন্মগ্রহণ করলেও 
তারা নিজ পূর্ব-স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। | 
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এইজলাই উচ্ছবর্ণে জন্মালেও অনেকের নীচ আচর 
দেখা যায়। যেমন, প্রভৃতি। আবার নীচ বর্ণে ভু 
ব্রালেও অনেকে মহাপুকষ হন, যেনন__বিদুর, কবীর, 
রৈদাস। | 
এখন যে মনুষ্যসমাজে জাতিগত, কুলপরস্পরাগত 


সমাজগত ও বান্ডিগত যত শান্তু-বিরুদ্ধ দোষ দেখা যায়, 
সেগুলি নিজের বিচার-বিনে 
ইত্যাদির সাহাযো দূর করে 
নির্মলতা ও পবিত্রতা আনতে হবে, যাতে নি! 
জন্মের ধোয় সিদ্ধ হয়। 


আল ক আক 


পরের ফরটি শ্লোক জ্যানযরেছেন কভা 
স্বে স্বে কর্মণ্াভিরতঃ 


স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং 
4 দে, কর্মণি (নিজ নিঙ্জ কমে) ; অভিরতঃ, নরঃ 


করে) ; স্বকর্মনিরততঃ (নিজ কমে তৎপরভাবে ব্যাপৃত মানুষ) ; 


(তা) শৃণু (শোন।)] 


সঃ 
যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫ ॥ 


(তৎপরভাবে ব্যাপ 


ৰা করা কেন এরোজনা/ 


সিদ্ধিং লভতে নরঃ। 


তি ব্যক্তি) ; সংসিদ্দিম$ লভতে (সিদ্ধিলাভ 
যথা (কীভাবে) ; সিদ্ধিম্‌, বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করে) ; তৎ 


নিজ নিজ কর্মে তৎপর বাক্তি সিদ্ধিলাভ (পরমাত্বাকে লাভ) করে। স্বকর্মে তৎপরভাবে ব্যাপৃত ব্যক্তি 


কীভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শোন।॥ ৪৫ ॥ 

ব্যাখ্যা-“ঙ্গে স্গে কর্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে 
নরঃ'_ গীতার অধ্যয়নে হ্য় 

ভাবিকভাবে যে প্রকৃতি বা স্বভাব পায়, 
কোনোপ্রকার নতুন ঝামেলার সৃষ্টি না 
মনে না আনে তাহলে প্রকৃত স্বভাবতই তার কল্যাণ করে। | 
তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতির স্বত যে স্বাভাবিক 
কর্ম হয়ে থাকে, সেগুলি স্বাৰ্থত্যাগ করে প্রীতি ও 
তৎপরতার সঙ্গে পালন করা উচিত । কিন্তু কর্মের প্রবাহের 
উপর রাগ-দ্বেষ বা ফলেচ্ছা যেন না থাকে। রাগ-দ্বেষ ও | 
ফলেচ্ছা বর্জন করে ক্রিয়া করলে “কর্মের বেগ’ প্রশমিত 
হয় এবং কর্মে আসক না থাকলে নতুন বেগ উৎপন্ন হয় 
না। এর ফলে প্রকৃতির পদার্থ এবং জ্রিয়াদিতে নির্লিপ্ততা 
ন নলে) বিষত এলে পৰি কিন | 
প্রবাহ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে এবং তার সঙ্গে 
মা সম্পর্ক না থাকায় সাধকের স্-: ছি 
হয়, যা প্রাণীমাত্রেরই স্াভাবিক। স্ব-স্বরূপে স্থিতি হলে 
তার স্থাভাবিকভাবে পরমাস্মার দিকে আকর্ষণ হয়। কিন্তু 
এগুলি সবই হয় কর্মে “এভিবতি হলে, শাস্তি থাকলে | 
ন্য। 

কর্মে এক তো *অভিরতি" হয় আর এক আসক্তি হয়। 
নিজ স্থাভাবিক কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতাথে তৎপরতা ও 
স্ৎসাহপূর্বক করলে মনে যে প্রশান্টি আসে, তাকে বলে 


পাবার জনা কর্ম করান বলা হয় *জাসন্ডি'। কর্মের 
অভিরতিতে কল্যাণ হয় আর আসক্তিতে বন্ধন হয়। 

এই প্রকরণের *স্বে স্থে কর্মণি", 'স্থকর্মণা ভমভার্চা, 
“স্বভাবনিয়তং কম", 'সহজ্ঞং কর্ম" ইতাদি পদগ্ুলিতে 
“কর্ম শব্দটি একবচনে বিবৃত । এর তাৎপর্য হল এই যে 
মানুষ প্রীতি ও তৎপরতা সহকারে একটি কমই করুক 
অথবা অনেক, তার উদ্দেশা কেবলমাত্র পরনাস্মপ্ান্তি 
হওয়ায় তার কর্তব্য-নিষ্ঠা একই হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির 
উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যেসব কর্ম করে, তা সবই অন্তকালে 
সেই উন্দেশো লীন হয়ে যায় অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য পূরণ 
করে থাকে। যেমন, হিমালয় থেকে গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে 
গঙ্গাসাগর পর্যন্ত যাওয়ার সময় নদ, ন 
সরোবর, বর্ষার জ্ল-_এসবই গঙ্গার ধারায় মিশে 
একীভূত হয়, তেমনই শদ্দেশ্যকারীর সকল কমই তার 
উদ্দেশো মিশে যায়। কিন্তু যার কর্মে আসক্তি থাকে, সে 
একটি কর্ম করে অনেক ফল আশা করে অথবা অনেক কর্ম 
করে একটি ফল চায় 


$ অতএব তার উদ্দেশ! একমাত্র 
রমাস্প্রাপ্তি না হওয়ায় তার কর্তবা-নিষ্ঠাও এক হয় লা 
(গীতা ২1৪১)। 

“স্বরু্মণিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি ভিচ্ছ্ণ'__নিজ 
কর্মে গ্রীতিপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে নিরত মানুষ 
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পরমায্মাকে কীভাবে প্রাপ্ত হয, তা শোন অর্থাৎ কর্মমাত্রুই | দর্শন ইত্যাদি হয়। 
পরমাস্থাপ্রাপ্তির সাধন, এই কথাটি শোন এবং অনুধাবন | সময়-অাসময়ে প্রতুর কাচ্গ-কর্ম করে দিলে ভৃত্য কিছু 
করার চেষ্টা ফর। | বক্শিস পেষে থাকে আর সেব্যকে সেবা করলে সেবকের 
বিশেষ কথা চিত্ত-শুদ্ধি হয়ে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় কি পৃক্া-ভাব যদি 
| অত্যধিক বৃদ্ধি পাধ, তাহলে পৃজকের সন্তর ভগবল্প্রান্ডি 
প্রভুর সুখ-সুবিধার জিনিস সংগ্রহ করা, প্রভুর | হ্। তাৎপর্য হঙ্গ এছ যে চরল-সেবা ডৃতাও করে থাকে 
'নিঅকর্মে সাহায্য করা ইত্যাদি বেতনভুক ভত্যও করতে | কিছু সেবা করার জানাদ্দ দে লাভ করে না। কারণ তার 
সক্ষম হয়। কিন্তু তাতে “ক্রিয়ার' (অর্থাৎ এতটা কাঙ্ছ | নগর থাকে অর্থের দিকে। অপরপক্ষে যে সেব্বুদ্ধি নিয়ে 
করতে হবে) এবং “সময়ের (অর্থাৎ এত ঘণ্টা কাজ | পদসেব। করে, সে সেবা করে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। 
করতে হবে) প্রাধান্য থাকে। তাই সেই কাজ গুলি 'সেবা" | কারণ তার দৃষ্টি থাকে সেবোর সুখের দিকে। পৃঙ্জাকালে 
নামের যোগ্য নয়। যদি প্রভুর কাজকর্ম শ্রদ্ধা সহকারে সেবা চরণ স্পর্শ মাত্রই শনীর রোমাপ্িত হয় এবং অন্তরে এক 
বুদ্ধিতে, মহন বুদ্ধির বারা করা হয়, তাহলে তাকে বলে | পারনাথিক আনন্দ অনুভূত হয়। তার দৃষ্টি পূজোর মহত্তের 
“সেবা"। দিকে এবং নিজের ক্ষু্রতার দিকে থাকে। সাধারণভাবে 
সেবাবুজি, মহযনুদ্ধি জন্বোর সম্পর্কে হোক বা বিদ্যার | দেখতে গেলে ভৃতোর কাছ-কর্ষে প্রভু সুপবোধ করে, 
সম্পর্কে ; বণ-আশ্রমের সম্পর্কে হোক অখবা যোগ্যতা. | সেবাতে সেবা বিশেষ আরাম বা সুখ পান এবং পুজ্জাতে 
অধিকার, সদ্গুপ-সদাচারের সম্পর্কে : যেখানে : পৃজকের ভাবে পুষ্গ প্রসক্স শুন। পুদ্ধাতে শারীরিক সুখ- 

মহস্বুদ্ধি হয়, সেখানে সেবার সুপ-স্বাচ্ছস্্দ কীভাবে | স্থাচ্ছন্দোর প্রাধানদ থাকে লা। 

হবে, সেবা কীসে প্রসম হবেন, তব রুচি কী ?__ এইসব  নিছ স্থভাবন্ কর্মের দ্বারা পৃঙ্গা করলে, পুজ্ক্ের ভাব 
ভাব নিয়ে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে *সেবা? ॥ | বৃদ্ধি হলে তার স্থল, সুষ্ধী এবং কারণ -শরীর দ্বারা হওয়া 
সেব্যর সেই কা পূজার ভাবে, ডগবদ্ুন্ধি, ভক্ষ | (চেষ্টা, চিন্তা, সমাধি ছত্যাদি) সমগ্ত ছোট-বড় কর্ম সকল 
বুদ্ধিতে যদি করা হয় এবং পৃদ্ছ্যভাবে চন্দন দিয়ে পুপ্প- প্রালীর মধ্য ব্যাপ্ত পরমান্তার পুজার সামী হয়ে ওঠে) 


[অধ্যায় ১৮ 


মালা দিয়ে আরতি করা হয়, তাহলে সেটি “পূজা” হয়ে 
ওঠে। এতে সেবোর চরণ স্পর্শে বা দর্শনমাত্রে চিত্তের 
প্রসয্নহাব, হৃদয়ের আবেগ, শরীরের রোমাঞ্চভাব হতে 
থাকে এবং সেঝোর প্রতি বিশেষ ভাব প্রকটিত হয়। এতে 
সেব্যর সেবায় সানানা শিথিলতা থাকতে পারে ; তা 


| অব গ্রাতাহিক কর্ম অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া সমন্ত ক্রিয়াই 
খুক্ধার সামগ্রী হয়ে ওঠে। 

| জনযোলীযর় মধ্যে যেমন “আমি কিছুই করি না' এই 
ভাব সর্বদা সজায় থাকে, তেমনই নানাপ্রকার ক্রিম 
করলেও ভক্তের মধ্যে ভগবদ্ভাব সর্বদা বজায় থাকে। 


সন্তেও ভাবের বৃদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি ভগ্বদ্প্রেম, ভগবহ- | সেইভাবের বৃদ্ধি হলে অহং ভান দূর হয়ে ঘাব। 


পরিশিষ্ট-ভান-__যেসব বাক্তি নিজ বর্ণগত কর্ম বাতীত ভিন কর্ম কার করে নিয়েছেন, সেগুলিকে সবই 'স্বে স্থে 
কর্নদি’-র মধো ধরতে হবে। যেমন, যদি কেউ উকিল, পরিচারক, অধ্যাপক বা চিকিৎসক বন্তি গ্রহণ করেন তাহলে 
সেইসব কর্তঁবা সম্মানের সঙ্গে, সন্লেহে, নিঃস্বার্থভাবে যথাযথ পালন করা ঠার পক্ষে 'সুধর্ন'। 

মানুষ স্থাখবৃদ্ধি, পক্ষপাতিহ, কামনা হত্যাদি নিয়ে কর্ম করলে তাকে “আসক্তি' বলা হয়। তিনি দি প্রেমপূর্বক, 
নিস্কামভাবে এবং লোকহিতার্থে কর্ম করেন তবে তাকে “সভিরতি' বলা হয়। ভগবান কর্মে ‘আসক্তি ' করতে নিষেধ 
করেছেন “ন কর্মদনুন্জ্যতে" (শীতা৬।৪)। মানুষ তার জাতি, বর্ণ প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ্রেকে যেন শ্রেষ্ট বলে 
মনে না করেন, অধম বলেও না ভাবেন তিনি যেন নিজেকে খড়ির যন্ত্রাংশের মতো নিজের অবস্থানে ছবির খেকে কর্তব্য 
পালন করে যান, অপরের নিন্দা যেন না করেন, নিজের অহং-ভাবও পোষণ না করেন, তাহলেই *অভিরতি" হয়। 

আসলে ‘কর্মের’ কোনো প্রাধানা নেই, প্রাধান্য আছে শুধু "ভাবের" । কণার ভাব যদি শুল্ক হয় তাহলে তা 
কল্যাণকারী হয়ে ওটে, কর্তা যে বর্ণেরই হোক। “কর্মে বরণের প্রাধানা থাকে আর “ভাবে' দৈবী অথবা আসুরী- 


শ্লোক ৪৬] সাধক-সন্ভীবনী 1225 
সম্পদের প্রাধান্য থাকে। সুতরাং দৈী বা আমুরী-সম্পদ কোনো বর্ণ ধরে হয় না, তা সর্ব ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব। দৈবী- 
সম্পদ মোক্ষ প্রদানকারী এবং আসুরী-সম্পদ বন্ধনকারী হয়। তাই ব্রাহ্মণের ও যদি অহং -অভিমান থাকে, তবে তা 
আসুরী-সম্পদসম্পন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তার পতন হয়_ 

নীচ নীচ সব তর গায়ে, রাম ভজন লবলীন। জাতি কে অভিমান সে, ডুবে সম্ভী কুলীন ৷৷ 


সি ৯ শি 


যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণা তমজ্যর্ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬ ॥ 
[যতঃ ( যে পরনায্মা হতে) ; ভুতানাম, প্রবৃততিঃ (সকল জীবের উৎপত্তি এবং) ; মেন, ইদম্‌, সর্বম্‌ (যিনি এই চরাচরে) ; 
ততম্‌ (শ্যাপ্তিরূপে বতমান) ; তম্‌, স্বকর্মণা ( সেই পরমায্মাকে নিজ কর্ম ছারা) ; অভ্যর্্য (পুজা করে) ; মানবঃ (মানুষ) ; 
সিদ্ধিম, বিন্দতি (সিদ্ধিলাড করে)] 


যে পরমায্মা হতে জীবসমূহের উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচনে ব্যাপ্তিরূপে বর্তমান, সেই পরমাত্রাকে 
নিজ কর্ম দ্বারা পূজা করে মানুষ সিদ্দিলাভ করে ॥ ৪৬ ॥ 

ব্যাখ্যা “মতংপ্রবৃত্ির্ভতানাং যেন সর্বমিদং | প্রসন্নতার জনাই ভগবদ্রুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে সকলের 
ততম্*_যে পরঘান্মা হতে সমস্ত জগং-সংসার উদ্ভূত ৷ সেবা করা কর্তব্য। 
হয়েছে, বীর দ্বারা সমস্থ জনগৎ সঞ্চালিত হয়, ফি এইরূপ ক্ষত্রিয়দের জনাও পাঁচটি কর্মের কথা বলা 
সকলের উৎপাদক, আধার ও প্রকাশক, যিনি সবকিছুতে হয়েছে__প্রজাপালন ও রক্ষা, দান করা, যর করা, 
ব্যান্ধিস্বরূপ অবস্থান করছেন অর্থাৎ যিনি অনস্ত অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি'১) এই পীচটি কর্ম ও 
ব্ৰহ্মান্ডের উৎপত্তির আগে ন, লীন হওয়ার পরেও : শৌর্য, তেজাদি সাতটি স্বভাব কর্মের দ্বারা এবং খাওয়া- 
থাকবেন এবং বর্তমানেও ব্যাপ্তিস্থরূপ হয়ে আছেন, সেই | দাওয়া ইত্যাদি সকল কর্মের দ্বারা যেন ক্ষত্রিয় সবত্র ব্যাপক 
পরমায্মাক নিজ নিজ স্বভাব (বর্ণোচিত স্থাভাবিক) | পরমাস্মার পৃজা করেন। 


কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য'''_ এই শাসন 
ছটি কর্ম চিহ্নিত করা হয়েছে _ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যঞ্ঞ | কর্মাদির বারা এবং শৃদ্রগণ শাস্তুবিহিত ও স্বভাবজ কর্ণ 
করা এবং করানো, দান গ্রহণ ও দান করা। এর মধ্যে ৷ সেবা'*' দ্বারা সর্বত্র ব্যাপক পরমাত্মার পূজা করবে অর্থাৎ 
ধ্যাপন, ঘজ্ করানো এবং দান শ্রহণ-_-এইহ তিনটি কর্ম নিজ নিজ শাস্তুবিহিত দ্বতাবজ এবং শাওয়া-দাওয়া, 


ভীবিকার আর অধ্যয়ন, যঞ্জ করা এবং দান করা *'_এই | শোওয়া-ডাগা ইতাদি সকল কর্মের দ্বারা ভগবানের 
নটি হল কর্তব্য-কর্ম দর শাস্দুনিদিষ্ট ছটি কর্ম এ ৷ নির্দেশে, তার প্রস্নতার জনা, ভঙ্গবদূবুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে 


শম-দমা 


দিনটি স্ভাবদ্ছ কর্ম এবং এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, | সকলের সেবা করবে। 

ওঠা-বলা ইত্যাদি যতপ্রকার কর্ম আছে, সেই কর্মগুলির স্ট্রে মানুষের জন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যেসব 
সাহাযো ব্রাহ্মণের চার বর্ণে ব্যাপ্ত পরমাস্মার পৃজা করা৷ কর্তব্য-কর্ম বলা হয়েছে সেগুলি সবই সংসাররূপ 
। তাৎপর্ধ হা এই যে পরমাস্থার নির্দেশে তীর ৷ পরমাস্মারই পূজার জন্য। সাধক যদি তার কর্মের সাহায্যে 


*'অধ্যাপনমধ্য 


যজনং যাজনং তথা। দান: 


“প্রজনাং বক্ষণং দানমিজ্াধযযনমের চ। বিষয়েছপরসভিশচ কতিযস্য সমাসতঃ ॥ (মনুস্মৃতি ১৮৯) 
পশলা রক্ষণ দাননিললাধাযনসের 5। বশিকূপখং কুলীদং উ বৈশাসা কৃষিমেন চ ॥ (মনুস্মৃতি ৯৯০) 


1*একনেব তু শৃন্রসা প্রচুঃ কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শ্রীযামনস্যয়া। (মনুস্মৃতি ১1৯১) 
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ভাবযুক্ত হয়ে পরমাস্মার পূজা করেন, তাহলে তার | এখানে “মানৰঃ' পদটির তাৎপর্য শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, 
ক্রিযামাত্রই পরমায্মার পৃক্জা হয়ে খায়। যেমন, পিতামহ | ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূল এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী, 
ভ্ (জুনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়) অর্জুনের সারথিরূপী  সঙ্যাস এইসব বর্ণ আশ্রম নয়, বরং হিন্দু, মুসলমান, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাৰ যুদ্ধরাপ কর্মের সাহাযো (বাণের | শিখ, শৌদ্ধ, পাৱসী, ইহুদী ইত্যাদি সমস্ত জাতি বা 
স্থারা) পৃজ্৷ করেছিলেন। ডীস্মের বাণে ভগবানের কবচ সম্স্টাদায়ই এর অন্তগত। যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের 
ভেঙ্গে গিয়েছিল, যাতে ভগবানের শরীরে ক্ষত হয়েছিল | লোক হোন লা কেম সকলেই পরমায়াকে পৃঙ্গা করার 
এবং হাতের আঙ্গুলেও বাণের আঘাত লাগার জনা | অধিকারী । কারণ সকলেই পরমায্মার আপন। যেমন, গৃহে 
ছোড়ার লাগাম ধরে রাখা এ কঠিন হয়েছিল। এরূপ পৃজ্জার নানা স্বভাবের ছেলে হলেও তাদের মা একদ্ধনই হন এবং 
পর অন্তকালে শরশয্যায় শাঘিত ভীম তার বাগের | সেই বালকেরা নানাপ্রকার ক্রিয়া-কর্ম করলেও মা তাদের 
আঘাতে আহত ভগবানের ধান করতে লাগলেন-_'যুদ্ধে | প্রতি প্রসন্ন খাকেন কেন-না সম্ঘানদের সঙ্গে তার 
আমার তী্ষণ বাণে যাঁর কনচ ডেঙ্গে গিয়েছিল, যার জন্য আত্মীয়তা বা আপনবোধ আছে। তেমনই ভগবানের 
ভগবানের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, পরিশ্রমবশত খাঁর | শরণাগত মানুষের সকল ক্রিয়হ ভগবান তার পুজ্জা মনে 
মুখসগুল স্রেদকণা শোভিত, অশ্বক্ষুরের ধুলোয় যাঁর কেশ | করে প্রসন্ন হন। 
ধূলিলিপ্ত, সেই বাণ দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবান কৃঝেই যেন. এই অধ্যায়ের সপ্তুতিতম প্লোকে ভগবান অর্জুনকে 
আমার মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হয়)? বলেছেন যে, যে বান্তি আমাদের দূজনের এই 
লৌকিক এবং পারমার্থিক কর্মের দ্বারা পরমান্যার পূজা কখোপকথন পাঠ করবেন, তার জ্ঞান-যজ্ের স্থারা আমি 
করলেও, সেই কর্ম এবং কর্মের করণ-উপকরণে | পুক্জিত হব। এতেই প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো বাঞ্ি 
মমন্ববোধ বাশা উচিত নয়। কারণ যেসব বন্ধ-ক্রিয়াদিতে ৷ গীতা পার করেন, অধায়ন করেন, ভগবান তা নিজের 
মমহবোধ হয়, সেগুলি অপবিত্র হয়ে ওঠে), পৃক্ভা- : পৃক্তা বলে গ্রহণ করেন। 
সামগ্রী খাকে না (অপবিত্র ফল বা ফুল যেমন ভঙগবাু 
নিবেদন কথা যায় লা)। তাই “আমার যা কিছু আহে, তা | নও 
সবই সেই ব্যাপ্তিস্থম্মপ পরমাস্থার়, আমার শুধুমাত্র নিমি কর্মযোগে কর্মের দ্বারা জড়ছ্ের আসক্তি বর্জন হয় 
হয়ে তার প্রদন্ত শক্তিতে তাকে পুজা করতে হবে'_এই | এবং ভক্তিযোগে সংসারের আসক্তি তাগ হয়ে পরমাস্মার 
ভাব নিয়েযা কিছু কর্ম করা হয়, তা সবই প্রমায্মার পৃজা | প্রতি পুজা ভাব হওয়ায় পরম্য্মার শরণাগতি থাকে। 
তয়ে ওটে। তা না করে যদি সেই ভরিয়া এবং বন্ধসমূহকে ! কর্মযোশী তো তার কাহে শরীর, ইন্িয়াদি। মন, বুদ্ধি 
মানুষ খত নিজের বলে মনে করে, ততই সে (নিজের | ইত্যাদি যা কিছু এহিক জড় অংশ থাকে, সেগুলির প্রতি 
মেনে নেওয়া) ক্রিয়া, বস্তুসমূহ (অপবিত্র হওয়ায়) স্থাথ, অহং বোধ ৪ কামনা পরিত্যাগ করে জগতের সেবায় 
পরমায়ার পুজ্জার থেকে বঞ্চিত থেকে মায়। ৷ ব্যাপৃত করেন। এতে নিচের বলে মনে করা বন্ধ ঘেকে 
"সিদ্ধি: নন্দতি মানবঃ_ সিন্ধি প্রান্তি করার অর্থ হুল | আপনবোধ দূর হয়ে তা থেকে সর্বতোাবে সা ছেদ হয় 
যে, লিঙ্গ কর্মের দ্বারা পরমান্মাকে পৃঞ্জনকারী ব্যক্তি এবং স্থাভাবিক যে অনাসক্তিবোধ, তা প্রকটিত হয়। 
প্রকৃতির সম্পর্করহিত হয়ে স্বত স-স্থকপে স্থিত হয়। স্ব- ভক্ত তার স্থাভাবিক বপ-আগ্রম অনুযায়ী কর্ম এবং 
স্বরূপে দিত হলে আগে যা পরমায্মাকে সমপল করেছিল, | নিত্য-নৈমিত্তিক পারমার্িক কর্মাদি (জপ, ধ্যানাদি) থাবা 
সেই সংস্কারবশত তার প্রভুর প্রতি অননা প্রেম জ্রাগরিত | জগতে ব্যাপ্তিস্বূপ পরমায্মার পৃছা করেন। 
হয়। তখন তার আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। উভয়ের ভাবের পার্থক। হওমার শুধু এই তফাত হয় 


(খুলি তুরগবজোবিধূতবিদক্কচুলিত্রমবাধনস্কতাস্দে। মন নিশিতশবৈরিভিদামানহতি নিলসংকবছেহস্থ কৃষ্ণ আলা 
(শ্ৰীমন্তাগবত ১1৯৩৪) 
মমতা মল জলি জাই? (প্রীরামগরিতমালস ৭।১১৭ক) 
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যে, যে কর্মযোস্ীর সমস্ত ক্রিয়ার প্রবাহ সকল প্রাণীকে । অর্থাৎ সেবার সাহায্যে তার সমস্ত ক্রিয়াই জগতে অর্পিত 
সুখী করে এবং ক্রিয়ার বেগ প্রশমিত হয়ে নিজ দেহের ৷ হয় এবং সুযহ আসক্তি বর্জিত হন আর জ্ঞানযোশী বিচার- 
প্রতি অন আহে ; আর ভক্তের সমন্ত বিবেচনার সাহায্যে জন ত্যাগ করেন অর্থাৎ বিচারের 
পরনাস্মার পৃছার সামগ্রী হয়ে ওঠায় গিয়ে [দ্বারা সকল ক্রিয়াই প্রকৃতিতে অর্পিত হয় এবং তিনি 
ভগবানের শরণাগাত হয় এবং প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আসক্কিরহিত হন। তাৎপর্য হল এই যে, অর্পন 

ভক্ত প্রথম থেকেই ভগবানের শরপাগত হয়ে | করার প্রকারে পার্থক্য থাকলেও অনাসক্তিতে উভয়েই 
নিজেকে ভগবানের পাদগন্রে সমপণ করেন৷ অনন্যভাবে | এক হয়ে যান'*। এই অনাসক্তির ব্যাপারে কর্মযোগী ও 


কে 


ভগবানে সনর্পিত হলে খাওয়া-দাওয়া, কাজ-কর্মাদি | জ্লানযোগী-_ উভয়েই স্বতন্ত্র । তাদের জন্য কর্মের কোনো 
লৌকিক এবং জপ-ধ্যান-সংসঙ্গ-স্থাধায় ইত্যাদি বন্ধনই থাকে না। শুধু কর্তব্য পালন করার জন্য কর্ম করায় 
পারমার্ঘিক ক্রিয়াদিও ভ্ুগবানে অর্পিত হয়। তার লৌকিক | কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম পীন হয়ে যায় (গীতা ৪1২৩), এবং 
ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলি শুধু বাহ্যত পৃথক বলে মলে | জ্ানরূপ অগ্নিতে জ্ঞানযোগীর সম্পূর্ণ কর্ম ভন্দীভূত হয় 
হয় ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থকা থাকে না। (গীতা ৪1৩৭)। কিন্ এই স্বাতগ্রাতেও যিনি সান্তোষলাভ 

কঘযোশী ও জ্ঞানযোগী-_শেষকালে দুই-ই এক হয়ে করেন না, ভগবদ্কপায় ভার মধ্যে প্রেম প্রকটিত হতে 
যান। যেমন, কর্মযোগী কমের দ্বারা জড়হ পরিত্যাগ করেন | পারে। 


এই জগহ-সংসার ভগবানের প্রথম অবতার__'আদ্যোহবতারঃ পূরুষঃ পরসাঃ' (শ্রীমভাগবত ২1৬)৪১)। 
অতএব এই জগৎ ভগ্গবানেরহ মূর্তি, শ্রীবিগ্রহ। যেমন আমরা মৃর্তিতে ভগবৎ-পৃজা করি, পুষ্প-চন্দনে তাকে সাজাই। 
আমাদের ভাব মৃতিতে না হয়ে ভগবানের প্রতি হয় অর্থাৎ মৃতিকে নম আমরা ভগবানেরই পূজা করে থাকি। তেমনই 
আসাদের প্রতিটি জিয়ার দ্বারা সংসাররূপ ভগবানেরই পূজা করা উচিত। শ্রোতা শুনে বন্তাকে পুজা করবেন, বক্তা 
বকতা দিয়ে শ্রোতাকে পুজা করবেন এইভাবে সকলেরই নিজ নিজ কর্মের ছারা একে অপরের পুজা করা উচিত। দৃষ্টি 
যেল ভঃ দিকেই থাকে, ব্রাহ্মণ -্রুঠ্িয় ইত্যাদি কোনো বিশেষ বর্ণের দিকে নয়। ভগবান শ্রীরামকে মুনি-খষিরা 
যখন প্রণাম করেন তা ভগবান ভাবেই করেন, ক্ষত্রিয়ের ভাবে নয়। পুজা করার প্রকৃত ভাব হল__সব কিছু ভগবানের 


প্রকৃতপক্ষে সকল জিয়া ভগবানের পূজা, আমাদের কাজ শুধু নিজের ভ্রম সংশোধন করা। ভগবানের বস্তুসমূহ 
ভগবানে অর্পণ করছি এই ভাব থাকলে স্কার্থবুদ্ধি, ডোগেচ্ছা, ফলেচ্ছা দূর হয় এবং নিজের শক্তি-সামর্থাকেও 


১কমযোগ, আনযোগ 


ও ভক্তিযোগ-_ এই তিন যোগমার্গের সাধকনের পক্ষেই জগৎ-সংগারে আসক্তি বর্জিত হওয়া 
তায় *সঙ্গং তাত’ (৫1১১) পদটির স্থারা রঃ 5" (১৮।২৬) পদের দ্বারা জ্ঞানযোগীর 
আসভিবর্জিত হতে বলা হয়েছে। 


1225 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৮ 
দূর হলে সপ আর থাকে না, কিন্তু রজ্জু থেকেই যায়, তেমনই ভগবানে জগৎ এই ভ্রম দূর হলে জগহ জগহকূপে দুত 
হয়ে ভগনদ্রূপে বিরাজ করে। কারণ জগৎ হে য়া ব্যাপার, কিন্তু ভগবান হলেন বাস্তব সত্া। শ্রীমত্তাগবতে 
ভগবান বলেছেন 
নরেষভীক্ষং মস্াবং পুংসো ভাবয়তোহচিরাং। 
স্প্ধসিয়াতিরস্কারাঃ সাহস্থারা বিয়স্তি হি॥ (শ্রমন্তাগবত ১১১৯১৫) 
“ভক্ত যখন সমস্ত স্ত্রী পুরুষে নিরপ্তর আমারই ভাব প্রতাক্ষ করেন ', তখন অচিৱাং তার চিত্ত থেকে ঈর্ষা, দোষদৃষ্টি, 
সঞ্ধোচ, ভয় ইত্যাদি দোষ অহংকার সহ দূর হয়।? 
শীতায় ভগবান বলেছে “অহমায়া গড়াকেশ সর্বভূতাশয়ঙ্কিতঃ' (১০২০) ‘সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে ছিত যে 
আত্মা, তা আমি-ই।’ অতএব ভগবদ্ভাবে কোনো প্রাণীর সেবা-শুশ্র্া-সম্মান করলে তা ভগবদ্‌সেবা হয়ে ওঠে। 
কোনো প্রাণীকে অনাদর অবহেলা করলে তাতে ভগবানেরই অনাদব-অবহেলা করা হয়া-_ “কর্তিত শরীর 
ভতগ্রামমচেতস॥' (১ ৭1৬)। 
জ্ঞানমা্গে যেমন গণ গুণাদিতে আবর্তিত হয়__"গুণা গুণেযু বর্তস্তে', তেমনই ভক্তিমার্গে ভঙ্গবৎ-ব্ধ দ্বারাই 
ভগবদ্পুজা হয়। কিনু দুইয়ে অনেক পার্থকা থাকে। “গুণা গুণেষু বর্তস্তে'র মধো জড়কের প্রাধানা থাকে, যা জ্ঞানঘার্খের 
বাক্তিগণ পরিত্যাগ করেন। কিন্ত 'স্কর্মণা তমভ্র্স'-তে চিন্ময়ভাবের প্রাধান্য থাকে, যা ভক্তিমাগের ব্যক্তি গণ প্রহণ 
করেন। তাই ভক্রিমার্গে জড় দূরীভূত হয়, ভগৎ-সংসার সংসাররুূপে লোপ পায় এবং গবদ্রূপে প্রকট হয়ে যায় ; 
কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই বিরাজ করেন। সাধক যদি জগৎকে জঙগত্রুপেই দেখেন তা তিনি যেন তার *সেবা" 
করেন আর ভগবহ্রূপে দেখলে যেন তার *পৃজা’ করেন। তি জর জন্য কিছু না করেন। নিজের জন্য কর্ম 
করলে বন্ধন হয়, সংসারের জন্য করলে সেবা করা হয় আর ভগবানের জন্য করলে তাকে বলা হয় *পূজা"। 


এ এক কক 


সহ্াল- ভাজ (সওজ) কমিক /নীজ়ামভাডব একং পাজ্জার ভাবে করার সময ততে বালি কিছু অভাব খেকে যায; 
তাহলেও সাধকের হতাশা হওয়া উচিত না পরবতী লাট শোকে তাই জানিয়েছেন 


শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বমাপ্নোতি কিন্তিষম্‌॥ ৪৭ ॥ 
[স্বনুষ্ঠিতাৎ (সমাকভাবে অনুষ্ঠিত) ; পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা) ; বিগুণঃ, স্বধর্মঃ (গুণরহিত নিজধর্ম) ; শ্ৰেয়ান্‌ (শ্ৰেষ্ঠ) ; 
্ভাবনিযতম কর্ম (রানি গণ কর্ম)  কু্বন্‌ (করলে) : বি (পাপের) ; ন আ্রাতি (ভারী হয় না।)] 
সমাকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাবনিদিষ্ট স্বধর্মর্ূপ কর্ম করলে 
মানুষ পাপভাগী হয় না॥ ৪৭ ॥ 
ব্যাখ্যা_‘শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিশুণঃ পরধর্মাৎ | যেমন, যে নিজেকে মানুষ বলে 
স্নুষ্টিতাৎ'_ এখানে “স্বধর্ম' শব্দটির হারা বর্ণ ধমই | করাই ভার স্থধর্ম। তেমনই বর্মানুসারে নিজেকে যদি কেই 


প্রধানত ধরা হয়েছে। বিদ্যাহী বা অধ্যাপক বলে মনে করেন তাহলে পঠন বা 
পরমাস্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যবিশিষ্ট মানুষ “স্তাকে অর্ছাহ | পাঠন ভার স্বধর্ম হয়ে ওঠে। কেউ যদি নিজেকে সাধক 
নিজেকে যা মনে করে, তার ধর্মই (কর্তব্য) হল 'স্বধর্ম'। | বলে মনে করেন, তাহলে ভার সাং করাই স্বধর্ম হয়। 


"ই নাবী-পুরুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার কথা বলা হয়েছে এইজন। যে আমরা প্রভাবত নারী ও পুরুষে শুধু দোষ- ভুপই দেশে 
থাকি। যার ফলে ভগবদ্ভাব হয় না। সুতরাং নাী-পুরুষের মধ সোষ- রণ না দেখে শুধু ভগবানকে প্রত্যহ্ষ করলে সমন্ত প্রানী ও. 
পদার্থে অতি সহজেই ভগবদ্ভাব এসে খাকে। 


শ্লোক ৪৭] সাধক-সপ্ভীবনী 1229 
ব্রাহ্মণের শম, দমাদি যেসব স্বভাব ধর্ম, ভা সাধারণ 


কেউ যদি নিজেকে ভক্ত, ভিজ্ঞাসু ও সেবক বলে মনে 
করেন? ও id সেবাই তার স্থধর্ম 
হয়। এইভাতে যে যে কামে নিযুক্ত হয় এবং 


আশ্রমের বলে মনে করে থাকেন, তার জন্য সেই বর্ণ 
এবং আশ্রমের ধর্মই স্ুধর্ম হয়। ব্রাহ্মণবর্ণে জন্য হওয়ায় | 
নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করলে যজ্ঞ করানো, দান গ্রহণ | 


ধর্ম হওয়ায় চার বর্ণের কাছেই স্বধর্ম হয়ে থাকে। সকলেরই 
সেগুলি পালন করার অনুমতি থাকে। কারও জন্নই তা 
নিষিদ্ধ নয়। 

পরমায্মপ্রাপ্তির জনাই এই মনুয্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে। 
সেই দৃষ্টিতে মানুষমাত্রহ সাধক। তাই দৈবী-সম্পদের 
যতপ্রকার সদ্গণ-সদাচার থাকে, এস সবই নিজ হওয়ায় 
সর মানুষেরই স্বধর্ম হয়। কিন্দ আসুরী সম্পদের যতপ্রকার 
দুগুণ-দুরাচার, তার কোনোটিহ মানুষের স্বধর্ন নয়, 


করা, অধ্যাপনা ইত্যাদি ভ্ীবিকা সম্বন্ধীয় কর্ম তার কাছে | পরধর্মও নয় ; এগুলি সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ, ত্যাক্তা। 
স্বধর্ম হয়। ক্রত্রিয়দের যুদ্ধ করা, শাসকভার ইত্যাদি৷ কারণ এগুলি তধর্ম। দৈবী-সম্পদের গুণগুলি ধারণ 


জীবিকা -সন্দনধীয় কর্ণ তার কাছে স্ুধর্ম হয়। বৈশাদের 
কৃষি, গো-রক্ষা, ব্যবসায়াদি এবং শূদ্রদের সেবা__এই 
জীবিকা সন্ুন্ধীয় কম গুলি হল স্বধর্ম। এইরূপ নিজ স্বধর্ম 
যদি অলোর ধর্মের থেকে রহিত হয় অর্থাৎ নিজ স্বধর্মে 
যদি গুলাদির কোনো অভাব থাকে, সেটি করতে যদি কষ্ট 
হয় এবং ধর্ম গুপবিশিষ্ট হয় এবং 
সম্যকভাবে অনুষ্ঠান করা যদি সহজও হয় তবুও নিহ ধর্ম 
পালন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ। 

শাস্ত্রে যে বর্ণের জন্য যে কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, 
সেই বর্ণের পক্ষে সেটিই 'স্বধর্ম' আর সেই কমই অন্য 
বর্ণের মানুষের কাছে *পরধর্ম', কারণ শাস্ত্রে তাদের সেই 
কম করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, যজ্ঞ করানো, দান 
গ্রহণ করা ইত্যাদি কর্ম ব্রাহ্মণদের করার জন্য শাস্ত্রের 
নির্দেশ থাকায় সেগুলি ব্রাহ্মণদের স্বধর্ম ; কিন্তু সেই কর্মই 
ক্ষত্রিয়, বৈশা ও 
গরধর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু আপৎকালে শান্ত জীবিকা 
সম্বন্ধীয় যেসব কর্ম করাতে নিষেধ করেনি সেসব কর্ম 
সকল বের কাছেই স্বধর্ম হয়ে থাকে। যেমন আন্পৎকালে 
নৈশ্যদের জনা নিলিষ্ট কর্ম চাষ-বাস, ব্যবসায় ইত্যাদি 
জীবিকা -সন্ু্ীয় কর্ম শ্রান্মপগণ ও করতে পারেন = 


সেগুলি 


করাতে এবং আসুরী-সম্পদের পাপ কর্মগুলি ত্যাগ 
করাতে সকলেই স্বাধীন, সমর্থ এবং অধিকারী : কেউই 
পরাধীন, হীনবল বা অনধিকারী নয়। তবে এ-কথা 
আলাদা যে, কোনো সদ্গুণ কারণ স্বভাবের অনুকূল, 
আবার অন্য কোনো সদ্গুণ আর একজনের স্বভাবের 
অনুকূল হতে পারে । যেমন কারও স্বভাবে দয়ার প্রাধান্য 
থাকে এবং কারও স্বভাবে উদাসীন প্রাবল্য থাকে, 
কারও স্বভাব স্বতই ক্ষমাপ্রধান হয়, কারও স্বভাবে ক্ষমা 
আনসে চাইলে পরে, কারোর উদারতা স্বাভাবিক হয়, 
কারও হয়ত সেটি বিচার-বিবেচনা করে আসে। এরূপ 
পার্থক্য থাকতে পারে। 

“স্বভাবলিয়তং কর্ণ কুরবগাপ্োতি কিজিষম্‌*_ শান্ত 
দুপ্রকার কর্ণের কথা বলা হয়েছে,__বিহিত ও নিষিদ্ধ । 
তার অধো বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 
নিষিদ্ধ কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই বিহিত 
কর্মগুলির মধ্যেও শান্তর যে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, 
ঘটনা, পরিস্থিতি, বস্তু সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদিকে নিয়ে 
যে পৃথক পৃথক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই বর্ণ,আশ্রম 
ইত্যাদির পক্ষে সেগুলিই “নির্দিষ্ট কর্ম" বলে অভিহিত হয়। 

সন্বঃ, রঙ্গ, তম-_এই তিনটি গুশের জন্য যে স্বভাব 


“আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রবৃত্তির সাহ্যয্যে জীবিকানির্বাহ করতে পারেন, এমন কি তিনি বৈশাবৃন্তিও করতে পারেন ; কিন্ত 


নুনের বাবা না করেন। 


চাষ করেন সকাল ও সন্ধ্যায় এবং দুটি বলদের সাহায্যে যেন হলকর্ষণ করেন, 
1 তেমনই ব্যবসায় করলেও তিনি যেন রসযুক্ত ক্কিনিসের বাবসা না করেন, অর্থাৎ ডিনি-গুড়, তেল, ঘি, 


নই আপংকালে নিম ৱৈশোৱ বৃদ্ধি গো-বক্ষা, কৃমি, লিজা করতে পারেন এবং বৈশ্যও শি প্রহণ করতে 


পারেন। 
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[অধ্যায় ১৮ 


গঠিত হয়, সেই প্ৰভাব অনুসারে যে কর্ম নিলিষ্ট করা হয়, 
সেগুলিকে 'স্বভাবনি্দিষ্ট কম" বলা হয়। সেইগুলিকে 
স্বভাবপ্রভব, স্ভাবজ, স্বধর্ম, স্বকর্ম ও সহজ কর্ম বলা হয়। 

তাৎপর্য হল, যে বর্ণ, জাতিতে জন্গ্রহদ করার আগে 
এই জীবের যেমন গুণ ও কর্ম ছিল, সেই গুণ ও কর্ম 
অনুসারেই এই জন্মে সেই বর্ণে তার জন্ম হয়েছে। কর্ম 
সমাপ্ত হলেও গুণ-কূপে তার সংস্কার থেকে যায়। 
জন্মাবার সময় সেই গুপানুসারেই তার গুণ ও পালনীয় 
আচরণ স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এগুলি তার 
কোথাও থেকে সংগ্রহ করতেও হয় না এবং কোনো 
পরিশ্রমও করতে হয় না, তাই এগুলিকে তার স্বভাবজ 
এবং স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম বলা হয়েছে। 

যদিও "সরবারস্তা ছি দোষেশ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ" 
(সীতা ১৮1৪৮) অনুসারে কর্মমাত্রেই দোষ থাকে, তা 
সত্ত্বেও স্বভাব অনুযায়ী শাস্ত্রে যে বর্ণের জন্য যে কর্মের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই কর্মগ্ুলি নিভ স্বার্থ এবং 
অহং -অভিমান পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে 
যদি করা হয় তাহলে সেই বর্ণের ব্যক্তির এই করের জন্য 
কোনো দোষ (পাপ) হয় না। তেমনই যে ব্যক্তি শুধুমাত্ৰ 
শরীর-নির্বাহের জন্য কর্ম করে, তারও পাপ হয় না__ 
'শিরীরং কেবলং কর্ম কুর্বদাপ্পোতি কিন্তিষম্‌’ (গীতা 
৪1২১)। 


বিশেষ কথা 


এখানে এই একটি বিশেষ সংশয় উদিত হয় যে, এক 
ব্যক্তি কসাইয়ের ঘরে যদি জন্মায়, তাহলে তার সহজ বা 
স্বভাবজ কর্ম হল কসাইয়ের কাজ। স্বভাবনির্দি্ট কর্ম করলে 
মানুষের পাপ হয় না, তাহলে কসাইয়ের কি কর্ম পরিত্যাগ 
করা উচিত নয় ? যদি তার কসাইয়ের কর্ম ত্যাগ করা 
উচিত না হয়, তাহলে নিষিদ্ধ আচরণ কী করে ত্যাগ 
হবে ? তার কল্যান হবে কী করে? 

এর উত্তর হল যে স্ভাবনিসিষ্ট কর্ম তাকেই বলা হয় যা 
বিহিত কর্ম, কোনোভাবেই নিষিদ্ধ নয় অর্থাৎ তার দ্বারা 
কারও অহিত হয় না। যে কর্ম কারও পক্ষে অহিতকারী 
হয়, সেগুলিকে “সহজ কম" বলা যায় না। এরূপ কর্মগুলি 


আসক্তি ও কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়। নিষিদ্ধ কর্ম, তা এ | 


জন্মেই করা হোক অথবা পূর্ব জন্মে, তা দোষসম্পন্ন 
হবেই। দোষ-ভাগ ত্যঞ্জনীয়, কারণ দোষ হল আসুরী- 


| সম্পদ, আর গুণ হল দৈবী-সম্পদ। আগের জন্মের 


সংস্কার থেকেও দুর্ভণ-দুরাচারে প্রবৃত্তি হতে পারে, 
কিছু তা দুর্ঘণ-দুরাচার করতে বাধা করে না। 
বিচার, সংসঙ্গ, শাস্তাদির সাহায্য সেই 
করা সন্ভব। 

যুক্ত স্ারাও বোঝা যায় যে কোনো প্রালীই তার অহিত 
কামনা করে নাঃ আত্মহতাা চায় না। তাই কারও অহিত 
করার বা কাস্টকে হত্যা করার অধিকার কারোরই নেই। 
মানুষ নিজে ভালো চাইলে তার অন্যের ভ্রনাও ভালো 
কাজ করতে হয়। শাস্্রাদিতেও দেখা যায় যে, যার দোষ 
থাকে, পাপ থাকে, অলাযাতা থাকে সেই কর্মগুলি 
“বৈকৃত', ‘প্রাকৃত’ নয় অর্থাৎ সেগুলি বিকার থেকে 
উৎপল্স, স্বভাব থেকে নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন যে, মানুষ না চাইলেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে 
সে পাপ-কাজ করে ? ভগবান তার উত্তরে বলেছেন যে, 
কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ পাপ করে (৩ 1৩৬-৩৭)। 
কামনা, ক্রোধ, স্বার্থ এবং অহং অভিমানের বলীতৃত 
হয়ে যে কর্ম করা হয়, সেগুলি শুদ্ধ কর্ম নয়, অশুদ্ধ কর্ম। 

পরমাববপ্রাপ্তির উদ্দেশো যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মে 
পার্থকা থাকলেও, সেগুলি দূষণীয় হয় না। ব্রাহ্মপকুলে 
জন্ম হলে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম হয়, শূত্রের ঘরে জন্ম হলে 
শৃর্রোচিত কর্ম হয়, কিন্তু দোষ কিছুতেই থাকে না। 
দোষীভাগ সহজ নয়, স্বভাবনিরদিষ্টও নয়। দোষযুক্ত কর্ম 
স্বাভাবিক হতে পারে, কিছুর স্বভাবনির্দষ্ট হতে পারে না। 
একজন ব্রাহ্মণের যদি পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তার 
পরেও তিনি পবিত্রভাবে রান্না করেন; যেমন, পবিত্রতার 
সঙ্গে তার থাকা উচিত, তেমলতাবেই থাকবেন। তেমনই 
একজন অন্তান্ত যদি পরমাস্যাকে লাভ করেন, তাহলেও 
তিনি অপরের অর্ধতুক্ত খাদা খেতে থাকেন; আগে যেমন 
ছিলেন, তেমনই থাকবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ না। 
কারণ পবিত্রভাবে খাদ্য গ্রহণ করা তীর স্বভাব-নিদিষ্ট কর্ম, 
কিনতু অপ্ান্ছের পক্ষে ভুক্রাবশেষ খাওয়া দূষলীয় নয়। তবে 
সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র কর্ম দেখা 
যায়, কিন্ব সেগুলি দূঘলীয় নয়। তাদের স্বভাব রাগ- 
ছ্েষরহিত হওয়ায় শুদ্ধ হয়। 

আগের কোনো পাপ-কর্মের জন্য কসাইয়ের ঘরে যদি 
জন্ম হয়, তবে তা পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করার 
জনাই হয়েছে, নতুন পাপ করার জনা নয়। পাপের ফল 
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জাতি, আযু এবং ভোগ বলা হয়েছে, নতুন কোনও কর্ম 
বলা হয়নি “সতি মূলে তন্বিপাকো জাত্যাযূর্ভোগাঃ' 
(যোগদর্শন ২1১৩)। কর্ম করায় তিনি স্থাধীন। যদি ত 
চিন্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে তিনি কসাইয়ের কাজ করতে 
পারেন না। কোনো এক ব্যক্তি একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা লাভ হয়। মিনি শুধু অশাকে 2 
করেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি পশুবধ করাই তার ধর্ম ৷ কথা শেখেন, তিনি তা অপরকে শোনাতে পারেন, কিন্তু 
বলে মনে করে তাহলে সে কী করবে ? সাধু দৃঢ়তার সঙ্গে | এই শুপ তখনই ভার কাজে লাগে, যখন তিনি নিজের 
জানালেন যে, সেই বান্তি তার ধর্ম অনুসারেই যদি স্বভাব শুদ্ধ কবে ভগবদ্নুখী হন। তাই মানুষের নিজ 
একাদিক্রমে তিন বৎসর পবিভ্রতা সহকারে ভগবদ্নাম | স্বভাব এবং কর্ম নির্মল ও শুদ্ধ করতে হয়। এতে কেউ 
(নিজ ইট্টনাম) জপ করেন, তাহলে আর তিনি পশুবধ | কারও অধীন হীনবল নয়, অযোগ্য নয় বা অপাত্র 
করতে পারেন না। কারণ ষ্টার পর্বজন্মের বা এখানকার যে | নয়। মানুষ মনে করে যে, সে কর্তব্য পালনে বা 
স্বভাব গঠিত হয়েছে, সেই স্বভাব দোষা। যদি পবিত্র সদ্গুণপ্তলি ব্যবহারে আনতে অসমর্থ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
হৃদয়ে ঠিকভাবে পরমাত্মতন প্রাপ্তির ইচ্ছা করা হয়, ত্রানয়। জাগতিক ভোগাদিতে অভাস্ত ও পদার্থের সংগ্রহে 
তাহলে তিনি আর কসাইয়ের কাজ করতে পারেন না। | আগ্রহ থাকাতেই এই অসমর্থতা অনুভব হয়। 

ভার স্বতই গ্লানি আসে, কাজে উৎ উদ্জার পাওয়ার যোগ্য মনে করেই ভগবান মনুষাদেহ 
1 তাই স্বভাব শুধূরিয়ে নিজের উদ্ধার 


শোধরানো অসম্ভব নয়, কঠিনও নয়। মনুষ্যজন্মুকেই 
রর দ্বার বলে বলা হয়েছে, “সাধন ধাম মোচ্ছ কর 
স্বারা' (প্রীরামচরিতমানস ৭।৪৩।৪)। যদি স্বভাব 
সাবধান সুনু ধরু মন মাহী॥' (হ৷৩৫।৪) | শোধরানো অসন্ভব কাজই হত, তাহলে তাকে মুক্তির 
তারপর ন'প্রকার ভক্তির কথা বলে ভগবান পরিশেষে হার বলা হবে কেন ? মানুষ যদি তার নিজের স্বভাব 
বললেন_ শোধরাতে না পারে, তবে আর মনুষ্য জীবনের সার্থকতা 
সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে ॥ (৩।৩৬।৪) কীসের? 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ন্রধর্মকূপ কর্ম দ্বারা পাপ হলেও সে পাপ স্পর্শ কবে না 'কর্বমাপ্রোতি কিলিষম্'। কেন-না পাপ 
স্পর্শ করার প্রধান কারন ক্রিয়া নয়, ভাব। তাই কর্ম করলে পাপ স্পর্শ করে না, কর্মে স্বার্থ ও অহং -' 
পাপ হয়। 


সি শি ক 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ভাজেৎ। 
সর্বারভভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্মিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮ ॥ 


[কৌস্তেয় (হে কুণ্টীপুত্ৰ) ; সদোমম্‌, অপি ( দোষবুক্ত হলেও) ১ সহজন্‌, কর্ম (সহঙ্গ কর্ম) ; ল+ অজেৎ (পরিত্যাগ করা 
উচিত লয়) : ছি, সর্ধারস্তাঃ (কারণ সমস্ত কমই) ; ধূমেন, অগ্রিঃ, ইব (ধৃমদ্বারা অগ্নি যেমন আবৃত থাকে তেমনই কোনো লা 
কোনো); দোষেণ, আবৃতাঃ ( দোষ দ্বারা আবৃত 1)] 

হে কুন্তীপুত্র ! দোষমুক্ত হলেও স্বভাবজ কর্ম ভাগ করা উচিত নয়। কারণ সমস্ত কমই, ধূম ছারা অগ্নি 
যেমন আবৃত থাকে তেমনই কোনো না কোনো দোষ দ্বারা যুক্ত ॥ ৪৮ ॥ 
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ব্যাখ্যা [আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, | ব্রাহ্মণেতর বর্ণের কর্ম তত সৌম্য নয়, কিন্ত সৌম্য না 
স্বভাবানুসারে শান্তর যে কর্ম নিদিষ্ট করেছেন, মানুষ সেই | হলেও সেগুলি দোষের বলে মনে করা হয় না অর্থাৎ 
কর্ম করলে পাপভাগী হয় না। এর দ্বারা প্রালিত হয় যে ্রাহ্মণের সহঙ্ত কর্মের চেয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদির 
স্বভাবনিপিষ্ট কর্মে পাপ-ক্রিয়া হয়। পাপ যদি না হয়, | ঘাটতির জন্য কোনো লোষ হয় না এবং অনিবার্য হিংসা 
তবে *গাপভাগী হয় না" কথাটির কোনো মানে হয় না। ৷ আদি দোষও স্পর্শে ', সেগুলি পালন করলে লাভ হয়। 
সুতরা: ভগবান এখানে বলেছেন যে, 'স্বভাবজ বা সহজ | কারণ এন্ডলি তাদের স্বভাবের অনুকূল হওয়ায়, সেগুলি 
কর্ম করলে যদি কোনো দোষ হয়ও, তবুও তা পরিত্যাগ | করা তাদের পক্ষে সহজ ও শান্সুবিহিত হয়। 
করা উচিত নয়। কারণ সকল কমই ধূম দ্বারা অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণদের জন্য ভিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ভিক্ষা 
দোষ দ্বারা আবৃত" ।] নির্দোষ বঙ্গে প্রতিভাত হলেও, এতেও 
'সহজং কর্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন তাজেং’_ | যেমন একজন গৃহছ্ছের দানে এং 
স্বভাবনির্দিষ্ট কর্মকে সহজ কর্ম বলা হয়; যেমন, ব্রাহ্মণের থাকাকালীন অপর ভিক্ষুক এসে পড়লে তা গৃহন্থের কাছে 
শম-দমাদি : ক্রত্রিয়ের, শৌর্য-তেজাদি ; বৈশোর কৃষি, | বোঝা স্বরূপ হয়। ভিক্ষুকদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্যা 
গো-রক্ষাদি এবং শৃদ্ের সেবা__এ সবই সহভ কম। | উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিজ্ষাপ্রদানকারীর ভিক্ষা 
জশ্মের পর থেকে শানু গুণ ও কর্ম অনুযায়ী যে বর্ণকে যে | প্রদানের উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকায় তিনিও খিত হন। 
কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই শাস্ুনিচিষ্ট কর্মকেই সহজ | যদি কোনো গৃহস্থ ডিক্ষা দিতে না 
কর্ম বা স্ভাবজ কর্ম বলা হয়। যেমন ব্রাহ্মণদের জন্য৷ গেলে তিনি রুষ্ট হন 
যজ্ঞ করা এবং যজ্ঞ করানো, অধ্যয়ন ও অরধ্যা' ভিক্ষুক নিরাশ হয়ে চলে যায়। তাতে গৃহস্থের পাপ হয়। 
ক্ষত্রিয়দের জলা যন করা এবং দা 


ভিক্ষুক 


করা ইত্যাদি ; | এইরূপ ভিক্ষাতে যদিও দোষ তা সত্তেও ব্রাহ্মণের 
ইৈশাদের জন্য যঙ্প করা এবং শূদ্রদের জন্য সেবা। ভিক্ষা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 
সহজ কর্মে এই দোষ থাকে 1 ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ন্যাযসম্যাত যুদ্ধ প্রাপ্ত হলে, সেই 


(১) পরমাস্থা এবং পরমাত্মার অংশ এই দুই-ই | যুদ্ধ করলে তাদের পাপ হয় লা। যদিও যুদ্ধরূপ কর্ম 
“স্ব এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য শরীর ইত্যাদি_এই | দোষের। কারণ এতে মানুষকে হত্যা করতে হয়, তা 
দুই-ই 'পর’। কিন্তু পরমাস্মার অংশ স্বয়ং প্রকৃতির | সত্বেও যুদ্ধ সহসা এবং শানুবিহিত হওয়ায় ক্ষত্রিয়দের 
বশীভূত হয়ে অপরের অগীন হয়ে খায় অর্থাৎ সকল এতে দোষ হয় না। তেমনই বৈশ্যদের জনা চাম করার কথা 
ক্ৰিয়াই প্রকৃতিতে হয় এবং সেই ক্রিয়ানুলি নিজের বলে | বলা হয়েছে। চাষ করলে অনেক প্রাণীর হত্যা হয়। কিন্তু 
মেনে নিয়ে সেগুলির অধীন হয়ে যায়। এ প্রকৃতির | বৈশ্যদের পক্ষে সহঞ্জ এবং শান্তুবিহিত হওয়ায় এই 


অধীন হওয়াই মহা দোষের। হিংসাতে তাদের দোষ হয় লা। তাই সহজ কর্ম পরিত্যাগ 
(২) প্রত্যেক কর্মেই কোনো না কোনো আনুষঙ্গিক | করা উচিত নয়। 
অনিবার্য হিংসাদি দোষ থাকেই। সহজ (ভাব) কর্ম করায় দোষ (পাপ) হয় না 


(৩) যে কোনো কর্ম করলেই, সেটি কারও পক্ষে : একথা টিক ; কিন্ত এই সাধারণ সহঙ্ত কর্ম দ্বারা মুক্তি হবে 
অনুকূল, কারও পক্ষে প্রতিকূল হয়, প্রতিকূল হওয়াও | কী প্রকারে? আসলে মুক্তির জন্য সহজ কর্ম বাধা 
দৃষণীয়। প্রদানকারী হয় না। কামনা, আসন্তি, স্থার্থ, অহং- 

(5) প্রমাদাদি দোষের জনয কর্মে কিছু ঘাটতি থেকে | অভিমান ইত্যাদি থেকেই বক্ষন হয় এবং এর জনাই পাপ 
যায় অথবা করার সময় নিয়মাদিতে কিছু ভুল হয়ে যায়, | হয়। তাই মানুহে নিষ্বামভাবে ভগবন্ত্রীভার্থে সহজ কর্ম 
সেশুলিও দোষের। করা উচিত, তাহলেই বন্ধন দশা কাটবে। 

নিজের সহজ কর্ম দৃষণীয় হলেও সেগুলি পরিত্যাগ | *সর্বারগ্তা হি দোষেখ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ' যত 
করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে ব্রাহ্মণের কর্ম যত সৌম্য, প্রকার কর্ম আছে সেগুলি সব দোষযুক্ত ; যেমন 


শ্লোক ৪৯] সাধক-সীবনী 1233 
আগুন ব্বালালে আরস্তে ধোয়া বার হয়। কর্ম করলে দেশ, | যেন অভুর্ণকে বলেছেন, ‘ওহে অর্জুন! তুমি যে যুক্ধরূপ 
কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির অধীনতা এবং অপরের ৷ ক্রিয়াকে ভয়ঙ্কর কর্ম মনে করছ, তা তোমার ধর্ম। কারণ 
প্রতিকৃলতাও দুষণীয়, কিন্তু শাস্ত্রে স্বভাব অনুসারেই নায়ত প্রাপ্ত যুদ্ধতে যোগদান করা ক্ষত্রিযের কর্ম, 
নিদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী নিস্ধামভাবে ক্ষত্রিয়ের এ ছাড়া অনা কোনো সাধনই শ্রেয় নয়’ (গীতা 
কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না। সেইজন্াই ভগবান | ২।৩১)। 


পরিশিক্ট-ভাব-__নিষিদ্ধ কর্মে আসন্ত জন্মালে অথবা নিষিদ্ধভাবে ভোগ করলে বিহিত কর্ম কঠিন বলে মনে হয়। 
বাস্তবে বিহিত কর্ম সহজ এবং স্বাভাবিক, এতে কোনো পরিশ্রম নেই। 

একচলিশতম শ্লোক পর্যন্ত “কর্মী, "ধম এবং *সহজকর্ম" শব্দগুলি বাবহৃত হয়েছে। এতে প্রমালিত হয় যে লীতা 
স্বকর্ম এবং সহজ্রকর্মকেই 'স্বধর্ম' বলে মানো। 

বিহিত ফর্ম থেকে দোষ হলেও, কামনা, সুখবুদ্ধি এবং ভোগরাসনা না থাকলে দোষ হয় না। অর্থাৎ দোষ হওয়া বা 
না হওয়া নির্ভর করে কর্তার উদ্দেশ্যের ওপর ; যেমন__ডাক্তারের উউদ্দেশা যদি ঠিক থাকে, পয়সা যদি তার লক্ষা না 
হযে সেবাহ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তিনি অপারেশান করে রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করলেও তায পাপ হয় না, বরং নিঃস্বার্থভাব 
ও হিত করার দৃষ্টি থাকায় পুণাস্ট হয়। 


সত হজ এক 


সহন ডগবাল এবার সাং ব্যবোগের একলা আর করতে গিয়ে এখনো সাং ধাবোগের আহিকারীর বগা 
করছেনা। 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্সা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈন্ৰ্মাসিদ্ধিং পরমাং সন্্যাসেনাধিগচ্ছতি। ৪৯ ॥ 

[স্বরৎ আসক্তবুদ্ধিঃ (যাঁর বৃদ্ধি সবর আসক্তিব্জিত) : জিতায়া (যিনি শরীরকে বলীড়ত করেছেন) ; বিগতস্মহঃ (যিনি 
স্পৃহাশূন্য) ; সন্যাসেন, পরমাম্‌ (সাংখাযোগের দ্বারা) ; নৈন্তর্মা, নিদ্ধিম, অধিগচ্ছতি (সবশ্রেষ্ঠ নৈ্কর্নাসিন্ধি লাভ 
করেন।)] 

যীর বৃদ্ধি সর্ববিষয়ে আসক্তিবর্জিত, যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন, যিনি স্পৃহাশূনা (নিস্পৃহ), তিনি 
সাংখাযোগের সাহায্যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি (নৈষ্কর্মাসিদ্ধি) লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥ 
অধিকারী হলেই ভার শরীরও তাতে তৎপবতাল সঙ্গে যুক্ত হয় আর 
সিন্ধিলাভ হয়। তাই তার অধিকারীর কেমন হওয়া 1 ক্রিয়া, ঘটনা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে চাইলে, 
সুচিত সহযোগী হয় না। এইরূপ যিনি শরীরকে জয় 
বিষয় বলা হয়েছে_ করেছেন, তাকে বলা হয় ‘ভিতাস্া'। 

(১) “অসন্তবুদ্ধিং সৰ্বত্ৰ যার বুদ্ধি সববিষয়ে “বিগতস্পৃহঃ'_ভীবনধারণ করার জন্য যা কিছু 
আসন্ভিরহিত অর্থাৎ দেশ, কাল, ঘটনা,পরিক্থিতি, বস্তু, | বিশেষ প্রয়োজন, সেই জিনিসের সৃস্ম্ম কামনাকে বলা হয় 
ব্যক্তি, ক্রিয়া, পথ ক “স্পৃহা' : যেমন শাক-পাতা যদি কিছু পাওয়া যায়, 
লিপ্ত হয় না। শুকনো রুটিই যদি পাওয়া যায়, কিছু না খেয়ে আমি কী 

(২) 'জিতাঝ্মা' যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন : করে বাঁচব ? জল না পেলে কীভাবে বাঁচব ? শীতের দিনে 
অর্থাৎ যিনি আলসা, প্রমাদ ইত্যাদির দ্বারা শরীরের বিনাবস্ত্রে কী করে বেঁচে থাকব ? সাংখ্যযোগের সাধক 
বশীভূত নন, বরং শরীরকে তার বশে রেখেছেন। তাৎপর্য | এছ প্র ॥ জীবন-নির্বাহের সামগ্রী নিয়েও বিন্দুমাত্র 
হল এই যে তিনি কোনো কাজ সিদ্ধান্তমত করতে চাইলে, | চিন্তা করেন না। 


1234 [জায় ১৮ 
তাৎপর্য হল এই যে সাংখাযোগের সাধকদের জড়ই | নিরাসক্ত, ক্রিতাস্মা এবং নিস্পৃহ বাক্তি সাংশাযোগের 
ত্যাগ করতে হয়। সেই জড় আগ তনটি বিষয়ের | সাহাযো পরম নৈন্ধর্মাসিন্ধি অথাৎ নৈন্তরমারাপ পরনাস্বত 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ নিরাস্ত প্রাপ্ত হন। কারণ ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে সংঘটিত হয় এবং 
হলে তিনি জিতাৰ্মা হন এবং জিত্ায্মা স্ব-স্বরূপের যখন সেই ক্রিয়ার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে 
স্পৃহাহীন বা নিম্পৃহ হন, তখনই ্ না, তখন কোনো ক্রিয়া বা তার ফল তার ওপর 
অধিকারী হন। প্রভাব ফেলতে পারে না। অতএব তাতে যে স্থাভাবিক, 
“নৈন্তর্মসিদ্ধিং পরমাং সঙ্্ালেনাধিগচ্ছতি'__এরুপ | স্বতঃসিদ্ধ নৈ্বমা-নির্িপ্ত জব, তা প্রকটিত হয়। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__নৈদর্যাসি্ির অর্থ হল__কর্ম সর্বতোভাবে অ-কর্ম হোক, কর্মের সঙ্গে কোনোরূপ সন্ব্ম যেলনা 
থাকে, কর্ম করলেও লিপ্ততা যেন না থাকে __'কর্মণাকর্মমঃ পশ্পোদকর্মণিচ কর্ম যঃ' (গীতা ৪1১৮)। কর্ম না-করাকে 
নৈল্্ বলে না (গীতা ৩1৪) বরং কর্ম করা তো সাধকদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন (গীতা ৬।৩)। 

“অসজ্তবুদ্ধিঃ সর্ব জিতায্া বিগতম্পৃহঃ’__এ হল কর্মযোগের সিদ্ধি (গীতা ২1৭১), যা সিদ্ধ হলে কর্মযোগী 
সাংখ্াযোগে স্থিত হন (গীতা ৫1৬) এবং সাংখ্যযোগ থেকে নৈন্বর্ম-প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কর্মযোগ থেকে 
“নৈন্তর্মাসিদ্ধি' হয়-_*ন কর্মণামনারস্তা নৈষ্কর্মাং পুরুষোহশুতে" (গীতা ৩1৪), কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা পরম 
নৈন্তর্মাসিদ্ধি' হয়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ হল “নি্া'__'লোকেছস্মিন্‌দ্িবিধা নিষ্ঠা' (৩1৩), কিন্তু কৰ্মযোগ 
ভক্তিযোগের 'পরা-। ভক্তির দ্বারাই হয়__'নিষ্যা জ্ঞানসা যা পরা’ (১৮1৫০)। তাৎপৰ্য হল যে ‘পরম 
নৈক্কৰ্য্যসিদ্ধি’ এবং “পা নিষ্ঠা'- উভয়ই ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে। 


শী এ কক 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো বথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০ ॥ 

1 কৌন্তেয় ( হে কৌন্তেয়!) ; সিদ্ধিম, প্ৰাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত সাধকগণ) ; ব্ৰহ্ম (বরা); যা, জ্ঞানসা (যা জ্ঞানের) ; পরা, নিষ্টা 
(পরা নিষ্ঠা) ; যথা, আপ্রোতি (কীভাবে লাভ করেন) ; তথা, মে ( সেই প্রকারটি আমার কাছ থেকে) £ সমাসেন, এব 
(সংক্ষেপে) ; নিবোধ (বুঝে নাও।)] 

হে কৌন্তেয় ! সিদ্ধি (অন্তঃকরণের শুদ্ধি) প্রাপ্ত সাধকগণ ত্রহ্মকে কী প্রকারে লাভ করেন, সেই প্রকারটি 
তুমি আমার কাছ থেকে সংক্ষেপে বুঝে নাও, উহাই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা॥ ৫০ ॥ 

ব্যাখ্যা-- ‘সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ লোকে বলে থাকে যে মনোমতো জিনিস পাওয়াই হল 
মে'_ এখানে অন্তঃ করণের শুদ্ধিকে সিন্ধি বলা | সিন্ধি আবার, অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হওয়াও একপ্রকার 
এগুলি আগের প্লোকে *' সিন্ধি । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সিন্ধি নয়, কারণ এতে 
“বিগতস্পৃহঃ' পদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। যাঁর রণ | পরাধীনতা থাকে, কোনো বিষয়ের অভাব থাকে আয 
অতান্ত শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে আর কোনোপ্রকার কামনা, বন্ধু, পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে 
মমতা, আসক্তি নেই, ভার পক্ষে কখনো কোনো বন্ধ, কোনো প্রকার কামনা উভূত হয় না, তাকেই 
বাক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তার | প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধি বলা হয়। যে সিন্ধি প্রাপ্তিতে কামনা বৃদ্ধি 
আর কোনো কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। তাহ তাকে পায়, তা প্রকৃত সিন্ধি নয়, তা একপ্রকার বন্ধনই। 
বলা হয়েছে সিদ্ধি । অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকষ্ট ৮7" 


শ্লোক ৫১-৫৩] জী সাধক-সপ্ভীবনী Ed 1235 
বিষয়ে ‘নিবোধ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 


অত্যন্ত প্রয়োজন। 

“*নিবোধ’ পদটির অর্থ হল যে সাংখাযোগে ক্রিয়া ও অর্থাৎ ব্রহ্মকে সাংখ্যযোগের সাধক যেভাবে লাভ 
সামগ্রীর প্রাধানা থাকে না। কিন্তু তত্তুটি জানার প্রা করেন, তা আমি সংক্ষেপে বলব অর্থাৎ তার সারমর্ম 
থাকে। এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকেও সাং বলব। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ এইস্থানে “সিদ্ধিম' পদটির অর্থ হল-__সাধনরাপ কর্মযোগের দ্বারা সাধিত অন্তঃকরণের পূর্ণ 
শুদ্ধি, যা প্রাপ্ত হলে কর্মযোগী জ্রানযোগে বা ভক্তিযোগে যে কোনো যোগে স্থিত হতে পারেন__ 

তাবৎ কর্মাণি কুবীতি ন নির্ধিদোত থাবতা। মহকথাশ্রবণাদ বা শ্রন্ধা যাবন্ন জায়তে ৷৷ (শ্রীমভাগবত ১১২০৯) 

“ততক্ষণ কর্ম করা উচিত, যতক্ষণ ভোগাদিতে বৈরাগ্য না হয় অথবা যতক্ষণ আমার লীলা-কথা শ্রবণে-কীর্তনে 
শ্রদ্ধা না আসে।' 

কর্মযোগীর মধ্যে যদি জ্ঞানের সংস্কার থাকে, তাহলে তিনি জ্ঞানের পথে যান আর যদি ভক্তির সংস্কার থাকে, তবে 
তিনি ভক্তিপথে যান। 

যদি কোনো একটিতেও আগ্রহ না থাকে, তাহলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-__তিনটিই “সাধন’রূপে ও 
‘সাধ্য’ রূপে অবস্থিত। সাধনরাপে তিনটি পৃথক পৃথক হলেও সাধারপে তিনটিই এক। তাই গীতায় ভগবান কোথাও 
ভক্তির দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধা-জ্ঞানের প্রাপ্তির কথা বলেছেন__“ময়ি চানন্যযোগেন 
ভক্তিরব্ভিচারিপী' (১৩1১০), “মাং চ যোহব্যভিচারেণ ্রক্মতৃয়ায় কল্পতে' (১৪২৬), আবার কোথাও 
জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি প্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন-জ্ঞানের সাহায্যে সাধ্য-ভক্তি প্রাপ্তির কথা বলেছেন “সঙ্গিয়সোস্রিয়গ্রামং 
সর্বত্র ........সর্বভূৃতছিতে রতাঃ' (১২1৪), 'ব্রহ্ষভূতঃ প্রসঙ্ায়া ........ মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌’ (১৮1৫৪)। 

ভগবান প্রথমে 'স্বকর্মণা তমভার্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি যানবঃ" (১৮।৪৬)__এই্ পদটিতে কর্মযোগের সাহায্যে 
ভক্তিযোগের সিদ্ধির কথা বলেছেন আর এখানে ‘সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ষ্' পদটিতে কর্মযোগের সাহায্যে জ্ঞানযোগের 
সিদ্ধির কথা বলেছেন। পপঃম অধ্যায়েও সাধনরূপ কর্মযোগের সাহায্যে জ্জানযোগ্ের শীগ্র সিদ্ধি লাভের কথা 
জানিয়েছেন--'যোগযুক্তো মুন্ত্রিহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ' (৫।৬)। 


সত ক শি 


সহ জ্ঞানোর পরান প্রা করার জন্য কী কী সাঝনন্সাম্রীর প্রয়োজন, পরবতী তিনটি ভোতে তা বলা 
হয়েছে। 
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তাত্তা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥৫১ ॥ 
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্লিতঃ॥ ৫২ ॥ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ত্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩ ॥ 
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[বিশুন্ধয়া (যি বিশুক্) বৃষ, যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত) ; বৈরাগ্যম্‌, সমুপ্রাশরিভঃ ( বৈবাগা অবলম্বন করেন); নিবিক্তসেনী 
একান্তে অবস্থান করেন) : লঘ্বনাশী (নিতাহারী) ; বৃভ্যা, আস্কানম্‌, নিয়মা ; 


দীড়ত করেন) : শব্াদীন্‌, বিষয়ান্‌ (শফ্গালি বিষয়) ; 


এবং) : রাগন্ধেমৌ, ব্দস্য (রাগে ক লিন ধ্যানযোগপরঃ 
অহংকারম্‌, বলম্‌, দর্পন (অহংকার, বল, দপ) : কামম্‌, ক্রোধম ( 


করে) ; নির্মমঃ ( 
হন)] 

যিনি বিশুদ্ধ (সান্িক) বৃদ্ধিযুক্ত, বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, একান্তে অবস্থান করেন, মিতাহারী, ধৈর্য 
সহকারে ইন্দ্রিয় দমন করেন, শরীর-বাক্য-মন বশীভূত করেন, শন্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করেন এবং রাগ- 
দ্বেষ বর্জন করে নিতা-নিরন্তর ধ্যানে নিরত থাকেন, সেই সাধক অহংকার, বল, দর্গ, কাম, ক্রোব, পরিগ্রহ 
পরিত্যাগ করে, মমত বুদ্ধিহীন ও প্রশান্রচিত্ত লাভ করে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করতে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩ ॥ 


ব্যাখ্যা-_'বুন্ধযা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ'_ যে সাংখ্যযোগী | নির্জনে থাকার হলেও নির্জন স্থান না পেলে তার চিত্তে 
সাধক পরনাত্মতন্ত লাভ করতে চান, তার বৃদ্ধি বিশু | কোনো চালা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কারণ চাধচল্য 
অর্থাৎ সাত্বিক হতে হয় (গীতা ১৮1৩০)। তার বিবেক- | হলে চিন্তে সংসারের গুরুত্ব আসে, সংসারের শুরু হলে 
বৃদ্ধি যে অতন্ত পরিস্কার, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। লক্ষ আসে, যা ধ্যানযোগের বাধাস্বরূপ। 
সাংখ্যযোগের প্রকরপে সর্বপ্রথম বৃদ্ধির কথা বলা | “একান্তে থাকলে ভালোভাবে সাধন হবে, 
হয়েছে! এর তাৎপর্য হল এই যে সাংখ্যযোগীর যে | উত্তমরূপে ডগবাং : অন্তঃ করণ 
বিচারশ্তির প্রযোজ্জন, তা বিবেক-বুদ্ধির দ্বারাই প্রকটিত | হবে"-_এইসব ভেবে মনে যে প্রশান্তি আসে তা সাধনার 
হয়। সেই বিবেকের সাহাযোই তিনি জড়ন্ব পরিত্যাগ সহায়ক হয়। কিন্ত ‘একান্তে কেউ শোরগোল করবেনা ; 
করেন। | অই সেখানে সুনি্রা হবে, সেইস্কালে 
নৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ_সংসারী বাক্ডিরা যেমন | থাকলে কেউ দেখার থাকবে না, সর্বপ্রকার আরাম 
আসভিপর্বন বঙ্গ, ব্যক্তি ইত্যাদির অশ্রয় গ্রহণ করে ৷ থাকবে, নির্জন স্থানে বসবাস করলে লোকে বেশি সম্মান 
থাকেন, সেুলিকেই তাদের আশ্রয় ও ভরসা বলে মনে | ও শ্রদ্ধা করবে’---এইসব তেবে মনে যে আনন্দ হয়, তা 
করেন, তেমনই সাংখ্যযোগের সাধক বৈরাগ্য অবলম্বন | সাধনার বাধান্বরূপ। কারণ এ সবই ভোগ। সাধকের 
করে থাকেন অর্থাৎ জনসমাগম ইত্যাদিতে তার স্বাভাবিক : এইসব সুখ-সুবিধাতে আবন্ধ হওয়া উচিত নয় এবং 
নির্লিপ্ত ভাব বজায় থাকে। লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত | এগুলি থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। 
ডোগোই তার বৈরাশা দৃঢ় থাকে। | 'লঘ্বাশী'__সাধকের পরিমিত ও নিয়মিত ভোজন 
নিবিক্রসেবী'__ সাংখাযোগের সাধকদের স্বভাব, করার অভ্যাস হবে। আহারের ব্যাপারে হিত, নিত ও 
রুচি তই স্বাভাবিকভাবে একান্তে থাকার হয়ে থাকে। | মেধ্য_এই তিনটি বিষয় বলা হয়েছে। ‘হিতে'র অর্থ 
নিজ্জন স্থানে থাকার রুচি অত্যান্ত উত্তম, কিছু তার জন্য | হল-_ আহার শরীরের অনুকূল হবে। ‘নিতে'র অর্থ 
আগ্রহ না থাকা উচিত অর্থাৎ নির্জন স্থান নাহলে তার মনে | হল আহার যেন অধিক না হয় আবার কমও লা হয়, 
বিক্ষেপ, চাঞ্চলা না আসে। আগ্রহ না | যতটুকু খেলে শরীর-নির্বাহ হয়, ততটাই আহার করবে 
থাকলে মলোনতো নির্জন স্থান যদি না পাওয়া যায়, যদি | (সীতা ৬।১৬)। আহার করলে শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হবে এই 
বহু লোক থাকে, খুৰ গোল হয়, তবুও সাধক বিরক্ত ভাব নিয়ে আহার করবে না, শুধু শুষুধের মতো 
হবেন না অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থাকবেন। | বডির জনাই আহার গ্রহণ করবে, যাতে সাধনায় বিপ্ল না 
কিন্তু যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে তিনি বিরত হবেন, জন- | হয়। “মেধার তাৎপর্য হল -আহাৰ্ম বন্ধু যেন পবিত্র হয়। 
সমাগম তার সহ্য হবে না। সুতরাং সাধকের স্বভাব | 'ধৃজায়ানং নিয়ম্য চ"_জাগতিক যত প্রলোভনই 


বুদ্ধিহীন এবং) ; শাস্তঃ (প্রশ্ান্তচিত লাভ করে) ; bd 


শ্লোক ৫১-৫৩] সাধক-সক্তীবনী 1237 
আসুক বৃদ্ধিকে লজ ধোয়া পরমাত্াতত্ত থেকে বিচলিত | ন্গতের সঙ্গে সম্পর্ক আসক্তিতেও হয় আবার 
হতে না দেওয়া-_একপ দৃঢ় সান্তিক ধৃতি (গীতা | বিস্বেষেও্ড হয়। আসক্জিপূর্ণ বিষয়ের চিন্তা হয় আবার 
১৮1৩৩) দ্বারা ইন্ডরিযকে বশীভূত করবে অর্থাৎ সেটি বিদ্েষপূর্ণ বিষয়েরও চিন্তা হয়। তাই সাধকের রাগ বা দ্বেষ 
মর্াদার সঙ্গে রাখবে। অষ্টপ্রহর এই চিন্তা মনে রাপতে হয় | করা উচিত নয়। 


ধ্যানযো 
, বাক্য ও ননকে বশীভূত | সাধনা না করেন। ধ্যানের সময় ধ্যান তো করবেনই, অন্য 
করাও সাধকের অত্র প্রয়োজন (সীতা ১৭।১৪-১৬)। | কাজের সময়ও অর্থাৎ চলা-ফেরা, খাওয়া-শোওয়া, 
সুতরাং অনর্থক বেড়ানো, দেখাশোনার জনা শৌখিন | কাজ-কর্ম ইত্যাদি করার সময়ও এই ধ্যান ভাব সর্বদা 
যাত্রা বৃথা বাকা বায় লা করা, আবশ্যক হলে কথা বলা, | বজায় রাখতে হয় যে প্রকৃতপক্ষে এক পরদাস্মা ভিন্ন 
অসতা না বলা, নিন্দা-কুৎসা না করা, আসব্তিপূর্বক | ভশ্গতের পৃথক কোনো অন্তিইহ নেই (গীতা ১৮1২০)। 
সাংসারিক চিন্তা না করা এবং পরমাস্থাকে চিন্তা করা, স্হদ্ষারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ 
এইসব সাধকের অবশা প্রয়োজন। | বিুম_গুপাদির জনয নিজের মধ যে এক বিশেষ ভাব 
'শন্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তান্তণ’_ ধ্যানের সময় বাহ্যিক | দেখা যায়, তাকে বলা হয় ‘অহংকার'। ভোর করে, 
ফতপ্রকার সম্পর্ক, যা বিষয়ন্কাপে ভাসে এবং যার থেকে | বিশেষভাবে যা ইচ্ছা করার যে আগ্রহ হয়, তাকে বলে 
সংযোগভনিত সুখ হয়, সেই শব্দ, স্পৰ্শ, কূপ, বস, | “জেদ । হ্মি-সম্পত্তি ইত্যাদি বাহ্য বস্্রসনৃহের জন্য মনে 
শন্ধ_ গাচটি বিষয় পাত পরিত্মাগ করা উচিত। কারণ যে অহংকার হয়, তাকে বলে ‘দপ'। ভোগ, বস্তু এবং 
আাসক্তিপূর্বক বিষয় সেবনকারী ধ্যানযোগের সাধনা  অনুকৃল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হোক, এরূপ ইচ্ছার 
করতে সক্ষম হন না। যদি আসক্তি সহকারে বিষয় ভোগ | নাম “কান'। নিজ স্বার্থ ও অহং-অভিমানে আঘাত 
করেন, তাহলে (মন বহির্ম্খ হওয়ায়) ধ্যানে বৃত্তি লাগে লা লাগলে অন্যের অনিষ্ট করার নিনিস্ত মনে যে স্কালার সৃষ্টি 
এবং বিষয় চিন্তা হতে থাকে। | হয়, তাকে বলে ‘ক্রোধ'। ভোগ-বুদ্ধি দ্বারা সুখ-আরাম 
“রাগন্বেনৌ ব্যুদস্য জাগতিক বন্ধন্তলি অতান্ত | প্রভৃতি যা সংগ্রহ কৰা হয়, তাকে বলে “পরিপ্রহ! ১1 
গুরুত্বপূর্ণ, নিজেরা কাজে অতান্ত উপযোগী-_-এই | সাধক উপরি্টক্ত অহংকার, বল, দর্প, কান, ক্রোধ 
মনোভাবকে বলা হয় *আসক্তি'। অর্থাৎ চিত্তে অসৎ এবং পরিপ্রহ_ এইসব আগ করে থাকেন। 
(লিলাশলীল) বন্ধুর যে একত্র অনুভূত হয়, সেটিই হল | নির্মম" নিজের কাছে জীবিকা-নির্বাহের জন্য যা 
'আসি' বা “রাগ'। এই অরসং বন্ততে আসন্তি ঘাকলে | সামগ্রী থাকে এবং কর্ম করার শরীর-ইন্দরিয়াদি যেসব 
যদি কেউ সেগুলির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদান কুরে. তাহলে | সাধন আছে, তাতে মনন্ববোধ বা আপনবোধ যেন না 
তার প্রতি ছেষ জশ্মায়। | খাকে'*॥ নিজের শরীর, বস্তু ইত্যাদি যা আমার প্রিয় 
অসহ জগতের কোনো অংশে যদি আসান জন্মায় ; সেগুলি বজায় না রাখার ইচ্ছাকেই বলা হয় “নির্নন' বা 
তাহলে তার অপর অংশে বিদ্বেয আহ__ এটিই নিয়ন। | মমন্হীন। 
যেমন__শ্বীরে আসক্তি ভন্মালে শরীরের অনুকূল | যেসব ব্যক্তি এবং বস্তুসমূহকে আমরা নিজের বলে 
বক্থশুলিতে আসক্তি হয় আর প্রতিকূল বন্ড্ুলিতে হ্রেষ | মনে করি, সেগুলি এখন থেকে একশত বছর আগে 
জন্মায়। নিঞ্জের ছিল না এবং একশত বছর পরেও নিজের থাকবে 


বগা, বাণী এবং সম্লাসী__এঁদের সকলেরই স্বরূপত পরিগ্রছ (সংগ্রহ) পরিত্যাগ করা চিত । গৃহস্থ বাক্তিও 
ত সংগ্রহ না করে অনোর সেবা ও হিতাখে সংগ্রহ করেন, তাহলে তাকে পনিগ্রহ বলে না। 


মাত্র সাংসারিক ব্যবহারের জন্য বস্তু আদিতে আপনভাল করা দূষীয় নয়, সেঞ্ুলি চিরকালের মতো নিজের বলে মনে 
করাই দোষের । 
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'__মমহ্রহিত এবং শান্ত ব্যক্তি 

ংব্যযোগের সাধক) পরমাস্মুপ্রান্তির অধিকারী হয়ে 

বাধা কীসের ? সেগুলি নিজের বলে না মানলেই সাধক | ওঠেন অর্থাৎ অসতের সঙ্বন্ধ সর্বতোভাবে পরিতাক্ত 

নির্মম বা মমহহীন হতে পারেন। হলেই তার মথে ব্রহ্মপ্রান্তির যোগ্যতা, সামর্থ্য আসে। 

“শান্তঃ' অসৎ (নান্ট) জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কারণ যতক্ষণ অসতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ 
রাখলেই চিত্তে অশান্তি, চালা উৎপন্ন হয়। জডহ থেকে | পরমাত্মপ্রাপ্তির সামর্থ্য হয় না। 


ক ক ক 
সজল উপরিউক্ত সাঞন- সাম ভারা নিলা লাভ হলে কী হয় পরবতী লোলে তা জানাচ্ছেন। 


ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্া ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। 


সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪ ॥ 

[ততঃ (ভাব প্রাপ্ত) ; প্ৰসঙ্নাস্তা (শসন্াচিভড সাধক) ; ন, শোচতি ( শোকও করেন না) ; ন, কাকতি (কোনো কিছু 
আকা ও করেন না) ; সর্বেষু, ভূতেষু (স্বভূতে) ; সমঃ (সমদশী) ; পরামণ মন্তক্তিম্‌ (আমাতে পরাভক্তি) ; লভতে (লা 
করেন।)] 

প্ৰহ্মভাব প্রাপ্ত প্ৰসম্নচিত্ত সাধক শোকও করেন নাবা কিছু আকাল্ক্ষাও করেন না। এরূপ সর্বভূতে সমদর্শী 
সাধক আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন॥ ৫৪ ॥ 


ব্যাখ্যা-_'ব্রহ্মভূতঃ’ যখন অন্তরে বিনাশশীল বস্তুর । হলে আর কখনো অপ্রসগ্নতা আসে না। কারণ 
গুরুত্ব দূর হয়, তখন চিন্তে অহংকার, দর্গ ইত্যাদি বৃত্তি সাংখ্যযোগী সাধকের চিনে সংসারের অভাব এবং 
শান্ত হয় অর্থাৎ সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর নিজের | পরমাস্মতত্তের ভাব অটল থাকে। 
বলে যে বন্ধ, তাতেও মমহবোধ থাকে না। মমহবোধ না| ‘ন শোচতি ন কাক্ক্ষতি' সাধকের যখন কোনো 
থাকলে সুখ এবং ভোগবুদ্ধির দ্বারা বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা শোক বা চিন্তা না থাকে তখন তার এই প্রসমতা জানাযায়। 
যায় না। সুখ এবং ভোগবুদ্ধি দূর হলে, চিত্তে সংসারে যত দুঃখই আসুক তবুও তিনি শোক করেন না 
স্বাভাবিকভাবে শান্তি আসে। [এবং বিশেষ নো পরিস্থিতি লাভ করার কোনো ইচ্ছাও 

এইভাবে সাধক যখন অসৎ-এর উবে ওরেন, তখন | জাগে না। তাৎপর্য হল এই যে উৎপন্ন ও বিনাশশীল এবং 
তিনি ব্ৰহ্মপ্রান্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। উপযুক্ত হলে তিনি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, বন্ধ, ব্যক্তি, পদার্থের হওয়া বা 
স্বতই ব্ৰহ্মভূত-অবস্থা প্রাপ্ত হন। এর জন্য তার কিছুই | না হওয়ায় তার ওপর কোনো প্রভার না। যিনি 
করতে হয় না। এই অবস্থায় আমি ব্রহ্মস্থরূপ এবং ব্রহ্ম | পরনাস্থাতে অটলভাবে অবস্থিত, তার ওপর এইসব 
আমার স্বরূপ’ তার নিজের এটি অনুভব হয়ে থাকে । এই ৷ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রভাব পড়বে কীভাবে? 
অবস্থাকে এখানে এবং (গীতা ৫1২ ৫এও) ব্রহ্ধভুতঃ' |. *সমঃ সর্বেধু ভূতেষু সাধকের মধ্যে যতক্ষণ 
পদে বলা হয়েছে। একটুও হর্ষ-শোক, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্ৃন্ছ থাকে, 

"প্রসন্নাস্তা’ চিতে যখন অসং বন্ধুর শুরুই হয়, ততক্ষণ ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাস্ার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব 
সেগুলি পাওয়ার জনা কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন | করা সম্ভব নয়। অভিন্নতা অনুভূত না হলে তিনি সর্ব 
হলেই চিত্তের শাস্তি নষ্ট হয় এবং অশান্তি (চাঞ্চল্য) আসে। | সমদর্শী হন না। কিন্দ যখন সাধক হর্য-শোকাদি দন্বরহিত 
কিন্তু যখন অসৎ বস্তুর গুরুতর চলে যায়, তখন সাধকের | হন, তখন পরমাস্মার সঙ্গে স্বতই স্বাভাবিকভাবে অভিন্নতা 
চিন্তে স্বাভাবিকভাবে প্রশান্তি থাকে। অপ্রসন্নতার কারণ দূর | (যা সৰ্বদাই আছে) অনুভূত হয়। পরমাস্মার সঙ্গে অভিন্নতা 
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হলে নিজের আর কোনো বান্তি”! (অহহবোধ) থাকে 
না অর্থাৎ “আমি আছি’ এইকূপে নিজের কোনো পৃথক 
অস্ত না থাকায় তিনি সমস্ত প্রা সমদ্লী হন । [, 
পরমাস্মা সকল প্রালীতে সম-_সমোহহং সর্বভূতেষু' 


(শীতা ৯৷২৯), তেমনই সাধকও সমস্ত প্রাণীতে সম হয়ে 


থাকেন। 

তিনি কীভাবে সমস্ত প্রাণীতে সম হন ? যেমন__ 
মনোরাজা ও স্বপ্নে যে নানাপ্রকার সৃষ্টি হয়, তাতে মনই 
নানা রূগ ধারণ করে অর্থাৎ সেই সৃষ্টি মনোমরয়ী হয়। 
নলোষয়ী হওয়ায় যেমন সব সৃষ্টিতে মন থাকে, একই মনে 
সব সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল প্রাণীতে (আত্মজপে) তিনি 
স্থিত এবং তাতে সকল প্রাণী অবস্থিত (গীতা ৬।২৯)। 


এপালে 'সমঃ সর্বেম্‌ ভতেঘু' পদে সেই কথাই বলা 
হয়েছে। 

ভিন্নতা অনুভূত হলে 

তার পরমান্মাতে প্রত 


বর্ধমান 


| এক বিশেষ 
| আকর্ষণ ও অনুরাগ জল্মায়। এখানে তাকেই পরাভক্তি 
বলা হয়েছে। 

পঞ্চম অধ্যায়ের চকিশতম প্লোকে যেমন ব্রহ্মভূত 
অবস্থার পর ত্রক্মনির্বাণ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে_“স 
যোগী ত্ৰহ্মনির্বাণং ্র্মাভুতোহিগচ্ছতি', তেমনই এখানে 
প্রহ্মভূত অবস্থার পর পরাভক্তির প্রাপ্তির কথা বলা 


মুহৃতে 


হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-তাব__জ্ঞানযোগের যে সাধকের মধ্যে শক্তির সংস্কার থাকে, যিনি নিজের মতো আঁকড়ে থাকেন না, 
মুক্তি অর্থাৎ সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকেই সর্বসার বলে মনে করেন না এবং ভক্তিকে খণ্ডন এবং নিন্দা করেন না, 
তিনি মুক্তিতেও সন্তোষ লাভ করেন না। সুতরাং তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে ভক্তি (প্রেম) লাভ করেন। 

তারা নিজ দৃষ্টিতে অর্থাৎ নিজের ধারণায় বহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েছেন, ব্রহ্ম হননি, ঠাদের উদ্দেশ্যেই এখানে “প্রক্ষভূতঃ' 
পদটি বাবহৃত হয়েছে। বর্ম প্রাপ্ত হলে জীবের ব্রক্ষের সঙ্গে তাত্বিক সম্বগ্ধ (সাধর্ম) হয় __“মম সাধর্মামাগতাহা 


(নী ৪1২)। তান্তিক সন্ধবন্ধ হওয়াই মুক্তি। তারপরে সর্বত্র পরিপূর্ণ অনন্তরহ্মাণ্ডের প্রভু পরমাত্মাতে নিজেকে 
সমৰ্পিত করায় পরমা্মার সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয “জ্ঞানী স্বায্মৈব মে মতম্‌” (গীতা ৭1১৮)। অভিন্ন সম্পর্ক 


(আত্মীয়) হওয়াকেই পরাভক্তি (প্রেম) প্রাপ্তি বলা হয়। 

জ্ঞানমার্গের প্রধান উদ্দেশ্য হল জড়হ্ব ত্যাগ। বিচার বিবেচনার সাহাযো জডন্ব পরিত্যাগ করলে শেষ পর্যষ্ত ত্যাজ্যবস্তুর 
সংস্কার থেকে যায়, যার ফলে দাশনিক মততেদের হয়। কিছ প্রেম প্রাপ্তি হলে আর ত্যাজা বন্ধুর সংস্কার থাকে 
না ; কারণ ভক্ত কোনো কিছু ত্যাগ করেন লা, তিনি সবকিছুই ভগবানের স্বরাপ বশে মনে করে থাকেন 
সদসঙ্গাহম” (গীতা ৯।১৯)। প্রেন প্রাপ্তি বিচার বিবেচনার দ্বারা সম্ভব নয়, তা বিশ্বাসের দ্বারাই সম্তব। বিশ্বাসে শুধু 
ভগবদ্কৃপার ওপরই নির্ভরতা থাকে। তাই মীর মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকে, তার ভগবদ্কৃপা মুক্তিতে সন্বষ্টিলাভ করতে 
দেয় না, তার মুক্তির রস (অখপ্ুরস) গৌণ করে প্রেমরস (জনন্ত্রস) প্রদান করে। 

সংসারের সম্পর্ক থেকেই অশান্তি হয়, তাই কর্মযোগে সংসার থেকে সম্পর্কচ্যুত হলে *শান্তি-আনন্দ' লাভ হয়। 
জ্ঞানযোগে আপন স্বরূপে স্কিতিলাভ হলে *সদু-আানন্দা লাভ হয়। ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নসম্পর্ক হলে 
পরম আনন্দ অর্থাৎ “অনন্ত আনন্দ (প্রতিক্ষণ বর্ধমান প্রেম) লাভ হয়। 


স্ট্ৰ ক 
সহজ পরবতী র্লোলে পরাজক্তির বলের কথা জানাচ্ছেন / 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্তবতঃ। 
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


[ভজ্া (পরাভক্তির ছারা) ; মাম (আমাকে) : যাবান্‌, চ (আমি কে এবং) ; যঃ, অন্মি (আমার স্বরূপ কি) ; তত্ত্ব, 


১ বাক্িহ তাকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের সন্তাকে ভিন্ন মনে করে এবং যার দ্বারা বন্ধন হয়। 
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অভিজানাতি (দ্বরূপত জানতে পেরে) ; ততঃ, মাম্‌, তন্ততা (পরে জামাকে তত্বত) ; জ্ঞাত্বা (জেনে) ; তদনন্তরম্‌ (তারপর 
তারা) ; বিশতে (আমাতে প্রবিষ্ট হন।)] 

এই পরাভক্তির দ্বারা ঠারা আমাকে স্বরূপত জানতে পারেন যে আমি কে এবং আমার স্বরূপ কী ? 
আমাকে তত্বত জেনে উারা আমাতে প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥ 


ব্যান্যা-"ভক্ত্যা মামভিজামাতি'_পরমাত্ধতত্বে “যশ্চাস্মি তত্তুতঃ'__ এই পরমাত্মাই নানা রূপে, নানা 
যখন আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মায়, সাধক তন স্বয়ং সেই | আকৃতিতে অনেক শক্তি-সহ, কার্য সম্পন্ন করার 
পরমাস্মাতে সর্বতোভাবে সমপিত হন, সেই তত্তরে অভিন্ন জন্য বারংবার প্রকটিত হয়ে থাকেন এবং তিনিই নানা 
হয়ে যান। তখন তার আর পৃথক কোনো অস্তিহ থাকে না | সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী নানা 
অর্থাৎ তার অহংভাবের অতিসৃক্ম অংশও আর থাকে না। ৷ ইষ্টদেবের কূপে বণিত হন। প্রকৃতপক্ষে পরমাস্মা একই। 
তাই তিনি প্রেমস্দ্ররাপ গ্রেমভক্ডি প্রাপ্ত হন। সেই ভক্তির গ্রহ হল- আমি যা সেটি তত জানা। 
সাহায্যে পরমাত্মতত্ত্রের বাস্তবিক বোধ হয়ে থাকে । “ততো মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌'_ 

ব্ৰহ্মডূত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জাগতিক সন্বক্ধ আমাকে এইভাবে স্বরূপত জেনে তৎকালেই'* তিনি 
সর্বতোরূপে পরিত্যক্ত হয়, কিছু “আমি ব্রহ্ম, আমি শান্ত, | আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার যে ভিন্ন 
নিবিকার' এরাপ সুক্ষ অহংভাব থেকে যায়। মত্তক্ষল এই ৷ ভাব তা সর্বতোভ বে দূর হয়। 
অহ্ইভাব থাকে, ততক্ষণ পরিচ্ছিন্নতা ও পরাধীনতা তত্বত জানলে ভার মধো যে অপূর্ণতা থাকে, তা দূর 
থাকে। কারণ অহং বা সথাতগ্রা ভাব প্রকৃতির কার্য এবং | হয়ে তিনি সেই তত্রে প্রবিষ্ট হন। একেই বলা হয় পূর্ণতা 
প্রকৃতি "পর" ; তাই পরাধীনতা থাকে। পরমাস্থাতে আকৃষ্ট এবং মনুষান্মের সার্থকতাও এখানে। 
হলে, গরাভক্তির উদয় হলে অহ! দূর হয়)। দেন 
অহংতাব সর্বতোভাবে দূর হলে প্রকৃত তন্তুবোধ হয়। 

“যাৰান্‌ সপ্তম অধ্যায়ের প্রারন্তে ভগবান অর্জুনকে ভীবের স্বতই পরমাস্তার প্রতি প্রেম (রতি, প্রীতি বা 
তার “সমগ্র সম্পর্কে শোনার নির্দেশ দিয়ে | আকর্ষণ) থাকে। কিছু জীব যন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক 
বলেছিলেন যে, যার মন আমাতে আসক্ত, যে আমারই | স্থাপন করে, তখন সে পরমাঙ্থাতে বিমুখ হয়ে পড়ে এবং 
আগ্নিত, সে অননাভাবে আমার সঙ্গে দৃঢ়ডাবে সম্পর্কিত সংসারের প্রতি তার আকর্ষণ আসে। এই আকর্ষণকেই 
হয়ে কীভাবে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে, তা আমার | বাসনা, স্পৃহা, কামনা, আশা, তৃষ্ণা ইত্যাদি নামে 
কাছে শোন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান এই কথাই অভিহিত করা হয়। 
বলেছেন যে, জরা মরণ ণেকে মুক্তি লাভের জন্য যারা | এই বাসনাদির যা বিষয় (প্রকুতিজাত পদার্থ), তা 
আনার আশ্রয গ্রহণ করে সচেষ্ট হয়, তারা ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ | ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিবর্তনশীল আর ভীবাসা স্বয়ং নিত্য 
অধ্যাস্থৃতন্ এবং সমস্ত কর্ম অর্থাৎ সমস্ত নিল বিষয় রাত! এবং অপরিবর্তনশীল। এতদ্‌ সত্তেও প্রকৃতির সঙ্গে 
হন এবং অধিভূত, অলিদৈব এবং অধিযঞ্জ-সহ আমাকে | একাস্থা হওয়ায় সে এই পরিবর্তনশীলের প্রতিই আকৃষ্ট 
অর্থাৎ সকল সগুল বিষয়কে জানতে পারেন। হয়ে পড়ে । এতে তার লাভ কিছুই হয় না, কিন্ত “কিছু 
পাওয়া যাবে এই শ্রমে, বাসনাবশত জন্ম-মৃত্যু চক্রে 
গাগা করতে থাকে। এর ঘেকে 
মুক্তি পাবার জনা ভগবান যোগের কথা বলেহ্ছেন। এই 
যোগ জনের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে পরদাস্মার সঙ্গে 


শক্তি, সূৰ্য ইত্যাদি 
লীলা করে থাকেন, সে 


‘খরা । অভিজতর মল কান লাঈ॥ (শরীলামচরিতমানস ৭1৪৯৩) 
ঠাপ্ত করাতে কোনো কালভেদ হয় না। 


প্রেম ভগতি জল বিনু 


“জানতে এং 


শ্লোক ৫৫] 
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নিত্যযোগ অনুভব করায় 


কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি নিয়ে 


প্রধানত তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে _ | 


থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ। এরূপ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, 
হঠযোগী, লয়যোগী ইত্যাদি সব যোগীদের মধ্যে ভগবান 
“ভক্তিযোগী’কেই সবশ্রে্ঠ বলেছেন (নীতা ৬।৪৭)। এই 


আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভশগববৃত্রেম তিন যোগেই 
বিদামান। কর্মযোগে একে “কর্ত্ব্যরতি' বলা হয় অর্থাৎ 


তার কতঁবো রতি হয়_'স্বে স্বে কর্মণাভিরতঃ' 


(১৮1৪৫)। [কর্মযোগের এই রতি শেষে আত্মরতিতে 
পরিণত হয় (গীতা ২ ।৫৫ ; ৩।১৭) এবং যে কর্মযোস্সীর 
ভক্তির সংস্কার থাকে, তার এই রতি ভঙ্গবদ্রতিতে 
পরিণত হয়।] জ্ঞানযোগে সেই প্রেমকেই “আহ্মারতি! 
বলা হয় অর্থাৎ এই রতি স্বরূপে হয়ে থাকে *যোহস্তঃ 
সৃখোহপ্তরারামঃ' (৪।২৪)। ভক্তিযোগে এই প্রেমক্ইে 
বলা হয় ‘ভগবদ্রতি' অর্থাৎ তার রতি ভগবানে হয় *'_ 
“তুযাপ্ি ₹ রমন্তি চ' (১০1৯)। এইরূপ [গে যতি 
হলেও শীতায় *ভগবদ্রতি'র বিশেষ মহিমা গীত হয়েছে। 

তপস্থী, ল্লানী ও কমী_ এই তিনের থেকে যোগী 
(সমদলী) শ্রেষ্ট (গীতা ৬।৯৬)। তাৎপৰ্য হল যে জড়তের 
সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অতাপ্ত করিন তপস্যা করলে, 


অনুষ্ঠান করলে যা 
কিছু পাওয়া যায়, ভা সবই অনিতা, কিন্ছু যোগী নিত-তত্ত 
প্রাপ্ত করেন। সুতরাং তপঙ্গী, জ্ঞানী ও কী এই তিনের 


উক্তিযোশীহ ভগবানের সমশ্ররূপ 


সাধক যেভাবে প্রক্ষ প্রাপ্ত হন'__তা জানাবার কথা 
বলেছিলেন এবং জানিয়েছেন যে ধ্যানযোগপরায়ণ হলে 
সাধক বৈরাগাগ্রাপ্ত হন। বৈরাগোর দ্বারা অহংকারাদি 
তাগ করে মনত্বরহিত হযে যখন স্রিরচিন্ত হন, তখন তিনি 
ব্ৰহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হন। ষ্টপযুক্ত হলেই তার ব্রহ্মভূত 
অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত 
থাকলে যে রাগ-ছ্বেষ, হর্য-শোকাদি দ্বন্দ উৎপন্ন হয়, তা 
চিরতরে দূর হয় এবং তিনি সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন 
হন। সমভাবাপন্ন হলে পরাভক্তি প্রাপ্তি হয়। এই 
পরাভক্তিই হল প্রকৃত গ্রীতি। সেই প্রীতির দ্বারাই 
পরমাস্মার সমগ্ররূপের বোধ হয় আর বোধ হলেই সেই 


নুষ ভগবানকে তন্তৃত জানতে 
পারে, ভাতে প্রবিষ্ট হতে পারে, তার দর্শন লাভ করতেও 


1? ভগবানকে নিজের বলে ভাবলে যতি বা ্রিযতা প্রকটিত হয়। পরমাস্মার সঙ্গে দ্রীবের অনাদিকাল থেকে স্বতঃসিদ্ধ 
সম্পর্ক । নিজের জিনিস স্থতই প্রিয় হয। তাই আপনভাব প্রকট হলেই ভগবানকে প্রিয় লাগে। এই প্রিয়ভাবে অনন্ত আনন্দ ও 


অলৌকিক বিশেষণ থাকে। এই আনন্দ প্রাপ্তি হলে মানুষের মধ্য স্বতই নির্বিকার ভাব আসে। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, 


মাহুসর্ম কোনো বিকারই থাকে না। পারমাথিক আনন্দ 
থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা হয়, যার খেকে সমস্ত বিকার উৎস 
উৎপত্তি-বিনাশশীজ বন্ধগুলির সঙ্গে একাস্থা হলেই জীব ভ 


পেলেই এইসব বিকার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আনন্দ না পেলে নাশবান বন্দু 
হ্যা 


বিমুখ হয়। বিমুখ হলেও ভগবানের ভালোবাসা কখনো দূর 


হয় না। জতান্ত নাস্তিক বাক্তিও কোনো বিপদে পড়লে ডেকে রে, “ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলে আমাকে রক্ষা করুন।” 


পবন (5:১৯) বলা 


হছে। সেই তন্থকেই সৎ-অসহ, পরা-অপরা, পুরুষ-প্রকৃতি, 


ক্ষেত্রম-ক্ষেত্র ইত্যাদি দুটি কলে বলা হয়েছে এবং এই তন্ভকেই সং-অসতের অভীতও বলা হয়েছে__'হমক্ষব 


তৎপরহ যং’ (১১7৩৭)। দীতায় এই তনুকে তিন রূপেও বলা হয়েছে -_-অপরা, পরা এবং অহন (৭1৫-৬), ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ 


এবং মান্‌ (১৩১-২) এবং ক্ষর, অক্ষর এবং 
জিলাসার 
অহন 


উত্তবে) ভগবান ছটি পার্থক্য জানিয়েছেন, 
লও সং্তণ। 


এই ছি বিভাগ দৃষ্টান্বরূপে এইভাবে বুখতে হবে-_জলতন্ব এক হলেও তার ছুটি ভাগ আছে ; এতে পরমা: 


নিল ্রচ্ম, বাস্পরাশে জল সম্ভণ পরমাস্ধা, 


পুরুমোন্ডম (১৫১. 


১৭) । এই তিনের (অষ্টম অধ্যায়ের প্রারস্তে অর্জুনের 


“অপরা ক্রিয়া ও পদাথ, “পরা সাধারণ রব ও কারক পুরু এবং 


পে জল 


লাশে জল কারক-পুরুন (পরমা), বৃষ্টিরূপে জল সাধারণ জীব, বর্যারূপে ফল 


জগৎ-সৃষটিকাগ ক্রিয়া এবং বরফকূপে জল (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ইত্যাদি) পদাথ। 


1242 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৮ 
সক্ষম হয় (গীতা ১১1৩৪)। কিন্তু সাংখ্াযোগী | উদাহরপ__গভীর নিল্লা হতে উদ্মিত হয়ে মানুষমাত্রেহ 


ভগবানকে তন্তুত জেনে তাতে প্রবিষ্ট হলেও ভগবান 
তাকে দর্শন দিতে 
থেকেই বিচার-প্রধান হয়, যার 
আক্াক্কা থাকে না। দশনি না হলেও তার মধ্যে কোনো 
অভাব থাকে না ; তাই সাংখ্যযোশীকে কোনো অংশে কম 
বলে মনে করা উচিত নয়। 

সেই তরে প্রবিষ্ট হওয়াকে এখানে অনির্বচনীয় প্রেম 
প্রাপ্তি বলা হয়েছে। নারদ ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে এই প্রেম 
প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি পায়৷ এই প্রেমে সর্বতোভাবে পূর্ণতা 
প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভান আর কিছু করা, লানা বা পাওয়া 
বাকি থাকে না।তাই তার কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, 
কিছু জানার জন্য জিজ্ঞাসা থাকে না, বেঁচে থাকার আশা 
থাকে না, মৃত্বাভয় থাকে না এবং কোনো কিছু পাবার 
লোভ থাকে না। 

যতক্ষণ ভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেম না হয়, 


ততক্ষণ ব্ৰহ্মডূত [তেও ‘আমি ব্ৰহ্ম’ এই সৃন্ম 
অহংকারবোধ থাকে । অহংকারের জেশমাত্র যতক্ষণ 


থাকে, ততক্ষণ পরিচ্ছন্নতা দূর হয় না। কিছু তার মহ 
প্রকৃতিজ্জনিত শুণাদির আসক্তি না থাকায় “আমি ব্রহ্ম’ এই 
সৃহ্্ম অহংভাব তার জগ্ম-নৃত্যুর কারণ হয় না। কারণ 
গুণাদির আসক্তিতেই বন্ধন হয়ে থাকে_“কারণং 


গুপসঙ্গোছসা সদসদ্যোনিজন্মসূ’ (গীতা ১৩1৯১)। 


বাধ্য থাকেন না। কারণ তার সাধনা শুরু | 


সর্বপ্রথম অনুভব করেন "আমি আছি"। এটি অনুভব হলে 
রূপ, দেশ, কাল, জাতি ইত্যাদির সঙ্গে স্বয়ং -এর 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন ‘আমি আছি’ এই অহং 

অভিমান শুভ-আশ্ডভ কর্মের কারণ হয়ে ওহে, যার ফলে 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয় । কিন্ুযীরাক্উচ্চকোটির 
সাধক অর্থাৎ যাঁদের নিরন্তর ব্রক্ষভৃত-অবস্থা থাকে, 
তাদের সান্তিক জানে (১৮৯০) সর্বত্র নিজস্থরাপ বোধ 
হয়ে থাকে। কিন্ত যতক্ষণ সাধকের সন্গ্ুণের সঙ্গে 
সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ নিপ্রাভঙ্গ হলে তখনই ‘আমি ব্রহ্ম’ 
অথবা 'সবকিছুহ এক পরমাত্মা”_এরাপ চিন্তা হয় এবং 
মনে হয় যে নিদ্রাকান্সে এই চিন্তা ছিল না, যেন তীর ভ্রম 
হয়েছিল এবং এখন তার সেই তন্ত্রের জাগৃতি হয়েছে, 
স্মৃতি ফিরে এসেছে। গুণাতীত হলে অর্থাৎ গুণ হতে 
সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হলে স্মৃতি রা বিন্মৃতি_ 
| কোনো অবস্থাই হয় না অর্থাৎ নিগ্রাকালে বিস্মরণ 
| হয়েছিল, এখন স্মাতি ফিরে এসেছে এরূপ অনুভব হয় 
কারণ নিত্রা শুধু অন্তঃ করণের হয়েছিল, নিজের মধ্যে 
হয়নি, নিজের স্বরুপ তো একইভাবে বিরাজনান_ এরূপ 
অনুভব হয়ে থাকে। এই অবস্থাকে চতুর্দশ অধ্যায়ের 
| বাইশতম ক্লোকে বলা হয়েছে যে প্রকাশ অর্থাৎ নিদ্রা 
| থেকে ওঠা এবং মোহ অর্থাৎ নিদ্রা যাওয়া-এই দুইয়ে 
গুণাতীত বান্তির কোনোগ্রকার বাগ-দেষ হয় না। 


পরিশিষ্ট-ভাব_ "আমি যেমন এবং যতটুকু'_-যাবান্‌ যশ্চান্মি_ এটি সম্ভণেরই কথা। কারণ “যাৰান্-তাবান্‌’ 
নিগুণে থাকতেই পারে না, এ শুধু সম্ভপেই সন্ভব। চতুঃক্লোকী ভাগবতেও ভগবান “গাৰান্‌' পদটির প্রয়োগ করে 


ব্ৰহ্মাকে বলেছেন 


যাবানহং যথাভাবো যঞ্চুপস্তণকর্মকঃ। তথ্ৈব তন্তুবিষ্ঞানমন্তুতে নদনুগৃহাং ৷৷ (শ্ৰীমন্তাগবত ২।৯ 1৩১) 
“আমি যেমন, যে ভাবসম্পন্, যে রূপ, শুল এবং কর্মসম্প্, সেই আমার (সমগ্র কূপের) তন্ত্রের যথার্থ অনুভব 


আমার কৃপাতে তোমায় যেন যথার্থ ভাবে হয়ে যায়।” 


“যাৰান্‌ যশ্চাল্মি’ কথাটির বর্ণনা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে 


“সাধিভূত্াধিদৈৰং মাং সাধিযনজ্ঞং চ যে 


বিদুঃ" পদটির গ্ারা করেছেন। এর দ্বারা সপ্নের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। 
তাদের তত্বত জানা (জ্ঞাহা) এবং প্রবিষ্ট 


জ্ঞানমার্গ অনুসরণকারীগণ যখন (জ্ঞানোত্তরকালে) ভক্তি প্রাপ্ত হন ত 


হওয়া (বিশতে)__সুটিই হয়, দর্শন হয় না। তাদের 
কিন্তু প্রথম থেকেই যাঁরা ভক্তিমার্ অনুসরণ করেন, 


জানা (জ্ঞাতুম্‌) এবং প্রবিষ্ট হওয়া (প্রবেষ্টম্‌) ব্যতীত 


সি গুরহিতং কামনারহিতৎ প্রতিক্ষপবরধমাননবিষ্চিনং সৃক্্মতরমনুভবরাপম্‌ ৷ (নারদ জক্তিসূহ ৫৪) 
এই প্রেম গুণরঠিত, কাননারহিত, প্রতিজ্ঞণ বর্ধমান ; বিচ্ছেদরহিত, সুষ্মাতিসদ্দর এবং অনুভবরাপ। 


শ্লোক ৫৬] সাধক-সঞ্জীবনী 1243 
ভগবদ্্শন (টু) ও হয়ে থাকে (সীতা ৯১1৫৪) তাই আনমারী সাধকলের মধো ভগবদ্গ্রেমের ভেজ্ির্য কা বলা 
হলেও, দর্শনের কথা বলা হয় না। 
আসা ব্যক্তিরা যেনন দরজায় প্রবেশ করে একত্র মিলিত হয়, তেমনই ছিন্ন ভিন্ন যোগপথে চলা 
সাধকগণ ভগশবানে প্রবিষ্ট হয়ে (দিশতে) এক হয়ে যান অর্থাৎ অহং -এর সূক্ষ্ম রেশও না থাকায় তাদের মধো আর 
কোনো যতপাৰ্থকা থাবে 
প্রেমের অবস্ধা দুপ্রকারের হয়_(১) কখনো ভক্ত প্রেমে ডুবে যান, তখন প্রেমিক এবং প্রমাস্পদ আর দুজন 
থাকেন না, এক হয়ে যান (২) কখনো মধো প্রেমের উচ্ছলতা আসে, তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়েও 
লীলার জন! দুই রূপ ধারণ করেন। এখানে প্রথম অবস্থাটি জানাবার জনা ‘বিশতে' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


সি সি সি 


সহজ এখন তোকে অজু সঢ়যাস এক ত্যাগের তত বিকরে, জিজ্ঞাসা করলে তাক উত্তরে ভগবান চু হেকে 
ভাদশা জোক পথা কমার্থোগা এবাং একাকি বেছে আেচালিশাতন হাল পৰে কমর্যোগা এ সংক্ষেপে ভাজিবোশের 
লগ ব্বেজেলা: এরাড্শ খেলে চালিশা হোক পভ বিচার-এধান সারখাকোগা এবং ডেনাপাাপা মোলে পদতল হক 
গক্ভ গালা পানা গর এবাং সবএকষ্ছে পরাত্জি এরিক বণনা বরেছেনা। জগবান এবারে শরগাগাতির 
প্রাথাদ্যসস্ জারিবকোগোর কনা শর ক্রেন 


সর্বকর্মাণাপি সদা কৃর্বাণো মদ্ধাপাশ্রয়ঃ। 
মৎপ্রসাদাদৰাপ্লোতি শাশ্মতং পদমব্যয়ম্‌॥। ৫৬ ॥ 


[নদদ্ৰ্াপাশ্রয়ঃ (আমার আশ্রম প্রহকাহী সঙ): সল, সৰ্বকরমাণি (সবল সর্বকর্ম) ; কুর্বশঃ, অপি (করতে থাকলেও) ; 
মংৎপ্রসাদাং (আমার কৃপায়) ; শাশ্বতম্* অব্যরম্‌ শান্ত অবিনাশী) ; পদন্‌, আপ্রোতি (পদ প্রাপ্ত হন।)] 

আমার আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত সর্বদা সর্বকর্ম করতে থাকলেও আমার কৃপায় শাশ্বত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত 
হন॥ ৫৬ ॥ 

ব্যাখ্যা 'মদ্বাপাশয়ঃ' কর্মের, কর্মফলের, কর্ম- যিনি শরীরাদির ক্রি্াগুলিকে নিয়াপ্রিত করতে পেরেছেন 
গুলি সম্পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার, কোনো ঘটনা, | এবং একান্তে থেকে সর্বদা ধানযোগে ব্যাপৃত থাকেন 
পরিস্থিতি, বন্দু, ব্যক্তির যেন আশ্রয় না থাকে। কেবলমাত্র | তিনি যে পদ প্রাপ্তি করেন, সেই পদই, লৌকিক, 
আমারই আশ্রয় যেন থাকে। এইভাবে যে ব্যক্তি সর্বদা | পারলৌকিক, সামাজিক, শারীরিক সকল কর্তব্য সর্বদা 
মৎপরায়ণ হয়, নিজের বলে পৃথক কিছু ভানে না, কোনো | পালন করেও আমার আশ্রয়গ্রহণকারী ভক্তগণ আমার 
কিছুকে নিজের বলে মনে করে না, সর্বদা আমার আশ্রিত ৷ কুপাতে লাভ করে থাকেন। 
প্রতোক বাক্তিই একথা জানে যে একান্তে থেকে 
করতে হয় না। আমি তাকে উদ্ধার করি (গীতা ১২1৭) : ৷ সাধন, করলে কল্যাণ হয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে 
আমি তার অপূর্ণতা পূর্ণ করে দিই (গীতা ৯।২২)__এই , সৰ্বদা সংসার-চক্রে কর্মরত থাকলেও কলাশ লাভ 
আমার শাশ্বত বিধান, নিয়ম। সর্বতোভাবে আনার | হতে পারে। এতে যে কল্যাণ হবে, তার স্বপক্ষে কোনো 
শরণাগত হলে সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য (নীতা যুক্তি তারা খুঁজে পায় না। কারণ সকলেই তো এইরূপ কর্ম 
৯।৩০-৩২)। করে থাকে। শুধু তাই নয়, জীবমাত্রেই কর্ম করে থাকে, 

'স্বকর্মাণাপি সদা কুর্বাণঃ'_এখানে *কর্মাণি কিছু তাদের সকলের কল্যাণ পরিলক্ষিত হয় না আর 
পদটির সঙ্গে *সর্ব' এবং 'কুর্বাপঃ" পদের সঙ্গে “সদা? | শান্তেও সে কথা চোখে পড়ে না। এর স্তরে ভগবান 
পদটি বাবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যে ধ্যানপরায়ণ | বলেছেন 'মৎপ্রসাদাহ'। অর্থাৎ মারা শুধু আমারই আশ্রয় 
সাংখাযোগী শরীর, মন, বাক্যকে সংযত করেছেন অর্থাৎ গ্রহণ করেছে, আমার কৃপায় তাদের কল্যাণ হবেই, এতে 
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বাধা দেবে কে? 
যদিও প্রালীমাত্রেরই ওপর 


হতে থাকে আর যতই 


বিদেছ-কৈলল্য, মুি,পরলাপঞ্থিতি ইত্যাদি বলা হয়। এটি 
তন্তুত এক হলেও পথ এবং উপাসনা 
দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন কূপে কলা হয় (গীতা 
১৯২৭) ভগাব! 


৮1২১ 
চিরিতলোরা নিলেন কোলালৈ 
হয়েও সর্বত্র ব্যাপকরূপেও পরিপূর্ণ। ভগবান যেক্কানে 


বিরাজ্জ করেন, তার লোকও সেইখানে বিরাজমান। কারণ 
বান এবং তার লোক তন্থুত একই। ভগবান সর্বত্র 
বিরাজমান, সুতরাং ভার লোকও সর্বত্র দিত 


ভগবদা্রয় দু হতে থাকে, ততই ভগবদ্রুপা অনু 
হতে থাকে ! পূর্ণভাবে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করলে, ভগবদ্‌- 
কুপা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। 

*অবাপ্রোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*_নিচজর কমের 
দ্বারা, গুরুমার্থ দ্বারা বা সাধনার দ্বারা স্থতঃসিদ্ধভাবে এই 
পরমপদ লাভ করা যায না। শুধুমাত্র ভগবদ্কুপাভেই ভা 
সন্ভব। শান্মত অবায় পদ হল সর্বোৎকৃষ্ট। সেই পরমপদকে 
ভক্তিমার্গে পরমধান, সত্যলোক, বৈুষ্ঠলোক, 
গোলোক, সাকেতলোক ইত্যাদি বলা হয় এবং জ্ঞানমার্গে 


(ব্াপ্রিস্্রাপ)। ভক্তের অনন্য নিষ্ঠা যখন সিদ্ধ হয় তখন 
পরিচ্ছিমতা বোধের অভাব হয় এবং এই লোক তার 
কাছে প্রকটিত হয় এবং তার ইহলোহ্কেই সেই চিন্ময় 
লোকের দিবা গীলাগুলি অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু 
কোনো ভক্তের যদি ধারণা থাকে যে ওই দিব্যলোক 
কোনো এক বিশেষ স্থালেই আছে তবে দেহত্যাগ করার 
পরই সে সেই লোক লাভ করবে। তাকে নিয়ে যাওয়ার 

ও সেন, আবার কখনো 


না ভূ ধনো 


নয়ই ভা 


পরিশিষ্ট -ভাব-__জানযোগীদের জন্য ভগবান বলেছেন যে, তারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে সংযন সহকারে 


নিত্য ধানপরায়ণ যদি হন, তাহলে তারা অহং 


হন (গীতা ১৮৫১০ ৫২, ৫৩)। কিন্ব ভক্তদের জন্য বলা হয়েছে যে ভারা 


বিহিত কর্ম করলেও ভগবা কৃপায় পরমপদ 
“মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ'। তাৎপৰ্য হল যে, ভগবৎ- 
নিজেদের কল্যাণ নিজেদের করতে হয়না, 


শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ কর 
শক্তি, বিদ্যা ইত্যাদির ওপর 


পরিত্যাগ করে ব্রহ্মল্যভের উপযুক্ত 
নিজ বর্ণ আশ্রম অনুসারে স্পা সন্ত 
ভগবানের আশ্রয় গ্রহপ করেন 


সহকারে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তখন ভগবদ্কপাতেই তাদের কল্যাণ লাভ হয় “মদ্প্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্বতং 


পদমবায়াম্‌।' ভগ্গবানও তখন শুধু ভক্তের আশ্রয়ের দিকেই দৃষ্টি ছে 


*, দোষের দিকে নয়। রামায়ণে আছে 


রহতি ন প্র্থ চিত চুক কিএ কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী (শ্রীরামচরিতমানস, বাললাপ্ত ১৯1৩) 
জন অবগুল প্রভু মান ন কাডে। দীন বন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উন্তরকাণ্ড ১1৩) 

“মদ্ব্যাপাশ্ৰয়ঃ' কথাটির অর্থ হল আমার বিশেষ আশ্রয়, যাতে অন্য কারো বিন্দুমাত্র আশ্রয় না থাকে। 
এক বানি করুণানিধান কী। সো প্রিয় জাকে গতি ন আন কী॥ (ত্রীরানচরি তমালস, অরশ্াকাণ্ড ১০18) 


অল সি এজ 


সঙ্গ পৃ নিজের সাধ্াবশ দিয়াৰ ২ 
দিক্ফেন/ 


শন পরবতী হছে ভগবাদা আন 


বিশেচভতরোনিদেলী 


চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্যসা মৎংপরঃ। 


বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭ ॥ 


যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্‌। (গীতা ৪1১১) 


সাধক-সন্ভীবনী 1245 
₹ সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ; ময়ি, সঙ্গসা (আমাকে অপণ করে) ; মংপরঃ (মংপরায়ণ হয়ে) ; 
সততম্‌ (নিরন্তর) 3 মচ্িস্তঃ (আমাতে নিবিষ্টচিতত) ; ভৰ (হও।)] 

মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, সমবুদ্ধি অবলম্বন করে নিরন্তর আমাতে 
নিবিষ্টচিত্ত হও ॥৫৭ ॥ 


ব্যাখ্যা_[এহ ল্লোকে ভগবান চারটি বিষয় | সম্পদ, আত্তরীয়-স্বজ্জন ইত্যাদিকে মানুষ নিজের বলে মনে 


বলেছেন__ করে এবং ভাবে যে আমিই এসবের প্রভু, এদের ওপর 
(১) 'চেতসা সবকর্ণাণি ময়ি সংনাস্য__সমন্ত কর্ম আমার আধিপত্য আছে। কিছ্কু আ এই বোধ 
মনে মনে আমাকে সমর্পণ কর। একেবারে মিথ্যা, সম্পূর্ণ ভ্রম যে ব্যঞ্ডি বে কিছুকে 


(২) "মংপরঃ' নিজেকে আমাতে সমর্পণ কর। নিজের বলে মনে করে সে তার অধীন হয়ে যায় এবং সেই 
(৩) ‘বুদ্ধিযোগমুপাশ্লিত্য_সমত্ৰ-বুদ্ধির আশ্রয় জিনিসটি তার প্রভু হয়ে ওঠে। তখন সে সেই জিনিসটি 


সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ কর। ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। সুতরাং যে বস্তুকে নানুষ 
(5) ‘মচ্চিত্তঃ সততং ভব'_ নিরন্তর আমাতেই চিত্ত নিজের বলে মেঃ , সেই বন্দু তার ওপর আধিপত্য 
রাখ অর্থাৎ আমার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখ।] | বিস্তার করে এবং সেই বান্তি শৌগ হয়ে যায : সেই বন্দ 


*চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সঙ্নযস্য_ মনে মনে কর্ম অথই হোক বা আ্ধীয়-কুটুন্ব, শরীর, বিদ্যা-বুদ্ধি যাই 
সনপণের অর্থ হল যে মানুষ দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিক যে : হোক না কেন। এইসব বস্তু প্রাকৃত এবং নিজের থেকে 
ছি, ইন্ডিয়া দি তর ব্যক্তি, , পর। তাই এদের অধীন হওয়াকেই পরাধীন হওয়া 


নয়। | ভগবান হলেন স্বকীয়, আপন। তাকে মানুষ আপন 
দ-ব্যবহার করার ছনাই শুধু ভগবান এগুলির বলে মনে করলে তিনি মানুষের বশীভূত হয়ে পড়েন। 
বান্তিগ্ত অধিকার প্রদান করেছেন। এই অধিকারও ৷ ভগবানের হৃদয়ে ভক্তের প্রতি যত স্নেহ আছে, জগতে 
মপণ করে দিতে হয়। তত স্নেহ করার আর কে নেই। ভগবান ভক্তের দাস হয়ে 
শরীর, 'ইন্দিয়, মন ইত্যাদির দ্বারা যে সমস্ত; তাকে তার মাথার মলি করে রাঃ “মায় তো হুঁ 
শান্দ্ুনিহিত, জাগতিক বা পারমার্ণিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, ভগতন কা দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি', কিন্দ জগৎ 
তা সমস্ত ভগবানের ইচ্ছায় হয়। মানুষ শুধুমাত্র মানুষের দাস হয়ে তাকে নিজের মাথার মণি করবে না। সে 
অহংবশত সেগুলি নিজের বলে মনে করে। সেই মানুষকে তার দাস করে পদ্দলিত করবে। তাই শুধু 
জিয়াগুলিতে যে একাত্মভাব থাকে, তাও ভগবালে সমর্পণ ভগবানের শরণাশাত হয়ে সর্লতোভাবে তার পরায়ণ 
করে দিতে হয়। কারণ মূর্খতাবশত সেগুলি নিজের বলে | হওয়াই উচিত! 
মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নিজের নয়। তাই সেন্ুলির ৷ 'বুদ্ধিযোগমূপাশ্রিত্য'__সমগ্র গীতায় সমত্র-বুদ্ধির 
0 নিতে হয় এবং সেগুলি যে | অত্যন্ত মহিমা গীত হয়েছে। মানুষের নধো সমত্ব-বুদ্ধি 
এরাপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হয়। হলে তিনি ভা যোগী, ভক্ত ইত্যাদি সবই হতে 
*মহুপরহ'__ভগবানহ আমার পরম আশ্রয়, তিনি | পাবেন। কিন্থ যদি তার মধ্যে সমত্ববোধ না থাকে তাহলে 
ছাড়া আমার আর কিছুই নেই, কিছু করারও নেই, যত ভালো লক্ষণই তার হোক, ভগবান তাকে পূর্ণ বলে 
রও নেই, কিছু নেওয়ার ও নেই অর্থাৎ দেশ, কাল, ES করেন না। শুধুমাত্র বিনাশশীল পরিদ্থিতির প্রতি 
বন্ধ, বাতি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে আমার  একাস্তরবোধ করায় সে সুখী বা দুঃখী হয়। তাই 
-ই প্রয়োজন নেই_ এরূপ হওয়াকেই বিনাশশীল পরিস্থিতির থেকে সতর্ক থাকতে হয়। সুখ 
বলা হয় ভগবদ্পৱায়ণ হওয়া। এলে, অনুকূল পরিস্থিতি এঙ্গেও আমি আছি আর সুখ না 
একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল করার আছে। অর্থ- থাকলে, অনুকূল পরিস্থিতি চলে গেলেও আমি আছি। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


রা 


সুতরাং শুখে-দুঃখে, অনুকূল-প্রতিকূলতায়, লাভ- | 
ক্ষতিতে আহি সর্বদা একইভাবে বিদামান। পরিস্থিতির 
পরিবর্তন হলেও আমি পরিবর্তিত হই না, সর্বদা একই, 
থাকি। এইরূপ নিজের নখ্য নিজে দিত থাকতে হয়। 


নিজেতে নিজে স্থিত হলে সুখ-দুঃখে ইভাদিতে 
সমহবোধ আসে। এই সমস্বোধই ভগবানের 


আরাধনা --*সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য' (বিষুঃপুরাল ১।১৭। 
৯০)। তাই এখানে বুদ্ধিযোগ বা সমহবোধের আশ্রয় গ্রহণ 
করার কথা বলেছেন। 

“মচ্চিত্তঃ সততং ভব’ যিনি নিজেকে সবপ্রকারে 
ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, তার চিন্তও স্বতই 
ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত হয়। তখন তার ওপর 
ভগবানের যে স্বাভাবিক অধিকার তা প্রকটিত হয় এবং 
তার চিত্তে ভগবান স্বয়ং বিরাজ করেন। একেই বলে 
“মচ্চিত্বঃ” হওয়া। 
অর্থ হল যে সর্বদা আমাতে (ভগ্গবানে) চিন্ত নিবিষ্ট রাখ। 
তখনই ভগবদ্চিন্তন হয়, যখন “আমি ভগবানেরই" এই 
অহংভাব ভগবানে আরোপিত হয়। অহংভা, 
সমৰ্পিত হলে চিন্ত সততই ভগবানে নিবিষ্ট হয়। যেমন, 
শিষ্য হলে “আবি শুকুর’ এইরূপ অহংবোধ গুরুতে 
সন্নিবিষ্ট হয় এবং সর্বদা গুরুর স্মরণ হয়ে থাকে। গুরুর 
সম্পর্ক অহংবোধে স্থান নেওয়ায় গুরুকে স্মরণ করলেও 
তিনি স্মরণে থাকেন আর না করলেও তিনি স্মরণে 
থাকেন। কারণ স্ব-স্বরূপ নিতা বিরাজমান। এতেও একটি 
ব্যাপার দেখার আছে যে গুরুর সঙ্গে শিষ্য নিজেই সম্পর্ক 
স্থাপন করে ; কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিত্য 
এবং স্বতঃসিদ্ধ ॥ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার । 
ফলেই তার এই নিতাসম্পর্কের বিস্মৃতি 


বিস্মৃতি দূর করার জনাই ভগবান বলেছেন যে, সর্বল 
মদ্গতচিন্ত হও। 

সাধক সাংসারিক যে কোনো কাজই করুন না কেন, 
তাকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন তার চিন্ত সেইসব 
কাজ বেরি না পড়ে, চিন্ত সংসারের জালে যেন 
জাগতিক বন্ধ পদার্থাদি সম্পর্কে 
নিজ চত কঠোরতা রাখা হয়। কিন্দু ভগবদ্মাম জপ, 
কীর্তন, ডগবদ্কথা, 'ভগবদ্চিপ্তন ইত্যাদি ভগবদ্‌- 
সম্পকীয় কাযে চিন্তকে ব্যাপৃত রাখতে হয়, তল্লীন করতে 
হয় এবং ভুগবদ্রসে চিন্তকে জারিত করতে হয় 
এহকপ করতে থাকলে সাধক অতি শীঘ্র ভগবদ্গত চিন্ত 
হয়ে ওঠেন। 


প্রেম-সম্পকী্য বিশেষ কথা 


চিন্ত দ্বারা সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করলে সংসার 
হতে নিতাবিয়োগ অনুভূত হয় * এবং ভগবদ্পরায়ণ হলে 
নিত্যযোগ (প্রেম) জাগরিত হয়। নিতাযোগে যোগ 
নিঅযোগে বিয়োগ, বিয়োগে নিত্যযোগ এবং বিয়োগে 
বিয়োগ এই চারটি অবস্থা চিন্তবৃ্তি থেকে হয়। চারটি 


মিলন-_এটি হল নিযে 


শ্যামসুদ্দর কাছে নেই, ০ 
চিন্তা হচ্ছে এবং তিনি মনে মনে প্রতাক্ষভাবে দিলন 
দেখছেন, একে বলে ‘বিয়োগে লিতাযোশ”। শ্যামসুন্দর 
অল্তক্ষণের জন্য অন্তত হয়েছেন, কিন্তু মলে হচ্ছে, 
অনেকক্ষণ হয়ে গেছে শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাইনি, কী 


*।কাঠিন্যং বিষয়ে ফুর্যাদ্‌ ্রবন্ং ভগবংপছে 


প্রাপ্তি ঘটে, তন সেটির অন্তর খেকে বি 


শাস্ুনিনিষ্টেরপুক্ষণনাতো বৃধঃ ॥ (ভক্তিরসায়ন ১৩২ 
প্রকৃতপক্ষে জগতের সঙ্গে সংযোগ কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। 
কোনো বন্দর চিন্তা হলে, সেই বন্ধর সংযোগ যেনে নেওয়া হয়, যার ফলে সেই বস্তু না পেলে 
'গ হয়, যাতে সুখ হয়। তেমনই কোনো কারণবশত বাহ্যত বন্ধুটি যদি চলে যায় বা 


নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মনে সেই বস্তুটির সংযোগ হলে দুঃখ হয এবং বিচার বিবেচনার স্বারা “এই বস্তুটি আনার ছিল না, আনার 


হতেই পারে না" এইভাবে বন্তুটিকে মন থেকে দূর করলে তখন সুখ হয়। তাৎপর্য হল এই যে ভিতর ছে 
বাহাত বিচ্ছেদ আর বাহ্যত সংযোগ মানলে ভিতর খেকে বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বান্তুবে জগতের সঙ্গে 


কে সংযোগ নিলে 
নিত্যবিচ্ছেদষ্ট পাকে 


মানুষ শুধু ভ্রমবশত জগৎ-সংসারের সঙ্গে সংযোগ (সম্বন্ধ) মেনে ছলে। 


শ্লোক ৫৭] সাধক-সপ্তীবলী 1247 
করি ? কোথায় যাই ? শ্যামসুন্দরকে কোথায় পাই ?__ | অন্যান্য রসের বিষয়েও বুঝতে হবে। কারণ ভগবান পূর্ণ, 
একে বলে ‘বিয়োগে বিয়োগ’ । তার প্রেম পূর্ণ এবং পরমাঝ্মার অংশ হওয়ায় জীবও 

প্রকৃতপক্ষে এই চারপ্রন্তার অবস্থাতে ভগবানের সঙ্ছে স্বয়ং পূর্ণ। সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই অপূর্ণতা 
নিত্যযোগ একইভাবে বায় থাকে, বিচ্ছেদ কখনোই | আসে। ভাই ভগবানের সঙ্গে যে কোনোভাবে সম্পর্ক 
হওয়া সম্ভব নয় এবং সে সম্ভাবনাও নেই। এই হলেই মানুষ পূর্ণহ লাভ করে, তার আর কোনো ন্যনতা 
যাগকেই বলা হয় 'প্রেম”। কারণ প্রেমে প্রেমিক 
অভিন্ন থাকেন। সেখানে | “দাসা' রতিতে ভগবানের এই ভাব থাকে যে 
ভাব কখনো হতেই পারে না। প্রেমের আদান- | ভগবান আমার প্রভু, আমি সার সেবক। আমার ওপর তার 
প্রদানের জনাই ভক্ত ও ভগবানের সংযোগ-বিরোগের | সম্পূর্ণ অধিকার তিনি যা ইচ্ছে করুন, যে পরিস্থিতিতে 
লীলা অনুষ্ঠিত হয়। রাখুন বা যেমন খুশি আমাকে দিয়ে কাজ করান। আমার 

এই প্রেম কীভাবে প্রতিক্ষণ বর্ধমান ? যখন প্রেমিক ও ওপর তার অত্যধিক একান্তভাব থাকাতেই তিনি আমার 
প্রেমাস্লদের পরস্পর মিলন হয়, তখন “প্রিয়তম চলে সম্মতি বাতিবেকেই আমার সবকিছুর বিধান করেন। 
গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল, এখন আবার | “সখা রতিতে ভক্তের ভগবানের প্রতি এইভাব থাকে 
না তিনি চল্গে যান !":। এই বিচ্ছেদ ভাবের জনা | যে ভগবান আমার সখা আর আমিও গার সখা। তিনি 
প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনেও বিরহ থাকে, সন্তোষ লাভ হয় আমার প্রিয়, আমিও তার প্রিয়। আমার ওপর তার সম্পূর্ণ 
না। ‘ইনি চলে যাবেন'_এই ভাবনায় মন বেশি রকম অধিকার, তার ওপরও আমার সম্পূর্ণ অধিকার। তাই 
আকৃষ্ট ঘাে। সেইজন্য প্রেমকে প্রতিক্ষণ বর্ধমান বলা আমি তার কথা মেনে চলি, ভাকেও আমার কথা মানতে 
হয়েছে। হবে। 

প্রেমে (ভক্তিতে) চার প্রকারের রস বা রতি হয়__ “বাংসল্য' রতিতে ভক্তের নিজের মধো প্রচুত্বের ভাব 
দাস, সখা, বাৎসলা এবং মাধুর্য। এই রসগুলির মধ্যে থাকে। যেন আমি ভগবানের মা অথবা বাবা বা তার গুরু 
দাসা থেকে সখ্য, সখা থেকে বাৎসঙ্গা এবং বাংসলা আর ভগবান আমার সন্তান বা শিষা, ল্লেহভাজন 
থেকে মাধুর্য রস শ্রেপ্প। কারণ এতে ভগবানের অশ্বর্যে ভগবানকে আমার পালন-পোষণ করতে হবে। তাকে 
বিস্মৃতি ক্রমশ বেশি হয়ে থাকে। কিছু যখন এই চারটির নগরে নজরে রাখতে হবে যেন তার কোনো ক্ষতি না 
মধ্যে কোনো এটি বস পূর্ণতা পায়, তখন তাতে অন্যান্য হয় ; যেমন নন্দ ও মাতা যশোদা কানাইকে নজরে 
রসের অভাব থাকে না অর্থাৎ তাতে সমস্ত রসই থাকে। | রাখতেন এবং কানাই বনে গেলে তাকে দেখাশোনা করার 
যেমন, দাসারস পূর্ণতা পেলে তাতে সখা, বাৎসল্য এবং | জন্য দাদা বলাইকে সঙ্গে পাঠাতেন। 
মাধুর্য তিনটি বসই বিদামান থাকে। একই ব্যাপার | “মাধুর্য ১। রতিতে ভক্তের ভগবানের এর সম্পর্কে 


যোগ ও বিয়োগে প্রেম-রস বৃদ্ধি পায়। সর্বদাই যোগ থাকে, বিয়োগ (বিচ্ছেদ) না থাকে, তাহলে প্রেম-রস বৃদ্ধি পায় 
হত্যুত অখন্ড একরস থাকে। তাই প্রেম-রদ বর্ষিত করার জন্য ভঙ্গবানও অন্ত্ান কবে থাকেন। 
প্রায়ই মানুযভাবে স্ট্র-পুরুষের মনে করে { কিন্ত এমন কোনো নিয়ম নেই যে এটি স্থী-পুরুষের 


সমস্গয়েই হবে। মাধুর্য হল মধুরতা বা মিষ্টহ এবং তা আসে ভ* সঙ্গে অভিন্ন হলেই। অভিন্নাতা যত বেশি হয়, নাধুর্য ততই 
বেশি হয়। সৃতরাং দাসা, সখা এবং বাৎসলাভাবের মধ্যে কোনো একটিতে পূর্ণতা এলে তাতে মাধুর্য কম থাকে না। ভক্তির সব 


রই মাধ্য থাকে। 
এলং অভি্নতায় পার্থক্য আছে। যাতে 


-প্ৰসলোচী। প্রেম-রস আস্থাদনের জন্যই 
শে নছকদপ ধারণ করেছেন “একাকী ন রমতে' (বৃহদারণ্যক ১1৪1৩), “সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজাষেয়েতি” 
(ছান্দোগা 5।২।৩)। 
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বিশেষভাবে বিস্মননণ হয়ে থাকে ; তাই এই রতিতে ভক্ত | কাম কেবল শরীর ঘিরেই হয় আর প্রেম স্ুলদৃষ্টিতে 
ভগবানের সঙ্গে তার অভিন্নতা (ঘনিষ্ট আফ্টরীয়তাবোধ) শরীরের বলে মনে হলেও বাস্তবে তা চিন্ময়-তত্তুই। কামে 
মেনে নেন। অভিন্নতা মৃঢ়ডাব থাকে কিছু প্রেমে কোনো মোহ গন্ধ থাকে না। 
কানে জাগতিক দুঃখ পূর্ণ থাকে আর প্রেমে মুক্তি ও মুক্তির 
থেকেও বিশেষ আনপ্দ পরিপূর্ণ থাকে। কামে জড়: 
(শরীর-ইন্দিয়াদির) প্রাধান। থাকে আর প্রেমে চিন্ময়তার 
প্রেম-রস অলৌকিক, চিন্ময়। ভগবানই শুধু তা (চেতন স্বরূপের) প্রাধানা থাকে। কামে আসক্তি থাকে 
আস্বাদন করতে পারেন। প্রেমে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ | আর প্রেমে থাকে ত্যাগ। কামে পরাধীনতা থাকে, প্রেমে 
উভয়েই চিন্তায় তন্তু হন। কখনো প্রেমিক প্রেমাস্পদ হন পরাধীনতার লেশমাত্র থাকে না অর্থাৎ সর্বতোভাবে 
আবার কখনো গ্রেমাস্পদ প্রেমিক হয়ে ওছেন। সুতরাং | স্বাধীনতা থাকে। কামে ‘সে আমার কাজে যেন আসে" 
এক চিন্রয়-তত্তুই গ্রেম-আস্মাদনের জন্য দুই কূপ ধারণ | এই ভাব আর প্রেমে “আবি যেন তার কাঞ্জে লাগি’ এরূপ 
করে। ভাব থাকে। কামে কামী -বান্তি ভোগাবস্থর দাস হয়ে থাকে 
প্রেমের তন্ত না জানায় লোকে লৌকিক কামকেই প্রেম আর প্রেমে স্বয়ং ভগবানও প্রেমিকের অধীন হয়ে থাকেন। 
বলে। তা সম্পূৰ্ণ ডুল। কারণ ঢুরাশী লক্ষ যোনির সমস্ত কাম-রস নীরসতায় পর্যবসিত হয় আর প্রেম-রস 
জীবেই কান অধিষ্ঠান করে আর তালের মধ্যে যারা ভূত, আনন্দরূপে প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাম বিষন্নতা 
প্রেত, পিশাচ, তাদের কাম (সুখভোগেচ্ছা) অতাধিক থেকে উৎপন্ন হয় আর প্রেম প্রেমাস্পদের প্রস্নতায় 
প্রকারের হয়। শুধুমাত্র জীবনগ্মক্ত মহাপুরুষই পেমের | প্রকটিত হয়। কামের উদ্দেশ্য হল আত্মসূশ আর প্রেমে 
অধিকারী।  প্রেমাম্পদকে প্রসন্ন করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। কাম 
কামে শুধু গ্রহণ করার চিন্তা থাকে আর প্রেমে থাকে | নরকের পথে আকর্ষণ করে আর প্রেম ভগবানের কাছে 
প্রতিদান দেওয়ার ভাবনা। কামে নিজ | পৌছে দেয়। কানে দুই দুই-ই থাকে অর্থাৎ দ্বিত্ভাব 
করার-_সু-আস্থাদনের ভাব থাকে আর প্রেমে নিজ ৷ (ভিন্নতা বা ভেদ) কখনো দূর হয় না আর প্রেমে একই হয়ে 
প্রেমাম্পদকে সুখী করার এবং সেবা করার ভাব থ দুই হয় অথাৎ অভিন্ন ভাব কখনো লোপ পায় না)। 


পনিশিষ্ট-ভাব-_-আগের শ্লোকে শাশ্বত পদপ্রাস্তির কথা বলে এবার তার নিয়ম জানাচ্ছেন যে সেটি কীভাবে প্রাপ্ত 
করা যায়। সাধকের প্রধান কাজ হল দুটি__সাংসারিক সম্পর্ক পরিত্যাগ এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক (প্রেম) স্বাপন। 
পূর্ব শ্লোকে উদ্ধৃত “ঘদ্ব্াপাশ্রয়ঃ' পদে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাধানা এবং এই শ্লোকে উদ্ধৃত 
"বুদ্ধিযোগমুপাশ্্রিত্য' পদে সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদের প্রাধানা দেওয়া হয়েছে। 

“বুন্ধিযোগমূপাশ্লিত্য' কথাটি বঙ্গার অর্থ হল যে সংসারের সঙ্গে সৃঙ্মা সম্পর্ক 
বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্রয়” (নীতা ২1৪৯), কারো প্রতি বিন্দুমাত্র রাগ-ছেষ যেন না থাকে। 

একমাত্র ভগবদ্চিন্তা করলে সমহ (বুদ্ধিযোগ) স্থাভাবিকভাবে আসে, তাই বলা হয়েছে “মচ্চিত্তঃ সততং 
ভব । 


আক সি আকু 


‘শাদ্বৈতং মোহায় বোধাংপ্রাগ্ভাতে বোধে হনীষয়া। 


“অদ্েতই প্রকৃত তৰু, শুধু সাধন-ভজনের জন্য দ্বৈত হয়। ভক্তি যদি এপ হয তলে সেই ভক্তি মুক্তি অপোপ্দণ শতন্তুল 
শ্রেষ্ঠ 
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সঙঞ্জল  আছুগল একার এলত নিলেপাটি ভগ্বাদ পরবর্তী লটি লোলে কমাশ অভয় ও বাতিক দীডির সাদ 
তর ক্টকজন/ 


মচ্চিত্তঃ সর্বদর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি। 
অথ চেত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষাসি বিনক্ক্ষাসি॥ ৫৮ ॥ 
[মচ্ছিত্তঃ (নব্গতডিনত হলে) ; মৎ্প্রসাদাহ (আমার কৃপায়) ; সরবদরগাপি (সমস্ত বিম থেকে) ; তরিষাসি অথ (উ 
আর); চেহ, তম, অহস্ধারাং ( যদি তুনি অহংকারবশত) ; ন, শ্রোষাসি (না শোন) ; বিনঙক্ষাসি (বিনষ্ট হবে ।)] 
মদ্গতচিত্ত হলে আমার কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন থেকে উত্তীর্ণ হবে আর যদি অহংকারবশত তুমি আমার কথা 
না শোন তাহলে বিনষ্ট হবে ॥ ৫৮ ॥ 
ব্যাখ্া--“মচ্চিত্তঃ সর্বদর্গাণি মৎ্প্রসাদাৎ তরিষাসি' : সম্মুখীন হতে হয়। তারপর যেটুকু অভাব থাকে ভগবানের 
_ ভগবান বলেছেন যে দদ্গতচিন্ত হলে আমার কৃপায় | কৃপায় তা পূর্ণ হয়ে যায়। এবারে সব কান্দ ভগবান করেন। 
সমস্ত বাধা-বিপ্নৎ শোক-দুঃখাদি তুমি অতিক্রম করবে | তাৎপর্য হল যে ভগবদ্কুপা প্রাপ্ত করার বাধা ছিল 
অর্থাৎ এইগুলি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্ম তোমাকে | সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কলে 
হবে না। হওয়া। সেই বাধা দৃব হলে ভগবান নিজেই তাকে পূর্ণতা 
তার সমস্ত কর্ম ভগবানে অন দান করেন। 


এবং ভগবানের সঙ্গে অটল সম্পর্ক স্থাপন 
করেন। এইসব হলেও প্রকৃত তন্তু প্রাপ্তিতে যদি কিছু তার সেইসব নিয়মাদি ঠিকমতো অবশ্তি পালন করা 
অভাব থেকে যায় বা সাধারণ লোকের থেকে ধ্য | উচিত কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীরের সম্পর্ক 
কোনো বিশেষ ভাব, অহংকার জন্মায় অথবা এইরূপ ধরেই পাপ-পুণা হয় এবং তার ফল হিসাবে ও 
কোনো সৃন্ম দোষ থেকে যায়, তাহালে সেই দোষগুলি দূর | ভোগ করতে হয়। তাই তার ওপর শাল্্রীয় নিয়ম ও মর্যাদা 
করার দায়ি সাধকের ওপর থাকে না, সেই দোষগুলি, | বিশেষভাবে প্রযোজ। হয়। কিন্ যিনি প্রকৃতি ও তার কার্য 
বাধা-বিশনগুলি দূর করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভগবানের হয়ে | থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হন, 
যায়। তাই ভগবান বলেছেন__'মৎপ্রসাদাৎ শুরিষ্যসি' । তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ এবং বর্ণাশ্রমের মর্যাদার অধীন 
অর্থাৎ আমার কৃপায় সমস্ত বাধা-বিষ্প উত্তীর্ণ হবে। এর | হয়ে থাকেন না। তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে ওঠেন 
তাৎপর্য হল যে+ ভক্ত নিজে যতটা বোকেন, সেহরূপ | অর্থাৎ কোনো বিধি-নিষেধই তার ওপর প্রযোজা হয় না। 
আব সহকারে কাজ করবে, পরে যতটুকু অভাব কারণ বিধি-নিষেধের প্রাধানা প্রকৃতির রাজোই থাকে। 
থাকবে, তা ভগবানের কৃপায় পূর্ণ হয়ে যাবে। রাজো থাকে শুধু শর্লাগতির প্রাধান্য। 

মানুহৰ যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তবে তা হল | জীব সাক্ষাৎ পা অংশ (গীতা ১৫1৭)। যদি 
জ্রগহ-সংসাৱের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে? বিমুখ | তিনি শুধু তার অংশী পরমাঝ্মার দিকে অগ্রসর হন তাহলে 
হওয়া। তাই সেই অপরাধ দূর করার জন্য তার নিজেকে | তার ওপর দেব-প্যযি-প্রাণী-মাতা-পিতা প্রমুখ আপ্তজন 
ডগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ভগবানের ৷ ও পিতা-পিতামহের কোনও খপই থাকে না) কারণ 


পিডুলাং ন কিছরো নায়মুলী ৪ র্াজজন্‌। সর্বান্ধনা যঃ শরণহ শর 


 মুকু্দং পরহ্ৃতা কত্ম্‌ 
(শ্রীমন্তাগবত ৯১1।৪১) 

“রাজন ! গিনি সমস্ত কাষ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে শরলাগতবহৎসল ভঙ্গবানের শরণাগত হন, তিনি দেব, খাষি, প্রাণী, 
আযীয -স্বজন ও পিতৃপুরুষ__ এঁদের কারোরই খলী বা সেবক থাকেন না? 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অন্যান ১৮ 


শুদ্ধ চেতন অংশ এঁদের কাছে কোনো কিছু গ্রহণ করেনি। 
নেওয়া তখনই হয়, যখন তিনি জড়-দেহের সঙ্গে নিজ 
সম্পর্ক স্থাপন করেন। সন স্থাপন করলেই অভাব দেখা 
যায় ; না হলে তার মধ্যে কখনো কোনো কিছুর অভাব হয় 
না_-“নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (শীতা ২ ।১=)। তার 
যখন কোনো কিছুর অভাবই থাকে না তখন তিনি এঁদের 
কাছে খলী হবেন কেন? একেই বলা হয় সমন্ত বিষম শুত্তীণ 
হঞয়া। 

সাধনকালে জীবিকা-নির্বাহের সমস্যা, রো্াদি নানা 
বাধা-বিঘ্র আসে ; কিন্ব সেগুলি এলেও সাধক তাতে 
বিচলিত হন না। তিনি সেই নাধা-নিয়ের মধ্যেও 
ভগবানের বিশেষ কৃপা অনুভব করেন। তাহ তিনি সেহ 
বাধা-নিগ্রগুলিকে বাধাস্থবরূপ দেখেন না, কপারাপেই 
অনুভব করে থাকেন। 

পারঘার্থিক সাধনায় বাধা-বিগ্র এবং ভগগবদ্পরান্তিতে 
বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই ভগবান বলেছেন য়ে 
আমার আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য আমি দুটি কাজ করব 
অর্থাৎ আমি কৃপা করে তাদের সাধনার সমস্ত বাধা-বিঘ্রও 
দূর করব আর সাধনার দ্বারা যাতে আনাকে লাভ করে 
তারও সাহায্য করর। 

“অথ চেৎ ত্বমহগ্কানা্ শ্রোষাসি বিনহ্ক্যসি' 
ভগবান অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কে 
অর্জুনকে বলেছেন যে, “অথ'_ পক্ষান্তরে আনি যা 
বলেছি, সেগুলি না নেনে যদি অহংকারবশত অর্থাৎ 
“আমিও অনেক কিছু জানি, করি, আমি অনেক কিছু 
বুঝি, কিছু করতে পারি” ইত্যাদি ভাব নিয়ে তুনি আনার 


কথা না শোন, আমার ইঙ্গিত অনুযায়ী না চল, আমার কথা 
মেলে না নাও, তাহলে তোমার পতন হবে 
*বিনজ্ষাসি'। 


যদিও অর্জুনের পক্ষে ভগবানের কথা না শোনা বা 
মেনে না নেওয়া অসম্ভব ছিল, তা সন্ধে 
*চেং’ গপি তুমি আমার কথা 
তাহলে তোমার পতন 


আন্ঞতাবোধে অর্থাৎ না জেনে আমার কথা না শোন বা 

ভুল ক. শোন, তবে তা ক্ষমা করা যায় : কিন্ধ 

অহংকারবশত যদি না শোন, তবে তোনার পতন হবে। 

কারণ অহংকারবশত আমার কথা না শুনলে তোমার 
ভাব বৃদ্ধি পাবে, যা আসুরী-সম্পদের মূল। 

| প্রথনে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান সময় শ্রীমুখে বলেছেন 

ৃ যে, ‘তুমি আনার ভক্ত ও প্রিয় সখা" 'ভক্তোহসি মে 


সখা চেতি (১1৩) এবং তারপর নবম অধ্যায়ে তিনি 
বলে: “হে অর্জুন ! তুনি প্রতিজ্ঞাপূর্বক জেনো যে 
আমার ভক্তের পতন হয় না'_'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন 
মে ভক্তঃ প্রণশাতি' (৯।৩১)। এতে প্রনাণিত হয় যে 
অৰ্দুল ভগবানের ভক্ত ছিলেন ; সুতরাং তি 
ভগবানে বিমুখ হতে পারেন না এবং তার পতনও কখনো 
হতে পারে লা। কিছু সেই অর্জুন যদি ভগবানে বিমুখ 
হয়ে তার কথা না শোনেন, তাহলে তারও পতন হবে। 
অর্থাৎ ভগবানে বিমুখ হওয়াতেই প্রাণীদের পতন হয়, 
তারা জন্ম-নৃত্ার চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে (গীতা ৯৩: 
১৬/৯০)। 


বিশেষ কথা 
এই অধ্যায়ের ছাপ্সা্সতম শ্লোকে ভগবান প্রথম পুরুষ 
“অনাপ্রোতি' প্রয়োগের দ্বারা সাধারণ রীতিতে সকলকে 
বলেছেন যে, আমার কৃপায় পরমপদ লাভ হয় আর 
এখানে মধ্যম পুরুষ “তরিষাসি' প্রয়োগ করে অর্জুনকে 
বলেছেন থে, আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিশ্ন 
অতিক্রম করবে। এই দুটি কথার অর্থ হল যে ভগবানের 


কৃপায় যে শক্তি খাকে, সে শক্তি কোনো সাধনাতে নেই। 
তার অর্থ এই নয় যে, সাধন করবে না, বরং পরনাঝঝা 


প্রাপ্তির জন্য সাধন করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়া 
উচ্চিত। কারণ পরযাস্পগ্রাপ্তির জনাই এই মনুষাজন্ম 
পাঞয়া। মনুষাক্্ম প্রাপ্ত করেও যদি মানুষ পরনাস্মাকে 
* উচ্চ হতে উচ্চতর লোকে এ যায়, তবুও 
তাকে ইহজ্গতে (জন্ম-মৃত্যু চক্রে) আসতেই হয়” 
(গীতা ৮।১৬)। তাহ সে যখন এই মনুষাজস্মা লাভ 


আকহ্য কুচ্ছেশ পরং পদং 


“হে কমলনয়ন ! যেসল ব্যক্তি আপনার ভরণের শরণাগত নয় এবং আপনাতে 


০1২1৩২) 
াক্রিরহিত হওয়ায় যাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, 


তারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বন্ধই হয়ে থাকে। তারা যদি কষ্ট স্বীকার করে সাধনার ছারা উচপঞ্ে 


আরোহণ করে, তবুও তাদের পতনই হয়ে থাকে? 
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করেছে, তখন ইহভপ্মোই তার ভগাবদ্গ্রাপ্তি করা উচিত | অর্জুনের মনে ভয় ছিল যে যুদ্ধ করলে তার পাপ হবে; 
যুদ্ধের জন্য বংশ-পরম্প্পরা নষ্ট হলে পিতৃপুরুষের পতন 
হবে এবং এতে অনর্থ বৃদ্ধি পাবে ; আমরা রাজ্যলোভে 
রহিত হয় (গীতা ২1৫০), অর্থাৎ এই নহাপাশ করতে উদ্যত হয়েছি, অতএব আমি অন্তর 
সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া বা জন্ম-মৃত্যু রহিত হওয়াই সংবরণ করছি, তাতে যদি ধৃত্রাষ্রের সৈনারা এসে 
মানুষের একমাত্র ধোয়। আমাকে হত্যাও করে তাহলেও তাতে আমার কল্যাণই 
হবে (লীতা ১।৩৬-৪৬)। এইসব ব্যাপার নিয়ে এবং 


আমি কৃপা করে ভক্তদের হৃদয়ে জ্ঞান উদ্ভাসিত করি আর | নানা জন্মের দোষগুলি ধরেও ভগবান অর্জুনকে বলেছেন 
যে আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিপ্ল, পাপ অতিক্রম 


একাদশ অধ্যায়ের সাতচলিলতম শ্লোকে বনে 


নিয়েই ভগবান এখানে 
পরনপদপ্রাপ্তি হবে (১৮২ 
সমন্ত বিদ্ন উ্ীর্প হবে (১৮৫৮)। পরমপদপ্রাপ্ত হলে 


ন যে, আমার কৃপায় | বহুরচনে 'দুর্গাণি' পদটি ব্যবহার করেও তার সঙ্গে "সব" 
শব্দটি যোগ করেছেন। এর অর্থ হল যে আমার কৃপায় 

{ কোনো বন্ধন 
কোনো বাধা-বিপ্ন আসারই সপ্তাবনা থাকে না। তা সত্তেও | থাকবে না এবং সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়ে তুনি পরমপদ 
সমস্ত বাধা-বিশ্ অতিক্রম করার কথা বলার অর্থ হল যে | প্রাপ্ত হবে। 


পরিশিষ্ট-ভাব ভক্তের একমাত্র কাজ হল ভগবানের শরশাগত হওয়া, 


চগবদ্টিন্তা করা। তখন তার সব কাছই 
ভগবান করে থাকেন। ভগবান ভক্তের ওপর বিশেষ কৃপা করে তার সাধনার সমস্ত বাধা-বিদ্ব দূর করেন এবং তাকে 
লাভ করার উপায় করে দেন “যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌’ (গীতা ৯1২২ )। তাই ব্ৰহ্মসূত্ে বঙ্গা হয়েছে ‘বিশেষানুগ্রহশ্চ' 
(৩151৩৮)। “ভগবানকে ভক্তি করলে ভগবান বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন।' প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা তো মানুষের 


ওপর আছেই, তাই ভগৱানের আশ্রয় প্রহণ করলে ভক্ত সেই কৃপা বিশেষভাবে অনুভব করেন। 
স্ব ক 


যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে। 
মিখোষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি॥ ৫৯ ॥ 


[অহঙ্কারম্‌, আশ্রিতা (অহং কারপরবশ হয়ে) : যৎ, ইতি, মন্যসে (এইরূপ যে মনে করছ) : ন, মোংস্যে (যুক্ধ করবে 
না) ; তে, এষঃ (তোমার এই) ; বাবসায়ঃ, মিথ্যা (সপ মিথ্যা) প্রকৃতিঃ ( তোমার ক্ষত্িয়-সবভাবই) ; স্বাম্‌ (তোমাকে) ; 
নিয়োক্ষ্যতি (যুদ্ধে উুক্ধ করবে।)] 

অহংকারপরবশ হয়ে এই যে মনে করছ তুমি যুদ্ধ করবে না, তোমার এই সঙ্গল্প মিথ্যা, কারণ তোমার 
ক্ষত্রিয় স্থভাবই তোমাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবে ॥ ৫৯ ॥ 

--“যদহঙ্কারমাশ্রিত্য'_ প্রকৃতি থেকে মহন্তত্ব | না (গীতা ৩1৫)। 

এবং মহন্তন্ব থেকে অহংকার 1 সেই! মানুষ যখন অহংকারবশত ক্রিয়াশীল প্রকৃতির 
অহংকারেরই এক বিকৃত অংশ: এই | বশীভূত হন, তখন তিনি কী করে বলেন যে আমি এই 
ভাব। এই বিকৃত অহং আশ্রয় গ্রহণকারী পুরুষ | কর্মটি করব, ওই কর্মটি করব না ? অর্থাৎ প্রকৃতির বশ 
কখনো ক্রিয়ারহিত হতে পারে না। কারণ প্রকৃতি | হয়ে মানুষ করা ও না-করা-_এই দুইয়ের থেকেই মুক্তি 
সর্বদা ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল, তাই তার আশ্রয় | পান না। কারণ প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত মানুষের কিছু 
গ্রহণকারী কোনো মানুষই কর্ম না করে থাকতে পারেন “করাও! কর্ম আর *না-করা* কর্ম। কিন্তু মানুষ যখন 
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প্রকৃতির বশে থাকে না, নির্লিপ্তভাবে থাকে (যা তার 
প্রকৃত স্বরূপ), তখন তার ক্ষেত্রে করা এবং না-করার 
কথা প্রযোচ্জা হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করলে কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু 
মিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্বগ্দ ছেদ করেছেন বা সর্বতোভাবে 
ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তিনি কর্ম করতে বাধা 
থাকেন না। 

যোহসা ইতি মনাসে'_ দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন | 
ভগবানের শরণাগত হয়ে শিক্ষা চাইছিলেন | 
“শিয্যন্তেহহংশাধি মাং ত্বাং শ্রপন্নম' (২৭) এবং 
করব নান যৌৎস্যে' (২।৯)। ভগবানের এই কথাটি 
মনঃপুত্র হয়নি। ভগবান দেখলেন যে, এ তো আমার 
শরণাগত হয়েছিল আর আমি কিছু বলার আগেই বলে 
কিনা “আমি যুদ্ধ করব না !" তাহলে এটা কি আমার 
শরণাগতি ? এ তো অহংকারের শরণাগতি হল। কারণ 
প্রকৃত শরপাগ্যত ব্যক্তি “আমি এটা করব, ওটা করব না" 
বলে না। ভগবানের শরণাগত হলে, তিনি যেমন 
করাবেন, তেননই করতে হবে। অর্জুনের কথা ভেবেই 
ভগ্ববান মুচকি হাসলেন (৯।১০)। কিছু অর্জুনের ওপর 
তার অত্যধিক কৃপা ও স্নেহ থাকায় তিনি উপদেশ দিতে 
শুরু করেন, নচেৎ তখনই তিনি বলে দিতেন “যেমন 
বুশি, তেমনই কর'__'যথেচ্ছসি তথা কুরু' (১৮ ৷৬৩)। 
কিন্তু অর্জুনের এই যে কথাটি ‘আনি যুদ্ধ করব লা" 
ভগবানের মনে বিদ্ধ হয়েছিল | তাই ভগবান সেই 
শব্দটি_-“ন যোহস্যে' এখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে 
তুমি অহংকারের শরণাগত, আমার নয়। যদি আমার 
শরণাগত হতে তাহলে, “যুদ্ধ করব না' একথা বলতেই 
পারতে না। আমার শরণাগত হলে তুমি কী করবে, আর 
কী না করবে তার দায়িত্ব আমার ওপর থাকত। তাছাড়া 
আমার শরণাঙ্গত হলে এষ প্রকাতিও তোমাকে বাধা করত 
না (দীতা ৭1১৪)। ব্রিগুণনয়ী মায়া বা প্রকৃতি তাকেই 
বাধ্য করে, যে আমার শরণাগত হয় না (গীতা ৭।১৩)। 


কারণ প্রকৃতির প্রবাহে থাকা প্রাণী প্রকৃতির গুণে সর্বদা | 


বশীভূত থাকে। 
একটি অতান্ত সত্য কথা হল যে, মানুষ যেসব প্রাকৃত 
পদার্থকে নিজের বলে মনে করে, সে সেই পদার্থ গুলির 
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অধীন হয়ে পড়ে। সে ভ্রদবশত মনে করে 
সেগুলির মালিক, কিন্তু আসলে সে হয়ে ও 
দাস ! কিন্তু যেগুলিকে নিঙ্গের বলে 
সেগুলির বশ হয় না। তাই মানুষের কোনো প্রাকৃত 
| পদাথকেই নিজের মনে করা উচিত নয়। কারণ সেগুলি 
প্রকৃতই নিক নয়। ভগবানই বান্তবে আপন। ভগবানকে 
| নিজের বলে মনে করলে মানুষের অন্লীনতা চিরকালের 
তা দূর হয়। তাৎপর্য হল এই যে মানুষ পদার্ঘ এবং 
ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে করলে সর্বতোভাবে 


| অধীন হয়ে যায় আর ভগবানকে নিজের মনে করলে, 
অনন্যভাবে শরশাগ্' সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। 


প্রভুর শরলাগত হলে পরাধীনতার লেশ থাকে না 
শরণাগগতির এই মহিনা। কিনব মিনি প্রভুর শরণাগত না হয়ে 
মৃত্যুর দিকে (সংসার- 
পথে) অগ্রসর হন-__'নিবর্তন্ছে মৃত্যুসংসারবর্মানি' 
(৯।৩)। এই ব্যাপারে সতর্ক করে ভঙ্গবান অর্জুনকে 
যে, “ভুমি যে বলছ যুদ্ধ করবে না, তোমার সে 
কথা চলবে না। তোমাকে ক্রত্রিয় প্রকৃতির বশীভূত হয়ে 
যুদ্ধ করতেই হবে'। 

“মিথ্যৈষ বাবসায়ন্তে'_বাবদায় অর্থাৎ সঙ্গ 
দুপ্রকারের, বান্তুণিক এবং অবাস্তবিক। পরমাত্মার সঙ্গে যে 
নিত্য সম্পর্ক, তাকে সঙ্গ করা বান্তবিক আর প্রকৃতির 
সঙ্গে মিলে প্রাকৃত পদার্থের যে সঙ্কল্প করা, তা 
অবাস্ুবিক। যে সঙ্ক্প পরহাস্াকে ধরে হয়, তাতে স্্- 
স্থরূপের প্রাধান্য থাকে আর যে সঙ্কল্প প্রকৃতিকে নিয়ে হয়, 
তাতে নিজের অন্তঃকরণের প্রাধান্য থাকে। তাই ভগবান 
এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, 
| অর্থাৎ প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে বলছ যে তুমি যুদ্ধ করবে না, 
তোমার এই (ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ) সক্ষম অবাপ্তবিক 
অর্থাৎ মিথ্যা। আশ্রয় একমাত্র পরমাস্থারই প্রহল করা 
উচিত, প্রকৃতি অথবা প্রকৃতির কার্য জগতের নয়। 

প্রাণী যদি সঠিকভাবে জানতে পারে যে আমি শুধু 
পরমাখ্মারই এবং আমার তাকে লক্ষ্য করেই চলতে হবে, 
তাহলে তার এই সক্ষল্ বাস্তব অর্থাৎ সত, নিতা। এই 
সঙ্কপ্লের মহিমা ভগবান নবম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে 
বর্ণনা করে বলেছেন যে, অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি 
অননাভাবে আমার ভজনা করে, তাহলে তাকে দুরাচারী 
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মনে করা উচিত নয়, সাধু বলে মানা উচিত। কারণ তার | বলেছে তোমার ক্ষত্তিয়-প্রকৃতি তোমাকে জোর করে 
প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই হয় যে আমি ভগবানেরই এবং সুধু | যুদ্ধে নিয়োগ করবে। ক্ষত্রিয়ের স্বভাব হল-_শৌর্য-বীর্য, 
যুদ্ধে পৃষ্টপ্রদ্পন না করা (গীতা ১৮।৪৩)। তাই ধর্মযুন্ধ 
টিতে ভগবান | উপস্থিত হলে তুমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারবেনা। 


পরিশিষ্ট-ভাব-__আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে অহংকারের “পরিণাম” ভালো হয় না 
যে অহংকারের জন্য *ক্রিয়া' সঠিক হয় না। অর্থাৎ শোনা বা না শোনায় পতন হয় না, 
কর্ম করা বা না-করা বাধক হয় মা, অহংকারই হল বাধা। 

ভগবান বলেছেন, তু যাতে আমাকে প্রাপ্ত করতে পার, তার ব্যবস্থাও বলব আর তোমার সমস্ত বাধা-বিঘও দূর 
করে বি (১৮৫৬, ৫৮)। বির এত কথা শুনেও অৰ্জুন কিছু বলেননি, কিন্ত সার বলা উচিত ছিল যে “করিমোবচনং 
তবা। অতএব ভগবান বলেছেন যে তুমি যদি ভ্রযবশত আনার কথা না শোল, তাহলে টিক আছে, কিন্ত যদি 
অহংকারবশত আমার বাকা অব লা কর, তাহলে তোমার পতন হবে। ভগবানের ভাব হল যে, আমি যেমন ভক্তের 
সব কাজ (সাধনা ও সিদ্ধি) করে দিই, তেমনই ভক্তের উচিত সর্বপ্রকারে আমার শরণাগাত হওয়া। কিন্তু আমার শরণ না 
নিয়ে যদি সে অহংকারকে আশ্রয় করে তাহলে তার প. হয়। অহংকারকে আশ্রয় করলে *মদ্বাপাশ্রয়' হয় না। কারণ 
আমার শরণের পরিবর্তে আমার অপরা প্রকৃতি “অহংকার "এর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তবা-কর্মে (যুদ্ধে) আমার 
বাক্দানুসারে নিয়ত হওয়া আর প্রকৃতির দ্বারা নিযুক্ত হওমা-_এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্সকা। তুমি যদি আমার 
কথা শোন তাহলে তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুক্ধে উদুক্ধ ব ॥ যদি প্রকৃতি তোমায় ন্যিক্ত করে, তবে তার 
সায়িস্ব তোমার হবে আর যদি আমার কথায় কর্তব্য কর তাহলে তার দায়ি আমার। তোমার দায়িত্বে তুমি আবদ্ধ হয়ে 
পড়বে আর আমি যদি তোমার ভার নিই তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। 


এই শ্লোকেবলা হয়েছে 
লা হয় অহংকারেরই জনা। 


ফু এক উই 


সহন আহার যোকে অগাবান অফুমকে বলেছেন বে এরগতি তোমাকে কমে নিয়োগ করবে, পরবতী রোকে 
তারই কণা করাছেলা। 


স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্মণা। 
কর্তৃং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥ 


[ নৌন্েম (হে কৌদ্ছে !) ; স্বেন, স্বভাবজেন (নিজের স্রভাবজ) : কর্মণা, নিবন্ধঃ (কর্মের দ্বারা বাধা) ; মোহাৎ, যহ 
{ নোহলশত যা) ; ন, কৰ্তৃম, ইচ্ছসি (করতে ডাইছ লা ভৎ, অপি (তাও) ; অবশঃ (বাধা হয়ে) ; করিষাসি (করবে।)] 

হে কৌন্তেয় ! নিজের স্বভাবজ কর্মের দ্বারা বাধা তুমি মোহবশত যা করতে চাইছ না তা তুমি বাধা হয়ে 
(ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিবশত) করবেই ॥ ৬০ ॥ 

ব্যাখ্যা “হ্বভাবজেন কৌম্তেয় নিবন্ধঃ হেন | হয়_'দ্বধর্মমপি চাবেক্ষা ন বিকম্পিতূমর্সি' (লীতা 
গুণ ও কর্মাদির সংস্কার ! ২।৩১)। 
পিতার গুবস জন্ম হয়েছে. “কর্তুং নেচ্ছনি যন্মোহাৎ করিখাসাবশোহপি তৎ"__ 
অর্থাৎ মাতা-পিতার যেমন সংস্থার ছাকে, জন্মের স্বনাবজ ক্ষাত্র-প্রকৃতিতে আবদ্ধ হযে তুমি যা করতে চাও 
যেনন দেখা বা শোনা হয়েছে, যেমন শিক্ষাপ্রাপ্তি ঘটেছে, 
যেমন কর্ম করা হয়েছে সেইসব যে কর্ম করার | অনুসারে কর্তবা-কর্থ কলার নির্দেশ 
একটি অভাস গড়ে ওঠে, তাকে বলে স্বভাব। ভগবান | সেই নির্দেশে অনোর কর্মের থেকে নিজ কর্মে যদি কিছু 
য় কর্ম বলেছেন। একে স্ধর্ম বলা | ঘাটতি বা দোষও দেখা যায়, তাহলেও সেই দোষ 


যেমন মাতা- 
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[অন্যায় ১৮ 


প্রতিবন্ধক (পাপজনক) হয় না-'শ্রেয়ান্‌ স্বধৰ্মো বিশুণঃ 
পরর্মাৎ স্বনুষ্টিতাৎ !" (গীতা ৩1৩৫ ; ১৮।৪৭)। সেই 
স্বভাবদ কর্ম (ক্ষাত্রধর্ম) অনুযায়ী তুমি যুদ্ধ করতে বাধ্য। 
মৃঢ়তাপূ্বক তুমি ঠিক করেছ যে তুমি যুদ্ধরূপ কর্তব্য করবে 
না। 

যিনি জ্ীবস্মুক্ত মহাপুরুষ, তার স্বভাব সর্বতোভাবে 
শুদ্ধ হয়। তাই তার ওপর স্বভাবের আধিপতা খাকে না 
অর্থাৎ তিনি স্বভাবের বশ হন না, তা সত্বেও যদি তিনি 
কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন, তা তিনি তীর প্রকৃতি (স্বভাব) 
অনুযায়ীহ করে থাকেন। কিন্ত সাধারণ মানুষ প্রকৃতির 
পরবশ হন, তাই তাদের স্বভাব ভোর করে কর্মে প্রবৃত্ত 
করায় (গীতা ৩।৩৩)। ভগৱান অর্জুনকে বলেছেন, 
তোমার ক্ষাত্র-স্বভাবই তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রব্ত 
করাবে ; কিন্তু তার ফল তোমার পক্ষে ভালো হবে না। 
তুমি যদি শান্ত বা মহাপুরুখদের নির্দেশে অথবা আমার 
উপদেশে যুদ্ধরাপ কর্ম কর, তাহলে সেটি তোমার পক্ষে 
কজযাপকর হবে। কারণ শানু বা আমার নির্দেশ অনুসারে 
কর্ম করলে, সেই করে যে য়াগ-দ্বেষ থাকে, তা স্বতই দূর 
হয়ে যায় ; কেন-না তখন তোমার দৃষ্টি শের 
দিকে, রাগ-দ্েষেল দিকে নয়। সুতরাং সেই কর্ম 
বঞ্ধনকারক না হয়ে কল্যাণকারকই হয়ে থাকে। 


বিশেষ কথা 


গীতায় প্রকৃতির অধানতার কথা সাধারণভাবে কয়েক 
স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ( যেমন-_-৩)৭ ; ৮১৯; | 
৯।৮ ইত্যাদি)। কিন্তু দুটি স্থানে বিশেষভাবে প্রকৃতির | 
বশাতার কথা উক্ত হয়েছে 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি" 
(৩1৩৩) এবং এখানে “প্রকৃতি স্তাং নিয়োক্ষাতি' 
(১৮৷৫৯)৷৷ এতে স্বভাবের প্রাবল্য প্রমাণিত হয় ; 
কেন-না কোনো প্রাণী যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ 
করুক না কেন, তার প্রকৃতি বা স্বভাব তার সঙ্গেই থাকে। 
যদি তার স্বভাব পরন শুক্ধই হবে অর্থাৎ স্বভাবে 
সর্বতোভাবে অনাসক্তি থাকে তবে তার জন্ম কেন হবে ? 
যদি তার জন্য হয় তবে তাতে স্বভাবেরই প্রাধান্য 
থাকবে__২কারণং শুপসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" : 
(গীত ১৩।২১)। যখন স্বভাবেরই প্রাধান্য অথবা বশ্যতা 


থাকে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াই স্ভাবানুসারে হয়, তাহলে 
শান্তর বিধি-নিষেধ কার ওপর জারি হয় ? গুরজনদের 
শিক্ষা কোন্‌ কাজে আসে ? মানুষই বা দুর্ত-দুরাচার 
পরিত্যাগ করে সদ্গুণ-সদাচারে প্রবৃন্ত হবে কীভাবে ? 

‘উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর হল যে, মানুষ যেমন গঙ্গা- 
প্রবাহ রোধ করতে না পারলেও, তার গতিপপ ঘুরিয়ে 
দি তেমনই নানুয তার বর্ণোচিত স্বভাব ত্যাগ 
করতে না পারলেও ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে চললে 
বাগ-ন্রেঘরহিত পরম শুদ্ধ, নির্মল হয়ে উঠতে পারে। 
তাৎপর্য হল এই যে অভাবকে পরিশুদ্ধ করতে 
মনুষামাত্রেই সক্ষম ও স্থাধীন, অক্ষন ও পরাধীন নয়। 
অক্ষমতা ও পরাধীনতা প্রতীয়মান হয় শুধু রাগ-দ্ধেষের 
জলা। 

এই শোধরাবার জনা ভগবান গীতায় কর্মযোগ 
ও উক্তিযোগের দৃষ্টিতে দুটি উপায় দেপিয়েছেন_ 

'কর্মযোগের দৃষ্টিতে তৃতীয় অধ্যায়ের টৌব্রিশতম 
ল্লোকে ভগবান বলেছেন যে মানুষের প্রধান শক্ত হল রাগ 
ও ত্রেষ। সুতরাং রাগ-ছ্থেযের বশীভূত হওয়া উচিত নয় 
অর্থাৎ রাগ-দ্বেযের বশীভূত হয়ে কোনো কমই করা উচিত 
নয, শান্ত নির্দেশানুসারেই প্রতোক কর্ম করা উচিত। শান 


নির্দেশানুসারে অর্থাৎ শিষ্য গুরুর, পুত্র মাতা-পিতার, 
পরী পতির এবং সেবক প্রভুর নির্দেশানুসারে 


প্রসন্নতাপূর্বক সমস্ত কর্ম করলে, তার আর ৱাগ-ক্ষেয 
থাকে না। কারণ নিজের সথচ্ছানুষারী কাজ করলেই রাগ- 


দেখ পুষ্টি লাভ করে। শাস্তাদির নির্দেশানুসারে কাজ করলে 
এবং কখনো কোনো নতুন চিন্তা হলেও শান্দ্রের 


নির্দেশ না থাকলে আমরা সে কাজ করি না, ফলে 
আমাদের ‘রাগ’ বা আকাঙ্ক্ষা দূর হয় ; আবার কখনো 
কাটি না করার ইচ্ছা মনে এলেও শ্যা্তুর নির্দেশে আমরা 
প্রসন্নাতা সহকারে সেই কাছ্ছটি করি, যাতে আমাদের 
“ছেম দূর হয়। 

(২) ভল্তিযোগের দৃষ্টিভে_ মানুষ যখন তার মম 
সম্পন্ন বন্বগুলি-সহ স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হয়, তখন 
তার নিজের বলে কিছু থাকে না। সে ভগবানের হাতের 
পুতুল হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের নির্দেশানুযায়ী তার 
ইচ্ছানুসারেই সমন্থ কর্ম সম্পন্ন হয়, যার ফলে তার 


করা হয়নি। 


‘শজ্রানী বাকি জানযোগের সাহাযো পকুতির খেলে সাপকী বিচ্ছেদ করেন তাই ভার জনা প্রকৃতির বশ্যতার কথা উল্লেখ 


শ্রোক ৬১] সাধক সপ্ভীবনী 1255 


স্বভাবের রাগ-দ্েষ দূর হয়। ব্াগ-ছ্বেষ সহকারে কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দৃঢ় হয় এবং 
তাৎপর্য হল এই যে কমযোগে রাগ-দ্বেষের বশীভূত | মানুষের স্বভাব তেমনভাবেই গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত 
না হয়ে কার্য করলে স্বভাব শু হয় (গীতা ৩15৪) আর : অনুসারে কম করলে তার সিন্ধান্ত অনুসারেই কর্ম করার 
গে ভগ্ববানে সর্বতো ঠে। যে বাক্তি পরমাস্তুপ্রান্তি উদ্দেশ্য করে 
শুদ্ধ হয়ে যায় (গীতা ১৮1৬২)। স্বভাব শুদ্ধ হলে শান্তু ও মহাপুরুযদের সিদ্ধান্ত রে কর্ম করেন এবং 
বন্ধনের কোনো প্রশুত থাকে না। যিনি পরমাস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন উভয়েরই (সাধক এবং 
রাগ-র্েষের | সিদ্ধ মহাপুরুষদের) কর্ম জগতের পক্ষে আদর্শ, 
রী হে ফরে আবার কাৰনো টিউনার অনুসরণযোগা বলে বিবেচিত হয় (দীতা ৩।২১)। 


ভক্তি মর্পিত হলে স্বভাব : স্বভাব গ 


পরিশিষ্ট-ভাব স্বভাব দুগ্ুকার হয়_-১) বিহিত (বিধিসন্মত) কমের স্বভাব এবং ২) নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব। এর 
মধো বিহিত কর্মের স্বভাব স্বাভাবিক হওয়ায় তা হল “স্ব-স্থভাবা। কিন্দ নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব আগন্দক হওয়ায় একে 
*শর-স্ভাব" বলে। বিহিত কমের স্বভাব সজাতীয় হওয়া জনিত নয়, কিন্দ লিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব বিজাতীয় হওয়ায় তা 
জনিত (আসাক্ডিজনিত, কুমদজনিত) হয়। মানুষের প্রধান কর্তবা_ নিজ স্বভাব ঠিক রাখা এবং নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব 
পরিত্যাগ করে বিহিত কমের স্বভাব অনুসারে কর্ম করা বিহিত কর্ণের স্বভাব অনুসারেই নিজ নিজ বর্ণ ও ধর্ম 
পালন করার আদেশ 

ভগবান বলেছেন, তুমি কর্তবা মনে করে যুক্ধ কর অথবা আমার নির্দেশ মনে করে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ তোমাকে করতেই 
হবে। আমার অহংভাব থাকবে, যার ফলে বিহিত কর্ণও আবন্ধকারক হবে। কিন্তু যদি আমার 
অহং ভাবই বহ্ধনকারক, যিনি প্রকৃতির বশীভূত নয়, মীর প্রকৃতি শুদ্ধ, এরূপ 
প্রকৃতির পরাধীন অশুদ্ধ স্্ভাবসম্পন্ মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধ 


শরন নাও তাহলে অহং ভাব থাকবে 


জ্ঞানী মহাপুরুষও যখন প্রকৃতি 
কর্ম কেমন করে করবেন ? 


শট শত শত 


সং জীব হত প্রমারার আংশা আর হুর এরগাতির আংশা; করত হতঃ/সিভ আর কভাব নিজের সু হাক 
চেতনা আৱ কাক জড়তা সেও জীব কী করে বৰশীড়ত হয় ? তার উভরা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে 


দিরেছেন। 


ঈশ্মরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেৎর্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভতানি যন্্রালঢানি মায়য়া॥ ৬১ ॥ 

[অৰ্জুন ( হে ) 7 ঈশ্বরঃ, সর্বভূতানাম্‌ (ঈশ্বর সমস্থ প্রাণীর) ; হ্ৃচ্ছেশে, তিষ্ঠতি (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন) ; মায়য়া 
(নিজ্জ মায়া দারা) : মন্ত্বারড়ানি (শরীর রুণী যান্ছে আরুড হয়ে ণাকা) ; সবসিত্ানি, ভ্রাময়ন্‌ (সমস্ত প্রাণীকে পরিভ্রমণ করাতে 
থাকেন।)] 

হে অর্জুন ! ঈশ্বর সমন্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং নিজ মায়া দ্বারা শ্রীররূপী যন্তে আরূঢ় হয়ে 
থাকা সমস্ত প্রাণীকে (তাদের স্বভাব অনুসারে) পরিভ্রমণ করাতে থাকেন ॥ ৬১ ॥ 

আখ্যা -ঈশ্বরঃ সর্বক্তানা। যন্্রারঢ়াণি প্রা্ীকে পরিভ্রমণ করান, যাঁরা শরীরকে *আমি' ও 
মায়য়া'-_এর অর্থ হল যে, যে ঈশ্বর সকলের শাসক, *আমার" বলে মনে করে। 

ক, সকলের ভরণ-পোষণকারী এবং সকলের যেমন, বিদ্যুৎ-চালিত ঘন্ত্র-রেলগাডিতে কেউ 
নিরপেক্ষ সপ্গলক, তিনি তার শক্তির দ্বারা সেইসকল | আরোহণ করলে চলমান ট্রেন অনুসারে যেতে সে বাধ্য, 
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শ্ৰীমদ্ভপৰদ্গীতা 


[অন্যায় ১৮ 


কিন্তু যখন সে রেলগাড়িতে আরূঢ় থাকে না, নীচে 
নেমে আসে, তখন তাকে আর রেলের চলার অনুসারে 
ডলতে হয় না। তেমনই মানুষ যতক্ষণ শরীরী 
যানের সঙ্গে “আমি' ও ‘আমার’ সন্ধা রাখে, ততক্ষণ 
ঈশ্বর তার স্বভাব’! অনুসারে তাকে সঞ্চালিত করতে 
থাকেন এবং সেই ব্যক্তি ভশ্ম-মরণরাপ চক্রে আবর্তিত 
হতে থাকে। 

শরীরের সঙ্গে ‘আমি’ ও *আমার" বোধের সম্পর্ক 
হলেই রাগ-স্বেষ উৎপন্ন হয়, যার ফলে স্বভাব অস্ত্ধ হয়। 
স্বভাব অশ্তুদ্ধ হলে মানুষ প্রকৃতি বা স্বভাবের বশীভূত হয়। 
কিছু শরীর হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হলে যখন 
স্বভাব রাশ-ছেেষরহিত হয়, তখন প্রকৃতির বশ্যতা থাকে 


না। প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত না হওয়ার ঈশ্বরের মায়া | 


তাকে সঞ্চালিত করে না। 

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, যখন ঈশ্বরই আমাদের 
চালিত করাচ্ছেন, ক্রিয়া করাচ্ছেন, তখন এই কাজ করা 
উচিত, ওই কাজ নয়__এরাপ পার্থকা কেন ? কারণ 
যন্ত্রারড় হওয়ায় আমরা যন্ত্র এবং তার সঞ্চালক ঈশ্বরের 
অধীনে থাকি, পরাধীন হয়ে যাই, তাহলে যন্ত্রের সগ্গালক 
যেমন করাবেন, তেননই তো হবে। তার উত্তর হল 
এইয়াকম__ 

বিদবুৎ-ঢালিত যন্ত্র যেমন নানাপ্রকার হয়ে খাকে। 
একই বিদ্যুতের দ্বারা চালিত হলেও যেমন কোলোটিতে 
বরফ জমে আবার কোনোটিতে আগুন হলে অর্থাৎ 
একটিতে অপরটির বিপরীত কাজ হয়। কিন্তু বিদ্যুতের 
তাতে কোনো আগ্রহ থাকে না যে আছি শুধু বরফ জনাব 
অথবা অগ্নি প্রন্থলিত করব ! যন্ত্র তেমন কোনো 
আগ্রহ থাকে না। যন্ত্র তৈরির কারিগর যন্্রগুলিকে 
যেমনভাবে সেই অনুসারে যন্তুগুলির দ্বারা 
স্বাভাবিকভাবে আপন আপন কর্ম হয়ে থাকে। তেমনই 
মনুযা, পশু, পক্ষী, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ইভাদি যত 
প্রামী আছে, তা সবই শরীররূপ যন্তে আরুড় এবং সেগুলি 
সঞ্চালিত করেন ঈশ্বর। সেই পৃথক পৃথক শরীরগুলিতে 
যাদের যেমন স্বভাব, সেই অনুযায়ী তারা ঈশ্বরের কাছ 
থেকে প্রেরনা পান এবং কার্য করেন। অর্থাৎ শুই 
শরারগুলিতে আমি-আমার ভাবের সম্পর্ক মানাকারীদের 


(ভালো বা মন্দ) যেমন স্বভাব হয় তাদের দ্বারা সেইরূপ 
ক্রিয়া হতে থাকে। ভালো স্বভাবের (সজ্জন) ব্যক্তিদের 
থাবা শ্রেষ্ট কর্ম হয আর মন্দ স্বভাবের (দু) ব্যক্তিদের জারা 
নিন্দনীয় কর্ম হয়। তাই ভালো-মন্দ কাজ করানোতে 
ঈশ্বরের হাত নেই, এতে নিজেরই সৃষ্ট ভালো বা মন্দ 
স্বভাবের হাত থাকে। 
| বিদ্যুৎ, যন্ত্রের স্বভাব অনুসারেই যেমন তাকে চালিত 
করে, তেমনই ঈশ্বর প্রাণীর (শরীরে অবস্কিত) স্বভাব 
অনুসারে তাকে সঞ্চালিত করেন। স্বভাব যেমন হয়, কর্মও 
সেইরাপ হয়ে থাকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষা করার হল 
যে স্বভাব শোধরাতে বা খারাপ করতে সকল মানুষই 
স্বাধীন, কেউই কারও অধীন নয়। কিন্ পশু-পক্ষী ইত্যাদি 
যত মনুষোতর প্রালী আছে তাদের নিন প্রভাব 
শোধযাবার বা খারাপ করার অধিকার বা স্থাধীনতা 
কোনোটিই নেই। নিজ নিজ উদ্ধারের জনাই এই মনুষা 
দেহ লাভ হয়েছে, তাই এতে নিক্ত স্বভাব শোধন করার 
সম্পূর্ণ অধিকার ও স্থাধীনতা আছে। সেই স্রাধীনতার সদ্‌- 
বাবহার করে ন্ুভাব শুদ্ধ করার বা স্বাধীনতার অপবাবহার 
করে স্বভাব নষ্ট করার মূল হেতু মানুষ নিজেই। 

ঈশ্বর সমন্ত প্রানীর হৃদয়ে অবস্থান করেন__এই কথা 
বলার অর্থ হল যে, যেমন গুথিবীর সর্বত্র জল থাকলেও 
যেখানে কৃপ থাকে, সেখান থেকেই সহজে জল পাওয়া 
যায়, তেমনই পরমাস্া সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ হলেও 
হৃদয়ে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ হৃদয়ই হল সর্বব্যাপী পরমাল্মাকে 
উপলক্গি করার বিশেষ স্থান। তেমনই তৃতীয় অধ্যায়ে 
সৰ্বব্যাপী পরমাস্মাকে যজ্ঞে (নিষ্কান কর্মে) অবস্থিত বলা 
হয়েছে।_'তম্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্মনিত্যং জে প্রতিষ্ঠিতম' 
(সীতা ৩1১৫)। 


বিশেষ কথা 
সাধকগণ প্রায়শই এই ভুল করে থাকেন যে, 
ভজ্জন, কীতন, ধ্যানাদি করলেও ত 


ন দূরে অরস্থিত ; 
তাকে এখন পাওয়া যাবে না ; এখানে তিনি 
[চিন্তা করে তারা ভগবানের সঙ্গে দূরহুকে দৃঢ় করতে 
| থাকেন। এইখানে সাধকদের এই ভেবে সতর্ক থাকতে হয় 


৯ সভাৰ কারণ-শরীরে থাকে। সেই স্বভাই সৃক্ম এবং সল-লীলে পরকিত হয়। 


শ্রোক ৬১। 
যে ভগবান যখন সমস্থ প্রান 
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আবার বর্ষা না হলে তার জল পুনরায় কমে যায়। কিন্তু তার 
আমাততও আছেন। তিনি সর্বত্র বাস্তিস্থরূপ, তাহলে যে জলটি গর্তে থেকে যায় তা গঙ্গা থেকে পৃথক হয়ে 
আমি যে জপ করি, সেই জপেও ভগৱান আছেন যায়, তাক বলে গঙ্গোষা' সেই গঙ্ছোস্যকে মদের সমান 
অপবিত্র মনে করা হয়। গঙ্গার প্রবহমান স্রোত থেকে 
পৃথক হয়ে যাওয়ায় এটি নোংরা বা অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং 
ভগবান, সেই *আমি'র যে আধার স্থ-স্থরপ তাও এতে নানাপ্রকার জীবাণু জশ্বায়, যা বহু রোগের কারণ। 
কে অভিন্ন অর্থাৎ “আমি দুরের | কিন্তু যদি আবার কখনো বন্যা হয়, তাহলে গ্দোমত গঙ্গায় 
যায়, ফলে তার একদেশীয়তা, অপবিত্রতা, অশুদ্ধি 


এ ইত্যাদি সমস্ত দোষ দূর হয় এবং সেটি পুনরায় মহাপবিত্র 

জপ-ধ্যাণ ইত্যাদি করা কবা। গঙ্গাঙ্ছলে পরিণত হয়। 
প্রশ্ন হতে পারে যে নিজের মধো পরমাস্মাকে মেনে | তেমনই মানুষ যখন অহংভাব স্বীকার করে পরমাত্মা 
নিলে আমি এবং পরনায়া দুই (পৃথক পৃথক) হয়__অর্থাৎ | ছে বিমুখ হয়, তখন তার মধ্যে পরিচ্ছি্নতা, 


হ্লৈতাপত্তি হয়। এর উত্তর হল যে পরমাত্রাকে নিজের | পরধিনতা, জড়তা, বৈষম্য, অভাব, অশান্তি, অপবিত্রতা 
ইত্যাদি দোষ (বিকার) দেখা দেয়। কিন্ছ যখন নিজ অংশী 
পরমাস্থার সম্মুখীন হয়, তার শরণাগত হয় অর্থাৎ নিজের 
হ্ৈতাপস্তি ভর থাকে। পরমান্জাকে নিজের এবং নিজের পৃথক কোনো ব্যক্তি থাকে না, তখন তার মধ্যের 


মধ্যে বলে মনে করলে তার সঙ্গে অভিন্ন ভাব হয়, যার | পা্থকা, পরাছীনং ইত্যাদি সকল দোষ দূর হয়। কারণ 


চেতনস্বরূপে কোনো দোষ থাকে না। অহং ভাবকে স্বীকার 
তার জল অতান্ বেড়ে যায়, । করলেই দোষ আতস। 


পরিশিষ্ট-ভাব__'স্রাময়ন্‌' কথাটির তাৎপর্থ হল যে ভগবানের শক্তি দ্বারা জগৎমান্্ের সব কিছু সন্ালিত হয়__ 
“মন্তঃ সর্ব প্রবরতে' (গীতা ১০1৮)। ভগবান প্রাহীদের তাদের নিঙ্গ নিজ প্রভাব অনুসারে কর্মের প্রেরণা দিলেও, তাতে 
তার নিজ আগ্রহ থাকে না। ভগবানের আগ্রহ থাকে না বলেই মানুষ নিজ কামনা-বাসনা-মমতার বশীভূত হয়ে পুণা ও 


পাপকাজ করে এবং তার ফল ভোগ করার জন্যই স্বর্গ নরক এবং লিন্লযোনিতে গমন করে। কিছু যারা ভগবানের শরশাগ্গত 


এ সিল শক 


সনথঙ্গ__ ভঙ্গবান এবার খত্রাবল প্রীত 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
নাউ ইস TENE un 
বে); তম, এব (সেই ঈশ্বরেরই) : শরণম্‌, গচ্ছ (শরণ গ্রহল 


কর) : তৎ, প্রসাদাহ (তার কৃপায়) : পরাম্‌, শান (পরম শাতি) : শাশ্বভম্‌, ছানম্‌ (অলিলালী পরম পদ): প্রান্সাসি (প্রাপ্ত 
হ্বে॥)] 


হে ভরতবংশোস্তন অর্জন ! তুমি সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর। উর কৃপায় তুমি পরম 
শান্তি ও অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হবে।॥ ৬২ ॥ 


পরারীনতা হুর করার উপ জাদাচ্ছেন। 


বা 


কোনও লাধু-মহায়া হি খা 
তখন তার ওপর তার শ্রদ্ধা-বিশ্রাস এবং শুরুহবোধ থাকে 
না৷? কিন্তু যখন তিনি থাকেন না তখন সে 


ভগবানই যখন অঞ্ুনকে বলেছেন থে আমার শরণাগত 


ভক্ত আমার কৃপাতে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয় এবং 
তুমিও আনাতে চিন্ত রেখে আমার কৃপায় সকল বিঘ্ 
অতিক্রম করবে, তখন অর্জুন কিছুই বলেননি। তাতে 
মনে হয় যে ভগবানের বাক্য অর্জুন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস 
করেননি। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবানকে এখানে 


অর্জুনকে অন্তৰ্যামী ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার কথা বলতে | 


হয়] 

“হমেব শরণং গচ্ছ'--ভগবান বলেছেন যে, যে 
সর্বব্যাপী ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সকলের 
সঞ্চালক, তুমি তার শরলাগত হও। তাৎপর্য হল যে 
জাগতিক উৎপত্তি-বিনাশশীল পদাৰ্থ, বন্ধ, বান্তি, ঘটনা, 
পরিস্থিতি ইত্যাদি কোনো কিছুর আশ্রয় না লিয়ে শুধু 
অবিনাশী পরমাঝ্মার আশ্রয়ই গ্রহণ করা কতব্য। 

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে মানুষ যতক্ষণ 
ততক্ষণ ঈশ্থর তার মায়া স্থারা তাকে পরিভ্রমণ করাতে 
থাকেন। এখানে ‘এব' পদের দ্বারা তা নিষেধ করে 
ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, শরীরকপী যন্ত্রের সঙ্গে 
একাস্য না হয়ে তুমি সেই ঈশ্বরের শরশাগত হ' 

'সর্বভাবেন'__সর্বভাবে শরণাগত হওয়ার অর্থ হল 
যে, মনে মনে সেই পরমাত্মার চিন্তা করা, শারীরিক ভাবে 
তাকে পুজা করা, প্রেমপূর্বক তারই ভজন গীত করা এবং 
তার প্রত্যেক বিধান প্রসন্নতাপূর্বক মেনে নেওয়া। সেই 
বিধান শরীর, ইন্দ্রিয়, মনের অনুকূলই হোক অথবা 
প্রতিকল$ সেগুলি ভগবানেরই করা মনে করে অত্যন্ত 
প্রসন্ন হওয়া যে, আহা ! আমার ওপর ভগবানের কী 
অশেষ কৃপা যে, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে, আদার মন, 
বুদ্ধি ইত্যাদির বিপরীত জেনেও শুধু আমার হিত চিন্তায়, 
আমার পরম কল্যাণের নিমিস্ত তিনি এইরূপ বিধান 


[অন্যায় ৯৮ 


উনার রা ছানং প্রাব্দাসি শ্বাশ্বতম"_ 
ভগবান প্রথমে এই কথাই বলেছিলেন থে আমার কৃপায় 
শাশ্বতপদ লাভ হয় (১৮1৫৬) এবং আমার কৃপায় তুমি 
| নকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে (১৮৫৮) । সেই কথাই 
এখানে যে সেই অন্তৰ্যামী পরমান্মার কৃপায় তুমি 
পরমশান্তি এবং শান্ত স্তান (পদ) প্রাপ্ত হবে। 

অবিনাশী পরম পদকেই গীতায় ‘পরা শান্তি" নামে 
| উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ভগবান “পরা শান্তি" ও 
শাম্মত স্থান" (পরমপদ) দুই-ই একসঙ্গে প্রয়োগ 
| করেছেন। সুতরাং এখানে “পরা শান্তি'র অর্থ সংসারে 
সর্বতোভাবে আসক্তি ত্যাগ এবং “শাশ্বত ভাল" -এর অর্থ 
পরমপদ বলেই বুঝতে হবে। 

ভগবান *তমেৰ শরণং গচ্ছ' পদে অর্জুনকে সর্বব্যাপী 
| ঈশ্বরের শরণাগত হতে বলেছেন। এতে প্রশ্ন আসতে 
পারে যে তাহলে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর নন ? কেন-না 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্মুর হলে, “ভার শরণাগত হও’__এরূপ 
০১১৬ 
র হল যে ভগবান সর্বব্যাপক ঈশ্বরের 
[পরগতিকে শুহ্যাদ্গুহ্যতরম্‌* (১৬1৬৩) অর্থাৎ শুহ্য 
| থেকেও ভুহ্যতর বলেছেন, আর নিজের শরণাগতিকে 
| *সর্বগহ্যতমম্' (১৮1৬৪) অর্থাৎ সব থেকে গুহ্য 
বলেছেন। এর দ্বারা তো সর্বব্যাপী ঈশ্বরের থেকে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বড় বলেই প্রমাণিত হন! 

ভগবান প্রথমে বলেছিলেন যে আমি অঙ্গ 
(জক্মরহিত)* অধিনাশী এবং সনন্ত ত্রাণীর ঈশ্বর হয়েও 
নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে আপন যোগমায়ার সাহায়ো 
প্রকটিত হই (৪1৬) ; আমি সকল যঞ্জা এবং তপের 
না, সমগ্র লোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর 
সুহৃদ্‌__আমাকে এইভাবে মেনে নিলে শান্তি প্রাপ্তি হয় 
(৫1২৯)। কিন্তু যারা আমাকে সমস্ত জের ভোক্তা এবং 


সবকিছুর প্রভু বলে না, তাদের পতন হয় (৯।২৪)। 
এইরাপ অ্বয়ও বাতিরেক প্রণালীতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 


ঈশ্বর প্রমাণিত হয়। 
এই অধ্যায়ে ‘ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং জদ্দেশেহজুন 
তিষ্ঠতি’ (১৮।৬১) পদ দ্বারা অন্তৰ্যামী ঈশ্বর যে সকল 


‘*)*অরতিপরিচয়াদবজ্ঞা' অর্থাৎ কারোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্থ 
পায়। 


'ৎ অতিশয় পরিচিত হলে তার অবঙ্ঞা হয় অর্থাৎ তার গুরুতর হাস 
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কেই, এতকিছু বললেও অঙজুন 
শ্রীকৃষ্ণ অজুনকে “তামেব শরপং গচ্ছ" যর দেননি। তাই শেষে ভগবানকে বলতে হল 
কথাটি কেন বলেছেন ? তার কারণ হল যে আগে | যে, “তুনি যদি আমার শরণাগত হতে না চাও, তাহলে 
আপ্পামতন শো; ঠার কৃপায় শান্ত লি ৷ সকলের হৃদয়ে যে অন্তর্যামী অবস্থান করছেন, তুমি তারই 
প্ত করার কথা বলেছেন এলঃং সাতান্-আটাম্মতম | শরণাগত হও" । 

ক্লোকে অর্জুনকে তার পরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে | প্রকৃতপক্ষে অন্ত্থমী ঈশ্বর এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
“আমার কৃপায় সমস্ত বাধা-বি অতিত্র, -এই | সর্বতোভাবে অভিয়া অর্থাৎ সকলের হদয়ে অন্তর্যামীরূপে 


যুদ্ধ করতেই হবে। ভাবা, 
কোনো 


তাহলে ভগবান 


ভগাৰ 


কথাটি বলেছেন। কিন্ক অর্জুন কোনো উত্তর দেননি, ৷ বিরাজমান ষশ্বরষ্ হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর ভগবান 


অথাহ 


কিছুই স্টীকার করেন 


পরিশি্ট-ভাব-__ভীন ঈত্বরেরহি অং 
হলে অহং থাকে 


॥ তাতে ভগবান শীকৃষ্ণই সকলের হৃদয়ে অন্তর্যানীরূপে বিরাজমান ঈশ্বর। 


ভগবান ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। ঈশ্বরের শরণাগত 
1 ভীব যতক্ষণ পৰ্যন্ত ঈশ্বরের বশ (শরলাগত) না হয়, ততক্ষণ সে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে থাকে। সে 


যতই জড়ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, ততই তার মধ্যে আসুরী-সম্পন আসতে থাকে আর যখনই সে চিন্ময়হ্ের দিকে 
'বী-সম্পাদ 


অগ্রসর হয় তখন তার ন 


ত হতে থাকে। 
পক আক এক 


বলুন তে তুনি সে অক্যানী উরোর শারণাগত হও। একা শুনেও 
অযু কিছু বললেন না/ তাই উ্াবানা পরবর্তী বোকে অকুর্নেরা টৈতনা উলেক করার জনা তালে হাহীলাতা এলান 
বজ্যনালার 


ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতরং ময়া। 
বিনৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ ॥ 

[ইতি গুহ্যাৎ, খুহ্যতরং (এই গুহ হতে শু: ১ জ্ঞানম্‌ (জান) ; ময়া, তে, আখ্যাতম্‌ (আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা 
করলাম) ; এতহ, অশেনেগ (এটি বিশেষভাবে) : বিনৃশ্য (চিন্তা করে) ; যথা, হচ্ছসি ( যেমন ইচ্ছা) : তথা, কুরু ( তেনন 
ক্র॥)] 

গুহ্য হতে গুহ্যতর (শারণাগতিরূপ) তত্ত্বজ্ঞান আনি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। এখন তুমি এটি 
বিশেষভাবে চিন্তা করে, যেমন ইচ্ছা তেমন কর॥ ৬৩ ॥ 

ব্যাখ্যা ইত তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌ শুহাতরং | অতি গুহা থেকে গুহ্যতর শরণাগতিরাপ জ্ঞান আমি 
কর্মযোগ “সহ্য এবং অন্তর্যানী 
নিরাকার পরমাস্থার শরণাগতি হল “৪হাতর"*। 

“বিমৃশৈতদশেযেণ'_ গুহা হতে গুহ্যতর শরলাগতি- 
অনাময় পদ লাভ করে (২1৫১) জ্ঞানযোগে যা প্রান্তি হয়, 
অতি সহজেই পরমায্াকে প্রাপ্ত হন (৫1৯) ; কর্মফল ভাগ 
করলে সদা বিরাজমান শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় (৫1১৯) ইত্যাদি লোকের দ্বারা কর্মযোগ পরমাত্মপ্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন সিন্ধ হয়। 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ১৮ 


বাপ জানের কথা জানিয়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 
আমি প্রথমে যে ভক্তির কথা বলেছি সেটি তুমি 
ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ। ভগবান এই অধ্যায়ের 
সাতান্ন-আটাগ্নতম শ্লোকে তাকে ভক্তির (শরণাগতির) 
যে কথা বলেছিলেন, সেগুলি এই ‘এতৎ' পনের 
অগ্তলিহিত বলে ধরতে হবে। গীতায় যে যে স্থানে ভক্তির 
কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে 'অশেষেণ* পদে ধরা 
উচিত ১ 

“বিমৃশেতদশেষেণ' কথাটি বলায় ভগবানের 
অতাধিক কপার এক শৃঢ়াভিসন্ধি আছে যে, অর্জুন 
যেন আমা হতে বিমুখ না হয়। অতএর সে যদি জামার বলা 
কথা বিশেষভাবে লক্ষা করে তাহলে প্রকৃত ব্যাপার 
অবশাহ বুঝতে পারবে এবং সে আর জামাতে বিরাপ হবে 


সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করে, তারপর তোমার যেমন ইচ্ছা তাই 
কর। তুমি যা করতে চাও তাই কর-_এ কথাটি বলার 
মধোও ভগবানের আত্মীয়তা, কৃপা ও  হিইতষীভাব 
প্রতাক্চ করা যায়। 

আগে 'বক্ষামাশেষতহা (৭1৯), ইদং তু তে 
ভহাতমং প্রবক্ষামানসূঘবে" (৯1১), “বক্ষযামিহিত 
কামায়া' (১০1১) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান অর্জুনের 
মঙ্গলের কথা বলেছেন, কিন্তু এতে ভগবানের অর্জুনের 
| ওপর “সাধারণ কৃপা’ পরিলক্ষিত হয়। 

“ন শ্রোষাসি বিনজক্ষাসি” (১৮1৫৮)_এই শ্লোকে 
অর্জুনকে ধৰক দেওয়ায় ভগবানের “বিশেষ কৃপা" এবং 
আল্মীয়তা ভাব লক্ষ্য করা যায়। 

এখানে “যথেজ্ছসি তথা কুরু' কথাটি বলে ভগবান যে 


না। 
“যথেচ্ছসি তথা কুরু'_ আগে বলা সমস্ত কথাগুলি 


| আত্ীয়তাবোধ ভাগ করছেন, তাতে হার ‘অত্যন্ত কৃপা’ 
| এবং আত্ীয়তা পরিপূর্ণ রয়েছে। কারণ ভক্ত ভগবানের 


এইজনা কর্মযোগাকে “ভুহ্য' বলা হয়। 

০ থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে নিরাকার পরনাস্মার শরণ গ্রহণ করা-__এটি কর্মযোগের থেকেও অধিক শুরুতপূ্ণ, তাই 
একে বলা হয় “গুহাতর"। 

সূর্যকে আমিই উপদেশ দিয়েছিলাম, সেই উপদেশ আছি তোমাকেও বলছি (81৬) ; সমস্ত আগতে আনি ব্যাপ্তি স্বরুপ হয়ে 
আছি (৯15) ; ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম সেই “পুরুযোন্বম" আনিই (১৫1১৮) ; ইত্যাদি বাকো ভগবান তার 
ভগবং স্বরূপ প্রকটিত করেছেন, তাই এগুলিকে বলা হয় “গুহাতন'। 

তুমি শুধু আমারই শরণাগত হও, তোমাকে তারপরে আর কিছুই করতে হবে না, শ্রানি তোমাকে সর্ব পাপ হতে মুক্ত করে 
দেব, ভুমি শোক বা চিন্তা কোরো না (১৮ ।৬৬}-_এইরূপ নিজ শরণাগতির কথা বলা হল “সর্বগুহাতম"। 

যাতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার সাধনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই যোগশান্্ুকে *পরনগ্তহা' আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে (১৮৬৮, ৭৭)। 

“সীতা এইসব শ্লোক ভক্তি কথা বলা হয়েছে_সকল যোগীর মধ্যে ভঞ্তিযোগী শ্রেষ্ট (513৭) ; আমার শরণাগত 
মায়া অতিক্রম করে (51১৪) £ সবকিছুই ভগবান বাসুদেব-__ এইভাবে আমার (ভগবানের) শরলাগত মহাব্যা অতান্ত দুর্লড 
(৭1১৯) ; অনন্য-ভক্তি দ্বারা আমি সুলভে প্রাপ্ত হই (৮1১৪) ; অননা-ভক্তির সাহা পরমপুরুষকে লাভ হয় (৮1২৯) ; 
দৈৱী সম্পদ আশ্রিত মহান্মাগণ অননাননে আমার ভজনা করেন (৯1১৩) ; দৃঢ় সন্ভলযুক্ত ভক্ত নির্ধর কীর্তন করেও আমাকে 
নমগ্লার করে ভক্তিপ্বক আমার উপাসনা করে থাকেন (৯1১৪) : অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করে থাকি : ভক্তদের 
প্রন সহকারে প্রদন্ত পত্র, পুপ্প, ফল ইত্যাদি আমি ভক্ষণ করি (১২৬) ; তুষি যা কর, যজ্ঞ কর বা তপস্যা কর, তা সবই 
আনাতে অর্পণ কর (৯২৭) ; সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করলে তুমি শুভাশুভ কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে (৯1২৮); 
মৎচিন্ত হও, মদ্ভক্ত হত, আমার পূজা কর ও আনাকে নমন্থার কর (৯1৩৪) £ সর্ব প্রকারে আমাতে চিত্ত রাখলে আমি সেই 
ভক্তের অল্ঞানতা দর করি, যার ফলে সে আমাকে প্রাপ্ত হয় (১০1৯-১১) ; অননা-ভক্তি দ্বারাই আমাকে দেখা বা জানা সম্ভব 
হওয়া সম্ভব (৯১৫৪) ; অনন্য-ভদ্ভিসম্পন্র ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন (১১1৫০) : আমার ভনাকারী 
যোগী (১২1২) যে বাক্তি সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে মংপরায়ণ হয়, তাকে আমি অতি লীগ উদ্ধার করি 
) ; তুমি আমাতে নন ও বুদ্ধি অপপণ কর, তাহলে আমাকে প্রাপ্ত হবে (১২ 2 অনাভিচারী ভক্তিযোগে মানুষ 
ভণাডীত হয় (১৪1২৬) ; স্বভাবে আমার ভ্নাকারী ভক্ত সববিদ্হয (১৫1১৯) ইত্যাদি। 


_ সাধক-সন্তীবনী 1261 
কিন্তু তাকে আম করার কথা | আপনবোধে ধমক দিয়েছেন আর অন্তর্যামীর শরদাগতির 
না। তাই ‘ন শ্রোষাসি বিনল্কাসি’ ইত্যাদি কথা বলাতেণ্ড আমি কোনো উত্তর দিষনি, তাই তিনি রাগ 
করে “যা ইচ্ছে তাই 
কিছু বলার যোশা নই !-_এই ভেবে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত 
হলেন, তাই দেখে অর্জুনের জিজ্ঞাসা ছাড়াই কৃপালু 
ভগবান সর্বগুহ্যতম কথা বলতে আরম্ভ করলেন, পরবর্তী 
শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে। 


পরিশিষ্ট -ভাব-__“যথেচ্ছসি তথা কুরু'_-এখানে ডশাবান ত্যাগ করছেন লা, তিনি বিশেষভাবে ভার দিকে আকর্ষিত 
হতে বলেছেন বলা ছোঁড়া হয় বিশেষভাবে তাকে গ্রহণ করার জনা, তাগ করার জন] নয়। তাৎপর্য হল এই যে 
আগের স্লোকে অধ্তর্থানী নিরাকার ঈশ্দুরের শরশাগতির কথা বলে এবার ভগবান অর্জুনকে তান দিকে অর্থাৎ সপ্তণ সাবানের 
দিকে আকর্ষণ করতে চাইছেন, যাতে অর্জুন সমগ্রপ্রান্তি থেকে বঞ্চিত না থাকেন। নিরাকারে সাকার অন্তর্গত হয় না, কিছু 
সাকারে নিরাকার অন্তরডু্ত থাকে। 


শর এল আল 


সহ আচুগার শোকে তগবান 'বিযুশোতদশ্পেকেদা" পদে অহুনকে বলেছেন য়ে আমার সম্পৃণ উপলেশাটর সারে 
অভুর্ননাক পক্ষে সড়ব ছিল না। কারণ /নীক্ত উ্দেশের সার 


দাহীর ত্যাগ করার কথ্য শুলে জা ইল হতচকিত হলেন; তাই গরবতীুটি রোকে ভগবান ত 
আঙ্কল ক চন] / 


সর্বপ্তহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ ৬৪ ॥ 

[সৰ্বগুহ্যতমন্‌ (সর্বাপেক্ষা পুহ্যতম) ; বচঃ, ভূয়ঃ (বাকা এবার) ; মে, শৃণু (আমার কাছ থেকে শোন) ; মে, 
দৃঢ়ম্‌ (আমার তান্ত) ; ইঃ, অসি (প্রিয়) : ততঃ, ইতি (তাই এই) ; হিতম্, তে (কল্যাণের কথা তোমাকে) ; বক্ষামি 
(বলছি।)] 

এবার তুমি সর্বাপেক্ষা গুহাতম বাকা আমার নিকট থেকে আবার শোন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই 
এই কল্যাণের কথা আমি তোমাকে বলছি ॥ ৬৪ ॥ 

ব্াখ্যা_ “সর্বগুহ্ৃতমং ভয় শৃণু মে পরঘং বচঃ'__ | সর্বশ্রেষ্ঠ বাকা শোন। 
আগের তেযট্টিতম ভগবান গুহ (কর্মযোতগর) এই হ্লোকে ‘সর্বগুহ্যতমম্’ পদে ভগবান বলেছেন 
এবং গুহ্যতর (অন্তর্থামী নিরাকারের শরণাগতির) কথা | যে, একথা সকলের সামনে প্রকাশিত করার নয় এবং 
বলেছেন এবং "ইদং তু তে গুহ্যতমং" (৯1১) ও “ইতি ৷ সাতঘন্ট্িতম শ্লোকে স্ইদং তে নাতপঙ্কায় নাভক্তায় 
পুহাতমঃং শান্ত’ (১৫1২০)-__এই পদগুলিতে প্তহ্ৃতম কদাচন’ পদে ভগবান বলেছেন যে এই কথা অসহিষ্ণু 
(নিজ র) কথা বলেছেন, কিন্কু গীতায় এর | এবং অভক্ত বাক্ডিদের বলবে না। এইভাবে 
আগে আর কোথাও সর্বগুহাতম কথাটি বলেননি। | দুপ্রকারে নিষেধ করে মাঝখানে (ছেযট্টিতম শ্লোকে) 
এখন অঙ্গনের ব্াকুলতা দেখে ভগবান বলেছেন যে, | 'সর্বধর্মন্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ'_এই 
আমি সর্বগুহ্যতন অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গোপনীয় | সর্বগ্ুহ্যতম কথাটি বলেছেন। দুভাবে নিষেধ করার অর্থ 
কথাটি তোমাকে আবার বলছি, তুমি আমার পরম, ' হল এই যে এটি (১৮1৬৬) সমগ্র গীতার মধ্যে অত্যন্ত 
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রহসাময় বিশেষ উপদেশ'*!। | বলেছিলেন, যেমন খুশি তেমন কর। মিনি অনুগানী, 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে “ধর্মসম্মৃঢ়চেতাঃ' | নিদেশপালকারী, শরণাগত, তাকে এমন কথা বলার 
কথাটি বলে অর্জুন নিজেকে ধর্ম নিরূপণের অযোগ্য মনে | মতো আর কী শান্তি হতে পারে ! তাহ একথা 
করে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তার শিষ্য হয়ে অর্জুনের মনে ভয় হল যে, ভগবান আমাকে বুঝি আগ 
তাকে শিক্ষা প্রদানের জন্য অনুরোধ তাই | করছেন। সেই ভয় দূর করার জন্য ভগবান এখানে 
ভগবান এখানে (১৮1৬৬) বলেছেন যে তুমি নিজের | বলেছেন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু '*'। যদি অর্জুনের 
ওপর ধর্ম নিরাপণ করার ভার নিয়ো না, তা আমাকে অপণ | মনে এরূপ ভয় বা সন্দেহ না হত তাহলে ভগবানের “তুমি 
কর এবং অননাভাবে জামার শরণ নাও। তোমার মনে যে | আমার অতন্ত প্রিয় সখা’ একথা বলার প্রয়োজন কী ? 
পাপের ভয় রয়েছে, সেসব থেকে আমি তোমাকে মুক্ত | আশ্বাস তখনই দিতে হয়, যখন অপরের মনে ভয়, সন্দেহ 
করে দেব। তুমি সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই হুল | বা চগ্চলতা দেখা দেয়। 
ভগবানের 'সর্বগুহ্যতম পরম বচন'। “ইষ্ট কথাটি বলার অনা অর্থ হল যে ভগবান তার 
*ছুয়ঃ শৃণু'র অর্থ হল যে আমি একথা আগেও অনা ৷ শরণাশগত ভক্তকে নিঙ্ধ ইষ্ট বলে মেনে থাকেন। ভক্ত যখন 
ভাবে বলেছি, কিন্তু তুমি লক্ষ্য করোনি। সুতরাং আমি | সবকিছু পরিত্যাগ করে ভগবানকেই তার ইষ্ট বলে মেনে 
আবার সেই কথা বলছি, তুমি এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য | নেন, তখন ভগবানও তাকে ইষ্ট বলে মনে করেন। কারণ 


ক্র। ভক্তির ব্যাপারে ভগবানের নিয়ম হল-_'যে যথা মাং 
এই সর্বপুহ্যতন কথাটি ভগবান প্রথমে ‘মংপরঃ...... প্রপদান্ধে তাংস্বথেব ভজামাহম্‌’ (গীতা ৪১১) অর্থাৎ 


মচ্চিন্তঃ সততং ভব’ (১৮।৫৭) এবং “মচ্চিন্তঃ যে ভক্ত যেননভাবে আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি 

সৰ্বদুর্গাপি মৎপ্রসাদাৎ তরিষাসি' (১৮1৫৮) পদ দুটিতে | সেইভাবে তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। ভগবানের কাছে 

বলেছিলেন কিন্তু অর্জুন সেই কথাগুলি লক্ষ্য করেননি। | ভক্তের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। ভাগবতে ভগবান 

তাই পুনরায় সেই কথায় অর্জুনের লক্ষ্য ফেবাবার জন্য | উদ্ধবকে বলেছেন-_'তোমার মতো প্রেমিক-ভক্ত আমার 

এবং তার শুরুত্ন বোঝানোর জন্য ভগবান এখানে | যত প্রিয়, ব্রহ্মা, শগ্কর, বলরাম এমনকি আমার হৃদয়ে 

“সর্বপ্তহ্যতমম্‌' পদটি ব্যবহার করেছেন। অবস্থিত শ্রীনতী লক্ষ্মী এবং আমার আত্মাও তত প্রিয় 
সইষ্টোখসি মে দৃড়মিতি'_তার আগে ভগবান | নয়)" 


শম অধ্যায়ের প্রারস্তে ভগবান *ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচহা' কথাটি বলেছেন এবং এখানে *সর্বগুহাতমহ 
ভূয়ঃ শৃণু যে পরধং বচঃ’ বলেছেন। এহ বহে কেবল 'এক হহাবাহ্যে'র স্থানে *সকগ্রহাতমন্‌* পদটি এসেছে অর্থাৎ শুধু 
ছাটি অক্ষরের পরিবর্তন হয়েছে, দশটি অক্ষর একই আছে। পূর্বে 'ভূয়’ এবং “মহাবাহো" বলে “নচ্চিন্তা' (১০1৯) 
বলেছেন আর এখানে “যচ্চিতঃ' (১৮।৫৭-৫৮) বলে 'সর্বশুহাতমং ভূয়ঃ' বলেছেন। কিন্তু ‘মচ্চিন্তাহ' এবং “মচ্চিত্তে 
একটু পার্ক আছে। ওইখানে “মচ্চিক্তাঃ’-তে প্রথম পুরুষ প্রয়োগ করে সাধারণভাবে সকলের জনাই বলেছেন, আর এখানে 
চ্চিভঃ'-তে মধাম পুরুষ প্রয়োগ করে অর্জুনকে বিশেষভাবে নিদেশ দিয়েছেন। এইছানেও বলেছেন “আনার কৃপায় 
অজ্ঞানতা দূর হবে" ; এখানেও বলেছেন “আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিশ্র অতিক্রম করবে'। 

ওইখানে “যন্তেহহং স্ীয়নাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া" (১০।১) বলেছেন আর এখানে 
ওখানে “মন্মনা ভব ....' (৯1৩৪) বলে অব্যবহিতরুপে (এক নাগাড়ে, কাছেই) “ভূয় এ 
এখানে *সর্বগুহাতমং ভূয় বলে অবাবহিত রূপে *মন্মনা (১৮1৬৫) কথাটি বলেছেন। 

“সর্বগুহ্যতমন্‌’ পদটি যেমন দ্লীতায় একবারই এসেছে, তেমনই "সর্বধর্মান্‌ পরিতাঙ্গ মামেকং শরণং ব্রক্তা' এই বাকাটিও 
একবারই নাত্র উদ্ধত হয়েছে। 

(*সাসতি করি পুনি করছি পসাউ। নাথ প্রভুস্থ কর সহজ সুভাউ ৷৷ (প্রীরামচরিতমানস ৯।৮৯।২) 

গন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনিন্ন শঙ্করঃ। ন চ সংকষণো ন শ্রীনৈবাস্মা চ যথা ভবান্‌ ৷ (শ্রীমন্তাগবত ১১1১৪1১৫) 


শ্লোক ৬৫] 

“দৃঢ়ম্’ কথাটির অর্থ হল যে, তুমি 
বলেছ যে "ম্রামি আপনার শরলাগত" (২৭)+ তথ, 
একেবারেই ভয় করা '্টচি 
শরণাগত হয়ে একবার সত্য করে 
" আমি তাকে সবকিছু থেকে ্ে দের সাহায্য থাকে না, শুধু 
এই আমার প্রত থেকে যায়! যেমন অপ্রিতে অঙ্গার দূর 

এতো বক্ষামি তে ছিতম" তুমি আনার অত্যন্ত হলে তা কালো কয়লা থেকে যায় “কয়লা হোয় নহী 
প্রিয় সগা, তাই তোমাকে আমার অত্যান্ত ৷ উজ্লা, সৌমন সাবুন লগায়।' অর্থাৎ কয়লা যতই সাবান 
গোপনীয় এবং শ্রেষ্ট কথা বলব। দবিস্ীযত, আলি যে | দিয়ে পরিষ্কার করা হোক, তা কালোই থাকবে। কিন্তু সেটি 
শরণাগতির কথা বলব, তার অর্থ এহ নয় যে তুমি আসার | যখন পুননায় অগ্রিতে দেওয়া হয় তখন তা স্বলন্ত অঙ্গার 
শরণাগত হলে আমার কিছু লাভ হবে, বরং এতে ৷ (অগ্নি) হয়ে চনক দেয়। তেমনই জীব ভগবানে বিমুখ হলে 
তোনারই কল্যাণ হবে। এর ছারা প্রমপিত হয় যে | বারংবার জন্মায় ও নৃত্ুনুশে পতিত হয় ও দুঃখ পায়। কিন্তু 
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। কারণ জীব সাক্ষাৎ পরমাস্জার 
সে পরমাস্মা কারও সাহায্য নিলে 
। জগতের কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, 
পরিস্থিতি যখন স্থির থাকে না, তখন অন্য কারও সাহায্য 


প্রালীমাতত্ররষ্ট অনা য় শুধু ভগবানের সন্মুখীন হয় অর্থাৎ অননাভাবে তার 
আশ্রিত থাকতে হয় এবং এতেই প্রাণীর শরণাগত হয়, তখন সে ভগবদ্স্থরূপ হয়ে ওঠে এবং 
ত কল্যাণ। চমক দেয় অর্থাৎ সংসারমাত্রের পক্ষেই কল্যাপকারী হয়ে 


ভগবানের শরলাগত হওয়া 


জীবের অন্য কোথাও | ওঠে 


পরিশিষ্ট-ভাব__“তমেব শরণং গচ্ছ' (১৮1৬২) এই কথাটিতে নিরাকারের শরণাগতির কথা বলা হয়েছে 
আর “মামেকং শরণং ব্রজ'__ কথাটিতে সাকারের শরণাগতির কথা আছে। নিরাকারের শরণাগত হলে মুক্তি হয়, 
আর সাকারের শরণাগত হলে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও প্রাপ্তি হয়। তাই সাকারের শরণাগত্রিকে বলা হয় *সর্বগুহ্যতম”। 
ভগবা। 
বচঃ'। 


আনান মিত্র হল্টোথসি' । অর্থাৎ শুকুশিফতেরি ক 
মিত্রকরদেন। 


মামেবৈষানি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ ৬৫ ॥ 
ভৰ (আনার ভক্ত হও) ; মন্মনাং (আমে 
এব, এষাসি (আমাকেই পাবে: 
বলছি) ; মে, প্রিয়ঃ, অসি (আমার লিয় হও।)] 
তুমি আমার ভক্ত হও (ভক্তি রাখ), আমাতে চিত্ত প্রদান কর, আমাকে পূঞ্জা কর এবং আমাকে নমঙ্কার 
কর। এরূপ করলে তুমি আমাকেই পাবে-_আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে একথা বলছি : কেন- 
না তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।॥ ৬৫ ॥ 


কর) ; মদ্যাঞ্জী (আমাকে পূজা কর) ; মাম্‌, নমহুরু 
তে, সত্যম ( তোমার কাছে সত্য) ; প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করে 


১ সকদেল প্রপন্নায়া তলা* চ যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদামোড 


তং মন ৷৷ (বাল্মীকি রামায়ণ ৬।১৮।৩৩) 


দঃ [অধ্যায় ১৮ 


অহংভাবকে “আমি ভগবানের" এই বোধে পরিবর্তিত 
করা উচিত । কারণ অহং বোধের পরিবর্তন না হলে সাধনা 
সহজে হয় না। অহংবোধ পরিবর্তিত হলে সাধনা সহজে 
এবং স্থাভাবিকভাবে হতে থাকে। তাই সাধকের সর্বপ্রথম 
“মন্তক্ত’ হওয়া উচিত। 

কারও শিষা্ গ্রহণ করলে অহংবোধ এরূপ পরিবর্তিত 
হয় যে “আমি গুরু মহারাজের শিষা"। বিবাহের পর কন্যা 
তার অহং পরিবর্তন করে যে *আমি তো শ্বশুর বাড়ির 
লোক", আর পিতার কুলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই 
চলে যায়। সাধকেরও এইভাবে নিজের অহংবোধ বদলে 
ফেলা উচিত যে *আমি তো ভগবানেরই আর ভগবানই 
আমার ; আমি সংসারের নই, সংসারও আমার নয়।" 
[অহংবোধ পরিবর্তিত হলে মমতাও স্বতই পরিবর্তিত 
হয] 

“মন্মনা ভব'__উপরোন্ভাবে নিজেকে ভগবানের 
বলে মেনে নিলে স্থাভাবিকভাবেই ভগবানে মন স্থিত হয়। 
কারণ যেটি নিঞজের, তাকে স্বভাবতই প্রিয় বলে মনে হয় 
আর যা প্রিয় বলে 
আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ভগবানকে নিজের মনে করায় 
ভগবানকে ন্বতই প্রিয় মনে হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে মনে 
মনে ভগশ্ববানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদির চিন্তা 
(পর্যালোচনা) হতে থাকে এবং তার নামের জপ ও ধ্যান 
অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হতে থাকে। 

“মদ্যাজী'_ অহংবোধের পরিবর্তন হলে অর্থাং 
নিজেকে ভগবানের বলে ৰেনে নিলে সংসারের সমস্ত 
কাজই ভগবানের সেবারূপে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সাধক 
আগে যেসব সাংসারিক কাজকর্ম করতেন সেগুলিই এখন 
ভগবানের কাজ হয়ে এঠে। ভগবানের সন্ক্দ যতই দুঢ় 
হতে থাকে, ততই সাধকের সেবা-ডাব পৃজ্া-ভাবে 
পরিণত হতে থাকে। তখন তিনি সংসারের কাছই করুন, 
বা ঘরের কাজ করুন, বা শরীরের কাজ করুন, উচ্চ-নীচ 
যে কোনো কাজই করুন না কেন, তাতে ডগবানের পুজার 
ভাবই বজায় থাকে। তার দৃঢ় ধারণা হয় যে ভগবানের পুজা 


হয়, তাতে স্থাভাবিকল্রাবে মন | 


নমন্তুরু' ভগবানের চরণে সাষ্টাদ প্রণাম করে 
| সবতোভাবে ভগবানে সমৰ্পিত হওয়া উচিত। “আহি প্রভুর 
চরণে পতিত আছি’- এইরূপ মনোভাব নিয়ে যা 
কিছু অনুকল-প্রতিকুল পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, 
| সেগুলিকে ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মনে করে 
| প্রসম্প থাকা উচিত। 

ভগবান আমার যা কিছু বিধান করবেন, তা 
| মঙ্গলজনকই হবে। সমগ্র পরিস্থিতি আমার বোধে আসুক 
বানা আসুক__সে কথা আলাদা, কিন্দু ভগবানের বিধান 
আমার পক্ষে যে কল্যাণকরই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। সুতরাং যা কিছু হচ্ছে, সেগুলি আমার কর্মের ফল 
নয়, ভগৱানই কৃপা করে আমার মঙ্গলের জনা এইসব 
বিধান করেছেন। কারণ ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম 
সুজ, নী যা কিছু বিধান করেন, সেগুলি জীবের 
কল্যাণের জনাই করে থাকেন। তাই ভগবান অনুকূল বা 
| প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রেরণ করে প্রান্ীদের পাপ-পুণা নাশ 
করে, তাদের পরম শুদ্ধ করে নিজ পাদপল্লে আশ্রয় 
দেন__এই ভাব দৃঢ়তার সঙ্গে মনে রাখাই হল ভগবানের 
| চরণে নমস্কার জানানো। 
“মামেবৈশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্ৰিয়োহসি মে" 
| ভগবান বলেছেন যে এইভাবে আমার ভক্ত হলে, মৎচিন্ত 
| হলে, আমার পুজা করলে আর আমাকে নমন্ধার করলে 
| তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ আমাতে নিবাস 
করবে *১_আমি একথা সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি। কারণ 
তুমি আমার প্রিয়। 

"প্রিয়োহসি মে’ কথাটি বলার অর্থ হল যে জীবমাত্রের 
গুণরই ডগবানের অতাধিক নেহ থাকে। তার অংশ 
হওয়ায় কোনো ছীবই ভগবানের অপ্রিয় নয়। তিনি 
জীবগণকে চুরাশী লক্ক যোনিতেই প্রেরণ করুন বা নরকে 
প্রেরণ করুন, তার উদ্দেশ। থাকে জীবগণকে পবিত্র করে 
তোলা। জীবশগণের প্রতি ভগবানের এই যে বিধান, তা 
তার ভালোবাসারই দোতক। এই কথাটি প্রতিনিধি রূপে 
“প্রিয়োহসি মে? দ্বারা সম্বোধিত করেছেন। 

জীবমাত্রেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ভীবই শুধু 
ভগবানের থেকে বিনুদ হয়ে প্রতিক্ষণ বিনাশের পথে 


বাতীত তার আর কোনো কাজই নেই। 
2 ভক্ত হওয়া, ভাতে চিন্ত নি 


একটিও সমাক্ভাবে 


বিষ্ট করা, সা পূজন কষা এবং ভা নমস্কার করা-_এই চারটি সাধনের মধ্যে 
করলে শেষ তিনটির ফল স্থতই লাভ হয়। 


শ্লোক ৬৬] সাধক-সন্ধীবনী 1265 
যাওয়া এই জগৎ-সংসার (ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, | করে নিত্য বলে নেয়। সম্বন্ধ না থাকলেও তার সঙ্গে 
ইস্ডরিয়াদি, মন-বুদ্ধি ইত্যাদি)-কে নিজের বলে মনে সম্থ্ষ মেনে নে ওয়ার এইটি হল কারন। এই মেনে নেওয়া 
করতে খাকে, কিন্তু সংসার কথ সম্পর্কই অনর্থের হেতু? এই স্দ্ধ মানা বা না-মানাতে 
মনে করেনি। হীবই নিজে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সকলেই স্বাধীন। অতএব এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক 
করে। সংসার প্রতিমুহূর্ঠে পরিবর্তনশীল আর জীব নিত্য পরিত্যাগ করে, যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত ও নিত্য সম্পর্ক 
অপরিবর্তনশীল। ভ্রীব এই পরিবর্তনশীল সংসারকে ভুল আছে সেই ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। 


পরিশিষ্ট-ডাব-_ অর্জুন ভগবানকে লাভ করেছেন। সুতরাং এইস্কানে “মামেবৈষাসি' বলার তাৎপর্য হল যে তুমি 
সমগ্রকে ('মাম্‌’) লাভ করবে, যে কথা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের আরঞ্ডে ন-"অসংশয়ং সমগ্ৰং মাং যথা 
জ্ঞাস্যাসি তচ্ছ্ণু'। আৱ তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গড়ে উঠবে, যার জলা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন 
“জ্ঞানী ত্বাস্মেব মে মতম্‌' (৭1১৮), 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিলোহভাথমহং সচ মম প্রিয়ঃ’ (৭।১৭)। 


ক্র কল সি 


হোক এভুনিতে আহা লিয়ে ভগবান পরবতী র্লোলে তার উপদেশের অত্যক্ত গোপনীয় সার 


সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬ ॥ 


[সব্ধর্মান্‌ (সমস্ত আশ্রয়) ; পরিত্যজা (দরিত্তান্ত করে) ; একম্‌, মাম ( কেবলমাত্র আদার) ; শরণম্‌, ব্রজ (শরণ 


শোক কোকো লা।)] 
সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে তুমি কেবলমাত্র আনার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ 
থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক কোনো না॥ ৬৬ ॥ 
ব্যাখ্যা--"সর্বপর্মন্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং | ভগবদ্পাদপন্থে অপণ করে নির্ডয, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত ও 
বান বলেছেন যে, সকল ধর্মের আশ্রয়, ধর্ম নিঃশঙ্ক হয়ে থাকেন। 
বিচার পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কী করতে হবে, মীতানুসারে 'ধর্ম' শব্দটি এখানে কর্তবা-কর্মের 
কী করতে হবে না-_এসব কথা বাদ দিয়ে শুধু জামারহ | বাচক। কারণ এই অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়ালিশতম 
শরণাগত হও। শ্লোক পর্যন্ত 'সুভাবদ কম" বলা হয়েছে, পরে 
স্থয়ং ভগবানের শরপাগত হওয়া__এ হল সকল সাতচল্লিশতম শ্লোকে পূর্বাধে “স্বধর্ম' শব্দ উল্লেখ 
সাধনার সার। শরণাগত ভক্তের তখন আর কোনো কিছু ৷ হয়েছে। পরে ওই শ্লোকেরই শেষে ও অটচল্লিশতম 
করার বাকি থা; যেমন__পতিত্রভা নারীর নিজের | শ্লোকে *কম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদি ও অন্তে 
কোনো কাজ থাকে না, সে নিজ্ঞ দেহের পরিচর্যা করে ৷ “কর্ম শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং মধ্য্ছুলে “মধ শব্দটি 
স্বামীর জনা। সে গৃহ, আত্ট্ীয়-স্বজন, বন্তু, পুত্র-কন্দা এসেছে, তাই এতে সত ধম" শব্দটি যে কর্তবা- 
এবং নিজ শী 
বলে মনে করে। অর্থাৎ পতিত্রতা পত্রী যেমন 
হয়ে পতির গোত্রে নিজ গোত্র 
পতিগৃহেই লাস 
দেহের বলে 


জ্েরবলে মনে করে না, সবই পতির | বাচক তা প্রমাণিত হয়। 


ৰে এবং | দ্বারা কি ধর্ম অর্থাৎ কতব্য-কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ বলে 
থাকে, তেমনই শরণাগত ভক্তও ! মেনে নেওয়া যায র উত্তর হল কবা-কর্ম স্বরূপত 
মানা গোত্র, জাতি, নাম ইত্যাদি ৷ ত্যাগ করা গ্বীতানুসারেও উচিত নয় এবং এই প্রসঙ্গ 
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ভ্রীমদ্ভগৰদ্বীতা 


[অধ্যায় ১৮ 


অনুযায়ী ও উচিত নয়, কারণ ভগবানের এই কথায় অর্জুন 
তার কর্তব্য পরিত্যাগ করেননি, বরং “করিবো বচনং 
তৰ’ (১৮1৭৩) বলে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য 
পালন করতে স্্ীকার করেছেন। শুধু স্্ীকারই নয়, তিনি 
কষাত্রধর্মানুসারে যুদ্ধও করেছেন। সূতরাং উপরিউক্ত 
ধর্ম বা কর্তবা পরিত্যাগের কথা বলা হয়নি। ভগবানও তা 
কেন বলবেন ? ভগবান এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 
বলেছেন যে যজ্ঞ-দান-তপ ও নিজ নিভ বর্ণাশ্রমের যেসব 
কর্তব্য আছে, সেগুলি ত্যাগ করা কখনো উচিত নয়, বরং 
সেগুলি অবশ্য পালনীয়” । 

গীতা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, মানুষের 
(কোনো অবস্থাতেই কর্ঠবা-কর্ম আগ করা উচিত নয়। 
অর্জুন যুদ্ধরূপ কর্তবা-কর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষা করাই | 
শ্রেষ্ট বলে মনে করেছিলেন (২1০) ; কিছু ভগবান 
নিষেধ করেছিলেন (২২ ।৩১-৩৮)। এতেই প্রমাণিত হয় 
যে এখানে ধর্মকে স্বরূপত ত্যাগের কথা বলা হয়নি। 

চিন্তা করে দেখতে হয় যে এখানে সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগের 
প্রকৃত অর্থ কী ? গীতা অনুসারে সম্পূর্ণ ধর্ম বা কর্ম 
ভগবানে সমর্পণ করাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাতে সম্পূর্ণ ধর্মের | 


আশ্রয় পরিত্যাগ করা এবং শুধুমাত্র ভগবানের আশ্রয় 
গ্রহণ করা-_ দুটি কথাই সিদ্ধ হয়। ধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণকারীগণ বারংবার জন্ম-সৃত্রা প্রাপ্ত হতে থাকেন__ 
“এবং ত্রয়ী ধর্মমনুপ্রপন্লা গতাগতং কামকামা লভন্তে 
(গীতা ৯।২১)। তাই ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে ভগবানের 
আশ্রয় নিলে তখন আর নিজ ধর্ম নিরাপশের 
থাকে লা। পরে অর্জুনের স্রীবনে এমনই হয়েছে। 

কর্ণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করছিলেন, সেইসময় কর্ণের 
রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। কর্ণ রথ থেকে নেমে 
রথের টাকাটি বার করার চেষ্টা করতে করতে অর্জুনকে 
বলেছিলেন যে, 'আমি যতক্ষণ চাকাটি না বার করতে 
পারি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর ; কেন-না তুমি রথের 
ওপরে আছ আর আমি মাটিতে, তাছাড়া আমি অন্য কার্যে 
ব্যাপৃত আছি। এইসময় কোনো রহীর শরসহ্গান করা 
উচিত নয়। তুমি সহঙ্রার্জুনৈর ন্যায় শস্তর ও শান্তর জ্ঞাতা 
এবং ধর্মজ্র, তোমার উচিত নয় আমাকে প্রহার করা।' 
কর্ণের কথায় অর্জুন আর শরসন্ধান করেননি। ত' 
ভগবান কর্ণকে বললেন যে, “তোমার মতো আততায়ীকে 
যেকোনো প্রকারে বধ করাই ধর্ম, পাপ নয়*। ; আর 


“তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান ক্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ নাকরার জন্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কর্ম 


হয় না এবং সিন্ধিলাড হয় না (৩।৪) ; কোনো বাঞ্তিই কোনো 


যেবাক্তি বাহত কর্মত্যাগ করে অন্তরে বিষয়চিন্তা করে, সে নিথ্যাবদি (৩1৬) ; 


করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৩।৭) ; কর্ম 
নয়। কারণ শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জনা করা কর্ম বন্ধনকারক 


ত্যাগ করলে নৈস্কর্ম লাভ 
অবস্থাতে কর্ম না করে একমুধূতও থাকতে পারেনা (৩12); 
মে বাক্তি মন-ইন্ি বশীভূত করে কর্তব্য পালন 


বিনা শরীর নির্বাহ হয় না, তাই কর্ম করা উচিত (৩।৮) $ বন্দানেয্ন ভয়ে কর্মত্যাগ করা উচিত 


নয়, বরং কর্তব্য-ক্মের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখা ছাড়া নিজের 


জন্য কোনো কিছু করাই বন্ধনকারক হয় (৩1৯) : ব্রহ্মা কর্ঠবা সঙ প্রজাসৃষ্টি করে বলেছেন যে, এই কর্তবা-কর্মের দ্বারাই 


তোমাদের বৃদ্ধি হবে এবং এই ক্তবা- কর্ম তোমাদের কর্ত্ব্য-সামত্রী প্রদানকারী হবে (৩1১০ 
যে বাক্তি কর্তব্য পালন না করে প্রাপ্ত 
(1৯২) ; কৰ্তব্য করে নিজের নির্বাছকারী ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর যে বাতি শুধু নিজের 

সেই পাপী পাপ ভক্ষণ করে (৩1১৩) ; কৰ্তবা পালনের দ্বারাই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয় ; বিশ যে ব্যক্তি জগতে 
কর্তব্য পালন করে না, তার জীবন বার্থ (৩১৬) ; জাসক্তিনর্জিত হয়ে কর্তব্য করলে 
(1১৯) ; জনকাদি জ্ানীগলও করতবা-কর্ম করে সিন্ধিলাভ করেছেন ; লোকসংগ্রহের 
(51৯০) ; ভগবান তার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, যদি আবি সতর্ক হয়ে কর্তব্য 


পালনের দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে (৬1১১) 


সংকরের উৎপাদক এবং লোকনাশকারী হব (৩1২৩-২৪) 
মতো কর্তবা পালন করা উচিত (51২৫) ; জ্ানীদের উচিত 
কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেন এবং তাদেরও সেইরূপ করান (৩ 
ওপর খুব জোর দিয়েছেন। 
আততায়িনমায়ান্ং হন্যাদে 


না 


) ; মানুষ ও দেবতাস্িভ 
উপভোগ 


মাক্সাে হয় 


কতবা পালন করা উচিত 


রা যেন অজ্ঞানীদের মধ্য বু 


1২৯)। এইাপে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে 


কর্তবা-কর্ম পালনে 


ন্‌। নাততামিবধে দোষো হ্র্বতি কশ্চন॥ (মনুস্থৃতি ৮।৩৫০-৩৫১) 
“অনিষ্ট করতে আসা আততারীকে বিধা না করে হত্যা করা উচিত। আশতানীকে হত্যা করলে হত্যাকারীর 


কোনো দোষ হয় 


শ্লোক ৬৬]. 


সাধক-স্ভীবনী 
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এখনই তো তুমি ছয় মহারতীতে মিলিত হয়ে একলা 
অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে করেছ। সুতরাং ধর্মের 
দোহাই দিয়ে কোনো লাভ হবে না 
এই যে এখন তোমার ধর্মের কথ 
নিজে ধর্মপালন করে না, তার ধর্মের দোহাই দেবার 
কোনো অধিকার নেই।' একথা বলে ভগবান অর্জুনকে 
শর-নিক্ষেপের আদেশ দিলেন এবং অর্জন শরসন্ধান 
করতে শুরু করলেন। 

এইরূপ অর্জুন যদি ভার নিজের বৃদ্ধিতে ধর্ম নিরূপণ 
করতেন, তাহলে তিনি ভুল করে ফেলতেন ; তাই তিনি 
ধর্ম নিরাপণের ভার ভগবানের ওপর দিয়েছিলেন এবং 
ভগবান ধর্মের নিরাপণ করেও ছিলেন। 

অর্জুনের মনে সন্দেহ ছিল যে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করা 
শ্রেয়, নানা-করাই শ্রেয় (২।৬)। আমরা যদি যুদ্ধ করি, 
তাহলে আস্মীয়-বধ হবে এবং আত্ীয়-বধ করা অতান্ত 
পাপ। এর দ্বারা অন হবে (২।৪০-৪৪)। অনাদিকে 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় কোনো সাধন নেই, 


নয়, ধর্ম কী, অধর্ম কাকে বলে, এসবজামেলায় তুমি কেন 
জড়াঙ্ছ ? ধর্ম নিরীপণের ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে 
দাও। 'সর্ধর্মান্‌ পরিতাজা' কথাটির এই হল তাংপর্য। 
“মামেকং শরণং ব্রা 'একম্‌ণ পদটি এখানে 
“মাম'-এর বিশেষণ হতে পারে না। কারণ 'মাম্‌ | 
(ভগবান) একই, অনেক নয়। তাই 'একম্‌’ পদটির অর্থ ৷ 
হিসাবে “অনন্য ধরাই উচিত। দ্বিতীয়ত, অঞ্জন ‘তদেকং | 
বদ নিশ্চিত" (৩1২) এবং *যচ্ছেয় এতয়োরেকম্‌' 
(৫1১) পদেও সাংখা এবং কর্মযোগের বিষয়ে এক 
নিশ্চিত শ্রেয়র সাধন সন্বপ্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই 
“একম্‌' পদটি নিয়ে ভগবান এখানে জানাচ্ছেন যে 
সাংখ্যযোগন কর্মযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার ডগবদ্প্রাপ্তির | 
আছে, সেই সমস্ত সাধন -সমূহের মধ্যে প্রধান সাধন | 
হল অননা শরলাগতি। 


নানাপ্রকার প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরও 


কথাটির ভাব হল 


দিয়েছিলেন। সেইসব সাধনের মধ্যেও গীতার পূর্বাপর 
আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত 
সাধনার সার এবং শিরোমণি হল ভগবানের অনন্যভাবে 
শরশাগত হওয়া। 

মহিমা গীত করেছেন। যেমন, দুস্তর মায়া সহজে অতিক্রম 
করার উপায় একমাত্র অনন্য শরণাগতি*! (51১৪) : 
অনন্যচেতা ব্যাক্তির কাছ্ছে আমি সুলভ'*! (৮1১৪) ; 
অনন্য ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় 
(৮1২৯) ; অনা ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি 
(৯1২২) ; অনন্য ভক্তির সাহাযোই ভগবানকে জানা, 
দেখা ও প্রাপ্ত করা সম্ভব হয় (১১1৫ ৪) ; অনন্য ভক্তদের 
আমি অতি লীগ উদ্ধার করি (১২।৬-৭) ; অননা- 
ভক্তিই গুণাতীত হওয়ার উপায় (১৪২ ০)। এইভাবে 
অননা ভক্তির মহিমা বলে ভগবান সম্পূর্ণ গীতার সার 
বলেছেন__'মামেকং শরণং ব্রজ’। অর্থাৎ উপায় ও 


উপেয়, সাধন ও সাধয__সবই আমি। 


“মামেকং শরণঃ ব্রজ্গ" কথাটির তাৎপর্য মন-বুদ্ধির 
দ্বারা শরণাগতি দ্বীকার করা নয়, বরং নিজে ভগবানের 
শরণাগত হওয়া। কারণ স্বয়ং শরণ গ্রহণ করলে মন, 
বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিও স্বয়ং -এর অন্তর্গত বোঝায়, 
পৃথক নয়। 

“জহং ত্বা সর্বপাপেভো মোক্ষয়িষ্যানি মা শুচঃ__ 
এখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে প্রথম অধ্যায়ে 
অর্জুন যুদ্ধের থেকে যে পাপ হওয়ার কথা বলেছিলেন, 
ভগবান সেই পাপ হতে যুক্তি দেবার প্রলোভন দিয়েছেন। 
কিন্ছু তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ অর্জুনের সর্বতোভাবে 
ভগবানের শরণাগত হয়ে যাবার পর আর কী করে তার 
পাপ থাকবে'*। এবং তাকে প্রলোভন কী করে দেওয়া 
যাবে অর্থাং তাকে প্রলোভিত করা সম্ভব নয়। তবে পাপ 
থেকে মুক্ত করার প্রলোভন দেওয়া যায় শরণাগত হওয়ার 
আগে, শরণাগত হওয়ার পরে নয়। 
তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব'__ 
থে তুমি যখন সকল বর্ণের আশ্রয় ত্যাগ 


এই শ্লোকে ‘এব! পদটি *অননাতা'র বাচক। 


14)৩ই শ্লোকে *অননাচেতাঃ" পদটি অনন্য-আশ্ৰয়ের বাচক। 
‘*াসনমুখ হোই জীব মোহি জবহী। জন্ম কোটি অঘ নাসহি তবহী ॥ (শ্রীরামবিতমানস ৫18 81১) 
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করে আমার শরণাগত হয়েছ এবং তারপরেও তোমার রাজা দিয়ে রেখেছি, তাকে কী করে মারবেন ? তাছাড়া 
ভাব, বৃত্তি, আচরণাদিতে কোনো পার্থকা আসেনি অর্থাৎ যোজন কী, ইনি তো আমার ভক্ত । ভক্তের 
সেগুলি শোধরায়নি ; ভগবদ্প্রেম, ভগবদ্দর্শন ইত্যাদি | জন্য আমি নিজে মৃত্যুবরণ করতে প্রন্থত। দাসের 
হয়নি এবং তোমার নিজের মধে। অযোগ্যতা, বলহীনতা, | অপরাধের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে তার মালিকেরই হয় অর্থাৎ 
অনধিকারিতা ভাব হচ্ছে, তাহলেও সেশুলির জনা তুমি | মালিকই তার দণ্ড নেবার অধিকারী। সুতরাং বিভীষণের 
কোনোপ্রকার চিন্তা বা ভয় কোরো না। কারণ তুমি যখন | পরিবর্তে আপনারা আমাকেই দণ্ড প্রদান করুন ২)” 
ET eet শরণাশ্গত বাক্সল দেখে সব ব্রাহ্মণ 
| 


একে মারার 


কিসের ? সেগুলি শোধরাবার কাছ তোমার লয়। তোমার | আশ্চ্যান্থিত হলেন এবং সকলেই তার শরণ গ্রহণ 
অযোগাতা, অপূর্ণতা সবই দূর করার দায়িত্ব হল আমার। | করলেন। ৪ 
তোমার একমাত্র কাজ হল__নির্ভম* নিঃশোক, নিশ্চিন্ত তাৎপর্য হল এই যে “আমি ভগবানের আর ভগবান 
এবং নিঃশঙ্ক হয়ে আমার চরণে পড়ে থাকা''। কিন্তু জামার'_এই একায্মভাবের মতো যোগ্যতা, পাত্র, 
(তোমার মধ্যে যদি ভয়, চিন্তা, তম ইত্যাদি দোষ আসে তবে অধিকারী ইত্যাদি কিছুই নেই। এটিই হল সকল সাধনার 
তা শরণাগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং সব সার। ছোট শিশুও এই একাস্ততার শক্তিতে মাঝরাতে 
দায়িহও তোমার উপরে বর্তাবে। শরপাগত্ত হয়ে নিজের ৷ সমস্ত বাড়িকে সরগরম করে রাখে অর্থাৎ সে যখন রাত্রে 
ওপর দায়িত্ব রাখা হল ছান্স শরণাগতি । কাদে তখন সকলে জেগে উঠে তাকে ভোলাতে থাকে। 
যেমন, বিভীষণ ভগবান রামের পাদপন্ে শরণ তাই শরণাগত ভক্কের নিজ যোগ্যতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি 
নেওয়ায় তার সব দোষ ভগবান নিজের দোষ বলে  নাদিয়ে ভগবানের সঙ্গে একাঝ্মবোধে থাকা উচিত । 
মানতেন। একবার বিভীষণ সনুত্র পার হন, সেখানে *মা শুচঃ' কথাটির অর্থ হল_ 
বিপ্রঘোষ প্রামে তার হাতে এক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের হত্যাকার্য (১) আমার শরণাগত হয়ে তুমি চিন্তা করছ, এটি 
ঘটে যায়। এতে সেখানকার ্রাক্ষণেরা সবাই মিলে আমার প্রতি অপরাধ তুলা, এটি তোমার অহংকার এবং 
বিভীষণকে খুব মারধোর করেন, কিন্তু শরণাশাতির কলদ্ধ। 
মরেননি। তন প্রা্ণেরা ডাকে শিকলে বেধে মাটির আমার শরণ নিয়ে আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও 
নীচে এক গুহায় আটকে রাখেন। শ্রীরাম বিভীষপের | আঙ্ছা না রাখা হল আমার প্রতি অন্যায় করা। নিজের দোষ 
আটক হওয়ার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুষ্পক বিমানে করে | চিন্তা করা প্রকৃতপক্ষে নিজের বলের অহংকার কারণ 
বিপ্রঘোষ গ্রামে এলেন এবং বিভীষণের খোজ করে তার | দোষ দূর করায় নি সামর্থোর আন্দাজ হওয়াতেই ওগুলি 
কাছে গেলেন ৷ ব্রাহ্ণেরা গ্রীরামকে শ্রন্ধা সহকারে অনেক | মেটানোর চিন্তা হয়ে থাকে। যদি দোষ দূর করার চিন্তা না 
আদর-আপ্ায়ন করলেন এবং বললেন, “হে মহারাজ ! | হয়ে দুঃখ হয় তাহলে দুঃখ হওয়া তত দোষের নয়। যেমন, 
ইনি বরন্মহত্যা করেছেন। আমরা এঁকে খুব মেরেছি. কিন্তু | ছোট শিশুর কাছে কুকুর এলে সে কুকুর দেখে কাদে, 
ইনি নবেননি।' ভগবান বাম বললেন, “হে ভ্রাহ্থাণগণ ! | চিন্তা করে না। তেমলহ দোষগুলিকে সহ্য না করা দোষের 
আমি বিভীযণকে এক কল্প পর্যন্ত আযু প্রদান করেছি দোষ হল চিন্তা করার । চিন্তা করার অর্থ হল নিজের 


২কাহ্‌ কে কল ভঞ্জন কৌ, কাহু কে আচার । ‘বাস’ ভরোসে কুলির কে, সোবত পক পসার॥ 
*'বরং মমৈর মরণং মন্তক্তো হন্যতে কথন্‌। রাহ্্যমাযুর্ময়া দন্তং তখৈব স ভবিষাতি॥ 
উতাপরাধে সববস্র স্বামিনো দণ্ড ইয্যতে। রামবাক্যং স্থিজাঃ চা বিশ্ময়াদিলমরবন্‌॥। 
(পদ্মপুরাণ, পাতাল ১৩৪ ১৫০-১৫১) 
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সাধক-২ 
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অন্তরে লুকিয়ে আছে বলের আশ্রয়» আর এর কারণ হল 
তোমার অন্তনিহিত অহংকার যে তুমি কিছু করতে পার। 
আমার ভক্ত হয়ে যদি তুমি চিন্তা কর, তাহলে বে 
দূর হবে কী প্রকারে ? লোকেও তা দেখলে 


দূর করেন না ! তুমি আমাকে বিশ্বাস 
এটি হবে তোমারই বিশ্বাসের 


আর কলঙ্ক হবে 


দাও। 

(২) তোমার ভাব, বৃত্তি, আচরণ শুদ্ধ না হলেও তুমি 
এর চিন্তা কোরো না, আমি তার চিন্তা করব। 

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ক্লোকে অর্জুন ভগবানের 
শরণ গ্রহণ করেন আর অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে, এই 
পৃথিবীর ধন-ধানা সম্ভুলিত নিস্ণ্টক রাজ্য লাভ করলেও 
অথবা দেবতাদের ওপর আধিপত্য পেলেও ইন্দ্রিয় 
শ্ুস্ককারী আমার এই শোক দূর হবে না। ভগবান যেন 
বলেছেন, তোমার কথা ঠিকই। কারণ ইহ জগতের 
বিনাশশীল পদারপের সম্পর্ক থেকে কারও শোক কথ 
দূর হয় না, হতে পারে না এবং তার সম্ভাবনাও নেই। কিন্ত 
আমার শরণাগত হয়ে যে তুমি শোক করছ, এ অত্যন্ত 
অন্যায়। আমার শরণ নিয়ে তুমি নিজের ভার নিজেই বহন 
করছ! 

(8) শরণাগত হয়ে ভক্তের ইহলোক-পরলোক, 
সদ্গতি -দু্গতি ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েহ চিন্তা করা 
উচিত নয়। এই নিয়ে এক ভক্ত বলেছেন 

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো। 
নরকে বা নরকাম্থক প্রকামম্‌। 
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরলৌ 


“হে নরকাসুর বিনাশকারী প্রভু ! আপনি যদি চান 
আমাকে স্বর্গে রাখুন বা ভূমগুলে অথবা ইচ্ছা করলে 
নরকে রাখুন অর্থাৎ আখ যেখানে রাখতে চান, 
সেখানেই রাখুন। যা করতে চান, তাই করুন, এই বিষয়ে 
আমার কোনো কিছু বলার নেই। আমার শুধু একটিই 
| আকাল্ক্ষা যে শরংকালের পল্লের শোভাকেও নিন্দিত 
| করে আপনার অত্যান্ত সুন্দর যে পদযুগল, তা যেন মৃত্যুর 
মতো ভয়ন্কর অবছ্াতেও আমি চিন্তা করতে পারি। 
আপনার চরণকে যেন না ভুলে যাই'। 


শরণাগতি-সনবদ্ধীয় বিশেষ কথা 


শরণাগত ভক্ত এই ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে থাকেন 
| যে “আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার", একথা 
স্থীকার করে নেওয়াতে ভার ভয়, শোক, চিন্তা, আশঙ্কা 
ইত্যাদি দোষগুলি দূর হয় অর্থাৎ দোষের আধার নষ্ট হয়। 
কারণ ভক্তির দৃষ্টিতে সব দোষই ভঙ্গবানে বিনু হলে 
থাকে। 

ভগবানের শরণাগত হলেও সংসার ও শরীরের 
| আশ্রয়ের সংস্কার থাকে, যা ভগবানের সম্বন্ধ দৃড় হলে দূর 
হয়৷৷ সেগুলি দূর হলে সর্ব দোষ দূর হয়। 

সন্ব্ধ দৃঢ় হওয়া কাকে বলে ? ভয়-শোক-চিন্তা- 
আশঙ্কা, পরীক্ষা ও বিপরীত ভাবনা না হওয়াই সম্বন্ধ দৃঢ় 
হওয়া। এবার এটিকে নিয়ে আলোচনা করা যাক 

(১) নির্ভর হওয়া__আচরণাদি ঠিক না হলে অন্তরে 
ভয়ের উৎপত্তি হয় এবং সাপ, বিছে বাঘ ইত্যাদি থেকে 
বাহ্যিক ভয় আসে। শরণাগত ভক্তের এই উম প্রকারের 
ভয়-ই দূরীভূত হয়। শুধু তাই নয়, পত্তগুলি মৃত্যুজয়ের যে 
পাঁচটি রেশের কথা বলেছেন" এবং যা বড় বড় 


১'কৌরব সভায় যখ 
নিজের শক্তির ওপর নিউর করে 


কে ভাকতে থাকায়, 


ক্রৌপদীর বন্ুহরণ করা হচ্ছিল, তখন তিনি হাত দিয়ে, কাত দিয়ে কাপ 


রে ভগবানকে ডাকছিলেন। 
বান আসতে দেৱি করছিলেন। কিছু খন দ্রৌপদী সর্বপ্রকার 


চেষ্টা ছেড়ে একমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভরশীল হলেন, তখন দুঃশাসন বস্তু টানতে টানতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন আর বন্তরের 
রাশি জমে ঠন, কিন্তু টরপন্ীর কোনো অষ্গই উন্মোচিত হল না। 


'*ভগবানের সম্বন্ধ দূ হলে যখ 
করার আকাক্ক্ষা ও পাওয়ার আশা-_এই চারটিহ থাকে না। 


(এ অবিদ্যাস্মািতারাগে 


সার ও শরীরের কোনোপ্রকার আশ্রয় থাকে না, তখন বাঁচার আশা, মরার ভয়, কাজ 


ক্লেশাঃ (মোগনশান ২1৩) 


1270 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [অধ্যায় ১৮ 
বিদ্ধানেরও হয়ে থাকো”? সে ভয়ও সর্বতোভাবে দূর হয়ে | ভগবানের শরণাগত হলে তার থেকে ভয় কী করে হবে ? 


যায়| বরং তার শরণ নিলে মানুষ চিরকালের মতো অভয় হয়ে 
এবার আমার বন্তিুলিও খারাপ হয়ে যাবে !_- | যায়। স্থল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে যে শিশু মানের থেকে দূরে 


সাধকের এইরূপ ভয়পূর্ণ মনোভাকও অন্তর থেকে দূর | থাকলে ভয় পায়, কিন্ত মায়ের কোলে পেলে তার ভয় দূর 
করতে হয়। কারণ “আমার উপর অশেষ ভগবদ্কৃপা | হয়, কার' তার থেকেও 
রয়েছে, এখন আমার আর কোনো কিছুতে ভয় নেই। এই নি কারণ শি দলা কিনব 
বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে মনে করেছিলাম বলেই আমি ভশাবানে ভেদ থাকা সম্ভব নয়। 
এগুলিকে শুদ্ধ করতে পারিনি। কারণ এগ্লিকেনিজের | সণ শোকহীন হওয়া-_ঘে ঘটনা ঘটে গেছে, তার 
মনে করাই মলিনতা-_ “মমতা মল জরি জাই' | জন্য শোক হয়। ঘটে যাওয়া ঘটনার জনা শোক করা 
(শ্রীামভরিতনানস ৭1১১৭ক)। তাই এবার থেকে আমি | অতান্ত ডুল ; কারণ মা হয়েছে, তা অবশাস্তরী ছিল আর 
কখনো এগুলিকে নিজের মনে করব লা। বৃক্তিুলিই যখন | যা না হওয়ার, তা কখলো হতে পারে না এবং এখন যা 
আমার নয় তখন আমার ভয় কীসের ? এখন তো শুধু | হচ্ছে তা হবার বলেই হচ্ছে, তাই তাতে শোক করার 
ভগবানের কৃপা ! তার কৃপাই সর্বত্র পরিপূর্ণ! এটি অতিশয় | কোনো কারণ নেই”"।। প্রভুর এই মঙ্গলময় বিধান জেনে 
আনান্দের কথা! | শরলাখাত ভা সর্বদা শোকহীল থাকে; শোক তার কাছে 
কেউ কেউ আশগ্কা করেন যে ভগবানের শরলাগত 
হয়ে ভার ডজনা করলে স্বৈতভাব হয় অর্থাৎ ভঙগবান ও 
ভক্ত এই দুই ভাব হয় এবং দ্বিতীয়ের ভয় হয়-_ | জিনিস গুলিসহ নিজেকেও ভগবানে সমর্পণ করেন, তখন 
-বতীয়াছে ভয়ং ভবতি' (বৃহদারণ্যক ১।৪।২.)। কিন্তু এই | তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনো চিন্তা থাকে না 
শঙ্কা অমূলক। ভয় দ্বিতীয়ের থেকে হলেও আন্ীয়ের অর্থাৎ কী করে ভীবিকা-নির্বাহ হবে ? কোথায় থাকা 
থেকে হয় না অর্থাৎ ভয় অপরের থেকে হয়, নিভের | যাবে ? আমার কী দশা হবে কী গতি হবে ? এইসব 
থেকে নষ। প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর-সংসার দ্বিতী্ | কোনো চিন্তাই থাকে না'"'। 
অর্থাৎ পর, তাই সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই ভয় হয়। | ভগবানের শরণ নিলে শরণাগত ভক্তের মনে এক 
কারণ এগুলির সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক থাকতেই পারে না। চিন্তা আসে যে ‘যদি আমার ভীবন প্রভুর উপযুক্ত অর্থাৎ 
প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই ভিন্ন যেমন, শুদ্ধ ও সুন্দর না হয় তাহলে আমার ভীবনে ভক্তের ন্যায় 
একটি জড়, অপরটি চেতন, একটি বিকারশীল, অন্যটি আচরণ কোথায় ? অর্থাৎ তা নেই। কারণ আমার 
একটি পরিবর্তনশীল আর অপরটি মনোবৃন্তিগুলি ঠিক নয়।' আসলে ‘আমার বৃত্তি' এরূপ 
অপরিবর্তনশীল, একটি প্রকাশ্য অনাটি প্রকাশক ইত্যাদি। মনে করাই দোষণীয়, বৃত্তি তত দোষের নয়। মন, বুদ্ধি, 
ভগবান দ্বিতীয় অর্থাৎ পর নন। তিনি পরম আত্মীয়।  ইন্ডিয়গুলি, শরীর ইত্যাদিতে যে আমি ভাব থাকে 
কারণ জীন তার সনাতন অংশ, স্বরপ। সুতরাং ৷ সেটিই ভুল। কারণ যখন আবি ভগবানের শবলাগত 


{যোগনশন ২1৯) 


এঁরা বহাবিয প্রদানকারী সৈনিকদের নাধার ওপর পা রেখে 
কোনো বিুই তাদের পদে বাধা হয়ে দীড়াতে পারে মাঃ 
বাম কীন্হ চাহহি সোই হোষ। করৈ অন্যথা অস নাহ কোষ ৷ (শ্ৰীরামচরিতমানস ১1১২৮১) 
প্র হোইহি সোই জো রান রচি রাধা। কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা ৷৷ (দ্রীরামচরিতমানস ১৫২৪) 
1 চিন্তা দীনদয়ালকো, মো মন সদা আনন্দ৷ জায়ো সো প্রতিপালসী, রামদাস গোবিদ্দ॥ 


৬ সাধক-সপ্ভরীলনী 1271 
হয়েছি আর সবকিছু তাকে অপণ করেছি, তখন মন-বুদ্ধি | তাহলে আমার এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন_ এই 
ইত্যাদি আর আমার থাকে কী ব 
ভক্তের মন, বুদ্ধি হত্যাদির 
আসতে দিতে নেই অর্থাৎ আমার বৃত্তিত 


নয়_এই এমন সন্দেহ যেন না আসে যে আমি ভ' 
ভাব মনে আনতে নেই। কোনো কারশবশত এরুপ চিন্তা ভগবান আমাকে স্বীকার করেছেন 7 
এলেও, “হে ভগবান ! হে আমার প্রভু ! আমাকে রক্ষা | ব্যাপারটি দেখতে হয় যে *আমি অনাদিকাল খেকে 
কর! রক্ষা কর !' বলে প্রভুকে ডাকতে হয়, কারণ তিনি | ভগবানেরই ছিলাম, আছি এবং চিরকালই থাকব। আনি 
আনার প্রভু, আমার সর্বসমর্ প্রভু, সুতরাং জানি কেন | মৃর্খতাবশত ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক মেনে 
আর ভগবান বলেছেন, "তুমি চিন্তা কোরো নিরেছিলাম, বিমুখ হয়েছিল্লাম। কিন্ব আমি নিজেকে যতই 
না’ (মা শুচঃ)। অতএব আমি লিশ্চিন্ত_এই বলে ভগবানের থেকে পৃথক বলে মনে করি, তবুও তার থেকে 
মনে ভগবানের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় এবং | পৃথক হতে পারি না আয় থাকা সম্ুবগ নয়। যদি আমি 
নিশ্চিন্ত মনে ভগবানকে বলতে হয় *' আপনিই | পৃথক হতে চাইও, তবুও তা সম্ভব হবে কী 
সর্বসমথ, আপনিই জানেন আমার মঙ্গল কিসে হবে।' ৷ না ভগবান বলেছেন যে জীব আমারই অংশা 

সর্বশক্তিমান প্রভুর শরগাগতও হবে আবার চিন্তাও jj লা 
করতে থাকবে_এই দুটি অত্যন্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ভগবান আঘার'_এই প্রকৃত তথ্য অনুধাবন করলেই 
বাপার। কারণ শরণাগত হলে আবার চিন্তা কীসের ? আর | সমন্ত আশঙ্ষা__সন্দেহ দূর হয়ে যায়, সে সবের কোনো 
চিন্তাই যদি হবে তাহলে শরণাগতি কেমন? তাই শরশাগত | স্থানই থাকে 
ক্র চিন্তা করতে হয় যে ভগবান যখন বলেছেন যে। (৫) পরীক্ষা না করা-_ভগবানের শরশাগত হয়ে 
*আমি তোমাকে সমন্ত পাপ থেকে মুক্ত করব’, ত এমন পরীক্ষা করতে নেই যে “জানি যখন ভগবানের 
আমার এইসব বৃত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাকে শর হয়েছি তখন আমার এই-এই লক্ষণ হওয়া 
কিছু করতে হবে কেন ? আমি তো আপনারই। হে | উচিত। যদি এইসব লক্ষণ দেখা না যায়, তাহলে আর 
ভগবান ! আমি যেন এই বৃত্তিগুলিকে কখনো নিজের বলে | ভগবানের শরণাগতি কীসের ?' বরং 'অস্বেষ্টা” ইত্যাদি 
মনে না করি। হে প্রভু ! শরীর, ইস্টিয়াদি, প্রাণ, নন, | (গীতা ১২।১৩-১৯) গুণগুলির নিজের মধ্যে অভাব 
বুদ্ধি_-এহসব কখনো যেন আমার বলে মনে না হয়। কিন্তু দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে আমার মধ্যে এই অভাব কী 
হে ভগবান! সবকিছু আপনাকে সমপণ করার পরেও এই করে এল 1 যদি এরূপ ভাব জাগে তাহলে গুণগুলির 
শরীরাদি যদি কখনো কখনো নিজের ভা 


কাজ করে, ছোটটি সহজ্জ সরল মায়ের মৃত্যু হলে, 
আছে! গাঙ্গ বাড়ি থেকে ৩০০ মাইল দূরে, ছোট 


বল কখন গড যাব জার কালাই সে 
ধানে মালি জল কলসে হে 
সা গেলে এত তাড়াতাড়ি ফিরত 


১০4৬৯1৭৯5৫৮ 

ব বিসর্জন দিয়ে, গঙ্গাজল নিয়ে এসেছি" এইভাবে সে মিথ্যা কথা 
বলল। ভাই বুঝল যে সে মিথ্যা কথা বলছে, 1 
! ঠিক করে বল, তুমি গঙ্গায় ঠিকমতো অস্থি বিসর্জন যা?" সে বলল, ‘হ্যা গঙ্গাতেই গিয়েছিলাম!” বড় 
বলা "দেখ, জামি রাত্রে মাকে স্বপ্ন দেখেছি, উর তত চিল বি লে বে মা 
মায়ের কথা সত্য, মা তোমার কথা সত্য ?' হ্োটো ভাই বলল__*মা ওদিকে লা গিয়ে এদিকে এলেন কেন ? অর্থাৎ আমি তো 
১৫০ মাইল পৌঁছে গিয়েছিলাম, ওদিকে গেলে তো গঙ্গাতেই লৌছে যেতেন।' 
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“অরেষ্টা’ ইতাদি গুলআগে যতকমছিল এশন জার তত | ভগবানের সঙ্গে সম্পত দূ হয় সংসারের সঙ্গে মেনে 
কম লে শরণাগত হলে ভক্তের যত্প্রকার লক্ষণ, ত্য নেওয়া সম্পর্ক গুলি পরিত্যাগ করলেই। 
বিনা যেই প্রকাশিত হতে থাকে। সত্যিকার হৃদয় দিয়ে প্রভুর চরণে শরণাগত হয়ে সেই 
(5) বিপরীত ধারণা না করা ভগবানের শত্রণাশগত | ভক্তের যদি না ভাব, আচরণ ইত্যাদির কোনো 
ভক্তের মনে এরূপ বিপরীত ধারণা কী করে আসে যে ন্যুনতা থাকে, কখনো বিপরীত ধারণা উৎপন্ন হয় অথবা 
“আমি ভগবানের নই'। কারণ এটি মানা বা না-মানার | পরিস্থিতিতে পড়ে পরবশ হয়ে কবনো কোনো 
ওপর নির্ভর নয়। ভগবানের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তা দুহর্ম ঘটে যায়, তাহলে তার হৃদয়ে স্বালার সৃষ্টি হবে। 
অটুট, অখণ্ড এবং নিত্য। আমি এটির তাই তার আর অনা কোনো প্রায়শ্চিস্ত করার প্রয়োজন 
করে ভুল করেছি। এখন সেই ভুল দূর হয়েছে। বিপরীত | নেই। ভগরান কৃপা করে তাকে সেই পাপ থেকে 
ধারণা আর কী করে হবে ? : সম্পূৰ্ণলূপে মুক্ত করে 
যে ব্যক্তি প্রকত ভাবে ভগবানের শরণাগতি স্বীকার | ভগবান ভক্তের একাত্বোধই দেখেন, গুণ বা 
করে নেয়, তার মধো ভয়, শোক, চিন্তা ইত্যাদি দোষ দোষগুলিকে নয়" অর্থাৎ ভগবান ভক্তের দোষ লক্ষাই 
না। তার শরণাশত-ভাবটি স্বতই দৃড় হতে থাকে ; | করেন না, ভক্তের সঙ্গে ভার যে একাস্মবোধ তিনি শুধু 
বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহ থেকে সম্পর্ক তাই দেখেন। কারণ সুরূপত ভক্ত সবর্দাই ভশ্ববানের। দোষ 
বিচ্ছিম হতে থাকে আর পতিগৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ দূ হতে আগস্ছুক তা আসে ও মায় কিন্ত স্ব-স্থরূপ নিত একইভাবে 
| বিরাজিত। তাই ভগবানের দৃষ্টি সর্বদাই এই বাস্তবিকতার 
দিকে থাকে। যেমন, ধুলো-বালি মাখা অবস্থায় শিশু তার 
এখানকার নই । তার মনে দৃঢ় ভাব থাকে যে, আনি কাছে এলে, মার লক্ষ্য শিশুর দিকেই যায়, ময়লার 
এসানকারই আর এই সবই আমার। যখন তার পৌত্রবধ্‌ দিকে নয়। শিশুও ময়লার দিকে নভর করে না। মা 
আসে এবং ঝগডা-বিবাদ করতে থাকে তখন সে পরিস্নার করুন বা না করুণ, পিশুর কাছে ময়লা হত 
(গাকুমা) বলতে থাকে, দেখ এই অনা ঘরের দেয়ে এসে | তার চোখে কেবল মা-ই থাকে। ভ্রৌপদীর মনে কত দ্বেষ 
আমার ঘর বরবাদ করে দিল। তখন সেই বৃদ্ধার (ঠাকুমার) | ও ক্রোধ জমা হয়েছিল-__দুঃশাসনের রক্তে চুল ধোব, 
মলে থাকে না যে, সেও তো অপর ঘরের (অন্য | তবেই চুল বাঁধব ! কিন্ত ট্রোপদী যখনই ভগবানকে 
পরিবারের) মেয়ে। তাংপর্য হল এই যে, বানালো | প্রাক্তন, ভগবান তৎক্ষণাৎ আসতেন। কারণ তার সঙ্গে 
সম্পর্কেও যখন এত দৃঢ়তা থাকে, তখন ভগবালেরই | হৌপদীর গভীর একাঝাবোধ ছিল। 
অংশ এই প্রাণীর ভগবানের সঙ্গে যে নিত্য-সম্পর্ক তা! ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হলে দুটি ভাৰ হয়_(১) 
যে দৃঢ় হবে__এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ! আসলে | ভগবান "আমার ও (২) আমি ভগবানের! দুটিতেই 


না সাধু-সন্্ের লক্ষণ ঘটছে না, 7 এরূপ ধারণা করাই হল 
উল্টোদিকে কেন এবে এতে কাজ হয় না। বরং এরূপ হৃড় ধাঝণ্া বাধতে ভয় যে যঃ 
তাহলে ভক্তের যে সকল গুল, জামার মধো তার ঘাটতি কী করে অর্থাৎ আমার যে 
পারে না। এরাপ দৃঢ় ধারণা রাঘলে সাধক প্রকৃত শরণাগত হবেন এবং পূর্ণতা লাভ করবেন। কিন্ত দি একূপ ধারণা করা হয় যে, 
যেহেতু আমার মধ ভক্তের লক্ষণ ঘটছে না, অতএব আনি শরপাগ্ত নই তাহলে নিজেকে বঞ্চনা করা হবে। 
*'স্বুপাদমৃলঃ ভজতঃ দিয়স্য তান্তান্যভাবস্া হরিঃ পরেশঃ। ৱিকর্ষম যত্ক্ষাংপতিতাং কথপিদ্‌ ধূনোতি সবহ হাদি সন্লিবিষ্টঃ 
(শ্রীমন্তাগবত ১১1৫৪২) 
করে থাকেন. তার স্বারা অকস্মাৎ মদি কোনো পাপ-কর্ম ঘটে যায় 
তাহলে সাব হৃদয়ে বিরাজমান পরপর শ্রীহরি সেই পাপ সর্বতোভ্তাবে নাশ করে থাকেন।' 
হি ন প্রভু চিত চুক কিয়ে কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী (স্রীরামচরিতমানস ১1২৯1) 


শ্লোক ৬৬] 


সাধক-সন্ভীবনী 
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ভগবানের সন্ঙ্গ সমানভাবে থাকলেও “ভগবান 
আমার'__এইভাবে ভগবানের থেকে নিজের আনুরুলা 
পাবার ইচ্ছা হতে পারে যে, * 
ইচ্ছা কেন পূণ করেন লা; 
এইভাবে ভগবান 


সাধকের উচিত তিনি যেন ভগবানের ইচ্ছাতেই নিজ ইচ্ছা 
মিলিয়ে দেন এবং ভগবানের ওপর কোনো আমি 
বর আধিপত্য যেন সম্পূর্ণভাবে 
মেনে নেন।কখনো ভগবান আমাদের ইচ্ছা পুরণ করলে, 
তাতে সঙ্কোচ বোধ করা উচিত যে আমার জনা ভগবানের 
এই কাজ করতে হল ! যদি মনস্থামনা পূর্ণ হে সক্ষোচ না 
এসে সন্ষ্টি আসে তাহলে সেটি শরপাগতিনয়। শরলাগত 
ভক্ত শরীর, ইস্দ্রিয়াদি, খন, বুদ্ধির প্রতিকূল পরি 
ভগবানের ইচ্ছা মনে করে প্রসন্ন থাকেন। | 
শরণাগত ভক্তের কখত 
বাকি থাকে না। কারণ তিনি ভার সমস্ত মমতাসম্পন্ন বস্তু 
সমেত নিজেকেও ভগবানের পাদপল্লো সমর্পন করে দেন, 
যা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। তার করা বাকবানোর সকল 
কাজই ভগবানের হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তিনি অত্যন্ত 
করিন এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও তার ওপর প্রভুর অপার 
কৃপা অনুভব করে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, মত্ত হয়ে থাকেন 
যেমন-__গরড়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে কাবভূশুণ্ডি তাকে 
ধের কথা শোনালেন, 

প্রমি ডাকে অভিশাপ দিয়ে পক্ষিকুলের নীচ চণ্ডাল পক্ষ 
কাকরূপে সৃষ্টি করেন। কিছু কাকতৃশুক্তির মনে তার জন্য 
কোনো ভয় বা দীনতা আসেনি। তিনি তাতে ভগবানের 
শুদ্ধ বিধানই অনুভব করেছিলেন। শুধু বোঝেনইনি, 
ননে বলে উঠেছিলেন যে “উর প্রেরক রঘ্বংস বিভ্ুষন" : 


জানালেন। তারপর ভগবানের কথা শুনিয়ে, প্রসম হয়ে 
কাকতৃশুণ্ডির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন 
“আনার কৃপায় তোমার হাদয়ে অবাধ, অখণ্ড রামভক্তি 


bi ই | 
থাকবে। তুনি শ্রীনামের প্রিয় হবে এবং সমস্ত গুণের ৷ 


আকর হবে। যে রূপ চাইবে, তাই ধারণ করবে, যেস্ছানে 
থাকবে এক যোজন পর্যন্ত কোনো মায়াকপ্টক 
থাকবে না" ইত্যাদি। এইভাবে অনেক আশীর্বাদ দিতেই 
আকাশবালী হল যে, “হে শি ! তুনি যা সব বলেছ, 
তা সতা হবে, এ কায়মনোৱাকো আমারই ভক্ত ৷" এ 
কথায় ভগবানের বিধানে সদাপ্রসয্ন কাকডৃশুণ্ডি বলে 


ভগতি পচ্ছ হঠ করি রহেরউ দীন্হি মহা রিবি সাপ। 
মুনি দূর্লভ বর পায় দেখ ভজন প্রতাপ॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ৭1১১৪ খ) 
এখানে 'ভদ্গন-গ্রতাপ' শব্দটির অর্থ হল__ভগবানের 
বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকা। অতান্ত বিপরীত অবস্থাতেও 
প্রেমিক ভক্তের প্রসন্নতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কারশ প্রেমের 
স্বরূপই হল প্রতিমুহৃতে বৃদ্ধি পাওয়া। 
মানুষের যেটি নিজস্তর সেটি তার প্রিয় হয়ে থাকে, এই 
হল স্কাভাবিক নিয়ম । সমস্ত জীবকে ভগবা প্রিয় বলে 
“সৰ মম প্ৰিয় সব মম উপজাএ' 
(শ্রীরামচরিতমানস ৭1৮৬1২) আর এই ভীবেরও প্রভুকে 
হয়। তবে একথা আলাদা 
'বৰ্ঠনশীল ভগ ও শরীরকে ভ্রমক্রমে 
মনে করে নিজ প্রিয় প্রভু থেকে বিমুখ হয়ে 
। সে বিমুখ হলেও ভগবান নিজে কখনো কাউকে 
আগ করেননি এবং আগ করতে পারেনও না। কারণ 
জীব সবাই সাশ্ষাৎ ভগবানেরহ অংশ। তাই সমস্ত জীবের 
সঙ্গে ভগবানের আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ, অধস্তিতরূপে 
স্বাভাবিকভাবেই বজায় থাকে। তিনি জীবের ওপর কৃপা 
পরব হয়ে ভক্তদের রক্ষা এবং পুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম 
সংস্থাপন এই তিনটি কাজের জন্য সময় সময়ে 
অবতাররাপে পৃথিবীতে আসেন (গীতা ৪1৮)। এই তিন 
ব্যাপারেই ভগবানের আন্তীয়তাষ্ট দেখা যায়, নচেৎ 
ভক্তদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনাতে 
গবানের কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ? অর্থাং 
্রযোহনই সিদ্ধ হয় না। এই তিনটি কাই বান 
প্রাীমাত্রেরই কল্যাণের জনা করে থাকেন। এর দ্বারা 
শাবানের প্রাণীদের সঙ্গে স্বাভাবিক আত্মীয়তা, 
কৃপালুতা, প্রিয়তা, হিতৈষিতা, সহাদয়তা এবং উদারতা 
প্রমাণিত হয় এমং এখানেও সেদিকে শঙ্ষা করেই 
অর্জুনকে তিনি বলেছেন 'মস্ভক্তো ভব, মন্মনা ভব, 
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মদ্যোজী ভব, মাং নমন্ুক ৷ এই চারটি কথায় ভগনালের ন 
একমাত্র উদ্দেশা ভীবকে তার, 
ভ্রীৰ অসৎ থেকে বিমুখ হয়। কারণ দু 
জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করা, বিপন্তি ঘটা ইত সা 
হল ভগৱানে বিমুখ হওয়া বিড়ালের বাচ্চার মতো হতে হয়। বিড়াল-বাচ্চা তার 
ভগবান মা কিছু বিধান মায়ের ওপর নির্ভর বিজলী তাকে যেমন খুশি 
এই কৃপার দিকে যদি গ্রাণীরা দৃষ্টি দেয় তাহলে আর তাদের 
কিছু করার বাকি থাকে না। ভীবদের হিতের তেমনই শরশাগত ভক্ত জগতের থেকে ভার হাত-পা 
ভগবানের হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা থাকে, তাই তিনি | গুটিয়ে: শুধু ভগবদ্‌-চিন্তা, নাম-জপ ইত্যাদি করতে 
'সর্বপর্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ' এ বতা পরতে নের দিকেই চেয়ে থাকেন। তিনি ভগবানের 

| 

| 


না, প্রেম করবেন কি 
ন কি করবেন 
ন কি করবেন না__এ 


যায়, বাচ্চা পা গুটিয়ে চুপ করে খাকে। 


অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলে দিয়েছেন। কারণ ভগবান পরম প্রসন্ন থাকেন, কোনো কিছুতেই 
ভীবমাত্রকেই নিজের বলে মনে করেন “সুহৃদং লা। 
সর্বভূতানাম’ (৫।২৯) এবং তাদের এই স্বাদীনতা যেমন, ফুমোর প্রথমে মাটিকে মাথার করে নিয়ে 
দিয়েছেন যাতে তারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ জাসে. সেটি তারই ইচ্ছামতো, পরে সেই মাটিকে পায়ে 
ইত্যাদি যত প্রকারের সাধনা আছে, তার মধ্যে কোনো | করে না? * সেটিও তার ইচ্ছামতো, তারপরে চাকে তুলে 
একটি সাধনার সাহাযো সহজেই ভগবানকে প্রান্ত করতে ৷ ঘোরায়, তাও তারই (কুনোরেরই) ইচ্ছামতো । মাটি 
সক্ষম হয় এবং দুঃখ -শোক ইত্যাদি চিরকালের মতো | কখনো বলে না যে তুমি কলসী তৈরি কর, হাড়ি তৈরি বা 
সমূলে দূর করতে পারে। তৈরি কর। কুমোর তার ইচ্ছামতো যা খুশি তৈরি 

প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্কুপাতেই উদ্ধার হয়। | করে। শরগাগত ভক্ত নিজের মনে কোনো 
কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, লয়যোগ, | ইচ্ছা বা আকাজণ রাখেন না। তিনি যত বেশি নিশ্চিন্ত 
হইযোগ, রাজযোগ, মন্্রযোগ ইত্যাদি যত প্রকারের সাধনা | এবং নির্ভয় হন, ততই ভগবদ্কুপা আরও 
আছে, সেনুলি সবই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবন্তন্ত। অধিকভাবে তার অনুকূল করে তোলে আর যত তিনি চিন্তা 
জানা সহাপুকষগণের ্বারাই প্রকটিত হয়েছে *'। সুতরাং [ক্জ্, জের শক্তির ওপর নির্ভর করেন, ততই 
এইসব সাধনায় ভগবদ্কূপাহ ওতইঞ্রোত হয়ে আছে। ভগাবদ্কুপা আসার পথে বাধার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শরণাগত 
সাধনা করায় সাধক তো নিরিত্তমাত্র হয়, সাধনার দিদ্ধিতে | হলে ভগবানের যে বিশেষ, অলৌকিক, অদশ্ু কৃপা বর্ষণ 
ভগবদ্কৃপাই প্রধান। | হয়, সেই কৃপাতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। 

শরনাগ্গত ভক্তের এমন চিন্তা কখনো করতে নেই যে যেমন, ধাবর মাছ ধরার জনা ছাল ফেললে, সব নাহই 
এননও ভগবদ্দর্শন হল না, ভগবানের পাদ্পল্লে ভক্তি | জালের ভেতরে ধরা পড়ে, শুধু যেগুলি ধীবরের পায়ের 
হয়নি, বৃত্তিসকল শুক্ধ হয়নি ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তা করাই: কাছে থাকে-_ত্ারা ধরা পড়ে না। তেমনই ভগবানের 
যেন বাদরের বাচ্চার মতো হওয়া। বীদর-বাচ্চা নিজেই | মায়াতে (সংসারে) মমন্রবোধ করে জীব আবদ্ধ হয় আর 
মাকে আঁকড়ে থাকে। বদরী লাফায-বাপায় এদিক- জন্মাতে ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে: 
দিক যায় আর বাচ্চা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। নেয়, সে মায়া অতিক্রম করে 
ভক্তের সমস্ত চিন্তাই ভগবানে অর্পণ করতে হয় অর্থাৎ *মামেব মে প্রপদাঞ্ছে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গীতা 


1 হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী ৷৷ (শ্রীরামচরিতমানস ৭1৪৭1৩) 


ভক্ত যা কিছু করেন, সেগুলি ভগবানের ননে করে, ভগবােরই শক্তি মেনে নিয়ে, ভগবানেরই জনা করে থাকেল, 
নিজের জনা কিছুই করেন না__ এই হল গুটিয়ে রাখা। 
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৭1১৪)। এই দৃষ্টান্তের একটি অংশহ গ্রহণযোগ্য। কারল 
ঘীবরের মাছ ধরার ভাব থাকে ; কিন্তু ভগবানের 


নিজেকে অথেক মালিক বলে মনে করলেও, আসলে সে 
অর্দের গোলান। 


জীবগণকে মায়াতে আবদ্ধ করার বে ভাব বা ইচ্ছা 
থাকে না। ভার ভাব হল জীবদের মায়াজাল থেকে মুক্ত 
করে ভার শরণাগত করে নেওয়া, তিনি 
বলেন-__'মামেকং শরণং ব্রজ'। জীব 
সুখের আক্যাক্ষ্ষায় নিজেই মায়াতে আবদ্ধ 

ঘুরল্ত যাতার মধ্যে যেমন সমস্ত বীজই চূর্ণ হয়ে যায়'** 
কিন্তু যে আধারটির ওপর মীতাটি ঘোরে, সেই দণ্ডের 
আশপাশের দানাগুলি চুর্ণ হয় না, তেমনই জন্ম-মৃতারূপ 
জগতের ঘুরন্ত যাতায় পড়ে সকল হ্রীব নিস্পেষিত হয় 
অর্থাৎ দুঃখ পেতে থাকে ; কিন্তু যে আধারের ওপর 
সংসার-চক্র চলতে থাকে, সেই ভগবানের পাদপন্ছে 
আশ্রয় গ্রহণকারী জীব সেই নিস্পেষণ থেকে রক্ষা পায়_ 
“কৌন্গ হরিজন উবরে, কীল মাকভী পাস'। কিন্তু এই 
উদাহরণ সম্পূর্ণ চিক নয়। কারণ বীচ্জ স্বাভাবিকভাবেই 
দণ্ডের কাছে থেকে যায়, সেগুলি রক্ষা পাবার কোনো 
চেষ্টা করে না। কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ সংসারে বিনুখ 
হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাৎপর্য এই যে 
যারা ভগবানের অংশ হয়েও জগৎ সংসারকে ভাপল 
বলে করে অথবা সংসারে কিছু জা 7 করে, 
তারাই জন্ম-মৃত্ুরূপ চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃশভোগ 
করতে থাকে। 

সংসার ও ভগবান-_এই দুইয়ের সম্পর্ক দুপ্রকারের। 
সংসারের সঙ্গে শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক আর 
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বান্তবিক। সাংসারিক সম্পর্ক 
পরাধীন করে, গোলাম বানায়, ভগবানের 
সম্পর্ক মানুযুকে স্বাধীন করে, চিন্মর করে এবং 
রও মালিক বানিয়ে তোলে । 
প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতা। মানুষ যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধল- 
সম্পত্তি, ত্যাগ, বৈরাগা ইত্যাদি কোনো বিষয়ের জন্য 
নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা 
ওই বিদা ইত্যাদিরই পরাধীনতা, দাস হয়ে থাকে। 
যেমন, কেউ যদি অর্থের জন্য নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে 
করে, তাহলে সেই বৈশিষ্টা অথেরহ, মানুষটির নয়। সে 


সংসারের বৈশিষ্টাই হল যে সাংসারিক কোনো বস্তু 
নিতুয় যে বাক্তি নিজেকে বিশেষ কিছু বলে মনে 
বস্থটিহ তাকে তৃগ্ছ কং 
যিনি ভগবানের আশ্রিত হয়ে সর্বদা তার 
থাকেন, তিনি নিজস্থ কোনো বৈশিষ্টা 
"বানেরই অলৌকিকহ, বিশেষত্ব ও বিচিত্র-ভাব প্রতাক্ষ 
করেন। ভগবান তাকে ভার মাথার মণি করে রাখুন, বা 
নিজের প্রভু করে নিন, তাহলেও তার কোনো বিষয়ে 
অহংভাব আসে না। এরূপ ভক্তের মধো ভগবানের 
বিশেষ ভাব আবির্ভূত হয়। কারও কারও অধো এই 
বিশেষ ভাব এত বেশি দেখা যায় যে তার শরীর, 
ইন্ট্রয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃত বন্ধ্ুলিও চিন্ময় হয়ে 
মধ জড়ন্বের একান্তই 
গবাতনের কত প্রেমিক ভক্ত 


শাড়ির একটি ছোট টুকরো বিপ্রহের 
মুখে আটকে ছিল, জার কিছুই ছিল লা। এইভাবে সন্ত 
ত্ুকারামও সশরীরে বৈকুষ্টে গমন লেন। 
জ্বানমা্গে শরীর চিন্বায়ত্র লাভ করে না। কারণ জ্ঞানী 
অসহ-এর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে, অসৎ-এর থেকে 
পৃথক হয়ে স্বয়ং চিনা -তনতে স্থিত হন। কিন্তু ভক্ত যখন 
[নের সন্মুখীন হন, তখন তার দেহ-মন-প্রাণ-ইস্টরিয় 
সবই ভগবানের সম্মুখীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে যার 
দৃষ্টিতে চিন্ময়-তত্ত ছাড়া জড়হ্বেল কোনো পৃথক অস্তিহ 
নেই, সেই চিহ্ময়তা তার শরীর ইত্যাদিতে পরিবাপ্ত হয় 
এবং শরীরাদি চিন্মায়ত্ব লাভ করে। সাধারণ লোকে তার 
শরীরে ভর দেখলেও, বাস্তবে ভার শরীর চিন্ময় হয়ে 
যায়। 
সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবানের 
কৃপা শরপাগতের জনা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, কিন্তু 
জগৎকে স্লেহপূর্বক পালনকারিণী এবং ভগবানে অভিন্ন 
বাৎসলামনী মাতা লক্ষমীদেবীর প্রভুর শরণাগতদের প্রতি 
কত লেহ, কত ভালোবাসা, তার বর্ণনা কেউ করতে পারে 


১ চততী চকী দেখকর দিয়া কবীরা রোয। দো পাটনমে আয়কে সাবৃত বচা ন কোয়া ৷ 
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না। লৌকিক বাবহারেও দেখা যায় যে পত্বিতা স্ত্রী | লতাটির শোভার কারণ। তাই এর মূল মহিমা হল বৃক্ষই। 
পিতৃভক্ত পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আধার তো বৃক্ষ । বৃহ্কটির আশয় ছাড়া লতাটি 

দ্বিতীয়ত, প্রেমভাবপূর্ণ প্রভু যখন তার ভক্তদের দেখার কিছু করতে পারত ? 
জন্য গকুড় ব্যহনে করে আসেন, তখন মাতা লস্রীদ্বীও 
সামবেদের মন্ত্র ঝড়্ৃত হয়। কিছু কেউ কেউ ভগবানকে চায় 
না, চায় শুধু মাতা লাক্মীদেরীকেই। ভক্তদের ভালোবাসায় 
মা আসেন, কিব কার বাহন হল দিবান্ধ পেঁচা। এরূপ 
বাহনবিশিষ্ট লক্ম্মীদেরীকে লাভ করে মানুষ মলঙ্ধ' হয়ে | হনুমান বললেন “মা ! বৃক্ষ ও লতার ছায়া খুবই 
যায়। মাকে যদি কেউ ভোগা বলে মনে করে তাহলে তার | সুন্দর। তাই আমার এই দুটির ছায়াতে থাকতেই ভালো 
নিশ্চিত পতন হয় ; কেন-না সে তার নাকেই কু-দৃষ্টিতে | লাগছে অর্থাৎ আমার আপনাদের দুজনের ছায়াতে 


দেখেছে, তাই সে মহা অধম বান্তি। (শ্রীচরণের আশ্রয়ে) থাকাই ভালো লাগে।' 

তৃতীয়ত, যেখানে শুধু ভগবানকে ভালোবাসা হয়, সেবক সূত পতি মাতু ভনোসে। 
সেখানে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন লক্ষ্মীদেবীও রহউ অসোচ বনহ প্রভু পোসেঁ॥ 
আসেন, কিন্ত যেখানে শুধু লক্ষ্মীদেবীকেই কামনা করা (হ্রীবামগরিতনানল ৪1৩1২) 


হয়, সেখানে লক্ষ্মীদেনীর সঙ্গে যে ভগবানও আসবেন__ | এমনিতে ভগবান আর তার দিবা স্াদিলী শক্তি 
এমন কোনো নিয়ম নেই। একে অপরের শোভা বর্ধন করে। কিন্ত কেউ কেউ তো এই 
শরণাগতির বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সীতা, 
রাম এবং হনুমান জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষের নীছে 
বসেছিলেন। সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ওপর একটি লতা | বলে থাকেন। শরণাগত ভক্তের পক্ষে প্রভু এবং তার 
বেড়ে উন্েছিল। সেই লতার নরম তন্ব ছেয়ে গিয়েছিল। | হ্থাদিনী শঞ্ডি উভয় আশ্রযই শ্রেষ্প। 
সেই তন্কুতে কোথাও কটি-কচি মুকুল বেরিয়েছে, কোথাও একবার এক প্রজাচক্ষু (নেত্রহীন) সাধু লাঠি হাতে 
তল্রবর্ণ পাতা বেরিয়েছে, ফুল আর পাতায় সতাটি ছেয়ে যমুনার ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। নদীতে বন্যা এসেছিল, 
ময়েছে, তাতে সেই বৃক্ষটিরসুদ্দ শোভা হয়েছে, দেখতে | তাতে একন্লানে যমুনার পাড় ডেঙ্গেছিল, সাধুও সেখানে 
অতি চমৎকার লাগছে। সেই বৃক্ষশোভা দেখে রাম | জলে পড়ে গেলেন আর লাঠি হস্তগত হল। তিনি 
হনুমানকে বললেন, ‘হনুমান, দেখো এই অতাটি কী | দেখতেও পান না, কী করে সীতার দেবেন ? ভগবানের 
সুন্দর ! গাছটির চারিদিকে ছেয়ে আছে ! এই লতাটি তার শরণাগতির কথা স্মরহে আলায় তিলি সমস্ত চেষ্টা আশ 
সুন্দর সুন্দর ফল, সুগক্মিত ফুল আর বু পাতায় এই করে শরীর ভাসিয়ে দিলেন, তখন তার মনে হল কে যেন 
বৃক্ষের শোভা ক্নেন বাড়িয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের অন্য সব | ভার হাত ধরে পাড়ে উঠিয়ে দিল। সেখানে অন্য একটি 
বৃক্ষের চেয়ে এই বৃক্ষটিকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে! শুধু তাই 
নয, এই বৃক্ষটির জনাই সমস্ত ভঙ্গলটিহ শোভানয় হয়ে 
আছে। এই লতাটির জনাই বনের পশু-পক্ষী এই 
বক্ষটিকেই আশায় করছে। ধনা এই লতা!" 
ভগবান রামের মুশে লতার প্রশংসা শুনে 
হনুনানকে বললেন, *দেখো বাবা হনুনান ! তুমি কি এ 
খেয়াল করেছ যে এই লতাটির ওপরে ওঠা, ফুল-পাতায় তাদের মধ্যে একটি ছাখল চরতে চরতে লতায় আটকে 
পলবিত হওয়া, তশ্বগুলির বিস্তার লাভ করা__-এসবই  গিয়েছিল। সেই লতাটি ছাড়িয়ে মুক্ত হতে তার অনেক 
বৃক্ষের আশ্রয়ে হয়েছে, বৃক্ষের জনাই হয়েছে। বৃক্ষই এই | সময় লাগল । ততক্ষণে অন্য ছাগল-ভেড়ানুলি নিজেদের 
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ঘরে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। অন্ধাকারও হয়ে আসছিল। সেই 
ছাগলটি ঘুরতে ঘুরতে 


এক সরোবরের কাছে শৌঁছাল। 


“আগে দেখ আমি কার শরণ নিয়েছি, তারপরে আমাকে 
ঘ্েও !” তারা সেই চিহ্ন দেখে বলাবলি করতে লাগল ; 
“আরে! এতো সিংহের শরণ নিয়েছে, শীগ্গির পালাও 
এখান থেকে ! সিংহ এসে পড়লে আর রক্ষা নেই” 
এইভাবে সকল প্রাণী ভীত-সন্ত্ন্ত হয়ে পালিয়ে গেল। 
শেষকালে সেই সিংহ এল এবং ছাগলকে ড্িজাসা করল, 
“তুমি এই জঙ্গলে একলা কী করে আছ ?' ছাগল বলল, 
“আগে এই পায়ের ছাপ দেখ, তারপরে কথা বল। এখানে 
এটি যার পায়ের ছাপ, আমি তারই শরণাগত।' 
দেখল, 
শরণই নিয়েছে।" তখন সে হাগলকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 
“তুমি ভয় পেও না, এখানে নিভয়ে থাক।' 

রাত্রে যখন হাতি জঙ্গ খেতে এল তপন সিংহ হাতিকে 


“আরে এতো আমারই পদচিহ্ন, এতো আমার | 


বলল, "তুমি এই ছাগলকে নিজের পিঠে করে জঙ্গলে 
ভরিয়ে আন, সবসময় একে তোমার পিঠেই রাখবে, 
নাহলে তুমি তো জান আমি কে ? তোমাকে মেরে 
ফেলব!” সিংহের কথায় হাতি কাপতে লাগল এবং শুডে 
করে ছাগলকে পিঠে তুলে নিল। ছাগল তখন নির্ভয়ে 
হাতির পিঠের ওপরে বসে গাছের শুঁচু ডাল থেকে কচি 
মুকুল ও পল্লব খেতে থাকল আর বেশ মজায় থেকে গেল। 
খোজ পকড় সৈঁঠে রহো, ধনী মিলেঙ্গে আয়। 
অজয়া গঞ্জ মস্তক চড়ে নির্ভয় কৌপল খায়।॥ 
এমনভাবে মানুষ যখন ভগবানের শরণাগাত হয়, তার 
পাদপদ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে সকল প্রাণী থেকে, 
বাধা-বিঘ্ন থেকে, নিৰ্ভয় হতে পারে। তাকে কেউ ভীত- 
সন্তুস্ত করতে পারে না, তার কোনো কিছু কেউ নষ্ট করতে 
পারে লা। 
জো জাকো শরণো গহৈ, ভাকহ তাকী লাজ। 
উলটে জল মছলী চলে, বহ্যো জাত গজরাজ॥ 
ভগবানের সঙ্গে কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, স্েহ 
ইত্যাদির স্বারা যে কোনো সম্পর্ক পাতানো হোক না কেন, 
সবই ভীবের মঙ্গলকারী হয়ে থাকে৷” ৷ তাৎপৰ্য হল এই 


(ক) কামাদ্‌, ছ্বোদ্‌ ভয়াৎ লেহাহু যথা ভক্তোহ্মতে মঃ আবেশ্য তদ: 
গোপাঃ কামাদ্‌ ভয়াৎ কং সো হ্বেষাচ্ৈদ্যাদয়ো নৃপাহ। সন্বঙ্গাদ্‌ বৃষ্ণয়ঃ স্েহাদ্‌ যুয়ং ভক্ত্যা 


লো বহবস্ত্গাতিং গতাঃ ৷ 
বিভো॥ 
[্রীমভাগবত ৭।১।২৯-৩০) 


“একজন লয়, অনেক বাতি কাম, দ্বেষ, ভয়, কেহ দ্বারা মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করে এবং নিজের সকল, পাপ মুছে 
সেইভাবেই ভগবানকে লাভ করে, যেমন, ভক্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করে। যেমন, গোগীরা কাম দ্বারা, কংস ভরের দ্বারা, 


শিশুপাল-দন্তবক্তু প্রমুখ রাজারা 
নারদাদি ভক্তি দ্বারা নিজ মন শুগাবানে নিবিষ্ট করেছেল।' 


ছারা, যদু বংশীয়রা পারিবারিক সম্পর্কের দ্বারা, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি স্রেহ দ্বারা এবং 


শে) সংসঙ্গেল হি গৈতেয়া যাতুধানা মৃগাড খগাঃ। গন্ধা্বান্সয়সো নাগাঃ সিদ্ধান্ডারণপ্তহাকাঃ 
বিদ্যাধরা মনুষোধু বৈশ্য শুরা স্রিযোহপ্ছাজাঃ ৷ রভস্তরঃ প্রকৃতযস্তুন্মিন্প্তন্মিন্‌ যুগেহনঘ 


বহবো  মৎপদং 
সু্রীবো ইনুমানক্ষো গজো 
তে নাধীত্রতিগপা 


ভগবান বলেছে 


নোপাসিতযহত্মাহ। অন্রতাতপ্ততপসহ 


সংসঙ্গান্মামুপাগাতাঃ॥। 
(শ্রীমন্তাগবত ১১১২ ৩-৭) 


হে নিস্পাপ উদ্ধব ! এ একযুগের কথা নয়, সমস্ত যুগেরই এক রকম কথা। সৎসঙ্গ অর্থাৎ আমার 


সন্বন্ধের প্রভাবেই পৈতা রাক্ষস, পশু-পক্ষী, গঞ্র্ব-অন্ষন্া, নাগ-সিন্ধ, চারপ-দ্রহাক এবং বিদ্যাধরগণ আমাকে প্রাপ্ত 


ধো বৈশা, শূল, 


হয়েছে। মানুষের 
বৃত্রাসুর, পরশ, 


এবং অন্থযজাদি রজোপ্শী 
৮ বৃষপর্বা+ বলি, বাপাসুর, নযদানব, বিভীষণ, সুন্রীব, হনুমান, জাশ্ববান, গজেন্্, জটাযু, তুলাধার ইৈশা, 


তনোগুলী 


প্রকৃতির বহু ্বীবই আমার পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছে। 


ধৰ্মব্যাধ, কুজা, ব্রজগোপিশণ, যজ্ঞপক্নী ও অন্যানোরা ও সংসঙ্গের প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
গুইসব বাক্তি বেদের স্থাধায়ও করেননি এবং বিধিপূর্বক মহাপুরুষদের উপাসনাও করেননি। তেমনই ভারা কৃচ্ছ- 
চন্দরাযণাদি এত লা কোনো তপস্যা করেননি। শুধুযাত্র সৎসঙ্গ__আমার সন্বন্ের প্রভাবেই এরা আমাকে প্রাপ্তি লাভ করেছেন। 
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যে, এসবের সাহাযো যারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাপন 
কোনোভাবেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেননি, 
রয়েছেন ভারা ভগকদপ্রান্তি থেকে 


(নারদ ভক্তিসূত্র ৭২) 

“সেই ভক্তদের মধে। জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, 
ক্রিয়াদির ভেদ থাকে না।' 

তাৎপর্য হল এই যে স্থুল, সৃক্ম এবং কারণ-শরীর 

নিয়ে সাংসারিক যতপ্রকার জাতি, বিদ্যার পার্থকা হওয়া 

সম্ভব, তার কোনোটিই তাদের ওপর প্রযোজা হয় না, যারা 

সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন'*। কারণ তারা 


অচ্যুত ভগবানেরই লোক 'যতস্তুদীয়াঃ' 
ভক্তিসূত্র ৭৩), সংসারের নয়। অচ্যুত ভগবানের হওয়ায় 
এদের ‘অচুত-গোত্ৰ” বলা হয়'*)। 
শরণাগতির রহস্য 

শরণাগতির কী রহস্য তা একমাত্র ভগবানই 
জানেন। তবুও আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা বলার চেষ্টা 
করছি; কেন না প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা বলে থাকেন, 
তাতে তাদের বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকদের 
কাছে অনুরোধ তারা যেন এর বিপরীত অর্থ গ্রহণ না 


(নারদ 


করেন। কারণ প্রায়ণ লোকে তাত্তিক রহস্যপূর্ণ বিষয় 
গভীরভাবে অনুধাবন না করে অতি শীগ্র তার বিপরীত 
অর্থ করে নেয়, তাই এরূপ বিষয় বলার ৪ শোনার বাক্তি 
শুব কমহু পাণ্ডয়া যান । 

ভগবান শীতায় শরণাগতির এপর দুটি কথা 


| বলেছেন 


(৯) 'মানেকং শরণং ক্র" (১৮1৩৬) ‘অনন্যভাবে 
আমার শরণাগাত হও |” 

(২) *স সর্ববিচ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত" 
(১৪1১৯) “সেই সর্বঙ্জ পুরুষ সর্বভাবে আমার ভঙ্গনা 
করেন’, 'ভমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত" 
(১৮1১৯), ‘তুমি সর্বভাবে সেই পরমাত্মার শরশাগত 
হও)? 

আমরা কীভাবে ভগবানের শরণাগত হব ? একমাত্র 
নেরই শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য হল ভগবানের 
গুণ, এশ্বর্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং সর্বভাবে 
ভগবানের শরশাগত হওয়া অর্থাৎ নিজের কোনো 
সাংসারিক কামনা না রাখা। 
গলানের শরশাগত হওয়ার রহস্য হল এই 
যে ভগবানের অনন্ত গুণ, প্রভাব, তন্তু, রহসা, মহিমা, 
লীলা, নাম-ধাম আছে, তার অনন্ত এ, মাধুর্য, সৌন্দর্য 
_ কিছু শরণাগত ভক্ত এই বিভূতিগুলি দেখেন না। তার 
শুধু একটি ভাবই থাকে যে ‘আনি শুধু ভগবানের এবং 


১ (ক) পুংনে সী বিশেষো বা জাতিনামাশ্রযাদয়ত। ন কারণং দস্জনেভুক্তিরেব হি কারণম। 


“আমার ভজনা করায় পুরুষ-নারীর পার্থকা অথবা জাতি, নাম বা আশ্রম কো! 


কারন" 


(অন, অরণ্য ১০1২০) 
কারণ নয়, বরং আমার ভক্তিই একমাত্র 


(খ) কিং জন্মনা সকলবৰ্ণজ্জনোন্তমেন কিং বিদাযা সকলশাক্ুবিজাবতা!। 
যস্যাস্তি জেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ কোৎনান্ততানিলনে পুরুষোহস্তি ধনাছ ৷ (ত্র, স. ড ১৭) 


“সকলের বর্ণের মধ্যে উত্তম বর্ণে (বরাহ্সষ্ 
কিছুই হয় না। যার হৃদয়ে ভগবা 


) জন্ম হলে কী হয় ? সমস্ত শান গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কী হয়? অর্থাহ 
ন ভক্তি বিরাজ করে, ত্রিভুবনে তার মত ধনা আর কে হতে পাবে ?* 


(গ) ব্যাধস্যাচরপং প্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দরদয কা কা-জাতিবিদূরসা যাদনপতেরুপ্রসা কিং গৌরুষদ্‌। 
কুজায়াঃ কিমু নাম রাপমধিকং কিং তংসুকান্লো ধনং ভক্ত্যা কুষ্যাতি কেবলঃ ন চ জুরগৈতরক্তিরিয়ো মাধব ৷ 


“ন্যাধ্যের কোন্টি শ্রেষ্ঠ আচরণ ছিল ? বের কত বয়স হয়েছিল ? গেসে কী বিল্যা ছিল ? 
ছিলেন ? যদুপতি উগ্রসেনের কী পরাক্রম ছিল ? কুক্তা কী সুন্দরী ছিলেন ? সুদামার কাছে কী 


ভগাবদ্প্রান্তি করেছিলেন। কারণ ভঙ্গবানের ভক্তিই প্রিয়, 


কোন্‌ উচ্চ জাতির 
ন ছিল ? তা সত্বেণ্ড তারা 


ভক্তিতেই সপ্বষ্ট হল, আজরপ, বিদ্যা ইত্যাদিতে নয়।' 


পিতগোষ্রী যথা কনা স্থামীগোত্রেণ গোত্রিকা। শ্রীরামভক্তিমাত্রেণঢ়ুতগোত্রেণ গোত্রকঃ ॥ (নারদপাঞ্দরাত্র) 


সাধক-সপ্ভীবনী 
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এশ, মাধুর্য, সৌন্দর্য ই 
গ্রাহ্য না করা। কিছুই না করা, | 
গুণ, প্রভাব, লীলাকণা না শোনা, ভগবদ্ধাম না যানা__ 


এ সবই বিপরীত অর্থ করা। এরূপ অর্থ মনে করলে খুবই 
ভুল করা হয়। 
কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার অর্থ হল_ | 


আমার। যদি এশ্বর্যসম্পন্ন হন তো 
আর কোনো এর্য যদি না থাকে তাহলেও 
ভালো। তিনি যদি অতান্থ দয়ালু হন, তাহলে অত্যন্ত 
আর তা না হয় যদি অতান্ত নিচ্ুর, কযোর হন 
নিষ্ঠুর, কঠিন আর কেউ না থাকে 


বান 


কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলেও খুব 
বে তের এইসব বিষয়ে কোনোই চিন্তা থাকে 
না। তব আফা রে 
*.। ভগবানের এইসব ব্যাপারে চিন্তা 
থাকায় ভগবানের এশ্র্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, গুণ, প্রভাব 
ইত্যাদি যে চলে যাবে, তা নয়। কিন্তু আমি যদি তার জন্য 
চিন্তা না করি, তবেই আমার প্রকৃত শরণাগতি হয়। 
যেখানে ভ্প, প্রভাব ইত্যাদির জন্য ভগবানের 
শরণাগতি আসে, সেখানে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া 
₹ গুণ, প্রভাব হত্মাদির শরণই নেওয়া হয় ; 
যেমন__কোনো ধনী ব্যক্তির সম্মান করা হলে, 


প্রকৃতপক্ষে সম্মান করা হয় তার টাকার, সেই বাক্তির নয়। | ভঃ 


কোনো মন্ত্রীকে যে সম্মান করা হয় তা আসলে তার নয়, 
সেগুলি তার (মন্ত্রী) পদের সম্মান। কোনো কলবান 
ব্যক্তিকে যে সম্মান করা হয়, সেটি তার বলবন্তার সম্মান, 
মানুষটিব নয়। কিন্তু যদি কেউ শুধু ব্যক্তিটিকেই (ধনী বা 
মন্ত্রী ইত্যাদির) সম্মান করে তাহলে তার যে ধন বা মন্ত্রী 
চলে যাবে_তা নয়, সেগুলো থাকবেই। তেমনই 
ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবানের গুণ, প্রভাব যে 
চলে যাবে_ তা নয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভগবানের 
দিকেই থাকা উচিত, তার শুণের দিকে নয়। 
সনপ্তর্ষিগণ যখন পার্বতীর সম্মুখে শিবের নানা দোষ ও 
বিষ্ণুর বিবিধ গুণের বর্ণনা করে তাকে শিবের সংস্পর্শ 
ত্যাগ করতে বললেন তখন পার্বতী তাদের বলেছিলেন 
মহাদেব অনগুপ ভবন, বিষ্ণু সকল গুণ ধাম। 
জেহি কর মনু রম জাহি সন, তেহি তেহী সন কাম।॥ 
(ঘ্রীরামচরিতমানস ১1৮০) 
এরূপ কথা গোপিনীরাও উদ্ভবকে বলেছিলেন 
উধ্বো ! মন মানে কী বাত। 
দাখ ছোহারা ছাড়ি অমৃতফল, বিষকীরা বিষ খাত 
জো চকোর কো দৈ কপূর কোই, তজি অঙ্গার অঘাত। 
মধুপ করত ঘর কোরে কাঠমে, বঁধত কমলকে পাত।। 
জ্যো পতঙ্গ হিত জান আপনো, দীপক সৌ লপটাত/ 
‘সুরদাস’ জাকো মন জীসো, তাকো সোই সুহাত 
যারা ভগবানের প্রভাব ইত্যাদি দেখেন, তাকে 
ভালোবাসেন-_তার৷ মুক্তি, এশ্বর্য ইত্যাদি লাভ করলেও 
ভগবানকে লাভ করেন লা। যারা ভগবানের প্রভাবের 
দিকে লক্ষা করেন না, সেই ভগবদ্প্রেণী ভ্তইভগবানকে 
লাভ করে থাকেন। শুধু তাহ নয়, সেই প্রেমিক ভক্ত ভুকে 
বাধতেও পারেন, তাকে বিক্রিও করে দিতে পারেন। 
যে এ শুধু আমাকেই ভালবাসে, আমার 


(ক) আ 


রো বা গুপৈরবিহিলো প্রা 


কাপল হোন অথবা কাছা কা করতে থাকুন, ছি যেষনই: 
(শ) আল্লিফা বা পাদরতাং পিন্টু মামদর্শানান্মর্মহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদপাতু লম্পট মংপ্রালনাথস্থ স এব নাপরঃ ৷৷ (শিক্ষাষ্টক ৮) 
‘তিনি আমাকে হুদয়ে নিযে আনন্দিত করুন অথলা শ্রীচরণে ফেলে দলিত করুন বা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন ! সেই পরম 
প্র শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইচ্ছা তেমন করুন, আমার তিনিহ একমাত্র প্রাণমাথ, আর কেই নয়।” 
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প্রভাবের দিকে তাকিয়েও দেখে না, তাই তার বনে একসপ | হওয়া উচিত ; আমার মনোযোগ এরূপ হওয়া উচিত 
ভক্তের অতান্ত আদর হয়ে থাকে। আমার জীবনে এরূপ লক্ষণ আসা উচিত ; আমার আচরণ 


প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের 
কিছু পাওয়ার কামনা আছে। আমাদের মনে ওইসব 


কামনার বন্ধগুলির আকাক্্ষা আছে। যতক্ষণ আমাদের | 


মনে কামনা থাকে, ততক্ষণ আমরা তার প্রভাব দেখে 
থাকি। আমাদের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে তাহলে 
ভগবানের প্রভাব ও এশ্বর্ধের দিকে আমাদের লক্ষ্য যায় 
না। শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকলে তবেই আমরা তার 
শরণাগত হব এবং ভগবানের আপনজন হব। 

পুতনা গ্রাক্ষসী তার প্থনে বিষ মাখিয়ে ভগবানকে 
খাওয়ানোর জন্য ভগবান তাকে মাতৃগতি দেন'*!, অর্থাৎ 
মাতা যশোদার যে মুক্তি প্রাপ্য, পুতনা রাক্ষসীও তাই পায়। 
যে মুখে বিম তুলে দেয়, তাকে ভগবান মুক্তি প্রদান 
করেন। আর তাহলে যিনি প্রত্যহ দুধপান করান, সেই 
মাতাকে ভগবান কী দেবেন ? অনন্ত হীবের মুক্তি 
প্রদানকারী ভগবান সেই মায়েরই অধীন হয়ে যান : তিনি 
নিজেকেই প্রদান করেন। মায়ের এত বশীভূত হন বে, মা 
ভগবানের প্রভাব ও এশ্বর্যের দিকে কোনো জক্ষাই থাকে 
না। এইভাবে যারা ভগবানের কাছে মুক্তি চান, ভগবান 
তাদের মুক্তি প্রদান করেন, আর যীরা কিছুই চান না, 
ভগবান তাদের নিজেকেই প্রদান করেন। 

সর্ভাবে ভগবানেন শরণাগত হওয়ার রহস্য হল যে, 
আমার শরীর ভালো, সুপ্রিয় বশে আছে, মন-শুল নির্মল, 
বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করে, আমি লেখাপড়া ছানি, যশস্থী, 
সংসারে আমার সম্মান আছে__এইভাবে “আমিও 
একজন" এরূপ ভেবে ভগবানের শরণ নেওয়াকে 
শরণাগতি বলে না। ভগবানের শরণ নিয়ে শরশাগতের 
এমন চিন্তাও করা চিত নয় যে, আমার শরীর এমন হওয়া 
চাই ; আমার বুদ্ধি এরূপ হওয়া উচিত ; আমার মন এরূপ 


এরাপ হওয়া উচিত ; আমার মধ্যে এমন প্রেম থাকা উচিত 
যাতে কথা-কীর্তন শুনলে চোখে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ 
হয়ে যায় ; কিন্ত্র আমার জীবনে সেরকম হয়নি, তাহলে 
আমি কী করে ডগবানের শরণাগত হব ? ইত্যাদি । 
এইগুলি অনন্য শরণাগতির কষ্টিপাথর নয়। যিনি 
অননাভাবে শরণ নেন, তিনি দেখেনই লা তার শরীর সুস্থ 
না অসুস্থ, মন চঞ্চল না ছির, বৃদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন না অজ্ঞান, 
মূর্খ না বিদ্বান, যোগাতা আছে, না অযোগা। তিনি স্বপ্নেও 
এসব দেখেন না। কারণ ভার কাছে এ সবই বর্জনীয় 
জঞ্জাল, যেপ্তল্গি সঙ্গে নেবার নয়। এসবে দৃষ্টি দিলে 
অহংবোধই বাড়ে যে “আমি ভগবানের শরণাগত 
" অথবা নিরাশ হতে হয় যে “আমি ভগ 
নিলেও ভক্তের গুণাবলী (গীতা ১২।১৩-১৯) আনাতে 
অর্শায়নি।' তাৎপর্য হল এই যে যদি তার মধ্যে ভক্তের 
গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অহং-অভিমান হবে 
আর দেখা না গেলে নিরাশা আসবে। তাই সব থেকে 
ভালো এই যে ভগবানের শরপাগত হয়ে এইসব শুশের 
দিকে ভুলেও নজর না দেওয়া। এর এমন কোনো বিপরীত 
অর্থ করা উচিত নয় যে আমি রাগ-দ্বেষ, অহং-মমন্ব_ যা 
খুশি করি না কেন, কিছু আসে যায় না। তাৎপর্য হল যে 
গুণগুলির প্রতি লক্ষা নিবদ্ধ করা উচিত নয়। ভগবানের 
শরণাগত ভক্তের মধ্যে এইসব গুণ স্থতহ এসে বায়। কিন্তু 
এগুলি আসা না আসায় তার কোনো উদ্দেশা থাকা উচিত 
নয়। কোনো মাপদণ্ড করে পরীক্ষা না করা যে এইসব গুণ 
আমার মধ্যে আছে কিনা ? 

সতাকার শরণাগত ভক্ত ভগবানের গুণের দিকে 
নম্র দেন না, নিজের দিকেও তাকান না। তিনি 
ভগবানের উচ্চ সাধকদের দিকেও দেখেন না যে উচ্চ 
সাধকগণ এইরূপ হন, তত্তুজ্জ জীবন্ত পুরুষ এইরূপ হয়ে 


(ক) অহো বকী যং 
লেভে গতিং ধাক্মুচিতাং 


স্থনকালকটং জিছাংসয়াপায়য়নপাসা্ধরী। 
ঠাহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ৷৷ (প্রীমন্তাগাবত ২৫1২৩) 


“অহো ! পাপিনী পুতনা যাঁকে মারার জনা স্তনে কালকৃট-বিষ লাগিয়েছিলেন, সেই পুতনার যদি এই গতি লাভ হয়, যা 
ধাত্রীর পাওয়া উচিত, তবে তিনি ছাড়া এমন কোনো দয়ালু আছেন যে তার শরণাগত হবে? 
(খে) গঈ মারন পুতনা কুচ কালকূট লগাই। মাতুকী গতি দষ্ট তাহ কৃপালু জাদবরাই 


(বিনয়পত্রিকা ২১৪২) 
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খাকেন প্রডৃতি। করল যে এইসময় তুমি অমুক স্থানে আসবে। তাই সে 
কে প্রশ্ন করে থাকে যে ওই ব্যক্তি তো | সেইসময় তার প্রেমিকের কাছে যাচ্ছিল। রাস্তায় একটি 
ভশাবানের ভজনা করে, তাহলে অসুখ হল কেন ? মসজিদ হিল, তার দেওয়ালগুলি ছোট ছোট। সেই 
ভগবানের ভক্তের ঘর হল কেন ? ও এত দুঃখ পেল | দেওয়ালের কাছেই মসজিদের মৌলবী মাথা নামিয়ে 
কেন ? ওর সন্তান কেন মারা গেল ? ওর কেন অর্থের 
অভাব হল? ওর কেন অপযশ হল ? ওর কেন অসম্মান 
হল ? ইত্যাদি। এসব প্রশ্থ অতান্ত হীন, 


দিয়ে হেঁটে গেল। মৌলবী অতান্ত ক্রোধাস্থিত হলেন যে, 
নিমস্রেণীর প্রসঙ্গ । | আরে এ কেমন মহিলা! আমার ওপর জুতোশুদ্ধ পা রেখে 
এসব লোকেদের কী বোঝানো যাবে ! তারা সৎসঙ্গের | আমাকে অশুদ্ধ করে গেল ! তিনি সেখানেই বসে 
ধারে কাছেও নেই, তাই এরা জানেও না ভক্তি কী, নারীটির ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই কুলটা 
শরণাগতি কাকে বলে ? এরা এসব বুঝতেই পারবে না। হি a 


তার মানে এই নয় যে ভগবদ্ভক্ত গরীবই হবে, জগতে | ‘কেমন বেয়াকেলে মানুষ তুমি ! আমি বসে নামাজ 
তাদের অপমানই হবে, নিন্দাই হবে। শরণাগত ভক্তের | পড়ছিলাম আর তুমি আমার ওপর পা রেখে চলে 
নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-অসুখ ইত্যাদি কোনো কিছুতে সি 
কোনো সইন্দেশ্য থাকে না। তিনি সেদিকে খেয়ালই রাশেন। মায় নর-রাটী না লখী, তুম কস লখ্যো সুজান। 
না৷ শুধু দেখেন শাবান আছেন আর আমি পঢ়ি কুরান নৌরা ভয়া, রাচ্ো নহি রহমান।॥ 
আছি, ব্যাস। এবার জগতে কী আছে. কী নেই, ব্রিলোকে | অর্থাৎ একটি পুরুষের ধ্যানে অগ্র থাকায় আমি বুঝতে 
কী আছে, কী নেই, প্রভু এই প্রকার, তি তি ছিতি [পারিনি হে সামনে দেওয়াল না মানুষ, কিন্তু 
প্রলযকারী_ এইসব বিষয়ে তার লক্ষষাহ যায় 
কোনো এক বান্তি একদন সন্থকে জিজ্ঞাসা | 
করলেন_ "আপনি কোন্‌ ভগবানের ভক্ত ? যিনি | ভগৰানের ধ্যানে মনু থাব 
সুৎপত্তি-স্থিতি-প্রসয় করে থাকেন, তার ভক্ত কি?" সন্ত চিনতে পারতেন যে কে এল, কে গেল, মানুষ না পশু- 
সত্তর দিলেন__*আঘার ভগবানের উৎপত্তি-স্থিতি বা পক্ষী, কী ছিল, কী ছিল না, কে ওপরে এল, কে নীচে 
গ্রলয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। এগুলি আমার প্রভুর গেল, কে পা রাখল এ সবে আপনার কী খেয়াল 
একটি এশ্র্ঘ। এ কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়।” শরণাগত হত ? অর্থাৎ ভগবান ছাড়া অনা দিকে মন যায় কী 
ভক্তের এইরাপহ হওয়া উচিত। এশ্বর্য হত্যাদির দিকে তার | করে ? অন্য বিষয় জানা সপ্তব হয় কী প্রকারে ? যতক্ষণ 
দৃষ্টি দেওয়াই ন্য। অন্য বিষয় স্বঞ্ধে জানা যায়, ততক্ষণ তার শরণাগতি 
খ্যিকেশে গঙ্গার ধারে সঞ্ধযাবেলায় সংসঙ্গ হচ্ছিল। আসে কীভাবে? 
গরম কাল। হঠাৎ গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করলে | বালক বয়সে কৌরব-পাণ্ডব অন্তরশিক্ষা করছিলেন। 
“কী সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।” । শিক্ষাশেষে তারা হয়ে উঠলেন। তখন তাদের 
পাশের এক ভল্ললোক তাকে বললেন-__“হাওয়া দেখার | পরীক্ষা নেওয়া হল। একটি গাছের ওপর একটি নকল 
আপনি সময় পেলেন কী করে। তপ্ত হাওয়া বহছে, গরম | পাপি বসানো হল এবং সবাইকে বলা হল যে গুহ পাখির 
_ সেদিকে আপনার লক্ষ্য গেল কী করে ?” । চোখ বিদ্ধ করে দেখাও। এক এক করে সকলে আসতে 
ভগবদ্ভজনায় ব্যাপৃত থাকলে হাওয়া ঠান্ডা হল না গরম, : লাগল। গুরু ভ্রোণ প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
সুখ এল না দুঃখ ‘বলদ, তুমি পানে কী দেখছ ?' কেউ বলল “আমি গাছ 
ততক্ষণ ভগব্যনের দিনে তে পানি, কেউ বলল, ‘আমি গাছের কচি শাখা 
ব্যাপারে আমি একটি কাহিনি শুনেছি, যদিও সেটি নিম্ন | দেখতে পাচ্ছি," কেউ বলল, *আমি পাখি দেখতে 
শ্রেণীর কিন্তু তার সারমর্ম অতাপ্ত উত্তম। পাচ্ছি", *ঠোট দেখতে পাচ্ছি”, “পাখা দেখতে পাচ্ছি।' 
এক কুলটা নারী ছিল। কোনো এক বান্তি তাকে ইশারা | যারা একথা বলল, তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


[অধ্যায় ৯৮ 


হল। যখন অর্জুনের পালা এল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হল ‘অৰ্জুন, তুমি কী দেখছ ?' অর্জুন বললেন, 
শুধু চোখই দেখতে পাচ্ছি, আর কিছুই দেশতে পাচ্ছি লা। 
তখন অর্জুনকে তীর চালাতে বলা হল। অর্জুন তীর দি 
পাখির কণ্ঠভেদ করলেন। কারণ তর দি ক লক্ষে 
ওপরই ছিল। যদি পাখি, বক্ষ, 
দেখতেন, তাহলে লক্ষ্য কী করে 
দৃষ্টি ছড়ানো আছে, লক্ষ্য হলে সেটিই দেখবে, যাকে 
লক্ষ্য করা হচ্ছে। এইরূপ যতক্ষণ 
হয় ততক্ষণ সে অননা হবে কীভাবে 
“অনন্যযোগ" হওয়া উচিত--'ময়ি চাননাযোগেন 
ভক্তিনব্যভিচারিনী" (সীতা ১৩1১০) "অন্যযোগ' হও 
উচিত নয় অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি, অহম্‌ ইত্যাদির সাহায্য 


না থাকা উচিত। সেখানে একমাত্র ভগবান হওয়া 
উচিত। 


গোস্বামী তুলগীদাস মহারাজুক কোনো একজন | হে 


জিজ্ঞেস করলেন যে, “আপনি যে রামলালাকে ভক্তি 
করেন, তিনি দ্বাদশ কলার অবতার, ভার 
কৃষ্ণের ভক্তি করেন, তিনি ষোড়শ কলার অবতার।' 
একথা শুনেই গোস্সানী মহারাজ ভার চরণে পতিত হয়ে 
বললেন “আহা, আপনি কী কৃপা করলেন! 
দশরথের পুত্র ভেবে ডাকে ভক্তি করত 
তিনি দ্বাদশ কলার অবতার ! ইনি এত বং 
নতুন কথা শুনিয়ে আমার অনেক উপকার করলেন 
শ্রীকৃষ্ণ যে যোড়শ কলার অবতার সে কথা তিনি 
শুনতেই পাননি, সেদিকে তার লক্ষা ছিল না 

ভগবানের প্রতি ভক্তদের পৃথক পৃথক ভাব হয়ে 
খাকে। কেউ বলেন দশরথের ক্রোডে ফ্রীড়ারত যে 
রামলালা, তিনিই আমার ইষ্ট_ 'ইষ্টদেল মম বালক রামা" 
(শ্রীবামচরিতমানস ৭1৭ ৫1৩) ; রাজ্াধিৱাজ রামচন্দ্র লয়, 
শিশু, রামলালা। কোনো ভক্ত বলেন, আনার ইষ্ট 


দেওয়ান, ভগবানের তা অত্যান্ত প্রিয় লাগে। তাংপর্য হল 


এই যে ভক্তদের দৃষ্টি ভগবানে র দিকেই যায় না। 
যা বন্জুরজ কী পরস সে, সুকতি মিলল হ্যায় চার। 
বা রজ কো নিত গোপিকা, ভারত ডগর বুহাপ॥ 
অঙ্গনের ঘে ধুলোয় কানাই খেলা করেল, সেই ধুলো 
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যিনি গ্রহণ করেন, তিনি চার প্রকারের মুক্তির যে 
কোনোটি লাভ কলতে পারেন। কিনু তা যশোল সেই 
ধুলো কাট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। মায়ের কাছে তো 
সেগুলি ধুলো-নয়লা। মুক্তি কার চাই ? মায়ের দৃষ্টি তো 
| শুধু কানাইয়ের দিকে। কানাইয়ের এশ্র্যের দিকেও তার 
গাছি দৃষ্টি নেই আর যোগ্যতার দিকেও না। 

সাধু মহাপুরুষগণ বলেছেন যে যদি ভগবানকে পেতে 
| চা, তবে সঙ্গে যেন কোনো সঙ্গী বা বস্থ না থাকে অর্থাৎ 
সঙ্গী ও বন্ধ তাকে লাভ কর। সঙ্গী আর সাহাযা 
যখন তোমার সঙ্গে রয়েছে, তখল আর তুনি ভঙ্গবানকে 
পাবে কী করে ? তাছাড়া মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ ইত্যাদি 
বন্ধু সঙ্গে পাকলে, সেগুলির জন্য ব্যবধান থাকবেই। 
ব্যবধান থাকলে নিলন হয় না। সেখানে বক্র বাবধান 
হয়, বনতুই শুধু নয়, মাঝখানে ফুলের মালা থাকুলে, 
তারও ব্যবধান হয়। তাই সাঙ্গে হে সঙ্গী বা জিনিসপত্র 
যেন না থাকে ; তাহলে ভগবানের সঙ্গে যে মিলন হবে, 


তা অতান্ত ও দিব্যমিলন হবে। 
এক মহান্থার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করা একজন ব্রজবাগী 


গোয়ালার দেখা হয়েছিল। সে ভগবদ্ভক্ত ছিল। মহাক্সা 
তাকে ফ্িহ্রাসা করলেন_ “তুমি কী কর ?' সে উত্তর 
আছি লালা কানাইয়ের কাজ করি।' মহাস্থরা 
| বললেন__-*আামি ভগবানের অননা ভক্ত, তুমি কী ?' সে 
বলল-_+আমি ফননা ভক্ত |” নহাস্তা জিজ্ঞাসা 
করগেন__“ফননা ভক্ত আবার কী 2" সেও 
জিজ্ঞাসা করল-_*অননা ভক্ত কী ?' মহাস্রা বললেন 
'জননা ভক্ত তাকেই বলে, মিনি সূর্য, শক্তি, গণেশ, ব্রহ্ম 
হত্ানি কাউকেই না মেনে শুধু কানাহকে নানেন।” তখন 


তথন 


সব কে ? আমার তো সে 
সম্থঙ্গে কোনো ধারণাই নেই, তাহলে আমি ফনন্য 
ভক্ত হলাম কি না ?" এইরূপ ব্রহ্ম কী ? আত্মা কাকে 
বলে ? সপ্ডপ ও নিগুপ কী ? সাকার ও নিরাকার 
কেমন হয় ?--এইসব বিষয়ে শরণাগত ভক্তের দৃষ্টি 
থাকেই না। 

ব্রঙ্জের একটি কাহিনি। এক সাধু কৃয়ার কাছে বসে ; 
কারও সঙ্গে ব্রহ্ম আছে, পরমায্া আছে, দ্রীবাস্মা আছে, 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেখানে এক 
গোপিনী জল নিতে এল। সে কান পেতে শুনল বাবাজী 
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কী নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন। সে অনা গোপিনীর 
কাছে গিয়ে তাকে জিল্ঞামা করল-_+আরে সখী ! এই ব্রহ্ম 
কী?" সে বলল, "আমাদের লালারহ কোনো প্রতিবেশী, 
আয্নীয়-কুটু্ব হবে ! আমরা তো সখী জানি না! এরা তার 
কথাতেই ব্যন্ত। তাই সব জানে। আমাদের তো একমাত্র 
নন্দলালাই আছে। কোনো কাজ থাকলে নন্দবাবাকে বলে 
দেব, গিরিরাজ্জকে বলে দেব যে মহারাজ ! আপনি কৃপা 
করুন। কানাই অত্যন্ত সহজ সরল, ও কী বা বুঝবে আর 
কী করবে? কানাইয়ের কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে ? এই 
কানাই আমাদের, আর কী চাই ? আমরাও একলা, 
কানাইও একলা। আমাদেরও কিছু নেই, তারও কিছু 
নেই, একদম দিগন্বর,'_'নগন মূরতি বাল গোপালকী, 
কতরনী ব্রণী জপ-জালকী।" এইরূপ কালাইয়ের কাছে 
কী পাওয়াযাবে ? 

যশোদা মাতা বলরামকে বলছেন__*দেখ ! এই কানাই, 
অত্রান্ত সহজ-সরল, তুমি এর খেয়াল রেখো, যেন জঙ্গলে 
হারিয়ে না যায়।' দাদা বলরাম বলছেন "মা ! কানাই 
অতান্ত চঞ্চল । আমার সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে 
কোনো সাপকে নড়তে দেখলেই তাকে হাতে নেবে, যদি 
কামড়ে দেয় 2" মা বলেন-_*বাবা ! এখনও ও ছোট, 
অবোধ বালক, তুমি বড়, তুমি একটু লক্ষ্য রেখো।? 
বড় ভাই এবং সব গোপবালক কানাহয়ের 
দিকে নছর রাখতেন। গোপবালকদের যদি কেউ বলে 
যে কানাই সমস্ত জগৎ পালন করেন, তাহলে তারা 
বলবে যে তোমাদের তেমন ভগবান থাকতে পারেন 
যিনি সকল জগৎ পালন করেন। আমাদের তা 
নয়। আমাদের এই ছোট্র কানাই কী করে জগৎ পালন 
করবে? 

একজন বাবাজী গোপিনীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। 
তিনি বলছিলেন যে ‘কৃষ্ণ কত এশ্বর্যশালী, তার কত 
মাধুর্য, ভার এ্রশ্থর্যের খনি আছে, ইত্যাদি তখন 
গোপিনীরা বললেন. বাজ্জ ! সেই খনির চাবি 
আমাদের কাছে আছে। কানাইয়ের কী আছে? তার 
কাছে কিছুই নেই। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে সে কোথা 
£ কারো যদি কিছু চাইতে হয় 
তাহলে সে যেন কানাইয়ের কাছে না যায়। যার কখনো 
কিছুরই দরকার নেই, সে-ই যেন কানাহয়ের কাছে যায়, 
শরণাগত হয়। কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো 
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আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকে অর্থাৎ বিপদ, মৃত্যু ইআদিতেও 
“আমাকে একটু সাহাযা কর, রক্ষা কর" এরূপ ভাব যেন 
নাহয়! 


ভগৰান শ্রীরামকে বাল্মীকি বলেছেন 
জ্ঞাহি না চাহিয় কব কছু তুমূহ সন সহজ সনে্ছ। 
বসছ নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু॥ 
(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৩১) 
কিছু না চাওয়ার ভাব হলে ভগবান স্বাভাবিকই প্রিয় 
হন, মিষ্টি লাগে__'তুম্‌হ সন সহজ সনেহু।' যার মধ্যে 
আকাঙ্ক্ষা নেই সে ভগবানের নিজের লোক ‘সো 
রাউর নিজ গেহু।' যদি আকারক্ষাও থাকে আর 
ভগবানকে ও সঙ্গে রাখে তবে সেটি ভগবানের নিজ্রস্ব স্থান 
নয়। ভ্গাবানের হজ’ ভালোবাসা হয়, তাতে 
যেন কোনো খাদ মেশানো না হয় অর্থাৎ কোনো 
আকাল্্ষা যেন লা পা্‌কে। যেখানে কোনো কিছু চাইবার 
থাকে, সেখানে ভালোবাসা কোথায়? সেখানে আসক্তি, 


বাসনা, মোহ আর মমতাই থাকে। তাই গোপিনীরা 
সাবধান লেছেন যে__ 
মাযাত পাচ্ছাঃ পথিভীমরথ্যাং 
দিগস্বরঃ কোহপি তমালনীলঃ। 
বিন্যন্তহস্তোহপি নিতন্বৰিস্বে 


ধৃতঃ সমাকর্ষতি চিত্তবিত্তন্‌॥ 

“আরে পথিক ! ওই রাস্তা দিয়ে যেও না, ওখানে ভয় 
আছে । ওখানে কোমরে দুহাত রেখে তমালের ন্যায় 
নীলবর্ণের এক উলঙ্গ বালক দাড়িয়ে আছে, তাকে শুধু 
দেখতেই সাধুর মতো ! আসলে তার কাছ দিয়ে যে কেউ 
যাক না কেন তার চিন্তরূপী ধন লুষ্ঠন না করে সে 
না 

ওই যে কৃষ্ণবৰ্ণ উলঙ্গ বালকাট 
তোমাকে লুট করে নেবে, তুমি রিক্ত হয়ে যাবে ! ও এমন 
যে সমস্ত শেষ করে দেবে। গুদিকে খবরদার যেও না, 
প্রথম থেকেই খেয়াল রেখো। যদি যেতে চাও তাহলে 
সর্বদার জন্য যেতে হবে ! সেইজন্য কেউ যদি ভালোভাবে 
বাত চায় সে যেন ওদিকে না যায়। ওর নাম যে কৃষ্ণ ! 
_আকর্ষণকারীকেই তো কৃষ্ণ বলা হয় ! একবার যদি টেনে 
নেয় তাহলে আর হাড়ে লা। ওর সঙ্গে আলাপ না হওয়া 
পর্যন্ত চিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় হলেই সব শেষ । তখন 
আর কিছুই করার থাকবে না, গ্রিভুবনে অকর্মশ্য হয়ে 
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যাবে। ত্রিভুবনৰিভবহেতবেহপাকুণ্ঠ_ 
‘নারায়ণ’ বৌরী ভঈ ডোলৈ, রহী না কাহু কাম কী॥ স্মৃতিরিজিতায্মসুরাদিভিনিমৃগ্যাৎ। 
জাহি লগন লগগী ঘনস্যামকী । ন চলতি ভগবহপদারবিন্দ্য 
তবে এটি কিক যে, যে কোনো কাজের হয় না সে জবলিমিষার্সমশি যঃ স বৈন্চবগ্রেয়ঃ ৷৷ 
সকলের সব কাজের জনাই হয়ে থাকে কিন্ত কোনো কাজে [শ্রীম্ভাগবত ১১২৫৩) 
তার কোনো স্বার্থ থাকে না। ‘ত্রিলোকের সমস্ত এশবর্যের বিনিময়েও যিনি এই 


শরণাগত ভক্তের সাধন-ভজনও করতে হয় না। তার | দেবদুর্লভ ভগবদ্চরণকমল অর্ধনিমেযের জন্যও পরিত্যাগ 
ধ্বায়া ভঙ্গন স্থত স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে । ভগবানের | করতে পাবেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভন্ত |" 


নাম তার অত্যন্ত নিষ্ট ও প্রিয় সাগে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা! ন পারমেষ্ঠাং ন মহেন্দ্রদিযৃয়ং 

করা হয় যে তুমি নিঃশ্বাস কেন নাও ? এই বায়ুকে ভিতরে ন সার্বভৌমং ন রনাধিপতাম্‌। 

নেওয়া এবং বাইরে আনার ঝামেলা কেন করছ? তাহলে | ন যোগসিন্ধীরপুনর্ভবং বা be 

সে বলবে যে ভাই ! এটা ঝামেলা নয়, এ ছাড়া আমি | মযাৰ্পিতাক্সেচ্ছতি মদ্‌ বিনানাৎ ॥ 
শাজতেই পারি না । তেমনহ শরণাগ্বত ডক্ত ভজন ব্যতীত (শ্রামভাগাবত ১১১৪১৪) 


শীতে পারে না। যাকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে, ন যে ‘যিনি আমাতে নিজেকে 
তাকে বিস্মরণ হলে পরম ব্যাকুলতা, মহা চাঞ্চলা উপস্থিত | সমর্পণ করেছেন, সেই ভক্ত আমা বিনা ব্রহ্মপদ, 
হয় হিন্বি্মলণে পরম ব্যাকুলতেতি' (নারদভক্তিসূত্র ৷ ইস্্রপদ, সমস্ত পৃথিবী, পাতালরাজা, যোগের সকল 
১৯)। এরূপ ভক্তকে কেউ যদি বলে যে অর্ধক্ষণের | সিদ্ধি এবং মোক্ষও চান না।" ভরত বলেছেন, 

জন্য ভগবানকে ভুলে গেলে ব্রিলোকের রাজা প্রান্ত; অরথ ন ধরম ন কাম কচি গতি ন চহ নিরবান। 
হবে, তবে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। ভাগ্গবতে জনম জনম রতি রাম পদ য়হ বরদানু ন আন।॥ 
আছে_ (শ্রীরামচরিতমানস ২।২০৪) 


পরিশিষ্ট-ভাব__ ভগবানের সঙ্গে কর্মযোগীর “নিতা" সন্বন্ধ পাকে, জানযোগীর হয় *তাফিক" সম্পর্ক আর শরণাগত 
ভক্তের সঙ্গে হয় “আত্তীয়তা'র সম্পর্ক। নিত্য সন্্ধে জগতের অনিতা সম্পর্কের পরিত্যাগ হয়ে যায়, তাত্বিক সন্্র্দোর 
দ্বারা তন্বের সঙ্গে একা (তন্তুবোধ) হয় আর আত্মীয় সন্মদ্ধে ভগবানের সঙ্গে অভিজ্ঞতা (প্রেম) হয়। সন্বক্ষে শান্তরস 
থাকে, তাত্বিক সমন্ধে থাকে অণণ্ডরস আর আত্মীয় সম্বন্ধে পাকে অনস্তরস। অনস্তরসের প্রান্ত না হলে ভীবের সম্পূর্ণরূপে 
তৃপ্তি হয় না। শরণাগতির স্থারাই অনন্তরস প্রাপ্তি হয়। তাই শরণাগতি হল সর্বগুহ্যতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 

“সবধৰ্মান্পরিত্যজয' পদটির অর্থ “সমস্ত ধর্ম স্বরূপত ত্যাগ করা নয়" এ হল *সমন্ত ধর্মের আশ্রয় ত্ঞাগ। অর্থাৎ কোনো 
ধর্মেরই (কর্তব্য কর্মের) আশ্রয় যেন না থাকে। যেমন, প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ‘ত ইমেহবহ্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্কাক্কা 
ধনানি চ' (১।৩৩)। এখানেও 'প্রাণাংস্া্কা'র অর্থ *প্রাত্যাগ’ না ধরে প্রাণের আশ্রয় (আশা) ত্যাগ কথাটি ধরতে 
হবে ; কেন-না প্রাণত্যাগ করলে জার কি-করে যুদ্ধ করবে ? তা অসম্ভব ব্যাপার। তেমনই প্রথম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে 
উক্ত "অন্য চ বহুবঃ শৃরা মদর্থে আক্তর্জীবিতাঃ' কথাটির অর্থ এই নয় যে অন্য বহু শূরবীর তাদের জীবন ত্যাগ করে | 
এখানে দণ্ডায়মান আছেন। এন প্রকৃত অর্থ হল যে এই শুরবীরগণ তাদের ভীবনের আশা পরিত্যাগ করে এখানে দণ্ডায়মান 
অর্থাৎ ভারা জীবনের পরোয়া করেন না। সুতরাং এখানেও “সর্বধির্মান্পরিতাজ্ঞা" পদটি মের আশ্রয় তাগ বলে মনে 
করতে হবে। শূরবীরগণ যেমন নি নি প্রাণ বা জীবনের পরোয়া ফরেন না, তেমনই ভক্তগণ অন্য ধর্মের পলোদা করেন 
জের কাছে অন্য ধর্মের (কর্তব্য-কর্মের) কোনো গুরুহ নেই । কারণ ভগবানের শরণাগতির যত গুরুতর থাকে, ধর্মের 
ত গুরুত্ব নেই। ধর্মে (কর্তবা কর্মে) জডব্র এবং শরণাগতিতে চিশ্ায়হের সম্পর্ক থাকে। নিচ্ছ বর্ণাশ্রহ ধরে কর্ব্য কর্ম হয, 
তাতে শরীরের প্রাধানা থাকে। কিন্তু শরপাগতি হয় স্-স্বরাপকে নিয়ে, সেইঞ্জন্য তাতে ভঙ্গবানের প্রাধান্য থাকে। 

“মামেকং শরণং ব্রজ' কথাটির তাৎপর্য হল-_সবার সঙ্গে প্রেম, গ্রীতি, সম্মান, সদ্ধাবহার ইত্যাদির সম্পর্ক থাকলেও, 
তা যেন বহিরঙ্গেই থাকে অন্তরে কারো জনা যেন মমত্র-বন্ধন না থাকে, কারোর প্রত্যাশা যেন না , আশ্রয় যেন শুধু 
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য়হ বিনত্ী রঘুবীর গৌসাঈ। 
ভর আস-বিশ্বাস-ভরোসো+ হরৌ জীব-জড়তাঈট॥ (বিনয়পত্রিকা ১০৩) 
. তি 


এক ভরোসো এক বল এক জাস লিহ্ান। 
এক রান ঘন স্যাম হিত চাতক তুলসীদাস॥ ( দৌহাবলী ২৭৭) 
আসলে ভঁগবানষ্থ পূর্ণ শরশাগতি ছোট্ট শিশু যেমন হাত উঁচু করলে মা তাকে ক্রোড়ে তুলে নেন, তেমনই 
ভক্ত যখন নিক্ক সামর্থো ভগবানের শরনাগ্ত হয় তখন ভগবান তাকে পূর্ণ শরপাশতি প্রদান করেন। 
অর্জুন পাপ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবানও তাকে পাপমুক্ত করার কথা বলেছেন ; কেন-না ভগবানের 


শরশাগতির ফল নয়। অনন্য শরণাগতির ছার! ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে অনাপ্রবস প্রাপ্ত করতে।সক্ষন হয়। তাই 
সাধকদের পাপ থেকে অথবা দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার নাকাফ্ষা না করে শুধু ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। কোনো 
কিছু চাইলে কিছু (অপ্তবিশিষ্ট) পাওয়া যাবে, কিন্তু কোনো কিছু না চাইলে সব কিছু (অনন্ত) পাওয়া যায়। ভগবানও শরণাগত 

ত হন, তার কাছে খ্ী হয়ে ঘাকেন। 
মীতার সার এই শরণাগতি, ভগ বিশেষ কৃপা করে বলেছেন। এই শরণাগতিত্তেই গীতার উপদেশ পূর্ণতা লাভ 
করে। এটি ছাড়া গীতা সম্পূর্ণ হয় না। তাই অর্জুন “করিব্যে বচনং তব" বলে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হলে তিনি 
উপদেশ দান সমাপ্ত করলেন অর্থাৎ আর কিছুহ বললেন না। 
সজ আক আক 


সহ বাত নিত অত্ত ক কথ অনাবিল কাটে বলতে 


নকল কুন, 


ইদং তে নাতপঙ্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসুয়তি॥ ৬৭ ॥ 

[ইদন্‌ (এই অতি ভুহাতন বচন) ; তে, অতপন্থায় (অতপন্থীকে) ; ন, বাচাম্‌ (বলবে না) ; অভক্তায়, কদাচন, ন 
(অভক্তকে কখনো বলবে না) ; 5, অশুশ্রযবে, ন (এবং মে বান্তি শুনতে আগ্রহী নয় তাকেও বলবে না) ; চ, যঃ, মাম্‌ (এবং 
যে বান্ডি জামাতে) ; অভাসৃয়তি ( দোঘদৃষ্টিসম্পয্) ; ন (বলবে না।)] 

এই অতি গুহ্যতম বচন অতপস্থীকে বলবে না ; অভক্তকে কখনো বলবে না ; যে ব্যক্তি শুনতে আগ্রহী 
নয়, তাকে বলবে না এবং যে বাক্তি আমার প্রতি দোষদৃষ্টিসম্পন্ন তাকেও বলবে না ॥ ৬৭ ॥ 

ব্যাখ্যা “ইদং তে নাতপন্থায়'_আগের শ্লোকে উক্ত | তাকেও এই সর্বপ্ৃহ্যতন রহস্য বলবে না। সহিষ্ণুতা চার 
*র্বধর্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ'__ এই প্রকারের হয় 
সর্বস্তুহাতঘ বচনটির উদ্দেশোই এখানে "ইদম্‌' পদটি (১) হন্মসহিফুতা__রাগ-দ্েষ, হর্য-শোক, সুখ- 
ব্যবহৃত হয়েছে! [ দুঃখ, মান-অপমান, নিন্দা-স্থৃতি ইত্যদি দ্বন্দব-রহিত 

নিজ কর্তবা পালনকালে স্বাভাবিকভাবে যে কষ্ট | হওয়া ‘তে ্বশ্মমোহনির্মুক্তাঃ" (গীতা ৭1২৮) ; 
উপস্থিত হয়, বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, প্র "দ্বন্দৈৰ্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজৈঃ' (গীতা ১৫।৫)। 
সহকারে তাকে সহ্য করার নাম “তপ । তপ ব্যতীত চিন্তে (২) বেগসহিষ্কতা_ কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ 
না দেশ | ইত্যাদির বেগ উৎপন্ন হতে না দেওয়া-_“কামক্রোধোস্তবং 
ধারণ করা যায় না। তাই ভগবান বলেছেন যে, যে বাক্তি ; বেগম” (গীতা ৫1২৩)। 
তপস্বী নয়, তাকে এই সর্বন্ুহযতম রহসা জানাবে না। (৩) পরমতসহিষ্তা_ -অনোর মতের মহিমা শুনে 

যে সহিষু (সহ্যশীল) নয়, সে-ও অতপন্থী। সুতরাং | নিজ মতে সন্দেহ না হওয়া এবং তার মতে উদ্বিগ্ন না 
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হওয়া" ‘একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স 
পশাতি' (গীতা ৫12)। 

(5)  ‘পরোৎকর্ষসঞিফ্ণুতা__লিজের যোগ্যতা, 
অধিকার, পদ, ত্যাগ, তপস্যা ইত্যাদির ন্যনতা আছে, তা 
সন্ডেও অন্যের যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদির প্রশংসা 
শুনে কোনোরূপ বিকার মনের মধো না আসা 
‘বিমৎ্সরঃ' (গীতা ৪1২২) ; “হর্যামর্যভয়োদেগৈরু্তঃ' 
(সীতা ১২।১৫)। 

সিন্ধদের এই চার সহিষ্ণুতা থাকে। যীদের এই 
সহিম্ঠতার দিকে লক্ষ্য থাকে তারা হলেন তপস্থী, আর 
যাদের সেই লক্ষণ থাকে না, তারা অতপস্টী। 

এরূপ অতপস্থী অর্থাৎ অসহিফুকে"' সর্বভহাতম 
রহসা না জানানোর উদ্দেশা হল এই যে "সকল ধর্ম 
আমাতে সমর্পণ করে তুমি অনন্যভাবে আনার শরলাগত 
হ'- এরই কথা শুনে তার মনে যদি কোনো বিপরীত 
চিন্তা বা দোষ উপস্থিত হয়, তাহলে সে আমার এই 
স্বগুহ্যতম কথা সহ্য করতে পারবে না এবং তাকে 
অশ্রদ্ধা করবে, যার ফলে তার পতন হবে। 

অনা ভাবটি হল এই যে, যার নিজ বৃন্ডি, আচরণ, ভাব 
ইত্যাদি পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকে না, সে আমার, 
“তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্বপাপ 
থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না'__এই কথাটি 
শুনে “আমি চিন্তা করব কেন ? চিন্তা ভগবান করবেন". 


অপরকে নিজ নির্দেশে পরিচালিত করতে চান, তিনি 
গ ভাৱ শরশাগত হয়ে কী 
ইত্যাদি। এইকূপ বিপরীত চিন্তা করে সে নিজের 
পতন ঘটায়। তাই এরূপ অভক্তকে কখনো বলো না। 

‘ন চাশুস্রাষবে বাচ্যম'__যে এই অতিধ্ায় গোপনীয় 
পেক্ষা করবে, তাকেও 
কখনো বলো না। কারণ রুচি না থাকলে, জোর করে 
শোনালে সে এই কথার নিশ্দা করবে, তার শুনতে ভাহে 
লাগবে না, ন গ্ৰহণ করবে না। ফলে 
তার দ্বারা অপরাধ করা হবে। যারা অপরাধ করে তাদের 
ভালো হয় না। তাই যারা শুনতে চায় না, তাদের শোনাবে 
না 

“ন চ মাং যোছভাসূয়তি'_যে শুশের মধ্যে দোষ 
জ্রারোপপ করে, তাকেও শোনাবে না। কারণ তার চিন্ত 
অভান্ত মলিন হওয়ায় সে ভগবানের কথা শুনে উল্টে 
মধো দোষ আরোপশই রবে । 

দোষদৃষ্টি থাকলে মানুষ সহালাভ থেকে বঞ্চিত হয় 
এবং নিজের পতন ডেকে আানে। সুতরাং দোষদৃষ্টি 
করা অত্তন্ত দোমের। শ্রদ্াভাজনদেরও এই দোষ 
থাকে। তাই সাধকদের অতান্ত সাবধান হয়ে এই 
দোষ থেকে দূরে থাকতে হয়। ভগবানও (গ্গীতা ত। 
৩১এ) যেখানে মত ব্যক্ত করেছেন, সেখানে 
“শ্রন্ধাবন্তঃ অনসৃয়ন্তঃ' পদের ছারা একথাই বলেছেন যে 


লাভ 


একূপ বিপরীত অথ ভেবে দুপ্চণ-দুরাচারে ব্যাপত হয় শ্রদ্ধাযুন্ত এবং দোষদৃষ্টিরহিত মানুষ কর্ম হতে মুক্তি পায়। 


এবং নিজের অমঙ্গল করে। এতে আমার সবশ্তহ্যতম | এরূপ 


কথাটির অপব্যবহার হবে। সুতরাং এরূপ কু-পাত্রকে 
কখনো শোনাবে না। 

“*নাভক্তায় কদাচন'__যে ভক্তিরহিত, যার ভগবানের 
ওপর শ্রদ্ধা, বিশ্মাস লেই, তাকেও একথা বলোলা ; কারণ 


গীতা মহাস্মাতেও (গীতা ১৮৭১) 
“শ্রন্ধাবাননসৃ্নশ্ড" পদে বলেছেন যে শ্রন্ধাবান এবং 


| দোষদৃষ্টিৱহিত বান্তি শুধুমাত্র লীতা শ্রবণ করেই 


বৈকুষ্ঠাদিলোকে গমন করে। 
এহ গোপনীয় অহসা অলাকে বলো লা__ এন্টি বলার 


শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভক্তি না থাকলে তার এগুলির অর্থ হল অপরকে এই গোপনীয় তন্তু থেকে বঞ্চিত করে 
বিপরীত ধারণা হতে পারে যে “ভগবান আধ্থুক্লাঘাসম্প্ঠ, । রাখা নয়, বরং যার ভগবান এবং তার বচনের ওপর 
স্বার্থপর এবং অপরকে নিজ বশে আনতে চান। যিনি | শ্রচ্ছা-ভক্তি নেই, যে ভগবানকে স্থাথপর মলে করে 


(নিজেদের মধো মতভেদ হওয়া এবং নিজ অতানুষামী সাধনা করে জীবন তৈরি করা সৃষশীয় নয়, বরং অনোর মতকে 
খারাপ লাগা, মত খণ্ডন করা এবং তাদের মতকে ঘৃণা করাই হল দোষের! 

"অসহিষ্থুতা এবং অসুয়া বা ঈ্ষাতে একটু পার্থকা আছে। আনো 
অপরের গুণগুলিতে দোষ দেখ্যকে বলা হয় *অসূতা' 


শেষ ভালে সহ্য না কৰাকে বলে "অসহিষুঃতা” আৰু 
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স্বাথসিদ্ধির জনাই কাউকে ৷ মহাপতনের অপ্রসর না হয়, তাই তাকে বলতে 
‘পণ করে । নিষেধ করে দিয়েছেন। 


(যেমন, সাধারণ মানুষ 


এবং দোযদৃষ্টিদস্পন্স বাক্ডিদের কাছে সর্বভুহাতন এই বিষয় প্রকাশ না করার 
২ দোঘদৃ্টিসম্পল্প বান্তিদের বলাম যত দোষ থাকে, সাধনরহিত অথবা যারা 

কারল অ-ভক্ত এবং দোষদৃষ্টিসম্পন্লদের বিপরীত বুদ্ধি থাকে। 

অভাব, তাকে *অ-ভ্জ বলা হযনি। যারা ভক্ত, তাদের 

ফলে সেই স্বভাবতই দূর হয়ে যায়। 

পসশুত্রসবে" কথাটির অর্থ হল__ যারা অতংকাররশত কিছু শুনতে চাষ না। যারা ডুলবশত্ত বা বুদ্ধিহ্যনতার কারণে 

শুনতে চায় না, তাদের এখানে *অশুশ্রযৰে' বলা হহলি। 


শত ক পৰ 


মধোন্ড ভুলবশত র্যা দোখ আসতে পারে ১5 কিচু 


সক গীতার বাকা জল এই যে এজ কাজি এক গ্রগারা কবরে, তাল থেকে এবাশি (তি আব আমাক কেউ হতে 
এই কা জানপুয়ছেদা। 


য ইদং পরমং গুহ্যং মন্তক্তে্বভিধাস্যতি। 


মদ্ভক্তেষু (আনার ভক্তদের কাছে) ; জভিনাসাতি (ব্যাখ্যা করবেন, তিলি) ; মাম্‌, এব (আমাকেই) ; এফ্াতি (পাবেন) ; 
অসংশায়্ঃ (এতে কোনো সম্চেহ নেহ ।)] 

আমাকে পরাভক্তি করে মিনি এই পরম গুহাশান্র (গীতাগ্রফ। আমার ভক্তদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন, 
তিনি আমাকেই পাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই॥ ৬৮ ॥ 

ক্যাখ্যা_'ভক্তিং মগি পরাং কৃত্বা'__যে বালতি : জাগরূক হয়। কিন্ এইফ্লানে জাগতিক মান-মর্যাদা ইত্যাদি 
আমাকে পরাভক্তি করে এই শীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। | কোনো কিছুর কামনা না করে শুধুমাত্র ভগবদ্ভন্তির, 
এর অথ হল যে, অথ, মান-সম্মান, উপহার-পৃজা, মান- । ভগবদপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা রাধাকেই বলা হয়েছে 
মৰ্যাদা ইত্যাদি কোনো কিছুর জনা নয় বরং ভগ্বানে হাতে | পরাভক্তি। তাই এখানে ‘ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা" 
ভক্তির উদ্বেক হয়, ভগবদ্ভাবের মনন হয়, এইসব | “আমাকে পরাভক্তি করে'_একপ বলা হয়েছে। 
ভাবের প্রচার-প্রসার হয়, আলোচনা হয়. শুনে লোকের |. 'ঘ ইদং পরমং গুহাম্‌'__এই পদটির দ্বারা সম্পূর্ণ 
দুঃখ, বালা, শোকাদিদুর হয়, সকলের কল্যাণ হয়_ এই | লতার গরনগুহা আলোচনা ধরে নিতে হবে, যা 
গীতাগ্রচ্ছে বলা হয়েছে। 'পরনং গুহ্যম' পদেই শুহ্য, 
গুহাতর, গুহ্যতম এবং সর্বগুহাতম_ এইসব কথাই 


পড়ে। 

“মন্তক্রেবভিধাস্যতি' __ঘার ভগবান এবং তার বচনে 
না | পুঁজাভাব থাকে সম্মানভাব থাকে, শ্রদ্ধা-বিশ্থাস থাকে 
এবং শোনার আগ্রহ থাকে, তিনি ভক্ত হয়ে থাকেন। 
আমার এরূপ ভক্তকে যিনি এই আলোচনা জানাবেন, 
তিনি আমাকেই প্রান্ত হবেন। 


*শ্রন্ধা থাকলেও তার সঙ্গে ঈ্ালোম থাকতে পারে, তাই ভগবান শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈর্মা-দোযরহিত হওয়ার কথাও 
বলেছেন-__'শ্রদ্ধাবস্তোছনস্যন্ত' (সীতা ৩1৩১), “শ্রন্ধাবাননসূয়শ্চ' (গীতা ১৮।৭১)। 
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[অধ্যায় ১৮ 


আগের শ্লোকে “নাভক্তায়' পদে একবচন আর এখানে 
“মস্তুক্তেযু' পদে বহুবচন বাবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল 
দোষসম্পন্ন কোনো বাক্তি থাকলে বক্তার জন্য 
পৃবোলিষিত নিষেব প্রযুক্ত হয় না। কারণ বক্তা শুধু সেই 
(দোষযুক্ত) ব্যক্তিটিকেই যে গীতা শোনাচ্ছেন, তা নয়। 
যেমন, যদি কেউ পায়রার জনা শস্যের দানা দেয় আর 
পায়রার সঙ্গে কোনো কাক এসে দানা খায় তাকে 
তাড়ানো যায় না। তবে যে শসা দেয় তার উদ্দেশ্য থাকে 
পায়রাকে খাওয়ানো, কাককে নয়। তেমনই কেউ যদি 
গীতা প্রবচন করতে থাকেন এবং তা শোনার জন্য কোনো 
নতুন লোক আসেন বা কেউ উঠে যান সেদিকে গীতা 
বক্তার লক্ষ্য থাকে না। তার লক্ষ্য থাকে যারা শোনেন, 


তি, ডাঁদেরই তিনি নীতা শোনান। , 
“মামেবৈষ্যতাসংশয়ঃ’ গীতা শ্রবণকারীদের যদি 
কেবল আমার প্রতিই লক্ষ্য থাকে, তাহলে তারা আমাকেই 
প্রান্ত হন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ গীতার এ এক 
বিচিত্র মহিমা যে, মানুষ তার স্থাভাবিক কর্মের দ্বারাও 
পরমাস্থাকে নিষ্কামভাবে পুজা করে তাকে প্রাপ্ত করতে 
সক্ষম হয় (১৮।৪৬)। যে বাক্তি খাওয়া-দাওয়া, 
আচার-বিচার ইত্যাদি শারীরিক কার্য ভগ্ববানে সমপণ 
| করেন, তিনিও শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে 
মুক্ত ভগবানকে প্রান্ত হন (৯।২৭-২৮)। তাহলে 
য ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির লক্ষা নিয়ে গীতা প্রচার করেন, 
তিনি যে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন, তাতে আর বলার কী 


| আছে। 


এ ক ক 


ন চ তম্মান্মনুষ্যেযু কশ্িন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। 
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ডুবি ॥ ৬৯ ॥ 


[বনুষোষু, তল্মাৎ (মনুষ্য মধ্যে ঠার সমান) ; মে, প্রিয়কৃতমঃ (অধিক প্রি কাৰ্যকালী) ; কশ্চিৎ, ন, ঢ (জার কেউ নেই 


এবং) ; ভুবি (এই পৃথিবীতে); তন্মাৎ, মে 
না।)] 


আনার) ; ্রিয়তর (প্রিয়) ; অনা, ভবিতা (আর কেউ); চ, ন (হবে 


মনুষ্যমধ্যে তার সমান অধিক প্রিয় কার্যকারী আর কেউ নেই এবং এই পৃথিবীতে ভার থেকে প্রিয় আমার 


আর কেউ হবেও না॥ ৬৯ ॥ 

বাখা- 'ন চ তম্মান্মনুখোযু কশ্চিন্ে প্রিয়কৃত্তন' _ 
যে বাক্তি নিজের মধ্যে ইহালোক-পরলোকের প্রাকৃত 
পদার্থের গুরুত্ব, আকাঙ্া, প্রয়োজনীয়তা 
করেন, তিনি গরাভক্তির (১৮।৬৮) অন্তর্গত হতে 
পারেন না। সেই নাপ্ডিই পরাভন্তির অন্তর্গত হন, যার 
প্রাকৃত পদাথ প্রাপ্ত করার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য থাকে না এবং 
যিনি ভগবদ্প্রাপ্তি, ভগবদ্দর্শন, ভগবদ্প্রেম ইত্যাদি 
পারমাথিক উন্দেশ্য নিয়ে গীতা অনুসারেই জীবন 
গঠন করতে আগ্রহী হন। এরূপ ব্যক্তিই ভগবদ্রীতা 
প্রচারের অধিকারী হয়ে থাকেন। ঘদি তার মনে কখনো 
মান-সম্মানাদির আকাঙ্ক্ষা আসেও তবে তাস্বয়ীহয় না 


প্রিয়কুত্তম অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় কর্মকারী আর কেউ নেই ; 
কেন-না গীতা প্রচারের ন্যায় অনা কোনো প্রিয় কর্ম 
| আমার নেই। 

“প্রিয়কৃত্তমঃ' পদে যে “কৃৎ' পদটি উক্ত হয়েছে, তার 
তপর্য হল যে গীতা প্রচার করায় তার নিজের কোনো 
স্বার্থ থাকে না, মান-মর্যাদা, সম্মান-শ্রজ্কা ইত্যাদির 


কোনো আকাম্স্ষা থাকে না ; শুধুমাত্র ভশ্ববদ্ত্রীত্র্থে 
গীতার ভাব তিনি প্রচার করেন। তাই তিনি প্িয়কন্ষ__ 


| ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় কর্মকারী। 

মানুষের মধো প্রিয়কৃত্তম বলার অর্থ হল যে মানুষেরই 
একমাত্র অধিকার থাকে ভগবানের অতান্ত প্রিয় হয়ে 
ওঠার। ভাতে কামনাগুলি পূর্ণ করা কোনো মহত বা 


ভগবান বলেছেন যে, মানুষের মধ্ো তার সমান আমার | কামনা পূর্ণ করার সুযোগ মেলে ; কিন্ক কামনা পরিত্যাগ | 
| 
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করে পরমাস্মাকে প্রাপ্তি করার সুযোগ একমাত্র মনুষ্য- ৷ তিনি যদি নিজের কোনোপ্রকার আগ্রহ না রেখে, 
জন্বেই পাওয়া যায়। এই মনুষা্জ্ম লাভ করে পরমান্মাকে । পক্ষপাতিহ ত্যাগ করে, কোনো প্রাণীকে দুঃখ দেবার চেষ্টা 
প্রাপ্তি করে পরমায্মার অত্যন্ত প্রিয় হওয়াতেই মনুষ্যজন্মের : আগ করে, মনে কোনোপ্রক্কার ইহলোক-পরলোকের 
সাফলা। বিনাশশীল বন্ধুর কামনা না রেখে, নিভের কোনো 


“ভবিভা ন চ মে তন্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি'__যার 
মধ্যে নিজের মান-মর্যাদাল আকাজ্জা ৮, কিছুটা 
স্বার্থভাব থাকে এবং যার নিজের উদ্ধারের ও গীতা 
অনুযায়ী জীবন গঠন করার তেমন উদ্দেশা (প্রিয়কৃত্তনের 
মত) তৈরি হয়নি : কিন্তু যার অন্তরে গীতার প্রতি বিশেষ 
শ্রদ্ধা আছে এবং গীতা পাঠ করানো, গীতা কষ্ঠন্চ করানো, 
শ্লীতা মুদ্রিত করে তা সুলভ মূলো বিক্রি করা, ইত্যাদি 
প্রচার়কার্যে মিনি নিযুক্ত এবং লোকেদের যিনি গীতার 
প্রতি আবধিত করেন তার মতো পৃথিবীতে অন্য কেউ 
আমার কাছে প্রিয়তর হয় লা। 

নিজ ধর্ম, সম্প্রদায়, সিন্ধান্ত ইত্যাদির প্রচারকারী ব্যক্তি 
বানের প্রিয় হলেও, প্রিয়তর হয় না। কোনোভাবে 
গীত প্রচার করলেই প্রিয়তর হয়ে ওঠে। 
সহজ, সরল কথা বলা হয়েছে, যা মানুষনাত্রেই পালন! 
ন গীতাকে সম্মান করেন, 
হিন্দু, ইসলাম, প্রিস্টান, ইহুদী, পারসী, শিখ, বৌদ্ধ বা 
অন্য যে কোনো ধর্মেরই হোন না কেন ; যে কোনো দেশ, 
বেশ, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়েরই হোন না কেন ; নিজ রুচি 


অনুযায়ী যে কোনো রীতি, , সিদ্ধান্ত মানুন না কেন, | 
পরিশিষ্ট-ভাব গীতার শিক্ষাদ্ধারা মন্যামাত্রেরই সর্ব 


সম্প্রদায় বা আশ্রম তৈরির উদ্দেশা না করে, শুধুমাত্র 
নিজের কল্যাণের উদ্দেশে গীতা অনুসারে চলেন 
(সর্বতোভাবে অক্তব্য পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত পরিস্থিতি 
অনুযায়ী লোকহিতাথে, নিষ্কামভাবে কর্তবা পালন 
করেন), তাহলে তিনিও ছ্ীবিকা-সম্বন্ধীয় খাওয়া- 
দাওয়া, শয়ন-জাগরণ এবং শরীর -সন্থদ্গীয় সমস্ত কাজ 
করেও পরমায়াকে লাভ করতে পারেন, মহা -আনন্দ, 
মহাসুখ (গীতা 51২২) প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। 

গীতা বেশ, আশ্রম, অবস্থা, ক্রিয়া ইত্যাদির 
পরিবর্তনের কথা বলে না, বরহ পরিমাক্জন করার কথা 
বলে অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ভাব ও উদ্দেশ্যকে শুদ্ধ 
করার কথা বলে। গীতার এইসব যুক্ডিগুলি যারা 
ভগবানের উদ্দেশে॥ গননকারী ভক্তদের বলেন, তাদের 
পারযার্থিক পথে অগ্রসর হবার আগ্রহ 
সমাধান হয়, সাধন পথের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়, 
পারমার্থিক পথের বাধা অপসারিত হয়। ফলে ভারা 
সাহপূর্বক অনায়াসে অতি শীগ্রহ নিজ লক্ষ্য প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম হন। তাই তিনি ভগবানের সব থেকে অধিক 
প্রিয় হন। কারণ ভগবান জীবের উদ্ধারে অত্যন্ত সন্ত হন, 
প্রসন্ন হন। 


অবস্থায় সহজেই কল্যাণ হতে পারে, তাই ভগবান এর 


প্রচারের বিশেষ মাহাস্মোর কথা বলেছেন। গীতা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিকেও কল্যাপপ্রদ বলে বলেছে “সুখদুঃখে সমে 


কৃত্বা" (২1৩৮), "যং করোমি যদশ্রাসি' (৯৷২ 
কল্যাণ হওয়া সস্তব, তখন অন কা: ন 


), *ন্বকর্মণা তমভার্চা' (১৮1৪৩) ইত্যাদি। যুদ্ধের মতো কাজেও যখন 


গ ও ভক্তিযোগ-_তিনটি যোশই লাভ করেন। 


এ ৰ 


সহ গার গীতা এচার করার কোনো যোগ্যতা নেই, তার কী করা উচিত 


ক্রানাুজ্ছন। 
অধ্োোষ্যতে চ য ইমং 


জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ 


আমাদের উভয়ের) : ইমম্‌, ধর্মাম্‌ সংবাদম (এই ধর্মযুক্ত কথোপকথন) ; সংবাদম্‌ (সংবাদ) ; 


[যম আরয়োঃ (মে কা 


গগরকতী টিতে ভঙগাদ 


ধর্মাং সংবাদমাবয়োঃ। 
স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ ॥ 


অধোষ্যতে (অধ্যয়ন করবেন) ; তেন, চ* অহম্‌ (তার দ্বারা আমি) ; জানমজেন (আনযজেন সাহায্যে): ইষ্টঃ, স্যাম্‌ (পূজিত 


হলাম) : ইতি, মে, মতিঃ (আমি তাই মনে করব।)] 
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যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মসংবাদ (লীতাশান্ত) অধ্যয়ন করবেন, ভার দ্বারা জামি ভানযজ্ছের 


সাহায্যে পূজিত হলাম আমি তাই মনে করব ৭০ ॥ 


ব্যাধ্যা_'অশধ্োমাতে চ শ ইমং ধর্মং সংবাদ- 
মাবয়োঃ'__ তোমার এবং আমার এই সংবাদ (কথোপ- 
কথন) শাস্্াদি ও সিদ্ধান্তের সাররূপ ধর্ম তারা যুক্ত 
এক বিচিত্র ব্যাপার যে আমরা পরস্পর একসঙ্গে অ 
বছর দাকলেও* আমাদের মধো এরূপ আলোচনা আগে 
কখনো হয়নি। এরূপ ধর্মময় আলোচনা কোনো বিশেষ, 
অলৌকিক সময়েই হয়ে থাকে । 

মানুষ যতক্ষণ না সংসারে উত্যক্ত হয়, বৈর়াগা কা 
উদাসীনতা না আসে এবং ইদয়ে ব্যাকুলতা না আনে, 
ততক্ষণ তার প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। কোনো 
কারণবশত মানুষ যখন তার কর্তবা নিরূপশে ব্যাকুল হয়ে 
ওঠে, যখন তার কল্যাণের আর কোনো রাস্তা খুঁজে এ 
পায় না, বিনা সমাধানে এবং সাংসারিক কোনো বন্ধ, 
শুধুমাত্র অন্তরের সন্দেহ দূর করার আগ্ুহ 
একটিমাত্র জিজ্ঞাসা জেগে থাকে এবং 'অন 


থেকেই হ্রশ্লোন্তররূপ কথোপকথন শুরু হল। 
এতে বেদাদি ও উপনিযদের সার এবং ভগবানের হৃদয়ের 


ৎ অনুকূলতার ইচ্ছা 
| পরিত্যাগ করে। কারণ তিকুলতা আসে পূবকৃত পাপ নাশ 
| করতে এবং হনিষাতে অনুকূলতার ইচ্ছা আগ করানোর 
:জলাই। অনুকলতার জনা আগ্রহ যত বেশি হয়, প্রতিকৃল 
অবস্থা ততই ভয়ন্বর হয। অনুকূলতার ইচ্ছ্য যেমনই দূর 
তেমনই অনুকূলতার জলা আকাঙ্ক্গা ও 
| প্রতিকূলতার প্রতি ভয় দূর হতে থাকে। আকাক্ক্ষা ও 

এই দুটি দূর হলে সনতা আহল। সমতা পরমান্মার 
সাক্ষাৎংস্থরূপ। শীতায় সমত্বের কথা বিশেষভাবে বলা 
এবং একেই গীতায় যোগ বলে অভিহিত করা 


মন সর্বতোভাবে দূরে সবে যায়, তখ 
আলো ও সমাধান পাবার সন্ডাবনা থাকে, সেখানে নি 
হৃদয় উন্মুক্ত করে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে, প্রার্থনা করে, 
শরণ গ্রহণ করে, শিষায গ্রহণ করে। 

প্রশ্নকাবীর মনে যেমন উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে উত্তর 
দাতার মনেও তেননই অতান্ত বিচিত্র এবং বিশেষ সমাধান 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন, দুধ পান করার সময় বাছুর তার 
মায়ের স্তনে বারংবার ধাক্কা মারতে থাকে, ফলে গাডীর 
স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তেমনই মনে বিশেষ জ্রিত্যাসা 
উদ্ভত হলে যখন জিজ্ঞাস বারংবার প্রশ্ন করতে থাকে, 
তখন উত্তরদাতার মলে নতুন নতুন উ্তর পরস্থত হয়ে যায়। 
শ্রোতা যতই নতুন কথা শোনে, তার হনে জা 
নতুন নতুন বিষয় জানার আগ্রহ বে ঠে। এরুপ হে 
তখনই বক্তা এবং শ্রোতা-_উভয়ের কথোপকথন অত্যন্ত 
মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। 
জিজ্ঞাসা করেননি এবং ভগবানের কখনো এভাবে কলা 
বলার অবকাশ আসেনি। কিন্তু অর্জুন যখন “ছিতপ্রল্রসয কা 
ভাষা ...' (১1৫১) বলে জিজ্ঞাসা শুরু করবে 


ততই 


এইরূপ কর্মফোগ, স্ানযোগ, ভক্ত্যোগ, 


“অধোষাতে কথাটির অর্থ হল, এই সংবাদ 
| (আলোচনা) যে বান্তি যেমনভাবে পড়বেন, পাঠ 
করবেন, স্মরণ করবেন, তার ভাব বোঝার চেষ্টা 
| করবেন, তেমন তার হাদয়ে আগ্রহ, ব্যাকুলতা বাড়তে 
ন যেমন বুকুতে থাকবেন ; তেমন 
তেমনই তার জিজ্ঞাসার সমাধান হবে। মাত্রই সমাধান হতে 

বে, ততই ভার এসবে আরও বেশি আগ্রহ হতে 
থাকবে। আগ্রহ যত বাং 
দযঙ্ম হবে এবং 
| কৰ্মে, বাবহারে প্রতিফলিত হবে। শ্রন্ধার সঙ্গে আচরণ 
করলে গীতার প্রতিমূর্তি হয়ে ভার জীবন 
গীতার মতো হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি জীবন্ত ভগবদ্গীতা 
হয গুরেল। ডাকে দেখে সকলের গীতা স্মরণে আসে ; 
নিষাদরাছ্ গুহকুকে দেখে মায়েদের এবং 
অন্যদের লক্ষণের কথা াসে। 

“আনযজ্জেন তেনাহমিষ্টঃ স্যাম’ যজ্ঞ দুপ্রকারের 


জানি লন সম দেহি অগীসা। জিয়ছ সুদী সম লাখ শরীসা | নিলি 


নগর নর নারী। ভয়ে সুখী জনু লখনু নিহারী ৷ 
(শ্রীরামটরিত্রমানস ২১৯৬৩) 


শ্লোক ৬৯] সাধক-সঞ্জীবনী 1291 
জ্ঞানয্ত্ এবং প্রবাযজ। মেঘ পদার্গানি এবং ক্রিয়াদির 


কন, তার ওপর গঠীরভাবে দি বরা হয; চিন 
অনুসারে নিজ বান্তবিক স্থিতি অনুভব করা হয় এবং প্রকৃত অভিনয় করত। পাদ্রী তাকে দশ-পনের মিনিট ধরে একটি 
তত্ত্ব জেনে চীবশ্যুক্ত মহাপুরুষ হওয়া যায়, একেই বলা হয় | শুক সুন্দর কাহিনি শেখালেন এবং সেই অনুসারে কায়দা 
“ছ্বানযন্ঞ’। কিন্তু এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে | করে ওঠা বসা, দাঁড়ানো, এদিক-ওদিকে তাকানো 
তোমার-আমার সংবাদ (কথোপকথন) যদি কেউ পাঠ ইত্যাদির পারদর্শিতাণ্ড শেখালেন। কাহিনিটিতে অতি 
করে তাহলে আমি তার দ্বারা ধ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে পূজিত | উচ্চমানের ইংরাজি প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং বিষয়টি 
হব। এর কারণ হল এই যে যেমন, প্রেমিক ভক্তকে যদি ছিল অতান্ত তাংপর্যপূর্ণ। তারপর পাল্পী সেই কাহিনিটি 
কেউ ভগবানের কথা শোনায়, ঠার কথা স্মরণ করায়, বলার জনা ছেলেটিকে টেবিলের ওপর তুলে দিলেন। 
তাহলে ভক্ত অতান্ত প্রসম্ম হন, তেমনই যদি কেউ গীতা ৷ ছেলেটি অতান্ত মেঞ্জাজ নিয়ে টেবিলে দীডাল এবং 
পাঠ করেন, অভ্যাস করেল, তাহলে ভগবানের তার এদিক-ওদিক তাকিয়ে লালারাপ সম্বোধন করে বলতে 
চুলানাডভৈর রাডার জিজালাক তাকে প্রদন্ত আরম্ভ করল। সে নাটক করত, কথা বলার অভ্যাস তো 
উপদেশ স্মরণে আসে-_এতে তিনি অতান্ত প্রসন্ন হন ছিলই, তাই সে গান্তীর্যপূর্ণভাবে, অর্থ বোঝানোর ভঙ্গীতে 
আর এই পাঠ, অভ্যাস ইত্যাদিৰে | এমনভাবে বলতে লাগল যে, সেখানে যত লোক ছিল 


রা পৃজিত হন। কার তাৱা তাদের ভাসনে উচ্ছল হয়ে ইঃল। তারা এত প্রসন্ন 
বিশেহতাবেসমরিতহতে 


ইতি নে মতিঃ'-_একণা বলার অর্থ হল যে কেউ | সকলেই তাকে কাধে তুলতে লাগল। কিন্তু বালকটি 
যখন গীতা পাঠ করেন, ভামি তা শুনি। কারণ আমি সর্বত্র | বোঝেইনি যে সে আসলে কী বলেছে ! সে কেচারি বেশি 
বিরাজ করি__“ময়া ততমিদং সর্বম্‌' (গীতা ৯1৪) আর ৷ লেখাপড়া না জানায় ইংরাজি কথার ভাবহ ভালোভাবে 
সর্বত্রই আমার কান আছে_ *সবতিঃ শ্রুতিমল্লোকে' বোঝেনি, কিন্তু সভার আর সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম 
(দ্রীতা ১৩।১৩)। সুতরাং এই পাঠ শুনলেই আমার  করেছিল। এইরূপ কেউ যদি গীতা অধ্যয়ন করেন, পাঠ 
হৃদয়ে বিশেষভাবে জান, প্রেম, দয়া ইত্যাদির প্লাবন হয় | করেন, তাহলে তিনি তার অথ, ভাব না বুঝলেও ভগবান 
এবং গীতোপদেশের স্মরণে আমার বুদ্ধি আপ্ুুত হয়ে | ভক্তির অর্থ ও ভাব বুঝে নেন। তাই ভগবান বলেছেন 
যায়। তিনি যে পৃজা কং | যে, আমি তার পাঠরীগ্‌, অধ্যয়নরূপ জ্ঞানযজ্ছের দ্বারা 
করেন ; বিন্ধ আমি সেই প | পুজিত হা উক্ত সভায় যেমন বালকের বাখ্যাতে 
এবং সভাসদগণ অত্যান্ত খুশি হয়েছিলেন এবং 


উৎসাহ সহকারে তাকে আদর করছিলেন, তেমনই 
গীতা অধ্যয়নকারীর দ্ধারা ভগবান জ্ঞানযজ্ঞের পূজায় 


আমাদের সমস্ত সংবাদের (ব্যাকুলতা সহকারে করা বা আঙ্গে পরয়াগাদি তীর্থ, দেবতা, খষি, যোগী, দিব্য নাগ, 
আমার প্রদত্ত গভীর গোপাল, গোপিনীগণ, নারদ, উদ্ধবাদিও সেখানে বাস 
এক গভীর সূমিষ্ট স্মৃতি বারংবার দিত হতে হতে খাকে।  করেন'*। 
'শীতামাঃ পুন্তকং খর যত পাঠঃ তত্র সরবাপি রীর্ঘানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ। 
বে দেবাশ্চ কষষয়ো যোগিলঃ পানা 
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোন্ধবপার্যদৈঃ। সহায়ো জায়তে শীঘ্র যন্ত্র দীতা প্রবর্ততে॥ 
ঘত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঃ  নিবসামি সদৈ হি 
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বলার অপেক্ষা রাখে লা। 


হক 


সহন কে ব্যাজি গীতার এচোর বা অবায়ন করতে সনথজ্ম হয় না, সে কী রক? পরবতী তোকে তার উপার বলা 
কচ্ছ। 


শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ শ্ৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌॥ ৭১ ॥ 

[শঃ, নরঃ, শর্ধাবান্, চ( যে বাক্তি শ্ৰদ্ধাবান এবং) ; অনসুয়ঃ ( দোমদষ্টিব্জিত হয়ে) ; শৃণুয়াৎ, অপি, সঃ (গীতাগ্রস্থ শ্রবণ 
করেন, তিনি) ; মুক্তঃ (সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে) : পুণ্য কর্মপাম্‌ (পুণ্যবান বাকিদের) ; শুভান্‌, লোকান্‌ (শুভলোক) ; প্রাপুয়াৎ 
(প্রাপ্ত হন।)] 

যিনি শ্রদ্দাবান এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে এই গীতাগ্রন্ধ শ্রবণ করেন, তিনিও সম্পূর্ণ পাপবিমুক্ত হয়ে 
পুণাবান ব্যক্তিদের প্রাপ্য শুভলোক প্রান্ত হন॥ ৭১ ॥ 


ব্যাথ্যা_ -শ্রদ্ধাবাননসয়শ্চ ....... পুণাকর্মণাম__ 
গীতার কথাকে যেমন শ্রবণ করবে, তাকে প্রতাক্ষোর 
চেয়েও শ্রেয় মনে করে পুঙ্ঞভাকে সেইরূপ 
বলা হয় শশ্রদ্ধাবান্‌ এবং সেই বিষয়কে কোথাও 


বিন্দুনাত্র 


কম না দেখাকে বলা হয় *অনসৃয়ঃ' ৷ এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত এবং 
দোষদৃষ্টিবর্জিত মানুষ ঘদি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করেন, 


তাহলেও তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্য 
শুভলোক প্রাপ্ত হল। 

এখানে দুবার ‘অপি! পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল 
এই যে, যিনি গীতা প্রচার করেন, অধ্যয়ন করেন, তার 
সন্দান্ধে তো আর কিছু বলারই নেই। কিন্তু যারা কেবলমাত্র 
শ্রবণ করেন, সেই বান্তিগণও পাপ হতে মুক্ত হয়ে 
শুভলোকে গমন করেন। 
নুষের বাকো প্রায়শই ভ্রম, প্রযাদ, জিন্দা এবং 
করণাপাটব-_এই চার প্রকারের দোষ দেখা যায়১)। 


| থাকে না। কারণ তিনি নির্দোষেণ পরাকাষ্টা অর্থাৎ ভার 
থেকে বেশি নির্দোষ আর কেউ কখনোই হতে পারে না। 
তাই ভার বাণীতে কোনোপ্রকার সংশয়ের সম্ভাবনাই 
নেই। সুতরাং শ্রবশকারী যদি কোনো বিষয়ে কম বোঝেন, 
বুদ্ধি দ্বারা কোনো কথা বোঝা না যায়, তাহলে বুঝতে 
| হবে যে সেটি তারই অযোগ্যত্যা, যার ফলে তিনি বুঝতে 
পারছেন না__ এই ভাব দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে অসূয়া দোষ 
দূর হয়। ভগবানে অত্যধিক শ্রাদ্ধা-বিশ্বাসপূর্ণক ভক্তি 
হলেও অসূয়া দোষ থাকে না। 

শ্রীচেতনা মহাপ্রভুর এক ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ 
গীতা পাঠ করতে করতে ভাবে মস্ত হয়ে অশ্রণপাত 
করতেন। কিছু তার পাঠ শুদ্ধ হত না, উচ্চারণ ভুল হত। 
| তাই নিয়ে কোনো একজন শ্রীচেতন্যদেবের কাছে নালিশ 
! এই বাক্তি অত্রন্ত পাষণ্ড, একে 
| তো শুদ্ধ পাঠ করে না তার ওপর আবার ভশ্তানী করে। 


অতএব মানুষের বাকা সর্বতো, 


না। কিছু ভগব 


নির্দোষ হাতে পারে 
র দিবা বালীতে এর কোনো দোষই 


দ্রীচৈতন্য তাকে নিজের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
“তুমি যে গীতা পাঠ কর, তার অর্থ বুঝতে পার তো 2" 


(ক) বক্তা যে বিষয়ের প্রতিপাদন করেন, তাতে যদি 
'ভমা ; (খ) বক্তার বুনি 


ত শিথিলতা উপেক্ষা, উদাসীনতা, 


তিনি সম্পূর্ণভাবে 
তৎপরতার অভাব, লোকে বুকুক বা না বুকুক তার পরোয়া না 


করা, এগ্ডলিকে বলা হয় “প্রমাদ' ; (গ) বক্তার অর্থ, মর্যাদা, সম্মান, সুখ-আবাম ইত্যাদি হহলৌকিক অথবা পারলৌকিক কিছু: 
পাবার জাকাজ্গণকে বলা হয় “লিন্সা' ; (ঘ) বক্তা যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাণীর সাহায্যে তার ভাব প্রকট করেন, সেই 
করগপ্ডুলিতে পটু, কৌশল নেই এবং তিনি শ্রোতার ভাষা, ভাব ও যোগ্যতা জানেন না, তকে বলা হয় *করণাপাটব’। 
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জিভ্ঞাসা । কোনো সন্দেহ থাকে না। তিনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে 
তিনি উত্তর দিলেন,__ পুণ্যবানদের কাল্ক্ষীত শুভলোকে গমন করেন। 

“যখন আমি “অঞ্জন উবাচ' কথাটি পড়ি, তখন আনি | এখানে “পুপ্যকর্মমাম্‌' পদটির দ্বারা সকামভাবে 
প্রজক্ষ করি অর্জুন ত' জিজ্ঞাসা করছেন, আবার | যস্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি পুণ্যকর্মকারীদের ধরা উচিত নয় ; 
যখন, “শ্রীভগবানুবাচ’ পড়ি , ত ভগবান অর্জুনের | কারণ ভগবান তা উচ্চশ্রেণীর বলেননি, তাদের কথায় 
প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, তাই প্রতাক্ষ করি। এইভাবে বলেছেন যে এরা বারংবার আসা-যাওয়া (জন্ম ও মৃত্যু 
শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন__ | প্রহণ) করে (গীতা ৯1২১)। এখানে সেই পুণ্যকর্মকারী 
এটি প্রতাক্ষ দেখতে পাই ; কিন্তু অর্জুন কী জিজ্ঞাসা | ভক্তদের ধরা উচিত যাঁরা ভগবানের প্রেম ও দর্শন 
করছেন আর ভশ্ববান তার কী উত্তর দিচ্ছেন, তা বুঝতে | প্রাপ্ত হন। এরূপ ভক্তরা নিজ নিজ ইষ্ট অনুযায়ী 
পারি না। আমি শুধু তালের দুজনকে দর্শন করেই সপ্তষ্ট | বৈকুণ্ঠ, সাকেত, গোলোক, কৈলাস ইত্যাদি যেসব 
হয়ে থাকি।' সেই ভক্তের এরাপ শ্রদ্ধা দেখে মহাপ্রভু ৷ দিব্যলোক প্রাপ্ত হন, অসুয়া -দোষবর্ভিত শ্রদ্ধাযক্ত বাক্তি 
অতান্ত প্রসয্ন হনেন। এইরূপ শ্রচ্ধা-ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি যদি (শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করে ওইসব লোক প্রাপ্ত হয়ে 
শুধু গীতা পাঠ শ্রবণ করেন, তাহলে তার মুক্তিতে আর | থাকেন। 

পরিশিষ্ট-ভাব-_-*শুভাল্লোকান প্রাপুয়াৎ পুপ্াকর্মণাম্* _শ্রদ্ধাভক্তির তারতমো গীতা শ্রবণ করায় ভাবের তারতম্য 
হয়ে থাকে এবং শোনার তারতমো শ্রোতার স্থর্গাদি লোক থেকে ভগবদূলোক পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার প্রান্ত হয় অহ 
শ্রদ্ধাভক্তি বেশি হলে মানুষ ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয় এবং ্রন্ধাতন্তি যদি কম হয তাহলে অনা লোক প্রাপ্ত হয়। 

সীতা অধ্যয়ন এবং শ্রবণ তো অনেক বড় কথা, গীতা গ্রন্থ ঘরে থাকলেই তার বিশেষ কৃপা পাওয়া যায়। একজন 
সিপাহী ছিল। সে একরাত্রে নিজের ঘরে ফিরছিল। পথে চাদের আলোয় সে দেখল একজন সুন্দরী নারী গাছের নীচে 
বয়েছে। সিপাহী সেই নারীটির সঙ্গে কথা বলায় সে বলল, “আমি তোমার সঙ্গে যাব ? সিপাহী বলল, “আচ্ছা 
এসো! ৷ সিপাহী এই কথা বলায় সেই স্ত্রীলোকটি, যে আসলে ছিল এক পত্রী, তার পিছনে পিছনে এলো। তারপর 
থেকে সেই স্ত্রীলোকটি গ্রতাহ রাত্রে সিপাহীটির কাছে আসত, রাত্রে থাকত আর সকাল হন্দে চলে যেতো। এইভাবে সে 
সিপাহীটির সঙ্গ করে তাকে শোষণ করতে লাগল অর্থাৎ তার রক্ত শুষে তার শক্তি হাস করতে লাগল । এক রাত্রে দুজনে 
যখন শুয়ে পড়েছে, ঘরে আলো স্বলছিল, তখন সিপাহী স্ত্রীলোকটিকে বলল, ‘তুমি আলোটা নিভিয়ে দাও" 
স্ট্রীলোকটি শুয়ে শুয়ে লন্দা হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দিল। সিপাহীটি তখন বুঝতে পারল যে এ কোনো সাধারণ 
নারী নয়, এ নিশ্চয়ই পেটী ! তখন সে খুব ভয় পেল। পেট্রীটি তখন তাকে ধমক দিয়ে বলল “তুনি যদি আমার কথা 
কাউকে বল তাহলে তোমাকে আনি মেরে ফেলব।” এইভাবে সে রোজ রাত্রে আসে আর সকালে চলে যায় । সিপাহী 
থাকল। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করত, “ভাই! তুমি এতো শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ? কি হয়েছে, 
কিছু বলত না। একদিন সে দোকান থেকে ওষুধ আনতে শিয়েছিল। 
কাগজে বেধে তাকে দিল। সিপাহী সেই পুৰিয়া পকেটে করে ঘরে এলো। রাত্রে সেই পেত 
সিপাহীকে বলল, “তোমার পকেটে যে পুরিয়া আছে, সেটা বার করে ফেলে দাও ।" 
সিপাহী তখন বুঝতে পারল যে পুরিয়াতে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার জন্য পেব্রীটি আমার কাছে আসতে পারছে না। 
সিপাহী বলল, “না, আমি পুরিয়া ফেলব না" পের্রী তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করল, কিন্ত সিপাহী তার কথায় কান 
দিল না। যখন পেন্রীর কথা সিপাহী কিছুতেই শুনল না, তখন সে চলে গেল। সিপাহী পকেট থেকে পুরিয়া ব্যর করে 
দেখল যে সেটি একটি গীতার ছেঁড়া পাতাতে জড়ানো হয়েছে। এইভাবে গীতার প্রভাব দেখে সিপাহী সব সময় নিজের 
পকেটে শীতা রাখতে লাগল। সেই পেন্রী আর কখনো তার কাছে আসেনি। 
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জেনো ভগবান 

ক্রেছেল/ 


[অৰ্যায় ১৮ 
বিডি ও দা ইত্যাদি সঙ্গে সক 
সকলের কাছে ভগবহল্টীতাঃ একুশের নাহার একট করার উদ্কেশ্যে পরবর্তী হছে অকুদ্‌কে এ 


কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্ন্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২ ॥ 

[পার্থ যা ( হে পৃথানপ্দন ! তুমি) ; একাগ্রেপঃ চেতসা, এতৎ (একাগ্ৰচিত্তে এটি) ; শ্রুতম্, কচ্চিৎ (শ্রবণ করেছ 
তো ?) ; ধনঞ্জয় ( হে ধনঞ্জয় !) ; তে (তোমার) ; অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজানজনিত মোহ কি) ; কচ্চিৎ, প্রনষ্টঃ (নষ্ট 
হয়েছে।)] 

হে পৃথানন্দন ! তুমি একাগ্ৰচিত্তে এটি শ্রবণ করেছ তো 2 এবং হে ধনপ্ডয় ! তোমার ভাজ্ঞানজনিত মোহ 
নাশ হয়েছে তো? ॥ ৭২ ॥ 

ব্যাখ্যা__'কচ্চিদেতৎ শ্রতং পার্থ তয়ৈকাগ্রেণ | রহস্যপূর্ণ উপদেশ শোনইনি বুঝতে হবে। কারণ 
চেতসা' _ 'এতৎ' শব্দটি অতাযপ্ত নিকটের বাচক এবং এটি বিশেষ এক নিয়ম যে, যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবজ্জিতি হয়ে 
এখানে অতান্ত নিকটে একান্তরতম শ্লোকটি। উনসম্তর-. ৷ শ্রন্থা সহকারে গীতোপদেশ শোনেন, তার মোহ নাশ 
সন্তরতম শ্লোকে যে গীতার প্রচার এবং অধ্যয়ন নিয়ে | হবেই।* 
অর্জুনের কিছু করার হিল না। তাই একান্তরতম শ্লোককে | 'পার্থা সন্থোধনের দ্বারা ভগবান আত্মীয় ভাবে, 
লক্ষ্য করে ভগবান অর্দুনকে বলেছেন যে, “মানুষ শ্রদ্ধা! অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে জিঞ্রাসা করেছেন, “তোমার মোহ 
সহকারে এবং দোষদু' হয়ে গীতা শ্রবল করবে’__ কি নাশ হয়েছে ?' প্রথম অধ্যায়ের পচিতশতম শ্লোকেও 
এই কথা তুমি বিশেষভাবে শুনেছ তো ? অর্থাৎ তুমি সম্মুখ করার জনা 
নিজে ্রন্ধামক্ত হয়ে এবং দোষদৃষ্টি বর্জন করে গীতা শ্রবণ | “পার্থ ' সন্থোধন করে সর্বপ্রথম বলতে শুরু করেন এবং 
করেছতো? বলতে থাকেন, “হে পার্থ ! এখানে যুদ্ধের জনা একত্রিত 

একাগ্রেণ চেতসা' কথাটি বলার অর্থ হল যে এইসব আত্বীয়-স্বদলকে অবলোকন কর !' একথা বলার 
গীতাতেও যে অতাপ্ত গোপনীয় রহস্য প্রথম চৌয্টিতম | অর্থ হল যে অর্জুনের চিনে লুকায়িত যে কৌটুম্বিক মোহ 
শ্লোকে জানাবার কথা বলেছিলাম, ছেষট্টিতন প্লোকে | ছিল, তা যেন জাগ্রত হয় এবং সেই মোহ থেকে উদ্ধার 
শ্ইদং তে নাতপন্ধায়' বলে নিষেধ করেছিলাম এবং | পাবার জনা তার মনে যাতে চাঞ্চলা জেগে ওঠে যাতে 
আমার বচনে যেগুলিকে আমি পরম বচন বলেছি, সেই | তিনি আমার পরায়ণ তয়ে যেন আমার উপদেশ শুনতে 
সর্বসুাতম শরণাগতির কথা (১৮৬৬) তুমি মনোযোগ | ব্যাকুল হয়ে গঠেন। এখানে সেই মোহ দূর হওয়ার কথারই 
দিয়ে শুনেছ তো ? তাতে বিশেষ, উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান “পার্থ সম্বোধন 

*কচ্চিদজ্ঞালসস্মোহঃ প্রপকটস্তে ধন্য" নন করেছেন। 

; | “খনঞ্জয়' সপ্বোধনের ছারা ভগবান বলেছেন যে. 
হয়েছে কি ? যদি মোহ নাশ হয়ে থাকে, তাহলে “তুমি লৌকিক অথেরি (ধনের) জনা ধনপ্তয় হয়েছ। এবার 
আমার উপদেশ শ্রবণ করেছ আর মোহ নাশ না হয়ে | এই বাস্তবিক তততবস্বরূপ ধন প্রান্ত করে নিজ মোহ নাশ কর 
থাকে, তাহলে তুমি একাগ্রতা সহকারে আমার এই : এবং প্রকৃত অর্থে “ধনপ্রয়' হয়ে ওঠ।' 


কৰ 
সহজ আগের রোগে ডগ্াবান বে এরা করেছেন পরবর্তী রোকে অায়ুর্ন তার উত্তর দিক্ছেন/ 
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স্ছিতোহন্মি গতসন্দেহঃ করিষো বচনং তবা॥ ৭৩ ॥ 
[সত সবংপ্রসাদাৎ { হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায়) 3 মোহঃও নই ( নোহ দূরীভূত হয়েছে) ; ময়া, স্মৃতিঃ, লঙ্গা 
5 ফ্লিতঃ, জন্মি (্বির হয়েছি) ; তব, বচনম্‌ (আপনার 


সাতে): জিব কোজ করব! )] 
অর্জন বললেন হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি স্মৃতি ফিরে 
পেয়েছি। আমি নিঃসংশয় হয়ে স্থির হয়েছি। এখন আপনার নির্দেশানুসারে কাজ করব ॥ ৭৩ ॥ 
ব্যাখ্যা *নষ্টোঃ মোহঃ স্মৃতিলবা ত্বংপ্রসাদাল্বয়াচ্যুত' প্রপশ্নম' (১1৭) কথাটি ধলে ভগবানের শরলাগতি 
__ভগবানকে এখানে অর্জুন “অদ্লাত' নামে সন্থোধন স্থীকার করেছিলেন। এই স্লোকে সেই শরণাগতি পূর্ণতা 
করেছেন। এয অর্থ হল যে, জীব চত হয়ে যায় অর্থাৎ লাভকরে। 
দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 
মার সবকিছু জানার কী দরকার ? আমি সমন্ত জগৎ 
আমার একাংশে ব্যাপ্ত করে অবস্থিত 1" এই কথা স্তনে 
উদয় হয় যে ভগবান 
বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য যাওয়াতে 
অর্চুন এক আলোর সন্ধান পান। সেই প্রকাশে প্রসন্ন 


হে 
“আমার মোহ দূর হয়েছে 


দশন করে লে সজনে জামে ফলন 
লে ভগবান বলেন 


সৃষ্ট 
“এ তোমার নূঢ়তা, তুমি 
লিঃ শেষকালে এখানে জি ব্যথিত ও মোহগ্স্ত হয়ো নামা তে বাথ্যা মাচ 
১৮ নিঃসন্দেহে বলেছেন বে, "আনি | বিমূঢ়ভাবঃ' (১১।৪৯)। এতে প্রমাণিত হয় যে, 
এখন আপনার নির্দেশ পালন করব", তা সত্তেও সেইসময় অঞ্জুনের মোহ দূর হয়নি। এখন এইস্কানে সর্বজ 
ভগবান জিদ্ঞাসা করায় অর্জন বলেছেন যে “আমার মোহ 
৭ হয়েছে এবং আমি তত্ত্বের অনাদি স্মৃতি প্রাপ্ত 
- নষ্ট মোহ স্মৃতির্লন্ধা” ১.1 

ৃতি এবং তত্ত্বের স্মৃতিতে অনেক পার্থকা 
থাকে । প্রমাল থেকে ! সম্বন্ধে আন হয়১)। কিন্তু 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে অঞ্জুন “শিষান্তেহহং শালি মাং ত্বাং পরমাস্থাতস্্ অপ্রমেয়। সুতরাং পরমাস্তা প্রমাণের অন্তর্গত 


জারি মধ মূলে তিন প্রকার অবস্থা | 
ভগবানের কোনো সময়ই বিন্দুমাত্র ৷ করেছি? 


টক (বাতা ২।২২) এহ: 


২1৫৩) _ কুপ্রকারের মোহই অপসারিত হয়েছে। 
“আমাদের জঙগৎ স্বক্ধে যে জ্ঞান সাহা হয়। কারণ জাত বিবেক-বিচাবের বিষয় কিন্তুযা 

কিবেক-বিচারের বিষয় নয়, বরং তারই প্রকাশক, তাকে বিবে্ছ-লিচারের সাহাযো জানা ফায় না। কারণ ঘা প্রকাশ্য, তা 

অসমর্থ হয়। তাই সেই পরমান্ততত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়, 


দিজাবেল নয। 
যানের শান্জেন ওপর শ্রদ্ধা থাকে, তারা শাস্ু দ্বারা পরমাস্থাকে মেনে নেন অথবা যাঁদের তত্ত্ঞ্জ জীবগ্ুক্ত অনুভবী ভগবদ্‌- 
প্রেনিক সাধু-মহায্যাদের ওপর শ্রদ্ধা থাকে, ঠারা তাদের বাকো পরমায্রাকে মেনে নেন, স্বীকার করে নেন। এতে তাদের চিন্ত ও 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
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হতে পারেন না অর্থাৎ পরমাস্ঝা প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হলে তা আর কখনো বিস্মৃতি হয না, কিছু অন্থঃকরলের 
তত্ত্ব নয়। কিন্তু জগতের সবকিছুই প্রমাণের অন্তর্গত এবং 

প্রমাণ প্রমাতার অন্তর্গত হয় ১) আসে অসৎ 


প্রমাতা একই হয়ে থাকেন, কিনতু প্রমাণ অনেক হয়। 
প্রমাণের ব্যাপারে প্রতাক্ষ, অনুমান এবং আশগম_ এই 
তিনটিকে প্রধান প্রমাণ মানা হয় ; কোথাও প্রতাক্ষ, 
অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারটিকে প্রমাণ মানা 
হয়, কোথাও এই চারটি ব্যতীত অর্থাপত্তি, অনুপলক্কি 
এবং এঁতিহ্য_ এই তিনটিকেও প্রমাণ মালা হয়। এইরূপ 
প্রমাণ মানার নালা মতভেদ আছে; কিন্তু প্রমাতার ব্যাপারে 
কারও কোনো মতভেদ নেই। এই প্রতাক্ষ, অনুমান 
ইত্যাদি প্রমাণ বৃত্তিরূপ হয়ে থাকে ; কিন্তু প্রমাত্য 
বৃদ্তিস্থবরূপ নন, তিনি স্বয়ং অনুভবরূপ হয়ে থাকেন। 

এই "স্মৃতি" শব্দটির যেখানে ব্যাথা করা হয়েছে, 
সেখানে এর লক্ষণ জানানো হয়েছে 

(১) অনভিভবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ (যোগদর্শন 
১1১১) 

‘অনুভূত বিষয় গোপন না হওয়া অর্থাৎ প্রকটিত 
হওয়াকেই স্মৃতি বলা হয়।” 

(২) সংক্কারমান্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। (তর্কসংগ্রহ) 

“সংস্কারজনিত এবং আনজনিত হলে তাকে স্মৃতি 
বলা হয়।" 

এই স্মৃতি চিত্তের একটি “*বৃত্কি'। এই বৃত্তি পাঁচ 
প্রকারের__প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। 
গ্রতোক বৃত্তির আবার দুটি করে ভাগ হয়_ লিষ্ট এবং 
অক্রিষ্ট। সংসারের বৃত্িরূপ স্মৃতিকে 'ক্রিষ্ট' বলা হয় 
অথাৎ সেটি বন্ধনকারক হয় আর ভগবদ্সস্বন্ধীয় বৃত্তিকপ 
স্মৃতিকে বলা হয় “অক্লিষট' অথাৎ তা কেশ হরণকারী হয়ে | 
থাকে। “লবিদ্যা" হল এইসব বৃত্তির কারণ। কিন্তু পরমাত্মা 
অবিদ্যারহিত। তাই পরমাস্মার স্মৃতি 'স্ব-স্বরূপ’ থেকেই 
হয়, বৃত্তি বা করণ থেকে নয়। পরমাত্মার স্মৃতি জাগরূক 


সংসারকে গুরুত্ব এবং অস্তিত্ব প্রদান করলে। অনাদিকাল 
থেকে এই বিস্মৃতি রয়েছে। অনাদিকাল থেকে হলেও এর 
অন্ত হওয়া সম্ভব। যখন এর অন্ত হয় এবং নিজ স্বরূপের 
স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন তাকে বলা হয় ‘স্মৃতির্লঙ্কা' অর্থাৎ 
সতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় যে স্মৃতি সুযুপ্ত ছিল তা 
জাগ্রত হয়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে আর 
একজন মৃত পড়ে আছে এই দুয়ে বিরাট পার্থক্য, 
তেমনই অন্তরে স্মৃতি-বিশ্মৃতি দুই মৃতের ন্যায় জড়, 
কিন স্বরূপের স্মৃতি সুপ্ত থাকে, তা জড় নয়। কেবল 
জড়কে সন্মান করলে নি ন্যায় ওপর থেকে সেই 
স্মৃতি লুপ্ত থাকে, অর্থাৎ আবৃত থাকে। সেই আচরণ সরে 
গেলেই স্মৃতি প্রকটিত হয়, তাই তাকে বলা হয় 
“স্মৃতিলঙ্কা' অর্থাৎ শুরু থেকেই যে তত্র উপ্িত আছে, 
তা প্রকটিত হওয়া হল ‘স্মৃতি’ আর আবরণ থেকে মুক্ত 
হওয়াকে বলা হয ‘লক্ধা'। 
(১) কর্মযোগ অর্থাৎ নিস্কামভাবের স্মৃতি, (২) জ্ঞানযোগ 
অর্থাৎ স্ব-স্বরূপের স্মৃতি, (৩) ভক্তিযোগ অর্থাৎ 
ভগবানের স্মৃতি। এইভাবে এই তিন যোগের স্মৃতি 
জাগরাক হয়ে ওঠে ; কেন-না এই তিন যোগহ স্কতহসিদ্ধ 
এবং নিতা। তিনটি যোগ যখন বৃত্তির বিষয় হয়, তখন 
তাকে সাধন বলা হয় ; কিন্ স্বলপত এই তিনটিই নিত্য। 
তাই নিতো প্রান্তিকে বলা হয় স্মৃতি। অর্াৎ এই সাধনার 
| বিস্মৃতি ঘটেছিল, তার অবলুপ্তি হয়নি। 

অসং (বিনাশশীল) জাগতিক পদার্ঘকে মহন্ত দেওয়ায় 
অর্থাৎ সেগুলিকে অস্তিহ ও গুরুত্ব দেওয়াতেই আসক্তি 
উৎপন্ন হয়-_এটিই হল *কর্মযোগের" বিস্মৃতি বা 
আবরণ। অসৎ পদার্থের সংস্পর্শে নিজস্বরূপে বিমুখতা 


ইন্দিয় কোনো প্রমাণ নয়। এতে শন এবং সাধু -মনাস্মাই প্রমাণস্থরূপ। শা শ্র্ধাখুক্ত এবং আন্তিক ভরের জনা শান ও সাধু- 
মহাস্থা প্রবাণ হলেও যারা অশ্রদ্ধাযুক্ত এবং নাস্তিক, তাদের জনা শান ও সাধু-মহাক্থাগাল প্রমাণ হতে পারেন না। তাৎপর্য হল যে 


ইন্তিয় ও অস্তঃকরণের যে বিষয় তা হল প্রত্যক্ষ প্রমান আর অনুমানাদি যেসব প্রমাণ আছে সেগুলি প্রতক্ষমূলক যুক্তি-প্রমাণ। 


কিন্ু সাধৃ-মহায্া ও শান প্রমাণে শুধুমাত্র শ্দ্ধাই প্রধান হেতু হয়ে থাকে। 


‘*'যার সাহাথে জানা যায়, তাকে বলা হয় “প্রমাণ”, যার দ্বারা জান হয় তাকে বলে “প্রমেয়া' এবং 
হলেন "প্রমাত।" অর্থাৎ ইষ্িয়াদি এবং অস্তঃকরণ হল "প্রমাণ" ; 


সংসার “প্রমে 
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আসে অর্থাৎ অজ্ঞানতা আসে-_এটি হল “জ্ঞানযোগের' 
বিন্মৃতি। জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎ পরমাস্থার অংশ এই 
পরমাস্মা থেকে বিমুখ হয়ে জগতের সম্মুখীন হওয়ায় 
জগতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। সেই আসক্তিতে প্রেম আবৃত 
হয়-_একে বলা হয় ‘ভক্তিযোগের' বিস্মৃতি । 

স্বরূপের বিস্মৃতি বা বিমুখতা নাশ হওয়াকেই এখানে 
“স্মৃতি' বলা হয়েছে। সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত হওয়ার অথ 
অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করা নয়, বরং এটি হল নিত্যপ্রাপ্তকে 
প্রাপ্ত হওয়া। নিতাস্সরূপ প্রাপ্তি হলে তার আর বিস্মৃতি 
হওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্বরূপের কখনো পরিবর্তন হয় 
না। তা সর্বদা নির্বিকার ও একরস হয়ে থাকে । কিন্ত 
বৃত্তিরূপ স্মৃতি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ; কারণ সেটি প্রকৃতির 
কাৰ্য হওয়ায় পরিবর্তনশীল। 

এ সবের অর্থ হল যে, সংসার ও শরীরের সঙ্গে 
নিজ্তস্বরূপকে মিশ্রিত মনে করাকে বলে “বিস্মৃতি' এবং 


জগৎ ও দেহ থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে 
নিন্স্বরূপের উপলব্ধি হওয়াকে বলা হয় “স্মৃতি । স্ব-। 


স্থরূপের স্বয়ং থেকে স্মৃতি হয়। এতে করণাদির প্রয়োজন 
থাকে না; যেমন--মানুষের নিজ অস্তিত্বের জ্ঞানের জনা 
কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যাতে করণাদির 
প্রয়োজন হয়, সেই স্মৃতি হল চিন্তেরহ এক বৃত্তি। 
স্মৃতি অচিরেই প্রাপ্ত হয়। এতে বিলম্ব বা পরিশ্রম নেই 
কর্ণ ছিলেন কুষ্টার পুত্র। কিন্ত জন্মের পর কুষ্টী তাকে 
পরিত্যাগ করলে অধিরথ সূতের পত্রী রাধা তার 
প্রতিপালন করেন, তার জন্য কর্ণ তাকেই মা বলে মনে 
করতেন। কিছ যখন সূর্যদেবের কাছ থেকে জানতে 
পারলেন যে কুস্তীহ তার প্রকৃত মা, তখন তীর স্মৃতি লাভ 
হয়। এখন ‘আমি কুস্তীর পুত্র'_এই স্মৃতি প্রান্ত হতে 
কর্ণের কত সময় লাগল ? কত পরিশ্রম বা চেষ্টা করার 
প্রয়োজন হল ? আগে ওদিকে লক্ষ্য ছিল লা, এবার 
ওহদিকে লক্ষ্য গেল শুধু এইটুকুই ব্যাপার। 
স্বরূপ হল নিষ্কাম, শুন্ধ-বুদ্ধ-নুক্ত এবং ভগবানের। 
স্থরূপের বিন্মৃতিতেই জীব সকাম, বন্ধ এবং সংসারাসক্ত 
হয়। একপ স্বরূপের স্মৃতি বৃত্তির অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ 
চিন্ডের বৃত্তি দ্বারা স্বরাপের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। 
স্মৃতি তখনই জাগ্রত হয় যখন অগ্তঃকরণ থেকে 
সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়। স্মৃতি তখন নিজেই নিজের 
মধ্যে ছাগ্রত হয়। সুতরাং স্মৃতি লাভের জন্য কারও 


| সহায়তা অভাসোর প্রয়োজন নেই। কেন-না জড়ের 
সাহায্য ছাড়া অভ্যাস হয় না, কিন্ত স্বকূপের সঙ্গে জড়ের 
| ককোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই। স্মৃতি অনুভবসিদ্ধ, 
অভাসসাধা নয়। তাই একবার স্মৃতি জাগরূক হলে তার 
আর পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। 
ভগবানের কৃপাতেই স্মৃতি জাগ্রত হয়। কৃপা আসে 
ভগবানের শরণাগতির দ্বারা আর শরণাগতি আসে 
সংসারের প্রতি বিরাগের দ্থারা। যেমন, অর্জুন বলেছেন 
যে, “আমি শুধু আপনার আদেশই পালন করব: 
“করিষো বচনং তব", তেমনই সংসারে আশ্রয় পরিত্যাগ 
শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়ে বলতে হয়, “হে 
নাথ ! আমি এবার থেকে শুধু আপনার আদেশই পালন 
করন।" 
| তাৎপৰ্য হল যে, এই স্মৃতি উপলন্গিতে সাধকের 
অভিমুখীনতা এবং ভগবানের কপাই হল কারল। তাই 
অর্জুন আ্মতি-প্রাপ্তিকে ভগবানেরহ কৃপা বলে মলে 
ওপরই অপার- 


মে সব তব 
ছন, তাতে আমার বিশেষ তি প্রাপ্তি হয়েছে 
যে, আমি আপনারই ছিলাম, আছি এবং থাকব '। এই যে 
স্মৃতি জাগ্রত হওয়া, এটি আমার একাগ্রতায় শোনার ফল 
নয়, এটি আপনার কুপার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আগে 
আমি আপনার শরণাগত হয়ে শিক্ষা প্রদান করার জনা 
প্রার্থনা করেছিলাম আর বলেছিলাম যে আমি যুদ্ধ করব 
না। কিন্ত আমার যতক্ষণ বাস্তবিক বোধ আসেনি, ততক্ষণ 
আপনি ক্রমাগত আমাকে নি আপনার কৃপাই 
তার কারণ। আমার যেভাবে উচিত ছিল, 
আমি ততটা হইনি ; কিনব ee SRE 
ব্যতিরেকেই আমাকে কৃপা করেছেন অর্থাৎ আমাকে কৃপা 
করতে আপনি নিছেহ্ব আপনার কুপার বশীভূত হয়েছেন 
এবং আমি জিজ্ঞাসা না করলেও আপনি আমাকে 
শরণাগতির বিষয়ে সর্ব্তহ্যতম কথাটি বলেছেন 
(১৮।৬৪-৬৬)। এই অহৈতুকী কৃপায় আমার মোহ 
দূরীভূত হয়েছে। 

“ক্ছিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিযো বচনং তব'_ অর্জুন 
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বলেছেন, ‘আগে আমার যে সন্দেহ ছিল যুদ্ধ করব কি | সংসার থেকে সর্কতোভাবে বিমুখ হয়ে শুধুমাত্র 


করব না (*ন চৈতদ্বিমঃ কতরমো গনীয়ঃ ২1৩), 
সর্বতোভাবে দূর হয়ে গিয়েছে এবং আমি বাস্তুববোধে 
স্থিত হয়েছি। সেই সন্দেহ এমনভাবে দূর হয়েছে 
আমার যুদ্ধ করারও ইচ্ছা নেই আর যুদ্ধ না করারও ইচ্ছা 
নেই। এখন তো শুধু একটিই ব্যাপার যে, আপনি যা 
বলবেন, তাই করব অর্থাৎ শুধু আপনার আদেশই পালন 
করব__“করিযো বচনং তব’ । এখন আর যুদ্ধ করা বান 
করায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল আপনার 
নির্দেশ অনুযায়ী পোকসংগ্রহার্ে যুদ্ধ ইত্যাদি যে কর্তবা- 
কর্ম করার, তাই করব। 

একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, প্রথমে 
আত্বীয়-্জন স্মারণ হওয়ায় অর্জুনের মোহের উদ্রেক 
হয়েছিল। সেই মোহের বর্ণনার প্রক্রিয়াতে ভগবান 
বলেছিলেন যে বিষয়াদির চিন্তা থেকে আসক্তি, আসক্তি 
থেকে কাননা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, 
মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতি 
বদ্ধিনাশ থেকে পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। অঙ্গুনও 
এখানে সেই প্রক্রিয়া স্মরণ করিয়ে দিতে 
“আমার মোহ দূর হয়েছে এবং মোহ থেকে যে স্মৃতিভংশ 
হয়ে থাকে সেই স্মৃতিও প্রাপ্ত হয়েছি'_-*নষ্টো মোহঃ 
স্মৃতিলর্কা"। স্মতিভ্রংশ হলে বুদ্ধিনাশ হয়, তার উত্তরে 
অৰ্জুন বলেছেন, আমি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিত 
হয়েছি__“ছিতোৎশ্মি'। এইভাবে এই প্রক্রিয়াটি বলায় 
অর্জুনের ভাব হল যে, “আমি আপনার কাছ থে: 
মনোযোগ সহকারে গীতা শ্রবণ করেছি, তাইতো আপনি 
সম্মোহ শব্দের কোথায় প্রয়োগ করেছেন এবং সম্মোহের 
পরম্পরা কোথায় তা ব্যক্ত করেছেন, তাও আমার স্মরণ 
আছে। কিন্তু আপনার কৃপাই তো আমার মোহ দূর হওয়ার 
কারণ।" 

যদিও এখানকার ও ওখানকার__দুটি বিষয় ভিন্ন 
বলে মনে হয়, কারণ ওষইস্থানে বিষয়াদি করার 
থেকে ক্রমশ সম্মোহ হওয়ার কথা আর এখানে সন্মোহ 
মূল অজ্ঞানের বাচক, তবুও গভীরভাবে বিচার করলে 
পার্থকা দেখা যায় না। সেখানকার বিষয়ই এখানে 
আলোচিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একযট্রি থেকে তেখট্রিতম শ্লোক 
পযন্ত ভগবান বলেছেন যে ই্ড্িয়কে বশীড়ত করে অর্থাৎ, 


মৎপরায়ণ হলে বুদ্ধি স্থির হয়। কিন্তু মতপরারণ না হলে 
মনে স্বতই বিষয়-চিন্তা হতে থাকে। বিষযাদির চিন্তায় 
ক্রমশ আসক্তি, কামনা, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি উৎ 
হবার কথা বলেছেন। এতে তো পতন-ই হয়। কারণ 
বিষয়াদি চিন্তা আসুরী-সম্পদ। এখানে শন্তরলের কথা 
বলে বলা হয়েছে যে সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের 
শরণাগত হলে মোহ নাশ হয়। কারণ এটি দৈ 
| অর্থাৎ ওইঞ্লানে ভগবানে বিযুখ হয়ে ইন্দ্রিয় ও বিষয়- 
পরায়ণ হওয়া পতনের হেতু আর এখানে ভগবানের 
শরণাগত হয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত সন্বন্গের স্মৃতি 
| জাগরূক হওয়াতে ভগবদ্কপাই হেতু। 
| ভগবদ্কৃপায় যে কাজ হয়, তা শ্রবণ, অনল, 
| নিদিধযাসন, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি সাধনার দারা হয় না। 
| কারণ নিজের পুরুষার্ মনে করে যে সাধনা করা হয়, 
তাতে নিভের সৃক্মম ব্যক্তি বা অহংভাক থাকে। সেই 
বাক্তিস্ন দূর হয়ে যায় যদি সাধনে পুরুষার্থ মনে না 
করে ভগবদ্কৃপা বলে মেনে নেওয়া হয়। 
মর্মার্থ 

অর্জুন বলেছেন আমার স্মৃতি লাভ হয়েছে__ 
“স্মৃতির্লন্ধা'। তাহলে বিস্বৃতি কেন হয়েছিল ? জীব 
অসতের সঙ্গে একাগ্মতা করে অসতের প্রাধান্য যেনে 
নেয়, ফলে জীব তার নিজ সৎ-স্বরূপকে বিস্মৃত হয়। 
বিস্মৃত হওয়ায় সে অসতের অভাবকে নিক্ত অভাব বলে 
করে, নিজেকে শরীর (আমি-ভাব) ও শরীরকে 
নিজের (আবার-ভাব) বলে মনে করার জন্য সে অসৎ 
শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপস্তি ও বিনাশ 
বলে মনে করে এবং যার এই শরীর উৎপন্ন 
হয়েছে, তাকেই নিজের উৎপাদক বলে ধরে নেয়। 

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে ভুল আগে হয়েছে, না 
| অসতের সন্থ আগে হয়েছে? অর্থাৎ ডুল করে অসতের 
সঙ্গে সম্বক্ক হয়েছে, না অসতের সম্পর্কে এসে ভুল 
: হয়েছে ? তার উত্তম হল যে অনাদিকাল থেকে জন্ম-মৃত্যু 
চক্রে আবর্তিত জীবকে এই আবর্তন থেকে সর্বদার জনা 
মুক্ত করে মহাসুখী করার ইজ্দেশো অর্থাৎ তার প্রান্তর 
করাবার নিমিত্তই ভগবান দ্রীবকে মনুষাদেহ প্রদান 
করেছন। একাকী ভগবানের ভালো লাগছিল না 
“একাকী ন রমতে' (বৃহদারণাক ১।৪।৩), তাই তিনি 
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, যা সে অতি সহজেই করতে পারে। তাৎপর্য 
হল যে নিজের সৃষ্ট ভুল দূর করতে নানুষনাত্রেই সক্ষন 
এবং সমর্থ । ভগবান মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন 
মানুষকে স্বাধীনতা ও যাতে সে এই ভুল (ভ্রম) দূর করতে পারে। ভ্রম দূরীভূত 
দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এলে যদি স্থান হলেই মানুষের প্রকৃত স্থরূপের স্মৃতি জাগরাক হয় এবং 
থাকত, তাহলে এরা পশুর মতো হত এবং মানুষের | সে চিরকালের জলা কৃতকৃতা, জ্ঞাত জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত- 
কোনোই বৈশিষ্ট। থাকত না। এই 'ভগবদৃপ্রদন্ত বিবেকের প্রাপ্তবা হয়ে ওঠে। 
ফলে মানুষ অসংকে অসৎ জেনেও তার স্থাধীনতার এখন পর্যন্ত মানুষ বহুবার জগ্মগ্রহণ করেছে এবং 
অপবাবহায় করে এবং অসতেই (সাংসারিক ভোগ ও | বহুবার নানা বন্ধু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা 
সংগ্রহের সুখে) আসক্ত হয়ে যায়। অসতে আসক্ত | ইত্যাদির সঙ্গে তার সংযোগ হয়েছে, কিন্তু সেসবের 
হওয়াতেই তুল হয়। ৷ সঙ্গেই তার বিচ্ছেদ হয়েছে এবং সে স্বয়ং ওই একই 
অসহকে অসৎ জেনেও মানুষ কেন তাতে আসন্ত | আছে। কারণ বিয়োগের সংযোগ অবশায্তানী নয় কিন্ত 
হয়? এইজন। যে মানুষ অসতের সংস্পর্শে প্রতীত হওয়া সংযোগের বিয়োগ অবশান্তাবী । এতে প্রমালিত হয় যে 
তাৎকালিক সুখের দিকে দৃষ্টি রাখে, কিন্ত তার পরিণাম যে | জগতে শুধু বিচ্ছেদ আছে, সংযোগ বলে কিছু নেই 
কী হবে, সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। (যাঁরা পরিপামের দিকে অনাদিকাল থেকে বস্থ ইত্যাদির নিবন্তর বিয়োগই হয়ে 
লক্ষ্য বাপেন, তারা সাধক আর খারা পরিণাম দেখেন লা, | চলেছে, তাই বিঘোগই সত্য। এইভাবে জগতে 
সারা সংসারী)। সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ অনুভব হওয়াকেই বলা হয় 
তাই অসতের সংস্পশেই ভ্রম উৎপন্ন হয়। কী করে তা ‘যোগ'__'তং বিদ্যাদ  দুঃখসংযোগবিয়োগং 
জনা যায় ? যখন সে নিজ্জ অনুভবে আসা অসতের | যোগসংদ্রিতম্‌' (গীতা ৬২৩)। এই যোগ নিতাসিন্ধ। 
জলন্ত পরিত্যাগ করে পরমান্মার শরনাহাত হয়, তখন | স্বরূপ অথবা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ"! আর 
হয়ে স্মৃতি জাগ্রত হয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় শরীর সংসারের সঙ্গে নিতাবিচ্ছেদ। জগতে সংযোগের 
সাতে বিমুখ হয়ে অসতে আসক্ত হওয়াতেই এই | সদিচ্ছা পোষণ করার ফলেই বাস্তবে নিত্যযোগ অনুভূত 
ছল হয়। হয় না। এই কামনা সর্বতোভাবে দূর হলেই নিত্যযোগ 
আলহকে ভুরু দেওয়াতে যে ভুল হয় তা স্বাভাবিক অনুভূত হয়, যার বিচ্ছেদ কখনো হয়নি। 
নিজেই তা সৃষ্টি করেছে। যে বন্ধ স্বাভাবিক, সংসারের সঙ্গে সংযোগ মেনে নেওয়াই বিস্মৃতি আর 
লিবরা যদি হয়ও তবু তার সম্পূর্ণভাবে অভাব হয় । সংসার থেকে নিতাবিয়োগ অনুভূত হওয়া অর্থাৎ 
কন্দ ভুল সর্বতোভাকে দূর হয়। এর স্থারাই প্রমাপ হয় প্রকৃতপক্ষে সংসারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, 
হে এই ভুল মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। কারণ যা দূর হয়, । ছিল না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়__এরূপ অনুভব 
নুর উৎপন্তি হয়। তাই এই ভ্রম দূর করার দায়ি ৷ হওয়াকেই বলা হয় *ম্মৃতি'। 
সি বলা হয়, কিন্তু অলৌকিক তত্তের স্মৃতি বিস্মতির অপেক্ষা 
নই তত্ত্বের স্মৃতি অর্থাৎ অনুভবকেই এখানে “স্মৃতির্লন্কা' বলে জানানো হয়েছে। 
তত্র বশমতি হয় না, তন্কে বিমুখতা আসে। তাৎপর্য হল যে, আগে জ্ঞান ছিল পরে তার বিস্মৃতি 
সের বিস্মৃতি হয় না*'। যদি একে বিস্মৃতি মনে করা হয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে আবার 


স্বাধীন হয়। তাই ভ মনে 


কপ 


কমযোগ ও আন শ্বপেব সঙ্গে নিতযযোগ থাকে, আর উক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে থাকে নিত্যযোগ। 
জান হওয়া মানেন 


অনুভব হয় যে জা 


কিছু হল তা নয় অর্থাৎ আগে অজ্ঞান ছিল, এখন জান হয়েছে__তা মনে হয় না। জ্ঞান হলে 
ঠা সর্বদাই ছিল, শুধু সেদিকে আমার মনোযোগ ছিল না। যদি মনে করা হয় যে আগে জ্ঞান ছিল লা, 
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বিস্মরণ হয়ে যাবে। তাই গীতায় বলা হয়েছে ‘যজজ্ঞাত্বা ন পুনৰ্মোহম্‌’ (815৫) অর্থাৎ এটি জানার পর জার মোহ আসে 
না। অ-ভাবরূপ অ-সৎকে ভাবরূপ মনে করে গুরুত্ব দিলে তন্ত্রের দিক থেকে বৃত্তি সরে যায় তাকেই বিস্মৃতি বলা 
হয়। বৃত্তি সৱে যাওয়া এবং বন্তিতে আকৃষ্ট হওয়া-এ শুধু সাধকের ক্ষেত্রেই হয়, তত্তের ক্ষেত্রে নয়। তত্ত্বের দিকে 
দৃষ্টি থাক বা না থাক, তন্তু একইরকম থাকে, তার কোনো পরিবর্তন হয় না। অ: ভাবরূপ অ-সৎকে অভাবরূপ বলেই 
মেনে নিলে ভাবরূপ তন স্বত একইক্ূপে থেকে যায়। 

বিচার দুই প্রকারের । এক হল বিচার করা আর অপরটি হল বিচারবোধ উদয় হওয়া। বিচার করা হল ক্রিয়াকূপ আর 
বিচারবোধ উদিত হওয়াতে ক্রিয়া থাকে না। বিচার করায় বুদ্ধির প্রাধান। থাকে, কিন্তু বিচারবোধ উদিত হলে বুদ্ধির সঙ্গে 
সপ্বন্ হয়ে যায়। তাই বিচার করলে তত্ববোধ হয় না, বিচারবোধ উদিত হলেই তত্ব্জান জাগ্রত হয়। 

আংপর্য হল যে, তন্তুপ্রান্তির উদ্দেশো সৎ-অসং বিচার করতে করতে যখন অসৎ পরিতাক্ত হয়, তখন ‘জগৎ বলে 
কিছু নেই, ছিল না, হবে না, হওয়া সম্ভবপর নয়'_ এই জ্ঞানের উদয় হয়। আল বিচারবোধ উদিত হলেই তা 
বিবেকবোধে পরিণত হয় অর্থাৎ জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে তন্তু প্রকাশিত হয়। মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়ে বাস্তব তত্র 
থেকে যায়। বিচার উদিত হওয়াকেই এখানে বলা হয়েছে “স্মৃতিলক্ধা'। 

অপরা প্রকৃতি ভগবানেরই। কিন্তু আমরা অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ তাকে নিজের এবং লিজের জনা 
মনে করে ভুল করে থাকি। আমরাই এই সম্পর্ক স্থাপন করে থাকি তাই এটা ছাড়াবার দায়িত্বও আমাদেরই ৷ অপরার 
সঙ্গে সম্পর্ক নেওয়াতেই আমরা ভগবানের নিত্সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়েছি এবং বন্ষনভক্রে আবন্ধ হয়েছি। তাই 
অপরার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই আমাদের কল্যাণ হবে। অপরার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্স করার জন্য ‘শরীর আমার বা 
আমার জনা নয় '__ এই বিচার-বুদ্ধিকে শুরুহ দিতে হবে। এই বিচার গুরুহ দিলে “অপরা আমার বা জামার 
জন্য নয়' এই স্মৃতি জাগ্রত হয়। 

অর্জুনের দ্বত-অদ্মৈতের অনুভব হয়নি, দ্বৈত-অদ্ৈতের অতীত প্রকৃত তন্বের অনুভব হয়েছিল। কারণ হৈত 
অদ্বৈত হল মোছ!১। * প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের মোহ দূরীভূত হয়েছিল। 

জীব অনাদিকাল হতে স্বাভাবিকভাবেই পরমাস্মার, তার শুধু জগৎ-সংসারের আশ্রয় আগ করতে হয়। অর্জুনের 
মুখ্যত ডক্ডিযোগের স্মৃতিলাভ্ত হয়েছিল। কমযোগ ও জ্ঞানযোগ হল সাধন আর ভক্তিযোগ হল সাধা। তাই 
ভক্তিযোগের স্মতিই বান্তবিক। ভক্তিযোগের স্মৃতি হল- _“বাসুদেনঃ সর্বম্' অর্থাৎ সব কিছু ভগবান। “বাসুদেব 
সর্বম্‌' এটি অনুভব করাই হল “স্মৃতিলক্ধা'। এই অনুভব শুধু ভগবৎকৃপাতেই সপ্তব_ ‘তং প্রসাদাৎ' বচন লীমাবদ্ধ 
হলেও, কৃপা অসীম। 

চিন্তায় কর্তৃত্ব থাকে কিছ স্মৃতিতে কর্তৃত্ব থাকে না। কেন-না চিন্তা মনের জারা হয়, মনের অতীত বুধ, বুদ্ধির অতীত 
অহম্‌ এবং অহমের অতীত স্বরূপ, এই স্বরূপে স্মৃতি জাগ্রত হয়। চিন্তন আমরা করি কিন্ত স্মৃতিতে শুধু ওদিকে নষ্ট 
যায়। বিস্মৃতির সময়ও ওত একইরকম থাকে। তকে বিস্মৃতি নেই, তাই সেদিকে দৃষ্টি পড়লেই স্মৃতি ভেসে ওঠে। 

“ছ্িতোহস্মি গতসন্দেহঃ'_- প্রথমে ক্ষাত্ধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করা সঠিক বলে মনে হয়েছিল, পরে আহ্ধীয় 
শুরুজনের সঙ্গে সম্মুধযুদ্ধ করাকে অর্জুন পাপ মনে করেছিলেন । কিন্তু স্মৃতি লাভ হতেই সমস্ত সংশয়ও দূর হয়েছিল। 
আমি কী করব ? যুদ্ধ করব কি করব না ?__ এই সন্দেহ, সংশয়, প্রশ্ন কিছুই আর থাকল না। আমার আর কিছু করা 
বাকি নেই, শুধু আপনার আদেশ পালন করাই বাকি__“করিদ্যে বচনং তব"। একেই বলা হয় শরণাগতি। 

ed শর শর 


সহ এখন অধ্যাররে বিশিতমা শ্লোক “অফ পলি দিতে এররাজুনিসংবোদ্রাত্প গীতা আর্ভ হয়োছিল, পরবর্তী 
ভোকে উতি ' পলে ভাবা তাব সমা কুক সর এই সংবাদের মাহিনা গীত করেছেন 
ৈতা্ৈতমহামোহ' (মাহেশ্বৱতন্ত্) 
“অহো মায়া মহামোহো দৈতাদৈতবিকল্পনা।" (অবধৃতগীতা ১।৬১) 


শ্লোক ৭৪] 


সাৰক -সঞ্জীৰলী 


1301 


সঞ্জয় 


উবাচ 


ইতাহং বাসুদেবসা পার্থস্য চ মহাত্মনঃ। 
সংবাদমিমমশ্ত্রোবমন্ুতং. রোমহর্ষণম্॥। ৭৪ ॥ 
[ইজি অহম্‌ (এইকপে আনি) : বাসুদেবস্য, চ (ভগবান বাসুদেব এবং) ; মনায্মন$* পার্থস্য (মহাঝ্মা অর্জুনের) : হমমূ, 
রোমহর্ষণম্‌ (এই রোমাঞ্চকর) ; অদ্ভূতম্‌, সংবাদন্‌ (অন্ভুত কথোপকথন) ; অশ্রৌষম্‌ (শ্রবণ করেছি 1)] 
সঞ্জয় বললেন-_এইনূপে আমি ভগবান বাসুদেব ও মহায়া অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভূত 


কথোপকথন শ্রবণ করেছি॥ ৭৪ ॥ 

ব্যাখ্যা__“ইতাহং বামুদেবসা পার্থসা চ মহায্সনঃ'__ 
সঞ্জয় বলেছেন যে এহভাবে আমি ভগবান বাসুদেক এবং 
কুন্তিনন্দন মহাত্মা অর্জুনের কথোপকথন শুনেছি, যা 
অত্যন্ত অদ্ভুত, বিশিষ্ট এবং এটি স্মরণমাত্রেই শরীর 
আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 

এ “ইতি' পদটির অর্থ হল প্রথম অধ্যায়ের 
“অথ বাবছিতান দৃষটা ধার্তরাষ্্রান ৷ 
কপিধবজঃ' পদের দ্বারা সঞ্জয় শ্রীকন্চ ও অর্জুনের 
সংবাদরূশে গীতা আরম্ত করেছেন আর এইস্থানে “ইতি! 


দেখা যায় যে সংসার থেকে নিবৃত্ত হলেই মানুষ 
পারমাণিক পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় এবং তার কল্যাণ 
লাভ হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রায়শই এমন ধারণা 
থাকে যে গৃহ, আত্মীয়-স্জন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে 
সাধু -সম্যাপী হলেই কল্যাণ হয়। কিন্ত ঈগীতায় বলা হয়েছে 
যে, যে কোনো পরিষ্থিতি, অবস্থা, ঘটনা, দেশ, কাল 


ইত্যাদি যাই হোক না কেন, সেগুলির সন্বাবহার করলে 
মানুষের কল্যাণ হওয়া সন্ভব। শুধু তাই নয়, সেই 


পদের দ্বারা সেই সংবাদ (আলোচনা) সমাপ্ত করেছে 

অর্জুনকে “মহাস্তনঃ' বিশেষণে ভূষিত করার অর্থ হল | 
যে অঞ্জুন অতি বিশিষ্ট মহাপুরুষ, স্বয়ং ভগবান যার 
নির্দেশ পালন 


করে থাকেন। অর্জুন বলেছিলেন, “হে 
অচত ! আমার রথটিকে ভয় সেনার মধ্যঙ্কলে সন্নিবিষ্ট 


কর’ (গীতা ১২১), আর ভঙ্গবান উভয় সেনার 
মধ্যভাগে রথ টটপস্থাপন করেছিলেন (গীতা ১।২৪)। 
শীতায় অর্জুন যেমন যেমন প্রশ্ন করেছেন, ভগবান সেই 


মৃত্যুরূপ বন্ধনের জন্য সংসারের আসক্তিই হল প্রধান 
কারণ (গীতা ১৩।২১)। সেই আসক্তি দূর করার জন্য 
পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য অর্থাৎ যে বাঞ্তি 
পরিস্থিতি হেতু রাগ-দ্বেষ না করে নিজ কর্তব্য পালন 
করে, সে বান্ডি সহজেই মুক্ত হয়ে যায় (গীতা ৫1৩)। এই 


দিয়েছেন। এইরূপ মহাত্মা 
অর্জুন এবং ভগবান বাসুদেবের কথোপকথন আমি শ্রবণ 
করেছি। 

“সংবাদমিমমশ্ৌষনস্বতং  রোমহর্ষণন' এই | 
[নাঞ্চকর কী ছিল ? শাস্ত্রে প্রায়ই 


আলোচনার এইটিহ অদ্ভূত দিক। 

ভগবানের স্বয়ং অবতার হয়ে মানুষের মতো কাজ 
করে নিজেকেই প্রকটিত করে দেওয়া এবং “আমার 
শরলাগাত হয়ে যাও" অত্যন্ত গোপনীয় এই রহস্যময় কথা 
বলে দেওয়া এটিই হল এই আলোচনার অতান্ত 
রহস্যময়, প্রসন্নকারী ও আনন্দদায়ক বিষয়। 


সপ [অধ্যায় ১৮ 
পরিশিষ্ট-ভাব--_শীতায় “মহাত্মা” শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তদের জনাই বাবহাত হয়েছে। এখানে সঙ্গয় অর্জুনকেও 
তিনি অর্জুনকে ভক্ত বলেই মনে করেন। ভগবানও বলেছেন 'ভক্তোহসি খে" (দীতা 


স্বর বাড পঞজ 


সহা সত্যকাণ সাধক পারনাদিকি পচে বাক ভারাই লাভবান হন, জাব পাতি জিনি র্তজ্ঞতা এবযাশ করেই 
থাকেন! তাই সঞাযাও পরবতী /ভিনাটিভোকে এীবেদ্ব্যাসের নিকট বতা জানিরেছেন। 


ব্যাসপ্রসাদাচ্ছুতবানেতদ্‌ শুহামহং পরম্‌। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌। ৭৫ ॥ 
[ব্যাসপ্রসাদাৎ (শ্রীন্যাসদেবের কৃপায়) ; অহম্‌, হুয়ম্‌ (শি স্বয়ং) ; এতহ+ পরম গুহাম্‌ (এই পরণ গুহা) ; যোগম্‌ 
(যোগের কথা) ; সাক্ষাৎ, ঘোগেশ্বরাহ (সাক্ষাৎ মোগেশ্বর) ; কৃষ্ণাং, কথয়তঃ (শ্রীকষ্ণকে বলতে) ; শ্রুতবান্‌ (শুনেছি।)] 
শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লা করে আমি স্বয়ং এই পরম গুহয যোগের কথা সাক্ষাৎ খোগেশ্বর 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনেছি। ৭৫ ॥ 

ব্াখ্যা_ 'ব্যাসপ্রসাপাৎ শ্রুতবান'-- সঞ্জয় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাস্মা অর্জুনের সম্পূর্ণ কথোপকথন শুনে 
অতান্ত প্রসন্ন হলেন। তাই প্রসন্নচিন্তে তিনি বলেছেন যে, 
আমি এই পরমশ্োপনীয় যোগের কথা ভগবান 
ব্যাসদেবের কৃপায় শ্রবণ করেছি। ব্যাসদেবের কৃপায় 
শোনার অর্থ হল যে ডগবান “যন্তেছছংগ্রীামাশায় বক্ষ্যামি 
ছিতকামায়া' (১০।১), "ছষ্টোছসি মে দৃঢ়মিতি তো | 
বক্ষযামি তে ছিতম্' (১৮/৬৪), “মামেবৈধ্যসি সতাং তে । 
প্রতিজালে প্রিয়োহসি মে' (১৮1৬৫), ‘অহং ত্বাং 
সর্বপাপোভো মোক্ষমিষামি মা শুচঃ' (৯৮1৬৬) ইত্যাদি 
অতান্ত প্রিয় বাক্যের দ্বারা নিচ হৃদয় উন্মুক্ত করে অর্জুনকে ! 
যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি কেবলমাত্র ব্যাসদেবের 
কপাতেই শ্রবণ করা সব হয়েছে অর্থাৎ সেসব কথা জানি : 
ব্যাসদেবের কপার সাহাযোই শ্রবণ করেছি। 

‘এতদ গুহ্াং পরং যোগম্‌'__ সকল যোগের মহেশ্বর 
স্বারা কথিত হওয়ায় এই গীতাশান্জুকে ‘যোগ’ অর্থাৎ 
যোগশাস্ে বলা ছয়, এটি অত্যন্ত গেষ্ট এবং গোপনীয় তত্তু। 


অন্য কোনো গ্রন্থে এর মতো শ্রেষ্ট ও গোপনীয় আলোচনা 
দেখা যায় না। 

ভীবের ভগবানের সঙ্গে যে নিতা সম্পর্ক, তাকে বলা 
হয় *যোগ" । সেই নিতাযোগকে চেনাবার জন্য কর্মযোগ, 
স্তানযোগ ইত্যাদি যোগের কথা বলা হয়েছে। এইসব 
যোগসাধনার বর্ণনা দীতাতে থাকায় গীতাও ‘যোগ’ 
অর্থাৎ যোগশাস্হু। 

“যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌'_ 
সঞ্জয়ের আনন্দের কোনো সীমা নেই। সেইজন্য তিনি 
হর্ষোৎফুল্প হয়ে বলেছেন যে, এই যোগ আমি সমস্ত 
যোগের মহেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে 
শ্রবণ করেছি। সঞ্জয়ের “যোগেশ্বরাৎ’, ‘কৃষাৎ’ 
“সাক্ষাৎ? “কথয়তঃ' “স্বয়ম্‌' এই পাঁচটি শব্দ বলার কী 
প্রয়োজন ছিল ? সঞ্জয় এ শব্দগুলি প্রয়োগ করে বলতে 
চেয়েছেন যে তিনি এসব উপদেশ লোক পরস্পরায় 
শোনেননি এবং অপর কে যে বলেছে তাও নয়; 
এগুলি ং ভগবানকে বলতে শুনেছেন। 


পরিশিষ্ট -ভাব-__অর্ছন ‘ত্বৎপ্রাসাদাৎ' কথাটি বলেছেন (১৮1৭৩) এবং সম্ভয় “ব্যাসপ্রসাদাৎ' বলেছেন। ভগবানের 
কৃপায় অর্জুন দিবাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন আর সঞ্জয় লাভ করেছিলেন ব্যাসদেবের কৃপায়। 


এ ক 2৬ 


শ্লোক ৭৬] সাধক-সঞ্জীসনী 1303 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমন্তূতম্‌। 
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥৷ ৭৬ ॥ 

[জন্‌ ( হেলান!) ; কেশব (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অঙ্ুনের) ॥ ইমম্‌, পূণ্যম্‌ (এই পৰিত্ৰ) ; চ, অস্তৃতম্‌, 
সংবাদম্‌ (এবং অভুত কথোপকথন) : সংস্মৃত্য, সংস্মৃত্য (স্মৱল করতে করতে) : মুহমূহঃ (বারংবার) : হ্ৃষ্যামি (হর্াদিত 
হয়ে উঠছি।)] 

হে রাজন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জনের এই পবিত্র ও অদ্ভূত কথোপকথন স্মরণ করে আমি বারংবার 
হর্ষান্থিত হয়ে উঠছি ॥ ৭৬ ॥ 


ব্যাখ্যা 'গলাজন্‌ সংস্মৃতা মুহমুহ্চ' সঞ্জয় করা অবশা কর্তব্য বলে মনে করছিলেন। মানুষের যখন 
বলেছেন যে, ‘হে মহারাজ কোনো একটি সিদ্ধান্তের ওপর, মতের স্থিতি থাকে না, 
অর্জুনের এই অত্যন্ত অলৌকিক, বিশিষ্ট আলোচনা | তখন তার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বিচিত্র হয়”।। অর্জুন “যুদ্ধ 
হয়েছে। এতে কত রধ্সা পরিপূর্ণ আছে দলা মা না-করা শ্রেষ্ঠা'__এই দুটির মধ্যে কোনো 
ক ক্রিয়া করেও অতি উচ্চ ষ্কির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। সেইজনাই তিনি 
করা সন্তুন ! মানুষমাত্রেই সব পরি র | ভগবানের দিকে আকর্ষিত হয়েছিলেন, তার শরলাশাত 
করতে সক্ষম। এই কথা স্মরণ করে আমি অত্তন্থ | হয়েছিলেন। শরণাগত হওয়ায় তি 
আনন্দ্তি হচ্ছি, প্রসন্ন হচ্ছি ।” বি 
শ্রীভগবান এবং অঙ্গুনের এই অদ্ভুত কথোপকথনের 


নীড়িত Ee অন্যদিকে টিতে 


পরিশিষ্ট-ভাব-_ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
কাছ থেকে শোনা যায়নি। ভগবান এবং তার ভক্তের এ ০৬০ 80০2 
পা নার ইবনে পন যাও ফ্যান থান কা নলা 
হয়েছে। প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় 
এই কখোপকণলের পারা সেই কথা জা ঘা সেইজন্য এই আলাপন অত্যন্ত অন নিম 
কথোপকধনেই যদি এই বৈশিষ্ট) থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী আচার-আচরণ করার মাহাস্মোর কথা বলার অপেক্ষা 
স্লাবে না 


কোনো ব্যাকুলতা দেখা যায় না, তার কারণ হল যে তারা ধন, জন, 

মান, মর্যাল, বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, ভোগ, উশববইজাটিক্িক সুখ নিয়ে সম পাকে এর জনাই ভাবের প্রকৃত তর দানার 

ব্যাকুলতা দনিত হয়। 

*বাচং তাং বচনাহসা শিক্ষাধ্করাসমন্ধিতা 
অশ্রোমমহমিষ্টাথাং পশ্চান্ধৃদয়াহাল্ীম্‌ ৷৷ (মহাভারত, উল্োোগপর্ব ৫৯।১৭) 

(সঞ্জয় বললেন)-_-'আমি তারপরে কথাবাতায় সুকুশল ভগবানের সেইসব বাণী শুনেছি, যার প্রতিটি অক্ষর শিক্ষাপ্রদ। 


Es 


“ন শক্ষাহ তনয়া ভূষনতথা বক্ধুমশেষতঃ। পর 


1304 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অন্যায় ১৮ 
বৈচিত্রা এবং বিঙ্গক্ষণতার কথা আর বলার অপেক্ষা রাহে না। কৌরবসভাতে ভগবানের বলা রাজনৈতিক ব্যাখ্যান্ত এত 
বিশিষ্ট ছিল যে মুনি খষিরাও তা শোনার জন্য যেতেন+ উপরন্ত (গীতা) তো পারমার্থিক ব্যাশ ! শ্রীমন্তাগবতেও যখন 
ভগবান প্রশ্ন ুলির উত্তর অত্যন্ত বিশিষ্ট রীতিতে দিচ্ছেন, তখন তিনি একসঙ্গে প্যত্রিশটিপ্রশ্ব করে বসেন 
একাদশ স্কঞ্থা, উনিশ অধ্যায়, আঠাশ-বত্রিশ শ্লোক)। 
“হয্যামি চ মুহুৰ্মুত্ত।' কর্ম -হহান, ভক্তির এরূপ বৈশিষ্টাপূ্ণ কথা অন্য কোথাও শোনা যায় 1, সঞ্জয় তাই এরুপ বালী 
শুনে বারংবার হর্ষাস্বিত হচ্ছিলেন। 
সঞ্জয় ভগবানকে তত্বত জানতেন। ধৃতরাষ্ট্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঞ্জয় বলেছিলেন__ 
মায়াং ন সেবে ভদ্রং তে ন বৃথা ধর্মমাচরে। 
শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাস্তাদ্‌ বেন্মি জনাৰ্দনম্‌ 
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৯1৫) 
“মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হোক ! আমি কখনো ছল-কপট করি না। দন্ত রেখে ধর্মের আচরণ করি না। ভগবদ্ভক্তিতে 
আমার হাদয় শুদ্ধ হয়েছে, অতএব আমি শান্তু-বচন দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষের স্বরূপ প্রকৃষ্টরপে ছানি।' 
সঞ্চয় এইভাবে আগেই শান্ত-বচন সারা ভগবানকে জানতেন, কিন্তু এখন তিনি 
প্রকৃত সুরূপ জানলোন। 


ঠান সাক্ষাৎ ভগবদ্বচনের সাহায্যে তার 


সক সী এক 


তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য বপমতান্ততং হরেহ। 
মে মহান্‌ রাজন্‌ জধ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭ ॥ 

|রাজন্‌ ( হে রাজন!) ; হরে (ভগবান শ্রীহৱির) ; তং, অতি, অস্কুতম্‌ ( সেই অতি অস্ত) ; রূপম, চ (বিরাটরূপ) ; 
সংস্মৃত্, সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করে) ; মে, মহান্‌ (আমার অতস্ত) : বিন্ময়ঃ, চ (আশ্চর্য বোধ হচ্ছে এবং) ; পুনঃ, 
পুনঃ (বারংবার) ; জযামি (হর্মাস্থিত হয়ে ঈঠছি।)] 

হে রাজন্‌ ! ভগবান শ্রীহরির সেই অতি অন্ত বিরাটরূপ বারংবার স্মরণ করে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য 
বোধ হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষান্বিত হয়ে উঠছি ॥ ৭৭ ॥ 

বাখ্যা_-‘তচ্চ সংস্মৃত্য পুনঃ পুনঃ’ সঞ্চয় একাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে সঞ্জয় ভগবানকে 
আগের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের বলেছেন “মহাযোগেশ্বরঃ'। এখানে 'বিস্ময়ো মে মহান? 
কথোপকথনকে অস্ভুত বলেছিলেন, কিছ এখানে | পদের দ্বারা বলেছেন যে, এরূপ মহাযোগেশ্বর ভগবানের 
ভগবানের বিবাটরাপকে অত্যন্ত অভুত বলে জানিয়েছেন। | রূপ স্মরণ করে মহারিন্মিত হওয়াই স্বাভাবিক ৷ দ্বিতীয়ত 
তার অর্থ হল যে সেই কথোপকথন তো এখনও পড়াযায়, ভগবান ফৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, 
তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভবপর হয়, কিন্তু সেই | কিন্তু আনি ব্যাসদেবের কৃপায় এই রূপ দেখেছি। 
বিরাটরূপ দর্শন করা আর সম্ভব নয়। তাই এই রূপ অত্যন্ত | যদিও ভগবান রাম অবতারে মাতা কৌশল্যাকে 
অদ্ভুত ও অতাাশ্চ্য। বিৱাটরূপ দেখিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ অবতারে মাতা 


(ভগবান বললেন) *সেই সমস্ত কথা সেই ভাবে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে 
শরমান্মতেস্ত্ের বর্ণনা করেছিলাম 
(১ ধাথপহিতা বাচঃ শ্রোতুমিচ্ছাম মাধব। | 
হয়োজামানাঃ কুরুু রাজমধো পরদ্প॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮৩।৬৮-৬৯) | 
(পরশুরাম বল্গলেন)- “শত্রুদের সন্তাপ প্রদানকারী হে মাধন ! কৌগব এবং অন্যানা মৃপতিমণ্ডলীতে আপনার বলা সেই 
ধর্ম এবং অর্পযুক্ত বচন আমরা শুনতে আগ্রহী।' 


শ্লোক ৭৮] সাধক-স্ভীবনী 1305 
যশোদাকে ও কৌরব সভায় দুর্যোধনাদিকে বিরাটরুপ | সঞ্জয় বলেছেন, “হে রাজন্‌ ! এই সমন্তই মহারাজ 
লেখিয়েছিলেন, কিন্ত সেই রূপ এত অন্তত ছিল না যে যাঁর | ব্যাসদেবের কৃপাতে দশন করা সম্ভব হয়েছে। নাহলে 
চোয়ালে বিরাট সব যোদ্ধাগণ সংশ্লিষ্ট এবং দুই পক্ষের আমার মতো লোকের ভাগো এই কপ দেখা কী করে 
সেনা সংহার হচ্ছে। এমন অতি অভূত রূপ করে সম্ভব ?' 


পরিশিষ্ট-ভাব___ডশবান তার বিরাটরূপ সীমিতাকারে দেখিয়েছিলেন। যদি অর্জুন তাতে হতচকিত না হতেন, 
তাহলে ভগবান তাকে আরো অনেক কপ দেখাতেন। কিন্তু সঞ্জয় সেই রূপরাশি অবলোকন করেই আশ্চর্যান্বিত 
হয়েছেন। 

সয় ইতিপূর্বে তার শান্্জঞান দ্বারা ভগবান সম্পর্কে জেনেছিলেন, তারপর স্তার অতাভূত কথোপকথন শ্রবণ 
করলেন এবং পুনরায় অতি বিচিত্র বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। তাৎপর্য হল যে, শাস্ত্রের থেকেও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের 
কথোপকথন অতান্ত বিশিষ্ট এবং কথোপকথনের থেকেও বিরাটরূপ আরো বৈশিষ্টাপূর্ণ। তাহ সঞ্জয় এই 
কথোপকণনকে অভভুত বা বৈশিষ্টপূৰ্ণ বলেছেন_'সংবাদমিমমন্তৃতং" (১৮।৭৬) এবং বিরাটরূপকে অত্যন্ত অদ্ভুত 
বলেছেন 'রূপমতাস্তূতংঃ'। 


সর ক কক 


সঙ্গ গীতার এর রাহী গুঢাডিসাজিড়লক এরা ছিল কে হুর পারলাম কী শুরা ০ অর্ধ আমারা 
(বিজ লাভ করবে, লা গাও পুতোরা ? পরবতী শ্রোছে সভয় নতরাীর সেই এতোর উজর লিক্ষেন। 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনূর্ধরঃ। 
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিঞ্বা নীতিমতির্মম॥ ৭৮ ॥ 


[ত্র ( যেখানে) ; যোগেশ্বরঃ, কৃষ্ণঃ ( যোগেহ্থর ভগবান শীকৃষ্ণ) ; যত, ধনুধরঃ (গানতীক ধনুধারা) ; পার্থঃ (অর্জুন 
অবস্থিত) ; তত্র, শ্ৰীঃ ( সেখানেই শ্রী)  বিজয়ঃ, ভূতিঃ (বিজয়, বিভূতি ও) ; ঞুবা, নীতিঃ (অচল, নীতি বিদ্যমান) ; মম 
(আমার) ; মতিঃ (অভিমত ॥)] 


যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গান্তীব ধনুর্ধারী অর্জুন অবস্ছিত, সেখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি 
ও অচল নীতি বিদ্যমান এই হল আমার অভিমত ৷৷ ৭৮ ॥ 


ব্যাখ্যা_'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ঘত্র পা্থো ধনুর্ধরঃ' | সঞ্জয় ভগবানকে “মহাযোগেশ্বরঃ"*। বলেছিলেন । সেই 
=__সঙ্জয় বলেছেন যে, “হে রাজন ! যেখানে অর্জুনের | মহাযোগেশ্বরের কথা স্মরণ করে এখানে বলেছেন 
রক্ষাকারী, সম্মতি প্রদানকারী, সকল যোগে , । *মহাযোগেশ্বরঃ'। সমস্ত যোশের ঈশ্বর (প্রভু) ভগবান 
মহাবলশালী, নহাওশ্্শশালী, মহযবিদ্ছান, মহাবুন্ধিমান ৷ কৃষ্ণ হলেন প্রন জার তার নির্দেশ পালনকারী ধনুরধারী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ্জিত আর যেঞ্ছানে ভগবানের আদেশ অরুন হলেন প্রের্ম। 
পালনকারী, ভগবানের প্রিয় সখা ও ভক্ত গান্ডীবধারী লতা ভগবানকে ‘মহাযোগেশ্বর', ‘যোগেশ্বর' 
অর্জুন আছেন সেই পক্ষে শ্রী, বিজয়, বিভৃতি, অচল | ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার অর্থ হল যে 
নীতি এই সবই থাকে এবং আমার নতও সেইদিকে | ভগবান সকল যোগীর শিক্ষা প্রদানকারী । কিন্তু ভগবানকে 
খাকে।' যোগ শিক্ষা করতে হয় না, কারণ যোগ তার স্বতঃসিদ্ধ। 

ভগবান যখন অর্চুণকে দিরাদৃ্ট প্রদান করেন, তখন | সর্বজ্ঞতা, ওশ্বর্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য ইত্যাদি যতপ্রকার 


িযোগীগ্ন অর্থাৎ যোগী দের ঈন্মর হওয়া সহজ কিছু যোগেস্থর অর্থাৎ সমন্ত যোগাদির ঈশ্বর শেষ কথা--*সা কাষ্টা সাপরা 
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বিদ্যমান তা সব স্বতই ভগবানে | হারের সময় সন্মত লক কক লুটি 
বিরাজিত। এইসব গুণ ডগবানে নিত্য ও অসীমভাবে নামের শুল্লেশ করেছেন। 
থাকে। যেমন, পিতার পিতা, তার পিতা সবই | “তত শ্রী্িজয়ো ভূত্বা নীতিরতির্মন'_ লক্ষী, 
শেষকালে পরনপিতা পরমান্তাতে সমাপ্ত হয়, তেমনই এগুলি সবই শ্রী শব্দের অন্তুগতি। 
যতপ্রকার গুণ আছে, তা সবই পরনাস্থাতে সমাপ্তি লাভ 
করে। থাকবেনই। 

প্রথর্ম অধ্যায়ে যেখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হযেছে | “বিজয়া অর্ভুনকেও বলা হয় 
সেখানে সর্বপ্রথম কৌরবপক্ষের লীদ্ম শ্খ বাপ বিরান 
বাজিয়েছিলেন। ভীষ্ম ছিলেন কৌরবপক্ষের সেনাপতি, ৷ উৎসাহ ইতালি শ্ষাত্র-ওশ্মখ অবশ্যন্তানী। 
তাই তার শঙ্খ বাজানো উচিত হয়েছিল। কিন্তু ভগবান তেমনই যেখানে যোগেশবর গান শ্ৰীকৃষ্ণ বিরাজিত, 
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্চে সারথি ছিলেন আর তিনিই সপ্রথম | সেখানে *শিষ্ৃতি'_ এস, মহত, প্রভাব, সামর্থ ইত্যাদি 
শত্মবাদন করে যুদ্ধের ঘোষণা করলেন ! লৌকিক | সকল ঈশ্ববীয গুণ অবশাপ্তানী ; আর যেখানে ধর্মাত্মা 
দৃষ্টিতে ভগবানের সর্বপ্রথম শঙ্ছা বাজাবার < ঘাকেন,, সেখ 'ঞরবা নীভি'__অটল নী 
অধিকারই ছিল লা, তা সন্দেও তিনি শঙ্খ বাভানোতে ন্যায়, ধর্ম ইত্যাদি থাকবেই। 
প্রমাণিত হয় যে পাণুবপক্ষের প্রধান ডিলন ভগবান | প্রকৃতপক্ষে শ্রী, বিজয়, বিভৃতি এবং ক্রুবা নীতি 
এঁৱা দুজনেই পাণ্ডবপক্ষে প্রথম শঙ্ঘ বাজান। তাৎপর্য হল 
যে, সন্ধয় যেমন প্রারস্তে (শস্ধবাদনরূণপ ক্রিয়াতে) 
উভয়ের প্রাধানা প্রকটিত করেছিলেন, তেমনই | থে 
শেষকালেও এই দুজনের নাম নিয়ে এঁদের প্রাধান্য পক্ট অনন্ত + শ্নস্ত সৌজন্য, 
করেছেন। | দিবাগুল অবশাই বিরাজ করে। 

সমগ্র গীতায় “পাথ’ সগ্যোধনটি আটত্রিশবার এসেছে। | ধৃতরাষ্রের বিজয়ের গুঢাভিসপ্দিরাপ যে প্রশ্ন ছিল, তার 
অর্জুনকে এতবার আর অনা কোনো নামে ডাকা হয়নি। | উত্তর সঞ্জয় সম্যকভাবে দিয়েছেন। এর অর্থ হল পাণ্- 
এতে মনে হয় যে, ভগবানের “পাথ” সন্দোধনটি অত্যান্ত | পুত্রদের বিজয় যে সুনিশ্চিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
প্রিয় ছিল। এই রীতিতে অর্জুনেরও “কৃষ্ণ” সন্থোধনা জানমন্রঃ সুসম্পন্নঃ গ্রাতয়ে পার্থসারথেঃ। 
বেশি প্রিয় ছিল, তাই গীতায় অর্জুন নবার “কৃষঃ" অঙ্গীকরোতু তহসর্ব: মুকন্দো ভক্তবৎুসলঃ॥ 
বলেছেন) ভগবানের সম্োধনে এত অধিক সংখ্যায় আর |  নেত্রবেদখযুগ্ে হি বহুধান্যে চ বৎসরে-১। 
কোনো সম্বোধন করা হ্য়নি। তাই শেষকালে উপ সঞ্জাবনী মুমুক্ষণাং মাধবে পূর্ণতানিয়াৎ 


ed সি নি 
ও তৎসহইতি এীমদভগবকীতাকুশাদিত্ফু-এাবিদ্দাাত হোপে এআরুবগভানাসংবাক্ে 
এমোক্ফ্সল্যাসযোগ্ো লামাটীদশ্যোইবাায়ঃ / ১৮ / 


এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ-_ এই ভগবদ্নাম উচ্চারণপূব্্বক ত্রহ্মনিদ্যা এবং মোগশান্ুময শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিনদ্রূপ 
শ্রীকৃণঞ্জনসংবাদে “মোক্ষসন্যাসমোগ" নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৮ ॥ 


বিজ্রমসন্গত ২০৪২ (তদনুসারে বাংলা ১৩৯২ বর্ষ)। 
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যাতে মোক্ষের সন্গাস অর্থাৎ ত্যাগ হয়, এরাপ | অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ 
ভগবদ্ভন্তির বর্ণনার প্রাধান্য থাকায় এই অধ্যায়ের নাম | 
রাখা হয়েছে *মোক্ষসন্মাসযোগা ॥ ১৮ ॥ 


এই অধ্যায়ের আটান্তরটি শ্লোকের মধ্যে দ্বাদশ, 
ছেচল্লিশ এবং বাহায়তম প্লোকের প্রথম পংক্তিতে 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের পদ ও উবাচ *মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুলা’, তেইশ, বত্রিশ, 
(১) এই অধ্যায়ে ‘অথাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ’-এর তিন, সাইততিশ, একচল্লিশ, পঁযতাল্লিশ, ছাপ্লান্ন এবং সন্তরতম 
“অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের আট, শ্লোকাদির নয়শত | ল্লোকের প্রথম পতি “নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন- 
উনআশী এবং পুশ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে ৷ বিপুলা' ; তেত্রিশ, ছাত্রশ* সাতচল্লিশ এবং পঁচান্তরতম 
সমস্ত পদের যোগসংখ্যা এক হাজ্জার তেরো। প্লোকের প্রথম পং! *ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় “ভ- 
(২) এই অধ্যায়ে “অথাষ্টাদশোহ্ধায়ঃ'-এর সাত, | বিপুলা+, ত্রয়োদশ ক্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে “মগণ? 
“অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদির পঁচিশ, শ্লোকের দুহাজার চারশত | প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপূলা' ; ছাব্বশতম শ্লোকের তৃতীয় 
হিয়ানবাই এবং পুষ্পিকার আটচলিশ অক্ষর আছে। | চরণে “রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় ‘র-বিপূলা' ; আটত্রিশ 
এইকূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা দুহাজার পাঁচশত | এবং টৌযট্রিতম গ্লোকের তৃতীয় চরণে 'নগণ প্রযুক্ত 
ছিয়াত্বর, এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর- | হওয়ায় *ন-বিপুলা' ; উনপদ্যশতম প্লোকে প্রথম চরণে 
সন্বলিত। স্মগণ* প্রযুক্ত হওয়ায় “ম-বিপুলা" এবং তৃতীয় চরণে 
(৩) এই অধ্যায়ে চারটি উবাচ আছে__ দুটি “অর্জুন "ভগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় *ভ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ 
উবাচ’, একটি 'প্রীভগবানুবাচ’ এবং একটি ‘সঞ্জয় আছে। বাকি উনযাটটি শ্লোক যথাযথভাবে “পথ্যাবক্র' 
উবাচ’ । অনুষ্টুপছন্দ লক্ষণযুক্ত ৷ 


এক কক ক 
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মহাভারতে গীতার মাহাস্থা 

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্তৰসংগ্রহৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মৃখপল্থাদ্বিনিঃসৃতা ৷৷ 

সর্বশন্্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ। সবতীর্ঘনহবী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ।॥ 

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী শোবিন্দেতি হৃদি হিতে ৷ চতুর্গকারসংঘুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ 

ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়া মথিতস্য চ। সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেন অজুনস্য মুখে হুতম্‌ 
(মহাভারত হীষ্সপর্ব ৪৩1১, ২৯ ৩, ৪) 
অন্যান্য শাস্তরাদি সংগ্রহ করার কী প্রয়োজন ? শুধুমাত্র দীতাপরচ্ছেরই সমাকভাবে পঠন-পাঠন করা সডিত, কেননা ইহা 
ভগবান পদ্মনাভ বিষ্ণুর শ্রীমুখকমল হতে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা সর্বশান্তরময়ী সর্বদ্বেময়, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং 
মনু হলেন সর্ববেদময়। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিজ্দ__এই চারটি নাম যাঁর হৃদয়ে বাস করে, তার পুনর্জন্ম হয় না। 
মহাভারতরাপী অমৃতের সর্বস্ব গীতাকে মছন করে তার সার বের করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে এটিকে আহুতি 

দিয়েছেন। শর ৯৬ +৯ 


মং ব্রহ্মাবরুণেন্্ররুদ্রমরুতঃ স্্বন্তি দিবোঃ স্াবর্বেদেঃ সাছগপদক্রমোপনিষদৈগায়দ্ি যং সামগাঃ।॥ 
ধ্যানাৰষ্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশান্তি যং যোগিনো। যস্যান্তং ন বিনুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তন্মৈ নমঃ॥ 
ব্ৰহ্মা, বরুণ, ইন্দ, রর ও মরুৎ (পবন) দিবা__-অলৌকিক স্তোত্র যারা যাকে প্তব করেন, সামবেদাবিৎ সামশায়কগণ 
অঙ্গসহ'”!, পদপাঠ, ক্রমপাঠাদিযুক্ত স্বরভাগ সমৃদ্ধ উপনিষদ সহ বেদসকলের দ্বারা যাঁর গুণগাণা বা স্বরূপ গান করেন, 
যোগিগণ ধ্যানে বসে তদ্গতচিন্ত হয়ে মনের স্থারা যাকে দর্শন করেন এবং লানবগপ যাঁর অস্ট__চরম ও পরম তন্ত 
জানতে পাবেন না, সেই দেব (জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর) ষ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। (এই শ্লোকটি যেরুপ প্রীমদ্ভঙগবদ্লীতার 
ধ্যানমালায় আছে, সেইরাপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্থাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও উল্লিখিত আছে।) 
শাস্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং। বিশ্বাধারং গগনসদৃশ্যং মেঘনর্ণ: শুভাঙ্গম্‌ ৷ 
ক্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিডির্ধানগম্যং। বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্‌ ৷ 
যার আকৃতি সদা শান্ত অর্থাৎ গুণত্রয়ের ও প্রকৃতির অতীত বলে সর্ববিকারশূনা, যিনি ভুজগ-__অনন্তশয্যায শয়ন করে 
আছেন, ফর নাভিদেশ হতে পাশ্ম উৎপন্ন হয়ে সৃষ্টিকতা ব্রচ্মাকে ধারণ করে বিরাঙ্গমান, যিনি দেবগপের নিয়ামক ও 
পরিচালক, যিনি বিশ্বের চতুর্দশ ভুবনের আধার অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাগ্ডকে ধরে রেখেছেন অথবা বিশ্বই যার আধার অর্থাৎ 
যিনি বিশ্বকূপে বিরাজমান, গগনসদৃশ অর্থাৎ যিনি গগনতুল্য স্বচ্ছ ও সগ উন্মুক্ত, মেখ---বৰ্ষণোশ্মুখ মেযের ন্যায় 
শ্যামলসুন্দর বর্ণ, শুডাগ--খার প্রতি অঙ্গে কেবল শুভেরই সমাবেশ অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়, লক্ষ্মীকান্ত _ লক্ষ্মীদেবীর 
পরমারাধা পতিদেব, কমলনয়ন-_যার নয়নযুগ্রল কমলের ন্যায় সুন্দর ও প্রফুল্ল, যোগিগণের ধ্যানলভা পরম চরম তন্তু 
যিনি সমস্ত লোকের একমাত্র প্রভু-_পরিত্রাণ কতা এবং ভবভয়হর অর্থাৎ সংসার ভয়ানাশকারী, 
সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে বন্দনা করি, অবনতমন্তকে প্রণাম করি॥ 
বেদের ছয়টি অঙ্গ __শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ 
বেনের স্বরমান সন্্র্ষো ক্তমন্ত্রসনূহের একাদশ প্রকার পাঠ দেখা যায়। তাদের মধো সংহিতা পাঠ, পদপাঠ এবং 
ক্রমপাঠ এই ত্ৰিবিধ পাঠকই পরধাননাপে গ্রহণ কলা হয়। এই হবি পাঠের মধ সংহিত্রাপাঠিকে যোগা প্রকৃতি বলে আর পদপটে ও 
ক্রমপাঠ__এই দুই পাঠকে রড়া প্রকৃতি বলে। এই ভরিবিধ প্রকৃতি পাঠ বাস্তীত আরও আটপ্রকারের পাই যাদের বিকৃতি পাঠ 
বলে। অতএব সর্বসাকুল্যে ১৯ প্রকার পাঠ পরিঙক্ষিত হয়। মহ পতঞ্জলির শিখা বাটীমুনি তার “জটাপটল' গ্রছ্ে একটি শ্লোকে 
আটগপ্রকার বিকৃতির পাঠের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন 
জটা মালা শিখা লেখা ধরো দো রখো ঘনঃ। অক্টো বিকৃত প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্ব' মলীনিভিঃ 
জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ এবং ঘন-___এই আটপ্রকার বিকৃতি পাঠ কথিত হয়েছে। 
সানবেদবিৎ বৈদিকগণ এই ত্ৰিবিধ প্রকৃতিপা ও অষটবিধ বিকৃতিপাঠ দ্বারা যে বেদপুকষ ভগবান শীকৃষ্ণের সাপ 
গান করেন। 
“সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ গায়্টি যহ সামগ্াঃ'-_এই বাক্যের এটিষ হল নিগতাথ। 
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গীতা-মাহাস্ময 


ন বজোমকি ন মোক্ষম বা নিতামর়স্‌ 


নৈকমন্তি ন চ দিবং সক্ষিংকারং বিজন্ভতে॥ ১ ॥ 
গীতাসারমিদং  শাস্ত্রং  সর্বশান্রসুনিশ্চিতম্‌। 


মত্ত ছিতং ব্ৰহ্মজ্জানং বেদশাস্ুসুনিশ্চিতম্‌ ৷ ২ ॥ 
ইদং শান্ুং ময়া প্রোক্তং গুহ্যবেদার্দপণিম্। 
যঃ পঠেহ প্রন্নতো ভূত্বা স গচ্ছেদ্‌ বিষ্ণুশাশ্বতম্ ৷ ৩ ॥ 

শ্রীভগবান বললেন বন্ধন নেই, মোক্ষ নেই, কেবল 
নিরাময় ব্রা সর্বত্র বিরাজমান 

দ্বৈতৈ নেই, দৈতেও নেই, কেবল সচ্চিদানন্দেই 

সকল স্থান পূর্ণ হয়ে আছে। ১ ॥ 

গীতার সারভূত এই শাস্তু হল সকল শাস্ত্রের স্বারা 
সুষ্ঠুভাবে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ু। 

বেদশাস্ত্রের দ্বারা ভালোভাবে নিরাপিত ব্রন্নাজান এতে 
বিদামান।। ২ ॥ 

আমার ছারা কথিত এই গীতা-শাস্তর 
দ্পলের মতো প্রকাশিত করে। 

যে পবিত্র হয়ে ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভৃত্ত করে এর 
সে সনাতন ভগবান বিষ্ণুস্থরূপ আমাকে প্রাপ্ত 


পাঠ 


হয় ॥৩॥ 
এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধনাং দুঃখপ্রণাশনম্‌। 
পঠতাং শৃপ্নতাং বাপি বিষ্ৰ্মাহাত্যমুত্তমম্্‌ ৷ ৪ ৷ 
অষ্টাদশপুরাণানি নব্যবাকলথানি চ। 
নির্মথা চতুরো বেদান্‌ মুনিনা ভারতং কৃতম্। ৫ ॥ 
ভারতোদধি  নির্মথ্য  গীতানির্মথিতসা চ। 
সারমুদ্ধভা কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে ধৃতম্॥ ৬ ॥ 
মলনির্োচনং পুংসাং গঙ্গাল্গানং দিলে দিনে। 
সকৃদ্‌ দীতাস্তসি শ্রানং সংসারমলনাশনম্॥ ৭ ॥ 
গীতানামসহশ্েণ স্তবরাজো  বিনির্নিতঃ। 
যস্য কৃক্ষৌ চ বর্তেত সোহপি নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ৮ ॥ 
ভগবান বিস্যুর এই উম মাহাস্থা গীতাশান্ত পাঠ করলে 
এবং শ্রবণ করলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, পাপ 
হয়, মানুষ ধন্য হয র্‌ 
হয় ॥ ৪ ॥ মহামুনি 
এবং চারটি বেদ মন্থন করে মহাভারত রচনা করেন ॥ ৫ ॥ 
আবার মহাভারতরূপী সমু্রকে মনন করায় গীতা প্রকটিত 


বিনষ্ট 


হল। সেই বীতাকেও মঞ্ছন করে গীতাসার রূপ তার অর্থ 
নিষ্কাশন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে তা আহুতিরূপে 
ঢেলে দিয়েছেন।॥ ১ ॥ গঙ্গায় প্রতিদিন নান করলে মানুষের 
হয়। গীতারূপিলী গঙ্গার জলে একবার মাত্র স্নান 
করলেই সমগ্র সংসারের মল বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ৭ ॥ গীতার 
সহস্র নামের দ্বারা যে স্তবরক্ুটি বিরচিত হয়েছে, সেইটি যার 
(হৃদয়ে) বিদ্যমান থাকে অথাৎ যিনি মনে মনে 
সর্বদা স্মরণ করেন, বলা হয় যে, তিনি সাক্ষাৎ 
নারায়পে পরিণত হয়ে যান॥ ৮ ॥ 

সর্ববেদমনী গীতা সর্ধধর্মময়ো মনুঃ। 

সবতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ॥ ৯ ॥ 

পাদস্যাপার্ধপাদং বা শ্লোকং শ্লোকাধর্মেব বা। 

নিত্যং ধারয়তে যন্ু স মোক্ষমধিগচ্ছতি॥ ১০ ॥ 

কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ূতা শীতামৃতহরীতকী। 

মানুষৈঃ কিং ম খাদোত কলৌ মলবিরেছলী।। ১১ 

গঙ্গা গীতা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বখসেবনম 

ৰাসরং পল্পনাভস্য পাবনং কিং কালৌ যুগেও ১২ ॥ 

গীতা সুগীতা কর্তব্া কিমান্ঃ শাস্তুবিস্তরৈঃ। 

খা স্বয়ং পদ্মনাভসা মুখপল্থাদ্‌ বিনিঃসৃভা। ১৩ এ 

আপদং নরকং ঘোরং গীতাধ্ায়ী ন পশ্যতি। ১৪ ॥ 

গীতা সম্পূর্ণ বেদময়ী, মনুস্মতি সর্বধর্যনয়ী, গঙ্গা 
সর্কতীর্ঘহ়ী এবং ভগবান বিষ্ণু হলেন সর্বদেবময়॥ ৯ ॥ 
যিনি সম্পূর্ণ একটি শ্লোক, অর্ধশ্লোক, একটি চরণ 
অথবা অর্ধচরণও প্রতিদিন পাঠের দ্বারা ধারণ করেন, তিনি 
অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণরূশী বৃক্ষ হতে 
আবির্ভূত গীতারূপ অমৃতনয়ী হরীতকী মানুষ কেন ভক্ষণ 
করে না, যা কলির সমস্ত যলকে দেহ হতে নিষ্কাশিত 
করে। ১১ ॥ কলিযুগে গঙ্গা, গীতা, সন্ন্যাসী, কপিলা 
গাভী, অস্মথবৃক্ষসেবা এবং একাদশী তথা ভগবান বিষ্ণুর 
চিহ্নিত তিথি (একাদশী) এদের চেয়ে বেশী পবিত্রকারী 
বস্তু আর কি আছে ? ॥ ১২ ॥ দীতাকেই সুষুভাবে পাঠ 
করা কর্তব্য। বিস্তৃতভাবে অনা শান্ত 
কি ? সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর নুখপন্ল 
আবির্ভাব॥ ১৩ ॥ 

গীতার অধ্যায়ন খিনি করেন, তাকে আপদ-বিপদ ও 
ঘোর নরক দেখতে হয় না॥ ৯৪ ॥ 


প্রয়োজ্জন 
এই গীতার 


ইতি শ্ৰীয্নন্দপুরাণে ত্রপ্নবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাক্মং সম্পূর্ণম্‌। 
শ্ৰীসবন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যাক্ূপ যোগশান্ডে শ্রীকৃষণঞ্জন-সংবাদে শ্রীদীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্রীতা-মাহাত্মা সম্পূর্ণ। 
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॥ শ্ীহবি। 
গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিতবাংলা বই-এর সূচীপত্র 
(৯7৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে | 


লেখক -_ জয়দয়াজ গোয়েন্দকা 
শীতা-বিষয়ক ২১৫টি প্রশ্থোহরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-প্রছের বিষদ্ব্যাথ্যা 
(২) 1763 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সপ্ভীবলী) 
লেখক __ স্বামী রামসুখদাস 
প্রতিটি গ্লোকের পুক্ষ্ষানুপুক্ক ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টাকা। সাধকগণের আধ্যাস্থিক পথ নির্দেশের এক 
অনুপম গ্রন্থ। 
(৩) 556 গীতা-দপণ 
লেখক __ স্বামী রামসুখদাস 
শ্রীমদ্ডগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার 
গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক ভিজাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী । 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


(8) 13 দা 
অগ্থয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবাথ সহ সরল অনুবাদ। 
(৫) 496 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
| মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ 
(৬) 1393 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বোৰ্ড বাইন্ডিং) 
(৭) 395 গীতা-মাধুৰ্য 
লেখক স্বামী রামসুখদাস 
প্রতিটি স্লোকের পৃষ্টচূমিতে প্রশ্নো্রররাপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট 
করতে সক্ষম। 
(৮) গা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ। 
(৯) 954 শ্রীলামচরিতমানস (রামায়ণ) 
তুলসীদাসের অমরলীর্তি, মূল দৌহা টৌপাই-এর সরল অনুলাদ। 
(১০) 215 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায় 
লেখক __-জয়দয়াল গোয়েন্দকা 
সাধন পথের গৃঢ় তত্বের সহজ আলোচনা। 
(১১) ভগবংপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয় 
লেখক -_ জয়দযাপ গোেন্দকা 
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক 
(১৯)119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন? 
লেখক ___জ্ঞয়দয়াল গোয়েন্দকা 
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপঘোদী। 
(১৩) 305 প্রশ্টোন্তর মণিমালা 
লেখক __ স্বামী রামসুখদাস 
আধ্াস্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সৃত্র। 


I 


ৰ কাত দ্য ন্‌ 
(১৪) 1102 অমৃত-বিন্দু 
লেখক -_ স্বামী রামসুখদাস 
সৃত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহহ্র অমৃত বালীর অভূতপূর্ব সংকলন। 
(১৫)1115 তন্তুক্মান কি করে হবে ? 
স্থামী রামসুখদাস 
| তন্তজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা। 
(১৬)॥25 কর্ম রহস্য 
লেখক স্বামী রামসুখদাস 
ভগবান গীতায় বলেছেন “গহনা কর্মণো শতিঃ'__সেই কর্ম-তত্বের অনুপম বর্ণনা। 
((১৭)॥৯%৷ সাধনা 
লেখক _ স্থামী রামসুখদাস 
সাধন পথের জিআ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা। 
[৪ মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে লা? 
লেখক -- স্বামী রামসুখদাস 
গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শাঙ্দা- ৮০০০০০০০৪০০ 
অবশাই পড়া কর্তবা। 
0৯) 26 পরমার্থ পত্রাবলী 
লেখক __-জদেরাল গোয়েন্দকা 
| সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫ ১টি আব্যাছিক পত্রের দুর্লভ সংকলন 
(২০) 819 কল্যাণকারী প্রবচন 
লেখক __ স্থামী রামসুখদাস 
সাধকগণের উদ্দেশো প্রদত্ত ১৯টি অমূলা প্রবচনের সংস্করণ। 
(২১) বিলেক চুড়ামণি (নুলসহ সরল টীকা) 
| শ্রীমৎ শঙ্ষরাচার্য বিরচিত জ্ঞনমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ। 
(১২) স্রোত্রয়াবলি 
| প্রাচীন বিভিযি সুপ্রসিদ্ধ স্তোগ্রের ঘূলসহ সরল অনুবাদ। 
(২৩) 9২ সহজ সাধনা 
| লেখক __শ্বামী রামসুধদাস 
| সাধনার সহজ দিগ্‌-দ্শন। 
(১৪) 312 আদর্শ নারী সুশীলা 
লেখক -_ জয়দয়াল গোয়েন্দকা 
ধৃতার যোডশ অধ্যায়ের প্রথন তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২ ৬টি দৈনীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার 
ভীবন-চরিত্র। 
(২৫) 1306 কর্তবা সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি 
লেখক __ জয়দয়াল গোয়েন্দকা 
্ম-তক্কের সরল ব্যাখ্যা। 
955 তাত্তিক-প্রবচন 
লেখক _ স্বামী রামসুখদাস 
|: গভীর তত্তের সরলতম ব্যাখ্যা। 
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হন 
428 আদর্শ গাছ জীবন 
বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনাসম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা । 
জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই 
296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা 
1339 পরমায্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি 
1140 ভগবানকে প্রতাক্ষ করা সম্ভব 


স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই 


625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম 
956 সাধন এবং সাধ্য 
1293 আয্মোমতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য 
430 ঈশ্বরকে মানৰ কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি 
449 দুৰ্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতন্ব 
451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া 
443 সন্তানের কর্তব্য 
469 মৃরিপূজা 
849 মাতৃশক্তির চরম অপমান 
1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা 
অন্যান্য 
762 গর্ভপাত করানো কি উচিত __ আপনিই ডেবেদেখুন 
1075 ও নমঃ শিবায় 
1043 নবদুর্গা 
1095 কানাই 
1097 গোপাল 
1098 মোহন 
1123 শ্ৰীকৃষ্ণ 
1292 দশাবতার 
1439 দশানছাবিল্যা 
1103 মৃলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্কোত্র 
330 ভক্তিসূত্ (নারদ ও শাণ্ডিলা) 
626 হনুমানচালীসা 
$48 আনন্দের তরঙ্গ 
1356 সুন্দরকাণ্ড 


10২৮) 1322 শ্ৰীশ্লীচণ্ডী 


\ 


